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ধু স্থন্দরদাদের কাছে ইহার ভাগবত জীবনের দীক্ষা 
। ইহার গুরুদত্ত নাম কি তাহা জানা যায় না। 
পতৃদ্বত্ত নামও চাপা পড়িয়া গিয়াছে । সকলকে ইনি ভাই 
“দাদা” “দাদু” বলিতেন। সকলে আবার আদর 
ঘা ইহাকে “দাদু” বলিত। সেই "দাদু দয়াল" নামই 
রহিয়| গেছে। 
লেখাপড়া জানিতেন না, তবে স্বাভাবিক প্রতিভার 
ভণে ও সাধনার দৃষ্টিতে ইনি অসাধারণ সৌনর্ঘোর কৰি 
"ছিলেন I 
সেবার একটা দিক্‌ আছে ফেট। সামাজিক ও নৈতিক 
( social, ethical ) | কিন্ত যে সেবার পন্থ। তিনি আশ্রয় 
তাহা আধ্যাত্মিক (5pirit0a1 )1 অর্থাৎ 
হ! তাহার ভগবৎ-প্রেমের বাহ্‌ প্রকাশ। আধ্যাত্মিক 
বশের ( Spiritual Emotion ) কলাসম্মত আত্ম- 
(artistic expression ) আমরা মন্দির স্থাপত্য 
শান! অনুষ্ঠান পদ্ধতির (09522021811 ) মধ্যে 


দাদুর মেখা-যোগ 


পাই। সেবার আধ্যাত্মিক ( spiritual ) গর বাহ 
প্রকাশ কর্মে । ইহার মূল 'উৎস কর্তব্যাবুদ্ধি নহে, 
ভগব্প্রেম! এইজন্ত দেই প্রেমের প্রকাশ 
তাহ! -কাব্যের ন্তায়, সঙ্গীতের ন্যায় হুন্দর, তাহা 
দ্বতঃক্ফূৰ্ত (80016275009 )। তাহ। প্রয়োজন সাধনের 
প্রয়াস নয়, তাহা! অন্তগৃঢ় পূর্ণতার পৰিণতি ৷ 
এই কারণে অধ্যাত্ম (5018181) সেবকের প্রকৃতি 
কলাসাধক বা আর্টিষ্টের প্রকৃতি, কবির dl) তাঁহার 
প্রেরণা (inspiration ) হইতেছে bs রর (per- 
fection ) ক্ষুধায় | 


অস্তনিহিত সৌন্দধ্য-বোধ নানা উপাদানকে আশ্রয় 
করিয়া আত্মপ্রকাশ কবিতে পারে। ঝাঁকে আশ্রয় 
করিয়া তাহা চিত্র হয়। পাষাণকে করিয়া 
তাহাই মূর্তি হয়। মানব-ন্_ীবনও তেমনি একটি 
উপাদান। এই উপাদান লইয়া! সেবারদে আমাদের 
হৃদয়ের সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিতে পারে। প্রকৃতির 


সেবায় বিধাতা আপনার অন্তরের বসকে মৃতিমান্‌ 
করিতেছেন। এই রস-সষ্টি হৃদয়ের প্রকাশ, ইহা 
প্রয়োজনাতীত। কাজেই তিনি কবি, চিনি শিল্পী। 


২ প্রবাসী--কাঁ্তিক, ১৩৩৩ 





প্রয়োজনে যদি ইহা সমাপ্ত হইয়া যাইত তবে ইহাতে 
সৌন্দর্য্য হি হইত না । 
আমরা যেখানে আমাদের অস্তরের প্রযবোজনাভীত 
প্রেম্রসকে সেবায় মূর্ত্ভিমান্‌ করি সেখানে আমর! 
শিল্পী, শ্রষ্টা এবং বিধাতার সমানধর্দা । তাই দাদু সেবাকে 
চবির একটি ক্ষেত্র বলিয়াছেন এবং এই পথেও বিধাতার 
সঙ্গে যোগ হয় ইহা বুঝাইয়াছেন। বিশ্বজগতে যেমন 
বিধাতার সবই আজও চলিধাছে, কোথাও তাহার সমাপ্তি 
* হইবার ভয় নাই, সেবার ক্ষেত্রেও তেম্নি মানবের সাষ্ট 
নিত্য কাল চলিবে। রসের ও প্রেমের অসীমতার দ্বার! 
এই রস-লোকও অপার অগাঁধ। 

মধ্যযুগের সাধকের! কেহই পণ্ডিত ছিলেন না! । কাজেই 
তারা আমাদের শাস্ত্রের প্রচলিত শব্দগুলির পারিভাষিক 
অর্থ জানিতেন না বলিয়াই হউক অথবা নিজেদের সাধনা 
লব্ধ সত্য-ৃষ্টি বা প্রতিভার বলেই হউক, ইহারা সেই- 
সব কথ! একেবারে নৃতন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। 
নিজেদের সত্য-উপলন্ধি প্রকাশ" করিবার জন্যও অনেক 
সময় বাধ্য হই! পুরাতন কথাকে নৃতনভাবে ব্যবহার 
করিতে ইহারা বাধ্য হইয়াছেন। 

“দ্বৈত” ও “অদ্বৈত” এই কথা দুইটি বিশ্ব ও ব্রদ্ম-তত্ব 
বুঝাইতেই ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে । কিন্তু দাদু এই 
কথা দুইটি সাধনার ও যোগের প্রকার-ভেদ বুঝাইবার 
জন্ত ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার পূর্বে সাধক রবিদাসও 
এইভাবে সত্য-গ্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। 

ঈশ্বরের সঙ্গে সাধকের ছুই প্রকার যোগ । একপ্রকার 
যোগ দ্বৈত। সেখানে আমরা কিছু প্রার্থনা করি। 
সেখানে আমরা কিছু দিই না এবং স্থা্টও করি ন । সেই 
মিলনের ক্ষেত্র--প্রয়োজনের ক্ষেত্র, রসের ক্ষেত্র নয়। 
প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আমরা! লইতে চাই, দিতে চাই না। 

" সেখানে সাধক ও ঈশ্বর পরস্পরের পরিপূরক ( Comple- 
mentary ) মাত্র । আমরা সেখানে নিজের মধ্যে ঈশ্বরের 
সাধন্ধ্য অনুভব করি না। এই দ্বৈত যোগের মধ্যে নিতাতা 
নাই। যেই আমার অভীষ্ট পাইলাম অমনি আমাকে 

ঈশ্বর হইতে দুরে আমার ভোগ-লোকে নামিয়া আসিতে 
হইবে। নিত্য-যোগ হয় রস-লোকে, যেখানে আমার 


[ ২৩শ ভাপ, ২য় খণ্ড 


সঙ্গে তীর সাদর্শ্য আছে, যেখানে আমাব মধ্যে কোনো : 
“দৈন্য নাই। কিন্তু যেখানে আমার প্রার্থনা, সেখানে এ 
সিদ্ধিলাভের পরই আগার বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী ৷ ৮3 
আর-এক যোগ .অদ্বৈতযোগ, যেখানে, আমি 
আপনাকে দ্বিতে চাই ।' যেখানে আমার কিছুই প্রার্থনীয় 
নাই, সেই রস-লোকে আমি তার সমানধধ্্দা । এই ক্ষেত্রে, 
তিনিও যেমন সেবক আমিও তেমনি সেবক-_-উভয়েই 
সেবার মধ্য দিব! স্যষ্টি করিয়া চলিয়াছি। এখানে তাহার 
সঙ্গে আমার নিত্য সাহচর্ধ্য ঘটে । 
নারী যেখানে তারি সেবার মূল্য চায় স্খোনে সে দাসী এ 
মাত্র কাজেই দ্বৈত যোগে ক্ষেত্রে প্রেম নাই, দাস্য মাত্র বৃ 
আছে, তাও প্রেমের নিফাম দাস্য নয়। নিষ্কাম দাস্ত “১, 
খুব গভীর কথা । অদ্বৈত-যোগের ক্ষেত্রে, রস-লোকে, নারী 
আপনাকে পতির সহচারিণী বলিয়া জানেন। এই প্রেম 
লোকে তিনি পত্নী, দাসী নন, তিনি লইতে চাহেন না, গু 
দিতে টাহেন,। এই ক্ষেত্র যে অভাবের নয়। এখানে নিত 
প্রয়োজনের অতীত রস ও" খবর উচ্ছৃসিত হই 
উঠিতেছে। এখানে পত্বীরূপে তিনি সষ্টা, তিনি অস্ত 
প্রেমকে নিজ্বের জীবনে নিজের সংসারে সুন্দর আকার 
দান করেন। 
এইপ্রকার যে সেবা তাতে প্রেমের ও রসের মধে! 
অনীমতার বোধ আছে। কারণ এখানে সাধক যেমন: 
তেমন-ভাবে সেবা করিতেছেন না, তিনি ঈশ্ববের সমধর্শ 
হইয়া তাঁরই “সদৃশ” ( সরীখ। ) হইয়া সেবা করিতেছে 
এখানে সাধক সেবার 'মধোই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন 
যদি সেবার ক্ষেত্রে, ভেদবুদ্ধি, সন্কীর্ণতা বা কোঠ 
প্রকারের সাম্প্রদায়িক বা অন্ত কোনো সীমার বোধ অপি 
তবে ব্রক্ব-বোধই আহত হঁয়। আমরা ব্রহ্ষকে যদি জীন 
মনে করি তবে কি আর তাকে লইয়া ভাগাভাগি করিযুৎ ॥ 
পারি? প্রেম থাকিলে, দরদ থাকিলে জীবস্ত ব্রদ্ধকে খ* 
খণ্ড করিয়! ভাগ কর! অসম্ভব । 
আমরা যখন ব্রদ্ষকে ও সাধনাকে জীবস্ত মনে না ব 
তখন “খণ্ড খণ্ড করিয়া” কাজ সহজ করার প্রলোভন তু 
করা কঠিন হুইয়া উঠে। কিন্তু এই ভাবে রস-ল্ে 
সি করা যায়না। জীবন্ত বৃহৎকে যে খণ্ড করিয়া সর 




















২ম সংখ্য! ] 


করিবার চেষ্টা করি এ এক “ভ্রমের গাঠ”, এই গীঠ 
ছাড়ানো বড় কঠিন, অথচ এই গাঁঠ না ছাড়িলে কোনো 
স্থতিই সত্য হইয়া উঠে না। * 

Ll “খগ্ু খণ্ড করি ব্রক্গকো! পচ্ছ পচ্ছ লিয়! বাট। 

| দাদু জীৱত ব্রহ্ম তেজি বীধে ভরমকী গাঁঠ ॥” 

[ হে দাদু, যে ব্ৰহ্ম সকল খণ্ডিতকে মিলিত করিবেন তাঁকেই 
এরা এদলে ওদলে খণ্ড খ্ড করিয়! ভাগ করিয়া লইয়াছে, জীবন্ত 
্রঙ্গকে ছাড়িয়া সবাই ভ্রমের গীঠ বীধিয়াছে। ] 

কিন্তু এমন করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া লইয়া প্রথমে মনে 
হয় যে কাজ বুঝি সহজ হইল, কিন্তু আসনে তা হয় না। 
যতক্ষণ তাকে জীবস্ত না দেখি, যতক্ষণ সমগ্রতার বোধ 
না হয়, ততক্ষণ হ্বদয় ভরে না, আনন্দ জাগে না। কাজেই 
আমি যে প্রামেব* সঙ্গে সঙ্গে সেবা করিতে চাই 
তার সঙ্গে সেবা করা সম্ভব হয না, রস-লোক সষ্ট 
হয় না। 
রে অপনী অপনী জাতিসে! সবকৌোই বৈনঈ পাঁতী ৷ 

দাদু সেবক রামক! তাকো নহি ভরীতী॥ 

[আপন আপন জাতি লইয়াই সবাই নিজ .নিজ পংচ রচনা 

। দাদু যে প্রেমময় রামের সেবক, তার হৃদয় এমন ক্ষুদ্র সীমাব 
"এগ ভরিয়! উঠে না। } 
অথচ দাদু ছিলেন শিক্ষা-দীক্ষা-হীন সরল-হৃদয় সাধক 
মাত্র । তাকে সবাই প্রশ্ন করিল--"এমন বিরাট ধারণা কি 
হজ?” তখন দাদু বলিলেন “বহু ভেদবুদ্ধি মনে ধারণ 
করিয়া রাখিতে বহু বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। আমি পাপ্ডিত্য- 
দিন সরল লোক. আমি নানার্-খানা করিয়া দেখিতে 
জানি নাআমি যেখানে এক সেখানে সূহজে 
বুঝিতে পারি। কাজেই আমি কায়ার বা বর্ণের দিক্‌ 
বয়! দেখি না, আমি আত্মার দিক্‌ দিয়া দেখি। বাহিরের 
কৃ দিয়া দেখিলে ভাগের আর অস্ত "নাই, অত বুঝিয়া 
কটা কি আমার চলে? আমি তাই অন্তরের দিক্‌ দিয়া 
শ্রদ্ষের দিক্‌ দিয়া দেখি, যেখানে সবাই এক। 

শপুবণ ব্ৰহ্ম বিচারিয়ে সকল আত্মা এক। 

কায়াকে গুণ দেখিয়ে নান! বরণ অনেক ॥* 

[পূর্ণ হদ্ষের দিক্‌ দিয়! দেখিলে সকল আত্মাই এক, কাঁয়াব গুণের 
কৃ দিয়া দেখিলে অনেক বর্ণ, অনেক ভেদ |] 

অথচ সমগ্রকে পাইবার পক্ষে যতগুলি বাধা আছে 
তার মধ্যে সীমা-বিশেষে বন্ধ হওয়াটাই সব চেয়ে ভয়ঙ্কর । 
কারণ তখন আমরা এ খণ্ড সত্যকেই যথার্থ সত্য মনে 
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হি ররর জি 
করি এবং আমাদের জীবনের ব্যর্থতা bi কাছে 
ধরাই পড়ে না। 
সাঁচ ন সুঝই জবলগা তবলগ লোচন নাহি। | 
দাদু নিহবন্ধ ছাড়ি কবি বন্ধা হোই পখ মাহ | 


[ষে পথ্যন্ত সেই পরিপূর্ণ সত্য দৃষ্ট না হয় মে পর্য্যন্ত আমাদের 
লোঁচনই নাই। হে দাদু, তখন বন্ধনাতীতফে ছাড়িয়া আমবা কোন দা 


কোনো! দলে বদ্ধ হইয়া পড়ি ] 

কাজেই সাধনার এক মাত্র লক্ষ্য যে মুক্তি, তাহাই 
আমাদের স্থদূরপরাহত হইয়া! উঠে। র্‌ 

যখন সবাই দাদুকে বলিলেন যে কোনে! না কোনো 
“পন্থে” থাকিয়াই সবাই সেবা করে, |[ভেদবুদ্ধিহীন 
“বিশ্বপন্থে” থাকিয়া সেবা করার দৃষ্টান্ত কই গাঁ তখন দাদু 
বলিলেন, জগতের সব ম্হাপ্ররুতি এবং সব নে সবাই 


*বিশ্বপন্থের” দলে । 
“যে সব হোই কিস পদ্থমে ধবতী অরু অনার 
পানি পবন দিন রাতকা চন্দ পুব রহমান ॥ | 
[ আমার অন্তরের কথা তুমিই বুঝিবে, এক তোম|র কথাই- আমি 
বুঝি, এদের কথা আমার বুঝ! কঠিন। হে দয়াময়, ও আকাশ, 
জল ও পবন, দিন ও রাত্রি, চন্্র ও সুর্য্য এর! সবাই | |যে নিতানিরস্তর 
জগতের সেবা করিতেছে, তুমিই বলো তো! সি 
লোক? ] 
পুর নামে না হয় সব মোক দু ধাধিয়াছে, 
কিন্ত তারা কার দলে ছিলেন? তাদের সকলের আশ্রয়, 
ভোতুমিই। 
মহম্মদ থে কিস পদ্থমে', নিবরইল কিস বাঁহ,। 
ইনকে মুরসিদ পীব কে! কহিয়ে এক অলীহা॥ 
য়ে সব কিসকে হোই রহে রহ মেরে মন মাহি । 
অলখ ইলাহী জগতগুর দুজা কোই নাহি'। | 
[ সহন্ম্ কার সম্প্রদায়ে ছিলেন, স্বৰ্গত জিবরেইল ( Gabriel ) 
কোন পন্থায় ছিলেন? এদের গুরু বা পীব কে? হে ভগবান্‌ তুমিই 
ইহা বুঝাইয়া বল! এবা সব কার দলের হইয়! কাঁজ!করিয়াছেন? হে 
অলখ ইলাহী, হে জগদ্‌গুরু, তুমিই তাঁদের একমাত্র গুরু ও আশ্রয়, 
ইহা ছাড়! আর কেহ নয়। ] | 
ভগবানের অসীম প্রেমরসে “অহং* গুলিয়া যায় এবং 
যথার্থ সেবা জাগ্রত হয়। গৃহের পত্নী আপন প্রেমরসে 
সকল গৃহথানি প্রাণময় ও পরিপূর্ণ করিয়া আপনাকে 
সকলের দৃষ্টির আড়ালে রাখেন। ঈশ্বরের সেবাও এমন 
ভরপুর যে তিনি আপনার শিশির-বিশুটি পিছনেও 
আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন। বৃক্ষের প্রাণের পিছনে 
যেমন মূল, কায়ার পিছনে যেমন প্রাণ, এই বিশ্ব 


সেবার পিছনে বিশ্ব-প্রেমময় ভগবান আপনাকে নিরন্তর 
| 
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লুকাইয়া রাবিয়াছন। তিনি মূলাধার, তিনি ষদ্ধি আপন 
সেবায় আপনাকে গলাইয়া নিজেকে বিলুপ্ত করিয়া 
ফেলিতে না পারিতেন তবে যে বিশ্বে প্রলয় লাগিয়া যাইত । 
আপনাকে পিছনে রাখিয়া আপনার সাধনাকে, আপনার 
সেবাকে, সাম্‌নে রাখাই স্থা্ট । ইহার উণ্টাই প্রলষ। সেবা 
যে প্রেমেব আরতি। আরতি-প্রদীপের পরিপূর্ণ আলো 
পড়িবে অর্চচনীষের মুখেব উপর, অর্চ্চক দীপের ছায়াতে 
আপন কায! লুকাইয়া রাখিবেন। তা নহিলে আরতি 
কি? 

এই জগৎ তাব পরিপূর্ণ আবতি। তিনি তাই 


আপনাকে সম্পূর্ণরূপে লুকাইযাছেন। সেবার দীক্ষা লইতে * 


হইলে তাঁর কাছেই লইতে হইবে। এমন সেবক আর 
নাই । এমন করিয়া আপনাকে কে সেবার রসে গলাইয়া 


দিয়াছে ? 
সেবক বিসরই আঁপবে! সেবা বিসবী ন জাইঈ। 
দাদু পৃছই রামকো মে! তত্ব কহে! সমুঝাঈ ॥ 
[ মেবক আপনাকে মুছিয়া ফেলিবে, অথচ দেব! নিত্যঙ্গাপ্রত 
থাকিবে; :এই পবম দেবার তত্ব, হে বাম, আমাকে বুঝাইয়। বল। 
তোঁমাঁব কাছে দাঁ{ মেবাব এই রহদ্যই জিজ্ঞাস! করিতেছে। ] 


আমাতে তাব আনন্দ ("রাম"), তাই তিনি সেবক 
হইয়াছেন। অখণ্ডিত সেবা সেই এক রসের প্রকাশ, সেই 
জন্যই তো তিনি সেবক। 


দাদু জবলগ রাম হৈ তবণগ মেবক হোই। 
অখণ্ডিত দেবা এক রদ দাদু দেবক নোই। 


এই সেবাতে, এই প্রেমেতে যদি মিলিতে পারো তবেই 
তার নিত্য সাহচধ্য পাইবে । অদ্বৈত-যোগ সত্য হইবে। 
এবং স্থাষ্টব কর্মে তার পাশে পাশে ভোমার হ্যষ্টিও চলিতে 
থাকিবে। যখন তুমি তোমার সাধনায় সকল পরিবার 
₹পিষা দিয়া সেবস্ক হইবে তখন সেই' মহাঁদেবক আপনিই 
তোমার বশ হইবেন এবং তোমার “দর্বারে* আসিয়া 
তিনি তোমার কাছে উপস্থিত থাকিবেন। সেই রসের 
ক্ষেত্রে, সুষ্টির ক্ষেত্রে তুমি ত দীন নও্ডঁ। তুমি সেখানে 
কিছু চাও না বলিষাই তোমার এয রাজার সমান এবং 
তোমার সেবার ক্ষে্ুটি রাঁজ-দবুবারের মতই এশ্বধ্যশালী । 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
“সেবক সাঈ' বস কির! স'উপ! সব পরিবার । 
তব সাহিব সেবা করই সেবককে দববাঁর ॥” 

এতবড় কথা ভাবিতে তোমার ভষ হয়? ভয় নাই। 
তোমার যা আছে তাই দিয়াই তোমার সেবা। তোমার 
যা আছে তাতেই তোমার রাজ-এশব্য্য। লক্ষ্য ছোট 
করিও না, প্রেমকে বড় রাখ। আপনার সর্বস্ব সমর্পণ 
করো, তবেই তুমি তাঁর সমধর্ম। হইবে, তার “সরীখা” 
(সদৃশ ) হইবে। তুমি বৃহৎ হইযা তাঁর সমান হইবে না, 
তাব সম্ধর্্মা হইয়া তার সমান হইবে। 


“সেবক দেব! করি ডবই হমঁতে কছু ন হোঁই। 

তু হৈ তৈসী ক্দদগী কবি ওর নজানই কোই | 
[ ছ  নেবক, ভব পাঁইতেছ? তোমার দ্বারা কিছুই হইবে ন! মনে 
কবিতেছ ? তুমি যতটুকু, ততটুকুই তোঁমাব প্রণতি হউক, তোঁমাঁব 
সত্তার সমানে সমান তোমার প্রপতিটি হউক, আর কিছুই দেখিবার 
দরকার নাই।] 

তুমিই তার সমান হইবে। ভাব সমান হইয়া সেবা না 
করিলে স্থখ নাই। তাঁর সঙ্গী হইয়! সেবাই একটি পরিপূর্ণ “ 
সঙ্গীত, , ভার সঙ্গ: হইয়া সেবাই পরম আনন্দ । 


*সাঈ'দর়ীথা স্থমিবন কীজঈ সাঈ' সরীখা গারই। 
সাঈ' সরীখ! সেবা! কীজঈ তব গেবক নখ পাঁৱই । 
[ স্বামীব সঙ্গে সঙ্গে তাব সমানে সমান সাধনা কর, তবেই ভা, 
গীনেৰ সঙ্গে তোমার গাঁন মিলিবে। তীব সঙ্গে সঙ্গে সমানে সমান 
মেবা কর, তবেই আনন্দ পাইবে । ] 


কারণ ভাব স্থরে স্থর মিলানই সাধকের চরম লক্ষ্য, 
চরম সাধনা । সেই পরম আনন্দ তোমার আনন্দ মিলিবে 
যদি সেবায় স্ষ্টিতে প্রেমে রসে অসীম হইয়া তার "সঙ্গে 
মিলিতে পার। তবে তুমি আপনাকে লইয়া আর- 
প্রকাশ করিতে চাহিবে না, আপনাকে তার মত সেবায়, 
ও প্রেমে গলাইযা দিবে । তবেই সেবায় কর্ধে নিত্য" 
নৃতন সৃষ্টিতে নিত্য নিয়ত তোমার স্বামীর সঙ্গ পাইবে। 
এইখানেই তোমাব পত্নীত্, সহধর্টিণীত্ব। নহিক্কে 
দাসী হইয়া একটু একটু টুকৃরো টুকৃবো কাজ করিয় 
কিছু লাভ মিলিতে পারে বটে, কিন্তু মানবজন্মের এত 
বড় অপমান আর নাই । 


শ্রী ক্ষিতিমোহন সেন 
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বস্ত্র পরিবর্তন করিবার নামে জয়ন্তী ও স্থরেশ্বরের 
নিকট হইতে প্রস্থান করিয়া স্থমিত্রা একেবারে প্রমদা- 
চরণের নিকট উপস্থিত হইল। প্রমদ্দাচরণ তখন নিজ 
কক্ষে একটা আরাম-কেদারাষ চক্ষু মুদ্রিত কবিয়া শুইয়! 
ছিলেন। পদশবে চাহিয়! স্থমিত্রাকে দেখিয়া কহিলেন; 
“কি মা? কিছু বল্বার আছে?” 

স্থমিত্রা পিতার শিরোদেশে উপস্থিত হইয়া চেয়ারে 
ভরু দিয়া দাড়াইয়া কহিল,_-“বাবা, আঙ্গ আমাকে একটা 
খন্দরের সুট্‌ উপহার দেবে? দাম বেশী নয় বাবা; 
শাড়ী আব ব্লাউস্‌, দুইয়ে টাকা সাত-আটের মধ্যে হবে |” 

ক্ষণকাঁল চিন্তা করিয়া প্রমদাচরণ কহিলেন,--প্টাকার 
জন্ে কিছু ত নয়, কিন্ত তোমার মা খন্দরের কট পছন্দ 
করবেন কি?” 
৮ স্ুমিত্রা কহিল,--“ম| নিশ্চয়ই পছন্দ করুবেন না; 
কিন্তু আমার ভারি ইচ্ছা হয়েছে বাব! ! খদ্ধবেব শাড়ী 
পরা কি এমনই অপরাধ, যে, তোমাকে এ অনুরোধ করা 
আমাব অন্তায় হচ্ছে? তা যদি হয তা হ'লে অবশ্য আমি 
অনুরোধ করব না ।* 

প্রমদাচরণ মৃতু হাঁসিষা স্মেহভরে কহিলেন, -*এ 
ডোমার একটুও অন্তায় অহ্থরোধ নয় স্থমিতা। নিজের 
দেশের তৈরী কাপড় পরুলে যদি অন্যায় হয় তা হ’লে 
পবের দেশের কাপড় পরার মত পাপ আরকি হ'তে 
পারে? কিন্ত তোমার মা ও-সব বিষয়ে বিচার করে’ 
ত কিছু দেখতে চান নাঁ_এই হয়েছে বিপদ!” বলিয়া 
প্রমীচরণ চিন্তা করিতে লাগিল। 

স্থমিত্রা ক্ষণকাল নীরবে দীড়াইয়া থাকিয়া কি 
“তা হ'লে না হয় থাক্‌, বাবা। খর্দরের কাপড়. এনে 
বাড়ীতে যদি একট! অশাস্তি হয় তা হ’লে কাজ নেই; 
থাক্‌।” 

প্রম্দাচরণ মনে-মনে জয়স্তীর সহিত কাল্পনিক 
বিতর্ক করিতেছিলেন। খদ্দর ব্যবহারের সপক্ষে প্রমদা- 
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চরণের প্রযুক্ত সমস্ত যুক্তি ও তর্ক জয়ন্তী যতই অবহেলার 
সহিত অগ্রাহ্থ করিতেছিলেন প্রমদাচরণ ততই অবুঝ 
জযন্তীর প্রতি মনে-মনে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিলেন। 
এমন সময়ে স্থমিত্রার কথা কর্ণে প্রবেশ করিব! মাত্র 
রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন,_-"না, না, থাক্বে কেন ?--এ 
যে জয়ন্তীর অন্তায় কথা!” 

, জয়ন্তীব প্রতি এই অকারণ ক্রোধ প্রকাশ হইতে 
দেখিয়া স্থমিত্রা হাসিয়া ফেলিল; বলিল,_-"মা ত এখনও 
কোনো কথা বলেননি বাব! !* 

প্রমদাচরণ ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া হাসি মুখে কহিলেন, 
“বলেন নি, কিন্তু আমি ত তাঁকে জানি, নিশ্চয়ই 
বল্বেন।, যা হোক নে পরের কথা পরে হবে, কিন্ত, 
রাত হ'য়ে গেল, এখন কি খদ্দবেব সুট্‌ পাওয়া যাবে ?” 

স্থমিত্রা কহিল,_-"তা” পাওয়া যাবে। এখন পুজার 
সমযে অনেক রাত পর্য্যন্ত দৌকাঁন খোলা থাকে। 
আমাদেব বাড়ীর কাছেই কলেন্্রীট মার্কেটে অনেক 
দোকানে খদ্দরের ভাল ভাল কাপড় পাওয়া যায়। দশ 
পনের্‌ মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বে।” 

তখন প্রম্দাচরণ তাহার বাজার*হসর্কার বিপিনকে 
ডাকাইয়া খদ্দবের শাড়ী" ও রাউন্‌ কিনিয়া আনিতে 
আদেশ করিলেন। 

স্থমিত্রা কহিল,--"খুব শীত্র ৰিপিন-বাবু, পনের 
মিনিটের মধ্যে আপনার আসা চাই। আর দেখুন, জমি 
সাদা হবে; নক্সা-করা বা রং-করা হ’লে চল্বে না। 
দেখে’ যেন জিনিসটা খদ্দর বলে’ই মনে হয়, বেনাবসী 
বা অন্ত কোনো রকম কাপড় বলে তুল হ’লে চল্বে না।” 

বিপিন প্রস্থান করিলে প্রমদাচরণ -একবার স্বমিত্রার 
মুখের দিকে চাহিয়া, তাহার পর অন্তদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া 
কহিলেন,--"ুরেশ্বর কি এসেছেন স্থমিত্রা ?” 

খর্দরের প্রসঙ্গের অব্যবহিত পরেই স্থরেশ্বরের বিষয়ে 
এই অঙুসন্ধানে স্থমিত্রার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল । 
খদ্দরের প্রসঙ্গ হইতেই স্ুরেশ্বরকে প্রমদাচরণের মনে 
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পড়িয়াছে এবং তাহার খদ্দর পরিবাঁব আগ্রহের সহিত 
প্রমদাচরণ স্থযেশ্বরকে, কোনও প্রকারে যুক্ত মনে 
করিতেছেন এই চেতন! স্থমিয়ার মনে অপরিহাধ্য সঙ্কোচ 
লইয়া আসিল। সে মৃছুকঠে কহিল,--“হ্য', এসেছেন 1» 
তাহার পর আর উত্তর-প্রত্যুত্ববের জন্য অপেক্ষা না 
করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল । 

এই সংক্ষিপ্ত উত্তবটি শুনিয়া প্রমদাচরণ ঈষৎ চিন্তান্বিত 
হইয়া উঠিলেন | হ্থরেশ্বরের আসিবারই কথা ছিল, 
তন্মধ্যে অপ্রত্যাশিত বা বিস্ময়কর কিছুই ছিল না! কিন্তু 
মনের মধ্যে একটা কার্ধা-কারণের যোগ কল্পনা করিয়া 
পরীক্ষার্থে প্রশ্ন করিবার পর সংশয়িত উত্তর লাভ করিয়া 
তাহার কল্পিত আশঙ্কা যেন ভিত্তি গাড়িয়া বসিল। 
মনে হইল ঈশান-কোণে এক খণ্ড মেঘের মত সংসারে 
এই খদ্দর এবং স্থরেশ্বরের আবির্ভাব শুভচিচ্ছ নহে, 
হয়ত একট! অদুরবর্তী ঝটিকারই সুচনা! 

বিপিনের অপেক্ষায় স্থমিত্রা নিজ কক্ষে গিয়া বসিল। 
গ্রমদাচরণের প্রশ্নে তাহার মনের মধ্যে সঙ্কেচের রূপে 
যাহ! উপস্থিত হইয়াছিল ক্রমশঃ তাহা রূপান্তরিত হইয়া 
বিরক্তি ও অন্তুতাপের আকার ধারণ করিতে লাগিল । 
জননীর অনুজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া খদ্দর কিনিষা পরা স্থবে- 
সবরের প্রভাবের নিকট এক-প্রকারের বশ্ঠুতা স্বীকার 
হইতেছে মনে হইবামাজ্র তাহার অধীর ভাব-প্রবণ 
চিত্ত সহসা স্থরেশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইযা দীড়াইল। 
মনে হইল, এত অল্পকারণে উত্তেজিত হইয়া খদ্দরের 
ব্যবস্থা করা দুর্বলতা প্রকাশ করা হইযাছে; এবং সে 
যখন সকলের বিস্ময়োৎপাদন করিয়া খদ্ধরে আচ্ছাদিত 
হইয়া! ড্রয়িং-বমে গিয়া দীড়াইবে তখন কিবপে স্থরেশ্বরের 
বিজয়দীপ্ত মুখে সস্তোষের নিঃশব করুণ মৃদু হাদ্য ফুটিয়া 
উঠিবে মনে হইবা মাত্র করিত দুর্বলতাকে অতিক্রম 
করিবার সঙ্কল্পে সে আল্মারী খুলিয়া তাহার মভ.ক্রেপের 
আুটুটি বাহির করিল, এবং কিছুমাত্র দ্বিধা চিন্তা বা 
বিলম্ব না! করিয়া তাহ! পরিধান করিয়! ফেলিল। কিন্তু 
নিজের সঙ্জিত আকৃতি একবার দেখিয়া লইবার জন্ম 
যখন সে দেওয়ালে বিলম্বিত বৃহৎ দর্পণের সম্মুখে গিয়া 
দ্রাড়াইল, তাহাব পরিচ্ছিদের অহেতুক আড়ম্বর দেখিয়া 
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বিরক্তি ও লঙ্জাষ তাহার উদ্ধত চিত্ত একেবারে শ্নথ 
হইয়া পড়িল ; মনে হইল, নিজগৃহে পারিবারিক সন্মিলনে 
বেশভূযার এতট! আতিশয্য ও পারিপা্ট্য নিতাস্তই সুরুচি- 
বিরুদ্ধ হইতেছে। তখন সে ধীরে ধীরে একট! চেয়ারে 
বিয়া পড়িল ; গভীর-চিন্তিত মনে ফথাটাকে চতুদ্দিক 
হইতে ভাবিয়া দেখিতে লাগিল । 

স্থরেশ্বরের দিক্‌ হইতে কথাটা ভাবিয়া দেখিয়া 
এবার তাহাব মনে হইল, যে, এই খদ্দর কিনিয়! পরিবার 
মূলে নিমন্ত্রিত সুরেশ্ববের প্রতি শিষ্টাচার ভিন্ন অন্ত 
কোন কথাই নাই। স্থরেশ্বর একজন গোড়া স্বদেশী, 
বছ ধত্বে প্রস্তুত করাইয়া স্বদেশী রুমাল তাহাকে 
উপহার দিয়াছে, সে আঞ্জ তাহাদের গৃহে অভ্যাণত 
নিমগ্ত্রিত; অতএব বিলাতী বস্তু পরিধান করিয়া তাহার 
চিত্তে আঘাত না দিয়া শ্বদেশী বন্ত্র পরিয়া তাহাকে 


একটু সন্তুষ্ট করা সহজ ভত্রতী-প্রকাশ ভিন্ন অন্ত কিছুই . 


নহে। *কোথায়ই বা তাহার মধ্যে হ্থরেশ্বরের প্রভাব- 


বিস্তার আর কোঁথায়ই বা তাহার মধ্যে তাহার বশ্তঅ-.. 


স্বীকার। 

তাহার পর মনে পড়িল পূর্বেদিনে সিঁড়ির প্রান্তে 
স্থরেশ্বরের সহিত তাহার কথোপকথন, এবং তৎকালে 
সুরেশ্বরের প্রসন্ন তৃপ্ত মূর্তি। সুমিত্রা ভাল করিয়া ভাবিয়] 
দেখিল তন্মধ্যে সুরেশ্বরের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞত| ও 
আনন্দ প্রকাশ ভিন্ন দর্প ও দন্তের লেশ “মাত্র ছিল ন!। 
সেই অল্প-কারণে হর্যোদ্দীপ্ত নেত্র আজ তাহাব সমগ্র দেহ 
খদ্দর-পরিবৃত দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে, এমন কথাও 
অম্পষ্ট আকারে তাঁহাব মনের কোলে ধীরে ধীরে দেখা 
দিতেছিল, এমন সময়ে একজন পরিচারিক! প্রবেশ কৃরিষ! 
কহিল,__“মেজ দবিদিমণি, 'সরকার-মশায় এই বাণ্ডিলটা 
দিলেন ।” 

স্মিত্রা বাণ্ডিলটা লইয়া খুলিয়া দেখিয়া এক মুহূর্ত 
নিবিষ্টভাবে চিস্তা করিল তাহার পর তাড়াতাড়ি 
নব সজ্জায় সঙ্জিত হইয়া দর্পণের সম্মুখে আসিয়া 
তাহার সহজ সুনব বেশ দেখিয়া প্রীত হইল! তথ্পরে 
মভক্রেপের স্ুট্‌ আল্যারীর মধ্যে তুলিয়া রাখিয়। 
ক্ষিপ্রপদে প্রমদাচরণেব নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার 


১ম সংখ্যা ] 


পদধূলি গ্রহণ করিল। প্রমদীচবণ ছুই হত্ডের মধ্যে 
স্থমিত্রার মন্তক ধারণ করিয়া সর্ববাস্তঃকরণে আশীর্বাদ 
করিলেন। ll 

স্থমিত্রা কহিল, “বাবা, আমি ভ্বয়িংরমে চল্লাম 
তুমিও এস, দেরী কোরো না। সকলেই বোধ হয় 
এসেছেন।” বলিয়া ভ্রতবেগে প্রস্থান করিল। 

সথমিত্রা প্রস্থান করিলে প্রমদাচরণ কিছুকাল অন্ত- 
মনস্ক হইয়া বসিষ| রহিলেন, তাহার পর সহসা মনে 
পড়িল যে জয়ন্তী এবং অন্তান্ত সকলের আক্রমণ হইতে 
স্থমিত্রাকে রক্ষা করিতে হইবে৷ একথা স্মরণ হওয়া মাত্র 
তিনি দ্রম়িংরূমের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন। . 

রর [১৩] 

নব সঙ্জায় স্মিত হইয়া স্থমিত্রা ভ্রদিংকমে প্রবেশ 
করিলে তাহাকে দেখিয়া জয়ন্তী ও স্থরেশ্বরের বিস্ময়ের 
কারণ সজপীকাস্ত প্রথমে বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু 
পরক্ষণেই তাহার সঙ্ছার প্রতি লক্ষ্য পড়ায়, উঠিয়া 
আসিয়া স্থমিত্রার বস্ত্রাংশ ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিল, 
“তাই ত, এ ষে দেখ ছি খদ্দর !” 

স্থমিত্রা হাসিমুখে বলিল;__"্ছ্যা, দেশী কাপড় ।” 

স্থুরেশ্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সঙ্জনীকাস্ত কহিল, 
এও তোমার তাতে বোন! নাকি হে?” 

স্থরেশ্বর কোনও উত্তর দিবার পূর্বে স্থমিত্রা 
তাড়াতাড়ি কহিল,_“না না,এ ওঁর তাতে বোনা হবে 
কেন? এ বাবা আজ আমাকে উপহার দিয়েছেন।” 
" স্থমিত্রার কথা শুনিয়া জয়ন্তী বিন্ময় ও বিরক্তির 
স্বরে কহিলেন, _-“তিনি তোমাকে উপহার দিয়েছেন? 
কখন তিনি আন্লেন ?-মার কখনই বা তোমাকে 
দিলেন?” 

স্থমিত্রা একবার মনে করিল এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া 
এ প্রসঙ্গ এইখানেই বন্ধ করিবে, কিন্তু প্রমদাচরণ 
আনিলে যাহাতে কথাট! নৃতন করিয়া উখিত না হয় 
তছদোস্তে সে কথাটা খুলিয়াই বলিল। কহিল,_-"এখান 
থেকে গিষে একট! খদ্দের স্থট উপহারের জন্ত আমি 
বাবাকে অনুরোধ করি। তাইতে বাবা এই সু আনিয়ে 
দিয়েছেন।” 
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স্থমিত্রাব কথা শুনিয়া জয়ন্তীর চিত্ত জলিয়া উঠিল। 
একবার ইচ্ছা হইল অবাধ্য দুর্কিনীত কন্তাকে তখনই 
বিশেষভাবে তিবস্কার করেন, কিন্তু অতগুলি ব্যক্তির 
সম্মুখে, বিশেষতঃ বিমানবিহারীর সম্নিধানে, একটা 
কলহের দৃশ্য করা সমীচীন হইবে না মনে করিয়া, উদ্যত 
ক্রোধকে যথাসাধ্য সংযত করিয়া কহিলেন,--“আমার 
কথাটাকে এর চেয়ে ভাল করে অমান্ত করুবার আর 


. কোনও উপায় খুঁজে পেলে না বুঝি ?” 


জযস্তীর নিকট হইতে তিরস্কার সহ করিবার জন্য 
সথমিত্রা প্রস্তুত ছিল; কিন্তু এই অভিমান-পীড়িত গভীর 
বাণীর জন্ত দে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। তাই জননীর 
এই আর্ত বাক্যের উত্তরে সে আর্দ্র‘ হইয়া কহিল, 
"তা যদি বল মা, তা হ'লে এখনি তোমার আদেশ পালন 
কবে' আস্ছি; কিন্ত আঞ্রকের দিনে এ নৃতন কাপড়ই 
বা মন্দ কি?” 

জয়ন্তী ফিক! হাঁসি হাসিয়া কহিলেন-_-“তাই ভাল; 
আর গরু মেরে জুতো দান করে’ কাজ নেই।” 

সদ্নীকান্ত স্থরেশ্ববের দিকে চাহিয়া চক্ষু কুঞ্চিত 
করিয়া কহিল,-"তোমার তিল তাল "হয়ে দাড়াল 
সথরেশ্বর !” 

স্থরেশ্বর মুছু হাসিয়া কহিল,“তা৷ হ'লে পরমাশ্চ্ধ্য 
ব্যাপার বল্‌তে হবে! তিল তাল হওয়া অনৈসর্গিক 
ঘটনা! !” 

স্থরেশ্বরের মন্তব্যের প্রতি কোন মনোযোগ না দিয়! - 
সজনীকাস্ত কহিল, “একটি দেশলাইয়েব কাঠি জালিয়েছ, 
ত! থেকে ক্রমশঃ লঙ্কাকাণ্ড হয়ে দাড়াচ্ছে।”» 

স্থরেশ্বর তেমনি অবিচলিতভাবে বলিল,_-*শুধু 
দেশলাইয়ের কাঠি থেকে ত লঙ্কাকাণ্ড হয় না, কাঠিটি 
এমন জায়গায় পড়া চাই যেখানে জলে’ ওঠ.বার উপযোগী 
মশলা আছে ।” 

সজনীকান্ত ক্ষণকাল স্থরেশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া 
থাকিয়া! কহিল,_“মখলার দবুকার কি? তুমি ত জলন্ত 
কাঠি ফেলেছ হে!” রঃ 

সথরেশ্বর হাসিয়া কহিল,-_“তা হ'লেও জলে ত 
ফেলিনি ?” 
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বিমানবিহারীর চিত্ত স্থরেশ্বরের প্রতি এমনই একটু 
বিরূপ হইয়া ছিল; তাহার উপর হ্মিত্রার খদ্দর 
পরিধান ও তৎসংক্রান্ত স্থরেশ্বরের এই সোলান কথোপ- 
কথন তাহার অমহ হুইয়া উঠিল । সে ঈষৎ বিরক্তি- 
কটু কণ্ঠে কহিল,__“কিন্ত দেশলায়ের কাঠি জলে না 
পড়ে’ বারুদেব জ্তপে পড়লে কি পরমার্থ লাভ হয তা 
ত বুঝতে পাবুছিনে সরেশ্বর-বাবু 1” 

" স্থুরেশ্বর বিমানবিহারীব দিকে ফিরিয়া স্মিতমুখে 
বলিল,_“নিভে যায় না। দেণলাষের কাঠির পক্ষে জলে 
পড়ার মত দুর্গতি আর নেই তা মানেন ত ?* 

বিমান একটু উত্তেজনার সহিত কহিল,--“কিন্ত তই 
বলে’ কি বারুদের স্ত,পে পড়াই তার চরম সার্থকতা? 

স্থরেশ্বর হাসিষা বলিল,--““নয় ? যার কর্শ জালানো 
আর যার ধর্শ জলা, তাদের সংযোগই ত পরস্পরের 
সার্থকতা । আগুন না থাকলে বারুদের সার্থকতাই 
থাকৃত না। ধরুন আপনি একজন গুরু, আপনার 
জ্ঞানের শিখাটি তা হ'লেই সার্থক হয়, যদি, আপনার 
শিষ্যের মধ্যে সেই শিখাটি থেকে ধরিয়ে নেবার মৃত 
কোনে দাহ্য পদার্থ থাকে। | 

বিমান এ কথার কোনও উত্তর দিবার পূর্বেই জয়ন্তী 
কহিলেন, __পনা, না, বিমান, তুমি একজন গবর্মেন্ট - 
অফিসার, এরকম করে’ আগুন আর বারুদের কথা 
নিয়ে তোমার থাক! উচিত নষ। তোমার যতটা সাবধান 
"হয়ে চলা দযুকার তার চেয়ে তুমি অনেক অসাবধানী |” 

কন্যাকে প্রহার করিয়া বধূকে যেটুকু শিক্ষা দেওয়া 
হইল তাহা বুঝিতে হুরেশ্বরের বিলম্ব হইল না। কিন্ত 
তাহার চিত্তেব মধ্যে আনন্দ ও উল্লাসের যে বিপুল প্রবাহ 
বহিতেছিল তন্মধ্যে এইটুকু মালিন্ত কিছুমাত্র রেখাপাত 
করিল না। তাঁহার মনে হইতেছিল সে আজ সফল- 
কাম, সে আজ বিজয়ী, তাই পরান্দিতের কটুক্তিকে 
জয়লাভের অপরিহীর্ধ্য অংশ বিবেচনা করিষা সে অতি 
সহজেই তাহ! উপেক্ষা করিল। বিমান কোনও কথা 
কহিবার পূর্বেই স্থরেশ্বর ন্মিতমুখে কহিল,_-“সত্যি ! 
আপনি আমার বন্ধু তা ছাড়াও যে আপনার 
অন্যরকম সত্বা আছে তা প্রায়ই ভূলে যাই? 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


বির্মান হাসিয়া কহিল,"মে সত্বায় আমি কি 
আপনার শক্ত ?" , 

স্থরেশ্বর কোন উত্তর দিবার পূর্বেই প্রমদাঁচরণ 
কক্ষে প্রবেশ করিলেন । 

প্রমদাচরঞ আপিবার পৰে প্রসঙ্গক্রমে খদ্দরের কথা? 
পুনরায় উঠিল। প্রমদাচরণ আশঙ্ক| করিয়াছিলেন যে 
আসিষা জয়স্তীর বিদ্রোহমূর্তি দেখিবেন এবং অবশ্থষ্ঠাবী 
সংগ্রামের বিকন্ধে প্রয়োগেব জন্য মনে মনে কতকগুলি 
যুক্তি এবং তর্ক স্থিব করিষা আসিয়াছিলেন, কিন্ত 
আন্দোলনকালে জয়ন্তীর শান্ত স্তব্ধ ভাব নিরীক্ষণ 
করিঘাঁ তাহাব মানসিক ভাব জয়ন্তীব প্রতি কৃতজ্ঞতায় 
পরিবর্তিত হইয়া গেল। জয়ন্তীর সৌজন্সের খণ পরিশোধ 
করিবার জন্তই ভিনি খদদবের প্রতিকুল পক্ষ অবলম্বন 
গ্রহণ কবিলেন। 

তখন বিমানের তর্কেব উত্তরে স্থবেশ্বর বলিতেছিল,-- . 
“কিন্ত সাই বলুন, খদ্দবের গতি গরমে্টের বিক্ুদ্ধাচরণ 
কিছুতেই সমর্থন করা যায় না।” , 

বিমান কহিল, যায় । গঙ্গ। আর গঙ্গাঁজল হিন্দু- 
মাত্রেরই পবিত্র জিনিস। কিন্তু তাই বলে’ কোনে! 
হিন্দুই ঘরের মধ্যে গঙ্গাজলের বন্য! কিছুতেই পছন্দ 
করে না। খদ্দর আমলে মন্দ প্িনিস কোন-মতেই নয় ৮ 
গবমেন্টও তা মনে করেন না । কিন্তু খদ্দরকে .য্দি 
গবমেন্ট কে বিপন্ন করুবার একট! উপায় করে? তোল। হয়, 
তা হ'লে, গবমে্ট, ধদ্দরকে ঠিক তেমনি করে’ রোধ 
করতে পারেন যেমন করে' হিন্দু গঙ্গাজলের বন্তাকে 
রোধ করে|” 

বিমানের যুক্তি পছন্দ করিয়া প্রমদাচরণ খুসী হইয়! 
ছুলিয়া উঠিলেন, তাহার পর কহিলেন,_-"ঠিক কথা, 
ভাল জিনিসের ক্রিয়! যদি মন্দ হ'ষে ওঠে তা হ'লে সে 
জিনিসটাকে আর ভাল বলা চলে না। সে হিসাবে 
গবমে্টের খদ্দর-বিদ্বেষ অগ্যায় বল! যায় না” 

কিন্তু এই কৃতজ্ঞত৷-গ্রদর্শনে অভীষ্ট ফল ফলিল না। 
এতক্ষণ জয়ন্তী বিরক্ত হইয়া নির্বাক ছিলেন, কিন্ত 
অপরাধী স্বামীর মুখে এই বিপবীত উক্তি শুনিয়া. 
তাহার অসহ্‌ বোধ হইল। ঈষৎ ব্যঙ্গভরে কহিলেন, 
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“কিন্তু তা হ’লে কোন্‌ হিসাবে একজন গবমেট.অফি- 
সারের পক্ষে খদ্দর ব্যবহার করা অন্যায় নয় তা’ ত বুঝতে 
পারুছিনে !” 
_ উৎপাহেব মুখে এমন নিষ্ঠুর বাধা -পাইযা প্রমদাচরণ 
একেবাবে সঙ্কুচিত হইয়া গেলেন। কি বলিবেন প্রথমে 
ভাবিয়া পাইলেন না, তাহার পর মৃতু সক্কোট-বিজড়িত- 
কঠে বলিতে জাগিলেন,-_“না, না, কথাটার এক দিক্‌ 
দেখলেই চল্বে না ত! এর মধ্যে যে অনেক কথা 
আছে।” 

কিন্তু এ কথা জযস্তীর মনে কিছুমাত্র কৌতুহল সঞ্চার 
করিল না। এসম্বন্বে আর কোনও আলোচন্ম না 
করিয়া! হমিত্রাবন্দিকে চাহিয়া তিনি কহিলেন,--“বিমাঁন 
তোমার জন্যে উপহার এনেছেন; তেপায়ার ওপর 
বষেছে। খুলে’ দেখ।” 
_. জননীব নির্দেশে স্থমিত্রা চাহিয়া দেখিল টেবিল- 
হামের্শনিয়ামের পার্শ্বে আব্লুস-কাঠের ত্রিপদের উপর 
রঙীন কার্ড বোর্ডের একটি স্থদৃশ্য বাক্স রহিয়াঁছে। 


* বাক্সটি লইযা উন্মোচিত করিয়া হুমিত্রা দেখিল তন্মধ্যে 


, দাও, আমরা দেখি। 


একটি উজ্জল পালিশ-করা রৌপ্য-নির্শিত বাক্স; তাহার 
পর সে বাক্সটি উন্মোচিত করিয়া দেখিল তিন প্রকাৰ 
এসেন্সে পূর্ণ রূপার তারের বন্ধনীতে আবদ্ধ পলকাট! 
কাঁচের তিনটি বড় বড় পিশি। 

আঁসিবার সময়ে এই সামগ্রীটি সঙ্গে আনিষা বিমান 
সকলের অগোচরে ত্রিপদেব উপব রাখিয়াছিল। কিন্তু 
কিছু সবে তাহা স্নীকাস্তব দৃষ্টিগোচর হইলে সকলে 
তাহার তথ্য জানিতে পাবে। স্থমিত্রাব উপহার স্থমিত্রা 
আসিয়া প্রথম খুলিবে, তাই বাক্সের মধ্যে কি আছে 
তাহ! এ পৰ্য্যন্ত কেহ জানিত ন|। 
" একটি শিশি খুলিয়া আদ্রাণ লইয়া স্থমিত্রা মৃত্স্ববে 


- ঝলিল,--”চমৎকাঁর গন্ধ !* তাহার পর বিমানেব দিকে 


একবার চাহিয়া মৃদুশ্মিতমূখে তাহাকে. নিঃশব্দ ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন করিয়া বান্সটি বন্ধ করিতে লাগিল । 
সজনীকাস্ত ব্যস্ত হইয়া হাত বাড়াইয়া কহিল,_-“দাও, 
তুমি খুলবে বলে’ আমরা ত এ- 
পর্য্যন্ত জানিও না যে কি পদার্থ ওর মধ্যে আছে।” 
২ 
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বান্টি হন্তে লইয়া সজনীকান্ত একে একে তিনটি 
শিশিরই আত্রাণ লইয়া দেখিল। তাহার পর বাক্সের 
ঢাকার উপর লেবেল পড়িয়া দেখিষ! বলিয়া উঠিল, 
“তাই ত বলি এ কি করে" হ'ল! ম্প্রীং টিপূলে 
আট্‌কে যায় না, বাক্সর পালিশ ‘চারদিকে চার রকমের 
নয়, তিনটি শিশিই সমান এক ছাচের, সমস্ত জিনিসটি 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন! একি করে’ হয! এযে দেখছি 
সমুদ্র-পারের জিনিস, একেবারে খাস মেড, ইন্‌ 
ই*ল্যাণ্ড ! তাহার পর কাগর্জেব বাক্পর একদিকে 
দেখিষা গভীর বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল,_-“ঈশ্‌ ! এ 
যে দামী জিনিস দেখছি, পঁয়যাট টাক! পনেব আন! !” 
বলিয়া বিস্মধবিমূঢ়মুখে ক্ষণকাল নিঃশব্দে বিমানের মুখের 
দিকে চাহিয়া বহিল । দি 

জয়স্তী গম্ভীর ভঙ্গীর সহিত কহিলেন,__*উনি যখন 
যাদেন, দামী জিনিসই দেন।* তাহাব পর বিমানের 
দিকে চাহিয়া কহিলেন,_-“এতটা হাত-খোলা কিন্তু ভাল 
নয় বিমান ৷” 

বিমান এ কথার কোনও উত্তব ন! দিয়! শুধু একটু 
হাসিল। স্থবেশ্বব তিনখানি রুমাল উপহার দিষাছে, 
মূল্য হিসাবে তাহা বিমানের উপহাবের নিকট নিশ্চযই 
নগণ্য, অতএব স্থবেশ্ববের ' সন্মুখে এ কথাটা এমন 
করিয়! বলা উচিত হয় নাই। অন্ত দিন হইলে বিমান 
কোন-না-কোনপ্রকারে নিশ্চয়ই ইহাঁব প্রতিবাদ করিত। 
কিন্ত আদ তাহার মনটা এমন বিমুখ হইয়! হিল যে 
জয়ন্তীর আঘাত হইতে স্বরেশ্বরকে রক্ষা করিবার জন্ 
তাহার কিছুমাত্র আগ্রহ হইল না। . 

কিন্ত আগ্রহ না হউক, স্থরেশ্ববকে রক্ষ। কবিবাব 
আজ কোনও প্রয়োজন ছিল না। তাহার মনেব মধ্যে 
সঞ্জাত নিবিড় আনন্দ আঘাতের সকল পথ একেবারে 
রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। -লটারী টিকিটে দশ টাক! 
ব্যয় করিয়া লক্ষ টাক পাও্য়াব উল্লাসের মত একটা 
বিপুল উল্লাস তাহার চিত্তকে পরিব্যাপ্ত করিয়া ছিল। 
সজনীকাস্তর কথাটা তাহার বারম্বার মনে পড়িতে ছিল" 
বাস্তবিকই তিল তাল হইয়াছে ! 

সমগ্র ভারতবর্ষেব বিপুল জনসজ্ঘের- মধ্যে একটি 
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মাত্র নারীর বিমুখ চিত্তকে প্রকৃত পথে প্রত্যাবৃত্ত করিযাছে 
মনে করিয়া তাহার মনে হইতেছিল তাহার সব সাধনা 
সফল হইয়াছে; তাহার কার্পাস চবুকা স্থতা তাঁত কিছুই 
বিফল হয় নাই! 

কিন্ত সে কিছুমাত্র জানিত না যে বৈছ্যতিকবিপ্লবাহত 
কম্পাসের কাটার মত হ্ৃমিত্রার চকিত-চেতন চিত্ত 
ইহারই মধ্যে অন্ত দিকে ফিরিয়া গিষাছিল। সঙ্জগনীকাস্ত 
এবং বিমানের সহিত স্থরেশ্বরের কথোপকথনের সময 
সুবেশ্বরের উৎসাহ ও উল্লাস উপলব্ধি করিয়! স্থমিত্রার 
মন'ধীরে ধাঁবে বিরূপ হইয়! উঠিয়াছিল। স্থবেশ্বরের 
কর্ম জালানো এবং স্থমিত্রার ধর্শ জলা এইরূপ একটা 
কথা যখন স্থরেশ্বব প্রকাশ করিতে চেষ্ট। করিতেছিল 
তখন স্থমিত্রার মন স্থরেশ্বরের দত্ত দেখিয়া জলিয়! 
উঠিবাবই উপক্রম করিয়াছিল, শুধু স্থান এবং পাত্রের 
কথ! স্মরণ করিষা সে নিজকে দমন করিতে পারিয়াছিল। 

কয়েকজন দেখার পর বিমাঁনবিহারীর উপহার যখন 
. স্থমিত্রাব হস্তে ফিরিয়া আসিল তখন তাহার বিক্ষুব্ধ 
চিত্ত কম্পাসেব উত্যক্ত কাটাবই মৃত ইতস্তত; আন্দোলিত 
হইতেছিল। সে কটিদেশ হইতে রুমাল বাহির করিয়া 
একট! শিশি হইতে খানিকটা এসেন্স ঢাঁলিয়। লইয়া ঘন- 
ঘন আত্্রাণ লইতে লাগিল । 

সজনীকাত্ত কহিল, __*ও রুমালট! স্থরেশ্ববের দেওয়া 
রুমাল নাকি?” 

সজনীকাস্তব প্রতি দৃষ্টিপাত না করিযাই স্থমিত্রা 
কহিল, “হই!” 

স্থুরমা হাসিয়া. বলিল,_-“বেশ হযেছে ত! দেশী 
কমালে বিলাতী এসেন্স, 1” | 

প্রম্দাচরণ ঈষৎ দুলিয়| উঠিয়া বলিলেন,__“এট! কিন্ত 
একটা শুভলক্ষপণের মত মনে করা যেতে পাবে। 
আমাদের ভারতবর্ষের বিশেষত্বের সঙ্গে যেদিন বিলাতের 
সার পদার্থ মিলিত হবে *সেদিন বাস্তবিকই শুভদিন 
হবে।” বলিয়া তিনি পুনরায় ছুলিতে লাগিলেন। 
* জয়ন্তী ঈবৎ ব্যঙ্গভরে বলিলেন,_-”সে শুভদ্দিনের 
এখনও অনেকদিন দেরী আছে।” 

সুরেশ্বর মৃদু হাসিষা কছিল,_-“আমারও মনে হয় 
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অনেক দেবী আছে। তার আগে ভারতবর্ষের 
বিশেষত্বকে জাগিয়ে তুল্তে হবে। তা না হ'লে যা হবে 
তা মিলনও হবে না, ভূভও হবে না।” 

বিমান কহিল,_-“তা হ'লে কি আপনার দেশী রুমাল 
আর আমার বিলাতী এসেন্সের এই যোগটাকে আপনি 
অশ্ডভ বলতে চাচ্ছেন ?” 

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া কহিল,__“অশুভ বলি আর নাই 
বলি, কিন্ত এ যোগটাকে মিলন বল্তে পারিনে, যখন 
দুটোর মধ্যে একটা ভাবগত বিরোধ রয়েছে। কিন্ত 
এ-সব তর্ক আঙ্গকের মত থাক, এখন একটু গান হোক ।* 
বলিয়া স্থমিত্রার দিকে চাহিয়া বলিল, “আম্ব! সকলে 
আপনার গানের জন্তেই অপেক্ষা কবে' ছ্লাম। আপনি 
দযা কবে’ একটু গান করুন ।* " 

গান হইল, কিন্তু জমিল ন!। বেস্থবরার আবহাওয়ার 
মধ্যে স্থর কোনপ্রকারেই নিজকে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
পারিল না। | 

আহারে বসিয়া স্জনীকান্ত কহিল, “ওহে স্থরেশ্বর, _ 
কুমূড়োর ছোঁকাটা তোমার ত চলবেনা ৷” 

স্বরেশ্বব সকৌতৃহুলে বলিল,_-"কেন ?” 

সজনীকাস্ত হাসিয়া কহিল,“বিলাতী কুম্ডো যে! 
তোমবা ত বিলাতী জিনিস সব বয়কট করেছ ?” 

সজনীকান্তর কথা শুনিয়া সকলেই হাপিয়া উঠিল। * 

বিমলা! মৃদুস্বরে কহিল, ' তা হ'লে চাট্‌ নিটাও ' চল্বে 
ন1; সেটাও বিলিতী আমড়া দিয়ে হয়েছে।” 

পুনবায় একটা হাপির হিল্লোল বহিয়া গেল । 

স্থরেশ্বর হাসিমুখে কহিল,_“কতকগুলি বিলিতী 
জিনিম নিতান্ত প্রযোক্জনীয় বলে’ আমরা বজ্জন কৰিনি। 
এ ছুটিকেও সেই শ্রেণীর,অন্ততূক্ত করে নেওয়া গেল।” 

আহারাস্তে বিদায়কালে স্থমিত্রাকে একান্তে পাইয়া 
স্থরেশ্বর কহিল,__“বড় খুসী হ'যে আজ যাচ্ছি? 

স্থমিত্রা আরক্ত-মুখে কহিল,_"কেন? আমাব এই 
খদ্দরের কাপড় পরা দেখে নাকি ?” 

স্থরেশ্বর পরিতৃপ্তমুখে কহিল,_“হ্যা) ঠিক সেই 
কাবণে 1 - রর 

স্থমিত্রা কঠিনস্বরে কহিল,--“কিন্ত এর মধ্যে খুসী 


রর 


১ম সংখ্যা ] 





হ্বার কিছু নেই ত! এ আমার একেবারেই খামখেয়ালী 


ব্যাপার। আর হয়ত কোন দিনই আমাকে -খদ্দর 
পরুতে দেখতে পাবেন না৷? ৬ 

স্থরেশ্বর তেমনি প্রফুল্লযুখে হাসিতে হাসিতে বলিল, 
--প্তাবল্‌তে পারিনে। কিন্তু আজ ষে আপনি খদ্দর 
পরেছেন, আর ভবিষ্যতের বিষয়ে যে “হয়ত” কথাটা 
ব্যবহার করলেন, এই দুটো জিনিসই আমাকে খুী করে? 
রাখবে । তা ছাড়া দেখুন, খামখেয়ালীর মধ্যেও 
একটা খেয়াল আছে। সেই সদয় খেয়ালটুকুর জন্যে 
আপনাকে আমার আত্তরিক কৃতজ্ঞত| জানিয়ে চল্লাম।” 
বলিয়া করজোড়ে নমস্কাব করিয়া স্থবেশ্বর প্রস্থান কন্ধিল। 

*গতিহারা.-হুইয়া স্থমিত্র। ক্ষণকাল চিন্তাবিষ্ট হইয়া 
সেই স্থানে দীড়াইয়া রহিল। তাহার পরে ধীরে ধীরে 
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পাইবার জ্যোগ ঘটিল। রুষ্ট-স্মিতমুখে বিমানবিহারী 
কহিল,_-*বিলিতী কাপড়গুলে! পুড়িয়ে ৫ বলে'ও 
স্থির করুছ নাকি ?” 

মিত্রা আরক্তমুখে কহিল» “এখনও ত স্থিব 
করিনি, তবে ভবিষ্যতের কথা বল! যায় না” 

মুখখানা কালো করিম্না বিমান কহিল,--"স্থরেশ্বর-বাবু 
সে বিষয়ে কোনো উপদেশ দিয়ে যাননি ?” ঁ 

স্মিত্রা কঠিনস্বরে কহিল;_-“এপধ্যস্তও দেননি; পরে 
হয়ত দিতে পারেন ।” 

সে-রাত্রে বহুক্ষণ পধ্যস্ত বিনিদ্র হইয়া স্থমিত্রা 
অসংলগ্নভাবে বহু বিষিয়ে চিন্তা করিল। তা ॥]ব- 
রাউমটা খুলিয়া রাখিয়া খন্দরের শাড়ী পরিয়াই শয়ন 
করিল। 





প্রস্থান করিল। (ক্রমশঃ) 
বিদায়ের পূর্বে বিমানবিহারীরও স্থমিত্রাকে একান্তে শ্রী উপেন্দ্ৰনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
মুখোস্-পর! নাচের মজ্লিন 
( আলেক্জান্দ ব দুম!) 


আমি বলিয়াছিলাম, আমি কাহাকেও দেখ| দিই ন|; তৰু আমাৰ 
এক বন্ধু বলপূর্কাক আমার ঘবে প্রবেশ কবিল। আমার ভূতা খবর দিল, 
-আস্তনি র। আমাব চাকরের উর্দি পোষাকেৰ পিছনে, একট! কালো 
রং-এব বড়-কোর্ত। দেখিতে পাইলাম । খুব সম্ভব এ বড়-কোর্তীধাবী 
ব্যক্তিও আমাব ড্রেসিং-গৌনের একট! আঁচ =| দেখিতে পাঁইবাছিল। 
আদোব পক্ষে লুকাইয়। থাকা অসম্ভব । আমি চেঁচাইয়া বলিল।ম £_ 
“আঁচ্ছ! ধরে প্রবেশ কৰব্তে দেও ।” মনে মনে বলিলাম, “লোকটা 
জাহারমে যাক্‌।” 

যখন কোন কান্রে ব্যাপৃত থাক! যায, তখন শুধু কোন শ্ত্রীলোকই 
তাহাতে ব্যাঘাত দিয়। পার পাইতে পাবে, কেন না, তোসাব কাজে 
হয়ত তাহার আস্তবিক একট! দরদ আছে। 

আসি তাই, একটু বিরক্তির ভাবে, সেই বন্ধুব সন্মুথে আসিযা 
উপস্থিত হইলাম। কিন্তু তাকে এমন ফ্যাকাশে ও চিন্তা-রিষ্ট দেখিলাম, 
বে, প্রধমেই এই কথাগুলি আমার মুখ দির! বাহির হইল £-- 

“ব্যপারখানা কি? তোমার হয়েছে কি?” 

দে বলিল--"বোঁসো, আসি একটু হাঁপ ছেড়ে নিই । এখনি 
সমস্ত ব্যাপারটা তোমাকে বল্ছি। হয়ত সেট! স্বপ্ন, কিংবা হযত 
আমি পাগল হয়েছি।” 

দে এই কথ! বলিয়া একট! আরাঁস-কেদারায় বসিয়া পড়িল এবং 
হুই হাতে মাথ! চাপির! বহিল। আমি আৰ্য্য হইয়! তাঁহাব দিকে 


. চাহিয়। রহিলাম। তাহার চুল হইতে বৃষ্টিব জল উস. টম. বরিয়। 


গডাইয়| পড়িতেছে ; তাহার জুতা, তাহার হাটু, এবং তাহাব পাজামার 
নিয্নদেশ কাদায় আচ্ছন্ন । আমি জান্লব কাছে গেলাম । দেখিলাম 
দরঞ্জার কাছে তাহাব ভৃত্য ও তাহার গাড়ী দাড়াইর। আছে। ইহ! 
হইতে আমি কিছুই বুঝিতে পারিল!ম ন|। 

দে আমার বিশ্ময়ট! লক্ষ্য করিয়| বলিল,_-“আমি ‘পেয়ারলাণেজেব 
গোরস্থানে গিয়েছিলাম 1” 

“সকাল বেল! দশটার সময়?” 

“ পটাব সময় গিযেছিলান--একট! লল্ীছ।ড়। সুখোস, নাচের 
মজলিসে!” 

মুখোস-নাচেব মজলিস ও পেবার-ল।সেজ এই উভষেব মধ্যে কি 
নিকট হন্বপ্ধ আমি ত কিছুই ভাবিয়! পাইলাম না] আমি হাল 
ছাড়িয়া দিলাম । “চিম্নী”-স্থানের দিকে পিছন করিয়া, ম্পেনবাসী- 
সুলভ নির্বিকার ভাব ও ধৈর্য সহকারে আঙ্গুলের ভিতর দিয়! একট! 
সিগারেট পাকাইতে লাঙনিলাম। 

তিনি আদল কথাট! বলতে, আরস্ত করিলে, অনি বলিলাস-__ 
“এই-সব কথ! আসি খুব মনোষোঁগ নিয়েই শুনে থাকি 1" 

ধত্ববাঁদের ইঙ্গিত কবিধ! তি.ন আমাব হাতটা ঠেলিরা ফেলিলেন। 

কিন্ত আবার আমি সিগারেট জাল।ইতে উদ্যত হুইসাম। তিনি 
আমাকে নিবাবণ করিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন = 

“আলেকজ1ও।ব, দোহাই তোমাৰ, আঁসাব কথাট| মন দিয়ে 
শোনে! ।” | 





[ ২৬৭ ভাগ, ২য় খণ্ড 





কাছি নাও লাম লাও লা লে 


১৫ প্রবাসী--কাতিক, ১৩৩* 

কিন্ত তুমি ত এখানে দোয়া ঘন্টা কাল এসেছ_কৈ আমাকে ত এসমস্ত সত্য, ন! শ্বপ্ন ? এরাই আদলে প্রকৃতস্থ আর আমিই বিকৃতসত্তিদ্ 
এখনো কিছুই বল্লে না ।” নয ত? আমার ভয় হ’ল । আমি তাঁডাতাড়ি ঘব থেকে বেরিখে দবজা! 

“দেখ, ঘটনাটা ভাবী অদ্ভুত 1 পর্যন্ত এলাম । পেখানেও নেই বীভৎস আবেগের ক্ধ্বনি ও চীৎকাঁব 


আমি উঠিয়! পড়িলাম । সিগাবেট টা চিস্নী-বেদিকাব উপর রাখিয়া 
অনস্থগতি নিরুপায় লোকের মত বুকেব উপব বাহু আডামাড়িভাবে 
স্থাপন করিলম। আমারও মনে হইতেছিল, ধেন লোকটা শীত্ই 
উন্মাদ হইবে। 

একটু খামিরা সে আমাকে বলিল,--”ষে অপেবায় তোসার 
সহিত আমাব দেখ! হয়েছিল, সেট! মনে আছে ত ?" 

“নব শেষে যে অভিনয়ট| হযেছিল সেখানে অন্ততঃ ২** লোক জমা 
হয়েছিল, তারই কথা ত বল্ছ ?” - 

“হু সেই অগের। ৷ আবও একট! অদ্ভুত নাট্যশাল! দেখ বার আছে 
শুনে, আমি তোষাকে ছেডে যেতে উদ্যত হয়েছিলাম । কিন্তু তুমি 
আমাকে বাবণ করলে | কিন্ত আমি তোমার কথ| গুন্লাম না। 


নিয়তি যেন আমাকে টেনে নিষে গেল। তুমি আমাব সঙ্গে কেন - 


" গেলে না) তোমাৰ খুব পৰ্য্যবেস্গণ শক্তি আছে, তুমি তা হ’লে মেই 
অদ্ভুত নাট্যটা তন্ন তন্ন ক’ টুকে আন্তে পার্তে। আমি বিষয্র- 
ভাবে তোমাৰ কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অপেরাঁ-গৃহ থেকে চলে’ এলাম! 
কিয়ৎকাঁল পবেই একট! নাট্যশালায় এসে উপস্থিত হলাম। ঘবটা 
লোকে লোকাকীণ, লোকদের স্টর্ঠিও খুব। চাকা-বারাণডা, 'বকৃদ্‌”, 
‘পিষ্ট’ নব ভবপূয । আমি সেই নীচের ঘরটায় একবাৰ ঘুব-পাঁক 
দিলাম । ২* জন মুখে স-মুখো লোক আমাব নাম ধখে' ডাক্‌লে, 
তাদেরও নাম আমাকে বল্লে। 

“এর! সব সমাজপতি, আমীব-ওম্বাঁও, বড সওদাঁগব ; এর! সহিস, 
হ্ব্করা, সার্কাসের সং, মেছুনী-এইরকম নিয়শ্রেণী। লোকের হীন 
ছস্মবেশ ধাবণ করেছে। এরা সবাই তরণবয়ন্ক, সদ্বংশীয়, কৃতবিদ্য, গুণী 
লোক। এব! নিজেব বংশমর্ধ্যাদা, বিদ্যা বুদ্ধি শিষ্টত! সব ভুলে গিয়ে 
আমাদের এই গুরুগন্তীর কালে, নিতান্ত ছিবলেমি বেহায়| কাণ্ড 
আবস্ত করেছে । আমি পূর্বের একথা শুনেছিলাম, কিন্তু বিশ্বাস 
করিনি। দুইচাব ধাপ উপরে উঠে একটা থামের গাঁয়ে ঠেস দিযে 
অ্ধপ্রচ্ছন্ন হ'য়ে আমি নীচের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলাম | সাগব- 
তরঙ্গের মত মানুষেব জনতা যেন উথলে উঠছে। নানা রংএর 
মুখোঁস-পবা, নান। বংএর কাপড়-পর। লোক, অদ্ভুতরকমেব ছদ্মবেশ 
কবেছে, তাঁদ্েব মানুষ বলে’ চেন! যায় না! চারিদিকে চীৎকার, হাসি, 
ঠাট্টা তাষাসা; ভার মধ্য থেকে একট! এক্যতান বাদ্য বেজে উঠল, 
অমূনি দেই জনতার মধ্যে একট! চাঞ্চল্য উপস্থিত হল। তারা পরম্পবে 
হাত-ধবাঁধরি করে’, বাহু-ধবাধরি করে', গল! অডাজড়ি করে’ মণ্ডলাকারে 
নাচতে আবন্ত করে’ দিলে, মেঝেব উপব সঞ্জোবে পা ফেল্গুতে 
লাগ ল--ধডাস ধড়াস শব্দ হতে লাগল--ধুলে! উড়তে লাগল, 
ঝাড় লষ্টনের মৃদু আলোকে সব দখা যাঁচ্ছিল- ক্রমেই গ ত-দ্রুত করে? 
কতবকমের ভঙ্গী কর্চে, মাঁতালেব মত টল্তে টন্তে চলেছে - 
মেয়েগুলো চীৎকার কব্চে--প্রল'গ বকৃচে। সবই যেন নরকেব 
বীভৎদ কা । 

"আমাব চেখে নীচে, আমাব পাঁয়ে। নীচে এইনব ব্যাপার চল্ছিল। 
তাঁর! যখন নাঁচতে নাচতে ঘুবে' ঘুৰে’ যাচ্চিল তাদের হাওয়া আঁমাব 
গাঁয়ে লাগছিল। আমাৰ কোন পরিচিত লোক আমার পাশ 
দিরে্ষেতে-যেতে এমন এক একটা কুৎসিত কথ। বল্ছিল যে লজ্জায় 
মরে’ যেতে হয। এইসসন্ত তুমুল শব্দ, এইসমন্ত গুপ্রন, এই- 
সমস্ত গোলমাল, এই বাজ নীবাদ্বি যেমন ঘরেব মধ্যে, তেমনি আসাব 
মাথাব মধ্যেও চল্ছিল। শেষে এমন হ’ল, আমি মনে ভাবলাম, 


আমাকে অনুসরণ কর্তে লগিল। ' 

“আপনাকে সাম্লাবাব জন্য, মাথাটা একটু ঠ৩1 কব্বাব জন্য, 
গাড়ীবাবাও।ঘ এসে দীডালাম। আমাব রাস্তার ধেতে সাহস হ'ল না । 
আমাৰ মাথার ভিতব যেবকন গোলমাল চল্ছিল, তাঁতে রোধ হয় আমি 
যাবার পথ খুঁজে’ পেতাম ন|। হযত আমি গাড়ী-চাপা পড়তাম । 

ঠক্‌ এই মুহূর্তে একটা গাড়ী দবঙ্জার কাছে এসে দীড়াল। একছ্রন 
স্বলেক গাড়ী থেক নেমে পড়ল | তার কালো ছদ্ম বেশ, মুখে 
মখমলের একটা নুখোস _। দে দবক্সাব কাছে এল। 

'শ্বাবরক্ষী_বল্লে_“আপনার টিকিট? বমণী উত্তব কব লঃ__ 
“আমাৰ টিকিট? আমার টিকিট-মিকিট কিছুই নেই ৷' 

£ ‘তবে বক্সে গিয়ে একট।| টিকিট নিয়ে আহন।" 

"মুখোনধারিণী আবাব থামঘেবা চকেব কাছে ফিবে এসে নিজের 
পকেট হাত ড়াতে লাগল। তাব পব বলে’ উঠল £-. 

* পয়দা নেই! আঃ। এই আংটি আছে, এই আংটিব বদলে 'একটা 
প্রবেশ-টিকিট_» | 

“যে রমণী টিকিট বণ্টন করুছিল দে উত্তর বব্লে ১-“অসম্তব, 
আমরা ওবকমেব খবিদবিক্রী কবিনে।' এই কথ! ব'লে দে হীবেৰ 
আংটিটা ঠেলে’ ফেললে; আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সেইখানে 
আংটিট! পড়ে’ গেল। পু 

পছম্মুবেশিনী, আংটিটাব বথা ভুলে' গিয়ে, চিন্তা মগ্ন হ'যে সেইখানেই 
নিশ্চল হ'য়ে দীডিয়ে বইল। 

“আমি আংটিট! কুড়িধে তাব হাতে দিলা । দেখলাম, সুখোসেৰ 
ভিতর দিয়ে তার চোখের দৃষ্টি আমাব চোখের উপব নিবদ্ধ। দে 
আমাকে বল্গে £ যাতে আমি ভিতবে যেতে পারি তাব অন্য 
আমাকে একটু সাহায্য ককন। দোহাই আপনাব, আমাকে সাহায্য 
কবৃতেই হবে ।' 

"আমি বল্লাম £--'কিন্ত মাস আমি যে বেরিয়ে যাঁচ্চি ৷! 

" "তবে আমাকে এই আংটিব বদলে তিন্টে টাক! দিন। আমি 
এই দানের জন্ক আপনাকে চিবঙ্গীবন আঁশীর্ব্বাদ করব 1, 

“শামি দেই আংটিট! তাব আঙ্গুলে আবার পবিয়ে দিলম। তার 
পব বক্‌দ্‌-আফিসে গিয়ে ছুটে। টিকিট কিনে আমরা ছুঙ্গনে একজে 
প্রবেশ কর্ল।ম। 

প্যখন চাঁকা-বারাগুর পৌঁছলাম, তখন দেখি তাব পা টল্‌চে। দে 
তাৰ অন্ত হাতে আনাব বাহু জড়িয়ে ধবৃতল। আমি জিজ্ঞাস! কর্লাম £ - 
‘আঁপনাব কি কোন কই হচ্চে |’ 

“সে উত্তর বরুলে ঃ-'না শা, ও কিছু না, আমাব একটু মাথা 
ঘুবুছিল, আব কিছু ন! ৷” 

“সেই প্ৰমত্ত পাগলাদের আডডায় আবাব আমব| প্রবেশ কব্লাম। 

“তিনবার আমবা ঘুব-পাক দিবে রস বিশুদ্ধ 
তবঙ্গের ভিতর দিয়ে পথ চলা বড়ই কঠিন ;-ঠেলাঠেলি কৰে 
এ ওব ঘাড়ে পড়ছে, এক-একট। অশোভন কথ! চীংকাব কবে’ বলে” 
উঠছে! যে মহিলা আমাব বাহু অবলম্বন করে' আমাৰ সঙ্গে চল্ছিল 
এইসব অভদ্র কথা তাঁব কানে আস্ছে মনে করে' আমি লঙ্জায় মবে' 
যচ্ছিলাম। আবাব আমব! প্রবেশ দালানের শেষ প্রান্তে ফিবে? 
এলাম। 

প্রমণী একটা কোচের উপব বঙ্গে পড়ল । আমি কৌচেব পিঠে 
হাতটা ভব দিয়ে তার সামনে দ্বডিযে বইলাম। সে বললে. 


A 


১ম সংখ্যা] 


“নিশ্চয়ই তোমার খুব অদ্ভুত বলে' মনে হচ্ছে এটা আমাবও খুব অন্ভুত 
ঠেক্ছে। এরকম জিনিষের কোন ধারণাই আমার ছিল না, এসব 
গ্রিনিব স্বপ্নেও কখনও মনে কর্তে পার্তাঁম ন।। কিন্তু দেখুন, তারা 
আমাকে লিখলে,_দে লোকটি এক সঙ্গে এখানে আসবে, 
আর, এবকম জায়গার যে আস্তে পারে, না জানি সে কিরকম 
স্বীলোক ৷ 

“আমি বিস্ময়ের ইঙ্গিত কব্লাম, সে বুঝতে পাব্লে,॥। ‘আমিও ত 
এইধানে এসেছি, কেন এসেছি বোধ হয় আপনি জিজ্ঞাসা কর্বেন। 
আমার কথ! স্বতস্তর ; আমি তাকে খুক্ষতে এসেছি। আমি তাৰ 
্ত্রী। . আর এইদব লোক যার! এখানে এসেছে এরা এসেছে 
মত্ততাব তাগিদে, বদ্ধখেয়ালের তাগিদে ৷ কিন্তু আমায় এখানে এনেছে 
একটা দারুণ সর্ম্মস্তিক ঈর্ষা | আমি তাকে খুঞ্গে' বেড়ীচ্ছি, আমি 
সমস্ত রাত একট! গোরস্থানে ছিল।ম। কিন্তু আমি আপনাকে শপথ 
করে? বল্ছি, মাকে সঙ্গে ন! নিয়ে আমি এপধ্যস্ত কখনও একল! রাস্তায় 
বেকইনি। আমি যেখানেই গিয়েছি আমার সঙ্গে একজন রক্ষী 
গির়েছে। তবু দেখুন, যে সব স্ত্রীলোক অন্য পথেব পথিক আমি 
তাদেরই মত এখানে রয়েছি । একজন অপরিচিত পরপুরুষের হাত ধরে? 
চলেছি। না দানি তিনি আমার সম্বন্ধে কি ভাব ছেন। কি লঙ্দাব কথা ! 
সমন্তই আমি বুঝি। কিন্তু এসব সন্বেও--মচ্ছ। আপনার কি কখনও 
ঈর্ষা হয়েছে! আমি উত্তর কর্লাম £_'দুর্তাগ্যক্রমে হয়েছে। 

“'ত| হলে আমাকে ক্ষম। কব্বেন, কেনন! আপনি দব বোঝেন!” 

* “কোন উল্মাদের কানে যে কণ্ঠব্বৰ এই কথা! সজ্োবে বলে--“কর 
এই কা” সে কঠ্ঠশ্বর নিশ্চয়ই আপনি তবে জানেন। নিয়ন্তির বার 
মত যে বাহু ঠেলা মেরে পাঁপেব পথে, নরকের পথে কাউকে নিয়ে যায় 
সে বাছ যেকি প্রবলষ্তা পনি হয়ত জানেন। আপনি নিশ্চয়ই 
জানেন, এইরকম কোন মুহুর্তে, একজন লোক না করুতে 
পারে এমন কাঁজ নেই; সে শুধু প্রতিশোধ চাষ, আর কিছু 
চায় না।ঃ 

“আমি উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম এমন সময়, সে উঠে' পড়ল। সেই 
সময় থে ছুজন মুখোসধারী আমাদের সন্দুখ দিয়ে যাচ্ছিল, তাঁদের 
দিকে একৃষ্টে চেয়ে রইল । দে বল্লে,_- 

“ চুপ” এই বলে’ তাদের পিছনে পিছনে আমাকে টেনে 
নিয়ে চল্তে লাগল; আমি কিছুই বুঝিনে-_ এমন একটা পাপচক্রেব 
মধ্যে আমি গিয়ে পড়লাম, সমস্ত তন্ত্রগুলাব স্পন্দন আমি বেশ অনুভব 
কর্তে পার্চি, অথচ কোন তত্ত্বই ঠিক্‌ ধর্তে পার্ছিনে। 

“আমার সঙ্গিনীর ব্যাকুলতা দেখে আমার উৎনুক্য বেড়ে গেল,। 
কৌন বাস্তব অনুভূতির এম্‌নি পরাক্রম যে আমি শিশুব মত আজ্ঞাবহ 
হয়ে পড় লাম এবং আমরা ছুই মুখোস্ধারীব পিছনে পিছনে চল্তে 
লাগলাম । ওর মধ্যে একজন পুরুষ, ও আঁর-একজন রমণী । তার! 
মৃছুস্বরে কথা কচ্ছিল ; কথাব শব অতি কষ্টে আমাদের কানে এসে 
পৌছোচ্ছিল। আমাৰ সঙ্গিনী বলে' উঠল :-_ 

“ এ সেই! তাবই কণ্ঠম্বব ; হা, হই! তারই মত পরীবেব গড়ন 

“দ্বিতীয় মুখোসধাবী হাসূতে লাগ্ল। আমার সঙ্গিনী বল্লে,_-'এ 
তারই হাসি; ওগো, এ গেই-এ দেই বটে! পত্রটা তা হ’লে ঠিকই 
বলেছে--ওম! আমার কি হবে 1, 

“আমবা সেই ছুই মুখোসধারীব পিছনে পিছনে চলতে লাগলাম। 
তার! প্রবেশ-দালানের বাইৰে গেল, তাদেব পিছনে পিছনে আমবাও 
গেলাম। তারা সিঁড়ি দিয়ে উঠে "বক্সে গেল; এামরাও উপরে 
উঠলাম। একটা মাঝখানের "বকে? এসে তাবা থাস্ল-_-আসব! 
ছায়ার মত তাদের পিস্ছনে রইলাম । একটা বন্ষ-কর! বক্সের দ্বজা 





মুখোঁস্‌পরা নাচের মজ্লিস 
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খুলে’ গ্েল। তারা তার ভিতর প্রবেশ কর্লে। তার গযব 
দরজাটা আবাব বন্ধ হয়ে গেল । 

“আমার বাহুমবল-্বনী রমপীব বিষম উত্তেজিত ভাব দেখে আমি ভীত 
হ'য়ে পড়লাম। আমি তাব মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না; কিন্তু সে এতটা 
আমার গাঁ ঠেসে' ছিল যে তার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, তীর গাত্রশিহবণ, 
তাঁর অন্নপ্রত্যঙ্গের কম্পন আমি বেশ অনুভব কর্‌তে পাবৃছিলাম। 
একপ অভূতপূর্ব তীব্র যন্ত্রণ। আমি কখন পূর্বে দেখিনি । এ একট! 
অমান্ুষি ব্যাপার । এই রমণী সম্বন্ধে আঁমি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, দে কেমন 
লোক আমি কিছুই জানিনে। কিন্তু তার এই অবস্থায় আমি তাকে 
ছেড়ে যেতেও পারিনে। 

প্ৰথন দেখলে এ ছুই মুখোঁসধাবী বক্সেব মধ্যে ঢুকে’ বাক্স বন্ধ 
করে+ দিলে তখন সে নিশ্চপভাবে একটু দীড়িয়ে রইল-+ যেন একেবারে 
অভিভূত হয়ে। তাব পরে চট. করে’ উঠে” তাঁদের কথা শোন্বার জন্য 
দরজার কাছে এল। যেবকম জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল; একটু নড়াচডা 
হ’লেই সে ধব! পড়তে পার্ত, তা হ'লে তার সর্বনাশ হ'ত ; তাই আমি 
তাকে জোর করেঃ টেনে এনে” পাশেব বক্সের দরজ| খুলে’ তাব 
ভিতৰ প্রবেশ কব্লাম । তাব পর দরজাটা বন্ধ কবে’ দ্রিলাম। মে একট! 
হাটুর উপর ভব দিয়ে বসে’ ওদের বক্সেব পর্দা-আড়ালের গায়ে কান 
পেতে রইল। আমি তাৰ উপ্ট| দিকে মাথ! নীচু কবে’ খাড়া হ'য়ে 
দাড়িয়ে ছিলাম । 

“আমি য! দেখলাম, তাতে মনে হ’ল, আমার এই সদ্গিনীব রূপ 
একট! বিশেষ ছাঁচেব। মুখের যে অংশটা! মুখোসে ঢাকা ছিল না 
সেই মুখেব নীচের অংশট! বেশ তরুণ, মখমলের মত পেলব, বেশ 
গোলগাল। ঠোটছুটি টুক্টুকে লাল ও অতি সুকুমার'; তাব মুক্তার 
মত ছোট ছোট সাদ! দস্তপংক্তি বিক্‌মিক্‌ কব্‌চে--তাব হাড দুখানি 
প্রতিমার হাতের মত, তাব মাঁল্গাট! যেন আঙ্গুলের মধ্যে সাপ টে-ধরা 
যায়; তার কালো রেশ মি চুল, তার মুখোস-টুপির ভিতর থেকে প্রচুব 
কেশ-গুচ্ছ বেবিয়ে এসেছে--আর তাব প! দুখানি কি হন্দব, কি 
হাস্কা--তার সমস্ত গড়নটাই ছিপ ছিপে ও হাল্কা! ধরণের। 

“নিশ্চয়ই এই রমণী অলোকসামান্ত। রূপসী । আমি এর হৃৎপিণ্ডের 
স্পন্দন, সমস্ত শরীবের শিহরণ ও কম্পন অনুভব কর্টি--এসমস্ত 
যদি ভালবামাব দরুন্‌ হয়__আমাকে ভালবাসার দরুন্‌ হয়_এই 
স্বর্গেব পবীকে যদি বিধাতা আমার জন্যই রেখে থাকেন--তা৷ হ'লে 
আমার কি দৌভাগয--আমার কি সৌভাগ্য ! 

“এইরকম আমি ভাবছি এমন সময়, হঠাৎ দেখি: রমণী উঠে 
আমাব দিকে মুখ ফিবিয়ে ভাঙ্গা-ভাঙ্গ'-স্বরে এই কথাগুলি বললে 

* “দেখুন আপনাব কাছে আঁমি শপথ কবে’ বল্ছি- আমি অন্দরী, 
আমি নবযৌবন|, আমার বয়স সবেমাত্র উনিশ। এব আগে আমি 
স্বর্গের দেব্তাব সত নিষ্বলঙ্ক শুত্র ছিলাম--এখন--এখন*-- ছুই হাতে 
আমার গল! জড়িয়ে ধরে, সে বল্‌লে £_-'এখন আমি আপনাবই-- 
আমাকে গ্রহণ করুন ৷ 

“এই কথ! বলে'ই সে এপ তীব্র আবেগেব সঙ্গে 'আমাকে চুম্বন 
ফর্লে--চুম্বন কি দংশন ঠিক্‌ বুঝ! গেল নাঁ-সেই চুদনে আমার সমস্ত 
শরীব শিউরে’ উঠ ল- কেঁপে উঠল | 

“একট! আগুনের হ্ল্কা! আমাব চোখের উপর দিয়ে চলে’ গেল। 

স্মশমিনিটি পরে দেখি, আমি তাকে ঝাহুপাশে ধরে? আছে, সে 
মুচ্ছিতা, অর্্ধমৃতা--ফু পিয়ে ফু পিয়ে কীদ্‌ছে। 

"আস্তে আঁস্তে আবার তাঁর চৈতঙ্ক হ'ল ; তাঁর মুখোসেব ভিতব 
দিয়ে দেখতে পেলাম--তার চোখ কোটরে বসে’ গেছে। আমি তার 
পাঁও, মুখেৰ নীচের অংশটা দেখতে পেলাম, যেন জ্ববেষ শীতে ভাব " 
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দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি হচ্চে-নেইসমস্ত দৃশ্য আবাৰ যেন আমি 
দেখতে গাচ্চি। 

“যা যা ঘটেছিল সে-সমন্তই তাঁর স্বরণে ছিল। সে আমার পায়ের 
তলায় এসে বসে’ পড়ল । তাৰ পর ফু পিয়ে ফু'পিয়ে বল্তে লাগ ল- 

“আমাব উপব যদি অ।পনার কিছুমাত্র দয়া থাকে, আম! থেকে 
আপনাব চোখ ফিরিয়ে নিন্‌, "মামাকে জান্তে চেষ্ট। করবেন ন|। 
আমাকে যেতে দ্ন-_ আমাকে ভুলে যান। তবে_ আমি আপনাকে 
ভুল্ব না 

“এই কথ! বলে’ দে আবাব উঠে পড় ল ; চট্‌কবে' দবজার কাছে ছুটে’ 
গেল, দবজাটা খুলে” আবাব ফিরে এল । ফিরে এসে বল্লে---'দ্রোহাই 
আপনার, আমাব পিছনে আর আস্বেন না।” 

“হাতেৰ ঠেলায় ধড়াস কবে’ দবজ। খুলে” গেল, আবার বন্ধ হ'ল। 
সে একটা উপছায়াব মত আমার দৃষ্টি থেকে অস্তহিত হ'ল। সেই 
অবধি আর আমি তাকে দেখিনি! 

“তার সঙ্গে আমার আর দেখ! হধনি | সেই অবধি--সেই ছয় মাস 
থেকে আমি তাঁকে সর্বত্র খুঁজেছি-নাচেব মজলিসে, থিষেটারে, 
বেড়াবাব জাগার! দূর থেকে, ছিপছিপে, শিশুর মত ছোট পাহখানি 
- কালে! চুল-_কোন তরুণী দেখঞেই আমি তার অনুসবণ কব্তাষ, 
কাছে যেতাম, মুখধান। ভাল করে দেখ তাঁন--মনে কব্তাম। আমাকে 
দেখে" মে লজ্জায় লাল হ’য়ে উঠবে, ত! হ’লেই ধরা পড়বে। কিন্তু তাকে 
আব পেলাম ন!- কোথাও পেলাম না, কেবল পেতাম তাকে রাত্রে 
শুধু আমার স্বপ্রেব ভিতব। নান! আকারে তাঁকে দেখতে পেত।ম। 

- “মোট কথা, সেই বাতির থেকে জাঁমি মেন আর আমি নেই। এক 
জন অপবিচিতা রমণীব প্রেমে উন্মত্ত হ'য়ে, সর্বদাই আশার আশায় 
থাক্‌ছি--আব সর্বদাই হতাশ হ'য়ে পড়ছি। ঈর্ধাস্থিত হুচ্চি অথচ 
ঈর্ষ। কর্বাব আমাব অধিকাব নেই, জাঁনিনে কাব উপর ঈর্ষ! কবৃতে হবে। 
এই পাগ্লামির কথা কারও কাছে প্রকাশ করতেও পাঁবিনি কেবল 
আমি আমাব অস্তবেই দ্ধ হচ্ছি, নেই মায়াবিমীই আমাকে পুড়িযে 
মারছে ।” 

এই কথাগুলি বলিয়ই, সে একট! পত্র তাহার বুকের পকেট 
থেকে বাহিব করিল | তাঁব পর দে আমাকে বলিল £__ 

‘আমি সবই ত তোমাকে বলেছি, এখন এই পত্রধান! পড়ে” দেখো ।” 





প্রবাসী- কাৰ্তিক, ১৩৩ৎ 


লাস পাছ লাও লাও লাস পা 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
“সে রমণী বিছুই ভোলেনি, এবং ভুল্তে পারে ন! বলেই মরতে 
যাচ্চে, সেই হতভাগিনীকে বোধ হয় আপনি ভুলে? গেছেন? 
আপনি যখন এই পত্রখান! পাবেন, আমি তখন আর থাঁফৃব ন]। 
তখন আপনি পেয়াব-লাশেলৈর গোরস্থানে যাবেন, সেখানকার বাব, 


রক্ষককে বল্বেন, যে-পাথরেব উপর শুধু ‘মেরি’ এই নাস লেখা আছে, La! 


সেই নুতন সমাধি-প্রস্তরটি যেন আপনাকে দেখিয়ে দেয়। তার পর 
সেই সমাধি-ক্ষেত্রে উপস্থিত হ'য়ে, নতজানু হয়ে প্রার্থন! কব্বেন।” 

আঁস্তনি বলিল £-- + 

"আমি সবে-কাল এই পত্রধাদি পেয়েছি; আর ওঁ পত্র পেয়ে আজ 
সকালে আমি সেখানে গিয়েছিলাম । ঘারবন্গক সেই সমাধিস্তম্তের 
বাঁছে আমাকে নিযে শেল; আমি সেইখানে ছুই ঘন্ট। ধরে' নতজানু 
হয়ে প্রার্থন। কর্লাম, কীদ্লম। বুঝতে পার্চ? সেই রসণী 
সেইখানেই ছিল। কেবল তার হলস্ত আত্মাপুরুষ পালিয়ে গিয়েছিল ; 
অন্তর্দহছে দগ্ধ-ঈর্ষ ও জনুতাঁপেব ভাবে ভারাক্রান্ত তার 
শবীবটঠ ভেঙ্গে পড়েছিল। সে ছিল সেইথাঁনেই_আমার পাঁয়ের 
নীচে__তাব জীবন মবণ সবূই আমাব অজ্ঞাত [ অজ্ঞাত? তবু, যেমন 
গোবের ভিতর, সেইরকম আমাঁব জীবনের মধ্যেও দে একটা*স্থান 
অধিকার কবে’ বয়েছে! এবকম কোন কিছু তুমি জান কি1--এক্সপ 
ভীষণ ঘটনার কথা তুমি কখন! শুনেছ কি? তাই আর কোন আশ! 
কোরে! ন। আমি আবার তাঁকে দেখতে পাব সনে কর?--কখনই ন|। 
আমার ইচ্ছা, তার গোরটা খুঁড়ে বদি তাৰ কোন চিহ্ন পাই তা হ’লে, 
তা দি. ভার মুখখানি আঁধার গড়ে’ তুলি। আমি তাকে সত্যই 
ভালবাস্তি; বুঝতে পার্চ, জ্যালেক্জাগার ? আমি পাগলেব মত 


তাঁকে ভালবাসি ; যদি আমি জান্তে পারি, এ লোকে তাঁৰ পত্রিচয় ---* 


না পেলেও পবলোকে তাঁর পরিচয় পাব- ৩! জলে আমি এই মুহূর্তেই 
আত্মহত্যা করি।” 

এই কথাগুলি বলিধ! সে আমার হস্ত হইতে গত্রখান! ছিনাইয়া 
জইল, পত্রখাঁণা বারম্বার চুম্বন করিতে লাগিল, এবং শিশুর মত 
কাঁদিতে লাগিল । 

আমি তাকে আমাৰ ঝ|হর মধ্যে গ্রহণ করিলাম, কি বলির 
বুঝিতে পারিলাম ন! - আমিও তার সঙ্গে কাদতে লগিলাম। 

শ্রী জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর 


t= 


প্রবাসীর আত্মকথা 


১৩ 

ঘবেধ শানের উপর দিধ। হেঁছড়িধ! চলিবাব পন্দ--একট! ফৌপানিব 
শব ।--এই মন্দিরের একটা আধা কোণে অনেকক্ষণ ধরিয়া শাস্ত 
ভাবে ছিলাম; খিলান মওপেব গাষে যে-সব বিরাট্‌ মুর্তি, কাঁক্সনিক 
মুর্তি ছিল তাহারই ছবি অঁকিতেই ব্যাপৃত ছিলাম,_এমন সময় 
ওঁ শব্ধ শুনিতে পাইয়া, কে প্রবেশ কবিতেছে জানিবাব জন্ত দরজার 
দিকে মুখ ফিরাইলাম। 

একটি বৃদ্ধা রমণী দীনদশাপন্ন| ও প্রায় উলঙ্গ । তাঁহার হাতে আছে 
চাউল ও সংস্তপূর্ণ ছোট (তনট। কটোর! এবং ছোট ভিনট! গোলাপী 
রংয়ের মোমবাঁতী। নিশ্চয়ই দূব হইতে আসিয়াছে ; দেহ যেন প্রাপ্তিতে 
ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, সনে হইল, কি একটা দারুণ দুঃখে অভিভুত। 
- এই সৰ্ববজ্ৰনপ্বিত্যক্ বেচ।বী বৃদ্ধ। সম্ভবতঃ তাঁহাব যধসৰ্ব্বস্থ বেচিয়া 


এই নৈবেদ্য-সামগ্রী,-এই হাপ্তময়, প্রকাওফায়, মোন!-বব্যকি 
দেবতার সন্মুখে বজ্ঞ-বেদির উপর অর্পণ করিতে আসিয়াছে। 
তাহার পরেই সে কসর পিটিতে লাগিল, এবং প্রেতযে। নিদিগকে 


ভাকিবাব ঘন্টা বাঁজাইতে লাগিল ।-যেন সে এই কথ! বলিতে 4 


চাহে,_বাবা বুদ্ধ! তুম এখানে একবার এসে দ্বেখো, তোমার 
জনম্ক আমি কি দিনিষ নিয়ে এসেছি; আমার বখাসাধ্য এই 
উপহাব সংগ্রহ করেছি; আমার উপব দর। করো, কৃপা! করো, আমি যা 
প্ার্থন। কর্ছি তা আমাকে দাও ...৮ 

ছোট মোমবাতিগুল! পুড়ির! গেল ; মাছিরা ছোট তিনটা বাঁটির 
উপৰ নামিয়। নৈবেদ্য-সামগ্ী খাইতে লাগিল :_বেচাঁবী বৃদ্ধা চলিয়া 
গেল। 

একটা মন্দ্রভেবী। চাঁৎকাঁৰ করিস! বৃদ্ধ। £51২ জবাব নেই বেদীর 


১ম সংখ্যা ] 
নিকট ফিবির! আসিল । তাহার অস্তবে কে ঘেন বলিল, এখনও তাঁর 
“ভূত” ছাড়ে নাই; অথচ মে যথাসাধ্য দেবতাকে উপহার দিয়াছে। 
তাই নে ছুটির়। আসিয়। ফৌঁপাইতে ফৌঁপাইতে আর্রব কবিতে 
করিতে আবার প্রচণ্ডতাবে “গং” পিটিতু লাগিল, ঘন্টা বাজাইতে 
লাগিল ;--বুম্‌! বুদ বুম! ভিং। ডিং! ডিং! তাহাৰ তাঁৎপৰ্ধ্য 
এই ২. 

“বাব! বুদ্ধ! তুমি মামার কথ! শুন্লে না, আমাব দিকে একবার 
চেষেও দেখলে না; আমি যে একজন গরিব বৃদ্ধা রমণী --অতি 
অভাগ্সিনী-তুমি কি এড নিষ্ঠর হবে,_আমাৰ কথার কর্ণপাতও 
কব্বে ন--এ কখনই সম্ভব নয়।"__তাঁহার পর, হল্দে পাচমেন্টের 
মত তাহার মুখেব উপর দিয়] অশ্রু গড়াইতে লাগিল। 

সিল্ভেষ্টাব,_ব্রেতাঞ্-প্রদেশে যাহার খুব-গবিব এক বৃদ্ধ! 
পিতামহী আছে--নেই সর্বপ্রথমে উঠিয়| তাহার কাছে যাহা ছিল 
৫ ফ্যাঞ্চ মূল্যের “গাপেক” মুদ্র(-_সমস্তই তাঁহাকে দিল। আমিও 
আমার থলে ঝাঁড়িক। তাহাকে সমস্তই দিল।ম। নে ভ্যাবাচাক! 
খাইয়া, পুব নতশিবে “চিন্‌ চিন” করিতে করিতে আমাদিগবেঞ্ধন্তবাদ 
জানাইল। এই অনপেক্ষিত ধনলাভ কবিয| নিশ্চঃই তাৰ বেশ একটু 
* উপক্কীব হইল । নে ইপাব সন্ষেতেব দ্বারা আমাদিগকে বুঝাইয় 
বলিল ঃ--দে আব-একট| ভিক্ষাব জন্য এখানে এসেছিল - সে ভিন্ন 
দেওয়! মানব-দ্রধাৰ সাধ্যাতীত.-- 

১৪ 

আজ দিনট! খুবই বিক্ষৃন্ধ। পুবেব জোব বাতাস, আকাশ অন্ধকাব, 
ছুই দিন ধরিযা আমব| থুরন্-মানের সন্মুখে আছি। আজ প্রাতে 
হূর্য্যাদয়-কালে, জাহাজ আব নোঙ্গর মানিতেছে না ; কাজেইসনোঙগবট। 
“মাটি হইতে একই উপবে উঠানে গেল (এই কৌশলট! বিপদৃঞ্গনক ) ঃ 
তাঁহাব পর, আমৰ! ইমনের অগ্যন্ত আশ্রধস্থান তুবানে নিয়া আশ্রয় 


| 

আর আমি,-নির্দিঃ পোয়া ঘট। কালের পাহাবাব কাঁঙ্গে নিযুক্ত 
হইলাম--বেশ একটু কড়া পাঁহাব|, কিন্তু সেই-সঙ্গে একটু বাৎসল্য 
ভাবও ছিল ববং সচবাচবের চেষেও বেশী । আমি বিষর্নচিত্তে মনে 
মনে ভাবিতেছিলাম, এই পাহাবাট! কি আমার শেষ পাহারা হইবে? 

গতকল্য একট! ডাকের জাহাজ যখন এখান দিয়া চলিয়| যায়, 
তখন একটা হুকুমনাঁধা আমাকে দিয়া! গিয়াছিল। এই হৃুকুমটা 
একেবাবেই অনপেক্ষিত ; পাঁরীতে ফিবিয়। যাইতে হুকুম হইয়াছে। 
নৈষ্থুবাহী “কবেজ” নামক জাহাজে আমাকে ফান্দে লইয়। যাইবে। 
হা-লং হইতে ফিবিষা! আমাকে লইবাব জন্য জাহাজট। তুবানে 
আপিয়। থামিবে--আর কাল আমাদের ঘাত্রাকাল জানানে! হইবে! 
সবল সময়েই এই নৌ-বিভাঙ্গেব ব্যাপাবে তাড়াতাড়ি ও হুরুদ্দস | 

দুইটাব সময় আমাদেৰ সেই তুবানেব উপদাগরে প্রবেশ কবিলাম-_ 
সেখানে সমুদ্র বেশ শান্ত । এখন খুব তাডাতাড়ি আমাদেৰ তৌবঙ্গ- 
গুল| গুদ্ধাইয়৷ লইতে .হইবে। আমাৰ কাম্রাঘ সমস্তই বিশৃত্খল ও 
ওলটপালট হইয়া বহিযাছে। যে-সকল বাঁকৃসে! তাড়াতাড়ি “সবুজ 
চীনা"কে অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল তাহা একটা “বাঁপান” নৌকা! কবিয়া 
আগিয়! পৌছিয়াছে। যে গবম,__সিল্ভেষ্টাব হাঁসফাঁস, করিতে কবিতে 
কাছে চলিয়। গেল। এই জটিল গাঁঠবি বাধা কাজে আবও তিন 
জন দিল্ভেষ্টারের ভাবে খাটিতে লাগিল। আঁবামে কাঁজ করিবার 
অন্ত সকলেই বিবস্ত্র হইল । 

বাত্রি হইল। আমিও প্রস্তুত হইলাস। আমাব গমান্থানেব 
অনুস্বণ কবিতে বেচাঁবী প্রবাসসঙ্গীদিপ্রের সহিত বিদাষ-সম্ত(ষণ 
কৰিতে প্রস্তুত হইলাম । আমাৰ সকলেব জন্তই কষ্ট হইতে লাগিল'** 


প্রবাসীর আত্মকথা 


৯৫ 
মামাৰ জীবনেব এই আক্্যিছ পবিবর্ধনে এতই বিপর্যস্ত হইয়! 
পড়িয়াছিলাম যে আক্ ঘুমাইতে বেশ একটু দেবী হইয! গেল । 

একঙ্রন উচ্চমাস্তলের নাবিক, আমার কাঁম্বাব পৌভ-ছিদ্রেব নীচে 
মেকালেব বিষাঁদময খুব একঘেযে একটা বেতাঞ, প্রদেশের সুর 
গাঁহিতেছিল, তাহ! শুনিযা! খুব ভোরে আঁমাব ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল । 
দিনটা শান্ত নিৰ্ম্মল, সুন্দৰ ;--এই মেঘ-বৃষ্টিব দেশে, এই খতুতে এইকপ 
দিন খুবই বিবল। পাঁহাড়গুল! রামধনুর মত বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত; 
সমুদ্র গাঁট নীলবর্ণঃ একটা ম্নানমধুব দীপ্তিচ্ছটা, শ্রীব্মমণ্ডলহলভ 
একটা গভীর শ্বচ্ছত| চারিদিকে বিবাঁজ করিতেছে ; এই সব তুনুল ঝড়- 
বুষ্টির পব, সমস্ত প্রকৃতি যেন আরামে বিশ্রাম কবিতেছে। আব কিছুই 
করিবাব নাই; আমাব কাজ ছাড়িয়া দিয়াছি, আমার তোরঙ্গগুল! বন্ধ 
রাখা হুইয়াছে। সিল্ভেষ্টার আমার বুদ্ধমূর্তি ও আমার পৃতুলগুলাকে 
এইমাত্র কাপড়ে জড়াইয়! গুছাইয়। রাধিয়াছে;- ইহার! আমার সহযাত্রী । 

আঁমাব বিশ্বাস,_-আমাঁব শ্রদরান্ত জীবনে, কোন স্থান হইতে 
এমন শাস্তভাবে প্রস্থান কবা কখনও ঘটে নাই। সঃস্ত দ্বিন আমি 
দিগন্তের পানে চাহিয়া আছি, সমুদ্রেব উপব চাহিয়া আঁছি--“কবেজ্স * 
জাঁহান্রখানা কখন্‌ লা জানি আমাকে লইতে আসিবে। কিন্ত 
সাদা পাল-ওয়ালা কতকগুলা "জোন্ব* নৌক! ছাড়া আব কিছুই 
নেত্রগোচর হয় না। 

সেই “সবুজ-চীন!” শাং হু ফুল-কাট। বেশমেব একটা জাঁকাঁলো 
পৌঁযাঁক পৰিয়া, সন্ধ্যার সময় আমাদের নিকট বিদায় লইতে অমিল । 
শীত খতুর জন্য এই পোষাক দে কান্টন্‌ হইতে আনাইবাছে। 

সুরধ্যাস্ত-সময়ে প্রা শীতকালের মত ঠাণ্ডা ; মনে হ্য যেন 
ডিসেম্বৰ মাঁদ। কৈ, “কবেজ৮-জাহাজেব ত দেখা নাই; আব-এক 
বাঁহি এই উপনাগবে, এই অন্ধকাবময় পাহাড়গুলার মধ্যে কটাইতে 
হইবে। পাঁচমাস কাল উহাদেব মধ্যে আমি বন্দী ছিলাম । আঁবাব 
উহাদ্বিগকে দেখিতে আসিব না ইহা নিশ্চয। আজ শেধ-বাত্রি, 
তাই আগ বাত্রে উহার্দিগকে একটু বিষপ্লচিত্তে দেখিতেছি..কি 
অদ্ভূত, শেষে সকলেবই প্রতি কেমন একটু মমতা জঙ্ে...সুর্ধ্যান্তেব 
স্নান গীত-আভাব উপব এই-সব পাহাড়-এমন কি দুঃস্থ পাহাড়- 
গুলাও নিছক্‌ কালে! বলিয়। মনে হইতেছে ; আব দুবত্বেব ব্যবধান 
অনুভূত হয় না; মনে হয় যেন একটি মাত্র প্লেট-পাঁথরেব খাঁজ-কাটা 
দেওয়াল, শীত-আকাশের নীহাবশীতল গ।ষে ছায়াচিত্রেব আকাবে 
খাড়া হইয়া আছে । 

এই “কবেজ" জাহাজখানা, আমদের গঁণনামুসাৰে, অন্তত আজ 
পৌছনে! উচিত ছিল ; উহাব আসিতে খুবই 'বিলম্ব হুইয়াছে। কাল 
প্রাতে নিশ্চই আসিয়! পৌছিবে। 

সন্ধ্যাব “ডেক্‌-পরিদ্ধার"-এব পৰ, আমার “পাহাবা ঘবে"ৰ বন্ধুবা 
আমাব সহিত সাক্ষাৎ করিবাব জন্ক আঁমার কাম্বাঁয় আসিল; 
ভাহাব! নাঁনাপ্রকার ফর্মাশ করিল, বিদার-সম্ভাষণ কবিল 1--সবশেষে যে 
আসিল সে হইতেছে সিল্ভেষ্টাব--কিছু গুছাইবাব আছে কি না তাহাই 
দেখিবাব জগ্ঘ সে স্বতই আসিয়াছে। সে ভযগ্নে-ভয়ে একটি ক্ষুদ্র 
মুর্তি আমাকে দিল। এই মূর্তিটি সে ভাব প্রথম Communion” 
অনুষ্ঠানেব সময় পাইয়াছিল । এটি কতকটা তাহার রক্ষাকবচের মত £-_ 
*ন্বৃতিচিহ্ৃম্ববপ এটি কি নিযে যাবে কাঁথেন ?”’--সে আরও মনে কৰে 
--এটি আমাকে আপদে বিপদে রক্ষা কবিবে। 

আমাকে কেন আবার ফ্রান্সে তলব হইল, একথ| *্নামাব 
নাবিকেবা ঠিক বুঝিতে পাবিতেছে ন1; ভাহীবা কল্পনা করিতেছে, 
- আমাৰ কি দশ! হইবে, আঁমাৰ প্রতি কর্তৃপদ্ষের| কিবপ আচর« 
কবিবে, আমি যেন তাহ! নিজেই জানি ন'" 


১৬ 

উহাব এইক্ধুদ্র উপহারটি বহুমূল্য জ্ঞানে বুকে চ[পিয| ধরিলাম। 
মুর্ভিব বিষষটি এই £-_ঘোঁর তমসাচ্ছন্ন ঝটিকাব মধ্যে একটি শিশু 
নতজানু হইয়া আছে। তাঁহাব সহিত এই পৌবাঁণিক কাহিনী্ট 
আছে £_-"“বিপুল ভ্রলবাশি আমাকে ঘিবিয়। ছিল, কিন্তু হে ভগবান্‌, 
তুমিই আমাকে বক্ষ করিয়াছ।” 

তাহার পব, সিল্ভেষ্টারও যেন আমাৰ সহিত দন্ত বমত মুল।কাৎ 
করিতে আঁসিয়ছে--এই ভাবে তাঁকেও আসাব কাছে একটু 
বমাইলাম ; এনং ব্রেতঞ, সম্বন্ধে বাক্যালাপ করিলাম । তাহার 
গোঁধেলে। প্রদেশে আমাৰ কখন কখন কাঁঙ্গ পড়ে, মেই সময় তাহার 
পিতামহীৰ কুটাবে গিয়। তাঁহাব সহিত সাক্ষাৎ কবিব-এইকপ স্থিব 
হইল । ৯, 

তখন, দে যেন কি-একট| চিন্তায় বিভোব হইল £--এই 
ব্রেতাঞ, এখান হইতে কত '.কত ধোজন দুবে।*-*ভাহাঁব গ্রামে 
ফিবিয়। গিয়। আবার কি আমাৰ সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইবে ?-- 
তাহ! কি কধনও ঘটবে? এই আন মে বসিয়া তাহ! কল্পন| করাই 
যায় না-তাহাব সাধেব দেশেব সম্মুখে যেন একট।  দুর্ভেদ্য যবনিক। 
রহিয়।ছে'"" 

তাহাব পব, তাঁহার ভাবন! হইল,--তাহাদেব কুটীবে গেলে কি 
করিয়া আমাব যথাযোগ্য আদর অভ্যর্থনা কবিবে। সে মাথা নীচু 
করিযা আমাকে বলিল :--“জানেন, আমাদের বাঁড়ী,...সেট। একট! 
খোড়ো চালাঘর”--বেচারী নেহাঁৎ শিশু । খোঁড়ো চালা-ঘবেব 
কথা বলিবাব পর, আমি ভাহাব হস্তমর্দন কবিয়া তাঁহাকে শুইতে 
যাইতে বলিলাম । মে যদি জানিত, এইদৰ খোঁড়ে! চ।লাঁঘব-_ 
ব্রেতা*-প্রদ্েশের এইমব পুবাতন চাল|বব আমি কত 
ভালবাসি. 

আজ বাঁত্রে “করেজ”-জাহাদ আনিয়া পৌঁছিযাছে। আমাদের 
জাহাঙ্রেব পাশ দিয়! যাইবার সময় যেবপ কোলাহল উঠাইল - যেরূপ 
জল মাপিবার বুলি বলিতে লাগিল, তাহাতে আমি জাগিষ। পড়িলাম। 
যাঁক়-_এইবাব তবে প্রস্থানেব সময় আসিয়াছে, আমাব জীবন পথের 
এই শেষ যাত্র! , সব অবদানই বিযাদময়--এখন দেখ! যাইতেছে এই 
প্রবাসের অবস।নটও বিযাঁদময়। 

আনিকাব দিনটাও বেশ উদ্বল মনে|বম! প্রাতঃকাঁল হইতেই 
যাত্রার দন্ত শেষ-উদ্যোগ-আয়োঁজনের চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে; = টার 
সময “করেজ্জ!’কে সঙ্জিত হইতে হইবে। আমাব অন্মুবক্ত-ভক্ত 
সিল্ভেষ্টাব ও অন্যান্থ নাবিকেবা আমার বোচকাবুঢ্‌কি বাঁধিবাব 
জন্য, খানে জম। হইধ। পবস্পবের গাঁয়ে ঠেলঠেলি করিতেছে। 


পাটি নাসিলা” পাস্পিশাস্সিপাস্িসসি পাস পাটি পাটি 





প্রবাদী--কাঁ্তিক, ১৩৩০ 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


তাহার পব বিদায় লইবাঁব জন্ত এক-লাইন হইধ| উহাব! আঁমাব 
কাম্বাঁব সন্ধে আমিষ! দাড়াইল। এই সকল সংলমতি শাবিকদেব 
বিদাবসস্তাষণ বাস্তবিকই মর্দস্প্ণা 1 

আমার প্পাহাব।-ঘবে*র গ্হচরেবা আসিষা আমাকে বিদায়-চুম্বন 
কবিল; স্থনিস্্র-বিবহিত--যা-তা কাপড় পবা--এইকপ কতবপ্তলা 
নাবিক আমাকে তাহাদের জাহাজে লইতে আসিল। একটা ডিঙ্গি 
আমাব জন্য অপেক্ষা কবিতেছিল--আমাদের জাহাঙ্দ হইতে এই 
ভিঙ্গিতে না'মবাখ সময আমাৰ বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল । 

“করেজ" সজ্জিত হইয়াছে, য'ত্রা করিতে উদ্যত, এমন সময় 
একটা প্রোক্ক-নৌকা-_মাগাবীনের-_নানা-রকম ইসাবা-সঞ্চেত কবিয়া 
তাড়াতা'ড় আমাদের নিকট আসিল ।--সেই “সবুজ চীনা,” আঁমাঁব 
যাত্রাপথের জন্য একবকম খুব মিহি চ! বাঝসোবন্দী করিয়! পাঠাইযাছে। 

আমাদের দাঁহাজ্জেব পাশ দিয়! আমবা চলিয়। গেলাম--রবিবাঁবের 
প্রাভাতিক পিদর্শনের জঙ্চ, আহাজেব সরপ্জাসসকল ভেকের 
উপব দস্তবমত সাঁবি সাবি সাঁজাইয় রাখা হইয়াছে। আমাকে 
বিদ্বাযসন্তাষণ কবিবাব জগ্ক. উপবিতন কর্ম্মচাবীর! শিবস্তাণ এবং 
টুপি নাডিতে লাগিল। বপন সব দুরে সবিয়া গেল--যখন মেই;দব 
পবিচিত গিরি-মালার পিছনে তুরানের উপসাঁগব ধীরে ধীরে আবার 
রুদ্ধ হইয়া পড়িল--যখন আমাদেব পূর্ব্বন্রাহাঙ্জেব মাস্তলগুল! একেবাবে 
দৃষ্টিব বহিভূত হুইল, তখন আমি আব চোখের জল রাখিতে 
পারিলাম না। 
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সমস্তই যেন চছুটযা পগাইল, নীলিমার মধ্যে বিলীন হইল। 
সধ্যরাত্রিবী পূর্বেই আমবা “বার-দবিয়া“'য় আসিয়া পড়িয়াছি। . 

ভখন সেই সমুদ্রের শাস্তি আবিভূ্তি হইলু_দেই সমুদ্র যাহার 
দ্বারা সমস্তই পরিবর্তিত ও বিধ্বস্ত হইয়া থাকে। একট! সময়ের 
অবদানে, চিবকালেব মত যেন একটা দবাডি পডিয! গেল! এবং 
এই শাস্তিব মধ্যে, আসাদের পুর্ন জাহাজ ও তুবানের উপস।গব 
চট্‌ কবিখা যেন দ্রবীভূত হুইল ।--কোন্‌ হুদুবে ষেন বিলীন হইল 
আমাব মনে একটা! স্থৃতিও বাখিয়া গেল না। আমি জানিতাম, 
উহার স্মৃতি চলিয়া যাইবে, কিন্ত এত শীঘ্র যাইবে বলিয়! মনে কবি* 
দাই--আমি ইহাতে বিস্মঘবিহবল হইলাঁদ। মোট কথা, প্রেমের 
বন্ধন ছাড়! আব কোন বন্ধন পৃধিবীব কোন স্থানেই আমাকে বীধিষাঁ 
রাখিতে পাবে নাই। 





(সমাপ্ত )-. 
শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 


প্রশ্নোত্তর 


(মত্যকবীব সাখী ) 
কোথায় থেকে আম্‌লে তুমি, জাতি আমার অঙ্গাতি,- আর 
শুধাই তোমায় তাই, অগম-পুরুষ ‘সাই’ 1” 
তোমাব জাতি !--নাম কি স্বামীর 7 “জাতি আমার আত্মা, ওগো, পরাণ আমার নাম, 
কোথায় তোমার ঠাই? অলখ আমার ইষ্ট স্,-এঁ গগন আমার গ্রাম!” - 
*অম্ব-লোকের থেকে এলাম, 


সুখ-সাগুবে আমার হে ধাম, 


তরী রাঁধাচরণ চক্রবর্ভা 


সেদিনকার সেই মাবামারিব পর থেকে, কুমার-বাহাছুরের 
অবস্থাটা হ'য়ে উঠল দস্তরমত অসহনীয় । বিনয-বাঁবুদের 
কেউ. মুখে বা ব্যবহারে তাঁর প্রতি কিছুমাত্র অনাদর 
প্রকাশ না করলেও, কুমার-বাহাছুব মনে-মনে এটা বেশ 
অন্থভব করতে লাগলেন যে, সকলেব চোখে অকস্মাৎ 
তিনি অনেকটা নীচে নেমে পড়েছেন! যে চায়ের আলরে 
বসে; প্রতিদিন সকলে অবার্‌ হ'য়ে তার স্বমুখে-কধিত 
পল্লবিত বীরত্ব-কাহিনী শুন্ত আর বাহবা দিত, আহ 
যেখানে শুধু রতনের নামেই বাহবা শোনা ষ'ষ,--আব 
মব-চেয়ে ষা অসহা ব্যাপার, সেই বাহবায় চক্ষুলজ্জাব 
খাতিরে তিনি কোন আপত্তি পর্ধ্যস্ত কর্তে পাবেন ন! 
রতনুকে আগে তিনি গবীব বলে স্বণা ও উপেক্ষা 
করতেন, আজকাল” তাকে পরম শত্রু ব'লে মনে করতে 
লাগলেন । ই 

সেন-গিন্নী এখন রতনকে ছেলের মতন আদর-যত্ব 
কবেন। তিনি যখন-তখন বলেন, "ভাগে সেদিন রতন 
ছিল! নইলে আমার সন্তেষকে সায়েবরা হযত মেরেই 
ফেল্ত !” 

সস্তোষ পধ্যস্ত রতনেব ঘমোসাহেব হ'ষে পড়েছে 
দেখে" কুমার-বাহাঁছুরের মনে ছঃখের আর অবধি ছিল 
না! সস্তোষ এখন প্রায়ই রতনের গঙ্গে সঙ্গে ফেরে, 
রতন সম্বন্ধে তার মনের ভাব একেবারে বদলে গেছে। 
আক্জকাল সে আবার, রতনের কাছ থেকে মুষ্টিযুদ্ধ ও 
যুযুংস্থব কস্রৎ শিক্ষা করুছে। 

অথচ এই ভাঁবাস্তরের কোনই সঙ্গত কাবণ নেই! 
সেদিন কুমাঁর-বাহাছুব যে ব্যবহার করেছিলেন, 
সেইটেই তো স্বাভাবিক! তাঁব সঙ্গে ছিলেন মহিলা, 
আর বিরুদ্ধে অতগুলো অভন্র সাহ্বে। অসম্ভবেব বিরুদ্ধে 
* লড়তে গেলে সেদিন পূর্ণিমার উপরে অত্যাচার হবার 
সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। বতন যা করেছে, সে তে। 
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বেনো-জল ১৭ 





পাগলের আচরণ! আজ যারা তাকে কাপুরুষ ব'লে 
ভাবছে, ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকৃলে তাবা কি কর্ত? 
নিশ্চয়ই তিনি ঘা করেছেন, তাই ! তবে? 

সব-চেয়ে অনহ এই স্ৃমিত্রা! আজ সকালে সে 
তাঁকে মুখের উপরে একরকম অপমান পর্য্যন্ত করুতেও 
লজ্জিত হ্যনি। সে হঠাৎ .এসে তাকে জিজ্ঞান। ক'রে 
বস্ল--পকুমার-বাহ।ছুব, আজকাল আপনি এমন-ধারা 
মন-ম্র। হ'ষে থাকেন কেন?” 

তিনি বল্লেন, “তার মানে?” 

স্থমিত্র। বল্লে, "আগে আপনি আমাদেব সঙ্গে কত 
গল্প করতেন, কত কথা. কইতেন, কিন্তু আব্রকাল যে 
হিমালষের চেয়েও গম্ভীব হ'য়ে উঠেচেন 1" 

তিনি বললেন, "গস্ভীর হ'ষে উঠেচি? কৈ, ন| তে! 
কি গল্প শুন্তে চাঁন, বলুন !” 

স্থমিত্রা ঠোঁট-টেপা হাসি হেসে বল্লে, “সেই লাঠি 
মেরে ব্যা্র-বধের গল্পটা ! সে-গল্পটা আমার ভারি ভালো 
লেগেছিল, আর একবাব শুন্তে বড সাধ হচ্চে!” 

কুমার-বাহাছুবের মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল! স্থনীতি 
সাম্নে বসে কার্পেটের উপরে ফুল তুল্ছিল, সে ধমক 
দিষে বল্লে, “স্থমি, তোর বড় বাঁড় হয়েচে দেখ চি!” 

সুমিত্ৰা বল্‌লে, “হ্য। দিদি, কুমার-বাহাছুব কি 
আমাদের পর গ1? তার বীরত্বের গল্প আমার ভালো লাগে, 
সেজন্যে তুমি ধমক দিচ্চ কেন বল দেখি.?* 

সুনীতি রেগে বল্লে, “স্থমি, ফেব যদি তুই একটা 
কথা বলিস্‌, তোর সঙ্গে আমি কখনো কথা কইব না!» 

স্মিত্রা বল্লে, “বেশ দিদি, বেশ | তুমি যখন এত 
বড় একট! প্রতিজ্ঞা ক'রে বস্লে, তখন দর্কার নেই 
আমার আর বাঁঘ-মারাব গল্প শুনে ।” ঝলেই সে ভঙ্গীভরে 
ছু-হাত দুলিয়ে চ’লে গেল। 

কুমার-বাহাছুর ছুঃখিতের মতন চুপ ক'রে ব'সে বইলেন। 

স্থুনীতি বল্‌্লে, “স্থমি'র কথায় আপনি যেন রাগ 
কবুবেন না, সকলের পেছনে লাগাই ওর স্বভাব ।” 
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কুমীর-বাহাছুর ভারী-ভারী গলাষ বল্লেন, “রাগ 
আর কাব ওপরে করুব বলুন! আমার অপরাধ, সেদিন 


আমি গৌঁষাতুমি ক'রে আত্মহত্যা কর্তে চাইনি। তাই” 


আন্ধ এই অপমানও সহ কর্তে হচ্চে !” 

স্থুনীতি ব্যস্ত ভাবে বললে, “না, না, মি নিশ্চয়ই 
আপনাকে অপমান করবার জন্যে একথা বলেনি, এত 
সাহস ওর হবে না!” 

কুমার-বাহাছুব বললেন, “যাক, ও-কথা নিয়ে আর 
আলোচনার দর্কার নেই।...আমার আর পুরীতে 
থাকৃতে ভালো লাগচে না, ভাব.চি ছু-চার দিনের মধ্যেই 
কল্কাঁতায় চ'লে যাব।” 

সুনীতি বললে, “যখন এসেচেন, আরে! কিছুদিন 
থেকে যান না! এখানকার হাওয়া খুব ভালো! 1” 

"তা আমি জানি। কিন্তু হাওয়া খেতে আমি 
তো এখানে আপিনি !* 

"তবে কি জন্যে এসেচেন ?” 

"তা কি আপনি জানেন না?” 

"আমি? আমি কি ক'রে জান্ব ?” 

আপনি কি জানেন না যে, কি সম্পর্কে আমি 

আপনাদের সঙ্গে এমনভাবে মেলামেশ। করি ?” 

এতক্ষণে স্থুনীতি বুঝতে পার্লে | সে শুনেছে বটে | 
কিন্ত কুমার-বাহাদুরের মুখে এমন ইঙ্গিত এব আগে সে 
আর-কখনো শোনেনি । লজ্জায় তার মুখ লান হ'য়ে 
উঠল, সে কোন জবাব দিতে পারুলে না । 

কুমার-বাহাছুরও আত্মগ্রকাশের এই প্রথম স্থযোগটা 
ছাড়তে পারলেন না, এর জন্তে অনেক দিন ধ’বেই তিনি 
যে অপেক্ষা কবে আছেন! চেয়ারখানা স্থনীতিব 
আরো কাছে টেনে এনে তিনি বস্লেন? তার পর সাম্নের 
দিকে হেট হ'য়ে, কোমল-স্বরে ধীরে ধীরে বল্লেন, “তোমার 
কাছে কাছে থাকৃতে পাব বলেই আমি পুরীতে এসেচি। 
আজ যে এত অপমান স'যেও এখান থেকে যেতে আমার 
মন উঠচে না, সে কেবল তোমার জন্তেই। এ-কথা কি 
তুমি জানো না স্থনীতি ?” - 

স্থনীতির বুকের ভিতরটা কাপ্তে লাগল, সে ষেন 
তখন সেখান থেকে একছুটে পালিয়ে যেতে পাঁরুলেই বাচে ! 


প্রবাসী-্পকািক, ১৩৩০ 


[ ২৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পরিসর 





কুমার-বাহাঁছুব বল্লেন, “এতে তোমার বাবা আর 
মায়েরও মত আছে--অন্ততঃ আমি এইরকমই শুনেচি। 
এখন কেবল তোঁমার*মতের অপেক্ষা । তোমার মৃত 
পেলেই আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পাঁরি। তা হ'লে” 

"দিদি, তোমাকে আর কুমার-বাহাছুরকে বাবা 
ডাকৃচেন” বল্তে বল্তে স্থমিত্রা এসে আবার সে ঘরে 
ঢুক্ল। 

কুমার-বাহাছুর তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে ব'সে ছু-চার- 
বার কেশে’ বল্লেন, “বিনয-বাবু আমাকে ডাকৃচেন ? 
কেন, কি দরুকার 1 

»*-"আনন্দ-বাবু এসেচেন আমাদের নেমন্তন্ন করুতে |” 

"আচ্ছা, যাচ্চি* ব'লে কুমার-বাহাছির উঠে” 
ধাড়ালেন। তার পর এমন সুযোগটা নষ্ট ক'রে দিলে 
বলে মনে-মনে স্থমিত্রার উপরে আরো-বেশী চ'টে 
ঘর থেকে তিনি বেরিয়ে গেলেন। 

সুমিত্ৰা দুষ্ট. মি-ভরা হাসি হাস্তে হাসতে এগিয়ে 


৫ 


এসে বল্লে, “দিদি, কুমার-বাহাছুর প্রন্থান করেচেন১---শ 


স্থুতরাং এখন তোমার সঙ্গে নির্ভষে কথ! কইতে পাবি?” 

স্থনীতি ভষে-ভয়ে সন্দেহপূর্ণ স্বরে বল্লে, “তোর 
আবার কি কথা আছে ?” 

স্থমিত্রা চোখ ঘুরিয়ে বল্‌লে, “বা রে, কুমার-বাহাছুরের 
তোমার সঙ্গে কথা থাকৃতে পারে, আর আমার 
নেই বুঝি ?” 

সুনীতি বুঝলে হ্ুমিত্রা কিছু সন্দেহ করেছে !'সে 
তাড়াভাড়ি' উঠে প'ড়ে বল্লে, “সরু, সরু, বাবা কেন 
ডাক্‌চেন শুনে আসি ।” 

স্থমিত্রা দিদির একখানা হাত ধ'রে বল্লে, “আহা, 
অত তাড়াতাড়ি কিদের, আগে আমার কথাটাই শুনে? 
যাও না !” 


bd 


বেকায়দায় প’ড়ে সুনীতি বল্লে, “আচ্ছা, কি বল্বি ls 


বল্‌ !” 

খুব চুপিচুপি স্থযিত্রা বল্লে, “লক্ষ্মী দিদিটি আমার ! 
কুমার-বাহাদুর অমন ভিখিরির মতন মুখ ক'রে তোমাকে 
কি বল্ছিলেন, আমাকে তা বল্তেই হবে!” 

"সে একটা বাজে কথা 1” 


1 


১ম সংখ্যা ] 


NAN পি 


--'্উীছু! কুমার-বাহাঁছুর নিশ্চয়ই জান্তে চাইছিলেন, 
তার গলায় তুমি মালা দিতে রাজি আছ কি ন11 
স্থমিত্রার গালে ঠাস্‌ ক'রে *এক চড় বসিয়ে দিয়ে 
স্থনীতি সে ঘর থেকে চ'লে গেল ] 
সুমিত্রা তবু ছাড়লে না-সঙে-নক্ে ষেতে-যেতে 
বল্লে, "তুমি কি জবাব দিলে দিদি, বলোনা? 


তেরো 


আজ সকালে এক নৃতন বিস্ময় { ইন্জি-চেয়ারে বস্তে 
গিয়ে একট| ছারপোকাব কামড় খেয়ে বিনয়-বাবু 
বেয়ারাকে মৌখিক শাসনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তার যুক্তি এই, 
কল্র্লাভার ধূলে|-ধেযা হট্টগোল যখন এখানে নেই, তখন 
কল্কাতার ছারপোকাই বা এখানে এসে বোন্‌ অধিকারে 
তাকে দংশন করুবে ? বেষার! এই অকাট্য যুক্তির বিরুদ্ধে 
.কোন কথা বল্তে না পেবে দাড়িয়ে দাড়িয়ে মাথা 
চুল্‌কোচ্ছে, এমন-সমম্ন হঠাৎ বাড়ীর আঙিনার উপরে 


৮-- দেখা গেল, কল্কাতার আরো! দুটি মৃষ্ঠিমান্‌ বিশেষত্বকে ! 


বিনয়-বাবু আশ্চর্য্য হয়ে ইংরেজীতে ব'লে উঠলেন, 
"যা, মিঃ চ্যাটো ! মিঃ বাস্থ !-:-আপনারা এখনো জীবিত 
আছেন?” 

--অত্যন্ত। কল্কাতায় আপনাদের মত বিখ্যাত 
ডাক্তারের অভাবে আমরা কিছুতেই মর্তে পারিনি!” 
এই বলে মিঃ চ্যাটো এসে বিনয়-বাবুর করমদ্দিন কর্লেন। 

-মিঃ বাস্থুর সঙ্গে করমর্দন করতে করুতে বিনয়-বাবু 
বল্লেন, “কবে এলেন? কোথায় আছেন?” 

মিঃ বাস্থ বল্লেন, “এসেছি কাল সন্ধ্যায়। আছি 
হোটেলে । বড়দিনের ছুটিট। এইখানেই কাটিয়ে যাব৷” 

মিঃ চ্যাটো বল্লেন, "আপনারা কল্কাতা অন্ধকার 
করে এসেচেন-আমরাঁও তাই আলোকের সন্ধানে 
পুরীতে এসেছি” | 

কিন্ত ইলেক্টিকের আলোর অভাব এখানে 
অত্যন্ত। আপনাদের মন উঠবে কি?” 

“সেই পবীক্ষাই তো করুতে চাই !” 

তাঁর পর পদ্বম্পরের কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর বিনয়-বাবু 
বেয়ারাকে চা আন্বার হুকুম দিলেন 1... ... *** 


AA 





১৯ 
মিঃ চ্যাটোকে পেয়ে কুমাঁব-ব'হাছরও যেন বর্তে 
গেলেন। তিনি বেশ বুঝলেন, এইবার তার দল ভারি 
হোলো--আর তাকে কোণঠাস। হ'য়ে থাকৃতে হবে না। 
ক'জনের ইংরেজী বুক্নিতে অকস্মাৎ বিনয়-বাবুর বাড়ী 
মুখরিত হ'য়ে উঠল,_আমবা কিন্তু ভবিষ্যতের কথোপ- 
কথনের ভাষ! থেকে সে বুকৃনিগুলি বাদ দিষেই 
লিখ্ব। 

সন্ধ্যার মুখে মিঃ চ্যাটো কুমার-বাহাদুরকে নিয়ে 
বেড়াতে বেকুলেন। তিনি ক্রমেই সমুদ্রতীবের নির্জ্জন 
অংশের দিকে যাচ্ছেন দেখে কুমার-বাহাছুব বল্লেন, 
“এদিকে কেন ?” 

মিঃ চ্যাটো বল্লেন, "তোমার সঙ্গে গোপনীয় কথা 
আছে।...এস, এইখানে বোঁনো 1” 

কুমার-বাহাঁছুব কলের পুতুলের মতন মিঃ চ্যাটোব 
সঙ্গে এগিযে, সমুদ্রের ধারে একথানা উল্টানো ডিঙিব 
উপরে গিয়ে বস্লেন। 

মিঃ চ্যাটো বল্লেন, “তার পর ? আসল খবব কি?” 

কুমার-বাহাছুব অ্যিমাণ স্বরে বল্লেন, “বিশেষ কিছু 
স্থবিধে কবে উঠতে পারিনি 1” 

অর্থাৎ 77 

"এখানে এসে পর্য্যন্ত বিবাহেব কথা আর ওঠেনি ।* 

মিঃচ্যাটো ক্রুদ্ধকণ্ঠে বল্লেন, “নরেন, তুমি একটি 
গণ্ডযূর্ধ! তোমাব জন্যে আমার যা করবার, প্রাণপণে 
করেচি। তোমাকে গাছের উপবে তুলে দিয়েচি, তবু 
তুমি ফল পাড়তে পার্চ না? এমন মূর্থের সঙ্গে আমি 
আর কোন সম্পর্ক রাখতে চাই নে!” 

ফুমার-বাহাছুব কাতরভাবে বল্লেন, "আপনি যদি 
জামার অবস্থা বুঝ তেন, তা হ’লে আমার উপরে কখনই 
রাগ করতেন না!” 

কুমার-বাহাঁছুরের কাতর মিনতিতে কর্ণপাত না ক'রে 
তেমনি উগ্রভাবেই মি: চ্যাটো বল্লেন, "জানো, আদ্র 
পর্য্যন্ত তোমার পিছনে আমার কত টাক! খরচ হ্য়েচে? 
আট হাজার টাকা! পুরী থেকে বার-বার তুমি আরো 
টাকা চেয়ে আমাকে চিঠি লিখেচ ! আমি কি টাকার 
পাহাড় ? এ গুরুভার চিরকাল যদি আমার ঘাড়ে চাপিষে 





ই প্রবাসী--কার্তিক, ১৩৩০ 








রাখতে চাও, তা হ'লে ল'রে দাড়ানো ছাড়া আমার আর 
উপায় নেই ।* 

কিন্ত আমাব দশা কি হবে তা হ’লে?” 

-_“"সে ভাবনা তুমি ভেব। হয় আত্মহত্যা, নয় 
ভিক্ষ/_-এই তোমার শেষ পরিণাঁম।” 

-“আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে আর কিছু দিন 
সাহাষ্য করুন ।” 

=--“অখাঁৎ, আমাকে আরে| টাক। দিতে হবে-_ 
তোমার বিলাসী জীবনকে অন্ন-বস্তর দিয়ে বাচিয়ে রাখবার 
জন্তে] কেমন, তুমি এই বল্তে চাও তো? কিন্তু তার পর 
তুমি যদি বিফল হও, আমার টাকা কে দেবে ? একটা 
মাটির ভাড়ের যে দাম, তোমাকে বেচ্‌লেও তো সে দাম 
আদায় হবে না।” 

মিঃ চ্যাটো) আমি এত দিনে নিশ্চয় কৃতকাৰ্য্য 
তুম, কিন্তু এ রতন ছোড়াই মাঝে থেকে আমাব সাধে 
বাদ সাধচে।” 

মিঃ চ্যাটো অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বল্লেন, “সে কি! 
এরা কি রতনের সঙ্গে স্থনীতির বিবাহ দিতে চায় ?* 

"না, না, তা কেন ?* - 

রতন কি তবে তোমার গুপ্তকথা জান্তে 
পেরেছে ?* . 

না, তাও নয়। আসল কথা কি ‘জানেন? 
এখানে রতন ক্রমেই দেবতাব মত হ’য়ে উঠ চে, আর আমি 
ক্রমেই পিছনে স’রে যাঁচ্চি।” 

»-"ভাব মানে, তোমাকে ঠেলে’ ফেলে? রতন তোমার 
শৃন্ত আসনে উঠে বস্বার চেষ্টা করুচে ?” 

"আমার তে! সেই সন্দেহ হয়!” 

"এর দ্বার! প্রমাণ হচ্চে রতন তোমার চেয়ে 
বুদ্ধিমান্‌ 1” 

"না, তা আমি মানি না। দৈব ভার সহায় ।-_ 
এই ঘ’লে কুমার-বাহাছুর বিশেষ ক'রে ষে-ঘটনাব জন্তে 
ঘুতনের আদর বেড়ে উঠেছে, আস্োপাস্ত তা বর্ণন। 
করুলেন। তার পর হ্থনীতির কাছে কাল যে- সী তিনি 
আত্মপ্রকাশ কবেছিলেন এই-সঙ্গে সেটাও মিঃ চ্যাটোকে 
জানিয়ে দিলেন। 





[ ২৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


মিঃ চ্যাটে! সমস্ত শুনে’ চিস্তিতমুখে অনেকক্ষণ গমভীব 
হ'য়ে রইলেন। কুমার-বাহাদুরও কিছুক্ষণ নীরব থেকে 
বল্লেন, “আন্ধ আব্বার মিঃ ঘোষ রতনের জন্যে এক 
সম্মান-ভোজের আয়োজন করেচেন, আমারও নিমন্ত্র 
আঁছে।”, 

মিঃ চ্টাটো বল্লেন, “তাই তো, পথ-থেকে-কুড়িয়ে- 
আনা একটা কাঙালকে নিয়ে তো৷ বড় মুস্বিলে পড়তে 
হ’ল দেখ চি !” 

কুমার-বাহাদুর হতাশভাবে বল্লেন, "ওর জন্তে আমি 
হ'য়ে আছি রাহগ্রস্ত চাদের মৃতন। ওকে না সরাতে 
পারুলে আর উপায় নেই !” 

মিঃ চ্যাটোর মুখ হঠাৎ, উজ্জ্গ হ’য়ে উঠল | তিনি 
বল্লেন, “ইতিমধ্যে কল্‌কাতায় থাকতে রতনের এক 
গুপ্তকথ। আমি আবিষ্কার কবেচি। একদিন ইবিধে 
বুঝে সেইটেকেই কাজে লাগাতে হবে !” 

কুমার-বাহাছুর সাগ্রহে বলে উঠলেন, পকি, কি 
গুপ্তকথা ?” 

মিঃ চ্যাটো বল্লেন, “ষথাসমত্ষ শুন্তে পাবে। 
আপাততঃ তোমার কর্তব্য শোনো। রতনের সঙ্গে 
তুমি সন্ধি স্থাপন কর। সে যাতে তোমাকে বন্ধুভাবে 
নেয়, সেই চেষ্টায় থাক। তার মনের কথ! যত জান্তে 
পার ততই ভালো। কিন্তু সর্বাগ্রে দরকার, তোমাকে 
সুনীতি ভালোবাসে কি না সেইটে জান্তে পারা 1” 

বোধ হয় বাসে ।” 

--'বোঁধ হয় বল্‌লে চলবে না--আগে এবিষয়ে 
নিশ্চিত হ'তে হবে! কারণ স্থনীতির মৃত থাকূলে তার 
বাপ-মায়েরও অমৃত হবে না, এ আমি ঠিক জানি। 
তুমি একবার যখন কথা তুলেচ, তখন দ্বিতীয়বার 
কথা তোল! বেশ সহজই হবে ব'লে মনে করি!' 

“কিন্ত আমার পকেট যে একেবারে খালি | হাত- ! 
খরচও কর্তে পার্চি ন। 1” 

--আচ্ছা, আরো মাস-ছয়েক আমি তোমার খরচ 
চালাব-তার পর আর আমার ক্ষমতায় কুলোবে ন, 
এট! কিন্ত সর্বদাই মনে রেখে 1, 

“মিঃ চ্যাটে, এজগতে আপনিই আমার 





সাপ" 
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শ্রেষ্ঠ বন্ধু! আপনার খণ এ-জীবনে আমি পরিশোধ 
কর্তে পার্ব না!” | 

, কিন্তু মিঃ চ্যাটো এ কৃতান্ততাজ্ঘ উচ্ছবাসে তুল্লেন না । 
পাকা সওদাগরের মৃত শু ওজন-কর! ভাষায় বল্লেন, 
“পরিশোধ করুতে পার্বে না কি? পরিশোধ কর্তেই 
হবে! তুমি বেশ জেনো, মনে-মনে আমরা কেউ 
কারুর বন্ধু নই-স্থার্থই আমাদের এক ক'রে রেখেচে। 
'আমি কল্কাঁতার সন্জান্ত ধনী-সমাজে শিকার খুঁজে? 
বেড়াই--এই আমার ব্যবসা। তুমি আমার পণ্যের 


মতন। এমন পণ্য আমি আরো বিকিষেচি। আমি - 


জানি, মিঃ সেন একজন খুব ধনবান্‌ লোক। ভাক্তারিতে 
আর নানা ব্যবসায়ে অংশীদার হয়ে তিনি অনেক টাকা 
জমিয়েচেন । তিনি সহজেই. মাষকে বিশ্বাস করেন। 
ভার এই দুর্বলতাই আমার সহায়। আমি আরো! 
. জানি, মিঃ সেনের মত নির্কোধের মতন উদার। তিনি 
মেয়ে আর ছেলের দাবি সমান ব'লে ভাবেন। স্থনীতির 
বিবাহে তিনি যৌতুক-রূপে যে সম্পত্তি দেবেন, তার 
অর্ধেক আমার, "অর্ধেক তোমার । এই আমার. সর্ভ। 
এই সর্ভের একটু এদিক্‌-ওদ্িকি হ'লে বিবাহের পরেও 
তোমার স্থখন্বপ্ল আমি ভেঙে দিতে পার্ব। বুঝেচ 
নরেন ? পাছে তুমি তুলে? যাও, তাই সমস্ত ব্যাপারটা 
'আর-একবার তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিলুম। আমি 
তোমাকে মাথায় তুলেচি, আবার দর্কার হ’লে আমিই 
তোমাকে পায়ের তলায় ফেল্‌্তে পারি!” 
" * কুমার-বাহাছ্ধর দুঃখিতভাবে বল্লেন, "মিঃ চ্যাটো, 
আমি আপনাকে নিশ্চয়ই ঠকাব না, কিন্ত আপনি বড় 
হৃদয়হীনের মত কথা কইচেন! আমি সত্যিই আপনার 
উপকৃত বন্ধু-__আমাকে বিশ্বাস করুন !” 

মিঃ চ্যাটো কঠিন হাস্য ক'রে বল্লেন, “প্রেম, বন্ধুত্ব, 
কৃতজ্ঞতা--ও-সব কাব্যের কথা; ব্যবদা-ক্ষেত্রে একেবারে 
অকেজো! সংসারটা হচ্চে মস্ত এক ব্যবসা-ক্ষেত্র-- 
এখানে সব-চেয়ে যা উচ্চ, সেই মাতৃজেহই নিঃস্বার্থ নয়! 
মাও নিজের রক্ত-মাংসে গড়! সন্তানের কাছ থেকে 
গ্রতিদানের আশা রাখেন । যেস্বার্থহীন প্রেমের কথা 
ঘলে, আমার মতে সে হ্য কপট, নয় নির্ব্বোধ। তোমাকে 
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আমি বিশ্বাস করি ন।__খালি তোমাকে কেন, কারুকেই 
না! বিশ্বাস করুলেই আমি ঠকৃব। ততক্ষণই বন্ধুত্বের 
প্রাণ, যতক্ষণ ছুই পক্ষের কেউ কারুর স্বার্থে বাধ! না 
দেয়! তুমি আমাকে বন্ধুত্বের কথা শোনাচ্চ ?. হা, হা, 
হা, হা!” মিঃ চ্যাটে! উচ্চম্বরে উপহাসের' হাসি হাঁসতে 
লাগলেন! l 

কুমার-বাহাছুর অবাক্‌ হ'য়ে মিঃ চ্যাটোর মুখের দিকে 
তাকিয়ে রইলেন, তাঁর নিম্নমুখী মনের গতিও এই অদ্ভুত 
ও কুৎসিত যুক্তি গুনে’ যেন স্তম্ভিত হ’য়ে গেল ! 


চৌদ্দ 


আনন্দ-বাবুব বাড়ীর সামনের চাতালে, চেয়ারের 
উপরে বসে বনে সবাই কথাবার্তা কইছেন। 

একদিকে বিনয়-বাবু ও সেন-গিয়ী পাশাপাশি ব'দে 
আছেন, তাঁদের সাম্‌নে একটা বেতের টেবিল, পূর্ণিমার 
হাতে-বোনা কাকুকার্ধয-করা প্রচ্ছাদনীতে ঢাক! । 


"টেবিলের ও-ধারে আনন্দ-বাবু, তার দুপাশে রতন ও 


সন্তোষ । কুমার-বাহাছবব একটু তফাতে একখানা ইজি. 
চেয়ারে হেলান দিয়ে আধ-শোয়া অবস্থায় আছেন। 
সুনীতি ও স্থমিত্রা বাড়ীর ভিতরে--পূর্ণিমা যেখানে 
রান্নাঘরে ব্যস্ত হয়ে আছে, সেখানে সাহায্য 
করতে গেছে। 

নাম্নেই সমুদ্র-_নীম। থেকে অনীমে, অসীম থেকে 
সীমায় ক্রমাগত ব্যন্তভাবে আনাগোনা কর্ছে--তালে 
তালে, গতি-লীলার ছন্দে উচ্ছৃিত হ'য়ে !, আজ পূর্ণিম। 
তিথি, সাগরের কালো বুকে আলোর দেল| দুলিয়ে 
আকাশ-দায়রে চাদ স্থির হ'য়ে আছে। 

কথা হচ্ছিল সাহসের! কুমার-বাহাছুর একটু আগেই 
মতপ্রকাশ করেছিলেন, "সাধারণতঃ ইংরেজেরা দেশী 
লোকের চেয়ে সাহসী ।” l 

রতন বল্‌লে, “আমাব তাতে সন্দেহ আছে। ; কোন্‌ 
যুক্তিতে আপনি এ মত প্রকাশ কর্লেন ?"'। 

"দেখুন, পথে-ঘাটে ইংরেজ কথায়-কথায় *দেশী 


"লোককে আক্রমণ করে। প্রায়ই সে মারে, কিন্ত মার 


খায় না। কল্কাতার গড়েব মাঠে, ফুটবল খেলায জন- 


হ২ 
কতক ইংরেজের ভয়ে আমি হাঁজার হাঁজার দেশী 
লোককে পালাতে দেখেচি। এখেকে কি প্রমাণিত 
হ্য়?” 

_কিছুই প্রমাণিত হয় না। একঞ্জন মাত্র 
ইংরেজকেও আমরা ব্যক্তিগতভাবে দেখি না, দেখি সমগ্র 
রাজশক্তির মুর্তিমান্‌ প্রকাশের মতন। কারণ এটা প্রায়ই 
দেখ। গেছে যে, একজন মাত্র ইংরেজকে আঘাত ক'রে 
অনেককে বিরাট্‌ রাজশক্তির প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য কর্তে 
হয়েচে অর্থাৎ নিষ্পেষিত হতে হয়েচে । প্রত্যেক 
ইংরেজ আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে দেখে না, সেও 
জানে যে, নামেই সে একা, আমলে তার পিছনে দেহ- 
রক্ষীর মৃত সমগ্র রাজশক্তি সতর্কভাবে জেগে আছে! 
সে “নেটিভ'কে খুন করুলেও তার ফাণি হবে না--এই 
দীর্ঘকালের ব্রিটিশ রাজত্বে আম পর্য্যন্ত তা হয়নি । এই 
সচেতনতাই তাকে সাহায্য কবে, আব আমাদের 
পিছনে হটিয়ে দেয়। আমাদের স্বদেশেও স্বজাতির মধ্যে 
এমন দৃষ্টান্ত আছে অসংখ্য । বলবান্‌ ভৃত্যও দুর্বল 
প্রভুর হাতের মার নীরবে হজম করে, শত শত গরীব 
গ্রজাকে জমিদার-পক্ষের একজন মাত্র কর্মচারী অবাধে 
নির্যাতন ক'রে আসে/_কিস্ত এ-সব কি সাহসেব পরিচষ, 
না কাপুরুষতার অভিনয় ?” 

কুমার-বাহাছুর বল্লেন, “কিন্ত আমার মতে, আমবা 
যদি প্রকৃত সাহসী হতুম, ত! হ'লে এত ভেবে চিন্তে কাজ 
করতে পার্তুম না। মিঃ ঘোষ সেদিন ঠিক কথাই 
বলেছিলেন ।......বেশী বুদ্ধিমান্‌ হয়েই আমর! নিজেদের 
সর্বনাশ করেচি। এই ধরুন, আপনার কথাই। আমি 
ভীরু নই, কিন্তু সাত-পাচ ভেবে তবু তো সেদিন আমিও 
রুখে ঈাড়াতে পাবুলুম না! আপনি কিন্ত প্রকৃত সাহসী, 
তাই একলা অতগুলো ইংরেজকেও বিরুদ্ধে দেখে’ ভয় 
পেলেন না! হা, একেই বলি সাহস !” 

আনন্দ-বাবু ও বিনয়-বাবু অবাক্‌ হ'য়ে কুমীর-বাহা- 
ছুরের মুখের দিকে তাকালেন এবং সব-চেয়ে বিস্মিত 
হ’ল * সস্তোষ__কারণ রতন সম্বন্ধে তার মত -সেইই 
বেশীরকম জান্ত। তারই মুখে আছর রতনের সুখ্যাতি ! 

রতন কিন্তু কিছুমাত্র বিচলিত হ'ল না, সে বল্‌লে, 
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“মাপ করুবেন কুমার-বাহাছুর, আলোচনায় যখন নিজেদের 
কথা ওঠে, তখন তা বন্ধ করাই উচিত।* 

কুমার-বাহাছুর বল্লেন, "আমি সত্য কথাই বল্চি, 
আপনাকে লজ্জিত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আপনার 
সম্বন্ধে আমার যা ধারণা” 

রতন বাধা দিয়ে বল্‌লে, "আমার সম্বন্ধে আপনার এই 





উচ্চ ধারণার জন্তে আপনাকে আমি ধন্যবাদ দিচ্চি। 


কিন্তু দয়া ক'রে অন্য প্রসঙ্গ তুলুন-_হুখ্যাতি শুনে? শুনে? 
আমি শ্ৰান্ত হঃয়ে পড়েচি !” 

এমন সময়ে স্ত্ীতি ও স্মিজাকে নিযে পূর্ণিমা 
সেখান্ধন এসে দীড়াল। 

আনন্দ-বাবু একবাৰ সমুদ্র ও একবার আকারের 
দিকে তাকিয়ে বল্লেন, “কি চমৎকার রাত্রি! রতন, 
এখন কথা বন্ধ ক'রে একটি গান গাঁও ।” 


বতন বল্লে, “তাতে আমি নারাজ নই! আজ. 


আমাব৪ গান গাইতে সাধ হচ্চে 1, 


পুরি মা, হামেননিযামটা আন্তে ব'লে দে তোমা 1" 


"না, নাঃ প্রকৃতির এই স্বাভাবিক উৎসব- 
সমারোহের মধ্যে একট। কৃত্রিম যন্ত্রের আওয়াজ সব 
মাধুৰ্য্য নষ্ট ক'রে দেবে ! তার চেয়ে এই পরিপূর্ণ পূর্ণিমাতে 
যদি পূর্ণিমা দেবীও আমার সঙ্গে তীর মধুর ক মেলান, 
তবে গানটি যথার্থই সকলের ভালো লাগবে!” 

আনন্দবাবু বার-বার মাথা নেড়ে বল্লেন, “অবস্থা, 
অবশ্য 1” E 

বিনয়-বাবু উৎসাহিত হয়ে বল্লেন, “চমৎকার 
প্রস্তাব!” 

পূর্ণিমা কিন্তু লঙ্জিত-মুখে নারাজ হযে বল্লে, "আমি 
পাবুব না!” 

সেনগিক্নী বল্লেন, “গাঁও না মা পূর্ণিমা, লজ্জা কি?” 

পূর্ণিমা বল্‌লে, “উনি একে গাইয়ে মাহুষ, তার ওপরে 
কি গান ধরবেন, আমি পারুব কেন ?” 

রতন বল্‌্লে, "আমি আপনার জানা-গানই গাইব । 
আমার গান তো এখানে সবাই শুনেচেন, আজ আপনিও 
প্রম'ণ ক'রে দিন যে, ও-বিস্তাটি এখানে খালি আমারই 
একচেটে নয় 1” 


a 
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আনন্দ-বাবু বল্লেন, “বাজে তর্কে চাদের আলো বয়ে 





যাচ্চে-_পূর্ণিমা, আমি আর অপেক্ষা করুতে পাবুচি না!” 


চা 


অগত্যা বাধ্য হ'য়ে রতনের সঙ্গে পূর্ণিমা গান 

ধরলে - 
“ওরে সাবধানী পথিক, বারেক , 
পথ ভুলে মরু ফিবে...১*. 

যুক্ত কণ্ঠেব মুক্ত সুরের কুহক-মঙ্ত্রে আকাশে বাতাসে 
সাগরে ও চাদের আলোতে যেন এক স্বপ্রলোকের 
কল্পনা-পুলক জেগে উঠল--সাম্নের এ শত তরঙ্গের 
হিন্দোলায় যেন সেই পুলকই বিশ্ব-কবির ভাষায় 
আপনার প্রাণের কথা বল্‌ছে আর বল্ছে !... ...স্লেই 
স্তব্ধ হ'য়ে বসে রইলেন। 

পূর্ণিমা বল্লে, “বাবা, সেই বিকেল থেকে রান্নাঁ 
ঘরের গরমে বসে আছি, মাথাটা বড় ধরেচে, 


. একবার সমুদ্রের ধারে গিয়ে বেড়িয়ে আস্ব ?” 


-এক্ল1?” ্ 

--এক্ল্গা না যেতে দাও, রতন-বাবু আমার সঙ্গে 
চুন”. 

“বেশী দুরে যাস্‌নে ষেন !* 

"না, এখনি ফিরে আস্চি ! আস্থন রতন-বাবু'!” 

পূর্ণিমা ও রতন চ'লে গেল। স্থমিত্রা নীরবে তাদের 


কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ । হঠাৎ আনন্দ-বাবু জিজ্ঞাসা 
কযুলেন, "আচ্ছা বিন্য, রতনের মতন ছেলেকে তোমার 
জামাই করুতে সাধ যায় কি না?” 

বিনয়-বাৰু বিস্মযন-ভরে বল্লেন, “হঠাৎ তোমার এ 
প্রশ্ন কেন ?” 

_ “যা জিজ্ঞাস কর্লুম, আগে তার জবাব দাও ।” 

--এ-কথ। তো আমি কখনো ভেবে দেখিনি, এক 
কথায় কি ক'রে জবাব দিই? তবে রতন যে স্থপাত্র, তাতে 
আর সন্দেহ নেই ।* 

শুধু স্ুপাত্র নয় বন্ধু, ছুলভ পাত্র! বপে-গুণপে 
প্রায় অদ্বিতীয় !* 

সেনগিম্নী বল্লেন, “কিন্তু বংশগৌরব নেই, আর বড় 
গরীব । স্ত্রীকে পালন করতে পাবুবে না।” 


বেনো-জল 
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কুমার-বাহাহুর আগ্রহের সঙ্গে উৎকর্ণ হ'য়ে সব কথ! 
শুন্ছিলেন। এখন সেনগিক্সীর মত জেনে তার ঠোঁটের 
কোণে সকলের অগোচরে আশ্বস্তির একটি ক্ষীণ হাসির 
রেখা ফুটে উঠল! তার বুক থেকে যেন একটা বোঝ! 
নেমে গেল। রতন তা হ'লে তার প্রতিদন্বী হ'তে 
পাবুবে না । 

আনন্দববাবু বল্লেন, “বেশী টাকা আর বেশী 
গরীবান! এই ছুইই মানুষের চরিত্রকে নষ্ট করে। কিন্তু 
দারিদ্র্যের নিম্ন-স্তরে নেমেও রতন তার চরিত্র হারায়নি, 
স্থতরাং দারিদ্র্য তার পক্ষে সম্মানের ।...সে গরীব কি 
ধনী আমাদেব তা দেখবার দরকার নেই। আমার তো 
মনে হয, রতনের যখন চরিত্র আর মনুষ্যত্ব আছে, আমি 
অনায়াসে তার হাতে কন্তা সম্প্রদান করুতে পারি। 
তার যদি পয়সাব অভাব থাকে, আমি যা যৌতুক দেব 
তাইতেই তার সে অভাব মিটে যাবে 1» 

_ সকলের মধ্যেই বেশ-একটু উত্তেজনার সঞ্চার হ'ল 
--আনন্দ-বারু রতনের সঙ্গে পূর্ণিমার বিবাহ দিবেন !... 
স্থমিত্রা ফিরে তাকিয়ে দেখলে, দূরে চন্দরকরোজ্জল সাগর- 
সৈকতে রতন ও পূর্ণিমা পাশাপাশি দাড়িষে আছে! 

বিনম্ব-বাবু বল্লেন, “কিন্তু রতনের আত্মসম্মানবোধ 
কি রকম জান তো? তোমার দেওয়া যৌতুকের টাকার 
উপর নির্ভর ক'রে সে যে পুর্ণিমাকে বিবাহ করুতে রাজি 
হবে, আমার তো তা! বিশ্বাস হয় না৷” 

"আমিও অব্য ভাই মনে কবি। সে-ক্ষেত্রে 
আমি তাকে সাহায্য করুব। তার প্রতিভা আছে, পৃষ্ঠ- 
পোষকের অভাবেই সে খালি বোজগার কর্তে পারুচে 
না। আমি তার পৃষ্ঠপোষক হব 1» 

"তুমি কি সত্যিই রতনকেই তোমার জামাই 
করুবে ব'লে স্থির করেচ ?” 

আনন্দ-বাবু মন্তক আন্দোলন করুতে কর্তে বল্লেন, 
“স্থির আমি কিছুই করিনি,--যা বল্লুম কথার কথ! 
মাত্র! আমি খালি বল্তে চাই, রতন আমার জামাই 
হ'লে আমি খুব সী হব। এ কথ! রতন বা পূর্ণিমা 
কেউই জানে না। বিশেষ, রতন আর পূর্ণিমা দুজনেই 
দুজনের বন্ধু বটে, কিন্তু তারা পরস্পরকে বিবাহ করুতে 





au 
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রাজি হবে কি না, আমিও তা জানি ন!--অথচ, তাদের 
সম্মতি আগে দর্কার। তবে তারা রি হ'লে আমি 
ধাঁধা দেব ন!। এ প্রসঙ্গ আর নয় -এ ওরা আস্চে !” 
রতন ও পূর্ণিমা সমুদ্রের ধার থেকে ফিরে এল। 
সকলেই তাদের দিকে কেমন এক অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে 
বারংবার তাকিয়ে দেখতে লাগল। রতন ‘তা লক্ষ্য 
করুলে, কিন্ত কারণ বুঝ তে পারুলে না । 
কুমার-বাহাদুর হতাশভাবে . ভাবতে লাগলেন, 
আমি এখনো ' অগাধ জলে তলিষে আছি, কিন্তু এই 
রতন লোকটা কি ভাগ্যবান! এখনো এ জানে না, কি 





চল্রে কৰি চল্‌, 
এ নাঝ-আাধিয়ার আস্ছে নেমে, 
; উঠবি কিন। বল্‌? 
এ চেয়ে ষ্তাখ পৃব-কিনাবে 
. মেঘ জমেছে গগন-ধারে,-- 
শাঙন-সাঝের অন্ধকারে 
ঝরতে পারে জল; 
- বর্-সাঝে ভরুসা কিসেব ?-- 
চল্বে কবি চল্‌। 


নীরব কবি বে 
অতল-তলে তলিষে গেছে 
বিরাট্‌ গভীরে, 
ঢাক্‌ল গগন গহন মেঘে, 
, ঝড়ের হীওয়| উঠল বেগে, 


কোন্‌ 
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সসপা্পপাস্াসিপাসিপাসি লাও পাস্পিাসিপা অিলামিল অত সা অল অল ওত সতী পপি এত এ লাখ সপ 


সৌভাগ্য এব জন্মে অপেক্ষা ক'রে আছে! মিঃ ঘোষের 
সমস্ত সম্পত্তি, আব পূর্ণিমার মত সুন্দরী ! এ পেলে 
আমি এখনি স্থনীতিঞ্চে ছাড়তে রাজি আছি! 
ভগবানের অন্তায় পক্ষপাতিতা দেখে' কুমাব-বাহাদুর একটি 
দীর্ঘনিঃশ্বাস তু।গ কর্লেন। | 
রতনের হঠ।ৎ স্থমিত্রার কথা মনে পড়ুল। কিন্ত 
এদিকে ওদিকে চেষে কোথাও তাকে দেখ্তে পেলে না। 
27 রতন ও পূর্ণিমা ফিরে আস্বা মাত্র, সকলের 
অজান্তে স্থমিত্রা সেখান থেকে উঠে' গেছে! 
ক্ৰমশঃ 


* .. . শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায় 


* আমি তারে শুধাই বেগে - 
ভেজাষ কিবা ফল ? * 
বাদল মেঘে মাদল বাজে 
হই কে চল্‌ রে কৰি চল্‌. 


উঠল কবিবর, 
আমায় বলে-_-“চলো, চলে|” 
_ ভাঙা গলাব স্বব। 
আধার নামে ভূবন ঘেরি'_- 
বৃষ্টি ঝরার নাইক' দেরি, 
বিছ্যুতেরই আলোষ হেরি 
চোখ, ছুটি ছল্ছল্‌--, 
এবার বলি-_-“কবি, কবি-- 
কি হয়েছে বল্‌!” 


রী স্নিশ্মল বস . 
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মহীশুরে কফি-চাঁষ 
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২৫ 


* মহীশুরে কফি-ঢাষ 


দাক্ষিণাত্যের অনেক অংশে চা রবার এবং কফির 
চাষের বহুল-প্রচারের সঙ্গে-সঙ্গে অনেক কিদেশী চা-কর 
রবারওয়াল। এবং কফি-ব্যবসারীর সমাগম হইয়াছে। 
দাক্ষিণাত্যেই ইহারা এই-সব ব্যবসায়ে বহু অর্থ খাটা- 
ইতেছে এবং ইহাদের চেষ্ট। ও উদ্যমের ফলে অনেক 
পতিত জমিতে বেশ ভাল ফসল হইতেছে। মহীশূর প্রদেশে 
কফি-চাষের প্রথম অবস্থা হইতেই, অনেকে, ইহা যে 
কফির উৎপাদনের একটি কেন্দ্রস্থল হইবে, তাহা বুঝিতে 
পাঁরিয়াছিলেন। এবং কফি-চাষের বাল্যাবস্থা হইতেই 
অনেক ইংরেজ যুবক এখানে এই কার্ষো লিপ্ত রহিয়াছে । 
প্রথমে যদিও, সময় সময়, কফি-ফদলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
" অনেক সন্দেহ এবং নিরাশার সঞ্চার হইয়াছিল, তবুও 
মোটের উপর কফি-ফসলের অবস্থা বরাবরই বেশ 
ভালই চলিতেছে। প্রথম দিকে প্রত্যেক ক্ষেত্রের 
মালিক ভিন্ন ভিন্ন ছিল, কিন্তু রবার এবং চাঁএর চাষের 
জন্ত প্রায়ই কফি-ক্ষেত্রে কাজ করিবার লোকাভাৰ 
ঘ্টিতে লাগিল। এই কারণে এখন মহীশবে কফির 
“চাষ একরূপ সমবায় পদ্ধতিতে হইতেছে । এক এক 
জন লোক অনেকগুলি ক্ষেত্রের ম্যানেজার হইয়া কাজ 
চালাইতেছে। প্রথম প্রথম মাসিক ৬০ হইতে ১০০ টাক 
বেতনে কফি-চাষের জন্য ম্যানেজার পাওয়া যাইত, 
কিন্তু বর্তমান কালে এই সামান্ত বেতনে লোক পাওয়া 
একরকম অসম্ভব, কারণ একই স্থানে রবার বা চা-এর 
কাজে ম্যানেজারীর বেতন অনেক বেশী । 
মহীশূরে কফি-চাষের ইতিহাস পর্যালোচনা করিতে 
গেলে মিঃ আর এইচ, ইলিয়ট লিখিত “Gold, Sport and 
Coffee Planting in Mysore নামক পুস্তকের উল্লেখ 
করিতে হয়। এই পুস্তকে কফি-ব্যবসায় সম্বন্ধে নানা 
বহুমূল্য তথ্য আছে, তবে ইহার কতক অংশ সাদারণ 


চাষ সম্বন্ধে কোন সবুকারী কেতাব বা খাতাপত্র নাই। 
কথিত আছে যে একজন আরব সয়্যাসী, আরবদেশ 
হইতে ২০০ বৎসর পূর্বে কফি-বীজ আনিয়।, বাবাবুদান 
পাহাড়ের উপর তাহার মন্দিরের চারিদিকে ৰপন করেন। 
মিঃ ইলিয়ট বলেন := 

“কফি-বীজ যতদিন পূর্বেই যহীশূর প্রদেশে আন! 
হোক না কেন, ইহার রীতিমত চাষ আবাদ কিন্ত গত 
শতাব্দীর (১৮) শেষ ভাগের পূর্বে হয় নাই । কফি” 
গাছের পরিচয় যদিও লোকেরা বহুকাল হইতেই জানিত, 
তথাপি ইহার ব্যৰহার বেশীদিন হয় নাই le" _ 





একটি কফি-টৎপাদক প্রদেশ 


এইনময় হইতেই কফির প্রচলন বহুলভাবে আরম্ত 


পাঠকের ভাল লাগে না, তাহা কেবল ব্যবসায়ীদের হয়। দাক্ষিণাত্যেই ইহার ব্যবহার বেশী হইতে থাকে। 
উপযোগী । ইহার আর কতক অংশ সাধারণ পাঠকেরও প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই ভোর বেলায় কফি তৈয়ার হয়, 
পড়িতে বেশ ভাল লাগে। ১৮২২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কফি- এবং ইহা পানে লোকদের স্বাস্থ্য ও নাকি ভাল থাকে। 


২৬ 


পা সা 


প্রবাসী--কাঁতিক, ১৩৩* 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





ভারতবর্ষের এ-অঞ্চলের জলহাওয়ার পক্ষে কফি অত্যন্ত 
উপকারী, অনেকেই এই কথা বলেন। চায়ের প্রতি- 
যোগিতার জন্য কফির প্রচলন এখনো তেমনভাবে 
হইতেছে না, কিন্তু কফির ব্যবহার দিন দিন যেমনভাবে 
বৃদ্ধি পাইতেছে এবং লোকেরা যেমন আদরের সহিত 
ইহার অভ্যর্থনা করিতেছে তাহাতে মনে হয় কিছুকালের 
মধ্যেই কফির প্রচলন সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িবে। 
বর্তমান সময়ে. মহীশুরে যে কফি উৎপন্ন হয়, তাহা 
ভারতবর্ষেই বিক্রয় হইয়া যায়, পূর্বে ইহ বিদেশে রপ্তানি 
‘হইত । 





82৭ টিসি ডট... 


মহীশূর রাজোর প্রাচীনতম কফি-বাগানের ভিতরকার বাঙ্গলো! 


. প্রথম যে কফি মহীশূরে পাওয়া যায়, তাহার উৎপত্তি 

কোথা হইয়াছে, তাহা ঠিক-মত জানা যায় না। এই কফি 
“চিক্‌" নামে পরিচিত। “চিকৃমাগালুর” সহরের নিকট 
ইহার চাষ-আবাদ হয় বলিয়াই ইহার এই নাম। মিঃ 
ইলিয়টের পুস্তকে এই চিক্‌ কফির বিষয় লিখিত 
আছে £- 

“এই কফির অবস্থা গোড়াতেই বেশ আশাপ্রদ ছিল, 
এবং ইহার ফসল যে বহুকাল পর্য্যন্ত বেশ ভালই হইবে, 
এমন আশাও অনেকে করিতেন, কিন্ত তাহার পর ১৮৬৬ 
খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে তিন বছর অনাবৃষ্টি-জনিত 
.গরম ভয়ানক হওয়ায়, পোকা কফির ক্ষেত আক্রমণ 
করিতে আরম্ভ করে। এইসময় এই কফি গাছের 


বাডনের অবনতি হইতে থাকে। এই অবনতি এত 
ভয়ানক হয় যে, যদি চাষীর! কেবলমাত্র এই চিক কফির 
উপরেই নির্ভর করিয়া থাকিত তাহা হইলে এইখানেই 
কফি-চাষের শেষ হইত। বাবাবুদান পাহাড়ের উপর 
উচু জমিতে, কেবল কয়েকটি ক্ষেতে কফি-চাষ ভাল 
করিয়া হইতে পারিত।” | 

এই বিপদ্‌ এড়াইবার জন্য কুর্গ, হইতে অন্য এক- 
প্রকার কফির বীজ আন! হইল এবং মহীশুরের জমিতে 
ইহা বেশ ভালরূপে জন্মিতে লাগিল। পরীক্ষার দ্বার! 
ঘখন দেখা গেল যে কুরুগের কফি মহীশূরের জমিতে 
বেশ ভাল করিয়াই গ্জাইবে তখন 
পুরানে। সব জমিতেই আবার «পুর্ণ 
উদামে কফি চাষ আরম্ভ হইল। 
যেখানে খালি জমি পাওয়া গেল, 


তাহাতে কফির চাষ আরম্ভ কর! 


বলিয়া মনে হইল না, কারণ তাহারা 
বলিল যে, কুরুগের কফি তাঁহার! 
মহীশূরের কফির দামে. কিনিতে 
পারিবে না। SN es 

“কিন্ত ক্রমে দেখ! গেল; - যে, 
কুরুগের বীজ হইতে উৎপন্ন কফি-গাছগুলি যত বাড়িতে 
লাগিল ততই তাহাদের ফলগুলি মহীশূরের কফি-ফলের 
মত সমান দরের হইতে লাগিল। এবং ক্রমে এই নূতন 
কফি লণ্ডনের বাজারে পুরানে। মহীশূর-কফি অপেক্ষা 
বেশী দামে বিক্রি হইতে লাগিল ।” 

মহীশূর-কফির দাম বেশী হইবার কারণ মহীশূরের 
আবহাওয়া এবং জমি খুব চমৎকার এবং কফির বীজ 
ছায়াতে ধীরে ধীরে পাকান হয়। ইলিয়ট্‌ সাহেব এই 
ছায়াতে “কফি-ফল ক্রমে ক্রমে পাকান” সম্বদ্ধে অনেক 
কিছু লিখিয়াছেন। রৌদ্র আট্কাইবার . জন্তই 
যে ছায়ার প্রয়োজন তাহা নহে-কফিক্ষেত্রের- উপর 
দিয় শুষ্ক বায়ু বহিম্া যায়, তাহা: রোধ, করিবার 


তাহাই খুব-চড়া দরে ক্রয় করিয়া. 


হইল। বিলাতের কফিব্যবসারীরা এই - 
নৃতন ককি সম্বন্ধে বিশেষ আস্থাবান্‌ 


১ম সংখ্যা ] 


রাস ৯ ৯৯ 





কফি-কার্খান।র একটি দশা 


জন্যও বৃক্ষের ছায়ার প্রয়োজন। এই 
, শুকনো হাওয়া যদি কোন ভিজে জমির 
উপর দিয়! যাওয়!-আসা করে, তবে 
তাহানদঅচিরেই কেঠে। জমিতে পরিণত 
হইবে। কেঠো জমিতে কেবল কফি 
নয়, প্রায় কোন ফসলই ভাল হয় না। 
এই ছায়া রচনা করিবার ছুটি উপায় 
আছে। প্রথম-_ক্ষেত্রের উপর সমস্ত 
গাহ পোড়্াইয় দিয়! পুনর্বার নিদিষ্ট 
স্থানে কিছুদূর অন্তর অন্তর করিয়া 
বৃক্ষ লাগানো । দ্বিতীয়_জঙ্গলের সমস্ত 
আগাছা পোড়াইয়া দিয়া, তার পর 
মাঝে মাঝে বড় বড় গাছও নষ্ট করা। 
অবশিষ্ট যে বৃক্ষার্দি থাকিবে তাহাতে 
কফি গাছের! যথেষ্ট পরিমাণে . ছায়। 
শুকৃনো হাওয়া হইতে রক্ষা পাইবে। মিঃ 
বিষয়ে বলেন := 
“যতদুর সম্ভব -পূর্ব্বের বৃক্ষদের ছায়াদানের জন্য রক্ষা 
করা উচিত, কারণ জমির উপর বৃক্ষাদি পোডান হইলে 
তাহা বৃক্ষাদি-না-পোড়ান জমি অপেক্ষ| 
দিনে ভাল ফসল দেয় ।” 
ছায়াদানের জন্য নানাপ্রকার বৃক্ষের ব্যবহার আছে, 


অনেক কম 


মহীশুরে কফি-চাষ 
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তবে মহীশূর প্রদেশে রূপালি ওক 
নামক বৃক্ষের ব্যবহার খুব বেশী হয়। 

প্রথম জমি নির্বাচন করিবার সময় 
চাষীকে বিশেষ সাবধান 
হইবে। কারণ সে যদি প্রথমেই 
স্বাভাবিকভাবে, অযথ! রৌদ্র এবং 
দক্ষিণ-পশ্চিমে অথবা পূবে হাওয়া 
হইতে রক্ষিত জমি পায় তবে তাহার 
ফসল ভাল হইবে । এই জমি যদি 
উত্তর, উত্তর-পূর্ব, অথবা উত্তর- 
পশ্চিমমুখী হয় এবং মার্চ, ও এপ্রিল 
মাসের বৃষ্টি উপযুক্ত পরিমাণে পায় 
অথচ দরুকারের বেশী বৃষ্টি না পায় 


হহতে 





কফি-বগাঁনের একদল কুলী-রমণ্ 


তাহা হইলে কফির ফসলের পক্ষে আরে! ভাল। প্রতোক 
দেশেই, যেখানে কফির চাষ হয়, সেখানেই একটি 
করিয়া কফি-চাষের উপযোগী নিদ্দিই সীমা (9117৬ 


of coffee 2010৩ ) আছে। এই. সীমা বা হ০neএর 


একমাইল এদিকে বা ওদিকে কফি জন্মিবে না। মহীশূরে 
ইহা বেশ ভাল করিয়া দেখ| যায় | কফি-গাছ 
স্যাৎসেঁতে এবং গরম স্থানে ভাল হ্য়। কফির ক্ষেত 
যে-কোন রকমের কাদাটে জমিতে করা যায়। তবে 


২৮ প্রবাসী _কাতিক, ১৩৩৪ 





কফির বস্তাবাহী বৃষ 
জমির উপরে গাছগাছড়ার সার 
উপযুক্ত পরিমাণে থাকা চাই এবং 
জমির নীচে বেশী পাথর না থাকাই 
ভাল। অনেক রকম জমিতে কফির 
চাষ হয়। ঘন-বৃক্ষাচ্ছাদিত জমিতে, 
বেঁশো জমিতে, 
ইত্যাদি নানাগ্রকীর জমিতে কফির 
চাষ হয়। তবে যেসব জমিতে 
গাছপালা পচিয়! সার হইয়া থাকে এবং 
বেশী রোদ হাওয়াও পায় না, সেইসব 
জমিতেই কফি সর্বাপেক্ষা উত্তমরূপে 
হয়। জমি স্থির কর! হইয়া গেলে 
পর, জমির উপরের আগাছা এবং 
অপ্রয়োজনীর বৃক্ষাদি সমস্ত নষ্ট করিয়া ক্ষেত হইতে 
যেমন করিয়াই হোক সরাইয়া ফেলিতে হয় । গরম 
কালে যে-সমন্ত গাছ বেশ ঘন ছায়া! দেয় কিন্তু বধার 
সময় বিশেষ ছায়াদান করে না, কেবল, সেই সমন 
বৃর্থই কিছুদূর অন্তর অন্তর রক্ষা করিতে হইবে। 
এই-সমন্ত কাৰ্য্য হইয়৷ গেলে পর সারি সারি খোট 
পতিয়া ছয় ফুট লম্ব। ছয় ফুট চওড়। ক্ষেত্ৰ তৈরী 


টিক: 
জামতে, 


কেঠে। 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 








করা হয় ও তাহার মধ্যে এক ফুট 
চওড়া ছুই ফুট গভীর করিয়া গর্ত 
খেচ্ডা হয়। এইগর্তে কচি চার! 
বপাইয়! দেওয়া হয়। 

কফির চারা যেখানে প্রথম গজান 
হয়, সেই স্থানটি ভারি চমংকার। 
যেখানে সহজে জল পাওয়া যায়, 
এমন একটি পরিষ্কার জায়গা স্থির 
কর] হয়। এ জমিটি ছুই ফুট গভীর 
করিয়া খনন করিয়া পাথরশুন্য করা 
হয় । তার পর জমিটিকে বেশ 
পরিষ্কার করিয়া এবং সার ঢালিয়া 
বীজ লাগাইবার উপযুক্ত করা হয়। 
প্রত্যেক চারফুট অস্তর জমির মধ্যে 


নয 


কফির শুটি বাছাই কর! হইতেছে 


হয়। বীজ ল'গাইবার ছয় সপ্তাহ পরে অঙ্কর দেখ। দে 
এবং অঙ্কর আট ইঞ্চি লম্বা হইলে পর দুইটি ডিম্বাকৃতি 
পাতা তাহাতে গজায় । তাহার পর দশ মাস এই শিশু- 
কফিগাছকে বিশেষ যত্ব করিতে হয় । দশ মাস পরে শিশু- 
গাছগুলিতে ৬৷৭টি করিয়া কচি-কচি ডাল গজায়। 
তার পর বর্ষাকালে বৃষ্টিপাতের আরম্ভের সঙ্গে-সঙ্গে পূর্ব 
হইতে প্রস্তুত ক্ষেত্রে কফি-গাছগুলিকে লাগাইয়া দেংয়! 


চলাফেরা করিবার জন্য পথ রাখা 


টঁ 


১ম দংখ্য। ] 





কফির খারাপ শু টি বাছাই কর! হইতেছে 


হয়। অনেকে, বীজ হইতে অঙ্কুর 
গঙ্গাইবার পর তাহাতে এক জোড়! 
পাতা যখন ফুটিয়া উঠে তখন, 
প্রত্যেকটি চারা-গাছকে এক-একটি 
ছোট ঝুড়িতে করিয়া রাখে । ক্ষেতে 
লাগাইবার সময় বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে 
হয় যেন চারার প্রধান শিকড় কোন 
রকমে বীাকিয়া না যায়। চারাকে 
বেশ শক্ত করিয়া লাগাইতে হয়। 
চারা লাগাইবার দ্বিতীয় বৎসরে 
গাছের মাথা ছাঁটাই করা হস্স। গড়ে 
তিন ফুট করিয়াই ছাটিতে হয়। 
কেহ কেহ অবশ্য দুই ফুট বা চার ফুট 
করিয়াও গাছ ছাটে। 








মহীশুরে কফি-চাষ ২৯ 


স৯৯৯৯০৯৯ পো্লাস্া সলাত স্পিকার 


তৃতীয় বৎসরে গাছে ফল ধরা আরম্ভ হয়। কিন্তু সপ্চম 
সর না আপা পর্যন্ত চাষী পূর্ণ ফসলের আশ। করিতে 
পারে না । এই সময় চাষীর সবচেয়ে চিন্ত। এবং 
উদ্বেগের সময়। এপ্রিল মাসের বৃষ্টি পাওয়ার পর কফির 
ফুল হয়। এই সময় যদি বৃষ্টি সামান্য কয়েক বিন্দু কম 
হয়, তবে চাষীর সমস্ত আশা-ভরসা চলিয়া যায়। তাহার 
হাজার হাজার টাকার লোক্‌দান হয়। এপ্রিল মাসে 
জল-হাওয়| নিয়ম-মত পাইলে ডিসেম্বর নাগাদ ফল ঝাড়াই 
হইতে পারে । প্রথমে লাল ফলগুলিকে তুলিন্না ঝুড়িতে 
করিয়া ওজন করিবার এবং ধুইবার স্থানে লইয়া আসা! 
হয়। জলের বেগে ফলের উপরের পাতলা খোনা 
ছাড়িয়া যায়। তার পর ২৪ ঘণ্ট। কাল ফলগুলিকে জল 
হইতে ছাকিয়া গাজিয়| দেওয়! হয়। তাহাতে ফলের 
উপর যে সামান্ত শর্করা থাকে তাহা দৃঢ় হয়। 
হাল্কা ফলগুলিকে বাছিয়া ফেলা হয় এবং অবশিষ্ট ভাল 
ফলগুলিকে শুকাইবার জন্য ম'ছুরের উপর ছড়াইয়া 
দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে ফলগুলিকে নাড়িয়া-চাড়িয়া 
দিতে হয় এবং শুকাইতে প্রায় একদিন সময় লাগে। 
মাদুরে একদিন থাকিবার পর ফলগুলিকে ধীরে ধীরে 
শুকাইবার জন্য নিদ্দি্ই ভূমিতে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। 
কফি ফল বেশ ভাল করিয়৷ শুক্কাইয়া গেলে পর 





কফির শন ছাড়ান 









er 


"তাহা বাজারে পাঠাইবার বা চালান দিবার উপযুক্ত 
হয় । 

__ কফি-চাষের বিষয় সামান্ত একটু বলা হইল । এই 

কয বাহির হইতে সহজ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক 






প্র ধারা, কাৰ্তিক, 


পাললোিলসললাসলালাসলোস লাল লওলসল সলিল লাল: লত পলম সস পা পিপি পা লাস লা পা পা পা পি পি 


তবে একদল লোকের কাছে কফি-চা্ষ 


১৩৩০ < 





তাহা নয়।-. 
বিশেষ ভাল লাগিবে, কারণ এই কার্যে জঙ্গলের খোলা 
হাওয়াতেই বেশীর ভাগ্র সময় যাপন করিতে হয়। শিকার 
ইত্যাদির আনন্দও যথেষ্ট পরিমাণে ইহাতে আছে। 








OE, 


ডঙ্কা-নিশান 


নবম পরিচ্ছেদ 
বন্ধক-পুরুষ 


কিরাভগ্রাম থেকে কুমার চন্দ্ৰগুপ্ত বৈশালীর দ্বার গ্রামে 
পৌঁছে, মন্ত্রী শকটারের মুখে শুন্লেন__বৈশালীর 
সাতজন মহামান্য নগর-জ্যোষ্ঠ গলায় কুঠার বেঁধে এবং 


__ গাতে তৃণ ক'রে মগধের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। গলায় 


কুঠার বাধার অর্থ এই যে, জয়ী মগধ ইচ্ছা করলে এ 
 ু্ঠারেই তাদের মাথাগুলো দেহ থেকে বিচাত করুতে 
পারেন, তার জন্যে অন্যত্র অস্ত্র খু'জ তে যেতে হবে ন।। 
আর দীতে তৃণ করার: উদ্দেশ্য, মগধের তুলনায় যাঁরা 
__ তৃণভোজী জীবের সামিল, গোবেচারা ব'লে মগধ তাদের 
রর মার্জনা করুলে গোহত্যাট1 আর ঘট তে পায় না। মোট 
রি কথা বজক-ছূর্গ এখন মগধ-৫সনার কুপার অধীন । সমস্ত 
: পু { গুপ্ত জিজ্ঞাসা করলেন - “হঠাত এদের মতি- 





হা “শুন্লুম শী-মহাদেবীর উৎসব উপলক্ষে পণ্য- 
বাঁথিকার বেনেরা আলোর মালায় নগর াজিয়েছিল | ঘি- 


মাখা সল্তের বিয়ের লোভে ইছুরে নাকি একটা প্রদীপ 


উল্টে গ্যায়, তাইতে বাজারে অগ্নি-কাও হয়ে শস্তাগার 
পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে; বৈশালীর হঠাৎ আত্ম-সমর্পণের 
এই হ'ল মুখ্য কারণ 1৮ 

“এখন কর্তব্য ?” 

_ *“সেইজন্যেই তো তাড়াতাড়ি আপনাকে এখানে 


আনানো। বর্তমানে আমাদের কর্তব্য কি, সে-বিষয়ে 


আপনার সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন মনে করেই তো 


দর ১ টু 0 J | 
আপনাকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। মগধ থেকে দেনা 


ভোঙ্র্য ঠিকমত আস্ছিল না। তার উপর স্থনক্ষত্রের 


চিঠিতে জান্লুম, মহারাজের শারীরিক অবস্থাও তেমন 
তালে নয়। এঅবস্থায় আমাদের - এখানে আরবেশী 







দিন থাকা সম্ভবও নয়, যুক্তিণুক্তও নয়। স্থতরাং বৈশানী . 
যে আত্মসমর্পণ করেছে, সেটা আমাদের সৌভাগ্য. 
ব্ল্তে হবে।” নু 
“কিন্তু বৈশালী পূর্বে অমন 
আত্মরমর্পণ ক'রে, পরে, মগধের পণ্টন পিছন ফি' 
নিজমৃষ্ঠি ধারণ করুতে বিলম্ব করে নি। স্থতরাং এবার 
এদের একটু কায়দায় ফেল্তে চাই। সন্ধির সঙ্গে সঙ্গে ৃ 
এদের কুলগুত্রদের ভিতর থেকে জন্কয়েক বন্ধক গ্রতিভূ 
নিতে চাই, তা হ'লে সন্ধি-বন্ধন: অটুট রাখতে 'এরা 
বাধ্য হবে, কারণ অন্যথা করুলে বন্ধক-প্রতিভূদের প্রাণ 
যাবে। সন্ধি পাকা করুবার এই এক পন্থা আছে, অন্য 
পন্থা অবশ্য বৈশালীছুর্গের উচ্ছেদ-সাঁধন 18. টি 





প্রপন্ন শকটার স্মিতমুখে বল্লেন--"আপনি এয? রর 


মতন কথা বলেছেন। আমি ইতিমধ্যে সন্ধিপত্রের একটা 
খস্ড়া প্রস্তুত করেছি । আমার প্রথম প্রস্তাব ইচ্ছে, : 
মগধের রাজকুমারের হস্তে বৈশালীর মহাসপ্মতের কন্ট)- 
সমর্পণ । দ্বিতীয় প্রস্তাব, .বৈশালীর কুলমজ্ঘের শ্রেষ্ঠ 
কুলের অন্ততঃ দশজন কুলপুত্রকে সন্ধি-বন্ধনের বদ্ধক- 
প্রতিভ্‌ স্বরূপ পাটলিপুত্রে অবস্থানের জন্যে প্রেরণ । আর 


তৃতীয় প্রস্তাব হচ্ছে, বিবাহের যৌতুক স্বরূপ বৈশালীর ও 


পাঁচখানি দ্বার-গ্রাম মগধকে দান। তৃতীয় প্রস্তাবে 
সম্মত না হ'ল, অকারণ ফুদ্ধ বাঁধানোর দণ্ড স্বরূপ 





ন 
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১ম সংখ্যা |. 


দশ কোটি মুদ্র! দণ্ডকর দিতে হবে, তা নইলে বৈশালীর 
সমস্ত অধিকারে, মগধের নির্দিষ্ট রাজপুরুষ অর্থাৎ মগধের 
শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হবেশ......অবশ্য যতদ্দিন 
দণ্ডকরের টাকা শোধ না হয় এ শাসন-প্রতিঠা ততদিনই 
বলবৎ থাকবে | 

চ্্প্তপ্ত ঘাড় নেড়ে বল্লেন--"শেষেব সর্তে বৈশালী 
সম্মত হবে ব'লে মনে হয় না। তা’ ছাড়া আমি উচ্ছিন্ন 
সন্ধির পক্ষপাতী নই |» ূ | 
. শকটার বক্রদৃষ্টিতে চেষে বল্লেন--“কুটুম্বিতা ন! 
₹*তেই কুটুম্ব-প্ৰীতির উদয় হ'ল নাকি? 

চন্ত্রগুপ্ধের মুখ লাল হ'য়ে উঠ্ল। তিনি তৎক্ষণাৎ 
আত্মনংববণ ক'রে বল্লেন--“আপনি আমায় ভুল 
বুঝ বেন না, আমার বক্তব্য এই, যে, রাজধানী থেকে যখন 
নিষমিত দৈম্তভোজ্য আস্ছে না, তার মানে ইন্মৃত্তিব দল 
প্রবল হয়েছে । মহারাজের অস্থখ দেখে এসেছি; 
স্তবত্ঃ ভার গীড়াব বৃদ্ধি ঘটেছে, আর আপনি এইমাত্র 





"__ বল্লেন স্থনক্ষত্রও তাই লিখেছেন। 'আর স্থনঙ্গত্র না 


লিখলেও এটা অনুমান করা কঠিন নয, কাৰণ, তিনি 
সুস্থ থাকলে সৈম্ত-ভোজ্যেব এবপ অব্যবস্থা ঘটত না। 
তত্িন.কিরাত-গ্রামে যাবার ঠিক আগে পাটলিপুত্ থেকে 
ধূকছু সৈন্ত প্রার্থনা করেছিলাম। এপর্যন্ত সৈন্যও পাই 
নি, চিঠির- উত্তরও পাই নি। মহারাজের পীড়া সত্যিই 
বৃদ্ধি হয়েছে) স্বতরাং আমাদের চিন্তিত হবাব যথেষ্ট 
কাবুণ ঘটেছে। এ অবস্থায়, শত্রু যখন নিজে থেকেই 
শরণাপন্ন হযেছে, তখন তার গলায় পা না দিযে একটু 
উদারতা দেখালে ক্ষতির চেয়ে লাভেব-সম্ভাবনাই বেশী। 
সন্ধির সর্ভু নিয়ে তর্ক ক'রে-দিন কাটাবার মতন দীর্ঘ সমূয্ 
আমাদেব হাতে ন্ই। রাজধানীতে তাড়াতাড়ি ফিরে 
গিয়ে, মহারাজের শয্যাপার্থে উপস্থিত থাকা পুত্র 
হিসাবে আমার - কর্তব্য, এবং উত্তরাধিকার হিসাবে 
এআবশ্যকগ% ; 

“কিন্ত বৈশালী যদি এরূপ আপনা থেকে আত্মসমর্পণ 
।নীকরত ? তা হ'লে তো বিলম্ব করতেই হত ।* 
18: রাজনীতিতে “হ'তে পার্ত’ব জায়গা নেই। যা 
চত্রয়ছে' বা যা হ’তে পারে, শুধু তাই নিয়েই আমাদের 
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কার্বার। ম্গধের বিচক্ষণ মহাযাত্যকে সে. কথা স্মরণ 
করিষে দেওয়া বাহুল্য ব'লে বিবেচনা করি |” পু 

“আগনি কষ্ট হবেন না, আমি আপনাকে পরীক্ষা 
কর্ছিলাম।” 

“আপনি আমাব হিতৈষী, আমি আপনার 
উপৰ রাগ করতে পারিনে। যদি ওদ্ধতা প্রকাশ করি 
দমন কর্বেন 1 

শকটার প্রসন্নমুখে বল্লেন “কুমার, শামিআাপনাকে 
মগধের ভবিষ্যৎ সম্রাট্‌ ব’লেই মনে করি। তা” ছাড়া 
এ অভিযানের আপনি সেনাপতি । সেইন্তন্তে আপনার 
সঙ্গে পরামর্শ অবশ্য-করণীয় ব'লে মনে করি৷" . . 

চন্দ্ৰগুপ্ত বল্লেন--“আযার মতামতের খুব বেশী মূল্য 
আছে কলে আমি মনে কবিনে। কারণ, আমি জানি 
আপনাদের কাছে আমি বালক । , আপনি, জিল্গাস! 
করুলেন, তাই বল্লাম। বল্লাম ব'লেই যে সে মত 
গ্রহণ করুতে হবে, এমন কোনে! কথ! নেই । আপনি 
বহুদশী, বিচক্ষণ বর্তমান ক্ষেত্রে আপনি যা শ্রেষ মনে 
করেন তাই কর্বেন। যুদ্ধের প্রযোজন হয়, আদেশ 
করবেন, আমি যথাসাধ্য করতে ত্রুটি করব না। কিন্ত 
রাজনীতিব পাকা চাল চালা! কাচা মস্তিফেব কর্ম নয়।* : 

“তা হ'লে সন্ধির সর্ত এখনি লিখে পাঠানো যাঁক্‌ রি 

“ক্ষতি কি 1... .'ভালো কথা, বিবাহের প্রস্তাব সন্ধে 
মহারাজকে না জানিয়ে পাকা কর! উচিত হবে কি?” 

“সময অল্প, নইলে নিশ্চয়ই জানাতাম। আর তা ছাড়া 
বীরপুরুষেরা বলেন,--শক্রর দুর্গ দখল করুতে বা সুন্দবীর 
পাণিগ্রহণ করুতে দিনক্ষণ দেখ রারও অবকাশ নেই; আর 
অন্যেব মতামত নেবারও অবমব নেই; ও ভগবানের 
নাম ক'রে নিয়ে ফেল্তে হয়। তার পর তিনি যা 
করেন।” 

দশম দিতি 

শকটার বিদায় হয়ে নিজের বিবিরে চ'লে হলে 
চন্্গুপ্ত তার একজন বাহ্‌ৎসার বা শরীর-রক্ষীকে 
ডেকে মমীপাত্র ও লেখনী চাইলেন। অনেক দ্বিন 


bl) 


মায়ের খবর পান নি, তাই মাকে চিঠি লিখবেন। 
তাছাড়া মহারাজকেও লিখভে হবে। ম্সীপাত্রে কজঙ্জল 
নেই দেখে বাহৃৎ্সাঁরকে কাজ্জলেব চেষ্টায় শিবিবাস্তরে 
পাঠিয়ে কুমার নিজের বিষের প্রলঙ্ষটা কিভাবে 
চিঠিতে প্রথমে উত্থাপন কর্বেন তাই মনে 
মনে ভাবছিলেন। বাহ্‌ৎসাবের বিলম্ব দেখে হঠাৎ 
মাথা তুলে’ তাবুর দরজার দিকে চাইতেই বিস্ময়ে 
তার মন ভরে উঠল। আপাদ-মস্তক ধূলোষ আচ্ছন্ন 
একটা লোক ঘোড়া ছুটিয়ে তাঁবই তাবুব দিকে আস্ছে। 
কাছে এসে লোকটা ঘোড়া থেকে নেবে কবজোঁডে 
চন্দ্রগুপ্তকে নমস্কার করুলে। 

“একি ! গোপক তুমি ! হঠাৎ এখানে ?” 

"আজে হ্যা! বড়ো পাঠিয়ে দিলে ।” 

“বড়ে। ? বন্ধুগোপ ?” 

“আজ্ঞে।” 

“সে কি? কোনো বিপদ্‌ হষ নি তো? পাহাড়ীগুলো 
সদ্ধি ভঙ্গ ক’বে সেনাগুল্মে হান! দিযেছে নাকি ?” 

“আজ্ঞে না, সন্ধি ববং আবে! পাকাই হযেছে।--- 
সীমাসাক্ষী পাওয়! গেছে।* 

“পাওয়া গেছে? ..আমি যে বাবণ করেছিলুয... 
তোৌমাব ভাই কি কাউকে হত্যা করুলে নাকি ?* 

“আজে, ন!। আপনি চ'লে আসাব পর, ক'দিন 
ধ'রে উৎ্সবই চল্ছিল। .শেষদিনে আমাদেব গোষালার 
গুথামত মহিষের দঙ্গলে শূকর ছেড়ে দিয়ে শিঙের 
গুঁতোষ শৃকব বলির আযোজন করা হয। কিন্ত মহিষ 
ওখানে বেশী পাৎযা গেল না । তাই চমরীব দঙ্গলেই শূকর 
ছাড়া হয়। চমবীগুলে। একাঙ্জে অভ্যস্ত নয়, শূকর দেখে 
কেমন ভড়কে গেল। শৃকবটা পাঁলাচ্ছিল ; আমাদের 
মেজো তাকে আট্কাতে গিষে হোচট খেয়ে প'ড়ে যায; 
তাতে শুকরটা দত দিযে তাব পেট চিরে দ্যায। সমস্ত 
নাড়ীর্ভঁড়ি বেরিয়ে পড়ল! জানাশুনা গাছগাছ ডাও 
পাওুষা গেল না। পাহাড়ীবা বল্লে_বাচবে ন|।.. 
তাই শুনে’ মেজো বল্লে, যখন বাঁচবই না তখন 
আমাকেই সীমাসাক্ষী করা হোক। বড়ো বারণ করেছিল, 
কত্ত মেজো কিছুতেই শুন্লে না। সেপাইদের সঙ্গে 


প্রবাসীস্পকাতিক, ১৩৩, 
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যুক্তি ক'বে নিশী'রাঁতে কখন যেসে সীমান্তে গিষে 
হাজির হয়েছে তা কেউ জান্তে পাবে নি। তার পরদিন 
সকালে যখন খোঁজ গড়ল, এবং অনেক আতিপাতি 
ক'রেও মেদ্বোকে পাওয়া গেল না, তখন বড়ে! বল্লে-- 
তাহলে সর্দানাশ হযেছে, সে সীমা-সাক্ষী হ'তে সীমান্তে 
গেছে। বড় একগুঁষে সে, কাল বলেছিল আমি কান 
দিই নি।...বোধ হয় সর্বনাশ হযেছে’ 
“তখনি সীমান্তের দিকে যাঁওয়া হ'ল। বোহিণী নদীর 
উৎসেব কাছে পৌঁছে দ্যাখা গেল বড়ো ষা বলেছিল 
তাই,__গল। পর্যন্ত মাটিতে পোতা আমাদেব মেজো, 
খালি মাথা বেরিষে আছে; আর তাব পিঠে পিঠ দিয়ে 
একটা পাহাড়ী,_--তারও গলা! পর্য্যন্ত পৌঁতা! লোক্ষটা 
দিন দুই আগে আমাদের একজন সেপাইকে তীব ছুঁড়ে 
মেবে ফেল্বার চেষ্টা করে, সেপাইবাই তাকে গ্রেপ্তার করে 





সেপাইবাই তাকে মেজোব কথায় এনে, মেজে।র সঙ্গে. 


জীয়ন, সমাধিস্থ করে। আমবা যখন গেলুম, তখনো 
মেজোব দেহে প্রাণ ছিল । বডোকে দেখেই ক্ষীণ স্বরে 
বল্‌্লে_ “বড়ো, মগধের সীমা এইবাব পাক? হ'ল ? তার 
পবেই শিবনেত্র হ'ষে গেল। ..বড়ে| পাগলেব মতন ছু'হাঁতের 
দশটা আঙুল বঁড়শীর মতন শক্ত ক'রে মাটি আঁচড়ে তুলে 
ফেল্ছিল...হঠাৎ মেজোব যব। মুখের পানে চেয়ে 
বিড়বিড় ক'বে কি ব'লে, শেষে চেঁচিয়ে ব'লে উঠ লনা, 
ভাই, তোব শেষ ইচ্ছে আমি পণ্ড কর্ব না! । গ্রামে যখন 
ফিরিয়ে নিষে যেতে পার্লাম না, তখন তুই যেনে 
থাকৃতে ইচ্ছে করেছিস্‌ সেইখানেই তোকে রেখে যেতে 
হবে। তোর মুধূর্য, মৃখেব সত্যপালনই-তার সৎকার ৷... 
অন্যরকম সৎকাবের চেষ্টা কবে তোর আত্মাকে আব 
কষ্ট দেবন!। থাক, ভাই, এইখানেই থাক্‌, এই তোর 
কামনার স্বর্গ, এইখানেই তোব চৈত্য নিৰ্ম্মাণ করে দেব... 
সীম।-সাক্ষীব কথা শুনে পর্য্যন্ত তুই সাক্ষী-প্রতিষ্ঠার জগ্ভে 
ব্যস্ত হযেছিলি। জানিনে সীমাসাক্ষী হবার লোভে 
এ তোর ইচ্ছাম্বত্যু কি ন! ৷! * 

এই পৰ্য্যন্ত ব'লে গোপক ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেল্লে। 
তরুণ চন্দগুধ শোকার্ত এই গোয়ালার . ছেলের হাত ছুটে 
নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে শৃন্তদৃষ্টিতে চেয়ে 
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রইলেন। তার কপানের শিরগুলো দেখতে দেখ্তে 
ফুলে উঠজ। তার পর একট! অসহা ব্যথাকে যেন 
মাথা থেকে ঝেড়ে ফেল্বার জনম্ত বেগে ছুই-একবার 
মাথা নাড়া দিলেন। তার পর ভাই-হাঁর! বাখাল-ছেলের 
দুঃখে, সমবেদনায়, ম্গধের ভবিষ্যৎ সযাটের পাথরের 





স্বাচ্ছন্দ্যবিজ্ঞানের কয়েকটি মূলসুত্র 
মতন নিশ্চল মূতির দুই চোখ দিয়ে টপ _টপ_ ক'রে তণ্ত 
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অশ্রু গঁড়িষে পড়তে লাগল। বন্ধুগোপের মৃত্যুজয়ী 
ভাইয়ের শেষ তর্পণ রাজপুত্রের চোখের জলে সমাপ্ত হ'ল। 
( অসম্পূর্ণ) 
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


্বাচ্ছন্দ্যবিজ্ঞানের কয়েকটি মুলসূত্র 


(১) 
একজন লোককে যদি অল্প একটু জল দেওয়া যায়, ত! 
হ’লে সে সম্ভবতঃ সেটুকু খাবে--তা দিযে পা ধোবে 
না! জলের পরিমাণ যদি একটু বাড়ান যায়, তা হলে 
হয়ত খাওয়া ছাড়া, রায়না বা অপর কোন খুব দরকারি 
কাজে সে কিছু জল ব্যবহার করবে । যদি একটু 
'একটু করে জলের পরিমাণ বাড়িয়ে চলা যায়, তা হলে 
দেখ! যাবে, যে, সে ক্রমে ক্রমে কম প্রয়োজনীয় 
ব্যবহারেও জল খরচ কবুবে। অর্থাৎ পরিমাণ বেড়ে 
যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জলের প্রয়োজনীয়তা তার কাছে 
কমে য়াবে। এর থেকে একটা জিনিষ দেখ! যাচ্ছে, যে, 
কোন ভোগ্যের, ব্যক্তি বা ব্যক্তিলংঘকে, তৃপ্থিদানের 
ক্ষমতা, সেই ভোগ্য ইতিপূর্বে সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তি- 
সংঘের দ্বারা কি পরিমাণে ভুক্ত হয়েছে, তার উপর 
নির্ভর করে, এবং পূর্বতুক্ত ভোগ্যের পরিমাণ যতই 
বেশী হয়, ততই, নৃতন করে’ যা আসে, তার প্রয়োজনীয়ত| 
কমে যায়। এমন কি, এমন সময আস্তে পারে, যখন 
ভোগ্যের পরিমাণবৃদ্ধির ফলে তার প্রয়োজনীয়তা বা 
তৃপ্চিদানের ক্ষমতা লোপ পেয়ে তার একট! অপ্রয়ো- 
জনীয়তা বা অতৃপ্তিদানের ক্ষমত। ধন্মগ্রহণ করে। যথা, 
যদি পূর্বোক্ত লোকটিকে তিরিশ কোটি ঘড়া জলের 
মধ্যে ফেলে দেওয়া! যায়, ত! হলে তার তৃষ্চিলাভের পথে 
বিশেষ বিস্ব উপস্থিত হবে। এর থেকে একটি সাধারণ 
নিয়ম পাওয়। যাচ্ছে। সেটি এই, যে, ভোগ্যের 
প্রয়োজনীয়তা ( তৃপ্তি বা স্থাচ্ছন্দ্যদীনের ক্ষমতা) 
ক্রমশঃ বিলীয়মান! এক কথায়, একে ভোগ্যের ক্রমশঃ 
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বিলীয়মান প্রযোঙ্গনীয়তা বল! যায়। এক গেলাস জল 
যদি এক ব্যক্তিকে ক পরিমাণ স্থাচ্ছন্দা দান করে, 
দুই গেলাম জল তাকে ২ ক অপেক্ষা কম স্বাচ্ছন্দ্য দান 
করবে, দশ গেলাস জল হয়ত তাকে সব শুদ্ধ ৬ ক 
পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য দান করবে । দশ গেলাম জল যদি 
একব্যক্তিকে ন! দিষে দশ ব্যক্তিকে এক গেলাস করে, 
বা গেলাদ করে’ ছুই ব্যক্তিকে দেওয়া যায় তা হলে 
সেই একই দশ গেলাস জল থেকে বেশী স্বাচ্ছন্দ্য 
পাওয়া ষাবে। অর্থাৎ কি না ভোগ্যসম্টি ভোগীসমষ্টির 
মধ্যে কি ভাবে বণ্টন কর! হবে, তার উপর ভোগ্যেব 
স্বাচ্ছন্দ্যদান-ক্ষমতা নির্ভর করে। কেন ন।, স্বাচ্ছন্দ্য 
ভোগীর মনের একটা অবস্থা মাত্র, ভোগী ছাড়। 
স্বাচ্ছন্দ্যের কোন অর্থ হয় না। একজনকে যদি অতি- 
ভোজন করান যায়, আর ছুইজনকে অর্ধভোজনে 
রাখা যায়, তা হলে যে-পরিমীণ স্বাচ্ছন্দ্য হষ্ট হবে, তার 
চেয়ে বেশী স্বাচ্ছন্দ্য স্থষ্ট হবে যদি তিনজনকেই পরিমিত 
ভোঙ্জন করান হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, যে, একই 
পরিমাণ ভোগের নানান পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য দান 
করার ক্ষমতা আছে এবং কি পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য তা 
হতে পাওয়া যাবে, তা ভোগ্যবণ্টনপ্রণালীর উপর 
নির্ভর কবুবে। এ-বিষয়ে বেশী কিছু বলার আগে 
বিলীয়মান প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ছুটি কথ! বলা দর্কার। 

প্রথম কথা হচ্ছে এই, যে, কোন ভোগ্যের থেকে 
তৃপ্তি আহরণ করুতে হলে সেই ভোগ্য বস্তু অন্তত 
একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে থাকা দরকার । তার চেয়ে 


কম পরিমাণ থাক্‌লে কিছুমাত্র তৃপ্তি তা হতে পাওয়া 
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যায় না। যথ।, ধর| যাক জলের সম্বন্ধে সেই তৃথ্থি- 
দানারভ্তের সীমা দশ. ফোঁটা, অর্থাৎ দশ ফৌঁটার কম 
জল থেকে কেউ কোন তৃপ্তি পেতে পাবে না। তৃষ্কার্তকে 
দশ ফোটার কম জল দিলে তার তৃপ্তির পরিবর্তে অতৃপ্তিই 
হবে। দশ ফোটার থেকে যদি জলেব পরিমাণ এক 
এক ফোৌটামাত্র করেঃ ক্রমশ বাড়িয়ে যাওয়া যায়, 
তা হলে কিছুদূর অবধি তার তৃপ্তিদান-ক্ষমতা ক্রম” ঃ 
বর্ধনশীল থাকে এবং তার পৰে বিলীয়মান প্রয়োজনীয়তার 
নিম অনুসারে তার তৃষ্থিদান-ক্ষমৃতা ক্ষমতে থাকে। 
স্থতরাঁং দেখা যাচ্ছে, যে, কোন ভোগ্যের পরিমাণ অতি- 
রিক্ত কম হলে ভোগীর প্রথমে অতৃপ্তিলাভ হর ( যখন 
তার পবিমাণ অত্যন্ত কম থাকে অর্থাৎ আস্বাদন দিয়ে 
শুধু ভোগের ইচ্ছা! বাড়িয়ে এবং অভাবটা ভাল 
করে’ বুঝিয়ে দেয়), তার পর হয় (অল্পদূর অবধি) 
ক্রমশঃ-বর্দলশীল ভাবে তৃপ্তিলাভ, তারপর সম্ভবত কিছুদৃব 
তৃপ্তিলাভ অপরিবর্তনশীল থাকে, অতঃগব তৃষ্িলাভ 
বিলীষমান প্রয়োজনীয়তার নিষম অনুসারে হয় এবং 
অত্যধিক পরিমাণে ভৌগ্যেব মাত্র! বাড়ালে পুনবায 
অতৃপ্তির সুত্রপত হয। (আমাদের দেশে জবকষ্ট দিযে 
সুরু-করে? বন্ত। অবধি এলে এই সত্যের একটা উদাহরণ 
পাওয়। যায়।.) দ্বিতীয় কথ। হচ্ছে এই, যে, কোন কোন 
স্থলে বিলীধমান প্রযোজ্জনীয়তার নিধম খাটে ন।। যেমন 
মাতালের মদ খাওয়।| মদের মাত্র! বাড়ানর সঙ্গে সঙ্গে 
মাতাল আরও খেতে চায়। তার তৃপ্তি ক্রমশঃ বেড়েই 
চলে (এক্ষেত্রে অবশ্য বল! যায, যে, ক্রমশঃ-বর্ধনশীল 
প্রয়ে!জনীয়ত। বা তৃপ্চিদান-ক্ষমতার জেব অল্পদূর অবধি 
ন। থেকে এত বেশীদুর অবধি চলে, যে, তা. শেষ হবাব 
আগেই মাতাল ভোগশক্তি রহিত হযে পড়ে )। অথব। 
ডাকটিকিট-সংগ্রাহকের টিকিটের সংখ্য! বেড়ে যাওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে তার তৃপ্তিও বেড়ে চলে। (অবশ্ত এসস্থলে 
টিকিটগুলিকে এক.- নামে চাঁলাবেও সেগুলি সব 
বিভিন্ন প্রকার, স্থতরাং .সব্গুলি. একজাতীয় ভোগ্য 
নম্র ৷. যদি কোন সংগ্রাহক ভারতবর্ষের গঞ্চম.. জর্জের 
মুখ ছাঁপ। এক আনা দামের টিকিটই শুধু সংগ্রহ করে, 
তা হলে টিকিটের সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে তার তৃপ্তি বেড়ে 


প্রবাসী--কা়িক, ১৩৩৯. 
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চলে কি ন! সন্দেহ )। আর আছে কৃপণ । সে যতই জমায়, 
তার জমাবার ইচ্ছা-ততই বেড়ে চলে । ( এস্থ-লে অবশ্য 
প্রথমতঃ বল! যায়, ফে কূপণতা অস্বাভাবিক মানসিক 
অবস্থার প্রকাশ মাত্র । দ্বিতীষতৃঃ বলা যায়, যে, এ- : 
ক্ষেত্রেও ক্রমশ:-বর্ধনশীল প্রয়োজনীয়তা বহুদুরব্যাপী 
হয়ে রষেছেণ তৃতীয়তঃ বল| যায়, যে, কৃপণ ত ভোগ্য- 
বিশেষ জমায় না, সে জমাষ টাকা, অর্থাৎ কি না, সাধাবণ 
ভাবে কিন্বার ক্ষমত।। এসব ছাড়া কোন্‌ 'কোন্‌ 
ক্ষেত্রে ক্রমাগত জমিষে যাবার ইচ্ছা বর্ধনশীল 
প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করছে বল। শক্ত । ‘আবও চাই’ 
বলাব্র মানে এ নয়, যে, ‘আগে যা পেষেছি তাতে 
বে অনুপাতে তৃপ্তিঙ্গাভ করেছি পরে যা পাব তা থেকেও 
সেই অন্গপাতে ব| তার চেয়ে বেশী অন্গপাতে তৃপ্ধি 
পাব”। চতুর্থ গেলাপ জল যদি কেউ চাষ, তার ছারা প্রমাণ 
হয় না, যে, তার কাছে প্রথম তিন গেলাদের প্রযোজনীযত। 
চতুর্থ গেলাসের তুলনায় কম। অসাঁধাবণ. উদ্দাহরণগুলি' 
নিষেঅনেক কিছু বলা যাঁধ, কিন্তু শুধু এ-বিষঘটি 
নিষেই ত! হ’লে অনেক লিখতে হয ।, এইসব উদ্াহরণের 
অস্তিত্বের জন্য আমাদেব মূল বিষয়েব বিচাব আট্কায় 
না। ৃ 

বিলীষমান প্রযোজনীষতা একট! সাধারণ. নিয়ম। 
বিশেষ বিশেষ স্থলে বর্ধনশীল প্রয়োজনীয়ত৷. বহুদুবব্য।পী 
স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক দুই কারণেই হতে পারে। 
তাতে কিছু যায-আসে ন|। | 

আগেই_ বলা হয়েছে যে একই” পরিমাণ ভোগ্য -বা 
ভোগ্যসমাষ্টরু বিভিন্ন পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্যদান করার ক্ষমত। 
আছে, এবং কি পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া যাবে,. তা 
নির্ভর করে ভোগ্যসমষ্টি বণ্টন কি ভাবে হয়, তার উপর। 
এই সত্যের মুলে রয়েছে ভোগ্যের বিলীয়মান 
প্রয়োজনীষতা | সামাজিক আয় একটি . ভোগ্যসমষ্টি + 
এবং সে-ভোগ্যসমষ্টি ভোগ করে সমাজভুক্ত ব্যক্তিরা ৮ 
এখন, সামাজিক আয়টি কি অনুপাতে এই ব্যক্তির! পায়, 
তার উপর, সেই আয় থেকে কি পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য 


সৃষ্ট হবে, তা .নির্তর.করে। এক ব্যক্তি সমগ্র সামাজিক , 
আয়ের অর্ধেক এবং আরও দশজনে বাকি অর্ধেকের 


১গ ংখ্যা] ' 


ছয় আনা পরিমাণ পেতে পারে। হয় ত দশ হাজার 
লোক পাবে ছুই আনা পরিমাণ । এটা মোটেই উৎকৃষ্ট 
রকমের বিভাগ হল না। বণ্টনপ্রণালী পরিবর্তন করে, 
্বাচ্ন্দযবৃদ্ধির ক্ষেত্র এখানে খুবই রয়েছে। স্ৃতরাং 
দেখা যাচ্ছে, যে, একই পরিমাণ সামাজিক আয় বণ্টন- 
প্রণালী পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন প্রকাব সামান্দিক 
স্বাচ্ছন্দ্য দান করতে পারে। 

যদি কোন ভোগ্য কোন ব্যবহারে লাগান যায, তা 
হলে সেই ভোগ্যের পবিমাণ ব'লে একটা কিছু থাক্‌বে 


. নিশ্চয়ই। পরিমাণ কি ভাবে ভাষায় প্রকাশিত হা 


৮৮০ 


তা, ভোগ্যটি কি এবং কোন্‌ সমাজে ব্যহত 
হচ্ছে, তার উপর নির্ভর করে। যেমন, কখন সের, পাউণ্ড 
বা কিলোগ্রাম হিসাবে ত! প্রকাণিত হবে কখন 
গজ বা মিটাব হিনাবে, কখন ঘণ্ট। হিসাবে (সময় 
হিসাবে, যেমন গাড়ীভাডা, চাকরের মাইনে, মাষ্টারের 
বেতন, ইত্যাদি), কখন সংখ্যা হিসাবে, কখনও বা 


শক্তি, পৰিধি বা ঘনত্ব পরিমাপক অন্ত কোন ভাষাঁয়। * 


আম্রা সাধারণতঃ*বিষ্লেষণের স্থবিধার জন্ত সব ভোগ্যের 
পরিমাঁণকে মাত্রায় প্রকাশ করুব। যেমন এক মাত্রা 
কাপড় ব| তৃতীয় মাত্রা চাল। আমাদের শুধু কয়েকটি 
সহজ বুদ্ধির কথা মনে রাঁখ্‌তে হবে। যেমন :__ছুই মাত্রা 


- এক মাত্রার চেয়ে বেশী, দশ মাত্রা কুড়ি মাত্রার চেয়ে 


কম, তৃতীষ মাত্রার কথা বন্ধে প্রথম ও দ্বিতীয় মাত্র! যে 
আছে, এটা ঠিক। বিশেষ বিশেষ স্থলে সব-কিছু বিশদ 
ভাবে বর্ণনা করা হবে, কিন্তু সাধারণ ভারে “মাত্র 
কথাটাই চল্বে। 

কয়েক মাত্রা ভোগ্য যদি কারুর থাকে, তা হলে 
কোন ব্যবহারে তাকে লাগালে যেমন মাত্রা বাড়িষে 
যাওয়া যাবে, তেমনি বিলীয়মান প্রয়োজনীয়তার 
নিয়ম অনুসারে পবের মাত্রাগুলি আগের গুলির চেয়ে 
কম স্বাচ্ছন্দ্য দেবে। কাজেই একই ভোগ্যে যুদি একের 
বেশী ব/বহারে লাগান যায়, তা হলে, কোন ব্যবহার- 
বিশেষে অতিরিক্ত মাত্রায় সেই ভোগ্যটি ন| লাগিয়ে, 





& বেসন Horse power, candle power, foot pounds, 
calory grammes, acres, sq. feet, cubic feet, ইত্যাদি । 


স্বাচ্ছন্দবিজ্ঞানের কয়েকটি মুলসুত্র 


৩৫ 
সব ব্যবহারে হিসাব করে’ লাগালে একই পরিমাণ 
ভোগ্যেব থেকে বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বা তৃপ্চি লাভ হবে। কেউ 
যদি একশ মাত্রা স্ৃতা কেটে থাকে, সে-স্থৃতা, দিষে ধুতি, 
গামছা, বিছানার চাদর, উড়ানি গুভূতি অনেক-কিছু 
প্রস্তুত করতে পারে ( অর্থাৎ সভার অনেকগুলি ব্যবহার 
আছে)। সে যদি শুধু ধুতিই প্ৰস্তত করে ত হলে 
প্রয়োজনাতিরিক্ত ধুতি দিয়ে তাব স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি খুব হবে 
না। ধুতি প্রস্ততে দশম মাত্র! স্ৃত। লাগালে তার যদি ক 
পরিমাণ তৃপ্তি লাভ হয়, একাদশ মাত্রা ও একই ব্যবহারে 
লাগালে যদি তা থেকে } ক পরিমাণ তৃপ্থি লাভ হয় এবং 
গামছা প্রস্থুতে প্রথম মাত্রা স্ৃতার তৃপ্তিদান ক্ষমতা যদি 
ক পরিমাণ হয়; তা হলে ধুতি তৈরীতে দশম মাত্রা পর 
আর একাদশ মাত্রা স্থতা- ব্যবহার না কবে’ সেই স্থভাটুকু 
প্রথম মাত্র। রূপে গামছা তৈরীতে লাগালে $ ক পরিমাণ 
স্বাচ্ছন্দ্য বেশী পাওযা যাঁবে। স্ৃতরাং কোন মাত্রা 
ভোগ্য কোন ব্যবহারে লাগানর পূর্বে দেখা উচিত, যে, 
অন্য কোনে। ব্যবহারে লাগিয়ে ত। থেকে বেশী শ্বাচ্ছন্দ্য 
পাওয়া যায় কি না। ॥ 

ষে-মাত্রার ব্যবহারে কোন ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষ| 
কম প্রযোজনীয়তা সিদ্ধি হয়, সেই মাত্রা সেই ক্ষেত্রের 
(ব্যবহারের ) সীমাস্থিত মাত্রা (marginal dose ) 
এবং সেই মাত্রা সেই ক্ষেত্রে ব্যবহার করে' ষে-টুকু 
প্রযোজনীয়তা পাওয়া! যায়, সেই প্রয়োজনীয়তাটুকু 
হচ্ছে সেই ভোগ্যেব সেই ক্ষেত্রে সীমাস্থিত-প্রযোজনীয়তা 
( marginal utility )1 একটি ভোগ্যের যদি চার রকম 
ব্যবহার থাকে, তা হলে, যে পরিমাণ ভোগ্য আছে, তা 
এমন ভাবে এঁ চাব ব্যবহারের মধ্যে ভাগ 'করে? দিতে 
হবে, যে, সব ক্ষেত্রেই যেন সেই ভোগ্যের সীমাস্থিত 
প্রয়োজনীয়তা সমান হয, অর্থাৎ যেন কোন ক্ষেত্রেই সেই 
ভোগ্যের সীমাস্থিত মাত্রা অন্ত ক্ষেত্রের সীমাস্থিত মাত্রার 
চেয়ে কম প্রয়োজনীয়তা না দেয়। কেন না সে রকম 
স্থলে যে ক্ষেত্রে বেশী প্রয়োজনীয়তা পাওয়! যায়, সেখানেই 
ভোগটুকু ব্যবহৃত হলে স্থাচ্ছন্দযয বেশী পাওয় যা! 
সর্বক্ষেত্রে সীমাস্থিত প্রয়োজনীয়তা সমান হলে ত থেকে 
মোটে সর্দাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয়তা পাওয়া যাবে এবং 


৩৬ 





ততই প্রযোজনী য়তা বেশী পাঁওয়। যাবে । 


প্রয়োজনীয়তার পরিমাণ 
মা! প্রথম ব্যধহাঁরে ছিতীয় ব্যবহাবে তৃতীয় ব্যবহারে চতুর্থ ব্যবহাঁবে 


১ম ১* ক পরিমাণ ৯ ক পরিমাণ ৮ ক পরিমাণ ৭ ক পরিমাণ 
হয় ৯ক ৪ ৮ক * দক এ ডক » 
ওয় চক * এক * ৬ক *" হক * 
৪র্থ ৭কত এ শুক পগ ৫ক * ৪ক ৮ 
ধম গুৰু * €ক »* গক ? তক 23 
গঠ «ক ” ॥$ক *” ৩ক 7 ২ক *+ 
শম ৪ক ” ৩ক ৮ ২ক ” ১ক * 
দম তক ৮» হক 2 ১ক 19 ইক. 2s 
ধম হক *? ১ক * ঠক প ওক * 
১ম ১৩০ ইক ইক ৮ উক ৪ 


উপরের তালিকা মত যদি কোন ভোগ্য থেকে 
প্রয়োজনীয়তা পাওয়া যায়, তা হলে প্রথম ব্যবহারে 
দ্বিতীয় মাত্রা ভোগ্য লাগানর পূর্বে দ্বিতীয় ব্যবহাঁবে প্রথম 
মাত্রা লাগান স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি কবুবে না। প্রথম ব্যবহারে 
দ্বিতীয় মাত্রা লাগানও অপচয় হবে। ছিতীষ ব্যবহারে 
দ্বিতীয় মাত্রা লাগানর পূর্বে চতুর্থ ব্যবহারে প্রথম মাত্রা 
লাগানও অপচয় হবে। যদি ভোগ্য শুধু বার মাত্রা পরিমাণ 
থাকে, তা হলে চারটি ব্যবহারে তিন তিন মাত্রা লাগালে 
সবস্তদ্ধ প্রয়োজনীয়তা পাওয়া যাবে (১০+৯+৮)+ 
(৯+৮+৭)7+€৮+৭+৬)+ (৭+৬+৫)-২৭+ 
২৪+২১+১৮-৯০ ক পবিমাণ। 

এইরূপ করিলে সীমাস্থিত প্রয়োজনীয়তা প্রথম ক্ষেত্রে 
হচ্ছে ৮ক, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ৭ক, তৃতীয় ক্ষেত্রে ৬ক ও চতুর্থ 
ক্ষেত্রে €ক, অর্থাৎ কি না অসমান। আগেই বলা হয়েছে, 
যে, সীমাস্থিত প্রয়োজনীয়তার সকল ক্ষেত্রে সমতা যত 
বাড়বে ততই প্রয়োজনীয়তা বেশী পাওয়া যাবে। এখন 
উপবের, তালিকা মত অবস্থাতে (মাত্রার ভগ্নাংশ ছেড়ে 
দিলে) সর্বাপেক্ষা নমতারক্ষা হয় প্রথম ব্যবহারে পাচ 
মাত্রা, ছিতীয় ব্যবহারে চার মাত্রা, তৃতীয় ব্যবহারে ছুই 
মাত্রা ও চতুর্থ ব/বহাবে এক মাত্রা লাগালে; তাতে 
পাওয়া যাবে (১০+৯+৮+৭+৬)+৫৯+৮+৭+৬) 
1৮19) + (৭)=৬০+৩০+১৫+৭=৯২ক 
পবিমাণ প্রয়োজনীয়তা, অর্থাৎ পূর্ববাপেঙ্গ! ২ক বেশী। 

এর থেকে আমর! একটি সাধারণ নিয়ম পাচ্ছি। 


প্রবাসী ৰ কার্তিক, ১৩৩৬ 


সমান হওয়া সম্ভব ন! হলে যত বেশী সমতার দিকে যাবে সেটিকে সীমাস্থিত প্রয়োজনীয়তার সামা বা 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


মিসস 


অধিকতম 
প্রয়োজনীয়তা লাভের উপায় বল! যেতে পারে । 

ব্যবহারকে ব্যক্তির স্থান দিলে এর সঙ্গে বিলীয়মান 
প্রয়োজনীয়তার নিয়মের সাদৃশ্য রয়েছে। 
বাছে ভোগের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ বিলীয়মান। এবং 
বিভিন্ন ব্যবহারের মধ্যে ভোগ্যবণ্টনপ্রণালীর উপর তার 
প্রয়োঙ্জনীতা-দানক্ষমতা নির্ভর করুছে। 

(২) 

ভোগ্য উৎপাদন কি ভাবে হয়, এখন তা দেখতে 
হবে। ভোগ্য উৎপাদনের প্রধান উপকরণ তিনটি প্রকৃতি 
( nature ), মাছষ (18১০৪) ও মুলধন ( capital )। 
প্রকৃতি আমাদের যা কিছু ভোগ্য বা তার উপকরণ দেয়, 
তাকে প্রক্কতি বল! হচ্ছে । যথ|। জমি, জঙ্গল, জল, বায়ু, 
নদী, সমুদ্র ইত্যাদি । মানুষকে প্রকৃতির থেকে বাদ দেওয়া 
হচ্ছে! তার কারণ মানুষের বিশিষ্টতা এই; যে, সে শুধু, 
ভোগ্যু উৎপাদনের একটা উপায় মাত্র নয; সে ভোগ্য 


ব্যবহারের ' 


উৎপাদনের উদ্দেশ্যও বটে। মাঙ্যের দ্বারা এবং মান্গষের--” 


জন্ত ভোগ্য উৎপাদিত হয়। প্রকৃতিদত্ত উপকরণগুলির 
জন্য মাগ্ষকে কোনো! শ্রম করুতে হয় না । অবশ্য এদের 
ভোগযোগ্য করে’ তুল্বার জন্য শ্রম অনেক ক্ষেত্রেই 
করতে হয়) কিন্তু সে অন্ত কথা। এরা যে আছে, সে 
মানুষ থাকলেও আছে, না থাকলেও আছে। যে-ক্ষেত্রে 
মানুষের শ্রমেব সাহায্য ছাড়া প্রকৃতি উপভোগ্য হয় না, 
সেক্ষেত্রে প্রকৃতি শুধু উপকরণ রূপেই ব্যবহৃত হচ্ছে, 
মাধ বল্তে মানুষের শ্রমই বুঝায়। প্রকৃতির কাছ 
থেকে ভোগ্য আদায় করে’ নিতে শ্রমের প্রয়োজন রয়েছে। 
ধরা যাক্‌, সমুদ্রে অনেক মাছ আছে। মান্য যদি নিজের 
শ্রমে সেই মাছ ধরে’ আনে, তা হলে তাকে কি শুধু 
প্রকৃতির দান বল! চলে? মাছের যে তৃপ্রিদানের ক্ষমতা, সে 


শুধু মাছের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না। অতল জলের 7 


তলায় যে মাছ রয়েছে, তাকে কি সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের 
দিক্‌ থেকে ভোগ্য বলা যায়? সুবিধা মত স্থানে মাছের 
স্থিতি না হলে তার তৃপ্রিদানন্মতা থাকে না। এবং 
ভোগ্যেত্স স্থিতি মাছের দিক্‌ থেকে যত বেশী স্থবিধাম্ত 
স্থানে হবে, ততই তার তৃণ্ডিদানব্বমতা বেশী । যেমন, 


r 


~~ 


১ম সংখ্য } 


ব্যাপারী মাছ গৃহস্থের দবঙ্জায় এনে দিচ্ছে, সেইজন্যই 
ব্যাপারীর শ্রমের একটা মুল্য আছে। সে মাছের তৃপ্তি- 
দ্বানক্ষমতা বাড়িয়ে দিচ্ছে, বলা যায়। জঙ্গলে কাঠ 





্ আছে বলে" দিলে, ত, গৃহস্থের উচ্নন্‌ জলে না; কাজেই 


কাঠুরের শ্রমের একটা মুল্য আছে! সে, কাঠ যে- 
খানে কাজে লাগবে, সেইখানে এনে দিচ্ছে, অর্থাৎ কিনা 
কাঠের তৃষ্থিদানক্ষমতা বাঁড়িষে দিচ্ছে। অন্ত ভাষায় 
বলা যায়, যে, কাঠুরে প্রকৃতির কাছে পাচ্ছে জঙ্গলের 
কাঠ, আর নিঙ্গেব শ্রমে তাকে করে’ তুল্ছে 
উচ্থনের কাঠ। কয়লার খনির কুলি প্রকৃতির কাছে 
পায় মাটির তলার কয়লা, আর নিজের শ্রমে তাকে 
করে’ তুল্ছে মাটির উপরের কয়ল! । মুক্তা-উত্তোলক 
প্রকৃতির কাছে পাচ্ছে জলের তশায় শুক্তি, আর 
নিজের শ্রমে তাকে ধরে" তুল্ছে গলার হারের মুক্তা । 
জঙ্গলের কাঠ ও উদ্ননের গোড়ার কাঠ, মাটির তলার 
কয়ল! ও মাটির উপরের কয়লা, জলের তলার শুক্তি ও 


-_গলার হারের মুক্তা, এসবের কি প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধির 


ক্ষমতা বা প্রয়োজনীয়তা সমান? দ্বিতীয় গুলির যদি 
প্রয়োজনীয়তা বেশী থাকে, ত, বেশীর ভাগটা আস্ছে 
কোথা থেকে ? উত্তর :--মান্ৃষের শ্রমশক্তি থেকে। 
প্রাকৃতিক জিনিষের স্থিতি পরিবর্তন করে’ কেমন 
করে মাহযের শ্রম তার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি কবে, তা 
আমরা দেখলাম | এখন দেখ্ব, কি করে বিভিন্ন 
প্রাকৃতিক জিনিষ মিলিয়ে বা প্রাকৃতিক জিনিষের আকুতি 
পরিবর্তন করে? শুধু শ্রম-সাহায্যে (বা অন্ত কোন 
প্রাকৃতিক জিনিষের সাহায্যে) মানুষ ভোগ্য উৎপাদন 
করে। রন্ধন, নানা জিনিষ মিলিয়ে ভোগ্য উৎপাদনের 
একটি উদ্দাহরণ। তাপের ও জলের সাহায্যে মাটি 
থেকে ইট তৈরী করা আর-একটি উদাহরণ। মাহুষের 


ই শ্রম কেমন করে প্রকৃতিকে ভোগযোগ্য করে’ তোলে 


এর দ্বারা বোঝা যায়। 

নানা জিনিষ মিলিয়ে দেওয়া বা একটার সাহায্যে 
আর-একটিকে বদলান, বিশ্লেষণের দিক্‌ থেকে জিনিষের 
স্থিতি পবিবর্ভন ছাডা আর কিছু ময়। আলুর স্থিতি 
ক্ষেত থেকে কড়ায় এনে ফেলা এবং সেই একই কড়ায় 


্বীচ্ন্দ্যধ্জ্ঞািনের কয়েকটি মুলসূত্র 


৬৭ 





পটল, মশলা, হন ইত্যাদি নানা জায়গা থেকে এনে ফেলা 
ও কড়ার তলায তাপের সংস্থান দ্বারা রন্ধন হয়! একে 
প্রাকৃতিক জিনিষের স্থিতি পরিবর্তন ছাড়া আর কি বলা 
যায়? 

গাছের গুঁড়ি কেটে চেঁছে টেবিল তৈরী করা শ্রমের 
সাহায্যে প্রাকৃতিক ছ্রিনিষকে নূতন আকৃতি দেওযাব 
উদ্াহরণ। বড় জোর অন্ত কিছুর মিশ্রণে তাকে পালিশ 
করে' তোল? হয় বা তার অংশগুলিকে একত্র রাখ! হয়। 
কাঠ ও পালিখ একত্র স্থাপন, কাঠ ও পালিশের স্থিতি 
পরিবর্তন ছাড়া আর কিছু নম্ম। কাঠকে টেবিলের 
আকৃতি দান কবাও কাঠের নানা অংশ বাদ দিয়ে বাকি- 
টুকু রাখা ছাড়া আর কিছু নয়। এক্ষেত্রে বল! যায়, যে, 
মান্য নিজশ্রমে বাদ দেওয়া অংশগুলির স্থিতি 
পরিবর্তন করুল। 

এখন দেখতে হবে মূলধন কি। মুলধন সেই ধন, 
যা অন্ত ধন উৎপাদনের মূল। যে-ধনের সাহায্যে 
নৃতন ধন উৎপন্ন হয়, তাই মুলধন। কিন্তু তা হলেও 
মূলধন ধন ছাড়া আর কিছু নয়। অন্ত সব ধনের মত 
প্রকৃতি ও মা্ষের সাহায্যেই মূলধন উৎপন্ন হয়। 
কেবল ভোগের উদ্দেশ্যে মূলধন উৎপাদন করা হয় না, 
ভোগ্য উৎপাদনের সহাষতার জন্যই মূলধন উৎপাদিত 
হয়। অবশ্য ভোগেব জন্ত যা উৎপাদন করা হয়, তাকেও 
মূলধনরূপে অনেক সময় ব্যবহার করা যাঁয়। মুলধনকেও 
ভোগ্য বল চলে, যদিও তার ভোগ অন্ত ভোগ্যের 
ভিতর দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক কাল ধরে? হয়। 

প্রকৃতির থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে? মান্গষ একটি 
জাহাজ তৈরী করুল। আর করুল লোহার বঁড়শী ও 
ভাতের দড়ী এবং মাছ ধরার জাল। এগুলি মানুষ 
অবিলম্বে ভোগ করতে পারুবে, এ-আশায্ন উৎপাদন 
করেনি। আশা এই, যে, বহুকাল ধরে’ এরই সাহায্যে 
সমুদ্রের মাছ ধরা যাবে। এখন এই জাহাজ ও মাছ 
ধরার সরঞ্জাম হচ্ছে মূলধন। মূলধন ভোগ্য হলেও 
সাক্ষাৎ ভাবে নয়। কেউ কেউ মূলধনের কোন কোন 
অেণীকে যন্ত্রজাতীয় ভোগ্য নাম দেন। 

কিন্তু একথা! বলে” রাখা দবুকার, যে, মূলধন হলেই 


৭৩৮ 


প্রবাসী-কাড়িক, ১৩৩৪ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





যে তা অবিলম্বে ভোগা হবে না, তা নয়! যেমন, 
একখানা নৌকা। মাছ ধরার অন্ত ব্যবহৃত হ’ল এটা 
মূলধন , আবার বেড়িয়ে-বেড়ানোর জন্তে ব্যবহৃত হলে 
তা নয়। কেননা, ব্যবহারক তাব সাহায্যে কিছু উৎপাদন 
করছেন না, তা থেকে তৃপ্তিই আহবণ করছেন । কাজেই 
দেখা যাচ্ছে, যে, ভোগাটি মূলধন কিনা তাৰ বিচার 
হয়, সেটি কি ভারে ব্যবস্বত হচ্ছে, তা দিয়ে। মুগধন 
কি এবং কি মৃদ্ধন নয়, এ নিয়ে অনেক কুট তর্ক চলে। 
সে-সব বাদ দিয়ে আমরা শুধু ধরে" নিচ্ছি, যে, ষে-ধন 


সাক্ষাৎ্ভাবে ভোগ্য উৎপাদনের সহায়ক বপে ব্যবহৃত 
হ্য়,. তাহাই মুলধন। 

তা হলে দেখা যাচ্ছে, যে, প্রধানতঃ প্রকৃতি ও মান্য 
এই দুষের সাহায্যেই ভোগ্য উৎপাদন হয়। এবং কোন 
কোন ভোগ্য ভবিষ্যতে ভোগা উৎপাদনে সহায়তা করুবে, 
এই উদ্দেশ্যে উৎপাদিত, রক্ষিত এবং বাবহৃত হয় ( যথা, 
যন্ত্র ইত্যাদি)। এদের নাম মূলধন । -'স্ৃতবাং মূলধনকে 
আব্গাদা কৰে" ধরুলে ভোগ্য উৎপাদনের উপকরণ তিনটি 
- প্রকৃতি, মানুষের শ্রম, ও মূলধন । ঠা 

শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায় 
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সেদিন কি তিথি ছিল মনে নেই । কিন্তু বেশ মনে 
আছে, টিয়ে-পাখীর পালকের মত গাছের পাতাগুলির 
উপর জ্যোত্নার ধারা সেদিন একেবারে ঢলের মত 
ক'রে নেমে এসেছিল। আর সেই জ্যেংস্নায় বাগানের 
শ্বেত-পাথরেব মৃর্তিগুলোকে দেখে মনে হচ্ছিল, ঘুমের 
দেশেব রাজকন্থেরা জ্যোৎনার ধাবা বষে নেমে 
এসে কোন রূপকথাব রাঁজপুত্রের জীয়নকাঠির স্পর্শেব 
অপেক্ষা ক'বে দাড়িয়ে আছে। কাঁচি দিয়ে সমান ক'রে 
ছটা মেহেদি-গাছের বেড়াটাকেও সেদিন আর বেড়ার 
মত দেখাচ্ছিল ন।--দেখাচ্ছিল একটা মাযাপুবীর 
দেয়ালের মত যার ভিতরে টোৌকৃবার পথের সন্ধান 
কেউ কখনো! পায়নি। 

সেই নিস্তন্ধত! ও রহস্তের বাণীতে ভব! জ্যোৎন্নাব 
মাঝখানে একটা বেঞ্চে পাশাপাশি এসে বস্লুম-_আমি 
আর নীলা। আমার বুকের ভিতর তখন যে হাতুডীর 
আঘাত দুপদাপ কবে পডছিল তার বার্ভা, প্রাণপণ 
চেষ্টাতেও নীলাব কাছ থেকে গোপন করুতে পেরেছিলুম 
কি না সে কথ। আজ হুলপ ক'বে বল্তে পারি নে! 

ধ্বেঞচের উপর বসেই নীলা আমার একট! হাত 
তার পদ্মফুলের দলের মত হাত ছুটোব ভিতর তুলে 
নিয়ে বল্ল--তোমাকে যে ফিরূতে হবে শরৎ-দা। 


শরৎ-বাঁবু হঠাৎ যে কেন শরত-দাৰ পদবীট! লাভ, 
করুল-তাব কারণ ঠিক ধরতে ন! পেবে ভাব দিকে 
বিস্মিত বিহ্বল চোখ তুলে চাইতেই সে আবার_ 
বল্ল-_অম্বীকাব করো না শবৎ-দা, ডোমার সমস্ত দেহট। ' 
আমাকে ব'লে দিচ্ছে এই হত ভাগ! দেহটার প্রলোভন 
তুমি জয় করতে পার্ছ না । কিন্তু জয় যে তোমাকে 
করতেই ছবে। যে রূপটার দিকে ভাঁকষে তুমি আমাকে 
লাভ করুবার জন্য ব্যগ্র হযে উঠেছ, সেটা যে আজো 
এমন অটুট আছে -তাঁর কাবণ, ও-জিনিষটা আমার 
পাথর হয়ে গেছে। যে জিনিষ পাথর হয়ে যায়, 
চোখেব মাঁপ-কাঠিতে তার পরিবর্তন ধবা পড়ে নী। 
কুৎলিত ক্দাকার ছাইগুলোও যে পাথরেব চাইতে 
কত ভালো তা তুমি বুঝবে না--কিন্ত আমি তা বুঝি । 
খধির অভিশাপ এইজন্তই অহল্যাকে পুড়িয়ে ভস্ম করে- 
নি- তাকে পাথর ক'রে রেখেছিল। - 

আমার হাতটা হাতেৰ ভিতর চেপে ধরেই নীলার ' 
কঠম্বর বেদনায় ভারী হ'য়ে থেমে গেল। তার স্পর্শ 
আমার রক্তের ভিতর দিয়ে মদের নেশার মত সধ্চাবিত 
হয়ে ফিরুতে লাগল! 

আমি বল্লুম-নীলা, মনের হুকুম মেনেই আমি 
দরিষাঁয় তরী ভাসিয়েছি। জানি নে কুল কখনো মিল্‌্বে 
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কি না--মেলে ভালোই, না মেলে তা নিয়েও জোর- 
জবর্দন্তি কখনো কবুভে যাব.না। মনকে যার! হুকুমে 
ফেরাতে পারে তাদেব সাধনা জামার নেই এবং সে 
সাধনার জন্ত আমি লোৌভও কখনে। কবি নে। আমাকে 
গ্রহণ-কবা না-করা তোমার ইচ্ছা! কিন্ত এ ফেরবাব 
হুকুম্টা না৷ দিলেও চল্ত। / 

আঘাতটা হ্যতো একটু বেশী রকমের কড়া 
হয়েছিল৷. নীলার চোখের জল আমাব হাতের উপর 
শরৎ-প্রভাতেব দম্কা হাওযাষ খসে-পভা শেফালী- 
দলের মত ঝ'রে পড়তে লাগল । কিন্ত একটু পবেই 
আপনাকে স্বরণ ক'রে নিয়ে সে বল্লে - না, না, এ হুকুম 
নয় শরৎ-দা--এ আমার মিনতি, মামার প্রার্থনা 
আমার ভিক্ষা। একটা জীবন ব্যর্থ ক'রে দেওয়ার দুঃখ 
যে কত তা জেনেছি বলেই আব কারে! জীবন নিয়ে 
খেল্বার সাহস আব আমার নেই। আমার জীবনের 


'ইতিহাঁসট1! আগে শোনো, তাব পরে আমার বিচার 
কৰে৷৷ রর Ll 


* নস 
নরেশ রায়কে তোমাৰ মনে আছে কি না জানিনে। 
কিন্ত মনে থাকাবৰ কথা । কারণ, তুমি এসে আমাদের 
মজলিসে যোগ দেওয়ার পরেও কিছুদিন সে ছিল। 
আর, যে তাকে একবার দেখেছে তার পক্ষে তাকে একে- 
বাবে ভূলে যাওষ! আমি তে অন্ততঃ সম্ভবপর ব’লে মনে 
করিশে। সে ছিল “একট! ট্যচৎ, তার পাষের গোড়ালি 
থেকে চুলের ডগাটি পর্য্তস্ত-ছিল বৈশিষ্ট্যে ভরা । লম্বা, 
বাতাসে- হেলে-পড়া মত চেহারা । অথচ তাকে 
দেখলেই মনে হ'ত ঝড়েব সম্মুখে পথ রোধ ক'রে 
দ্রীড়াবার জন্যই 'সে মক! হয়ে রয়েছে, ঝড় তাকে ভেঙে 
না ফেলে. হেলিয়ে দিয়ে যেতে পার্রে না। রংটা তার 
আগুনের মত দপ্‌ দপ ক'রে জল্ত। বাঙালীর ভিতর 
ও:রকমের রং বড় বেশী দেখ! যায় না । সবচেয়ে সুন্দর 
ছিল তার চোখ:। সে যখন চোখ "তুলে তাকাত- তখন 
মনে হত, অকুল পাখার জলের ভিতর ছুটি নীলোৎপল 
সুষ্টির প্রথম আলোর স্পর্শ পেয়ে ষেন ফুটে, উঠেছে । 
ইংরেজীতে ফাষ্ট ক্লাশ ফাষ্ট” হযে সে যেদিন কলেজ 
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হতে বেরিয়ে এল, মেই দিনই বাবা তাকে নিয়ে এলেন 


আমাদের বাড়ীতে আমার সঙ্গে তার পরিচয় কবিয়ে 
দেবার জন্তে। সেই প্রথম পরিচয়ের দিনেই অসস্কোচে 
হাত বাড়িয়ে সে আমার অভ্যর্থনা করুতে কিছু মাত্র 
কু! বোধ করেনি । 

আমি তাকে কতটা ভাল বেসেছিলুম জানিনে, কিন্ত 
তার প্রতি হিংসেষ আমার 'মন ষে ভ'রে গিযেছিল ত! 
আমি ভাল ক'রেই- জান্তুম। পুরুষের অত সৌন্দর্য্য 
আমি কিছুতেই সহ করুতে পারুছিলুম না। কেমন 
এক্ট! ছেদ চ’ডে গেল আমাব তাকে জয় করুবার 
জন্ত এবং জধ ক'রে জব্দ করুবার জন্ত। তার স্থযোগ 
উপস্থিত হলে সে-ন্থষোগকে আমি কখনে। ব্যর্থ হতে 
দেইনি। - 

সেদিন বর্ষাব বাদল আকাশের কানায কানাষ নিকষ- 
কালে! কেশের বাশি এলিয়ে দিয়েছে। আর ভাব 
কাঙ্গল-আঁকা চোখ দুটি ছাপিয়ে, যে-জলের ধারা উপচে 
পড়ছে তারই ঝাপ্টায ধবণী ভিজে একেবারে তরুণ হয়ে 
উঠেছে। মেঘের মায়া-লোকের ভিতর মানুষের মন যে 
হঠাৎ হারিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে পারে সে-কথাটা সেই 
দিন প্রথম আমার কাছে ধরা পড়েছিল । এই হারিয়ে 
যাওয়| মন নিয়ে আমি জানালার ধারে ব’সে আছি, নবেশ- 
রায় এসে ঘরের ভেতর ঢুকেই একখ;ন। চেয়ার টেনে প্রাষ 
আমার গা ঘেঁষেই বসে পডল । আমি কঠম্বরের ভিতর 
দিয়ে বিদ্রেপের ঝালটা ঝাঝিয়ে তুলে বল্লুম--কি নরেশ- 
বাবু--এই বাদ্লায় অভিসারে বেরিষেছেন বুঝি ? 

- নরেশ আমার মুখের দিকে তার-তারার মত জল্জলে 
চোখ্‌ ছুটি তুলে ধরে বল্ল--অভিসারেই বেরিয়েছি বটে, 
কিন্তু সে-অভিসাব তোযারকাছেই নীলা, আর কারে! 
কাছে নয। আমি আজ তোমার পাযের তলায় নিজেকে 
নিবেদন ক'রে দিতে বেরিয়েছি। 

আমি হেসে উঠে বল্লুম-_আপনি বুঝি সবে মাত্র 
রবীন্দ্রনাথের যৌবনের কবিতাগুলো পড়ে এসেছেন; 
আর তার ঘোর এখনও কাটেনি! কিন্ত বাস্তব জীবনের 
ভিতর নরেশ-বাবু যেখানে-সেখানে কবিতা টেনে আন্বার 
চেষ্টা কর্লে তাতে সামাজিক আইন-কামুন- বিধি- 
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নিষেধগুলোর প্রতি বিশেষ স্থবিচার কব! হয় না, এটা 
বোঝ বলার বয়স আপনার হয়েছে। এক্লা পেয়ে আমাকে 
অপমান করবেন ন। আপনি! , 

আমার কথার ভিতর যে জালা ছিল,__বুঝ তে পাব্লুম 
তা চাবুকের মত নরেশকে স্পর্শ করুল। সে বিশ্মযে 
ব্যথায়.গুমূরে উঠে বল্ল- অপমান, _একে তুমি অপমান 
মনে কর্ছ নীলা! ন| না, এষে আমার কেবল মুখের 
কথা মাত্র নয়! কথার ভিতর দিয়ে আমার সমস্ত হৃদয় যে 
আঞ্জ বেরিষে এসেছে, আমার সমস্ত মন যে তোমার 
পায়ের কাছে আপনাকে বহন ক'রে এনেছে আপনাকে 
বিকিয়ে দেবার জন্ে-কেন এই সহজ কথাটা তুমি 
বুঝতে পারুছ না? 

তার কান্নার মত আর্ত করুণ স্বর আমার কানে 
পৌছালেও মনের দোরে ঘা দিতে পাঁবুলে না। আঘাতের 
বেতটা সমান জোরের সঙ্গেই নিক্ষেপ ক'রে আমি 
বল্নুম--আপনার হৃদঘটাকে আপনি যত বড় একট! চিজ 
ব'লে মনে করেন, নরেশ-বাবুঃ সকলে যদি ত! মনে করুতে 
না পারে, তবে সম্ভবতঃ সেটা 'পেনাল কোডের’ কোন 
ধারার ভিতর পড়বে না। কিন্তু আপনি বার বার 
আমাকে নাম ধ'রে ডাকছেন কেন বলুন তো? সে 
অধিকার তো আমি আপনাকে কোন দিন দিইনি | 

হঠাৎ বিদ্যুতের “শক্‌' লাগলে মানুষের সব দেহ যেমন 
এক. মুহূর্তে শিথিল হ'য়ে এলিয়ে পড়ে, আমাব কথার 
আঘাতে তাঁর দেহটাও তেমনি প্রথমে চেয়ারের উপর 
এলিয়ে পড়ল। কিন্তু পর মুহূর্তেই, সে সোজা হয়ে পায়ের 
উপরে দীড়িয়ে বল্ল-_415186 নীল-, ৪0198 { তার 
পর আর একটি কথাও না ব'লে সে ঘর হতে বেরিয়ে 
গেল। চেয়ে দেখ্লুম আমি-_তার মুখের ভিতর কোথাও 
এতটুকু রক্ত নেই। বাহিরে মেঘের বুকে যে হাহাকারট! 
জেগে উঠেছে সেই হাহাকারটা যেন মূর্তি নিম্নে তার 
চারিপাশেও জেগে উঠেছে, সে চল্‌ছে কিন্ত পা সে ঠিক 
রাখতে পারছে না” বহুকালের রুগ্ন রক্তহীন ছুর্ববলের 
মৃত ধর থর ক'রে তার দেহ টল্ছে। নিজের নিষ্টুরতায় 
শিউরে উঠে আমি ।ডাকৃলুম- নরেশ-বাবু-_নরেশ 1. 
কিন্ত সে-ডাক তার কানে পৌছাল না। 





প্রবাসী-্পকার্তিক, ১৩৩৩ 
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হঠাৎ নীলা স্তব্ধ হয়ে গেল। তার মুখের দিকে চেয়ে 
দেখলুম নীলা তো নম্ভ-অবিকল শ্বেত-পাখরে খোদাই- 
করা শোকের একটি বরুণ মূর্তি । 

চোখভরা এক কলস জল নিয়ে আমি বল্লুম-_খাঁক্‌ 
নীলা,_আমি আর শুনতে চাইনে। 

রোদের-আচে-শুকিয়ে-যাৎয়া ফুলের মত একটু স্নান 
হাসি হেসে নীল! বল্ল--এর পরের কথাগুলো" আর 
আমাকে বল্তে হবে না ভাই! নরেশের তিনখানা 
চিঠির ভিতর দিয়েই ভার ইতিহাস লেখা হয়ে গেছে। এ. 
চিঠিগুলো বাক্সে রেখে আমি সোয়াস্তি পাইনে। আমার 
বুকের কাছে যে জায়গাটাতে কলিজার ভিতর প্রাণের 
ইঞ্জিনটা দাপাদাপি করছে তারি একান্ত নিকটে এগুলোকে 
রেখে দিয়েছি। সেইখানে জেগে থেকে এর! রাত্রি দিন 
আমাকে পাহারা দিচ্ছে। নরেশের দেহের স্পর্শ আমি কখনো 


পাইনি। কিন্ত তার মনের মদে যে লেখাগুলো মাতাল ' 
হয়ে উঠেছে তারি স্পর্শ ফুলের বনের বুকের গন্ধ যেমন _. 


বাতাসকে ঘিরে রাখে তেমনি ক'রে আম্মাকে ঘিরে রেখেছে। 
বুকের ভিতর হ'তে গাটাপার্চারের স্বচ্ছ পাতলা খাম্‌- 
খানি খুলে নিয়ে চিঠি ক'খানা আমার হাতের ভিতর 
গুঁজে দিয়ে নীল! বল্ল--েঁচিয়ে পড়। 
চিঠিগুলোর গায়ে নম্বর আঁকাঁ-এক, ছুই, তিন? 
প্রথম নম্বরের চিঠিখান। খুলে নিয়ে আমি পড় লুম-- 
ইয়োরোপের পথে 
তারিখ- খোজ রাখিনে। - 
নীলা, __ঘরের মাইকে তুমি পথের উপর এনে দীড় 
করিয়েছ__পথ--যার শেষ নেই--সীম! নেই--যে মনের 
ইচ্ছার মতই অফুরন্ত । বেছুইনের মৃত অগাধ অবাধ 
জীবন- ঝড়ের হওয়ার মত দিথ্থিদিকে ছুটে চলেছে 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড _ 


প্র 


কখনো দিগস্তবিলীন মরুবালুকার বুকের রেণুগুলো উড়িয়ে + 


ছড়িয়ে কুড়িষে নিয়ে, আবার কখনে বা ধরণীর কটিতটের 
অঞ্চলের মত নীলের ছোপে ভরা প্রান্তরের বুকের উপর 
দেহভারটাকে এলিয়ে দিয়ে। পাহাড় তার উদ্ধত মাথা 
তুলে আমাকে. ভাকৃছে, সহর তার কল-কোলাহলের স্তুতি- 
গান দিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করুছে। 


রি 


শে 


kd 
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আজ আমার আচ্ছাদনহীন মাথার উপর মেঘের 
মাদল বেজে উঠেছে! তার গন্দানিতে ধরণীর মৃচ্ছাহত 
বুকটা দুলে’ দুলে’ কাপছে । * 
মেঘের বুকের এই যে গঞ্জন--এর সঙ্গে আমার মনের 
গর্ছানির কিছু মাত্র তফাৎ নেই! ওর বুকে ঘে ক্ষুধা 
থেকে থেকে থরুথরিয়ে উঠ্‌ছে, সে ক্ষুধায় আমার অন্তর 
ভ'রে গেছে। ওব ক্ষধার হাঁহাকারের আকাশ-ভাঙার 
কামনার স্থরে দুনিয়ার এক প্রান্ত হ'তে আর-এক প্রান্ত 
পর্য্যন্ত তোলপাড় পড়ে’ গেছে, কিন্তু আমার এ বুক-ভাঙ 
কান্নার হাহাকার কারো কানে পৌছচ্ছে না । অত বড় 
আকাশের বুকটাতে মেঘের এ ক্ষুধা কে জাগিয়ে দিষেছে 
জানিনে, কিন্তু আমার বুকের ক্ষুধা কার চারিপাশ ঘিরে 
হাহাকারে ফেটে পড়ছে ত! তুমিও জান -আমিও জানি। 
না গেনা-_না। আমি ভিক্ষার আর্জি নিয়ে 
তোমার কাছে দরুবাঁব করুতে আসিনি । ক্ষুধা আমার যেমন 
তীব্র, ভিক্ষা আমার তেমনি অদহৃ ৷ তাই মাঝামাঝি রফার 
ধার আমি ধারিনে। আমার পণ-_হয় জয় করুব, না হয় 
জয়ের যুদ্ধে মরণ বরণ ক'রে নেব । জয় করুভে পারিনি, 
তাই ছুটে’ চলেছি মবণের পথে। এ পথ কোথায় শেষ 
হবে কেউ তা জানে ন! । তবুও এই নিরুদ্দেশ যাত্রার পথটা! 
অভিনার-যাত্রার ভয়াকুল আনন্দের মতই আমাকে পেষে 
* বসেছে। মৃত্যু-বধূর মুখের ঘোমটা খুলে’ তার রূপটা দেখে’ 
নেবার জন্যে আমার মনটা আরজ মেতে উঠেছে--তোমাকে 
পাবার জন্যে সেদিন আমাব মন্টা যেমন ক'রে মেতে 
উঠেছিল ঠিক তেমনি ক'রে । 
সমুদ্রের লীলা, তরঙ্গের দোলায় দুলে ফেনায় ফেনায় 
ফুলে’ উঠে, আমার পায়ের তলায় বেলা-তটের বুকের উপর 
আছড়ে পড়ছে । সমুদ্র, নীলা, ঠিক তোমার নীল চোখ- 
দুটোর ম্ত-তেম্নি নীল--তেম্নি উজ্জ্রল-তেমনি 
অথই পাথার। তোমার চোখের চেহার! যেমন মুহূর্তে 
মূহুর্তে বদূলে যান, এর চেহারাঁও তেম্নি পরিবর্তনের 
ভিতর দিয়ে ছুটে' চলেছে । এই মুহূর্তে হাসির তরঙ্গে 
উচ্ছৃদিত হ’যে উঠছে, পর মুহূর্েই আবার বিদ্রপের 
অট্টহাস্তে চারিদিকে ফেনার বুদরবুদ ছড়িয়ে ফেটে 


পড়ছে। তোমার খেযালী চোখছুটোর মতই এরও 
৬ 


বিদ্রোহী ূ 
খেয়ালের অন্ত নেই। এই মূহূর্ডে এ যাকে মাথায় তুলে 


৪১ 


নাঁচাচ্ছে, পর মুহূর্তেই নামিয়ে দিচ্ছে কোথায় কোন্‌ 
অন্ধকার আবর্তের আর্ভনাদের মাঝখানে । . 

হঠাৎ কেন জানিনে, ঘুবে' ঘুরে’ সেই দিনের কথাই 
আজ মনে পড়ছে, যেদিন তোমাকে প্রথম দেখেছিলুম-_ 
যে দিনের প্রভাত আমার জীবনে যা বহন ক'রে এনেছে 
তার চাইতে বড় স্থখও কেউ আমাকে কখনো দেয়নি, 
তার চাইতে বড় ছুঃখও কেউ আমাকে কখনো দিতে 
পারুবে না। তোমাকে দেখে সেদিন আমার মনের ভিতর 
কোন্‌ প্রশ্নটা অকস্মাৎ আন্মনে জেগে উঠেছিল জান ?-_ 

পৃস্তহীন পুষ্প সম আপনাতে আপনি বিকশি’ 
কবে তুমি ফুটিলে, উর্বশী !” 

তোমার ডান হাতে স্থধাপাত্র আর বাম হাতে থে বিষ- 
ভাগু সেই প্রথম দেখার দিনেও আমার মনে অস্তর্ধ্যামী 
দেবতার কাছে সে খববটা ছাপ! ছিল না। হযত 
মনের এক কোণে তখনি পিছিয়ে পড়বার ইচ্ছাও 
জেগে উঠেছিল। কিন্তু পারিনি গো--তা পাবিনি। তুমি 
জান কি না জানিনে, এক রকমেব সাপ আছে যার দৃষ্টির 
খপ্পরে পড্লে কোন জানোযার আপনাকে সরিয়ে 
আন্তে পারে না। তোমার চোখেও যে' সেই সাপের 
চোখের মায়াকাজল কতটা ঘনীভূত হয়েছিল--আঁজ্ তা 
বুঝতে পার্ছি, আর তোমার উপর স্বণায় আমার সমস্ত 
মন বিষিয়ে উঠছে। তোমার স্পর্ধা তোমার বিদ্রপ 
আমাকে কতবার আঘাত করেছে, আর তাবি সঙ্গে- 
সঙ্গে কালো মেঘের ঢেউ কতদিন আমার মনের আকাশ 
নিবিড় ক'বে দিযে গেছে। এ বুকটার ভিতর ষে 
উদ্ধতম্পর্ধা ফণীর মত ফণা তুলে’ ফোৌস্‌ ,ফৌস্‌ করুছে 
তাকে টেনে বের ক'রে এনে কেটে টুকরো টুকরো ক'রে 
ফেল্বাব জন্যে, তার রক্তাক্ত হৃং্পিগুটা'পায়ের তলাষ 
খেঁংলিষে দেবার জন্যে একটা দারুণ ইচ্ছা, সময়ে সময়ে 
আমার মাথায় অন্কুশের আঘাত ঠুকেছে। কিন্তু তোমার 
ওঁ বিদ্পের প্রলয়-বঞ্চার পিছনে যে অপরূপ সৌন্দর্ধ্য 
ছিল, তার মোহ আমি কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে 
পারিনি। তোমার সেই মাঁধাবী চোখের আকর্ষণের 
খগ্নর হ'তে আমি যে আমাকে মুক্ত ক'রে আন্তে 


৪২ 


লিল সাদি 


পেবেছি-_এ নামি আমার বহু সৌভাগ্যের ফল ব'লে 
মনে কবি। এ মুক্তি তুমি আমাকে দাওনি_ এ 
আমি অঞ্জন করেছি আমাব নিজের সামর্থোর জোরে । 
আমার এ শক্তিব বহব--এ স্বাধীনতার আনন্দ তুমি 
বুঝবে না, কিন্ত যদি আবার কাউকে খগ্নরে ফেল্তে 
পার এবং সে যদ্দি এম্নি ক'রে মুক্তিলাভ কর্তে 
পারে তবে সে বুঝবে । আর যে পলে পলে তোমার 
খেঘালেব আগুনে আপনাকে আছতি দিতে থাকৃবে 
সেও বুঝবে । 

এর পরেও যদি আমি তোমার কাছে থাকৃতুম নীলা, 
-- তবে কি করৃতুম জান? ঘোড়ার চাবুক দিয়ে চাঁবকে 
আব-একবার তোমাকে সায়েস্তা করতে চেষ্টা করুতুম_ 
পাকা ঘোড়সোয়ারেরা যেমন ক'রে বদযাইস ঘোড়াকে 
চাবুকেব চোটে সাযেস্তা ক'বে তোলে । 

হযত জিজ্রেস করুবে-এ চিঠি তোমাকে কেন 
লিখছি? তার কোনো কৈফিষৎ নেই । লিখেছি খেয়ালেব 
ঝৌঁকে, ডাকেও দিলুম খেয়ানেব ঝোকেই। তোমাব 
খেয়াল হয পৌঁড়ো-_ন| হয পাষেব তলায় মাড়িয়ে 
যেয়ে! । 


নবেশ 
দ্বিতীয় পত্র 
প্যাবিস 
তারিখ_-১৭ই মে 
ফের প্যারিসে ফিরে এসেছি । লণ্ডনে আমার মন 


টিক্ল না। লগ্ডনেব সেই গম্ভীব অতিব্যস্ত ধোয়ার 
কুগুলীব ভিতর আমার মন হাপিষে উঠছিল- নিশ্বাস 
রুদ্ধ হ'য়ে আস্ছিল | এখানে এসে হাঁপ ছেড়ে 
বেঁচেছি । 

ফরাসী জাতটার দিকে যতই ভাকাচ্ছি ততই এদের 
উপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে। এর! কাজকে গ্রহণ 
করে গম্ভীর মুখে নয়-হাসি দিষে। জীবন ভারী পাথরের 
মত এদের বুকে চেপে বসে না, হাওয়ার মত হান্ধা পা 
ফেলে’ এদের সম্মুখে এসে দঈীড়ায়। লঘু হাত দিয়ে এরা 
তাকে তুলে’ নেয়, শিগ্ধ হাদ্যে শেষ ক'রে নামিধে রাখে । 


প্রবাসী--কাত্তিক, ১৩৩০ 





{ ২৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


A AN ANN A 


অথচ ছুনিষাকে ফরাসী জাতটাঁ কি দেষনি? ছুনিয়াব 
সাহিত্যের ধনভাগার ফরাসীব জহরতে ভরপূর, শিল্পকে 
এরা নৃতন ক'রে মূর্তি দ্বিষে গড়ে তুলেছে, যে "ডিমো- 
ক্রেনির হাওয়া দুনিষার দম্ভ ও স্পর্ধার উদ্ধত মাথাকে 
মুইয়ে দিষে সকলো সঙ্গে মিশিয়ে দ্রিষেছে এই 
ফরাসীর মন” থেকেই তার উদ্ভব। এরা বক্তে-রাঙা 
মাটির উপব দিযে হাসির হাওয়া ছড়িযে চ'লে যায়, তাঁতে 
এদের লঘু নৃত্যের তাঁলভঙ্গ হবাব কিছুমাত্র সম্ভাবনা 
নেই। 

কাফে'তে ব’সে আছি। হঠাৎ আমার চাবিদিক্‌ 
কলহাস্তে মুখবিত হযে উঠল। বাতাসে মদের ফেনাব 
মত নেশার আমেজ চাবিযে গেল। সদ্য-ফোটা হেনা 
মিষ্ট উগ্র গন্ধ ফোয়াবাঁব মত উচ্ছ্বসিত হ'ষে ফেটে পড় ল। 
চোখ ফিবিষে নিষে দেখি--হ্থব-সভাতলে অপ্দরীব মৃত্য 
স্থক হ’যে গেছে, অপ্গরীদের বসনাঞ্চল খ'সে পড়েছে, 





bs 


কববী টুটে’ বেণী এলিষে গেছে, হস্ত তাদের লীলায়িত। ' 


নতোন্নষ দেহটাকে ছাপিষে তাদেব অপূর্ব গতিভঙ্গী 
লীলার ঝর্ণা ঝবিষে দিয়ে চলেছে । * | 
ভোগ করুছি--জ্রীবনের পানপাত্র পূর্ণ ক’বে আমার 
এ উৎসবের মদ উপ ছে পড় ছে। বেঁচে গেছি নীলা, বেঁচে 
গেছি, যে, তুমি আমাকে বাধ তে চাওনি ! কি সম্পদ ছিল 


তোমাব এঁ দেহটার উপকণ্ঠে ?--যাঁর গর্বে ধবাটাকে * 


সবাব মৃত পাষে মাড়িযে চলেছিলে; আমাব স্থর্য্যেব মত 
দীপ্ত প্রেম উপেক্ষার মেঘে ঢেকে দিতে কুষ্ঠ! বোৰ করনি! 
একবার সত্যিই মনে হযেছিল, আমি দেউলিয়ে হ’যে গেছি 
তাই তোমাকে জয করুতে পার্লুম না। কিন্ত এখানে 
এসে সে ভুল আমাব ভেঙে গেছে । যাদের পায়েব কাছেও 
তুমি দাড়াতে পার না এমন হাজার নারী তাদের অস্তরের 
পানপাত্র পূর্ণ কবে করুণ নেত্রে আমার দিকে 
চেষে আছে, যাব পানপান্রটা আমি গ্রহণ করুব সেই 
আপনাকে সার্থক মনে করুবে। এই তো জীবন! 
এর আকাশ নীলেব ছোপে ভরা_তার্জা তরুণ 
তারায তারাধ আলোময়। সমুদ্রের দোলার মত 
এর অশান্ত অক্লান্ত দোলা শিরায় উপশিরাষ রক্তের 
কণাগুলি নাচিয়ে দিয়ে ষাষ। সৌন্দর্য এদের পায়ের 


পা 


১ম দংখ্যা ] 


বিদ্রোহী 
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ধূলোয় প’ড়ে ফুল হ'য়ে ফুটে" ওঠে, আনন্দ এদের গায়ের 
বাতাসে জন্ম নেয়। এদের বুকের বাসনার ভিতরে 
বসন্তের সম্ভাবনা গোপন হ'য়ে আছে । 
কেটি, ক্যাথারাইন, জুলি, জেসমিন, নাইনী, 
রেনী _-অন্ত নেই গো অন্ত নেই। কারো রূপ তবল চপল 
বিদ্যুতের লতার মত। আগুনেব শিখার মত আবার 
কেউ বা জল্ছে--কখনো প্রদীপের মত আলো করে, 
কখনো! বা দিকৃটাকে জালিয়ে পুঁড়িষে ছাবখার ক'রে 
দ্যাষ। এদের সব চাইতে কাকে আমার ভাল লাগে 
জান? গ্ভান্সিকে। তার রূপের ভিতব জাল! আছে, 
কিন্ত জালার চাইতে ঢের বেশী রয়েছে শরতের 
জ্যোৎসসার করুণ সিঞ্ধত|। লময সময় ধরণীর ধূলো-মাঁটি 
ছাড়িয়ে সে যে কোন্‌ জ্যোতিলেকের মানুষ হঃয়ে 
দাড়ায়! তখন তাকে দেখলে আমাব বাংলা মায়ের 
শ্যামন শ্রীর কথ! মনে পড়ে। চোখে তার বাতাসের 
বুকে দিশেহারা মেঘেব মত দৃষ্টি, বুক তাৰ ছুলে! ওঠে 
জ্যেৎন্গার স্পর্শে সমুদ্রের বুকের মত। 
তাকে প্রথম “আমি দেখ্ছিলুম প্যারিসেব ফুলের 
একটা! 'এক্জিবিশনে' | প্যারিলের ফুলের এই 
একৃজিবিশনগুলো এমন একটা জিনিষ-_যা! দেখে? চোখ 
জুড়িয়ে যা্র__বুক ভরে ও:ঠ--কেবল ফুলের সৌন্দর্য্য 
'ন্ধ__যারা ফুলের মতই হুন্দর তাদের রূপের আব্হাওয়ায়। 
ক্রেপান্ধেমামের থোকার মত কারো রূপ ষেন দেহের 
বোৌঁটাটার উপরে আল্গোছে ফুটে উঠেছে, কারো 
গাঁলিয়ার' মত লাল টক্টকে ঠোটেব উপর প্যান্সির' 
হাসির মত মিষ্ট হাসি দপ্দপ্‌ ক'রে জল্ছে। প্রজাপতি 
ও ভ্রমরগুলোর আনাগোনা অচল ফুলের কাছে 
বেশী কি সচল ফুলের কাছে বেশী সে কথাট! ঠিক 
ক'রে বল্বার জো নেই। এক গাদা আধ-ফুটস্ত গোঁলাঁপেব 
দিকে ঝুঁকে প'ড়ে স্তান্সি অন্যমনস্ক হয়ে ধড়িয়ে ছিল। 
তার সম্মখেই আর-এক থোকা বস্বাই গোলাপ জল্‌- 
জল্‌ ক'রে জল্ছিল। সেই থোকাটা তুলে নিষে ন্যান্সির 
হাতের কাছে তুলে’ ধবে আমি ফরাসীতে বল্লুষ_" 
উপহার তাঁকে, যে রূপে বস্রাই গোলাপকেও হার 
মানিষেছে। 


স্বপ্ন হ'তে জেগে উঠে" আমার মুখের দিকে তাকিয়েই 
ন্যান্সি আমার গোলাপের থোকাষ ভবা! হাত ছুটে। 
তার হাতের ভিতব টেনে নিযে বল্লে-_বিদেশী বন্ধু, 
তোমাকে কাফেতে দেখেছিলুম-_-তার পর তোমাকে কত 
খুঁজেছি ! 


ক কক বধ 

ন্যান্সি বল্‌ছে সে আমাকে নিষে শীগ পির ইটালিতে 
বেড়াতে যাবে। সেখানে হদেব জলে গণ্ডোলার তালে 
তালে তার বুক যখন দুলে উঠবে সেই বুকের উপর 
মাথা রেখে ঘুমোব--না, না, সারা রাত জেগে কাটাব। 
হয়ত আমার মন তখন কীট্সের ভাষায় গেয়ে উঠ বে-- 

‘Bright star ! would I were 
steadfast as thou art—” 


নবেশ-- 
তৃতীয পত্র 


ভেনিস 


তারিখ_-শেষেব দিন । 


নীল|,-- 

বেশ বুঝতে পারছি জীবনে খোল! খাতাটা এবার 
গুটিয়ে নেবার দিন একান্ত আকনম্মিকভাঁবেই ঘনিষে 
এসেছে । হয়ত আজের বেলাশেষের আলোর 
গর এ দুনিয়ার আলোর সঙ্গে কোনই সম্পর্ক থাকবে 
না আর আমার! এই হ্থন্দর ধরণীটাকে ছেড়ে যেতে 
মায়! হচ্ছে, কিন্ত ভয় করুছে না এতটুকুও। পরপারের 
মোহ আমাকে টান্ছে--কিন্তু ধরিত্রীর আলো, তার 
হাসি, তার কান্না- এগুলোর মায়াও ত কম নষ ! ও গো, 
আজ তোমার কথাই ব! এমন ক'রে আমার মনে পড়ছে 
কেন বল্‌তে পার? আর মনে পড়ছে আমাব বাংলা- 
মায়ের কথা । বাংল, আমার সোনার বাংলা, শেষ 
বিদায়ের দিনটাতে তোমার বুকে মাথা রাখতে গারুলুম 
না মা! বাঙালী তার দেশকে কত ভালবানে মরণের 
ছুষারে দাড়িষে আজ ত! বেশ ক'রে বুঝতে পারুছি। 
চোখের সম্মুখে ধীবে ধীরে অন্ধকারেব যবনিকা নেমে 
আস্ছে--পরপারের জঅন্ধকার__নিবিড় ঘন--নিকষ- 
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কালো! তার কৃগ নেই-শেষ নেই-সীমা নেই। 
যে দিন প্রথম দরিয়ায় ভেলেছিলুম পে দিন যেমন মনে 
তযেছিল, এ অন্ধকারও ঠিক সেই রকম মনে হচ্ছে। 
আজ আবার যদি আমার বাংলা-মায়ের বুকে ফিরে 
যেতে পাবতুম ! 

ইয়োরোপের সব দেশের সেবা দেশ এই ইটালি। 
এর পত্র-পল্পবে আমার বাংলা-মার শ্যামল শোভার 
আমেজ আছে, এর নারীর চোখে আমাব সোনার বাংলাব 
করুণ কোমল স্রিঞ্চ শ্রী আছে। এব স্র্যযের আলো 
বিকাশের জন্য মেঘেব অঙুগ্রহেব ভিখারী হ'ষে বসে 
থাকে না, এর চাদেব আলো নায়েগ্রার প্রপাঁতের মৃত 
অঙ্জশ্র উচ্ছ।সে উচ্ছুপিত হ*ষে ফেটে পড়ে । 

নাসিকে বল্লুম মাথার সাম্নের জানাল।টা খুলে’ 
দিতে। জানালার ভিতর দিযে আত্রিক্সাতিকের নীল 
জল দেখা যাচ্ছে। নৌকোগুলোব চারি পাশ ঘিরে 
দাড়ের বঠেব ছপ ছপানির আওয়াজ কার বুকের করুণ 
কান্নার মত শোন! যাচ্ছে! দাড়ের ঘাষে উছলে ওঠা 
জলের কণাগুলো সুর্যের আলোতে জল্ছে। 

শিয়রে এসে ন্যান্সি দীড়াল। পশ্চিমের গাষে ঢ’লে- 
পড়া সূর্যের এক থোকা আলো তার বাশ্পেভর! করুণ 
মুখখানিব উপর পড়ে’ তারার বুকে আলোর বিন্দুর মত 
জল্ছে। আমি ছুই হাতে ধীরে ধীরে তার মুখখানিকে 
কপালের উপর টেনে নিয়ে বল্লুম--জলের বুকে বেলা- 
শেষেব আলোটা আজ ঠিক ঠাদের আলোর মত দেখাচ্ছে 
এই চাদের আলোতে ‘গণ্ডোলায়' ভাসার কথা তোমার 
মনে পড়ে ন্যান্সি। তার আর্তন্বব গুমূরে উঠে” বল্লে - 
ওগে। থাম থাম। তার পব উচ্ছৃসিত হ’যে সে লুটিয়ে 
পড়ল আমার বুকের উপর । 

কতক্ষণ সংজ্ঞা-হারার মত প’ড়ে ছিলুম মনে নেই। 
হঠাৎ সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে ভাক্লুম--নীলা-_-নীলা-- 
নীলা 1 

ন্যান্সি বুকের উপর হ'তে মুখখানি সরিয়ে নিয়ে চোখ 
ছুটোৰ উদ্ধত অশ্রুর ধারা সংযত ক'রে জিজ্ঞেস করুলে-- 
ওকী নাম? ওকার নাম? ওকে? 

নীলা ষে মানুষ ছাড়া আৰ কিছু নয়,সে যে পুকষ 


প্রবাসী--কার্তিক, ১৩৩৩ 


[ ২৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


হ’তে পারে না এবি ভিতব সে কথাটা বুঝে নিয়েছে 
স্তান্সি! আমি তাকে বল্লুম--তোমাকেই ডাকৃছি 
ন্যান্সি আমাদের ভাষায় নীলের অর্থ নীলকান্ত মণি। 
তোমার চোখ দুটো ঠিক নীলকাস্তম্ণিব মত কিনা! 

হতভাগিনীর মুখখানি একটা আকস্মিক আনন্দের 
আলোকে নবারুণেব মত রাঙা হ'ষে উঠল। পরপারের 
যাত্রী শ্রিয়তমেব এই মিথ্যে আদবে হয়ত তাব বাকী 
জীবনের অনেকগুলো দিনেব পাথেয় সঞ্চিত হ'য়ে রইল। 
কিন্ত বুকের ভিতর এ আমার কিসেব ধস্তাঁধস্তে চল্ছে 
_ দেহের সমস্ত বক্ত নিংড়ে বের কবে ফেল্বার জন্ত 
এ কান্ত মাতামাতি সুরু ক'রে দিয়েছে--একি গো-- 
একি ! 

চেয়ে দেখি স্তান্সি বড় একট! গেলাস ভঃরে নিয়ে 
যাচ্ছে আমার তরুণ বুকের তাজা তপ্ত রক্তে । বুকের 
কোন্‌ নাড়ীটা কোন্‌ ব্যথার টানে ছি'ড়ে” গেল গো! 

স্যান্সিকে কতবার বলেছি__রোগটা বড় ছৌষাচে, : 
আমাব এত কাছে সে যেন না থেসে! কিন্তু কই, সেত 
শুন্লে না, সে তো মেবি, মরিয়ম, মার্গারেটের মত আনন্দে 
পান-পাত্র নিঃশেষ ক'রে বসঙ্কের পিকের মৃত আনন্দের গান 
শেষ করেনি! কি পেয়েছে সে আমার ভিতর ? বসন্তের 
আমেক্জ আমার জীবনের বেলাতট হ'তে যতই স'রে পড়ছে 
সে যে ততই আমাকে বুকের ভিতর টেনে নিচ্ছে--মা " 
যেমন রুগ্ন মরণোন্মুখ ছেলেটিকে বুকের ভেতর টেনে 
বাখ্‌তে চায়। আমার ন্যান্সি ঠিক আমার বাংলার 
মেয়েদের মত ! 

# ক চি চি 

ন্যান্সি আমাব মাথায় চুমো খেলে--কুবির' মত 
তার লাল ঠোঁট দুটো আমার ঠোটের উপর এলিয়ে 
পড়েছে__ঠিক বর্ষার প্রথম মেঘ যেমন ক'রে ধরণীর বুকের 
উপর এলিয়ে পড়ে। চুমোব পুলকে আমার সারা দেই 
শিউরে উঠছে--এ শিহরণ যে থামছে না গো-থাম্‌ছে 
না 

হাত হ'তে আমার কলম খসে পড়ছে- আবার 
চোখেব পাতা ছেষে অন্ধকার নেমে আস্ছে-_অর্ধকার-_ 
অস্ককাব-_ মেঘলা বাত্রিব অন্ধকার হ'তেও গাঁ-_-সমুন্রেব 


সং ক ক 


১ দংখ্য। | 


বুকের ভিতরকাব অন্ধকার হ’তেও নিবিড়। কানে 
'ন্তান্সিব বুকফাটা! আর্তনাদের ধ্বনিটা তটের উপব সমুত্রেব 
. ঢেউষের মত আছড়ে পড়.ছে -_নীলা*_নীলা_ 
ধা * ক ্ ক * 
এর পৰ আর পাঁচ ছয় দিন নীলার কাছে যেতে 
পারিনি। অসহ মাথার যন্ত্রণায ঘরের ভিতর ‘আট্‌কে 
প’ড়ে ছিলুম_-সবে সেদিন একটু ভাল আছি । পিয়ন এক- 
গোছা চিঠি এনে সম্মুখে ফেলে’ দিযে গেল । একখানি 
নীল রঙের খামের উপর মুক্তোর মত হাতের লেখাটা 
আমাকে চঞ্চল ক'রে তুল্লে। চিঠিবানা খু'লে দেখি নীল! 
লিখেছে__“দেখা করুবাব ফুরুম্বৎ পেলাম না বন্ধু, মাফু 
কোরে]। জীবনে নরেশের দেহের স্পর্শ পাইনি, তাই 
ইটালির যে মাটি তার দেহটাকে স্পর্শ ক'বে আছে, তারি 
কাছ থেকে আমার আহ্বান এসেছে--দে আহ্বান 





অশোঁক 


পাস 
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স্পস্ট 


উপেক্ষা করুতে পাবুলুম না। আর যদি পাই ন্ান্সিকে__- 
তাৰ দেহে হযত নবেশেব স্পর্শ এখনো লেগে আছে! 
বন্ধু সে আমার চাইতেও হতভাগিনী-কাঁবণ সে পেয়ে 
হাবিয়েছে 1-_না পাওয়ার যে ছুঃখটা আমার কাছে এত 
অসহ হ’ষে উঠেছে, ষে পেয়ে হারিয়েছে তার দুঃখ মে কি 
করে সহ করছে ?-- 

কালো মেঘের মত বৃকটাকে আলো ক'রে যে নীলা 
ফুটে" উঠেছিল-_কালো মেঘের মন্তই নীল সমুদ্রের ভিতর 
সে হারিয়ে গেছে! নে আজ দশ বছরেব কথা !--তবু সে 
নীলের আলে! আজে! নিভে যাষনি! পরপাবের উপকূল 
থেকে তার জ্যেতির রেখ|ট। বুকের নিতল অন্ধকাঁবকেও 
আলোর প্রতীক্ষায় ভবে বেখেছে -যেমন ক'বে সুর্যের 
আলোকধারা রজনীর অন্ধকার-গহন বুকটাকেও আলোর 
আভাসের প্রতীক্ষা উন্মুখ ক’বে রাখে । 


শ্রী হেমেক্দ্রলাঁল রায় 


| অশোক 


অশোকের কথা 


আমি আব রিভল্ভারটা পাশাপাশি স্তন্ধ হ'ষে বসে" 
আছি। ভাবৃছি,_-রিভল্ভারটা বল্ছে -আর কেন বন্ধু, 
, বল এক নিমেষে তোমাব সব ভাবনার শেষ কবে’ দিই। 
হা, বন্ধু তোমাব একটি অগ্নিচু্ন দিয়ে আমাকে সব 
বোঝা'হ'তে মুক্তি দেবে জানি, কিন্তু মুক্তি কি সত্যই 
দিতে পার্বে-10 that sleep of death what 
dreams may come { 
পুলিনকমিশনারের কাছে চিঠিটা তাকিয়ে যেন 
বল্‌ছে,--না, যেয়ো নাক । ওতে লিখ্লুম, তোমরা যে 
ধু আ্যানাবুকিম্ই্কে ধর্বার জন্যে কত কাণ্ডই ন! করেছ, 
কাবুল পৰ্য্যন্ত ডিটেকুটিত পাঠিষেছ, তার মৃতদেহ কাশ 
সকালে এখানে দেখলে, নিশ্চঘ খুব খুসি হবে না, 
পুবস্কাবের মোট! টাকাট। ভাগ্যে জুটুল ন!। আমি 
স্ব-ইচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিভে আপনাকে বিনাখ কর্ছি, নিজের 
দ্বলেব ষড়বন্ত্রে বা প্রতিহিংসায কেউ আমায় মাবেনি 


আর একখানা চিঠি বাড়ীতে লিখ্লে হয়, দাদাকে । 
তাকে ত আমার জমিদারির সব অংশ দিষে এসেছি,--শুধু 
যদি তিনি কয়েকহাজার টাকা পাশের ঘরের তরুণ 
কবিটিকে দেন। সেই সাতমহল জমিদার-বাড়ী,--এক 
ঝিল্লীরব-আকম্পিত তারাভরা নিশীথে সেই বাড়ীর 
ছোট ছেলেটি যখন সথখসম্পদ্‌ ছেড়ে এই বিপ্লবের দুঃসহ 
পথে প্রলযের শঙ্খ শুনে বেরিয়ে পড়েছিল, সেই রাতে 
বাড়ীখানি নদীব কলকলে আস্মবনের মর্ম্মরে যেমন করে 
ডেকে চেয়েছিল, সেই ছবিখনি মনের সাম্নে ভেসে 
উঠছে। বায়স্কোপের দীর্ঘ ফিল্‌ম্‌ হ'তে মাঝে মাঝে কাট! 
অসংলগ্ন টুকৃবো ঘটনার ছবির মৃত, শৈশব-জীবনের কত 
হাঁরাণ ক্ষণ, কত ভূলে-বাওয়। ঘটনা, কত টুকরো! কথা, 
ছড়ান হাসি চোখের উপব নিমেষে জেগে মিলিষে যাচ্ছে, 
-_আমেব মুকুলের মত সেই যে ছেলেটি গ্রীষ্মের দুপুবে 
খেষাঘাটের বটচ্ছায়ায় বসে’ পাঁরাঁপাঁব দেখ ত; বর্ধারাতে 
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পাওিলামিলাসিলাখিলা লা পিসি 


বিদ্যুৎ-চমকে কেঁপে মায়েব কোলে লুকিযে তেপাস্তরের 
মাঠ পার হ'ত)--সেই পূজোর সময একবাব বলির 
ছাগল লুকিয়ে ছেড়ে দিষেছিলুম, সেই যে বল লেগে 
কপালট| কেটে গিয়েছিল, রক্ত দেখে আমার হরিণটা 
কি সঙ্গল চোখে চেষেছিল, হেমন্তের দুপুরে অঙ্কের 
পরীক্ষার দিনে স্কুলের ঘর থেকে জ্যোৎস্ার প্রথম-দেখা 
মুখখানি, _শিরীষফ্ুলের মত সে সাম্নেব পথ দিয়ে 
চলে’ গেল, আমার চোখে সোনার কাঠি বুলিয়ে, সারা 
দুপুর গাছপালার ঝরুঝবানিতে আকাশ-আলোর কাপনে 
কিশোব মন বীণার মত বাজতে লাগ্ল, সে পরীক্ষায় 
ফেল হয়েছিলুম-ব্যর্থ হওয়ার পরম আনন্দ এমন করে? 
কোনদিন অনুভব করিনি। 

ঠিক ভাব্তে পার্ছি না, টুক্রো ঘটনাগুলো এলোমেলো 
আস্ছে, মাৎাটা হয়ত একটু বিকল হয়েছে। বেশ 
বুঝতে পার্ছি, আমাব মধ্যেব instinct of self 
preservation সহজে হার মান্তে চাচ্ছে না, অতীত 
জীবনের রডীন মধুব স্মৃতি দিয়ে ভূলিযে রাখ্তে চাচ্ছে। 
আচ্ছা, বেখ। 

ভাল লাগে না ভাব্তে। সুন্দরী পৃথিবী তার ছঘ 
খতুর স্বধাপাত্র দিয়ে একদিন আমায় তুলিয়েছিল। 
হৃদয়ের পেয়ালা যখন প্রেমে সোন্দর্য্যে কানাষ-কানাষ 
ভরে? উঠেছে, তৃষিত ত্য ওষ্ঠ দিয়ে পান করুতে গেলুম, 
নিমেষে পেয়ালা খান খান হ'য়ে ভেঙে গেল, স্বপ্ন 
মিলিযে গেল। তাব পব স্বাধীনতা! অগ্নিমনত্রে দীক্ষা 
নিয়ে দিকে দিকে বিদ্রোহেব আগুন জালিয়ে ধ্বংসেব 
লীলায় মাৎলুম, হৰয় পুড়ে' গেল, জাগ্ল ন|__কেউ জাগ্ল 
না। মৃত্যুব বাশি শুনে আমবা রুপ্রের যে ক্ষ্যাপাদল 
ঘর ছেড়ে বেবিয়ে পড়েছিলুম, সেই সঙ্গীদের কেউ 
মরেছে, কেউ জেলে, কারো বিচার হচ্ছে, কেউ বন- 
জঙ্গলে লুকিয়ে। 

বুঝ লুম না, কেন জীবনের এ অগ্নিজালা, ছুঃখন্থখেব 
মায়াচক্র, স্ষ্টিব ভাঙাগড়া খেলা। বড় শ্রাস্ত হ'য়ে 
পল্ডেছি। 

নৃত্যময়ী মোহিনীর মত পূর্ণচন্্র হুধাভাও বুকে করে, 
দিকে দিকে মদ্বিবাধারা প্রবাহিত করে’ চলেছে। প্রথম 





প্রবাসী--কাঁ্তিক, ১৩৩০ 
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আপা ও সাসিলাখিলাসছিলাছতাছি ত 


যৌবনের বসস্তেব জে ৎস্মাধাবাতপ্ত কত রাত্রি গানের 
স্থরে ফেনিৰে উপৃচে উঠেছে। এই চাদের আলো আমার 
রক্তেব সঙ্গে মিশে আমায় মাতাল করে’ তুল্ত ! আজ এ 
জ্যোৎস্ন। চোখে একটু মায! লাগাষ না, মনে হয় এ যেন 
বিশ্বমাতার অস্রজল গলে’ ঝরে? পড়ছে। কাল সারাবাঁত 
ওই বস্তি হ'তে যে পুত্রহীনা কুলীনারীর গুম্বে গুম্‌রে 
কান্না শুনেছি, তাই এ আলোয় মিশে গেছে। 

ধ্যোৎস্ব।|{ এই কথাটি আমার বুকের সমস্ত রক্ত 
ছুলিয়ে দিলে। আমাব শৈশবের রূপকথার রাজকন্তা আজ 
কোথায় আছে জানি না। শুধু যদি তাব মন-জাগানো 
মুখ্রের মিষ্টি হাসিটি, যন-মাতানো চোখের স্বপ্নের চাউনি 
একবার দেখতে পেতুম তবে যাবার এ ক্লাস্তক্ষণ পূর্ণিমা 
রাত্রির মত মধুর হ'ত। তার কতদিনের কত রূপে দেখা 
কত মৃত্তি চোখের সাম্নে এলোমেলো ভেসে নিমেষে 
মিলিষে যাচ্ছে। বকুলগাছের দোল্নায় ছুল্‌তে ছুল্‌তে 
কি ্রকুটি করে’ সে চেয়েছিল ! তার জন্মদিনে আমার 


bl 


জলখীবারের পয়সা জমিষে যে সেফ টিপিন দিয়েছিলুম _» 


কি মিষ্টি হেসে নিযেছিল। * 

সতেরো আঠারো বছরের আমি এই উনত্রিশ বছরের 
আমিকে হাতছানি দিয়ে ডাঁকৃছে,_-আনন্দ কি পাঁওনি ? 
জীবনের সে ছুটি বছর [প্রেমস্বপ্রে যৌবনের উদ্দামতায় 
ভরপৃব ছিল। জমিদারের ছেলে, প্রেসিডেন্সী কলেজে 


খু 


পড়ি, আমার মৃত সৌধীন স্ন্দর ছেলে ক্লাসে কেউ ছিল , 


না। জ্যোত্সারা তখন কলকাতায় এসেছে,-_সে চূঞ্চল। 
বালিক। নয়, সলঙ্জ। কিশোরী । তার একটি মিষ্টি কথ 
মনেব মধ্যে দারাক্ষণ ঝুম্ঝুমির মত বাজ.ত, তাৰ একটুক্ষণ 
গল্প করায় আমি সাতরাজাব ধন মাণিক কুড়িয়ে পেতুম, 
আমার মৃত ভাগ্যবান কে? তখন আমার জীবনে শেলীর 
যুগ, আযালাই্টারের কবির মত কোন বিশ্বউর্ব্শীর সন্ধানে 


মূন উদ্দান; জ্যোৎন্া, সে ত বিশ্বলৌন্দ্ধ্যলক্্মীর প্রতীক ৮ 


মাত্র, - খন রূপ ও রূপকে ভেদাভেদ নেই, তারি চোখের 
চাওয়ায় ভুবনউর্ব্বশী জ্জেগে উঠেছে। 
অন্ধকাব রাতে যখন ডিনেমাইট দিযে ট্রেন উডোতে 


গেছি, ভিড়ের মধ্যে যখন কাউকে মার্তে বোম! হাতে , 


চুপ করে’ দাড়িয়ে আছি, পুলিসের হাত থেকে পালিষে 


১ম সংখ্যা Nk 


ও ছি পাটির নাও পাও সি নাছ লে ও 


যখন আনামের জঙ্গলে ঘুরেছি, আফগানিস্থানের 
" গোলাপকুঞ্ধে দ্রাঙ্খীরম পান করে’ যখন লুটিয়ে পড়েছি, 
আমার জীবনের এই চিরস্তনী চিরতক্ষণী আমার সাম্‌নে 
৯ জেগে উঠে’ বারবার কি বল্তে চেয়েছে! আজও সে 
আমায় চঞ্চল কবে’ তুল্লে। 

কিন্ত, শোন জ্যোৎস্না, আমি যদি কাপুরুষেব মত 
আপনাকে বিনাশ করতে যেতুম, তা হনে’ কথা ছিল। 
লোকে বার্থপ্রেমে, অর্থাভাবে, সমাজেব লোকনিন্দায়, 
সম্সারেব ছুঃখভাবে আত্মহত্যা করুতে যায়। কোন 
ছুঃখকে সংগ্রামকে আমি জীবনে ডবাই না। বিস্ত, 
কিছু ভাল লাগেনা ষে,এই জীবনভরা শুন্ততায়, এই 
পৃথিবীর অর্থহীন কর্ণচক্রে, বেঁচে থাঁকাব সার্থকতা খুঁজে 
পাই না। 

এখন বুঝছি কেন স্বর্ণ বল্ত-_দাদা, মাঝে মাঝে ইচ্ছে 
কবে’ একট! দড়ি এনে গলায় দিয়ে ঝুলে’ পড়ি, একদিন 
সকালে উঠে দেখবে আমি মবে’ আছি। যতক্ষণ 
০ থিয্লাটার কবি বেশ থাকি, কোন রাতে রাজবাণী, কোঁন 
* বাঁতে ভিখারিণী, কোম রাতে আযেসা, কোন রাতে 
মর্জ্জিনা, কোন রাতে কপালকুণ্ডল!--থিযাটারেব ওই 
রডীন সিনে কাল্পনিক জগতে অবাস্তব জীবনে সব ভুলে" 
থাকি। কিন্তু ভাব পর, উঃ, দিনের বেলাটা, একটু 
বাচতে ইচ্ছে কবে না; তবু তোমরা যে ক'দিন আছ, 
*তোমাদেব সেবা করে’ একটু পুণ্যি করুছি। পুলিসেব 
চোখ এড়াবার জন্যে আম্র। যে ক'জন ঘরছাড়া লক্ষমীছাড়। 
* ওই সমীঙ্রপরিত্যক্তার ঘবে আড্ডা নিয়েছিলুম, তাদের 
সেবা করে' দে যে স্বর্গস্থথ পেষেছিল। সে শুধু থিয়াটাব 
করে’ জীবিক। অৰ্জন করত । কিন্তু পঙ্কের মধ্যে সে 
পদ্মটি কি এতদিন নির্মল আছে? কত পুরুষের মত 
লালায় সে পদ্মের সব পাপৃডি পক্ষের তলে ছিন্নবিচ্ছিন্ 
ড্হ' যে তলিয়ে গেছে। 

নারীর ও মোহিনীবপ মামায় ভূলোষ না। যে রূপে 
সে গানেব স্থব, ফুলের পাপ্ভি, আলেয়ার আলো? 
তব্ণস্থগ হ'য়ে সংসাবেব মরীচিকাষ ঘোরাষ, সে প্রিয়ার 
কূপ নয়,_-নিপীড়িতা মাতা যখন দুঃখের ত্যাগের দুর্গম 
পথে ডাক দেন, তার বদ্ধনশৃঙ্খল ভাঙবার জন্যে 


অশোক : 


ও লও লাখ পাচি ০ ও বাসটি পাটি লাগ পাস্টিতা এসি পাংিলাওিলাসিলাছিল লাখ দপাপিলাখিলাছি লাওছত ও ত লছ 
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পাস সঅলাছি পাওতোছ পাখি লাখ লাম 


প্রলয়াগ্নি জেলে মৃত্যুর মধ্যে ছুটে যেতে হয়, সেই বন্দিনী 
মায়ের পাষে আমি জীবনের বরণমালা দিষেছি--এই 
অত্যাচাবনিপীড়িতা দুঃখিনী দেশ মা, এই যুদ্ধাযিদন্ধা 
আপন সন্তানবক্তকলুষিতা শক্তিমৰপীডিতা পৃথিৰী-মা, 
মা গো, তোমার ওই ব্যথাভরা অশ্রমাখা মুখ আমাকে 
ঘবছাঁড়া কবেছে। 

কালো মেঘে চাদ ঢাকা পড়ছে, একটা ঝড় উঠছে, 
ক্ষ্চুড়া গাছটা মত্ত দৈতোর মত বাতাসে উদ্দাম হ'ষে 
উঠেছে । জ্যোত্আা নয়, এই ঝঞ্ধা চাই। এই 
বিদ্যুতের ঝিকিমিকিতে বন্ধের গঙ্জনে বঞ্চাব কণে 
কণ্ঠে রুদ্রের আহ্বান জেগে ওঠে, দেহেব রক্ত 
বিল্মিল্‌ কবে, স্বাযুঞ্চলো নাচতে থাকে, এই গঙ্জমান 
বস্তাঘিখিখায় নবজীবনের অভিসারে মৃত্যুর বাশি 
বাঙ্গে। 

ঘর ছেড়ে’ পথে বেরিষে পড়লুম। অন্ধবাবের গর্ভ 
হতে ঝোড়ো হাওয়া পীড়িত পৃথিবীর বুকের কান্াৰ 
মত ছুটে” আস্ছে। সত্যই একটা কান্নার শব্দ-_মা, 
মা! কেগুম্বে গুম্বে কাদ্‌ছে__পৃথিবীব বুকের ব্যথায় 
গুরু গুরু দীর্ঘশ্বসেব মত। চারিদিকে বিদ্যুৎ জলে, 
উঠল, সেই আলোয় দেখতে পেলুম, রাম্তাব মাঝখানে 
একটি ছোট খুকী লুটিয়ে পড়ে আছে, তার কালো 
কৌকুড়া চুলগুলে। বাতাসে উড়ে’ খোয়ায় লুটিয়ে পড়ছে। 
তাড়াতাড়ি তাকে কোলে তুলে’ নিলুম, শ'ঙ্কত ক্লান্ত 
মুখখানি খিখিরসিক্ত শেফালির মত, মুদ্রিত কমলের 
সত চোখ বোঞ্জা, জামার বোতাম কষেকট। খুলে' গেছে, 
গেঁ গে করে’ মৃদু আর্তনাদ করছে । তাকে বুকে জড়িষে 
ধীবে বল্লুম৮_কি হযেছে খুকী? ঘাড়ে মাথা রেখে 
শান্ত হ’যে সে নেতিয়ে পড়ল। গঙ্জমান অন্ধকারট! 
টুকরো টুকরো কবে’ বিদুৎ আকাশের এক প্রান্ত 
হ'তে অপর প্রান্ত চিরে গেল। কন্যাইবনা মাতাব 
অশ্রজ্জলের মত বড় বড় ফোটায বৃষ্টি পড়তে লাগ্ল, 
বাতাস মত্ত হয়ে উঠল। ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্যে মাতার 
জন্যে পথে বেরলুম, কোথা থেকে এ ফুলের পাপৃড়ি* 
আমার বুকে পড়ে’ ঘরে ফেরালে। 

তাড়াতাড়ি খুকীকে বুকে কবে’ ঘবে ফিবুলুম। 


৪৮ প্রবাপী-- 


বিছানাটা পাততে হ'ল, বাকৃস হ'তে ফর্সা চ!দর বের 
করুতে হ'ল, বালিশট1 কি শক্ত -কচি মাথাষ লাগবে । 
ধূলো-লাগা জামা গাঁজাম| ঝেড়ে দিলুম, ছাডান হ'ল না, 
ছাড়াতে গেলে হয়ত ঘুম ভেঙে যাবে, কেদে উঠবে, 
আর ছাড়িয়ে পরাব কি! কোনমতে খুকীকে শুইয়ে 
জান্লা বন্ধ কঝে’ তাব পাশে বিছানার ধাবে বস্লুম। 
ছোট অন্দর নাকে নোলকট! কি অন্দর, কচি হাতে 
সরু বালাগুলে! কি হন্দর দেখাচ্ছে, কি মিষ্টি ছোট 
পা দুটো, কি মিষ্টি মুখখানা । তার গালে--প! দুটোতে 
চুমো খেলুম। রিভল্ভারটা হেসে উঠল । 

ঘুমন্ত মিষ্টি মুখের দিকে চেয়ে আছি। সে চঞ্চল 
হ'ষে নড়ে’ উঠল নিশ্চষ গবম হচ্ছে। খববের কাগজ 
দিয়ে! বাতাস করতে লাগলুম। অস্থিব হয়ে সে 
কেঁদে উঠছে,_মা, মা। এ ত ভারি মুস্কিল, ছোট 
মেয়েদের ভোলাবার মন্ত্র ত আমার জানা নেই, 
ঘুমন্ত খুকীকে ম! ভিন্ন কে শ্রাস্ত করতে পারে। ধীবে 
বুকে তুলে’ নিয়ে মৃদু মৃদু দোলাতে দোলাতে মুখে আঙুল 
পুরে দিলুম। আঙুল চুষতে চুষতে একটু শান্ত হ'ল। 
শুইয়ে দিতেই আবার ছট্ফট করুছে, কেঁদে উঠছে- মা, 
মা। চোখ খুলে’ আস্ছে, যদি জাগে ত ভয়ঙ্কর কাদ্‌বে-- 
হয়ত হুধ খেতে চাইবে, আমার ঘরে দুধ কোথায়! 

বিভল্ভারটা হেসে উঠল,_-কি বন্ধু বড় মুস্কিল! 
ঘরের কোণে বেহাঁলাঁটা খুনি হয়ে চাইল, বেশ 
হয়েছে! বেহালাটা তুলে’ নিয়ে এলুম, ধূলো জমেছে, 
তাতগুলোঘ ছাতা পড়ে’ রয়েছে, অভিমানিনী নায়িকার 
মত সে কোন কথা কইতেই চায় না। বন্ধুম, বন্ধু 
পূর্ব বন্ধুত্ব স্মরণ করে” একটু সাহায্য কর। বেহালাষ 
বঙ্কার উঠতেই খুকীব কান্না থামতে লাগল, গানের 
স্থরে সুরে সে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল । 

বাইরে ঝড় থেমে গেছে। জান্ল! খুলে? দিলুম। কচি- 
শিশুর আখির মত তাবারা আকাশ ছেযে ফেলেছে, খুকীব 
মুখের দিকে চেষে বেহালা বাঁজাচ্ছি। হঠাৎ এক কুকুরের 
*ঘেউ ঘেউ শব্ধ বেহালার গানের উপর কমলবনে মত্তহস্তীর 
মত এল | সশব্দে দরজা খুলে’ একটা বড় কালো কুকুব 
ঘরে ঢুকে একেবাবে বিছানায় লাফিষে উঠল, তাঁর পর 





ওক, 








ঘুমন্ত খুকীর দিকে চেয়ে তাব কি আনন্দনৃত্য ৷ 
বেহালা বেখে দাড়িয়ে উঠতেই এক বধস্ক যুবক 
আর বিছ্যুল্পতার গত এক তরুণী এসে ঘরে ঢুকলেন । 
তরুণীটির এলোচুল অড়ানয়, লুটান শাড়ীর টানে, 
চোখের ইসারায বোঝা যাচ্ছে বিছানা থেকে অতি 
ব্যস্ত শন্ধিতভাবে উঠে এসেছে। তার চোখ ছুটি আনন্দে 
দীপ্ত হ?য়ে উঠল, বিছান] হ'তে খুকীকে তুলে? বুকে জড়িযে 
‘এই যে রেণু, এই ষে বেণু বলে’ আনন্দে চুমো খেতে 
আরম্ভ করে' দিলে, আমার দিকে ভ্রক্ষেপই নেই ৷ যুবকটি 
একটু বিস্মিত নেত্রে আমার দিকে চেয়ে বিনীতন্বরে 
কন্লে,__ ক্ষমা করুবেন-_- 

আর একটু এগিযে আনাতে আলোটা তার মুখে 
পড়ল, আমি নিমেষে চিন্লুম। আনন্দের সঙ্গে বলে? 
উঠ.লুম-_আরে তুমি, স্থরেশ ! 

কলেজে স্থরেশ ও আমার ভাব বন্ধুত্বের একটা উপমাব 
বস্তু ছিল। একটু এগিয়ে এসে সে অবাক্‌ হয়ে একটু 
ব্যথাব সঙ্গে বল্লে,_তুমি! কি চেহারা তোমাৰ হয়েছে! 
কলেজে তোমার মত কেউ সুন্দর ছিল না, এ যে 
Asoke’s host | এটি ভাই আমার মেয়ে, কোথায 
পেলে? হেসে বন্ধুম,_রাত দুপুরে কি মেয়েটিকে রাস্তায় 
হাওয়া খেতে পাঠিয়েছিলে? মেয়েটির মাথায় হাত 
বুল্ষে স্থরেশ খল্লে,-ওর ভাই ওরকম ঘুমন্ত উঠে 
বেড়ান বোগ হয়েছে, আজ আবার দরজাটা খোলা, 
ছিল,__উনি হচ্ছেন আমার শ্যালিকা । 2 

শিরীষ-ছুলের মত সিঞ্ধ লাবণ্যমাখ! তরুণীর দিকে 
চাইলুম। খুকীকে কোলে করে’ আমার অগোছান ঘব 
আর বই-খাতা-গাদা-করা টেবিলটি দেখ ছিল। স্থরেশ 
ধীবে বল্লে, তুমি এত কাছে আছ, জান্তুম না। আমি 
ওই সাম্নের গলিতে দ্বিতীয় বাড়ীতে থাকি। এট! বুঝি 
মেস, না হলে’ এত অপরিষ্কার, _কফি সৌখীন তুমি ছিলে 1 

তরুণীর মুখটি একটু করুণ হ'য়ে উঠ ন, সে একটু 
ঘুবে দাড়িমে আমার টেবিলের বই-কাগজগুলো ঘাট্ছে, 
এই অগোছাল ঘরটা নিমেষে গুছিয়ে দিতে পারুলে 
সে যেন কি আনন্দ পাষ। ধীবে সে বল্লে” দাদা, 
দিদি হৰত বড় ব্যস্ত হচ্ছেন। 


bh 


১ম সংখ্যা ] 


সুরেশ বল্লে,_হা ভাই, রেণুর মা, বুঝ তেই পারছ, 
কি রকম ছটফট কর্ছে। এখন যাই, কাল সকালে 
আম্ব 'খন। অতনী, বই ঘবণ্‌তে আরম্ভ করেছ ত! 
শ্যালিকার বই কিনে কিনে আমি গেলুম। এস এখন, 
কাল আলাপ হবে 'খন। 

দবজা পর্য্যন্ত তাদের এগিয়ে দিয়ে এলুম। যাবার 
সময অতসী বিছু বল্লে ন, শুধু রড়ীন চোখে চেয়ে 
ধীবে একটা নমস্বাব করুলে। কুকুরটাও আমাব দিকে 
চেয়ে একবার ল্যাজ নাড় লে। 

চুপ করে’ এক! ঘবে বসে’ আছি। চাদ পশ্চিমাকাশে 
ঢলে’ পড়েছে, পূর্ববাকাশেব তারাগুলে! দপৃদপ, কল্পছে। 
বিভল্ভারটা কোথাষ রাখলুম, মনে গড়ছে না। 
ইজিচেয়ারে বসে’ নীলাকাশের দিকে চেয়ে ভাঙা বেহালাব 
'মানভঞ্জন কৰুতে বস্লুম। 

পৃথিবী-মা গো, এই দুরন্ত ক্ষাপা ছেলেটাকে তুমি 





' বুঝি বড ভালবাস, তাই দুটো স্থকোম্ল সুন্দর বাহু দিয়ে 


৬__ বেঁধে রাখ বাব জন্তে এ ঝড়ের রাতে Bh ছোট-*| হয়ে 
সা এলে। . 

এই ছোট খুকীটি তার দুখানি কচি হাত দিয়ে 
আমায বাধলে দেখ্ছি। তাই সকাল-বেলা স্থরেশ যখন 
এসে বল্লে-_-চল, শুধু তখন তার ফুলের মত কচি 
মুখখানি দেখ বার জনে] ছুটে? চল্লুম । 

স্থবেশ এখন হাইকোর্টের উকীল। সুন্দর বাড়ীখানি। 
আমাকে বাড়ীর ভিতর একেবারে তার ঘরে নিয়ে 
গেল। অতসী অভ্যর্থনা কবে’ বসালে, কুকুরটাঁও একবার 
ল্যাজ নেড়ে সম্ভাষণ জানিয়ে গেল। সুরেশ বাইরে 
মক্কেলদের কাছে চলে’ গেলে অতসী মুচকে হেসে 
বল্লে,_-কাল আপনাব রিভল্ভারট নিয়ে এসেছি। 

আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্লুম৮ খুঁজে পাচ্ছিলুম ন! বটে। 


খ আর চিঠিটা? 


চোখে বিদ্যুৎ ঠিকরে সে বল্লে,--সেটাও। ভয় 
নেই, সেটা পুড়িযে ফেলেছি । 

বিশ্মিত-সুগ্ধ-নেত্রে তাঁর দিকে চাইলুম| মৃদু হেসে 
সে বল্লে,--রিভল্ভারটা আর পাচ্ছেন না, আর অমন 
করুতে যাবেন না, কিন্ত 


a 


অশোক ৪৯ 


এ যেন তার হুকুম। 

স্থরেশের ম! বেণুর হাত ধরে’ ঘরে এলেন। 
ছোটবেলায় তাকে যেমন দেখেছিলুম, সেই দিব্যনিগ্ক স্েহ- 
কল্যাণমগ্ডিত মূর্তি, কাচাসোনার মত দেহের আভা! 
সাদ! থান ফুটে’ বেরুচ্ছে, তাকে দেখলেই পায়ের ধুলো 
নিতে ইচ্ছে করে। প্রণাম করে! উঠে' দাড়াতে মাথায় 
হাত বুলিষে বল্লেন,_কি বে তুই এত কাছে আছিস, 
এতদিন দেখ! হ্যনি ! 

হেসে বল্লুম,_-মার দেখ! পেতে অনেক পুণ্যির 
দরকার যে মা। 

স্রেহনয়নে চেষে বল্লেন,কি রোগ! হ'ষে গেছিস! 
মেসে আছিস বুঝি ! 

অতসী ফোড়ং দিলে,_হ্য! মা, যেমন নোংব| তেমনি 
অন্ধকার । 

মা বল্লেন,_য। চেহার! হয়েছে! মেস ছেড়ে আয়, 
আমাদেব এখানে থাকৃবি | 

বল্লুম-_সে ভাগ্যি কি আছে ম| যে ভোমার প্রসাদ 
পাব! এ লক্মীছাড়াদের ও-ম্বভাবটা খুব আছে, যেখানেই 
বলো মা নিজের ঘর করে’ জ্বমিষে বস্তে পারি । 

বেণু মার পাশে সলজ্জভাবে দাড়িয়ে আমাকে বার 
বার দেখছিল। তার দিকে অগ্রসব হয়ে বল্লুম,_-এ 
মা-টি যে কিছু বলে না। 

মা হেসে বল লেন,--ওবে রেণু, চিন্তে পারুছিস্‌ না, 
ও যে তোকে কাল চুরি করে’ নিয়ে গেছল। 

রেণু একটু ভীত হ'য়ে মাকে জড়িয়ে ধরুলে। ম। হেসে 
উঠে’ বল্লেন,--ন1 বে না, ও তোব কাকা, প্রণাম কর। 
আজ রেণুর জন্মদিন । 

বেণু তাড়াতাড়ি প্রণামটা সেরে অতদীর পাশে গিয়ে 
*ড়াল। আমি তাকে টেনে নিয়ে বল্লুম, না মা, কাকা 
নয়, আমার এখন মাষের দর্কার, আমার নাম অশোক, 
একটা লক্ষমীছাড়া ছেলে, বুঝ লে ম! ? 

মা চলে' গেলেন । রেণু অতপীর কানের কাছে গিয়ে 
কিবল্ছে। আমি বল্লুম,-কি বল্ছে? 

অতসী হেসে বল্লে,_-বল্ছে, চুলগুলো কি বিচ্ছিরি 
হ'য়ে রয়েছে ! ওর কি কেউ নেই যে চুল আঁচড়ে দেবে? 
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রেণুর দিকে চেযে বল্লুম,__আমাব ত আব মা নেই ! 

বাঃ আমি 'ত হলুম,বলেই সে রাঙা মুখখানি 
টেবিলের আড়ালে লুকোলে। একটু পরে এক ভাঙা 
চিরুণী এনে আমার চুলের সংস্কার করুতে বস্র। 

কাল রাতে জীবনটা একেবাবে দেউলে হ'য়ে গিয়েছিল, 
আজ এই অতসীব-হাঁতে-গোছান ঘরে বসে” ভাবছি, 
রাতারাতি পথেব ভিথাবী কেমন কবে, লাখপতি হয়ে 
ওঠে। আমাকে একেবারে দীন কবে? তাব পব এ কি 
উশ্বর্যা দেওযা ! 

ষে মাকে আবাব পেলুম, এমন মা কার আছে। তার 
কাছে গিয়ে বসলে মনেব সব তাপ জুড়িয়ে যাঁয়। 
নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবা উনি, ছোট বেলা হ'তে পিতৃহীন 
স্থরেশকে কি স্রেহম্য শাসন ও নিষ্ঠার সঙ্গে মান্য 
করেছেন। স্থুবেশ যখন ব্রাহ্মসমাজে বিয়ে করুতে চাইলে, 
বাড়ীর সবাই কি আপত্তি করুলে, কিন্ত ইনি নিজে 
গিয়ে মেয়েকে আশীর্বাদ করেঃ এলেন। এ মায়ের 
আঁশীর্ববাদের প্রসাঁদে এক দিনেই যেন সেবে গেছি। 

আর এই রেণু-মাঁটিকে পেলুম, ছেলেবেলার সেই 
চিরআনন্মময় সরল শিশু আমি আমার মধ্যে মরেনি 
দেখছি, আর-এক শিশুব কলহাস্তে সে জেগে উঠ্‌ল। 
প্রতিবংশেব আশা-স্বপ্ন যতবার বিফল হচ্ছে, বটি আবার 
নতুন উদ্যমে ছোট শিশু দিয়ে সে স্বপ্নেব সাধনা সুরু 
কবুছে !-_বেণু স্ট্টির চিবনবীন বাণী আমার জীবনে 


নিষে এল। 
আর অতসী ? এই মিষ্টি মেয়েটি যেন কত দিনের বন্ধু। 


সারা দুপুব তার লাইব্রেরীটা খুব উৎসাহের সঙ্গে আমাষ 
দেখিযে কি করুণ মধুর হেসে চাইলে । কত বই সে পড়েছে, 
মে কত ভাবে, স্বপ্ন দেখে, কিছুই সে কনুতে পাব্ছে না 
দেশের কাঁজ করতে এত তার ইচ্ছে কবে। কতকগুলে। 
রান্মনীতি-সমাজনীতির বই দেখিযে সে বল্লে,__দেখুন 
এসব ঠিক বুঝতে পারি না, কিন্ত যখন দেখি এরা যা 
বল্ছে ভাব সঙ্গে আমার মনেব কথাব মিল হযে যায়, এত 
আনন্দ হয। কিন্ত শুধু রাশ-রাশ বই পড়ে’ কি হবে 
বলুন, আমারও মাঝে মাঝে অবসাদ আসে। 

ব্ল্লুম৮-_কেন, তোমরা ত ব্রাহ্ক, তোমাদের কত 
স্বাধীনতা - 


প্রবাসী--কাতিক, ১৩৩৪ 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 








সে বল্লে_কি আব স্বাধীনতা আছে, এই যা বি-এ 

পর্যন্ত পড়েছি, আর জোব করে' এখনও বিয়ে দেয় নি। 

হেসে বল্লুষ,_-আাঁমাঞ্ধ মত ঘরছাড়া বিদ্রোহী তোমাকে 
ঘরকম্না করুবার উপদেশ দেবে না । তবে কি জান, শাস্তি 
যদি চাও, তবে ওই ঘরকন্নাতেই পাবে । 

ন, আমি জীবনটাকে সব দিকে পবিপূর্ণ কবে' 
অন্থভব করুতে চাই,_কথাগুলো বলে'ই সে একটু লজ্জিত 
হ'য়ে চুপ করুলে। i 

আমার জীবনের এক নিগুঢ গভীর বেদনার পথে তার 
সঙ্গে জানা হ’ল বলে’ সে একদিনেই আমার পরম বন্ধু 
হ’যে উঠেছে । 

সন্ধ্যানেলায় সে বল্‌ছিল,__চুণচাপ বসে’ ভাব বেন নো 
বেশী। আপনার মনটা একটু অন্থস্থ আছে, শরীবটা 
সারিয়ে নিন ভাল করে”। আপনাবা নিবাশ হ'লে, 
কি হবে? 

বলুলুম,_তুমি কি ভাব আমাদের দিযে দেশের কোন 
মঙ্গল হবে ? 

মে বল্লে,_আমি কি জানি বলুন; তবে আমি যদি 
ছেলে হ'য়ে জন্মাতুম, আমিও ত্যানার্কিই্, হতুম । 
আপনার বেহালাটা বাজান, চুপচাপ বসে" থাকৃলেই 
মন্‌ খারাপ হবে । 

মেয়েরা চিরকাল আমাব কাছে রহস্ত, তাঁদের বুঝতে 
চাইনি, শুধু তাদের প্রেমের স্পর্শে জীবনটাকে বাঞ্জিয়ে 
চলেছি। 

(৩) 

ধীরে ধীরে মনটা দেখছি সুস্থ হ'যে উঠ ছে, অবসাদ 
কেটে যাচ্ছে, নবজীবন পাচ্ছি। আমাকে তাজ! করে" 
তোল্বার জন্যে অতসীর চেষ্টার অস্ত নেই। 

ছোট, ঘবের গারদে পোব| এই বাঙালীর মেয়েটি। 
কিন্তু তার মন দেখি পৃথিবীর দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে গেছে। 
পৃথিবীর কত ঘরের হাপিকান্ন, কত জাতির উত্থান 
পতনের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিদিনের সুখদুঃখ জড়িয়ে 
আছে। তার জন্যে সুরেশ সব দৈনিক সংবাদপত্রগুলো! 
নেয়, তার পর কত ইংরেজী ফরাসী মাসিক পত্রিকা, 
আর বই কেনার ত শেষ নেই। সুরেশ সেদিন বল্লে, 


~ 
রর 


— 


চর 


১ম লংখ্য! | 


অশোক 
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1" 
স্পা প্পসপাসপিস্পাসপাপাস্পিসপাসপাইপাপাপাস্পািপিসপিসিসপাসপসপিস্পিসপসিপাসপিস্পিস্পিসপাসপিসাস্পিস্পাস্পাস্পাসপিস্পাস্পস্পাসিস্পাস্পাসটিস্পাসটাস্পসপাস্পিস্টিস্পিস্পসপিনপিসপাসপসপসপিসপিসপি 


"দেখ, শ্যালিকার কি expensive hobby ! ওর 
কাছে অতসীর বই-পড়াটা একুটা সখ মাত্র। কিন্ত 
আমি দেখ ছি, ওটা ওর জীবনের ক্ষুধা, চিত্তের বিকাশ । 

রোজ সকালে অতসী আমাকে ধরে’ তার খবরের 
কাগজের রাঞ্জত্বে নিয়ে যায়, মানবসভ্যতাচক্রের গুরুণ্ডরঃ 
ধ্বনি, পৃথিবী-মার হৃৎপিণ্ডের ধক্ধক্‌ শব্দ যেন শুনতে 
পাই প্রথমে দেশের সব খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে 
পুড়া”__কোথায় বোমা ফাটল, কার কারাদণ্ড হ'ল, কোন 
কলের আগুনে কত কুলী মল, ইত্যাদি। তার পর 
বিদেশের আয়লযাণ্ড থেকে হনলুলু সব দেশের *খবর 
চাই, জারের সঙ্গে আমীরের কি গুপ্তমন্ত্রণা হচ্ছে, 
বল্কানে জশাস্তির রূপ কি দীড়াচ্ছে। কোন নিপীড়িত 
জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, কোন প্রেসি- 
ডেণ্টের বক্তৃতা, কোন রাজবিপ্রোহীর বিচার, প্রাতি- 
‘বিষয়ে তার মন নজাগ, উৎস্থৃক। 

দুপুরে কোন দিন কোন দূরদেশের ভ্রমণকাহিনী ব। 


জাতির বিবরণ নিয়ে বসে, কোন দিন কোন দেশের 


ইতিহাস নিয়ে বসে) বেছুইন্রা কিভাবে জীবন চালায়, 
ফরাসী-বিপ্লবের রাতে কি হয়েছিল, ন্যাপ লাণ্ডের জীবন- 
ধারা কি রকম, সাহারার মরুভূমে কি সভ্যতা চাপা 
পড়েছে--সব পড়ে’ শুনিম্ে আলোচনা করে’ আমার এ 
মনকে পৃথিবীর মানবসভ্যতার ইতিহাসধারার সঙ্গে 
যুক্ত করে’ দিতে চায়। 

প্রথম কয়েক দিন খবরের কাগজ পড়তে মন লাগত 
না, কিন্তু এখন এ নেশার মত লেগে গেছে,_হঠাৎ 
রাতে ঘুম ভেঙে যায়, ভাবি সকালে আয়ালযাগ্, সম্বন্ধে 
কাগজে কি লেখা থাক্বে, অমুক বিচারের রায় কি 
বেরুবে, বৃহৎ মানবসমাজের জীবনস্পন্দন আপন 
নাড়ীতে অনুভব করি। 

কিন্ত মনটা এতে ঠিক সারেনি, সেরেছে অতসীর 
গানের স্থরে | সন্ধ্যেবেলায় সে রেণুকে নিয়ে গান 
গাইতে বসে, আমাকেও সেই ভাঙ| বেহালায় নতুন তাত 


লাগিয়ে বাজাতে বস্তে হয়। গানের স্থর এক দিন 


আলো-বাতাসের মৃত আমার নিত্য প্রয়োজনীয় ছিল, 
শান্তিহারা জীবনটা আবার সুরে বাধ ছি। 


আশ্চর্য্য অতমীর গলাটা! এ যেন কোন সঙ্গীতমন্্র 
হ'তে সুর বরে’ পড়ছে, গান যখন থেমে যায়, নৃত্যময়ী 
সুরপরীদের শিঞ্জিনীধ্বনি রিনিঝিনি বাজে, মন ভরে’ ঘর 
ভরে’ কাপে, ঘুরে’ বেড়ায়। তার সন্ধ্যায় গাওয়া গানের 
থর এখনও কানে বাজছে, | 

গানের স্থরের ভিতর যখন দেখি ভুবনখানি। 

আমি তখন তাকে চিনি, আমি তখন তাকে জানি। 


পৃথিবীকে জীবনকে গানের স্থরের ভিতর দিয়ে 


দেখাঁ, এই পরম দৃষ্টি সে আমায় দিলে । 


আজ বেহালা বাজাতে বাঁজাতে হঠাৎ থেমে গেলুম, 
দেখে’ সে বল্লে”_কি হ’ল আপনার ? 

বেহালাঁয় এক পুরানো সুর বাজাতে বাজাতে মনে 
হ’ল, যেন আমি আমার সতেরো বছরের আমিতে ফিরে’ 
এসেছি, জ্যোৎস্স। আমার সামনে বসে’ গান গাইছে। 
এম্নি এক শুক্লা একাদশীর হারান সন্ধ্যা চোখের উপর 
চম্‌কে উঠল । 

ক OE ETS SCENE 
স্থরের আলোয় ভরে’ উঠছে। রাতে এক ছাদের কোণে 
গাজত নে যক নরক তারায় 
তারায় কেঁপে বাজ ছে 

অ'মি হাত দিয়ে দ্বার খুল্ব ন। গে, 
গান দিয়ে দ্বার খোলাব | 


(8) 

অতসী আমার চারিদিকে মেন একটা মায়ার জাল 
রচনা করুছিল। মাঝে মাঝে তার কথাগুলো শুন্তে 
শুনতে মনে হয়, কথাগুলো ঠিক বুঝতে পার্ছি না, 
শুধু স্থরের মত বাজছে, তার সুন্দর ঠোঁট নাঁড়ার ভর্দীটা 
এক শিল্পকার্যের মত উপভোগ করি, রহশ্যময় মধুর চোখের 
দিকে চেষে থাকি। কাল যখন সে সন্ধ্যার অন্ধকারে 
জান্লার স্থদূুরের দিকে তাকিয়ে দীড়িয়ে ছিল আমার 
মনে হ'ল, সে যেন রূপ নয়--একটা ৰূপক, চিরস্তনী 
বিশ্বনারীর অব্যক্ত ব্যাকুলতার মৃষ্ঠি, তারার আলোয় 
চিররাত্রি চেয়ে কার প্রতীক্ষা কর্ছে। | 

কিন্তু অতসী মায়ামন্ত্র পড়ে’ যে দৌন্দধ্য-আনন্দের 


৫২. 


রূপজাল দিয়ে আমায় ঘির্ছিল তা টুকরো টুকৃরো 
হয়ে ছিড়ে’ ধূলোষ লুটিয়ে পড়েছে । 

আজ ঘন্ধ্যাবেলায় রেণুব সঙ্গে ছাদে ফুলের টবে 
জল দিচ্ছি, রেণু বল্লে--এই টব্টায় বেশী জল দা€ না, 
আমি আর পারুছি না । 

বল্লুম, & টবে গাছ কৈ? 

সে অবাক্‌ হ'য়ে বল্লে, বা, তুমি যে টাকাটা 
দিষেছিলে, সেটা ওতে ত পুতে রেখেছি, দেখবে 
পরুশুদিন কেমন টাকার গাছ হবে। 

মা গল্প কবৃতে ধরে’ নিযে গেলেন! কথাষ কথায় 
অতদীর কথা উঠল। মা বল্লেন,_দ্েখ, ওব মা 
মরার সময ওকে আমার হাতে দিয়ে গেছেন বল্লেন 
দিদি, সরসীকে তোমাব হাতে দিয়েছি, অতদীকে তোমার 
কাছে দিষে নিশ্চিন্ত হ’যে মর্চি, তুমি ওকে ঠিক পাত্রেই 


দেবে জানি। তা দেখ, এতদিন ও বিয়েব কথ। বল্‌্লে- 


হাড়ে জলে’ উঠত, এখন তোর উপব একটু টান হয়েছে 
দবেখছি। তুই কি বলিস বল্‌? 

হেসে বল্লুম,--একটু টান হযেছে? আমার মত 
লক্ষমীছাডা ! 

মা বল্লেন,_চুপ করু হতভাগা | সুবেশ বল্ছে, 
তোবা দু'জনে মিলে একটা কাগঞ্জ বের করু, ও তার 
টাকা দেবে। 

ধীরে বল্লুম/-মা, ভূমি ত জান সব, কেন এ কথা 

লি? 

বুঝ লুম, মাব মনে বেদনা লাঁগল। ধীরে তার 
হাতখানি ধরে, আদব করুতে লাগলুম। তার পর 
জানি না কেমন কবে’ জ্যোৎস্সার কথা উঠল, আমি 
দেড় বছর বাংলায় নেই তাদেব কথা কিছুই জানি 
না! মা বল্লেন, জ্যোতক্বাব স্বামী গেল বছব মার! 
গেছে, জমিদাঁবের ছেলে মদ খেয়ে লিভারের অস্থথ 
করুলে, বুকটাও খাবাপ ছিল । 

আর্তনাদ করে’ উঠ লুম_সে কেমন আছে মা? 

* মা ধীরে বল্লেন,--তোব কথা ভেবে তাকে একবার 
দেখতে গিষেছিলুম, যখন এসে দীড়াল, বুকটা ফেটে 
গেল রে! একটু কাঁদূলে না, শুধু মুখটা বুকে গুজে? 
গড়ে রইল। - 


প্রবাসী _কার্তিক, ১৩৩৪ 
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তার পর মা যে কত কি বলে' যেতে লাগলেন কিছুই 
আমার কানে এল ন! ।, 

অনেক রাত পর্য্স্ত মার কাছে জ্যোত্নার সব কথা 
শুন্তে লাগ লুম। সেই আমার চিরতরুণী জ্যোৎনা - 
বিয়ের রানে লালচেলীপরা তার প্রতিমার মত মুগ্তিটি 
চোখে স্বাকা রয়েছে । এখন সে বৃহৎ জমিদার-পরিবারেব 
কর্রী, এখনও সে তেম্‌নি জিপ্ধ মধুর দিব্যত্রী। . মার 
কথা শুন্তে শুন্তে নেই শুভ্রবলনপরিহিতা। কল্যাণী 
লদ্ীর ছবিটি ভাব ছিলুম, ভেনাসের মত মুখখানি এখন 
ম্যাড়োনার মত হয়েছে। জিজ্ঞাস! করুলুম-_তার ছেলেটি 
কেমন হয়েছে মা? 

মা বল্লেন,-কি সুন্দর হয়েছে রে, কি শাস্ত, নর, 

আমায় প্রণাম করে’ এমন হ্থন্দরমূখে ঈীড়াল ! 

বুকে কি একটা বেদন! হচ্ছে, উঃ, সেই'মাতালট! !' 

ভাবচি জীবনটা কি? আমাকে দিয়ে বিশ্বশক্তি' 
কি কন্মাতে চার । ধবো, এই স্থরেশ, ভাব হাইকোর্ট, 
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আমি ত এম্‌নি করে' শান্ত হ’য়ে থাকৃতে পারি না। 

আমার হাতে তোমার বাণিকে দিলে না প্রভু, 
তোমার বজ্জকে দিলে, আমার কপালে তোমার দুঃখের 
অগ্নিতিলক জালিষে দিলে! ইচ্ছে করছে, একটা 
ধূমকেতৃব মত পৃথিবীর এক প্রাস্ত হ'তে অপর প্রান্ত 
পৰ্য্যন্ত ছুটে’ যাই, অগ্রিপুচ্ছ দিয়ে সব অত্যাচারীদের দগ্ধ 
করে”, রাজাব মুকুট খদিয়ে, ধরণীৰ প্রাসাদ জালিয়ে, 
শক্তির দম্ভ ধূলায লুটিষে, এই সমাজতন্ত্র রাজতন্ত্র 
চুর্মার করে? । 

(¢) 

অতদী ধবে’ ফেলেছে আবাব আমার মূনটা বিকল 
হয়েছে। ছুপুবে বেণুর সঙ্গে খেলায় বেশ মন দিতে 
পার্ছিলুম না, সে রেগে আমার সঙ্গে আড়ি করে চলে? 
গেল! এবার বুঝছি এখান থেকে বেরিষে যাবার 
সময় এসেছে। 

অতদী আমাকে লাইব্রেরীতে ধরে’ নিয়ে গেল, 
বল্লে-আবাঁব কি ভাব চ ? কাল সা'বারাত ঘুমোওনি-» 
ছাদে ঘুবেচ। 
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বুঝলুম আজ সহজে সেছাডবে না। ভালবাসার 
দুঃখ তাকে আর দিতে চাই, না, খোলাখুলি সব 
বুঝিয়ে দিই । 

হেসে বল্লুম,__আমি হচ্ছি একটা আ্যানাফিই, 
মৃত্যুর দোসর আমার জন্য ভাব কেন? 

কি করুণমূখে সে আদার দ্রিকে চাইলে । কতন্ধপে 
নারীকে পেলুম,--কেউ বুকে আগুন জালায়, কেউ চন্দনেব 
প্রলেপ বুলোয়, কেউ আলেয়ার আলে। হ’যে দিশাহারা 
করে’ ঘোরাষ, কেউ ন্িপ্ধ গৃহে মঙ্গল প্রদীপ জালিযে 
সারারাত প্রতীক্ষা করে। রর 

ধীরে বল্লুম দেখ, তোমাব কথা দিযে গান দিয়ে 
আমার এ ভাঙা মন তুমি সাবিয়ে তুলেছ, তোমাব খণ 
কোন দিন শুধ তে পার্ব না বন্ধু, কিন্ত এব উপর কোন 
লোভ কোরো না। 

তাব বুকের রক্ত রিম্ঝিম্‌ কর্‌ছে, চোখ জল্জলে হঃয়ে 
- উঠল, বল্‌্লে”-আমাকে শুধু তোমার বন্ধুর ধীজই 
করতে দাও,--তেমোর মধ্যে ষে শক্তি আছে, তাকে 
ব্যর্থ কোবো না। 

ধীরে বল্লুম_সেই শক্তিকেই সার্থক কর্বাব জন্যে 
আমায় চলে’ যেতে হবে। 
* পে ভাঙা-গলায বলূলে,_আবার তুমি ওই পথে যাবে? 

বল্লুম,_ঠিক ওপথে নয়। দেখ, তুমি ঘবে বসে” কাগজ 
পড়, অত্যাচার-অবিচারের কথা; আমি তা পারি না, 
আমাব গা জলে, ইচ্ছে করে অত্যাচারীর টু'টি টিপে, 
ধরিগে। রিভল্ভার আমি ফেব্রু চাইছি না, এবার প্রাণে 
প্রাণে আগ্জন জালাব, ওই নিপীড়িত পদদলিতদের 
জাগাতে হবে, তাদের প্রাণের বারুদে বিদ্রোহের অগ্নি 
জালিয়ে অবিচাবের মরণোৎসব হবে। তুমি কি ভাব, 
এই যে শ্রমিকের রক্তে রাঙান, নারীর অশ্রুতে ভেজান 
ধনীব স্বর্ণ সু পীকৃত হচ্ছে, শক্তিমদমত্ত রাষ্ট্রশক্তির শাদন- 
পেয়ালা অত্যাচারের বিষে ভরে’ উঠছে, এই রাজ্য নিষে 
রাজনীতিবিদ্দের জুয়াখেলা, মানবাত্মা নিয়ে পুরোহিত- 
দের ধাগ্লাবাজিঃ এই প্রবলজাতির নিষ্ঠুর, লোভ অভিমান, 
শক্তির ক্রুর অত্যাচার চিবকাল টিকবে? এই যত্ত্রশক্তি 
অধিষ্ঠিত বণিক্‌-সভ্যতা চূর্ণবিচূ্ণ হ'য়ে বাবে, আমরা! সেই 
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ধ্বংসের যুগের অগ্রদূত, নটবর রুদ্র আমাদের হাতে তার 
বন্ধ দিয়ে পাঠিয়েছেন, ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে দেশে দেশে 
জাতিতে জাতিতে স্বাধীনতার মন্ত্রে পিনা'কধ্বনি করে 
সবাইকে জাগাতে হবে। 
অতসীর মুখ অগ্নিশিখাঁব মত রাঙা হয়ে উঠ ল, 
চোখে স্বপ্নেব গোলাপী আভা জডাল, চুল ফুলে” উঠল, 
বুক ছুল্তে লাগল । 
দীপ্তকণ্ঠে বলে? উঠ লুম, 
“হায় সে কি স্থখ এই গৃহ ছাড়ি 
হাতে লয়ে’ জয়তুরী 
জনতার মাঝে ছুটিয়! পড়িতে 
রাজ্য ও রাজা ভাঙিতে গড়িতে 
অত্যাচারের বক্ষে বসিযা 
হানিতে তীক্ষ ছুরি।” 
অতসী বলে" উঠ ল,--আর আমরা ! 
বল্লুম,--বাংলারও সেদিন আস্বে, তোমাদের পর্দী 
ছিড়ে” যাবে, গারদ ভেঙে যাবে, অবগুঠন খসে' যাবে। 
আদ্র বাংলার এ কোণে যে প্রাণের আগুন জলে? নিভে 
যাচ্ছে দেখছ, ভাবছ ওরা ফাসিকাঠে ঝুলিয়ে জেলে 
পুরে সে প্রাণকে মার্বে?-আজ শুধু পূর্বস্থচনা। 
ভারতের এ যুগের গুরুগোবিন্দ কোথায় কৃচ্ছ, তপন্তা 
করছেন জানি না, কিন্ত তিনি দুঃখের সাধনা আরম্ভ 
কবেছেন-তিনি আস্ছেন, তিনি আস্ছেন, তাঁর 
আগমনের জন্যে আমাদের আয়োজন করতে হবে। 
(৬) 
আজ নিশীথবতে আবাব ঝড ঘনিয়ে এসেছে। 
ওই অন্ধকার শূন্য হ'তে ঝঞ্ার কণ্ঠে প্রলয়পথে যাত্রার 
আহ্বান আবার এল। ভাঙা দেহমন ত সারান হ’ল, 
শাস্তিনীড় ছেড়ে' আবার ছুঃখেব পথে বেরুতে হবে। 
তরুণী বন্ধুব করুণ চোখের চাওয়া কিছুতেই তুলতে 
পারুছি না। 
পৃথিবীর নাড়ীতে নাড়ীতে কি ব্যথার টান পড়েছে, 
এই আকাশ-জোড়া হাহাঁকারে গাছপালার করুণ মর্শ্মরে 
বুকের দীর্ঘস্বাসে তারি বেদনা পাচ্ছি। আজ রাতেই 
বেরিবে পড়ি, এদের কাছে বিদায় নিয়ে যেতে পার্ব না। 
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মাগো! কতরূপে তুমি আমার সঙ্গে কত লীলা 
করুবে। এক ঝড়ের রাতে তুমি ছোট মাহ'যে কচি 
হাতের বাঁধনে বেঁধে ঘরে ফিরিয়ে আন্লে, আর 
এক রাতে এ কি প্রলয়ঙ্করীরূপে ডাক দিয়ে ঘরছাড়া 
করুছ। 

দীক্ষার রাতের কথা মনে পড়ছে। এমনি এক 
ঝড়ের রাতে বছ পুরাতন বট-গাছের তলায় ভাঙা মন্দিরে 
কালীমুর্তির সামূনে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, এ জীবন মা'র 
কাজে উৎসর্গ করুব। গৃহ ছাড়.লুষ, সব স্েহবন্ধন ছিন্ন 
করুলুম, অর্থ মান স্থখলোভ ত্যাগ কর্লুম। আছে শুধু 
শাণিত খড়া, অত্যাচারীর মুণ্ড, রক্তের শ্রোত। এই 
ঝড়ের আকাশে কালীর বিশ্বরূপ দেখছি নিবিড়-তিমির- 
ঘন কেশরাশি আকাশে ছেয়ে গেছে, রক্তাক্ত খড়েগর 
আভা নৃত্য করে’ বেড়াচ্ছে, প্রলয়-উৎসবের অষ্রহাস্যের 
স্রোতে রাজ্য-সাম্রাজ্য চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ষাচ্ছে। 

বিদ্যুতের চিকিমিকিতে অতসীর চোখের চাউনি 
জেগে উঠল। 

বাতাসে লাইব্রেরী-ঘরের জান্লাগুলো সশব্দে বার 
বার খুল্ছে আর বন্ধ হচ্ছে। দরজা ঠেলে লাইব্রেরীতে 
ঢুকলুম, অন্ধকারে আলোর সুইচ! খুঁজতে গিয়ে কার 
গায়ে হাত পড়্ল,_শাড়ীর থস্থসে-চুড়ির টুং টাংএ 
অন্ধকার কেঁপে উঠল, কেশের মদির গন্ধ, বিদ্যুতের মত 
স্পর্শ! জান্লা দিয়ে বিদ্যুতের আলো! চমকে গেল। 
দেখ লুম অতনীর অনির্বচনীয় মুখ। 

তুমি? 

হা, আমি। 

সমস্ত অন্ধকার তার গলার স্থরে বেজে আমায় 
ঘিরে? ধরুলে। 

দু'জনে ছাদে বেরিয়ে এলুম,--আজ বঝড়-জলে ওই 
বইয়ের গাদা ভেসে গেলে কিছুই যায় আনে না। 
কতক্ষণ দুজনে স্তব্ধ দাড়িয়ে রইলুম। 

এবল্লুম,ওই যে ঈশান কোণে কালো মেঘে বিদুৎ 
ভুলে’ উঠছে,_তুমি দেখতে পাচ্ছনা কিন্তু আমি 
পাচ্ছি, -পৃথিবী পুড়ে' বিদ্রোহের আগুন জলে? উঠছে, 
নটরাজ তার ধ্বংসের লীলা স্থরু করুলেন বলে' । এক-এক 
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দেশে তিনি তার পা ছু'ইয়ে যাচ্ছেন, রাজসিংহাঁসন ধূলায় 
লুটিয়ে পড়.ছে,__একব্যুর রুশিয়ায়, একবার চীনে, একবার 
আয়ল্যা ণ্ডে, একবার তুরঞ্কে _কুত্রের চরণ-চিহ্ন দেশে দেশে 
পড়ছে; যেখানে জাতিতে জাতিতে হিংসা-দ্বেষ অত্যুগ্র 
হ'য়ে উঠেছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী নিপীড়িতের নিরুদ্ধ 
রোষ জমে’ উঠেছে,_ওই ইয়োরোপের অন্তঃস্তলে ভীষণ 
অগ্যৎপাতের ষত যুদ্ধাযি জলে উঠছে, স্কু্ধ জনসংঘের 
বিদ্রোহের ভূমিকম্পে বর্তমান বণিক্‌-সভ্যতা কোথায় 
তলিয়ে যাচ্ছে। দেশে দেশে সে আগুন ছড়িয়ে বাচ্ছে। 
আন্ত ঝড়ে রুদ্রের আগমনী বাজ.ছে। 

আকুল ধারাৰ বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হ'ল। দুজনে 
বারান্দার কোণে সরে’ পাশাপাশি দীড়ালুম। আমারদীপ্ত 
মুখের দিকে চেয়ে সে শুধু বল্লে, তুমি কি সত্যি যাবে? 

শুধু তার মুখেব দিকে চাইলুম। 

-- তোমকে আমি বাধা দেব ন|, আমাকে যখন 
দর্ক্ধর হবে ডাক দিও । 


আমাদের ঘিরে ঝড়জল উদ্দাম হ'য়ে উঠ্ল। মাতার ” 


অশ্রঞ্জল, প্রিযার হতাশ্বাস, বিচ্ছেদের হাহাকারের মাঝে 
প্রলয়-পথিককে চলে যেতে হবে৷ 
অতসীর কথা 
সেই ঝড়ের রাতে বন্ধু যে চলে’ গেল তার পর 
কত বছর কেটে গেল। প্রতিবছর একবার করে? 
তার খবর পেতুম, রেণুর প্রতি-জন্মদিনে পৃথিবীব 
যে কোণেই সে থাকুক তার বিভ্রোহীছেলের একটা 
উপহার এসে পৌছত। কোন বৎসর নিউইয়র্ক, থেকে, 
কোন বার প্যারিস্‌ থেকে, কোন বার বাগ্দাদ থেকে। 
বর্তমান ধনিক-সভ্যতা৷ ও রাষ্ট্রতন্ত্রে ধ্বংসেচ্ছুক যে পৃথিবী- 
জোড়া বিপ্লবকারীর দল আছে, সে তাতে গিয়ে যোগ 
দিয়েছে। বন্ধু যখন ধূমকেতুর মত পৃথিবীর এক প্রান্ত 
হতে অপর প্রান্ত ঘুরে’ বেড়িয়েছে, আমি স্কুলে গিয়ে 
মেয়েদের পড়িয়েছি, ঘরে বসে’ কাগক্ পড়েছি, নভেল 
পড়েছি, রান্ন। করেছি, ঘর ঝট দিয়েছি, আর প্রতিদিন 
সেই ঝড়েব-রাতে-দেখ। জ্যোতিশ্ময় মূর্তিধানি ভেবেছি, 
সেই মন-ভোলান ঘর-ছাড়ান প্রাণ-মাতান দীপ্ত মুখ। 
তার পর ভারতের মহা! দিন এল। মহাত্মা গান্ধী 
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সত্যাগ্রহেব পাঞ্চজন্য বাজিয়ে অদ্প্রথা- ও প্রভুত্ব- 
* পীড়িত ভারতেব ধূলিলুষ্টিত আত্মাকে মুক্তির দুর্গম 
পথে আহ্বান করুলেন, এ নব ভগীবথ স্বাধীনতার শঙ্খ 
বাজিয়ে চিবঅপরাজিত মৃত্য্ষধী অমর আত্মার অমৃত- 
লোক হ'তে নবশক্তিগঙ্গার আবাহন করুলেন_-মৃত 
মুক জনসংঘ এ সপ্ধীবনী ধাবার স্পর্শে জেগে উঠল! 
বেণুব জন্মদিন। তাকে ধবে' চব্কাব তো 
কাটাতে বসেছি । সহস! পেছনে পায়েব শব্দে চম্‌কে চেষে 
অবাক্‌ হ'ষে দাড়ালুম, অশোক আমার সাম্নে দীড়িষে, 
হাতে একটা চরুক!। কি সৌম্য স্িঞ্ধ মূর্তি, কীচাপাকা- 





দাঁড়িভরা মুখখানি যেন ধিশুধৃষ্টের মত। 
আঁমাব হাত জড়িয়ে ধবে' সে বল্লে, ফিরে? এলুম, 
আবার নৃতন খেলায় মাংতে। 


বল্লুম,_কি আশ্চৰ্য্য! তোমার কথাই ভাবছিলুম, 
আজ রেণুর জন্মদিন, এখনও তোমাৰ উপহার এল 
না। 
২... এই যে, বলে? সে চর্কাট! রেণুকে দিলে। রেণু অতি 
* সলজ্জভাঁবে তাকে প্রণাম কবে? উঠে, দীড়াল। 
আবাব মায়ের ডাঁশে ফিবে' এলুম--বলে? সে রেণুকে 
আদর করুলে। 
বলে’ গিয়েছিলুম, ভারতের দুদ্দিন দূর কর্বার জন্তে 
বীব সাধক আস্বেন, তিনি এসেছেন। কিন্তু মা কৈ? 
* চোখে অশ্রুর যান ডেকে এল, কোনমতে বল্লুম, 
গেল বছর তিনি স্বর্গে গেছেন। 
বন্ধু সামনের চেঘারে বসে’ পড়ল, ভাঙা গলাষ 
বল্‌লে,-_আমায কিছু বলে’ গেছেন । 
আমাব সমস্ত মুখ বাও। হ'য়ে উঠল, তার মৃত্যুদিনেব 
কথাগুলো কানে বাঁধতে ল:গল; তিনি বলেছিলেন, 
নেই লক্ষ্মীছাড়া ছেলেটা যদি আবার ফিরে আসে মা, 
২" বলিস, আমি তাকে প্রতিদিন আশীর্বাদ করেছি, তার 
_ হাতে তোকে দিয়ে যেতে পারুলে আমি খুব আনন্দে 
মর্তুম। বন্ধুর করুণ মুখের দিকে চেয়ে ধীরে বল্লুম,-- 
তোমাকে তিনি প্রতিদিন আশীর্বাদ কবে’ গেছেন। 
* অক্ষুটস্বরে মাথা নত করেঃ সে বল্লে,_বুঝেচি। 
দাদা এলে অশোক বল্লে,_ওহে। মনে আছে বলে- 


অশোক 
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ছিলে, ষদি কাগজ বেব করতে চাও ত টাকা দেব, এখন 
সে কথাটা রাখ দেখি । 

দাদা রাজী হলেন। 

তার পবের দিনগুলো লেখাষ পড়ায় কাজে কি 
উৎসাহ-আবেগের সঙ্গে কেটে যেতে লাগল | সভা 
কবে’ সমিতি গড়ে’ প্রবন্ধ লিখে গ্রামে গ্রামে ঘুঝে' 
দিনরাত গান্ধীব বাণী প্রচারে অশোক উদ্দাম হয়ে 
উঠল। 

একদিন বিকেলে দাদা শুকনো মুখে এসে" বল্লেন,_- 
ওরে, অশোঁককে পুলিসে ধবে নিষে গেছে, কোথায় 
বিদ্রোহস্থচক বক্তৃতা দিয়েছিল । 

স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রাণ দিতে হবে জানি, তবু 
চোখে জল এল দাদা মাথায় হাত বুলিষে বল্লেন, এই 
বুঝি বাঙালীর বীর মেযে ! 
* শুধু বল্লুম, ওর কি ভাঙা শরীব জান ত। 

দাদা ধীরে বল্লেন,_-দেখ, কাল থেকে আমি আর 
কোর্টে যাব না। 

উৎসাহের সঙ্গে বল্লুম, সত্যি, যাবে না! 

দাদা হেসে বল্লেন,--হ্যারে, আর ভাল লাগে ন1। 

দাদার পাঁষের ধূলো নিয়ে উঠে’ দ্রাড়ালুম। 

জেল খেটে বন্ধু যখন ফিরে এল তার শরীর একেবারে 
ভেঙে গেছে। কিন্তু খদ্দবপরা সেই রোগ! লম্বা শবীরে 
কি তেজ! সোনার আভাব মত দেহের রংএ অস্তরাত্মার 
দীপ্যমান সত্য পুকষটির ৰূপ দেখা! যাচ্ছে, জেলবাসশীর্ণ 
তপংক্রিষ্ট মুখে কি অপরূপ মহিমা জড়ান, অহনিখি 
দেখেও চোখ তৃপ্ত হয ন1। 

অশোকের সঙ্গে জেল থেকে একটি তরুণ স্বন্দব 
যুবক এল। তাবন্ষিপ্ধ তেজোমগ্ডিত মুখখানির দিকে 
চেয়ে বল্লুম,--এ কে ? 

অশোক তার পিঠ চাপড়ে বল্লে,-- দেখ, জেলে 
গিয়েছিলুম তবেই ত এটিকে পেলুম, এ হচ্ছে জ্যোৎনার 
ছেলে, আমরা এক জেলেই ছিলুম। 

ব্ল্লুম,-আহা গেল বছর ত ও মা হারিয়েছে । * 

কি করুণ হেসে বন্ধু বল্লে, হা, তাই ত মার কাজে 
এমন কবে লেগেছে। ওরে রেণু, স্থতো-কাটী বন্ধ 
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করে’ পালাচ্ছিস কেন, আয়। এটি আমাব ছোট-মা । 
অতু, জান, এর নামও অশোক । 

সেই ভাঙা শবীর নিয়ে বন্ধু আবার কাজে লাগল। 
দেহট| প্রতিদিন খুব-শান-দেওয়া ছুরির মত সুস্ম্ম হতে 
লাগল, জান করা, খাওযা, ঘুমান, কিছুরই হুশ থাকে 
না। কোনো বারণ মানে না। আম যখন ঠেকাতে 
পাবৃতুম ন|, বেধুকে পাঠাতুম। রেণু জোর করুলে, তবে 
লেখ! বন্ধ হ'ত, ঘুমোতে যেত। 

একটু শবীব সার্তেই অশোক আবাব কল্কাঁতা ছেডে 
বেরিয়ে গড়ল। বেণুও তাঁকে ধবে' রাখতে পরুলে না। 
বল্লে, সত্যিকার দেশ যেখানে, সেই নিরন্ন নিপীড়িত 
অন্ধ মৃক ভীত গ্রামবাসীদের জাগাতে হবে, গ্রামেই 
আমার কাজ। 

হঠাৎ এক সন্ধ্যাষ এক গ্রাম থেকে দাদার কাছে 
টেলিগ্রাম এল, অশোকের ভষানক অক্থখ। সেই 
রাতেই সবাই কল্কাতা ছেড়ে বেরলুম। গিয়ে (দেখি সহব 
থেকে অনেক দৃবে এক শীর্ণ নদীর তীরে এক প্রাচীন ভগ্ন 
গ্রামে পচা পুকুরের ধাবে এক কুঁড়ে-ঘরে অশোক 
ইন্যযেপ্জায় পড়ে’ রয়েছে। নীলাব মৃত স্গিষ্ক চোখে 
চেয়ে বল্লে,_এসেছ ভাই, ভাবছিলুম আর বুঝি দেখ। 

হবে না। 

"দাদাকে বল্লুম৮_এ কি কাণ্ড দাদ।! এত অন্থুখ, 
ওই চাষার কুঁড়েতে পড়ে”! 

দাদা! বল্লেন, এ গ্রাম ওদের জমিদারীর মধ্যে, অস্থখ 
শুনে’ ওর দাদ! মোটর পাঠিষে দিয়েছিলেন সহরে নিষে 
যেতে, অবশ্য নিজের বাড়ীতে রাখ্তেন না, কোন বন্দো- 
বসন্ত করে’ দিতেন, কিন্ত অশোক কিছুতেই গেল না। 

রেণুর অনেক কান্নাকাটির পর অশোক পাশেই এক 
পাকা-বাড়ীতে ষেতে রাজী হ’ল৷ 

তার পর সাতদিন মন-প্রাণ দিয়ে তাকে সেবা! কৰে? 
ধন্য হয়েছি। আমার জীবনের এই সাতটি দিন-রাত 
আমি কত জন্মের কৃত পুণ্যফলে পেয়েছিলুম। এ 
দিন-রাতেব প্রতিক্ষণ আমার মনে গাথা রয়েছে। 
জীবনপ্রদীপ নিভ্বার আগে কি জল্জলে হঃয়ে উঠল। 
সে রাতে বন্ধু অতি শাস্ত হ'য়ে শুয়ে ছিল, জ্যোৎস্সার 


প্র বামী--কা্ত্তিক, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


আলে! বিছানায় এসে পড়েছে, বাগান থেকে আমের 
মুকুলের গন্ধভরা হাওয়া আসছে, কচিপাতা-ভরা গাছ 
থেকে একটা বউ্ঠকথা-কও পাখী মাঝে মাঝে 
ডেকে উঠছে, নিঝুম ঘুমন্ত গ্রাম, শুধু আমবা ছুজন 
জেগে আছি। ধীরে সে বল্‌্লে_ তুমি শুতে যাও, আমি ত 
ভালই আছি। 

তুমি একটু ঘুমোও না। 

ঘুম কি চোখে আস্বে। 

-আমাবও ত আসবে না। 

রেণু ঘুমোতে গেছে, ছোট মা? 

*-_হা, ওতে আর অশোকে এতক্ষণ ঝগড়া! করুছিল, 
কে রাত জাগবে । আমি দুজনকেই জোর করে! ঘুমোতে 
পাঠিয়েছি। | 

- দেখ, ওদের যদি বেশ ভাব হয়, ওদের বিয়ে 
দিও । 

_হা, সে আমি ভেবেছি, তোমাকে সেবা করার 
মধ্যে ওদের মিলন হ'ষে গেছে। 








-_জান্লাটা খুলে দাও ত। কিস্ছুন্দর জ্যোহন্সা! 


এম্নি এক জ্যোতন্সা-রাতে আমি মরুতে গিয়েছিলুম ! সে 
মৃত্যু থেকে কে বাঁচিয়েছিল] জীবন কি পরমাশ্চরয্য 
রহস্য, সেদিন বুঝিনি, আজও বুঝ.লুম না, শুধু জান্লুম 
কোন আনন্দন্ধ বিশ্বশক্তি আমাকে স্থা্ট করে? তার কাজ 


সক 


সপ্ন 


করিয়ে আবার ছুটি দিচ্ছে। জীবনেব সত্যি কাজট! এতদিন 


পরে খুঁজে’ পেলুম মনে হচ্ছিল। এক মাস গ্রামে গ্রামে 
পীড়িতদের সেবা করে’ যে কি আনন্দ পেষেছি/ তার 
তুলনা নেই। দেখ, মহাঁপুরুষদের সেই কথাই সত্যি 
শক্তি দিয়ে নর, প্রেম দিয়ে লোভ দিযে নয়,ত্যাগ 
দ্রিষে,_জীবনকে ধ্বংস করে। নয়, আপন জীবন উৎসর্গ 
করে” আত্মার আনন্দ খুঁজে’ পাওয়া যায়। 

পাখাব বাতাস করুতে করুতে বল্লুম,-একটু 
ঘুমোতে চেষ্টা কর না! 

ভোরের শুকতারার মত কোন্‌ জাগবণের আলো তার 
চোখে জলে উঠল, আমার হাত নিজের হাতে টেনে নিয়ে 
সে বললে” না, আজ আমায় বল্‌তে দাও । বিশ্বের সৃষ্টির 
কাজে ব্রহ্মার সঙ্গে আমিও যোগ দিষেছি, রুদ্রের বজ্র হ'য়ে 


১ম সংখ্যা] 


' অশোক 
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ভাঙার খেলাটাই সারাজীবন খেল লুম, গড়ার খেলাটা আর 
_ খেলা হল না। আমি এ ছোট মাটির পৃথিবীর বিশ্বেশ্বরের 
সঙ্গে আনন্দের স্ষ্টি-াথী হয়ে *জন্মেছিলুম, পৃথিবীর 
কোন্‌ অনাগত যুগের স্বপ্ন আমাষ মাতাল করেছিল 
জান, পৃথিবীতে এক ধর্শ-_ প্রেমধর্শা, এক জাতি-_মানব 
জাতি, এক দেশ--এই পৃথিবী মা। কোন্‌ মহামিলনের 
দিকে জগৎ চলেছে, ইংরেজ, জার্শ্মান, কাকী, জুলু, 
‘বাঙালী, চীন, যে লাঙ্গল ঠেলছে, যে লোহা পিছে, যে 


লিখছে, যে জাহাজ চালাস্ছে, সবাই সভ্যতার বিপুল - 


রথচক্রের এক-একটি চাকা, শক্তির রথে চড়ে' শতাব্দীর 
পর শতাবী নর-নারায়ণ চলেছেন, কোন্‌ শাস্তির আনন্দের 
মিলনের যুগে দিকে, কত কোটি তাহার বাছ, বিপুল 
ভাহার্‌ শক্তি, দুঃখদন্দময় ইতিহাস-পথ দিয়ে নব নব ধর্ম, 
জাতি, রাজ্য ভেঙে গড়ে কতরূপে তিনি চলেছেন, 
কখনও নবমুণ্ডের পাহাড় তুলে রাজ্য পুঁড়িষে রক্তের 
ম্রোত বইযে-আলেকজান্নার, চেঙ্গিস, নদির, 


---নেপোলিয়ান; কখন আত্মাব জ্ঞান-শিখ! জালিয়ে 


প্রেমের জোত বইয়ে বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্ত, গান্ধী। সে 
যুগে ইংবেজ বাঙালী কাক্জীতে প্রভেদ থাকবে না, পুরুষ ও 
নারীর অধিকারে ভেদ থাকৃবে না, লোকে লোকে 
জাতিতে জাতিতে শক্তির জন্য অর্থের জন্য বীভৎস নিষ্ঠুর 
সংগ্রাম নেই, ধনীর ধনবস্কার, শক্তিমত্তের রণহঙ্কার থেমে 
গেছে,_মানব-ইতিহাসের সেই অনাগত যুগের প্রতীক্ষায় 
ভারত, আমার ভারত, বিশ্বমানবের এই মিলনভূমি, 
এই বন্দিনী দুঃখিনী ভারত, তার বুকের ধর্মের আরতি- 
প্রদীপ ছিন্নমলিন অঞ্চলে ঢেকে পশ্চিমের ঝেড়ে। হাওয়ার 
মুখে, তপন্থিনীর মত দাঁড়িয়ে আছে,_- 
শ্রাস্ত হয়ে সে চুপ করুল। তাকে হাওয়া করতে 
লাশলুম। মে ধীরে বল্পে,_একটা গান গাও, বন্দে 
_মাতরম্‌। 
২. বছুম না, তা শুনূলে তুমি আরও উত্তেজিত হবে। 
আর, যে স্বর তুমি শুনেছিলে। সে স্বর আমার গলায় নেই, 
আমার গলায় যে ঘা হযেছিল, এখন আর কিছুই গাইতে 


" পারিনা। 


আবার বন্ধু উত্তেজিত হয়ে বলে' উঠ ল-_দেখছ, কি 


lee) 


নির্শম প্রকৃতি !_কাউকে সে রেহাই দেয় ন।। ডাক্তাৰ 
- বলছিল, আমি বাঁচতে পারতুম, কিন্তু যৌবনে যে 
' উচ্ছজ্খল জীবন যাপন করেছি, প্রকৃতি 


হিসেব 
রেখেছে, আজ কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিচ্ছে। একটু গাও, 
স্থরের স্থধার অন্ত প্রাটা তৃষিত হচ্ছে। ' 

ধীরে ধীরে মিষ্ট স্থরের কয়েকটা হিন্দি গান গাইলুম। 
বন্ধু একটু শান্ত হল। ছোট শিশুর মত গাঁনের স্থরে 
রে ঘুমিয়ে পড়ল ৰ 

রাত গভীর হয়ে এল, ঝিল্লীর রবে পাওুবর্ণ আকাশ 
বঝিমঝিম করুছে বাতের বুকেব দীর্ঘশ্বাসের মৃত, মাঝে মাঝে 
অন্ধকার বাগানে মর্দ্বধবনি। বন্ধুর রোগশীর্ণ মুখের 
দিকে চেয়ে চোখে জল এল! ভাব .ছিলুম, বৌদ্ধযুগে 
সেই রাজা অশোকেব সময় পৃথিবীতে যে দুঃখ দারিদ্র্য 
পাপ ছিল, সেই স্বার্থ দম্ভ শক্তির হানাহানি কিছু 
কমেছে কি? এখনও সেই জীর্ণ ভৃণকুটাব, সেই অজ্ঞতা, 


অশোকও চলে' যাবে, মানবন্ধাতে প্রেমশান্তির যুগেব 
দিকে একটু এগোবে কি? | 

তারাগুলো মাথাব খুব কাছে প্রদ্দীপশিখার মত 
দপদ্প করুতে লাগল |" মনে হল--যুগে যুগে দেশে দেশে 
যারা স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ দিযে এসেছে, তাবাই 
অনিমেষ নযনে এ বর্তমান পৃথিবীর দিকে চেয়ে আছে, 
আমাদের স্বপ্ন তোমর! কি সফল কবুলে, আমাদের মৃত্যু 
কি সার্থক হল? | 

এর পরেব রাতে অশোক বড় চঞ্চল হয়ে উঠ.ল। 
শুধু যদি একরাতের "অন্ত আমার আগের গলাটা 
পেতুম, গানের সুরে ভিজিয়ে তাকে ক্ষি্ধ করে’ দিতুম। 
সে রাতে তার বিদ্রোহী মানুষ নয, কবি-মাহ্যটি জেগে 
উঠেছে। চাদের আলোর দিকে চেয়ে সেয়েন মাতাল 
হয়ে উঠল, আহা! কি মধুব জ্যোৎা !: সমস্ত কি 
ফুটে এ কার হামি, এ ভূবনলক্্ীর অঙ্গের লাবণ্য, দেখ, 
দেখ। পৃথিবী-ম! এতদিন ভার সাত রংএর আঁচল 
উড়িয়ে আমায় ঘুরিয়েছে_এই রক্তের লাল/ আকাণের 
নীল, গ্রাছপালার সবুজ, আলোর সীমাহীন শুভ্র তা," 
আজ পৃথিবী-মা তার কোন্‌ সৌন্দর্ধ্য-অবপ্তঠন খুলে 


# 


‘ভীরুতা, অত্যাচার! এ অশোক চনে’ যাবে, ওই তরুণ . 


৫৮ 








আমায় ডেকে নিচ্ছে_-যেখাঁনে সব ঝব! পাতা, শুকৃনে! 
ফুল, মরুহারা নদী, মর। পাখীরা জমে | দেখ, দেখ, কে 
ওখানে দীড়িয়ে, ও জ্যোৎস্না, মোনালিসাব মত অপূর্ব্ব 
হেসে আমায় ডাক্‌ছে-- 
শেষরাতে আবেগের প্রতিক্রিধা হল, সে অবসন্ন 
হয়ে পড়ল। ধীরে একবার জিজ্ঞাসা কর্লে,_গান্ধী 
' কেমন আছেন? মহাত্মাজী? . 
গান্ধীর উদ্দেশ্যে সে বারবার প্রণাম করুল। 
ধীরে বন্ধুম--তিনি ভালই আছেন। 
গান্ধী যে দুদিন হল ইংরেজের কারাগারে বন্দী, 
একথা ওই মৃত্যুপগিককে বল্তে পারুলুম না। 
এ হঠাৎ বন্ধুর চোখ. বিদ্যুতের মত জলে" উঠল, সে 
বলে’ উঠল,_-না, ওরা ওঁকে বন্দী করুবে, জেলে পুরুবে 3 
যীগুকে কি ফাসীকাঠে ঝুল্‌তে হয নি? এ যে অনেক 
দিনের জমা.পাঁপ, তার প্রায়শ্চিত্ত করুতে-হবে | 
, ভাবলুম, সত্যই ত--এ ত আমাদের পাপের ফল। 
এতক্ষণ ভাব.ছিলুম, পশ্চিমদেশের বর্তমান সভ্যতার 
ব্যর্থতার কথা, এ সভ্যতা ইঞ্জিন তৈরী করেছে, এয়ারোপ্লেন 
তৈরী করেছে, সমুদ্র পার হয়েছে, রাজ্য জয় করেছে, কিন্ত 
মান্বাত্মার স্বাধীনতা দিতে পারলে না,_শুধু শক্তি দিলে, 
কল্যাণ দিলে না। নিজেদের হীনতা ভীরুতার কথা, ত 
ভাবিনি। | 


; অন্ধকার পুথিবীর দিকে চেয়ে মনে হুল, এ যেন- 


একটা বড় জাহাজ চির-অদ্ধকারের জোয়ার ঠেলে চলেছে, 
যাত্রীরা জাহাজের জায়গার ভাগাভাগি নিযে মারামারি 
করে; চলেছে; -জাহাজের উপ্রারে কি আছে; তলায় কি 


আছে, কৌথায, চলেছে তা কেউ জানে না। কোন্‌, 
প্রবলূজাতি কাধ্যান হয়ে জাহাজেব হাল ধবে' চালাবে - 
এই নিয়ে শতাব্দীর, পর শতাব্দী রক্তেব স্রোত বয়ে, 


প্র বাসী-কারতিক, ১৩৩০ 





{ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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পাম 


চলেছে। আমাব বন্ধু এ জাহাঙ্গের, প্রান্ত হতে খসে 
মৃত্যুর অন্ধকার সাগরে কোথায় তলিষে যাবে তাত 
দেখতে পাচ্ছি না। ধীরে বন্ধুর পাঙুর মুখে চোখের- 
জলে-ভেজা! একটি চুমো দিলুম। 

শেষের রাতে বন্ধু অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ল, বিকারে 
মস্তি বিকৃত হয়ে গেল৷ শুধু মাঝে মাঝে ছুঃচারটি 
কথা অগ্নিক্ষুলিঞ্ের মত--11১87/ ৪৮৪11) _গান্ধী 
__অত্যাচারীর মুণ্__নরমুণ্ডের পাহাড়__নাদির চাই 
-রক্তেব আৌত--অতপী--বেহালা নয় রিতলভার-_কে 
জ্যোৎ্া--যাচ্ছি- পৃথিবী-মা-জালাও আগুন--জাগো, 
জ্বাগে*liberty— fl 

ভোববেলায় সপ্তর্যিমণ্ডুল মিলিষে যাবার সঙ্গে সঙ্গে 
বন্ধু চলে’ গেলেন । 

আজ রেণুর- জন্মদিন । বন্ধুর দেওযা চর্কাঁটা সে 
আজ ফুল দিয়ে এতক্ষণ সাজাচ্ছিল, আর পারুলে না। . 
ছাদেব কোণে কাঁদতে গেল। অশোক পাশের ঘবে 
বসে’ কাগজের জন্ত লিখ ছিল, স্বাধীনতাব অগ্নিপ্রদীপখানি 
বন্ধু তার হাতে'. দিয়ে গেছেন ! সেও আর লিখতে 
পারলে না, রেণুব পাশে গিষে ছাদে চুপ-করে' ছড়িয়ে 
আছে, টাকা-পোতা টবটার পাশে । 

আজ অবিবল ধারায় চোখের জল ঝরুছে, রক, 
গ্রতিদিনই.চোখের জল ঝবুবে। . | 

আজ আকাশেব এ উদ্ার -আলোব দিকে চেয়ে 
ভাবছি, রাঙা চেলীর ঘোম্টার নীচে সাহানার তানে. 
আমাদের শুতদৃষ্টি হয়নি বটে, কিন্ত মৃত্যুর অবগুঠঠন- 
তলে তারার আলোয় . জ্যোতিষ্মষ অমৃতমঘ আত্মার 
সঙ্গে আমার মিলন হযে গেছে, আমার নারীজন্ম সার্থক 


হয়েছে, আমি ধন্য হলুম। | j 
a "শ্রী মণীন্দ্রলাল বন্ 





~~ 


১ম সংখ্যা 


ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে বোস্বাই প্রদেশের দক্ষিণে 
ও মালাবারের উত্তরে দক্ষিণ কানাড়া স্বেলা অবস্থিত। 
দক্ষিণ কানাড়ার প্রারুতিক দৃশ্য মনোরম । অনেকগুলি 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তটিনী এই জেলাটির সৌন্দর্য্য বদ্ধিত করিয়া 
প্রবাহিত। এই নদীগুলি গ্রীশ্মকালে শুল্ক হইয়া যায়। 


বর্ষাকালে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার জলরাশি এই নদী- 





দক্ষিণ কানাড়ায় বন্যা 


পরিমাণ বৃষ্টি হইলে গ্রাহা করে না ও তাহাদের ক্ষেঞ্র- 
গুলিকে সামান্য বান রক্ষা 
চেষ্টা 


হইতে করিবার কোন 
করে না। 

অপেক্ষাকৃত বড় 

দ্বীপগুলিকে এ অঞ্চলের অধিবাসীরা 


এ-সকল দ্বীপে লোকের বসতি আছে 


নদীগুলিতে ছোট ছোট দ্বীপ 


আছে। এই 


“কুদুর' বলে। 


বন্তা-পীড়ত প্যানেম্যাঙ্গালোরের দৃণ্ঠ 


ক্ষুদ্র আোতম্ষিনীগুলি 

এই সময় একটু বৃষ্টি 
হইলেই নদীর জল কৃল গ্রাবিত করিয়! শস্তক্ষে্রগুলিকে 
ধৌত করে। 
উর্বর! । 


গুলিতে আনিয়া পতি 
স্কীত ও. বেগবতী হইয়া উঠে। 


ত হওয়ায় 


স্থতরাং এখানকার শন্যক্ষেত্রগুলি অত্যন্ত 
এদেশের রুষকেরা এই কারণে একটু বেশী 


ও চাষ-আবাদ হইয়া থাকে। এ দ্বীপগ্চলিতে সাধারণত 
নারিকেল বৃক্ষই জন্মায়_২৷১ টি শস্/ক্ষেত্রও মাঝেমাঝে 
দৃষ্টিগোচর হয়। এইলকল স্থানে ফলন খুব ভাল 
কারণেই মধ্যবিত্ত কৃষকের! স্বচ্ছলতার প্রলোভনে 


সামান্ত বানের ভয়ে এরূপ উর্ধরা জমি ত্যাগ করিয়া 


EA 
ন্‌ 


য়। 





দক্ষিণ কানাড়া গেল! কমিটির তত্বাবধানে এই সকল স্বেচ্ছাসেবকগণ উদদিপী ত।লুকে সেবা-ক।ধ্য করিতেছেন 
[ নাইমন্স্‌ ষ্ট ডিও কৰ্তৃক গৃহীত আলোক চিত্র হইতে ] 





বন্যা-বিনষ্ট বনতোয়ালের একটি দৃণ্ঠ 


দক্ষিণ কানাডায় বন্য! 


৮ ৯৯0৯০0৯7৯০৯ 
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কথ 


বন্ঠ|-বিনষ্ট বানতোয়ালের অপর একট দৃষ্ঠ 
* [ ছবির মধাস্থলে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক শ্রীযুক্ত জচ্চব দণ্ডায়মান । ইনি ৫২টি বালকবালিকাকে মৃত্যুর কবল হইতে রঙ্গ! করিয়াংছন ৷ ] 


অন্যত্র বাস করে না। অনেকে বেশ পয়সা খরচ করিয়! 
ঘরবাড়ী নির্মাণ করিয়া 'কুছুরে' বাস করে। 

গত »ই ও ১*ই জুলাই হঠাৎ এখানকার সুখী 
রুষকগণের উপর বরুণদেবের কোপ পড়িল। ৯ই 
তারিখের রাত্রি হইতে কল্যাণপুর “কুছুরের' নিকটস্থ 
নদীর জল কুল প্লাবিত করিয়া বেগে বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। এখানকার লোক সামান্য বানে অভ্যন্ত-_ 
কাজেই ইহাকে তাহার! বাধিক বান বলিয়া মনে করিল। 
কিন্তু পরদিন ছিপ্রহরে নদীর জল ভয়াবহরূপে বুদ্ধি 
পাইল । কুষকগণ ইহাতে অত্যন্ত শঙ্কিত হইল। 
কয়েকগানি কুঁড়েঘর পতিত হওয়ায় দরিদ্র অধিবাসীগণ 
তাহাদের মৃল্যবান্‌ দ্রব্যসামগ্রী লইয়! গ্রামস্থ জমীদারের 
আলয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সন্ধ্যার অনতিপূর্বে 


জমীদারের আলয়ও পতিত. হইল | সূর্ধ্যান্তের সঙ্গে 
সঙ্গে সহস্রাধিক নরনারী গৃহহারা হইল জু 
কষ্টে নরনারীরা নিজেদের জীবন রক্ষা করিল। কিন্তু 
গো-মহিষাদি গৃহপালিত জন্তু ও অন্যান্য দ্ৰব্য সমন্তই 
এই বিপন্ন নরনারীকে সময়-মৃত লাহাধ্য 
ক্ষতির পরিমাণ বেশী 


ভাসিয়! গেল। 
দান করা হইয়াছিল বলিয়া! 
নিকটস্থ গীজ্জায় ও পাহাড়ে বন্তাক্লি্ট নর- 
উদ্দিপীর জাতীয় 
বন্থাপীড়িত 


হয় নাই 
নারীকে থাকিবার স্থান দেওয়া হয়। 
স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়! 
স্থানে সাহায্য প্রদান করেন। 

সেই দিনই অন্তর হইতেও বন্তার সংবাদ পৌচিল। 
কুণগুপুর, বানতোয়্াল, প্যানেম্যাঙ্গালোর, কুলুর। উপীনান- 
গদী, বেলতানগদী- প্রভৃতি স্থান হইতেও বন্তার সংবাদ 


৬২ প্রবাদী - কাক, ১৩৩০ 


MONA সস ON PN INN এ ON ON NNN SN ৯.৯. 


পাওয়!গেল। নদীর উভয় পার্খের প্রায় সমস্ত গ্রামেই 
বন্যার প্রকোপ হইয়াছিল। নদীর খাতটি অত্যান্ত অপ্রশস্ত 
বলিয়া উপ্চানো জলের বেগে নদীতীরস্থ একটি গ্রামও 
বন্তার প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইল না। এইরূপে সহ 
সহজ নরনারী গৃহহীন ও সম্বলহীন হইয়| পড়িল। 





* কলাণশুখের ছুর্দধাগ্রন্ত পঞ্চম।দিগকে বস্তু বিতরণ 





কেন্মীনুন গ্রামের অধ্ধবানীদ্দিগকে বন্পু বিতরণ 





কল্যাণ সুরে সাধারণের ভিতর বক্র বিতরণ 


শ্বেচ্ছাদেবকের! সাধ্যমত সাহাধা প্রদানে ক্রটি করেন 
নাই। প্রয়োজন অনুসারে তাহারা চাউল, বস্ত্র, উষধ 
ও পথ্য বিতরণ করিয়াছেন। উদ্দিপী তালুকের অন্তর্গত 
আরুর নামক একটি গ্রামে রন্ধনের জন্য শু স্থান 
না পাইয়া ভিজা চাউল ভক্ষণ করিয়া গায় চারিশত 
লোক একই সময়ে উদরাময় রোগে আক্রান্ত হয়। এই- 
সকল ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের জন্য একটি অস্থায়ী দাতব্য কেন্মানুন গ্রামের বগ্য গীড়িত মুসলমানদিগকে বস্তু দান 














3 ৭ই আগষ্ট তারিখে আবার একটি 
ংবাদ পাওয়া যায়। নেত্ররতী নদীর জল 






ও ভেঙ্কর গ্রাগুলি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। এই-সকল 
হসপ্রাপ্ত গ্রামগ্ুলির কতকগুলি ছবি প্রদত্ত হইল। 

. বানতোয়াল গ্রামে প্রায় এক হাজার ঘর লোকের 
বদতি আছে। এই গ্রামটির প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব 
মনোহর। কিন্তু এই প্রবল বন্যা, এই শান্তিপূর্ণ গ্রামটির 
সকল সৌন্ধ্য হরণ করিয়াছে । যেখানে মাসাধিককাল 
পূর্বে সুন্দর স্থন্দর ঘর-বাড়ী গ্রামের শোভা বর্ধন করিত, 
সেখানে আজ চারিদিকে শুধু ধ্বংসের লীলা। ৭ই 
নেত্ররতী নদীর জল হঠাৎ বৃদ্ধি ধায়। 
ধ্বাসীরী কোনক্রমে পরিত্যক্ত: চালার উপর 

চু স্থানে যাইয়া নিজেদের জীবন রক্ষা 
*মহিযাদি গৃহপালিত পশুগুলি সমস্তই 










ংসম্তপের ভিতর হইতে উদ্ধার করা হয়। 
পরার চতু্দিক্‌ জলে বেষ্টিত হওয়ায় অন্ত স্থান হইতে 
সাহায্য পাইতে বিলম্ব ঘটে । গ্রামে যাইবার রাস্তাগুলি 
সমস্তই ডুবিয়া যাওয়ায় লোক-চলাচলের পথ বন্ধ হয়। 
প্যানেষ্যাঙ্গালোর গ্রাম নেত্রবতী নদীর অপর 
পার্শ্বে অবস্থিত ॥ উভয় গ্রামের মধ্যে নদীর. উপরে 
একটি সেতু আছে। দ্রিবাভাগে এইগ্রামে বান ডাকে। 
স্থতরাৎ এখানকার অধিবাসীরা দমকলেই কোনপ্রকারে 





গা উপযুক্ত পরিষাং র 


বুদ্ধি পাওয়ায় বানতোয়াল, পানেম্যান্ালোর, উপীনানগদী 


দিন পরে সাতটি মাস্থষের মৃতদেহও. 
































[ছে। মিঃ আচ্চাব। নামক একজন মুসলমান রি. 
নিজের প্রাণ বিপন্ন করিয়া ৫২ জন নিরাশ্রয় 
ও বালকবালিকার প্রাণ রক্ষা করেন। অন্যান্য 
সেবকেরাও এই বিপন্ন নরনারায়ণের জন্য প্রাণপাত 


ূ গনী ও ভেঙ্গুর গ্রামের অবস্থাও অত্যন্ত 
এখানকার নরনারীর দুর্দশার কথাও 
স্গালোর সহর এবং চতুর্দিকস্থ 
গুলিও এই প্রবল বন্যার হাত হঁতে তি 
নাই। নিন 
এ পৰ্য্যন্ত এই বন্যাক্রাস্ত জেলাতে টো সাহায্য 
স্থাপিত হইয়াছে এবং প্রত্াহ ১২ হাজার নরনার 
সাহায্য করা হইতেছে । অর বন্তু ওষধ ও পথ্য ইত 
দৈনিক প্রায় আটশত টাকা খরচ. হইতেছে। 
বর্তমানে আরও বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। এ! 
৪৮ হাজার লোকের ঘরবাড়ী প্রস্তুত করিতে 
করা দর্কার। কৃষকদিগকে ফসলের বীজ ক্রয় ক 
জন্যও অর্থপাহাধ্য করিতে হইবে। যাহাতে এই 
নদীম।তৃক গ্রামে ভবিষ্যতে বন্যা না হয় 
দৃষ্টি দিতে হইবে ৷: স্থায়ীভাবে : এই দৈব উ 
প্রতিরোধ করিবার ব/বস্থা করিতে হইরে। i 
বাংলা; বোস্বাই, মহীশূর, বিহার ও ব্রহ্ম 
বন্যার সংবাদ আনসিয়াছে। গত বৎসরের ' 
ভীষণ বন্যার কথা এখনও কেহ ভুলিতে, পা! র 
সে সময় সমগ্র ভারতবর্ষ যেরূপ ভারে: বিপন্ধ; 
[হায্য করিয়াছিল, আশা করা যায়, বর্তমান ও. 
i এই দুৰ্দশাগ্রস্ত নরনারীকে যথাসাধ্য সাহায্য: 
করিতে ভুলিবেন না। 








শ্রী প্রভাত সান্যাল 

















ভাস্ধর-শিল্পে জার্্ানি ,. 


₹ দেবদেবীর প্রতিমাগড়। ছাড়া বর্তমান ভারতে ভাস্বর- 
শিল্পের পরিচয় একদম পাই না বলিলেই চলে । আজকাল 
কয়েকজন মারাঠ! এবং বাঙ্গালী শিল্পী ভাস্বর্য্যে হাত 
নী ।ইতে স্থরু করিয়াছেন মাত্র। 

এমন কি মধ্যযুগের ভারতেও মন্দির ও তীর্ঘক্ষেত্রের 
ওভার বাহিরে কোন স্থপতি তাহার শিল্পক্ষমত! 
ছিলেন কি না সন্দেহ। মহারাষ্ট্র দেশের 
[নগরে সম্রাট শিবাজীর এক প্রন্তরমৃদ্তি সাবেক 
কাল হইতেই দাড়াইয়া আছে শুনিয়াছি। কিন্তু এই 
ধরণের কাজে বোধ হয় এইটাই একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ । 
রও প্রাচীনতর যুগের সাক্ষী স্বরূপ মহারাজ 
র মূর্তি আজও দেখিতে পাওয়া যায়। মথুরার 
রী সংগ্রহালয়ে অনেকেই এটা দেখিয়া থাকিবেন। 
রোপ ও আমেরিকার যে-কোনো দেশেই যাই, 
গাই যে, ভাক্র্্য আজকাল একমাত্র মন্দির 
ধর্ধগৃহেরই একচেটিয়া শিল্প নয়। প্রত্যেক 
বড় বড় শহরের রাস্তায় বাগিচায় পৌরভবনে নানাপ্রকার 
মূর্তি বিরাজ করিতেছে। এইগুলা গড়িবার জন্য শিল্পীও 
₹ সকল দেশেই বিস্তর। 

মু্ঠিগড়া শিল্পীর একট! সখ মাত্র নয়। ইহা একটা 
ব্যবসাও বটে। মূর্তি গড়িয়া শিল্পীরা অন্নসংস্থান করিয়া 
এ টি কবি, লেখক, বৈজ্ঞানিক, রি ইত্যাদি 
























্‌ (২) 
টু বে ভারতের বাগ-বাগিচা, সর্কারী বাড়ী, 
পালাল, সংগ্রহালয় সবই বিদেশীর হাতে । কাজেই 


 এইগুলাকে অলঙ্কত করিবার জন্য যে-দকল শিল্প 

আবশ্যক সবই বিদেশীর! স্বজাতীয় ওস্তাদগণের হাতে 
_গড়াইয়| থাকেন। কি নগর-নির্শ্বাণ, কি রাস্তা-নির্শ্বাণ, 
বর্তমান ভারতের প্রত্যেক গঠনকার্য্েই বিদেশীয় শিল্পী ও 


1 ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 






কারিগরের! একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিতেছেন। 
ভারতীয় দেবদেবী এবং মন্দিরগুল! যদি ভারতবাসীর 
হাতে না থাকিত তাহা হইলে ধর্সংক্রান্ত ভাস্বর-শিল্পও 
এতদিনে ভারতীয় শিল্পীর আওতা হইতে বাহিরে 
চলিয়া যাইত। 8 

পরাধীনতার ফলে ভারতবাসী যতগুলি, ক্ষমতা 
হারাইয়া বসিয়াছে তাহার ভিতর ভাঙ্কর্ষ্যের শিল্পক্ষমত। 
অন্যত্ম। স্বাধীন দেশে বেড়াইতে আসিলে ভারতীয় 
পৰ্য্যটক মাত্রেই শিল্পের তরফ হইতে স্বদেশের দুৰ্গতি রি 
প্রতি পদবিক্ষেপে বুঝিতে পারেন। স্বরাজ স্থাপিত 
না হইলে ভারতে স্থপতি-বিদ্যা উন্নতি ও বিস্তৃতি লাভা 
করিবে বলিয়! বিশ্বাস হয় না। | 

শিল্পের উন্নতি ও প্রদার পয়সা-সাপেক্ষ |. গরীব 
লোকেরা কুঁড়েঘরে প্রিয়তম বস্তুও আনিয়| মজুদ করিয়া রি 
রাখিতে পারে না। নগর-পল্লীর কর্তারা, পৌরভবনের 
কর্তার! সংগ্রহালয়ের কর্তারা সর্কারী টাকা! খরচ করিতে 
রাজি থাকিলেই দেশের পল্লীশহরের শিল্পীর! নিজ নিজ 
ওন্তাদি দেখাইবার জন্য ঝুঁকিতে পারে। ইয়োরোপ- 
আমেরিকায় ভাস্বরশিল্প এইরূপ সর্কারী অর্ডারের 
সাহায্যেই নিজ পায়ের উপর দাড়াইতে পারিয়াছে। ০ 

(৩) | 

পশ্চিম মুল্লুকের লোকেরা জার্মান্দিগকে তি ৃ 
পাকা কারিগর বিবেচনা করে না । জার্শান্রা বিজ্ঞানে 
ওস্তাদ, দর্শনে ওস্তাদ, ব্যবপায়ে ওস্তাদ, লড়াইয়ে ওস্তাদ 
এবং সঙ্গীতে ওস্তাদ । এই-মকল দিকে জার্শ্মানির 
খ্যাতি ইয়োরোপ ও আমেরিকার সর্বত্রই রটিয়াছে। ৫ : 
কিন্ত সুকুমার শিল্পের আসরে জার্শ্মান্‌ জাতিকে পশ্চিমারা ko 
আজও সম্মান করে না। পশ্চিমাদের এই বিচার যুক্তি. 
সঙ্গত নয়। কি মধ্যযুগে, কি বর্তমান কালে জান্মান্রা 
সুকুমার শিল্পে অনেক উ'চুদরের সৃষ্টি সাধন করিয়াছে। 
সেইগুলা কোন হিসাবেই অন্ঠান্ত পশ্চিমাশিল্পের তুলনায় * 
খাটো নয়। ভারতীয় পর্য্যটকেরা জাৰ্স্মানিতে সনির 















ফ্যাকুটারিগুলা দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে জার্'ন্‌ স্থাপত্যের 
সংগ্রহগুলা দেখিতে ভুলিলে অনেক বিষয়ে দরিদ্র 
০ খাবি ধাইবেন। টি: 
নি _ ভারতীয় শিল্পীদের সংসারে ইতালীর নাম আছে 
এবং ফ্রান্সেরও নাম আছে। কিন্তু আমাদের বিদেশ- 
প্র ৰ { “বিদেশী- আন্দোলন”’কে এই ছুই দেশের 
সুকুমার কলার অথবা প্রাচীন গ্রীদের সৌনদ্য্য-হষ্টিতেই 
আটক রাখা ঠিক নয়। রূপের রসে জার্শ্মান্রা কোনে 
দিনই বঞ্চিত ছিল ন! আজও ইহার! এই রসে বঞ্চিত 
নয়--এই ধারণা ভারতের জ্ঞানমগ্ডলে প্রচারিত হওয়া 
উচিত। AE ৰব * 
. io (৪) 
ফরাসী স্থপতি রোদ্যার সমসাময়িক জার্মান ওস্তাদের 
নাম: হিল্ডেব্রা্ড্‌। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে মিউনিক শহরে 
_, ইহার কাজের এক বড় মেলা অনুষ্টিত হয়। সেই সময় 
হইতে জার্মানিতে রোযার প্রভাব কমিতে থুকে। 
_ বিগত ত্রিশ বৎসর ধরিয়। জার্মানির ভাস্করেরা অনেকেই 
কিছু, ক্ছি হিল্ডেব্রাণ্ডের শিল্প হইতে শক্তি লাভ 
| সাহিত্যে হাউপট্মানের যে স্থান, ভাস্কর্য 
ৱাণ্ডের সেই স্থান নির্দেশ করা যাইতে পারে। 
নু ত্রাণ, মিউনিক শহরেই শেষ পর্য্যন্ত আড্ডা 
গড়িয়া ছিলেন। এই শহরের “ম্যাকৃসিিলিয়ান প্রাট্স্‌” 
নামক চৌরাস্তার উপর এক কুমা আছে। নি্যিণ বার্গ, 
ইত্যাদি শহরের মধ্যযুগের কৃআাগুল! জার্শ্মানিতে এবং 
ইেরোপে প্রসিদ্ধ । এই পৌর-কৃপসমূহ একসঙ্গে 
বাস্তশিল্প এবং ভাস্করশিল্পের বেন্দর-স্বরূপ। ম্যাক্‌- 
সিমিলিয়ান প্লাট্‌সের পৌর-কুপের আবেষ্টনকে ভাস্কধে্/ 
“অলঙ্কৃত করিবার ভার হ্ল্ডেত্রাণ্ডের হাতে পড়িয়াছিল। 
জার্মানরা তাঁহার নিপপন্ন শিল্পের তারিফ করিয়া থাকে। 












ফ্রান্মেও বহু স্থপতি শড়কের চৌমাথায় স্থিত জলের , 


ফোয়ারায় মূর্তি বসাইয়! নামজাদা হইয়াছেন। 
ঘরবাড়ী তৈয়ারি করিবার সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিগড়ার 
কাজ চালাইতে হয়। কাজেই স্থপতির পক্ষে মূর্তিটার 
রূপ-কল্পনায় আশেপাশের আম্বাব সরঞ্ামগুল! বিশেষ- 
ভাবেই বুঝিয়া দেখা আবশ্তক। রূপরসের সৃষ্টিতে 
টি 


ভাঙ্কর-শিল্সে জার্মানি 
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জলা লো ও পাসিপাসিপাস্লিলাতি পিসি সপপাস্পটিলিি সপ লাল 





শিল্পীর হাত কিরূপ তাহা এই আবেষ্টনের-_আকা। গর. 
চতুঃসীমার সদ্ব্যবহার কঠিবার কৌশলে ধরা পড়ে। : 
বলা বাহুল্য এই কৌশল সম্বন্ধে নানা স্থপতি নানাপ্রকার 
রূপ-বৈচিত্র্ের পথ বাছিয়া লইয়াছেন। ” 
অনেক সময়ে খোলামাঠে_ আকাশের তলে-- 
বাগানে- অথবা শড়কের ধারে মূর্তি গড়িবার কর্মায়েদ ; 
আসে। শিল্পীকে তখন আবার এক নয়! সমস্তায় পি তে 
হয়। মূর্ভিটা খাড়া করিয়া তোলাই স্থপতির 
কাজ নয় । রূপের সঙ্গে আকাশের বা অ! 
কি সহন্ধ তাহা তলাইয়! মাজাইয়। বুঝাই প্র 
ভাস্কর-শিল্পের ওন্তাদপদবাচ্য গুণীর প্রধান রুতিত্ব। 
এইসকল বিষয় আলোচনা করিয়া হিল্ডেতরাপ্ 
“ডাস্‌ প্রোবলেম্‌ ভার ফর্শ্ম” (অর্থাৎ পরপ-সমস্তা” ) 
নামক একখান! পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। ফরাসী ওস্তাদ 
রোষ্্যার চিন্তাও ভাস্কর-সাহিতো আদৃত হইতেছে। 7. 
(৫) 8 
বালিনের ন্যাশন্যাল গ্যালারির ময়দানে একটা 
সিংহমূর্তি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে । এইটা. 
গড়িয়াছিলেন গার্ডল। গতবৎ্সর ( ১৯২২ ) এই শিল্পীর 


মৃত্যু হইয়্াছে। জানোআর গড়িয়া তিনি প্রসিদ্ধ । 


এক-একটা জানোআ'র আল্গ।-আল্গাভাবে গড়িবার 
দিকে তার ঝৌক ছিল বেশী। পশুগুলাকে বন্ধ দুর্দান্ত 
অবস্থায় দেখানো তাহার শিল্পের লক্ষ্য নয়। উন্মাদনা, 
দৌড়ঝাঁপ ইত্যাদির প্রভাব গার্ডলের জানোআরে 
দেখা যায় না। | | 

আবার পশুচিত্ত, জানোআর-হৃদয় ইত্যাদি বিশ্লেষণের 
দিকেও গার্ডল মাথা খেলান নাই। জীবজন্তর যথাসম্ভব 
প্রাকৃতিক আকুতি রক্ষা করাই ছিল তাহার স্থাপত্যের 
বিশেষত্ব । জুঅলজি বিদ্যার পণ্ডিতের গার্ডলের 
হাতের সাফাই প্রশংসা করিবেন। জ্যান্ত জানো খরার 


স্থির-ধীরভাবে দাঁড়াইয়া আছে, এই দৃশ্য শিল্পে দেখিতে 


হইলে গার্ডলের চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করিতে হইবে। 

এই হিসাবে তাহার বনমান্থুষ বা মাছষ-বীনর 
জীবটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই । এইটাই 
গার্ডলের জীবনের শেষ কাজ। বালিনের “আকাভেমী 








শিল্প-বাঁজার : বসে। 
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ভার ক্লে » ভবনে এই মূর্তি দেখানো ই 





দর্শকেরা কটা জ্যান্ত নরবানরের হাত পা মুখডঙগী 
পাথরের শিল্পে স্পর্শ করিতে পারিয়াছে। অনেকদিন 
 স্বরিয়া গার্ডল এইটার জন্য থাটিয়াছিলেন। 

অর ET) 

:: প্যারিসের. মতন বাঁপিনেও বে-সর্কারী প্রদর্শনী- 
ভবন অনেক আছে । এই-সকল ঘরে শিল্পদ্রব্যের 
'দ্যবসারীর! চিত্রকর ও ভাস্করদের কাজ দেখাইয়া থাকে । 
 কেনা-বেচার ব্যবস্থাও থাকে, বলাই বাহুল্য । হ্বালাষ্াইন 
 স্কুলিট ইত্যাদি নানা কোম্পানীর আশ্রয়ে এইরূপ 
এই-সকল বাজারে দুই মহিল! 
টি দর কাজ দেখা { দিছে৷ রী ছুইজনেই নারী- 


স্বাস্থাও দির সিন ভিতর দিয়া হাহুতাশ 
বাহির হইতেছে । কতকগুলা শিশু লইয়া! এক জননী 
বিব্রত, দুর্ভিক্ষ এবং নৈরাশ্যের আবহাওয়া । আর-এক 


ওগে| বাদল, তোমার বিদায় বাজে, বাজে, 
মোর চেতনায় আঘাত হেনে, বুকের মাঝে ! 
2 .... তোমার চোখের জলে ধুয়ে 

__ ফে-বাণী হায় গেলে থুয়ে_ 
1 রি টি্রাস থামে না. যে, 
আমার গোপন বুকের মাঝে! 






ই রাগিণী ফিরছে যে গো কেঁদে কেঁদে 
___ কি-যেন তার ছিল বলার, গেছে বেধে; 
__ না-বলা সেই বাণীর আভান 
: ছেয়েছে আজ সারা আকাশ, 
মানস-লোকের দ্বারে-দ্বারে সেধে সেধে 
সেই রাগিণী ফিরছে কেঁদে । 


সিন লঙ্ব। লা মোচড়ানো হাঁত-পার আৰেষ্টনে অশান্তি 
উদ্বেগ এবং ব্যাধির উৎপীড়ন পরিক্ষুট 1 - 


[২ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





জীবনে আনন্দের অঁভাব খাইবার. জন্তও জাৰ্স্মান্‌ ্ 
শিল্পীরা বাটালি ধরে | দেখিবামাত্র মনে পড়িবে 
ম্যালেরিয়াগস্ত অনাহার- প্রপীড়িত হাস্তবিহীন মরণ 
মাত্র-প্রত্যাশী ভারতীয় নরনারীর জীবন | (এইগুলা 


কি জার্মানির বর্তমান রাষ্ট্রীয় দৈন্তের সাক্ষী ? মা বোলু- রি 


শেভিক বিপ্লবের অশান্তি. কল্পনা করিয়| মহিল! তি | 
উদ্ভট সৃষ্টি করিয়াছেন ? 
চিত্রশিল্পেও জাম্মান্রা 
অশান্তিকে রূপ দিতেছেন। কোনো কোনো সমজ্রার 
বলিতেছেন -"এই ধরণের দুঃখ-কষ্টের মূর্ভিকে কশ 
সাহিত্যবীর দস্তয়েবস্কির প্রভাব বিরাজ করিতেছে 1৮ 
ভারতীয় দর্শক সহজেই অনুমান করিবেন” 
জার্মানিতে কোনো এক গড়ন-রীতি অথরা শিল্পাদশ. 
প্রভাবৃশালী নয়। এখানকার শিল্পসংসারে একসঙ্গে বহুবিধ 
রসের রূপের ও রীতির সৃষ্টি এবং প্রচার চলিতেছে ।, : 


তরী বিনয়কুমার সরকার 


বাদল-বিদার 


কত কথাই সেই-কীদনে রইল গাঁথা, 
কত হারা-স্বতির ব্যথা--আকুলতা ! 
কত প্রেমের কাহিনী যে 
এ কাদনে গেণ ভিজে, 
আজ বাদলে তারি করুণ সজলতা, 
হারা-স্থৃতির আকুলতা! 


বিদায়-পথের ওগো বাদল, তোমার বাণী 
হারা-দিনের কোন্‌ বারতা দিল আনি, 
নাম-হারা কোন্‌ স্থরের স্থৃতি 
মনের মীড়ে জাগায় গীতি, 
অনেক-কালের ভুলে-যাওয়৷ বেদন্‌ হানি? 
ওগো বাদল, তোমার বাণী। 


ঠা 





এই ধরণের হৈতে রে ১ 








আমর! পৃথিবীর উপরে কত সুন্দর সুন্দর দৃগ্ড দেখিতে পই_কত 
নদ নদী গিরি পর্ধত শসা-চ্ঠ।মল ক্ষেত্রের পারি আমাদের এই স্নেহময়ী 
ধরার বুকে কত বিচিত্র খোভার স্ষ্টি করিয়।ছে। কিন্তু এই পৃথিবীর 
তলায়, মাটির মধ্যে কত বিচিত্র দৃশ্য আমাদের চক্ষুর এবং মনের 
আড়ালে গোপন রহিয়াছে তাহার ঠিকান! নাই। এইসমস্ত দৃশ্যের 
কয়েকটি সম্বন্ধে এখন কিছু-কিছু জান! গিয়াছে। এডড়ায়ার্ড, 
এল্ক্লেড হার্টেল নামক এক ফরাসী বৈজ্ঞানিক, গত চল্লিশ বদর 
ধরিয়া, মাটির নীচে কোথ.য় কি আছে তাহার সন্ধানে ফিরিতেছেন__ 
তাহারই অকু-স্ত এবং প্রাণ-তুচ্ছ-কর! চেষ্টার ফলে আমর দার্গিলান 
এবং প্যাডিরাক গহ্বরের মধ্যের রম্য দৃশ্যের খবর জানিতে পারিয়াছি। 
এই গহ্বরের কাছাকাছি স্থানের বাসিন্দারা মনে করে যে এইসব 
গহব:র দৈতাদান| ভূতপ্রেত বাস করে এবং ইহার তলায় নরক নামক 
ভীষণ স্থান অবস্থিত। দার্গলান এবং প্যাডিরাক গহ্বরে অবতরণের 
পর তিনি কদেসের মালভুমির ১৭টি পর্ববতগাত্রের * ফাটলে 
প্রবেশ, করেন। ইহার পূর্বে কোন লোক এইসমন্ত পর্ববতগুহ!য় 
প্রবেশ করে নাই। ঞ্সনেকে বলে যে এইনব গুহার মধ্যে যাহার। 
একবার প্রবেশ করিয়াছে তাহারা আর কোন দিন ফিরিয়। 
আসে নাই। সাহসী হার্টেল, ফ্রান্সের রাবুয়েল গুহার মধ্যে 
অবতরণ করেন-_এই স্থানটাকে লোকের! এতই ভয় করিত 
যে ইহার পাশ দিয়! হাটিব।র সময়েও তাহাদের গ। ছম্‌ ছম্‌ করিত। 
ইহার মধ্যে প্রবেশ করার কথ। লোকের স্বপ্পেরও বাহিরে ছিল। 
ইহার পরে তিনি সার্জাকের নিকটবত্তী মাটির নীচে প্রবহম।ন। নদী 
সর্গনেসের একটি ম্যাপ তৈয়ার করেন। মাটির নীচে প্রবেশ কগিয়। 
সমস্ত নদীটি দেখিয়। তার পর এই ম্যাপ তৈয়ার হয়। 

»এএই-সমস্ত অভিযানের মধ্যে একটিতে তিনি এক অগ্নিহদ 
আবিষ্কার করেন। দড়ির সিড়ি, কোমরবীধ| দড়ি, মোমবাতি, 
ম্যাগনেসিয়াম ফিত।, দিয়শালাই, হাতুড়ি, ছুরি, থার্মোমিটার, 
ব্যারোমিটার, গ্যাস-মান্ক, (মুখোস ) এবং অন্যান্য দর্কারী তোড়- 
গ্রোড়ে সজ্জিত হৃইয়! তিনি অবতরণ সুরু করিলেন। তাহার 
মুখের নাম্‌নে একটি টেলিফোন ঘাড়ে বাধ! ছিল-_এই টেলিফোনের 
তার তাহার কোমরে বাঁধ! দড়ির মধ্য দিয়। গহ্ৰরের উপর পর্য্যন্ত ছিল। 
তাহাতে উপরিস্থিত লোকদের সহিত কথাবার্থ। বলিবার বেশ স্থবিধা 
হইত। গুহার নামিবার পূর্ব্বে, দড়িতে ঝাধিয়। একট! থার্মোমিটার 
গুহার মধ্যে একেবারে নীচে নামাইয়! গুহার মধ্যের টেম্পারেচার 
লওয়| হয়, এই-সঙ্গে গুহার গভীরতারও মাপ লওয়া হয়। তারপর 
ছয় জন লোক মিঃ হ্টেলকে দড়ির সাহায্যে আস্তে আস্তে 
নামাইতে থাকে--গুহার গায়ে কোথায় কি আছে না জানার জনা 
তাহাকে অতি ধীরে ধীরে নামান হয়, । কিছুক্ষণ পরে টেলিফোনে 
খবর অদিল_-“দড়ি ছাঁড়িয়। দাও ।” তাহার! অবশ্য দড়ির গড়ি 
উপরেই বীধিয়। রাখিল, কারণ আ ধার ডাছাৰে দেই সিঁড়ি বাহিযা 
উপরে উঠিতে হইবে। হার্টের নীচে পৌছিধার পর হইতে উপরের 


লোকেরা কান খাড়। করিয়া রহিল, কখন কি খবর আগে। 
কিছুক্ষণ সব চুপচাপ-তার পর টেলিফোনের ঘন্ট। বাগিয় 
উঠিল এবং নচ হইতে শব্দ আদিল “শক্ত করিয়| ধর. 
খুব জোর করিয়া দ'ড় ধর, একট। ভয়ানক খারাপ স্থলে আনি 
পড়িয়ছি।" আবার খানিক ক্ষণ সব চুপচাপ, তার পর আবার খবর 
আদিল,_“আমি গ্যাদ-মাস্ক. মুখে ঠিক করিয়। ল!গাইভেঠি, এখানে 
ভয়ানক খারাপ গরম |” তাঁর পর দশ মিনিট নিস্তব্ধতার গর উপরের 
লোকের! খবর পাইল--“'দড়ির দি ঢ়ি হারাই! ফেলিয়াছি, মোমবাতি 
নিবিয়! গিয়াছে, প্রথম গহবরের তলায় আনিয়| পৌছিয়াছি।" 





পাতালে আগুনের হুদ--মিজের জীবন বিপন্ন করিয়! মিঃ হার্টেল 
দড়ির মি।ডুতে অবতরণ করিতেছেন 


০ -. bd 
আবার একটু পরেই খবর আনিল--“বাতি জ্বালিয়াছি, নতুন- 


মর। ভস্তর দেহের উপর দিয়! হাটিতেছি, এইনমন্ত ম;!| জস্তদের 
দেহ চারিদিকে পাঁচ ফুট উঁচু হইয়! ছড়াইর! আছে ।" ইহার একটু 
পরেই হার্টেল খবর দিলেন যে তিনি দড়ির সিড়ি খুঁজিয়| 


৬৮ 


প্রবাসী-্-কাতিক, ১৩৩* 


/ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


৯৯৮৬০৯০৯৯৯৯: ০০ 
শসা পাস bY 





পাতালে মৃত জস্তঃদর কঙ্ক/লস্ত পের উপর ঠাড়াইয়! হার্টেল 
টেলিফোনে ঝথ! বলিতেছেন 


পাইয়।ছেন। এইরকম করিতে করিতে তিনি মাটির নীচে ১৫০* 
ফুট নামিয়া গেলেন। এই সময় টেলিফোন বলিতে লাগিল 
“এখানে বেজায় শীত, চারিদিক স'যাতসেতে, আর কুয়াদ!। দ্বিতীয় 
গুহাতে প্রবেশ করিলাম। ১৮** ফুট। প্রকাণ্ড হৃদ দেখিতে 
পাইতেছি--অন্ভুত সমস্ত দৃগ্ঁ_নানারকম গদ্ধান্বব্য পুড়িতেছে_ 
একটা খারাপ গন্ধ ক্রমশ অসহা হইয়| উঠিতেছে।' এইনমন্ত 
অদ্ভুত এবং মনুষাচক্ষুর অ-দৃষ্ট দৃশ্যাদি দেখিয়! বৈজ্ঞানিক হার্টেল 
সাহেব দড়িতে বাকানি দিয়! বুঝাইলেন-_-"এবার উপরে তোল ।” 

তিনি শান্ত ক্লান্ত হইয়া, পাতালপুরী হইতে পুনরায় পৃথিবীর উপরে 
নীল আকাশের তলায় এবং নিশম্মীল বায়ুর মধ্যে ফিরিয়। আসিলেন। 
উপরে আসিয! পরদিন সদলে গুহায় অবতরণ করিবার আয়োজন 
হইতে লাগিল। নর্ববাগ্রে একটি ছোট নৌকার বন্দোবস্ত হইল _ 
গুহার মধ্যের নদী পার হইবার জন্য ইহ! কাজে লাগিবে। 

পরদিন অবতরণ করিবার বিশেষ কষ্ট হইল না, কারণ কষ্টের 
ভার সমস্ত মিঃ হার্টেল দূর করিয়াছিলেন । সকলে নীচে নামিবার 
পর এনীকাখানিকে নামাইয়! দেওয়া হইল। তার পর সকলে মিলিয়া 
গুহ।র পর গুহার মধ্যে ভ্রমণ করিলেন। 

অনেক সময় এইসমন্ত কার্যে মিঃ হার্টেলের ঘোর বিপদ 
উপস্থিত হইয়ছে__প্রাণ যাইবার মতও অনেক সময় হইয়।ছিল। 
একবার তিনি এবং তাহার দুইজন সহকন্মা মাটির তলায় প্যাডরিয়াক 





চি রি 
০ বট 


মাটি নীচে, পাতালের নদীতে মিঃ হ'র্টেলের নে কা-বিহার 


নদীতে নৌকায় করিয়! জরীপ করিতেছিলেন। নেক! ছাঁড়িয়া একটু- 
ক্ষণের জন্য তীরে আপিয়ছিলেন। ফিরিয়। আমিয়। দেখিলেশ 
নৌকা ভাসিয়। গিয়াছে । কি করিবেন ভাবিতেছেন এমন সময় 
হঠাৎ তাহাদের মোমবাতি জলে পড়িয়া নি'বয়! গেল। চারিদিক 
অন্ধকারে. ডুবিয়। গেল। কত বিপদ অতিক্রম করিয়! তাহারা, যে 
আবার সুর্যের আলো দেখতে পাইলেন তাহার ইয়ত্ত। নাই। ॥ 

ইংলগ্ডে ইয়র্ক শায়ার প্রদেশে ঠকর! হিল্‌ গুহাতেও তিনি 
অবতরণ করেন। অন্য কোন সাথী ন। পাইয়। তিনি একলাই নামিবেন 
স্থির করিলেন। গুহার মুগে তাহার স্ত্রী উপরে থাকিয়! টেলিফোন 
ধরিয়। বলিয়া রহিত্লন। নামিবার সময় তাঁহাকে বেশ কয়েকবার 
সন করিতে হইল। গুহার নীচে নামিয়! চারিদিক্‌ দেখিয়া শুনিয়া 
টেলিফোনে উপরের লোকদের ডাকিতে সুরু করিলেন কোন সাঁড়। 
নাই। জলে টেলিফোনের কল নষ্ট হইয়! গিয়াছে। আধ ঘণ্টা ধরিয়। 
তিনি ক্রমাগত তাহার স্ত্রী এবং অন্যান্য লোকদের চীৎকার করিয়! 
ডাকিবার পর তাহার! শুনিতে পাইল এবং তাহাকে অর্দম্ৃত অবস্থায় 
টানিয়া তুলিল । 

রাশিয়ান্‌ গবর্ণ মেণ্টের নিমন্ত্রণে মিঃ হার্টেল ককেশাস পাহাড়ের 
মাটির তলায় একটা গরম-জলওয়াল! নদীর মধ্যে প্রবেশ করেন। 
তাহাকে নদী-গহবর হইতে অর্ধেক ঝল্দানে! এবং অর্ধ-মৃত অবস্থায় 
উপরে তোল! হয়। পাহাড়ের স্তরে সাল্ফিউরিক আ্যাসিডের 
ধোয়াতে এই কাণ্ড হয়। 


১ম সংখ্য! ] 





পাভাল-ভ্রমণকাঁরী এডোয়ার্ড এাল্‌ফেড হ।্টেল 


পস্তোয়াজ, সহরে ১৮৫৯ খুঃ অন্দে মিঃ হার্টেলের জন্ম হয়। ঠতনি 
পৃথিবীর নানা বিখ্যাত স্থানে অধ্যয়ন করেন। বাল্যকাল হইতেই, 
মানুষেক্স অ-দৃষ্ট স্থানগুলিতে কি আছে তাহ! দেখিবার উহার প্রবল 
অনুরাগ । 

কোন গহ্বরে ন।মিবার পূর্বে, গহবরের মুখের চারিদিকের অন্তত 
৬৫* ফুট স্থান, ভূতন্ব এবং স্থানিক ( Topographical and 
geolo.ical survey) জরিপ করিয়া লওয়া প্রয়োজন। 
গুহার মধ্যে নান! স্থানে শব্দ উৎপাদন করিয়া তাহার গভীরতা 
জানিতে পার! যায়। দড়িতে তাপজ্ঞাপক বস্থ বাধিয়! গুহার ভিতরের 
-টেম্পার্চোর লইতে হয়। যে-সম্ত লেকের! নীচে নামিবে তাহার! 
নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি সঙ্গে লইবে-_অনেক পগিমাণে দড়ি মই, বড় 
বড় মোমবাতি, দিয়াশালাই হাহুড়ি, শিঙা, ছুরি থার্মোমিটার, 
ব্যারোমিটার, কম্পান, গ্যাস্মান্ক., ॥িr5t-৭id Packs, খাদা দ্রধ্য। 
কিছু রাম (£17 ) সঙ্গে রাখাও বিশেষ দর্কার | 

যাহার! নীচে নামিবে তাহারা পরিবে-শক্ত-ফিতা-বাধ। জুতা, 
গ্রেটার, পশমের জাঁম। ( তাহাতে অনেক পকেট থাক! চাই ), ঢোল! 
প্যান্ট, একট! শক্ত কাপড়ের ব্লাউস্‌, যাহাতে পাথরে ঘষিয়! ছি ড়িয়া 
না যায়, সিদ্ধ চামড়ার টুপি ( ইহাতে পাথর পড়ার শব্দ কানে লাগে ন1) 
এবং একটা পিঠে বীধিবার ঝেলা। 

অসীম সাহস এবং ধৈর্য্য লইয়া বৈজ্ঞ।নিকগণ আমাদের রম্য 
পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার নূতন নূতন রত্বে পূর্ণ করিতেছেন। নি; হার্টেলের 
জন্তই আমর! জানিতে পারিলাম যে মাটির তলায় এত সুন্দর হন্দর 
স্বর্গীয় দৃশ্য আছে--যে তাহার বর্ণনা কর! অসম্ভব ! 


বায়স্কোপের ছবি তোলা 


বায়ক্ষোপে আমর! নানারকম ছবি দেখি, তাঁহার মধ্যে কতকগুল 
দেখিলে ভয়ে বিস্ময়ে অবাক্‌ হুইয়! যাইতে হয়। এইসমস্ত ছবি যে সব 
সময়ে সত্যিকার ঘটন! হইতে তোল! হয়, তা নয়। তবে ইহাও 
সকলের জান! উচিত যে সবই একেবারে ফাঁকি নয়। কতকগুলি 
ছবি তোলাইবঝার সময় অভিনেতার! এবং অভিনেত্রীর! যথেষ্ট সাহসের 
পরিচয় দেন। 

কয়েকবছর আগেও যত সব ডাংপিটে কাণ্ডের ছবি তোল! হইত, 
সবগুলির মধ্যেই কিছু-ন।-কিছু চালাকি থাকিত, যাহাতে দর্শকের! 
প্রত্যুরিত (?) হইত, কিন্তু দিন দিন বায়ন্কে'পের ছবি যত লোকপ্রিয় 


পঞ্চশস্ত__বায়স্কৌপের ছবি তোলা 


রর 
< OANA ANT 
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৬৯ 





বায়স্থোপের অভিনেতার চমতকার অবস্থ। দেখুন-__সুখের ভাব কৃত্রিম 
নয়, চিলের ঠোক্কর খাইয়। হইয়াছে 





(১) দোতালা হইতে নীচের 
মোটরে লাফ 
দুইঞ্জনেই বায়ক্কোপের অভিনেতা 
হইতেছে, ততই, দর্শকের! সত্যিকার ঘটনার ছবি দেখতে চাহিতেছে। 
নকলে আর তাঁহাদের মন ভরে ন|। দর্শকদের চক্ষুর ক্ুধ। মিটাইব!র জন্য 
অভিনেতার। তাহাদের সাহসের এবং অভিনয়ের অসীম শক্তির প্ররিচয় 
দিতেছে । আসাদের দেশে যে দু-একটি বায়স্কোপ কো্পানী চলন্ত ছবি 
তুলিতেছে, তাহার! আসেরিক! এবং ইউরোপের বায়স্কোপওয়ালাদের 
সাড়ে-তেত্রিশ-হ!ত দুরেও দীড়াইতে পারে না। আমাদের দেশের 


(২) পাহাড় ডিঙ্গান 


৭০ 


SANSA ANAS ANAS AN AN PN 





চলন্ত চিত্রের নূতন অভিনেতার| ( অবশ্য সকলেই নূতন ) নিজেদের মহা 
পণ্ডিত (ভুইফোড় ) বলিয়া মনে করেন এবং জিনিষটার মধ্যে 
যে কতখানি শিখিবার আছে তাহা একবার ভাবিয়াও দেখেন ন|। 
উচ্চদরের অভিনেতাদের ( 5৭5 ) বিশেষ বিপদ্জনক অভিনয়ে 
নামান হয় ন|। সেইসমন্ত দৃশ্ঠে ্াঁহাদেরই মত দেখিতে শুনিতে 
অন্ত একজনকে নামাইয়া দেওয়! হয়। অভিনয় ভাল হইলে অবশ্য 
দ্বিতীয় ব্যক্তির কোন যশ বা খ্যাতি হয় না-তবে তাঁহার জন্য দে 
যথেষ্ট অর্থ পায়। বর্তমানে কিন্ত অনেক “ষ্টার” অভিনেতাও বিপদৃ- 
জনক দৃশ্যেও নিজেই নামিতেছে। একবার একগ্ন উঁচুদরের 






চারতলা বাড়ীর উপরে কার্ণিসে একট! 
ডাণ্ডায় অভিনেত। ঝুলিতেছে। 

নীচে ডান পাশের ছবিতে দেখুন, 

অভিনেতা যত শক্ত কাজ 
করিতেছে বলিয়। মনে হইতেছে, বাস্তবিক পক্ষে তাহ! নয়। 

অভিনেতা হঠাৎ পড়িয়। গেলে নীচের টংঙ্গানে! তারের 

জালে আট্কাইয়! যাইবে। দর্শকের! এই জাল 
ইত্যাদি কিছুই দেখিতে পায় না 

অভিনেত্রীকে প্রথর স্রোতের জলে নিক্ষেপ করিয়া দেওয়। হইল। 
পিছনে নৌকায় করিয়! ক্যামেরাম্যান্‌ ছবি তুলিতে তুলিতে চলিল। 
নদীটি খানিক দূর গিয়! ঝর্ণার মত হইয়া! অনেক নীচে পড়িয়ছে। 
কথ! ছিল এইখানে আসিবার পূর্বেই অভিনেত্রীকে জল হইতে তুলি! 
লওয়! হইবে। কিন্তু ঝোরার কাছাকাছি আদিলেও কেহ আর 
অর্ভিনৈত্রীকে জল হইতে তুলিতে পারিল না_-হঠাৎ অভিনেত্রীর 
দেক্রেটারী তাহাকে একট। চড়ায় তুলিয়! কোন রকমে রক্ষ/ করিল। 
নির্দিষ্ট স্থান পার হইবার পর অভিনেত্রীকে কেহ যখন জল 
হইতে তুলিতে পারিল না, তখন তাহার মুখে ভয়ের ভাব ভয়ানক 


প্রবাসী-_কাত্তিক, ১৩৩* 


ANANAN ANAS ONAN পলা সস ONAN ANNAN 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 

সত্যি হুইয়া ফুটিয়! উঠিয়াছিল ছবিতেও তাহ! বেশ উপভোগ্য (1) 
হইয়াছে। : 

অনেক সময় অভিনেন্ডাদের বিপদঙ্জনক উচু স্থানে অদৃশ্য 
শক্ত তার দিয়! বাধিয়া দওয়| হয়, তাহাতে অভিনেতা নির্ভয়ে 
বেশ ভাল করিয়| অভিনয় করিতে পারে--দর্শকেরাও পর্দার উপর 
তার দেখিতে পায় না, সেইজন্য তাহারাও চিত্র বেশ উপভোগ 
করে। 

অনেক সময়, বিপদ-জনক ভয়ানক উচুস্থানে যখন অভিনেতার! 
অভিনয়. করে, তখন অভিনয়-স্থানের কিছু নিয়ে শক্ত তারের জাঁল 
থাটাইয়| দেওয়| হয়। অভিনেত! যদ্দি হঠাৎ পড়িয়াও যায়, তবুও 
সে কোনপ্রকার আঘাত পাইবে না। jg 








বিহ্তের বাতির সাহায্যে জলের মধ্যে 


জলের মধো অভিনয়। 
আলোক ছড়াঁন হয় এবং লোহার মোট! নলের মধ্যে 
বমিয়! ফটোগ্রাফার ছবি তুলিতে থাকে 


চলস্তচিত্র দেখিতে দেখিতে আমরা সকলে অভিনেতা- 
দেরই দেখি এবং তাহদেরই প্রশংসা করি, কিন্তু চলন্তচিতত্রের 
ছবি যাহার! তোলে তাহাদের কথ! কেহ একবারও ভাবিয়া দেখে 
না। তাহাদের উপরেই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সব নির্ভর করে। 
অভিনেতাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহা?! সকলরকম কষ্ট ভোগ করিয় 
ছবিটিকে যদি নিখুঁত করিয়া না তুলিত তবে ছব্রিট দেখিবার 
কোন আশাই আমাদের থাকিত না। অভিনেতার! খালি হাতে চলে, 


{ 


‘ 








৮ জলে জামা কাপড় ভিজাইয়া ক্যামেরাম্যান্‌ বাধস্কোপের 
ছবি তুলিতেছে 


ফটোগ্রাফারকে কিন্তু তাঁহার ছবি তুলিবার সমস্ত সরঞ্জাম ঘাড়ে 
কিয়! দৌড়াইতে হয় ॥ 


এশিয়ার পথে বিপথে-__ 


[ডাঃ স্ভেন হেডিন সুইডেন দেশের একজন বিখ্যাত" 


বৈজ্ঞ।নিক। তিনি এসিয়ার লোকের জনা এ1ং অজান। প্রায় সমস্ত 
জায়গায় ভ্রমণ করিয়াছেন। তিব্বত, তুর্কীস্থান, মঙ্গোলিয়া এবং 
সধ্য-এদিয়ার সমস্ত অজান। স্থানে বেশী ভ্রমণ করিয়াছে ব! স্থান সম্বন্ধে 





ডাঃ স্ভেন হেডিন 


তাঁহার অপেক্ষা বেশী জানে এমন কেহ বোধ হয় এখন 
পৃথিবীতে নাই। তিনি বৈজ্ঞানিক, অসম-সাইদী, সুইডেনের সপ্বাস্ত 
বংশের লোক এবং প্রচুর অমূল্য শ্রন্থের লেখক । তিনি পৃথিবীর 
প্রায় সকল দেশের সকল বৈজ্ঞামিক সভার কোন-না-কোন-প্রকারের 
সভা। তাহার ভ্রমণগুলি কোন, সময়েই বিশেষ নিরাপদ হয় না 
মাঝে-মাঝে তাহাকে অনাহারে ' বাড়বৃষ্টির মধ্য দিয়া, কখনো ব| 
মরুভূমির মাঝখান দিয়। এবল! ভ্রমণ করিতে হইয়ছে। পথে 
চোর-ডাকাতের ভয়ও বড় কম ছিল না। আমরা তাহার নিজের 
কথায় তাহার ভ্রমণ সম্বন্ধে কিছু বলিব |] 

আমি এসিয়ার পথে বিপথে ২৪*** মাইলেরও বেশী ভ্রমণ 
করিয়াছি। ভ্রমণ-কাঁলে আমার মাথার উপর দিয়া কত বিপদ্‌ 
চলিয়। গিয়াছে এবং কতবার আমি মৃতার অতি নিকট হইতে 
ফিরিয়। আপিয়াছি তাহার ঠিকান। নাই। 

আমি একেবারে গোঁড়া হইতে আরম্ভ করিব। অনেক বতসর 
পূর্বে আমি প্রথম এসিয়ায় প্রবেশ করি। তখন গরম কাল। 
ভাডিকাভ্‌কারী হইতে টিবলিপ্‌ যাইবার জন্য আমি একট! গাড়ী 
ভাড়া করিলাম। এই গাড়ী 'ট্‌য়ক।' (তিন ঘোড়ায়) টানে। 
প্রথম দিকে রাস্ত| খুবই চমৎকার। ঘোড়ারা তালে তালে পা 
ফেলিয়! চলিতে লাগিন। রাস্তার ছুধারে গাছের সারি-রাস্তার 
চারিদিকে অনস্ত সবুঞ্জ মাঠ । এই সময় থে'ড়ার গলায় ঘণ্টার শব্দ 
বেশ মধুর লাগিতেছিল । কিন্তু ক্রমশ রাস্তা খারাপ হইতে লাগিল 
এবং চড়াই হইতে লাগিল। ক্রমশ পাহাড়ে চড়িতে লাগিলাম। 
রাস্তার ছুইপাশের ঘন কৃষ্ণ পাথরের দেওয়াল মনে ভয়ের সঞ্চার 
করে, পাহাড়ের উপর দিয়! এই রান্ত। খুব শক্ত করিয়া পাকা তৈরী। 
ইহাতে অনেক অর্থ বায়ও হইয়াছে । ইহ! ককেশিয়ান প্রা্মশের 
উপর দিয়! চলিয়! গিয়াছে। রাস্তার নাম সামরিক নরণি। এই রাস্তা! 
হইবার পর রুশিয়ার জার বলিয়াছিলেন_-“আসার ধারণ! ছিল যে 
আমি সোনা-ব।ধান রাস্তার উপর দিয়! চ'লব, কিন্তু এখন বেখিতেছি 
কেবল কালে! এবং ধুনর পাথরের উপর দিয়! চলিয়াছি।" 

রাস্তা যে কেমনভাবে চলিয়াছে, তাহ! জানিবার কোন উপায় নাই। 
পোজ! চলিয়াছে, হঠাৎ ডানদিকে ঘুরিয়! গেল, তার পর হঠাৎ ঝা 
দিকে। চড়াই চলিয়াছে, হঠাৎ কথা-নাই বার্থী-নই উত্রাই সুরু 
হইয়া গেল। রাস্ত। মাঝে মাঝে এমন ঢালু যে গড়াইয়! যাইবার যথেষ্ট 
ভয় আছে। রাস্তার পাশে পাশে খ।দ, তাহার তল দেখা যায় ন!। তাছার 
মধ্যে পড়িলে সমস্ত চুর হুইয়। যাইবে । একবার আমার গাড়ীর এক 
পাশের দুখান! চাক! রাস্ত! হইতে হঠাৎ ছিট.কাইয়! গেল--তবে ভাগা- 
ক্রমে অন্য পাশের দুখান! চাক! কোন প্রকারে রাস্তায় আটকাইয়! 
রহিল। কোন রকমে ঝীঁচিয়। গেলাম । শীতকালে এই পথ বরফে 
আচ্ছন্ন হইয়! যায়, তখন মেজ ব্যবহার কর! ছাড়া অন্ত উপায় নাই। 
শীতকালে আরে। একট! ভয়ানক বিপদ্‌ হয়, মাঝে মাঝে উপর হইতে 
বরফের চাপ ধসিয়। আসে। নেইগ্রন্য রাস্তার যে-সব অংশ দিয়! বরফের 
চাপ বেশীর ভাগ য'য়, সেইলমন্ত অংশের উপর পাঁথর দির! খিলানের মত 
কয়! দেওয়। হইয়াছে, তাহাতে রাস্তার লোকের! রক্ষ! পার়। 

একবার ছাত্রাবস্থায় আমি বাগদাদ হইতে পারস্তের কার্মান্স! 
সহর পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলাম। আমি একলা ছিলাম, সঙ্গে কোন 
চাকর বাকর ছিল ন|। হাতে তখন আমার মাত্র ২** ক্রোন্‌ ( প্রায়»১৫৬ 
টাক!) ছিল। কাহারে! কাছে কিছু ধার করিবার প্রয়োজন বোধ করিলাম 
ন!--মনে করিলাম যাহ! আছে তাহাতেই কুলাইবে। বাঞ্জারে একদল , 
আরব বণিকের খোজ পাইলাম--তাহার! কার্মান্ন! পর্যান্ত মাল বহন 
করিয়! লইয়! যাইবে । দলপতির নিকট একট! খচ্চর ভাড়া করিলাম, 
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হিম!লয়ের একট! উপত্যক'য় ডাঃ হেডিনের দল । ভারবাহী পশুর! 
কাট! পথ অপেক্গ। অলম।ন জমীতে ভাল চলিতে পারে 


তাহাতে আমার হাতের টাকার নিকি খরচ -হইয়। গেল । জন মানে 
গরম অসহ্য, বলিয়। দিনে চল! বন্ধ থাকিত। রাত্রে ঠাণ্ডা পড়িলে 
আবার যাত্র। সুরু হইত। আমি আমার খচ্চরের : পিঠে 
বপিয়| ভারবাহা জন্তদের গলার ঘণ্টার শব্দ শুনিতে শুনিতে 
ঘুমাইয়। পড়িভান। রাত্রে ভ্রমণ কর| হইত বলিয়। আশে-পাশের 
কোন স্থান দেখ| হইত ন|। সমস্ত স্থান ভাল করিয়! দেখিব স্থির 
করিয়! একজন বৃদ্ধ আরবকে সঙ্গী হইবার জন্য রাজি করাইল!ম। 
কিন্ত বণিকৃ:দর দল আমাদের কথায় রাজি হইল ন|। তখন এক 
অন্ধকার রাত্রে আমর! আমাদের খচ্চর লইয়। দল ছাড়িয়। পলায়ন 
করিলাম। একটু দূরে গিয়। গ্জোরে গোরে চলিতে লাগিলাম। খচ্চরের 
গলার ঘন্টার শব্দ আকাশে মিণাইয়! গেল। 

কিছুদূর খুব দ্রুত চলিয়। গতির বেগ কমাইয়! দিল/ম, কারণ 
তখন আর ধর! পড়িবার ভয় রহিল না। ভোরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম 
করিয়। সকাল হইতেই আবা+ চলিতে আরম্ভ করিলাম । পথে 
ছোট ছোট অনেক যাত্রীল দেখিলাম । তাহার! প্রায় সকলেই তীর্থ- 
যাত্রী! তাহাদের সঙ্গে অনেক মৃতদেহও ছিল। তাহার! সকলে 
বা্বিলোনের নিকট কার্বাল য় হোসেনের কবরস্থানে. যাইতেছে । 
পুরু-ষর! চলিগ্াছে ঘোড়ায় এবং নারীর! খচ্চর ব। উটের পিঠে ঝুড়িতে 
বমিয়। চলিয়াছে। . পিঠের দুইপাশে দুইটি ঝুড়ি ঝুলান থাকে । 
তাহাতে ছইজন নারী বলিতে পারে। এই ঝুড়িআপনকে কাজে. 
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ডাঃ হেডিন যাত্রীদলের সঙ্গে চলিয়াছেন। উপবে যে স্তপ 
দেখা যাইতেছে, উহ! পথিকদিগকে মরুভূমির ডাকাত 
হইতে সতর্ক করিবায় জন্য 


হড়বলে। ঝুড়ির উপরে শ'দ। কাপড়ের ছাদ থাকে _তাহ।তে, কেহ 
ইচ্ছ। করিলে পুরুষদের তীব্র দৃষ্টি হইতে -মুখ লুকাইতে' পারে। বড় 
লোকের বাড়ীর মেয়ের! এরকমভাবে ভ্রন করে ন!। তাহা 
দুইটি খচ্চরের উপর বদানে| দেলার করিয়। যায়। ইহ। বেশ 
আরামের আনন, ইচ্ছ। করিলে ইহাতে শোয়াও যায়। পারস্যের 
ধনী লোকের! কিছু টাক! তাহাদের দেহ-সৎক|রের জন্য রাখিয়। 
দেয়। মরিবার পঃ তাহাদের দেহ কার্বালাতে গোর দেওয়া হয়। 
দেহকে বেশ ভাল করিয়। বাধিয়। রভীন কম্বলে জড়াইয়। কার্বালায় 
বহন ক.রয়! লওয়! হয়। একট। খচ্চবে একট। দেহ বহন করায় অশ্ুবিধ! 
হয় বলিয়! দুইটি দেহকে একত্রে বহন কর। হইয়া! থাকে। নেই ভজন্ত 
কোন স্থানে একজন থাকিলে পর, তাহার দেহ, অন্য কেহ মর! পর্য্যন্ত 
অপেক্ষ। করিতে বাধ্য হয়। অনেক সময় বছুনংখ্যক দেহও এক-সঙ্গে 
জইপ! যাওয়! হর! এই সময় অনেক দুঃ হইতেও অনুকূল বাধুতে মৃত. 
দেহের বদ গন্ধ নাকে আনে । 

পারস্তের রাস্তায় চঙ্গিবার সময় এইপসন্ত গন্ধ এবং ঘোড়া উট 
খস্চর ইত্যাদির মৃতদেহের পচ! গন্ধের সহিত অভ্যস্ত হওয়! একান্ত 
দর্কার। 

কার্মান্নাহে পৌছিয়। আমি আমার সঙ্গী বৃদ্ধ আরবকে তাহার 
প্রাপ্য বুঝাইর! দিলাম। আমার হাত একেবারে শুন্য হইয়। গেল। 
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সেখানে কোন পরিচিত লোক নাই, কোন ইয়োরোপীয় নাই । তবে 
এইটুকু জানিতাম, যে, সেখানে মুহামেদ হাসান নামে একজন ধনী 
বণিক্‌ বাগ করেন, তিনি ইউরোপের গর্ব-দক্ষিণ প্রান্তের অনেক 
স্থানে ব্যবসা করেন। আমি ভার বাড়ীতে তীর সঙ্গে দেখ! করিতে 
গেলাম। তিনি দামী কার্পেট এব কম্বলের উপর বসিয়া! হিদাব নিকাশ 
করিতেছিলেন। আমি কোন রকমেই তাহাকে বুঝইতে পারিল।ম 
ন| যে আমি কোথ| হইতে আসিতেছি। কিন্তু যেই ‘সামি বলিলাম 
যে আমি দ্বাদশ চাল্দের রাজা হইতে অসিতেছি, তিনি বলিলেন 
“তবে আপনি এখানে ছয় মাস আমার অতিধি হইয়া পাকিবেন।” 
আমি ভীহাকে বলিলাম যে আমার অত সমর নাই, আমাকে আবার 
ভ্রমণে বাহির হই.ত হইবে। একটি চম্‌ংকার বাড়ী আমার জন্য 
দেওয়া হইল। খাওয়াদাওয়। চাকরবাকর, সবরকমের সুবন্দোবস্ত 
ছিল। কতরকম ফল যে খাইতাম তাহা মনে নাই। রসের! 
আঙ্গুর, স্থমিষ্ট তরমুজ প্রঠুর ছিল। আন্ত।বলে আমার জন্য চমূঙকার 
আরব যোড়া সব সময় মজুত থাকিত | তাহাতে চড়িয়া আমি আশে- 
পাশের নান! বিখ্যাত স্থান এবং দ্রব্যাদি দেখিতাম। আমার সবই 
ছিল কিন্তু হাতে একটা! পরপাঁও ছিল না। আমার অবস্থ! ভিক্ষুকের 
মতনই খারাপ ছিল। দেইগ্রন্ত মন বড় খারাপ ছিল। আমি এক 
দিন আমার একজন ভদ্রলোক পরিচারককে বলিলাম _আমি বড় গরীব 
আমার হাতে একটাও পর্ন! নাইসে অবাক হইয়া বলির__পয়স! ? 
প্রদার মাৰ কি? যত চাও, হানান সাহেবের কাছে পাবে" । 
বিদায়ের সময় আগ! হাসান আমাকে একটি রৌপামুদ পূর্ণ খল্য়ি। দান 
করিলেন। এখান হইতে আমি পারস্যের রাজধানী তেহারানের দিকে 
ঘোড়ায় 'চড়িয়! যাত্র। করিসাম.। এইসময় প্রত্যহ প্রায় ৯, মাইল 
করিয়। পৰ চলিত!ম। এত দ্রুত আর কখনে| ভ্রমণ করি নাই । পথে 
আমায় পাঁচবার ঘোড়া বদল করিতে হয়। 

১৯.৬ সালে আমি একট! ব্যাকটি,য়ান উটের পিটে চড়িয়! ১৪০, 
মাইল, পূর্বব-পারসা হইতে বেলুঢ স্তানের সীমান্ত পর্য্যন্ত, ভ্রমণ করি। 
অমা? সঙ্গে ১৪টি উট এবং চারজন পারণীক ভূতা ছিল। এই 
দেশর পূর্ব দিকে প্রকাণ্ড মরুভূমি ( কাভির) অবস্থিত । ইহার বেশীর 
ভাগ স্থানই নোনা এ'ং পলি মাটিতে পূর্ণ। জায়গাট! বেশীর ভাগই 
সমতল কিন্তু যেশনে পলমাটি সেইখানে বেশ ঢালু। শীতকালে 
এইগানে প্রায়ই বৃষ্টি হন্ত এবং ক'দ| এত নরম হয় যে উটের প৷ 
তাহার .মধ্যে দোজ্র| চুকিয়| যায়। ক্রমশ উট বসিয়া পড়ে এসং আর 
তাহার উঠিবার কোন আশা থাকে ন|। এইস্থানে অনেক যাত্রীদল 
এম্নিভাবে মরিয়াছে। আনম দনস্ত জানিধও কাভির মরুভূমি পার 
হইব স্থির করিলাম। ছৃইঞ্জন ভৃচ্য এবং ৪টি উট লই৪| যাত্র। করিব 
ঠিক হইল। হঠাৎ খানিকট। বৃষ্টি হইর! গেল। কাদ। শুকাইব।র 
জন্য অপেক্গ। করলাম । এই সময অস্ত একট যাত্রীদল আমাদের 
সামনে দিঃ| চলিয়। গের। আমরা তাহাদের পিছনে চলিলাম। 
আমাদের ৮৪ মাইল পথ না-খামিয়! চলিতে হইবে । পথে কোথাও 
জনমানব নাই, গাছ পাঁল। নাই, জল নাই। অৰ্দ্ধেক পথ আসিবার পর 
আবার আকাশে মেব দেখ। দিল -আনরাও তাড়াতাড়ি চলিতে সুরু 
কথিলাম। বৃষ্টি আস্ত হইল। পথের চিহ্ন লোপ হইয়া গেল। 
কাদাও ক্রমণ বাড়িতে লাগিল। বিকাল বেলায় পশ্চিম আকাশ 
অন্তগামী হুর্যের রঙে রাঙ! হইয়। উঠিল । আমর! সামনে অগ্রগামী 
ধাত্রীদলের উটের দলকে মাঝেমাঝে দেখিতে পাইতেছিলাম। আমর! 
উত্তর দিকে প্রাণপণ গ্জোরে চলিতে লাগিলাম। স্বর ডুবিয়া গেল । 
চারিদিকে অন্ধকার ছড়াইয়| পড়িল। চোখের সামনে হইতে আলোর 


সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আশ! ভরস| চলিয়া গেল। উটের গলার 
সত 





পঞ্চশস্--যান্ছুঘরের পিছনে ৭৩ 








ঘট| শুনিতে পাইলাম। এইসময় এই স্থানের সম্বন্ধে একট! 
চলিত গল্পের কথ! মনে পড়িতে ল।গিল। কাঁভির মরুভূমিতে 
নানাপ্রকার ভৃত-প্রেত বাদ করে। অন্ধকারে তাহার! বিপন্ন 
পথিকদের পথ ভুলাইয়| হত্যা করে। এখানে অন্ধকারে ভুতের! গণ্টা 
বাজাইয়! পধিকদের বিপথে চালিত করে। বে পিছনে পড়িয়! খাঁকিবে 
তাহার মরণ স্থির নিশ্চয়। 





ডাঃ হেডিনের দল হিমালয়ের অসম্ভব বরফ বৃষ্টি মধ্যে চলিয়াছেন 


বৃষ্টি বাড়িয়া চলিয়াছে। নারে! কিছুক্ষণ এস্নিভাঁবে বৃষ্টি হইলে 
সব আশা শেষ হইবে ॥ উটের প! কাদায় বসিয়। যাইবে-_আমাদিগকে 
উট ত্যাগ করিয়! পায়ে চলিতে হইবে । একবার ভাক্লাম উটের পিঠের 
বোঝ! ফেলিয়! দিই তাহাতে উহার! একটু হাঞ্ধা বোধ করিবে। কি 
করি ভাবিতেছি-_-এমন সময় হঠাৎ উটের দল আসিয়া গেল। ব্যাপার 
কি, খোঁজ করিয়! জানিলাম যে, কাদার মাঠ শেষ হই! গিয়াছে--শক্ত 
ভূমিতে আমিয়| পড়িয়াছি, আর ভয় নাই--সকল বিপদ গার হইয়া 
আগিয়াছি। পূর্বদিকের অন্ধকার দূর হইয়া গেল -আলোক দেখিতে 
পাইলাম । jo 


যাছুঘরের পিছনে 


যাদুঘরে আমরা হাজারে! রকমের মৃত ভস্তর দেহ দেখিতে পাই। 
সেগুলি এমনভাবে রক্ষিত আছে যে তাহাদের দেখিলে একেবারে 
সজীব বলিয়! মনে হয়। হাজার হাজার বছরের মৃত জস্তর এক টুকর! 





প্রবাসী--কার্িক, ১৩৩৪ 


রা 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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শির হাতে তরী ব্যাস পুর্নজীবন লাভ করিতেছে বলিয়! মনে হয় 


ছাড়, খা মাথার খুলি বা অন্যকছু চিহ্ন পাইয়! শিল্পী তাহার একটা! 
সজীব প্রতিমূর্তি খাড়া করিয়া তোলে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের জন্তদের 
দেহ এমনভাবে তৈরী এবং এমনভাবে চামড়ায় মোড়া হয়, যে, তাঁহ। 
দেখিলে নকল বলিয়! কেহ কল্পন| করিতে পারে না। 

চিড়িয়াখানাবন্দী জস্তদ্ের দেখিলে কষ্ট হয় - তাঁহার! মরার মত 
কোনরকমে বাঁচয়। আছে। কিন্তু যাদুঘরের জন্তগুলিকে তাহাদের 
বন্ধ মুর্হ্িতে এবং হাবে-ভাবে দেখিয়| চমৎকৃত হইতে হয় এবং যে-সব 
শিল্পীর! “এই সৃতজস্তদের নূতন প্রাণ দান করেন ডাহাদের প্রশংসা 
করিবার উপযুক্ত বাক্য পাওয়! যায় ন! । 

আই কাজের শিল্পীকে যাদুকর, শিলীসিস্তী এবং প্রাণিতস্থবিদ্‌, 
একাধারে সবই হইতে হয়। কারণ, কেবল জন্তটকে তৈরী করিলেই 
ডাহার কাৰ্য্য শেষ হয় ন! কেমন জায়গায় বদাইতে হইবে, কেমনভাবে 
বসাইতে হইবে, দেহের ভঙ্গী এবং চোখের ভাব ইত্যাদি কেমনধারা 
হইবে, সবই তাহাকে নিখুঁতভাবে করিতে হয়। এইখানেই কাধা 
সমাপ্তি নয় - তাঁহাদের পোকামাকাড়র হাত হইতে রক্ষার জগ্য 
রাম।য়নিক উপায় গ্রহণ করিতে হইবে । 

প্রথমে মর! জন্বর দেহ হইতে চামড়! ছাড়াইয়| লইয়! তাহাকে লোম 
সমেত ট্যান করিতে হয়। এই কাৰ্য্য যথেষ্ট সবধানতার সঙ্গে করিতে 
হয় - কারণ সামান্য ভুলে একটি বহুমূল্য চামড়। নষ্ট হইয়া য'ইতে পারে। 





৬ মৃত জস্তদেয় ছাল টাঙান রহিয়াছে 


তার পর এই চামড়াকে “কিকার" নামক কলে বিদ্যুতের সাহায্যে 
নরম করিয়। লইতে হয়। এই চামড়াকে বিশেষ করিয়। পরিষ্কার 


ক্রিয়া রাখিতে হয়। 


॥ 


পুরাকালে লোকে মৃতঙস্তর দেহের মাংম বাহির করিয়! ফেলিত-- 


এবং তাহার মধ্যে য!-ত! ভরিয়! তাঁহাকে, কোনরকমে খ|ড়। করিয়া 
রাখা হইত-তাহ।তে খরচ কম হইত বটে কিন্তু জিনিষট। অল্পকালেই 
নষ্ট হইত, এবং তাহা দেখিতেও বিশেষ স্ত্রী হইত না) বর্তমান 
সময়ে প্যাষ্টার দিয়। মুত দস্তর মাপের একটি মডেল তৈরী কর! হয়। 
এই মডেলটিকে তৈরী করিবার সময় বিখ্ষে যত্ব লওয়। হ্য় কারণ 
জন্তর দেহ ভাব ভঙ্গী অনেকট। এই মডেলের উপরেই নির্ভর ক্রে। 
ডস্তর একট! ধ্ব+্যে ভঙ্গীকে আদর্শ ধরিয়! শিল্পী এই মডেল তেয়াগী 
করেন। মডেল তৈয়ার হইয়। গেলে পর জন্তুর চামড়াকে তাহার উপর 
আস্তে আস্তে পরাইয়! দেওয়! হয়। জিন্যিটিকে শক্ত করিতে হইলে 
মডেলের ছাপ লইয়! কেন শক্ত এবং কঠিন দ্রব্য দিয়! -জন্তটির দেহ 
তৈয়ার করিয়! লওয়| হয়-তাহার পর চামড়া পরাইয়| দেওয়! হয়। 
অবশেষে জস্তটির নাক মুখ এবং চোখ তৈয়ার কর! হয়। এইরূপে 
জন্তটি তৈয়ার কর! শেষ হইয়| থাক । 





প্লাাষ্টারের তৈরী জন্তদের মডেল 


ইহাকে রক্ষা করিবার উপযোগী দৃশ্য এবং স্থ।নও তৈয়ার করিতে 
হইবে। কৃত্রিম গাছপাল| ইত্যাদির দ্বার! জন্তটির বনের সত্যিকার 
ঘরবাড়ীর মত একটি স্থান, ( অবশ্য অনেক ছোট করিয়) তৈয়ার কর! 
হইয়! থকে! ইহার মধ্যে জন্তটিকে দেখিলে একেবারে বনের 
জন্তু বলিয়। মনে হয়। সমস্ত জন্তটিকে দৃশ্য সমেত একটি 
কাচের কেদে আবদ্ধ করিয়! হলে রক্ষ! কর! হয়। 

পাখদের এম্‌ নভাবে তৈরী কর! খুব বাহাছুরির কাজ । 
প্রথমে মৃত পঙ্গীর পালক সাবধানে, একটিও ন! ভাঙ্গিয়।, তুলিয়! 
লই.ত হয়। তার পর চ।মড়।। কর্ক বা অন্য কোন এম্নি- 
একার দ্রবোর একটি সমান মাপের মডেল তৈয়ার করিয়! 
তাঁহার উপর চামড়া! পর।ইয়। দিয়।_পাঁধীর পা গল| এবং 
ডান। ঠিকমত শক্ত করিয়! বধিয়া দিতে হয়। তার পর পালক 
প্রাইবার পাল।। এই কাজটি সর্ব্বাপেক্গ| কঠিন। 

সরীন্থপ ইত্যাদির দেহ রক্ষা করিবার জন্য সেলুলয়েডের 
ব্যবহার হয়। কেমন করিয়! ইহ! তৈয়ার করিতে হয়, তাহ! 
শিল্পীর! গোপন রাখেন- কেবল এইটুকু জানা যায় যে প্লাষ্টার 
দিয়! প্রথমে মডেল গড়িয়া লইতে হয়। 

এইপমন্ত দ্রবা তৈয়ার হুইয়! গেলে পর তাহাদের যাদুঘরে 
স্থপন করিয়া বহুমূল্য রত্বাদির মতন যত্বে রক্ষা! কর! হয়। অনেক 
সময় তাঁহাদের কৃত্রিম আলোতে রক্ষা কর! হয়, কারণ, দেখ! গিয়াছে, 
যে, স্ুর্য্যের কিরণে অনেক সময় তাহার! নষ্ট হইয়! যায়। 

এক-একটি জন্তর চামড়ার মূল্য যে কত তাহ! বল! যায় না, সেইজন্য 


১ম সংখ্যা ] 


CAS AIAN ANA লা» লোপা, পাস৯৯৮৯-৯৯৯৯৯ লালা 





য।ছুণরের জন্তাদের দেখিলে সত্যিকার বনের শ্মস্ত বলিয়! ভ্রম হয় 


যে সমস্ত গ্লান-কেসে এইনব থাকে-_তাহা চোরডাকাত পোকামাকড় 
একু আগুনের হাত হইতে সব সময় বিশেষ সাবধানতার সহিত রক্ষা! 
করা হয়। 

কাচের কেসের সধো রক্ষিত জস্তুদের নমুনাগুলিকে দেখিলে এত 
সজীব এমন সত্য বলিয়া মনে হয় যে দর্শকের! অনেক সময় তাহাদের 
চলাফের! এবং লাফঝ'প দেখিবার জগ্ঘ অপেক্ষা করে। 


অগ্নির সহিত যুদ্ধ ই 


বর্তমান কালে ফে প্রথাতে আগুনের সঙ্গে সভা দেশের লোকের! 
ধুন্ধ কর, তাহাকে একটি বিশেষ বিজ্ঞান বলিলেও চলে । চিকিৎসা 
শাস্ত্রের মত ইহাকে অগ্নিনিবারক শান্ত বলিলেও কোন ভুল হয় না। 

আগুন জিনিষটির কয়েকটি বিশেষ ধর্্ম আছে। তাহ! সকল সময়ে 
এবং সকল স্থানের সকলপ্রকারের আগুনে বর্তমান থ।কিবে__ সেইজন্য 
বৈজ্ঞানিকের! আগুন নিবাইবার সময়ে কয়েকটি বিশেষ উপায় অবলম্বন 
'করেন। বর্তমান চিকিৎসকের! যেমন রোগকে তাড়াইবার জন্য অপেক্ষ! 
না করিয়| রোগের মূলকে বিনষ্ট করিবার চেষ্ট! করেন, তেম্‌নি বর্তমান 
‘অগ্নি যোদ্ধারা'ও আগুন লাগিলে তাহাকে নিবানে| অপেক্ষা আগুন 
যাহাতে না! লাগে তাহার চেষ্টাই বিশেষ করিয়া করেন। 





আদিম ফাঞার-ব্রিগেড গাঁড়ী 
কিন্ত এই কাৰ্য্যে, সাধারণের যথেষ্ট দায়িত্ব বোধ এবং তৎপরতা ন! 
থাকার জন্য, অগ্নি-যোদ্ধার! সকল সময়ে তাহাদের কার্যো সাফল্য লাভ 
ক্ষরিতে পারেন না। বছর-বছর বে কত হাজার লোক আগুনে পুড়িয। 


পঞ্চশস্য__অগ্নির সহিত যুদ্ধ 





৭৫ 


শর পাস 





স্‌ 


খুব ই বাড়ীতে আগুন নিবাঁন-__অগ্নি-যোদ্ধাদের অসীম সাহস 


দেখবার জিনিষ। ফায়ার ইঞ্জিনের মই ফলের 
সাহায্যে খেলে এবং বন্ধ হয় 


মরে, তাহার সংখ্য! নাই--অথচ এইসব ক্ষেত্রে সাধারণের সাদান্ত 
একটু সাবধানতাঁর ফলে অনেক প্রাণরক্ষ! হইতে পারে। আমেরিকাতে 
প্রত্যেক বৎসর প্রায় ২৮৪৪৪**০* টাক। আগুনে নষ্ট করে। আমাদের 
দেশের ক্ষতির পরিমাণও খুবই বেশী । আমেরিক! ধনী, আর! 
গরীব; আমেরিকার ক্ষতি হইলে তাহ! নে অল্প সময়ে পূর্ণ করিতে 
পারে--আমাদের প্রায় ক্ষতি চিরস্থায়ী হইয়। যাঁয়। 

বন্তুমান সময়ে আগুন নিব।ইবার বৈজ্ঞানিক উপায়: অচুবিষ্কারে 
আমেরিক অগ্রণী । আমেরিকার প্রত্যেক সহরের মিউনিসিপ্যালিটির 
ফায়ার-্রিগ্রেড আছে। ফায়ার-ব্রিগ্রেডের লোকের! এই কাজের জন্য 
বিশেষভাবে শিক্ষিত হয়--তাহাঁর! কলের মতন নিখুত এবং সুন্দর 
ভাবে কাজ করে। 








প্রবাণী--কাতিক, ১৩৩* 
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[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ফায়ার ব্রিগেডের পাম্পে জল যোগাইবার মোট! মোট! পাইপ--এই পাম্পের সাহায্য জল দশতল। পর্যন্ত ওঠে 


আগুন লাগিবার সর্ববপ্রধান কারণ অগাবধানত।। সিগারেটের 
আগুন হইতে যে কত বাড়ী ঘর দুয়ারে আগুন লাগে তাহার সংখ্যা 
নাই । অথচ জলন্ত সিগারেট মাটিতে ফে'লয়! তাহা ভুত] দিয়! চাপিয়! 
নিবাইয়! দেওয়! বিশেষ শক্ত কাঁজ নয় বলিয়া মনে হয়। থিয়েট।র, 
আপিম, বাড়ী, কলঘ ইত্যাদিতে অনেক সময় ইলেকটি,কের তার জ্বলিয়া 
গিয়। আগুন লাগে। যদি মাঝে-মাঝে সমস্ত তার ভাল করিয়! 
পরীক্ষা কঃ! হয় তবে এই ভয় বহু পরিমাণে কমিয়| যায়। একজন 
একট! জলন্ত সিগারেট, নিউইয়র্কের Asch Building এর কাছে 
ফেলিয়! দেয়, হওয়াতে সেই সিগারেট বাড়ীর মধ্যে গিয়। পড়ে এবং 
আগুন লাগে। নেই আগুনে ১৪৫ জন বালিক!-কর্ম্মচারী পুড়িয়। মরে। 
১৯১১ সালে এই ব্যাপার হয়। শিকাগে।তেও এইরকমে Iroquois 
‘Theatre ৬** লোক পুড়িয়। মরে । 

কোন বাড়ীর ভিতরে আগুন নিবাইবার একটি চমতকার বৈজ্ঞানিক 
' পন্থা আছে। একটি কল আছে-__তাহার নাম স্বয়ংব্ী যন্ত্র । বাড়ীর 
মধ্যের তাপ ১৫৫* ডিগ্রির বেশী হইলেই এই কল হইতে চারিদিকে 
জল ছড়াইয়! পড়িবে-_ভাহ।তে আগুন একেবারে না নিবিলেও 
ফাঁয়ার-ত্রিগ্রেডে না আস! পরাস্ত আগুন বেশী ছড়।ইতে পারিবে ন|। 
জল পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আগুনের ঘন্টাও বাজিবে। 

একপ্রকার স্বয়ংক্রিয় দরজীও আছে। উত্তাপ বাঁড়িলেই তাহ! 
আপ্ন।-আপনিই বন্ধ হইয়! যাঁয়। ঘরের দরজ! বন্ধ হইয়! গেলে 
বাহিরের হাওয়। আর ঘরে প্রবেশ করিতে পারে ন! বলিয়া আগুন 
একই স্থানে আবদ্ধ থাকে -চ!রিদিকে ছড়।ইতে পারে ন!। 

কোখ।ও আগুন লাগিলে এই কয়েকটি কথ| মনে রাখা উচিত £ 


(১) সর্বাগ্রে আগুন যেখানে ল।গিয়।ছে সেইখ।নেই যেন আবদ্ধ 
থাকে, এরূপ চেষ্ট। করিতে হইবে। 

(২) মহজ-দাহ্য দ্রব্যাদি দেমন করিয়। হোক সরাইয়! ফেলয়। 
রক্ষ। করিতে হইবে। . 
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মহরের কোপাও অ'গুন লাগিলে এইখানে ঘণ্টা বাঁজিয়! ওঠে । 
সহরের--এমন কি সমস্ত ডি্কটের সঙ্গে এই সেন্ট!ল 
ফায়র-ব্রিগেড আপিসের যোগ আছে 


(৩) প্রাণ-রক্ষার উপায় প্রাণপণ করিয়া করিতে হইবে। 

(৪) যেখানে- সবচেয়ে বেশী বিপদ্‌ সেইখানেই সবচেয়ে বেশী 
জোর দিয়! কাজ করিতে হইবে । 

(€) হট্টগোল না করিয়! বিশেষ কোন ব্যক্তি ব! ফায়ার- ব্রিগেডের 
কর্তীর আজ্ঞামত কাঁজ করিতে হইবে। 


১ম নংখ্যা ] পঞ্চশপ্য-_অগ্নির সহিত যুদ্ধ 





৭৭ 


১৯ পাস্তা, ৯০ 


নিউইয়র্কের ফায়ার ব্রিগেডের লোকেদের শিক্ষালয়। আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার সময় যাহ! কিছু শিখিবার দর্কার সবই এইখানে দেখান হয় 
( ছবিখানি ১৩২৯এর পৌষ মানের প্রবালী হইতে দেওয়! হইল ) 


আগুনের মত শত্রু আর নাই। এই শক্র মানুধের সঙ্গে যুদ্ধে 
কাহাঁকেও বন্দী করে না, যাহ! পায় নব ধ্বংস করিয়া যা মাগন 
নিবাইবার বৈজ্ঞানিক উপায়ও যেমন দিন-দিন বাঁড়িয়। চলিয়াছে, সহজে 
আগুন লাগিবার কারণও তেম্‌নি বাড়িয়। চলিয়াছে। আজকাল 
থিয়েটার ইত্যাদিতে যেমন আগুন নিবাইবার সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক 


প্রকরণ থাকে-তেম্নি সহজে আগুন লাগিবার জব্যাদিও থাকে। 


তাহার মধ্যে একটি সেলুলয়েড ফিল্মূ। ফ্রান্সে নিয়ম হইয়াছে যে 

১৯২৫ সালের পর কোন বায়স্কোপ কোম্পানি অ-দাহা ফিল্ম্‌ ছাড়া অন্ত 

কোনপ্রকার ফিল্ম্‌ ব্যবহার রুরিতে পারিবে না । রঃ 
রসায়ন।গ।র এবং রাসায়নিক কারখানায় হঠাং আগুন লাগে এ৭ং 

নেবান ভয়ানক শক্ত ব্যাপার। 

চল।কের। বলে--বড়বড় মাংসের বাজারে 


এইসব আগু 


ন্‌ 
ফায়ার-ব্রগেডের 


আগুন 


৯৮ 





লাগিলে তাহা সবচেয়ে ভয়ানক হয়। এইসম্ত স্থানে থাছা-ব্যাদি রক্ষা 
করিবার কলে জ্যা নিয়! ব্যবহার হয়। আগুন লাগিলে আমো- 
নিয়ার গ্যাসে লোকে অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং অনেক সময় মরিয়াও 
যায়। নাইটিক আসিড যেদমন্ত কারখানায় ব্যবহার হয়, দেখানে 





- আগুন লাগিলে আরো মুক্ষিল। নাইটিক আসিড গ্যাসের গন্ধ নাই 


কাজেই প্রথমে বুঝিতে পারা যায় ন|। যে মুহুর্তে ফায়ার ব্রিগেডের 
লোকের! নাইটি.ক আ্যাদিড আগ্ুন-লাগা-স্থানে আছে বলিয়। বুঝিতে 
পারে, সেই মুহুর্তেই তাহারা অজ্ঞান হইয়া পড়ে। গ্যান বাহির 
করিয়! দিবার নলের বন্দোবস্ত আজকাল অনেক কারখানাতে 
হইয়াছে। 















কলিকাতা: ও তাহার চুপ স্থানে এবার ডেসুজ্বরের ভীষণ 
প্রাহুর্ভাব দেখ। যাইতেছে। প্রায় প্রত্যেক পরবারেই এক বা 

ততোধিক বাক্তি ইতিমধ্যেই আক্রান্ত হইয়াছেন। পাঠক-প1ঠিকাঁদের 
অধোও বোধ হয় কেহ-কেহ এই ভরের হাঁড়ভাঙ্গ। প্রকোপ সহ 
রন ভাই না করি আমাদের এই আলোচনা অপ্রানঙ্গিক 








[মক আমেরিকার একটি কুত্ৰ সহরে একবার প্রায় 
পীড়া হইয়াছিল। 'ব্ৰাউন্স ভাইল” নামে আর- 
৮,*** অধিবামীর্‌ মধ্যে ১,*** লোকেরই ডেঙ্গু 
ত! সহরে এবার যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে 
















টং পিন ন।। স্পেন দেশের 
রোগ প্রথম ধরা পড়ে। ইহার পর 
দিয়া এই জ্বরের ঢেউ চলিয়। গিয়াছে। 
প্রধান ও নাতিশীতোষ্ণ দেশই এই জ্বরের 
স্পেনদেশে প্রথম আবির্ভাবের দশ বৎসর 
মশর ও উত্তর-আমেরিকীয় ছড়াইয়া পড়ে। 

তা ধম ভাগে ইহ! দক্ষিণ-আমেরিকার পেরু প্রদেশ 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়! পড়ে । উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পূর্বব-আফিকা, 
মিশর, আরবদেশ, ভাঁরতবর্ধ, ব্ৰহ্মদেশ ও চীন এই বিস্তৃত ভূখণ্ড ব্যাপিয়। 
ডের প্রকোপ দৃষ্ট হয়। এবং এই সময়েই ইহা হংকং, সিরিয়, ফিজি, 
ভূমধ্যসাগরের কয়েকস্থানে, গ্রীস্‌ ও এনিয়া-মাইনরে. ছড়াইয়া পড়ে। 
বিংশশতাব্দীর প্রথৰ ভাগেই ইহ। পেনাং, সিঙ্গাপুর, সিংহল, উত্তর- 
ব্ৰহ্মদেশ, এমন কি সুদূর পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত প্রসার লাভ 
করে। একস্থানে একবার ডে্গুজ্বরের আবির্ভাব হইলে, সেইস্থ'নে 
মাঝে মাঝে পুনরায় ইহার প্রকোপ দৃষ্ট হয়। স্থপ্রমিদ্ধ ডাক্তার 
স্যান্সন্‌ সাহেবের মতে প্রত্যেক ২* বদর অন্তর ডেস্গুজ্বরের এইরূপ 
এক-একটি সর্ববদেশব্যাপী ঢেউ আসে । কিন্তু গ্রীন্মপ্রধান দেশের 


০০. বিপিন বা আনি লাদ সি পসিতপাি পাসি পাটি বাসি) পাটি পা লও পেল লেল পিপাসা পিপি পালাল 








নিউইয়র্ক সহরে ফায়ার ব্রিগেডের লোকদের বিদ্যালয়ে রীতিমত 
শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বিদ্যালয়ে অগ্নিসংক্রীস্ত যাবতীয় ব্যাপার 
পাঠ করিতে হয়।  যস্ত্রাদি ব্যবহার, ইঞ্জিন চালান, প্রাথমিক সাহায্য- 
দান, বৈদুততিক ব্যাপার, জহজদাহা এবং কঠিনদাহা প্রব্যাদি, মোটর, 
ড্রিল, বাধ্যতা এবং অবিলম্বে নায়কের আঁদেশ প্রতিপালন ইত্যাদি 
সমস্ত ব্যাপার স্ুচারুরূপে অগ্নিযোদ্ধাকে শিক্ষা করিতে হয়। 

যদিও অগ্রি-যোদ্ধারা কোখাঁও আগুন লাগিলে তাহা নিবাইবার 
প্রাণপণ চেষ্টা করে, তথাপি তাহারা কোথাও যাহাতে আঁগুন ন। লাগে 
তাহার চেষ্টাই ৮৮১ করে। 


হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় 


দেখা গিয়াছে। ডেঙ্গুব্রের বাহন "ষ্টেগোমাই" 
মশক বাণিজাগোতের ক্ষুদ্র বৃহৎ জলাধারগুলিতে 


সুতরাং জাহাজে একটিমাত্রও রোগী থাকিলে তাহার ছ ৃ 
সহযাত্রীর রোগের সম্ভাবন! থাকে এবং তার! য্‌ 






পার্ববত্য প্রদেশে এবং বন দশে ও ৯ 
না । গরস ও নীচু জায়গাই ইহার তি ক্ষেত্র সমু 
স্থান বা নিয় বারিবিধৌত প্রদেশই ইহার প্রকৃষ্ট স্থান। এই রোগের 
বীজাণু এখনও স্থিবীকৃত হয় নাই।. বদিও রক্তকর্ণিকার ভিতরে 
অনেকে এই বীজাণুর অনেকপ্রকার হন্মশ্রীর দেখিতেছেন ! তবে 


"এক বিয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই,__মশকই যে ডেঙ্গুজ্বরের বাহন তাহা! 


হুনিশ্চিতরূপে জান! গিয়াছে। ম্যালেরিয়া মশক দ্বারা সংক্রামিত 
হয়, একথ। সকলেই জানেন। এই মশককেই যখন আবার ডেঙ্গুজরের £. 
বাহন বলিয়া দোৰী সাব্যস্ত কর! হইতেছে, তখন বোধ হয় অনেকেই এট। 
ডাক্তারদের আঞ্জ গুবি কথা বলিয়। মলে করেন। যদ্বিও এখানে 
বলিয়| রাখা দরকার যে “আানোফেলিম্” নামক মশক যাহ! সাধারণতঃ * 
ম্যালেরিয়ার বীজাণু সংক্রামিত করে, তাহা ডেঙ্গুজরের বাহন নহে। 
যাহা! হক, মশক ডেন্গুজজরের বাহন কিন! সে সম্বন্ধে কয়েকটি দৃষ্টান্ত 
দিব। তাহা হইতেই পাঠক-পাঠিকার। নিজেদের মতামত ঠিক করির। 
লইবেন । 

বিংশ শতান্দীর প্রথমভাগে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের কোন-কোন 


১ম সংখ্যা ] “ডেঙ্গু-ভ্বর” সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ৭৯ 
সনে ডেঙগুব্ববের খুব প্রাহুর্ভাব হয়। সেই সময় আঁমেটিকার ছুই দল শীতকালট! কাটাইয| পুনরায় গ্রীদ্কালে খুব সজাগ 'হইয়া উঠে। 
মৈন্ত "এক্ট -পাৰ্কত্যস্থ নে পরম্পরের -সাম্নিধ্যে বাদ"করিত। একদল - পেটের-দিক্টায় সাদা ভু কাল ডোরা-ডোর!..দেখিয়াউ “গামা ইয়া” 
পর্বতের .শীর্ষ দেশে ::উচ্চভূসিতে-ছিল,-আবু একদল পর্বতের সামুদেশে ..ন্পক চিনিতে পার! শাঁয়। এই-সব -ডোরা-ভোরা দাগ ' থাকে বলিয়া 
নিয়চূম্তে, ছাউনি কিয় _ছিল ৷ তখন!ব্যীকাল, নিযৃমিতে ভয়ানক “ইহার ' আঁর-এক' নাম , “বাঘা-মশক!. (118৩0:730500169)1:)এই 
মশার উপদ্রব“ আর *ফইযুছিল। যদিও .সেই স্থানের কোথাও জাতীয়'মশ! দিনে রাত্রে সর্বদাই কাস্ড়ায়) মশীর ভিতর স্্ী়শকই' 
জল_জমিয়| খাকিতে পারিত ন! তবুও বছসংধ্যক -মপীর আবির্ভযব _ মানুষের .অধিক শর, কারণ ইহীরাই মানুষের বজ্র ধায়:ও.-নানা প্রকার 
হইল। উচ্চভূমিতে মশ! ছিল না -এবং “সেখানে কাহারও ভেঙগুত্বর -.' বোগের বীজাণু: বহন করিয়া বেড়াব। পুরুবমশকগুলি অপেক্ষাকৃত 
হুইল না। নিষ্ুুমিতে করেকজনেব-ডেুহ্থর হইল ৷ _ এই বোগীংদব ভদ্র এবং মানুষের বিশেষ ক্ষ'ত করে না। 
তৎক্ষণাৎ স্বতন্ত্র কবিয় সর্বদ| মশীরীর ভিতব রাখা হইল। যাহার! এইবার ডেস্গুঘরের লক্ষণগুলি ও ইহার প্রতিকারের কয়েকটি সহজ 
সুস্থ ছিত তাহা দ্বগের- প্রতিও «সন্ধ্যার পুর্বব হইতেই 'মগায়ীর ভিতর উপায় বিবৃত ক্রিয়া! এই প্রবন্ধ শেব্‌.করিব। এই বোঁগে যে ভীষণ 
থাকিবার আদেশ হুইল। তাহ! ছাড়! সেনানিবাসের জানাল! ও গাত্রবেদন! হয় তাহ! বোধ “হয় অনেকেই- অবগত আছেন। বিশেষতঃ 
দরজাগুলি একপ্রকার স্স্থ্গালে ঢাকিয়া দেওয়! হইল। এই- যাহারা একবার ভুগিয়াছেন াঁহাবা, ত বিশেষভাবেই ইহ'র পরিচয় 
প্রকাবে দেনীনিবামে 'ডেঙ্ৃব বন্ধ-হইল। মাত্র একজন সৈনিক পাইয়াছেন। ইহাতে. শবীরের প্রায় প্রত্যেক গ্রস্থি, মাংসপেশী, 
এক রাত্রে ডাহার- মৈন্তায্যক্ষের বাড়ীতে বিন! মশারীতে, শুইয়াছিল ও " মাংসপেশীব বন্ধনীতে 'এত বেদনা হয় 'যে ' এই বের 
তাহারই ডেঙ্গু হইল। অথচ” তাহীব'ঠিক পা্থেই এক ব্যক্তি ফশারী অরি-একটি নাম হইয়াছে “breakbone fever:: বা..হাড়ভাঙ 
খাটাইয়! ; শুইত তাহার কিছুই হইল ন1।. স্থয়েঞ্জ কেদালের পোর্ট, ্বব। অসহ্য মাধার-যনত্রণা, চে'খের পিছন, দিকে ব্যথা,_এমন কি 
সৈয়্ট* বন্দ্বে ম্যালেরিয়া হইত বলিয়া -১৯,৬ খৃঃ সেখানে ম“ক- চোখ এদিক্‌ ওদিক ঘুবাইভেও লাগে, রাত্রে অনিত্রা, রব সঙ্গে 
কুল ধ্বংস করিবাৰ আযোজন হয়। তাহাতে মশ! প্রা নির্খল অক্ষুধা, পেটের পীড়া) বু! বমি কাহারও কাহাঁরও-হয় 1 ছেলে,পলেদের 
হইল । এই বৎদবের শেষভাগে ও ভাহীব পরেব বৎসর এ বন্দবের কথ্নও ক্খনও প্রলাপ-বকা! য! ভড়ক! হয় বা! হয়ত. জ্বরের সময় 
পার্বতী সমুদার' স্থানেই ডেঙুত্ঘরের প্রাদুর্ভাব হইল, কিন্তু এইস্থানে বেহ'স হইয়া পড়িয়। থাকে | অবটা তিন-চার দিনেই ছাড়িয়া 





পটিসছি শী ৬ নালা 








. হুইল না। আমেরিকার লাঙ্গাস্‌ ও. ‘সেন্ট, ভমিংগে॥ নামক দুইটি যায়, হব ছাড়ার সময প্রাযই খুব খাম হয়, কাহারও "কাহারও 


স্থান? সমুদ্রতীর হইতে প্রায় ২*- ক্রোঁশ দুবে। তথায় বৎসরের এই .সময় পেটের পীড়াও হয়। অ্ববটা ছাঁড়িযা গিযা,ছুই-এক দিন 
অধিকাংশ সময়ই প্রচুব পরিমাণে মশা হয়। একবাব সেখানে*ছুইটি রোগী ভাল থাকে । সেই সময় গায়ে হামের মত £59%1; বা গোটা 


“্দাবিকদূলের ভিতর ভেঙুত্বরের আবির্ভাব হয়। কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ বাহির হয় এবং মেই সঙ্গে সঙ্গে জবটা পুনরায় বৃদ্ধি পাঁয়। 


তাঁহাদের অন্ত-সকলেব নিকট হইতে দূরে সরাইয়! লইলেন ও তাঁহাদের কিন্তু এই শেষের অরবট! প্রায়ই দু'এক দিনের বেশী থাকে না। 
সর্বদা মন্খাবীর -ভিতব রাখিয়! 'মশ! মাবিবাঁর- নানা প্রকার: কৌশল কদাচিৎ শেষের ভ্বরট| প্রথম ভবের চাইতে গুরুতর হয়। - অরটা-সারিয়! 
অবলম্বন করিলেন। ইহাতে অতিশী্রই ডেঙগুত্যর বন্ধ হইয়া গেল। গেলেও শরীরের দুর্ববলত! অনেক দিন পর্যান্ত থাকে। কদাচিৎ কীহারও 


" সিরিয়া প্রদেশের বেরুধ নামক স্থানে গ্রাহাম নামক একজন ডাক্তাব ছুইতিন'বারও বটা ফিরিয়া আঁসে ও: গীত্রবেদনা হয়। কিন্তু এক্স 


পিউ বে কাম্ডাইয়ছে এরপ মশ| দৃষ্টান্ত বিরল । . - . -- ৮48 
রিয়া লই পার্বতী সস্থগ্রামের- ছুইটি লোকের. দেহে বমাইর|  ডেঙগুহবর নিবারণ করিতে হুইলে নিয়লিখিত, উপায় অবলম্বন 
দেওয়াতে উভয়েরই ৪1৫ দিন পরে ডের হইয়াছিল। ইহা ছাড়া কবিতে হইবে £_(১) বাটাতে কোথাও জল জমিয়া না থাকে তাহার 
কোন কোন ভান্তাব দেখিয়াছেন. যে ডেঙ্গুরোগীর 'শরীব হইতে ব্যবস্থ| কর! । (২) যেখানে জল জিয়া থাকা নিবারণ করা যার না 
কিছু রক্ত “হুঙ্থ লোকের দেহেব শিরার ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিলেও ( যেমন কলিকাতা পায়খানার টান্ক, ইত্যাদি) মেই-সব স্থানে 
ডেম্ুহ্র হ্ব। . 2 BR 1 ; জলেব কিনারায় প্রতি দশ দিন অস্তব কেরোসিন তেল কিছু সাবান 

বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের মতে ছুইপ্রকাব মশা ডেঙগুত্বরের বাহন-- জলের সহিত মিশাইয়া চাল্ি| দেওয়া। প্রতি ১৬ “কিউবিক্‌" 'ফুটে 


. কিউলেক্‌স্‌ ফ্য।টিগ্রেল, (00167 i৪75) ও ষ্টেগামাইয়। ১ আউন্স. কার্ববালিক আ্যাসিড দিলেও চলে। পেষ্টারিন ( pesterine or 


শি 


ক্যালোপাষ্‌ ( Stegmyiএ 05105 )। প্রথমোকটি গ্রীন্গপ্রধান ০8০৫০ Pৎetr0]€খmে) ছড়াইয| দিলেও চলে। পেষ্টারিন-ও কেবোসিন- 
সর্বদেশেই পুব প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়। যায়। ইহাব রং তেল একসঙ্গে সমান' ভাগে মিশাইয়া জলের কিনাবার ছড়াইয়া 
পাীট্‌কিলে, বুকের দিকে ছুইটি কাল দাঁগ আছে ও পেটের দিকৃটায় দেওয়াই বোধ হয় সর্বোৎকৃষ্ট উপাষ। পানামা; কাইরো প্রভৃতি 
ধুসর “বর্ণের কয়েকটি রেখ! আছে । পুবাঁতন পুক্ধরিণী, ডোবা, গর্ত স্থানে ম্যালেরিয়! নিবারণের জন্য এই ছুইটিই খুব অধিক ব্যবহার 
প্রভৃতি বন্ধ জলাশয়ে এই মশ! জন্মে। ‘ষ্টেগৌমাইধ!” মশক মানুষের হইয়াছে । পু্ধরিণী বা বড় জলাশয়ে দিতে হইলে টিনের বড় একটা 
বাসস্থানেই চৌবাচ্ছা, পুরাতন টিনের কৌটা, বৃষ্টিজলের পাইপ, হাঁড়ি পিচকারী দির! ছিটাইয়া দেওয়াই সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। (৩) ডেঙ্গু 
কলনী: প্রভৃতি গৃহের নানাবিধ অব্যবহার্য্য জলপূর্ণ পাত্রেই বংশবৃদ্ধি বোগীকে সর্বদা মশরীর ভিতর রাখ! উচিত ও বাড়ীব অন্য সমস্ত 
করিতৈ-পারে। এই হিসাবে ইহারা অধিক বিপদৃজনক । স্ত্রী- নুস্থ ব্যক্তিদের মশারী বহার কব! উচিত। (৪) কেহ কেহ বলেন 
স্রেগোঁমাইয়। একসঙ্গে ২*টা হইতে ৭৫ টা ডিস্'জলের উপব পাঁড়ে। ডেঙ্গুত্বরেব সময প্রত্যহ কিছু কিছু কুইনিন খাইলে: এই জব 
এগুলি দেখিতে ক্ুত্র, কাল, -সিগারের মত এবং সহঙ্জে সবে ন|। হওয়াব সন্তাবনা কম থাকে. ডেঙ্গুজ্ববের ভীষণ গীত্রবেদনায় - একটু 
বাচ্ছাগুলি ডিম হইতে ফুটয়! বাহির হইবার সপ্তাহ মধ্যে নিজেরাই 'কুইনিন প্যালিসাইলাস+ (« গ্রেন ), 'এল্পিরিন্‌..( « গ্রেন) 'ক্যাফিন 
পুনরায় ডিম পাঁড়িবাব উপযুক্ত হইব! উঠে; ভ্রীমশক বৎসবের বহুবার সাইট্াস্‌ '(৩ 'গ্রেন) একদঙ্গে মিশাইয়া একটি "বা দুইটি 'পুরিয়ী 
ডিম প্রাড়ে, বিশেষতঃ গ্রীষ্ম ও বর্ধাকালেই অধিক । শীতকালে ডিম খাইলে গীত্রবেদনা ও সাথাধরার অনেকটা উপশম হয়।- 1.- - : 
হইতে বাচ্ছা: বাহির হইতে গারে না-ও মশাগুলি নিজ্জাবভাবে , . স্থরেশকুমার। রায় 





কুল-প্রদীপ 

3 (গুগ্রবাটী উপকথা! ) - 
এক গরীব ব্রান্মণেব একটিমাত্র ছেলে ছেলেটির 
যেমন বুদ্ধি তেমনি লেখাপড়ায় মন। কিন্ত ব্রাহ্মণের 
অদৃষ্ট খারাপ, তিনি পয়সার অভাবে ছেলেকে একটু আদর 
করুতে পারেন না, ভাল করে’ খেতে দিতে পারেন না। 
এইজন্তে তার মনে বড় দুঃখ । একদিন ছেলেকে ডেকে 
তিনি বল্লেন, “তোমার নাম রেখেছি কুল-প্রদীপ, আমার 
আশা আছে ভবিষ্যতে আমার বংশ তুমি উজ্জ্বল কর্বে ।' 
কিন্তু এখন যে তোমায় খেতে দিতে পারুছি না; তার 

কি?” - 
'. কুল-প্রদীপ ছেলেমাম্য হ’লে কি হয়, বাপের কষ্ট সে 
খুর বুবত। সে বঙ্লে, “বাব! তুমি কিছু ভেব না, 
আমি এবার নিজে রোজগার করতে চল্লুম।” 

ব'লে ত সে গ্রাম ছেড়ে সহরে চলে গেল। সেখানে 
গিয়ে বাজারের মাঝখানে এক দোকান খুলে’ বস্ল। 
দোকানে জিনিযের মধ্যে - ছিল, একটা খাশি বাক্‌, 
ধানকতক সাদা কাগ্রজ, আর দোয়াত-কলম। তাব পর 
দাকানের-সাম্‌নে দাড়িয়ে সমস্তদিন ধ'রে চেঁচাতে লাগ্ল, 
“এখানে বুদ্ধি বিক্ৰী আছে; যে দামের চাও সেই দামের 
পাবে! কে নেবে গো চ'লে এস।* ভাই না শুনে 
কৃত লোক ভিড় করতে লাগল, কিন্তু অতটুকু ছেলের 
রাছ থেকে কে আর বুদ্ধি নিতে যাবে? যে আসে 
সেই একটু দাড়িয়ে দেখে’ চালে যায়, খদ্দের আর 
জোটে নাও. 

-* শেষটা সন্ধ্যে যখন হয়-হয়, তখন গোবর-গণেশ ব'লে 
কট হাদী ছেলে সেইখান দ্রিয়ে যাচ্ছিল, সে কিসের 
গোলমান হচ্ছে, এগিয়ে দেখতে এল । “বুদ্ধি চাই, বুদ্ধি 
চাই শুনে সে 'মনে কবেছে, বুঝি কোনরকম খাবার 


জিনিষ বি হচ্ছে, ই শে গভীরভাবে রিজেস ₹ করলে, 
“কৃত ক'রে সের দিচ্ছ ?*. 

কুল-প্রদীপ তখনি জবাব দিলে, “ওজন ক'রে বিজী 
করি না, যেমন পয়সা দেবে, ঠিক তেমূনি জিনিষ পাবে 1* 

গোবর-গ্ণেশ বল্লে,“তবে দাও ত দেখি দুপয়সার 1” 

তার হাত থেকে দুটো পয়সা নিয়ে কুল-প্রদীপ * এক. 
টুকবো কাগজে লিখুলে, "দুজন লোক যেখানে ঝগড়া 
করুবে, সেখানে কখনো দীড়িও না 1” লিখে সে 
গোবরগণেশের কৌচার খুঁটে দাতা ও বেশ ক'রে বেধে’ এ 
দিলে । 


তাই. নিয়ে ত গোবরগণেশ ঝাড়ী চল্ল। 7 


গিয়ে তার বাবাকে বল্লে, “আমি ছুপয়পায় ‘বুদ্ধি কিনে 
এনেছি !” 

তাব বাবার নাম ছিল ধহ্র্ধর। তার টাকাকড়ি 
ছিল অনেক হাজার, কিন্তু কানাকড়ির বুদ্ধি ছিল 
না। তিনি তশশুনেই দেখতে চাইলেন, কিরকম বুদ্ধি 
কেনা হয়েছে। দেখে’ই মহাখাগা! বল্লেন, “সকলেই 
জানে যে ঝগড়ার কাছে দাড়াতে নেই, খালি তুই জানিস্‌ 
না। তাই. ব’ল এই ছুলাইনের জন্তে ছু-ছুটো পয়সা খরচ 
করলি?” তখনি তিনি বুদ্ধিব দোকানে গিয়ে হাঁজির 
হলেন, তার পর কুলপ্রদীপকে যা-নয় তাই, ব'লে গালাগালি 
দিতে লাগজেন। সে চুপটি ক'রে শুন্তে লাগ, শেষটা 
যখন তিনি বল্লেন, “তুমি আমার.ছেলেকে বোকা পেয়ে 
পয়স! ঠকিয়ে নিয়েছ, এখনি ফিবিয়ে দাও," নইলে 
চৌকিদার ডাকব !*---তখন কুলপ্রদীপ, বলুলেঃ, “ও কিন্তে 
এসেছিল তাই বিক্রী করছি। এখন ও যদি আমার বুদ্ধি 
ফেরৎ দেয়, ত! হ’লে আমিও পয়স| ফিরিষে দেব |” *. 

ধর্ধর -কাগৃজখানা। দোকানের, বাক্মের : উপর রেখে 
দিলেন] কুল প্রদীপ-মাথা -নেড়ে-বঙ্লে, “উদ্ধ কাগর্জ 
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১ম সংখ্যা ] 
ফেরৎ চাই না, বুদ্ধি ফেরৎ চাই। যদি তোমবা পয়সা 
ফিরিয়ে নিতে চাও তা হলে এত লোকের সামনে 
একখানা কাগছে নিজেব হাতে লিখে’ দিতে হবে, যে, ও 
আমার বুদ্ধি শুনে' কখনও চল্বে না। যেখানে ঝগ ডা 
হবে, সেইখানেই দাড়িয়ে দেখবে 1” 

চার পাশে যারা ভিড় করেছিল, তার! সবাই তার 
কথায় সায় দিলে । কাজেকাজেই ধনুপ্ধর একখান! 
কাগজে, যেমন বলা হ’ল, তেমনি লিখে নাম -সই ক'রে 
দিলেন | তাব পর ছুটে! পয়সা হাতে পেয়ে মনে 
করলেন, খুব সহজে কাজ হাসিল্‌ কখ| গেল । 

পরের দিন সকালবেলা, সেই দেশের বাজার *ছুই 
রাণী, দুই সখীকে ধাজারে পাঠিষেছেন আতরের নমুন। 
আন্তে। ছুই সখী এক দোকানে এসে উঠল। 
দুজনে ছু শিশি আতর দেখতে চাইলে। দৌকানীব 
কাছে তখন একটিমাত্র শিশি ছিল | কাজেই কে 
শা নিষে ষ'বে এই নিয়ে ঝগড়া বেধে গেল। 


»_- সেই সমষে গোঁবরগণেশ সেখানে এসে পড়েছে, আর 


দূর থেকে কুলপ্রদীপকে দেখতে পেয়ে সে পালিয়ে 
যাবে, মনে করেছিল, কিন্তু আব পালাবাব উপাষ 
নেই! দাড়িযে দাড়িয়ে দেখতে লাগল । গোঁবর- 
গণেশকে একল! সাম্নে পেষে রাণীব সখীবা দুজনেই 
তাঁকে সাক্ষী মেনে বস্ল। তাব পব তারা বাড়ী গিষে 
ছুই রাণীর কাছে পরস্পরের নামে নালিশ করলে, আর 
প্রত্যেকেই বল্লে, তার যে কোন দোষ নেই একটি ছেলে 
তার সাক্ষী আছে। বাঞ্জার কাছে তাদের বিচারের জন্তে 
পাঠিয়ে দিয়ে.ছুই রাণী গোবরগণেশকে ব'লে পাঠালেন 
যে অপরের সধীর হ'য়ে কোন কথা বললে" তাব মাথাটি 
কাটা যাবে! গোবরগণেশ ভয় পেয়ে তার বাপের 
কাছে গিযে সব কথা খুলে বল্লে। তিনি সমস্ত দিন 
সমন্ত রাযি ভেবেও কোন উপায় বার করতে পার্লেন 
না। তখন স্থির হ'ল সেই বৃদ্ধিওয়ালার কাছে যাওয়া 
যাক্‌, সে ষদি কিছু বুদ্ধি দেয়। 

তার পর ছু্জনে কুলপ্রদীপের কাছে যেতেই সে- চেয়ে 
বস্ল পাঁচশো টাকা ।: প্রাণের দাষে ধহুর্ধর তাকে তাই 
দিলেন। টাকা হাতে নিয়ে সে বল্লে। “রাজার কাছে 


১১ 


ছেলেদের পাঁত্তাড়ি--কুল-প্রদীপ 








৮১ 





গিষে একটি কথাবও জবাব নিও না, কেবল পাগলেব ভাণ 
করুবে 1” 

রাঁজসভায় গিষে গোবরগণেশ তাই করুলে। যা 
জিজ্ঞেস করা হয় তার কিছু জবাব দেষ না; শেষটা ঘোড়ার 
ডাক, কুকুবের ডাক ডাকৃতে আবস্ভ করুলে। রাজ! তখন 
চ'টে গিয়ে বল্লেন, “দাও ওটাকে রাস্তায় বার ক'বে !* 

রাস্তায় না বেরিযে গোবরগণেশ চৌচা দৌড় দিলে । 

দিন কতক যায়। একদিন ধনুর্ধবের ভয় হ'ল, বাছা! 
যদি কোন স্থত্রে জান্তে পারেন, যে গোববগণেশ সত্যি 
সত্যি পাগল নয়, ত। হ'লে ত তার ভয়ানক শাস্তি হবে! 
এর প্রতিকার কি, জান্তে গেল বৃদ্ধির দোকানে । 
কুল-প্রদীপ বল্‌্লে, “পঞ্চাশ টাকা না নিয়ে ত কথ! 
কইব না!” 

তাই দ্বিতে, বল্লে, প্রাজার মেজাজ যখন ভালে! 
থাকৃবে, তখন গিয়ে সব কথা খুলে” বলে মাপ চাইলেই 
হবে.।* 

গোবরগণেশ একদিন তাই করুলে। রাজা ত 
ব্যাপাব্ট! শুনে ভারি খুসি হলেন ! তিনি তখনি কুল- 
প্রদীপের কাছে লোক পাঁঠিষে খবর দিলেন, "আমাকে 
একটা বুদ্ধি দাও, ষা দাম লাগে, দেব ।” 

কুলপ্রদীপ ব'লে পাঠালে, “আপনাকে একটি খুব 
ভাল বুদ্ধি দেব, তার দাম বেশী নয়, একহাঁজার 
টাকা ।” 

বাজ্জা কুলপ্রদীপেব কথা সব শুনেই বুঝেছিলেন, 
ছেলেটির বুদ্ধি বড় কম নয়। তাই তাকে একহাজার 
টাকাই দিলেন। কুলপ্রদীপ শুধু এই কথাটি লিখে দিলে, 
"থাবাব আগে দেখে' নেওয়া উচিত |" 

কথাটি খুব স্থন্দব দেখে’, রাজা সমস্ত থাবা পাত্রে এটি 
লিখিষে রাখলেন। 

দ্রিনকতক পবে হঠাৎ একদিন তাঁর খুব অন্থখ হ'ল। 
মন্ত্রী তাকে মেরে ফেল্বাব মতলব ক'রে কবিবার্ঘকে ব'লে 
ওষুধের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিলে। সোনার বাটিতে 
সেই ওষুধটা ঢেলে বাজাব হাতে যখন তুলে' দেওয়া হ'ল, 
তগন তীর নজ্রবে পড়ল সেই লেখাটি,--প্খাবার আগে 
দেখে’ নেওয়া উচিত।* 


প্রবাসী-- 


তিনি ওষুধটার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। 
দেখে' কবিবাঁজের ভয় হ'যে গেল। সে ভাবলে, ওষুধ 
খাবার সমযে রাক্জা ত কোনদিন দেখেন না! আজ 
কেন দেখছেন? তবে নিশ্চয় জান্তে পেরেছেন! তখনি 
'সে রাজার পায়েব উপর আছাড় খেয়ে পড়ব। রাঁজা ত 
কিছুই বুঝতে পার্লেন না। তাই প্রহরীকে দিষে মন্ত্রীকে 
তখনি ডাকৃতে পাঠালেন। 
মন্ত্রীর ত চক্ষু স্থির! সে এসেই জোড়হাঁত ক'রে 
বললে, "মহাবাক্গ ত সবই টের পেয়েছেন, আমাদের 
মাপ কবন্‌ !” 
রাজা তখনো কিছুই জান্তে পারেননি, ক্রমে 
জেরা ক’বে সব ঘটনাটা যখন স্পষ্ট হ'য়ে উঠল, তখন 
বিষের পাত্রটা ছুড়ে’ ফেলে দিয়ে ছুক্তনকে রাজ্য থেকে 
দুর ক'রে তাড়িয়ে দিলেন। 
তার পর? তার পর সেই বুদ্ধিমান ছেলে কুল-প্রদীপকে 
এ:ন মন্ত্রীর আসনে বসালেন। কুল-প্রদীপ আর তার বাবা, 
গরীব ব্র।ক্ষণেব সমন্ত দুঃখ চ'লে গেল। 


শ্রী প্রভ।তকিরণ বন্থ 


০ 


৮২ 


ফুলের রেণু 


ফুলের মধ্যে নানাবর্ণের ধূলার মৃত ফুলের রেণু থাকে। 
ফুলের প্রধান উদ্দেশ্য এই রেণুধারণ | গর্ভকেশরের 
ভিতর ছোট ছোট অপরিপুষ্ট বীজ থাকে, রেণু বা পরাগ 
গর্ভকেশরে গড়িলে তবে বীজ জন্মে। বীজই বৃক্ষাদিব 
বংশ-রক্ষক বা 'পিগুদাতাঃ। অবশ্ অনেক গাছের বীজ 
জন্মে না, কলম করিয়া! বা ‘তেউড়’ দ্বারা তাহাদের বংশ 
বক্ষ! হয। কোন কোন দেশে হিম খতু প্রায় ১২ মাসই 
থাকে, বরফও একেবারে-গলিষ1 ষাঁষ না, তথায় অনেক 
গাছ এইরূপে যুগযুগান্তর ধরিয়া 'বংশ-রক্ষা করিতেছে-- 
যেমন সাইবেবিয়া দেশের তৃণবর্গ । আমাদের বাঁশ বংশবর্গ 
বন্ধযক -রকম তালীবর্গ, কয়েকগ্রকার কদলী এইরূপে 
বংশরক্ষা কবিতেছে"। - কিন্তু প্রকৃতির উদ্দেশ্য বীজ দ্বারা 
বংশ-রক্ষা কবা। অনেকেই বোধ হয় »শুনিযাছেন যে 


XC) $ ১৩৩৫ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


বাশ-গাছে ৫০৬০ বৎসর অন্তর ধানের মত বীক্ত হয়। 
অনেক তালী-শ্রেণীর জীবনে একবার মাত্র ফল হয় ও 
তাহার পরেই তাহারা মরিয়া যায়। কদলীরও বীজ হয় ও 
তাহাতে গাছও হইয়। থাকে। তবে সৌখিন কলার 
বীজ হয় ন! বটে। মানব নিজের সুবিধার জন্ত কত 
ফলকে যে বীন্জশূন্ করিষাছে, তাহা প্রকৃতির বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করিযা। 

সাধারণত: সকল বৃক্ষেরই বীজ আবশ্তক ও 
বীক্ জন্মিতে বেধুব আবশ্যক! সুতরাং রেণুই ফুলের 
চরম লক্ষ্য । 

* আবার পবাগ কীটেবও অতি উবক্বষ্ট খাদ্য । মৌমাছি 
কেবল মধু লুটিতে আসে না, রেণুর লোভও তাহারে কম 
নহে। ভ্রমব কেতকীফুলে পরাগের লোভে আসিয়া 
কিরূপ অদ্ধ হয় প্রাচীন কবিগণ তাহার হন্দব বর্ণনা 
কবিষাছেন। যারা 

পুরাকালে বিলাসী রমণীগণ ফুলের রেণু মুখে 





লাসিলাওলাছি লছ ত 


মাখিতেন, শয্যাষ ছড়াইতেন ও তাহা দিয়া কেশ সংস্কার- -/ 


করিতেন। এখন যে. ‘পাউডার’ দেখিতে পাই, তাহাও 
ওঁ রেণুর মত, ও তাহারই স্থলাভিষিক্ত । বিলাদীদের 
আর-একটি দ্রব্য জাফরান্-ফুলের কেশর। 
একটি ফুলে অনেক রেণু জন্মিষা থাকে । ইহাদের মধ্যে 
মাত্র দুই একটির প্রয়োজন, বাকি সব মাঠে মাবা যায়। 
পূর্ব্বে যখন পরাগ বায়ু দ্বারা গর্ভকেরে আসিতে পাইত-_ * 
এখনও একপ ফুল অনেক আছে--তখন পুষ্পের" রেণু 
পৰ্য্যাপ্ত জন্মিত। কারণ -অনেক রেণু বাতাসে উড়িতে 
উড়িতে কচিৎ ছুই একটি গর্ভকেশরে পৌছিত। "পরে 
যখন কীট বেণু বহন করিতে আরম্ভ করিল, তখন 
বেণুব অপব্যয় কমিয়া গেল, কারণ কীট কেবল ফুল 
হইতে ফুলেই বসিত, সুতরাং অল্প বেগুতেই কাঁজ হইতে 
লাগিল। গাঁছেরও স্থরিধা হইল। 
হন্নে তাহার যে শক্তি লাগিত তাহা হইতে অনেকটা 
বর্ণ গন্ধ ও মধু ওন্তত করিতে ব্যয় করিতে পাবিল। 
. আবার বাফুবাহিত বেণুগুলি ছোট হান্কা ও শুফ হয় 
এবং সহজে বাতাসে উড়িয়া বেড়াব। 
শুনিতে পাওয়া যাষ অমুক স্থানে ‘চন্দন' বৃষ্টি’ বা রক্তবৃষট 
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অনেক সময়ে * 


১ম সংখ্যা] 
হইয়াছে। তাহা আর কিছুই নহে পরাগ-বৃষ্টি! অর্থাৎ 


* বাতাসে সাদা ও জাল বর্ণের রেণু উড়িতেছিল, বৃষ্টির 


্‌ 


, অপেক্ষা কম নহে। 


সহিত বধিত হইয়াছে। ৪ 

কীট-বাহিত রেণুগুলি--বড়, শুঁয়াধুক্ত বা চার 
হয, কীট-পতঙ্গের স্পর্শে আসিলে তাহাদের গায়ে 
লাগিয়া যায়। 

পুষ্পেব বীজ গর্ভকেশরে বদ্ধ থাকে, বাহিরে আসিতে 
পাবে নীঁস্থতরাং ফুলের অবরোধ-প্রথা আমাদের 
এই বীজই রূপান্তরিত হইয়া 
ভবিষ্যতে বংশরক্ষা কবে। ইহাদেরও আকার-প্রকার- 


ভেদ আছে। ॥ 
রা - শ্রী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বন্ধু 
ফেরিওয়ালা, 
ৈরিওয়াল। হেঁকে যাচ্ছিল_-“চাই আম--পাঁকা 
--আউম্* ! 


রাস্তার ধারে বারান্দায় জমিদার-বাবু দীড়িযে ছিলেন 
--ডাক পড়ল ফেরিওয়ালাকে । দর-দস্তর হু'ল। ফেরি- 
ওয়াল! বলে ১২টা, বাৰু বলেন ২০টাঁ। ক্রমে বাবু ১৮টা 
কবে নিতে স্বীকার করুলেন। ফেরিওয়ালা অনেক 
অমুনয়-বিনয় করে' জানালে ১২টার বেশী সে দিতে পারবে 
*না। গরীব লোক-_বেশী লাভ নেই__কয়েকটি পোষ্য 
আছে,ইত্যাদি। বাবু তবু দর কর্‌তে ছাড়লেন না। 
তিনি ১৬টা পৰ্য্যন্ত নিতে পাঁরেন। - তখন ফেরিওয়ালা 
ফলের চ্যাঙারিটা মাথায় তুলে? নিয়ে বল্‌লে, "আমি গরীব 


মাধ, পাঁচ জায়গায় ফেরি করুতে হবে-_-আমায় বিদায় 


দিন -আমি ১২টাব বেশী দিতে পার্ব না। আমি 
দর-দত্তর করি নে।» 


করি নে 1” সমষের বৈগুণ্যে সে আজ 


দর” 
কেরি Rt তার গচ্ছন্দ হ'ল নাঁ-সে ক্রুদ্ধ- 


ভাবে উত্তর দিল, “বাবু, আপনি বড়লোক, আমি গবীব 


১৯ ফেরিওয়ালা, তাই বলে আমাকে গালাগালি করা 


ভদ্রতা হ'ল না।” 


ছেলেদের পাত্তাঁড়ি- ফেরিওয়ালা 


বাবু রেগে বল্লেন, "ব্যাটা 
< ধন্মপুত্তূর যুধিষ্ঠির | ব্যাটা ফেরিওয়ালা বলে কিনা 


৮৩ 


সামান্য ফেরিওয়ালা অত বড় একটা জমিদাঁবকে 
অপমান করে--তাকে কিন! প্রকাবাস্তরে অভদ্র বলে! 
বাবু ভয়ানক রাগ লেন-_পেয়াদ| ডাকৃলেন, গরীবকে ছুচাখ 
ঘা প্রহাব দিয়ে তাব ফলগুলো সব পথে ফেলিয়ে দিলেন ।- 
বেচারির সামান্ত পুঁজিটুকু নষ্ট হ'ল। পথে দাড়িয়ে সে 
এই অত্যাচার সহ করুলে--তাব মুখ দিষে একটি কথাও 
ফুট্ল না। যখন ফলগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড় ন 
তখন সে নির্বাক স্তভিত হবে মাথাষ হাত দিয়ে বসে" 
পড়ল--ফলগুলো লোক ও যান-বাহনের চলা-ফেরাতে 
সব ছড়িষে নষ্ট হ'য়ে যেতে লাগ ল--শুধু চেয়ে ফ্যাল্‌- 
ফেলিয়ে দেখতে লাগ । তার ক্ষতি যে কতটা হ'ল 
জান্লেন শুধু সেই অন্তর্যামী । এক অব্যক্ত ব্যথায় 
উপর দিকে চেয়ে “হা ভগবান্‌ !” বলে’ উঠে" ধাড়াতেই 
তার মাথাটা কেমন ঘুরে গেল, নিঞ্জেকে সাম্লাঁতে 
না পেরে ভ্রুতগামী একটা গাড়ীর আঘাতে সে পড়ে? 
গিষে_ অজ্ঞান হ'য়ে গেল। বাবু তখন তাঁর "বৈঠকে" 
বসে’ রাগের জেরটুকু অদ্থুবী তামাকেব ধোয়াব সঙ্গে 
উড়িষে দিচ্ছিলেন । 

এই ঘটনার পর পাঁচ বছব কেটে গেছে। একটি 
আট বছরের ছেলে সেদিন সকাল-সকাল স্কুল থেকে বাড়ী 
ফির্ছিল। ছেলেটি বড়লোকের--রোঞ্জ ঘারবান্‌ সঙ্গে 
করে' আনে--আজ একটা অঙ্গানিত কাবণে আগেই ছুটি 
হওয়াতে দ্বারবান্‌ আসেনি । বালক অপেক্ষা না করে’ 
পাড়ার দুজন, ছেলের সঙ্গে বাড়ী ফিরুছিল। ছেলে ছুটি 
তাব চেষে বয়সে বড়। পথের বাঁক ফিরতেই হঠাৎ 
একটা জুড়ী গাড়ী তাদের সাম্‌নে এসে পড় ল। কোচ ম্যান 
প্রাণপণে লাগামে টান দিলে। বড় ছেলে ছুটি ছুটে 
দুদিকে সরে’ গেল-_হারা বোজ হেঁটেই যাঁওয়া-আসা 
করে, কিন্তু ছোঁটটি পথ চল্তে অনভ্যন্ত, ভযে কি 
রকম হতবুদ্ধি হ'য়ে সেইখানেই দাড়িয়ে গড়ল। 
পলক ফেল্তে না ফেল্‌্তে বেগে জুড়ীটা একেবারে 
ছেলেটির একহাত তফাতে এসে পড়ল । কোচত্যান 
বহু যত্বেও গাড়ীর বেগটা হঠাৎ সংযত করতে পার্লে 
ন! । চারিদিক থেকে একটা হাহাকার রব উঠ্‌ল। 
ছেলেটি দাড়িয়ে তখন কাপছে--হাতের বই প্লেট হাত 


৮৪ প্রবাণী-- 


সিসি, 


থেকে পড়ে গেছে-_ভষে মুখ বিবর্ণ হযে গেছে-_কিন্ত 
তবু সে সেখান থেকে নড়তে পারুছে না। এইবার 
তার শবীবট। বুঝি ঘোড়ার পায়ের তলায় চূর্ণ হয়! 
ছুটে এসে কোথা থেকে একটা খোঁড়া ছেলেটাকে 
এক ধাক্কা দিযে ঘোড়ার পায়েব কাছ থেকে দূরে ছুড়ে’ 
ফেলে' দিলে, সঙ্গে সঙ্গে জুড়ীট! সেই খোঁড়ার ঘাড়ে এসে 
পড়ল! হঠাৎ গাড়ীটাও থেমে গেল। .চক্ষের পলক 
ফেল্তে ন! ফেল্তে এই-সকল ঘটন! হ'ষে গেল। 
খেঁড়াকে যখন ঘোড়ার পাষের তল থেকে টেনে বার 
করা হ'ল তখন সে উত্থানশক্তিরহিত। 

ংবাদ পাব! মাত্র বালকের পিতা ঘটনাস্থলে এসে 
খোঁড়াকে দেখলেন, তার চিকিৎমাব রীতিমত ব্যবস্থা 
কবুলেন। যখন তার জ্ঞান ফিরে এল, তখন ধনী পিতা 
উপকাবীকে জানালেন যে প্রত্যুপকারে খঞ্জকে তিনি 
মানিক বৃত্তি দেবেন এবং তার চিকিৎসার সকল ভার 
বহন করুবেন। থখঞ্ত তখন কিছু স্বস্থ হয়েছিল, সে উত্তর 
দিলে, “বাবু, আমরা! গরীব লোক, কিন্ত উপকার করে 
দাম নিই নে। প্রাণের আবেগে ছেলেটিকে বাচিয়েছি, 
বড়লোকের ছেলে বলে? নয। ক’ বছর মাগে এ রকম 
একটি ছেলে আমি হারিয়েছি--তার মা আর মে এক 
সময়েই আমাকে ছেড়ে চলে’ যায--সে বড় দুঃখের 
কাহিনী, কি আর বল্ব--আপনারই মত এক ধনীর 
দয়াতে আমি সর্বস্ব হাবিষেছি-_নিজে, পঙ্গু হয়েছি-- 
প্রাণাধিক প্রিয়জনকে দারিদ্রের তাড়নায় অনাহারে 
মর্তে দেখেছি_-আমার প্রাণ বড় কঠিন, তাই এখনও 
ভেঙে চুর হ'ষে যায়নি ।* | 

কথা৷ কষটার ব্যথা দুজনকেই অনেকক্ষণ স্তব্ধ করেঃ 





রাখলে। কিছু পরে ধনী জিজ্ঞাসা করুলেন, “তুমি. 


কেমন করে’ জীবিকা নির্বাহ কর?” 
, খন্ড "সে অনেক কথা । অবস্থ/-চক্রে সব. খুইয়ে 
আমি শেষে ফেরিওয়ালা হযেছিলাম...” 
বাবু-_“কি হয়েছিলে ?” 
* খঃর-_“ফেরিওয়ালা হয়েছিলাম । এক ধনী. বাবুব 


বাড়ীতে আমবিক্রী করুতে যাই--তারই কৃপায় আমি. 


লব হারিয়েছি-_-আজ আমি খগ্র, সর্বস্বান্ত, সংসারে একা। 


ওক, ১৩৩১ 


NANA A সপ পাস্তা সস 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কিন্তু দয়ালের বড় দয়া, খে, তিনি আজ আমার এই অসহায় 
অবস্থাতেও একটি শিশুর প্রাণ রক্ষা করবার ক্ষমতা 
আমাকে দিয়েছেন।* আমি প্রাণের আবেগে আমার 
সেই মৃত সন্তানকে মনে করে?ই বাছাকে বাচিযেছি। 
আশা করি বালকের পিতা হয়ে আজ আমার এই 
অসহায় অবস্থায় উপকারের কথা তুলে আমাকে অপমান 
কবরুবেন না|” 
ধনী কতক্ষণ যে তার পর স্তব্ধ হয়ে বসে? ছিলেন 
কারও খেয়াল ছিল না যখন তিনি বাড়ী ফিরুলেন চোখে 
তার জল-_প্রাণে তাঁর বুকজোড়া একট! দারুণ ব্যথা । 
মৃত্তুশধ্যায় শেষেব দিন ক’টা বালক গোপালের নিত্য 
সঙ্গ পেয়ে খঞ্জের যা উপকার হয়েছিল তার ধনী পিতা 
শত চেষ্টা করলেও বোধ হয় তার শতাংশের একাংখও হ'ত 
না। পিতার আল্লায় বালক প্রত্যহ স্কুলের পথে ও “বাড়ী 
ফেবুবার সময় নিঃসঙ্গ সেই খোড়াকে যে নির্মল সাহচর্ধ্য- 
টুক দিত--ত"’তে তার শেষ দিন কণ্টা যে বড়ই মধুর 
হ'ষে উঠেছিল তা’ ভাব মুখ দেখেই বুঝ। ষেত। 
সেদিন দুর্য্যোগের সম্ভাবনা দেখে’ দ্বারবানের ইচ্ছা 
ছিল না গোপাল পথে দেরী করে। গোপাল স্কুল থেকে 
একেবারে বাড়ীতেই ফিরে এল ৷ সন্ধ্যায় বড় দুর্ধ্যোগ 
হওযাতে সে সময়ও খঞ্জকে দেখতে যেতে পারুজে না। 
মনটা কিন্ত তার বড়ই অস্থিব হ'য়ে পড়েছিল । সমস্ত রত 
সে ভাল করে? ঘুমোতে পারেনি। সকালে উঠে' যখন , 
“খোকা. বাবু'কে দেখতে পাওয়া গেল না, তখন একটা! * 
হৈচৈ পড়ে গেল] চাঁরে দিকে খোজা হ’ল, ফোত্াও 
পাওয়া গেল না; বাবু নিজে গাড়ী.করে ছেলে খুজতে. 
বার হলেন। -কি মনে হওয়াতে আগেই খঞ্রের বাড়ীতে 
গেলেন__-স্খোনে গিয়ে দেখেন এক অপূর্ব দৃশ্ত--| বুকের 
উপর নিদ্ৰিত গোপালকে নিয়ে খঞ্জ চিবনিদ্রায় বিশ্রাম 
করছে! 











আচার্য্য শ্রী শ্যাম ভট্ট 
চীনে গল্প 

" চীনদেশের মন্ত সদাগর চাঁও-সি। সদ্বাগরের মাথার, ৮ 
বেণী হাটাব তালে হাটুর পেছনে দোল খাষ। চীন-মুম্ভুকে 


কাশ্মীরের পঞ্ডিতানী 


চিত্রকর শ্রীসারদাচরণ উকিল । 








এ বেশীর জুড়ি দেই | রাজা মহ দি হয়ে সাগরকে 
বখ.শিশ দিলেন--সোনার-পাতে-মোড়া মৌতাতের এক 
নল; আর তার সাথে পঁিয়েন্ঃ-এক্ এক পত্র, তার মানে 
'চাও-সির শীগ.গির মরণ নেই । 
০ সদাগরের মাখার বেণী আড়াই হাত। সদাগরের 
বৌ, টিয়ানের পা দুখানি আড়াই আঙ্গুল ; রাজ্যের মধ্যে 
এমন স্থন্দর পা আর নেই ?--রাণী আদর ক'রে টিয়ানকে 
° ইলা হন তৈরী কচি পায়ের 
জুতো । 
১. _ সংসারে চাও-সি আর টিয়ানের কোন ছুঃখ কষ্ট নেই, 
কিন্ত মনে ভারি আপশোষ--একমাত্র ঘরের ছেলে মান্য 
হ'ল না! বেণী দূরে থাক, ছেলে টেকুর মাথায় টিকিটিও 
নেই! তার উপর আবার সর্ধনেশে কথা শোনে, 
কিনা, যোল আঙল পা না হ’লে সে মেয়েকে 
বিয়ে করে কে ?...ছিঃ ছিঃ ! টেকু হ'ল কি! 
শ সকলে বল্লে-_দেশের শত্ত,র ।...বেনের পো, 
থাকৃতে অমন ছেলেকে ত্যাজ্যপুভ্তর করো। 
__্াড়াপড়শী সায় দিলে_ঠিক কথা ।...আর, চাও তো, 
মাদের ঘরের ছেলেকে পুধ্যিপু্র দিতেও আমর! 


সময় 










উঠান দাড়িয়ে জাতিকুটুম ট্যাচাতে লাগল-- 

এ তো যেন হাল। কিন্তু কুপুষ্যি ছেলে যে বাপ- 
পিতাম'র আইন না মেনে দেশের মুখে কালী দিয়েছে, 
তার পেরাচিত্তিরের কি? দেশ যে রসাতলে যাবে, 
চাও-সি, ভাল চাও তো হারাকিরি করো। তুমিই ঘরের 
কতা, তোমারই, এ পেরাচিত্তির করুতে হয়। পেটে 
ছোর1 চালাতে ভয় হয় ত, নাও--এ রেশমী ফিতে, 
গলায় ফাশি দিয়ে কুলের কালী ঘুচোও। 
- গুনে’ চাও-সির মহাচিন্তা--সে কি! তোবঙ্গে আমার 

রাজার নিজের হাতের লেখ! চিয়েন্‌ তার মানে শীগ গির 


আমার মরণ নেই, আমি ম'রে কি রাজার অপমান কৰতে, 


হিঃ 
i (২) : 
₹ চাও-মি টিয়ানকে বল্লে--রাঙ বৌ, ুমিও 
আমিও 'সে--শাস্তরেরই কথা । বাপ- পিতাম'র 





| চৌ -চৌর গলায় রেশ মী ফাশটি পরিয়ে দিলে । 


যে ভাব্‌লে-_ছুত্তোর জিরেন! এ কেমন জিরেন রে |... 
আইন মৌতাতের আয়েসটাই মাটি হ'ল। 


মানে না_ ছেলে, না দেশের শত্ত, রি দেশ 

ত রসাতলে যায়।--এর পেরাচিত্তির এখন | হায়াকিছি। 

কিন্ত তোরঙ্গে আমার রাজার নিজের হাতের লেখা 

“চিয়েন্‌', তার মানে শীগ গির আমার মরণ নেই? তুমিই 

এ রেশআী ফাশটি গলায় দিয়ে কুলের মান রাখো । 
আড়াই আঙুল কচি পা ছুটি নাচিয়ে নাচিয়ে টিয়ান্‌ 

বল্লে--সে কি কথা) পায়ে আমার রাণীর দেওয়া সু, টা 












ঝিনুকের জুতো,-_আমি মব্ুলে এ ক্লক মান রাখে 
কে? ৃ 
সদাগর বল্লে--তাও তো বটে 1.*.আচ্ছা। তবে দেখ, 
কোথায় আছে মালীর বেটা চৌ-চৌ; তারই গলায় 
রেশমী ফাশ দিয়ে বংশের ইজ্জত রাখা যাক্‌। 
(৩) বা 

আফিং খেয়ে চৌ-চৌ ঘরের কোণে বিমুচ্ছি নি 
টিয়ান্‌ তাকে জাগিয়ে তুল্লে; বল্লে--আহা, চৌ-চৌ, 
চিরদিনট। খেটে খেটে খেটেই মবুলে ! এখনও কি 
জিরোবে না? 

মিট মিট ক'রে তাকিয়ে চৌ-চৌ বল্লে-মা ঠাকুরুণ, 
জিরেন কি আর চাই নে, কিন্তু পাই কই? কত্তা-মশা'র 
কড়ি হজম ক'রে ব+সে থাকৃবে, কার ঘাড়ে ছুটো মাখা! 

টিয়ান্‌ বল্লে_-তাই তো বলি, বাছা, এদিন শুধু 
ভূতের মতন খেটেই মরলে; তনু কেউ কদর বুঝলে, সা 
সেইটেই তো আরো দুঃখ ! 

-টিয়ানের আদরে চৌ-চৌ গ’লে গেল। uu 
মাজা হুইয়ে তালে তালে সে টিয়ান্‌কে সেলাম ঠক্তে 
লাগল। 

টিয়ান্‌ বল্লে--আর খাট্‌নীতে-তোমার কাজ নেই, 
বাপু; এখন একটু জিরোও । ধরো, নাও এরেশমী 
ফিতেটি--গলায় ক’সে গিরে দিয়ে একবার ঝুলেই দেখে, 
কত আয়েসের জিরেন মিল্বে !--এই-না বালে টিয়ান্‌ 


_ওমাঃ !-ব’লে চৌ-চৌ লাফিয়ে উঠ.ল। টিয়ান্‌ 
সরে যেতেই সে দুহাতে গলার ফাশ টেনে খুলে’ ফেলুলে। 














87885 
টেক বাপের বাক্স খুলে’ টাকাকড়ি বিলিয়ে দিছিল 
 জান্ল! গলিয়ে রাজ্যের যত কাঙালীকে । চৌ-চৌ চৌকাঠ 
 ডি্ডিয়েই পেছন হ'তে রেশমী ফাশটি তার গলায় 
পরিয়ে দিলে। বল্লে--টেকু কতা, ভারি যে পরের ধনে 
পোদ্দারী হচ্ছে! চুরি ক'রে অত জোর্সে খয়রাৎ 
চালাবেন না, এখন একটু জিরোন্‌। এ জিরেন-ফিতে 
খোদ মাঠাক্রণেরই দেওয়া । মা-ঠাকৃরুণ আমাকেই 
দিয়েছিলেন; কিন্তু জিরেন আমার কপালে নেই, তাই 
আপনাকে খয়রাৎ কর্তে এলুম । 
 চৌ-চৌর হাতের হেঁচকা টানে টেকুর দম আটকে 
জিভ, বেরোবার জো হচ্ছিল। ছুচারবার গো গো 
কারে সে মুখ থুবড়ে ভূঁয়ে পড়ে গেল। হাফ ছেড়ে 
_ চৌ-চৌ ঘরের কোণে ফিরে গেল । সেখানে গিয়ে নতুন 
করে আফিংএর ভেলা মুখে গুজে? ঝিমুতে লাগল। 
“হস হয়ে ট্রেকু দুহাতে গলার ফাণ খুলে’ ফেল্লে। 
তার পর বাগান হতে শিকুলি-বাধা বুড়ে। বাদরটাকে 
টেনে আন্লে ; আর তার গলায় ফাশ দিয়ে গাছের 
ডালে ঝুলিয়ে রেখে, নিজে খিড়কির পথে চম্পট দিলে। 
3 | (৫) 
২ কুটুমের বাড়ী “হারাকিরি' হয়েছে,_ভোর বেল! 
শোক: করতে জাতিগোষ্ঠি সাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে 
 সদাগরের বাড়ীতে এসে হাজির । 
নু নে পা দিয়েই তারা দেখে--চাও-সি রাজার 
ওয়া সোনার পাতে মোড়া যৌতাতের নল টান্ছে। 
ৰেখে জ্ঞাতিকুটুম চ’টেই লাল--বটে ! চাও-পি, 
তুমিও চি দেশের শতুর ;- রা টির 
করলে না? | 
-. ভয়ে-ভয়ে চাদি | বলেন মানী-বটার 
আক্কেল দেখে লে! 





টিয়ান্‌ গাহি? ol টৌ, কেন কথাটা 






হলে গেলি 
. ছৌচৌ বললে মাঠ, ভয় ॥ নেই, কাকে 
দিয়ে আমি সৈ কাজ সেরেছি। 

__ চৌ-চৌর কথা গুনে’ সকলে উ 







২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
কিন্ত এ কি টেকু ?-বাগানে 
বর ক'রে 775 






গাছের জী জিভ, 
কাদরটানা? 

জ্ঞাতিকুটুম বদ এও চাগ-সির €. 
চালাকি । ম'রেও টেকু সবার উপর টকা দিতে চায়, | 
তাই মুখোস বদলে গাছে ঝুল্ছে! কিন্তু চোদ্দপুরুষের : 
অপমান ক'রে বেণী রাখেনি, তাই মরার সঙ্গে সঙ্গে 
দেবতা তাকে বেণীর মত লেজ দিয়ে দেশের খার্রি 
রেখেছেন। আমরা হলুম জাতকুটুম, আমাদের চোখে 
ফাকি ?--রেশমী ফাশে গাছে ঝুল্ছে--ওতো টেকুই !। {= 

সুরাই বল্লে-ঠিক ঠিক, হুবহু টেকুই। : টা 

দেশের বালাই দূর হ'ল, মনে ক'রে রর 
নিশ্চিন্ত । | 2 টি 


০ 


(৬) ী 

দশপন্রে দিন যেতে না-যেতে চাও-পি রাজার- 
নিজের-হাতে-লেখ| ‘চিয়েন’'-এর মান না রেখে "৫ 
ওল্টালে। জ্ঞাতিকুটুম নতুন ক'রে শোক করুতে সাদা . *. 
কাপড় মুড়ি দিয়ে আবার সদাগরের বাড়ীতে উরস ১. 
হাজির। এপেই তারা চাঁও-পির টাকার সিন্দুকের উপর 
আসন গেড়ে বস্ল। 

এদিকে খবর পেয়ে টেকুও বাড়ীতে এনে উপস্থিত । 

জাতিকুটুম বল্লে--কে হে, বাপু, তুমি? 

টেকু বল্লে-_আ'মায় চেন না কি [আমি টেক, 
চাও-নি-সদাগরের ছেলে। 

‘টেকু ?-সবাই বল্লে_“মিছে কথা। টেক তো 
কবেই মরেছে ।” 

গায়ের মোড়লরাও বিচার কারে বল্লে-ঠিকই: | 
ত। টেকু তমরেছেই। বলুক দেখি কেউ--মরেনি ; 
তা হ'লে টেকুকে এখনই ধরে এ রেশমী ফিতে 


 দিদ্ধে ফাশি দেওয়া যাবে। আর টেকু যখন আগেই এ 


মরেছে, তখন এ আর কে হবে 1_-চাও-পি সদাগরের ২ 
বুড়ো বাদরটাকে খুঁজে? পাওয়া যাচ্ছিল না, হুবহু সে-ই। 





ঘের এ বিচারে 08 লোক তি ধষ্ি 







টেকুকে ধ'রে এক বীদর-নাচ- 









কে বিলিয়ে দিলে। ভারা তাকে দিয়ে 


রর 


বার এখন আড়াই হাত বেণী। 





রাত গা খন বাংলা ও মগধে রাজত্ব 
করুছিলেন, সে-সময় দেশে শান্তি ফিরে’ এসেছিল ।* যে 
“মাৎস্তন্যায়” দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছিল, গোপালের 
নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে তার লোপ হয়। দেশে শাস্তি 
ললি এসেছিল বালে ধৰ্মপাল যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়া অন্ত 








লৈন; তাই ধৰ্মপাল একটি নতুন বিহার স্থাপন 
করেন ভিক্ষদের জন্যে। সেটি হচ্ছে--বিক্রমশিলার 
ঢা । যদিও সে সময় নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যমান 
তবু এই নতুন মঠটি খুব শীদ্র একটি বড় বিশ্ব- 
| বদ্যালয়ে পরিণত হয়। 
. আঙ্গকাল একটা প্রশ্ন শোনা যাচ্ছে বিক্রমশিলার 
: বিহার কোথায় ছিল? কেহ কেহ বিক্রমশিলাকে 
বিক্রমপুরের সঙ্গে জড়িত করেছেন, তাঁরা বল্তে চান 
যে রিক্রমপুরেই বিক্রমশিলার মঠ ছিল। এখানে নামের 
সামপ্রস্য খুব আছে বটে, কিন্তু সেইটেই মুখ্য প্রমাণ 
হ'তে পারে না। এবিষয়ে লামা তারানাথের কথা 
আমি অধিক বিশ্বাসযোগ্য ব'লে মনে করি। লামা 
তারানাথ তার ভারতীয়" বৌদ্ধধর্শ্মের ইতিহাসে এই 
বিক্রমশিলার মঠকে মগৰে গঙ্গার তীরে এক পাহাড়ের 
উপর প্রতিষ্ঠিত বলে নিৰ্দ্দেশ করেন। (জাম'ন পণ্ডিত 










pp iefnerar অন্কবাদ Taranath পৃঃ ২১৭ জুষ্টব্য। 0 
এই. প্রমাণ অগ্রাহ ক'রে আমরা বিক্রমশিলাকে বিক্রম ও 


পুরে নিয়ে যেতে পারি নে! সেইজন্ত আমাদের 
হয়, এটি ভাগলপুরের : পাথ্রঘাটার কাছে গঙ্গার 
স্থাপিত ছিল। (এ..9.8. 1919 পৃঃ১, শ্রীনন্দলাল 


বিক্রমগিলা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা 


পালা ছিলা মিলস পা পািকাস্পিপাসিিসিলাস্সিপাস্িপাস্িপীসলাস্াসিপাসিপাসিপাসিপাসিপান্পিপাসিপাস্িপিস্টিলসপািপাসিপাস্সিলাসিি সিসাসিপাস্িপািলসি লো পা সলা পা পিপাসা সপ সা পিতল সেটাপ মিলা পিলা পিলা: 







শিলা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা 


ত দিতে পেরেছিলেন। পালরাজারা বৌদ্ধ, 




































a 


তালে আড়াই হাত বেণী যখন হাটুর পেছনে দোল ধায়, 
তখন সবাই বলে- টেকু যে পাপ করেছে, দেবতা! ভার 
শোধ তুলেছেন। দেখছ না, রীদরটার লেজটা যেন 


চাও-সিরই মাথার বেণীটি।- 
নী রি দাশগুপ্ত 


প্রবন্ধ ডষ্টব্য )।. যতদিন ন| এই স্থানটি বিজ্ঞানসম্মত 
উপায়ে খনন কর] হচ্ছে, ততদিন এ প্রশ্নের চরম মীমাংসা 
হবে ন! । যদি সরুকার ব! সাধারণের চেষ্টায় এটি খনন 
করা হয়, তবে এখান থেকে এমন শিলালিপি বা শীল 
আবিষ্কৃত হ'তে পারে যার দ্বারা আমরা বল্তে পারুব 
যে এইটিই বিক্রমশিলার মঠ ছিল। ূ রঃ 
অষ্টম শতাব্দীতে মহারাজ ধর্দপাল শুধু এই মঠটির 
প্রতিষ্ঠা ক'রে ক্ষান্ত হননি, যাতে এটি একটি বড় 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হ'তে পারে তারও ব্যবস্থা ক'রে 
দিয়েছিলেন । প্রথম, তিনি এর বাহাসম্পদের দিকে মন 
দেন, যাতে ভিক্ষুরা শান্তিতে এখানে থাকৃতে পারেন 
তার ব্যবস্থা ক'রে দেন। ভিক্ষুদের পুজার জন্য অনেক 
মন্দির তৈরী ক'রে দেন। লামা তারাঁনাথ বলেন--এই 
মঠে ১০৮টি মন্দির ছিল। মঠের ঠিক মাঝখানে একটি 
প্রকাণ্ড মন্দির ছিল--তাতে মহাবোধি-মুত্তি ছিল। এ- 
ছাড়া আরও ৫৩টি ছোট মন্দির ও ৫৪টি সাধারণ: 
মন্দির ছিল। বলা বাহুল্য এ-সব মন্দির মহাযান বৌদ্ধ 
মন্দির। এ ছাড়া ছাত্র ও অধ্যাপকের বানের জন্য 
যথাযোগ্য ঘর তৈরী কারে দেন 
যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জানের 
বৃদ্ধি পায় সেজন্য তিনি বিশি ; 
ক'রে দেন। লামা তারানা 
অধ্যাপক ছিলেন-_-১০৮ জন। 
টার ছিলেন, তাদের ক 
করা ও মঠের: রক্ষণাবেক্ষণ 
ব্যবস্থা করে দিলেন যাতে ' 





৮৮ 
পত্ডিতের সমন্ত খরচ ৰাজকোষ থেকে আসে। একজন 
সাধারণ লোকের যা খরচ, তার চারগুণ খরচ এক- 
একজন পণ্ডিতের জন্য বরাদ্দ ছিল। 
পাঠ্যবিষয় কি হওয়া উচিত ও অধ্যাপনা কিরকম 
হবে, সে-সব বিষয়ের আলোচনার জন্য একটি সমিতি 
ছিল। লামা তারানাথ এই সমিতির কার্ধ্যক্ষেত্র সম্বন্ধে 
_. বলেন যে এর দৃষ্টি নালন্দ। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরও ছিল 
(9978159:এর Taranath, p..218 ) | এর মানে কি 
বোঝা শক্ত । লামা তারানাথ কি বল্তে চান যে 
নালন্দা মঠ বিক্রমশিলার অধীনে ছিল? না, ছুটি 
প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্যের সহযোগ ছিল ? তবে এমন 
দেখা যায় যে একই পণ্ডিত দু জায়গায় বসে কাজ 
" ক্ষরেছেন। যেমন পণ্ডিত: অভয়কর গুপ্ত ও দীপঙ্কর 


পালক 


দৈত্যের দুঃখ 


গিরিচড়া ভাঙি আমি, গিরি দরী লঙ্ঘি, 
ধ্বংসের আমি চিরসঙ্গী, 
 লালসের বিলাসের লীলা আমি জানি ডের-- 
নিতি মোর নব নব ভঙ্গী | 


মন্থনে বাস্থকীর ফণা ধরি জাপ্টি' 
বুকে সহি সাহারার তাপটি, 

_ নাচি স্থরাপান করি ঝঞ্ধায় গান করি, 
ৃ মানিনাক পুণ্য কি পাপটি। 





_ খঘরে-ঘরে বাজে মোর বিজয়ের ডগ্কা, 
ভাঙি গড়ি কনকের, লঙ্কা, 

গ্রাস করি চন্দ্রে, ডাক দিই মন্দ, 
নাই আশা-নিরাশার শঙ্কা । 


নন্দনে হানা দিই--লুটে নিই স্বর্গ, 
মি ভোগ করি, দীস নহি যক্ষেরি, 







দয় আমি যে নুশংস। 





সা পপর পারা পিপি পি সি 









পাল লি পারি পা পপি 


ছু পার নান! ন্‌ রচনা করেছিতেন। । সেঃ 

সব পণ্ডিত জীবিত ছিলেন, তারানাথ ত 

তালিকা দিয়েছেন £-* E 
১২১) কল্যাণ গুপ্ত 9) ২ হা 
(২) সিংহভন্র (৮) বুদ্ধশাস্তি 
(৩) সাগর মেঘ (৯) সিংহমুখ 
(৪). প্রভাকর (১০) ধর্দাকর দত্ত 
(£) পূর্ণবদ্ধন (১১) আচার্য্য পুদ্ধাঞ্র “ 
(৬) বুদ্ধজ্ঞানপাদ ঘোষ ( কাশ্রীরবাসী )।1 


বোধ হয় এর মধ্যে অনেক পণ্ডিত বিক্রমশিলার বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আচার্য্য ৪৯ 
দী্ষাপুরোহিত ছিলেন । তিনি পণ্ডিত সিংহভদ্রের শিষ্য 
ছিলেন। 





শ্রী ফণীন্দ্রনাথ বস্তু 


০ 


চণ্ডীর সাথে আমি এক! করি যুদ্ধ, 
জাঁনকীরে বনে করি রুদ্ধ, ১3 
জীবনের ভীতি আমি, মরণের প্রীতি আমি) 
আমি চির হিংঅক ক্রুদ্ধ 





আমি ্রুর নিষ্ঠুর, আমি ভীম মদ্দ, 
কিছু নাই কিছু নাই ছদ্ম, 

ভগবান্‌ সাথে লড়ি’ জোর করে' বুকে ধরি * 
বাঞ্ছিত রাঙা পাদপদ্ম ।.. 


নিয়তির ক্রীড়নক অবিবেকী অন্ধ . 
কংস ও আমি জরাসন্ধ, = : 

যেই পথ দিয়ে যাই রয়ে যায় শুধু ছাই-_ 
ভাঙতেই লভি যে আনন্দ । . 


ভাঙ তেই পারি শুধু, পারিনাক গড় তে. 
মরুতেই. এসেছি যে মর্তে, 
সুষমার ঘটগুলি খালি করে’ পদে দলি-_ 
স্থধ! দিয়ে পারিনেক ভর্তে। 


| চলে’ যাই হাসে লোকে বামে আর ডাইন 
বোকে আর কোন দিকে চাইনে, 

ভয়ে লোকে দেয় পূজা, স্বণা করে যায় বুঝা, A 
সবই পাই, ভালবাসা পাইনে! 


ভ্ী কুমুদরপ্জীন মল্লিক 


ধা 








উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়। বাঞ্ছনীয় 





পিঠে কালিতে লিখিয়! গাঠাইতে হইবে । 









ইবহ লোকের উপকার হওয়। সম্ভব, কেবল 







_জিখিত ৰ! বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিতে আমর! পারিব ন! । 


জিজ্ঞাসা 
উর, (১২১) | 
বংলা স্বাধীন হিন্দুর!জ। 
"বানী" দেশের স্বাধীন বাঙ্গালী হিন্দুরা! প্রথম কে ছিলেন? 
র নাম কি এবং রাজত কোথায় ছিল? 






শী শোভা রাণী রায় 
(১২২) 

| ভূ-পধ্যটক ম।টিনেট, 

ধাটক মটিনেট, কত লালে পৰ্য্যটন আরম্ভ করেন এবং 

[ কোন্‌ জেলার মধ্য দিয়। ভারতে আসেন তাহার বিবরণ কেহ 

নাইলে বাধিত হইব । .... 






ee | প. স. 
(১২৩) 
মেকাকোতে মঠপ্রতিষ্ঠ। : 
"মেক্সিকোতে হ'ল যেদিন মঠপ্রতিষ্ঠ রামনীতার--বিধান 
দিল কোন্‌ মনীনী খোঞ্জ রাখে কি পুরাণ তার ?” 
৬ সত্যান্্রনাধ । 
মেক্সিকোতে কাহার দ্বার| এবং কত খৃষ্টাব্দে রামনীতার মঠ 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল? তাহ| আজও বিদ্যমান আছে কি? 
রী ছুর্গাচরণ রায় চৌধুরী 
(১২৪ ১ 
কলার চাষ 
. কলার চাষ এবং কলা রক্ষ। করিবার প্রণালী শিক্ষা করিবার কোন 
পুস্তক মাছে কি? থাকিলে কোন্‌ ঠিকানায় ইহ! পাঁওয়। যায়? 
এপ গাচিহাটি। পাৰ্লিক-লাইব্রেদীর মেম্বারগণ 
a 6১) 
স্বধর্টে নিধনং শ্রেয় পরধন্ধো ভয়াবহঃ 


ইহার অর্থ নান! জনে নানারপ করেন। ইহার বাস্তবিক অর্থ কি ও. 


কোথায় প্রয়োগ হইয়াছিল । 
আআ বিষ্ণুরণ শাস্তী 
১২ 


[এই বিভাগে চিকিৎদ।- ও আইন-সংক্তান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়! নাহিতা, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, 


লি | ' নুতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়! সংখাগ্ণনা 
আরঙ্হয়। সুতরাং যাহারা মীমাংসা পাঠাইবেন, তাঁহার! কোন্‌ বৎসরের কত-স খ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঁঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন। ] 


ভারতের 
কি 


বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও 


রং একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে ধাহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সৰ্ব্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে । 
ধাহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে ন!। 


একটি প্রশ্ন ব। একটি উত্তর কাগজের 


৮ একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন ব! উত্তর লিখিয়! পাঠাইলে তাহ! প্রকাশ করা হইবে ন!। জিজ্ঞাসা 
ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্সাইক্রোপিডিয়ার অঙাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ 
পর সন্দেহ-নিরসমের দিগ্বর্শন হয় মেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্তন কর! হইয়াছে। 


[ীতীত ; যাহাতে... 
ভিজ্ঞানা এরূপ হওয়! উচিত, যাহার মীমাংসায় 


বা 


ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতুহল বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাস করা উচিত নয়। প্রশ্নপ্তলির মাদাংসা 


ন দময় যাহাতে তাহা মনগড়া বাঁ আন্দাজী ন! হইয়! যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সেবিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচ্তি। কোন বিশেষ বিষয় লইয়া 
ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোন জিজ্ঞাস। বা মীমাংস। ছাপা বা ন 


1-ছাপ। সম্পূর্ণ আমাদের স্বেচ্ছাধীন--তাহার সম্বন্ধে 


(১২৬) 
নারিকেল-গাছ-ধ্বংদকারী পোকা 
ঢাকা! গেলায় যে না্িকেন-গাছ হয়, তাহ] প্রায়ই গুনরে পোকার 
মত একরপ পোকার উৎপাতে নষ্ট হইয়া বায়। এই পোকার উৎপাত 
হইতে গাছ রক্ষা করার উপায় কি? ৃ | রি 
শ্রীমতী সরয্বালা দেবী 


(১২৭) 
মাটির জিনিষে এনাদেল 
বিলাতে তৈরি মাটির জিনিষের ( বৈয়াম, পিপা। চীন। বাসন 
ইত্যাদির ) উপর কাঁচের মত, পাতল! একপ্রকার এনামেল কর! হয় ; 
এই এনামেল প্রস্তুত করি! এদেশীয় মাটির জিনিবে ব্যবহার করা 
যায়কি ন? এবং ইহা প্রস্তুত করিতে কিকি জিনিষ লাগিয়। থাকে 
ও কেমন খরচের সম্তাবন| ? ভারতের কোন স্থানে ইহার কার্থান। 
আছেকি? এ 
| শ্রী তীৰ্থবানী পাল 
(১২৭) 
সীঘাস্ত প্রদেশে হিন্দু 
ভারতের উত্তরপশ্চিষ লীঘান্তে, আফগানিস্থানে ও বেলুচি- 
স্থানে যে-সব হিন্দু আছে, উহাদের আচার-ব্যবহার কিরণ 7? উহাদের 
মধ্যে জ্গাতিভেদ-প্রথা বর্তমান আছে কি? এবং উহার! রাহ্মণ ও 
সন্্যাদীদিগকে অন্ধ! করে কি? : 









ও বক্ধিমচন্্র চট্টোপাধ্যায় 

(১২৯) 
বিধবা-বিবাহ-দভ। 

লাহোরে বিধবা-বিবাহ-দহাঁয়ক নভ 








লাহোরের বিধবা-বিবাহের . মধ্যে অসবর্দ বিধবা-বিং 
সংখ্যায় কত? রি 






শী দীনবন্ধু আচার্য 








চা fH 


(25) 
কৰি হরিশ্চন্ত্র সাহু 
{ উত্তর ভারতে হরিশন্্র সাহ নামে এক কবির নাম শুনিতে পাওয়া! 
যায় । ইহার আদি নিবাস, জীবিত কাল, জাতি ও রচিত কাব্য কি? 


গ্ৰ অযোধ্যানাথ বিদ্যা বিনোদ 

(১৩১) 

নর চার 
" ভারতবর্ষে কাশ্মীর ভিন্ন আর কোন জায়গার জাফানের চাষ হয় 
কিনা । | 

| খ্ৰী কুনুমিক| সেন 

(১৩২) 

চীনা-বাদামের চাষ 


চীন।-বাঁদামের চাম সম্বন্ধে কোন ইংরেজী বাঁ বাংল! বই আছে কি? 
কোথায় পাওয়া ধায়, দাম কত? আমাদের দেশে কোথায় কোথায় 
চীনে-বাদামের চাষ আছে? 
| মহম্ম? মন্হর, উদ্দীন শাহজাদপুরী 
(১৩৩) 
ভারতে লবণ-উৎ্পাদন 
পুর্ব আমাদের দেশে মুন উৎপাদন কর! হইত ; কখন হইতে, কি 
জন্য ও কাহাদের দ্বারা উহার উৎপাদন রহিত হইল? কোন্‌ গ্রন্থে ইছার 
বিশেষ বিবরণ পাওয়া যাইবে? 
05 .. (এ জীজ্যোত্শ্নারাণী দেবী 
(১৩৪) 
জাঁভায় চিনি প্রস্তুত কর! শিক্ষা 
“জাভাতে চিনি প্রস্তুত করিবার প্রণালী” শিখিতে হইলে কিরূপ 
তি যাইতে হ্য়! সেখানে মাসিক খরচ কত? 
রাঁজেন রায় 









(১৩৫) 
উই পোকা নিবারণের উপায় 
অনেক: ভদ্রলোক পাকা! বাড়ী নির্মাণ করিয়াও “উই”-পোকার 
_  যক্ণায নিশ্চিন্তমনে বাগ করিতে পারিতেছেন না। এ পোক। ধ্বংস 
করিবার কোন উপায় আছে কি? 
রি শ্রী সুকুমার পৈত 
(১৩৬) 
দর মধ্যে অগ্রিপকক খাদ্য খাওয়| নিষিদ্ধ কেন? 
২ বিধবাগণ অন্ববাচীর মধ্যে অগ্নিপক খাদ্য ভোজন করেন না । ইহার 
কোনও শাস্্রসঙ্গত কারণ আছে কি? 
ই, ১ শ্রী অমিয়কাস্ত দত্ত 







মীমাংসা 
| (৩৯) 
নোবেল পুরষ্কার ৃ 
" বিগত শ্রাবগ-দংখ্য। *প্রবাসী”তে শ্রী শর্ত ব্রহ্ম নোবেল সকার 
সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন তাঁহতে একটি ভূগ রহিয়! 
রসায়নবিদ্‌ পণ্ডিত ভ্যান্ট-হফ, জাতিতে জান্মান নহেন, 
ইনি ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের অস্তঃগাতী রটার্ডাম সহরে 


_ প্রবাসী-কার্তিক, ১৩৩+ 


ae পা oe সপ স পনি. পলিসি সি এ সপ পা ৯ ৯৯৭ পপি, 

: করেন এবং নিজে বিবির শিক্ষা লাভ করেন। কন আ্যাম্্টার- 
- ডাম সহরে শিক্ষকতা করিয়া ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বের্লিন ভ্রুশিয়ান 
_আকাড়েদী অব্‌ সায়ালের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক হইয়! জাশ্মানীতে 








ন্‌ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ 


পাপা 











/ 


আসেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়। ব্রন্মমহাশয় ১৯*৪ খৃষ্টাব্দ 
পর্য্যন্ত বিবরণ দিয়াছেন। ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে নোবেল পুরস্কার রর. 


_ খাঁহাকে যাঁহাকে দেওয়া! হইয়াছে তাহ! নিয়ে প্রদত্ত হন. 





১৯০৫ , 

' পদাৰ্খবিদ্ধা পি, লেনার্ড, জার্মানী 
রসায়ন সি, ফন, বেয়ার... জার্মানী, 
তেষজবিত্ত| আর, কক জশার্দা ক 
সাহিত্য লিঙ্কে ভিচ পোল 
শাস্তি কাটন্টেস বার্থা ফন্‌ সুটনার - অআষ্টিয়া 

১৯০৬ | H Bat 
পার্থ বিগ্য! জে, জে, টম্সন্‌ : ইংল্যাণ্ড, 
রসায়ন আশরি মোস্য। ( Mossain ) ফাল্স 

রামন কা।জাল প্ম্পন 
ভেষজবিদ্ধ। 

গল্গি তালী 
সাহিত্য জিয়োহয়ে কার্ছুচি ইত 
শাস্তি ধিয়োডোর রুজ ভেল্‌ট্‌ আমেরিকার 
“একল / 

১৯১৬৭ * tt 
পদার্থবিদ্যা এ, এ, মিকেলসেন_ আমেরিকার সু 
রসায়ন ই, বুকনার "জা 
ভেষজবিছ্যা। - এ, ল্যাভার্ণ, 
সাহিত্য রাড ইয়ার্ড, কিপলিং 

ই, টি, মনেটা 
শান্ত 
ল, রেনো ( Renault ) 

১৯৯৮ 
পদাৰ্থ বিন্ধা জি, লিপ মান' জার্মানী * 
রসায়ন ডাক্তার রাদার্ফোর্ড.. নিউড্লিল্যাও, 

এলি মেচনিকফ, স্রুশিয়া ৯. 
ভেষজবিস্ত। 
পল্‌ এহাঁর্লিক জার্মানী 
সাহিত্য - রুডল্ফ্‌ অয়.কেন্‌ জার্মানী 
কে, পি, আঁরনগু সন্‌ সুইডেন 
শাস্তি 
( ফেডারিক বাইয়ের (7916৫) ডেন্মার্ক, 

১৯৬৯৪ 
ডি ( জি, মার্কনি ইতালী ". 

বন্ধা এ রি 

| {সি,ন্‌ ব্ৰাটম 
রসায়ন ভিঙ্হেল্ম্‌ অষ্ট ওয়াল্ড জাৰ্মানী 
ভেষজতত্ব -ধিয়োডর কসের ( Kocher অষ্টিয়া 
সাহিত্য .. সেল্ম! লাগের্লফ, . সুইডেন A 
অগষ্টান বিয়ার্নারেট, হল্যাও, 

{ দ' এস্তর্নেল্‌ দ্য কন্স্তী। (1)? 
Estournelle de constant } ফ্রান্স 


§ 





পা সলা দিলা দলা এ" 








০ ১৯১৩ 
পদাৰ্থ বিদব। জে ভ্যান্‌ ডার ওয়ালদ হল্যাও, 
রসায়ন ও, ওয়ালাক্‌ ৪ জার্মানী 
তেষজতত্ব এ, কেন জাৰ্মানী 
সাহিত্য গাল হেইসি = জার্দানী 
শান্তি বার্ণ ইন্টাব্ন্তাশান্তাল্‌ পিম্‌ বুরোঁ নামক সুইস্‌ 
ss শাস্তিসভ! স্থইডেন 
১৯১১ 
ভিয়েন্‌ (৬৬162) জাৰ্ক্মানী 
মাদাম কুরি (দ্বিতীয়বার) পোল্যা্ 
গুল্স্থা" ( Gulstrand ) ফান্স, 
মরিস মেটার্লিঙ্ক ফ্ৰান্স 
আযানের 
ফ্ডি র্ 
Le ঠ ১৯১২ 
পদাৰ্থবিষ্ঠ। জি ডালেন (G. Dalen ) 
জ্্্ণান { ভি খ্রিষয়ার্ড, ( V. Griguard. ) 
Gia পি সালালিয়যার (12. Salalier ) 
জে আটালেক্সিস কারেল আমেরিকার যুক্তরাঁজা 
“সাহিত্য গ্রের্হার্ট, হাউপটযান্‌ জাৰ্মানী 
শাস্তি ইলিহ, রুট আমেরিকার যুক্তরাজ্য 
Sd ১৯১৩ 
“পদাৰ্থবিদ্যা। ওনেস (চা K, Onnes ) 
বসায়, ভ্যারনার ( W. Werner ) জাৰ্মানী 
ভেষজবিছ্বা। সি, হিশে ( Richet ) ফান্স, 
সাহিত্য ২... রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা 
শাস্তি 7 লা ফন্তেন (H. La Fontaine)" ফাোল্স 
১৯১৪ 
(পদার্থবিদ) এইচ, ফন্‌ লাউই জার্মানী 
রসায়ন টমান, ডু: রিচাড স্‌ 
: ডেবউবিদ্ধ আর, ব্যারেনি 
সাহিতা দেওয়। হয় নাই 
শান্তি দেওয়া হয় নাই. 
৯৯১৫ | 
পদার্থ. ( ভব, এইচ ত্যাগ ইংলগু, 
€. জু, এল ব্যাগ ইংলক্জ, 
-আমায়ন ভিল্ষ্টাটের ( R. Willstatter ) | 
ভেষজবিছ্া। দেওয়া হয় নাই | 
সাহিত্য = রোমা রোল - ফাল, 
পতি... : দেওয়! হয় নাই ৃ 
| ৯৯১৬ 


লাই ত্য ডি, ফল্‌ হাইডেস্টম, 
অন্ত কোনও বিষয়ে পুরস্কার দেওয়া হয় নাই 1 
১৯৪৭ 


পদার্থবিস্ত। বার্ক। (Ch. G. Parkia. ) 





বৈতালৈর বৈঠক--মীমাঁংসা 









সাহিত্য কালু জিয়েল্রূপ ও এইচ, পল্টোগিড্যান 
শাস্তি Comite Internationale de la Proix নামক মতা 
অন্তান্ত বিষয়ে পুরষ্কার দেওয়া হয় লাই । 





১৯১৮ 
পদার্থবিদ্কা এম, প্লযাঙ্ক, 
রনায়ন হাবের (F. Haber) 
অন্ত কোনও বিষয়ে পুরস্কার দেওয়া! হয় নাই। 

১৯০৭ 
পদ্বাথবিষ্ত। (J. Stark. } 
রদায়ন দেওয়া! হয় নাই এ 
ভেষজবিদ্তা বোর্দে (]. Bordet } ফা, 
সাহিত্য স্পিটলার্‌ (0. Spittler ) 8 
শাস্তি উড়ো উইল্সন্‌  আ্যাসেরিকার রাজ টা 

১৯২০ 133 
পদার্থবিদ্যা গুইআমে (Ch. E. Guillame ) ফান, 
রসায়ন নেয়ার্ন্স্ট, (৮৮, Nernst ) জার্খানী 
ভেবজবিদ্য। ক্রোঘ, (A. 1২1০8) 
সাহিত্য কট হাম্হুন্‌ নরওয়ে 
শাস্তি লেওঁ বুজোয়! ( Leon 9081£015) ফা, 

১৯২১ 7৬ 
গদার্ঘবিদ্ভ। আল্বাট, আইনৃষ্টাইন্‌ জান্দানী 
রসায়ন ফেডারিক সডি ইং, 
সাহিত্য আনাঁতোল ফ1দ্‌ ফা. 
শান্তি { কে, এইচ, ব্যান্টি সুইডেন 

€ লাঙ্গে (0161, L. Lange ) | 
$৯২২ 
পদাৰ্থবিদ্যা বিনসবোর ডেন্মাক 
রসায়ন এফ, ডবু, আাষ্টিল বা 
সাহিত্য জাসিস্তো! বেণাভত, 


মাঝে স.বাদ আদিয়াছিল যে রক্ফেলোর ইন্ষ্টটিটট্‌এর রা 8 
নোগুচি (জাপান) ভেষজবিদ্যায় ১৯২১ খুষ্টাবের নোবেল পুরস্কার 
পাইয়াছেন। সংবাদটি সত্য কি ন! তাহ! আমার সঠিক জানা নাই। 
রী প্রভাতচন্র গঙ্গোপাধ্যায় 
(৪) 
তাজমহল নিৰ্মাণ করিতে যে কত খরচ পড়িয়াছিল তাহ! এখন 
স্থিরীকৃত হয় নাই। এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন এতিহাপিকের ভিন্ন ভিন্ন 
মত, ইহার মধ্যে কোন্টি যে অত্রান্ত 'হলপ, করিয়! বলা যায় না। 
সুপ্রসিদ্ধ প্ীতহাদিক 10০6 A. Smith তাহার, A History. 
of ‘Fine Art in India and Ceylon: নামক গ্রন্থে তাজমহণ j 
নির্মাণের ব্যয় সম্বন্ধে স্বীয় মত এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন = 
“The statements of. cost recorded by writers in 
Persian vaty- enormously. The Badshabh-namah 
gives Rs. 50;00,000: (50 lakhs ) as the cost of the 
mausoleum itself. The highest estimate of the cost 


| of the whole amounts to the huge sum of Rs. 408, 
48, 826:7:6 (4f1 lakhs, 43 thousand, 8260 rupees, 


seven annas, six pies), as stated with curious minuteness 





সি 


৯২ 
পতাত লোপা পা 
~ cequiyglept at the rate.of 32s. 3d. to the” rupee, in 
© found numbers to four anda half million ‘pounds 
sterling. Intermediate estimates put the expense at 
three millions sterling, said to have been about the 
‘sum which Shabjahan resolved to spend. H the full 
Value of materials be included, the highest figure is 
not excess.ve and may be considered as approximately 
correct,” 
5. ইহা হইতে ব্যয়ের মোটামুটি একটি ধারণ কর! যাইতে পারে। 
১৮, AL Sith এক জায়গায় ইহীও বলিয়াছেন যে-- 
| ‘Much of the more costly material was presented 
by tributary princes, and its value 
excluded from the lower estimates.” 
উদ্ধত কথাগুলি হইতে তাজমহল নিৰ্ম্মাণের ব্যয় সম্বন্ধে মতের এ 
বিভিন্নত| হওয়ার একটি সন্তোষজনক কারণ পাওয়া যায় । 
ও তপোধীরকৃষ্ণ রায় দ'স্তদার 
6:9৯) 
 শ্মহাস্থান গড়? 
‘অতি প্রাচীনকালে পূর্ববঙ্গ কতকগুলি খণ্রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং 
করতো |য়।-নদী-তীরস্থ পৌগু,বর্দন পৌগু রাজ্যের রাজধানী ছিল। 
5 স্বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক “ইয়ন চাং" খৃ? ৭ম শতাব্দীতে তাহার ভারত- 
্রমণকালে উক্ত রাজধানী পরিদর্শন করিয়াছিলেন কাশ্মীরের রাভাও 
খু অস্টম শতাব্দীতে পৌগ বর্ধন পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। পালবংশীয় 
 ব্বাজগণের তাস্রলিপিতেও “পৌও্, বদ্ধনের উল্লেখ দেখ! যায় । অতএব 
পৌওু রাজত্ব যে খৃঃ অষ্টম শতাব্দীতে পূ্ববঙ্গে সমৃদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে 
আর সন্দেহ নাই। স্তার্‌ এ, কানিংহাম বহু গবেষণার ফলে সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে বগুড়ার প্রায় ৮ মাইল উত্তরে মহাস্থান-গড়ের যে 
ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, উহাই প্রাচীন পৌগু.রাজধানী 
গৌণ, বন্দীনের স্মৃতিন্তপ । 
আঁধুনিক গবেষণায় মহাস্থান-গড়ের ভিতর একটি সুবৃহৎ বৌদ্ধমন্দির 
্ “পাওয়া | গিয়াছে। বগুড়ার ভূতপূর্ধব কালেক্টার--ুশিক্ষিত পুরাঁতত্ববিদ্‌ 
ক্টব্যাল মহাশয় বলিয়াছেন যে মহাস্থানের পুরাতত্বের মণ্যে বৌদ্ধতত্বই 
শ্রেষ্ঠতম । বগুড়ার ডিষ্টিক্ট ইঞ্সি'নয়ার মিষ্টার নন্দী, ১৯*৭ খৃঃ অন্দে 
 মহাস্থানের অনেকগুলি স্তপ খনন করিয়াছিলেন এবং তাহাতে অনেক 
: পুরাতন এরতিহাদিক চিহ্ন, পাওয়। গিরাছে। এই-সকল গবেষণার 
_ পৰ্যালোচনায় মহাস্থানে বৌদ্ধতত্বের প্রাধাস্ই উপলক্ষিত হয়। বর্তমানে 
সাহা “মহাস্থান-গড়” নামে অভিহিত, তাহাই যে প্রাচীন পৌণ্ড বৰ্ধনের 
ধ্বংসাবশেষ সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই । 
:: মহীভারত ও পুরাণে দেখা যায় যে, বাসুদেব নামে এক ক্ষমতাশীল 
_ পোঁগ রাজ! ১২৮* খৃটপুর্বান্ধে পৌও বন্ধনে রাজস্ব করিতেন । 'ইয়ন 
_ চাঁং'যখন পৌত বর্ধনে আদিয়াছিলেন তখন সেখানে কোন রাজ! 
ছিল না-সঞ্লেই স্বাধীন ছিল এবং নান! স্থানে বৌদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠিত 
 ছিল। থুঃ অষ্টন শতার্লীতে পৌওু বর্ধানে জয়ন্ত নামে এক রাজা ছিলেন 
এবং নবম শতাব্দীতে তাহার রাজ্য পালরাজীদের হস্তগত হয়। পাল- 
_ স্বাজাদের রাজধানীও পৌগু,বর্দনে ছিল।, কিন্তু পাঁলরাজ্য যখন 
.. দেনঙ্াজাদের হস্তগত হয় তখন ভাহারা গোড়ে রাজধানী লইয়া ঘান। 
: কথিত আছে যে ইহার পর পরশুরাম নামক এক ক্ষত্রিয় রাজার 
সময়ও উক্ত পৌওু বর্ধানই তাহার রাজধানী ছিল। অনস্তর শা হুলতান 


probably was 












 মামক এক মুদলমান ফকির তাহাকে পরাস্ত করিয়া এ স্থানে মুসলমান 


শাদনের নিস্তার করেন।, 








২৩শ ভাগ, ২য় থও 
পাস পিস 
উপরোক্ত বিবরণ হইতে দেখা যায় যে মহাস্থান প্রাচীন বিজেতাদের / 
“রাজধানী” ও “গড়” অর্থাৎ দুর্গ ছিল এবং তাহ! হইতেই “মহাস্থান ' 
গড়ের’ উৎপত্তি হইয়াছে ।৪ 





গ্ৰ যশোনাকিস্বর ঘোঁষ 





“্শীলাদেবীর ঘাট” 


মহা স্বান-গড়ের” চারিটি তোরণ ছিল, কখিত আঁছে যে নীজাদেবীর 
ঘাট তন্মধ্যে একটি। এখন যাহ! শীলাদেবীর ঘাট নামে অভিহিত হয় 
সংস্কৃত সাহিত্যে তাহাই “শীত-্বীপ” নামে পরিচিত। বটব্যাল মহাশয় 
বলেন যে, মহাস্থানের নিকট করতোয়। নদী ছুই ভাগে বিভক্ত হই 
পুনরায় বগুড়ার প্রায় এক মাইল উত্তরে সংমিলিত হইয়াছে এবংরধাবত্তী 
স্থান “শীতদ্বীপ’ বলিয়া কথিত হয়। তিনি আরো! বলেন যে, শীত" i 
বৌদ্ধ শীল শব্দের অপত্রংশ মাত্র, স্বতরাং শীত দ্বীপ বা “শীল দ্বীপ” 
অর্থে বৌদ্ধদের একটি ধৰ্মস্থান বুঝায় । এ সম্বন্ধে আবার ; 
দেখ) যায়। মিষ্টার ও'ডনেলের মতে গোবিন-স্বীপের নিকট পাধর- 
ঘাটাই "শীলা! দেবীর ঘাট” এবং কানিংহান সাহেব উক্ত মত সমর্থন 
করেন। আবার মিষ্টার বিভারিজ বলেন যে, "শীতন্বীপকেই” ্থানীয় রঃ 
লোকে "শীলাদেবী” বলিয়। অশুদ্ধ উচ্চারণ করে। i 

একজন বাঙ্গালী এতিহাসিকের মতে “শীলাদেবী” রাজ! প্‌ FA 
একমাত্র কন্য' ৷ তিনি পরম| সবন্দরী ও অতি বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেইশ' 
শৈশবে মাতৃবিয়োগ হওয়ান্ন তিনি কুমারীত্রত অবলম্বন করিয়াছিলে : 
এবং সর্ববদ! খাগবজ্ঞ লইয়| থাকিতেন। শা সুল্তানের ; 
মহাস্থান-গড় আক্রমণ করিয়াছিল, তখন পরশুরাম বৃদ্ধ ছিলেন এবং যুদ্ধ 
কাৰ্য্যে অপারগ ছিলেন এবং কন্যার মধ্য।দা রক্ষ। করিতে পারিবেন না. 
ভাবিয়! ক্ষোভে তাহার প্রাণবিয়োগ হয়। অতঃপর তীহার সেতু 
নিহত হইলেন এবং শক্রুরা গড়ে প্রবেশ করিলে শীলাদেবী তাহাদের হস্ত 
হইতে স্বীয় মৰ্য্যাদ! রক্ষা করার জঙ্ক গড়ের প্রাচীর হইতে করতোয়া 
নদীতে লক্ষ প্রদানপূর্ববক আত্মপ্রাণ বিসর্জন করিলেন এবং সেই হইতে 
উক্ত স্থান “শীলাদেবীর ঘটি” বলিয়া অভিহিত হইতেছে। উক্ত স্থানে 
প্রতিবৎদর যোগের সময় সান করার জন্ত বহুলোক সমবেত হয! 1 

দ্ৰষ্টব্য 

(1) Archaeclogical Survey of India, Vol, XV, 195 { 
80-—by Sir A. Cunningham. 

(2) Antiquities of Bagura—by H. 8৩০38 3. 

(2) Notes on Mahasthan near Bagura,— Eastern. 
Bengal,— Journal of Asiatic Society ০০ 75 
No. 3, 1875. 

(4) Report on Antiquities of Bogra, 895-0. 0 
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Das-Kundu. টু 
৮০ ২ খ্ৰী বশোদাকিস্কার গস 
(৭২) 


“পঞ্চনাগরে বারাহী দেবী” 


পঞ্চদাগরের ভৌগোলিক সংস্থান নির্ণয় কর! বড়ই কঠিন ব্যাপার। ৪ 
পীঠমালা বা অন্য কোঁখায়ও ইহার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যা না । তবে... 



























ভারতের মধ্যে নোয়াখালী জিলীতে ৮বারাহী দেবীর প্রতিমা বিদ্যমান 


আছে এবং A স্থানেই ভৈরব মহারুদ্ত ও দেবী বারাহীর পু! হইয়। 








“বেলা অবসান হল” 
চিত্রকর শ্রীপণচন্দ্র সিংহ । 


১ম সংখ্যা ] 


১ থাকে। চণ্ভীতে ৬বারাহী সম্বন্ধে যে বিববণ পাওয়া যায় তাহাতে জান! 
' যায় যে তিনি অষ্ট শির অন্ভতম|। অন্য কোথাও এই মূর্তির পুঁজ! 
হয় বলিয়। জানা যায় ন!। দেবীর ধ্যঢ়া পাঁঠে দেবীঘুর্তির স্বরূপ 
জান! যায়। দেবী ধ্যান, 
lb “৬ বারাহীম্‌ অষ্টক-ভুঙ্গাং ত্রিনেত্রাং বরদায়িকাং 
পাশাঙ্ক শধবুর্ববাণং মধ্যে ঞীংদনান্তো জং 
দক্ষ কর্ণে সুখং ছুর্গং বামকর্ণে বরাহকং 
বরাহবাহিনীম্‌ আদ্যাং সর্ব্বকা মার্ঘসিদ্ধয়েশ ॥ (1) 
___ নোয়াখালী জিলা পূর্ব্বে সমুন্্রগর্তে ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে 
- উধঞ্$অয়োদশ শতাব্দীর প্রধমভাগে মিখিলার রাজপুত্র বিশ্বস্তর শুর 
চত্রনীখ-দর্শন-মীনসে জলধানে চট্টগ্রাম জিলায় আগমন করেন। গৃহে 
প্রত্যাবর্তন-সময়ে নাবিকগণ দ্বিগ দ্রান্ত হইয়! চট্টগ্রামের পঞ্চাশৎ মাইল 
| [তির কোণে সমুদ্রে নৌকা নঙ্গব করিয়। একরাঁত্রি যাপন করেন। 
লে রাত্রে সমুত্রগর্ভন্থ বাবাহীদেবী রাজ! বিশ্বপ্তর শৃংকে প্রত্যাদেশ 
করেন যে তিনি যেন সমুদ্রগর্ত হইতে সেই মূর্তির উদ্ধার করিয়! সেক্থানে 
দেবীর স্থাপনা করেন ও একটি নুতন রাজ্যের পত্তন কবেন। অবগ্তই 
দেবীর' কৃপায় যে দেস্থানে একটি নূতন দ্বীপের সষ্টি হইবে দেবী তাঁহাও 
আশ্বাস দিয়াছিলেন। প্রভাতে দেখা যায় যে নৌকা একটি দ্বীপে আবদ্ধ 
৮ মই আছে ও নৌকাঁব নিকটেই দেবীমুদ্তি পাওয়। যায় দেবীকে 
তথায় স্থাপন! করিয়! যথাবিহিত পৃঙ্গ! কবা! হয়। সেই প্রীতঃকাল 
কুজ্মাটি ছিল বলিয়| দেবীকে পূৰ্ববাস্য করিয়! স্থাপন করা 
হয়। কুন্মাটিক অপমাবিত হইলে মহারাজ বিশ্বস্তর তাহার ভুল 
বুঝিতে পারেন এবং গকলেই একযোগে “ভুল হয়া, ভুল হয়” বলিয়া 
"চীৎকার করিয়া উঠেন। সেইজশ্য এই স্থানের নাম “ভূর” হয়। 
»৮ যেষ্থানে মূর্তির আঁবিষ্ষার হয়, তাহ! এ বি রেলওয়ের নোয়াখালী শাখার 
সোনাুড়ী স্টেশনের অতি নিকটে ও ভানুয়াই নামে প্রসিদ্ধ। তথায় 
বারাহী গাছ নামে একটি বৃক্ষ ও একখান প্রস্তর-বেদী আছে। প্রতি- 
বৎসর এখানে একটি মেলা হইয়া থাকে। পর্বে নোয়াখালী জিলীকে 
ভুলুয়! বলা হইত এবং এই স্থানেই দ্বাদশ ভূঞর অন্ততম নৃপতি রাজা 
লগ্দমাণিক্য গাঙ্গত্ব করিতেন। উক্ত শুর বংশ পুরুষাদুক্তমে এখানে 
রাজত্ব করেন ও দেবীর যথাবিহিত পুজা করেন। দেবীর জগ্ভ কয়েক 
৪ স্রোণ জমি বৃত্তিন্বরূপ আাছে। বিধব। নিঃসন্তান রাণী শশ্মুখী কাশী 
যাওয়ার সময়ে তীছাব কুলপুরোহিত আঁমিবাঁপাড়!-নিবাসী রাধাকাস্ত 
চক্রবর্তীর নিকটে দেবীকে রাখিয়া যান ও দেবীর হস্য একটি মদ্দির 
নির্দাণ করাইয়া দবেন। তদবধি দেবী-প্রতিম! আঁমিযাঁপাড়াতেই আছে! 
দেবীর সেবার জন্য যে নির্দিষ্ট জমি আছে, তাঁহার অধিকাংশ নয্বীগর্ডস্থ 
ও পরহস্তগত। অবশিষ্ট জমির আয় দ্বারা দেবীর সেবাকার্য্য নিষ্পন্ন 
হওয়! অনস্তব হইয়া পড়িয়াছে। মন্দিরটি অবস্থাও চবস সীমায় 
উপস্থিত হইয়াছে। অর্থাভাব-প্রযুক্ত মন্দিরের সংস্কার কর! হইতেছে নাঁ। 
ভুলুয়। যে পঞ্চদাঁগরে অবস্থিত তাঁহার কিছু আনুমানিক বিবরণ 
| দিতেছি। পূর্বেই বলা হইয়াছে, নোয়াখালী জিলা সমুদ্্গর্ভে ছিল এবং 
বর্তমান নোয়াখালী জেলা তুপুয়ারই অধিকাংশ লইয়! গঠিত। ইহার 
উত্তরে মেহার ও ত্রিপুরা, পূর্বের চট্টল ও ত্রিপুরা, দক্ষিণে সন্দীপ, গশ্চিমে 
প বা বাকল! বরিশাল --এই পঞ্চ ভূখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত সমূন্রকেই 
সম্ভবতঃ পঞ্চদাগর বলা হইত। এই বুক্তিব মৌলিকতা কতদুর আছে, 
তাহ! কোন প্রাচীন ভূগ্গোলবিদ্‌ পণ্ডিত দিতে পারিলে বিশেষ সুখী 
৬ হইব। ৬যারাহ্ী দেবী সম্বন্ধে ত্রিপুরার রাহ্রমালায়, প্যরীমোহন সেন 
প্রণীত নোয়াখালীর ইতিহাসে ও নোয়াখালী পৃত্রিকায় বিস্তৃত বিবরণ 
পাওয়া যায়। - এতদ্থাতীত আনন্দ বায় প্রণীত বাব-ভুঞাতেও ডাঁহাব 
বিস্তৃত ইতিহাস আছে। তাহার বিবরণে দেখ! যায় দেবী চতুভূ্জা ) 





_বেতালের বৈঠক- মীমাংসা! 





৯৩ 
কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেবী অষ্টভুঞ্জা এই দেবী সম্বন্ধে কেহ কিছু জানিতে 
ইচ্ছ| করিলে দেবীব বর্তমান তত্বাবধায়ক এযুক্ত কৃষ্ণমোহন চট্টো- 
পাঁধ্যায়ের নিকট লিখিলেই জানিতে পারিবেন | তাহার ঠিকানা পোঃ 
আমিযাপাড়া, জিঃ নোয়াখালী ৷ i 
ঞ সুধাংগুচরণ চক্রবর্তা 
(৭৩) 
খ্েঁতপাঁথরের বাসন সাফ কর! ঃ 
১ম প্রকরণ, কতকগুলি বাঁমা-পাঁধরকে ভালরকমে গুড়া করিয়া 
চালিয়! লইবার পর তাহাঁতে পরিমাণ মত ভিনিগার ধিশাইতে হুইবে। 
তৎপরে এ মিশ্রিত জ্রব্য দ্বারা শ্বেতপ্রস্তরধানি উত্তসরূপে ধুইরা ফেল! 
উচিত। কিছু পৰে চাম্‌ড়! দ্বারা পাথবধানির উপর “হোয়াইটাং ধর্ষণ 
করিয়া ধুইয়া! ফেলিলেই পাঁথরখানি বেশ পরিক্ষার হইবে। 
২য় প্রকরণ,_সমপবিমাণ বামাপাখরগ'ড়। ও চা-খড়ির গুড়া 
পরিষ্কার করিয়! চালিয় লইয়া উভয়ের সম পরিমাণ কার্কানেট অন 
সোডার সহিত জল দ্বার! মিশাইয়। আঠা-আঠ1 করা উচিত। তাব গর 
শক্ত ক্রশ দিয়! এগুলি শ্বেতপাথয়ের উপব মাখাইযা তিনদিন রাধিয়া 
দাও। তৎপরে জল দিব! ধুইয়া মুছিয়া ফেলিলেই পাখরথানি নুতনের 
স্টার হইবে। . 5 
ওয় প্রকরণ,__কুইক্লাঁইম, সসগরিমাণ কষ্টিক পটাশ ও নরম 
সাবান মিশ্রিত করতঃ জল দিয়া আঠা-আঁঠা কর! উচিত। তার পর 
উহা শক্ত ব্রণের দ্বার! শ্বেতপাধয়ের উপর মাখাইয়| সাত দিন এভাবে 
রাখিয়া দিবে। তার পর জল দিয়| পরিষ্কার করিলেই পাথরধানি নির্দল 
হইবে। পাঁথরখাঁনি বেশী সয়ল! হইলে এক বারে নাও পরিষ্কার 
হইতে পাবে, সেইজস্ত পুনরায় উক্ত প্রত্রিয়া করিবে, তাহা হইলে সম্পূর্ণ 
রূপে পরিক্কৃত হইবে ৷ 
৪র্থ প্রকরণ,__শ্বেত-পাঁথরের উপর প্রথমে সোডা ও গরম জল দিয়া 
বেশ করিয়া ধুঃয়| ফেলিবে। তার পর এক টুক্রা কাপড় অকৃপ্যাঁলিক 
ত্যাসিডে ডুবাইয়! লইয়া পাধরখানির উপর চাপা দিয়ারাথ। তিন 
দিন পরে কাপড়খানি তুলিয়া লইয়া সোড! ও জল দিয়! পুনরায় ধুইয়া 
ফেলিবে। একবারে পরিষ্কত ন! হইলে খাও বার উক্ত নিয়ম অবলম্বন 
করিলেই আব অপরিষ্কার থাকিবে মা। 
শী ধীরাজমে'হন কয়াল কাব্যবিনোদ 
(৭8) 
ভালু রক্ষ! 
কুড়ি ভাগ জল ও একভাগ সাঁলফিউঠিক আ্যাসিড একত্রে মিশ্রিত 
করিয়া আনুগুলি ঘণ্টা দুইতিন এই সলিউশনে ভিজাইয়া রাখিতে 
হইবে। তাহার পর রৌদ্রে শুকহির়া! বালির উপর রাখিয়া দিতে 
হইবে। ইহাতে ছয় মাস পধ্যন্ত আলু ঠিক থাকে। এবিবয়ে 
বিস্তারিত বিবরণ জান্তে হইলে প্রযুত্ত হেস্চন্ত্র মুখোপাধ্যায় 
হাজারীবাগ কলেক্ষের রসায়নের অধ্যাপক মহা'শয়কে পত্র লিখিবেন। 
ৃ এ রোহিশীফুমার চট্টোপাধ্যায় 
৮২) ঢু ' 
“্পাতকুয়ার জলে কবায় স্বাদ? 
কুপশখননকালে যে কূপের নীচে বালি থাকে তাহার জল সাধারণতঃ 
কবার লাগে না এবং পরিষ্কীর হয়। আর বালিশুস্ত কূপের জল 
কার এবং অপবিষ্ঠৃত হয়। যেকুপের জল ববায় লাগে তাহীতে 
চুপ ও ফটুকিরী দিলে কষায স্বাদ লাগে না, ইহা গরীক্ষিত। 
কুপ যদি গাছের নীচে অধব! ছায়ায় খনন করা হয় তাব এ কধায় 
স্বাদ সম্পূর্ণৰূপে দুর কব! অনেক সময় সম্ভবপর হয় না । 
জী কুলদাচরণ রায় ও শ্রী সুরেশচন্ত্র রায় 
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প্রবাসী--কাতিক, ১৩৩৯ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





জলের ভাল-মন্দ মাটির উপর নির্ভর করে।- যে মাটিতে কোনরূপ 
জান্তব বা খনিজ পদার্থ নাই তাহাই ভাল মাটি। পরস্ত যে মাটিতে উহা 
মিশ্রিড থাকে, তাহাই খারাপ মাটি বলিয় পরিগণিত । . মাটি ভাল 
হইলে জলও ভাল হইয়। থাকে । পক্ষান্তরে মাটি খারাপ হইলে জলও 
খারাপ হয় । বোধ হয় ঢাক! জেলার মাটিতে লাস্তব ব! খনিজ 
পদার্থ মিশ্রিত আছে বলিয়াই জলে কায় স্বাদ হইর। থাকে । 
আমি উত্তরবঙ্গে ও কোন কোন স্থ'নে জলের ধ্নপ স্বাদ হইতে 
দেখিয়াছি - মাটির কারণেই এইরকম হয় 1- 

প্রতিকারের উপায়-জুল কষায়ঘাদ হইলেই কয়েক সেব পাথু'বর! 
চুণ ব| তদভাবে অধিক মাত্রায় পানে-খাওয়া! চুণ সেই জলের মধ্যে 
ফেলিয়া দিলে, ৬৭ দিন প7( এ কয়দিন জল-ব্যবহাব বন্ধ রাখিবেন ) 
দেখিতে পাইবেন, সেই কবার স্বাদ আঁর নাই! ফলকথ| তখন জলে 
আর কোন গন্ধ থাকে না। পা 
শী রমেপচন্্র চক্রবর্তী 
(৮৩) 
রাজিয়া ও চাদ হলতানাব জীবনী । 

- লঞ্ধ-প্রতিষ্ঠ ধতিহাসিক প্ৰীযুক্ত বন্গেন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 
“দিলীখরী” নামক গ্রন্থে সমাজ্জী রাঁজিয়ার ( তৎসঙ্গে সম্রাজী নু!- 
জাহানেব ইতিহাদও আছে) সপ্পূর্ণ ও সত্য ইতিহাীন আলোচিত 
হইয়াছে। বাঙিয়া সম্বন্ধে অনেক নাটক-নভেগ বাহির হইয়াছে 
সহ্য, কিন্তু &&লিকে প্রকৃত ইতিহাস বল! যার ন! । তত্তিল্ন আমার 
যতদুর মনে পড়ে, গত বৎসবের “ভারতবর্ধেব” কোন কোন সংখ্যায় 
রাদিয়| নবন্দে ব্র্েন্্বাবুব লেখ! বাঁহিব হইয়াছিল। 

-“দিল্লীশ্বরী” প্রস্থের প্রাপ্তিস্থান _শুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ' এও সন্স, 
২০৩1১, কর্ণওযাঁলিস ছ্রীট, কলিকাত1। দাম [* আনা। - 

০ | প্র রমেশচন্ত্চক্রবী 
নু (৮৪) | 

৫ হিপ ম্‌ শিক্ষা ূ 

শিক্ষাভিলাধিগণকে আমি হিপ্নটি্রম্‌ ও মেসমেরিজম্‌ ইত্যাদি 
গুপ্তবিজ্ঞ।নগুলী হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়া থাঁকি | - 
- ES. - ( প্রফেসার ) আর এন রুদ্র 
f আলমনগর পোঁঃ ; বংপুর 
প্রফেদাব আর, এন, ক্র: মহাঁশয ছাঁড। কলিকাতায় ৮৬ নং 
বিডন সীট গ্রবামচন্্র ভট্ট'চার্য৷ মহাশয় সম্মোহন বিদ্যা শিক্ষ! দেন। 
তিনি বাংল! ভাষার একখানি পুস্তকও লিখিবাছেন, মুল্য ॥* জান! 
Es - গর বরুপীকিস্ক সরকার 
মর্বব ধসে Dr, Friedrich Anton Mesmer এই বিদ্যা 
( Mesmerism and Hypnotism ) আমেরিকায় আবধিদ্ধাৰ কবেন। 
ক্রমে তথা হইতে প্রায় পৃথিবীৰ সমস্ত সভ্যদ্েখে খণ্ড হইয়াছে। 
Prof. R.N. Rudra রংপুর এবং Dr. গু R. Sanjiv, 
M. A, Ph. 05 Litt. D, টিনেভেলী (' Latent Light 
Culture.” Tinnevally. S. [7019) হইতে এই বিদ্যা শিক্ষা! 
প্রদান করিয়। থাকেন। | 
নাঞ্জকাল প্রায় ,.সকল দেশেই এই বিদ্যা বিস্তৃত লাভ করিয়াছে। 
ঃ বহমান্‌ খান - 
? | . তকণ ঘোষাল 
ভায়ের “ভাবতবর্ষে” শ্রীযছনাথ দে মহাশয়ের মেস সেবিদ স্‌ সম্বন্ধে 
একটি প্রবন্ধ বাহিব হইয়।ছে। 


- পুস্তকের নাম ' | এ 
(1) Stage Hypnotism by Prof. Leonidas. 
(2) Human Magnetism by Prof. James Coates, 
জী প্রমোদচন্ত্র সরকাঁৰ 
(৮৯) 
বঙ্গলপির উৎপত্তি। 
বঙ্গীয় বর্ণমালার উৎপত্তির বিবরপটি নিতান্ত ছুজেপ্প। এক মাত্র 
প্রাচীন গ্রস্থই এইসময় বিষয় নির্ণয়ের প্রধান উপায়। প্রাচীন 
গ্রন্থদমূহের মধ্যে তন্ত্রণান্র অন্ততম। উক্ত গ্রন্থে বঙ্গলিপির বর্মন 
আছে। বধ-_ 
“অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি ককারতত্বমুত্তমং। 
বামরেখা ভবেদ ব্রহ্ম! বিষুর্দক্ষিণরেখিক। ॥ ; 
অধোরেখ! ভবেদ্‌ রুদ্রে। মাত্র! সাক্ষাৎ সরস্বতী ee 
ঠি কুগ্ুলী অঙ্কুণাকাঁয়| মধ্যে শুন্তঃ সদাশিবঃ ॥* 
ভাবার্থ-_“এক্ষণে আঁমি ককারের তত্ব বলিব।. উহার বামরেখা 
ব্ৰহ্মা, দক্ষণরেখা বিষ্ণু, অধোরেখ। শিব, মা! সরস্বতী, অনঙ্কুণা- 
কার কুণ্ডনী দেবতা ও মধ্যে শূঞপ্ধ সদাশিব।” তন্ত্রণান্ে অন্তাগ্ত 
বঙ্গাক্ষরেরও ওঁ বপ বিবরণ আছে। সুতরাং তন্রশান্ত্রেব কাল 
হইলেই বঙ্গলিপির উৎপৃত্তিববরণ নির্ণাঁত হইবে। 
তন্ত্রণাপ্রমাত্রই অতি প্রাচীন বলিধা লোকের ঠি কিন্ত 
প্রত্বতত্ববিদূদণ কন তন্ত্রই অতি প্রাচীন বলিয়। শ্বীকাঁব না। 
ডাঁহাদেব মতে কতকগুলি তন্ত্র অত্যন্ত আঁধুনিক। এঁদকল আঁধুনিক 
পরন্থেব বর্ণনা পাঠ করিলে মনে হয় যেন উহাদের বয়ন ২৫৩৯৯ 
বংনরের বেশী নহে ৷ ফলকখ| অন্ত্রসাত্রেই আধুনিক নহে। 
অধ্বববেদ, গৌঁপথ-ত্রাঙ্গণ প্রভৃতি গ্রন্থে তত্তরশান্রের উল্লেখ আছে। 
ভিন্তরীর পাবাণগাত্রে সাই স্বন্দপ্ুপ্ত সথদ্ধে তন্ত্রের বিবরণ খোদিত 
আছে। স্বন্দগুণ্ত ২** থু; পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন। তন্তন্ন “ললিত- 
বিস্তর”প্রস্থে উক্ত আছে, . "বুদ্ধদেব .বিশ্বামিত্রেব নিকটে অঙ্গ, বঙ্গ, 
মগধ, ভ্রাবিড প্রভৃতি বর্ণম।ল| লিখিতে আরস্ত কবেন।” : ইহ! দ্বারা! 
স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে বে বুদ্ধদেবের সময়েও (খৃঃ পূঃ ৪৭৭ 
অন্দে তিনি দেহত্যাগ কয়েন) বঙ্গলিপি বিষ্যমান ছিল। অতএব & 
বঙ্গলিপি যে বহু পুরাতন, তদ্বিধয়ে কোন সন্দেহ নাই। -, 
জর়নগবের রা! হুন্দগবনেব মধ্যে একখানি তাজলিপি” প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। উহ লগ্রণসেনের রাজ্যাধিকার- সময়ে জনৈক ব্রাক্মণকে 
ভূমির সনন্দন্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল। উক্ত সনদ-লিপিব কতকগুলি 
অক্ষব বালালার সদৃশ | পণ্ডিতপ্রবর রামগতি স্তায়রত্ব মহাশব বহু 
গবেষণ! দ্বার! স্থির করিয়াছিলেন, বোধ হয়, এসকল অক্ষর বর্তমীন* 
কপ বঙ্গীক্ষর সৃষ্ট হইবার কালে খোদিত হুইয| থাকিবে। সুতবাং 
হাঁঞজার বৎসরের পূর্বের ( লগ্মাদেন হাঁগ্জাৰ বৎসর হইল রাপ্জ্যড়ুত 
হইয়াছেন ) যে বঙ্গলিপির বিগ্তমীনত| ছিল, তাহাতে কোন-পন্দেহছ 
নাই। বঙ্গলিপির উৎপত্তিকাল সন্ধে ইহ। অপেক্ষ। অধিকতর প্রমাণ ) 
প্রদর্শন কর! জসম্ভব। প্রিঙ্গেপ, সাহেব যুগ-যুগাস্তরের সমুদয় অক্ষর 
অধ্যয়ন করিয়। স্থির করিয়াছেন যে, বর্তমান, সময়ের দেবনা 
অক্ষর বঙ্গাঁক্ষরের পর উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব ক্কাহার সিদ্ধান্ত 
অনুসারে পুবাতন বঙ্গলিপি বর্তমান দেবনাগর অক্ষর হইতে 
প্রাচীন! 
উড়িয়া, জ্রাবিড়ী এভূতি বর্ণমালার মধ্যে দ্রাঁবিউ। বর্ণমালাই সর্বাপেক্ষা « 
প্রাচীন বলিয়া, বোঁধ হয়। কারণ আঁধ্যদের ভারতাগ্মনের সময় 
দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় ভাঁষাভাঁধিগণই হুন্ভা ছিল। (এসম্বন্কে মতদ্বৈত 


৪ 
. 


১ম সংখ্যা ] 


আছে।)'কোন এক সভাতা অনেকটা নেই জাঁতিব ভাবার উপরই নির্ভর 
করে। - 
ভাষার .ক্রম . এইস নামক গাঁধা-ভাব), পালী ভাষ।; 
প্রাকৃত ভাবা, হিন্দী, বাঙ্গালা, 'উড়িয়! প্রভৃদ্তি। ছরুচ্চাব' সংস্কৃত 





' ভাবার কোমলতা সাধনের জঙ্কই  গাঁধাভাষার উৎপত্তি হব। উহ! 


বুদ্ধদেবেব পবকালে -প্রগলিত ছিল। এই ভার! ১৫* বৎসর-কাঁলে 
গ্ররিবর্তিত হইয| অশোক রাজার সময় পালী ভাঁধা' নামে প্রসিদ্ধ 
হয়? মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভ1-পণ্ডিত বররুচি প্রাকৃত ভাষার 
একখানি ব্যাকরণ -লিখেন । তাহার সময়ে উক্ত ভাষার বিলক্ষণ 


> প্রচারনা থাকিলে তৎকর্তৃক কখনই উক্ত ব্যাকরণ নি হইত 


[dd 


নাস “ এইর্ূপেই ক্রমে ভাষাব বিকাঁশ হয। 
আধ্যদেব যে সংস্কৃত ভাষা, তাহা স্বদ। একরূপে: বাবহৃত হব 
নাই; ক্রমশঃ উহার অনেক পরিবর্তন হইবাছে। এ পবিবর্ন 
ইউস্পস্তত ভাষ! প্রধানতঃ চাঁবিভাঁগে বিভক্ত । যধ1__বৈদিক 
( এই ভাষায় বেদমন্ত্রসকল রচিত হয় ), মানবিক (বৈদিক ভাষা নিতান্ত 
ছকচ্চাবশব্দবহূল বলিয়| ক্রমশঃ উহার সরলতা সাধিত হইলে, 
মানবিক ভাষায় মনুসংহিত! ও রামাঁধণ বচিত হয়), কালিদাসিক ও 
পৌরাণিক । কালিদাস প্রভূত কবিগণের সংস্কৃতেব পরিবর্তনে 
পৌবাণিক সংস্কৃতের সৃষ্ট । প্রকারাম্থরে এসকল ভাষাকে প্রাদেশিক 
ভাষ! বলিয়। গণ্য কর! যাইতে পাবে। এন্ত বিভিন্ন দেশের 
কিনিবা! বিভিন্ন বর্ণমালা শিক্ষা করিতে হইত । 
গর রমেশচন্তর চক্রবর্তা ' 
* প্রসিদ্ধ & তহাসিক প্ীযু রাখালদাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত The 


—~ Ofigin ‘of Bengali A'phabet নামক পুস্তক ভ্টব্য | 


চারু বন্দ্যোপাঁধ্যায 
- (৮৭) 
দ্বিদ্লীশ্বরো বা জ্রগদীশ্ববো ব!' 

Et সম দগেব মধ্যে আঁক্হর বাদ্‌শাহ' সর্ব্কারেই আদৰ্শ 
নবপতি ছিলেদ। সম্রাট আকবরের এই গুণেব জন্যই হিন্দ প্রজাগণ 
তাঁহাকে পবমেশ্বর "স্থানীষ মনে করিয়া - 'মমন্বরে গদিল্লীখরো বা 'জগদীখরো 
ধাঁ” ববির স্তব কৰিতেন | 

'ঞ্র বমেশচন্ত্র চক্রবর্তী 
* 5৩২৮ ' সাপের দিদা, ‘সংখ্য! “প্রভাতীতেঃ শ্রদ্ধের 'এইতিহাঁসিক 
শীযুজ,যদুনাথ সবকাব মহাশয়ের “দিল্লীমবো ব! জগদীশ্বরো! বা” পীর্যক 
একটি "সুবচিত প্রবন্ধ বাহিব হইয়াছিল। তাহা হইতে কোন কোন 
অংশ নিয়ে উদ্ধত করিষা দিলাম। - - 

"প্রাচ্য ইভিহাসে অনেকস্থলে দেখিতে পাওয়া যার যে. রাজ। 
নিজেকে প্রজাগণের ধর্মমনেত! বলিয়। ঘোষণ! কবিয়াছেন। ইহার কারণ 
মানুষের-াভাবিক আত্মগ্ৌরব হইতে পারে,-অথবা গভীর রাজনৈতিক 
ফন্দী। রাজ! যদি অন্তর এবং বহিজগৎ এই উভয় ক্ষেত্রেই কর্তা হইতে 
পারেন, তবে দেশে তাঁহার অপেক্ষা] উচ্চতর কোন শক্তি থাফিতে 
পারে না, জগতে ভাহাব- ক্ষমত! অগ্রতিহত, দ্বন্থহীন -একক 1. নয় 
লক্ষ অশ্বীরোহীর প্রভু, দিল্লীব' বাদ্শাহ ও এই ভাবিয়া সুখ পাইতেন 
ফেতিনি কোটি কোট মানবেব স্বেচ্ছাভক্তি এবং আন্তরিক, প্রেম লাভ 
করিতেছেন। তিনি অঙ্ক মানবের মত নহেন, দেবতার অবতার অথব! 
-দ্বৈবশভিসম্পর4 - 

“মুসলমান রাজ্যে রাজার দৈবভাব হওয়া অতি সহ ইস্লামেৰ 
বিধি -অনুদারে দেশশাসক প্রকৃত বিশ্বীদীগণের -সেনাপতি (আমির 

-উল,- মুম্নীন ) এবং সমবেত প্রার্থনার -(জ্মাএথ 'নমাঁজ) নেত! 
অর্থাৎ ইমান ভিনিই'একমাত খলিফা, এবং যদি তিনি নিজ পদের 


বেতালের বৈঠক-_ মীমাংসা 


৩৮৭ নং ভৃবানীচবণ তের ছ্রীট; কলিকাতা | « 


৯৫ 





উপযুক্ত হন, তবে প্রেবিত পুকযের (মুহম্মদের ) গুণ ও শক্তি তীঁহাতেও 
বর্তিয়াছে, এবং তিনি একাধারে ইস্লামীয় সৈন্যের নায়ক ও ধর্ম 
গ্রন্থেব সর্ব্বোচ্চ ব্যাখ্যা-কারক (মুক্প তাহিদ )। | 

“আর ‘হিন্দুর! ত' প্রত্যহই' অবতারকে পু্জ। করিবার রস্ত, স্বীকার 
করিবাঁব জন্ত প্রস্তত আছে। তাঁহাদের বিশ্বাস' ষে এরপ অবতার 
কোটি কোটি বাধ অভীতে দেখ! দিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও.“দেখা 
দিবেনঃ--ছে ভবত বংশজ | যপ্নই ধর্শের মানি এবঃ অধর্ণের অভ্যুথান 
হইবে তখনই আমি নিজেকে (অবতার রূপে জগতে )' স্ুষ্টি করিব 
(গীতা )। সুতরাং দেখ! যাইতেছে যে মুঘল” যুগের ভাবতৈ'কি হিন্দু কি 
মুসলমান "অবতাবের প্রতীক্ষায় হর ' 'পাতিব! ছিল। রাজার পক্ষে 
এ মহা হযোগ। 

“ঠিক এই সুযোগে বাদশাহ আক্বর” নিক ইন্সান্‌-ই- কামিল 
বা সাহিব-ই-জমান (অর্থাৎ যুগাবতার ) বলিয়। স্থাপিত করিলেন। 
যদিও তিনি -লিখিতে পড়িতে জানিতেন না, তথাপি দব্বারে মুল্লাগণ 
লোতে ও ভয়ে এক পাঁতি ( ফতাওয়। ) সহি করিয়া দিল যে বাদ্‌শাহই 
কুরানের দর্ববশ্রেঠ ও নিভুল ব্যাখ্যাকারক এবং ধর্দ-সন্ব্ধীয় সমস্ত প্রশ্নের 
শেষ বিচাবক (ষুদতাহিদ )।- এদিকে হিন্দুঝ| সাহার গুণে মুগ্ধ 
হইয়| এবং তাঁহার হাতে নিজেদের ধর্নের প্রশ্রন্ন এবং, সাধুসন্যমী- 
গ্রপের আদর দেখিয়! তাহাকে 'অগতগুরু' উপাধি দিল। ' 

“মুসলমানদেব মধ্যে প্রকৃত ভক্তগণ এবং ভণ্ড অর্থলোভী চাঁটুকারগণ 
তাহাৰে "দাহিব- 'ই-জামান্‌* অর্থাৎ, বর্তমান যুগের প্রভু বা গরু 
বলিতে লাঙ্গিল। 

"এই ভন্তগণেব "অধিকাংশই পারসিক ছিল। পারস্ত জাতি আধ, 
মুসলমান হইবার পরও নরগুঁজাব অ।কাজ্ষ। তাহাদের মজ্জাগত ছিল। 

"মাক্বরের পারসিক শির! কর্মচারী ও সভাসদ্‌ণণ তাঁহাকে অবতার 
বলির! খোসামদ কবিতে লাগিল। তিনি তাহাই বিশ্বাস করিলেন। 
এবং প্রথমে গোপনে, পরে অন্কেট! প্রকাণ্যে নিজেতে মৃহক্মদেব 
অনেকগুলি গুণ-ও শক্তি. আরোপ করিতে. লাগিলেন, এবং অবশেষে 
আবও উঁচুতে উঠিয়া ঈশবস্ব.বা. অবতাঁরত্ব দাবি করিলেন।” { 

- এই করেকটি অংশ পড়িলেই বুঝ! বায়, “দিলীখবে। বা জরগদ্বরে! 
বাঁ” কোন্‌ ক্ষেত্রে, কি কাঁবণে প্রয়োগ হইয়াছিল। | 
শ্রীমতী চিত্রলেখ! চৌধুবাণী * 
প্রভাতী ছাড়া! যদুধাবুর একটি ইংরেজী প্রধন্ধেও ' ইহার বিবরণ 
পাঁওষ| বাইবে-_1)5 Sovereign as the Head of Religion 
in the Mughal Empire, Modern Review, August, 19232. 
(৮৮ ) 
হিন্দুদ্বিগেব দেবতা 
"সদর! বিবুধাঃ সর্ব শ্বানাং ব্বানহি গণৈঃ সহ। 
ত্ৰৈলোক্যে তে ত্ৰযন্ত্ৰিংশৎকোঁটি- -সধ্যত্নাহভবন্‌ ৷ * 

পদ্মপুরাণের এই ্লোক-দৃষ্টে দেখা যায় বে, টক্ত পপ্মপুরাণেই হিন্দুদের 
দেবতাঁর সংখ্যা! ৩৩ কোটি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণোক্ত এই 
দেবতাগণেব সংখ্যা পুষ্থান্পুখরণে গণনা কৰিলে কি হয়, তাহা ঠিক 
বল৷ যায় না। 

অতএব একমাত্র পদ্মপুরাণেই ( পদ্মপুরাণ সবৃহৎগ্রস্থ ; উক্ত গ্রন্থ 
সাত খণ্ডে বিভক্ত--সষ্টিখণ্ড, উত্তবধণ্ড, পাঁতালখণ্ড, স্বৰ্গ, হা 
্রহ্গধণ্ড ও ত্রিধাযোগনাব ) হিন্দুদের ৩১ কোটি দেবতার 
সংগৃচীত হইতে পাবে। পদ্মপুরাপের প্রাপ্ডিষ্থান--বঙ্গবাসী কারান? ; 


শ্রী বমেশচন্ড্র চক্র” 


৯৬ 





‘( 2.) 
আবিরের লাল-বং 


আবির প্রস্তুত করা প্রণালী ঃ-_শ্বেতসাব জাতীয়- পদার্থের সহিত 
(শঠিগাছের মূল, চুপংডি ও খাস আলু, বুনে! ওল ও কচু হইতে শ্বেতসাব 
পাওয়া যার) লাল-রং মিশ্রিত করিলেই আবির ৬স্তত হয়। 

শঠি-পালে| প্রস্তত করিবার ( বাঙ্গালী-ঘবের নরনারীগণ অনেক স্থলে 
শঠিপালে| প্রস্তুত করার প্রণালী স্রানেন বলিয়! এস্থলে আব তৎসম্বন্ধে 
কোন কথ! উল্লেখ কবিলাম না.) পব আঠাবৎ অবশিষ্ট যে পদার্থ থাকে, 
তাহা ভালয়পে রৌদ্রে শুকাইয়। 1 করিয়। লউন। এই গুড়াব 
সহিত মেজেন্ট। ব| খুনখারাপী-রং উত্তমবূপে বাটিক! মিশীইয়া লইলেই 
আবিবের লাল-রং প্রস্তুত হইল। 

তত্তিন আমাদের দেশী অনেক বগ্রক পদার্থ হইতেও ( বেসন 
পলাশ-ফুল, কুহুম-ফুল, চে-মূল, মন্র্।-ছাঁল ও মূল প্রভৃতি ) আবিবের 
লল-রং প্রস্তুত হইতে পাঁবে। টাট্ক। পলাশ ফুলের বসের সহিত 
(যদি শুকৃন! হয়, তবে ক্কাথ করিয়া লইতে হইবে) ক্ষার মিশ্রিত 
করিলে, হ্বন্বব লাল-রং পাঁওয়! যার । এই লাল-রঙেব সঙ্গে শ্বেতসীর- 
পদার্থ মিশ্রিত কবিয়! যৌদ্রে গুকাইয়! লইলেই আবির লাল-রঙে 
রঞ্জিত হইয়া যাইবে। 

পাঁ্ববত্য চট্টগ্রাস-অঞ্চলে একপ্রকার বৃক্ষ আছে। সেই গাছ মূল সহ 
জলে সিদ্ধ করিলে, অতি স্বন্দ্ৰ লাল-বং পাওয়! যায় । উহীব সহিত 
শ্বেতদাব মিশাইলেও আবির লাল-বর্ণ ধারণ করে। 

পরী রমেশচন্ত্র ক্রবর্ভা 
শ্রীমতী কমলকামিনী দেবী 


(৯৭) 

কলিক[ত৷ বড়বাঁজাবে আরারুটের সহিত জার্মানি বং মিশ্রিত 
কবির! আবির তৈয়ার হয়। কোন ছাদের উপরে বস্তু! বস্ত। আরারুট 
ঢালিয়! গাদা কর! হয়। কটাহে জল দিদ্ধ করিয়। তাহাতে বিল।তী 
রং চাল| হয়। এই গবম লাল জল আরারুটের গাদায় চালিয় ময়দ! 
ভিজানর মত ভিঙ্পান হয়। সমস্ত আরারুট লা অলে, ভিঞ্জিলে 
মেলিয়! বৌদ্ছে শুকাইতে দেওধ! হয। ইহ! রৌদ্রে শুদ্ধ হইয! ধূলাব মত 
হয়। এইগুলি বস্তায় পুরিয়। বাজীবে আবিব বলিয়! বিক্রি হয় এবং 
বাংল। দেশে ও বাংলাব বাহিবে বপ্যাদি হ্য়। 

জী বামামুজ্জ কর 


(৯২) 
বঙ্গভাষায় পশুপালন সনম্বন্ধীয পুস্তক 
গিবিণ চক্রধর্তী--গৌোধন 
বঙ্ুুবিহারী ধর---গে.-চিকিৎস| 
বহুমতী সাফিন--পশু-চিকিৎসা 
ভেটেরেনারি সার্জন 
ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ দত্ত--পশ্ুচিকিৎস| 
ওরুদাদ বাবুর দোকানে পাওয়া যাঁধ। 
শবৎ ব্ৰহ্ম 


০৯৩) 
মুর্শিদ কুলী খ। 


ওঁতিহাসিক শ্রীযুক্ত যামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয় কর্তৃক বঞ্জভাষাঁয় অনুদিত 
প্রিয়াজ উপ, সালাতিন" প্রন্থেব তৃতীর উদ্যান ৯৪৯ এবং ২৭ পৃষ্ঠা 


L 


প্রবামী--কার্তিক, ১৩৩, 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


পাঠে জান! যায় যে “নবাব বিচাঁবের সময় কোন পক্ষ সমর্থন না করিয়। 
ধনী ও দবিদ্র নির্বিশেষে স্তারবিচাব কবিতেন। একদা কোন একটি 
হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ উপস্থিত হইলে তিনি জানিতে পারেন যে তদ্বীয় 
পুত্রই হত্যাকাবী, এজন্ত তিনি আপন পুত্রের প্রাদও বিধান করিয়া 





৮ 


সুখ্যাতি লাভ কবেন।” মুর্শিদ কুলী খাঁৰ সুবিচার সম্বন্ধে অনেক গল্প * 


আছে, তন্মধ্যে তাহার পুত্রের প্রাপদণ্ডেব গল্পটিও অন্ততম | «এই ঘটনার ' 


কোন বিস্তৃত বিবরণ জান! যার নাই” শ্রীযুক্ত বামপ্রান বাবু এ পুস্তকের 
ফুটনোটে ইহাই লিখিয়াছেন। 
প্র শ্যামাশক্কর মৈত্রের 


মুৰ্শিদকুলী খ। যে তাঁহার একমাত্র পুত্রকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া 


ছিলেন ইহাব বৃত্তান্ত শ্রীযুক্ত দুর্গাদ'স লাহিড়ী সম্পাদিত “বঙ্গের 
ইতিহাস, ৩২৯ পৃষ্ঠার আছে। 
প্র যোগেশচন্্র গোস্বামী 


(৯৪) 

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 

১৬** খ্ৰীষ্টাব্দৰ ৩১ শে ডিসেম্বর ই, ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইংবণ্ডের 
বাজী এলিঙাবেখেব নিকট চার্টাব গ্রহণ করেন-_একথ। এরযুক্ত 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সহায় গুহার “ভারত-পরিচয়ে* ঠিকই 
লিখিয়াছেন। আবাব যে-সমস্ত এতিহাদিক বলিয়াছেন ১৫৯৯ 
্ষ্টান্বে ইষ্ট ইত্ডিবা কোম্পানী ইংলণ্ডে গঠিত হয় ডাহারাও ভুল 
বলেন নাই। উভয় মতই ঠিক। ইষ্ট ইণ্ডিষ| কোম্পানী ইংলণ্ডে 
গঠিত হইবার এক বৎসব পরে রাণী এলিজ্গাবেথ এ-কোম্পানীকে চাটার 


প্রদান কবেন। প্রমাণ-স্বরপ নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উল্লেখ কবা. 


যাইতে পারে। 

1. Mediaeval India~—Stanley Lanepoole, M.A., 
Litt, D.—p. 294, 

‘In 1597 the Dutch appeared in the [00195 and a 
few years later they ৬615 jomed by the English upon 
the incorporation of the first East India ০০৭ 
on the 31st of December, 600.11 

2. History of England—David Hume—p. 370. 

4102 the 31st Dec. 1600, the East India Campany 
was established by a charter of Elizabeth for 15 years. 

3. John Clark Marshman— History of India, p, 203. 

“An association was at length formed in London 
In 1599. * * [0 the following year they obtained a 
charter of incorporation from Queen Elizabath.” 

4. Wheeler's History of India—p. 142 ( Maham- 
medan period, patt ii ). 

“The East India Company had been formed in 
1599 in the life-time of Akbar. It obtained its first 
Charter from Queen Elizabeth in 1690. 

5. Anadvanced History of England by T,,F, 
Tout, M. A.—p. 424. 

“In 1600 Elizabeth gave a 0575 to the East 
India Company." 

6. History of India—Meadows Taylor—p. 287 

“4 #* andtheCompany was finally embodied 
hy হ Charter in 1600, under the title of ‘The Governor 


"১ম সংখ্যা] 


and Company of Merchants of হেন trading to the 


* East Indies! ৪৩ 


- 7. " Jatk’s Reference Book, pe 882: ১০ এছ 
7 “The East India:Company received its first TEE 
tom Queen Flizabeth in 1600." ke 


g জী গমাপর নী, 


-" ১৬* খৃঃ অন্দেব ৩১ শে ডিসেম্বর তাবিখে ইষ্ট, ইণ্ডিয়! কোম্পানী 
যে রাণী এলিজাবেথের নিকট চার্টার গ্রহণ কবেন তাহার প্রমাণ 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিবৃত্ত-লেখক জন ক্রসেব "Annals" of 
the” Honourable East India’ Company" শ্রস্থখানি পাঠ 
করিলেই দেখিতে পাওয়া যাষ। ১৫৯৯ খৃঃ অব্দের ২৪ শে সেপ্টেম্বব 
সর্বপ্রথম এই কোম্পানী গঠন কবিবাঁর জন্তু লঙনে আন্দোলন 
উপস্থিত হয়। পরদিন ২৫ শে সেপ্টেম্বর লণ্ডন সহরে এই বিষষ 
নির্ধাবণেব জন্য একটি সভা হব এবং ধ-সভ| হইতেই রাণী 
এলিজাবেধের নিকট ইষ্ট ইণ্ডিযা কোম্পানী গঠনেৰ অনুমতিব *জন্ক 
একখানি আবৃষ্ধি পেশ কৰা হয । ১৬০৭ খুঃ অক্দের ৩১ শে ডিসেম্বর 
এলিজাবেথ  চার্টাব প্রদান কবেন। 

“The Charter of Queen “Elizabeth to the London 
East India Company is dated 3rst. December, in 
‘the forty-third year of her reiga, or 1600, and in 
its preamble; proceeded on the petition of a numerous 
body of noblemen, gentlemen and citizens for 
license to trade to the East 10015. (‘Annals of the 
Honourable East India Company’, Vol. I. chap, I, 
page 136 ) রি 

শ্রী যোগেনচন্দ্র গোস্বামী 


, লগ্ডন ও আম্ষ্টার্ডামের বাণিজ্য প্রতিযোগিতাব কলে ইষ্ট, ইণ্ডিয়া 
কোম্পানী গঠিত হয়। 

১৫৮৮ খৃঃ অন্দে স্প্যানিস্‌ আমর্ডাব যুদ্ধে জয়গান করার পর - 
হইতে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য কবার জন্য ইংরেজ বণিক্দেব 
প্রবল ইচ্ছ| হয়, এবং ১৪৯৯ খ্রীঃ অন্দে ওলন্দাঞ্জগণ ( the Dutch ) 
ইংরেজদের উপর মরিচের দর প্রতি পাউণ্ডে ৩ শিলিং হইতে ৬ শিলিং 
এবং ক্রমে ৮ শিলিং করাতে ইংরেজ বণিক্গ্ণ এক মহতী সভা 
আহ্বান করিয়। তাহাতে ভারতের সহিত বাণিজ্য কবার স্বল্প 
স্থির কবেন ! মহাগাঁণী এলিজাবেথ ১৬:০ খুঃ অন্েব শেষ 
তারিখে অর্থাৎ ৩১ শে ডিসেম্বর উক্ত বণিক সম্প্রদাযকে ভারতের 
সহিত একচেটির। বাঁদিজ) করার জন্য এক সনন্দ ( Charter ) প্রদান 
কবেন। 

Vide ; (1) Vincent A. Smith's Oxford History of 
India, Part 115 page 337. 

(1) Ransome’s History of England, Elizabethan 
period. 

- *°(3) The Indiun Mirror— 
- Prof. Jogindra Ch, Chattoraj, 
উক্ত হ্বিখ্যাত এঁতিহাসিকগণের লিখিত বিবরণ ভ্রস্তিমূলক বলিয়! 
মনে হয় না--সুতরাং প্রভ।ত-বাবুর “ভারত-পবিচয়ে”” লিখিত ১৬০০ খৃঃ 
অন্দের ৩১ শে ভিসেম্বরই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে এলিলাবেখ চার্টার 
দেওয়ার প্রকৃত তারিখ-বলিয়া মনে হয়। 
প্র যশোদাকিক্কর ঘোষ 


১৬ 


ৱেতালের বৈঠক-_মীমাংস! 





৯৭ 








"4,5৪০এর মতে ইষ্ট ইঞ্জিয়। কোম্পানীর সনন্দ রাণী এলিজাবেথ 
১৬** ধৃষ্টাব্দেব, ৩০ ভিসেম্বব তারিখে দান করেন। - “02520 এর 
মতে ১৩ শৃতাব্দীব শেষ দিনে রাণী উহ] দান কবেন। “Hunter"*এর 
- সতে লগ্ুনেব ১০১ ভ্রন বণিক ও নাগবিক (Citizen) ১৫৯৯ 
খীষ্টাব্দেব ২২ শে সেপ্টেম্বব ভাবিখে [০৮৭ সa/০চএর সভাপতিত্বে 
Founders’ Halla সভ!| কবির| London East India 
C০mpএny প্রতিষ্ঠা করিয়া রাঁণীর নিকটে সনন্দ প্রার্থনা করেন; বাঁশী 
তখনই উল্ত সনন্দ দান করিতে চাঁহিলেন, কিন্তু ভীহার Privy Council 
তাঁহাকে তখন সনন্দ দান কবিতে নিষেধ কবেন ; কাঁবণ স্পেনের সহিত 
তপন সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছিল। অবশেষে সন্ধি না হওযাতে 
১৬০* খৃষ্টাব্দেৰ ৩১ ডিসেম্বর তিনি Roya! Charter ব| সনন্দ 


দান কবেন। 
এ কালীপদ বিশ্বাস 
i (৯৬) 
ভারতবর্ষে কৃষিবিদ্যালয় 
পুমা এগ্রিকাল্চারাল কলেজ, বিহার--বি, এস, সি, পাঁস দর্কার-_ 
মাসিক খরচ ৩* হইতে ৩৫ টাকা 
পুন! , কৃষি কলেজ বন্দে আই, এস-সি ৪৫--₹* টাকা 
করেমবাটুব ৮ ” মাত্রা ম্যাটিক ৩৫--৪* টাকা 
নাগপুব = =» মধ্যপ্ৰদেশ এ ৩৫--৪* টাকা 
কানপুর »  » বুক্প্রদেশ এ ৩৫--৪* টাক! 
লায়েলপুর », » পাগ্রাব আই, এস-সি ৪*--৪৫ টাকা 
হুরুল (বিশ্বভারতী ) ॥ বাংলা! ম্াটিক ৩*--৪০ টাকা 


ইহা ভিন্ন প্রত্যেক প্রদেশেই ৪ অধবা ৫ টি কবিয| নিন্নপ্রেণীব 


_ বিদ্যালয় আছে, যাঁহাঁতে অতি অল্পদিনেৰ জঙ্ক চাষাদের সেই প্রদেশের 


ভাষায় কৃষি শিক্ষা দেওয়া হয। 
বঙ্গদেশে মণিপুৰ ( ঢাক! ) অমরপুব ( বর্ধম(ন ) ছুর্গ।পুব (চট্টগ্রাম ) 
চুচড। ( হুগলী ) প্রভৃতি স্থানে এইরূপ বিদ্যালব আছে। এখানে কোনও 
পাশের আবশ্যক হয় না। খরচ ২** হইতে ২৫, টাক! পড়ে। 
বর্তমান বর্ষে সাবোব কৃষি কলেজ উঠিয়া! গিরাছে। 
হিরগায় শীকদার, এী ইন্দিরা দেবী, এ শরৎ ব্রহ্ম, এ তরুণ 
ঘোষাল ও শ্রী তৃপ্তিবাল! রায 


(১০৬) 
“দ্রাবিড় বৈদিক ব্ৰাহ্মণ’ - 

মনুসংহিত!-রচন|-কাঁলে বঙ্গডমি আ্য্যবাসেব অযোগ্য ছিল ; পূবে 
যুধিষ্টিরের তীর্ঘভ্রমণ-প্রসঙ্গে দেখিতে পাই উহ! 'সতত-দ্বিজ-সেবিতস্*। 
অেকয় যক্ার্থ গৌড়দেশ হইতে ব্রাহ্মণ লইয়! গিযাছিলেন। (প্রবাসী, 
অগ্রহায়ণ ১৩২৮ ; Census of the N. W. P., 1865 ; বের 
বাহিরে বাঙ্গালী ভ্ষটব্য)। কৌটিলয সম্ভবতঃ এই' ্রাহ্মণবংশসন্ভৃত। 
বগুড়। দিনাজপুরের সীমস্ত-প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত গকড়স্তন্তে পাঁলবাজদিগেব 
্রাহ্ষমণ-মন্ত্রীগণেব উৎকীর্ণ কীর্তিকাঁহিনী এসির়াটিক রিসার্চের ১ম 
ভলুমে ৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। ইহারা বঙ্গের আদি বৈদিক। 

হারা আঁচাবক্রষ্ট হইলে আদিশুর রাটীয ব্রাহ্মণদিগকে কাম্তকুজ 
হইতে আনয়ন কবেন। কিছু দিন পবে বারেন্দ্রগণুও এদেশে আগেন। 
ইহার প্রায় ১: বসব পবে শ্যামল বর্মাদেব কর্তৃক বৈদিক ত্রাহ্ম৪গণ 
আনীত হন । দ্রাবিড় কাহাঁবা ? ক্ষন্দ পুবাণে দেখ! বায-_“কর্ণাটাশ্চৈব 
তৈলঙ্গ। গর্জববাষ্ট্রবাসিনঃ | অন্ধশ্চ দ্রাবিড়ীঃ পঞ্চ বিদ্ধয-দক্ষিণ- 
বাসিনঃ ৪ কর্ণাট তৈলঙ্গ গুপ্ররাট অন্ধ, দ্রাবিড় দেশের ব্রাক্মণগণ 
দ্রাবিড় । 


৯৮ 


প্রবাসীস্পকার্তিক, ১৩৩৪ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





গদাধর ভট্রের কুলঘ্রীর ১৭৪ হইতে ১৮৪ রোকে.দেখা যায় মেদ্দিনী- 
পুবের মচনাগড়-বিজ্রয়ী রাজ! গোবর্ঘনানন্দ বাছবলীন্্র রাজ্যাভিষেক- 
হেতু ভ্রাবিড় দেশ হইতে পাঁচজন সায়িক ব্রাহ্মণ আনয়দ করেন। 
' সাঁাজের বৈদিকধর্ম-প্রচাঁবিদী সভার সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় পার্থ- 
সারধি আরাঙ্গ।বের নিকট হইতে প্রযুক্ত প্রকাশচন্ত্র সরকার এম-এ, বি- 
এল, মহাশয, সংগ্রহ করিয়া কুলজী মুদ্রিত করিয়াছেন। হান্টার 
স্বীয ই্রাটিটিকেল একাউন্ট এ ইহার উল্লেখ করিবাছেন। পরে উহার 
১৯৯ পেকে .দেখ| যায় উৎকল-প্রান্তে কাশীজোড়াস্তবালে জানুখণ্ডী 
নামে একব্যক্তি সরোবর গ্রতিটার্থ দ্রাবিড় হইতে সপুত্র পঞ্চানন নায়ক 
এক সাগ্রিক ব্রাঙ্গণ আনঃন করেন । ২১১ শ্লোকে দেখ! যায দ্রাবিড়াগত 
্রাঙ্মণগণ উক্ত আঁদিবৈদিক ব্ৰাহ্মণগণের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধে আবদ্ধ 
হইযাছেন। এই মিলিত ব্রাহ্মণ-সপ্রদায় পশ্চিমবঙ্গে 'দ্রাবিড় বৈদিক" 
ব্ৰাহ্মণ নানে আঁখ্যাত। (ভ্রান্িবিজয়_প্রী হরিণচন্র চক্রবর্তী প্রণীত ) 
প্রী অযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ _ 
পশ্চিম বঙ্গের “দ্রাবিড় বৈদিক ব্রাহ্মদ" আখ্য।র আখ্যাত ব্রাক্ষণগণ 
পূর্ববঙ্গে "গরাশর”, সধ্যবঙ্গে “গৌড়াদ্য বৈদিক” ও দক্ষিণ বঙ্গে 
, “ব্যাসোক্ত" ব্ৰাহ্মণ দামে পরিচিত! বাংলা দেশে মনুসংহিতার যুগে 
‘ ব্ৰাহ্মণ ছিল ন1। উক্ত সংহিতার আছে পু, দেশের ( গৌড় ) ক্ষত্রিযগণ 
ব্রাহ্ম] অভাবে উপনরনাদি সংক্কাধ্যুত হইয়| পতিত হইয়াছেন। 
মহাভারতের যুগে পুগুদেশে ( গৌঁড়ে ], কলিঙ্গ দেশে (মেদিনীপুর 
পর্য্যন্ত এক সীম| ), ভাঁ্রলিপ্ত (তমলুকে) আর্ধ্য ব্রাঙ্গণ ও আৰ্য্য 
'ক্ষত্রিয়েব_ বসতি ছিল | মহাঁভাবতেব যুগে যে ব্রাহ্মণগ্রণ বাংলাদেশে 
ছিলেন তীহাঝাই বাংলার আদিত্রাঙ্মণ। তার পব--“মহাভাবতীষ 
"যুগের অবসানে মাহিম্য বীববাহিনী নর্দুদা নদীব তীরবর্তাঁ প্রদেশ 
হইতে অগ্রসব হইব! তাত্লিপ্তি পৰ্য্যন্ত রাঙ্গম্থাপন কবেন। কালক্রমে 


মানসী ্ রি : রা 


তোমাব গণ্ডের 
বসোব|-গুল্‌-বাগে 
আমার মর্শ্মের 
| কামন|-ফুল জাগে ! 
১ কাঙ্গল-্চক্ষেরে 
| সঙ্গল ছলছলে 
- উল বক্ষে 
< বেদন। উচ্ছলে ! 
কোমল চরণের | 
নৃপুরে প্রাণ দিয়া 
উঠিছে ছন্দিয়া ! 


সমন্ত দক্ষিণ বাংলা; .উত্তর বাংল! ও ন্দীয়! জেলার সেহেরপুর হইতে 
ফরিদপুরের পুর্ব সীম! পর্য্যন্ত বিশাল ভূমিথণ্ডের উত্তরাংশের প্রায় বার ' 
আন! ভূমি মাহিয্য-রাঁঙ্যভুক্ত হয়। ' উক্ত মাহিষ্য বাঁজাগুণ এদেশে 


চি 


-আসিবার সময় তাহাদের সঙ্গে একদল ব্রাহ্মণ (পুরোছিত ) আনিয়া 


ছিলেন ।”-_“তমলুকের ইতিহাস” | বৌদ্ধবুগে ৬৩২ খৃঃ অন্দে গৌড় ' 
ন্ট. বাজ! শশাঙ্ক ( নরেন্রপ্ুপ্ত ) মুলস্থান ( মূলতান ) হইতে আর-এক 


দল বিশুদ্ধ শাবদ্বীপী ব্রাহ্মণ আঁনধন কবেন। ইঁহারাও পরে বঙ্গদেশে 


বৌদ্ধ ও পাল রাঁদবংশের মন্ত্রিত্ব ও পৌরোছিত্য করিতে থকেন। ঠিক 
এই সময় মাহিষ্য তর্গাপগণ এই শাঁকদ্বীপী ব্রান্মণগণের সহিত প্রতি- 
স্বদ্বিতা কৰিতে, আসিয়! রাজবে।ষে পতিত হুন ও ধীরে ধীরে সমাজে ও 
সম্মান হাবাইতে ধাকেন। বলাই বাছল্য তখন সাহিষ্য রাঁজগর্ণের 
রাজ্য লুপ্ত হইযাছে, সহা মুতুতি. দেখাইবাব তেমন আজাব কেহই নাই। 
ভার পৰ যখন ৮৯১ বৎদব পূর্বের ৯৫৪ শকে বাজ! আঁদিশুব বর্তমান বাটী 
ও বারেন্তব্রাঙ্ষণগণেব পূর্ধবপুকষ পাঁচজন ব্রাহ্মণকে কান্তকুজ হইতে 
আয়ন করেন তধন হইতে কিঞ্চিদিধিক দেড়পত বৎসব ধরিয়| এই 
মাহিব্য ত্রক্গপগণ নিজেদের স্বাতন্ত্য রক্ষা করিয়া অসিতেছিজেন। কিন্ত 
খন ১১৯3 শকে রাজ! শ্যামলবর্শদেব দ্রাবিড় হইতে একমুল বৈদিক 
ব্ৰাহ্মণ আনয়ন করেন তখন হইতেই ধীরে ধীরে ইহারা উক্ত বৈদিক 
ব্ৰাহ্মদগণেব ভিতর নিঞ্জেদের স্বাতস্ত ডুবাইয়! দিতে লাঁগিলেন। কিন্ত 
বৈদিক সমাজে মিশিতে পাবেন নাই এমন এক দল এখনও বাংলা! দেশে * 
স্থানে স্থানে দেখ! যায, ইঁহাবাই পশ্চিমবঙ্গে, “্রাবিড় বৈদিক: ব্রাহ্মণ” 
নামে অভিহিত । ৫:48 ত 


প্র দীনবন্ধু আঁচ রি 
এ গৌবহরি আঁচীর্যা- :- 


তোমাৰ কঞ্ঠেব : ১84 
০-0 করণ সুর ছাপি'- 
আমার কুঠঠিত - 2 
| যা যে যায় কী, Ls 
ললিত অঙ্গেব . তল. ৩3, 
মাধুৰী ছন্দে 
আবেশ-বিহবল : রর 
j b দোল মন গেলো? 
& তোমার ls 2 ee 
j চে রানি, ৃ 
' আমার প্রাণ সে যে, 


- আমার গান হাসি! li 
শ্রী পরিমলকুমার ঘোষ 





গান 
আমাৰ আঁধার ভাল,--অ।লোর কাছে 
বিকিয়ে দেবে আপনাকে সে। 
আলোরে যে লোপ করে' খায় 
সেই কৃুয়াস। সব্্বনেশে। 
অবুঝ শিশু মায়ের ঘরে 
সহ মনে বিহাব কবে, 
অভিমানী জ্ঞানী তোমাৰ 
বাহির দ্বারে ঠেকে এসে ॥ 
তোমা পপ আপনার আপনি দেখার, 
তাই বেয়ে, ন!, চল্ব সো ৷ 
যাবা পথ দেখাবার ভিড় কবে গে 
পপ তার! শুধু বাঁড়ার গেছ! । 
ওর - ডেকে আনে পুঞ্জর ছলে 
এনে দেখি দেউল-তলে 
আপন মনেৰ বিকারটাকে 
টি | সাঙ্গিয়ে বাখে ছন্সবেণে ॥ 
5 ২ 
কোন্‌ ভীককে ভয় দেখাবি 
আঁধাব তোমার সবই মিছে | 
ভব্দ। কি তোব সামনে শুধু? 
না হয় আমায় বাঁধ বি পিছে ॥ 
আমার দুবে যেই তাড়াবি, 
সেই ত বে তোব কাক্ষ বাডাবি, 
রি তোমায় নীচে নাম্তে হবে 
আমার যদি ফেলিস্‌ নীচে ॥ 
ra যাচাই করে নিবি মোবে 
এই খেল! কি খেল্বি ওবে ? 
যে তোঁব হাত জানে ন। মাবকে জানে 
ভয় জেগে রয় তাহার প্রাণে, 
যেতোর হাত জানে ন। মারকে জানে 
ভয় লেগে রয় তাহাব প্রাণে, 
ষে তোর মারকে”ছৈড়ে হাতকে দেখে 
আসল জান! সেই জানিছে 
4 (উপাসনা, ভাঙৰ ) শ্রী ববীন্দ্নাথ ঠাকুর 


Emad 


- ই গান 


আকাশ তলে দলে দলে মেঘ যে ডেকে যার 
আয়, আব, আর, 
__ জামের বনে আমেব বনে বব উঠেছে তাই 
| যাই, যাই, যাই। 


কার্ট পা 





উড়ে-যাওয়াব সাধ গে তাব পুলক-ভব। ডালে 


পাতায় পাঁতায়। . 
ন্দীব ধাবে বাৰে বারে মেধ যে ডেকে যয 
রি আয়ন, আয়, আয়, 
কাণেৰে বনে ক্ষণে ক্ষণে রব উঠেছে তাই-- 
যাই, বাই, যাই। 
দেবেব গানে তরীগুলি তান মিলিয়ে চলে 


পল-তোল। পাঁখায় । 
(প্রাচী, ভাত্র ) শ্রী রবীঞ্জনাথ ঠাকুর 


গান i 


কদপ্থেরি কানন বেরি’ 
আবাচ মেঘের ছায়। খেলে। 
পিয়ালগুলি ন।টেব ঠটে হাঁওয়ায হেলে। 
ববষণের পবশনে 
শিহুর লাগে বনে বনে, 
বিবহী এই মন যে আনব 
সুদুর পানে পাখা মেলে । 
আকাশপথে বলাকা ধা 
কোন মে অকারণের বেগে, 
পূব হাঁওয়াতে ঢেউ খেলে যায় 
ডানার গানের তুফান লেগে। kj 
বিল্লিমুধব বাদল-সঝে, 
কে দেখা দেয় হৃদয় মাঝে, ৃ 
স্বপনবপে চুপে চুপে 
ব্যথার আমার চরণ ফেলে। 
(শাস্তিনিকেতন-পন্িকা, ভাদ্র ) 


শ্রী রবীন্দ্রমাথ ঠাকুর 


গান 


অখিশিখ! এন এম, আনো! জালে আলো! 
হও দুঃখে হুখে ঘরে ঘরে গৃহদীপ জ্বালো। 
আনে| শক্তি, আনে। দীপ্তি, 
আনে। শাস্তি, আনে| তৃপ্তি, 
আনে| স্বিগ্ধ ভালোবাসা, আনে| নিত্য ভাঙে । 
এস পুণ।পথ বেষে এস হে কল্যাণী ! ' 
শুভ সুধি শুভ জাগরণ দেহ আলি 
ছুখরাতে মাতৃবেণে * 
জেগে থাকে! নিপিমেষে, 
আনন্দ-উৎনবে তব শুভ্র হাঁসি চালে! ? j 
( শাস্তিনিকেতন-পত্রিকা, ভাঙ্র) শ্রী য়বীজ্ৰনাথ ঠাকুর 
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বিদ্যাপতি 


বিদ্যাপতি বাঙ্র'লাব ও মিথিলার একজন আঁদ্িকবি।---সমস্ত . 
জর্ব/াবর্ব তাহার গানে মুগ্ধ হইযাছিল।-.*বিদ্যাপতির নকলে বাঙ্গালায় 
যে ভাষ হয, তাহার নাম ভ্রজ্বুলি। কিন্ত ব্র্জ ব! সথুবার সঙ্গে 
সেঁভাধাব কোন মন্পর্ক' নাই । সেরা, দে-কীলেক সৈথ্লী “ভাষার 
অনুকরণ মাত্র ।-- 

টিজার বৈষ্ণব ধৰ্ণ্মে গোড়া হইতেই দুইটি দল হয়। 
একটিব নাস গোস্বামীমত, অপবটিব নাম সহমিয়।। গোস্বামীমতেব 
লোকেবা মুখে বেদ মানিত কিন্তু কখনও পড়িত না, যাহারা বড় 
পণ্ডিত হইত তাহাবা গীত! ও ব্ৰহ্মসুত্ৰ পডিত। কিন্তু ভাগবতই 
তাহাদেব প্রধান পুঁথি ।*.*সহজিয়াবা সংস্কৃত পুঁধিব দিক্‌ দিয়া বড় 
যাইত না, ভাঁহাবা মনে কবিত নিজেব দেহেতেই সমস্ত বিশ্ববন্মাণ্ড 
আছে, দেহেব সেবাই তাঁহাদেৰ পরমার্থ। স্ত্রীলোকের প্রেম হইতেই 
তাহার। বিশ্বপ্রেমে যাইতে চেষ্টা কবিত।.**বিদ্যাপতিকে সহঙ্জিয়াঁব! 
সহজিযা ভাব হইতেই দেখিত। তাহাবা! উহাকে সাতঙ্গন রসিক 
ভক্তের একজন বলিয! মনে কবিত ৷.-- 

বিদ্যাপতি কিন্তু সহ্জিয়াও ছিলেন না, বৈষ্ণবও ছিলেন নাঁ। 
তিনি সিথিল! ব।ঙ্গল! ও ভারতবর্ষের অন্যান্ত দেশের ব্রাহ্মণের 
স্থার ক্র ও পঞ্চোপাসক ছিলেন-_অর্থাৎ স্মৃতির ব্যবস্থা সানিয়া 
চলিতেন এবং গণেশ সূর্য্য শিব বিষ্ণু ও দুর্গ! এই পঞ্চ দেবতাঁব উপাসনা 
করিতেন। তাহাদের পূর্ধবপুকষেব| অনেকেই শিবের মদ্দিব দিয়া 
গিধাঁছিলেন, তিনিও নিজের প্রা বিসপীতে শিবেব মন্দিব দিয়!- 
ছিলেন ।.-গঙ্গ।র প্রতি তাঁহার প্রগ!চ ভক্তি ছিল। তাহাৰ আসন্নক!ল 
উপস্থিত দেখিষ| তিনি পাঁন্ধী কবিষা গঙ্গাব তাঁবে যাইতেঙিলেন, পথে 
আব সময নাই, অস্তিমকাল উপস্থিত দেখিবা তিনি পাক্ষী নাঁসাইতে 
বলিলেন এবং মাটিতে বিছ।না কবিয়া শুইলেন। এমন সময় দুবে 
একটা জপশ্রোতেব শব্দ হইল ; দেখ! গেল, গঙ্গ। শ্রোতস্বিনী হইয| 
বেগে দেইস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং সেই জলেই তাহাব অন্ত্ নী 
হইযা। তিনি যেমন কৃষ্ণরাধাব প্রেমের অনেক পদ লিখিয়া 
গিয়াছেন তেমনি শিব ও গঙ্গাব বিষষে অনেক পদ লিখি! গিয়াছেন। 

স্থৃতিশান্তরে ডাহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি শৈবসর্ববস্বসার 
নামে একখানি স্মৃতিব গ্রন্থ বচন! কবিযা গির়াছেন। উহাতে শ্বতিব 
মতে শিবপুজাব যত বিধান আছে সব দেওয়! অছে। গঙ্গাবাকাবলী 
নামে আর-এবথ।নি শ্মৃতিব প্রস্থ লিখিচ1 গিয়াছেন,' উহাতে হবিষ্বাব 
হইতে গঙ্গাসাগব পর্য্যস্ত গঙ্গার কোন্‌ তীর্থে কোন্‌ তীর্ঘকৃত্য 'কবিতে 
হয় তাহার বিধবপ পাওয়। ষাঁর। সেকালে নানাবূপ দান চলিত 
ছিল। তাহাৰ মধ্যে যোড়ণ দান অতি প্রসিদ্ব। এই যোড়শ দানের 
মধ্যে আবার তুলাপুরুষ দান সর্বপ্রধীন। বিদ্যাপত দানবাক্যাবলী 
নামে এক স্থৃতিব গ্রন্থ লিখিয়া এই-সকল দানের ইতিকর্তব্যতা নির্ণয় 
করিয়া যান। বারমামে তেব পার্বণ সকলেই জানেন। তিনি এই 
তেব পার্ধ্রণেৰ এক বই লেখেন, তাহার নাম বর্ষক্রিয়া। দা়ভাগেবও 
তাহার এক বই আছে, নাম “বিভাগসাঁব"। 

পুরাণেও তাহার প্রগাঢ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি যধন শিবসিংহেব 


পিতা দেবীসিংহেব সঙ্গে নৈমিষাঁবণ্যে বাস কবিতেছিলেন সেই সময় 


কোশল মিধিল1 কাশী প্ৰয়াগ প্রভৃতি দেশের প্রধান প্রধান গ্রাম ও 
নক্রগুলিব একটি বিববশ লিখিয়! বান। উহার নাম ভূগবিক্রম। 
উহা এখনকার গেজেটিযাবেব মত। কিন্তু. পুবাঁপেব সঙ্গে না মিলাইলে 
ত উহ! প্রমাণ বলিয়া! গ্রাহ্য হইবে না, তাই তিনি. লিখিয়াছেন যে 
বলরাম শাপগ্রন্ত হইলে শীপ হইতে উদ্ধাব হইবার জন্য যে-সকল 


প্রবাপী-_কািক, ১৩৩০ 





| ২৩শ ভাগ, ২য় ধণ্ড 


দেশে ও যে সকল তীর্থে গমন করেন তাঁহাবই বিববণ লইয়া তিনি 
লিখিতেছেন। 


সাহা সিজ্ের, সময়ের ও" "অন্কে ঘটনা, তিনি তাহার পুরুষপবীক্ষায় 





NANA NANA 





. লিখিয়| গিন্নঁছেন। পুকষণৰীক্ষ একবকম-গল্পগুচ্ছ. বলিলেও: “হয়, 
উহাতে মামুদগঞ্জনীর -সুমষ হইতে. আরম্ভ করিয| ব্দ্যাপতির নমর 


পর্যন্ত অনেক সত্য ঘটনা পাওয়া যায।-.ধাহীরা -পুকষ, ধাহাদেব 
পুকষেৰ মত সদ্‌গুণ ছিল, তাহা দেবই গল্প পুকষপবীক্ষা পাঁওয়! যায়! 
মুসসমানেরা এদেশ জয় কবিলে তীহাব! হিন্দুদের সঙ্গে-_বিশেষ হিন্দু 
বীবপুরুষদেব সঙ্গে--কিবাপ ব্যবহার করিতেন তাহার অনেক দৃষ্টান্ত 
ইহাতে পাওয়া বায়। যাহার! এই সময়কার ভারতবর্ষের ইতিহাস ভাল 
করিয়া! বুঝিতে চান, পুকষপরীক্ষা ডাহাদেব পক্ষে বড় দব্কার।' 

বিদ্যাপতিব আব-একখানি অতি অন্দর বই লিখনাবলী অর্থাৎ 
পত্র লিখিবার ধাব! । কাহাকে পত্র লিখিতে হইলে বিরূপ পাঠ 
দেওয়া দর্কাব, তাহ। এই পুস্তকে খুব ভাল কবিয়া দেওয়! আছে 
ও (ই সঙ্গে সঙ্গে দে-কালেব অনেক রাঙ্জা বাগ ডা! ও বড় বড় লোকের 
নাম আছে। 

তখন ভাবতবর্ষেব পূর্বাঞ্চলে দুর্গীপুঞ্জাট! খুব চলিত আচিত্তেছিল। 
আমাদের দেশেব সাহড়িষ। গাঁকীয়ের মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি 
ছুর্গোৎসব-বিবেক নাসে একখানি, প্রস্থ লেখেন। উড়িষ্যাব বাজ 


# 
« 


পুকষৌত্তম দেব ছুর্গাপুঞ্জার আব-একধানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু * 


বিদ্যাপতির দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী প্রমাণে ও প্রয়োগে এই দুই পুস্তক 
অপেক্গ! কোন অংশেই নুন নহে। এইসকল স্থৃতিব গ্রগ্থ লিখিতে 
বিদ্যাপতিকে সমস্ত বেদ পুরাণ স্মৃতি প'ডতে হইয়াছিল; কেনন। তিনি 
যাহ! কিছু বলিয়/ছিলেন সকলেবই প্রমাণ দিয়াছেন।".* 

প্রযাগে গঙ্গ। যমুনা ও সরস্বতী মিলিত হইয়! যুক্তবেণী হইয়ছিল। 


= পাশা 


কিন্তু সপ্তপ্রীমে গিষা আবার তিনটি নদী যে মুক্তবেণী হইলেন সে-কথ! | 


বিদ্যাপত প্রথম প্রচার করিয়। যান! প্রথম মুসলমান আক্রমণের প্রবল 
স্রোতে হিন্দুদিগেব ধর্ম কর্ম্ম একপ্রকার লোপ হইর। আসে।' মৈধিল 
পণ্ডিতের! নান! গ্রন্থ বচন! করিয়া আবার হিন্দুসমাঞ্জকে পুনর্গঠিত 
করিবার চেষ্টা করেন। বিশ্যাপতি এই -সবল মৈখিল পণ্ডিতদের 
একক্রন প্রধান |," 

যে সময় মুসলমানের! কুরুঙগে তর, নদাবন, প্রয়াগ, এমন কি কাশী ও 
পর্য্যন্ত লোপ কবিয!- তুলিযান্ধিল, দেই সময বিদ্যাপতি পরাভূত * 


হইয়! নানা! গ্রন্থ লিখিয়া অনেক তীর্থেব পুনঃসংস্থাপন ও অনেক হিন, 


সৎকর্মের পুনঃপ্রচলন কবেন। তিনি ও তাঁহাব সহযে'গী মৈথিল 
পৃণ্ডিতদিগের নিকট হিন্নু-সসাজ চিবদ্বিন খণী থাকিবে। পবব্্তা 
পণ্ডিতের! হিন্দুদিগের ক্রিয়াকাণ্ড ও.তীর্থ সম্বন্ধে বই লিখিতে গেলেই 
তাহাদিগকে বিদ্য।পতির দ্বোহাই দিতে হইযাছে।-.. 

বিদ্যাপতির বংশ পণ্ডিতের বংশ ।..*বিদ্যাপতির অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ 
কর্দাদিত্য ঠাকুরের নাম পঞ্লীতে এইরূপ পাওয়া যাঁয়-_গড়বিসগী-নিবাসী 
কর্দাদি হ্য ত্ৰিপাঠী ; মিথিলা য় তিলকেন্বর নামক শিব-মঠে কীর্তিশিলায় 
কর্দাদিতোর নাম উৎকীর্ণ আছে। কাঁল-__অবে নেত্রে লশাক্ক , পক্ষ 
গদিতে গ্রলক্ষণ-গ্ম'পতে অর্থাৎ ২১৩ লসং [ ইসবী ১৩২৯ সাল] 
কর্মাদিত্যের পুত্র সাক্ি-বিগ্রহিক অর্থাৎ সন্ধি বিগ্রহ করিবার ক্ষমতা" 
প্রাপ্ত মন্ত্রী দেবাদিত্য বিদ্যাপতিব পিতামহেব সম্বন্ধে ভ্রাতা 'দ্ল্যোতি- 
রীশ্বর কবিশেখবাচাধ্য। ইনি সংস্কৃত ভাষায় পঞ্চসায় কগ্রস্বকর্তা ও 
ধূর্তসমাগম প্রহসন কর্ত! এবং মিথিলাব ভাঁষায বর্ণন রত্বাকর নামক 


প্রথম গদায্রস্থ-রচধিত|। প্রপিতামূহের ভ্রাত। দৃশকণ্সপদ্ধতি-কর্ত। * 


মহামহত্তক বীরেশ্বব ঠাকুব. বাঁজমন্ত্রী ছিলেন। বীরেশ্বরের পুত্র 


১ম সংখ্যা, ] : 


বস্লিস্পাসপ্ত আলে লাখ পাটি লি লাও পট লাস পাটি পারি পাটি পাপ পাটি ৫ ৯ ৩ ৬ পাস্পিস্পিশিস্পিশ 


সুপ্রসিদ্ধ মহাসহত্তক সাদ্ষিবিগ্রহিক চণ্ডেশ্বব। ইনি সপ্তবন্ধাকব, 
কৃত্যচিস্ত।মণি প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন ।"* 

চণ্ডেশ্বর তুলাপুব'্ষ দীন বগিয়া- সানা ত্যাগ করেন এবপ 
প্রবাদ আঁছে। রত্বাকব সপ্ত-কৃতা, দত, বাবহাব, শুদ্ধি, পুঙ্গা, 
বিবাদ; গৃহস্থ ; তন্মধ্যে বিবাঁদ-রক্ধাকব আমাদের দেশেব প্রামাণিক গ্ৰন্থ 
এবং ইংরেজীতে -অমুবাদিত হইয়াছে। 

বীরেশ্বরের আব-এক ল্রাতুষ্পুত্র রামদত উপাধ্যায় 0, 
ছুইজনের প্রস্থ একত্র মিধিলাঁয় মুদ্রিত হইয়াছে । . 

বিদ্যাপতিব পিতা গণপতি ঠাকুর ছুর্গাভক্তিতবঙ্গিণী নানক এৰ 
রচনা! করেন। উক্ত গ্রন্থে শিবসিংহের পিতার অগ্রন্ন রাঙ্গ। রীগণেশ্বরের 
নাম আছে। গণপতি ঠাকুর গণেশ্বরেব সভাপণ্ডিত ছিলেন ।"** 

মিখিলায় তখন ব্রাহ্মণ রাজা! । ইহার! এককালে ক্ষত্রিয় রাঁজাদিগের 
গুরু ছিলেন। পবে হঁহাবাই রাজা হইযাছিলেন। বিদ্্যাপতির পূর্ব- 
পুরুযেব! ক্ষত্রিয় বাঁদা দ্বিগেব দক্ষিপৃহস্ত-স্বরূপ ছিলেন। ব্রাঙ্গণ-বংশেরও 
সাহাবা দক্ষিণ হস্তই ছিলেন। বিদ্যাপতি নিজেও অনেক রাজার 
অধীনে কাঁ* করিয়াছিলেন। প্রথম কীর্ডিসিংহ, ভাব পব দেবসিংহ, 
তার পব শিবদিংহ, তার পব পম্মসিংহ, তার পর হবসিংহ, তার পর 
নরনিংহদ্বে। তার পর ধীরসিংহ। বিদ্যাপতি ইহাদের সকলেরই 
বাঙজ-সভাসদ্‌ও প/শুত ছিলেন। 

কীর্তিসিংহেব বাজত্বের ঠিক পূর্বেই মুমলমানেবা তিবহত দখল 
করিয়। লয় এবং তিরহতে অবাঁজকতা উপস্থিত হয়। হিন্দু সমাক্গ 
লণ্ডতও হইয়! যাগ়। কীর্ডিসিংহ পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন এবং আবাব 
হিন্দু সমাজের পুনর্গঠন করিতে আবস্ত করেন ।...সমাজ-গঠনেব ভাবটা 
দীর্ঘজীবী বিদ্যাপতির উপরই পড়িয়াছিল।"*" 

বিদ্যাপতির শেষ সংস্কৃত প্রস্থ "গঙ্গাভক্িতবঙ্গিণী” তিরছতের রাজা 
ধীরসিংহেব সময় লেখা হয়। সেটি ১৫ শতকেব মাঝামাঝি অর্থাৎ প্রায় 
১৪৫* সালের 1.."বিদ্চাপতি প্রায় ১:* শত বৎসর বয়সে এ পুস্তক 
লেখেন ।-** | . 

সহজিয়াবা যে বলিয়। থাকে বিদ্যাপতি বসিক ভক্ত ছিলেন, 
লখিম[দেবী তীহার প্রেমপাত্রী, একথাঁট। একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নহে 
ক্লারণ বিদ্যাপতি শুধু শিবসিংহ ও লখিমাদেবীরই ভণিতা দেন নাই, 
ভোঁগীন্বব ও তাঁহার রাগীব ভণিতা দিয়াছেন ; দেবসিংহ ও হাব রাণীব 
ভপিতা দিয়াছেন; শিবসিংহ ও তাহাব অন্তান্ত রাণীর জনিত 
দিয়াছেন; তিবহুতেধ 'অনেক বড় বড় বাঁজকর্মচাবী ও তাঁদের 
পবিধীরের; নামে ভণিতা! দিয়াছেন ; এমন কি হুসেন শাহের নামেও 
ভণিতা দিয়াছেন। সুতরাং ভণিতায় বাণীদের নাম দেখিয়! বিদ্যাপতিকে 
সহজিয়! ঠাওরান যুক্তিযুক্ত নয় ।..বিদ্যাপতির পুত্রপৌত্রের বেশ পণ্ডিত 
ছিলেন। তাহার পুত্রবধূও গান লিখিযাছেন শুনা যাঁয়। 


বিদ্যাপতি পত্ডিত।"**তিরহতেব বাঁঙ্গাদের' একক্জন প্রধান সভাসদ্‌ | 


এবং হিন্টুসমাঞ্জের পুনর্গঠনে কৃতসংকল্প ।---তিনি কবি।**তিনি 
ইতিহাস লিখিতেছেন। কীর্তিসিংহ কেমন করিয়া পিতৃবৈবীদাশ কবিয়া 
রাজ্য উদ্ধার করিলেন, শিবসিংহ : কেমন- করিয়া স্বাধীন হইলেন, 
দেবসিংহের মৃত্যুর পর কেমন কবির! সকল কাধ! বিদ্প 
অতিক্রম করিয়| শিবসিংহ রাজ্য লাভ কবিলেন, তাহাব ইতিহাঁসেব গান- 
ওুঁলি তাঁহাব কীর্তিলত! ও বীর্তি-পতাকা! তাহাকে ভাবতবর্ধের একজন 
প্রধান ইতিহাস-লেখক করিয়া. তুলিয়াছে।..*একটা জিনিয কিন্তু বড়ই 
আশ্ষর্য্য_-বিদ্যাপতি সংস্কৃতে যে বই লিখিয়াছেন, তাহাতে স্মৃতি 


অর্থাৎ হিছুয়ানী ত আছেই, তাঁর উপব শিব আছেন, হুর্গা, আছেন, পঙ্গ! 


আছেন). কৃফ বা বিষ্ণু একেবারেই নাই? আবার মৈথিল ভাষায় যে 
গান লিখিয়াছেন তাহাতে শিবও আছেন, সেই সঙ্গে ছুর্গাও আছেন, 


কষ্টিপাথর-পল্ট দাস : 


১০ ১ 
সস TN NAAN পাস EN পাছি পাটি পাটি 


গঙ্গাও আছেন বেশীর ভাগ কৃষ্ণরাধ। আঁছেন। ইহাঁব অর্থ কি? যখন 





- পণ্ডিত হইয়া সংস্কৃতি লিখিতেছেন তখন কৃষ্ণ-বিষণুব নামও কয়েন নাই, 


কিন্তু যখন মৈথিলী ভাবায় লিখিতেছেন তখন ০১১ ভবগুব । 
ইহাৰ অর্থ ঠিক বোবা যায় ন|।.. | 

কীর্তনের গান বিদ্যাপতির নয় হয়নাই উচ্ছলনীলমণি ভড়ি- 
বসামৃতসিঙ্ধু প্রভৃতি বমশাস্ত্রের বই খুব প্রচলিত হুইয়! গেলেই বৈষব- 
সমাঞ্গে ইদানীস্তন কীর্তনের সৃষ্টি হর ।'.'বিদ্যাপতিব। অন্ততঃ ছুইশত 
বৎসর পবে1..*বিদ্যাপতিব অনেক গানে রা ধাঁকৃষেৰ নামও" নাই, গন্ধও 
নাই ।.*"মিধিলায় প্রবাদ আছে, কামিনী করএ (নান গানটি কোষ 
বাদসাহেব ফর্মায়েদী 1, 

বেফর্সায়েসী গান বিদ্যাপতি নিজেও যে সকল লিখিয়াছেন তাহার 
অনেকই মাত্র আদি রসের, বাধাকৃষ্ণ ব! বৈষ্ণবের গদ নয় ।-* 

সংস্কৃত অলঙ্কাৰে যত কিছু কবিপ্রোটোজি আছে, যুত চলিত উপমা 
আছে, বিদ্যাপতি ঠাকুব তাঁহার গানগুলিতে সেগুলির প্রচুর ব্যবহার 
করিয়াছেন। হালাসপ্তদতী, আর্ধ্যাসপ্তদতী, অমক্রশতক, শৃঙ্গার- 
তিলক, শৃঙ্গারশতক, শৃঙ্গারাষ্টক প্রভুতি সংস্কৃত এবং প্রাকৃত আদিরসের 
কবিতাগুচ্ছ হইতে বিদ্যাপতি আপনার গানের যথেষ্ট ভাব সংগ্রহ 
করিয়াছেন অনেক সময় পড়িতে পড়িতে স্থপবিচিত সংস্কৃত শ্লোক মনে 
পড়ে।-.-শুধুই যে সংস্কৃত উপমা! বিদ্যাপতির সম্বল, তাহ! নহে, ভাঁহার 
নিজের উপমাঁও আছে।..বিদ্যাপতির নিক্জন্ব কিন্তু সাজানর তারিক । 
তাহাতে একটা নুতনত্ব আছে, পড়িলেই মুগ্ধ হইতে হয়।.*গানের 
ভিতর ভাবগুলিপাঞ্জান বিদ্যাপতির নিজেরই। মে অতি হন্দর। 
বিদ্যাপতি বহিজ তেই হউক, আব অন্তঙজ গতেই হউক, সুন্দর স্থল 
জিনিষগুলি বাছিয়! লইয়! সাল্রাইবাব সমগ্র কুদ্দর়তর. হুম্দরতম করিয়া 
তুলিয়াছেন।"." 

বিদ্যাপতি অনেক জায়গার খতু বর্ণন| করিয়াছেন। ভাষা অতি 
মিষ্ট, সুর অতি মিষ্ট, সংস্কৃত খতু বর্ণনাব যা কিছু মিষ্ট-আঁছে সব আনিয়া 
এক বরা হইয়াছে। গানগুলি কিন্তু ছোট। একট! পুর! কিছুর 
বর্ণনা ভাল করিয়! করিতে গেলে যতটুকু জায়গা চাই, গানে ততটুকু 
জায়গা পাওয়া যায় না। সুতরাং" ছু'চারিটি অতি মিষ্ট ্রিনিষ একত্র 
করিয়| গানটি শেষ করিতে হইয়াছে। বেশী কথ! বলিবার জারগ| নাই, 
সুতরাং যাহারা সংস্কৃত পড়িয়াছে তাহাদের পক্ষে 'সুর্‌ আর ভাষ!' ছাড়। 
নুতন জিনিষ কিছুই নাই।' কেবল দেই সাস্কৃত কবিতীর স্মৃতি 
জাগাইয়! দিয়াই গান থাশিয় যায় 1". 

“তিনি সৌন্দর্য্যের কবি ছিলেন, দৌন্ধয সিকি গিরাছেন। 
(প্রাচী, ভাঙৰ ) জী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
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পল্টন । 

প্রায় দেড় শত বৎদর পূর্ব যখন অযোধ্যা নবাব শুজা-উদ্দৌল! 
ও দিল্লীতে সাহ-আলম বিবাঞ্জ করিতেছিলেন, তখন অযোধ্যার ভক্ত 
সাধকগণেন হাদয়-সিংহাসনে এক মহাভক্তের রাজ, চলিতেছিল। 
ইনিই ভক্ত পল্ট,দাস ।-.* 

পল্ট, অযোধ্যার নংগাঁদ্লালপুর গ্রামের কানদু বণিয়া নামে এক 
গ্রাম্য দোকানীব ছেলে... | 

অযোধ্যাবাঁসী ভক্ত গোবিন্বদাসের কাছে পট, উপদেশ, লাভ 
করেল ।---তিনি 

. প্চারররণ-কো মেটি কে ভক্তি চলাই মুল। 

গোবিন্দ গুরুকে বাগমে পল্ই, ফলেফলা =" 


১০২ 
- সহর জলালপুব নুড় মুড়ার। অৱৰ তুড়া করধনির|। - 

সহজ করৈ ব্যাপার খটমে' পল্ট, নি বণিক,” 
“তিনি” ধর্ম-নাধনাতে জাতি-ভেদকে যিটাইব! ভক্তিকেই মূল বলিয়। 
চাল[ইলেন, ভক্ত গোবিন্দের সাধনার উদ্যানে পল্ট,-ফুলটি বিকশিত 
হইল। জালালপুব সহরে ইনি মাথা নুড়াইয়া অযোধ্যাতে -কোমবের 
ঘুন্দী ছিড়িয়া সাধন! গ্রহণ কবিলেন। পল্ট, জাতে বেণৈ উণহীন, 
সে আঁপন -দেহের মধ্যেই সাধন! করিতে লাগিল “আব সহঙ্গ- 
সাধনাতেই সে সিদ্ধি" পাইপ ও সংসারে সহঞ্র-ভাবেই সে চলিতে 
লাগিল}? ' -*" 

সাধক মধ্যবুগে নিঞ্জ দেহকে মন্দির ও সাধনার ক্ষেত্র মনে করিয়! 
নেহ্বে মধ্যেই সব সাধন! করিতেন । ধর্ বে একট! আশমানী বসন্ত 
ময়, এই দেহেই তাহার সহজ গতর ও ক্রমধিকাশের 'সব “খাট” 
আছে, ইহা বুঝিতে পারতে ধৰ্ম্ম অনেক পরিমাণে স্বাভাবিক হইয়া! 
আসিল'॥..তখন প্রায় সব সাধকই অতিহীন বা অশ্পৃষ্ত কুলের--ভীহার 


দেহ কেহ ছোঁয় না। দেহটাব অপমান যখন অদহ৷ হ্ইয়া উঠিল 


তখন দেছেই ভাহারা তীর্থকে পাইয়। একেব'রে ধন্য হইয়। গেলেন; 
মানুষ যাহ ছু ইতে চায় ন! সেখানে ব্ৰন্মযোগেব সাধন-কমল ফুটাইলেন। 
সব অপমান ধন্ধ হইয়া গেল। 
ইনি সাধক হইলেন, তবু কৰীর প্রভৃতির মত গৃহস্থও রহিলেন। 
গৃহ ও সাধনার মধ্যে যে কোনে। নিত্য-বিরোধ আছে তাহা তিনি 
মানিতেন ন! “ঘটের মধ্যে সহ্ঞ্গ সাধন।” করার সঙ্গে বাহিরেও 
সহন্-ভাবে সংসারী রহিলেন। দংসার ছাড়িয়। সংসারকে অপমান 
করিয়। কোনে। উৎকট বৈরাগ্যে আপনাকে ভুলাইলেন না--তাঁই 
ভঙ্জনাবলীতে আছে “সহঙ্জ করে বৈরাগ” । 
এখনও নগপুরজলালপুর গ্রামে ইহাব বংশধরেরা বাস করেন। 
 পল্টুব নিঙ্গের লেখাতে তর কিছু কিছু আত্ম-পরিচয় মেলে-_..' 
দাস ইক বাণিয়া রহৈ অরধ-কে বীচ” 
“গল্ট দাস তো অযোধ্যাবাসী এক বেগের ছেলে মাত্র? । 
“পদ্টুজাতিন নীচ মোসম উগণকী খান। 
নাকের প্রতাপসে। ভাঈ আন্কী আন |" 
আমি গল্ট, আমার সমান নীচ জাতি আর কৈ? সকল অ-গুপের 
আধার byl কেবল নামের প্রতাগেই আমি যা-কিছু মনুয্ত্ব 
পাইয়াছি।”" 
বাল্যকালে বসস্ত-বোগে ভাব মুখখান। একেবাবে প্রহীন হইয়। 
যায়। তিনি নিজেই বলিযাঁছেন_ ' 
*প্রীরুলদার সে নহী নীচ ফির জাতি হমারী”-_ 
“আমিমোটেই সুন্দৰ নই, তাঁৰ উপব জ।তিও আমার নীচ ।* কেবল.“ 
“সত্তনামকে লিহেসে পল্ট,ভয়া গংতীর”--“নত্য নামেব প্রতাপ 
আমার রূপের মধ্যে একটি সষ্ঠীরত! তোর! দেখিতে পাইতেছ।" 
তাহার মৌন্দ্য্য ন! খাকিলেও একটি বড় পবিত্র মাধুর্য্য ও গভীরতা 
তার রূপে ছিল। 
' তিনি বিবাহিত গৃহস্থ হইয়া খুব শীস্ত পবিত্ৰ ও সাদাসিধা ভাবে 
সংদাব করিতেন । তিনি নিজেই বলিয়াছেন ' 
প্ডীথ ন মাংগৈ মংতঙ্গন কে পল্ট দাস ' 
পলট,ৰাস বলেন, সাধক কখনও “ভিখারী বৈরাগী হইবেন ন| | 
তিনি ক্আাপন অল্প আপনিই করিয়। খাইবেন। বিন| প্রয়োছনে কেন 
অঙ্কের বোঝ! হইবেন? 
জার পেশাদার ধার্দিক হইলেই নান! কু আসিয়া জোটে । এজ 
তিনি সকলেব সঙ্গে মিশিতে পারিলেও তখনকার ধর্প-ব/বনায়ী 


প্রবাসী--কাতিক, ১৩৩* 





[ ২৩শ ভাগ,২য় খণ্ড: 








পুরোহিত মুল্লা ব! প'দ্বীদের দেখিতে পারিতেন' না। তাই চিনি 
আয্ম-পৃবিচয় দিয়াছেন 

“মন সব-কে। হরি লেয়'সভন-কো| ব্রাখৈ কাজী 

তীন না 'দেখ দেখ সকৈএবরাগী পংডিত কাচী 117 "77 7 
“সবার মনই পল্ট, হরিতে পাবিল, সবাইকে মে প্রসন্ন করিতে 
পারিল, কেবল এই “তিনটি ন নখিতে পারে না-নৈরাসী, পণ্ডিত 
আর কাজী ৷” রর 


নিন্দা তাঁহাকে অনেক ait হইয়াছে, কিন্তু নিন্দকদেব উপব 
ভার একটুও বাগ ছিল ন|। 
প্উর-কো মৈ' নহি জান্তা চু নিন্দক সাব মের! হৈ জী” । 


“অন্যদের কথ| বলিতে পারি ন!-তবে নিন্দক মহাশয় 'আনার বড ' 


আপনার লোক--সবাই আমাকে যা করিলেও তিনি. আানাকে 
ছাঁড়িবেন ন! ৷” 
" *দেখিকে নিন্দকহি করে পরনাঁম মৈ 
ধন্য মহাবাজ তুম ভক্তি'ধোয়া। 
“কিঁহ| নিস্তার তুম আর সংলারমে' 
ভক্তকে মৈল বিনদান ধোয়। !" 
“নিন্দককে দেখিলেই আনি প্রণাম করি। . হে মহাত্মন তুসি' ধা 
তুমিই জগতেব ভক্তি ধুইয়! পবিত্র কব । সংসারে আসিয়। তুমি মাঁধকেব 
নিস্তার করিয়া, ভক্তের ময়ল| বিন! পয়সায় তুমি ধুটলে 1” i 
শনিন্দক জীরৈ জুগন জুগ কাম হমার| হোয_ ২২৬ 
কাম হমাবা! হোর বিনা কৌড়ীকা চাকর। + * ₹"- 
কমর বাধকে ফিরৈ করৈ তিহ লোক উন্নাগর॥ . 
উনে হমারী সেচ পলক ভব নাহি বিসারী . . 
লগী রহে দিন রতি প্রেমে দেতা গারী ॥ চা 
সম্তনকো দৃঢ় কৰৈ জগতকে ভরম ছুড়ারৈ। 1. 
নিন্দক গুরু হমার নামকে! ৱহী মিলাৱৈ 1" 


“নিন্দক যুগেব পর যুগ- বীচিয় থাকুক, তবেই আমার কাম সিদ্ধ 
হইবে । আমারই কাঙ্গ নেমিদ্ধ করে-পে বিনা পরদাব চাকর, 
কোমব বাঁধিয়া দে নিত্য জাগ্রত থাকিয়া তিনলোককে 'লাগ্রত রাখে । 
আবার এক পলকও তার সঙ্গে বিচ্ছেদ নাই, দিন রাত আমার সঙ্গে- 
সঙ্গেই সে নাছে। কত প্রেম-ভরেই সে গালি দের। নে ই সাধকদের 
দৃঢ় করিয়! তোলে, জ্রগতেব ভ্রম ও জগতেব কাছে সন্মান পাইয়া 
সাধকেব যে মোহ ও নেশা! জন্মে তাহ! দুব করিয়| দেব। নিন্বক'তো 
আসার গুরু ! তার কুপাতেই তে! নাম সেলে ।” 

"পল্ট,রে পরস্বারথী নিন্দক নর্ক নজাহি। 
নিন্দক'রহৈ জো কুদল হমকো দোখো নাহি” 
“হে পল্ট, নিন্দক বড়ই নিঃস্বার্থ, তার! কি কখনে| নরকে যাইতে 


পাবে? নিনক ধদি কুশলে থাকে তবে আর আমাব সাধনায় কোন 
আৎক্ষা নাই।” 

তখন অনেকে পেটেব দায়ে সম্যাপী হইত - 

“গিরহস্থী মে জব বহে পেট কো রহে হৈরন। 

গল্ট, হরিকী সরনমে হাঞ্জির সব পকবান॥” 
প্ৃহস্থ-জীবনে যখন ছিলাম তখন পেটের দায়ে হয়রান ছিলাম, অন্ন 
জুটিত না। পল্ট, বলেন, হরির শবণে আপিয়! দেখি সব মিষ্টান্ন 
হাঞ্জির হইল 1 পুরে “সাগ মিল্যো বিন লোন রহী'* একটু শাক 
খিলিলেও লুনটুকু জুটিত না) ' 

আবার অনেক বৈরাগী তিক্ষাও করিত আব ব্যবসাও চালাইত- 

“সন্তে মহৈ অমাঙ্জ খবীদ কে রাখতে । 


১ম সংখ্যা]: 


- ম্হংশী-সে ভারৈ-চৌন্্ন! চাহতে 1০7 1 ২ লা ' 
তে দ্বেখে। রহ বৈরাগী 15, x এর 
টি সময় শপ্ত কিনিয়া, মহাৰথ চা দাম অ আদায় ক্বেন] 
দেখনা, কেমন চমৎকাক্‌; রৈরাগ্য 1" 
তারা "টকা ছঃ সাতক।” পাগড়ী পৰি পানা ই বাঠকা” 
গায়ে দিতেন! . আবার “গৌড় ধরা” অর্থাৎ গা পৃ,1 করাইয়া! দীক্ষা 
দিয়া বিলক্ষণ রোজ পাঁর করিতেন | 
পদ্ট, তাদের দৌঙ্গাহুদি "সাচ্চ!” কথ! গুনাইয়। দিতেন। কাজেই 
"সব বৈরান্ী বটুরকে পল্ট কিয়া অঙ্গাত” 
“যব রৈবাসী সিলিখা -পল্টুকে পংা ও. জাতিৰ বাহিৰ কৰিয় 
দিল F ও 


“হম সব'রহে সহস্ত তা 

" বনিয| কালহিকা ভক্ত'তাহি-কে! সব-কোই মানৈ ৫” - 
“্আমিব। সব মহন্ত আছি, আমাদের কেহ মানে না। পলট$হইল 
বেনে, লৈ কাঁগকার ভক্ত 1 নেই অর্ববাচীনকে সবাই কিনা সানে।* 

নর কিছুই উত্তব না করিয়া! চুপ করিয়া! থকিতেন _ ঁ 

সল্ট, হম্যে লড়ন-কো| আরৈ সব সংসার 

বে বোলে হম চুপ র হেঁ স্মাপুই জাতে ছার ॥” 
 “পল্ট্‌ বলেন, সবাই: আমার সঙ্গে আসেন ঝগড়। করিতে, আমি 
কোন উত্তৰনা করিয় চুপ করিয়! থাকি বলিয়া সবাই হাঁবিয়! যায ।” 
- কিন্তু ইহাতেও-তিনি নিষ্কৃতি পাইলেন ন|। তিনি বাত্রে নিদ্ৰিত 
আছেন এমন সময় তার কুটীবে আগুন লাগিল ।. যাব! উত্তর না পাইয়া! 





->-- বিফল-মনোরধ হইয়| যাইতেন তারীই তার উপর এই শোধ তুলিলেন। 


গল্ট, কোনমতে রক্ষা পাইলেন । তার সম্প্রদাযের উত্তরকালের 
লোকেব কেহ কেহ মনে কবেন তিনি ভাব সিদ্ধিব গুণে নুতন দেহ 
লইয়| বাহির হইয়া আসিলেন। এই বিশ্বাসটি হওয়ার একটি 
হেতু পল্ট,র লেখাতেই আছে। পল্ট, লিখিয়াছেন “সুখের খর 
আগুন লাগিয়া যে ভশ্ম হইল ইহাঁতেই তোমাকে ধন্ত বদি আমার 
প্রভু । তুমি আমাব পুবাতন জীর্ণ স্ববপ--মলিন স্বরূপ_দন্ধ করিয়া 
নূতন স্বরপ দিলে। নমক্কার, তোনাব দয়ায় নমক্ধাব।” ইহ 
১ আধ্যাত্মিক জীবনের কথ|। তীব সম্প্রদাষের উত্তবকালেব লোকেব। 
* ইহ! ভুল' বুবিয়া, গার ঘর পুড়িয়! গেলে তার দেহ ভল্ম হই! 
নুতন দেহ হইযাছিল, ইহাই বুঝাইলেন। ভাব-বসিকদের কথ স্থুল- 
বাঁদীদেধ হাতে পড়িয়া! এমন ভি্ড়ম্বনাই লাভ কবে। কিন্তু পল্ট, 
এসব কোনে! দাবীই কবেন নাই। তিনি দের্পিলেন কিছুকাল ভাব 
দৰে পাঁকাই উচিত। তিনি নিঞ্জেই বলিধাছেন-_ 
“পল্ট, বদন বুঝকে ডারদিয! সব ভাব। 
লে পরোসিন ঝোপড়া নিত উঠি বাচত রার ॥৮ ₹. 
_“পল্ট, এমন বুবিয়াই মাণাব সব বোঝ] নানাইয়| কহিল--হে 
প্রতিবেশী ভাইরা, তোঁমবাই আমার এই কুটীবণানি লও, কীবণ দেখি- 
তেছ ঝগড়া বোজই বাঁড়িবা চলিতেছে! 

“পল্ট, বিছুক্ল অগর্াখ প্রভৃতি তীর্থ ও নান! দেশ ভ্রমণ কৰিতে 
লাগিলেন! তখন তার শত্রুর বলিতে লাগিল-_পদেখিলে! পল্টু 
নিজ দেশে প্রতি মমতা' নাই। দেশে দেশে পূজা ও সম্মান কুড়া- 
ইতেছেন, অথচ নিজ দেশ অযোধ্যা কত দুঃখ কত দুর্দশা রহ্যাছে। 


অবোধ্যার প্রতি তাঁর দেখিতেছি কোনে! মমতাই নাই। যেন অযোধ্যা , 


* ছাঁড়িতে পারাটাই সাধনা ৷" 


আসল কথা, তার! পল্টুকে দুরে যাইতে দিবে না । সামনে রাখিয়া 
দন্ধাইয়া দক্জাইয়! মারিবে। * 


কষ্টিপাথর--রামায়ণা যুগের ধাতু ও ধাতব শিল্প 
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যাহা হউক; দীর্ঘকাল পরে'উনি' দেশে ফিরির!-আসিয়! আবার রী 
ভাবে কাজ করিতে লাগিলেন) :্ষৌধ্যার আনিয়া তিনি তাঁর কাজ 
উতর নেচার কিনে! নিলে সাত ডা সমাধিস্থ 
ও ভজসদম্প্রদ্থার আছে 1.,. 2 ৮ 
ভা 
মধুব। ধাহার! ভাহা,আলোঁচন করিবেন তীহারাই তৃপ্ত হইবেন। এই 
লন্ত ইহাকে কেহ কেহ দ্বিতীয় কবীর বলেন। 
শী ক্ষিতিমোহন সেন 





(প্ৰ চী, ভাদ্র) 


রামায়ণা যুগের ধাতু ও ধাতব শিল্প 

মোঁলিক ধাতু্ুলিব ব্যবহাৰ ভাৰভবৰ্ষে অতি প্ৰাচীন কাল হইতেই 
প্রচলিত ছিল। ধাতু গালাইয়।, প্রয়োজনীয় কার্যে ব্যবহাবেব উল্লেখ 
বেদে আছে। বেদে ধাতু গাঁলান, মুগ প্রস্তুত করণ, লৌহ-কলস নির্মাণ 
প্রভৃতির কথ! আছে। (খখেদ ৫ম মণ্ডল--১৯, ২৭, ৩০, ৩৩, ৫২, 
৫৪, ৫৫, ৫৭. সুজ্ত, ও "৬ মণ্ডলেব ২, ২৭, ৪৬, "৪৭, ৪৮ হা) ) 
শুরু যনুর্কেদেও কতকগুলি . ধাঁতুব কথ! আঁছে। যথ1স-হিরপং চে 
অরশ্চমে ; প্তামং চমে ; লৌহং চমে ; সীসং চমে; অপু চষে; 
যজ্জেন কল্পত্তাম্‌। (১৮১৩) 

রামায়ণে স্বর্ণ রৌপ্য তাম লৌহ শীমক রা রপু প্রভৃতির 
নাদের উল্লেখ দেখিতে পাঁওয়| যায়। ভারতীষ সমাজ যে বহু প্রাচীন 
কাল হইতে এই-সরুল ধাতুর বিষয় জাঁনিত, তাহার .প্রধান কারণ 
ভারতবর্ষে এই-স্কল ধাতুর অধিকাটশেরই আঁকর বিদ্যমান ছিল। 

দাক্সিণাত্যের চিত্রকূট, দণ্কারপ্য প্রভৃতি অবণ্য প্রদেশের বর্ণনা 
জানিতে পার! যায় 

স্বেতাভিঃ কৃষ্ণতাত্রাভিঃ শিগাতিরাপশোভিতসূ। ৭ 
নানা- সস কি--২৭1 . 
-“বিরাজস্তেহচলেন্দরস্ত দেশীধাতুবিভূষিতাঃ ৷ 1২1৯৪ 

এই-দকল জর ধাতুর আকরস্মূহে পূর্ণ ছিল । 

অযোধ্যাব উত্তর প্রদেশেও ধাঁতুব আঁকব ছিল বলিয়! জান! যাষ। 
এঁতিহাসিক যুগের বৈদেশিক ইতিহাঁসলেখকদিগের, : গ্রন্থে এবং 
মেগাস্থানিস প্রভৃতি প্রাচীন ভ্রমণকারীগণের ভ্রমণ-কাহিনীতেও এই- 
সকল ভারতীয় সম্পদের বিবরণ অবগত হওয়া যায়। ; 

এতিহাপিক গ্লিনি লিখিয়াছেন--সিন্ধুদেশে স্বর্ণ ও রৌপ্যের থমি 
ছিল। ইহ] খৃঃ ১ম শতাবীর -কথ!। মেগাস্থানিস তাহার ভ্রমণ- 
বৃভাস্তে ভারতে বর্ণ রৌপ্য তাত্র লৌহ. প্রভৃতির আকবেব উল্লেখ 
করিয়াছেন। ইহ! খুঃ পুঃ ৪র্থ শতাব্দীর রুখ!। আধুনিক মোগল- 
ইতিহাস আইন-ই-আক্ববিতেও ভারতবর্ষের ধাতুখনিসমুহেব বিস্তৃত 
বিববণ প্রদত্ত হইযাছে। অবগ্ত এই-সকল বৰ্ণন! আঁধুনিক 1, 

_রাঁধারণী যুগে স্বর্ণ ও রৌপ্যের ব্যবহার অত্যন্ত অধিক ছিল। সামান্য 
লোকের গৃছেও তখন কনক- ও বজত-নির্দিত তৈজসপত্র ছিল। বিশিষ্ট 
প্রাসাঘাদি নির্দাণে বর্তমান সময়ে যেমন মর্সব-প্রস্তরাদির বাহুল্য ব্যবহার 


'দেখা যায়, সে-কালের রাজগৃহাদিতেও সেইরূপ জকন্দমকের সহিত 


বর্ণের বাছদ্য-বারহারে রাক্ষসপুরী লঙ্কা ছিল - চলিত 


কিবীটিনী :লঙ্কা। লঙ্কার, চতুর্ছিকের প্রাচীর, গৃহ, গৃহের ছাদ, কুটি 
(সেজে ), এমন কি দোপানগুলি পর্যন্ত শ্ব্ণময় ছিল ॥ রাবণ সীতাকে 
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লইয়|' সর্বপ্রথমে লক্কাব যে এৃহে যায! উপনীত হইয়াছিল, তাহাতে 
খাঁতব: শিল্পের এবং মণি মাণিক্য ও স্ষটিক সমাবেশের "বিশেষ 
বিচিত্রতা লক্ষিত. হইযাছিল। 'বাঁবণ শোকদীনা বিবশ। সীতাকে 
বলপুর্ববক লইয়! হন্ম্যম(ল।সমদ্বিত অন্তঃপুরের দুন্দুভি-শব্দে মুখরিত 
ক্লনর-নির্ষিত সেপান-পথে আরোহণ করিল। সেই কনক-সোপান 
হস্তীদস্ত সুবর্ণ রজত ও স্ফটিকে নির্ন্বিত মনোহব শুম্ভমালার উপর 
স্থাপিত সেই স্তন্তগুলির গাত্রও আবার বল্রসণি ও বৈদুধ্যমণিতে 
থুচিত৭ « নেই- গৃহেব গজদস্ত ও বজ্ধতে নির্দিত গবাপ্গগুলি স্বর্ণজালে 
বিমপ্ডিত ছিল 1 

লক্কার বর্ণন।ব প্রায় সর্বত্রই বর্ণ- ও রৌপ্য-শিল্পেব এইরূপ উচ্চ 
নিদর্শন প্রাপ্চ হওয! যায়। _ 

তখন সাধারণের ব্যবহার্য অনেক জিনিষ এবং বুদ্ধাত্তরগ্ডুলি লৌহ- 
নিৰ্ন্মিত ছিল। - * 

শকটেব উল্লেখ বামাযণে আছে। ষ্ণ!--শকটী শতসাত্রন্ত 
(বালকাঁও ৩১ সৰ্গ )। শকট রথ প্রভৃতি যানগুলি লৌহ কীলকেব 
সাহায্যে প্রস্তুত হইত । j 

যে-সকল দ্রব্যের নাম রামায়ণে দেখতে পাওয়া যায় 
তাঁহার কতকগুলি নিয়ে প্রদান কব! গেল । 

ধাতুনির্শিত পণুমূর্তি (অ ১৫), কনকনির্শিত মূর্তি (অ ১৪), কাঁঞ্চন- 
নির্সিত মণি-খচিত সিংহাসন (অ ৩), স্বর্ণ ও রৌপ্য বেদিকা (অ ১০), 
স্বর্ণের, ভদ্রাসন (অ ২৬), স্বরমঞ্জরীপূর্ণ ক্ষটিক-ধবল চাঁমর (ল ১১), 
(অ ২৬), স্বৰ্ণময় বধ (ব! ৪৩), হস্তী ও অশ্বেব লৌহ বর্দদ (ল ৭৪), 
বরণবজ্চু (ল ১২৮), কাঞ্চন কবচ (আ ৬৪), স্বৰ্ণমুষ্টি খড়গ (অ! ৪৩), স্বৰ্ণ 
কিবীট (হব ১০), স্বর্ণ ও রজত মুদ্র। (অ ৩০), স্বর্ণ কমণ্ডলু (সু ১), বর্ণ 
কলসী হু ১১), স্বর্ণ পত্র (সু ১) স্বর্ণ প্রদীপ (হু ১১), স্বর্ণা (অ ৯২), 
্বর্ণময হত্তপ্রক্গালন-পাঁত্র (অ ৯১), রজতনির্শিত ভোঁঞ্জন-পাত্র 
(ব! ৫৩), কাংস্তময় দোহন-পাত্র (বা ৭২), স্বর্ণাসন (সু ১), ভৃঙ্গাৰ (অ 
১৪), রৌপ্য পঞ্জব ( ল ৬৫), ইত্যাদি । 

বর্ণ- ও রৌপ্যনির্দিত দ্রব্যাঁদিব উল্লেখ ব্যতীত বামায়ণে অস্ত হীন 
ধাডু-ভ্রব্যেব উল্লেখ বেশী দেখিতে পাঁওয| যায় না। ইহাব প্রধান 
কারণ এই বে রামায়ণ রাঁজপরিব।বেবই ইতিহাস । অযোধ্য।, লঙ্কা ও 
কিকিদ্ধ্যার বিভব বর্ণনায়ই রামায়ণ পূর্ণ ; দ্রবিদ্র-জীবনের কথা ইহাতে 
নাই। বুদ্ধান্্গুলি বোধ হয় সকলি লৌহ-নির্ডিত ছিল । 

রামায়পী যুগে এক ধাঁতুব সহিত অন্ত ধাতুব মিশ্রণ ছার! যৌগিক 
ধাতু প্রস্তুত করিবাব বীতি প্রচলিত ছিল কি ন! তাহ! ম্পষ্ট অবগত 
হওয়া যায় না । আমব! উপরে যে-নকল ধাতু-নিশ্সিত দ্রব্যের উল্লেখ 
কবিষাছি তাহাতে কা-শুদোহনাঁব উল্লেখ আছে। কান্ত একটি 
যৌগিক ধাতু । বালকাণ্ডের ৭২ সর্গে আঁছে_পুত্রাদিব বিবাহ অস্তে 
গৃহে যাইয়া বাঁ! দূশরথ চাঁবিজন ব্র!ক্গপকে বৎস ও কাংস্ত দোহনভাও 
সহ গাভী দান করিয়াছিলেন। হুতরাং এই যৌগিকধাতুটিব কখ। 
আমর! রামায়ণে পাই । 

কোন বৈদিক সাহিত্যে কাঁংস্তের উল্লেখ নাই। বুদ্ধদেবের 
সমসাময়িক সুক্রতের নামে যে আয়ূর্বেদেব প্রাচীন গ্রন্থ প্রচলিত আছে, 
সেই সুপ্রাচীন “সুশ্রতে” কাংস্তের উল্লেখ আছে? ( সুক্রত, সুত্রস্থান, 
৪৬ অঃ ৩৬৩ শ্লোক | ) 

“প্রাচীন ভারতে তাম! ও টিন (ত্রপু) পবিচিত ছিল । স্তিশান্তরে 
এই ছুটি ধাতুব প্রস্পব যোগে যে কাংস্ত উৎপন্ন হয় তাহা প্রাপ্ত হওয়া 
যায় । যথ!--ভ্ৰপুস্তায্যোঃ সংযোগে ধাত্বস্তবৃন্ত কাংস্তন্ডোৎপত্তি 1৮ 

পিস্তল আর-একটি যৌগিক ধাতু । তাহ দস্তা ও তামার মিশ্রণে 
প্রস্তুত হয়। আরণ্য কাণ্ডের ২৯ সর্গে রূপক ভাবে পিত্তলের উল্লেখ 


প্রবাসী--কাতিক, ১৩৩০ 


AN পাতাটি বাঁশ শি পাস পাছি NAN AON NN পাপা পাপা NANT পাস 
Db 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





দেখিতে পাওয়! যায় । নিশ।চব খর তুদ্ধ হইব! রামকে যে প্রত্যুত্তর 
দ্িযাছিল, তাঁহাৰ এক অংশে আছে :_তুষাগ্সিব উত্তাপে বর্ণ-প্রতিঝপ 
পিতলের যেমন মালিম্য লটক্ষত হয, সেইকপ আব্মলীঘায় কেবল' তোর 


লঘুতাই দৃষ্ট হইতেছে ।” স্ষুবর্ণপ্রতিবপ অর্থে তান্ত্রিক যুগে আধুনিক . 


পিত্তলকে বুঝাইত। ক 

বামায়ণে পাবদেব উল্লেখ আছে বটে, কিন্ত তাহার কোন ব্যবহীবের 
পবিচয় পাঁওব! বায় না। পারাব সংযোগে আধুনিক কালে সিন্দুব 
প্রস্তুত হয়; র।মাষণে সিন্দুবেব উল্লেখ নাই। তখন মহিলীবা সিন্দুব 
ব্যবহার কবিত ন|; আধুনিক যাত্রাগনেব শ্রীকৃষ্ণের মত গণ্ড পারে 
রক্তবর্ণ মনঃশিলাব তিলক ব্যবহ!ব করিত। সীতা হনুসান্‌কে 
বলিতেছেন (৫1 নু ৪*) রাস যে মেনঃশিল! দিয়া আনার 
গণ্ডপার্থে ভিলক কবিষ| দিয়াছিলেন এই কথাটি বামকে প্রবণ 
করাইফ। দিও। মনঃশিলাও একটি রক্তবর্ণ গিরিজ-ধাডু বিশেষ। 

প্রারদ হইতে মিন্দৃবের উৎপত্তি হু্রতেব যুগে হইয়াছিল । কীচেৰ 
উল্লেখও হুশ্রতে আছে ( সশ্রত--সুত্রস্থান, ৪৬অঃ ৫০6 শ্লোক) । 
কিন্তু বামায়ণে নাই । ll 

রামায়ণে দরের উল্লেখ আছে; কিন্তু ভাহ! ধাতু-নির্শিতি কি 
স্ষটিক-নির্শিত-_-তাহ।ব আভাস কোন স্থানেই নাই। ( বঙ্গীয সমাঁছে 
বিবাহাঁদি ক্রিয়ায় এখনও বর-কক্তাব! নবস্থন্দরেব প্রদত্ত ধাঁতু -নির্শ্মিত 
দর্পণ ব্যবহাব কবিয়| থাকে। পূর্বববাজ্ঞালাব কুমাবী কগ্াবা মাঘ 
মাসে মাঘমণ্ডল পূজ্িতে যাইয়| চিত্রিত দর্পণ পূঞ্জ। কবে ও সন্ত্র জগে-- 

আমি পুজিতেছি গুড়ির আয়ন।। 
আমাৰ জদ্ভে যেন হয় অভ্রেব আয়ন! ॥ | 

প্রাচীন দর্পণের কথ! চিত্ত! কবিতে পাঠক এই ছি কথাও একটু 
ভাবিবেন।) 

কাচ ও স্কটিক এক নহে। স্ষটিক আকরিক মহাঁমুল্য প্রস্তব ; 
বালি ও ক্ষাবে প্রস্তুত যৌগিক পদার্থ কচ। কাচকে দর্পণে পরিণত 
কৰিতে পাঁরদের প্রয়ো্গন। পীরদের উল্লেখ রামায়ণে থাকিলেও 
পাঁবদেব যৌগিক বা বাসায়নিক ক্রিয়া সুশ্রুতের পূর্বে পৰিচিত হয় 
নাই। (ডাঃ পি, সি, রায় ভাহাব ‘হিন্দু রসায়নের ইতিহাসে’ 
লিখিষাছেন--পারদ সুশ্রতেব সময় ভাবতীয় সমাজে পরিচিত 
হইয়াছিল । হুশ্রন্ত ১ম শতান্দীব আযুৰ্বেেদ গ্ৰন্থ। সুশ্বত .কাশীবাজ 
দিবোদাদেব সময় আবিভূত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার বচিত 
“হুশ্রুত’ গ্রন্থে প্রকাশ। কাঁশীবাজ দিবোদাঁস ছিলেন বুদ্ধদেবের 
সমসাসধিক | তবে সুশ্রুতের যে. প্রতিদংস্কার হইযাছিল এবং 
বর্তমান স্ুক্রত যে পেই প্রতিসংক্কাবেরই ফল তাহা বলা যাইতে 


তুকে রূপান্তবিত করিয়া কাংস্য ও পিত্বলে পৰিণত কব! 
ধাতুতে অর্থাৎ ন্বর্ণে বা খোঁপ্যে পরিণত করিবাঁৰ কোন 
চিন্তা ব| কল্পন। বৈদিক সাহিত্যে নাই। পাশ্চাত্য এতি্হাসিকের! 
বলেন, প্রাচীন মিনরীয়েবাই নাকি নীচ _ধাতুকে উচ্চধাতুতে পবিণত 
করিবার জন্য. সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা করিয়াছিল। তাহাদের এই বিদ্যাৰ 


‘নাম ছিল ‘কিমিয়! বিচ্যাঃ। (মিপরীয়ের! কিমি! বিদ্যার সাধনে 


বহু শক্তি ব্যয় কবিয়াছিল। শোন! যায়, তাহার! কিমিক্না-প্রভাবে 
নীচ ধাতুকে ন্বর্ণে পরিণত কবিতে পাঁবিত। এই -বিদ্যা ক্রমে 


“এল্‌কেমি” নামে পরিচিত হয়। এখন, “এলকেমিই' কেম্ট্রী নামে , 


প্রিচিত। ) 
বামায়ণে নীচ ধাঁতুকে উচ্চ ধাতুতে পবিণত করিবার কৌন 
উল্লেখ নাই। 


১ম সংখ্যা) 


পল্ল-মা 


. ১০৫ 





কিন্ত বালকাঁণ্ডের ৩৭ সর্গে ধাতু উৎপত্তির যে বিবরণ প্রদত্ত 
১ হইয়াছে, তাহাতে এক পদার্থের সংস্পর্শে অন্ত পদার্থ - অর্থাৎ কাফন, 
রজত, লৌহ; ত্রপু ইত্যাদি উৎপন্ন ইইয়াছিল --ব*| হইয়াছে। 
কি্ন্ধয!- 
কাণ্ডের নি “মের পর্বতে বাহ খাকিত ভাহা মদতই 


এই রচনা, নি যুগের প্রক্গিগ্ত বলিয়া মনে" হয়|" 


ব্বর্ণে পরিণত ইত” (কি ৪২ মর্গ।)- এই কল্পনাও তান্ত্রিক যুগের 
পপরণ পাথর” সাধনার পরে কল্পিত হইয়াঁহিল বলিয়া মনে হয়। 

রামায়ণে -গৈরিক, জাঙ্বন্দ, সুধা (চুন) ছা আরে! কতগুলি 
'আকরিক পদার্থের নাম আছে। 


মা | (লরি হার. জন 


পরী রা রর 7 


পললী-মায়ের বুক ছেড়ে আদ যাচ্ছি চলে” প্রবা-পথে-_- 
মুক্ত মাহঠব মধ্য দিয়ে জোর-ছুটানো বাম্প-রথে। 

উদ্দাস হৃদয় তাকায়ে রয় মায়ের শ্যামল মুখের পানে, 
বিদয়-বেলারু বিয়োগ-ব্যথা অশ্রু আনে ছুই নয়ানে। 


চির-চেশর গণ্ভী রেটে বাইরে এসে আজকে পরাতে , 
নূতন করে’ দেখা হ'ল অনাদূতা মায়ের সাথে, 
ভক্তিঞপৃজ। দিইনি যারে ভুলেও যাহার রক্ষে থেকে, 
নত্রশিরে প্রণাম করি দূব হ'তে-তাব মূর্তি দেখে"! 


" প্রেহময়ীর রূপ ধরে’ মা দ'ড়িয়ে আছে মাঠের ' পুরে, 


মুক্ত চিকুর ছড়িয়ে গেছে দিক্‌ হ'তে ওই দিগন্তরে | ' 


- ছেলে-মেয়ে ভিড় করেছে চৌদ্দিকে তার আঙ্গিনাতে, 


দেখছে মা সেই সম্ভানেরে পুলক-ভরা ভঙ্গিযাতে । 


ওই যে মাঠে গরু চরে জা তুলির মনের সুখে, ' 

ওই যে পাখীর গানের স্বরে কাপন জাগে বনের বুকে, 
“মাথাল্‌’-মাথায়, কান্তে-হীতে, ওই যে চলে কালো চাষা, 
ওরাই মায়ের আপন ছেলে- ওরাই মায়ের ভালোঁবানা ! 


* ওরা কতু ভোগ করে না অন্ন জলের বিষম জালা, 
মায়ের বুকের পীযুষ-ধারা ওদের তরে নিত্য-ঢালা, 
মাঠ-ভরা-ধান, গাছ-ভরা ফল, যার খুসী সে যাচ্ছে খেয়ে, 
মুক্ত মায়ের অন্নণালা,-_হয় না নিতে কিছুই চেয়ে ! 


সহজভাবে ওরা সবাই ঠাই পেয়েছে মায়ের কোলে, 
শাস্তি-সুখে বাস করে সব, কাটায় না দ্বিন গণ্ডগোলে, 
গরু যেথায় চরে’ বেড়ায়, শালিক তাহার-পাশেই চবে, 
কখনো বা পৃষ্ঠে চড়ে, কখনো বা নৃত্য করে! পু 


রাখাল ছেলে চরায় ধেন্ু, বাজায় বেণু অশথ_মূলে, - 
৷ সেই গানেরই পুলক লেগে ধানের ক্ষেত ওই উঠল দুলে’, 
সেই গানেরই পুলক লেগে বিলের জলের বাধন টুটে 

. মায়ের মুখের' হাঁসির মত কমল-কলি উঠ ফুটে”! 


১৪ 


ছুপুর-বেলার বৌন্র-তাপে রু স্ত হ'ষে কষক-ভায়। 
বস্ল এসে গাছের তলে ভুঞ্জিতে তার স্রিগ্ধ ছায়া, 
মাথার উপর ঘন-নিবিড় কচি-কচি ওই যে পাতা 
ও যেন মা'র আপন হাতে তৈরী-করা মাঠের ছাতা! 


ঘাম-ভে্গা তার ক্লান্ত দেহে শী'তল সমীর রনি 
পাঠিয়ে দিল অম্‌নি ম। তার স্বিপ্ব-শীতঙ আঁচল-হাওয়। ! 
কালে! দীঘির কাজল-জলে মিটাল তা'র তৃষ্ণা-জ্বাল/-_ 
কোন্‌ সেআদি কাল হতে মা রেখেছে এই জলের জাল!! 


সবুজ ধানে মাঠ ছেষেছে, কৃষক তাহা দেখলে চেয়ে 
রঙীন আশার স্বপ্ন এল নীল-নয়নের আকাশ ছেয়ে ! 
ওদেরই ও ঘরের জিনিষ, আমরা যেন পরের ছেলে, . 
মোদের ওতে নাই অধিকার--ওর! দিলে তবেই মেলে ! 


ওই যে লাউএর 'জাংলা, পাতা ঘর দেখা যায় একটু দুবে-- 
কুষক-বাল! আস্ছে ফিরে? পুকুর হ'তে কল্সী পুরে, 

ওই কুঁড়েঘর--উহার মাঝেই যে চির-স্থ বিরাজ করে 

নাই রে সে সুখ অট্টালিকায়, নাই রে সে সুখ রাজার ঘরে। 


রুত গভীর তৃপ্তি যে গে! লুকিয়ে আছে পানে 

জামুক কেহ, নাই বা জান্ৃক,_সে কথা মোর মনই জানে ! 
মায়ের গোপন বিত্ত যা, তা'র খোজ পেয়েছে ওরাই কিছু, 
মোদের মুত তাই ওবা আর ছুটে নাকো মোহের পিছু ! 


আজকে আমার মন তুলেছে মাটির মায়ের এই-এ রূপে, 
আপন মনে আপ শোষেতে কাঁদ্‌ছি ষে তাই চুপে চুপে ! 
বাম্প-শকট,_-সে যেন এক অসৎ ছেলের মূর্তি ধরে! 
ফুস্লে আমায় যাচ্ছে নিয়ে শিস্‌ দিয়ে আর ফুর্তি করে? 


তাই যেন মা দেখচে মোরে গভীর ব্যথায় নয়ন মেলে: 
যেমন করে" দেখে মা তা'র ধ্বংস-পথের-পথিক ছেলে ! 

প্রণাম করি তোমায় মাগে।, ভক্তি-ভরে নত্রশিরে, সী 
ক্ষমা করো--আবার আমি তোমার বুকে আস্ব ফিরে? ! 


গোলাম মোস্তফা . 





॥ 
২২৫২ 
সই, ২2 Ks 


বিদেশ 
ইউরোপে শক্তিতন্ত্রের পুনঃগ্রতিষ্ঠা-- 
যুদ্ধেব পবে ইউরোগীয়-রাষ্ট্রতক্ত্রে গণমতেব প্রভাব অনেক কমিয়া 


গিয়াহে। কর্দনৈপুণ্য হ্শূন্খলা ও সংহতিব জন্য গণপ্রভাবকে খর্ব 
করিয়া সুদক্ষ" ও কর্মকুশল একদূল লোকেব উপব শাঁদনের সম্পূর্ণ 
স্মমত! ছাঁড়িয়। দিবাৰ প্রবৃত্তি এখন ইউরোপে প্রবল হইয়! উঠিতেছে। 
জার্দানী ও রুশিযাতে জননায়কগণ বিন। বাঁধায় যেরূপ স্বমতা! ব্যবহার 
করিযা আসিবাছেন তাহাতেই বুঝা যাষ যে শক্তিৰ নিকট মানুষ কত 
সহজেই মস্তক অবনত কবে। জাৰ্্মানী ও রুশয়াব রাষ্ট্রীয় নেভাব! 
আপনাদের ক্ষমতীব যথেচ্ছ ব্যবহাব করিলেও গণপ্রাধান্তকে তাহাবা 
স্বীকাব করিয়া আসিয়ছেন এবং জনদাধারণের প্রতিভূম্বূপই তাহার! 
ক্ষমতাব ব্যবহার কবিয়া! আসিয়াছেন। কিন্তু ইতালী ও স্পেনে যে 
নববিপ্লব দেখ! দিয়াছে তাহাব মুলে বহিয়াছে গপপ্রাধান্যকে অস্বীকার 
করিয়া শক্তিধবের শাসনপ্রাধান্ত স্থাপনের প্রয়াস । এ হিসাবে এই 
আন্দোলনের সঙ্গে ইংলগ্ডের অলিভার ক্রম্ওয়েলের আন্দোলনের তুলন! 
চলিতে পারে। গণমূলক দুর্বাল শাসনতস্ত্রেব পবিবর্তে শক্তিধব পুরুষেব 
যথেচ্ছ শাসনে দেশের ব্যয়-সক্কে।চ ঘটাইয়। এবং খুব কঠোব নিয়ম- 
নিষ্ঠার প্রবর্তন কবিয| সর্বত্র স্বমৃত্খল| ও সংহতি আনয়ন করিয়া 
দেশের মঙ্গলসাধন করাই এই নব আন্দোলনের উদ্দেম্ত। একজন 
শক্তিধর পুরুষ যতদিন পধ্যত্ত নেতৃত্ব করিবার সুযোগ পান ততদিন 
পর্য্যন্ত এরূপ শাঁদনে সুফলই ফলিয়। থাকে। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের 
শক্তিব উপব .একাস্ত নির্ভর করিষ! . থাকিতে হয় বলিয়াই সে ব্যক্তি 
বিশেষটিব অন্তর্ধানেব সঙ্গে-সঙ্গেই আঁবাব নানারপ গোলযোগেব 
সুত্রপাত ঘটে। দেশ যখন পুঞ্জ,ভূত আবৰ্জ্জনায় ভবিয়! উঠে, দুর্বলতা 
যখন নানা অত্যাঁচাবের কাবণ হইয। উঠে, তখন কিন্তু ছুই-একঞ্জন 
শক্তিধরের শীদন অনেক সময়ে মঙ্গলের কারণ হুইয়! থাকে। বাষ্ট্রীয় 
দুর্দিশ| হইতে মুক্ত কবিষ| ইতালীকে নবঙ্গীবনে সপ্রীবিত করিবার 
অন্ত মুমোলিনি ফ্যাসিস্তি বিধ্নবেব সুচন! করেন। মুসোলিনিব পরিচাল- 
নায় শাক্ত ধর্মে দীক্ষিত নবীন ইতালী রোষক সাম্রাজ্যের পূর্ববগৌববে 
আপনাকে অধিষ্টিত - করিবাব প্রয়াস পাইতেছে। আ্যাল্বেনীযাঁতে 
শ্রীসের প্ররোচনাতেই ইতালীর দূতের পুপ্তঘখাতকের হস্তে মৃত্য 
সংঘটিত হুইযাছে মনে করিয়া এই হত্যাকাণ্ডের দায়িত্ব গ্রীসের উপর 
আঘোপ কবিষা মুসমোলিনি গ্রীক-সব্কারকে যেৰাপ হীনতা! স্বীকাব 
করিতে বাধ্য করিয়াছেন তাহা স্বরাই গ্রীসের স্বাধীনতাকে স্ষু 
করিয়াছে।- 

* র্যাপেলো সন্ধিনর্ত্ে আডরিষাটিক উপসাগরের্ন বর্তৃত্ব লইয়! ইতালী 
সব্কাৰ ও যুপোধ্ৰাভিয়াব মধ্যে যে বফা-নিপ্পত্তি হয় তাহাতে ফিউম- 
সংক্রান্ত কতৃকগুলি সর্তেব শেষ্‌ মীমাংসা! হয় নাই। শেষ নিষ্পত্তি না 
হওয়া পর্য্যন্ত ফিউমে স্থাক়ত্ব-শীসনের প্রতিষ্ঠা হয় এবং সিঞোর 
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দোপোলি পাসনকর্ত। নির্বাচিত হন । ইউবোপেব অর্থনৈতিক 
দুববস্থা বাড়িয়া উঠাতে ফিউ: প্রদেশের দুর্দশা এতদূব বাড়িযা 
উঠিয়াছে যে ফিউম সবৃকার বেকার সমস্তার সমাধান না করিতে 
পাবায মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করিয়াছেন । দোপোলি ইতালী- 
সর্কারকে জানাইযাঁছেন যে শীস্রই ফিটম সম্বন্ধ একট! মীমাংসা ন। 
হইলে শীসনতন্ত্রেব অভাবে অব|জকত। দেখ! দিবে । বৈবাজ্য ও মাঁৎস্ত- 
স্তায়েব হস্ত হইতে ফিউমকে রক্ষা করিবার অজুহাতে মুসোলিনি- 
মন্ত্রীসভ! ইতালীয় সেনাপতি জেনাবেল জিয়ার্দাইনকে *ফিউমের 
এব সাঁমবিক শাসনকর্তা নিয়োগ করিয়া পাঁঠাইয়াছেন। ইতাঁলীর 
এই হঠাৎ অধিকারে যুগোস'ভিয়া-সবৃকাব অত্যস্ত বিবন্ত হইন্নাছেন। 
মুগোসুতিয়! কোনও দিন আপনাব দাবী পরিত্যাগ করেন * 
নাই। এবং তাহার এই দাবীর সুত্রে উভষ রাজ্যের সধ্যে কথা- 
বার্তা চলিতেছিল | কাঙ্গে-কাজেই যুগ্োসীভিধার সহিত কোন- 
প্রকাব নিষ্পত্তি হইবার পূর্বেই ইতালীব ফিউম অধিকাব যুগো- 
স্লাভিয়। কখনই পছন্দ কঠিতে পারে না। ইহা বুখিতে পারিয়া”” 
হঠাৎ আক্রমণে হাঁত হইতে আয্মবক্ষা কবিবার জন্য ইতালী ফিউম- « 
প্রান্তে সৈম্য-সমাবেশ আব কুরিয়। দিযাছেন। স্বার্থে স্বার্থে যেরূপ 
সংঘাত বাধিরা উঠিতেছে তাহাতে মনে হয় এইরূপ একটি কু 
উপলক্গ্যকে অবলম্বন করিয়া আবার শীঘ্রই শাত্তিহীন ইউরোপে সমরানল 
অবলিযা উঠিবে। 

বিশ্বযুদ্ধে অবসানে ইউরোপে পোল, গ্রোভাক্‌ প্রভৃতি জাতিকে 
আবাব মাথ! তুলিয়া দীড়াইতে দেখিয়! স্পেনেও জাগরণের সাড়া 
পড়িয়া গ্রিয়াছে। আপনার পুর্ব্বগৌরবের কথ! স্মবণ করিয়া বর্তৃষ।ন* 
দুৰ্গতি হইতে মুক্তিলভ করিতে স্পেনে তীব্র আকার! জাগিয়াছে। 
বিংশ -শতাব্দীব আবস্ভ হইতেই স্পেন হছববস্থাব চর্ম সীমায় 
উপনীত হুইয়াছে। আপনার বিশাল সাত্রাঙ্য একে একে হাবাইয়া 
স্পেনের অবশিষ্ট ছিল মরক্কো প্রদেশ । ১৯.৯ খৃষ্টাব্দে মুর্জাতিও 
বিভ্রেহী হইয়া মবকোর মেলিল| অঞ্চলে স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন 
কবে। এই তেব বৎসব স্পেন বিদ্রোহ দমনের বৃধা প্রয়াস পাইয়! 
আসিযাছে। অভিযানের পব অভিযান অকৃতকাৰ্য্য হইয়া! ফিরিয়া 
আসিয়াছে এবং তাঁহার ফলে পনেরো বার সঙ্ত্রীসভাব] পরিবর্তন 


"হইয়াছে। কিন্তু অকর্্মণ্য__সন্ত্রীসভার পরিবর্তে চুর্ববল মস্ত্রীসভারই 


হস্তে শাসন্ডাব পড়াতে ফল একই হইয়াছে। বৎসরের পব বৎসর 
নূতন বন্দোবস্তেব চেষ্টা হইয়াছে, নূতন লোকের উপর শৃত্খলার ভার 

পড়িয়াছে, কিন্তু একইবকমের বিশৃঙ্খলা, একইরকমেব বেবদ্দোবস্ত 
সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ করিয| দিয়াছে। বর্তমানকালোপযোগী 
সাজসবপ্র।মহীন বৈজ্ঞানিক যুদ্ধপদ্ধতিতে-অশিক্ষিত বর্বর মুর জাতিৰ 
নিকট বার বাব পৰাস্ত হইরাও ইজ্জরতেব ভয়ে স্পেন মবকে। প্রদেশ 
পৰিত্যাগ করিতে পারে নাই। ১৯২১ খৃষ্টাব্ে স্পেনের চব ডুর্গতি' 
ইয়। এইবার মেলিলা অভিযানকে সফল করিবার জ্থ বিপুল উদ্যোগ 


, করিয়াছেন । 


সংখ্যা ] _ 


চলিতে থাকে। এবং বিরাট আয়োজনের ফলে দেড় লক্ষ সুসজ্জিত সৈল্ত 
* মেলিল| ছূর্গ জয় করিবার জল্য প্রেরিত হয়।. কিন্তু স্পেনের এমনই 
দুর্ভাগ্য যে সমস্ত আয়োহ্রন ব্যর্থ করিয়| প্রায় দশ সহশ্র মৈষ্য ক্ষয় 
করিয়! অভিযান ফিরিয়া আলে। স্পেন-ার্কারের এই শকতিক্ষরে 








স্থযোগ বুধিয়| ক্যাটালোনিয়। প্রদেশেব অধিব।সীবর্গ সাধা নাড়া 


দ্বিতে আরম্ত কবে । ক্যাটাগোনিয়া-প্রদেশবাসীগণ স্পেনের শাঁসন- 
পাশ হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস 
অনেক দিন হইতেই করিয়া আসিয়াছে। বৈবাজ্যবাদ ( anarchism ) 
এ প্রদেশে অনেক দ্দিন হইতেই বেশ প্রভাব বিস্তাব করিয়াছে। 
বাসি লোন! সহর বৈরাজ্যবাদীদের . একটি প্রধান আস্তানা । তাই 
বামিলোন| নঞ্চলে সর্কার-পক্ষের সহিত ইহাদের দাঙ্গ। হাহামা 
অনেকবারই হই! গিয়াছে | অকৰ্মণ্য মন্ত্রীসভার কর্ণকুশলতার 
অভাব দেখিয়! বৈযাদ্যব'দ্বীগণ নিজেদের শ্বার্থসিদ্ধির জন্ত ক্যাটা- 
লোনীয়া-বামীগণকে স্পেনেব সম্পর্ক ছিঙ্ন করিয়া স্ববাট্‌ হইতে 
উৎসাহিত কৃবিতে লাগিলেন। 

ঘরে ও বাহিবে স্পেনের এই অদীম ছুর্সতি কর্মবীর দ্য-রিভেরার 
প্রাণে আঘাত করে। শক্তিধর পুরুষের যথেচ্ছ শাসনের দ্বারাই 
স্পেনের বর্ধমান অবস্থার একমাত্র প্রতিকার সম্ভবপর বিবেচনা! করিয়| 
দ্য-রিভেরা, নেইরাপ শাসন-ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা 
ভাহাব এই বিদ্রোহ সত্াটের বিরুদ্ধে নহে । 
কেবলমাত্র বর্তমান মন্ত্রীসভাকে দুব করিয়া! দিয়! শীসনভার শক্তিষব 
পুরুঘ্দিগের &ক পরিচালন]-সমিতির ( directory ) হস্তে সম্পূর্ণভাবে 
হাতত করিয়া দেওয়াই এই বিশ্বোছের মুখ্য উদ্দেস্ত। দা-রিভের! বলেন 
_._ ঘষে বৈরাঞ্যবাদী এবং মুক্তিকামীদিগকে দমন কব! পরিচালকগণের 
 সর্বপ্রধান লক্ষ্য । তাঁহার পর মরক্কোতে অপৈনাব সর্য্যাদ্াব প্রতি 


* কর! ইহাদের কর্তবা। ব্বাতীর অহঙ্কার অটুট রাখিয়া যধাসপ্তব 


মবন্ষোর যুগ্ধ' বিগ্রহ হইতে স্পেনকে সরিয়া পড়িতে হইবে। যুদ্ধের 
অ্দন্তব ব্যয় বহন করা রা্স্বের বর্তমান অবস্থায় স্পেনের পক্ষে 
সম্ভব নহে। দ্য-রিভেবার কর্মমক্ষমতাঁয় মুগ্ধ হয়! স্পেনের সামবিক 
বিভাগ দ্য-রিভেরার পক্ষ অবলন্বন করিয়াছেন । বিপদ গণিয়া,মন্ত্রীসভ। 
গর্দত্যাগ করিয়াছেন ও সগ্রাট আ্যালৃফোন্সে! দ্য-রিভেরাকে মন্ত্রীসভা 
গঠন করিতে আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান গণসভীকে মানিরা 
* চলতে বা আইন-পবিষদের হুকুম মাঁনিতে দ্য-রিভেরা রাঞ্জী নহেন। 
দেইপস্ত মন্ত্রীসভা গঠন কবিতে দ্য বিভেরা সম্মত হন নাই। দলেব 
মতকে ছিন্ন করিয়া যতদিন পর্য্যন্ত ন! স্বাধীনমত আন্মবিকাশ্‌ 
করিতে সমর্থ হইবে ততদিন শাঁসন-পরিষদ ও আইন-সজ্লিন 
উঠাই! দিকন। শক্তিশালী পুক্ষদিগকে বাছাই করিয়া দ্য.রিভের| এক 
গরিচালকমণ্ডলী (01:60:01) গঠন কবিক্ন! দেশশাসনের ভার 


নি্গহত্তে গ্রহণ করিবেন । সম্রাট দ্ভ-গ্লিভেরার প্রন্তাবে সম্মত হইয়াছেন - 


এবং নেশবাঁসীব বিরুদ্ধাচরণ রোধ করিবাব- জন্য সামরিক আইন 
জারি করিবার হুকুমনাম! সহি করিয়াছেন। সামরিক আইনের বলে 
বিক়ন্ধবাদীদ্বিগকে দমন করিবার সুবিধা দ্য রিভেরা লাভ কবিলেন। 
শাদন-ক্ষমতা লাভ কবিয়াই দ্য-রিভেব| জুয়া খেলা বন্ধ করিয়া 
এক হুকুমনাম! জারি কবিয়াছেন এবং নানাপ্রকাব কঠে।ব বিধিব্যবস্থা 
প্রণয়নপ্করিয়া দেশে শৃঙ্খলা ও স্থশাদন আনিবার প্রযনাস কঁবিতেছেন। 


তুরষধে নৃতন শাসনতন্ত্র 


= লোজান সন্ধিপত্ত স্বাক্ষর হওয়ার সঙ্গেই Ee শাসন- 
পদ্ধতি লইরা তুবক্ধে একট। নূতন সমস্তা দেখ! দিয়াছে। আ্যাঙ্গোরা- 
সবৃকাঁবের হুকুমে খলিফাব রাষ্ট্রীয ক্ষমতা লুপ্ত কবিয়া তাহাকে ইস্লাসধর্শ্ম- 


দেশ-বিদেশের -কথ__ভারতবর্ষ 
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জগতের গুরু করিয়াই যখন কেবল রাখিবার বন্দোবস্ত. হইল তখন 
গ্রয়োদ্বনেব চাপে রাষ্ট্রের নেতৃত্ব মুস্তাফা কামালের উপর অর্পণ করা 
হইলেও কোনও বিধি অনুসারে আঁইনসঙ্গতভাঁবে তাঁহার নির্ব্বাটন 
হয় নাই। স্তাম্ুল হইতে দ্াঙ্গধানী জ্যা্গোবাতে সরাইয়! লওয়াও 
প্রজ্গাবর্গের মত লইয়! হয় নাই । লোজান বৈঠকের পর বখন-শাস্তি 
স্থাপিত হইল তখন আত্মরক্ষার অজুহাতে যে-সব ব্যবস্থা হইয়াছিল 
তাহা বজায় রাখিতে হইলে আইন-মজ লিসের সন্মতি প্রয়োজন 
হইয়। পড়ে। সুস্তাকাব দল নিয়মতন্ত্র প্রচলনের চেষ্টাই পাইয়া 
আঁসিয়াছেন। কাণ্ে-কাজেই পূর্বে কাঁজগুলিকে আইন মঞ্জ.লিসের 
নিকট হইতে মঞ্জুৰ কবাইয়া লওয়া দর্কার হইল। 

তুরফ্ষেব শাসনতন্ত্র সাধারণতন্ত্র অনুসারে পবিচালিত হইবে বলিয়। 
আইন-মত্ লিন ঘোষণা করিয়াছেন এবং মুস্তাফা কামাল 'প।শা 
প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। বাঁজধানী কোথায় হইবে 
এখনও স্থির হয় নাই। ধার্মিক মুমলমীনের! স্তান্থলেই রাজধানী 
রাখিবাঁব জন্ত ইচ্ছুক কিন্তু জাতীয় দল রাষ্ট্রনীতিক ও সামরিক সুবিধার 
দিক্‌ হইতে আ্যাজোরাতেই রাজধানী স্থাপনের জন্ত বন্ধপরিকব। 
শীগ্রই এ সম্বন্ধে একটি শেষ মীমাংসা হইবে। এতদিন পর্যন্ত তুবন্ক 
রাজ্যে ধর্্তস্ত্রের (17500£20)র ) প্রাবই বেশী ছিল, মুস্তাফা 
কাষালেব সাধনায় তাহা রাষ্্রতন্ত্রে পবিপত ইইল। 

রী প্রভাতচন্ত্র গল্পোপাধ্যায় 


ভারতবর্ষ 


দিল্লীর কংগ্রেস 


গত ১৫ই দেপ্টেম্বব দিল্লীতে শ্ৌশীল কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়। 
গিরাছে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সভাপতির, আমন গ্রহণ 


“করিয়াছিলেন । অভিভাষণে তিনি বলিয়াছেন -_“কংগ্রেন এখন আর 


কেবলমাত্র আমল1-তক্ত্রেব অস্তার কাধ্যেব প্রতিবাদ করিয়াই নিশ্চিন্ত 
হইর়। নাই--দে শাদন-তত্ত্রেব বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে 
চেষ্টা করিতেছে। কেবল মাত্র নিপ্রেব নহে, সমগ্র পাশ্চাত্য জাতির 
দ্বাসত্ব-মৌচনেব চেষ্টা ভারতকে যোগদান কবিতে হইবে । খেলাফতের 
আন্দোলনে যোগদান করার ভারতবর্ষেবও উপকাব হইয়াছে, তাহাতে 
ভারতবাসীব মনেও স্বাধীনতাৰ আকাজ্ষ। জাদিয়াছে। জাতীয় 
সংগ্রামে জয়রাঁত করিবার পক্ষে অসহযোগিতাই শ্রেষ্ঠ অন্ত। এই 


অসহযোগ-নীতির ফলেই দেশের লোকের চোখ ফুটিযাছে--আইন- 


আদালতের হুমূকিকে দেশের লোকে এখন আব তেসন ভয় করে ন!'। 
“কাউন্সিল প্রবেশ-সম্পর্কে মতভেদ লইয়! যথেষ্ট শক্তিব অপব্যয় 
হইয়াছে। গরা-কংগ্রেসেব পর যদি সকলে মিলিয়া একযোগে কাজ 
কবিতেন তাহা! হইলে বর্তমান বিরোধ ঘটিত ন!। বর্তমান অবস্থায় 
কাউন্মিল বঙ্ছন বৃথা! এখন কাউন্সিলে প্রবেশ করিধা কাউন্সিল- 
গুলিকে অদহযোগেব উপকবণ হিদাবে ব্যবহাৰ করিতে হুইবে। 
কাউন্সিলের ভিতবে ও বাহিরে কা চালাইবার ভার নিখিল-ভারত- 
কগ্রেদ-কমিটিকে দিগ্জের হাতে লইতে হইবে। হিন্দুঃমুসলমানের 
একতা ব্যতিবেকে ভারতের স্বাধীনতা লাভ স্বপ্নের 'মর্তই অলীক 
বলিয়া! মনে হয়। অমি ঈখরের নামে আপনদিগকে বলিতেছি, 
আপনারা এইখানেই ঠিক ককন--ভাঁরতবাসী তাহার, মুক্তির “শেষ 
আশাটুকু বাচাই! রাঁখিবে, ন! সাঁহারানপুব ও আগ্রার রাঃ মৃত্তিকায় 
তাহ! বিসৰ্জ্জন দিবে । ১৯১২ সালে মুসলমানদের রা্জনীতিগ্গৈত্র হইতে 
দুরে সরিয়। থাকা আমি যেমন সমর্থন কবি নাই, এখনও তেন্নি 


a 
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প্রবাসী-_কারতিক কার্তিক, ১৩৩, 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





হিন্দুদের সংগঠন ও শুদ্ধি-আন্দোলনের আঁমি বিরোধী । নীতি হিসাবে 
এ পথ আপত্তিজনক নহে, কিন্ত ঈর্ষা! এবং অঞ্রতির আব হাওয়ার 
ইহা হিন্দু-মুসলমানদের' মধ্যে বিদ্বেষেরই স্থষ্টি করিবে? বর্তমানে 
ব্যাপকভাবে আইনভঙ্গ কবিতে ন! পাঁরিলেও ভবিষ্যতে ব্যাপকভাবে 
আইনভঙ্গের জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে ।” 

কংগ্রেসে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগ্ডলি পরিগৃহীত হইয়াছে: 

(১) অহিংস অসহযোগ নীতি পুনরায় সমর্থন কবিয়া এই 
দহাসভা বোঁষণা করিতেছেন যে, ধীঁহাদের ধর্ঘগূত বা বিবেক-দম্পর্কে 
কোনোরূপ আপত্তি থাঁকিবে না সেই শ্রেণীর কংগ্রেসসেবকগণ আগামী 
নির্বাচনে ব্যবস্থাপক-স্ভার সদন্ত-পদের প্রতিযোগিতা” করিতে 
পাঁরিবন। মহাসভা আরে! প্রস্তাব করিতেছেন যে, কাউঙ্সিল প্রবেশের 
বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার আন্দোলন বন্ধ করা হউক, এবং যত সত্বর সম্ভব 
স্বরা্ লাভেব জন্য মহাঁক্মাব নির্দেশ-সত সমস্ত. কংগ্রেস-সেবকগণ 
গঠননীতি সম্পূর্ণ করিবাব জন্ত দ্বিগুণ উৎসাহে কা আরস্ত কয়ন 

(২) ক্রেন স্থির করিতেছেন যে জাইন-অসান্ত আন্দোলন 
গরিচালনাব জন্য কাঁলবিলম্ব না করিয়া! জনকত নেতাকে লইয়| একটি 
কমিটি গঠন কর! হউক। মহা! গান্ধী প্রমুখ রাজনৈতিক কর়েদীগপের 
কারামুক্তি, জজিরৎ-উল-আরবের স্বাধীনত! ও পাঞ্জাব অনাচারের 
সস্তোষঙ্গনক সীমাংস! করার জন্য এখনই শ্ববাজলাভ দরকার । সেই 
স্বরালাের জন্ত কমিটি সকল প্রদেশে উপদেশ দ্বিবেন। কমিটির 
সন্ত নির্বাচিত হইয়াছেন £-্রীযুক্ত চিত্তরঞ্ন দাস, মৌলন! মহম্মদ 
আলি, বল্নভভাই পটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মঙ্গল সিং, ডাক্তার কিচ লু 

' অহ্রলাল নেহরু ও বিঠলভাই পটেল-। “ 


(৩) হিন্দু মুসলমানের ভিতর এীক্যস্থাপনের গর্ত দুইটি কমিটি . 
-- নিযুক্ত হুইবে। 


প্রথম কমিটি জাতীয় সঙ্ব প্রতিষ্ঠাব ব্যবস্থ। করিবেন, 
.দ্িতীয়-কমিটি সম্প্রতি যে-সমন্ত স্থানে হাঙ্গাম! ও সাংপ্রদায়িক বিরোধ 
[হইয়া গিয়াছে সেই-নকল স্থান অনুসন্ধান করিয়া একটি রিপোর্ট, 
, দাখিল কবিবেন। | 

* (8) ভাবতবৰ্ষধ এখন স্বাধীনতার সংগ্ৰামে প্রবৃত্ত ' হইয়াছে। 
ইংলও সেই পথের প্রতিবন্ধক । উপনিষেশসমূহে Ee প্রতি 
কৃতদাসের মত ব্যবহার কর! হইতেছে ও তাহাদ্দিগকে অপমানিত কর! 
হইতেছে। সুতরাং 'ভারতবাসী এট, ব্রিটেন ও টা উপনিবেশ- 
জাত সমস্ত দ্রব্য বৰ্জ্জন করিবে । 

টি ছাড়া কংগ্রেমে ছোটখাট আরে “কতকৃওলি প্রস্তাহ পরিগৃহীত 
' হইয়াছে।- 8 


_নাভার সম্পর্কে দিখদের চাঞ্চল্য ,- 


- নাঁভার মহা'রাজকে পদচ্যুত করিয়া রাক্স্যশীসনেব ভার একজন ইংবেজ 


কর্মমচাবীর উপব প্রদত্ত হইয়াছে এই ব্যাপার লইয়া শিখ সম্প্রদায়ের 
ভিতর ভীষণ চফল্যের সৃষ্টি হইয়াছে । তাহারা নির্দোষ বলিয়! বিবেচিত 
মহারাজের প্রতি অবৈধ দণ্ডেব প্রতিবা করিয়া! বিষয়টি পুনর্বিবেচনা 
করিবার জন্ত গবমে কে অনুরোধ করিয়াছিলেন গবমে টের, নিকট 
হইতে 'কোনে। উত্তর না পাওয়ার অকালী নখ! নাভাবাজ্যে প্রবেশ 
করিতে বগিয়। পুলিশের হাঁতে গ্রেপ্তার হইতেছে । নাভারাঞ্যে শিখ 
দেওয়ানের, অধিবেশনও বন্ধ কবির! দেওয়! হইয়াছে । শিখগণ এ 
বস্তার আদেশও প্রতিপালন করিতেছে ন!। খাল্সা-কলেঞ্জেব জনৈক 
, অধ্যাপক নাঁভায় অবস্থান করিতেছিলেন ) অঙ্কালীদেব . প্রতি তাঁহার 
সহানুভূতি আছে এই সন্দেহে তাহাকে নাভারাজ্য হইতে বহিষ্কৃত কর! 
" ইইয়াছে। নাভার আচভ্যস্তরিক ব্যাপাব স্বচক্ষে দেখিবার জন্ত 
িত জহরলাল, অধ্যাপক স্লিদ্ওয়ানী এবং গ্রীক শাস্তনস্‌ দি্ী- 


শি 


- চেষ্ট] করিয়াছিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই 
_বেদমন্ত্র উচ্চাবণ করিয়। হিরা রিয়াজ! 


কংগ্রেসের পর নাভা য় গিয়াছিলেন। নাঁভারাজ্যের জাইটোতে পদার্পণ 
করিবার পরই তাহারাও গ্রেপ্তার হইয়াছেন। নাভার জেলা আদালতের 
ম্যাজিষ্ট্রেট সর্দার নারায়ণ, দিংহের এজলামে তাহাদের বিচারও সুর 
হইয়া গিয়াছে। তীঁহার্টিগকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৮ এষং ১৪৫ 
ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। প্রযুক্ত অহরলালের গ্রেপ্তাবের ' 
পব পণ্ডিত মতিলাল নেহরু পুত্রের সহিত দেখা. করিতে নাঁভায় 'গমন 
করিয়াছিলেন। পণ্ডিতজি নাঁভারাষ্যে কোনৌপ্রকার 'রাজনৈতিক 
আন্দোলনে ঘোগরানি করিবেন না এবং পুত্রের সহিত দেখা করিয়াই 
নাভারাঙ্জ্য ত্যাগ কবিবেন-_এই ছুই সর্তে নাভার রাজ-সর্কার পিতাকে 
পু:ত্রব সহিত দেখ! করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। পণ্ডিত মতিলাঁল সেই 
সরে স্বীকৃত না হইয়। নাভারাঙ্গ্য হইতে প্রত্য।গমন করিয়াছেন। এই 
সম্পর্কে নাভার নিক্ষি়-প্রতিরোধ-আন্দৌলন আরম্ভ কর! কর্তব্য 
কি ন| দেশের নেতৃবৃন্দের কাঁছে তাহাই জিজাসা করিয়া! ডাঃ কিচু 
এক ইন্তাহার বাঁহিব করিয়াছেন । 

* ব্যাপার ক্রমেই ঘোরালো হইয়া! উঠিতেছে। অকালী অথ! প্রত্যহ 
দলে দুলে নাভারাজ্য অভিমুখে রওনা হইতেছে এবং গ্রেপ্তার 
হুইতেছে। ন্তরাং নাভাতেও আবার গুরুক!-বাগের অভিনয় আরম্ভ 
হওয়া অমস্ভব বলিয়া মনে হয় না। 


পক্ষজমের বিবাহ ৬: পি 4 
. জশ্রতি মাত্াজের খৃষ্টান মিশনারীর! কুমাবী পঙ্ধজম্‌ নামী একটি 


হিন্দু বালিকাকে ভুলাইয়| অইয়! গিয়াছিল। কিছুদিন প্ররে কুমারীর 
ভ্র'তা তাহাকে মিখনারীদেব হাত হইতে উদ্ধার করেন। মাক্সাজের 


.সাবাদে প্রকাশ, গত ১৪ই তারিখে শ্রীযুক্ত পি মাণিক নায়াগার নামক 


একদগন ইলেক্টি.ক-ইঞ্ছিনিয়ারের সহিত গ্রীমতী- পঞ্কজমের -হিন্মুমতে 
বিবাহ হুইয়! গিয়াছে । পক্ষজমেব আত্মীয়েরা এই বিবাহে বাধা দিতে 
্রাহ্মণেব! 


ডাঃ নাইডুর্‌ অবস্থা 

বো্বাইএর 'ভয়েস্‌ অব. ইত্তির। জানাইতেছেন, ত্রিচিনপল্লী জেলে 
ডাঃ বরদারাজুসু নাইডুর উপর জেল-কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত দুর্ব্যবহার 
করিতেছে। তাহাকে তাহার সাধারণ খাদ্য দেওয়া হইতেছে না, অন্তান্তও 
বন্দীদেৰ নিকট হইতে তাঁহাকে আলাদা করিয়া রাখা হইয়াছে এবং" 
তাহাকে কোনে! পুত্তকাদি পাঠ করিতে দেওয়া হয় নট "অথবা 


" নিখিবার জিনিবপত্রও দেওয়া হইতেছে না. ওয়নে ৬ দেব কমিয় 


গিয়াও তিনি বেশ প্রফুম্ন আছেন। 


সামন্ত-রাজ্য-প্রজাসম্দিলন-_ ; 
দিল্লীতে গত ১৬ই. দেপ্টের মন্যার -সময় কংগ্রেসমওপে 
নিখিল-ভাঁরত সাসস্ত রান্য-সমূহের প্রতিনিধিমুলক সমিতি স্থাপন 
রূবিবার জন্য. একটি সভার অধিবেশন হইয়া! গিয়াছে । মিঃ কেল্কার 


'সষ্ভাপত্বির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাপতি সামস্ত-রাজ্যসমুহের 
রি ৬ শাসন-সংক্কার ও স্থায়-শাসন- প্রবর্তন-সম্পর্কে বজতা 


, সভায় ভারত্রে' সামস্তরাজ্যসমূহে স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তনের" 
জনা রিতা স্বনিয়ঞ্জিত আন্দোলন উপস্থিত করিবার এবং 


. আগামী ফেব্রুয়ারী বা মার্চ সাঁসে দিল্লীতে নিখিল-ভারত-সামস্ত-রাজ্া- 


প্রঙ্া-সন্মিলনের অধিরেশন বসাইবার প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে। . 


রয়াল কমিশনের সফর , 
রয়াল কমিশনের সভ্যগণ -851 নংবস্বর হইতে ২০শে নবেম্বৰ পর্য্যন্ত 


৮ 


গন সংখ্যা J: 


ALNAAA AN 





RIAA An পি 


দেশ-বিদেশের! 'কথা--বাংলা 





২৯ ০ পি তু পি পপ পপ পাস চস পলি 


দিল্লীতে, ২২শে নবেম্বর ত ২নশে নবেম্বৰ "পর্যন্ত এলাহাবাদে,- ‘সম্ভব হইয়াছে। এই টেলিফোন জানের উভয় প্রান্তে কৰাৰ খুব 


১লা ডিসেম্বর হইতে ৩১শেঁ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বোস্থাইয়ে, ওরা জামুরারী 
হইত ১২ই জানুয়াবী পৰ্য্যন্ত মাদ্রাজে, ১৬ই জানুয়ারী হইতে ৬ই 
ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ফলিকাতীয়, ৮ই ফেব্রুয়ীরী হইতে ১৪ই ফেব্রুয়াবী 
পথ্যস্ত পাটনায় সফর করিবেন।' পাটনা হইতে তাহার! আঁধার দিল্লীতে 
ফিরিয়া যাইবেন।, 


বেহার বস্তায় সাহাষ্_ 1 ** 
* মিঃ ম্যাকৃফাসন্‌ ও যুক্ত সিংহ বিহারের বন্যায় ধাবিত স্থান- 
সমুহে খুয্িয়| 'বেড়াইতেছেন। ছাঁপবাঁধ ‘একটি সভার শীযুক্ত সিংহ 
বলিয়াছেন তিনি বন্যার সাহায্যের জন্য তিন' লক্ষ টাঁকা 'দান' করিবেন। 


প্রযুক্ত রাজেক্গ্রসাদের ‘আবেদনের ফলে নানা স্থান হইতে এপধীন্ত 
১৫ হাঙ্জাব টাক! পাওয়া গিয়াছে। ৮, 


ঝালোয়ারের মহারাজা-- 


ধনেশন' পত্রের সিসলাস্থিত সংবাদদাত। নিয়লিখিত সংবাদটি প্রেরণ 
ফরিয়াছেন,ঃ--ভারতের রাজন্যবর্গেব যে কি ছুরবস্থা তাহ! দিন দিন 
জনসাধারণের গোচর হইতেছে ইতিপূর্বে নাভা/, চাল্প। ও উদয়পুরের 


ES 


মহারাজার বিষয় সকলেই অবগত হইয়াছেন। সম্প্রতি প্রকাশ ঝালোয়ারের 
“মহারাঙ্গা নাকি রাজ্যের সহিত সাময়িকভাবে ' সম্পর্ক ছিন্ন করিতে 


বাধ্য হইয়াছেন। বহুদিন যাবৎ -তাঁহাব ইংলণ্ডে বাদ করার ইহাই 
নাকি কা ণ।' সম্প্রতি পলিটিক্যাল বিভাগের একছন নি 
কর্মছাবী রাজ্য শাসন করিতেছেন। 


-- লালা গিরিধারী লাল-- 


প্রসিদ্ধ কংগ্রেসকন্দা লাল! গিরিধাবী লাল ২ বৎসর কাবাদও 
ও ৫ শত টাকা অর্থদণ্ড দণ্ডিত হইয়াছিলেন। যখন ‘তিনি গ্রেপ্তার 
হন তখন.ডীহার সঙ্গে ২৩৩২ টাকা ছিল। -সর্ারে তাহা বাদেরাপ্ত 


“হইয়াছে. সম্প্রতি জরিমানা আদায়ের জন্য গাহার বাড়ীর চেয়ার ' 


মোফ। প্ৰভৃতি ক্রোক কব| হইয়াছে । - মিনি বি “করিয়া 
,র্িমানার টাক! সৃংগৃহীত হইবে। 


সাম্রাজ্য-প্রদর্শনীর জন্য দান-- 2 


ত্রিটিশ-সা্রাজ্য-প্রদর্শনীব যে” অংশে মান্তাজের- বাসমূহ প্রদর্শিত .. 
" হুইরে' তাহার ব্যয়-নির্ববাহের ল্য পীঠাপুবমেব রাজা মাত্রাজেব লাট. - 


বাহাদুরের নিকট -৫* হাজার টাক! দিয়াছেন। 


লালা লাজপতের দান - ক. ২৯৮ 
হাতা নারি লোক দি বত জহর 


সাহাযোর ' জন্য লাল! লাজপত রায় ২***. ০০১১০০১ 
, মটরাজনের পদত্যাগ_ ' . ৭ 


“বম্বে ্রনিকেল' আঁনাইতেছেন যে কেনিয়া অপমানে প্রতিবাদ- 


্ব়প জীযুক্ত নটরান্রন বোম্বাই-গবর্ণ মেণ্টের অধীনে বিচারকের প্র , 


গবিত্যাগ ক্রিয়া একখান! পদত্যাগপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। 


কাশ্মীরে তারবিহীন টেলিফোন 


সম্প্রতি কাশ্মীর ও জনুরাজ্যে তারহীন টেলিফোন স্থাপিত হইয়াছে | 
এই পার্বত্য দেশের মধ্য দিয়! ১৫*** ফুট পাহাড় অতিক্রম কর! 
অত্যন্ত ছুবাহ কার্য হইলেও ইন্িনীযারের অধ্যবসায়ের ফলে তাহা! 


: নাহিত্য-বিষয়ে Le রান. 


শষ্টভাবে শোন! গিয়াছিল। 
হযে রায় 


- বাংলা" 
ংলায় ডাকাতির বহর tN 
* গত" জুলাই মাসে বালো'দেশে ৭৫টি ডাকাতি হয় শি 

গত আগষ্ট: মাসে'.হইয়াছে -€১টি:।" গত বৎসর (১৯২২) আগষ্ট, 

মাসে হইয়াছিল ৫৫টি।- ডাকাতির সংখ্য] বাংল!। দেশে দিরতই 

বাড়িয়া চলিরছে। দারিদ্র, 'নিবারিজ- চা ডাকাতি কমিবাঁর 

সম্ভাবনা অন্প।' - «৯ 

আনন্দ্ময়ীর আবেদন". 
আহিরীটোলা বালিকা-ব্ু-নিৰ্য্যাতনের [বির আপনারা . সকলেই 


অবগত আ্েন।. আমি দেই নির্্যাতিত! বধু প্রীমতী আনন্দময়ী দেবী, 
বয়স ১৮ বৎসর । .এখন আমি "পিতার, গলগ্রহ | পিহ! দরিপ্র ও 


৮০ ঘা 


“খণশ্রস্ত, তাহাতে -বরদও অধিক, আমার ভবিষ্যং-চিত্ত রও লট 


কাতর । এরূপ অবস্থার দরিদ্র পিভাঁকে আরো! বিপন্ন কৰা অং 

বিবেচনায় আমার জীবিকাব জন্ত দেশবামীর কৃপার উপর নির্ভৰ 
করিতে-বাধ্য হইল!ম। অনেক ভদ্রমহিল| মেয়ের ম্ত স্রেহচক্ষে 
আমাকে দেখিতেছেন, সহায় কবিতেছেন, নান! প্রকার সছুপদেশও 


“দ্িতেছেন। 'মেই মাতৃগগের উপদেশ-মত “সাবিত্ৰী আশ্রম* 


প্রতিষ্ঠ।ব সঞ্চল্প করিবাছি। সন্প্র'ত আমার এই মহৎ উদ্দেষ্ট মিদ্ধিকলে 
প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক-উধধ-ব্যবসায়ী শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র 
ভট্টাচার্য্য মহাশয় ১১ নং সিল] ট্রাটং (কলিকাতা!) হইতে. ১০০ 
টাক! সাহায্য করায়, গত। নয ঢালা ছা করিবে, এই আশা 
পাইলাম। 

যাহারা যেরূপ সাহায্য 7 মাসিক ব| এককালীন) জীবিকার বা 
আশ্রমের পক্ষে বিবেচনা' করিবেন, নিন্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়| চির- 
খা রাখিবেন। ইতি/- .. 

বিনীতা; আপনাদের শ্রেহের বস্তা” 
I - শ্রীমতী আনন্দময়ী দেবী। 

55 অধোরনাথ মজুমদ!ব' মহাশয়ের বাটী, 

নী ৯৯ তু - আঁম--মালঙণ, গোঃ,সোনারপুব, -. 
' জ্রেঁদ|--২৪ প্রুগণা ৷ রঃ 


১। দরালম্মতি হুবর্পপদক--: 
বিষয় -“বর্তঁমান সময়ে অঙ্গসমন্তার সমাধানকল্পে বঙ্গদেশেব কুটীর- 
_শিল্পসমূহের উন্নতির এুয়োজনীয়তা ৷” 
২1. বটকৃকস্মৃতি রৌপ্যপদ্কক ( ব্বর্ণপর্ত )-_..- 1 
বিষর়-_*জাতীয়তাগঠনে সঙ্তববদ্ধজীবনের প্রভাব [* 
৩। কৃষ্ণদাদ পাল রৌপ্যপদক: . 
বিষয়—_Lives -of great men and their influence on 
mass education. - 


- ৪1 ব্বৰ্ণসণি রৌপ্াপদক-_ _ র্‌ 


“বিষয়-_"একটি ক্ুত্রগল্পে বর্তমান কালে বাঙ্গলার পল্লীজীবনের 
নিথুৎ চিত্র ৷" 
€1 নন্দবাদীস্থতে রৌপ্যপদক_ ' 


১১১ 


প্রবামী-কার্ভিক, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





"রমেশ দত্তের আদর্শ নারী চিত্র !” \ 
প্রবন্ধগুলি ১২ নং মুবলীধর সেন লেন বলিকাঁতা. এই ঠিকানায় 
১৫ই নভেম্বৰ তারিখের মধ্যে নুহর্ধ লাইব্রেরীর সম্পাদকের নামে 
পাঠাইতে হইবে । 
বাংলার একটি প্রাচীন কীষ্কি লোপ 


পম্মাগর্ভে রাজবাড়ীর মঠ ।- খুহীয় যোড়শ শতাবীতে প্রসিদ্ধ 
হিন্দুরাজা চীদরার ও কেদার রায় তাহাদের মাতার চিতার 
উপর বিক্রমপুরের অত্তর্গত রাঁজাঁবাড়ীতে এক সুবৃহৎ মঠ 
স্থাপন করেন। প্রায় তিনশত কি ততোধিক বৎমর যাবৎ 
সেই মঠটি বহু বাধাবিষ্থ অতিক্রম করিয়া গর্ববভরে শির উল্নত 
করিয়া পন্মাতীবে দণ্ডায়মান ধাঁকিয়া হিন্দুদের পূর্ববকীর্ডি স্মরণ 
করাইয়া দ্বিতেছিল। ক্রমাগত ছুইবার পল্পা তাহাব বীর্ধিনাশা 
নাম সফল করিবার মানসে মঠটির প্রতি প্রবলবেগে ধাবিত 
হইয়াছিল। কিন্তু যেন দয়া করিয়া উহাকে গ্রাস করে নাই। 
ইহাব শিল্পকাধ্য এত সুন্দর ছিলযে মিনি দেখিয়াছেন তিনিই মুগ্ধ 
হইক্লাছেন।' এই সুদৃশ্য মঠটির প্রত্যেকখানি ইষ্টক নানাবিধ কারুকার্ষ্ে 
খচিত ছিল। মঠট উচ্চতায় প্রার ৮* হস্ত এবং পরিধি ১২* হাত 
ছিল। শুনা যার ইহ। নাকি আরও উচ্চ ছিল, ক্রমেই নীচের দিকে 
ফতকট! বসিয়া পিয়াছিল । গত ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ভাগ্যকুলের রাজ 
প্রনা রায় এই মঠটি দিন ব্যয়ে সংস্কার করাইয়া দিয়াছিলেন। 
পগ্মানদী এবার ঢাক! জিলার দক্ষিণ দিক্‌ দিয়া অতি প্রবলবেগে 
ভাঙ্গিতেছে। সম্প্রতি উক্ত বিশাল মঠটিকে গ্রাস করিধ! সে ভাঙ্গন- 
যনে পূৰ্ণাহুতি প্রদান কবিয়াছে। রাঙ্জাবাড়ীর এই মঠের সঙ্গে সঙ্গে 
পূর্বববল্ের একটি প্রসিদ্ধ ফীত্তি লোপ পাইল। 

ARON 

সাহিতি.কের সন্মান-লাভ- 


প্রযুক্ত শরৎচজ্র চট্টোপাধ্যায় পুরস্কৃত আমর! শুনিয়া স্বখী 
হইলাম যে কলিকাতা-বিশ্বধ্দ্যিলয় এযুক্ত শরৎচক্র চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়কে জগৎ্তারিণী- রণ পদক দানে সন্মানিত করিয়াছেন । 
সম্বঘেশ । 
বিধবা-বিবাহ অনুষ্ঠান 


হিন্নু-ধৰ্ম্ম অনুসাবে হিন্দু বিধবাদের বিবাহ দিবার জন্য মেদিলীপুরে 
একটি বিধবাবিবাহ্‌-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। দেশের অনেক 
গ্রণামান্ত লোক এই 'সমিতির সভ্য হইয়াছেন। বঙ্গের বাহিরেও 
অনেকে এই সম্ভিতিকে সাহায্য করিতেছেন ।--সমিতিব-সম্পাদক শ্রীযুক্ত 


ভাগবতচন্্র দাস শর্দণের টা এপর্য্স্ত একটি বিধবাবিবাহ - 


হইয়াছে ।_স্বদেশ 
'দ্রান ও সৎকর্ম 

বেঙ্গল বিলিফ কমিটি।-_আচারধ্য প্রফুল্লচন্সর রায় বেঙ্গল 
বিলিফ কমিটিব পক্ষ হইতে বিহারের বন্গী'ড়তিগেব স|হা ব্যার্থ 
শ্রীযুক্ত রাজেন্তপ্রসাণ্দর হস্তে ৫**২ টাকা এবং ত্মলুকে 


" বন্তাপীড়িতদিগের সাহাব্যার্থ এযুক্ত সাঁতকড়িপতি রায়ের হস্তে, 
' ৪8১1%, প্রদান করিয়াছেন ।- বুগবার্ডী ৷ ' 


সাহীয্যদান--বঙ্গীয গভর্ণমেন্ট করিদপুর রাজেশ কলেছে বিজ্ঞান 

শ্ৰেণী খুলিবার জন্থ ১৬০*৯২ টাকা এককালীন প্রদান ররিয়াছেন। 
এজন লর্ড লিটনের জানের জনসাধারণের যন্তবাদাহ। - 

- কীশীপুরনিবাসী । 

জাপান-সাহাব্যে বিশ্বভারতী । ভূমিকম্পে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাপানকে 

সাহায্য কবিবার অন্ত শীস্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীব একটি 


ছাত্র এবং শিক্ষকর্দিগেব নিকট হইতে টাদা তুলিয়া -৭৫*. টাকা 
সংগ্রহ করা হইয়াছে। ইহার! যে টাকা সংগ্রহ করিবেন, তাহা 
সয়স্তই জাপানের রাজদুতের নিকট, পাঠাই! দিবেন। এই ভাঞারে 
কেহ চাদ দ্বিতে ইচ্ছ! করিলে শাস্তি-নিকেতনে সম্পাদকের 
নিকট পাঠাইতে পারেন ।-স্বদেশ। 


নুতন শিক্ষালয়_. 


শ্রীবামকৃষ্ঃ বিদ্যাপীঠ | বৈদ্যনাথ ধাম--পোঃ আঃ দেওধর | 
যাহাতে বালকগণ শৈশব হইতেই লৌকিক বিদ্য শিক্ষার *নঙ্গে- 
সঙ্গেই জাতীয়ভাবে প্রণোদিত হইয়! নিজেদের চরিব্রগঠনপূর্ধ্বক 
বর্ণঠি স্বাবলম্বী ও আত্মপ্রতিষ্ঠ হর, সেই উদ্দেস্তে এই বিদ্যালয়টি 
স্থাপিত হয়। শরীর মন ও মস্তিক্ষেব উৎকর্ষ সাধন করিয়! বিদ্যার্ঘীব 
ভিতরেব পূর্ণতীকে পরিশ্ষুট করিয়া তোলাই এই প্রতিষ্ঠানের "মুখ্য 
উদ্গেস্। জ্ঞানাচুশীলন, কর্পকুশলতা,- নিয়মানুবর্ডিতা, চরিত্র এবং 
সামাঙ্গিক জীবন গঠন প্রভৃতি আঁধুনিক শিক্ষাজগতের আদর্শ গুলিকে 


লক্ষ্য করিয়া, সমীপ্রেব পক্ষে মঙ্গলকর মানুবগঠনই এই বিদ্যাদীঠের - রি 


উদ্দেষ্য। স্বামী সস্তাবানদ্দ ইহাব অধ্যক্ষ । 
গুরুসায় দত্তের সৎকা্-_ 


দত্ত মহাশয় আগামী বর্ষেব জনতা বাঁকুড়া জেলার প্রত্যেক পর্নী- ' 


সমিতির, করণীয় এইরূপ কার্য্য-তাঁলিক| নিদ্ধীরিত- করিয়াছেন :_ 
প্রত্যেক পল্লী-সমিতি বালকদের ও বালিকাঁদের জন্ত বিদ্যালয় খুলিবে, 
শ্রমিকদেব জন্থ নৈশ-বিদ্যালয় খুলিবে। প্রত্যেক পল্লীসমিতি অস্ততঃ 
২টি করিয়| পুক্ষবিণীব সংস্কার করিবে এসং পাঁচশত করিয়! বৃক্ষ 
বৌপণ করিবে। প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়! পুঞ্চবিণী পানীয়- 
জলের জন্য ব্বতশ্রভাবে রক্ষিত হইবে। প্রত্যেক পল্লী সমিতি কৃষি- 
কারের কিছু-কিছু নুতন সংস্কার, এবং, গ্রাম্য শিল্পের উন্নতিবিধানের 
চেষ্টা করিবে। - আনন্দবাজাব পত্রিকা । 
সদনষ্ঠান-- 


বিনামূল্যে কাঁলাহুব চিকিৎসার কেন্দ্র-বেনল হেল্থ. এসোঁসি- 
রেশন বিনামূল্যে -কালাত্রপ্রস্ত রোগীদিগেব চিকিৎসার জন্য ই'লয়ট্‌ 


বো ও সার্কূলাব বোডের সঙমন্থলে মেসার্স. ীমানী কোম্পানী - 


উ্বধালয়ে একটি বেক্জ স্বপন করিয়াছেন । প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার 


৮ ঘটিকা হইতে » ঘটিকা পর্য্যন্ত ডাক্তার রোগী দেখিবার জা i 


ওষাধালয়ে ৮৪ টনি রনির 
--০সবক। 






জেই তাহা আমাদের দেশের, মতই 








য়া ছে। নিছুদেশের মধ্য অংশ দক্ষিণনাগের 
বন্তি হইয়াছিল, সেই কারণে এই দেশের 
ন । উত্তর সিন্ধুদেশে নদীটি অত্যন্ত অপ্রশস্ত 
ও অন্ত কোন পয়ঃপ্ৰণালী নাই। এইকারণে উত্তর 
 সিন্ধুদেশ মরুভূমি-সদবশ--চারিদিকে বালুকারাশি ধূ ধু 
রিতেছে, কেবল মাঝে মাঝে দুই-চারিটি বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। 
বল নদীর উভয় পার্থ ১০১৫ মাইল পর্যন্ত একরূপ 
ফসল হয়। এই প্রাচীন প্রদেশটির অনেক স্থানে বৌদ্ধ- 
নু নেক এঁতিহাসিক তথ্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। 
রি সিদ্ধুদেশে প্রত্বতত্ব বিভাগের অনেক কর্শ্মচারী 
গের অনেক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খনন করিয়া 
. প্রাচীন বৌদ্ধযুগের এতিহাসিক তথ্য অবগত হইবার 
প্রয়াস পাইয়াছেন | কিন্তু কেহই এই জনশূন্য ও মরুভূমি- 
সদৃশ উত্তর প্রদেশে খননকার্ধ্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই । 
গত বৎসর শীতকালে সর্কারী ্রত্বতত্ব-বিভাগের পশ্চিম- 
প্রান্তের পরিদর্শক প্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় এই স্থকঠিন কাৰ্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। তাহার 
এই প্রথম প্রচেষ্টা যথেষ্ট পরিমাণে সার্থক হইয়াছে । 
এই চিত্তাকর্ষক এতিহাসিক তথ্যসমূহের বিবরণ 
আদান করিবার পূর্বের উত্তর সিন্ুপ্রদেশের ভৌগোলিক 
শু, উতিহাসিক বিবরণ প্রদান করা আবশ্তক। 
 এরোহ্‌রী আলোর নগর উত্তর সিল্ধুদেশের মধ্যস্থলে 
ও অবস্থিত 1 এইস্থানে অনেকগুলি ছোট ছোট পর্বতমাল! 
আছে। এইস্থানে সিন্ধু নদী এই-সকল পর্বতমালা 
ট ভে করিয়া বাধিত হইয়াছে। 

















বাংল! দেশের পদ্মা 





বে আমাদের বাংলা দেশের 


রাজপথের নিকটে যাইবার োপানও ছিল বলিয় 


এবং মেঘনা নদীর ন্যায় নিন্ধু নদী গতিপরিবর্ভন করিয়া 























এই প্রদেশে বর্তমান আছে। ৃ 
এই প্রদেশের অনেকগুলি ধ্বং লাবলেষ। প্রদক্ষি 
সৰ্ব্বোচ্চ ধ্বংসাবশেষটিই খনন করা স্থির হয়। ইহা! 
মহেধ্ধদড়ো বা মহেঞ্জমারী নামে পরিচিত। এই স্থানটি 
নর্থ ওয়েষ্টার্ণ, রেলপথের রুকু কোটরী শাখার দে 
ষ্টেশন হইতে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত । এই ধ্বং? 
স্থানটির আয়তন প্রায় ৭৫০ বিঘ!। ৯ 
এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ একটি প্রাচীন 
মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ । নানপ্রকার চিহ্ন দ্বার প্রঃ 
হইয়াছে যে সিন্ধুনদী খৃষ্টীয় প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতা 
এইস্থান দিয়! প্রবাহিত ছিল । এতদিন সকলেই শুনিয়া 
আনিতেছিল যে, পূর্কনারাই সিন্ধুনদীর সর্বপ্রা? 
গর্ভ । এই ধ্বংসাবশেষ পুনরুদ্ধার করিয়! ্রীযুক্ত বন্দে 
পাধ্যায় মহাশয় প্রকষ্টরপে প্রমাণ করিয়াছেন যে সে 
ধারণা ভ্রমাত্মক । এই ধ্বংসপ্রাপ্ত স্ত পটির সন্তিকটস্থ 
ঝাউবন দেখিয়া বোঝা যায় পূর্বে এস্থান দিয়া সিন্ধুনদী 
প্রবাহিত ছিল। তখন এই অংশে নদীর মধ্যে দ্বীপের. 
ন্তায় বড় বড় চড়া ছিল । এইপ্রকার দুইটি চড়ার উপর 
এই গৌরবমপ্তিত নগরের দুইটি প্রধান দেরমন্দির 
অবস্থিত ছিল। এই বিস্তীর্ণ সহরটির আয়তন 
ধ্বংসারশেষ দেখিয়া বোধ হয় মহেঞ্জদড়ো ‘প্রাচীন 
দেশের রাজধানী ছিল। এই সহরটি নদীর পশ্চি 
অবস্থিত ছিল। এখানে একটি স্থবুহৎ (প্রা! 
মাইল লঙ্ব।) রাজপথেরও নিদর্শন পাওয়া যায়। 
চারিদিকে বাধা ঘাট ও সোপানের চিহ্ন অদ্যাপি 
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লাস সা সপ, পিপি পিস আপনি সিসি ৮ আতিউর ৯ 


প্রবাসী--কার্তিক, ১০৩, 
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[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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মহেঞ্জদড়ো নগরের প্রাচীন বোদ্ধস্ত পের ধ্বংসাবশেষ 


( প্রাচীন সিদ্ধুনদীর গর্ভ হইতে গৃহীত ) 


প্রতীয়মান হয়। একটি ঘাটের কাছে প্রায় ৫০1৫৫ ফুট 
উচ্চ একটি ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন আছে। ইহাই 
রাজপ্রাসাদের ধ্বংসস্তপ । রাজপ্রাসাদটি পরিখা-বেষ্টিত 
'ছিল:তাহাও বোঝা যায়। রাজপ্রাসাদ হইতে কিছুদূরে 
গেলেই ছোট ছোট রাস্তার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া 
যায়। এ অঞ্চলেই সহরের হাটবাজার ছিল, এবং সহরের 
এই অংশই জনবহুল ছিল । 

বাংল! দেশের মত সিন্কুদেশেও প্রন্তরের অভাব। 
'কাজেই এখানকার সমস্ত ৌধমালা এবং মন্দিরাদি ইষ্টক- 
নির্শিত।. প্রাচীন ব্যাবিলনের  স্থপতিদের ন্যায় 
“দিন্ধুদেশের প্রাচীন স্থপতিরাও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইষ্টক- 
'নিশ্মিত মঞ্চের উপর মন্দিরাদি নিশ্মাণ করিত। 
সি্ধুদেশের স্থপতিরা মন্দিরগুলিকে বন্তার আক্রমণ 
হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই ৪০।৫* ফুট দেওয়ালের 
উপর. ইষ্টক-মঞ্চ নির্মাণ করিত। আবিষ্কৃত স্ত পটি 
১৬০৭ বর্গফুট একটি ইষ্টকমঞ্চের মধ্যস্থলে নিশ্মিত। 
মঞ্চটির: চতুপ্দিকস্থ প্রাঙ্গণের চারিপাশে অনেক ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র 'গ্রকোষ্ঠ আছে। এই প্রাঙ্গণে কয়েকটি ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র স্তুপেরও নিদর্শন পাওয়া যায়। বৃহৎ স্ত পটি 


প্রাঙ্গণের  মধ্যস্থলে অবস্থিত। মঞ্চে পূর্বদিকের 
সোপানাবলী দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। সোপানাবলীর 
সাহায্যে উপরে উঠিলে প্রবেশ-পথ | এখানে ছয়টি স্তস্ত 
ছিল। তৎপরে প্রাঙ্গণ । প্রাচীন ‘স্তপ’ নামক বৌদ্ধ মন্দির- 
সমূহ সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত । কতকগুলি ভিতরে 
ফাপা ও অন্যগুলি নিরেট। মহেঞ্জদড়োর স্ত পটি ফাপা। 


এই জ্ঞ,পটির উপরিভাগ রৌদ্রপক ইঞ্টক ছারা নির্শ্মিত। * 


স্ত পটি পূর্বদ্বারী। ইহার ভিতরের প্রবেশ-পখে উভয় 
পার্শ্বে সোপানাবলী আছে। এই-সকল সোপানের 
সাহায্যে চতুদ্দিক্‌ প্রদক্ষিণ করিতে হয়। শ্রীযুক্ত 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যখন এই স্ত,পটি প্রদক্ষিণ করেন 
তখন ইহার ছাদ ভগ্নাবস্থায় ছিল। এই প্রদেশের 
মুসলমান জমিদারবর্গ কর্তৃক এই কুকার্য্যটি অনুষ্ঠিত 


ধা 


হইয়াছে। তাহারা ভূপ্রোথিত অর্থলোভে এই-সকল + 


স্তুপের নানা অংশ বিনষ্ট করিয়া এই-সমস্ত প্রান 
কীন্তির নিদর্শন পাইবার পথ বন্ধ করিয়! দিয়াছে । 
এই স্ত,পটির প্রবেশপথের দুই দিকৃকার সোপানাবনীর 


মধ্যস্থলে একটি ছোট মন্দির আছে__-সেখানে একটি * 


ধ্যানী বুদ্ধমৃদ্তির ভগ্রাবশেষ রহিয়াছে। এত দীর্ঘ 


১ম সংখ্যা ) 


" নাই ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। মূর্তিটি ইষ্টকের উপর 
কর্দমের. প্রলেপ দিয়া নির্িত "হ্ইয়াছিল। সমাসীন 


' বুদ্ধের হস্তদ্বয়ের ও. জজ্ঘা-প্রদেশের সুস্পষ্ট চিহ্ন এখনও 


বিস্কর্মান রহিয়াছে। এককালে মুপ্তিটি নানা বর্ণে চিত্রিত 
ছিল. এবং বোধ হয় সুবর্ণপত্রে মণ্ডিত ছিল। কালক্রমে 
চিত্রলেপ ও স্থ্বর্ণপত্র ধ্বংস হইয়া! গিয়াছে । কেবল 
মু্তির কাঠামোর সজ্জিত ইষ্টকগুলি দেখিলে বোধ হয় 
যে এককালে এস্থানে নিত সমাসীন বুদ্ধমূত্তি 
* ছিল। 

এই ধ্বংসাঁবশেষের মধ্যে ভাঙ্গ! হাঁড়ি কড়ি শহ্খ 
প্রভৃতিও দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে অনেক তামার 
পয়সাও পরিলক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার অধিকাংশের 
উপরকার লিখিত অংশ অত্যন্ত অন্পষ্ট॥। -. 

যে ইষ্টক-মঞ্চের উপর ভ্তপটি নির্শিত সেটি প্রধান 
মঞ্চের মধ্যস্থলে নির্শিত এবং এই ছোট মঞ্চের উত্তর ও 
"--দক্ষিণ গাত্রে ছুই তিনটি বড় বড় পিঁড়ির ধাপের মত 
* ধাপ দেখিতে পাওয়া যায়। মিশর দেশের গীজে 
পিরামিডের মত এই ধাপগুলি মানুষের উঠিবার ধাপ 
'নহে। এককালে এই-সমস্ত ধাপের উপরে মাটির বা 
পাথরের বুদ্ধমৃত্তি সঙ্জিত থাঁকিত। খনন-কালে ছোট 
মঞ্চটির গাত্রে রাশি রাশি ভম্ম পাওয়া গিয়াছিল। ইহা 
হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ত্তুপটি এককালে অগ্রিদাহে 
বিনষ্ট হইয়াছিল । রৌন্্র-পক ইষ্টকের যে পট এই মঞ্চের 
উপর নির্শিত, তাহার ভিতরটা ফাঁপা. ছিল এবং এই 
রৌন্ব-পক্ ইঞ্টক-নির্শিত স্তপের ভিতরে অথবা বাহিরে বছ 
চিত্র ছিল। এই-সমস্ত চিত্রের অনেক অংশ রোৌজ্রপক্ক- 
ইষ্টকের উপরে পাওয়া গিয়াছে। এই ১৭ শত বৎসর 
অ্বলরৌদ্র সহ করিয়াও এই-সমস্ত চিত্রের অংশগুলি 
এখনও উজ্জল রহিয়াছে। কোন অংশে বৃদ্ধ বা বোধিসত্ব- 
মুত্তি, কোনটিতে বা দেওয়াল-চিত্রও দেখিতে পাওয়া 


যায়। একটির উপরে নীল জমিতে শাদা ফুল এবং” 


তাহার উপরে গোলাপী জমিতে মেটে লাল বর্ণের ফুল 
"* আছে। বুদ্ধ- বা বোধিসত্ব-মু্তিগুলি সাধারণতঃ শাদা 
ও লাল রংএ চিত্রিত হইয়াছে।. এই জাতীয় কোন 


১৫ 


নি 
দিন জবর সহ করিয়াও যে মুভিটি চিহ্ বিলুপ্ত হয় 


- ধরণের । 
আবিষ্কৃত হয় নাই। এ-সমুদয় মুদ্ৰা সম্ভবতঃ উত্তর- 
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কোন চিত্রযুক্ত ইউকের: উপরে কার অক্ষরে চিত্রিত 


লিপি আছে। কোন লিপি এরোঠী অক্ষরে__ইহা 
এখনকার পর্লী অক্ষরের ন্তায় দক্ষিণ দিক্‌ হইতে বাম 
দিকে লিখিত হ্ইত। আবার- কোন লিপি' বাঙ্গী 
অক্ষবে। . এই আকারের ব্রাঙ্গী অক্ষর ও খবোষ্ঠী অক্ষর 


, ষীশুতুষ্টের জন্মের ছুই শত বৎসর পরে আর ব্যবহার 


হয় নাই। 

এই-চিত্রগুলি অজস্তার চিনজারলী অপেক্ষ। বছ পুরাতন 
এবং স্যার আউরেল ষ্টাইন মধ্য-এশিয়ার প্রাচীন বিনষ্ট 
নগরগুলিতে ঘে-জাতীয় - চিত্র আবিষ্কার করিয়াছেন 
এই চিত্রগুলি অনেকটা সেই জাতীয় এবং ইহাতে প্রাচীন 
গ্রীক শিল্পের প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। যে 
অপেক্ষাকৃত ছোট ইষ্টকের মঞ্চটির উপর রোদ্র-পক্ষ 
ইষ্টকের স্তুপ নির্শ্মিত হইয়াছিল, তাহার নীচে এক ফুট 
পরিমাণ ভন্ম পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে অস্থমান 
হইতেছে যে একটি প্রাচীন স্তগ ধ্বংশ হইয়া গেলে 
তাহার ধ্বংসাবশেষের উপর খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই 
ভুপটি নির্শিত হইয়াছিল ।-ুপের চারিদিকে যে প্রাঙ্গণ 
আছে, তাহার চারিগাশে যে-সমস্ত ছোট ছোট কুঠুরী 
আছে, তাহাতে .অনেকপ্রকারের প্রাচীন মুদ্রা ও মূর্তির 
খণ্ড পাওয়া গিয়াছে। 'পূর্বদিকের একটি কুঠুরীতে 


- অনেকগুলি চীনেমাটির ছোট-ছোট বৃদ্ধমূর্তির খণ্ড ও 


একটি শকের মস্তক পাওষা! গ্রিয়াছিল। পশ্চিমদিকের 
কুঠুরীগুলিতে অনেক প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। 
এঁ-সম্ত মুক্রা ঘরের মেঝের নীচে মৃন্ময় পাত্রে রক্ষিত 
ছিল। এই মুন্্রাগুলির মধ্যে সর্ধাপেক্ষা--আধুনিকগুলি 
খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মুদ্রা। অনেকগুলি মুদ্রা নূতন 
এরূপ মুদ্রা এপর্ধ্যন্ত ভারতের কুত্রাপি 


পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রাচীন কালের 'মুল্র।। এই 
মুদ্রাগুলির সহিত ভারতবর্ষের অন্ত প্রদেশে আবিষ্কৃত 
কার্ধাপণ বা কাহাপণের কোন সাদৃশ্য নাই। এই 


ুদ্রাগুলি ছণচে ঢালাই করিয়া প্রস্তুত কর! হইয়াছে, 


এগুলি punch-marked ( অঙ্ক-চিহ্নিত ) নহে। 
মহেপ্দড়োতে যে তাত্রমুদ্রাগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে 
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= তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা আঁধুনিকগুলি- শক.জাতীয় 


" অপেক্ষা প্রাচীন আরও ছুই জাতীয 'মুদ্রা এ স্থানে 


» আবিষ্ঠত হইয়াছে ৷ 


~~ 


, করিয়াছিল । 


তাহার মধ্যে সর্বপ্রাচীন 
,মুত্তরাঞ্তলির উপরকার চিহ্কাদিব. পাঠোদ্ধাব হওয়াতে 
প্রমাণ হইযাছে যে. প্রাচীনকালে সিল্কুদেশে, বৌদ্ধধর্শ 
এবং প্রাচীন জরথুস্ত্রীয় ধর্খ পাশাপাশি বিস্তার লাভ 
এই-সকল মুদ্রাতে সমাদীন অথবা 
দণ্ডায়মান বুন্ধমূত্তি দেখিতে-পাওয়া যায়। কোন কোন 
মুদ্রায় আবার" মৃদ্ধির মন্তকের চতুর্দিকে. প্রভামগ্ুল বা 


. ভামগুল (5৪1০) আছে। অনেক মুদ্রায় প্রাচীন অগ্নিবেদীও 


আছে । পারস্ত দেশের পার্থিয়ান বংশের মুদ্রায় 


. অঙ্জি-বেদীর চিত্র...দেখিতে পাওয়া যায় না।. কুষাণ 
, সাম্রাজ্যের প্রচলিত মুদ্রাতেই সর্বপ্রথমে অগ্নি-বেদী 


' দেখিতে পারষা-যায়। সুতরাং মহেঞ্জড়োর ধ্বংসাবশেষের 
মধ্যে আবিষ্কৃত. সর্বপ্রাীন: মুক্সাষ অগ্নি-বেদীর* যে চিত্ত 


- পৃওয়।, গিয়াছে তাহাই পৃথিবীতে “সর্বাপেক্ষা প্রাচীন 
- , অগ্নি বেদীৰ চিত্র । ঠা 


দ্বিতীয় শ্রেণীর, মুদ্রাগুবি গোলাকার, -কিন্তু .কুষাণ 


। "সাআজ্যের মুদ্রার'স্থায় পুরু নহে.। এপধ্যস্ত এরূপ কোন 
* মুদ্র! ভারতরর্ষের:কোন প্রদেশে আবিষ্কৃত হয নাই। এই- 


El) 


সকল সুদ্রারু=এক' পার্থে 'ভারতীয় রণ-দেবতাঁ মহাসেন 
'অগ্থবা কাণিকেয়ের-মূ্ঠি, অপর পার্থ অন্তান্য দেব-দেবীর 
মু্্ডি অঙ্কিত আছে'। ‘এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মুন্রাগুলি কুষাণ 


- স্নাটগণ কর্তৃক প্রচলিত. মুদ্রা অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া 


অনুমান হষ, এবং বোধ -হয় এই মুদ্রাগ্ডুলিই ক্রমে » 


, ক্রমে পূর্বপ্রচলিত সমকোণী কার্যাপণ মুদ্রার স্থান 


: অধিকার করিলে এই .জাতীয় মুদ্রার পরিবর্তে কুষাণ . 
.* বংশীয়. সম্রাষথণের পুরু. তাঅমুক্রা সিন্ধু, দেশে প্রচলিত 
“ হইয়াছিল" : 


অধিকার কবে । কুষাঁণ বংশের : সআরাট্গণ সিন্ধুদেশ 


এই ধ্রংসস্তূপের. ভিতর কয়েকটি সীন-মোহরও 


* জীবিষ্কৃত হয় এগুলি- প্রস্তরনির্শিত- নহে। : পূর্ববকালে 


প্যারিস-পর্যা্টিরের স্তাক্স একপ্রকার পদার্থ সিন্ধুদেশে 


» ব্যবহার, হইত ।' ইহার. বর্তমান সিন্ধী নাম চিরোলী | 


প্ররাসী--কাঁডিক, ১৩৩৩ 


, বর্ণমালার প্রাচীন আকার। 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 





, এই .চিরোলী-নির্শিত দুইটি সীলমোহব এরং আব একটি , 
। কুষাণ, বংশীয় . সত্মাট্দেব রান্গত্ব ফালের মুদ্রা । . ইহা , 


সীলমোহরের একখণ্ড, পূর্ববর্ণিত স্তুপের পাদদেশে 
অর্থাৎ নদীর ঘাটের "নিকটে আবিষ্কৃত হইয়াছিল এই 
তিনটি, সীঘমোহরেব ম্ধ্যভাগে একটি চতুষ্পদ. অন্তর ) 


. আকুতি আছে এবং এই জন্তর আকৃতির সম্মুখে একটি 


ধক আছে এবং সীলমোহরের উপুরে ও নিয়ে কতকগুলি 
অক্ষর আছে ৷ এই জাতীয় সীলমোহর ইতিপূর্বে 


. পাঞ্চাবের মণ্টগমেরী জেলার হারাপ্না গ্রামে আবিষ্কৃত 


হয! ছুই তিন বৎসর. পূর্বে এই অঞ্চলেই রায় বাহাদুর 
পণ্ডিত দষারান সাহাঁনী কতকগুলি সীলমোহর আবিষ্ষার 
করেন। বিখাত প্রত্বতত্ববিদ্‌ স্যার আলেক্জাগ্ডাঁর 
কানিংহামূ.ও অগ্থান্ত প্রত্বতাত্বিকগণ মত প্রকাশ 


, করিয়াছেন ষে এ-দকল যোহরের উপরকার অক্ষরগুলি 


ভারতবর্ষে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয শতাব্দীতে প্রচলিত ব্রাঙ্মী . 
প্রকৃত পক্ষে .এই-সকল 
লিপি চিন্রাক্ষর ভিন্ন আব কিছুই নহে; যাহারা বলেন 
যে এসকল লিপি প্রাচীন ব্রাক্ষী বর্ণমালায় লিখিত 
তাহাদের ধারণ! ভ্রমাত্মক।. প্রত্বতত্ব-বিভাগেব ডিরেক্টার ' 
জেনারল্‌ ডাক্তার ডি বি ম্পুনারও এ-সম্বন্ধে' শ্রীযুক্ত 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাঁশষের সহিত একমত হইয়াছেন। 
মহেঞ্দড়োতে যে সীলমোহরগুলি আবিষ্কৃত হইযাঁছে 
তন্মধো তিনটিতে ছুইটি বিভিন্নপ্রকারের চিত্রাক্ষর দৃষ্ট 


*-হয়। কিন্তু ঠিক এই সময়ে আবিষ্কৃত 8৫টি মুন্ৰায় শুধু * 
- একপ্রকারের চিত্রাক্ষর আছে। ইহা হইতে প্রমাণ হয - 


যে, যে জাতি এই-সমস্ত সীলমোহ্র ব্যবহার কবিত 
তাহারা প্রাচীন মিশরবাসীদের অপেক্ষা অধিকতর সভ্য 
ছিল এবং মুদ্রার ব্যবহার করিতে শিখিযাছিল। 

এশিয়া মহাদেশে পূর্বে একপ চিত্রাক্ষব, আবিষ্কৃত 
হয় নাই। এই চিত্রাক্ষরগুলি প্রাচীন মিশরের চিত্রাক্ষরের । 


‘অনুরূপ নহে। কাজেই এগুলি আবিষ্কৃত হওয়াতে অনেক 


নৃতন তথ্য অবগত- হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। " এই- 
সকল সীলমোহরের অপর একটি বিশেষত্ব এই যে সীল- 
মোহরগুলির' মধ্যস্থলে বদ্মা সমেত একপ্রকার একশৃঙ্গ , 
বন্তগর্দভ (401০0£7) মূৰ্তি দৃষ্ট হয়। হাঁরাপা গ্রামে 
আবিষ্কৃত সীলমোহর দেখিয! পূর্বের প্রত্বতত্ববিদেরা 


১ম সংখ্যা) - 


লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা 


১১৫ 


» অনুমান করিয়াছিলেন যে এই জাতীয় সীলমোহবে বৃষের ব্যবহৃত হইত। এই অনুমানের কারণ সর্কারী কার্য্য- 
মৃন্তি আছে। কিন্ত ডাক্তার ম্পূনার প্রমাণ করিযাছেন বিবরণী মুদ্রিত হইলে দেখিতে পাওয়া! যাইবে। 


, থে এই জন্তগুলি একশৃঙ্গবিশিষ্ট অর্থাৎ ইহা! প্রাচীন গ্রীক 


বারাস্তরে এই ধ্বংসাবশেষের অন্তান্ত আবিষ্কৃত দ্রব্যের 


" পরধ্যটকগণ কর্তৃক বর্ণিত একশৃক্গ গর্দভের ( 2101০010) বিবরণ প্রদান করা হইবে । * 


মুত্তি। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ম্তাছসারে এই 
তিনটি সীলমোহরে যে জাতীয় চিত্রাক্ষর আবিষ্কৃত হইয়াছে ' 
তাহা এশিয়াখণ্ডে খৃের জন্মের ৩ হাঁজার বৎসর পূর্বে 





* প্রত্ঠতত্ব বিভাগের ডিরেক্টার জেনারেলের অনুমোদন অনুসাবে 


এমোসিয়েটেড প্রেস অব্‌ ইণ্ডিয়া কতৃক প্রকাশিত “সিন্ধুদেশের 
চি যে ভূর রানির হইতে মঙ্কণিত। 


লাঠিখেল! ও অসিশিক্ষা 


ll | (পূর্ব-প্রকাঁশিতের পর) 


পাঁচের বাড়ি - 
১। তামেচা, কোমব, ভাণ্ডার, পালট, সাগু। 
২। ভামেচা, কোমর, ভাণ্ডার, পালট, শিব। " 
৩। তামেচা, কোমর, শির, কবক, বাহেরা। 
81 শির, করক, পালট, হুল, ভাণ্ডার । 
| বাহেরা, ভাণ্ডার, কোমর, সাণ্ড, তামেচা ৷ 
৬।- তামেচো, পালট, হুল, শির, গ্রীবাণ।- 
৭। তামেচা, কোমর, হুল, শির, গ্রীবাণ । 
শলাগ" = মন্তকের ঠিক মধ্যদেশ ববাবর সীঁতির 
হুই অঙ্গুলী দক্ষিণ হইতে আরস্ত করিয়া বক্রভাবে জ্রমধ্য 
দিযা আসিয়া নাসিকার ও মেরুদণ্ডের বামপার্স্ব ঘেষিয়া 
* পাযুব মূল ছেদন করিয়া বাহির হইযা যায়। অসির 
অগ্রভাগে দক্ষিণ পৃষ্ঠদেশ ছেদিত হয় এবং অসির মধ্য- 
ভাগে বাম বঙ্গ ও বাম উদর ছেদিত হয়। এই আঘাতের 
দ্বারা সরলভাবে উপবিষ্ট অশ্বারোহী সহ অশ্ব টি 
হওয়! সম্ভবপর হইতে পারে। 
',  প্করক*সদক্ষিণ পদের সধ্ষিস্থলের ভিতর দিকের 
লি ।রার্‌ উপরের সীমানা হইতে আরম্ভ করিয়া উপরেব 
“দিকে চারি অঙুলী পর্য্যন্ত স্থান মধ্যে আঘাত করিয়া 
বক্তভাবে পদসদ্ধি বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হয়। 
হুল’ নাভিকে কেন্দ্র করিষা চারি অঙ্গুলি ব্যাসের 
বৃত্তের মধ্যে" অসিকে ভূমিব সমান্তরালভাবে - শরীরের 
মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়! হয়। 


বর্ণনা ২, 
-১। “সাও” আট্কাইবাব নিমিত্ত হাতের মুঠাব 
বৃদ্ধাুলী দক্ষিণ স্কদ্ধের উপর বরাবর থাঁকিবে ও 


" মণিবন্ধ মস্তক হইতে প্রায় অর্ধহস্ত সম্মুখ বরাবর " 


থাকিবে, লাঠি বঙ্গের সমাস্তরালভাবে থাকিবে এবং ' 
অগ্রবিন্দু ঈষৎ উর্ধমুখ হইয়া বাম স্বন্ধ হইতে প্রায়” এক * 


- হস্ত বাম দিক্‌ বরাবর উর্ধে থাকিবে। 


ওয়, ৪র্থ। “করকের* আঘাত প্রয়োগ করিয়া - 
তরাস কিম্বা গরদেশ উভধপ্রকারেই লাঠির - চালনা 
হইতে পারে। | 

“শির”'-আট্কাইয়া লাঠির অগ্রবিদ্দু-নিম্নের দিকে 
চালনা করিয়া; পদাকুষ্ের অর্ধহত্ত সম্মুখে ও বামে ভূষি 


" সংলগ্ন করিষা লাঠিকে ভূমির উপরে লম্বভাবে বাখিয়া - 


“করক* আটুকাইতে হইবে। 

৪র্ঘ, ৬ষ্ঠ, ৭ম। হলের প্রতিকার করিবার নিমিত্ত 
লাঠিকে বক্ষে সমাস্তরালভাঁবে চালনা করিয়া অগ্রবিন্দ 
বামপার্থের দিক্‌ দিয়! "উপরে তুলিয়া হীকিয়া আঘাত 
করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে "নিজ দক্ষিণ বরাবর. বাহির 


-করিয়া দিতে হইবে । সে সমযে প্রয়োজন হইলে ঠাটের - 


অন্ান্ত ভঙ্গী ঠিক রাখিয়া সম্মুখের হাটু একটু সরল* 
রাখিষা দেওয়! যাইতে পারে। 

ছয়ের বাড়ি | 

১। তামেচা, পালট, ভাণ্ডার, কোমর, কবক, 


প্রবাসী-্পকার্তিক, ১৩৩, 


NAAN পি 


১৬৬ | ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


বারো । ২। শির, বাহেরা। তামেচাঃ কোমর, চির, ঈষৎ নিয্নমুখ হইযা বা কবদ্ধ হইতে প্রায় এক হস্ত 
সাগ্ড। ৩। তামেচা, চির, শিব,;হুস, বাহেরা, ভাণার। বাম দিক্‌" বরাবর থ্যুকিবে। লাঠি বক্ষেব সমান্তরাল 














৪1 তামেচাঃ পালট, ভাগার, কোমর, শির, গ্রীবাণ। 
৫। তামেচ।, কোমর, ভাণ্ডার, শির, করক, বাহেরা। 
৬। তামেচা, শির, চির, হুল, সাণ্ড, কোমর | 
৭! বাহেরা, হুল, চির, গ্রীবাণ,”ভাণ্ডার, করক। 
সাতের বাড়ি 
১। তামেচা, বাহেরা, ভাণ্ডার," কোমর, চিব, হুল, 
শির। ২। তামেচা, বাহেরা, ভাঙার, !কোমর, চির, 
হুল, উণ্ট। শির (শির রাস্ত) ৩। তামেচা।- বাহেরা, 
ভাণ্ডার, কোমর, চির, হুল, সাও । ৪ | তামেচা, বাহেরা, 
ভাণ্ডার, কোমর, চিব, হুল, উল্ট| সাও ( সাও চপৃ) 
€। তামেচা, পালট, ভাণ্ডার, কোমর, হুল, শিব, 
গ্রীবাণ। 


“উণ্ট| শির” (শির রাম্ত,) সমস্তকের মধ্য দেশ 
বরাবর সী'তির ছুই অঙ্গুলী দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া 
দক্ষিণ জু, দক্ষিণ চক্ষু, নাসিকাঁর অগ্রভাগ ও বাম কোমর 
ভেদ করিযা বাহির হইয়া যায়। 

" উপ্টা সাও (সাগড চগৃ)-মন্তকের ঠিক মধ্য দেশ 
বরাবর সী'তির দুই অঙ্গুলী বাম হইতে আরম্ভ করিয়া 
বক্রভাবে জ্রমধ্য দিয়া আসিয়া নাসিকার ও মেরুদণ্ডের 
দক্ষিণ পাৰ্শ্ব ঘেঁষিয়! পাধুমূল ছেদন করিয়া বাহির হইয়া 
যায়। অসির অগ্রভাগে বাম পৃষ্ঠদেশ ছেদদিত হয় 


- এবং অসির মধ্যভাগে. দক্ষিণ বক্ষ ও দক্ষিণ উদব ছেদিত ' 


হ্য়। 

বৰ্ণন: 

২য়। “উণ্টা শির” আট্কাইবার কালে হাতের 
মুঠো দক্ষিণ স্বন্ধের উপর বরাবর থাকিবে, মণিবন্ধ মস্তক 
হইতে প্রায় অর্ধহস্ত সম্মুখ বরাবর থাকিবে, লাঠি 
বক্ষের সমাস্তরাল থাকিবে, অগ্রবিন্দু ঈষৎ উর্ধমুখ 
‘হইয়া যাম স্বদ্ধ হইতে কিঞ্চিদধিক অর্ধ হস্ত বাম বরাবর 
উর্ধে থাকিবে। 

ধর্থ। উল্টা সাও” আটুকাইবার কালে দক্ষিণ 
হস্তের বৃদ্ধানগুলী মন্তকের দক্ষিণ পার্থের অর্ধ হস্ত সম্মুখে 
ও কিঞ্চিদধিক অর্ধ হস্ত উর্ধে থাকিবে, লাঠিব অগ্রবিন্দু 


থাকিবে। - 
আটের বাড়ি 
১। শির, করক, বাহেরা, ভাণ্ডার, কোমর, চির, 
হুল, সাও। 


২। শির, মোড়া, করক, পালট, চির, 
হুল, ভাণ্ডার, সাগু। 
৩। শির,.বাহেরা, পালট, ভাঙার, 
কোমর, চির, হুল, সাণ্ড। 
বাহেরা, অন্তর, মোঢ়া, কোমর, 
পালট, হুল, চির, সাও । 
৫ | বাহেরা, ভাণ্ডার, পালট, শির, 
সাকেন, মোড়া, কোমর, তামেচা। 
“সাকেন”-অসির অগ্রভাগ দ্বারা বাম হাটুর চারি 
অন্গুলী উর্দ্ধে এবং অসির মধ্যভাগ দ্বারা দক্ষিণ হাটুর 
প্রায় দ্বাদশ অঙ্গুলী উর্দ্ধে এক সঙ্গে কাটিয়া ফেল! হয়। 
বর্ণনা :₹-৫ম। “সাকেন” . আট্কাইবার সময় 
হাতের মুঠো বাম কোমরপার্ হইতে প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী 
সন্মুখে থাকিবে এবং লাঠির অগ্রবিন্দু দক্ষিণ পদের 
বৃদ্ধাজুষ্ঠ হইতে কিঞ্চিদধিক অর্ধ হস্ত বাম দিক্‌ বরাৰর 


লা = 


থাকিবে | বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে আটের বাড়ি সম্পন্ন করিযা, , 


ক্রমে অল্লে অল্পে দ্রুত চালনা অভ্যাস করিতে হইবে। 
এবুং পর্যায়ক্রমে একজন দক্ষিণ হস্তে ও অপবজ্ন, বাম 
হস্তে লাঠি ধারণ করিয়া ও মাঁঝে মাঝে পরস্পরে বিভিন্ন 
পাঠের অভ্যাস করিতে হইবে। 
নয়ের বাড়ি 

১। তামেচাঃ কোমবঃ চির, হুল, বাহে করক। 
পালট, ভাণ্ডার, তেওয়র ! 

২। তামেচা, কোমর, চির, শির, হুল, বাহে্রো, 
করক, পালট, ভাণ্ডার । 

৩1 তাম্চো, পালট, গ্রীবাণ, কোমর, ভুজ, মোচা 
করক, সাও, ভাণওার ৷. 

৪1 শির, ভামেচা, গ্রীবাণ, উল্টা মোড়া, হন, 
ভাগার, সাকেন, কবক, সাও । 
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৫ | হিমাএল, ভাণ্ডার, আসর, মন, তেওয়ব, 
সাকেন, পালট, তামেচা, সাণ্ড। এ 

“তেওয়র” =দক্ষিণ কর্ণের প্রায় তিন অন্গুলী উর্দ 
হইতে আরম্ভ করিয়া বাম কর্ণমুলের নিয় কাটিয়া বাহির 
হইয়া যায়। 

ভু্”সবাম বাছুর মধ্যভাগ; বাম স্ষন্ধ ও কমুই- 
এর মাঝামাঝি । “উপ্ট। মোঢ়া” = বাম স্বন্ধ মোঢ় হইতে 
আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ স্তনের বৌটার ছুই অঙ্গুলী নিম্ন 
বরাবর দক্ষিণ বক্ষপার্খ্ব কাটিয়া! বাহির হইয়া ষাষ। 

'মন*-বাম বক্ষপাৰ্শ্ব হইতে আরেস্ত করিয়া দক্ষিণ 
গলদেশের মূল কাটিয়! বাহির হইয়া যায়। ৮ 

“ঠিমাএল”-দক্ষিণ গলদেশের মূল হইতে আরম্ভ 
করিয়া বাম কোমব পার্শ্ব কাটিযা বাহির হইয়া যাষ। 

«“আসর*- দক্ষিণ হাটুর অর্ধহত্ত উর্দ হইতে আরম্ভ 
করিয়া ভিতরের দিকে ঈষৎ নিক্নমুখে বক্রভাবে উরুদেশ 





কাটিয়া ফেলা হয়। 
বৰ্ণনা ১১। 
কজি দক্ষিণ স্বন্ধ হইতে প্রায় অষ্টাদশ অন্গুলী সম্মুখে 


“তেওয়র” আট্কাইবাঁর সময় হাতের 


থাকিবে এবং লাঠির অগ্রবিন্দু বাম স্কন্ধ মৌঢ হইতে প্রায় 
অষ্ট অঙ্গুলী বাম দিক্‌ বরাবর উর্দ্ধে থাকিবে । 

*৩য়। “ভুজ? আট্কাইবার সময় হাতের সুঠার 
, বৃদ্ধাুলী বাম স্বন্ধ হইতে প্রায় চারি অঙ্গুলী বামে ও 
* প্রায় অর্ধ হস্ত সন্মুখে থাকিবে, লাঠির অগ্রবিন্দু নিয়মুখ 
হইয়! ঈষৎ বামের দিকে হেলিয়া থাকিবে। 

৪র্থ। “উণ্টা মোঢ়া” আট্কাইবার সময় হাতেব 
মুঠার বৃদ্ধানুলী বাম্‌ জ্ঞর অর্থহত্ত সম্মুখ বরাবর থাকিবে 
এবং লাঠিব অগ্রবিন্দু বাম কুক্ষি হইতে প্রায দেড় হস্ত বাম 
দিক্‌ বরাবর সম্মুখে থাকিবে। 

“মন* আট্কাইবার কালে হাতের মুঠা বাম বক্ষ- . 
পার্থেব বামে ও লাঠির অগ্রবিন্দু দক্ষিণ হাটু বরাবর গেলে 
প্রতিপক্ষের আঘাতকে বামে ও নিয়ে আঘাত করিয়া দূর 
করিয়া দিতে হইবে। 

€ম। “হিমাএল” আট্কাইবার কালে হাতের মুঠার 
ধৃদ্ধান্ুলী দক্ষিণ স্বন্ধ মোড়েব প্রায় অষ্টাদশ অন্ুলী 
সন্মুখে এবং লাঠির অগ্রবিন্ু বাম স্বন্ধ মোট হইতে 


লাঁঠিখেলা ও:অসিশিক্ষ 


১১৭ 





কিঞ্চিদধিক অর্ধহত্ত বাম ও সন্মুখ ভাগ বরাবর উর্দে 
থাকিবে । 

পআঁসর” আটুকাইবার কালে হাতের মুঠা কোমর 
হইতে ঈষৎ নিম্ন দিক্‌ বরাবব প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী সম্মুখে 
ও অর্ধ হত্ত দক্ষিণে থাকিবে, লাঠির অগ্রবিন্দু নিম্নমুখ 
হইয়া ঈষৎ দৃক্ষিণে হেলিয়া থাকিবে । . 

চতুর্থ বাড়িতে তামেচা ও সাণ্ডের আঘাতের 
কার আঘাত করিষাই করিতে হইবে । 
দশের বাড়ি। 

১। তামেচা, মোড়া, করক, পালট, চির, বাহেরা, 
ছল, ভাগার, কোমর, সাগ্ড। 

২। তামেচা, চাপনি, উল্টা মোড়া, ধুনিয়া পালট, 
সাকেন, করক, তেওয়র, কোমর, ভাঁওার, হিমাএল। 

৩। শির, হুল, পালট, উপ্ট! মোঢ়া, চির, তেওয়র, 
মোড়া, চাকি, দক্ষিণ আনি, সাও । 

৪| ধুনিয়! পালট, জঙ্ঘা, চাপনি, আসর, কোমর, 
মোড়া, অস্তবঃ বাহেরা, তেওয়র, সাও | 

“চাপ্‌নি*--দক্ষিণ হাটুকে দক্ষিণ দিক্‌ হইতে একটু 
বক্রভাবে নিয়মুখে কাটিয়া ফেলা হয়। 

প্ধুনিয়া পালট” = দক্ষিণ পদের বাহিরের দিকের গিরার 
ঠিক মধ্যভাগ হইতে চারি অঙ্গুলী নিয় পর্য্যন্ত । ইহার 
মধ্যে আঘাত করিয়া উর্দ্ধদিক্‌ বরাবর সঞ্ধিস্থল বিচ্ছিয় 
করিয়া দেওয়া হয়। 

প্চাকি”্ বাম কর্ণের প্রায় তিন- অঙ্গুলী উর্ধ হইতে 
আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ কর্ণমূলের দুই অঙ্গুলী নিম্ন কাটিষা ' 
বাহির হইয়া যায় । 

“দক্ষিণ আনি” দক্ষিণ স্তনের বৌটাকে কেন্দ্র ধরিয়া 
চারি অঙ্গুলী ব্যাসের বৃত্তের মধ্যে অপির অগ্রবিদ্দু বিদ্ধ 
করিয়া দেওয়া হয়। 

“দক্ষিণ আনি” প্রয়োগকাঁলে হাতের পিঠ নিজ বাম 
দিকে, অঙ্গুলীগুলি দক্ষিণ দিকে, কঙ্ছইটি নিয়ের দিকে 
এবং অসির ধারের পিঠ উপরের দিকে থাকে। ৰা 

প্জতযা” দক্ষিণ হাটু ও গুল্‌ফের ঠিক মধ্যদেশ বরাবর 
প্রতিপক্ষের দক্ষিণ দিক্‌ হইতে কাটিয়া! ফেলা হয়। 

বর্ণনা £--২য়। প্চাপ্নি* আট্কাইবার কালে হাতের 


পদ লাস লালা সিসি সস পাটি পাটি লা ~~ পন 


মুঠা কোমর হইতে প্রায় ছয অঙ্গুলী নিয় বরাবর প্রায় " 
অষ্টাদশ অঙ্গুলী সম্মুখে ও অর্ধ হস্ত দক্ষিণে থাকিবে; ' 


লাঠির অগ্রবিন্দু নিয়মুখ হইযা ঈষৎ দক্ষিণে হেরিয়া 
থাকিবে। অসির পার্শ দ্বারা প্রতিপক্ষের আঘাত টি 
করিতে হইবে। 

প্ধুনিষ! পালট” আট্কাইবাব কালে লাঠির অগ্রবিন্দু 
দক্ষিণ পদের ৃ্ধাঙ্ুলীর অর্থ হস্ত দক্ষিণে ও সম্মুখ ববারর 
ভূমিম্পর্শ করিষ! ভূমির উপরে লঙ্ব বরাবর থাকিবে। 

৩1 “চাকি” আটুকাইবার কালে হাতের মুঠা বাম 
কর্ণের কিঞ্চিদধিক অর্ধ হস্ত সম্মুখ বরাবর থাকিবে'এবং 
লাঠির অগ্রবিন্দু দক্ষিণ স্কন্ধ মোটের প্রা এক হস্ত দক্ষিণ 
ও কিঞ্চিদধির অর্ধ হস্ত সম্মুখ বরাবর উর্ধে থাঁকিবে। 

প্রকারাত্তর হাতের মুঠা মন্তকের মধ্যদেশের অর্ধ 
হস্ত সম্মুখে ও উৰ্দ্ধে থাকিবে এবং লাঠির অগ্রবিন্দু বাম স্বন্ধ 
মোঢ় হইতে প্রায় দেড় হস্ত বাম ও অষ্টাদশ অজুলী সম্মুখ 
বরাবর থাকিবে। 

"দক্ষিণ আনি*্র প্রতিকারের নিমিত্ত লাঠির অগ্রবিন্দু 
“নিজ বাম দিক্‌ দিয়! উপরে তুলিয়! হাকিয়া আঘাত করিয়া 
প্রতিপক্ষের লাঠিকে নিজ দক্ষিণ দিকে দুর করিয়া দিতে 
হইবে। (হলের অঙ্থ্রূপ ) 

- ৪র্ঘ। “জজ্ঘা* আট্কাইবার কালে হাতের মুঠা 
কোমর হইতে প্রায় ছয় অঙ্গুলী নিয় বরাবর প্রায় অষ্টাদশ 
অঙ্গুলী সম্মুখে ও অর্ধ হস্ত দক্ষিণে থাকিবে; লাঠিব 
অগ্রবিন্দু নিয় মুখ হুইয়া ঈষৎ দক্ষিণে হেলিয়া থাকিবে। 
অসির পার্ছ দ্বার! প্রতিপক্ষের আঘাত প্রতিহত করিতে 
হইবে। | 

| এগারব বাড়ি। 
১। শির, ছল, গ্রীবাণ, আনি, পালট, ভাণ্ডার, 
চির, মোঢ়া, মন, আসর, তামেচা। 

২। তামেচা, পালট, উল্টা মোটা, কোমর, দিগর, 
তেওয়র, ভাণ্ডার, হাতকাটি, চাকি, দক্ষিণ আনি, সাও । 

৩1 তামেচা, কোমর, ভাণ্ডার, আসর, মন, দ্বিগব, 
করক, মোড়া, তেওয়র, আনি, বাঁহেরা!। | 

৪। করক, পিণ্ডি, দিগর, সাকেন, ভাণ্ডার, মন, 


প্রবাসী--কাৰ্তিক, ১৩৩০ - 


{ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ভূজ, উল্টা মোঢ়া, গ্রীবাণ, উল্টা অন্তর, উণ্টা সাণ্ড। . 


(সাণ্ড চপ.) 

"আনি* বাম দুধের বটুকে কেন্দ্র করিযা চারি অঙ্গুলী 
ব্যাসের বৃত্তের মধ্যে অসির অগ্রবিন্দু বিদ্ধ করিষা দেওয়া - 
হয়। 

“দিগর” দক্ষিণ হাটুর ভিতর” দিক্‌ হইতে ত 
নিয্নমুখে বক্রভাবে কাটিয়া ফেলা হয়। . 

“পিণ্ডি’=দক্ষিণ হাটু ও গুল্‌ফের মধ্যদেশ বরাবব 
ঈষৎ নিয়মুখে বক্রভাঁবে কাটিয়। ফেলা হয়। | 

“উল্টা অন্তর” বাম কর্ণ মূলের ছুই অঙ্ুলী নিব 
হইতে আবন্ত করিয়! মস্তক ও গলদেশের ঠিক সদ্ধিস্থল : 
ভেদ করিয়া দক্ষিণ কর্ণমূলের “ছুই অর্গুলী নিয় য় 
বাহির হইয়া যায়। 

বর্ণনা £--আনির প্রতিকারের'নিমিত্ব লাঠিব অগ্রবিন্দু 
উপরে তুলিয়া হাকিয়! আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের 
লাঠিকে নিজ দক্ষিণ দিক্‌ বরাবর ডি করিয়া দিতে 


হইবে। 


প্রকারাস্তর ;_-অথবা নিজ লাঠি নিম্নমুখ করিয়া! 
রাখিয়া অগ্রবিন্দু ঈষৎ নিজ দক্ষিণ দিকে হেলাইয়া নিমের 
দিক্‌ হইতে আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে নিজ - 
বাম দিকে দূর করিয়া দিতে হইবে। 

২য। *দিগর” আট্‌্কাইবার কালে হাতেব ঠা = 
নিজ নাভির প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী সম্মুখ বরাবর ঈষৎ 
নিয়ে থাকিবে, লাঠির অগ্রবিন্দু বাম পদের বৃদ্ধানুষ্ঠ 
বরাবর সম্মুখে থাকিবে। 

৪র্থ। “পিণ্ডি’ আঁট্কাইবাব কালে হাতের -মুঠা 
নিজ নাভি হইতে প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী সন্মুখ ও প্রায় 
অষ্ট অঙ্গুলী নিয় বরাবর থাকিবে, লাঠির অগ্রবিদ্দু 
নিম্নমুখ হইয়া ঈষৎ বামে হেলিয়া থাকিবে। 

“উ্টা অন্তর” আট্কাইবার কালে হাতের 'মুঠা 
বাম স্কন্ধ-মোড়ের ঈষৎ বাম ও প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী 
সম্মুখ বরাবর থাকিবে। লাঠি উর্ধ মুখ হইয়া ভূমির 
উপরে লম্ব বরাবর- থাকিবে! 


শ্রী পুলিনবিহারী দাস ' 


শন 


ক্রমশঃ = 


গমনী নাম” 


উপরি উল্ত প্রবন্ধে লেখক বলিয়াছেন, যে, “কোন ইংবেজ মুসলমান- 

ধৰ্ম্ম গ্রহণ, করিলে তাহাব নাম বেমালুম বদ্লাইয়া াইবেই এমন কোন 
নিয়ম দেখা যাঁয় না। অধিকস্ত তিনি অনুমান কবেন থে মুসলমান 
মাত্রেরই নাম আরবী হইতে হইবে এরূপ কোন ইপ্লামিক ধর্মাবিধি 
নাই। ইহা সম্পূর্ণ 'অমাত্মক ৷ প্রত্যেক মুসলমান বালক বালিকার 
আববী ভাষাতে নাম দেওয়! এবং কৌন হিন্দু ব! অপর কোন ধর্মাবলম্বী 

' মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে তাহাব পূর্ব নামের পরিবর্তে মুপলমানী 
নাম দেওয়া! ইস্লামিক ধর্দসপ্মত। সিষ্টার মার্সডিউক পিক্থল (141. 
Marmaduke Pickthall) ও মিষ্টার ডিলি আপসন্‌ (Mr. 
' D. G Upson} মুসলমান-ধর্ম্ম দীক্ষিত হইবার সময়..ইঁহাদের 
নামও নিশ্চয়ই পরিবর্তিত করিযা মুদলমানী নাম রাখা হইয়াছিল। 


- তবে যদি কেহ তাহাদিগকে ডাহাদেব পূর্ববনামেই অভিহিত. কবেন, . 


- তাঁহা হইলে সে আলাদা কথ|। 
লেখক“ বলেন যে ভাবতীয মুসলমানদের ভারতীষ ভাষা অনুধায়ী 
নাম বাখায় কোন বাঁধা নাই । কিন্ত শাহাব একথা-যে যুক্তিসঙ্গত নয, 
তাহ বলাই বাছুল্য। 
fl রহিমদাঁদ খাঁ 


সম্পাদকীয় মন্তব্য । মিঃ ার্মাডিউক পিক্থল ও মিঃ ডিজি 
আপ.সন্কে “কেহ” “তাহাদের পুর্ব্বনীমেই অভিহিত করেন” না; 
গাহাব। নিজেই নিজেদেব সংবাঁদপত্রাদিতে ও ও ইংরেজী নামে অভিহিত 
করিষ। থাকেন'। পত্রলেখক মহ।শষ যদি উক্ত ছুই ব্যক্তিব আববী নামের 
উল্লেখ কোথাও পাঁইয়! থাকেন, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া প্রমাণ সহ 
তাহ! আমাদেৰ নিকট পাঁঠাইবেন ।২ : 

* বাংল! দেশে মুসলমানদেব যাছু সেখ, হার সেখ, কালু প্রভৃতি 

- নাম দৃষ্ট হয়। এগুলি সম্পূর্ণ আববী নাম নহে। 

,  শ্ভাবতীয় মুদলমানদেব ভারতীয় ভাষা অনুধায়ী-নাম রাখার কোন 
বাধ! নাই”, ঠিক একথা আমি লিখি নাই। পত্রলেখক আমার 
মন্তবোব, ি ন! থাকে, তাহ! হইলে,” এই চিজ -ও তাহার 
পূৰ্ববত ছাট বাক্য বাদ দিয়াছেন। 


জাতীয় ইক্য ও মিলনের ধাবা বজাষ রাখিবাব জন্য প্রত্যেক 
{ মুসলমানের নাম আল্লাহ হজরত মোহাম্মদ ও অন্যান্ত আউলিয়! দরবেশ 
পীরপয়গন্থর শাঁহসুফি প্রভৃতি সাধুপুরুষদের "পবিত্র নামেব সহিত 
যোগ রাখির। আরবী ভাষায় রাখিতে হয়। এরূপ নামকবণ পুণাজনক 
বলিয়া" মুসলমানদের বিশ্বাস। তাই শ্বীপুরুষ-নির্বিশেষে পৃথিবীর সব- 
স্থানের মুসূলমানদেব ও যে-সকল খৃষ্টান হিন্দু প্রভৃতি ধর্মাবলম্বী ইস লাম 
গ্রহণ করেন, াহাদেব পূর্ববনাম বছূলাইয়! আববী ভাঁষায় রাখিতে হয়। 
এতত্্যতীত হিন্দুদের নামে মুসলমানদের নামকরণ না করা বিবয়ে আর- 
* একটা গুরুতব বাধা রহিয়াছে। হিন্দুগণ প্রতিমাপুঞ্জক ; সুতরাং 
তাঁহাদের নামগুলিও প্রায় সবই পৌরাণিক ্রন্থাদি হইতে গৃহীত ও 
নানা দেবদেবীর নামানুসারে হইয়া থাকে। এমতাবস্থায় একমাত্র 





আল্লাহ্‌ ব কারান ন্‌ বহদেবত্ক্ঞাপক নামানুসারে 
একেবারেই হইতে পারে ন! । মুসলমানী মতে ইহ! সম্পূর্ণ নিন্মনীয় 
ও ধর্দুবিগছিত কাজ। প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা অভাবে সময় সময ইহার 
ব্যতিক্রমও লক্ষিত হয়; যথা--ঘৌদাঁমিনী বেগম, গগন ঠাকুর, 


. মনোহব খাঁ, হরেন্তর ভুইঞা, নগেন ইত্যাদি মুসলমানের নাম দেখিতে 


পাঁওয়! যাঁয়। 
মুদলমানী নামে সঙ্গে খৃষটানী নামের কতকট। এক দেখিতে পাঁওয়| ' 
যায, কারণ, উভতয়েব ধর্ম্মতদ্বে কিছু মিল আছে। যথ!--৭vi৭=দাউৰ, 
[৮৫০ হাওযা,. ]০5€৪h=উইসুফ, 15880-ইস্হাক, ]acob= 
ইয়াকুব, 4১971 আদম, ০5৪5 = মুছা, [15574 ইলা, Abra- 
ham=এবাহিম, 5০1০৷০৷ = মোলেমান, 5ara=সাঁবা, Michael 
= মোকাইল, 5০৭ = সোফিয়া, Mary = মরিয়ম, ইত্যাদি। 
আরবী ভাষ| ব্যতীত অন্য ভাষায় মুসলমানের নামকরণ করা 
নিন্দনীয় -হইলেও এদিক্‌ দিয়! তাহ! কতকট! সমর্থন কব! যাইতে 
পাবে। 
সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন “কোন অন্ক-ধর্মাবলম্বী ভারতবাদী - 
মুসলমান হইলে তাঁহার নাম বেমালুম্‌ বদ্লিয়া বায়। কিন্তু মার্স্মাডিউক 
পিক্থল, অর্জ আপন প্রভৃতি ইউবোগীয়গণ মুসলমান হওয়ার পরও 
ভাহাদের নাম বদ্লাঁয় নাই ।”-.[ লেখক ষে কথাগুলি আমাব বলিয়! 
উদ্ধত করিয়াছেন, তাহা আমার নহে।-প্রবাসীব সম্পাদক।] এ 
ধাবণ! ঠিক্‌ নহে; উক্ত মহোদয়ছয়েব সম্পূর্ণ নাম মোহম্মদ নার্স্মাডিউক 
পিকৃধল ও দাউদ জর্জ, আগ্দন। এরূপ লর্ড, হেডলি আল্কাকফ, 
প্রফেসর হারন্‌ মোস্তফা লিয়ন, কাণডেন মুরুদ্দিন ষ্টিফেন্সন্‌, ইত্যাদি । 
একটু লক্ষ্য করিলে এরাপ নাম হিন্দু হইতে মুমলমানধর্মগ্রহগকারী 
লোকদের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যাইবে । বথা--দীন মোহাম্মদ 
গাঙ্গুলি, বৌকচুদ্দীন ঠাকুব, গাজী মাহমুদ ধর্দপাল, ইত্যাদি । অবশ্য 
আমরা ব্যক্তিগতভাবে এক্সপ খিচুড়ি নামেরও পক্ষপাতী, নই। হিন্দু 
খৃষ্টান প্রভৃতির স্যাঁয় মুসলসানেব, নাম বাখাব আৰও অনুবিধা আছে। 
জনৈক হিন্দু ভদ্রলোক হরেন্দর নামক একজন মুসলমান কমবদ্ধ সে হিন্দু 
কি মুসলমান জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন । হিরণকুমার বদ্দ্যোপীধ্যাষ নামক 
জনৈক খৃষ্টান প্রফেসর ছিলেন; তাঁহার নাম দেখিয়া অনেক ছাত্রই 
ভাহাকে হিন্দু বলিয়! ভ্রম কবিতেন। 'আপগ্গন সাহেব :থে মুসলমান 
তাহ! আমর! অনেকদিন পর্য্যন্ত জানিতে ' পাবি নাই। সুতরাং 
বিশ্বজোঁড়া মোঁস্লেমের বিশ্বঙ্জনীনতা ও বৈশিষ্ট্য রক্ষার অনুরোধে 
আঁববী ভাঁবার় মুসলমানদেব নামকরণের যে 'আবশ্বকতাঁ ও সার্থকতা 
আছে সেবিষয়ে সন্দেহের অবসর মাত্র নাই। '' 


মোহাম্মদ মাবছুল হাকিম বিক্রমপুরী 


সম্পাদকীয় মন্তব্য । বিক্রমপুরী মহাশয়ের দীর্ঘ পত্রের কেবল 
প্রাসঙ্গিক অংশটি ছাপিলাম। মুসলমানের! নিজেদের নাম যেরগই 
রাখুন তাহাতে আমাদেব কোনগ্রকার বিধি বা নিষেধ নির্দেশ 
করিবার অধিকার নাই। আমরা কেবল ইংরেজ-জাতীয় মুসলমান 
এবং ভাব্তীয় মুসলমানদের নামের একটি বিষয়ে পার্থক্য দেখিয়া 
কিছু আলোচন! ও অনুমান করিতেছিলাম। 


১২০ 

বিজ্রমপুরী মহাশয় বলিতেছেন, মিষ্টার পিকৃথলেব নামের গোড়ায় 
“মোহাম্মদ” শব্দটি আছে। আমর! কিন্ত তাহা! কোথাও ব্যবহৃত হইতে 
দেখি নাই। নাইপীত্ব, সেঞুরীতে তাঁহার স্বাক্ষরযুক্ত প্রবন্ধ দেখিয়াছি; 
আগেকার রোশ্বাই ক্রনিকে তাহার ছাপা, নাম দেখিয়াছি ; তাঁহার 
প্রণীত একটি গল্পের বহি সমালোচনাব জস্ত আমার নিকট আঁসিয়াছিল, 
তাহাতে তাঁহার নাম দেখিয়াছি; এ বহিব সঙ্গে আসাব নামে তীহাব 
একথান! চিঠি আসিয়াছিল, তাহাতে তাঁহাব স্বাক্ষর দেখিয়াছি; কিন্ত 
কোথাও ‘ মোহাম্মদ” নাসটি দেখি নাই। সেইরূপ, মুসলমান হইবাব 
আগে মিষ্টার ডি ধি আগ্মন্‌ ডিজি আগ্ন্ই ছিলেন, এখনও আঁছেন ; 
কিন্ত আগে “ডি”টি “ডেভিড %-জ্ঞাপক ছিল, এখন উহ! “দু[উদ"- 
জ্ঞাপক হইয়াছে! যেমন গৌপালচন্দ্র ঘোষ থুষ্টিবান হইলে জজ. 
চাল্প যোষ হইতে পাঁবেন। যাহা হইক, পত্রলেখকদ্য়ের সব কথাই 
নিভু পি বলি! সানিয়া লইলেও. আঁমাব আদল বজ্তব্য ভ্রান্ত বলিয়া 
প্রমাণিত হয় না| আমি লিখিয়াছিলাম, “কোন ইংবেজ মুসলমান- 
ধর্ম গ্রহণ কবিলে তাঁহার নাম বেমালুম বদলিয়! ষাইবেই, এমন কোন 
নিয়ম দেখা যায় ন! ৷" বিক্রমপুরী মহাশয় যতগুলি ইউবোগীয় মুসল- 
মানেৰ নামেব উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার প্রত্যক্টিরই এক বা 
একাধিক শব্দ হইতে মামুষগুলিকে ইউবোপীয় বলিয়া বুঝা! যায; অর্থাৎ 
নামগ্ুলি “বেমালুম বদলিয়া' যায় নাই। তাহাঁব মানে এই, 
মে, এই-সব লোক মুসলমান ধর্ম্মের খাতিবে নিজেদের নাম হইতে 
ইউবোপীযন্ধ বিলুপ্ত করেন নই; কিন্তু -অধিকাংশ ভারতীয় মুসলমান 
তাহাদের নামের মধ্যে ভারতীয় কোন চিহ্নই রাখেন না। যে-সব নামে 
ভারতীয়দ্ব আছ্ছে, সেগুলিকে বিক্রমপুবী মহাশয় খিচুড়ী নাম বলিয়াছেন । 
তিনি “বিশ্বজোড়া সোস্লেমের বিশ্ব্রনীনতা” চান, অথচ কৌন 
মুসলমান যে আগে হিন্দু ছিলেন, তাঁহাব কোন চিহ্ন তাহার নামে 
রাখিতে চান না। হিন্দুদিগকে “বিশ্ব”-বহিভূ ত মনে করিয়া ইউবোপীয়- 
দিগকে “বিশ্বে অন্তর্গত মনে করিবাব কোন কারণ নাই। হিন্দত্ব- 
ৰ! ভাবতীত্ব-জ্ঞাপক নামগুলিকে অবিশ্বজনীন মনে করিলে, কাঁজেই 
বলিতে হয় মার্মাডিউক্‌ পিক্থল, মুরুদ্দিন্‌ ষ্টিফেস্সন্‌, বিশ্বজনীন নাম 
নহে। পূব! আরবী নামও আঁরবদেশীয়, “বিশ্বজৌড়া” নহে। কোন 
ভাষার নামই “বিশ্বজোড়া” বা “বিশ্বজনীন” নহে ও হইতে পাবে না। 
কেন না, কোন ধর্মের বা কোন ভীষার “বিশ্বনীন* হইবাঁব 
সম্ভবনা নাই। 

হিন্দুদের সব নাম দেবদেবীব লাম অন্থুসাবে রাখা হয় নাঃ যধা 
বিনয়ভূষণ, বিভুচরণ; গগনলাল, অতুল, প্রফুল্ল, ইত্যাদি। মুসল- 
মানেবা অবস্ট আরব দেশীয় নামকে ভাবতীয় সমুদয় নাম অপেন্গ| 
পবিভ্রতর মনে করিয়া থাকেন ও করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদের হাব 
ভারতের নাম অপেক্ষ। ইউরোগীঘ নীম শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইবার ক্যেন 
কাবণ নাই । সুতরাং মুমলমান সমাজ যদি মার্স্মীডিউক পিক্থল আঁদি 
নাম কাঁহাকেও রাখিতে দেন, তাঁহা হইলে অতুল ভৌমিক মুসলমান 
হইলে ভাহাব নাম সম্পূর্ণ বদ্লাইবার কোন কারণ দেখা যায় না। 

এবিষয়ে আর কোন বাঁদ-প্রতিবাদ ছাঁপা হইবে না। 








প্রবাসী--কার্তিক, ১৩৩, 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





গত আঙ্গিন মাঁমের প্রবাসীতে সাঁতার সম্বন্ধে যাহা লেখ! 
হইয়াছে, তাহার শেষে যে লিখিত হইয়াছে “কিন্ত দুঃখের বিষয় 4 
উহাদের মধ্যে বাঙ্গালী খুব কম..****” ইত্যার্দি--ইহা ঠিক হয় নাই । / 
অবস্থ কলেজ-ক্ষোয়ার-ক্াঁবে বাঙ্গালী বেশী না থাকিতে পারে, কিন্ত 
কলেজ স্কোয়াব ক্লাব ছাড়া, আরো বহু সম্ভরণ-দমিতি আছে 
যেমন মেন্টাল গুইমিং ক্লাব, আহ্রীটোল। সইসিং ক্লাব, লাইফ. 
সেভিং দোসাইটী প্রভৃতি। তাহাতে বহু বাঙ্গালী সভ্য আছেন এবং 
প্রত্যেক বৎসবের সন্তরণ-প্রতিযৌগিতীব' ফল দেখিলেই দেখা 
যাইবে যে বাঙ্গালী-সস্তান এখন আর উীহাঁদের পিতামাতার 
অঞ্চল ধরিয়। নাই, প্রত্যেক বৎনবই তাহার। সব বিষয়েই ১ম, ২য়, 
ওয় স্থান অধিকার কবিয়া বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতেছেন। এ 
বিষয়ে একমাত্র অবাঙ্গালী শ্রীযুক্ত দ্বারকাদাস মুলজী যাহা কিছু কৃতিত্ব 
দেখাইযাছেন, কিন্তু তাহ! বাঙ্গালী মুরারীলাল (পোকা ) মুখোপাধ্যায়, 
যুগলকিশোর গোস্বামী, প্রবোধচন্ত্র ভড়, শচীন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 
নিবারণচন্ত্র দে, শান্তিপ্রিয় পাল, প্রফুল্লকুমার ঘোষ, হাশীলহুন্দর 
শীল, আশুতোষ দত্ত প্রভৃতির তুলনাব কিছুই নহে। 

দেণ্টাল সুইমিং ক্লীবের প্রীমান্‌ প্রফুল্পকুমাবেব সম্বন্ধে আরও 
একটু ল্রেখ। উচিত ছিল ।--ইনি কেবল প্রথম হন নাই, অধিকস্ত 
সকল বিষযেই পূর্বেকার সময়-নির্দেশ (২০০০৫) ভক্ল করিয়াছেন, 
তাহা. নীচের তালিকা দেখিলেই বুঝা! যাইবে। 

পূর্বের সমক়-নির্দেশ 
১ মাইল (২৭ মিঃ» সেঃ) 
(কলেজ-স্কোয়াব ক্লাবের ্ীধুত 
মোহিতমোহন দে তাহাদের 
Inter-Club Sporta এই 
সময়-নির্দেশ প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছিলেন )। 
অর্ধ মাইল (১২ মিঃ ৪৩ সেঃ ‘পোকা! মুখোঃ) ১২ মিঃ ২৯! ‘সেঃ 
সিকি মাইল (৬ মিঃ৩ই সেঃ এ ) ৫ মিঃ৪৯ সেঃ 
২২৭ গঙ্গ (২মিঃ৫১ সেঃ সশীল শীল) ২ মি8৪ সেঃ 

গত ২৩ শে সেপ্টেম্বর (৭ই আশ্বিন) তাঁবিখেব ১৩ মাইল সাঁতারেও 
বাঙ্গালী প্রফুলকুমাব ঘোষ, বীরেন্সনাথ পাল ও রবীন্দ্রনাথ রক্ষিত « 
যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীষ, ও তৃতীয় স্থান অধিকাৰ করিয়া বাঙ্গালীর সুখ 
উজ্জ্বল করিয়াছেন । ইহাঁধ! তিনজনই মেন্টাল সুইমিং ক্লাবের সভ্য। 
এক্ষেত্রেও গ্রুমান্‌ প্রফুল্পকুমার গত বৎসরের সময়-নির্দেশ ভঙ্গ 
কবিয়াছেন। 

ছয বৎসরের শিশুটি অর্ধ মাইল সতাব কাটে নাই, সিকি মাইল 
কাঁটিয়াছে । তাহাও বিশ্ময়কর বটে। 


প্রফুল্লকুসারের সময় _, 
২৫ মিঃ৪” মেঃ 


তামসকুমার মল্লিক | 





_বেলা-শেষের গান-সত্য্্রলাথ দত্ত। এম্‌ সি সবকার 
এও, সঙ্গ, »*। ২ এ হ্যারিমন রোড, কলিকাত| ৷ ১৭৩ পৃষ্ঠ! । এক 
টাক! ছষ আন | ১৩৩+ । 

যে কৰিব জীবন-বেল! অকালে শেষ হওয়াতে সমগ্র বঙ্গ হাহা- 
কাব কবিয়/ছিল, মেই বাঙালীর প্রিয় কবি সত্যে্্রনাথের বিক্ষিপ্ত 
রচনাবলীব কতক।ংশ এই পুস্তকে সংগৃহীত ও প্রকাশিত হুইয়াছে। 
৪৫টি বিভিন্ন বিষষেব বিভিন্ন রমের কবিতা এই পুস্তকে আছে। 
সত্েন্রনাথেব কবিতার পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। এই- পুস্তক 
পাঠক-পাঠিকার নিকট নিশ্চয় সমাদৃত হইবে! 
আবোল-তাবোল-স্র সুকুমাব রায়, বি-এস্‌ সি, এফ -আর্‌- 
পি-এস্‌কর্তৃক লিখিত ও চিত্রিত। প্রবাসীর আকাবের ৫২ “পৃষ্ঠাৰ 
বই। বহুচিত্রে ভূষিত। দামের উল্লেখ নাই। প্রকাশক ইট রায় 
এ, সঙ্গ, ১** গড়পার রোড, কলিকাত! । ১৩৩৭ 1 

স্থকুমর বায়েব লেখার সঙ্গে বজদেশের শিশু-সমাজ সুপরিচিত ; 
ইহার অকাল-বিয়োগে বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাঁষ| বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । 
ইহার নান! সময়ের যে সব রঙ্গভর! রসরচন! “সন্দেশ” পত্রে প্রকাশিত 


_._ হইয়াছিল, সেইগুলিই সংগ্রহ করিয়া বই ছাপ! হইতেছিল ; দুঃখের 


বিষয় সুকুমাব-বাবু ইহার প্রকাশ দেখিয়! যাইতে পারিলেন না, গাহাব 
* মরণোত্তর-কালে এই পুস্তক প্রধাশিত হইল। - সুকুমাব-বাবু' বঙ্গ- 
সাহিত্যে এইবাপ উত্তট আজগুবি অসংলগ্ন কথায় আবোল-তাবোল 
কবিতা-রচনা-পদ্ধতিৰ প্রবর্কক। শিশুরা সংলগ্ন চিন্তাধার অপেক্ষা 
অসংলগ আবোল-ভাবোল. বচনায় আনন্দ অধিক পায়; করস 
, প্রবীণেরাও এই অনাবিলহাস্যপূর্ণ রসরচন| সমানই উপভোগ করে। 
ভাষ অসংলগ্ন, ভাষা আবোল-তাবোল হইলেও রচনার বাক্যরীতি 
বিশুজধ, ছন্দ ও সিল নিখুত ন্রন্দর; এই কবিতা পড়িলে শিগুদেব 
* ছন্দ ও মিল সন্ম্ে জ্ঞান ও ভাষা-শ্রিক্ষা আনন্দের ভিতব দ্বিযা হইবে। 
এক্সপ বই বাংলাভাষায় এই একমাত্র ও ইহ! নূতন প্রবর্তন! এজন্য 
ইহাব বিশেষ প্রচার ও সমাদব হওয়! উচিত । 
রমলা ঞ মণীন্্রলাল বসন । গুকদাস চট্টোপাধ্যায় এও, 
সঙ্গ, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা । ২৭৬ পৃষ্ঠা। সাঁত সিকা | ১৩৩ 
মণীন্দ্রলালের রমল। উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রবাসীতে 
প্রকাশিত হইয়াছিল; এখন তাহা পুন্তকাকাবে প্রকাশিত হইল। 
মণীন্রলাল বড় মিঠা হাতে কবিদ্ব-সরম ভাষায় গল্প লিখেন; 
এই উপস্তাসে তিনি নিছক ফবিপন! ও নিছক অর্থে পাসনার ব্যর্থতা! 
" দেখাইয়া! উভয়ের সংমিশ্রণে ও সামধ্রস্যেই যে প্রকৃত সাংসারিক সুখ 
ভাহাই নিপুণভাবে দেখাইযাছেন। 
প্রসিদ্ধ চিত্রকর শ্রীযুক্ত চার্চন্্র রায়ের আঁকা মলাটের ছবিটি 
উপন্তীসের পান্রপাত্রীব - মানসিক প্রবণতা ও সমস্ত ঘটনার একটি 
ইঙ্গিতপুর্ণ সুন্দর প্রকাশ। " * 
কবি সেখ সাদী-_& সরেশচন্ ননী প্রণীত। ৬৬ 
*ডাঁজার হেদায়েত হোসেন, পি এচ-ডি লিখিত তুনিকা 1 
পাবলিশিং হোম, কলিকাতা । ১৩০ পুষ্ঠা। সচিত্র ৷ পন কাৰনে 
‘মোট! মলাট। পাঁচ দিকা। ১৩৩*। 


১৯৬ 


ফাস্ভাষার কবিদেব মধ্যে কবিবর সেখ সাঁদী একজন প্রধান। 
হাব জীবন যুগ ও বাক্যের পবিচয় এই পুস্তকে প্রদত্ত 
হইয়াছে । লেখক বহু ইংরেজী গ্রন্থ হইতে উপকরণ সঙ্কলন করিযা 
এই পুস্তক রচন। করিয়াছেন। লেখক ফানীভাষ! যে জানেন না 
তাহার প্রমাণ পদে পদে গাওয়। যাব; গ্রন্থকার ফার্সী ভাষভিজ্ঞ 
হইলে যেরূপ শুদ্ধ ও নিভুলি- বিববণ দিতে পারিতেন, এপুস্তক 
দেক্নপ হয নাই; পবের মুখে ঝাঁর খাওয়াব ম্যায় ইংবেজী হইতে 
সঙ্কলিত উপকরণ লেখক নিজন্ব 'করিয়!  আন্তরিকভার সহিত 
লিখিতে পারেন নাই। - যে-সব কবিতাব অনুবাদ পদ্ঘে দিয়াছেন 
ভাহারও ছন্দ ও মিল সর্বত্র নিখুঁত হয় নাই। এই অনুনাদগুলির 
সহিত বাংলা অক্ষরে ফাঁসী মুল দিলে আরে! ভাল হইত। যাহারা 
নিজে কবি নন, তাহাদের উচিত গদ্যে কবিতার অনুবাদ করা । 
যাহাই হউক, কবি দেখ সাদীর পরিচয় লাভের পক্ষে এই পুস্তক 
যথেষ্ট সাহায্য করিবে; এবং অন্ুসন্ধিৎস্থ পাঠক এই পুস্তক হইতে 
সাদীর জীবন ও কাব্য-পরিচায়ক অপর বহু পুস্তকের রা জানিতে 
পারিবেন। ৮ 


জলধর-গ্রন্থাবলী--রায় এ৷ জলধর দেন বাহাঁছুব। গুক- 
দান চট্টোপাধাষ এণ্ড, সন্স, কওয়ালিস ছুট, কলিকাতা। ৬২৪ 
পৃঠ|। দুই টাকা । ১৩৩*। 

এইখণ্ডে অলধর-বাবুব নিম্নলিখিত বইগুলি আছে_' 

(১) হিমাদ্ৰি (ভরষণ-বৃত্তান্ত ), (২) পাগল, (উপক্তাদ ), (৩) 
প্রবাস-চিত্র (ভ্রমণ), (৪) চোখের জল ( উপন্যাস), (৫) পুবাতন 
পঞ্জিকা (গল্পগুচ্ছ ), (৬) করিম সেখ (উপন্যাস ), (৭) আশীর্বাদ 
( উপস্তাস সমষ্টি ) 

জলধর-বাবুব ভ্রমণ- বৃত্তান্ত প্রসিদ্ধ, উপন্যাস । জনপ্রিয় । 

সুতরাং তাহাদেব পরিচয় দিতে হইবে ন1। যাহারা জলধর-বাঁবুৰ 
লেখা ভালোবাসেন, তাহার! একত্রে অনেকগুলি বই এই গরস্থাবলীতে 
পাইবেন। 

্রস্থাবলীতে একটি হৃচীপত্রের নিতান্ত অভাব আছে। অন্ত 
খণ্ডে প্রকাণকের! এ অভাব রাঁখিবেন না” এই আঁশ! ও অনুরোধ । 


বাসস্তিক_প্রথম -খও ১৩২৯।-প্র নয়েশচন্র সেনগুপ্ত, 
এমএ, ডি-এল্‌ সম্পাদিত। ডংল ফুলস্ক্যাপ ৮ পেজি ১২৭ পৃষ্ঠ|। 
দাঁম এক টাক1।- | 
- ঢাকা-বিশ্ববিষ্তালয়েষ সহিত্যসভায় পঠিত ছাত্ৰদেৰ কতকগুলি 
রচনার সহিত অধ্যাপকদেব কয়েকটি রচনার সমষ্টি এই বাসভ্তিক! 


_ প্রতিবৎসরের বাঁসস্তিক ফদল। এইবাবকাব ফসলের ফিরিস্তি-. 


১। স্থরেব লহর (কবিত1)--এ এপতিপ্রসন্ ঘোষ, বি-এ 

বাক্যবহুল ব্প্রাণ কথিত! । জগতের দমন্তই হরে বাধা এইটুক 
মাত্র বজব্য। 

২ সধ্য-এশিয়ার ভারতীয় সভ্যতা নরেন্্রমোহন, রায়, বিএ 
সার আউরেল্‌ ষ্টাইন সধ্য-এশিয়ায় ভাবতীয় সভ্যতার মে-সমস্ত 
ধ্ৰংসাবশেষ আবি্ধাৰ বা ও অন্থাস্ত যা hs প্রদন্রক্রমে, পাওয়া! 





| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পণ 





১২২ প্রবাঁসী--কাত্তিক, ১৩৩০ 
গিয়াছে এই প্রসঙ্গে তাঁহাব পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে । বহুজ্ঞাতব্য popularityর দিকে দৃষ্টি বেশী। তৃতীয়ত:_-আজকালকাব উপন্যাসে 
তথ্যে পূর্ণ ও মনোজ্ঞ ৷ moral tone এব বড় অভাব দেখা যায়” * 


৩। বাঙ্গাল! সাহিত্য--মহামহে।পাধ্যায় প্র হবপ্রসাদ শাস্ত্রী 
পলাশীব বুদ্ধের পর হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত বঙ্গসাহিচ্যের ধারা 
অনুসরণ । ১৮৫* সালে মেকলেব ব্যবস্থব ইংরেলী শিঙ্গা প্রবর্তন 
হইলে ১৮৬* গধ্যন্ত বাংল(স[হিত্যে নূতন প্রবর্ত্তমের কাল। কিন্তু “১৭৫৭ 
খষ্টাবোর পরে একশ’ বছবেব মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন বড় বই বাংলায় 
লেখা হয় নাই।* তাব পব মিশন্বী-প্রচেষ্টা। বখুনন্দন গ্রোন্যাসীব 
রামরসায়ন ও বাঁধাম(ধবোদয় দুখানি “অমুল্য রত্ন 1” প্বঘুনন্দনের সঙ্গে 
পুরাণে! যুগ বাংলাদেশ হ'তে বিদায় গ্রহণ কর্লে।" মাইকেল নবযুগেব 
প্রবর্তক--অমিত্রাক্ষব, চতুর্দীণপদ্বী, নূতন ধবণেব নাটক ও প্রহসন বচন। 
করিলেন, ভাহাব পব বামনাবাষণ তর্কবত্ব, দীনবন্ধু মিত্র নাটক-রচনায় 
খ্যাতিলাভ করেন। দ্রীনবন্থু “‘হাঁসিব ভিতব দিয়ে বিদ্রপ বর্ষণে 
সিদ্বহন্ত, ভাব মত কেউ ছিল ন|1” ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর 
প্রথম পেশাদারী ধিষেটারেব পত্তন ও গিবীশ ঘোষের নাটক 
অভিনয। তিনি সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্তরেব বিশেষ নিষেধ সত্বেও নাটকে 
পাস্তবসের অবতাবণ। করেচেন।” “অসৃতলাল বহর আর্টেব ধাবণ! 
অধিক, তার নাটকের এসব খুঁত নেই।” ১৮৩৮-৩৯ সালে প্রথমে 
বাংলায় গল্পে বই বেব হয়_নব-বাবু-বিলস ও নব-বিবি-বিল।স, | 
“এসব বই এখন খুঁজে" পাঁওয়| যায ন!” ১৮৪৬ সাজে বিদ্যাসাগব 
মহাশষের "বেতালপঞ্চবিংখতি”। তাব পব গিবীশ বিদ্তারত্বেব 
প্রশকুমাব-চবিত” তারাশক্কবেব "কাদন্ববী” “বিচিত্রবীধ্য “বোমাবতী”। 
পকল্কাতীয় গৌরমোহন আয প্রথমে ইংরেদী স্কুল খুলেন। ১৮১৭-১৮ 
সালে হিন্ুকলেজ স্থাপিত হয়।” "১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড উইলিয'ম্‌ 
বেশ্টিক্ক ইংবেজী ভাষায় উচ্চশিক্ষ! দেওয়াব বাবস্থ! কবেন।" “এব পৰ 
হগ্গলীতে একটি প্রাইভেট কলেন্েব প্রতিষ্ঠা হয ও কৃষ্ণনগরে গবর্ণ সেন্ট 
একটি কলেজ স্থাপন কবেন।* “বাংলায় প্রথম মৌলিক গল্পের বই 
টেকা ঠাকুব কৃত ‘আঁলালেব ঘবেব দুলাল” তাব পর তার “বাঁমা- 
রপ্রিক।' প্রকাশিত হয। তাব পব আসিলেন কালীগ্রসর সিংহ! 
“তুম প্যাচাব নকৃদ। বইখানি সকলের পড়া উচিত ।* “১৮৬৪ খৃষ্টাবে 
বঙ্কিমচন্দ্ৰ দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হয়--ছুতিন বছব পূবে কপালকুণ্ুলা।» 
-পপ্রতাপ ঘোষ এসময়ে 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়' লেখেন ।” “তাঁব পরব সাপ্তাহিক 
পত্ৰিকাৰ আকাবে উপস্যাস বেকতে হুক হ'ল /১ “লণ্ডন-বহস্ত’ 
হবিদাসের গুপ্তকখ।' এভাবে প্রথম বাংলায় প্রকাশিত হয়।* “১৮৭২ 
খৃষ্টাবে বর্গদেশে বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব হয়। বঙ্গদর্শন বাংলা-স।হিত্যে 
যুগান্তৰ আনযন করে।” বঙ্গদর্শনেব লেখকদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য অঙ্গবচন্ত্র সবকাব, বন্চিমচন্দ্ৰেব সাহিত্য-সুষ্টিয প্রথম স্তর 
ধ্রতিহ।সিক উপন্থ।স, দ্বিতীষ স্তবে শিল্পকলাৰ দিকে ঝৌক-_বিষবৃক্ষ ও 
চন্দ্রশেখব--ছুটো প্লই এক গলে জুড়িয়। দেওয়|। “বিষবৃক্ষে এচেষ্টা 
সফল হুষেচে, চন্দ্রশেখবে ত! হরনি।” তৃতীয স্তবে নিখুঁত, চিত্র 
অঙ্কন ও সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ আর্ট ফলাইতে চেষ্টা _বঙ্গনী, কৃকবান্তের উইল । 
‘কৃষ্ণকাঁত্তেব উইলে বঙ্কিমচন্দ্রে বচন| উদ্তিব চাম শিখরে উঠেচে। 
এরকম শ্রেষ্ঠ রচন! আব হয নাই, চতুর্থ স্তবে ধৰ্মপুস্তক বচন! 
আনন্দমঠ, দেবীচৌধুবাপী, সীতাঁবাম--“এই তিনথান! বইযের সাহিত্যিক 
মূল্য কম’ উপস্যাঁস-জগতে ধারা ব্কিমবাবুব অনুমবণ ক্ষবেন তাঁদের 
অধ্যে এক নম্বব রমেশ দত্ত । বঙ্গদর্শনের অনুসরণ কবিয়! দুখানি 
পত্রিকা প্রকাশিত হয়--আ্যাদর্শন ও বান্ধব 
১ প্ৰ্ষিদ-বাবুব পর অসংখ্য উপন্তাস লেখ। হয়েছে।-- প্রথমতঃ 
আর্টের দিকে এদেব দৃষ্টি নেই । লেখকদেব যথার্থ মৌন্দর্য্যবোধ নেই ও 
সৌন্দর্য্য শিব ক্ষমতাও এদের আছে কি না সন্দেহ । দ্বিতীয়ত = 


“পরীতিকাব্য বাংলাবঃ একচেটিয়!!” “সুদুর বৌদ্ধযুগে বাঙ্গালী 
প্রচারক খোল-কবতাল নিয়ে গান কর্তে কর্তে তিব্বত মঙ্গোলিয়! 
সাইবেরীয়ায় ধর্নপ্রচার কবেছি:লন ।” জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস € 
গীতিকাব্যের রাজ! ৷ বর্সানে গীতিকাব্যেব রা্গা ববীন্্রনাথ । “বৌদ্ধ 
ও বৈধব ধৰ্ম্ম গানেব সাহায্য প্রচাবিত হয়েছিল বটে, কিন্তু সে-গান 
প্রাণের আবেগে রচিত হযেছিল--ধর্ম্মপ্রচাবেব উদ্দেপ্ নিযে সে গান' 
বচিত হয় নাই। উদ্দেগ্ত নিযে গন বচন! কবলে কি শোচনীয় 


ফল হয় তাব পবিচঘ আব! ব্রহ্মপঙ্গীতে পাই ।” 


“Highest Art, Highest Morality, Highest Religion 
একই জিনিষ ( যেখানেই এর কোন একটির 3১8৬, 
দেখনেই অপৰ দুটি আপনি এসে জুটে । কিন্তু ষে মুহুৰ্ততে একটিব ভিতব 
দিয়ে আর-একটিকেএপ্রকাশ কব্বাব চেষ্ট। হয় তখনি সব পণ্ড হ’যে যাধ। 
কালিদান একথাটি খুব ভাল কবে’ উপলদ্ধি করেছিলেন ; তাইতে গাব 
রচন! এত নিখুঁত। তিনি কাব্য লিখতেন ; তার ভিতব দিযে ধর্মু- 
প্রচাব কর্তে চেষ্টা কবেননি , ধর্ম ও নীতি তাঁব লেখায় আপনি এসে 
জুটেছে।” | 

শাস্ত্রী-মহাঁশ্য এতিহাসিক। এজন্য প্রত্ব যাহা, পুরাতন যাঁহাও 
তাহার সম্বন্ধে তিনি যোগ্য জহুবী। যাহ! শ্থজ্যমান বর্তমান ও নুতন 
তাহাব সম্বন্ধে .ডাহাব মন্তব্য ভ্রমসন্কুল। বঙঞ্ষিয়-পববর্ত্তা উপস্যাস 
সমন্ধে তাহার অভিমত নিতান্ত ভ্রান্ত । ব্ৰহ্মদঙ্গীতেব মধ্যে 
প্রাণের আবেগে রচিত বদবচন। আছে বারো আনা-চাৰ আনা 
ধর্মপ্রচারেব উন্দেশ্যমূলক সাহিত্য হিসাবে নিবেস গানও আছে, বিস্ত_ 
কোন কিছুব বিচাব কবিতে হয় তাহাব অধিকাংশ দেখিযাই। 

৪ বিজব-যাত্র! ( কবিতা )--প্ী উমাপ্রসন্ন দে, বি-এ--77001 
heroic style | 

৫। গোলাপের ছঈন্মকথ| ( কথিক| ) এৰী সৃশীলচন্ত্ৰ বাধ 

৬। এক! (গল্প )--এ নবেশচন্ত্ৰ সেনগুপ্ত 

৭। শুক্তাবা ( ক্বিত| )--এী রণীন্দরকুমাব গুহবায় ্ 

৮। সত্যে্্র-প্রযাণ (কান্যপবিচয )_ত্ী ক্ষিতীশচন্ত্র চৌধুৰী, 
বি-এ 

৯। আবাহন (কবিত| )--জী তৃপেন্রচন্্র হাজবা। ই 

১*। বহির্ভাবতে ভার্তীব সভ্যতা-প্রী রমেণচন্ত্র মজুমদাব, এম্‌- 
এ, পি এইচ-ডি-_এশিষা-মাইনর সিবিয়। আর্দেনিয়'র চীন'এন্ষ গ্রাম * 
আনাম কাম্বোডিয! কোচিন মালয় প্রভৃতি দেশে হিন্দু ও বৌদ্ধ সভ্যতাৰ 
বিস্তাবিত মনোজ্ঞ কৌতৃহলোদ্দীপক বছুলতথ্যপূর্ণ হ্বলিখিত রচনা 
প্রভোক ভাবতবাসীব অবশ্যপাঠ্য। 

১১। সহাবাষ্ট্রে সামাজিক প্রচেষ্টা ( বিববণ )--ঞ হেবম্ব ভট্ট।চাধ্য, 
বি-এ-সহার।ই দেশেই সামাজিক হিতদাধন-চেষ্টাব বিবরণ ! 

১২। পল্ীমনস্ত/--এ৷ পাবিমল বাব_পল্লীসংস্কাব ও পল্লীব উন্নতি ; 
সম্বন্ধীয় আলোচনা । 

১৩। বহুরূপী (গল্প )--এ মন্মথ বায়, বি-এ । 

তিন দফা ছবি আঁছে। ব্যঙ্গ ও বজচিত্রগুলি হুন্দর। পরেশ- 
বাবুব উৎকট ছবিখানি না ছাপিলেই ভালো হইত । 

মোটেব উপব বাসস্তিকা উত্তম হইয়াছে। ' 

মস্নবী-শরিফ - আবছুল ওয়াহেদ প্রণীত । 
নর্্যাল স্কুল । ৩৯* পৃষ্ঠা । ছুই টাকা) ১৩৩। 

সওলান! জাঁলালউদ্দীন রুমী একজন ভাববসিক শ্রেষ্ঠ সুফী ও 

উচ্চশ্রেণীর কৰি ছিলেন $ ডীহার ফার্সাভাষায় রচিত সদ্নবী কাব্য 


চট্টগ্রাম 


১ম নংখ্যা } 
গাঁ HECTOR শ্রেষ্ঠ রড়। এই সুবৃহৎ প্রস্থের একাংশের 
* বঙ্গানুবাদ করিয়। গ্রন্থকার বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিলেন ও বঙ্গবাসী 
মাত্রেই কৃতজ্ঞতাঁভাজন হইলেন । ধাহার। দেশ-বিদেশের কবিত্ব.ভাবুকত! 


ও সর্বজনীন সার্ব্বকালিক সার্ববভৌনিক ইর্দতত্বের সন্তোগ করিতে - 


৮” উৎসুক তাঁহার! এই কাব্য পাঠ করিয়| আনন্দিত ও উপকৃত হইবেন । 
অনুবাদ সাঁধারণ পরাব ও ত্রিপদী ছন্দে হইয়াছে ; এবং মিল সর্বত্র 
উৎকৃষ্ট হয় নাই। 
অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে বাংল! অক্ষরে ফাঁসী মুর্দ ছাপিলে মূল ফার্সীর 
ছন্দ-সৌন্দৰ্য্য বাঙ্গালী পাঠক-পাঁঠিকা উপভোগ করিতে পারিতেন। যদি 
পুস্তক নুবৃহৎ হইবার ভয়ে তাহা ন! কব! যায়, তবু স্থানে স্থানে বিশেষ রামগতি 
ফবিত্বমণ্তিত শ্লোকের মুল দিতে পারা যাইত! ভূমিকায় ফার্সী 
অক্ষরে মূল শ্লোক কয়েকটি থাকাতে ইহ! ফার্দীভাবাভিজ্তঞ বা্গ:লীর 
নিকট অধিকতর শ্রীতিকর হইয়াছে। 
্ভাবকবি গোবিন্দদাস-_এ হেমচন্্র চক্রবর্তী প্রনীত। 
প্রকাশক জী পরেশমোহন হালদার, বি-এল্‌, বংপুর, ৬১৩ পৃষ্ঠা । সচিত্র । 
কাপড়ে বীধা ! ছটাকা। ১৩৩০ । : 
গোনিন্দদাস বাংলাদেশের একজন বড় কবি। তিনি দেশবিদেশের 
বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ পান নাই, তাহার কাল্চার ব্যাপক ছিল না, তবু, 
তাহার অসাঁধাবপ কবিত্ব-শক্তি ছিল--কবিত্ব তাহার ব্বতঃস্ুর্ভ, এঅস্ত 
তিনি স্বভাব-কবি। -ভীহাঁব কবিত্বের বিশেষত্ব ছিল সরলতা! ও পল্লী- 
জীবনেব ছবি এবং স্বদ্েশ- ও স্বজাতিজ্রতি। গোবিদ্বদাসের জীবন 
ছঃখের সংগ্রীমের 'নিধ্যাতনভোগের ভিতর দ্বিয় অতিবাহিত হইলেও 
তাঁহার কবিতা রসমধুব প্রবহ্বান নন্দর স্বললিত। এই কবির জীবন 
ও কাব্যের পরিচয় সকলেয়ই জান! উচিত। এই দরিগ্র ও জনাদূত 
কবির জীবনচরিত এত শীস্ব প্রকাশিত হইতে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত 
প্রীত হইয়ছি। আমরা যখন কলেজের ছাত্র ছিলাম, তখন গোবিন্দ 
দাসের সমস্ত পুস্তক কিনিয়া ব্বর্ণমত্ডিত মরোকে! চামড়ায় বাঁধাই! 
রাখিয়াছিলাম--হুতরাং এই কবির জীবনচরিত ও কাব্য-পরিচয় পাইয়া 
আমব! যে অত্যন্ত সুখী হইয়াছি, তাহ! বলাই বাহুন্য। 
মোহ্‌ন-সুধ|--এ শিবরতন মিত্র সঙ্কলিত | প্রকাশক 
রিপন্‌ লাইব্রেরী, ঢাকা । ১১৫ পৃষ্ঠা। সচিত্র। পাঁচ সিক|। ১৩৩০। 
৬. বাঁধা রামমোহন দায় ইংবেগ আমলের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী ৷ - তিনি 
মানব-জীবনে আবশ্ক প্রত্যেক বিষয়েয় আদর্শ অবস্থা আপনার অসামান্ত 
মনীষার রলে দেখিতে পাইয়| তাহার স্বদেশে সেইসব" বিষয়ের প্রবর্তন 
ও সংস্কাব 'করিরা পিয়াছেন। সাহিত্য, সমাল, ধর্ম, রাষ্ট্র প্রভৃতি সকল 
দিকে তাহাকে আমর! অগ্রদুতরনপে দেখিতে পাই। দেই মহীপুরুষের 
জীবনী ও কর্ণ্-প্রচেষ্টাৰ সকল দিকের পরিচন্ন এই পুস্তকে প্রপালীবন্ধ- 
ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। পরিশিষ্টে রাদ্গার বাংল! গ্রস্থাবলীর একটি 
তালিকা আছে। যাহারা রাঙ্জার বড়-জীবন চরিত পাঠ করিবার অবসর 
পান না, তাঁহার! এই পুস্তক পাঁঠ করিলেও রাজাকে বুঝিতে পারিবেন 
. এবং তাহাৰ সংস্কারযুক্ত স্বাধীন চিত্তের পরিচয়ের প্রভাবে নিজেরও 
সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতার উপাসক হইতে পারিবেন। 
যুধিট্টির_গ্র শশিতৃষণ বহু প্রণীত । প্রকাশক ইণ্ডিয়ান 
গদি এলাহাঁবাদদ । ১১৪ পৃঃ সচিত্র । এক টাকা । ১৩৩*। 
যুধিঠিবের আখ্যান ও চরিত্র শিশুপাঠ্য কবিরা লেখা। টির 
চরিত্রে বহুপ্তণের সমাবেশ থাকাতে তিনি ধর্শপুত্র নামে পরিচিত 
হুইয়াছিলেন। এই আঁদর্শচরিত্রেৰ আখ্যান শিশুর! পাঠ করিলে, 
“তাঁহাদের চরিত্র সংগঠনে সাহাধয হুইবে। আখ্যান-রচনানীতি 
একটু সেকেলে, পুকগন্তীর সংস্কতশন্ববহল-__কিশোর-কিশোরীদিগের 
পাঠ্য হইতে পারে৷ ছবিগুলি তালে! । মুদ্রারাক্ষস 


পুন্তক-পরিচয় 
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উমাকান্ত (সামাজিক উপস্কাস )--ব্বগীয় শিবনাথ শ্রী 


কর্তৃক বিরচিত। সুন্দর বাধান।, ২৪৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । মুল্য দেড় 
টাকা মাত্র । প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২৷১ কর্ণওয়ালিস্‌ 
স্রীট, কলিকাতা । 
বঙ্গের একযুগেব ধর্সনেতা! ও প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক দ্বর্গায় শিবনাথ 
শাঁব্ী মহাশয়ের রচনার সকল বিশেষদ্বই এই উপন্যাসে বর্তমান। অল্প 
কথায়, অল্পসংখ্যক উপযুক্ত ঘটনার রেখাপাতে, এক-একটি মহাঁমদ! 
মানুষের ছবি আঁকিয়! তুলিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এপুস্তকে তাহার 
সে শির পূর্ণ পবিচর় পাওয়া যাঁয়। উমাকাস্ত, উমাঁকান্তের জননী, বৃদ্ধ 
রামগতি, ইহাদের প্রত্যেকের চরিত্র এমন মহৎ, ও সে চরিত্র এমন 
সুন্দর ফুটিয়াছে যে পাঠকের মনে এমন সত্যকার মানুষ দেখিতে ও এমন 
সাস্ুষের সঙ্গে আলাপ কবিরা উন্নত হইতে প্রবল আকাঙ্গার উদয় হয়। 
গ্রন্থকার ইহাদের দোষ ও খু'তগুলিও ঠিক ইহাদের উন্নত প্রকৃতির অনুরূপ 
করিয়াই আঁকিয়াছেন। "তিনি যদি. কখনও জ্ঞাতিবিবাদেব রণে 
অবতীর্ণা ইন, তবে পায়ে বৃদ্ধানুষ্ঠের উপরে সমগ্র দেহটি রাখিয়া 
অগ্নিবৃষ্টিব স্ায় বাক্যবৃষ্টি করিতে পাঁরেন৮-_এই একটি বথার গ্রশ্থকাব 
যে-ছবি আঁকিয়া দিয়াছেন তাহা একটি দ্বীর্ঘ প্যারাগ্রাফেও অধিক 
স্পষ্ট কর! সম্ভব নয়। মানুষের এমন তাজ! সজীব ছবি সচরাচর 
উপন্তাসে পাওয়া যায় না। নবধুবক উসাকান্তেব মনে প্রথম দায়িত্ব ও 
গাস্ীধ্যের ভাবের উন্মেষ,--এটি এমন বিষয় যে সহঙ্গে কোনও উপন্য।স- 
লেখক ইহার. বর্ণনায় হাত দিতে চাহিবেন ন|; কিন্ত গ্রস্থকাবের হাতে 
এটি চমৎকার ফুটিয়াছে। উনাকান্তের প্রথম পত্নী-সম্ভাধণও অতি 
স্ন্দূর ও পবিত্র । সেকেলে বৃদ্ধ রামগতিব মহত্ব দেখিয়া পাঠক চক্ষু শু 
বাখিতে পারিবেন ন! ; উমাকান্তের বাড়ীর মহিলাদের মতই তাহাকে 
বলিতে হইবে, “ওমা, কি মানুষ! কি মান্য?” ভব্রধুবক নবেশ 
পতিত বিনোদ্দিনীকে প্রেমের শক্ধিতে শুদ্ধ কবিরা লইয়া! বিবাহ 
করিলেন। এ ব্যাপারেব বর্ণনা! করিতে শিয়া! গ্রন্থকার পাঠককে 
পাঁপেব শ্বাদটি বেশ কবিয়| চাঁখিবার সুযোগ দিবার জন্য মনত্তত্বের 
বিশ্লেষণে ছু'চারি পাতা! খবচ করেন নাই ; অথচ যে-ভাঁবে ইহ! বর্ণিত 
হইয়াছে তাহাতে হৃদয় আর ও উন্নত হয়। শ্রস্থকীব দ্বায়িত্ববিহীন 
সাঁহিত্যবিলানী কিবে। লেখনীজীবী ছিলেন না, ধর্ম্প্রচারক ও সমাজ- 
সংস্কারক ছিলেন। ফি হইলে এরূপ নাবীকে ভত্রসমাঞ্জে' গ্রহণ করা 
সম্ভব, এ প্রশ্ন তাঁহাকে স্বীয় জীবনে বহুবার মীমাংসা করিতে হইয়া- 
ছিল। এজন্য এ উপস্াসে তাঁহার কল্পিত - এই ঘটনার বিশেষ মুল্য 
আছে। গ্রন্থকার সাহিত্যিকরপেও যশস্বী হইয়াছিলেন, বটে, কিন্ত 
তীহার উন্নত জীবন ও চরিত্রের বিশেষত্বেই তিনি অমর । এই উপন্।মে 
ভীহাব নিজেব দেই চরিত্রের ও প্রকৃতিব (autobiographical traits) 
ছার! হত অধিক পরিমাণে পড়িয়াছে, তাহার আর কোনও গল 
তত পড়ে নাই । 
রস্থকারের *বিধবাঁব ছেলে” ও “উমাকান্ত” ঘটনাহিসাঁবে প্রাষ এক) 
কিন্তু “বিধবার হেলে”'তে নায়কের সদছুষ্টানগুলির বিশ্তুত বর্ণনার 
দরুন সানুষগ্ুলি ঝাপসা! হইয়া পড়িয়াছিল। এপুস্তকে তাহা হয় 
নাই। যাহা হউক, উপন্তাস-লেখকগণ গল্পের ্লটটিকে জটিল 
করিয়া পাঠকের কৌতুহল উত্তেজিত করিবার জন যে-সকল 
কৌশল অবলম্বন করেন, এপুস্তকে তাহা নাই ;' ইহার প্লট 
প্রায় জীবন-চবিতের মতই. সরল। কিন্তু সংসারের লাঁধাবণ ঘটদু!- 
বলীব ও মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যখহ|বেব বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়! গ্রশ্থকার 
এই সুর পুস্তকে অনেকগুলি সজীব সহদদব ও মহৎ চবির ফুটাইয। 


তুলিতে আশ্চর্য্যরূপে কৃতকাৰ্য্য হইয়াছেন) | 
স 
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প্রবাসী-_কাতিক, ১৩৩৪ 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


AN লিপ সস তে 





বিষ্ণুর দশ অবতার * UE 


হিন্দুদের ধারণা, তগবান্‌ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। 
খৃষ্টানদের খৃষ্ট ভগবৎপ্রেরিত, ভগবানের পুত্র । মুসল- 
মান্দের মহম্মদ ভগবানের প্রেরিত পুরুষ, ভগবানের 
সখা। এইপ্রকারে, ভগবানের বা ভগবৎখক্তিবিশিষ্ট 
পুরুষের পৃথিবীতে আবির্ভাবে বিশ্বাস পৃথিবীর সত্য জাতি 
মাত্রেই দেখা যাষ। বাঙ্গলা দেশে আমরা তো অবতাবের 
'জ্বালায় বিব্রত; এথানে-সেখানে ১০ বছর ১২ বছর 
অন্তর ভগবান্‌ কেবল অবতীর্দই হইতেছেন ! এই ব্যাপার 
কিন্তু অশাস্ত্রীয় নহে, ভাগবতে আছে--অবতারাঃ 
হৃসংখ্োয়াঃ । তাই চারিদিকে দেখি, কেহ শিবের 
“অবতার, কেহ বিষ্ণুর অবতার, ইত্যাদি । 

বিষ্ণুর অবতাঁবই কিন্তু পুবাণে সমধিক প্রসিদ্ধ। 
জগৎ-রক্ষার্প কাজ সহজ নহে, অনেকটা নড়িয়া-চড়িষা 
বেড়াইতে হয। ভগবানের হাতের কারিগবী এই বিশ্বটা 
বড় সুবিধার জায়গা নহে। একজন প্রসিদ্ধ স্বদেশভক্ত 
সন্যাসী বলিয়াছিলেন যে, তিনিও ইহার চেয়ে একটা 
ভাল বিশ্ব তৈয়ার করিয়া দিতে পারিতেন। এথানে 
ভোরবেলা রাধা ভাল বিকালে টকিয়া উঠে। একট! 
পরম ধার্মিক শাস্তশীল জাতি দেখিতে দেখিতে 
ছু'পাচ শ বছরের মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য করিতে করিতে 
যাচ্ছেতাই করিতে আরম্ভ করিযা দেষ | নিজে 
হাতে গড়িয়াছেন, ফেলিয়া তো আর দিতে পারেন 
ন, কাজেই বিষ্ণুকে মাঝে মাঝে আসিয়| মিষ্ট কথা 
বলিয়া, যেত পিটিয়া বিদ্রোহী দলকে স্ুপথে আনিতে 
চেষ্টা করিতে হয়। এইরূপে পরিভ্রাণায সাধুনাং বিনাশায় 
চ দুষ্কৃতাং যে ভগবানের ভূবনভ্রমণে আগমন, ইহারই 
নাম অবভার। 

খখেদের আমল হইতেই বিষ্ণুর কর্ধব্যস্ততার পরিচয় 
পাই। ব্ৰাহ্মণগুলিতে তো বিষ্ণু প্রধান দেবত| হইয়া 


* লেখক কর্তৃক মঙ্কলিত এবং অনতিবিলম্বে প্রকাশিতৰ্য 


“Iconograpbhy of Buddhist and Brahmanical F culpture 
in the Dacca Museumএর এক অধ্যায় অবলম্বনে লিখিত । 


পড়িযাছেন। ইহার পরেই, ইতিহাসে পুরাণে ষেখানে যে 


ব্যক্তি বা উপকথাব নাগ্নক একটু অসাধারণত্ব দেখাইযা- 
ছেন, তিনিই বিষ্ণুর অবতার হইষা পড়িয়াছেন। তাই 
ভাগবতের উক্তি, অবতারাঃ হসংখ্যেয়াঃ | 
- আমরা! কথায় কথায বলি, বিষ্ণুর দশ অবতার । 

কিন্তু অবতাবেব সংখ্যা দশে নির্দেশ অনেক পরবর্তী বলিয়। 
মনে হয়। কোন কোন পুবাণে মাত্র ছয় অবতারের 
উল্লেখ আছে। কোথাও সাত অবতার। কোথাও 
আবার অবতারের সংখ্যা তেইশ-চব্বিশে গিয়া! উঠিয়াছে 
(শ্রীমদ্ভাগবত) ৷ নারদ অবতার, ব্যাস অবতার, 
বুদ্ধ অবতার, জৈনদের প্রথম তীর্থস্কর খবতদেন অবতার, 
ইত্যাদি । 

সংখ্যা যখন দশেই নির্দিষ্ট হইষা গেল, তখনও 
কাহাঁকে কাহাকে এ দশ সংখ্যায় ধরা হইবে তাহা ঠিক 
হয় নাই। মহাভাবতের দক্ষিণভারতীয় সংস্কবণে নিয়- 
লিখিত ক্লোকটি পাওয়া যায় £__ 

মতত্তঃ কুর্মো বরাহশ্চ নবসিংহোহ্থ বামনঃ | 

_ রামো রামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধ: কন্ধীতি তে দশ | 

ঠিক, এই তালিকার অন্্যায়ী এবং অবিকল প্রায়, 
এই. ভাষাতেই একটি শ্লোক বাঙ্গালা দেশে অনেকের * 
মুখেই শুনিতে পাওষা যায়। কিন্তু এ শ্লোকটির মূল ' 
যে কোন্‌ পুবাণ, তাহ। খুঁজিয়া পাইলাম না। * যাহা 
হউক, বাঙ্গালা দেশে অবতাব-গণনায় এই তালিকাঁই 
প্রধানতঃ অন্ুস্থত হইয়াছে। কিন্তু ব্যতিক্রম যে 
একেবাবে হয় নাই, তাহ। নহে। 

বাঙ্গালা দেশে যেখানে সেখানে কাল পাথরের . 
চতুতুপ্জ বিষুরমূর্তি পাওয়া যায়। ইহাদের প্রায় সমস্তই : 
প্রাঙসুলমান ঘুগের। এই মূর্তির বামাধঃ, বামোর্দধ, 
দক্ষিণোর্ধ ও দক্ষিণাধঃ হস্তে যথাক্রমে শঙ্খ চক্র গদা ও 


পদ্ম থাকে। এই মুর্ভিগুলির চালেতে সময সময় দশ. 


শা শাক 


* এ প্লোকটি বরাহপুবাণে আছে 1-প্রবাদীব সম্পাদক 





১ম সংখ্যা) 
৷ অবতারের মূর্তি অঙ্কিত থাকে। বিষ্ণু -পৃজার র সহিত 

সংশ্লিষ্ট আর-একরকম রন্তর-শিল্পের নমুনা বাঙ্গালাদেশে 
: পাওয়া, যাঁয়। আমি এগুলির* বিষ্ণুসট্ট নামকরণ 
₹ করিয়াছি। চতুর্দশ বৎসরের প্রবাসীর ভা্র সংখ্যায় 
রশ অবতার প্রস্তর" নাম দিয়া এইগুলি সম্বন্ধে এক 
রঃ প্রবন্ধ লিবিয়াছিলাম । পাঁচ-সাত ইঞ্চি দীর্ঘ, এরকম প্রস্থ, 
_ এঝইঞ্িখানেক বেধের মাপে এই পাথরের পাটাগুলি 
তৈয়ার হইত । এগুলির এক দিকে বিষ্ণু লক্ষ্মী সরস্বতী 
ই ত্যাদির মূর্তি এবং অপর পিঠে দশ অবতারের মূর্তি 

খোদিত থাকিত। রাজনাহীর যাদুঘরে, ঢাকার যাদুঘরে 
এবং. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় এইগুলির 
Le নমুনা দেখিতে পাওয়া যাইবে । বঙ্দীয়-সাহিত্য পরিধদে 
_ তামার একখানা এইরূপ পাটা আছে। এই বিষ্ণুপট্ট- 
ই গুলি হইতেও দশ অবতারের মধ্যে কাহাকে কাহাকে 
(হইত এবং কাহার পরে কাহাকে বসান হইত, তাহা 

















জয়দেব €আচ্চমানিক ১১৭০ খৃঃ) গীতগোবিন্দে । 
যাত দশ-অবতার-স্তোত্রে উপরিউল্লিখিত শ্লোকের মৎস্ত 
বরাহশ্চ ইত্যাদি তালিকারই অন্থপরণ করিয়াছেন। 
তি ও বিষ্ণুপট্রগুলিও অধিকাংশই জয়দেবের সময়ের 
অর্থাৎ পাল-সেন-বর্শ রাজাদের আমলের-__তৈয়ারী। 
ই আশ্চর্যের বিষন্ন এই যে অনেক বিষ্ণুমূর্তিতে রামের পরে 
হি. পরশুরামের স্থান দেখা যায়। কেন যে এই-রকম ভুল 
শিল্পীরা করিত তাহার ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন। পরশুরামের 
পরে রামের আবি্ভীবের মৃত একটা সর্বজনবিদিত 
ব্যাপার যে শিল্পীর! জানিত না, ইহাই কি ধরিয়া লইতে 
হইবে? যদি তাহাই হয়, ধাহারা শিল্পীদের নির্মিত 
প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য কিনিয়া লইতেন তাহার! 
_ সকলেই তো আর মূর্খ ছিলেন না? তাহারা এমন ভ্রমপূর্ণ 
মুর্তি স্থাপনার্থ কিনিতেন কেন? ঢাকা-মিউজিয়মে ছুখানা 
বিষ্ণুপটট আছে, ছুখানাই বিক্রমপুরের খিলপাড়া দেউলে 
_ প্ৰাপ্ত । এই বিষ্ণুপট্ট দুখানিতেও পরশুরামকে রামের পরে 
_ দেওয়া হইয়াছে। আর ছুখানা বিষ্ণুপট্র পাওয়া যায় 
* রামপালের দক্ষিণাংশে স্থিত একটা পুকুর কাটিতে। এ 

ছুখানাও ঢাকী-মিউজিদ্মে আছে । উহাদের একখানাতে 









বির দশ অবতার 





ত্রিবিক্রম অর্থাৎ একবার বামন্মূর্তি খোদিয়া তাহার 


মন্দেহ উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক যে 







স্পস্ট পাপা সাপ পল 
রন 


পরশুরাম বাদ পড়িয়াছেন, আর; একখানাতে ৰ্‌ 
বাদ পড়িয়াছেন { উহাদের স্থানে দেখা দিয়াছেন 


পরে আবার বাঁধনের আকাশে-এক-পা-তোলা নীলা রি 
খোদিত হইয়াছে। বু 
আর-একটি আশ্চর্যের বিষয় ও যে, এই কৃষ্ণভক্তের 

দেশে, এই রাই-কাঙ্ধ-প্রেমগীতি-প্রাবিত দেশে, কৃষ্ণ 
কোথাও অবতার-রূপে প্রদর্শিত হন নাই! এমন কি গীত- 
গোবিনেও না । গীতগোবিন্দে কৃষ্স্ত ভগবান্‌ স্ব এই 
শান্ত্রবাক্য অন্ন্থত হইয়াছে বলিয়া বোধ, হ্য়, 
জয়দেব গোস্বামীর মতে দশ অবতার কৃষ্ণেরই অব 
কিন্তু কৃষ্ণের অংশাবতাররূপে প্রসিদ্ধিও শান্ত্েই 
বাঙ্গালায় বর্রাঞ্জারা পরমবৈষ্ণৰ ছিলেন। ভোজ 
বেলাব-লিপিতে চ্্রবংশ-বরণনা প্রসঙ্গে নিল 
আছে। ৃ 
























সোপীহ গোপীশত কেলিকারঃ 
কষে মহাভারত কুত্রধারঃ। 
অ[]দ্যঃ* পুমানংশকৃতাবতারঃ 
প্রাদুবূবোদ্ধত ভূমিভারঃ ॥ ৫ 
— Ducca Review, July; 1912, JASB, 1914, 
Pp. 127.5, I মা, ১0), ih 

(অমৰা) ০৪ 
সেই কৃষ্ণ যিনি এই পৃথিবীতে শত শত গোপী লইয়া 
কেলি করিয়াছেন, যিনি মহাভারতের সুত্তধারব্বকূপ, যিনি 
আদ্য পুরুষের অংশরকৃত :অবতার, যিনি ভূমিভার হরণ 
করিয়াছিলেন, তিনিও (এই বংশে) প্রাদৃভূত চী 
ছিলেন। | 
এই গোর নূর উতৰ ভাবতে: ১১শ বন্ধে পর্থ 
অধ্যায়ের ৩য় ও ২২শ শ্লোক দুইটি বলিয়া মনে হ্য় 
শ্লোক দুইটিতেই রুষ্ণের অংশাবতরণ ও ভূমিভার 
গুসঙ্গ আছে । পরমবৈষ্ণৰ ভোজবর্ের বেলাব-লি 
যখন কৃষ্ণের অংশাবতারত্ধ, স্বীকৃত হইয়াছে, তখন 











* ‘আদ্য: আমার পাঠ। শ্রীযুক্ত নল: ও গর্ত 
ater বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের! অর্থঃ. এই পাঠ উদ্ধত করিয়াছেন: ঃ টি 
কিন্ত আদা: পাঠই সঙ্গভতর বলিয়া বোধ হয় । 8 


১২৬ 


অংশাবতরণপ্রসিদ্ধির জন্যই বন্ম-সেনদের আমলের শিল্পী- 
গণ রুষকে অবত্তারের তালিকা হইতে বাদ দিয়াছেন। 
প্রায় প্রত্যেক অবতারেরই এক-একখানা পুরাণ বা 
উপপুরাণ আছে,__মৎস্য পুরাণ, কৃম্ পুরাণ, বরাহ পুরাণ, 
নৃসিংহ পুরাণ, বামন পুরাণ ইত্যাদি। রামায়ণ ও 
মহাভারত ইতিহাস বলিয়। বিখ্যাত। কিন্তু ৪-ছুখীনাও 
প্রত পক্ষে পুরাণ,--একখান। রামের পুরাণ, একখানা 


কৃষ্ণের পুরাণ। . 
অব্তারসমুহের এঁতিহা নিয়ে সংক্ষিপ্রাকারে বিবৃত 





নস] reac 0৮৬ 


৯ প্রাপ্ত মংস্যাবতার মুষ্টি 


প্রবামী--কাতিক, ১৩৩* 


ASAIN পাস পাস গা পাস কা 
-~ ANAS ANN পাস পা SAN পি পাস NS SANA ANN ON NN পোস্ট NON NN NNO সি লা ON পাস PN ০৯৯০৯, 


নং ক 
৮৬ 


[| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাস লাস 





মত্প্যাবতার 


মৎস্যাবতারের কাহিনী প্রথমে শতপথ-ত্রান্ণে দেখ! 
দেয় (১।৮)। মানবের আদি পিতা মন্ত একদিন. হাত 
ধুইবার সময় ছুইহাতের মধ্যে এক ক্ষুদ্র মত্ষ্য পাইলেন । 
মৎস্য বলিল, আপনি আমাকে রক্ষা করুন, আমিও 
আপনাকে রক্ষা করিব। 

মন্থ। কি হইতে আমাকে রক্ষা করিবে? .ঞ 

মৎস্য । জল-প্লাবনে এই সমস্ত স্থল ভাসিয়| যাইবে, 
আমি সেই প্লাবন হইতে আপনাকে রক্ষা করিব। 

মন্থ। তোমাকে কিরূপে রক্ষা করিব? 

মৎস্য। যতদিন ছোট থাকি ততদিনই আমাদের 
বিপদ্‌,_অন্য মাছে ধরিয়া ধরিয়া খায়। আপনি আত্মাকে 
প্রথমে একট। হাড়ীর মধ্যে রাখুন, বড় হইলে একটি পুকুর 
কাটিয়া তাহাতে রাখিবেন, আরও বড় হইলে সমুদ্রে 
ছাড়িয়া দিবেন, তখন আর কেহ আমার কিছু, করিতে 
পারিবে না। 

মস্ত শীঘ্রই বড় হইয়া উঠিল। একদিন মে মন্তকে 
বলিল,__ বসরেকের মধ্যেই জল-প্লাবন হইবে, আপনি 
নৌকা! প্ৰস্তত করুন। প্লাবন আপিলে নৌকাতে উঠিয়া 


আমাকে স্মরণ করিবেন, আমি প্লাবন হইতে আপনাকে 
উদ্ধার করিব । 
প্লাবন নির্দিষ্ট সময়ে আসিল। মন নৌকাতে উঠি 


মংস্যকে স্মরণ করিলেন । সেই বিপুলকায় মৎসা নৌকার 
নিকটে ভাসিতে লাগিল। মন্ু মাছের শিংয়ের সৃহিত 
দড়ি দিয়! নৌকা বাধিলেন। মৎস্য নৌকা টাপিয়া উত্তর-. 


গিরিতে গিয়া লাগাইল । এইরূপে জলপ্রাবনে মন্তু রক্ষা 
পাইলেন । 
শতপথব-ব্রাঙ্গণের এই গল্প পুরাণে আরও বুদ্ধি প্রাপ্ত 


হইয়াছে,_তথায় দেখা যায় মন্ত সমস্ত প্রাণীর এক ' 
এক জোড়া, বৃক্ষলতাদির বীজ এবং বেদসমূহ লইয়া 
নৌকায় উঠিয়াছিলেন। ইহা হইতেই মৎস্যাবতারে বিষ্ণুর 
বেদ-উদ্ধার প্রসিদ্ধ হইয়াছে । মহাভারতে মহন্ত ব্রহ্মার 
অবতার, কিন্তু মংস্ত, ভাগবত, ও অগ্রিপুরাণে মংস্ক বিষ্ণুর 
অবতার হইয়াছেন । 

স্মরণীয় যে, জলপ্লাবন-কাহিনী খুষ্টান্দের বাইবেলেও 
আছে এবং তাহা পুরাণোক্ত কাহিনীর অনুরূপ । 


১ম সংখ্যা ] 


সপ, সার”, NANA SNA ANN NN ৮৯৯৯ 





বরাহ অবতার 
[ঢাকা মিউজিয়মে রক্ষিত ] 


কুম্মাবতার 
কৃম্মাব তার-কাহিনীর মূলও শতপথ-্রাক্গণ (৭.৪,৩১৫)। 
“স যং কৃর্মে। নাম এতদ্বা রূপং কৃত্বা গ্রজাপতিঃ প্রজা! 
অন্ছজ্ত। অকরোৎং তদ্যদকরোৎং তম্মাৎ 
কুর্্মম। কশ্যপে| বৈ কৃম্মন্তস্মাদাহুঃ সর্বঃ প্রঙ্জাঃ কাশ্যপ্য 
ইতি। সযঃ সকৃন্মোহসৌ সআদিত্যঃ। 

" (অনুবাদ) প্রজাপতি কৃম্মরূপ ধারণ করিয়া প্রজ। 
সৃষ্টি করিয়াছিলেন । স্থজিয়াছিলেন অর্থাৎ করিয়াছিলেন। 
করিয়াছিলেন তাই তিনি কৃর্শ্ম। কশ্যপ ( কচ্ছপ) অর্থে 
কৃষ্ণ বুঝায়, তাই এই জীবগণকে কাশ্ঠপ্য বল! হয়। 
যিনি সেই কর্ম, তিনিই আদিত্য । 


যদহ্ছজত 





রাণীহাটিতে প্রাপ্ত বরাহ অবতার-সুস্ঠি 

এই ক্ষুদ্র শাস্বোক্তিটিতে পুরাণ-কাহিনী-স্থষ্টির অনেক 
বীজ লুকায়িত আছে। আজ সেই-সমন্তের আলোচনার 
দর্ুকার নাই। দ্রষ্টব্য শুধু এই যে এখানে প্রজাপতির 
কৃম্মরূপ ধারণ করার প্রসঙ্গ আছে। সেই কৃর্মাকেই আবার 
আদিত্য বল! হইয়াছে । বিষ্ণু এক আদিত্য । 
পুরাণে কুম্ম বিষ্ণু অভিন্ন হইয়া উঠিলেন। 

অমুতোন্ধারের জন্য দেবাস্থরে সমুদ্রমস্থন-কালে 
কৃষ্মরূপী বিষ্ণু মন্থনদণ্ড মন্দর পর্বতের তলে যাইয়! তাহ! 


ধারণ করিয়াছিলেন। কৃম্ম পুরাণের প্রথম অধ্যায় 
দেখুন । ্ 


ক্রমে 


বরাহাবতার 
পৃথিবী সমুদ্র-জলে ডুবিয়! গিয়াছিল। কেন গিয়াছিল, 
সে সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কেহ বলেন, অতিরিক্ত 


১২৮ 








টঙ্গিবাড়ীর নৃসিংহাবতার 


লোকের ভারে। কেহ বলেন, পাপীর পাপের ভারে । কেহ 
রলেন, গ্রলয়-জলে । কেহ আবার বলেন, বিষ্ণুর অসহা 


তেজে। বৈদিক সাহিত্যে দেখা যায়, প্রজাপতি বরাহ- 
রূপে দ্রাতে খুড়িয়া পৃথিবীকে জলের উপরে ভাসাইয়। 
তুলিয়াছিলেন। শতপথ-ব্রাঙ্গণে এই বরাহের নাম এম্। 
লিঙ্গপুরাণেও দেখা যায়, প্রজাপতিই বরাহরূপে পৃথিবী 
উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু পুরাণকার বলিয়াছেন, প্রজাপতি 
ও নারায়ণ অভিন্ন। এইরূপে বৃদ্ধ প্রজাপতির এই অব- 
ভারটিও অপেক্ষাকৃত নব দেবতা বিষ্ণু আত্মসাৎ করিয়া 
লইলেন । 
° নৃসিংহাবতার 

নৃসিংহাবতারের কাহিনী অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ । 

'প্রহলাদের গল্প অনেকেই জানেন। প্রহলাদের পিতা 


প্রবাসী পল কার্তিক, ১৩৩, 


SANA স্টপ... পপ পাপা 


| ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


হিরপ্যকশিপু বিষ্ণুর নাম শুনিতে পারিতেন না, প্রহলাদ' 
কিন্তু “ক'তে রুষণ স্মরণ করিয়! কীাদিয়া। আকুল হন! 
তাই আমরা কথায় কলি, দৈত্যকুলে প্রহলাদ! হিরণ্য- 
কশিপু পুত্রকে জিজ্ঞাম। করিলেন, তোমার বিষ্ণু কোথায় 
আছে? ভক্ত গ্রহলাদ বলিলেন, তিনি সর্ধাত্রই আছেন। 
নিকটে ছিল একটা পাথরের স্তম্ভ হিরগ্যকশিপু জিজ্ঞাস। 
করিলেন, তবে এই পাথরের স্তম্তেও আছে? প্রহ্লাদ 
বলিলেন, নিশ্চগ্রই আছেন। বিষ্ণুদ্বেষী হিরণ্যকশিপু 
দৌড়িয়! গিয়া স্ুস্তে লাথি মারিলেন। অমনি সেই স্তম্ভ 
ফাটিয়। গেল, তাহা৷ হইতে বিষ্ণু অর্দসিংহ অৰ্দ্ধ মান্য 
আকৃতিতে ভয়ঙ্কর গঞ্জন করিতে করিতে বাহির 
হইলেন এবং হিরণাকশিপুকে নখরে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া 
ফেলিলেন। 


Danang পি 





বৈষ্ণব আখ রায় নৃসিংহাবতার 


এই গল্পও সমস্ত পুরাণে একরকম নহে। কোন কোন 
পুরাণে স্তম্ভ ফাটিয়| নৃসিংহের আবির্ভাবের গল্প নাই। 
সন্মুখ-যুদ্ধে নৃসিংহ হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। ভাগবতে 
দেখা যায়, হিরণ্যকশিপু স্তম্ভকে লাখি মারেন নাই, 
ুষ্ট্যাঘাত করিয়াছিলেন। বাঙ্গাল! দেশের নৃসিংহমূ্তিতে 
কিন্তু হিরণ্যকশিপু স্তম্ভে লাথি মারিতেছেন, মূর্তির এক 
ধারে ক্ষুদ্রাকারে এই দৃশ্য দেখান হইয়া থাকে । ত্রিবা- 
স্কুরের মূর্ত্তিতত্ববিৎ ৬ গোপীনাথ রাও লিখিয়! গিয়াছেন, * 
লাথি মারার কথা পদ্মপুরাণে আছে। বঙ্গবাসী সংস্করণের 
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AAS" 





বৈষ্ণব আঁথড়ায় স্থিত নৃসিংহাবতার 
পদ্মপুরাণে কিন্তু লাথি মারার কথ! খুজিয়| পাইলাম না।* 
বঙ্গবাদী সংস্করণের পনদ্মপুরাণণ আছে, হিরণ্যকশিপু 
তরবারি দ্বার! স্তস্ভে আঘাত করিলেন। 


বৈদিক তৈত্তিরীয় আরণ'কে নৃসিংহাবতারের উল্লেখ 

আছে। ১ 
বামনাবতার 

* প্রহ্লাদের পুত্র বৈরোচন তীহার পুত্র বলি। বলি 
প্রবল হইয়! স্বর্গ মর্ত্য পাতাল দখপ করিয়া লইলেন। 
তখন_বিষ্ণহৃপ্বকায় ব্রাহ্মণের রূপে বলির নিকট যাইয়। 
শুধু ত্রিপাদ-পরিমিত ভূমি ভিক্ষা চাহিলেন। বলি 
ভিক্ষা দিলেন। - তখন বামনরূপী বিষ্ণু এক পদে 
আকাশ ও একপদে পৃথিবী আবৃত করিয়া ফেলিলেন। 
আর এক পা রাখিবার আর যায়গা নাই, তাহা বালির 
মন্তকে রাখিলেন এবং পা দিন| ঠেলিয়া বলিকে পাতালে 
পাঠাইয়া দিলেন। এই গল্প অনেক পুরাণেই আছে, 
কোন কোন পুরাণে বলির দানের উচ্চ প্রশংসা কর! 


হইয়াছে। 
= বিষ্ণুর তিন পাদবিক্ষেপ বেদের আমল হইতেই 





* এই লাথি মারার কথ! কোন্‌ পুরাণে আছে, কেহ জানিলে 
দয়! করিয়! পোঃ রমনা, ঢাকা, এই ঠিকানায় লিখিয়া জাঁনাইলে 
কৃতজ্ঞ থাকিব ।--লেখক । 


১৭ 


বিষ্ণুর দশ অবতার 
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ঢ।ক! নিউলিয়:মর বামনাবতার 


প্রসিদ্ধ। ব্রাহ্মণগণ আচমনের খক্মন্ত্র, তদ্বিষ্ণোঃ 
পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্‌, মনে 
করিতে পারেন। বিষ্ণু ( অর্থাৎ স্ুর্যঃ) তিন পাদ 
নিক্ষেপে আকাশ অতিক্রম করেন। সন্ধ্যা হইতে সকাল 
এক পা, সকাল হইতে দুপুরে এক পা আর দুপুর হইতে 
সন্ধ্যায় এক পা ফেল! হয় । আচমনে পরমং পদং অর্থাৎ 


সর্বোচ্চ পাদবিক্ষেপের (দুপুরের ) কথা বলা হইয়াছে ।, 
পন্ৰশুুলাম স্পদ্ধিত ক্ষত্রিয়দের দমন করিবার জন্য 
২১ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন । 
হানে গল্প সকলেই জানেন। 





বৈধ'ব আখড়ায় বাঁমনাবতার 


বললাম যে কি করিয়া অবতাররূপে গ্রাহা হইলেন 
তাহার কারণ খুজিয়া পাওয়। কঠিন । তিনি দিবানিশি মদে 
চুর হইয়া থাকিতেন। পুরাণে তাহার কোন একটা বড় 
কাজের পরিচয় বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। লাঙ্গল 
তাহার প্রধান অস্ত্র । মদের ঝেকে একবার যমুনা- 
নদীকে নিকটে আসিতে ডাকিয়়াছিলেন। যমুনা আসিল 
না দেখা হল বিধিয় তাহাকে টানিয়া আনিয়াছিলেন । 


প্রধাসী--কার্ডিক, ১৩৩* 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


৫৯, ৮৮০৯৮৮৯০৮০৯ সাপ 





রাণীহাটিতে প্রাপ্ত পরশুরাম মূর্তি 


লুদদব্কে অবতার-রূপে কল্পন! হিন্দুধর্শ্মের জীবনী- 
শক্তি ও উদারতার পরিচায়ক । কিন্তু পরবর্তী পুরাণ- 
কারগণ পূর্বপুরুষের এই কীহিটি লোপ করিতে চেষ্ট! 
করিয়াছেন। কেহ কেহ লিখিয়া গিয়াছেন, বুদ্ধবূপে 
বিষ্ণু অস্থরদিগকে নান্তিক্যবাদ শিথাইয়। নরকে পাঠাইবার 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 

ক্ৰন্ি এখনও অবতার হন নাই। কলির শেষে 
কন্ধি আবিভূর্ত হইবেন এবং ফ্রেচ্ছ নিধন করিবেন। 

এই গেল অবতারের কাহিনী । এখন অবতার- 


ক _ 





0 পাপা পাস্পিপাসসিপস্ 


গুলির পাথরের মূর্তির কথা একটু বলি। বাঙ্গলাদেশে 
রাহ, নৃসিংহ ও বামন অবতারের মুর্তিই বেশী পাওয়া 
যায় বিক্রমপুরে একটি অপূর্বস্ন্দর মৎস্য অবতারের 
: মূৰ্তিও পাওয়া গিয়াছে, নীচে তাহার বর্ণনা প্রদত্ত হইল। 
রং মঅবতারের মূর্তিও পাওয়া গিদ্রাছে। 
ই অসাধারণ । দ্বিতীয় একটি মংস্ত বা 
ট পরশুরাম বাঙ্গলার কোথাও পাওয়া 
বলিয়া জানি না। বুদ্ধ মূৰ্তি অবশ্য বাঙ্গলা 
দেশে অনেকই পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু ওগুলিকে বিষ্ণুর 
অবতার বুদ্ধের মূর্তি বলিয়া গণ্য করা যায় না। 
উপরে যে মৎস্তাবতারের মূর্তির উল্লেখ করিয়াছি 
উহী'বিক্রমপুরে, রামপালের ভগ্রাবশেষের মধ্যে পাওয়া 
. যায়! সূর্তিখানি কাল পাথরের, প্রায় তিন ফুট উচু। 
চিত্রে দেখা, যাইবে, মুর্তিখানি খুব্‌ই অন্দর, পাকা 
কারিকরের হাতের তৈয়ারী। 
is বিক্রমপুরে বরাহমূর্তি অনেক পাওয়া গিয়াছে। 
id ছুখানার, ছবি দিলাম। চালভাঙ্কাখানি ঢাকা- চি 
আছে বরাহের উিত বাম কনু্টর উপর অঞ্জলিবন্ধহস্ত 
ছি বীর মূর্তি থাকে । সময় সময় টা 
দ্বয়ের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র একটি শুকরমূর্তি 
 উৎকীর্ণ থাকে; শৃকরটি যেন জলের নীচে পৃথিবীকে 
"খুজিয়া বেড়াইতেছে। ঢাকা-মিউজিয়মের মূর্ত্তিখানায় 
পৃথিবীর মূত্তি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, নীচে শৃকরও নাই, 
বরাহবতারের দ্বিতীয় সূর্ভিধানাতে পৃথিবী ও শূকর 
ছুই আছে। ঢাকা-মিউজিয়মের মূর্তিধানার ভাস্কর্য 
খুব ভাল । দ্বিতীয় খানাও মন্দ নহে । উহা বিক্রমপুর 
রাণীহাটি গ্রামে পাওয়া ঘায়। 





















বিষ্ণুর দশ অবতার 










মতস্তপুরাণে অষ্টবাহু নৃসিংহমূর্তি 
লিপিবদ্ধ আছে। ঢাকা- মিউজিয়মে একথা 
আছে, উহ! চতুভুজ। বিক্রমপুরে আরও ব বৰ 
মূর্তি আছে। টদ্দিবাড়ী-বাজারে এক বট 
একখানা হয়হাতওয়ালা নৃমিংহ আছে। 
দেওয়া হইল । বিক্রমপুরে এক বৈ টব-অ 
খানি নৃসিংহমূর্তি আছে । সবগুলিই 
আটহাত ওয়াল! নৃলিংহ রে ৫ দৰিয়া ব্‌ 
হয় না। র্‌ 
ঢাকা-মিউজিয়মে একখানা অতি 
অবতারের মূর্তি আছে! বামনের এক পা অ 
উতিত। পায়ের নীচে দেখান হইয়াছে, বলি 
দান করিতেছেন, ছত্রধারী বামন দীড়াইয়া 
করিতেছেন, ভৃত্য ভূঙ্ধার হইতে জল ঢাকি। 
সেই জলে দান শুদ্ধ হইতেছে। 

পূর্বোক্ত বৈষ্ণৰ আখড়ায় প্রায় ছয় ফুট ২ 
বামন-অবতারের মূর্তি আছে) ইহাও কাল পাথং 
তৈয়ারী ও প্রচুর-কাকুকাধ্য-সমন্থিত। নীচে ১১শ- ১২শ 
খৃষ্টীয় শতাব্দীর অক্ষরে ‘ন মো বা? এই অক্ষর কয়টি লিখিত 
আছে। বোধ হয় _নমো বামনায় লিখিত হইতেছিল। 
অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে মূর্তিখানি রাখা হইয়াছে, তাই 
ভাল .ফ'টোগ্রাফ উঠে নাই। রর 

পূর্বোক্ত গরশুরাম-মুর্ভিধান বিশেষতব-বর্জিত: 
গদার স্থানে হাতে পরশু। অতি সাদা 
এখানিও রাণীহাটি গ্রামে পাওয়া গিয়াছিল। 


জী নলিনীকান্ত ভট্শালী : 
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আনি (প্রকারান্তব ) 





পরগাছা 


ir 

* খুনী, মোকদ্দমার ফ্যাসাদে পড়ে পাঁচ বছর সশ্রম 
কারাবাসের. পর শঙ্কর যে-দিন ছাড়া পেয়ে জেলখানাব 
বাইরে এসে দাড়াল, সেদিন তার মুক্তির আনন্দ ছাপিষে 
কিসের যেন একট! দুরস্ত আহ্বান তার দেহ-মনকে সবলে 
. আবার সেই স্থদীর্ঘকালব্যাপী কারাবাসের দিকেই টান্তে 


-৯ লাগ্ল। আকাশে আলো-ছায়ার মাতামাতি তার চোখের 


সামনে কেমন যেন বিশ্রী দেখাতে লাগল। জেলে 
যতদিন নে ছিল নিয়ম-মত কাজ করুত, যা খাবার পেত 
মহানন্দে খেত, রাত্রে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোত, আর 
“যখন একটু অবসর পেত ভাবত ছার স্ত্রীর কথা। 
মংসারে তার স্ত্রীকে দেখবার লোক আর কেউ ছিল 


না। বয়স যখন তার বারো -বছর তখন শঙ্কর তাকে; 
ঘরে আনে। তার ছিল 'এক বুড়ো মা, শঙ্কর ,তাকেও 
আশ্রয় দেয়৷ আত্মীয়-অনাত্মীয়ের মধ্যে এই তিনটি 
লোক নিয়েই তার ছোট নংসারটি বেশ চলে? যাঁচ্ছিল। 
বিষের বছর না ঘুরে আসতেই শঙ্করের শাশুড়ী মারা 
গেলেন। তিনি মারা যাবার মাস সাতেক পরেই শঙ্কর 
জেলে যায়। জেলে যখন সে যায় তখন তার স্ত্রী মালতী: 
অস্তঃসত্বা ছিল। শঙ্করকে যে-দিন পুলিশ এসে গ্রেপ্তার 
করে" নিয়ে গেল, সে-দিনের কথা, সে এ জীবনে ভুলতে 
পারুবে না। সে-দিন ভার সবচেয়ে দুঃখ. হয়েছিল 
মালভীকে দেখে । মালতী সে-দিন কত করে’ই না! পুলিশের 
লোকদের পায়ে মাথা খৃঁড়েছিল। কত করে'ই ন! শঙ্করকে 


৩৪৬ 
ফিরিয়ে দেবাব জন্ত নিতান্ত অবুঝের মৃতই কাকুতি- 
মিনতি করেছিল--সে কথা কি শঙ্কব ভূল্ত)১রে.? 
শঙ্কবের জেলে 'যাওয়া-ব্যাপাবটা বড়ই অন্ভুত। সে 
রিজে অপরাধী র্দ একথা সে. ‘নিজে - যেমন 'জান্ত 
গ্রামের অনেকেই চিকতেম্নি জানত .সেই খুনের লাসটা 
বৈ কি করে" শঙ্করের ঘরের পিছনের পুবানো কৃপটাতে 
কে কোন্‌ জন্ম-জন্মাস্তরের শক্র তা-সাধন করবার জন্তু এনে 
রেখেছিল সে বহ্সা শঙ্কর আজও ভেদ করতে পারে নি। 
বিচারের সময সারা গ্রামময় খুঁজে সে নিজের সপক্ষে 
একক্জন সাক্ষী৪ পেল না) তার অপবাধ সে কোনোদিন 
কারু ধাঁছে মাথা নোষাতে পার্ত না। কিন্ত বিপক্ষে 
তার সাক্ষী হন ঢের। তবুও.আরো ছু'তিনটি লোক এর 
মধ্যে জড়িত ছিল বলে’ আদল অপর যে কে সেটা ভাল 
করে ঠিককরা গে না। বাই কারু চরম, ও, হ’ল 
না। সকলেরই জেগ হ’ল, শঙ্করৈর হল'সবচেয়ে বৈশী। 
শঙ্কর জেল থেকে বেরিয়ে অনেকক্ষণ বাইরে দীড়িয়ে 
রইল--পৃথিবীটাকে একবার ভাল কবে? দেখে নিতে । 
তখন প্রাষ সন্ধ্যা হয়-হয়। সদর থেকে গ্রামে হেঁটে যেতে 
হবে। গ্রাম অনেক দুবে। শঙ্কর জ্েলখাশ! থেকে 





কেবল একটা জিনিষ নিয়ে বেরিয়েছিল - সেইটেই তার: 


একমাত্র সম্বল--সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্য । এই শঙ্কর বে 


সেই ম্যালেরিয়াগ্রস্ত শক্তিহীন সামর্থ্যহীন শঙ্কর, 'আচ... 
দেশে কারু চিন্বার মো নেই_এম্‌নি আশ্চর্য্য পরিবর্তন ' 
হযেছে !.শঙ্কব আগে ছিল পাতলা ছিপৃছিপে আর লক্ব: 


মাণর কটা চুল_কগাছ.গুণে? বেছে দেওয়া যেত আর 
এখন তার বুকের পাট! পঞ্চাশ ইঞ্চি .লঙ্ব! লঙ্কা. হাত, 
দুখানি যেমন মোট! তেম্‌নি শক্ত, যেন কাঠ. - মাথায় এক 
রোঝা উত্বধুস্ক চুল। শঙ্কর একবার গ্রামের পথের কথা, 
মনে করুলে, আবাধ ভাবল, গ্রামে পেয়ে -কি হবে? 
মালতী কি বেচে আছে? এপাঁচ বছরে তো গে তার 


কোনো খবরই পায় নি। বেঁচে থাকলেও গ্রামে নেই 


কারণ সেখানে কে তাকে খেতে পর্তে দেবে? তার কি 
সন্তান হয়েছে, সে কি বেঁচে আছে? মালতী. তাকে কি 


খাইয়ে মানুষ -কর্বে--তার-যে নিজেরই জোটে না? 


এই-সব. কত কথাই না আজ শক্ষবের মনকে তোলাপাড়া 


প্রবাসী--কার্তিক, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কবে' তুল্ল খানিকক্ষণ সেইখানে বসে থেকে তার , 


- - পব শঙ্কর চল্তে 'লাগল--গ্রামেরই দিকে । 
‘ন্ট খানেকের মধ্যে কালোগেঘের - i 


বোশেখ মান। 
দল মাথার'জটা | উড়িফে দিয়ে, আঁকাগ জুড়ে যুদ্ধে মেতে 


গেল। তার্দের -হঙ্কারে _আকাশ পাতাল কেঁপে উঠল" > 


তাদেব ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আগুন ছুট তে লাগল 1১ শফবের 
মনে ভয় হ'ল। প্রর্ুতিব এমন রুদ্র খেলা সে বহুদিন 
দেখে নি। বি এমন উন্মুক্ত প্রাস্তবে দাড়িয়ে মেঘের 
এমন গুরুগভভীর গর্জন তার কানে পশে নি। শঙ্করের 
পেছন ফিরে চাইতে সাইস*হচ্ছে না- ভ্রুতপদে ঝড়ের 
আগে আগে ছুউ-উল্ছেন: পেছনে, ভয়ঙ্কর সৌ-সে" 
শব্দ। শঙ্কর মাঠ পাব হয়ে এসে একটা বাড়ীতে উঠল। 
সেটা একটা মন্দিরের পাণ্ডার _বাড়ী। বাড়ীতে ঢুকেই 
শঙ্কর একটা ঘরের দরজাষ ধাক্কা “বিল ভিতর থেকে 
একজন গ্রৌচগেচুছের প পাণ্ডা একটি বছৰ পাঁচেকের ফুট - 
ফুটে ছেলেকে *কোলে নিয়ে দরগা 'ঝুলেই একেবারে 
সভয়ে পিছিয়ে দীড়িয়ে বল্লে,_একি ! কে তুমি? 

শঙ্কর তখন ভূর্মে কাপ.ছিল। সাষ্টাঙ্গে পাণ্ডাঠাকুরকে 

প্রণাম কবে’ বল্ল-_ঠাকুব মশাই, আমায় একটু স্থান 
দিন; ঝড় থেমে গেলেই আমি বেরিয়ে যাব, আমার 
বড় ভয করুছে। 

শ্রঙ্করের করুণ সুরে আর অতবড় একটা লোককে 
সামান্য ঝড়ের ভয়ে এমন করে’ কাপতে দেখে পাণ্ডা- * 
ঠাকুরেব দয়া হ'ল, সে শঙ্করকে ভিতরে আস্তে বল্লে। 
শঙ্কর -ভিতবে এসে সভয়ে দরজ। বন্ধ করে দিয়ে এক- 
কোণে গিয়ে বসে” পড় ল:। পাঁগাঠাকুরের কোঁলেব ছেলেটি 
এতক্ষণ ধবে*শঙ্করকে দেখছিল । সে 2 
আমাব ভষ করুছে_ও ডাকাত। এঃ: ১১৮ ৮৭ 


পাণ্ডাতাকুব হেসে বল্লে,- নী. টড ভয়: কব, i 1 
ভালো মানুফ। i SPSL el 2 & 


,” ছেলেটি আর কোনো':কথা না বুল দাদাঠাকুরের 
কোলে ঘুমিযে পড়ল। অনেকক্ষণ সেই ঘুমন্ত 'শিশুর' 
মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে শঙ্করের চৌখ যেন ঠিকৃরে গেল । 


কি সুন্দর ছেলে; চৌখ গুটি, যেন. ঠিক মালতীর চোখের" 


মৃতো, রংটাও" ঠিক" তৈম্নি |-“ষদি তার অম্নি" নন্দীর 


রব 
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. একটি ছেলে. থাকৃতো, যদি সে গ্রামে যেয়ে দেখতে পেত 
* যে তার সেই ছোট কুটীরখানিতে মালতী ঠিক এম্‌নি একটি 
ছেলে কোলে করে’ তার প্রতীক্ষায় পক্পথর দিকে চেয়ে বসে; 
আছে; তবে তার কতই নী আনন্দ হ'ত। সহসা শঙ্কবের 
বুক চিরে একটা তপ্ত নিশ্বাস 'বেরিষে এল । আজ বহুদিন 


পরে তার শুক চোখের কোণ আপনি আর্ হয়ে উঠল ।- 


কিসের যেন একটা পুলকময় আবেশে তখন শঙ্করের দেহ- 
মন অভিভূত। 
২ 


পরদিন দুপুব-বেলায় গ্রামে এসে তার' সব স্থখ-স্বপ্রই 
মরীচিকার মতো কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। তার সে 
কুটারের "চিহ্ন মাত্রও অবশিষ্ট নেই। সেখানে সব 
আগাছার ঝোপ হয়ে গেছে । যাকে সামনে পেল তাঁর 
কাছেই মালতীর কথা জিজ্ঞাস! করুলে, কেউ ঠিক উত্তব 
দিতে গীরুলে না । কেউ বলে-__এ পাশের গাঁয়ে আছে; 
কেউ বলে-সে আর নেই ; কেউ বলে__-তাকে কবে 
কোন্‌ বোষ্টম ভেক্‌ দিয়ে কষ্টী-বদল কবেছে। শেষের 
কথাটাই শঙ্করের কাছে সত্য বলে’ মনে হ’ল। মালতীর 
রূপ ছিল! কাজেই এরূপ সহায়সম্পদ্হীনা রূপসী যে 
এ. অনেক, বোষ্টমের দৃষ্টি আকর্ষণ করুবে' তাতে আর 
*- বন্দে কি? ‘সে সেই পরিত্যক্ত ভিটাতে বসে" 
বসে' অনেক ভাবলে, চোখের অনেক জল টস্‌ টস্‌ 
করে’ মাটিতে পড়ে’ শুকিয়ে গেল। 
জনে এসে. বল্ল,_-শঙ্কর; আবার বিয়ে করে’ সংসারে 
মন. দে।- শঙ্কর এ কথার কোনো উত্তর দিল না। 
বিয়ে করে সংসারী হ'তে তার মন আর কিছুতেই 
চায় না! তবে এমন একটা কিছু চাই যাকে নিয়ে সে 
“তার কর্পক্াস্ত দিনগুলি নির্বিঘ্ে কাটিয়ে দিতে পারে। 
সেই পাণ্ডা-ঠাকুরের কথ! মনে হল! পবদিন সেইখানে 
ফিরে এসে সে বিনা-বেতনে চাকরী নিল। 
 পীপ্ডা-ঠাকুর যখন মন্দিরে যায় তখন শঙ্কর তার ঘরে 
পাহারায় থাকে । পাণ্ডা-ঠাকুরের এক এ ছোট্ট ছেলেটি 
ছাড়া আর -কেউই নেই। ছেলেটির নাম দেবদাস। 
পাখা-ঠাকুর দাস্থ বলে’ ডাকৃত। দাস্থ এখন শঙ্করের 
কাছে আস্তে ভয় পায় না, শঙ্করের বড়ই বাধ্য হযে 


-ঈপড়েছে। কোনো কোনোদিন সন্ধ্যার আরতির সময় সে 


'শঙ্গরের সন্ধে গল্প করুতে করুতে পাণ্ডা-ঠাকুরের সঙ্গে 
মন্দিরে যেতেও তুলে ঘায়। আগে দাস্থকে একা পাণ্ডা- 
ঠাকুরকে দেখতে হ'ত, এখনশঙ্করই তার সব ভার প্রায় 
নিয়ে বসেছে । এক-একদিন,দান্থ-রাত্রে শক্করের বিছানায় 


ঘুমিয়ে পড়ে, পাপ্তাঠাঁকুর শোবার সময় এসে শঙ্করের 


কোঁল থেকে তাকে নিযে যায়, সারারাত শঙ্কর ছট্ফট্‌ 
কি “মরে-ঘুম হয় না। একদিন শঙ্করের মনে বড়ই 
১৮ 


গ্রামের দু-এক - 


একটা বদ্খেষাল হ'ল। সে ভাবলে কি করুলে সে 
দান্থর সবটুকু আবার সবটুকু অত্যাচারের ভার একা 
নিতে পারে, কি করুলে দ্বান্থকে সে একা বুকে জড়িয়ে 
শুষে থাকৃতে পারে, ভাতে বাধা দেবার আর:কেউ না 
থাকে। চুরি? চুরি করে’ কিলাভ? কোথায় লুকিষে 
রাখবে? পাণ্ডা-ঠাকুর তো তক্ষুনি সমস্ত দেশ পাতি 
পাতি করে' খুঁজে ধেখন থেকে হোক্‌ দান্থকে বের 
করবেই করুবে। দীঁস্থকে ছাড়া যে তার একটি দিনও 
চলে না। কিন্তু চুরি না করে'ই বা উপাষ কি? কোনো! 
প্রকাবে লুকিয়ে যদি এদেশ ছেড়ে যেতে পারে, কোনো 
এক পাহাড়-পর্বতে লুকোতে পাবে, তবেই তো রক্ষা 
পাওয়। যাষ_তবেই তো দাসকে পাওয়া, যাষ,। শঙ্কর 
দাস্থকে চুরি কবাই ঠিক করে' ফেল্লে। 

সে-দিন অমাবস্তার রাত্রি । মন্দিরে পুজার বিরাট 
আয়োজন। পাণ্ডা-ঠাকুবের ফিরে আস্তে অনেক বিলম্ব 
হবে, তাই দাসকে আর নিয়ে গেল না। দাস্থ খেয়ে দেষে 
নান। কথা বল্তে বল্তে শঙ্কবের কোলেই ঘুমিয়ে পড় ল। 
শঙ্কর ঘুমন্ত দাস্থকে বুকে ভাল' কবে’ জড়িয়ে ধরে, 'বেরিয়ে 
পড়ল! কিছুদূর ধীরে ধীরে হেঁটে চল্ল। কিন্তু ভয হল যে 
পাছে এর মধ্যে কোন কারণে পাণ্ড-ঠাকুর- যদি হঠাৎ 
বাসার ফিবে যেয়ে থাকে তবেই সর্বনাশ ঘটারে। সে 
দাস্থকে আরো জোরে বুকে চেপে ধরে, প্রাণপণে ছুইতে 
লাগল! দাস্থর ঘুম ভেঙে গেল। দে প্রশ্ন রুল, 
কোথায় যাচ্ছ শঙ্কর-দ|? 

শঙ্কর ছুটতে ছুটতে বল্লে,_চল্‌ঃ পরে শুন্বি। 

ঘ্ান্থ তুল্বার ছেলে নয়! নে কেঁদে বল্ল,আমায় 
এ অন্ধকারে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ বল? 

শঙ্কর কোনো উত্তর দিল না, পূৰ্ণবেগে ছুটতে 
লাগল! " 

দ্বাস্থ চীৎকার করে’ কেঁদে উঠে বল্‌লে,--দ্বাদাঠাকুর, 
শঙ্করদ! আমাষ চুরি করে’ নিয়ে পালাচ্ছে, শীগ্গীর এসে । 
আমায় বাঁচাও । আমায় বাঁচাও । j 

শঙ্কর দেখলে এ তো মহামুক্ষিল। এব চীৎকারে 
চারদিকের লোক জড় হতে পারে । সে দাস্থুর মুখ 
হাত দিযে চেপে ধরে” ছুটতে লাগল। তবুও ভাঙা 
ভাঙ! সবের কায়া শোন! ষেতে লাগল।' এবার 
শঙ্কর কোমরের কাপড় খুলে তার এক-দিক্‌ দানব মুখের 
মধ্যে ঠেসে দিয়ে ছুটতে লাগল। এবার আর দাস 
কাদতে পারুলে না। শঙ্করের বোধ হুল যেন তার পিছু, 
পিছু কেউ. ছুটে আস্ছে।: কোথায় পালায় ?. এঁযে' 
একটা ঝোপের আড়ালে ছোট একটা কুটার. দেখা য়ায় না, 
ওঁ যে. মিট্‌মিট্‌ করে' দীপ জল্ছে, এখানে লুকালে 
হয় না? শঙ্কর সভয়ে সেই কুটারে ঢুকে গড়ল। ও 
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কুটারে ষে থাকৃত পে শঙ্কবকে দেখেই চিনে ফেল্লে। 
যুগ-যুগাস্ত না দেখা হলেও যে সেশঙ্করের মুখ এ জীবনে 
ভুলতে পাবে না। শঙ্কবও চিন্লে এ তাবই সেই মালতী । 
মালতী শঙ্করের কোলে ছোট ছেলেটি দেখে জিজ্ঞাস! 
করুলে,-এ কার ছেলে? তুমি কোথা থেকে একে 
নিয়ে এলে ? | | 

শঙ্কব চুবির কথাটা মালতীর কাছেও গোপন করে’ 
বল্লে,-এ আমার এক বন্ধুর ছেলে। তুই আর কথা 
বলিস্নে মালতী, তুই বাইরে একটু সবে’ দাড়া । 

শঙ্করের গলার স্বর ও চোখের চাউনি দেখে 
মালতীর ভয় হল, সন্দেহ হল। নে বল্লে,-চুরি করে' 
আননি তো? 

শঙ্কর বলুলে,চুরি !_নাঁ হা! ঠিক নষ--তবে কি 
জানিস্‌ মালতী, তুই চুপ্কর। 

মালতী সবিন্মযে প্রশ্ন করুলে,_কোথেকে চুরি করে” 
এনেছ? ঠাকুর-মন্বির থেকে ? পাণ্ডা-ঠাকুরেব ঘর থেকে? 

শশুর বিন্মষে নির্বাক্‌ হয়ে মালতীর মুখেব দিকে 
হা করে? চেয়ে রইল। মালতী ললাটে কবাঘাত কবে’ 
চেঁচিয়ে বলে? উঠ্ল,--কি করেছ, শেষে নিজের ছেলে 
চুরি! কেন আন্লে, আমি যে ওকে ঠাকুর-মন্দিবে 
দান করেছি। 

শঙ্কর সবলে দাস্থুকে বুকের মধ্যে জড়িষে ধরে’ বল্লে, 
আমার ছেলে! দান করেছ! কার কথায় দান করেছ 
মালতী ? - 

মালতী শঙ্করের ক্ঠস্বরে ভয পেল, একটু পিছনে 


সরেং বল্লে,--দান না করে' আমার যে আর উপায় ছিল 


না। তা না হলে বাছা এতদিন না খেয়ে মারা যেত ! 
কি কবে’ দান করুলে? পাণ্ডা-ঠাকুর তোমায় 
চেনেন? তবে চলো তার পা ধরে’ মিনতি করে’ 
নিজেদের ছেলে নিজের! ফিরিয়ে নিয়ে আস্ব চলো | 
মালতী ত্বাচলে চক্ষু মুছে বল্লে” না তিনি তো 
আমাঘ চেনেন না । আমি রাত করে' মন্দিরের বারান্দায় 
একে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছিলুম, তখন এর বয়েস 
ছ'মাস। তার পর. কতদিন ভেবেছি কেন এমন কাজ 
করুলুম, মা হয়ে বুকের সন্তানকে কেন এমন করে’ দুরে 
ফেলে-.দিলুম ! কিন্তু উপাষ ছিল না। তখন আমি সে 
কথ প্রকাশ করলেও কেউ বিশ্বাস করত না। পাণ্ডা- 
ঠাকুরেব টাকা পয়সার অচাব নেই, তিনি কত যত্বে ওকে 
পালন করেছেন। আমি প্রতিদিন কাজে অকাজে 
গে একবার করে’ মন্দিরে ফেতুম, শেষে ভাবলুম যাকে 
ত্যাগ করেছি তাকে ভুল্ব। তাই প্রাণ আমার শতকে 
হাহাকার করে’ উঠলেও আর আমি সেখানে যাই নি। 
শঙ্কর বসে’ ছিল, উঠে মালতীকে সজোরে এক 


™¥ 


প্রবাসী_-কাতিক, ১৩৩, 
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[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পদাঘাত করে’ বল্লে, _সর্ধনাশী ! তোর মতো রাক্ষসী 

মা এমন সোনার কান্তিক গর্ভে ধরেছিল কেন? হাষ হাষ! ' 

এখন কি হবে? কি করে' আমার দ্বাস্থকে বক্ষা করি, 

কোথায় পালাই ? শেষে কি নিজের ছেলে নিজ্গে চুবি ৮ 

করে? জেলে যেতে হবে? হা ভগবান্‌! এ কি করুলে ? 
৩ 


দাঙ্গর কান আর থামে না। শঙ্কর তাকে কত করে’ 
বুঝালে, তবু সে শোনে না। তার মুখে কেবল সেই 
একই কথ।_দাদাঠাকুরের কাছে যাব, দাদাঠাকুরের 
কাছে যাব। শঙ্কব একবার ঘবে যায, একবার বাইরে 
আনে। যখন কুটীরের পাণ দিযে কোনো লোক যেতে 
দেখা যাষ, তখন সে দৌড়ে গিয়ে দাঙ্থব মুখ চেপে ধরে, 
আবার লোক সবে’ গেলে ছেড়ে দেয়। এম্নি করে 
একদিন একরাত্রি কেটে গেল। দাস এক ফৌটা দুধ ব! 
জল কিছুই খেল না। সন্ধ্যাব পৰে দাস্থুর জর" হ'ল। 
প্রবল জর । আর সে উচ্চ চীৎকার নেই, দুর্জয় জরের 
তাড়নে অবোধ ক্ষুদ্র শিশু বিছানায় ডলে’ পড়েছে। শঙ্কর 
শিয়রে বসে'__নীবব নিঝুম। তার দুর্দান্ত চিত্ত তখন তার 
বিপক্ষে তুমুল বিদ্রোহ করেছে। এখন সে কি করে? 
ডাক্তার আন্তে গেলে সব কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে। আর 
ডাক্তাব না আন্লেও দাত্ুর জীবনের কোনে। আশা নেই)” 
জরের ত্রাসে দাস্থর মুখখানি শুকিয়ে গেছে--বৈশাখের 
রোদে বাগানের গোলাপ যেমন করে’ মলিন হযে শুকিয়ে 
যায়। শঙ্কর সেই মুখখানির দিকে চেয়ে । ক্রমে শিশুর 
সর্বাঙ্গ অবশ শিথিল হয়ে আস্ছে। শক্কর সহসা উঠে 
দাড়িয়ে বল্লে,_-মালতী, তুই বোস্‌, আমি চল্লাম 
যদি ডাক্তার আন্তে পারি তবে ফিরুব, নৈলে আর 
ফির্বনা। . 

শঙ্কর ধীরে ধীরে কুটীর থেকে বেরিষে এল | . রাত্রির 
ঘনান্ধকারে নিজের শরীর নিজের চোখে দেখা যায় না-- * 
এম্‌নি নিবিড় এম্নি সুচিভেদ্য ! শঙ্কর সভয়ে সেই 
অন্ধকারে প্রান্তর অতিক্রম করে’ গ্রামেব দিকে চল্ল; 
পল্লীর [নর্ন প্রান্তর প্রেতপুরীর মত ভয্নাবহ্‌ । আশে" 
পাশে মহসা মানুষের কণ্ঠস্বর শুন্লেই শঙ্কর ভয়ে শিউরে 
ওঠে এ বুঝি ধর্তে এল !__আর অমূনি ক্রতপদে চল্তে 
থাকে। এম্নি করে’ সে গ্রামের ডাক্তারের বাড়ীর 4 
সামনে এসে দাড়াল । একবার মনে হ'ল পাণ্ডা-ঠাকুবকে : 
খবর দিলে হ'ত, সে হয়ত বা বেশী টাক! দিয়ে ভাল' 
ভাক্তাব নিতে পার্ত, হয়ত ব! দাস বাচতে পারুত। 
কিন্ত তাতে শঙ্করের লাভ কি? সে ডাক্তারের ঘরের 
সামনে এসে ডাকৃল,_ডাক্তার-বাবু! - . 

ডাক্তার ঘুমুচ্ছিল। শঙ্করেব ডাকে জেগে উঠে বল্‌লে, 
-কে? 


স্পা 
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শঙ্কর বাব দুই ইতস্ততঃ করে’, বার ছুই বেশে নিয়ে 
বল্‌্লে,_আঁমি শঙ্কব। 
শঙ্কর! ডাক্তার লাফিয়ে উঠ.ল'। ' পুলিশের খৌজা- 


* খুঁজির কথা ডাক্তার জান্ত। বাইরে এসে একবার 


শঙ্কবের আপাদমস্তক দেখেই সে বুঝতে পারুলে যে এই 
সেই ছেলে-চুবিব অপরাধী ফেরারী আমামী শঙ্কর। 
ডাক্তাব প্রশ্ন করুলে,তুমি মন্দিরের পাণ্ডাঠাকুরের 
বাড়ী থাকৃতে না? 

শর হা কিনা কি বল্বে ঠিক না পেয়ে মৌন হয়ে 


ডাক্তার আবার প্রশ্ন করুলে,- তুমি তার ঘর থেকে 
এক ছেলে চুরি করে নিয়ে পাঁলাও নি? 

শঙ্কর এবার ডাক্তারের পাযের উপর পড়ে বল্‌লে,_ 
ডাক্তার-বাবুঃ আপনি ওসব কথা পরে শুনবেন, আগে 


+ 
ডাক্তার সবিস্ময়ে বল্লে,__কোথায় যাব? 
শঙ্কব ডাক্তারের পা দুখানি আরো জ্কোবে চেপে ধবে' 
বল্লে,_-চলুন ডাক্তার-বাবু, কোনো ভয় নেই । 
প্রথম.ডাক্তাবের ভয় হ'ল--শঙ্কবের চেহারা! দেখে। 
অতবড় লম্বা, ডাকাতের মত চেহাবা, চোখ দুটো শ্বাপদের 
মত হিংস্র। কিন্তু তার কণঁস্বর শুনে ডাক্তারেব দষা হ’ল। 
সে নীববে শঙ্করেব পিছু পিছু চল্ল--উদ্দেশ্ত-_-আব কিছু 
হোক আর না হোক্‌ শঙ্কবের বাড়ীর খোজটা অন্তত নিযে 
এসে পাণ্ডা-ঠাকুবকে দেওয়া যাবে। . অন্ধকারের মধ্যে দুই 
জনে প্রান্তর অতিক্রম করে’ একটা জীর্ণ-কুটারের সামনে 
এসে দাডাল। শঙ্কব কুটারের বাইরে দীড়িযে বল্লে»_- 
ডাক্তার-বাবু ঘরে যান্‌, দাস্থ মর্ছে, আমি আব যাব না। 
যদি পারেন তাকে বাঁচাবেন_ নির্দোষ শিশু। আমি 
এইখানে দাড়িয়ে রইলুম, পার্ব ন! তার যন্ত্রণা দেখতে। 


* শেয় হয়ে যাবাব আগে আমায় একবার ডাকবেন, আমি 


একবাব শেষ-দেখা দেখে নেব । ' 

ডাক্তার সভয়ে কুটাবে ঢুক্ল। মাঁলতীব কোলে মাথা 
রেখে দান্ত এলিষে পড়েছে। একটা আধ-ফোটা 
গোলাপের কলিকে জোব কবে’ টেনে ছিড়ে তপ্ত মাটিতে 
ফেলে দিলে সেটা যেমন করে? শুকিয়ে মান হয়ে যায় 


* দাহ্ও ঠিক তেম্নি হয়ে গেছে। বুকে পিঠে খিল ধরে! 


গেছে। সেই সরল মুখখানির উপৰ অস্তিমের করাল 
ছায়া বড়ই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। দাস্থব কাছে রসে’ 
ডাক্তারের দু’চোখ বেয়ে. জল গড়াতে লাগল । শিশুর 
বাচবার কোনো লক্ষণই আর অবশিষ্ট নেই। হাত পা 
ধীরে ধীরে হিম অসাড় হয়ে আস্ছে। নিশ্বাস ক্ষীণ. 
অতিক্ষীণ। কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার জামার হাতায় চোখের 
জলটা মুছে নিযে ভাঁকৃল, শঙ্কর ! 


- 


পরগাছ! 
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শঙ্কব কাঠের পুতুলের মত ঠিক এই ডাকটিব অপেক্ষা 
কবেই যেন বাইরে দাড়িয়ে ছিল। সে ধীরে ধাঁবে ঘবে 
ঢুকে এক কোণে দীড়াল- দেব-মন্দিরে শয়তান যেমন 
সভয়ে ধ্রাড়িয়ে থাকে। ডাক্তার বল্ল,__পার্ডা-ঠাকুরকে 
একবার খবর দিলে হুয না? 

শঙ্করের গলা ধবে' এসেছিল, সে ভাঙা গলায় বল্লে,_ 
তা হয়। কিন্তু ডাক্তাব বাবু, ফিরে এসে কি আব দেখতে 
পাবো? 

ডাক্তার বল্লে,-পাবে। তাড়াতাড়ি এসো। 

শঙ্কর আর মুহুর্ত মাত্র বিলম্ব না করে ছুটতে 
লাগল। বাতাসেব আগে আগে ছুটে এলে পাণ্ডা- 
ঠাকুরের দরজাব সামূনে দাড়াল । তখন ঘরে প্রদীপ 
জল্ছিল। দরজার ফাঁক দিয়ে চেয়ে শঙ্কব দেখ লে- পাণ্ডা- 
ঠাকুব বসে? বসে’ কি যেন ভাব্ছে, তার চোখেৰ জলে 
বুক ভেসে গেছে! চেহারা দেখে শঙ্কর চম্কে উঠল! 
মৃহামাবীব সম্য় একে একে সমস্ত পরিবারকে হারিয়ে 
জীবিতাবশিষ্ট গৃহস্বামীর চেহারা যে রকম দেখায় পাণ্ডা- 
ঠাকুরের চেহারা তার চেয়েও ভয়ঙ্কর। শঙ্কর অনায়াসে 
বুঝতে পার্লে, কেন তার এমন দশা হয়েছে। প্রথম 
পাণ্ডাঠাকুরকে ডাকৃতে তার সাহস হ’ল না। তাব পব 
দান্থর মুখখানির কথা যেই মনে হল, মনে হল যে ফিরে 
যেয়ে হয়ত বা আর তাকে দেখতে পাবে না, তখন তার 





চমক ভাঁঙল। সে সভষে ডাক্‌ল,--দাদা-ঠাকুর ! 


শহ্করের গলাব স্থর শুনেই পাণ্ডা-ঠাকুব চিন্তে 
পার্লে। সে উন্মাদেব মত লাফিষে উঠে বেরিয়ে এসে 
বল্লে,-কে ? শঙ্কব? দে আমার দাছুকে দে! তোকে 
আমি কিছু বল্ব না, একজীবন অনায়াসে খেতে পারুবি 
এমন ধন তোকে আমি দিয়ে যাব। তোকে আমি 
সব দেব, তুই আমার দাদুকে ফিরিষে দে। 

চলো, দিচ্ছি ।_-বলে? শঙ্কর বেবিষে পড়ল । পাপণ্ডা- 
ঠাকুর পিছু পিছু ছুটে চল্ল। নিমিষে মধ্যে মাঠ 
পেরিষে ভাঙা কুটারের সামনে এসে ফঈীড়িয়ে শঙ্কব 
বল্লে, যাও, এই ঘরে যাও । 

পাগ্ডা-ঠাকুর লাফিরে পড়ে’ দাস্থকে নিজের কোলে 
টেনে তুলে বিল--শাবকহারা ব্যাস্ত যেমন করে’ তার 
সন্তানকে অপহারীর কোল থেকে ছিনিয়ে নেয়। বুকের 
মধ্যে টেনে নিয্নে পাণ্ডা-ঠাকুর ভাকৃল,-দাঁছু 1 

মুহর্তকালের জন্য যেন দাস্থর জ্ঞান ফিরে এল। 
রক্তবর্ণ চক্ষু ছুটো মেলে একবার পাগ্ডা-ঠাকুবের দিকে 
চেয়ে আবার চক্ষু বুজল-আর চক্ষু খুলল না, কিন্ত 
ঠোটের উপর ফুটে উঠল একটু নিশ্চিন্ত নির্ভরের হাসি! 


শ্রী প্রিয়নাথ বস্তু 


বিবিধ প্রসঙ্গ: 


, আমি পীড়িত ও দুৰ্বল আছি বলিয়া এ মাসের 
কাগজে নিয়ম রক্ষার অন্য সামান্ত কিছু বিবিধ প্রসঙ্গ 
লিখিলাম। 


উইলিয়ম্‌ উইন্‌ফ্টান্লী পিয়ার্সন্‌ 
শান্তিনিকেতন আশ্রমেব অন্ততম অধ্যাপক, 
ভারতবর্ষের অকৃত্রিম বন্ধু, সকল জাতির স্বাধীনতাব 
একান্ত অঙ্থ্রাগী, মানবপ্রেমিক উইলিয়ম্‌ উইনৃষ্টান্লী 
পিয়ার্সন মহাশয়ের ইটালীতে আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে 
অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। 


সপ 


মল্লভূম-শিল্পসমিতি 


বাকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর বহুকাল হইতে 
তর, গরন, প্রভৃতি কাপডের জন্ত বিখ্যাত। এক্ষণে 
শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত দত্ত, এমএ, ও আবও দুইজন গ্রাজুযেট্‌ 
, মল্লভূম-শিল্পসমিতি নাম দিয়া একটি কার্বাঁর স্থাপন 
করিয়াছেন, এবং বেনারসী কাপড়ের মৃত কাপড়ও 
প্রস্তুত করাইতেছেন। জিনিষ ভাল, তাহা আমরা 
দেখিষাছি। দাম বেনারসী অপেক্ষা কম। বাংলাদেশে 
এইসব কাপড়ের খুব কাতি হওয়া উচিত। তা ছাড়া, 
অন্যান্ রকমের কাপড়ও আছে। 


০০০ 


ধনুধিদ্যা, অসিক্রীড়া, ইত্যাদি 


বন্দুক কামান শ্রতৃতিব ব্যবহাব আরম্ভ হইবাব 
পুর্বে, যুদ্ধে তীর ধন, তলোয়ার, গদা, প্রভৃতি ব্যবহৃত 
হইত। বর্তমান সময়ে যদিও যুদ্ধে তীর ধন ব্যবহৃত 
হয় না, তথাপি জাপানে, আমেরিকার ও ইউরোপের 
নানাদেশে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের! ধর্মবিদ্যা শিক্ষা করে। 
ইহাতে স্বাস্থ্য ভাল হয়, এবং পটুতা ও একাগ্রতা জন্মে । 
তলোযারের দ্বারাও যুদ্ধে জয়লাভ করিবার কল্পনা 
আজকাল কোন প্রক্ৃতিস্থ লোকে করে না। কিন্ত 


তলোয়ার খেলারও চলন ইউরোপে খুব আছে। 
লাঠিখেলারও চলন আঁছে। একাগ্রতা, পটুতা ও 
স্বাস্থ্যবৃদ্ধি প্রধান লক্ষ্য 


এইসব বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বৃত্তাস্ত এন্‌সাইক্লোপীডিয়া 


ব্রিটানিকার আচ্চারী, ফেন্সিং 
কেন্‌-ফেন্সিং সিংগ্ল্‌-িক, প্রভৃতি প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য । 


পঞ্চাশ বৎসর পরের ঘর-সংসার 
ভারতবর্ষের অনেক লোকের ধারণা যে স্ত্রীশিক্ষার 


বিস্তার ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঘর-সংসারের আদত রূপটি 
নষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্ত আমেরিকায় স্ত্ীশিক্ষার প্রভূত 


বিস্তার ও উন্নতি সত্বেও, ইতিমধ্যেই উল্টা কথা, শোনা 
যাইতেছে ; ওম্যান্‌ সিটিজেন্‌ পত্রে তাহার বিছু আভাস 
পাওয়া যায়৷. 

“গৃহকাৰ্য্য বলিতে আজকাল আমরা যাহা বুঝি পঞ্চাশ 
বৎসব পরে তাহার কোনো চিহ্নই থাকিবে না। অন্তত 
গৃহস্থালীর দাসত্ব এবং বর্তমান দাস-দাসীর অস্তিত্ব আর 
থাকিবে না, তাহাতে কোনে! সন্দেহই নাই । প্যাট- 
ইন্‌ট্িটিউটের গার্স্থা-বিজ্ঞানের অধ্যক্ষ ফ্ডোরিক ডব্লিউ 
হো এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। উক্ত বিজ্ঞানের আরো 
বহু শিক্ষক ও ছাত্রেবও এইরূপ ধারণা ।* 

“মিঃ হো! বলেন,--পপঞ্চাশ বৎসর পরে ঝি-চাঁকরের 
কোনো স্থানই গৃহস্থালীতে প্রায় থাকিবে না; কিন্ত 
আমেরিকান্‌ গৃহ সংসার তখন আধুনিক গৃহের তুলনায় 
চিত্তাকর্ষক ও কার্যকারী অনেক বেশী হইবে ।” 

'আমি বলিলাম, “কিন্ত ঘর সংসার চালাইতে এবং* 
সকল দিক্‌ দিয়া ভাল ভাবে ইহার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বাঁড়াইতে 
হইলে পরিশ্রমের দব্কার। এবং কেবল একটি 'মান্থষেব * 
শ্রমেও তাহ! হওয়া সম্ভব নয ।” 

“তিনি বলিলেন, “সে কথা সত্য। কিন্তু ভবিষ্যতে 
নিজেব! সংনারের কাজে আরে! অনেক বেশী সময় দিবেন, 
এবং বাহিরের লোকের সাহায্য দর্বাব হইলে ঘণ্টা, দিন 
বিষ্বা সপ্তাহ হিসাবে শিক্ষিত বিশেষজ্ঞের উ’চুদরের বাজ 
পাইতে পারিবেন। যে জাতীয় বাজ দরুকার, তাহার 
জন্তই লোক ভাড়া পাওযা যাইবে। গৃহকর্মী আব নীচ 
কাজ থাকিবে না; ইতিমধ্যেই ইহার সম্বন্ধে মা্ষের হীন 
ধারণ! কমিয়া আসিতেছে । ভবিষ্যতে গৃহবশ্বকে মানুষ 
শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখিবে ; সকল রকম কাজবেই 
আমর! যেঘন শ্রদ্ধা করিতে আবম করিয়াছি ইহাকেও 
তেমনি করিব। রি 

“একশত বৎসর পূর্বে গৃহই সামাজিক জীবনের কেন্দ্র 


ফয়েল্‌-ফে দ্িং, 


সাপ 


০” 


১ম সংখ্যা-] 


= লাংলাখিলাসিলাসিলাছি ল ছল সিল ওত স্পস্ট সী ওল সলা সলা স্পা সপ সলা ওলা সিল ছি পাটি প পালা 


ছিল। বছ শিল্পব্যবসাথেব কেন্দ্রও গৃহই ছিল। 


" বৈজ্ঞানিক নান! আবিষ্কারের, কার্খানার উদ্ভবের এবং 
-প্রণালীর সম্ধূর্ণ পরিবর্তনের সঙ্গে- 
/ সঙ্গে গত শতাব্দী হইতে গৃহের বহু পুবাতন কাধ্য লোপ 
, পাইয়া গিয়াছে। কিছুকাল ধরিযা আমরা পরিবর্তনের 
ভিতর দিয়! চলিয়াছি। এদেশের মানুষের মাঝামাঝি 


আমাদের জীবন-যাত্রা! 


একটা জায়গায় স্থির হইয়! বসিবাব পূর্বের সকল বিষষেই 
চরমে গিয়া উঠিবার একটা ঝোঁক আছে। 

“এই ক্ষেত্রেও চরমে উঠিবার বেলা আমরা গৃহের 
সকল কাজ ও কর্তব্য হইতেই তাহাকে বঞ্চিত করিয়া" 
ছিলাম। মাঝামাঝির শোভন সীমায় ফিরিয়া আসিবাব 
সঙ্গে সঙ্গে গৃহের কতকগুলি কাজ আবাব তাহাকে 
ফিরাইয়া দিব বলিয়া মনে হয়। পৃথিবীতে এমন কতক- 
গুলি জিনিষ আছে, যাহা একাস্তই গৃহের এলাকার 
অন্তর্গত। তাই আমার মনে হয়, পারিবারিক জীবন 
আবার ফিরিয়া আসিতেছে) পুরাকালে যে পাবিবারিক 
জীবন ছিল সে-জীবন অবশ্য আর ফিরিয়া আসিবে না; 
এই নৃতন জীবনে অধ্যযন ও গভীরতর জ্ঞানের ফলে 
আরো দৃঢ়তা ও উন্নতির দেখা মিলিবে। 

"বিবাহিত রম্ণীদেব মধ্যে অধিকাংশই জীবনের 
একটা বিশেষ কালের সমস্ত সমষটাই ঘর-সংসাব- গড়িতে 
ব্যয় করিবেন। প্রথমতঃ মেয়েদেব নিজেদের ভবণ- 
পোষণ করিবাব মত শিক্ষা দিয়া মামুষ করা হইবে। 
শিক্ষা সমাপনের পর অনেকে হ্ষত নিজ নিজ পছন্দ-মৃত 
কাজে কযেক বৎসর লাগিয়া থাকিতে পারেন। তাহার 
পর তাহার! বিবাহ করিবেন এবং সন্তানসন্ততির জন্ম ও 
পালন-কালটায় প্রায় সমস্ত চিন্তা ও সমযই গৃহ-ধর্শ্মেব জন্য 
ব্যয় করিবেন । মানসিক, আর্থিক ও. শারীরিক সকল 
দিক্‌ দিয়াই মেয়েরা-জীবনের সন্তান-ধাবণ-যুগটায় গৃহের 
অনুরক্ত হন। 

“ম্ষেরা নিজেদের কাজ ও সন্তানের যত্ব নিজেরাই 
করিবেন, দরুকার-মত গৃহকর্ম্ম, রন্ধন, সম্তানপালন ও 
অন্তান্ত কাজে শিক্ষিত বিশেষজ্ঞের সাহাধ্য লইবেন। 
কাজের জন্য ভাড়া করিয়া আনা এইনব বিশেষজ্ঞ] 
পুরাকালের মত সংসাবের অঙ্গীভূত হইয়া আর থাকিবেন 
না, বিশেষ একটা শ্রেণীভুক্ত হইয়াও থাকিবেন না। 
আজকাল সকল শিক্ষিত ব্যবসায়ীর মৃত ইহারাও শিক্ষিত 
ব্যবসায়ী হুইবেন। ইহার! শিক্ষক, ডাক্তার, উকিল 
প্রভৃতি ব্যবসায়ী ব্যক্তিদের মত সম্মান ও ব্যক্তিত্বের 
দাবী করিবেন। 

“কোনো কোনে সহরে গৃহকাধ্যকে একটা ব্যবসায়ে 


পরিণত করিবার জন্ত আন্দোলন হইতেছে । শিক্ষার 


প্রতি অর্থাৎ জীবনব্যাপী শিক্ষার প্রতি আমাদের একটা 


বিবিধ গ্রসঙ্গ--আত্মনিন্দার একটি দৃষ্টান্ত 


স্পরিস্টিণী দলা সপ দলা সলা 
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রজনী টান হওয়াতে, এবং আমরা শিক্ষিত কর্মীর 
কর্মের মূল্য-বুঝিতে শিখাতে, মানুষের চোখে গৃহকার্ধোব 
মৰ্য্যাদ! বাড়িয়া উঠিতেছে। এই কার্যে লোক পাওয়া 
জনমতের উপরই নির্ভর করে। আমি এমন অনেক 
ভন্্র ও শিক্ষিতা যুবতীকে জানি যাহারা গৃহকাধ্য 
সম্বন্ধে মাহযের সেকেলে হীন ধাব্ণাটা ঘুচিয়া গেলেই 
লোকের বাড়ী গিষা অর্থের বিনিমযে কাজের সাহাষ্য 
করিয়া দিয়া আসিতে রাজি আছেন। সকল ব্যবসায়েই 
মানুষ, তাহার কার্য্যপটুতাব উপযুক্ত মূল্য পাইতেছে 
কি না এবং সম্মানজনক ব্যবহার পাইতেছে কি না, 
এই দুইটি বড় জিনিষ দেখিষা চলে। সকলজাতীয় 
শ্রমেই শ্রমিকদের মনের ভাব বদ্‌লাইতে সুরু কবিয়াছে, 
গৃহকার্যেও নিশ্চয় তাহার সুচনা হইবে। সেকেলে 
ভেদ-রেখাগুলিকে আমরা ক্রমে উঠাইষা দিতেছি। 
হইতে পাবে যে ইতিমধ্যেই নূতন কোনে! ভেদরেখা 
দেখা দিয়াছে, কারণ আজকালকার মানুষ পরাসক্ত ও 
গলগ্রহকে ভাল চোখে দেখে না ।* 


সপ 


আত্মনিন্দার একটি দৃষ্টান্ত 


কাগজে দেখিলাম, হিন্দুমহাসভার অধিবেশন 
উপলক্ষ্যে মহারাষ্ট্র হইতে আগত শ্রীপাদ শাস্ত্রী নামক 
একজন লোক বাঙালীদের ভীকুতার গল্প করিযা 
শোতৃবর্গকে হাপাইযাছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাঁও 
বলিষাছিলেন, যে, বাঙালীদের নিন্দা করিবাব জন্ত সে-সব 
কথা তিনি বলেন নাই, অর্থাৎ তিনি আমাদের কল্যাণ- 
প্রার্থী। একথা আমরা বিশ্বাস করি না। কল্]াণ- 
কামনায় সমালোচনা ও-রকমের হয় না। এ নিন্দুক 
ব্যক্তিকে আম্বা বাঙ্গালীবিদ্বেধী মনে করি, এবং 
তাহার গল্পগুলাও সত্য ঘটনা কি না, সে-বিষয়ে আমাদের 
সন্দেহ আছে। বাঙালী একটা অদ্ভুত সাহসী জাতি, 
আমরা তাহা মনে করি নাও বলি না। কিন্তু জন- 
সমষ্টির ও ব্যক্তিবিশেষের ভীরুতার চরম দৃষ্টান্ত ভারতীয় 
বীরজাতিদের ব্যবহার হইতেও দেখান যাষ। তাহার 
দ্বাবা তাহাদের জাতিগত ভীরুতা প্রমাণ হয় না। 
অতএব, আমরা মনে করি, যাহার! প্রতিকূল মন্তব্য না 
কবিষা গ্রীপাদ শাস্রীর অবজ্ঞ-ও-বিদ্বেষ-প্রণোদিত গল্প 
বাংল! কাগজে ছাপিয়াছেন, তাহার! ক্থবিবেচনার কাজ 
করেন নাই। 
- বাঙালী বিল্লববাদীদেব “রাজনৈতিক” ভাকান্ডী, 
“রাজনৈতিক” খুন প্রভৃতির সমর্থন আমরা করি না, 
নিন্দাই কবি)- যেমন ইতিহাসপ্রলিদ্ধ বীরদের পরদেশ 
লু্ঠন ও অগণিত নরহত্যারও প্রশংসা করি না! কিন্ত 


১৪২ 





আমর! চাই, যে, বাঙালীর ছেলের! ডাকাত গুণ্ডা 
জব্দ করিতে, নারীব উপর অত্যাঁচারীদিগকে দমন 
করিতে এবং নান! বিপৎসঙ্কুল সৎকাজে সেইরূপ সাহস 
প্রদর্শন করুন যেরূপ নিভীকতা বিপথগামী ও নির্বোধ 
-বিপ্লববাদীর! দেখাইয়াছে। আমরা বিশ্বাস করি এরূপ 
সাহস তাঁহাদের অনেকের আছে। 


শাঁক্ত বিপ্নববাঁদীর পুনরাবির্ভাব ? 

অধ্যাপক প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
সভায় এই প্রস্তাব করেন, যে, রাজনৈতিক কয়েদী- 
দিগকে জেল হইতে খালাস দেওয়া হউক । অবশ্য, 
যাহারা .খুনখারাবী করিয়াছে, তিনি এরূপ কয়েদী- 
দের মুক্তি চান নাই। যাহা হউক, সরুকার পক্ষ 
হইতে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা কর; হয, এবং বলা 
হয়, যে, অস্রবলে ও তদ্বিধ অন্ত উপায়ে রাষ্ট্রবিপ্লব 
ঘটাইতে উদ্যোগী একট! দল বঙ্গে গোপনে গড়িয়া 
উঠিতেছে। এই প্রকারে প্রমথবাবুর প্রস্তাব অগ্রাহা হইয়া 
যায়। সর্কার পক্ষ হইতে ষ্টিফেন্সন্‌ সাহেব অনেক 
বাঙ্গালী সম্পাদককে সরকারী উক্তির প্রমাণও দিয়াছিলেন, 
শুনিতেছি। এই-সব প্রমাঁণেব মূল্য কিৰপ, জানি না। 
শাক্ত বিপ্লবপন্থীর পুনরাবির্ভাব যে হয় নাই বা হইতেই 
পারে না, এরূপ বলিবাঁব মত গোপনীয় দেশের খবর 
আমরা রাখি না। কিন্ত যদি সত্যই সেরূপ পুনরাবির্ভাব 
হইয়া থাকে, তাহাতে, সাত্বিক প্রতিরোধ ও অনহযোগ- 
পম্থার অনুসরণ করিষা যাহারা জেলে গিয়াছেন, তাহাদের 
মুক্তির বাধা কোথায়? তাঁহারা ত শাক্ত বিপ্রববাদী 
নহেন। আঘাত সহ্য করাই তাহাদের ধর্ম, আঘাত 
কর! তাহাদের নীতি নহে । 

ইংবেজের রাজনীতি বড় আজব চীজ। অঙ্ুনয়- 
বিনয় প্রার্থনা "আইন্সঙ্গত” আন্দোলনে তাহারা কান 
দেন না । অসহযোগপস্থীদিগকে তাহারা জেলে পাঠান, 
এবং অন্য সব পথ বন্ধ দেখিয়া যাহারা উন্মত্ত ও “মরিয়া” 
হইয়া! তাহার উল্টা পথের পথিক শাক্ত বিপ্লব ধয়াসী 
হয, তাহাদের ফাসী দেন। অসহযোগ-গ্রচেষ্টা-ও শাক্ত 
বিপ্রবচেষ্টা উভয়ই যে ইংরেজেব শানননীতিব ফল, তাহা 
স্বীকৃত হয় না । রাশ ক্রক্‌ উইলিষমূসের লেখা সরকারী 
বাৰ্ষিক ভারতবিবরণীতে স্বীকৃত হইয়াছে, যে, যহাত্মা 
গাঁহ্ধীব প্রভাবে বিপ্লববাদ ভারতীয় রাজনীতি-ক্ষেত্র 
হইতে অন্তৰ্হিত হয়। সেইজন্য, বোধ হয, তাহার 
প্রতি কৃতজ্ঞত৷ প্রকাশার্থ তাহাকে ছয় বৎসরের নিমিত্ত 
কারাদণ্ড দেওয়া“ হইষাছে। তাহাব ফলে, তাহার 
"প্রভাব কার্য্যক্ষেত্র হইতে কতকটা অপস্ছথত হওয়ায়, যদি 
বিপ্লবপন্থার পুনরাবির্ভাব হয, তাহা হইলে দোষটা কাহাব ? 


প্রবাসী--কা্তিক, ১৩৩০ 


পালি পাটি পাদ লাস্ট পাটি লা লাম লাম পাস পাসে পাসমিস্স্পসপসিপাসসিপাস্সিপসসিপ লো" 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


গোস্বামী তুলসীদাঁসকে শ্রদ্ধা অর্পণ 


তিন শত বৎসর পূর্বে বারাণসীধামে হিন্দী ভাষায় 
রামায়ণ ও অন্তান্য উইকৃষ্ট কাব্য প্রণেতা মহাকবি গোস্বামী 
তুলমীদাস পরলোক যাত্রা করেন। এইজন্য এবৎসর 


ad 


বারাণসীতে ও হিন্দীভাষী আবও অনেক স্থানে তাহাকে - 


শ্রদ্ধা অর্পণেব জন্য সভা হয। তিনি কবি, ভক্ত ও 
ধর্শ্মোপদেষ্টা ছিলেন। হিন্দীভাষী প্রদেশসমূহে তাহার 
রামাষণ দারা মান্থষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক 
আদর্শ ও জীবন যে পরিমাণে গঠিত হইয়াছে, অন্য কোন 
গ্রন্থ দ্বারা তাহা হয নাই। ইহাব গ্রস্থাবলীব ভাল 
অন্থবাদদ ও ইহার জীবনের আলোচনা যত হইবে, ততই 
মঙ্গল । 


আমেরিকান্‌ সাংবাদিকদের ক্রটির কথী 


ডাক্তার গ্নেন্‌ ফ্র্যাঙ্ক সেঞ্চুরী ম্যাগাঁজিন্‌ পত্রে যে 
সাতটি দোষকে আমেরিকান্‌ সংবাদ-পত্র পরিচালনের 
মহাদোয বলিয়! উল্লেখ কবিয়াছেন, সেগুলি অন্তদেশেও 
এবং তথায় সমানই অকল্যাণকর বলিয়া বো হয । অন্ততঃ 


ভারতবর্ষে ত বটেই । সুতরাং তাহার মতগুলির সংক্ষেপে 


উল্লেখ করিলে কাজে লাগিতে পারে। তাহার মতে যে 
কয়টি ম্হারোষেব জন্ত আমেরিকাৰ (এবং অন্তান্ত 
দেশের) মাসিক এবং সংবাদপত্রগুলি যথেষ্ট পরিমাণে 
লোকহিত সাধন করিতে পারে না, তাহা এই 

“প্রথমতঃ, আমেবিকাঁন্‌ পত্রিকাগুলি অপরিবহুনীয মতাঁমত এবং 
কার্ধযপ্রণালীনিযাদক নীতি (০10 ) লইয়| কাজ আবস্ত করে। 
প্রত্যেক মাসিক পত্রেরই 'ওঁরপ একটি নির্দিষ্ট নীতি থাকিতে 
হইবে, এই ধাঁবণাটিব জন্য উপকার অপেক্ষা অপকাব হইয়াছে * 
বেশী। অর্থগৃরন, হওয়! এক্ষেত্রে যেমন দোষের, কোন প্রকারে মত 
পবিবর্তন ন! কবীও সেইবপ । অবশ্য আসি ইহ! বলিতে চাই না, যে, 
উপযুক্ত সম্পাদক হইতে হইলে ভাঁহাকে একেবাঁবে মেকদণ্ডবিহীন 
হইতে হুইবে। কোন বিষয়েই কৌন স্পষ্ট মত নাই, এমন মানুষের 
পক্ষ লইয়াও আমি ওকালতী করিতেছি না। আমি শুধু এই বলিতে 
চাই, যে, আজকালকাঁব পবিবর্তনশীল লগতে যদি কতকগুলি অপরি- 
বর্তনীয় মতাষ্ত লইয়া! কাঁজে নামা যায়, তাহ! হইলে দেশেব লোককে 
ভাল করিয়। কিছু বুঝাইয়। দেওযা শক্ত, অথচ এইটাই পত্জিকাৰ 
কাজ। 

“আমেরিকায় দশটা খবরেব কাগঞ্জ ও মাদিক পত্রের ভিতর ন'টাব 
এই অবস্থ। | তাঁহাব ফলে অধিকাংশ আমেবিকান্‌ পত্ৰিকাই খুব ভাল 
করিয়া মার্কা-মার! হইয়া উঠিযাঁছে--কতকগুলি রন্গণশীল, কতকগুলি 
উদার-নৈতিক, ইত্যাদি। এবং যে মূহুর্তে একটি পত্রিক।কে এইরূপ 
একট! নির্দিষ্ট মতের বাহন বলিয়! চিহ্নিত করিয়া! দেওয়! হয়, ভথনই 


ইহার পাঁঠকেব সংখ্যাও সীমাবদ্ধ করিষ। দেওয়া হয়। এ মতাবলম্বী , 


মানুষ ভিন্ন আর কেহই উহা! পাঠ, করিতে চায় না। সাধারণভাবে 
কথা বলিতে গেলে একেবারে নির্ভল কিছু বলা শক্ত; তবু ইহা ভরা 


্ 


১ম সংখ্যা ] 
করিয়! বল! চলে, যে, উদ্।বনৈতিকগণ, শুধু উদাবনৈতিক পত্ৰিকাই 
* "পাঠ করেন এবং রক্ষর্ণশীলগণও কেবলমাত্র গৌড়! কাগজগুলির 
দিকেই পক্ষপাঁত দেখান। বদ্ধমূল মত, এবং সমুদয় ব্যাপারকে 





" নিৰ্দিষ্ট কোন একটা দিক্‌ হইতে দেখা; এই দুইটি জ্রিনিব প্রাচীরের 


= 


মত খাড়া হইয়! শিক্ষিত সমাজের এই শ্রেণীগুলিকে পৃথক করিয়া 
রাখিয়াছে। তাহাদিগের -ভিতর মানসিক বাণিগ্য ব। আদান প্রদান 
অত্যন্তই কম 1” 

তাহা হইলে এইরূপ - আদান-প্রদানের কি প্রকার 
ব্যবস্থা করা যায়? 

“প্রত্যেক শ্রেণীব মানুষকে ছুই ব! তিন শ্রেণীব পত্রিক! পড়িষ! 
তবে বিভিন্ন মতামত জানিতে হইবে, এবপ ব্যবস্থা হওয়! উচিত নয! 
নানাপ্রকার মতামত একই পত্রিকায় পাওয়া যাইবে না কেন? আদর্শ 
পত্রিকাব সত্যের প্রতি অবিচলিত অনুরাগ ভিন্ন আব কোন লক্ষ্য 
থাক। উচিত .নয়। সত্যের খাতিবে খন যে-দিকে যাইতে হয়, 
আদর্শ সম্পাদক তাহাই যাইবেন। ফলে হয়ত তাহাকে জানুয়ারী 
মাসে রক্ষণশীল এবং ফেব্রুয়ারী মাসে উদ্ারনৈতিক হইতে হইবে । 
পত্রিকা্ুলিকে এক একটি নির্দিষ্ট খেপে ভাগ করিয| রাখা, 
এবং সম্পাদকদিগের যে অভ্যাদ-দোষে এইপ্রকার মার্ক! সার] সম্ভব 
হয, এই ছুইটি দোষে জাতির অগ্রগসন যথেষ্ট দ্রুত হইতে পাবে না, 
এবং জাতিৰ ভিতর ভ।বেব সংঘাত এবং মানসিক অন্তর্ধিপ্রব চলিতে 
থাকে” , 

ডাঃ ফ্রযাঙ্ক আরও বলিতেছেন 

“দ্বিতীয়তঃ, আমেবিকান্‌ পত্রিকাগুলি, দেশেব লোকে ধে-সব বিষয়ে 
আগ্রহ প্রকাশ করে, সেইগুলিই বাদ দেয়। ধর্ম, বাণিজ্য, শিক্ষা, 
বজনীতি প্রভৃতি সকল ব্ষিষে, যে জিনিষগুলি সর্ব(পেন্সা প্রয়োজনীব 
এবং যেগুলি সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনা হইলে, মণ্ডলী, সম্প্রদায় 
এবং ক্লাবগুলিতে সত্যসত্যই যুদ্ধ বাধিয়া যাইতে পারে, সেগুলি 
অধিকাংশ সম্পাদকের জাঁফিসেই প্রবেশপথ পায় না। আমেরিকান্‌ 
সম্পাদকগণ সর্বদাই এমন জিনিবের সন্ধানে ব্যস্ত, যাহা অধিকভম- 
মংখাক লোককে তাহাদের পত্রিকা কিনিতে উৎমাহিত করিবে, 


* কিন্তু এমন জিনিষ তাহারা চান না, যাহার আলোচন! হইলে শেষে 


তাঁহাদের অনেক গ্রাহকই তাঁহাদের কাগজ লওয়! বন্ধ করিবেন। 
খানিকট! আগ্রহ উদ্রেক করিতে তাঁহারা 'অবস্ত চান, কিন্তু অতিরিক্ত 
আগ্রহে ইহাদের আপত্তি আছে। স্বীকাব ন! করিলেও এই নীতি 
অন্ুদরণ করিয়াই তাহারা চলেন। সম্পাদক মহাশয় গ্রাহকগণ 
কিসের ভিতব রস খুঞ্জিযা পাইবেন তাহা! আবিফাৰ করিতেই ব্যস্ত, 
তাহাদিগের যথার্থ কল্যাণ কিসে হয় তাং! ভাবিবাব বা আলোচনা 
কবিবার অবকাশ তাহার নাই। যে সম্পাদক কেবলমাত্র পাঁঠকেব 
আগ্রহ উদ্রেক কবিতেই চাঁন, কালে তিনি একটি উত্তেজ্জনা- 
সব্ববাহের বণিক হুইয়া উঠিতে পাবেন, কিন্তু যিনি পাঠকের যধার্থ 
মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখেন, তাহাকেই বলি যথার্থ রাজনীতিজ্ঞ। 

“একেবারে সর্বদ্বোষের অতীত হইয়। উঠিতে হইবে, এমন উপদেশ 
আমি দিতেছি না৷ পাঠকদিগের রুচির প্রতি লক্ষ্য না রাখিলে তাহারা 
পত্রিকাটি ত্যাগ কবিবে, এবং কাগজ চলিবে না। আমি বলিতে 
চাই, যে, অনেক ক্ষেত্রে অতি-সাবধানতার পরিবর্তে একটু যদি সাহস 
দেখানো! বাঁ তাহা হইলে আধিক" থা হয়, এবং পত্রিকা 
: পৃৰিচালনের সামাজিক মূল্য বৃদ্ধি ত হয়ই 

“্তৃতীয়তঃ, আনেরিকান্‌ পত্িকাগুি পাঠকবর্গেব বুদ্ধিকে বড় 
কমাইয়া দেধে। অধিকাংশ -সম্পাদকই একটি ভুল করেন, “সাধারণ 


বিবিধ প্রঙ্গ_আমেরিকান্‌ সাংবাদিকদের ত্রুটির কথা 





. ১৪৩. 
পাঠক' নামে ভাহাবা একটি কাল্পনিক জীব স্থষ্টি কবেন, যে কোন 
কালে ছিল না, নাই, এবং ধাকিবেও ন! | আমাদের ভিতর 
অনেকেই পাঠকের বুদ্ধির অগম্য ভাবে লেখনী চালনা করিয়া বা 
তাহাব অল্পবুদ্ধির স্তরে নামি! আসিয়! লিখিবার চেষ্টায় যে-সময় 
নষ্ট কবেন, পাঠকেব মনে যথার্থ কি যে ব্যাপার চলিতেছে, তাহা 
খুঁজিয়া বাহির করার চেষ্টায় ততটা মোটেই কবেন না। , 

“পাঠকের বুদ্ধি সমন্ধে হীন ধারণা পৌঁষণ করাটা সাধারণ 
সম্পাদকদিগের সর্ধপ্রধান দোষ। ইহা অস্বীকার করা৷ চলে না, যে, 
আমাদেব জনপ্রিয় পত্রিকাগুলি এই ধাঁবণ! লইয়াই, চলে, যে, 
আঁমেবিকান্‌ মনকে কাতুকুতু দেওয়! আমোদ দেওয়! চলে, কিন্ত 
তাহাকে কখনও ঘন্বে জাহ্বান কর! চলে না। 

“চতুর্থতঃ, আমেরিকার সম্পাদকবর্গ পাঠকের গান একটু বাড়াইয়। 
দেখেন | উচুদবেব কাগজগুলির এইটিই সরবপ্রধান দোষ । বোধ হয 
উইলিয়ম হাজ.লিটুই বলিয়। থাকিবেন, যে, প্রতিদিন সকালে উঠিয়া 
নুতন কবিয়া ধরিয়া লওয়! উচিত, ফে, পৃথিবীর লোকে কিছুই জানে না! 
আসল কথা, আমাদের ভিতর অতি অল্প লোকেই কোন কিছু সম্বন্ধে 
পাঁকাপাকি খবর রাখে। উঁচুদবের কাগঞ্পগুলিতে এমন অনেক 
অতিপ্রয়োঞ্জনীয় তথ্য সংক্ষেপে দেওয়। থাকে, বাহ! একটু বিশদ 
ভাবে লিখিলে হাজার হালদার আমেরিকাঁন্‌ অতিশয় আগ্রহ সহকারে 
পাঠ করিতে পাবে। তবে পড়িতে বসিযা, যদি অভিধান, বিশ্বকোষ, 
সামধিক সাহিত্যের নির্ঘণ্ট এবং বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি 
প্রভৃতিব এক-একটি বিশেষজ্ঞে পরিবেষ্টিত হইয়া, পড়িতে হয়, তাহ! 
হইলে অবশ্য কেহ পড়িবে কি না সন্দেহ | 

“আদর্শ পত্রিকার উচিত পাঠকের বুদ্ধিকে বড়, করিয! এবং 
তাঁহার জ্ঞানকে ছোট করিয়। দেখ।। পত্রিকায় যেরূপ প্রবন্ধকে 
আমি আদর্শ মনে কবি, তাঁহ! এমন ভাবে লেখা হইবে যেন উহাঁব 
পাঠকপাঠিকাব দল অকল্মাৎ মঙ্গল গ্রহ হইতে পৃথিবীতে আসিয়! 
পড়িয়াছে,-_তাহার! ইংরেজী ভাষ! জানে, কিন্তু প্রবন্ধে যে-সকল 
তথ্যের আলো চন! হইতেছে, সেগুলির বিষয় তাঁহারা কিছুই জানে 
ন|। একটি প্রবন্ধ বুঝিতে হইলে যাহ! কিছু জানা দর্কাঁর, সব 
যেন এ প্রবন্ধের ভিতবেই থাকে। আমি অবগ্থ খুব বেশী বাড়াইয়! 
বলিতেছি। কিন্তু এইদিকে উন্নতির খানিকটা চেষ্টা না করিলে 
আমাদের গ্রভীববিষয়ক পত্রিকাগুলিও যথার্থ পত্রিকার পরিবর্তে গল্প 
গুনাইবার কাগজই থাকিয়! যাইবে। 

স্পঞ্চমতঃ, আমেরিকান্‌ কাগজগুলি আমাদের মাতৃভাষায় লিখিত 
নয়। উরে এবং নীচুদরের সকল কাগজেরই এই দোষ আছে। 
অত্র চল্তি কথা যথার্থ মাতৃভাষ1 নয় এবং ছূরব্বোধ্য আড়ষ্ট পত্ডিতী 
ভাষাও নয়। 

"্উচুদরেব কাগপ্রগুলি যদি আপনাদের পণ্ডিতী বুকুনী ত্যাগ 
করিয়! সাধাবণ 'ভাষায় কথা বলেন এবং নীচুদরের কাগজগুলি যদি 
অভদ্র চলতি কথ! ত্যাগ করেন, তাহ! হইলে জন্দমান্সের কতখানি 
উন্নতি যে হয়, তাহা! একমুখে বর্ণনা করা যায ন!। কয়েকটি মাত্র 
বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তির মধ্যেই -দেশের উচ্চ চিন্তার ধারাটা তাহা! 
হইলে আবদ্ধ হইয়া থাকে না, এবং ইতর শোচনীয় 
অধঃপতন নিবারিত হয়। 

“যষ্ঠতঃ, আমেরিরান্‌ পত্রিকাগুলি যথাকালে -কথা বলাব দিক 
বড় বেশী লক্ষ্য রাখে। যখন যাহা খটিল, অমনই তৎক্ষণাৎ ঠিক 
সময়ে কিছু লিখিবাঁর জন্য এমন উর্দৃ্বাসে দৌড়ের ভিতর কোথাও 
একটা গলদ আছে। দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক সকল 
পত্রিকার বিরুদ্ধেই -এই অভিযোগ করা যায়। চট করি যে মত 











সিং 


১৪৪ ! 





প্রকাশ কর! হয, তাহা! অপেঙ্গ! ভাঁবিয়| চিন্তিয়া তো কথা বলা হয় 

তাহার নুল্য যে অধিক আমি কেব্ল ইহাই বলিতেছি নাঃ সে ত 

জান। কথাই। আমি বরং ইহাই বলিতে চাই, যে, যেদিন একটা 

ঘটন| ঘটিল অথব| যে মান ঘটিল, সেই দিনে ব| সেই মাসেই যদি 
* মে বিষয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ কর! যায়, তাহা হইলে উহা 

যথাকাঁলে প্রকাশিত হইল বল! চলে না। আমেরিকান পত্রিকাগুলি 
. আসলে যথাকালে কাঁজ কবে না, ইহাই বোধ হয় আমার বলা 
উচিত; কারণ যে সময়ে কথ! বলিলে কথাতে যথার্থ দেশের 
কাঁজ হয, তাহাই যথ।কাগ ; এবং কোন ঘটল! সম্বন্ধে মৃত 
প্রকাশ কবিবার' যথাকাল, উ& যে মুহুর্তে ঘটিল তখনই নষ, 
কিন্ত উ। যখন জনসমাঁজেব মনে চিন্তায় এবং বাক্যে স্থান অধিকাৰ 
করিতে সঙ্গম হইয়াছে, তখন। পঁজী দেখি দিন স্থিব কও) 
সম্পাদকের উচিত নয়। তাহার দেখা উচিত, যে, কতদিনে একট! 
ঘটনাব সংবাদ ও চিন্ত। এমনভাবে দেশব্যাপী হইয়। ছড়াইয! পড়িতে 
পাবে, যে, নে বিষয়ে কিছু লিখিলে অধিকতমসংখ্যক মানুষ 
আগ্রহ কবিষ। উহ| পাঠ কবিবে এবং সে বিষয়ে আলোচনা 
করিবে। 

“সপ্তনতঃ, আঁমেবিকান্‌ পত্রিকাগুলি আমেরিকান্ত্বেব ( Ame- 
ricanismএব ) সমর্থন কবেন। উহাকে তাহার! পূর্বপুরুষ 
হইতে প্রাপ্ত কোন অপবিবর্তনীয় স্থাধৰ ব| স্থিতিশীল জিনিষ মনে 
কবেন। কিন্ত আমেরিকান্ত্রটা কোন অচল সম্পত্তি নয, উহাকে 
সধত্ব বক্ষ! কবিবাব দব্কার নাই; উহ| বর্ধণশীল জিনিষ, উহাকে 
বিকশিত হইতে, বাঁডিতে দিতে হইবে। আমবা উহাকে বঙ্গ 
কবিবাধ জন্য যে শক্তি ব্যয় করি, তাহাব অর্ধেকও যদি উহাকে 
বিকশিত কবিষ| তোলাবপ স্বষ্টি কার্যেব দিকে দিতাম, তাহ। 
হইলে সম্ভবতঃ বুঝিতে পারিভীম, যে, উহার বিবর্তন ব! বিকাশই 
উহাকে বঙ্গ! কবিবাব শ্রেঠ উপায় । একটি সজান ব্যাপার এই দেখি, 
যে, যে-সকল সম্পাদক আমেবিকান্ত্রকে বক্ষ! কবিতে সর্ববাপেক্ষ। 
ব্যস্ত, ঠাহারাই বোধ হয় জিলিষটি কি ভাল কবিষা বলিতে 
পাবেন না!” 

ভারতবর্ষেও আমবা দেখি লোকে “হিন্দুত্ব”, 
“ভারতীয়তা”, “ভারতীয় সভ্যতা” প্রতৃতিব হইয| প্রচুব 


ওকালতী কবে। তাহাঁব। ধরিষ! লয়, যে, এ জিনিযগুলি 


প্রবাসী-্-কাতিক, ১৩৩৩ 





| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


স্পস্ট পিপিপি 


অচল স্থাবব, এবং একেবাবে পূর্ণতাপ্রাপ্ত। কিন্তু 
সেগুলি অচল মোটেই নয়, উহাবা এখনও বাড়িতেছে, 
এবং তাহাদেব বিকাশ বিবর্তন এবং বৃদ্ধি যেন উপযুক্ত 
ভাবে এবং স্থপথে হয়, সেইদিকে আমাদেব দৃষ্টি * 
রাখ! দর্কার | | | 





ন 


বিশ্বভারতী-সংবাঁদ 


যুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহ[শহ তাঁহার সমস্ত বাংলা. ' 
পুস্তকের স্বত্বাধিকার বিশ্বভারতীকে' দীন" করিযছেন-- 
তাহার পুস্তকের সংখ্যা দেড়শতেরও উপব হইবে । ঠাকুর 
মহাশয়ের সমস্ত বাংলা বই কলিকাতায় ১০ নম্বর কর্ণ- 
ওয়ালিল ষ্ট্রীটে বিশ্বভারতী-কার্ষালয়ে বিক্রয় হইবে । এই 
্রস্থালষের সংলগ্ন একটি পাঠাগারও খোলা হইয়াছে, 
শ্রীযুক্ত ঠাকুর মহাশষের যে-কোন বই এ পাঠাগারে গিয়! 
পাঠ করাব স্থবিধা থাকিবে । | 

শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর একটি কারিগরী-বিভাগ_ 
খোলা হইযাছে। সেই বিভাগে বই বাঁধানো, গালার 
কাজ, কাপড় বোনা, কাথা সেলাই, কাঠের ও মাটির 
খেলনা তৈয়াবি প্রভৃতি কাজ শিখানো হইতেছে। এ 
বিভাগের পরিচালন-ভার প্রধানত মহিলারাই গ্রহণ 
করিয়াছেন। এই বিভাগেব সমস্ত কাজের নমুনাও বিশ্ব- 
ভারতীর উপবি-উক্ত কলিকাঁতাব কার্যালয়ে পরিদর্শনের 
জন্য রাখা হইবে। I 


রে চিত্র-পরিচয় 


বন্দনা 
গুজরাট অঞ্চলে মহিলাবা! দেবতার সন্মুখে মন্দিবা 
বাজাইষ। ভজন গান করেন। - 
কাশ্মীরী পণ্ডিতাঁনী 
“কাশ্মীরের ত্রাঙ্গণদিগকে পণ্ডিত ও ব্রাক্গণীদিগকে 
পশ্ডিতানী বলে। 


“বেলা! অবসান হল” 
বেলা-অবসানে কমল মুদ্রিত হইতেছে, মুদ্রিত কুস্থম 
ছাড়িয়া প্রজাপতি ও ভ্রমর ফিবিষা চলিষাছে-_এই মৃত্যুর 
ও বিচ্ছেদেব পূর্ব্বাভাস ভাবুকেব মনে বেদনা ও নয়নে 
অশ্রু জাগাইফাছে। 
চারু বন্দ্যোপাধ্যায় 





২১১ নং ঝৃর্ণয়ালিস্‌ ট্রীট ব্রাক্মমিশন প্রেস হইতে শ্রী অবিনাশচন্ু সরকার দ্বার! মুদ্রিত ও গ্রকাশিত ৷ 


নারদ 


চিত্রকর শ্রীপূরণচন্দ্র সিংহ 


Ar ৯ BONS, CALCUTTA 





“সত্যম শিবম্‌ হন্দরম্”. 
“নায়মাত্রা.বলহীনেন লভ্যঃ” - 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ 


সমস্যা 


শ্ববিদ্যালয়ের: প্রবেশিকা-পরীক্ষায় বসে, - বাষুমণ্ডলে ঝড় জিনিষটাকে আ 
শ হাঁজার হয়ে থাকে, কিন্তু তাদের জানি। সে যেন রাগী আকাশ 
ঃ | ঘুষোর. আকারে আস্তে থাকে । এ 
একটা লক্ষণ । কিসের লক্ষণ? আ 
গুলো পাশাপাশি আছে, যে প্রতিবেশী 
থাকা উচিত ছিল, তাঁদের ম 
অংশের বড় ভি ত 
লাঘব- হয়েচে। ্‌ 
গুড়গড়'করে' ওঠে; পবনদেবের | পু 
দিতে থাকে। যতক্ষণ পতিবেশীদে। 
পা তকেও তিনি না হয়, হাওয়ায় হাওয়ায় পংক্তি-ভেদ ঘু 
দি নন, যতদিন, না তার সত্য শান্তি. হয় না, ততক্ষণ দেবতার রাগ মে 
রতের দুঃখ কিছুতেই শাস্ত হবে মধ্যে পরস্পর মিলে চল্বার সম্বন্ধ, ও 
| যুরোপের পরীক্ষা : খটলেই তুমুলকাণ্ড বেধে যায়।' তখন 
গাভী ব্য নষ্ট হযে যায়, এ যে স 
















তেবে দেখ। চাই। মানুষ যেখানে সম্পূর্ণ একলা, সেইখানে 
সম্পূর্ণ স্বাধীন। সেখানে তার কারো সঙ্গে কোনো 
ন্ধ নেই, কারো কাছে কোনো দায়িত্ব নেই, কারো 
তি কোনো নির্ভর নেই, সেখানে তার স্বাতন্তর 





হ্ষ স্বাধীনতা কেবল যে চায় না, তা নয়? পেলে 
দুঃখ বোধ করে। রবিন্সন্‌ জুসো তার জনহীন 
যতখন একেবারে একলা ছিল ততখন সে একেবারে 
ল।. যখনই ফ্রাইডে এল তখনই তার সেই 
স্বাধীনতা চলে গেল । তখন ফ্রাইডের সঙ্গে তার 
কটা, পরস্পর সম্বন্ধ বেধে গেল। স্বন্ধ মাত্রেই অবীনতা। 
ন্‌ প্রভুত্ত্যের সম্বন্ধে প্রভুও সৃত্যের অধীন । 
নসন্‌ কুসো ফ্রাইডের সঙ্গে পরস্পর-দায়িত্বে 
হয়েও নিজের স্বাধীনতার ক্ষতিজনিত দুঃখ কেন 
[করে নি? কেননা, তাদের সম্বন্ধের মধ্যে ভেদের 
বাধা ছিল না। সম্বন্ধের মধ্যে ভেদ আমে কোথায়? 
যেখানে অবিশ্বাস আসে, ভয় আপে, যেখানে উভয়ে 
ভয়কে ঠকিয়ে জিততে চায়, যেখানে উভয়ের সঙ্গে 
উভয়ের ব্যবহারে সংজভাব থাকে না। ফ্রাইডে যদি 
ংন বর্বর অবিশ্বাসী হ'ত, তাহলে তার সম্বন্ধে রবিন্সন্‌ 





























পূর্ণতা নেই, অর্থাৎ যার প্রতি আমি উদাসীন, সে 


সম্পর্কে আমি স্বাধীনতার যথার্থ আনন্দ ভোগ করি. তা 
নয়। যার সঙ্গে আমার সন্দ্ধের পূর্ণতা, যে আমার পরম 





-:সম্বন্ধের মধ্যে স্বাধীনতা পায়, কোনো বাধা পায় না। যে 
স্বাধীনতা স্বন্ধহীনতায়, সেটা নেতিস্চক, সেই শৃন্ততা- 





থামানো!  ইতিস্থচক স্বাধীনতাই মান্ুষের যথার্থ স্বাধীনতা। 
নু আমর! যখন বলি স্বাধীনতা চাই, তখন কি রি সেটা ' 


যখন ভাইদের মধ্যে সন্দেহ বা ঈর্ষা বা লোভ প্রবেশ 


শমাতর হস্তক্ষেপ করবার কোনো মান্গুযই নেই। কিন্তু 


কুসোর স্বাধীনতা নষ্ট হত। যার সঙ্গে আমার যদ্ধের 


আমাকে টেনে রাখে না, কিন্ত তাই বলে'ই যে তারই ' 


বন্ধ, স্থতরাং যে আমাকে বাধে, আমার চিত্ত তারই, ৃ 
সমাজব্তী লোকদের মধ্যে কোনো-না-কোনো বিষয়ে 


সি বিরূতিতেই তার রি বাধ।। কেননা, 


মাছের গার্হস্থোর মধ্যে বা রাজ্যের মধ্যে বিপ্লব-বাধে 
কখন, না, যখন পরস্পরের সহজ সন্বন্ধের বিপধ্যয়' ঘটে। 










করে’ ' তাদের সম্বন্ধকে পীড়িত করতে থাকে, তখন, 
তারা পরস্পরের মধ্যে বাধ| পায়, কেবলি ঠোকর 
খেয়ে খেয়ে পড়ে, তাদের জীবনযাত্রার প্রবাহ পদে 
পদে প্রতিহত হয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তখন পৰিবা? 
বিপ্লব ঘটে। রাষ্ট্রবিপ্নবও সহন্ধভেদের বিপ্লব) ক 
সম্বন্ধভেদেই অশান্তি, সেই অশান্তিতেই স্বাধীনতা 
ক্ষতি । আমাদের ধর্ম্মদাধনাতেও কোন্‌ মুক্তিকে মুক্তি 
বলে? যে মুক্তিতে অহঙ্কার দূর করে' দিয়ে বিশ্বের ২ ক্ষ 
চিত্তের পূর্ণ যোগ সাধন করে। তার কারণ, বিশ্বের সঙ্গে 
যোগেই মান্য সত্য--এইজন্তে সেই সত্যের মধ্যেই 
মানুষ যথার্থ স্বাধীনতা পায়। আমরা একান্ত স্বাধীনতার 

শূন্যতাকে চাইনে, আমরা ভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে সম্বন্ধের : 
পরিপূর্ণতাকে চাই, তাকেই বলি মুক্তি। যখন দেশের: 
স্বাধীনতা চাই, তখন নেতিস্থচক স্বাধীনতা চাইনে, তখন , 
দেশের সকল লোকের সঙ্গে সদ্বন্ধকে যথাসম্ভব সত্য ও 
বাধামুক্ত করতে চাই। সেটা হয় ভেদের কারণ দূর করে” 
দিয়ে, কিন্তুসে. কারণ ভিতরেও থাকৃতে পারে, বাইরে' 
থাকৃতে পারে ।. আমরা. পশ্চিমের ইতিহাসে পড়েচি, 
সেখানকার লোকেরা স্বাধীনতা চাই বলে প্রায় মারে 












মাঝে কোলাহল তুলেচে। আমরাও সেই কোলাহলের 


অনুকরণ করি, আমরাও বলি আমরা স্বাধীনতা চাই। 
আমাদের এই কথাটি স্পষ্ট করে" বুঝতে হবে যে যুরোপ . 
যখন বলেচে স্বাধীনতা চাই তখন বিশেষ অবস্থায় বিশেষ 
কারণে তার সমাজ-দেহের মধ্যে ভেদের ছুঃখ ঘটেছিল-- 








কোনো-না-কোনো আকারে সম্বন্ধের বিচ্ছেদ বা বিকৃতি 
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শা” 

















পাস, 


ঘটেছিল, সেইটেকে দূর করার দ্বারাই তারা মুক্তি পেয়েচে। হয়ে উঠেছিল। এইজ্ন্যে তাদের বিপ্লবের একটি 
নি খাৰীনতা চাই ও ভাবতে হবে মাত্র কাজ ছিল, এই শ্রেণীগত ভেদটাকে রাষ্ট্রনৈতিক 
কোন্‌ ভেটা আমাদের ছুঃখ-অকল্যাণের কারণ--নইলে শেলাইয়ের কলে বেশ পাকারকম শেলাই করে ঘুচিয়ে 
স্বাধীনতা শব্দটা কেবল ইতিহাসের বুলিরূপে ব্যবহার দেওয়া। আজ আবার সেখানে দেখছি, আরেকটা 








করে’ কোনো ফল বিপ্রবের হাওয়! 
হবে না | যারা বইচে । খোজ 
ভেদ্‌কে, নিজেদের করুতে গিয়ে দেখা 
মধ্যে ইচ্ছা, করে? যায়, সেখানে 
পোষণ করে তার! বাণিজ্যক্ষেত্রে যারা 
। , স্বাধীনতা চায় এ টাকা খাটাচ্চে, 
কথার কোনো আর যার! মজুরী 
অর্থই *নেই। সে খাট্চে, * তাদের 
কেমন হয়, না, মধ্যে" অধিকারের 
মেজবৌ বল্চেন যে ভেদ অত্যান্ত বেশী। 
তিনি, স্বামীর মুখ এই ভেদে” লীড়া 
দেখতে চান্‌ না, ঘটায়, সেই পীড়ায় 
সন্তানদের দূরে বিপ্লব । ধনীর! 
তি টানি, ভীত হয়ে উঠে? 
প্রতিবেশীদের সঙ্গে কম্্ারা যাতে ভালে! 
মেলামেশা করুতে বাসস্থান পায়, যাতে 
চান না, কিন্তু বড় ‘তাদের ছেলে- 
বোঁয়ের হাত থেকে পুলের! লেখা-পড়া! 
* ঘরকরুনা নিজের শিখতে পারে, যাতে 
হাতে কেড়ে নিতে | তারা সকল বিষয়ে 
চান। €&কতকটা পরিমাণে 
যুরোপের কো- আরামে থাকে দয়া 
নো কোনো দেশে করে' মাঝে মাঝে 


দেখেচি রাষ্ট্রবিপ্রব ঘটে’ তার 
থেকে রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভাবন ভেদ যে রয়ে গেল। ধনীর 
হয়েচে। গোড়াকার কথাটা অনুগ্রহের ছিটে-ফেটাস্থ 
এই যে, তাদের মধ্যে শাসিত ও শাপয়িতা এই সেই ভেদ ত ঘোচে না, ভাই আপদ্‌ও মিট্‌তে চায় না। 

ছুই দলের মধ্যে ভেদ ঘটেছিল। সে ভেদ জাতিগত বহুকাল হল ইংলণ্ড থেকে একদল ইংরেজ আমেরি- 
ভেদ নয়, শ্রেণীগত ভেদ। সেখানে একদিকে রাজা ও কায় গিয়ে বসতি করে। ইংলণ্ডের ইংরেজ সমুদ্রপার 
রাজপুরুষ, অন্যদিকে প্রজা যদিচি এরুই জাতের থেকে আমেরিকার ইংরেজের উপর শাসন বিস্তার 
মান্য, তবু তাদের মধ্যে অধিকারের ভেদ অত্যন্ত বেশী করেছিল; এই শাসনের দ্বারা সমুদ্রের দুই পারের. 


সে চেষ্টা করে, কিন্তু তৰু 






















না: বন্ধন জোর করে? ছিড়ে ফেল্তে হরেছিল । 
এখানে ছুই পক্ষই সহোদর ভাই । 


ধীর একই প্রশ্ন নয়। ভেদ এক রকম নয়। 
এক পায়ে, খড়ম আরেক পায়ে বুট, সে এক রকমের 
১ এক পা বড় আরেক পা 1 ছোট, সে আরেক রকমের 
; পায়ের হাড় ভেঙে গিয়ে পায়ের এক অং শের সঙ্গে 
শের: (বিচ্ছেদ, দে অন্য রকমের ভেদ) এই 
ভেদই- স্কাধীন-শক্তিযোগে চলাফেরা করায় 
কন ভিন্ন ভিন্ন ভেদের প্রতিকার, ভিন্ন 
ড়ম-পায়ের কাছ থেকে তাঁর প্রশ্নের উত্তর 






যেখানে : কাপড়ট। তৈরিই হয়নি, সুতোগুলো কতক 
- আলাদা হযে কতক জটা পাকিয়ে পড়ে আছে, সেখানে 
রাষ্ট্রনৈতিক শেলাইয়ের কলের কথা ভাবাই চলে না, 
- সেখানে আরো গোড়ায় যেতে হয়, সেখানে সমাজ- 
ৃ ৫ নৈতিক ভাতে চড়িয়ে বহু স্ুতোকে এক অখণ্ড কাপড়ে 
পরিণত করা চাই। তাতে বিলম্ব হবে, কিন্তু শেলাইয়ের 
"কলে কিছুতেই বিলম্ব সারা যায় না। 
টনি তিনটি, বধ সম্বন্ধে ছড়ায় বল্‌চে ৮ 


এক কন্তে রাধেন বাড়েন, এক কন্যে খান, 





কদিন; ০৮০3 অষ্থিয়ান ছিল রাষ্ট্র মুড়োয়, | 
বিশেষ কারণে তৃতীয় কন্তের সেটা আয়ত্তাধীন ছিল না; 
অতএব উদর এবং 


সম্বন্ধে পুরাবৃত্তের বিবরণটি অস্পষ্ট ।৷ আমার বিশ্বাস, 


& বিধাতার শাক লায় সব 


রি কুরে? নিয়ে ভাঙা-পা নিজের বলে’ চালাতে গেলে 


রাজা আমি. পছন্দ. করিনে ! 





এক কন্তে না পেয়ে বাপের বাড়ী যান। 
তিন কন্তেরই আহারের: সমান প্রয়োজন ছিল কিন্ত 
দ্বিতীয় কন্েটি যে সহজ উপায়ে আহার করেছিলেন; 








আহার-সমন্তার : পূরণ তিনি : 
অপেক্ষাকৃত বিলম্বিত উপায়ে করুতে বাধ্য হয়েছিলেন, 
বাপের বাড়ি ছুটেছিলেন। প্রথম কন্তের নিই 








তিনি আয়োজন মাত্র করেছি চু লেন," আর: মধ্যমাটি তার 
ফলভোগ করে? পরিতৃপ্ত হয়েচেন। ইতিকার এরকম. 





. দৃষ্টান্ত বিরল নয়। 


আমাদের এই জন্মভূমিটি হর মধ্যমা নী 
নন, সে-কথা। ধরে’ নেওয়া যেতে পারে। বছ শত রঃ 
ধরে’ বারবার তার পরিচয় পাওয়া গেল। ককাঁজেই 
লক্ষ্যসিদ্ধি সম্বন্ধে মধ্যমার পথটি তাঁর পথ হতেই পারে 
না। হয় তিনি রাধেন নি অথচ ভোজের দাবী করেচেন, 
শেষে শিব-ঠাকুরের ধমক খেয়ে সনাতন বাপের রাঁড়ির 
দিকে চল্তে চল্তে বেলা বইয়ে দিয়েচেন_নয়ত 
রেধেছেন, বেড়েচেন, কিন্তু খাবার বেলায় দেখেছেন, 
আরেকজন পাত শূন্য করে' দিয়েচে।. অতএব. তীর 
পক্ষে সমন্তা হচ্ছে, যে কারণে এমনটা. ঘটে, আর যে 
কারণে তিনি কথায় কথায় শিব-ঠাকুরকে.চটিয়ে তোলেন, * 
সেটা সর্বাগ্রে দূর করে’ দেওয়া )--আব দার করে? বল্লেই , 
হবে না যে, মেজ-বউ 'যেমন করে' খাচ্ছে আমিও' রি 






৯ : তেমনি করে’ থাঁব। 
_'শেলাইয়ের' কল দিয়ে তারা পাকা করে জুড়েচে। কিন্তু 


আমরা সাই থাকি বিদেশী, আমাদের; রাজা, 
এই দুঃখ ঘুচ্‌লেই আমাদের-সব দুঃখ ঘুচবে। বিদেশী 
পেট-জোড়া পিলেও 
আমার পছন্দসই নয়। কিন্তু অনেকদিন থেকে দেখ চি 
পিলেটি আমার সম্মতির অপেক্ষা না করে' আপনি এসে 
পেট জুড়ে বসেচে। বহুযত্বে অন্তরের প্রকোষ্ঠে তাকে 
পালন করুলেও বিপদ, আবার.রাগের মাথায় ঘুষি, মেরে 
তাকে ফাটিয়ে দিলেও সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। যার! 
অভিজ্ঞ তার! বলেন, তোমাদের আশে পাশে চারদিকেই 


é 


হব সংখ্যা." 


। জনতা“. 


১৪৯ 





_ ম্যালেরিয়াবাহিনী ডোবা, সেইগুলো ভরাট না করুলে 


তোমার পিলের ভরাট ছুটবে না। মুষ্কিলের ব্যাপার . 


_/" এই ফে.পিলের উপরেই আমাদের যত রাগ, ডোবার 


ti: 


EE 


| 
¥ 


উপরে 'নয়।' আমর! বলি, আমাদের সনাতন্ন ডোবা, 
ওগুলি যদি লুপ্ত হয় তা হলে ভূতকালের পরিত্র পদচিহ্নের 
গভীরতাই “লোপ -পাবে। সেই গভীরতা -বর্তমানের 
অবিরল অশ্রধারায় কানায় কানায় পূর্ণ হয় হোক, কিন্ত 
আমাদের. লোকালয় চিরদিন -যেন ডোবায় ডোবায় 
শৃতধ! হয়ে থাকে। ' 

-" পাঠকেরা অধৈর্ধ্য হয়ে বলবেন, আর ভূমিকা নয়, 


. এখন আমাদের: বিশেষ সমস্তাটা রি বলেই ফেল। 


বল্তে সঙ্কোচ. হচ্চে; কারণ, কথাটা অত্যন্ত বেশি সহজ) 
শুনে সবাই' অশ্রু করে? বল্বেন-ও ত সবাই জানে ! 


এইজস্তেই ৫রাগের পরিচয় সম্বন্ধে ডাক্তীর-বাবু অনি 


না বলে’ ষদি ইন্স্ম্নিয়া বল্নে, তা হলে মনে হয় ,তাঁকে 
ষোলো! ‘টাকা ফি দেওয়]. যোলে! আন! সার্থক হল। 


১ আমল.কথা, আমরা এক নই, আমাদের নিজেদের, মধ্যে 


Ee + 


প্রথমেই বলেছি-_-ভেদটাই দুঃখ, 


ভেদের অন্ত নেই।, 


* এটেই 'পীপ। সে ভেদ বিদেশীর. সঙ্গেই হোক আর 


ছদেশীর সঙ্গেই হোক। সমাঁজটাকে একটা ভেদবিহীন 
বৃহৎ দেহের মৃত বাবহার ক্রুতে পারি নখন? সত 


তাঁর সমস্ত'অন্বপ্রত্যঙ্গের মধ্যে বোধশক্তি ওঁ কর্মশক্তির- 
* প্রাথগত যোগ থাকে) যখন. তাঁর পা ক:জ. করুলে হাত 


ভার ফল পায়, হাত কাজ করুলে পা তার ফল পায়। 
কল্পনা ক্র! যাক, সৃষ্টিকর্তার সুষ্টিছাড়া ভুলে. দেহের 
আরুতিধারী এমন একটা অপদার্থ তৈরি হয়েছে যার 
প্রত্যেক দবভাগের চারদিকে নিষেধের বেড়া ;' যার 
ভান-চোখে. বী-চোখে, -ভান-হাতে বা-হাতে ভাঙ্কর- 
ভাক্সবৌয়ের সম্পর্ক, যার পায়ের শিরার রক্ত বুকের 
কাছে উঠতে গেলেই দাব ভানি খেয়ে.ফিরে যায়, যার 


তঙ্দনীটা কড়ে-আড্লের, সঙ্গে এক পংক্তিতে কাজ". 


কবুতে গেলে প্রায়শ্চিত্তের দায়িক হয়, যার -পাঁয়ে তেল 
মালিশের দর্কাঁর, হলে? ভান-হাত হরতাল করে? বসে। 
এই. অত্যন্ত নড়বড়ে পৃদার্থটা অন্ত" পাড়ার" দেহটার মত 
স্থযোগ .হ্থবিধ! ভোগ. করুতে পাষ না। সে দেখে অন্ত 


দেহটা জুতো জামা পরে! Ae সিজ পথে অপথে 
বুক ফুলিয়ে বেড়ায় । তখন সে ভাবে যে, গর দেহটার 
মত জুতো জামা লাঠি ছাতা:ভুটুলেই আমার সব দুঃখ 
ঘুচ্‌বে। কিন্ত স্ষ্টিকর্তার ভুলের পরে নিজের ভুল যোগ 
করেঃ দিয়ে সংশোধন চলে না। জুতো পেলেও তার 
জুতো খসে' পড়বে, ছাতি পেলেও তার ছাতি হাওষায় 
দেবে ' উড়িয়ে, আর মানর মত লাঠি যদি সে কোনোমতে 
জোগাড় করুতে পাবে অন্য পাড়ার দেহটি সে" লাঠি 
ছিনিয়ে নিয়ে তার নড়বড়ে জীবলীলাব্‌ গ্রহসনটাকে 


হয়ত ট্যাঞ্জেডিতে সমাপ্ত করে’ দিতে পারে। এখানে 


জুতো জামা ছাতি লাঠির অভাবটাই' সমস্যা নয়, প্রাণগত 
এঁক্যের অভাবটাই সমস্তা | কিন্ত 'রিধাতার উক্ত 
দেহরূপী বিজ্রীপটি হয়ত বলে’ থাকে 'যে, অন্বপ্রত্যঙ্গের 
অনৈক্যের কথাটা এখন চাপা থাক, আপাতত সবার 
আগে যদি কোনো গতিকে একটা জামা জোগাড় করে’ 
নিয়ে সর্বাঙ্গ চাকৃতে পারি তা হলে সেই জামাটার এঁক্যে 
অশ্রপ্রত্যঙ্গের এক্য আপুনা-আপ নি ঘটে উঠ্‌বে। 
আপ নিই ঘটবে এ কথ] বলা হচ্চে নিজেকে ফাকি দেওয়া। 
এই ফাকি সর্বনেশে ; কেননা, নিজকৃত ফাকিকে মাহ, 
ভালবাসে, তাকে যাচাই কণে’ দেখতেই প্রবৃত্তি হয় না 
মনে আছে, আমার বয়স. যখন- অল্প ছিল, তখন. . 
দেশে ছুই বিরোধীপক্ষের মধ্যে: একটা, তর্ক প্রায়, 
শোনা ষেত,_আমব! কি নেশন, না," 'নেশন নই। 
কথাটা সম্পূর্ণ বুঝ তুম তা-বল্‌তে পারিনে,'কিন্ত আমর! 
নেশন নই এ-কথা যে-মাহগুষ বল্ত রাজা হলে তা'কে 
জেলে “দিতুম, সমাজপতি হলে ভার ধোবা নাপিত বন্ধ 
করুতৃম। : তার প্রতি অহিংশ্রভাব রক্ষা করা'আমার পক্ষে 
কঠিন হ'ভ। তখন এ সম্বন্ধে একট! বাধা" তর্ক এই' 
ছিল যে, স্থইজরূল্যাপ্ডে, তিন ভিন্ন জাত পাশাপ্রাশি, 
ঝয়েচে তবুও ত ভার]. এক' নেশন, তবে আব কি. 
শুনে ভাব্তুম,_যাক্‌, ভয় নেই। কিন্তু মুখে ভয় নেই 
বললেও আসলে ভয় ঘোচে কই। ফাঁসির আসামীকে 
তার মোক্তার যখন বলেছিল---“ভয়:কি; দুর্গা বলে’ ঝুলে 
পড়” ভখন সে সাস্বনা পায়নি; -কেননা। দুর্গা বল্তে 
সে রাজি কিন্ত এ ঝুলে পড়াটাতেই আপত্তি। স্থুই- . 


১৫০: 


জরুল্যাণ্ডের লোকেরাও নেশন; আর আমরাও নেশন, 
এ কথ! কেবল তর্কে সাব্যস্ত কবে’ সাস্বনাটা! কি,_ফলের 
বেলায় দেখি আমরা ঝুলে পড়েচি আর তারা মাটিব 


_ উপর খাড়া ধাড়িষে আছে। রাধিকা চালুনীতে করে+” 


জল এনে কলঙ্ক ভঞ্জন কবেছিলেন। যে হতভাগিনী নারী 
রাধিকা নয় তারও চালুনীটা. আছে, কিন্ত তার কলঙ্ক- 
ভগ্ন হয় না, উপ্টোই হয়. মুলে-ষে প্রভেদ থাকাতে 
ফলের" এই প্রভেদ, সেই কথাটাই ভাব্বার কথা। 
স্থুইজরূল্যাণ্ডে ভেদ যতগ্রলোই থাক্‌, ভেদবুদ্ধি ত নেই। 
সেখানে পরস্পরেব মধ্যে রক্তবিমিশ্রণে কোনো বাধা 
নেই ধর্মে বা আচারে বা সংস্কাবে। এখানে সে বাধা 
এত প্রচণ্ড যে, অসবর্ণ বিবাহের আইনগত বির দৃব 
করুবার প্রস্তাব হৃধামাত্র হিম্বুসমাজপতি উদ্বেগে ঘর্শ্মাক্ত- 
কলেবর হয়ে হ্রুতাল করুবার ভয় দেখিষেছিলেন। 
. সককের চেয়ে গৃভীর আত্মীয়তাব ধাঁরা নাড়ীতে বং, 
মুখের কথায় বয় না। যাবা নিজেদের এক মহাজাত 
বলে? কল্পনা করেন, তাঁদের মধ্যে সেই নাড়ীর মিলনের 
পথ ধর্মের শানে চিবদিনের জক্তে যদি অবরুদ্ধ থাকে, 
তাহলে ভাদের মিলন কখনই প্রাণের মিলন হবে না, 


" সুতরাং সকলে এক হয়ে প্রাণ -দেওয়া তাদের পক্ষে 


. সহজ হতে পাঁবুবে নাঁ। তানের প্রাণ যে এক প্রাণ নষ। 
আমার কোনো বন্ধু ভাতের প্রত্যন্ত-বিাগে ছিলেন। 
সেখানে পাঠান্‌ দস্থারা মাঝে মাঝে হিন্দু লোকালয়ে 


চড়াও হয়ে স্ত্রী হরণ করে’ থাকে । একবার এই রকম: 


ঘটনায় আমার বন্ধু কোনো স্থানীয় হিন্দুকে জিজ্ঞাস! 
কবেছিলেন, সমাজের উপব এমন. অত্যাচার তোমর! 
সহ কর কেন? সে নিতান্ত উপেক্ষার সঙ্গে বল্‌লে,: 


প্উয়ে] ত বেনিয়াকী লড় কী 1” “বেনিযাকী লড় কী” 


হিন্দু, আর যে ব্যক্তি তার হবণব্যাপারে উদাসীন সেও' 
হিন্দ, উভয়ের মধ্যে শাস্ত্রগত যৌগ থাকৃতে পারে কিন্তু 
প্রাণগত যোগ নেই। সেইজন্যে একের আঘাত অন্যের 
মর্দে গিয়ে বাজে না। জাতীয় ্রক্যের আদিম অর্থ হচ্চে 
জন্বাগত একা, তার চরম অর্থও তাই। 

ফেটা অবাস্তব, কোনোমতেই তার উপবে কোনো 
বড় সিদ্ধির পত্তন করা যায় না। মানুষ ষখন দায়ে 


প্রবাসীম্্অশ্রহায়ণ, ১৩৩৪ 


{ ২৩শ ভাগ, ২য় খ্গু 





পড়ে, তখন আপনাকে আপনি যাঁকি দিয়ে আপনার , 


কাছ থেকে .কাজ উদ্ধার কর্বার চেষ্টা করে থাকে! 
বিভ্রান্ত হয়ে মনে করে, ‘নিজেকে বাম-হাতে ফাঁকি, 
দিয়ে ডান্‌-হাতে লাড করা যেতেও পারে । আমাদের 
রাষ্ট্রীয় এক্যসাধনার মূলে একটা মন্ত জাতীয় অবান্তবতা 
আছে সে-কথা আমরা ভিতরে ভিতবে সবাই জানি-_- 
সেইজন্যে সেদিক্টাকে আমবা অগোচরে রেখে তার 
উপরে স্বাজাত্যের যে জ্রয়স্তন্ত গড়ে” তুল্তে চাই তার 
মালমসলাটাকেই খুব প্রচুর করে’ গোচর করুতে ইচ্ছা 
করি। কাচা ভিৎকে মালমসলার বাহুল্য দিয়ে উপস্থিত- 
মত চাঁপা দিলেই সে ত পাকা হয়ে ওঠে না।: বরঞ্চ 
একদিন সেই বাহুল্যেরই গুরুভারে ভিতেব ছুর্বলতা 
ভীষণরূপে সপ্রমাণ হয়ে পড়ে। খেলাফতের ঠেকো- 
দেওয়। সন্ধিবন্ধনের পর আজকের দিনে হিন্দু-মুসলমানের 
বিরোধ তাঁর" একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত । মূলে ভূল থাকলে 
কোনো উপাষেই স্থলে সংশোধন হতে পারে নাঁ। এসব 
কথা শুনূলে অধৈর্ধ্য হয়ে কেউ কেউ বলে’ ওঠেন, 
“আমাদের চাবদিকে যে বিদেশী তৃতীয় পক্ষ শত্ররূপে 
আছে সেই আমাদের মধ্যে ভেদ ঘটাচ্ছে, অতএব দোষ, 


আমাদের নয়, দোষ তারই ইতিপূর্বে আমরা হিন্দু. 


মুসলমান পাশাপাশি নির্ববিরোধেই ছিলুম কিন্ত ইত্যাদি 
ইত্যাদি” শাস্ত্রে বলে, কলি শনি ব্যাধি মানুষের ছিদ্র 
খোজে । পাপের ছিদ্র পেলেই তারা ভিতরে প্রবেশ 
করে? সর্বনাশেব পাল! আরম্ভ করেঃ দেয়। বিপদ্টা 
বাইরের,আর পাপটা আমার, এই কারণে বিপদের প্রতি 
ক্রোধ ও পাপেব প্রতি মমতা করাই হচ্চে সকল বিপদের 
সেরা । 

জাহাজের খোলের মধ্যে ফাটল ছিল, যতদিন -ঝুড়' 
তুফান ছিল না ততদিন সে জাহাজ খেয়া দিয়েচে। মাঝে 
মাঝে লোনা জল সেঁচ্‌তেও হয়েছিল, কিন্তু সে ছুঃখটা 


“মনে রাখবার মত নয। যেদিন তুফান উঠল, সেদিন 


খোলের ফাটল বেড়ে বেড়ে জাহাজ-ডুবি আসন্প হয়েচে। 


L 


কাঞ্তেন দি বলে--যত দোঁষ এ তুফানেব, অতএব সকলে . 


মিলে এঁ তুফানটাকে উচ্চৈঃস্বরে গাল পাড়ি, আর আমার 
ফাটলটি যেমন ছিল তেমনই থাক্‌; তা হলে এ কাঞ্চেনের 


২য় সংখ্যা ] 


. সমস্যা 


১৫১ 





মত নেতাটি পারে নিয়ে যাবে না, তলায় নিয়ে যাবে। 
চি ৮525 এই কথাটা 
মনে রাখতে হবে তাঁর!" তৃফানরূপে আমাদের ফাটল 
স্‌ মেরামতের কাছে লাগৃতে আসেনি। তারা ভগ্নঙ্কর বেগে 
চোখে অ'ঙ্ল দিয়ে দেখিয়ে দেবে :কোন্থানে আমাদের 
তল! কাঁচা ৷. ছূর্বলাত্মাকে বাস্তবের কথাটা তারা ডাইনে 
বায়ে চাপড় মেরে মেরে স্মরণ করিয়ে দেবে। বুঝিয়ে 
দেবে, ভাইনের সঙ্গে বাম়ের যার .মিল নেই রসাতলের 
রাস্তা ছাড়া আর সব রাস্তাই তার -পক্ষে বন্ধ। 
এক-কথায় তারা শিরিষের আঠার ঢেউ নয়, তারা 
লবণান্বু। যতক্ষণ তাদের উপর রাগারাগি করেঃ বৃথা 
মেঝাজ খারাপ ও সময় নষ্ট করুচি ততক্ষণ যথাসর্বন্য 
দিয়ে ফাটল বন্ধ করার কার্জে লাগলে পরিত্রাণের আশা 
থাকে। বিধাতা যদ আমাদের সঙ্গে কৌতুক করুতে 
চান, বর্তমান তৃতীয় পক্ষের তুফানটাকে আপাতত দমিয়ে 
দিতেও পাঁরেন-_কিন্ত তুফানের সম্পূর্ণ বংশলোপ করে 


এ. সমুদ্রকে ভোবা বানিয়ে দেবেন আমাদের মত ধর্শ্মপ্রাণ 


হিন্দুরও এতবড়, আবদার তিনি শুনবেন না। অতএব 
কাণ্চেনদের কাছে দোহাই পাড়ুচি যেন তারা কণ্ঠস্বরে 
ঝড়ের গঞ্জনের সঙ্গে পাল্লা দিতে দিয়ে ফাটিল-সে]ামতের 
কথাটা একেবাবে চাপা না দ্বেন। . 

*কাণ্ডেনরা' বলেন_ সেদিকে যে আমাদের লক্ষ্য আছে 
*তার একটা প্রমাণ দেখ যে, যদিও আমরা সনাতন-পস্থী 
তবু আমরা স্পর্শদোষ সম্বন্ধে দেশের লোকের সংস্কার দূর 
* করতে চাই। আমি. বলি' এহ বাহ্‌। স্পর্শদোষ ত 
আমাদের ভেদবুদ্ধির একটিমাত্র বাহ্‌ লক্ষণ। যে সনাতন 
ভেদবুদ্ধির বনম্পতি আমাদের পথরোধ করে’ দাড়িয়ে 
আছে তার থেকে একটি কাঠি ভেঙে বরা পথ 
খোলসা হবে না। 


আমি পূর্বে অন্তত্র বলেচি, ধর্ম যাদের পৃথক্‌ করে , 


তাদের মেল্বার দরজায় ভিতব দিক্‌ থেকে 'আগল 
- দেওয়া । কথাটা পরিফার করে’ বল্বার চেষ্টা, করি। 
সকলেই বলে? থাকে-_ ধর্শশব্দের মূল অর্থ হচ্চে যা আমাদের 
ধারণ করে। অর্থাৎ আমাদের যে-সকল আশ্রয় ধ্রুব, 
তারা হচ্চে ধর্মের অধিকাবভূক্ত। তাদের সম্বন্ধে তর্ক 


‘নেই । এই-সকল আশ্রয়ের কোনে! পরিবর্তন ঘটেনা। 


এদেব সঙ্গে ব্যবহারে যদি চঞ্চলত| করি, কথায় কথায় যদি 
মত বদল ও পথ বদল করুতে থাকি, তা হলে রীচিনে। 

_ কিন্ত সংসারের এমন একটা বিভাগ. আছে যেখানে, 
পরিবর্তন চল্‌চে, যেখানে আকম্মিকের আনাগোনার 
অন্ত নেই, সেখানে নৃতন নুতন অবস্থার “সম্বন্ধে নূতন করে, 
বারে বারে আপোষ-নিষ্পত্তি না করুলে আমরা বাচিনে। 
এই নিত্য-পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গ্রুবকে সঞ্বের জায়গায়, 
অঞ্রবকে রবের জায়গায় রসাতে গেলে বিপদ্‌ ঘট্‌বেই। 
যে মাটির মধ্যে গাছ শিকড়, চালিয়ে দাড়িয়ে থাকে, 
শিকড়ের পক্ষে সেই করব মাটি খুব ভাল, কিন্ত তাই বলে’ 
ডালপালাগুলোকেও মাটির মধ্যে পুঁতে ফেলা কল্যাণকর 
ময়। পৃথিবী নিত্য আমাকে ধারণ করে, পৃথিবী ধর্মের 
মত কব হুলেই আমার "পক্ষে ভাল_তার নড়চড় হতে 
থাকলেই সর্বনাশ। আমার গাড়িটাও আমাকে ধারণ 
কমে, সেই ধারণ ব্যাপারটাকে যদি ধ্রুব করে? তুলি, তা 


হলে গাড়ি আমার পক্ষে পৃথিবী হবে না, পিজরে হবে! 


অবস্থা বুঝে আমাকে .পুরোণে! গাড়ি বেচতে হয় বা 
ম্রোমত করুতে হয়, নতুন গ:ড়ি কিন্তে হয় বা ভাড়া 
করুতে হয়, কখনো বা গাড়িতে ঢুকৃতে হয়, কখনো ব] 
গাড়ি থেকে বেরতে হয়, আর গাড়িটা কাৎ হ্রার ভাব 
দেখালে তার থেকে লাফিয়ে পড় বার জন্যে বিধান নেবার 
পূর্বে ভাটপাড়ায় সুইস পাঠাতে হয় না। ধর্ম যখন 
বলে-_মুললমানের পে মৈত্রী কর, তখন কোনো তর্ক না 
করে’ই কথাটাকে মাথায় করে? নেব। ধর্মের এ কথাটা! 
আমার কাছে মহাসমুত্রের মতই নিত্য ৷ কিন্তু ধর্ম যখন: 
রলে-_মুসলমানের ছোওয়া অন্ন গ্রহণ করুবে না, তখন 


“আমাকে প্রশ্ন করতেই হবে-_কেন্:করুব না? একথাটা 


আমার কাছে ঘড়ার জলের মত অনিত্য, তাঁকে রাখব কি 
ফেল্ব সেটার বিচার যুক্তির দারা । যদি বল, এসব কথা 
স্বাধীন বিচারের অতীত, তা হলে শাস্ত্রের সমস্ত বিধানের 
সাম্‌নে দ্বাড়িয়েই বল্তে হুবে,_বিচারের যোগ্য বিষয়কে 
যারা নিধিচারে গ্রহণ করে তাদের প্রতি সেই দেবতার 
ধিক্কার আছে “ধিষো যে নং প্রচোদয়াৎ* যিনি আমাদের 
ুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন। “তার! পাণ্ডাকে দেবতার চেয়ে 
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দেনী ভয় ও শ্রদ্ধা. করে, এমনি করে" তারা টি 
অপমান করুতে কুন্তিত হয় না'। 
সংসারেব যে ক্ষেত্রটা বুদ্ধির ক্ষেত্র সেখানে বুদ্ধির 
যোগেই মাঙ্গষের-সঙ্গে মানুয়ের সত্য মিলন সম্ভবপর । 
সেখানে অবুদ্ধির উৎপাত বিষম বাধা । সে যেন মানুষের 
বাসার মধ্যে ভূতুড়ে কাণ্ড । . কেন, কি বৃত্তান্ত, বলে’ 
ভূতের কোনো জবাবদিহী -নেই'। ভূত বাসা তৈরি 
- করে না, বাসা-ভাড়া দেয় না; বানা ছেড়েও যায় না? 
এত বড় জোর তার'কিসেব? না, সে বাস্তব নয়, অথচ 
. আমার ভীরু মন তাকে বাস্তব বলে? মেনে নিয়েচে। 
প্রকৃত বাস্তব যে, সে বাস্তবের নিয়মে - সংযত, যদি বা 
সে বাড়ি-ভাড়া নীও কবুল করে, অন্তত সবুকারী ট্যাক্মে৷ 
দিয়ে থকে। অবাস্তবকে বাস্তব বলে’ মানলে তাকে 
জানের কোনো নিয়মে পাওয়া যায়-না। 'সেইজন্তে 
কেবল বুক ছুরছুর করে, গা ছমছম করে, আর বিনা 
বিচারে, মেনেই চলি । যদি কেউ প্রশ্ন করে “কেন”, 
জবাব দিতে পারিনে, কেবল পিঠের দিকে বুড়ো- 
আঙ্লট! দেখিয়ে দিয়ে বলি “ও যে!” তার পরেও 
যদি বলে “কই থে?” তাকে নাস্তিক বলে’ তাড়া করে? 
যাই।' মনে ভাবি, গৌঁয়ারটা বিপদ ঘটালে বুঝি,_ 
ভূতকে অবিশ্বাস করুলে যদি. সে ঘাড় মট্‌কে দেয়! 
- তবুও যদি প্রশ্ন ওঠে “কেন ?” তা হলে উত্তরে বলি, “আর 
যেখানেই কেন থাটাও, এখানে কেন গ্নাটাতে এস না বাপু, 
মানে- মানে: বিদায় হও। মর্বার পবে তোমাকে 
পোড়াষে কে-সে ভাবনাটা ভেবে রেখে দিয়ো! ৷” 
চিত্তরাত্যে যেখানে বুদ্ধিকে মানি সেখ'নে আমার 
স্বরাজ ; সেখানে আমি নিঞ্জেকে মানি, অথচ সেই মানার 


প্রবাসী -- অগ্রহায়ণ, ১৩৩* 


"[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


বলেচি ভেদটাই সকলদ্বিক্‌ থেকে আমাদের মূল বিপদ্‌ 
ও চরম অমঙ্গল-। অবুদ্ধি হচ্চে. ভেদবুদ্ধি, কেননা" 
: চিত্বরাঙ্গ্যে.সে আমাদের সক্ল মানবের থেকে পৃথক করেঃ 





দেখ, আমব| একটা অদ্ভূতের খাঁচায়" বসে’ কয়েকটা ' 


শেখানো বুলি আবৃত্তি করে দিন কাটাই । এ 

'জীবনযাত্রাষ ' পদে .পৃদেই অসুদ্ধিকে মানা যাদের 
চিরকালের অভ্যাস, চিত্রগুপ্তের কোনো একটা হিসাবের 
ভুলে হঠাৎ তাঁরা স্বরাজের স্বর্গে গেলেও তাদের -ঢে কি- 


"লীলার শাস্তি হবে না, স্থতরাং পর-পদ্দগীড়নের তালে 


তালে তারা মাথা কুটে মৰ্বে; কেবল মাঝে মাঝে পদ- 


_যুগলের-পরিবর্তন হবে এইমাত্র প্রচেদ। 


যস্ত্রগলিত বড় বড় কারখানায় মানুষকে পীড়িত করে? 
যন্্বং করে বলে’ আমরা আজকান সর্বদাই তাকে কটুক্তি 
করে’ থাকি । এই উপায়ে পশ্চিমের সভ্যতাকে গাল 
পাড়ি জেনে" মনে বিশেষ সাস্বনী পাই। কার্খানায় - 
মান্থষেব এমন পঙ্গুতা কেন ঘটে.) যে-হেতু সেখানে তার 
বুদ্ধিকে ইচ্ছাকে কর্শমকে একটা বিশেষ সঙ্ধীর্ণ -ছাচে; চাল _ 
হয়, তাঁর পূর্ণ বিকাশ হতে পাবে. না। -কিন্ক লোহা 
দিয়ে গড়! রুলের কার্ধানাই একমাত্র কাবুখানা, নয়। 
বিচারহীন বিধান. লোহার চেয়ে শক্ত, কলের চেয়ে 
সন্ীর্ণ। যে বিপুল. ব্যবস্থাতন্ত্র অতি নিষ্ঠুর শাসনের 
বিভীষিকা সর্বদা উদ্যত রেখে" বহুষুগ ধরে’. বহুকোটি 
নরনারীকে যুক্তিহীন ও যুক্তিবিরুদ্ধ'আচারের পুনরাবৃততি,' 


" করুতে নিয়ত প্রবৃত্ত রেখেচে সেই: দেশ-জোড়া মান্য 


পেষা জ্রতা-কল কি কল-হিনাবে কারো চেয়ে" খাটো « 
বুদ্ধির স্বাধীনতাকে অশ্রদ্ধা করে’, .এতরড় - সুসম্পূর্ণ 
স্থবিস্তী্ণ' চিত্তশুন্ত বগ্রকঠোর বিধিনিষেধের .কারুখানা 


মধ্যে সর্বাদেশের ও" চিরকালের: মানবচিত্তকে মানা মাছষের রাজ্যে আর .কোঁনোদিন আর কোথাও-উন্তারিত 


আছে। অবুদ্িকে যেখানে মানি সেখানে এমন ‘একটা 
সুষ্টিছাঁড়া শসিনকে মানি যা'না আমার না সর্বমানবের। - 
স্থতরাং সে একটা. কারাগার, সেখানে কেবল আমার 
মতে! হাত-পা-বাধা এক-কারায়-অবরুদ্ধ অকাল-জরাগ্রস্ত- 
গুব সঙ্গেই আমারমিল আছে, বাইরের কোটি কোটি 
স্বাধীন লোকদের" সঙ্গে কোনও 'মিল নেই। - বৃহতের 
সঙ্গে এই ভেদ থাকাটাই হচ্ছে বন্ধন। কেননা! পূর্বেই 


হয়েচে বলে’ আমি ত জানিনে। চট-কল..থেকে যে 
পাটের বস্তা তৈরি হয়ে বেরোয়, .জড়ভাবে বোবা, গ্রহণ ; 
করুবার জন্যেই তার ব্যরহার।- মানুষ-পেষা কল থেকে - 
ছাটা-কাটা যে-সব অতি, ভালোমামুয পদার্থের উৎপত্তি . 
হয় তাঁরাও" কেবল বাহিরের বোঝা, বইতেই আছে 4 
একটা রোঝ। -খালাস হতেই আবেরুটা বোঝ! তাদের 
অধিকার করে? বসে। -. , -. ৮১ 575 


হয় সংখ্যা | 


সমস্ত! 
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প্রাচীন.ভারত একদিন যখন বিধাতার কাছে বর 
" চেয়েছিলেন তখন বলেছিলেন_“স নে বুদ্ধা! শুভয়া 
মংযুনক্ত*--“য একঃ অবর্প$”--যিনি এক, যিনি বর্ণ 
ভেদের অতীত, তিনি আমাদের শুভবুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত 
করুন। তখন ভারত এঁক্য চেয়েছিলেন কিন্তু পোলিটিকাঁল 
বা সামাজিক কলে-গড়! এঁক্যের বিড়ম্বনা চাননি। “বুদ্ধ্যা 
শুভয়া” শুভবুদ্ধির দ্বারাই মিল্তে চেয়েছিলেন, অন্ধ 
ব তার লম্বা শিকলের দ্বারা নয, বিচারহীন বিধানের 
কঠিন কানমলার দ্বারা নয়। 
 সংসাবে আক্স্মিকের.'সঙ্গে মান্ষকে সর্বদাই নতুন 
করেঃ বোঝা-পড়া করতেই হয়। আমাদের বুদ্ধিবৃত্বির 
সেই রীজটাই খুব বড় কাঁজ।. আমরা বিশ্ব সৃষ্টিতে 
দেখতে পাই, আকসম্মিক-_বিজ্ঞানে যাকে variation 
বলে--আচম্‌কা এসে পড়ে। -প্রথমটা সে থাকে এক 


ঘরে’, কিন্ত বিশ্বনিয়ম বিশ্বছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে তাকে.- 


সবার করে? নেন, অথচ সে এক নৃতন বৈচিত্র্যের প্রবর্তন 


>__করে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে, মানুষেব সমাজে, 


আকস্মিক প্রায়ই অনাহৃত এসে পড়ে। তার সঙ্গে ষে- 
রকম ব্যবহার করুলে এই নৃতন আগন্তকটি চারদিকের 
সঙ্গে সুসঙ্গত হয়, ত্বর্থাৎ আমাদের বুদ্ধিকে, রুচিকে, 
চরিত্রকে, আমাদের কাগুজ্ঞানকে পীড়িত অবমানিত ন্‌! 
. ঝরে? সতর্ক বুদ্ধি দ্বারাতেই সেটা সাধন করতে হয়। মনে 
* করা যাক একদা.এক ফকীর বিশেষ প্রয়োজনে রাস্তার 
মাঝখানে খুটি পুঁতে তাঁর ছাগলটাকে বেঁধে হাট করতে 
* গিয়েছিলেন। হাটের কার্জ সারা হন, ছাগলটারও একটা 


চর 'সদগতি হয়ে গেল। - উচিত .ছিল এই আকস্মিক 


খুঁটিটাকে সর্বকাঁলীনের খাতিরে রাস্তার মাঝখান থেকে 
‘উদ্ধার করা। কিন্ত উদ্ধার করুবে. কে? অবৃদ্ধি করে 


- মা, কেননা, তার কাজ হচ্চে যা আছে তাকেই চোখ . 


- বুজে স্বীকার কর1)-বুদ্ধিই করে, যা নূতন এসেচে তার 


সম্বন্ধে. সে বিচাঃপূর্বক নৃতন ব্যবস্থা করুতে পারে।- 


যে দেশে, যা আছে তাকেই স্বীকার করা; যা ছিল 
"তাকেই পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা সনাতন পদ্ধতি, সে দেশে 


থুঁটিট। শত শত বৎসর ধরে’ রাস্তার মাঝথানেই রযে গেল। .. 


অবশেষে একদিন খামকা কোথা .থেকে একজন ভক্তি- 
২০-২ - Il 


গদ্‌গদ মানুষ এসে তার গায়ে একটু সিঁদুর লেপে তার 
উপর একট! মন্দির তুলে? বস্ল। তার পব থেকে বছর 
বছর পঞ্জিকাতে ঘোষণা দেখা - গেল-+শুরুপক্ষের 
কাণ্ঠিক-সপ্তমীভে যে ব্যক্তি খুঁটীশ্বরীকে. এক সের 
ছাগছুপ্ধ ও তিন তোলা রজত দিয়ে পুজা! দেয় তার 
সেই পুজা ত্রিকোটি কুলমুদ্ধরেৎ। এম্নি করে? 
অবুদ্ধির রাজত্বে আকস্মিক. খুঁটি সমস্তই, সনাতন 
হয়ে ওঠে, লোক-চলাচলের রাস্তায় চলার চেয়ে রীধ! "পড়ে 
থাকাটা সহজ হয়ে ওঠে। যারা নিষ্ঠাবান্‌ তার! বলেন, 


- আমবা বিধাভার বিশেষ সৃষ্টি, অন্ত কোনো জাতের সঙ্গে 


আমাদের মেলে না, অতএব রাস্তা বন্ধ হলেও: আমাদের 
চলে কিন্ত খুঁটি না থাকলে আমাদের ধর্ম্ম থাকে না। 
যারা খুটীশ্বরীকে মানেও না; এমন কি, যারা বিদেশী 
ভাবুক, "তারাও বলে,. “আহা, এ'কেই: ত বলে 
আধ্যাত্মিকতা; নিজের জীবনযাত্রীর- সমস্ত জ্যোগ- 
সুবিধাই এরা, মাটি করতে রাজি, কিন্তু মাটি থেকে 
একটা খুটি এক ইঞ্চি পরিমাণও ওপডাতে 'চায় না!” 
সেই সঙ্গে এও বলে, “আমাদের বিশেষত্ব অন্ত রকমের, 
অতএব আমবা এদের £অস্থকরণ করুতে চাইনে, কিন্ত 
এরা যেন-হাজ্জার খুঁটিভে ধর্মের বেড়াজালে এই রকম 
বাধা হয়ে অত্যন্ত শান্ত সমাহিত হয়ে পড়ে? থাকে । কারণ, 
এটি দূর থেকে দেখতে বড় অন্দর!” 

সৌন্দর্য্য নিয়ে তর্ক করতে চাইনে। সেটা 
রুচির কথা। '.যেমন ধর্দের নিজের অধিকারে ধর্ বড়, 
তেমনি সুন্দরের নিজের অধিকারে স্থন্দর বড়। আমার 
মত অর্বাচীনেরা বুদ্ধির অধিকারের দিক্‌ :থেকে প্রশ্ন 
করুবে, এমনতর- খটি-কণ্টকিত পথ দিয়ে কখনো স্বাতঙ্্য- 


, সিদ্ধির রথ কি এগোতে পারে? বুদ্ধির অভিমানে বুক 
‘বেঁধে নব্যতঙ্তী প্রশ্ন করে বটে, কিন্ত রাত্রে তার ঘুম হয় 


না। ফেঁহেতু, গৃহিণীরা' শ্বস্ত্যয়নের আয়োজন করে? 
বলেন, “ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর, কি জানি 'কোন্‌ খুঁটি 
কোন্‌ দিন বা দৃষ্টি দেয়৷ তোমরা চুপ করে' থাক না। 
কলিকালে খুঁটি নাড়া দেবার মত ভান্পিটে ছেলের ত 
অভাব ন্রেই.।* স্তনে আমাদের মত নিছক আধুনিকদেরও 
বুক ধুকধুরু করতে থাকে, কেননা রক্তের ভিতর থেকে 
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সংস্কারটাকে ত ছেঁকে ফেল্তে পাঁবিনে। কাজেই পরের 
দিন ভোর-বেলাতেই এক সেরের বেশি ছাগপ্ধ তিন 
তোলাব বেশি রজত খবচ করে’ হাফ ছেড়ে বাচি। 

এই ত গেল আমাদের সবচেষে প্রধান সমস্তা। যে 
বুদ্ধির রাস্তায় কর্মের রাস্তায় মানুষ পরস্পরে মিলে সমৃদ্ধির 
পথে চল্তে পারে সেইখানে খুঁটি গেডে থাকার সমস্যা) 
যাদের মধ্যে সর্বদা আঁনাগোনার পথ সকল রকমে খোলস 
রাখতে হবে তাদের মধ্যে অসংখ্য খুঁটিব বেড়া তুলে’ 
পরস্পরের ভেদকে বহুধা ও স্থায়ী করে’ তোলার সমস্ত; 
বুদ্ধির যোগে যেখানে সকলের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে, 
'অবুদ্ধির অচল বাধায় সেখানে সকলের সঙ্গে চিরবিচ্ছিন্ 
হবার সমস্তা ; খুঁটিরূপিণী ভেদবুদ্ধির কাছে ভক্তিভরে 
বিচার-বিবেককে বলিদান কর্বার লমস্তা! ভাবুক লোকে 
এই সমস্তার সামূনে দাড়িয়ে ছলছল নেত্রে বলেন, আহা, 
এখানে ভক্তিটাই হ’ল বড় কথা এবং সুন্দর কথা, খুঁটিটা 
ত উপলক্ষ্য; আমাদেব মত আঁধুনিকেরা বলে, এখানে 
বুদ্ধিটাই হ'ল বড় কথা, সুন্দর করা, খুঁটিটাও জঞ্চাল, 
ভক্তিটাও অগ্রাল।-_কিস্ত আহা, গৃহিণী যখন অশুভ- 
আশঙ্কায় কবজোড়ে গলবস্ত্র হয়ে দেবতাব কাছে নিজের 
ভান্-হাত বাঁধা রেখে আসেন, তাঁর কি অনির্ধচনীয় 
মাধুৰ্য্য { আধুনিক বলে, যেখানে ডান-হাত উৎসর্গ কব 
সার্থক, যেখানে তাতে নেই অন্ধতা, যেখানে তাতে আছে 
সাহস, সেখানেই তার মাধুর্য্য কিন্তু যেখানে অশ্ুভ- 
আশঙ্কা যুঢ়তা-রপে দ্রীনতা-রূপে তাককুশ্রী-কবলে সেই 
মাধুষ্যকে গিলে খাচ্চে, সুন্দর সেখানে পরাস্ত, কল্যাণ 
সেখানে পরাহত। 

. আমাদেব আর-একটি প্রধান সমস্ত! "হিন্দুমুলমান 
সমস্যা৷ এই সমন্তার সমাধান এত দুঃসাধ্য তার কারণ 
ছুই পক্ষই মুখ্যত আপন আপন ধৰ্শ্মের দ্বারাই অচলভাবে 
“আপনাদের সীমা-নির্দেশ করেচে। সেই ধর্মই তাদের 
মানববিশ্বকে শাদা-কালো ছক কেটে ছুই স্বস্পষ্ট ভাগে 


বিভক্ত করেচে, আত্ম ও পর। সংসারে সর্বত্রই আত্মপরের . 


মধ্যে কিছু-পরিমাণে স্বাভাবিক ভেদ আছে। সেই 
ভেদের প্রিমাণট! 'অতিমাত্র হলেই তাতে অকল্যাণ হয । 
বুশম্যান জাতীয় লোক পরকে দেখবামাত্র তাঁকে 


প্রবাঁসীস্অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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নির্ব্বিশেষে বিষবাণ দিয়ে মারে! তাব ফল হচ্চে পবের সঙ্গে 
সত্য মিলনে মানুষের যে-মনুষ্যত্ব পরিক্ষুট হয় বুশ ম্যানের ' 
তা হতে পাবেনি, সে চূড়ান্ত বর্বববতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে 
আছে। এই ভেদেব মাত্র! যে-জাতির মধ্যে অন্তরের 
দিক্‌ থেকে যতই কমে এসেচে সেই জাতি ততই 
উচ্চ-শ্রেণীর মন্ুযাত্বে উত্তীর্ণ হতে পেরেচে। সে-জাঁতি 
সকলের সঙ্গে যোগে চিন্তার কর্মের চরিত্রেব উৎকর্ষ 
সাধন করতে পেবেচে । 

হিন্দু নিজেকে ধর্মপ্রাণ বলে’ পরিচয় দেয়, মুসলমানও 
তাই দেষ। . অর্থাৎ ধর্দেব বাহিরে উভয়েরই জীবনের 
অতি অল্প অংশই অবশিষ্ট থাকে । এই কারণে এর! নিজ 
নিজ ধৰ্ম্ম দ্বাবাই পরস্পরকে ও জগতেব অন্ত সুকলকে 
যথাসম্ভব দূবে ঠেকিয়ে বাথে। এই যে দূরত্বের ভেদ এরা 
নিজেদের চারি দিকে অত্যন্ত মজ-বুৎ কবে’ গেঁথে রেখেচে, 
এতে কবে’ সকল মানুষের সঙ্গে সত্য-যোগে মহুষ্যত্থের যে 
প্রসার হয় তা এদের মধ্যে বাধাগ্রস্ত হয়েচে। ধর্ম্মগত 
ভেদবুদ্ধি সত্যের অসীম স্বরূপ থেকে এদের সঙ্কীর্ঘভাবে -- 
বিচ্ছিন্ন কবে’ রেখেচে। এইজ্জন্তেই মান্থষের সঙ্গে 
ব্যবহারে নিত্য-সত্যের চেষে বাহু-বিধান কৃত্রিম-্রথ। 
এদের মধ্যে এত প্রবল হয়ে উঠেচে। 
, পূর্বেই বলেচি--মাঁনব-জগণৎ্ এই ছুই সম্প্রনায়েব 
ধর্শের দ্বারাই আত্ম ও পর এই ছুই ভাগে অতিমাত্রায় বিভক্ত 
হয়েচে। সেই পর চিরকালই পর হয়ে থাক হিন্দুর এই» 
ব্যবস্থা, সেই পর, সেই শ্েচ্ছ বা অস্ত্যজ কোনে! ফাকে 
তার ঘবের মধ্যে এসে ঢুকে না পড়ে এই তার ইচ্ছা। “ 
মুসলমানের তরফে ঠিক এব উপ্টো। ধর্শগণ্ভীর বহিবর্তা 
পবকে সে খুব তীব্র ভাবেই পর বলে’ জানে, কিন্তু সেই 
পরকে সেই কাঁফেরকে বরাববকাব মত ঘরে টেনে এনে 
আটক কবুতে পাবুলেই সে খুসী। এদের শাস্ত্রে কোনো 
একটা! খুটে'-বেব-করা শ্লোক কি বলে, মেটা কাজের কথা , 
নয়, কিন্ত লোঁকব্যবহারে এদের এক পক্ষ শত শত বৎসর 
ধরে’ ধর্মকে আপন দুর্গম দুর্গ করে পরকে দূরে ঠেকিয়ে 
আত্মগত হয়ে আছে, আর অপব পক্ষ ধর্মকে আপন ব্যুহ 
বানিয়ে পরকে আক্রমণ করে’ তাকে ছিনিয়ে এনেচে। 
এতে কবে’ এদের মনঃপ্রক্কৃতি, ছুই রকম ছাদের ভের্ব- 


২য় সংখ্যা ] = 


সমস্ত! 
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. বুদ্ধিতে একেবারে পাকা হয়ে গেছে। বিধির বিধানে 
এমন দুই দল ভারতবর্ষে পাশাপাশি দাড়িয়ে প্রধান স্থান 
অধিকার করে' নিয়েচে ;_-আত্মীয়তার দিক্‌ থেকে 
5547 ঠেকিয়ে 
খ, আত্মীয়তার দিক্‌ থেকে হিন্ুও মুসলমানকে চায় 
57১ 
একটা জায়গায় ছুই পক্ষ ক্ষণে ক্ষণে মেল্বার - চেষ্টা 
করে’ সে হচ্চে তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে। শিবঠাকুরের 
ছড়াটা যদি আর্জ' সম্পূর্ণ পাওয়া যেত তা হলে দেখা যেত 
এ যে প্রথমা কন্তাটি রাধেন বাড়েন অথচ খেতে পান 


না, আর" সেই যে তৃতীয়া কন্াটি না৷ খেয়ে বাপের বাড়ি 


যান, এদের উভয়ের মধ্যে একটা সন্ধি ছিল,- সে হচ্চে এ 
মধ্যমা কন্তাটির বিকুদ্ধে। কিন্তু যেদিন মধ্যম! কন্তা 
বাপের বাড়ি চলে যেত সেদিন “অবশিষ্ট দুই সর্তীন, এই 
ছুই পোলিটিকাল &1]যদের মধ্যে চুলোচুলি বেধে উঠ্‌ত। 
পল্পাধ ঝড়ের সময় দেখেচি কাক ফিণ্ডে উভয়েই চরের 


মাটির উপর চঞ্চ আট্কাবার চেষ্টায়. একেবারে 


গাষে গায়ে হয়ে পাখা ঝটপট করেচে। তাদের এই 
সাষুজ্য দেখে তাড়াতাড়ি মুগ্ধ হবার দরকার নেই। 
ঝড়ের সময় যতক্ষণ এদের সন্ধি স্থায়ী হয়েচে তার চেয়ে 
বন্ছদীর্ঘকাল এরা পরস্পরকে ঠৌকর মেরে এসেচে। 


বাংলা দেশে স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান” 


*মেলেনি। কেননা, বাংলার অখণ্ড অঙ্কে ব্য 
* করার 'দুঃখটা তাদের কাছে-বাস্তব- ছিল না। -আজ 
অসহকার আন্দোলনে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান যোগ 
দিয়েছে, তার কারণ রুম-সাত্রাজ্যের অখণ্ড অঙ্গকে ব্যঙ্গী- 
করণের দুঃখট! তাদের কাছে বাস্তব। এমনতর মিলনের 
উপলক্ষ্যট। কখনই চিরস্থায়ী হতে পারে না। আমরা 
- সত্যতঃ মিলিনি, আমরা একদল পূর্ববমুখ হয়ে, অন্যদল 
পশ্চিমমুখ হয়ে কিছুক্ষণ পাশাপাশি পাখা ঝাপৃটেচি। 
আজ.সেইপাধার ঝাপট, বন্ধ হল, -এখন উভয় পক্ষের 
চঞ্চ এক-মাটি কামড়ে -না থেকে পরস্পরের অভিমুখে 
সবেগে বিক্ষিপ্ত হচ্চে। রাষ্ট্রনৈতিক অধিনেতারা চিন্তা 
-করুচেন আবার কি দিয়ে এদের চঞ্চ ছটোকে ভুলিষে রাখা 
যায়। আসল ভুলটা! রয়েচে অস্থিতে মজ্জাতে, তাকে 


ভোলাবার চেষ্টা করে’ ভাঙা যাবে না। কম্বল চাপা 
দিয়ে ষে মনে ভাবে বরফটাকে গরম করে’ তোলা গেল 
সে একদিন দেখতে পায় তাতে করে’ তার শৈত্যটাকে 
স্থায়ী করা গেছে। 

বিন্দুতে মুসলমানে কেবল যে এই se ভেদ তা 
নয়, তাদের উভয়ের মধ্যে একটা সামাজিক শক্তির 
অসমকক্ষতা ঘটেচে। মুসলমানের ধর্মমাজের চিরাগত 
নিয়মের জোরেই তার আপনার মধ্যে একটা নিবিড় - 
এঁক্য, জমে” উঠেচে, আর হিন্দুর ধর্শসমাজের সনাতন 
অন্থশাসনের গ্রভাবেই তার আপনার মধ্যে একটা প্রবল 
অনৈক্য ব্যাপ্ত হয়ে পড়েচে। এর ফল এই যে, কোনও" 
বিশেষ প্রয়োজন না থাকৃলেও হিন্দু নিজেকেই মারে, 
আব প্রয়োজন থাকলেও হিন্দু অন্তকে মারুতে পারে না। 
আর মুনলমান কোনো বিশেষ প্রয়োজন না ঘটলেও 
নিজেকে. দৃঢ়ভাবে রক্ষা করে, আর প্রয়োজন ঘটলে 
অন্যকে বেদম মার দিতে পারে। তার কারণ এ নয় 
মুসলমানের গাঁয়ে জোর আছে, হিন্দুর নেই; তাব আসল 
কারণ, তাদের সমাজের জোর আছে, হিন্দুর নেই। 
একদল আভ্যন্তরিক বলে বলী, আর একদল আত্যস্তরিক 
দুর্বলতায় নিল্জাব। এদের মধ্যে সমকক্ষভাবে আপোষ 
ঘটবে, কি করেঃ? অত্যন্ত দুর্য্যোগের মুখে ক্ষণকাঁলের 
জন্যে তা সম্ভব, কিন্ত যেদিন অধিকারের ভাগ-বাটোয়ারার 
সময় উপস্থিত হয় সেদিন সিংহের ভাগটা বিসদৃশ রকম 
বড় হয়ে ওঠে, তার কারণটা তার থাবার মধ্যে। গত 
সুরোপীয় যুদ্ধে যখন সমস্ত ইংরেজ জাতের মুখঞ্জী পাংগুবর্ণ 
হয়ে উঠেছিল, তখন আমাদের মত ক্ষীণপ্রাণ জাতকেও 
তারা আদব করে’ সহায়তার জন্যে ডেকেছিল। শুধু 
তাই নয়, ঘোর বিষয়ী লোকেরও যেমন শ্মশান-বৈরাগ্যে 
কিছুক্ষণের জন্যে নিষ্কাম বিশ্বপ্রেম জন্মায়, তেমনি 
যুদ্ধশেষের কয়েক দণ্ড পরেও রক্ত-আছহতি-যজ্ঞে তাদের 
সহযোগী ভারতীয়দের প্রতি তাদের মনে দাক্ষিণ্যেরও 


- সঞ্চার হয়েছিল। যুদ্ধের ধাক্কাটা এল নরম হয়ে, আরব 
তাঁর পরেই দেখা দিল জালিয়ান-বাগে দানবলীলা, আর 


তাব পরে এল কেনিয়ায় সাআাজ্যের সিংহদ্বারে ভারতীয় 
দের.জন্যে অর্থচন্দ্ের ব্যবস্থা । রাগ করি বটে, কিন্ত সত্য 
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সমকক্ষ ন! হয়ে উঠলে সমকক্ষের ব্যবহার পাওয়া যায় 
না। এই কারণেই মহাত্মাজি খুব একট! ঠেল! দিয়ে 
প্রজাপক্ষের শক্তিটাকে রাজপক্ষের অহুভবষোগ্য করে? 
তোল্বার চেষ্টা করেচেন। উভয়পক্ষের মধ্যে আপোঁষ- 
নিষ্পত্তিই ভার লক্ষ্য ছিল। এই আপোষ-নিষ্পত্তি সবল- 
ছুর্বলের একান্ত ভেদ থাকৃলে হতেই পারে না। আমর! 
যদি ধর্মবলে রাজার সিংহাসনে ভূমিকম্প ঘটাতে পার্তুম, 
তা হলে রাজার বাহুবল একটা ভালো রকম রফা 
করুবার জন্মে আপনিই আমাদের ডাক পাড়ত। 
ভারতবর্ষে হিন্দুতে মুপলমানে প্রতিনিয়তই পরস্পর রফা- 
নিষ্পত্তির কারণ ঘট্‌বে। 
নিষ্পত্তি নিযতই বিপত্তির আকার ধারণ করবে । ঝর্ণার 
জন পানের অধিকার নিয়ে একদ! বাঘ ও মেষের মধ্যে 
একটা আপোষের কন্ফারেন্স, বসেছিল। নঈশপের 
কথামালায় তার ইতিহাস আছে। উপসংহারে প্রবলতর 
চতুষ্পদটি তর্কের বিষয়টাকে কি রকম অত্যন্ত সরল করে 
এনেছিল সে-কথ! সকলেরই জানা! আছে। "ভারতবর্ষের 
কল্যাণ যদি চাই তা হলে হিন্দুমুমলমানে কেবল যে মিলিত 
হতে হবে তা নয়, সমকক্ষ হতে হবে। সেই সমকক্ষতা 
তাল-ঠোক| পালোয়ানির ব্যক্তিগত সমকক্ষত। নয়, উভয়- 
পক্ষের সামাজিক শক্তির সমকক্ষতা | 

মালাবাবে মোপ.লাতে-হিন্দুতে যে কুৎসিত কাণ্ড 
ঘটেছিল সেটা ঘটেছিল খিলাফৎ-স্থত্রে হিন্দুমুললমানের 
সন্ধির ভর! জোয়ারের মুখেই। যে দুই পক্ষে বিরোধ 
তারা সুদীর্ঘকাল থেকেই ধন্বের ব্যবহারকে নিত্য-ধর্শ্ম- 
নীতির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে’ এসেচে। নম্বত্রি ব্রাহ্মণের 
ধর্ম মুযলমাঁনকে স্বণা করেচে, মোপ-লা-মুসলমানেব ধৰ্ম্ম 
নমুদ্ি ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করেচে। আঁ এই ছুই পক্ষের 
কন্গ্রেস্মঞ্চঘটিত ভ্রাতৃভাবের জীর্ণ মসলার দ্বার! 
তাড়াতাড়ি অল্প কয়েক দিনের মধ্যে খুব মজ বুৎ করে? 
পোলিটিকাল সেতু বানাবার চেষ্টা বৃথা। অথচ আমরা 
বাববারই বলে’ আস্চি আমাদের সনাতন ধর্ম যেমন আছে 
তেম্নিই থাক, আমরা অবান্তবকে দিয়েই বাস্তব ফল লাভ 
করুব, তার পরে ফললাভ হলে আপনিই সমস্ত গলদ 
সংশোধন হযে যাৰে। বাঁজিমাৎ কবে’ দিষে তাৰ পবে 


অসমকক্ষতা থাকলে সে- 





চালের কথা ভাব.ব, আগে স্বরাট্‌ হব, তার পরে মান্য . 
হব। 

মালাবার-উৎ্পাত সম্বন্ধে এই ত'গেল প্রথম কথা। ; 
তার পরে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে হিন্দুমুসলমানের অসমকক্ষতা । 
দাক্তার মুঞ্জে এই উপজ্রবের বিবরণ আলোচনা করে' 
দক্ষিণের :হিনুসমাজগুরু শঙ্করাঁচার্য্যের কাছে একটি 


রিপোর্ট, পাঠিয়েছেন ; তাতে বলেচেন :- 


“The Hindus of Malabar are gederally speaking 
mild and docile, and have come to entertain such a 
mortal fear of the Moplas that the moment any 
stich trouble arises, the only way of escape the 
Hindus can think of, is to run for hfe leaving-their 
children and womenfolk behind, to take care of 
themselves as best as they could, thinking pérhaps 
honestly that if the Moplas attack them without any 
previous molestation, God,.the Almighty and the 
Omniscient, is, there to teach them a lesson and 
even to take a revenge on their behalf.” 


ডাক্তার মুঞ্জের এ-কথাটির মানে হচ্চে এই যে হিন্দু 
এহিককে এঁহিকের নিয়মে ব্যবহার কর্তে অভ্যেস করে=-" 
নি, সে নিত্যে অনিত্যে খিচুড়ি পাকিয়ে বুদ্ধিটাকে দিয়েচে 
জলে। বুদ্ধিব জায়গায় বিধি, এবং আত্মশক্তিব জায়গায় 
ভগবান্‌কে দাড় করিয়ে দিয়ে এরা আত্মাবমাননায় স্বয়ং 
ভগবানের অবমাননা করে বলে'ই দুঃখ পায়, সে কথা 
মনের জড়ত্ববশতই বোঝে না। 

ডাক্তার মুগ্রের রিপোর্টেব আরেকটা অংশে তিনি" 
বল্চেন, আটশো বৎসর আগে মালাবারের হিন্ধু রাজা « 
ব্রাহ্মণ-মন্ত্রীদের পরামর্শে তার রাজ্যে আরবদের বাস- 
স্থাপনের জন্যে বিশেষভাবে স্থবিধা করে? দিয়েছিলেন. 
এমন কি, হিন্দুদের মুসলমান-কর্বাঁৰ কাজে তিনি 
আরবদের এতদূর প্রশ্রয় দিয়েছিলেন যে তার আইন-মতে 
প্রত্যেক জেলে-পরিবার থেকে একজন হিন্দুকে মুসলমান 
হাতেই হ'ত। এর প্রধান কারণ ধর্ধগ্রাণ রাজা ও ভার 4 
মন্ত্রীরা:সমুদ্র-যাত্রা ধর্মবিরুদ্ধ বলে’ই মেনে নিয়েছিলেন) 
তাই, মালাবাবের সমুদ্্রতীরবর্তী রাজ্য রক্ষার ভার সেই- 
সকল মুসলমানের হাতেই ছিল, সমুদ্রযাত্রার বৈধতা 
সম্বন্ধে যারা বুদ্ধিকে মান্ত, মন্ছকে.মান্ত না। বুদ্ধিকে - 
না মেনে অবুদ্ধিকে মানাই যাদের ধর্খ, রাক্জাসনে বসেও 


২য় সংখ্যা ] 





+ তারা স্বাধীন হয় না। তারা কর্শের মধ্যান্ককালকেও 


র্‌ 


\ 
॥ 


স্প্থির নিশীথ রাত্রি বানিয়ে তোলে! এই জন্তেই তাদের . 


“ঠিক দুপ-প'র বেলা 

ভূতে মারে ঢেলা।* 
মালাবারের রাজা একদা নিজে রাজার মুখোস মাত্র 
পরে’ অবুদ্ধিকে রাজাসন ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই 
অবুদ্ধি মালাবারের হিন্দু-সিংহাসনে এখনো রাজা আছে। 
তাই হিন্দু এখনো মার খায় আর উপরের দিকে তাকিয়ে 


বলে ভগবান আছেন। সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে আমরা . 


অবুদ্ধিকে রাজা করে’ দিয়ে তার কাছে হাত জোড় করে’ 
আছি। সেই অবুদ্ধির রাজত্বকে, সেই বিধাতার বিধি- 
বিরুদ্ধ ভয়ঙ্কর ফাঁকটাকে কখনো পারসন কখনো মোগল 
কখনো ইংরেজ এসে পূর্ণ করে' বস্চে। বাইরের থেকে 
এদের মারটাকেই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এরা হল উপলক্ষ্য । 
এব! এক একটা ঢেলা মাত্র, এরা ভূত নয়।- আমরা 
মধ্যান্কালের আলোতেও বুদ্ধির চোখ বুজিয়ে দিয়ে 


-»-"-অবুহ্ছিব ভূতকে ডেকে এনেছি, সমস্ত তারই কর্্দ। তাই 


ঠিক দুপ প’র বেলায় যখন জাগ্রত বিশ্বসংসার চিন্তা! করুচে, 
কাজ কর্চে, তখন পিছন দ্বিক থেকে কেবল আমাদেরই 
পিঠের উপর 


গেঁয়ো-গীত 
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ঠিক ছুপপ'র বেল! 
ভূতে মারে ঢেলা। 

আমাদের লড়াই ভূতেব সঙ্গে, আমাদের লড়াই 
অবুদ্ধির সঙ্গে, আমাদের লড়াই অবাস্তবের সন্গে। সেই 
আমাদেব চারিদিকে ভেদ এনেছে, সেই আমাদের কাধের 
উপর পরবশতাকে চড়িয়ে দিয়েচে-_সেই ' আমাদের 
এতদূর অন্ধ করে? দিয়েচে যে যখন চীৎকার-শবে ঢেলাকে 
গাল পেড়ে গল! ভাঙ্‌চি তখন সেই ভূতটাকে পবমাত্্ীয় 
পরমীরাধ্য বলে, তাকেই আমাদের সমস্ত বাস্তভিটে দেবত্র 
করে’ ছেড়ে দিয়েছি! ঢেলার দিকে তাকালে আমাদের 
পরিত্রাণের আশা থাকে না, কেননা জগতে ঢেলা 
অসংখ্য, ঢেল! পথে ঘাটে, ঢেল1 একটা ফুরোলে হাজারটা 
আসে, কিন্তু ভূত একট।। সেই ভূতটাকে ঝেড়ে ফেল্‌তে 
পারুলে ঢেলাগুলো পায়ে পড়ে’ থাকে, গায়ে পড়ে না। 
ভাব্তবর্ষের সেই পুরাতন প্রার্থনাকে আজ আবার সমস্ত 
গ্রাণমন দিয়ে উচ্চারণ কর্বার সময় এসেছে, শুধু কণ্ঠ দিয়ে 
নয়, চিন্তা দিয়ে কর্শ্ম দিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে, পরস্পরের প্রতি 
ব্যবহার দিয়ে; “য একঃ অবর্ণঃ” যিনি এক এবং সকল 
বর্ভেদবের অতীত, "স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্ত,* তিনিই 
আমাদের শুভবুদ্ধি দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত করুন ॥ 


পরী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


চলল 


গেঁয়ো-শীত 


(হিনুস্থানী ) 


বাব.লা-গাছের আড়াল দিযে উঠল ঠাদা রে, 
ওই আলোব ঝালর ঝুলিয়ে দিল ভাইনে বী ধারে; 
সই লে। সই কোথায় গেলি তুই ! 
হলুদ্-বরণ চাদার রং, 
মরি কিবা রূপের ঢং, 
স্ববগ-পুরে ফুটুল যেন সোনার গাদা রে, 
তার আলোর-পরাগ ঝর্ঝর্‌ এ ঝর্ছে আধারে ; 
সই লো সই কোথায় গেলি তুই !- 
ফুরুঝুরু পূবের বায় 
শালের বনে কি গান গায়! 


বিলীগুলো তান ধরেছে আদাড়-পাদাড়ে,__ 
অশথ.গাছে থাম্ল এবার পেঁচার কীদা রে; 
সই লো সই কোথায় গেলি তুই !-.. 
কেটে গেল বাদল আজ, 
উজল হ’ল আধার সাঝ, 
ডিমি ভিমি মাদল বাজায় দাওয়ায় দাদা বে, 
ওই বাবলা-গাছের আড়াল দিষে উঠল চাঁদা বে। . 
সই লো সই কোথায় গেলি তুই! 


শ্রী হুনিৰ্ম্মল বহু 
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প্রবাসী-_ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





সমাধান 


সমস্তার দিকে কেউ ষদি অঙ্গুলি নির্দেশ করে, অমনি 
দেশের কৃতী অরুতী সকলে সেই ব্যক্তিকেই সমাধানের 
জন্য দাযিক করেঃ জবাব চেয়ে বসে। তারা বলে-_আমরা 
ত একটা তবু যাহোক কিছু সমাধানে লেগেচি, তুমিও 
এম্নি একটা সমাধান খাড়া কব, দেখা যাক তোমারি বা 
কত বড় যোগ্যতা ! 

আমি জানি, কোনও ওঁষধ-সত্রে এক বিলাতী ডাক্তার 
ছিলেন। তার কাছে এক বৃদ্ধ এসে করুণস্ববে যেমনি 
বলেচে, “জবর”; অম্নি তিনি ব্যস্ত হয়ে তখনি তাকে 
একটা অত্যন্ত তিতো জরদ্বরস গলিয়ে দিলেন__সে 
লোকটা! হাঁপিয়ে উঠূল, কিন্ত আপত্তি কর্বার.সময় মাত্র 
পেল না। সেই সঙ্কটের সময়ে আমি যদি ডাক্তারকে 
বাধ! দিয়ে বল্তুম, জর ওব নয়, জর ওব মেয়ের--তা হলে 
কি ডাক্তার রেগে আমাকে বল্তে পার্তেন যে, তবে 
তুমিই চিকিৎসা কব না; আমি ত তবুষা হয় একটা 
কোনো ওষুধ যাঁকে হয় একজনকে থাইয়েচি, তুমি ত 
কেবল ফাকা সমালোচনাই কবুলে 1” আমার এইটুকু 
মাত্র বল্বার কথা যে, “আসল সমস্তাটা হচ্চে, বাপের জ্বর 
নয় মেয়ের জরঃ। অতএব বাপকে ওষুধ খাওয়ালে এ 
সস্তার সমাধান হবে না!” 

কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে ্ববিধার কথাটা এই যে, আমি 
যেটাকে সমস্যা বলৈ’ নির্ণঘ করুচি, সে আপন সমাধানের 
ইঙ্গিত আপনিই প্রকাশ কর্‌চে।-অবুদ্ধির প্রভাবে 
আমাদের মন দুর্বল, অবুদ্ধির প্রভাবে আমরা পরস্পব 
বিচ্ছিন্ন? শুধু বিচ্ছিন্ন নই, পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধ; 
অবুদ্ধির প্রভাবে বাস্তব জগৎকৈ বাস্তবভাবে গ্রহণ 
ক্র্তে গারিনে বলে'ই জীবনবাত্রায় আমরা! প্রতিনিয়ত 
পরাহত। অবুদ্ধির প্রতাবে শ্ববুদ্ধিব প্রতি আস্থা হারিয়ে 
আত্তরিক স্বাধীনতার উৎসমুখে আমরা দেশজোড়া পর- 
বশতার পাথর চাপিয়ে ৰসেচি। এইটেই যখন আমাদের 
সমস্যা তখন এব সমাধান “শিক্ষা” ছাড়া আর কিছুই হতে 
পারে না। 


- মানুষের কাছেও দুর্ববোধ নয। 


আজকাল আমরা এই. একটা বুলি ধরেচি, ঘরে যখন ) 
আগুন লেগেছে তখন শিক্ষাদীক্ষা সব ফেলে বেখে 
সর্বাগ্রে আগুন নেবাতে কোমব বেধে দাড়ানো গাই ; 
অতএব সকলকেই চবৃকায় স্থতো৷ কাটতে হবে। আগুন 
লাগলে আগুন নেবানো চাই এ-কথাটা আমার মত 
এর মধ্যে দুরহ ব্যাপার 
হচ্চে, কোন্টা৷ আগুন সেইটে স্থির কব! ; তা হলেই সিদ্ধান্ত 
করা সহজ হবে কোন্টা জল। ছাইটাকেই আমরা যদি 
আগুন বলি তা হলে ব্রিশকোটি ভাঙাকুলো লাগিয়েও দে 
আগুন নেবাতে পারুব না। নিজের চর্কাবু স্থতো, 
নিজের তাতেব কাপড় আমরা যে ব্যবহার করুতে পাঁরুচিনে 
সেটা আগুন নয়, সেটা ছাইয়ের একটা অংশ অর্থাৎ 
আগুনের চরম ফল নিজের তাত চালাতে থাকলেও এ 
আগুন জল্তে থাকবে । বিদেশী আমাদের রাঁজা এটাও -- 
আগুন নষ, এটা ছাই; বিদেশীকে বিদায় করলেও আগগুন' 
জল্বে_ এমন (ক স্বদেশী রাজা হলেও ছুঃখদহনের নিবৃত্তি 
হবেনা । এমন নয় যে, হঠাৎ আগুন লেগেছে, হঠাৎ 
নিবিয়ে ফেল্ব। হাজার বছরের উর্ধকাল যে আগুন 
দেশটাকে হাড়ে মাসে জালাচ্ছে, আজ স্বহস্তে স্থতো' 
কেটে কাপড় ঝুন্লেই সে আগুন ছু”দিনে বশ মান্বে * 
এ-কথা মেনে নিতে পারিনে। আজ ছুশো-বছর.নসাগে 
চরুকা চলেছিল, তাঁতও বন্ধ হয়নি, সেইসঙ্গে আগুনও দাউ- 
দাউ করে? জল্ছিল। সেই আগুনের জালানি-কাঠটা হচ্চে 
ধর্মে কর্মে অবুদ্ধিব অন্ধতা। 

যেখানে বর্বর অবস্থায় মাহুষ ছাড়া-ছাড়া হয়ে থাকে, 
সেখানে বনে জঙ্গলে ফল মূল থেষে চলে; কিন্তু যেখানে 
বহুলোকের সমাবেশে সভ্যতার বিচিত্র উদ্যম প্রকাশ পেতে 
চায়, সেখানে ব্যাপক ক্ষেত্র জুড়ে বেশ ভালরকম করে? 
চাষ করা অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে । সকল বড় সভ্যতারই 
অন্নরূপের আশ্রয হচ্চে কৃষিক্ষেত্র । কিন্তু সভ্যতার একটা 
বুদ্ধিরপ আছে, সে ত অঙ্নেব চেয়ে বড় বই ছোট নর। 
ব্যাপকভাবে সর্বসাধারণের মনের ক্ষেত্র কর্ষণ করে’ 


২য় সখ্য] ' ee 


বিচিন্র'ও বিস্তীর্ণভাবে বুদ্ধিকে ফলিয়ে তুল্তে পারুলে 
“ তবেই নে সভ্যতা মনস্বী হয়। কিন্তু যেখানে অধিকাংশ 
_ লোক মুড়তায় আবিষ্ট হয়ে অন্ধসংস্কারের নান! বিভীষিকায় 
রব সর্বদা ত্রস্ত হয়ে গুরু-পুরোহিত-গণৎকারের দরজায় সর্বদা 
₹ দুটোছুটি করে? মরুচে সেখানে, এমন কোনে সর্বজনীন 
স্বাধীনতামুলক. রাষ্ট্রিক বা সামাজিক 'ব্যবস্থাতন্ত্র ঘট্তেই 
পারে না যার সাহায্যে অধিকাংশ মান্য নিজের অধিকাংশ 
ম্যায্য অধিকার পেতে ,পারে। আজকালকার দিনে 
আমরা সেই রাষ্ট্রনীতিকেই শ্রেষ্ঠ বলি যাঁর ভিতর 'দিয়ে 
স্বজনের স্বাধীন বুদ্ধি স্বাধীন শক্তি নিজেকে প্রকাশ 
করুবার উপায় পায়। কোনো দেশেই আজপর্য্স্ত ভার 
" সম্পূর্ণ আদর্শ দেখিনি। কিন্ত আধুনিক ুরোপে আমেরিকায় 
এই আদর্শের অভিমুখে প্রয়াস দেখতে পাই.। এই প্রয়াস 
কখন্‌ থেকে পাশ্চাত্য দেশে বললাভ করেচে? য়খন 
থেকে সেখানে জান- ও শজি-সাধনার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি 
বছুলপরিমাণে সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়েচে। 


যখন থেকে সংসারযাত্রার. ক্ষেত্রে মানুষ নিজের বুদ্ধিকে 
স্বীকার করুতে সাহস করেচে তখন থেকেই জনসাধারণ" 


রাজা গুরু জড়প্রথা ও অন্ধসংস্কাবগত শান্ত্রবিধির বিষম 
চাপ কাটিয়ে উঠে" মুক্তির সর্বপ্রকার বাধা আপন বুদ্ধির 
মোগে দূর করতে চেষ্টা, করেচে। অন্ধ বাধ্যতা দ্বারা 
চালিত হবার চিরাভ্যাস নিয়ে মুক্তির বিপুল দায়িত্ব 
* কোনো জাতি কখনো ভাল করেঃ বুঝ তেই পাঁর্বে না, 
বহন করা ত দুরের কথা। হঠাৎ এক সময়ে ধাকে ভারা 
* অলৌকিক-শক্তি-সম্পর্র বলে’ বিশ্বাস করে তাঁর বাণীকে 
দৈববাণী বলে’ জেনে, ভার! ক্ষণকালের জন্তে একটা 
দুঃসাধ্য সাধনও কর্তে পারে, অর্থাৎ যে আঁত্মশক্তি 
তাদের নিজের মধ্যে থাকা উচিত ছিল' সেইটাকে বাইরে 
"কোথাও খাড়া করে' কোনো এক সময়ে কোনো একটা 
"কাজ তারা মরীয়া হযে চালিষে-নিতে পারে।- নিত্য 
ব্যবহারের জন্তে ষে আগুন জবালাবার কাজটা তাদের 
"নিজের বুদ্ধির হাতেই থাকা উচিত ছিল কোনো- একদিন 
সেই কাজটা কোনও- অগ্নিগিরির আকস্মিক উচ্ছবাসের 
“সহায়তায় তারা সাধন করে’ নিতে পাবে কিন্তু কচিৎ- 
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জালাবার ভার, নিজেদের বুদ্ধিশক্তির উপর নয়, মুক্তির 
নিত্যোৎসবে তাদের প্রদীপ জন্বে না'এবিষয়ে সন্দেহমাত্র 
নেই। অতএব যে শিক্ষার চর্চায় তারা আগুন নিজে 
জালাতে পারে, নিজে জালানো৷ অসাধ্য নয়". এই ভরসা 
লা করতে. পারে, সেই শিক্ষা পাওয়াই ঘরের অন্ধকার 
দূর হওয়ার একমাত্র সছুপায়। চি 

এমন লোককে জানা আছে, যে মান্য অন্স-বেকার, 
মজ্জাগত অবসাদে কাজে তার গা লাগে না। পৈতৃক 
সম্পত্তি তার পক্ষে পরম বিপত্তি, তাও প্রায় উজাড় হয়ে 
এল। অর্থ নী হলে তার চলে না, কিন্তু উপার্জনের 
দ্বারা অর্থসঞ্চয়ের পথ এত দীর্ঘ, এত বন্ধুর, যে; সে-পথের 
সামূনে যনে’ বসে’ পথটাকে হৃম্ব কর্বার-দৈব উপায় চিন্তায় 


-আধ-বোজা চোখে সে সর্বদা নিযুক্ত, ভাতে কেবল ভার 


চিন্তাই বেড়ে চলেছে; পথ কমূচে না । এমন-সময় সন্যাসী 
এসে বল্‌লে, তিনমাসের মধ্যেই সহজ উপায়ে তোমাকে 
লক্ষপতি করে? দিতে পারি। এক মুহুর্তে তার জড়তা 
ছুটে গেল। সেই তিনটে মাস সন্তাসীর কথামত সে 
দুঃসাধ্য সাধ ন'কবুতে লাগল । এই জড়পদার্থের মধ্যে 


"সহসা এতটা প্রচুর উদ্যম দেখে সকলেই সন্তাসীর 


অলৌকিক শক্তিতে বিস্মিত হয়ে গেল । -কেউ বুঝ লে 


-নাঁ, এটা সন্তানীর শক্তির লক্ষণ নয়, এ মাহ্যটারই অশক্তির 
'লক্ষণ। আত্মশক্তির পথে চল্‌তে যে বুদ্ধি ষে 'অধ্যবসায়েব 


প্রয়োজন, যে মানুষের তা নেই, তাকে অলৌকিক-শক্তি- 
পথের আভাদ দেবামাত্রই.সে তার জড়শষ্যা থেকে লাফ 
দিয়ে ওঠে। তা না-হলে আমাদের দেশে এত তাগা- 
তাবিজ বিক্রি হবে-কেন ঠ যারা রোগ ভাপ বিপদ আপদ 
ঢেকে রক্ষা পাবার বুদ্ধিলঙ্গত উপায়ের পরে মানসিক 
জড়ত্ব-বশত আস্থা রাখে না, তাগা-তাবিজে, শ্বস্ত্যয়নে 
তন্ত্রে মন্ত্রে মানতে তারা প্রভূত ত্যাগ এবং ' অজ্রত্র সময় 
ও চেষ্টা ব্যয় করুতে কুষ্ঠিত হয়' না। একথা তুলে যায় যে, 
এই তাগা-তাবিজ-্রন্তদেরই'রোগ তাপ বিপদ আপনের 

অবসান দেবতা বা অপদেবতা কারে রুপাতেই ঘটে না, | 
এই তাগা-তাবিজ্-গ্রস্তদ্েরই ঘরে অকল্যাণের উৎস শত - 


ধারায় চিরদিন উৎসারিত। 
রিক্ষুরিত অগ্নিপিরির উপরেই যাদের ঘরের আলো . 


যে-দেশে বসস্ত-রোগের কারণটা লোকে বুদ্ধির দ্বারা 
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{ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





জেনেচে এবং সে কারণটা বুদ্ধির দ্বারা নিবারণ করেচে, 
সে-দেশে বসস্ত মাবীরূপ ত্যাগ করে’ দৌড় মেরেচে। আর 
যে-দেশের মাম্য মা-শীতলাকে বসন্তের কারণ বলে’ চোখ 
বুজে ঠিক করে’ বসে' থাকে, সে দেশে মা-শীতলাও থেকে 
যান, বসস্তও যাবার নাম করে না। সেখানে মাঁঁশীতলা 
হচ্ছেন মানপিক পববশতার একটি প্রতীক, বুদ্ধির স্বরাজ- 
চ্যুতির লক্ষণ. . 
| আমাব -কথার একটা মস্ত জবাব আছে) সে হচ্চে 
এই যে, দেশের, একদল লোক ত বিদ্যাশিক্ষ! করেচে। 
তারা তপরীক্ষা পাস কর্বার বেলায় জাগতিক নিয়মের 
নিত্যতা অমোঘতা সম্বন্ধে ব্যাকরণ-বিশুদ্ধ ইংবেজি ভাষায় 
সাক্ষ্য দিয়ে ডিগ্রি নিষে আসে। কিন্ত আমাদের দেশে 
এই ডিগ্রিধারীদেরই ব্যবহারে কি আত্মবুদ্ধির পরে, বিশ্ব- 
বিধির পরে, বিশ্বাস সপ্রমাণ হচ্চে? তাবাও কি বুদ্ধিব 
অন্ধতায় সংসারে সকলরকমেবই দৈন্ বিস্তার করে না? 
" স্বীকাব করতেই হয়, তাদেব অনেকের মধ্যেই বুদ্ধি- 
মুক্তির জোর বড় বেশি দেখতৈ পাইনে; তারাও 


উচ্ছ ্খলভাবে যাঃ-তা' মেনে নিতে প্রস্তুত; অধ্ধভক্তিতে - 


অদ্ভুত পথে.অকস্মাৎ চালিত হতে তার! উন্মু হয়ে আছে; 
আধিভোৌতিক ব্যাপারের আধিদৈবিক ব্যাখ্যা করুতে 
তাদের. কিছুমাত্র সঙ্কোচ নেই; তারাও নিজেব বুদ্ধি- 
বিচারের দায়িত্ব পবের হাতে সমর্পণ করতে লজ্জা বোধ 
করে না, আরাম বোধ করে। 

তার একটা! প্রধান কারণ 'এই- যে, মুঢ়ভার বিপুল 
ভারাকর্ষণ জিনিষটা ভয়ঙ্কর প্রবল। নিজের সতর্ক 
বুদ্ধিকে সর্বদা জাগ্রত রাখতে সচেষ্ট শক্তির প্রয়োজন 
হয়। যে-সমাজ দৈব গুরু ও -অপ্রাকৃত প্রভাবের পরে 
আস্থাবান্‌ নয়, যে-সমাজ বুদ্ধিকে বিশ্বাস রুবুতে শিখেচে, 
সে সমাজে পরস্পরের উৎসাহে ও সহায়তায় মানুষের মনের 
শক্ত সহজেই নিরলস থাকে: 'আমাদের দেশে শিক্ষা- 
প্রণালীর দোষে একে ত শিক্ষা অগভীর হয়, তার উপরে 
সেই শিক্ষার ব্যাপ্তি নিরতিশয় সঙ্ধীর্ণ। এইজন্তে 
সর্পজনের সম্মিলিত মনের শক্তি আমাদের মনকে 
অগ্রসরতার দিকে, আত্মশক্তির দিকে উন্মুখ করেঃ রাখ ভে 
পারে না। সে সহজেই অলস. হযে পড়ে এবং প্রচলিত 


বিশ্বাস ও চিরাগত প্রথার হাতে গা ঢেলে দিয়ে ছুটি পায়। 
তার পরে অশিক্ষিতদের সঙ্গে আমাঁদের প্রভেদ্দ ঘটে এই '. 
যে, তারা আপন অন্ধবিশ্বাসে বিনাদ্বিধায় সহজ ঘুম ঘুমোয়, 
আমর! নিজেকে ভুলিয়ে আফিংযেব ঘুম খুমোই ; - আমবা ) 
কুতর্ক করে? লঙ্া নিবারণ কৰুতে . চেষ্টা করি, জড়তা বা 
ভীকত্ববশত ষে.-কাঁজ করি ভাব একটা স্থনিপুণ বা 


- অনিপুণ ব্যাগ্য।-বানিছ্ধে দিষে সেটাকে গর্বের বিষয় কবে’ 


স্বাড় করাতে চাই ।- কিন্তু ওকালতির জোরে ছুর্গতিকে 
চাপা দেওষা যায় না । 

দেশকে মুক্তি দিতে গেলে দেশকে শিক্ষা দিতে হবে 
এ.কথাঁটা হঠাৎ এত অতিরিক্ত মস্ত বলে’ ঠেকে-যে একে 
আমাদেব সমস্তার সমাধান বলে? মেনে নিতে মন, রাজি ' 
হয় না। এইখানে-গীতার উপদেশ আমাদের মনে করিয়ে 
দিতে হয় ষে, কাজেরই অধিকার আমাদের, ফলের 
অধিকাৰ নয আশ্ুফলেব প্রতি অতিশষ লোভ করেই 
আমরা জাছুকরের শরণাপন্ন হই) ফলের বদলে ফলের 
মরীচিকা দেখে নৃত্য করুতে থাকি। তাতে সময়ও নষ্ট. 
হয়, বুদ্ধিও নষ্ট হয়, ফলও নষ্ট হয় তাতে বর্তমানকে 
ভোলাতে গিষ্নে ভবিষ্যৎকে মাটি করি। 
- দেশেব মুক্তি কাজটা খুব বড় অথচ তার উপাষটা খুব 
ছোট হবে একথা প্রত্যাশা করার ভিতবেই একটা গলদ 
আছে। এই প্রত্যাশার মধ্যেই রষে গেছে ষ্কাকির পঁবে 
বিশ্বাস; বাস্তবের পরে নয়, নিজের শক্তির পরে নয়। * * 

সৌভাগ্যক্ৰমে অনেককাল পরে একটা সদ্দ ষ্টাম্ত 
আমাদের হাতের কাছে এসেচে। সেটা সম্বন্ধে আলোচন! 
কবুলে আমার কথাটা পরিষ্কার হবে।-_বাংলা দেশ 
ম্যালেরিয়ায় মরুচে। সে মাব কেবল দেহের মীর নয়, 
এই বোগে সমস্ত দেশটাকে মন-মরা করে দিয়েচে। 
আমাদের মানসিক অবসাদ, চারিত্রিক দৈন্য, অধ্যবসায়ের 
অভাব এই রোগজীর্শতার ফল | ম্যালেরিয়া থেকে 
যদি আমরা উদ্ধার পাই তা হলে কেবল যে আমরা সংখ্যা 
হিসাবে বাড়ব তা নয়, শক্তি হিসাবে বেড়ে উঠব । তখন 
কেবল যে দুইজনের কাজ একজনে কবতে পাঁরুব তাও 
নয়, এমনপ্রকৃতির কাজ এমন-খরণে করুতে পাঁরুব যা এখন 
পারিনে। অর্থাৎ, কেবল যে কাঁঞ্জের পবিমাণ বাড়বে 


২য় সংখ্যা] 


তা নয়, কাজের উৎকর্ষ বাড়বে ভাতে সমস্ত দেশ 
" উজ্জ্বল হয়ে উঠবে 1 এ-কথা সকলেই জানি, সকলেই 
মানি,_-কিন্ত সেইসঙ্গে এতকাল এই কথাই মনে লেগে 


+ রয়েচে যে, বাংলা দেশ থেকে ম্যালেরিয়া দূর করে” দেওয়া 


) 


বা এই রোগের হাস করা অসম্ভব। বাংলা দেশ ক্রমে 
ক্রমে নিম'ন্ন্ষ হতে পাবে, কিন্ত নিমপক হবে কি করে’? 
অতএব অদ্ৃষ্টে যা আছে তাই হুবে। : 

এমন সময়ে একজন সাহসিক বলে’ উঠলেন দেশ থেকে 
মশা! তাড়াবার ভার আমি নিলুম। এত বড কথা বল্বার 
ভরসাকেই ত আমি-মথেষ্ট মনে করি। এই গুরুমানা 
অরতারমান! দেশে এতবড় বুকের পাটা ত দেখতে গাওযা 
যায়না । এক-একটি গ্রাম নিয়ে তিনি কাজ আরম্ত 


করেচেন। একটি গ্রাম্ও যদি,তিনি ফল পান তা হলে . 


সমস্ত দেশব্যাপী ব্যাধির মুলে কুঠারাঘাত করা হবে। 
এইটুকুমাত্ৰ কাজই তাঁর যথার্থ কাজ, মহৎ কাজ। 
কোনে! একটিমাত্র জায়গায় যদি তিনি দেখিয়ে দিতে, 


=. পারেন যে বিশেষ উপায়ে রোগে বাহনকে দূর করে? 


দেওয়া যেতে পাঁরে তা হলেই হ’ল । | 
স্বহস্তে তিনি. নিজের চেষ্টায় সমস্ত অলস দ্শেকে 
নীরোগ করে’ দেবেন এটা কল্যাণকর নয। দৃষ্টান্ত দ্বারা 
“তিনি যেটা প্রমাণ করুবেন সেইটেকে দেশ স্বয়ং গ্রহণ 
করুলে তবেই সে উপস্থিত বিপদ্‌ থেকে রক্ষা পাবে এবং 


. ভাবী বিপদের বিরুদ্ধে চিরকালের মত প্রস্তুত হবে। নইলে 


,বারে বারে নৃতন নৃতন-ভাক্তাব গোপাল চাটুজ্ের জন্তে 


ইতিমধ্যে তার পীলে-বরুতের সাংঘাতিক . উন্নতিসাধনে 
সে পৃথিবীর সকল দেশকে ছাড়িয়ে যাবে। 

ম্যালেরিয়া যেমন শবীরের, অবুদ্ধি তেমনি মনের 
একটা বিষম ব্যাধি ।_ এ'তে মাসুষের মুল্য কমিয়ে দেয়। 


মূ অর্থাৎ গুণ তি হিসাবে তাঁর পরিমাণ বাড়লেও: গুণের 


হিসাবে অত্যন্ত কমে’ যায়। স্বরাজ বল, সভ্যতা বল, 
মাহ্থষের ষা-কিছু মুল্যবান্‌ এশর্য্য-সমস্তই এই গুণের 
হিসেবের উপরেই নির্ভর করে। বালুব পরিমাণ ফতই 


. বেশি হোক না কেন, তাতে মাটির গুণ নেই বলেই 


ফসল ফলাতে পারে না । 
২১-৩ 


ভারতবর্ষের জ্রিশকোটি 


সমাধান 
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মাহষের মন পরিমাণ-হিসাবে প্রভূত; কিন্তু যোগাতা 
হিমাবে .ক্তই স্বপ্ন । এই অযোগ্যতার,. এই বুদ্ধির, 
-জগদ্দল, পাথরটাকে ভারতবর্ষের মনের উপর থেকে 
ঠেলে না ফেল্লে বিধাতা আমাদের কৌনে! বর 


.দিলেও তা সফল হবে, না এ যদ্ধি সত্য হয় তবে 


আমাদের কোমর. বেধে বল্তেই হবে এই আমাদের 


.কাজ। এ-কাজ প্রত্যেক বর্্ীকে তার হাতের কাছ 


থেকেই সুরু করুতে হবে। যেখানেই যতটুকুই সফলতা 
লাভ করবেন সেই সফলতা সমস্ত দেশের । আয়তন 
থেকে ধারা সফলতার. বিচার করেন তারা ক্ষুণ্ন হবেন, 
সত্যতা থেকে ধার! বিচার করেন তীরা জানেন যে, সত্য 


-বামনরূপে এসে-বলির কাছ থেকে ত্রিভুবন অধিকার করে, 


নিতে পারেন। 

আতঙ্কের দিনে জার্মানির কতখানি দুৰ্গতি হয়েছে, 
সকল দিক্‌ থেকে সে কত. দুর্বল হয়ে পড়েচে, তা 
সকলেরই জানা আছে এই জাশ্বানিতে এই ছুঃখের 
দিনে, যখন তার সত্যই ঘরে আগুন লেগেছে, তখন 
জার্খানি আগুন নেবাবার নানা উপায়ের' মধ্যে কোন্‌ 
একটা বিশেষ উপায়কে প্রাধান্থ দিয়েচে .সে কথা 


আমাদেরও আলোচনার যোগ্য। বষ়ঃগ্রাপ্ত ব্যক্তিদের 


শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করুবার জন্ত যে প্রচেষ্টা আজ সেখানে 


প্রবর্তিত হয়েচে সে সম্বন্ধে একটি চটি বই বেরিয়েচে। তার 
| নাম, Newer Adult . Education in Germany, 
তার থেকে কয়েকটি লাইন এখানে তুলে’ দিই ' 

* তাকে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে’ থাকৃতে হবে, আব ' 


. ‘There are two forms ০4. ruin—the ' sudden 
calamity of an earthquake and the slow, certain, 
steady advance of general decay that nothing 
seems able to impede. This latter is now the 
fate of Germany. A ৪08৭1 তাত tha 
“population may still make a display of wealth; 
ut the structure of the country, its general 
welfare, its healthiness and growth are irretriev- 
ably stunted. "The people face this. They know 
- that for them there is no hope left, unless they 
have sufficient courage and vitality to build up 
with their own hands. The youth of Germany 
knows that it has no future unless it can build 
up one, &nd itis certain that this building will 
be of far-reaching influence in the entire structuré 
of European civilisation. Adult education is 
going to be one of the pillars of this structure. . 


< এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে.কয়েকটি ভাববার বথা-আছে 


১৬২ 


প্রথম হচ্ছে, জাশ্মীনির অবস্থা নিতান্তই নৈরাশ্তজনক। 
কিন্ত তবুও সেখানকার লোকে সেটাকে চরম বলে মেনে 
‘নিয়ে ভাগ্যের নিন্দা করুচে না, তার কারণ,.তার! সত্যের 
বর পাবাব জন্তে বরাবর বাস্তব পথ অবলম্বন করুতে 
অভ্যন্ত। তাবা বুদ্ধিকে মানে বলে'ই নিজেকে মানে! 
দ্বিতীয় কথা হচ্চে, এরা এ-কথা নিঃসন্দেহ জানে যে ভাবী 
. কালের জন্যে যধন উন্নতির নৃতন ভিৎ বসাতে হবে তখন 
সেটা একমাত্র শিক্ষাব দ্বারাই সম্ভবপব। এই উন্নতির 
দ্বারা তারা যে নিজেব ভৌগোলিক সীমাব মধ্যে বড় হবে 
তা নয়, সমগ্র যুরোপের সভ্যতার সঙ্গে আপন প্রভাবের 





দ্বারা সম্মিলিত হবে। তৃতীয়" কথা হচ্চে এই, অবস্থা 


যতই শোচনীয় হোক, ব্যাপারটা যতই দুঃসাধ্য হোক, তবু 
এটা করাই চাই। 

এ-কথা বলা বাহুলা, প্রধানতঃ মানুষ শিক্ষার দ্বারাই 
তরি হয়,_-“মাহুয করে’ তোলা” কথাটার মধ্যে এই অর্থ 
আছে; প্রকৃতির-ক্রিষা জন্তকে অন্ত করে, মানুষের শিক্ষা 
মান্যকে "মান্য করে’ তোলে। আজকের দিনে যে 
মানসিক অবস্থায় আমর! এসে পৌঁচেছি,_সেটা ভালোই 
হোক আর মন্দই হোক, সে অবস্থা আমাদের পূর্ব 


কালীন শিক্ষার দ্বারাই ঘটেচে। এই অবস্থা পাকা 


করবার জন্তে কত শাস্ত্র কত উপদেশ কত ব্যবস্থা আছে 
তাব সীমা নেই। যে বর্তমান অবস্থা এই শিক্ষার ফল, 
সেটা হচ্চে ভিতর দিক্‌ থেকে মনের স্বাতস্্াহীনতার 
অবস্থা। এই অবস্থা কোনোমতেই বাইবের দিকে স্বরাজ. 
প্রতিষ্ঠার অমুকূল হতেই পারে না । অতএব যদি স্বরাজকে 
প্রার্ঘনীয় বলে'ই মনে করি তা হলে আগেকার শিক্ষাকে 
অতিক্রম করে” এমন কোনোরকম শিক্ষা দেশে চালাতে 
হবে'যাতে দেশের লোকের মন বুদ্ধিবৃত্তিব স্বরাঞ্জের প্রতি 
আস্থাবান্‌ হতে পারে। যে শিক্ষায় আমাদের বর্তমান্টা 
গড়ে' উঠেচে, সেই শিক্ষাতেই যদি আমাদের ভবিষ্যৎ 
গড়ে’ ওঠে, তা হলে সে আমাদের এই বর্তমানেরই পুনবা- 
বৃত্তি হবে। I 

*_ আছ জার্মানি একথা চিন্তা করুতে প্রবৃত্ত হয়েচে যে, 
তার পূর্বতন শিক্ষাব্ধিব মধ্যে একটা দোষ ছিল। 


Germans feel that the well-oiled and smoothly 


প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩৩, 


পাপিলোাছি নামি পাস পাখি লাখ লাখ পাসি লাছি পানি লাও লাখ লাও পালা লাংিলামিলাখ্ি পাস সমস পাচি পরি পি সি পাস লাও লৈও লাও পি লাখ পি লাখ লাখ পাস লা লাৰি পাস লাস পপি লোপ পাস্ছি পি লাস লাঙল ক 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


running mackine-lik6 system of pre-war days 
Was & system that was losing its substance,. 
producing & mpohanical form of culture—s 
culture that was lacking in essentials,‘a culture 
that seemed to turn out human beings with, 
most extraordinarily cultivated brains but some- 
how out of touch with the human heart— . 
science as apart from life, art, craft, learning, 
recreation, all in separate compartments, and 
disharmony as & sammary of all.” 


সার্বভৌম শিক্ষার সমগ্রতার দ্বারাই জার্মানির অধি- 
বাসী মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণতা লাভ কর্বে এই চিন্তা সে দেশে 
আগুন লাগার রূপকের জোরে উপেক্ষিত হয়নি। 
অথচ সেখানে অন্নাভাব বন্ত্রাভাব আমাদের দেশের 
চেয়েও প্রবলতর। আগে স্থতো কাট্ব, কাপড় বুন্ব, 
খাব, এবং তত্ধারায় স্বরাজ পাব, তাঁর পবে উপযুক্ত অব- 


, কাশ নিষে মনেব দিক্‌ থেকে মানুষ হব এ-কথ| মামষের 


কথাই নয়। প্রাণের যেমন একটা সমগ্রতা আছে, তা 
ইট সাজিবে ক্রমে ক্রমে টুক্রে! টুকৃবো করে গড়া নয়, 


. মনয্যত্বেরও তেমনি সমগ্রত! আছে। তার দেহ পরুবে 


বস্তু, আর তার মন থাঁকৃবে উলঙ্গ, এ সয় না--কোনো- 
প্রয়োজনের দোহাই দিয়ে তাঁর পূর্ণতাকে কিছুকাল ধরেও 
খণ্ডিত করুলে সে ক্ষতি হয়ত কোনোকালে আর পুরণ 
হবে না। যদি বলি যতদিন স্বরাজ না পাব ততদিন 
দেশে শিল্পকার্ধ্যকে প্রশ্রয় দেব না, কেন না, শিল্প- 
কার্য অবশ্তপ্রয়োজনীয় নয়, তা সৌখীন, তাহলে 
স্বরাজ কবে পাব জানিনে, কিন্তু যে শিল্প শত শত 
বৎসরের সাধনায় প্রাণলাভ করেচে, স্বপ্পকালের অনাদরে 
চিরদিনের জন্তে তা লুপ্ত হতে পারে। দেশে এমন" 
লোকের অভাব নেই খারা! বল্বেন না হয় তাই হু'ল। 
আমি এই বলি, মানুষকে একদিকে অসম্পূর্ণ করে আব 
একদিকে তাকে স্বাধীনতা দেওয়ার অর্থ হচ্চে কলসীর 
একদিক্‌ থেকে ছিদ্র করে? আর একদিকু থেকে তাতে, 
জল ঢালা । মানুষ আপন সম্পূর্ণতা .প্নকাশ কর্বার/ 
অবসর পাবে এইজন্তই মান্ষের স্বাধীনতা! স্পার্টা 
আপন পূর্ণ মন্ুয্ত্বকে পঞ্থু করে’ বাহুবলেব সাধন! 
করেছিল, তাতে কোনো ফল পায়নি; এথেন্স, তার 
কোনো একটা বিশেষ শক্তিকে সঙ্ধীর্ণ করুতে চায়নি, 
মহ্য্যত্বের সর্বাঙ্গীনতাকে চেয়েছিল; এইজন্যে সকল 





রা হয় সখ] . 











শক্তির সঙ্গে যোগেই দে বাহুবলকে পেয়েছিল। এর 


রণ হচ্ছে, মন্থয্যত্থের প্রাণময় অখণ্ডতাই মানুষের পরম 
ন, কোন আশ প্রয়োজনের লোভে তাকে- খণ্ডিত 


সমস্তটাকেই ক্রিষ্ট করা হয়। 












ere, certainly; there is goodwill 
the face of insuperable difficulty. 
Ve not experienced it, cannot realise 
; means to be under-fed, under-paid, over- 
orked, and yet to go on unswervingly with the 
‘work of the education of the people. Through 
‘(tlie straining of every nerve many thousand 
_ marks maybe collected. for this purpose, while 
896 sum dwindles as itis held in the hand to 
‘mere nothingness through. the uncontrollable 
depreciation of the currency. 
AT aterial side of the question cannot be 
8 the instability-of conditions ruins 
Sand marks today are a hun- 


















le of one: week may. be working -in 


$ 


চু 








র ঠিক পূর্বে 'ইটালীতে ভ্রমণকালে 
যুক্ত উইলিয়াম পিয়াসন্‌ ' মহাশয়ের আকস্মিক 
টনায় মৃত্যুর খবর আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে। 
হার নাম জনসাধারণের নিকট বিস্তৃতভাবে পরিচিত 
হইতে পারে, কিন্ত আমার স্থির বিশ্বাস যে তাহার 
মৃত্যুতে যে ক্ষতি হইল তাহা শুধু তাঁহার আত্মীয় এবং 
: বন্ধুবান্ধবের মধ্যেই আবদ্ধ নহে। বিশ্বমানবের প্রতি 


ভালবাসা তাহার কাছে যেরূপ সভ্যকার সামগ্রী ছিল, - 


সেবার আদর্শকে তিনি তাহার স্বভাবের সহিত যেরূপ 
ুৰ্ণভাবে মিলাইতে পারিয়াছিলেন, খুব কম লোকেরই 
র আমরা তাহা দেখিয়াছি। যে-সকল অজ্ঞাত 
তনামা লোকের মধ্যে প্রতিবেশীদের দৃষ্টি" আকর্ষণ 
বার মতও কোনো বিশেষত্ব ছিল না, সম্পূর্ণ বিশ্বাপের 
তংপ্রবৃত্ত হইয়া তিনি তাহাদের নিজের সখ্য 
রিতে দর্ধদাই প্রস্তুত ছিলেন, এবং এই-দানের 
ধ্যে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অহঙ্কার রিপুর সংকর্দ, 















| উইলিয়াম পি র্সন্‌ | 





- teachers as it does school teachers, salaries w 


(বই থেকে আর-একটি অংশ উদ্ধৃত করে'- 


- efforts in adult education has led to, but wh 
be more absorbing and instructive than to. 81 


অতি কঠিন, কাজের ফল অতি নিকট নয়, অথচ কাজের 
ple of days time; and the educator ~ 


রি 


প্রভাব ছিল নী। দুঃস্থ অভাবগ্রস্ত লোককে, 


‘সম্ভাবনা -ছিল না, তাহার কাছে নিজের দৈনিকরৃত্যের : 


অনুভব করিতেন, এবং মহত্ভাবে অন্থপ্রাণিত হইয়া 


৷ সেবার আদর্শকে উপলব্ধি করিতে পারিবেন, এবং যে 
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wife and his child as well as for 1018 own. 
livelihood. If the State were to appoint 


rise to meet the depreciation, but the State s 


gently. refuses to swell the budget by finan 
“and leaves 
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adult educational movement t 


শি 








most unaided. 16 is exraord 
Ways and means can be found t 
and this obviously is 009. solely to 
and self-sacrificing devotion of thos: 
fhe cause of bringing education within: 
the people. It will take many years: befo. 
many sees.clearly where the moulding 






















its growth.P” 1 
এই ছুটি প্যারাগ্রাফ থেকে আমাদের শিক্ষার 
চিন্তার বিষয় যেটুকু আছে সে হচ্চে এই যে, কাজের বাধা 


অধ্যবসায় দুর্দমনীয় ৷ - 
রী রবীন্দ্রনাথ ঠা 


সাধনজনিত আত্মতৃপ্তিগত ভাববিলাসের 
নিত্যনিয়ত যে-সাহাধ্য করিতেন তাহার জন্য তাঁহার 
সর্বসাধারণের প্রশংসা দ্বারা পুরস্কৃত হইবার কোনো 


মতই তাহা নিতান্ত সহজ এবং প্রচ্ছন্ন ছিল। তাঁহার 
দেশপ্রেম ছিল সর্ধমানবের দেশের প্রতি, পৃথিবীর ষে- 
কোনে! দেশের লোকের উপর কিছুমাত্র অবিচার বা 
নিষ্ঠুর আচরণ ঘটিলে তিনি অন্তরের সহিত বেদনা 


তাহাদের সাহায্যে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য তিনি নির্ভীক, 
চিত্তে আপন দেশবাসীর নিকট শাস্তি বরণ করিয়া 
লইয়াছেন। শাস্তিনিকেতন আশ্রমকে তিনি আপ 
আবাসভূমি বলিয়া জানিয়া ছিলেন, তিনি অঙ্ুভব.করিয় 
ছিলেন যে এইখানেই তিনি তীহার বিশ্বমানবের প্রত 
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উইলিয়ম্‌ পিয়াদন্‌ ও রবীন্দ্রনাথ_-শাস্তিনিকেতন আশ্রমে 


ভারতের কল্যাণের সহিত তাহার জীবনের সকল আশা 


জড়িত ছিল, তাহার প্রতিও নিজের স্থগভীর ভালবাসা ' 


প্রকাশ করিবার স্থযোগ পাইবেন। 

আমি জানি এদেশে এবং ভারতবর্ষের বাহিরে 
তাহার এমন অনেক বন্ধু আছেন যাহারা তাহার মহৎ 
নিঃস্বার্থ হৃদয়ের প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করেন, এবং তাহার 
এমন অনেক বন্ধু আছেন ধাহার! তাহার মৃত্যুসংবাদে 
মৰ্শ্মাহত হইয়াছেন। আমার মনে দৃঢ় ধারণা যে 
তাহার এই প্রিয় আশ্রমে তাহার নামে-একটি স্থায়ী 
স্মৃতিচিহ্ন নিৰ্মাণ করিবার ইচ্ছাকে সকলেই 'অহুমোদন 
করিবেন। আমাদের আশম-সংক্রান্ত হাসপাতালটি 
যাহাতে নৃতন করিয়া তৈরী হয়, এবং যথাবশ্যক সাজ- 
সরঞ্জাম সংগ্রহের পর উত্তমরূপে চালিত হয়, ইহাই 
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তাহার একাস্ত বাসনা ছিল, এবং বরাবরই তিনি এইজন্ত* 
সচেষ্ট ছিলেন এবং যথাসম্ভব অর্থদান করিয়াছেন আমার , 
বিশ্বাস, আমরা যদি তাহার এই ইচ্ছাকে কাধ্যে পরিণত 
করিতে পারি, এবং ছেলেদের : জন্য স্বতন্ত্রবিভাগের 
ব্যবস্থা রাখিয়া একটি ভালরকম হাসপাতাল নিম্াণ করি, 
তাহা হইলে তাহার স্থতিকে যথার্থ সম্মান করা হইবে, 
এবং মানবের ছুঃখকষ্টে তিনি যে সমবেদনা অস্থভবৰ করি- 
তেন তাহার আদর্শ এই হাসপাতাল আমাদের সর্বদা মনে “শী 
করাইয়া দিবে । এই অভিপ্রায়ে আমর! তাহার বন্ধুবান্ধব 
এবং তাহাকে শ্রদ্ধা করেন এমন সব লোকের নিকট আজ 
উপস্থিত হইতেছি; এবং আশা করিতেছি যে এ বিষয়ে 
সকলেই আমাদের মুক্তহন্তে দান করিয়া সাহায্য করিবেন। 


তরী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 





অন্তঃপুরিক! 


চিত্রকর শ্রীর্ণদাচরণ উকিল 


U. Ray & Sons. Calcutta 


২য় সংখ্যা | 


'রাজপথ 
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স্থমিত্রার জগ্মদিনোৎসবের ঘটনার পর মাস দুই অতি- 


বাহিত হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে স্থরেশ্বর বিমান ও" 


ন্বমিত্রা কয়েকবার মিলিত হইয়াছে এবং তদবসরে ভিন 
জনের ঘাতপ্রতিঘাত ও সংঘর্ষের ফলে পরস্পরের সম্পর্কে 
প্রত্যেকের মানসিক অবস্থা ক্রমশঃ ' জটিলতর হইয়া 
উঠিয়াছে। একত্র হইলেই একটা কোনও প্রসঙ্গ 
উপলক্ষ্য করিয়া তিন জনের মধ্যে তর্ক আরম্ভ হয়; 
এবং মনের গভীরতলনিহিত বিরোধ ভাষার মধ্যে 
আলোড়িত হইয়া ভাসিয়া উঠে এবং প্রকাশ পায় । 


এই বিরোধটা প্রকাশ পাইত বিমান-এবং স্থরেশ্বরের : 


মধ্যে সর্বদা, স্থরেশ্বর ও স্থমিত্রার মধ্যে সময় 


সময়, এবং বিমান ও হ্থমিআার মধ্যে কদাচিৎ । বিমান- 
৯২--বিহাঁরী সর্ববিষয়ে এবং 


সর্বৃতোভাবে স্থমিত্রার 
সহিত এঁক্য রাখিয়া চলিত। স্থরেশ্বর এবং স্থমিত্রার 
মধ্যে প্রায়ই তর্ক এবং ঘম্ঘ ঘটিত বলিয়া সে মনে করিত 
স্ুমিত্রার পক্ষ অবলম্বন করিয়! সে তাহার চিত্ত অধিকার 
করিয়া রাখিবে। কিন্ত মানুষের মন- যে অতটা সহজ 


নহে তাহা সে জানিত না। বিরুদ্ধাচরণে সৌহপ্ত না" 


বাড়িলেও "আকর্ষণ বাড়ে; এক্যের চেয়ে বিরোধ 
অধিকতর মর্মস্পর্শী । 

মোতস্বতী যখন সমতল ভূমির উপর দিয়! বহিয়া চলে 
তখন প্রশাস্ত থাকে, কিন্ত যখন বন্ধুর ভূমির উপর দিয়া 
" যায় তখন দুর্দাস্ত হইয়া উঠে। সেই প্রাকৃতিক বিধির 
অনুরূপ নিয়মে বিমানের সহিত কথাবার্তায় স্থমিত্রাকে 
বেশ শান্ত মনে হইত, কিন্ত স্থরেশ্বরের সঙ্গে কথারার্ভার 


সময়ে সে অধীর হইয়া উঠিত। হুরেশ্বর কিন্তু সে সময়ে. 


তাহার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুত৷ হইতে একটুও ভিত্বিচ্যুত 
'হইত না জলে আর পাথরে সংঘর্ষ বাধিলে জল 
অধীর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, কিন্তু সেই সফেন উচ্ছবাসের 
মধ্যে পাথর স্তন্ধ হইয়াই থাকে। . 

কিন্ত এই বিরোঁধ-এবং সংঘর্ষের ভিতর দিয়াই অল্পে . 


অল্পে অলক্ষিতে সুবেশ্বরের প্রতি স্থমিভ্ঁর' একটা গভীর 
আকর্ষণ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। অধিকাংশ দিনই” 
বিমানবিহারী একা আসিয়া তাহার সহিত সন্ধ্যা অতি- 
বাহিত করিয়া যাইত, কিন্ত সে-সকল'দিনে বিমানবিহারীর' 
সহিত একটানা একক্করা নির্বিরোধ নির্বিবাদ্‌ কথা- 
বার্তায় অল্লক্ষণের মধ্যেই স্থমিত্রার বিরক্তি ধরিয়া যাইত |. * 
না থাকিত তাহার মধ্যে উত্তেজনা, না থাকিত তাহার 
মধ্যে উদ্দীপনা, না থাকিত বিতর্ক, না থাকিত বিচার । 
কেবল মিল, কেবল এঁক্য। দুই ঘণ্টার প্রসঙ্গ ছুই মিনিটে - 
শেষ হইত। 

" ক্বমিত্রা সময়ে সমষে তর্ক উঠাইবার চেষ্টা করিত, কিন্ত 
সেতর্ককে নিরোধ করিতে বিমানবিহারীর কিছুমাত্র 
দ্বিধা বা বিলম্ব হইত না; শুধু অপ্রতিবাদের দ্বারাই নহে, 
প্রয়োজন হইলে স্বীয় মত বর্জন করিয়াও বিমানবিহারী 
হুমিত্রার সহিত একমত হইত। কিন্তু হুমিত্রার উচ্ছল 


- প্রকৃতি তাহাতে তৃপ্তি পাইত না।- হুরেশ্বরের সবল 


এবং সপ্রতিবাদ বিরোধের তুলনায় বিমানবিহারীর 
নির্ববিবাদ এক্য সুমিত্রার নিতান্ত ফিকা মনে হইত । 

কোন এক মাসিকপত্রে নারীনিগ্রহ-নীর্ষক স্থমিত্রার 
একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধের বক্তব্য, 
পুরুষ বহুকাল হইতে কৌশলে নারী-জাতিকে তাহাদের 
সাধারণ ও শ্বাভাবিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া 
আসিয়াছে; তাঁহার ফলে ক্রমশঃ নারীজাতি দুর্বল ও 
আশ্রয়ার্থী হইয়া উঠিয়াছে; নচেৎ নারীঞ্জাতি কখনই, 
ইত্যাদি, ইত্যাদি 

যেদিন প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় লে » সন্ধ্যাকালে 
স্বরেশ্বর ও বিমান উভয়েই সুমিত্রাদের বাড়ীতে বেড়াইতে 
আশিয়াছিল। বিমান সে প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়! উচ্চ- 
কণ্ঠে প্রশংসা করিল; বলিল প্রবন্ধটি যুক্তি- ও বিচার- 
গৌরবে অপূর্ব হুইয়াছে। ইহার পূর্কো আর কেহ 
এমন অখণ্ডনীয়রূপে নারী- জাতির সপক্ষে ওকালতী 
করিতে পারে নাই । 
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কৌতুহলী স্থরেশ্বর স্থুমিত্রার দিকে চাঁহিয়! আগ্রহ- 
ভরে কহিল, “কই দেখি, দেখি ! নারীর অধিকারের 
বিষয়ে কি ওকালতী করেছেন দেখি ।” 

সুমিত্রা আঁরক্ত মুখে কহিল, “না, না, সে কিছুই হয়- 
নি, সে আপনার ভাল লাগবে না।” 

স্থুরেশ্বর শ্মিতমুখে কহিল, “বিমান-বাবুর যখন এত 
ভাল লেগেছে তখন আমার ভাল লাগ্বে না বল্ছেন 
" কেন? আপনি কি বল্তে চান যে বিমান-বাবুর পছন্দ 
. আর মতের কোনও মূলা নেই, না আমাব রস-বোধের 
কিছু মাত্র শক্তি নেই 1” . 

অগ্রতিভ মুখে হুমিত্রা কহিল, “না, তা বল্ছিনে । 

স্থরেশ্বর হাসিয়া কহিল, “তবে বিমান-বাবুব আর 
আমার মধ্যে প্রভেদ করছেন কেন? প্রবন্ধটা, তাকে 
ষখন দ্রেখিয়েছেন তখন আমাকে দেখাতে আপত্তি 
কি”. 

স্মিত! তাড়াতাড়ি কহিল, “আমি দেখাইনি,'তিনি 
নিজেই দেখেছেন ।” 

স্থুরেশ্বর তেমনি হাসিয়া কহিল, “আমাকে না হয় 


আপনি নিজেই দেখান । সব বিষয়েই যে বিমান-বাবু আর . 
আমার মধ্যে অভিন্ন ব্যবহার করুতে হবে তাঁর কি মানে ' 


আছে। 

এই BE যুক্তিতে কৌতুকাস্বিত হইয়া 
স্থমিত্রা হানিয়া ফেলিয়া বলিল, “না, তার কোনো মানে 
নেই৷” তাহার পর আর বাদাহুবাদ না করিয়া মাসিক 
পত্রখানা লইয়া আসিয়া স্থরেশ্বরের হন্তে দিল। 

স্থরেশ্বর স্থমিত্রার প্রবন্ধটি বাহির করিয়া পড়িতে 
আরম্ভ করিল এবং অনতিবিলম্বে তন্মধ্যে গভীরভাবে 
নিবিষ্ট হইয় পড়িল । যতক্ষণ ধরিযা হুয়েশ্বর পাঠ করিল 
সুমিত্রা অধীর কম্পিত হৃদয়ে একাগ্রচিত্তে অপেক্ষা করিয়া 
বুহিল। তৎকালে বিমানবিহারী তাহার সহিত নানা 
বিষয়ে কথা কহিষা! যাইতেছিল, কিন্ত চেষ্টা এবং ইচ্ছা 
সত্বেও সে তাহাতে মনঃসংযোগ করিতে পারিতেছিল না। 
পাঠান্তে স্থরেশ্বর কিক্ষপ সমালোচনা করিবে,-নিন্দা 
ফরিরে, না স্থখ্যাতি করিবে, সেই চিন্তা তাহাকে উদ্ভাস্ত 
ধরিয়া বাধিয়াছিল; ক্ষণপূর্কে বিমানবিহারী ষে অমিত 


প্রবাস ।স্্অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ 





[.২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ANOS AD 


এবং অমিশ্র প্রশংসা করিষাছিল তাহা তাহাকে কিছুমাত্র 
আশ্বাস দিতেছিল না। 

'পাঠ শেষ হইলে লন চাহিয়া মৃদু 
হাস্ত করিয়া কহিল, “ওটা কিন্ত আপনার ঠিক ওকালতী 
হয়নি; এটা পুরুষ-জাতির সঙ্গে কলহ্‌ হয়েছে! কলহটা 
আবার কিরকম জানেন? দেহের বিবিধ অক্গ-প্রত্যলের . 
মধ্যে অধিকার-ভোগ আর অধিকার-ভেদ নিয়ে কলহের 
মৃত। মুখ বসে’ বসে? খায় বলে' হাত একবার বিদ্রোহী 
হয়ে উঠে বলেছিল, ষত রসাম্বাদন মুখ করবে আর আমি 
পরিশ্রম করে’ তাকে আহার জোগাব ? তা হবে না! রই- 
লাম আমি ঝুলে’ আর উপর দিকে উঠছিনে 1 পরে দেখা 
গিয়েছিল যে বিদ্রোহের ফলে মুখের চেয়ে হাতের লাঞ্ছনা 
কম হয়নি; মুখ. পর্য্যন্ত না ওঠার ফলে মুখ পর্য্যন্ত ওঠ বার 
শক্তিই তার লুপ্ত হয়েছিল । তেমনি অন্নপূর্ণাব বৃত্তিকে 
দাস্তবৃত্তি বলে’ ভুল করে" পুরুষ-জাতিকে আপনাবা যদি 
শুকিয়ে মার্তে- চেষ্টা করেন, ঠিক জান্বেন তাতে' 
আপনারাও পুষ্ট হবেন না।” বলিষা রে সস = 
হাসিতে লাগিল। - 

স্থরেশ্বরের এই বিরুদ্ধ সমালোচনায় হুমিত্রার মুখ 
আরক্ত হইযা উঠিল। প্রথমটা তাহাঁব মুখ দিয়া প্রতিবাদ্বের 
কোনো বাক্য বহিগৃত-হইল না»কিন্ত ক্ষণপরে সে নিজেকে 


"দৃঢ় করিয়া লইযা বলিল, “আপনাদের এই দত্ত, এই 


অহঙ্কারই আপনাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রথম অভিযোগ 
আপনারা যে মনে করেন আপনারা উপার্জন করে” এনে 
না দিলে আমাদের শুকিয়ে মরুতে হবে, এইটেই আমাদের 
প্রতি আপনাদের সবচেয়ে বড় অত্যাচার ।* 

স্ুরেশ্বর শাস্ত-সংযতভাবে কহিল, “ঠিক বিপরীত । 
আমরা যে ও-রকম মনে করি আপনাদের এই ধারণাই 
আমাদের প্রতি আপনাদের সবচেম্নে, বড় অবিচার । 
শক্তি আব প্রকৃতির বিভিন্নতার অনুরোধে এতদিন স্তরী- 
পুরুষের মধ্যে যে অধিকার ভাগ হয়ে এসেছে তা নিয়ে 
যদি আপনারা মাম্লাঁ করতে চান্‌ ত সৃষ্টিকর্তাকে ' 
প্রতিবাদী করুবেন, পুরুষদের করুবেন না ৷” 

স্থমিত্রা উত্তেজিত হইয়া বলিল, “কিন্ত আমাদের শক্তি 
আর প্রকৃতির জন্তে কি আপনারাই দায়ী নন? চিরদিন 


২য় সংখ্যা ] 
আমাদের দুর্ববল করে! রেখেছেন বলে'ই কি আমরা বল 








" নই?” 


স্থমিত্রার কথা শুনিয়া স্থরেশ্বরের মূখে ডি 
মৃত হাস্য ফুঠিয়া উঠিল। নে কহিল, “এই কথাই ত 
আপনি আপনার প্রবন্ধের মধ্যে নানা প্রকারে কয়েকবার 
বলেছেন। কিন্ত: এ ত বহুপুরাতন অধার যুক্তি! 
এ আর আপনারা কতবার বল্বেন ? এ তর্কের উত্তরে 
আমি যদি বলি যে কোনো এক জাতি ঘদি অপর কোনো 
জাতিকে চিরদিন বলহীন করে* রাখতে পেরে থাকে 
তা হ'লে নিঃসন্দেহ প্রমাণ হয় যে প্রথমোক্ত জাতি অপর 
জাতির চেয়ে সবল, তার উত্তরে নারে নিও 


বলুন ?” 


স্থবেশ্ববের প্রশ্ন শুনিয়া ' স্থমিত্রা ক্ষণকাল বিমূঢ়- 
ভাবে নীবনে চাহিয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে 
কতঙিল, “বল্ব, এ থেকে এ কথাও প্রমাণ হ’তে পারে 
যে চিরদিনই পুরুষঙ্গাতি স্ত্রীজাতিকে নানা ছলে আর 


_. কৌশলে দাবিয়ে রেখেছে।» 


কুমিত্রার কথা শুনিয়া স্থরেশ্বর তানিয়া উঠিল | 


| বলিল, “অর্থাৎ আপনি স্বীকার করুছেন পুরুষ নারীর 


চেয়ে, শক্তিতে বড় না হোক, বুদ্ধিতে নিশ্চয় বড় ?” 

বিমান এতক্ষণ এ'তর্কের মধ্যে কোনও কথা কহে 
নাই, কোন্‌ দিক্‌ হইতে ক্ষমিত্রার পক্ষ গ্রহণ করিয়া 
মে স্ুরেশ্বরকে আক্রমণ করিবে তাহাই সে মনে মনে 
ভাবিতেছিল। এবার স্থমিত্রাকে কোনও উত্তর দিবার 
অবদর না দিয়া সে বলিল, "ছল আর কৌশলকে বুদ্ধি 
বলা চলে না) ছুষ্টবুদ্ধি বল্‌তে পারেন ।৮ 

স্থবেশ্বর হাসিয়া কহিল, “দুষ্টবুদ্ধিও বুদ্ধিরই অস্তরতি। 
তা ছাড়া বুদ্ধি দুষ্ট হ'লেও যে একটা প্রবল শক্তি তাতে 
কোনও সন্দেহ নেই।” 

'বিমান উত্তেজিত হইয়! বলিল, “তা হ'লে অত্যাচার 
উৎপীড়ন জুলুম জবরদস্তী সবই যে এক একটা প্রবল 
শক্তি তাতেও কোনও সন্দেহ নেই?” 

স্থরেশ্বর শাস্তভাবে কহিল, “নিশ্চয়ই নেই। কারণ 
ওগুলোকে শুধু শক্তির দ্বারাই প্রতিহত করা যায় । 
তর্ক” অথবা প্রবন্ধের দ্বারা করা যায় না। বিশেষতঃ 


রাজপথ 


AANA IN পিসি Sr Na ঘলাঘিলামিলামিলামিলাছিলাছিল লামা ওত 
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আন্পকাল মাসিক পত্রে নারীজাগরখ-সধন্ধে সচরাচর যে- 
সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে তার দারা ত যায়ই না।” 
তাহার পর হ্থ্মিত্রার দিকে চাহিয়া -স্থিতমুখে, ঈষৎ 
কু্ঠার সহিত কহিল, “আমার অবিনয় ক্ষমা করুবেন, 
কিন্তু একথা আমাকে বল্তেই হবে যে. নারী-জাগরণ-, 
বিষয়ে আপনাদের লেখ! প্রবন্ধ গুলির .একমাত্র উদ্দেশ্য 
হচ্ছে সাহিত্যহ্ুটি করা; জাগরণট! আপনাদের কি- 
ভাবে হওয়া আবশ্যক সে ধারণাঁটা-বোধ হয় আাপনাদেরই 
ঠিক নেই, তাই আপনাদের প্রবন্ধ গুলিতে পুরুষজান্তির 
প্রতি কটুক্তি ছাড়া আর বড় বেশী কিছু পাওয়া যায় না ৷” 

. এই স্পষ্ট এবং কঠোর উক্তির বিরুদ্ধে সহসা কোনও 
উত্তর না পাইয়া সুমিত্রা বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া রহিন। 
কিন্তু বিমানবিহারী উত্তপ্ত হুইয়া উঠিয়া বলিল, 
“মেয়ের! পুরুষদের প্রতি কটুক্তি করুছে বলে’ আপনি 
অনুযোগ কর্ছেন; কিন্তু আপনি এই ছু চারটা কথায় 
তাদের প্রতি যেরকম ক্ট,ত্তি করুলেন তারা সকলে 


মিলে কি ততটা কর্‌তে পেরেছে? মাপ করুবেন সুরেশ্বর- 


বানু স্ত্রী-জাতির সম্পর্কে আর-একটু সংযত আর শিষ্ট 
হ’লে বোধ হয় কোনও ক্ষতি হয় না। 

বিমানবিহারীর এই তিরস্কারে বিস্মিত হইয়া স্থরেশ্বর 
বলিল, “না, নিশ্চয়ই হয় না। কিন্তু মেয়েরা এই-ষে . 
পুরুষজাতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম বাধিয়েছেন ভাতে কি 
তারা পুরুষদের পক্ষ থেকে শুধু সংযম আর শিষ্টভাই 
আশা করেন, সামান্ত গ্রতিবাদও আশঙ্কা করেন না?” 
তাহার পর হুমিত্রার ' প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, 
“দেখুন, অস্তঃপুরের পাঁচিল ভেঙে আপনারা.যখন রাজ- 
পথে বেরিয়ে আস্তে চাচ্ছেন তখন আর রাজপথের 
ধূলি-কাকর-ছুঃখ-তাপকে ভয় করুলে চল্বে না। এটা 
নিশ্চয় জান্বেন যে গোলাপের চাষ করুতে হ’লে সঙ্গে- 
সঙ্গে কাটার চাষ করতেই হবে? ্ ৃ 
সুমিত্ৰা আরও ০ কহিল, “তা আমরা ' 
জানি।” 

স্থরেশ্বর সহাসামুখে কহিল, “তা যন জানেন, *তা 
হ'লে এ কথাও জান্বেন যে একই পক্ষ থেকে ভয় আর 
ভক্তি ছুই প্রত্যাশা করা চলে না। মন্দির থেকে বেরিয়ে , 


‘ 
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"এসে দেবতা- যদি ভক্তের প্রতি সংহারযৃত্ি ধাবণ 
করেন, তা হ’লে ভক্ত ভয় নিশ্চয়ই পার, কিন্ত ভত্তি- 
পুষ্পাগ্ুলি দেওয়া রোধ হয় স্থগিত রাখে ।” 

এবার স্থমিত্রা হাসিয়া .ফেলিল। বলিল, "স্থগিত 
রাখতে হবে না। :আপনারা একেবারে বদ্ধ, করুন। 
দেবী বলে’ আমাদের, ভুলিয়ে না রেখে মানবীর .পদে 
আমাদের দীড়াতে দিন ৷” 
. স্থরেশ্বর বিমানবিহারীর দিকে চাহিয়া হাসিতে 
হাঁসিতে কহিল, “দেখলেন ত বিমান-বাবু, এদের 
মানসিক অবস্থাটা। নারীজাতির খাতিরে এরা আমাদের 
কাছ থেকে বিশেষ করে কিছুমাত্র শিষ্টতা বা সংযম পেতে 
- চান্‌না। অথচ আমি এর প্রবন্ধের অকপট সমালোচনা 
করছিলাম বলে আপনি আমাকে অশিষ্টতার অপরাধে 
অপরাধী করুছিলেন ২ তাহার পর স্থমিত্রাকে সম্বোধন 
করিয়া বলিল, “কিন্ত আপনার ভাষাটি ভারি চমৎকার 
হয়েছে।'একেবারে তরুভরে, ঝরুঝবে | আমাদের প্রতি যে 


“অকারণ গালি বর্ষণ করেছেন তার একমাত্র সাস্বনা; এই. 


যেষা বলেছেন তা সুন্দর করে'ই বলেছেন | বলিয়া 
স্থুরেশ্বর হানিতে লাগিল । 

সেদিন- স্থুরেশ্বর প্রস্থান করার পরও বিমানবিহারী 
১ ' কিছুক্ষণ থাকিয়া গেল ।' স্থমিত্রাকে :ঈষৎ .উন্মনা লক্ষ্য 


করিয়া সে বলিল, “স্থরেশ্বরের আসল মুগ্িটি ক্রমশঃই 


প্রকাশ পাচ্ছে! তার সঙ্গে আরও, একটু. ঘনিষ্ঠতা হ'লে. 


"হয়ত দেখা! যাবে সে আজ যতটুকু রূঢুতা প্রকাশ.করে’ 
*গেল, সেটাও তার ভাণ করা! বিনয়ের অভিনয় 1” 

মিত্রা সবিস্ময়ে কহিল, “রূঢ়তা প্রকাশ করে’ গেলেন 
কখন ?” 

- বিমানবিহারী রুষ্টমুখে -কহিবা, “তুমি যদি রর 
"বুঝতে না পেরে থাক তা হ'লে এধন তা বোঝাতে যাওয়া 
যেমন কঠিন তেমনি অনাবশ্তক | তুমি কি মনে; কর 
রূঢ়তা. শুধু রঢ় কথা দিয়েই প্রকাশ করা যায় ?” 

বিমানবিহারীর কথ শুনিয়া হুমিত্রা ক্ষণকাল নির্বাক্‌ 
হইয়া চাহিয়া রহিল, ' তাঁহার- পর স্মিতমুখে কহিল, 
“সুরেশ্বর-বাবু যদি হেঁয়ালী করে' গিয়ে থাকেন উনি 


. . করে” বুঝব বলুন ?" 


প্রবাসী---অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ 


২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
কুমিত্রার এই সপরিহাস লঘু উত্তরে উত্তেজিত হইয়া 


' উঠিয়া বিমান কহিল, “হেঁয়ালী ? কেন, তোমাকে আর os 


তোমাদের সমস্ত দলটিকে দে প্রকারান্তরে কপট বলে’ 


"গেল না? বল্‌লে না যে তোমাদের প্রবন্ধ লেখ্বার/এক ১ 


মাজ উদ্দেশ্য হচ্ছে সাহিত্যস্থা্ট করা?” .  - 
 স্থমিত্র! মৃদু ‘হাসিয়া কহিল, “হ্যা, সাহিত্যস্থ্টির 
কথা বলেছিলেন বটে. কিন্ত সমালোচনা করুতে গিয়ে 
এটুকু বলাকে রঢ়তা বলা যায় কি ?” বিমানবিহারী 
অগ্নিকতর . উত্তেজিত হইয়া উঠিয়| বলিল, “সমালোচনা! 
বল্ছ তুমি কাকে? অনর্থক অকারণ নিন্দাকে যদি সমা- 


.লোচনা বল্তে হয় তাহলে গালাগালিকেও উপদেশ বল! 


চলে ! একটা জিনিসকে অপর জিনিসের সঙ্গে গোল কোরো 
না স্থমিত্রা।, তোমার প্রবন্ধে ুক্তিতর্কের সংশ্রব নেই 


বললে সমালোচনা করা হয়, কি নিন্দা করা হয়, এটুকু 


বোঝবার ক্ষমতা.আমার আছে--এবং "সেটুকু বুঝে 
চুপ.করে’ থাকার ধৈর্য্য আমার নেই]? , 
বিমানবিহারীর কথার শেষাংশের তাৎপর্ধ্য উপলন্ধি_ 
করিয়া আরক্তমুখে, স্থমিত্রা কহিল, “কিন্তু অকারণ, 
আমার প্রবন্ধের নিন্দা করে’ সুরেশ্বর-বাবুর কি লাভ ?” 
“বিমানরিহারী বলিল, “লাভ কিছুই নেই। . এটুকু 
হচ্ছে, ওর প্রকৃতি ।, একদল লোক্‌ আছে তার! মনে 
করে অপবের , সঙ্গে..এক্মত হ’লেই খাটে! - হ'তে হয়। 


-ভাই.তারা, কারণে অকারণে. সব কথার প্রতিবাদ করে? 


নিজেদের. বিশেষত্ব প্রমাণ, করতে চেষ্টা করে। আমি 


'-বল্লাম, তোমার প্রবন্ধে যথেষ্ট যুক্তি আছে, অতএব ' 


যা 
তাতে নেই!” . 

কিন্তু বিমানবিহারীর এত' কথা, এবং পরে আরও 
বহু বহু প্রশংসা সত্বেও, স্থমিতা যখন একাকী হইয়া 
প্রবন্ধটা খুলিয়া দেখিতে বসিল," তখন তাহার নিকট 


" স্থরেশ্বরের ' নিন্দা-প্রশংসাই একমাত্র প্রামাণিক বলিয়া 


বোধ হইতে লাগিল। মনে হইল তাঁহার প্রবন্ধ যেন 

টিন আরা 
(ক্রমশঃ). 

K , শ্রী উপেন্দ্ৰনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


২য় সংখ্যা]. 


ANA 


মৌরীফুল 


eA AN 





১৬৯ 


" মৌরীফুল 


অন্ধকার ভখনও ঠিক হয় নাই। মুখুয্-বাড়ীর পিছনে 
বাশবাগানে জোনাকীর দল সা'দ জাল্বাব উপক্রম 
করিতেছি | তাল-পুকুবের পাড়ে গাছেব মাথাষ 
বাছুড়ের দল কালো হইযা ঝুলিতেছে-মাঠের ধারে 
বাঁশ-বাগানের পিছনটা সূর্ধ্যান্তেব শেষ-আলোয় উজ্জল । 
চারিদিকৃ' বেশ কবিত্বপূর্ণ হইয়া আসিতেছে, এমন সময 
মুখুষ্যেদের অন্দব-বাঁভী হইতে এক তুমুল কলবব আর 
হৈ চৈ উঠিল। 
"বদ্ধ রাঁমতন্থ মুখুষ্যে শিবরুষ্ণ পবমহংসের শিষ্য । 
তিনি রোজ- সন্ধ্যা বেলাষ আহুতি দিয়া থাকেন, এজন্ 
প্রায় একপোয়া খাঁটি গাওয়া! ঘি তাব চাই। তিনি নানা 
উপায়ে এই ঘি সংগ্রহ করিষা ঘরে রাখিয়া দেন। অন্ত- 
দিনের মত আজও তাকের উপর একটা বাটিতে*ঘিটা 


ছিল, তার পুত্রবধূ স্থশীলা সেই বাটি তাকের উপর 


হইতে পাঁড়িয়া সে ঘিটাব সমস্তই দিয়া খাবার তৈয়ারী 
করিষাছে। 
রামতনু মুখুয্যে মহকুমাব কোর্টে গিয়াছিলেন ও- 
পাড়ার চৌধুরীদের পক্ষে একটা মোকদ্দমার সাক্ষ্য দিতে । 
বিপক্ষের উকীল তাঁকে জেরার মুখে জিজ্ঞাসা করেন__ 
* “আপনি গত মে মাসে পাচু রায় আর তাব ভাইযেব 
, পীচীলেৰ জাযগা নিষে মাম্লাষ প্রধান সাক্ষী ছিলেন 
না?” 
 রামতন্ন মুখুষ্যে না তিনি ছিলেন। 
উকীল পুনরায় জেরা করিয়াছিলেন" দু-নালির 
চৌধুরীদের কানসোনার মাঠের দ্রাজার মোকদ্দমায় 
আপনি পুলিসের দিকে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন কি না?” 
রামতন্ মুখুয্ে মহাশয়কে ঢোক গিলিষা স্বীকার 
করিতে হইয়াছিল যে তিনি দিয়াছিলেন.বটে। 
. বিপক্ষের উকীল আবার প্রশ্ন কবেন,--"আাচ্ছা 


এর কিছুদিন পরেই বড়-তরফের তের মামলা আপনি. 
-.- বুঝা একেবারেই অসম্ভব । 


বাদী পক্ষের সাক্ষী ছিলেন কি না?” 


কবে তিনি এসাক্ষ্য দিয়াছিলেন, ুুষ্যে মহাশয় jy 


২২-৪ 


প্রথমটা তাহা মনে কবিতে পারেন নাই, তার পব 
বিপক্ষের উকীলেব পুনঃপুনঃ কডা প্রশ্নে এবং মুন্নেফ- 
বাবুর ভ্রকুটা-মিশ্রিত দৃষ্টিব সম্মুখে হতভাগ্য রাম্তন্থব 
মনে পড়িয়াছিল যে তিনি এ দাহ্য দিযাছিলেন বটে এবং 
এই গৃত জুলাই মাসে এই কোর্টেই তাহা তিনি দিয় 
গিষাছেন। টু 
তাহার পৰ কোর্টে কি ঘটিযাছিল, বিপক্ষের উকীল 
হাকিমের দিকে চাহিয়া রামতঙ্কৰ উপর কি ব্যঙ্গোক্তি 
করিয়াছিলেন, রামতন্থ উকীল আম্লায় ভর্তি মুন্সেফ-বাবুব 
এজ লাসে হঠাৎ কিবগে সপুষ্প সর্ষপক্ষেত্রের আবিষ্কাব 
করেন, সে-সকল কথা উল্লেখের আর প্রয়োজন নাই। 
তবে মোটে উপব বলা যাষ, রামতন্থ মুখুষ্যে যখন বাটা 
আসিয়া পৌছিলেন, তখন তাঁব শরীরেব ও মনেব অবস্থা 
খুবই খাবাপ। কোথায় এ অবস্থাষ কিনি. ভাবিযাছিলেন 
পা হাত ধুইয়া ঠাণ্ডা হইধা প্ৰীগুরুর উদ্দেশে আহতি দিয়! 
অনিত্য বিষয়বিষে জৰ্জ্জরিত মনকে একটু স্থিব কবিবেন, 
না দেখেন যে আহুতির জন্য মআালাদা করিয়া তোলা যে 
ঘি-টুকু তাকে ছিল, তার সবটাই একেবাবে নষ্ট হইযাছে! 
তার পর প্রায় অর্দ্ধ-ঘণ্টা ধবিয়া মুখুষ্যে-বাড়ীব অন্দব 
মহলে একট। রীতিমত কবিব লড়াই চলিতে লাগিল। 
মুখুয্যে মহাশয়েব পুত্রবধূ স্থশীলা প্রথমটা একটু অপ্রতিভ 
হইলেও সাম্লাইয়া লইয়া এমন সব কথায় শ্বশুরকে জবাব 
দিতে লাগিল যাহা একজন আঠাবো-বৎসর-বধস্কা তরুণীর 
মূখে সাজে না। পঙ্গাস্তবে কোর্টে বিপক্ষের উকীলেৰ 
অপমানে ও ঘরে আসিয়া ' পুত্রবধূর নিকট অপমানে 
ক্ষিপ্তপ্রায় বামতঙ্ছ মুখুষ্যে পুত্রবধূব পিতৃকুল ও তাহার 
নিজের পিতৃকুলের তুলনামূলক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইষা 
এমনসব ছুবহ পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার কবিতে 
লাগিলেন যে বোধ হয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ডুবালেব 
গল্পে উল্লিখিত কুলাদর্শ-বিদ্যা অধ্যয়ন না কবিলে সে-পব 


এমন সমঘ মুখুষ্যে মহাঁশষেব ছেলে কিশে।বী বাড়ী 


১৭০ 


শামিল 





সির 





আসিল, তাহার বয়ন ২1২৬ হইবে, বেশী লেখ। পড়া 
“ না শেখায় সে চৌধুবীদের জমিদারী কাছারীতে ৯ টাক। 
বেতনে মুহুরীগিরি করিত ৷ 
কিশোরীলাল নিজের ঘবে প্রবেশ করিয়া দেখিল 
ঘবে আলো দেওয়া হয় নাই, অন্ধকাবেই জামা কাপড় 
ছাড়িয়া সে বাহিরে হাঁত পা ধুইতে গেল। -তার পর 
ঘরে ঢুকিযি! শুনিল, ঘুটঘুটে অন্ধকাব ঘবে স্থশীলা তাহার 
সম্মুখেব বাতাসকে সম্বোধন কবিষা বলিতেছে যে এ 
সংদাবে থাকিঘ। সংসার কবা তাহাব শক্তিতে কুলাইবে 
না, অতএব কাল সকালেই যেন গরুর গাড়ী ডাকাইয়া 
তাহাকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হয । 
কিশোরী সে কথার কোন বিশেষ জবাব না দিযা 
ব$ন ভ্বালিয়। ও বাশের লাঠিগাছ! ঘবের কোণ হইতে 
লইয়া বাহির হইয়। গেল । ও-পাড়ায় রায়-বাড়ীব চণ্ডী- 
মণ্ডপে গ্রামের নিষবন্দা যুবকদিগের যাত্রার আখড়াই ও 
রিহাসেল_চলিত--সেইথানে অনেকক্ষণ কাটাইষা অনেক 
রান্রে বাড়ী ফিরিষা আসা তাহার নিত্যকর্শ্মের ভিতর । 

- বামতঙ্গ মুখুষ্যে মহাশয়ও অনেকক্ষণ বাহিরের ঘরে 
কাটাইলেন। প্রতিবেশী হরি রায় তামাকের খরচ 
বাচাইবার জন্ত সকাল সন্ধ্যায় মুখুষ্যে মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপ 
আশ্রয় করিতেন; , তাহাকে রামতঙ্থ' জানাইলেন যে 
তিনি রহ কারণ আর এ-বয়সে 
ইত্যাদি । 

তাহার এ বানপ্রস্থ অবলম্বনের আকাজ্ষাব জন্য দায়ী 
একমাত্র তাহার পুত্রবধূ ্থশীলা। স্থশীলা সকাল নাই 
সন্ধ্যা নাই একট। কিছু না বাধাইয় থাকিতে পারে না। 
নে. অত্যন্ত আনাড়ি, ফোন কাজই গুছাইয়া করিতে 
পারে না, অথচ দোষ দেখাইতে যাইলে ক্ষেপিয়া যায়। 
তাহার অঙ্ক রামভন্থ মুখুষ্যের বাড়ীতে কাক চিল বসিবার 
উপায় নাই। শ্বশুর-শাশুড়ীকে সে হঠাৎ ত্বাটিয়া উঠিতে 
পারে না বটে, কিন্তু এজন্ত তাহার চেষ্টার ত্রুটি দেখা 
যায়না। | 

১ অনেক রাত্রে কিশোরী বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দেখিল 


তাহার ঘরে খাবার ঢাকা আছে এবং স্ত্রী ঘুমাইতেছে।. 
খাঁবারেব ঢাকা খুলিয়া আহারাদি শেষ কবিয়া সে শুইতে- 


প্রবাসী--অগ্রহাঁয়ণ, ১৩৩. 
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[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


গিয| দেখিল স্ত্রী ঘুম-জড়ানে। চক্ষে বিছানার উপর উঠিষ। 
বনসিয়াছে। স্বামীকে দেখিয়া একটু অপ্রতিভের স্থরে ' 
বলিল--"কখন্‌ এনে? তা আমায় একটু ডাকলে না 
কেন?” 

কিশোবী বলিল--"আর ডেকে কি হবে? আমার 
আব কি হাত পা নেই.! নিতে জানিনে ?” 

হঠাৎ তাহাব স্ত্রী বাগিষা উঠিল--“নিতে জান তো 
জেনে।। কাল থেকে আমাব এখানে আর বন্বে না। ' 
এ যেন হযেচে:শক্রপুবীব মধ্যে বাস _বাড়ীহ্ুদ্ধ লোক 
আমার পেছনে এমন করে’ লেগেছে কেন শুনতে ৮ | 
না হয় বরং” 

কায়া ফুলিয়। সে বালিসের উপর মুখ গুঁজিল | 

কিশোরী দেখিল স্ত্রী বাত দুপুরের সময় গায় পড়িয়া 
ঝগড়া কবিয়া একটা বিভ্রাট বাঁধাইযা তোলে । এরকম 
কবিরা আর সুংসার কবা চলে না--ভাত ঢাকা ছিল, 
খুলিয়। লইম্া খাইয়াছে, ইহ।(তেও বদি স্ত্রী চটিয়া যাষ 
তাহা হইলে আর পারা যায় না। কিছু না, ও একটা... 
ছল, ওঁ সামান্ত স্বত্ত ধরিষা এখনি সে একট| বাম- 
রাবণের যুদ্ধ বাধাইয়! তুলিবে। 

কিশোরী বলিল--“যা খুসী কাল্‌কে: কোরো- এখন 
একটু ঘুমুতে দাও খুমুচ্ছিলে বলেই আর ডাকিনি 
এই তো! অপরাধ ? ত! বেশ কাল থেকে ওঠাবো, চুলের 
নড়া ধরে’ ওঠাবো।* | 

সুশীল! কথাও বলিল না, মুখও তুলিল না, বালিসে সুখ 
গু'জিয়া পড়িয়া রহিল । 

পরদিন সকালে উঠিষা রামতন্ মুখুষ্যে শুনিলেন 
চৌধুরীর! খবর পাঠাইযাছে কয়েকটি নূতন সাক্ষীর তালিম 
দিতে হইবে। যাইবার সময় তিনি বলিলেন--”ও বৌমা, 


একটু সকাল-সকাল ভাত দিয়ো, কোর্টে যেতে হবে।” 


বেল! স্টার সময় ফিরিয়া আসিয়া, দেখিলেন স্থশীলা 
সান করিযা আপিয়া রৌদ্রে কাপড় মেলিয়া দিতেছে, 
গৃহিণী মোক্ষদান্ন্দরী রান্নাঘরে বসিয়া রাধিতেছেন। 
স্বামীকে দেখিয়াই মোক্ষদা চৌকীদার হাঁকার স্থরে 


বলিতে লাগিলেন--“হয আমি একদিকে বেরিয়ে যাই, ন! 
হয় বাপু এর একটা বিহিত কবো। সেই সকাল থেকে 


Ee 


ত্য চা 
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ভাত চড়িয়ে দাও, ওগো যা হয় ছটো-কিছু রাধ_ হাতে 


» পায়ে ধরুতে কেবল বাকী রেখেছি। কার কথা কে 


শোনে ?--এই বেল! দুপুরের সময় রাণী এখন এলেন 
নেমে ' 


করা দাসী ত নই, আমি যখন পার্বো তখন রান্না চড়াবো 
--সকাল থেকে বসে*-আছি নাকি? এত খাটুনি সেরে 
আবার আটটার মধ্যে ভাত দেবো _মাঁছ্ষের তো আর 
শরীর ময়__যার না চল্বে সে নিজে গিয়ে বেধে নিক” 

এই-কথার উত্তরে মোক্ষদ! খুস্তী হাতে রারাঘরের 
দাঁওয়ায় আসিয়া নটরাজ শিবের তাণ্ডব নর্তনের এরুটা 
আধুনিক" সংস্করণ ্ুরু 'করিতে যাইতেছিলেন_-একটা 
ঘটনায় তাহা বন্ধ হইয়া গেল। 

একটা দশ-বাঁর বৎসরের ছেলে, রংটা বড়ই কালো, 
ম্যালেরিয়ায় শরীর জীর্ণশীর্ণ, পরনে অতি ময়লা এক 


+গামছা। শীতের দিনেও তাহার গায়ে কিছু নাই, হাতে 


একটা ছোট বাখারীর ছড়ি লইয়া বাড়ীর মধ্যে টুকিল। 
ছেলেটি পাশের গ্রামের আতরালি ঘরামির ছেলে, গত 
বৎসর তার বাপ মারা গিয়াছে, ছুটি ছোট ছোট বোন 
আর মা ছাড়া ভার আর কেহ নাই। অবস্থা খুব 
খারাপ, সবদিন খাওয়া জুটে না, ছেলেটা পিঠে ছড়ি 
ঘাজাইয়া হাপু- গাহিয়া" মা ও বোন দুটিকে প্রতিপালন 


করে । “সে এগ্রামের প্রায় সব বাড়ীতে আসিত, কিন্তু 


মুখুষ্যেবাড়ী আর কখনো আমে নাই, তাহার একটা 


কারণ এই যে দানশীলভার জ্ রামভহ মূধুষ্যে গ্রামের 


মধ্যে আদৌ প্রসিদ্ধ ছিলেন না। ' 

ছেলেটি উঠানে দাড়াইয়া বগল বাজাইয়া নানারূপ স্থর 
করিয়া উচ্চেঃম্বরে হাপু গাহিতে লাগিল ।' সঙ্গে সঙ্গে 
পিঠে জোর করিয়া লীঠির বাড়ি মারিতে লাগিল। = 

তিনটি নেহাঁৎ 'গো-বেচারী সাক্ষীর তালিম দিতে 
অনেক ধস্তাধস্তি করিষ! রামতন্গর মেদ্রাজ ভাল ছিল না, 
ফিরিয়া .চাহিষা দেখিয়া মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন--“থাম্‌ 
খাম্‌, ও-দব রাখ এখন ও-সব দেখবার সথ্‌ নেই 
স্যা অন্য বাড়ী দেখগে যা-্যা_” 


৬. মৌরীফুল -. 


ঘুরপাক দিয়ে দিয়ে বেড়াচ্ছে, বল্চি-ও বৌমা, দুটো 


থণীনা রক হইতে সমান গলায় উত্তর দিল-_পমাইনে- 


. ১৭১ 


সুশীলা কাপড় মেলিয়া 'দিতে দিতে অবাক্‌ হইয়া 

হাপু গাওয়া দেখিতেছিল-_ছেলেটি সঙ্কুচিত হইয়া বাহিরে 
যাইতেই সে তাড়াতাড়ি বাহিরের রকে গিয়া তাহাকে 
ডাকিয়া! বলির--“শোন্, তোর বাড়ী কোথায় রে?” 

_হরিষপুর, মা-ঠাক্রুণ। 

-_তোর বাড়ীতে কে আছে আর? 

- মোর বাপ মারা গিয়েছে আর-বছর মা-ঠাক্রু 
মোদের আর কেউ নেই, মুই বড়, A 
বোন আছে” 

--তাই বুঝি তুই হাপু গাস্‌ ? ভারি 

রামতন্থর ধমক্‌ খাইয়া ছেলেমান্ষ অত্যন্ত দমিয়া 
গিয়াছিল, হ্শীলার .কথার ভিতর সহামুভূতির স্থর 
চিনিয়া লইয়া হঠাৎ তাহার কান্না আসিল--চোখেব জল 


হু হু করিয়া গড়িতেই ম্যালেরিয়াশীর্ণ হাতটি তুলিয়া 


চোখ মুছিয়া বলিল- না মা-ঠাক্রুণ, চলে না। এ-সব 
লোকে আর দেখতি চায় না। মুই যদি ভাল গান 
গাইতি পারতাম তো যাত্রার দলে যাতাম, বড় কষ্ট মোদের 
সংসারের-_এই শীতি মা-ঠাকৃরুণ-- - 

সুশীলা বাধা দিম বলিল, “দাড়া, আমি আস্চি :” 

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া কান্নার বেগ অতিকষ্টে-.সাম্লাইয়া 
চাহিয়া দেখিল আল্নায় একখান! নতুন মোটা, বিছানার 
চাদর ঝুলিতেছে--হাতের গোড়ায় সেইখানা পাইয়া সেই- 
খানা টান দিয়া লইল। তার পর জানালা দিয়া বাড়ীর মধ্যে 
চাহিয়া দেখিয়া চাঁদরখানা, তাড়াতাড়ি ছেলেটির হাতে ' 
দিয়া চুপিচুপি বলিল--“এইখানা নিয়ে যা, এতে শীত 
বেশ কাট্বে। কাট্‌্বে না? খুব মোটা। শীগ্গির যা, 
লুকিয়ে নিয়ে যা কেউ না দেখে - 

ছেলেটা চাদর হাতে হতবুদ্ধি হইয়া ' ইতস্ততঃ 

করিতেছে দেখিয়! "সুশীলা. যয থয টি কে 


"এমনে পড়বে, শীগ্‌গির যা-ই." - 


- ছেলেটাকে বিদায় দিয়া স্থশীলা' EE 
ঢুকিয়া দেখিল শ্বশুর আহার করিতে বসিয়াছেন। 
ছেলেটার ছুঃখে স্থশীলার মন খুব নবম হইয়া গিয়াছিল, 
সে-গিয়া রাম!-ঘরে চুকিয়া 'কফাজে মন দিল; শ্বশুরকে 
জিজ্ঞাসা করিল--“আপনাকে কিছু দেব বাঁব1 1 
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মোক্ষদা ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন__“তোমাঁকে আব কিছু 
দিতে হবে না, যে মিষ্টি বচন দ্বিষেছ তাতেই প্রাণ ঠাণ্ডা 
হ’যে গিয়েছে, নাও এখন পাঁব তো এদিকে এস এক্বার, 


হাড়িটা দেখ, নয়ত বলো নিজে মরি বাঁচি একরকম. 


কবে’ সাঙ্গ কবে? তুলি ।” 

বাম্তস্থ কোন কথা বলিলেন না, আপন মনে খাইযা 
উঠিয়া চলিষা গেলেন। এই-সব ব্যাপারেই সুশীল! 
অত্যন্ত চটিরা যাইত, রামতন্থ পুত্রবধূ নিকট কোন 
জিনিন চাহিষ! খাইলে তাহার বাগ গলিষা জল হইয়া 
" যাইত, কিন্ত লোকে তাহাকে জব্দ কবিতেছে বা অপমান 
কবিবার ফন্দী খুঁজিতেছে ভাবিলে তাহাব আর কাণ্ড 
জ্ঞান থাকিত না, সেও কোমর বাধিষা বণে আগুয়ান্‌ 
হইত। সেই বা ছাঁডিবে কেন? 


মাস ছুই পবে। 

ফান্তন মাসেব মাঝামাঝি, কিন্তু বেশ গরম পড়িয়াছে। 
কিশোরী অনেক রাত্রে বাড়ী ফিবিয়াছে। বাঁভীতে ষে যার 
ঘরে ঘুমাইতেছে। নে নিজের ঘরে ঢুকিষা দেখিল সুশীলা 
ঘরেব মেজেষ বসিষা একখানা! চিঠি লিখিতেছে ।.কিশোরী 
সশীলাকে জিজ্ঞাসা কবিল-_কাকে চিঠি লেখা হচ্চে! 

॥. সুশীলা চিঠির কাগক্জখানা তাড়াতাড়ি আবাচল দিয়া 
চাপিয়া স্বামীর দিকে ফিবিষা একটু দুষ্ট, মিব করি হাসিল, 
বলিল, _ব্ল্ব কেন? 

থাক্‌, না বল, ভাত দাও | রাত কম রং 1 
আবার সকাল থেকেই খাটুনি আবস্ত হবে। 

সুশীলা ভাবিষাছিল স্বামী আাঁপিধা সে কি লিখিতেছে 
দেখিবার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ কবিবে। প্রকৃতপক্ষে 
সে চিঠি কাহাকেও লিখিতেছিল না, স্বামীকে কথা 
বলাইবাব এ তাব একট] পুবানে! কৌশল মাত্র। অনেক 
দিন সে স্বামীব মুখে ছুটে! ভাল কথা শুনে নাই, তাহার 
নারীহৃদয় ইহাবই জন্য তৃষিত ছিল এবং ইহারই 
জন্য সে ঘুমে ঢুলিতে ঢুলিতেও এই সামান্য ফাদটি 
গাতিযা বসিয়া ছিল-_কিস্ত কিশোরী ফাদে প! দেওয়া 
দূরে থাকুক, সে দিকে ঘেঁসিলও ন! দেখিযা সুশীলা বড় 
নিরুৎপাহ হুইযা পড়িল । 


প্রবাসী--অগ্রহাঁয়ণ je ১৩৩০ 


{ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সি স্টিল লাম লি লাও লা 





কাগঙ্গকলয় তুলিষা রাখিয়া 
বাড়িষা দিল! একপ্রকার চুপচাপ, অবস্থাষ আহারাদি 
শেষ করিষা কিশোরী গিষা শয্যা আশ্রষ করিবার পব, 
সে নিজে আহাবাদি করিষা শুইতে গিয়া দেখিল 
কিশোবী ঘুমায় নাই, গরমে এপাশ ওপাশ কবিতেছে। 
আশাষ বুক বাঁধিয়া এবাব সে তাহার দ্বিতীয় ফাঁদটি 
পাতিল। 

--একটা গল্প বলো না? অনেকদিন তে! বনি, 
বল্বে লক্ষ্মীটি-- 

বিবাহের পর প্রথম প্রথম কিশোরী তাহার কিশোরী 
সত্রীব নিকট বটতলাব আরব্য উপন্তাস হইতে নানা গল্প 
বলিত। রাত্রির পব রাত্রি তখন এ-সব গল্প শুনিষা স্থশীলা 
মুগ্ধ হইয়া যাইত,--জনহীন দেশের মধ্যে যেখানে শুধু জীন 
পবীদের জগং, খেল্গুর-বনের 'মধ্যে ঠাগডাজলের ফোয়ারা 
হইতে মণিমুক্তা উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, - পথহীন দুরস্ত মক্ষ- 
প্রান্তরে মৃত্যু যেখানে শিকাব সন্ধানে ওৎ পাতিঘা বদিযা 


সে- স্বামীর ভাত 


N 


আছে, সমুন্রেব.বড়, তরুণ শাহজাদাগণের দেত্যসঙ্কুল 


অবণ্যেব মাঝখান দিযা নির্ভীক শিকাঁরযাজা--এ-সব 
শুনিতে শুনিতে তাহাব গা শিহরিষা উঠিত, ঘুম ভাঙিলে 
ঘরের: মধ্যের অরদ্ধ-রাত্রিব অন্ধকার বিকটাকাব জীন্দেহের 
ভিড়ে ভরিয়া গিয়াছে মনে করিয়া ভয়ে সে স্বামীকে 
জড়াইয়া ধবিত। প্রাচীন যুগের তরুণ শাহজাদাদের 


কল্পনা করিতে গিষা অজ্ঞাতসাবে সে নিজের স্বামীকেই* 
যাত্রার দলের বাজাব পোষাক পবাইয়! দুরদেশে বিপদের , 


মুখে পাঠাইত, শাহজাদাদিগের ছুঃখে তাহার নিজের 
স্বামীর উপব সহানুভূতিতেই তাঁহাব চোখে জল আসিত। 
এইবকমে গল্প শুনিতে শুনিতে অদৃশ্য নায়ক-নায়িকাদের 
গুণ দৃশ্যমান গল্পকাবের উপরে প্রযোগ কবিয়া সে 
স্বামীকে প্রথম ভালবাসে । সে আঞ ৫1৬ বৎসরের কথা, 
কিন্তু সুশীলাব এখনও সে ঘোর কাটে নাই। 

কিশোরী স্ত্রীর কথা উড়াইয়া দিল,_হ্যাঃ, এখন গল্প 
বল্ব! সমস্ত দিন খেটেখুটে এলাম, এখন বাত- 
দুপুরের সময বকৃবক করি আরকি! তোমাদের কি? 
ৰাডী বসে’ সব পৌষায়। 


অন্য মেষে হইলে চুপ্‌ করিযা যাইত। স্ুুশীলার মেজাজ. 


নিয়ে বসে থাকে? নিজের দেহ, পরের আর তো দেহ 


ন্‌ 


ছিল একগ্য়ে। সে আবাব' বলিল,-তা হোক একটা 


২য় সংখ্যা] 


পিসি নটি এটি 





বলো, রাত এখন তো বেশী নয় 


- না বেশী নয়-.তোমার.তো রাত কমবেশীর জান" - 


কত!" নাও, চুপচাপ, শুয়ে পড় এখন - 
সুশীলা এইবার জিদ ধরিল, বলো না একটা, একটা! 


ছোট দেখেই না হয় বলো--এত করে' 5 একটা “কথা - 


রাখতে পার না 77 
- কিশোরী বিরক্ত. হইয়! বি এ তোবড়' 


তে! গলাবাজিতে বাড়ী সরগরম রাখবে: আীত্িরটাৎ 
একটু শাস্তি নেই ? -- 


এইটাই ছিল হুপীলার ব্যথাব স্থান।- গা 


একথা শুনিয়া সে .ক্ষেপিষা গেল, _-বেশ করি ' গলাবাজি 


করি, তাতে- অন্থবিধে' হয় আমাকে পাঠিয়ে দাও এখান- 


থেকে-রাত ছুপুর.করুলে কে! 'নিজে আস্বেন £রাত 
দুপুরের সময় .আড্ড1 'দিয়ে-_কে এত রাত পর্যাস্ত ভাত 


না! 78 
নিজের থাটনিটাই কেবল-₹১ -  - 
‘কিশোরী ঘুমাইবার চেষ্টা পাইতেছিল,'স্রীর উনার 


চড়া সুরে তাহার ধৈর্যযচ্যুতি ঘটিল--উঠিয়া! বসিয়া প্রথমে: 


সে স্ত্রীর পিঠে সজোবে ঘা-কতক -পাখার বাট' বসাইল, 


*তাহার- পর তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া বিছানার উপর 
১ হইতে নামাইয়া ধাক্কা, মারিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিল, 
বলিল__বেরো-:ঘর থেকে বেরো আপদ্‌_দূর হ-_. 
রাত ছুপুরেও একটু . শাস্তি টি বেরো--যেখানে' 


খুসি যা 

দরে আঁলোর কাছে জানি! ব্রন 
হাতের নখ দিয়া শ্বাচডাইয়া তাহার হাতের আঙ্লগুলিতে, 
রক্তপাত করিয়! দিয়াছে । 

ইরাণী শাহাজাদাগণের নজীর না জিন কিশোরী 
মধ্যে মধ্যে. দুবস্ত স্ত্রীব প্রতি এরূপ ওষধি প্রযোগ করিত। 

শেষ রাত্রে একাদশীর জ্যোত্সায় চারিদিক যখন 
ফুলের পাপড়ীর মত .শাদা, ভোর রাত্রের বাতাস-নেবু 
ফুলের গন্ধে আর পাপিযার গানে মাখামাখি, স্বশীলা- 


. মৌরীফুল :.- 
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পাস কাংলোমিলাসিলাছিলাছি লাথি লাও পাবি গাছি লাও লাও পাটি পাটি পার্টি 


তখন:খঘরের 'দোরের* বাহিরে "দালানে সীট পাতি 


অকাতরে ঘুমাইতেছিল।' - 1 - NE 


- সকাল হইলে ঘে. যার কান্ে-মন দিল 1. মোক্ষদ! 


- বলিলেন--“বৌমা, আজ চৌঁধুরীরা'-শিবতলায় পূজে 


দিতে-.যাঁবে;. আমাদের যেতে বলেছে, ঙাল-সকাল 
সেরে নাও ।” 


.'এই চৌধুরীটি, ছিলেন প্রকৃতপক্ষে রাজ মুখুয্যেব 


' প্রতিপালক, ইহারাই গ্রামের জমিদার এবং ইহাদেরই 
জাল! হ'ল! রাতেও-একটু ঘুমুবার যো নেই_-সমস্তদিন 


জমি-জমা-সংক্রান্ত মৌকদ্দমাঁর তথ্বির ও সাহায্য করিয়া 
রাষৃতহ্থ অয্নসংস্থান করিতেন। . .. 

বেলা দশটার মধ্যে আহারাদি শেষ কৰিয়া ভাল 
কাপড় প্রিয়া সকলে নৌকায় উঠিল__ছুই, ঘণ্টার পথ। 
চৌধুরী-বাড়ীতে : কলিকাতা হইতে: একটি. বউ 
আসিম়াছিল। তাহার স্বামী . বড়লোকের ছেলে, 
এম্‌এ পাস ..করিয়া বছর. ছুই হইল 'ডেপুটিগিরি 
চাকরী পাইয়াছে। - - বউটি - কলিকাতা মেয়ে, 
চৌধুরীদের সহিত তাহাব স্বামীর 'কিরূপ সম্পর্ক আছে, 
এজন্য চৌধুরী- গৃহিণী . রাসপুিমার . সম্য় তাহাকে, 


.. -আনাইয়াছিলেন। ইন্ডিপূর্কো সে কখনো পাড়ার্ায়ে আনে 


নাই। নৌকায় খানিকটা -বঙ্িয়া-থাকিবার,.পর বউটি 
দেখিল -নীলাদ্বরী-কাপড়-পরণে.তাহারই সমবয়সী আর-- 
একটি বউ নৌকায় উঠিল। নৌকা ছাড়িয়া দিল, 
নৌকায় সমবয়সী সঙ্গিনী পাইয়া কলিকাতার : বউটি খুব 
স্তষ্ট হইলেও প্রথমে আলাপ করিতে তাহাঁর -বাধ-বাধ- 
ঠেকিতে লাগিল। ,ঙ্গিনীর কাপড়চোপড.. পরিবার 
অগোছাল . ধরণ দেখিয়া. বউটি - বুঝিয়াছিল তাহার 
সঙ্গিনী নিতান্ত পাড়াগায়ের মেয়ে, অবস্থাও ‘খুব ভাল 
নয়৷ : নৌকার: ওধারে চৌধুরীগৃহিণী মোক্ষদার সহিত 
সাবিভরীত্রত প্রতিষ্ঠার কি আয়োজন করিয়াছেন, তাহারই 
বিস্তৃত বড়মাহুষী ফর্দ আবৃত্তি করিতেছিলেন ৷ নৌকাষ 
কোন পূরিচিতা. মেয়েও নাই, কাজেই 'বউটি "অনেকক্ষণ 
চুপ্‌ করিষি! বসিয়া রহিল। বউটি লেখা-পড়াঃজানিত এবং 
দেশবিদেশের -ধবরাখবরও কিছু-কিছু রাখি চৌধুরী- 
গৃহিণীর একঘেয়ে, বড়মাস্ষী চালের কথাবার্তায় সে বড় 
বিরক্ত হইযা উঠিল । ' খানিকক্ষণ বসিযা থকিবার পর, 


১৭৪. 


প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সম ওপাপলাপিসিলাস লা লাও লা সপন লাল সপাসিতি সী সা লাশ ৮ ১ AAA ০ SANA ASA NANINA ANNAN ছি পি, AN 
১. সিসি 


সে লক্ষ্য করিল তাহার সঙ্গিনী ঘোমটার ভিতর হইতে 
কাঁলো-কালো ডাগর চোখে তাহার 'দিকে সকৌতুকে 
চাহিতেছে। বউটির হাসি পাইল, জিজ্ঞাসা করিল 
তোমার নাম কি ভাই? 


Rn) সন্দিপ্বন্থরে বলিল- শ্রীমতী স্থশীলাসুন্দবী 
দেবী। 
হুশীলার রকম-সকম দেখিয় বউটির খুব হাসি পাইতে 


লাগিল। সে বলিল--অত ঘোমট! কিসের ভাই? তুমি 
আর আমি ছাড়া তো আর কেউ এদিকে নেই, নাও 
এস ঘোমটা খোল, একটু গল্প করি। 

এই কথা বলিয়া বউটি নিজেই স্থুশীলার ঘোম্ট। 
থুলিযাদিল__খুলিতেই স্থশীলার সুন্দর মুখেব দিকে চাহিষ। 
সে ফেন-সুগ্ধ হইয়! গেল_-রং যদিও ততট| ফর নয়, 
কিন্ত কালোব উপব অত শ্রী সে কখনো দেখে নাই, 
নদীর ধারের সরস সতেঙ্জ চিক্ণশ্যাম কল্মী-লভারই 
মত একটা সবুজ লাবণ্য যেন সারামুখধানায় মাখানো। 
" মুখখানি দেখিয়াই সে এই নিরাভরণা পাড়াগায়ের 
মেয়েটিকে ভালবাসিয়া ফেলিল জিজ্ঞাসা করিল--উনি 
বসে’ আছেন তোমার কে ভাই, শাশুড়ী ? 

হ্যা । 

এস আব-একটু সরে’ এস ভাই, :ছুজনে গল্প করি 
", আর দেখতে দেখতৈ যাই। তোমার বাপের বাড়ী 

কোথায় ভাই? | 

স্থশীলীর ভয় কাটিয়। এইজ সে বলিল-_সে 
ছল শিম্লে। 

কোন শিম্লে? কল্কাত। শিম্লে? 

কলিকাতায় শিম্‌লে আছে নাকি? কৈ তাহা তো! 
স্বশীল কোন দিন শোনে নাই। সে বলিল-_ আমার 
বাঁপের বাড়ী এখান থেকে তো বেশী দূর নয়, ৫৬ কোশ 
পথ, গঙ্র গাড়ী করে? যেতে হয়। 


মদীর ধারের যবক্ষেত, সর্ষেক্ষেত, বুনো গাছপালা ' 


দেখিয়া. বউটি "খুব খুসি! এ-সব সে পূর্বে বড় দেখে 
নাই; আঙুল দিষা 'একটা 'মাছরাঙী' পাখী দেখাইয়া 
বলিল--বাঃবড় সুন্দৰ তো! ওটা কি'পাখী ভাই? 

*=="ওটা ‘তো মাছরাঁডা পাখী, কেন” তুমি দেখনি 
কখনো ?- 


বউটি বলিল--ভাই, আমি কল্কাতার বাইবে 


্যাদ্দিন পা দিইনি, খুব ছেলেবেলা একবার বাবার সঙ্গে 


চন্দননগরে বাগান-বাক্ীতে যাবার কথা মনে আছে, তাঁর 


পর এই আস্চি_তুমি আমায় একটু দেখিয়ে নিয়ে চল। 


ওটা কিসের ক্ষেত ভাই? 

স্থশীলা দেখিল তাহার সঙ্গিনী আঙুল দিয়া নদীর 
ধারেব একটা মৌরির ক্ষেত দেখাইতেছে-_ প্রথমটা সে 
সঙ্গিনীর চোখ-ঝল্সানো৷ রং, অদৃষপূর্বব দামী সিক্ষের 
শাড়ী, ব্রাউ ঈ্ এবং চিকৃচিকে নেকৃলেসের বাহার দেখিয়া 
যে ভয় অনুভব করিতেছিল, তাহার অজ্ঞতা দেখিয়া 
স্থশীলার সে ভয় কাটিয়া অজ্ঞ সঙ্গিনীর উপর একটু স্্েহ 
আ'দিল--কলিকাতায় মাছরাঙা পাখী, মৌরীক্ষেত এসব 
লামান্ত জিনিদও নাই নাকি ? সুশীল! হাসিয়া বলিল, 
তুমি ফুলের গন্ধ দেখে’ বুঝতে পার না ভাই? 


ও তো মৌরীর ক্ষেত । কেন, আমাদের বাপেব বাড়ীর ' 


গাঁয়ে তো কত মৌরীর ক্ষেত আছে- মৌরীর শাক 
কখনো খাওনি ? কল্কাতায় বুঝি নেই? 

কলিকাতার বৌটি বুঝাইযা দিল যে কলিকাতার 
অতীত ইতিহানের সে খবর রাঁখে না, বর্তমান অবস্থায় 
সেখানে মৌরীক্ষেত প্রভৃতি থাকা সম্ভবপর নয়, তবে 
ভবিষ্যতে কি হয় বলা ষায়.ন|। 

“ঘণ্টাখানেক পবে যখন নৌকা খিবতলার ঘাটে গিয়। 


লাগিম, তখন তাহাদের দুজনের মধ্যে অনেক ঘনিষ্ঠ বকমেব * 


কথাবার্তা হইয়া গিয়াছে । লঙ্গিনীর মুখে স্বামীর আদরের 
গল্প শুনিয়া হৃশীলাব মনের মধ্যে একটা গোপন ব্যথা 
জাগিয়া উঠিল__সেটা সে অনবরত চাঁপিবার চেষ্টা করে, 
তবু কি জানি কেন সেটা ফাক পাইলেই মাথা তোলে ! 
প্রথম বিবাহের পর তাহার স্বামীও তো তাহাকে কত 


আদর করিত, রাত্রে ঘুমাইতে না দিয়া নান গল্পে ভূলাইয়া, 


জাগাইয়া রাখিত, স্থশীলা পান খাইতে চাহিত না বলিয়া 
কত সাধ্যপাধনা করিয়া- পান মুখে, তুলিয়া দিত- সেই 
স্বামী তাহার কেন 'এমন হইল? তাহার বুকটার মধ্যে 
কেমন হু হু করিষ! উঠিল । 

ছুজনে তাহার! খানিকক্ষণ গাছের ছায়ায় .নদীর ধারে 
এদিক ওদিক বেড়াইল, কি স্থদ্দর দেখায় চারিদিক্‌ 1." 


' নীল আকাশ সবুজ মাঠের উপব কেমন উপুড় হইয়া 
' আছে! ওমা, পানকৌড়ির ঝাঁক চরের উপর বসিয়া 
বসিয়া কেমন বিমায় ! 
কলিকাতার বউটি বলিল--এস ভাই, আমরা একটা 
কিছু পাতাই । কেমন? 
সুশীলা খুসি হইয়। বলিল খুব ভাল ভাই, কি পাতাব 
বলে রর - 
* »এক কাজ কবি 'এস__ আস্তে আস্তে নদীৰ ধাবে 
যে মৌবীফুধ দেখে এল।ম, এস আমব। ছুঙ্জনে মৌরীফুল 
পাতাই। কেমন? - 
স্থশীলা আহ্নাদের সঙ্গে এ প্রস্তাবে . সম্মতি দিল। 
নদী হইতে অগ্ছলি করিয়া জল তুলিয়া তাহাবা মৌবীফুল 
পাতাইল। 
এমন সময. মোক্ষদা ভাকিলেন_-বৌমাবা একে 
এস। 
তাহারা .গিয়া দেখিল গাছতলায় অনেক লোক-- 


«সেদিন পুজা দিতে অনেক লোর আসিয়াছিল।- প্রকাণ্ড 


বটগাছ, তার তলায় ভাঙা ইটের মন্দির । গাছতলা! হইতে 


একটু দুরে এক বুড়ী নানা ধধ বিক্রয় করিতেছে । সুশীলা 


ও তাহার সঙ্গিনী সেখানে গিয়া জিজ্ঞাস! করিয়া জানিল, 
রোগ সারা, ছেলে হওযা হইতে স্থরু করিয়া সকলরকমের 
উধধই আছে; গরু হাঁরাইলে খু'জিয়! বাহির করিবার 
*পর্ব্যস্ত। মেযের1 সেখানে ভিড় করিষা ঈীড়াইফা গুষধ 
কিনিতেছে।- স্থশীলার লঙ্জিনী হাসিয়া তাহার হাত 
ধরিয়া টানিয়| তাহাকে সেখান হইতে মন্দিরের দিকে 
লইয়া চলিল, বলিল_টলো মৌরীফুল দেখিগে কেমুন 
পূজো হচ্চে। . 

একটুখানি মন্দিরে ধাড়াইয়া স্থশীল! ক ছুতায় 
সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ওঁষ্ধ-বেচা বুড়ীর 
নিকট দাড়াইল। সেখানে তখন কেহ ছিল না, বুড়ী 
বলিল--কি চাই? 

স্থশীলার মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল। 

বুড়ী বলিল--“আর বল্‌তে হবে না মা-ঠাক্রুণ। তা 
তোমার তে| এখনও ছেলে-পিলে হবার বয়েস যায়নি, 
ও-বষেসে অনেকের-_ 


স্থশীলা সলজ্জবভাবে বলিল--তা নয়। 

বুড়ী বলিল--এবার বুঝলাম মা-ঠাক্রুণ--ত! যদি 
হয়, তা হ'লে তোমাব সোয়ামীর বাঁর-মুখে টান আছে। 
একটা ওষুধ দিই, নিয়ে যাও, এক মাসের মধ্যে সব ঠিক 
হযে যাবে--ওরকম কত হ্য মা-ঠাক্রুণ-_ 

বুড়ী একটা শিকড় তুলিয়। বলিল--এই নাও, বেটে 
থাইষে দিও । কেউ টের না পায়, টের পেলে আর ফল 
হবে না। আট আনা লাগবে। 

স্বামীর বাবমুখে! টান আছে-_একথা শুনিয়! স্থশীল! 
খুব দমিযা গেল । তাহার জ্বাচলে একটা আঁধুলী বাধা ছিল, 
আজ কার দিনে জিন্ষটা-আস্টা কিনিবার জন্ত সে ইহা! 
বাড়ী হইতে শাশুড়ীকে লুকাইফা আনিয়াছিল। বাড়ীর 


বার হওয়া তো বড় ঘটে না, কাজেই এট! তাহার পক্ষে 


একটা উৎসবেব দিন। আধুলীটি শীশুড়ীকে লুকাইয়া - 
আনিবার কারণ-মোক্ষদ। ঠাকৃকণ জানিতে পারিলে 
ইহা এতক্ষণ তাহার আঁচলে-থাকিত নী। স্থশীল! আঁচল 
হইতে আধুলীটি খুলিয়া বুড়ীকে দিল এবং খাওয়াইবার 
প্রণালী জানিয়া লইয়া শিকড়টি কাপড়ের মধ্যে গোপনে 
বাধিয়া লইল। | 

পুজা দেওয়া সাঙ্গ হইযা গেল । সকলে আবার আদিয়া 
নৌকায় উঠিল। গ্রামের ঘাটের কাছাকাছি, আমিদে 


সুশীলা বলিল,_ভাই, তুমি এখন দিন কতক 


আছ তো? 
_না ভাই, আমি কান কি পণ চলে' যাঁব। তা 
হ’লেও তোমায় ভুল্বো না মৌরীফুল, তোমার মুখখানি 


, আমার মনে থাকৃবে ভাই--চিঠি পত্র দেবে তো? এবার 


পাড়াগীয়ে এসে তোমায় বুড়িয়ে পেলাম তোমায় 
কখনো! ভুল্ব ন। 

স্থশীল।র চোখে জল আসিল, এত মিষ্ট কথা রে 
কে বলে? সে কেবল শুনিয়া আসিতেছে সে দু, এবপুঁয়ে 
ঝগৃড়াটে। 

তাহার হাতে একটি সোনার আংটি ছিল, ইহা তার 
মায়ের - দেওয়া আংটি, প্রথম বিবাহের পর তাহার মা 
তাহার হাতে এটি পরাইয়! দিয়াছিলেন। সেটি হাত হইতে 
খুলিয়া সে সঙ্গিনীর হাত ধরিয়া বলিল--দেখি ভাই 


, পাগল! 


ধাপলি সিলাসিলা লাল সি্াস্মস্পিপাস্টিপাসিপসসিপাস্মিপা সপাস্পিপাস্টাস্পিপাসসিপাসিশা ২ 


তোমার আঙুল, তুমি হলে শৌবীক্ছুল, তোমায খাওয়াবাব 


কথা, কাপড় দেওয়ার কথা--এই আঁংটিটা আমার মাযের 
দেওয়া, তোমায় দিলাম, তবু এটা দেখে তুমি গৰীব মৌরী- 
ফুলকে ভুলে যাবে ন । - - 

স্থশীলা আংটিটা সঙ্গিনীর "হাতে পরাইয়া দিতে 
গেল,_-বউটি চট্ট করিয়া হাত টানিযা লইযা বলিল--দুর 
না,ভাই, এ বাখো--তোমার মায়েব দেওয়া 
আংটি--এ কেন আমাষ দিতে যাবে? না ভাই-- 

স্থশীলা-ঝোর করিতে 055 ভাই, দেখি-_ 
মায়ের দেওয়া বলেই 

বউটি রঙিন | না ভাই, ও-সব রাখো 


সে বরুংস্ঞ 


স্থশীল! খুব হতাশ হইল। রী তাহার অন্ধকার 


হইযা গেল--সে: চুপ কবিয়া বসিয়া রহিল। গ্রামের - 


ঘাটে"' নৌকা লাগিল। ব্উটি স্থশীলার হাত ধরিয়া 
বলিল,--পাষে পড়ি ভাই মৌরীফুল, রাগ কোরো না। 
আচ্ছা, 'কেন তুমি শুধু শুধু তোমার মায়ের দেওয়া আংটি 
আমায় দিতে যাবে ভাই.? আচ্ছা, তুমি যদি দিতে চাও 
এই পুজোর সময় আস্বো- অন্য কিছু বরং দিও-_একদিন 
না হয় খাইয়ো-_আর্ট কেন দেবে ভাই !--আর আমায় 
ভুল্‌বে না তো ভাই? 

স্থশীলা ব্যগ্রভাবে বলিল- তোমায় ভুল্বো ভাই 
মৌরীফুল ? কখ.খোনো না_ তুমি কোন্‌ জন্মে যে আমার 
মায়ের পেটের বোন ছিলে ভাই মৌরীফুল-_ 

তাহার পর সে একটু আনাডি ধরণে হাসিয়া উঠিল 
হিঃ হিঃ! কেমন সুন্দর কথাটি_-মৌবীফুল-_ 
মৌরীফুল--মৌবীফুল--তুমি যে হ’লে গিয়ে আমার নদীব 
ধাঁবের মৌরীফুল-_তোমায় কি ভূল্তে পারি? 

কথা শেষ না করিয়াই সে ছুইহাতে সঙ্গিনীর গলা 

জড়াইয়| ধরিল, মলে রনিতিরত? কালো চোখ টু যে 
ভরিয়া গেল। 

কলিকাতার বউটি এই সি ন্দিনীব 
অশ্রপ্নাবিত সুন্দর মুখখানা বার বার. সন্গেহে চুম্বন 
করিল--তার পর ছুজনেই চোখের জলে ঝাপ্সাদ্ৃষ্টি 
হইয়া দুজনের কাছে বিদায় লইল। - 


প্রবাসী--অগ্রহায়ণ 3 ১৩৩০ 





অল লা 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 

দিন কতক কাটিয়া গেল। কিশোরী বাটা নাই, 
কি-একটা কাজে অন্ত গ্রামে গ্রিধাছে, ফিরিতে ২১ দিন ' 
দেরী হইবে। মোক্ষদা সকালে উঠিষা জমিদাঁর-গৃহিণীর 
আহ্বানে তাঁহার সাবিত্রী-ব্রত-প্রতিষ্ঠার আয়োজনে 
সাহায্য করিতে চৌধুবী-বাড়ী চলিয়া গেলেন। যাবার 
সম্য বলিযা গেলেন,_বৌমা, আমাব ফের্বাব কোনো 
ঠিক নেই, রান্না-বানাা বন্ধে বেখে, আমি আজ আর 
কিছু দেখতে পার্ব না, চৌধুরী-বাড়ীৰ কাজ__-কখন 
মেটে বলা যায় না। | 

একথা মোক্ষদার ন! বলিলেও-চলিত। কারণ 
ভোবে 'উঠিয়া - বাসন-মাজ| জল-তোলা হইতে আবস্ত 
করিয়া এ সংসারের সমস্ত কাজের ভারই ছিল স্থশীলার 
উপর। এসংসারে কিশোরীর বিবাহের পৰ কোনে! দিন 
ঝি-চাকর প্রবেশ করে নাই-_বদিও পূর্বে বাড়ীতে 
বরাবরই একজন করিয়া ঝি থাকিত। স্থশীলার 
খাটুনিতে কোন ক্লান্তি ছিল না, খাটিবার ক্ষমতা তাহার 
যথেষ্ট ছিল- যখন মেজাজ ভাল থাকিত, তখন সমস্ত দিন_ 
নীরবে, ভূতের মত খাটিযাও সে বিরক্ত হইত না।- - 

শাশুড়ী চলিয়া গেলে অন্তান্ত কাজকর্শ সারিয়া 
স্থুশীলা রান্নাঘরে গিয়া দেখিল একথানিও কাঠ 'নাই। 





“কাঠ অনেক দিনই ফুরাইয়া গিয়াছে, একথা স্থশীলা 


বহুবার ্বশ্তবকে জানাইয়াছে। রামতঙ্গ মধ্যে মধ্যে মজুর 
ডাকাইয়া কাঠ কাটাইয়া লইতেন, এবার কিন্তু অনেকদিন, 
হইল তিনি আর এদিকে দৃষ্টি দেন নাই কিশোরীর দোষ 
নাই, কেননা নে বড় বাড়ীতে থাকিত না, সংসারের সংবাদ * 
তেমন রাখিতও না। আসল কথা হইতেছে এই যে 
রাক্সাঘরেব পিছনে বিড় কীর বাইরে অনেক শুক্না! বাশ 
ও ডালপালা পড়িয়া আছে-_্থশীলা ' রান্না চড়ানো 
পূর্ব্বে বা রান্না কবিতে করিতে প্রয়োজন-মত এগুলি দা, 
দিয়া কাটিয় লইয়া কাজ চীলাইভ। রামতন্থ দেখিলের্ন_-.) 
কাজ যখন চলিয়া যাইতেছে তখন কেন অনর্থক কাঠ 
কাটিবার লোক ডাকিয়া আনা--আসিলেই এখনি একটা 
টাকা খবচ তো? পুত্রবধূ বকিতেছে বকুক্‌, কারণ 
বকুনিই উহার স্বভাব । 

কাঠ নাই দেখিষা! স্থশীলা অত্যন্ত চটিয়া গেল, 


_ইয়'সংখ্যা 3: 


মৌরীফুল 


১৭৭; 





এদিকে বাড়ীতেও এমন কেহ নাই যাহাকে বকিয়া গায়ের. 


ঝাল মিটায়, কাজেই মে আপন" মনে চীৎকার করিতে, 
লাগিল, _পারুব না, রোধ রোজ এমন করে? সংসার 


কর! আমায় দিয়ে হ'য়ে উঠবে না-আজ ছুমাস ধরে? 


বল্চি কাঠ নেই” কাঠ নেই--এদিকে- রান্নার বেলা ঠিক 
আছেন সব, তার একটু এদিকু ওদিক্‌ হবার যো নেই 
কি নিয়ে রাধবে? হাত পা উহ্গনের মধ্যে দিষে 
রাধবে নাকি? “রোজ্গ রোঞ্জ কাঠ কাটে৷, কেটে 
রাধো,_অত সুখে আর কাজ নেই--থাকৃল্প হাড়ী 
পড়ে’; যিনি যখন আস্বেন,' তিনি তখন করে নেবেন 

রাধিবার কোন আয়োজন সে করিল না। খানিকটা 
বসিয়া বসিয়া তাহার মনে হইল ততক্ষণ মশলাগুল! 
বাটিয়া'রাখা যাকৃ-সে মাঝে মাঝে কাজের স্থবিধার 
জন্ঠ কয়েকদিনের মল! একসঙ্গে বাটিয়! রাঁখিত। 

বেল! প্রায় দশটার সময় একটি অন্পবয়সী ফুট্ফুটে 
বউ, পরনে একখানা পুবানো চেলীর কাপড়, হাতে 


---খাকিবার মধ্যে: ছুগাছি শাখা-একটি. বাটি হাতে 


রান্নাঘরের দোরের কাছে ভয়ে ভয়ে উকি বিরত 
দিদি আছ নাকি? 

সুশীল! মশলা বাটিতে বাটিতে মুখ দি গাহি 
বলিল--আয়- আয় ছোট বউ-আয় না ঘরের মধ্যে 
নর নেই_ . 

* বউটি ঘরে ঢুকিয়া বলিল- একি দি এত বেল! 

হর এখনও রান্না চড়াওনি ষে! 

স্থণীল! মুখ ঘুরাইয়া বলিল-_রান্ন চড়াব ! হাডী- 
কুঁড়ি ভেঙে ফেলিনি এই কত! ' 

" বউটির চক্ষে ভয়ের চিহ্ন পরিশ্ফুট হইল, সে বলিল 
না দিদি, ওসব কিছু. কোরো না, ভাত চড়িয়ে দাও 
'লক্ষ্মীট্ি, নৈলে জান তে। কিরকম লোক সব-- 

-- দেব--দেখ্বে সব. আহ কিরকম মজা, রোজ 
রোজ কাঠ কাব আর ভাত রাধব, উঃ ! 
কাঠ নেই বুঝি? আচ্ছা, দা-খানা দাও দিদি, 
আমি দিচ্চি কেটে । - 

-তোর কিদায় তুই দিতে যাবি, বস্‌ ঠাণ্ডা 
হয়ে-যাদের গরজ আছে তার! নিজেরা বুঝুক্‌ গিয়ে-_ 

২৩-৫ 


- তোমার পায়ে পড়ি এ দাও রারাটা চড়িয়ে, 
জান তো ওরা" 

তুই বস্‌ দেখি ওখানে. চুপ, করে” দেখিস্‌ 
এখন মঙ্সা-আজ ছুমাস ধরে রোজ, বনুছি কাঠ 
নেই, কথা কানে যায় না কাকুর,আঞজ মজাটি 
দেখাব = : 

টার এরি বউটি | ডী হর 
কারণ মজ! ,কোন্‌ পক্ষ দেখিবে . এ সম্বন্ধে তাহার একটু 
সন্দেহ ছিল। কিন্ত" সাহ্‌স করিয়া, আর. বিছু বলিতে 
না পারিয়া সে চুপ.করিয়া রহিল।  - - 

এই বউটি রামতন্ু মুখুষ্যের সাত না 
মুখুয্যের পুত্রবধূ! পাশেই এদের বাড়ী। রায়লোচনের 
অবস্থা খুবই খারাপ-_তা সত্বেও তিনি বছর (ছুই হইল 


মত ন 


* ছেলের বিবাহ দিয়াছেন - রামলোচনের স্ত্রী ছিল না, পুত্র- 


বধুই গৃহিণী । দুরবস্থার সংসারে ছেলেমান্গয বউকে 
সংসার করিতে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইত। সে সময়ে 
অসময়ে বাটি হাতে খুঁচি হাতে এ বাড়ীতে হাত পাতিয়া 


" তেলটা স্থনটা লইয়া যাইত, চাল না থাকিলে আঁচলে 


বাধিয়া চালু লইয়া যাইত--ধার বলিয়াই লই! যাইত-- 
কখনও শোধ করিতে পারিত, কখনও পারিত না। 
মোক্ষদা ঠাকৃরুণকে বউটি বড় ভষ করে--তিনি থাকিলে 


. ঝিনিষপত্র তো দেনই না, যদি বা দেন তাহা! বহু মিষ্ট 


বাকা বর্ষণ করিবার পর! তবু বউটির আসিতে হয়, 
কি কবিবেঃ অভাব। ন্ুুণীলা তাহাকে মোক্ষদ! 
ঠাকুরুণের আক্রমণ হইতে বাঁচাইয়া গোপনে এটা ওটা 
যখন যাহা দরুকার সাধ্যমত সাহায্য করিত! সামান্ত 
একবাটি ভেল্‌ লইয়া গেলেও হু'সিয়ার মোক্ষ! ঠাক্রুণ 
তাহা কখন তৃলিতেন ন1-গল! টিপিয়া কড়াক্রান্তিতে 
তাহা আদায় করিয়া ছাড়িতেন। স্থশীলা ছিল 
অগোছালো! ও অন্তমনস্কধরণের মান্য, সে ধার -দিয়া 
অত'শত মনেও রাখিত না, বা সামান্ত তেল. মুন ধার 
দিয়া আদায় করিবার কোন চেষ্টাও করিত না, শোধ 
দিতে আসিলে অনেক সময় বলিত,- ওই তুই আঝ্র 
দিতে এলি ভাই ছোট বৌ) ওর আবার নেব কি? 
যা, বিড । 
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স্থশীলা আপন মনে খানিকক্ষণ বকিয়া বউটির দিকে 
চাহিদা বলিপ্র_-.তার পর, তোর রাস্ধা বানা? 

বউটি বাটিটা আচল দিয়া ঢাকিয়া ' রাখিয়াছিল, 
বাহির করিি। কুষ্ঠিতভাঁবে বঙ্গিল--পেদিনকার সেই তেল 
নিয়ে গিষেছিলাম দিদি, তা আমাদের এখনও আনা 
হয়নি। আজ রাঁধবার নেই--একসঙ্গে দুদিনের দিয়ে 
যাব- সেইজন্তে-- 

সুশীলা বলিল--আচ্ছা, নিষে আয দেখি বাটি। 
দেখি কি আছে, আমাদেরও বুঝি তেল আনা হয়নি । 

পাত্রে যতটুকু তেল ছিল সুশীলা সরটুকু এই কুস্ঠিভা 
‘দরিদ্রা গৃহলক্ীটিকে চালিয়া দিল | বউটি চলিষা 
যাইবার মময মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল-_লক্্ী 
দিদি, দাও রানা চড়িয়ে-_ 


- স্থণীল! বলিল--তুই পালা দেখি--আমি ওদের মজা * 


না দেখিয়ে আঙ্গ আব কিছুতে ছাড় চিনে-- 
বেল! ১২টার সময় মোক্ষদ। ঠাকৃরুণ আসিয়া দেখিষা 
শুনিয়া হৈ চৈ বাধাইয়া দিলেন-__গ্রকৃতই ইহাতে রাগ 


হুইবারই কথ|। “একটু পরে রামতন্থ আসিলেন, তিনি ' 


ব্যাপার দেখিয়া দালানে গিয়া আপন মনে তামাক 
টানিতে সুরু করিলেন। ঝগড়া ক্রমে খুব চাগাইযা 
উঠিল, মোক্ষদা উচ্চৈস্ববে হুশীলার কুলজী গাহিতে 
-লাগিল্ন-স্শীলাও যে খুব শাস্তশিষ্ট এ অপবাদ 
তাহাকে শক্রতেও দিতে পারিত না, কাজেই ব্যাপার 
যখন খুব বাধিষ! উঠিধাছে এমন সময় বোথা হইতে 
কিশোরী আসিয়া হাজির হইল-যদিও আঙ্গ তাহার 
ফিরিবার কথা ছিল না, তবুও কা মিটিয়া যাওয়াতে সে 
আব দেখানে অপেক্ষা করে নাই। মোক্ষদা ছেলেকে 
'পাইযা হীকডাক আও বাঁডাইয়া দিলেন। কিশোরী 
এত বেলায় বাড়ী আসিয়। এ অশান্তির মধ্যে পড়িয়া 
অত্যন্ত চটিয়! গেল-_তাহাঁর সমস্ত রাগ গিযা পড়িল স্ত্রীর 
উপর। হাতের গোড়াষ একখানা শুকনা চেলা-কাঠ 
পড়িয়া ছিল, সেইটা! লইযাই লাফাইয়া সে বান্নাঘরের 
দ্াওয়ায় উঠিল-__স্থশীলা তখনও বসিয়া বাট্‌না বাঁটিতে- 
ছিল- স্বামীকে শুকুনা কাঠ হাতে লইয়া বীরদর্পে বাক্মা- 
ঘরে লাফাইয়! উঠিতে দেখিয়া ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া 


প্রবাসী--অগ্রহীয়ণ, ১৩৩, 


| ২৩শ ভাগ, হয়-খণ্ড : 
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গেল--আম্মরক্ষার অন্যকোন উপায় ন। দেখিয়া হাত 


দুটো তুলিষা নিঙ্গেব দেহটা আড়াল করিবার চেষ্টা, 
করিল--কিশোরী প্রথমতঃ স্ত্রীর খোঁপা ধরিয়। এক 
হেঁচ্‌কা টান দিয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল; তাহার 
পর তাহার পিঠে কয়েক ঘা চেলান্কাঠের বাড়ি 
মারিয়া তাহার গলা ধরিয়া প্রথমে এক ধাক্কা মারিল 
রান্নাঘরে দাঁওয়ায় এবং তথা হইতে এক ধাক্কা মারিল 
একেবারে উঠানে । ধাক্কার বেগ সাম্লাইতে না পারিষা 
সুনীল! মুখ থুব্‌ড়িযা উঠানে পড়িয়া গেল__মার আরও 
চলিত, কিন্তু বাঁমতন্থ তামাক খাইতে খাইতে ছেলের 
কাণ্ড দেখিষা হা হা করিয়া আসিষ। পড়িলেন।' 


পাশের বাড়ীর বউটি তখন শ্বশুর ও স্বামীকে . 


খাওধাইয়া সবে নিজে খাইতে বসিতেছিল, হঠাৎ এ 
বাড়ীর মধ্যে মারের শব্দ শুনিয়া সে খাওয়া ফেলিয়া 
স্থশীলাদের খিড়কীতে ছুটিয়া আসিয়। উকি মারিয়া! 
দেখিল--স্থশীল! উঠানে দাড়াইয়া আছে; সর্বাঙ্গে ধূলা, 


বাট্নার পাত্রের উপর পড়িয়া! গিয়াছিল, কাপড়ে চোপড়ে - 


হলুদের ছোপ ;' মাথার খেঁপা এক ধারে খুলিয়া কতক 
চুল মুখের উপর, কতক পিঠের উপর পড়িয়াছে ; গাঙ্গুলী 
বাড়ী হইতে দুটো ছেলে ব্যাপার দেখিবার জন্য ছুটিয়া 
আসিয়াছে, আরও ছু-একজন পাড়ার মেয়ে সামূনের 
দরজায় গিয়া উকি মাবিতেছে-_ওদিকে পাচীলের উগ্নর 
দিয়| মুখ. বাড়াইয়া তাহার "নিজের শ্বশুব রামলোচন* 
মজ। দেখিতেছেন। 

" চারিদিকের কৌতুহনৃষ্টির মাঝখানে, সর্ধাাজে * 
হলুদের ছোপ ও ধূলিমাখা, বিজ্রন্তকুন্তলা, অপমানিত! 


দিদিকে অদহায়ভাবে উঠানে দীড়াইয়া থাকিতে দেখিয়! 


তাহার বুকের মধ্যে কিরকম করিয়া উঠিল--কিস্ত সে 
একে ছেলেমানুষ: তাহাতে অত্যন্ত. লজ্জাশীলা, শ্বপ্তর 
ভাস্বর এবং এক-উঠান লোকের মধ্যে বাড়ীর ভিতর 
ঢুকিতে না পারিয়া প্রথমটা সে খিড়কীর বাহিরে আকুলি- 
বিকুলি কবিতে- লাগিল, কিন্ত গাঙ্ুলী-বাড়ীর--প্রৌঢ় 
গাঙ্গুলী মহাশয়ও যখন হঁকা-হাতে,_কি হে রামতঙ্, 
বলি ব্যাপাঁরখানা কি শুনি, বলিষা বাড়ীর অধ্যেব 
উঠানে আপিষা হাজির হইলেন, তখন সে আর থাকিতে 


£ 
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না পারিয়া বাড়ীর মধ্যে চুকিয়া পড়িল এবং EO 
"হাত ধরিয়া:খিড়কী-দোর দিয়া বাহিরে লইয়া গিয়াই হঠাৎ 

স্থুপাইয়া' কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল_নরেন ও-ররুম করুতে 

গেলে দিদিমণি, লক্ষ্মীটি, তখনই যে বারণ করুলাম ?-_ 


' তাঁরপরদিন দুপুরবেল! স্শীলা রান্নাঘরে রাধিতে- 
ছিল। কিশোরী খাইতে বসিয়াছে মোক্ষদা ঠাক্রুণ 
কি এয়োজনে রান্নাঘরে চুকিয়া দেখিলেন, স্থশীলা 
পিছন ফিরিয়া ভাত বাড়িতে বাড়িতে স্বামীর ডালের 
বাটিতে কি গুলিতেছে, পাশে একটা ছোট বাটি। 
(মার্্্দার কিরকম সন্দেহ হইল, তিনি জিজ্ঞাগ! করিলেন 
-বউমা, তোমার বাটিতে কি?-_কি মেশাচ্ছ ডালের 
বাটিতে ? 

" সুশীলা গ্রিছন ফিরিয়াই শাশুড়ীকে দেখিয়া, যেন 
কেমন হইয়া গেল, তাহার চোখমুখের ভাব দেখিয়া 
মোক্ষদার সন্দেহ" আরও বাড়িল--তিনি বাটিটা হাতে 


এ. __ তুলিয়া লইয়া দেখিলেন তাহাতে সবুজ মত কি 


একটা বাটা। . 

তিনি কড়াস্থরে জিজ্ঞাসা 'করিলেন- কি বেটেছ 
এতে? 

- তিনি দৈিেন পুত্রবধূ উত্তব দিতে গা না, 
তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। Ele 
- গাকুরুণ বাটি হাতে-_ওমা কি সর্বনাশ । আর একটু হ’লে 
* হয়েছিল, গো,--বলিয়া উঠানে আসিফ চীৎকার করিয়া 
হাট বাধাইলেন। 
- কিশোরী দালান হইতে উঠিয়া পিন রামতন্থ 


আসিলেন, গাঙ্ছুলী-বাড়ীর টিভি আসিল, আরও - 


অনেকে আ'দিল। 

মৌক্ষদা সকলের সাম্‌নে সে বাচিটা. দেখাইয় বলিতে 
লাগিলেন- দ্যাখো তোমরা সকলে, তোমরা ভাব 
শাশুড়ী-মাগী বড় ছুষ্ট/_নিজের চোখে দেখে নাও 
ব্যাপার, কি সর্বনাশ হয়ে যেত এখুনি, যদি আমি না 
দেখ্তাম-দোহাই বাবা তারকনাথ, কি 
আজ ঠেকিয়েছ-- 


'মৌরীফুল. 


ইহার পর একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটিল। মোক্ষদা - 


ঠেকানই ' 
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এক-উঠান লোব--সকলেই শুনিল রামতচ্ছুর দুরন্ত 
পুত্রবধূ স্বামীর ভাতে বিষ না কি মিশাইয়া খাওয়াইতে 
গিয়া -ধরা পড়িয়াছে। কেউ অবাক হইয়া গেল,. কেউ 
মুচকি হাসিয়া বলিল-ওসর আমরা অনেককাল জানি, 
আমরা রীত. দেখুলেই মান্থষ চিনি, তবে পাড়ার মধ্যে 
বলে’ এতদিন-- * 

কে একজন বলিপ্-জিনিসটা কি তা দেখা 
হয়েছে 1 

মোক্ষদ! ঠাক্রুণের গাল- বাদ্যের রবে সে-কথা চাপ] 
পড়িষা গেন্স। 

গাঙ্গুলী মহাশয় রামতঙুকে WE রক্ষা 
করেছেন ! এখন যত শীগ্গির বিদেয় কৃবুতে পায় তার 
চেষ্টা করো, শাস্ত্রে বলে, দুষ্টা ভাধ্যে ! .আর' একদিনও 
এখানে রেখো না। 
- সমস্ত দিন পরামর্শ চলিল | . - | 

সন্ধ্যার সময় ঠিক হইল বাল সকালেই গ্রাড়ী ডাকিয়া 
আপদ্‌ বিদায় বরা হইবে, আর একদিনও এখানে না, 
কি জানি কখন কি 'বিপদ্‌ ঘটাইবে। বিশেষতঃ 
পাড়ার মধ্যে ও-রকম দজ্জাল বউ থাকিলে পাড়াব অন্ত 
অন্ত বউঝিও দেখাদেখি এরকম হইয়া উঠিবে। 

সেদিন রাত্রে স্থশীলাকে অন্ত একঘরে শুইতে দেওয়া 
হইল- ইহা! মোক্ষদাঠাকুরুণের বন্দোবস্ত, কাল সকালেই 
যখন যেখানকার আপদ্‌ সেখানে বিদায় করিয়া দেওয়া 
হইবে, তখন আর তাহার সঙ্গে সম্পর্ক কিসের ?. 

রাত্রে শুইয়! শুইয়। কত রাত পর্য্যন্ত তাহার ঘুম 
আসিল না। ঘরের জানাল! সব খোলা, বাহিবের জ্যোৎন্া 
ঘরে আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার মনে কাল ও আজ এই 
ছইদিন, অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে,_সে স্বভাবতঃ ‘নিৰ্ব্বোধ, 
লাঞ্ছনা ভোগের অপমান সে ইহার পূর্বে কখনও তেমন 
করিয়া অন্ভব করে নাই, যদিও মারধর ইহার পূর্বে 
বহুবার খাইয়াছে। তাহার একটা কারণ এই যে আজ 
ও কালকার দিনের মত শ্বশুরশাশুড়ী ও এক-উঠান 
লোকেব সাম্নে এভাবে অপশানিতাও সে কোনদিন হয় 
নাই.। তাই আঙ্গ সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার চোখের জল 
হাধ মানিতেছে না-বাল মাব খাইয়া পিঠ বাটিয়া গিয়াছে! 


১৮৩ 


~~ 


হাত দিয়া ঠেকাইতে গিয়া হাতের কাচের চূড়ি ভাঙ্গিয়! 
হাতও ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। তাহার সেই স্বামী, যে 
স্বামী ৫৬ বৎসর পূর্বে এমন সব রাতে তাহাকে সমত 
রাত ঘুমাইতে দিত না, সে পান খাইতে চাহিত না বলিয়া 
কত তুলাইয়া পান মুখে পুজিয়া দিত--সেই স্বামী একপ 
করিল? | 
পান খাওয়ানোর কথাটিই স্বশীলার বার-বার মনে 


আসিতে লাগিল । রাত্রের জ্যোৎস্না ক্রমে আরো! ফুটিল । ' 


তখন চৈত্রমাসের মাঝামাঝি, দিনে তখন নতুন-কচি-পাতা- 
ওঠা গাছের মাথার উপর উদাস অলস বসস্ত-মধ্যাহ্ন ধোয়া 
ধোয়া রৌপ্রের উত্তরীয় উড়াইয়! বেড়ায়, দীর্ঘ দীর্ঘ দিন- 
গুলো প্রস্ফট-এসুন-সুরভির মধ্য দিয়! চলিয়া চলিয়1 নদীর 
ধারের সিমুলভলায় সন্ধ্যার ছায়ার কোলে গিয়া চলিয়া 
পড়ে, পাড়ার্গায়ের আমবনে বাঁশবনে জ্যোৎ্সা-ঝরা 
বাতাসে সারারাত কত কি পাখীর আনন্দ-কাবন্বী, বসস্ত- 
লক্ষ্মীর প্রথম প্রহরের আরতির শেষে বনের গাছপালা 
তখন আবার নৃতন করিয়া, ১ ফুলের ডালি 
সাজাইতেছে। 
শুইয়! শুইয়া সুশীল। ভাবিল; জগতে কেউ তাহাকে 
ভালবাসে 'না- কেবল ভালবাসে তাহার মোৌরীফুল। 
মৌরীফুল পত্র লিখিয়াছে, তাহার কথা মনে করিয়া সে 
পোজ রাত্রে কাঁদে, তাহাকে না দেখিয়া কলিকাতায় 
ফিরিয়। তাহার কষ্ট হইতেছে। সত্য সত্য যদি কেউ 
তাহাকে ভালবাসে তো সে ওই মৌরীফুল- আর- ভাল- 
বাসে ওই ছোট বউট। আহা, ছোট বউএর বড় কষ্ট! 
_ ভগবান্‌ দিন দিলে সে ছোট বউএর দুঃখ ঘুচাইবে। কিন্ত 
স্বামী যে তাহাকে বিদায় করিয়া দিতেছে? ও কিছু না, 
অভাবে পড়িয়া উহার মাথা খারাপ হইয়া যাইতেছে, 
নইলে সেও কি এমন ছিল? মৌরীফুলের বব তো কত 
জায়গায় বেড়ায়, মৌবীফ্ুলকে একখানা পত্র লিখিয়া 
' দেখিলে হয়, যদি উহার কোন চাকবী করিয়া দিতে পারে। 
চাকরী হইলে সে আর তার স্বামী একটা আলাদা বাসায় 
খীকিবে, আর কেহই দেখানে থাকিবে "না,..'মাঠের 
ধারের ছোট ঘরখাঁনি সে মনেব মত করিয়া সাল্জাইয়া 
ফ্লাখিবে,, উঠানে কুম্ড়ার মাচা বাধিবে, বাজার-খর5 


প্রবাসী-- অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ 


"তা নয়, ওরা যা বল্ছে-আমি অন্য ভেবে__ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খন্ড 


কমিয়া যাইবে । লোকে বলে সে গোছাল নয়, একবার, 
বাসায় যাইলে সে দেখাইয়া দিবে যে গোছাল কিনা... 
আচ্ছা, ওই বাড়ীথানায় যদি আগুন লাগে !. না 
আগুন দিবে কে? ছোট বউ.! উহু, দিতে তাহীর 
শাশুড়ী ঠাক্রুণই দিবে, যেরকম লোক ! 

জ্বানালার বাহিরে জ্যোৎস্বায় ওগুল! কি ভাসিতেছে ? 
সেই“ষে'ভাহার স্বামী গল্প করিত জ্যোৎসা-রাত্রে পরীরা 
সব খেলা করিয়া বেড়ায়, তাহারা নয় তো? তাহার 
বিবাহের রাত্রে কেমন বাঁশী বাজিয়াছিল, কেমন অন্দর 
বাশী, ও-রকম বীশী নদীর ধাবে কত পড়িয়া থাকে...আঁচ্ছা 
পিওনে মৌযীফুলের একখানা চিঠি দিয়া গেল না? লাল 
চৌকা খাম, খুব বড়, সোনার জল দেওয়া, আতর নাকি 
মাথান"'' 

পরদিন সকাল বেলা পুত্রবধূব উঠিবার দেরী হইতে 
লাগিল দেখিয়া মোক্ষদা ঠাক্রুণ ঘরের মধ্যে উকি মারিয়া 
দেখিলেন পুত্রবধূ জরের ঘোরে অঘোর অচৈতন্ত অবস্থায় 
ছেঁড়া মাদুরের উপর পড়িয়া আছে, চোখ রি জবাফুলের 
মৃত লাল। 

সেদিন সমস্ত রাত একভাবেই কাটিয়া গেল, তাহার 
দিকে বিশেষ কেহ নঙ্গর করিল না, তাঁর পরদিন বেগতিক 
বুঝিরা রামতঙ্গ ডাক্তার আনিলেন। দুপুরের পর হইতে 
সে জরের ঘোরে ভুল বকিতে লাগিল--সত্যি মৌরীস্কুল 





সন্ধ্যার কিছুপূর্বে সে মারা গেল। | 

* তাহার মৃত্যুতে গাছুলী-পাড়ার হাড় Got গেল, * 
পাড়ার কাকচিলগুলাও একটু হুস্থির হইল।- কিছুদিন 
পরেই কিশোরীর দ্বিতীয় পক্ষের বউ মেঘলতা ঘরে 


-আসিল। দেখিলে চোখ জুড়ায় এমন সুন্দর মেয়ে, কর্শপটু, 


ছুসিঘর, গ্রোছাল। দ্বিতীয়বার বিবাহের অল্পদিন 
পরেই যখন কিশোরী গালেদের ষ্টেটে ভাল চাকরীটা 
পাইল, তখন নতুন বৌএর- লক্ষ্মীভাগ্য দেখিয়া! সকলেই 
খুব খুসি হইল। , 
সংশারের অবশ্থীত্বরূপা আগের পক্ষের বউএর নাম 


" সে সংসারে আর কোনদিন কেহ করে নাই। 


খর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: 





চিত্রকর শ্রহ্গাশস্কর ভট্টাচার্য্য 


Lb mar ৯ BONS. CALCUTTA. 


২য় সংখ্যা ] 


এসসি 


মহীশুর রাজ্যের তুৰ্থ্থান 


মহীশুর রাজ্যের তীর্থস্থান 


রামায়ণে মহীশূর রাজ্জোর অনেক তীর্থস্থানের নামের 
উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষের পৌরাণিক হিন্দু ভিন্ন অন্যান্য 
ধশ্মমতালগীদেরও অনেক প্রসিদ্ধ তীর্থ মহীশূরে অবস্থিত | 
যদিও পূর্বে বহু বৌদ্ধধর্মা বলঙ্বী, মহীশূরে বাস করিত, 
কিন্তু বর্তমানে এখানে* তাহাদের কোন প্রসিদ্ধ তীর্থ 
নাই। কিন্তু জৈন-শৈব-বৈষবমতাবলম্বীদের অনেক 
_ স্থপ্রসিদ্ধ তীৰ্থ মহীশূর রাজ্যে অবস্থিত। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে 
মহীশূর রাজ্যের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
দিতে প্রয়াস পাইলাম। 


: শ্রবণবেলগোলার মন্দির 


শ্রবণবেলগোলা ।-_মহাবীর-গ্রবস্থিত জৈনংশ্মাবলস্বী- 
_ দ্বের- শ্রবণবেলগোল! একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান । এখানে 
তাহাদের প্রধান গুরু বাস করেন। ' সেই কারণে ভারত- 
বর্ষের সমস্ত 'জৈনরাই এ স্থানটিকে ভক্তির চক্ষে দেখিয়া 
থাকে । এখানে গোমতেস্বরের একটি বিশাল প্রস্তরমুঠ্ি 
আছে। মৃষ্ঠিটি প্রায় ৬* ফুট উচ্চ -ও -পাহাড় খুদিয়া 
নিশ্মাণ করা হইয়াছে । গোমতেশ্বরের বিশাল মুত্তির, 
চতুর্দিকে অনেক মন্দিরাদি আছে। এখানে একটি 
উপাখ্যান প্রচলিত আছে. যে মৌধাসঘাট চন্দগুপ্র 


সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া এখানে ধর্শ্মজীবন 
যাপন করেন। এখানকার পর্বতোপরিস্থ প্রাচীনতম 
মন্দিরটি স্থপ্রদিদ্ধ সম্রাট চন্দ্রগুপ্রেরে নামে, উৎসর্গীরুত 
হইয়াছে এবং পর্বতের নাম হইয়াছে চন্দ্রবেট্র । 
যে. পর্বতের উপর বিশাল? প্রন্তরমৃত্িটি খোদিত 
হইয়াছে তাহার. নাম ইন্দরবেট্ট। পর্বতটি সাঙহ্গুদেশের 
গ্রাম হইতে প্রায় চারিশত ফুট bot ৮৬ 
মন্দিরগামী : দর্শকগণকে পাহারা পাৰিছে 
bit প্রভৃতি পরিত্যাগ: করিয়া 
গ্রীশ্মকালে পাদুকারিহীন শিং 
পর্বতারোহণ - করা বিশেষ কষ্টকর । 
মৃত্তিটি উত্তরমুখী অবস্থায় দণ্ডায়মান । 
যে ভাস্কর এই বিশাল মিটি প্রন্তত 
করিয়াছেন তিনি নিপুণতাঁর সহিত 
তাহার কার্য্য সম্পাদন করেন নাই । 
কারণ যুর্তিটির বাহদ্ধয় শরীরের অন্থু- 
পাতে বড় হইয়াছে । অন্তান্ত অঙ্গ- 
" প্রত্যঙ্গ মাপানুযায়ী হয় নাই । নির্কি- 
কারচিত্ত ধ্যানীর মুর্তি কল্পনা করিয়া 
ভাস্কর মূর্তিটির দেহের নি্নভাগে 
উইিপি ও পদছয়ে লতাপাতা খোদিত 
" করিয়াছেন। যেন ধ্যাননিরত সন্ন্যাসী 
ৃ ভগবৎচিন্তাম এতই বিভোর যে নিজের 
দেহের প্রতি মনোনিবেশ করিবার কোনই আগ্রহ নাই । 
এখানে প্রতিবৎসর ছোট ছোট উৎসব হয়। 
বৎসরু অস্তর এই বিশাল মুর্তিটির অঙ্গ স্বৃত দ্বারা ধৌত 
করা হয়। সেই সময় এখানে খুব বড় উৎসব হইয়া 
থাকে ও ধনী জৈনরা এই ব্যাপারে যহন্র সহস্র টাক! 
ব্যয় করেন। 
শৃঙ্দেরী ।__-ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ মঠগুলির মধ্যে শৃদেরী 
মঠ অন্যতম। মহীশূর রাজ্যের তীর্থস্থানগুলির মধ্যে 
শুঙ্ষেরী মঠ প্রসিদ্ধ । রামায়ণীয়- যুগ হইতে ই তাঁথ- 





দশ বার - 
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গোমতেশর মুর্তি শ্রবণবেলগে!ল। 


স্থানটি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আপি- 
তেছে। কথিত আছে বিভাণ্ডক খষি 
এখানে প্রায়শ্চিত্ত করেন এবং রাজা 
দশরথের পুত্রেষ্টিযজ্ঞের পুরোহিত 
খষ্যশৃ্ মুনি এই স্থানে জন্মগ্রহণ 
করেন | রামায়ণীয় যুগের কথা 
ছাড়িয়। দিলেও এস্থানটির মাহাত্মা 
কমিয়া যায় না। শৈব শঙ্করাচার্য্য ও 
এস্থান=টিকে নানা উপায়ে মহিমা- 
মণ্ডিত করিয়াছেন। শঙ্করাচাধ্য ও 
ভাঁহার পরবর্তী স্থলাভিযিক্তগণ নানা- 
প্রকার প্রতিষ্টান স্থাপন করাতে এই 
স্থানটি শৈব উপামকদিগের একটি শ্রবণবেলগে!ল।র পবিত্র কুণ্ড 

প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানদূপে গণ্য হইয়াছে । শরন্দেরী বিশেষরূপে পূজিত হইয়া থাকেন । তিনি যখন তাহার 
মঠের গুরু যর্কধর্ম্মাবলন্বী সর্দপ্রকার লোক কর্তৃকই পান্ধীতে করিয়া বহির্গত হন তখন সহন্র সহজ নরনারী 








নগ্রপদে তাহার অনুগমন করে। 


হ্‌ন। 


হইয়াছেন। তিনি বিচক্ষণতার 


মহীশু 


৯৯৯ ৯৬ ৯টি ৯৯ পরি AAA 


শৃঙ্গেরীর রথ 


র রাজ্যের তীর্থস্থান 


তিনি যেখানে পদার্পণ 
করেন সেখানেই রাজার ন্যায় সম্মান ও অভার্থনা প্রাপ্ধ 


কয়েক বর্ষ হইল একটি যুবক এই মঠের গুরু 


১৮৩ 


৯৮-৯৮-৯৯৯৯ সা 


শৃঙ্গেরী মন্দিরের দোপানাবলীতে ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকদল 


সম্পাদন করিতেছেন। শুঙ্গেরী গ্রামে 
যাইবার পথ অত্যন্ত দুর্গম । এখানে 
তাধিক ছোট ছোট মন্দির আছে। 
পথ চলিতে চলিতে সেগুপি দেখিতে 
যায় | সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত 
মন্দিরটির নাম বিদায়শঙ্কর । এই 


লা 


মন্দিরটি সুন্দররূপে কারুকার্যাথচিত। 


পাওয়। 


এখানকার গুরু নদীর উপরে একটি 
নবনিশ্মিত গৃহে বাস করেন। এই 
গৃহ আধুনিক কায়দায় নিশ্মিত । 
ভেলার সাহায্যে এই গুহে গরমনাঁগমন 
নদীর তীরে বীধা- 


নি 


নাট আছে-_সেখানে প্রত্যহই শত 
করে। এখানে 
সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত 
এই উৎসব উপলক্ষ্যে সর্বশ্রেণীর লোককে মঠ হইতে 


উৎসবটির নাম নবরাত্রি। 


হয়। 
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লোকের বিশ্বাস সেইজন্য দেবতা! সময় 
সময় স্থবৃহৎ পাদুক! পরিয়! এই পর্বতে 
গমন করেন। এই কারণে মন্দিরে 
এক জোড়া বৃহৎ পাদুক! আছে। 
পাদুকা! পুরাতন .হইয়া গেলে নির্দিষ্ট 
কারিগর দ্বারা পুনরায় পাদুক! প্রস্তুত 
কর! হয়। এই শ্রেণীর কারিকরগণের 
মন্দিরের আঙ্গিনায় প্রবেশাধিকার 
আছে | প্রতিবংদর কেবলমাত্র 
উত্পবদিবসে দর্বশ্েণীর লোককেই 
মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। 
যদিও ক্রমে ক্রমে উৎসবের ধুম কমিয়া 
আসিতেছে, তথাপিও এখানকার 
বেলুড় মন্দির মন্দিরের কারুকাধ্য দেখিবার নিমিত্ত 





বৎসরে বহুলোকের সমাগম হইয়! থাকে । 
নঞ্জনগড়_ন্ঞ্লনগড়ের মন্দিরটি মহীশূর হর 
হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। রাজসর্কার এই - 


ভোজ দেওয়া হয় ও মহিলাদর্শকদিগকে বস্তু বিতরণ 
করা হয়। -মহীশূরের রাজা এই মঠটিতে অর্থ সাহায্য 
ক্রিয়া থাকেন। মঠের . অনেক ধনী ভক্ত আছে। 
তাহারাও বহু অর্থ সাহায্য করেন। যদিও শঙ্গেরী 
তীর্থের অনেক প্রাচীনতম কীর্তি বিনষ্ট হইয়াছে, তথাপি 
যুগ যুগ ধরিয়া শঙ্কর-উপাসকগণ ও অন্যান্য হিন্দুগণ এই 
মঠটিকে প্রসিদ্ধ তীর্থরূপে গণ্য করিয়া আমিতেছেন। 
বেলুড়--পুরাণাদি ধর্মগ্রস্থে এই স্থানটির নাম ভেলুর 
বলিয়া উল্লেখ আছে। ইহা দক্ষিণ-কাশী নামেও খ্যাত | 
এখানকার মন্দিরটি চেন্ন-কেশবের নামে উৎসগীীরুত। হয়- 
শালা বংশের রাজ! বিষ্ণবদ্ধন ধশ্ম পরিবর্তন করিয় বিষ্ণুর 
উপা ক হন। তিনিই দ্বাদশ শতাব্দীতে এই মন্দিরটি নিশ্মীণ 
করেন। এই মন্দিরেব চিত্রাদি প্রাচীন চালুক্য চিত্রকলার 
নিদর্শন প্রদান করে। এই শিল্পীদের অস্কিত চিত্রাদি 
দেখিবার জন্য প্রতিবংসর বেলুড়ে বহু লোক-সমাগম 
হয়। চৈত্র মাসে এখানে একটি বাৎসরিক উৎসব হয়_সে 
সময়ে এপ্রদেশের অনেক লোক এখানে সমবেত হয়। 
এই মন্দিরের অধিষ্ঠিত দেবতা সম্বন্ধে এপ্রদেশে একটি 
উপাখ্যান প্রচলিত আছে । কথিত আছে, যখন মন্দিরে 
দেবতাটিকে প্রতিষ্ঠিত কর! হয় তখন ভুলক্রমে দেবীকে 
বাবুদান পর্বতে ফেলিয়া আসা! হইয়াছিল। গুপ্রদেশের 





বেলুড় মন্দিরের খোদিত চিত্রাবলী 


চা 


* নরনারী এখ!নে সমবেত হয়। 


২য় সংখ্যা ] 








চামুণ্ডীর ম'ন্দর 


মন্দিরটির উন্নতির জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করেন। এখানে 


$ প্রতিবৎসর মহাসমারোহের সহিত রথযাত্রা পর্ব সম্পন্ন 


হয়। সেই সময় দাক্ষিণাত্যের নানা দেশ হইতে অসংখ্য 
বনুপ্রাচীনকালে এই 
মন্দিরটি নপ্রন্দেশ্বরের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছিল। 
মন্দিরটির এক অংশে ৬৬ জন ভক্ত শৈবের মূর্তি আছে। 
আসল মন্দিরটির দৈর্ঘ্য ৩৮৫ ফুট ও প্রস্থ ১৬০ ফুট । এই 
মন্দিরটি ১৪৭টি স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান। মহীশূরের 
রাজবংশ বহুদিন হইতেই এই মন্দিরটির ব্যয়ভার বহন 
করিয়া আমিতেছেন। -১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে মুন্মদী কৃষ্ণরাজ 
ওদেয়ার কর্তৃক গোপুরম্‌ নির্মিত হয়। রাজ-পরিবারের 
মহিলারা মন্দিরের নানা অংশ নিজ নিজ ব্যয়ে নির্শ্মিত 
করাইয়াছেন। মহীশূর হইতে রেলপথে এই মন্দিরটিতে 
যাওয়া যায়। 

২৪-_৬ 


মহীশুর রাজ্যের তীর্থস্থান 


১৮৫ 


চামুণ্ডী-_চামুস্তী পর্বতের উপর যে মন্দিরটি আছে 
তাহাও রাজপরিবারের সাহায্যে পরিচালিত। মহীশূর 
হর হইতে চামুণ্তী পর্বত দেখা যায়। পর্বতটি ৩৫০০ 
ফুট উচ্চ। ইহাতে আরোহণ করিবার জন্ত রাস্তা ও 
সোপানাবলী আছে। মহীশুরের রাজা এখানে যাইবার 
জন্য একটি ১৬ ফুট চণড়া রাস্ত| নিশ্মাণ করিয়! দিয়াছেন। 
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চামুণ্ডী মন্দিরের নিকট বৃষ মুন্তি 


মোটর যোগেও এ পথে পর্বতের উপরে ওঠা যায়। প্রতি- 
বৎসর দশেরা বা বিজয়া-দশমীর সময় এখানে বিরাট্‌ 
উৎসব হয়। এই সময় একটি প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয় নানা 
শ্রেণীর ভিক্ষুকদল। ইহারা পর্বতে উঠিবার সোপানা- 
বলীতে সমবেত হয়। এখানকার স্থদৃশ্ত মন্দিরটি পর্বতের 
উচ্চতম প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত । ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে রুষ্ণরাজ ওদেয়ার 
মন্দিরটির সংস্কার করান ও মন্দিরটির একটি চূড়া নির্খাণ 





এস্পাত্্চ 7 


উভয় সম্প্রদায়েরই তীর্থস্থান। 


পাত ANANSI AA ৯৯ ৯৯০৯৫৯৯0৯০0 ৮ NAA 


করান। মহীশূরের রাজারা এ মন্দির- 
টির আরও অনেক সংস্কার করাইয়া- 
ছেন। বর্তমানে পর্বতে. আরোহণ 
করিবার সোপানাবলীতে বৈদ্যুতিক 
আলোক সংযোগ কর! হইয়াছে। 
সোপান সাহায্যে পর্বতে উঠিবার 
মধ্যপথে একটি বিশাল খোদিত বৃষ- 
মূর্তি আছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে দোদ্দ 
দেবরাজ এই বুষটি নির্মাণ করাইয়া- 
ছিলেন । এই মন্দিরে কালীমৃর্তি 
প্রতিষ্ঠিত আছে এবং প্রাচীনকালে 
: গাছে নরবলি দেওয়া হইত। 
-মেলকোট-_সংস্কারক রামান্ঙজা- 





রি চারা চোল-রাজগণ কর্তৃক নিপীড়িত 
" হইয়া এই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি এখানে 
'_ চতুৰ্দশ বর্ষ কাল বাস করেন। স্থতরাং এটি বৈষ্ণবদের 
- একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ । মুসলমান আক্রমণকারীগণ এখান- 
_ কার মন্দিরের অনেক অংশ ধ্বংস করিয়াছে। 
কতিপয় নিন্নশ্রেণীর লোকের সাহায্যে দিল্লী হইতে 
; শ্ীকঞ্চের অপহৃত মূর্তি উদ্ধার করেন। সেই কারণে 
প্রতিবৎসর একদিন সেই শ্রেণীর লোকেরা মন্দিরে 


রামাছজ 


প্রবেশ করিবার অন্থুমতি পায়। 
বাবুদান পীঠ_-এখানকার গুহাটি হিন্দু মুসলমান 
চীক্মাগালুর হইতে 
কয়েক মাইল দূরে এই গুহাটি অবস্থিত। মুপলমানদের 
বিশ্বাস যে বাবুদান নামক একজন কালান্দরের এখানে 
সমাধি হইয়াছিল, সেই কারণে ইহা তাহাদের তীরস্থান। 
হিন্দুরা বলে যে এখানে দত্বাত্রেয়ের সিংহাসন আছে, 
কাজেই ইহ! একটি হিন্দৃতীর্থ। এখানে উভয় সম্প্রদায়েরই 
অনেক যাত্রী গ্রতিবংসর আগমন করে। গুহাটি বর্তমানে 
মুসলমানদের তত্বাবধানে আছে। 
শিবগঙ্গা-_ব্যাঙ্গালোর জেলার অন্তর্গত শিবগঙ্গা 
পর্বতে প্রতিবৎসরেই অনেক .তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। 
প্রবাদ ;যে;2. এই ,পর্ববতে,,উঠিবার.যতটি সোপান আছে 
“এই স্থান হইতে কাশী তত যোজন দুরে অবস্থিত। 


প্রবাসী অগ্রহায়ণ, ১৩৩, 


© পারিস রস ৯, 


[8 ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


৮৯৮৯৯ ৯০৯পাস্িতিস্িতাসিরিস তপ্ত 


PE ঞ্দ ক জাত = এ 


শিবগঙ্গ! পাহাড় হইতে চামুণ্ডীর দৃ্য 


এই পর্বত প্রদক্ষিণ করার ন।ম কাশী দর্শন। প্রবাদ 
যে এই পর্বত প্রদক্ষিণ করিলে কাশী তীর্থ দর্শন করার 
পূণ্য অর্জিত হুয়। 

তীর্থহল্লী_-এই স্থানটি মাঁলনাদ জেলায় অবস্থিত। 
প্রতি বৎসর স্মানযাত্রা উপলক্ষে এখানে অনেক যাত্রীর 
সমাগম হয়। কথিত আছে যে এখানে স্বান করিয়া 
পরশুরাম সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন । 

চিতলদ্রগ--এই স্থানটি লিঙ্গায়তদিগের এটি 
প্রসিদ্ধ তীর্থ । মহীশৃর রাজ্যে অনেক লিঙ্গায়তের বাস, 
-_স্কতরাং ইহা একটি প্রধান তীর্থবূপে পরিগণিত হয়। 
লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু এখানকার মঠে * 
বাস করেন। 

এতদ্্যতীত মহীশূর রাজ্যে আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
তীর্থস্থান আছে। স্থানাভাৰে সকলগুলির বিবরণ প্রদান 
করা সম্ভবপর হইল না। তীথস্থানগুলি পরিদর্শনের 
অন্ত মহীশুরের রাজার মৃজরাই বিভাগে অনেক কর্মচারী (পা 
আছেন। তাহার! সমস্ত মন্দিরাদি সম্বন্ধে অভাব 
অভিযোগ শ্রবণান্তে রাজ-দর্বারে পেশ করেন। 
মহীশূরের রাজ-সর্কার তীর্থস্থানগুলি সংরক্ষণের নিমিত্ত 
ঘথেষ্ট অর্থ ব্যয় করেন। 


সী প্রভাত সান্যাল 


২য় সংখ্যা ] 


~~ 


আজ জীবনের পঞ্চম অঙ্ক অভিনীত হইবার পূর্বেই যখন 
যবনিকা ফেলিতে হইবে তখন এই ক্ষুদ্র জীবনের 
কাহিনীটা আমি লিখিয়া যাইব। এ কাহিনী লিখিবার 
কোন প্রয়োজন আছৈ কি না জানি না, কিন্ত এই অদূরে 
সব শেষ হইবার পূর্বে আমার হৃদয়টা অভিমানে ফুলিয়া 
উঠিতেছে, ঠোট দুটা কাপিয়! কাপিয়া উঠিতেছে; কাহার 
উপর এ অভিমান জানি না, কিন্ত যদি এ জীবনের পরেও 
আমার কিছু বাচিয়া থাকে এবং এ পৃথিবীর কথা শুনিতে 
পায়' তাহা হইলে আমি ঠিক জানি যে যদি এ কাহিনী 
পড়িয়া! কেহ সহাহুভূতির স্বরে “আহা* বলে, তাহা হইলে 
আমার সেই অমর অবশেষ নিশ্চয়ই ফুকারিয়া কাদিয়া 
উঠিবে। 

আমার বয়স এই ২৬ বৎসর । চার বৎসর আগে আমার 


»--*জীবন স্থখের অমৃতে কানায় কানায় ভরিয়া :উঠিয়াছিল, 


ভাবিয়াছিলাম এ- অমৃতের এক তিল কোন দিনই বুঝি 
কম পড়িবে না) যেদিন কেশের উপর শুভ্রতার পরোয়ানা 
জারি করিয়া মৃত্যুর দূত আসিবে, সেদিনও বুঝি এই 
অমৃত এমনই কানায় কানায় উপড়াইয়া পড়িবে । আজ 
সেই মৃত্যুর দূত ত কাচা চুলের মুঠি ধরিয়া তাহার 
*পরোয়ানা জারি করিতেছে, কিন্তু জীবনে সে অমৃত কই ? 
, কঠ ফেক, মন যে শুকনো পাতর চেয়েও নীরস,। যাক্‌ 
* সে কথা -আন কেন আমি এই আন্দামানে মৃত্যুর কালে। 
গহ্বরের মুখে আসিয়া পা বাড়াইয়াছি তাহাই বলি--সে 
এক রমণীর জন্ত। অদ্ভুত এক নারী! তেমন মেয়ে” 
বাঙালীর মধ্যে কেন কোন জাতির মধ্যে আছে কি না 
জানি না। সে আজ কোথায় বলিতে পারি না, কিন্ত 


"* তাহার জলন্ত রূপ আজও আমার চোখের সম্মুখে. ঠিক 


সেইভাবেই জলিতেছে--বোধ হয় মৃত্যুর পরেও ৪ এই 
ভাবেই ুলিবে। 
ক চে 
মফঃম্বলেম এক কলেজ হইতে আই-এস্সি পাস্‌ 
করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম দিনই যে- ছেলেটির 


ক ক্ৰ 


নির্বাসিতের আত্মকথা! 


১৮৭ 





পাশে বসিয়াছিলাম তাহার নাম বীরেন। ; কৌকুড়ান 
চুল -আযত্ববিন্তত্ত, স্বন্দর' পুষ্ট শরীরটিতে ঘত্বেব অভাব 
নুম্পষ্ট, নাকটি টিকোগে। বাকা, 'চোখ ছুটি তত di 
কিন্তু তীক্ষ। 

অধ্যাপক কথায় কথায় সেদিন নেপোলিয়নের কথা 
আনিয়া' ফেলিলেন। অধ্যাপকটি নেপোলিয়নের একটি 
গোঁড়া ভক্ত । তিনি নেপোলিয়নের বীরত্ব, নেপোলিয়নের 
নিৰ্ভীকতা" সম্বন্ধে বেশ প্রাণের সহিত বলিতেছিলেন, 
আর বীরেন শুনিতেছিন সমস্ত মনঃপ্রাণ দিয়া*-তাঁহার 
শরীরট। এক "একবার আবেগে: শহর শিহরিয়! 
উঠিতেছিল। 

তাহার সহিত বন্ধুত্ব সেই গা সেদিন 
টযারহাদিহিছাসিনিহানি বিরাগ 
পারি নাই। " 

সে ছিল যেন একটা স্থির এডি ভাণ্ডার । 
সে আমাকে দেখাইয়াছিল একটা বিদ্যুতের চমক্‌ যাহা 
একবার তীব্র আলো দিয়াই চির-অদ্ধকারে ডুবাইয়া দেয়। 

একটা বৎ্মুরের মধ্যে একমাস-বোধ হয় তাহার সঙ্গ- 
ছাড়া থাকি নাই, শুধু সেআসিলেই আমার সমস্ত বিশ্ব 
পূর্ণ হইয়া উঠিত__ভাবিয়াছিলাম আমি তাহাকে সম্পূর্ণ 
বুঝিয়াছি, সম্পূৰ্ণ পাইয়াছি। কি ভুল! তাহাকে সম্পূর্ণ 
গাইয়াছিলাম সত্য, কিন্ত একটুও বুঝি নাই। ।আজ যখন 
তাহাকে বুঝিতে পারিয়াছি তখন তাহা হইতে কত দুরে! 

তাহার বিশেষত্ব ছিল তাহার অল্প কথা। এত কম 
কথা কহিতে আমি আর কাহাকেও শুনি নাই! আমরা - 
ছুজনে প্রায়ই বেড়াইতে বাহির হইতাম, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ' 
পাশাপাশি চলিয়াছি, তাহার মুখে একটিও "কথা" নাই, '- 
আমিও যেন তাহার মৌনিতায় মুগ্ধ ও পুর্ণ হইয়া খাকিভাম 


. কথার অভার বোধ করিতাম না! । 


সেদিন শনিবার, কলেজ সকাল-সকাল বন্ধ হইয়াছিল; রঃ 
বীরেমকে সেদিন ক্লাসে দেখি নাই। ছুটির পর মেসের 
বাসায় নিজের ঘরটিতে বসিয়া আছি, এমন সমধ 'বীরেন 
১ 


১৮৮ 





আসিয়া উপস্থিত। তাহার দিকে তাকাইয়া হঠাৎ আজ 
আমাব মনে হইল যে ভাহার চোখে মুখে একটা 
অস্বাভাবিকত্ব আছে যাহা আমি এতদিন: লক্ষ্য করি 
নাই। . 

* ৫স আসিয়াই বলিল, “অশান্ত, এরকম পড়া-শুনার 
কোন সার্থকতা আমি কিছুদিন থেকে দেখতে পাচ্চি 
ন” 

আমার নাম "শান্ত" কিন্তু আমার পকল-রকম খেনায় 
ও ব্যাধামে দক্ষতা এবং মারপিট করিবার স্পৃহা দেখিয়! 
সে নামটা একটু বদ্লাইযা লইষাছিল। 

- সে বলিল, “তাই আজ্ত আমি চল্লাম 1৮ 

,আম আশ্চৰ্য্য হইয়' জিজ্ঞাসা করিলাম, “কে'থায় ?* 
সে'তাহাব কৌকৃড়ান এক-গোছা চুল কপাল হইতে 
সবাইয়া বলিল, “দেশে - ঢাকা জেলায় 1» 

, কেন জানি না আমি বুকের ভিতব কেমন একটা 
অস্বস্তি বোধ করিতে আবস্ত করিয়াছিলাম, দৃষ্টি নত 
করিযা জিজ্ঞাসা করিলাম, “কি করুবে ?” 

সে বলিল, “এখনো কিছু ঠিক করিনি 1 

- সে চলিয়া গেল। 
হর 

ইহার পব এক 'বৎসর হইবে-_হ্যা, ঠিক এক বৎসর, 
ঢাকায় একটা ফুটবল ‘ম্যাচে’ সংঘাতিক ভাবে মার খাইয়া 
খেলা শেষ হইবার পূর্বেই অতি কষ্টে মাঠ হইতে বাহির 
হইয়া আসিতে ছিলাম, মাথাটা হঠাৎ কেমন ঘুরিয়া ওঠাতে 
পড়িয়া যাইতেছিলাম, ছু'টি সবল বাহু আমাকে জড়াইয়া 
ধরিল-তাহা বীরেনেব | ঠিক মনে পড়ে আমার মুখেব 
উপব বীরেনেব মুখ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, তাহাব পর আর 
মনে নাই, সংজ্ঞা হাঁরাইয়াছিলাম। 

" যখন জ্ঞান হইল তখন দেখিলাম বিপুল জনতা আমা 
চতুর্দিকে ধিরিয়া ধাড়াইযাছে আর আমি বীরেনের কোলে 
মাথা রাখিয়া শুইযা আছি। জান হইতেই উঠিয়া বসিতে 
চেষ্টা করিলাম, বীরেন শাস্তস্বরে বলিল, “উঠো না” 
উঠলাম না, শুইয়া রহিলাম। খেলার সঙ্গীবা আপিষা 
আঘাত পরীক্ষা করিয়া বলিল আঘাত গুরুতর হইয়াছে, 
অতএব আমাকে ডাক্তারখানায় লইয়া' যাওয়া! দরুকার। 


প্রবাসী অগ্রহায়ণ, ১৩৬, 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাস পাখি পাস লাম পাস লাম পাটি লাংিলাছি পান্টি পাটি পাখি পালি শি লা 


বীরেন তাহাদিগকে বলিল যে সে আমার আত্মীয়, সেই- 
জন্য সেব্যবস্থা সেই করিবে'। ইহাতে কাহারও বিশেষ ' 
আপত্তি দেখা গেল না। অতি যত্রে গাড়ীতে তুলিয়া 
যখন সে আমাকে তাহাব বানায় লইয়া আসিল তখন 
রাত্রি ৮টা হইবে। 

গাড়ী হইতে ছোট শিশুটিব মত সে আমাকে কোলে 
তুলিয়া লইল। সে বলিষ্ঠ জানিতাম, কিন্ত সে যে 
এত বলিষ্ঠ সে ধারণ| আমার ছিল না। আমি আপত্তি 
করিয়া বলিলাম, “আমি হেঁটে যেতে পারুব |” 

সে চিরকালই কম কথা কহে, আজও শুধু সংক্ষেপে 
বলিল, “না, তোমার পায়ে চোটু লেগেছে ।” 

বারান্দা পাব হইয়া বীরেন আমাকে ঘরের মধ্যে 
লইয়া আসিতেই, একটি তরুণীব কণ্ঠস্বর অতি নিকট 
হইতে আমার কানে গেল, “দাদা” 

তরুণীর মুখ আমি দেখিতে পাঁইতেছিলাম না, কারণ, 
আমার মাথা বীরেনের কাধে ছিল, কিন্তু যাহ! কানে গেল 
তাহা আমি কখন শুনি, নাই-_-একটা বীণার যেন সাতটা _ 
তার বস্কার দিযা উঠিল, একটা বাঁশীতে যেন উজ্জান-বহান 
স্থর বাজিয়া গেল। 


বিছানায় আসিয়া খন বীরেন আমাকে শোয়াইয়! 
দিল তখন দেখিতে পাইলাম সেই তক্সণীর মুখ; ১৫।১৬ 
বৎসরের একটি তরুণী বিস্মিত হইয়া আমাব গুতি চাহিয়া! 
আছে। তাহার সেই দাড়াইবার ভঙ্গীটি আজ এই মৃত্যুর * 
ভ্বারে আসিষাঁও আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি; মৃত্যুর , 
পরে যদি চোখ থাকে, দেখিব ! 

তাহার মুখে সৌন্দর্য্য ছিল নিশ্চয়, কিন্তু শুধু সুন্দর 
সে নয়, সে ষে অপূর্ব । তাহার বর্ণ উজ্জ্বল নহে, স্যাম নহে, 
তাহার বর্ণ পালিস্করা সোনার উপর প্রতিফলিত 
বিদ্যুতের আলোর আঁভা। তাহার চোখ শুধু টানা নহে, 
শুধু বড় নহে, টানা বড় চোখ অনেক দেখিয়াছি, কিন্ত _ 
তাহার ভিতর অমন বিদ্যুতের আলো আর কোথাও 
দেখিতে পাই না। 

বার বার তাহার কথ! বলিতে গিষ! বিছ্যৃতের কথা 
বলিতেছি-_কাঁরণ এই স্থদুবে সব অন্ধকার হইবার পূর্বে 
তাহাকে এক টুঁক্র! বিদ্যুৎ ভিন্ন আর কিছুই মনে হইতেছে 


২য় সংখ্যা ] 


মা। বিদ্যুৎই বটে--যাহা আলো দিতে পারে--যাহা 
নিমেষে ধ্বংশ করিতে পারে। 
তি 

কিছুক্ষণ পরেই খুব জোবে জব আসিয়াছিল। তিন্‌ 
কিম্বা চার দিন জরের ঘোরেই কাটিয়া! গিয়াছিল, কিছু 
মনে নাই। যখন চোখ মেলিয়া ভাল করিয়া চাহিবার 
এবং বুঝিবার ক্ষমতা হইল তখন প্রাভঃকাল। সে 
একখানি বাসন্তী রঙেব শাড়ী পরিয়া টেবিলে নিকট 
কি করিতেছিল; আমার পাশ-ফেরার শব্দে ফিরিয়া 
দেখিল আমি চাহিয়া আছি। আমার ঠিক মনে পড়ে 
আমি তাহার সেই অদ্ভুত ছুই চোখে একটা আনন্দের 
আভা খেলিয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম! বীরেন আসিয়া 

ঘরে ঢুকিল এবং আমাকে জীগরিত দেখিষা গিজ্াদা 
করিল, “অশাস্ত, কেমন আছ ?* পু 

আমি ক্ষীণ স্বরে বলিলাম, "ভাল আছি।” 

বীরেন মুখ ফিরাইয়া বলিল, “চপল, অশাস্তকে 


০, কিছু খেতে দে--» - 


চপল! চপল! ! যে তাহাব এই নাম রাঁখিষাছিল, 
সে কি নখদর্পণে তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনটা দেখিয়া 
লইয়াছিল? 

চপল! এক বাটি গরম দুধ লইয়া আসিল এবং বীরেন: 
‘ফিডিং কাপৃ করিয়া তাহা আস্তে আস্তে আমাকে পান 
রুরাইয়! দিল-। 

ছুই চারি দিনের মধ্যে আমি অনেকটা সারিয়া 
* উঠিলাম_তাহা যে-ডাক্তার দেখিতেছিল তাহার 
ওঁষধের গুণে, না চপলার সেবার গুণে বলিতে পারি না। 

সেদিন ভাত পথ্য করিয়াছি। চপল! আমাকে না 
ঘুমাইতে দিবার কত-রকম ফন্দীই না বাহির করিতেছে 
“আচ্ছা আপনার নাম অশান্ত কে দিয়েছিল? 


“২ আপনার মা ?-ভারি দুষ্ট ছিলেন বুঝি? তা বেশ 


বোঝা যায়--তা না হ'লে ফুটবল খেলতে এসে এমন 
মারামারি ক'রে বসেন 1”. 4 

আমি হাসিয়া বলিলাম, “না না, মা আমার নাম 
“অশাস্ত' দেননি, বরং. 'শাস্ত'ই দিয়েছিলেন: ; কিন্তু তোমার 
এ দাদাটিই আমাকে ‘অশাস্ত’ ক'রে তুলেছে।* 


নির্ববানিতের আত্মকথা. 


‘১৮০৪৯ 


চপলা বলিল, “তা হোক্‌গে- ওঁ ‘অশাস্ত'ই বেশ, 
আমার অশাস্ত লোককে ভারি ভাল লাগে।”. ' 

আমার মুখ চোখ বোধ হয় মুহূর্তের জন্ত রাঙা হইয়া 
উঠিয়াছিল। কিন্ত'চপলা সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিয়া 
যাইতে লাগিল, “চিরকাল শান্ত, পা গুনে গুনে চলে, 
চারিদিক্‌না ভেবে কাজ করে না-এইরকম .লোক 
দেখলে আমার ঘেক্স। হয়। যে জিনিষটা. মামুষকে 
মানুষ ক'রে তোলে, তাদের মধ্যে ভা নেই, তার! গাছ- 
পাথরের সামিল ।* | 

চপলার চোখ দুটা যেন চক্চকৃ. করিয়া উঠিল। 
১৫1১৬ বৎসরের বালিকার মুখে এরকম কথা কখন শুনি 
নাই--কেমন যেন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। 

চপল! বোধ হয় আমার এই অভিভূত ভারটা লক্ষ্য 
করিয়াছিল, তাই ও-প্রসঙ্গটা চাঁপা দিবার জন্ত বলিল, 
“আচ্ছা, আপনার বাড়ীতে কে কে আছেন ?* 

আমি বলিলাম, “কেউ নেই--মা বাবা বহুদিন ' 
মারা গ্রেছেন_এক দাদা আছেন, তিনি: বর্ম্মায় 
থাকেন--* J 

চপলা কতকটা নিজের মনেই বলিয়া উঠিল, “ঠিক 
আমাদেরই মত।* 

এমন সময় বীরেন একখানা চিঠি-হাতে ঘরে চুকিয়া 
বলিল, “চপল, আমি বোধ হয় দিন কতকের জন্ত 
বাইরে যাচ্ছি__” | 

চপলা কোন কথা বলিল না। 

আমি অহুসন্ধিৎস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “কোথায়, 
যাচ্ছ?” | 

বীরেন বলিল, “কিছু দূরে 

আমি জেদ্‌ করিষ! বলিলাম, “তবুও? ' 

বীরেন শাস্তস্বরে বলিল, “সে জায়গা তুমি জান না-_ 
নাম . শুন্লেও বুঝতে পারুবে না-আসামের 
কাছাকাছি” 

তাহার গম্ভীর মুখ লক্ষ্য করিয়া আমি আর কারণ 
জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলাম না, শুধু জিজ্ঞাসা 
করিলাম, “কবে ফিবুবে ?” 

ূর্ববৎ শাস্তভাবে নে বলিল, “কিছু ঠিক নেই ৷, 


আলাসিলা অলাছিলে সী ওলা সলা তি সি ২০ সলা আলা সপ সি সত ওল সত সি দল সপ সপ পিপি ত সত সপ ওলা সপ এ 


তবে ১৫ দিনের মধ্যে নয় । তুমি ভাল কবে’'না সেরে যেন 
যেও না_-অন্ততঃ আমি না আসা পৰ্য্যন্ত অপেক্ষা কোরে! |” 

বীরেনের যাওয়ার কথা শুনিয়া অবধি আমি নিজের 
যাওয়ার কথা ভাবিতেছিলাম এবং মনের কোণে একটা 
অজ্ঞাত ব্যথাও অনুভব করিতেছিলাম। বীরেনের' 
অনুপস্থিতিতে আমাব আর যে তথায় থাকা উচিত নহে 
তাহার নিঃসন্দি্ধ, কারণ চপলা এবং একটি. বৃদ্ধা দাসী 
ছাড়া আর বাড়ীতে কেহ ছিল না। কিন্তু বীরেনের 
শেষের কথাটায় আমার মনের কোণ হইতে অজ্ঞাত 
ব্যথাটা যেমন যাছুমন্ত্রবলে সরিয়া গেল তেম্নি সঙ্গে 
সঙ্গে. সারা মনটা তাহার প্রতি বিস্ময় ও শ্রদ্ধা ভরিয়া 
উঠিল। এ লোকটা কি দেবতা ! তাহা না হইলে বন্ধুর 
প্রতি ইহার এত বিশ্বাস! - 

সেহ্বিন এরকমই ভাবিয়াছিলাম, পরে কিন্তু অস্ত- 
রকম ভাবিয়াছি। নেদিন সে তাহার বন্ধুকে বিশ্বাস 
করে নাই-_ করিয়াছিল তাহার ভগ্নীকে । 

মনের মধ্যে নানারকম তোলপাড় করিতেছিলাম, 
এমন সময় দেখিলাম. বীরেন বাহির হুইয়া যাইতেছে। 
আমি ডাকিয়া- বলিলাম," “বীরেন, আমি বেশ মেরে 
উঠেছি, এইবার আমিও যাঁই--* 

বীরেন, "পাগল হয়েছ, এখনও তুমি খুব দুর্বল” বলিয়া 
বাহিরে চলিয়া! গেল। 

আমি নিজে না দেখিতে পাইলেও তে পারিতে- 
ছিলাম, যে, আমার মুখের ছবিতে বিপন্ন . ভাব স্পষ্ট 
বোঝা যাইতেছে । চপলার চোখ যেন কৌতুকে নাচিয়া 
নাচিয়া উঠিতেছিল। তাহার ওঠে চাঁপাহাসির খেলা 
আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলাম। তাহার চাপা- 
হাসিতে তাহার চোখের চাহনিতে আমার সারা মনে 
যেন আগুন ধরিয়া গেল। আমার মনে তখন কি 
হইতেছিল জানি না, আমি বলিষা ফেলিলাম, “চপল, 
তুনি কি চাও না যে আমি এখান থেকে যাই ?% হঠাৎ 
কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই লজ্জায় মরিয়া গেলাম, কিন্ত সে 
লঞ্জা-আমার দ্বিগুণ হইল চপলার উত্তরে । - 

 চপলা! খুব সাধারণভাবে বলিল, প্কষগ্ন লোককে কে, 

ছেড়ে দিতে চায় বলুন ?” - 


প্রবাসী অগ্রহায়ণ, ১৩৩, 


সপ পিসি ওল শলা পা এ পা ওত সিসি তি লও লাও পাখি লওক ৯ পাজি লজ পানী পা ৯ পলা তল ছলাখিলাখলাক লীগ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


উত্তরট। যেন আমার পিঠে চাবুক মারিয়া আমাকে 
সজাগ করিয়া দিল। আমি বুঝিতে পারিলাম যে নিজেকে 
বিশ্বাস করিয়: আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা আমার - 
উচিত নহে। সেইজন্ত বলিলাম, ."আমি বেশ সেরে ' 
উঠেছি-_তা ছাড়া আমার বাড়ী যাওষাও একবার 
নিতান্ত দরুকার। তোমার দাদাকে একবার ডাকো, 
আমি বুঝিয়ে বলি।» 

চপল! বলিল, “দাদা| চ'লে গেছেন 1” 

আমি বিস্মিত হইয়া, বলিয়া উঠিলীম, “চলে গেছে ! 
কখন ?” 
" «এই যে একটু আগেই গেলেন--যাই আপনাকে 
ওষুধ দিই” বলিয়া চপলা উঠিয়া গেল৷ : 

আমি হতবুদ্ধির মত চুপ করিয়!” বিছানায় বসিয়া. 
রহিলাম। অত বড় বাড়ীটাতে আমি আর চপলা! 
কেমন যেন ভয়-ভয় করিতে লাগিল । 

৪ a 

আজ এই মৃত্যুর সাম্না-সাম্নি দীড়াইয়| আমি. 
নিজেকে নিজে প্রশ্ন করিতেছি, যে, যে-নারী আমার সমস্ত 
জীবনটা এমন বিরস করিয়া আমাকে এমন স্বৃণিত মৃত্যুর 
মুখে আনিষা ফেলিয়াছে তাহাকে কি আজও আমি 
ভালবাসি ?-বলিতে. পারি না__আমাঁর এ পোড়া মন 
এত দুঃখ-বষ্টের মধ্যে পড়েও ত.ম্পষ্টভাবে “না” বলিতৈ 
পারিতেছে না। এখন যদি কোন যাছুমন্ত্বলে এই - 
লৌহ্‌-কাবাগাঁর বিবাহ-বাসবে পরিণত হয়, আর সেই 
নারী ফুলের মালা . হাতে লইযা আমাকে বরণ " 
কবিতে আপে, তাহা হইলে আমি-কি তাহাকে প্রত্যাখান 
করিব? এ-সব আমি কী ভাবিতেছি! পাগল হইলাম 
নাক্--যাহা লিখিতে বসিয়াছি তাহা যে আমাকে শেষ 
কবিতে হইবে, পাগল হইলে চলিবে না ত! 

হ্যা, বীরেন সেদিন চলিয়া গেল! 'সে চলিয়া যাইবার 
দিন তিন-চার পবে চপলা! একখানা দৈনিক সংবাদপত্র. 
আমার হাতে দিয়া বলিল, “খুমুবেন না, পড়ুন” 

সেই সময়টা "ম্বদেশীর” সম্য। সার! বাংল! দেশটা 
তখন কিসের একটা উদ্মাদনাষ পাগল হইয়া উঠিয়াছিল। 
ছু'চাবিটা! ‘বোমকেনে’র বিবরণ সে-দিনের কাগজটায়- 


২য় সংখ্যা ] 


ANAS 


ছিল। আমি কাঁগজটায় একবার চোখ বুলাইযা লইয়া 


চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলাম চপলা একট! চেয়ারের 
উপব চুপ করিয়া বশিয়া আছে। চোখ তুলিতেই 
মে বলিল, "এরাই মানুষ, কি বলুন! 

আমি আর কি বলিব, টুপ-করিয়া রহিলাম। চপল! 
কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবাব বলিল, "আচ্ছা, 
আপনি কি মনে করেন এর! ভুল করুছে ?” 

আমি যেকি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না। 
কাবণ এসব কথা আমি কখন ভাবি নাই । সেইজন্ত কোণ- 


-বকমে বলিলাম,--“হ্যা, তা ভুলই বা কেমন ক'রে 


বলি" 

চপলা আমার কথায় মনোষোগ না দিয়া নিজেই 
বঝলিষ। চলিল, পহ্ষত ভূল কবুছে-_হয়ত করুছে না, কিন্তু 
তারা কাঁজ করুছে, তাবা চুপ ক'রে বসে নেই । যদি ভুলই 
হয তা হ’লেও তাঁবা ভূল কাজ কবে ঠিক কালে রা 
তৈরী করুছে।” . 


=-__- আমি বিস্মিত হইযা শুনিতেছিলাম ee 


ছিলাম এই ১৫৷১৬ বৎসবেব কিশোবী একী অৰ 
বলিতেছে! 

আমার বিস্মিত ভাব দেখিযা চপল! অল্প একটু 
হাসিয়া বলিল, "আপনার নাম ‘অশান্ত’ হ'লেও আপনার 
ভিতরটা ভারি 'শাস্ত» না? 
* আমি একটু লজ্জিত হইয়া বলিলাম, "কেন বল ত 1» 

চপলার ওঠে তখনও একটু হাসির রেখ! প্রভাতের 
প্রথম কিরণের মত' লাগিয়াছিলঃ সে বলিল, "এই- 
বকমই আমাব মনে হয 1 

তাহার ওষ্ঠের আবেশমধ মৃতু হাঁসি, তাহার মুখের 
অমুপম সৌন্দৰ্য্য, তাহার অদ্ভুত চক্ছ আমার মনে তখন 
বিপ্লব বাধাইয়া তুলিযাছিল আমি মুগ্ধ হইয়া দেখিতে- 
ছিলাম, হঠাৎ আমার মুখ দিয়া আমার মনের কথা অক্ফুট 
স্বরে বাহির হইয়া আসিল, “গলা, তুমি বড় সুন্দর 1” 

একটা খুব মৃদু কম্পন তাহার সমস্ত দেহটা 
আলোড়িত করিয়া গেল, একটু গোলাপী রঙের আভা 
গণ্ডে না ফুটিতে ফুটিতেই মিলাইয়া গেল। এক মুহূর্ত 
পরেই খুবই সাধারণ কথার মত সে বলিল, “লোকে 


নির্বাসিতের আত্মকথা 


১৯১ 


১" Se Ne NAN NN" 


তাই বলে বটে।” তার পর চেয়ারটা ছাড়িয়। উঠিয়া অন্ত 
ঘরে চলিয়া গেল । 

OES EEO EO মনটা 
সজাগ হইয়া উঠিল এবং আমার সমস্ত ' মুখটা প্রথমে 
লজ্জায় লাল তাহার পর নিজেব প্রতি দারুণ ঘ্বণায় কালো 
হইয়া গেল। মনে মনে বজিলাম__"আর নয, আজই 
শেষ । আজই আমাকে এ বাড়ী ছাড়িতে হইবে-__” 
আমি ঠিক জানিতাম চপল। স্বশায় আমার সন্মুখে আজ 
আব আসিবে না -অতএব আমাকে নিজে গিয়াই আমাব 
বিদাষের সংবাদটা দিতে হইবে। 

কিন্তু যাহা ভাবিষাছিলাম তাহা হইল না। প্রায় 
আধ ঘণ্টা পবে চপলা আমাব ঘরে আসিয়! পূর্বের সেই 
চেয়াবটা অধিকার করিয়া বসিল এবং আমার মুখের 
প্রতি অসক্কোচে পূর্ণ, দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, “কি 
ভাবচেন।” 

আমি যথাসম্ভব স্বাভাবিকভাবে বলিলাম, “তেমন 
কিছু নয়।” 

চপল! খিল্খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল, সে হাসি নয, 
যেন একটা প্রাণ-মাতান গান, যেন রূপার, পেয়ালায় 
সোনার কাঠির আঘাতের শব্দ । 

সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "তেমন কিছু নয় 
বল্ছেন, কিন্তু আমি জানি বেশ একটু ‘তেমন কিছু’ ৷ 
কি ভাব্চেন বল্ব ?” 

আমি শঙ্ধিতস্বরে বলিলাম, “কি?” 

সে আর-একবার হাসির লহর তুলিয়া বলিল, 
"ভাবচেন ‘ভারি অন্তাষ হ’য়ে গেছে, আজই চ’লে যাব’ 
কেমন, ন! ?সেটি কিন্তু হবেনা । চলে যাওয়া, সে দাদা 
"আমার পর--* তাহার পর একটু গভীর স্বরে বলিল, 
“আর অন্তায়ই ব! কি হয়েছে বলুন? হুন্দরকে সুন্দর 
বল্তে পাবেন না? ফুলের বেলা পাখীর বেলা বুঝি কিছু 
দোষ হয় না, যত দোষ মাঙুষের বেলা!” 

আমার মনের অবস্থাটা বর্ণনা করিতে চেষ্টা না 
করাই ভাল। 

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল, 
“দেখুন, এই যে রাস্তাটা আমাদের বাড়ীর সাম্নে দিয়ে 
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গিয়েছে, এটা! বেশ নিজ্জন । আমরা ওবেল! ওটা দিষে 
একটু বেড়িয়ে আস্ব, কি বলুন? আপনার একটু একটু 
বেড়ান দরকার হয়েছে। যাই আপনার টা হ’ল 
কিনা দেখি ৷” 

সে চলিয়া গেল। , 

আমি স্তম্তিত-হইয়া- ভাবিতে লাগিলাম, এই অদ্ভূত 
কিশোরীর কথা । একি মায়াবিনী ! কুহক জানে? 


এপ 


] সেদিনের কথাটা খুব স্পষ্ট মনে আছে। 'সেই দিনই - 


সেখানকার শেষ দিন কিনা ।. 
: রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইয়া অনেক দূর চলিয়া 
গিয়াছিলাম, .চগলাও . পাশে পাশে চলিয়াছিল। 
অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটতেছিল। চপলা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ 
করিয়া বলিল, “চলুন ফেরা যাক্‌। আপনি বোধ হয় 
ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছেন।” 

, স্বামি বলিলাম, “না, ক্লান্ত হইনি--চলো আর-একটু 
এগুনো যাঁক্‌।” 

চপল! যেন একটু ব্যস্ত হইয়া. বলিল, “না--না,.বেশী 
বেড়ান আপনার ভাল নয়। আর এণ্তনো হবে ন!” 

আমি ঈষৎ হানিয়া!ঁবলিলাম, “আচ্ছা চলো, ফের! 
যাক্‌। কিন্ত আমার স্বস্থতার সম্বন্ধে তোমার দাবী যেন 
সবচেয়ে বেশী ।” 

চপলার গণ্ড কপোল আরক্তিম হইয়া উঠিল। সে 
কিন্ত যথাসাধ্য স্বাভাবিক স্বরে বলিল, “আপনি দাদার 
অস্স্থ বন্ধু কিনা ?” . 
আগ কিন্তু এ কথ! আমাকে ততটা লজ্জা দিতে 
পারিল না। আজ যেন আমার সব কথা বলিবার দিন । 
আজ্দ আমার সাহস ছুর্জয়। আমি বলিলাম “শুধু 
বন্ধুত্বের খাতিরেই কি” 

কথাটা শেষ করিবার পূর্বের চপলা বাধ! দিয়া 
তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, “ওঁ দেখুন, মেঘ ক'রে আস্চে, 
চলুন চলুন শীগ্‌গির ফেরা যাকু_” 
* সেদিন সেই বর্ষার সন্ধ্যাও যেন আমার কাছে 
স্বপ্নময় রঙীন বসন্তের সন্ধ্যার মত মনে হইতে জাগিল। 
শ্রাবণের সেই ভিজা বাতাসেও যেন কিসের একটা! 


প্রবাসী--অগ্রহাঁয়ণ, ১৩৩০ 
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মাদকতা অঙ্গভব করিতে লাগিলাম। আজ সমস্ত প্রকৃতি 
যেন . সিরাজীর পেয়ালায় চুমুক দিয়া মাতাল হইয়া 





পড়িয়াছে। শিরা-উপশিরার প্রত্যেক রক্তবিদ্দু যেন 


হৃদযের দ্বারে আঘাত করিয়া বলিতে লাগিল, পাইয়াছি!১ 
পাইয়াছি,|! আবিষ্টের মত বাড়ী ফিরিলাম। রাত্রে 


"আহাবের সময দেখিলাম চপলাও যেন এক.মধুর মোহে 


আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহার চোখেও যেন গোলাপী নেশার 
আমেজ ! কি ুন্দব সলজ্জ মুখ দৃষ্টি ! 

হায়! আমা এ হণ যদি একটি দিনও স্থায়ী হইত | 
চিরজীবন চাহি না, সেই এক দিনের জন্য ষে -আমি চির- 
জীবন বিনিময় করিতে পারিতাম! কিন্ত নাঁ_একটি 
সম্পূর্ণ দিনও না, প্রভাত হইরার ূর্মোই যে আমার স্থখ- 
স্বপ্ন ভাঙিল.! 

রাত্রি ১২টা কি ১টা হইবে, মোহময আবেশে ঘুমাইয়! 
পড়িয়াছিলাম। হঠাৎ কিলের একট! শবে ঘুম ভাঙিয়া 
গেল। আমার ঘরের যে ছোট জানালাটা চপলার ঘরের 


-দিকে ছিল সেটা অল্প একট খোলা ছিল, তাহ! দিয়া_ 


দেখিলাম চপলার ঘরে আলো জলিতেছে। চপলা কাহার 
সঙ্গে যেন মৃতু কথাবার্তা কহিতেছে। যাহার সহিত কথ! 
-কহিতেছিল তাহার স্বর একবার কানে গেল-- এ স্বর যে 
পুরুষের |-একটা ঝাঁকানি খাইয়া যেন মোহ ছুটিয়া গেল! 
উঠিয়া, বসিলাম, শিষ্টাচার তুলিয়া! সন্তৰ্পণে চোরের প্যায় 
জানালার পার্শ্বে আসিয়া দাড়াইলাম। দেখিলাম, একটু 
তরুণ যুবক ১৮1১৯ বৎসর বয়স হইবে, চপলার বিছানায় 
বসিয়া আছে--চপলা সম্মুখে দাড়াইয়া। আর দেখিতে * 
পারিলাম না--বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িলাম। 
সেই পুরাতন উপমাটা মনে পড়িল “ফুলের মধ্যে কীট” । 
আচ্ছন্নের মত পড়িয়া রহিলাম। সমস্ত চৈতন্য যেন 


_অসাঁড় হইয়া গিয়াছিল। পাশের ঘরের কথাবার্তা আর 


কানে ঢুকিতেছিল না। মৃহ্‌ অথচ অসহ একটা যন্ত্রণা 
সমস্ত বুকটা যেন ভাডঙিয়| দিতেছিল। এইরকম্ভাবে 
কতক্ষণ পড়িয়া ছিলাম জানি না। দ্বারের উপর মৃদু 
করাঘাতে চৈতন্য যেন ফিরিয়া আসিল । উঠিয়া বসিয়া 
জিজ্ঞাস! করিলাম, "কে ?” | 

উত্তর হইল, "আমি চপলা, রোরটা খুলুন ত!" 


A 


২য় সংখ্য! ] 


কি যেন একট! ফিবিয়া পাইবার আশায় তাড়াতাড়ি ' 


দ্বার খুলিলাম। দেখিলাম চপল! আলো-হাতে দ'ড়াইয়া 
আছে__সেই অতুল সৌন্দৰ্য্য, সেই অতুলনীয় দৃষ্টি। "আসুন 
আমার ঘরে * বলিষা সে আলো লইয়া! অগ্রসব হইল। 
আমি মন্রমুগ্ধের মত তাহাব পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম্‌। 
হঠাৎ মনে হইল, “এ কী করিতেছি! এই গভীর বাত্রে 
এক নারীর শয়নকক্ষে চলিয়াছি, যে নারীর দুষ্কৃতির 
ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা এই মাত্র আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি” 
ভাবিলাম ফিবিযা যাই--কিন্ত ততক্ষণে চপলার শযনকক্ষে 
আপিয়! প্রবেশ করিযাছিলাম। 

টেবিলের উপর আলোটা রাখিয়া চপলা এক পার্থ 
শির নত করিয়া দাড়াইয়! রহিল। আমিও অপর পার্থ 
দড়াইযা তীক্ষ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া! রহিলাম। 
এক মিনিট ছু'মিনিট, করিয়া প্রায় পাঁচমিনিট নিঃশব্দে 
কাটিয়া গেল। 

আমি অধৈর্ধ্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “আমাকে 


এখানে ভাকৃলে কেন?” 


< 


দু’ এক মূহুর্ত সে কোনও কথা কহিল না, তাহার পর 
শির নত করিয়া খুব ধীরে ধীবে বলিল, "আপনি আমাকে 
ভালবাসেন ?” 

অন্ত সম্য হইলে এই অবস্থায় এই অদ্ভুত প্রশ্নের কি 
উত্তব দিতাম জানি না) কিন্তু আজ নাকি কিছু পূর্বে বড় 
, আঘাত পাইয়াছিলাম, তাই তীক্ষ স্বরে বলিলাম, “নাঃ 
কোনদিন না! 


এই. কথায় চপল! শিব উন্নত করিয়া আমার প্রতি 


চাহিয়া দেখিল। তাহার চক্ষু বিস্বয়ে বিস্তৃত হইয়া 
পড়িয়াছিল, এ উত্তর বুঝি সে কোন দিনই আশা করে 
নাই। তাহার চোখ হঠাৎ ধারাল ছুবির মত চক্চক্‌ 
করিয়। উঠিল-_সে তাহার দৃষ্টি একবার ঘরেব চতুর্দিকে 
ফিরাইয়! লইতেই তাহার দৃষ্টি পড়িল ঈষৎ উন্মুক্ত সেই 
জানালাটার দিকে । দু এক মুহুর্ত সেই দিকে দৃষ্টি স্থির 
রাখিয়। সে যখন দৃষ্টি ফিরাইল তখন তাহাব ওঠে একটু 
মৃদু হাসির রেখা লাগিয়া আছে। আমার দিকে তাহার 
সেই অতুলনীয় চোখের দৃষ্টি ফিরাইযা সে ঈষৎ হাঁসির 
সহিত বলিল, “সে আমাব দাদা |” 
২৫-৭ 


নির্ববাসিতের আত্মকথা 
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. আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, “দাদ! |--কে বীরেন ?* 
. “না, তীর ছোট, ধীরেন.।” | 
_ *কই তাকে ত আমি_-" : 
₹ শনা দেখেননি। সব বল্ছি। কিন্তু তার পূর্বে 
আমার প্রথম প্রশ্নেব উত্তর দিন ।” 

ষে মোহময় আবেশটা এতক্ষণ ছুটিয়া গিম্নাহিল সেটা 
আবার আমাকে চাপিযা ধরিল। আমি বলিলাম, 
“তোমার অনুমান ঠিক্‌ ৷” 

ক্ষীণ হাসির একটা বেখা চপলার ওষ্টে বিকশিত 
হইতে না হইতেই মিলাইয়া গেল। সেও মস্তক নত 
করিয়া বলিল, “আমার হদয়ের কথা ন! বল্‌্লেও বুঝতে 
পেরেছেন বোধ হয়।” 

সেদিন এঁ কথায় আমার সমস্ত শরীরটা একটা 
পুলকের শিহরণে কম্পিত হয়! উঠিয়াছিল, কিসের ত্বেন 
একটা কুহকে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু আজ 
মনে হইতেছে কুমারীর প্রথম-প্রণয়-প্রকাশের ধরণটা বুঝি 
ঠিক ওরূপ নষ। তাহার কঠঃস্বর সে সময় অত স্পষ্ট সতেজ 
হওযা যেন একটু কি রকম! যাক্‌ সে কথা, দু'জনেই 
স্থান কাল ভুলিয়া নিজের অন্তরের মধ্যে তলাইয়া 
গিষাছিলাম ! মিনিট পাঁচ পরে চপল! বলিল, “আমরা 
যে শ্রেণীর ব্রাহ্মণ তাতে কন্তাপণ দিতে হয জানেন ত ?” 

আমি আশ্চর্য হইয়া বলিলাম, "জানি। কেন?” 
_ সে বলিল, "আমারও একটা পণ আছে, সে পণ 
আপনাকে দিতে হবে|” 

আমি বিশ্মিত হইয়া বলিলাম, “কি পণ ?” 

চপল! আমার চোখের উপব চোখ রাখিষ! বলিল, 
প্বল্ছি। কিন্ত ভার আগে আপনাকে প্রতিজ্ঞা করুতে 
হবে যে সে পণ আপনি জীবন পণ ক'রেও দেবেন !* 

আমি কোন কথা বলিতে পারিতেছিলাম না। 
আমার নিকট এ কি এমন পণ চাষ যাহার জন্য পূর্বে 
হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়! লইতেছে। মাথাটা কেমন 
যেন গোলমাল হইযা যাঁইতেছিল, এমন সময চপল! 
ধীবে ধীরে আমার কাছে সরিয়া আসিয়া আমার একটা 
হাত ধরিয়া বলিল, “ভয পাচ্ছ। ছিঃ! তুমি ‘অশান্ত! 
না|» 


১৯৪ 





এই তাহার প্রথম স্পর্শ। সে স্পর্শে সমস্ত শরীরের মধ্য 
দিয়া একট!| তড়িংপ্রবাহ বহিষ্বা 'গেল। আমি য্্র- 
চাপিতের ক্কায় বলিলান, “ওয় কিসের? প্রতিজ্ঞা 
করুলাম ।” . k 

চপলা ধীরগন্তীরভাবে বলিগ, “ঈশ্বর সাম্মী-_ 
প্রতিজ্ঞা করুলে !; 

আমিও সঙ্গে সঙ্গে বললাম, “ঈশ্বর সাঙ্গী, প্রতিজ্ঞা 
ফ্রুলাম ৷” 

চপল! সেই পরের কোপে. বসান ছোট একটা 
আলমারী খুলিয়া কি একট! বাহিব করিয়া আনিল এবং 
আমার চোখের সাম্‌নে ধরিয়া বিল, "এট! কিজান ত?” 

কি সর্বনাশ! একট। পিস্তল ! 

আমি কম্পিতম্বরে বলিলাম, “এট! কি হবে?” 

- চগলা দৃঢ়ভাবে বলিল, "এটা তোমাকে ব্যবহার কর্তে 

হবে 1” " ্ 

আমি প্রায় চীংকার করিয়। বলিলাম, "আমাকে ?” 

চপল| ঠিক তেননি প্রশান্ত গাবে বলিল, "তোমাকে। 
এটা চালাতে জান ত? এই দেখ এইরকমভাবে 
চালায় ।” l 

সে ঘোড়া ফেলিয়া চাল'ইবার কৌশল দেখাইয়া দিল । 
তাহার পর আমার একট! হাত ধরিয়া খাটের উপর 
বসাইয়া নিঙ্গে পাশে বলিল; .অভিভভূতের মত বসিয়া 
রহিঙ্পাম। চপল! বলিস, “সব শোন! আঙ্গকাল যারা 
 বোমাওয়ালাদের ষড়যন্ত্রে আছে, আমার ছু*ভাই তাদের 
ছজন। দাদা আসামের ছোটলাটকে খুন করতে 
গিয্লেছিন্সেন, ধরা পড়েছেন । তোমাকে সেই কাজ করুতে 
হবে। একঞরন সৈন্য মরুলে তার জায়গাষ আর-একজন 
দাড়ায়--লড়াইয়েব নিয়মই এই । ছোড়,দা! এর চেয়ে আরো! 
দরুকারী কান্দে লিগ আছে, তার প্রাণও সুতোর উপর 
ঝুলছে, তাই তোমাকে প্রয়োন হয়েছে।” 

শুনিতে শুনিতে ছু'তিন বার শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম। 
উঃ কি ভয়ানক! আমাকেও ইহার মধ্যে যাইতে হইবে 
গিন্তল হাতে করিয়া খুন করিতে--। মাথা গোলমাল 
হইয়া গেল। আর যেন কিছু ধারণা করিতে পারিতে- 
ছিলাম না। শুধু মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া শিরশির 


প্রবাসী-স্অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


করিয়া কি একটা ওঠা-নামা করিতেছিল । চপলা আমার 
হাতে পিস্তলট। দ্রিয়া তাহার দেই সুন্দর বাহু দিয়! আমার 
গল! জড়াইয়। ধরিয়া বলিল, “যাও, ভয় কি ? তুমি "অশান্ত", 
আজ সত্যই অশান্ত হয়ে ওঠ, উদ্দাম ঝড়ের বেগে 

বেরিয়ে যাও ! যায় যাবে প্রাণ প্রাণ ক'দিনের ? সেই 
প্রাণের মায়! করুছ যা রোজ বুটের তলায় পেশা যাচ্চে? 
বাচতে যদি হয় তবে মাহ্ষের মত-- আর মরতে যদি হয় 
তাও মানুষের মত-_বীরের মত। আমার মিলন হবে 
মাম্যের সঙ্গে, পশুর সঙ্গে নয়। ইংরেজের ফাঁসি-কাঠে 
যদি তোমার প্রাণ যায় তবে পরপারে অপেক্ষা কোরো । 
আমিও ফাসি-কাঠে গলা দিয়ে তোমার কাছে যাব। 
দড়ি তোমার গলা আলিঙ্গন করুবে সে দড়ি আমার গলার 
হার হবে। যাও প্রিয়তম, ঈশ্বরের ইচ্ছা কি জানিনে-- 
হয় ত এই আমাদের শেষ মিলন-রাত্রি |” 

চপলা নিবিড়ভাবে আমাকে চুম্বন করিল। সে 
চুম্বনে যে কি মর্দিরা ছিল জানি না, মাতাল হইলাম, পাগল 
হইলাম ! 

সেই রাত্রেই আবশ্যক জিনিসপত্র ,লইয়া ঢাকা 
ছাড়িয়। চলিয়। গেলাম ।-_ 

it ৫ * বু 

আর বেশী বলিবার নাই । 

ধরা পড়িলাম গাড়ীতেই। বিচারে শাস্তি হইল 
যাবজ্জীবন ্বীপাস্তর । যখন মাতৃভূমির নিকট শেষ বিদায়, 
লইয়া জাহাজে উঠি তখন ভীড়ের মধ্যে চকিতের মত 
একটি তরুণীর দীপ্ত মুখ দেখিয়াছিলাম-_তাহা চপলার। 

ভাবিদ্বাছিলাম এই মুখের ছবি সম্বল করিয়া ২০ বৎসর 
কাটাইয়া দিব। কিন্তু কী ভুল! চার বৎসরও অতীত 
হয় নাই, সে ছবি এই মরুভূমির মাঝে কোথায় ম্লান হইয়! 
গিয়াছে। এই ২৬ বৎসর বয়সেই জীবন দুর্বহ হইয়া 
উঠিয়াছে-_আর যন্ত্রণা-অত্যাচার সহিতে পারি না, আজই 
আমার জীবনের শেষ রাত্রি | 

প্রকাশকের কথা 

যাহার কাহিনী আমি প্রকাশ করিলাম তিনি যেদিন 
আত্মহত্যা করেন তাহার পরদিনই আমি সেই কক্ষে নীত 
হই এবং একটি অন্ধকার কোণে একতাড়া কাগজের 
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বাণ্ডিল কুড়াইয়া পাই, তাহাতে উপরে লিখিত কাহিনীটি 
ছিল। 

আঙজজ আমি দেশে ফিরিয়া আসিয়াছি। দেশে 
আসিয়া কৌতূহলের বশে চপলার খোঁজ লইয়াছিলাম। 
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মায়ের ছেলে 


ANAM, 
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গুনিলাম, বহুদিন যাবৎ গে নিরুদ্দেশ! কেহ বলে সে 
আত্মহত্যা করিয়াছে, কেহ বলে সে পাগল হইয়া 


পিয়াছে। 
জী ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় 


শালি 


মায়ের ছেলে 


এক 
টাইগ্রীদের বুকে কালে! জলের ক্ষীণ আর্তনাদ--আকাশে 
কালো মেঘের মাতামাতি-_পৃথিবীর বুকে ঝড় উঠিবে। 

চারিদিকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন প্রকাণ্ড ট্রেঞ্চ বা পগার, 
তার পর কাটার বেড়া; এর মধ্যে বাঙ্গালী সৈন্তদের 
শতাধিক শিবির, শিবিরের মধ্যে সহজ তরুণ বাঙ্গালী 
নিদ্ৰিত । 

কোয়াটার্‌-গার্ডের চারিদিকে ১: জন সশস্ত্র শাস্ত্রী 


~--ঘুরিতেছে--গায়ে তাহাদের কালো রংএর লম্বা কোট, 


* হইতেছিল। 


স্কন্ধে টোটাভর! রাইফ.ল্‌-যেন অন্ধকারের মূর্তিমান্‌ 
বিদ্রোহী পুত্র । টিপ্টিপ্করিয়া বৃষ্টি নামিল--আকাশে 
মেঘ ডাকিল--কিন্তু সে গঞ্জন যেমনি গম্ভীর তেমনি 
নিস্তেজ, দুইদিকের বৃষ্টিভেজা লাল আলো! দুইটা 
মাতালের চোখের ঘোলাটে চাহনিতে সহস্র রাইফলের 
*উপর পাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। 

অনীম ঘুরিতেছে--তাহার কত কথা মনে 
গ্রামের স্থূল হইতে পাস্‌ করিম়াসে 


- কলিকাতায় আসে। কথা সে চিরকালই খুব কম কহিত 


মর 


কিন্ত ভাবিতে পারিত সে খুব। বান্গালী-জীবনের 
এই ক্রমবর্ধিঞ্চ আলস্য যুগযুগান্তরব্যাপী পাষাণতুল্য 
জড়তা,--এর বিরুদ্ধে তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। 
এক মায়ের এক ছেলে সে-_কিস্ত তাহার মারও যিনি মা 
সেই ভারতমাতার আহ্বান তার কানে পৌছিয়াছিল--. 
তাই একদিন কাহাকেও না জানাইয়া মে করাচির 
জাহাজে উঠিয়াছিল। 

আজ সে ভাবিতেছিল বাংলার ছায়া-স্ৃশীতল 
পাড়ার্গায়ের কথা। আজ এই অস্ককারের মাঝখানে 


দাড়াইয়া অতীতের সহস্র স্থৃতিতে সে জ্বলিয়া পুড়িয়া 
মগ্িতেছিল। কি ভাবিয়া সে আসিয়াছিল--আর 
বাংলার তথাকধিত ভদ্রসমাঙ্জের যে পরিচয় দিনে দিনে 
সে এইখানে পাইতেছিল তা বাস্তবিকই শোচনীয় । 

বৃষ্টি তেমনই অলপ-মস্থরভাবে পড়িতে ছ--বজ্তর 
তেম্‌নি তন্দ্রাপুগাবে ডাকিতেছে--বাংলায় কিন্তু অমনটি 
হয় না_ বৃষ্টি পড়ে তো অনর্গলভাবে ধরার বুক ভামাইয়া 
বর্প-নদী ছুটাইম়া পড়ে_বদ্তর ডাকে তো! আকাশের 
বুক ভাঙিয়া চুরিয়! চৌচির করিয়া ডাকে। ফোথায় 
বাংলা_ কোথায় তৃর্বাস্থানের এই বৃ্দলতাহীন অদ্ধকারময় 
শিবির-প্রাঙ্গণ ! 

হঠাৎ অসীম থম্‌কিয়া দ্াড়াইল। বহুদূরে ছায়ার মত 
তিন-চারিটা মন্্ধ্য মূর্ত দৃষ্টিগোচর হইল | মৃহূর্তমধ্যে 
সেফি-কেস্‌ খুলিয়া জলদগ্ভীর স্বরে হাকিল--হু কাম্স্‌ 
দেয়ার-হল্ট্‌! কিন্ত তার পবেই আর কিছু নাই-- 
স্বষ্ধেব বন্দুক স্কন্ধে আপিল--অনীম ভাবিল চোখের 
ধাধা। আবার ভাবিল-_গুলি না করা অন্যায় হইয়াছে-_ 
সৈনিকের কাজ বর্তব্পালন করা-সেই অশরীরী 
ছায়ামূৰ্তি লক্ষ্য করিষাই বন্দুক ছোড়া উচিত ছিল। 

বৃষ্টি একটু বেশী করিয়া নামিল--অণীম আরো! 
বেশী সতর্ক হইল, কারণ তাহার ঘুম চা 
চারিদিকে শত্রুর আড্ডা, এমন রাতটা যে তাহারা হেল 
নষ্ট করিবে এমন মনে হইল না। অন্ধকার যেন আরও 
গাঢ় হইয়া সেই দিগন্তবেস্তৃত মাঠের কানায় বানায় 
চাপিয়া বসিল। ্ 

হঠাৎ সেই নেশ অদ্ধবাঁর মধিত করিস! চাঁরিবার 
রাইফলের শব্দ হইল-মুহুর্তমধ্যে বিউগল্‌ বাছিয়া 
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উঠিল-_চারিদিকে হৈ চৈ পড়িল__বুট পঢ়ি পরার ধূম। 
শত্রু আসিয়াছে_-নকলের প্রাণ একসঙ্গে নাচিয়া উঠিল 
বুকের নীচে. রক্ত যেন লাফাইয়া উঠিল। অসীম কিন্ত 
এক জায়গায় দীড়াইয়া রহিল__কি এক ' অনিশ্চিত 
আশঙ্কায় তাহার হৃদয় কীপিয়া উঠিল। রাত্রিশেষের 
সেই উচ্ছ খল” মাতাল বায়ু যেন, তাহার কানে কানে 
ফালা গেদ--এ ঘের শাবান নর EN 


- সা তখনও ডোর হয নাই। বৃষ্টি তেমনই 


পড়িতেছে” অন্ধকার তেমনই মুখ বুজিয়া আছে, আর 


প্রকৃতির এই ভ্রকূটি-কুটিল চোখের নীচে ফলাড়াইয়! সহ 
বাঙ্গালী যুবক। প্রত্যেকের হাতে রাইফ.জ্‌, কিন্তু কারো 
_ মুখে উৎসাহ নাই। নিহিত সুবাদারের মৃতদেহ আনীত 
হুইল । যাহারা যুদ্ধস্থলে শত শত প্রাণ লইয়া ছিনিমিনি 
. খেলিয়াছে তাহারা* আজ এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড দর্শনে 
_"শিহরিয়া উঠিল। রক্তে সমস্ত দেহ একেবারে মাখা, 
বুকের পাঁজর উড়িয়া গিয়াছে। ভয়ে বিস্বয়ে . স্তম্ভিত 
হইয়া সকলে গ্ঁড়াইয়! রহিল। | | 
ie MF TERA URE HN 
সকল অদ্্রই একেবারে ঝকৃঝকে, কোথাও একটু দাগ 
:  নাই--নলী. সম্পূৰ্ণ পরিষ্কাব। সকলের মনই একবার 
‘ভয়ে চম্‌কিয়া উঠিল, হয়ত এখনই সদ্যনিহত স্থবাদ্দারের 
"_ আততায়ী ধরা পড়িবে কিন্তু সকলের বন্মুকই ‘পরীক্ষা 
করা হইল। 


ৃ পূর্বগগনে প্রভাতের অন্দুট চাপা আলোক দখা 
“দিল | সে প্রভাত যেমনই কুৎসিত তেমনই ভয়ঙ্কর।' 


' সমস্ত আকাশময় পুপ্ধীভূত কালো মেঘের ছড়াছড়ি 
- মাঝে মাঝে ঘোলাটে সাদা মেঘে সে কালীর উপর যেন 
'' চুন লেপিয়াছে। বৃষ্টি : থামিয়' গিয়াছে-চারিদিকে 
--: অসম্ভবরকমের বিকট স্বন্থৃতা ৷ কুর্য্যের একটি বৃশ্মিও 
সে মেঘজাল ভেদ করিষা বাহির হয় নাই। মুহূর্ত-মধ্যে 
"যেন প্রকৃতির বীভৎস নিস্তব্ধতা সহ গঞ্জনে ভাডিয়া 


চুরিয়া চতুর্দিকে টুক্রা. টুক্রা হইয়া পড়িবে। সহস্র . 


বাঙ্গালী যুবক সেদিন একস্থানে দাড়াইষা সেই রি 
নিশা যাপন করিল! 


প্রবার্সী__অগ্রহীয়ণ, ১৩৩০ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় থণড 


. প্রভাতে সুবাদার-যেজর আসিলেন-- সকলে অভ্যাস- 
মত আজও শসম্বত হইয়া দীাড়াইল ৷ তিনি অতিশয় 
গম্ভীরভাবে বলিলেন_কে এ-কাজ করিয়াছ বলো-গৈষ্য- 


বিভাগে এর চেয়ে গুরুতর অপরাধ আর নাই। শত্রুর .. 


গুধুচরের 'এ-কাজ নয়_এ-রাজ্ তোমাদের--বলো, কে, 
বা কাহারা সৈনিকের 'অস্থপযুক্ত এ জঘ্ত ছা কার্যে. 


, সংশ্লিষ্ট 'ছিলে 1" 


সকলে নির্বাক্‌- একটু শব্দ নাইট চাঞ্চল্য 
নাই। দেখিতে দেখিতে ক্যাপ্টেন. আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। হুকুম হইল-যতক্ষণ না দোষী আত্মসমর্পণ 
করে ততক্ষণ. সকলকে এইগাবে দড়াইয়! - থাকিতে ' 


. হইবে-_অনাহারে অনিন্রায়_ ঝড়ে, জলে, নিশ্চলভাবে - 


দাঁড়াইয়া থাকিতে .হইবে। 


আর ' এক সপ্তাহমধ্যে ' 


অপরাধী বাহির না হইলে সমস্ত রেজিম্ণ্ট, ঘ্বীপাস্তরে . 


নিৰ্বাসিত হইবে। . 

. সকলৈর হৃদয় চমূকিয়া উঠিল-_শেষ আদেশ শুনিগা। 
চোখে চোখে একবার আগুন খেলিল--বাংলার কথা” 
মনে হইন-_মা বাবা ভাই বোনের কথা মনে হইল ।,. ত 2 
"' সমস্ত দিন চলিয়া গ্রেল। বিকালে আকাশে 
অস্তগামী সর্যধ্যের একটু ক্ষীণ আভা! দেখা দিল। সে: 
আভা "যেন মুমুযু'রর. মুখের হাঁসির 'মত-_পরক্ষণেই 
আবার গভীর আঁধারে বিলীন হইন-।. কিছুতেই : 
কিছু হইল না_-শত ভয় প্রদর্শন_-শত অঙনয় কিছুতেই 
দোষী বাহির হইল না, . 5 
এড জুট্যান্ট, ঘিন ছিলেন গ্াহার মাথায় এক নূতন ' 


বুদ্ধি আসিন-_বাঙ্গানীর ধাত তিনি দ্ানিতেন--বাঙ্গালী- 


প্রাণের কোমল অংশটুকু তিনি ভাল“ বুঝিতেন, তাই. 
নিজে আসিয়!- তিন্নি, বক্তৃতা আরজ: কেরিলেন--বাংল! 
মায়ের বীর পুত্রগণ ! তোমরা বাংলা' দেশকে ভালবাস ; 
৪? -নম্বর বাঙ্গালী পল্টনকে ভালবাস, ৷. বাংলার€ 
ছেলে তোমরা-_ছুধের সঙ্গে তোমরা “জননী অভি 
বর্গাদপি গরীযসী” বাণী কণ্ঠস্থ করিয়াছ-_বাংলা, মায়ের 
বহু বছরের গ্লানি তোমরা ঘুচাইতে- এখানে আসিয়াছ। ' 
আমার কথা শোন--ভাব--কি কাজ করিতে তোমরা 
আজ বসিয়াছ । সাহেব বলিয়াছেন সমগ্র পল্টন 


< 


২য় সংখ্য। ] 


মায়ের ছেলৈ 


১৯৭ 





নির্বাসিত হইবে। সে কি ভীষণ জিনিষ তোমরা 
জান না-_-তোমর! দেখ নাই। তোমাদের হাত হইতে 
ওঁ রাইফল্‌ কাড়িয়া লওয়৷ হইবে তোমাদের পাশে ও 
সঙ্গীন আর ঝুলিবে না--জগতের পৃষ্ঠ হইতে এক 
মুহূর্তে _একটি আদেশে ৪৯ নম্বর বাঙ্গালী পল্টনের 
নাম উঠিয়া যাইবে--লোক যুগযুগাস্তর ধরিয়া বলিবে 
বাঙ্গালী সৈষ্য হইবার অঙ্ুপযোগী--এ এত খৃষ্টাব্দে 
তাহাকে সৈন্যদলে যোগদান করিতে দেওয়া হইয়াছিল 
আর সে তাহার প্রাপ্ত ক্ষমতাঁব এরূপ ব্যবহার করিয়াঁ- 
ছিল।-_. 

সমস্ত রাত্রির জাগরণজনিত ক্লেশে প্রত্যেকের দেহ 
অবসন্ন হইয়া আপিয়াছিল--সমস্ত দিন কাহারে! মুখে 
এক 'ফৌটা জল পড়ে নাই। কিন্তু এ বক্তৃতা যেন 
সকলের. প্রাণে অগ্নিমদির! ঢালিল-_উদ্গ্রীব হইয়া সকলে 
সেই বাণী শুনিতে লাগিল। . . 

সকলের চেয়ে একটি প্রাণে বেশী আলোড়ন 


*-"_ উপস্থিত হইল। তাইতো মায়ের ছেলে সে মায়ের 


ন্‌ 


সম্মান বক্ষা করিতে একটা প্রাণ বি এতই মুল্যবান্‌-- 
সমস্ত গল্টনকে ছুরপনেয় কলঙ্ক হইতে রক্ষা কবিবার 
জন্ত কি সে তাহার একবারের জীবন দিতে পারে 
ন]। সেকি আজ দেই আতভাষীদের সব কলঙ্কভার 


, নিজের স্বদ্ধে লইবে না? 


এড জুট্যান্ট, বুঝিলেন ফল হইয়াছে--তাহার বন্কৃতাতে 
কাজ হইবে-_বাঙ্গালী ভাবপ্রবণ জাতি-_তাহাকে ভাবিতে 
দেএয়া হউক । 

কিয়ৎকাল পরে আবার আবস্ত করিলেন__আর 
একটা কথা তোমরা মনে রাখিও। যে কলঙ্কের মসীলেপ 
তোমর! আজ বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় করিয়া 
যাইতেছে তাহা তোমাদের বংশধরগণ শত চেষ্টাতেও 
ক্ষালন করিতে পারিবে না । সৈনিক তোমরা--বীর 
তোমরা--প্রাণ তো তোমাদের একটা খেলার 
জিনিষফ। একটা গুলির আঘাত--একটা দঙ্গীনের 
খোচা এর মুল্য-_এর জন্য এত। যে-বা যাহারা 
এ-কাজ কবিয়াছে_হয়ত কোন মহান্‌ উদ্দেশ্যেই 
ফরিয়াছে--কিন্ত এই কার্য্য গোপন করিবার অভিলাষে 


তাহাদের সে মহত্ব ঢাকিয়া যাইবে--এ যেন মনে 
থাকে-_একটা জীবন-তো_দেশের জন্ত তো তাহা 
উৎসর্গ করিয়া আসিয়াছ। আজ যদি আমার শ্বীকার- 
উক্তিতে সমস্ত পল্টন রক্ষা পাইত আমি হাসিমুখে 
তাহা করিতাম-_এ মৃত্যু. লোভনীয়, এ মৃত্যুর ইতিহাস 
বাংলার প্রাণে আগুনের অক্ষরে লেখা থাকিবে-_ শ্বীকার 
কর কে এ-কাজ করিয়াছ ? 

না_ আর থাকা অসম্ভব। প্রাণ দিতে সে'আসিষাছে, 
প্রাণ দিবার এমন স্থযোগ আর কখনও হইবে না_-মায়ের 
ছেলে সে--আঞ্জ সকলেব সন্মুখে সে অবীরোচিত হত্যার 
অপরাধ স্বীকার করিয়া জীবন দিবে--জগৎ দেখুক 
বাঙ্গালী ভীরু নহে__সে 'প্রাণ দিতে জানে-_কারণ সে 
প্রাণের নেশায় ভরপুরু। | 

এক কোণ.হইতে সে উদ্কাসম ছুটিয়া বাহির মা 
নকলে সবিস্ময়ে দেখিল সে আর কেহ নহে--অসীম। 

তির ও 

রাত্রি থাকিতেই সকলে বুট পটি পরিয়া প্রস্তুত হইল। 
আজ অসীমের শান্তি হইবে--কি যে সে শান্তি হইবে 
তাহা কেহ জানে না আর জানে নাই বা 'কেন--এর 
একমাত্র শাস্তি মৃত্যু নৃশংস হত্যা । 
__ অন্ধকার থাকিতেই বিউগ.ল্‌ বাঁজিল। নকলের বুক 
একসঙ্গে নাচিয়া উঠিল। দিনের পর দিন তাহারা! এই 
বিউগলের আহ্বানেই . জাগিষাছে--এই বিউগলের 
উন্মাদকারী আহ্বানবাণী তাহাদের রক্তের সাথে মিশিয়া 
গিয়াছে। কিন্তু হঠাৎ তাহাদের মনে হইল এতো! 
প্যারেডের আহ্বান নয়! সকলের মন একসঙ্গে দিয়! 
গেল। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও সকলে সারবন্দী হইয়া 
দ্রাড়াইল ! হুকুম হইল “form fours, left turn, quick 
0181০” সহজ্র বামপদ অগ্রসর হইল, সহম্্র ডান হাত 
ছুলিল, তালে তালে তাহারা অগ্রসর হইতে, লাগিল, 
কি মনোহর সে দৃশ্ | 

বহুদিন তাহারা রাইফল্‌ ছাড়া প্যারেড্‌ব করে নাই 


. বৃমহাত যেন আর নড়িতে চাহে নাঁ_সমশ্রেণীতে 


তাহারা চলিল। 
চারিদিকে ধু ধূ মাঠ বছদূরে অর্ধচন্দ্রীকারে শ্রেণীবদ্ধ 


পা পি পাস লাস পান, 


বৃক্ষণমূহ--শৃন্ততা কানায় কানায় ভরা । খুনখারাবির 
রক্তরঙে পূব-আকাশ, মরীয়া হইয়া উঠিয়াছে। লাল 
ডগডগে স্বর্য্য কালী-মাতার হস্তস্থিত খড়ো অঙ্কিত দিন্দুর- 
চক্রের মত ভয়ঙ্কর--দেখিলে ভয় হয়। ক্রমে সূর্য্য উপরে 
উঠিল--চারিদিক্‌ হইতে অগ্লিকণাবাহী বাতান বহিল 
মাটির অন্তস্তল হইতে অতৃপ্থির দীর্ঘশ্বাস উঠিয়া সেই 
বিরাট, মাঠের বুক বিষাক্ত করিয়া দিল। 
. মাঝে মাঝে ছুই একটা পত্তপুষ্পহীন গাছ--মুর্তিমান্‌ 
অলস্মীর মত দাড়াইয়। ৷ গ্রীষ্মে শীতে বসন্তে বর্ষায় এক- 
ভাবে দীড়াইয়৷ আছে-_কোথায়ও এতটুকু পরিবর্তন হয় 
নাই। শিকড়গুলি সব বাহির হইয়া! রহিয়াছে--যেন 
বুডুক্ষার প্রবল তাড়নায় সহজ শীর্ণ বাহু বাড়াইয়াছে। 
মার্চ, করিতে করিতে তাহার! প্রায় এক মাইল পথ 
আসিল । হুকুম হইধ-_হুল্ট২-নব এক মুহূর্তে নিশ্চল । 
অদূরে নবনির্শ্মিত ফাসিকাষ্ঠ দেখিয়া কাহারও আর 
কিছু বুঝিতে বাকি রহিল না-_কি নিষ্ঠুর শাস্তি, সৈনিকের 
- প্রাণ যাইবে ফাসিকাষ্ঠে--আর এই নিষ্ঠুর হত্যা- 
ভিনয়ের জন্ত এ বিরাট, আয়োজনের কি কিছু 
প্রয়োজন ছিল--সহত্র ভাইয়ের সন্মুখে একটি ভাইকে 
হত্যা করিবার কি প্রয়োঞ্জন ?. 

২০ জন করিয়া সেকৃশন ভাগ হইল- প্রত্যেকের 
নন্মুখে একজন করিয়! সুসজ্জিত গুরুথা সৈন্য দাড়াইল__ 
হাতে তাহাদের টোটাভরা বন্দুক-বন্দকের আগে ঝকৃ- 
ঝক্‌ করিতেছে নররক্তপিপান্থ সঙ্গীন। 

অসীম উপস্থিত হইল--পরনে কয়েদীর বেশ--হাতে 
হাঁতকড়ি--চারিদিকে গুরুথা সৈম্ভ পরিবেষ্টিত, সকলে 
এক নিমিষে তাহার মুখের দিকে চাহিল-_কি দিব্য 
জ্যোতি:তে পরিপূর্ণ সে মুখখানি । 

ফাঁসি-কাষ্টের নিয়ে সে নীত হইল। সাহেব আসিয়া 
একটা কাগজ হইতে তাহার দণ্ডাজ্ঞা পাঠ করিলেন 
তুমি উপরস্থ কর্ণচারীকে হত্যা করিবার অপরাধে 
অভিযুক্ত হইয়াছে--তোমার অপরাধ অতি গুরুতর 
- অতএব তোমাকে এ শাস্তি দেওয়া গেল যে মৃত্যু না হওয়া 
পর্যন্ত তোমাকে ফশসি-কাষ্ঠে ঝুলান হইবে--ইহাই 
কোর্ট-মার্শাল বিচার। সকলে স্তক্ক--নির্ব্বাক্‌ ! 





Nr পি সী সত সস SN" 


প্রবাসী--অগ্রন্থায়ণ, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


অসীমের মনে শেষবারের মত বাংলার কথা মনে হইল 
-__য়নে হইল সেই সোনার ধান-ক্ষেত__সেই সবুজ বেতস 
বন, মনে হইল সেই ্থনীল আকাশ-_মিঠে ধানের গন্ধে ভরা 
মুক্ত বাতাস। ছোট কাল হইতে সে দীঘির কালো 
জলে সাত্রাইয়া মাঠে ঘাটে ঘুরিয়া খুঘুর ডাক শুনিয়া 
মাহুষ হইয়াছে | সহরে আসিয়া তাহার ভাল লাগে 
নাই--সহরে বড় কৃত্রিঘতা। আবার মনে পড়িল তাহার 
মার কথা-_সেই বিধবা মার একমাত্র, সন্তান সে 
আপনার বলিতে তাহার আরুকেহু নাই--কোলে পিঠে 
করিয়া তাহাকে মানুষ করিয়াছেন, তার সে মা আজও 
হয়ত তার ছেলের পত্রের আশায় বসিয়া আছেন, কত 
আশা করিয়া বাচিয়া আছেন আবার পুত্রের মুখ দেখিবেন, 
এই সর্বনেশে যুদ্ধ বামিলে আবার 'মা” ডাক শুনিবেন। 
তিনি-কি স্বপ্নেও জানেন যে তাহার প্রিয়তম পুত্র অন্যের 
অপরাধে আজ স্থদূর তুকাস্থানের লতাগুন্মহীন প্রান্তরে 
ফাসিকাষ্ঠে প্রাণ দিতেছে--কি ভীষণ | তাহার চোখে 
অল আদিল, তো সম্মুখে তাহার চির পরিচিত মাঠ_ 
যেখানে সে মাঁসাধিক কাল যুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছে_এই 
তো তাহার সহজ ভাই যাহাদের সাথে মারুচ, করিয়াছে, 
এ সব ছাড়িদ্া সে কোথায় চলিয়াছে !. 

ফাসি-কাষ্ঠে অসীম উঠিল-_তাহার গাল বাহিয়া 
ছুই ফোট! অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িল। হঠাৎ তাহার 
পাণ্ডুর মুখ জ্যোতিতে উজ্জল হইয়া উঠিল। সে তে 
আজ মরিতে যাইতেছে না-_সে অমর হইতে যাইতেছে -- 
মায়ের জন্ত সে প্রাণ দিতেছে--ভারতমাঁতা_ষে তাহার * 
জান হওয়া পর্ধ্যস্ত শয়ন স্বপন--অশন বসন অধিকার 
করিয়া রহিয়াছে--সেই ভারতমাতার জন্ত সে আজ 
মরিতেছে, অসীম চোখ বুঁজিল। সম্মুখে তাহার মুর্ধি- 
মতী হইয়া দ্রাড়াইল-_শশ্যশ্তামল নরদীগিরিমপ্তিত 
অপূর্ববসৌন্দর্যযশোভাম্বিত চিরপুজিত ভারতবর্ষ-_ধাঁর 
বুকে সে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে খাঁর অন্নে--ধাঁর জলে--বাঁর 
ফলে সে মান্য হইয়াছে। করজোড়ে সে উচ্চৈযস্বরে 
কহিল-_মা, আমি তোমার ছেলে--পাপ মানি না পুণ্য 
মানি না, ধর্ম মানি না ঈশ্বর মানি না, শুধু জানি তুমি 
আছ-জ্জানি তুমিই একমাত্র পুজার, তুমি পরপদদলিত 


২য় সংখ্যা ] 


লাঞ্ছিত, তাই আদ আমি যাইতেছি-_ফুগে যুগে আমি 
যেন তোমার কোলে আনি-__মুক্তি চাই না--আমি যেন 
শত আবর্তন-বিবর্তনের মধ্যেও তোমাকে না! হারাই, তুমি 





্ আমার, আমি তোমার । ভাই সব | তোমরা রহিলে, মা'র 


কলঙ্কভার মোচন করিও, মার দাসত্বশৃঙ্খল মোচন 
করিও । 
. সকলে চুপ--হায় রে কোন্‌ মায়ের মাগরছেঁচা মাণিক- 
লম ছেলে তুই আজ চলিলি। তোর মা যে তোকে 
অনেক শিবপুজা করিয়া পাইয়াছিল__নিজে না৷ খাইয়া 
তোকে খাওয়াইয়াছে-_ আজ তোর মরিবাব সম হইয়াছে, 
কিন্তু যুগে যুগে তোর মত ছেলের মা যদি ভারত হুইতে 
পারে তবেই ভারত শ্বাধীন হইবে। | 


অকর্ম্মার কাজ . 


১৯৯ 


ঝুপ, করিয়া একটা শব্দ-.হইল। দ্বিসহত্র চক্ষুতে 
আগুন অঙিয়া উঠিল, সম্মুখের উদ্যত-বন্দুক গুবুখারা 
সতর্ক হইল--তার পরেই সব চুপ। বিরাট্‌ মাঠের বুকে 
চৈত্র-রৌন্র খাখা করিতেছে । | 

দ্বিমহত্র বাঙ্গালী-চোখের পূত অশ্রুতে সেদিন তুকী- 
স্থানের পোড়া মাটি তৃপ্ত হইয়া গেল i* | 


শ্রী নিৰ্ম্মলকুমার রায় 


* গভ ফেব্রুয়ারী মাসে Indian Territorial Forceর টে,নিডে 
থাকার কালে আমার শিবিব-সহচর--২৮ দিনেব বন্ধু পরী অমলচন্ত্র 
বস্থ এম্‌-এ, বি-এল্‌ মহাশয়ের নিকট হইতে উপরি-উক্ত কাহিনীটি 
শুনি। নাম-ধাস বদ্লাইয়া কাহিনীতে বাদ্‌সাদ দিয়া ও জোড়া- 
তালি লাগাইয়া গল্পটি লিখিলাম।--একটি বাঙ্গালীর তরুণ প্রাণের 
বীব্ত্ব যেন বাংলার ঘবে ঘরে ঘোষিত হয়।--দেখক । 








অকর্মার কাজ 


»২-এই যে ধরার অকেজোরা কি করে তা তারাই জানে, 


নাইক তাদের কাজেব মানে-অমরকোষে অভিধানে | 
ছিনিমিনি খেল্ছে তার! দিবস-নিশি প্রাণট! নিয়ে, 
দেখলে পরে ভয় লাগে ভাই, বুকটা ওঠে টন্টনিয়ে। 
রিক্তা তিথি আঙ্জকে মঘা,--ঘরের ছেলে নেই বেরুতে, 
বরযাত্র যাচ্ছে ওর! হৃমেক্ আর কুমেরুতে । 
প্মরীচিকার অর্থ খুঁজে সাহারাতে ঝল্সে মরে, 
» চেয়ে চেয়ে চাদের পানে চোখে ওদের চাঁল্‌শে ধরে। 
পূর্ণ দেব জীবন-খাতা রহস্ত আর হেয়ালিতে, 
বিপুল ধর! হচ্ছে উজল খেয়া লীদেব দেয়ালীতে। 

২ 
আকাশেতে ডিগ্বাজী দেয গ্রহের সাথে কইতে কথা, _ 
চায় পাতাতে তারায় তারায় বিশ্বব্যাপী কুটুত্বতা ; 
১ বিস্তভিয়স্‌ ডাক্‌ছে তাদের উষ্ণ তাহার অন্দরেতে, 
“ ঠেকছে গিয়ে পান্মী তাদের মঙ্গলেরি বন্দবেতে। 
ঘুরুছে তারা নানান বেশে নানান দেশে কিসের মোহে? 
বেছুইনের তাস্থৃতে হায় দেখছি কেহ উদ্র দোহে। 


খেয়াল করে’ চাপ তে ছোটে কষ্টে এভারেষ্ট-শিরে, 
পেয়াল করে? মাপ তে জোটে পাগ্লাঝোরার পাগ্লামিরে ! 
পূর্ণ ওদের জীবন-খাতা রহস্য আর হেঁয়ালিতে, 

বিপুল ধরা হচ্ছে উজল ওই খেয়ালের দেয়ালীতে । 


৩ 


পদ্মরাগের চায়নাক ভাগ, চায় না যেতে স্বর্ণ-ক্ষেতে, 
পাতাল-বাপী শুন্তে থাকে সাগরতলে কর্ণ পেতে। 
আগাছাদের ফুলের সুবাস কি কুতুহল জাগায় প্রাণে, 
উষর ভূমে পড়ায় পলি, দিন নবীনের বস্তা আনে। 
আমরা অচল মৌনী-বাব! বসে'ই মরি সাত্বিকেরা, 
শিখীর পিঠে হচ্ছে উধাও ধরার যত কার্তিকের।। 
আমরা রাখি খস্ড়| খতেন, খুদ খুঁটে খাই ঘরের কোণে, 
তরুণ গরুড় উঠছে নভে অম্ৃতের ওই অন্বেষণে । 

পূর্ণ ওদের জীবন-খাতা রহস্ত আর হেঁয়ালিতে, 
বিপুল ধরা হচ্ছে উজ্জল ওই খেয়ালের দেয়ালীতে । 


শ্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিক 


সস 





- * [ এই বিভাগে চিকিৎস।- ও আইন-সংক্ৰান্ত প্রশ্নোত্তর ছাঁড়ী সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। - প্রশ্ন ও 
উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হয়! বাঞ্ছনীব। এরই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে ছিলে যাহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপ! হইবে। 
ধাহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে ভহার! লিখিয়া জাঁনাইবেদ। অনামী প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না । একট প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের 
এক পিঠে কাঁলিতে লিখিয়! পাঠাইতে হইবে । একই কাগজে একাধিক প্রগ বা উত্তর লিখিব! পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে-নাঁ। জিজ্ঞাসা 
ও মীমাংসা করিবাব সময় শ্মবণ রাখিতে হুইবে যে বিশ্বকোষ ব! এন্সাইক্লোপিডিয়ার,অঙ্ঞাব পূরণ কর! সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত ; ধাহাতে 
, 'সাধারণের সঙ্দেহ-নিরসনের দিগ্দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্তন কর! হইয়াছে। জিজ্ঞাস! এরূপ হওয়া উচিত, .. যাহার মীমাংসার 
বছ লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতুহল বা সুবিধাব জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নপ্ুলির মীমাংসা 
পোঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা -আম্বাজী না হইযা যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয সেবিষয়ে লক্ষ্য বাঁধা উচ্তি। কোন বিশেষ বিষয় লইয়া 
ক্রমাগত-বাদ-প্রতিবাদ .ছাপিবার 'স্থান আমাদের নাই। কোঁন জিজ্ঞাস! বা মীমাংসা চাঁপা! বা না-ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের স্থেচ্ছাধীন-_তাহীর সম্বন্ধে 
লিখিত ব! বাঁচনিক কোনরূপ কৈফিয়ৎ আমবা দিতে পারিব ন! ( নুতন বৎসর হইতে বেভালের বৈঠকের -প্রশ্নগুলির নুতন করিয়া সংখ্যাগধনা - 


" আরম্ভ হয়। ুতরাং যাহার! মীমাংসা 'পাঠাইবেন, ভীহাবা কোন্‌ বৎসরের. কত-সংখ্যক প্রশ্থের মীমাংসা! পাঠাইতেছেন ভাহাব উল্লেখ করিবেন। ] 


পাত 


জিজ্ঞাস! 
(১৩৭ ) 
সৰ্ব্বপ্রথম যৌথ কার্বার 


7. বাঙ্গালীদের স্থাপিত সর্বপ্রথম যৌথ কার্বারের নাম কি? ' উহা ' 
কোন, স্থানে স্থাপিত ও কত মূলধন লইয়া গঠিত হয়? কে কে প্রথম 
ডাইরেউর্‌ নিযুক্ত হয়? '' টি 

ঢং র গ্রী রামানুজ কর 
(১৩৮) 
‘মহাপণ্ডিত দীপন্ধর' - 

১৩২৭ সনের চৈত্র মাসের ভারতবর্ষে শ্ৰীযুত -বিপির্নবিহারী সেন 
লিবিয়াছেন বাঙ্গালী মহাপত্ডিত দ্রীপঞ্ধর ীন্ডান তিব্বতের রাজা 
হলা লামাওএব পুত্রগণ কর্তৃক তিব্বতে নীত হইয়াছিলেন। হাঁজার 
বৎসর পূর্বের এই বাধালী দিখিজয়ী পণ্ডিত সম্বন্ধে বিশ্যে বিবরণ 
কিসে জান! যায়? তিনি. ব্ৰহ্মদেশে ও তিব্বতে কি কি কাজ 
করিয়াছিলেন? তাঁহার লিখিত গ্রস্থাদির মধ্যে কি কি গ্রন্থের উদ্ধার 
হইয়াছে? ও কিকি গ্রন্থ মুজ্রিত হইয়াছে?  - 
পরী তাবাপদ লাহিড়ী 

(১৩৯) 
- ব্যায়াম শিক্ষা বিদ্যালয় - 


তারতবর্নে কোথাও ব্যায়াম শিক্ষা বিদ্যালয় আছে কিনা? যদি 
থাকে তবে কোথায়? তাহার বিস্তারিত ঠিকানা কি? 
A রী মশায়উদ্দিন প্রধান 
জী বাহারউদ্িন সরকার - 
(১৪) 

_. প্ৰর্থমান জেলার পীঠস্বান” 
= বর্ধস।ন জেলার অন্তর্গত থান! কেতুগ্রামের সাঁমিল নিজ কেতুপ্রামের 
মধ্যে বহুলা নামক ১টি এবং অট্টহাঁস নামক ১টি মহাপীঠ; বিদ্যমান 
আছে। এবং এ ছুইটিই যে তস্ত্োক্ত মহাঁপীঠ ইহাই অত্রন্থ জনসাধারণের 
গুক্লানুক্রমে বিশ্বান। কিন্তু পত্রিকাতে লাঁভপুর নামক স্থানে অটটহাঁস 
বিদ্যমান আছে এবং সেইটিকেই মহাপীঠ বলিয়া প্রকাশ করা হইতেছে। 


এদিকে কেতুগ্রীম-অটহাঁসে ভৈরব বিদ্বেশ নামে খ্যাত আছেন আর 
লাভপুবে (ভৈরব. বিশ্বেশ বলিয়া খ্যাত। বর্থমান বাজক্টেই বহু 
পূৰ্ব্বকালে কেতুগ্রীমেই অট্টহাঁস মহাপীঠ স্বীকাব করিয়। তাহার সেৰা- 


পুঁজির ব্যবস্থার জন্য কতক ভূসম্পত্তি দান কবিয়াছেন। এবং 
ভোল ভাল: সাধুসন্ন্যাীগণও . ও স্থানটিকেই মহাপীঠ বলিয়া 


নিৰ্দ্দেশ করেন। অতএব এসম্বন্ধে প্রকৃত বৃত্তান্ত কি অর্থাৎ শাস্তোক্ত 
মহাপীঠ কোন্‌ স্থানে? - অট্টহাস মহাপীঠ যাহা কেতুগ্রামে আছে 
তাহার পার্খে এক উত্তররাহিনী. নদীও দেখা যাঁর, বিস্ত জাপুরের 
অষ্টহাঁসের পার্থে কোন উত্তরবাহিনী নদী নাই। 
ঞী নৃসিংহমুবারি 'পাল 
"(-১৪১-), 


রর পকুস্তিশিক্ষা-প্রপাঁলী” -, ক 
কুস্তি-শিক্ষা-প্রণালী ও নিয়মাবলী জানিতে পাঁরা যায় এরপ কোন 
বই আছে কিনা? | i 
f « “সন্তোষ? ৪ 
- (১৪২) 
প্রপিতামহের সম্বোধনবাঁচক বাংলা শব্দ 
প্রপিতাসহীকে 'ঝিমা' সম্বোধন কর! হুয়, কিন্তু প্রপিতামহের 
সম্বোধন পদের কোন উদ্দেশ পাঁওযা যায় না। প্রপিতামহকে কি 
বলিয়া সন্বোধন করা হয় বা করা যাইতে পাবে? 
কল্যাণী 
প্বাংলাৰ ত্রয়োদশ চাক্লাঘাবের ইতিবৃত্ত ” 
“বাংলাব ত্রযোদশ চাক্লাদারের" নাম, উপাধি ও কর্তব্য কিকি? 
কোন্‌ কোন্‌ ঈতিহাসে চীক্লাদারের ইতিহাস অবগত নি 
মোঃ 


{ 


(১৪5) 
“  মান্ধাতাঁর আমল 
লোকে কোন পুরাতন বা শুনিলে “মান্ধাতার আনল” এই 
প্রবাদবাক্যের উল্লেখ কবির! থাকে। ইহার অর্থ এবং তাৎপৰ্য্য কি? 
মান্ধীতাই কি অতি পুরাতন রাজা ? 
জী শশিভূষণ ধর চৌধুরী 


২য় সংখ্যা ] 
(১৪8) 
পণ্ডিত গোরীচন্দ্র উবাননী 
সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের টীকাকাব পণ্ডিত গোহ্ীচল্র উবাসনীর 
জীবনী কেহ জানেন .কি? তিনি কতদিন পূর্বে সংক্ষিপ্তদার 
ব্যাকরণের | 
সনি ছিদ্র প্র নীরদবরণ ভট্টাচার্য 


(১৪৬) 
গাছের পাতা 
পৃথিবীতে কোন্‌ গাছের পাতা সব চাইতে বড়? সেই গাহ কোন্‌ 
কোন্‌ দেশে জন্মায় ? এবং সেই গাছের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের পবিমাণ 
কি? 
Victoria Regia নামক বিখ্যাত আফি-কান্‌ পন্মের পত্রের 
দীর্ঘতম ব্যাসের পরিমাণ কি? 
প্রী সীতেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 


(১৪৭) 
কোন, কাতে শোঁওয! উচিত ? 

শত পদ আহার শেষে 

চলিয়! শোবে বাম পাশে, 
বলিয়া একটা কথা প্রচলিত আছে, কিন্তু মিঃ ব্যাক্কস তার 
Manual of Hygiene and Domestic Economy পুস্তকে 
ঠিক উণ্ট| কথা লিখিয়াছেন। কোন, মতটি বিজ্ঞানসম্মত ? 
পরী যোগেন্দ্নাধ কু 


সূ 


( ১৪৮) 
মৃতসৎকারান্তে 
মৃতদেহ দগ্ধ করিয়া ধরে যাইবার পূর্বে বাহিরে ধাকিয়! 
অগ্নিতে হাঁত-পাঁয় সেক দিয়া, লৌহ তাজ ইত্যাদি স্পর্শ কবির! 
ঘরে প্রবেশ করার প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত। কিন্ত এরূপ 
করা হয় কেহ জানাইলে বাধিত হইব। 
গু পরিমনকান্তি রার 


সস সদ 


(১৪৯) 


বৌদ্ধধর্্াধল্বী ভাবতের কোন্‌ প্রদেশে কত আছে এবং কোন্‌ 
= , স্থানে প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রশ্থাদিব অধিক আলোচন! হয়! থাকে ? 
গর ভূপতিনাথ পালিত 
(১৫) 
ইক্ষুর পোকা 
ইক্ষুব চাব| ছোট থাকিতেই একরকম পোকাটুমাঝে মাঝে গোড়া 
কাটিয়া দেয়। এই পোকা নিবারণের উপায় কি? 
- প্র নীহাররঞ্জন চৌধুবী 
(১৫১) 25 
মৃত শিশুর সৎকার | 
হিন্দুগণ ছুই বৎসরে নুযুন বয়সেব মৃত শিশুকে মৃতগর্ঠে প্রোথিত 
করেন, এবং তুর্ঘ্বয়স্ক মৃতের দাহ সৎকার করেন। 


এই দ্িবিধ ব্যবস্থার হেতু কি? রঃ 
হী রোহিপীচন্দ্র বিভাবিলোদ্দ : 

(১৫২)- 

- সাধন বক্ষ করিবার উপায় কি? 

j রী সণীন্তকুমার দত্ত। 


্‌ 


২৯৬৮ 


বেতালের বৈঠক---মীমাংসা. 


২০১ 





(১৫৩) 
“সাদা জীরা" 
ভারতে সাদা জীরার চাষ হয়'কি না? বদি হয়, উহার আবাঁদ-প্রণাঁলী 
কি এবং কোথায় বা উহার বীজ পাওয়। যায়? 
শ্রী উপেন্দ্রকিশোর দাঁস 
(১৫৪) 
দাস-ব্যবসায় বা ক্রীতদাস-প্রথা 


এখন পৃথিবীর মধ্যে কোথায় দবাসব্যবসাষ প্রচলিত আছে? কোন্‌ 
কোন্‌ সমযে কোন্‌ কোন্‌ মহীত্মাব যত্নে কোন্‌ কোন্‌ দেশ হইতে 
কীত্দাস-প্রধা রচিত হইয়াছে? র 
| শ্রী বিহাবীডুষণ সীতরা 


(১৫৫) 
চালের পোঁকা 
চাউল কিছুদিনের পুরাতন হইলেই উহাতে |একগ্রকার কীটের 
অবির্ভাব হয় ও উহ! শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যাঁয়। চাঁউলে এইপ্রকীব 
কীটের উপত্রব না হইযা উহা অনেকদিন অবিকৃত রাখিবার্দ সহজ 
উপায় কি? 1 
এস্‌ এম্‌ চৌধুরী 
(১৫৬) 
ছাপার গাই” 
“পাঁচ গো ছাপা ‘পাই’, 
ভার উপবে ব্রাহ্মণ নাই। 
যদি থাকে ছুই-এক ঘব, 
বশিষ্ঠ আর পরাশর ।” 
ছাপান্ন গাঁ কি কি? উপরোক্ত শ্লোকটিব অর্থ কি? 
মি প্র শচীন্ৰমোহন চক্রবর্তী 
(১৫৭) 


্রস্থকীট 


পুস্তক বছদিন আলমারিতে রাঁখিলে উহাতে একরূপ কীট জন্মায় 
এবং পুস্তকের মলাটে এবং পাতায় ছোট ছোট গর্ত করিয়! পুস্তক নষ্ট 
করিয়! ফেলে। ইহার কোনও সহজ-প্রতীকাৰ আছে কি? ন্যাপ ধালিন 
দিষ! কোনও ফল পাই নাই। 
শ্রী মন্মধনাধ দত্ত । 


মীমাংসা 


(৩) " 
বুদ্ধদেবের সমসাময়িক বাংলাব বাজ 


খৃষ্টপূৰ্ব ৬৪২ অন্দে মগধে শিশুনাগ বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং 
তদ্বশীর ৫ম রাজ! *বিশ্বিসার” ৫৩৭ হইতে ৫৮৫ খৃষ্টপূর্ববাব্দ পর্য্যন্ত 
মগধে রাজত্ব কবেন। 

“গৌতম বুদ্ধ” থঃ পূর্ব ৫৫৭ অন্দে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ৪৭৭ অক 
তাহার মৃত্যু হব । অতএব তিনি যে রাজ! "বিহ্থিসারে” রাজত্বকালীন 
ভষ্ঠ শতাব্দীতে স্বীব প্বাঁজ্যে্বধ্য পরিত্যাগ পূর্ববক মুক্তির কামনায় গৃহ 
হইতে বহিষ্কৃত হন", সে বিষষে আর কোন সন্দেহ নাই এবং তাহার 
ষ্থেষ্ট প্রমাণও আছে। 


৯ 


২০২, 


মগধের পন ডোগোলিক সরান ছি বেহার! প্রান বন 
তিন ভাগে বিভক্ত ছিল, বথা,-অঙ্গ ( পূৰ্ব্ব বেহার বা উত্ত৭ বঙ্গ) 
বঙ্গ (পূর্বব রঙ্গ ) ও কলিঙ (দক্ষিণ বঙ্গ ও উড়িষ্য)। . - 

বিশ্বিসারের রাজন্বকালে অঙ্গদেশ মগধ-সাত্রাদা-ভুক্ত হইয়াছিল, ; 





- কিন্তু, তৎকালে,কে যে অঙ্গেব রাঁজ। ছিলেন, ইতিহাসে তাহাব কোন 


উল্লেখ দেখ! যায় না ; তবে ইহা! বেশ প্রমাণিত হয়, যে, তখন অঙ্গ দেশের 
স্বতস্থ রাজা ছিল। . 

বিদ্বিসারেব বাচত্বকালীন বঙ্গে ও কলিঙ্গে : শ্বতম্ত রাজ্য ছিল কিনা 
লৰ্ধপ্রতিষ্ঠ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এরতিহ।সিকগণের বহঙ্বেষপাপূর্ণ বিবরণী 
হইতে তাহাব কোন নিদর্শন পা্য়। যায় না। অতএব বুদ্ধদেবেব 
গৃহত্যাগের সময় বাংলার রাজা কে কে ছিলেন তাহার মীমাংসা” প্রকৃত 
পুরাভব্বের অন্তর্গত নহে বলিলে অযৌক্তিক হইবে বলিয়! মনে হয় না। 

আমর! দে খতে পাই যে বঙ্গে ও কলিঙ্গে খৃঃ পূর্ব ৩৭: অন্দের পর 
মন্দবংশীয় বাজন্তবর্গেব সময় আৰ্য্য সভ্যতার বিস্তৃতি হয়। এবং চন্্র- 
গুপ্তের রাজত্বকালীন (৩২২--২৯৮ খৃঃ পঃ) hla 'মগধের 
শাসনাধীনে আসে। 

থ্ঃ পুঃ রথ শতাবীর পুর্বে বাংলা ও উড়িষ্যা এলে জাদিন জাতির 
অধিনিবাস ছিল; তাহার! পৃঃ পুঃ ৪র্থ শতাব্দীতে আধ্যসভ্যত! প্রাপ্ত 
হ্য় 

খেঃপুঃ % শতাব:তে বাংলা,দ্বেশে বুদ্ধদেবেব সমসামরিক আর্ধ্য- 
সভ্যতীপ্রাপ্ত কোন রাজ! ছিলেন ন! ; কিন্তু আ্য্যর| যাহার্দিগকে দহা 
বলির! জানিত বাংল! দেশে সেই-সকল আদিম জাতির মধ্যে বুদ্ধদেবের 
সমসাময়িক শাসনবর্ভার ইতিহায় নিরূপণ কর সম্ভবপর বলিয়া! মনে 


হয় না। 
: শ্রী যষশোঁদাকিস্কব ঘোষ 


-( তন ). ০7০4 ME Le রি 
“কাগজ ছেঁড়।* 

যে-কোন কাগজ ছি ড়িয়া তাঁহাঁব বিভক্ত স্থানে লক্ষ্য করিলে দেখ! 

যার অসংখ্য সুষ্য ছিন্ন আশ রহিয়াছে এবং সেই আঁশেই কাগজ 
সংবদ্ধ হইয়া থাকে । ধখন কোন চওড়! কাগজের তুই দিকে সমানভাবে 
টানা যার তখন কাগছের সমগ্র অংশে হাতের জোর পড়ে না, 'স্ুতরাং 
হস্ত দ্বাঝ সাধারণতঃ যে জোর প্রয়োগ করা হয় কাগজের আঁশের 
বন্ধন ও জোর তদপেক্ষ। বেশী, তাই কাগজ সহজে ছেড়া যায় ন।' কিন্ত 
এক'ইঞ্চি চওড়া এক টুক্র! কান্ধ যদি ছুই হস্তের অঙ্গুলীব চাপ দ্বারা 
বিপরীত দিকে ট'ন! বায় তাহ! হইলে সহজেই কাগজ ছিড়িয়|। যাইবে, 


"কারণ, এরূপ অবস্থায় কাশজেব সমস্ত অংশের উপর হস্তে টান পড়িবে, 


কাজে-কাজেই সহজে ছিড়িযা,যাইবে। ইহাতে অপর কোন বৈজ্ঞানিক 
তত্ব আছে বলিয়! আমার মনে,হয় না । '' 
শ্রীমতী স্বেহলত!| ঘোষ 
নু » (৮৫) 
5 আমেরিকা যাইবার পথ . 
টু ; ভারত হইতে, প্রশাস্ত-মহাসাগর দির! আমেরিকা যাইবার পথ 
পি আও, ও কোম্পানীর জাহাজে বোস্বাই হইতে হংকং ( ১৭ দিন) । 
* প্রশান্ত মহাসাগরের ডাক-লাহাজ কিংব! তোয়ো [কিষেশ ছি 
৭ লা 
॥ কোবে হইতে ইয়োকোহামা (টেনে). ৬75৮ 7 
1» প্রবব্থা প্রশ্বাভ-সহানগররের ডাক-জাহাহ কিংবা, এতোয়ো কিষেণ 
'কাইশার জাহাবে ইয়োকোহান! হইতে ম্যান ক্যানন (২৪, দ্বিন-) 


প্রবাসী-_অগ্রহায়ুণ,' ১৩৩৪ - 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
BEC SEIS SBS OU WELDS ETD 
ভারতবর্ষ হুইতে আমেরিকা. +প্রশাস্ত-মহানমাগরের পথে হংকং 
শাঙ যাই কিংবা অন্ত কোন জাপানী বন্দর হইয়া যাইতে হয়। পথ- 
ক্রম, যথা, 

0). কলিকাতা হইতে £ 

" বি-আই-এস্‌-এন্‌কোংর (আপ. কার লাইন) কিং! ইন্দোদীন 
এস্‌-এন্‌-কোঁংর শ্রাহাজ্সে হংকং (১৬ দিন), শাংঘাই (২৪'দ্রিন)। 
(এই ছই কোংর জাহাজ সন্মিলিতভাবে প্রতিসপ্তাহে ছাড়ে। ) 

(২) বোম্বাই হইতে ১. -২, 

পি আও, ও এসংএন্‌ কোংর মাসিক বাত্্রী-জাহাজে »শৃংঘাই 
(২১দিন)। . 

নিগ্নন ইউসেন কাইশার মালের জাহাজে নির্দিষ্ট সংখ্যক “যাত্রী 
লইবার বন্দোবস্ত আছে। ,?. | 

(৩) কলোম্বো হইতে :-- 

পি্যাগু ও কোম্পানীর পাক্ষিক যাদ্ী-দাহাজে শাংঘাই মেসাজেরি 
মারিতিমের কিম্ব| নিগ্নন 'ইউসেন কাইশার পাক্ষিক যাত্রী-জাহাজে 

বন্দরে পৌঁচান যাইতে পাঁরে। হংকং শাধোই কিন্বা 
জাগার হা লোকা নাউ: 

0) কানাডা--প্রশাস্তসাগরীয় বাষ্প য় পোত কোংর পাক্ষিক য'জ্রী- 
জাহাজে হংকং হইতে ১৬ দিন, শাংঘাই_ হইতে ১৬ দিন এবং ইয়ে|- 
কোহাঁম! হইতে » দ্বিন লাঁগে। 

(২) “আযাড মিরাল লাইনে হংকং ' হইতে ১৯ দিন, শাংঘাই হইতে 
১৬ দিন, ইয়োকোহামা হইতে ১, দিন লাগে। জাহজি এক পক্ষ 
অন্তর ছাড়ে। 

(৩) নিগ্নন ইউসেন কাইশাব মাসিক যাত্রী-জাহাজে হংকং হইতে 
৩১ দিন, শাংঘাই হইতে ২ নিন ইয়োকোহাম! হইতে ১৫ দ্বিন 
লাগে? তি 

: (8). - নিট HE হইতে 
২৯'দ্িন) শাংঘাই হইতে ২৬ দিন, ইয়োকোহামা'হইতে ১৬ দিন লাগে। 

€৫) প্রশাস্ত-মহাসাগ্রের ডাকপধে মাসিক যাতী-জাহাজে হংকং 
হইতে ২২ দিঠহাারি হইতে দিছে ও ইরোকোহামা হইতে ১৪ 
দিন লাগে । 

(৬) চীন! ডাক-পথে মাসিক যাত্রী-জাহাজে হংকং হইতে ২২ 
দিন, শাংঘাই হইতে ১৯ দ্বিন, ও ইয়োকোহামা হইতে ১৭ দিন লাগে 7 

সমস্ত আমেরিকার মহাদেশব্যাপী রেলপথ দিয়া যুদ্তরাষ্টর এক 
বন্দরের সহিত অন্ত বন্দবের সংযোগ আঁছে। ' ° 

টমাস কুক্‌ আও, সঙ্গ, কলিকাতা, এই ঠিকানার খোজ লইলে 
টি ভাড়া কত ইত্যাদি সমুদায় জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যাইবে। 
8৮ 
- (১০৪), রি ঠা 24০৮: 


বোধিক্রম 


রি মহেন্দ্র রায় প্রণীত “তীর্থ বিবরণে” দেখিলাম, বুন্ধগয়ার সন্দিরের 
পার্শ্বে যে বোধিড্রন বিদ্যমান আছে, উহাই বুদ্ধদেবেব বৌদ্ধত্ব প্রাপ্তির" 
বট-বৃক্ষ ৷ -উহার- বয়স আড়াই হাঁজার বৎসর 1: ' $ 

অন্ক একখানি পুস্তকে দেখিলাম," য়া: অনার 
ও কন্ভা সম্ঘনিত্ৰা সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচার করিবার সময় বৌধিক্রসের 
একটি' শাখা: কাটিয়া সজনতিদুরে শাখাটি পুতিয়াছিলেন | সেই 
বৃক্ষটিই বুদ্ধগয়ার নিকট 85৮ 
উহা অস্তাপি বর্ধমান আছে, : “ক. ৬. 

।স্রাট, অশোকের রাঁজত্বকাল- হি খুষটপূ্বাধ পর্যন্ত ৷ 


রা 


৮ 


< 


সস 


২য় সংখ্যা ) 


লাল রি 
> লাছি লাও লাও লাখ লাখ পাটি পা লাও পা পা্পাস্টিপাস্টিপাতছি লাও লাও ত ২০২১ জা" 


'ব্তৌলের বৈঠক-_মীমীং 


২০৩ 


৩ A 





সস 
তাঁধ। হইলে এই খোঁধদ্রসেব বয়ন ২১** বৎসৰ কিংবা তাহাৰ বৎসবের অধিক হইবে নাঁ। “সম্ভরতঃ টহা মুল বৃাক্ষর নীহ তইতে 


কিছু বেশী বলা যাইতে পাবে। কোন প্রদ্ভতত্বাবিদ এসন্বদ্ষে সঠিক 
উত্তর দিলে উপকৃত হইব | ' 
২... ১ ্ এ রমেশচন্র চক্রবর্তী 

বোঁধি--অশ্বথ,--বটবৃক্ষ নয়। এব স্থিতি মন্দিরের পশ্চিমে, 
মন্দিবদ্বায়েব ঠিক উষ্ট| দিকে-_মন্দিব-সংলগ্ন একটি বেদির উপর। 
এর পুর্ব স্থান সম্বন্ধে একটু মতান্তর আছে (Vide District 
Gazeteer, Gaya, by 0, Malley ) | 

বর্তমান বোধিক্রমটি দেখে £* বছবেব বলে? বোধ হয় ন|-কিনস্ত 
ইতিহাসে এটিব ব্যস ৫* বছব সাধ্যস্ত হয়েছে। ১৯১১ খৃঃ অঃ 
বুকানন্‌ সাহেব যে গাছটি দেখে এক শত বছর বয়দ নির্ধারণ 
করেছিলেন, সেটি' ১৮৭৫ সালে ঝড়ে পড়ে যাষ। ত'র পব পূৰ্ব্বোক্ত 
যোধিক্রুমেবই একটি চাবাকে তার স্থলাভিষিক্ত কর! হয় ( District 
Gazeteer, Gaya, by 0+ Malley )। বর্তমান গাছটি সেই 
গাছ। সম্ভবতঃ শান-বীধান বেদির উপর থাকাব জন্ বয়সের অনুবপ 
বাড়তে পাবনি । 

প্রায় ৬** খৃষ্টাবে শশাঙ্ক বোধিক্রমটিকে সমূলে? তুলে’ ফেলে" 
পুড়িয়ে দেন ( Early History of India by Vimcent Smith, 
Page 320) | তাৰ পর অশোকের উত্তব পুরুষ মগধের বাছা পুনর্ব্বন্‌ 
এর পুনবায় স্থাপন! কবেন। পে গাছটি কতাদন ছিল কোনও- সংবাদ 
পাওযা যায না! ৬** খৃঃ অঃ থেকে প্রায় ১৭০০ খুঃ অঃ পৰ্য্যন্ত 
বোধিজ্ুমের বিয আব কিছু জান। যায ন|। কেউ যদি জানেন প্রমাণ 
সহ সংবাদ দিতে পাবেন। 

যখন অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ কবেননি তখন তিনিই শ্রথন বৌধি- 
ক্রঘটি কাটান (সম্ভবতঃ সমূলে নব)। কিন্তু বৌদ্ধধৰ্ম্ম গ্রহণ করার 
পব এটির প্রতি এত বেশী যঙ্রণীল হবেছিলেন যে তার রাণী ঈর্ধাষ 
এটিকে নষ্ট করেন। ইনিও সম্ভবতঃ এটিকে সমূলে নষ্ট কবেননি। 

মোট কথ! বোধিদ্রম্টি কষেক বাব নষ্ট হয। মন্দিব মেরামতের 
সময'৩০ ফুট উঁচু ৰেদির নীচে পুরাণ বোধিক্রণের ছুটি সমুল স্তম্ভ 
পাওয়া যায়। সে-ছুটি সম্ভবতঃ ৬** খৃঃ অৰ্দেব পূর্বের । কারণ 
বেদিটি পুনর্ধর্ণনের সময়ের | 

ওমালি সাহেব বর্তমান বোধিদ্রসটিকে পূর্বোৰ বোধিক্রমেবই 
বংশন্ প্রতিপন্ন কবৃতে ইচ্ছুক । কিন্তু সে-বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। 

বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পুর্ব সমাট, অশোক কর্তৃক ইহ বিন 
ইইয়াছিল। কিন্তু তাহাৰ দীক্ষা পবে ইহাকে পুনঃসংস্থাপন করিয়া এই 
বৃক্ষকে দেবত! জ্ঞানে তিনি পৃজ| ভক্তি কবিতেন। বৃক্ষের প্রতি রাধার 
অত্যধিক ভত্তিত্রদ্ধা দর্শনে ঈর্ধান্িত! হইয। বাণী ভিষ্যবক্ষিতা গোপনে 
উহা! কাটিবা! ফেলেন, কিন্তু অলৌকিক শত্তি-প্রভাবে উহা পুনজ্জীবিত 
হইব! উঠ। তৃতীযবার ষষ্ঠ খৃষ্টাবে গৌড়ের রাজ! শশাক্ক নবেন্্র 
গুপ্ত এই বৃক্ষের যুলোৎপাটন করিয়াছিলেন, কিন্তু মগধেশ্বর পূর্ণ- 


7৬ বর্থন্‌ উহা পুনঃ সংস্থাপন করেন। এ-সম্বন্ধে একটি প্রচহিত গল্প 


এই যে, কোন এক অজ্ঞাত শক্তিৰ প্রভাবে এক রাত্রিতে এই 
গাছটি দশ ফুট, উচ্চ হইবা উঠে। রাজা পূর্ণবর্ম্মন্‌ শত্রুহস্ত -হইতে 
রহ্ষ। করিবাব জন্ত উহার চতুর্দিকে ২৪ ফুট, উচ্চ এক প্রাচীর 
নির্মাণ করিযা দিযাছিলেন। ১৮১১ ধ্ৃষ্টাবে বুকানন হামিল্টন 
সাহেব বৃন্ধগ্রধায় আমিয| এই গাছটকে খুব “সজীব ও সতেঞ্গ 
দেখিতে পান। ভাহার মতে তখন ইহাব বয়স শতবর্ষের কম ছিল 
না। ১৮৭৫ খৃষ্টাবে ইহ! প্রায় নষ্ট হইবাঁ যার এবং ১৮৭৬ খৃষ্টাবদের 
প্রবল বাড়ে উহ! মাটিতে পড়িয়া বাষ। বর্তসান বৃক্ষটির ববস €* 


উৎপন্ন হইয| থাকিবে। এবিনযে আহও নবিপ্তাব জান্তে হইলে 


"জী অতুলচন্্র মুখোপাধ্যায়ের প্রণীত “গৃযা-ক্যহিনী” পাঠ করিবেন । 


শ্রী প্রনখনাধ বন্দ্যোপাধ্যায় 
{ ১০৭ ) 


একাদশী ছুইপ্রকাব। সম্পূর্ণ ও বিদ্ধা। দিদ্ধা আঁবাব পূর্বব- 
বিন্ধা পরবিদ্ধা প্রভৃতি ভেদে অনেকরকম | ব্রত উপবানা দিতে পূর্বব- 
বিদ্ধা পবিত্য।জ্া। মুনি পৈঠীনদীব উক্তি গাচে পর্চম।-বিদ্ধ। ব্ঠীতে, 
ষঠী-বিদ্ধ। সপ্তসীতে ও দশমী-বিদ্ধা একাদশীতে ম্বখীব্যক্তি উপবাস 
কবিবে না। সাবদা-পুবাণে লিখিত আছে একাদশী হী পূর্ণিমা 
চতুর্দশী তৃতীষ! চতুর্থী অমাবস্যা ও অষ্টনী এই-সকল তিথি পরবিদ্ধা 
হইলে উপবাসে গ্রাহ, কিন্তু পূর্বববিদ্ধ। হাল পৰিষ্যী্গা। সৌব- 
ধর্দদোতবরে ব্যবস্থা আছে একাদশী ও দ্বাদশী উপবাঁসেব যোগা, কিম্বা 
একাদশী-সমস্থিত! দ্বাদশীতে উপবাস কর্ববা। কিন্তু দশমীযুক্তা 
একাদশী উপবাস সম্বন্ধে পবিত্যাজ্ঞা। হবিডজিখিলাঁসের দ্বাদশ 
বিলাসে ৭৩ হইতে ১৪৯ গ্লোকে ( ঈপবাস-নির্ণব ও বিচ্চা-উপবাস দোষ ) 
নাল! পুরাণ সংভিতাদি প্রস্থেব ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আচে। বিশ্দরূপে 
জানিতে হইলে হরিভক্তিবিলাসে গোম্বাদী পণ্ডিতের বাবস্থ। পড়িয়া 


দেখিবেন। 
শ্রী সুম্রধগোপাল দত্ত 


, ্বম্দপুবাঁণে ও পদ্মপুবাণে একাদশীতন্ব স্ববিভ্ৃত আছে। রঘুনন্দনের 
একাদশী-তত্ব সুপ্রসিদ্ধ ; ইহাদেব মতে দশমী-বিদ্ধা একাদশী কবা 
নিষিদ্ধ । | 

চারু বন্যোঁপাধ্যায় 
(১:৯) 
এলাঁচেব গাছ 
এলাচ পাঁকিতে আরম্ত করিলে, গাছ হইতে তুলিয়। আনিয়া প্রথমে 
জলের সহিত ফুটাইয়| লইতে হইবে । তাহাব পর এলাচগুলি বাতাসে 
শুকাইব| লইতে হয। এইবপ প্রক্রিষ! অবলম্থন কবিলে, এলাচ নষ্টের 
আঁশঙ্কী থাকেনা । ইহ! পরীক্ষিত। 
জী বমেশচন্র চক্রবর্তী 
( ১১২ ) 
ছুক্ধে লবণ খাঁওযা 


ছত্ে লবণ মিশ্রিত কবিষ| পাইলে কোঁনপ্রকায অনিষ্ট হইবার 
কারণ নাই, খাঁদাদ্রব্যের মধ্যে গাভীদুক্ধে সব্বাপেন্দ। অধিক পৰিমাণে 
লবণ বর্তমান থাকে, এইনস্কই দুঘ্ধের স্থিত লব৭ নেযন হিন্দৃণান্ত্- 
বিরুদ্ধ। 
১৩২১ সালের স্বাস্থাসমচাবেৰ ১২১ পৃষ্ঠা ও ৩৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য 1 
ঁ শ্রী জগনাথ দাস 
শ্বন্দপুরাণে ছুদ্ধে লবণ সংবোগ নিষেধ করা হ্টাছে; কিন্ত কোনে! 
কোনো দেশে উহা প্রচলিত বলিয়া সেই সেই দেশের পক্ষে উহ! নিষেধ 
নয় বল! হইয়াছে । - 
চাঁরু বন্দ্যোপাধ্যায় 
(১১৩) ্ 
বিখ্যাত ‘শের মুভীক্ষবিণেব' অনুবাদক নোট! মানাল ( Nota- 
Manus )| অনুবাদের মুলা ৬* টাক।_তিন থণ্ডে আব ব্যাম্বে, 
কোম্পালী R. C॥mbray & C০ কলিকাতা দ্বারা প্রকাণ্তি। 
* মোহাম্মদ মন্হর উন্দীন-শাহজ দপুরী 


২০৪ প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩৩* [ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
(১২১) যিনি আপনাকে জানেন, তাহাই এস্থলে ন্বধর্প। আর পরধর্ম্ম কি? - 
বাংলাব স্বাধীন হিন্দু বাজা ইন্লিয়দণেব ধর্ম্ম অর্থাৎ যে ধর্ম দ্বাবা! চিত্ত ইন্তিযাসক্র খাকে--যাঁহাতে 
বাঙ্গালাদেশে প্রবাদ আছে যে পুরাকালে সিংহবাহ নামে একজন আত্মজ্ঞান জন্মে না ( কাঁরণ জিতন্তিয় ন! হইলে আত্মজ্ঞান জন্মে ন! ), 
বাঙ্গালী, এই বঙ্গদেশেব স্বাধীন রাজা ছিলেন। রাচদেশে সিংহপুর তাহাই এখানে পবধর্ম্মের অর্থ । তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত পরধর্শ্বে , 
নামক নগরে সাহার রাজধানী ছিল। ভাঁহারই পুত্র বি সিং খৃঃ পূঃ অর্থাৎ ইন্সরিযণের ধর্মে আসক্ত থাকা যায়, তাবৎ শ্বধর্ম অর্থাৎ 








৫ম শতাব্দীতে সিংহল (05192) বিনয় করিয়াছিলেন। বিজয়- 
সিংহের সিংহল-বিজয়েব চিত্র এখন অজস্তার গুহার দেখা যাঁয়। 
আরো কিংবদন্তী আছে, যে আদিশুব নামক জনৈক বাঙ্গালী ধৃষ্টীয 


,আত্মজ্ঞান জন্মে না বা! তাহাতে থাকাও যার না_কেবল পবধর্ম্মেই 
“থাকা হ্য। 
গরন্ধ জন্ম হইলেই মৃত্যু অনিবার্ধা, তখন স্বধর্ম অর্থাৎ আক্মধর্ছে 


এম শতাব্দীতে বাংলাব প্রথম স্বাধীন বাজ! ছিলেন, তাহার বাজধানী _থাঁকিয়াই মরণ ভাল। যেহেতু উহা! জীবকে ইহজদ্মে, বিশেষতঃ পরজন্মে, 
ছিল গৌঁডে। কথিত হয ষে তিনি কনৌগ্জ হইতে বাংলা দেশে যে উন্নত করে। পক্ষান্তরে ইন্্রিয়গণণের ধর্মে থাকিয়া মরণ হইলে তাহার 
পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন ভাহারাই বর্তমান রাচী ও বারেন্্র মত ভয়াবহ আর কিছুই সাই । কারণ পরধর্ঘ্যে ভোগের নিবৃত্তি না 
শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণেব আদি পুরুষ । হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইয়া! থাকে । সেই্ন্ই প্রীভগবান্‌ গ্রীতাতে বলিয়া! 
এই-সকল প্রবাদ্বাক্যের কোন এ্তিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়া গিয়াছেন- “ধর্মে থাকিা মরণও ভাল ; কিন্তু পরধর্ম্মে থাকিয়া মরণ 
মনে হয় না। তবে যে-সকল বিবরণেব তিহাসিক ভিত্তি ও মূল্য আছে বড়ই ভয়াবহ |” 
তাহাই নিম্নে লিপিবদ্ধ করা যাঁইতেছে। | এহ্থলে পরধর্মকে ভয়াবহ বলিবাব তাৎপর্য এই যে, উহ! দ্বার! 
॥  আৰ্য্যগণের পূর্বের বঙ্গদেশে অনা্ধ্য দৃহ্যরা বাস করিত। আর্ধযরাঁ ভোগের অবদান ন! হুইয! বরং ক্রমশঃ বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। 
আসিব! হিন্দুধন্্ সংস্থাপন ও আৰ্য্যসভ্যতাব বিস্তার কবিলেন এবং . ২... জী রমেশচন্তর চ্রবর্তা 
তৎসঙ্গে সমগ্র বাংলাদেশকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন,  “্বধর্মেঃ নিধনং শ্রেরঃ পবধর্মো ভয়বিহঃ” সমন্ধে শাস্ত্রী মহাঁশরের 
থারেন্--উত্তরব, বঙ্গ পূর্বাংঙগ, ও রাড়-_ পশ্চিম ও দক্ষিণ-বঙ্গ। প্রশ্ন দুইটি 
মৌর্য- ও গুপ্ত-রাঙ্গত্বকালে বাংলাদেশ তাহাদের সাম্রাঙ্যভুক (১)" ইহাব বাস্তবিক অর্থ? 
ছিল, কিন্তু ৬৪৭ খৃষ্টাব্দে হযবর্্ধনেব মৃত্যু হইলে তাঁহার বিস্তৃত সাম্রাজ্য. (২) কোঁথায প্রয়োগ হইয়াছিল? 
ভাঙ্গিয়া কতকগুলি খণ্ডরাল্লযে পরিণত হইল । তখন বাংলার উপর  (১ম-) স্থানুষ্টিতাৎ ( সর্বানগপুত্্যাকৃতাৎ অর্থাৎ উত্তমরূপে 
তন্নিকটবর্তী অনেকগুলি প্রধল শক্তির নজর পড়িল । তাহার ফলে অনুষ্ঠিত) পরধর্ম্মাৎ ( পরধর্্ হইতে ) বিগুণঃ (সদোষ অপি অর্থাৎ 
বাংলার অবস্থ! বড়ই শোচনীয় হইয! উঠে । অন্গহীন ) স্বধর্্ঃ ( স্বকীয়ে| ধৰ্ম্মঃ অর্থাৎ নিজ-প্রকৃতিগত ধর্ম) শ্রেরঃ _ 
বাংলাব সেই ছুর্দিনে সেই পবিবর্তন-সমস্থিত সগবে দেশেব অনেক (প্রশস্যতরঃ অর্থাৎ শ্রেষ্ট )। অর্থাৎ সুন্দররূপে অনুচিত পরধর্দাপেক্ষা 
ক্ষমতাশালী বিজ্ঞলোক সম্মিলিত হইয| দেশের শান্তি ও সুশৃঙ্খল সদ্দোষ স্বধর্ম শ্রেষ্ঠ । 
সসস্থাপনেব জন্ত “গোপাল” নামক জনৈক বুদ্ধিমান ও নুচতুব লোককে “ন্বধর্ণে ( প্রবর্ধমানস্য ) নিধনং (মরপং অর্থাৎ মৃত্যু ) শ্রেয়ঃ ( শ্রেষ্ঠঃ 
৭৫০ খৃষ্টাব্দে বাঁংলাব রাপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহাব| সকলে অর্থাৎ কল্যাণকর ) পরধর্ম্ঃ (ইন্দিযধর্দঃ) ভয়াবহঃ ( ভষসঙ্কুল ) 
্বেচ্ছাপূর্বক “গোপালের অধীন্তা স্বীকার করিয়াছিলেন; এবং স্বধৰ্ম্ম অর্থাৎ :এাত্ধর্্ম পালনে দ্রেহাস্ত হইলেও কল্যাণ লাভ হৃব 
ভাহার ওরূপ বশ্যতা! স্বীকার কয়িবাছিলেন বলিয়াই একদিন প্রায় সমস্ত কিন্তু পরধর্ণে অর্থাৎ ইন্তিয়ধর্ন্মের কার্য অত্যন্ত ভয়সঙুল।  , 
উত্তর-ভাঁবত বাংলার শাসনে আাঁসিয়াছিল । গোপালকে আবার (২য়) মহাযুদ্ধ-ক্ষেত্রে সত্বগুণদম্পন্ন বীরজরেষ্ঠ অজ্জুন গুরুজন -ও 
“গ্রোপালদেব” বলিয়াও অভিহিত করা হয়। উক্ত “গোপালদেবই” জাজীয়গণ নষ্ট হইলে ধর্মহানি হইবে এই ভাবিয়া যখন শোঁকে ও, 
বাংলাৰ প্রথম স্বাধীন বাঙ্গালী হিন্দুরাজ! ছিলেন। মোহে অভিভূত হইয়া আত্মজ্ঞান হাঁরাইয়। সামান্ক মানবের হ্যায় 
“গোপাল” এই নামেব শেষে "পাল" শব্দ আছে বলিয়া তাঁহার বংশ দীনভাবে শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া যুদ্ধপ্রবৃত্তি-বপ “ক্ষত্রিয়ধর্ম শ্রেয়” কি 
বাংলাব "পালবংশ” বলিব! খ্যাত । যুদ্ধে নিবৃত্তি শ্রেয়, ইহ! জানিতে চাহিয়াছিলেন, সেই সময়ে ভগবান্‌ * 
গ্রেপাঁলদেবেব পুত্র ধর্মাপীল এক সময় প্রায সমগ্র উত্তর-ভাঁরতের প্রীকৃ্ণ আত্মজ্ঞোনেচ্ছ, ধীমান্‌ অঞ্জুনকে প্রীমত্তগবদূগীতাঁব ২য়. অধ্যায়ের 
অধীশ্বব হইবাছিলেন। পৌও,বর্ধনে গোঁপালদেবের রাজ্রধানী ছিল। ১১শ শ্লোক হইতে যে-সকল আত্মজ্ঞান দিয়াছিলেন এই গ্নোকাংশ 
বর্তমান বগুডা সহবেব ৮ মাইল উত্তবে সহাস্থানগড়ের যে ধ্বংসন্ত প (ওর) অধ্যায়ের ৩৫ প্লোকেব তগ্মধ্যস্থিত। b 
আছে, তাহাই প্রথম স্বাধীন বাঙ্গালী হিন্দু রাজাব রাজধানী পৌগু,বর্ধনের  গীতা-শাশ্ল সম্পূর্ণ বহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদক, কেননা, পূর্ণব্হ্ম বলিয়া 
স্মৃতিচিহ্ন । কল্পিত প্রীকৃষণমুখ-পদ্মবি নিঃসৃত ।' অতএব শ্রীকৃষ্ণ যে সাধাবণ সমাজ 
অনস্তর বাংলাদেশ সেনবাজগণের হস্তগত হইলে তাঁহারা প্রথমে গঠিত বর্ণাশমধন্মাঁ ব্যক্তির স্কায় হিন্দু মুসলমান ও থৃষ্ট-ধর্ম্মীবলন্বীর 
পৌগড বৰ্ধন হইতে রসাহীব অন্তর্গত “দেওপারে" এবং অবশেষে গৌঁড়ামি-ভাব দেখাইয়া অর্জুনকে নীচস্বভাবপ্রাপ্ত দলাদলি বা আত্মপর- 
১১৬৯ খৃষ্টাব্দে গৌডে রাজধানী উঠাইযা লইয়! যান। ভাঁবে উপদেশ দিয়াছেন ইহা! কখনও সম্ভব হইতে পারে না । কেননা “ 
: প্র যশোদাকিক্কর খো্য _ ভগবহুক্ত ধর্ম সর্বজনীন মনুষ্য মাত্রেবই রক্ষা ব! পরিত্রাণের উপায। 
Et ই পু বা পা 
জর Le কাধ কবে 
স্বধৰ্ম্মে নিধনং শ্রেষঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ। ধর্ম্ম। .কাঁরণ গ্ুক্ৃতি বা- স্বভাবের অনুকূল' কার্য করিতে 
এই স্নোকেব প্রকৃত অর্থ এইরাপ £_বধর্ম ও পরধর্ম বলিতে কি সকল জ্ঞানীব্যক্তিই ইচ্ছা করে, প্রতিকূল কার্য. করিতে 
বুঝায়, আমধ! প্রথমে তাহাই আলোচন! করিব। শংশ্দ কি 1 স্ব অর্থাৎ কেহ-চাঁর না । ওর অধ্যায়ের ৩৩শ ৩৪শ শ্লোকে ভগবান্‌ বলিযাছেন 
আঁজার ধর্মই স্বহর্ম্ম, অর্থাৎ যে ধর্ম দ্বার! আপনাকে জানা যাঁর অর্থাৎ যে জ্ঞানী বা অজ্ঞানী সকলে স্বীয় প্রকৃতিব- অনুযায়ী কর্দ করেন, 


হয় সংখ্য! ] 


সদর 


" তবে প্রভেদ্ এই যে জ্ঞানীব মন ( ইন্সিযাধিপতি ) সর্ধদ। আত্মাঁতে 


থাকে এজন্ত, তিনি জিতেন্দ্ৰিয়, সুতরাং ধর্শ-বা সৎপথচ্যুত হব না। 
অঙ্ঞানীর মন আত্মাকে ছাড়িয়া পঞ্চতন্বে ( ইল্লিষে আসক্ত) 
থাকায় সে ইন্সিয়নিগ্রহে অসমর্থ, অতএব সৰ্ব্বদা পাপপথে পতিত 


সর্ব হয়। 


ভগবান্‌ অজ্জুনকে ক্ষত্রিরপ্রকৃতিবিরুদ্ধ সত্বিকবাহ্মণেব লক্ষণ 
ও হিংসা-বিমুখ ও ভিক্কুৰ্শ্মোৎসুক দেঁখিষ! বলিলেন-_ “হে অর্জুন, 
তোঁমার এই বিপবীতবুদ্ধির স্ববর্মাবিরুদ্ধ বৃদ্ধির উদর হইল কেন? 
কেননা, নিজবর্ধ।শ্রমোচিত ধর্ম্মেব বিরুদ্ধ ধর্মাচীরে ( উহা! অপেক্ষাকৃত 
উৎকৃষ্ট হউক ব| নিকুষ্ট হউক) স্বৰ্গ, কীর্তি, বা মুক্তি কিছুই হয় না। 
যদি তুমি স্বৰ্গ কামন! করিয়! থাক, তবে তাহা! সিদ্ধ হইবে না, কেননা, 
তুমি ক্ষত্রিয়ের বিশেষ ধর্শ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছ। যদি তুমি 
বার্তি-কামনাঁয় নিবুত্বিষ্া্গীবলম্বী হইয়! থাক, তবে তাহাও তোমার 
“অকীত্তি' হইল, কেননা, তোমার বনগমন-কালে ধার্কবাষ্ট্রগপের শাসন 
ও বিনাশের যে-সকল প্রতিজ্ঞা কৰিযাছিলে, ক্ষত্ৰিয হইয়া তাহা 
পূর্ণ করিতে পারিলে না। আর যদি 'মুক্ি” লান্তের অন্ত নিবৃত্ত হইয়া 
থাক, তবে তাঁহাও তুমি প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত নহ, কেননা, যুমুক্ষুগণ 
প্রধমতঃ স্বস্থবর্ণাশ্রমধন্্ম বখাবিধি পালন দ্বাবা অস্তঃকবণকে বিশুদ্ধ 
করিয়। পরিণামে সন্ন্যাস গ্রহণ কবেন । কিন্তু তুমি স্বধর্দত্যাগী, 
তোমার মুক্তি সম্ভব কোথাব ? তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধকাধ্যই তোমার স্বর্গ, 
কীর্তি ও মুক্তিব কারণ জানিবে! নিবৃত্তি সন্ন্যাস তোমার স্কায় ক্ষত্রিং- 
বীরের ধর্ম নহে।” এইবাপে সেই মহাঁবীর-কেশরী অজ্জ্নকে নিশ্েষ্ট- 
বৎ উপবিষ্ট দেখিয়া চক্রিচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ বীরভাব পুনঃ সচেতন 


*- -্কবিবার জন্কই এই-সকল উপদেশ দিলেন। সর্ধবাস্তরাত্আা ভগবান 


{ 


এ 


এই সকল আন্জ্ঞান দিয়াই ক্ষান্ত হইলেন এমত নহে, ধরমযুদধে প্রবৃত্ত 
হইয়া তাহাতে অপরাধুখ থাকাই ক্ষত্রিবের পবস শ্রেষস্কর ইহাও 
উল্লেখ করিয়া অর্জুনের মনে যে অশান্ত্রীয় ও অধৰ্ম্ম ভাব উদ্বয 
হইয়াছিল তাহাও অপনোদন করিয়াছিলেন । আরে! বলিলেন যে এই 
ধর্দযুদ্ধে দেহন্মাগ হইলে স্বর্গলাভ ও বিজয় হইলে নিষ্কণ্টক রাঁজ্যলাভ ; 
অতএব "স্বধর্ণে নিধনও ভান” ইহাঁও স্পষ্ট করিব! বলিয়া দিলেন । 
ইহাই এই শ্লোকাংশের প্রকৃত অর্থ। তবে যে নানা লোকে নানা- 
কল্প ব্যাখ্যা করেন তাহাব কাবণ গীতার ক্লোকগুলি ভগবন্বাকা, স্বয়ং 


ভগবান্‌ দয়! করিয়! হৃদয়ঙ্গম করিব! না দিলে কাহারও প্রকৃত সত্যার্থ - 


 বুঝিবার ক্ষমতা নাই। অতএব ভাহার চরণ চিন্তা করিতে কবিতে 
* যতদুর বুঝিতে পারিযাঁছি তাহাই বিবৃত কবিলাম। 
শী হাদষরঞ্রন বন্দ্যোপাধ্যাব 
শীমন্তগবদ্গীতার একস্থলে প্রীভগবান্‌ প্রশ্ন উত্থাপন কবিরাছেন-- 
সদৃশং চেঈতে শ্বস্যাং প্রকৃতেঃ জ্ঞানবানপি ৷ 
প্রকৃতিং যাস্তি ভুভানি নিগ্রহঃ কিং কবিষ্যতি | 
(জ্ঞানযান্ও ব্বীয় প্রকৃতির অনুকপ কার্য কবেন ; প্রাশিগণ 
- প্রকৃতির অনুসবণ করে ; অতএব ইন্সি নিগ্রহু কি করিবে? ) 
এই প্রশ্নেব সমাধানের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশছলে 
বলিয়াছিলেন _₹ 
“ধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্থো ভয়াবহঃ 1” 
( গীতা, কৰ্শ্মযোগ নামক ওয় অধ্যায় ৩৫শ শ্লোক 1) 
ইহার মোটামোটি অর্থ এই £-ব্বধর্ক্দে নিধন ভাল, কিন্তু পবধর্শ্ 
ভয়াবহ । বিশেষ ভাবে অনুধাবন করিয়া না দেখিলে এই অর্থ 
দ্বাবা প্ীভগবানেব উপর পক্ষপাতিতা দোষ আসিয়া! পড়ে। স্বধর্শ্ 
এবং পরধর্স্ম এই ছুইটি শব্দেব প্রযোগ দেণিয়া মনে হয় যে ভগবাঁনের- 
ও আত্ম-পরকজ্ঞান আঁছে ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা কখনও সম্ভবপর 


বেতাঁলের বৈঠক-_মীমাংসা 
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হইতে পারে না । এসে বর্ম অর্থে 'আত্মধর্ম' এংং প্রধর্ম অর্থে 
‘ইন্লিয়ের ধর্ম* বুঝিতে হইবে! is 
স্বতবাঁং উপরোক্ত গীতা-বাকোর যথার্থ ব্যাথা EE TEE 
ধৰ্ম্ম অর্থাৎ যে ধর্ম্ম দ্বারা আপনাকে জানা যায় ( জিতেত্রিয় 
হইব! আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়া বার) তাহাব অনুষ্ঠানে’ যে ছুঃখ 'কষ্ট 
এবং-বিপ্র বিপত্তি (এমন কি মৃত্যু পর্যাস্ত ) বরণ করি লইতে 
হব, উহা পরম শ্লাঘনীব। কি ইন্সিযের ধর্ম অর্থাৎ কাস-ক্রোধাদি 
শরীবস্থ মহারিপূব' তৃত্তিসধান দ্বাবা মে" আপাতমধুর হুখশান্তি 
পাওয়া যায়, ' তাহার আঁচহণ বড়ই ভয়াবক। অর্থাৎ জীভগবান্‌ 
অঞ্ছনকে উপদেশ দিতেছেন যে সর্বদা ইঞ্জিয় দমন করাই কর্তবা। 
জীবিবজানাথ ভট্টাচার্য্য ' 
এই শ্লোকাংশেব বাখ্য। এই সংখ্যা প্রবাসীর কষ্টপাখর বিভাগে 
প্ীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের “ কৈফিয়ৎ* প্রবন্ধে দষ্টব্য। " 
(১২৬) এরা 
নারিকেল-গাঁহ-ধ্বংসকাঁরী পোকা নিবারণের উপার 
-১। -নারিকেল-গাছের গোড়াব এক হাঁড়িতে জল ও গোবর 
মিশাইর। রাখিব! দিলে বৃক্ষ-শীর্যবাসী পোকা উহাতে পড়ি! বিনষ্ট হয়? 
২ যে নারিকেল-গাছকে পোকা আক্রমণ ফবিষাছে তাহাব তল- 
দেশে ( মাটির উপর ) এবং শীর্ঘদেশে (যেখান হইতে শাঁখ। উদ্গাত হয়) 
কিঞ্চিৎ চিনি গুড বা অন্য কোনও মিষ্টদ্রব্য ছড়াইধা 'রাখিতে হয়। 
কিছুদিন এইরূপ করিলেই মিষ্টদ্রধোব লোভে পিপীলিকাঁকুল দল বাঁধিয়া 
বৃক্ষে আঁবোহণ করিযা থাকে । 'পিপীলিকার দংশন-্বালার বা অস্তা- 
বিধ অত্যাচাবে উৎপীভিত হইয়া ভি ane বাবাও যার বা 
বৃ্ষাশ্রয় পবিত্যাগ করিতে বাধ্য হয। 
উপরোক্ত ছইটি প্রক্রিয়াই বিশেষ পরীক্ষিত। এতযাতীত বৎসরে 
অন্ততঃ দুইবাব নারিকেল-গাছ বাছাই করিলে নাবিকেল-গাছকে উদ্ত 
শক্রব কবল হইতে বক্ষা করা যাইতে পাঁবে। 
প্র চন্কান্ত দত্ত সরস্বতী বিভাঁভুযণ 
ও প্রীমতী প্রীতিকপা দত্তজায়! 
নারিকেল-গাঁছের মাথায নানারূপ আবর্জন| জমিয়া এবং বৃষ্টির জলে 
এগুলি পচিবা ইহাতে পোকার পুষ্টি হয। এরই-সমস্ত পোকা গাছের 


"মন্ত খাহিয়া ফেলে এবং গাঁছপ্তলি ধ্বংস প্রাপ্ত হ্য। নারিকেল-গ্বাছের 


মাথা সর্বদা পরিষ্কার রাখাই গাছকে পোকাব হাত হইতে রক্ষা করিবার 
প্রধান উপায়। গাছের মাঁথাগুলি বৎসরের মধ্যে দুইবাৰ, একবার চৈত্র 
মাসে ও একবাব ভাদ্র মাসে, বেশ পরিষ্কার 'কবিয়া গ্রোড়ায় প্রচুর 
পরিমানে পানা দ্বিযা দেওয়| দর্কাব।, ইহাতে গাঁছ পিছু প্রতিবৎসর- 
প্রা এক টাক! খরচ পড়িবে, কিন্তু গাছের ফলন প্রার দ্বিগুণ বৃদ্ধি 
হুইবে। পৌঁকায়-ধরা! গাছ পরিষ্কার করিতে একটু বিশেষ সতর্কতার 
দর্কার ; কাঁরণ কোঁন প্রকারে ছুই একটি পোকা থাকিব গেলে শীট 
বংশবৃদ্ধি হইয়া গাছ নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। | 
গাঁচিহাটা পারিক-লাইব্রেরীর মেম্বারগণ 

আমি অনেক গবেষণার পর ছুই প্রকারে নারিকেল-গাছ পোকাব 
উপত্রব হইতে বক্ষ! করিবার উপায় উদ্ভাবন কবিয়াছি এবং প্রত্যক্ষ ফল 
পাইয়াছি। 

১ম প্রকবণ £-_যে স্থানে দারিকেল-গাঁছ রোপণ করিবে সেইখন 
১ হাত পরিমিত গভীর একটি কূপ খনন করিবে। তৎপর /৩ তিনসেব 
অথবা সাঁডে তিনসেব লবণ মাঁটিব সহিত মিশ্রিত করিয়া: & গর্ভ পুরণ 
কৃকতঃ বুক্ষটি বোপণ করিবে । কিন্তু নারিকেল-জল কিছু লবণাক্ত 
হইবে? 
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হয় প্রকরণ। যে নারিকেপ-বৃক্ষ দুই তিন হাত লম্বা! হইযাছে মেই 
গাছেব উপর প্রত্যেক দ্বিন লবণ-জ্রস দিবে । এই নিয়ম হুই তিন মাস 
পালন করিলে দেখিতে পাইবে গাছ শীস্র শীস্র বৃদ্ধি পাইতেছে। এবং 
কোন "প্রকার পোকা ও গাছে প্রবেশ করিতে পাঁবিবে না] । এই গাছের 
জলও লবণাক্ত হইবে । £ 

হীবালাল সাহা 
নারিকেলের চারা দর হয়, তাহাতে যদি 
ছাই ও লবণ মিপাইয়। নারিকেল চারা লাগান যায়, তাহা হইলে আর 
পোঁকাৰ উৎপাত হইতে পারে না । ইহা পৰীক্ষিত ঘটন! | 
' তত্তিন নিম্নোক্ত উপার অবলম্বনেও গোকার উৎপাত নিবারিত হয় । 
যথা £- 

১। গ্রাছের গোড়ায় চাবি দিকে বৃত্ধাকাবে এক ফুট গর্ত কবিবা 
তাহাতে ও৪ দিন যাবৎ বেশ করিয়া গে।-চোনা চালিযা দিলে পোকা 
মরিবা যায়। 

২। মিষ্ট-দ্রবা যোগে গাছে অধিক পবিমাঁণে লালপি পড়া লাঁগাইতে 
পাঁরিলে, তদ্দ্বারাও পৌঁকার উৎপাত কমিয় যাব! 

7 ৩। বর লহ হাব দিলেও গাছ ভাল 
নাকে! 

"৪8 । ষখন গাছে পোক! ধরে, তখন গাহ্ী দ্বাবা (যাহারা গাছ 
বাছির! দেয়, তাহাদিগকে গাহী বলে) গাছের পোক! বাছাইয়া ও 
মাথ! কাটাইয়া লইলে সেই গাছের আর কোন অনিষ্ট হইতে পাবে ন|। 

প্রী বমেশচন্্র চক্ৰবৰ্তী 
(১৩২) 
চীনা-বাদামের চাষ 

মান্রাজ, বোম্বাই ও ব্ৰহ্ম দেশে চীনা বাদামেব চাঁষ হয়। মোঁট ১৯৪৬ 
হাঁজাব একর জমিতে এই ফসল উৎপর হয়। উৎপন্ন শস্তেব পবিমাণ ৯২০ 
হাঙ্গার টন। ইহার মধ্যে সান্রাজে ১৪১২ হাজাব, ব্রহ্মদ্রেশে ২৪৯ 
হাজার, বোস্বাই প্রদেশে ২৭২ হাজার একার জমিতে চীনাবাদামের চাষ 
হয়। বাংলাদেশে কোন কোন জেলার চীনা-বাদামেব আবাদ হয়। 
বাকুড়া জেলায় আবাদী জমির পবিমাণ ১** বিঘা । অতি অল্লায়াসে 
এ-জেলায় ভাঙা জমিতে চীনা-বাঁদামের চাষ হইতে পারে। ফসল 
বিধা-প্রতি « হুইতে ৭ সণ পর্য্যন্ত হয়। এই চীনাবাদাম ফ্যাল, 
বেলজিরম অষ্টি য়া-হাঙ্গেরী জার্মানি ইতালি গ্রেট বুটেন ও অঙ্কাম্য 
দেশে রপ্তানি হয । চীদাবাদাম, চীনাবাদামের তৈল এবং খৈল বিদেশে 
দ্প্তানি হয়। প্রতিবৎসর প্রায় ৩ কোটা টাকার চীনাবাদাম বিদেশে 
রপ্তানি হয় এবং একা গ্রেট বৃটেন প্রতিবৎসর নান! দেশ হইতে প্রায় €1* 
কোটী টাকার চীনাবাদাম খরিদ করে। মান্াঙ্ হইতে বাংলায় 
চীনাবাদামের তৈল আম্দ্বানী হয়। এই চীনাঁবাঁদামের তৈনের সহিত 
চর্বিব ও সামান্ত বিশুদ্ধ যত মিশ্রিত করিয়| বাজারে স্বৃত বলিষা উচ্চ 


বিক্রি 
চির ১ | শী রাসানুজ কর 


প্রবাসী-_অগ্রহীয়ণ, ১৩৩, 








[ ২৩শ ভাগ, ২য় খঞ্ 
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(১৩৫) 


উই পোক! নিবাবপেব উপাষ 


সিমেন্ট. ফা্টিয! গেলে পাকা ঘবেব দরেজেতে অনেক সময় উইবেধ 

টিপি তুলিতে দেখা যায। এইসমস্ত স্বলে টিপি ভাঙ্গিয়! প্রচুর ১ 
পরিমাণে কড়া তামাক-পাডা-ভিজান জল, তেব ভল কিন! কেবোদিন 
ঢ।লিষ। দিলে সমস্ত উই নষ্ট হইয। যাইবে।' তখন পুনরাধ ভালরূপে 
সিমেন্ট কবিয়। ফেলিতে হইবে। দালানের কড়িকাঠ বর্গ দরজা 
জানালা ফেম কবাট ইত্যাদি বড় চৌনাচ্চায় পবিমাণ-মত নূন গুলিব! 
সেই লোনা-জলে ছুই এক সপ্তাহ ভিজাউঘ| রাখিয়! পবে উঠাইয়] 
উত্তমকপে রৌদ্রে শুকাইর| ক্রিয়োদ্রোট-অবেল ভ্বাবা দুইবার বেশ 
করিষ| প্রলেপ দিযা কাজে গাগাইবে। ইহাতে কাঠ উই এবং ঘুণ 
উভয়ের হাত হইতেই বক্ষা পাইবে। 

শ্রী সত্যেক্সকুমাঁর চক্রবর্ত্তী ও 

এ স্ববেজ্্রকিশোর নন্দী রায় - 


নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে, উইপোঁকার উপদ্রব নিবারিত 
হইতে গাঁরে। যথা, 

'১। ঘরের খু'টা বা দালানের ভীম প্রভৃতি লাগাইবার পুর্বে 
ভীম প্রভৃতি লণের জলে ভিল্লাইয| রাখিযা পবে ততে ভিান-জল 
মাখাটয়া লইলে উই ধরিতে পারে না। উহার সহিত তালপাতার 
বস মাখাইয়া! লইলে আবও ভাল হয | 

২। দশ সেব জলে এক তোল! রসকর্প্‌র ( বেনেদোকানে কিনিতে 
পাওষ| পাঁয ) গুলিয়া সেই মিশ্রিত জল উইপোঁকাঁর উপ্রবের স্থানসমূছে.._ 
ছিটাইয়! দিলে শৌকাব উপদ্রব কমিয়! যায় । 

৩1 জলের সহিত বেশী পরিমাণে লবণ সিশাইযা সেই জল 
ছিটাইয়! দিলেও পৌঁকা মরিষা যাঁষ। 

উইপোকা নিবারণের উপাঁধ সম্বন্ধে আমি গত দনের চৈত্র সংখ্যা 
প্ভাঁরতবর্ষের সম্পাদকের বৈঠকে” আলোচনা করিয়াছি । প্র্কর্তা 


উহা দেখিতে পাঁরেন। 
পরী বমেশচন্তর চক্রবর্ত্তী * 


(১৩৬) . 


অন্ুবাচীর মধ্যে অগ্মিপক খাঁদা খাওয়া নিষিদ্ধ কেন? 


অদ্ুবাঁচীব মধ্যে যতী, ব্রতী, বিধবা ও দ্বিজগণের পাঁকজরব্য খাওয়া * 
শাস্ত্রে নিষেধ আছে। 
স্যতিনে| ব্রতিনশ্চৈব বিধব| চ ছিজস্তথ| । 
" অধুবাচী দিনে চৈব পাঁকং কৃত । ন ভক্ষয়েৎ! 
স্বপাঁকং পবপাঁকং বা অধুবাচী দিনে তথ|। 
ভোজনং নৈব কর্তব্য চাণ্ডালান্ন সমং স্বৃতং ৫ 
শ্রী রমেশচন্ত্র চত্রবস্তী 





গান 


আকাশ-তলে দলে দলে মেঘ ঘষে ডেকে যাঁয়- 
আয় আয় আঁয, 

জামেব বনে আমেব বনে বব উঠেছে তাই-_ 
যাই, যাই, যাই। 

উড়ে যাঁওয়াব সাধ জাগে তাঁর পুলক-ভর! ডালে 
-পাতাষ পাতায় । 


নদীব ধারে বাবে বাবে মেঘ যে.ডেকে যায 
আয় আয় আয়, 
কাশের বনে ক্ষণে ক্ষণে বব উঠেচে তাই 
যাই,যাই, যাই। 
মেঘের গানে তরীগুলি তান মিলিয়ে চলে 
পাল-তোলা পাখায় ॥ 
( নি পত্রিকা, আশ্বিন) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


গান 


আধাঢ়, কোথা হতে আজ পেলি ছাড় 
মাঠেব শেবে শ্যামল বেশে 
ক্ষণেক দাঁড়া । 
জয়ধবজজা ওই যে তোমার গগন জুড়ে 
পুব হতে কোন্‌ পশ্চিমেতে যাঁধ রে উড়ে, 
গুরুগুরু ভেরী কারে দেষ যে সাঁড়।। - 
রি নাচের নেশা! লাগল তালের পাতাধ পাঁতাব 
হাওযাব দোলায় দোলায় শালের বনকে মাতাঁধ । 
আকাশ হতে আকাশে কাব ছুটোছুটি 
বনে বনে মেঘের ছাযার লুটোপুটি, 
ভব! ন্দীব চেউয়ে চেউয়ে কে দেয় নাড়া ॥ 
( শা! স্তনিকেতন-পত্জিকা, আশ্বিন) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


| রাখী 


তোঁনাব হাতেৰ বাখীখ।নি 

বাঁধে আমাব দ্বখিন হাতে, 
সূর্য্য যেমন ধরাব কবে 

আলোক-বাখী জড়ায় পরাতে! 


আমার সকল বেদুনাতে | 
চি বন 
তু কর্ম্ম-বাধন ভাবে বাঁধে! 
ফলের আশ! শিকল হয়ে 
জড়িয়ে ধবে জটিল ফাদে । 


তোমাব রাখী বাথে। আঁঢি, 
সকল বাধন যাবে কাটি, 
কৰ্ম্ম তখন বীণার মত 
বাজবে মধুব মূচ্ছ নাতে । 


(প্রাচী, আশ্বিন) '. শ্রী রবীন্দ্রনা্ ঠাকুব 


দেবী দুর্গ 


বরক্ষবৈবর্তপুবাণ ত্ৰেতাব আগেও প্রমাণ যোগাইয়াছে। এই 
পুরাণের মতে, শ্বারোচিষ মন্স্তবে স্থবথ বাঁজা ও সমাধি বৈশ্য শবতে 
দুর্গাব আবাধনা করিয়া ফল পাঁইয়াছিলেন। দেবীভাগবত আবও 
একটু অগ্রসর হই! বলেন, ভাৰতে ব্বজ্ঞ রাজ! সর্বপ্রথম দেবীব ধা 
কবেন। 

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের গুথমপাদে রাজা দমুজনর্দান বর্তমান ছিলেন 1 
ইহার তাত্রশাসনে উল্লেখ আছে যে, -তিনি অষ্টভুজ দুর্গামূর্তি পুজা 
কবিযাছিলেন। ন্সার্ত রঘুনন্দনের তিথিতন্বে ছুর্গোৎসব-তত্বও আছে 
কাজেই রঘুনন্দনেব সমযে দুর্গোৎসব হইত । আক্ববেব চোপদার রাজ! 
কংসনাবায়ণ বাঙলাব দেওয়ান হইয়াছিলেন। ইহার পিতার নাম 
বিখ্যাত টাকাকাব কুন্ুকভষ্ট, পিতামহেব নাম উদয়নারায়ণ-_রাজ! 
গণেশের . গ্রালক। ইনি এক মহাধজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করেন। 
বাহুদেবপুরের ভট্টাচাধ্যগণ বশানুক্রমে তাহিবপুর-রাজাঁদেব পুবোহিভ। 
তাহাদের মধ্যে রমেশ শাস্ত্রী বাও লা-বেহাঁরেব সকলেব চেয়ে বড় পণ্ডিত 
ছিলেন। তিনি বলিলেন_ মহাষজ্ঞ চারিটি--বিশ্বজিৎ, রাজনুয়, 
অশ্বমেধ ও গৌসেধ । একালে এ-সব যজ্ঞের অনুষ্ঠান অসম্ভব । তিনি 
তাঁহাকে দুর্গোৎসব করিবার ব্যবস্থা ও আদেশ দ্বেন। আট 
নব লক্ষ টাকা! ব্যয় করিয়া মহাঁসমারোহে এই ছুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান 
হয়। রমেশ শাস্ত্রী ছুর্গোৎমবপদ্ধতি লেখেন। . এই পুজাপদ্ধতি 
দয়! জগৎনারায়ণ নয লক্ষ টাকা খরচ কবিযা পুজা করেন। এ পুজা 
হইল বাসন্তী পুজ্জা। তার পব সাতোড়ের রাজা ও আবও অনেক 
লোকে দুর্গোৎসব প্রচলিত করেন। সেই পুজা আজও চলিয়া 
আসিতেছে । 

আমাদেব দেশে প্রতিমা গড়িয়া পুজা হয। বাও্‌লাব বাঁহিবে 
কোন কোন দেশে শুধু নবপাত্রকাৰ পূজা হয়। নেপালে নব- 
পত্রিকা পুজা হয়। 

খখেদে ( ২য মণ্ডল, ২৭শ সুক্ত, ৯ম খক্‌ ) উপদেশ কবিতেছেন-_- 

ওঁ ধিয়! চক্রে বরেণ্য ভূতানাং গর্ভমাদধে। 
ঘঙ্গস্ত পিতরং তনা ॥ 

বৈদিক সাহিত্য আলোচন! করিয়া বেশ বুঝিতে পার! যায় যে, 
দক্ষ বহু যজ্ঞ কবিযাছিলেন। বৈদিক যুগে যজ্ঞবেদি ব! কুণ্ডের 
নাম যে “দক্ষ-তনয়া” ছিল, এইটি বোধ হয় তাহার একটি কাঁৰণ। 
যল্ঞবেদ্িতে অগ্নি থাকিত বলিয়া, অথবা দক্ষ-তনযা অগ্নিকে 
আলিঙ্গন করিতেন বলিয়া! লোকে বৈদিকধুগের শেষ দিকে ধারণ! 
কবির! লইল, দেবী দুর্গার পতি মহাদেব । মহাদেব অগ্নি ব্যতীত 
আর কেহ নন্‌।' কেন না, “রদ্র' শবে অগ্গি ও মহাদেব উভয়ই 


২৬৮ 








বুঝাইত। ত!’ ছাড়া শতপথ-ব্ৰাহ্মণে অগ্নির পৌবাঁণিক আঁখ্যায়িকায় 
নায়__কদ্র, সর্ব পশুপতি, উগ্র, অশনি, ভব, 

মহাদেব, ঈশ।ন পাওয! যায়। শিবেব সহিত দক্ষ-কন্। সতীর-বিবাহ 
হইয়াছিল, সেই আঁধ্যায়িকাব মূলে এই বৈদিক ব্যাপাব। অগ্নিব 
সহিত বেদি অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, এইটুকু বুঝাইবাব জন্য বোধ 
হয় পুরাণে শিব-দুর্গার বিবাহ-ব্যাপার। 

প্রাচীন ভাবতে এমন" একদিন আনসিয়াছিল, যখন ুধির! অগ্নি 
প্রত্ঘলিত না রাখিয়া তাহ! নিষাইক়াই রাখিতেন। সে সময়ে ভীহারা 
অগ্নির আবাধনাব জস্য কোনই অনুষ্ঠান করিতেন ন|। তবে ভাহাব! 
সধত্বে বেদি রক্ষা' 'করিতেন'। খখেদ (১১৩৬৩) উপদেশ 
ফরিতেছেন--. 

“জ্যোতিম্মতীমদিতিং ধাঁরয়ৎ ক্ষিতিং সর্বতীম,”_ 

“্বজমান জ্যোতিশ্রতী সম্পূর্ণলক্ষণ! বর্গপ্রদায়িনী বেদি প্রস্তুত 
করিয়াছিলেন ।” 

খধিবা এই বেদি বা কুণ্ডের সম্মুখে বসিয়। গভীব ধ্যাননিমগ্ন 
খাঁকিতেন। তারপর আবার যখন দেশের গতি ফিরিয়া গেল, 
তখন তাহাদের অগ্নির নিকট হুবিঃ প্রভৃতি দানেব দর্কার হইল। 
কবিরা কিন্তু পুনরায় অগ্নি প্রত্থলিত ন! কবিযা কুণ্ডেব উপর 
***অর্থাৎ 'দক্ষকন্তা'র উপর গীতবর্ণেব মূর্তি স্থাপন করিতেন। এই 
ুর্তিকে তাহাবা অগ্নি বলিয়া বুঝিতেন এবং অগ্নির নামানুসারে 
ইহাকে -“হ্ব্যবাহনী” বলিতেন। খঙ্বেদেও তাই (১*।১৮৮৩) 
ঈরিত হইযাছে__প্যাকচো৷ জাতবেদসো দেবত্রা হব্যবাঁহনীঃ । তাভির্ণে। 
যজ্ঞমিত্চচু/* অগ্নির এই নাম হইবাঁব কাবণ, তিনি দেবতার নিকট 
হব্য বহন করিয়া লইয়া যাইতে পাঁবিতেন। এই সুর্তিই আমাদের 
ভর্গা। - কুণ্ডেব দশদ্বিক্‌ হর্গার দশ হাত। কুণ্ডে ছোট ছোট কয়েকটি 
দেবতার সংস্থানের ব্যবস্থা আছে। ইহীদের একজন যোদ্ধা 
কুগুকে রঙ্গ! করির! থাকেন ; একজন যজ্ঞের সুচনা করিয়। দিয়া 
থাকেন, তাহার চারি হাতি। একটি দেবী যজ্তজ্ঞানদাত্রী, আর 
একজন যজ্ঞের জন্ত অর্থাগমেব সাহায্য করিয়া থাকেন। দুর্গার 
সঙ্গে আরও কয়েকটি ছোট দেবতা থাকায় নিঃসংশষে প্রমাণিত 
হইতেছে যে, ইহা বৈদিক কুণ্ডেব পূর্ণ স্বরূপ । মূর্তিমান্‌ বেদজ্ঞান 
হুইতেছেন সরম্বতী। - বন্ঞানুষ্ঠানের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, 
তাহাই লক্ষ্মী। যোদ্ধা! কার্তিকেয় যজ্ঞ রক্ষা কবিতেন--আর গণেশ 
যজ্ঞেব সচল! করিয়! দেন, তাই তাঁর চার হাত। বৈদিক বজ্ঞেব 
হোতা, খদ্বিক্‌,- পুবৌহিত ও যজ্রমান, এই চারি হাতি। দুর্গার 
পক্ষেও-এগুলি ঠিক খাঁটে। এ ছাড়! আমর! পাই 

বিঃপাজসা পৃথুন! শৌশুচানো বাধন দ্বিষো রক্গসো 
অমীবাঃ। ৩১৫1১ ৷ 

“তুমি বিস্তীর্ণ তেদ্রোদ্বাবা অত্যন্ত দীপ্তিমান্‌, তুমি শত্রুদিগকে 
এবং বোগরহিত রাক্ষসদ্বিগকে বিনাশ কব 1” 

আমব! এইরূপে দেখিতে পাইতেছি যে, বৈদ্দিক মন্ত্রে অগ্নি- 
দেবতার নিকট অসঙ্গবগণকে বধ কবা হইতেছে। 
7 দুৰ্গাই যে" বৈদিক অগ্নি, তাঁহাব আব-একটি প্রমাণ এই 

ছুর্গা দেবীর অর্চনাকালে আমবাঁ সামবেদেব এই মন্ত্র উচ্চারণ 


ক্রি. 
“ও অগ্ন মাহি বীতবে, ঢালে হব্যদাতয়ে নি হোতা সৎসি 
| id 
বৈদিক যুগেব শেষভাগে দেখিতে পাওয়া যায়, 'দরক্ষ-কন্তা' 
ক্রমশঃ “উমা'তে পৰিণ্ত হইলেন, ‘উমা’ ‘অম্বিকা'ত্ন এবং ‘অধিকা' 
‘দুর্গী”য় পরিণত. হইলেন। এ সময আর তিনি বজ্ঞবেদি বহিলেন 


- প্রবাদী--অগ্রহায়ণ, ১৩৩* 





{ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


না। ষজ্ঞবেদ্বি ও অগ্নির সন্মিলিত শক্তি স্ত্ী-দেবতারপে পুজিত হইতে 
লাগিলেন । 

শুরু যজুর্বেদ (৩1৫৭) [ বাঁজসনেয়ী সংহিতা ] বলিতেছেন--হে 
রুদ্র, এই তোমাৰ হবির্ভাগ তুমি তোমাব ভগিনী অশ্বিকার সহিত 
আস্বাদন কর--‘এষ তে রুদ্রভাগঃ স্বত্রা অম্বিকায়া ত্বং জুযন্ব স্বাহা? ১ 
তৈত্তিরীয়-আরপ্যকে আমর! দুর্গা মহাদেব কার্তিক গণেশ নম্দিকে 
একসঙ্গে পাইয়াছি। এই সময় রুদ্র ও মহাদেব অভিন্ন হইয়াছেন। 
উমা অস্বিক! ও দুর্গা এক হইয়াছেন। মহাদেব কুদ্র তখন 
উমাপতি, অন্বিকাপতি। তখন উম! ব| অধিক! মহাদেবের 
ভগিনী নন। আমর! তৈত্তিরীয়-আবগ্যকেব উক্তিগুলি নিয়ে উদ্ধৃত 
করিলাম, 

১। পুকষন্ত বিদ্ধ সহম্রাক্ষন্ত ধীমহি। তন্লো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ। 





তৎপুরুযায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি। তয়ো রুঞ্জঃ প্রচোদরাৎ। 
তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি। তন! দন্তিঃ প্রচোনয়াৎ। 
তৎপুরুষায় বিল্পহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি। [১*ম প্রপাঠক। ১ম 


অন্ুবাক। ৫] তন! লন্দিঃ প্রচোদয়াৎ। তৎপুরুধায় মহাসেনায় 
ধীমহি। তন্নে। যন্থুখঃ প্রচোদয়াৎ । [ ১০1১৬] 

২। কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্তকুমারী ধীমহি। তম্নো ছর্শিঃ 
প্রচোদয়াৎ। [১০11৭] নাবাযণোপনিষৎ ইহার প্রতিধ্বনি 
কবিয়াছে--“কাত্যায়নায়ৈঃ বিদ্বহে, বগ্াকুমাবীং ধীমহি, তন্নো দুর্গা 
প্রচোদয়াৎ।* 

[ সায়ণ ইহাব ভাষ্যে বলিয়াছেন, বেদে লিঙ্গব্যত্যয় হইয়! থাকে। 
তাই ছুর্গ/ বুঝাইতে ছুর্গিব প্রয়োগ হইয়াছে। “ুর্গিঃ 
দুর্গলিল দিব্যত্যয়ঃ সর্বত্র ছান্দসো দ্রষ্টব্যঃ ৷” ] 

৩। নমে! হি:ণ্যবাহবে হিঃ?ণ্যবর্ণায় হিরপ্যরপায় হিরপ্যপতগ়ে- 
ইন্থিকাপ্তয় উমাপতষে নমে! নমঃ ১*1১৮। 

বৃহদ্দেবতা বৈদিক দেবতাব ব্যাখ্যাগ্রস্থ। ইহাতে (২1৭৮,৭৯) 
আমরা দেখিতে পাই, অদ্দিতি বাক্‌ সরস্বতী এবং দুর্গা অভিন্ন। 
আমরা! যে দুর্গার পুজা কিয়! থাকি, তাঁহার বাহন সিংহ। দেবী 
বাক্‌ নিজেকে সিংহে পরিণত করেন এবং দেবতার বিশেষ সাধ্যসাধনায় 
তাহাদের নিকট গমন করেন। এই বাক্‌ ও সিংহ যে অভিন্ন, শীতে 
(Shakti and Shakta by Sir John Woodroffe pp. 456-457. )৬ 
তাহার প্রমাণ আছে। বাক্‌ এবং দুর্গা যে অভিন্ন, বৃহদ্দেবতা 
তাহার প্রমাণ। আমরা যতটুকু পাইলাম, তাহ! হইতে দুর্গার সহিত 
সিংহের সংশ্রবের একটা কাবণ স্থির কর! যাইতে শাঁরে । খাথিধ।ন- « 
্রাঙ্মণে (৪1১৯) রাত্রিসুক্ত বাঁচনের নির্দেশ আছে। পুজাকালে 
স্থালিপাক যজ্ঞরাত্রির পূজা করিতে হয়। দেবী বাক ও যন্ঞ- 
রাজি মূলতঃ এক হইলেও রুপতঃ বিভিন্ন। তৈত্তিরীয়্রাক্মণে 
(২18৬1১০) উল্লেখ আছে যে, ইহারা কখন কখন সম্পূর্ণ 
অভিন্ন । রাত্রিকুক্ত ইহাকে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন। 
খণ্বেদ্ের খিলনুক্তে (২৫) রাঁজিদেবীকে দুর্গ। নামে অভিহিত কবা! 
হইয়াছে, আব এই সম্পূর্ণ মন্ত্রটি তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১1১) স্থান 
পাইয়াছে। এই আবপ্যকে তিনি হব্যবাহন বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন ; 
সতবাং দেখ। যাইতেছে যে, দুর্গা হব্যবাহনী ও অগ্নি এই তিনের 
মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। দুর্গা ও অগ্নি, অভিন্ন বলিষা ছুর্গাকে 
ভ্রিহবাশালিনী বলা হইয়াছে। এই জিহ্বা! সাতটি। ভাহাঁদেব নাম 
কালী, কবালী, মনোজবা, সুলোহিতা, স্থধূতরবর্ণা, চ্ষুলিঙ্গিলী এবং 
শুচিন্িতা। এই সপ্তজিহ্বা প্রকট করিয়া যে, দুর্গ। বলিগ্রহণ 
কবেন, গৃহ্যসংগ্রহ ( ১১৩৷১৪ ) তাহা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। 

বৈদিক যুগে অনেবগুলি দেবতার পুজা! হইত। সেই দেবতাগুলি 


পাপা 


২য় সংখ্যা? 


কণ্ঠিপাখর--কৈফিয়ৎ 


২০৯ 





বৈদ্বিক যুগের শেষ দির্কে দুর্গা নামে প্রচারিত ও পূজিত হয়। পূর্বে 
উল্লেখ করিয়াছি যে, বাঁজসনেয়ী-সংহিতায় অম্বিকা রুত্্রভগিনী, 
তৈত্তিবীয়-আরপ্যকে (১০1১৮) দুর্গা রুদ্রপত্বী। এই আরণ্যকে 
(১০১) আবার ছুর্গীদেবীর আবাঁধনা আছে। সেইখানে তিনি 
বৈরোচনী |! বিবোচন শ্রর্য্য বা অপ্নিব নাম। অন্যত্র (১০1১৭) 
যেখানে অগ্রিকে সম্বোধন কবা! হইয়াছে, সেখানে দুর্গাব ( দুগিব} 
আরও দুইটি নাম আছে--একটি কাত্যায়নী, অপরটি কন্তকুমারী ৷ 
কেনোঁপনিষদে (৩1২৫) পাওয! যায়, বঙ্গজ্ঞা দেবী হিমবানেব 
কম্ক উস|। তৈত্বিরীয আরপ্যকে (১*1১৮) রুদ্তকে উমাপতি 
বল৷ হইয়াছে। এই আরণ্যকে (১1২৬৩৪ ) সবন্বভীকে ববদা, 
মৃহাদেবী সন্ধ্যাবিদ্যা নামে অভিহিত কর! হইযাছে। পরে আবার 
এগুলিকে ছুর্গাদেবীব গুণবপে, প্রবুক্ত হইতে দেখা যায়। 

বৈদিক যুগ্ন হইতে পরধুগের সাহিত্য আলোচনা! করিয়া জানিতে 
পাবা বায় যে, বৈদিক যুগে ছূর্গা-তন্বেব আঁরস্ত হইয়া রাঁাষণ- 


মহাভারত যুগে ইহা সম্পূর্ণ হয়। 
( যমুনা, কার্তিক ) শ্রী অমৃল্যচরণ বিশ্যাভূষণ 


কৈফিয়ৎ 


কবি হোন ব। কলাঁবিৎ হোন তারা লোকেব ফব্মাস টেনে 
আনেন,--রাজাব ফর্মাস, প্রভুর ফর্মাস, বহুপ্রভুব নমাবেশরূপী 
সাধারণের ফর্মাস। ফর্মাসেব আক্রমণ থেকে ভাদেব সম্পূর্ণ 
*- নিষ্কৃতি নেই। তাৰ একটা কাবণ, অন্দরে তাঁর! মানেন সবস্বতীকে, 
সদবে তাদের মেনে চল্তে হয় লক্্রীকে। সরস্বতী ডাক দেন 
অমৃতভাণ্ডারে, লক্ষ্মী ডাক দেন অন্নেব ভাগীরে। শ্বেতপদ্মের 
অমবাঁবতী আব গৌঁনাব পদ্মের অলকাঁপুবী ঠিক পাশাপাশি নেই। 
উভয়ত্রই যাদের ট্যাক্স দিতে হয়--এক জায়গা খুসি হয়ে, আরেক 
জায়গায় দায়ে পড়ে'--তাদেব বড় মুদ্ধিল। জীবিকা অর্জনেব দিকে 
সময়, দিলে ভিতর-মহলের কাজ চলে ন|। যেখানে ট্রামের লাইন 
বসাতে হবে সেখানে ফুলের বাগানের আশ! করা মিথ্যে। এই কারণে 
" ভুলবাগানেব সঙ্গে আপিসের রাস্তার একটি আপোষ হুয়েচে এই 
যে, মাঁলি জোপাবে ফুল আর ট্ম-লাইনের সালেক জোগাবে অন্ন। 
৪ দুর্ভাগাত্রমে যে মানুষ অন্ন জোগায় মর্তালোকে তার প্রতাপ বেশি। 
কারণ, ফুলের সখ, পেটের ঘালার সঙ্গে জববদত্তিতে সমকক্ষ নয । 
শুধু কেবল অন্ন-বস্র-আশ্রয়ের সুযোগটাই বড় কথ! নয়! ধনীদের 
যে টাকা, তাব জদ্য তাদের নিজের ঘরেই লোহার সিম্মুক আছে, কিন্ত 
গুণীদের যে কীর্তি, তার খনি যেখানেই থাক্‌ তার আধাব ত তাঁদের 


নিজের মনের মধ্যেই নয়। সে কীর্তি সকল কালে, সকল মানুষের । ' 


এইজন্য তাব এমন একটি জায়গা পাওয়া চাই যেখান থেকে সকল 
দেশকালেব সে গৌচর হতে পাবে । বিক্রসার্দিত্যের রাজসভাব মঞ্চের 
-€ উপব যে কৰি ছিলেন, সেদিনকাৰ ভাবতবধে তিনি সকল রসিক- 
মণ্ডলীর সামূনে দাড়াতে পেরেছিলেন--গোডাঁতেই ভার প্রকাশ আচ্ছন্ন 
হয়নি। প্রাচীন কালে অনেক ভাল কবিব ভাল কাব্যও দৈবক্রমে 
এইরকম উঁচু ডাগ্তাঁতে আশ্রয পায় নি বলে’ কালে বন্তান্োতে ভেসে 
গেছে, তাতে কোনো! সন্দেহ নেই। 

এ-কথা মনে রাখতে হবে, যাব! যথার্থ গুণী ভাবা একটি সহজ 
কবচ নিয়ে পৃথিবীতে আসেন। কর্মী তাঁদেব গায়ে এসে পড়ে, 
কিন্তু মৰ্ম্মে এনে বিদ্ধ হয় নাঁ। এইঅন্যেই তারা মীবা যান না, 
ভাবীকালের জস্কে টিকে থাকেন। লোভে পড়ে ফর্মান বার! সম্পূর্ণ 
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স্বীকার করে" নেয়, তাবা তখনই বাঁচে, পৰে মবে। আজ 
বিক্রমাদিত্যর নববত্বেব অনেকগুলিকেই কাঁলেব ভাঁঙাকুলো থেকে 
খুটে বেব কর্বাব জো নেই। গাব রাঁজাব কব্মাস পুবোপুবী 
থেটেছিলেন, এইজস্যে তখন হাতে-হাতে তাঁদের নগদ-পাঁওনা নিশ্চয়ই 
আর-সকলের চেযে বেশি ছিল। কিন্তু কালিদাস ফব্মাঁস খাটতে অপটু 
ছিলেন বলে' দ্বিঙ্‌নাগেব স্কুল হস্তের মাব তাকে বিস্তব খেতে 
হযেছিল। তাঁকেও দাষে পড়ে" মাঝে মাঝে ফব্মাস খাঁট তে হযেছে 
ভাব প্রমাণ পাই মালবিকাগ্্িমিত্রে। যে ছুই তিনটি কাব্যে কালিদাস 
বান্দাকে মুখে বলেছিলেন “যে আঁদেশ, মহাবাজ ; যা বল্চেন তাই 
কব্ব”” অথচ সম্পূর্ণ আবেকটা কিছু কবেচেন. সেইগুলিব জোবেই 
মেদিনকাঁব বাজ্রসভার অবসাঁনে ভাব কীর্ভিকলাপেব জস্ত্যে্িসৎকাঁব 


- হযে যাষনি--চিরদিনের বসিক-সভার তীঁব প্রবেশ অবারিত হয়েছে । 


মানুষের কাঁজেব দুটো ক্ষেত্র আছে,---একট! প্রযোদ্গনের, আব একট! 
লীলাব। প্রযোজনেব তাগিদ সমস্তই বাইবেব থেকে, অভাবেব থেকে; 
লীলাব তাগিদ ভিতব থেকে, ভাবের থেকে । বাইবেব ফর্মাসে এই 
প্রয়োজনের আঁসর সব্গবম হয়ে ওঠে, ভিতবেব ফর্মাসে লীলাব আসব 
জমে । আজকেব দিনে জনসাধাবণ জেগে উঠেচে ; তার ক্ষুধা বিবাঁট+ 
তাঁর দাঁবী বিস্তব। মেই বহ্ৃবসনাধারী জীব তাঁব বহুতব ফর্মাসে 
মানবসংসারকে রাত্রিদিন উদ্যত কবে’ বেখেচে ;--কত তাঁৰ আঁস্বাঁব 
আয়োজন, পাইক ববৃকন্দাজ, কাঁড়ানাকাঁড়া-চাকচোলেব তুমুল 
কলবব--তার “চাই চাই" শব্দের গর্জ্জনে স্র্গমর্ত্য বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। 
এই গর্জ্জনটা লীলাব আঁসবেও প্রবেশ করে’ দাবী প্রচার কর্তে 
থাকে যে, তোমাদেব বীণা, তোমাঁদেব মৃদন্ও আমাদেব জব্যাত্রার 
ব্যাণ্ডেব সঙ্গে মিলে আমাদেব কল্লোলকে ঘনীভূত করে’ তুলুক। সে- 
জনো দে খুব বড মলুবী নাব জ'কালে! শিবোপা দিতেও রাঙ্জী আঁছে। 
আগেকার বাজসভাব চেয়ে সে হাঁকও দেয বেশি, দামও দেয় বেশি। 
সেইজস্তে ঢাকীব পক্ষে এ সময়টা হুসময়, কিন্তু বীণকারেব পক্ষে নয। 
ওস্তাদ হাত জোড কবে’ বলে, “তোমাদের হট্টগোলেব কাছে আমাৰ 
স্থান নেই; অতএব ববঞ্চ আমি চুপ কবে’ থাকৃতে বাঁজি আছি, 
বীণাটা গলায় বেঁধে জলে ঝাঁপ দিযে পড়ে মর্তেও বাজি আছি, 
কিন্ত আমাকে তোমাদের সদব-বাস্তায় গডেব বাঁদ্যের দলে ডেকো না। 
কেন না, আমার উপবওয়ালার কাছ থেকে তীর গানের আসবের জন্যে 
পূর্ব হতেই বায়না পেয়ে বসে’ আছি।” এতে জনদাঁধাবণ নানা- 
প্রকাব কটু সম্ভীষণ কবে, সে বলে, “তুমি লোকছিত মান না, দেশহিত 
মান না, কেবল আপন খেষাঁলকেই মান।* বীর্ঘকাঁব বল্তে চেষ্টা 
কবে, “আমি আমার খেযালকেও মানি নে, তোমার গবন্রকেও মানি 
নে, আমাৰ উপবওযাঁলাঁকে মানি ৷” সহ্শ্রবসনাঁধাবী গর্জন কবে’ বলে’ 
ওঠে_“ঢুপ !" এ 

জনসাঁধাবণ বলতে যে প্রকাও জীবকে বোধাধ, স্বভাবতই তাব 
প্রয়োজন প্রবল এবং প্রভৃত। এইজছ্চে স্বভাবতই প্রয়োজন সাধনের 
দাম তাঁব কাছে অনেক বেশি, লীলাকে সে অবজ্ঞা কবে । ক্ষুধার সমযে 
বকুলেব চেবে বার্ভাকুর দাম বেশি ভব । সেজছ্যে ক্ষুধাতুবকে দোষ 
দইনে ; কিন্তু বকুলকে যখন বার্তাকুব পদ গ্রহণ কব্বাব জস্ে ফব্মাঁস 
আনে, তখন নেই ফব্মাঁদকেই দোষ দিই। বিধাতা ক্ষুধাতুরেব দেশেও 
বকুল ফুটিযেচেন, এতে বকুলেব কোনও হাঁত নেই। তাব একটিমাত্র 
দ্বায়িত্ব আছে এই যে, যেখানে যাই ঘটুক, তাঁকে কাবো দর্কাব 
থাক্‌ বানা থাক্‌, তাঁকে বকুল হয়ে উঠতেই হবে,_ববে পড়ে ত 
পড়বে, মালায় গঁথা হয় ত ডাই সই। এই কথাটাকেই গীতা বলেচেন, 
"ধর্মে নিধনং শ্রেরঃ পরধর্ম্মো ভযাবহঃ” ৷ দেখা গেছে ব্বধর্ম্মে লগতে 
খুব মহৎ লৌকেবও নিধন হয়েছে, কিন্ত সে নিধন বাইরের, ব্বধর্ম্ 
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ভিতরের দিক্‌ থেকে তাঁকে বাঁচিয়েচে । আর এও দেখা গেছে পরধর্দে 
খুব ক্ষুদ্ধ লোকেও হঠাঁৎ বড় হয়ে উঠেচে, কিন্তু তাঁব নিধন ভিতরের 
থেকে, যাকে উপনিষদ বলেন, “মহতী বিনষ্থিঃ”। 

যে ব্যক্তি ছোট, ভাবও স্বধৰ্ম্ম বলে’ একটি সম্পদ আঁছে। তাব 
সেই ছোট কৌটোটিব মধ্যেই সেই ধর্মের সম্পদ্টিকে রক্ষা করে' 
মে পরিত্রাণ পায়। ইতিহাসে তার নাম থাকে না, হয়ত তাঁর বদনাম 
খাকৃতেও পারে, কিন্তু তাব অন্তর্যামীর খাস-দবৃবারে তার দাম থেকে 
যায় । লোভে পড়ে’ স্বধৰ্ম্ম বিকিয়ে দ্বিযে সে যদি পরধর্মের ডঙ্ক! 
বাজাতে যায়, তবে হাঁটে বাজাবে তার নাম হবে। কিন্ত ভার প্রতুর 
, ৰর্বার থেকে তার নাম খোঁওয়। যাবে। 

এই ভূমিকার মধ্যে আমার নিমের কৈফিয়ৎ আছে। কখনো 
অপরাধ কবিনি তা নয়। দেই অপরাধের লোকসান, ও পরিভাগ- 
তীব্র বেদনায় অনুভব করেচি বলে'ই সাবধান হই। ঝড়ের সময় 
খ্রুবতারাকে দেখ! যার না বলে' দিকৃতম হয়। এক এক সময়ে বাহিরের 
কম্পোলে উদ্ত্রস্ত হয়ে স্বধর্ম্মের বাণী স্পষ্ট কবে’ শোনা যায় না। তখন 
"কর্তব্য" নামক দ্রশমুখ-উচ্চারিত একটা শব্দের হস্কারে মন অভিভূত 
হয়ে যায়, ভুলে যাই যে কর্তব্য বলে, একটা অবচ্ছিন্ন পদার্থ 
নেই--জামার কর্তব্য, হচ্চে আমার পক্ষে কর্তব্য। গাড়ির 
চলাটা হচ্চে একটা সাঁধাবণ কর্তব্য--কিস্ত ঘোরতর প্রয়োন্রনেব 
সময়েও ঘোঁড়া যদি বলে আমি সারখির কর্তব্য কর্ব, বা চাক! বলে, 
ঘোড়াব কর্তব্য কর্ব, তবে সেই কর্তব্াই ভয়াবহ হয়ে ওঠে। 
ডিমক্রেসিব যুগে এই গাঁয়ে পড়া পড়ে'-পাওয়! কর্তব্যের ভয়াবহতা চাবি- 
দিকে দেখতে পাই। মানবসংসাব চল্বে, তার চলাই চাই ; কিন্তু তার 
চলাব রখের নান! অঙ্গ ;_কন্াবাও একরকম করে’ তাকে চালাচ্ছে, 
গুণীরাও একরকম করে’ তাকে চালাচ্চে, উভষের স্বান্ুবর্তিতাতেই 
পরস্পরের সহায়তা এবং সমগ্র রথেব গতিবেগ--উভয়েব কর্দ একাকাব 
হয়ে গেলেই মোট কর্ণটাই পঙ্গু হয়ে যাঁয়। 

এই উপলক্ষ্যে একটি কথা আমাব মনে গড়চে। তখন লোকমান্ত 
টিলক বেঁচে ছিলেন। তিনি ভাব কোনো এক দুতেব যোগে আমাকে 
পঞ্চাশ হাঝাঁব টাকা দিয়ে বলে” পাঠিয়েছিলেন আমাকে যুবোপে যেতে 
হবে। সে সময়ে নন্কোঅপারেশন আঁবস্ত হয়নি বটে কিন্ত পৌঁলিটিকাল 
আন্দোলনের তুফান বইচে। আমি বল্লুম, রাষ্ট্রেক আন্দোলনেৰ কাজে 
যোগ দিয়ে আমি যুরোপে যেতে পার্ব না। তিনি বলে’ পাঠালেন, 
আমি বাটিক চর্চায় থাকি এ গার অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ। ভারতবর্ষের যে 
বাণী আমি প্রচার করতে পারি সেই বাণী বহন করাই আমাৰ পক্ষে 
সত্য কাজ-- এবং সেই সত্য কাজের দ্বারাই আমি ভারতেব সত্য 
মেব। কর্‌তে পাবি ।_ আমি জান্তুম জনসাঁধাবণ টিলককে পোলিটি- 
কাল নেতাঁবপেই বরণ করেছিল এবং মেই কাঞ্জেই তাকে টাক! 
দিয়েছিল। এইন্ন্ত আমি ভাব পঞ্চাশহাজাঁব টাকা গ্রহণ কব্তে 
পারিনি। তাৰ পৰে বোম্বাই-সহরে তাঁর সঙ্গে আমার দেখ! হয়েছিল । 
তিনি আমাকে পুনশ্চ বল্লেন, “রাষ্ট্রনীতিক ব্যাঁপাৰ থেকে নিজেকে 
পৃথক বাধলে তবেই আপনি নিজের কাজ স্থতরাং দেশেব কাজ 
করতে পাব্বেন_-এর চেয়ে বড় আর কিছু আপনার কাছে প্রত্যাশাই 
করিনি?” আমি বুঝতে পার্লুম, টিলক যে গীতার ভাষ্য করেছিলেন 
সেকাজেন অধিকার তীব ছিল--সেই অধিকাব মহৎ অধিকাব। 
* অনেক ধনী আছে যারা নিজের ভোগেই নিজের অর্থে ব্যয় ও 
জপব্যয় করে’ থাকে। সাধারণের দাবী তাদের ভোগের তহবিলে যদি 
ভাঙন ধবাঁতে পরে তাঁতে ছুঃখেব কথা কিছুই নেই । অবকাশ 
পদার্থ ট|। হচ্চে সনয়ধন--সংসাবী এই ধনটাকে নিজের যব-সংসাবের 
চিন্তায় ও কাজে লাগায়, আব কডে বে সে কোনো কাজেই লাগায় 


না। এই সংসারী ব| কুঁড়ে অবকাঁণের উপর লোকহিতের দোহাই 
দিয়ে উপদ্রব করলে দোষে হয় না। আমাৰ অবকাঁশের অনেকটা! 
অশে আমি কু'ড়েমিতেই খাঁটাই, বাইরে থেকে কেউ কেউ এমন সন্দেহ 
করে। এ কথা! জানে না যে কু'ড়েমিটাই আমার কাজের প্রধান 
অঙ্গ। পের়ালার যতটা চীনেমাটি দিয়ে গড়! ততটাই তার প্রধান অংশ ১৮ 
নয়, বস্তুতঃ সেটাই তাব গৌণ--যতটা তার ফাঁক, ততটাই তাঁব মুখ্য 
অংশ। ওঁ ফাকটাই রসে ভর্তি হয়, পোড়া! চীনেসাটি উপলক্ষ্য মাত্র । 
ঘবের খুঁটিট! যেমন, গ্রাছ ঠিক তেমন জিনিষ নয়। অর্থাৎ সে কেবলমাত্র 
নিজেব তলাটার মাটিতেই দবীডিয়ে থাকে না। ভাব দৃশ্টমান 
গুড়ি যতটুকু মাটি জুড়ে থাকে, তার অদৃষ্ঠ শিকড় তার চেখে অনেক 
বেশি সাটি অধিকার করে বলে'ই গাছটা বমেব জোগান পাঁয়। 
আমাদের কাজও সেই গাছেব মত; ফাঁক! অবকাশের তলা থেকে 
গোপনে সে রস আদায় কবে' নেয়। দশে মিলে তাঁৰ সেই বিধিদত্ত 
অবকাঁশের লাখেরাগ্রেব উপর যদি খাজনা বসাঁধ তা হলে তাঁৰ সেই 
কাজটাকেই নিংস্য কর! হতে থাকে । এইজস্কেই দেশেব সমস্ত 
সাময়িক পত্রে হরিব লুঠের দোগান দেবাব জন্তে অন্য কোনো! 
দেশেই কবিকে নিয়ে এমনতরে! টানাহেঁচড। কবে না। 

আমাদের দেশের গার্হস্থ্য ব্যাকরণ যাঁরা কর্তা তাদের প্রধান 
পরিচয় ক্রিয়াকর্ন্মে। লোকে তাদেৰ দ্বশকর্মা বলে। সেই গাৰ্হস্থ্য 
আবার - এমন সব লোক আছে যাবা অকর্ম্ম ; তারা কেবল 
ফাঁইফব্মাস খাটে। কাকের চেয়ে অকাজে তাঁদেব বেশি দরুকার। 
অর্থাৎ তাস খেল্বার যখন জুড়ি না জোটে তখন তাঁদেব ডাক পড়ে, 
আব দুব-সম্পর্কেব জ্যাঠাইমার গঙ্গাধাত্রার সময় তাবাই] প্রধান 
অহায়। - 
আমাদেব শাস্ত্রে গৃহস্থ-অশ্রমের উপর আরণ্া-আশ্রমের বিধি। 
বর্তসানকালে এই শেষের আশ্রম বাদ পড়েচে; আরণ্য-আশ্রন 
নেই, কিন্ত তাৰ জায়গ। জুড়েচে সাধারণ্য-আশ্রম। এখন দেশে 
আঁবণ্যক পাওয়! যার না, কিন্ত সাঁধারণ্যকের সংখ্যা কম নয়। তার! 
পাব্লিক নামক বৃহৎ সংসারের ঘোরতব সংসারী । 

শেষোক্ত সংসারেও ছুই দলেব লোক আছেন। একদল 
দ্রশকর্্মা, আরেকদল অকর্ণ]। যাঁদের ইংবেজিতে লীডার বলে, 
আমি ভীদের বল্তে চাই কর্তীব্যক্রি। কেউ বা বড়-কর্তা, কেট 
বা মেজ-কর্থা, কেউ বা ছোট-কর্ত।। এই কর্তাবা নিত্য-সভা, 
নৈমিত্তিক-সভা, যুদ্ধ-সভা, শ্রাদ্ধ-সভা, প্রস্ৃতিতে সর্বদাই ব্যস্ত । 
তা ছাড়। আছে সাময়িক পত্র, অসাময়িক পত্র, চাদ্বার খাতা, * 
বার্ষিক বিবরণী। আর যাবা এই সাঁধারণ্য আশ্রমের কর্তাবাক্তি 
নন, ক্রিয়াকর্ম্ম তাদেব অধীন নয়, তব! থাকেন চ-বৈ তু-হি নিবে; 
যত ৰকম জোঁড়াতাড়া দেওয়াব কানে ভাদেব ডাক; হঠাৎ ফাক 
পড়লে দেই ফাক উপস্থিত-মত ভাব! পূবণ কৰে’ থাকেন। তার! 
ভলাট্টীয়ীরি কবেন, চৌকি সাঞ্জান, টাদ! সাধেন, কবতালিযাঁতে 
সভার উৎসাহবৃদ্ধি করেন, কথনো ব! অপধাঁতে সভাব অকাল- 
সমাপ্তি সাধনেও যোগ দেন। । 

পাত্রিক সহবে কর্তৃপদ হাটে ঘাটে মেলে না, আর সাবধানে. 
তাদেব ব্যবহার কর্তে হয়। কিন্তু অব্যয় পদেব ছড়াছড়ি_এই 
জন্যে অব্যয়ের অপব্যক্ সর্বদাই ঘটে। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ 
ছন্দ পূরণের কাজে তাদের অস্থানে তলব পড়ে, ভাতে মাত্র! রক্ষা 
হয় এই মাত্র, ভার বেশি কিছু না; যেন কুলীন কস্তার কলাগীছের 
সঙ্গে বিবাহ দেওয়া । 

বর্তমান বয়সে আমার জীবনের প্রধান সঙ্কট এই যে, যদি 
স্বভাবত আমি আবণ্যক তবু আমাৰ কর্ণস্থানেৰ কুগ্রহ সকৌতুকে 


কী 


২য় সংখ্যা ] 





আমাকে সাধাবগ্যক করে’ দীড কবিয়েচেন। দীর্ঘকাল আঁমার 
জীবন কেটেচে কোণে, . কাব্যবচনীষ ; কখন্‌ একসময় বিধাতার 
খেয়ালের খেয়া আমাকে পৌঁছে দিষেচে জনতার ঘাটে, এখন 
অকাঁবাসাধনে আমার দিন কাট্চে। এখন আমি পার্লিকেব 
A কর্দন্মেত্রে। কিন্তু হাস যখন চলে তখন তার নড়বড়ে’ চলন দেখেই 
১ বোঝ! যায় ভাব পায়েব তেলে| ডাঙাঁয় চল্বাৰ জন্যে নয়, জলে 
সাঁতার দেবার জন্তেই। তেমনি পারিক ক্ষেত্রে আমার পদ্বচারণ- 
ভঙ্গী আমাব অভ্যাস-দোষে অথবা বিধাতাৰ বচনাগুণে আজ 
গথাস্ত বেশ ইসমত হর নি । 
এখানে কর্তৃপদে আমার যোগ্যত। নেই, যাকে অব্যযপদ বলেচি 
তার কাজেও পদে পদে বিপদ ঘটে। ভলাপ্টীয়াবি কর্বার বধস 
গেছে, ছুর্দিনেব তাড়নায় চাদর খাতা নিযে ধনপতিদেব অর্গলবদ্ধ 
দ্বারে অনর্গল ঘুরে বেড়াতে হয়, ভাতে অন্কপাত ধ! হন তার চেয়ে 
অশ্রপাঁত হয় অনেক বেশি। তার পরে শ্রস্থেব ভুমিকা লেখ বাব 
জন্যে অনুরোধ আনে, প্রন্থকাব অভিমতের দাবী কবে প্রস্থ পাঠান, 
কেউ বা অনাবশ্যক পণ্য লেখেন, ভিতরে মাশুল দিয়ে দেন জবাব 
লেখবাব জন্যে আমাকে দবাঁয়ী কর্বার উদ্দেশ্যে, নবপ্রশ্থুত কুমাঁব- 
কুমারীদের পিতামাতার! তাদের সম্ভানদেব জন্ত অভূতপূর্ব নুতন 
মাম চেষে পাঠান, সম্পাদকের তাগিদ আছে, পরিণযোৎমুক 
যুবকদের জগ্তে নৃতন-রচিত পান চাই, কি উপায়ে নোবেল-প্রাইজ 
অর্জন কবৃতে হয় সে সম্বদ্ধে পবাসর্শেব আবেদন আসে, দেশের 
হিতচেষ্টায় পত্রলেখকের সঙ্গে কেন আমার মতের কিছুমাত্র পার্থক্য 
ঘটে তাঁর জবাবদিহির জন্যে সাঁক্রোশ তলব পড়ে। এই-সমন্ত 
_. উত্তেজনায় প্রতিনিয়ত বে-সকল কর্ম্ম জমিয়ে তুল্‌চি আবর্জনা” 
মোঁচনে কালের সম্মার্জনী সুপটু বলেই বিধাতার কাছে দেজস্কে 
মার্জনা আঁশ! করি। সভাকর্তৃত্বেষ কাজেও মাঝে মাঝে আমার 
ডাক পডে। যখন একান্ত কাবারসে নিমগ্ন ছিলুম তখন এ বিপদ 
আমার ছিল না । বাখাঁলকে কেউ ভুলেও বাঁজসিংহাসনে আমন্ত্রণ 
করে না, এইজগ্ভেই বটতলার নে বাঁশি বালাবার সময় পাব। কিন্ত 
যদি দৈবাঁৎ কেউ কৰে বসে, তা হলে পাঁচনিকে রাঁজদণ্ডের কাজে 
লাগতে গিয়ে রাখালী এবং রাজত্ব দুইয়েরই বিদ্ব ঘটে! কাব্য- 
সরস্বতীর সেবক হয়ে গোলেমালে আজ গণগতির দর্বারের তক্ন! 
খবে' বসেচি--তার ফলে কাব্যসবস্বতী আমাকে প্রায় জবাব 
দিয়েচেন, আর গণপতির বাহনটি .আমাব সকল কালেরই ছিত্র 
* অন্বেষণ কর্চেন। 
ফর্মাসের শরশয্যাশাঁরী হবার ইচ্ছা আমার কেন নেই সেই 
কথাটা এই উপলক্ষ্যে জানালুম । যেখানে দশে মিলে কাজ সেখানে 
আঁমাব অবকাঁশের সব গোঁরু বাছুর বেচে খাজনা জোগাবার তলবে 
কেন আমি সিভিল অথবা আন্সিভিল ভিন্‌-ওবীডিয়েদের নীতি 
অবলম্বন করুতে চেষ্টা করি তাৰ একটা কৈফিধৎ দেওয়া গেল। 
সব সময়ে অনুরোধ উপরোধ এড়িষে উঠতে পারিনি-_-তাঁৰ কারণ 
আমাব স্বভাব ছুর্ঘল। পৃথিবীতে যাঁর! বড়লোক তার! রাঁশভারি 
১ শক্ত লোক; মহৎ সম্পদ অর্জন কবুবাব লক্ষ্যপথে, যথা-যোগ্য 
স্থানে যখোচিত দৃঢ়তাব সঙ্গে “না” বল্বার ক্ষমতাই তাদের পাথেয়, 
মহৎ সম্পদকে বক্ষা কর্বার উপলক্ষ্যে রাশডারি লোকেরা “না*- 
মন্ত্রেব পৃ্ডিট! নিজেব চারিদিকে ঠিক জারগাঁয় মোটা কবে’ টেনে 
দিতে পারেন। আমাৰ সে মহত্ব নেই, পেরে উঠিনে; হাঁ-না 
ছই নৌকার উপব পা দিয়ে ছুল্তে ছুল্তে হঠাৎ অগাঁধ জলের মধ্যে 
গিয়ে পড়ি। তাই একান্ত মনে আজ প্রীর্থন! কবি, “ওগো 'ন 
নৌকোর নাবিক, আঁমাকে জোরের সঙ্গে তোমার নৌকোয় টেনে 


কণ্টিপাথর--শক্তিপূজ। 
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নিযে একেবারে মাঝদবিয়ায় পাঁড়ি দাও--অকাজের ঘাটে আমার 
তলব আছে, দোটানায় পড়ে’ যেন বেল! বয়ে না বায় |” 
(বিজলী, ২০ আশ্বিন ১৩৩০) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


শক্তিপুজ 
শক্তি শব্দের যৌগিক অর্থ ক্ষমতা বা সামর্থ্য। 
শ্য! দেবী সর্বভূতেষু শক্তিকাপণ সংস্থিত।-. 
দেবীমাহাস্থা, চণ্ডী । 
বান্দাদের তিন প্রকাব শক্তি--প্রভুণক্তি, মন্ত্রশত্তি ও উৎসাহশক্তি। 
আঁবাব শব্দের অর্থবোধানুকুল বৃত্তিবিশেষের নাম শক্তি । এই শব্দশক্তির 
জ্ঞান ব্যাকবণ উপমান অভিধান জাপ্তবাঁক্য ও ব্যবহাৰ দ্বারা উৎপন্ন 
হ্য়। 
অথব বেদে ইন্তরের শক্তির (সামর্থ্যের ) বিষয় উল্লেখ আছে। 
কৃষ্ণযজুর্বেদীয় শেতাম্বতরোপনিষদে (১1৩) দবেবাত্মশভ্িব উল্লেখ 
আছে। 
খথেদে (৫1৪৩1৭--৮ ) এবং এতবেয় ব্ৰাহ্মণে (১৩১৩১) আমরা 
sly উল্লেখ পাই ; কিন্তু তাঁহারা দেবশক্তি বলিয়! কুত্রাপি বর্ণিত 
হন নাই। 
এই শক্তি ত্ৰিবিধ! :-ইচ্ছাশক্তি, ত্ৰিয়াশক্তি ও জ্ঞানশৃক্তি । 
“ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরী বাহ্মী তু বৈষ্ণবী ।. 
ত্রিধা শত্তিঃ স্থিতা লোকে তৎপবং জ্যোতিরোমিতি 8 
-_মহাঁনির্ববাণতন্ত্র র্থ পটল। 
ইচ্ছা ক্রিয় এবং জ্ঞানশক্তি নামক শক্তিত্রয় বিদ্যমান আঁছে। 
তাহাদিগকে গৌরীশক্তি ত্রাহ্মীশক্তি ও বৈষবীশক্তি বলা ঘাঁয়। জ্যোতিঃ- 
স্বরূপ পবত্রহ্ষ এই শক্তিত্রয়ের অতীত । 
ইচ্ছা তু বিষ্ণবে দৃতা! ক্রিয়াশক্তিস্ত বরহ্মণে। 
মন্তং দত্তা জ্ঞানশৃক্তিঃ সর্ববশজিন্বরূপিণী ॥ 
স্পযোগিনী তস্ত্। 
ইচ্ছাশক্তি বিষ্ণুকে প্রদত্ত হইয়াছে ( বৈষ্ণবী); ক্রিয়াশকি বক্ধাফকে 
প্রদত্ত হইয়াছে ( ব্ৰাহ্মী ); আমাকে (শিবকে) জ্ঞানশক্তি (গৌরী ) 
প্রদত্ত হইয়াছে--তাহ। সর্ববশক্তিস্বরূপিণী । 
এই ত্রিবিধা শক্তির মূল উপনিষদে প্রাপ্ত হওয়া যায় £-ইতরেয়োপ- 
নিযৎ ১1১-২, এখানে ইচ্ছাশক্তি ও ত্রিয়াশক্তি উভয়ের বিকাশ দেখা যায়। 
ধতরেয়োপনিষৎ ২1৩, এইখানে আত্মাব জ্ঞানশৃক্তির বিষয় বলা হইয়াছে। 
এ বিষয়ে হান্দ্যোগ্যোপনিষৎ ২1২৩১, ৬া২1৩, তৈত্তিরীয়োপনিষৎ 
ব্রহ্ষানন্দবল্গী ১/৬।৭, প্রশ্নোপনিষৎ ৬1৩, বৃহদ্বারণ্যকোপনিষৎ ১1১1২৭, 
১৪১০, ১1৪1১৭ দ্ৰষ্টব্য । 
খখেদেব দশম মণ্ডলের ৮২ (১-৪) ও ১২৯ সুক্ত পাঠ করিলে এ 
ক্রিয়াশক্তিব ইঙ্গিত প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। বস্তুতঃ খখেদে 'শাঁভ শব্দের 
উল্লেখ আছে “বাঁচং শাক্তস্যেব বদতি শিক্ষমাণঃ” (৭1১০৩1৫)। সায়ণ 
বলেন “শাঁক্ত' মানে শক্তিমান্‌ শিক্ষক । 
ঈশ্বরবৃষ্ণের সাংখ্যকাঁরিকাষ (১৫) প্রকৃতিকে কাঁবশশক্তি ব| শক্তি 
বল! হইয়াছে । আমর! ব্রহ্মহ্তুত্র আলেচন! করিলেও শক্তির আভাস 
দেখিতে পাই (১181৩)1 
পঞ্চদশী, ভূতবিবেক, ৪২--৪৪, বলেন--এই জগতের আঁদিকারণ 
সতস্ববপ পরমব্রক্ষ হইতে বিভিন্ন সত্তাশৃন্ক পরমাক্মার শত্তি- 
বিশেষকেই মায় বলিয়া থাঁকে। যেমন অগ্নিৰ দাহাদি কাৰ্য্য দৃষ্টে 
ভাহাব দাহিকা-শক্তির অনুমান হয়, সেইরূপ জগতের কাঁ্্যদর্শন করিয়! 
সেই জগ্গৎপতি পরমাক্মার শক্তির অনুমান হইয়া থাকে । কার্য্যদর্শন না 


২১২. 


প্রবাসী-্অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 





করিলে কখন কোনও, পদীর্ঘের শি বোধগম্য হইতে পারে নী । সেই 
অগৎপতিব যে আকাঁশাদি কা্যজননশক্তি তাহাই মায়া) সচ্চিদানন্দময় 
- গরমাত্মাব শক্তিরূপিণী মায়াকে সেই সর্বশক্তিমান্‌ পরমত্রন্দের স্বরূপ 
বল! যায় না। কারণ, আপনি আপনাব শক্তি এ-কথ! নিতাস্ত অযুক্ত। 
যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি আছে-_ এই নিমিত্ত দাহিকাশক্তিকে কখনই 


অগ্নি বল! যাব না, সেই প্রকার পরমাস্মার শক্তিম্ববপা মায়াকে কখনও . 


. পরমাত্মা বলা যায় না। তাহা হইলে শক্তির প্রকৃত স্ববপ কি”! শুষ্ 
সেই শক্তির স্ববপ এ-কথা বলিতে পাব না, যেহেতু শুদ্ধ সেই শক্তিব 
কার্যন্বরপ বলিয়াছি। হুতরাং মায়াকে সৎ হইতে পৃথক এবং শুস্ক 
৮74৮6: 
যোগবাশিষঠ রামায়ণ শক্তিততব এইরপ লেখা আছে-- ' 
অপ্রমেয়গ্, শাক্তন্ত শিবন্ত পরমায্মনঃ 1 
'সৌখ্যচিম্মারপন্ত সর্বন্তানাকৃতেরপি 
ইচ্ছাসত্তা.ব্যোমসত্তা কালসত্তা তখৈব চ।. - 
তথ! নিয়তিসত্তা চ সহাসৃত্ত! চ সুত্ৰত ॥ 


জপ্রমের শত্তিযুক্ত শুভসয় সৌধাচিগ্াত্র শবরপ আকৃতিবিহীন 
হইলেও তাহার ইচ্ছাসত্তা, ব্যোমসতা, কালসত্তা, নিয়তিসন্তার ক্রসশঃ 


বিকাশ হয়। ইচ্ছাসত্তাদির অনুগত! সত্তা! মহাসত্তা। -পরমান্মার ভঞান- - 


" শক্তি ত্রিয়াশক্তি কর্তৃত্ব অকর্তৃত্ব প্রভৃতি শক্তি আছে-। শিবান্মা হইতে 


পৃথক্‌ সত্ব। নাই। 
যোগবাশিষ্ঠ রামায়পের দির্বাণ-প্রকরণের উত্তর ভাগ ৮১ সর্গে 
লিখিত আছে-_  -- 
তাহা পর দেখিলাম সেই মহাকাশে ধিশাল-দেহ রু্দেব মনত 
"' হইয়া নৃত্য করিতে আরভ করিয়াছেন। * .* + * * দেখিতে 
দেখিতে তাহার শরীর হইতে ছায়ার সায় এক মুত নৃত্য কবিতে করিতে 
নির্গত হইল । প্রথমে সেই মূর্তিটি ছায়| ধারণা! হওয়াতে যনে সন্দেহ 
উপস্থিত হইল ৷ * -* * * তাঁহাব পব ভালকনূপে নিরীক্ষণ করিয়া! 
সিদ্ধান্ত করিলাম--ছাঁয়া নহে; একটি ত্রিলোচন! রমণীযূর্তি তাহার 
সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন। সেই রমণী কৃষ্ণবর্ণ, কৃশ, তাহার সর্বাঙ্গে 
শিরা পরিব্যাপ্ত, তাঁহার বিশাল দেহ জীর্ণ ; তাঁহার ব্নসণ্ল হইতে 
সতত -বহ্নিত্বাল! নির্গত হইতেছিল, তিনি বাদস্ত বনরাজির স্ডায় 
পুল্পপলববমণীয় শেখর ধারণ করিয়া! ছিলেন। * + * * 4 
তিনি এত কৃশা যে স্থির হুইয়া! দীড়াইয়া -খাকিতে অসমর্থা ; এইজন্য 
যেন বিধাতা সুদীর্ঘ শিরারূপ রজ্জু ছারা গাহার পতনোগুখ বিশীর্ণ দেহ 
একত্র গ্রধিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার আকৃতি এত দীর্ঘ ল্ছমান 
যে তাঁহার মত্তক ও চরণ নখ দেখিবাব জন্ত আমাকে একবার অতি 
উর্ধে, একবার অতি নিয়ে গদনাগমন করিতে যথেষ্ট কষ্ট পাইতে 
হইয়াছিল। তাহার মস্তক, হস্ত প্রভৃতি অঙ্গ কেবল শিরা ও অস্ত্র 
দ্বার গ্রধিত।- খদির প্রভৃতি কণ্টকবল্লীর স্যায় মূল হইতে শাখা 
পর্য্যন্ত তাহার সমস্ত শরীর সুত্র দ্বার বিজড়িত ।* সূর্ধ্যাদি দেবের 
ও দানবগণের বিবিধবর্ণের মস্তক কমলমালা দ্বার! [মালা গ্রস্থন করিয়া 
- সেই মাল! তিনি কণ্ঠে ধারণ করিয়া! আছেন তাহার বস্থাঞ্চলে বায়ু 
উদ্দ্লশিখীসম্পন্ন বহ্নির সংযোগে সমুজ্জল হইয়া ছিল । 
তাঁহাব লম্বসান কর্ণে সর্প ঝুলিতেছিল ; নরসুও দারা তিনি কুওল 
নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহাব কৃষ্ণবৰ্ণ বিশাল স্তনন্থয় বিশুক্ত দীর্ঘ 
অলাবুব মত লম্বমান উর পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। তাহার 
. ধটাঙ্গমওলে কার্ডিকেয়ের ময়ুয়পুচ্ছে ও ব্রহ্মার কেশনালে বিশোভিত 
ইন্দাদ্িদেবগণের মস্তক ঝুলিতেছিল। ভীহার দ্তপংভিরাপ চন্সশ্ৰেণী 


হইতে নির্দলকিরণপুপ্র বিনিঃস্থত হইতেছিল; তাঁহাকে দেখিয়া 
মনে হইতেছিল যেন অন্ধকাঁর-সাগরের একটা উর্ঘবেখা উঠিয়াছে। 
ক + ক * * *ঢেখিলাম তিনি কখনও একবাঁহ, কখন বহুবাহ . 
হইতেছেন। কখনও অনস্ত বিশালবাহ উত্তোলন করির়। নৃত্য করিতে- 
ছেন। ডাহার বাছসমূহের উৎক্ষেপণে এই জগত্রপ নৃতামণ্ডপ কীপিয়। , 
উঠিতেছে। কখনও তিনি একমুখী, কখনও বহুমুখী, কখনও 
মুখবিহীনা হইতেছেন, কখনও বা অনস্ত ভয়ঙ্কর মুখ দেখাইতেছেন। . 
কখনও এক পদে অবস্থান করিতেছেন, কখনও বহুপদ্ধা, কখনও বা 
অনস্তপদ্দা, কখনও বা একেবাবে পদশূন্যা হইতেছেন। এই-সমস্ত 
ব্যাপার দেখিয়া আমি গীঁহাকে কাঁলরাঞ্ি বলিষ! - অনুমান 
করিলাম । সাধুগপ ইহাঁকেই ভগবতী কালী বলিয়া থাকেন। | 
- নির্ববাণ-প্রকরণ, উত্তরভাগ, ৮৪ সর্গে--রাম কহিলেন, হে 
মুনিবব | ভগবতী কালী নৃত্য করেন কি নিমিত্ত ? আর তিনি 
শূর্প, ফাঁল, কুদ্ছাল মুষলাদিব মাল্য ধাবণ করেন কেন? বশিষ্ঠ 
কহিলেন--সেই ভৈরব যাঁছাকে চিধাকাশ শিব বলিয়া বলিলাম 
তাঁহার যে মনোময়ী শন্দশক্তি, ভাহাকেই তুমি মায় বা' কালী 
বলিয়৷ জানিও। এ মারা তাহা হইতে অভিন্ন। এ ইচ্ছারপিণী 
স্পন্দশক্জি জীবার্ধাদের জীবনয়াপে পরিণত হওয়ায় জীবচৈতন্য নামে, 
সবষ্টির প্রকৃতি বাঁ মূল কারণ . বলিয়। ‘প্রকৃতি’ নামে দৃশ্তাভাসে 
অনুভূতি. উৎপত্তি প্রভৃতি বিকাঁরের. সম্পাদন করিয়া “ক্রিয়া” নামে 
অভিহিত,হন। এ মায়া বড়বা্রিত্বালার স্কায় দৃণ্তমান আদিত্য- 
মগ্ডলতাপে শুদ্ধ হইয়া যাঁন বলিষা ‘শুদ্ধ’ নামে অভিহিত হুন। 


,উৎপলবর্গ অপেক্ষা প্রচণ্ড অর্থাৎ তীক্ষ বলিয়া তিনি ‘চণ্ডিকা’ 


নামে অভিহিত হন। একমাত্র জয়ের অধিষ্ঠান বলিয়া ইহার নাম 
“জয়।' ৷ সর্বসিদ্ধিব আঁশ্রম বলিয়া! ইহার নাস 'সিদ্ধা | সর্বত্র বিজয় 
লাভ করেন বলিয়! ইহার নাম ‘বিজয়, জয়ন্তী, জয়া! । টে 
কেহ গরাঁজিত কবিতে পারে না.বলিয়। ইহাঁব নাম “অপরাজিতা? । 
ইহার মহিম। কেহ গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া ইহার নাম “ছুর্গাঃ । 
প্রণবের সারাংশশজিও ইনি ; এইগ্ভ ইহার নাম “উমা (উ, ম, অ=.- 
ওঁ) ।- নাসজপকারীদিগের পরমার্থবরপ বলিয়া ইহার নাম "গায়ত্রী ঃ 


হন। সত্তকের তুবণবিল্নরপ ইন্ুকলা 
উক্ত কাল ও কালী আকাশব্বরপ! বলিয়| উহাদের বর্ণ কৃষণ। 

উক্ত নির্ববাণ-প্রকরপের পূর্ব্নভাগে অষ্টাদশ সর্গে হরের আলয়ে 
অষ্টমাতৃকার আবাসস্থল বলির! বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টমাতৃকা যথ! £__ 
অয়াঃ বিজয়া, নয়ন্তী, অপরাজিতা, সিদ্ধা, রক্তা, অলম্বব! ও 
উৎপল! । 

যনতুর্বেদেও “অম্বিকা” দেবীর নাম আছে; তিনি তথায় কুদ্রের 
ভগগিনী। কেনোপনিবদে ব্রহ্ষবিদ্ভাকে উম! হৈমবতী বল! হইয়াছে । 
উমা বন্থাবিষ্ঠা হইতে কালে ব্রক্ষশর্তিতে পরিণত হইয়াছিলেন। 
স্বেতাস্বতবোপনিষদে মহেশ্বরকে মাধী বদ! হইয়াছে। দেবুযপ্রিষদে 
মহাদ্বেৰী ্ৰহ্মস্বরপিণী, প্রকৃতিপুরুবাত্মক জগৎ, শুন্য ও অশূন্য, আনন্দ - 
ও অনানম্দ, বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান, বরঙ্গা ও অব্রক্ষা ঘলিয়া বর্ণিত 
হইযাছেন। বহ্বচোপনিষদে দেবী সর্বাগ্রে একমাত্র ছিলেন এবং 
তিনিই বহ্মাণ্ড স্থষ্টি কবিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। খর্খেদ- 
পরিশিষ্টের রাত্িপরিশিষ্টে দুর্গী দেবীর স্তোত্র পাওয়া যায়। ডট 
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২য় সংখ্য। ] 


উমাঁসহায়ং পরমেশ্ববং প্রভুং ত্রিলোচনং নীল প্রশস্তম্‌। . 

ধ্যাত্বা সুনির্গচ্ছতি ভুতযোনিং দমস্তসাক্ষিং তমদঃ পরস্তাৎ 1৭ 

এখানে শিবকে “উমা*সহায় বলা হুইল। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের 
মবস ও অষ্টাদশ অন্ুবাকে দুর্গা ও অনিক! বা উমাব উল্লেখ পাওয়া 
যায়। দুর্গা অগ্নিব সহিত অভিন্ন ; তাহার কালী, করালী, মনোজবাঁ 


= হুলোহিতা, সবধ্তৰবৰ্ণা, ক্ষুলি্গিনী, গুচিন্মিত| নামে সপ্ততিহ্! (গৃহাসংগরহ 


করিয়াছিলেন । 


১৩1১৪ ; মুওকোপনিষৎ ১২৪) 

পাণিনিৰ ব্যাকরণে (81১1৪১১৪৯ ) ইন্দ্রাণী, বরুণানী, শর্বাণী, রুদ্রাণী, 
মৃড়াণী, পদ পাওয়া যায়। 

.এই-সকলেব মধ্যে ইন্্রাণী ও বরুণানী শব্দ খখেদে পাওয়! যায়। 

মহাভাবতের বিরাঁট্পর্বে কথিত আছে বাজ! যুধিষ্ঠিব দুর্গাব স্তব 
করিয়াছিলেন। মহাভাবতের ভীম্মপর্বে কখিত-আঁছে অর্জুন দুর্গার স্তব 


ও ' এঁতরের-ব্রাহ্মণ-বচনাকালে দেবপত্থীগণ 
উম! : হৈমবতী 


খর্খেদরচনাকালে 
দ্বেবগণের “সৃহিত যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হুইতেন। 


_ ' ব্ৰ্মবিভাকেই বলিত, কিন্তু অধিক রুঝের ভগিনী বলিয়া 


পরিচিত ছিলেন। ক্রমশ: পরব্রন্দেব শক্তির অস্তিত্ব স্বীকৃত 
হইল এবং উম! মহেখ্বরের পত্নী ও মায়াশক্তি স্বরাপে উপাসিত 
হইলেন। সাংখ্যমতাবলম্বী ও অদ্বৈতবাদীগণও পরশ্রন্মের এই শক্তি 
স্বীকার' করিলেন। মহাভারত-রচনাঁকালে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান 
নগরীতে দুর্গার মন্দির স্থাপিত হইয়া তাহার পুজা! হইত। 
এইরূপ নগরে দেঁবমলিব প্রতিষ্ঠা অবশ্থকর্তবা বলিয়া অগ্নি- 
পুরাণে ১*৬ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। “কারণ দেবালয়শুন্য . নগর 
প্রাম দুর্গ ও গৃহাদি পিশাচাদি কর্তৃক ভুক্ত ও রোগাদি দ্বারা অভিভূত 


৮ হইতে পারে”। ১৬-১৭। মহাঁভারতেও দুর্গাকে ্রহ্মবিদ্যা বলা 


4৯, 


হইয়াছে। উত্তরকালে পরিচিত অনেক নামও মহাভারতে 
পাওয়। যায়। যৌগবাশিষ্ঠ রামায়ণ রচনার সময়ে শক্তিরপিণী 
ছর্গাদেবীর পু প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। শিবের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও 
পত্নীর কল্পনা যে পাণিনির পূর্ববর্তী তাহাও পাইলাম । 
যাজবন্ধাসংহিত1 ১/২৯*-২৯১--- 
বিনায়কন্ত জননীমুপতিষ্ঠেৎ ততোঁহধিকাম্‌। 
ুর্বাসধপপুষ্পাণাঃ দত্ব। ব্য পূর্ণসঞ্জলিম্‌ ] 
রূপং দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগ্গবতি দেহি মে। 
পুত্রান্‌ দেহি ধনং দেহি সর্বান্‌ কামাংগ্চ দেহি মে॥ 
অনস্তর বিনারকজননী অন্বিকাকে দুর্বা সর্ধপ-পুষ্প দ্বারা অর্ধ্য ও 
পূর্ণাপ্রলি প্রদান করিয়া মূলের কথিত মন্ত্রের দ্বারা প্রার্থনা করিবে। 
কাত্যায়ন-সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে মাতৃগণকে বর্তপূর্ধ্বক পুজা করিবাঁব 
বিষয় উল্লেখ আছে। বিফু-সংহিতাব যট্পঞ্চাশৎ অধ্যায়ে ছুর্গীসাবিত্রীর 
দ্বারা পুত হইবার উল্লেখ আছে। এই ছূর্গাসাবিত্রী তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে 
উল্লিখিত হইয়াছে । ( কাতায়স্তৈ বিশ্মহে কল্যাকুমারী' ধাঁমহি তমো 
ছুর্গি প্রচোদয়াৎ )--তৈতিবীয় আরণ্যক নবম অন্ুবাঁক । 
নারায়ণে!পনিবত্মতেও এইরূপ । 
ললিতবিস্তরের চতুবিংশ অধ্যায় পাঠ করিলে চারিদিকে চারি শ্রেণীর 
অষ্ট শৃক্তিব উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়৷ 
গরড়-পুরাণের পূর্ব খণ্ডে (অষ্টত্রিশে অধ্যায়ে ) দর্গাদ্েবী অষ্টা- 
বিশেতিভুঙ্গা, অষ্টাদশভুছা, দ্বাদশভুজা, অইডুজা এবং চতুভু্জা পে 
পুজিত হইবাব উল্লেখ আছে ।- নবম্যা্ি তিথিতে গাঁহাঁব পূঙ্গা করিতে 
হইবে। বরক্ধাী, মাহেস্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী, 
চাঁমুগু| ও চণ্ডিক এই অষ্টশক্তি এবং তীহাদের অসিতাঙ্গাদি ভৈরবেব 
পুজাবিধানও আছে (চতুবিংশ অধ্যায়) কুজিকা-পুজারও বিধান 


কণ্তিপাথর-_রামায়ণ-যুগের যন্ত্র-বিজ্ঞান 


২১৩ 


আছে ( ষড় বিংশ অধ্যায় )। ব্রিপুর। ও ম্বালামুখীব পুঞ্জাবিধান আছে 
(২০৪ অধ্যায় )। | 

অগ্নিপুবাণে (অষ্টনবতিত অধ্যায়ে) গৌরী দেবীর প্রতিষ্ঠার 
প্রকার বর্ণিত হইয়াছে! এবং উমাপুঞ্জাব বিবরণ ৩২৬ অধ্যায়ে উত্ত হই- 
য়াছে। সঙ্ঘট হুইতে' তাঁবপ করেন বলিয! দুর্গা নাদ হইয়াছে (৩২৩ 
অধ্যায়)। তিনি বেদগ্র্তা, অধিকা, ভদ্রকালী, ভদ্র, ক্ষেমন্কবী, বহুভুজ! 
নামে প্রসিদ্ধা (১২ অধ্যায় )। আখি মাসের শুর্লপক্ষে দেবী গৌরীর 
পুজা কবিবে। ইহাঁব নাম গৌরীনবমী ব্রত। আশ্বিন: মাসের গুকল- 
পক্ষীষ' অষ্টমীতে কন্যাতে হুরধ্য ও চক্র যুলা-নক্ষত্রে সংক্রম হইলে 
তাহাব নাম অধার্দনা নবসী। তৎকালে চণ্ড, প্রচণ্ডা, কুদ্রচণ্ডা, 
চপ্ডোগ্রী, চওনারিকাঁ, চণবতী, চগ্ুবপাঁ, অতিচণ্ডিকা, উগ্রচণ্ডা ও 
মহিষমৰ্দ্বিনীর পূজা কবিবে ; ইত্যাদি (১৮৫ অধ্যায় )। জয়ার্থী হইয়া 
আশ্বিন মাসেব শুকরাষ্ট্মীতে পটে ভদ্রকালীর মূর্তি লিখিয়া এবং 
আয়ুধকান্মু'্কাদিশস্ত্র ও ধ্বজাছত্রচামরাদি যাবতীয় রাজচিহ স্থাপন করিয়া 
যথাবিধি. পুজা করিবে। রাত্রিতে জাগরিত থাকিয়া বলি-প্রঘান 
কবিয়া পবদিবস পুনবাঁয় পূর্বববৎ পূজ! করিয়া প্রার্থনা কবিবে--হে 
ভদ্রকালি | মহাঁকালি! দুর্গে! ছূর্গতিহারিণি | ভ্রৈলোক্যবিজয়ে | 
চণ্ডি | মাতঃ | প্রসন্ন হইয়া আঁমাব শাস্তি ও যশোবিধান করুন । 


(২৬৮ অধ্যায় ) ৷ i 
( মাধবী, আশ্বিন ) শ্রী মনীষিনাথ বহু সরম্বতী . 


রামায়ণ-যুগের যন্ত্রবিজ্ঞান 


রামারণের নানাস্থানে , যন্ত্রপাতি ও যন্তরশালার উল্লেখ আছে। 
যন্ত্রবিজ্ঞানে আর্ধ্যভাঁবতের সভ্যতার কেন্তরভূমি অযোধ্যা অপেক্ষা 
অনার্ধ্য-সভ্যতার কেন্দ্রস্থল লঙ্কাই অধিক উন্নত ছিল। মানবী জ্ঞান 
অপেক্ষা দ।নবী জ্ঞানে -বৈচিত্র্যের পরিচর অধিক প্রদত্ত হুইয়াছে। 
(লঙ্কা ৩)। 

অযোধ্যা ও লক্ষা_উভয় স্থানের বর্ণনাতেই ছূর্গাদির ও যস্ত্রাদির 
উল্লেখ আছে। উভয় স্থানের দুর্গশীর্ষেই লৌহনির্দিত শত শত শতঘ্নী 
নামক যন্ত্র রক্ষিত হইত। 

রামায়ণের টীকাকার রাঁমানুজ শতদ্রীকে নালিক আগ্নেয়ান্তর বলিয়া 
লিখিয়াছেন, বামারণে আগ্নেয়াগ্র ও নালিক অস্ত্রের হুল উল্লেখ দৃষ্ট 
হয়; বুতরাং শতম্ীকে আধুনিক কাঁমান-তুল্য আগ্নেয়-অন্ত্র বলিয়া মনে 
করা যাইতে পারে। 

কুশধ্বজের সংকান্তা রাজধানীতেও প্রাকাবোপরি যন্ত্রফলকসমূহের 
উল্লেখ আছে। (বাঁ ৭১) 

লঙ্কা রাবপেব শব্যা-ৃহে যন্তর-চালিত পাখা ছিল। হহ্থমান 
নিশাযোগে সেই কক্ষে যাইয়া কৃত্রিমবালহত্ত্ে বীজ্যমান পাখা বিস্ময়ে 
অবাক্‌ হইয়! দেখিয়াছিলেন। 

প্বালব্যজনহত্ত|ভিবাঁজামানং সমস্ততঃ 1” ৫1৫১০ . , 

লঙ্কায় দানব শিল্পী বিশবকর্ম্মা-রচিত শূষ্যগীমী "পুষ্পক” নাক একটি 
যান বা বিমান ছিল। পুষ্পক ছিল হংসচালিত মহাঁবেগশালী বিমান! 
লঙ্কাকাণ্ড ১২৫ সর্গ ১ গ্লোক । উহা আরোহীর, ইচ্ছানুমারে, 
ইচ্ছানুরূপ স্থানে অপ্রতিহত গমনে বিচবণ করিত । 

আকাশের উদ্দেশে উঠিয়া সেই স্থান হইতে নিয়স্থিত জনপ্রাপী, ঘুর- 
বাড়ীর আকৃতি কিরূপ দেখা যায়, কিছ্বিদ্ধ্া কাণ্ডের ৬২. সর্গে তাহার 
বর্ণনা আছে। এগুলি পরীক্ষিত সত্য বলিয়াই মনে হয়।' 

সাগরে সেতুবন্ধনে কোন উচ্চ বৈজ্ঞানিক রীতি আচরিত হইয়াছিল 


২১৪ 


প্রবাসীস্অগ্রহায়ণ, ১৩৩, 


২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





কি না, মহর্ধির রচনায় তাহ! প্রকাশ নাই। কিন্তু সাঁগর-বন্ধনে যে 
যন্ত্রের ব্যবহার হইয়াছিল, তাঁহার স্পষ্ট উল্লেখ রামায়ণে জাছে। যথা 
হস্তিমাত্রান্‌ মহাঁকারাঃ পাধাণাংশ্চ মহাবলাঃ। 
পর্বতাংশ্চ সমূৎপাট্য যষ্ট্ৈঃ পরিবহত্তি চ। ৫৬1৬২২ 
হস্তীর স্ভার প্রকাও প্রকাণ্ড প্রস্তরধণ্ড এবং পর্বত-সকল উৎপাটিত 
হইয়া মন্তর-সাহায্যে ( সমুদ্রে ) নীত হইতে লাগিল। 
সেতু যে কেবল জলে পাথর ভাঁসাইয়৷ হয় নাই, পরস্ত তাহাতে 
মাপ-পরিমাগেরও প্রয়ো্ন হইয়াছিল, তাহা! তিনি দেখাইতে ক্রেটী 
করেন নাই। তাহার সংক্ষেপ বর্ণনাটি এইরপ-_প্রস্তরধণ্ডসকল প্রঙ্গিপ্ত 
হইতে থাকিলে সমুদ্রের জল উৎক্ষিপ্ত হইয়া আকাশের দ্বিকে উখিত 
হইতে লাগিল এবং পুনরায় অধঃপতিত হইতে লাগিল। বহুসংখ্যক 
" বাদব শু ধরিয়া সেই সেতুর সম-বিবমাধি পরীক্ষা করিতে লাগিল। 
এইরূপে বানর-শিল্পী নল যোরকর্শ্ম সাহায্যে সেতুবন্ধন 
করিতে লাগিল। (লঙ্কা! ২২ সর্গ): 


কুদ যে দহ রন যেন শীর্দুলের দাতি। 

দৰ্পে হালে কেঁচো যেন সর্পের সজাতি ॥ 

পাঁয়র! তোলে পাঁখম শিখীব দেখি শিখি। 
ঠোকর দিয়! বলে কাঁক “ bo দিকি 1?” 


ভ্যাল! মিছরি ফেলি থুএ’ খুদে-পিপডেগুলি 
ঝৌলাগুড়ের সঙ্গে করে মরণ-কৌলাকুলি ॥ 
56৮ 
কলির চতুর্থপাঁদে করিলাম গড় ॥ 
(শাস্তিনিকেডন-পত্রিকা, কাণিক) শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


একস্থানে পাংগু যন্ত্রের সাহায্যে সেতু ও কুপ খননের উল্লেখ আছে। গান 
(১২৮০) ছাঁয়! খনাইছে বনে বনে 
রামায়ণে অর্দবযানের উল্লেখ আছে। অর্ণব-যানের উল্লেখ খগ্বেদেও গগনে গগনে ডাঁকে দেয়! । 
আছে। কিন্তু ভাহা যস্ত্রে চালিত হইত, কি বায়ুবেগে চালিত হইত, কবে নব-বন-বরিষণে 
অথব! নাবিকগণেব চেষ্টায় চালিত হইত, নে সম্বন্ধে কোন আঁভাসই "গোপনে গোপনে এলি কেয়া । 
বামারণে প্রাপ্ত'হওয়! বার না। পুরবে নীরব 
ইঞ্জজিৎ মেঘের অন্তরালে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেন । ইহাকে একদা নিপ্রাহীন রাতে - 
সাসায়ণে রাক্ষসী মায়! বলিয়া কথিত হইয়াছে । ( ১৭1৬1৮৫) হাওয়াতে কি পথে দিলি খেয়া। 
(সৌরভ, কার্তিক) " জী কেদারনাথ মজুমদার (আধাট়ের খেয়ালের কোন্‌ খেয়া ) 
বলি যে মধু হৃদয়ে ছিল মাখা 
কাটাতে কি ভয়ে দ্বিলি চাঁকা। 
রঙ্গ-প্রদর্শনী পদাবলী বুৰি এলি যাঁর অভিনারে 
বঙ্গের রঙ্গের কথা কত আর ক’ব । মনে মনে দেখা হল ভারে-_ 
- নিত্য হয় অভিনয় দৃষ্ত নব নব! আড়ালে আড়ালে দেয়া-নেয়া ৷ 
--_ এলেন বিলাত-ফের্তা গাঁয়ে কোর্তাকুতি। ( আপনায় লুকাঁয়ে দ্রেয়া-নেয়! ) 
- _ অধ গোরা অধ কাল৷ বর্ণচোরা মুর্তি (শাস্তিনিকেতন-পত্রিকা, কাণিক শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
সপ 
নাম 


নাম জিনিসটা মাহুযের একটা অতি প্রিয় সম্পতি। 
সকল সম্পদ ত্যীঁগ' করিলেও মান্য নাম ত্যাগ করিতে 
পারে না। এই নামকে নান! অলঙ্কারে ভূষিত করিবার 
জন্য দেশ বিদেশে কত মানুষ শক্তি সামর্থ্য ধন জন 
মান ব্যয় করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করে মানুষ 
অতি বড় শপথ করিবার সময় বলে ‘একথা যদি সত্য 
না হয়, তবে আমার নাম অমুফচন্্র অমুকই নয়।” 
অপমান করিবার একটি চরম উপায় মানুষের নামে 
কুকুর পোষা । 


"পুরুষের মধ্যে আপামর সাধারণ . সকলেরই নিজ 
নামে আজীবন অধিকার থাকে। কিন্ত প্রায় কোনো 
দেশেই স্ত্রীলোকের নিজের সম্পূর্ণ নামে অধিকার 
বিবাহের পর থাকে না। ভারতবর্ষেই এমন অনেক 
সভ্য দেশ আছে যেখানে আজ পর্য্যন্ত বহু স্ত্রীলোকের 
কোঁনো নাম নাই। পাহাড়ীদের মধ্যে দেখা যায় সকল 
পরিবারের মেয়েদেরই এক ধরণের নাম। সফল বাড়ীর 
বড় মেয়েই জেঠি অর্থাৎ বড়কী, মেজ মেয়ে মাইলি, সেজ 
মেয়ে সাইলি, ছোট মেয়ে কারঞ্চি। আজকালকার অতি 


২য় সংখ্যা ) 


নব্যা মেয়েদের অনেকের নিজস্ব একটা করিয়া নাম 
হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ভারতবর্ষেরই কোনো দেশে 
বিবাহের পর মেয়েদের সমস্ত নামটাই বদ্লাইয়া যাঁয়। 


পর্ণ বিবাহের পূর্বে যিনি ছিলেন শ্রীমতী দুর্গাবতী বন্থ, তিনি 


যদি হরিনাথ মক্িককে বিবাহ করিয়া শ্রীমতী লক্ষ্মীরাণী 
মল্লিক হইয়া যান, তাহা হইলে তাহাকে চেন! দেবতার 
পক্ষেও কঠিন হয়। কিন্ত এমন প্রথাও ভারতে আছে। 
অবশ্য আজকাল কিছু কিছু বদল হইতেছে । আবার 
অনেক দেশ আছে যেখানে পুরুষের পারিবাবিক নাম 
ব্যবহৃত হয় না। পিতার নাম হষত উদ্নয়াচলম্‌, পুত্রের 
নাম অরুণাচলম্‌, কন্তার নাম পদ্মম্‌। এখানে যদি 
বিবাহের পর কন্তার নাম ন! বদল হয় ত একরকম 
চলে। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বে বাস করিয়া ভদ্র লোক 
মাত্র মিষ্টার হইতে বাধ্য হন, স্থতরাং পিড়া হন মিঃ 
উদয়াচলম্‌, মাত! হন মিমেস উদয়াঁচলম্‌ পুত্রবধূ হন 
মিসেস অকুণাচলমূ, কন্যা কখনও মিস্‌ পদ্মম্‌ কখনও 


»-- মিস্‌ উদয়াচলম্‌ । এক্ষেত্রে পারিবারিক এক নাম থাকার 


রা 


সুবিধাটা থাকে না অথচ মেয়েদের পক্ষে নিজস্ব নামটা! 
হারাইবার একটা সম্ভাবনা থাকে । 

বাংলাদেশে মেয়েদের এই নাম সমস্যাটা চিরকালই 
অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। এ দেশে বিবাহের পূর্বে ও 
পরে মেয়েদের নাম একই থাকিবার কথা। ব্রাহ্মণ 
ক্কন্তা বিবাহের পূর্বে শ্রীমতী স্বভন্রা দেবী থাকিলে 
বিবাহের পরেও তাহাই থাকেন। শৃত্র কন্তা হরিমতী 
দাসী হইলে শুত্র- বধূ হইয়াও তাহাই থাকেন। আমরা 
যদি ইংরেজের দেখাদেখি ‘মিসেসে'র সমাদর না করিতাম 
তাহা হইলে আমাদের দেশে নারীর অধিকারের একটা 
বড় সমস্যা সহজেই সমাধান হইয়া যাইত। বাঙালী 
মেষেব নামের গাষে বিবাহিতভাঁর ছাপ মারিয়া সম্পত্তির 


"খু. সামিল করিয়! দেওয়ার নিষমও এদেশে ছিল না! । তাহারা 


সকলেই শ্রীমতী; মিস্‌ অথবা মিসেস্‌ নহে । 
আজকাল দুইটি কারণে এইরূপ নাম ব্যবহারেও 
একটু অন্থৃবিধা ঘটিতেছে। দাস নামটা যদিও বেশ 


নাম 


২১৫ 


চলিয়া যাইতেছে তবু দাসী আখ্যাটায় হাঁনতার গন্ধ 
আছে বলিয়! মান্গষে ইহা নিজে ব্যবহার করিতে চান 
না এবং অপবকেও লিখিতে ভয় পায়। তাছাড়া অসবর্ণ 
বিবাহের ফলে ব্রাহ্মণ কন্যা শুত্রবধূ এবং শুদ্রকন্তা 
ব্রাহ্মণবধূ হইতেছেন | এ ক্ষেত্রেও জন্মাবধি সকল- 
কেই দেবী না বলিলে নাম বদ্লাইষ! যাইবার সম্ভাবনা! 
থাকিয়। যায়। ফলে সমস্ত বাঙালী মেয়ের একটি মাত্র 
‘শেষনাম’ হইয়। দাড়ায় । ইহাতে স্ত্রী-স্বাধীনতার উন্নত- 
তর যুগে খ্যাতনামা মহিলাদের নামের গোলমাল হইতে 
পারে। এখনি হইতেছে। ইন্দিরা দেবী এক বৎসর 
পূর্বেও সাহিত্য-ক্ষেত্রে দুইজন ছিলেন। তবে ইহাতে 
আমাদের বেশী ভীত-হইবার কারণ নাই। আমাদের 
দেশে এক পরিবারের ছুটি মানুষের এক নাম রাখিবাঁর 
নিয়ম না থাকাতে প্রতি পরিবারে পিতৃকুল মাতৃকুলের 
নাম বাদ দিয়া নাম রাখে । ফলে বাঙালীর নামের সংখ্যাই 
বেশী। পাশ্চাত্য দেশে পিতা মাতা পিতামহ মাতামহ 
প্রভৃতির নাম রাখা একটা ফ্যাশান ও গৌরবের বস্তু । 
ফলে Rider Pitt, Younger Pitt প্রভৃতি বিখ্যাত 
পিভাপুত্রের একনামও প্রায় দেখা যায়। ইহাতেও 
ত ওদেশের লোকের বেশী অন্থবিধা হইতেছে না। 
ইহা ছাড়া আর একটি কথাও বলিবার আছে।. 
স্রীলোক যতই স্বাধীনতালাভ করুন, গৃহ-সংসারেই 
অধিকাংশের আজীবন কাটিবে। বাহিরেই পুরুষের 
জীবনের অধিকাংশ সময় কাটে, তবু হিন্দুস্থানী প্রভৃতি 
অনেক জাতির লোকের পদবীহীন নামটুকু মাত্র লইয়াই 
বেশ চলিতেছে । মিঃ হনুমান প্রসাদ, কি মিঃ মাতাদীনের 
পিতৃনাম কিংবা পারিবারিক নামের দবুকার হয় না। 
সুতরাং বস্থ কি চক্রবর্তীর গৃহলক্ষ্মী মঙ্গল! কি ক্ষেমঙ্করীর 
পিতৃনাম অথবা পতির নাম নিজ নামের পিছনে না 
জুড়িলেও চলিবে । তাহারা আজীবন দেবী লিখিলে 
ঘরের কি বাহিরের খুব বেশী ক্ষতি হইবে না, উপরস্ত 
নিজন্ব নাম চিরকাল বজায় রাখিবার গৌরবটা থাকিবে। 


শ্রী শান্তা দেবী 


= == 








২১৬ প্রবাসী--অগ্রহায়ণঃ ১৩৩৭. [ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
রথযাত্রা 
আমার জ্েহাম্পদ ছাত্র শ্রীমান্‌ প্রমথনাথ বিশির ১ নাগবিক 
কোনও রচনা হইতে এই নাট্যদৃস্তের ভাবটি আমার মনে এ দেখ্নী, পুরুতঠাকুর বসে’ মন্ত্র পড়চে। 

আসিয়াছিল 1 ২ নাগরিক 

রঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রথযাত্রাযষ সব আগেই এ পুরুতঠাকুরের দলরাই ত 

১ নাগরিক দড়ি ধরে’ প্রথম টানটা দিয়ে থাকেন। এবার কি শুধু মন্ত্র 
মহাকালের বথযাত্রায় এবার যে রথ অচল হয়ে রইল । পড়েই কাজ সার্বেন পিতা 


কিছুতেই নড়লেন না। কা'র দোষে হ’ল তা আনি, 
- গণৎকার গুণে’ বলে দিয়েচেন। 
২ নাগরিক 


হয়ত কারো! দোষ নেই, হয়ত মহাকাল ক্লান্ত, আর 


রাজি নন। 
ডি ১ নাগরিক 


আরে বল কি? চল্তে রাজি না হলে আমাদের 
চল্বে কি করে’ ? এ দেখনা, রথেব দড়িট! পড়ে আছে, 
- কত যুগের দড়ি--কত মানুষের হাত পড়েচে এ দড়িতে, 
এমন করে’ ত কোনোদিন ধুলোয় পড়ে' থাকেনি । 
৩ নাগরিক 
রথ যদি না চলে, আর এ দড়ি যদি পড়ে? থাকে 
তাহলে ও যে সমস্ত রাজ্যের গলায় দড়ি হবে। 
৪ নাগরিক 
বাবা রে, এঁ দড়িটা দেখে ভয় লাগ চে, মনে হচ্চে ও 
যেন ক্রমে ক্রমে সাপ হয়ে ফণা ধরে? উঠবে । 
ও নাগরিক 
দেখ না ভাই, একটু একটু যেন নড় চে মনে-হ্‌চ্চে। 
১ নাগরিক 
আমর! ষদি না নড়াতে পারি, ও যদি আপনি নড়ে’ 
ডো 
ন '৩ নাগরিক 
*তাহলে জগতের সব জোড়গুলো বিজোড় হয়ে 
উঠবে রে। তাহলে রথটা চল্বে আমাদের বুকের পাঁজরের 
উপর দিয়ে । আমরা! ওকে নিঞ্জে চালাই বলেই ত ওর 
চাকার তলায় পড়িনে। এখন উপায়? 


মহা পুরুষের স্পর্শ পেলে ।, 


চেষ্টার ক্রাটি হয়নি। ভোবের বেলা সেই অন্ধকার 
থাকৃতে সবার আগে ওঁরাই ত একচোট টানাটানি করে 
নিষেচেন। কলিযুগে গুদের কি আর তেজ আছে রে? 

| ৩ নাগরিক 

ওঁ দেখ আমার কেমন মনে হচ্চে এ রশিট! যেন 
যুগ-যুগাস্তরের নাড়ীব মত দব্দব, করুচে। 

১ নাগরিক - 
আমার মনে হচ্চে এ রথ চল্বে কোনে! এক পুণ্যাত্মা 


২ নাগরিক 
আরে, রথ চালাতে পুণ্যাত্ম! মহাপুরুষের অন্তে বসে 
থাক্‌লে শুভলগ্নও ত বসে’ থাকবে না। ততক্ষণ আমাদের 
মৃত পাঁপাত্মাদের দশা হবে কি? ৬ 
১ নাগরিক 
পাপাত্মাদেব দশা কি হবে সেজন্তে ভগবানের 
মাথাব্যথা নেই। 
২ নাগরিক 


বলিস কি বে! পুণ্যাত্মার জন্যে এ জগৎ তৈরি হয়নি। 
তা হলে যে আমরা অতিষ্ঠ হতুম। ্থট্টিটা আমাদেরই 
জন্যে। দৈবাৎ দুটো একটা পুণ্যাত্মা দেখা দেয়; বেশিক্ষণ 
টিকতে পাবে না-আমাদেব ঠেলা খেয়ে বনে জঙ্গলে 
গুহায় তাদের আশ্রষ নিতে হয। 

১ নাগরিক ৃ 

তাহলে তুমিই দড়াটা ধরে? টান দাও না, দাদা, দেখা 

যাক রথ এগোয়, না দড়াটা ছেড়ে, না তুমিই পড় মুখ 


খুবড়ে। 


4 
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২ নাগরিক 


দাদা,আমাদের সঙ্গে পুণ্যাত্খাদের 'তফাৎটা এই যে, 


. প্ুন্তিতে তারা একট! দুটো, আমরা অনেক৷ যদি ভবসা 
৫ করে’ সেই অনেকে মিলে টান দিতে পারি রথ চল্বেই। 
মিল্তে পার্লেম না বলে’ টান্তে পার্লেম না, পুণ্যাত্মাদের 
জন্যে শৃন্তের দিকে তাকিয়ে রইলেম। 
৪ নাগরিক 
ওরে ভাই, দড়িটা মনে হল যেন নড়ে? উঠল, কথা- 
বার্তা সামূলে বলিস্‌ রে! : . 
১ নাগরিক 
শাস্ত্রে আছে ব্রাহ্গমুহূর্তে রথের প্রথম টানটা পুরো- 
হিতের হাতে, দ্বিতীয় প্রহরে দ্বিতীয় টানটা রাজার, সেও 
ত হয়ে গেল রথ এগোঁল না; এখন তৃতীষ টানটা কার 
হাতে পড়বে? 
-( সৈম্ভদলের প্রবেশ ) 
১ সৈন্য 
চা বড় লজ্জা দিলে-রে ! স্বয়ং রাজা হাত লাগালে স সঙ্গে 
সঙ্গে আমর] হাজার জনে ধরে’ টান দিলুম, চাকাব একটু 
ক্যাচ কোচ শব্দও হল না। 
২ সৈন্ত 
আমরা ক্ষত্রিয আমরা ত শুদ্রের .মৃত গোক নই-- 
রথটানা আমাদের কাজ নয়, আমাদের কাজ রথে চড়া। 
নি "২ সৈনিক 
কিছ্বা রথ ভাঙা। ইচ্ছে করুচে কুড়ুলখানা নিষে 
* রথটাঁকে টুকুরো টুকরো! করে? ফেলি । দেখি মহাকাল 
কেমন ঠেকাতে পারেন! 
১ নাগরিক 
দাদা, তোমাদের অস্ত্রের জোরে রথ চল্বেও না, রথ 
ভাঙবেও না. -গণৎকার কি গুনে’ বলেচে তা শোনো নি 


খা 


কি বল্‌ ত। 


১ সৈনিক 


১ নাগরিক - 
- ভ্রেতা যুগে একবার যে কাণ্ড ঘটেছিল, এখন ভাই 
 ঘটবে। 


২৮-১০ 


১ সৈনিক 
আরে ত্রেতাযুগে ত লঙ্কাকাণ্ড ঘটেছিল। ' 
. ১ নাগরিক ! 
সে নয়, লে নয়। 
ৃ ২ সৈনিক Se 
কিকিদ্ধাকাণ্ড? | Ee 
১ নাগরিক * র 
তারি কাছাকাছি। সেই যে শূদ্র তপস্যা করতে ' 
গিয়েছিল, মহাকাল তাতেই ত সে দিন ক্ষেপে উঠেছিলেন। 
তার পর রামচন্দ্র শূত্রের মাথা কেটে তবে বাবাকে শান্ত ' 
কবেছিলেন। 
৩ সৈনিক If 
আজ ত সে ভয় নেই, আজ ব্ৰাহ্মণই তস্য ছেড়ে 
₹ দিয়েচে শুর ত কথাই নেই। ' 
£ নাগরিক ৃ 
এখানকার শুত্রের৷ কেউ কেউ লুকিয়ে লুকিয়ে শান 
পড়তে আরম্ভ করেচে। ধবা পড়লে বলে, আমরা কি 
মানুষ নই? স্বদ্ং কলিযুগ শৃত্রের কানে মন্ত্র দিতে বসেচে 
যে ভারা মানুয | রথ যে চলে না তাতে মহাকালের দোষ 
কি--না চল্লেই ভাল। যদি চল্তে সুরু করে তা হলে 
চন্দরহর্্য গুঁড়িয়ে ফেল্বে। শুত্র চোখ রাঙিয়ে বলে কিনা 


‘আমরা কি মাহষ নই? কালে কালে কতই শুন্ব ! 


১ সৈনিক. |. 
আজ শুত্র. পড়্‌চে শান, কাল ত্রাঙ্গণ ধরুবে লাঙল | 
সর্বনাশ! ' ! 
২ সৈনিক - “| 
তা হলে, চল, ওদের পাড়ায় গিয়ে একবার কষে? হাত 
চালানো যাক্‌। ওরা মানুষ, না আমরা মাহ, প্রত্যক্ষ 
দেখিয়ে দিই 1 তা 1 
FE] নাগরিক ১০ | | 
রাজাকে কে গিযে বলেচে, কলিযুগে শাহ্বও চলে না, 
অস্ত্রও “চলে না, একমাত্র চলে স্ব্ণমুদ্রা। রাঁজা ভাই 
আমাদের ধনপতি শেঠজিকে - তলব করেচেন। ধনপতি 
টান দিলেই রথ চলবে এই-রকম'সকলের বিশ্বাস। 


২১৮ 





অলাছিলাসিলাসিলাসিলাখিলাসি পসরা নাও পোস্ট পাস, 


১ সৈনিক 
বেণের টানে যদ্ধি রথ চলে তা হলে আমরা অস্ত্র গলায় 


বেঁধে জলে ডুবে মরুব। 
২ সৈনিক 


তা রাগ করুলে চল্বে কেন.? বেণেব টান আজকাল 
সবজায়গাতেই লেগেচে। এমন কি পুষ্পধন্থর ছিলেটা 
বেণের টানেই চঞ্চল হযে ওঠে । তার তীরগুলে! বেণের 
ঘরেই তৈরি। * 
| | ৩ সৈনিক 
তা সত্যি, আজকাল আমাদের রাজত্বে রাজা থাকেন 
সামনে; কিন্ত পিছনে থাকে বেণে। 
১ সৈনিক 
পিছনেই থাকে ত থাক্‌না, আমরা ত থাকি ডাইনে 
বায়ে, মান ত আমাদেরই | 
৩ সৈনিক 


পাশে যে থাকে তার মান থাকতে পারে, কিন্ত পিছনে : 


ষে থাকে ঠেগ্াটা যে তারি।- 
(ধনপতির অন্চরদের প্রবেশ ) 


| ১ সৈনিক 
এরা সব কে? 
.২ সৈনিক 


- আঁংটির হীরে থেকে আলোর উচ্চিংড়েগ্ুলে। চোখের 
রানির 
৩ সৈনিক 
গলায় সোনাব হার নয় ত, 888 
হয়'। কে এরা? 
১ নাগরিক 
এরাই ত আমাদের ধনপতি শেঠীর দল। এ সোনার 
শিকল দিযে এরা মহাকালকে বেঁধে ফেলেচে বলেই তার- 
রথ চল্চে না। * | ৃ 
১ সৈনিক 
58 
& ১ ধনিক 
° BEETS তির পাঠিয়েচেন। 
কারোহাতে- রথ চল্‌চে না, তাঁর হাতে চল্‌বে বলেই 
সবাই আশা করে’ আছে। 


প্রবাসী--অগ্রহাঁয়ণ, ১৩৩৪০ 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


লো পাও নাও লাখ লাখ পাছ লাখ লাও পাস পাছ লাখ লাংিলাসিলাসিলকাছিলাপ্পাছা লা ছল 


২ সৈনিক 
সবাই বল্তে কে রে, বাপু? আর আশাই ব! করে 
কেন? 
২ ধনিক 
আজকাল যা কিছু চল্চে সবই যে বাতির হাতে 
চল্চে। 
১ সৈনিক 
এখনি দেখিয়ে দিতে পারি তলোষার তাঁর হাতে 
চলে না, আমাদের হাতে চলে। | 
৩ ধনিক 
তোমাদের হাত চালাচ্ছে কে সেটা বুঝি এখনো খবর 
পাওনি ? | 
১ সৈনিক 
২ ধনিক 
" আমরা চুপ, EET ENE 
স্থলে আকাশে তা জান? 
১ সৈনিক - - 
তোমাদের- আওয়াজ? আমাদেব, শতদ্রী- রন: 
বজ্জনাদ করে’ ওঠে 
২ ধনিক 
তোমাদের শতঙ্গী বজ্নাদে আমাদেরই কথা এক ঘাট 
থেকে আরেক ঘাটে, এক হাট থেকে আরেক হাটে 
ঘোষণা করবার জন্তে আছে? 
"১ নাগরিক 
দাদা, ওদের সঙ্গে ঝগড়া করে’ পেরে উঠবে না। '' 
১ সৈনিক Es 
কি বল? পার্বনা | 
১ নাগরিক রঃ 
না, তোমাদের কোনো তলোয়ার ওদের নিমক 
থেয়েচে, কোনটা বা ওদের ঘুস খেয়েছে, খাপ থেকে 
বের করুতে গেলেই তা বুঝ তে পার্বে। 
১ ধনিক 
শুনেছিলেম রথের দড়িতে হাত দেবার অন্তে নর্শদা- 
তীরের বাবাজীকে আজ আনা হয়েছিল। কি হাল 
খবর জান? 


চুপ, বেয়াদব ! 


ত্য সংখ্যা ]- 








পোস্ট পাস্টপাসটিপিস্টিলী 


২ ধনিক 
জানি বই কি। যখন এরা গুহায় গিয়ে পৌছল, 
দেখল, প্রভু পল্মাসনে দুই পা আটকে দিয়ে চিৎ হয়ে 
পড়ে আছেন। সাড়াশব নেই । বহুকষ্টে ধ্যান ভাঙানো 
হল। কিন্তু পা ছু'থানা আড়ষ্ট কাঁঠ হয়ে গেছে, চলে 
না। 


. 


১ নাগরিক | 
শ্রীচরণের দোষ কি, তারা আজ ৬৫ বছরের মধ্যে 
একবারও চলার নাম কবেনি। তা বাবাজি বল্লেন 
কি? | 
২ ধনিক 
বল।-কওয়ার বালাই নেই । চাঞ্চল্যের অপবাদ দিয়ে 
জিবটাকে একেবারে কেটেই ফেলেচেন। গোঁ গো 
করুতে লাগৃলেন, তার থেকে যার যে-বকম খেয়াল সে 
সেই-রকমেরই অর্থ করে? নিলে। 
১ ধনিক 
তার পবে? 
২ ধনিক 
তার পর ধরাধরি করে’ বাবাজিকে র্থতলা পর্য্যস্ত 
আনা গেল। কিন্তু যেমনি দড়ি ধরলেন রথেব চাকা 
মাটির মধ্যে বসে’ যেতে লাগ্ল। 
১ ধনিক 
* হা, হা, বাবাজি নিজের মনটাকে যেমন গভীরে 
| ডুবিয়েচেন, মহাকালের রথটাকে সুদ্ধ তেমনি তলিষে 
দিচ্ছিলেন বুঝি ? 
২ ধনিক 
» ঘুর পঁয়ষট বৎসবেব উপবাসের ভারে চাক! বসে’ 
গেল। একদিনের উপবাসের ধাক্কাতেই আমাদের প। 
চল্তে চায় না! 


Ce ১ নাগরিক 
উপবাসের ভাবের কথা বল্চ, তোমাদের অহঙ্কাবেব 
ভারটা বড় কম নয়। 
২ নাগরিক 


সে ভার আপনাকেই আপনি চূর্ণ কবে। দেখ্ৰ 
আজ তোমাদেব ধনপতিব মাথা কেমন হেট না হয। 


বথধাত্র! 








২১৯ 


১ ধনিক ৮, 
আচ্ছ। দেখো । বাবা মহাকালের ভোগ জোগায় 
কে? সেত আমাদের ধনপতি। যদি বন্ধ করে’ দেয় 
তা হুলে তীর যে চল! নাঁ-চল! ছুই সমান হয়ে উঠবে! 
পেট চল। হল সব চলাব মুলে। ' রি 
(মন্ত্রী ও ধনপতির প্রবেশ ) 
ধনপতি | : 
মন্ত্রী মশায়, আজ আমাকে ডাক পড়ল কেন? 
মস্ত 1 
রাজ্যে যখনি কোনো অনর্থপাত হয় তখনি ত 
তোমাকেই সর্বাগ্রে ডাক পড়ে। f 
ধনপতি | 
অর্থপাতে যার প্রতিকার সম্ভব আমাব। দ্বারা তার 
ক্রটি হয় ন!। কিন্তু আজকেব লঙ্কটটা কি রকমেব ? 
শুনেচ বোধ হয়, ম্হাকালেব রথ আন কারে। 
হাতের টানেই চল্চে না। 
ধনপতি 
শুনেচি। কিন্ত মন্ত্রী এ-নব কাজ ত এত দ্বিন-- 
| নী 
জানি, এতদিন আমাদের পুরোহিত ঠাকুররাই এ- 
সব কাঁজ চালিয়েচেন। কিন্তু তখন যে এরা স্বাধীন 
সাধনাব স্বোরে নিজে চল্তেন, চালাতেও পার্তেন। 
এখন এর! তোমারই দ্বারে অচল হযে বাঁধা, এখন এঁদের 
হাতে কিছুই চল্বে না। 
ধনপতি 
অন্য অন্য বারে রাজা সেনাপতি রাজপারিধদ 
সকলেই রথের রশিতে হাত লাগাতেন, কখনো ত বাধা 
ঘটেনি। তখন আমর! ত কেবল চাকায় তেল ভুগিয়ে 
এসেচি, রশিতে টান দিইনি ত। 
মন্ত্রী 
দেখ শেঠজি, রথষাত্রাট। আমাদের একট। পরীক্ষ।। 
কাদের শক্তিতে সংসারটা সত্যিই চন্চে বাব। মহাকালের 
বথচক্ত ঘোরাব দ্বারা সেইটেরই প্রমাণ হযে থাকে। 
যখন পুবোহিভ ছিলেন নেতা তখন তাঁরা বশি ধর্তে- 
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না-ধরুতে রথটা ঘুম-ভাঙ! সিংহের মত ধড়ফড় কবে’ নড়ে’ 
উঠ্ত। এবারে যে কিছুতেই সাড়। দিল না। তার 
থেকে প্রমাণ হচ্চে শান্ত্রই বল, শৃস্বই বল সমস্ত অর্থহীন 
হয়ে পড়েচে-অর্থ এখন তোমারই হাতে। সেই 
তোমার সার্থক হাতটি আঁজ রথের রশিতে লাগাতে হবে.। 
_ ধনপতি - 

আগে ববঞ্চ আমার দলের লোকে চেষ্টা করে’ দেখুক 
যদি একটুখানি কেঁপেও ওঠে আমিও হাত দেব, নইলে 
সকল লোকের সাম্‌নে-- 

মন্তৰ 

কেন আর দেরি করা শেঠজি ? রাজ্যের সমস্ত লোক 
উপোধ করে’ আছে, রথ মন্দিরে গিয়ে না পৌঁছলে কেউ 
জলগ্রহণ করুবে না।- তোমার চেষ্টাতেও যদি রথ না 
চলে লঙ্জা কিসের, স্বয়ং পুরোহিত রাজা সকলেরই চেষ্টা 
ব্যর্থ হ’ল, দেশম্দ্ধ লোক ত-তা’ দেখেচে। 

ধনপতি 

তারা হলেন লোকপাল, আমরা" হলুম পালের লোক; 
জনসাধারণে তাঁদের বিচার কবে একরকমে, আমাদের 
বিচার করে আরেক বকমে। রথ যদ্দি না চলে আমার 
লজ্জা আছে, কিন্ত রথ যদি চলে তা হলে আমার ভয। 
তা হলে আমার সেই শুভাদৃষ্টের স্পর্ধা] কোনো লোক 
ক্ষমা! করুতে পাঁর্বেই নাঁ। তখন কাল থেকে তোমরাই 
ভাবতে বস্বে আমাকে খর্ব করা যায় কি উপায়ে? 

মন্ত্রী 

যা বল্চ সবই সত্য হতে পারে, কিন্তু তবুও রথ চলা 
চাই। আর বেশিক্ষণ যদি দ্বিধা কর তা হলে দেশের 
লোক ক্ষেপে যাবে। 


এ 


স্পস্ট 








ধনপতি 

আচ্ছা তবে চেষ্টা করে’ দেখি । কিন্তু ষদি দৈবক্রমে 
আমার চেষ্টা সফল হয় তা হলে আমার অপরাধ নিয়ো না। 
(দলের লোকদের প্রতি ) বল, সিদ্ধিরস্ত ! 
, সকলে 

নিদ্ধিরস্ত ! 

| ধনপতি 

বল, জয় সিদ্ধি দেবী ! 


প্রবাী-_অগ্রহীয়ণ, ১৩৩, 


সপ সপিস্সিিস্সিতিসদিশী = 





- { ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ব্প সিসি শা 





সকলে- 


-জয় সিদ্ধিদেবী ৷ 
ধনপতি 


. টান্ব কি! এ রশি যে তুল্তেই পারিনে। মহা ১ 
কালের রথও য়েমন ভারী, রশিও তেমনি, এ ভার বহন 
কি সহন্দ লোকের কর্ম্ম ! (দলের লোকের প্রতি) এস, 
তোমরাও সবাই এস। সকলে মিলে হাত লাগাও । আমার 
খাতাঞ্চি কোথায় গেল? এস, এস ৷ .এস কোষাধ্যক্ষ । 
আবার বল, সিদ্ধিরস্ত--টানো ! সিদ্ধিরস্ত, আরেক টান। 
সিদ্ধিরদ্ব_জোরে ! নাঃ, কিছুই হ’ল না! আমাদের 
হাতে রশিটা ক্রমেই যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠ.চে । 
সকলে 


১ সৈনিক 
- ষাক | আমাদেব মান রক্ষা হ'ল । 
- ধনপতি 
নমস্কার, মহাকাল ! তুমি আমাব সহায়, তাই তুমি 
স্থির হয়ে রইলে । আমার হাতে যদি তুমি টল্তে, আমারি --" 
ঘাড়ের উপরে টলে: পড়তে, একেবারে পিষে যেতুম। 
| খাতাঞ্চি 
প্রভু, এই যুগে আমাদের যে সম্মান সমাদর ক্রমেই 
বেড়ে উঠ্‌ছিল সেটার বড় ক্ষতি হল। 
ধনপতি 
দেখ, এতকাল আমরা মহাকালের রথের ছায়ায় * 
দাড়িয়ে লোকচক্ষুর অগোচবে বড় হয়েচি। আজ রথের , 
সামূনে এসে পড়ে আমাদের সঙ্কট ঘটেচে--আশেপাশে 
লোকের দ্বাত-কিড়মিড় অনেক দিন থেকে শ্তন্চি। এখন 
যদি স্পষ্ট সবাই দেখতে পায় যে,' রশি ধবে’ আমরাই 
রথ চালাচ্চি তাহলে আমাদের উপর এমন দৃষ্টি লাগবে যে 


বেশিক্ষণ টিকৃব না। নু 
১ সৈনিক এ 


যদি সেকাল থাকৃত তা হলে তোমার হাতে রথ চল্ল . 
না বলে’ তোমার মাথা কাটা ষেত। 
ধনপতি 
অর্থাৎ ভোমর| তা হলে হাতে কাঙ্গ পেতে । মাথা 
কাটতে না পেলেই তোমরা বেকার । 


দুয়ো! দুয়ো! 


/ 


A 


" চোখে পড়বে। 
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ত 





১ সৈনিক 
আজ কেউ তোমাদের গায়ে হাত দিতে সাহস করে 
না; রাজাও না। এতে বাবা মহাকালেরই সান ধর্ম 
হয়ে গেচে । 
ধনপতি 
EC TE SEE 
করুত তখন ঢেব বেশি নিরাপদে ছিলুম। আজ সবাই 
যে আমাদের মান্তে বাধ্য হয়েচে এরই মধ্যে আমাদের 


মরণ। মন্ত্রীমশায়, চুপ করে দীড়িয়ে ভাবচ কি? 


মন্ত্রী 
ভাবচি সব রকম চেষ্টাই 'বার্থ হল, এখন কোনো 
উপায় ত আর বাকি নেই! 
ধনপতি 
ভাবনা কি! যখন তোমাদের কোনো! উপায় খাটুল 
না, তখন মহাকাল নিজের উপায় নিজেই বের কর্বেন। 
তার চল্বার গরজ তীরই, আমাদের নয়; তাঁর ডাক 


* পড়লেই যেখান থেকে হোক তার বাহন ছুটে আস্বে। 


আজ যাঁদের দেখাই যাচ্চে না, কাল তারা সবচেয়ে বেশি 
তার আগে আমার খাতাঁপত্র 
সাম্লাইগে। এস হে কোষাধ্যক্ষ, আজ সিদ্ধুকগুলো 
একটু শক্ত করে’ বদ্ধ কবুতে হ'বে। 
( ধনপতি ও তার দলের প্রস্থান ৷ ) 
(চরের প্রবেশ ) . 
চর 
মন্ত্রী-মশায়, আমাদের শুকরপাড়ায ভারি গোল বেধে 
গেচে। 
মন্ত্রী 
কেন, কি হয়েচে ! 
চর. 
দলে দলে আস্চে সব ছুটে । তার! বলে, বাবার 
রথ আমরা চালাব !- 
সকলে রঃ 
বলে কি! রশি ছু'তেই দেব না! 
' চর 
কিন্ত তাদের ঠেকাবে কে? 


রথযাত্রা 





২২১ 


আমরা আছি। 
চর 
তোমরা ক'জনই বা আছ। তাদের মারুতে মার্তে 
তোমাদের তলোয়ার ক্ষয়ে’ যাঁবে-_তবু এত বাকি থাকৃবে 
যে রথতলায় তোমাদের আর ভায়গাই হবে না। 


রর ' চর 
মন্ত্রী মশায়, তুমি যে একেবারে বসে' পড়লে ? 
মন্ত্রী - | 
ওরা দল বেঁধে মাস্চে বলে’ আমি ভয় করিনে। 
চর 
তবে? 
মন্ত্রী 
আমার মনে ভয় হচ্চে ওরা পার্বে। -. 
সৈনিকদল 


বল্‌ কি, মন্ত্রী মহারাজ, ওরা পার্বে মহাকালের রথ 
টান্তে? মিয়া গাত! 
মন্ত্রী 
দৈবাৎ রিনি তা হলে বিধাতার নৃতন বিধি সরু 
হবে। নীচের তলাটা হঠাৎ উপরের তল! হয়ে ওঠাকেই 
বলে প্রলয়। ভূমিকম্পে মাটির মধ্যে সেই চেষ্টাতেই ত 
বিভীষিকা। যা বরাবর প্রচ্ছন্ন. .আছে তাই প্রকাশ 
হবার সময়টাই যুগাত্তরের সময় । 
সৈনিকদল - 
কি করুতে চান, আমাদের কি করতে বলেন হুকুম 
করুন। আমার কিছুই ভয় করিনে। 
মন্ত্রী 2s 
সাহস দেখাতে গিয়েই সংসারে ভয় বাড়িয়ে তোলা 
হয়। গোঁয়ার্বমি করে’, তলোয়ারের বেড়া তুলে' দিয়েই 
মহাকালের বস্তা ঠেকানো যায় না। 
চর 
তা কি করতে হবে বলেন। 
| মন্তী ৃ 
'- ওদের কোনো বাধা না' দেওয়াই হচ্চে সৎপরামশ। 
বাধা দিলে শক্তি আপনাকে আপনি চিন্তে পারে। 
সেই চিন্তে দিলেই আর রক্ষে নেই। | 


২২২ 
| পলৈনিকদ্ল 
তা হলে আমরা দাড়িয়ে থাকি ? ওরা আস্থক ? 
চর 


এ যে এসে পড়েচে । 
মন্ত্রী 


তোমরা কিচ্ছু কোরো না স্থির হয়ে থাক । 
( শুল্ৰদলের প্রবেশ ) 
রর মর 
(দলপতির প্রতি) এই যে সদ্দার! তোমাদের 
দেখে’ বড় খুসি হলুম। 
দলপতি 
মন্্রী-মশায়, আমর বাবার রথ চালাতে এসেচি | - 
মন্ত্রী 
চিরদিন তোমরাই ত বাবার রথ চালিয়ে এসেচ, 
আম্রা ত উপলক্ষ্যমাত্র । সেকি আর জানিনে? 
দলপতি 
এতদিন আমরা রথের চাকার তলায় পড়েচি, 
আমাদের দলে’ দিয়ে রথ চলে? গেচে। এবার ত আমাদের 
বলি বাবা নিল না। | 


সে ত দেখতে পাচ্চি। আজ ভোর-বেলায় তোমাদের 
পঞ্চাশ জন চাকার সাম্‌নে ধূলোয় লুটোপুটি কর্লে--তবু 
চাকার মধ্যে একটুও ক্ষুধার লক্ষণ দেখা গেল ন! -নড়ল 
না, ক্যা কৌ করে’ চীৎকার করে’ উঠ্‌ল না-তাদেব 
স্তন্কত| দেখেই ত ভয় পেয়েচি। 
দলপতি 
এবারে রথের তলাটাতে পড়বার জন্যে মহাকাল 
আমাদের ডাক দেননি- তিনি ডেকেচেন তার রথের 
রশিটাকে টান দিতে ৷ 


সত্যি নাকি ? কেমন করে জাম্লে? 
দলপতি 
কেমন করে’ জানা যায় সে ত কেউ জানে না। কিন্ত 
আঁজ ভোর-বেলা থেকেই আমাদের মধ্যে হঠাৎ এই 
কথা নিয়ে কানাকানি পড়ে’ গেছে। ছেলে মেয়ে বুড়ো 
জোয়ান সবাই বল্‌্চে,-বাবা ডেকেচেন। 


প্রবাসী __অগ্রহায়ণ, ১৩৩ 


সৈনিক 
রক্ত দেবার অন্তে । 
রি, দলপতি 
না, টান দেবার জন্তে। 
পুরোহিত - 
দেখ, বাবা, ভালো করে’ ভেবে দেখ, সমস্ত সংসার 
যার! চালায় মহাকালের. রথের রশির জিম্মে তাদেরই 
পরে। | 
দলপতি 
ঠাকুব, সংসাব কি তোমরাই চালাও ? 
পুরোহিত 
তা দেখ, কাল খাঁরাঁপ বটে, তবু হাজার হোক আমরা 
ত ব্ৰাহ্মণ বটে? | : 
দলপতি 
মঙ্ত্রী-মশায়, সংসার কি তোমরাই চালাও ? 
মন্ত্রী 


সংসার বল্তে ত তোমরাই । নিজগুণে চল, আমর! 
শাক 


চালাক লোকের! বলে’ থাকি আমবাই চালাচ্ছি । তোমা- 
দের বাদ দিলে আমরা ক'জনই বা আছি! 
দলপতি 
আমাদের বাদ দিলে ভোমর! যে ক'জনাই থাকনা, 
থাকৃবে কি উপায়ে? 
মন্ত্রী 
হা, হা, সে ত ঠিক কথা। 
দলপতি 
আমরাই ত জোগাচ্চি অন্ন, তাই খেয়ে তামরা বেঁচে 
আছ? আমরাই বুনচি বস্তু, তাতেই তোমাদের লজ্জা 


রক্ষা! 
সৈনিক 
সর্বনাশ! এতদিন এরা আমাদেরই কাছে হাত 
জোড় করে’ বলে? আস্ছিল, “তোমরাই আমাদের অন্ন- 
বন্ত্রের মালিক”। আজ এ কি রকমের সব উল্টো বুলি! 
আর ত লহ হ্য়না। 
মন্ত্রী . 
( সৈনিকের প্রতি ) চুপ কর। ( দলপতিকে ) সর্দাব, 
আমরা ত তোমাদেব জন্তেই অপেক্ষা কর্ছিলুম। মহা- 


od 


২য় সংখ্যা ] 


AAAS SANA 


কালের বাহন তোমরাই, সে কথা আমরা বুঝিনে, আমর! 
কি এত মুঢ়? তোমাদের কাজটা তোমরা সাধন করে’ 
দিয়ে যাও, তার পরে আমাদের কাজ কবুবার অবসর 


স্ব আমরা পাব] 


a 


দলপতি 


আয় রে ভাই, সবাই মিলে টান দে! মরি আর - 


বাঁচি আজ মহাঁকালের রথ নড়াবই। 
মী 
কিন্ত সাবধানে রাস্তা বাঁচিয়ে চোলো। যে-রাস্তায় 
ববাবর রথ চলেচে সেই রাস্তায়। আমাদের ঘাঁডেব 
উপর এসে না পড়ে যেন। 
দলপতি 
রথের পরে রথী আছেন, রাস্তা তিনিই ঠাউরে 
নেবেন, আমবা ত বাহন, আমরা কীইবা বুঝি। আয রে 
সবাই ! এ দেখ চিস্‌ রথের চূড়াষ কেতনটা দুলে’ উঠেচে, 
স্বযং বাবার ইসারা! ভয় নেই, আষ সবাই | 
সির পুরোহিত 
ছুলে বেছুলে! রশিছু'লে! ছি,ছি! 
| নাগবিকগণ 
হায়, হায়, কি সর্বনাশ | 
পুবোহিত, 
চোখ বোজ রে তোরা সবাই চোখ বোজ, ক্রুদ্ধ মহা- 
* কালের মূর্তি দেখলে তোরা ভস্ম হয়ে যাবি । 
সৈনিক 
ওকিও! একি চাকারই শব নাকি? না আকাশ 
আর্তনাদ করে’ উঠল? 


পুরোহিত 
হতেই পারে না। 
নাগরিক 
ওঁ ত, নড়ল যেন! 
সৈনিক 


ধুলো! উড়েচে যে! অন্তায, ঘোব অন্তায় | 
চলেচে! পাপ! মহাপাপ! 

র্‌ শৃ্রদল 
জয়, জয় মহাকালের জয় | 


ব্থ 


রথযাত্র। 








২২৩ 


NAA A St A A 


পুরোহিত 
তাই ত, এ কি কাণ্ড হ'ল! 
| সৈনিক 
ঠাকুর, হুকুম কর! আমাদের সমস্ত অস্রশস্ত্র নিয়ে 
এই অপবিত্র রথচলা বন্ধ করে? দিই। 
| পুরোহিত 
হুকুম করতে ত সাহস হয় না। বাবা স্বয়ং যদি 
ইচ্ছে করে’ জাত খোয়ান্‌ আমাদের হুকুমে তাব 
প্রায়শ্চিত্ত হবে না। 





সৈনিক 
তা হলে ফেলে দিই আমাদের অস্ত্র! 
পুরোহিত 
আর আমিও ফেলে দিই আমার পুঁথিপত্র | 
' নাগরিকগণ 
আমরা যাই সব নগর ছেড়ে | মন্ত্রী-মশীষ তুমি কি 
করুবে ? কোথায় যাচ্চ? 
মন্ত্রী 
- আমি যাচ্চি ওদের সঙ্গে মিলে রশি ধর্তে। 
সৈনিক 
ওদের সঙ্গে মিল্বে? 
BE 
তা হলেই বাব! প্রচন্ন হবেন। স্পষ্ট দেখ.চি ওবা 
যে আজ তার প্রসাদ পেয়েচে। এ ত স্বপ্ন নয়, মায়া নয়। 
ওদের থেকে পিছিয়ে পড়ে’ আজ কেউ মান'রক্ষা করুতে ' 
পারবে না, মান ওদের সঙ্গে থেকে । 
সৈনিক 
কিন্ত তাই বলে’ ওদের সঙ্গে সার মিলিয়ে রশি ধ্বা। 
ঠেকাবই ওদের । দলবল ভাকৃতে চল্লুম। মহাকালের 
রথের পথ রক্তে কাঁদা হয়ে যাবে। 
£ পুরোহিত 
আমিও. তোমাদের সঙ্গে ঘাব, মন্ত্রণা দেবার কাজে 
লাগতে পার্ব। | 
মী | 
ঠেকাতে পারুবে না! এবার দেখচি চাকাব তলায় 
তোমাদেরই পড়তে হবে। | 


লা 


২২৪ 


স্পা ~~ 


- সৈনিক 
তাই সই। বাবার রথেব চাকা এতদিন ষতসব 
চগ্ডালের মাংস খেয়ে অশুচি হয়ে আছে। আজ শুদ্ধ 


মাংস পাবে। | 
পুরোহিত 


এ দেখ, এ দেখ মন্ত্রী! এরি মধ্যে রথটা রাজপথ 


থেকে নেমে পড়েচে। কোথায় কোন্‌ পল্লীর উপরে 
পড়বে কিছুই বলা যায় না ।, 
সৈনিক 
এ যে ধনপতির দল ওখান থেকে চীৎকার করেঃ 
আমাদের ডাকৃচে | রথটা যেন ওদেরই ভাণ্ডার লক্ষ্য করে’ 
চলেচে। ওবা ভয় পেষে গেচে । চল চল, ওদের রক্ষা 
করিগে! 
মন্ত্রী 
নিজেদের রক্ষা কর, তার পরে অন্তু বথা। আমার ত 
মনে হচ্চে রথটা ঠিক তোমাদের অন্ত্রশালার দিকে 
ঝুঁকেচে, ওর' আর কিছু চিহ্নবাকি থাক্বে না। এ দেখ! 
সৈনিক 
মন্ত্রী 
ওদের সঙ্গে মিলে রশি ধর'সে--তা হলে রক্ষা পাবার 
পথে রথের বেগটাকে ফিবিয়ে আন! সম্ভব হবে। আর 
দ্বিধা করুবার সময় নেই (প্রস্থান ) 
সৈনিক 32 
( পরস্পর ) কি কবুবে ? ঠাকুর, তুমি কি করুবে ? 
নাঃ তোমরা lh কবুবে? 
- সৈনিক ' 
- জানিনে, রশি ধরুব, না, লাই করুৰ? ঠাকুর, তুমি 


কি করুবে ? ৃ 
পুরোহিত 
জানিনে, রশি ধর্ব, "না আবাব শাস্ত্র আওড়াতে 
5 


উপায়? 


১ সৈনিক 
শুনতে পাচ্চ_ হড়মুড় শব্দে পৃথিবীটা যেন রে 
পড়চে। 


প্রবাসী-_ অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড . 


২ সৈনিক 
* "চেয়ে দেখ, ওরা টান্চে বলে’ মনেই হচ্চে না। 
রথটাই ওদের ঠেলে" নিয়ে চলেচে। 
৩ সৈনিক ) 
পুরুত-ঠাকুর, দেখচ রথটা যেন বেঁচে উঠেচে। কি, 
রকম হেঁকে চলেচে। এতবার রথযাত্রা দেখেচি, ওর 
এরকম সজীবমূর্তি কখনো দেখিনি। এতকাল ঘুমিয়ে 
ঘুমিষে চলেছিল, আজ জেগে চলেচে। তাই আমাদের 
পথ মান্চে না, নিজের পথ বানিষে নিচ্ছে 1 
২ সৈনিক - 
কিন্ত গেল যে সব । রথযাত্রার এমন সর্বনেশে উৎসৰ 
ত কোনোদিন দেখিনি। এ যে কবি আস্চে, ওকে 
বিচ করনা, এ-সবের মানে কি? 
পুবোহিত 
আমরাই বুঝ তে পারুলুম না, কবি বুঝতে পারুবে? 
ওরা ত কেবল বানিয়ে কথা বলে, সনাতন শাস্ত্রের কথা 
জানেই না 





ৃ ১ সৈনিক 
শাস্ত্রের কথাগুলো কোন্কালে মরে গেছে ঠাকুর । 
তাই তোমাদের কথা ত আর খাটে না দেখি । ওদের যে 
সব তাজা কথা, তাই শুন্লে বিশ্বাস হয়। 
(কবির প্রবেশ ). 
২ সৈনিক 
, কবি, আজ রখযাত্রায় এই যে সব উন্টোপান্টা কাণ্ড? 


হয়ে গেল, কেন বুঝতে পার? ,. . ৩ 


কবি 
পারি বৈকি। 
১ 
পুরুতের হাঁতে রাজার হাতে রথ চল্‌ল না, এর মানে 
কি? | 
কবি -- B 
ওরা ভুলে গিয়েছিল মহাকালের শুধু রথকে মান্লেই 
হল না, মহাকালের রথের দড়িকেও মান! চাই! | 
১ সৈনিক 
কবি, তোমার কথা শুন্লে হঠাৎ মনে হয়, হয়ত ব 
একটা! মানে আছে, খুঁজতে গেলে পাওয়া যায় না। 











হয়ত হয়ত দার্বে না 1 এন ভাববে ওরাই রথের কর্তা, 






সুরু করবে, আমাদেরি হাল লাঙল চর্ক1 তাঁতের জয়। 
বিধাতা মান্থষের বুদ্ধিবিদ্যা নিজের হাতে গড়েছেন, 
অন্তরে বাহিরে অমৃতরস ঢেলে দিয়েচেন, তাকে গাল 
বস্বে। তখন এরাই হয়ে উঠবেন বল-রামের 
বরের মালি জগৎটা লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। 





মহাকাল বারেবারেই 


তারা চালাবে কিসের জোরে? 
গ্রায়ের জোরে নয়ই। আমর! মানি ছন্দ, আমরা! 





সন্দরকে কর্ণধার করুলেই শক্তির তরী সত্যি বশ মাঠ 
তোমরা বিশ্বাস কর কঠোরকে, শাস্ত্রের কঠে 
অস্ত্রের কঠোর হল ভীরুর বিশ্বাস, : 


জেন লাগল। 


. তখনি মর্বার সময় আস্বে। দেখোন; কালই বল্তে তা থাক্ৰেই। 
টি 


যারা রথ টান্চে তারা চল্বার ত ত 


টানটাই ভয়ঙ্কর । 


| দেখ, ভাব। ভিতরে ভিতরে নতুন হয়ে ওঠ। তা 
জানি এক-ঝোকা হলেই তাল কাটে। আমরা জানি পরে ডাক পড়বার জন্যে তৈরী হয়ে থাক । 














ওহে কবি, তুমি ত উপদেশ দিতে বস্‌লে 





কবি: রি 
যুগে যুগে কতবার কত আগুন লেগেছে 


সৈনিক, 
















কৰি 


- সৈনিক 
তাতেহ’বে কি? 
কবি 





সৈনিক টু 
আমর! কি কৰুব? 





আমি কি কর্ব? 






: কৰি ৮৭ 
তাড়াতাড়ি কিছু করতেই হবে এমন কথা ৫ 





রী রবীন্দ্রনাথ ঠা 
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স্মৃতির মন্দির_ 


মানুষের মনে যে শ্মতি-মন্দির আছে, তাহ! প্রকৃতির এক অত্যাশ্চ্য্য 
কাণ্ড । এই মন্দিরে যে কত সহস্র প্রকোঠ আছে, তাহার সংখা! নাই। 
যাহার মনের এই-সমস্ত প্রক্োষ্ঠ বেশ শুঙ্খল।র সহিত সাজান থাকে, 
তাহার ম্মতি-মন্দিরকে একটি গোছান ভাড়ার-ঘর বলা চলে। কোথায় 
কি রহিয়াছে, কবে রাধিয়াছি আর কেনই ব। রাখিয়াছি, ভাবিয়া 
হইতে হয় ন|।' প্রয়োজন-মত যাহা দরকার তাঁহ। বাহির 
করিয়| লইলেই হয়। 





স্যুতি-মন্দির* ছয় 


স্মৃতিশক্তি চালন! করিয়। বৃদ্ধি কর যায়। শ্যতিশক্তির চচ্চ৷ যাহার! 
যত বেশী করে, তাহাদের শ্মতিশক্তি তত প্রথর।. কিন্তু স্মৃতিশক্তির 
চর্চচ| নাকরিয়! ক্রমশঃ এমন অবস্থায় আসিয়| পড়া যায় যে এক 
ঘণ্ট! পূৰ্বেৰ কি করিয়াছি, তাহ! বহুক ষ্ট স্মরণ করিতে হয়। 

পৃথিবীতে অনেকের আশ্চর্য্য শ্মৃতিশক্তির কথা শোন! যায়। এমন 
অনেক মোকনদ্দমার 'সাহ্মীর কথ! শোন| যায়, যাহারা অনেক বৎসর 
পরেও কোন এক বিশেষ ঘটনার ব! কথাবার্তার সমস্ত ব্যাপার বর্ণনা 
করিতে পারে.। কোন কোন লোক কাহাঁকে কি কি কথা কেমনভাবে 
বলিয়াছে, তাঁহার সমস্ত আবৃত্তি করিতে গারে। যাহার! সামানস্ত 
সামান্য ব্যাপারও মনে রাখিতে পারে না, তাহাদের কাছে ইহ! অতি 

আশ্চর্য্য বলিয়!| মনে হইতে পারে। কিন্তু চেষ্টার দ্বার, সবই সম্ভব 
হইতে পাঁরে। 

ওয়াশিংটন এবং নেপোলিয়ন তাহাদের বিরাট, 'সৈন্যদলের হাজার 
হাজার লোকের নাম এবং মুখ মনে রাখিতেন এবং তাহাদের নাম ধরিয়া 
ডাকিতেন | এত্রাছাম লিনকল্ন জ্রীবনে যে জ্ঞানল।ভ করিয়াছিলেন, 
তাহা তাহার নগদর্পণে ছিল । শিকাগেোর এক খবর-কাঁগজ-আপিসের 
বালক-কর্ণ্চারী সহরের প্রতোকটি রাস্তার নাম, অবস্থান, ফায়ার- 
বিশ্রেড-আপিসগুলির, নম্বর, অবস্থান, থানার ঠিক'ন! এবং বড় বড় সব 
আপিসের ঠিকান! মুখস্থ রাঁখিয়াছে। ইহাও বড় সহজ ব্যাপার 
ময়, কীরণ শিক'গে! সহরটি কলিকাতীর দ্বিগুণ । 

আমাদের দেশেও এই-রকম অনেক লোক আছেন এবং 
ছিলেন। 

চেষ্টা বিয়া কেহ নেপোলিয়ন, এ বা রবীন্দ্রনাথ হইতে 
পারে না, কিন্তু চেষ্টা করিয়। আঁনরা সকলেই শ্যতশক্তি বৃদ্ধি করিয়া 
খুব উচু স্তরে তুলিতে পারি। তাহাতে আসাদের এবং সমাজের 
অনেক লাভ হয়। স্মৃতিশক্তি করিবার রক প্রকৃষ্ট নিয়ম 


(১) একাশ্রচিত্ত হইতে হইবে। 

(২। কোন জিনিষ দেখিবার সময় সকল ইন্দ্রিয় দিয়! তাহাকে দর্শন 
করিতে হইবে__তাহার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ বই মনের মধ্যে" স্মতি- 

মন্দিরে গ্রহণ করিতে হইবে । 

(৩) মনের যে ক্ষমতা দুর্বল, চালন| এবং ব্যাযাম দ্বার! তাহ।কে 
মনেহ এ'ং সবল করিতে হইবে । 

(৪) প্রথম-দর্শনের ফল চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টা করিতে হইবে ।- 

(৫) = মধো মধ্যে গত-ঘটনাবলীর, মনে মনে পুনরালোচন! করার 
প্রয়োজন আছে। 

(৬) নিজের শ্মৃতিশক্তির উপর বিশ্বাস করিতে হইবে 1: কাগজে 
কেখ! নোটের উপর ভরদ! কর! ঠিক-নয়। 





স্মতিমন্দির- শ্মতি-প্রকোঠগুলি দেখিবার জিনিষ 


(৭) কোন ঘটন! মনে রাখিতে হইলে--কি ঘটনা, কখন ঘটিল, 
কোথায় এবং কেন ঘটিল, কে কে ইহার সহিত জড়িত, ঘটনার ফল কি 
হইল, ইত্যাদি সবই মনে রাখিবার চেষ্টা! কর! দর্কার। 

(৮) স্মতিশক্তির বুদ্ধিকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিতে হইবে 
তাহা না হইলে ইহার কোন দর্কার নাই। বাজে এবং অপ্রয়োজনীয় 
বিষয় মনে করিয়! রাখিবার তেমন দর্কার নাই । 

“আমার স্মৃতিশক্তি নাই” বলিয়া দুঃখ করিবার.কোন কারণ নাই। 
কারণ সুনিয়মে চেষ্টা করলে নকল লোকেরই স্মৃতিশক্তি সতেজ 
হুইবেই। তবে যেমন-তেমনভাবে ইহ! করিলে চলিবে না ইহার 
জন্য রীতিমত সাধন! প্রয়োজন । 


হয় সংখ্যা] 


সস ৯০৮৯ 


ভবিষ্যৎ বরফের যুগ__ 


কয়েকজন বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, মনে হয়, কিছুদিন পরে পৃথিবীময় 
আর-একট! বরফের যুগ আলিয়! পড়িতে পারে । সমস্ত পৃপ্বিবী বড় বড় 
বরফের চাপে ভরিয়! যাইবে এবং তাঁহাদের চাপে বর্ত্তমান সভ্যতার সকল 
রকম কীর্তি লোপ পাইবে। 


AAS ANA ANA 





কাপ্তেন.ম্যাকৃমিলানের জাহাজ “ব1ওদোইন” বরফের মধ্যে 
কাণ্তেন ডোনাল্ড, ম্যাকৃমিলান এই প্রশ্নের বিশদ আলোচনা 
করিয়াছেন.। ম্যাকৃমিলান সাহের ১৯.৮ গাল হইতে ১৯২৩ সাল 
পর্য্যন্ত উত্তর মেরু প্রদেশে ৮ বার গিয়াছেন। 





তৰিষ্যৎ বরফের যুগের কল্পিতচিত্র মানুষের তৈরী বর বাড়ী 
কেমন করিয়া! বরফে চাপা পড়িয়া যাইবে, তাহাই 
দেখান হইয়াছে: - 


পঞ্চশহ্যা--ভবিষ্যৎ বরফের যুগ ' 





২২৭ 


আমেরিকার অনেক ভূতত্ববিদ্‌ বলিতেছেন যে আমেরিক! একটা 
বরফের যুগের শেষে আসিয়া পড়িয়াছে। ইহার আরস্তে উত্তর- 
আমেরিকার ৪,***,***, বর্গমাইল “জমি বরফে ঢাক! ছিল এবং 
ইহা! ৫*০,৮**, বছর. পূর্বে আরঞ্ু: হয়। এই. সময়ের আধো 
বন্ধফের, চাপ মাঝে মাঝে অত্যধিক বাড়ি! উঠিত, এবং এই অবস্থ| 
প্রায় ২৬,** বছর করিয়! থাকিত। 











ভবিষ্যৎ বরফের যুগের লোকের! বোধ হয় 
এইরকম পোষাক পর্বে 


ক প্তেন ম্যাক্‌ মলান বলেন যে আল সৃ পাহাড়, আলাস্কা, ইত্যাদি 
স্থানে বু কমিয়া আসিতেছে, এবং লোকালয় হইতে ভ্রমণ দুরের 
প্রদেশে চলিয়! যাইতেছে । কিন্তু উত্তর মেকুপ্রদেশে গ্লেসিয়ার ক্রমশঃ 
আগাইয়া আসিতেছে। গত ৭* বছরের মাপ এবং বিবরণ দেখিলে 
ইহ! বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পার! যার । উত্তর প্রদেশসমূহে ( আমেরিকায়) 


ক্রমশঃ বেশী বরফ-পাত হইতেছে । সমস্ত পাহাড়. উপতাক! “বরফে 


ছাইয়। যাইতেছে, তাহার সঙ্গে গাছ-পাল| জীব-জস্ত সব বুরিয়া 
যাইতেছে। উত্তর -আট্লান্টিকেও বরফের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়! 
চলিয়াছে। * 


গ্রিন্লাযাণ্ডের জমির পরিমাণ ৬**,*** বর্গ মাইল, তাহার 8৯৯০৪ 
বর্গমাইল বরফে ঢাকা । বাকি ১**,*** মাইল বরফে ঢাকিয়! গেলে, 
তাহার ফল আরে! অনেক স্থানে ছঢ়াইবে। এল্স্সেয়ার ল্যান্ড ও কষে 


রি 


২২৮ " প্রবাসী-_অগ্রহায়ণ, ১৩৩, { ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


বরফে পূর্ণ হইতেছে এই-সমস্ত স্থান পূর্ণ হইয়া.গেলে বরফের চীপ ক্রমশঃ 
সমুদ্রের জলে পড়িবে এবং বরফের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাহাড় লোকালয়ের 
দিকে ভাসিয়। আসিতে থাকিবে। তাহাতে যে কত জাহাজ এবং 
কতলোকের প্রাণ নষ্ট হইবে তাহার সংখ্যা নাই। কাণ্ডেন ম্যাক্মিলান 
বলিতেছেন যে-এই বরফের বিস্তৃতির গতির পরিমাণ জানিতে পার্নিল 
* হিসাব করিয়া বল! যাইবে যে আর কতদ্দিন পরে উত্তর-আমেরিক! 
একেবারে বরফে পূর্ণ হইয়া যাইবে । তিনি পুনরায় উত্তর-মেরুর দিকে 
যাত্র। করিয়াছেন_-বরফের বিস্তৃতির গতি নিরূপণ করিবার চেষ্টায় । 
উহার আশ! আছে য তাঁহার এই চেষ্টা পূর্ণ হইবে। 
নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া তিনি দেশের এবং মানুষের কল্যাণের জন্য 
বার বার নিজের জীবন বিপন্ন করিতেছেন। স্বাধীন জাতির লোক 
ধাঁচিতে জানে বলিয়!. মরিতেও জ্লানে। বিদেশের লোক আসিয়! 
আমাদের গৌরীশঙ্করশৃঙ্গে আরোহণ করিবার চেষ্টা করিতেছে । অথচ 
আমর! মরার মত বসিয়া আছি। 


লালমান্ুষদের কথা - 


আমর! আমেরিকার লাল মানুষদের গল্প অনেক কিছুই পড়িয়াছি। . 


এই লাল মানুষের! ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে। তাহারা যে-সমস্ত 
জঙ্গলে বান করিত, ক্রমশঃ শ্বেতা র! সে-সমস্ত দখল করিতেছে। তাহার 
ফলে লাল মানুষের! ক্রমশঃ সভ্যতার আলোক প্রাপ্ত হইয়া লয় 
পাইতেছে। 





একদল লাল মানুষ 

এই লাল মানুষদের মধ্যে নানাপ্রকার ভূত-প্রেত পুজার 
পদ্ধতি প্রচলিত আছে। - | 

লালমানুষদের মধ্যে যাহার! বৈদ্য- তাহাদের সকলেই মানিয়! চলে । 
কারণ বিপদে তাহার! ভূতপ্রেতদের তাঁড়াইয়! দিয়! দেশে শাস্তি আনে। 
নানীরকমের মন্ত্রতন্ত্রের দ্বারা এই কাজ করিতে হয়। কোন উৎসব 
উপলক্ষে ইহাদের মধ্যে নান।প্রকারের চিত্র আঁকার পদ্ধতি আছে। 
এই-সমস্ত ছবি ক্থ্য্যোদয়ের পরেই সুর করিয়! সৃ্ধ্যান্তের পূর্বে সার! 
করিতে হয়। ইহা! শাস্ত্রের বিধান_কাজেই ইহার নড়চড় হইবার 
ধর নাই। সবরকমের রোগ শোক দুঃখ কষ্ট আনন্দ নিরানন্দের জন্য 
বিভিন্নপ্রকারের ছবি, আঁকিবার পদ্ধতি আছে। প্রায় ক্ষেত্রেই ছবি 
বালির উপর আক! হয়--তবে যদি বালিতে স্থবিধ! ন! হয়, তাহা! হইলে 
রাঃ চাম্‌ড়ার উপর আঁকা হয়। কয়েকটি চিত্রের নমুন। দেওয়া 
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যুগের পর যুগ ধরিয়। আঁমেরিকার লাল মানুষের! এই নাট্‌-সিল্‌- 
ইড _আই-ইশির কর্থাৎ রমধন্ুর ছবি আঁকিয়। আসিতেছে 
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পঞ্চশস্য__র্দাতের কষ্রত্‌ 
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দাতের কস্রত _ 
মানুষের চোয়াল ভয়ানক শক্ত এবং জোরাল। " আমর! অনেকেই 
সার্কাসে দেখিয়াছি যে একজন লোক দীতে করিয়! খুব ভারী জিনিষ 
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হাস্‌-কা-ইশি এবং দু বোয়া 

কিছুদিন পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলে লালমানুষদের একটি বিশেষ 
উৎসব হয়। তাহাতে তাহাদের আদিম কালের নানাপ্রকার আচার 
ব্যবহার দেখিবার জন্য হাজার হাজার লোক জমা হয়। এই উৎসবে 
দুইজন সর্দারের ছবি তোলা হয়। একজনের নাম হাস্‌-কা-ইয়াসি__ 
' ইনি নাভাযোশ প্রদেশের সর্ববাপেক্ষা অধিকবয়স্ক বৃদ্ধ। আর একজন 
ছুবোয়! (1) 8০15 )--সীমাস্ত প্রদেশের শেষ স্কাউট । এই ছুইঞজন 
লোক বহুকাল ধরিয়া একে অন্যের প্রাণবধ করিবার জন্য ঘুরিয়াছিল-- 
একে অন্যের পরম শত্রু ছিল । বর্তমানে ইহার! পরম শান্তভাবে বসিয়া 
আছে। 





সাদ! জমির উপর রঙীন বালি দ্বারা আঁকা! রামধন্থ 
লালমানুষদের এই-সমন্ত ছবি, অনেকের হতে, পৃথিবীর যে.কোন 


সভ্য দেশের চিত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা! করিতে পারে । এই-সমস্ত চিত্র 
দেখিলে প্রাচীন গ্রীন আযাসিরিয়ার কথ! মনে হয়। চিত্রের প্রত্যেকটি 
রেখার মধ্যে কিছু ন! কিছু অর্থ আছে। কিন্তু আশা "আছে শ্বেতাঙ্গ 
সভ্যতার স্রিপ্ধ আলোক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে লালমানুষদের সকল চিহ্ন 
ক্রমশঃ লোপ পাইবে। হয়ত দু-একটা! চিত্রের নমুন! মিউজিয়মের এক 
কোণে টাঙ্গান থাকিবে । 


মাটি হইতে উত্তোলন করে। সামান্য একটু চেষ্টা" করিলে অনেকেই 








গ!স্‌ লেসিস্‌ দীতের জোরে লোহার শিক্‌ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন 


দ্াতে বেশ জোর করিতে পারে, এবং খুব ভারী দ্রব্য তুলিয়া অনেককেই . 
অবাক্‌ করিতে পারে। সামনের দাত অপেক্ষা পাশের দাতের শক্তি 
অনেক বেদী। হাত অপেক্ষা দাত দিয়া কোন জিনিষকে বেশী শক্ত 


করিয়া ধর! যায়। দীতের-ধরার ওজনও হাতের-ধর1 ওজন অপেক্ষা 
অনেক বেশী হয়। শক্তিশালী লোকে দাতের সাহায্যে ৩** পাউণ্ড 
ওজন দিয়! ধরিতে পাঁরে। সাধারণ জোরাল ব্যক্তি মাটি হইতে ২৬* 
পাউণ্ড ওজনের দ্রিনিধকে, তাহার শরীরের সমস্ত পেশীতে জোর দিয়া, 
তুলিতে পারে। দ্বীত্রে ব্যবহার যত. বেদী হইবে, তাহার ঞ্রোর 
ততই বেশী হইবে। ছেলেবেলা হইতে যাহার! সকল খাদ্য দাত দিয়! 
ভাল কর্রিয়! চিবাইয়! খায়, তাহাদের দাত সকল সময়েই বেশ জোরাল 
ধাকে। দাতের অযত্বে অনেকেই নানাপ্রকার অন্য রোগে কষ্ট পায়। 
স্বানাকব হঁত “এত পাবাপ গলে বাদাম ভাঙ! দ্বুরের কথা, একটু শক্ত 


= পাও লখি কউ ০৯ লস লাম এ লাম লাও লানি পাস লাও লাও লাও লাও পা পাশ লালা 





'পিয়ানে। এবং বাদক গাস্‌ লেনিসের দাতে ঝুলিতেছে 


রুটিও তাহার! চিবাইয়। খাইতে পারে না । ইহ! ছেলেবয়সের অযস্থের 
শুভফল । অনেকে তাহাদের ছেলে-মেয়েদের দাত দিয়া বাদাম 
ইত্যাদি শক্ত জিনিব ভাঙ্গিয়া খাইতে মান! করেন। তাহাদের ধারণ! 


ইহাতে দীত খারাপ হইতে পারে। ইহা ভুল ধারণা । শক্ত জিনিষ * 


দত দিয়! ভাঙলে মুরের এবং চোয়ালের অনেক শির! এবং পেশী 
শক্ত হইরে এবং" মুখের জোর বাড়িবে। স্তর! সকল জিনিষই দাতের 
সাহায্যে ভাঙ্গে বলিয়া তাহাদের দাতের এবং মুখের জোর এত 
বেশী । a” 
যাহার! নরম খাবার ছাড়! অন্য কিছু খাইতে পারে ন, তাহারা 
যদি ক্রমে ক্রমে .শক্ত খাবার চিবাইয়া খাইবার অভ্যাস করে, 
॥ তবে তাহাদের দাতের গোর ক্রমে ক্রমে বাড়িবে, সঙ্গে সঙ্গে 
" হজম-শক্তিও বৃদ্ধি পাইবে । দেখ! গিয়াছে একজন লোকের দাতের 
ভাপ, এমনি করিয়। তিরিশ পাউণ্ড পর্যন্ত উঠিয়াছে-ইহাতে সময় 
= লাগিয়াছিল মাত্র তিন-চার মাস! 
যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলে কিছুকাল পূর্বে এক রকম বুনে! বাদাম 
হইত-_তাহ! ভাঙ্গিতে প্রায় হইতে ২** চাপ প্রয়োজন 
* হইত। এ প্রদেশের লোকের! এ বাদাম দত দিয়! ভাঙ্গয়। খাইত-_ 
সেইজন্য এখানের লোকেদের দাতের অস্বাভাবিক জোর ছিল। 
এখন এ বাদামের চাষ হহঁতেছে--কিন্তু তাহার খোদা এখন সামান্য 
চাপে নষ্ট হইয়। যায়_কাজেই আর দাতের বেশী জোরের দর্কার 
হয় ন!। র ২ 
দাতের ব্যায়াম করিয়! দাঁতের জোর কি ভয়ানক বাড়ান যায় তাহ! 
ছলি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। একট! কাঠের কড়ি হইতে আট- 
ইঞ্চিপৌতা একট| লোহ! দাত দিয়া ভা'ঙ্গয়া ফেলা বড় মোজা 
কথ! নয়। পিয়ানো|-বাদককে পিয়ানো-সমেত দীড়ে বদাইয়! দাঁতে করিয়া 
শূন্তে বেশী-কিছুক্ষণ ঝুলাইয়। রাখ।ও রাম-শ্যামের কাজ নয়। যিনি এই 
২... ক্কাঁজ ছুটি প্রায়ই করেন--ডার নাম গাস্লসিস্‌ । 
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প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩৩* 


এস সস 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


দাত যদি নীরোগ থাকে, তবে,সকলেই হাড়, বাদাম 
ইত্যাদির মত শক্ত শক্ত জিনিষ-ভাঁঙ্গবার চেষ্টা করিতে 
পারেন, তাহাতে অপকার কিছুই হইবে না 
উপকার হইবার সম্ভাবন| পুর! মাত্রায় আছে। 





“মামির” 'অভিশাপ-_ 


তুতান্থামেনের মামি উদ্ধার করিবার কিছুকাল 
পরেই লর্ড ক।র্নার্ভন্‌ মা গিয়াছেন। ইহার পূর্বেও 
অনেক লোক বিশ্ষে বিশেষ মামির অধিকারী হইয়া 
নানা প্রক!র দুঃখ কষ্ট বিপদ আগদ্‌ ভোগ করিয়াছেন 
অনেকে আবার মারাও গিয়াছেন। এই-সব দেখিয় 
শুনিয়া অনেকে মনে করেন যে মামিদের উপর কোন 
এক দৈবশ!ক্ত ক্রিয়া করে, “যাহা মামির চির- 
নিদ্রার ব্যাঘাতকারীকে নানীপ্রকারে বিপদে ফেলে। 
লোকে ভাবিয়া পায় না, যে, ৩*** বছর পূর্ব্বের মৃত 
কব্রস্থিত মামি কেমন করিয়া এই মহৎ অনিষ্ট সাধন" 
করিতে সক্ষম হয়। - j 

ব্ৰিটিশ মিউজিয়মে, ইজিপ্টের একটি মামির বাক্সের 
এক টুক্র! কাঠ আছে- তাহ! থিবস্‌ সহরের মন্দিরের 
একজন পুরোহিতপত্বীর। এই কাঠের টুক্রা অনেক 
লোকের প্রাণ সংহার করিয়াছে বলিয়া শোন! যায়। 
ইঞ্জিপ্টলজিষ্টদের মতে এই পুরোহিতপত্বী খৃষ্টপূর্বৰ 
১৬** অন্দে বচিয়। ছিল । এই কফিনের ঢাক্নায় একজন মৃতা নারীর 
মুখ নান|-রডে অক! আছে। একচন ইংরেজ প্রথমে ইহ! ক্রয় করেন। 
কাইরে|,পৌছিবার পূর্বেবই তাঁহার হাত বন্দুকের গুলিতে উড়িয়! যায়। 
তার পর তিনি খবর পাইলেন তাঁহার . সমন্ত ধনসম্পত্তি, নষ্ট হইয়াছে। 
অবশেষে তিনি নান| দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়! প্রাণত্যাগ করিলেন। 
ইহার. কিছুদিন পরেই তাঁহার মঙ্গীও মারা গেলেন। তার পর এই 
কফিনের. বাঁক্সর ঢাকৃনি একজন ইংরেজ মহিলার হাতে আচম। 
তাহাকেও নানাপ্রকাঁর ছুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হয়। একদিন একজন 
অতিথি এই ভদ্রমহিলা গৃহে আসেন--তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়া কেম 
একট! অস্বস্তি অনুভব করিতে খাকেন। তাঁর পর কফিনের ঢাকনি 
দেখিয়। তিনি চম্কাইয়! উঠিলেন বং তাড়াতাড়ি উহা! বিদায় করিয়া ৪ 
দিতে কললেন । 

এই ঢাক্‌নির একথান! ফোটে! তোলা হয় । ফোটোতে মূর্তির চোখ 
দেখিয়! মনে হইত যেন তাহ! একট! বিষাক্ত ঘৃণ।য় ভর! । এই কফিনের 
বাক্সর ঢাকৃনি আরো অনেক হত ফুরিয়। অবশেষে মিউজিয়মে যায়। 
সে সেখানে কাহারে! কৌন "অনিষ্ট না করিয়াই বান করিতেছে 

একটি কাষ্টনিশ্দিত গৌতম-বুদ্ধের মূর্তি সম্বন্ধে এমনি একটা “কথা 
শোন! যায়। ভারতবর্ষে এক জাহাজের কাপ্তেন তাহা ক্রয় করেন। 
ইংলণ্ডে পৌছিবাঁর পূর্বেই হঠাৎ অকারণে জাহাজে আগুন লাগে। 
জাহাজের লক্করের! বুদ্ধমুর্তিকে জলে ফেলিয়া দিবার জন্য জেদ করে। 
যাহ। হউক কোনরকমে জাহাজকে লিভারপুলে টানিয়! লইয়! যাওয়া 
হয়। কাপ্ডতেন তখন এই বুদ্ধমূর্তিকে জলে ভামাইয়! লইয়। তীরে 
লইয়। যান। কিছুকাল পরেই তাহার মৃত্যু হয়। কাণ্রেনের মৃত্যুর 
পর 'কাপ্রেন-ছুহিত! বুদ্ধমুর্তিকে ঘরে রাখেন কিন্তু চাকর-বাঁকরের! 
গোলমাল আরস্ত করিল। কেহ বলিল মূর্তি চলিয়! বেড়ায়, কেহ বা 
বলিল মুর্তি চারিদিকে তাঁকাইয়। দেখে । বাড়ীর ছেলে-মেয়েরাও ভীত 
হইয়! উঠিল । বাড়ীতে কোন বাহিরের লোক আসিলে সেও এই 


গা 


২য় সংখ্যা] 
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এই বুদ্ধমুস্তিকে যে কেহ স্থানাস্তরিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, 
তাহারই সর্বনাশ হইয়াছে 


মুর্তি দেখিলে ভয় পাইত। অবশেষে ১৯১১ সালে এই সু্তি লওনের 
একু মিউজিয়মে দান করা হয়। 

এক হীরা! সম্বন্ধেও এইরকম কথ| চলিত আছে। হীরাটির 
ইংরেজী নাম Hope Diamond. কোন: এক হিন্দু মন্দিরের এক 
খুর্তির কপাল হইতে ইহ! খুলিয়া! লওয়া হয়। ১৭ শতাব্দীতে 
টাভার্ণিয়ের ইহ! প্রথম ইউরোপে জইয়। যান। ইউরোপে পৌছিয়াই 
তাহার অবস্থ। ভয়ানক খারাপ হইয়! যায়। অবশেষে তিনি এই হার! 
চতুর্দশ লুইকে বিক্রয় করেন। রাজা লুই ইহ! ঠাহার প্রিয়পাত্রী 
মাদাম অন্তথশেন্কে দান করেন। মাদাম এই হীরা পাইবার 
অল্পকাল পরেই রাজার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত! হন.। তাহার পর 
রাজকুমারী লাম্বেল্‌ এই হীরার মালিক হন। ফরাসী বিদ্রোহীদলের 


₹ হাতে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার পর ফাল্স্‌ নামে একজন ফরা নী ইহা, 


চৌধ্য অপরাধে দ্রণ্ডিত হইবার ভয়ে সে ইহ! বিক্রয় করিয়! দেয় 
এবং অবশেষে সে অনাহারে মরে) ১৮৩* সালে ইহ! -হেন্রি টমাস 
হোপ নামে একজন ইংরেজ ক্রয় করেন।' তাহার পৌত্র লর্ড, 
হোপ ইহার অধিকারী হইয়! নান! দুঃখ কষ্ট ভোগ করেন। এই হোপ 
ডাঁয়মণ্ড, কত লোকের দর্ববনাশ করিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। অনেককে 
ইহ! সর্বস্বান্ত করিয়ছে। অনেককে পাগল করিয়াছে, অনেককে হতা! 
করিয়াছে । অনেক ক্রোরপতি, বণিক্‌, রুশীয় রাজকুমার ইত্যাদির 
সর্বনাশ করিয়! ইহ! একজন আমেরিকান ক্রোরপতির স্ত্রীর, হাতে 


পায়। 


পঞচন্ত-পুরাপকালের চিকিৎসা [শান্তর 
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4 ইজিপ্টের. রাণী ক্লিওপেট,ার কবরের দুয়ার - 
| এইদব এখন যাছুঘরে আছে 


আনে । কিছুদিন হইল তাঁহার একমাত্র পুত্র মার! গিয়াছে। প্রাচ্য 
দেশের এই সমস্ত মামি, দেবমন্দিরের মূর্তি ইত্যাদি দ্রব্যের মধ্যে সত্যই 
কোন প্রকার শক্তি নিহিত আছে কি ন! কেহ বলিতে পারেনা; 
বৈজ্ঞানিকেরাও এখনও ইহার কোন ব্যাথা! করিতে পারেন নাই । 


পুরাণকালের চিকিৎ সা-শাস্র_ 


ইহুদি ধৰ্ম্মতত্ববিদের! একটি পুস্তকাগার স্থাপন করিয়াছেন। 
এখানে ৪**** পুস্তক এবং ৪২** পু'থখি আঁছে। এই-সকল পঁধির 
মধ্যে ১৪** খৃঃ অব্দের একজন ইহুদি বৈদ্যের লিখিত একটি পঁথি 
আছে। ইহাতে প্রায় ১৩,* রোগের ব্যবস্থ! আছে। : 

বিছার কামড় সম্বন্ধে আছে__ 

যদি গাধার পিঠে চড়া অবস্থায় কোন. লোককে বিছায় কামড়ায়, 
তবে সেই লোক যদি তৎক্ষণাৎ গাধার ল্যাজের দিকে মুখ করিয়া বসে, 
তবে কামড়ের জ্বাল। গাধার দেহে প্রবেশ করিবে। এই উন্ছদি বৈদ্য 
“আব্রাহাম” নামে খ্যাত। তিনি আরব-নারীদের দাত-মাজ! সম্বন্ধে 
বলেন - কচি বাদাম-গাছের (যাহাতে একবারও ফল ফলে নাই ) 
ছাল দিয়! আরব-নারীর! দাঙ মাজে। ইহাতে দাতের বাথ! দূর হয় 
এবং দাত শাদ! থাকে । 


কানে বাথ! সে সময়েও মাঝে মাঝে হইত। তাহার সম্বন্ধে ব্যবস্থা 
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ইহুদি ধরৰ্ম্মতত্ববিদ্দিগের পাঠাগার 
--জলপাই-গাছের সরু শিকড় জলে সিদ্ধ করিতে করিতে তাহার বাপ্প 
” কানে লাগাইলে কানের ব্যথ! দুর হয়। চুল ওঠা বন্ধ করিতে হইলে 

শশকের চর্বির এবং মজ্জ! চাম্ড়ায় ঘসিতে হইবে। 

২*ট হাঁসের ডান চোখ সঙ্গে রাখিলে পথে দস্থাভয় দূর হইবে । 

অনিদ্র। রোগ দূর করিতে হইলে রোগীর বালিসের তলায় কাল- 
কুকুরের দীত রাখিতে হইবে। 

পু'খিখানি হিক্ত ভাষায় লেখা, এবং কাগজ এত গাঁত্ল! যে তাহা 
পৃড়া বেজায় শক্ত । * 


জান্্মীনির অর্থ-সমস্যা_ 

* বর্তমান সময়ের জর্শ্মানির অর্থ-সঙ্কটের কথ! সকলেই জানেন। এই 
অর্থপঙ্কটের জন্তু সেখানের লোকের ছুঃখ-কষ্টের অবধি নাই। যুদ্ধের 
পূর্বের দেশের সচ্ছল অবস্থার তুলন! ছিল ন! বলিলেও চলে ; কিন্তু যুদ্ধের 
পরে আজ সেই দেশের ছুঃখ-কষ্টের তুলন| নাই। একখণ্ড রুটির জন্য 
লোকে হাহাকার করিয়! বেড়ায় । বাজারে আজ জর্ম্মান মার্কের কোন 
মূল্য নাই। এক পাউণ্ডে অর্থাৎ আমাদের দেশের ১৫১ টাকায় আজকাল 





বর্তমান ঘোড়ার নালের দামে ১* বৎসর পূর্বে জার্মানিতে 
একটি ঘোড়া পাওয়! যাইত 


প্রবাসী--অগ্ৰহায়ণ, ১৩৩ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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৫ কোটা মার্ক, পাওয়া! 
যায় । এই অবস্থার 
উপর ফরাসীর৷ রূর- 
প্রদেশ দখল করিয়া 







জা্শ্মানিতে একমুঠ! আলুর বর্ত্তমান দামে ১* বৎসর পূর্বে 
এক গাড়ী আলু পাওয়া যাইত 





বর্তমানে একখান! রুটি যা দাম--দশ'বৎসর পনের জার্মানিতে 
সেইদামে একখান! মোটর-গাড়ী পাওয়া যাইত 





দশ বৎসর পূর্বের তিনটি গরুর যা দাম ছিল--এখন সেই দামে 
এক ভাড় দুধ পাওয়াও দুদ্ধর 


অবস্থ আরো সঙ্গীন করিয়। তুলিয়াছে । বৰ্তমানে-মৃতপ্রায় ,. 


'জৰ্শ্মানির উপর ফরাসীদের বর্বরতা! দেখিয়া অনেক সভ্যদেশ অবাক 


হইয়। গিয়াছে। বল্কান দেশসমুহের এবং অষ্টিয়ার অবস্থাও প্রায় 
একইরকম | . গত জুলাই মাসে সমগ্র জর্দ/নিতে ২০,২৪১,৭৪২, 
৯৬৬,*০* মার্ক বাজারে ছিল। ৪১টি মুদ্রাযস্ত্রে ২৪ ঘণ্টা কাজ"করিয়! 
প্রতিঘণ্টায় ১৭,৫৬৩,৮১৯, ৪২ মার্ক ছাপ! হইত। ইহা ছাড়া 
এ্যালুমিনিয়মের উপর ছাপা ২১,২০*,০**,*** মার্ক ছিল। এই সময় 
হাজার মার্কের কম মূল্যের কোন নোট ছাপান হইত না, কারণ 
তাহাতে খরচ বেশী পড়িত। 
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কাদের ারবের এই বাড়াবাড়িতে- লোকজনের বেতন অসম্ভব 
রকম বাড়িয়া গিয়াছে--অবশ্ঠ তাহাতে লাভ কিছুই হয় নাই_বরং 
কষ্টের মাত্রাই বাড়িয়া গিয়াছে। যাহার! যুদ্ধের পূর্ব জর্শ্মান ব্যাঙ্কে 
মার্কের দরে টাক! জম! রাখিয়াছিল--এবং জমার স্থদে আরামে দিন 
কাটাইত, তাহাদেরই অবস্থ! বর্তমানে সর্ব্বাপেক্ষ। খারাপ হইয়াছে। 

দশ বছর পূর্বের দ্বন্্রানিতে যে পরিবারের আয় বার্ষিক ২৫,***, 
মার্ক ছিল -তাহাদের লোকে ধনী বলিত--কিন্ত বর্তমানে দামে 
সামান্ত একট! বাজে জিনিষ ক্রয় করিতে পার! যায় ন|। 

রাশিয়াতে এখন নোট ছাপা প্রায় বন্ধ আছে। বর্তমানে রাশিয়ার 
একখানা ১*-রূবল্‌ গোল্ড-নোটের দাম বাজারে ইংরেজী পাউণ্ড ষ্টালি€ 
অপেক্ষ! বেশী বলিলেও হয়। 

ছবিগুলি দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, বর্তমানে জার্মান মার্কের মূলা 
কি প্রকার । 


মুক-অভিনয়ে পরীরাজ্যের দৃশ্য 


প্যারিসে একটি মূক-অভিনয়ে এক যাঁদুকরের' ভূমিক! ছিল। 





পরীরাজ্যের দৃষ্য 


৩০=১২ 


পঞ্চশস্য-_মূক-অভিনয়ে পরীরাজ্যের দৃশ্য 


MM ৯৯৯ ANNAN Ne ONO De 


 রাজদভ! বদিয়াছে__নানা! দেশের দূতের! যাওয়া আন| করিতেছে। 


২৩৩ 





চারিদিকে লোকজন, চোখ-ঝল্দানো ঝাড় লণ্ঠন । তাহার মধ্যে যাছুকর 
প্রবেশ করিল এবং হঠাৎ হাত নাড়িয়া দিবা মাত্র দর্শকের -সাম্‌নৈ একটি 
অদ্ভূত পরীরাঞ্যের দৃশ্য. হাজির হইল। পরীরাজ্যের সব মূর্তিগুলিই * 
জীবস্ত এবং সচল। সোনার পাখী উড়িয়া যাইতেছে । ড্রাগন 
তাহাকে গিলিবার জন্য তাড়া করিয়াছে । ছবিতে দেখুন দৃশ্যটি কি 
চমৎকার । 


হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় 
আকা-বাঁকা নারিকেল-গাছ_' 


নারিকেল-গাছ সাধারণতঃ সোজাই হয়। ধান্তকুড়িয়াতে কিন্ত 
একটি নারিকেল-গাছ আছে তাহ! সাপের মত আঁকা-বীকা হইয়! 





আঁকা-বক! নারিকেল-গাছ 


দীড়াইয়া আছে। ইহার একটা স্থান এত বেশী বাঁকা, যে, একজন লোক 
সেখানে ঘোড়ায়-চড়িবার মত করিয়। বেশ বদিতে পারে। এরূপ 
গাছ বিরল। 

এ প্রবোধচন্দ্র সাউ 




















দিত এলৈ সরন্বতীব যে স্তুতি একদা উদীরিত 
ইয়াছিল, সেই স্ত তি আমাদের সারস্বত সমাজকে পালন 
করুন : রি 

*ফিনি স্বৃতি জান-বুদ্ধি-শক্তিস্বর্‌ পিণী; িনি সর্ব 
বিজ ধিরেবী, জ্ঞানাধিদেবী, .বাগবিষ্ঠাতৃদেবী। যিনি 
7 সংখ্যা-ব্যাখ্যা- -ভ্রম- -সিদ্ধান্তর, পা; ; তিনি.বরদা হউন ॥ 
জ্ঞান অনন্ত, বিদ্যা অসংখ্য, বাক্‌ অগণ্য। অতএব 


তীর 'গুজ। একার সাধ্য নয়, বহ, গোষ্ঠী সমাজের 











টা. টার “ছা শোক ও ভয় সইতে 
ol বর ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি ; করিবার কামনায় 


্ 7 


তিনি, ধ্যানময়ী হইয়া জ্ঞান, 
{ কলনাময়ী হই কলা । 


বয় ও প্রগ্নোজন বল! হইল। 





বলিতেছি ৷ 
_ আমি বঙ্গের বাহিরে বহ; কাল কাটাই তিনবৎসর 
হইল বাকুড়ায় আসিয়াছি। আমার জন্মস্থান বাকুড়া- 
জেলার নিকটে . হইলেও এখানে এত বিষয়. নৃতন 
 দেখিতেছি যে সেসবের বৃত্তান্ত জানিতে স্বভাবতঃ কৌতু- 
ৃ হল জন্বিয়া থাকে । আপনাদের নিকট সেসব পুরাতন, 
ৃ এবং ben রি টি ত আপনাদের জিজ্ঞাসার উদয় 






বুড়া সার্বত সমাজের বাবদ; 


+ 


গ সন্ধে সংক্ষেপে দুই এক কথা: 


তথাপি পুরাতন যত অজ্ঞাত, নৃতন তত নয় | কারণ 
পুরাতন অতীতে, মৃতন বতগানে; পুরাতন পশ্চাতে, - 
নৃতন সম্মুখে । কিন্তু পুরাতনকে আশ্রয় করিয়া রচনা ৃ 
স্থিতি। অতএব পুরাতনকে না জানিলে নৃতন জানিতে : রা 
পারা যায় না। এই হেতু পুরাবৃত্ত ও ইতিহাম চার ন, ) 
প্রয়োজন । কে চর্চা করিবে ? 
সম্প্রতি বাকুড়াজেলার বতথ্ান সীমা ভুলিয়া যান 
ইহা প্রাকৃতিক নয়, পুর তন বিভাগও নয়। উত্তর সীমায় 
দামোদর নদ কতকটা প্রাকৃতিক বিভাগ করিয়াছে! [ কিন্তু 
পশ্চিমে মানভূমি দক্ষিণে মেদিনীপুর, ৃ 
জেলা অল্পে অল্পে বাকুড়ায় বিলীন হইয়া 
মালভূমির পৃকপ্রাস্তে মানভূমি, এবং _মানতূমির 
বাকুড়।। কিন্তু কোথায় মানভূমির শেষ এব 
আরম্ভ, তাহা ভূমি দেখিয়া বলিতে পারা যা 
র.প দক্ষিণে, বিশেষতঃ দক্ষিণ-পশ্চিমে € 
উৎকলে বাকুড়া অমৃস্ত হইয়াছে? ' অতএব দক্ষিণে ও. 
পশ্চিমে বাঁকুড়ার সীমাপরিবত্নের স্থঘোগ ছিল। এখান; i 
কার পাথর্যা, কীকর্যা, লালমাট্যাঁ, উচুনীচু ভূমি বহ, কালা- 
বধি. বনভূমি ছিল, এবং পূর্বকালের ঝাড়খণ্ডের দি 
হইয়াছিল । : 'ঝাড়খণ্ড শব্দের অর্থ বনভূমি। ... :* ৮ 
জাঙ্গলদেশবাসী স্বভাবতঃ দারুণ হইয়া বাকে। 
অনুর্বরা নীরসা মি, হিং পশ, এবং ততোধিক অ 
দস্থ্যর বিচরগতূমি । হইয়াছিল । দেশের কি 
নাম ছিল,.. তুমি ম। কতকাল, পরে, 0 
বনবিষ্ণুপুরের অল্পরাজগণ দক্থ্যর আক্রমণ নি, ও 
অভিপ্রায়ে ঘ্টপাল বা ঘাটো [য়াল নিযুক্ত করিয়াছিলেন ্ 
মল্লভূমির মন্জাতি বহ কাল হইতে প্রসিদ্ধ। এক. 
প্রাচীন মন্লাধিপ | ক্র, চি যোগ, দিয়াছিলেন। - 

































| সমাজের জনিত নৰা টে 1 স্থানে স্থানে মাহিভাপরি, 
বিদ্যোৎসাহিনী সভা, হিতকরী ,সমিতি, প্রভৃতি নামে সারস্বত সমাজ 
আছে।  এই-সব সমাজের কার্য্যক্ষেত্ কত বিস্তীৰ্ণ তাহ। i: জলা 
পত্র হত উরি হইবে তং ফঃ। 


হয় সথ্যা ] - 





দিতেন। গুণ-কর্ম লক্ষ্য করিয়া প্রাচীন স্থৃতিকারগণ 


. বহ, অনাৰ্য জাতিকে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় গণনা! করিয়াছিলেন। 


কিন্বদস্তীও এই, বিষ্ণুপুরের. রাজারা আদিতে বাগী 


. ছিলেন। এখানে শুনিতেছি, তাহারা মেট্যা জাতি 


ছিলেন, এবং বাকুড়ার মৎ্স্যর্জীবী মেট্যা জাতি আপনা- 


. দ্বিগকে মল্পভূমির মেট্যা বলে। অন্তত্র মেট্যা জাতি 


যেমন বন-জঙ্গল, থালা-বাটী ইত্যাদি। 


বাগন্্রীর এক শ্রেণী বলিয়া গণ্য । বাগ.দরীও মাছ ধরে, 


শিবায়নগ্রন্থে বাগদ্রীনীকে মাছ ধরিতে দেখি [ " মেদিনী-- 
- পুরের বগড়ী পরগণায় বাগ্দীর বাহ্‌ ল্য আছে। বোধ, 
হয়, বকদীপ শব্দের বিকারে ব-গ-ড়ী, অর্থাৎ যেখানে 


বক বিচরণ করিত। . পূর্বকালে এই অঞ্চল জলা ভূমি 


ছিল।. এখনও বহ্‌স্থলে জলা ভূমি আছে। বোধ হয় ' 
ব-ক-ঘ্বী-পী- (অর্থাৎ ২ বকত্বীপবাসী) হইতে ব-পগ-দী--বাগদী. 
শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে! এদিকে দেখি, মা-টি-য়া শব্দের 


সংক্ষেপে-মে-ট্যা নাম৷. মৃত্তিজ, মাটি-জাত = মাটিয়া ; 
এইরূপ, ভূমি-জাত-ডূমিজ বা ভুঞা । মৃত্িজ, ভূমিজ 


শব্দের অর্থ আদিম অধিবাসী ( indigenous )! 
আমাদের ভাষার 'রাড়-বাগদী’, "রাড়-চোয়াড়ি'. 


শব দুইটি সকলেই জানে। প্রথমে মনে হয়, রা-ড় শব্দ 


"রা শব্দের বিকার । তখন অর্থ হয়, রাড়ের বাগদী, 


রাঢ়ের চোয়াড়ি। কিন্ত, এই অর্থ ঠিক মনে. হয় না। 
কারণ ব্যাকরণে বাধে। তা ছাড়া, রানের সর্বত্র কিংবা 


অধিক স্থানে বাগদী ও চোয়াঁড় নাই! পরস্ত, রাড়ের. 
তুল্য শ্রেষ্ঠ দ্রেশও পূর্বকালে বিরল ছিল। এ কারণ 


মনে হয়, উভয়. শব দবন্ব-সমাস-নিষ্পযন সহচর শব, 
কবিবঙ্ধণে 
এই অমুমানের স্পষ্ট প্রমাণ আছে। সেখানে ব্যাধ 


. বলিতেছে; “আমি গো! চৌয়াড় রাড়।* অতএব্‌ চোয়াড়, 
যেমন এক জাতির দুর্ণাম ঘোষণা করিতেছে, রাড়ও তেমন 


- অপুর এক জাতির নিন্বাবাচক নাম। . সে কোম্‌ জাতি, 


কে জাঁনে। হেমচন্দ্ৰ কোষে সঁ রা-টি শব্দ আছে, অর্থ 


যুদ্ধ, কলহ, দদ্ব। অতএব রাড়জাতি প্রিয় ছিল। 


০. বাঁকুড়া সারস্বত সমাজের উদ্বোধিন পদ 
মন্থসংহিতায় এই জাতির উল্লেখ আছে। বল্প-মল্প-ভিল্প 
প্রস্ৃতি প্রাচীন জাতিবাচক নাম সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া 
- যায়! বনবিষ্ণুপুরের মল্প রাজগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় 


। ২৩৫ 

- চোয়াড় শব্দে অর্থও প্রায় তাই বুঝায়। 'দস্থ্যকে 
চূয়াড় বলিত। চুরি+আড়-চুরি-আড়-চুআড় (র - 
লুপ্ত )। খেলায় দক্ষ যে, সে যেমন খেল আড়, খেলাড়; 
চুরিতে দক্ষ যে, সে তেমন চুয়াড় (দক্ষ, রত অর্থে বা" 
আড় প্রত্যয় )। ভূমিজ জাতিব প্রতি চুমাড় নাম 
প্রযুক্ত হইত। এই জাতি বাঁকুড়া, মানভূমি, মযুরভূঞ্ী, 


(কেওবার প্রভৃতি স্থানে অনেক আছে। ইহাদের বতগান 


প্রতাপও অল্প নয়। ভূমিজ জাতি রক্তের টাকা না দিলে 
কেঙঝরে রাজার অভিষেক সম্পন্ন হয় না। মানভূমির 
বিপিন ভূঞার শরর্য শুনিলে চমৎকত . হইতে হয়। 
তূমিজ - ব্যতীত ম্বতিজ জাতি থাকে। এই জাতিই 
কি পূর্বে রাড় নামে খ্যাত ছিল? | 

মন্ত শব্দের এক অর্থ, বলিষ্ঠ, বাহূযোদ্ধা। পূর্বকাঁলে" 
বাগ্দী জাতি সৈনিক হইত। 


দিগার (দিকপাল ) ' প্রভৃতি হইত। এহেন দেশে 
বিষ্ণুপুরের রাজবংশের উদয় হইয়াছিল। 'কবিকক্কণ ' 
কালকেতুর রাজ্যস্থাপন বর্ণনা করিয়াছেন। সেকালে 
সেরুপ রাজোর অভাব ছিল না। তথাপি বিষ্ণুপুরের - 
প্রসিদ্ধ হেতু মনে হয়, কবিকন্ধণ এই রাজ্য লক্ষ্য 
করিয়াছিলেন। বনবিষ্ণুপুরের পূর্বনাম কি' ছিল, কে 
জানে। রাজারা বৈষ্ণব ধর্শ্মে অনুরাগী . হইবার পরে 


রাজধানীর নাম বিষ্ণুপুর হইয়! থাকিবে। ' 


: ৰাকুড়া জেলায় দশ লক্ষ লোকের মধ্যে বাগদী প্রায় 
এক লক্ষ । বাঁউরী লক্ষাধিক । আচারে ব্যবহারে বাউরী . 
আরও নীচ | বোধ হয়, স* ব-র্ব-র হইতে বাবরী, বাউরী 


.নামের-উৎপৃত্তি। বাকুড়ায় সাওতালও প্রায় এক লক্ষ । | 


এই তিন জাতি মিলিয়া বীকুড়ার প্রায় পাচ আনা 
অধিবাসী । 

- আশ্চর্য -এই, বীকুড়ায় এক লক্ষ ব্রাহ্মণের বাস 
আছে। এই অসভ্য বর্বর দেশে ইহাদ্ের' আদিপুরুষ 
কেন আসিয়াছিলেন, কে জানে। প্রাচীন কলিক্ষের 
মধ্যে বাকুড়া পড়ে, এবং কলিন্গের পরেই উৎকলিম্, ' 
বতগান উৎকল । এই হেতু বীকুড়ায় উৎকলীয় 
ব্রাহ্মণের বাস- বুঝিতে পারি। কিন্তু কি সুত্রে. কণৌজ 


মেলেরিয়া রোগের. * 
. আক্রমণের পূর্বে ইহারা লাহীআল, ভাঁকাইত, দরোয়ান, - 


২৩৬ 





ব্রাহ্মণের আগমন ঘটিয়াছিল, তাহার অনুসন্ধান কতব্য । 
- বীকুড়ার পূর্বাংশ, বঙ্গের উর্বর! সমস্থলীর সদৃশ বটে ? কিন্তু, 
সেখানে লক্ষ ব্রাহ্মণেব ভরণপোষণের যোগ্য ভূমি 
দেখিতে পাই ন1।. বীকুড়া নদীমাতৃকা ভূমি নয়, মনে 
রাখিতে হইবে সমস্ত বঙ্গে ব্রাহ্মণ, মাত্র সাড়ে বার' লক্ষ । 
বাকুড়ায় এক নৃতন জাতি. দেখিতেছি। ইহাবা 
, সামন্ত ও রায় নামে খ্যাত। 
শ্ষুদ্র রাজার নাম সামস্ত। বড় বাজাব অধীনে, 
সে রাজার রাজ্যের প্রান্তে সামন্ত রাজ্য । “রায় উপা- 
ধিতেও রাজত্ব প্রকাশিত আছে। কারণ, সণ 
রাজন্‌ শব্দের বিকারে রা-য়। ওড়িষ্যার সামন্ত-রায়, 
সংক্ষেপে -সামস্তরা» এবং মধ্যরাঁড়ের সাতরা, এককালে 
বাজবংশীয় ছিল। বাঁকুড়া জেলার সামস্তরাজ্য ছাঁতনায় 
স্থাপিত ছিল। - বাকুড়া শহর সামন্তভূমিতে অবস্থিত। 
সামস্তদিগের মুখমণ্ডল, বিশেষতঃ চক্ষু দেখিলে বুঝি, 
ইহারা আদিতে বাঙ্গালী ছিল না। কেহ .কহ বলেন, 
সামস্তরা ছত্রী। ইহা! অসম্ভব নহে। হয়ত আদি-সামস্ত 
সাহস-ব্যবসায়ী হইয়া ছাঁতনায় রাজা হইয়াছিলেন। 
শুনি, বিষ্ণুপুরের মল্পবংশও বঙ্গের বাহির হইতে 
আসিয়াছে। এইরূপ, প্রাচীন রাজাদিগের সকলেই নাকি 
বিদেশাগত, একজনও বাঙ্গালী ছিলেন না। শুশ্‌নিয়া 
পাহাড়ে যে চন্দ্ররম্ণর নাম ক্ষোর্দিত আছে, তিনি 
নব্যমতে বন্ধের নিকটে আসিয়াছেন সত্য, কিন্তু, বঙ্গের 
ভিতরে পড়েন নাই। বঙ্গ ও উৎকল ও ছোটনাগ- 
পুরের প্রাস্তস্থিত এই বনাকীর্ণ ভূখণ্ড সাহুসিকের বিক্রম- 
প্রকাশের লীলাভূমি হইয়াছিল। কত রাজার উত্থান 
ও পতন ঘটিয়াছে, কে জানে। যেসকল গ্রামের নামে 
গ-ড় শব্দ যুক্ত আছে, সে সে গ্রামে এক এক রাজার 
আবাস ছিল। বলা-গড়, পানা-গড়, শক্তি-গড়, অস্থব-গড়, ' 
বেজ্র-গড়, মন্দারণ-গড়, নারায়ণ-গড় নামের ইতিহাস 
কে শোনাইবে ? সমস্থলীতে প্রাকার ও পরিখা নিমণি 
করিয়া ছুর্গ রচিত হইত, অবণ্য-বেষ্টিত হইলে 
গড় আরও দুর্গম হইত। স্বাভাবিক অরণ্য না থাকিলে 
-  বেউড়-বাশের কৃত্রিম বন দার! দুর্গ রক্ষিত হইত। 
ধাকুড়া জেলায় বহুগ্রামের নামে গড় নাম যুক্ত আছে। 


প্রবাসী-্অগ্রহাঁয়ণ, ১৩৩+ 





সামস্তে! . ক্ষুদ্রভূপালঃ। 


পক্ষকাল ডুবিয়া থাকিতে "পারে না। 


| ২গশ ভাগ, ২য় থণ্ড 


কাছি রাখি পাপা পি বাঁশি পরি লাব পাখি পাটি লং ৩৯ লস ৯ তি ৩২ পাছ ব্রি পাতি বাঁ লাও পাস পাটি পাট পাশ 


কিন্ত, মন্্ভূমি সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল কি? মল্পরাজত্কালে 
অনেক দেবমন্দির ও বাঁধ নির্মিত হইয়াছিল, রাজধানী , 
বিষুপুরের প্রসিদ্ধি ঘটিয়াছিল। কিন্তু, ইহা হইতে দেশের .. 
সমৃদ্ধি বুঝিতে পারা যায় না। কারণ পেটে ও পিঠে 
মারিয়া প্রাসাদ নিমণ ও তড়াগ খনন অন্তাপি 'ঘটিতেছে, 
ইংরেজ রাজ্যে না হউক বেশী রাজ্যে বেঠি (বেগার) 
ধরা প্রচলিত আছে. যে দেশে প্রজার কীতি, দেখিতে 
পাই না, সে দেশে লক্ষ্মীর কৃপা কই? -তন্তবায় বঙ্গেব 
কোন্‌ গ্রামে না ছিল? কাংস্তকার কোন্‌ গঞ্জে নাই? 
অব্য সে কালে প্রজ্জা এত ছিল না, তেমনই কৃষিযোগ্য 
ভূমিও অধিক ছিল না। কিন্ত, কেবল কৃষিক্ম দ্বারা, ' 
বণিক-স্হায় ব্যতীত কৃষিজাত ছারা কোনও দেশ ধনশালী 
হইতে পারে না। পথ দুর্গম, বনবেষ্টিত; ঘাট -দস্থার 
উপর্রুত; সাৰ্থবাহ নিধিস্ে যাতায়াত করিতে পারিত না। 
তাছাড়া মন্রভূমি ধনশালী হইলে মুঘল বাদ্‌শাহের লোলুপ 


দৃষ্টি এড়াইতে পারিত কি? বর্গীর লু$নপ্রবৃতি পুনঃ- 


পুনঃ চরিতার্থ হইয়াছিল বটে; বোধ হয়, পূর্বভাগে. ও -” 
দক্ষিণে তাহাদের দুনিবাব অত্যাচার পর্যব্যসিত হইত। 
ধনশাঁলী না হইলেও মল্লভূমি দরিদ্র ছিল না। কারণ 
দরিজ্র দেশের খ্যাতি প্রতিপত্তি রিছুই থাকে না। ' 
রাজান্ুগ্রহে সঙ্গীত কলা সমাদৃত হইয়াছিল, কিন্ত 
প্রজাও সে রস হইতে বঞ্চিত ছিল না। একালের মতন 


- অন্নকষ্ট থাকিলে সে কল! এত কাল তিঠিতে পারিত নাঁ। * 


এখন বাঁকুড়া দুর্ভিক্ষ প্রায় লাগিয়া আছে, পাঁচ ছয় ২ 
বৎসর পরে পরে স্ৃভিক্ষে যায় না। লোকে বলে; সুবৃষ্টির . 
অভাবে ছুর্তিক্ষ হয়। এটা কিন্ত স্থূল কথা । এই যে উত্তর 
বনের জেলাকে জেলা জলে ভুবিয়া গেল, অভিবৃষ্টি এক. 
কারণ নহে। ' দেশের নদী, বৃহৎ পয়ঃপ্রণালী'। যদি 
সে প্রণালী রূদ্ধ না হয়, অতিবৃষ্টি হইলেও গ্রামকে গ্রাম 
বাকুড়ায় 
অনাবৃষ্টি নৃতন স্থষ্টি কি? যদি নৃতন না হয়, তাহা হইলে 
সে কালেও দুর্ভিক্ষ হইত না কি? ছিয়াত্তর সালের মন্বস্তর 
যেমন ভীষণ হইয়াছিল, বোধ হয় তেমন ভীষণ হইবার. 
সম্ভাবনা! অধিক ছিল। কাবণ অজন্মা হইলে "অন্ত 
স্থানের ধান আন্মইয়! প্রজারক্ষার স্থগম পথ ছিল না। 


< 


bl) 


কি 


. নিকটবর্তী স্বানও যোগাইতে পারিত না, ২ না, কারণ 'অনাবৃষ্টি 
অল্লদেশব্যাপী কদাচিৎ হয় । 





এই প্রশ্ন একটু বিস্তারিত আলোচনা করিতেছি।- 


প্রথমে দেখি, অনাবৃষ্টির হেতু কি। পূর্ববঙ্গে অনাবৃষ্টি 
হয়: না, এখানে হয় কেন। দেখিতেছি, আবব-সাঁগর ও 
বন্দসাগর হইতে যে ছুই নীরদ বাযুপ্রবাহ আমাদের দেশে 
বহিয়া থাকে, উহাদের. সংঘর্ষস্থলে বীকুড়া অবস্থিত। 
শুধু বাঁকুড়া নহে, মেদিনীপুর ও ওড়িষ্যার দশাও তাই; 
কতু এই, কভু অই প্রবাহ প্রবল হইয়া! উভয়ে দূর্বল হইয়া 


পড়ে। ফলে হুবৃষ্টি বিশেষতঃ যথাকালে বৃষ্টি) বাকুড়ার . 


" ভাগ্যে নাই। ' 

-কিস্তু, প্রকৃতি অন্ত ধক বিষয়ে উদার- ছিলেন। 
পূর্বকালে বাকুড়া বনভূমি ছিল। বিষ্ণুপুর নাম এখনও 
বনবিষুপুর নামে খ্যাত। সে জব্দ আর নাই। লোকে 
বন নিমূল-করিয়া শুখন| .ডাঙ্গা ফেলিয়া রাখিয়াছে। 


মান্যবর মাঁজিষ্টরেট সাহেব পূর্বের বনভূমির এক মানচিত্র 


*-- ক্করাইয়াছেন। তাহাতে দেখি অধিক কাল নয় পঞ্চাশ 


বৎসর পূর্বেও বাঁকুড়া জেলার বার আনা জঙ্গলে পূর্ণ 


 ছিল। .তখন প্রজা এত বৃদ্ধি পায় নাই, কৃষিভূমির “টান 


শপ 


৩. করিভাম না, কিংবা নদীর দুই তীরে - অবিচ্ছিন্ন বাধ 


+ 


" পড়ে নাই, কাঠের দর চড়ে নাই, এবং বোধ হয় বড় বড় 


জঙ্গল যার-তার অধিকারেও যায় নাই । . এখন বৃষ্টিজল 
বৃক্ষমূলে আবদ্ধ হয় না, বৃক্ষদেহে রলরূপে সঞ্চিত হয় না। 
. পিড়িবামাত্র গড়াইয়া জোলে উপস্থিত হয়৷, কিয়দংশ 


* ভুনিন্নগত হইয়া কাকর-বাহ্‌ল্যহেতু অবিলম্বে সেই জোলে 
* আসিয়া পড়েপরে খাল ও নদীর বস্তা সৃষ্টি 'কবে। 
_ অনাবৃষ্টি হইলে ইন্দ্রের দোষ, অতিবৃষ্টি হইলেও ইন্ডের 


দৌষ। কিন্ত বুদ্ধিমান্‌ জন প্রক্কৃতির সহিত কলহ করে 
না। প্রকৃতির দানে নিজের প্রয়োজন যথাযোগ্য সাধন 
করে। আমাদের বুদ্ধি থাকিলে বন কাটিয়া শুখনা ভাঙ্গা 


বাঁধিয়া বনভূমির উবরতা১শক্তি সাগরে নিক্ষিপ্ত হইতে 
দিতাম না। যে মাটির. উপরিভাগে পাথর কাকর মোটা 
বালি, তাহার জল কে মাট্‌কাইতে পারিবে? অত্বঃআোত 


কে রোধ করিবে? পারিত গাছে: কিন্তু, তাহা নিমূর্প ৷ 


শুখনা.পাতা' বরিয়! পড়ে না, পাতা পচিয়া মাটি হয় না, 


বীর্ড় সারস্বত সমাজের উদৃবোধন-প্র 
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মাটিতে রসও থাকে না। বকুড়া শহরের পশ্চিমাংশ 
সেদিন পর্যন্ত বনাকীর্ণ ছিল! এখন সেখানে পাতা - 
পচার লেশ নাই। অনেকে জানেন, -এখন সেখানে . 
কুআতে যত হাত দোড়ী লাগে তখন তত লাগিত না। 

অরণ্যধ্বংসের দ্বিতীয় ফলও ঘটিয়া থাকিবে। বাধু 
শক হইয়া থাকিবে। ভূনিয়গত যে জল বৃক্ষ-মূল ছারা 
শোষিত হয়, কাও ও প্রকাণ্ড, শাখা ও প্রশাখা-পথে 
উঠিয়া পত্রের'নাসারন্ধ, দিয়া তাহার অধিকাংশ বাষ্পাকারে 
বায়ুতে নিক্ষিপ্ত হয়। ফলে বায়ু শফ হইতে পায় না। 
শক্ষ বায়ুতে দেহের রস শূখাইস্জা খায়; পিপাসা বৃদ্ধি পায়, 
এবং পিপাসা! নিবৃত্তির চেষ্টায় বৃক্ষ ক্লান্ত হইয়া পড়ে। 
তখন মাটিতে রস থাকিলেও শশ্ডের ad আধিক্য 
আশা করিতে পারা যায় না। 

প্রকৃতির সহিত কলহ না করিয়াও পুর্কালে লোকে 
জলস্থিতির ব্যবস্থা করিয়াছিল। যেখানে বৃষ্টি অনিশ্চিত 
সেখানেই পুক্করিণী ও বন্ধে বু্টিজল- ধরিয়া রাখিত। 
বীকুড়ায় এখন.সেসব বুঝিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি উদ্ধারের 
উদ্ভম হইতেছে, কিন্তু কেবল তম্থারা ছুিক্ষের-উপশম 
হইবে না। বস্তুতঃ, ্বাকুড়ায় দুর্ভিক্ষ হয় না। 'ধান 
চীল পাওয়া যায়, লোকে অর্থাভাবে-কিনিতে পারে না। 
বলা বাহুল্য, অর্থের অভাব আর অক্নের অভাব, এক কথা 





নহে । বৃষ্টিজল সঞ্চিত থাকিলে ধান শুখাইবার 'শঙ্কা থাকিবে 


না; ধান জন্মিবে, কৃষিজীবী মাসকয়েক কর্মপাইবে, বেতন' 
পাইবে। ধানে ও বেতনে দেশের ধন বৃদ্ধি হইবে। 
কিন্তু, তা বলিয়া ধান যে সম্তা হইবে, ৭ একথা বলিতে পারা 
যায় না। 

অন্তদিক দিয়] দেখি। বতগ্মানে কিযে ভুমি 
আমাদের একমাত্র ধন হইয়াছে। জনসংখ্যার অনুপাতে 
বাঁকুড়ায় এই .ভূমি অল্প। লক্ষ জক্ষ লোক ভূমি-হীন। 
তাহাদিগকে অন্যের ,ভরণীয় হইয়া জীবন যাপন করিতে 
হয়। যখন ভূঘ্বামী ভতর্ণর শ্তহানি : হয়) তখন 
ভরণীয় প্রথমে কষ্ট পায়। সীজায় চাষ, কি ভাগে চাষ, 
ভরণীয়ের পক্ষে সমান-বথা। বাস্তবিক, কর্ষণোপযোগী 
যাবতীয় ভূমি বীকুড়ার যাবতীয় লোবকে সমান ভাগ 


করিয়া দিলে প্রঃত্যকের ভাগে ছুই বিঘাও পড়ে না! যদি ' 
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ছুই বিঘাও ধরি, তাহা হিল সথজম্মার বছরেও দেহের 
. পরিশ্রমের বিনিময়ে সম্বৎ্সরের মাত্র গ্রাসের যোগাড় 
হইত, অন্ত ব্যয়ের নিমিত্ত এক পয়সাও থাকিত না। 
বস্তুতঃ সকলের "জমি নাই; যাছাদের নাই, তাহাদের 
. পক্ষ বৃষ্টি ও অনাৃষি প্রায় সমান । অন্ত কর্মৃপায় না 
বলিয়! তাহারা কষ্ট পায়! . 

.. সেকালেও এই . অবস্থা ছিল, কুবৃষ্টি কুবি, অতিবৃ্ট 
অনাবৃষ্টি ছিল। পুক্ষরিণী ও বাঁধে জল থাকিত, আর 


থাঁকিত যেখানকার, ধান সেখানে, অধিক দুরে যাইত-না। 


ইহাদের .ফুলে মাত্র এক বৎসরের অনাবৃষ্টি হেতু ছুর্ভিক্ 
হইত নী । ' অনাবৃষ্টি বহু বৰ্যব্যাপী হইলে রক্ষার উপায় 
থাকিত না? কিন্ত, একই “অঞ্চলে এহ্‌প ঘন! কাচিৎ 
ঘটে । 
ভ্খন সকলের জমি ছিল.না।. কিন্তু, ভরণ-পোষণের 
বহুবিধ -উপায় ছিল । জীবিকার প্রাচীন উপায়গূলি 
একে একে সরিয়া যাওয়াতে আমাদের উহা 


ঘটিয়াছে। বাঁকুড়ায় এক বন হইতে কতুলোকের খাদ্য 


সংগৃহীত, হইত. অসভ্যদ্দিগের, . পক্ষে বন এত 
মুল্যবাদ্‌ যে আমরা. সহজে. বিশ্বাস, করিতে পারি না। 
চাযবাস নাই, স্বচ্ছন্দে.পুত্রকলত্র লইয় দিন কাটাইতেছে। 


" যাহাদের অল্প ,চায আছে,” তাহারা .ধনবান্‌।: এক. 
মহ আ গাছ কত লোকের খাদ্য নির্বাহ করে। বিশ - 


পঁচিশ বৎমর পূর্বে বীকুড়ায় নাকি মউলের মরহি বাঁধা 
হইত, এখন. মউল দুল্রাপ্য .হইয়াছে | মৃগয়! ছিল, 
তাহার স্থতিবশে এখনও. বর্ষে বর্ষে, যদিও এক দিন, 
ঘাগদীর দল মৃগয়ায় বহির্গত হয়। 
গ্রামে গ্রামে যে রিল-ভোজন, বন-ভোজন ছিল, তাহা 
মৃগয়ার প্রাচীন স্থতি । বাউরী বাগদী সাওতালের 


কষ্টের জীবন ছিল বটে, কিন্ত, সে কষ্ট তাহারা অম্ভব' 


করিতে পারিত না। কত লোক সৈনিক পদাতিক ও 
অন্ত রাজভূত্য হইত | কত ব্যবসায়-ছিল, কত কলা 
ছিনু। খয়রা- জাতি জানে না, তাহাদের পূর্বপুরুষ 
| কত কর্মকার যুদ্ধের অদ্র-শঙ্র নিম্ণি করিত। খদির 


নির্ধাস, করিত; লোহার জানে না এক কালে ভাভারা ' 
নাই। যখন শ নিলাম বাজারে পাটশাগ ওজনে বিক্রি 


-- লোঁহকার.ছিল ; আকর হইতে লৌহ নিষ্কাশন করিত। 


প্রধাসীঁ_ অগ্রহায়ণ, ১৩৩* . -. 





কিছুদিন পূর্বেও - 


| ২শশ ভাগ, *য় খণ্ড - 


লাখিলাছিলাসি লাম লাও লাও পি লাখ 


" বীকুড়ায় গোপাল জাতিও সয্ন নাই । অক 
কালে এই জাতি হইতে বীরের উদয় হইয়াছিল। 
সে কালে গো ‘ও মহিষ পালন কষ্টকর ছিল না, 


বনপ্রান্ত-ভূমি চারণ “হইয়াছিল । এই জাতির দেহ - 


এখনও বলিষ্ঠ ও মাংসল। এ দেহ আর থাকিবে না, 
দেশের গোধন শুন্য হইয়াছে। তৈলি জাতিও অল্প নাই৷ 
ইহাদের, কত . লোকে শকট-ঢালক- ছিল, "কে সংখ্যা, 
করিবে ? রেলপথে যাতায়াত করিতে আরাম বটে, 
কিন্তু, পেটে শূখাইয়া- আরাম. ভোগ করিতেছি) এই-: 


রূপ, সেসব তাঁতী বই, বর্ম্মকার কই'?: তাহাদের অন্ন 


চিরকালের তরে মার! গিয়াছে। সথ্চ ঢাৰি, আমাদের 
দারিন্দ্যের হেতু কি। 

সে কাল.আর নাই; কিন্তু - আমরা কালাস্তর লক্ষ্য 
করিতে পারি নাই। এখন দি বা লক্ষ্য ই 
তাহাতে হতাশ হইয়া -পড়িভেছি ।. কালবিলম্বে ঘুম 
ভাঙ্গিলে অবসাদ আসে ।- চোখের সাম্নে-চিলে ছে! 
মারিয়া আমিষ লইয়া ছুটিয়াছে, আমরা দেখিতে 
পাইতেছি মা চোখ কচলাইতেছি। - 

বাকুড়াই ধরুন। এই "শহরে" 'অধর্পণতাব্দী পূর্বে 
যে ক্ষুত্্ বাজার নিয়ত, হইয়াছিল, তাহা" বাঁড়াইবার . 
প্রয়োজন হয় নাই; পঁচিশ বৎসর পূর্বে ডাকঘরে 
পীচজন কেরানী নিযুক্ত ছিল, এখনও - পীচজনেই কার্য . 
নির্বাহ হইতেছে । কাল ভ্রুতবেগে পরিবর্তিত হইতেছে,” . 
দশ পাচ বৎসর বিশ্রামের অবকাশ দিতেছে না! কামী , 
ও কামিনী কয়লার-খাদে ও-চা-বাগানে চলিয়া যাইতেছে। * 
নামাল দেশে শত শত নিয়া ছুই দশ টাক! আনি . 
তেছে! বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের পাচক ও ভৃত্য ও 
দ্বাসী বঙ্গবিখ্যাত হইয়াছে। চোখে "না দেখিলে. 


দেশের এই দারিক্র্য বিশ্বাস. হইত না। .মুখ দেখিয়া :; 


কে ব্রাহ্মণ কে শুত্র, কে ভদ্র কৈ নহে,".তাহা 
বুঝিতে পারা যায় না। বাঙালীর দেহ শীর্ণ ও দুবর্ল;. 
দক্ষিণ রাঢ় মেলেরিয়ায় জর্জর; কিন্তু বাকুড়ায় যেখানে 
মেলেরিয়! নাই বা অল্প," সেখানেও এইরূপ শীর্ণ ও 
দুবল দেহ -মত দেখিতেছি এত যেন কোথাও দেখি 


২য় সংখ্যা } 


হয়, তখন বুঝিলাম বীকুড়া দরিজ্রেব দেশই বটে, নইলে 
অখাদ্য খাইয়া স্থুন্নিবৃত্তি করিত না। যখন শুনিলাম 
বাজারে বিঙ্গা চারি আন! সের বিক্রি হইতেছে, তখন 

-€ বুঝিলাম বীকুড়াবাসী বন্ধ গাছের চাষ করিতেও উদ্নাসীন। 
কিন্তু .যখন শ:নিলাম' বিলাতী আলুরও সেই দর; তখন 

-- বুঝিলাম বাঁকুড়া অজ্ঞানও বটে। যাহারা ভত্্রলৌক) 
যাহারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে "গণ্য, তাহাদের কাস্তিহীন 


লাবণ্যবর্জিত মলিন মুখমণ্ডল, জ্যোতিহঁন চক্ষু, অবসন্ন - 


গতি দেখিয়া পুনঃ পুনঃ মনে হইয়াছে, এমন কেন? 
গত জনসংখ্যানে প্রকাশ হইয়াছে, গত দশ বৎসরে 
, বীকুড়ায় দশ জনের স্থানে নয় জন হইয়াছে। যাহারা 
ভাবুক, তাহারা ইহাঁতেই চমকাইয়া উঠিবেন। কিন্ত 
প্রকৃত ব্যাপার "আরও ভয়ানক। লোকক্ষয় দশজনে 
এক নয়, ছুই হইষাছে । অভাগা বাঙ্গালী ব্যতীত, 
হিন্দু বাতীত, সব জাতি বাড়িতেছে, দশ বৎসরে অন্ততঃ 
এক জন বাড়ে।- বীকুড়ায় বৃদ্ধি দুবে থাক, - স্থিতিও 
»._-নাই, হ্রাস .হইয়াছে। স্বাভাবিক ক্রমে যেখানে এগাব 


. জন দেখিতাম, সেখানে নয জন দেখিতেছি।- বলকর, পুষ্টি 


ফর, প্রাণকর, আয়ুফর আহার পাইলে এ দশ! ঘটিত 
কি? প্রকৃতির একি নিষ্ঠুর লীলা; জীবন ও জীবনোপায়ের 
সমন্বয়ের এ কি নিষগ্র ব্যবস্থা! 

, শুধু এই নহে। কার অভিশাপে বাঁকুড়া কুষ্ঠক্ষেত্র 
“হইয়াছে! দেশের অন্তত্র এই -পাপরোগ আছে সত্য, 
কিন্তু ভারতের মধ্যে বীকুড়ায় অধিক কেন | বীকুড়ায় 
ছয়হাজার গ্রাম, ছয়হাঁজার "কুষ্ঠ গণা হইয়াছিল, কত 
গণা হয় নাই,কে জানে । দশ বার হাজারের কম হইবে 


কি? কি কারণে প্রথম বীজ উপ্ত হইয়াছিল, কে-জানে। . 


তার পর কত কাল ধরিয়; বংশাহুক্রমে ও সংস্পর্শদোঁষে 
রোগের রী ব্যা্ধ হইয়াছে । আমরা নাকি হিন্দু) 

. শুচি-অশুচির বিচার আমরা ধেমন জানি পৃথিবীর কেহই 
- তেমন জানে না। হায় শাস্ত্র! কে পড়ে, কে বা মানে। 
. কোন্শান্তরে কুীর সংস্পর্শ নিষিদ্ধ হয় নাই? কোন্‌ স্মৃতিতে, 
. কোন্‌ আযুৰ্বেদে কুষ্ঠীবংশে-বিবাহ বিহিত হইয়াছে? মূর্খ 
পুত্রন্সেহে পাগল; কিন্তু জানে .না কি ভয়ঙ্কর পাপের 
পরিণাম ভোগ - করিতে 'পুত্র-পৌত্বাদিকে রাখিয়া 


বরা সার সমাজের উদ্বোধন-পত্র 


কিছু উপশম হইবে । 


২৩৯ 


যাইতেছে। ভন্ব ইতর কাহারও দৃকৃপাত নাই: পথে 
ঘাটে, জলে. ডাঙ্গায়্‌ বাজারে দোকানে, নরন্ুম্বরের 
হাতে, রঞ্জকের বস্তে; রোগের বীজ ব্যাপ্ত হইতেছে। 


* মুন্‌সিপালিটির চিন্তা নাই, ডিষ্টি কটবোর্ডের কতব্য নাই, 


কাহারও এক 'কপদ্ক ব্যয় নাই। মেলেরিয়, কলেরা, 
বসস্ত. দেখা দিলে. ডাক্তার ছুটাছুটি .করেন। কিন্ত 


কুষ্ঠরোগ নিত্যমহচর হইয়া বিনাবাধায় যথাতথ! বিচরণ 


করিতেছে। ইহাতে একজনের প্রাণ নয়, ছুই: পাঁচজনের 
নয়; বংশকে বংশ, মশক দেশ সবে উল 
কে দেখে, কে ভাবে? 

কেহ কেহ স্ধাইতে পাবেন, "দেশের এই অবস্থার 
সহিত সারম্বত সমাজের কি সম্পর্ক আছে। কিন্তু যদি 
সরস্বতী জ্ঞানাধিদেবী বুদ্ধিশক্তি- স্বর্পিণী, তাহা 
হইলে এই বিতর্ক উঠিতে -পারে না। সারম্বতসমাজ 


. নইলে ' দেশের পুরাবৃত্ত ও ইতিহাস, সমাজনীতি ও 


অর্থনীতি, ধর্ম ও কম? আচার ও ব্যবহার, রোগ ও তাপ, 
বিদ্যা ও কলা, বাতর্ণ ও বৃত্তি, কে চিন্তা করিবে? 
সরকারী কর্মচারীর ‘রিপোর্ট? গড়িযা আমাদের কর্ম 
নির্বাহ হইবে কি? স্থুণদর্শী মনে করেন, ধনে ও মানে, 
বিদ্যা ও বুদ্ধিতে বড় হইলেই তিনি ধন্য 'হইবেন। তিনি 
তুলিয়া যান, তাহীর ক্ষেত্র সুত্র হইলে, প্রতিবেশী অজ্ঞান 
ও নীচমনা বুজন হইলে ক্ষেত্রফল তাহাকে ও তাহার. 
বংশকেও ভোগ করিতে হইবে । ধনমদ, তঙ্থমদ, 


“বিদ্যা; অধিকারমদ বুঝি) কিন্তু ইহাও- জানি - 


স্বম্তোযে সফরী ফর্ুফর করে, অগাধজলসঞ্চারী রোহিতের 
প্রমত্তবতা নাই। - 
শিক্ষা বিস্তার হইলে দেশের দুর্নীতি ও ছুর্গ্‌তির 
কিন্ত, সফলের আশা অধিক 
করিবেন না। কারণ, বতনান শিক্ষা ইংরেজী শিক্ষা। 
ইংলণ্ডের'ইংরেজ্জজাতির নিমিত্ত যে শিক্ষা সেই শিক্ষা । 


ইহার নামেই, English - Education ' এই Wy 
- প্রকাশ, ইহা আমাদের দেশব্যতিরিক্ত শিক্ষা, সমাজ 


বিচ্ছিন্ন শিক্ষা ।: বিদেশীয় শিক্ষা দ্বারা বুদ্ধির কিম 
মার্জনা হইতে পারে, কিন্ত, প্রয়োগকালে ক্রিম বুদ্ধি হত 
হয়। ইহার.বহ উদাহরণ জানা আছে।' আপনাদের 


২৪০ 


বেত হইবে বলিয়া বাঁকুড়া শহর হইতে একটা দৃষ্টান্ত 
দিই। ঘনবসতি পল্লীব মধ্যে ভূড়াগ-নিমর্ণণ, অশিক্ষিত 
বাউরী ও বাগদী করে নাই। পূর্বকালের নয়, নৃতন 
‘নিমিত। যাহারা করাইয়াছেন, তাহারা প্রাচীন নহেন, 
নব্য সভ্য শিক্ষিত। 
করিবার অভিপ্রায়ে শহরের এক নরক-কুণ্ডের ন্যক্কার- 
জনক. মল-নালীর সহিত যুক্ত করা হইয়াছে! এমন 
স্থানে তড়াগ যেখানে বর্ষাকালে পাড়ার মলমৃত্র ধৌত 
হইয়া- তড়াগের জল বৃদ্ধি করে! সেখানে তড়াগ 
নয, “ভড়ার” (টের) প্রয়োজন ছিল। সেখানে 
আবাম নির্মিত হইলে পল্লীর শোভা ও স্বাস্থ্য রক্ষিত 
হইত ।- যেখানে কদাচারের বাহুল্য, বীভৎস সংক্রামক 
রোগের, প্রাবল্য, সেখানে জীবনবপ জলের নিমিত্ত 
পুদ্করিণী ‘নহে, কৃপ প্রশস্ত, নলকুপ ( tube well) 
নিরাপদ্‌। সরুকার হইতে স্থাস্থ্যতত্বপ্রচাবক নিযুক্ত 
হইয়াছেন। যে দেশের শহরেই, বুদ্ধিমান জ্ঞানবান্‌ 
অগ্রগামী ভদ্রলোকের বাস নগরেই, এই শোচনীয় কাণ্ড 
স্বচ্ছদ্দে সংঘটিত হইয়াছে, সে দেশের গ্রামে তাহার 
স্বাস্থ্যতত্ব গুহাতে নিহিত হইবে। জল যে নারায়ণ, 
তিনি সর্কারী কমচাবী 'বলিয়া এ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে 
. পারিবেন না, কারণ মন ত্রট হিন্দু পুরাণের । তিনি ব্যাধি- 
জন্মক অথুজীবের বিভীষিকা দেখাইতে পাবেন, 
কিন্ত- তাহা বন্ত্রপটেই চিন্তিত থাকিবে, হৃদয়পট স্পর্শ 
* করিবে না। 
এখন আর-এক দিক্‌ দেখি। প্রথমে বাগদেবীকে 
স্মরণ কবি। বাঙ্গালা ভাষ! মধুব, এত মধুর যে শুধু 
ভারতবাসীর নয়, পশ্চিমদেশীর কানেও মধুব বোধ হয়। 
কিন্তু বাঁকুড়ার ভাষা এরূপ নহে। যোজনাস্তে ভাখা, 
সত্য বটে। কিন্ত বাকুড়ার ভাখা শ্রুতিকটু ও রক্ষ। 
ইহার কারণ পুর্বে উদ্দেশ করিয়াছি। স্বভাব ও শিক্ষা 
অনুযায়ী মান্যের ভাষা হইয়া থাকে, স্বভাবে দেশের 
গুণ পূর্ণপ্রভীব বিস্তার করে। অধীর হইলে শিষ্ট ও 
শান্তন্রও ভাষা পর্য হইয়া পড়ে । বাকুড়ার ভাখা, 
অধৈর্ধের -পরিচায়ক, প্রতিপদের দ্বিতীয় অক্ষরে বল- 
ন্যাস করিয়া ব্যক্ত হয়। এই কারণে রুক্ষ শোনায়। 


প্রবাসী - “অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ 


সপিসপাস্মিপিস্লস্টি পান্টি পাস পাস পাটি পা পাটি লও পাও লাও পাটি পাষটি বি পাটি পাটি লাও লাখ পাঁছি পি পা লাম লাও পাস্টিলাস্পিপাস্পিসসি লি ০87828555 


এমন তড়াগ যাহাকে ' জলপূর্ণ . 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


~~ 





বাঙ্গালা ভাষায় বলন্তাস প্রায নাই, প্রথম স্বর দীর্ঘ) 
বাকুড়ায় দ্বিতীচস্বর দীর্ঘ ও উদাত্ত । একবার এক 
ভদ্রলোক আমার এক কথার উত্তরে, ‘আছে-এ’ বলিয়া 
ছিক্গেন। তাহার উদাত্ত স্বরে আমি আশ্চর্য হইয়া- )) 
ছিলাম।” পরে, বুঝিয্লাছি, বাকুড়ার ভাখাই এই, 
ভন্রলোকটি শিক্ষিত হইলেও দেশভাখা ভুলিতে পারেন 
নাই ফলে যে শব্দে একটি অক্ষর আছে, সে শব 


. উচ্চারণ করিতে বীকুড়াবাসীকে বেগ পাইতে হয়। 


স* ব-ন্ধ বা" বাধ, বীকৃডায় বা---দ হইয়া পূর্ববঙ্গের 
বা---ত (ভাত), এবং কাটোষার পাঁ--ব (পাড়) 
স্মরণ করাইয়া দেয়। 

গত দেড়শত দুইশত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গাল! ভাষায় 
গুর, পরিবতন হইয়াছে। পূর্বের ‘বুড়া খুড়া’ এখন ‘বুড়ো 
খুড়ো” “চিড়া পিঠা’ এখন “চিড়ে পিঠে” ব্রাদ্ধ্যা বাড়্যা, 
এখন “রোধে বেড়্য হইয়াছে। পূর্বের ‘আইছি', 
খায়া, পান্যঃ ‘আস্ত’ আর নাই; “এসেছি', ‘খেয়ে’, 
‘পেলে’, ‘এস’ হইয়া গিষাছে। লিখিত ভাষায় এই এই _ 
বপ প্রবেশ কবিতেছে। কাবণ দীর্ঘ-আকার, ত্রশ্ব ওকার 
ও একারে পরিণত হইফা ভাষার মাধুর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। 


বাঁকুড়া! বজেব প্রান্তে, বলিয়া ভাষা-সংস্কারের সুযোগ পায় 


নাই। 

কিন্তু এই কারণেই বীকুড়ার শব শাব্দিকের নিকট 
বহমুল্য। দক্দিণ রাঢ়েব ভাখা, বাঙ্গালা ভাষা নামে. 
খ্যাত। বাঁকুড়া সে ভাধার-পূর্বরপ রক্ষা করিয়া আসি- ' 
তেছে। বহু, পুরাতন শব যাহা অল্পদর্শার দৃষ্টিতে লুপ্ত * 
বোধ হইয়াছে, বাঁকুড়া সেসব জলঘীয়স্ত। "বহুকাল 
পূর্বে বাঙ্গাল! ও ওড়িয়া ভাষা, এক ভাষার ছুই ভাখ! . 
ছিল, বাঁকুড়। সেই প্রাচীন সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া আসিতেছে । 
প্রাচীন বপ. দ্বারা শব্দের বুৎপত্তি নির্ণয় স্থগম হয়। 
বাঙ্গালা "খটা শব্দেব যৃলনির্ণয়ে মাথা ঘুরিষা গিয়াছিল। 
এখানে যেমন শুনিলাম ‘খুনি’ অমনই বুঝিলাম সু" ‘কুট’ 


- নয়, কুণিকা’ নয, স’ ‘কুণা? হইতে ‘খটা ৰচি’ 


বা" ও* হি" “গোড়া কত প্রচলিত শব্দ । 'এখানে “ভোড়” 
আসামে “ভোরি' এবং বা" ‘ঘোড় তোলা? ( জুতা ), সেই 
এক স* 'গোহিরঃ হইতে আসিয়াছে । ঢাকায় কলাগাছের . 


২য় সংখ্যা ] 


বীকুড়া সারস্বত.সমাঁজের উদ্বোধন-পত্র 
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থোড়ের নাম ‘ভারালি’, মূলে সেই শব্দ । এমন কি এই 
খোড় ও bles থোড় সেই -গোহির হওয়া. আশ্চর্য 
নয। “ঘোড়া এখানে সাজা? ওড়ি- 

যাতে রা গা “মারগ', ওড়িয়াতে “মারগু'ঃ 
বাঙ্গালায় মান্ধা ; এখানে 'অঁটা,', ওড়িয়াতে ‘অণ্টা', অন্তত্র 
‘কোমর’ বলে। স্ত্রীলোকের শাড়ীকে এখানে বলৈ 
‘জইতা’, স" নেত্র বা" নেত বলিয়া মনে হ্য। -.কে এই- 
সকল শব্ধ লিপিবদ্ধ করিয়া চিরলোপ হইতে রক্ষা 
করিবে? কে বাঙ্গালা কোষ সঙ্কলনে সাহায্য করিবে!" 

যিনি প্রাচীন সাহিত্য চর্চা করিতে চান, তাহাঁরও 
অনেক কাজ আছে। এই বীাকুড়া হইতে রামাই 
পণ্ডিতের শৃল্তপুরাপ এবং' বিষ্ণুপুর হইতে চণ্তীদাসী 
শ্কষ্ণবীতন আবিষ্কৃত হইয়াছে! শুন্তপুরাণে ঠিক 
বীকুড়ার ভাষা নাই। -এইর,প শ্রীকুষ্ককীতর্নে চণ্ডী- 
দাসের ভণিতা থাকিলেও ‘অনন্ত’ নাম থাকাতে তাহার 


স্তদ্ধতায় সন্দেহ জন্মিয়াছে। কিন্ত, দুই-ই অমুল্য । এইরূপ" 
+-__অমূল্য পুথী আরও কত আছে, কে খুজিয়া দেখিয়াছে? 


শুনিতেছি, ইন্দাসের অন্তর্গত স্থখসায়রের সীতারাম 


" * দামের ধমপুরাঁণ এখনও হস্তাস্তরিত হয় নাই। সীতারাম 


দাস তিনশত বৎসর পূর্বে ছিলেন। -ঘনরামের কি মাণিক 
গাঙ্গুলীর- ধমণিঙ্গল অপেক্ষাকৃত আধুনিক । সীতারামের 
পুথীতে অপূর্বকথন নিশ্চই আছে। কে শি 
করিবে? . 
. : বীকিড়া হুগলী মেদিনীপুর বর্ধমান রন 
ধর্মের বহ, মন্দির আছে। কোথায় কত আছে, জানিতে 
পারিলে' উহার আদি উৎপত্তি নির্ণয়ে সুবিধা হইত। 
ধর্মঠাকুরের দেবক,' ব্রাহ্মণেতর জাতি হইয়া থাকে; 
কদাচিৎ ত্রাহ্ষণকেও পুজা করিতে দেখি । 'ওড়িষ্যায় বহ, 
.. বাঁউরী শৃন্তবাদী। এই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম আমাদের কত 
লোকের ভয় ও ভাবনা, শরণ ও আশয় হইয়া আছেন, 
আমরা কদাচিৎ স্বরণ ' করি। রপনারায়ণ, দ্বরুপ- 
নারায়ণ, বীকুড়া রায়, পঞ্চানন, কীকড়াবিছা, বুড়াধম 
প্রভৃতি বিগ্রহের নাম ও ধাম একত্র করিতে পারিলেও 
ধর্মের ব্যাপ্তি ' বুঝিতে পারা যায়। ধর্মের গাজন 
বুঝিতে পারি ; কিন্তু শিবের ও শীতলার গাঁজনের হেতু 
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সন্দেহ আছে। 


কি? আমরা [বাকুড়ায় মনসা ও ভাছু পুজার ঘট। 
দেখিতেছি, কিন্তু, 58590 কথ! 
কে শোনাইবে"? . 

- বাঁকুড়া জেলায় ছাতনা গ্রামে বাসনী দেবী রী 
আছেন।. ‘কেহ কেহ বলেন, অমর কবি- চণ্ডীদাস এই 
বায়লীর পূজারী ছিলেন। লোকে চণ্ডীদাসের ভিটা, রামী 
রঞ্জকিনীর ঘাট দেখাইয়! দেয় এবং তাহার ভ্রাতা দেবী- 
দাসের নাম স্বরণ করে। কেহ 'কেহ মন্দিরগাত্রে লিখিত 
১৪৭৬ শক: ইং ১৫৫৪ খ্ৰীষ্টাব্দ )- কবির আঁবিতাঁব-কাল 
বলে |” ইহাতে কিন্তু, চণ্ডীদাস সাড়ে তিন শত বৎসরের 
হইয়া পড়েন। এই কাল, মন্দিব নিম্ণণের বাঁ. সংস্কারের - 
কাল।- পূর্বে অপর মন্দির ছিল না, কে বলিতে পাবে । 
কবি সম্বন্ধে আলে]চনা : হইয়াছে, - কিন্তু এখনও অনেক 
" মহামহোপাধ্যায পণ্ডিত ' শ্রীহরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী সন্দেহ করেন, চণ্তীদাস নামে দুই কবি ছিলেন। 
আমার বিবেচনায় বাসলীসেবক বটু চণ্ডীদাস একাধিক 
হওয়া প্রায় অসম্ভব | নান্গুরেব মাঠে ও ছাতনার গ্রামে 
কবিৰ কিছু কাল কাটিয়া! থাকিবে । বহু কবি সথন্ধে 
এইরুপ ঘটনা ঘটিযাছে। বীরভূমি ও পুরী, ছুই স্থানই 
জয়দেবকে অধিকার করিতে চাঁয়। i 

" ছাতনার প্রাচীন নাম বসিলীনগর। বহ,কালাবধি 
এখানে সামন্তভূপগণ্র আবাস-আছে। ইহারা ছত্রী। . 
ভাই নাম ছৃত্রীস্থান বা ছাতনা, ষেমন' রাজপুতস্থান হইতে 
রাজপুতনা। কিম্বদন্তী এই, এখানে প্রথমে ব্রাহ্মণ রাজা 
ছিলেন। সে বংশের শেষ রাঁজা বাসলীর ভক্ত হইতে 


পারেন নাই! ইহাতে দেবীর কোপ জন্মে, ব্রাহ্মণবংশ ধ্বংস 


হয়, এবং বতগ্বান ছত্রীরাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। আমার 
বোধ হয় এই কিন্বদস্তীর মূলে সত্য আছে। বাসলীদেবী 
চণ্ডী নামে পুজিতা হইলেও পণ্ডিতের! অনুমান করেন 
তিনি বৌদ্বতত্ত্ের বঙ্ধেশ্বরী। অতএব সেকালে ব্রাহ্মণের 
অভক্তি আশ্চর্যের" বিষয় ছিল. না। “হয় ত' বাঁসলী 
সামস্তজাতির- কুলদেবী ছিলেন, এবং পাঁচ শত বৎসর 
পূর্বে মন্দিরে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই অনুমান . 
সভ্য হইলে বটু চণ্ডীদাস স্বচ্ছন্দ 'ছাতনায় ১ 
পারেন। -" - ন্‌ 
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ছাতনা দূরে থাক, বাকুড়া নামের উৎপত্তি জানি না। 
ইহার পূর্ব নাম বাকুণ্ডা ন! হইলে মনে করিতাম,' ধর্ম“ 
ঠাকুর বঙ্ধুরায় বা-বীকারায় হইতে বীকুড়া। এখানে এখন 
ধর্মঠাকুর নাই। পূর্বে ছিলেন কি না, -কে জানে। 
পাশের ঘ্বারকেশ্বর নদের নায় ধরুন। মহাদেবের নামে 
ঈশ্বর থাকে? কিন্তু, দ্বারকা বা দ্বারিকা কোথায়? 
ভবিষ্যপুরাণে নাম, দ্বারিফেশী দারি, দ্ারিব] অর্থে 
সন্ধি," বিদীর্ণ স্থান (% £৪৪0৮6 )'; যে নদী পর্বত 
' বিদীর্ণ হইয়া, বহির্গত হইয়াছে। কিন্তু দ্বারকেশ্বর নদের 
আরন্ত-স্থানে- পব্্ত নাই। দারী : অর্থে বারকনিতাও 
" আছে; এই অর্থ ধরিলে' বারবনিতার কেশ-সাদৃশ্যে 
নদীর নাম। মুল ধরিতে না পারিলে বানান শুদ্ধ হয় 
না। 'দ্বা’ লিখিব, কি ‘দা!’ লিখিব, বুঝিতে পারি না। 
অপর নদী, গন্ধেশ্বরী।. ইহার সহিত গন্ধবণিকের সম্বন্ধ 
আছে কি? একতেশ্বর ঠাকুর শিব বলিয়া গণ্য, ঈশ্বর 
নামে শিব বুঝি। কিন্তু একভার ঈশ্বর শিব.ছিলেন না, 
ছিলেন বুদ্ধ । আদিতে একতেশ্বর বৌদ্ধমুর্তি কি? 

যাহারা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত হইতে চান 
তাহাদেরও ক্ষেত্র বিশ্বীর্ণ। এখানে এমন অনেক গাছ 
আছে, যেসব নিয় বঙ্গে, দক্ষিণরাঢ়ে নাই । গুজরাটের 
বনে কবিকন্কণ অনেক গাছ দেখিয়াছিলেন, সেসব দামুন্তায় 
নাই, এখানে আছে। নিয় রঙ্গের পাখী ও মাছ এখানে 
সব নাই; তেমনই এখানকার কিরাভ সর্প ( ডোমনা 
চিভী ) সেখানে কদাচিৎ দেখি। 

একথ! সবাই জানি, বাকুড়া ও নামাল দেশ. এক 
নয়। কিন্ত, জানি না, প্রত্যেকের কি গণে ক্লি অন্তর 


ঘটিয়াছে। কৰি গাইয়াছেন. বাংলার মাটি -বাংলার জল 


বাংলার বায়ু পুণ্য হউক ; আমরাও গাই বাংলার বায়ু পুণ্য 
হউক। এখানকার বায়ু স্বচ্ছ ও শ.ফ, এমন শ.ফ যে অগ্রহায়ণ 
পৌষ মাসের রাত্রির আকাশে একটি, তারাও দীপ্তিহীন 
হয়-না। স্বচ্ছ ও শৃ্ধ বলিয়া এখানকার মাঁহযের 
বর্ণ মলিন. ০্জন্মকালে যে গৌরবর্ণ, অন্তত্র যে গৌর: 
. রর্ঘ, রবিকরগ্রভাবে এখানে সে কৃষ্ণ। এই মূল্নিত্বের 
সাসবৃদ্ধি আছেন ফান্তুন হইতে আষাঢ় মাস বৃদ্ধির, এবং 
বর্ষা হইতে শীতাস্ত হ্রাসের কাল। বর্ষাকালের আকাশ 


ইউ, ১৩৩০ 


{ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পিপি 


মেঘাচ্ছন্ন, এবং দরক্ষিণায়নে বায়ু আর্্র ও রবিকর মৃতু 
হইয়া, থাকে। গ্রীক্কাঁলের পূরাছে. যে রণকুয়াসা 
(এখানে বলে ধুন্ধু ) দেখি, আবহের এই' রজোলক্ষণ 
কে বর্ণনা করিবে? মনে ক্রিতাম নদীবহল পূর্ববন্গেই ' 
ঘূর্ণিঝড় সম্ভবে। কিন্তু এই বৎসর রেল-ষ্টেশনের নিকট 
হইতে যে বড় বহিয়াছিল তাহার শক্তি অল্প ছিল ন! ) আর 
যে রকতধূলি অপরাধে ঘুর্ণিত হইতে হইতে নৈখত কোণ, 
হইতে ঈশান দিকে চলিয়! যায়, যাহার ঘনতায় কোলের 
মান্য চিনিতে পারা যায় না, তাহার উৎপত্তি কোথায়, 
পরিণাম কোথায়? তিন বৎসরে . তিনবার দেখিলাম। 
এ বৎসর রাত্রি ৯১০টার সময় দেখ! দিয়াছিল। ১৩২৮ 
মালে জ্যৈষ্ঠমাসে যে ধুলিবাত্যা বীকুড়ায় অপরাহ্ণ ৪টার 
সময় দেখ! গিয়াছিল, রাণীগঞ্জ ও, বর্ধমান দিয়! গিয়া 
কলিকাতায় সন্ধার পর উপস্থিত হৃইয্াছিল। সেকি 
এক বাভ্য। কি পৃথক্‌ বাত্যা একদ! উখিত হইয়াছিল ? 
কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, এসব বুঝি বিদ্যার 
নিমিত্ত বিদ্যাচচ( ৷ আমি এই বুলি মানি না। বিনা_ 
প্রয়োজনে কোন কর্ম হয় না, বিজ্ঞানের এযপাও না। 
এযণায় যে আনন্দ এ স্থলে সেটির লাভই প্রয়োজন। . 
কিন্তু পরে সে এষণ। হইতে লৌকিক হিতও হইয়া 
থাকে। যে কৃষি হইতে আমাদের জীবিকা হইতেছে, 
এক প্রাজ্ঞ বলিয়াছেন সে কৃষি এই গ্রীশ্মদেশে 
উদ্যানকর্মবশেষ। বলা বাহুল্য উদ্যানকম+ও ক্রষিকম্‌ 
এক নহে। ক্ষেত্র ও. বীজের যোগে শস্যের উৎপত্তি। . 
উত্তম বীজ চাই, উত্তম ক্ষেত্রও চাই, নইলে শস্য উত্তম * 
জন্মে না। কিন্ত, ক্ষেত্র, বলিতে কেবল মৃত্তিকা নহে; 
যে দেশে ক্ষেত্র, সে দেশের ধর্ম ক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকে। 
বাকুড়ায় শীত গ্রীষ্ম প্রবল, বায়, শুফ; এই পর্যস্ত জানি, 
কিন্ত, ক্ষেত্রের এই এই ধষের বশে কোন্‌ শস্যের কি 
ইষ্টানি্ট হয়; -তাহা জানা আছে কি? মৃত্তিকা বিশেষণ : 
করিতে পারি, করাও হইয়া থাকে। . কিস্তি, আব্হবিচার 
কোথায় হইতেছে? : ছুঃখ হয়, আবহ ও কৃষির, 
আবহ ও স্বাস্্যের সম্দ্ধ.. বিচার উপেক্ষিত হইয়া 
আনিতেছে। বীকুড়ায় আবহলক্ষণ জানিবারও 
উপায় নাই। এদেশে অন্ততঃ আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব 
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হইতে যে বুষ্টিমান ছিল) এখন এই বিজ্ঞানের দিনে, 
তাহাই দুই চারি স্থানে স্থাপিত আছে। পূর্বে ধ্বজারোপণ 


-€ দ্বারা গ্রবহৃদিক্‌ নির,পিত'হইত। এখন তাহাও দেখিতে 


পা 


পাই না। _ বর্ধমান, মেদিনীপুর, পুরু লিয়ীতে আবহলক্ষণ 
লিখিত হইতেছে, বাকুড়াতেও হইত, কিন্ত, স্বল্পব্যয় 
বাঁচাইবার অভিগ্রায়ে গভমেন্ট, আবহলিখন উঠাইয়া 
দিয়াছেন, বাকুড়া হা না কিছুই বলে নাই। সারম্বত 
সমাজ থাকিলে উঠিয়া যাইত কি? মনে রাখিবেন, বহ 
বৎসরের এবং বহু স্থানের আবহলক্ষণ না পাইলে বিচার 
চলিতে পারে না । 

বাকুড়ার ভূমি প্রাচীন, মধ্য ও পূর্ববঙ্গের স্তায় আধুনিক 
হে। ভূবিদ্যার ভাষায় বীকুড়া তৃতীয় যুগের, স্থানে 
স্থানে দ্বিতীয় যুগেরও চিহ্ন আছে। মধ্য ও দক্ষিণ 
ভারত এই রূপ. প্রাচীন। কত কাল গিয়াছে, কত বৃষ্টি 
বাত্যা বহিয়া গিয়াছে, কত নৃতন নদীনালার সৃষ্ট 
হইয়াছে, কত পুরাতন পাহাড় সমভূমি হইয়া গিয়াছে। 
শুনিলে. আশ্চর্য বোধ হয়, বীকুড়া শহরের পশ্চিমভাগ 
দিয়া বন্যা বহিয়া যাইত, অনতিদুরে কোচপাথরের পাহাড় 
ছিল, তাহার খগ্ডদকল এখানে ওখানে, কোথাও বা 
রাশি রাশি, সঞ্চিত রহিয়াছে। এইরূপ দেখিতে দেখিতে 
পাথর্যা' কয়লা আবি ত 'হুইয়াছে। ' পূর্বকালে 'পাথর্যা 
, করলা জানা ছিল না, কিন্তু সিংহভূমির খনিজ আকর সব 
* অজানা ছিল না। লোহার জাতি আকর হইতে লৌহ 


* পৃথক করিত) টাটা কোম্পানীর লৌহ আবিষ্কার" নৃতন 


bs চি 


কথা নহে। সিংহ্ভূমি, তু্ভূমি, শেখর-ভূমি, ধবলভূষি, 
বীরভূমি, বরাহভূি প্রভৃতি নাম হইতে বুঝি এই স্থান 


" দ্বিয়া 'আর্ধগণের যাতায়াত ছিল। তাহারা কলাকর্ম 


করিতেন না, কিন্ত ধাতু ও রত্ব [পরীক্ষা করিতেন। 
সেকালে যাহা ছিল, এই নব্যশিক্ষার দিনে তাহাও যে 
দেখিতে পাইনা। 

বাকুড়ায় একটা বড় কলে) তিন চারটা ইঞ্জুল 
'আছে। এইসবে অন্ততঃ +০1৭৫ জন শিক্ষক আছেন। 
শিক্ষিত রাজকমচারী আছেন, শতাধিক উকীন আছেন । 
শতাধিক দৈনিক সংবাদপত্ৰ প্রচারিত হয়, অন্ততঃ দুইশত 


পাঠক আছেন। অথচ সাধারণ গ্রস্থশালা নাই । সঙ্গীত- 


বরুড়া সারম্বত সমাজের উদ্‌ৃবোধন-পত্র 


কাজেই মানবধমস্তি আমরা পাইয়াছিঃ 
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চর্চা কিছু আছে, কিন্তু, কাব্য ও পুরাণ ও ইতিহাস পাঠের 

প্রয়াস কই? বহু নগরে গ্রন্থশালা নাই, কিন্ত সেটা ' 
উপস্থিত প্রশ্নের উত্তর হইতে পারে না। 'সাহিত্যচর্চা 
ব্যতীত কেমন করিয়া চিত্ত সরস থাকিতে পারে, কেমন, 
করিয়া মানসিক পুষ্টি লাভ হইতে পারে? আমরা ভাত 
খাইয়া বাচিয়া নাই; বীচিয়া আছি আমাদের সাহিত্যের 
প্রভাবে। কে আমাদের ধর্ম ও নীতি, আচাব ও 
ব্যবহার বাধিয়া €দিয়াছে? কে হতাশের সাস্বনা, 
উন্মার্গগামীর সংযম, ত[পকিষ্টের শাস্তি, ছুঃখাঁতের আশা, ' 
সঞ্চার করে ? নিরক্ষর পুথী পড়িতে পারে; না, কিন্ত, 
আমাদের প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যের রস হইতে বঞ্চিত 
নহে। মানবজাতি মাত্রেই সাহিত্যের রসে জীবিত 
আছে। যখনই সে মানব হইযা জন্মিয়াছে, তখনই 
তাহার অতীতের স্থৃতি, ভবিষ্যতের ভাবনাও জুটিয়াছে। 
এই যে স্থতি, সে স্থতি স্ব স্ব চরিতত্মতি নহে, জাতি- 
চরিত-ম্থতি। বাঙ্গালীব জাতি-স্থতি বাঙ্গালীর নিত্য 
ধর্ম। ইতর প্রাণীর অতীতের স্থতি, ভবিষ্যতের 
চিন্তা নাই। তাহারা এক সহজ স্থৃতিবশে চলে । আমর! 
মামুয হইয়া জন্মিয়া সহজস্মতি ব্যতীত আর-এক স্মৃতির 
বশে জীবনযাত্রা 'নির্ববাহ.করিতেছি। সে স্বতি, জাতি 

স্বতি। বাঙ্গালীর জাতিস্বতি ইংরেজের নাই, ইংরেজেব 


'স্থতি- বাঙ্গালীর নাই। এইরুপ, হিন্দুস্থানী মারোআড়ী 
'মরাঠী প্রভৃতির স্থৃতি বাঙ্গালীর নয়। যত জাতি তত 


স্বৃতি। কিংবা শ্থতি দ্বারাই জাতিভেদ ঘটে। সাহিত্য 
আর কিছু নয়, জাতিস্বতির বাহ্যপ্রকাশ। আমরা মানব, 
ভারতীয় 
বলিয়া ভারতীয় শ্বতি এবং বাঙ্গালী বলিয়া বাঙ্গালী-স্বতি 
পাইয়াছি। লৌকিক আচারে, সামাজিক ব্যবহারে সে 


স্বতি আমাদের পথপ্রদর্শক 


" ভারতীয়স্থৃতি, আৰ্যস্থতি সংস্কৃত ভাবির লিখিত 
আছে। অতএব সংস্কৃত ভাষা না জানিলে নয়। সুখের 
বিষয়, বহু, সংস্কৃতগ্রস্থ বাঙ্গালাভাষায় অন্বাদিত হইয়াছে। 


"আমর! বাঙ্গালাভাষা হাব সংস্কৃসাহিত্যের মর্ম অবগত 


হইতে পারি। কিন্তু, এতদ্ঘার! সংস্কৃতনাহিত্যের রসগ্রহণ 
সম্যক্‌ হইতে পারে না। এই [হেতু :সারহুতসমাজের 
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্রস্থশালায় সংস্কৃত গ্রস্থও রাখিতে হইবে । অনেকে ইংরেজী 
জানেন, ইংরেজী সাহিত্য বিপুল। এই এক সাহিত্য দ্বারা 
পৃথিবীর প্রধান প্রধান সাহিত্যের সংরাদ লইতে পারি-। 
অতএব উত্তম উত্তম ইংরেজী গ্স্থও চাই। ' 

- কিন্ত ূগ্রস্থপালায় এন্থ পুজ্জীভূত হইলেই সকলের ভোগে 
আসে মা। আপণে রত্বের প্রকাশ দেখিয়া তৃপ্ত হইতে 
পারা যায় না। যাহাতে সে রত্ব সাধারণের ভোগে আসে, 
তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে! গৃহপতি ও গৃহপত্থী 
পাঠ করুন, না. করন, বাড়ীতে বাড়ীতে গ্রন্থ পাঠাইয়া 
তাহাদিকে পাঠে উদ্বুদ্ধ. করিতে হইবে । গ্রস্থশালার এক 
অঙ্গ চলনীয় না হইলে সম্যক্‌ ফল পাওয়া যায় না। 
_ সারশ্বতসমাজ. নিজের জ্ঞানৈষণা চরিতার্থ করিয়া 
নিশ্চিন্ত হইবেন না। দেশে জ্ঞানবিস্তার ন! হইলে 
সমাজ তিঠিতে পারিবে না।. লক্ষপতি লক্ষমুন্রার 
উপর উপবেশন করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্ত , তাহাতে 
দেশের হিতাহিত কিছুই সাধিত হয় না। বিধাতার এমনই 
Be FS না খাইলে আনন্দ, হয় 

- তম্মিন্‌ তুষ্টে জগৎ তুষ্ট _-তাহারা by হইলে 
হি 

পাঠশালা বসাইয়া ছোট ছোট রনি 
পাঠ. পড়াইতে পারেন; কিন্তু, যাহারা বঙ্কপ্রাপ্ত, যুবা ও 
প্রো, তাহারা কি ' অধ্যয়নশীল ভবিষ্যদ্‌-বংশের আশায় 
বসিয়া! থাকিবে? তাহাদের নিমিত্ত কি ব্যবস্থা আছে? 
পাঠশালা ও ইঞ্ুল বস্থক, টোল ও কলেজ আরও 
হউক; ইংরেজী বিদ্যা ও. পাশ্চাত্যবিজ্ঞান প্রসার্লাভ 
করুক; সারস্বতসমাজও কার্য করিতে থাকুন। মহান্থভব 
"আবির্ভাব নিমিত্ত যত্ববান্‌ হইয়াছেন। তাহার যত্ব সফল 
হউক। তাহার প্রতিষ্ঠিত “কৃষি ও হিতকরী সমিতি” 


পাস 








কার্যকরী -হউক। কারণ নিত্য অনশনে সরস্বতীর পুজা. 


হইতে পারে না, রোগক্লিষ্টের চিন্তার মধ্যে সরস্বতীর 
ধ্যান হয় না। একথাও সত্য, সরস্বতীর কপা নইলে 
. লক্ষী, অলক্মী হইয়া দাড়ান। সেদিন এক বিজ্ঞাপনে 
- পড়িতেছিলাম, “বাঁকুড়া সম্মিলনী” বাকুড়াবাসীর্‌ পবষ্পর 
- €সীহীর্ কামন। বরেন ।- .সৌহার্দ কেন নাই, এবং কি 


প্রবাসী্অগ্রহীয়ণ, ১৩৩০ 


রি সস 


1 ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড " 


উপায়ে তাহা আসিতে পারে, তাহার উল্লেখ পাই নাই। 


আমাদের কাম্যের. অস্ত নাই? কিন্তু কামনার দৃঢ়তা 
কই+ পরম্পর অবিশ্বাসেই বাঙ্গালী মজিয়াছে, অবিশ্বাসের 


কাজও করিয়াছে। কিন্তু, কেন: ধর্ম হইতে কম? এবং 
কমণহইতে ধম” বিচ্ছিন্ন হওয়াতে, দুইটা পৃথক্‌ বরাতে 


আমাদের অধঃপতন হইয়াছে। 


“সম্মিলনীর” বিজ্ঞাপন পড়িয়া ছুধেও ই | 


শিক্ষিত ব্যক্তির সন্মিলনী এখনও গ্রামীণতা ত্যাগ করিতে 
পারেন নাই। এখানকার লোকে আমায় বিদেশী 
বলে। .শুনিয়া প্রথম প্রথম হাসি পাইত। কিন্ত, পরে 


" বুঝিলাম, *বাকুড়া” বলিতে ইহারা বাজারটুকু মাত্র বুঝে । 


পাড়াব নাম অবশ্ত থাকিবে, কিন্তু, পাড়! বড় হইয়া 

যে গ্রাম এবং গ্রাম বড় হইয়া যে জেলা, সাধারণ জনগণ 
ততদুর আসে নাই ॥ছুঃখ হইতেছে, “সশ্মিলনী”ও জেলার 
বাহিরে যাইতে পারেন নাই। গ্রামীণতার গণ আছে। 
কিন্তু যখন প্রধানগুণ, পরস্পরপ্রীতি নাই, তখন 
দোষের ভাগই প্রকট হইয়া উঠে। বীকুড়াবানী বাকুড়া- 
বাসীকেই বিশ্বাস করে কই ? গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় 
বিশ্বাস কই? জীববিদ্ধার একটা স্থল কথা এই যে, 
উৎপীড়িত হুইয়া যে জীবকে বাচিতে হয়, সে আত্ম- 
রক্ষার্থে প্রবঞ্চনাপরায়ণ হয়। মনে হয়, বীকুড়া বহ, 
উৎপীড়িত হইয়াছে, বহুবার ঠকিয়াছে! ফলে এখন 
শঠে শাঠ্য সমাচরণ করিতেছে। . 

পূর্বে আভাসে-বলিয়াছি, কেবল কৃষি ঘারা আমাদের 


দারিজ্র্য ঘুচিবে না.। কেবল কৃষক দার! সমাজও রক্ষা * 


পায় না। কার, চাই, কাঁমিকক চাই, ব্যাপারী চাই। 
আশ্চর্য এই, এই বাকুড়ায় যেখানে নাকি দুর্ভিক্ষ নিত্য- 
সঙ্গী, সেখানে অন্ত জেলা হইতে, এমন-কি বিহার হইতে, 
কারু,ও কািক আনাইতে হইতেছে !. বঙ্গের সর্বত্র কার, 
ও কামিক অ-শিক্ষিত (॥॥৪৮৪i০৪৭)। তদুপরি অসত্য- 
বাদিতা, শঠতা, সময়-লঙ্ঘন, অবিনীত ব্যবহার জুটিয়া 
ইহাদের এবং দেশের কি অনিষ্ট হইতেছে, কিসে 
প্রতিকায় হইবে? কলিকাতায় মারোআড়ীর স্থিতি ও 
প্রতিপত্তি বুঝিতে পারি। এই-*বীকুড়া গ্রামতুল্য; 

এখানে মারোসাড়ী গায়ের জোবে ঢোকে নাই, 


~ 


ot 


CL 


সপ 


সংখ্যা], 


en) 


বাকুড়া সারস্বত সমাজের উদ্বোধন-পত্র 
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ব্যাপার-বুদ্ধিবলে ক্ষুদ্র স্থানেও ধনশঞ্চয়, করিতেছে। 
কচ্ছী ঠিকাদার যোগ্য বলিয়াই এই শহবে স্বচ্ছন্দ 
প্ৰতিপালিত হুইতেছে। মারোআড়ী ও কচ্ছী সাধু নহে; 
কিন্তু, ব্যাপার-দাধুতা নিশ্চয়ই আছে। বাজারে দেখি, 
দোকানী দোকান পাতিয়াছে, কেনা-বেচা চলিতেছে; 
আর উদ্ধত ব্যবহারে অভ্যস্ত বাকুড়ারই গ্রাহকের মুখে 
শূনিয়াছি, কেনা দায়। দর চড়া বলিয়| নহে, অশিষ্ট 
ব্যবহারে গ্রাহকের মনোবেদনা । মিষ্ট মুখের কি গৃ্‌ণ, 
দোকানীর তাহা জানা নাই। 

আমার বিশ্বাস, অশিক্ষিত অশিষ্ট জনগণের ব্যবহারে 
আমরা ষে ক্ষুক্ক কখনও বা ক্রুদ্ধ হই, তাহা আমাদেরই 
ব্যবহারের প্রতিবিশ্ব। কারণ তাহাদের শিক্ষাদাতা 
আমরাই। আমাদের রেড়ো ব্যবহার বন্ধের সর্বত্র 
ধিকৃকৃত। তথাপি, স্বভাব মাথায় চড়িয়া! বসিয়া আছে। 
কারণ বিদ্যা-শিক্ষা আর বিনয়-শিক্ষা এক নয়। 


বঙ্গের এক এক জেলায় মামলামকদ্দমা বেশী।- 
₹*- সেখানকার লোক ছুদিয়া, অর্থাৎ দ্বন্দপ্রিয়। পুর্বকাল 


হইলে তাহারা মারা-মারি, হানাহানি করিত। 
অত্যাচারিত হইত বলিয়া তাহারা আত্মরক্ষার্থে হিং 
হইয়া উঠিয়াছিল। এই ষে পৃবপ্থভাব, একালে ব্যক্ত 
হইবার সে উপায় নাই। এক উপায়, ক্ষুদ্র উপায় আছে, 
আদালতে মামলা কর! । আমার যেখানে জম্ম, সেখানকার. 
*লোক মামলা-বাজ বলিয়া বিখ্যাত। ক্ষেত্রবিশেষে 
কিন্ত দয়াদাঙ্গিশ্যও আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ছু'দিয়া 


‘ছিলেন, তিনি দয়ারও সাগর ছিলেন। ৬ রামকফ 


পরমহংসের অমায়িকতার.অবধি ছিল না। বাকুড়ায় নাকি 

মকদ্ধম! কম; কিন্ত দয়া-দাক্ষিপ্য বেশী কি? . . 
চিত্ত সরস না হইলে এগ্ুণ সহজে আসে না। 

সাহিত্যরন একমাত্র রস যাহাতে চিত্তের প্রনন্নতা আসিতে 


পারে। সৎসাহিত্য হইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। 


যদি দোকানের দোকানীকে, বাজারের মুদীকে, হাটের 
পনারীকে দিবাক্মের অবসানে রামায়ণ পড়াইতে 
পারেন, যদি গ্রামে গ্রামে ওড়িষ্যার ভাগবতঘরের তুল্য 
পুরাণঘর করিতে পারেন, তাহা হইলে দেশে আত্মজ্ঞান- 
প্রচারের হত্রপাত হইবে। _ওড়িষ্যায় এমন গ্রাম নাই, 


যে গ্রামে ভাগবতঘর নাই। সেখানে মদ্ধ্যার' পর পাড়ার 
ও গ্রামের শ্রোতা উপস্থিত হয়, এক পাঠক ওড়িয়া. 
ভাগবত পাঠ করেন। ফলে নিরক্ষর বাউরীর মুখে 
ভাগবতের উপদেশ শুনিতে পাওয়া যায়। বাজ্গলাদেশেও - 
এই রীতি ছিল, রামায়ণমহাভারত পাঁঠ এখন - বন্ধ 
হইয়াছে। আরও ছিল, পুণ্যবানের গৃহে - পুরাণপাঠ 
ও কথকতা, ধনবানের গৃহে পৌরাণিক যাত্রা গান। সে- 
সব পুনঃগ্রচলন কে. করিবে? 

আমাদের শুভ এই, দেশের মান্য এখনও, এই 
ছুর্দিনেও, আনন্দ উপভোগ করিতে পারে। ইংরেজী- 
শিক্ষিত জ্ঞানে বাড়িয়াছেন, কিন্তু রসে বঞ্চিত হইয়াছেন, 
দেশের আমোদ-আহ্লাদ সম্ভোগ করিবার শক্তি 
হারাইয়াছেন। ইহাদের তুল্য ছুঃখী আর কে আছে? 
শিক্ষার এ কি পরিণাম! বীকুড়ায় বারমাসে তের . 


পার্বণ ছাড়া কত ‘পর্ব’ আছে, কত কুটুঘিতা কত 


সমাজব্যবহার আছে, ঠিক বলিতে পারি না। কিন্ত 
দেখিয়াছি, কার, ও কামি'ক, যাহাদের দিন-বেতন একমাত্র . 
সম্বল, তাহারাও দিনিকা অগ্রাহ করিয়া পরবে মত্ত হয়, 
পাচ ক্রোশ দুরে ভোজ্সনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে, যাত্রাগান 
পাইলে ত কথাই নাই। এই 'রসবোধ যতদিন আছে, 
ততদিন তাহারা মান্য আছে, তাহাদিগকে তুলিয়া 
লওয়ার সম্ভাবনা আছে।, 

আত্মজ্ঞানের - সঙ্গে সঙ্গে কালজ্ঞান হ্‌ দেশজান 
চাই, একের অভাবে অন্ত পঙ্গু হইয়া! পড়ে। কি কাল 
পড়িয়াছে, তাহা সবাই জানে) কিন্তু কালোচিত, ব্যবস্থা 
কি হইতে পারে, তাহা সকলে জানে না। এবিষয় 
ভাবিরার চিস্তিবার লোক চাই । তেমনই দেশের লোক , 
দেশে আছে বটে, কিন্ত দেশ চেনে না। চিনাইবার . 
লোক চাই। অর্থাৎ প্রদেষ্টা আবশ্তক। নৈশবিদ্যালয় 
বনুক। লিখিতে পড়িতে শিখিলে জ্ঞানমন্দিরের 
কুঞ্চিকা করতলগত হয়) কিন্তু মন্দির দূরবর্তী 
হইলে, বিগ্রহ চক্ষুর অন্তরালে থাকিলে অপ্রয়োগহেতু - 
সে কুঞ্চিকা মলাবৃত হইয়া অল্পে অল্পে অন্য হয়। 
অতএব বিদ্যালয়ের যৌগান্‌ চাই; সে যোগান্‌ 
পর্যটকপ্রদেষ্টার কম” 
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' আমি আপনাদের তিন করিতেছি কিন্তু, 
"আশা করি, সারস্বত সমাজের কমক্ষেত্র কত বিস্তীৰ্ণ, 
তাহার ক্ষীণ আভাস দিতে পারিয়াছি। অবশ্ত এমন 
ভাবিবেন না যে এই সমাজ একদা বা অচিরে সমুদয় 
কম” করিবার যোগ্য হইবেন। কত কি- করিবীর 
"আছে, “দেখিবার আছে; ভাবিবার আছে, তাহারই 
গোটা কয়েক উল্লেখ করিলাম। অধিকারভেদে 
কমের ভেদ অবশ্য হইবে।' সবাই এ্রতিহাসিক 
বৈজ্ঞানিক - দার্শনিক হইতে পারেন না। " যাহার 
যে কমে” রতি, তিনি সে' কর্ম করিবেন। ' কাজেই 
সমাজ বা সমিতির প্রয়োজন। যে যে কমের আভাস 
“দিলাম, তাহা সীবস্বভ সমাজ করুন কিংবা! অন্ত নামে 
কেহ করুন করিতেই হুইবে, কায়েন মনসা বাচা করিতেই 
হইবে, আজি করুন "আর কালি করুন।' শুধু বীকুড়ায় 
88 নগরে নগরে বি এক দল সখী 


প্রবাসী__অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


চাই। তাহারা লোকমত চাঁলনা করিতে থাকিবেন। 
মাসিকপত্র বা দৈনিকপত্ৰ কয়জন পড়েন, কয়জনই বা 
তাহা "হইতে প্রেরণা পাইয়া কমে”  উদ্যুক্ত হইতে 
পারেন? 

অতএব এই সমাজের সহিত বাক সম্মিলনী, 
কিংবা “কৃষি ও হিতকরী' সৃথিতির”/মীমাবিবাদ থাকিতে 
পারেনা। যদি এই দুই.সমিতি একাএকা কিংবা উভয়ে 





' দেশে আত্মজ্ঞান, কালজ্ঞান ও দেশজ্ঞান প্রচার করিতে 


স্বীকৃত হন, সারস্বতসমাজের আবশ্তকতা থাকিবে না। 
সারগ্বত সমাজের বয়ন এখনও একবৎসর হয় নাই; 
উঠিয়া গেলে কাহারও 'অনঃবষ্ট হইবে না। কিন্তু মনে 
রাখিবেন, মানবমমাজের অন্যান্য অঙ্গ ত্যাগ করিয়া এক 
অঙ্গ পুষ্টির প্রয়ানী হইলে একার্দী বাত সঞ্চারের 
আশঙ্কা আছে। : 

. স্ত্রী যোগেশচন্দ্ৰ রায় - 


+ সামাজিক আয় ও সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য 


সামাজিক আম ও সামাজিক স্াচছ্া সদেসাধারণভাবে 
'কতকগুলি কথা বলা দ্র্ুকার। ' বসি 

প্রথমটি আগেই বলা হয়েছে যে-কোন নির্দিষ্ট 
“পরিমাণ সামাজিক আয় থেকে' কি পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য 
হৃষ্ট হবে তা সমাজের -লোকদের' মধ্যে সেটি কি-ভাবে 


'বন্টন কর! হয় 'তার- উপর 'নির্ভর করে। সামাজিক. 


আয়কে যদি মাত্রায় বিভাগ করা হয় ভা হ'লে সমাজের 
লোকেরা নানান অনুপাতে সামাজিক আয়ের ভাগ পেলে 
প্রত্যেকের অংশকে মাত্রায় প্রকাশ করা! যায়। যথা, 
'বাম-বাবু' পেলেন বাৎসরিক দুশ "মাত্রা ভোগ্য; শ্তাম- 


বাবু গাচশ মাত্রা, রাম্ধন পঞ্চাশ মাত্রা, জন্সন্‌ পঞ্চাশ - 


হাজার মাত্রা, ইত্যাদি। অবশ্য সত্যকার জগতে সুব- 
“কিছুই টাঁকায় প্রকাশ কর! হয়। এখন বিভিন্ন লোকে 
ষে সামাজিক আয়ের অংশ উপভোগ করছে, এটা অন্ত 
দিক্‌ থেকে দেখলে দেখা যায় যে সামাজিক আয় নানা- 
প্রকার ব্যবহারে লাগছে! যথা, কেউ চাল অথবা 


আলুর সাহায্যে দেহ পোষণ করছে আর কেউ তার 


‘থেকে হুইস্কি তৈরী করে! দেহের সর্বনাশ করুছে। 
কোথাও সামাজিক আয়ের অংশ. বেশী মাত্রায় পাওয়ার 


ফলে কেউ অতিভোজ'ন করে, জীবন পাত করছে, 'আরি 


*অগ্'কৌথাও আর-কেউ অল্প পাওয়ার? ফলে না-খেয়ে, 
মারা যাচ্ছে। | 


"আমাদের নিয়ম 'অঙমুসারে” কোন ভৌগ্যসমগ্রি : 
থেকে অধিকতম প্রয়োজ্নীয়তা পেতে হ'লে সর্বক্ষেত্রে 
সীমাস্থিত_ মানার (অর্থাৎ যে মাতা ' কোন্‌ ক্ষেত্রে 
সর্বাপেক্ষা কম প্রয়োজনীয়তা দেয়) প্রয়োজনীয়তা 
সমান হওয়া দরকার ; এবং নানান ব্যবহারে ভোগ্য ' 
ব্যবহৃত হ’লে সর্বক্ষেত্রে সীমাস্থিত প্রয়োজনীয়তা সমতার 
দিকে যত যায় ততই বেশী পরিমাণে প্রয়োজনীয়তা 
পাওয়া যায়। যার ভাগে ভোগ্যের মাত্রা যত বেশী 
করে? পড়ে তার কাছে সাধারণতঃ নিজ অংশের সীমা স্থিত 
মানার প্রয়নোস্বনীয়তা দানের ক্ষমতা তত কম। 


Seca 


y 2 শা 


বিল পি 


২য় সংখ্যা ) 


AEG 


টাকার আয়ের শেষ্‌ মুত্রাটির যা প্রয়োজনীয়তা ১০ টাক] 
আয়ের শেষ মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা, তার চেয়ে অনেক 
বেশী | . সুতরাং যাদের ভাগে সামাজিক আয়ের 
অংশ বেশী পড়ে তাদের চেয়ে যেসব লোকের ভাগে 
সামাজিক আয়ের অংশ. কম পড়ে, 'তাদ্ের ভাগের 
পরিমাণ, বেড়ে .গেলে স্বাচ্ছন্য বেশী পাওয়া 
যাবে। অর্থাৎ দরিল্রের (কারা দরিজ্র ভা নির্ণয় 
করার ' চেষ্টার প্রয়োজন নেই) অংশে “বেশী করে' 
ভোগ্য বা সামাজিক আয়ের অংশ দিলে ধনীকে 
দেওয়া অপেক্ষা তাঁর গরয়োজনীয়তা-দানের ক্ষমতা 
বেশী হবে।, . কেননা দরিপ্বের কাছে ষদি 
কোন ভোগ্যের 'দশম মাত্রা, সীমাস্থিত যাত্রা হয়, 
ধনীর কাছে সেইভোগ্যের এক হাজার পঞ্চাশতম মাত্রা 
সম্ভব সীমাস্থিত মাত্রী। দরিদ্র ও ধনী ছুই জনই- মাুষ। 
কাজেই ভোগ্য ব্যবহার করে’ তৃপ্তি লাভ এমন কিছু 
বিভিন্নভাবে তারা! 'করুতে পারে না যাতে দশম মাত্রা ও 
একহাজার পঞ্চাশতম মাত্রা সমান প্রয়োজনীয়তা দিতে 





পারে। কাজেই ধনীর অংশ থেকে কয়েক মাত্রা নিয়ে 
দরিক্বের অংশে দিলে বেশী প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধি. : হবে 
নিশ্চয়। . 

অবশ্য এররম- করুলে . পরোক্ষভাবে ্বাচ্ছনযয কমে' 
যেতেও পারে। যেমন সামাজিক আয়ের শুধু বণ্টনের 
*দিকুই আছে এমন নয়। কাজেই কেউ যি শুধু ব্টন- 
প্রণাঁলীর দোষগুণ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন তীর দ্বারা 
* সামান্দিক স্বাচ্ছন্দ্যের অপকার . ঘট তে পারে অনেক । 
বণ্টন সম্বন্ধে যখন কথা বলা হয় তখন ধরে” নেওয়া হয় যে 
সামাজিক আয় উৎপাদন সম্বন্ধে কোন পরিবর্তন ঘটবে 
না। যদি- _বণ্টন-্রনানী' পরিবর্তন করুতে গিয়ে উৎ- 


পাদনের নিকট খৌড়া হ'য়ে যায় তা হালে, লাভের; চেয়ে 
সং লোক্মান হয়ত. বেশী হবে। তর্কের খাতিরে ধবা যাক 


| যে ধনীরাই সবকিছু উৎপাদন ' করে বা এমনভাবে সব 
কিছু উৎপাদনে, সাহায্য করে যাতে তাদের উৎপাদন- 
ক্ষেত্রে উপস্থিতি অবশ্তপ্রয়োজনীয়। এবং তাদের 
আয্নের পরিমাণ অথবা সামাজিক আয়ে. তাদের ভাগের 
পরিমাণ পরিবর্তনের সে সঙ্গে উৎপাদন সম্বন্ধে তাদের 


সামাজিক. আয় ও সাঁমাঞ্জিক স্বাচ্ছন্দ্য 








" উৎসাহও পরিবর্তিত হবে। 
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An 


এমন কি তাদের আয় 
শতকরা দশ কমিয়ে দিলে তাদের উৎপাদন-উৎসাহ্‌, শত- 
করা কুড়ি কমে' যাবে। এক্ষেত্রে তাদের ভাগ থেকে 
নিয়ে ঘরিভ্রদেব ভাগ বাড়ানোর ফল হবে, 'সামাজিক 
আয়ের পরিমাণ-হানি। 
: তাছাড়া সামাজিক আয়ের আর-একটা দিক্‌ আছে। 
সেট! হচ্ছে ভোগের দিক। সব লোক ত সমাজে যা-কিছু 
উৎপাদ্দিত হয় সব-কিছুর একটু একটু করে, নেয় না। 
সামাজিক আয়টা যেমন টাকায় প্রকাশ করা যায়, সেই- 
রকম্‌ ব্যক্তিবিশেষের . বা ব্যক্তিসংঘ-বিশেষের অংশও 
টাকায়. প্রকাশ করা হয়। অংশ নির্ধারণ হ’য়ে গেলে 
ংশী তার যেসব ভোগ্য ভাল লাগে তাই টাকার বদলে 
যোগাড় করে' কিনে’ নেয় | সে পায় সাধারণভাবে 
কিন্বার ক্ষমতা! (টাক! ) এবং তাঁর বদলে নেয় ভোগ্য! 
কি ভোগ্য নেবে তা সাধারণতঃ তার ইচ্ছার উপর নির্ভর 
করে। কাজেই সামাজিক আয়ের উৎপাঁদন -ও বণ্টন 
ঠিক হ'য়ে গেলেও ভোগের .দিক্টা দেখতে হবে। . ধরা 
যাক দরিদ্র! উৎপাদনকাধ্যে ধনীদের চেয়ে বেশী 
সাহায্য করে। এবং ধনীদের অংশ থেকে কিছু নিয়ে 
দ্রিজ্রের অংশে, দিলে উৎপাদন কমে? যায় না। কিন্ত 
দরিজ্ররা যদি উপরি অংশটুকু নিয়ে এমনভাবে ভোগ 
করে যাতে তাদের কার্খ/করী ক্ষমতা কমে? যায়,'তা হ’লে 
ফলে উৎপাদন. কমে’ যাবে। যেমন মদ্যপান, বা 
বিলাসিতা. মদ্যপান করুলে কার্যকরী ক্ষমতা! কমে যায়। 
বেশী-মাজায় সামাজিক আয়ের ভাগ পেয়ে যদি. দরিদ্র! 
মদ্যপান সুরু করে তা হ’লে এ ক্ষেত্রে বণ্টন-প্রণালী 
বছ্লানর ফল কুফল। যথা, কোন এক স্থলে দেখা গিয়েছে 
যে সীওতাল মন্জুরদের. মাইনে বাড়িয়ে দিলে; তারা মদ 
খেয়ে সময় নষ্ট করে’ বেড়ায় এবং কাজ কম করে। 





কাজেই অন্তদিক্‌স্ঘ্ধে কিছু না বলে? ধু যদি বলা হয় 


যে সামাজ্জিক আয়ে দরি্রের অংশ যদি বাড়ান যায়, 
ধনীর অংশ সেই পরিমাণ কমে" গেলেও তাতে সামাজিক 
স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে, তা হ’লে তুল হবার সম্ভাবনা আছে 1° 

সামাজিক আয় উপাৰ্জ্জন অথবা এক কথায় " উৎপাদন, 
করুতে মান্ুকে কষ্ট শ্বীকার করুতে 'হয়। অর্থাৎ, কিনা 


২৪৮ 
প্রকৃতি সাধারণতঃ বিনা কষ্টে মান্ুযকে কিছু পেতে দেয় 
না। সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে এই কষ্টস্বীকারেরও সম্বন্ধ 
আছে। একই পরিমাণ ভোগ্য উৎপাদন কর্তে -বিভিন্ন 
পরিমাণ কষ্ট স্বীকার করুতে হ'তে পারে। এবং সামাজিক 
আয় সমান থাকলে ও উৎপাদন-কষ্ট বেড়ে গেলে সামাজিক 
স্বাচ্ছন্দ্য কমে’ যায় । ধরা যাক ভোগ্য শুধু একরকমই 
আছে ও সেটি কয়লা । সামাজিক আয় হচ্ছে ক-পরিমাণ 
কয়লা । কয়লা যদি অগভীর খনিতে থাকে তা হ’লে 
মান্য খ-পরিমাণ, কষ্ট স্বীকার করে? সেই আয় উপার্জন 
করুতে পারে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উপরের কয়লা 
ফুরিয়ে আস্বে এঁবং শীস্রই ক-পরিমাণ কয়লা জোগাড় 
করতে খ+গ-পরিমাণ কষ্ট করতে হৃবে। ' এতে 
সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য কমে’ যাবে অথচ রিতা আয 
সমানই থাক্বে। | 

" বুঝ বার স্থবিধার জন্তে আমাদের এখন কএকটি জিনি 
পরিষ্কার করে’ ভেবে নিতে হবে। . 

১। কয়েক বৎসরের সামাজিক আয় জড়িয়ে দেখলে 
তার এক-একট। গড়পড়তা পরিমাণ 'আছে। যথা উদাহরণ, 


বৎসর - ১ম হয় ওয় র্থ ৫ম ওষ্ঠ ৭ম ৮ম »*ম ১ম, 
লক্ষ টাকা ১০০ ১১০ ১১৫ ৯৫ ৯৭ 5২৭ ১৯৪ ১২৫ ৮৫ ১০৫ 


গড়পড়তা বাৎসরিক সামাজিক আয় তা হ'লে হ'ল - -- 
১১৪৫-১০৪৫ লক্ষ টাকা 

২। প্রত্যেক বৎসর সামাজিক আয়ের, একটা অংশ 
ধরি্র লোকেরা পায় এবং এ কয়ৈক বৎসর জড়িয়ে ধরুলে 
দরিদ্রের অংশেরও একট! গড়পড়তা বাৎসরিক পবিমাণ 
আছে, এবং দরিভ্রের অংশের সঙ্গে সমগ্র সামাজিক 
আয়ের একটা নির্দিষ্ট সম্বন্ধ থাকে। যেমন উপরোক্ত 
বৎসরগুলিতে দরিন্রের! যদি গড়ে ২০ লক্ষ টাকা পেয়ে 


থাকে তা হ'লে তাদের অংশ হচ্ছে গড়ে সামাজিক আয়ের - 


প্রায় শতকরা ১৯২৫ ভাগ। (ঠিক ১৯'২৩০৭৬ ০/১)। 


এই গড় পরিমাণগুলি কিন্তু সত্য সত্য কোন বৎসরই না. 


দখা যেঁতে পারে। যথ| আমাদের উদ্নাহরপে সামাজিক 
আয়ের গড-পরিমাণ, ১০৪ ৫ লক্ষ টাকা কোন বৎসরেই 
আঁয় হয়নি। প্রত্যেক বৎসরই গড় পরিমাণ থেকে আসল 
পরিমাণ বিভিন্ন হ'তে পাবে এবং অনেক সময়ই হবে। 


প্রবাসী-_ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ 





| > 
[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


দরিদ্রের অংশের গড়-পরিমাণও দেইপ্রকার আদল 
পরিমাণ থেকে প্রায় প্রত্যেক বৎসরই বিভিন্ন হয়। 
প্রত্যেক বৎসরের বিভিন্নতা একত্র দেখলে তারও একটা! . 
গড়-পরিমাণ আছে। ' অর্থাৎ কএক বৎসর একসঙ্গে « 
দেখলে বাৎসরিক সামাজিক আয়ের পরিমাণ সামাজিক, 
আয়ের গড়-পরিমাণ থেকে নিদিষ্ট অনুপাতে বিভিন্ন হয়। 
একটা দরিদ্রের অংশও সেইরূপ দরিত্রের গড় অংশ থেকে 
একটা নির্দিষ্ট অস্থপাতে বিভিন্ন হয়। আমাদের 
উদ্নাহরণে বাৎসরিক আয় লক্ষ টাকায় : | 


বৎসর ১স ওয় তয় চর্থ ৫ম ৬ঠ এম দস নম নিল 
? ১০০ ১১০ ১১৫ ৯৫ ae" ১২০ Yee ১২৫ ৮৫ 3০৫ 





গড়-পরিমাণ হচ্ছে ১০৪৫ লক্ষ টাকা; বা ble 








পরিমাণ থেকে বিভিন্নতা হচ্ছে ৃ 

-১ম , হ্য় ত্য ৪র্থ, ৫ম 
১৪৪৫ ১৪৬৪৫ ১৪৪৭৫ ১৪৪৫ 3০৪৫ 
১৬০ ১১০ ১১৫ at a. 
৪৫4৬৫ 45১১৫ 8৫758 £ 

ঙ্ষঠ ণ্ম ৮ম. =ম ১০্ম 
১৪৪ ৫ ১৪৪৫ ১৩৪৫ ১৬৪৫ | ১০৪৫, 
১২৪ ১০০ ১২৫ ৮e ১০৫1 
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সব বৎসরের বিভিন্নতার গড়-পরিমাণ হচ্ছে 


১১০, 255; 
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সামাজিক . আয়ের ' গড়-পরিমাণ থেকে, বিশেষ 
বিশেষ বৎসরের আয়ের বিভিন্নতা নিয়ে কথা হচ্ছে । , 
এই গড়-পরিমাঁণ : থেকে কোন বিশেষ বৎসরের * 
সামাজিক আয় থেকে বেশী হবে কি কম হবে সে অন্ত 
কথা। কাজেই + ও -- ছুইএবই এ ক্ষেত্রে সমান দাম। 
এই যে গড়-পরিমাণ হ'তে বিভিন্নতা, একে, আয়ের 
অস্থিরতা বলা চলে । আমরা দুটি জিনিস পাচ্ছি; এক, 
সামাজিক আয়ের অস্থিরতা, আর এক ঘরিব্রের আয়ের 
( অর্থাৎ দরিজ্র সামাজিক আয়ের যে অংশ পায় ভার) 
অস্থিরতা । দরিত্রের আয়ের অস্থিরতা নির্ণয় সামাজিক 
আয়ের-অস্থিরভা! নির্ণয় করার মত করে’ই ঠিক কবুতে 
হবে। আয় অস্থির হ’লে অর্থাৎ আজ একরকম আর 
কাল আর-এক-বকম হ'লে কোন একটা নির্দ্দিষ্টভাবে 


৪-৫+৬'৫+১১৫৭৯৫৭১৪:৫৭১৭৭৫+৪৭ ৫4 ২১-৫+১৯'৫+১৫ 
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সামাজিক আয় ও সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য 


২৪৯ 





জীবনযাত্রা নির্বাহ করা যায় না। যেমন আজ দেখ লাম 
মাছ মাংস খাবার পয়সা আছে আর কাল দেখলাম 
পাস্তাভাত খেয়ে থাকৃতে হবে। নরম বিছানায় শুয়ে 
ঘুমান অভ্যাস করুলাম, হঠাৎ দেখলাম মাটিতে শুতে 
, হবে। থিয়েটার, বায়স্কোপ, ক্লাব, আড্ডা প্রভৃতির ভক্ত 
হ'য়ে উঠলাম, এমন সময় চাঁদা দেবার অবস্থা আর রইল 
না। এরকম হ'লে জীবনে স্থখ-স্বাচ্ছন্দ্য কষে? যাঁয়। 
আবার যার আয় যত কম তার পক্ষে আয়ের 
অস্থিরতা তত মারাত্মক। বেশী আয় যার তার 
আয় কোনো সময় একটু কম হ’লে প্রথমতঃ আয়ের 
ষে অংশটা সে জমায়, অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে ও অবিলম্বে 
ভোগ না করে, সে দিকেই টান পড়ে। আগে খেয়ে 
পরে জমায়; কাজেই হঠাৎ আয় কম্লে তার জীবন- 
যাত্রায় খুব একটা নাড়া পড়ে না। আয় বাড়লেও 
অকস্মাৎ ভোগের মাত্রা সে বাড়ায় না, জমায় বেশী। 
দ্বিতীয়তঃ যার আয় বেশী সে অনেক অনাবশ্তক ও 
 অল্লাবস্তক জিনিসে টাকা খরচ করে। আয় হঠাৎ একটু 
কমে” গেলে এই অনাবশ্তক ও অল্লাবশ্যক খরচগ্রলি আগে 
বন্ধ হয়। এতে খুব বেশী স্বাচ্ছন্দ্যের হানি হয় না। কিন্তু 
দরিদ্রের আয় বাড়লে যেমন সে আগের মত আঁধপেটা 
খেয়ে বাকিটা জমায় না, একটু বেশীই খায়; তেমনি 
আয় কমলেও পেটেই তার ধাককাটা সবচেয়ে জোরে 
লাগে। কাজেই আমরা বল্তে পারি যে প্রথমতঃ আয়ের 
* অস্থিরতার পরিবর্তন হ’লে সামাজিক শ্বাচ্ছন্দ্যের পরিবর্তন 
হয়। দ্বিতীয়তঃ আয়ের পরিমাণ যত কমে তার অস্থিরতা 
ততই কষ্টদাষক হয়। এখন অবধি আমরা যা| আলোচন! 
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করেছি তা থেকে সাধারণভাবে কতকগুলি কথা বলা 
চলে। 

১। যদি কোন কাঁবণে মানুষের উৎপাদনকষ্ট না 
বেড়ে উৎপাদনশক্তি বেড়ে যায় এবং ফলে সামাজিক 
আয়ের গড়-পরিমাণ বেড়ে যাষ, তা হ'লে, সামাজিক 
আয়ের বণ্টন-গ্রণালী ফলে নিকৃষ্ট হ'য়ে না গেলে ও তার 
অস্থিরতা বেড়ে না গেলে, সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য সাধারণতঃ 
বেড়ে যাবে। পাধারণতঃ বলা হচ্ছে, কেননা সামাজিক 
স্বাচ্ছন্দ্য আরও নানাভাবে পরিবর্তিত হতে পারে, 
এবং ফলে, যেমন দুষে ছুয়ে চার হবেই হবে বলা 
যায় সে-বকম নিশ্চিত ভাবে কথা বলা! স্বাচ্ছন্দ্য-বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে চলে না। 

২। যদি কোন কারণে সামাজিক আয়ে দরিদ্রের 
ভাগ বেড়ে যায়, তা হ’লে, ফলে সামাজিক আয় কমে? 
না গেলে, অথবা তার অস্থিরতা বেড়ে না গেলে 
সাধারণতঃ সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বেড়ে যাবে। " 

৩। যদি কোন কারণে লামাজিক আয়ের অস্থিরতা 
কমে? যায় তা হ'লে, ফলে সামাজিক আয় কমে’ না 
গেলে অথবা বণ্টন-প্রণালী নিকৃষ্ট হ'য়ে না গেলে, 
সাধারণতঃ সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বেড়ে যাঁবে। 

৪1 বদি কোন বারণে সামাজিক আয়ের যে-অংশ 


. দরিদ্রের ভোগে লাগে তা বেড়ে যায়, অর্থাৎ দরিদ্রের 


আয়েব অস্থিরতা কমে’ যায়, এমন কি ফলে যদি ধনীর 
আয়ের অস্থিরতা সেই পরিমাণে বেড়েও যায়, তা হ'লে 
অন্ত সব অবস্থা অপরিবর্তিত থাকুলে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য 


বেড়ে যাবে। 
পরী অশোক চট্টোপাধ্যায় 
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প্রবাসীস্প্অগ্রহীয়ণ, ১৩৩৯ 


গগনে গগনে দেয়া হাকে, 

সৃষ্টিবিনাশী খর ডাকে, 
ওঠে ঝড়! 

কোথা রে পথিক ত্বরা কর 
ত্ববা করু! 


পথে প্রান্তরে উড়ে ধূলি, 

কোথা রে রাখাল পথ তুলি” 
বেলা যায়». 

গোধূলি-মগন-আঁধি- -য়ায় 
-আধিষায় ! 


হে কিষাণ ! ফের গৃহ পানে, 
শঙ্কিতা বধূ ভয় মানে, 
ক্ষণে চাষ 
পথে য্থো আঁধি মিশে যায় 
মিশে যাষ ! 


মেঘমালা হানে জল- ধারা, 
গৃহহীন ভেবে ভয়ে সারা; 
লাগে 
আজি বাবি ঝরে উত- রোল্‌ 
-উতরোল্‌! 
ভিড় লাগে আজি গাছে গাছে, 
মাতাল বাদল-বাষু নাচে; 
কাপে ঘর! 
বিভল পরাণে লাগে ডর 
-লাগে ভর! 
জলহীন প্রাস্তর- মাঝে 
কোথাও পথিক চলে না যে 
আধি- শ্যাম) 
মাতামাতি আজি বরি- যায় 
-বরিষায়! 


দোল্‌ |- 





. ছুর্য্যোগ : 


. মিছে গাথ অভিসাঁব- 


কোথায় ভিজিছে গৃহ- “হার! 
দুরু দুক হিয়া ভয়ে সাবা; 
" গতি- হীন! 
আশ্য নাহি, গেল দিন 
' গেল দিন! 

একাকী কোথায় পথ- . -বাসী 
আশ্রয় লহ্‌ ঘরে আমি! ; 

বারে বার 
জোবে বায়ু হাকে কাপে দ্বার 

- কাপে দ্বার! 
আজি তব ঘরে দ্বার খোলা, 
ঘরছাড়া কোথা পথ-  -ভোল!, ' 

ঝড়ো বায় 
শঙ্কিতা বধূপথ চায় 

--পথ 
কে গো বধু বাতায়ন- 
অপলক চোখে প্রিয়- 

উদ্না- 
শৃন্ত শযবনে রহি লীন 

“রুহি লীন ! 
কোথা অভিপারিক। বালা, 
“মালা 
বাধ কেশ) 


চায়! 
-পাশে- 
"আশে ?— 
দীন, 


তিমির! যামিনী, খোল বেশ 


-খোল বেশ! 
বাসক-শয়নে কোথা নারী, 
মিছে বেশবাস ফেল ছাড়ি; 

ব্যখা- -ভার- 
বুকে উভরোল হাহা -কার 

হাহাকার! 


জী শৈলেন্দ্ৰনাথ রায় 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 





২য় সংখ্য! ] 


এছ তাস পিসি সি 


বেনো-জল 


পনেরো 
সমুদ্রের উপর দিয়ে রৌদ্রের জলস্ত বন্যা বহে যাচ্ছে 
জলধির বিপুল হিন্দোলাকে কল্পনাতীত ষণি-মাণিক্যে 
বিচিত্র ক'রে তুলে'। ছুপুব-বেলায় চারিদিকে যেন এক 
রৌদ্রম্ী রাত্রির নিজ্জনতা খা খা করছে, কিন্ত 
প্রকৃতির এই অপূর্ব নাট্যশালায় দর্শকেব অভাবে 
সমুদ্র একটুও নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়েনি, তার মত্ত তাণ্ডবের 
অভিনয়, গন্ভীর স্বর-সাধনা আর প্রবল ভাবের উচ্ছ্বাস 
সমানই চলেছে--আর চলেছেই | 


রতন সমুক্রের দিকে তাকিয়ে ভাবছে,--হা, আরি, 


বটে এই মমূত্র! আমরা মানুষ-আটিষ, বাহবা না পেলে 
দমে! যাই, টিটুকিরি দিলে ভেঙে পড়ি, সমজদার না 


, থাকলে কাজ বন্ধক'রে বসি। সমুদ্র কিন্ত এসবের 


কোন ধারই ধারে না, তুমি ভালোই বল আর মন্দই 
বল সে তাতে সম্পূর্ণ নির্বিকার, সে চায় খালি নিজের 
মনে নেচে-গেয়ে আপনাকে এই বিরাট বিশ্বে ছড়িয়ে 
দিয়ে বহে যেতে। তার উৎসাহ আসে নিজের ভিতর 
থেকেবাইরে থেকে নয়। এই তে! খাটি আর্টিষ্টের 
লক্ষণ! তুমি বাধা দিলেও তার নাচ-গান বন্ধ হবে না, 


তুমি হাততালি দিলেও সে বাড়াবাড়ি করবে না। 


সমুদ্রকে দেখে আমরা অনেক শিখতে পারি। 
ই সমুদ্রের পানে চেয়ে রতন অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে 

রইল। 

জান্লার ধারে ব'সে স্থমিত্রা একখানা ছবির উপরে 
রঙের তুলি বুলিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ মুখ তুলে” ফিরে দেখে’ 
সে বল্লে, “কি ভাব চেন, রতনবাবু ?” 

রতন বল্লে, “বুদ্ধদেবের যুষ্তির সঙ্গে সমুপ্রের তুলনা 
করুছি।” 

“কি-রকম্‌ ?* 

--তুমি ধ্যানী-বুদ্ধের প্রকাণ্ড মু্ঠি দেখেছ?” 

"হু, মিউজিয়তম দেখেছি ।* 

সেই মূর্তির সঙ্গে কখনো সমুদ্রের তুলনা ক'রে 
দেখেছ ?” 


বেনো-জল 
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ক 


"না, আপনার মত আমি ত দার্শনিক নই, 
অতটা কষ্টকল্পনা! করুবার বাতিক আমার নেই ।* 

“শোনো স্থমিত্রা, এ একটা মৌলিক “আইডিয়া ! 
ধ্যানী-বুদ্ধের শিলা-মূর্তিৎ_নিবাত-নি্ষম্প দীপশিখাঁর 
মতন স্থিব। আর এই সমুদ্র-এ হচ্চে গতি-চাঞ্চল্যের 
উচ্ছৃসিত প্রকাশ । এই ছুই বিপরীত ভাবের মধ্যে কি 
নিয়ে তুলনা চলে বল দেখি?” 

--"আমি জানি না, আপনার পূর্ণিমাকে জিজ্ঞাস! 
করুবেন |” 

পূর্ণিমার নামে রতন আহত দৃষ্টিতে সুমিত্রার দিকে 
চাইলে। কিন্ত তার পরেই সহজ শ্বরে বল্লে, “ধ্যানী- 
বুদ্ধের মূর্তি নির্বাণ লাভের জন্যে সাধনায় স্থির । আব 
সমুদ্রের বিশাল মূর্তি গতির সাধনায় অস্থির। কিন্ত 
এই স্থিরতা আর অস্থিরতার মধ্যে আশ্চর্য্য একটি 
মিল আছে, আপন আপন সাধন-সীমার বাইরে অস্ত 
কোন-কিছুর বিষয়েই এরা ফেউ একটুও সচেতন নয়। 
বুদ্ধের স্থিরতাও গভীর, আর সমুদ্রের অস্থিরতাঁও গম্ভীর । 
বিশ্ব-ভরা বিপ্লবেও এই স্থিরতা অস্থির বা এই অস্থিরতা 
স্থির হবে না1......এই ছুই বৈচিত্র্যই হচ্চে জগংস্থষ্টির 
মূল-_এই ছুই সাধনার মধ্য দিয়েই মান্থধেব সভ্যতা 
সপ্পর্ণতার দিকে অগ্রসর হ'তে চাইছে। বুঝ লে স্থিতা ?% 

হমিত্রা মাথা নেড়ে বললে, "উহ ! অত বড় বড় 
কথা আমার এই ছোট মাথায় ঢুকবে না, রতন-বাবু! 
আপনার পূর্ণিমাও বোধ হয় এ-সব তত্ব শুন্তে রাজি 
হবে না।” 

রতন একটু অপন্তষ্টভাবে বল্‌্লে, “বার বাব তুমি 
পূণিমাব নাম করছ কেন ?” 

“বার বার তাকে মনে পড়ছে ব'লে । সে ষে ভাবি 
সুন্দরী 1” 

রতন বিরক্তমুখে স্তৰ হ'য়ে রইল। 

স্থমিত্রা বল্লে, “আচ্ছা রতমবাবু, আপনি কি 
বলেন? সত্যিই কি পূর্ণিমা সুন্দরী নয় ?” 


২৫২ 


বতন বল্লে, “আঃ ! কি যে বাজে বক, তার ঠিক 
নেই!” 





-দোহাই রতনবাবু, আপনি পূর্ণিমার রূপের কিছু. 


, উপমা দিন!” 

“উপমা 12 

_হ্যা। এই যেমন বুদ্ধদেবের সঙ্গে সমুদ্রের তুলনা 
করলেন, তেম্নি আর কোন-কিছুর সঙ্গে তুলনা ক'রে 
বুঝিয়ে দিন, পূর্ণিমার রূপ কত স্থন্দর ! বলুন, পৃণিমাকে 
দেখতে কার মত? আকাশের চাদের মত, না বাগানের 
গোলাপের মত, না রবিবাবুব মানস-্থন্দরীর মত ?” 

--“স্থমিত্া, দিনে দিনে তোমার' মুখ বড় বাচাল 
হ'য়ে উঠছে...নাও, এখন ছুষ্টমি বন্ধ ক'রে ৪ 
তাড়াতাড়ি একে ফেল ।” 

-পুণিমা যে জ্যান্ত ছবি, তাক কাছে এ তুলির ছবি 
তুচ্ছ! ! ...পূৰ্ণিমাকে আমি স্বন্দরী বল্ছি ঝলে আপনি 
রাগ করুছেন কেন, বতনবাবু ? সন্দরকে সুন্দর বল্ব না?” 

“হঠাৎ পুণিমাকে সুন্দর বল্বার অন্তে তোমার 
এতটা আগ্রহ হ'ল কেন বল দেখি ?* 

--"কেন, পূর্ণিমা কি সুন্দরী নয় ?” 

--"আমি কি সে-কথা অস্বীকার করুছি ?” 

"তবে পূর্ণিমার ৰপের উপমা দিতে এমন" আপত্তি 
করুছেন কেন?” 

_ উপমা আবার দেব কি ?*. 

-_*তবে কি আপনি বল্তে চান, পূ্িমার রূপের 
উপমা নেই ?” 

--"আমি কিছু বলতে চাই না।” 

--"না, আপনাকে বল্তেই হবে”-__-ব'লে সুমিত্রা 
চেয়ায় ছেড়ে উঠে দাড়িয়ে আবার বল্লে, “আচ্ছা, 
পুণিমা কি আমার দিদির চেয়ে সুন্দরী ?” 

"আমি জানি না ৷” 

আমার চেয়ে ?” 

--“তুমিও অন্দর, পূণিমাও সুন্দর। কেমন, তোমার 
গ্রহ মিট্ল ত?” 

শ্পএাকথা আপনি আমার সামনে নাঃ প'ডে 
বলছেন 1 


প্রবাসী--অগ্রহায়ণঃ ১৩৩, 


SAD পছ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


"ন, আমি সত্যি কথাই বল্‌ছি ৷” 
_-কিস্ত কে বেশী স্থন্দর--আমি, না পূণিমা ?” 
"জানি না। সৌন্দৰ্য্য আনন্দের জিনিষ, তা নিয়ে 
তুলনায় সমালোচনা চলে না’ 
--“আচ্ছা, আপনি পুণিমাকে খুব ভালোবাসেন, 








পিলা 


শ্না ?% 


“আমি পূৰ্ণিমাকে, তোমাকে, তোমার বাবা, মা, 
দাদা, আর দিদিকে- সবাইকে ভালোবাসি । কেমন, 
আর বিছু জান্তে চাও কি?” 

“আচ্ছা, পুর্ণিমাকে আপনি বিয়ে বর্তে বাজি 
আছেন?” 

রতন একটু সচকিত হয়ে স্থমিত্রার দিকে চেয়ে 
দেখলে। এতক্ষণ সে ভাব ছিল, স্থমিদ্রা তার স্বাভাবিক 
সরলতার জন্তেই বালিকার মতন অমন-সব প্রশ্ন কর্ছে, 
কিন্তু এখন তার মনে কেমন একটা সন্দেহ জাগান দিলে। 
এ সরলতার আড়ালে যেন কোন উদ্দেশ্য আছে! সে 
ভাবতে লাগল, স্থমিত্রা কি তার মনেব ভিতরে ছিপ. -” 
ফেল্তে চাইছে? কিন্তু কেন? 

হুমিত্রা হাস্তে হাস্‌তে বল্‌লে, “রতনবাবুঃ চুপ ক'রে 
রইলেন যে ?......ও, বুঝেছি, পূর্ণিমাকে বিয়ে কর্তে 
আপনার আপত্তি নেই ৷” 

রতন ক্রুন্বস্বরে বল্লে, “না। তুমি জান, আমি 
গরীব, এগন অসম্ভব কথা কোনদিন আমি মনেও* 
ভাবিনি ।” 

--“কিন্ত অমম্ভবও সম্ভব হ'তে পারে 1” 

--পসিম্তভব হ'লেও আমি রাজি হব ন! ৷” 

“কেন, রতনবাবু ?” 

--“আমি গরীব ॥* 

_ পপুর্ণিমাকে বিয়ে করুলে আপনি আব গরীব 
থাকবেন না” 

"না, আমি গরীবই থাকৃতে চাই, ধনীর মেয়েকে 
বিয়ে ক'রে ধনী হবার সাধ আমার নেই ৷” 

“আপনি পূর্ণিমাকে ভালোবাসেন, তবু তাঁকে বিয়ে 
করুবেন না ?” 

“পূর্ণিমা আমার বন্ধু, তার মধ্যে তুমি বিবাহের 


৮৫, 


২য় সংখ্যা ] 


AN 


কথা তুল্‌ছ কেন ?.. ...আর দেখ স্থমিত্রা, আমি ইচ্ছা 
করি না যে, এইসব বিষয় নিযে আমাব সঙ্গে তুমি 
কথা কও ।” 

--“কেন কইব না? পূর্ণিমা আপনার বন্ধু, আর 
আমি বুঝি আপনার কেউ নই ?” 

“তুমি আমার ছাত্রী ৷”! 

স্থমিত্রা মুখ ভার ক'রে আবার ব’সে পড়ল । সে 
আজ সত্যসত্যই রতনের মনের ভিতরটা! তলিয়ে দেখ বাব 
ফিকিরে ছিল, কিন্তু এত কথার পবেও তার চেষ্টা সফল 
হ'ল না। 

খানিকক্ষণ পরে রতন বল্‌্লে, “হুমিত্রা, কণারকে 
যাবে?” 

“সে আবার কোথায ?” 

--"এথান থেকে আঠারো মাইল দূরের একটা জায়গা।” 

“সেখানে কি আছে!” 

--“একটা ভাঙা মন্দির ।” 


7 “তাই দেখতে অত দুবে কে যায়?” 


--*তোমরা না যাও, আমি যাচ্ছি” 
--একুলা?” 

"না, আনন্দবাবু যাবেন, পুণিমা যাবেন ।” 
"কবে যাচ্ছেন ?” 

- স্পরগু।* 


* *  স্ুমিত্রা হেট হয়ে ছবির উপরে রং ফলাতে লাগল । 


রতন বল্লে, "তোমাৰ বাবাকেও জিজ্ঞাসা করে? 


* দেখব, যদি তিনি যান ৷” 
স্থমি্রা জবাব দিলে না। 
রতন ঘরের কোণে গিয়ে একখান! বই নিয়ে চেয়ারের 


৷ উপরে ব'সে পড়ল 1"... 


ছবির উপরে রঙের শেষ প্রলেপ দিয়ে, সমিত্রা উঠে, 
বাড়িয়ে বল্‌লে, “ছবিখানা কেমন হ'ল দেখুন।” 

রতন হাত বাড়িয়ে স্থমিত্রার হাত থেকে ছবিখানা 
নিয়ে দেখতে লাগল । 

স্থমিত্রা একটু ইতস্তত ক'রে বল্লে, “রতনবাবু, 
আমিও আপনাদের সঙ্গে কণারকে যাব 1” 

="হঠাৎ যে তোমার মত বদলে গেল ?” 


বেনো-জল 


২৫৩ 


= 


স্থমিত্রা বল্লে, “আমাব মত, আমি বদলাতে চাই 
বদ্লাব-_যাঁঁখুসি করুব, তার জন্তে আপনার কাছে 
জবাবর্দিহি করুতে যাব কেন ?” 


ষোলো 
কিন্তু এ-বাড়ীর কেউই কণারকে যেতে রাজি হলেন না। 
বিনয়-বাবুর সর্দি হয়েছে, সারারাত খোলা মাঠে ঠাণ্ডা 
লাগাতে নাবাঙ্জ। সম্ভোষ চিন্কা দেখতে গিয়েছে ৷ সেন- 
গিন্নিব যাবার ইচ্ছা থাকলেও স্বামীকে এক্‌লা রেখে 
যেতে পারলেন না। হুমিত্রা বাধা পেয়ে মুখখানি চুন 
ক'রে রইল । বিনয়-বাবু তার মুখ দেখে বল্লেন, "আচ্ছা 
সুমি, তোমার যদি এতই সাধ হ'য়ে থাকে, আনন্দের সঙ্গে 
তুমি কণারকে যেতে পার।* বাবার হুকুম পেয়ে স্থমি- 
ত্রার মুখে হাসি আর ধরে ন|। 
মেসার্স বাস্থ-চ্যাটো-কুমীরবাহাছুরদের কাছেও রতন 
কণারকে যাবাব প্রস্তাব তুলেছিল। শুনে” মিঃ বাস্থ 
গভীরভাবে ঘাড় নেড়ে নির্বাক আপত্তি জানালেন, মিঃ 
চ্যাটো প্রচণ্ড হান্তে উচ্ছুসিত হ'য়ে উঠলেন এবং কুমীর- 
বাহাছুরও তার দেখাদেখি হাস্তে স্থরু করুলেন-_যদদিও 
নিজেই বুঝতে পারলেন না যে, তিনি কেন হাঁস্‌ছেন। 
রতন বঙ্্‌লে, “মিঃ চ্যাটো, আপনাব এই দুর্ক্বোধ 
হান্যের কি কোন গৃঢ়, রহস্ত আছে? আমি ত আপ- 
নাকে মোটেই হাসাবার চেষ্টা করিনি 1” 
মিঃ চ্যাটো বল্লেন, "আঠারো মাইল মরুভূমি পার 
হয়ে, সারারাত কষ্টভোগ ক'রে কণারকে গিয়ে কি 
দেখব? না, শ্মশানের মধ্যে একরাশ ভাঙা পাথর! 
এমন পাঁগলামির প্রস্তাব কি হাস্ককব নয় ?” 
“কেন, হাস্যকর কি-জগ্কে ?” 
এতে লাভ হবে কি?” 
"ভারতীয় আর্টের চরমোৎকর্য দেখে চোখকে 
সার্থক করতে পারুবেন।” | 
=-“যে আর্ট অনেকদিন আগে মরে গেছে, যার 
মধ্যে আর জীবন নেই, নতুন হৃষ্টি নেই, যা আৰু 
বর্তমানের কাজে লাগ্বে না; তাকে দেখে ফল কি; 
রতনবাবু ?” 
মিঃ চ্যানটা, আপনার মত শিক্ষিত লোকের মুখে 


২৫৪ 


এ কথা শুনে’ দুঃখিত হলুম। প্রথমতঃ, শ্রেষ্ঠ শিল্পীর 
আর্ট কখনো মরে না, ত! অমর, কালের চঞ্চল প্রবাহ তার 
কাছে এসে স্তম্ভিত হ'য়ে থ'কে। দ্বিতীয়তঃ, লাভ-লোক্‌- 
সানের খাতা খুলে আর্টের বিচার চলে না, কারণ কোন 
টণকশালেই আজ পর্ধ্যস্ত আর্ট, তৈরি হয়েছে বলে শোনা 
যায়নি। আর্ট আমাদের পকেট ভারী করে না, কিন্ত 
রসিককে ্বর্গায় আনন্দের আস্বাদ দেয়। আর্ট আমা- 
দেরকে আপিসের কাজে নামায় না, কিন্ত কাজের ছুটির 
সময়ে আমাদের মনেব খোরাক যোগায় । আর্টের মধ্যে 





পাটি পি পাস্টিপাসি লাস বাসি 





উদ্দেশ্য খোঁজ কযূলে আপনারা হতাশ হবেন, আর্ট 


হচ্ছে আর্ট--সে দালালের পণ্য, ‘শেয়ার মার্কেটের 
শেয়ার’, ব্যারিষ্টারের ‘ব্রিফ’, ডাক্তারের 'প্রেস্ক্িপশন্ 
উমেদারের কর্মখালির বিজ্ঞাপন, ছাত্রের হিতোপদেশ 
বা সমাজপতির হৃষ্কার নয়--আর্টের একমাত্র পরিচয় 
আর্ট২-ওকাঁলতি ডাক্তারি, কেরানিগিরি ও সওদাগরি 
ছাড়াও যে মাস্থষের অন্ত কাজ আছে, আর্ট তার সাক্ষ্য! 
ভারতবর্ষ যে চিরদিন পশুর মত রক্তমাংসের সাধনা বা 
জীবন-নংগ্রামের সমস্তা নিয়েই ব্যস্ত হ'য়ে থাকেনি, 
ভারতের প্রাচীন আর্ট, তারই জনস্ত প্রমাণ । কারক 
"আমাদের সেই গৌরবময় অতীতের একটি প্রধান কেন্দ্র 
তাই আমাদের সেখানে যাওয়া উচিত |" 
মিঃ বাস্থ একটা হাই তুলে’ মুখভজ্গি ক'রে বল্লেন, 
“অতীত, কেবল অতীত | এই অতীত অতীত করেই 
আমাদের জাতিটা অধঃপতনে যেতে বসেছে 1” 
মিঃচ্যাটো বল্লেন, "আমি চাই বর্তমান, আমি চাই 
ভবিষ্যৎ! বর্তমানের সাধনা করুতে পেরেছে বলেই 
সুরোপ আজ এত বড় !” 
একটা-কিছু মন্তব্য প্রকাশ কর! উচিত ভেবে ব কুমার- 
বাহাদুর বল্লেন, “নিশ্চয় !” 
রতন বল্লে, “অতীত হচ্ছে বর্তমানের স্থতিকাগাব, 
ভবিষ্যতের আশা | এমন দেশ দেখাতে পারেন, অতীতের 
*নাহাষ্য না-নিয়ে যে বড় হ'তে পেরেছে?” 
মিঃ চ্যাটো বল্লেন, “আমেরিকা |” 
"আমেরিকা? আমেরিকা কি কোন একটিমাত্র 
জাতির স্বদেশ ? সে তো দুনিয়ার নিখিল-জাতির সমস্বয়- 


_' শ্রবাসী - অগ্রহায়ণ, ১৩৩, 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড . 
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ক্ষেত্র বা মিলন-ভূমি! তার অতীত তাই নিজের মধ্যেই 
আবদ্ধ -নয়- যুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস খুঁজে’ দেখুন, 
আমেরিকার অতীতকে সেইখানেই পাবেন। মুরোপের * 
অতীত থেকেই আমেরিকার বর্তমান রসসংগ্রহ করে-- 
কারণ আমেরিকার জন্ম হয়েছে যুরোপে। তাই ফি বৎসরেই 
হাজার হাজাব আমেরিকান্‌ যাত্রী রোম, পম্পিআই 
ও গ্রীসের পার্থেননের ধ্বংসাবশেষ দেখতে ছুটে” যায়। 
কেবল এইটুকুতেই তারা তুষ্ট নয়, সমগ্র মানবসভ্যতার 
অতীতকে দেখে" শিক্ষালাভ কর্বার জন্যে তাঁরা সেই 
সুদুর থেকে আসে ব্যাবিলনের ভগ্ন ইষ্টক-সতপে, মিশরের 
জীর্ণ পিরামিডের ছায়ায়, ভারতের চূর্ণ-বিচুর্ণ বিজন 
পরিত্যক্ত গুহা-মন্দিরের মধ্যে । আপনারা এদের কি 
বল্‌তে চান?” 

মিঃ বাস্থ নীরবে কড়িকাঠের দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ 
করলেন, মিঃ চ্যাটো গল্ভীরভাবে ধূমপান করুতে 
লাগলেন, এবং কুমার-বাহাছুর তাদের মুখরক্ষার জন্তে 
রতনের কথার একটা জবাব দিতে গিয়ে কোন কথাই 
বল্‌তে পারলেন না। 

বিনয়-বাবু স্তবভাবে বসে বসে এই আলোচনা 
শুন্ছিলেন, এতক্ষণ পরে তিনি বল্লেন্‌, “রতন, তোমারই 
জিৎ, এরা তিনজনেই অসম্ভব-রকম হেরে গেছেন ।” 

মিঃ বাহু কুছবম্বরে বল্লেন, "হেরে গেছি কি-রকম?” 

বিনয়-বাৰু হেসে বল্লেন, “তর্কে মুখবন্ধ করা হারেরই 
লক্ষণ ।* 

মিঃ চ্যাটো বল্লেন, “অকারণ তর্কে সময় নষ্ট বা 
আমার আপত্তি আছে। এটা যদি হারের লক্ষণ হয়, 
তা হ’লে আমর! অবশ্য নাচার | 

কুমার*বাহাছর যৎ্পরোনীস্তি গমীরকণ্ঠে বল্লেন, 
“এ-কথা আমিও স্বীকার করি। আমাদের খুসি, আমরা : 
কণারকে যাব ন!। এজন্তে এত জবাবদিহির দবুকার ' 
হচ্ছে কেন, তা "তো আমি কোনমতেই বুঝতে 
পারুছি না 1” 

রতন হেলে বন্লে, 
ধল্ছেন।” 

কুমার-বাহাঁছুর গর্বিতভাষে বল্লেন, “কারণ, সত্যি 


"্কুমার-বাহাছুর সত্যিকথাই 
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বয় সংখ্যা ] 


কথা বলাই আমার স্বভাব। আমরা কণারকে যাব না, 
আর:এট। হচ্ছে আমাদের খুসি! 

রতন বল্‌্লে, “নিশ্চয় {| তবে কি জানেন কুমার- 
বাহাদুর, অন্ধ ষদি হঠাৎ কঠোর প্রতিজ্ঞা ক'রে বসে_ 
'আমি চাদ দেখব না’, তবে সে প্রতিজ্ঞার মধ্যে কত- 
খানি তার খুসি, আর কতখানি যুক্তি আছে, তা বিচাব 
ক'বে না দেখলে চল্বে কেন?” 

মিঃ চ্যাটো মুখ রক্তবর্ণ ক'রে অধীরম্বরে বল্লেন, 
প্রতনবাবুঃ রতনবাবু! আপনি ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন 
করুছেন ! আপনার এ-কথার অর্থ কি? 

-প্অত্যন্ত স্পষ্ট, এজন্যে মানের বই খুল্তে হবে না” 
এই বলেই রতন সেখান থেকে উঠে, আস্তে আস্তে 
চ’লে গেল। 

মিঃ চ্যাটো মনে মনে বল্লেন, “তোমার এই দর্প 
আরে! কতদিন থাকে, আমি তা দেখ.বই দেখ ব।” 

সতেরো 
ধৃ-ধূ করুদ্ধে সীমাহীন মরুভূমি, চারিদিক মৃত্যুর স্তব্ধ 
হৃদয়ের মত নীবব, মাঝে মাঝে নিঝুম রাতের কানের 
কাছে বাঙ্‌ছে শুধু ঝুম্‌ ঝুম্‌ ক'রে বিঝির ঝুম্কুমি, মাথার 
উপবে মেঘ-তোরণের সামনে স্বপ্নপুবীর প্রহরীর মত 
জেগে আছে কেবল চাদের উজ্জ্বল মুখ ! 
বালুকা-শধ্যার বক্ষ ক্ষত-বিক্ষত ক'রে একটি গোযাঁন- 
চক্ৰ-চিহ্নিত সঙ্ধীর্ণ পথের রেখা দৃষ্টির আড়ালে কোথায় 
*কতদূরে তলিয়ে গেছে, তাঁরই উপর দিয়ে ছ-খানা গরুর 
গাড়ী টিমিয়ে টিমিয়ে কর্কশ চীৎকার করুতে করুতে 
এগিয়ে চলেছে। 
আনন্দবাবু। রতন, পুর্ণিম; ও স্থমিত্রা,_-প্রত্যেকের 
জন্তেই এক-একখানা গাড়ীর ব্যবস্থা রয়েছে। সর্ব- 
প্রথমের ও সর্বশেষের দুখানা গাড়ীর ভিতরে আছে ছুজন 
দরোয়ান ও দুজন চাঁকর। 
খানিক পরেই রতন গাড়ীর ভিতর থেকে নেমে পড়্ল। 
তার দেখাদেখি নাম্ল পুর্ণিমা। আনন্দ-বাঁবু বললেন, 
“ব্যাপার কি রতন, সবাই গাড়ী ছেড়ে হঠাৎ না 


কেন?” a 
রতন বললে, “গরুর গাঁড়ী আমাদের দেহ নিষে 





বেনো-জল 


২৫৫ 





যে-রকম উৎসাহে লোফালুফি খেল! স্থুরু করেছে, তাতে 
নেমে পড়াই স্থবিধে বিবেচনা করুছি।” 

আনন্দ-বাবু বললেন, “হ্যা, আমরা সবাই বিংশ 
শতাব্দীর ‘মোটর’-যুগের মান্য, সত্যযুগের এ বিশেষত্ব 
আমাদেব ধাতে সহ হবে কেন? আমি কিন্ত তবু গাড়ী 
ছাড়তে রাজি নই, কারণ স্থখেব চেয়ে স্বস্তি ভালো, বুড়ো 
হাড়ে হাটাইাটি সইবে না।” 

বতন আর পুর্ণিগ! গাড়ী পিছনে বেখে এগিয়ে চল্ল 
বালির উপরে জুতো পরে চলতে অস্থবিধে ব'লে 
শুধুপায়ে। 

একটু পরেই একটা ধারাবাহিক অস্ফুট-গম্ভীর ধ্বনি 


" শোনা গেল__সে ধ্বনি যেন আসছে বিশ্বের হৃৎপিণ্ডের 


ভিতর থেকে, শুন্লে সর্ধাঙ্গ রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে! 

পূর্ণিমা সবিস্ময়ে বললে, "ও কিসের শব্দ ?” 

--“ম্রুভূমির কান্না ।* 

“মরুভূমির কান্না?" 

“হ্যা, কবির কানে তাই মনে হবে। কিন্ত আসলে 
ও হচ্ছে সমুক্রেব হাহাকার । তৃষার্ড মকুকে ক্সিপ্ধ করুবাঁর 
চেষ্টা করুছে সে যুগ যুগ ধ'রে, কিন্ত পারছে না ব'লে 
অশ্রান্ত হাহাকারে ফেটে পড়ছে! এই হাহাকারের 
ভিতর দিয়েই আমাদের কণারকের শিল্প-শ্বৃতিসমাধি 
দেখতে যেতে হবে|” 

আশে-পাশে বাণিয়াড়ির পর বালিষাড়ি, আলো" 
আধাবিব রহম্ত গায়ে মেখে চুপ ক'রে দাড়িয়ে আছে, যেন 
স্্টিব প্রথম দিন থেকে, তাদেব পায়ের তলা দিয়ে কালের 
অদৃশ্য ন্রোত বয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেদিকে যেন কারুরই 
কোন খেয়াল নেই! 

পূর্ণিমা বল লে, “উঃ, চাবিদিক্‌ কি নিৰ্জ্জন ! এ নির্জজ- 
মতা যেন হাত দিয়ে অনুভব করা যায়!” 

রতন বললে, “আমরা যেন পৃথিবীর সেই প্রথম রাত্রে 
ফিরে গেছি, যেদিন বিশ্বের মধ্যে একাকী বসে প্রকৃতি 
ধ্যানস্থ হয়ে থাকৃত। মাথার উপরে অঁ অনস্ত আকাশ, 
সামনে অনন্ত রগ্রনী, চারিদিকে অনন্ত মরুভূমি আর 
ওদিকে অনস্ত সাগর, অনস্তেব এই মহোৎ্সবের মধ্য দিকে 
আমরা যেন চলেছি” 


২৫৬.. 


_স্থষ্টির সেই আদি দম্পতির মত 1” 
_ রতন চমকে ফিরে দেখলে, তাদের পিছনে এসে 
দাড়িয়েছে সুমিত্র!। 

_হিমিতা?” 

-প্্যা। কেমন রতন-বাবু, আমার উপমা! ত ঠিক 
হযেছে ?” - 

"তুমি যে গাড়ী থেকে নেমে এলে বড় ?” 

--“কেন, আপনারা নামতে পারেন, আমিও পাবুব 
মা দকন ?” 

"কিন্ত তোমার ঠাণ্ডা লাগতে পারে।” 

-“ঠাণ্ডা ত আমাব একচেটে সম্পত্তি নয়, যে 
আমিই কেবল একুলা! ভোগ করুব | তবে আপনার যদি 
আপত্তি- থাকে ত বলুন, আমি না-হয় ফিরেই যাচ্ছি। 

"না, নাঃ আপত্তি আবার কিসের । তবে” 

“তবে আমার জন্যে আপনার কবিত্ব-শোতে ভাটা 
পড়তে পারে,-কেমন, আপনি এই কথা বল্তে চান 
ত? ভয় নেই, আমি পিছনে পিছনে খালি শ্রোতাই 
হয়ে থাকব, কোন বাধা দেব না।” 

রতন আর কিছু বললে না। 

পূৰ্ণিমা হেসে বললে, “সুমিত্ৰা, তুমি এত কথা শিখলে 
কোখেকে ?” 

স্থমিত্রা বললে, “জানি না। বোধ হয় গেল-জন্মে 
আমি তোতাপাখী ছিলুম। অন্ততঃ আমার বাবা তো! 
প্রায়ই একথা ব'লে থাকেন 1” 

তিনজনে পাশাপাশি চল্তে লাগল-_অনেকক্ষণ। 
রতন স্থমিত্রার উপরে সত্যসত্যই চ*টে গিয়েছিল-_-সেই 
'আদিদম্পতি'র অশোভন ইঙ্গিতের জন্মে! কাজেই কথা- 
বার্তা আর বড় হ'ল ন|1...... 

পূর্ণিমা হঠাৎ বল্‌লে, “রতন-বাবুঃ দেখুন--দেখুন, কী 
ও-গুলো! ?” 

"হরিণ ।? 

১ শুনেই স্থমিত্রা তাদের দিকে ছুটে’ গেল। কিন্ত 
খানিক দূর যেতে না যেতেই হুবিণের পাল একটা 
বালিয়াড়ির আড়ালে অদ্ৃপ্য হ’ল । স্থমিত্রা ফিবে এসে 
হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লে, “হরিণগুলো ভারি দুষ্ট!” 


প্রবাসী--অগ্রহাঁয়ণ, ১৩৩০ 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


আরে! কিছুদূর এগিয়ে পুণিমা বল্লে, “এইবাব 
আমার পা ব্যথা কর্ছে, গাড়ীতে ফিরে মাই ৷” 

বতন বল্লে, “তুমিও যাও স্থমিত্ৰা।” 

স্থমিত্রা বললে, “আর আপনি 1?” 

--"আযি এখন যাব না, আজকের এই রাত আমার 
বড় ভালো লাগছে ।” 

-_‘তবে আমারও সেই মত জান্বেন, গাড়ীব 
গর্তের মধ্যে এত শীঘ্র আমার ঢুকৃতে ইচ্ছে করুছে না! 

পূণিমা এক্‌লাই ফিরে গেল ৷... 

আরো খানিকটা এগিষে স্থমিত্রা পিছন ফিরে! 
দেখলে, বালু-প্রীস্তরের মাঝখানে এক জাষগায় কতক- 
গুলো! তালগাছ--পাঁছে মরুভূমি ছিনিষে নেয় যেন এই 
ভয়েই--একসঙ্গে দল বেঁধে দাড়িয়ে আছে, আর তাদেরই 
পিছন থেকে দেখা যাচ্ছে চাদকে--ঠিক একখানি 
ছবির মৃত! 

হুমিত্রা উৎসাহের সঙ্গে ঝুলে উঠল, “দেখুন 
রতন-বাবু 1” 

রতন ফিবে দেখে’ বল্লে, “ছু, চমৎকার !* 

"কিন্তু এ দৃশ্য আরো চমৎকার হ’ত, পুণিমা যি 
এখানে থাকৃত। না রতন-বাবু !” 

রতন রাগ ক'রে বল্লে, “স্থমিত্রা, তোমার বাচালতা 
আর আমার ভালে! লাগছে না। তুমি "ক্রমেই মাত্রা 
ছাড়িয়ে যাচ্ছ” 

স্থমিতরা বললে, “আমাকে যে আপনার ভালে! 'লাগে 
না, আমি ত তা জানিই। আমি আাস্বার আগে 
আপনি কত কথা কইছিলেন, বিস্ত আমি আসার সঙ্গে- 
সঙ্গেই আপনি যেন মুখে তালা-চাবি দিয়ে আছেন ।” 

“হ্যা, তার কারণ, তুমি এসেই এমন একটা অভদ্র 
ইঙ্গিত করেছিলে, যার পরে আর কথা কওয়! চলে না।” 

_ "অভদ্র ইঙ্গিত ?” | 

হ্যা, অভদ্র ইঙ্গিত। পূর্ণিমা কি মনে করেছেন, 
তা, জানি ন1।” 

"ভয় নেই, পূর্ণিমা রাগ করে ত আমার উপরেই 
করবে, আপনার উপরে নয়। পুর্ণিমাব রাগকে আপনি 
ভয় কবুতে পারেন--আমি করি ন11” 
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২য় সংখ্যা | 


রতন অত্যন্ত অধীরভাবে বল্লে, “স্থমিত্রা! ফের 

তুমি ওঁ সুরে কথা কইছ 1” : 
_ “হ্যা, আমার খুসি, আমি এই ভাবেই কথা কইব !” 

রতন দীড়িয়ে প'ড়ে বল্‌লে, "অমন অভত্রভাবে আর 
একটি কথা বল্লে, তোমার সঙ্গে আমার আর কোন 
সম্পর্ক থাকৃবে না 1 

"সম্পর্ক রাখতে না চান, বাখবেন ন! ৷” 

“বেশ |” বালে রতন তাড়াতাড়ি সামূনেব দিকে 
এগিয়ে চল্ল। 

খানিক পরে পিছন ফিরে’ দেখ্‌লে, স্থুমিত্রা তার সঙ্গে 
নেই । প্রথমে সে ভাব্‌লে, স্থমিত্রা গাড়ীতে ফিরে’ গেছে। 
কিন্ত তাব পরেই দেখলে, গাড়ীগুলোর একখানাও নজবে 
পড়ছে না। একটা মস্ত বালির পাহাড় তার দৃষ্টিকে 
আড়াল ক'রে ধাড়িষে আছে। তার ভয় হ'ল, স্থমিত্রা 
যদি একৃল! পথ ভূলে অন্যদিকে গিয়ে পড়ে | রতন ব্যস্ত- 
ভাবে আবার ফিরে’ চল্ল। | 

কিন্তু বেশীদূর আর আস্তে হ’ল না, একটু এসেই 





seit এ. 


আধখানি টাদ 
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বতন তাঁব কাছে গিয়ে বললে, “একি স্থমিত্রা, এখানে 
এমন ক'বে বসে; কেন ?” 

স্থমিত্রা পাথবেব মুর্ভির মতই নিঃসাড হয়ে বসে 
রইল। 

--হমিত্রা! শুন্ছ ? লক্ষ্মীটি, ওঠ 11 

স্থমিত্রা জবাব দিলে না, মুখও তুললে না! 

অদূরে গাড়োয়ানদের গলা পাওয়া গেল! রতন ব্যন্ত- 
কঠে বললে, “ওঠ, ওঠ-_স্থমিত্া ! আনন্দ-বাবু যদি 
দেখতে পান, তা হ'লে কি ভাববেন বল দেখি ?” 

স্থমিত্রা আস্তে আস্তে মুখ তুললে । পরিপূর্ণ চাঁদের 
আলোয় রতন দেখলে, হুমিত্রার চোখে ও কপালে কি 
চক্চক্‌ ক'রে উঠল! অশ্রু? 

রতন সবিস্বয়ে বল্লে, "যা কুমির! তুমি 
কেন, আমি কি তোমাকে” 

স্থমিত্রা বিদ্যুতের মতন দীড়িয়ে উঠে’ তীব্রম্বরে 
বল্‌লে, “কেন আপনি আমাকে বিবক্ত কর্ছেন? 
আপনার সঙ্গে আমার কিসেব সম্পর্ক ?*--বল্তে বল্তে 


কাদ্ছ? 


_ রতন অবাক্‌ হয়ে দেখলে, পথেব ধারেই একটা কাটা- সে ভ্রতপদে গাড়ীর দিকে চ'লে গেল। 
, ঝোপের পাশে, স্মিত্রা দুই হাঁটুর ০০ রেখে চুপ রতন হতভন্বের মৃত সেইখানে দীড়িয়ে রইল। 
করে’ বসে’ আছে! ( ক্ৰমশঃ ) 
শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায় 
আধখানি চাদ 
আধখানি চাদ যায় ভেসে--কাব আধখানি চাদ চায় হেসে কাব 
| অলস তরণী,_ মধুব চাহনি, 
কে দ্যায় পাড়ি সুদূর নীলের বয়ন করে মোহন মায়া 
স্বপন সরণি। নয়ন-গাহনী | 
মোতির নরী খোঁপায় পরি’ আকাঁশেরি অসীম ছেয়ে 
খেলা যত জ্যোতির পরী, , খুসীর ঝারা. ঝরুচে যে এ, 
উবস পরে উঞ্জল ওড়ে ভূলোক ধবে পুলক-ভরে 
| - জরীব ওড়নী; " - দ্যলোক-লাবণি; টি 
নীরব নিণি_-নিথর দিশি আধ্ধানি চাঁদ কাহার চাওষা 
বৃথিব ববণী। . দা নিখিল-পাবনী! 


শ্রী রাধাঁচরণ হু 





ধানের ভবিষ্যৎ 


এবার বঙ্গদেশে বৃষ্টি খুব কম হওষাঁয় পল্লীবাদী জনসাধাবণ খুবই 
শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। একদিকে তাহাদের কৃষি নষ্ট হইয়! যাইতেছে, 
আমন ধানের আব আশা নাই, অন্তদ্িকে পানীয় জলের অভাব ভীষণ- 
ভাবে উপস্থিত হইবে মনে কুরিযা পল্লীবাসী অতীব চিন্তিত হইয়া 
পড়িয়াছে। জলাভাব উপস্থিত হইলেই ব্যাধিব প্রাবল্য ঘটবে, ফলে 
অন্লাভাব, ক্লাভাবেব কষ্টের উপব আবার বাধিব প্রবল পীড়ন আবস্ত 
হইবে। -যশোহর 
বন্যার কারণ__ 
গঙ্গা, যমুন। ও গৌমতীব প্রীত জলরাশি বিহাৰ ও যুক্ত-প্রদ্েখ্বে 
সহস্র সহস্র দৃবিদ্রকে অপ্নহীন, গৃহহীন করিয়াছে । উত্তরবঙ্গে যপন গত 
ব্ৎসব বন্যা হইয়াছিল, তখন ভবিষ্যতেব বস্তা নিবারণেব জন্ত কারণ 
অনুসন্ধানের কথা উঠিযাছিল। রেলওয়ে লাইনের মধ্যে প্রচুব 
পরিমাণে জলনিকাশের ব্যবস্থার জন্য প্রণালী-নির্শ্মাণেব কথা উঠিযাছিল। 
তার পর কি হইল, সাঁধাবণে কিছু জানে ন1। জবাব যখন বস্তা 
আনিবে তখন সনাতন ' ক্রন্দন আবার জাগবে! বগ্ভার কাবণ 
অনুসন্ধানেৰ খৌজ পড়িবে । লক্ষৌবস্থা-সম্পর্কে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিতে 
গির।, এলাহীবাদের 'লীভাঁর' পত্রিক! বলিবাছেন, বন্থাৰ কারণ অনুসন্ধান 
করিবার জন্য একটি “অনুসন্ধান-কমিটি” নিযুক্ত করা হউক। কমিটি 
বন্তার কাবণ নির্দেশ কবিষ! দিলে উক্ত কারণগুলি দূব করিবাব ব্যবস্থা 
করা হউক। 
যদি হোঁমবা-চোঁমর! মডাবেট্‌ ধাঁমাধর! দল, হুজুবেৰ দব্বারে ধম 
দিয় পড়েন, তাঁহা হইলে একট! অদুসন্ধান-কমিটি নিযুক্ত হওয়া কিছু 
আশ্চর্য নয়। কিন্ত অনুমন্ধান-নমিতির উপদেশ কা্য্যে পরিণত করিতে 
হইলে যখন টাকার কখ। উঠিবে, তখনই কর্তার! দুঃখিতভাবে সহামুভূতি 
প্রদর্শন করিয়! বলিবেন "টাক! নাই’ । “টাক! নাই? এই সনাতন উত্তবের 
উপর অবন্ত আর কোন তর্কই চলে না। অতএব এ-সব অনুসন্ধান- 
কমিটির ব্যর্থ অনুষ্ঠানের অস্ত ভারতবামীর পক্ষ হইতে বাগ্রত! প্রদর্শন 
- করা আত্মপ্রবঞ্চনীরই নামাস্তর মাত্র । যে জাতি নিজের স্তায়সঙ্গত ও 
বিধিনির্দিষ্ট অধিকার গ্রহণ করিবার জন্য উত্তম প্রকাশ করে না, 
যাহার! নিজেদের অকর্ম্প্যতার জন্য লজ্জিত হয় না, তাহাদের দুঃখ স্বয়ং 
ব্ধাতাও ঘুব করিতে পারেন ন।। প্রতিকারের শক্তি ও উপায় আয়ত্বেব 
মধ্যে থাকা সত্বেও, যাহারা আত্মশভিতে অনাস্থা প্রহুত ভীরুতার সর্বদা 
সঞ্জুচিত,_-তাঁহাদের এই শোচনীয় অসহায় মরণ, স্বাভাবিক নিয়মেই 
ঘটয়। থাকে। চাঁদার টাকার মুষ্টিভিক্ষার নিকট আন্মসন্মান বিক্রয় 
করিয়া বাচিয়া থাকিবার উপর যতদিন আমাদের ঘৃণা না জঙ্মিবে ততদিন 
এই মৃত্যুর অভিযান কিছুতেই প্রতিহত হইতে পারে না। বন্যার কাঁবণ 
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প্রকৃতপক্ষে এই পবশামিত জাতির লজ্জাকব যাসিতা। ; আর কিছু 
নছে। 
__আমন্দবাজার পত্রিক। 
বেন্টলি সাহেব বন্যাব জন্য বেলওয়েঃলাইনের উপব দোষ দিয়া 
ছিলেন। আর চৌধট্টিহাজারী মন্ত্রী সুবেন্্নাধ অতিবৃষ্টিব উপব দোষ 
সমর্পণ করিয়া প্রচুব আত্মগ্রসাদে যায়ে ৬৪ হাঁগাব উপভোগ 
করিতেছেন । 
ডাকাতি ও পুলিশ 
পুলিশ ও প্রণ্ডা--পুলিশ যেমন বাড়িয়! চলিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে গুণ্ডাব 
দলও ভারী হইয়া উঠিতেছে। ১৯১৮ সালে কলিকাতায় পুলিশ 
ইন্‌শ্পেষ্টর ছিলেন ২৮ দন-_আঁর এখন হইয়াছেন ৫৯ জন। উভবেব 
মধ্যে কার্ধ্য-কাবণেব কোনও সম্বন্ধ নাই ত? 
-আস্মলক্তি 
বাংলার ধাতুশিল্প-- | 
-বঙ্গদেশে যে সব জেলা তাম! কীস! প্রভৃতি ধাতুব তৈজসগত্র 
প্রস্তুতেব জন্ বিখ্যাত তাঁহাব তালিকা নিম্নে দেওয়া! গেল £-- 
বর্ধনান--বনপাঁপ, দাইহাঁট, পূর্ববস্থলী, কালনা, মাঁটিবাবীতে বড় বড 
ধ'তু-নিৰ্্দিত পাত্র, বান্নাব জন্য পেটা হাঁড়ি প্রস্তুত হয়। 
বীরভূম ও বীঁকুড়া--দুবরাজ্রপুর নলহাঁটি বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর পাত্রদাযব 
প্রভৃতির বাঁসন প্রসিদ্ধ । বাকুড! বড় বড় ললেব ঘড়াব দন্ত প্রসিদ্ধ। ! 
হুগলী--বালি এবং বীশবাড়িযা ও খামাবপাড়াতে অতি উন্নত ধবণেন 
বাসন প্রন্তত হয়। 
মেদিনীপুর- চন্্রকোণ|, বাঁসজীবনপুর, ক্ষবাব ও ঘ।টাল প্রসিদ্ধ LL 
ঘাটালের গাড়, এবং ক্ষবাবের থালা বিখ্যাত। 
নদীয়।-_নবদ্ীগ, শ!স্তিগুর, রাণাঘাট, এবং মেহেরপুর এতৃতি প্রসিদ্ধ । 
মুর্শিদবাদ-খাগড়াই বাসন চিরবিখ্যাত। জলীপুরও এদিক্‌ দিয়] 
“বেশ উন্নত। খাগড়াব গ্লাস, ডিশ, বাটি বেশ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। 
পৃথিবীময় উহা দেব খ্যাতি ছড়াইযা সিযাছে। 
ঢাঁক!--চাঁক! জেলার বহু স্থানে কাদার কাঁজ হইয়! থাকে । লৌহজং 
পিতলের চাদরের িনিষ প্রস্তুতের জন্য বিখ্যাত । 
মৈমনসিংহ--ইসলামপুরী খালা 
কাগমারী খুব প্রসিদ্ধ। 
ফরিদপুব-_পাঁলল, রাজবাড়ী, সমধিক প্রসিদ্ধ । 
ত্রিপুরায় বিটঘব ; বাজসাহীতে নাটোরেব অন্তর্গত কলম, ও বুধপাড়া 
প্রসিদ্ধ! 
মালদহ-_ইংলিশবাঁজাঁব অন্তৰ্গত কুতুযুপুরের পিতলের লোটা অতি 
সুন্দর | নবাবগঞ্জও প্রসিদ্ধ । 
রঙ্গপুরের নিলফাঁমারীর অন্তর্গত গোমনতীতে পিতল ও কীসার জিনিষ 
প্রস্তুত হয়। মোহাম্মদী 


চে 


প্রসিদ্ধ । টাঙ্গাইলের অন্তর্গত - 


২য় সংখ্যা ] 


বাংলার নারী 


বাংল! দেশের হিন্দু নারীর সংখ্যা ৯৬) ৬৭, ৪৪৮ জন। ইহার 
মধ্যে ১৫ বৎসব হইতে ৪*. বৎসরংয়ন্ধা বিধবার সংখ্যা কিফিদ- 
খিক ২৪, ৭৫) ৯,৬ জন। . 





- কল্যাণী 
১৫ বৎসরের বিধবার বিবাহ দ্বিতে গেলেও এ দেশের লোক 
মারিতে আমে । অথচ ইংবেঞ্জের অবিচারের প্রতিকার এখনই চাই। 
সুন্দর সাঁমপ্জস্ত বটে । 
দন 
জীমতী হরিমতী দত্ত নূতন গৃহদির্ম্মাণের জন্ত নারী-শিক্ষ-সমিতিকে 
২৫***২ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হুইয়াছেন। গত বছর তিনি এ 
সমিতিকে ১:,*:*  টাঁকা দিয়াছিলেন। 
- দেশ 
প্ীহটের বন্দরবাঁজারের স্বনামধন্ত বণিক্‌ প্রীযুক্ত জয়ারমল 
তুফীরার মহাপয় ডাক্তার সাহেব মিঃ মেকয়ের হস্তে ৫০**২ দান 


করিয়াছেন।' তাহার দানের টাক! দ্বার! গ্রহ দাতব্য চিকিৎসালয়ের. 


অপারেশন গৃহ নির্শিত হইবে এবং গৃহ জয়ারমল তুফীয়াল অপারেশন 
রুম নামে অভিহিত হইবে । (পরিদর্শক ) 
আনন্দবাজার পত্রিক! 
আৰুর্কেদ বিদ্যালয়ে দান।--মাঁণিকতল1 মিউনিসিপালিটা কলি- 
কাতার জাতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান বিদ্যালয়ে ১৯২৩ ১৯২৪ সনের জন্য ৫৯ 
টাকা দান করিয়াছেন। 
স-সন্মিলনী 


পুরাতন প্রধায় শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলন করিবাঁর'জন্ত কাশিমবাজারের 
মহারাজা 'পলিটেক্নিক্যাল ইন্ফিটিউট” নামে যে স্থুল খুলিয়াছেন, 
তাহার গৃহ নির্ম্মাণের জন্ত ১*১।১ নীলমণি মিত্র দ্রীটের শ্রীমতী হদীলা 
সুন্দরী ভড় ৪.** টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। 
“স্বদেশ 
ঢাকা অনাথ-আশ্রম-- - 
ঢাকা অনাথ আশ্রমে এক বৎসরের শিশু হইতে ১৮ বৎসরের ১৩টি 
ঝলক ও ১৪টি বালিক! আঁছে। তাহাদের অত্যন্ত বন্তরীভাব। বস্ত্র দান 
করিকস! পিতৃমাতৃহীন নিরাশ্রয় বালকবালিকাদের কৃতজ্ঞত! ও ভগ- 
বানের আশীর্ব্ধাদভাজন হউন। 
* আশ্রমের হুপারিন্টেণে্ট, শ্রীযুক্ত মতীশচন্্র ঘোষ, ঢাকা অনাধ 
উদ চাকা, কর্তৃক বস্ত্র অধব! অৰ্থসাহায্য কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত 
ন 
স্বাধীন জীবিকার পথ-_ 


পেয়ারা বাগান ।--পেয়ারা একটি উৎকৃষ্ট ফল । বঙ্গদেশের 
সাধারণ পেয়ারা অতি অপকৃষ্ট। বঙ্গদেশের লোকের! দস্তর মতন 
'. গেয়ারীব বাগান করে না। অযত্্র-মন্তূত গাছে আব কি ভাল ফল 

হইবে ? পশ্চিমে এলাহাবাদ, বেনারস প্রভৃতি বহু জেলায় উৎকৃষ্ট জাতীয় 
*-  পেষাবা জম্মে। এসকল স্থানে দত্তর মতন পেযারাব বাগান করা হ্র়। 
কলিকাতায় সেই সকল পেয়ার! রাশি রাশি আমদানী ও বিক্রয় হইর়। 
থাকে। কলিকাতায় কাফি, পেয়ার! নাক এক জাতীর বৃহৎ পেয়ারা 
আঁছে। কলিকাঁত! হইতে ১৫1২, মাইল দুরে--রেল স্টেশনের নিকটে 
বদ্ধি কেহ পেয়ারা বাগান করেন, আর এলাহাবাদ, কাশীর বা অন্ত- 
প্রকার বৃহজ্জাতীর় পেয়াবার চাবা ব| কলম বোঁপণ করেন, তবে বেশ 
লাভবান্‌ হইতে পারেন ৷ ১* হাত তফাৎ কলম বসাইলে ৮ ৮..৬৪টা 


দেশ-বিদেশের কথা__বাংল! 


২৫৯ 


গাছ হইতে পাঁরে। ২1৩ বৎসরের মধ্যেই ফলন আরম্ত হয়। ৪1৫ 
বৎসর পরে বেশ ফলে। তখন গছ প্রতি গড়ে ১,০ পেয়ারা ₹ইলে 
২২শ’ হিসাবে ১২৮২ টাকার পেয়ারা এক বিঘা জমিতে হইতে 
পারিবে। ভাল ছ'।টা, মাটি কোপাই়। দেওয়া, জঙ্গল পরিক্ষার কর! 
প্রভৃতি প্রধান কাঁজ। সুতরাং ২৮২ খরচ পড়িলেও ১**. টাকা 
লাভের আশ! করা যাইতে পারে। এঁসকল স্থানে প্রতি বিধ! জমি 
২**২ মুল্যে খরিদ করিলেও ২ বৎসরে জমির মুল্য উঠিয়! যাইৰে। 
কলম না কিনিয়া পাক! পেয়ারার চারা করিলেও চলিতে পারে। 
একবার গাছ জন্মিলে আর কলম করিবার অন্থবিধা থাকিবে না। 
কেহ অন্ততঃ « বিঘ| জমিতে পেয়ারার বাগীন করিলে বৎসবে ৫1৬ শত 
টাকা আয়ের উপায় হইষে। পেয়াব! বাগানের ভিতব হুলুদ এবং 
আদার চাষ করিলে আর একটি আয়ের পথ হইতে পারে। কবে 
আমাদের যুবকগণ কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের দিকে মনোনিবেশ করিবে, 
বুঝিতে পারি ন!! | 

পাতি ও কাগ্‌দীলেবুর বাগান ।--বাঙ্গালাদেশের নানা দেলায় 
পাঁতিলেবু ও কাঁগ্জীলেবু বিস্তর জগ্মে। ইহাবও দ্রস্তব মতন বাগান 
করিলে প্রচুর লাভের আশা! কর! যাইতে পারে। কলিকাতায় এই 
উভয়প্রকাৰ লেবু উচ্চমুল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে । কিন্তু বাঙ্গালার অপ 
স্থানেই দিয়মিতন্বপে ইহার বাগান করা হুইয়া, থাকে। গুনা যায়, 
মালদহ জেলায় পাঁতিলেবুব বিস্তর বাগান আছে। গচ্চিম হইতে 
কলিকাতায় বহু লেবু আমদানী হয়। ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর মহকুসা- 
ধীন চরমান্দাবী, চরপাঁত1, রঘুনাধপুব, কাউনিনা প্রভৃতি প্রামে, এবং 
উহার নিকটবর্তী নোয়াখালী জেলায় কতকগুলি গ্রামে বিস্তর কাগ্জী- 
লেবু ও কমলালেবু জন্মে । ব্যাপারী ও ফড়িয়াগণ তাহ! ক্রয় করিয়া 
নানািকে চালান দিয়া ধাকে। যশোহর, খুলনা, রাজশাহী প্রভৃতি 
জেলার বিস্তর কাঁগ্জীলেবুব বাগান আছে । এসকল অঞ্চলে কাগজী 
ও পাঁতিলেবুৰ বিস্তৃত বাঁগুন করিলে খুব লাভবান্‌ হওয়! যায়। 
বা্গালাঁর প্রা সকল জেলাতেই পাঁতি এবং কাগ জীলেবুর বাগান হইতে 
পারে। আমরা এদিকে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। 

- “-ছোল্তান 





ছাপাখানার বিপদ 


অনেকেই অবগত নহেন যে, ছাপাধানার ব্যবসায়ে কিরূপ নুতন 
উপসর্গ আসিয়। জুটিয়াছে। বিলাঁতে বেকার সমস্তার স্যার বাপ্লাতেও 
বেকার সমস্ত! দেখা দিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলায় বেকারের, সংখ্যা হতই 
বেশী হুক, বিলাতের বেকারের অন্ন সর্ববাঞ্রে জুটাইতেই হইবে । বিলাতি 
হইতে ছাঁপাখাঁনাওয়ালাদেব দালাল কলিকাতার বাঁজারে ঘুবিতেছেন, 


* ইহার! এখানকার বাঙ্জার অপেক্ষা! সত্তাদরে কাজ লইতেছেন, ফলে 


কলিকাতার বাজারে ছাঁপাখীনার কাজেব অবস্থ। ক্রমশঃ শৌচনীয়ই 
হইতেছে। এখান হইতে বিলাতের দব হ্রাস হইবার ' প্রভূত কারণ 
আছে। আমদের দেশে গবর্ণ মেণ্টের গুক্ষ-আইন এই বিষয়ে তাহাদের 
বিশৈষ সাহায্যকারী! কলিকাতার বন্দরে যে কা আমদানী হয়, 
গবর্ণ মেন্ট, তাঁহার একটা! সর্ববনিয্ন দর বীধিয়! দিয়াছেন, যাহার সহিত 
প্রকৃত ক্রয়ের দামের কোন সম্পর্ক নাই । গবর্ণ মেণ্টের এই যে নিরিখ, 
ইহা সম্পূর্ণ তাহাদের থ্েচ্ছার উপর নির্ভব করে। সেই দরের উপর 
গবর্ণ সেন্ট, হইতে শতকরা ১ টাকা! হারে শুষ্ক আদার করা হয়, 
ফলে কাগজের দর বাজারে কমিতেছে না। ইহার ফলে এখানকার 
ছাপাখানার কাজের বিশেষ দর কমাইবার স্থবিধা হইতেছে 
না,_কিস্ত বিলাত হইতে যে কাগঙ্জ ছাপিয়' আসিতেছে 
তাহার উপর যে শুষ্ক আদার হয়, তাঁহ। ইন্ভয়েসের উল্লিধিত 


২৬০ 
দূবের উপব শতকরা! ৫২ টাকা হিসাবে মাত্র। ইহা সম্পূর্ণ অধৌক্িক 
ও স্তারবিগহিত।-( হিতবাদী )-_মানন্ববাঁপার পত্রিক। 


চর্কা-প্রচাবের উপকারিত!-- 


রাজসাহীর কামীবর্গ।ও কেন্দ্রে, চর্কাব কাঁজ বেশ ভালই চলিতেছে । 
অনেক বৃদ্ধা রমণী তাহাদের পূর্ববশিক্ষানুষায়ী ১২. নম্বয়ের ৬* - তোলা 
গুত| সপ্তাহে কাটিয়! ১ টাক! উপার্জন করিতেছেন । 
তাঁলোরাতে সুতাকাট! বেশ চলিতেছে । এমন কি নয় ব্ৎদবের 
বালিক্‌ও স্থতা কাটিয়া দৈনিক এক আনা উপার্জন _করিতেছে। 
বগুড়ার দক্ষিণাঞ্চলের কমলেব অবস্থ। বিশেষ আশাপ্রদ না হওয়ার 
লোকের! ছুঃখে পড়িয়| চবৃক! চালাইতে বাধ্য হইয়াছে । 

- _দাদদ্দবানার পত্রিকা 








পতিত। নারীদের সক্য_-- - 


সম্প্রতি কপিকাতাঁর সোনাগাঁছি ও রামবাগানের নী 


সম্মিলিত! হইয়| "মুক্তিসমাঁজ” নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছে। 
তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য, পতিতাঁগণের মধ্যে যাহারা ইচ্ছুক, তাহাদের 
গণিকাৰৃত্তি ত্যাগ করাইয়া অস্থবৃত্তি অবলম্বনে সাহায্য করা, পতিতাদেব 
বাঁলিক| কন্তারা যাহাতে গণিকাবৃত্তি অবলদ্বন না কিয়া কোন 
সছুপাঁর় দ্বার জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারে তাহাব ব্যবস্থা করা 
এবং এই উদ্দেশ্যে পতিতাঘের বালিক! কণ্াদের জন্য স্থুল, কলেজ 
ও বোর্ডিং স্থাপন করা প্রভৃতি । ইহা ছাড়া যে-দকল ডত্রগৃহস্ 
কন্তা বুদ্ধির ভ্রমে ও দৈবনুর্কিপাকে এই পথে আসি পড়ে, এই 
সমিতি উপদেশ দিয়! তাঁহাদের নিবারণ করিবে এবং ত্রভাবে 
জীবনযাপন করিতে সাহায্য করিবে। প্রীধুক্ত ধীরেন্্নাথ মিত্র প্রমুখ 
করেকজন ভদ্রলোকের শিক্ষা, উপদেশ ও পরিশ্রমের বলে. এই 
প্রতি্ঠানট গড়িয়! উঠিয়াছে। 
"মোহাম্মদী 


অনুকরণীয় মামাজিঃ সংস্কার__ 


বারোদায় অন্পষ্ঠত1_-বরদার গাইকোঁবাড় স্বীয় রাজ্য হইছে অম্পৃশ্ঠতা 
দুর করিবাব জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হইয়াছেন | অনস্ত্যজ জাতির 
জন্য বিদ্যালয় স্থাপন এবং দরিদ্র অভ্তাজ -ছাত্রগণকে সাহাষ্যদান 
প্রভৃতি কাঁধ্যে তিনি চিরদিন মুক্তহস্ত। সম্প্রতি, কয়েক বৎসর 
ধরিয়া তিনি তাহাদিগের , অনেককে রাঁজকাধ্যে গ্রহণ করিয়া! তাহা- 
দিগেব সামা্ধিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি বিধান করিয়াছেন । 
তাহারা এখন নিদেরাই নিজেদের উন্নতি বিধানে অনেকটা সমর্থ 
হইব! উঠিয়াছে এবং মদ্যপান এসব কমাইয়! দিয়াছে। 

--আঁত্মশক্তি 

বাঙালীর সাহস 


বালকের বীরত্ব-নদীয়! জেলার বাঁলিয়াডাঙ্গ।-নিবাঁসী এক ভদ্র- 
লোককে একদিন বনের মধ্যে বাঁধে ধরে। ভত্রলোক প্রাণ-ভয়ে 
আর্তনাদ করিতে থাকেন। তাহার চীৎকার শুনিয়া এক চতুর্দশ" 
বর্ষায় বালক তাহাকে সাহাধ্য করিতে গমন করে। বালকের বীরত্বে 
বাঘ পলাগ্নন কবিতে বাধ্য হয় এবং ভদ্রলোকটিও প্রাণে প্রাণে রক্ষা 
দর 

-_জাত্মশক্তি 

মৃত্যু-স'; বাদ__ 

পরলো কে পিষাস?্‌। ভারতের একজিন নহ কষিব কবীননাখেব 
অিয়শিষ্য মিঃ পিয়াদন্‌ সম্প্রতি ইটালী ভ্রয়ণে- বহিগগত হুইয়াছিলেন 7 
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বগুড়ার” 


* [ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সেখানে ডাঁহার আকম্মিক মৃত্যু ঘটিয়াছে শুনিয়া আমর! মর্দাহত 
হইলাম । মিঃ পিয়ানন্‌ বহু বৎসর পুর্বে কজিকাতার কোনও 
মিশনারী কলেছে অধ্যাপক হইয়া আসেন। তিনি ছাদ্িগকে 
অত্যন্ত ভালবাঁসিতেন এবং তাহাদের সহিত শ্রাতৃবৎ আচরণ করিতেন। 
জর ইংবেজ প্রিলিপ্যাল নাকি ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া একদিন 
ভাহাকে- বলিয়াছিলেন যে, এইভাবে বাঙ্গালী ছাত্রদের সহিত মিশিলে 
প্রেষ্টিলস (ইজ্জত) বন্রাব রাখা শক্ত হইবে | মিঃ পির।সন্‌ সেদিন 
হইতে মিশন পরিত্যাগ করিয়া চলিব। আঁমেন। তিনি নিবেদিতার- . 
ন্যায় বাঙ্গালীকে অন্তরে সহিত ভালবালিতেন, এবং বাংলাদেশের - 
সেবাঁকেই জীবনের প্রধান ব্রত করিয়া লইয়াছিলেন । এরূপ 
মহাঁনুভব ব্যক্তির মৃত্যুতে বাঙ্গালী মাত্রেই আজ ব্যখিত। ভগবান্‌ 
তীহাঁব পরলোকগত আত্মার সদ্গতি বিধান করুন। 
--টাকা-প্রকাশ 
৬ পূর্ণেন্রুনারায়ণ- বাংল! সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক, ধিয়োসফিক্যাল 
সোসাইটিব অধ্যক্ষ, প্রাউ-নন্‌-কো-যুগের প্রসিদ্ধ কংগ্রেসকন্মী, দার্শনিক 
পঞ্ডিত, বাঁকিপুরের প্রবাসী বাঙ্গালী রায় পূর্ণেনুলারায়ণ সিংহ 
বাহাদুর পরলোক গমন করেছেন। আমবা ডাব শোকসন্তপ্ত 
আত্মীয় স্বজন বজ্ধুবান্ধবকে আমাদের আঁস্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছি। 
তার পরলোকগত আত্ম! শান্তি লাগ করুক । 
-"বিলী 


মহিলার মৃতু :_আমরা শুনিয়া ছঃখিত হইলাম যে, স্বর্গয় 
দ্বারিকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় - সহীশয়ের সহ্ধর্শিগী শ্রীমতী: কাদন্বিনী 
গঙ্গোপাধ্যার গৃত ওর! অক্টোবর বেল! একটার সময় প্রাণত্যাগ 
করিয়াছেন। বোম্বাই সহরে জাতীয় কংগ্রেসের যে প্রথম অধিবেশন - = 
হয়, তাহাতে বাঙ্গলাব মহিলা-প্রতিনিধিরূপে শ্রীমতী ব্র্ণকুমারী 
দেবী ও ব্ব্গীয়া বনস্তকুষারী দাশের সঙ্গে ইনিও উপস্থিত ছিলেন। 
ভগ্রবান্‌ তাহার শোকসন্তগ্ড পবিবারের সাস্বন! বিধান করুন। 

আনন্দবাজার পত্রিকা 








অশ্বিনীকুমার দত্ত 
গত ২১ কার্তিক তারিখে অধিনীরুমার দত্ত মহাশয় পরলোক 
গমন করিয়াছেন! তাঁহাব মৃত্যুতে বাংল! দেপেব একজন যথার্থ 
সাধু, উদারচেতা, একনিষ্ঠ কন্মী অপহৃত, হইল। ্ভাহার আজীবন 
দেশসেবা, বিরতি চরিত্র বাঙালীর অনুকরণের বিষয় 
সেবক * 


সস 


ভারতবর্ষ 


বিহারে গান্ধী সঙ্ঘ-_ 


সার্চলাইট, সংবাদ দিতেছেন-_মতিহা'রীতে বিহার প্রাদেশিক * 
মন্মিলনীর অধিবেশনের সময বিশিষ্ট বিশিষ্ট অসহযোগীগণ সিলিত 
হইয়া একটি সত। করেন। "গান্ধী সঙ্ঘ' নামে একটি নুতন প্রতিষ্ঠান 
খুলিবার কথ। এই সভায় স্থির হইয়াছে। কেবল মাত্র দৃঢ়সন্বল্স- 
বিশিষ্ট এবং পরীক্ষিত কন্দাদিগকেই ইহার সভ্য কর। হইবে । সভ্য- 
দ্বিগকে অঙ্গীকার করিতে হইবে যে দেশের জদ্ভ তাহার! জীবন উৎসর্গ 
করিতে প্রস্তুত । মহাত্মা গান্ধীৰ প্রবর্তিত নীতিব প্রচাব- করা এবং 
উহ! পালন, করাই সভ্বের উদ্দেপ্ধ। 


bac 


হয় সংখ্যা ] 


ANAS" 


রাঁজকোটের উন্নতি-_ 


কাঠিয়াবাড়ের রাজকোট রাঁন্য দ্রতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর 
হইতেছে। এই উন্নতির স্বরুূপট! নিম্নলিখিত তালিক! হইতেই বুঝিতে 
পার! যাইবে । রাঁজকোট রাজ্যে মোট প্রজার সংখ্যা ৬৬৯৩ জন, 
উহার ভিত্তর ৩,৯৯৩ জন পুরুষ ও ৩৫১০* জন রমণী। সমস্ত প্রজার 
ভিতর ২৭*** জন বর্তমানে ভোটাধিকাবী। এই ভোটাধিকারীদের 
ভিতর ১৩*** বমণী আছেন। 

রমণীকে এতথানি অধিকাব ভারতবর্ষের আর কোথাও দেওয়া 
হয় নাই । 


লক্ষষৌ মিউন্সিপ্যালিটির দৃঢ়তা 


লর্ড বেডিংএর আগমন উপলক্ষে লক্ষৌ, মিউনিসিপ্যালিটি এবার 
ভাঁহাকে কোনো য়কমেব অভিনন্দন প্রদ্দান করেন নাই। গত ২৫ 
বৎসরে লক্ষৌয়ে এরূপ ব্যাপার আর কখনও সজ্বঘটিত হয় 
নাই। এমন কি জালিয়ানবাগের হত্যাকাঁও এবং বাউলট আইন 
বিধিবদ্ধ হওয়া সত্বেও লর্ড চেস্নফোর্ড, লাক্কৌয়ে অভিনন্দন পাঁইয়া- 
ছিলেন। ভারতবর্ষেও মানুষের মন যে বদ্লাইয় যাইতে সরু উই 
এইগুলিই তাহার প্রমাণ । রর 


বোম্বাই কাউন্সিলের নির্ববাচন-_ 


বোম্বাই সহরের অমুমলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত 
ব্যক্তিগণ ব্যবস্থাপক সভার সদন্তরূপে নির্বাচিত হুইয়াছেন। 

(১) মিঃ.কে পি কবিমন 

(২) ডাক্তার ভেক্কাব 

(৩) মিঃ কে এস দাদাচান্জী 

(৪) মিঃ জয়নগখলাল কে মেহেতা 

(8) মিঃ গুদ্াভাই ঠাকরসী 

(৬) মিঃ এ এলনুর্বে -  - 

এই ছয় জনের ভিতর মিঃ দাদাচান্জী এবং মিঃ তুর্ব ব্যতীত আর 
সকলেই শ্বরাজ্্য দলের লৌক। হুতবাং বোন্বাইএ লোঁকমত যে 
স্বরাজ্য দদকেই সমর্থন করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। 


*বারাণসীতে সন্তরণ প্রতিযোগিতা 


গৃত ২২শে অক্টোবর কামীর সেন্টাল সুইসিং ইউনিয়নের উদ্যোগে 
* টিকারী ঘাট হইতে অহদ্যাবাই ঘাট পর্য্যন্ত ১১ মাইল সম্ভরণের প্রথম 
বার্ষিক প্রতিযোগিতা হইয়| প্িয়াছে।" প্রতিযোগিতায় তিনকন বাঙ্গালীই 
প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার বরিয়াছেন। প্রথম যিনি 
হইয়াছেন - তাহার নাম শ্রী কেশবচন্ত্র চক্রবর্তী--বয়স ১৮ বৎসর। 
দ্বিতীয় স্থান যিনি অধিকার করিয়াছেন তাহার নাম এ দেবেন্দ্রনাথ 
ভট্টাচার্য্য, বয়ন ১৯ বৎসর | তৃতীয়স্বথানাধিকারীর নাম পরী কণিভূষণ 
চক্রবন্তাঁ-বন্নস মাত্র ১৫ বৎসর । 

শারীরিক ব্যায়ামে বাঙ্গালী সকলের .পিছনে পড়িয়া আছে। 
সুতরাং সন্ভরণ-প্রতিযোগিতায় তাহাদের এই দক্ষতার পরিচয় পহিয়! 
বাঙ্গালী মাত্রেই আনন্দিত হইবে। Eo 


সাইকেলে পৃথিবী ভ্রমণ-_ 
- ছয় জন পার্শা যুবক সাইকেলে সমস্ত পৃথিবী তিন বৎসরে পরিভ্রমণ 
করিতে মনস্থ করিয়াছেন । তাঁহার! -বোম্বাই হইতে সাইকেলে চড়িয়া 


আগ্রা হইয়| দিল্লী -পৌছিয়াছেন এবং সেখান হইতে লাহোব হইয়া 
সীমাস্ত-প্রদ্েশ দিয়! কাবুল ও গারগ্ত যাত্রা কবিবেন। 


দেশ-বিদেশের কথা-_ভাঁরতবর্ষ 





২৬১ 





এরূপ সাহসিকতার উদাহরণ পাশ্চাত্য দেশে রি নী হইলেও 
এদেশে এরূপ উদাহরণ সলভ নহে । আঁমব! এই পারশী'যুবক কয়টিকে 
অন্তরেব আনন্দের দ্বারা অভিনন্দিত করিতেছি। 
মহীশূর-রাজ্যে শাসন-সংস্কার__ 

মহীশুব-রাঁজোর মহাঁরাজ। বাহাদুর বর্তমান শাসনপদ্ধতির সংস্কার 
কবিয়া এক ঘোষণাপত্র বাহির করিয়াছেন! এই ঘোষণা অনুসারে 
ভীহার পরলোকগত পিতার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এসেম্রিকে ঢের বেশী 
ক্ষমত। প্রদান কব] হইয়াছে । এখন হইতে কোনে! নূতন ট্যাক্স, ধার্য 


* কবিতে গেলে এই পবিষদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে এবং বিশেষ 


জরুরী বাাপার ব্যতীত ব্যবস্থা-পবিষদ্‌ বত্তৃক প্রবর্তিত বিধি-বিধানের 
প্রবর্তন করিতে হইলেও এই সভাব মত গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্ত 
সাধারণ শাসন-সংক্রান্ত কার্য্য বা রাজ্যের বাৎসরিক আঁর-বায়ের হিসাব 
প্রপয়নেব প্রস্তাব পাশ সহারাজ| নিজেই করিতে পাঁরিবেন। 

সাধারণতঃ ২৫* জন সদস্ত লইয়া এই পরিষদ্‌ গঠিত হইবে। কিন্তু 
ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইলে এই সংখ্যা বর্ধিত করিয়! ২৭৫ জন পর্য্যন্ত 
সদস্ত গৃহীত হইতে পাঁবিবে। 

১৬ বৎসর পূর্বে যে ব্যবস্থা-পরিযদ্‌ গঠিত হইয়াছিল তাঁহার ক্ষমতাও 
বাড়ানো হইয়াছে। অতঃপর উক্ত পরিষদে প্রতিনিধিসংখ্যা তো বৃদ্ধি 
হইবেই, সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারী সদন্তের সংখ্যা বাড়াইবারও বাবস্থা করা 
হইয়াছে। ক্ষুদ্র হুর সম্প্রদায়ের লোকেরাও তাহাদের প্রতিনিধি 
নির্বাচিত করিতে পারিবেন। বাজেটের সমর এই পরিষদের খবচ- 
নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ভোট দেওয়ার ক্ষমত| থাকিবে। ! 

প্রতিনিধি পরিষদ এবং ব্যবস্থা-পরিষদের ক্ষমতাবৃদ্ধি করার 
সঙ্গে সঙ্গে এই উভয় পরিষদেই প্রতিনিধি প্রেরণের উপযুক্ত 
লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে। নির্ব্বাচনের ক্মত| অঞ্জন 
করিতে এখন যে-পরিমাণ সম্পত্তি থাকা দরবার অতঃপর তাহার 
অর্ধেক সম্পত্তিতেই নির্বাচনের অধিকার লাভ করা ঝাইবে। 

মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড, তাঁলুক-বোর্ড এবং পঞ্চায়েতের 
ক্ষমতা আরো! বাড়াইয়! দিয়! স্থানীয শাসন-ব্যাপারে এই-সমস্ত 
প্রতিষ্ঠানকে আরো! অধিক ক্ষম্তা- প্রয়োগের সুযোগ দেওয়া হইবে। 


কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির অধিবেশন-_ 


পঞ্জাব-সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য 'আগাসী ১২ই 
নবেশ্বর অমৃতসবে' কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির অধিবেশন বসিবে। 
পরদিন নিখিল-ভারত-মেভাদেব পরমর্শ-সভ। | ডাঃ কিচলু সত্যাগ্রহ 
কমিটির সদক্তদিগরকে ১৩ই তারিখ অনৃতসরে সমবেত হইবার জন্য 
অনুরোধ করিয়া টেলিগ্রাম কবিয়াছেন। কাল! গিরিধারী লাল ও 
লাল! রূপলাল পুরী নেতাদের এবং সদস্যগণের জন্য সকল প্রকাব 
আয়োজন করিতেছেন | 

অস্থতসরে, নিরুপস্রব আইন-অমাম্ত সম্পর্কেও একটি আফিদ 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশনের 
পুর্ধে তাঁহার কাজ আরম্ভ হইবে না। 


বক্তৃতার প্রতিযোগিতা ME 

শ্রীযুক্ত গোবিন্দ মালবীয় এলাহাবাদ হইতে জানাইরাছেন- 
আগামী জানুয়ারী মাসে হিল্নু বিথবিদ্যালয়ের বন্ভোকেশনের সময 
নিথিল-ভারত-বজ্তা-প্রতিযোগিতার তৃতীয় অধিবেশন হবে! 
সেই প্রতিযোগিতায় যিনি শে স্থান জাঁভ করিবেন: তিনি একটি 
রৌপ্যনির্িত বিজয়চিহ্ন (0:02) পাইবেন । .এতদ্াতীত তিনজন 
শ্রে্টবন্ত1) ও মহিল! বক্তার প্রত্যেককে একটি করিষ! স্বর্ণপদক 


২৬২. 
পুরদ্কার দেওয়! হইবে। স্কুল-কলেজের ছাঁত্রদেব ভিতর যাঁহারা 
এই বক্ততায্ন প্রতিযোগিতা করিতে ইচ্ছুক তাঁহার! নিয়লিখিত 


ঠিকানায় পত্র লিখিলে বিশদ বিবরণ জানিতে পাঁরিবেন। রাইট 
অনারেবল্‌ লক্্মীনারায়ণ কাঁজিল, ইউনিভার্সিটি পাল (মেণ্ট, বেনাবস। 
জেল-আইনের পরিবর্তন 

জেলের আইন-কাগুনের কতকগুলি সংশোধন কর! হইয়াছে। 
জেলের ভিতঃ হাতকড়া পরাইবাঁর নিয়মের কিছু রদ বদল কর! 
হইয়াছে। অতঃপর কোন শান্তি দিবার পূর্বে করেদীকে ডাক্তাব 
পরীক্ষ! করিয়া! দেখিবেন সেরূপ শাঁপ্তি বহনের ক্ষমতা কয়েদীব আছে 
কিনা। শাস্তির জন্তও নূতন ব্যবস্থ। কর! হইয়াছে। যে ক্ষেত্রে ইচ্ছা 
করিয়। কয়েদী পুনঃ পুনঃ জেল নিয়ম অমান্ত করিবে কেবল সেই. 
ক্ষেত্রেই শান্তি দেওয়া হইবে। শক্তি-সাঁসর্ঘের অভাবে পরিশ্রমে বেহ 
অসমর্থ হইলে যে পর্য্যন্ত ন! সে কর্মক্ষম হয় সে পর্যন্ত তাহাকে কর্ম্ম হইতে 
* অবসর দেওয়া! হইবে । দেলে প্রবেশ করিবার পর কোঁন কয়েদী যদি 
দণ্ডবিধির ৩৯২, ৩:৪, ৩৪৬, ৩০৭, ৩০৮, ৩২৩, ৩২৫, ৩২৬, ৩৩২, ৩৩৩, 
৩৫২, ৩৫৩ ব! ৩৯৭ ধারা! অনুযায়ী অপরাধে দণ্ডিত হয় অথব| জেলের 
কোন ওয়ার বা কতৃপক্ষকে প্রহার করার জন্ত দর্তিত হয় তাহ। 





হইলে কারা-বিভাগের ইন্ল্পেক্টর জেনারেলের মঞ্জুরী লইয়! তাঁহাব. 


দণ্ডের পরিষাপ-হ্াঁস বন্ধ কর! যাইতে পারিবে। 


বার-কমিটি-_ 

ব্যারিষ্টার এবং উকিলদের ভিতর যে পার্থক্য রহিয়াছে তাঁহ! দূর 
করিবার অস্ত সকাটলিল বড়লাট ভারত-সচিবের অনুমতি লইয়! এক 
কমিটি গঠন করিয়াছেন। এই পার্থক্য দুর কর! কতদূর সম্ভব হইবে 
এবং ফি ভাবে - এই. পার্থক্য দূব করা হইবে কমিট তাহা লইয়া 
আলোচন! করিবেন। কমিটির সভাপতি হইবেন গাটন! হাইকোর্টের 
ভূতপূৰ্ব চীফ জাষ্টিস চাঁসিয়াব সাহেব এবং সন্ত হইবেন 

(১) সাত্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি কাউট্‌স্‌ টু টার 


বোদ্বাইএর উকিল সর্কার সীতারাম সুন্দর রায় পাটকর 
মাল্রাজ হাইকোর্টের উকিল টি রঙ্গচারিয়ার 
কদিকাতা- ল-মোসাইটির প্রেসিডেন্ট, মোহিনীমোহন চাট্টা- 


পাধ্যায়। 

কমিটির সেক্রেটারী হইবেন জে এইচ, ওয়াইজ । 
কমিটি নবেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বোদ্বাইয়ে সমবেত হইয়! প্রথম 
কাৰ্য্য আরপ্ত করিবেন। ডাঁহাদ্বের রিপোঁট ভারত-সর্কারে দাখিল 
করিতে হইবে । or 


দিল্লীতে রয়্যাল কমিশন 


সিভিল সার্ভিস সম্পকাঁয় রয়ালপ:কমিশনের সভাপতি লর্ড লী, স্তার 
রেজিনাল্ড_, ক্রাডক এবং অন্তান্ত সদস্যগণ গত ২রা নবেম্বর প্রাতে 
কৈশর-ই-হিন্দ, নামক জাহাজে করিয়া বোম্বাই ,সহবে অবতরণ 
করিয়াছেন এবং সেই দিনই সন্ধ্যাকালে তাহার! স্পেশাল টেনে দিল্লী 
ধাতা করিয়াছেন। 

কমিশনের প্রথম অধিবেশনের দিন সভাপতি লর্ড. লী বদিয়াছেম-- 
কমিশন সাতটি প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। সিভিল সার্ভিসের 
ফর্ণচাঁরীদিগকে ভারতগবমে প্টের কিন্বা প্রাদেশিক গবমেন্টের 


প্রবাসী-_অগ্রহাঁয়ণ, ১৩৬, 








| ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 
অধীন করা হইবে কি না, এ সম্বন্ধে কোনো পরিবর্তন কব যাইতে 
পারে কি না, উক্ত সাভিসের কর্মচারীদিগকে কোথা হইতে সংগ্রহ 
করা হইবে, ইটরোপ হইতে কি পরিমাণ কর্মচারী সংগ্রহ কব! হইবে, 
তাহাদের সংখ্য! ক্রমশঃ কমাইতে গার! যাইবে কি না । কর্মচারীদের 
বেতন গেন্শন ভাতা ইত্যাদিও কমিশনের আঁলোচ্য বিষয় হইবে। 
কোন অভাব অভিযোগ জাসিলেও কমিশন তাঁহাব প্রতিকার সম্বন্ধেও 
বিবেচনা করিবেন। 





পাটি 


কোকনদ কংগ্রেন-_ 
কোকন্দ কংগ্রেসের সেক্রেটারী নিয়লিখিত বুলেটিন বাহির 
করিয়াছেন ।-. . 


কংগ্রেস-সঞ্mপে মাত্র ১২*** লোকের স্থান হইবে। ৫*** 
প্রতিনিধি এবং ৪.** অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্য বাদে মোট ৩০০০ 
দর্শকের স্থান হইবে। 

অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যদের স্থান তাঁহাদের অর্থ-সাহাষ্য অনুসারে 

নির্গীতি হইবে। ডাহাদ্িগকে ১*** অথবা তাপেক্ষা বেশী, ৫**২, 
২০০৬, ₹* ১ অথবা অন্ততঃ ২৫২ টাকা চাঁদ! দিতে হইবে । 
.. দর্শকদের স্থান্ড তাহাদের টিকিটের মুল্য অনুসারে নিবপিত 
হইবে। দর্শকদের টিকিটের মুল্য ১০০৯২, tee, oes, EAN 
ও ২৫২ টাকা হইবে । মহিলা-প্রতিনিধিদের টিবিটের সর্ব্বনিয় 
মুল্য মার ১*২ টাঁকা ধাৰ্য্য হইয়াছে। 

দর্শকদ্বিগকে টিকিটের অগ্রিম মুল্য পাঁঠাইয়! নাম রেছেছে করিয়া 
রাখিতে অনুরোধ কয়| যাইতেছে। ১ল| ডিসেম্বর হইতে ছাপানো 
টিকিট বাহির করা হইবে। 

হে কংগ্রেস, ‘দরিদ্রের কেহ নহ তুমি”। 
হিন্দু মুসলমানে বিরোধ-- 

পর্ধ্ব উপলক্ষে মস্জিদের সন্মুখ দিয়! হিন্দুর! যাহাতে বাঁজন! 
বাঙ্জাইয়৷ যাইতে না পারে নাগপুরে মুসলনানদেব তরফ হইতে সে- 
জন্য একটি প্রতিবাদ উপস্থিত কর! হইয়াছিল | হিন্দু মুসলমান 
নেতাগণ বিবাদের মীমাংস1 করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের 
চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ইহার পরে ম্যাজিষ্ট্রেট মস্জিদের নিকট দিয় 
হিন্দুদের বাজনা বাঙ্গাইয়! বাওয়! নিষেধ করিয়া দেন। ম্যাজিস্ট্রেটের . 
এই আদেশের বিরুদ্ধে হিন্দুয়া সত্যাগ্রহ করিয়! প্রত্যহ মসজিদের - 
সম্মুখ দিয়া বাজনা বাঁজাইয়! যাইতেছে । এ পর্য্যত্ত ১৬* জন এই 
ব্যাপারে প্রেপ্তার হইয়াছেন । গত ৮ই মবেম্বর হিন্দুদের এক * 
প্রকাণ্ড শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। এই শোভাযাত্রার ভিত 
ভাঁঃ খারে, ডাঁঃ পরাঞ্জপে, ডাঃ চোলকার, ডাঃ হেঝওয়ার, জধুক্ত ওগেল, 
প্ীষুক্ত ফিজেয়ার, শ্রীযুক্ত চন্্রশেখর শাস্ত্রী, দেশমুখ প্রভৃতি জমনায়কও 
উপস্থিত ছিলেন | পুলিশ ডাহাদিগৃবেও প্রেপ্তার করিয়াছে। 

ম্যাজিষ্রেটের একতর্ফ! অন্যায় আদেশই যে হিন্দুর্দিগকে সত্যাপ্রহে 
উত্তেজিত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই | কিন্তু তাহা হইলেও 
ব্যাপারটিতে ক্রমে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ ঘনীভূত হইবা ওঠা 
যে কোনে! সম্প্রদায়ের পক্ষেই কল্যাণকর হইত না তাহা বলাই 
বাঁছল্য। সখের বিষয় এই বিবাদ আঁপোঁষে নিষ্পত্তি হইয়া গিবাছে। 


মান্দাজের নির্বব(চন-ফল-- ৪ 
মান্রাঞ্জ' সহর হইতে নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ সাত্রা্ ব্যবস্থাপক 


সভার সদস্য নির্ববাচিত হইয়াছেন £-_ডাঁঃ সি নটেশন, মেসাস“মুদবালিয়র। 


টনিকাঁচজম্‌ চেটী এবং বেঙ্কটাচচ্ম্‌ চেটী। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ 
হইতে ব্যবস্থাপক সভাঁয় প্রবেশ করিয়াছেন মিঃ এস সত্যসুত্তি | 


২য় সংখ্যা ] 


দেশ-বিদেশের কথা-_-বিদেশ 


২৬৩ 





অচালী দলন-_ 
অকালী আন্দোলন উপলক্ষে দলে দলে অকাঁলীর! কাঁরা-বর্ণ 
করিতেছেন | অভিধুক্ত ব্যক্তিদ্বের ভিতর সম্মানিত এবং বিশিষ্ট 
বাক্তিদ্বেরও অভাব নাই! করেকঘন কারারুদ্ধ অকালীর পদমধ্যাদার 
পরিচয় অমুতবাজার-প্রিক প্রকাশ করিয়াছেন । 
শ্রী হেমেন্্ৰলাল রায় 


বিদেশ 

ইংলণ্ডে অবাধ-বাণিজ্য বনাম সংরক্ষণ-- 

করদাত! মান্রেরই শীসনপরিধদে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার 
যেদিন হইতে ইউরোপীয় রাষ্ট্রতগ্তরে স্বীকৃত হইয়াছে, সেইদিন হইতে 
ইউরোপীধ রাষ্ট্রধারায় বিশেষ বিশেষ মতবাদকে আশ্রয় করিয়া রাষ্ট্র- 
নৈতিকদলের সৃষ্টি হইয়াছে। ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্যই এই যে, 
নির্বাচনে যে-দল অধিক-সংখ্যক সভ্য প্রেরণ কবিতে সমর্থ 
হয় সেই দলের হত্তে দেশের শাসন-ভার অর্পিত হযর়। এই দলের 
শাসনে ব্যক্তির স্বাধীন মত ্্তি পায় না; দলের মতকেই সর্বদা 
মানিয়! চলিতে হয়। অবস্তই “কখনও কখনও ছুই একজন শক্তিধব 
পুরুষ দলের উপর প্রভাববিস্তার করিয়া দলের মত পরিবর্তন করিয়া 


নিজেব মতের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন, কিন্ত প্রায়শঃই দেখ! 
ধায় যে দলের নিকট ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়| যায়। 


”-১-. অনেক সময় ইহাঁও দেখা গিয়াছে যে, থে বিশেষ প্রয়োজনে দলটি 


এ 


Al 


- পগঁড়িয়৷ উঠিয়াছিল, অবস্থ। পরিবর্তনের সঙ্গে, দেশের সে প্রয়োজন 


খুচিয! গিয়াছে, তবুও দলটি ভাঙ্গিয়া যায় নাই। দল বাধিয়া! প্রভুত্ব 
বঙ্গায় রাখিবার নেশায় দলের লোকগুলি একত্র রহিয়াছে এবং 
কোনও বিশে রাষ্টরধারার প্রবর্তনের চে্ট। ইহাদের মধ্যে না 
থাকিলেও সংখ্যাব জোবে ইহারা শীসনকাধ্য পরিচালন করিতেছে। 
নিজের কোনও বিশেষ লক্ষ্য না থাকাতে দ্বেশ-শাসনের আদর্শ 
হীন হইয়া পড়ে ও ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থ দেশের মঙ্গলের অন্তরায় হইয়া 
ছাড়ায় । ইংলণ্ডেব যে রাষ্ট্রনৈতিক দলাদলি ছিল শ্রমিকদল আপন 
প্রভাব বিস্তাব করিবার পূর্বের ভাহাব অবস্থা কতকট! এইক্সপ 
০ ইইয়া দীড়াইয়াছিল। আইবিশ স্থায়ন্তশাসনের অন্তরালে যে মুল- 
* নীতিটি লইয়া উদীরনৈতিক ও রন্ষপশীল দলের বিরোধ ছিল তাঁহা 
ক্রমেই অস্তদ্িত হুইভেছিল। বাণিজ্য সংরক্ষণ-নীতি লইয়া যে 
আন্দোলন তাহাঁও ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। সাম্রাঙ্গা-লিগ্াাও 
উভয় দলের মধ্যে প্রবল হইযা উঠিয়াছিল। ব্যবহাঁবিক রাষ্ট্রনীতি 
ক্ষেত্রে উভয়েব প্রতেদ্ব বড় দেখা বাইত না, কেবল রাষ্্রনীতির 
আদর্শ লইয়া উভয়ের মধো বাগবিতওা চলিতেছিল। তাই বিশ্ব- 
যুদ্ধেব সময় "শৃঙ্খল! ও সংহতিব অন্য ইংলণ্ডে যখন সমবেতভাবে 
রাষই-পরিচালনার প্রয়োজন হইল তখন লবেভ জর্জের 
নেতৃত্বাধীনে সম্মিলিত মন্ত্রীসভ! গঠন সহজ হইয়া উঠিধাছিল। যুদ্ধের পরে 
রাষ্ট্রনৈতিক চালবাজীতে লয়েডজ্জ্ঞ. ক্রমাগত ফ্রাঙ্সেব নিকট হারিয়া 
যাওয়াতে রন্বর্ণশীল সম্প্রদায়ের তরুণ দল যখন লয়েড অর্জের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ ঘোষণা করিল, তখন হইতেই নুতন করিয়! ইংলঙে দলা- 
দলির সুচন! হইয়াছে । পুরাতন পম্থর প্রতি লোকের আস্থ। না 


থাকাতে একটি অভিনব নীতির প্রবর্তন না করিতে পারিলে দেশ- 


বাসী শ্রমিক দলের প্রতি আকৃষ্ট হইয়| পড়িবে বুঝিতে পারিয়া 
রক্ষণশীল ও উদারনৈতিকদল , আপনাদের আদর্শ নুতন ছ'চে 


ঢালিবাৰ চেষ্টা করিভেছেন। অবাধ-বাঁণিজ্য ও সরেক্ষণ-নীতি 
লইয়া ইংলগ্ডেব রাষ্্নৈতিক জগতে পুরাতন বিরোধ। বিরোধে 
এককালে অবাধ-বাণিজ্যপন্থী উদ্বারনৈতিকদল জয়লাভ করিয়াছিল । 
কিন্তু এখন ইংলগ্ডের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য-সংক্রান্ত অবস্থার 
সম্পূর্ণ পরিবর্তন হওয়াতে এই তর্কটি আবার নুতন করিয়া উঠিয়াছে। 
ইংলও. প্রধানতঃ নির্দাণশিল্প ও ভারবাহী ব্যবসার কেন্ত্র ছিল । 
কৃষিজাত জ্রব্য ইংলণে এত অধিক হইত ন! যে তাহা দ্বারাই 
ইংলগেব অভাব ঘুচিতে পারে । বিনাশুক্ষে খাঁন্ত্রব্য আম্দানী 
কৰিলে সুলভে খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যাইবে এবং তাহাতেই দরিদ্র 
লোকদেব অন্নবস্ত্রের নুবিধ! হইবে বিবেচন1| করিয়! অবাধ-বাঁণিজ্য- 
নীতি ইংলণ্ড গ্রহণ করিয়াছিল। সে সময়ে বৃটিশ সাত্রাজ্যের শিল্প-সম্পত্তি 
অবিকশিত ছিল ; কাজে কাজেই উপনিবেশের কোনও স্বার্থধারা এই 
প্রশ্নের সহিত জড়িত ছিল ন1। বর্তমানকালে বৃটিশ সাত্রা জ্যর ব্যবসা 
বাণিজ্য মংরক্ষণ ও তাহাব প্রীবৃদ্ধি সাধন ইংলণ্ডের এবটি সহা 
সমস্য! হইয়া -দীড়াইয়াছে । যুদ্ধের অবকাশে মার্কিন ইংরেজের 
ভাববাহী 'ব্যবস! অনেকট! কাড়িয়া লইয়াছেন | যা, রূরের 
কয়লার মালিক হইয়! পড়াতে শিল্পজগতে ইংলণ্ডের প্রতিত্বদ্বী হইয়। 
উঠিতেছে এবং জার্দানীর ধনবৈষম্যের সুযোগ লইয়া, নানাঁদেশের 
ব্যবসায়ী দেশ-বিদেশে সস্তায় জার্দান মাল চালান দিয়! বৃটিশ সামাজযের 
শিল্পকলার ক্ষতি করিতেছে। 

নানাদিকের এই আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা! করিতে হইলে সংবক্ষণ- 
নীতি অবলম্বন ভিন্ন উপায়ান্তর নাই বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। 
গৃহজাত শিল্প রক্ষা করিতে হইলে বিদেশজাত শিল্পের উপর শুষ্ক 
বৃদ্ধি করিয়া দিয় দেশজ শিল্পকে অপেক্ষাকৃত সুলভ রাখ! ভিন্ন 
উপায় নাই বলিয়া ইহারা মনে করেন | গৃহজাত শিল্পের পব, ইহারা 
বৃটিশ সাহ্াজ্যের যে-কোনও স্থানে উৎপন্ন ভ্রব্যকে বিদেশীর দ্রব্য 
অপেক্ষা স্থবিধদিরে বিক্রয়ের সুযোগ করিয়া দিবার জঙ্ক পছন্দমূলক 
শুক্ষহার ( Preferential tarrif ) ER করিতে ইচ্ছা করেন। 

রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের নেতা বন্ডউইন্‌ এই সংরক্ষণ-নীতি প্রবর্তন 
করিবার সন্কল্প করিয়াছেন। কিন্তু বিগত নির্বাচনে দলের 
নেত! বোনার্লে সরেক্ষণ-নীতি প্রবর্তন করিবার পূর্বে নির্বাচকগণের মত 
জানিবার জন্য নুতন নির্ধ্বাচন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সেইজন্য 
এই নীতি প্রবর্তন করিতে হইলে নুতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে 
হুইবে। বন্ডউইন সাহেব সংরক্ষণ-নীতি প্রচার করাতে রক্ষণশীল 
দলের এক রবার্ট সেসিল ভিন্ন প্রায় নকল প্রধানেরাই তাহার 
মতের সমর্থন কবিয়াছেন। উদ্দারমতাবলম্বীরা বিস্ত অবাঁধ-বাঁদিজ্য- 
নীতিব সমর্থন করিয়া সংরক্ষণ-নীতিকে বাধা দিবার জন্য দল বাঁধিতেছেন। 
লয়েড জর্জ, উদারনৈতিক দল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, বিস্ত অব1ধ- 
নীতিব তিনি একজন গোঁড়া প্রতিপোধক ; সেইজন্য তিনি সদলবলে 


আস্কুইথ, সাহেবেব দলে যোগ দিলেন। 


রক্ষণশীলদল বলেন যে, সংরক্ষপ-নীতি প্রবর্তিত হইলে ইংলণ্ডেব 
বেকার সমস্যা ঘুচিয়। যাইবে । শ্রমিকদ্বল বরেন বেকার-সমন্ত। সমাধানের 
সে পস্থা নহে। শ্রমিক-দলপতি হেওার্সন ও র্যাম্‌সে ম্যাকৃডোনাজ্ড, 
সংরক্ষণ নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিযাছেন। ইহার ফলে 
৬ই ডিসেম্বর ইংলঙে আবাঁব নুতন নির্ব্বাচন হইবে এবং সেই নির্বাচনে 
নূতন মতবাদগুলির ঘন্দ খুব ফুটিয়া উঠিবে। দেখ! যাউক ইংলগ্ডেব 
সাধারণ অধিবাসী কোন্‌ মতবাদ গ্রহণ কবে। 


জার্মানীতে আভ্যন্তরিক গোলযোগ 
ুদ্ধাবসানে ধ্বংসাবশিষ্ট জীর্দানীর নষ্টপ্রায় শিল্প-বাণিজ্যেব 


২৬৪ 





পুনরুদ্ধারেব জন্য রাষ্ট্রীয় সাহায্য লাভ করিবার জন্য জার্শ্মীনীব 
ব্যবসায়ী-সম্প্র্ায় রাষ্ট্রীয়, ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে নিঞ্জেদের -করাষও 
করিবার জন্ক প্রাণপণ প্রয়াস পাইতে লাগ্িলেন। ব্যাটেনো, 
. ষ্টাইনিস্‌, ক্রাঁপ প্রভৃতি ধনী জার্দান রাষ্ট্ীয়জীবনে অল্পদিনের মধ্যেই 
যে প্রভাব বিস্তার করিতে পাঁবিবাছিলেন, তাহাতে প্রকৃত পক্ষে 
তাহারাই জার্দানীর ভাগ্যবিধাতা হইয়া পড়িয়াছিলেন। . কিন্তু সাম্রাজ্য- 
ও শক্তিলোনুপ রাষ্ট্রীয় নেতাদের অবিবেচনার - ফলেই জার্মানী রর্তমান 
ছর্দশায় আসিয়া পৌছিয়াছে এই বিশ্বাস জনদাধারণেব মধ্যে প্রবল 
হইয়া উঠাতে জনসাধারণ ইহীদদিগকে বিশ্বাস কবিতে পাঁবিতেছিল ন1।' 
তাই শ্রমিন দল ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় জগতে প্রভাবশালী হুইয়! উঠিতে- 
ছিল। কিন্তু ক্ষতিপুরণ-সমস্যাব কোন মীমাংস! করিয়া উঠিতে ন! 
“ পারাতে কোনও শ।সন-পবিষঙ্গ বেশিদিন স্থায়িত্ব লাভ কবিতে পারিতে- 
ছিলনা । মিত্রশক্তিবর্গেব চাহিদা মিটাইতে ন! পারাতে ফে'বিশৃদ্খল| 
খটিতেছিল তাহাব ফলে মন্ত্রীসভার পৰ মন্ত্রীসভার পতন ঘটতে লাগিল 
এবং জান্মীনীর হুর্দশা উত্তরোত্তব বাঁড়িয়াই চলিতে লাশিল। ফরাসী 
যখন আপনাব পাওন! আদায় কবিবার অন্ত উপায় ন! দেধিযা রুর 
অববোধ করিয়া বসিলেন তখন জার্ম্মান্‌ শিল্পবাণিজ্যের এমনই ছুববস্থা, 
হুইল যে তাহার আশু প্রতিকার ন! হইলে জার্মানীতে বৈরান্য ও' 
মাংস্যন্যাযের প্রতিপত্তি বাঁড়িয়! উঠিবে বুঝিতে পারিয়া জার্দান মন্ত্র 
্রেস্মান্‌ ফ্ণঙ্সেব সঙ্গে একটি রফাঁনিষ্পত্বি কবিবার . চেষ্টা পাইতে 
লাগিলেন। বিগত ৩*শে জুলাই এক ইস্তাহারে ফরাসী ঘোষণা! করিয়া 
দিলেন যে কুয়েব নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ অবসানের হুকুমনাম! জার্মান 
সর্কার যতদিন ন! দিবেন ততদিন পর্য্যন্ত ফরাসী সর্কাব জার্মানীর সহিত 
বিবাদের মীমাংস| করিবার অস্ত কোনও আলোচনা করিবেন না। কিন্ত 
নিক্কিয় প্রতিরোধের অবসান খটিলে ক্ষতিপূব্ণ দা'বীব' পুনরালোঁচন! 
কবিতে ফরাসী স্বীকৃত আছেন। - 

্রেস্মান্‌-মন্ত্রীভা সেইনস্ত রুরেব সংঘর্ষের অবসান ঘোষণ! 
করিলেন; কিন্তু ফরাসী মন্ত্রী পঁরাকারে পূর্ব প্রতিশ্রুতিকে অবহেলা! করিয়া 
পুরী দাবিই করিতে লাগিলেন। জার্মানীতে যাহাতে গোলযোগ আরও 
বাড়িয়া উঠিয়া জার্মান সাঁআজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া যায় পরাকারের ইহাই 
অভিরুচি। অন্যদিকে ষ্টাইনিসের দল ই্েস্মান্-মন্ত্রীনভাব অন্তরায় 
হুইয়! দ'ড়াইতেছেন। ফ্লোর সঙ্গে ব্যবসাব স্থবিধা করিয়া লইবার 
জন্ত ষ্টাইনিস্‌ ফবাসী সর্কাবের সহিত কথ।বার্ত। চ|লাইতেছেন, ফরাসী- 
পক্ষে সেনাপতি দেগুতের সহিত &্াইনিসের এ-সম্পর্কে কথাবার্তা চলিতেছে । 
অনেকে অনুমান-করেন যে এইসর কথাবার্তার ফলে ফরাসী ষ্টরেস্মান্‌- 
মন্ত্রীভাব পতন খটাইয়! ষ্টাইনিসের প্রভুত্ব ফিরাইয়! আনিবার জস্ 
জীর্দানীব নিকট পূর্বদীবীর ষোল আনাই দাবী করিতেছেন। ষ্টাইনিস্‌ 
ও গয়াকারে উভয়েই নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ই্টরেস্মান -শীসন-পরি- 
যদের পতন কামনা! করেন সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। প্রাঁকারে 
চাঁহেন জার্মানীর আভ্যন্তরিক বিশৃত্খগা, ষ্টাইনিস্‌ চাহেন ব্যবমায়ীমগ্ডলেব 
রাষ্ট্রয় শাসনে থও প্রভুত্ব । উভয়ের স্বার্থধাব। বিভিন্ন হইলেও লক্ষ্য 
ট্রেস্মান্মস্ত্রীনভার পতন ঘটান । সেইজন্য উদ্দেশ্য সিদ্ধিব অভিপ্রাযে 
উভয়ের ক্ষণিক মিলন অসম্ভব নহে । - 

্েস্মাম্‌ কিন্ত জর্মানীকে বঁচাইবাব অস্ত খুব চেষ্ট! পাইতেছেন। 
কঠোর নিয়মনিষ্ঠার প্রবর্তন ও সর্ব স্থশৃঙ্খল। ও সংহতি আনয়ন 
কাঁরয়| নুতন জীবন প্রতিষ্ঠ. কবিবার- উদ্দেশ্যে শক্তিধবেব শাসনতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠার অন্য ষ্টরেস্মান্‌ ব্যপ্র। ভাই তিনি দেশের নিয়মতন্ত্রপ্রপালী 
কিছুদিনের জস্ স্থগিত রাধিয়! সাঁমরিক শাঁসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া শাঁসন- 
ব্যবস্থার সম্পূর্ণ ভার হ্যার্‌ গেঁস লারের হাতে দিয়াছেন। সামাজ্য- 
বিরোধী যে-সমস্ত দল জাঁ্সীনীতে যড়ষস্ত্র করিতেছিল শাসনভাব পাঁইয়াই 


প্রবাসী--অগ্ৰহাঁয়ণ, ১৩৩, 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


গেদলাঁব সেই সমস্ত দলের উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। 
বৈরাঙ্গ্যবাদীদল, রান্রপন্থীদল ও রাইন্দ্যাও্ডের স্বাধীনতাঁ-প্ররনীসী দল 
জার্মান সাভ্াজ্যের এক্য নষ্ট করিয়া ফেলিবাব যোগাড় কবিতেছিল। 
এই তিন দলেব সর্বপ্রকাঁৰ আন্দোলন আইনবিরুদ্ধ বলিব! গেস্লার 
ঘোষণা করিলেন। ব্যাভেবিয়া চিরকালই বান্সপস্থী। তাই ব্যাভেরিয়! 
প্রেস্লারেব শাসন অস্বীকার করিয়! সেনাপতি ফন্‌ কার্কে আপনাদের 
একচ্ছত্র শীদক নিয়োজিত করিলেন। কিন্তু জার্ম্মান সাঁতাজ্য হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইবার বাঁননা ব্যাভেরিয়ার নাই। তাই ফন্‌ কাঁব্‌ ঘোষণা 
করিয়াছেন যে, ব্যাভেবিয়! রাঁছতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিলেও জান্দীন 
সাত্জাজ্যেব মধ্যেই থাঁকিবে। ব্যাঁভেরিয়া আপনার স্বাধীন সত্য লাভ 
করিতে চাহেন না ; সাআীজ্যেব আদর্শ ব্যাভেরিয! কখনই ভূলিবেন ন1। 
জার্মান সাজাজ্যকে পূর্ব্বগৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবাব অন্য ব্যাভেরিয়! 
চেষ্ট। পাইবেন এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত ব্যাভেবিয়ার বীব 
বাজকুমার রুপ্রেকৃট, কে ব্যাভেবিয! সিংহাসনে বদাইতে চাহেল। , 
- ফবানীব সাহায্য পাইয়া রাইন্ল্যা্ডে স্বাধীনতা-গুযাঁসী দলও মুক্তি 
পাইবার চেষ্টা পাইতেছেন। এই সমুক্তিকামীদলেব নেত! ডাঁজাব ভর্টন, 
রাইন্ল্যাগুকে স্বাধীন সাধারণতন্ত্র বলিয়৷ ঘোষণা করিয়াছেন। 
ডুসেল্ডফ_ নগব ইহীদেব প্রধান কেন্দ্র হইয়াছে। কিন্ত রাইন্ল্যাওড 
সাম্রাজ/পন্থীদ্লের ত সংখ্যাও কম নহে। তাই ছুই দলে সংঘর্ষ বাধিয়া 
উঠিয়াছে। কলে! সহর সাত্রাজাপন্থীদেব প্রধান আস্তানা । ফবাসী- 
মর্করি রাইন্ল্যাণ্ডেব সাঁধারণতন্ত্কে স্বীকার করিযা লইয়া! তাঁহীব সহিত 
রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা পাইতেছেন। ইংবেজ সবৃকাঁর কিন্তু এই 
ব্যবস্থা সানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। তাহারা বলেন যে 
এইফপ ব্যবস্থ! ভাঁস্ই-সন্ষিনুত্রের বিপরীত, সেইঞ্জস্ত ইংরেজ-সর্কার্ব 
তাহা স্বীকার করিতে পারেন না । বৈরাঁজ্যবাদী দলও সানি প্রদেশে 
আপনাদেৰ প্রভাব বিস্তার করিতেছেন। বৈবাজ্যবাদী দলের প্রভাব 
ক্ষুন্ন করিবার জন্তে ট্রেস্মান স্বাজসন-মন্ত্রীসভ! দমন করিয়া কন্‌ কারের 
হস্তে শীসনভার অর্পণ বরিয়াছেম। যেক্সপ দেখ! যাইতেছে জার্মানীতে 
প্রসিয় প্রভাব কমিযা ব্যাভেরিয়াব প্রভাব বাড়িয়া উঠিবে। তখন যুদ্ধের . 
আগুন আবার আলিয়া উঠা কিছুই বিচিত্র নহে। 
সাম্রাজ্য-বৈঠকে সাপ্রা- রি 
ভাঁবতবর্ধের: আন্তরিক সাহচর্য লাভ করিতে না পারিলে বৃটিশ 
সাম্াজ্যেব শক্তি সামর্থ্য অনেক কমিয়! বার । যুদ্ধ-বিগ্রহেব সময় 
ভাবতের ধন-. ও জনংল বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান ভরসা । সেইজগ্য.” 
কাঁগন্পত্রে ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়! ইংরেজ-সর্কাৰ 
রবাবরই স্বীকার করেন এবং সাঁমাঁজ্য-বৈঠকে নিজ উদ্দেস্ত সিদ্ধির 
অনুকূলে ভারতবর্ষ হইতে মনোনীত প্রতিনিধিও প্রেবিত হন৷ যদিও 
এই মনোনয়ন প্রজাঁব অভিরুচি অনুসারে হইল কি ন! তাহা দেখিবার 
প্রয়োজনও অনুভূত হয় না। যাহা হৌক, সাপ্রাজ্য-বৈঠকে ইংরেজ- . 
সর্কারেব মনোনীত তথাকথিত ভারতের প্রতিনিধি কেহ না কেহ 
বরাবরই উপস্থিত থাকেন এবং আলোচন|-সভাতে ভারতের মতামত + 
আপন বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে ব্যক্ত কবেন।' সাত্রাজ্য-বৈঠকে 
প্রতিনিধি সর্কারপক্ষ -অবু  নরমপন্থীদিপের ( মডাবেট) মধ্য 
হইতে মনোনীত কবিয়! আসিয়াছেন; তথাপি বৃটিশ উপনিবেশে ভাঁরত- 
বাসীর প্রতি যে ব্যবহাঁব কব! হয় তাঁহার তীব্র প্রতিবাদ তাঁহার! ববাবরই 
করিয়৷ আসিয়াছেন। ১৯২১ খৃষ্টান্দের বৈঠকে উপনিবেশেব প্রতিনিধি- 
সমূহ ইহাব প্রতিকার করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু ফলে" 
কিছুই লাভ হয় নাই, বরং স্থানে স্থানে ভারতবাসীব দুর্দশা! আব 








ববাড়িয়। উঠিযাছে। একই রাজতের প্রজা হইয়াও ভারতবাঁসী যে 


২য় সথ্য। ] 
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উপনিবেশবাঁসীর নিকট অধ্পৃণ্ত ইহ! ভারতের ইজ্জরতে লাগিয়াছে। 
তাই ইজ্জত রঙ্গা করিবার জন্ত মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফিকায় যে 
নিক্কিয় প্রতিরোধ আবস্ত করেন তাহার ফলে দক্ষিণ আঁকা ভারত- 
বাসীর মার্য্যাদ| বুঝিয়াছিল এবং ভারতবাঁদী নগরবাসীর অধিকাৰ 
অনেক পরিমাণে লাভ করিয়াছিল । মহাস্থা ভারতবর্ষে ‘ফিরিয়া আদার 
পর দক্ষিণ-আক্রিকা-প্রবানী ভাঁবতবাসীর মধ্যে নান! দৌর্ববল্যেব পৰিচয় 
পাঁইয়া আফিকার.স্বেত অধিবাসীগণ আবার ভারতবাসীদিগকে তুচ্ছ 
তাচ্ছিল্য করিতে লাগিলেন।' আক্রিকাবানী বুয়র নেতা জেনারেল 
স্মাট্‌স্‌ কৃষ্ণকায় জাতিকে অসীমত্বণার চক্ষে দেখেন। তাই তীহাঁব 
কর্তৃত্বাধীনে ভাবতবাসীব সম্বন্ধে নানা অপমানকর আইন জারি 
হইতে লাগিল এবং ভারতবাসীর নির্যাতনের সীমা বহিল ন|। দৃক্ষিণ- 
আফ্রিকার ভারতের প্রতি এই স্বণার ভাব আব্বিকাঁর বৃটিশ উপনিবেশময় 
ছড়াইয়া পড়িতেছে।. - নেটাল ও কেনিয়া 'প্রদেশেও ভারতবাঁসীর প্রতি 
নিপীড়ন চলিতেছে। এই-সকল অত্যাচারেব অন্য প্রতিকাঁব না পাইনা 
ভারতবর্ষের তরফ হইতে সীঁ্াজ্য-শিল্পপ্রদর্শনীকে পরিহার কবিবার 
কথা উঠিয়াছে ও ভাবতেব আঁইন-মঞ্জ লিসে উপনিবেশবাদীব ব্যবহারের 
প্রতিবাদে তুল্যরূপ ব্যবহার করিবার আইন পাশ হইব! গিযাছে। 
এই-সব ব্যাপার হইতে ভাঁরতবাসীর প্রকৃত মনোভাব বুঝিতে পাৰিরা 
আমাদিগ্নকে শান্ত কবিবাব জন্ত বর্তমান বৎসরের, সাম্াজ্য-বৈঠকে 
উপনিবেশে ভায়তবাসীব অধিকার, সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপিত হয়। 
ভাবত-সচ্ব লৰ্ড পিল ভারতবর্ষের জন্তু অনেক ওকাঁলতী কবেন। 
তাহার পর ভাঁংতের মনোনীত প্রতিনিধি স্তাব তেন্জবাহাছুর সাঞ্র 
ভারতবর্ষেৰ পক্ষ হুইতে বেশ তেজেব সহিত বক্ততা করেন। এই 
সব্ধজতার বিশেষত্ব এই বে ইহাতে ভিঙ্গ| বা অুনয়-বিনয় নাই, 
তেলের সহিত আপনার দাবী জানানে! হইয়াছে। ভেঙ্গবাঁহাদুবের 
বজতাব প্রধান কথ! হইতেছে যে ভারতবাদী কিছুতেই তাহার ইন্দত 
নষ্ট হইতে দিবে না। উপনিবেশনমূহ্বে বিরুদ্ধে ভাবতে যে তীব্র 
আন্দোলন চলিতেছে তাহার মূলে ভাঁবতেব ইজ্জত । তিনি বলেন, "আমি 
ভাথতের ইজ্জতের জন্য লড়িতেছি। আমবা বহির্ভারতে ভাঁবতবাঁসীর 
সম্মান অটুট রাখিবার জন্ক একমন একপ্রাণে লড়িব। এই বিষয়ে 
আমর! সকলেই একমত । আমাঁদেব গৃহবিবাদ আছে সত্য, আমাদের 
সুধ্যে নরম ও গবমপন্থীৰ মতেব প্রভেদ আছে, আমাদেব মধ্যে 
সহযোগী ও অসহযেগী, হিন্দু ও মুসলমান, ব্রাঙ্গাণ ও অন্রাঙ্মণের 
এমতবিরোধ আছে। কিন্তু এই বিষয়ে আমন! সম্পূর্ণরূপে একমত । 


কথায় এই আগ্রহ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা ইন্জ্রত। আমর প্রাণ 
দিতে পারি তবুও ইজ্জত দ্বিব না। ভুলিয়া বাইবেন: না যে বৃটিশ 
সাম্রান্যের অস্তিত্ব ভাবতেব উপব নির্ভব কবে। সাত্রাজ্যেব গৌবব অন্ন 
রাখিয়াছে ভারতবর্ষ । পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ অধিবাসী ভারতে বাস 
করে এবং তাহার! অতি প্রাচীন সভ্যতার আলে! বহিয়া আনিয়াছে। 
আমরা সাতআক্যের সহিত বন্ধন অটুট রাখিয়াছি কিন্তু আমাদের সাম্রীজ্য- 
ভক্তি আপনাদের ব্যবহাঁবে যদি চুটিয়া যায় তবে আপনাদের সাীজ্যেব 
প্রধান শ্ুস্তটি খসিয়া যাইবে । মনে করিবেন ন! যে আমি কেবলমাত্র 
বাষ্টরনৈেতিক চাঁধল্যপ্রয়াসী শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের অশীস্ত মতের বার্তা 
বহন করিয়া. আঁনিয়াছি। ভারতের জনসাধাবণেব মধ্যেও গভীর 
বিক্ষোভ উঠিয়াছে। আঙ্গ গণমনেও জাগরণের সাড়া দেখা 
দিয়াছে।* ” 
তেজবাহাছুরেব বক্তা, শ্রবণ কবিয়। উপনিবেশসমূহেব 
প্রতিনিধিবর্গ ভারতবাসীব সম্বন্ধে বিবেচনা কবিতে প্রস্তুত হইযছেন। 
একমাত্র দক্ষিণ-আধিকাঁব প্রতিনিধি জেনাবেল স্রাট্‌স, কোনওরূপ 
প্রতিকার করিতে নাবাজ। ম্মাইস বলেন জীবনযাত্রার মাপকাঠি 
বিভিন্ন হওয়াতে দক্ষিণ-আ'ফ্রিকার ইউরে।পীয়গণ ভারতবাসীর সহিত 
প্রতিযোগিতায় আঁটিয়! উঠে না। তাই আন্মরক্ষার্থে ইহীরা 
ভাব্তবাসীকে সমান অধিকার দিবে ন|। তিনি বলেন ' 
শু a case of a small civilisation, a small commu- 
nity finding itself in the danger of-being overwhelmed 
by a much older and more powerful civilisation, and 
it is the economic coripetition’ from a people who 
have entirely different standards and viewpoints 
from ourselves. You cannot blame these ‘pioneers, 
these very small communities in South Africa and 
Central Africa, if they put up every possible fight for 
the civilisation which they have started, their own 
European civilisation. They are not there to foster 
Indian civilisation—they are there to foster, Western 
৫ivilisation.” কাজে কাজেই তিনি ম্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিতেছেন যে 
“So far as South Africa is concerned, itis a ques- 


tion of 10100551111 ভারতবাসীকে নাগরিকের অধিকার 


"আমর! বিদেশে ভারতবামীর সন্মান রক্ষা অন্ত থে কি পরিমাণে “নেও! দক্দিণ আফিকার পক্ষে অন্তব। 
ব্যগ্র তাহা আপনারা অবগত নহেন। আমাদের ভাষাতে একটি শ্রী প্রভাতচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় 
| সপ্ন প ত 


চ্‌ 


নারদ - 
্রদ্ধার বরে নারদ চিরযৌবন বীণাবাদনপটু ত্রিলোক- 
পর্যটক হইয়াছিলেন।--স্বন্দপুবাণ ও পদ্লাপুরাণ। 


mo কি এও 


ঈদের চাদ 
পিতা বৃন্ধ অন্ধ। কন্যা অন্ধ পিতাকে নিজের দৃষ্টি 
দিয়া শুভদিনের চত্জ্রোয় দেখাইতেছে। | নু 


চারু 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


বিশ্বভাঁরতী-নারীবিভাগ 

আমর! শ্রীযুক্ত ববীন্মনাথ ঠাকুব মহাঁশয়েব নিকট হইতে 
নিয্ললিখিত পত্রধানি প্রকাশ করিবার জন্য পাইয়াছি :- 

“শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিশ্বভারতীর অন্তর্গত নারী- 
বিভাগ হইতে স্ত্রীলোকদের শিক্ষার জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে। আপাততঃ এখানে অন্তান্ত শিক্ষণীষ 
বিষয়ের সজে সঙ্গে সঙ্গীত, চিত্রকলা, বস্ত্রবয়ন এবং 
বই-বাধানো প্রভৃতি হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়া 
চলিতেছে । সেইসঙ্গে স্বাস্থ্যতত্ব, রোগীপরিচর্য্যা, 
শাকসজী ফুলফলের বাগান তৈয়ারী, বিজ্ঞানবিহিত 
গৃহকর্শ-প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে ছাত্রীর! পারদর্শিতা লাভ 
করে, ইহা আমাদের ইচ্ছা । নান! কারণে পুরুষ ছাত্র- 
দ্িগকে বিশ্ববিদ্ভালয়ের বাধ! নিয়মে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইবার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া! সঙ্ধীর্ণ পথে বিদ্যা উপার্জন 
করিতে হয়। লৌভাগ্যক্রমে, আমাদের নারীদের পক্ষে 
এ সম্বন্ধে অবশ্যবাধ্যতা নাই। এজন্য, বুদ্ধি চরিত্র 
কর্শপটুতা৷ ও সৰ্বাঙ্গীন উৎকর্ষপাধনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, 
উদ্দারভাবে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে বাধা 
অপেক্ষাকৃত অন্ন। এই স্থযোগ আছে বলিয়া, ভরসা করি, 
নারীশিক্ষায় আগ্রহবান্‌ ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে 
যথোচিত আনুকূল্য পাইলে দেশবিদেশ হইতে উপযুক্ত! 
শিক্ষয়িত্রী সংগ্রহ করিয়া এখানে উচ্চ আদর্শের নারী- 
শিক্ষায় গড়িয়া তুলিতে কৃতকাধ্য হইব। এই উদ্দেশ্য 
লাধনের-অন্য দেশের বিদ্যোৎ্সাহী বদান্ত ব্যক্তিদিগের 
নিকট হইতে. এককালীন বা মাসিক বা বার্ষিক দান 
প্রার্থনা করিতেছি; আশা করি, আমাদের আবেদন 
বিফল হইবে ন1। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।* 


নারীর অর্থকরী বৃত্তি 
আমাদের দেশে, অর্থাৎ ভারতবর্ষে, শিক্ষিতা মহিলারা 
শিক্ষা, চিকিৎসা, পুস্কক-রচনা, সংবাদপত্র-চালনা, ধাজী- 


বিদ্যা, পোষাক-নির্শ্মাণ, শুক্রযা, বস্তুব্যবনায়, ও সর্বব- 
শেষে ওকালতীর কার্ষ্যে দেখা দিয়াছেন। ' নিম্ন শ্রেণীর 
মধ্যে কুলি, কণ্টাক্টার, দোকানদার, কৃষিব্যবসায়ী, ছুগ্ধ- 
ব্যবসায়ী, ধোপানী, নাপিতানী, রাধুনী, দাসী, প্রভৃতির 
কাজ বরিয়া বহু রম্ণীকে উপাৰ্জ্জন করিতে দেখা যায়। 
পাশ্চাত্য দেশে মেয়ের! যে কত রকম ব্যবসায় আরম্ভ 
করিয়াছেন, আমেরিকান “ওম্যান সিটিজেন* পত্রে তাহার 
কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। এই পত্রে দেখি £-- 

“এ পর্য্যন্ত কর্মক্ষেত্রের যে-সকল বিভাগে কেবল মাত্র 
পুরুষের গতিবিধি ছিল, 'রমণী্জাতিও যে সেই-সকল 
বিভাগে ক্রমশ দ্রত-গতিতে আসিয়া প্রবেশ করিতেছেন, 
মহিলা-কম্ীসভ্ঘেব একটি আধুনিক পরিবীক্ষণের ফলে 
তাহা প্রমাণ হইযা গিয়াছে। মাল প্রভৃতির চালান 
বিভাগে নারী কর্মীর সংখ্যা গত দশ বৎসরে দ্বিগুণ 
হইযাঁছে ; এই দশ বৎসরেই কেরাঁণী, রেখাক্ষর-লেখক, 
টাইপিষ্ট, হিসাব-রক্ষক, টেলিফোন-বন্ত্রী, শুশ্রযাকারিণী 
প্রভৃতি নারীর সংখ্যা ৫০১০০ এরও বেশী বাড়িয়াছে। 
শিক্ষিত ও দক্ষ শ্রমিকদের ব্যবসায়েও রমণীর সংখ্যা 
ধীরে ধীরে বাড়িতেছে) অনেকে যন্ত্নির্মাতা, যন্ত্রচালক, 
রাজমিন্্রী, হাতিয়ার-নির্শ্মাত, লোহ! ঢাঁলাইকর, , 
পলস্তরাকারী, নল-মেরামত-কারী, গ্যাসযোজনকারীঃ - 
এমন কি মুচি, কামার প্রভৃতির কাজেও ঢুকিতেছেন। 
সবৃকারী কাজেও ইহাদের নিয়োগ বাড়িতেছে ; কারণ 
ইহাতে এই দশ বৎসরে ইহাদের হার শতকরা ৬০*৭ 
করিয়া বাড়িয়াছে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে জেলার কর্মচারী, 
সন্মিলিত রাষ্ট্রমর্ডলের কর্মচারী, পোষ্টমিষ্ট্রেস (ছাঁককত্রা ) - 
প্রভৃতির সংখ্যা ছিল ২৭৫) দশ বৎসরে বাড়িয়া হইয়াছে 
৬৫২ ; বাল অপরাধীদের ও পলাতক এবং ভবঘুরে বালক- 
দের তত্বাবধায়কের কার্যে মহিলাব সংখ্যা ১৮৮ হইতে ৭৮০ 
হইয়াছে । এই রিপোর্টে ৮ জন আকাশযান-চালক, ৫৭ 
জন যন্ত্র-উন্ধাবক, ৪১ জন.এপ্রিনিয়ার, ১৩৭ জন সৌধশিল্পী। 


২য় সংখ্য! ] 


বিবিধ প্রসঙ্গ--তাঁরত য় জেলখানা 


২৬৭ 


স্৯পা্পসপাপাপাসপাসপাস্পাসপাসপাপাস্পাসপিসপাসপাস্পিস্পাস্পিস্পিস্পাস্পিস্পিস্পিস্পিস্পাস্পাসপাস্পাস্পিপাস্পাস্পিসপস্পিপসপািস্পাস্পাসপিস্পিস্পিস্পিসপিস্পিস্পসিপাপাসসপাস্পিস্পিসপাস্পিসমপ্পপ 


২ জন অরণ্য-পাঁল, ২৫ জন শোভন-উদ্ভান-রচয়িত্রী রমণীর 
নাম পাওয়া যায়।' রসায়নবিৎ, জহুরী, ধাঁতুবিদ্যাবিদ্‌, 
ধর্মযাজক, নক্সানবীশ, উকীল, বিচারপতি, কলেজের 
অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক, ধৰ্ম্ম ও. সমাজের হিতসাধক জনসেবা- 
ব্রতী, ব্যায়ামশিক্ষক ও নৃত্যশিক্ষকের কাজে রমণীর সংখ্যা 
তিনগুণ বাড়িয়াছে। কেবল মাত্র ক্ষেতমজুর, পোষাক- 
নিশ্দাতা ও ভৃত্যের কাজে রমণীর সংখ্যা পূর্ববাপেক্ষা 
কমিয়াছে। দাসীর কাজের হার ১৯১ খৃষ্টাব্দের শতকরা 
৩১৩ হইতে ১৯২০তে শতকরা ২৫'৬ পর্য্যন্ত নাম্ষাছে 1৮ 

দাসীর কাজটাই সকল দেশে পুরাকালে মেয়েদের 
প্রধান বৃত্তি ছিল। পোষাক তৈয়ারীর কাজটা পাশ্চাত্য 
দেশে মেয়েরাই বেশী করিত, কাঁরণ তাহারা তৈরী 
পোষাক পরে। আমাদের দেশের মেয়েদের অতি অল্প 
লোকেই তৈয়ারী পোষাক পরে; না হইলে দেখা যাইত 
মনজুর দানীও পোষাক নির্মাতার কাজই এ দেশে 
রমরণীরা বেশী কবে। আসামে, আরাকান জেলায় এবং 


:__কক্সবাঙ্জার মহকুমায় নারীরা অনেকে বন্ত্রবয়নের কাঙ্জ 


কবে। পুরাতন পথ ছাড়িয়া নৃতন নৃতন বৃত্তির দিকে 
মেয়েদের ঝোঁক হওয়াতে পাশ্চাত্য দেশে রম্ণীদের 
পুবাতন বৃত্তিসমূহে রমণীদের টান ও সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মীর 
সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে । 

এদেশে বৃত্তি হিসাবে না হইলেও আচাধ্য ও উপদেষ্টা 
পে ধর্খ্যাজকের কাজ মেয়েরা করেন। খৃষ্টীয় মিশনে 
দেশী মহিলারা বৃত্তি হিসাবেও ধর্শকার্্য করিয়া থাকেন। 
* সন্যাসিনী হিন্দু নারীবাও এ কাজ করেন। “ওম্যান 
সিটিজেন" পত্রে উল্লিখিত বহু কাজ এ দেশের রমণীর! 
করিতে পারেন এবং ঘরে কিছু কিছু করিয়াও থাকেন। 
সুবিধার অভাবে ও লোকলঞ্জার ভয়ে এই-সকল সংবৃত্তি 
প্রকাশ্যে অবলধন করিতে অনেকে দ্বিধা বোধ করেন। 


4 এই মিথ্যা লক্জা ঘুচিয়া যাওয়া উচিত। আমরা শুনিয়া 


সুখী হইলাম, যে, বিদ্যাসাগর-বাণীভবনের ছাত্রীর! 
স্তাকুরার কাজ শিখিতেছেন এবং ইতিমধ্যেই বেশ অগ্রসর 
হইয়াছেন। আমাদের দেশের মেয়েরা বৃত্তি হিসাবে কি 
' কি কাজ করেন ও করিতে পাঁরেম, তাহার একটা তালিকা 
প্রস্তৃত করা দরুকার। 


পা 


বীরল! মহাশয়ের বদান্ততা . 

কলিকাতা শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস বীরলা মহাশয় বিহার 
ও ওড়িষার প্রিন্স অব. ওয়েল্স্‌ মেডিক্যাল কলেজ ফণ্ডে 
একলক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা! দান করিয়া প্রকৃত, ওঁদার্য্যের 
পরিচয় দিয়াছেন। “এই অর্থের ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি 
কোন সর্ত করিয়াছেন কি না জানি না। আশ! করি দরিদ্র 
ভারতবাসীদের সেবাতেই ইহার অধিকাংশ ব্যয় ফরা 
হইবে এবং মোটা মাহিমার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পুধিতে 
ও হুসজ্দিত ইউরোপীয় ওয়ার্ডের বিল মিটাইতে গিয়া 
দরিদ্রদের ভাগ্যে শুষ্ক পড়িবে না। 


শ্রীযুক্ত যমুনালালের গাড়ী নিলাম 


দশ টাকায় মোটরকাঁর এবং তিন টাকায় বগী গাড়ী 
নিলামে চড়িলেও সেইগুলি কেহু কেনে নাই-ব্যাপাবট! 
বিস্ময়কর নহে কি? শ্রীযুক্ত শেঠ যমুনালালের সম্পর্ভি- 
ভুক্ত এই জিনিষ ছুটি এইরূপ হাস্যকর রকম অল্প মূল্যেও 
ওয়ার্দাতে বিক্রী করা যায় নাই। সেগুলিকে রাজকোটে 
পাঠানো হইয়াছে। ভারতবর্ষের লোকের আদর্শ নিষ্ঠা ও 
স্বার্থত্যাগের শক্তি যে একেবারেই নাই জগৎকে একথা 
বুঝাইভে অনেকে ভাল বাসিলেও এই সামান্য 'ঘটনাটিও 
তাহার উণ্টা প্রমাণ দেয়। ভারতবাসীরা যে সঙ্ঘবদ্ধ 
হইয়া কাজ করিতে স্ষম, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই ; 
তবে কাজটার প্রতি প্রাণের টান থাকা চাই॥ 


ভারতীয় জেলখান! 


স্যার আলেফ্জান্দার কারডিউ মহাশয় ঈষ্ট ইণ্ডিয়া 
এসোসিয়েশনে বক্তৃতা করিবার সময় বলিয়াছেন, যে 
সভ্য জগতের সমুদায় জেলখানার মধ্যে ভারতবর্ষের 
জেলখানাগুলি নিকৃষ্টতম | বর্তমান সভ্য জগতের মতে 
জেলখানা অপরাধীদের সৎপথে ফিরিবার স্থযোগ পাইবা 
স্থান। আধুনিক মাই সামাজিক উন্নতি সাধনের জন্তই 
অপরাধীকে দণ্ড দিতে চায়, প্রতিহিংসা প্রযৃত্তি চরিতার্থ 
ফরিবাব জন্য নয়! স্যাব আলেক্জান্দারের মতে ভারতীয় 


৮ 


সিসির 


জেলখানাগুলি অপরাধীর্দের উন্নতির অপেক্ষা অবনতিব 
সহাষতাই বেশী করে। ভারতের ইংরেজশাসনযন্ত্রের 
ইংরেজেরই এই প্রশংসাবাদটি অনুপম ! 


গৌরীশঙ্কর অভিযান 

ইংরেজ ও আমেরিকান পধ্যটকেরা গৌরীশঙ্করের 
ছুলঞ্ধ্য শিখরে আরোহণ করিবার জন্ত আবার দলবদ্ধ 
হইতেছেন। তাহারা অস্মিজেনপূর্ণ একটি যন্ত্র এই 
অভিযানের সময় ব্যবহার করিবেন? আঙ্প স্‌ পর্বতে তাহার 
কার্যোপযোগিভার পরীক্ষা হইতেছে। 

এ বিষয়ে ভারভবাসীদের কি কিছুই করিবার 'নাই ? 
আমরা কি চিরকাল পরের হাতে আমাদের দেশের সকল 
কঠিন কার্ধ্যের ভার ফেলিয়া দিয়া তাহাদের মুখ চাহিয়া 
বসিয়া থাকিব ? ভারতের কয়েকজন ধনী মিলিয়া একদল 
যুবককে সুইজার্ল্যাণ্ডে পর্বত-আরোহ্ণ*রিদ্যায় দক্ষতা 
লাভ করিতে পাঠাইয়া দিলে ত পারেন। ইহারা ফিরিয়া 
আপিলে ভারতীয়ের দ্বারাই ভারতীয় পর্ববতশিখর আরোহণ 
ও আবিষ্কারের কার্ধ্যে এই ধনীবা সাহায্য করিতে পারেন । 
আমাদের যাহাতে কোনে! ক্ষতি হইবে না, এমন সকল 
উদ্দেশ্যে বিদেশীরা আমদের দেশে আপিলে আমর! 

- কোনোই আপত্তি করি না; কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই ভারতীয়- 
“দের পিছনে পড়িয়া থাকিতে দেখিলে ক্লেশ. বোধ হয়। 
পাশ্চাত্য দেশে ধনী মাত্রেই অষ্টপ্রহর নবাবী ব্যসন ও 
চর্বির বোঝায় ডুবিয়া খুসী হইয়া কেদার! হেলান দিয়া 
থাকে না। তাহারা জনসমাঞ্জের বিশেষ একজাতীয় 
কাজে লাগিয়া যায়। এই-পকল কাজে হাতে হাতে 
টাকা পাওয়া যায় না বটে, কিন্ত পরিণামে এপ্তলি 
দেশের উপকার করে। ধনীর! বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
গোবংশের উৎকর্ষসাধন, অশ্বপালের উৎকর্ষসাধন, হাস 
মুরগীর পাল তৈয়ারী প্রভৃতি কাজে মন দেন। কেহ 
বা বছ কষ্ট ও. ত্যয়সাধ্য. দেশ পর্যটন কি আবিষ্ধারে 
লাগিয়া যান। ইহারাই অনেকে মিলিয়া বিান-বিহার, 
মোটর চালনা, ঘোড়সওয়ারি, খেলা, কুস্তি ও নান! 
প্রকার ব্যায়ামের আদর্শ উচ্চ হইতে উচ্চতর করিয়া 
তোলেন। ইহার। নানাভাবে শিল্পী, কারিগর ও 


্রবার্সী_-অগ্রহায়ণ। ১৩৩০ 


[ ২৩৭ ভাঁগ, ২য় খণ্ড ' 
সাহিত্যিকের উৎসাহদাঁতা ও পৃষ্ঠপোষক হন, সাহিত্য ও 
শিল্প ₹ৃুষ্টিতেও মন দেন। এক কথায় বলিতে দেশের ও - 
জাতির সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সাধন ও সভ্যতার বিকাশের , 
ইহারা অনেকে সহায়। কিন্ত ভারতের ধনকুবেররা কি ' 
করিতেছেন? দেশের এই ধনী-স্প্রদায় জাতির কোন্‌ 
হিতকর্শ্মে লাগিতেছেন ? 





.  বিধবাবিবাঁহ-সহায়ক সভা 
. লাহোরে বিধবাবিবাহ-সহায়ক সভার একটি আশ্রম 
আছে। এই আশ্রমে ভারতবর্ষের যে-কোনো প্রদেশের 
বিবাহার্ধিনী বিধবার আশ্রহ্ব পান। সভার কাধ্যের 
সাহায্যের জন্ত একটি মাসিকপত্জও আছে। আমরা 
সভার কার্ধ্যবিবরণীর সংক্ষিপ্তসার নীচে দিলাম £-_. 

"ভারতবর্ষের নানা শাখা-সমিতি :ও সহযোগীদের 
নিকট হইতে খবর পাওয়া গিয়াছে, যে, ১৯২৩ অবের 
আগষ্ট, মাসে সভার সাহায্যে [৮৩টি বিধবার বিবাহ 
হইয়াছে ।-১ল। জাহুয়ারী হইতে আগষ্ট, মাসের শেষ পর্যন্ত 
মোট ৫৮৮টি বিধবার বিবাহ হইয়াছে। তাহার মধ্যে 

ব্রাহ্মণ ১১১, ক্ষত্রিয় ১২৩, আরারা ১২৮, কায়স্থ ১৩, 
আগরওয়ালা ৭৬, রাজপুত ৫৩, শিখ ৫, এবং অন্তান্ত 
জাতি ৭৯, মোট-_৫৮৮। | 


মহিলা-কৰ্ম্মী-সং Ee 

যে-সকল ভারতীয়! মহিলা দারিদ্র্য ও আত্মীয়-বন্ধুর ৪ 
পীড়নে দুঃখ পান, এবং নির্শ্মম ও নৃশংস স্বামী প্রভৃতির 
দ্বার লাঞ্ছিত হন, তাহাদের হয় দুঃখভোগেই,'নয় স্বীয় 
জীবিকা অৰ্জ্জন দ্বারা দিন কাটাইতে হয়। মহিলা-ক্ম্মী- 
সংসদ্‌ এই-সকল মহিলাকে কাজের স্থবিধার জন্ত মগ্ডলী- 
বন্ধ করিতে চান। সংসদ কলিকাতার মূল কার্খানায় 
মেয়েদের কাজ শিখাইয়। তাহাদেরই মফস্বলের শাখা * 
কারুখানায় পাঠাইতে চান। ছুঃখিনী নারীরা. বৃতিশিক্ষা 
ছার! কি করিয়া সছুপাঁয়ে আর্থিক স্বাধীনত! লাভ 
করিতে পারেন, তাহাই সংসদের শিক্ষার প্রধান 
বিষয়। মণ্ডলী গঠনেব উদ্যোগী শ্রীমতী হেমপ্রভ! 
মজুমদার মহাশয়া বহু বাধা বিপত্তির ভিতর দিষা 


7 শিশু গৃহহারা 


হয় সংখ্যা | 


সংসদের কাজ্জ চালাইতেছেন। সকলের” বড় অভাব 
অর্থের অনটন। সংসদে এখন বার তের জন মহিলা 
তাঁত চালানো, চরকা কাঁটা, সুচিশিল্প, দরজির কাজ, 





কাটার কাজ, প্রভৃতির উৎকষ্ট নমুনা দ্েখাইতেছেন। 


আমরা ইহাদের কাজের নমুনা দেখিয়াছি। জিনিষগুলি 
বাজারে বিক্রয় কবিবার মত হ্ইয়াছে। সংমদ্‌ একটি 
উচ্চ আদর্শ লইয়া প্রতিষ্টিত, জনসাধারণের দৃষ্টি এদিকে 
আর-একটু পড়া উচিত। .ধ্বীহারা সাহাষ্য করিতে চান, 
তাহারা শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদারকে, ৭৯ পটলডাঙ্গা রী, 
কলিকাতা, এই ঠিকানায় পত্র লিখিবেন। 


জগতের আশার কথা 
আধুনিক বালকবালিকাদের মনে যে একটি সেবার 


ভাব জাগিয়া উঠিতেছে, তাহা পরস্পর দলনে নিযুক্ত. 


জাতিগুলির মধ্যে ভালবাসা! ও পরসেবার ভাব জাগাইয়া 


৯»... তুলিবে এবং ফলে জগতের স্থখস্বপ্ন সত্যে পরিণত হইয়া 


জগতে শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে । এই বিষয়ে আমেরিকার 
চাইন্ড ওয়েল্‌ফেয়ার পত্র একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। 
তাহার কিয়দংশের অনুবাদ নীচে দিলাম। 


আভজ্জিকার দিনে জগতে যে একটি নুতন আঁশীর উদয় হইয়াছে, 
মীনাদেশের বালকবালিকারাই সেটিকে বাঁচাইরা রাখিতেছে। জগৎ 
সেই দিনের আশাপথ চাহিয়া আছে, যেদিন সমস্ত বিশ্বে শাস্তি 
বিরান করিবে, এক জাতি আর-এক জাতিকে ভয় ও স্ব! কবিতে 
ভুলিয়া গিয়া পরস্পরকে ভ্রাতৃত্নেছে বীধিয়া একত্রে বাস কবিবে | 
আশ্চর্য্য যে এই বিশ্বব্যাপী শাস্তির আশ! বিগত বিশ্বসংগ্রামেব 
বেত হইভেও উদ্দিত হইয়াছে । সেই-সব বিগত উৎ- 
কার দিনে যখন সকলেই বীর সেনানীদের কোনে! প্রকারে সাহায্য ও 
সুখ দিবার জন্য যথাশক্তি থাটিতে ব্যগ্র হইয়া! থাকিত, তখন আসে- 
রিকার বিদ্যালবেব নবীন প্রীণগুলিও সাহাধ্য করিবার অনুমতি 
চাহিল। তাহাদের ‘রেড ক্রসের সেবক-সম্প্র্দায়ে ভর্তি করিয়া 
লইযা জুনিয়াব আমেরিকান বেড ক্রস নাম দেওয়া হইল। যুদ্ধেব 
অবসানে দ্বেখ গেল, ইউরোপে প্রায় প্রত্যেক দেশে হাঘাব হাঁগ্লাব 
নিরয্ন ও জীর্ণবাস হইয়! খুরিতেছে ; ফাহাদের বা 
গৃহ আছে তাহাদেব মুখে হাসি কণ্ঠে কলোচ্ছঁস নাই, খেলাধুলা! 
ভুলিয়া শিশুজীবনের সকল আনন্দে বঞ্চিত হইয়া তাহাব! দিন 
কাটাইতেছে। জুনিয়ার রেড ক্রসের সভ্যেব| দেখিল যুদ্ধক্ষেত্রের কাছ 
শেষ হইয়া গেলেও এ ক্ষেত্রে তাহাঁদের জন্য কাদ পড়িয়া আছে; 
তাহাদের নবীন প্রাণ সে কাজের ডাকে, তখনি সাড়া দিল। সেই 
সময়েই দেখ! পেন যে দেশে ও হাঁসপাঁতালে পীড়িত সৈম্য, ঘবে ঘবে 
অভাবপ্রস্ত শিশু ও রোগী প্রভৃতিব সেবাব কাঁঞ্জ পড়িয। আছে। এত 
কাল থাকিতে কেবল যুদ্ধাযসানের খাতিরে জুনিয়াব বেড ক্রসের দল 


বিবিধ প্রসঙ্গ--জগতের আশার কথ! 


, ২৬৯ 
ভাঙিয়! দেওয়া স্বপ্নেও ভাবা চলে লা । কাজেই তাঁহারা পূর্ণ উৎসাহে 
কাজ করিয়া চলিল। এখন জারির সম্মিলিত রা্রমগ্ুলে প্রায় 
॥*** বালক বালিক! ৩*,*** বিদ্যালয় হইতে দেশ- 
বিদ্বেশেব বন্ধুরূপে ঘরে বাহিরে হাতি আঁনিবার কান্দে লাগিয়া 
আছে। 

বিশ্বব্যাপী শান্তির সঙ্গে ইহার কি সম্পর্ক ভাবিয়া পাইতেছেন ন! 
বাকিটা পড়িলেই বুঝিবেন। ইউরোপের বালকবালিকাঁদের যখন বলা 
হইল যে আমেরিকার বালকবালিকা দেব চেষ্টা ও স্বার্থত্যাগের ফলেই 
তাহার! অন্ন-বন্ত্র বিদ্যালয পুস্তাকাগ।র, খেলাব-মাঠ, ধেলন! ও অন্যান্ত 
উপহার পাইতেছে, তখন বেল্জিয়ম ক্লাস, পোল্যাও, চেকো- 
ঢ্রাভাকিয়|া এবং বন্ধান্‌ দেশসমুহের ছেলেমেয়েবা সমুদ্রপারের 
তকণ বন্ধুদেব সহ্বদয়তাঁয় খুনী হইবা কেবল যে ধন্যবাদ দিয়। 
চিঠি লিখিয়াই ক্ষান্ত হইল তাহা! নয়; তাহারা বদ্ধুদেব যৎদামান্য 
উপহাব দিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। শুধু ইহাঁতে তাহাদের মন উঠিল 
না। তাহীবাও একটা জুনিয়াব বেড ক্রসের দল- গৃডিবার , জন্য গৌল- 








‘মাল বাঁধাইয়া দিঘ। তাঁহাদের অপেক্ষা ছুঃখীও ত আছে') এই অতি- 


অভাগাদেব সেয! তাঁহাবা করিবে । আমেরিকার আদর্শ অনুসরণ করিয়া 
ইউরোপে ২৩টি দেশে বালকবাঁলিকাবা একটি রেড-ক্রসূ সম্প্রদায় গড়িয়া 
তুলিবাছে। ইহাদেব পতাকায়, “আমি সেবক”, এই মন্ত্র লিখিত আছে। 
এইরূপে গত, ছুই বৎসরের মধ্যে এমন একটি জগৎ-আোঁডা শিশু-সজ্ব 
গডিয়া উঠিয়াছে বাহাবা সুযোগ পাইলেই সেবা! করিতে অগ্রসব হইয়া 
আসে। 

আমেরিক| ও ইউরোপের জুনিয়ারেরা পরস্পরের সহিত চিঠিপত্র, 
পুস্তক ও উপহার আদান-প্রদানের ফলে পরস্পরের সহিত পরিচিত হইয়। 
উঠিতেছে এবং উভয় দলের মধ্যে একটি স্থায়ী বন্ধুত্ব বন্মন:নিবিড় হইয়া 
উঠিতেছে। এই শিশুর! যখন পূর্ণবয়স্ক নবনারী হইযা উঠিবে, তখন 
তাহারা জানিবে যে অন্ত দেশের নরনাবীরাও তাহাঁদেব স্বদেশ স্বাধীনতা 
গৃহ ও প্রাখকে তাঁহাদের মৃত ভালবাঁসে। বাল্যকালে বিদেশী বালবন্ধু- 
দেব সঙ্গে পত্র ও উপহাঁব বিনিময়ের কথ! মনে করিযা ভখনকার দিন 
হইতে অঞ্জিত মনের মিলের উপর নির্ভব করিয়| সমুদয় ' যুদ্ধবিগ্রহ ও 
ছুঃখছুর্গতির মূল ভয় ঘৃণা হিংসা ও প্রতিদ্বন্বিতাকে ভাহার! মনের 
ছুয়ারের ত্রিদীমানায় চুকিতে দিবে ন|। নিজ নিজ দেশের ও জাতির 


. গৌববে গৌববাদ্িত হইন্! ইহার! শান্তিতে বাস করিবে।কিন্তু অপর 


দেশ ও জাতির মধ্যেও যে শ্রদ্ধা করিবার এবং ভালবাসিবাব জিনিব 
আছে তাহা! মনে বাখিবে। এই কথাই আলাবামাব একটি জুনিয়ার 
এইভাবে বলিয়।ছে, “জুনিয়ার রেড-ক্রস্‌ আমাদিগকে স্বজাতি ও ভিন্ন- 
জাতিব বালকবালিকাঁদিগকে ভালবাসিতে ও তাঁহাদের মন বুঝিতে 
সাহায্য করে। তাই মনে হয আমব! যখন বড় হইব তখন এখনকার 
মত জাতিতে জাতিতে এত বিরোধ জার থাকিবে ন1।” প্রায় এই কথাই 
স্বদুব অষ্ট্রীয়াব একটি জুনিয়ার এ দেশের শিশুদের নিকট পত্রে বলিযাছে . 
জাতিতে জাতিতে মিলন খটাইয়া দেওয়া যে নবীনেবই কাজ 
তাহা প্রমাণ হইয়| গিয়াছে। এই কারণেই জুনিয়ার বেড-ক্রস্‌ সম্প্রদার 
গড়া হইযাছিল। আমর! শুনিয়াছি যে অঙ্তান্ত দেশেও এই কারণে 
সকল দেশেব নধ্যে বন্ধুত্বের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় জুনিয়ার বেড-ক্রস্‌ 
সম্প্রদায় গড়! হইয়াছে। জাতিগত ছেষ যতক্ষণ মানুষের মনে আছে ততক্ষণ 
কোনো কন্ফাবেঙ্নেব আন্তর্জাতিক মিলন ঘটাইবার সাধ্য লাছ। 
অতএব এস আমর! পরস্পরের ভ্রাতৃত্ব স্বীকার করি; সব বাঁধ! 
অতিক্রম করিয়! জুনিয়ার বেড-ক্রদেব ভিতব দিয়! আঁমাদেব মিলন 
হউক। হউক না নানা! বিভিন্ন ভাষা, তবু একই গাম দেশে দেশে 
সকলে গাহিতে কি আনন্দই না আঁসর! অনুভব কবিব | ' 


ই৭০ প্রবাসী - অগ্রহায়ণ) -১৩৩৪ [ ২৩শ ভাঁগ, ২য় খণ্ড 
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এই -শিশুজগতের ভবিধ্যতের আশা পূর্ণ হউক। রহ | কিন্তু আমাদের মনে রাখ! উচিত যে বৈজ্ঞানিক শব্দের জাতি 
নাই, আত্তর্[তিক মুদ্রার মত ইহা সকল ভাঁষাতেই সচল, এক ভাষ! 
তাঁহাদের নির্মল মন যে শান্তিময় জগতের স্থখস্বগ্র হইতে আর-এক ভাষ। ইহাদেব "জাতি ন! বদ্লাইয়া অনায়াদে গ্রহণ 
দেখিতেছে, তাহারাই তাহা সৃষ্টি করিয়া মানব নাম করেন। অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইটে জেন, ক্লৌরীন, জুওলন্দি, 
সার্থক করুক? বটানি, কেমিষ্টী, জিওলঞ্জি প্রভৃতি শব্দ জাতি নির্বিশেষে সকল : 
টি - ভাষারই সম্পত্তি। ইংরেলী ভাবা ম্বয়ংই ত গ্রীক ও লাঁটিন বৈজ্ঞানিক 
| শব্দ ধার করিয়াছে। হাটি দাদ 
দিলে ইংরেজী ভাষাকে ভা! শক্ত দ্্ীড়াগ্। পীয় - 
ভারতীয় পুরাতন পুস্তকালয় ভাষাগুলি যদি পরস্পরের নিকট বৈজ্ঞানিক শখ ধাঁ করিতে পারে, 
ভারতবর্ষে কয়েক শতান পর্বে প্রতিষ্ঠিত পুস্তকালয় ত ভারতীয় ভাষাই বা তাহা করিলে ক্ষতি কি! 
- সংখ্যায় অতি অল্প । এইক্লপ একটি পুস্তকালয়ের বিষয় | * 
শ্রীযুক্ত, নদাশিব রাও অক্টোবর মাসের ওয়েল্ফেয়ার পত্রে সর্বববঙ্গীয় কৃষক ও রায়ত সভা 
দক চালয়টির: Ce Vie ২৪শে কাঠিকের দৈনিক পত্রে এই বিজ্ঞাপনটি 
ও | যুজ | প্রকাশিত হইয়াছে 
সবিনয় নিবেদন, জব সানি দিনকাল 
5 বলা যায় না; তবে এই ৪ টিকার সময় ৬২ নং বহবানধার ট্রীট, ইত্ডিয়ান-এসোসিয়েশন-ভবনে 
বিষয়ে অল্প স্বল্প যেটুকু খোঁল পাঁওয়! যাঁর তাহাতে মোটামুটি বল! চলে নিম্নলিখিত বিষয়দমূহ আলোচনার জন্য রায়ত কৃষক শ্রমন্থীবী আদি 
যে যোঁড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাঞ্জোরের নায়ক রাজাদের আমলে পল্লীপ্রজা ও তৎহিতৈধীগণেব এক সভা হইবে। বিভিন্ন জেলা-সশ্মি- 
লাইক্রেরীটিপ্রতিচিত। লনীর সভ্যগণের, পল্লীহিতৈষী ও সকল পল্লীবাসীগণেব উপস্থিতি একান্ত 


প্রাসাদের উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত একটি বড় হল ঘরে লাইব্রেরীটি প্রার্থনীয়। সার পি সি রায় সহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ 
' আছে। ঘরের সামনে একটি প্রশস্ত চাঁরকৌপ1 উঠান, অপরদিকে করিবেন। A 


মহারাজা সারফোীব মুর্তি সম্বলিত নায়ক-দর্বার-হল।. 

এই লাইব্রেরীতে তালপাতা ও কাগজে লেখা ২৫,*** হাজার তা 2 যা 

পুধি আছে। পু'ধিগুলি দেবনাগরী, নন্দী নাগরী, তামিল, তেও, ১৮ ডিস 
৮7 কঙ্গাদ, গ্ৰন্থ, মলয়ালম, বাংলা এবং ওড়িয়া অক্ষরে প্রায় সকল রকম টা 


জ্ঞাতব্য বিষয়ে লিখিত। পুস্তকগুলিব অধিকাংশ সংস্কৃত ভাবার 
এখানে প্রায় পাঁচ হাজার মুদ্রিত পুস্তকও আঁছে। এগুলি উনবিংশ আলোচ্য বিষয় 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে পাশ্চাত্য দেশে মুদ্রিত ইংরেঞ্জী, ফরাশী, জার্মান, ১। পল্লীর অভাব অভিযোগ ও পল্লীনাজ-গঠ্ন-পদ্ধতি বিবৃত ও 
লাঁটিন, ইটালীয়ান ও গ্রীক ভাষার পুস্তক। ইহা ছাড়া কতকগুলি মূল আঁলেচিনা। 
গু মুদ্রিত ছবির সংগ্রহ আছে। ছবিগুলির প্রায় সব কয়টই ভারতীয় ২। কাউশ্সিল, ইঃ বোর্ড, আদি বারততামন-প্রতি্ঠানসমূহে ' 
বিষয়ে অন্কিত। .  ভোটদান-বিষয়ে প্রজ্নার অস্ততা ও অস্বাধীনতা। ঠি 
= ৩। প্রনাস্বত্ব'আইন সংশোধনে প্রজার স্বত্বহানি। | 
Ee ৪1 বন্যা, হাঁজা, শুকা  স্বল্যুল্যতায় পাটাদি চাষের ক্ষতি । 
রিয়া নিবাবণ। ৬1 বিবিধ।, 
দেশী ভাষার বৈজ্ঞানিক Hota 
a আমাদের দেশ কধিপ্রধান দেশ। এ দেশের উন্নতি- 
বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক পুন্তক ও প্রবন্ধাদদি লিখিবার সাধনের পর্বপ্রথম পথ পলীসংস্কার ও পন্লীগঠমেব ভিতর 
.. সময় অনেকে বৈজ্ঞানিক নানা শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ ন! দিয়া হওয়া উচিত। গলীবানী কৃষকদের দারির্র্য অজ্ঞতা 
. ০ পাওয়াতে বিড়ম্বনা বোধ করেন। ইণ্ডিয়ান রিভিউ ও দুঃখদুর্দশা মোচন করিতে পারিলে দেশের অর্ধেক 4 
: পত্রের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দুৰ্গতির মূল বিনষ্ট হয়। কিন্তু সহরে বসিয়া সভাসমিতির 
বিষয়ে আলোচনা করিতে গিয়া যুক্ত জি,' এম, মাধব প্রস্তাবের ভিতর দিয়া গল্ীসংস্কার করা যত সহজ, কার্খয- 
বলিতেছেন; __ ক্ষেত্রে নামিয়া করা তত সহজ নয়। যাহারা পল্লী-সংস্কার 
বাংলা, দারঠী, তামিল প্রভৃতি ভারতীয় ভাবাগুলির বিরুদ্ধে করিতে চান ভীহাদিগকে পল্লীতে বাস করিয়া প্ীতুক্ত 


একটি সভিযোগ শোনা যার, যে, ইংরেজী, ফবাঁশী, আঁন্দীন ও অন্তান্ত 
পাশ্চাত্য ভাষার স্কায় এই-দব দেশীব ভাষায় যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক শখ হইয়া পল্লীবাসীর স্থখ-ছুঃখের সহিত আপমাদের স্থ-ছুঃখ 


৮ 


সি 


পপ 


৮ 


২য় সংখ্য! ] 


মিলাইয়া এই পথে অগ্রসর হইতে হৃইবে। নতুবা পল্পী- 
বাসীর অবিশ্বাসেব বাধা দৃব করিয়া তাহাদের প্রকৃত 
আত্মীয় হওয়া সম্ভব হইবে না। 
এই বন্তা- দুর্ভিক্ষ- ও লুঠন-পীড়িত দেশে বৈজ্ঞানিক 
- উপায়েক্লধিকার্য্যের উন্নতি করিতে পারিলে, সমবায় ব্যাঙ্ক, 
স্থাপন করিতে পাঁবিলে, কৃষিজীবীকে নিঙ্জ অধিকারে 
বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন করিতে পাবিলে, জল সরবরাহের 
স্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে পারিলে, গ্রামের স্বাস্থ্য ও সৌন্দ- 
য্যের উন্নতি কবিতে পারিলে, গো-মহিযাদির ষত্ব করিতে 
পাঁরিলে, পল্লীবাসীর শাবীরিক ও মানসিক ক্ষধারউপযোগী 
প্রকৃত খাগ্ভ যোগাইতে পারিলে, এবং সর্বোপরি তাহাদের 
আত্মপ্রতিষ্ঠ ও *আত্মনির্ভবশীল করিতে পারিলে পল্লীর 
যে শতগুণ বর্ধিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত 
পল্লীব প্রাণ যাহারা সেই বালক ও যুবকর্দেব মধ্যে সর্বাগ্রে 
পল্লীগ্রীতি জাগা দর্কাব; নাগরিক জীবনের প্রতি 
প্রাণেব টান অনুক্ষণ পড়িয়া থাকিলে অজ্ঞ ও অসমর্থ 
পুরাতনগন্থী কৃষক ছাড়া সকলেই পল্লী ত্যাগ কবিয়া 
আসিবে । স্থতরাং পল্লীসংস্কাব খববেব কাগজের পৃষ্ঠাব 
বাহিরে আর অগ্রসর হইবে না। শ 





ওলা সিল সলা মলা লামা 





কন্যা গুরুকুল 

স্বামী অদ্ধানন্দ ৮ই নভেম্বর দরিয়াগঞ্জে বালিকাদের 
গুরুকুলের দ্বারোদঘাটন কবিয়াছেন। বালিকাদের শিক্ষাব 
* অভাব মৌচন করিবার সকল প্রকার অহুষ্ঠানকেই আমরা 
সাদরে ববণ করি। আমরা আশ! করি কন্তাগুরুকুল 
দুর্ভিক্ষপীড়িতের একমুষ্টি চাউলের মত কেবল মাত্র শিক্ষার 
ক্ষুধ! নিবারণ করিয়াই তৃপ্ত হইবেন না) বালিকাদের 
অন্তঃকরণের সকল স্থগ্ত সৌন্দর্য্য জাগাইষা তুলিয়া 
তাহাদেব প্রকৃত নারীমহিমায় মণ্ডিত করিয়া দেশের 

্রীবৃদ্ধির সহায় হইবেন। শ 


জাতীয় শিশু সপ্তাহ 


আগামী জানুয়ারি মাসে বড়লাট-পত্বী লেডি রেডিং 
ভারতবর্ষের নানা সহবে জাতীয় শিশু সপ্তাহ পালন 


বিবিধ প্রসঙ্গ--কথা ও কাজ 


২৭১ 


পাস্িপাসি পি পদটি পা লালকাল সি লাখ পা লম পি পাটি পা পাস্মাতি রাখি তাপ লাও লাও বি পাস লাখ পি লাস বা পাটি লাখ পা 


করিতে উদ্ভোগী হুইয়াছেন। এই উপলক্ষে শিশু-প্রদর্শনী 
মাতৃমঙ্গল-বিষয়ক বক্তৃতা প্রভৃতি হইবে। 

এদেশে শিশুমৃত্যুর - হার ভয়াবহ রকম বেশী। বাংলা- 
দেশে ১৯২১ সালে হাজারকরা ২১১৪ শিশু বালক ও 
হাজাবকরা ২০০৫ শিশু বালিকার মৃত্যু হইয়াছে। অর্থাৎ 
এক বৎসরের নিয় বস্ক প্রতি পাঁচটি শিশুর মধ্যে একটিরও 
বেশী মৃত্যু হইয়াছে। অথচ '১৯২৩ সালে ব্রিটিশ দ্বীপ- 
সমূহে জুলাই হইতে সেপ্টে্বর মাসে হাজারকরা মাত্র 
৫৭টি শিশুর মৃত্যু হুইয়াছে। বাংলার মৃত্যুহারই যে 
শুধু ভয়াবহ তাহা নহে। যাহারা জীবন-সংগ্রামে 
কিছুদিনের জন্ত টিকিয়া থাকে, তাহারাও ক্ষীণজীবী, 
জড়বুদ্ধি, ভালমান্য হইয়া কোনো প্রকারে জীবনের 
কয়েকট। দিন কাটাইয়া যায়। শিশুর দেহমনের 
স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে হইলে এবং ঘরে ঘবে 
শিশু মড়কের অবসান করিতে হইলে, মাতার দেহ ও 
মন শিশু-পালনের উপযোগী |হওয়া সর্বাথে প্রয়োজন । 
এই সর্বপ্রধান উপকরণের অভাবই যে-দেশে ঘরে ঘরে 
বিরাজ করিতেছে সে-দেশে শিশুব কল্যাণ কামন। কবা 
চলে, কিন্ত আশা করা শক্ত। তবু নিয়মিত আহার, 
যথেষ্ট পরিমাণ খাঁটি দুগ্ধ, পরিচ্ছন্নতা, মুক্তবাধু, পর্যাপ্ত 
পরিচ্ছদ, খেল! ধূলা ও আনন্দের আয়োজন এবং শিক্ষার 
ব্যবস্থা করিতে পারিলে এই ক্ষীণগ্রাণ অপুষ্টদেহ্‌ শিশু- 
দেবও জীবনের পথে কিছু দুর আগাইয়া দেওয়া যায়। 

শ্‌ 


কথ! ও কাজ 

এখন দেশময স্বদেশহিতৈষণার কথা খুব শুনা যাই- 
তেছে; কারণ, অনেক লোক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাব 
সভ্য নির্বাচিত হইতে চান বলিগ্না আকাশের চাদ ধরিয়া 
দিবার অঙ্গীকার করিতেছেন। বাঁংল1 দেশের ও ভারতের 
চেহারা! দেখিলে এবং বিদেশে আমাদের মান-মর্য্যাদার 
কথা স্মবণ করিলে কে বিশ্বাস করিবে, যে, দেশে এত 
হিতৈষী ও সেবক ছিল? 

যাহারা নির্বাচিত হইবেন, তাহাদের বর্তমান কথায় 
ও ভবিষ্যৎ কাজে যেন মিল থাকে । যাহারা নির্বাচিত 


২৭২ 


হইবেন না, তাহার! নির্বাচিত হইবেন না বলিষাই দেশের 
উপর রাগ করিয়া :যেন দেগহিতৈষণার কথাগুল! কাজে. 
পবিণত করিতে বিরত না হন। ব্যবস্থাপক সভায় ন! 
গেলেও যে দেশহিত-করা যায়, বরঞ্চ ইচ্ছা থাকিলে বেশী 
চিত করা যায়, তাহা বুঝা ও বুঝান খুব সহজ । 








, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আক্ষেপ. . 
কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালযষেব আয় ভারতবর্ষের অন্য সব 


বিশ্ববিদ্ধালযের চেয়ে বেশী; কিন্তু ইহার কার্য্যক্ষেত্রও: 


বুহত্তম। কাজ ভাল'কবিয়া করিতে হইলে ভাল কর্ম্মা চাই.৷- 
বিশ্ববিষ্ঠালয়েব প্রধান-কর্ম্মী ইহার অধ্যাপকেরা। অধ্যাপক- 
দ্িগকে উপযুক্ত বেতন দিতে ন! পারিলে তীহাঁব1 অধিক- 
তর বেতন যেখানে পাইবেন সেইখানে চলিয়া যান। ইহ! 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ের ঈর্ষা), বা অভিযোগ, বাঁ 


আক্ষেপ, বা ক্রোধ, বা আক্রোশের একটি কারণ হুইয়াছে। 
ভাল কোন অধ্যাপক অন্তত্র চলিয়! গেলে মনের এই ভাব 
নানা আকারে প্রকাশ পায়। অভিপ্রায় এই, যে, ভাল 
অধ্যাঁপকেরা স্বার্থত্যাগ কবিষা কলিকাতাতেই থাকুন । 
তাহারা তাহা ক্বিতে পারিলে নিশ্চয়ই সুখের বিষয়ই 
হয়'। কিন্ত মান্য আর্থিক ক্ষতিম্বীকাব যে-সব কারণে 
কবে, ভাহা কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ে বিদ্যমান কি না, 
তাহা কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করিলে“ভাল হয়। শিক্ষার, 
জ্ঞানের, চবিত্রের, ধর্মনীতির, আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আদর্শ 
কোথাও থাকিলে মানুষ এইরূপ কোন-না-কোন আদর্শের 
জন্ত স্বার্থত্যাগ করে। গবেষণা ও জ্ঞান আহরণের 
অধিকতব বা অধিকতম সুযোগে ন্তও লোকে স্বার্থ 
ত্যাগ করে।- কিন্ত বিদ্যাপীঠপ্তলিব মধ্যে আদর্শ কিনা! 
গবেষণাদির স্থযৌগ যদি সমান থাকে, তাহা! হইলে 
বেতন যেখানে বেশী, মাহ্য স্বভাবতঃ সেখানেই যাঁষ। 
আবার, যদি কোন এক বিদ্যাপীঠে উচ্চ আদর্শ না থাকে, 
তাহা হইলে উচ্চ বেতনের আকর্ষণে অন্তর যাওয়াও 
স্যুভাঁবিক । যদি এমন হইত, যে, কলিকাতা বিশ্ববিষ্যালয 
কাঁহাকেও বেশী বেতন দিতে পারেন না, কিম্বা যদি 
ইহার বেতনের হাবেব পার্থক্য যোগ্যতার পার্থক্য 
অনুসাৰী হইত, তাহা হইলেও লোকে স্বাৰ্থত্যাগ করিত । 


প্রবাসীস্পঅগ্রহাঁয়ণ, ১৩৩৯ 





{ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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কিন্ত মনজোগান, তোষামদ, প্রভৃতি যেখানে অন্যতম. 


ষোগ্যতা বলিবা কাধ্যতঃ দেখা যাষ, এবং যেখানে কেহ 
কেহ গুঢ় কারণে বেশী বেতনও পায়, সেখানে স্বার্থত্যাগের 
কথা উঠিতে পারে না। 


আমাদের বিবেচনায়, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ' 


কার্ধযক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করিয়াও যদি যোগ্যতম লোকদ্দিগকে 
রাখা যাইত, তাহা হইলে তাহার দ্বারা দেশের প্ররুত 
কল্যাণ হইত) কার্ধ্যক্গেত্র -সংকীর্ণতর না করিয়াও 
অধ্যাপক-সংখ্যা সহজেই কমান যায়, এবং বাকি 
অধ্যাপকদিগকে অন্ত ভারতীয় বিশ্ববিদ্ঞালয়গুলির সমান 
বেতন দেওয়া যায়। কিন্তু অধ্যাপকসংখ্যা বাড়াইয়া 
আশ্রিত-পোষণ অন্থগত-সমর্থকের সংখ্যা-বৃদ্ধির প্রবৃত্তি 
এরূপ প্রবল, যে, অনেকের প্রত্যাশিত বা প্রতিশ্রুত 
বেতন বৃদ্ধি হইতেছে না, কিন্তু নূতন অধ্যাপক নিয়োগ 
চলিতেছে--আর্থঘিক টানাটানি সত্বেও চলিতেছে । 
মজার কথা এই, যে, ছাত্র কমিলেও অধ্যাপক বাড়ে 
ও ব্যয় বাঁড়ে। ১৯১৪-২০ সালে বিশ্ববিস্তালযে ইতিহাসের 
ছাত্র' -ছিল : ৮৮+ ৭৫= ১৬৩ (একশত ভেষট্টি) জন। 
১৯২০-২১ সালে উহা ক্ষিয়া হয় ৮২ +৪৬ = ১২৮ (এক 
শত .আটাশ) জন। 
অধ্যাপর্ক ছিল, পর বৎসর উহা বাড়িয়া আটন্রিণ হয়। 
১৯১৯-২৪ সালে অধ্যাপকদের মাসিক 'বেতন ছিল ৮৮২৫ 
টাকা; ১৯২*-২১এ উহা! বাড়িয়া ৯১৭৫ টাকা হয়। অর্থাৎ 


১৯১৯-২- সালে সাইত্রিশ জন 


পাপা 


১৯২০-২১ সালে ১২৮ জন ছাত্রকে ইতিহাস পড়াইবার , 


জন্য একলক্ষ দশ হাজার এক শত টাকা খরচ হয] 
আমরা এঁতিহাসিক না হইলেও এইটুকু বুঝি, যে, 
শুধু এক বাংলা দেশেরই ইতিহাসে ভিন্ন ভিন্ন 
যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা ও জ্ঞান দান করি- 
বার জন্ত এক শত অধ্যাপক নিয়োগ করা অসঙ্গত 
না হইতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই, যে, 
কতগুলি যোগ্য লোককে উপযুক্ত বেতন দিয়! 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিজের কার্ধাক্ষেত্রে বরাবর 
রাখিতে পারেন? যখন দেখা যাইতেছে, যে, বিশ্ব- 
বিদ্যালয়, ধাহাঁরা অন্তত্র চলিয়া গেলে অসস্তোষ প্রকাশ 
করেন, তাহাদিগকে যথেষ্ট বেতন দিতে পাবেন না, তখন 


রে 


-»'হুইলে তাহাদের অন্ত গমনে 


॥ 
kb 


' বিশেষত্ব ছিল না। ছাত্রদের চরিত্রের গঠন ও বিকাশের 


২য় সংখ্য! | 
তাহাদিগকে যথেষ্ট বেতন দিবার 
জন্য অন্য দিকে ব্ায়সংক্ষেপ কেন 
করেন না? তাহারা যোগ্য 
লোক নহেন বলিবার জো 
নাই; কারণ, তাহারা অযোগ্য 





অপন্তোষ আক্রোশ আদি প্রকাশ 
হইত ন|। যদি এরূপ বলা হয়, 
যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে একজনও 
অনাবশ্যক অধ্যাপক নাই, তাহা 
হইলে দর্ধসাধারণকে প্রত্যেকের 
নাম ধরিয়া জানান হউক, কে 
কত কাজ করেন, কি কাজ 
করেন, কত কাজ করিয়াছেন, 
কি কাজ করিয়াছেন । ছুই চারি 
জনের সার্টিফিকেট খবরের 
কাগজে ছাপিলে ও ,ছাপাইলে 
তাহার 'দ্বারা ইহা প্রমাণ হয় না, 
যে, অন্য বহুসংখ্যক অধ্যাপকদের 
প্রত্যেকেই ভারী লায়েক এবং 
প্রত্যেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্ধ। 
নির্বাহের পক্ষে একান্ত আবশ্যক 
অশ্রিনীকুমার দত্ত 

'উনসত্তর বৎসর বয়সে | 
ভবানীপুরে অশ্বিনীকুমার দত্ত. .+- 
মহাশয় দেহত্যাগ. করিয়াছেন। 
তিনি শিক্ষ। সমাপনাস্তে ওকালতী ব্যবঙায়ে প্রবৃত্ত 
হন, এবং তাহাতে তাহার বেশ পসারও জমিয়াছিল। 
কিন্ত নান! প্রকারে দেশের সেবা করিবার, জন্য 
তিনি ওকালতী ছাড়িয়া দেন। বালক ও যুবকদের 
প্রকৃত শিক্ষার ‘জন্য তিনি ব্রমোহন স্কুল ও কলেজ 
স্থাপন করেন । 
শিক্ষালয়ের ফল খুব ভাল হইত; কিন্তু ইহাই ইহার 
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অশ্বিনীকুমার দত্ত . (আনন্দবাঙ্গার-পত্রিকার দৌজন্ে) 
নানাবিধ চেষ্টা এখানে হইত। অশ্বিনী-বাবুর আমলে 
ধাহার! ইহার সহিত যুক্ত থাকিয়া তাহার সহকশ্মী ছিলেন, 
তাহার. এই শিক্ষালয়ের এই দিক্‌টির বিশেষ বৃত্তান্ত 
প্রকাশিত করিলে দেশের কল্যাণ হইবে। অশ্বিনীকুমার 
আগেকার যুগের কংগ্রেসের একজন প্রধান কম্মী ছিলেনু। 


১৯০৬ সালে বরিশালে যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্ফারেন্দের 





” a 


প্রতিনিধিদের মিছিল পুলিশ “বৈধ লাঠি” ( Regulation . 


[0015 ) চালাইয়! ভাঙ্গিয়া দেয়, তিনি তাহার অভ্যর্থনা- 
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কমিটির সভাপতি কি কংগ্রেসে তাহার বক্তৃতা 


এধরনের: ১৩৩১ 





| ২৩শ ভাগ, হয় খণ্ড 
লয়ের- উনি করিয়া বি-এ উপাধি প্রাপচ হন। . 


শ্রোতাদের প্রাণে উদ্দীপনার সঞ্চার ' করিত.। কংগ্রেসের (এ বৎসর শ্রীমতী চন্দ্ৰমুখী বন্থও বি-এ উপাধি লাভ করেন): 


এক অধ্িবেশনে__কোরায় তাহ! মনে পড়িতেছে না 
তিনি অনেক “স্বদেশভক্ত"কে দ্বিজেন্দ্রলাল, রায়ের নন্দ- 
লালের মহিত তুলনা করিয়া যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, 
তাহা এখনও আমাদের মনে আছে। তিনি স্বয়ং 
নন্দসাল-জাতীয় স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন না।. এইজন্য 
তিনি নিজেকে বাচাইয়৷ দেশসেবা জনসেবা করিতেন 


না। সেই কারণেই' তিনি নির্বাসিত হন--বিধাভার, 


কোন বিধি কিনা ব্রিটিশ প্রতৃদের কোন আইন লঙ্ঘন 


করায় তাহার নির্বাসন হয়. নাই; নির্ববাসন. হইয়াছিল 


এইজন্ত, যে, বরিশালে তাহার প্রভাব উচ্চতম রাজ- 
কর্মচারীর প্রভাব অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছিল, এবং 
এই প্রভাবের বশে বিস্তর ত্যাগী সাহসী ও প্রেমিক জন-. 
সেবকের আবির্ভাব হইতেছিল। এই প্রভাবের একমাত্র 
কারণ তাহার অকপট মানবপ্রেয় এবং অক্লান্ত জনসেবা । 
দুর্ভিক্ষে জলপ্লাবনে ব্যাধির প্রাছ্ভাবে তিনি হুশঙ্খলার 
সহিত আর্তের সেব। এবং সেবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। 


এইসব কারণে তিনি যে কেবল রাজপুরুষদের ঈর্ষ্যা ভয় ও 


ক্রোধের পাত্র হইয়া ছিলেন, তাহা নহে; ইহাতে তাহার 
শরীরও ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তাই এই মহাপ্রাণ সাধু- 
পুরুষের সেবা হইতে দেশ অনেক বৎসর বঞ্চিত থাকিয়া, 
আজ তাহার পরামর্শ এবং তাহার সংসর্গের অন্থপ্রাণনা 


.. হইতেও বঞ্চিত হইল। কিন্তু তাহার জীবনের শন্প্রাণন| 


রহিয়। গেল। উহা আমাদের স্থায়ী সম্পত্তি। সম্প্রনায়- 


নির্বিশেষে তাহার আধ্যাত্মিক বংশধরেরা তব দ্বারা 


চিরকাল অনুপ্রাণিত হইতে -থাকিবে।. তিনি যেমন 


বাগ্ী ছিলেন, তেমনি ভক্ত ও ভাবুক ও চিন্তাশীল, 


স্থলেখকও ছিলেন। 
প্রস্থত উৎকুষ্ট গ্রন্থ । 


“ভক্তিযোগ” তাঁহার লেগনী- 


* ডাক্তার গ্বীমতী কাদন্বিনী গাঙ্গুলী 


স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা যাহার! চান, তাহারা স্বীয় ' 


ত্ৰজ্জকিশোর বস্থ মহাশয়ের নিকট চিররুতজ্ঞ থাকিবেন। 
তীহারই কন্ঠা শ্রীমতী কাদদ্বিনী বন সর্কপ্রথম বিশ্ববিদ্যা 


ইহাতে তাহার পিতার ও তাহার বিগ্যান্থরাগ- সুচিত a 


হইয়াছিল, এবং তাহার মানসিক বলেরও পরিচয় পাওয়া! 
গিয়াছিল। এখন বাংলাদেশের হিন্দুসমাজেরও কোন.. 
কোন বালিকা - কলেজে পড়েন, এবং বি-এ উপাধি , 
লাভ করিয়াছেন। কিন্তু চল্লিশ বৎসর পূর্বে উচ্চশিক্ষা 
লাভ অপরাধে ্রতী সিনা বন্থকে অনেক লোকনিন্দা _ 





ডাক্তার শরমতী কাদদ্ধিনী গাঙ্গুলী 


সহা করিতে হইয়াছিল । বি-এ উপাধি লাভ করিবার এ 


পর পরলোকগত ছ্বারকানাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের সহিত 
তাহার বিবাহ হয়। অতঃপর তিনি কর্তৃপক্ষের অনেকের 
বিরোধিতা অতিক্রম করিয়া মেডিক্যাল কলেজে ভি 
হন। নারীর পক্ষে এইরূপ নৃতন কাজের -শিক্ষা লাভ 
করিয়। নৃতন কাধ্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করাতেও 
তাহাকে দুবৃত্ত লোকদের নিন্দা সহ করিতে হয়। কিন্তু 


২য় সংখ্যা ] 





তিনি মানসিক বলের দ্বরা তাহা অগ্রাহা 
করিয়া চিকিৎসা শিক্ষা করেন, এবং ইংলণ্ডে 
[গিয়া চিকিৎস।-বিষয়ে আরও যোগ্যতা লাভ 
করেন, নারীদের উচ্চ-শিক্ষালাভে এবং 
চিকিৎসা-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার পথে 
অগ্রণী বলিয়া তিনি স্ত্রীজাতির- ও নারী- 
' হিতৈষীদিগের কৃতজ্ঞতার পাত্র । মহিলাদের 
মধ্যে তিনিই প্রথমে কংগ্রেসে. ও সমাজ- 
" সংস্কার-সমিতিতে বক্তৃতা করেন। কলি- 
কাতায় যে ট্রান্সভাল্‌ ভারতীয় সভা স্থাপিত 
হয়, শ্রীমতী কাদদ্ধিনী গাঙ্গুলী তাহার নেত্রী 
হইয়া অনেক পরিশ্রম. করেন। খনিতে 
* মনুরাণীদের কাজ বদ্ধ হইবার প্রস্তাব : 
" হওয়ায় তিনি ও শ্রীমতী কামিনী রায় 
বিহার ও ওড়িষ প্রদেশের কোন কোন 
থনি দেখিয়া নিজেদের মত প্রকাশ করেন। 
_ তিনি.সকল দেশে নারীদের রাষ্ট্রীয়-অধিকার- 
লাভ-প্রচেষ্টার সমর্থন করিত্নে। 
" পিয়াস ন্‌-চিকিৎসালয় 
শাস্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমের অধ্যাপক 
* উইলিয়ম্‌ উইন্স্টান্লী পিয়ার্সন্‌ মহোদয়ের 
স্বতিরক্ষার্থ শান্তিনিকেতন পল্লীতে একটি 
“চিকিৎসালয় নির্শ্মাণ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। উহার 
আহুমানিক ব্যয় পচিশ হাজার টাকা! হইবে। পিয়ার্সন্‌ 
মহাশয়ের স্বভাব এরূপ ছিল, যে, তিনি শিশু 
বালক যুবক প্রৌঢ় বৃদ্ধ সকলেরই সহিত প্রীতির 
সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইতে পারিতেন | ঘে-কেহ তাহার 
সহিতি ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আপিয়াছেন, বয়সনির্বিিশেষে 
তিনিই তাহাকে ভাল বাসিয়াছেন। স্থতরাং মনের 
মধ্যে স্বভাবতই এই আশার উদ্দ্েক হয়ঃ যে, ভারতবর্ষে 
‘ও ভারতের বাহিরে, তাহাকে যাহার! ভালবাসিতেন ও 
. শ্রদ্ধা করিতেন, তাহার! তাহাদের প্রীতি ও শ্রদ্ধাকে একটি 
বাহ প্রতিষ্ঠানের মুর্তি দিতে সচেষ্ট হইবেন। পিয়াস 
মহাশয়ের চরিত্রের একটি প্রধান ভূষণ ,এই ছিল, যে, 


খিবিধ-প্রসঙ্গ_জাীয় আদশ :... ২৭৫. 





'উইলিয়্‌উইনসটান্লী পিয়াস ন 

. তিনি আত্মবিস্বত হইয়া, যশের আকাজ্ষা না করিয়া, 

অপরের সেবা করিতেন। সংকল্পিত প্রতিষ্ঠানটি দ্বারা 

এইরূপ সেবার ইচ্ছা চরিতার্থ হইবে। 
পিয়াসন্-চিকিৎসালয়ের জন্য সাহায্য বিশ্বভারতীর 

অর্থনচিব মহাশয়কে শান্তিনিকেতন ডাকঘর ঠিকানায় * 

পাঠাইতে হইবে । 


জাতীয় আদর্শ 
প্রত্যেক সভ্য জাঁতির জীবনের মধ্য দিয়! তার জাতীয় 
আদৰ্শ, তার জাতীয়তা প্রকাশ পায়। সেই আদর্শ, 
সেই -জাতীয়ত! শুধু মুখের কথায় অথবা! শাস্ত্রের বচনে 
প্রকাশ "হইতে পারে) কিন্তু প্রকৃত জাতীয়তা অথবা 
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; নিবা করিয়া রাখি, টি ও মনে 
ঠা যা শুধু আত্মার বড়াই করি, 



















গত দোষগুণ লইয়াই এখন অত্যন্ত বেশীমাত্রায় ব্যস্ত; 
জাতীয়তা ও আদর্শবাদ আমাদের অনেক ক্ষেত্রেই একটা 
মনভুলান মিথ্যা মাত্র । একথা অবশ্য সত্য যে আমাদের 
কৃত, জাতীয়তা ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিতেছে, কিন্ত 
আমাদের জাতীয় জীবনে মৃত আদর্শের 
বিজ্ঞাপন ও প্রচার একটু বেশী মাত্রায়ই হইয়া থাকে। 
অপর কোন দেশে কিছু ভাল দেখিলেই - “আমাদের 
" মহাভারতে উহ! ছিল” অথবা! *“আমাদের শান্তেরও 
এ একই মত” বলিয়া চীৎকাঁর করা আমাদের একটা! 
জাতীয়, অভ্যাস হইয়া! দীড়াইয়াছে। 
গিয়াছি, যে, ঠাকুরদাদার ধন-সম্পত্তি ছিল বলিয়া, ভিখারী 
যেমন ধনী নহে, সেইরূপ অতীতের কোলে আমাদের 
বর্তমান জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন যে-সকল গৌরবজনক 
- মতামত জ্ঞান ও কাৰ্য্যকলাপ রহিয়াছে তাহাতে 
আমাদের অগৌরব ও অবর্শ্বণ্যতা অপ্রমাণ হইয়া যায় না। 

- আমাদের শাস্তরকারগণ সবপ্রজ্জনন-বিজ্ঞান (ugenics) 
বুঝিতেন কিনা জানি.না। কিন্তু কথা উঠিলে অনেক শাস্ত- 
*বিদ্‌ এখনই আনিয়া বলিবেন “বর্তমান আমাদের কি 
ৃ্‌ শিখাইবে? বর্তমান তনবীন, তাহার জ্ঞান হইবে কি 
ঠা নবীন কেন যে উৎকুষ্টতর ও নৃতন জ্ঞানে ও 











A প্রমাণ স্বরূপ শুধু বৃদ্ধের মনে নবীনের প্রতি 


আম্রা ভুলিয়া 


জগৎকে. সৌন্ঘ্যশালী বনিক পারিবে না, 









অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস ছাড়া আর কিছু নাই। বৃদ্ধ রেল 
গাড়ী চড়িয়া তিন দিবসে অল্লবায়ে বৃন্দাবন যাইতৈ 
প্রস্তুত আছেন; কিন্তু এই রেলপথের সাহায্য লওয়া 
হইল নবীনের সেবা গ্রহণ। জ্ঞানের ক্ষেত্রে নবীন কিছু 3 
বলিলে তাহার আত্মমর্ধযাদায় আঘাত লাগিবে সুতরাং 
“নবীন, তুমি কর্মক্ষম বটে, কিন্তু তোমার জ্ঞান ও 
, বুদ্ধির কিছু অভাব আছে” । নবীনকে বলিতেছি না. 
যে বৃদ্ধের কাছে শিথিবার কিছু নাই'।- সর্বত্রই শিখিবার 
আছে এবং কোন ব্যক্তি বা জাতি-বিশেষের নিব কিছু .. 
শিখিতে অনিচ্ছা প্রকাশ বার্ধক্যের লক্ষণু।, ৪ 
বৃদ্ধ শাস্ত্রবিদ্‌ বলিবেন “আমাদের শাস্ত্রে হকার ৃ 












. বিজ্ঞান বিষয়ে যাহা 'নাই তাহা না শিখিলেপ্ড চলে," 


কিন্তু তাহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে দেখা - 
যাইবে, ন্থপ্রজনন-জ্ঞানের অভাব ভগ্নশরীর বালিকা 
মাতা ও নিস্তেজ মৃতপ্রায় ও অনেকস্থলে জন্মান্ধ জন্মকগ্ন- 
বা অঙ্গহীন শিশুর মূর্তি ধরিয়া শাঙ্গবিদ্‌ পণ্ডিতের 







মিথা।চরণের জীবন বিষয় কৃরিয়া তুলিতেছে। মিথ্যাচরণ র্‌ 


রি কেন? যে বিশ্বাস, যে জ্ঞান জীবনের কার্যে _ 
দেখা যায় না তাহাই মিথ্যা বিশ্বাস, তাহাই মিথ্যা জ্ঞান । 


অর্থাৎ সেই বিশ্বাস বা জ্ঞান সত্য-সত্য কাহারও হৃদয়ে 


নাইন তাহা জাতপারে অথবা অজ্ঞাতসারে একটা বিশ্বা .. 
ও জ্ঞানের ভাণ বা মিথ্যা অভিনয় মাত্র । সেইবপ যে কার্য 
ও যে জীবননির্ধাহপ্রণালী মনের বিশ্বাস বা জ্ঞানের বিরুদ্ধা 
চরণ করে তাহা মিথ্যাচরণ। আমাদের. অনেক পণ্ডিতের 
(পণ্ডিত বলিতে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি বুঝাইতেণ 
আচরণ মূর্ঘচরণ। মূর্থাচরণ বলিতেছি কেন? মূর্খ কে? * 
যে জ্ঞান লাভ করে নাই সে মূর্খ এবং সে ছাড়া যাহারা 







জ্ঞান লাভে অনিচ্ছুক অথবা জ্ঞান লাভকে তাচ্ছিল্য 


করে ভাহারাও ূর্ধ। আমাদের শিক্ষিত-সমাজের 
মধ্যেও ( প্ৰকৃত শিক্ষার অভাবে ) প্রায় সর্ব বাল্যবিবাহ, 

স্ত্রীর: প্রতি অত্যাচার, নির্বোধের ন্যায় সন্তান পালন, . 
শরীরের প্রতি অত্যাচার, এক কথায়, মনের জ্ঞান 
যাহা বলে কার্যে তাহার বিকুদ্ধাচরণ দৃষ্ট হয়। ইহা! 
কিন্তু ইহা ছাড়াও দেখা যায় 






গেল মিথ্যাসরণ | 

































বহর সংখ্যা) 


শিক্ষিত ব্যক্তি মি প্বাল্য বিবাহে দোষ নাই।, 
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সার গুরুদাস বালাবিবাহের সন্তান । (সুতরাং বাল্য 
(বিবাহের: একটি স্থফল ফলিয়াছিল হয়ত। ইহ! সত্য 
হার চেয়ে মর্দঘাতী সত্য এই যে বাল্যবিবাহের 
টি কোটি কুফল ফলিয়াছে এবং ফলিতেছে। 
হা গেল ‘শি ক্ষিত' সমাজের মূর্থচরণের কথা। 
এখানে আমাদের জাতীয় দোষগুলি দেখাইবার কারণ 
এই যে, বর্তমান কালে আমরা অপরের দোষ দেখিতে 
রী একটু বেশী মাত্রায়ই ব্যগ্র। জাতীয় অবনতির যুগে 
LE জাত্মদোয বিস্থৃত হওয়া বিপদূজ্জনক।- জাতির প্রত্যেক 
খাতির এখন ভাবিয়া! দেখা উচিত যে তাহার জীবন 
উন্নততর না হইলে, জাতির উন্নতি সম্ভব কি না। তাহার 
শরীর ও মন আরও সুন্দর ও সুগঠিত না হইলে জাতির 
উন্নতি অ অসম্ভব। ব্যক্তিকে দিয়াই জাতি গঠিত, জাতি 
-নামধেয় কোন মূর্তিমান্‌ দানব নাই যে তার উপকার 
তীয় ব্যক্তির উপকার হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে হইতে 
রে। আমাদের জাতীয় আদর্শকে নৃতন করিয়া জীবনের 
র্ষ্যে দেখাইতে হইবে। সেই. আদর্শে শাস্ত্রের মধ্যে. 
হাপকিছু ভাল আছে তাহা ত থাকিবেই, উপরস্ত বাহির 
ইতে নৃতনতর যাহা কিছু তাহাকেও আপনার করিয়া 
ইতে হইবে। কিন্তু জাতীয় আদর্শ সর্ধা্হন্দর করিয়া 
কান মহাপুরুষ জাতির সম্মুখে ধরিবেন এবং জাতি তাহা, 
দেখিয়া কাৰ্য্য করিবে ইহা সম্ভব নহে। জাতীয় আদর্শ 
“প্রথমত কয়েকটি লোকের হৃদয়ে থাকে । তার পর ব্যক্তি 
২ - হইতে গৃহে, গৃহ হইতে গ্রামে, গ্রাম হইতে বহুগ্রামে, 
_ এইরূপে সেই আদর্শ দেশব্যাপী বা বহুদেশব্যাপী হইয়া 
-পড়ে। কিন্তু ক্রমশঃ প্রচারের পথে তাহার মধ্যে গরি- 
₹ বৰ্তনও হয়। একের ব| কতিপয়ের অন্তরে যাহা জাগিয়া 
উঠে, তাহা দেশব্যাপী হইয়া গৃহীত হইতে হইলে তাহার 
মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই পরিবর্তন প্রয়োজন হয়। কিন্ত 
জাতীয় জীবনে সেই আদশ প্রকৃত রূপে গৃহীত হইতে 
হইলে সকল ব্যক্তিকে তাহা কাৰ্য্যে মান্য করিতে 
হইবে) প রর নিকট আত্মজাহিযরর অন্ত বাঁ অক্ষম 
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পাশ্চাত্য শিক্ষা ভুল (যদিও আমি নে বিষয় কিছু জানি ন) । র 


বিবাহের সন্তান মাত্রই গুরুদাসের সমতুল্য ৷)” বাল্য- ' 


আদর্শের দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টাই : 7 











শরীর ও মন লইয়া পিতৃপুরুষের সাহায্যে আ 
বোধের আনন্দলাভের উপায় স্বরূপ তাহা ব্যবহৃত 
কোন লাভ নাই। কোন কিছুকে তাচ্ছিল্য করিয়া 
সময়ের অপব্যবহার অপেক্ষা সেখানে যাহা ভাল তাহা 
গ্রহণ করিয়া নিজের জীবনাদৰ্শকে চিরনবীন ও চির 
জাগ্রত রাখিবার চেষ্টা ও কার্যত: “শরীর ওম 





প্রধান বা J 


জাপানে ধ্বংস- ও হত্য-লী 
সম্প্রতি জাপানে যে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে 
তুল্য ভূমিকম্প পৃথিবীতে আর হয় নাই এসম্বদ্ধে সব 
একমত। খবরের কাগজে প্রথম যে বিবরণ বারি 
হইয়াছিল তাহাতে মৃত্যুসংখ্যা কিছু বাড়াইয় বলা হ 
থাকিলেও, আজকাল যে পূর্ব হইতে 
পাওয়া যাইতেছে তাহাতেও এই ধ্বং ংস-ব্যাপার 
অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। এ 
মিভুল হিসাব এখন পযন্ত পাওয়া যায় নাই, তত 
যে পাওয়া যাইবে তাহার কোন সম্ভাবনাও নাই। 
মোটামুটি ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে তোকিও সহরে 
১১০০০০ জন, ইয়োকোহামায় ৩০০০০ জন্‌, কামাকুরা 
১০০০১ মিউরা উপদ্বীপে ১০০০০ জন, ওদাওয়া 
আতামিতে ১০০০, বোস উপদ্ধীপে ৫০০০ জন--মো 
উপর ১৬৬০০০ জন লোক মারা গিয়াছে.। তাহা ছাড়া 
ইয়োকোহামাতে৭*০০*খানি বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে ও মাত্র 
শতখানেক বাড়ী দাড়াইয়া আছে। ইয়োকোস্থকাতে 
১২০০০ বাড়ীর মধ্যে মাত্র. ১৫০খানা রক্ষা পাইয়াছে। 
তোকিওতে শতকরা ৯৩ খানি বাড়ী হয় পড়িয়া গিয়াছে 
নয় আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । তোকিও সহরে 
কোন কোন বহুতল হব্দ্যের -তিনতলার মেঝের ফাটল 
দেখা যাইতেছে, কিন্ত সর্বনিম্ন কিনব সর্বোচ্চ তলায় খুব 
কম ক্ষতি হইয়াছে দেখা যাইতেছে। তোকিও সং 
যে আগুন লাগিয়া গিয়াছিল তাহাতে রাজকীয় গ্রন্থ | 
অনেকাংশই পুড়িয়া গিয়াছে ওপপ্রায় ২০০০৯ টি বই ন 
হ্যা গিয়াছে। রর 
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প্রবাসী--অগ্র হায়ণ, ১৩৩, 





তাকিও সহরের ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ডের পরের একটি সাধারণ দৃষ্ত 


এই ভীৰ প্রাকৃতিক নাঃ তর সময় জাপানীরা 
বিদেশী লৌকদের প্রতি মোটের উপর ভাল ব্যবহারই 


করিয়াছে। কিন্তু কোরিয়ার অধিবাসীদ্দিগের উপর 
তাহাদের যে অত্যাচারের খবর পাওয়া যাইতেছে তাহা 
অত্যন্ত নৃশংসতার পরিচায়ক । : 

জাপানের গভমেন্ট. এই অত্যাচারের কথা চাপ! 
দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্ত খ্যাতনামা সাংবাদিক 
ব্রেল্স্ফোর্ড লিখিতেছেন যে এমদ্বন্ধে কোন সন্দেহ 
থাকিতে পারে না। অন্ত বিদেশী লোকেরা তাহাকে 
বলিয়াছে যে তাহারা সহরে ঘুরিয়। বেড়াইবার সময় 
স্বচক্ষে কোরিয়ার অধিবাসীদিগকে হৃত হইতে দেখিয়াছে। 
এইসব হত্যার দোষ সাধারণতঃ কতকগুলি ক্ষাত্রধশ্মানু- 
সারী .যুবকসম্প্রদায়ের..ঘাড়ে চাপান হইয়া থাকে । এই 
সম্প্রদায়গুলিকে সেখানকার রাজসর্কার স্থনজরেই দেখিয়া 
থাকেন | প্রায় প্রত্যেক গ্রামে 


৪. সহরের প্রায় 


প্রত্যেক পাড়াতেই তাহাদের আড্ড। আছে। নানারূপ 
সামাজিক প্রচেষ্টাতেই সাধারণতঃ ইহাদের কাজ আবদ্ধ 
থাকে ও তাহারা নিজেদের নৈতিক উন্নতির জন্যও 
উৎসাহ, দেখায়। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত যোদ্ধ ধৰ্শ্মও 
আদর্শরূপে তাহাদের সম্মুখে ধরিয়া রাখা হয়। 
দেই আদর্শের গ্রেরণাতেই যে তাহারা নরহত্য। 
করিতে দ্বিধা করে নাই তাহা বুঝা যাইতেছে । 


একথ| স্বীকাধ্য যে সত্য-সত্যই জাপানীদের মধ্যে একট! ' 
আতঙ্কের কৃষ্টি হইয়াছিল। তাহারা অনেকেই বিশ্বাস 
করিয়াছিল কোরিয়ার অধিবাসীরা এই ধ্বংস-সংশ্লিষ্ট . 


ব্যাপারে অনেক অনর্থের স্থষ্টি করিয়াছে; 'আর এই 
যুবকসঙ্ঘ সঈত্যসতাই মনে করিয়াছিল যে তাহার! নিজ 
লোকদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার্থেই কার্ধা করিতেছিল। 

সম্তা দামে মজুর খাটাইবার জন্য অনেক কোরিয়া, 
বাসীকে জাপানীর/ নিজেদের দেশে আনে, আর 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


২য় সংখ্যা]. বিধ্ধি প্রসঙ্গ__জাপানে ধ্বংস- ও হত্যালীলা। . বিট 
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ভূমিকম্পের পর তোকিও সহরের দৃশ্য । রাজপ্রাসাদে বাহিরে নিরাশ্রয় লোকদের জন্থ প্রস্তুত কুটীরাবলী 
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[ ২৩শ ভান, ২য় খণ্ড 
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তাহাদের বিরুদ্ধে একটা বিরূপ মনোভাব তাহার! 
বরাবরই পোষণ করে । কোরিয়ার জাতীয় দলের বিদ্রোহ- 
প্রচেষ্টাগুলি জাপানের খবরের কাগজে এমন আকারে 
বাহির হইত যাহাতে জাপানী জাতির মন কোরিয়ানদের 
উপর আরও বিরূপ হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় 
যত আজগুবি জনশ্রুতিকেও অনেকে সত্য বলিয়! বিশ্বাস 
করিয়া আতঙ্ক স্থাষ্টর সহায়তা করে । মুখে মুখে 
ংবাদ ছড়াইয়া .পড়িয়াছিল যে কোরিয়ার জাতীয় 
দলের লোকেরাই এই-সব]অগ্নিকাণ্ড বাধাইয়! দিয়াছিল। 
সহরের কূপের পানীয় জলও তাহারা বিষাক্ত করিয়া 
দিয়াছিল. এরূপ অভিযোগও তাহাদের . নামে হয়। 
তাহা ছাড়া অন্ান্ত গুক্কতর অত্যাচারের অপবাদ 
লোকে এই-সব কোরিয়ার অধিবাদীদের নামে প্রচার 
করিয়াছিল। 
ইহা খুবই সম্ভব যে কোরিয়ার অধিবালীদের 
অত্যাচারের কথা ও. অনেকটা সত্য । যখন তাহারা দেখিল 
যে জাপানের লোকেরা তাহাদের অন্র-পানীয় বন্ধ 
করিয়াছে ও দেখা-মাত্রই তাহাদের প্রাণৰধ করিতেছে 
তখন তাহারাও. মরীম়া হইয়া উপদ্রব আরস্ত করিয়াছিল। 
অনেক বিদেশী পর্যটক মনে করেন যে কোরিয়'- 
বাসীদেরই বেশি দোষ। কিন্তু ব্রেল্স্‌ফোর্ড - সাহেব 
বলেন যে কেহই একথা বলিতে পারেন নাই যে 
তিনি কোণ €কারীয়কে আক্রমণকারীরূপে দেখিয়াছেন। 
অথচ তাহাদের হত্যা! করা হইয়াছে এদৃশ্ঠ অনেকেই 
দেখিয়াছেন। 

.. প্রথম কয়েকদিন জাপান সরুকার এইসব অদ্ভুত জনরব 
নিরাকরণ করিতে তেমন কিছুই করেন নাই। চার 
পাচদিন পরে এক বিলম্বিত ইন্তাহার জারি করিয়া 
সকলকে এইসব জনরব বিশ্বাস করিতে নিষেধ কর! হয় 
ও কোরীয়দের প্রতি ও অন্যান্য বিদেশীয়দের ' প্রতি 
তিতিক্ষা প্রদর্শন করিতে বলা হয়” ব্রেল্স্‌ফোর্ড বলিতে- 
ছন যে সহরের কোরীয় বাসিন্দাদের খুব অল্লনংখাক 
লোকই. প্রাণে বাচিয়াছে। যাহাদের বাহির হইতে 
নিঃসন্দেহে কোরীয় বলিয়া চেনা যায় না, তাহাদিগকে 


ভাষা পরীক্ষা দিয়া প্রমাণ করিতে হইয়াছে যে তাহারা. 


কোরীয় নয়! চীনাদের অনেককেও এইরূপ ভাষা পরীক্ষা 
করিয়া কোরীয় বলিয়া সন্দেহে হত্যা করা হইয়াছে। 


ম্হাত্রের গঠিত প্রতিমূর্তি 
প্রসিদ্ধ ভাস্কর শ্রীঘুক্ত.ম্হাত্রে লিম্ব 'ড়রাজ্যের পরলোক- 





ম্হাত্রের গঠিত লিম্ব ড়ি রাজ্যের পরলোবগত ঠাকুর সাহেবের প্রতিমূর্তি 
গত রাজ! ঠাহুর সাহেবের এক প্রতিমুর্ভি গঠন 
করিয়াছেন । আমর তাহার প্র(্তরূপ প্রকাশ করিলাম। 
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২য় সংখ্যা ]) বিবিধ প্রপঙ্গ__আচচার্ধ্য ভিন্তার্নিৎস্‌ ২৮১ 


আচার্য্য ভিন্তার্নিৎস্‌ 

( De. M. WINTERNIT ) 
প্রাগ জার্শ্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক 
' ডাক্তার ভিন্তারুনিৎস্‌ এতদিন বিশ্বভারতীতে ছিলেন। 
তাহার পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ বক্তৃতাতে সকলে বিশেষ উপকৃত 
হইয়াছেন। তাঁহার চরিত্র-মাধুর্য্যে সকলে এত মুগ্ধ 
হইয়াছেন যে সম্প্রতি তাহার বিদাদ্ন গ্রহণে তাহার বন্ধু 
ও ছাত্রমগ্ুলীর সকলের বন্ধুবিচ্ছেদের বেদনা বিশেষ- 

‘রূপে বোধ হইয়াছে । 

বিদায়-কালে.কবিবর, রবীন্দ্রনাথ তাহাকে যে বিদায়- 





বোলপুর ষ্টেশনে টে.নের মন্মুখে ভিন্তার্নিৎস্‌ রবীন্দ্রনাথের 
নিকট বিদায় লইতেছেন। শাস্তিনিকেতন আশ্রমের 
অধ্যাপক, অধ্যাপিক! ও ছাত্ৰ-ছাত্রীগণ 
বিদায় দিতে আলিয়।ছেন 


লিপি দিয়াছেন তাহার একস্থানে আছে, “আপনার 
চরিত্রের প্রতি আমাদের ভালবাসা, আপনার পাগ্ডিত্যের 
প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার সমান হইয়া উঠিয়াছে।” আচার্য্য 
ভিন্তাবুনিৎস্‌ উত্তরে বলেন, “প্রসিদ্ধ কবি গেটে 
বলিয়াছেন :_“প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে আর বিচ্ছিন্ন রাখিতে 
পার| যাইবে নাঁ৮ আমি বলি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য কোন 


সময়েই বিচ্ছিন্ন ছিল না। 
*১৯২১ খুঃ অন্দে আপনি যখন আমাদের দেশে বক্তৃত৷ 


আচাৰ্য্য ভিন্তার্নিৎস্‌কে বিদায়। মধ্যস্থলে আচার্য্য ভিন্তাব্নিৎস্‌, 
তাহার দক্ষিণে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, তাহার বামদিকে দিতে যান তখন আমি আমার বক্তৃতায় বলিয়াছিলাম, 


শ্রী বিধুশেখর শান্তী । ‘আপনার বক্তৃতার সাফল্য দেখিয়া আমার মনে হয়ঃ 


৩৬-১৮ 





২৮২ প্রবানী__অগ্রহাঁয়ণ, ১৩৩* 


৫৮৯৮৯ SAAN AN 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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পরার. “টোপাল সাত: কাপল? ও 











ভিন্তার্নিৎস্কে বিদায় দিবার জন্য. শাত্তিনিকেন আশ্রমের তরুবীথিক।য় সমবেত অধ্যাপক ও সধ্যাপিক! এবং ছাঁত্র-ছাত্রীমণ্ডলী 


PETE যা € এ 





শান্তিনিকেতন হইতে আচার্য্য ভিন্তার্নিৎসের বিদায়। 
ভিন্তার্নিৎ্‌কে ছাত্রগণ প্রণাম করিয়! বিদায় দিতেছেন। পার্শ্বে রবীন্দ্রনাথ এবং বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রভৃতি দণ্ডায়মান 


যে, কোন না কোন দিন সমস্ত পৃথিবী, কবি ও আদর্শ- “কিন্ত আজরার ইয়োরোপের এই অশান্তি ও এই দুর্দশ। 
রোদীর সহিত সার দিয়। দাড়াইবে ।' দেখিয়া মনে হয় যে যাহার! পাশবিক শক্তিতে, হিংসায়, . 
“তখন আমি ভাবি নাই যে ছুই বৎসর পরেও পৃথিবীর স্বার্থপর জাতীয়তায় ও জাতীয় স্বার্থপরতায় বিশ্বাস করে, 
অবস্থা আমার আশ! পূর্ণ হইবার পথে এতটা অন্তরায় তাহার! ভুল করে এবং এই-সব জিনিস কখনও আনন্দের 
হইয়া থাকিবে। পথে মান্থুষকে লইয়া যাইবে -না। সব দেখিয়! শুনিয়! 


ই সংখ্যা ] 


শট লাগ পরি পি পি পাস লো পাস পি পাটি লাস লাস্ট লাও লা লাগত লাগা পল 


মনে হয় যে বাজারের লোকেরা ঠিক বুঝে-নাই-_ঠিক 
বুঝিয়াছে কবি ও আদর্শবাদী ' | 
+ “আমার মনে হয় যে আদর্শ যাহা তাংাই শুধু সত্য, 
তাহাই শুধু চিরস্থায়ী হইবে। প্রাচ্য ও প্রভীচ্য মিলিলেই 
জগৎ উদ্ধার হইবে না। প্রাচ্য-প্রতীচোব শ্রেষ্ঠ যাহা 
তাহা মিলিলে তবেই জগুভের ম্দদল। কয়েক রৎসর পূর্বে 
মডার্ণ, রিভিউ পত্রিকায় একজন. লিখিয়াছিলেন “কোন 
কোন মহাত্মা পূর্বব ও পশ্চিমের মতামতবিনিময় স্বপ্ন 
দেখেন। কিন্ত তাহাতেই যে নিশ্চয় উপকার হইবে 
এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই । অসভ্যতার সহিত 
অসভ্যতা মিলিলে ফলে অসভ্যতাই হয়'। কথাটি সত্য । 
“আমি ভারতবর্ষকে ভালবাসি । আমি জানি এদেশেও 
. ইয়োরোপের মত অসভ্যতা পাশবিকতা আছে। ভারতীয় 


সাহিত্যে, ভারতীযষ ধর্শে, ভারতীয় অন্তান্ত ব্যাপারে 


লাঠিখেলা ও. অগ্নিশিক্ষ 


॥ r 
* ২৮৩ 





আবর্জনা 'কিছু.নাই বলিলে মিথ্যা বলা হইবে । তাই বলি 
--এই-সক্জ আবর্জনা আবর্জনার টিনে ( Dust bin ) 
ফেলিয়া দাও'এবং ভালটুকু রাখ । ভারতীয় শ্রেষ্ঠ যা কিছু 
তাহাই রাখা হউক, তাহ! ন! হইলে পাশ্চাত্য আবর্জনার 
সহিত ভাবতীয় আবর্দনা মিলিয়া এক বিরাট আবঙ্জনার 
হৃষ্ট হইবে।” আচারের কথাগুলি ভাবিয়া দেখিবার 
কথা৷, অ 


বাংলায় প্রথম আ্দ্ধদপ্তাহিক ' 
আনন্দবাজার পত্রিকার পরিচালকের! তাহাদের 
কাগজের আর্ধসপ্ধাহিক সংস্করণ বাহিব করিতে মনস্থ 
করিয়াছেন। ননায়রা যতদুর জানি, বাংলা আর্দমপ্তাহিক 
কাগজ এই প্রথম কাগজখানির দৈনির সংস্করণ যে বেশ 
ভাল চলিতেছে তাহা এই নৃতন উদ্ভোগ হইতে বুঝা যায়। 
অ 





. 
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১১ কারোর বাড়ি. 
১। তামেচা, করক, তেওয়র,.পালট, শিব, ভাণ্ডার, কৌমরকাট, 
সাও, উপ্টাদাগু ছল, বাহেবা, শ্রীবান্‌। . 
২। বাহেবা, ফাক্‌,.দে, করক, পৃষ্ঠ দক্ষিণ, ভাওকটিও অধ, 
হালকুম, ভূজ, পালট,,'পৃষ্ঠ উত্তর, উষ্ট| অঙ্ক.।' - -, 
* কোমরকাট্‌-দক্ষিণ-কোমর-পার্থ হইতে আর করিয়া 


বক্কভাবে অসি পাধুমুল ছেদন-করিয়া যায়। 


ফাক্‌ = বাম বাহুমূলের নিয়দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া 


উর্ধদিকে স্বন্ধদেশ ছেদন কবিয়া বাম বাহুকে শবীর 

হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হয় । 

7 দেস্দক্ষিণ বক্ষপার্খ হইতে আরম্ভ করিয়া বক্রভাবে 

উর্দদিকে বাম স্বন্ধ ও গলদেশের সদ্ধিস্থল ছেদন করিয়া 

বাহির হইয়া যায়। 

"পৃষ্ঠ দক্ষিণ = পশ্চাদ্বর্তা পদ শৃস্তে তুলিয়া শরীর সম্মুখে 

অগ্রসর করাইয়া দক্ষিণ পৃষ্ঠ ব্যাপিয়া! আঘাত করা হয়। . 
ভাগারকাট বাম কোমর-পার্খ হইতে আরম্ভ করিয়া 

বন্রভাবে অসি পাযুমুল ছেদন করিস্বা যায়। 


পি চে 
« 


স্লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষ 07". 
- ০০5 পূর্বানথবৃতি | 


অঙ্ক. দক্ষিণ উরুদেশ.ও শরীরের সন্ধিস্থলকে দক্ষিণ 
পার্শ হইতে বক্রভাবে নিম্নমুখে -আঘাত করিয়া সমগ্র 
দক্ষিণ পদ শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয়। 

হাগকুম্‌ =গলদেশের দক্ষিণ পার্থের পিছন'দিক্‌ হইতে 
অসির উণ্টা পিঠ দিয়া সরলভাবে গলদেশ' ছেদন রি 
ফেলা হয়। 

পৃষ্ঠ উত্তর = নি পদ শুন্তে. তুলিয়া রর 
সম্মুখে অগ্রসর করাইয়া বাম পৃষ্ঠ ব্যাপিয়া সনাড করিতে 
হয়। 

উষ্ট! অঙ্ক,সবায় উরুদেশ ও শরীরের মৃন্ধিস্থলকে 
বাম পাৰ্শ্ব ‘হইতে বন্রভাবে নিম্মমুখে আঘাত. , করিষ। 
সমগ্র বাম পদ শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেল.হয়। 

বর্ণনা £-- 

"কোমরকাট্‌” .আট্কাইবাব .কালে হাতের স্‌ 
দক্ষিণ-বক্ষ-পার্খের প্রায় ষোড়শ অঙ্গুলী সম্মুখ . বরাবরে 
থাকিবে । লাঠির অগ্রবিন্দু, নিয্মুখ হইয়া! দক্ষিণ দিকে 


২৮৪ '' 


_হেলিয়া থাকিবে। লাঠির মনে একটি বন্ধিত রেখা 


কল্পনা করিলে তাহা ভূমির সঙ্গে প্রায় অর্ধ-সমকোণে 
মিলিত হইবে। সমগ্র' লাঠি বক্ষের সমাস্তরাল ক্ষেত্র 
বরাবরে থাকিবে। 





কোমর কাট, 
"ফাক্‌* আট্কাইবাঁর কালে উপর হইতে হাকিয়া . 
প্রতিপক্ষের লাঠিকে সোজা! নিম্নের দিকে দূর কবিয়া দিতে 


হইবে । 





“দে* আটুকাইবার কালে হাতের মুঠ দক্ষিণ-বক্ষ- 
পার্শের প্রায় অর্ধ হস্ত দক্ষিণে এবং ষোড়শ অঙ্গুলী সম্মুখ 
বরাবরে থাকিবে । লাঠির অগ্রবিন্দু নিম্মুখ হইয়া 
বাম পার্থে হেলিষা থাকিবে। লাঠির সমস্থত্রে একটি 
বর্ধিত রেখা কল্পন! করিলে উহা ভূমির সঙ্গে প্রায় অর্দ্ধ- 
সমকোণে মিলিত হইবে-। সমগ্র লাঠি বক্ষের সমান্তরাল 
“ক্ষেত্র বরাবয়ে থাকিবে। 

“পৃষ্ঠ দক্ষিণ’ আট্‌্কাইবার কালে হাতের মুঠ, দক্ষিণ 
বদ্ধ মোঢ় হইতে প্রায় চারি অঙ্গুলী দক্ষিণে, চতুর্দশ 
অঙ্গুলী সম্মুখে এবং অর্ধহ্ত উর্দ্ ববাববে রাখিয়া এবং 


প্রবাসী__অগ্রহীয়ণ, ১৩৩৪ 


স্৯ ANAND পাপের AT 


{ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 





ক 





৬১৮০ 


দে ন 
লাঠিকে ভূমিব সমাস্তবালভাবে ধরিয়া নিম্ন হইতে আঘাত 
করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে উর্দ্বদিকে দুব করিয়া দিতে 


হইবে। 





পৃষ্ঠ দক্ষিণ - 


- "ভাণ্ডারকাঁট” আট্কাইবাব কালে হাতের মুঠ নাভি 
হইতে চারি অন্গুলী উর্দ্ধে এবং প্রায় চতুর্দশ অঙ্গুলী সন্মুখে 





২৪ সংখ্যা: 
থাকিবৈ"। লাঠির অগ্রবিন্দু-বামপার্থে হেলিয়| থাকিবে, 


লাঁচিথেলা' ও অলিশিক্ষা 


Eu 
নিয়ে এবং নকাৰিনিৰ অহ “সম্মুখে থীকিবে।, লাঠি 


যেন, লাঠির - সমসুত্রে একটি বন্ধিত বেথা. কল্পনী. করিলে' উল হইয়া! ভূমির: উপরে লক্ষ: ‘বিরাবরে' থাকিবে | -" 


উহা ভূমির সঙ্গে অর্থপমকোণে+মিলিত হয়।' সমগ্র লাঁঠি 
বক্ষের সমাস্তরাল ক্ষেত্র বরাবরে থাকিবে। 

"অঙ্ক”” আট্‌কাইবার কালে, হাতের মুঠ,দক্ষিণ-কোমর- 
পার্শ্ব বরাবরে প্রায় অষ্টাদশ 'অঙ্গুলী সম্মুখে থাকিবে। 
লাঠির অগ্রবিশু নিয়মুখ. হয় দক্ষিণ পার্থে হেলিয়া 
থাকিবে, যেন লাঠির সমস্থুত্রে .একটি বন্ধিত রেখা কল্পনা 
কবিলে উহা: ভূমির সঙ্গে অর্ধনমকোণে মিলিত হয়। 
সমগ্র লাঠি-বক্ষের সমান্তরাল ক্ষেত্র বরাবরে থাকিবে । 





প্হালকুম্‌” আট্কাইবার কালে হাত্রে.মুঠ,দক্ষিণ 
দ্ধ মোড এ কিমি চারি নী দক্ষিণে ও 





, পপৃষ্ঠ উত্তর’ " আট কাইবারি' কালে” হাঁতের - মুঠ, 
: নীগিকাগ্ের অর্ধহস্ত' সন্মুখ- বরাবরে রাখিয়া লাঠিকে 
ভূমির সমান্তরাল করিয়ী" নিন হইতে আঁঘীত' করিয়া 
তোকে লাঠিকে উদ দিকে চুর করিয়া দিতে হইবে। 





" প্উপ্টা অন্ধ ”-আট কাইবার কালে হাঁতের মুঠ" নাভি 
হইতে প্রায় "চতুর্দশ অঙ্জুলী সমুখে থাকিবে, লাঠির 
অগ্রবিন্দু নিষ্নমুখ হইয়া বাম পার্শ্বে হেলিয়া থাকিবে, যেন 
লাঠির সমস্থত্রে একটি বন্ধিত রেখা'কল্পন! করিলে-উহা 
ভূমিব সঙ্গে অর্দ্ধদমকোণে মিলিত হয় "সমগ্র লাঠি 
বক্ষের সমাস্তরাল'ক্ষেত্র বরাবরে থাকিবে |; = 2 





উপ্টা! অঞ্চ, এ 


তেরোর বাড়ি 


২। ভামেচা, মন্‌, ভ্রকুটি, উপ্টাফাক্‌, উন্টাহালকুম্‌, জবেগা, 
উল্টাজবেগা, আসর, দিগর, ভর্জা, উল্টাদ্রকুটি, হগ্ুব, উপ্টাহঞ্জব। 


২৮৬ 





- ভ্ুকুটি = দকদিণ জর ও জব মধ্য বববিরে আঘাত করিয়া 
অভ্যস্তরের দিকে দক্ষিণ চক্ষু কাটিয়া ফেলা হয় । | 
' .উণ্টাফাক্‌ = দক্ষিণ-বাহু-মুলের নিয্নদেশ হইতে আরম্ভ 


" করিয়া উর্দ্ধদিকে স্বন্কদেশ ছেদন কবিয়া দক্ষিণ বাহুকে, - 


শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হয়। . 

উদ্টা হালকুম্‌=গলদেশের বাম পার্থের পিছন দিক্‌ 
হইতে অসনির উপ্টা পিঠ দিয়া স়লভাবে গলদেশ ছেদন 
করিয়া ফেলা হয়। 

জবেগা দক্ষিণ গল-পার্খের ঠিক্‌ মধ্য বরাবরে সরল 
ভাবে ছেদন করিষা বাম-গল-পার্থের ঠিক মধ্য বরাবরে 
অসি বাহির হইয়া যায়। 

উল্টা জবেগা-" বাম-গল-পার্থেব ঠিক মধ্য বরাববে 
সরলভাবে ছেদন করিয়া ঘর্ষিপ-গল-পার্খের ঠিক্‌ মধ্য 
বরাবরে অসি বাহির হইয়! যায়। 
- ভর্জা দক্ষিণ স্বন্ক মোড় ও কনমুইএর মধ্য বরাবরে 
নিন্নমুখে বন্রভাবে আঘাত করিয়া দক্ষিণ বাহ ছেদন 
করিয়া ফেলা হয়, 

উপ্টাভ্রকুটি বাম ভ্র ও.ভ্রমধ্য বরাবরে "আঘাত 
করিয়া বাম চক্ষু কাটিয়া, ফেলা হয়.। 

হুর বাম স্বন্ধদেশের ,সম্মস্থ অস্থির এক অঙ্গুলী 
নিয়ে অসির অগ্রবিন্দু প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। 
অসির ধারের দিক্‌ উপরের দিকে থাকে। 

উল্টা হঞ্ধর-“ দক্ষিণ স্বন্ধদেশের সম্মুখস্থ অস্থির এক 
অঙ্গুলী নিয়ে অসির অগ্রবিন্দু প্রবেশ করাইয়া দিতে 
হয়। 
শরীর অল্প পরিমাণ বামে ঘুরাইয়া মারিতে হয়। 

বণনা ৮ 


বাণ ১৩৩৪ 


অপির , ধারের দিক্‌ উপরের দিকে থাকে।- 


পিপিপি পাটি পি ৯ বি পি লা পা পিপি লী বাসি লী লী পিপি পট পি পি পা = 


শর্ট” আটুকাইবার কালে হাতের .মুঠ নাঁসিকা- 
গ্রের অর্হস্ত সম্মুখ বরাবরে থাকিবে এবং লাঠির 
অগ্রবিন্দু উর্ধমুখ হইয়! ঈযৎ বামে হেলিয়া.থাকিবে। 





“উল্টা ফাকৃ* আট্কাইবার কালে লাঠি উপর হইতে 
ইাকিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে আঘাত করিয়া নিয়ে 
ও দক্ষিণ পার্থের দিকে দুর করিয়া দিতে হইবে। 





উণ্টাঙ্কাক্‌ 
(ক্রমশঃ ) 


ভ্রী পুলিনবিহারী দাস 


+ 


পা 





«মুদলমানী নাম” 

মম্পাদক মহাঁখধ আমাৰ “মুদলমানী নমি” শীর্ষক আলো- 
চনাৰ একটি মন্তব্য লিখিযাছেন। এ বিষষে আমি এখন 
আব বিস্তুত আলোচন করিতে .চাহি ন1; ভবে উহাব স্থানে 
স্থানে সম্পাদক মহাশয আমাকে নিতান্ত ভুল বুঝিয়াছেন 
বধির দুঃখিত না| হইয়। থাকিতে পাবিলীম না। আমি 
আজীবন সর্বপ্রকাবে সঙ্ধীর্ণতা ও  গরোড়ামী পরিহাবেরই 
সাধনা কবিয়! আসিষাডি; তাই অ।জ আমার সম্বন্ধে সম্পাদক মহা- 
শয়কে ভুল ধাঁবণ! করিতে দেখিয়! বাত্তবিকই অবাক্‌ হইয়াছি। 
ভারত আমার জন্মভূমি -প্রিয় লীলানিকেতন ; আমার নিকট ভাবতা- 
পেক্ষা পৃথিবীৰ আর কোন দেশই প্রিয় হইতে পাবে না। ভাবতেব 


ডি 


| 


সব-কিছু অতি আঁদবেব সামগ্রী । সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন “যে-সব 
নামে ভারতীয়ত্ব আছে, সেগুলিকে বিক্রমপুবী মহাশয় 'খিচুড়ী নাম 
বলিধাছেন।” আমি কিন্তু ইউরোপীয় ও ভারতীয় উভয় নামের 
সন্বদ্ধেই একথা বলিয়াছি ; ভারতীয়ত্ব আমার নিকট ইউ্টবোপীষত্রের 


চি 


অপেক্ষ! সহস্র গুণে শ্রেয় ও প্রেয়। আর আমি হিন্দুরদিগকে 
বিশ্বহিভূতি ও ইউবোপীয়দিগকে -বিশ্বেব অন্তর্গত মনে কৃবি 
নাই; আনার নিকট পৃথিবীর সব জাতির চেয়ে হিন্দু বেশী 
প্ৰীতি ও সহানুভূতি পাইতে পারে। ভাবতীষ হিসীবে হিন্দুব গৌবব ও 
সম্মানে আমিও নিজেকে ধন্য ও গৌরবাস্থিত মনে করিয়! থাকি। 
এবিধযে বিস্ত ত আলোঁচনাব স্থানাভাব, তাই নিরস্ত হইলাম । 


মোহাম্মদ আবদুল হাকিম বিক্ৰমপুরী 


সীওতালি গান 


(ঝুমুবেৰ * তালে রচিত ) 


১ 
আগে ছিল উজল রাত, 
পবে এলো আঁধাবি- 
হে ননদি, এখন তুমি শুয়ে! না অঙ্গনে-- 
অমন কবে' শুয়ো না অঙ্গনে ! 
 আবধার-ঢাকা নিঝুম্‌ রাত 
নাহি আলো! চাঁদারই, 
এলো-মেলো! ঝোড়ো হাওয়া উঠেছে কন্কনে। 
অমন করে’ শুয়ো না অঙ্গনে। 
টপৃকে বেড়া ঢুকবে চোর. ' 
না ভাঙ্গতে ঘুমটি তোর, 
করুৰে চুরি তোমার সাধের তাবিজ ও কন্কণে। 
অমন করে’ শুয়ো না অঙ্গনে। 


(বাশি তা উদু তু ছা তু) 


উঠান অনিক রিয়ার বি 
হে ননদ, বোলো না দাদারে- 
* তোমার বোলো না দাদারে। 


তোমার দাদা ক্ষেতকে গেছে আন্তে তুলে ঝিঙের ফুল, 
বোলো না দাদারে,__ 
তোমার বোলো না দাদাবে! 
- গুন্তে পেলে তোমার দাদ! বাধাবৈ আজ হলুস্থুল,+ 
_ বোলো না দাদাবে। 
ভেঙে এনে চাঁপার ডাল 
তুলবে আমাব পিঠের ছাল, 
কেদে আমি মরুব একেবারে, 
বোলো না দাদারে ; 
হে ননদি, হে ননদিঃ বোলো না দাঁদারে-.। 
( মাদল--ধিতাং ধিতাং তুর্রু ধিতাং। ) 


তরী সুনিৰ্ম্মল বস্তু 





* ঝুমুর একরকম নাচ । বিহার অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত। 
একদল যুবতী হাতি ধবাঁধরি কবে নাঁচে আর গাঁন করে, টির 
ভালে তালে বাঁশী ও মাদল বাঁজায়। 





_সবলতা ও দুর্ববলতা- এসংস্বামী - প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী 
প্রণীত । প্রকাশক--সঃব্বতী লাইব্রেরী, ৯ রমানাথ মজুমদার ষ্রীট, 
কলিকাতা ৷ মূল্য 1* আন) :১৩৩০] : 

. এই গে স্বামীজি সবলত। ও দুর্বলতা কষ্টপাথ্রে সব কাজেব 
র্মাধু কিয়! লইয়| বিচার করিয়াছেন । সত্য মিথ্যা কি, পাপ পুণ্য 
কি,_এইসব নীতি-ধর্দেব কৃ! লেখকেব মতে ফেরপতাঁবে বিচাঁরিত 
হওয! উচিত তাহ! বিশদভাবে ব্যাথ্য| কর! হইযাছে। : 

বাংলার প্লীদমন্তা এ নগেন্পচন্র দাসগুপ্ত প্রণীত । 
প্রকাশক--সঃস্বতী লাইব্রেবী, =নং রমানাথ মজুমদাব ্্রীট, 
কলিকাত| ৷ মূল্য ॥ বারো আনা। (১৩৩৭) 

এই পুস্তরটিতে (১) সেকাল ও একাল (২) কৃষকেব দবরিদ্র্য ৩) 


কৃষক ও জমিদার (৪) মহাজন ও কৃষক (৫) পল্লীশিল্পের ধ্বংস ৬) : 


জলনিকাঁশের বাঁধা (৭) বাংলার জলকষ্ট (৮ গৌঞজ(তিব অবনতি (৯) 


অরণ্যসম্পদ্‌ ও তাহার অপচয় (১*) পল্লীর বক্তশোষণ (১১) পল্লীসংস্কাব ,. 
ও সমবায়-নীতি (১২) পনীশিক্ষাব ধাবা! (১৩, শিক্ষিতের পল্লীপ্রত্যাবর্তন 
ও (১৪) পল্লীসেবক, এই কয়টি অধ্যায়ে বহু তথ্যের সাহায্যে পল্লীসমন্তাব . 


সমাধানের চেষ্ট। কবা হইয়াছে । ইহা ছাড়া! পরিশিষ্টেও অনেক 
'অর্থনীতিঘটিত বিষয়ের তথ্য সংযোদ্রিত হইয়াছে। পল্লীর অভাব- 
অভিযোগের কথা বাহাব। আলোচনা “করিতে চান এ পুস্তক তাহাদেব 
খুব উপকাবে লাঁগিবে। পুস্তকে মুদ্াকরপ্রমার অনেক রহিবা গিযাছে 
বলিয়| পড়িতে একটু অন্থবিধা হয়। .' ' 
=-,"ইসূলাম- গাঁরব_ অধ্যাপক পর বীরেন্্রনাথ সেনগুপ্ত এম্‌ এ 
প্রধীত। প্রকাশক সরস্বতী লাইব্রেরী, = বমানাথ মজুমদার ষ্টরট, 
কলিকাতা । মূল্য ॥* জানা । ১৩৩০ । 
এই পুস্তকে অতি সংন্গেপে ইসলাঁম সভ্যতাব ইতিহাস বিবৃত 
হুইয়াছে। বাংল! ভাষায় অন্য কৌন পুস্তকে এবপ ব্যাপকভাবে 
ইস্‌লামের কথ! আলোচিত হইয়াছে বলিয়! জানা নাই, কাজেই এ পুস্তক- 
খানি বাংলা ভাষার একটি অভাব পূরণ করিয়াছে। ইহার সাহায্যে 
বাঙালী পাঠক ইসলাঁম-সভ্যতাব গৌরবের কথা ১০০ 
পারিবেন. , 
পাগলের প্রাণের কথ মুনীন্দ্নাণ দে উনি 
দিত ও প্রকাশিত। মূল্য বারো আন।। পৃঃ ১৯৫। ' (১৩২৯) 
পুস্তকথানিতে, সাধকের মুখনিঃস্থত উপদেশপূর্ণ কথা আছে। 
* সর্বত্রই” ইহার আদর. হুইবে ইহাই আমাদের বিশ্বীস। বইখাঁনিতে 
গরমহংসদেবের একখানি ছবি আঁছে। ১ 
----- পুণ্যচিত্র্ঞ রসিকচন্দ্র -বহ প্রণীত । প্রকাশক ঢাকা 
মডেল লাইবরেবী। মুল্য এক-টাকা। পৃঃ২১৯। (১৩২৪) 
*'কয়েকটি-'কিংবাদ্তী ও এ্রতিহাসিক কাহিনী অবলম্বন করির! এই 
'উপতাঁস-রচিত হইয়াছে? জিনএজিহরিন বহি৷ তক 
খাঁনির ছাঁপা ও বাধাই ভাল । রি 








প্রভাবতী-ঞজ অধিনাশচ্ দাদ প্রণীত। 
চট্টোপাধ্যায় এও সপ. কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাক11-পৃঃ ১৫৪1 
(১৩২৯): * 

, যষ্টীমঙ্গলের প্রভাবতীব উপাখ্যান অবলঙ্নন কৰিয়া এই পচা 
নাটক রচিত। অবিনাশ- “বাবু বইথানি বেশ সবস ভাতে লিখিযাছেন। 
পুস্তকখানিব দাম একটু বেশী হইযাছে। 


'গুরুদাস * 


-সংকথা ( ২য় সং) শ্রীমৎম্বামী অভভুতানন্দ গ্রীমুখ- নিত - 


স্বামী সিদ্ধানন্দ কর্তৃক সংগৃহীত । উদ্বোধন, কাৰ্য্যালয় হইতে প্রকাশিত । 
সংগ্রাহক প্রীপ্রী লাট্মহীবাজাব শিষ্য ছিলেন। শ্বামীজীব মুখনিঃস্বত 


 উপদেশবাফ্যগুলি এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইযাছে। প্রঞ্র রাসকৃষ্ণ- 


কথামৃতেব স্থায় ব্বাসীজীব কথাঁগুলিও বেশ সবল । সুতরাং বইখানি 
সর্ধজনপাঠ্য ও সর্ববঙনশিক্ষাপ্রদ হইবে সন্দেহ নাই। ..পুস্তকখানির 
বিক্রয়লন্ধ অর্থ কাশীধাঁমে স্বামীলীর স্বতিমন্দিবে অপিত হইবে । 
-প্ুলিস-ীতি-মৌলবী সমিন উদ্দিন আহম্মদ কর্তৃক প্রণীত 
ও প্রকাশিত। মূল্য আট আন! । পৃঃ৯২। (১৩৩০) 

গ্রন্থকার বহুকাল পুলিশ-বিভাগে কাৰ্য্য করিযাঁছেন। সুতরাং পুলিশ- 
বিভাগ সম্বন্ধে তিনি একজন বি্ফেজ্ঞ সে সম্বদ্ধে সন্দেহ নাই। 
্রস্থখানিতে “নুতন পুলিশ ইন্দ্পেক্টাব বাবুগণেব প্রতি উপদেশ ও পুলিসের 
কলঙ্ক মোচনের ব্যবস্থা” আছে। পুিশ-বিভাগেব বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ 
আমর! শুনিতে পাই। পুলিশ-বানুরা যদি এই গ্রস্থলিখিত উপদেশ- 
সমূহ পালন করিব! চলেন তাহা হইলে দেশ বৃহ দুঃখ দুর্দশী হইতে 
মুক্তিলাভ কবিতে পাবে। সাধারণেও পুন্তকথানি পাঠ করিলে অনেক 
তথ্য জানিতে পাবিবেন। -- 

গায়ত্রী = কারক সবকাৰ র্ৃ প্রণীত ও প্রকাশিত । 

মূল্য আঁট আনা ।, পৃঃ ৯৩) (১৩২৯) 

ইহা একখানি সপ্তাক্ক নাটক। গ্রস্থকীব অযথা অন্ধের সংখ্যা 
বাড়াইয়াছেন।- ১ম, তব, ৪র্থ ও.৬ষ্ঠ অঙ্ষে মাত্র এরটি.কবিয়া দৃপ্ত । 
এই ক্ষুদ্র নাটকে আবার সর্কাসাৰনো মি গান আছে। নাটকখানি 
সফল রচনা নহে 1 " 

প্রভা 
ায়াপুরী ওম রা বৃহ, ৪৫ আমহাষ্ট গ্ীট, কলিকাতা। 

২২৪ পৃষ্ঠা । পট্‌_পটুযা। জীযুজ চারন্র রায়ের পরিকল্পিত হুন্দর 
রঙীন প্রচ্ছদপট। দেড় টাকা।'- 

মণীন্্লালের কল্পনা-সায়াপুরীর ব্বপ্পপেনব আকাশকুরুমের ০৬ 
স্তবক দিয়া এই মায়াপুরী সঙ্ষ্িত. হইয়াছে. ।_ এগাঁরোটি 
বৈচিত্র ও নৃতনকষে, বর্ণনার লালিত্যে ও' মোহনতাঁয় পরম উ on 
সপীন্লাল বঙ্গসাহিত্যে গলপর্চনার একটি নূতন কবিদ্বরসমূঘুরর ভাঁব- 
বিহ্বল বীতির 'প্রবর্তক। -সুতরাং াহীব- তার স্বতন্ত্র; 
কবিগুরু রবীন্রনাথ্বে প্রভাব তাঁহার রচনায় জাতবল্যমান থাকা সন্বেও 


ইহার ধরণ নূতন । 
মুদ্রা-রাক্ষ 


_ ২; নং কিন সা, কিক আসিল শল হই মী অবিনাশচন্ দরকার মত ও একালত 
. প্রবাসী-কার্ধযালয় ২১০-৩-১ কর্ণওয়ালিস রাই, কলিকাতা । 


— 
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ওয় সংখ্যা 


পৌষ, ১৩৩০ ূ ং | 


অথর্ক্ববেদের ঈশ্বরবাদ 


*সঅথর্ববেদের অধিকাংশ স্থলেই ধর্শ্মের যে আদর্শ 


দেওয়া হইয়াছে, ভাহা অতি হীন । কিন্তু ছুই-এক স্থলে 
ঈশ্বরতত্ব-বিষয়ে এমন উচ্চ কথাও বলা হইয়াছে, যাহা 
অপর বেদসংহিতাতে পাওয়! যায় না। খেদে 
হিরণাগর্ত, বিশ্ব-কর্শ্ম, ‘সেই এক’ ইত্যাদি দেবতার কথা 
.- বলা হইয়াছে। কিন্তু অথর্কাবেদের স্বম্তসুক্তে. যে. ঈশ্বর- 
তত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা খখেদের ঈশ্বর-তত্ব 
, অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । পক? অর্থ সত বা “আশ্রয়” ) 
যিনি বিশ্বতুবনের আশ্রয়, তাহাকেই স্বম্ভ বলা হইয়াছে। 
্বস্ত' বিষয়ে দুইটি সুক্ত আছে। আমাদিগের আলো- 
চনার জন্য যেষে অংশ আবশ্যক তাহ! নিয়ে অনূদিত 
হইল। 
ক্স্তসুত্ত (১০1৭) 
(১) 
তাহার কোন্‌ অঙ্গে তপঃ অধিষ্ঠান করিতেছে? 
কোন্‌ অঙ্গে খত নিহিত? কোথায় ব্রত? কোথায় 
শ্রদ্ধা? ইহার কোন্‌ অঙ্গে সত্য প্রতিষ্ঠিত? - 
€.২ ) 
তাহার কোন্‌ অন্ধ হইতে অগ্নি প্রজ্লিত হন 


কোন্‌ অঙ্গ হইতে মাতরিশ্ব। প্রবাহিত হইতেছে? 
তাহার কোন্‌ অঙ্গ হইতে চন্ত্রমা-মহান্‌ স্কত্তের অন্গ 
পরিমাণ করিতে করিতে বিচরণ করিতেছে? 
(৩) 
তাহার কোন্‌ অঙ্গে ভূমি প্রতিষ্ঠিত? কোন্‌ অঙ্গে 


" অস্তরিক্ষ প্রতিষ্ঠিত ? কোন্‌ অঞ্জে দ্যৌ স্থাপিত হইয়া 


প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে? আঁকাশ্সেব উর্ধতর স্থানই বা 
কোন্‌ অঙ্গে প্রতিষ্ঠিত ? - 
(8) 
কাহাকে পাইবার আশায় অগ্নি উর্মুখ হইয়া 
গ্রজ্লিত হয়? কাহাঁকে পাইবার ইচ্ছায় মাভরিশ্বা 
প্রবাহিত হয়? আবর্তনকারী পথসমূহ ষাহাকে গাইবার 
জন্য ইচ্ছা করে এবং যাঁহাতে প্রবেশ করে, সেই স্বস্ত 
কে? * আমাকে বল। 
(tt) 
অর্ধমাস ও মাসসমূহ বৎসরের সহিত মিলিত হইয়া 
কোথায় গমন করে ? খাতুসমূহ এবং খাতুসন্ব্বী 
মূলে আছে “কতন:। বহু বস্তুব মধ্যে "একটিকে বুঝাইতে 
হইলে ‘তম’ প্রত্যয় হয়। স্বতরাং “কতমঃ” শব্দের মৌলিক অর্থ 
“এ সমুদ্বায়ের মধ্যে কোনটি?" | 


২৯০ 


প্রবাসী--পৌধ, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





অন্ান্ত কাল যাহাতে গমন করে, সেই স্বস্ত কে? 
আমাকে বল। 
(৬) 


অন্ন (অৰ্থাৎ দিবা ) ও রাত্রি নামক বিভিন্নরূপবিশিষ্ট * 


যুবক ও যুবতী (কিংবা যুব্তীঘয়) কাহাকে পাইবার 
ইচ্ছায় সন্মিলিত হইয়া ধাবিত হ্য? যাহাকে পাইবার 
ইচ্ছায় জলসমূহ গমন করে সেই, স্বস্ত কে? আমাকে বল। 
(৭) f 
প্রজাপতি লোকসমূহকে যাহাতে স্থাপন করিয়া সেই- 
সমুদ্বায়কে ধারণ করিয়া আছেন, সেই স্বম্ভ কে? 
.আমাকে বল। 
(৮) 


প্রজাপতি যে উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট ও মধ্যমাদি নানাবিধ 


বন্ত সথষ্টি কবিয়াছেন, স্বম্ভ ভাহাদিগের মধ্যে কতদূর প্রবেশ 
করিয়াছেন? কতদূরই বা প্রবেশ করেন নাই? 

(৯) 
১ স্বস্ত অতীতকালের কতদূর প্রবেশ করিষাছিলেন? 
ভবিষ্যতের কত অংশই বা! তাহার উদরে রহিয়াছে? 
তিনি এক অঙ্গকে সহজ্রভাগে বিভাগ করিয়াছেন তাহার 
মধ্যেই বা তিনি কতটুকু প্রবেশ করিয়াছেন? 

(১০) 

মানবগণ যে বলেন স্কস্তেই পৃথিব্যার্দি লোকসমূহ, 

'কোশসমূহ, জলসমূহ, ব্রহ্ম (মন্ত্র) রহিয়াছে, এবং তাঁহার 


অভ্যন্তরেই “সৎ ও ‘অসৎ’ নিহিত আছে,--সেই স্বন্ত কে? . 


আমাকে বল। 
(১১) 
যাহাতে তপঃ পরাক্রম প্রকাশ করিয়! শ্রেষ্ঠব্রত ধারণ 
করে, ধাহাতে শ্রদ্ধা, জলসমূহ এবং ব্রহ্ম সমাহিত, সেই 
স্বস্ত কে? আমাকে বল। 
(১২) 
যাহাতে ভূমি, অন্তরিক্ষ, দ্যৌ, অগ্নি, চন্দ্ৰমা, স্বর্য্য ও 
বাষু নিহিত, সেই স্বস্ত কে? আমাকে বল। 
(১৩) 
বাহার অঙ্গে ৩৩ জন্‌ দেবতা সমাহিত a আছে, 
সেই স্বম্ভ কে? আমাকে বল। 


(১৪) 
যাহাতে শ্রথমজাত খধিগণ খাক, যন্ধু মহী ও একি 
- অবস্থান করেন, য়েই স্বস্ত কে? আমাকে “বল? 
< Le 
যাহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিযা পুরুষে মৃত্যু ও অমৃতত্ব 
সমাহিত, যাহার সমুদ্র নাড়ীৰপে পুকযে অবস্থিত, 
সেই স্বস্ত কে? আমাকে বল্‌। 
(১৬) 
চারিটি দিক্‌ যাহার প্রধান নাড়ীকপে অবস্থিত, যজ্ঞ 
যে স্থলে অবস্থিত থাকিয়! পরাক্রম প্রকাশ কবে, সেই 
স্ব্ভ কে? আমাকে বল। নি 
j (১৭) 
যিনি জানেন যে পুকষই ব্রহ্ম, তিনি EE 
জানেন, যিনি পবমেষ্ঠীকে জানেন, তিনি প্রজাপতিকে 


জানেন। যিনি জেষ্ঠ ব্ৰাহ্মণকে জানেন, তিনি সেইভাবে 


্বস্তকেই জানেন। 
(১৮) 
বৈশ্বানর যাহার শিব, অঙ্গিবোগণ যাহার, চক্ষু 
হইয়াছিল, যাতুগণ ধাহার অঙ্গ, সেই স্বন্ত কে? আমাকে 
বল। 
(১৯) 
ব্রন্ধকে যাহার মুখ বল। হয়, মধু-কশ! ধাহার দিন্বা, 
বিরাট ধাহাব উধঃ, নেই স্বত্ত.কে? আমাকে বল।। - 
(২৭) 
যাহ! হইতে খক্সমৃহকে কাটিয| 
হইয়াছিল, ঝাহা হইতে যজুঃসমৃহকে বিচ্ছিন্ন কসা 
হইয়াছিল, সামসমূহ যাহার লোম, জানান তা 
মুখ,__সেই স্বস্থ কে? আমাকে বল। 
(২২) 
যেখানে আদিত্য রুদ্র ও বরুগণ সমাহিত, ভূত ভব্য” 
ও সৰ্ব্বলোক প্রতিষ্ঠিত, সেই স্ব কে 1. আমাকে বল। 
(২৩) 
৩৩ জন দেবতা, সর্বদা ধাহার নিধি রক্ষা করে, 
(সেই স্বম্ত কে? আমাকে বল)। হে দেবগণ! তোমরা 
যেধন বক্ষ! করিতেছ, তাহ! এখন কে জানে ? . 


প্ৰ 


পপি 


বাহির, কর 


৬য় সংখ্যা | 


= কা পাটি পি লছ পদ লা পাশ পাটি পাখি লাও পাটি পাটি পাটি শা্সি পাটি পাশ পাখি পানি পাস, 


(২৪) 


যেখানে ত্রহ্মবিৎ দেবগণ জ্যেষ্ঠ ব্রঙ্গেব উপাসনা! করেন, 


, (সেইব্বস্ত কে? আমাকে বল)। যিনি তাহাদিগকে 
ই প্রত্যক্ষ জানেন, তিনিই ব্ৰহ্মা, তিনিই বেদিতা। 
(২৫) 
যেসমুদায় দেবতা অসৎ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, 
তীহাবা অতি ক্ষমতাশালী । অসৎকে স্বস্তের এক অঙ্গ 
বলা হয় । 
ৃঁ (১৬) 
যেখানে (অর্থাৎ যে অঙ্গে) স্বস্ত সেই পুরাণকে 
উৎপন্ন করিয়া ব্যাবর্তন করিয়াছিলেন, স্কন্তের সেই 
অঙ্গকেই লোকে পুরাতন বলিষা জানিত। 
(২৭) 
ধাহার অঞ্ধে ৩৩ জন দেবতা স্বীয় স্বীয় অঙ্গ লাভ 
করিযাছে, কোন কোন ব্রহ্মবিৎ সেই দেবগণকে জানেন। 
(২৮), 


*”*-- লোকে হিরপ্যগর্ভকে পরম (পুরুষ) অনির্ববচনীয় 


বলিয়। জানে। কিন্তু স্বম্ভই অগ্রে লোকসমূহের মধ্যে 
হিরণ্য সেচন কবিয়াছিলেন ( এবং সেই হিরণ্য হইতেই 
হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি )। 
(২৯) 
এই স্কেই লোকসমূহ, স্বস্তেই তপঃ, স্বম্ভেই খত 
সমাহিত। হেস্বভ! আমি জানি তুমি সমগ্রভাবে ইন্দ্র 
সমাহিত। 
. (৩০) 
ইন্দ্রে লোবসমূহ, ইন্দে তপঃ, ইন্দ্ৰে খত সমাহিত। হে 
ইন্দ্র] আমি জানি তুমি সমগ্রভাবে স্বন্তে সমাহিত। 
(৩২) 
| ভূমি খাঁহার প্রমা, অস্তরিক্ষ যাহাব উদর, যিনি 
"> দ্যোকে মূর্ধা করিয়াছেন, সেই জ্যেষ্ঠ ব্রম্বকে নমস্কার | 
(৩৩) 
. সুর্য ও পুনর্ণব চন্দ্র (যে চন্দ্ৰ পুনঃ পুনঃ নূতন হয় ) 
ধাহার চক্ষু, অগ্নি ধাহাব মুখ, সেই জ্যোষ্ঠ ব্রন্ধকে নমস্কার । 
- (৩৪) 
বায়ু ধাঁহার প্রাণ ও অপান) অঙ্গিরোগণ যাহার চক্ষু 


অথর্ধবেদের ঈশ্বরবাঁদ 


২৯১ 


হইয়াছিল, দিক্সমূহকে যিনি প্রজ্ঞানী (অর্থাৎ জ্ঞানের 
দ্বার ) করিয়াছেন, সেই জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মকে নমস্কাব। 
(৩৫) 
্বস্ত ঘ্যৌ এবং পৃথিবী এই উভয়কেই ধারণ করিয়াছেন, 
্বস্ত অস্তরিক্ষকে ধারণ করিয়াছেন, স্কত্ত ছয়টি দিকৃকে 
ধারণ করিয়াছেন, বিশ্বভৃবন স্কন্তে প্রবেশ করিয়াছে। . 
(৩৮) 
এক মহাঁযক্ষ তপস্যা-রত হইয়া তৃবনমধ্যে সলিলপৃষ্ঠে 


, বিচরণ করেন। শাখা যেমন বৃক্ষস্কন্ধের চতুদ্দিকে আশ্রয় 


করিয়া থাকে, দেবগণও তেমনি এই মহাযক্ষে আশ্রিত 
হইয়া রহিয়াছে। 
(৩৪) 

যাহার জন্য দেবগণ সর্বদা হস্ত, পদ, বাক্য, শ্রোত্র 
ও চক্ষু দ্বারা অপরিমিত বলি আহবণ করেন, সেই স্বম্ত 
কে? আমাকে বল। 

(৪০) 

তাহার তমঃ অপহত হইয়াছে, তিনি পাপ হইতে 
ব্যাবৃত্ব ( অর্থাৎ পৃথক, মুক্ত ) হইয়াছেন। প্রজাপতিতে 
যে ত্রিবিধ জ্যোতিঃ, সে জ্যোতিঃ তাহাতেই। 

( অথৰ্ববেদ ১০।৭ ) 
ইহাব পরের স্ুক্তেও (১০1৮) স্বস্তবিষয়ক মন্ত্র 
আছে। ইহার প্রথম দুইটি মন্ত্র এই :_ 
(১) 

যিনি ভূত, ভব্য এবং সমুদ্বায়েরই অধিষ্ঠান, স্বর্গ কেবল 

ধাহারই, সেই জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মকে নমস্কার। 
(২) 

এই দে] এবং ভূমি স্বম্ভ কর্তৃক বিধৃত হইয়! রহিয়াছে। 
যাহা প্রাণবান্‌ আত্মবান্‌ এবং নিমিক্রিয়াবান্‌--তাহ! 
্বস্তেই। 

এই-সমুায় মন্ত্রে যাহা বল! হইল তাহার সারার্থ 
এই-- 

ক। দেশ ও কাল স্বন্তে গ্রতিষিত। যাহা দেশে 
বর্তমান, কালে যাহ! অবস্থিত-স্বস্তভই সে সমৃদ্ায়েক্ 
প্রতিষ্ঠা। পৃথিবী দ্যৌ ও অপবাপর লোক, এবং ভূত, 
বর্তমান, ও ভবিষ্যৎ-_সমুদাক়ই স্বস্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়া 


২৯২ 


গ্রবাদী--পৌষ, ১৩৩১ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





রহিয়াছে। তপঃ, ব্রত, খত, সত্য প্রভৃতিরও প্রতিষ্ঠা 
সেই স্ন্তই। যাহা কিছু সহষ্ট, তাহা স্বম্ভেরই অঙ্গ 
এবং স্বস্ত কর্তৃক বিধৃত । 

- খ। ‘সং’ এবং ‘অসৎ’ উভয়ই স্বম্ভে প্রতিষ্ঠিত 
‘অসৎ’ও স্বম্তের একটি অঙ্গ । 

গ। অগ্নি, স্্ধ্য, বায়ু প্রভৃতি দেবতা স্বম্ভে প্রতিষ্ঠিত 
খধি ৩৩- জন দেবতার কথা বলিয়াছেন। ইহাদের 
সকলেরই জন্ম আছে। ইহারা স্বম্ভেব অঙ্গ হইতে 
উৎপন্ন এবং স্কম্ভে প্রতিষ্ঠিত । 

ঘ। একটি মন্ত্রে বলা হইয়াছে স্বস্ত ইন্দ্ৰে প্রতিষ্ঠিত 
এবং ইন্দ্র স্বন্ভে প্রতিষ্ঠিত। ইহা দ্বারা খষি স্বস্ত ও 
ইন্দ্রের একত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন। “বৈদিক দেবগণের 
একত্ব” নামক প্রবন্ধে এবিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। 

ঙ1. কয়েকটি মস্ত্রে বন্ধুকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে, 
কিন্তু অধিকাংশ মন্ত্রেই উক্ত হইয়াছে যে স্বস্তই সর্বমূলা- 
ধার। ইহাতে মনে হয় যে খষি ত্বত্ত ও ব্রদ্মের একত্ব 
স্বীকার করিতেন । কোন কোন মন্ত্রে বল! হইয়াছে যে 
ব্ৰহ্ম স্বভেব অঙ্গ। ইহাতে অনুমান করিতে হয় যে 
ব্রদ্ষের স্থান স্কম্ভের নিয়ে। কিন্তু স্বস্তকে কখনই ব্রহ্ম 
অপেক্ষা নিয়তর স্থান দেওয়া হয় নাই। “ব্রহ্মবাদের 
সুচনা” নামক প্রবন্ধে এ বিষষ আলোচিত হইয়াছে। 

চ। একটি মন্ত্রে (১০1৭।৩৮) এক মহা ষক্ষের কথা 
বলা হইয়াছে। আত্মাকে সাধারণতঃ যক্ষ বলা হইত। 
বৃক্ষে যেমন, শাখাসমূহ আশ্রিত হইয়া থাকে, এই মহা- 
ষক্ষেও তেমনি দেবগণ আশ্রিত হুইষা রহিয়াছে। ইহাতে 
বলা হইতেছে ক্বস্ত আত্ম-রূপী । এস্থলে উপনিষদের 
আত্মতত্বের বীজ পাওয়া যাইতেছে। 


মন্তব্য 


্বসতনুত্ত বহুশত বত্স্র পূর্বে রাচত হ্ইয়াছিল। 
এই সময়ের সামাজিক রীতি, নীতি, ও ধর্মবিশ্বাস কি- 
প্রকার ছিল, কিভাবে রাজ্য শাসিত হইত, প্রাকৃতিক 
দৃগ্, ঘটনা ও অবস্থা কিপ্রকাব ছিল তাহা আমরা 
জানি না। অথচ এই-সমুদয় ঘটনা দ্বারাই প্রধানতঃ 
মস্গষের জীবন গঠিত, চালিত ও অঙ্বন্ধিত হুইয়া থাকে । 


আমরা অন্ত সময়ে অন্য প্রদেশে বাস করিতেছি; 
সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক অবস্থা পরিবর্তিত 
হইয়া গিয়াছে এবং আমাদিগের জীবন বিভিন্নভাবে 
গঠিত ও নিয়মিত হইতেছে । এ অবস্থায় খধিগণের প্রাণের _ 
অস্তস্তলে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের আকাজ্ষা। এবং আদর্শ 
অনুভব করা সহজ নহে। তবুও চিন্তা দ্বারা যতটুকু 
বুঝিতে পারিতেছি, তাহাতেই আশ্চর্য্যান্িত হইয়া 
যাইতে হইতেছে । জগতে অনেক জাতি আছে, যাহাবা 
একেশ্বরবাদী বলিয়া পরিচিত। কিন্ত কোন জাতির 


ধর্শসাহিত্যেই স্বভ্ভসুক্তের ন্যায় উচ্চ তত্ব প্রকাশিত হয় 


নাই। ইহুদী থষ্টান ও মুসলমানদিগের ধর্মশাস্তে যে 
ঈশ্বরতত্ব প্রচারিত হইয়াছে তাহা একশ্রেণীর “দেববাদ*। 
“বছদেববাদ” হইতে ইহার পার্থক্য অতি সামান্য। 
বহুদেববাদে দেবতার সংখ্যা বহু ; একদেববাদে দেবতা 
একজন। কিন্তু এই '‘এফদ্েবতা! বহুদেবতাদেরই 
অন্যতম দেবতা । প্রথমে সাধারণতঃ অন্যান্য দেবতাকে 
হীন করা হয়, তাহার পরে ইহাদিগকে অগ্রাহ করা হয়, _ 
এবং কোন কোন ধর্দে ইহাদিগকে একেবারেই অস্বীকার 
করা হয়। এইপ্রকারে যখন কোন একদেবতা সর্বশ্রেষ্ঠ 
স্থান অধিকার করে এবং সকলের কর্তা ও অধিপতি হয়, 
তখনই লোকে তাহাকে ঈশ্বর বা একেশ্বর বলিয়া থাকে. 
(‘বৈদিক একেশ্বরবাদ+__ প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, 
দ্রষ্টব্য )। 

ৃষ্টানদিগেব পুরাতন বাইবেলেও এইরূপে একদেব- 
বাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রথমে সকলেই বনু দেবভার্‌ * 
অস্তিত্ব স্বীকার করিত ; তাহার পরে অপরাপর দেবতাকে 
অগ্রাহ্‌ করিয়া ‘জিহোভা’কে সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত 
কর! হইয়াছিল। অপর দেবতা যে ছিল না তাহা নহে। 
জিহোভা নিজেই ইহাদিগের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া 


১৩৩০, 


গিয়াছেন; তবে ভিনি এই আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন _ 


যে তাহাদিগকে 'কেহ পুজা করিতে পারিবে না। 
জিহোভার অনুবর্ত্ভিগণ, এইরূপে আপনার দেবতাগণকে 
তুচ্ছ ও জনা জ্ঞান বরিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিল। 
এইরূপে ইহুদী জাতির মধ্যে একদেববাদের গুষ্টি 
হইয়াছিল। এই সবষ্টির ক্রম এই £:-= 


তয় সংখ্যা ] 





১। প্রথমতঃ অপরাপর দেবতাকে হীন বিবেচনা 
করা হইয়াছিল । 

২। তাহার পরে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করা 
হইয়াছিল । 

৩। সর্বশেষে কেহ কেহ উহাদিগকে একবারেই 
অস্বীকার করিয়াছিল | 

এইক্সপে বহু দেবতার অস্তিত্ব অস্বীকার করা রর 
বটে, কিন্তু অবশিষ্ট এক দেবতার প্রক্কৃতি অপবিবর্তিতই 
রহিয়া গেল৷ কিন্ত স্বভের প্রকৃতি এপ্রকার নহে। তিনি 
বহু দেবতার মধ্যে অন্যতম দেবতা নহেন) এক অর্থে 
তাহাকে দেবতাই বলা যায় না। তিনি 


অধিদেবতা | 


সমুদাক্ম দেবতা তাহা হইতে উৎপন্ন, 
প্রতিষ্ঠিত এবং তাহার দ্বারাই নিয়মিত । 


তাহাতে 


অপর দেশের ঈশ্বরবাদে বাঁ একদেববাদে অষ্টা ও . 


বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ 
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পি নাছ 


সৃষ্টির মধ্যে আত্যস্তিক পার্থক্য ও দূরত্ব আনয়ন করা 
হইয়াছে। অষ্টা বাস করেন স্বর্গলোকে ব! এই জগতের 
অতীত কোন স্থানে । সেই স্থানে থাকিয়া তিনি এই সৃষ্ট 
জগতেয় পালনাদি কাৰ্য্য করিয়া থাকেন। কিন্তু স্বম্ত- 
সক্তের আদর্শ অন্প্রকার। এই সষ্টজগতের সহিত 
স্বম্ভের আত্যন্তিক পার্থক্য নাই এবং দূরত্বও নাই। 
ইহ! নিত্য স্কস্তে অবস্থিত এবং ইহা! স্বম্ভেরই অঙ্গ। 
‘স-দেব! এবং দদ-মানব? এই ক্রদ্ষাওড স্বম্ভেরই অন্দীভৃত। 
যাহা আছে কেবল যে তাহাই স্বভের অঙ্গ তাহা নহে! 
যাহা নহে, যাহা অসৎ, যাহা অতীত, যাহা ভবিষ্যৎ 
তাহাও স্বস্তের অঙ্গীভূত হইয়া! রহিয়াছে। 

উত্তর কালে এই মতই পরিবর্তিত ও বিকশিত 
হইয়া উপনিষদের ব্রদ্মবাদে পরিণত হুইয়াছে। 

পরবর্তী প্রবন্ধে উপনিষদের ব্রক্ষবাদ আলোচিত 
হইবে। | 





মহেশচন্দ্র ঘোষ 


বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ 


টী 


যদিও বঙ্গনাহিত্য বাজালার বাহিরে সম্মানিত হইয়াছে, 
তথাপি বাঙ্গালীর নিজের দেশে বঙ্গদাহিত্যেব স্থান 
বড় উচ্চে নয়। তাহাব কারণ, সাহিত্যকে এখনও 
আমরা জাতির গৌরবের ভূষণ বলিয়া মনে করিতে শিখি 
নাই, ভূতের বোঝা মাত্র বলিয়া মনে করি। দেশাত্ম- 


বোধে এখনও আমরা উদ্ধ দ্ধ হই নাই, সমস্ত জাতির প্রাণ 


এখনও এক সুরের লয়ে বাঁধা হয় নাই ৷ দেশময় ভিন্ন ভিন্ন 
স্তরের লোক ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ আহরণে ব্যস্ত। তাই এখনও 
আমাদের দেশে বঙ্কিম-অন্শীলন-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় 
নাই, রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসবের দিন দেশময় সাড়া 
পড়িয়া যায় না। 

সেইজন্য আজ বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কোন 
কথা কহিতে গেলে শ্বভাব্ত:ই ইতত্ততঃ কবিতে হয়। 
ভীহাদের ঠিকৃভাঁবে দেখিবার সময় কি হইয়াছে, জাতির 
তথা দেশের প্রাণের সহিত তাহাদের যোগ কি সপ্পূর্ণ- 


ভাবে পিদ্ধ হইয়াছে? না, এখনও কালাবনরে আরও 
ঘনিষ্ঠৰপে সম্বন্ধ হইবে, এবং তখনই তীহাঁদের আলো- 
চনার উপযুক্ত সময় হইতে পারে? এ কথার বিচার ' 
করা বড় কঠিন। এখন ভবিষ্যতের কান্স ভবিষ্যতের 


জন্য রাখিয়া তাহাদের প্রভাব ও রচনাবলী আমাদের 


জীবনে যে স্থান পাইয়াছে তাহারই আলোচনা করা 
ষাইতে পারে। 

নিতান্ত আদি ছাড়িয়া দিলে, উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রারস্ত পর্য্যন্ত বাঙ্গালা! সাহিত্যের কাজ ছিল রাঁজসভায় 
স্তত্গান ও গৃহস্থের ঘরের কথা বলা। আমাদের দেশের 
সাহিত্য যেমন domesticated বা ঘরের ভাবে অঙ্থ- 
প্রাণিত হইয়াছে, বোধ হয় আর কোন দেশে তাহা হয় 
নাই। বাঙ্গালার কবিকুল হয় হুশেন শাহ ও রাজা, 
রঘুনাথদের অবদান গাহিয়াছেন, না হয় চণ্ডী, মনসা, 
দক্ষিণ রায় প্রভৃতি গৃহরক্ষাকর্তী দেবদেবীর পুঁজোপাসনা 
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NASA পা A SA A SAN পিসি 


প্রচারের জন্য সরস্বতীর বরভিক্ষা করিয়াছেন। সমস্ত 
কৃষ্ণলীলাকে তাহারা এমন একটি অন্তরাশ্রপ্র ত মিলন- 
বিরহের ছাচে ঢালিয়াছেন যে স্বর্গকাম চিত্তও সে গান 
শুনিয়া গৃহের জরন্ত উন্মুখ হয়। চণ্ডীদাস এবং অজ্ঞাত- 
নামা বাউল কবিদের কয়েকটি 7078০ গান এবং পল্লী- 
কবিগণের স্থানীয় গাথা (81180 ) ছাড়িয়া দিলে সমস্ত 
প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্য এই ঘরোয়া! কথায় ভরা, 
বাঙ্গালীর সংসার-চিত্র তাহাদের সাহিত্যে কল্পনার 
উদ্জ্রলালোকে দেদীপামান। সেখানে রাজপুত-সাহিত্যের 
চাঁরণের গান নাই, মারাঠা-সাহিত্যের নিপুণ যুদ্ধগাথা 
নাই, তামিল কবিগণেব ভর্জন নাই, জীবনের দূরাগত 
অনস্ত-সমুদ্র-কল্পোল নাই। 

এই গৃহোপানক, সৌন্দরধ্যলিপ্স,, ভাবপ্রবণ জাতির 
মধ্যে যখন সহসা উনবিংশ শতাব্দীর আলোড়ন আস্ত 
হইল, তখন অতি অল্প সময়ের ভিতরে একটা. প্রকাণ্ড 
পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। এত অল্প সময়ের ভিতরে এতবড় 
পরিবর্তন আর কোন জাতির ইতিহাসে ঘটিয়াছে কিনা 
জানি না। বোধ হয় সমস্ত জাতিৰ মন একটা পরি- 


বর্তনের জন্ত উন্মুখ হইয়া ছিল বলিয়াই এই পরিবর্তন 


এত সহজে ঘটিতে পারিয়াছিল। ভারতবর্ষের আর 
কোন প্রদেশেও বিদেশীয়-সংঘাত-জনিত এই পরিবর্তন 
এত শীঘ্র সংঘটিত হয় নাই। ভারতচন্ত্র, রামগ্রসাদ, 
জয়রাম প্রভৃতি হইতে ঈশ্বর গুপ্ত বেশী দূবের কথা নয়! 
কিন্ত তাহার মধ্যেই কেমন পরিষ্কার একটা ভেদ স্থচিত 
হইয়াছে। কি কি নিগুড় কারণে এই পবিবর্তন ঘটিল 
এঁতিহাসিক তাহার বিচার করিবেন, সাহিত্যে তাহার 
যে ফল ফলিয়াছে আমরা শুধু তাহারই সহিত সংশ্লিষ্ট । 
নৃতন প্রবর্তিত বিদেশীয় শিক্ষা ও পুরাতন সমাজের 
সংঘর্ষে দেখিতে দেখিতে আমাদের জাতিত্বের উচ্ছেদ 
হইল! দেশের অস্তঃস্থিত একটি. নিবিড় জমাট মনের 
সাড়া বন্ধ হইয়া গেল। ব্যক্তিগত চিন্তা ও শ্ব স্ব জীবনের 
পীর্ন্পাশ্বিক বিকাশের মধ্য দিয়াই সাহিত্য রচিত হইতে 
- আরম্ভ হইল। এই পরিবর্তন যে ৩০৪৭ বৎসরের 
মধ্যেই ঘটিয়া গেল, তাহা এতদিন আমরা ভাল করিয়া 
ধরিতে পারি নাই, কারণ তখনও সে আলোড়ন হইতে 


প্রবাসী পৌষ, ১৩৩৪ 





( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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আমরা বাহিরে আসিতে পারি নাই। আজ কিঞ্িৎ 
দূরে আসিয়া এই অকস্মাৎ পবিবর্তন বিশেষরূপেই চোখে 
পড়িতেছে। 

এই যুগের প্রধান কবি ঈশ্বর গুপ্তই বঙ্ধিমচন্দ্রকে 
সাহিতোর হাতে-খড়ি দিয়াহিলেন। এই নশ্বর গুপ্তের 
লেখা পৰ্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, তাহার 
সমস্ত রস-রচনা, ভক্তির গান,--সমস্তেরই অন্তরে হয় ব্যঙ্গ, 
না হয় শ্লেষ। কিন্ত ঈশ্বর গুপ্তের লেখা এত ব্যঙ্গ গ্রধান 
কেন? যে কারণে মধ্যবর্তী যুগে রোমে জুভেনাল্‌, 
পার্সীউস্‌ প্রভৃতি লেখকের আবির্ভাব, যে কারণে অষ্টাদশ 
শতাবীর ইংবেজ্জী সাহিত্যে (9889 ) ব্যঙ্গরচনার 
প্রীধান্ত, ঠিক্‌ সেই কারণেই ঈশ্বর গুপ্তও ব্যঙ্গপ্রধান। 
জাতির মনের একটা স্থিতি ছিল না, ছু'এব মাঝখানে 
তাহা ছুলিতেছিল। একধারে অপরিণত অবোঝা 
পশ্চিমের ভাব, অ'র-একদিকে ধ্বংসাবশিষ্ট দেশের মনের 
ভাব। উভষই-তাঁহার কাছে সমান ব্যঙ্গের বিষ, -কারগ, 
কোনটাই তাহার কাছে কোন কাজের নয়। দুর্গোৎসবও 
তাহার কাছে ব্যন্গের বিষয়, বড়দিনও তাহার কাছে 
ব্যন্গেব বিষয়। যেখানে তিনি নিতান্ত ভাঁবগাভীর্ষয 
টলটল করিতেছেন সেখানেও ভিতবে ভিতরে একটা. 
Devil who 0898? কুছ-পরোয়া-নেই-ভাব নিজের 
কবিতাতেই তিনি তাহা ব্যক্ত করিয়! গিয়াছেন । 

বাঙ্গালা তখন স্থায়ী গৌরবান্বিত সাহিত্যের অভাব. 
হইয়াছিল। ঈশ্বব বিদ্যানাগর মহাশয় প্রতিভাশালী 
ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কবিতার এই থিচুড়ী হইতে 
দেশকে পরিত্রাণ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিলেন," 
সুসঙ্গত, পরিষ্কার গদ্যের ভাষা স্থষ্টি করিয়া। কিন্তু ভাষা 
হৃষ্ট করিতেই তাহার সময় চলিযা গেল, বিষয তিনি 
আর দিয়া যাইতে পারিলেন না। আলেয়ার আলোর 
মৃত নিজের জীবন জ্বালাইয়া মধুসুদন যে বাণীর আরতি 
করিলেন, তাহ।তে লোকে তাহার দিকে আকৃষ্ট না হইযা 
তাহার কবিগুরুগণের দিকেই অধিক আকৃষ্ট হইতে 
লাগিল। তাহার কবিতার আলোকে তাহারা মিল্টন্‌ 
দাস্তে-হোমাবকে চিনিয়া লইল | তাহার দীপ 
জলিয়াই নিবিয়া গেল। তখনকাব সাহিত্য-কাঁননের 


_ ওয় সংখ্য! ] 


অদ্ধকার শাখায় শুধু একটি আধটি হুতোমপেঁচার ডাক 
শুনা যাইতেছিল। 

এই সময় বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে বন্ধিম্চন্্র অবতীর্ণ 
হইলেন। তিনি চারিদিকের এই বিক্ষিপ্ততার মধ্য 
হইতে আহরণ করিয়া সাহিত্যকে প্রথম স্থাধী করিলেন। 
কিন্ত তিনি তাহাকে স্থায়ী করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। 
তাহাকে ধীরে ধীরে গতি প্রদান করিলেন, বঙ্গসাহিত্যেব 
একটি নৃত্তন ধারা প্রবত্তিত করিলেন। অবশ্ঠ বঙ্কিম 
চন্দ্র একা এ-সমস্ত কাজ করেন নাই। তাহার সহিত 
সেই সময়ে কৃতকর্শ| বহু সহযোগীব মিলন ঘটিয়াছিল। 
নবীনচন্ত্র, রমেশচন্দ্র, হেমচন্ত্র, অক্ষয় সরকার, চন্দ্রনাথ 
বন্থ প্রভৃতি বহু কৃতী লেখক তাহার সহিত বঙ্গসাহিত্য- 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু সাহিত্যে এক এক 
যুগে এমন ঘটে, যে, একজন না থাকিলে আর সকলের 
থাকা বৃথা হইয়| যায়। কিছু আগে বা পরে যাহারা 
আসেন, তাহারা সকলেই মধ্যবর্তী একজনকে আশ্রয় 
কবিয়াই সাহিত্যে সার্থকতা লাভ করেন। বক্ষিমচন্দ্রে 
যুগেও তাহাই ঘটিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র না! থাকিলে 
ইহাদের কাহাবও কার্ধ্যই বেশ ঘনীভূত হইয়া একত্র- 
সম্বন্ধ কোন মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টি কবিতে পারিত না। 
ফল-কথা, বন্ধিমচন্দ্ৰ না থাকিলে ইহাবাও থাকিতেন কি 
ন! সন্দেহ। | 

এখন বুঝা যাইতেছে, এই সর্বতোমুখী গ্রতিভাই 
তাহার বিশেষত্ব। ববীন্দ্রনাথ তাঁহাব “চারিত্রে' বন্ধিয- 
চরিত্রালোচনায় সত্যই বলিয়াছেন, তিনি দশভূজার 
,মত সাহিত্য-ক্ষেত্রে আবিভূর্ত হ্ইযাছিলেন, দশহস্তে 
তিনি ববাভযার্দি ধবিষা একাধাবে শক্রনিশ্পেষণ করিয়া- 
ছেন এবং সাহিত্যর বল স্বষ্টি করিয়াছেন। যখন 
একাধারে জাতিত্ববোধহীন পাশ্চাত্য-শিক্ষিত সম্প্রদায় 
, দেশের অতীত ভুলিয়া পশ্চিমের -নৃতন নৃতন চিন্তাধারা 
ও সাহ্ত্যিকলাবসে আপনাদের মনকে বিভ্রান্ত করিষা 
তুলিতেছিল এবং অন্তদিকে সামাজিক বন্ধনে বন্ধ 
. জনুসাধারণ বাহিরের আকর্ষণে ভীত হইয়া আপনাব 
কোণটিতে ক্রমশঃই অধিকতর অদ্ধকাবের মধ্যে লুকাইয়া 
' আত্মপবিত্রাণেব চেষ্টা করিতেছিল, তখন একা বঙ্কিম 





বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ 
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চন্দ্ৰই ‘মা! ভৈঃ’ স্ববে তাহাদেব আহ্বান করিয়! একদলকে 


দেশের অতীতের দিকে ফিরাইয়াছেন এবং অন্যদলকে 


বাহিরের আলোর দিকে টানিষা আনিবার চেষ্ট। 
করিযাঁছেন। 

যাহারা অভিনিবিষ্টচিত্তে বহ্কিমচন্দ্রের প্রতিকৃতি 
লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহারাই বোধ হয় দেখিয়াছেন, 
গাভীধ্যই তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল এবং তাহার 
মুখচ্ছবিতেও তাহা স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিযাছে। এই 
অটল গাভভীধ্যই তাহাকে এই বিরাট শক্তি দান করিয়া- 
ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বীতির মধ্যে প্রবেশ কবিয়া 
অটল স্থ্্যেব সহিত ঘতদূব সম্ভব তাহাব ভাল মন্দ 
ছুইদিক্‌ বিচাব করিয়া, তাহার সৌন্দধ্যকলা আহরণ 
করিয়া, সেই গুণে ও সেই কলায় দেশীয় চরিত্রকে 
উজ্জীবিত কর! এবং দেশীয় সাহিত্যকে ভূষিত কর। 
তখনকার দিনে শুধু বঙ্কিমচন্্রই পাবিযাছিলেন। অন্য 
অনেক মনীষী তাহার প্রবল নৃতনতর টানে গা ভাসাইয়া 
দেশের মন হইতে দুবে সরিয়া পড়িয়াছিলেন। 

আমরা দেখিষাছি বক্ষিম-যুগের সাহিত্যের মূলে 
পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রবর্তন! যে সাহিত্যে ধারা পশ্চিমে 
তখন প্রা নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে তাহার সাড়া 
তখন আমাদের দেশে সবে মাত্র নৃতন পড়িয়াছে। 


পশ্চিমের সাহিত্যসমালোচকগণ যাহাকে রোমার্টিক্‌ 


মুভমেপ্ট, নাম দিয়া থাকেন, বন্ধিমযুগের সাহিত্যে 
তাহার দোষগুণ উভয়ই উজ্জরূপে প্রতিভাত হইরাছে। 
বাঙ্গালায় বোমাটিক্‌-মুভ্মেণ্টের ফল-ম্বরূপ বঙ্কিমযুগের 

সাহিত্য কখন আলোচিত হইয়াছে কি না জানি না, 
কিন্তু তাহা না করিলে তাহাঁব দৌঁষগুণের সহিত সমস্ত 
প্রকৃতি যে ধরা পড়িবে না, ইহা নিশ্চিত। বঙ্ষিমচন্্রকে 
বুঝিতে হইলেও আমাদের সেই সাহিত্যধারার ভিতর 
দিয়া তাহাকে প্রথম বুঝিতে হইবে। 

ইউবোপীয় তথা ইংবেজী সাহিত্যে যে রোমার্টিক- 
মুভমেন্ট, প্রবর্তিত হইযাছিল, তাহাব অস্তমিহিত শক্তি 
হইতেছে, বাহিরের প্রকৃতির সহিত মানবাত্মার “গচ 
মিলন-চেষ্টায়। এই চেষ্টা যে সকল স্থলে. সফল হইয়াছে 
এমন কথা বলিতে পারা যায না। মান্ষৈর একটা 


২৯৬ 
অমির্দেশ্য দূর সৌন্দর্য লুন্ধ মন যখন প্রকৃতিব সহিত 
মিলনের অন্য ধাবিত হয়, তখন রাস্তাব বহু খটনাটি 
তাহাকে তুলাইয়! লইয়া যায়। রোমার্টিক্‌-মুভমেণ্টের 
লেখকগণেরও তাহাই হ্ইয়াছিল। কেহ অতীতের 
মনোহারী পরীরাজ্যের মৃত প্রাসাদে প্রবেশ করিয়! 
সেখানে গল্পের ঘুমন্ত, রাজকুমারীর মত নৃতন সৌন্দর্ধ্য- 
রাশিকে পাইয়া বাহিবের বিপুল জীবন হইতে তফাতে 
পড়িয়া গিয়াছিলেন। কেহ মানবাত্মার স্বাধীনতা ঘোষণা 
করিতে গিয়! জীবনের নিবিড়তর পুষ্প-লঘু সৌন্দরধ্যরাশিকে 
ভুলিয়া দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়াছিলেন। নগ্ন মানবাস্মার 
সহিত নিবিড়তম পরিচয় তাহারা প্রায় কেহই করেন 
নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালায় সেই রোমাট্টিক্‌-মুভমেণ্টের 
শ্রেষ্ঠ সাধক । তাহার সমস্ত লেখাতেই প্রায় আমর! জাতির 
অতীত আলোচনা দেখিতে পাই। তাহার উপন্তাসগুলির 
মধ্যেও ইহা! বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। মৃণালিনী, 
ছুর্গেশনন্দিনী, রাজসিংহ, সীতারাম, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি 
উপন্তাস বাঙ্গালার তথা ভারতবর্ষের অভীত-চিত্রকূপেই 
কবির মনে প্রথমে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের 
নায়ক-নায়িকার মানব-ভাগ্য তাহার পর তিনি চিন্তা 
করিয়াছেন। তাহার পর বাঙ্গালার সমসাময়িক চিত্র 
দিয়া বর্তমান সমাজের ব্যর্থতায় তিনি সেই অতীতেব 
শিক্ষাকে আরও ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বিষবৃক্ষ, 
'কৃষ্ণকান্তের উইল ইহার নিদর্শন । এবং পরিশেষে 
বাঙ্গালার অতীতের ভিতর দিয়া স্বকল্পিত ভবিষ্যতেব 
পুর্ণতার একটু আভাস দিবাব চেষ্টা করিয়াছেন, দেবী 
চৌধুরাণী, আনন্দমঠ, সীতারামে। কপালকুণ্ডলা তাহার 
এই রোমাটিক্‌ সাধনার চুড়ান্ত ফল। কপালকুণ্ুলার মত 
রোমান্স, বাঙ্গালাম আর দ্বিতীয় লেখা হয় নাই। ইহার 
সমস্ত উপকরণগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার ইহা স্থান 
নহে, কিন্ত তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার উপযুক্ত বটে 
এবং বন্কিমচন্দ্রের এই ক্ষেত্রে সিদ্ধির তাহা শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক। 
ইহারা ষে সকলেই ইউরোপীয় রোমাট্টিক্‌-মুভ্মেন্টের ফল 
তাহার প্রধান প্রমাণ, ইহাদের সাধারণ নাম দেওয়া যাইতে 
পারে ‘রোমাব্সঃ। ইংরেজী শিক্ষা প্রবপ্তিত না হইলে 
আমাদের দেশে বঙ্ষিমচন্দ্রের উদ্ভব হইত না, এবং ইংরেজী 





প্রবাসী--পৌষ, ১৩৩৪ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সাহিত্যে রোমান্টিক-মুভ্‌মেন্ট না চলিলে আমাদের দেশে 
দুর্গেশনন্দিনী’ ‘দেবী চৌধুরাণী'ও লেখা হইত না। 
এই বোমাট্টিক-ুভমেন্টের প্রধান গলদ হইযাছিল 
প্রকৃত সৌন্দরধ্য-বিচারে। যে বিস্তাবশীল সৌন্দর্য্য ক্রমশঃ 
আমাদিগকে আপনা হইতে দূরে লইয়া! যায়, রূপ হইতে 
টানিয়া অপৰূপেব মধ্যে ডুবাইয়া দেয়, সেই সৌন্দর্য 
ছাড়িয়া বা না বুঝিয়া রোমান্টিক লেখকগণ শুধু কপ, যাহা 
পটে প্রতিভাত হইতে পারে, তাহাতেই বেশী মজিয়া- 
ছিলেন, Beantiful ছাড়িয়া Picturesque এর জন্ত 
ধাবিত হইয়াছিলেন। রোমা্টিক লেখকগণের অতীত 
সাধনা ভাহাদেব 29019581187) তাহাদের দরিছ 
জীবনের সহিত সহামুভূতি, সমস্তের ভিতরেই সেই নিগৃঢ় 
গলদটি দেখ! দিতেছে । বস্কিমচন্দ্রকে বিশেষরূপ 
পৰ্য্যালোচনা করিলে আমবা দেখিতে পাইব তাহাতেও 
এই দোষ কিয় পবিমাণে সংক্রামিত হইযাছিল। তাহার 
কপালকুগুলা, মৃণালিনী, রাজসিংহ, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি 
তাহাব উজ্জন দৃষটাস্ত। তাহার সমসাময়িক লেখকগপের 
মধ্যে ইহা বহু পরিমাণেই সংক্রামিত হইয়াছিল । রমেশ- 
চন্দ্রের রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা, মহারাষ্্-জীবনপ্রভাত, 
মাধবীকন্বণ প্রভৃতির ঘটনাবলী মনে করুন। পরবর্তী- 
কালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার ছোট গল্পগুলির মধ্যে 
অনেক স্থলে এইসকলের কৃত্রিমতাকে লক্ষ্য করিয়াই 
লিখিয়াছিলেন ‘তখন আমার গল্লের নায়ক সগুদশ 
পরিচ্ছেদে রাজকুমারীকে লইয়া দুর্গের বাতাষন হইতে * 
বম্প প্রদানের উদ্যোগ করিতেছিল' ইত্যাদি ॥* তাহার 
এই গভীর শ্লেব বুঝিতে আর কাহার ৪ বাকি থাকে না। 
নবীনচন্দ্রে ‘পলাশীর যুদ্ধ! এবং অন্যান্ত কবিতাবলী, 
হেম্চন্দ্রের কবিতাবলী, এবং অন্তান্ত বহু নিবন্ধকারের 
লেখা প্রকৃত রস বা সৌন্দর্যবোধ হইতে ততদুর উদ্ধদ্ধ , 
হয়,নাই, যেমন একটা অগ্রাকৃতিক বা গ্ররুতি- 
বহির্ভূত জীবনানুমান ও তজ্জনিত রপপ্রকাশ-চেষ্টা 
হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল । এই চারিধারের স্বতঃ-উৎস্থত 
একটা 





জীবনকে রসের আকারে না ধরিয়া তাঁহার! 


* রাজপুত-দীবনসন্ধ্যা, ব্রয়োবিংশ পবিচ্ছেঘ। দশম বর্ষায় 


ভেলসিংহেব বীরতৃ। 


ওয় সংখ্যা ] 


. অতীতের জীবন কল্পনা করিয়া তাহাকে নানাভাবে 
সান্দাইয়াছিলেন। ইহা যে প্রকৃত জীবনের উচ্ছাস 
নয় তাহার প্রমাণ ইহা কখন অন্তমুখী হয় নাই। 


-{- চিত্রের মত তাহা স্থন্দর হইযাছিল, কিন্তু জীবনের 


মত নিবিড় রসোৎসারী হয় নাই । তাই আমরা 
দেখিতে পাই বঙ্ষিমচন্দ্ের স্থষ্ট চরিত্ররাজি দেশকাঁলহীন 
মানবাত্মার পদবী ত লাভ করিতেই পারে নাই, কোন 
কোন স্থলে সাধারণ মানব-মানবীর পদও পায় নাই) 
যেমন চন্ত্রশেখবে' প্রতাপ ও শৈবলিনী, “কপাঁলকুগ্লায়” 
দ্বয়ং নায়িকা, “সীতাবামে, বপসী সঙ্গ্যাসিনী শ্রী। কেবল 
অনির্দেশ্য কোন গল্পলোকের উচ্চতম স্তরে বসিয়া দেখিলে 
তাহার! পাষাপের কাকুকার্ষের মত সুন্দব দেখায়, আপাত- 
দৃষ্টিতে জীবস্ত বলিয়া ভ্রমও হয়, পরস্ধ স্থিরভাবে দেখিলে 
শিল্পীর কৃতিত্বেব পরিচয় দেয় মাত্র, কিন্তু তাহাতে 
জীবনের উত্তাপেব অভাব পরিলক্ষিত হয়। 

কিন্তু বন্ধিমচন্ত্রের সাহিত্যস্থ্ট শুধু উপন্তাস-রচনাতেই 


--- পর্ধ্যবমিত হয় নাই। শুধু তাহা হইলে, তাহার স্থান 


আমাদের জাতির জীবনে এত উচ্চে হইত কি না সন্দেহ! 
আমরা বলিয়াছি, তাহার, প্রতিভার বিশেষত্ব তাহার 
সর্বতোমুখিতা। তিনি যেমন রস-সাহিত্যে ইউবোপীয় 
রোমান্টিক মুভমেণ্টের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তেমনি 
ধর্ম-ও সমাজ-তত্বালোচনার ভিতব দিয়! তিনি ইউরোপীয় 
চিন্তাধারা ও সমাজ-তথ্যের বহু সমস্ত! আমাদের জীবনের 
মাঝখানে আনিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাহার বিরামহীন 
* চিন্তারাশি দেশের জীবনধারাকে বহুদ্দিকে বহুভাবে 
বিস্তৃত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। ‘বঙ্গদর্শন’ প্রতিষ্ঠার 
পর তিনি যেভাবে উচ্চ, নীচ, শিক্ষিত, মূর্খ সকলের 
জীবনে সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে শুধু লেখনী- 
সহায়ে নূতন নৃতন মৃত ও নৃতন নৃতন চিন্তা দেশেব মধ্যে 


44 প্রচার করিতেছিলেন, তাহাতে তাহাকে সত্যই তখনকার 


দিনের অদ্বিতীয় প্রতিদ্বন্বীহীন সাহিত্য-সম্রাট বলিলে 

অত্যুক্তি হইবে না। তাহার আকাজ্জ। ছিল, বাঙ্গালীকে 

এবং তাহাদের সহিত ভাঁরতবাসীকে বর্তমান জগতের 

উপযোগী করা। সাহিত্যকে যেমন তিনি স্থায়ী আকাব 

দান করিয়া! পবে নৃতন নৃতন প্রতিভাশালী লেখকের 
৩২ 


বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ 


২৯৭ 


অভ্যুদয়ের সুবিধা! কবিয়! দিয়াছিলেন, ধীবে ধীরে যেমন 
একটি নৃতন সাহিত্যের ধারা প্রবন্তিত করিযাছিলেন, 
তেমনই জাতীয় জীবনকেও তিনি স্থায়ী ও নৃতন* 
ভাবে গঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন | তাহার চেষ্টায় 
সাহিত্যের যে সর্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা তাহাই ঘটিয়াছিল, 
সাহিত্য যেমন একধাবে জাতির জীবনাদর্শে গঠিত 
হইতেছিল, তেমনি জীবনও সাহিত্যেৰ নৃতন নৃতন 
আদর্শে সঞ্ধীবিত অনুপ্রাণিত হইযা উঠিতেছিল। সাহিত্য 
ও জীবনের এই 1৪৪০৮০০ পবস্পবাপেক্ষিতা বন্ধিম- 
চক্জেব প্রতিভার, তাহার ক্ষমতার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। 
রামমোহন রায়ের মৃত যদিও তিনি সমাজ্জ- বা 
ধর্শ-সংক্কারকরূণে কাধ্যক্ষেত্রে নামেন নাই, ' তথাপি 
পাশ্চাত্যশিক্ষিত বাঙ্গালীর - ধর্মমত-গঠনে 'তখনকার 
দিনে তাহার প্রভাব বড় কম ছিল না । ক্ৃষ্ণচবিত্র 
এবং ধর্শতত্ব বা অনুশীলন্তব নাম দিয়! 
তিনি ধারাবাহিকভাবে যে সমাজ-গঠন ও আদর্শ 
নরনারী-চরিজ্র-গঠনের সম্বন্ধে প্রবন্ধাবলী লিখিয়াছিলেন, 
তাহা সেকালে অনেকেরই চক্ষে সমান্জ- ও ধর্্মমত-গঠন 
সম্বন্ধে একেবাবে নূতন পথ নির্দেশ করিয়াছিল। আজ 
কালের ব্যবধানে আমর! তাহার বহু খু'ত, বছ অসন্পূর্ণতা 
দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু তখনকার লোকে তাহাকেই 
জীবনের নৃতন আলোক ভাবিয়া অহুসবণ করিয়াছিল। 
প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র সমাজ-« বা! ধর্মমত-গঠন সম্বন্ধে 


.কোন নৃতন কথাই বলেন নাই। ১৮৮* খৃষ্টাব্স এবং 


তৎকালবর্ভী সময়ে ইউবোপে কাল্চার্-বাদ লইয়া 
মহাধৃম পড়িয়া গিয়াছিল। একধারে কয়েকজন জার্মান 
পণ্ডিত, অন্যধাবে পঞ্জিটিভিষ্ট-বেদের প্রধান খাষি অগপ্তন্ত, 
কৎ মানুষের সর্বাঙ্গীণ পরিণতির উপাষ আবিষ্কারের 
চেষ্টায় ব্যস্ত ছিপেন। ইংলণ্ডেও এই আলোচনার সাড়া 
পড়িয়া গিযাছিল এবং ম্যাথু আবন্ল্ড_প্রমুখ বহু 
মনীষী ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে ইহার সমাধান-চেষ্টা করিতে- 
ছিলেন। জাতিত্বের উচ্ছেদে আমাদের দেশে মনুয্যত্থ 
তখন সত্যই বড় সম্কটাপন্ন হইয়া আসিযাছিল। দু’পায্ৈ 
ভর দিয়া দাড়াইবার একটা আইডিয়া-বা মনোবৃত্বি- 
বিকাশের আশ্রয় ছিল না। এই সময়ে বঙ্ধিমচন্দ্রের 


৮২৯৮ 





গভীর হৃদয়ে মন্থয্যত্থের পুনঃপ্রতিষ্ঠাব প্রশ্ন উিত 
হইল।- এই কাল্চার্-বাদ সেই সমযে তাহাকে পাইযা 
বমিল।- তিনি এই উপলক্ষে কতক আমাদের প্রাচীন 
দর্শনেব তথ্যগুলিকে ঘাটাঘাটি করিয়া, কতক হার্বার্ট- 
স্পেন্সার প্রমুখ ইংরেজ দীর্শনিকগণের মত বিচার 
করিয়' পজেটিভিজ,মূ ও-সাংখ্যেব এক খিচুড়ি তৈয়ার 
কবিয়া অন্থশীলন-তত্ব বা ধৰ্শ্মতত্ব নাম দিষা বাহির 
করিলেন। ব্ধিমচন্্র যাহাতে তুলিয়াছিলেন, এখন আমরা 
তাহা! বেশ বুঝিতে পারিতেছি। গীতাব নিষ্কাম ধর্ম ও 
বর্ম এবং অন্থুশীলন-তত্বের কাল্গাবু (ইহা যে প্রকৃত পক্ষে 
'কাল্চার্-বাদই, যদিও তাহাতে দর্শনের ছোপ লাগান 
হইয়াছে, তাহার প্রমাণ তিনি কাল্চারু কথাটি এড়াইবাঁর 
বহু চেষ্টা করিয়াও এড়াইতে পারেন নাই, শেষে তাহাকে 
ইংবেজি অক্ষরে কাল্চার্‌ কথাটাই -বসাইতে হইয়াছে) 
যে একই জিনিষ ইহাই তাহার ধারণা হইয়াছিল। 
স্থতরাৎ তাহার মতে আদর্শচরিত্র কৃষ্ণের জীবনে যাহা 
সফল হইযাছিল, তাহা- আদর্শীম্বেধী মান্থষের সন্মুখে 
স্থাপিত কবিলে তাহা দ্বারাই তাহাবাও সফলতা লাভ 
কবিতে'পারিবে। -তিনি ভুলিয়া গিষাছিলেন মানুষের 
ত্বতন্ত্' ব্যক্তিত্বের কথা। মান্ঘ যে কলের পুত্বলীর মৃত 
আদৰ্শানুসারে সফলতা লাভ কবিতে পারে না ইহা তিনি 
একেবারেই ভাবেন' নাই । ইহা দ্বারা সার্থকতা আসিতে 
পারে না এমন -কথা-নয়। কিন্ত ইহার বাহিরেও যে 
সার্থকতা আছে সে কথা ভূলিলে চলিবে না। কিন্তু সে- 
সময়কার নাঁনাবপ বিশৃঙ্খল চিন্তাধারাঁৰ মধ্যে ক্ষণেকের 
জন্য ইহা একটি উচ্চ ও সবল আদর্শ স্থাপন করিয়াছিল, 
এ কথা অস্বীকার করিবার উপাষ নাই। এই উপাযেই 
তিনি তখনকার মত জাতির অতীত চেষ্টার সহিত বর্তমান 
চেষ্টাকে বাঁধিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
তাহার যাহা আস্তরিক ইচ্ছা ছিল, অর্থাৎ বর্তমান 
বাঙ্গালীজাতিকে তথ! ভারতবানী জনসাধারণকে বর্তমান 
যুগের উপযোগী করা, ভাহারই পোষকতা করিবার জন্ত 
তিনি কৃষ্চচরিত্র ও অমুশীলনতত্ব বচনা এবং প্রচার 
করেন। তিনিই একরকম বলিতে গেলে" বর্তমান 
বাঙ্গালায় আধুনিকতা বা ম109০1015এর প্রথম প্রবর্তক 


প্রবাসী_ পৌষ, ১৩৩০ 
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পাঁ লাস পা লাস্ট 


রবীন্দ্রনাথ এবিষযে তাহাব পৃরকমাত্র, যদিও - বস্কিমচন্দ্ে 
অসম্ভাবিত পথে তিনি এই জাতির হৃদয়কে বিশ্বজনের 
পথে মিলাইয়াছেন। বঙ্ষিমচন্দ্রের সমস্ত লেখার. ভাবেই 
আমবা তাহার এই আধুনিকতা-প্রবর্তনেব চেষ্টা দেখিতে " 
পাই। তিনি তাহার উপন্তাঁস গ্রন্থে যে জাতির অতীত- 
চরিত্র আলোচনা করিয়াছিলেন, সে শুধু গল্পের প্লট 
বা আখ্যায়িকাভাগের সঙ্কলন জন্য মাত্র নহে। 
প্রাচীনের যে আভা নৃত্তনকে উজ্জল কবে, তাহাকে 
শুধু ছাষায় ঢাকিযা রাখে না, সেই প্রাচীনতাকে তিনি 
উজ্জরীবিভ করিয়াছিলেন নৃতনকে গৌরবাম্বিত করিবার 
জন্ত। তাহার কয়েকখানি উপন্যান পড়িলে বেশ 
বুঝিতে পারা যায় অতীতের ভিতব দিয়া তাহার চক্ষু 
পড়িয়াছিল দূর ভবিষ্যতের দিকে, বর্তমান যেখানে . 
সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করিবে । জাতির নবজাগর্ণ- 
স্থচক যে “বন্দেমাতরং ধ্বনি উষার বিহগকাকলীর মত 
তাহার- কণ্ঠে জাগিয়াই মিলাইয়! গিষাঁছিল। আজ যদিও 
তাহা কয়েক সহমত লোকেব অলসতার আবরণমাত্ররূপে--* 
পর্যাবসিত হইয়াছে, তথাপি তাহার অন্তনিহিত, শক্তি 
অন্তহিত হয় নাই। কোন শুভ মুহূর্তে তাহা লক্ষকঠে 
মঙ্গলধবনিরূপে আবার বািয়া উঠিতে পারে। 

* রবীন্রনাথকে আমি বক্ষিমচন্দ্রের পূরক- এবং 
সাহিত্য-সাত্াজ্যে তাহার উত্তরাধিকারী বলিয়। - 
ধরিয়াছি। কিন্ত ইহ! বলিলে রবীন্দ্রনাথকে ঠিক বুঝান 
যায় না। রবীন্দ্রনাথ যদিও এখনও লিখিতেছেন, কিন্ত 
তাহার কাজ প্রায় শেষ হুইয়াছে। নৃতন পথ আর তিনি * 
দেখাইতেছেন না। এখন তাহার কাজের বিচার করিলে 
বোধ হষ অন্যায় হইবে না। বস্ধিমচন্দ্র গ্রধানতঃ 
তাৎকালিক ইউরোপ হইতে উপকরণ-সকল সংগ্রহ 
করিয়া স্বদেশীয় সাহিত্যে বিস্তস্ত করিয়! তাহাকে বর্তমান- 
সময়োপযোগী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ “ 
যুগধর্শের অন্তরালে যে বিশ্বমনের খেলা চলিতেছে তাহার 
সহিত আপনার যোগ স্থাপন করিয়া 'তাহারই বিকাশ' 
দেখাইয়াছেন স্বরচিত সাহিত্য- এবং- সমাজতত্ব- 
আলোচনীয়। বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে স্বদেশীয় ' সাহিত্য 
সমাজ ও ধৰ্ম্মত গঠনের প্রয়াসে সমস্ত শক্তি বায় করিয়। 


শশ বিশ্বমনের যে 


৩য় সংখ্যা] 


ANAS" 


গিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে আরও উর্ধে, আরও আগে. 


চলিয়া গিয়াছেন এবং বিশ্বসাহিত্যরাজ্যে বঙ্গভাঁষার ও 
সাহিত্যের স্থান করিয়া দিয়াছেন। এ শুধু বুথ! গর্বের, 
Parochial pride বা দেশ-ঙ্লীঘার কথা নহে, ইহা ন 
‘নির্দেশ করিলে, রবীন্্রনাথের কৃতকর্মের ফল বিচার 
করা সম্ভব হইবে না।, তবে, তাহার সমস্ত কাজের 
বিস্তৃত আলোচনাও এখানে সম্ভব নহে। 
বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাষ যমন ইউরোপের পঞ্চাশ বৎসর 
"আগেকার রোমান্টিক মুভমেন্ট, প্রথম বাল! দেশে 
আসিয়া নৃতন রস ও কলাসৌন্দর্য্যের স্থা্ট করিষাছিল, 
তেমনি পরবর্তী যুগের ইউরোপের Neo-Romanticism, 
Naturalism, Impressionism এবং Symbolismaর 
প্রভাবে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যস্থাগুলি জন্মলাভ 
কবিয়াছিল । কিন্ত এ কথা. বলিলে রবীন্দ্রনাথের 
প্রতিভার কিছুমাত্র নিন্দা নাই, কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, 
ইউরোপের নৃতন নৃতন প্রব্ঠিত চিন্তা ও সৌন্দর্য্যরসধারায় 
খেলা চলিতেছিল তাহা হইতে 
তিনি পিছাইয়া যান নাই, বরং আরও আগাইয়! 
গিয়াছেন । তাহার সৌন্দর্ধ্য-প্রবুদ্ধ মন ইউরোগীয 
কবি ও. সাহিত্যিকগণের অনন্নভূত অনেক পথেও 
সৌন্দর্য ও রস আহরণ. করিয়াছে । তিনি, শুধু 
Naturalisimaর শুফ উষবতায় পথ হারান নাই, 
photographic truth প্রকৃতির হুবহু নকলের মধ্যে 
মানবের চিরস্তন সৌন্দরধ্যগ্রকাশ-চেষ্টা বিসৰ্জ্জন দেন 
* নাই। যখন তিনি জীবনের কোন খুঁটিনাটি লইয়া 
নীড়াচাড়া করিয়াছেন, তখন তাহার চোখ পড়িয়াছে 
ভাহার অন্তনিহিত রসে। হাউপৃট্মানের মত তিনি 
শুধু জীবনের কাঠাম মাপিয়াই ছাড়িয়া দেন নাই। 
তাহার রসও অঙ্কভব করিয়াছেন। তিনি Nec- 
7 Romanticism বা Impressionismaর আবিলতায় 
গাঁ ভাসাইয়| জীবনের স্বতঃস্থন্দর অভিব্যক্তি ভুলিয়া যান 
.নাই। তাহাকে জীবনের অপেক্ষা অধিক স্থন্দর করিতে 
 গিম্ন। অপ্রকৃত ছায়াময় জীবন গড়িয়া তুলেন নাই । 
তিনি আপনার হৃদয়-নির্দিষ্ট. পথে সৌন্দর্য্যের তীর্থযাত্রা 
করিয়াছেন, কেবল মাথে মাঝে দুরাগত লোকাস্তরের 


বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ 





' ২৯৯ 





আলো তাহারও পথে আপিয়া পড়িয়াছে। শুধু একটি 
পথে কখনও তিনি আপনাকে বাঁধিয়া রাখেন নাই'। 
বন্ধিমচন্দ্রের লেখায় আমরা দেখিতে পাই, তিনি 
কখনও objective world বা বহিংপ্রকৃতি ছাড়িয়া 
বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। 
“বিষবৃক্ষের প্রথমে সেই ঝড়বৃষ্টির রাত্রির কথা মনে 


কর্ন) 
“আকাশে মেখাডম্ব-কারণ বাত্রি প্রদোষকাঁলেই মনাডিকদেনা 


হইল। গ্রাম, গৃহ, প্রীস্তব, পথ, নদী, কিছুই লঙ্গ্য হ্য় না। কেবল 


বনবিটপীনকল, সহশ্র-সহম্্-খদ্যোতমালা-পবিম্ডিত হইয়া ' হীরকখচিত 
কৃত্রিম বৃক্ষের স্তায় শোভা পাইতেছিল। কেবল মাত্র গর্জ্জনবিবত স্বেত- 
কৃষ্ণাভ মেঘ মালাব মধ্যে হুম্বদীপ্তি দৌদামিলী মধ্যে মধ্যে চমকিতেছিল | 
দ্রীলোকেব ক্রোধ একেবারে হাস প্রাপ্ত হয় না। ক্রেল মাত্র 
নববারি-সমাগম-প্রফুল্লপ ভেকেবা উৎসব কবিতেছিল। বিল্লীরব 
মনোযোগপূর্বক লক্ষ্য করিলে শুন! যায়, রাঁবণেব চিতার স্তায অশ্রাস্ত 
"রব কবিতেছে, কিন্তু বিশেষ মনোযোগ না করিলে লক্ষা হয়া না । শব্দের 
মধ্যে, বৃক্ষাপ্র হইতে বৃক্ষপত্রেব উপর বর্ধাব্শিষ্ট বারিবিন্ছুর পতনশব্দ, 
বৃক্ষতলস্থ বর্ধাজলে পত্রচ্যুত জলবিন্ুব পতনশব্দ, অনিঃস্থত -জলে 
শৃগালের পদসঞ্চাবণ-শব্ব, চিৎ বৃক্ষারঢ় পক্ষীর আর্র পক্ষের জল- 
মৌঁচনার্ঘ, পহ্ম-বিধুনন-শব্দ । মধ্যে মধ্যে শমিতপ্রায় বাধুর ক্ষণিক 
গর্জন, তৎনঙ্গে বৃক্ষপত্রচ্যুত বারিবিন্ুমকলের এককালীন পতনণব্দ 1” 


চন্দ্রশেখরেঃ শৈবলিনীর পর্ববতবাস মনে করুন, 


"এমন সময়ে ঘোরতর মেখাড়ম্বর করিয়া আসিল। রক শুন্য, ছেদ" 
শষ্য, অনস্ত বিস্ত ত কৃষ্ণাববণে আকাশেব মুখ আঁটিয়া দিল।' অন্ধকারের 
উপর অন্ধকার নামির! গিরিশ্রেণী, তলস্থ বনবাজি, দুবস্থ নদী, সকল 
ঢাঁকিয়া ফেলিল। জগৎ অন্ধকার-মাঁত্রাত্মক-_শৈবলিনীর বোধ হইতে 
লাগিল, জগতে প্রস্তব, কণ্টক এবং অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই নাই। 
+ * * * তুমি জড়প্রকৃতি! তোমার কোটি কোটি প্রণাম! 
তোগাব দয়! নাই, মমতা নাই, সহ নাই, জীবের প্রাণনাশে সঙ্কোচ নাই, 
তুমি অশেষ ক্লেশের জননী,_-অথচ তোমা হইতে সব পাইতেছি, তুমি 
সর্ধহৃখের আকর, সর্ব্বমঙ্গলময়ী, সর্ববার্ঘসাধিকা, ২ সর্ববকামনাপুর্ণ- 
কারিণী, সর্ববান্গনুন্দবী, তোমাকে নমস্কার । হে মহীভবন্কবী, নানারপ-, 
রঙ্গিশী | কালি! তুমি ললাটে চাদে টিপ পরিয়া, মস্তকে নক্ষত্র-কিরীট 
ধবিয়া, ভুবনমোহন হাসি হানিয়া ভূবন মোহিয়।ছ, গঙ্গার ক্ষুত্রে দিতে 
পুষ্পমাল্য গীঁখির! পুষ্পে পুষ্পে চন্দ্র ঝুলাইয়াছ ; সৈকতঙ্গবানুকীয় কত 
কোঁটি- কোটি হীরক জ্বালিয়াছ ; গঙ্গার হৃদষে নীলিমা চালিয়। দিয়া, 
তাহাতে কত হুখে যুবক-যুবতীকে ভাদাইয়াছিলে। যেন বত 
আদর জান-কত আদব কবিয়াছিলে । আজি এ।কি! তুমি 
অবিশ্বাসযোগ্য! মর্বনাশিনী। কেন জীব লইয়! তুমি ক্রীড়া কর, তাহা 
জানি_ন[ তোমার বুদ্ধি নাই, জ্ঞান নাই, চেতনা নাই, কিন্তু তুমি 
সর্ব্বময়ী, সর্ব্বকর্ত্রী, সর্কনাশিনী, সর্ববশক্তিময়ী। তুমি এনী মায়া, 
তুমি ঈশ্বরের কীর্তি, তুমিই অঞ্েয়। তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম্‌ |’ 


কপালকুগুলাব সমুদ্রসৈকতে সন্ধ্যালোকে আবির্ভাব 
মনে করনত 
*“ফেনিল, নীল, অনন্ত সমু । উল বে যাহ, তত 


৩০৩০ 





পর্য্যন্ত তবঙ্গতঙ্গপ্রক্ষিণ্ত ফেনাব বেখা ; স্ত,পীকৃত বিমল-কুহুমদাম- 
গ্রধিত মালার গ্তার সে ধবল ফেনরেখ! হেমকান্ত সৈকতে স্যস্ত 
হইয়াছে, কাননকুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাঁভরণ, নীল-জলমণ্ডল- 
মধ্যে সহস্র স্থানেও সফেন তবঙ্গভঙ্গ হুইতেছিল। যদি কখনও 
এমন প্রচণ্ড বাযুবহন সম্ভব হয় যে, তাঁহাব বেগে নক্গত্রমাল! 
সহমে সহম্রে স্থানচ্যুত হইয়া নীলাম্ববে আন্দোলিত হইতে থাকে, 
তবেই সে সাগরতবন্গক্ষেপের স্বরূপ দৃষ্ট হইতে পারে৷ এ সময়ে 
অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণে নীলঙ্গলের একাংশ দ্রবীভূত 
স্বর্ণের গায় ঘ্বলিতেছিল। অতি দুবে কোন ইউবোপীয় বণিকৃজাতিৰ 
'সমুদ্রপোত স্বেতপক্ষ বিস্তার বরিয়! বৃহৎ পক্ষীব ম্যায় জলধিহাদযে 
উড়িতেছিল। * * * পরে একেবাঁবে প্রদোধতিমির আসিয়া কাল 
জলের উপব বসিল। তখন নবকুমাবের চেতন! হইল যে, আশ্রম 
সন্ধান, করিয! লইতে হইবেক। দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ কবিধা গাত্রোথান 
করিলেন। * * গাঁতোখান করিয়া সমুদ্রেব দিকে পণ্চাৎ ফিরিলেন। 
ফিরিবামাত্র দেখিলেন অপূর্বমূর্তি | নেই গম্ভীবনাদি-বাঁরিধিতীবে 
সৈকতভুমে অম্পষ্ট সন্ধালোকে দীড়াইয়া অপুর্ব রমণীমুর্তি। * * 
মুর্তিমধ্যে যে একটি মোহিনী শক্তি ছিল, তাহ! বর্ণিতে পারা যায় 
না। অর্দ্চচন্দনিঃস্বত কৌমুদীবৰ্ণ, ধন কৃষ্ণ চিকুবঞ্গাল, পরন্পবের 
সান্নিধ্যে কি বর্ণ, কি চিকুব, উভয়েরই যে গ্রী বিকশিত হইতেছিল, 
তাহা৷ সেই গন্ভীরনাদী সাগবকুলে, সন্ধ্যালোকে ন| দেখিলে, তাহাব 
সোহিনীশক্তি অনুভূত হয় না|”. j - 


_ এখন, সহজেই বুঝিতে পারিবেন, বহিঃপ্রকৃতি ভেদ 
করিয়! বঙ্কিমচন্দ্র এক পাও" ভিতরে যান নাই। 
ইংরেজীতে রোমা্টিক বলিলে ( রোমাঞ্চকর বলিলেও 
বলিতে পাবেন) যাহ। বুঝায়, তাহাতে তিনি সিদ্ধ- 


----হস্ত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্বই এইখানে যে তিনি 


বহিঃপ্রক্কতি হইতে একেবারে বিশ্বগ্রকৃতির অন্তরে 
চলিয়! গিয়াছেন। তিনি যখন বাঙ্গালার শ্টামলমাঠ 
পল্পীবাট খেয়াঘাটে কথা বলিতেছেন, তখন তিনি শুধু 
বাঙ্গালার পল্লীতী দেখিতেছেন না, তিনি তাহাদের 
ভিতর দ্িযা সমস্ত বিশ্বের সৌন্দর্য্য অঙ্গুভব করিতেছেন। 
তাহাদের অস্তরলীন যে সৌন্দরধ্রাগ তাহাদিগকে বিশ্ব- 
প্রকৃতির অস্তর্গত করিয়াছে, সেই সৌন্দরধ্যরাগই তাহার 
চেতনাকে ভরপুর করিয়া রাখিয়াছে। তাহার ‘সোনার 
তরী’ তাহার পসারিণী' তাঁহার এমন শতেক কবিতা তাই 
এমন অজানা, ৭1: সৌন্দর্য্য ভরিয়া উঠিয়াছে। 
তাহার সমুদ্রতীরের কলগঞ্জনধ্বনিব অন্তরালে যে 
অনস্ত নীরবতার চেতনা, নৈশাকাখেব নক্ষত্রমালার 
দীপ্তি হরণ করিয়। যে বিরাট অন্ধকারের অন্্ভূতি সে 
কেবল সেই বিশ্বপ্রক্কতির 'চেতনা-সমুডুত | বঙ্কিমচন্দ্র 
ও ববীন্দ্রনাথে এইখানে আকাশ-পাতাল তফাৎ। 


প্রবাসী--পৌধ, ১৬৬০ 


( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন এই বহিঃগ্রকৃতি ভেদ 
করিয়া বিশ্বগ্রকৃতির স্বরূপ সন্ধান করিয়াছেন, অন্যদিকে 


তেমনি অবস্থা দেশ কাল লঙ্ঘন করিয়া নগ্ন মানবাজ্মার 
নিবিড় প্রচেষ্টা অঙ্কিত কবিষা মানবজীবনের উচ্চতর 





্বার্থসমূহেব বিকাশ দেখাইয়াছেন। অনেকে রবীন্দ্রনাথকে 


বাঙ্গালা মনস্তত্বমূলক উপন্যাসের Psychological 
Novelএর জন্মদাতা বলেন । ইংরেজীতে বাহাকে 
Psychological 1০৮৫! বলা যষাষ, রবীন্দ্রনাথ ঠিক তাহা 
লেখেন নাই। তাহার লেখা অনেক সময় psyoholo- 
gical novelaএরও গণ্ভী কাটাইয়া উচ্চতর ভাবে অঙ্ু- 
প্রাণিত হইয়াছে। '‘গোরায়' তিনি যাহা আরম্ভ 
করিয়াছিলেন, "ঘরে বাইরে’তে তাহাব একাংশের পরিণতি 
হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথের জীবনানুভূতি ও বন্ধিমচন্দের 
আখ্যাক্মিন] রচনাব ব্যবধান তাহার ‘গোরা’তেই স্পষ্ট 
বুঝা যায়। একজন আইরিশ, শিশু বাঙ্গালীব ঘরে 


পালিত হইয়া যে সমাজের ও জীবনের নৃতন নূতন 


সমস্তার সমাধানের চেষ্টা করিবে, ইহা! ণিতাস্তই আড়ম্বরহীন - 


আখ্যায়িকা। একজন আখ্যায়িকাকার ইহাতে কখনই 
সন্তষ্ট হইতে পারেন না। যিনি জীবনকে শুধু বাহির 
হইতে দেখেন, তাহার ০07] এবং 915০", আড়ম্বর ও 
জমক যাহার চোখে রাজশোভাষাত্রার চমক লাগাইরা দেয়, 
তিনি জীবনের অন্তবালে নিরাঁবরণ নগ্ন যে মানবাত্মা-- 


যাহার শ্তভাশুভের কল্পনায় বিশ্বজগৎ ক্ষণে ক্ষণে ভাঙ্গি- 
তেছে ও গড়িতেছে, তাহার খোন্ধ বাখেন না। তেমন, 


কোন আখ্যায়িকাকার যদি এই আইবিশ যুবকের ভাগা- 
বিধাতা হইতেন, তবে তিনি হ্যত বঙ্কিমচন্দ্রের ধবণেই 
গ্রন্থের কতক দূরে তাহার পিতা মাতা বা আত্মীয়স্বজনকে 


হাজির করাইয়া অশ্রুজলাভিযিক্ত দৃশ্ে "আমি “28৮ বা 


প[020) * বা ওইরূপ কিছু একটা মিলন ও পবিচয়ের 


চা 


দৃশ্য আনিয়া ফেলিতেন, কত আবালর্ণাণ্ডর জন্য” 


চিন্তা, কত জটিল ঘটনাচক্রের মধ্যে গল্পের -পূর্ণতা 
সম্পাদন করিতেন। কিন্ত রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে 
যে নগ্ন সুন্দর মানবাত্মার ছবিটি প্রতিভাত হইয়াছে, সে 
কি সে গল্পেব নায়ক হইতে পারে? সে ষে আপনার 
আত্মার পবিণতি চাহে, ফোথায় তাহার দেশ, কোথায় 





* বিসজ্জন” নাটকের অভিনয়ে 
জয়সিংহের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ 


9. Ray & Sons, Calcutta 


ওয় সংখ্যা ] 


তাহার ঘটনাচক্র! ললিত! ও সুচরিতী, বিনয় ও গোরা 
তাহারা যে জীবনের চিরস্তন দ্বন্দের ভিতর দিয়া আপনাদের 
লাভ করিতেছে, নাই সেখানে কল্পিত ঘটনার দন্দ, নাই 


এই m= a se oes 


" মিথ্যা হা হতাশ, অজ্ঞাত দেশের জন্য জল্পনা-কল্পনা। 


“ঘরে-বাইরে'তে রব'ন্দ্রনাথ আরও উচ্চে উঠিয়াছেন। 
‘গোরায়’ যে ছবি অসম্পূর্ণ থাকিয়া গিয়াছিল, সেখানে 
তাহা পূৰ্ণতা লাভ করিয়াছে। আমাদের সংসারে, সমাজে, 
দেশে, এই ঘবে-বাহিরের দ্রন্ব চলিতেছে। আমাদের 
স্ব স্ব জীবনেও এই ভিতরে-বাহিরের দ্বন্ব চলিতেছে। 
ভিতর চায় এক রকম, বাহিরের দাবী অন্তরূপ। ঘবের 
অন্ত কি বাহিরের দাবী ছাড়িতে হইবে, না বাহিরকে 


- ছাড়িয়া ঘবেব জন্ত আত্মোৎসর্গ করিব? এ এক কঠিন 


সমশ্ত। | ছু'নের সামন্ধস্ত কি হয় না? রবীন্দ্রনাথ নিখি- 
লেশকে দিয়া দেখাইয়াছেন, মান্য স্বীয় আত্মপ্রতিষ্ঠা 


করিতে পারিলেই ছুঃয়ের দ্বন্দ সে সহজে মিটাইতে পারে । 


বাহিরের, আকর্ষণে যে গোলযোগ স্থ্টি হয় তাহার 
সমাধান একদণ্ডেই হইয়া যায়, যখন আত্ম প্রতিষ্ঠায় স্থির 
হইয়া কেহ সে গোলযোগকেও আপনাব করিয়া লইতে 
পারে। দেশের মধ্যে, সমাজের মধ্যে এই যে বাহিরের ও 
ঘরের ত্বন্ব, এরও. সমাপ্তি হয় সেই আত্মপ্রতিঠিত মান- 
বাত্মার বিকাশে । ষখন মোহ, লোভ, স্বার্থ, এসবের উপর 


করুণা তাহার কোমল মাতৃহস্ত বুলাইয়া যায়, তখন দেশ 


ও সমাজ চলিয়া গিয়। শুধু অন্তরের এক অসীম তৃপ্তিতে 
সব ভাঙ্গা জোড়া লাগিয়া যায়, সব কোলাহল নিবৃত্ত হইযা 
যায়। কিন্তু এদ্বন্ব কি থামিবার? এ যে শুধু মানবাত্মার 
বিকাশের একটা উপলক্ষ্য । চিরকাল এ দ্বন্ব চলিবে 


. এবং চিরকাল মানবাত্মা তাহার উপর জয়লাভ করিবে। 


“যরে-বাইরে’ ‘56% 861 বা যৌন দ্বন্থ আছে, 


‘anacrhism’ বাঁ ঠবরাজ্য-তত্ব আছে, বাংলার এবং - 


জগতের সমসাময়িক চিন্তাধারার বহু ছায়াপাত আছে; 
কিন্তু আমার মনে হয়, ইহাই তাহাব অন্তর্নিহিত কথা । 
এই নগ্ন মানবাত্মার বিবৃত্িই রবীন্দ্রনাথের উপন্তাস- 
গ্রস্থের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন । এখানে তিনি বক্ষিমচন্দ্রেরও 
বহু উ্দ্ধে। তাহার :শেষরচিত গ্রস্থাবলীতে এই জীবনের 


. রম টলটল করিতেছে। বাহিরের-চিস্তা-মুক্ত মানবাত্মা 


যক্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ 


৩০১ 





জীবনের পথে অনস্তের তীর্ঘযাত্রা করিয়াছে. .. তাঁহার 
ছোট ছোট গল্পরাশিতে ইহার প্রথম আবস্ত হইয়াছিল। 
তাহার ছোট গল্পগুলির মধ্যে একটি ছোট পুকুব-ঘাটের 
দৃশ্য, গ্রামের ধারে নদ্দীতীরের পিছল পথ, ছায়াঢাকা 
আঙ্গিনায় গৃহস্থবধূর চলাফেবা, ঘাটের ধারে নৌকা বাধা, 


“পদ্মার বক্ষে জ্যোতস্বাবাত্রি, বাঙ্গালাব প্রাস্তরক্রোডশায়িত 


সহন্র পল্লীগ্রামের এমন সহ সহ দৃশ্তে যে একটি 
অপূর্ববাহৃভূত ভাব সহসা মনের“মধ্যে জাগিয়া ওঠে, তিনি 
তাহারই কায়া রচনী করিয়াছিলেন। যিনি সেগুলিকে 
শুধু বাঙ্গালার পলীজীবনের নিখুঁত ফোটো! বলিষা গ্রহণ 
করেন, তিনি তাহাদের অর্ধেক সৌন্দর্য্য অন্থভব করেন 
নাই। মাহ্যের মধ্যে যে চিরন্তন সৌন্দর্ধ্যপিপান্থ চিত্ত 
বসিয়া আছে, যে তাহার নৃতন আলোকে কুৎসিতকে 
সুন্দর করে, আবার সন্দরকেও কুৎসিত করিতে পারে, 
সেই চিত্ত বিরহীর মত যাহাকে খুঁজিয়াছে, তিনি সেই 
সৌন্দধ্যদেবতার পদে অর্ধ্য দিয়াছেন কর্দিমাক্ত পল্লীপথের 
ছবিতে, নিশীথ রাতের জোনাকির আলোতে, ছেঁড়া- 
জামা-পর| ছেলের হামিতে, মুখরাবধূরুত শ্বামী-তঙ্জনে। 
মাধ তখনও তাহার কাছে বাহিবের একটি ভাবের পট- 
ভূমিক! ( Background ), প্রতিচ্ছায়াফলক মাত্র । তার 
গর ক্রমে তাহার দৃষ্টি আরও উন্মুক্ত হইয়াছে। ঘনীতৃত 
সেই ভাবরাজ্যের উপরে তিনি মানবাত্মার গৌরব অঙ্গভব 
করিয়াছেন, ভাবের ক্ষণিকতা ভেদ করিয়া তিনি 
মানবাত্মার অনস্ততা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং মামুযের 
সেই চিবস্তন সৌন্দধ্যলিগ্লাকে বিকশিত মানবাত্মাব 
উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। 

বন্ধিমচন্দ্রে যেমন আমরা দেখিয়াছি, -তাহার অটল 
গাভীধ্যই--ঘ18০ঃ বা ওক: তাহার সাহিত্যশক্তির মূল, 
তেন্নি রবীন্দ্রনাথে তাহার মোহ্নীয়তা, সৌদ্দধ্যবোধ, 
জীবনের পেলব রসাহ্বভূতিই, 73961109075 fineness 
সুকুমাব -সুস্ম কারুকার্য্য--সতত চঞ্চল, নব নব রূপে 
বিকশিত! তাহার উপন্যান ও সমাজ-তত্বালেচনা 
অপেক্ষা তাহার কাব্যগ্রন্থে ইহ! পূর্ণ বিকাশ লাভ 
কবিয়াছে। জীবনেব অসীম সৌন্দর্যকে তিনি রূপেয় 
আকারে ধরিষাই ক্ষান্ত হন নাই, তাহাকে স্থরেন 
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পপি লাস পি পিন পি লানি লাম পি লাও পি পাটি লাও পাটি 


মাঝে প্রকাশ করিবার চেষ্ট। করিয়াছেন। "ধন আমবা 
বাহিবের রূপের দিকে চাহি, তখন নর, নাবী, আলো, 
ছাঁয়া, আকাশ, তরু, গিরি, নদী, ফুল, ফলের ভিন্ন-ভিন্নতার 
মাঝে হাঁরাইয়া যাই, বড় জোর তাহাদেব সমাবেশ- 
সামপ্রস্ত মাত্র দেখিতে পাই । কিন্ত সেই বিভিন্ন-চিত্র- 
সম্বলিত বহিদৃ শ্যের মাঝে যে একটি একটান। সৌন্দর্য্যের 
ধারা বহিতে থাকে, যাহা বাহিরের সকল পৃথক্‌ সত্তাকে 
এক কবিষা, ঘনীভূত করিযা, তাহার মাঝে থাকিয়াও 
তাহাকে মিলাইয়া লইয়া স্বতন্ত্র বিকাশ লাভ করে, সেই 
সৌন্দধধ্যধারাকে ধরিতে হইলে আমাদের অন্তরকে শুধু 
বাহিরে স্লাড় করাইয়া রাখিলে চলে না, তাহাকে বাহিব 
‘হইতে ভিতবে লইয়া আসিতে হয়, ক্ষণিকতার অস্তরাল 
হইতে অনন্তের মাঝে প্রসারিত করিয়া দিতে হয় । তখনই 
প্ৰকৃত পৌন্দরধ্-ভোগ সম্ভব । এই সৌন্দৰ্ধ্য-ভোগ অনস্ত 
ক্ষণে অনন্ত রূপে আমাদের জীবনে দেখা দিতেছে । জীবন 
তাহারই অনন্ত লীলায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। বর্ণ 
হইতে শবে, শব্দ হইতে বর্ণে, আবার বর্ণ শবদামুসারিণী 
চিন্তার গৃঢ় উত্তেজনায় ইহা আমাদেব জীবনে ক্ষণে ক্ষণে 
নৃতন কপে দেখা দিতেছে, জীবনকে নৃতন শক্তি প্রদান 
"করিতেছে। রবীন্দ্রনাথ জীবনের সেই গুড় আস্বাদ লাভ 

করিয়াছেন, যখন তিনি গাহিতেছেন। 

“নুরের আলে! ভুবন ফেলে ছেয়ে, 

সুরের হাঁওয়। চলে গগন বেয়ে, 
পাষাণ টুটে’ ব্যাকুল বেগে ধেয়ে 
বহিয়া বায় সুরেব স্ুরধুনী 1৮ 

যখন তিনি জানাইতেছেন ন্থরের আসন পাতিয়া 
তাহার জীবনেশ্বরকে বসাইবেন, ষথন শত বিচিত্র বর্ণে 


গন্ধে এই ধরণীর পানে চক্ষু মেলিষ! উদ্বেল হইয়াছেন, 


প্রবাসী-_ পৌঁধ, ১৩৩, 





পাস রসি এস পাটি পাঁছি পাসি পাটি পাটি পাস লাখ পাটি পাটি পি তাছ পাস্টিপাসসি পরিপাক লা 


তখনও তিনি সেই জীবনেরই রসাম্বাদন করিয়াছেন । 
সমস্ত জগৎ সমস্ত জীবন একটি ছন্দে কাপিতে কাপিতে 
স্থুবের মধ্যে লষ হইয়া যাইতেছে, আবার সেই স্থরেব লয়ে 
সন্ধ্যামেঘে বং ধরিতেছে, আকাশে ভোরের আলো! - 
ফুটিতেছে। স্থব ও রূপ তাহার কাছে এক অভিন্ন লয়ে 
গ্রধিত মহাঁজীবনের সৌন্দর্যের বিকাশ মাত্র। কখনও 
তাঁহাব অন্তরের গভীর পিপাসা বাউল কবিদের সহজ সরল 
উচ্ছ্বাসে বাজিয়া উঠিঙাছে,“কইতে যে চাই, কইতে 
কথা বাধে,” “দেহ-ছুর্গে খুলবে সকল ঘাব,*--আবাব 
কখন ভাবগভীবহৃদয়ে প্রকাশের অতীত-প্রায় চেতনার 
ভাষায় গাহিয়াছেন,_ 
“ৰাহিবে কিছু দেখিতে নাহি পাই, 
তোমাঁব পথ কোথায ভাঁবি তাই ॥ 
সুদূর কৌন্‌ নদীর পাবে, 
গহন কোন্‌ বনেৰ ধাবে 
গভীর কোন্‌ অন্ধকারে 


হতেছ তুমি পাব, 
পরাণনখা, বন্ধু হে আমাব। 


ভারতের প্রাণস্বরূপ সেই প্রাচীন বৈদিক খধিরই- 
মত তিনি উদাত্ত অঙ্থদাত্ত স্থরে, মেঘপাটল বন-নীল . 
প্রকৃতির অন্তব-গহনে জীবনাতীত এক পুর্ণ জীবনের 
পরিচয় লাভ করিয়াছেন। তিনি বৈদিক খধিরই মৃত রহশ্য 
মন্ত্রের উপাসক, রহস্যবাদী খধি, 78001 এ যুগের 
কর্শরোল ও ধৃলা-বালিকে তিনি সেই একই মন্ত্রে মহান্‌ 
জীবনবহস্তের স্থরে বাঁধিয়া দিয়াছেন। এ যুগ তাহাকে 
উপেক্ষা করিতে চাহিলেও করিতে পারিতেছে না।*  , 
শ্রী গোঁপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


* [ চট্গ্রীম কলেজ বিসার্চ, সোসাইটিব পাক্ষিক অধিবেশনে পঠিত ]. 


(সা 
লি 


ওয় সংখ্যা ] 


উৎসাহ 


i শাস্তিবাদের পক্ষে ভালরকম ওকালতি করিয়া এমাসপ্‌ 


শেষে বলিতেছেন £- 

"uf peace is sought ta be’ defended or টির 
for the safety of the luxurious or the timid it is a 
- sham and the peace will be base. War is better and 
the peace will be broken 2 


অর্থাৎ, বিলাসী ও ভীরুদের সুবিধার জন্তই যদি 
শাস্তি কামনা করা হয় তবে সেরকম শান্তির 
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হইতে বাঁচাইবার' ইচ্ছায় .যঢ়ি. শাস্তি চাও, তবে ধিক্‌ 
সে শাস্তিকে__সে শাস্তি তোমাকে হারাইতেই হুইবে । 
“লাগেনাকো কেবল যেন 
কোমল করণ! 
সৃতু সুরের খেলায় এ প্রাণ 
ব্যর্থ কোরোনা 1” 
মানুষের ইহাই গভীরতম প্রার্থনা; এই ' প্রার্থনার 


উত্তরে ভগবান যেরূপে তাহার শ্রেষ্ঠ ভক্তকে দেখা দেন 


মুল্য কিছুই 
নাই । তেমন শান্তি মানুষের অস্তরাত্মাকে হীনতাপন্ন করে! তাহা দেখিয়া অর্জুন বলিয়! উঠিয়াছিলেন :- 


তাহা অপেক্ষা সংগ্রামই শ্রেয়স্কর ; এবং মাহুষ ছুদিন 
আগে পরে এমন শাস্তিব ব্যর্থ-চেষ্টা পরিহার করিবেই। 
আসলে কথা এই,-ুদ্ধও নয়, শাস্তিও নয়; 
colonial self-government নয়; পুরাপুরি 17- 
dependences নয়; মানুষের যাহা অস্তরতম আকাজ্কার 


-*পবিষয় তাহ! হইতেছে স্থ্দর জীবন, মহত্ব। ভোগকে 


আশ্রয় করিয়া থাকিলে জীবনে যে সঙ্কুচিত ভাব আসিয়া 
পড়ে, স্থখের উপকরণ যাহা আছে তাহা পাছে হারাইতে 
ভয় এই আশঙ্কায় কর্তব্যের পথে চলিতে গিয়া যেই 
'কুষ্ঠিত দৌর্বল্যে হৃদয় আচ্ছন্স- হয়, সেই কুষ্ঠা, সেই 


বীর্ধ্যহীন সঙ্কোচ হইতে মুক্ত জীবনযাপন করাই 


মানুষের সর্বাপেক্ষা বড় গরজ। স্ুথস্পৃহা এবং ছুঃখকে 
এড়াইয়া চলিবার আকাক্ষাই মানবাত্মার স্বাধীন শপ্তির 
“পথে প্রবল অস্তরায়। এই প্রাকৃতিক প্রবৃতিই মানুষকে 
একান্তভাবে বহিঃশক্তির অধীন অন্তজীবনের উর্দ্ধে 
- উঠিতে দেয় না! এই হেতু, ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্শ্মো 
পদেষ্ট। বলিতেছেন :_-“ক্ৈব্যং মান্ম-গ্রমঃ। আর যাহা 


কর, কিন্বা নাই কর বীধ্যহীনতাকে পরিহার করিতে 
৯ হইবে; তাহাই হইভেছে সর্বাপেক্ষা অধম হীনতা। 


শাস্তি ভাল জিনিস, ' নিষ্ঠুরতাও আদরণীয় নয়, কিন্ত 
তাই বলিষা নীচতাকে স্বীকার করিবে? আত্মাকে 
অবসারগ্রস্ত- হইতে দিবে] সে ত কিছুতেই হইতে 
পারে না! আরামের জন্তু ও -ভোগবিলাসে . জীবন, 
কাটাইয়া দিবার জন্ত, হৃদয়কে কর্তব্যের কঠোরতা 


“লেলিহাসে গ্রসমানঃ সমস্তা- 

ল্লোকান্‌ সমগ্রান্‌ বদনৈষ্য পস্তিঃ 

তেজোভিরাপু্য জগৎ সমগ্রং 
7 ভাঁদম্তবোপ্র। প্রতপত্ভি বিফো।” 


মানুষের জীবনের পরিপূর্ণ সার্ঘকতার জন্ত এই 
উগ্রতেজ! দেবতার উপাসনা করিতে হুইবে,_ইহার 
অনুশাসন "মানিয়া বুক শক্ত করিতে হইবে,_-্ছুত্রং 
হৃদয়দৌর্্ল্যং”ত্যাগ করিয়া নির্মম কঠোর মহত্বের পথে 
চলিতে হইবে ৷ 

এইখানেই ত্যাগ-ধর্দের স্থান। ত্যাগ ত শুধু ছাড়া 
নয়, নিজেকে শুধু বঞ্চিত করা নয়- ইহা সহজকে ছাড়া 
গভীরের অন্ত, আরামকে ছাড়া সত্য শাস্তির জন্য, 
জীবনের মায়! ছাড়া ভয়হীন জীবনের স্বতঃক্ফূর্ভ আনন্দের 
অন্ত। যুদ্ধই হউক্‌ শীস্তিই হউক, এই .ভ্যাগধর্দ্ের 
দ্বারা যদ্ি তাহা! অনুপ্রাণিত না হয় তবে মানুষ মহত্বের 
আনম্দ হইতে বঞ্চিত হইবে | মাহুষের বীরত্বের 
পরিচয় এই ত্যাগে__এই প্রবৃত্তির অধীনতা পাশ ছেদনে। 
মান্গষের কর্ণ প্রণালীর মূল্য নিরূপিত হুইবে, এই বীরত্ব-. 
চচ্চার অবকাশ উহাতে কতটা আছে তাহা দ্বারা । 
দার্শনিক উইলিয়াম্‌ জেমসের ভাষায় বলতে গেলে _- 

“The deepest difference practically 101 the moral 
life of manis the difference between the easy- going 
and the strenuous mood. When in the easy-going 
mood, the shrinking from present ill is our ruling 
consideration. The strenuous mood, on the contrary, 


Tiakes us quite indifferent to present 01 only the 
greater ideal be attained, The capacity for the 


৩০৪ 


পি 





“strenuous mood probably lies slumbering in every 
man, but it has more difficulty in some than in 
others in wakingup. It needs the wilder passions 
to arouse it, the big fears, loves and indignations 
Or else the deeply penetrating appeal of some one 
of the higher fidelities Like justice, truth or freedom.” 


অর্থাৎ, মানুষের নৈতিক জীবনে ছুইটি চিত্তগতি 
লক্ষ্য কব! যাষ,__কেহ আরামকে স্পৃহ্নীয় মনে করিষা 
চলে, আঁর কেহ কর্তব্যেব কঠোরতাঁকে বরণীয় জ্ঞান 
করে। এই ছুই-রকম মনোভাবের পার্থক্যই মানুষের 
গভীরতম পার্থক্য । আরামস্পৃহ! যখন আমাদের কার্য্যের 
নিয়ামক হয় তখন বর্তমানেব ছুঃখ-ছুর্দশী হইতে 
কোনরকমে নিজেকে বাঁচাইয়া চলাব দিকেই সর্বক্ষণ 
আমাদের দৃষ্টি থাকে; অপর পক্ষে কঠোর কর্শ্মোন্ভমেব 
প্রতি যখন আমাঁদেব মনেব প্রবণতা জন্মে তখন আমর] 
বর্তমানেব দুঃখক্লেশকে গ্রাহ্যই করি না, যদ্বি আমাদেব 
কাৰ্য্য দ্বারা উচ্চতব জীবনের আদর্শকে বাস্তবে পরিণত 
করিবার সম্ভাবনা থাকে । সম্ভবতঃ সকল মানুষের মধ্যেই 
এই কঠোরতাপূর্ণ জীবনযাপনে ক্ষমতা অন্তনিহিত 
থাকে; কেবল কাহাঁবও কাহারও মধ্যে উহা তেমন 
সহজে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। ইহার জন্ত চাই 
মহা আশঙ্কা; প্রবল প্রেম, প্রচণ্ড অমর্ষ প্রভৃতিব তীব্র 
'উত্তেজণা কিনা ন্তায়, সত্য, স্বাধীনতা প্রভৃতি উচ্চতর 
আদৰ্শেৰ মর্শ্মভেদী আহ্বান ৷. 

সত্যের জন্য, প্তায়ের জরহ্ন, স্বাধীনত। উদ্ধার বা রক্ষা 
করিবার অন্য মানুষের মধ্যে যে প্রবল প্রাণশক্তি জাগিষা 
উঠে--মানুষের চেতনা যে গভীরভাবে আলোড়িত হয় 
তাহার অনুভূতিই হইতেছে আনন্দ । ইহাই মাহুষেব 
বিশিষ্ট সুখ ; এবং এই সুখের সঙ্গে এতটা দুঃখ মিশান 
থাকে যে ইহাকে দুঃখ না বলিয়া সুখ বলিবার একমাত্র 


হেতু এই যে মান্ুষেব আত্মার ইহাতেই সত্য তৃপ্তি. 


আছে- ইহা পাওয়া গেলে মানুষের আর কিছু না হইলেও 
চলে। অপর পক্ষে এই অনুভূতি যাহা জাগাইতে পারে 
নু তাহা মানুষকে অভাববোধের দ্বার! ক্িষ্ট করিবেই। 
কিন্তু এই strenuous mo০dএর, এই "ম্বছুঙ্থরের 
খেলার” বিপরীত ভাবের পূর্ণ বিকাশ হয় তখন, যখন 
আমরা সত্যের জন্য; স্তায়ের জন্ত, স্বাধীনতার আকাজ্ষাষ 


প্রবাসী পৌষ, ১৩৩০ 





| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


লড়াই করিতে যাই এগুলি আমাদের খুব ভাল জাগে 
বলিয়া নষ, এসব আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিতে 
না পারিলে আমাদের মর্ধ্যাদা হানি হয় বলিয়া নয়, 
পবস্ধ ইহাদিগকে অনুদবণ করা ভগবানের আদেশ বলিয়া । - 
জেমূস্‌ বলিতেছেন :-- 


‘In a merely human world the appeal to our 
moral energy falls short of the maximal stimulating 
power. Life, to be sure, is even in such a ৬0:10 a 
genuinely ethical symphony but itis played ino. the 
compass of a couple of poor octaves and the infinite 
scale of value fails to open up. 

When, however, we believe that a God is there, 
the scale of che symphony is incalculably prolosged. 
The more imperative ideals now begin to speak 
with an altogether new objectivity and significance 
and to utter the penetrating, shattering, tragically 
challenging note of appeal.” 


অর্থাৎ, যদি মাম ছাড়া আমাদের নিকট কর্তব্যের 
দাবী করিতে পারে এমন (উচ্চতর ) কোনো সত্তা স্বীকৃত 
না হয়_যদ্দি মান্বজাতিব ওঁহিক উন্নতিই আমাদের -- 
একমাত্র সাধ্য বলিয়! গৃহীত হয় তাহা হইলে আমাদের 
নৈতিক শক্তি সম্পূর্ণভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে না। সত্য 
বটে, এইরকম স্থলেও আমাদের জীবন .একটা বিশ্তদ্ধ 
একতান সঙ্গীতে পরিণত হইয়া উঠিতে পারে; কিন্ত 
ওঁ সঙ্গীত কেবলমাত্র ছুই এরুটি মৃদুহ্থরের খেলাতেই 
পর্যবসিত হয় | স্বরগ্রামের অন্তহীন লীলা উহাতে 
বাজিয়া উঠে না। পরস্ত যখন আমরা মানুষের সমস্ত 
কর্তর্য-কর্শের- প্রবর্তকরূপে এক . অন্তধ্যামী ভগবান্‌ * 
আছেন ইহা বিশ্বাস করি, তখন আমাদের জীবন- 
সঙ্গীতের প্রসার অপরিসীম হইয়া দাড়ায়। এই অবস্থায় 
মানুষের অবশ্য অন্গুপরপীয় আদর্শগুলি সম্পূর্ণ নৃতন- 
কপে দেখ! দেয় - তাহাদের একটা বিশ্বজনীন সার্থকতা 
অনুভূত হয়; তাহাদের আহ্বান মানবাত্মার গভীরতম ৮ 
প্রদেশে ধ্বনিত হুইয়া উঠে এবং প্রবৃত্তির সমস্ত বন্ধন 
ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ম'হ্ষকে কঠোব কর্তব্যের প্রতি একাস্ত- 
ভাবে উন্মুখ করিয়৷ তোলে ৷ 

এই কথাটিই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন গীতাঞ্চলির সেই 
গানটিতে :ঃ= 
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“বনে তোমার বাজে বাশি__ 
দে কি সহজ গান | 

সেই স্থবেতেই জাগ্ব আমি, 
দ্বাও মোরে সেই কান। 

ভুল্ব না আর সহজেতে, 

সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে, 

সৃতামাঝে ঢাকা আছে 
যে অন্তহীন প্রাণ । 

সে সুব যেন সই আনন্দে 
চিত্ত-বীৰণাৰ তাবে_ 

সপ্তসিন্ধু দশ দিগন্ত 

নাঁচাও যে বঙ্কাবে! 

আবাম হ'তে ছিন্ন ক’বে 

সেই গভীরে লও গৌ মৌবে,_ 

অশাস্তিব অস্তবে যেথায 
শাস্তি ুমহান্‌।” 


যে শান্তিব সম্বন্ধে জেম্‌স্‌ মার্টিনো বলিয়াছেন £ 
*‘That its prime essential is not ease, but strife, 
not self-indulgence but self-sacrifice, not acquiescence 


in evil for the sake of quiet, but conflict: with it for the 
sake of God.” 


অর্থাৎ, ইহাব প্রধান অঙ্গ আরাম নয়,_সংগ্রাম ; 
ভোগাসক্তি নয়, আত্মোৎসর্গ ; নিরুদ্ধেগে জীবনযাপন 
করিবার আকাজ্ষায় অন্তায়কে মানিয়া লওষাঁ নয়,-- 
ভগবানের গ্রীত্যর্থে উহার বিরুদ্ধাচরণ করা । 

কবিব কথায়, ‘Life is real, life is earnest”, 
অর্থাৎ আমাব জীবনটাকে লইয়া আমি আমার খেয়ালের 
চচ্চা করিতে পাবি না। ইহাঁব জন্য আমাব জবাবদিহি 
করিবার আছে) কারণ, বিশ্ব এবং বিশ্বেশ্বরকে লইয়া 
আমার কারুবার__ইহাঁর একটা objective significance 
আছে, জগতের হিসাবে ইহাব একটা স্থান আছে। যে 
প্রকৃতপ্রস্তাবে বাচিতে চাষ, আধযুক্ধালের মধ্যেই যে 
নিজের অস্তিত্ব! সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে না চায়, 
বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে সন্বদ্ধযোগে যে অনন্ত বিশ্বে আপনাকে 
বিস্তার কবিয়! দিতে চায় তাহার পক্ষে জুত করিয়া চল! 
হইতে পারে না, তাহাকে আজীবন “পাষাণকঠিন 
সরণেই” চলিতে হগ্ন। জেম্সের ভাষায়: 

“‘Earnestness means willingness to live with efergy 


though energy bring pain. The pain may be pain 
to other people or pain to one’s self.” 


অর্থাৎ, ধর্মের, ভগন্তক্তির প্রধান সার্থকতা এই যে ইহা 


মান্গষকে আগ্রহী (5817896) কবিয়া তুলে--দেবতাব 
প্রতি প্রেম যখন জাগে তখন দুঃখ সহা করিবাব মৃত এবং 
দুঃখ দিবার মত বীর্যেব অভাব হয় না--এমন কি দুঃখ 
নিজের এবং নিজ জনেব দুঃখ--সকলই সেই পরম 
প্রেম-পাত্রের প্রতি আত্মনিবেদনের রূপ গ্রহণ করিয়া 
এক দিব্য ভোগের সামগ্রী হইয়া উঠে। ' 

ইহারই নাম spiritual enthusiasm যাহাকে 
বাঙ্গালাতে বলা যায সাত্বিক উৎসাহ । ইহা আমাদেব 
শান্্-বর্ণিত সেই “আনন্দং ব্রন্ষণ: যাহা প্রাপ্ত হইলে 
মাহষ ভয়ের অতীত হইয়া যায়, গুরুতর দুঃখের দ্বাবাও 
বিচলিত হয না, এবং প্রকৃতির চরিতার্থতা-জনিত লঘু 
স্থখের কোন আকর্ষণই তাহার পক্ষে থাকে না। ইহা 
মানুষের একরকম পুরর্জন্সপ্রাপ্তি। জেম্স্‌ বলেন :-- 


“The man who lives in his religious centre of 
personal energy and is actuated by spiritual 
enthusiasm differs from his previous carnal self in 
perfectly definite ways. The new ardour which burns 
in his breast consumes in its glow the lower 'noes’ 
which formerly beset and keeps him immune against 
the eutire grovelling portion of his nature, Magnani 
mities once impossible are now easy 7 paltry 
conventionalities and mean incentives once tyrannical 
hold no sway.” 


অর্থাৎ, যিনি ভগবানে তন্ময় হইযা জীবন যাপন করেন 
__আত্তিক্যবুদ্ধি যাহার যাবতীয় কর্শ্বপ্রচেষ্টার মূলে 
এবং যিনি সর্ববাবস্থায অধ্যাত্ম উৎসাহ দ্বারা অনুপ্রাণিত 
থাকেন তিনি তাহাব পূর্ববতম ইন্তিয়সর্বস্ব জীবন হইতে 
একেবাবে পৃথক হইয়া পড়েন। যে নৃতন উৎসাহবন্ি 
তাহাব হৃদয়ের মধ্যে জলিতে থাকে তাহাব শিখায় 
কর্তবযপথের যে-সম্ত্ত বাধা-বিদ্ব পূর্বে তাহাব পক্ষে, 
দুল্পণ্য ছিল সেগুলি সমস্তই ভস্মীভূত হইয়া যায় 
এবং সর্বপ্রকাব হীন প্রবৃত্তির আকর্ষণ হইতে তিনি 
মুক্ত থাকেন। যে-সকল উদার মহৎ কার্ধ্য পূর্বে 
তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল এখন সেগুলি সহজসাধ্য 
হইযা উঠে এবং যে-সব তুচ্ছ লোকাচাব ও হীন প্রবৃত্তি 
তাহার আত্মার স্বাধীন ক্ষতি প্রতিরুদ্ধ কবিয়া 
রাখিয়াছিল তাহাদের কোন প্রভাবই থাকে না। 
এই অবস্থায় “মায়াব ক্রন্দন” উপেক্ষা করিতে এবং 
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“মোহের বন্ধন” ছিন্ন করিতে কিছুমাত্র বেগ পাইতে 
হয় না। “কার্পপ্যোপহতন্বভাবঃ* হওয়াতে অজ্জুনের 
যে কর্তব্যবিমুখতা অন্িয়াছিল, ভক্তিই উহা হইতে 
তাহাকে উদ্ধাব করিয়াছিল । কৌরবদিগের কৃত 
অন্তায় সহিয়া াইবাব মৃত হীনতাও তিনি স্বীকার 
করিতে যাইতেছিলেন ষতক্ষণ ভগবানের categorical 
imperative, রুজ্রদেবতার সর্বনাশ! ডাক তাহার কর্ণে 
ধ্বনিত হয় নাই। 

এই গীতোক্ত দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া ভাবতবর্ষের 
কৰি গাহিয়াছেন :=- 

"অমর! বিনাপণে খেল্ব না গো, 
খেল্ব রাজার ছেলেব মত। 
ফেল্ব খেলা ধনরতন 
* যেথায় মোদের আছে যত | 
সর্বনাশ! তোমাৰ যে ডাক 
গড, যায় যদি যাক্‌ সকলি যাক; . 
৫ শেষ কডিটি চুকিয়ে দিষে 
| খেল| মোদ্বেব কব্ব সাবা, 
তাব পবে কোন বনের কোণে 
| ॥. হাবেব দলটি হ’ব হাব! |” 

এই ভাবেব ভাবুক হইয়া--আধলগ্ডের বীর কবি 
পান্িক পিয়াসও লিখিয়াছেন £- 

“That no one can finely live who hoards life too 
jealously, that one must be generous in service and 
withal joyous, accounting even supreme sacrifices 
light." 

অর্থাৎ, বাঁচিবাব মত, কবিয়া বাঁচিতে হইলে দিল্দরিয়া 
হওযা চাই ।_ জীবনকে স্থন্দব, সার্থক করিয়া তুলিবার 
পক্ষে কৃপণতাব মত এত বড় বাধ! আর নাই । বিফলতার 
আশঙ্কা, হারাইবার ভষ যদি মনকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখে, 
ত্যাগ ষদি সহজ ও আনন্দজনক না হয়, দুঃখমৃত্যুকে 
যদি শ্বচ্ছন্দে গ্রহণ কৃব! না যায় তবে বৃহত্ধপ্রয়াসের মধ্যে 
নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ফেলিয়া দেওয়া যায় না, এবং তাহা 
করিতে না পারিলে, মানুষের, গভীরতম আকাঙ্জা, 
ভূমীকে পাইবার ইচ্ছা পদে পদে ব্যাহত হয়__সাৎসারিক 
জীব্রনের তুচ্ছতাকে অতিক্রম করিষা মুক্তি-পথের পথিক 
হওয়া যায না.। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই মানুষ এই অবস্থায় 
উপনীত হইতে পারে না। - ভগবানে ভক্তি, আত্মসমর্পণ 
উহার জন্য একান্ত আবশ্যক । আদর্শন্থসারিতা এই 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩৩০ 


পাপা িসপিসপসপিসপিসপপিসপিসিস্িস্পিসপস্পিস্পিসিস্পিস্পিস্পিসপিসপিস্পিসিপাস্পিস্পকা 


{ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ধর্মভাবেরই বাহ্রূপ; এই ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত 
হইলেই মাহুষ নিজের আদর্শের মধ্যে ভগবানের আবির্ভাব 
উপলব্ধি করিয়া সমস্ত অন্তরের সহিত বলিতে পারে £__ 


"দুঃখের বেশে এসেছ বলে’ 

তোমারে নাহি ভবিষ হে । ঠি 

যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা 

নিবিড করে' ধবিব হে। 

আঁধারে মুখ ঢাকিলে স্বামী 

তোমারে তবু চিনিব আমি ; 

মরণবগে আসিলে প্রভু, 

চরণ ধবি' সরিব হে।” 

ভগবান্‌ মাষকে অনাদি কাল হইতে বলিতেছেন £__ 

“ষুধ্যত্ব”, অন্যারের গ্রতিবোধ কব। সংসারে ন্যায়ের 
প্রতিষ্ঠার জন্য, ধশ্মরাজ্য-সংস্থাপনের জন্ত তোমাকে এ কাজ 
করিতে হইবে, "্যজ্ঞার্থে* এই কণ্দ করিতে গিয়া তোমার 
কাজের কি ফল হইবে, ইহাতে তোমার নিজের কতটা 
ক্ষতি হইবে, তোমার কোন্‌ আত্মীয়-স্বজন কতটা দুঃখ 
পাইবে এইসব ভাবনা তুমি ভাবিতে পাইবে না । মমত্ব- 


বোধ-জনিত মৰ্ম্মান্তিক ছুঃখস্বীকাঁৰ বরিয়াই তোমাকে -* 


ধর্যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে । মানবাত্মাতে নিহিত এই 
categorical 107067881%৩ এই ফল।ফল-নিরূপেক্ষ অলজ্ঘ- 
নীয় বিধি মানিয়া চলাই ধর্শজীবন-_মান্ষের সত্য- 
জীবন। এই ভগবদ্ধাক্যকে জীবনের নিয়ামক করিয়া 
আইরিশ কবি ভক্তির আবেগে বলিতেছেন £__ 


“Lord, [ have staked my soul, I have staked the 
lives of my kin 


On the truth of Thy.Zdreadful word. Do not ও 


remember my failures, 
But.remember this my ০1510? 


কর্মের ইহাই কৌশল ! ভগবদগীতার ইহাই শিক্ষ! | 
“যোগস্থঃ কুরু কর্শ্মাণি”, “যোগঃ কর্ধস্থ কৌশলম্‌।” এই 
শিক্ষাই মার্কিন-দেশের জ্ঞানী এমাসন্‌ও দিতেছেন নিম্ন 
লিখিত কথাটিতে £-_ 


“tis the wisdom of man in every instance of his 


labour to hitch his wagon to a star and see that his 
™ Chore is done by the gods themselves. That is the 
way we are strong.” 


সোজা কথায, দেবতার প্রীতিকামনায় কোন মহৎ 
ভাবের উপর সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া কাজ করিতে 


A 


_ আন সংখ্য | 


ভাঙনের গান 


৩০৭ 





থাকাই জীবনের রা শ্রেষ্ঠতম উপায়; 
কারণ, কেবল এই উপাষেই “স্থিতধী” হওষা! যায় এবং 
*স্থিতধী” অর্থাৎ সর্ধাবস্থাতে অবিচলিত নিষ্ঠাসম্পন্ন 
হইয়া প্রতিদিনের কর্তব্য করিয়া যাইতে পাবিলেই মানুষ 
ক্ষতির: দ্বারা, পরাজয়ের হবার! আক্রান্ত হইলেও অভিভূত 
হয় না, এমাসনের ভাষায় 


“Can calmly front the morrow in the negligency 
of that trust which carries God with it." 


জীবনের যিনি প্রভু, তাহার হস্তের যন্ত্ব্থকপ হইয়া, 
ভগবৎকার্যের নিমিত্তমাত্র হইয়া ছুরূহ কর্তব্যের পথে 
প্রশান্তচিত্তে অন্মলিতপদে অগ্রসর হইতে পাবে__হারেব 
মধ্য হইতেও আপাতপ্রতীয়মান সর্ববনাশের মধ্য হইতেও, 
সর্বশক্তিমানকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে পাঁরে £-_ 
“এই হারা ত শেধ-হাঁরা নয়, 
আবাব খেলা আছে পৰে ; 


জিতল যে সে জিতল কি না, 
কে বল্বে তা সত্য কৰে' 


হেবে ভোমাঁব কর্ব সীধন, 
ক্ষতির ক্ষুবে কাঁট্ব বাঁধন, 
শেষ দানেতে তৌমাব কাছে 
বিকিয়ে দেব আঁপনাবে 

তাঁব পরে কি কর্বে তুমি 

সে কথা কেউ ভাবতে পাঁবে ?? 


এবং এইকপে “দৃঢ়নিশ্চয়” হইয়া উদ্নাব আনন্দের 
স্থবে গাহিয়া উঠিতে পাবে £-- 


“বিজগৎ আমারে মাগিলে 
কে মোৰ আত্মপব ? 
আঁমার বিধাতা আমীতে জাঁগিলে 
কোথায় আমার ঘর? 
কিসেরই বা সুখ, ক'দিনেৰ প্রাণ 
ওই উঠিয়াছে সংগ্রাম গান: 
অমর মরণ বক্তচবণ নাচিছে সগৌববে ?-_ 
সমর হযেছে নিকট, এখন 
বাধন ছি'ড়িতে হবে।” 


স্ত্রী মহেক্্রলাল রায় 


ভাঙনের গান 


অত্যাচারের গুরু মন্থনে উদগারি+ হলাহল, 

দেশে দেশে আজো অত্যাচারীব অটুট বহিল বল। 

মানুষ হইয়া মানুষের প্রতি অমানুষী অবিচাব ;_ 

আজিকে নবীন যুগের প্রভাতে হবে হুবে প্রতিকাব। 
জাগো হে পীড়িত ! অত্যাচারিত ! জাগো দুর্বল দল! 
ভাঙনেব পাল! সুরু হল আজি, ভাঙ ভাঙ শৃঙ্খল । 


স্বার্থের সনে স্বার্থ ঠেকিয়া জলে অগ্নির শিখা, 

সেই সমবের বহ্ি-মাঝেও তোমাব মবণ লিখা! 

মৃত্যু-ছুয়ারে হানা দিলে হাতে মুক্ত কপাণ শত 

ফিরিতে কি দাঁস-শৃঙ্খল-ভারে দেহভার করি’ নত ? 
জাগো হে পীড়িত ! অত্যাচাবিত | জাগো দুৰ্বল দল! 
ভাঙনের পালা স্থরু হল আজি, ভাঙ-ভাঙ শৃঙ্খল । 


একের স্বার্থ-বথ-ঘর্ধবে বাজে পীড়িতের গান, 

বহুব বুকের পাঁজর পিষিষা সে বথেব অভিযান ।-_ 

এদেব ঘেবিষা আছে যুগভরা অত্যাচাবের িখা,__ 

এই পাঁজবেব তপ্ত নিশাসে জলিবে মৃত্যু-শিখা ! 
জাগো হে পীড়িত ! অত্যাচাবিত ! জাগো দুৰ্বল দল! 
ভাঙনের পালা স্থরু হল আজি, ভাঙ ভাঙ শৃঙ্খল। 


হের, দুর্বল শোণিত ঢালিয়! তর্পণ করে কার 
শক্তি-পিপাসী অত্যাচারীর বাথিতে অহঙ্কার | 
যুগ-যুগ-ধরি'-নিপীড়িত হিষা ভেদি’ ওঠে হাহা বব--. 
ধন-গর্বিত অত্যাচারীর হবে হবে পরাভব। 
জাগো হে পীড়িত! অত্যাচারিত | ঙ্গাগোঁ ছুর্বল দল | 
ভাঙনের পালা স্থরু হল আজি, ভাঙ ভাঙ শৃঙ্খল 
শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ রায় 





তয় সংখ্যা | 





__ থাকাই জীবনের সার্থকতা-সাধনের শ্রেষ্ঠতম উপায় 
কারণ, কেবল এই উপায়েই *স্থিতধী” হওয়া যায় এবং 
“স্থিতধী” অর্থাৎ সর্বাবস্থাতে অবিচলিত নিষ্ঠাসম্পন্ন 


হইয়া হা কর্তবা করিয়া hay গারিলেই মানুষ 





© Can calmly front the morrow ‘in the negligency 
of that trust which carries God. with it." 


জীবনের যিনি প্রভু, তাহার হস্তের যন্স্বরূপ হইয়া, 
ভগবৎকার্যের নিমিত্রমাত্র হইয়া দুরহ কর্তব্যের পথে 
প্রশাস্তচিত্তে অঙ্খলিতপদে অগ্রসর হইতে পারে--হারের 
মধ্য হইতেও আপাতপ্রতীয়মান সর্ববনাশের মধ্য হইতেও, 


f ত কনবিরে উদ্দেশ করিয়া বলিতে পারে £-_ 
“এই হারা ত শেষ-হারা নয়, 
আবার খেলা আছে পরে; 
জিতল যে সে জিতল কি না, 
কে বল্বে তা সত্য করে' ! 








চারের গুরু মন্থনে উদগারি? হলাহল, 

(আজে অত্যাচারীর অটুট রহিল বল। 
মাহুষের প্রতি অমান্ধী অবিচার ;-- 

কে নবীন যুগের প্রভাতে হবে হবে প্রতিকার । 
জাগো হে পীড়িত! অত্যাচারিত ! জাগো দুর্বল দল! 
ভাঙনের পালা সরু হল আজি, ভাঙ ভাঙ শৃঙ্খল । 





স্বার্থের সনে স্বার্থ ঠেকিয়! জলে অগ্নির শিখা, 

সেই সমরের বহ্নি -মাঝেও তোমার মরণ লিখা! 
মৃত্যু-হুয়ারে হান! দিলে হাতে মুক্ত কৃপাণ-শৃত 
_ফিরিতে কি দাস-শৃঙ্খল-ভারে দেহভার করি’ নত ? 
জাগো হে পীড়িত ! অত্যাচারিত ! জাগো দুর্বল দল! 
হালের পালা স্থরু হল স্কিল ভাঙ ভাঙ শৃঙ্খল । 









ভাঙনের গান 


ভাঙনের গান 
























হেরে তোমার কর্ব সাধন, 

ক্ষতির ক্ষুরে কাট্‌ব বাঁধন, 

শেষ দানেতে তোমার কাঁছে 

বিকিয়ে দেব আপনারে! 

তার পরে কি ক্র্বে তুমি. 

নে কথা কেউ ভাৰতে পাঁরে 7 a 
এবং এইক্ূপে “দৃঢ়নিশ্চয়” হইয়া উদার আআ ন 

স্থরে গাহিয়া উঠিতে পারে ১. এ 


“বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে 
কে মোর আঁত্মপর ? 
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে 
কোথায় আমার ঘর ? 
কিসেরই বা স্থথ, ক'দিনের প্রাণ 
ওই উঠিয়াছে সংগ্রাম গান; 
অমর মরণ রক্তচরণ নাচিছে সগ্গৌরবে ;= 
সময় হয়েছে নিকট, এখন | 

বাধন ছি'ড়িতে হবে।” 


শ্রী মহেন্্রলাল 


একের স্থার্থ-রথ-ঘর্ষরে বাজে গীড়িতের গান, 
বহুর বুকের পাঁজর পিষিয় সে রথের অভিমান 1-- 2 
এদের ঘেরিয়া আছে যুগভরা অত্যাচারের Flic সা 
এই পাজরের তপ্ত নিশাসে জলিবে মৃত্যু-শিখা! 
জাগে! হে পীড়িত ! অত্যাচারিত ! জাগো দুৰ্বল দল 
ভাঙনের পালা স্থরু হল আজি, ভাঙ ভাঙ শৃঙ্খল । 


হের, ছুর্ঘল শোণিত ঢালিয়া তর্পণ করে কার-- 
শক্তি-পিপামী অত্যাচারীর রাখিতে অহঙ্কার] 
যুগ-যুগ-ধরি'-নিপীড়িত হিয়া ভেদি’ ওঠে হাহা রব... 
ধন-গর্ব্বিত অত্যাচারীর হবে হবে পরাভব। | 
জাগো হে পীড়িত ! অত্যাচারিত ! { জাগো ছুর্বল দল | 
ভাঙনের পালা স্থরু হল আজি, ভাউ, ভা, 
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পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে প্রধান 
দশ জনের নাম করা অতি কঠিন 
ব্যাপার। এই কথা মনে হইলেই 
একটি ছোট গল্পের কথা মনে পড়ে। 
একজন দার্শনিক তাহার সমস্ত জীবন 
ধরিয়া যে-সকল চিন্ত। করিয়াছিলেন, 
একজন স্ত্রীলোক আসিয়া দু-একটি 
কথায় সেইসকল চিন্তারাশির কথা 





শ্রবণ করিতে চায় | দার্শনিক বিস্ময়ে আারিষ্টটল 


চুপ করিয়া ছিলেন, কোনপ্রকার উত্তর করিতে পারেন 
নাই। 

হাজার হাজার বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে কেবল মাত্র 
দশ জনকে সৰ্ব্বোচ্চ আসন দান করাও অতি বিষম কথা, 
হঠাৎ ভাবিলে! সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। সাধারণ 
লোকের সম্মুখে “বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক” বলিলেই এমন-সমস্ত 
বৈজ্ঞানিকদের নাম তাহাদের মনে আসে যাহারা বিজ্ঞানকে 
নানারকমের জনহিতকর এবং অন্যান্তপ্রকারের কাৰ্য্যে 
লাগাইয়াছেন। এডিসনের নাম সহজেই অনেকের মনে 
আসিবে । অনেকেই বলিবেন এডিশন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা 
বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে একজন.নিশ্চয়ই হইবেন । 
কিন্তু এডিসন বিজ্ঞানকে কার্যে লাগাইয়াছেন মাত্র । 
যে নিয়মে এবং সুত্রে ভর করিয়া তিনি এইসকল কার্ধা 
করিয়াছেন, তাহা তাহার আবিষ্কৃত নয়। অন্টান্ত 
বৈজ্ঞানিকদের স্কন্ধে ভর করিয়া এডিসন কাহার নিজের 
নাম করিয়াছেন। লোকে তলাইয় দেখিতে পায় না 
বা চায় না, তাহার! এডিসনকে সমস্ত বাহাবা এবং 


উপরের অংশের যে কোনা 


প্রশংসাই পাইবার 


নয়, তাহা বলিতেছি না। 
এডিসনকে ছোট করিতেছি 
না। তিনিও একজন বিখ্যাত 
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পাপা 





প্রশংসাটুকু দেয় | তাঙ্গমহল 
দেখিতে গিয়া আমর তাহার 
ভিত্তির কথা মনে করি না 
কিন্তু ভিত্তিবিহীন তাজমহলের 
কল্পন। করা যায় কি? তাজমংলের 
মাটির উপরের অংশ বাদ দিয়াও 
ভিত্তি থাকিতে পারে, কিন্ত ভিত্তি 
বাদ দিয়! উপরের অংশ কোথায় 
থাকিবে ? কিন্তু তাই বলিয়া 







কথা 


৩য় সংখ্যা ] 


NAN ANNA স্টপ স্পট 






বৈজ্ঞানিক ; 
তবে প্রধান- 
তম দশ 
জনের মধ্যে 
তাহার স্থান 
হইতে পারে 
নীচে_হার্ভি। ন|। 
॥ এডিলনের সমস্ত কাধ্যই, একরকম 
_ বলিতে গেলে, আমেরিকার বিখ্যাত বৈজ্ঞা- 
* নিক উইলিয়াম্‌ গিব্‌সের আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক স্থত্র এবং 
নিয়মাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই গিবসের নাম 
শতকরা ৫* জন আমেরিকানও জানেন কি না সন্দেহ। 
বিজ্ঞানে জেম্স্‌ ওয়াটের স্থানও এডিসনের মত। 
সকলেই জানেন যে ওয়াট, ষ্টিম্‌ ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন। 
কিন্তু ওয়াটুও অন্যের আবিষ্কৃত স্থত্রের উপর তাহার 
আবিষ্কারের ভিত্তি স্থাপন করেন । 

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, যখনই কোন-একটি নৃতন 
বৈজ্ঞানিক নিয়ম বা স্থত্র আবিষ্কার হুইয়াছে__তাহার 
অনতিবিলম্বেই একদল বৈজ্ঞানিক নানারকম জনহিতকর 
এবং জন-আনন্দজনক কাৰ্য্যে সেই স্থত্রটিকে লাগাইয়া 
ছেন। ইহাতে মানবসমাজের কল্যাণ যে বড় কম হয় 
তাহা নয়। এবং এই কারণেই বোধ হয় লোকে সেইসব 
বৈজ্ঞানিকদের কথা বেশী জানিতে পারে এবং মনে 
রাখে, যাহার! সাধারণের আনন্দ এবং উপকারের জন্য 
কঠিন কঠিন বৈজ্ঞানিক স্ত্রগুলিকে সাধারণ কাজে 
লাগায় । যে লোক মিষ্ট এবং সুস্বাদু ফল বিক্রয় করে, 
আমরা সেই দোকানীকে চিনি, কিন্ত তাহার বাগানে কোন্‌ 
মালী সেই ফল উৎপত্ত করিয়াছে তাহার খোজ আমরা 


দশ জন বৈজ্ঞানিক 
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কয়জনে রাখি? যাহার কার্য্যকে আমরা চোখের সাম্নে 
সহজেই এবং বেশীর ভাগ সময় দেখিতে পাই-_তাহারই 
কথা আমরা সহজে মনে রাখিতে পারি। 

এখন কথা হইতেছে, শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক কাহাদের বলা 
হইবে। শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক তাহাদের বল] হইবে, যাহারা 
তাহাদের জীবিত-কালে পৃথিবীতে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
একটি নৃতন যুগ আনয়ন করিয়াছেন, ধাহাদের আবি- 
ফারের ফলে পুরাতন ধারার অনেক ওলটপালট হইয়াছে 
এবং অনেক-কিছু মিথ্যা এবং ভুল বলিয়াও প্রমাণ 
হইয়াছে । তাহারাই শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক যাহার! বিজ্ঞান- 
সৌধের এক-একটি ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন । 

শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের কথা বলিতে 
গেলে প্রথমেই মনে পড়ে আযারিষ্- 
টলের কথা । কারণ সেই সময়, 
আজ হইতে দছুহাজার বৎসরেরও 










| পূর্বে অঙ্কশান্ত্র ছাড়া 
| আর কোন বিজ্ঞান 
॥ ছিল না বলিলেও 

চলে । বৈজ্ঞানিক 
ব্যাখ্যার স্থলে কতকগুলি মাথামুণ্ডহীন গল্পের £ চলন 
ছিল। 

কিন্তু আযারিষ্টটলের মনের মধ্যে নূতন আলোক প্রবেশ 
করিল। তিনি সমস্ত মিথ্যার মধ্য দিয়া সত্যকে খু জিতে 
লাগিলেন। তাহার মনে তখন এক ইচ্ছা-"আমি 
জানিতে চাই ।” তিনি জানিতে চাহিয়াছিলেন__-এবং 
জানিতে পারিয়াছিলেন। 

তিনি তুলনামূলক শারীরবিজ্ঞানের (78০70) 
ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি নানাপ্রকার জীবজন্কর দেহ 
বাবচ্ছেদ করিয়া তাহাদের শরীরের অস্থি-সংগঠনের পরিচয় 


লাভোয়াশিয়ে 


প্রবাসী-=পৌষ, ১৩৩০ 
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হেল্মহোৎস্‌ 


প্রদান করেন। কোন্‌ অস্থির কি দরুকার, অন্য 
কোন্‌ অস্থির সহিত তাহার কি যোগ, কেমন তাহার 
গঠন, ইত্যাদি অস্থি-পরিচয় আযারিষ্টটল প্রথমে আবিষ্কার 
করেন। বাদুড় এবং তিমি যে স্তন্পাক্ী জন্ত এ সংবাদ 
মান্ষকে তিনিই প্রথম জ্ঞাপন করেন। 

আযারিষ্টটল জন্তবিজ্ঞান সম্বন্ধে একখানি চমৎকার 
পুস্তক লেখেন। সেই পুস্তক আজও পড়িলে আমরা 
অনেক নূতন জ্ঞান লাভ করিতে পারি। পণু-পক্ষী এবং 
বুক্ষলতাদি বিষয়ে তাহার অতি প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। 
তিনি সকল পশুপক্ষীর বাহক আচার-ব্যবহার বিশেষ- 
ভাবে লক্ষ্য করিতেন এবং অবশেষে তাহাদের উপর 
অস্ত্রোপচার করিয়া তাহাদের শরীরের ভিতর পর্যবেক্ষণ 
করিতেন | জীবজস্কর আচার-ব্যবহার এবং শরীর 
পৰ্য্যবেক্ষণ করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত হইতেন না 
তাহাদের জীবন-ধারণের উপায়, তাহারা কি খায়, 
কেমনহাবে খায়, কেমনভাবে সন্তান পালন করে ইত্যাদি 
সমস্ত বিষয়ই পৰ্য্যবেক্ষণ করিতেন । এইসমস্ত পধ্যবেক্ষণ 
করিয়া তিনি জন্তবিজ্ঞানকে বিশেষ বিশেষ ভাগে 
বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন । এবং কিভাবে জীবজন্তর 
বিষয়ে অগ্যসন্ধান করিতে হইবে--তাহার একটি বিশেষ 
পুথ-নিদ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান অতিসভ্যতার 
দিনেও শত শত তরুণ যাত্রী সেই গ্রীক মহাজনের 
পথেই চলিয়াছে এবং তাহাতে সফলমনোরথ হইতেছে । 

আযারিষ্টটলের পরেই গ্যালিলিএর নাম করিতে হয়। 


গ্যালিলিও বর্তশান যন্ত্রবিজ্ঞানের ( mechanics ) 
পিতা। গ্যালিলিওর সময়ে লোকে বিশ্বাস করিত 
যে কোন উচ্চ স্থান হইতে কোন দ্রব্যের পতন-সময় . 
তাহার ভারের তারতম্যের উপর নির্ভর করে। : 
গ্যালিলিও ইহা মিথ্যা প্রমাণ করিবার জন্য পিন! নগরের 
হেলান! স্তম্ভে আরোহণ করিয়া ছুটি অসমান 
ভারের দ্রব্য নীচের দিকে একই সময়ে নিক্ষেপ 
করেন। এই কার্ধা করিবার পূর্বে তৎকালীন পণ্ডিত 
এবং ছাত্রেরা তাহাকে উন্মাদ বলিয়া উপহাস করিত। 
গ্যালিলিও এই তথ্য আবিষ্কার করিলেন যে বায়ুর 
প্রতিকূলত| বাদ দিয়া দেখিলে সকল জিনিষের পতনের 
বেগ সমান। ২০ হাত উপর হইতে ১০ সের ওজনের 
জিনিষ পড়িতে যে সময় লাগিবে, এক সের জিনিষ পড়ি- 
তেও সেই সময় লাগিবে_তবে বায়ুর প্রতিকূলতা উভয় 






দ্রবোর উপর 
সমান হওয়া 
চাই | ইহার 
কিছুদিন পরে 
গণালিলিও - 
গতির নিয়ম 
( Laws of 
Motion ) উপরে পা্তর। নীচে ড'রুউইন 
সম্বন্ধে নানাপ্রকার পরীক্ষা! করিয়া সাধা- 
রণকে দেখান । 

গ্যালিলিও টেলিস্কোপ তৈরী করিতেন। এইসমপ্ত 
দুরবীণের সাহায্যে তিনি গগন-মগুলের গ্রহতারকাদের 
কাধ্যকলাপ লক্ষ্য করিতেন। গ্যালিলিও যে-দিন বলি- 
লেন যে, “পৃথিবীর চারিদিকে ুর্ধ্য ঘোরে না-_ সুর্যের 
চারিদিকে পৃথিবী ঘোরে”-_সেদিন সমস্ত পৃথিবীতে সাড়া 


ওয় সংখ্যা ] 





. পড়িয়া গিয়াছিল। গ্যালিলিও যে 
ঘোর উন্মাদ তাহাতে কাহারো 
কোন সন্দেহ রহিল না। সেই 
সময়ের ধর্শ্মমাজকেরা বিশ্বাস 








করিতেন ঘে, পৃথিবী | 
সৌর জগতের কেন্দ্র | 
-সুর্যা চন্দ্র পৃথিবীর ০০ 
চারিদিকে ঘুরিতেছে। বার্ড 
তাহারা সাধারণ লোকদেরও এই শিক্ষা দান করিতেন । 
এই-সমস্ত লোকে গ্যালিলিওকে অধাম্মিক এবং সমাজ- 
দ্রৌহী বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন; এবং অবশেষে প্রাণ- 
দণ্ডের ভয় দেখাইয়। গ্যালিলিওকে তাহার মত. ভুল 
বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য করিলেন; যদিও মনে 
মনে তিনি ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন__-“আমার কথাই 
ঠিক-_মুখে আমি এখন উল্টা কথা বলিতেছি।” 

জ্যোতির্বিদ্যা গ্যালিলিওর আবিষ্কার-সমূহের উপরই 
প্রতিষ্ঠিত। এইসমস্ত আবিষ্কারের জন্যই গ্যালিলিওর 
স্থান শ্রেষ্ঠ দশজন বৈজ্ঞানিকের মধ্যে । 

গ্যালিলিওর উপর ভর করিয়া আইজাক্‌ নিউটন 
মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি ( Law of Gravitation ) আবিষ্কার 
করিলেন। এই নিয়মে আমরা জানিতে পারি কেমন 
করিয়া প্রত্যেকটি দ্রব্যের গতিবেগ সকল সময় অন্ত 
প্রত্যেকটি দ্রব্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে । এখন 
অনেকের মনে হইতেছে যে মাধ্যাকর্ষণ-নিয়ম অপেক্ষাও 
আর একটি বড় নিয়ম আছে__তাহা আইন্ষ্টাইনের 
থিওরি। কিন্তু ইহা সত্বেও নিউটনের আবিষ্কারের দাম 
কমিতেছে ন।__কারণ আইন্ষ্টাইনের আবিষ্কার নিউটনের 
মাধ্যাকর্ষণ-নিয়মকে খণ্ডন করিতেছে না, তাহাকে আরো 


জোর দিতেছে | 
০৪৬৭ 





দশ জন বৈজ্ঞানিক ৩১১ 


ASA AN AN AN AN AN AN ANA A NAAN" 


এই মাধ্যাকর্ষণ-নিয়ম আবিষ্কার করিয়া নিউটন 
জ্যোতির্কিদ্দের একটি নৃতন যুগে আনিয়া! দিলেন। 
এই নিয়মের সাহায্যে সৌর মণ্ডলের সকল গ্রহতারকার 
গতির একটি পরিমাণ নির্ণয় করা হইল এবং এই 
নিয়মের সাহায্যে গণনা করিয়া জ্যোতির্বিদেরা 
এখন বলিতে পারেন কৰে এবং কোথায় কি তারকা 
দেখ! দিবে--কবে কৃর্ষাগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ ইত্যাদি হইবে। 
নিউটনই প্র“ম দেখান কেমন করিয়া পৃথিবীর অন্থুপাতে 
সুর্য্যের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়, কেমন করিয়া জোয়ার- 
ভাটার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। কবি পোপ 
বলিতেছেন প্রকৃতি এব* প্ররুতির নিয়মকান্থন 
অন্ধকারের আবরণে ঢাকা ছিল, ঈশ্বর বলিলেন নিউটনের 
জন্মলাভ হউক-_তাহার পরেই চারিদিকে আলোক 








ফ্যারাডে 
সতেরো শতাব্দীতে উইলিয়ম হাবুভি মানুষের শরীরের 
মধ্যে যে রক্ত-চলাচল হয়--এই তথ্য প্রথম আবিষ্কার 


করেন। মানুষের ফুস্ফুস্‌ যে শরীরে রক্ত-চলাচলের 
জন্তু পাম্পের কাজ করে, তাহা হাবুভি প্রথম আবিষ্কার 
করেন। তিনি এই আবিষ্কার আন্দাজে করেন নাই 
ব্যাঙের পায়ে প্রথম এই রক্ত-চলাচল পধ্যবেক্ষণ করেন। 
তিনি নানারকম পরীক্ষা করিয়া ইহা প্রমাণ করিলেন । 
এই আবিষ্কার হইবার পর চিকিৎসা-শান্ত্রের অনেক পরি 
বর্তন হয়। এই সময় লোকে যাহা-তাহা বিশ্বাস করিত। 
যেমন__পচ1 মাংস হইতে মাছি জন্মাইতে পারে-_-ঘোড়ার 
চুল হইতে কেঁচো গজাইতে পারে। কিন্তু হার্ভি নানা- 


~~ 


A 















পাস পা সিলসিলা সলা ওলা পিলা মিলা সলা মিলা মিল লামিলা মিলা লাম লা 


রকম পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিলেন, যে, কোন জীবস্ত জস্ত 
স্বজাতীয় অন্য কোন জীবন্ত জস্ত ছাড়া অন্য কিছু হইতে 
জন্মলাভ করিতে পারে না। হাবরৃভি এই-সমস্ত আবিষ্কারের 
দ্বারা চিকিৎসা! শাস্ত্রে প্রচুর উন্নতি সাধন করিয়া বর্তমান 
চিকিৎসা-প্রণালীর ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। 
আন্তোয়ান লরণ লাভোয়াসিএ (Antoine Laurent 
Lavoisier) ফরাসী বিদ্রোহের সময় প্যারিসে বাস 
করিদ্বেন। সেই সময় প্যারিসের লোকেরা “আমাদের 
বৈজ্ঞানিকে প্রয়োজন নাই” বলিয়া লাঁভৌয়াসিএর ফাঁসির 
আজ্ঞা দেয়। তাহার পূর্বে পৃথিবীতে প্রকৃত রাসায়নিক 
ছিল ন! ৷ কেবল একদল লোক সকল ধাতুকে 
সোনায় পরিবর্তন করিবার চেষ্টায় থাকিত, কিন্তু 
তাহাদের কাধ্যে কোন বৈজ্ঞানিক লক্ষণ ছিল না। 
লাভোয়াসিএ আবিষ্কার করেন যে পৃথিবীতে কোন দ্রব্য 
নষ্ট হয় না। তাহার আকার এবং অবস্থার পরিবর্তন 
হইতে পারে । লাভোয়াদিএ পরীক্ষা করিয়া ইহা 


_ প্রমাণ করিয়া দেন। একটি পাত্রের মধ্যে কোন দ্রব্যকে 


ভরিয়া, তাহার মুখ বেশ করিয়া! বন্ধ করিয়া দিতে 
হইবে, যাহাতে কোন দ্ৰব্য বাহির হইতে কিন্বা প্রবেশ 
করিতেও না পারে,_-এমন কি বায়ুও নয়। তার পর সেই 
পাত্রস্থিত দ্রব্যকে গরম করিয়! গ্যাসে পরিণত করিলে 
পর চোখে দেখা যাইবে যেপাত্র শূন্ত--কিন্ত ওজন করিলে 
দেখা যাইবে যে গরম করিবার পূর্বের ওজনের সহিত-_ 
গরম করিবার পরের ওজন সমানই আছে, কোনপ্রকার 
কম-বেশী হয় নাই। ইহা ওজন করিবার জন্য রাদায়নিক 
মানদণ্ডের জন্ম হয়। এই মানদণ্ডে অতি--অতি সামান্য 
ভারেরও ওজন পরিমাণ করা যাইতে পারে । 

সেই সময়ের লোক মনে করিত যে phlogiston 
নামে একপ্রকার দ্রব্য বাহির হইয়া গেলে পর কোন 
জিনিষ পুড়িতে পারে । 0019218690কে কোন রকমেই 
পোড়ান যায় না। লাভোয়াসিএ এই ভ্রান্তি দূর করিয়া 
প্রমাণ করেন যে অক্সিজেনের সাহায্যেই সব জিনিষ 
পোড়ে--অকৃসিজেনের অবর্তমানে কোন দ্রব্য আগুনে 
পুড়িতে পারে না | লাভোয়াসিএ বর্তমান রসায়নের 
জন্গাদাতা। 


 প্রধাসী-পৌফ, ১৩৩০ 
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1 ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


"কোন শক্তিই পৃথিবীতে নষ্ট হয় না,” এই সতোর 


আবিষ্র্তা হেল্‌ম্হোৎস্‌ ( Helmholtz ) 1. তিনি 
বলেন যে একপ্রকার শক্তিকে অন্য আর-একপ্রকার 


শক্তিতে পরিণত করা যাইতে পারে__কিস্ত কোন £; 


শক্তিকে একেবারে নষ্ট করিবার ক্ষমতা কাহারো 
নাই। কোন শক্তি কেহ জন্ম দিতেও পারে না। 
উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে-__কয়লা পুড়িয়া 
জলকে বাম্পে পরিণত করে । নায়াগ্রা-প্রপাতের 
শক্তিকে ধরিয়া মানুষ হাজার কাজে লাগাইতেছে । জল- 
প্রপাতের পতন-বেগকে বিদ্যুতে পরিণত করা হয়। এই- 
রকম নানাপ্রকাঁর শক্তির অদ-বদল এবং বিভিন্ন 


প্রকারের পরিবর্তন সাধন করিয়া লোকে নিজেদের কাজে 


লাগাইতে পারে । 
রহিয়াছেন। 







বর্তমান কালে বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে যাহা-কিছু র্‌ 
মূলে রহিয়াছেন-মাইকেল 


হইতেছে, 
ফ্যারাডে | 


সে-সকলের 


তাহার নানাপ্রকার পরীক্ষা এব 


এই-সমস্তের মূলে হেল্মহোৎস্‌. 


আবিষ্কারের জন্যই আজ আমরা টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন 
দেখিতে পাইতেছি। ফ্যারাডের পূর্বে মান্য বিদ্যুৎ 
শক্তিকে একটা অলৌকিক ব্যাপার বলিয়া মনে করিত, 
তাহার পরিচয় থাকিলেও তাহাকে কোনপ্রকার কাজে 


লাগাইবার কথা কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই । 
ফ্যারাভে প্রমাণ করেন যে বিছ্যুৎ-প্রবাহযুক্ত একটি 
তারের নিকট আর-একটি সাধারণ ভার রাখিলে, 


তাহাতেও বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইবে । এই তথ্যের উপর... 


ভর করিয়া অনেক বৈজ্ঞানিক অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য 


আবিষ্কার করিয়াছেন। রাসায়নিক প্রক্রিয়াতেও বিদ্যুৎ 
তিনিই প্রথম উৎপন্ন করেন। 

হারুভি শরীরের বিভিন্ন অংশগুলিকে সকলের বৌধ- 
গম্য করিয়া ব্যাখ্যা করেন । 
বাহিরের কোন অঙ্গের কি কাজ তাহা তিনি অতি সহজ- 
ভাবে সকলের সামনে ধরেন । 

কর্ড বার্ণার্ড মান্গষের শরীরের মধ্যে কিপ্রকারের 
রাসায়নিক প্রক্রিয়াদি হয় তাহা আবিষ্কার করেন। 
সময়ের চিকিৎসকদের বিশ্বাস ছিল যে: 


শরীরের ভিতরের এবং) 









| 


| 


৩য়.সংখ্যা ] 
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পিত্ত উৎপন্ন করে--অতএব যকৃতের কাজ পিত্ত উৎপন্ন 


করা। বার্ণার্ড প্রমাণ করিয়া দিলেন যে যক্ুতের, কাজ 
অন্তপ্রকার। শরীরের রক্তের জন্ত চিনি জমা করিয়া 


_ রাখা এবং প্রয়োজন-মত তাহা রক্তের [মধো চালান 


করাই যকৃতের কাজ । ইহা প্রমাণ হইবামাত্র সেই-সময়েব 
বৈদ্বেরা বহুমূত্ব বোগের কারণ ধরিতে পারিলেন। 
বার্ণার্ডের প্রধান আবিষ্কার ductless glandsএব 
( নালিহীন মাংসগ্ৰন্থির) প্রয়োক্গন এবং ক্রিয়া 
endrocines. তিনি প্রথম লক্ষ্য করেন যে কার 
( Adam's 99016) কাছে ছুটি ললি দাগের উপর 
মানুযের শরীরের উৎকর্ষ বহু' পরিমাণে নির্ভর করে। 
এই ছুইটি ৪12145 ঠিকভাবে ন! থাকিলে মানুষের মন 
এবং শরীর, কিছুই উপযুক্ত পরিমাণে বন্ধিত হইতে পারে 
না। বারার্ড, পরীক্ষা দ্বারা আবিষ্কার করেন যে ষদদি 
অক্রিয়মান ductless £18705-ম্পন্ন বোন ব্যক্তিকে 
ভেড়ার thyroid glands অর্থাৎ গলগ্রস্থির রস পান বা 


[-*__ তাহার শরীবে এই দিনিয অন্তর্ণিক্ষেপ (1915০) করা 


যায় তবে সেই অপরিপ্ক মানুষকে একটি পূর্ণ-স্বাস্থ্য সবল 
সুন্দর মানুষে পরিণত করা যায়। এই আবিষ্কারে পৃথিবীর 
এবং সমস্ত মানবের যে কত বড় উপকার হইয়াছে, তাহা 
বল৷! বলা যায় ন1। 

এইবার ভার্উইনের নাম করিতে 'হয়। এই 
বৈজ্ঞানিকের কথা বলিলেই অনেকে হয়ত ক্রুদ্ধ হইবেন, 


* কারণ ইনি আমাদের বহ-পূর্বরপুরুষদের বাঁদর বা হমমান 


বলিয়াছিলেন। কিন্তু ভারুউইনের যথার্থ আবিষ্কার 
অনেকের কাছেই অবোধ্য বলিয়া লোকে তাহার নাম 
করিলেই চটিয়া যায়! 

ডারুউইন জগতেব ক্রমবিকাশ, তথ্য ( evolution ) 
আবিষ্কার করেন নাই। তাহার বহু পূর্বেই লোকে 


Ln এ কথা জানিত। কিন্ত তিনি তাহার নানাপ্রকার 


বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা মানুষকে ইহা প্রমাণ করিয়া 
দেখান । আমরা কোন লাল-পাতাওয়ালা গাছ দেখিলেই 
মনে করি ইহার জন্ম আর-একটি লাল-পাতা-ওয়ালা বৃক্ষ 
হইতে। কিন্তু ছ্ার্উইন প্রমাণ করিলেন বহু যুগ পূর্ব 
এই লান-পাভাওয়াল! বৃক্ষের পাতা মোটেই লাল 


মিরার, 
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ছিল না-_ুগের পর যুগ ধরিয়া নানা পরিবর্তন হইতে 
হইতে ইহার পাতা এখন আমাদের চোখের সাম্‌নে 
লাল হইয়া! উঠিয়াছে। 

ডারুউইনের মৌলিক আবিদ্ধাব এমন কিছু নাই; 
কিন্ত তিনি ধৈর্যশীল এবং পরিশ্রমী বৈজ্ঞানিক ছিলেন! 
তিনি যাহা পড়িতেন বা শুনিভেন তাহার বৈজ্ঞানিক 
সত্যত! নির্ণয় করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। 
একখানি পুস্তক লিখিতে তাহার বিশ বৎ্মব সময় লাগে! 
ইহা হইতেই বুঝা! যায়, তাঁহাব ধৈর্যের পরিমাণ কিরূপ । 

ডারুউইন কলেজ ত্যাগ করিয়াই “বিগূল্‌” জাহাজে 
করিয়া দেশ ভ্রমণে নির্গত হন। এই সময় তিনি এই 
মহাসত্য আবিষ্কার করেন যে পৃথিবীতে কোন কিছুই 
জন্মলাভ করিয়া মরিয়া গিয়া! নিঃশেষ হইয়া যায না। 
জগতের সমস্ত প্রাণসমা্ একটি মাকড়লার জালের 
মতন। বিশেষ কোন জায়গায় আঘাঁত পড়িলে জালের 
সমস্ত অঙ্গেই তাহার স্পন্দন পৌঁছায়। | 

জাহাজে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি দর্ষিণ আমে-- 
রিকার এক স্থানে প্রস্তরীভূত একপ্রকার বর্ষিল জন্ত 
(armadillos ) দেখিতে পাঁন। যেখানে ইহা দেখেন, 
তাহার কিছু দূরেই জীবস্ত অবস্থায় এই জন্তকে দেখিতে 
পান । শরীরের নাঁনাপ্রকাঁৰ তারতম্য ঘটা সত্বেও, 
বর্তমানের এই বিশেষ জন্ত যে এ গ্রন্তরীভূত জন্তব বংশ- 
ধর তাহা ভার্উইন প্রমাণ করেন। ভারুউইন কখনও 
কোন বিষয় বিশেষভাবে প্রমাণ সহ ব্যাখ্যা না করিষা 
ছাড়িতেন না। তিনি যাহা বলিতেন তাহা বৈজ্ঞানিকভাবে 

প্রমাণ করিতেন। 

ডার্উইন দেখান যে বিশেষ বিশেষ নি অবলম্বন 
করিয়া জন্বদের শরীরেব নানারকম অদ্লবদল করা 
যায়। ক্ষুব্ধ জন্তকে বড় কবা যায় এবং. বড় জন্তকে 
ক্ষুদ্র করা যায় । বর্তমানে এই নিয়মে নানাগ্রকার নৃতন 
মুরগীর চাষ হইতেছে-_কিন্ত যাহারা এই চাষ্‌ করিতেছে, 
তাহারা ভার্উইনের নাম জানে কি না সন্দেহ। টু 

ডার্উইনের পূর্বে মানুষের ধারণা ছিল যে মানুষ 
ক্রমশঃ অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে । ভারুউইন পৃথিবীতে 
নূতন আলোক আনিলেন, তিনি বলিলেন “মানুষ ক্রমশঃ 





৩১৪. 


কাস পাটি পা 


উচ্চন্তরে উঠিতেছে। আদি মানুষ বর্তমান মানব' হইতে 
বহু অংশে নিকৃষ্ট ছিল এবং বহু যুগ পবের মানব 
বর্তমান হইতে আরো বহু পরিমাণে উচ্চস্তরের হইবে ।” 

সর্বশেষে পাস্তরের নাম করা হইল-_কিন্ত পাস্তরের 
কাৰ্য্য অন্য সকলের কাজ অপেক্ষা কোন অংশে হীন 
বা নিকৃষ্ট নহে ৷ পান্তর বলিলেন জীবন-বিদ্যাব 
সাহায্যে (01019510811 ) সকলপ্রকার রোগের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ কর! যাইতে পারে। পাস্তর আবিষ্কার করিলেন 
যেজীবন্ত জীবাধুনক্গ রোগের মূল--এবং এই জীবাণু 
মারিবার উপায় আছে। তিনি এই উপায়ও আবিষ্কার 
. করেন। কলেরা, জলাতঙ্ক, ডিপ খিরিয়! ইত্যাদি রোগের 
অমোঘ ওষধ পাস্তর আবিষ্কার করেন | - 

রোগের কাবণ-সন্ধান-প্রণালী (theory of disease) 
পান্তর একবারে বদ্লাইষা দিলেন। পাস্তর বোগ- 
জীবাণু বধের জন্ত লসিকা দ্বারা ( serum treatment ) 
চীক। দেওয়া প্রথম আবিষ্কার করেন। যে-সমস্ত মহামাবী 
ব্যাধিতে কোটি কোটি লোক মারা যাইত, পাস্তর তাহা 
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নিবারণ করিয়াছেন! মানব-সমাঁজ পাস্তরের নিকট 
কতখানি কৃতজ্ঞ তাহা ভাষায় বলা যায় না। রি 
দশজন শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিকের নাম করা হুইল। 
ইহাদের মধ্যে একজনও আমেরিকান নাই। তাহার 
কারণ আমেরিকান বৈজ্ঞানিকের। আবিষ্কার তেমন 
কিছু করেন নাই, কিন্তু বিজ্ঞানকে মানবের ভৃত্য 
করিবার কাজে বেশী মন দিয়াছেন ও চেষ্টা করিয়াছেন। 
তাহাতে অবশ্য মানব-সমাজের যথেষ্ট কল্যাণ হইয়াছে, 
এবং এইজন্তই বর্তমান সময়ে আমেরিকাতে যন্ত্রপাতি 
আবিষ্কারের ছড়াছড়ি! দশ জনেব মধ্যে চার জন ইংরেজ 
-ইহার কারণ ইংবেজ টৈজ্ঞানিকেরা! ধৈর্য্যেব সঙ্গে এক 
মনে বহু বসব ধরিয়া কোন বিশেষ আবিষ্কাবেব 
পিছনে লাগিয়া থাকিতে পারেন । 
জীবিত কোন বৈজ্ঞানিকেৰ নামও কর! হয় নাই, 
কাবণ, তীহাদেব সম্বন্ধে এখন কিছু বলা সমীচীন হইবে 
না। তাহাদের কার্ধ্য এখনে! শেষ হয় নাই। > 
হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় --* 


আত্মবিনোদন 


(চীন হইতে ফ্ৰান্সে যাইবার যাত্রাপথে ) 
( পিষেব-লো'টির ফবাসী হইতে ) 


**বাত্রি = ট!। কাফি-গৃহের অভ্যন্তরে | সমস্ত খোলা । তবু ঘবেব 
ভিতরে বিষম গবম। কতকগুল! টেবিল পাতা , টেবিলগুলা একটু 
সন্দেহজনক | মহুবী ও ব্র্যাণ্ডির গন্ধ ছাডিতেছে। এবটা! সাদ! যব; 
বাণী ভিক্টোরিয়া ও তাহার পবিবারবর্গেব প্রস্তবমুদ্রঙ্কিত বঙ্গীন ছবিব 
দ্বার! ঘরের দেওয়াল বিডুমিত । ছুটি ফসা-বং বালিকা, দুইজন হুবা- 
পরিবেষণের পবিচাবিকা, কতকগুল! বোদে-পোড়! সাহেবের চারিদিকে 
কতই হাঁবভাঁব দেখাই! ঘোরাফেরা করিতেছে। মা! হাত-কাটা- 
জামা-পরা- সাহেবর! বিভিন্ন যুবোগীয় ভাষার কথা কহিতেছে +_ 
ভয়ানক গরম, ভয়ানক গবম ; -টাদোয়া-ছাদে বুলানো, পিটেল- 


দ্ীপগ্ুলার চারিধারে মশক ও পতজবৃন্দ বৌ-বে| শব্ধ করিতেছে । ' 


একটি ইংরেজ বালক একটা যাস্ত্রিক-পিয়ানোর হাতল ঘুবাইয়৷ দিল 
আর অমূনি তাহ! হইতে “অপেরা”-নাঁটিকার একটা পরিচিত তুর 
বাঁছির হইয়া পড়িল । এই সময় বাহিব হইতে একট! কোলাহল- 
শব্দ আঁসিরা উহাকে অনেকটা! বেহুরে! কবিধা! তুলিল। 

একট! সোজা রাস্তার সম্মস্থ একট! বড় গোছের খোলা জায়গা 
হইতে, বাঁন-বাঁহনের তরঙ্গহিল্লোল ও শতসহল্র লণ্ঠন সমেত, একটা 
জন-শ্রোত ঠেলিয়। আঁসিতেছে। 


মনে হয যেন কোন গ্ৰীষ্ম-সাযাহ্নে পারীনগবের “বুল্ভাঁবে র 
(B০ulevard ) দৃষ্ত।--দেখিতে পাওয়া যাষ, এবং দেখিয়া! বিক্িত * 
হইতে হয়-_পুতুলেব পরিচ্ছদ পবিয়। লোকগুল!। চলিয়াঁছে, গাত্র 
হইতে আঁফিম ও বৃগনাভির পক্ষ বাতির হইতেছে; তাব পর, পৃষ্ঠদেণ 
অনাবৃত, গায়ের রং হ্ল্দে, বেণী ঝুলিতেছে-*যাহার। বাহৃতঃ 
বুবোপেব অভিনষ কবে,-খুব নিকট হইতে তাহাদিগকে নৌংবা 
চীনার ঝাঁক বলিয়া বেশ বুঝ! যাইতেছে | এই দ্রুতগামী অধিকাংশ 
গাড়ীতেই ঘোড়ার মতো. ধাবমান সামুযকে জুড়িয়া দেওয়া 


হইয়াছে। যাহারা গাড়ী টানিতেছে তাহার! চীনা, নগ্নকায়, বেগীটা +" 


খোপার মত মাথায় জড়ানো, ফাঁনস্‌ আকারের টুপি-পরা ; উহারা 
যাহাপ্িগকে টাঁনিয়। লইয়া যাইতেছে তাঁহারাও চীনা; মাথার বেণী 
বাতাসে ছুলিতেছে, হাত-পাখা! হাতে লইর! গট, হইয়া! বসিয়া আছে। 
দোকান--চীনা ; বঙ্গীন লঠনগুল|-চীনী ; কণ্ঠস্বৰ, কোলাহল, 
বাদ-বিসম্বাদ__চীনা 1 _সমস্তই পীতবর্ণ, ব্যস্তসমস্ত, অতিলোতী, 
বাঁছরে-ধ্রণের ও অশ্লীল ।-_-বটিকা-গর্ভ একট! ভিজে গরম ; 
মানুষের গায়ে ঘাসের গন্ধ, গীঁজিয়া-উঠা ফলের গন্ধ, মাটির উপর 
সাঁজানে! বীভৎস খাদ্যজরব্যঃ পুড়াইবাৰ ধূপ ও পুবীষের জপ; 


ওয় সংখ্যা ] 


আব নকলকে ছাড৷ইয়! উঠিয়াছে সৃগন|ভিৰ গদ্ধ-উহ| বডই তীব্ৰ, 
সাযুপাড়ক বসন-উদ্দীপক ও অসহ্য... ৃ 

এই নগবই--শিল্প।পুব । এই' জনতার মধ্যে চলিক্সাছে দেবতার 
মত সুন্দৰ কতিপয় ভারতব:সী, কতকগুলা মালাবাঁবী, কতকগুল। 
মালাই, কতিপধ পাসি, পিব্তাণ মাঁথাষ কতিপ্য ইংরেজ, সকল 
জাতীষ নাবিকবৃন্দ, এবং. জাপানের আম্দানী কতকগুলি বঙ্গিনী 
বমণী, কিন্তু এই চীনারূপ পিঁপ ডাব টিবির মধ্যে উহাবা যেন 
ডুবিয়] পিয়াছে--হারাইষ| গিয়াছে। 

মধ্যকার বড় বাস্তাব ধাবে ধাবে, বাপপভাবাক্রান্ত চিরন্তন আকাশের 
নীচে, সকল বকম নন্দিব উত্থিত হইযাছে ; রহস্তময মুর্তি বিশিষ্ট 
হিন্দুমন্দিব ; ভীষণ-দৈত্যদ্ানবসমদ্বিত চীনামন্দির , মুসলমান 
মসজিদ, প্রটেষ্টা্ট ও ঝেন্যান-সম্প্রদায়েব খৃষ্টগির্ল্জ। ..সমস্তই 
পাশাপাশি ল্রাতৃভাবে অবস্থিত-এই চিত্তঙ্গু্ধকর ভ্রাতৃভাব বশ! 
করিবাব ভাব ইংবেজ পাঁহারাওলাদের উপর... 

বাত্রি দশট!।--একট| কাফিব আঁডডাষ সঙ্গীত হইতেছে! গৃহটা 
কাঠের; কিন্তু উহার গঠনাঁদি গুরুভার ও প্রকাণ্ড পরিমাণের এবং 
গ্রীক-দেবমন্দিবকে উপহাস করিয়া যেন উহার স্তস্তশ্রেণী নিরলঙ্কার 
কঠেরতার সহিত নির্পিত হইযাছে। হঙ্গেবীয় লাবী-বাদকেব একট! 
দল ষ্টাটস্‌ রচিত একট। নাচেব' হব খুব কোলাহলসহকাবে 
বাঞ্গাইতেছে ; তাঁহাব পৰ এক 7৪:151 বসণ্ী সঙ্গীতমঞ্চের উপর 
উঠিয়| “বেড়ার? গান গহিল। পক্ষী-বিক্রেতাঁ কতিপয় ভাঁবতীয় 
দোকানদার য়ন] লইয়া, আশ্চরধ্যরকমের টিয়। লইয়, ভীরামন 
লইযঘ্না বিয়াব-পাঁধীদিগের টেবিলগুলাব ভিতর দিয় ঘুরিয়/-ফিবিয়া 


সপ্াবেড়াইতেছে। হীর।সন-গুল। বহুবর্ণ, সনে হয় যেন রং দিয়া চিত্রিত | 


৪** হাত দুবে, কৌল।হলহীন শাস্ত একট! চতুক্ষোণ পরিসর-ভূমি ; 
মিদি-বাবাবা একখণ্ড শ্যামল শাদ্বল-ভূমিব উপর পারচালি 
কবিভেছে। এ ভূমির ঘাস ইংরেজ ধবণে একেবারে মুড়িয়! ছাটা। 
উহা ম -হলেস্তালন ধাঁচাধ ক।লো-চুড।ওয়াল! একট। বড গির্জ| ।-- 
কিন্তু বাতাঁদটা গুকচারাক্রান্ত-এবং জোনাকি বাকে ঝ।কে 
উড়িতেছে টু 

রাত্রি ১১ ট|। গাডী ও জনতায় ছুই-কদম দুবে, হিন্দুমন্দিরেব 
অঙ্গনট। একেবাবে খালি ও নিস্তন্ধ। দ্র্যোৎস্ন। কুটিধাছে--সেই 
বিবুব-রেখা-প্রদেশনুলভ জ্যোৎগ্--যেন সোনালি রংএব দিনমান-। এই 
অপূৰ্ব্ব আভ।বিশিষ্ট আলোকের জমির উপব, মন্দিবট| ম্বকীষ সাবিবদ্ধ 
চুঁডাগুলার ছবি অ'কিয়াছে। সন্দিবেব নীলাভ বিশাল ছাঁয়াৰ দকণ 
মন্দিংকে যেন যাদুমস্ত্রবন্ধ একট! লঘুধবণেব জিনিস বলির মনে 
হইতেছে--যেন এখনই অন্তৰ্হিত হইবে। যেন উহ্‌! একট। অতি- 
প্রাকৃতিক রসে সব্বতোভাঁবে পরিসিক্ত এবং উহাঁব চতুর্দিকে একট। 
ধর্মজনিত শাস্তি বিরাজ করিতেছে। বাঁহিবে যে জখন্ত চীন-জগৎ অব- 
স্থিত, মনে হয় যেন সেখান হইতে আমর! বহুদুরে রহিযাছি। দেবালয়েব 
উন্মুক্ত দ্বাবেব ভিতর দিয়া দেখ। যাইতেছে, কতকগুল! ঝুলানো দীপ 


+.অলিতেছে। খুব পিছনে বড় বড মাথাওযাল! কতকগুল! ছুষ্টবুদ্ধি 


দেবতাও দেখা যাইতেছে--তাঁহাঁদের চাঁবিদ্রিকে কতকগ্ুলা অজানা 
বিগ্রহ; উহাদেব সন্মুখে বৃস্তহীন কতকগুল! ফুল ছড়ানো! বহিযাছে_ 
মল্লিক! ও গন্ধবজেব গন্ধে চাবিদিক্‌ আমোদিত ! 

৩1৪ জন ভাবতবাদী নবীন যুবক এখানে পাঁহাবা দিতেছে ; খাটো 
ধুতি-পবা ; বালিকাব মতে| চুল কাধ পৰ্য্যন্ত ঝুলিদ্না পড়িযাঁছে; 
মুখের ভাবটা! বুনো-ধবপেব, চোখেৰ সাঁদাটা দেখিতে কতকটা 
মিনাব মত। উহাদেৰ মুখ সুশ্রী এবং উহাঁদেব গণ্ডদেশ প্শ্রহীন ; 
কিন্তু উহাদের গ্রৌলাকাব বক্ষেব উপব, স্বণাঙ্গনক কালে! রোযা 


ঘণ্ট-তিনেকের আত্মবিনোদন 





৩১৫ 
গঙ্ভাইঘ! উঠিয়াছে, সর্কশুদ্ধ ধরিতে গেলে, উহাব| যেমন বিশ্য়- 
উদ্দীপক তেমনি বীভৎস, মনে হয় যেন উঁহাব| নাবী, বানব ও হৰিণ 
হইতে প্রস্থত। 

দেবতাদের নিকটবর্তী স্থানে, উহাঁব ঘনিষ্ঠ আঁস্বীয়েব মত খুব 
খোলাথুলিভাবে কথাবার্তা কহিতেছে, হাঁসিতেছে। 

উহাদের মধ্যে একঈন, কতকগুল। জুঁইফুলেব মাল! হতে 
লইয়| গোলাপী দ্যোৎস্নাব আলোকে, অঙ্গন পার হইয়| একট! 
অতিগুদ্র নি দে।লয়েব নিট আঁসিল। এই মন্দিবেব পুডুলট! 
খুব প্রাচীন বলিয়! মনে হইল। এই দেবতার ৬টা বাহ, মাথায় 
একট! উচ্চ মুকুট ; কাঁচের বড বড় চোখ, মুখেব ভাবটা অ-শিব ও 
ভীষণ ; জঙ্গভঙ্গী জীবন্তেব স্যায়, বাকানে।, দে[ম্ডানো, যন্ত্রণা গুক ; 
দেবত! একাই আছেন-_-সঙ্গীর মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দীপ; উহার 
সন্ুথেই জ্বলিতেছে। 

কোন পণুব সম্মধে যেরূপ তাঁহার খাদ্য আনীত হয়, সেইনপ 





পাটি লা লি 


দেবতার দিকে একবাবও না তাঁকাইয়।, সেই অইফুলেব খ|লাটি 


এঁ নবীনযুবক দেবতার পদতলে রাঁখিযা দিল । 

ঘ্বিপ্রহব রাত্রি । শিঙ্গাপুরের শেষ বাড়ীগুল। ও খেষ 
আলোকচ্ছট! আবড়ো-খাবডে। একট! ম।টির পিছনে অন্তত হইল ; 
একট! খোলা সয়দান--উদ্ভিজ্জে পূর্ণ। নগরের দ্বারদেশ হইতেই 
হবিৎসষ্কামল সতেজ দুর্গম জটিল জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে-_“মলা ই” 
প্রায়ত্বীপের প্রায় সমস্ত স্থানই এই জঙ্গলে জাচ্ছন়। 

কি চমৎকার রাত্রি-কি হুন্দব। আমাদেরই মতন ওক গাছ, 
পপলার গাছ, ম্যাগনোলিয়। গাছ_কিস্ত সবই যেন পব্বির্দিত 
জ।কাবে; এবং সমস্তই বড় বড় সুরভি ফুলে আচ্ছ(দিত। 

আর,--পাতাবাহাবেরই ব| কি বাহার, তালঙ্রাতীয় বৃক্ষেবই ব| কি 
শৌভ! !--এই জুতীয় গ।ছগুল! সকলপ্ৰকাব আকাব ধারণ করিয়! 
স্ক্যোৎসাব আলোকে, ধাতব পত্র পল্পবের মত ঝিকৃমিক্‌ কবিতেছে ; 
প্রথমে, বিশাল পঙ্গসমন্বিত নাধিকেপ, তাবপর স্থগারী-গাছ--খুব 
উচ্চ, জলাভূমির খ।গডাব মত স্বন্ম ও দোঁগ্র', পল্ক। বৃত্তে অগ্রভাগে 
কুঞ্চিত পালকের গুচ্ছ। সর্্বাপেক্গ! বিশ্ম্ন্নক-_“পর্যযটকের তরু" ৷ 
উহাব বড় বড় পত1; পেরু পাখীব! যে-কপ প্যখিম মেলিয়। 
ঘুবিয! ঘুবিষ1 বেড়ায় মেইরূপ প্যাখমেব স্যার উহাব পাতাগুল! 
বেশ হুসমভাঁবে নিজবৃস্তেব চাবিদিকে যেন প্যাথম ছড়াইয়। আছে 
মনে হয যেন চীনের প্রকাও পর্দাগুল। বনের মধ্যে পু'তিযা 
রাখ। হইয়াছে। এই সমস্ত মল উদ্ভিজ্জের বং এতটা! সবুদ্র যে, 
এই দ্বিপ্রহর রাত্রিতেও এই গোলাপী বংএর জ্যাৎস্থালোকে, আবও 
যেন বেশী সবুজ বলিধ! মনে হইতেছে । 

বাস্ত'ট' খুব নিজ । কিন্তু এ কি ]--পল্পব-মণ্ডপেব প্রান্ত হইতে, 
গাঁডীব লণ্ঠন দেখ। যাইতেছে-_দীর্ঘ-সাবি ঝাঁধিয! গাড়ী আসিতেছে 
কিন্ত ঘোডার সাঁড়াশবা নাই। 

আমাদেৰ পাশ দিয়! চলিক্স! গেল! গাডীগুল! খুবই ছোট; 
প্রত্যেক গাড়ীর আঁবোহী সাদা পোবধাক-পর1 একজন ইংবেজ নাবিক 
শনগ্রকায় এক চীন। গাভীতে যোঁতা;_রাস্ত হইয়। হাঁপাইতেছে। 

স্পষ্ট দেখ! যাইতেছে, এই নাবিকের। একট! বাঁজির গেল! 
খেলিতেছে। বে প্রথমে পৌছিবে, দেই বাঁজিব টাক! পাইবে। এই 
নাবিকেবা বেশ কাষদাদুবন্ত ও গম্ভীৰ; মুখের কথায বাহব। দিঘা,* 
হাত-তালি দিয়! ধাবকদিগকে উহাব| উত্তেজিত করিতেছে। 

উহাব। চলিয়া গেল-_অন্তহিত হইল । আঁবাব এই দ্বিপ্রহব বাত্ৰি- 
সুলভ বংস্যম্বী নিগুপত1 আমিষ! উপস্থিত হইল। একট! মৃদু 
আলে।বচ্ছট] তরুমণ্ডপেব ভিতর দিয়! যেন ছাঁফিয়া আনিতেছে; 


৩১৬ 





তরুমণ্ডপের তলাঁধ, সবুজ কাদা অস্পষ্ট দেখ! যাইতেছে; কিন্তু সমষে- 
সমযে, উদ্ধবল চাদের কিবণ পত্রপল্পবেব ফাক দিয়! উপর হইতে 
নামিতেছে,_- তাহাতে কিয়! লতাবাহাবগুল! অথব! বড় বড় নুন্দব 
তাল-জাতীষ বৃক্ষগুল! উদ্ভাদিত হইষ! উঠিতেছে। এই গ্রাহগুল। 
পৰী উদ্যানেব গাঁছেব মত নিশ্চল ৷ 

ওঃ1 এই নীববতা, এই উচ্ব্বণ মাঁলোকচ্ছটা, এই ঝি'ঝি পোকাৰ 
লঘু সঙ্গীত, এই মাটিব গন্ধ, গাহগাছড়াব সুগন্ধ, ফুলেব সৌবভ-_ 
কি চম্ৎথকাব | 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩৩, 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
কিন্তু সবলকে ছাড়াইয! উঠিয়াছে সেই তীব্র মৃগন।ভিব গন্ধ 
এমন কি এই বনভূমির মধ্যেও । এই মালাই-দেশে সবই মৃগনাস্তি- 
গন্ধী; এমন কি মুধিকেব মত একপ্রকাব নৈশ জীব--প।ধীব মৃত 
হধোৎফুল্ল মৃদ্স্ববেঁ-" কুইক" { “কুইক” | “কুইক্‌” ! কবিতে কবিতে 
যাহা রাস্তাব উপৰ দিধ! প্রতি মিনিট খুব দ্রুত চলিব! যায় - 
তাহাবাঁও তাহাদের পিছনে তাঁহাদের মৃগনাভিসিক্ত গষেব গন্ধ বাধিক্! 


bigs শ্রী জ্যোতিবিজ্রনাথ ঠাকুব 














পুরাতন কলিকাতার ফৌজদারী বিচার 


এ দেশে কোম্পীনীব রাজ্য সংস্থাপিত হইবার কিয়ৎকাল পবে 
কলিকাতা স্থপ্রীম কোর্ট, প্রতিষ্ঠিত হইযাছিল। বৃটিশ পালিয়ামেন্টেব 
ব্যবস্থা অনুসীবে স্প্রীম কোর্টে ইংলণ্ডের প্রচলিত আইন অনুসাঁবে 
বিচারকাধ্য নিপন্ন হইত | সুপ্রীস কোর্ট, কিৰপ নিরপক্ষভাবে 
বিচাৰ কবিতেন তাহ! মহারাজা নন্দকুমারেব মৌকর্দমান বিববধ 
পাঠ কৰিলে বুঝিতে পারা যাঁষ। অষ্টাদশ শতাব্দীৰ শেষভাগে মহাবান্গা 
নন্দকুমাৰ বাঁঙ্গল! দেশেৰ শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জাতিতে 
ব্ৰা্দণ, বংশমর্যাদায় শ্রেঠ, বৈভবে অতুলনীষ, পদগৌরবে অদ্বিতীয় 
ছিলেন! কার্ধ্যদক্ষতায় সর্ধবাদিসম্মতিক্রমে তৎকালে কেহই ডাহা 
সমকক্ষ ছিল ন! | ইতিহাপজ্ঞ ব্যক্তিসাত্রেই জানেন যে এই মহ।রাঁগ! 
নন্দকুসার ওয়।বেন হেষ্টংসেব চক্রান্তে, বলাকি দাসেব নাম জাল 
কৰিয়া কৃত্রিম তমস্বক প্রস্তুত করাব অপবাধে, সুপ্রীম কোর্টেব 
বিচাববিত্রাটে প্রাণ হাঁরাইয়।ছিলেন। কিন্তু অদভুত বিচার যে তৎকালে 
শুন্ধ সুপ্রীম কোর্টেই হইত তাহ! নহে। কলিকাতাৰ ম্যাজিষ্ট্রেট 
কুত্ৰ ক্ষুদ্র ফৌদ্দাঁবী সেকদ্দমাগুলির বিচাৰ করিতেন। এইসমত্ত 
মোকদমাব বিববণ পাঠ কবিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বিচাবকগণ 
কোন আইনের বিধি-ব্যবস্থ! গ্বাব। পরিচালিত হইতেন ন।। কোন 
একটি কাৰ্য্য দণ্ডার্থ কি না এবং দণ্ার্থ হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিব 
বিবাপ শান্তি পাওয়া উচিত, এইসসঘ্ত বিষষেব অবধারণাব ভাব 
তাহাদিগেব উপবে গ্যত্ত ধাকিত। পদ্ধতিটি কতকটা কাজিৰ বিচাবের 
অনুরূপ ছিল; কিন্তু কাজিব আদালতে বিশেষ অবিচাব হুইবাঁৰ 
সম্ভাবনা! থাকিত না। কারণ, কাঞ্জি ভাবতবাঁসী ; তিনি দেশেব 
অবস্থ৷ এবং ভাবতবাদীব বীতিনীতি সমস্তই জাঁনিতেন। কিন্ত 
কোম্পানীর ফৌলদাবী আদালতে বিচাবক থাকিতেন ইংবেজ কর্দঢাবী, 
অভিযোগকাবীগণ অধিকাংশ স্থলেই ইংবেজ, ফিবিঙ্গি অথব! পট্গীঙ্গ 
এবং তাঁহারা যেসকশ ব্যক্তিব নামে অভিযোগ কবিতেন, তাঁহাবা 
সকলেই ইতব শ্রেণীব ভাঁবতব!দী। এবপ স্থলে সুবিচারের প্রত্যাশ! 
কব। বিড়ন্বন| মাত্ৰ । কিন্ত স্থবিচাবই হউক আব অবিচাবই 
হউক সে শ্বতস্্ব কথ|। সৌকদ্দমাগুলির বিববণ পা কৰিলে 
তৰানীস্তন কলিকাতাৰ ইউবোপীয সমাজেৰ অনেকট। আভাস প্রাপ্ত 
= ইওযা যয়। পাঠকগণেব কৌতুহল-নিবাবণের লিমিত্ত কয়েকটি 
অভিযোগেব নিস্পত্তি নিয়ে প্রদত্ত হইল :-- * 
১। “জন রিংওষেল তীঁহাব পাঁচক বঙ্গনীব নামে এই বলিয়া 
অভিযোগ কবিয়াছেন মে আসামী ফরিয়াদীৰ জনৈক ভূত্যকে প্রহার 
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কবতঃ কাৰ্য্যত্যাগপূর্ববক পলাধন করিযাছিল। আনামী পূর্বেই একবাব 
অপৰাধ করায ডাহাব একটি কর্ণ ছেদন কিয়! শান্তি দেওয়া 
হইয়াছিল। বর্তমান অভিযোগ প্রমাণিত হওঘায়, আদেশ. হইল 
তাহাকে দশ বেত মাবিয়া ছাডিযা দেওয়। হয়। 

২। এগ্াসনেব পিসি না্দী ক্রীতদানী- তাহাব বাটী ' ছাড়িয়া 
পলায়ন কৰিতেছিল। চৌকিদাব তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে। 
আদেশ হইল, আসামীকে দশ বেত মাবিয়| তাঁহাব মনিবের নিকটে 
প্রেবণ কনা হয়। 

৩। মুনিয়! নামক একটি বালককে কলিকাঁতাব অষ্টম বিভাগের 
পাইকগণ গ্রেপ্তাব কবিয়| আনিয়।ছে। 
কাছাবী আদালতে অনেকবাব শাস্তি পাইয়াছে। কিযদ্দিবস পূর্ব 
তাহাকে বিণ বেত মারিষ! তাহাব প্রতি এইবপ আদেশ হইয়াছিল, 
সেধেন হাওড! পাব হইয| কলিকাতায় ন আমে। সে এইক্ষণে 
সে আদেশ লঙ্ঘন কব্য়িছে। আদেশ হইল তাহাকে পনর বেত 
মারিষ! হাওডাব পাবে প্রেবণ কব! হয়। 

৪1 কাপ্তেন স্কট্‌ বেপীবাবুব নিকট একখানি শকট মেরামত 
কবিতে দিষাঁছিল। আসামী শকটধানি মেবামত কবে নাই । আদেশ 
হইল আসামীকে দশ জুতা । 

£1 কর্ণেল ওয়াট্দন বাঁসদিংহেব নামে এই বলিয়া অভিযোগ 
কবিষাছেন যে আসামী প্রতারক । সে জাতিতে নাপিত। কিন্তু সুত্রধব 
বলিয়া পবিচয় দিয়া ফবিয়াদীব বেতন গ্রহণ কবিষাছে। আদেশ হইসন্ত, 
তাঁহাকে পনব বেত মাঁবা হয। তৎপরে তাহাকে কুলীবাজাবেব মধ্য 
দিয় কর্ণেল ওযাট্‌সনের বাটী পর্যন্ত দে নাপিত এই কথা ঢোল 
সহবতেব দ্বাৰা প্রচাব কবিতে কবিতে লইয়া যাওয়া হয। 

৬। জেকব গ্জোসেপ তাহাব পাচক তিথুনেব নামে এই বলিয়া 
অভিযোগ কবিধাঁছেন ষে আসামী তাহাব একটি কীসাব ঘটা আব 
কয়েকটি জিনিস চুবি করিয়াছে! আদেশ হইল, চোবাই মাল ফেবত না 
দেওয়! পর্য্যন্ত আসামীকে হরিণবাটীব জেলে আবদ্ধ রাখা হয়। 

৭1 রামহরি যাঞ্িক বাসগেপালের নামে এই বলিধ! অভিষেগি 
কবিষাছেন যে আগামী একটি বালকের গল! হইতে তুলসীর মাল! 
ছিনাইয়! লইয়াছে। মাঁদেশ হইল দশ বেত! 

৮। কর্টিব নামক পোর্ট গালব!সী তাহার বালক ভৃত্য জ্যাকের 
নামে একখানি বপাব চামচ চুবি করিয়াছে বলিয়! অভিযোগ কবিয়ছেন। 
আসামী প্রথমতঃ অপবাঁধ স্বীকার কবিয়! বলিয়াছিল যে চাঁমচখানি 
সে একজন ফোঁকানদারকে দিয়াছে! দোকানদাবেব উপর সমন আরি 
হইলে সে উপস্থিত হইর়। বলিল যে সে কিছুই জানে ন। তখন 


আপামী দস্তা অপরাধে-*- 





ব 


শ্রীমতী মুণালিনী দেবী কর্তৃক অঙ্কিত 


8. Ray & Sons, Calcutta. 


৬. ANN 


' ওয় নংখ্যা] 


আদা্মী অপৰ .ব্যাজিব নাম করিয়া" বলে, যে চাঁমচখানি তাহাৰ 


* নিকটে মাহে অনুবন্ধানে জান। গেল যে সেখানেও নাই। আসামী 


“ছোটখাট একটি বদমাইস। আদেশ হইল, পাঁচ বেত। 


পুরাতন: কলিকাতার ফৌজদারী বিচার 





৩১৭ 

উপস্থিত কবিল। মাজিষ্ট্রেট, এপ্ডাম নের নামে শমন 'জাবি কবিলেন 
না, অথব! দাসী সম্বন্ধে কোন কথাও ভাহ।কে প্রিজ্ঞাসা করিয়া 
পাঠাইলেন ন!।' তিনি চৌকিদারের সমুখে পলাঁয়নের বৃত্তান্ত অবগত 


৯. ই অক্টোবৰ তাঁবিষে শ্তাসা পগোয়ালাকে আবদ্ধ রাখা, £*হইয়া আসামীর প্রতি বেত্রাথাতে ব্যবস্থা কবিয়! তাহাকে এণ্ডাস নৈর 


হইয়াছিল। অদ্য সে খালাদ হইল, তাহার উপব এইবপ- আদেশ 
হইল বে পুনর্ব্বাৰ যদি কেহ তাঁহাঁকে চোর বলিয়া ধবে, তাহ! হইলে: 
তাহার ফাঁসি হইবে। 

১০] বাকের মহন্মন বাঁমধোমিব নামে এই বলিয়া" অভিযোগ 
কৰিয়াছে যে আসামীর স্ত্রী ফ্ররিয়াদীব স্রীক গালাগালি দিয়াছে।। 
আদেশ হইল, ফরিযাদী ও আসামী উভয়ের প্রত্যেকে পাঁচ টাক! 
জরিমানা হয়। 

১১। ফরিযাঁদী ক্যাষ্ট ওয়েন, তাহার মেথরানীব নামে এই বলিয়া 
অভিযোগ ক্রবিয়াছে যে. আসামী তাহার কতকগুলি পিতল চুরি 
কবিয়|৷ বক্তারাধ নাদক দোকানদাঁবের নিকট বিক্রয কবিযাছে। - 
আসামী অনেক দ্বিন যাবৎ এইবপ চুবি কবিতেছে। এরপ কুদৃষ্টাস্তে 
অন্যান্য চাকববর্গ অনচ্চবিত্র হইতে পারে। আঁদেশ হইল বক্তাবামকে 
২. বেত ও মেথবানীকে দশ বেত মাৰ! হউক। শাস্তি হইয়| গেলে, 
আসামীদ্বয়ের অপরাধ সর্বসাধারণের নিকট প্রচারের নিমিত্ত তাঁহ|- 


. দ্বিগকে একখানি গে-শকটে চড়াইিয়া চোল নহরত কবিতে করিতে 
চা কলিকাতার মহবের ভিতরে লইয| বেড়ান হয়।” 3 


: কর্ণচ্ছেদন, পাছুকা-প্রহার, স্রীবোকের প্রতি বেত্রাধাত ইত্যাদি- 
প্রকাব দণ্ডপ্রদানেব ব্যবস্থা ইউরোপীয় সস্তি্ধ হত অথবা! মুনলমান 
গবর্ণমেন্টেৰ অনুকবণে কোল্পানীব আদাগতে প্রবর্তিত হইয়াছিল 
তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন; কারণ তৎকালে পৃথিবীব সমস্ত দেশেই 
অপরাধীগণের প্রতি বর্বববত!| প্রদর্শিত হইত ১৭৮৯ খৃঃ, পর্য্যন্ত 
ফরামীদেশের দওবিধি আইনে জঙ্গছেদনের ব্যবস্থ। ছিল। ইংলও 
দেশেরও বিচারে বর্বরতা যথেষ্ট ছিল। কোন শ্বীলৌক ম্বামী- 
ঘাতিনী হইলে অথব! কৃত্রিম সুত্র! প্রস্তুত করিলে তাহাকে জীয়ন্ত 
দ্ধ কর! হুইত। পুকষ এবং স্্রলোক উভয়প্রকার - অপরাধীবই 
বেত্রাঘাত সহ্ব করিতে হইত। তস্তিন্ন কতকগুলি অপরাধে দোষী 
সাব্যস্ত হইলে অপরাধীগণকে পিলারিষস্ত্রে দ্বারা শারীরিক যন্ত্রপ। দেওয়! . 
হইত। পিলাবি প্রথাটি - কোম্পানীর রাক্ধেও প্রবর্তিত হইয়াছিল; 
পরিশেষে ইংলণে রহিত হইয়া গেল এদেশেও রহিত .হইয়। 
গিয়াছিল। উল্লিধিত মোঁকদাম।- কয়েকটির বিববণ পাঠ করিলে 
স্পষ্টই বুঝিতে পাব! যায় যে প্রবাসী ইউরে!পীয়গণের ক্ষুদ্র, বৃহৎ 
সর্বপ্রকার স্বার্থের প্রতি বিশেরভাবে দৃষ্টি রাখ! মাজিষ্েট, 
স্বীয় কর্তব্য বলি! মনে কবিতেন। এগাননেৰ ক্রীতদাস তাঁহার, 
বাটী ছাড়িয়া পরাষন কবিতেছিল। এপ্দ্ন তাহা জানিতেন না 
সুতবাং দাঁসীব নামে আদালতে অভিযোগও কবেন নাই। চৌকিদার 
দ্বাসীকে এগ্াদনেব বাটী হঈতে পলাযন করিতে দেখিয! তাহাকে 
ধবিয়। এণডাঁননের নিকটে লয়! গেল ন|, মাপিষ্টরেটেব নিকট 


বাটাতে -পাঠাইয়! দিলেন। এরূপ ঘটন! যদি বর্তমান সমরে ঘটিত 
তাহ! হইলে গাঁঠকগণ '. মাঁজিষ্টেটকে এখান নের বেতনভোগী 
কর্মচারী বলিয়া মনে কবিতেন।' কিন্তু সে সময়ে, কলিবাতাবাসী 
ইউরোপীরগণ সকলেই আপনাদিগকে এক পরিবারভূ্ত বলিয়া 
সনে করিতেন | তৃতীষ মোকদ্দমাটির বিবরণ!-পাঠ করিয়া 
আঁমব! জানিতে পাবি যে কোম্পানীর. ফৌন্সদারী: আদালত কখন 
কখন আসামীর প্রতি দণ্ডবিধান কবিরা তাহাকে হাওডার পারে 
পাঠাইয়! দ্িতেন। সে সমযে হাওড়াব পুল ছিল না, ষীমারও ছিল 
না, দেইজন্ত মাজিপ্রেট মনে করিতেন অসচ্চরিত্র | ব্যক্তিকে নদীর 
অপব প্রাবে পাঁঠাইলে. মে পুনর্ববার, কলিকাতায় 'আসিয়! উপদ্রব 
করিতে পাঁবিবে ন|। কিন্তু -কখন কখন আদালতের এইরূপ 
আদেশ ব্যর্থ, হইয়া যাইত ; কারণ, মুনিষা নামক বালকটি হাওড়ায় 
প্রেবিত হইয়াও পুনর্ববাব কলিকাতায় আসিযাছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ 


-আঁদালতেব খিচারে দোষী সাব্যস্ত -হুইয়। দণ্ডিত: হইয়াছে সর্বব- 


সাধাবপের নিকট এই কথ! প্রচাবের নিমিত্ত মাঞজিষ্রেট যে উপায় 
অবলম্বন করিতেন, তাহা! চিন্ত! করিলে হানা সম্বরণ কর! যায় না। 
রাসদিংহ জ।তিতে নাপিত, সে সুত্রধব বলিয়। আত্মপবিচয় প্রদান 
পূর্বক কর্ণেল ওয়াইদনেব বেতন গ্রহণ কবিষাছিল। আদালত 
তাহাকে বেত্রাঘাতের আদেশ দিয়! পরিতৃপ্ত হইতে পাবেন নাই। 
পাছে অন্য কোন ব্যক্তি মনে কবে বাঁমসিংহ নাপিত নহে সুত্রধ্র, 
দেই জন্ত ঢোল সহবতের দ্বার! তাহাব জাতির পরিচয় নিতে দিতে 
তাহাকে মুলীগঞ্জ পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া হইল। মেথরানী পিতল চুরি 
কৰিয়া বকারাম .দৌকানদারের নিকট বিক্রয় কবিয়াছিল। 
উদ্য়েরই বেত্রদণ্ড হইল! তৎপবে উচয়কে গে!-শকটে চড়াইয়া 
কলিকাতা -সহয়ের প্রত্যেক স্থানে লইয়! যাওয়| হইল এবং ঢোল 
বাঙ্গাইয়া সর্বসাধারপের নিকট প্রচাব করা হুইল যে ইহারা 
পিতল চুরি কবিয়া শাস্তি পাইয়াছে। এরূপভাবে, অপরাধ-প্রচারের 
আবন্টকত। আমর! এইক্গণে উপলব্ধি করিতে পারি না; কিন্ত মে 
সময়ে কলিকাতা একটি -অতি ক্ষুদ্র সহর ছিল, গোকসংখ্যাও বেশী 
ছিল না নেই জন্য সম্ভবতঃ বর্তৃপক্ষগণ মনে করিতেন অপরাধী- 
গরণকে শাস্তি দিয়া যদি প্রত্যেক গৃহস্থকে সতর্ক-কবিয়া না দেওয়! 
হয়, তাহা হইলে দে শংস্তি দেওযার ফল কি? ১০ নং মোকদদমার 
নিপ্পত্তিটি অদভুত বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু আমি সেবপ মনে 
করি না। _স্রীলোকে হ্বীলোকে বচসা হইলে উভয়েরই স্বামী দণ্ডনীয় . 
ইহাতে কি সন্দেহ আছে? এপ ব্যবস্থায় 'পাঠকগণ অবষ্ঠ অসন্তুষ্ট _ 
হইবেন কিন্ত পাঠিকাগ্ণেৰ আপত্তি হইতে পারে না। 
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পোষ মাসের শীতের রাতে একটি শীর্ণ, কদাকার 
কুকুরছান! সসরাম সহরের পথে অতি কাতর ক্রন্দনে 
পথিকদের জানাঁচ্ছিল যে সে অতি অপহায়। শীতে তার 
নড়বার শক্তি ছিল না। পথ দিয়ে অনেকেই গেল, কিন্ত 
কেউ'তার দিকে দৃক্পাঁত৪ করুলে না । ঝঞ্চনে একটা 
এক্কা সেই পথে যাচ্ছিল। পথের উপর এমন অনধিকারে 
বলে, থাকার জন্তে ছোক্রা একাওয়ালা কুকুরছানাটিকে 
এক চাবুক বসিয়ে দিলে। আঁঘাত করা যাব অড্যাস 
হ'য়ে গেছে তার লঘু গুরু জ্ঞান বড় থাকে ন1। কুকুর- 
ছানাটি আঘাতের বেদনাষ যখন বুকফাটা আর্তনাদ 
করে’ উঠল তখন সেই পথের পথিক ছোট একটি বালকের 
বুকে তার কান্নার আঘাতটা গিয়ে বড় করুণভাঁবেই 
লাঁগ্ল। বালক তখন শিক্ষকের কাছ থেকে পাঠ শেষ 
করে? বাসায় ফিরুছিল। এমন অতাঁচারট। কোমল-প্রাণ 
বালকের কাছে বড়ই খারাপ ঠেক্ল, কুকুরছানাটিকে 
সাস্বনা দেবার জন্যে সে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলে | 
ছানাটি দরদীর হাতের 'কোমল স্পর্শ পেয়ে শান্ত হ'ল। 
কিন্ত সে শীতে বড়ই কাঁপ্‌ছিল। বালক নিজের বই- 
বাঁধা স্তাকৃড়াট! খুলে কুকুবেব গাঁয়ে ভাল করে' জড়িয়ে 
দিয়ে তাকে পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে সামনের একট! 
বাড়ীর দালানে একটি কোণে বসিয়ে রেখে দিলে । পরে 
বুকুবছানাটি যখন কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল তখন 
বালক নিজের- বানায় ফিবে' গেল। কিন্তু কুকুরছানাটি 
বোধ হয় এমন যত্ব কাবও কাছে পাঁয়নি। তাই সে 
বালকটির সঙ্গ ছাড়লে না। বালক খন আপন মনে পথ 
চলেছিল তখন কুকুবছানাটি তারই পিছনে পিছনে 
যাচ্ছিল। যে শীতে এতক্ষণ পথ থেকে নড়তে পার্ছিল 


না, সে এখন দয়া ও মেহের উত্তাপে বল পেয়ে 
বালকের পিছনে পিছনে তার বাড়ী পর্ধ্যস্ত যেতে কিছু 
কষ্ট অনুভব করলে না। বালক বাড়ী ঢুকৃতে গিয়ে এই 
অনাহুত অতিথি কুকুবছা'নাটিকে দেখতে পেলে। বালকেব 
কোমল প্রাণে দঘাঁটা শীঘ্বই আসে। সে আহারাদির 
পর নিজের আহার্ধ্যের কিছু ভাগ কুকুরছানাটিকে এনে 
দিলে-আর একটা ছেঁড়। চট এনে তাকে ঢাকা নিয়ে 


দালানের এক কোণে রাতের মত তাকে আশ্রয় দিলে । - 


একটা ক্দাঁকাঁর কুকুরছানাকে এতটা. প্রশ্রষ দেওয়া 
বাড়ীব কারও মঞ্জুর হ'ল না। পরদিন সকালেই কুকুব- 
ছানাটি বাড়ী থেকে বিতাড়িত হ'ল। কিন্তু সে বাড়ীর 
স্থমুখ ছাড়লে না। বাঁলকটি লুকিয়ে তাঁকে নিজের আহ।- 
রের কিছু বিছু ভাগ দিত। 

পাঁচ মাস পৰে গ্রীষ্মের ছুটিতে বালকটি তার বাপ-মার 
সঙ্গে দেশে গেল? কুকুরটি কিন্তু সেই দোর আগলে 
পড়ে' রইল। ছুটির পর যখন আবাব সকলে ফিরে 
এল তখন বাড়ী ঢুকতেই প্রথম দৃশ্ত যা দেখা গেল 
তা বড়ই ভীষণ ও আশ্চর্যজনক । উঠানের মাঝখানে 
একটা ভীষণকায় বক্তাক্ত মান্য মবেঃ পড়ে আছে- তার 
পাশেই কুকুরটিও মৃতপ্রায়_উঠবার বা নড়বার শক্তি 
নেই। 

তখনই পুলিশে সংবাদ দেওয়া হ'ল- পুলিশ-তদস্তে 
জানা গেল যে, মৃত লোকটি এক জেল-ফেরৎ চোব। 
কুকুর্টির জন্যে একটি সোনার "মেডেল! তৈয়ারি হ'য়ে 
এল। কিন্ত তখন সে খণ শোধ দিয়ে পরপারে যাত্রা 
কবেছে। 


আচার্য্য শ্রীশ্টাম ভট্ট 


৩য় সংখ্যা] 
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এক ছিল রাখাল, সে নিজের গরু নিয়ে রোজ মাঠে 
চরাতে যেত। মাঠের মাঝখানে-_যখানে দিগন্ত খুব 
পরিষ্কারভাবে দেখা যেত, সেখানে একটা গ'ছের তলায় 
তাব আড্ডা বস্ত। সেটা ছিল এক প্রকাণ্ড বটগাছ। 
বোধ হয় যেন কোন্‌ আদ্যিকালের বটগাছ- সে তার 
ডালপালা নিয়ে সেখানে নিজের বয়সের আর গান্ীরষে্যর 
পরিচয় দিচ্ছিল। তারই তলাতে গরুগুলো চর্ত, আর 
রাখাল তারই ছায়াতে দিব্যি আরাম বরে" বসে’ নিজের 
প্রিয় বাশীটি বাঙ্জাত। সে নিজের মনে বাঁশী বাজিয়ে 
যেত, কেউ শুন্ছে কি না তা ফিবেও দেখত না। কত 
পথভোলা পথিক তার বাশী শুনে থম্‌কে দীড়াত, আর 
তার বাঁশীর কত প্রশংসা করত, তাকে কত বাহবা 
দিত। রাখাল কিন্তু আপন মনে কেবল বাঁজিয়েই যেত, 


-* তাদের বাহবা নিতে ফিরেও চাইত ন।। 


একদিন হ’ল কি--সে-দিন ছিল শ্রাবণের বাদ্লা দিন 
বাখাল তার বাঁশী নিষে গাছতলায় বাঁশী বাজাচ্ছে, 
আর গরুগুলে| কচি ঘাস খুঁজে খুঁজে খাচ্ছে) এমন সময়ে 
মুধলধারাঘ: বৃষ্টি এল_-তার সঙ্গে আবাঁব শিলাবৃষ্টি হ'তে 
লাগ্ল; গরুগুলে! ত ভযে ভয়ে বটগাছের কাছে হেঁসে 
এল, রাখালও গাছতলায় জড়সড় হ'য়ে বস্ল; কিন্ত 
বৃষ্টি আৰও বাড়তে লাগল, তার সঙ্গে শিলাও খুব বড় 
বড় করে! পড়তে লাগল; তখন রাখাল প্রাণভয়ে সেখান 
থেকে দিলে এক ছুট; কিন্ত যাবে কোথায় ? হঠাৎ তার 
মনে পড়ল যে কাছে ত একটা দেবমন্দির রয়েছে 
সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিলে ত হয়; অমূনি সে ছুটে 
সেই মন্দিরে আশ্রয় নিতে গেল, তার বরাত ছিল ভাল, 
” “তাই দরজাটা ছিল খোলা--সে ত তাড়াতাড়ি মন্দিরে ঢুকে 
দরজা বন্ধ করে’ দিলে; এখন হয়েছে কি--সেই মন্দিরটা! 
হচ্ছে কালীর মন্দির__সেই সময়টা কালী কি কাজে যেন 
বাইরে গিয়েছিলেন; তিনি ফিরে এসে দেখেন-_ওমা 
মন্দিরের দরজা যে বন্ধ! তিনি ত পড়লেন ভারি 
মুক্ষিলে |! দরজায় ঠেলা দেন-_ভিতর থেকে বন্ধ। 


ছেলেদের পাত্তাঁড়ি--পাঁখীর কাজ র 
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দরজায় ধাক্কার শব্দ শুনে" সেই রাখাল. ভয়ে ভয়ে 
জিজ্ঞাসা করুলে--“কে ?” 

সেই দেবী উত্তর কবুলেন-_ “আমি কালী। তুমি 
কে?” 

RE HEE es ai 
বলে ফেল্‌্লে--“আমি দাস 1” 

দেবী তখন -বল্লেন--”আচ্ছা॥ তবে দরজা খোল, 
আমি তোমাকে বড়লোক করে’ দেব। 

বড়লোক হবার লোভ রাখালের যথেষ্ট!ছিল, তাই 
সে তাড়াতাড়ি দর! খুলে’ দিলে । 

দেবী তখন তাকে বল্লেন_-"ওই যে ওখানে বেল- 
পাভা পড়ে’ রয়েছে, ওটা! খাও। ভা হ'লে আমাব আশী- 
বাদে তুমি জগতে একজন বড় পণ্ডিত হ'তে পারুবে। 
আর তুমি নিজেকে দাস বলে? পরিচয় দিয়েছে বলে’ তুমি 
জগতে ‘কালিদাস’ নামে খ্যাত হবে ।” 

সেই থেকে সেই রাখাল জগতে “কালিদাস বলে’ 
পরিচিত হ'ল, আর কালে পৃথিবীব একজন বড় কৰি 
ৰলে’ বিখ্যাত হ’ল। 


সী ফণীন্দ্নাধ বন্ধ 


পাখীর কাজ 


কত বিভিন্ন-রকমের পাখী দেখিতে পাই, তাহাদের 
দ্বারা আমরা অনেক উপকার পাইয়! থাকি।, অনেকে 
হয়ত মনে করেন যে কেবল পাখী আমাদের কত স্থন্দর 
স্বরে গান শুনায় ও তাহাদের মনোহর ' নৃত্যাদির 
দ্বারা আমাদের আনন্দ দান করিয়া থাকে। কিন্ত 


"পাখীর প্রধান কাজ অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গ হইতে 


আমাদের শশ্যাদি রক্ষা করা। অনেক স্থানে দেখা 
গিয়াছে যে কোন ক্ষেতে পদ্দপাঁল, ফড়িং প্রভৃতি প্রায় 
সমস্ত ফসল নষ্ট করিতেছে, এমন সময়ে কোন পাখী 
তাহার সন্ধান পাইল; এবং অচিরে অনেকগুলি পাখী 
আসিয়া জুটিল; ছুই একদিনের মধ্যেই ক্ষেতের কীট- 
পতঙ্গ নাশ করিল। এইরপে পাখীর জন্ত অনেক ফসূল 
রক্ষা পায়। 


৩২০ 





যে-সকল পাখী এই কাজ করে তাহাদের নাম বলিষা 
শেষ কবা যায় না। আমাদের পরিচিত কাক বক চড়াই 
হইতে আরম্ভ করিয়া শ্যামা দোয়েল কিম্বা বুল্বুল, 
প্রভৃতি সকল পাখীই অল্পবিষ্তর কীটভোজী। আবার 
পাখীর একরকম খাদ্যে পরিতুষ্ট থাকে না, যখন যে খাদ্য 
প্রচুর পায় তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকে; শরৎকালে 
যখন দেওয়ালী-পোকা প্রচুব জন্মে, তখন অনেক পাখী 
তাহাই খাইয়! থাকে, পরে তাহারা আবার শস্ত পাঁকিলে 
তাহাই খায়। 

আমাদের চড়,ই প্রায় সর্বভুক। সহবে তাহাদের 
অত্যাচারের কথা সকলেই জানেন । এবার মাটীর টবে 
ফুলের বীজ বোপণ করিয়া একটিও গাছ তৈয়াবি করিতে 
পারিলাম না, কত উপায় স্থিব করিয়া! চড়,ইয়ের অত্যাচার 
নিবারণ কবিতে চেষ্টা করিলাম, সবই বিফল হইল। 
ছোট ছোট চাব! জন্মিলেই তাহারা খাইয়া ফেলিবে ) 
কিছুতেই নিস্তার নাই। আবার ইহাঁরাই গাছের পোকা- 
মাকড় নিমু'ল করিতে সিদ্ধহত্ত। কানাডা দেশে একবার 
ফসলে একরূপ পোকা লাগিল, কিছুতেই তাহাদের উচ্ছেদ 
করা যায় না। দেখিয়া শেষে এই চড়,ই সেখানে লইয়া 
যাওছা! হইল এবং এইরূপে ফসল রক্ষা হইল। সেদিন 
হইতে চড়ুই কানাতা দেশে স্থায়ী অধিবাসী হইল । 

সকলেই জানেন যে ম্যালেরিয়া জর মশা দ্বারা দেশে 
ছড়াইয়া পড়ে এবং মশা! বন্ধ জলে, যেমন ডোবা খাল 
প্রভৃতিতে, ডিম পাড়ে । যদি তথায় কয়েকটা হাস রাখা 
যায়, তবে আর মশা বংশ বৃদ্ধি করিতে পারে না, কারণ 
মশার ছানা হীপের প্রিয় খাদ্য । 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ু- 
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ক্ষেতে নৃতন লাঙ্গল দেওয়া হইলেই দেখা যায় ষে, 
কতকগুলি বক তথাষ চরিতেছে ও মৃত্বিকার কীট- 
গুলিকে খাইতেছে। আবাব পাখীর! যে কেবল কীট- 
পতঙ্গ খায় তাহা নহে, ইন্দুর আদি ছোট ছোট জ্বস্তও 
খাইয়া থাকে । 

পেচককে লক্ষ্মীর বাহন বলে, কারণ গোলাঁবাড়ীতে, 
যেখানে ধান থাকে, তথায় ইন্দুবে বড় উৎপাত কবে। 
পেচক ইন্দুরের শক্র | ইন্দুব মারিয়া পেচক গৃহস্থের 
লক্ষমীলাভেব, অর্থাৎ অপচয়-নিবারণের স্থবিধা করিয়া 
দেয়। 

পাঁখীদেব মাব-একটি কাজ বড় বিস্ময়কর । অনেকেই 
বোধ হয় জানেন যে, যদি কোন স্থানে একটি পুফরিণী 
দীঘি নিষ্মাণ কর! যায় ও ষদি তাহাতে বাহির হইতে জল 
না আসিতে দেওয়া যায় ও মাছ ন! ছাড়া যায় তবুও সেই 
পুফরিণীতে কিছু দিনের মধ্যেই মৎস্ত আপনাআপনি 
জন্মে দেখ! যাষ। এ মৎস্য কোথা হইতে আসিল? 
পক্ষীবাই ইহার জন্য দায়ী । দেখা গিযাছে যে 
নদীচর পাখীগুলির পায়ে যে পাক লাগিয়া থাকে 
তাহার সহিত মাছের ডিমও অনেক থাকে। পুফরিণী 
থাকিলেই পাখী আসিবে, ও তাহাদের পাঁষে মাছের 
ডিমও আসিয়া তথায় মৎপ্ত-বংশ বিস্তার করে। 
এইরূপেই হ্যত ১৮০০০ ফুট উচ্চ মানস-সরোবরেও 
মৎস্তের সঞ্চার হইয়া থাকিবে । জলজীবী মৎস্য 
এইরূপে পাখীব পা ধরিয্ন! হিমালয় লঙ্ঘন করিয়াছে! , 


শ্রী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বন্থ 


মুকুরে * 


বড়লোক জমিদারের মেয়ে নেলি দেখতে বেশ হুঞ্রী। বড়লেকেব 
মেযে, দিব্য প্রগ্রাপতিটিব মত, সেজেগুজে? দিনবাত অবাধগতিতে 
খেলে’ বেড়ীত। ভাব পব যৌবন যতই তাঁর সারা শরীরখানি 
লাবণ্যেব প্রভাব অপূর্ব গ্রীতে ভবিযে তুল্ছিল,_একটা! ভাবন! 
তাঁর মনে ততই তোলাপাড়া কবৃছিল, _দেট| তাঁৰ বিষেব ভাবনা । 
দিনরাত সে ভাবছে, যেন তাঁব বিয়ে হয়েছে,_কেমন স্ন্দর তাঁব 
স্বামী--তাঁকে কত ভালবাসে সে-জনেক টাঁকাকড়ি তাঁব--ভুঙ্জনে 





* বহ লেখক আঁস্তন শেকভেব Looking 01555 নামক গল্প 


অবলম্বনে লিখিত 


খুব হুথে আঁছে--কেউ কাঁকেও চোখের আডাল কর্তে পাঁরে না, 
একদণ্ডেব তফাঁৎ হ’লে প্রাণ অমনি ষায়-যায় হ'য়ে ওঠে। নে কত _ 
ভাঁলবাসা--কত স্থখ--কত আনন্দ; তাব পর যেন তার একটি 
খোঁকা হয়েছে, ফুটস্ত গোলাপের নত; তাব স্বগাঁধ হাসিতে সাবা 
ঘরথানি আলোকিত হরে উঠেছে, তখন তাঁব স্বামীর দিকে চেয়ে 
গৌলাপেবই পাপ ডীব মত পেলব থোকাব সেই ঠোট দুণানিতে 
চুমো দিচ্ছে ; আর সেই চুমোর সঙ্গে সঙ্গে ঠোটে লেগে গেছে 
তাঁব খোঁকাব ঠোটের খানিকট! হালি, আব চোখে ফুটে বেবিয়েছে 
ব্গীয় আনন্দের এক অপূর্ব উচ্ছাস,_-সে কত সুখ, কত আনন্দ। 
এইবকম ভেবে ভেবে সে তার ভবিধ্যৎখানি নিজের মনো সত ববে 


ওয়. সংখ্যা], ‘2 


এশ রীনা কবে” কীক্ছিল)। 7 'আর সে 'ছুটোছুটি- নেই, খেলাধুলো 
নেই-_ফেবল নিজের ভবিষ্যতের, 'রঙীন ছবি বনি আর 'মাঝে 
মাঝে 'একেবাংর:তন্সয় হ'য়ে যাচ্ছে" 

রর সেদিন নববর্ষে সন্ধ্যায় মে আর্শির সামনে দাড়িয়ে পোষাক 
শ্ব পর্ছে »আর-তাঁব “ভবিষ্যৎ বিবাহিত জীবনের কথা ভাবছে--ভাঁবতে 


ভাবতে : -একেবাঁরে [তন্ময় le গিয়েছে-বাহ্যজ্গতের কোন, 


অনুভূতিই, তার নেই।' 'নিষ্পন্দ 'হ'ষে সে সেই : আর্শিব সামনে 
দাড়িয়ে. আছে-_ভারাত্রাস্ত চোগছুট তার অর্থনিমীলিত--ঠট দুখানি 


ঈমৎ বিচ্ছিন্ন , দেখলে. বুঝতে পারা ষাষ না, সে ঘুমুচ্ছে কি জেগে ' 


আছে__কিস্ত সত্যই সে তখন তাঁৰ চটির বরে নিন নর 
আর্গিতে তাঁরই ছবি দেখছে । , '* -- 

প্রথমে জেনি তা TY 
চক্ষ-*মন্হবণকারী তার -দৃষ্ট ; তাঁর পব বনুকেব' মত দুটি: জর, 'তাব পর 
সমস্ত মুখটি ; তাঁব পৰ সমস্ত: দেহখানি,_হ্যা, হ্যা, দে চিন্তে পেরেছে 
এই ত তার প্রি্বতম- তার, স্বামী,যার সঙ্গে ভবিতব্য তাঁকে একসুত্রে 
বেঁধে' রেখেছে ।.,.মে এনে বেলির সঙ্গে কত কথা কইলে--কত 
হাদলে-_কত ভালবাসলে তাকে! তাব সঙ্গে: নেলির বিষে হ'য়ে 
গ্েছে-কত।'নুথে (ভারা, ছুক্ধনে একসঙ্গে বাস কর্ছে--অভাঁব- 
অসুবিধার নাম তাঁবা কখনও শোনেনি। নেলি মনপ্রাণ সব তাঁর 
স্বামীকে অর্পণ কবেছে। হুজনেই দুন্সনকে খুব ভালবাসে ; কেউ 
কারো আদর্শন সহ্য করতে পাবে না। ওঃ--সে কত হৃখ--কত 
আনন্দ | নেলি যেন একেব।বে তাঁব স্বামীব সঙ্গে মিশে গ্রেছে। 


০৮ শীতকালের বাঁত্রি ; সহরের রাস্তায় লোক-চলাঁচল্‌ নদ. হয়ে, 


গ্নেছে-_চারিদিক্‌ নিস্তন্ধ। সেই বাত্রে নেলি ভাক্তার দুকিসেব দবজায 
টোকা দিচ্ছে.চাঁকরটা বেরিয়ে আস্তেই নেলি জিজ্ঞাস! করলে 
ডাঁক্ধাব ' আছেন'{' চাকরটা ' চুপিচুপি বল্লে--ডাকতার 
সারাদিন রোগী দেখে' এসে' এই মাত্র শুয়েছেন, তিনি . বীর 
বারু? ক’ [দি়েছেন- তকে, আর ডাকা, হবে না -. , . 

“্ডাঁক! হবে না?” বলেনই' নেৰ্লি ঢুকে পড়ল বাড়ীব ভিত। 
তাঁর পর. .অন্ধকারে 'এ-র 'মে-ঘর ' করে’ দুখানা চেয়ার উপ্টে” ফেলো” 
দেয়াদে।ছবার স্তাথা ঠুকে’ শেষে ডাজারের শোবাঁব ঘরে এসে হাজির। 
ডাব 'তখন বিছানায় শুয়ে হাত দিয়ে নিন্লেব্‌ শ্বাসের উকতা 
পরীক্ষা করুছিবোন।"'' ঘয়ে একটা আলে! মিট মিট, করে” ভুল্‌ছিল। ' 
» নেলি কিছু মা বলেই, 'মেফেয়.বসেং কাদূতে আরম্ভ করে, দ্বিলে। 
খুব খানিকটা কীদ্বার পর ব্জেকে একুটু সাম্‌লে নিযে’ ফৌপাতে 
ফেপাতে ডাঁক্তাবকে বল্লে_-+আমাব স্বামী বড় অসুখ 1” ' ডাক্তার 
তখন আনতে আঁত্তে উঠে" হাতের. উপব মাথাটা রেখে নেলির দিকে 
চাইতেই নেলি আবার বলুলে,_তখন ফে'পাঁনিটা অনেকট। কমে? 
EE স্বামীর বড় অধ, দয় কয়ে’ ‘উঠুন শীগশির ; ed 

I”, 

ডাকার, মুখখাঁন| বিকৃত কবে, বিরজ্ঞভাবে বল্লেন“ 1 


+, "আহ্বন-আহুন,। এক্ষুণি-এক্ষুণি, তা না হ'লে-ওঃ। ভারতে , 


গারা যায় না-আপনার পায়ে গড়ি আহুন।* ক্রাত্ত,' বিবর্ণ নেলি 
তখন ।হীপাতে হাপাতে; ফে'লাতে,ফে পাতে ভাক্তারকে তাঁব 'স্বামীব 
অসুখেব কথা বল্তে লাগল) , জাহা|.তার আশা ভরসা, বুখয়ম্পদ্‌, 
তার বর্তমান ভবিষ্যৎ ; এক 'বথায়' তাব. যথাসর্কবস্ব--তাব বানী 
অসুখের .কর্থী -বুলূতেও তার: বুকটা " ধেন ফেটে যাচ্ছে। তার সে 


করুণ কাতরোক্তিতে পাথবও নড়ে’ ওঢে,-ডাজার কিন্তু নিশ্চল। . 


খানিক পাবে নেলির দিকে, চেয়ে হাতের উপর জোরে একটা নিশ্বাস 
ফেলে, ডাক্তার বল্লেন,_+কাঁল যাঁর, কাল” " 


৪১- £ 


' যুকুরে 


' ৩২১ 


প্অসম্ভব। তাঁর যে.টাইফান হয়েছে, _এক্ুণি, -এই মুহূর্তেই 
টে রা ঠা 

“আমি এইমাত্র আস্চি। আঙ্গ তিনদিন ধবে’ টাইফাঁস রোগী 
দেখে' বেড়াচ্চি-একটুও বিশ্রাম কবৃতে . পাঁইনি। আমি আজ 
নিঞ্জেই অনুদ্থ হ'য়ে পড়েছি। আজ আব আমি পাঁর্ব না, কিছুতেই 
নয। আমার নিজেরই টাইফাঁস হযেছে।** তার পর থার্মমিটার 
দিয়ে নিজের উত্তাপ পরীক্ষা করে' সেটা নেলির চোখের সামূনে এগিয়ে 
দিয়ে বল্লেন--“এই দেখ, আমার নিজেরই টেম্পারেচাৰ প্ৰায় 
১:৩ ডিশ্রি। ০০০ আছি, সাফ করো, আমাকে 
শ্ততে-হবে।” 

ডাক্তার শুয়ে পড় লেন। 

' হতাশ হয়ে নেলি তখন ভাঁক্তারের পাঁয়ে ধরে’ বল্লে--“আপনার 
পারে পড়ি--দোহাই আপনার ; একটিবার আনুন! একটু কষ্ট করুন, 
আপনাকে আমি পুষিয়ে দেব, টাকার জন্ক আপনি ভাঁবরেন না ।” 

"আঃ | কেন ধিবক্ত কর 1 বলে'ই ত দিয়েছি, যেতে পাব্ব না 1” 

নেলি তখন উঠে' দীড়িয়েছে। তার চোখ ছুটো! জলে ভরে' এসেছে 
তাব প্রাণেব মধ্যে যে কিফন্ত্রণা হচ্ছে তা কি এই ডাক্তার বুঝ বে. 
কত ভালবাসে সে তার স্বামীকে! তাঁর যন্্রণাৰ এক 'অংশও যদি 
ডাক্তারকে বুঝান যেত, তা হ’লে ভাঁক্তাব তাঁর নিজের অসুখ ভুলে’ 
গিয়ে এতক্ষণ তার স্বামীকে দেখতে ছুটূত। কিন্তু কি করে' বুঝাবে 
সে,--সেরকম ভাষা ত সেজানে না। 

শেষে লুকিস বল্লে--“সর্ফারী ভাক্তাবের কাছে যাঁও।” 

১ “একেবারে অসম্ভব । মে ত এখান থেকে আবও ২* মাইল। 
সে সময় আব নেই: এই রাত্বিরে ঘোঁড়াও অতদূর যাবে না! সে 
হাতেই পারে না.। , উঠুন, উঠুন-_আপনাকে আস্তেই হবে.। আমাকে 
দেখে আপনার একটুও দয়! হচ্ছে না?” 

“কি কর্ধ 1 আমার ভ্বব ; মাথা অবধি আমার' ঘুব্ছে, এ 
অবস্থার রোগী দেখ! যায় না, একথা! তুমি বুঝবে ন! । যাও, আঁমায 
একলা থাকৃতে দাও 1” : 

"আপনি আস্তে বাধ্য। যাব না, একথ! আপনি কিছুতেই 
বল্তে পারেন না। লোকে পরের প্রাণ বাঁচাবার জন্তে নিজের 
জীবন অবধি দিয়ে দের, আব আপনি পনস! নিয়ে বোগী 
দেখ তে যেতে চাইছেন না। কি স্বার্থপর লোক । আপনাকে আমি 
আদালতে হাজির করাব কিন্তু।” 

ডাক্তার আবাব পাশ ফিরে শুলেন। নেলি ভাবলে, এ কথাগুলো! 
বলা তার ভাল হন্ননি। এ ত ভাক্তাবকে অপমান কর! হ'ল। 
কিন্তু কি করুবে সে--তাঁর যে স্বামীর অন্ুখ। সংঘমের কথা, ভদ্রতার 
কথ! সে একেবাবে ভুলে গিয়েছে। নেলি তখন ভাক্তীবেষ পায়ের 
উপর মাঁথ! রেখে রাস্তার ভিখাবীর মত মিনতি করতে লাগল। 
অবশেষে ডাক্তার কাঁশতে কাশ্‌তে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে" বল্লেন 
"আমার কোটা?" 

নেলি দেওয়াল থেকে জামাটা এনে ভীক্তারকে পরিয়ে দিয়ে 
বল্লে_ “আনন, এইবার। আপনাকে আমি পুষিয়ে দেব, আব 
সারা জীবন আপদার এ দহা আমর! মনে বাখব ।” 

এ কি! জামা পরেই যে ডাজার আবার শুয়ে পড়লেন।' নেট 
ডাঁক্তারেব চাকরকে ডেকে এনে, দুজনে ধরে' আস্তে আস্তে ডাক্তারকে 
তার গাড়ীতে তুলে' নিলে । i 

-শীতের হাওয| হু হু বরে' বইছে,--রাস্তায ববফ জমে’ গেছে। 
গাঁড়োষাঁনকে মাঝে মাঝে থামতে হচ্ছে, রান্তাটা ঠিক করে 
দেখ বাব জন্যে । তিরিশ মাইল বান তাঁকে এই রকম করে; যেতে 


৩২২ 
হবে৷ ঘোড়াগুলে| একটু আস্তে চললেই নেলি অমনি গাঁড়োয়ানকে 
মিনতি কৰে’ বলে- “চালাও ভাই, চালাও 1 ভোরবেল! নেলি 
ডাক্তারকে নিযে বাড়ী পৌছুল। ভাক্তাবকে বাইবের ঘবে একখান! 
কেদ।রায় বসিয়ে নেলি বল্লে--“আঁপনি, এক মিনিট বস্থন, আমি 
এখনি আস্ছি।” 

নেলি ফিরে এসে দেখে ডাক্তার সৌফায় শুষে পাডছেন। 

প্ডাজার, ডাক্তার 1৮ 

“আঃ |- তোমন।কে বল--”? 

“কি বল্ছেন ?” 

“মিটিংএ সকলেই তখন বল্লে--ব্লীভ বলেছিল-- 1 কে হে--? 
কি দবৃকাব-- ?* 

*এ কি। ডাকার যে প্রলাপ বকৃছে। হাঁ ভগবান্‌্--এ কি হ'ল ? 





নেলিব স্বামী যখন সেবে উঠেছে, তখন তাদের অনেক দেনা । 
জমিদাবী বাঁধা পড়েছে-- ব্যাঞ্চের দেনাব হুদ অবধি দিতে পাব্ছে না। 
অভ্তাবেব ভাবনাধ তারা ব্বামী-স্বীতে রাত্রে ঘুমুতে পারে ন1।-. 
ভার পব ছেলে মেযে হযেছে ৫1৬টি । তাঁদের আবাব আজ কাবে হুর, 
কাল কারো সর্দি, পর্শু কাব! ডিপ. থিবিষা ; তাব পৰ একটি ছেলেব 


প্রবাসী-_পৌঁষ, ১৩৩, 


{ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


মৃত্যু হ'ল--এই বকম নান! দুশ্চিন্তায় নেলির ক্রমশঃ বুকেব অসুখ 
দেখা ছিলে । কিন্ত স্বামীর মুখেব দ্বিকে চেয়ে তখনও এ-সব সহা 
কব্ছে। আহ! তার! ছু্ধনে স্বাসীন্ত্রীতে যদি একসঙ্গে মর্তে 
পারে। 

দেশে মড়ক এল | নেলি সৰ্ব্বদা! সাবধান ও সশঙ্জ হ'য়ে রয়েছে 
কিন্ত কাল মড়ক তার স্বামীকে ছাড়লে ন!। নেলি স্বামীর পাঁশে 
বসে’ এক দৃষ্টিতে ভার মুখেব দিকে চেয়ে আহে! তার পর কফিন ও 
কবরে নিয়ে যাবার অন্যান্ত সবঞ্জাম সব ঘরের মধ্যে নিয়ে আস্তে 
দেখে" উন্মনাভাবে স্বামীব মুখের দিকে চেষে চীৎকার কবে? উঠল, 
এ কি? এসব কেন? - 

নেলির বোঁধ হ'ল, তার সমস্ত বিসাহিত জীবনটাই যেন কেবল 
এই ঘটনাঁটারই একটা সুদীর্ঘ জড়ভুমিকা মাত্র 

হঠাৎ কিসের একট! শব্দে নেলি চম্‌কে লাফিয়ে উঠ ল,--হাতেব 
আ্শিখান! তার ফস্‌কে তখন মেজয় পড়ে’ গেছে। সামনের আশিধানাব 
দিকে চেয়ে দেখে তার সমস্ত মুখখানা বিবর্ণ, গঙ্ডে অশ্রর বেখ!। 

একটা! অস্বস্তি নিশ্বাস ফেলে' নেলি তখন ভীবলে-_-এ কি, 
ঘুমিয়ে পড়েছিলাম না কি 





শ্রী গোবিন্দপদ বিশ্বাস 


০০০০০০ 


ভোরের বাতাস 


ষ্টেশনে পৌছাইয়া দিয়া শোফার চলিয়া গেলে শৈলজা 
শ্রীকান্তকে একান্তে ডাকিয়া বলিল-_শ্শ্রীকাস্ত, একটা! কাজ 
করবি ভাই!" র 
“কি কাজ সেজদি ?--আচ্ছা টিকিট! করে নিই ত 
আগে ।” | 
“এবটা রিনেষ জত গিরি হারে যাবি?" 
' শগিরিভি ! কি দরুকার সেজদি ? ভ্রুতগমনোস্তত 
চরণযুগলকে সংযত করিয়া বিস্মিত শ্রীকান্ত ফিরিষা 
দাড়াইল । 
*এমজদিব সঙ্গে আব-একবার দেখা হবে। 
“এর মধ্যে আব কি আবার! 
আগে মেজদির সঙ্গ দেখা হ'ল।” 
*কিরণ-বাবু কাল গিবিভি পৌছেছেন। মেজদির 
বাসাতেই বোঁধ হয় উঠবেন।” 
'ওএই কথা কয়টা বলিতে ' শৈলজা যে লজ্জা ও 
দুঃখ অঙমুভব করিতেছিল শৈলজার ক্রিষ্ট মুখের পানে 
চাহিয়াই শ্রীকান্ত তাহা বুঝিল। বলিল-_”জিতেন- 
বাবুর! ষদি রাগ করেন সেজদি | বুঝিয়ে বল্তে গেলে 


আর" 
এই ত একমাস 


হয়ত বিপরীত হ'তে পারে। তার পর, বাবা কি 


বল্বেন ?” 
“বাবা যে চিঠি লিখেছেন তাতে ডী'রা জানেন আময়া 


, ছু্দিন পরে রওনা হব। তাঁদের টেলিগ্রাম না কবুলে ত 


ভার! জান্তে পার্বেন ন!" টেলিগ্রাফ, তুই করিস্নে । 
তবে বাবা শুন্লে রাগ করুবেন। কিন্তু যদি এখন যাওয়! 


না! হয় তা হলে আব কিরণ-বাবুর সঙ্গে দেখা হবে না। 


তার আর বাচবার আশা নেই ।” 

“্ৰাচবার আশ! নেই? বল কি দেজদি |” স্তম্ভিত- 
প্রায় হইয়া শ্রীকান্ত কহিল। রি 

শৈলন্ধা ধবা গলায় বলিল--প্বীচবেন না। নিশ্চয়ই । 

শৈলজার আর্তন্ববে আহত হইয়া শ্রীকান্ত বলিল 
“আচ্ছা চল সেজদি, গিরিডি হ'য়েই যাব ।» 


+ 


“কিন্ত বাবার বিরাগ বারাগ সহ কর্তে হবে। 


তখন আমার উপর রাগ করুবে না ত?” 

না সেঞ্জদি। তুমি কি আমাকে তেম্নিই ভাব! 
চল, আর দেরী করা হবে না ।” 

বলিয়া দৃঢ় পদক্ষেপে শ্রীকান্ত টিকিট-ঘরের দিকে 


+ 


ওয় সংখ্যা ] 


অগ্রসর হইল। শীকাস্ত যে তাহার জন্ত কতখানি ঝৰ্কি 
মাথায় করিয়া লইল তাহা ভাবিতে ভাবিতে শৈলজা 
ভ্রাতাকে অনুসরণ করিল। 

গাড়ীতে বসিয়া শৈলজা জিজ্ঞাসা করিল-_”কোঁথাকার 
টিকিট করুলে, শ্রীকাস্ত ?? 

গিরিডি যাওয়াটা যে এত সহজে হইবে এ কথা বুঝি 
শৈলজার তখনও বিশ্বাস হইতেছিল না। 

শ্রীকান্ত ষেন ভরসা দিয়া কহিল--প্গিরিডিব 1* 

লিলুয়া ছাড়িয়া গেলে শ্রীকান্ত জিজ্ঞাসা করিল 
“সেজ্জদি, তুমি কি করে’ কিরণ-বাবুব অস্থখের খবর 
পেলে? তিনি কি চিঠি লিখেছিলেন ?” 

"বাবাকে একখানি পত্র দিয়েছিলেন। বাবা মাকে 
গড়ে শোনাচ্ছিলেন, আমি পাশের ঘরে ছিলাম, তাই 
শুন্তে পেয়েছিলাম 1” 

“কি লিখেছিলেন কিরণ-বাবু ?” । 

“লিখেছিলেন_-ডাক্তার বলেছেন, জীবনের আশা 


7 নেই। গিরিডিতে কিছুদিন থেকে একবাব দেখবেন। 


মেজদির বাসার উঠবেন) তার পর সুবিধামত অন্য বাসায় 
যাবেন। যদি মন ভাল থাকে এবং শরীর কিছুদিন টিকে 
তা হলে ওখানেই থাকবেন । ভাল না লাগলে ওখান থেকে 
পুৰী যাবেন। যাবার পথে কল্কাতা হ'য়ে যাবেন |” 

“বাবা বুঝি এই পত্র পেয়ে তোমায় শীগ্গির পাঠিয়ে 
দিলেন ?* 
১ অনেকথানি লঙ্জা পাইয়াই শৈলজা বলিল--“তাই 
হবে-।” 

বলিয়া! অন্ত দিকে মুখ ফিরাইল। শরতের মেঘমুক্ত 
নিশ্বল আকাশ। পশ্চিম দিক্‌ তখন অন্তগামী স্র্য্যের 
রক্তিম কিরণে রঞ্জিত হইয়া ছিল। তাহার রঙীন আভা 
শৈলজার ম্লান মুখের উপব পড়িয়াছিল। সে ভাবিতেছিল 
ও কল্পনাচক্ষে দেখিতেছিল গিরিভির একটি সুন্দর 
ক্থসঙ্জিত ভবনে একজ্রন তাহার ' সমস্ত গৌরব সমস্ত 
ক্ষমতা দিয়া জীবনের চিতা রচনা করিতেছে । সেই 
ত সেদিন তাহার জীবনের সূর্ধ্য পূর্ব গগনে প্রতিভাত 
হইতেছিল। ইহারি মধ্যে তাহাব পশ্চিম গগনে যাইবার 
সময় হইয়া আসিল? 


ভোরের বাতাস 


৩২৩ 





পাস রসি লরি WN 


ধীরে ধীরে অন্ধকার নামিয়া আসিতে লাগিল। 
আলোকিত গাড়ীব ভিতব হইতে বাহিরের অন্ধকার 


* বড়ই গাঢ় দেখাইতেছিল। রক্তিম মেঘের কোন চিহ্ন 


তখন আকাশে কোথাও ছিল না। 

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া শৈলঞ্জা ভাবিল--হ্ঠাৎ এম্‌নি 
করিয়া কি--তীহার জীবনের সন্ধ্যা নামিয়৷ আসিয়াছে? 

কথাটা মনে হইতেই শৈলজা শিহরিয়। উঠিল। | 

(২) 

সকালে চা-পান-বত স্বামীর সঙ্গে বিরজ! গৃহস্থালীর 
কথাবার্তা কহিতেছিল, এমন সময় বাহিরে চলস্ত ঘোড়ার 
গাড়ীর শব্দ তাহাদের গেটের সম্মুখে আসিয়া থামিল বলিয়া 
মনে হইল। 

বিবজা কান গাতিয়া বলিল--"হ্যা গা, গাড়ীখানা 
এখানেই থাম্ল না?” 

স্বামী ইহা অন্থমোদন করিতে 'না করিতে বিরজ! 
মেয়েকে বলিল--" দেখ তো রাণী, কে এল ।% 

রাণী বলিয়া মেয়েটি ঘরের ভিতরের দিকৃকার 
বারান্দায় একখণ্ড পাথরের উপর ইট ঘষিয়া ঘষিয়া খেলা- 
ঘরের রান্নার মস্লা পিষিতেছিল। মায়ের কথা শুনিয়া 
মস্লা পেষা অসমাঞ্চ রাখিয়া ছুটিয়া বাহিরের দিকে 
আমিল। একটু পরেই রাণীর মিষ্ট তীক্ষ গলা শুন! 
গেল--“ওমা, সেজ মাসিমা এসেছেন, ছোট মামা এসেছেন, 
ও মা!” 

“সত্যি নাকি ! দেখি”-_ বলিয়া গৃহস্থালীর প্রসঙ্গ চাপা 
দিয়া বিরজা তাড়াতাডি বাহিবের দিকে আসিলেন। 

“তুমি যে রাণীর মা তা তোমার হাটি দেখে, স্পষ্ট 
বোঝা গেল*-_বলিয়! বিরজার স্বামী অমরনাথ মৃদু হাসিয়া 
চাঁয়ের বাটিতে একটা বড় গোছের চুমুক দিয়া জানালার 
দিকে সরিয়। আসিলেন। 

একটু পরেই রাণী ও বিবজার পশ্চাতে শ্রীকান্ত "ও 
শৈলজ! আসিয়া অমরনাথকে প্রণাম কবিল। 

অমরনাথ প্রচলন মুখে শৈলজাব মাথায় হাত দিয়া 
আশীর্বাদ করিলেন--প্অত্যন্ত অতিরিক্তভাবে ' স্বামী, 
সোহাগিনী হও) হাতের লোহা এবং মোনা অক্ষর 
হোক!” 
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প্রবানী--পৌষ, ১৯৩৩০ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





তার পব শ্রীকান্তের হাত ধবিয়া ঝাঁকানি দিষা বলিলেন 
তুমি যুবক শীঘ্র যোড়শী স্ত্রীব লা সহ তি 
.. স্থুরু কর।” 


আশীর্ববাদের বেগ ও অতিশয্যে তিন EE 


হাসিয়া ফেলিল। বিরঞ্জা ভাইবোনকে সাদরে -বসাইয়া 


'স্বামীব পানে চাহিয! বলিল-_“সাঁদা কথাও এমন ভঙ্গী : 


করে বল যে মনে হবে কি. একটা! কাণ্ড করে? বস্লে |” 
অমরনাথ হাসিয়া বলিলে ব--”কর্থাটা কিন্তু তোমার 


.ভাইয়েব অগপ্রিষ.হয়নি। হয় না হয় তীকেই জিজ্ঞাসা 


কর। বামায়ণের . একটা উপমা দিলেই. ব্যাপ্রারট! খুব 
প্রাপ্চল হঃয়ে উঠবে ৭ অন্ধমুনি দ্রশরথকে শাপ দিয়েছিলেন, 
পুত্ৰশোকে তোমার মৃত্যু হবে। তাতেই তিনি আনন্দে 
, অধীর ' হয়েছিলেন-; যেহেতু পুত্রশোক পেতে হ'লে 
পুত্রলাভ অবশ্স্ভাবী। এ ক্ষেত্রে যোড়শীর- মুখনাড়া 
লহ করুতে হ’লেই তার পাণিপীড়নটা ০ করুতে 
হবে। কি বল শ্রীকান্ত?” - 
-বিব্জা হাসিয়া বলিল--"আচ্ছা, মি এখন ঠাট্টা 
থামাও। এদের সঙ্ধে একটু কথাবার্ভা কই 1? .7 


“আচ্ছা, আমার তা হ'লে এখন পেন্সন্‌ হ’ল! পাষণ্ড - 


শ্রীকান্ত, তোমার জন্য আযাব আজ এই দুরবস্থা !”*-বলিয়া 
কৃত্রিম কোঁপের 'সহিত অমবনাথ শ্্রীকান্তের পানে 
চাহিলেন। সকলে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল। 
শ্রীকান্ত প্রাত:কৃত্য সাবিয়া অমরনাথের কাছে বনিয়া 
চা পানে প্রবৃত্ত হইল। শৈলজাকে সঙ্গে লইয়! 'বিরজা 
ভিতবের দিকে চণিয়া গেল। রাজায রাজায় দেখা হয 
ত বোনে বোনে দেখা হয়-না। বিবাহিতা ভগ্নীদের 
সহোদরাদের . পরস্পর . দেখা-শুন! অল্পই ঘটিয়া থাকে, 
- ভাই এই প্ররাদের জন্ম । পু 
বিরজা অপ্রত্যাশিত ভাবে শৈলগ্ার - সাক্ষাৎ পাইয়! 
তাহাকে নির্জনে জিজ্ঞাসা করিল-_“শৈল, হঠাৎ যে? তুই 
যে আবার পাটনা যাবার পথে আমার সন্দে দেখা করে' 
“যাবি তা ভাবিনি ।” 
শৈলজা! নিরুপ্তব রহিল | 
শৈলজার কাধে স্বেহভর! হাত বাধিয়া তাহার কশ 
কিন্তু অতিসুন্দব মুখেব পানে চাহিষ! বিরজা বলিল 


-চেঁয়েছিলাম1- 
,অদৃষ্টে নেই ।” 


“শৈল ভাই, এত রোগা, হ হব, পরেছি বেন ১ আবার 

বুঝি” 5.1: 
বলিষাই পাতুব মুখেয়,পানে' চাহিয়া অনু 

শোনায় স্তন্ধ হইয়া৷গেল। = ॥ 

“না মেজদি, ভালোই ত আছি”_-বথা কটি শৈল- 
জার মুখ:দিষা এমন স্থরে বাহির, হইল যেন:এই থাকাটাই 
তাহাব জীবনের ভার ইইয়! দীড়াইয়ানছ । 

বিরজা, দেখিল শৈলজার... চক্ষু যেন কাহাকে 
খুঁজিতেছে।- কি একটা. কথা 'যেন সে'ধলি-বলি.ক্বরিয়াও 
বলিতে পাঁরিতেছে নাঁ।- ' ॥ 1; 
বিরজ্ঞা জিন্‌ করিয়া পৈললাকে টি শেষ করিবার 
জন্ত পাঠাইয়া' দিল.। স্বান করিয়া শৈলজা, কিছু স্থস্থ 


LA 


bY 
৭1১১ 


, হইল । তাহাকে নিজ্স। হাতে, কিছু'খাওয়াইযা ছই' বোনে 


শয্যার উপর পাশাপাশি বসিল।' 'শৈলর একখানি, হাত 
সন্গেহে আপনার হাতের, মধ্যে রাখিক্কা “বলিল -:"শৈল, 
ভাই, সত্যি করে বল্‌, কিবণের কোন টা লিরিক 
তুই PO ss পু 1৯৮5 
- শৈলজার বুকের গর তখন এত, জোরে ke য়ে 
তাহাব ভয় হইতেছিল বুঝি বা বিরজা ॥এখনি শুনিতে 
গাইবে । মুখ নীচু করিয়া 'খৈল উত্তর দিল--প্না, মেজদি ।” 
',“তবে তুই:কি ক'রে জান্লি কিরপের এখানে আস্রার 
কথা ছিল। চমকাস্নে ভাই । আসা পৰ্য্যন্ত তোর চোখ 
যে সেই একই কথ! বলে’ দিচ্ছে । আমার রাজি 
কেন ভাই!” . ba 
শৈল আর আপনাকে গোপন করিতে না পারিয়া 
কহিল-_প্বাবাঁকে। তিনি চিঠি লিখেছিলেন তাই: থেকে 
আমি জ্জান্তে পেরেছিলাম । হয়ত তিনি আর বেশীদিন 
বাঁচবেন না--তাই বনে করে” এখান, দিয়ে হয়ে যেতে 
কিন্ত তার সঙ্গে চারার দেখা! হওয়া মার, 


বলিয়া শৈলজা বিরজার এও বাহুর উপ ললাট 
রাখিয়া মুখ, নুকাইল | 

বিবজা সন্মেহে শৈলজার পিঠে; হাত রাহি লাগিল 
আর অঙ্নভব করিতে লাগিল শৈলজার -চক্ছ হইতে বিন্দু 
বিন্দু কবিদ্বা অশ্রু তাহারই বাহ সিক্ত কবিতেছে। *শৈলজার 


তয় সংখ্যা ] ' "- ভোরের বাতাস' - ৩২৫ 





eee Ne ee ee ee Te Ae Ne Ne Ne St Se 
= স্র্ তাহার দুঃখ হইলেও সে শ্বশুরবাড়ী গিয়া এই' বিলম্বের ' 


' জন্য কি কৈফিয়ৎ দিবে ভাহা ভাবিযা বিরঙজার মনে 
৬8 ই -* 
:' শৈলজা.একটু শান্ত "হইলে বিবন্ধা বলিল পকিবণেৰ 


না আস্বার কথা .ছিঙ্গ।..কাঁলই তার পত্র : 


* পেয়েছি, হঠাৎ অস্থখট। বেড়ে যাওয়ায় ডাক্তারের কথা-মত 


কিছুদিনেব জন্য আসা বন্ধ করতে হয়ছে । কিন্তু শৈল, : 
তুই আবার কেন. এসব কথা ভাবছিস্‌- বোন ?. তোব - 
"_ $ অসাধারণ করিয়া, তুলিতে পারে, স্বার্থপরকে . স্বার্থ বলি 


* চেয়ে ধৈর্য যে,আয়াদের কারও ছিলনা 
- € টৈলজা স্থাপন্নার অশ্রপ্লাবিত মুখ বির্জার পানে 
- উঠাইর়া”/"বলিল--"তেজর্দি তুমি, আমাকে” , অবিশ্বাস . 
' কোরো.না । , আমি, দিন'.রাত কান্ধ নিয়ে “থাকি যাতে , 
"কবে: কোন ভাবনা আমার মনে না.আসে। কিন্তু মেজদি, 
আমার মত সামান্ত একটা মেয়েমান্থষেব জন্য অত বড় 
" একটা প্রাণ নষ্ট হ'তে বসেছে তা.ষে ভোলা যায় না!” 
ট্লজার চক্ষু হইতে ঝবু ঝারু..করিধা অশ্রু ঝরিতে - 


লাগিল , 'বলালিশে .মুখ লুকাইয়! 'শৈলৈজা শুইয়! পড়িল। - 


রিরজ তাহার মাথাটিতে হাত ৪ চুপ ক্রিয়া বসিয়া. 
-বুহিল/। 
,তখন"অপরাহণ ।। সন্মুখের পথ দিয়া £ নর- 


নারী ভ্রমণে চলিয়াছে। তাহাদের, হাস্ত-পরিহাস, গল্প, . - 


উচ্চস্বরে কথাবার্তা সব সেই -ঘব' হইতে শুনা যাইতে 
লাগিল৷. 

অনেকক্ষণ পরে বিরজা টিন বেড়াতে 
,বেরুবি ?? 77, ৩ 4 ME 

না বাড নাল সার লেন 

পচ লক্ষ্মীটি, একটুখানি বেড়িয়ে, আস্বি। আগে এত 
ভাঁল্গরাস্তিস্‌ বেড়াতে !” 5 

বিশেষ করিয়| অনুরোধ করাতে শৈলজাকে সম্মত 
হইতে হইল।. - ENE { 

বিরজা কহিল--"তুই _একটু গা গড়িয়ে নে। * আমি 
ততক্ষণ রাতের রান্নার 'একটা ব্যবস্থা কবে’ দিয়ে আসি। 
মিনিট কুড়ি পরেই কিন্ত আমি এসে, ভাকৃব ।” 

বিরজা ঘর হইতে বাহিব হইয়া দুয়ার বন্ধ 'করিয়া 
গেল। 


 খানিকন্ষণ চক্ষু মুদ্য্| শৈলজা স্তব্ধ, হইয়া রহিল। 
এই ষে সকলকে লুকাইয়! গিরিডি আঁসাব' সমস্ত. উদ্দেশ্য 
ব্যর্থ হইল আর রহিল, কেবল, ইহাব একটা গঞ্জনা ও 
লোকনিন্দাব সম্ভাবনা শৈলজ! - শুইয়া: শুইয়া: তাহাই 
ভাবিতে লাগিল । একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল 
পাশে একখানি বই। হাতে লইয়া পড়িদ-রদ্ুদীপ। 

. প্রভাত-বাবুর উপৃল্লাসের মধ্যে এইখানিই. শৈলজাব * 
সবচেয়ে ভাল লাগ্রিত। প্রকৃত প্রেম যে সাধারণ মান্ুযকেও 


দিতে শিখায় এই সত্যটুকু পুশ্পের সৌরভের মত তাহাকে 
বিমল আনন্দ দ্বিয়াছিল,।, বইখাঁনি, খুলিতেই একখানি 
খামের চিঠি. বাহির হইল ।খামখানি তাহাব ; মেজ- 
দিদির নামে অনেক দিন পরে ও দুর্বল হাড়ের বিরত 
লেখা হইলেও শৈলজা চিন্তে পারিল ইহা কিরণ- 
বাবুর হস্তাক্ষর। তাহার মেজ-দিদি যে, চিঠির কথা 
বলিয়াছিল এ সেই চিঠি । . 

্তাঁয় হউক, অন্তায় হউক, . শৈনজা- 5 না খুলিয়া 
'পাবিল না, কৃম্পিত-হস্তে খামের ভিতর হইতে, চিঠি- 
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আপনাদের প্র পাইয়াছি। আপনার ৫ যে আমাকে 
সাগ্রহে আহ্বান করিবেন তাহা আমি জানিতাম। কিন্ত 
এত ঠিক করিয়াও যাওয়া ঘটিগ না । কাল যখন বান! 
হইতে বাহিব হইবাঁব কথা তাহার ঘটা খানেক আগে 
হঠাৎ মুখ দিয়া খানিকটা রক্ত উঠিল । ডাক্তাঁর বিশেষ 
করিয়া নিষেধ করিলেন বাহির হওয়া হইল না। 
-. এখনও রাণীমার দেওয়া বাসাতেই আছি। ছেলেটিকে 
এখন আর পড়াইতে প্রাবি' না । হয়ত আব পড়ানো 
উচিত .নহে বুঝিয়া রাণীমা ছয় মাসের পৃবা বেতনৈ ছুটি 


দিয়াছেন। গঙ্গার ধারের বাসাটিও-আমাকে ছাড়িয়া 


দিয়াছেন। ছুটির ছুই মাস এখানেই কাটিয়া গিয়াছে! 


৩২৬ 
আশা আছে আর বাকি চার মানের মধ্যে সংসাবের 
' দেনা-পাওনা সব মিটাইতে পারিব । 

সকাল, সন্ধ্যা, ও দুপুর গঙ্গার দিকের জানালার ধারে 
"খাটথানার উপব কখন শুইয়া কখল বসিয়া থাকি। 
দেখিয়া দেখিয়া গঙ্গার কখন কি মুর্তি হইবে, আকাশের রং 
কখন কিভাবে বদ্লাইবে, বাতাসে কখন কি কথা ফুটিযা 
উঠিবে সব যেন কণ্স্থ হইয়া গিয়াছে । কেহ. পুরী বা 
. ওয়াল্টে়াব, কেহ বা সিমলা বা দাৰ্জিলিং যাইতে 
, বলিতেছেন। কিন্ত সে-সবে আর উৎসাহ নাই। 
প্রয়োজনই"বা কি? 

এক বাভে মোটেই ঘুম আসিল না। শেষ রাতে 
উঠিয়া বসিয়া! জীবনের বিগত ঘটনা স্মরণ করিতেছিলাম। 
গিরিডির কথা সবপ্রথম মনে আদিল। আপনি ত 
জানেন গিরিডিতেই আমার সভ্যকার জীবনের আরম্ভ 
হইয়াছিল । সেইখানেই আপনাদের সহিত আমার প্রথম 
পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। যেখানে জীবন একদিন 
পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল আজ আবার যদি 
সেইখানে গিয়াই' জীবনটাকে শেষ করিতে পাই তো 
তাহার চেয়ে বেশী সৌভাগ্য এখন আর কি হইতে পারে? 
আজ এই শীর্ণ দেহ ও শক্তিহীন মন লইয়া মনে হয় প্রকৃত 
আনন্দ ও সৌভাগ্য লাভের দিন আব সেই বিগত স্মরণীয় 
দিনের চিন্তা এই ছুইয়ের মধ্যে বড় বেশী প্রভেদ নাই। 
নিক্তির তৌনে চড়াইলে হযত শেষেরটাই ভারি হইয়া 
পড়ে। তাই গিরিভি যাইবার ইচ্ছাটাই প্রবল হইয়া 
উঠিল 

একটি সংবাদ শুনি আমার স্বপ্লাবশিষ্ট দিন কয়টার 
সুখ ও শাস্তি হারাইয়াছি। আপনাকে লেখার জন্য ক্ষমা 
করিবেন। আর যদি এসম্বন্ধে কিছু জানেন" আমাকে 
জানাইরেন। 

শুনিলাম শৈলজী! সুখী হয় নাই। উাহকে নাকি 
যন্ত্রণাও সহিতে হয়। এক সময়ে অহ! একজনেব সহিত 
তাহার বিবাহের কথা হইয়াছিল ইহা লইয়া সেখানে 
আলোচনার অস্ত নাই। আমার এক আগেকার ছাত্র 
শৈলজার মামাতো ভাই । সে আমাকে দেখিতে 
আসিযাছিল। শুনিলাম একদিন বাড়ীস্থদ্ধ লোকের 
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সামূনে শৈলঙ্জার বাক্স অনুসন্ধান করান হইয়াছিল 
পূর্বেকার সেই লোকটাব কোন চিঠি আন্ছ কি ন! 
দেখিবাব জন্ত। সেই হইতে তাহার নাকি চিঠি- 
পত্রলেখা পড়া-শুনাকরা . সব বন্ধ । শৈলজা লেখা- 
পড়া করিতে পাইবে না একথা আমি যে কল্পনাও করিতে 
পাবি না। ইহার চেয়ে কঠিন শাস্তি আর টির 
দেওয়া যাইত লা। 

বোগশঘ্যায় শুইয়া আমি ত ইহার কোনই টি 
খুজিয়া পাইতেছি না। আজ মনে হয় সত্যই যদি 
আপনাদেব ভাই হইয়া জন্নাইতাম ও ভায়ের মৃত ভাল- 
বাসিতে অধিকার পাইতাম তাহার ' চেয়ে অধিক সুখের 
বিষয় আর কিছুই থাকিত না। আর একজন শৈলজাঁকে 
ভালবাসিয়াছিল ইহার অন্য তাহাকে আর দুঃখ পাইতে 
হইত না। 

ভালবাসাই মান্ষের পরম লাঁভ-_তা সে টি, 
হউক না কেন, তাহার স্বব্ধপও এক, ভিন্ন নহে। মানুষ 
দেহটাকে লইয়া বড়ই কাড়াকাড়ি কবিয়া তাহার বিভিন্ন ' 
মুর্তি গড়িয়া তুলে মাত্র । ভালবাসিয়া ও ভালবাসা পাইয়া 
আমি প্রভূত লাভ করিয়াছি, অপরিসীম আনন্দও 
পাইয়াছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অরেক ক্ষতি অনেক . 
ছুখও সহ করিতেছি। আমার অন্ত তাহাকে যন্ত্রণা. 
পাইতে হইতেছে ইহার চেয়ে দুঃখ আর কি হইতে 
পারে? ৃ 

কিন্ত আমিকি করিব? এ দুঃখ হইতে তাহাকে 
বাঁচাইবাব কি উপায় আছে? শৈলজ! সুখী হইযাছে, 
তাহাব আর কোন দুঃখ নাই, তাঁহার স্বামী, শ্বশুরবাড়ীর 
সকলেই তাহার মর্ধ্যাদা বুঝিয়াছে--একথা আঁ যদি 
জানিতে পারি, বিশ্বেশ্বরের নাম লইয়া! বলিতেছি, এই যে 
রোগের দুঃসহ যন্তরণ।-_যাহাতে প্রতিক্ষণ মনে হইতেছে 
বুকের মধ্যেকার নরম জায়গাট! তীক্ষ অস্ত্র দিয়া কাটিয়া 
কাটিয়া বাহির কর! হইতেছে--এও আমি হাসিমুখে সহ 
করিয়া তিল তিল করিয়া মরিতে প্রস্তুত আছি। কিন্ত 
মরিলে বা বাচিয়া থাকিয়া কঠোরতম দুঃখ সহ করিলেও 
যে তাহাকে দুঃখের হাত হইতে ধাঁচাইতে পার! যাইবে না 
এই যে সবচেয়ে বড় দুঃখ । 


ওয় সখ্য! | 


~~ 


তিন বৎসব হইল সে স্বপ্নের অবসান হইয়াছে। এই 

তিন বৎসর একটি দিনের জন্যও কলিকাতা যাই নাই। 
_ গ্রিরিডিতে কতবাব আপনারা সকলে একত্র হইয়াছেন 
শুনিয়াছি, তাও কখন যাই নাই।  সমস্ত-অস্তরেব সহিত 
ভাবিয়াছি শৈলঙ্গ! পূৰ্বকথ! তুলিয়া সখী হোক । নহিলে 
আমার কি যাইতে ইচ্ছা হইত না, না, ইচ্ছা করিলে আমি 
যাইতে পারিভাম না? . 

অনেক রাত্রি হইযাছে। বাহিবেব হাওয়া এখন 
ঠাণ্ডা_বরফের যত । দিন বাঁত্রি অরভোগ করাব জন্ত 
এ-বাতাস বড় মধুব লাগিতেছে! এ জীবনের পর 
মরণও যেন এমনই সুন্দর লাগে। 

যাহা আমি শুনিয়াছি আপনাকে বলিলাম । যদি 
কোন উপায় থাকে করিবেন। অমবদাঁকে সব কথা 
বলিবেন। সেই স্নেহময় বিশাল বলিষ্ঠ হৃদয় ও উত্ভাঁবন- 
শীল মস্তিষ্ে হয়ত কোন বুদ্ধি যোগাইবে। 
___ আপনাদের প্রণাম কবিত্েছি। আশীর্বাদ করিবেন, 

আমার আত্মা যেন শীপ্র শাস্তি পায়। 

সেহাশ্রিত 
কির্ণ। 

কা মির্টাইয়া বিরজ! যখন ফিরিল শৈলজা তখন 
মাটিতে লুটাইয়া ফুলিয় ফুলিয়া কাদিতেছে। ভূমিকম্পের 
বেগের মত প্রচণ্ড দুঃখ তাহার সমস্ত শবীরকে যেন 
কাপাইয়া কাপাইয়! তুলিতেছিল। মাথার কাছে কিরণের 
“হাতের লেখা চিঠিখানি খোলা পড়িয়! রহিয়াছে-_যেন 
মাথার মণির অধিকার হারাইয়া শৈলজাব দেহ-তু্জল 
মর্খস্তদ দুঃখে আছাড়ি-বিছাড়ি করিতেছিল। 

(৩) 

শৈলছা সকালের ট্রেনে চলিয়া গিয়াছে । ষ্টেশনে 
তাহাদের তুলিয়া দিয়া আসিয়া অবধি বিরজা মনমরা 
হইযা আছে। 

“কেনই বা এরকম আসা। এতে মন আরও ছাই 
হ'য়ে যায়।”-_বলিয়া.বিরজা স্বামীর পানে চাহিল। 
অমরনাথ বলিলেন-__“তবু তো দেখাটা হ'ল ।” 
বিরজা হঠাৎ জিজ্ঞাস! করিল-_“হ্যাগা, তোমার কি 


ভোরের বাতাস. 
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মনে হয় শৈলর শ্বশুববাড়ীর .ওর! জান্তে পারবে যে 
শৈল গিরিভি এসেছিল ?* 

অমরনাথের বিশ্বাস যে জানিতে পারিবে । কিন্ত 
সম্পূর্ণ সত্যটুকু না কহিয়া অমরনাথ বলিলেন_-“তা ঠিক , 
বলা যায় না। তবে জান্তে পারুলেই বা ক্ষতি কি?. 
আমর! এখানে রয়েছি; একদিন দেরি করে’ না হয় . 
আমাদের সঙ্গে দেখা করে’ গিয়েছে। তাতে আব কি 
দোষ হয়েছে?” 

“হ্যা, তারা তোমার মৃত কিনা তাই কথাটা এত. 
সহজ করে’ ভেবে নেবে খন।* বলিয়া! বিরজা রিমর্ষভাবে 
বাহিরের দিকে চাহিল। 

একটু পরেই বিরজা আবার জিজ্ঞাসা করিল 
এবাৰ ষেন আরও রোগা হ'ষে গিয়েছে । নয়?” 

অমরনাথ ঘাড় নাড়িযা স্বীকার করিলেন-_-ই। 
হইয়াছে। 

“শৈল বোধহয় আব বেশী দিন বাঁচবে না। কেন 
যে বাবা শেষটা এমন জিদ্‌ধরে' বস্লেন তাই ভাবি *-_. 
বিরজা কাদ-কাদ হুইয়া কহিল। 

অমরনাথ কহিলেন--“কিরণের মায়ের ছুর্ণাম সম্বন্ধে - 
একখানা বেনামী চিঠি আস্তেই তিনি কিরণকে ডেকে 
জিজ্ঞাসা করুলেন-_কিরণ, এ সত্যি ! কিরণ সব স্বীকাঁব 
করুলে। তার পর থেকে ওর মনটা এমন হয়ে গেল যে 
ওদের. দুজনের কথা একসঙ্গে তুল্তে কেউ সাহসই 
করলে না। তিনি ষে আভিজাত্যের বড় পক্ষপাতী আর 
কিবণের মায়ের ছুর্ণামের. কথাটা যে হা'লিসহরে সবাই 
জান্ত {* 

“বাবা এত উদার, কিন্তু এ বিষয়ে কেন যে এমন 
করুলেন ! আহা, এদেব দুজনের মিলন হ’লে কি হন্দরই 
হ’ত। আর এখন এদের কথা মনে করলেই চোখে 
জল আসে 1” বিরজার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিয়াছিল। 

অমরনাথ বলিলেন--“তারও খুব দোষ নেই । 
তিনিও "এতটা জান্তেন না। এর! দুজনে আঁবাখ 
বড্ড চাপা ছিল; শ্বশুর-মহাশয়ের মনে আর একটা 
খটকা লেগেছিল। তার বিশ্বাস হয়েছিল, কিরণ এ 
খবরটা ইচ্ছে কবে’ গোপন রেখেছিল। কিন্তু কিরণ 


৩২৮: প্রবাসী--পৌষ, ১৩৩০ [ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ফেবিবাহের কথা :তুল্বার -আগৈ 'নিশ্চয়ই ও-কথাঁ তাকে অমবনাথ) জিজ্ঞাসা করিলেন---"একটু সুস্থ, হয়েছ ?* 
বল্ত তাতে কোন সন্দেহ নেই ।' ' যেটা! না হবার.সেটা . ! স্থ্া”--বলিষা। কিরণ'উঠিয়া বসিতে গেল।. * . 
এইরক্ষম করে’. বুঝ বাব 'ভূলেই উল্টে:যাষ 1... ,. “এঅমরনাথ-বাঁধা দিয়া রলিলেন--“না, আরও খানিকট! 
। কটা --যেন-.ছুর্ষোগের “সম্ভারনাষ সকালি-বেলাটা.' শুয়ে থাকো।" চুর্বহা শরীরে :এতখানি পপ একা এসেছ।- 
কাটিয়া গেল ॥“ না কোন কার্জ, 'না কোন 'কথাবার্ভীয়' খবর দিলে আমরা -ত অন্ততঃ ' ষ্টেশন, শীর্াস্ত -, যেতে, 
কাহারও মন লাগিতেছিল। . - “ই : ১৮ পারতাম) 11৩5 তল 
'"নামমাত্র . আহারাদির “পর দুপুবে, অমবনাধ, স্ত্রীকে. অমবের মুখেব পানে চাহিষা' কিব, Ee Dia 
‘মাসিকপত্রের একট! গল্প পড়িয়া শুনাইতেছেন . এমন': বলিল-_“না .»আনাই.' তো আপাততঃ. “স্থির . 
সময়-বাহির হইতে'ডা'ক আসিন--“অম্রদা, অমরদা !* ছিলাম! দাদ1।-:, কিন্ত কাল ' সকাল; ।থেকে ::. অত্যন্ত - 
1.“কে ? যাই৷, বলিয়া অমর উঠিয়া বাহিবে আমি; অস্থির হ'য়ে. উঠেছিলাম”) . কে:ষেন: গিরিডির 'দিকে' 
লেন।.একটু পরেই ফিরিলেন। ! তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বড় জোবে টান্ছিল । তেমন টান জীরনে আর কখন, 
কিরণ. 'আসিয়া বিরজাকে প্রণাম :করিযা কোন-মতে অনুভব করিনি) কাশীতে থাকা একেবারে অসম্ভব 
সোজা হইয়া ষ্বাড়াইল 1, . 5,৮" হ'য়ে ‘উঠ. । রাত্রের ট্রেনে কাউকে না জানিয়ে লুকিয়ে 
:. কিরণকে দেখিলে আর. পূর্বের কিরণ নিয়া, চট বেরিয়ে. পড়লাঁফ। : কেন -ষে যাচ্ছি তা, তখন বত 
না চেনা যায় না।_সেই দীর্ঘ বলিষ্ঠ সরল দেহ পারিনি, এখন বুঝেছি।৮ ' 
কৃশ হইয়। সম্মুখেব দিকে. হুইয়া পক্িফাছে। গায়েব কথাগুলি 'বলিতে যে পরিশ্রম হইয়াছিল তাহার , 
সেই- উজ্জল গৌর বর্ণ একেবারে .রভশূন্ত বলিয়া,মনে জন্ত 'কিরণ চক্ষু মুদিবা .আরও মি নিস্তন্ধ হইয়া, 
হইতেছে । মাথার চুল অর্ধেক উঠিয়া গিয়াছে। বাকি রহিল। ; 
অর্ধেক অযত্বে কক্ষ, ও শীর্ণ, হইয়া. বাড়িয়া গিয়াছে ।  কিরণের মনে শুধু এই রন মধুর সঙ্গীতের 
শুধু চক্ষু দুটির -অসাধাবিণ, দীর্থিট্কু স্নান হয'নাই। . মত বার রার .ধ্বনিত হইতেছিল- : ,৭.- 
। ,বিরজাবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কলিল--"একি, কিরণ ."শৈলজা আদিয়াছিল--শৈলজা৷ আসিযাছিল 1”, 
তুমি ! কাল রাতিরেও দি: আস্তে শৈলর .সঙ্ধে দেখা . আর এই যে আসা ইহার, অন্ত শৈরলাকে যে.কৃত, 
হ'ত ৷ : তুমি আস্বে খবর 'পেষে” কল্কাঁতী 'থেকে- আয়োজন, কত ত্যাগ স্বীকার, 'কতথান্টি বিপদ্‌ ্যাড়ে, 
পানা যাবার পথে সে: (এখানে এসেছিল । আজ করিতে হুইয়াছিল তাহা কিরণ. যেমন জানে তেমন বুঝি * 
সকালে গেল'।” va ' আর কেহই, জানে'না.। ,.. pu! 
মুহ্যমান কিরণেব চসথছটি চারিদিক্টায় একবার: তবু শৈলজা আসিয়াছিল.! তাহাকে একবার শেষ- 
ভাল-করিয়া চাহিয়া বুঝি দেখিয| লইল যে -আসিষাছিল দেখা দিবার জন্ত নারী হইয়াও শৈলজা এতটা করিয়া- 
সে কোথাও কিছু ফেলিয়৷ গিষাছে কি'নাণ তহার' ছিল! 








পাস &০ 


সমস্ত শরীরটা কাপিয়া ' উঠিল; মাথা ঘুরিয়! গেল । কিন্তু তবু ত দেখা হইল না 8 LTE 
অমর 'তাড়াতাঁড়ি 'কিবণকে 'ধবিষ্রা, পাশের হাতা তা না'হুউক |. এই যে সে আসিয়াছিল, এত ছুর্ঘোগ ? 
শোয়াইয়া দিল। এ মাথায় কিয়া, মমতার মূর্তি ধরিয়া সে যে এখানেউদয 


*বিরজা একখানি - পাখা “লইয়া ধীরে বব কিরণের হইয়াছিল--ইহাই কি যথেষ্ট নহে ? " 
মাথায় "বাতাস করিতে লাগিল। ' তাহার কপালে যে জীবনের পাত্র কতবার, ভরিয়া উঠিয়াছে, কতবার ' 
বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটিয়া উঠিয়াছিল' ক্রমে তাহা মিলাইয়া শৃন্ত হইয়াছে। , কিন্তু এমন অম্বৃতবিন্দু দিয়া তাহার পরি- 
" গেল৷ একটু পরে কিরণ চক্ষু মেলিয়া-চাহিল। '- পূৰ্ণতা বুঝি আব কখন সাধিত হয়" নাই।- ইহার পরে 


ওয় সংখ্যা). 


ভোঁরের বাতাস 


৩ ২৯, 





এ পৃথিবী-_-এই আনন্দের লীলাভূমি, এই বিগলিত 
দুঃখের প্রত্রবণ এখান হইতে বিদায় লইতে আর দুঃখ 
কি? 

শুধু--ভগবান্‌ যেন শৈলকে তাহার এই নিক্ষল 
যাত্মার ছুঃখ- এই অসমসাহসিক করুণার বিপদ্‌ হইতে 
রক্ষা করেন! 

কিরণের মুদিত চক্ষুর প্রান্ত দিয়া ছুই বিন্দু অশ্রু 
গড়াইয়া পড়িল। তার পর আর ছুই বিন্দু, আরও দুই 
বিন্দু--আবও, আরও । 

"বড়ই ক্ষোভ ও আক্ষেপের সাহত অমরনাথের মুখ 
হইতে বাহির হইল-_“কেন তবে কাল এলে না কিবণ !* 

কিরণ তাহার অশ্রুসিক্ত চক্ষু মেলিয়া বলিল-_“অদৃষ্ট!” 

(৪) 

গিরিভিতে কিছুদিন থাকিবে মনে করিয়াই কিরণ 
বাহির হইয়াছিল; কিন্তু এখানে আসিয়া সমস্ত শুনিষা 
তাহার গিরিভি ত্যাগ কবিয়া যাওয! বা থাক! ছুইই সমান 
কষ্টকব হইয়া দাড়াইল । 

যদি একেবারে না আসিত একরকম হইত; আসিল 
যদি, একটা দিন আগে কেন আসিল না--এই চিন্তা 
তাহাকে আরও অবসন্ন করিয়া তুলিল। তাহার শরীরও 
এমন হইয়া ঈ্রীড়াইল যেন অন্ততঃ দিন দশ কোথাও 
যাওয়া অনস্ভব। পৃথক্‌ বাসার কথা কিরণ মুখেও 
আনিতে পাঁবিল না। বাহিরেব দিকৃকার ঘবটি সবচেষে 
ভালে। বলিয়া তাহাকে ছাঁড়িষ! 'দেওয়। হইল। স্বামী স্ত্রী 
দুইজনে মিলিয়া কথায় গল্পে তাহাকে অন্তমনস্ক ও প্রফুল্ল 
রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু গভীর দুঃখ যেন 
দাগ কাটিয়া তাহার অন্তরে বসিয়া গিয়াছিল। সে দুঃখের 
হাস কিছুতেই বুঝি হুইবাব নহে ৷ 

একদিন শেষ বাত্রে বিরজার হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। 
স্বামী ও পুত্রকন্া সব নিশ্চিন্তভাবে নিক্রিত। খানিকক্ষণ 
চক্ষু মুদ্বিয়া বিরজা বিছানাতেই পড়িয়া রহিল । একটু 
পবে উঠিয়া! মাথার দিকৃকার জানালাটা একবার খুলিয়া 
দিল। একরাশি ত্িপ্ধ শুভ্র ফুলের মত শীতল আুন্দব 


জ্যোৎস্বা জানাল! দিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। . 


বিরন্জা আকাশের দিকে চাহিযা দেখিল অনেকগুলি 
৪২ 


তারা নিভিয়া গিয়াছে, চাদও যেন একটু পরেই নিশ্ভ 
হইয়া আসিবে । 

হঠাৎ একটা গানের স্থুর তাহাঁর কানে আমিল। 
কে গুন্গুন্‌ করিয়া কি একটা করুণ স্থুর ধরিয়াছে। 
গলা ষেন কিরণের বলিয়াই 'মনে হইল। হাঁ, নিশ্চয়ই 
কিরণের-_কিরণের ক$ অতি সুন্দর ছিল। . আগে এমন 
দিন ছিল না যখন কিরণের গান ব্যতীত দিন বা রাত্রি 
কাটিত। সে মিষ্ট স্বর ভূলিবার নহে! 

বিবজা ধীরে ধীরে স্বামীর গায়ে হাত দিয়া তাহাকে 
জাগাইয়া গানের কথা বজিল। অমরনাথ কান পাতিয়। 
শুনিয়া বলিলেন--"হ! কিরণের গল! ।* 

“চল, কাছে গিয়ে শুনে আসি*__বলিয়া বিরজা 
উঠিল । সাবধানে দুয়ার খুলিয়া ছুই জনে ধীরপদে 
আসিয়। কিরণের ঘরের কাছাকাছি দাড়াইল। 

কিরণ জানাল! খুলিয়া দিয়া জানালাব কাছে একখানা 
চেয়ারেব উপর বসিষা ছিল। জ্যোত্্নাকে ম্লান করিয়া 
ভোরেব আলো ধীবে ফুটিয়া উঠিতেছিল। ভোবের 
শীতল বাতাস তাঁহাৰ ললাট স্নিগ্ধ করিয়! কুক্ম চুলগুলি 
উড়াইতেছিল। | 

বাহিরের দিকে চাহিয়া কিরণ অতি 'করুণ সুরে 
গাহিতেছিল :- 

ভোরের বাতাস, কোথা ভেসে যাস্‌? 
যাস্‌ বধুয়ার দেশে । 
লুটির়া আনিস্‌ ক্তরি-বাস 
ম খানো তাহারি কেশে। 
পশিতে সে ঘরে যদি না পাবিষ্‌, 
ওরে সে দোরের ধুলা এনে দিস্‌) 
সেই সে ধুলান কাজল আমি যে পরিব নয়নে 
কেশে | 
এই হতাশের মণ্রভেদী স্বর, আব বিরহীর সর্বরিক্ত 
মূর্তি বিরজা আব সহিতে পারিতেছিল না। চুপিচুপি 
আর্তকঠে সে অমরনাথকে বলিল-_“চল, আমি আর এ 
দেখতে পার্ছিনে 1” li 
ছুজনে যখন ঘবে ফিরিয়া আদিল তখন বিবজাব দুই 
চোখ ছাপাইয়া অক্ত ঝরিতেছিল। অশ্রদিক্ত কণ্ঠে 


৩৩০ প্রবাসী পৌষ, ১৩৩০ 


NN 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


বিরজা' কহিল--“দেখেছ, কিরণ সারারাত বিছানায় “যদি পরজগ্ম থাকে নিশ্চয়ই হবে।” 

শোয়নি 1” “আমি শুধু ভাবি এত প্রেম সব ব্যর্থ হল 1 
অমর বলিলেন--“ই11” অমর স্ত্রীর চক্ষু মুছাইয়া বলিলেন = “ব্যর্থ হয়নি । 
“এ করে' আর কিরণ কদিন বীচবে [হ্যা গা, এর ছুজনকারই হৃদয়ের এই গভীর প্রেম চির-বিরহের মধ্যে 








পাস 











কি কোন প্রতিকার নেই ?” সার্থক হবে ।% 
বিরজা স্বামীর দিকে চাহিয়া ফুকারিষা কাঁদিয়া দুজনেরই একসজে মনে হইল_শৈরজ! এখন কি 
উঠিল। করিতেছে ! 
অমর বলিলেন--"এ জন্মে বুঝি নেই ।” ভোরের বাতাস কি এই চির-বিরহীর প্রেমের বারতা! 
"্পরজয্মে হবে?” তাহার বঁধুয়ার কাছে পৌছাইয়! দিতেছে না? 
শ্রী মাণিক ভট্টাচাৰ্য্য 


নীল পাখী 


হেঁয়ালি 


ঘুম ভেঙে .আঁজ সকালবেলা একদা এই পথে - গেছে সে আন্মনাঁ_ 
যেই উঠেছি জাগি", যেন দে কোথা যাবে কিছু তা” জান্ত না, 
চবণ ফেলে যেন বেয়াড়া চঞ্চল! 
১০০০০ নী ভ্রমর-কালো আখি কত যে আবিলতা, 
ET বীধুল-ঠোটে ফোটে অঙ্ুব হাসি-কথা, 
অপ্রাজিতাঁব একটি গুছি, পরণে নীল-সাড়ী- লুটিছে অঞ্চল । 
নীল মাণিকের একটি কুচি, i নানার 
নীল আকাশের টুক্রা খানিক গোলাপ লাজ দেখে সে গাল ছু*ট, 
by নীল বাধি । সকালে! কেশবাশি চিবুকে বুকে লুটি’ 
bal cel i অচেনা পথে ধায় তবু ত নির্ভীক! 
আলোক এল বর্ধা-শেষের “হেঁয়ালি' ব'লে তারে আদরে যদি ডাকি-_- 
চলর ছুটিয়া কাছে এসে এবুকে মুখ ঢাকি' 
চনয নং চি ? ভুলে সে গেছে আহা যাবে যে কোন্‌ দিক্‌ । 
ঠ স্রঞ্ধ স্থবাঁস ব’ষে। এমনি দিশাহারা অবুঝ মেয়েটিরে 
নীল পাখী সে ক্ষণিক রঃয়ে কে যেন বুঝায়েছে চলিতে ধীরে ধীরে-- ' 
সরমে বেধে বেধে সামালি' অন্বর ; 
জার রঃ রি ৰ আমারি চোখে চোখে চাহিতে উঠে ঘামি,’ 
. শরৎ-রাণার শীলাম্বরাঁব আজি এ ভীতি কেন_- আমি তো সেই আমি, 
স্বাচল-আভাস নাকি? অবাধে ঢেলে-দেওষা কই সে অন্তর ? 
. শ্রী রাখাচরণ চক্রবর্তী শ্রী জলধর চট্টোপাধ্যায় 


পাস 
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ভূমিকম্পের কথ! 


কিছুদিন পূর্বে জাপানে যে ভয়ানক ভূমি-কম্প হইর1 গেল 
তাহার কথ| সকলেই শুনিয়ছেন। ইহার ফলে যে কত হাজার 
লোক মরিল, কত কোটি টাকার সম্পন্ত নষ্ট হইল তাহার ইয়ত্তা 
নাই। জাপানে ভূমিকম্প এই প্রথম নয়, পূর্বের আরে! অনেকবার 
হইয়ীছে_-তবে এমন ভয়ানক ক্ষতি আর কোন বার হয় নাই। 

পূর্বে আর-একবারের ভূমিকম্পে তোকিওর অনেক ঘর বাড়ী 
হোটেল হনপাতাল ইত্যাদি চুরমার হইয়াছিল। তবে তোকিওর 
সমস্ত অংশ ধ্বংদ প্রাপ্ত হয় নাই। আর-একবার ইয়োকোহামাতে 
ভূমিকম্পের ফলে সমুদ্রের জল মানিয়া পড়ে, তাহাতে প্রায় সমস্ত 
ঘরবাড়ী ভালিয়! যার, কোটি কোটি টাকার মালপত্র নষ্ট হয় এবং 
লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহীন হয়। 

বহুযুগ পূর্বে জাপান এলিয়! মহাদেশের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তার 
পর হঠাৎ ভূমিকম্পের ফলে বর্তমান জাপান এবং এশিয়ার মাঝ- 
খানের সমস্ত জমি বনিয়া গেল এবং তাহার স্থান সমুদ্রের জলে 
পূর্ণ হইয়! গেল। জাপান দ্বীপের জন্মও নাকি ভূমিকম্পের ফলে 
হইয়াছিল। এই কারণেই বোধ হয় জাপানে এত ঘন ঘন ভূমিকম্পের 
দর্শন পওয়। যায়। 

এখন বল! যাইতে পারে-_জাপানীর। জাপান ত্যাগ করিয়া! অন্ত 
কোথাও চলিয়! গেলেই পারে--সকল সময়ে মরিবার জন্য প্রস্তুত 
হইয়। জাপানে থাকিবার প্রয়োজন কি? ইহার একমাত্র সহজ 
উত্তর-_জাপানীর! যাইবে কোথায়? 


ইন্পাতের ফেমের উপর এই রকম বাড়ী করিয়!, বৈজ্ঞানিক এবং 
ইঞ্জিনিয়ার ভূমিকম্পের আক্রমণ রোধ করিবার আশ! করেন 


লোহ।র এবং কংক্রিটের বাড়ী তৈরী করিবার কথাও মনে 
আনিতে পারে-_কিন্ত ইটপাথর এবং লোহার তৈরী বাড়ী ভূমিকম্পের 
সময় কত কাজের হইতে পারে তাহাও ভাবিবার কখ।। ছোট 
ছোট কাঠের বাড়ী ভূমিকম্পের পরেও অটুট অবস্থায় দেখ! গিয়াছে_ 
কিন্তু ইট-পাথরের তৈরী বড় বড় বাড়ী সব ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া 
গিয়।ছে--দেখ। যাঁয়। 


যে-সব সহরে ভূমিকম্পের ভয় আছে, সেইসব সন্থরে রেশ! 


উচু বাড়ী তৈরী করায় বিপদ আছে | সেইজগ্ভই রোধ ছা 
ইয়োকোহাম। ইত্যাদি সহরে প্রায় সব বাড়ীই ছোট ছোট এবং কাঠ; 
তৈরী । তোকিও মহরেও এই ব্যবস্থ।। এই কারণে সহরের ঘর বড: 
আকাশের দিকে ন! বাড়িতে পারিয়! লম্বায় ছড়াইয়। পড়িযাছে ৷ 
কিন্তু এত সাবধানত! অবলম্বন কর! সন্বেও ভূমিকম্পের হাত হইতে 
নিশ্চিতরূপে রক্ষা পাইবার উপায় চাপানৰাসীর! এখনে! বাহ 
করিতে পারে নাই। 

ভূমিকম্প কেন হয়--তাহার সন্বন্ধে নানারকম মত আছে 
একটি মতকে সকলেই একরকম সমীচীন ব্লিয়! স্বীকার করেন 
তাহ! এই-__মাটির নীচের গোলম।লের জন্য উপরের মাটি লিজ: 
যায়, ফাটিয়। যায় অথব। এবড়ে|-খেবড়ো। হুইয়! যায়-_-ইহার ফজে 
উপরের য| কিছু ঘরবাড়ী থাকে সবই পড়িয়! যায়। মাঝে অত 
নড়ন-চড়ন এত ভয়ানক হয় যে উপরের মাটি নীচে চলিয়! হাঁ 
এবং নহরের পর সহর লুপ্ত হইয়! যায়। পৃথিবীর বুকের মধ্যে নক 
সময়েই আগুন হ্বলিতেছে-_-মগুন যখন পৃথিবীর উপরের দিত 
পৌছায় তখনই এই কাণ্ড হয়। 

জাপানের ভূমিকম্পের একটা! কারণ এই হইতে পারে যে সমু; 
তলার জল ক্রমশঃ মাটির সধো প্রবেশ করিতে থাকে । এই জল 
যখন মাটির মধোর প্রজ্মলিত ধাতুর সঙ্গে আসিয়া লাগে তখ; 
তাহার ফলে ভয়ানক একট! ধাক। মাটির উপর পর্যাস্ত জায় 
পৌছায়। 





কম্পন মহা করিবার মত করিয়। এই রকম বাঁধ জাপানে 
তৈরী হয় 


জাপানের পশ্চিমে তুশাক।র! গহ্বর । এই গহ্বর ২৭৬৮* কু 
গভীর । এই গহ্বর, পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষ। ভয়ানক ভূমিকগ্গ 
গুলির মূল কারণ। এই গহ্বরের তলায় জলের চাপ ভয়ানক বলির 
জল সহজেই ম'টির মধো প্রবেশ করে। 

জাপানে এইবার যে ভূমিকম্প হয়- তাহ! ছয় মিনিট স্থায়া 
হইয়াছিল । ভূমিকম্প যে জলে এবং স্থলে উভয় স্থানেই হইয়াডিল 
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তাহার প্রমাণ আছে। কারণ ভূমিকম্পের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সমুদ্রের 
ঢেউ আসিয়! সহরের ভিতর প্রবেশ করিতে থাকে । 

প্রকৃতি ভূমিকম্পের সাহায্যে পৃথিবীতে পাহাড়-পর্বত নিৰ্ম্মাণ 
করেন । ভূমিকম্প না হইলে সমস্ত পৃথিবী সমতল ভূমি হইয়! 
থাকিত। 

-সমুস্ত্রের তলায় জলের চাপ এত ভয়ানক যে-_ দেই চাপের 
দ্বার। জলকে আকাশের গায়ে সমুদ্রের গভীরতার সমপরিমাণ উচ্চে ছোড়া 
যাইতে পারে। তুশাকারা গহ্বরের নিয়ে জলের যে চাপ আছে 
সেই চাপের দ্বার! গহ্বরের সমস্ত জলকে আকাশের দিকে পাঁচ 
মাইল উঁচুতে ছোড়! যায়। এই চাপে জল শক্ত পাথর ভেদ 
করিয়! পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। এই জল যখন জ্বলন্ত 
ধাতুর গায়ে আদিয়! লাগে তখন তাহা গরম বাপ্পে পরিণত হয়। 
জাপানের কেবল মাত্র হও দ্বীপ নয়, অন্যান্য প্রায় সব দ্বীপগুলিই 
এইরকম ভূমিকম্পের ফলে সমুদ্রগর্ত হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। 

উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকার সমুদ্র-উপকূলে এখনো! খুব 
গভীর জল দেখিতে পাওয়! যাঁয়_তাহাতে মনে হয় যে নমুদ্র-উপ- 
কুলের পাহাড়পর্বতগুলিও ভূমিকম্পের ফলে উঠিয়াছে। 

অনেকে মনে করেন যে ভূমিকম্প পৃথিবীর বিশেষ বিশ্ে 
স্থানেই হয়। এ ধারণা ভ্রমাত্মক। পৃথিবীর এমন একহাত পরিমাণ 
স্থানও নাই, যেখানে ভূমিকম্প হয় না। এমনও দেখ। যায় যে 
পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ স্থান মানুষের অবোধ্য কোন উপায়ে স্থিতি 
পরিবর্তন করে। অনেক পাহাড়কে সরিয়|া যাইতে দেখা গিয়াছে। 
অবশ্য এইদব স্থান পরিবর্তন সাধারণ চোখে বুঝ যায় না, বৈজ্ঞানিক- 
ভাবে মাপজোক করিয়! বুঝিতে পারা যায়। 





যুগের পর যুগ ধরিয়! পৃথিবীর বুকে এইসব আগুন জ্বলতে । 
. এই প্রকার স্থানে প্রায়ই ভূমিকম্প হয় 


পৃথিবীর অঙ্গের এইরূপ নড়াচড়া কেবল মাত্র ভূমিকম্পের সময়ই 
ঘটে এমন নয়। জাপানে থে শক্তির সেদিন উচ্ছাস হইয়াছিল ও 
১৯০৬ খৃষ্টাব্দে যে অবরুদ্ধ শক্তি সানফ্রান্দিসকোতে ছাড়। পাইয়াছিল 


তাহ! চাপের দক্ষন্‌ সম্থুচিত হইয়া এইক্প বেগযুক্ত হইয়াছিল। 


অনুমান হয় যে এই শক্তি অল্প অল্প চাপের জন্য ক্রমশঃ সঞ্চিত 
হইছতছিল, আ'র যখন এই আভ্তান্তরীণ চাপ পৃথিবীর আবরণের 
সহা করিবার মান্ত্র! ছাড়াইয়! গেল, তখমি সব চুরমার হইয়া! গেল। 
এই আতিমাত্রিক চাপের সময় যে ভাঙন ধরে তাহাতেই সহসা 
ভূখণ্ডের স্থান পরিবর্তন হয় ও ভুপৃষ্ঠে কম্পন অনুভূত হয়। 

যদি দেখ| যায় কোন এক জায়গায় পৃথিবীর আবরণের কোন 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩৩, 


ASSO ANNAN ONAN ANNAN AN পাস পি পা ছি পি পাটি পা এসি পদ 1 ০৭ 0৯, PN 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


অংশ উত্তর দিকে সরিয়! যাইতেছে তাহ! হইলে ভূপৃষ্ঠের উপরের, 
কোন শক্তির প্রয়োগে যে এরূপ ঘটিতেছে তাহা! অনুমান করিবার: 
কোন কারণ নাই। যতটা! দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে এই বুঝ! 
যায় যে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশগুলি পরস্পরের দিকে ঝুকিয়া ভার-সমতা 
দ্বারা বিধৃত রহিয়াছে। কোন একট! জায়গা ধসিয়! গেলে কিংবা 
কোন পাহাড় জলল্মোতে ক্ষর্নপ্র!প্ত হইলে এই ভার এক স্থান 
হইতে স্থানান্তরে পরিচালিত হয়। এম্নি কয়া এই ভার-সমতা 
নষ্ট হইয়া যায়। এই সঞ্চলন-বাপাৰ যদ্দি বেশী জোরে ঘটে, 
তাহ! হইলে যে অংশ নূন্ন ভারাক্রান্ত হইয়াছে সেই অংশ হইতে 
একটি শক্তিত্রোত হান্ধা দিকে প্রবাহিত হয় ও তাহাতে পৃথিবীর 
আবরণটার উপর টান পড়ে। ফলে হয় সে অংশ ফাটিয়া যায় নয় 
ধদিয় যায় ও তাহাতেই ভূমিকম্প ঘটে। 

ভূমিকম্পের সময় ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়! যাওয়ার প্রধান কারণ বাড়ীর 
বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন দিকে নাড়! পাইয়া ফাক হইয়! যায়। বৈজ্ঞানিক 
এবং ইঞ্জিনিয়ারের! এই বিষয়টিকে বিশেষভাবে পর্যাবেক্ষণ করিয়াছেন। 
তাহাদের মতে যদি কোন বাঁড়ীকে এমনভাবে শক্ত করিয়া তৈরী কর! 
যায় যে হাজার নাড়াচাড়াতেও বাড়ীথানি অটুটভাবে থাকে ও এক 
সময়ে বিশেষ একদিকেই নড়ে, তাহ। হইলে সেই বাড়ী খুব সম্ভব 
ভূমিকম্পের পরেও অটুট খাকিবে। এইজন্য ইঞ্জিনিয়ার এবং 
বৈজ্ঞানিক উভয়ে মিলিয়! স্থির করিয়াছেন, যে, যে দেশে সময়ে অসময়ে 
ভূমিকম্প হয়, সেই দেশে বাড়ী তৈরী করিবার জন্য প্রথমে কঠিন_ 
ইস্পাতের একটি শক্ত কাঠাম তৈরী করিতে হইবে । কাঁঠামকে যথেষ্ট 
পরিমাণে ভাগীও করিতে হইবে। যাহ! কিছু জোড়াতাড়! লাগাইতে 
হইবে__তাহাও বেশ শক্ত করিয়! ইস্পাতের পাঁতা দিয়! লাগাইতে 
হইবে। জোড়াতাড়! দেওয়ার জন্য যতদুর সম্ভব বেশী রিভেট ব! পেরেক 
বাবহার করিতে হইবে। মোটের উপর দেখিতে হইবে যে ফ্রেমের কোন 
অংশ ঢিল! ব! আল্গ! হইয়া ন| থাকে, এবং কাঠামর যে-কোন স্থানে 
অ'ঘাত করিলে, তাহার প্পন্দন যেন কাঠামর সব জায়গায় পৌঁছায়। 
এই কাঠামর উপর যদ্দি বাড়ী তৈরী করা যায়_ তাহা ভূমিকম্পের পরও 
বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। অবশ্য একেবারে স্থিরনিশ্চয় করিয়| বল! 
যায় ন-তবে যতদুর সম্ভব মনে হয়, এইপ্রক্ার বাড়ীতে কোন ক্ষতি 
হইবে না। পণীক্ষার দ্বারাও ইহাই প্রমাণ হইয়! গিয়াছে। এইসমন্ত 
বাড়ীতে যদি আগুন লাগে, তাহা হইলেও ফ্রেমখানি অটুট থাকে। 
জাপানে এই প্রথায় কতকগুলি সাততল! আটতল! বাড়ী নির্মাণ কর! 
হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই টি কিয়া আছে-_কিন্বা সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত * 
হইয়াছে। 

ভূমিকম্পের সময় আর-একটি প্রধান বিপদ্‌ মানুষকে আক্রমণ করে। 
সহরের গ্যাস-পাইপ ইত্যার্দি ভাঙ্গিয়া গিয়া, তাহাতে আগুন লাগিয়! 
যায়। জলের নলও ফাটি! ঘায়_-তাহাতে জল-প্রাপ্তির আশ! নির্মল 
হয়। এইজন্য যে-সমস্ত সহরে ভূমিকম্পের আশঙ্কা! অত্যধিক, 
মেই-সমন্ত পহরে এমন ব্যবস্থ। করা দর্কার যাহাতে কলের নল 


+ 
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ভাঙ্গিয়। গেলেও সহরে ছড়াইবার জন্য প্রচুর ডল পাওয়া যাইবে। .+- 


জল রাখিবার স্থ/নগুলিও বিশেষভাবে নির্বাচন করিতে হইবে। 
যে-সমন্ত স্থানে ভূমিকম্প বেশী দেখ! যায়, সেই-সমস্ত বিশেষ স্থান 
হইতে বছ দুরে জলরক্ষ! করিতে হইবে। সহরে জল প্রেরণের জন্য 
ছুই তিনটি পান্পিং ষ্টেশন রাখাও প্রয়োজন--অবন্থ সবগুলি একসঙ্গে 
কাজ করিবে না--প্রয়োজনমত যে-কোন একটি কাজ করিবে, অগ্যগুলি 
রিজার্ভ, বা! সংরক্ষণ করিয়া! রাখ! হইবে। 


ওয় সংখ্যা ] পঞ্চশস্ত-_ভূমিকম্পের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ৩৩ 





ভূমিকম্পের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী 





অকল্পনীয় শয়নাগার__জাঁপানে ভূমিকম্পে গৃহহীন অধিব।নীর! বড় বড় 
জলের নলে ঘুমাইতেছে 





জাপানে এবার যে ভূমিকম্প হইয়! গিয়াছে তাহার সম্বন্ধে ভবিবাদ- 
বাণী কর! হইয়াছিল প্রায় এক বৎসর পূর্বেব। জাপানের রাজী 
ভূমিকম্প-অনুসন্ধান সমিতির অধাক্ষ অধ্যাপক এফ ওমোরি ১:২২ 
থৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে গণন। করিয়! বলিয়া দিয়াছিলেন যে ছ বঙ্মরর 
মধোই কোন না কোন সময় ভয়ানক ঝাকানি অনুভূত হইবে তত 
পূর্ব বৎসর যেরূপ ও যে সংখ্যায় কাঁপন বেখ! দিয়াছিল (লেট তথ 
অবলম্বন করিয়া! এই গণনামূলক অনুমান কর! হইয়াছে। এই জাগানী 
বৈজ্ঞানিক অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, যে, পৃথিবীর কোন এক জা 
কম্পন ঘন ঘন ও সংখ্যায় বেশী হইলে সেই স্থানটি প্রচণ্ড রেজার 
ছল্বার সম্ভাবনা! কম। কিন্তু এক স্থানে অনেক দ্বিন পর গর জা 
সামান্য একটু নড়াচড়া দেখা দিলে পরে একসময় দেই স্বানে রাকণ 
আন্দোলনের সম্ভাবন! আছে। কয়েক বৎসর হইতে জাপালে এই 
মৃদু দোলানির নিতান্ত অসম্ভীব ঘটিতেছিল। 

জাপানের উত্তরাংশে যে পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় অধ্যাপক অহন 
তাহার সহিত ভূমিকম্পের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দেখাইয়াছ্থিজের বে 
যখন এই অংশে বৃষ্টিপাত অতান্ত বেশী হইবে তখন তাহার জল 
ভূমিকম্প ঘটিবে। 

১৯*৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট চিলি-দেশে যে ভূমিকম্প হয় ভার 
কথাও অধ্যাপক ওমোরি আগে হইতে বলিয়াছিলেন । সেই বঙ্নর 
১৮ই এপ্রেল কালিফোর্নিয়। দেশে ভূমিকম্পের পর তিনি বলেন 
তাহার পরবত্তা ভূমিকম্প দক্ষিণ আমেরিকায় দেখা দ্দিবে। জি 
চিলির ভূ-কম্প ঘটিল। 

কালক্রমে বোধ হয় সকল ভূমিকম্পের কথাই গণন! করিয়! বল! 
ঘাইবে। এপর্যন্ত যেটুকু তথ্য সংগ্রহ কর! হইয়াছে তাহাতে কিছু হল! 


“ 


ভূমিকম্পের কারণ বুঝাইবার জন্য পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ চিত্র-_ 





১- আগ্নেয়-গিরির উদ্ভব 








[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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এখনে| তত সহজ নয়, কিন্তু জাপানে ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যে 
অনুসন্ধান-কার্যয চলিতেছে তাহাতে এমন সব নিয়ম আবিষ্কার হইতে 
পারে যাহার সাহাযো এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী কর! মোটেই শক্ত হইবে না। 


তাঁপহীন আলোক-__ 


ছুই বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে একজন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক 
তীপহীন আলোক আবিষ্ধীর করিতে সক্ষম হইয়াছেন । এই আলোক 
নাকি মানুষের কাজের জন্য অনীম ক্ষমতার আধার হইবে। 

এই বৈজ্ঞানিক নিউ জার্সির হ্যারিনন সহরে বান করেন। তাহার 
বিজ্ঞানীগ'রটি দেখিবার জিনিষ। এইখানে কাঞ্জ করিতে করিতে তিনি 
একপ্রকার কাচের নল-_-অনেকট! ইলেক্টি.ক বাল্বের মত- প্রস্তুতের 
প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন । এই নল হইতে ১**-মৌমবাতি-সমান 
আলো তিন বৎদর ধরিয়। সমানে জ্বলিবে । বাতির জন্য ব্যাটারি, তার- 
সংযোগ ইত্যাদি কিছুরই দর্কার হইবে না । ইহ! প্রমাণ হইয়| গিয়াছে যে 
আধ নের পদার্থের (10095) মধ্যে এত শক্তি নিহিত আছ যে তাহ! 
কোটি মণ কয়লা হইতেও পাওয়। যায় না। এক টুক্রা পাথর, ইস্পাত, 
এমন কি একট! সামান্য তামার পয়সার মধ্যেও অসীম শক্তি আবদ্ধ 
আঁছে। যে মহাশক্তি সমস্ত সৌরজগৎ চাঁলন| করিতেছে, সেই শক্তিই 
সামন্ত সামান্য উ্রবোর মধ্যে এইসব শক্তিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়ছে। 
এইসমন্ত শক্তিকে যদি মুক্ত করিতে পার! যায়, তবে মানুষের কাজ 
করিবার জন্য বাষ্প, বিদুৎ বা কয়ল! লুপ্ত প্রয়োগ হইয়া যাইবে। 

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার উইলিয়াম ত্র্যাগ বলেন, “আমার বিশ্বাস 
এই শক্তি একদিন মানুষের হাতে আদিবে। ইহা হাজার বছর পরেও 
হইতে পারে অথব! কাল রাজ্রেও ঘটিতে পারে” 





মানুষের তৈরী চোখ-ঝল্নানে। বৈছ্যাতিক ক্ফুরণ 


বৈজ্ঞানিকদের মতে সমস্ত পদার্থই সোনা, রূপা, কাঠ, পাথর, সবই 
--অণু-সমষ্টি ; এইদকল অণু আবার পরমাণুর সমষ্টি; এইনকল পরমাণু 
অগণ্য স্পন্দমান ইলেকট্‌ নের সমষ্টি। পরমাণু এত ক্ষুত্র যে তাহাকে 
কল্পন। করাও যায় না, মানুষের চোখে দেখ! ত দুরের কথা । ইলেকট ন্‌ 


৩য় সংখ্যা ) পঞ্চশস্ত--তাপহীন আলোক ১৩৫ 


Science Harnesses Atoms; 
10070071100 Light 





আকাশ হইতে বিছ্যুৎ টানিয়। “ঠাণ্ড|”-বাতি নিৰ্ম্মাণের কাজে 
লাগানে। হইতেছে 





পরমাণু অপেক্ষ। হাজারগণ ক্ষুদ্র । ইলেকটু ন্‌সমস্ত সময়েই ধাবমান, এইখানে ৫৯,০০১ ডিগ্রী গরমে কাজ হইতেছে । ইহার বেশী গরঃ 
তাহাদের গতি নেকেণ্ডে ১*,*** মাইল হইতে .৬*,*,* মাইল। মানুষ কল্পনা করিতে পারে না 

ঘড়ির একবার টিক করিতে যে সময় লাগে, সেই সময়ের মধ্যে 

ইলেকট,ন্‌ সমস্ত পৃথিবী ছয় বারের বেশী ঘুরিয়। আদিতে পারে। 
“একট! বন্দুকের গুলিকে এই বেগে নিক্ষেপ করিতে হইলে ১৩৪* 
পিপারও বেশী বারুদ প্রয়োজন হইবে । একট! তামার পয়স।র মধ্যে 
যে ইলেকট,ন্‌-শক্তি আছে তাহ! মুক্ত করিতে পারিলে ৪*,***,*** হুস্‌ 
পাওয়ারের সমান হইবে । একট! শক্ত কীকৃড়ার খেলায় যে পরিমাণ 
পরমাণু. শক্তি আবদ্ধ হইয়! অ'ছে তাহ! হঠাৎ মুক্ত হইলে, পৃথিবীর 
নর্ববাপেক্ষ! প্রকাণ্ড অট্রালিকাকে চূর্ণ করিতে পারে। 


পারিবে এবং তাহাকে বাগাইতেও পারিবে । এই বিছ্যুৎস্ুলিজের 
লাফ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রলী-বাতির মধোর হুত্রাকীর বন্তগুজিতে 
কতকগুলি 6১1.1951075 ব|! সশব্দ-বিদারণ হয়। সমস্ত ব লবের 
বিদারণ এক সঙ্গে হয় না, বহু বৎসর ধরিয়া ইহা ঘটিতে থাকে 
এই বিদারণ বাঁল্বের মধ্যস্থিত ধাতব-সুত্রের সংগঠনের উপর নির্ভর 
করে। আবিষ্ষারকের মতে তড়িৎ-উৎপাঁদনী কার্খানার বিদ্যুত 
হইতে পারে না-আকাশের বিছাতের দ্বারাই ইহ! সম্ভবপর । 

“তাপহীন আলোক"-নাবিদ্ধার-চেষ্টায় যুয়ান গে টোম।ডেলি বিছ্বাৎ- হ্যারিসন্‌ ল্যাবোরেটরির কলকজ্জাগুলি অতি অদ্ভূত । বিজ্ঞান 

পাত লইয়! তাহার প্রথম পরীক্ষা! আরম্ভ করেন। আকাশের বিদ্যুৎ বাহিরেই অনেক উঁচুতে একটি ধাতব চাকৃতি রক্ষিত আছে 

যে হঠাৎ চম্কায় তাহার বেহ্যুতিক চাপ (volt or electric pressure) চাকৃতি আকাশ হইতে বিদ্যুৎ গ্রহণ করে, এবং চা কতি হইতে 
৫৯.৯০৯,১** ভোল্ট. কিন্তু ইহ! 57₹ সেকেণ্ডের মধ্যেই শেষ নির্টিত তারে করিয়| বিদ্যুৎ ল্যাবোরেটরির মধ্যে আনয়ন কর 
হইয়! যায় বলিয়া খুব কম পরিমাণ শক্তি বিকাশ হয়। মিঃ টোমাভেলি ধাতব বুরুশ-সংযুক্ত একটি ঘূর্ণায়মান 
তাহার পরীক্ষাকালে একটি «,***,***, ভেস্ট, পরিমাণ বিদ্যুৎ- পৌঁছান হয়। 


ক্কুলিঙ্গ বিক্ষেপ করেন তাহার ব্যাস এক গজ, ইহা ৩৭ ফুট লাফ দিয়! মিঃ টোমাডেলি তাহার “তাপহীন বাতির" বাল্বগুলি বিশেষভাবে 
অন্ত স্থানে গিয়! পড়ে এবং ৩৯ সেকেণ্ড বর্তমান থাকে। 


তৈরী করিয়াছেন। ইহার মধ্যের যে ধাতব সুত্রগুলি আছে তাহ 
ইহ! করিতে পারিয়। তিনি তাহার আবিঞ্ধার-কার্য্যে এক প। সবুজ পাতাতে ঘস! হুইয়াছে। এই পরীক্ষার সময় টোমাডেলি সাহেবকে 
অগ্রসর হইলেন, কারণ এই শক্তি একটি পরমাণুর শক্তি মুক্ত করিতে অনেকরফম কষ্ট এবং বিপদ পার হইতে হইয়াছে। কথা নাই বার্ড 


র্‌ 


চোম্বক যন্ত্রে এই বিদুৎ 


৬$৬ প্রবামী--পৌষ, ১৩৩০ 





“51৩1” বাতির আবিষ্ষারক এবং তাহার লা।বোরেটরি 


নাই হঠাঁৎ তিনি ১* হাত লাফাইয়! উঠিলেন। অথচ কেন লাফাইলেন 
তাহা! তিনি জানেন না--এক অদৃষ্ শক্তির বলে এরূপ কাণ্ড ঘটিল। 

এই-সমস্ত পরীক্ষ। করিতে করিতে তাহার শরীরে অনেক ইলেকট,ন্‌ 
প্রবেশ করাতে তাহার ওজন কয়েক পাউণ্ড বাড়িয়! গিয়াছে। 

এই তাপহীন বাতির পণীক্গ। এখনে। শেষ হয় নাই, কাজেই 
ইছ। নাঁধারণের ব্যবহারযোগ্য এখনে। হয় নাই। সাধারণের ব্যবহরণীয় 
হইতে কতদিন লাগিবে, তাহা বল! যায় ন। তবে আকাশের বিছ্বাৎ- 
শক্তিকে মানুষ যেদিন সম্পূর্ণঙ্গাবে নিজ দখলে আনিতে পারিবে, 
সেদিন যে একটি বিশেষ জয়ের দ্রিন__তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 


এসিয়ার পথে বিপথে (২) 


সভেন হেডিনের পরিচয় কান্তিক মাসের প্রবাসীতে দেওয়া! হইয়াছে। 
নৃভেন হেডিন হুইডেনবাসী একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক__ এসিয়ার প্রায় 
সমপ্ত সাধারণ মানুষের অগম্য স্থানে তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন। তাহার 
নিজের কথায় তাহার ভ্রমণকাহিবীর অংশমাত্র বর্ণনা করিব। 

“আমি একবার পারম্যদেশের এক সহর হইতে কতকগুলি মাল- 
বোঝাই ঘোড়। এবং দুইজন ভূত্য লইয়! যাত্রা করিলাম। আমার পথ 
ছিল এল্রুস্‌ঁ পাহাড়ের উপর দিয়! ক্যাস্পিয়ান সমুদ্রের উপকূলে। 
রাত্রে আমাদের এক পাহাড়ে সহরে থাকিতে হইয়ছিল। সরাইএ 
খোঁজ করিয়। শুনিলীম সেখানে ভয়ানক ছারপোকা, তাহাদের কামড় 


( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


স্ভেন হেডিন অদ্ভূত গাঁড় তে চড় জামার দিকে চহ্চাঁছেন 


ওয় সংখ্যা । 


নাকি বিষাক্ত । এই ভয়ে আমি সহরের বাইরে একটা বাগানে রাত্রি 
কাঁটাইব স্থির করিলাম । খাওয়া দাওয়! শেষ হইলে পর বাকি খাবার 
একটা প্যাট্রার মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিয়! কম্বল মুড়ি দিয়! শুইয়! 
পড়িলাম। আমার চাকর দুইজন আগেই সহরের দিকে চলিয়। 
গিয়াছিল। 

রাত্রে ফি একট! শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিতে পাইলাম 
একদল শৃগাল পাট্রার চাম্ড়! কাটিয়া ফেলিয়া খাদা লইয়! পলায়ন 
করিতেছে! আমার ঘোড়ার চাবুক ₹ইফা আমি তাহাদের আক্রমণ 
করিলাম। গোটা ছয়েক শৃগাল পলায়ন করিল কিন্ত একটু পরেই দলবল 





পার্বত্য পথে হেডিনের দল--এই দেশের লোকের প্রকৃতির-তৈরী 
গখই ব্যবহার করে, মানুষের তৈরী পথে তাহাদের 
বিশ্বাস নাই 


লইয়! তাহার প্রতাবত্ব ন করিল। আমি তাহাদের ইট পাথর যাহ! 
পাইলাম, তাহ! দিয়াই আক্রমণ করিলাম-_ক্রমে তাহার এইসবে অভান্ত 
হইয়া গেল। তাহারা আমায় ভয়ানক বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিল। 
তখন মনে পড়িল, এই শৃগলে9! অবহেল! করিবার জিনিধ নয় _ বাঙ্গাল! 
দেশে ১৮৮২ খৃঃ অন্দে ৩৫৯ জন শুগালের হাতে মারা যাঁয়। আমার 
মনে হইতেছিল, রাত্রি আর শেষ হইবে না, কিন্তু ক্রমে উহার আলোক 
দেখা দিল এবং শৃগালের দল বাগানের নীচু দেওয়াল টপ কাইয়া পার 
হইয়া! গেল। আমি কয়েক ঘন্টা ঘুমাইয়৷ কুস্তি দুর করিলাম । 
পারস্তদেশ হইতে বেলুচিত্তানের মধ্যে দিয়! ভাব্তবর্ষ পর্যান্ত একটি 
রাস্তা আছে। এই পথটি সিস্তান হইতে নুসূকি পর্যন্ত বিস্তৃত । ইহাকে 


৪৩-৭ 


পঞ্চশস্ত-_-এশিয়ার পথে বিপথে 
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তিব্বতে অবতরণ--হেডিনের দল 


পথ বলিলে প্রশংসা কর! হয়। সমস্ত পথটি প্রায় মরুভূনির সধ্য দিয় 
গিয়াছে । মাঝে মাঝে পাহাড়ও আছে । পাহাড়ের উপর রাস্তা! সঙ্ধীণ 
ঘোড়ার প| একবার হুড় কাইলে তাহাকে আর খুঁজিয়। পাওয়। বাই 
ন! । বেলুচিন্তানী ঘোড়! এই-সমন্ত পথের উপর দিয়! তীরের ১৩ 
দৌড়াইয়! যায়_তাহাদের দৌড় দেখিয়া মলে হয় যেন পথে কো 
বিপদ্‌্ই নাই। মাঝে মাঝে রাস্তার উপর 'অতিবুষ্টির জল জম 
আছে। মরুভূমির মধ্যে মাঝে মাঝে তুফান হয়_ তখন চারিদিকে বালি 
স্স্ত ঘুরিতে ঘুরিতে ছুটিতে থাকে--তাহাতে চোখ কান! হই! যাইও 
বলিয়| মনে হয়। এইখানে পথিকের! “জামবাজ” নাগে 
বেলুচি ঘোড়ার পিঠে চড়িয়| পথ পার হয়। “জামবাজে”র পিঠে চির 
চলিতে চলিতে আমাকে কতদ্দিকে কতরকনের ঝ'কানি খাইতে হইতে 
ছিল। জাহাঞ্জে চড়িলে যাহাদের বমি হয়-তাহাদের এই 
পিঠে ন! চড়াই ভাল। এই পথের অনেক দূরে দূরে মরাই আছে । 
পথে বেলুচির। পাহ।র। দেয় --দর্কার হইলে পথিকদের সাহাযাও বীর 

বেলুচিস্থ'ন, পারস্য এবং মধ্য এনিয়ার কয়েকটি বিষয়ের জন্তা জর 
সময় সচকিত থাকিতে হয়। তাহার মধ্যে একটি-_বিষাক্জ বি! 
আর একটি লোমওয়াল। কাল মাকড়সা । অনেক সময় আমার 
বালিসের এবং বিছানার তলায় মাকড়সা এবং বিছা! দেখিয়াছি--ক্িত্ত 


হউক 


একপ্রকার 


খোডার 
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ুর্ডাগাক্রমে কোন সময়েই তাহাদের কামড় খাইবার সৌন্ডাগা আমার 
" হয় নাই। এই দেশের লোকের! বলে যে বিষম রাঁগির! গেলে এই 
বিছার! আত্মহত্যা! করে আমার একথায় বিশ্বাস হয় না। “আহত 
বৃশ্চিক দংশে আপনার বৃক্ষে” কথাটি আমি বিশ্বাস করি না। আমি 
বৃশ্চিককে আহত করিয়! দেখিয়াছি-_বৃশ্চিক প্রাণপণে আঘাত- 
কাঁরীকেই দংশন করিবার চেষ্টা করে। 
তিরিশ বছর পূর্বে আমি একবার মসকাও হইতে খিরগিজের 
ঢালু প্রদেশে যাইবার পথে ও'রন্বার্গে গিয়াছিলাম। এই পথ সামারার 
মধ দিয়! গিয়াছে । ওরেনবার্গে আমাকে বাধ্য হইয়া চারচ।কা ওয়াল! 
টারান্টাদ গাড়ী কিনিতে হইল। আমি অরাল হৃদের পূর্ব দিয়! 





রাত্রিকালে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে হেডিনের দল তিব্বতী-দলের দ্বারা 
আক্রান্ত হইল 


ভাক-রাস্তার উপর দিয়! চলিতে লাগিলাম ৷ পথ ১২** মাইল-_ইহ! পার 
হইতে ১৯ দিন লাগিয়াছিল। গড়ে ১৮ মাইল অন্তর ঘোড়! বদল 
করিতে হইয়াছিল । যোড়া বদল করিবার আডডাগুলি সবই রুশীয়- 
দের হাতে, কিন্তু অখচালক প্রায় সব খিরগিজদেশবাঁসী। শুকনো 
এবং! শক্ত রাস্তায় 'ট য়ক! অর্থাৎ তিন ঘোড়াতেই গাড়ী বেশ টানিতে 
পাশ্দে। কিন্তু পথ যেখানে খারাপ কিম্বা কর্দমাক্ত সেইসব স্থানে ‘চট 
ভোরকা!' পার! টোৌরক| অর্থাৎ চার ব। পাঁচ ঘোড়ার দর্কার হয়। 
অরাল হৃত্রের তীরের বালুপথে ঘোড়াতে আমার মাল-বোঝাই গাড়ী 
টানিতে.পারিল না_কাজেই বাধা হইয়া আমীর টারান্টাস্‌ টানিবার 
জন্য তিনটি উট জুতিতে হইল। সে দৃশ্য বড় চসংকার হইয়াছিল 
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উটের পিঠে মানুষ, পিছনে গাড়ী--এবং তাহার পশ্চাতে ঘোড়ার দল। 
উট জলের মত করিয়! বালি ছড়াইতে ছড়াইতে খপ. থপ, করিয়া! 
চলিতেছিল। নভেম্বর মাসে এই পথে গিয়াছিলীম। তখন হইতে 
মরুভূমির উপর বরফ পড়িতে আরম্ভ হয়। এই সময় পথের ধারের 
টেলিগ্রাফ-পোষ্ট. পথিকের বড়ই উপকার করে। সমস্ত পথঘাট ঢাকা 
পড়িয়া যায় -পথ চিনিবার উপায় এই পোষ্ট গুলি। কিন্ত খিরগিজ 
চালকের! বলিল, শীতকালে যখন প্রবল ঝড় হয়, তখন এইখানে 
নিপুণ পথপ্রদর্শকেরাও পথ ভুল করে। কারণ তখন একট! টেলিগ্রাফের 
খুটি হইতে আর-একটা! খুঁটি দেখা ফায় না। এই সময় ঝড় থাম! পর্য্যন্ত 
অপেক্ষা না করিয়! উপায় নাই। কিন্তু পরিষ্কার রাত্রে এইসমস্ত পথ- 
প্রদর্শকের! চোখ বন্ধ করিয়াও পথ বলিয়! দিতে পারে । আমার গাড়ী- 
চালক বহুদুরস্থিত কোন বস্তুকে দেখিয়া তাহা! কি গাড়ী, কয় ঘোড়ার, 
কোনদিকে যাইতেছে, ঘোড়ার কি রং ইত্যাদি সবই বলিয়! দিতে 
পারিত। আমি কিন্তু দূরে, আকাশের শেষ কোণে কেবল ছোট 
একট| কিছু দেখিতে পাইতাম মান্র। কিন্তু তাহ! যে কি তাহা 
কখনই বলিতে পারিতাম ন।। আমার প্রদর্শক যাহা, বলিত সবই 
মিলিয়। বাইত। এখন তাশকন্দ, পর্য্যন্ত আমর!-ভারনবাগ রেলপথ 
নিৰ্ম্মাণ করাতে রাস্তাটির সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়। গিয়াছে। রান্তাটিও নাই 
বলিলেই হয়। 

১৮৯৭ সালে গোবি মরুভূমির মধ্য দিয়া একবার যাত্রা করিয়া 
ছিলাম। আমি কালগান হইতে কাইআখ টা পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম। এই 
পথটিও ১২** মাইল। এই সময় সাইবেরিয়ান্‌ রেলপথ কম্ক্ষ, 
পর্যন্ত ছিল। সেই জন্য আমাকে মেজ, ব্যবহার করিতে হয়। কাই- 
গাখট। হইতে বৈকাল হৃদের উপর দিয়! আমাকে মেনজ, করিয়! ভ্রমণ 
করিতে হইয়াছিল । 

কিন্ত গোবি মরুভূমির উপর দিয়া ভ্রমণ আমার চিরকাল মনে 
থাকিবে । নে এক অদ্ভুত গাড়ী। গাঁড়ীথানি ছোট_ গাড়ীর সাম্নেই 
ঘোড়া নাই ;_-একট। লম্বা ডাণ্ডা, তাহাতে আড়াআড়িভাবে আর-একট! 
ডাওা, এই ডাগডাকে পায়ের উপর রাখিয়া দুইজন সওয়ার ঘোড়ার 
লাগাম ধরে__সামনে আরো! দুইজন ঘোড়দওয়ার, তাহাদের কোমরে 
নরম দড়ি বাধ।_ দেই দড়ি আগের ঘোড়ওয়ারদের শরীরে জড়ান 
থাকে। (ছবি দেখুন।) ১৫।২* মাইল অন্তর ঘোড়া বদল হয়। 
একদল ঘোঁড়। ক্লান্ত হইলে-_পাশ হইতে অন্ত একদল সওয়ার আনিয়া 
গাড়ীর গোয়াল পায়ের উপর তুলিয়| লয়। এই কাধ্যে ইহারা দক্ষ _ 
কেমন করিয়! যে এক নিমেষে এইসব করে তাহা! বুঝা যায় না। 

এসিয়াবানীরা পথঘাট নিৰ্ম্মাণ করিতে জানে না, কারণ ভগবান্‌ 
যখন মরুভূমির জন্য উট দিয়াছেন-_পাহাড়পর্বতের জন্য ঘোড়া 
দিয়াছেন তখন আর ভাল রাস্তা করিবার দরকার কি? (লেখক 
ভারতবর্ষ এবং এশিয়ার অন্যান্য বু কালের সভাদেশ সম্বন্ধে এ কথা 
বোধ হয় বলিতেছেন ন! |) 

আমি একবার একদল পথিকের সহিত ছদ্মবেশে তিব্বত প্রদেশে 
যাত্রা করিয়াছিলাম। জনপ্রাণীহীন পর্বতের উপর দিয়। আমাদের 
পথ। মাঝে মাঝে বরফ জমিয়। আছে। রাস্তাও অতি বিপদজনক 
এবং সংকীর্ণ। কিছুদূর গিয়া আসি দুইজন মোঙ্গল অনুচরের সহিত 
দল ত্যাগ করিলাম । আমাদের সঙ্গে পাঁচটি খচ্চর, চারটি ঘোড়া এবং 
দুইটি কুকুর ছিল । 

দ্বিতীয় দিনে আমর! দুইটি হদের মধ্যবর্তী স্থানে আডড| গাড়িলাম। 
এইখানে আমার ভেক এবং বেশ পূর্ণভাবে বদল করিতে হইল। 
রাত্রে হঠাৎ ভয়ানক ঝড় উঠিল । আমর! ভাবুর মধ্যে কোনরকমে 
পড়িয়। থাকিলাম, হঠাৎ আমাদের পণ্ডরক্ষক আসিয়া! বলিল,““ডাকাত 


লা পাদ PN তা তাস PN পাটি পাটি তি পা পা পাশ পা 


০৬ 


৩য় সংখ্যা | 
ডাকাত আমর! তাড়াতাড়ি উঠিয়! বাহিরে আসিলাম--কিন্তু তখন 
ডাকাতের দল আমাদের দুইটি ঘোড়! লইয়! বহুদুরে চলিয়া গিয়াছে_ 
বন্দুকের গুলি ছুড়িলাম। ফলে ডাকাতের! আরে! বেগে পলায়ন করিল। 
ইহার পরে আমরা সব সময় সতর্ক পাহার! রাখিতাম_ সেইসব রাত্রির 
কথা! বেশ মনে আছে। আমর! পাল! করিয়! পাহার! দিতাম। 
বৃষ্টিতে পথঘাট পূর্ণ শীতের হাওয়।- তার মাঝে ভিজিতে ভিজিতে 
আমর! পণুদলকে পাহার! দিতাম | এইরকম করিয়া অগ্রসর 
হইতে হইতে অবশেষে সাচুট্সাঙ্গ পে! নদী আমাদের পথে পড়িল। 
নদী তখন ঘোলাটে জলে পূর্ণ । 

আমার সহচর সারএব লামা একটা খচ্চরে চড়িয়া আমার আগে 
আগে যাইতেছিল-_সে নদীর কুলে আসিয়াই থচ্চর সমেত জলে 
লাফাইয়। পড়িল। তাহার পিছনে আর-একটা! খচ্চর ছিল, তাহার 
পিঠে কাপড়-চোপড় ইত্যাদির বাক্স বোঝাই কর! ছিল। নদীর 
স্রোতের জোরে মাল সমেত খচ্চর ভাসিয়া গেল। ভাবিলাম সে 
আর ফিরিতে পারিবে নকন্তু একট পরে দেখিলাম সে কোনমতে 
অপর পারে শিয়! উঠিয়াছে। আমিও জলে নামিয়! পড়িয়াছিলাম। 
মাঝে মাঝে জল আমার কোমর এবং ঘোড়ার গল! পধাস্ত উঠিতেছিল - 
একবার আমার ঘোড়ার প! ফস কাইয়! গেল। অনেক কষ্টে সে আমাকে 
লইয়া পরপারে পদার্পণ করিল। 

কয়েকদিন পরে আমর! একজায়গায় গিয়া তাবু ফেলিলাম। 
সেখান হইতে দূরে আরে! বারোটি তাবু দেখিতে পাওয়! যাইতেছিল। 
সকাল বেলা তিনজন তিব্বতী আসিয়া সারএব লামার সহিত কথা- 
বাৰ্ত্তা বলিল। তাহার! একদল ইয়াক-শিকারীর নিকট শুনিয়াছ্ছিল 
- যে একদল শ্বেতাঙ্গ তিব্বতের দিকে আসিতেছে । তাহারা 
আমাদের তিনজ্গমের মধ্যে একজনকে শ্বেতাঙ্গ বলিয়! সন্দেহ করিল। 

রাত্রিবেলায় তাহার! আপনাদের ভাবুর চারিদিকে ঘিরিয়! 
আগুন জ্বালিয়। পাহার! দিতে লাগিল। পরের দিন সকালে 
দেখিলাম চারিনিক্চে ঘোড়সওয়ার আসিতেছে, তাহারা তাহাদের 
০8 আমাদের দেখাইয়া! বিকট চীৎকার করিতে 

। 

এম্নিভাবে কয়েকদিন কাঁটিবার পর সেই প্রদেশের শাসনকর্ত। 
কাস্ব! বোম্বে! আসিয়! হাজির হইলেন । তিনি বলিলেন, “যদি আর এক 
পা তিব্বতের দিকে অগ্রস্ঈ হও, তবে তোমার গল| কাঁটা ঘাইবে।” 

আমার আর ভরস| হইল ন!_তিনজনে বৃহৎ শ্ক্রুদলের সঙ্গে 
. লড়াই কর! অসম্ভব বজিয়। আমর! প্রতাবর্থন করিতে আরম্ভ 
করিলাম । 


বিজ্ঞান-গোয়েন্দা__ 

শার্লক হোম্স, এবং দুর্প্যা দুইজন বিখ্যাত গোয়েন্দার কথা 
গল্পে পাঠ করিয়াছি । এ দুইঞ্জন অদ্ভূত উপায়ে অপরাধী 
চোর-ডাকাত-খুনেদের ধরিতে পারিতেন। .দাষী ব্যক্তি এই পৃথিবীর 
যেখানেই পাকুক না| কেন শার্লক হোম্সের হাত হইতে তাহার নিস্তার 
পাইবার জে। নাই। এ সমপ্ত গেল উপন্যাসের কথ|। আমেরিকাতে 
এখন অপরাধী ধরিবার কাজে সত্যিকার শার্লক হোম্‌স্‌ হইয়া 
উঠিয়াছে বিজ্ঞান। 

এখন অপরাধী এবং পুলিশ এই দুইজনে সব সময়েই যুদ্ধ 
চলিয়াছে। চোর-ডাকাতের1ও বিজ্ঞানের সাহায্য পুর! মাত্রাতেই 
গ্রহণ করিতেছে। এখন কে হারে কে জিতে বলা! সহজ নয়। 


পঞ্চশস্ত-_বিজ্ঞান গোয়েন্দা 





আমেরিকার সর্ধ্বাপেক্ষ। বিখ্যাত টিপ সই-বিশারদ 


ফেড. স্যাগুবার্গ 
চোর-ডাকাতেরা এখন মোটর, এয়ারোপ্লেন, মোটর-বোট ইত্যাদি =ব- 
কিছুরই বাবহার করিতেছে । 
বর্ধমান সময়ে অপরাধ-বিজ্ঞান গণিতশাক্কের মত সঠিক ইজ! 
উঠিয়াছে। 





জানলার সানি তে আঙ্গুলের দাগ রানায়নিক উপায়ে স্পষ্ট কর! হইতেছে 


ক্ছুদিন পূর্বে নিউজার্দিতে একদল পুলিশ একজন পাক: 
চোরকে ব্যাঙ্কলুঠের অপরাধে ধরিতে যায়। অপরাধীর দুয়ারে টা 
দিবামাত্র সে দুয়ার খুলিল এবং পুলিসের দলকে দেখ মাত্র পিস্তল 
গুলিতে দুইজনকে হতা! করিল এবং আর-একছ্নকে বিষন আহত 
করিয়া বাড়ীর মধ্যে একট! গুপ্তস্থানে গিয়| ভিতর হইতে দরজা! বন্ধ 
করিয়। দিল। তাছার বাছ্ছিরে পলায়ন করিবার পথ লে লিজ 





ANE 





প্রবাসী পৌষ ১৩৩০ 
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| ২৩শ ভাঁগ, ২য় খণ্ড 
গোয়েন্দ।-ছাত্রদের মানুষ চিনিবার- শিক্ষা! দেওয়া হয়। কে কি রকম 
প্রকৃতির লোক-তাহ| জানিতে পারিলে তাহার সহিত সেই ত কথা- 
বার্থ। চালাইব!র বাবস্থা কর! সহজ হইয়! উঠে। 


র্যাডিওতে চারিদিকে খবর ছড়াঁন হইব! মাত্র পুলিস মোটর সাইকেলে চড়িয়া অপরাধীর পিছন লইবে _ 
সঙ্গে মেসিনগানও আছে 


হাতে বন্ধ করিল বটে__কিস্তু কেমন করিয়! তাহাকে ধর! যায়_পুলিস 
দুয়ার খুলিতে গেলে মরিবার ভয় আছে, কারণ চোরের হাতে পিস্তল 
আছে এবং নে যে হত্যা করিতেও পিছপাও নয় তাহাও সকলে 
দেখিয়াছে। একমাত্র উপায় তাঁহাকে অনাহারে মৃতপ্রায় করিয়! ধর! 
কিন্তু তাহীও বহুকালন।পেক্ষ । এইখানে বিজ্ঞানের দাহায্যে চোরকে 
ধর! হইল। একজন গোয়েন্দ। দুয়ারটাকে কোনরকমে একটু ফাক 
করিয়| চোর-কুঠরির মধ্যে একট! কাদন্-গ্যাসের বোম! ফেলিয়া দিল। 
একটু পরে চোর মহাশয় কাদিতে কাদিতে পুলিশের হাতে ধরা দিল। 

শারীর-সংস্থান-বিজ্ঞান (81096007)/), পদীর্থ-বিজ্ঞান, এবং 
মনোবিজ্ঞান অপরাধ-বিজ্ঞানের বিশেষ সহীয়। 

মাটিতে পায়ের দাগ দেখিয়া, তাহা পরীক্ষা করিয়া অপরাধীর 
শরীর কিপ্রকীর, সে লম্ব! ন! বেঁটে ইত্যাদি অনেক-কিছুই বল! যায়। 

পায়ের দাগ দেখিয়| অপরাধী ধর! শক্ত বটে, কিন্তু অপরাধ-বিজ্ঞান 
তাহাও সম্ভব করিয়াছে । পায়ের মাপ দেখিয়। হয়ত কয়েকজন 
লোককে অপরাধী বলিয়! সন্দেহ কর। হইল । তার পর মনোবিজ্ঞানের 
সাহায্যে যথার্থ অপরাধীকে ধর! যাইবে । 

ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান বর্ত্তমান গোয়েন্দার একটি প্রধান অন্তর 
(আমাদের দেশের পণ্ডিত গোয়েন্দ। এবং পুলিশের কথা বলিতেছি 
মা_-তাহারা কোন বিজ্ঞানের ধার ধারে না, কেবল লাঠি-বিজ্ঞান 
একটু আধটু প্রয়োগ করিতে পারে, তাও ভয়ে ভয়ে )। 

কিছুকাল পূর্বে নিউইয়র্কের একটি বড় ব্যাঙ্কের তোবাখান। 
হইতে একটি বহুমুল্য পুলিন্দা চুরি হয়। একজন গোয়েন্দার উপর 
চোর ধরিবার ভার পড়িল। যে চারজন লোক তোষাখানায় যাওয়! 
আস! করে গোয়েন্দা তাহাদের নিজের ঘরে আনিল। ২* মিনিট 
পরে অপরাধী তাঁহার অপরাধ স্বীকার করিল। 

মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে এই কাজটি ঘটিল । অপরাধীকে 
সাম্র্নে বসাইয়! গোয়েন্দা! নানারকম প্রশ্ন করিতে লাগিল অবশেষে 
প্রকৃত অপরাধী উপায়ান্তর না দেখিয়া অপরাধ স্বীকার করিল। 
সব 'লাককেই যে একরকম প্রশ্ন করিতে হয় এমন কোন আইন নাই। 
অপরাধীর প্রকৃতি বুঝিয়! তাহার সহিত লেইরকম কথাবার্তা 
চালাইতে হইবে । নিউ-ইয়র্ক -গোয়েন্দ।-বিদ্যালয়ে এইজন্য প্রথমেই 


পুলিসের আরে! নানাপ্রকার কাজ এইখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। 
কোন লোকের পিছু লওয়!, অপরাধীর চেহারার বর্ণন| জীন! থাকিলে 
ভিড়ের মধোও তাহাকে বাছিয়! লওয়া ইত্যাদি সবই শিখান 
হয়। 

আঙ্গুলের দাগ হইতে অপরাধী ধরা পড়ে। নান। উপায়ে এই 
আঙ্গুলের দাগকে, জানালার কাচ, বা অন্ত কোন দ্রব্যের উপর স্পষ্ট 
করিয়া ফোটানে| যায় এবং তাহার ফোটে! তোলাও যায়। রেডিও 
ফোটোগ্রাফির সাহায্যে এই দাগের এবং অনেক সময় অপরাধীর 
ছবিও, খুন বা ডাকাতি ঘটিবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেশের 
সমস্ত সহরে ছড়াইয়। দেওয়! বায়। 





অপরাধী সত্য বলিতেছে কিন্ব। মিথা। কহিতেছে তাহ! 
এই কাল ধর! পড়িবে 


রদায়ন এবং অনুবীক্ষণ যন্ত্র অপরাধী ধরিবার কাজে যথেষ্ট 
সাহায্য করে। রক্তের দাগ ইত্যাদি, জালিয়াতের কালী এবং কাগজ 
পরীক্ষা এবং আরে! অনেকপ্রকার আরক উধধাদি; যাহ! অপরাধী 
ব্যবহার করে, তাঁহার পরীক্ষ। অনুবীক্ষণ এবং রসায়নের সাহাধা বিনা 
চলিতে পারে ন।। অপরাধীর পায়ের কাদ। অনেক দসযময় তাহাকে 


৩য় সধ্যা ] 

































ধরাইয়! দিয়াছে । মাইক্রোস কৌপের 
নীচে ধরিলে বুঝিতে পারা য'য় যে একজন 
লোকের বিভিন্ন কলে টাইপ কর! কতকগুলি 
লেখার মধ্যেও যথেষ্ট সামা আছে | বিশেষ 
বিশেষ অক্ষরের উপর বিশেষ প্রকার চাপ 
-বেশ পরিস্ফুট হইয়| উঠে । 

একপ্রকার কল আবিষ্কার হইয়াছে তাহাতে 
কোন ব্যক্তি সত্য বলিতেছে কি মিথা! 
বলিতেছে তাহ! বেশ সহজে বুঝ যাইবে। 27২ 
কলটি সাক্ষীর বা অপরাধীর বুকে লাগাই 34 
দিয়! তাহাকে প্রশ্ন করিতে হইবে । মিথ্যা 
বলিলে তাহার হৃদ্যস্ত্রের এবং ফুল ফুলের শব্দ 
এবং কার্ধা বদদলাইয়! যাইবে । সত্য বলিলে তাহার 
কোন পরিবর্ধন হইবে না। যত বড় পাঁজী ৰা 
বছ্মায়েস হউক ন! কেন, কোন মিথা! বা! তৈরী-কর! 
কথা বলিতে গেলেই একটু মানসিক চেষ্টার প্রয়োজন 
হয়-_এই চেষ্টা কলে ধর! পড়িয়! যায়। 

তবে চোর ডাকাত এবং অপরাধীরাও চুপ করিয়া 
বলিয়া নাই-_তাহারাও পুলিন এবং গোয়েন্দা 
ঠকাইবার জন্য নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক উপায় অবলস্বন 
করিতেছে । এখন বিজ্ঞানে বিজ্ঞানে লড়াই চলিতেছে । 


চলন্ত-চিত্রে পোকামাকড়-_ 


পোকামাকড়র! কোন দিন মনে করে নাই 
যে মানুষ একদিন বায়ক্কোপের জন্য তাহাদের 
ছবি ভুলিবে। পোকামাকড়দের জীবনধারণ- 
প্রণালী, তাহাদের ঘরবাড়ী তৈরী কেমন করিয়া! 
হয়, তাহারা কেমন করিয়! শত্রুকে আক্রমণ 
করে ইত্যাদির ছবি তোল! হইয়াছে। 
বায়স্কোপের ছবিতে এইসব পোকামাকড় 


পঞ্চশস্ত-_চলন্ত চিত্রে পোকামাকড় 


৩৪১ 


AN AN SN ০ ৮৯০৯০ 


*হাজারগুণ বড় দেখায়-তাহাদ্বিগকে 
ভীষণ দেত্য বলিয়া মনে হয়। 
মাকড়সার ছবি অতি ভয়ানক দেখা? 
তাহার জালের এক প্রান্তে লে চুপ 
করিয়! বসিয়। থাকে, ভার পর মা 
পড়িলে কেমন করিয়! ধীরে ধীরে 
অগ্রসর হইয়া মাছিকে চিরবন্দী কারে 
তাহা দেখিবার জিনিষ । 
মাকড়কে আক্রমণ করে, তখন মাক! 
নাকে অতিশয় সাহসী এবং বীর 
বলিয়! মনে হয়; কিন্তু জালের কাছে 
মানুষ দেখিলে মাকড়সা আর অগ্রদর 
হয় ন|- জাল হইতে দ্বরে চুপ করিয়া 


যখন পো 


বসিয়। থাকে। 
পোকামাকড়ের: ছবি তোলা! বড় 
শক্ত ব্যাপার। আলোর তেজ যা 


সামান্য বেশী হয়, তাহা! হইলে পোকার! 
চুপ করিয়া বসিয়! থাকিবে অথবা! দুরে 
সরিয়। যাইবে । এমন পোকাও জাঃ 
যাহার! তীব্র আলোকে মরিয়! বাঃ 
অথবা অজ্ঞান হইয়া! পড়িয়া বায় 

মেইজন্য এইসব পোকামাকড়দের ফিল! 
তুলিবার জন্য একপ্রকার ঠাণ্! বাতি 
ব্যবহার হয়। পোকামাকড়ের আবা 


উপরে” কেজে! মৌমাছির লোমশ মাথা 

মাঝখানে_ বীমদিকে, মৌমাছির থলি 
ডানদিকে, মৌমাছির জিহ্বা! 

নীচে লাল পিপড়াকে পাশ হইতে কেমন দে 


৩৪২ 


se পর ত ৯৫ ৯০৮ A ৯.৫ ৯৩ ১ ৬০ সপ সত তি 


তাহাতে আলোকিত হয় কিন্ত 
তাহার! ভয় পায় না। পোকা- 
মাকড়ের ছবি তোলার আরে! 
নানাপ্রকার অস্থবিধা আছে। 
ক্যামেরার “ফোকাস” ঠিক- 
কর! ভয়ানক শক্ত ব্যাপার। 

এই পোকামাকড়ের ফিল্ম, 
দেখিয়া আমর! অনেক-কিছু 
নূতন বিষয় শিক্ষা করিতে 
পারিব। পোকামাকড়জগতের 
ঘটন! আমাদের চোখের সাম্‌নে 
সহজে ফুটিয়। উঠিবে। অনেকে 
মাকড়ন। দেখিতে খারাপ 
বলিয়া হত্যা করে__কিস্ত 
নানাপ্রকার কীটপতঙ্গ হত৷! 
করিয়। মাকড়ল। মানুষের 
অনেক কল্যাণ করে। পোকা- 
মাকড়ের! মানুষের মত স্বার্থপর 
নয়, তাহারা পরস্পরের সহ- 
যোগিত। অনেক বিষয়েই করে। 
তাহারা নিজ জাতিদের 
সাহায্যও অনেক করে । 
তাহাদের কার্য দেখিলে তাহা- 
দিগকে বুদ্ধিমান বলিয়। মনে 
হয়। 

পোকামাকড়ের ফিল্ম 
দেখিয়া আমরা যথেষ্ট 
বিষয় শিক্ষা করিতে পারিব। 


হেমন্ত চট্টোপাধ্যাএ 


































[ ২৩শ ভাগ, ২য় 





উপরে-_মাইক্রোস্বে 
মাকে যেমন। 


মাঝখানে__মাকড়স' 
ঠোট 


নীচে- মাকড়সার ম 
মুখের সম্মুখ 





ওয় সংখ্যা ] রাজপথ ৩৪৩ 
রাজপথ 
[ ১৫ ] দরকার । কোথাও যাওয়া আসা আছে!” তাহার পর 


একটা বিশেষ কোনও কাৰ্য্য উপলক্ষ্যে স্ববেশ্বরকে 
কয়েকদিনের জন্য পূর্ববঙ্গে যাইতে হইয়াছিল। তথা 
হইতে প্রত্যাবর্তনকালে সে তাহার তাতঘবেব ভন্ 
একজন সুদক্ষ তাঁতী লইয়া আসে! সে কয়েকদিন ধরিয়া 
ভিনজোড়া স্বক্ম খন্ধরের শাড়ীতে বিচিত্র পাড় তৈয়ার 
করিতেছিল। শাড়ীগুলি তাত হইতে নামাব পর স্থরেশ্বর 
তিন জোড়াই গৃহে লইয়া আসিল । 

মাধবী গৃহকাৰ্য্যে রত ছিল। স্থবেশ্বব অন্বেষণ 
করিয়া তাহাকে বাহিব করিষা বলিল, “মাধবী, দেখ, 
দেখি, বিশ্বাস হয় কি যে এ আমাদের তাতে বোন! 
কাপড় ?” 

মাধবী বন্ত্রগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া সবিল্মষে 


+- কহিল, “সত্যি দাদা, চমৎকার হয়েছে! ঢাকাই শাড়ীর 


পাড়ের চেয়ে কোন অংশে হীন হয়নি ।” 

স্থরেশ্বর হাসিয়া কহিল, “ঢাকাব কারিগব দিয়ে কাজ 
করালে ঢাকাই শাড়ীব চেযে খারাপ কেন হবে রে?” 

সপ্রশংস নেত্রে কাপড়গুলি নাঁডিতে নাড়িতে মাধবী 
বলিল, “কত করে’ পড় তা পড়ল দাদা ?” 

সথরেশ্বর বলিল, “দশটাকা সাত আনা গোড়া 1” 

মনে মনে হিসাব কবি মাধবী কহিল, “তা হলে 
এগার টাকা বার আনা বিক্রী। তা মন্দ কি? সম্তাইত 
হ'ল দাদা। তিন জোড়াই দোকানে পাঠিয়ে দাও, 
"আজই বিক্রী হয়ে যাবে 1” 

স্থরেশ্বর শ্মিতমুখে কহিল, "একজোড়া তোর জন্তে 
রাখব মাধবী ৷” 


+-. মাধবী ব্যস্ত হইয়া কহিল, “না, দাদা, এত ভাল 


কাপড় বাড়ীতে রেখে কি হবে? একে ত মেয়েরা 
খন্দর পর্তেই চায় না--এ রকম ভাল কাপড় পেলে তবু 
একটু পরতে চাইবে ।” 

স্ুরেশ্বর কহিল, “তা হোক মাধবী, খন্দব ভিন্ন তুই 
যখন আর কিছু পরিস্নে, একজোড়া ভাল কাপড় থাকা 


হাসিতে হাসিতে কহিল, “তা ছাড়া বিপিন বোসের বাড়ী 
থেকে যদি কেউ তোর তল্লামে আসে তখন ত একটা 
ভাল কাপড় চাই 1” 

বিপিন বোসের বাড়ীর উল্লেখে মাধবীর মুখ আরক্ত 
হইয়া উঠিল। ইহার মধ্যে রহস্য এইটুকু ছিল যে বিপিন 
বোস নামে কোনও প্রৌট ধনী ব্যক্তি দ্বিতীয়বার পত্নী 
হারাইয়া তৃতীষ বারের অন্ত বিহ্বল হইয়া মাধবীর 
পাণিগ্রহণের প্রয়াসী হ্ইয়াছিল। যে ব্যক্তি উক্ত 
প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছিল স্থবেশ্বব তাহাকে আসন 
গ্রহণেরও অবসর দেয় নাই, কিন্তু তদবধি সুবিধা 
পাইলেই /স বিপিন বোসের উল্লেখ করিয়া মাধবীকে 
ক্ষেপাইতে ছাড়িত না । 

মাধবী আরক্ত-ম্মিতমুখে মাথা নাড়িয়া কপট ক্রোধের 
সহিত কহিল, “ফের যদি ও-কথা .বল্বে দাদা তাহলে 
ভাল হবে না বল্ছি।” তাহার পব সহসা কোথাকাব 
কোন্‌ স্থত্র কেমন করিষা অবলম্বন করিয! বলিল, “আচ্ছা 
দাদা, একজোড়া কাপড় হুমিত্রাকে দাও না কেন ?” রী 

এবার স্ববেশ্বরেব মুখ আরক্ত হইল ৷ বিপিন বোসের 
কথার উত্তবে স্থমিত্রার কথায় এমন একটি অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত 
ব্যক্ত ছিল যে সুরেশ্বব কোনরূপেই তাহা হইতে বক্ষা 
পাইল-না। "সে লজ্জিত মুখে কহিল, *নুমিজাকে দিয়ে 
কি হবে?” তাহার পর তাড়াতাড়ি কহিল, "তা দিলেও 
হয়। তবে বিনামূল্যে নয় ; বিক্রী করতে হবে। এখন 
তার এমন একটু রং ধরেছে যে পয়সা দিয়েও বোধহয় 
একজোড়া খদ্দর কিন্তে পারে.।” . 

মাধবী উৎফুল্ল হইয়া কহিল, “তবে তাই ভাল, পরথ 
কবে’ দেখ কেনো ক না।৮ 

কয়েকদিন পূর্ন স্মিত্রাকে খদ্দরের পরিচ্ছদ পবিদ্ধত 
দেখিয়া স্থরেশ্বব আনন্দ প্রকাশ করিলে স্থমিত্র। সদর্পে 
যে কথা বলিয়াছিল তাহা স্থবেশ্ববের মনে পড়িল । একবাব 
মনে হইল এত শীজ্ পরীক্ষা করিতে যাওয়া হয়ত নিরাপদ 
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সপাস্পিীসপী সস অলস সা 


হইবে না। প্রতিযোগিতা কথা একবার কোনরূপে মনে 
হইলে স্থমিত্রা প্রবলভাবে প্রতিকূল হইয়! উঠিবে। কিন্ত 
পরমুহূর্তেই লোভ আশঙ্কাকে পরাজিত কবিল। 

'অপরাহে স্থরেশ্বর একজোড়া শাড়ী লইয়া স্থমিত্রাদেব 
গৃহে উপস্থিত,হইল । স্থবমা কয়েক দিন হইতে স্বশুরালযে 
গিয়াছে ; দ্রযন্তী : দ্বিপ্রহবে- কোনও আত্মীয়ের গৃহে 
গিয়াছেন, তখনও প্রত্যাবর্তন করেন নাই । এবং 
প্রমদাচরণ তাঁহার : পাঠাগারে - বসিয়। নিবিষ্টচিত্তে 
শঙ্করীচার্য্যে বেদাস্তৃভাষ্য পর্যালোচনা করিতেছিলেন। 

॥স্থরেশ্বরের আগমন-সংবাদ ০০ সুমিত্ৰা বাহিরে 
আসিল i 
-- স্ক্মিত্রীকে দেখিয়া স্থরেশ্বর করযোড়ে নমস্কার করিয়! 
স্হান্তে বজিল,_-“আজ আর অভ্যাগত নই ; আজ আমি 
ব্যবসাদ্নাব, বিক্রি কতুতে এসেছি 1” 

+; স্থমিত্রা স্মিতমুখে উৎ্হক্য সহরাবে কহিল, “তাই 

নাকি? কই দেখি কি বিক্রী কর্তে এসেছেন ?” তাহাব 
পর" স্থরেশ্বরের পার্শ্বে রক্ষিত বস্তের বাণ্ডিলটা দেখিতে 

EE লইয়া বলিল, ln ak দেখব ?” 
“দেখুন. ।” 

,এবাগ্ডিল খুলিয়। খদ্দরেব শাড়ী ৰি প্রথমটা 
স্থমিত্রার, মুখ ঈষৎ মলিন হইয়া গেল? কিন্তু পরক্ষণেই 
ষে হাস্তপ্রফুল্লমুখে ' কহিল, -প্চর্মৎ্কাঁর ৮৫ একি' 
আপনার ডীতে বোন! ?” 

, -স্থরেশ্বর হষ্টমুখে কহিল, “হ্যা, -আমাদের' তাতেই 
রোনা। ; কাপড়টা বাস্তবিকই ভাল হওয়াতে একজোডা। 
আমার 'বোঁন মাঁধবীর জন্তে কিনেছি। আর একজোড়া 
আপনার জন্যে এনেছি ৮- যদি ইচ্ছা, হয় বা দর্কাব 
থাকেত রাখতে পারেন।* -বলিয়া স্থরেশ্বর উচ্চস্ববে 
হাসিয়া উঠিল, বলিল, “ঠিক-ব্যবসাদাবের মত কথাগুলো 
বল্‌্ছিনে 4% « 

স্মিতমুখে স্থুমিত্রা কহিল, “যখন দরদস্তর করুবেন 
ভঞ্ন "বুঝতে পার্ব' ব্যবসাদারের মৃত কথা কন্‌ 
কি.না.; এখন: ত' বিশেষ, কিছু ' বুঝতে 'পারছিনে ।* 
তাহার পর- বস্ত্রীংশে বিদ্ধ একখণ্ড কাগজের উপর দৃষ্টি 
পড়ায় রলিল, "এই কি'দাম ?” টু 


প্রবাসী-_-পৌধ, ১৩৩০ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খু 
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স্থবেশ্বর কহিল, “হ্যা 1” 
, “একখানা কাপড়ের, না জোড়ার ?* 
“জোড়ার 15 
স্থমিত্রা সবিস্ময়ে কহিল, “জোড়ার ? খুব সস্তা ত! 
একখানা কাপড়ের এই দাম হলেও মামি সস্তা মনে’ 
কর্তাম।” তাহার পর আরক্ত মুখে ইতস্তত; 'ভাবে" 
কহিল, “কিন্ত এত সত্তা হলেও আমার নেওয়ার পক্ষে 
অস্থবিধা আছে |» : 5 ন যা 
স্থরেশ্বব মৃহ্স্মিতমুখে রি “ভা হলে” দি 
নিলে যদি অস্থবিধা ন! হয়, তাই নিন!” " 2 
একটা কথা স্থমিত্রার জিহ্বাগ্রে আসিয়া 'ফিবিয়া 
গেল। একটু চুপ করিষা থাকিয়া অন্যদিকে: দৃষ্টি রাখিয়। 
সে বলিল, “তাঁতে আপনার লাভ কি হবে ?* ্ 
স্বরেশ্বর তেমনি স্মিতমুখে সহজ ভাবে বলিল; "লাভ . 
কি সংসারে একই রকম আছে? টাকা আনা পয়সার 
লাভটাও লাভ বটে, কিন্ত সেইটেই বোধ -হষ “সবচেয়ে _ 
মোটামুটি লাভ। মাহুষের হিদাবের খাতা বি মে 
কাগজেই তৈবী হয় তা নষ।* Ml 
স্থমিত্রার আনত-আরক্ত'মুখে সি'দুরিয়া মেঘে' রঃ 
ক্ষুবণেব মত মছু হাস্য ফুটিষা উঠিল । 'ঈষৎ' উত্তেজিত 
ভাবে সে কহিল, “কিন্ত সে রকম বা খাতা ত 
আমারও থাকৃতে পারে।? - | 
উৎফুল্ল হইয়া স্থুরেশ্বর বলিল, “তা যদি থাকেত হলে 
ত কোন গোলই নেই! অনুগ্রহ করে"! কাপড় জোড়া 
গ্রহণ করে’ দয়ার ভিসাবে কিছু খরচ লিখে দ্িন।” ' "৯ 
- এবার স্থমিত্রা হাসিয়া ফেলিল ;- বলিল, “কথার 
আপনাব সঙ্গে ত পার্বাব যো নেই!” io 
- স্থবেশ্বব সহাস্ত মুখে কহিল, “তা যদি" না! থাকে ত 
কাপড় জোড়া রেখে যাই 1?” 
' মাথা নাড়িয়! মিত্রা বলিল, “না 1৮ এ. 
“কেন, আত্মমরধ্যাদায় বাধৃবে ?? * 27 ৮ এ, ৮ 
- পবাধ্‌তে পারে। বাধা কি অন্তায়?- - *"' 
“না, অঙ্তায় নয়, যদি লা আত্মমরধ্যাদার চেয়েও বরড় 
কিছু জ্িনিয মনের মধ্যে প্রবল থাকে !* + * 7১ 
স্থরেশ্বরের কথা শুনিয়া স্থমিত্রার মুখ- পাংগু হইয়া 


"ওয় সংখ্যা) ' 


রাজপথ 
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,গেল। আত্মমরধ্যাদার চেয়ে বড় জিনিযেব দ্বার! স্থরেশ্বর | 


কোন্‌ জিনিষ বুঝাইতে চাহে তাহ৷ মনে মনে অনুমান 
করিয়া তাহার বিশ্মকচকিত চিত্ত প্রবল উত্তেজনায় 
কাপিতে লাগিল।, কথা ন!, কহিয়া নীরব থাকিলে 
অবস্থাটাকে আরও সঙ্গীন করিয়া তোলা হইবে 
বুঝিতে পারিয়াও সে নতনেত্রে বাক্াহারা হইযা বসিয়া 
রহিল। A 

স্থমিত্রার অবস্থা লক্ষ্য করিষা স্বরেশ্বর মৃতু হানিয়া 
বলিল, “দেখছি আপনাকে ভারি বিব্রত করে’ তুলেছি; 
কিন্তু দেশ কি রকম বিব্রত সেটা মনে করে’ আশা করি 
আমার আঙ্কের এ উৎপীড়নটুকু ক্ষমা করুবেন ।* 

হুরেশ্বরের কথা শুনিযা স্থমিত্রার নেত্রঘয় সজল হইয়া 
উঠিল। সে আর্ত কম্পিত কণ্ঠে বলিল, “ক্ষমা আমাকেই 
আপনি কর্বেন, কারণ আপনার এ সামান্ত উপরোধটুকু 
রাখতে পারুলাম না। কিন্ত কেন পার্লাম না, তা 


“ শুনবেন কি?” 


শা 


অনুৎস্থকভাবে স্থরেশ্বর বলিল, “যদি আপত্তি না 
থাকে ত বলুন ৷” | 

স্থমিত্রা বলিল, "আপনার এ কাপড়খানা কিন্তে 
হলে দামটা আমাকেই দিতে হয়, কারণ মার কাছে চাইলে 
মা বিরক্ত হবেন, আর বাবার কাছে চাইলে বাবা বিপন্ন 
হবেন, এ ত আপনি জান্নে। আমার নিজের ত আলাদা 
পয়সা নেই ।* 

স্থমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়! স্থরেশ্বর কহিল, "চেষ্টা 
করলে আপনি নিজের পয়সায় দাম দিতে পারেন, কিন্ত 
এ বাড়ীতে সেট! সম্ভব হবে না” ' 
এই অপবাদে আহত হইয়া স্থমিত্র প্রশ্ন কৰিল, “কি 


. পক্তব হবে না, স্থবেশ্বরবাবু? 


সুরেশ্বর শাস্তভাবে কহিল, “নিজে উপার্জন করে 


" দাম দেওয়া সম্ভব হবে না । আমরা চরকা বিক্রী করি, 


ভাড়া দিই, এমন কি ধার দিই, দান করি। আপনি 
একটা চরকা নিয়ে সুতো কেটে অনায়াসে তাই 
থেকে কাপড়ের দামটা শোধ করতে পারেন। আমার 
বোন মাধবী বোধ হয় পনের দিন চবকা কেটে এরকম 
একজোড়া কাপড়ের দাম তুলে দিতে পারে ।* 
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অন্তদিকে মুখ ফিবাইযা স্থমিত্রা কহিল, “আপনার 
বোন হয় ত পারেন, কিন্তু আমি পারিনে 1. ' 

স্ুরেশ্বব এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া কহিল, “তা যেন 
পারেন ন! কিন্ত আলাদা পয়সা আপনার থাকলে কি 
করতেন? কিন্তেন?” 

স্থবেশ্ববেব এই স্থদূরপ্রসারী বাব অনুসন্ধিৎসা 
সুমিত্রার ভাল লাগিল না। সে ক্ষণকাল চুপ কবিষ! 
রহিল, তাহাব পব বিরভি-বিদ্ধপ মুখে বলিল, “তা জেনে 
কি হবে আপনার ?” | 

সুরেশ্বব স্মিতমুখে কহিল, “আব কিছু না হোক 
একটা কৌতুহল নিবৃত্ত হবে।” 

আবক্ত মুখে স্থমিদ্রা কহিল, “আমাকে আপনাদের 
দলে টান্তে পেরেছেন কি না এই কৌতুহল ত? আচ্ছা, 
আমাকে দলে টান্তে পাবুলেই কি আপনাদের স্বরাজ 
লাভ হবে ?” 

স্থরেশ্বর নিঃশব্দে হাসিতে হাসিতে বলিল, “সবট! 


'হবে না; আপনি যতটুকু আটকে রেখেছেন, ততটুকু 


হবে।” 

এই তিরস্কারের আঘাতে ও অপমানে সিজার কর্ণ- 
মূল পধ্যস্ত লাল হুইয়া উঠিল। সে ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে 
কহিল, “দেখুন স্থরেশ্বর-বাবু, স্বদেশী প্রচার কর! যদি 
আপনার ব্রত হয় তা হলে এবাড়ীর আশা আপনি ত্যাগ 
করুন। এ বাড়ীতে আপনি কিছু করুতে পারুবেন ন1।৮ 

শুনিয়! হুরেশ্বর মৃতু মৃদু হাসিতে লাগিল। তাহার 
পর ধীরে ধীরে কহিল, “বাইরের আকার যদি সব সময়েই 
ভিতরের অবস্থার পরিচয় হ'ত'তা হলে বাকদের ভিতর 
থেকে কখনও অগ্নিবর্ষণ হোত না। অতএব আপনাদের 
বাড়ী দেখে আশাহীন হবার কোন কাবণ নেই। স্বদেশী 
প্রচার যদি আমাঁব ব্রত হয তা হলে জান্বেন আপনাঁ- 
দের বাড়ীতে আমার সে ব্রত ভঙ্গ হবে না, উদ্যাপনই 
হবে। আচ্ছা, তা হলে আসি” বলিয়া bibl উঠিয়া 
দীাঁড়াইল ৷. 

ঠিক সেই সময়ে জয়ন্তী কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং 
চতুদ্দিক একবার দেখিয়া লইয়া স্থরেশ্বরের প্রতি তীব্র 
দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "স্বদেশী প্রচার যে তোমার ' 


এরি 


ব্রত নয় তা জাধিজান্তে, ভিউ হুরেশ্বর ; কিন্ত কেন 
তুমি আমাদের পিছনে এমন করে' লেগেছ বল দেখি, 
আমাদের ত কোন অপরাধ নেই। চোর আমরা নই, 
কিন্ত তুমি যদি আমাদের চোর বানিয়ে : বিপদে- ফেল্তে 
চেষ্টা কর তাতে কি তোমার ভাল হবে?” 

" সুরেশ্বর বিকট-বিশ্বয়ে নির্বাক্‌ হইয়। ক্ষণকাল জয়ন্তীর 
দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার 'পর কহিল, “আমি ত এসব 
" কথার'মানে কিছুই বুঝতে পার্ছিনে!” 

জয়স্তী তেমনি উদ্ধত ভাবে কহিলেন, “আচ্ছা মানে 
তোমাকে আমি পরে বুঝিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু এইটাই কি 
তোমার উচিত হচ্ছে? এই সময় নেই, অসময় নেই, 
যখন-তখন এসে আমার মেয়েকে এমন করে? ক্ষেপিয়ে 
তোল্বার চেষ্টা করা? সে ত আর ছেলেমাহ্য 'নয়, 
আন্ত বাদে কাল তার বিয়ে হবে!” .-. 
এই দূষিত অভিযোগ শুনিয়া ক্রোধে ও অপমানে 
্থরেস্বরের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল |: অতি কষ্টে “কোনও 
প্রকারে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া সে কহিল, “যখন- 
তখন আসি, ভা বলা যায় না, কারণ অধিকাংশ স্থলেই 
আপনার! যখন ডেকেছেন. তখন এমেছি। কিন্তু তার 
পরে আপনার যা অভিযোগ তার ফোর উত্তর আমি 
'দিতে চাইনে 1 
আচ্ছা, তা না চাও নাই চাইলে, কিন্তু এরও কি 
কোন উত্তর'দেওয়! দরকার মনে কর না ?” বলিয়া জয়ন্তী 
একখানা রেজেদ্রি-করা' খাম স্বরেশ্বরের হস্তে দ্যা 
কহিলেন, “চিঠিখানা পড়ে’ দেখ 1 
স্থরেশ্বর খাম হইতে পত্রধানা বাহির 'করিয়া আদ্দীত্ত 
পাঠ কৰিল, এবং পাঠান্তে পুনরায় খামের মধ্যে পূরিয় 
জয়স্ভীকে' প্রত্যর্পণ করিয়া অবিচলিত স্বরে বলিল, 
. «আপনি ত এসব বিশ্বাসই করেছেন। কিন্তু আপনিও 
কি একথা বিশ্বাস করেন?” বলিয়া' সে স্থমিত্রার দিকে 
দৃষ্টিপাত করিল। j 
দিত তাহার বেদনাহত ব্যথিত মুখ কোনও 
প্রকারে উখিত করিয়া ক্লিট কণ্ঠে কহিল, "কি কথা 


এ 


- বলুন? | 
“এই চিঠির কথা? অর্থাৎ আমি একজন গোয়েন্দা, 


_ প্রবাসী--পৌঁষ, ১৩৩০ 


০0 ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
স্পাই; আমার এই খদ্দরের পোযাক ছদ্মবেশ, আর 
আমার স্বদ্দেশ-প্রেম লোককে ফাদে ৬ জন্তে 
কপট অভিনয় ?” 


" স্বরেশ্বরের'কথা শুনিয়া সুমির সমগ্র মুখমগুল বক্ধব্ণ -ঁ 


ধারণ করিল'। ক্রুদ্ধ কম্পিত কে সে বলিল, “না, "আমি 
এর একবর্ণও বিশ্বাস' করিনে! কিন্তু আপনি গোয়েন্দা 
হয়ে কপট অভিনয় করুলেও আমার প্রাণে যেটুকু '্বদেশ- 


'ভক্তি জাগিয়েছেন তা খাটি জিনিস ; তাব অন্তে আপনাকে 


আমার আস্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি” 
জবস্তী হুমিত্রাব'প্রতি' অগ্নিদৃ্টি বর্ষণ করিয়া তীব্র কে 
কহিলেন, “মিছামিছি বাচালতা কোরো না, স্থমিত্রা !” ' 
স্থমিত্র/ সে কথায় কিছুমাত্র 'মনোষোগ না দিয়া 
সুরেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, *আপনি 
আমাকে একদিন অপমান থেকে রক্ষা করেছিলেন স্থরেশ্বর- 
বাবু সে কথা আমি একটুও ভুলিনি। কিন্ত আমি আজ 


আপনাকে তার চেয়ে অনেক বেশী অপমানের হা থেকে 
রক্ষা" করতে পার্লাম না ভার জন্তে আমাকে ক্ষমা 


কর্বেন। এবাড়ীতে আর আগনি আস্বেন না তা 


বুঝতে পার্ছি, কিন্তু দয়া করে’ একটা ভাল 'চরকা 
আমাকে পাঠিয়ে: দেবেন, আমি আপনার উপদেশ-মত 


কাপড়ের দাম শোধ কৰ্ব। কাপড়টা আমাকে দিয়ে 


যান।” বলিয়া হুরেশ্ববেব হস্ত হইতে: কুমিত্রা বন্ধের 
বাণ্ডিলট! টানিয়া লইল। | 

কমিত্রার এই অদ্ভূত এবং অপ্রত্যাশিত বাক্য শুনিয়া 
সথরেশ্বরের "মুখ হর্ষে এবং বিশ্বয়ে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে 

শাস্ত-স্মিতমুখে বলিল, “ভগবান্‌ তোমার মঙ্গল করুন 
হুমিতা! তুমিযেমন করে’ আজ আমার মান রাখবে এর 
বেশী আর কি কবে রাখা যায় তা আমি জানিনে ! তুমি 
শুনে রাঁধ, আমার মনে আঁর কোন দুঃখ কোন গ্লানি নেই ! 
সেদিন তোমার খদ্দর-পরা অদ্ভূত মূর্তি দেখে যে আশা 
জ্রেগেছিল 'তা যে এত শী এমন করে’ সফল হবে তা 


স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। ভুলো! না সুমিত্রা, আমাদের ' 


এ: তুমি শুধু তোমার জননীরই কা 
ও, দেশমাতারও তুমি কন্ত1 1” 
তাহার পর জয়স্তীর' দিকে ফিরিয়া স্থরেশ্বর বলিল, 


ডু 
৩য় সংখ্যা ]. 


“দেখুন, আমি .বাস্তবিকই গোয়েন্দা নই-) গোয়েন্দার 
চেয়েও আমি ভীষণ প্রাণী ।__ একজন দীন দরিদ্র স্বদেশ- 
সেবক! আপনি'আমার উপর যে কারণেই হোক বিরক্ত 
হয়েছেন, কিন্তু তবুও দয়া করে আমার একটা প্রণাম 
নিন্। কাবণ, আপনি স্থমিত্রার মা!" 

তাহার পর নত হুইযা জয়ন্তীকে প্রণাম করিয়া সুবেশ্বর 
কক্ষ হইতে নিষ্ষান্ত হইয়া গেল। 

A [ ১৬] i 

ধাহ এবং দীপ্তি একসঙ্গে লইয়া তুবড়ি যেমন করিয়া 
জলিতে থাকে, ঠিক তেমনি করিয়া সুরেশ্বরের মন বেদনা 
ও আনন্দ একসঙ্গে বহন করিয়া জ্বলিতে লাগিল। 
অপমানেব গ্লানিতে যাহা একদিকে নিদ্ারুণভাবে পুড়িতে 
থাকিল, আনন্দেব প্রভায় তাহাই অপরদিকে ভাস্বর 
হইয়া উঠিল! পথে বাহির হইয়া স্থবরেশ্বর মুক্তারামবাবুর 
বাট অতিক্রম করিয়া কর্ণওয়ালিস্‌ স্ট্রীট পার হইয়া বেচু 
চেটার্জর স্ত্রীটে বিমানবিহারীর গৃহের যন্মুখে উপস্থিত 
হইল । কিন্তু ক্ষণমাত্র তথায় দীড়াইয়া ভিতরে প্রবেশ না 
করিয়াই পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিল, এবং 'কর্ণওয়ালিস্‌ 
স্রীটে উপস্থিত হইবা মাত্র একটা দক্ষিণগামী ট্রাম-গাড়ী 
দেখিতে পাইয়া তাহাতে উঠিয়া বসিল। 

কর্জন-পার্কে স্থরেশ্বর যখন প্রবেশ করিল তখন 
শীতকালের সন্ধ্যার ধূসর আবরণে চারিদিক্‌ অস্পষ্ট হইয়া 
আদিতেছিল, এবং সেই অম্পষ্টতার মধ্যে চতুর্দিকে ক্রম- 
বর্ধনশীল দীপাবলি নীলান্বরীর গাত্রে চুম্কির . যত একে 


একে ফুটিয়া উঠিতেছিল। -রাগান তখন জনবিরল হইয়া 


আসিয়াছিল, কাজেই সুরেশ্বর সহজেই একটা শুন্য বেঞ্চ, 
অধিকার কবিয়া উপবেশন করিল। -  ' 

উত্যক্ত কর্ণ এবং উত্তপ্ত চক্ষুকে রাজপথেব কোলাহল 
এবং চৃষ্ঠবৈচিত্র্যের মধ্যে “কি ছুগ্ষণের জন্য নিমজ্জিত করিয়া 
দিয়া স্রেশ্বর তাহার অধীরোদাত হৃদয়কে কতকটা শাস্ত 
করিয়া লইল। প্রজলিত অঙ্গার যেমন ধীরে ধীরে তাহাব 
কষ্ণবর্ণ হইতে মুক্ত হইয়া প্রভাময় হইয়া উঠে, তাহার চিত্ত, 
ঠিক সেইকপে অয়্তী-গ্রদত্ত মালিন্ত হইতে মুক্ত হইয়া! 
স্মিত্রার কল্পনায় উজ্জল হইয়া উঠিতে লার্গিল। আজ সে 
সথমিত্রার নিকট হইতে যে মহাঁমুল্য সম্পদ্‌ লাভ করিয়া 


, ব্রজজপথ, : 


৩৪৭ 


আসিয়াছে তাহা যে শুধু লাভ করিয়াছে তাহাই- নয়, 
প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে জয়ী হইয়া লাভ করিয়াছে। 
প্রহরী স্কন্ধে হস্তার্পণ করিতে উদ্যত হইলে রাজনন্দিনী 
তাহার কে মাল্য পরাইয়া দিয়াছে! নিমজ্জিত চিত্তে 
স্থরেশ্বর সুমিত্রার সেই রোষদীপ্ত আরক্ত মুর্তি এবং অকুষ্ঠিত 
সতেজ বাক্য স্মরণ করিতে লাগিল, এবং .যৃতই স্মরণ 
করিতে লাগিল ততই স্থমিত্রার সেই প্রদীপ্ত সুন্দর মূর্তি 
তাহার সংগ্রাম-সাধনাব বিজ্বয়বধূর মূর্তিতে রূপাস্তরিত 
হইতে লাগিল। মনে হইল আজ তাহার তপস্যার শুষ্ক 
কঠোর প্রাঙ্গণে সিদ্ধি মূর্তি ধাবণ করিয়া দীড়াইয়াছে। 
তাহার তৃণ-মৃত্তিকার ' দেবী-প্রতিমায় প্রাণসঞ্চার 
হইয়াছে! 
স্থবেশ্বরের এই অপরিমিত আনন্দ অকারণ মহে, এবং 
স্মিত্রীর নিকট হইতে সে যতটুকু লাভ করিয়াছে তাহাতেই 
পরিনিবদ্ধ নহে। যে অখণ্ডের বোধ অতীন্দ্িয় হইয়া 
হৃদয়ের মধ্যে নিত্য-বর্তমান আছে, মান্য খণ্ডের মধ্যে 
ইন্জিয়ের ঘ্বারা.তাহার সন্ধান পায়। রূপের মধ্যে অরূপের 
উপলব্ধির মৃত স্বরেশ্বর হুমিত্রার মধ্যে বিশ্ববিজয়িনী 
অচিন্তনীয় মূর্তি দেখিতে লাগিল। বাঙ্গালা দেশে 
পাচকোটি নরনারীর মধ্যে একটি ' মাত্র ভেপুটি-হুহিতার 
চিত্তজয়ের মতই অদ্যকার ঘটন! সামান্ত “বলিয়া তাঁহার 
মনে হইল না।' 

সমস্ত গ্লানি হইতে বিমুক্ত হইয়া লঘুচিতে সুরেশ্বর 
যখন গৃহে উপস্থিত হইল তখন মাধবী একরাশ তুলা লইয়া 
পাঁজ গ্রন্তত করিতে করিতে আপন মনে গুন্গুন্‌ করিয়া 
গান কবিতেছিল। স্থরেশ্বর তাহার কঠিন নাগরা জুতা 
নিপ্নতলেই পরিত্যাগ করিয়া 'আসিয়াছিল, দূর হইতে 


-মাধবীকে অতি নিবিষ্ট দেখিতে পাইয়া সন্তর্পণে নিকটে 
"আসিয়া তাহার বেণী ধরিয়া সজোরে নাড়িয়া দিল। 


এই আকস্মিক ঘটনায় চমকিত হইয়া পিছন ফিরিয়া 
দেখিয়া মাধবী কহিল, “ত! বুঝ তেই পেরেছি যে দাদ! ভিন্ন 
আর কেউ নয় 1” ৬ 

স্থরেশ্বর হাসিতে হাসিতে বলিল, “তাই ত! দাদা 
বুঝতে পাধুলে লোকে অতথানি চমকে ওঠে কিনা!” 

মাধবী হাসিয়া কহিল, “দাদ! বুঝ তে পাবুলেও লোকে 


৮ গর. ৬... শৰ 
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চমকে ওঠে ! বোঝা.আর চম্কানোর মধ্যে ভাব্বাব সময় 
থাকে না!” তার পর হরেশ্বরের সানন্দ মুঠি দেখিয়া 
স্মিতমুখে কহিল, “তোমায় যে এত খুসী দেখছি দাদা? 
স্থমিত্রা কাপড়-জোড়া কিনেছে বুঝি ঢ 

সথরেশ্বব সহাস্যমুখে কহিল, “তা কিনেছে, কিন্ত শুধু 
কেনেই নি মাধবী, খুব ভাল রকম 'দাম দিতে রাজী 
হয়েছে !” 

মাধবী আগ্রহ সহকারে বলিল, “কি রকম শুনি ?” 

স্ুরেশ্বর কহিল, “বলেছে চরকায় নিজে স্থৃতো কেটে, 
স্থৃতো বিক্রী কবে’ দাম শোধ করবে ।” 

স্থরেশ্বরের কথ! শুনিয়া মাধবীর 'মন বিস্ময়ে ভরিয়া 
গেল।--"একেবারে এতট! উন্নতি! এত বিশ্বাদ হয় না 
দাদা, অতিভক্তি নয ত 1” 

সুরেশ্বর স্মিতমুখে কহিল, “নারে, “না, তা নষ। 
ফয়লার খনির মধ্যে স্থমিত্রাকে পাওয়া গিয়েছে বলে/ই মনে 
করিস্‌ নে যে সে আসল হীবে নয়। ভগবান্‌ তাকে 
ছিল্তে আরম্ভ করেছেন? এরি মধ্যে সে চকুচকে হয়ে 
উঠেছে!” 

মাধবী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল, "আচ্ছা, 
দাদা, স্থমিত্রার মা কোনরকম আপত্তি 05 তিনি 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন ?” 

মৃদু হাসিয়া স্থবেশ্বর বলিল, “ছিলেন বই কি! তিনি 

ছিলেন বলে'ই ত হ'ল রে; নইলে কাপড়-জোড়া ত 
ফিরিয়েই নিয়ে আস্ছিলাম |” 

সবিস্মষে মাধবী কহিল, "কেন ? 

স্ুবেশ্বর শ্মিতমুখে বলিল, “শুন্লে মনে হয়ত দুঃখ পাবি 
তাই ভেবেছিলাম সব কথাটা তোকে বল্ব না! কিন্তু 
এতটা যখন শুন্লি তখন সবটাই শোন্‌।* বলিয়া স্রেশ্বব 
অনপূর্কাহিনী মাধ্বীকে খুলিয়া বলিল । - 

“শুনিয়া মাধবী 'ক্ষণকাল স্তন্ধ হইযা রিভার 
বলিল, “দেবতাকে দানব বল্‌্লে ষে পাপ হয়'তোমাঁকে 
পাই’ বল্‌লে সেই পাপ হয়। তোমার এ অপমানের কথা 
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শুনে দুঃখ খুবই পেলাম'। কিন্ত একদিন এ দুঃখ নিশ্চয়ই 
যাবে। কবে, জান দাদ! ?” 
স্থবেশ্বর কৌতুহলী হইয়া জিজ্ঞানা করিল, “কবে ?”' 


ক্রুদ্ধ স্মিতমুখে মাধবী বলিল, “যে দিন তুমি স্থমিত্রাকে 


এবাড়ীতে নিয়ে আস্বে সেই দিন!” 

গভীব বিস্ময়ে সুরেশ্বর কহিল, “আমি স্মিত্রাকে 
এ বাড়ীতে নিয়ে আস্ব? কেমন করে’ মাধবী ?” 

মাধবী তাহার আরক্ত মুখ' অন্ত দিকে ফিরাইয়! 
বলিল, “বিষে করেঃ [৮ 

“বিয়ে করে? ?”-_ অপরিমেয় বিস্ময়ে স্থবেশ্বর ক্ষণ- 
কাল স্তব্ধ হইয়া মাধবীর দিকে চাহিয়া! বহিল, তাহার 
পর পুনরায় মাধবীর বেণী নাড়িয়া দিয়া বলিল “তোঁব 
মত আর একটি পাগল যদি ভূভারতে থাকে মাধবী ] 
বিষে কবার ষে প্রথা আজকাল চলিত আছে সে 
প্রথায় ত স্থমিত্রার সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়! সম্ভব নয়। 
তবে যদি আগেকার রাক্ষুসে প্রথায় গভীর রাত্রে 
প্রমদা-বাবুর বাড়ী গিয়ে যুদ্ধ করে, স্থমিত্রা-হরণ করি ত 
স্বতন্ত্র কথা! কিন্ত তা’ ত হবে না। জানিস ত আমাদের 
মন্ত্র হচ্ছে অনুৎপীড়ক অসহযোগ ।” বলিয়া স্থরেশ্বব 
হাসিতে লাগিল। 


সস পল 


, মাধবী কহিল, “তা আমি জানি নে; কিন্তু এ তুমি - 


দেখে নিয়ো দাদী, হ্মিত্রার মাকে একদিন তোমাকেই 
বরণ করে, ঘরে তুল্‌তে হবে। আমার কথা - সেদিন 
তুমি মনে কোরো 1” 

আরও কয়েকবার মাধবীকে পাগল' বলিয়া, এবং 
আরও কয়েকবার তাহার বেণী.আকর্ষণ করিয়া স্থরেশ্বর 
প্রস্থান করিল। কিন্ত লৌহ যেমন চুম্বকের দেহ-সংসক্ত 
হইয়া থাকে, ঠিক সেইন্ধপে মাঁধবীব বাক্য সেদিন 
হুবেশ্বরের চিত্তে আট্কাইয়! রহিল, শুধু জাগ্রতাবস্থায় 

নহে, নিব্রার মধ্যেও ৷ 

| ( ক্রমশঃ) 
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১ম পরিচ্ছেদ 
| স্বাগত 
গলায় বগলশ-স্বাটা, বৃহৎ, বলিষ্ঠকা় একটা কুকুর 
নবধ্ধীপের স্টেশন প্র্যাটফর্শ্মে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। 
সন্ধ্যা হইয়াছে। প্র্যাটফর্দের আলো! জাল! হইতেছে, 
গাড়ী আসিতে বিলম্ব নাই। লোক-সমাগমে ষ্টেশন 
সর-গরম। 


লাগিল, কুলী ডাকিতে লাগিল, গাড়ী খুঁজিতে লাগিল, 
নানারপ ফেরীওয়ালা নানাছীদে হাকিতে লাগিল, 
 কুকুরটা ব্যস্তভাবে শু'কিতে শু'কিতে গাড়ীর ধারে ধারে 
পাশ কাটাইয়া চলিল”-যেন কাহার 'সন্ধান' করিতেছে। 
“এমন সময় সকল কোলাহল ছাপাইয়া কে ডাকিল 
“জোসেফ । 

কুকুরটা তৎক্ষণাৎ শব্ধ লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। ছুটিয়া 
গিয়া নাচিয়া, লাফাইয়া, এক শ্যামবর্ণ: নধরকাস্তি বলিষ্ট- 
কায় যুবকের গায়ে ভর দিয়! উঠিয়া, তাহার -মুখের দিকে 
মুখ বাড়াইয়, লেজ নাড়িয়া, নানা ভঙ্গীতে আদর ও 
অভার্থনা জানাইতে লাগিল। যুবক তাহার মাথায় হাত 
বুলাইয়া, ঘাড় চাপ্ড়াইয়া হুকুম করিল--“আগে সেলাম 1 

"অমনি সেই বৃহদাকার কুকুরটা যুবকের সামনে 
পায়ের উপর মাথাটা নোয়াইয়া দিল। পর মূহূর্তেই 
' উঠিয়া হা করিয়া প্রভুর প্রতি চাহিয়া লেজ নাঁড়িতে 
লাগিল । | 

যুবক হাতের ব্যাগ হইতে একটা ছোট লগ্ন 
"বাহির করিয়া আলিয়া ধ্যাটফর্শ্বের উপর রাখিয়া হুকুম 
করিল--“বাড়ী চল*। জোসেফ তৎক্ষণাৎ আলোটা 
মুখে তুলিয়া লইয়| রেল-লাইনের ধারে ধারে আগে 
আগে চলিল। র 
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গাড়ী আসিয়া দাড়াইলে লোকজন Bo? করিতে, 
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২য় পরিচ্ছেদ 
. , প্রভাবতীর বড় স্থখ 

মণিলাল আজ বড় স্বষ্টচিত্বে বাটী আঁসিতেছিল। 
তাহার বন্ধু ব্রজ্জগোপাল টেলিগ্রাম করিয়াছে যে নির্কিল্রে 
তাহার একটি পুত্রসন্তান প্রন্থত হ্ইয়াছে। কত 
ভাবনাই ষে' ছিল! প্রভাবতীর পিতৃকুলে এমন -ক্হে 
নাই যে এই প্রথম বারটির জগ্মও লইয়া যায়। .আর 
মণিলালের সংসারে তো কেবল মাত্র গ্রভারতী আর 
জোসেফ,। একমাত্র ভরসা ব্রজ্জগোপাল আর তাহার স্্ী। 
. কলিকাতায় কর্ম করিতে হয়, উকীলের মুহুরীগিরি। 
বাল্যকালে পড়াশুনা বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। বিধবা 
মাতার একমাত্র সম্তান। তাহার উপর কুকুরট| রেদিন 
নিঃসহায় শৈশবে, শীতের রাত্রে, করুণ ক্রন্দন -প্রাণ 
আকৃষ্ট করিল, সেদিন হইতে লেখাপড়া৷ একেবারে মাথায় 
উঠিন। -ভাহাকে খাওয়ান খোয়ান, কসরৎ শিখান- 
তেই সকাল-সন্ধ্যা কাটিয়া যাইত। অবশ্ত' জোসেফের, 
দ্বারা এখন তদ্ছরূপ উপকার পাওয়া যায়। সে দ্বিবারাত্র 
যমদূতের মত. বাড়ী পাহার] দেয়, ছাতে জিনিষপত্র 
স্তকাইতে দিলে আগুলিয়া বসিয়া থাকে, হনুমানের 
উৎপীড়ন হইতে গাছ পালা রক্ষা করে,__চিঠি লিখিয়া 
দিলে ডাকঘরে গিয়া সামনের পা-ছুট! তুলিয়া ডাকবানে, 
ফেলিয়া আসিতে পারে, এমনি কত কি করে। আদরও 
পাইত সে যথেষ্ট। স্বামী-স্ত্ীতে যেন একটা সম্তানের মত 
তাহার ষত্ব করিত । আর প্রতাবতীর লতের-আঠারো 
বৎসর বয়স হইল এত দিনেও সন্তান কোলৈ পায় নাই। , 

প্রভাবতীর বড় স্থখ, ভরা .যৌবনে একট! মাধুরী 
যেন দেহ্‌টাতে আঁটিয়া উঠিতেছে না, স্বামীর সোহাগ 
অপর্য্যাপ্ত, গৃহের একমাত্র . অধীশ্বরী--গরীব গৃহস্থের 
পক্ষে টাকাকড়িও, রোজগার মন্দ হইত না, তাহার 


" উপর আবার ভগবান্‌ তাহার কোলে আজ এ কী উপহার 


পাঠাইলেন! এ আসিয়াই যে এক অপুর্ব, আকর্ষণে 
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হৃদয় ভরিয়া দিল; এ 'কাদিলে প্রণ' কাঁদিয়া উড 
বক্ষে ধরিলে প্রাণ জুড়াইয়া যায়। 


৩য় পরিচ্ছেদ 
খুব বাহাছুরী' 
খোকা পাশের ঘরে দোলায় শুইয়া কীদিতেছে। 
প্রভাবতী 'বলিল-.“আরে ছেলে : কীদ্‌চে, যাও--সকল 
সময়'ইয়ারকি ভাল লাগে না” 
মণিলাল বলিল--“আরে ছেলে একটু কীছুক না, 
ডাক্তার বলেছে কালে সুস্ডুনের জোর বাড়ে” 
' 'প্রভাবতী-_“তুমি এখন একটু রাস্তা দাও দিকি, 
বক্তৃতাটা পরে কোরো 1” 

'" মণিলাল তিন ‘দুয়ার আগুলিয়া ছিল। 
সে'বলিল--“তুমি পান-ছুটো আগে মুড়ে” দাও দিকি, 
ছেলের কাছে'পরে যেও” - 

প্রভাবতী-_“দেখ বে মজা ?” 

'মণিলাল--“দেখবে মজ1?% ' 

প্রভাবতী'বোধ-হয় মাথায় একটা মতলব ত্বাটিতে- 
ছিল। সে গ্রীবা ভঙ্গী কবিয়া আবার কহিল__“তবে 
দেখবে'মজা]1” * OO | 

মণিলাল বলিল--“ইা' দেখব, দেখাও ।% 

প্রভাবতী 'ফস্‌ ' করিয়া মণিলালের বগলে কাতু- 
কুতু দিয়! বাহির হইয়! ' পড়িল, আবার পিছন হইতে 
একটা বড়া "রকমের চিম্টিও কাটিয়া দিল। মণিলাল 
ঠকিয়া গিয়া দাত খিচাইল। প্রভাবতী তাহার উত্তরে একটু 
মিষ্টি করিয়া ছোট রকম জিভ ভ্যাঙাইয়া চলিয়া গেল। 
বুদ্ধির প্রাখর্য্যে উদ্ভাসিত, ওই কৃষ্ণতার চক্ষু ছুটির উপর 
কালো টিপখানি কেমন মানাইয়াছে; বাঁকা ' কবরীর 
নিয়ভাগে, চূর্ণ কুম্তলের মধ্যে ওই গ্রীবার অংশটুকুর কত 
শোভা! মণিলাল নিজেই পান মুড়িতে বসিল। সুপারি 
থিলির ফাক দিয়া পড়িয়া! ধায়, চুণখয়েরের দাগ হাতে 
লগিয়া যায়, মুড়িয়। রাখিবামাত্র আবার হাত-পা খুলিয়া 
পানগুলা যেন উপহাস করে, লবঙ্গ গাথিতে গেলে পানের 
অঙ্গ ছিঁড়িয়া লবঙ্গ আল্গা হইয়া পড়ে ও পানগুলা হা 
করিয়া বলে--“থাক আর বাহাছরিতে ফাঁজ নেই ৷” 


~ 


প্রবাস: পৌষ, ও 9 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খঃ 


পট এ 


প্রান অলক্ষ্যে আসিয়া পিছনে দড়াইয়া মুখ 


_-টিপিয়া হাসিতেছিস। সে স্বামীর হাত ধরিয়া টানিতে 


টানিতে বলিল__“থাক আর বাহাদুরীতে কাজ নেই, , 
একটা মঙ্জা দেখবে এস।৮ 

মণিলাল এই চতুরা স্ত্রীটিকে বুদ্ধিতে কোন কালে 
আঁটিয়া উঠিতে পারিত না, তাহার উপর টাটকা একবার 
ঠকিয়! সে একটু অবিশ্বাসের সহিত বলিল-_“কি মন্জাটা 
আগে বলোই ন1।” প্রভাবতী টানাটানি না কমাইয়া 
বলিল-- “শীগৃগিব শীগ্গির আগে ওঠো, আগে ওঠো”) 

' মণিলাল আস্তে আস্তে উঠিয়া যাইতে যাইতে বলিল, 

“চালাকী নয় ত?” 

'প্রভাঁবতী জানালার বাহির হইতে আঙ্গুল বাড়াইয়া 
দেখাইল--জোসেফ থোকার দোলার দড়িটা' মুখে লইয়া 
আস্তে আস্তে দোল দিতেছে, খোকা চুপ করিয়াছে! ' 

মণিলাল,নিম্নস্বরে কহিল, “তুমি শিখিয়েছে?” 

প্রভাবতীও নিমস্বরে উত্তর দিল--“না, আজকেই 


দেখছি ও নিজে নিজে ‘মতলব খাটিয়েছে, কাদূলে আমি * 


দোল দিয়ে থামাই দেখে কিনা।” 
মণিলাল ঘরে প্রবেশ করিয়! - জোসেফের ঘাড় 


Ed 


চাপুড়াইয়া বলিল--"বলিহারি জোসেফ, ' খুব বাহাদুরি, 


খুব বাহাদুরি ৷” 
- জোসেফ লেজ নাড়িয়া, হা কবিয়া, 'জিভ বাহির 
করিয়া আহ্লাদে গদগদ হইয়া প্রভুর দিকে চাহিল। 


৪র্ঘ পরিচ্ছেদ 

এত স্থখ সহিল না 
এত সুখ সহিল না। তিন মাসের শিশুটি রাখিযা 
প্রভাবতী অকালে স্বর্গারোহণ করিল। হঠাৎ দুই তিন 


দিনের দমকা-জরে কেমন করিয়া কি হইয়া গেল; 4 


মণিলাল ভাল বুঝিতেও পাঁরিল না ভাল করিয়া চিকিৎসা 
করাইধার স্থযোগও পাইল না। মাথায় তাহার আকাশ 
ভায়া পড়িল। একে ছুর্বিধহ শোক, তাহার উপর 
এই অপোগণ্ড শিশুর লালনপালনের সমস্তা !] ব্রজ- 


গোপালের স্ত্রী খোকাকে লইয়া গিয়াছে। কিন্তু ব্রজ- 


গোপাল, বড় জালাইল। সে কোন প্রাণে আবার 


৩য় সংখ্যা] 


বিবাহ দেওয়ার অন্ত পাইয়া বদিয়াছে! ব্রজগোপালের 
স্ত্রীর বড় কষ্ট হইতেছে সত্য । নিজেরে সংসার সাম্লাইয়া, 
অত কচি' ছেলের যোলআন! ডা নী সোজা কথা 
দি হি 
" ব্রজ্গোগাল দেখিল এই অছিলায় জোর না “করিলে 
ভবিষ্যতে আর 'মণিলালকে সংসারী কর! যাইবে না। 
একটি পাত্রীও কি ভগবান্‌ জোগাইয়া রাখিয়াছিলেন |. 
সরোজবাসিনীর "পিতা 'সামান্ত চাকুরী করিতেন। 
তিনি পেন্শন্‌ লইয়া গৌব-গঙ্গাব স্থান বলিয়া নবন্ধীপে 
বার্স' কবিতে আপিয়াছিলেন; কন্তার বিবাহের ‘চেষ্টা 
করিতে করিতে তাহার'কাঁল পূর্ণ হইল। বিবাহ দেওয়া 
হইল না। বিধবা মোহ্মদ! বড়ই বিপদে পড়িলেন। 





বস্তার বিবাহ দেওয়া কি নিঃসহায়া স্ত্রীলোকের সাধ্য! 


‘অপরিচিত দেশ, কাহাকেই বা অনুরোধ করা যায়, কেই 
বা ভার লয় । বৎসরেরদ্পরর বৎসর ঘুরিয়া যায় মেয়ের 
মুখের পানে চাহিয়। মোক্ষদা ঠাকুরাণীর আহার নিত্রা 
“ত্যাগ হইয়া আসে ব্রজগোপালের মাতার সহিত 
গঙ্গাজল পাতান ছিল। মৌক্ষদা ঠাকরুণ তাহাকেই 
ধরিয়া বসিয়। আছেন, যদি কোন উপায় হয়। .. 
ইতিমধ্যে মণিলালের এই বিপদ ঘটিল। সবোজ্কে 
বাড়ীতে আদাইযা ব্রজগোপাল .দেখিল। 'ত্রর্গোপালের 
স্ত্রী ত’ তখনই ছেলে কোলে দিয়! সরোজ্রকে বুলিয়া দিল 
“দেখো , ভাই, বিনা কষ্টে সোনার চাদ মিল্ল ব'লে 
যেন কথন অনার্দর কোরো'না। যে ওকে ফেলে’ গেছে, 
ওর জন্তে মৃত্যু-শব্যাতেও ভার শাস্তি ছিল না।* : 

“ কচি প্রাণের বাধনটুকুর' জন্য মণিলাল এক দিনের 
তরে প্রাণ ভরিয়া শোক' করিতে পাইল.না। আবার 
সংসারের কঠিন পরিহাসের মধ্যে গা .ঢালিয়! ' দিয়া 
খোকার জন্য নূতন .মা,আনিতে হইল। সে যে মরিবার 
সময় বলিয়া গিয়াছিল__“দেখো , আমীর ছেলে যেন 
অবহেলায় মারা ন! ষাঁ় |; এমন কি কুকুরটাকে পর্য্যন্ত 
ডাকিয়া বলিয়াছিল__“জোসেফ, খোকা রইল; তুই 
দেখিস্‌।৮ একথা কি সে বিকারের ঝোকে, রলিয়!- 
ছিল? জোসেফ কি বুঝিয়াছিল ? কে জানে এই 


মার প্রাণ |. এই অপত্য-স্বেহ.! : মৃত্যুতেও অতৃপ্তি. 


এ ৃঁ ** অদৃষি-চক্র = 


"কই শেষ সময়টা মণিলালের কথা ত তেমন করিয়া 
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ভাবিল না। 
মণিলাল যখন সরোজের হাতে ভিন দিয়া 
বলিল, “এ তোমারই পেটের ' সন্তান,” নরোজ তাহার 
বহু পুর্বে তাহাকে চুমু খাইয়া, টানি 'তাহার মা 
ই বসিয়া ছিল। ' 
j i ৫ম পরিচ্ছেদ 
ড জোসেফের দুৰ্গতি 
' মোক্ষদা ঠাকুরাণীকে জামাই বাড়ী পড়িয়া থাকিতে 
ইইয়াছে। 'সবোজ ছেলে মানুষ সেকি আর একা ঘর 
করিতে পারে, না সমর্থ বয়সে তাহাকে একা ফেলিয়া 
রাখা যায়। জামাই আগে প্রতি সাহে কট আসিতেন, 
ইদানীং ভাহাও বদ্ধ করিয়াছেন।.. 
মোক্ষদা নিত্য গঙ্গান্নীন করেন, গৌরাছ দর্শন কবেন, 
কুকুরের আদর “তিনি বোঝেন না। কুকুর ছোয়া গেলে 
তাহাকে আবার স্থান করিতে হয়| কুকুর্টীও কি এমন 
বেয়াড়া গা! ‘যখন তখন ঘরে ঢুকিয়া ছেল্টোর কাছে হা 
করিয়া বসিয়া থাকে কেন. বল ত? মুখখানা 'দেখিষাছ? 
যেন ছেলেটাকে গিলিয়া খাইতে চায়।' বাধ্য -হইয়া মেটাকে 
তাড়াইতে হয়। জোসেফের আর সে খাওয়ার পারি- 
পাঁট্য নাই,_কোন দিন একমুঠ। ভাত পায়, কোনদিন 
তাও পায় না। লে চুরি করিক্না যখন তখন খোকার 
কাছে গিয়া’বলিযা থাকে কেন? তাহাকে পার! দেয়? 
না তাহাকে ভালবাসে? খোকা তাহানে দেখিলেই 


হাত পা নাড়িয়া খেলা কবে, হো হো করিষ সাড়া দেয়। 


জোসেফ কি তাই এই অপরিচিতাদের হাতে খোকাকে 
ফেলিয়া রাখিতে চাহে না? ' 

খোকার যদ্থ মোক্ষরা ঠাককুণ সরোজেন: অনিচ্ছার 
উপর জোর করিয়া করিতেন। দেখ না দেখ থানিক 
বাসি দুধ, কি ঠাণ্ডা; মাছি-বসা, আঢাকা। মধ গিলাইয়া 
দেওয়া, হঠাখ বাদ্লার-দিনে স্বান করাইয়া দেওয়া, ভর 
সকল মোক্ষদ! ঠাকরুণ করিতে ভালবাপসিতেন.। সরোজ 
প্লাগ করিলে বলিতেন-_-“তোর কি সেই বয়স মা, না তুই 
এ সব কখন করেছি? আমি.ষে কদিন আছি, তোর 


৮৫২ 





কেন কষ্ট করতে হবে! আহা দায়ে প'ড়েই ত সতীনের - 


কাটার উপর তোকে দিতে হয়েছে, নইলে জামাই কি 
আর. তোর যুগ্যি হয়েছেন,” বলিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ 
রুরিতেন, কর্তা যে-সকল ভাল ভাল সম্বদ্ধ.করিয়াছিলেন 
তাহার ফর্দ আওড়াইতেন। 
ম্ণিলালও অনেক ছুঃখে বাড়ী-আস] বন্ধ করিয়াছিল; I 
বাড়ী আসিলেই মোক্ষদা ঠাকুরাণী প্রভাবতীব পরিত্যক্ত 
গহনাকাপড়গুলার দাবী করিয়া প্রাণ অস্থির করিয়া 
, তুলিতেন, এবং সেই সুত্রে ফে-সকল যুক্তির অবতারণ! 
করিতেন তাহা কাটা ঘাষে নুনের ছিটার স্তাষ জালা 
দিত। থোকা এখন মানুষের দিকে চাহিয়া! হাসিতে 
' শিখিগ্বাছে, "হোঁকি, হোক্ি করিতে শিখিষাছে। মণি- 
‘লালের প্রাণ উদ্বেলিত হইয়া উঠে, প্রভাবতীর 'মত মুখের 
ভাব, তাহাবই মত মুখের চাহনী,__বুক ফাটিয়া তাহার 
উদ্দেখেই চোখের জল গড়াইয়া পড়ে। ছেলে বুকে চাপিয়া 
ধরিলে বুক জুড়ায় ত বটে। একথ| দে যখন বলিত 
তখন ভাল বিশ্বাস হইত না ;--এখন সে যদি থাকিত 
তাহা হইলে-; আবার বুঝি বুক ভাসিয়া যায। 
, মণিলালের বিশ্বাস হইয়াছে, খোকার প্রতি সরোজের 
স্নেহটা অক্ত্রিমই, বটে । তাই শাশুড়ীর উপর যখন 
বিরক্তি বাড়িতে লাগিল, বাড়ী আসাও তখন বদ্ধ হইয়া 
আসিল। ব্র্গগোপাল আর আগের মত খবর লইতে 
পারে না। মোক্ষদা অদপ্তষ্টা হন। পুরুষ মান্ষের মেষে 
মান্থষের'রাঁড়ী যখন তথন যাতয়াত কর] ভাল দেখায় না। 


৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
-আব কত সয়? | 
সুরোজ্র বলিল--“মা, তুমি অন্ততঃ ব্রজ-বাবুর বাড়ী খবর 

দাও। ছেলের আমার চেহারা দেখে’ বুক যে শুকিয়ে 
যাচ্ছে» 
", :মোক্ষদা বলিলেন-__“দেখ, সয্নোজ, তোর বড় বাড়া- 
ব্টড়ি। আমি কি চুপ ক’রে .ব’সে আছি; পীরতলার 
ফকিরের ওষধট! দুদিন দেখা হ'ল, আজ না হয় রামপদ 
সাধুর জলপড়াটা সন্ধ্যার সময় খেয়ে আসৃবে। রক্ত 
আমাশয়ে ডাক্তার বদ্যি' কি ক’রুবে ? ব্রজগোপালইৈ 


প্রবাসী--পৌয, ১৩৩* 
চৈ ক’রে কতকগুলো! ডাক্তার বদ্যি জড়ো করা ছাড়া 


( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





কি হাত দিয়ে ঠেলে রোগ সারিয়ে দেবে?” 

সরোজের প্রাণ ছটফট করে। মা কিছুতেই কথা 
শোনে না। মণিরালের ঠিকানাঁও জানা নাই, আর 
শিরোনাম লিখিবার কৌশলও ত জানা নাই। ওদিকে 
ছেলে যেন দিন দিন কালীর মুর্তি হইযা যাইতেছে ! 

শেষে একদিন সরোজ মনের-ক্ষোভে বলিল--“মা 
আমি মাথা খুঁড়ে মর্ব যদি তুমি ব্রজ-বাবুকে ন! ডেকে 
আন্বে ।” ; | | 

মা আপন মনে বকিতে বকিতে ব্রজ-বাবুকে ডাকিতে 
গেলেন। «সতীনের কাটার উপর এত দরদ! মেয়ের 
অনাছিষ্টি ।* 

ব্রজগোপাল হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ডাকিল, এবং 
তাহার মুখে অবস্থ। শুনিয়া মণিলালকে টেলিগ্রাফ 


করিল। 
জোসেফ আজ কিছুতেই খোকার ঘর হইতে বাহির 


হইতেছে ন|। মোক্ষদা পুনরায় সান করা স্বীকার করিয়া 
তাহাকে প্রাণপণে ঠেঁঙাইতেছেন, মে বসিয়া বসিয়া.কেউ * 
কেঁউ কবিয়া আর্তনাদ করিতেছে কিন্ত একপাও নড়িতেছে 
না। দুম্‌ দাম্‌ শব্দে পিঠের উপর i পড়িতেছে, পিঠ 
বুঝি ভাঙিল। 

সরোজ রাগিয়! কাদিয়! বলিল “মোবা মা॥.মরার 
ওপর.আর খাড়ার ঘা দিও না, ওকে ঘরে থাকতে দাও, 
গোপাল আমার চ'ম্‌কে উঠ্‌চে দেখেও কি তোমার দয়া 
হচ্ছেনা? . তুমি কি মানুষ না পাষাণ ?” 

ব্রজগোঁপাল স্ত্রীকে লইয়া. আসিয়া! .সরোজের কাছে 
বসাইয়! দিল। মণিলাল আসিয়া পৌছিতে পারিল না। 
জোসেফ শবদেহের পিছু পিছু গঙ্গার ধারে চলিয়া গেল। 
মোটে সাতমাসের শিশু, গঙ্গার বালির মধ্যে তাহাকে 
প্রোথিত করিয়! ব্রগোপাল ফিরিয়া আসিল । 

রাত্রে মণিলাল বাড়ী আপিল। জোসেফ. কিন্ত 
আদর জানাইতে কাছে আসিল ন!।. একবার দুয়ারের 
কাছে দাড়াইয়াই সরিয়া.পড়িল ! 
- ব্রজগোপাল ছুটিয়া দেখা. করিতে আনিয়াছে 1 
মণিলাল কাষ্টপুত্বল্কার ন্তায় থোকার পরিত্যক্ত দ্রোলা- 
টির কাছে পা ঝুলাইয়। বসিয়া .আছে। সে সহজভাবে কথা 


A 


A 


£ 


ক পাপা 
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বার্তা কহিতেছে দেখিয়া ব্রজগোপালের ভিতর ভিতর 


ভয় করিতেছে । এমন সময় জোসেফ অতি কষ্টে খোকার 


শ্বদেহট! ঘাড়ের কাছে ধরিয়া ঝুলাইতে-ঝুলাইতে আনিষ! 


প্রভুর পায়েব কাছে শয়ন করাইযা দিল। 
' সরোদ্ দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া "গোপল রে-- 
বাবা আমার 1” বলিয়া. ধড়াদ করিয়া মৃচ্ছিতা হইযা 
গড়িল।, মণিলাল যেন হাত পা ভািযা, .জোসেফেব 
পাশে পড়িষা গিয়া বলিল--"জোসেফ, বাবা, দেখা করিষে 
দিলি।” ব্রঙ্গগোপাল প্রত্যুৎপন্নমতি-সহকারে তাড়াতাড়ি 
মৃতদেহ ঢাকিয়া আবার উঠাইযা লইযা দাহ কবিতে 
গেল্‌। 
৭ম পরিচ্ছেদ 
: চিহ্ন-লোপ j 
মণিবালেব, ভিটায় তালা পড়িয়াছে।, সরোজের 
সদাই, মুৰ্চ্ছা হয়। মোক্ষদার রাত্রে গ! ছমূছম্‌ করে। 
মণিলান্রে বাটী ছাড়িয়!. তিনি নিজ বাটীতে চলিয়া 
'আসিয়াছেন। মায়ে বিষে আর বনে না। -সবোজ 
বড খিটখিটে হইয়াছে। সদাই ঝগড়া করে, চট্‌পট্‌ 
সুনাইয়া দেষ। ঝুকুবটাকে বর্গগোপাল লইয়া আসিয়া- 
ছিল।, সে কিন্ত থাকে নাই। প্রায়ই দেখা যাইত সে 
গলার বালুচরে ইতন্ততঃ স্তকিয়া শুকিযা যেন কিসেব 
অমুমন্ধান কবিয়া ব্ড়োইতেছে। তাহার খাওয়া-দাওয়াও 


যেন বন্ধ, ক্রমশঃ যেন শীর্ণ, শু হইয়া যাইতে লাগিল। | 


০০ 


ব্রঙ্গগোপাল লিখিল “জোসেফ ঘরে. থাকে না, 
খায় না; কেবল ঘুরিয়া ঘুবিয়া বেড়াইত, কিন্তু কয়েক দিন 
হইতে তাহাকে আর দেখিতে পাইতেছি ন11” 

এই পত্র পাইযা মুণিলাল বহুদিন পরে আবার বাড়ী 
আসিল। বাড়ীব মধ্যে আগাছার জঙ্গল হইয়াছে, রোয়া- 
কেব ফাটলে ফাটলে গাছু গজাইয়াছে, ধূলা মষলা আব- 
জ্বনায় প| ফেলিবার জায়গা নাই। খোকার ঘরের 


ছুয়ারেব সামনে জোসেফ মৃতবৎ পড়িয়া সাছে।. তখনও 


প্রাণ ছিল ।, মণিলাল যখন “জোসেফ, বাপ আমার” 
বলিযা চীৎকাব করিয়া ডাকিল, জোসেফ তখন অতিকষ্টে 


মাথাটা তুলিয়া কাপিতে কাপিতে প্রভুর কোলে মাথাটা 


রাখিল। মরিবার আগে আর-একবাব মুখ নাড়িয়া 
প্রভুব ডাকের উত্তর দিবাঁর চেষ্টা করিয়াছিল | 
্রক্জগোপালের পুত্র আলে! লইয়া আসিল । তাহা 
পিছনে আবছায়।ষ একটি স্ত্ীযৃত্তি আমিয়! দীড়াইল না? 
মণিলালের কি মাথাব ঠিক ছিল না? নহিলে সে যে 
মৃত্তিব দিকে না চাহ্যাই “প্রভা, আর কি দ্বেখতে এলে 
ভাই” একথা বলিবে কেন? সরোজও কি বাহজ্ঞান 


হাবাইয়াছিল ? নহিলে সে ব্রঙ্গগোপালের সামনে অমন 


করিয়া মাথাব কাপড় ফেলিঘা স্বামীর পা দুট! জড়াইযা 
ধরিষা, কাদিতে পারিবে কেন? . 
দুজনের আজ দ্বিতীয় বার পুত্রশোক। | 


রী রণজিৎকুমার ভট্টাচার্য. 


-এ.. - সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের মাপকাঠির ব্যবহার ও. 
স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির কয়েকটি উপায় 


jaa se তন 
সামাজিক আয় মাপ্বার, মাপকাঠি হচ্ছে টাকা। অর্থাৎ 
" সামাজিক, আয় কত, তা প্রকাশ করা হবে টাকায়; 
এবং সমাজের সব লোকের বা লোকমংঘের ( কোম্পানী 
ইত্যাদির) সবস্ুদ্ধ কত টাকা, আয় হ’ল, তাই 


৪8-৯ 


দিয়ে মোট সামাজিক আয়ের (বা. আদলে একটি 
ভোগ্যসমষ্টি মাত্র ) পবিমাণ জানা যাবে। টাকাটা একটা 
মাঁপকাঠিমাত্র এবং মানুষেব কাজের সুবিধার যং তার 
হৃষ্টি। টাক! নিজেই একটা ভোগ্যবস্ত তা ঠিক্‌; কিন্তু সে 


শুধু এই কাজের স্থবিধা কবে? দ্রেষ বলে’; স্থতরাং 


৩৫৪ . 


TG ্রবাসী--পৌয,১৫৬০ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





টাকার- তৃন্তিদানক্ষমত! শু পরোক্ষভাবেই আছে'একথা 
বলা-চলে। অরশ্ এমন. দুলভ উদ্ধাহরণ জোগাড় করা 
যায়, যেখানে টাকা সাক্ষাৎ্ভীবেও ভোগ্য; যেমন, 
যদি কেউ অনেক টাকা এক সঙ্গে দেখে আনন্দ পায় 
(কৃপণ প্রভৃতি) অথবা -কেউ যদি বালিসের বদলে 
টাকার থলি মাথায় দিয়ে ঘুমায় ।: এদের কাছে"টাকাই 
'ভোগ্য। এসব স্থলে ' ব্যাপারটা একটা অস্বাভাবিক 
রকম মানসিক অবস্থার ফল। অযথা টাকার গাদা করে’ 
বেখে যদি কোন পাগল আনন্দ পার, সে আনন্দ নিষে 
ব্যাধিবিজ্ঞান (%৮১০1০৪ঠ ) আলোচনা করতে পারে; 
'সামাজিক স্বাচ্ছন্দাবিজ্ঞান, সচরাচব যা ঘটে’ থাকে বা 
দেখা যায, তারই' আলোচনা করে। সমুদ্রের জলরাশির 
গতি নিয়ে যাব কারবার, সে' যদি দেখে ষে সমুদ্রের 
জল কোন কারণে উত্তর দিকে ' যাচ্ছে, অথচ কয়েক 
‘ফৌটা জল কোন শুশুক বা মাছের লাফালাফির ফলে 
দক্ষিণে ছিটকে পড়ল, তা হ'লে সে তা দেখেও দেখে 
না। তার কাছে বিশেষ করে’ কয়েক ' ফোটা জলের 
গতির মূল্য কিছু নেই। সেইরকম সাধারণ গুণ ও গতি 
নিয়েই সামাজিক হ্থাচ্ছন্দ্যবিজ্ঞানের কার্বাঁর, অসাধারণ 
' ও ক্ষুত্ৰাদপি ক্ষুদ্রকে বাদ দিলেও সাধারণ 'মত্যগুলি সত্যই 
থাঁকে। টাকা যদি টাকাব কাজ ছাড়া অন্য কাজ করে তবে 
আমরা সে ক্ষেত্রে তাকে টাকা বল্ব না। যথা, কোন 
জাতির কোন মানুষ দি একটা পিয়ানো বিছানা 
পাতবার অন্ত ব্যবহার করে, তা হ'লে পিয়ানো 
বাজিয়ে সেই জাতির কি পরিমাণ আনন্দ লাভ হচ্ছে 
জান্তে - হ'লে সে হিসাব থেকে ওঁ পিয়ানোবপ পালক্কটি 
বাদ পড়বে। 

মাপকাঠি যদি নিজে সমান না থাকে” ত ত দিয়ে 
মাপা একটু শক্ত হয়ে পড়ে। গজকাঠি যদি আজ কিছু- 
লম্বা আর কাল কিছু খাট হ'য়ে যায় তা হ’লে সেই গজকাঠি 
দিয়ে মাপা একটু অসম্ভব হযে দাড়াতে পারে। একজন 
ভীত্তী যদি সেই গঞ্জকাঠি ব্যবহার করে’ বন্দে ষে গত বছর 
আমি ২০০ গজ কাপড় বুনেছিলাম, এবছব ২৫০ গজ 
বুনেছি তা হ’লে তার কথার মূল্য কি তা বলা শ্। গজ- 
কাঠি যদি আগেরই সমান লঙ্কা থাকে, তা হ'লে বলা 


যায়, , 
'করেছে।'. গজকাঠি যদি: আবার "গঞ্জ প্রতি ৯ ইঞ্চি 


কৈ: উাতি শতকরা ২৫. পরিমাণ কাজ বেশী 
(২৫, )' খাঁট-হ'য্ে' গিয়ে থকে, তা হ'লে বুঝ তে-হবে 
সেকাজ আগেরই সমান করেছে । আর'- যদি গজ- 
কাঠি গঙ্গ প্রতি » ইঞ্চি'লম্ব। ত'য়ে গিয়ে থাকে, তা-হ’লে 
বুঝতে-হবে, যে, সে আগের চেষে ঢের বেশী কাজই 
করেছে --২৫০১ গজ কাপড় ৮৪৪ নি ৩১২৫ 


গঁজ।' হত ১ 


কাজেই ' দেখা যাচ্ছে, যে, a নিছে স্থির না 
থাকলে তা দিযে মাপা শক্ত এবং কোনো! .উপায়ে মীপ- 
কাঠির অস্থিরতাঁব পরিমাণ নির্ণয় করতে না পারুলে 
মাপা জিনিসেব যথার্থ পরিমাণ কি তা বোঝা শক্ত। 
কিন্তু মাপকাঠি কি হারে বাড়ছে কম্ছে তা জানা 
থাকলে তা দিয়ে কান্জ চালান'যায়। এমন কি ঘোটা- 


মুটি জান! থাক্লেও 'মোটামুটি কাজ চলৈ ।' 


' সমাঞ্জে যে ভোগ্য অদল-ব॥ল করা হয়, তা টাকার, 


সাহায্যেই করা হ্য়। অর্থাৎ মোদক' সন্দেশের 'বদলে 
জামা জোগাঁড় করাব জন্য সন্দেশপরয়ানী দর্জ্জির খোজে 


“বার হয়' না; যে কেউ সন্দেশ চায়, তাকেই টাকার 
ব্দলে সন্দেশ দিয়ে দেয় এবং যে কেউ জামা বিক্রি 


করুতে রাজি থাকে, তার কাছে টাকার বদলে জাম! 
নেয়। সমাজে ' এরকম “যত অদল-বদল হয়, সব 
টাকার সাহায্য নিয়েই হয়। একথা অক্ষরে অন্দরে 
সত্য না হ'লেও মোটামুটি সঙা। এখানে টাকা বল্তে, ' 
কোন বিশেষ মুদ্রা বোঝাচ্ছে পা, তা মনে রাখতে হবে। 
যা কিছু টাকার কাজ করে, সবই টাকা বলে' ধরে, 
নিতে হবে। (চেক্‌, হুণ্ডি গ্রভৃতিও টাকা । ) একটা 
টাকার বদলে. একবার কিছু কেন! কিনব! বেচা হ’লে, 
সেই টারাঁটা তার কাজ একবার করুলে ধর্তে হবে। আর _॥ 
সমাজে যত. কেনাবেচা হয়, তাকে সমাজের সমগ্র 
ব্যবসায় বলে’ ধরুতে হবে। কোনে! নির্দিষ্ট পরিমাণ 
ব্যবসায়ের জন্য কত টাকা প্রয্বোজন হবে, তা সেই , 


নিদ্দিষ্ট পর্রিমাণ ব্যবনায়ই দোঁখয়ে দেবে। কেন নাকি 


পরিমাণ ব্যবসায় হ'ল টাকার ৮াষাতেই তা প্রকাশ কর! 
হবে। "যেমন, নিদিষ্ট যো hi ১০০ লক্ষ, 


ওয় সংখ্যা: 1-সাঁমাজিক স্বাচ্ছন্দে।র মাপকাঠির ব্যবহার ও স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির কয়েকটি উপায় ৩৫৫ 





টাকার ব্যবসায় হ’তে পাবে। এর-জন্ত-১০০ লক্ষ টাকা 
দরকার, হবে। অর্থাৎ, সমাজে যদি, ১০০ লক্ষ.টাকা 


এ সত্যই’ থাকে,, তা হ’লে; (স্‌ পরিমাণ ব্যবসায়ের অন্ত, 


সে টাকাকে মাত্র একবার টাকার :কাজ করুতে হবে। 


অর্থাৎ সেই ১০০ জক্ষ টাক মাত্র একবার. কেনা-বেচার, 
সুত্রে হাত বদ্লাবে। কিন্তু প্রত্যেক টাকাই ( আগেই, 


বলেছি, টাক! অর্থে ভারতে. প্রচলিত রৌপ্যখণ্ড. মাত্র 
নয়, "তা মনে রাখা দরুকা'র। যাঁংকিছু- টাকার কাজ 
করে, -তাই এক্ষেত্রে টাকা ।) - বৎসরে বন্ধবার , হাত 
বদ্লায়। এবং.এক টাক যদি দশবার- হাত বদলায়, তা 


হলে, সেই টাকাটা দশ টাকার কাজ-কব্রলে ধরুতে হবে।, 


অর্থাৎ -বাঁৎনরিক ১০০ লক্ষ টাকা পরিমাণ ব্যবসায় 


চালাবার জন্য ১০০, লক্ষ টাকা বছরে একবার হাত 


বদ্লালেও চলে, আবার দশ লক্ষ টাকা. বছরে.দশ বাঁর 
হাত বদ্‌লালেও চুলে। স্থতরাং -কোন্‌ বছর সমাজে 
কত টাকা আছে, ভা ঠিক করুতে হ’লে শুধু টাকার 
_ সংখ্যাটা জান্লেই হয় না) তার ভ্রমণের বেগ, 
অর্থাৎ তা. বৎসরে. কবার হাত রদ্লায়, তাও 
জান্তে হয়। টাকা বছরে, দশবার হাত বদ্লালে তার 
স্বাৎসল্রিক ভ্রমপেন্র তে দশ বল্তে হবে। 
তা হ'লে দেখা যাচ্ছে, যে, টাকার সংখ্যাকে তার বাৎসরিক 


ভ্রমণের বেগ দিয়ে গুণ করুলে ব্যবসাতে খাটান টাকার. 


বাৎসরিক;পরিমাণ' পাওয়া যায়। 

টাকার বদলে.সব জিনিস-পাওয়! যাষ। যদি চালের 
বদলে, 'সব; কিছু. পাওয়া, যেত, তা, হলে কোন 
কারণে, চালের * পবিষাণ_ বেড়ে গেলে সব. কিছুব 
বদলে, বেশী বেশী. মাত্রায় চাল -পাওয়া যেত। 
সেইরকম, কোন. কারণে. টাকার পরিমাণ বেড়ে 
গেলে, সব - কিছুর জন্তেই বেশী .টাকা পাওয়া 
যাবে-অর্থাৎ সব জিনিসের দাম বেড়ে যাবে বা টাকার 
কেন্বার ক্ষমতা কমে? যাবে। কিন্তু যে-সব জিনিস 
টাকার বদলে পাওয়া যাষ, তার পরিমাণও - সঙ্গে -সঙ্গে 
' বেড়ে গেলে সেরকম হবেনা । অর্থাৎ টাকার পরিমাণ 
শতকর!.২৫ বাঁড়ার 'সঙ্গে সঙ্গে ক্রীত-বিক্রীত দ্রব্যের 
পৰিমাণ. শতকরা - ২৫ বেড়ে গেলে জিনিসের দাম 





বাড়বে না এবং টাকার কেন্বার - ক্ষমতা .সমানই 
থাক্‌রে। ; টাকার -কেন্বার ক্ষমতা কি,.তা ঠিক, কর্তে 
হলে টাকার 'পরিমাণকে ক্রীত-বিজ্রীত দ্রব্যের পরিমীণ' 
দিয়ে ভাগু কর্তে হবে, অর্থাৎ, টাকার সংখ]1 «টাকার 
ভ্রমণের বেগ--ক্রীতবিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ টাকার. 
কিন্বাব ক্ষমতা । টাকার সংখ্যা মদি -হয় ট ও তার- 
ভ্রমণের বেগ ট ভ্র এবং ক্রীতবিক্রীত দ্রর্যের পরিমাণকে 
যদি ব বলা যায় তা হ’লে টাকার কিন্বার ক্ষমতাকে 
উট এব সমান বলা চলে। তা হলে দেখা যাচ্ছে, 
য়ে, টাকার কেন্বার ক্ষমতাব পরিবর্তন সাধারণতঃ তিন, 
দিক্‌ দিয়ে হ'তে পারে। এক, ক্রীতবি্রীত ব্রব্যের 
পরিমাণ পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে ( অনাৰৃষ্টি বস্তা) 
পশুমড়ক, মহামারী, .. জাহাজডুবি, যুদ্ধ, - ব্যান্বফেল, 
রা্ট্রবিপ্রব. ইত্যাদি প্রাকৃতিক, বা কৃত্রিম কোনো! 
কাবণে--ভোগ্য উৎপাদন কমে, যেতে পারে। পর- 
স্পবের উপর বিশ্বাস কমে' গেলে অথবা জিনিসের 
দাম কোনো কারণে খুব অস্থিব হ'য়ে উঠলে ভোগ্য 
কেন। বেচা কমে’ যেতে পারে; আবার নানাপ্রকাৰ 
প্রাকৃতিক বা কত্িম কারণে জরীতবিক্রীত ভব্যের 
পরিমাণ বেড়েও যেতে পারে।) দ্বিতীয়তঃ টাকার সংখ্যা 
পরিবর্তিত হলে টাকার কেম্বাঁর ক্ষমতা পবিবর্তিত 
হ'তে পারে। (যথা বেশী বা কম টাকা টাকশাল 
বা ছাপাখান। থেকে বেরতে পারে, চেক ও হুণ্ডির 
ব্যবহার কম বেশী হ’তে পারে, ইত্যাদি ।) তৃতীয়ত) 
টাকার ভ্রমণবেগ বা গতিশীলতা বেড়ে বা কমে” যেতে 
পারে। (যথা লোকের অভ্যাস অল্প অল্প করে? বদলে 
এমন হতে পারে, যে টাকা পাওয়া, মাত্র খরচ করাই 
রীতি হয়ে দাড়াবে; অথবা . মাসান্তে দাম দেওয়াব 
নিয়ম উঠে? গিয়ে স্াপ্চাহিক দাম দেওয়ার নিয়ম স্থরু 
হতে পারে। ব্যাঙ্ক, বা অন্ত ধার দেবার জা়গাগুলি 
আরও সহজে ও ফম সুদে ধাব দিতে পারে। পরস্পরের 
প্রতি বিশ্বাস বাড়লে ইহা হুওয়ার সম্ভবনা বাড়ে। এ 
সবের উণ্টা বকমও হ'তে পারে। ) রঃ 

এখন ক্রীতবিক্রীত দ্রব্যে পরিমাণ, টাকার সংখ্যা 


৬৯৬: 





ও টাকার ভ্রমণবেগ,. এসবেব কোনটিই যে একলা একলা 
বদলাবে, এমন নয়. সব কটিই একসঙ্গে বদলাতে পারে। 
কোন্টির পরিমাণ কত ছিল এবং কত হল, তা নির্ণয় 
করুতে গেলে অনেক, গোলমাল । আমাদের শুধু জানা 
দরকার -যে আমরা যে টাকার মাপকাঠি ব্যবহার করেঃ 
সামাজিক আয় 'মাঁপৃবার চেষ্টা কর্ছি সেই মাপকাঠি 
নিজেই বদ্‌লায় কি না এবং ক্ষেত্রবিশেষে বদলেছে কি না। 
টাকাব কেন্বার ক্ষমতা বদলেছে কি না, তা জান্বার 
উপায় টাকা কতটা কিনতে স্পীল্লব্ড'এবং কতটা কিন্তে 
পার ছ্ছে, তাই তুলনা করে' দেখা। যেসব জিনিন বা 
ভোগ্য সবচেয়ে বেশী কেনা-বেচা হয, টাকার কেন্বার? 
ক্ষমতার বিচার করুতে' হ’লে সেইগুলির প্রয়োজনীয়তা 
সবচেয়ে বেশী । ' কোনে! একটা জিনিস বদলেছে'কি না 
ঠিক করুতে হ'লে তাৰ কোনো 'একটা' অবস্থা-বিশেষ থেকে 
সরু 'কর্‌তে হবে, অর্থাৎ, অমুক সময় যা ছিল, তা থেকে 
অন্যরকম হযেছে কি না, এইরকমভাবে দেখতে হবে। 
টাকার কেন্বার ক্ষমৃতা বাড়ল কি কম্ল বা স্থির রইল, তা 
দেখতে হ’লে প্রথমতঃ সবচেয়ে বেশী কেনা-বেচা হয় এমন 
জিনিস দেখে' একটা তালিকা কর্‌তে হয়; যথা চাল, ডাল, 
ময়দা, আটা, ঘি, তেল, কাপড়, বাড়ীভাড়া, বেলভাড়া, 
শিক্ষার খরচ, ওষধ ইত্যাদি। তালিকা কি রকম হবে, 
তা, সমাজটি কিপ্রকাৰ ও তার লোকের আচার-ব্যবহার 
কিপ্রকার, তার উপর নির্ভব কর্বে। এইরকম একটা 
ভোগ্য-সমষ্টির যদি প্রত্যেকটিব সমান পরিমাণ ধরে! (যে- 
ভাবেই হোক ) তাঁদের দামগুলি যোগ করে’ বলা হয়, যে, 
"এই ভোগ্য-সমষ্টি যদি অন্ত কোন সময়ে কিন্তে এর 
দুগ্তণ দাম লাগে, তা হ'লে টাকাব কেন্বার ক্ষমতা অর্ধেক 
হ'য়ে গেছে জান্তে হবে?” ; অথবা আর-এক সময় উক্ত 
ভোগ্য-সমষ্টি কিন্তে যদি অর্ধেক দাম লাগে, তা.হ’লে যদি 
বলি, “টাকাব কেন্বাব ক্ষমতা দুগুণ বেড়ে গেছে,” তা 
হ'লে তুল হবে । তালিকায় যদি শুধু ক-চাল, ক-ডাল, ক- 
ব্্পড়, ক-ঘবভাঁড়া ও ক-জুুতা থাকে এবং তার দাম 
যদি চাল-এক্টাঁকা ভাল-একটাকা_ কাপড়-একটাঁকা, 
ঘরভাঁড়াএকটাকা ও জুতা-দশটাকা হয়; তা হলে এ 
ভোগ্য-সমষ্টির জন্ত টাকা লাগ্বে - ১+১+১+১+১০ 
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অতঃপর যদি জুতার দাম দুগুণ হ'য়ে যায় ও" 
অন্ত সব-কিছুর দাম অর্ধেক হ'যে যায; তা হ'লে সেই 
গা-সমষ্টি কিন্তে লাগবে 1০ +1০+0৭ + ॥০ +১০ = ২২" 
অর্থাৎ ১৪ব 'প্রায় 'ছুগুণ। এখন কি বল্তে হবে_ যে." 
টাকাব কেন্বার ক্ষমতা প্রায় অদ্ধেক কমে’ গিয়েছে 'এবং 
তার থেকে কি-এই সিদ্ধান্ত করতে হবে যে সামাজিক" 
আয় যদি টাকায় এবার ' ২০০ লক্ষ হ'য়ে থাকে তা হ’লে 
আগেকার যে ১০* লক্ষ টাকা পরিমাণ সামাজিক আঁয় 
ছিল, এবাবকার আয় তার ' প্রায় অর্ধেক হ'য়ে গেছে? 
নিশ্চয়ই না; কেননা লোকে চাল, ডাল, কাপড়, ঘরভাড়া, 
ইত্যাদিতে যত খরচ করে, জুতাতে তত করে না।' 
কাজেই শুধু জুতার খাতিরে টাকার কেন্বার ক্ষমতার, 
দুর্ণাম হ'লে চল্বে না। কেনা-বেচার দিক্‌ থেকে জুতার; 
গুরুত্ব' চাল ডাল কাপড় ও ঘরভাড়ার গুরুত্বের সমান 
নয়। এই কারণে আমাদের ভোগ্যসমন্্িতে প্রথমতঃ" 
বিশেষ প্রযোজনীয় জিনিসগুলিকেই ধর্তে হবে এবং _ 
তার'পরে'তাব ভিতর যেগুলিব গ্রয়োজনীয়তার' গুক্ত্ব 
বেশী সেগুলির পরিমাণও তালিকায় ‘সেই অনুপাতে 
বেশী রাখতে হবে । তা না হ'লে কোনো একটি ভোগ্যেয় 
দাম কম-বেশী হলে; টাকার কেন্বার ক্ষমতায় 
( সাধারণভাবে) যে হাস বা বৃদ্ধি 'দৃষ্ট হবে, সেটা 
সত্য অবস্থার পবিচাষক হবে ন! । যে জিনিসটার কেনা- 
বেচা যত বেশী হয়, তার দামের পরিবর্তন টাঁকাব' 
কেন্বার ক্ষমতার পরিবর্তনে তত বেশী সাহায্য কর্বে। 
ভোগ্যের তালিকায় 'চিড়েমুড়ির সমান দাম হ'লে হবে 
না। ওজন করে’ জিনিষগুলি তালিকার মধ্যে, দিতে 
হবে। ওজনের নিক্কি হবে জিনিসের ব্যবহার বা কেনার - 
বেচা কত হয় তার পরিমাণ | 'এক্ষেত্রে অনেক প্রশ্ন 
উঠতে পারে। তালিকায় কি কি জিনিস ধরা হবে? এ 
কোন্টিকে তালিকায় কি পরিমাণ গুরুত্ব দেওয়া হবে? 
জিনিসের দাম খুচরা দাম, না পাইকারী দাম ধরা হবে? 
কোনো বছব যেসব জিনিস প্রয়োজনীয় থাকে, অন্ত বছব 
যদি সেইগুলিই প্রযোজনীষ না থাকে বা একই অনুপাতে 
প্রয়োজনীয় না থাকে তাহ'লে কি করা হবে ?. একই 
নামে ক্রীত জিনিস ছুই বৎসরে ভিন্ন জিনিস হ'লে কি 
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হবে?'। (১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় শ্রেণীতে' ভ্রমণের 
অধিকার _এবং ১৯২২ খৃষ্টাব্দের' তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণের 


FA অধিকার কি একই. জিনিস? 'আরও অনেক উদাহরণ 


দেওয়া যায়, যাতে একই নামে বিভিন্ন জিনিস বিক্রি 
হয়েছে।) কিন্তু এইসব. প্রশ্নের বা এই জাতীয় আর" 


যা প্রশ্ন উঠতে পারে, তার উত্তর দেওয়া! সংক্ষেপে সম্ভব, 


নয়। কাজেই আমাদের ব্যাপারটা কি হয়,.তাই জেনেই 
সন্তষ্ট'থাকৃতে হবে, কিভাবে হত্ব এবং তাতে দোষ কি; কি 
হ'তে পারে, সেসব পরের আলোচনা বৃহৎ খুবই 
সম্ভবণ । 

'' কোনো বছর বদি একটা আনিকা করে’ দেখা যায়" 
যে' তালিকাতুক্ত, জিনিসগুলির দাম (টাকায় ). একট! 
নির্দিষ্ট পরিমাণ হয়েছে, এবং অন্ত এক বছর যদি সেই. 


তালিকার ভোগ্যদমন্টির দাম প্রথম বছর থেকে বিভিন্ন" 


হয়; তা হ’লে প্রথম বছরের দামকে ১০০ বলে*ধরে নিয়ে 


চীন ld বছরের 'দামটি সেই নিহত কষে' বার তি 
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তালিকাঁটিতে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম! বছরে যা 
কিনূতে ৮*১ লেগেছিল, দ্বিতীয় বছর তার দাম হ’ল 
১০৬৯1 প্রথম বছরকে যদি আরম্ভ বৎসর বলা যায়, 
তা হ'লে ৮*২কৈ ১০০ ধরুতে হবে। তা হ'লে দ্বিতীয় 
বৎসর টাকার কেন্বার ক্ষমতা! ধরুতে হবে ৮০ £ ১৬ 2 
১০০ CET কারি কন্যার ক্ষমতা )- ২-৬৯১: 


= ১৩২৫ । অর্থাৎ এরৎসর, আরম্ভ বৎসরে-য! ১০ টাকায় 
পাওয়া ষেত তা কিন্তে ১৩২৪০ লাঁগছে। তা হ'লে 
টাকার দ্বিতীয় ' রৎসর কিন্বার ক্ষমতা শতকরা 
প্রায় ৩৩ করে কমেছে" এই ধর্তে -হবে। ' এই 
জাতীয় .সংখ্যাুলিকে ' সুচক-সংখ্যা . ("Inde 
number ), বলা হয়।... এই জাতীয়. লং খ্যা দিয়ে" 
যে--প্ুধু : টাকার কিন্বার ক্ষমতা. জানা: যাঁয়- তা নয় / 
এগুলি দিয়ে আরও অনেক-কিছু জানা -যায়। যেমন 
ধরা যাক, কোন একটা কারুবারে- মজুরদের মাইনে 
বাড়ান হয়েছে শতকরা ৫০২৬ হিসাবে ' এখন সেট! 
শুধু একটা টাকার বাড়তি । ম্ভুররা ত আর টাকা খাবেও 
না, পর্বেও না)" বা-টাকা দিয়ে রোদ-বৃষ্টির; হাত থেকে 


* নিজেদের বাচাবে না এই টাকা দিয়ে তখন কি কেন! 


যায়, তাই দিয়ে দেখতে হবে তাদের মাইনে কত 
বেড়েছে। বদি আগের কম মাইনে দিয়ে তারা ক” 
পরিমাণ ভোগ্য কিন্তে পারত এবং এখন যদি ৫* বেশী 


মাইনে দিয়ে দেই একই. পরিমাণ ভোগ্য কিন্তে পারে, 


তা হ'লে মাইনে বেড়ে লাভটা কোথায় হ'ল? যদি ৫০ 


বেশী মাইনের সাহায্যে ২৫%/, বেশী ভোগ্য! কেনা “যায় 


তা হলে লাভ কিছু হ'লেও ৫* হ’ল না। আর যদি আগে' 
যা পাওয়া যেত এখন তার ৭৫/০ মাত্র গাওয়া যায়, তা 
হ'লে টাকা মাইনে বাড়লেও আসল মাইনে 
কম্ল। সামাজিক আয় মাপ-রার সুবিধার জন্ত যে সুচক- 

খ্যা ব্যবহার করা হবে এসব ক্ষেত্রে অবশ্য তা দিয়ে 
কাজ হবে. না। বিশেষ করে’ মন্ুররা কি কি জিনিস কেনে, 
এবং তার মধ্যে কোন্‌ জ্রিনিস বেশী কেনে বা কম কেনে, 
দেখে”, আলাদা একটা তালিকা. করতে হর, এবং সেই 
তালিকাম্ডুক্ত জিনিস কিনতে আগে ও প্যর কত টাকা 


৩৫৮. 


শাম্মপিসসি 


লাগত ও লাগে, দেখে' স্থির করুতে. হবে, মজুরের পক্ষে 


টাকার কেন্বার ক্ষমতা বেড়েছে কি কমেছে। ঘড়ি, 
ঘোড়া, মোটর-রার, বড় বাড়ীর ভাড়া,. বহুষূল্য খাদ্যদ্রব্য. 
ইত্যাদির নাম বদ্লালে তার একটা সাধারণভাবে টাকার 
কেন্বার. ক্ষমতার দিক্‌ থেকে মানে আছে; কিন্তু বিশেষ 


করে’ মজুর বা আর-কোনো দলভুক্ত ব্যক্তিদের উপার্জ্জন্রে 


টাকার কেন্বার ক্ষমতা বদ্‌লেছে কি না জান্তে হ’লে, 
ভান্লা'কি কেনে এবং-কি ls কেনে তা আগে 
জান্তি হবে। 

সুচক-সংখ্যা জান! থাকলে রি আধ মাপ বার 
সুবিধা হয় 'বলা- হয়েছে। অর্থাৎ মাপকাঠি -কিভাবে 
নিজে বদ্লাচ্ছে জানা থাকলে তা দিয়ে মাপা সম্ভব হয়। 
আজ-কাল নানা জায়গায় যেসকল সুচক-সংখ্যা প্রকাশিত 
হয়, তাতে. সব জায়গাতেই একটা আরম্ভ বৎসর বা সময় 
ধরে”নেওয়া হয়, অর্থাৎ অমুক বৎসর যদি ১০০ ছিল তা 
হালে পরবর্তী অন্ত অন্ত বৎসরে ১০০ 4-ক অথবা ১০০--ক 
হয়েছে। এইভাবেই টাকার কিন্বার ক্ষমতা জ্ঞাপন ক্রা 
হয়।' শতকরা কি হারে টাকার কিন্বাব ক্ষমতা বদলেছে 
জানা থাক্‌লৈ টাকায় প্রকাশিত. সামাজিক আয়ের আসল 
মূল্য জানা আর শক্ত থাকে না। কেবল একটা গোলমাল 
আছে, সেটা' বিশেষ করে’ আলোচনা করা দরুকার। 
প্রত্যেক বছরই নূতন' নূতন ভোগ্যেব আবিষ্কার হয় 
এবং পুরাতন ভোগ্যের নাম না বদূলালেও তার 
স্বভাব অনেকস্থলেই এত বদ্‌লে যায় যে মাঝে অনেক 
বছরের ব্যবধান পড়লে, কোন দুই তালিকাতে নাষে 
একই ভোগ্যসমষ্টি থাকৃলেও কাজে তা বিভিন্ন ভ্রিনিস 
বুঝায়। প্রথম ক্ষেত্রে পুরাতন তালিকার যতই গুণ থাকুক ম। 
ফেন, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা মূল্যহীন ও'অকেন্তো হ'য়ে দাড়ায় । 
. €যমন, যদি, খনির কয়লার যুগের আগে কোনো তালিকায় 
সবচৈয়ে-.বেশী গুরুত্ব কাঠ-কয়লাঁকে দেওয়া হ'ষে থাকে 
এবং যদি পরে ( কয়লার খনির কয়ল! পাওয়ার পরে) 
কাঠল্য়লাষ দাম ১০০ গুণ বেড়ে গিয়ে থাকে তা হ'লে 
তাঁর ফলে সুচক-সংখ্যাম হয়ত এই দেখা যাবে যে টাকার 
ফেন্বাব ক্ষমতা খুবই কমে? গিয়েছে; অথচ হয়ত নৃতন 
কষে’ ভালিকাঁকরুলে তাতে কাঁঠকয়লা জাষগাই পাবে না 


প্রবাসী-পৌধ,-১৩৩৭ - .. 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


এবং খনিজ কয়লা সেই স্থান অধিকার করার ফলে টাকার 
কেন্বার ক্ষমতাও অত, কম মনে হবে না। এক্ষেত্রে 
এরকম তুলনার- দ্বামই নেই । এরকম ক্ষেত্রে প্রথমে 
প্রথম বছরের হচক-সংখ্যার সঙ্গে কাছাকাছি,কোনো! 
বছরের সুচক-সংখ্যার- তুলনা করুতে হয়, ভার পর-.এই 
দ্বিতীয় বছরেব একটা সুচক-সংখ্যার সঙ্গে তার একটা! 
কাছাকাছি কোনো বছরের স্থচক-সংখ্যার সম্বন্ধ ঠিক 
কর্তে-হয়। অতঃপর এইভাবে ক্রমে, এগিয়ে চলে"- 
যতক্ষণ না শেষ বছরের সঙ্গে প্রথম বছরের সম্বন্ধ নির্ণয় 
হ'য়ে যায় ততক্ষণ ক্রমশঃ এগিয়ে চল্তে হয়। যেমন, 
১৮৮৭ খৃষ্টাব্ের তালিকার মোট পবিমাণকে ১০০-ধরে' 
তাব্র সঙ্গে' ১৮৮৫ খৃঃ অঃ তুলনা কবে’ যতি দেখা যাক যে 
১২৫ হয়, ত! হ’লে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের একটা তালিকা করে’ 
তার মোট পরিমাণকে ১০০ ধরে’ আবার তার সঙ্গে ১৮৯০এর 
তালিকার তুলনা কর্‌তে.হ্য়। 'য্রি দেখা যায় এতে ১১০. 
হ’ল তা হ'লে-১৮৯০এর সংখ্যা ১৮৮৭র সংখ্যার ১৯০ ২.১১৪, 
2১২৫2 ক৮১১০ ১২৫০০ ১৩৭৫। এখন ১৮৪০এরু একটা 
তালিকার মোট পরিমাণকে ধরে ১৮৯৫এর 
সংখ্যার সঙ্গে তুলনায় যদি তার দাম ৮০ হয়, তা 
হলে- ১৮৮০ তুশনায় ১৮৯৫এর সংখ্যার দাম হবে ১০০৫৪ 
৮০ 28 ১৩৭৫ £ক, উল ৫১১০ এইরকম 
ভাবে শেষ অবধি হযত দেখা খাবে" যে ১৮৮০র তুলনায় 
১৯২০তে টাকার কিন্বার ক্ষমতা দাড়িয়েছে ১০ £ ১৮০ 
অর্থাৎ শতকরা ৮০ কম । (১৮৮*তে ১০০ টাকায় যা 
কেনা যেত ১৯২০তে তা কিন্তে ১৮* টাকা লাগে অর্থাৎ 
টাক্গার কৈন্বার ক্ষমতা সেই অনুপাতে কমেছে?) 

, আইবকম ধাপে-ধাপে এগোঁবার মানে ,আগে হঠাৎ 
লাফ দেওয়ার যে-সব দোষ দ্বেখান- হয়েছে সেগুলি দূর 
করার চেষ্টা। € বছর করে’ ধাপ না নিয়ে বছর বছর 
নিলে আরো ভাল। প্রত্যেক বছধ নূতন করে? তালিকা! 
করাতে .ভুলগুলি গোড়াতেই ছেঁটে দেওয়া সস্তব হয়) 
অনেক বছর ধরে' জমে? জমে? তারা মিথ্যার: আঁকার 
নিতে আর পার্বে না । আমাদের উদাহরণের কাঠকরলা 
আস্তে, আস্তে প্রযোজনীয়তার গুরুত্ব হারিয়ে শেষে 
তালিকা থেকে বাদ গডে' যাষে। এইভাবে তুলনা 





১০০ 


ওয় নংখ্যা। ] সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের মাপকাঠির ব্যবহার ও স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির কয়েকটি উপায় ৩৫৯ 





' করাকে শৃঙ্খল-পদ্ধতিতে ( ০॥৪in-meth০d ) তুলন! করা 
“বলা চলে৷ মাপকাঠিকে মাপা নিষে আরও অনেক'কিছু 
‘গোলমাল আছে, কিন্ত তার ভিতর যাওযা এক্ষেত্রে সম্ভব 
হবে না। 

‘(২ ) 

" স্ামাজ্জিক ' স্বাচ্ছন্য সামাজিক ব্যক্তিদের মনের স্থখ- 
স্বচ্ছিন্দ্যেব সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। সমাজ বলেঃ 
একটা এমন কোনো জানোয়ার নেই যে সে'ভোগ্য-সভোগ 
করে" স্বাচ্ছন্দ্য লাভ কর্বে। ব্যক্তিই হচ্ছে সমাজের 
বোধশক্ির যন্ত্র ও কেন্দ্র। ব্যক্তির স্বাচ্ছন্দ্য বা সুখ 
ভোগ করার শক্তিব"উপরেই সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর 
করে; শুধু. ভোগ্যসমান্ট একটা থাকলেই হয় না। ব্যক্তির 
'্বাচ্ছন্দ্য-আহরণ-ক্ষমতা না থাক্‌লে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের 
অনেক উপকরণ মাঠে মারা ষায়। একট। ভাল ছবি বা 
'একটা' ভাল গান কি একটা বাজনা বুঝে” উপভোগ 
+-কর্তে শিক্ষাৰ প্রয়োজন হয | শুধু লাইব্রেরীতে পুস্তক 
থাকৃলেই হয় না, পড়বার ক্ষমতা না থাকলে তা থেকে 
কোনো স্বাচ্ছন্য কেউ পাবে না। কাজেই দেখা যাচ্ছে 
যে, সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াবার -আর-একট! বড় 
‘উপায় হচ্ছে, নানা উপকরণ থেকে স্বাচ্ছন্দ্য আহ্রণ 
.করাব ক্ষমতা মানুষের মধ্যে- স্থ্টি কবাব চেষ্টা। 
সামাজিক শক্তির কতকটা ব্যক্তির মানসিক উৎকর্ষ 
সাধনের, জন্তে খরচ করুলে' তাঁর থেকে অনেক উপকার 
'পাওয়া যায়। সেইপ্রকার শারীরিক উন্নতিও অবস্ত 
প্রয়োজনীয়! সুস্থ সবল শরীর ছাড়া স্বাচ্ছন্দ্য কোথায়? 
অরাক্রাস্ত কি সুখলাভের উপকরণ পেলেও স্থখী হ'তে 
পারে? যার সর্বদা মাথা ধরে তারকি কিছুতে আনন্দ 
আছে? এখন, শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধন কি- 
-. ভাবে হ'তে পারে তা দেখতে হবে। দুইটি প্রধান 
উপায়ে এই কার্ধ্য সাধন করা যায় :--একটি মাহ্গষের 
পারিপার্শ্বিক অবস্থার উৎকর্ষ সাধন; আর একটি 
যোগ্য লোক ছাড়া অযোগ্য লোকের বংশবৃদ্ধি নিবারণ, 
অর্থাৎ জীববিজ্ঞানসম্মতভাবে ভবিষ্যৎ বংশের পিতা- 
মাতা বাছাই করা। দ্বিতীয় উপায়ে সমাজ থেকে 
খারাপ অংশটুকু বাদ দেওয়া যাবে আশা করা যেতে 
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পারে, অর্থাৎ অর্দবুদ্ধি, অল্পবুদ্ধি, উন্মাদ," জন্মগত 
মাতাল বা বংশাহুক্রমিকভাবে ব্যাধিগ্রস্ত। অকেগে 
ভিক্ষুক (809: ) অপকর্ম দুর্জন ইত্যাদিকে সমাজ 
থেকে এইভাবে অনেকটা দূব কবে? দেওয়া-যায়। বাছাই- 
কবা বীজে যেমন ফসল ভাল হয, সেইরকম বাছাই-কর! 
পিতামাতাষ ভবিষ্যৎ জাতি উন্নত হয়।' বিজ্ঞান 
আমাদের দেখিয়েছে বে পৃথিবীতে এখথম প্রথম যখন 
জীবন স্থরু হয়, তখন প্রাণীরা অতি নিক ধবণের ছিল। 
কোন রকমে প্রকৃতির কাছ থেকে পুষ্টি আহরণ কবে? 
দেহ ধারণ কব্তে পারে ও বংশ বিস্তার করুতে পারে 
এইরকম প্রাণীতেই সেই বহুপুরাতন কালে পৃথিবী পূর্ণ 
ছিল। আকৃতি-গত পার্থক্য উদ্ভিদে ও প্রাণীতে খুব 
ছিল না। অনেক স্থলে প্রাণী চলাচল-শক্তি-বহিত 
হিল। পুকতুদ্জ শাখ শামুক প্রভৃতি জলের বাদিন্দা- 
বাই পৃথিবীর আদিমকালে রাজত্ব কর্ত। 

তার পর ক্রমে ক্রমে চিংড়ি কাকড়া ও নানাপ্রকার 
অদ্ভূত জলচরেরা! পৃথিবীতে এল। তখন শুধু জলেই প্রায় " 
পৃথিবী ঢাকা ছিল। স্থলের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নানা- 
প্রকার জানোয়ার (উভচর জলচর থেচর -ও সর্ব্বচব ) 
পৃথিবীতে এল; বর্তমানে তারা লুপ্ত হয়েছে। তার পব কত 
জাতীয় প্রাণী এল আর গেল তার ইয়তা নেই__শেষে 
এলাম আমরা। 

প্রাণী-জগতে নৃতন নৃতন ধরণের জীবের বিবর্তন 
হ’ল কিপ্রকারে? এবিষয়ে বিজ্ঞান বল্‌ছে যে জীব- 
জগতে এমন তিনটি প্রবল শক্তি সব সময় বর্তমান রয়েছে 
যাব জন্তে নিকৃষ্ট জাতেব প্রাণী থেকেই অপেক্ষাকৃত ভাল 
জাতের প্রাণীর উদ্ভব হচ্ছে । একে বলে প্রাণী-জ্রীবনের 
ক্রমবিকাশ। এই শক্তিগুলি হচ্ছে, ১। জীবন-সংগ্রাম 
( Struggle for Existence ), ২। প্রাকৃতিক নির্বাচন 
বংশাহুক্রমিকতা 
(Heredity) | জীবন-সংগ্রাম ও প্রাকৃতিক নির্বাচন হয় 
এইভাবে £_-অনেক রকম ও বিভিন্নগুণসম্পন্ন বহু প্রীণী 
যদি কোনো জান্গগায় থাকে, তা হ'লে সেই জায়গাব অবস্থা 
কাকুর প্রাণ-ধারণেব পক্ষে স্থবিধাঙ্নক ও কাকুর প্রাণ- 
ধারণের পক্ষে অস্থবিধাজনক হবে। যার প্রতি পারি- 
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পাৰ্ম্মিক অবস্থা সদয় (অর্থাৎ সেইপ্রকার পাবিপার্থিক 
অবস্থায় অন্যের তুলনায় যে সহজে জীবন ধারণ করুতে 
পারে) তাকে যেন প্রকৃতি ভবিষ্যৎ জাতিব পিতামাতাৰপে 
নির্বাচন কর্ছেন, কেননা যার প্রতি পারিপার্শ্বিক 
অবস্থা সদয় নয়, তার পক্ষে জীবনধারণ শক্ত এবং জীবন, 
ধারণই যদি কেউ.না কবে, তা হ'লে তাকে দিয়ে 
বংশরক্ষা হওয়া আবো শক্ত । ক্রমে ক্রমে তার জাতি লোপ 
পেয়ে যাবে। পারিপাশ্থিক অবস্থা বলুতে জল বাতাস 
খাদ্য শক্ত ইত্যাদি সবই বোঝাস্ব। ধরা যাক, কোনো 
অবস্থায় যদি খাদ্য গাছের ডগায় থাকে এবং সব জন্তরাই 
যদি গাছে উঠতে অক্ষম হ্য তা হ'লে বে জাতীয় জন্তর 
গলা লম্বা ,তাব পক্ষে বাঁচা সে অবস্থাষ, অন্যের তুলনায়, 
সহজ হবে। তাড়া কবে যদি খাদ্য সংগ্রহ করুতে হয় বা 
পালিয়ে যদি অনবরত প্রাণ বাচাতে হয় তা হলে বেগবান্‌ 
জন্তই সহজে, বাঁচবে। বেগবান্কে প্রকৃতি নির্বাচন 
করুলেন বল্তে হবে। পারিপার্শ্বিক, অবস্থায় বেঁচে 
- থাকৃতে অক্ষম যে, সে ক্রমে ক্রমে, লোপ পেয়ে যাবে 
এবং অপেক্ষাকৃত সক্ষয়ই বংশবিস্তার রূরে বেঁচে 
থাকৃবে। এই যে রেঁচে থাকার জন্ত সংগ্রাম.বা জীবন- 


SN সংগ্রায়, এ শুধু প্রকৃতির সঙ্গে না, পরস্পরের সঙ্গেও । 


, অপেক্ষাক্ৃত বলবান্‌ বলহীন্‌কে পৃথিবীর কোল থেকে 
দূব করে’ দেবার চেষ্টা সতত করছে এবং সেই আদিম 
কাল থেকেই পৃথিবী রলহীনেন,লভ্য নয। জীবনসংগ্রামে 
সেই রক্ষা পায় বা জয়ী হয, যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা 
ও শত্রুকে জয় করুতে পারে । 

এখন, দেখতে হবে যে বলবানের জয় হ’লেই 
ভবিষ্যৎ জাতি বিগত জাতির চেয়ে বলবান্‌ হবে 
কেন? এর উত্তরে বিজ্ঞান বলে, যে সন্তান তার 
দৈহিক ও মানসিক গ্রণাঁবলীতে তার পূর্বপুরুষদের 
অনুগয়ন করে। একে বলে বংশাহুক্রমিতা। বংশনু- 
ক্রমিতাঁব গুণে, যদি অপেক্ষাকৃত বল্বান্‌ বা গুণবান্ই 
শুধু বংশবৃদ্ধি ক্রুতে পায় তা হ’লে ভবিষ্যৎ জাতির 
মধ্যে অধিক-সংখ্যর লোক বলবান্‌ ৪ গুণবান্‌ হয়।* 
॥ 'ক্ধ জীব-অগৃতে থেকে থেকে কোনে! অজানা! কারণে নৃতনগুণসম্পয় 
ল্ীব,লন্মগ্রহণ করে। নুতন গুণ "তাঁকে বলা যায, শুধু বংশানুক্রমিতা 
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-[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কাজেই আমবা দেখছি, যে, শ্রাী-জগতে ক্রমবিকাশ প্র 
তিন শক্তির জোরেই হচ্ছে। এ শক্তিগুলিই আছে কেন, 
এ প্রশ্ন করুলে তার উত্তর দেওয়া শক্ত, তবে বিজ্ঞান 
‘কেন'র উত্তর দেয় না, সে উত্তর দেয় দর্শন । বিজ্ঞান শুধু 
‘কি করে’ হব, তাই খু'জ তে, ব্যস্ত । 

মানব-সমান্ত্রে প্রাকৃতিক নির্বাচন নির্ব্বিবার্দে হ'তে 
পারে না! তার, কারণ জীবনসংগ্রামে মানুষ _ঠিক 
জানোয়ারের মত আচবণ করে না,* , পরস্পরকে সাহায্য 
করে'ই সাধারণতঃ সকলে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করে। 
সমাজে কাধ্যবিভাগ ( division of labour) করে 
মানুষ এমনভাবে জীরন কাটায়, যে, প্রায় কেউই 
অপরের সাহায্য ছাড়া বাঁচ্‌তে পারে না। কাজেই সর্বব- 
ক্ষেত্রে অধিক-গুণসম্পন্নই যে শুধু বংশ বিস্তার করে, তা 
নয! এমন কি সমাজের নিকৃষ্ট অংশের লোকেরাই বংশ- 
বিস্তারে সবচেষে অগ্রগণ্য হয়। কাজেই কৃত্রিম অব- 
স্থায় পড়ার ফলে মানব-জাতির ক্রমোন্নতিও অনেকটা 
মানব-জাতিরই হাতে পড়েছে। 








যার কোনো কারণ দেখাতে পারে ন! । প্রকৃতি শুধু গুণবান্‌কে নির্বাচন 
কবে, জীবন-নংগ্রামও তাই কবে। স্বোপার্জিত গুণ ( acquired 
character ) বংশীহুক্রমিকভাবে সন্তানকে দেও! যায় না, বিজ্ঞান 
বল্ছে। অধ্যাপক জে এ টধ্সনের মতে কোন কোন ক্ষেত্রে এক 
পুরুষ অবধি' স্বোপার্জ্িত সৎ বা অসৎ গুণ সন্তানকে দেওযা যায় 
বিত্ত দ্বিতীয় পুরুষে আবার তা সম্ভাঁন থেকে লোপ 'পেবে যায ( Prof, 
J. A. Thompson, Heredity) 1 শুধু বংশগত ওণই সেভাবে দেওয়া 
যাঁয়। - তবে এই নুতন নূতন গুণ আসে কোঁথ। থেকে? কে জানে”? 
এই নবগুণবিশিষ্ট প্রাধীর! (॥॥৮ati০৷৪) কোনে! কোনো স্থলে এইসব 
গুণ বংশানুক্ৰম ভাবে সম্ভানকে দিতে পাঁবে। ক্রমবিকাশে নবগুণ- 
নিশিষ্টতাঁও তাঁর কাজ করে। এবং তাব প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী । 

* “fn place of ruthless self-assertion, social pro- 
gress demands self-restraint ; in place of thrusting 
aside or treading down all competitors, it requires 
that the ‘individual shall not merely respect, but 
shall help, his fellows; its interest, is directed not A 
so much to the Survival of the Fittest asto the 
fitting of as many as possible ‘to survive, It 
repudiates the gladiatorial theory of existence. AS 
H. Huxley. অর্থাৎ মানব-জাতিব আদর্শ শুধু সর্ববীপেক্ষা বলবানের 
জীবনধাবণ ও ছুর্ববলের বিনাশ নয়। বরং মানবের আদর্শ দুর্কালকেও 
জীবনধারণে সক্ষম করিয়া তোলা । শুধু উপযুক্ততমেব বক্ষণ ততটা 
প্রয়োজনীয় নয়; যতটা প্রয়োজনীয় অধিকতম ব্যক্তিকে উপযুক্ত রিয়া 
তোলা । 
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আমাদেব দেশে ভবিষ্যৎ জাঁতিব স্বাচ্ছন্দ্যেব উপর 
দৃক্পাত না কবে’, অজ্ঞান ও নির্বোধের মতই লোকে 
বংশবিস্তার করে’ থাকে । আমেরিকার অনেক স্থলে 


7” অত্যন্ত বুদ্ধিহীন (idiots ), উন্মাদ ( lunaties ) ও 


জন্মগত দুৰ্জ্জনকে (habitual criminals ) -বংশ- 
বিস্তাবে অসমর্থ করে, দেওয়া আইনসঙ্গত করা 
হযেছে। কোন কোন দেশে বিবাহেব অন্ুমতিপত্র 
পাবার আগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে সকলে বাধ্য 
হয়। তার কাবণ বংশগত ব্যাধি ( Hereditary 
disease ) কারুর থাকৃলে তাঁকে বংশ-বিস্তার করতে না 
দেবাব চেষ্টা । বংশগত ব্যাধি কি কি এবং বোগ-বিশেষ 
বংশগত কি না, তা এখানে আলোচ্য নয়। কথাটা এই 
যে যে-সব ব্যাধি খিতামাতাব থাকলে সস্তানেব হয় বা 
হওয়াব সম্ভাবনা খুব বেশী, সেইসকল বোগগ্রস্ত বংশের 
বিস্তার হওছ সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের দিক্‌ থেকে বাঞ্চনীয় 
নয়। যাদের রোগ থাকে, তাদেবও স্থাচ্ছন্দ্যের অভাব 
হয় এবং সমাজে বোগাক্রাস্ত লোকের সংখ্যা বেশী থাক্‌লে 
সুস্থ লোকদেবও মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য হয়। রোগ বলাতে 
শুধু শাবীবিক ব্যাধি বোঝায় না, মানসিক ব্যাধিও 
তার মধ্যে ধরা হয় (বংশগত অত্যপ্পবুদ্ধিতা, উন্মাদ 
অবস্থা, অস্বাভাবিক বৃত্তি ইত্যাদি )। শবীব ও মন যে-সব 
বংশের লোকদের জন্মগতরূপে ব্যাধিগ্রন্ত, সেইসকল 
ংশের লোক ভবিষ্যৎ জাতিতে যত কম থাকৃবে, ভবিষ্যৎ 
জাতির সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য ততই বাড়বে । অবশ্ঠ কোন্‌ 
কোন্‌ শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি বংশাহুক্রমিক তা 
বলা শক্ত, তবে কতকগুলি সম্বন্ধে সন্দেহ নেই এবং সেই- 
গুলি সম্বদ্ধে আইন থাকা উচিত৷ 
কেউ বল্তে পারেন, যে ব্যাধিগ্রস্ত বংশে কি অতি- 
মানব (super-man or genius ) জন্মায় না? হ্যা, 
*২-জন্না্ কখন কখন, কিন্তু তার চেষে হাজাব গুণ বেশী 
জন্মায় রোগগ্রস্ত সাধাৰণ মানব। এই হাজার হাজার 
রোগী সমাজে না জন্মালে সমাজেব যে পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য 
বৃদ্ধি হবে, ছুই একটি অতিমানব জন্মালেও তার 
শতাংশের এক অংশ স্বাচ্ছন্দ্যও বাড়বে না। কবে এক 
অতি-মানবের আবির্ভাব হবে এই আশাষ হাজার 


৪৬-১০ 


হাঁজাব লোককে জীবন্ম'ত কবে’ সমাজের দুঃখ বাড়াতে 
হবে কি? তা ছাড়া এইরকম বংশের বিস্তারে ছুঃখ- 
ষে বাড়বে এটা নিশ্চিত এবং অতি-মানব আস্বে কি না 
তা এখনও অনিশ্চিত; কেবল সম্ভাবনা আছে মাত্র। 
এবং ব্যাধিগ্রস্ত বংশে স্বস্থ বংশাপেক্ষা অধিক অতিমানব 
জন্মায় একথা কেহ প্রমাণ করেনি | বরং হুস্থবংশেই 
অতিমানবের সংখ্যা অধিক। স্ৃতরাং অতিমাঁনব পেতে 
হ’লে বোগবিস্তার বন্ধ করে, স্বাস্থ্যবিস্তাব চেষ্টাই 
অধিক স্থবুদ্ধিব লক্ষণ। কোন্‌ দিকে নজব দিয়ে কাজ 
করুব আমরা? অবশ্য এসব বিষয়ে আইন-প্রণয়নে 
অনেক ব্যাঘাত আছে। কোন্‌ পিতা-মাতার রোগ 
জন্মগত এবং কাব রোগ স্বোপার্জিত, কোন্‌ রোগ বংশা- 
হুক্রমিক এবং কোন্টি নয়; এসব ঠিক করা শক্ত এবং 
বিজ্ঞান এখনও এসব দিকে বেশী অগ্রসব হযনি। তবে 
আইনের সাহায্য ছাড়াও ব্যক্তি যদি সামাজিক বর্তবা- 
বোধে চাবিদিকৃ দেখে’ তবে বিবাহ করেন এবং সন্দেহ- 
স্থলে সন্তান উৎপাদন সম্বন্ধে সাবধান হন, তা হ'লেও 
অনেকটা কাজ হয়। মোট কথা, সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যে 
জন্য জাতির উৎকর্যসাধন প্রয়োজন এবং তার একটা 
উপায়, বংশ বাছাই কবে’ ভবিষ্যৎ জাতির উন্নতি-সাঁধন। 
কোনো একট! সমাজের লোকেরা,শবীব ও মনেব নিক 
দিযে গুণবান্‌ বা নিগুপ হয় ছুটি কারণে। প্রথমতঃ 
জন্মগত কারণে এবং দ্বিতীষতঃ পারিপার্শ্বিক; অবস্থার 
গুণে বা দোষে । প্রথমটি নিয়ে অনেক-কিছু বলা হয়েছে। 
পারিপাস্থিক অবস্থা বল্তে ব্যক্তির বাইরে যে-কোন 
তথা সমুদ্ষ বারণ বা অবস্থাকেই ধরা যায়। জন্পস্থানের 
স্বাস্থ্য, খাদ্য, জীবনযাত্রার প্রণালী, শিক্ষা, প্রাকৃতিক দৃশ্য, 
সামাজিক রীতি-নীতি, পারিবারিক আচাঁব-ব্যবহাঁর, বন্ধু- 
বান্ধব, রাষ্ট্রীয অবস্থা ইত্যাদি .সব কিছুই পারিপাশ্থিক 
অবস্থার মধো পড়ে শিশু যতদিন মাতৃগর্ভে বাস 
কবে, ততদ্বিনও যে সে পারিপাশ্থিক অবস্থার হাত থেকে 
মুক্ত থাকে তা নষ। মা যদি মদ খায়, তা হ’লে সিজু 
অপকার হয। মা যদি না খায়, অখাদ্য খায়, বা অতিরিক্ত 
খায়, তাতেও শিশুর অপকাঁব হয়। মাষের ভিতর দিয়ে 
হ’লেও পারিপার্িক অবস্থা তার ছাপ জন্মের আগেও 


Lust 


৩৬২ 


শিশুর গায়ে মেরে দেয়। তা ছাড়া পিতামাতার উৎকৃষ্ট 
সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতাৰ অভাব নানাভাবে থাকৃতে 
পারে ( যথা বংশগত ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থা )। আবার বয়স- 
গত ও অন্যান্ত অবস্থাগত অক্ষমতাঁও থাঁকৃতে পারে । 
যেমন অল্পবয়স্ক পিতামাতার সন্তান কুচিৎ সবল ও সুস্থ 
হয়। রুগ্ন বা দুর্বল অবস্থা সন্তান উৎপাদনের ফলও 
খারাপ হয়। মাতাল অবস্থার সর্তানও বেশীর ভাগ সময় 
ব্যাধিগ্র্ত হ'ষে জন্মায়। এইসবই পারিপাশ্বিক অবস্থার 
জন্য হচ্ছে, ধর! হয়। পাবিপাশ্থিক অবস্থা ভাল না 
হ’লে অতিবিশুদ্ধ, পবিত্র, নীরোগ, তীক্ষবুদ্ধি বংশের 
সন্তানও রুগ্ন, কুচরিত্র ও অল্পবুদ্ধি হয়ে বেড়ে উঠতে 
পারে এক পুরুষের পারিপার্থিক অবস্থা আবার দ্বিতীয় 
পুরুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্য অনেকাংশে দায়ী। 
দ্বিতীয় পুরুষের পারিপার্থিক অবস্থা প্রথম পুরুষেব পারি- 
পাশবিক অবস্থাব জন্মদাতা বল্লেও বেশী ভূল হয় না। * 

কাজেই যদি ভাল বংশেব সন্তান পুরুষের পর পুরুষ খারাপ 
লোক হ'য়ে বেড়ে ওঠে ত! হ’লে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য কমই 
থাঁকৃবে । যে-সব জীববিজ্ঞান ( Biol০৪) ) ও স্থজাঁত- 
বিজ্ঞানের (u৪eni০৪) সেবকেরা ভাবেন, যে, শুধু বংশ- 
বাছাই করেই সমাজের সব দুঃখ দূর করা বায় ব| বাছাই 
করাই সমাজসংস্কাবের 'একগান্র পথ, তাঁর! ভুলে’ যান, 
যে, বাছাই করে' শুধু আমবা উৎকৃষ্ট ধরণের অভি 
শিশুই পাব--তার পর শিশু কিপ্রকাণ মাষ হ'য়ে উঠবে, 
তা নির্ভর কবে পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর। সামাজিক 
স্বাচ্ছন্দ্য সমাজের লোকদের যে-সব দোঁষগুণের উপর 
নির্ভর করে, তার বেশীর ভাগই আবাঁব স্বোপার্জিত,__ 
বা স্বোপাঞ্জিত হ'তে পারে। নীরোগ বংশের লোকেরা 
প্রত্যেক পুরুষেই নিজপৌষে রুগ্ন হয়ে পড়তে পারে, 
তীক্ষবুদ্ধি বংশের লোকেও শিক্ষার দোষে অল্পবুদ্ধি বা 
দুব্র্দ্ধি হ'য়ে যেতে পারে। মাত্লামি করে’ সমাজেব 
লোকে সকলে সব স্বাচ্ছন্দ্য জলে দিতে পারে । কাজেই 
পাল্লিপার্থিক অবস্থার উন্নতি না করুলে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য 





‘Environment as well as. people have children. 
Pigou— Economics of Welfare, p. 98. 


প্রবাসী--পৌঁষ, ১৩৩. 


[ ২৩শ ভাঁগ, ২য় খণ্ড 


অসম্ভব। এই উন্নতির চেষ্টাব ক্ষেত্রে--শিক্ষা, খাদ্য ও 





রন্ধন-প্রণালী, পাবিবারিক ও সামাজিক রীতি-নীতি,' 


রোগ চিকিৎসা বা নিবাবণ, বাসস্থানের স্বাস্থ্যোন্গতি, 
বাল্যবিবাঁহ-নিবারণ, শিশুর শরীর ও মনের উৎকর্ষ-সান- 


চেষ্টা, কুনীতি ও কুঅভ্যাস দূর কৰা ইত্যাদি সব-কিছুই 


রয়েছে । কেউ-কেউ ভাবেন যে শিপ্ু-মৃত্যুব ফলে জাতের 
দুর্বল অংশ মরে’ গিষে সবলটুকুই থাকে এবং ফলে জাতি 
ক্রমেই সবল হ্য়। এটাও ভুল; কেনন! শিশুমৃত্যু 
জাতের দুর্বল অংশটুকু ছেঁটে বাদ দেয় না শিশুমৃত্যুতে 
শুধু দুর্বল শি স্ব বাদ পড়ে' যায এবং দুর্বল শিশু 
এবং দুর্বল ব্যক্তি এক জিনিস নয । * 

শিশু-অবস্থায় নানা কারণে কেউ কেউ দুর্বল থাকে ; 
সেইসব কারণ দূর হ'ঘে গেলেই তারা "সবল মান্য হয়ে 
বেড়ে ওঠে। কাজেই শিশুমৃত্যু দুব কর্গে জাতের দিক 
থেকে লাভ হবার সম্ভাবনা খুব বেশী; বিশেষতঃ, 
শিশুমৃত্যুর কারণ দুব করুলে সঙ্গে সঙ্গে যৌবন-কাল!বধি 


লোকের যা বোগ হয ভাবও অনেক লাঘব হবে, কেননা 


অনেক ক্ষেত্রে একই কারণে রুগ্নশিশুর যৌবনে মৃত্যু হয় না 
বটে, কিন্ত স্বাস্থ্য নষ্ট হয। 

মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য-বৃদ্ধির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যের পরেই শিক্ষার 
স্থান! শিক্ষার অভাবে ব| দোঁষে স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ 
থাকলেও মানুষ তা ব্যবহার কবে’ সুখলাভে অক্ষম হদ্ব। 
এক কথায় বল্‌লে বলা ধায়, যে, শিক্ষার অভাবে মানুষের 
রসগ্রাহিতা কমে’ যায়। তাছাড়া স্থশিক্ষার অভাবে 
সমাজে অপরাধ বাড়ে, সাধারণভাবে কার্ধ্যকরী ক্ষমতা 
কমে’ যায়, স্থশৃঙ্খলা কমে” যায় ; এক কথায, লোক £যদদি 
না সুশিক্ষিত হয তা হ'লে পবোক্ষভাবে সামাজিক 
স্বাচ্ছন্দ্যের লাঘব হুয়। পারিবারিক রীতি-নীতির 
দোষে মানুষের আত্মনির্ভরশীলতা, সাহস, মনের 





+ The mortality of infancy is selective only as 
regards the special dangers of infancy and its influence 
scarcely extends beyond the second year of life, 
whilst the weakening effect of a sickly infancy is of 
greater duration. 

Suggestion of Mr. Yule. 
cd, 5263, I909— 10 
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ওয় সংখ্য। _ সমাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের মাপকাঠির ব্যবহার ও স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির কয়েকটি উপায় ৩৬৩ 





বিস্তার কমে’ যায়। এদবগুলি না থাকলে মানুষের 
কার্য্যশক্তিও কমে’ যায় আর তার স্বাচ্ছন্দ্যও কমে’ 
যায়। * কাজেই দেখ ছি ষে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য-বিজ্ঞানের 
দিক্‌ থেকে, শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষণ, স্বাস্থ্যবর্ধন, সমাজসংস্কার, 
দুর্নীতি দমন, রাষ্ট্রীয় সংস্কার, ইত্যাদি এবং এইসবগুলির 
সব দিকৃই আলোচ্য বিষয় । স্থতরাং সমস্ত ব্যাপারটি 
বুঝিয়ে লিখতে গেলে বিশাল এক লাইব্রেরী হ'য়ে দাড়ায়। 
সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য সামাজিক সব-কিছুর ফল। কাজেই 





* সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সমাজের লোকদংখ্যার আর-একটি 
সম্বন্ধ আছে। বুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাঁকৃতে হ'লে মানুষের অন্ততঃ একটা 
নির্দিষ্ট'পবিমাণ ভোগ্য প্রয়োজন হয়। নির্দিষ্ট পবিমাণটি কি তা স্থান, 
কাল, পাত্র অনুসারে নির্দেশ কর! সম্তব। দে যাই হোক, ভোগ্য 
উৎপাদন ক্রমশঃ যে হারে বাঁডান সম্ভব, সমাজে লৌক-সংখ্যা তাঁর চেয়ে 
বেশী হাবে বেড়ে চলে। অর্থাৎ ভোঙ্যের পবিমাণকে ছুগুণ করে’ 
আন্তে যা সময় লাগে, দেই সমষেব মধ্যে লোকসংখ্যা ছগুণের বেশী 
হ'য়ে যাওয়া সম্ভব। নুতন নূতন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনাঁব সাহায্যে 
কোনো কোনো সময় ভোগ্যউৎপাঁদন খুব বেশী হারে বেড়ে যায়ঃ 
কিন্তু সেক্ষেত্রেও জনদংখ্য। বেড়ে যাঁওয়াব সম্ভাবনা আরও বেশী। 
এর উপব যদ্দি আবার জনসংখ্যা সংখ্যায় বাড়লেও গুণে ন! বাড়ে, 
অর্থাৎ যদি লোকে বংশ-পরম্পরাঁধ নিগুণ হ'য়ে আমে (যেমন অনেক 
স্থলে আমাদের দেশে হয়েছে ) তা হ’লে গোলযোগ আরও বাঁড়ে। 
সামাজিক আযেব তুলনায় লোকসংখ্যা অতিরিক্ত হয়ে গিয়ে 
সামান্সিক স্বাচ্ছন্দ্য কমে’ বাঁয়। এঅবস্থায় যে-সব কারণে 
লোকসংখ্যা বিপদ্জনকরপে বেড়ে চলে সেগুলি সামাজিক 
স্বাচ্ছন্দ্যের দিক্‌ থেকে নিবারণ করা দব্কাব। বিবাহের বয়ন যত 
বাড়ান যাঁর, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লোকসংখ্যা বাঁড়ে তত 
কম। অজ্ঞানের মত পরিবাববৃদ্ধি লোকসংখ্য। বৃদ্ধির আর-একটি 
ফাঁবণ । পবিবাঁবপালন-ক্ষমতা না থাকলে বিবাহ করা ' দোধাবহ। 
একাক্সবত্তী পবিবারগুলি এই দিক্‌ থেকে দোযাবহ | কেনন! 
এইসব পবিবাবে অক্ষম লোকে বিবাহ কবৃতে ভরসা পায়, পবেৰ 
স্কন্ধে জীবনযাপন করার সুবিধা! থাঁকায়। তা ছাড়! (ভালভাবে 
খাইয়ে, পরিয়ে, শিক্ষা দিয়ে ) যেসুংখ্যক সম্ভানাদি পালন কথার দ্ব্নত! 
আছে, তাব বেশী সস্তান উৎপাঁদনও সীসাঁজিক পাপ। আদর্শ 
সমাজে বহুসস্তানবান্‌ অক্ষম লোককে অপরাধীকপে গণ্য করা উচিত। 
আত্মনির্ভরশীলত। সামাজিক শ্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির একটি প্রধান উপকরণ । 
একান্নবর্তী পরিবাব সেই আত্মনির্ভরশীলতা নষ্ট কবে। সমাজে 
লোকের সংখ্যা-বৃদ্ধিব চেয়ে গুপবৃদ্ধির দর্কাঁর বেশী ; বিশেষতঃ যে-সব 
দেশে যথেষ্ট বা অত্যধিক লোক (প্রকৃতিদত্ত জিনিসগুলি ভোগ বা 
ভোগ্য উৎপাদনার্থে ব্যবহার করার পক্ষে ও সমাজগঠনে 
পক্ষে), দে-মব দ্বেশে কথাটা বেশী করে? খাটে। আমাদের 
দেশে বিশেষ কবে’ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি অপেক্ষা, তাঁদেৰ গুণবৃদ্ধির 
দিকে অধিক নজর দেওয়া উচিত ৷ কি উপায়ে বাল্যবিবাহ বন্ধ কর! 


- যাঁয়, বা কি উপায়ে দুষণীয় ধরণের একান্নবর্তিতা দুব করা যায়, বাঁ 


কি উপায়ে আয়ের তুলনায় বৃহৎ পরিবাব না হয়, তা এখনে আলোচ্য 


নয়। 





খিল 





AANA. 








ব্যাপারটি ভাল করে’ আলোচন! করা এক বিরাট্‌ ব্যাপার । 
এইসব দিক্‌ থেকে যে সামাজিক স্বাচ্ছন্্যটুকু বাড়ে, তা 
বেশীর ভাগ লময়ই অপরিমেয়। আমরা এখন শুধু পরিমেয় 
সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের কথা আলোচনা কর্ব। অর্থাৎ 
পরিমেয় সামাজিক আয়, তাব বণ্টন, উৎপাদন ও 
ভোগ, এইগুলিব বিষয়ই বল্ব। এবিষষে আরও 
অনেক বল্বার আছে। আমরা আগেই দেখেছি যে, 
পরিমেয় সামাজিক আয় সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য নির্দেশ 
কবে এবং তা ছাড়া পরিমেয় সামাজিক আয় পরিমেয় 
বলেই তার বৈজ্ঞানিক আলোচনা সম্ভব । সামাজিক 
আয় (১) ও তার অস্থিরতা (২), সামাজিক আয়ে 
দরিদ্রের অংশ (৩) ও সেই অংশের অস্থিরতা (৪).-এখম 
এই চারিটি জিনিস আমাদের চোখের সাম্নে রাখতে 
হবে! কোন কারণে যদি (১) প্রথমটি বাড়ে এবং অন্ত- 
গুলি স্থির থাকে, তা হ'লে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে। 
(২) দ্বিতীয়টি যদি কমে এবং অন্যগুলি স্থির থাকে, 
তা হ’লে সানাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে। (৩) তৃতীয়টি যদি 
বাড়ে ও অগ্যগুলি স্থির থাকে, তা হ/লেও ফল তাই ; এবং 
(৪) চতুর্থাটি বদি কমে এবং অন্তগুলি স্থিব থাকে, এমন কি 
দ্বিতীয়টি যদি সেই সন্ধে সেই অনুপাতে বাড়েও তা হ'লেও 
সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে। কিন্ত কোন কারণ এক সঙ্গে 
সবগুলিকেই আক্রমণ করুতে পারে--এবং তা একভাবে 
নাও করতে পারে । অর্থাৎ একই কারণে সামাজিক 
আয ও তার অস্থিরতার এবং দরিক্রের অংশ ও তার 
অস্থিরতার বিভিন্নরূপ পরিবর্তন হ'তে পারে। 

কতকগুলি জিনিস আছে, যাতে স্পষ্টভাবেই সামাজিক 
আয়.বেড়ে যায়। যেমন, আবিষ্কার (খনি, নৃতন দেশ, 
নৃতন প্রাকৃতিক ভ্রব্যভাগডার ইত্যাদি) ও উদ্ভাবনা 
(যেমন সহঙ্জে কাজ হয়'বা বেশী কাজ হয় এমন যঙ্ত্রে 
উদ্ভাবনা, সামাজিক উৎপাদনা শক্তির অপচয়নিবারণের 
উপায়-উদ্ভাবন বা সুশৃঙ্খল বৃদ্ধির উপায়-উদ্ভাবন, যথা 
ব্যাঙ্ক-স্থাপন, বা বিশাল কারুখানা-স্থাপন ইত্যাদি, সম্ভবায় 
বা যৌথ কায়বার, কার্থানায় এবই যন্ত্রের সাহাব্যে ছুই 
কিস্তিতে শ্রমজীবী নিয়োগ করে? বেশী কাজ আদায় 
করা ইত্যাদি)। উৎপাদনে উপকরণ তিনটি-= 


৩৬৪ 


J প্রবাসী--পৌয, ১৩৩০ 


- [ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





প্রকৃতি, মানুষ ও মূলধন--কিভাবে ব্যবহার করুলে 
সবচেয়ে বেশী ফল পাওয়া যায় যাঁষ কিভাবে 
শৃঙ্খলাবদ্ধ হ’লে সবচেষে বেশী কাজ দিতে পাবে, এবং 
বাষ্ট (50815) কিভাবে কাজ করুলে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য 
'বৃদ্ধি কবুতে পাবে; এই প্রশ্মগুলিবও গুরুত্ব অনেক। 
আমরা অতঃপব একে একে উপরোক্ত বিষষগুলি নিয়ে 


তেবোব বাড়ির 
“উণ্টা হাল্কুম্‌” আট্‌কাইবার কালে হাতেব মুঠা 
বাম ক্বদ্ব-মোট়ের ঈষৎ বাম ও নিয়ে এবং প্রায় 
যোড়শ অঙ্গুলী সম্মুখ ভাগে থাকিবে । লাঠি উৰ্দ্ধমুখ 
' হুইয ভূমির উপবে লম্বভাবে থাকিবে। 





“জবেগা” আট্কাইবাব কালে হাতের মুঠা দক্ষিণ 
স্বদ্ব-মোট়েব ঈষৎ দক্ষিণ ও নিয়ে এবং প্রায় ষোড়শ 
অঙ্গুলী সম্মুখ ভাগে থাকিবে। লাঠি উর্দমুখ হইযা 
ভূমিব উপবে লম্বভাবে থাকিবে । 

“উপ্টা জবেগা* আট্কাইবার কালে হাতেব মুঠা 
বাম স্বন্ধ মোঢের ঈষৎ বাম ও নিয়ে এবং প্রায় যোড়শ 
অঙ্গুলী সম্মুখ ভাগে থাকিবে। লাঠি উর্দমুখ হইযা ভূমির 
উপরে লম্বভাবে থাকিবে। 


আলোচন! করুব। এগুলি কিভাবে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য 
বৃদ্ধিব সহায়তা কবে এবং তাদের প্রয়োজনীয়তার 
সারাংশ কি, তা দেখতে হবে। তা ছাড়া কি কি কারণে 
দরিদ্রের সামাজিক আয়েব অংশ বাড়ে কমে, কিভাবে 
সামাজিক আয় ও দবিদ্রের অংশেব অস্থিবতা বাড়ে কমে, 
তাও আমাদের দেখ তে হবে। 


শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায় 





জবেগা উপ্টা জবেগা 

“ভঙ্জা” আট্কাইবার কালে হাতেব মুঠার বৃদ্ধানুলী 
দক্ষিণ স্কন্ধ মোড়েব প্রায় দশ অঙ্গুলী দক্ষিণে ও নিয়ে 
এবং প্রায় চতুদ্দিশ অঙ্গুলী সম্মুখে থাকিবে। 

“উপ্টা ভ্রকুটি* আট্কাইবার কালে হাতের মুঠা, 
নাসিকাগ্রের অর্দহত্ত সন্মুখ ভাগে থাকিবে এবং 
লাঠির অগ্রবিন্দু উর্দ্বমুখ হইযা ঈষৎ দক্ষিণে হেলিয়া 
থাকিবে । 

“হঞুবেব” প্রতিকারকল্পে লাঠির অগ্রবিন্ু উপবে 
তুলিয়া হাকিয়া আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের পাঠিকে 
নিজ দক্ষিণ দিক্‌ ববাবর বাহির কবিষা দিতে হইবে! 


ওয় সংখ্যা] 


১ পমি পাপ গাঁও পালি পি লাও লাখ পাটি গাছি পাসটিপাসমি পা পাপা পাস দাস > 





লাঁঠিখেলা.ও অসিশিক্ষা 





৩৬৫ 








নিজ দক্ষিণ দিকে হেলাইষা নিম্নের দিক্‌ হ হইতে আঘাত 
করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে উর্ধে ও নিজ বাম, দিকে 
দূর করিযা দিতে হইবে। . 





হুর প্রকাবাস্তব 

“উল্টা হগুর”এর প্রতিকারকল্পে লাঠির অগ্রবিন্দু 
নিজ বাম দিক্‌ দিয়া উপরে তুলিয়া হাকিম! আঘাত করিয়া 
প্রতিপক্ষের লাঠিকে নিজ দক্ষিণ দিকে দূর করিয়া দিতে 
হইবে। | 








 হঙ্কুব 


অথব! নিজ লাঠিকে নিম্নমুখ রাখিয়া" অগ্রবিন্দু ঈষৎ 


১। গ্রীবান, বাহেবা, চাকি, হাতকাটি, শিব, মন্‌, কোঁনর, আঁসর, 
সাকেন্‌, ধুনিয়া করক্‌, পোস্ৎপা,. সাও ধুনিয়া পালট্‌, ইয়ক্না। 


ধুনিয়াকরক্‌__দক্ষিণ পদের ভিতর দিকের গাঁঠের 
নিয়েব সীমানা হইতে নীচের দিকের অংশে আঘাত 
করিয়া বক্রভাবে উর্ধদিকে পদ-সন্ধিকে বিচ্ছিন্ন কবিয়া 
দেওয়া হয়। | ূ 

পোস্ৎপা--পারের পাতার মধ্য-দেশ ববাবর দক্ষিণ 
পাশ্ব হইতে কাটিয়া ফেলা হয়। 

ইয়কৃমা--বাম স্বন্ধ-দেশেব সম্মুখস্থ অস্থির জ্ডিতরে 
অসির অগ্রবিন্দু ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। নি ধারের 
পিঠ উপব দিকে থাকে! ৃ ধু 





৩৬৬ এ প্রবাসী--পৌব, ১৩৩, | ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


বর্ণনা £_ ঈষৎ নিজ দক্ষিণ দিকে হেলাইক্সা নিয়ের দিক হইতে 

“বুনিয়াকরকৃ" আট্কাইবার কালে পুরোবর্তী পদের আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে উর্ধে ও নিজ 
বৃদ্ধাঙ্ুলীর অর্ধ হস্ত বামে ও সম্মুখে লাঠির অগ্রবিন্দু বামদিকে দূর করিয়া দিতে হইবে। 
ভূমিতে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন করিয়া ধরিতে হইবে । Yt 

“পোস্ৎ পা” আট্কাইবার কালে পুরোবর্তী পদের * 
বৃদধাঙ্গুলীর কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ হস্ত দক্ষিণে ও সম্মুখে লাঠির 
অগ্রবিন্দু ভূমিতে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন করিষা ধরিতে হইবে । 








ইয়ক্ম। প্রকারাস্তব 
শৃঙ্গসহ যে কোনও ঠাটে দ্বাড়াইয়া লাঠি কোমরের 
সমাস্তরাঁল এবং শৃঙ্গ বক্ষে সমান্তরাল করিয়া ধরিতে 
হইবে। ইহাই সেই সেই ঠাটের “কেল্লাবন্দি”। 
পনরর বাড়ি খেলিবার কালে অভিবাদনের আঘাত 
করিয়! অপর হস্তে লাঠি ও শৃঙ্গ একত্রে ধরিয়া পরে হস্ত 
স্পর্শ ও অভিবাদন সমাপ্য করিতে হইবে। 


গনরর বাড়ি_ 
( শৃঙ্গ সহিত ) 
ঠাট- দোয়া । 


০ ১1. ভেওষক +, হাঁতকাটি +, শিফরকা দাও |, ছাঁপকা }, 
ইয়ক্মা* র প্রতিকারকল্পে লাঠির অগ্রবিন্নু উপবে হাসা লেখ, যাবা পোত | কষা +, হিনাএল ক, শির + 
তুলিয়া হাকিয়া আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষেব লাঠিকে কোঠ }, ভুজ +, ভর্ল্জা }, তামেচা 3, বাহেব! |, সাও, + । 


নিজ দক্ষিণ দিক্‌ বরাবর বাহির করিয়া দিতে হইবে। শিফরকা! দাও=বাম হস্তেব হাঁতকাটি। 
| শিফর-্ঢাল বা শৃঙ্গ । 








শিফরক। দাও ্ 
ছাপ.কাহস্তের কানার সহিত বৃদ্ধানুলী ব্যতিরেকে 
অপর চাঁরিটি অন্গুলীব সন্ধিগুলি একত্রে কাটিয়া ফেল! 
= হয়। - 
শৃথবা নিজ লাঠিকে নিম্মুখ করিষা বাখিয়|। অগ্রবিন্দু হাত কাটি পেশ =হস্ততালুর দিকের হস্তের কজি। 





তযু সংখ্যা ) 





হাতকাটি পোস্ৎ 
কঠ1-_নিজ দক্ষিণ দিক্‌ হইতে হাকিয়া হস্ত কিঞ্চিৎ 
সঙ্ধ,চিত করিয্না অপির অগ্রভাগ দ্বারা কঠনালী ছিন্ন 
করিয়া! দেওয়া হ্য়। 
ঠোকৃ_যে হস্তে অসি ধৃত থাকিবে, সেই হত্তের 
_মৃদ্ধাহ্গুলী কাটিয়া! ফেলা হয়। 
বৰ্ণনা j ং 


ষে আঘাতগ্তলির সঙ্গে*+, চিহ্ন রহিয়াছে তাহা 
কেবল শৃঙ্গ দ্বারা আট্‌কাইতে হইবে। যে আঘাতগুলির 
সঙ্গে “বু” চিহ্ন রহিয়াছে তাহা শৃঙ্গ ও লাঠি উভয় একত্র 
করিয়া আটুকাইতে হুইবে । শৃ্গত্বারা আট্‌কাইবাব কালে 


লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা 





. সাধারণতঃ শৃ্ধকে প্রতিপক্ষের আঘাতের গতির দিকের 


সঙ্গে সমকোণ করিয়া ধরিতে "হইবে । শৃঙ্গ ও লাঠি 


-একত্র করিয়া আট্কাইবার কালে সাধারণতঃ প্রায় 


সর্বদাই শৃদ্দ লাঠির সম্মুখে থাকিবে। 
সম ঘাত ( স্যাম ঘাত ) 

স্যাম ঘাত খেলিবার সময়ে পূর্বাপেক্ষা ঈষৎ ভারি 
লাঠি ব্যবহার করাই সঙ্গত। তাহাতে আঘাতের 
তীব্রতা সাধনে শক্তি জন্নিয়া থাকে। স্যাম ঘাত 
খেলাতেই ক্রুত ও অতি দ্রুত চালন! অভ্যাস. করিতে 
হইবে। অমস্থণ ঈষৎ ভারী লাঠি সহ দক্ষতার সহিত 
অতি দ্রুত শ্যাম খাত খেলায় রত থাকিতে পারিলে প্রত্যক্ষ 
অরিস্ষুলি্গ উৎপন্ন হয়। 

শ্যামঘাত খেলিবার কালে উভয়কে পর্যায়ক্রমে 
প্রত্যেকটি আঘাতেরই প্রয়োগ ও প্রতিকার করিয়া 
যাইতে হইবে এবং সমস্ত আঘাতই গরদেশে প্রয়োহী 
করিয়া তরাসে টানিয়া আনিতে হইবে। প্রত্যেকটি 
ধারাই কতিপয়সংখ্যক রার বাম হস্তে খেলিয়া পরে দক্ষিণ 
হস্তে মমসংখ্যক বার খেলিতে হইবে । এবং পরে যিনি 


৩৬৮ রঃ প্রবাসী-পৌষ, ১৩৩০ { ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





প্রথম আরম্ভ কবিষাছিলেন তাহাব প্রতিপক্ষ প্রথম 
আরস্ত কারবেন এবং পূর্বের সম সংখ্যক বাব খেলিবেন। 
এইরূপ উভয় হস্তেই কবিবেন। 
| প্রথম ক্রম 
| ঠাট-_একাঙ্গ । j 
১। * শ্রীবাঁন, হাতকাটি। 
. ২। 'শ্রীবান, হাঁতকাঁটি, ভ।গাব। 
+ ৩! আরবান, বাহেরা, হ।তকাটি ভাগাব। 
£৪'। গ্ৰীবান, সাকেন্‌, বাহেরা, হতকাটি, ভাওার। 
৫1 গ্রীবান, পোস্ৎপা, সাকেন্‌, বাহবা, হাতকাটি, ভাওাঁৱ। 
৬। শ্রীবান, ভূজ, পৌন্ৎপা, সাঁকেন, বাহেবা, হাতকাঁটি, ভাগার। 
৭। গ্রীবান, মন্‌, ভূজ, পোস্ৎপা, সাঁকেন, বাহের1, হাঁতকাটি, 
এ . 
। গ্ৰীবান, আসব, সন, ভুজ নি বায বাঁহ্রো, 
হাতকাট, ভাগার। € /" 
৯! গ্রীবান, তামেচা, আসব, মন্‌, ভুজ, গোম্তপা, কেন বাহের! 
হাতকাটি, ভাগার। . 
১*। গ্রীবান, পালট্‌, তামেচা, আদর, মন্‌, ভুজ, লা, ৪, 
বাঁছেবা। হাঁতক।টি, ভাণ্ডার} 
দ্বিতীষ ক্রম 
ঠাট--একাঙ্গ । 
১। হিমাঁএল, হাঁতফাঁটি ৷ i 
২। হিমাএল, হাঁতকাটি, কোসৰ। 
৩। হিমাএল, তাঁমেচা, হাতকাটি, কোমব। 
৪'। হিনাএল, আসব, তামেচা, হতিকাটি, কোঁমব। 
€ | হিমাএল, উন্টাপেস্ৎগা, আসর, তামেচা, হাতকাটি, কোমব। 
৬'| হিমাএল, ভর্জ্জা, ০১০ আসর, তাসেচা, হাতকাটি, 
কোমর। 
৭! হিমাএল, দে, তর্জা, উপ্টাপোসুৎপ1, আসর, তা, 
হাঁতকাটি, কোমর ৷ 
৮1 হিসীএল, সাকেন্, দে, ভর্জজী, উল্টাপৌনৎপা, আসব, 
তাষেচা, হাতকাঁটি, কোমব। 
৯। হিমাএল, বাহেরা, সাকেন্‌, দে, ভর্জঞা, উল্টা পোস্ৎপা, 


_., আর, তামেচা, হাতকাঁটি, কোমৰ । 


১১1 হিমাএল, করক, বাহেবা, সাঁকেন,' দে, ভর্জ্জা, উল্টা 
পাঁস্থপা, আসব, তামেচা, হাতকাটি, কৌমর॥  ' ঃ 


উল্ট| পোস্থপ।--পায়ের পাতার মধ্যদেশ ববাবব 
বামপার্খ হইতে কাটিযা ফেলা হয়। 
তৃতীয় ক্রম 
ঠাট-_একাঙ্গ। 


$1 অীবান, তাচ 
২। শ্রীবান। তামেচা, পালট, ! 
৩। পগ্রীবান, আসব, তাম্েচ!, পালট, । 
- 8! শ্রীবান, মন্‌, আসব, তামেচা, পাঁলট,। 


~~ 





: উপ্টা পোপ্ৎপ৷ 

€। গ্রীবান, ভুজ, মন্‌, আসব, তাঁমেচা, পীলট,। 

৬। গ্রীবান, পোস ৎপাঁ, ভুজ, মন্‌, আসব, তাসেচা, পালট । 

৭) গ্রীবান, সাবেন্‌, পৌঁস পা, ভূক্স, মন্‌, আসব, তামেচা, 
পালট | 

৮। শ্রীবান, বাহেবা, সাকেন্‌, পে।সৎপা, ভূজ, মন্‌, . আসর, --.-৮ 
তামেচা, পালট. ৷ 

৯) শ্রীবান, ভাঁণ্ডাব, বাঁহেরা, সাকেন্‌, পৌসৎপা। ভুজ, মন্‌, 
আঁসব, তাঁমেচা, পালট ৷ 

,১*। শ্রীবান, হাতকাটি, ভাণ্ডার, বাঁহেবা, সাবেন্‌, পোসংপা, 
ভু, মন, আদর, তাসেচা, পালট । 

চতুর্থ ক্রম 
ঠাট--একাঙ্গ। 

১) হিমাঁওল, বাহেরা। 

২। হিমাঁএল, বাহেব, করক। 

৩। হিমাএল, সাকেন্‌, বাহ্বো, করক । - 

৪1 হিমাঁএল, দে, সাঁকেন্‌, বাহেরা, করক। 

«1 হিমাঞ্টী, ভক্জ, দে, সাকেন, বাহেবা, কৰক। 

৬। হিমাএল, উট পৌঁস ৎপা, ভজ্জ্ দে, সাকেন্, বাহেবা, 
করক। - 

৭। হিমাঁএল, আদব, উপ্টা 'পৌঁসৎপা, ভজ্জ(, দে, সাকেন্। __ 


বাঁহ্বা, কঃক, । 


৮। হিমাএল, তামেচা, আদব, উণ্টা পৌদৎপা, দে, ডজ্জ' 
সাকেন্‌, বাহেরা, কৰক । 

৯। হিমাঁওল, কোমব, তামেচা, আঁসব, উপ্টা পৌসৎপাঁ, দে, 
ভক্জর্ণ, সাকেন্‌, বাহেরা, কবক । 

১*। হিমাএল, হাতকাটি, কোমব, তাঁমেচা, আসর, উন্টা 
পোস ৎপাঁ, দে, ভজ্ঞ, সাকেন্‌, বাহেরা। করক 1 


কাণ 


1৮ “৫5 পঞ্চম ক্ৰম (শৃঙ্গ সহ) ৮৩৯ 
৫ আট পোয়াঙ্গ =, 
1 (৯! « হিমাএল, দে। রি 
২৯৭২ :হিমাএল, দে, কৌমব 17: - “ৰ 
2 হি দে, কোমব, আনদৰ। চারা 
॥- যষ্ঠ কম, (শৃঙ্গ সহ). 

- ঠাট--দোয়াজ 
শ্রীবান, মন্‌। L 
গ্রীবান, মন্‌, ভাণ্ডার । 
গ্রীবান, মন্‌, তাণডাব, সাকেন। 

| সপ্তম জম (শু সহ) . 

" ঠাট-দোধান্ ৭. : 
শির, করকৃ॥ . না 
“ কোঁমব, শির, করক্‌! 2. 
তেওয়ব, কোঁসর। ; শিৰ, করকৃ। 


১। 
হ। 


ত। 


১ 
ং। 
৩! 
(el 
€। তেওব, অঞ্চ, উল্ট! শির,.কেমির, শির, করক্‌ 
৬। তেওযব, ভরা, অঙ্ক, উপ্ট] শির, কোসব, শিব, করক্‌। 
হি অষ্টম ক্রম ( শৃঙ্গ ইহ: 
টা _ঠাট--দোয়াদগ চা শৰ 

এ সাও, পাৱট |, ৮০2 এ. ডিএ 

২! ভাঙার, সাও, পালট, । 
৩1 চাকি, ভাঙার, সাও; পাট |, .. 
LS) চাকি, শিব, ভাওরি, সাও, পাট. 

২817 চাকি, উদ্টা অন্ধ, শিব, ভাঙার, সাও পাঁলট'। 

৬। কি, ভুল, উণ্ট| অঙ্ক, শির, ভাণ্ডার, সাও, পালট । 

বিষষ-ঘাঁত ( মিল বাট) | 

“ বিষম-ধাত-পৰধ্যায়ে '“ ৰামে লিখিত. আঘাতগুলি 
এক জনে প্রয়োগ করিবে, প্রত্যেকটি আঘাতের উত্তরে 
প্রতিপক্ষ. সেই আঘাভূটির দক্ষিণে লিখিত আঘাতটির 
প্রয়োগ (করিবে এবং প্রথম ব্যক্তির শেষ, আঁঘাতটির 
প্রয়োগ হইষা গেলে পরে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম. হইতে 
আরস্নু করিবে এরুং প্রথম, ব্যক্তি উত্তরের, আঘাত- 
গুলির প্রয়োগ করিবে। : প্রথমে রাম হস্তে ক্রীড়া 
সাপ করিয়া পরে, মমসংখ্যক্‌ বার সি হলে, ক্রীড়া 
কৰিতে হইবে। - 


৪8৭-১১ 


টি রা ৪৭৯ 
র্‌ = 


নি 


ডেওয়ব, উপ্টা শির, কোমব, শির, করকৃ। কু 


লাঠিখেল:ও 'অসিশিক্ষা 


শীবাৰ * 
মার = আক্রমণ ; 
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(জবাব ) 
পালট | . ৬ 
করক্‌। রি 
ভাঙাব। এ 
গ্রীবান (ওয়াদা ) |, 
জবাব=উত্তর। * 


এয়া শৃ প্রথম হইতে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম 'ব্যক্তির 


ও প্রথম। ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির আঘাত “প্রভৃতি 
পৰ্য্যায়ক্ৰমে" প্রয়োগ করিবে। ও 
।॥:- দ্বিতীয় ক্রম ” 
1.৮ ঠাট-_একাঙ্গ 
মার) 2. জবাব) 
-'5 হিমাথল ও ১৮175 করক্‌।7" , কক পুত 
7" -তামেচ। . পালই৮ "7 ৮৭1 
বাহের! |] i “ভাগারা, NA 
হিদাএল , * হিমাএল্‌ { এয়াদ1)1 ও 
্ তৃতীয় ভ্রম ৃ 
-,ঠাট-দোয়াঙ্গ ?- 

(মারু) " ১/০ (জবাব ) 
তাঁমেচ|'.' মোঢ়ু। 
শির ' বির। :* 
বাহেরা ভাঁঙাৰ। : 

কমর (7 | “শিৰ! | 

-ভৰ্জ্জা - এ '_ উল্টা মোচা। j 
কবক শিব। 
শিব ১: ভাম্চে। (ওয়াদ1)। 
চতুৰ্থ ক্রম, 
ঠাট--দোয়াঙ্গ নি 
(মার) (হ্ববাঁব ) 
বা উষ্টা মোছা । 
নখ: রঃ 
তামেচো কোমর। 

। ভাণ্তাব নি সাও. 
ভু. উন্টা মোছা। '' 
পালট ' সাও । 
মাও * বাহে ( এয়া! ) |: 


৩৭5 . প্রবাসীস্পৌষ, .১৩৩০ - [ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





পঞ্চম ক্রম ডা , উল্টা ফাক ৷ 
গাগ, তেওয়র ৷ 
ঠাট--পখপী জঃ টা 
(মার) ( জবাব ), সাও, ' বাহে (এয়াদা)। 
be রহ উণ্টা পাগ.= প্রতিপক্ষ পুরোবর্ভী পদের গোড়ালিতে 
ভাগাব না | ভর করিয়া পায়ের পাঁতা উপরে তুলিলে 'অসির উপ্টা 
মোছা শ্রি। পিঠ দ্বারা পদতলের মাঝামাঝি বরাবর প্রতিপক্ষের 
টা উামোগ।  বামপার্শ হইতে কাটিয়া ফেলা হয়; ধুনিয়া করবের 
রান « সা তায় আট্কাইতে হইবে । 
[) করক বে £ মোড়া। 
* 'গালট ' শ্রীবান। 
হালকুষ্‌ , ফাঁক! 
গাগ্‌ চাকি। 
সাকেন্‌ AEE শিব। 
শির তামেচা ( এয়াদ! )। 


পাগ,গ্রুতিপক্ষ পুরোবর্তী পদের গোড়ালিতে 
ভর করিয়া! পায়ের পাতা উপরে তুলিলে অসির উণ্টা- 
পিঠ দ্বারা পদতজের মাঝামাঝি বরাবর প্রতিপক্ষের € টি 
দক্ষিণ পাৰ্শ্ব হইতে কাটিয়া ফেলা হয়। নি পালটের উন্টা/পাগ 
88 1. চতুৰ্ধ্ৰী 
- প্রথমে বাম হন্তে লাঠি ও দক্ষিণ হান্তে শৃঙ্গ ধারণ 
করিষা খেলিতে হইবে। পরে সমসংখ্যক বার দক্ষিণ- 
হস্তে লাঠি ও বামহস্তে শৃঙ্গ ধারণ 'করিয়া খেঁলিতে 
হইবে। উভয়কেই একজে প্রত্যেকটি আঘাতের সমান- 
ভাবে লাঠি দ্বারা প্রয়োগ ও শৃঙ্গ ছারা প্রতিকার করিতে 
হইবে | চতুস্থ'্ী পৰ্য্যায় হইতে বাহেরার অভিবাদন 
করিতে হইবে। 
প্রথম ধারা 


- শ্রীবান, শির, তু, দে পাগ, চাকি, নাও, ভাণ্ডার, তেওয়র, 
ফ্রক, be ভজ্জ1। 


" বর্ণনা £- 

'“তৃঙ্জ* মারিয়া টা প্রতিপক্ষের শূঙ্গের সহিত 
ঘেঁষিয়া' তাহার মাথার উপর দিয়া ৮2 ৭ 
মারিতে হইবে । 

“পাগ” মারিয়া তরাসে 'টানিয়া রি পিছন্‌ দিক্‌ 
“দিয়া খুরাইয়া আনিয়া চাকি মারিতে হইবে। 

' “নাণ্ড» মারিবার কালে শৃঙ্গ বাম পার্শ্ব হইতে ঘুরাইয়া 
মাথার উপর দিয়া আনি প্রতিপক্ষের আঘাত 


+ 








৮ ভাগে, মোচা, কোমর, সাও, বাহেরা, ভূ, শিব, - 


সংখ্যা] 


লাঠিখেল! ও অসিশিক্ষী 
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নাইবা নিমিত্ত নিন লাঠির. সম্মুথে আন্তে 
হইবে, স্থতরাং নিজ, লাঠি" নি শৃপ্গের সহিত লগ্ন 
হওয়াতে “‘মাণ্ডের’ আঘাত অসপ্ূর্ণ থাকিয়া যাইবে। 


৮- প্রতিপক্ষের' লাঠি নিজ শৃঙ্গ ও লাঠিব মধ্যে পতিত 
হইবে। কখনও ইচ্ছাপুব্বক নিজ লাঠি ও- নিজ শৃঙ্গ” 
একত্রিত করিয়া আঘাত প্রয়োগে উদ্যত হইতে নাই . 


এপাঁপট্‌” প্রভৃতি 'নি'ন্নর দিকের আঘাত প্রয়োগ- 
কালে বামপদ একটুকু সম্মুখে আসিবে, পরে, যথাস্থানে 
যাইবে এবং এ সঙ্গে-সঙ্গেই পরের আঘাত প্রয়োগ 
করিতে হইবে। 
দ্বিতীয় ধারা 


হিমাএল। সাও, ভজ্জ, সন, উন্টা পাগ, তেওয়র, শির, কোমর 
চাকি, গলা করক, ভুজ্জ। 


তৃতীয় ধারা ' 


বাহেবা, উল্টা মো, ভাণ্ডার, শির, তামেচা, ভজ্ঞা, সাও, ভুদ, 
মোচা, চাকি, তেওয়র, গ্রীবান! 


চতুর্থ ধারা 


ডর্ল্দা, উল্টা 
মোঁচা, তেওুয়র, চাকি, হিমাঁএল। | 


পঞ্চম ধারা 


বাহেরা, পোদৎপা, দে, উষ্টা মোঢ়া, হিমাএল, ভাণ্ডার, কোমর, 
শির, পালট, তামেচা, মোচা, পাগ, চাঁপনি, চাকি, সাও, করক, 
বান, মন্‌, তেওয়র, ভু, আসর, সাকেন, হাতকাঁটি, অন্তর, দিগর ৷ 


বর্ণনা £--সমস্ত আঘাতই গবদেশে, প্রয়োগ করিতে 
হইবে। পাগ,’ ও খ্রস্থলে তরাসে টানিয়া আনিতে 
হইবে না। 

“হাতকাটি” মারিয়া লাঠি প্রতিপক্ষেব মাথার উপর 
দিয়া আনিয়া নিজ দক্ষিণ দিক্‌ হইতে নিজ মাথার 
উপর দিয়! আনিয়া অন্তর মারিতে হইবে । 


ষষ্ঠ ধারা 
তামেচ,উন্া গৌরৎপা, মন্‌, মোটা, আীবান, কৌমর, ভাশার, সা , 
করক, বাহেরা, উন্ট! মোচা, উপ্টা পাগ, দিগব, তেওয়ব, শির, পালট, 


৮. হিমীএল, দে, চাকি, ভর্জা, সাকেন, আসর, হাতকাটি, উপ্টা অন্তর, 


চাঁপ নি 


et CORE) 


বহুলোকের , মধ্যে পতিত হুইয়া আত্মরক্ষার 


হি 


প্রয়োজন .হইলে “গহ্বর* সিরিজে লাভের রি 
হইয়া থাকে। | 

প্রথমে কতিপয় শ্রী: প্রত্যেকে এক লাঠিব 
দূরত্বে মণ্ডলাকারে * দাড়াইবে, পরে পূর্বের - অভ্যন্ত 


কোনও একটি-ণ্ঘাতেশ্র ধারা -কিশ্বা শ্কামঘাত-- অথবা 


বিষম-ঘাতের যে-কোনও ক্রমের. প্রথম, আঁঘাতটি 


কোনও একজনে তাহার পার্ধস্থ ' ব্যক্তিকে আঘাত 


করিবে, এই দ্বিতীয় ব্যক্তি এ আঘাতটি আট্কাইয়া 
তাহার পরের আধাতটি. তাহার অপর-পার্্ববর্তা 
ব্যক্তিকে মাঁরিবে; এইক্ঈপে ক্রমান্বয়ে ঘুরিয়া আসিয়া 
খেলা চলিতে থাকিবে। 

'ঘাত" প্রভৃতির থে ধারাটি মনোনীত করিষে 
তাহার মধ্যে আঘাতের সংখ্যা এবং যে কয়জন লোক 
দ্লাড়াইবে তাহাদের সংখ্যা, এই ছুই সংখ্যার মধ্যে 
যেন কোন সাধারণ গুণনীয়ক না থাকে ; তাহা হইলেই 
প্রথম আঘাতটি ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রত্যেকের উপরেই 
পড়িতে থাকিবে। 

পরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একজন মণ্ডলের ফেজে | 
ধাড়াইবে এবং কেন্দ্রস্থিত ব্যক্তি মণ্ডলের এফজনকে 
আঘাত করিয়া তাহার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির পর্ধ্যায়াঙ্যাী 
আঘাতের প্রতিকার করিবে, এইক্ষপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া 
খেলা চালাইতে থাকিবে । 

দক্ষিণ ও বাম উভয় হত্তেই এবং মণ্ডলের দক্ষিণ ও 
বাম উভয় আবর্তেই এইরূপে অভ্যাস করিতে হইবে। 
পরে মণ্ডলের সীমানায় চারি জন কিষ্ব। পাচ জর্নের 
অধিক থাকিবে না, এবং বেন্ত্রন্থিত ব্যক্তি অতি দ্রুত 
চালনায় সকলের সঙ্গে খেলিতে থাকিবে। সাধারণতঃ 
একসঙ্গে চারিজ্রনের অধিক এক ব্যক্তিকে সফলতার, 
সহিত আঘাত করিতে পারে না। এইরূপে পর্যায় 
‘ক্রমে বিভিন্ন ব্যক্তি কেন্দ্রে থাকিয়া দক্ষতা অন্ন 
ধরিবে। 

ক্রমশঃ 


জী পুলিনবিহারী দা 





SETAE উমা প্রশ্থেত্তর ছাড়া নাহত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য ওভূত'ব্ষরক প্রশ্ন ছাপা হইবে। 'প্রশ্ন ও 
চর সংক্ষিপ্ত 'হওয়| বাঁছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাঁহার উত্তর জামাদের- বিবেচনার সর্বোতম্‌ হইবে তাহাই ছাপা হইবে। 
বাহার, নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে তীহারা-সিবির জানাইবেন, 1 অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি এশ্ন বা এবটি উত্তর কাগজের 
এক পিঠে কাঁলিতেলিখিনা পাঠাইতে হইবে ।' একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া গাঠাইলে ভি প্রকাশ কর! হইবে'না। জিজ্ঞাসা 
মীমাংসা কৃতিবার সন রণ রাখিতে হইরে যে বিশ্বকোষ বা এন্সাইক্লৌপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক: পহিকার সাঁধাতীত; যাহাতে 

; পর সন্দেহ-নির়্নের দিগ্বর্শন-হয় যেই উদ্বে্ড লইয়া এই বিভাগের প্রবর্তন কয় হইয়াছে । চিজ্ঞাস! এরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমংসার 
বঁহ লোকের উপকার হওয়া সম্ভব”. কেবল 'ব্যততিগত কৌতুক কৌতুহল বা! ুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা কব! উচিত নয়। ' প্রশনগুলির মীসাঁসা 
পাঠাইবার সময় যাঁহাঁতে তাহা মনগড়া :বা আন্দাজী ন! হইয়া ধার্য ও যুক্তিযুক্ত হয় সেবিষয়ে জঙ্গ্যারাখ! উচিত কোন বিশেষ ব্যয় লইয়া 
(রিমা বান প্রতিযাদ ছাপ্রিবার, '্থান্যআমাদের ন্াইও কোন জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না-হাঁপা সম্পূর্ণ আমাদের হেচ্ছাঁধীন- তাহার সম্বন্ধে 
লিখিত বৃ! বাচিনিক' কোনরূপ কৈফিরৎ আমরা দিতে পারব না। নুতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের ওষ্সগুলির দুতন করিয়া সংখ্যাগণনা 
ারস্ত 1 তাং বাধা মীম! পাঠাইবেন, (তাহারা (কৌন বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা গাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।] 


দা রা  জিল্ঞাসা cia: 2 
পে Het (০৮১৮৮ JE ০ 
এক সাহেবের 'সম্পাদ্রিত -ফাহিয়ানের উম্দকাহিনীত আছর 
ভুমিকায় সম্পাদিক লিখিয়াছেন যোধর্তমানে জান! গিয়াছে যে ভারতের 
দ্ধবেব বাস্তবিকপচ্ছে, কোন; রাজার পুত্র ছিলেন না|, এবিষরে 
কেহ প্রকৃত তথ্য আনাইলে বাধিত হৰ । 


রা 1১৫৯) 
ভারতবর্ষে সিমেন্ট কার্ধান! ঃ 
১ ,আমাদের দেশে কোথাও স্বদেশী সিমেন্ট, ফ্যাক্টরী ( বিলাতী মাটীর 
কারখানা ) আছে কিন! ? থাকিলে তাহ! কোথা, সংখ্যায় কতগুলি 
তার নলী লোককে লিলাদবিরিনা ৮ -হয়-কিনা ? 
লক a lo পরী পাননুলাল দাদ 
a | ( ১৬৪) 
ভাবতবর্ধে খড়িমাটাব পাহাড় 
ভারতবর্ষে কৌথাও"খড়িমাটীর গাঁহীড় কিংবা! কার্খান! আছে রি- 
নী? বদি -খাে,, কোথীয়? পেলসিল্‌ চক্‌- তৈয়ারী করিবার প্রণালী 


কৌন্ধানে শিক্ষা কব! যায়? 
৮ + সি 27 4৪ * জী অবনীমেহিন দাসগুপ্ত 
(১৬১). ৪ 
তত্তরশাস্ত্রো্ত উপাসনা 


তন্তশাস্ত্রো্ত উপাসনা কতদিনের প্রাচীন ? বৈদিকযুগে কি এই 
উপাসনা প্রচলিত ছিল ? দি নী ছিল তবে ফোন্‌ সময়ে ইহ! প্রচলিত 
হয়? এই .উপাসনা কোন্‌ দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং 


" পর মত্যতূযণ দেন * 


সামাজিক ও নৈতিক মঙ্গলের অস্ত কতটুর সঙ্গত এবিষয়ে কেহ... 


আলোচন। করিয়াছেন কি? 
রী নগেন্ত্রনাধ সিংহ যেদাস্তভূষণ 


2 না. ১(১৬২)- ITT. | 
| ভারতের বাহিরে হিল উপনিবেশ -* ১ 
হিদ্দুর! যে জাপান, যাভ,'বোর্ণিও, সেলিবিস, সিংহল ও আমেরিকা 
প্রভৃতি - স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহাব সবিশেষ টা 
কোন্‌ পুস্তকে পাওয়া যার? ৮৮৭3 + 
ঞ দীনবন্ধু আচা 
২ ঞ্ী বছুনাথ মণ্ডল 
+ ( 5৩ ) ই 
- প্মধ্যস্থের” প্রবর্তক ও সম্পাদক কে? 
| ১২৭৯ সালে ন কলিকাতা ২*১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট “মধ্যস্থ” বা 
হেইতে মধ্যস্থ’ নামক একখানা হুসম্পাদিত সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 
প্রকাশিত হইয়াছিল । “মধ্যন্থের' প্রবর্তক ও সম্পাদক কে ছিলেন ? 
উহার বার্ষিক মূল্য কত ছিল? " 
ঞ রাধাচরণ ঘস 
(১৬৪) ঠি 
বঙ্গদেশে সঙ্গীতবিযয়ক পত্রিকা 
» বঙ্গভাষায় এপর্ব/স্ত সঙ্গীতবিবয়ক কতগুলি পত্রিকা বাহির 
হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকের সম্পাদকের নাম কি এবং কার্য্যালয় 
কোথায়? ইহাদের সধ্যে কয়খানা অদ্যাপি পরিচালিত হইতেছে? 
" প্র প্রবচন বন্দ্যোপাধ্যায় 
- সংস্কৃতে রামায়ণ ও মহাভারত 


প্রেক্ষিপ্ত-অংশ-বিবর্জ্জিত সংস্কৃতে রামায়ণ ও মহাভারতের কোন 
সংস্করণ আছে কিনা এবং বাংলাভাষায় উক্ত গ্রস্থঘয়ের এমন কোন 
অনুবাদ আছে কিল! যাহাতে মুল সংস্কৃতের যথাযথ অনুসরণ ফর! 
হইয়াছে? রে 


(১৬৫), 


রী ত্রিপুরাচরণ যোষ 
(১৪৬ } 
একাদশী তিথিতে অন্নপ্রহণ 
জীীচৈতন্তচব্ভাঁমৃত- গ্রন্থের আদিলীলাব পঞ্চদশ অধ্যায়ে দেখা ' 


ওয় সংখ্যা], :..... বেতালেরু বৈঠক-মীমাংসা তি 














ধায় যে চৈতস্তদেব--তখন বিশ্বস্তর- মিশ্র, নবহ্ীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত (১৭৩) 
ভাঙার মাতাকে একাদশীর দ্রিন অস্নগ্রহণ করিতে নিষেধ করিত্ছেন। ব্ঙ্দেশে অনাথ-নাশরমের সংখ্যা 
"প্রভু কহে, একাদশীতে অয় না খাইবা। I * . বাংলাদেশে আজ পধ্যন্ত বিকলাজ -ও. অকর্মপ্য লোকদ্বিগের। জন্তু, 
' শচী কহে না খাইব, ভালই কহিল! । ,  অনাধও নিরাশ্রয় বালকবালিকাদিগের জন্ত এবং অনাথ! দুঃস্থ ও 


-সেই হইতে একাদশী করিতে লাগিল! ৫ | 'পতিতা স্ীলোকদিগের অস্ত কতগুলি সভা, সমিতি, আশ্রম বা সাহাবয- 


শা ইহার অর্থ কি? নবহ্ধীপের স্তায় শ্মার্ত-প্রধান .স্থানে কি. a 
‘ভাণ্ডার আছে, চিনির লিনা কি এবং পরিচালকগণের নাম কি? ; 
বিধবা একাঁদশীর দিন অস্নগ্রহণ করিতেন ? সমগ্র বঙ্গদেশেই কি 


আনান" 
খর প্রথ! প্রচলিত ছিল ? অখর! প্রীহট্রীয় ব্রান্মণ-সমান্দে, এ আচার . ০4 ৪: 2 5 
ছিল, এবং মহাপ্রভু নিছে, উক্ত সমাজভুক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহার মাত! 
ওঁ প্রধামত চলিতেন ? প্রীহট্টীয় ত্রাহ্মণ-সমাজে এ প্রথা কখনও প্রচলিত টি তথ উিযকাগু: 
ছিল বা বর্তমানে আছে কি? এ সত ভাষায় উত্তিদ্‌-বিদ্যার কোণে পুস্তক আছে কি না? তাহার 
2 ২০০১ ৫2 পরী হতীশচন্ত্র বাগচী নিত ্ 
(১৭) দু 38 পরী জীবনূনাল দাশগুপ্ত 
ইলেক্টি ক্যাল ইন্জিনিয়ারিং শিক্ষা | . 2. (Ae). EE 
বঙ্গদেশে কিন্বা ভ'রতবর্ষের মধ্যে কোধায় কোথায় ইলেক্ট্‌ ক্যাল ' * " "বোতাম তৈরী '' * ২ 7 ৮১ 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা করিবার বিভ্ালয় আছে ? ফিরপ যোগ্যতা থাকিলে ' বোতাম তৈবী' করিবার জন্য নারিকেলের মালাকে কি ভাবে নরম 
সকল বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যার? করিতে হয়? খিনুক হইতে বোতাম তৈরী করিে' হইলে” বিনুষ্ককে 
| বোধ সবকার কিভাবে নরন করিতে হইবে ?--কি দিয়া উভয় জিনিব পালিশ করিলে 
(১৬৮) ভাল বোতাম হইবে ? হা 
রোঁটাস্গড়। 71110 জ ঈশ্বর পাল 
- সেরশাঁহ কর্তৃক রোটাস্গড় বিদ্রয়ের ইতিহাস কোন্‌ গ্রন্থে পাঁওয়। et 
যায়? . ; লই ক ৭ 9১৮55 ৪. ১৭ bs 
be C কি. অভিগ্রায়ে ও কাহার হবার! নির্মিত 
EC কান্‌ সময়ে কি. i পা সীমা 0 নর 
* মমিলাল মাইতি ০৫ ১০ হার... ৭ | 
। " (১৬৯) রু্াক্ছ ও ভানু 
... হরিতকী-রক্ষা তাজমুস্রার উপর রুত্রাক্ষ' স্থাপন করিয়া তদুপরি আর-একটি 
পোকার, উপত্রব হইতে কাচা হবিতকী রঙ্গ! করিয়া কি. উপায়ে তাযমুদর! স্থাপন করিলে সংর্মণ ( ৪০০০ ).্থার! উৎপন্ন একপ্রকার 


বাঞারে ফ্ফরিয়ের উপযোগী কর! যাইতে পারে? বৈছাতিক পক্তির আবির্ভাব হয়। ॥এই পরীক্ষা ভল্ট|, কর্তৃক আবিদৃত 
ঞ্রমতী নিল: পেন "40005০00125 নামক-বনত কর্তৃক পরীক্ষার গ্যাব। আবার সেধালনী]- 
I শত্তি-বিশিষ্ট,পদবাৰ্ঘগাত্রের যেষে অংশ. অধিক বহিগঁত থাকে, কিনব 
(১৭) যে যে অংশের, স্যজত! তীক্ষ, মেই সেই, অংশে, বৈহ্যুতিক য্দুত৷ 
নীলক’ পাখী, ( electric 06251 ) অধিক পরিমাণে বর্থমান থাকে; 8 এবং যেধে 
দুর্গাপূজার সময় বিয়ার দিন যে, নীপা ছাড়া হয়, ইহার অংশের উত্তান্তা অধিক সেই সেই অংশে অল্প পরিমাণে থাঁকে বৈদ্যুতিক 
-কোনে| কারণ আছে কি? EE ‘পদার্থের দ্বারা পুর্ণাকৃত একটি পা বায়ু পরমাণু 
ঞ্ দার ্লকলও তাহার সংপর্শে আক্রান্ত হয় এবং প্র ত্তি ,( ren রর 

ভোগ করে। বায়ুপরমাণু যত অধিক থাকে 


(১৭১) অধিক হয়। ও বালে নর এ 

প্রিভি-কাউলিলের ভারতীয় সভ্য এই অংশে প্রতিন্বিতিও অধিক । এই নিমিত্ত, আক্রাত্ বাযুপরমীণ 

ৃঁ জিকা প্রধ্ন ভাঃতীয় সভ্য কে? শী গদর্ধের, বৈছাতিক আক্রমণের ' সহিত তাড়িত হ্য়। এইসকল 
bs | ঞ্রঁ সরনীকুমার রয়িচোঁধুৰী . তীক্ষু অংশের বাবুগরমাণু একটি পশ্টাদপসারী ' প্রতিয়াত ( backward 


, reaction ) দান করে। এই প্রতিঘাতেই খন রুক্ষ নিবৃত-বাঠ 

| " * প্রধানের বিপরীত দিকে চালিত.) হয়), বদি এসকল তীক্ষ আশ 

পৃথিবীর স্বপরধনপু্কালয় .. .? * মোম কিছ, এইরপ অপুর কোন সাথ দারা আরৃত, কর যায় তবে 

পৃথিবীর "মধ্যে 'সর্কবৃছৎ. পুস্তকালযের মাম কি? উহা কোঁধায় ইহা আর ঘুরিবে , না। (Dey’s Rlectricity—page ৭712, 

অবস্থিত? উহাঁর পুস্তকের সংখ্যা কত? ভারতের মধ্যেই বা কোন্‌ ৪০0০2 of points’, এবং Watson's Physics, Pp. 675 
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ? উহাতে কত পুস্তক আছে ?' : ‘Electrophorus’ দেখুন | 


শী রৃমেশচন্র চক্রবত্ধ ৫১ NE ৬ খর সনৎকুমায় দত্ত 


(১৭২) | 


তা 





(৭৩) 
_ সাদা পাথরের বাসন সাফ' 
,*. প্রলমিশ্রিত নহিটিক্‌ এসিড. ( Dilute Nitric Acid) ছারা 
ধোঁত. করিলে ময়লা সাঁছা পাথরের বাঁসন পরিষ্কৃত হয়। একটি 
লাঠিতে এক টুকরা বন্ত্, জড়াইয়! ওঁ অল্পশক্তি এসিডে ভিজাইয়া 
ক্ষিপ্রহত্তে সমভাবে বাঁসনে মাখাইতে হইবে। পরে পরিষ্কার জলে 
এবং সীবানে" ধৌত করিতে হইবে। ইহাতে কিন্তু বাসনে পালিশ 
থাকিলে তাহা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা! । তখন পালিশ-পাথর কিংবা ঝামা 
দ্বার! ঘবিয়া পালিশ করিতে হইবে । | 
Hl জী বণীন্ত্রনাথ নাগ 
৮. 1 (৯১) এ 
ভাঞ্রমাদে কলাগাছ j 
ভাত্মাদে' বলাযাছ পু'তিলে কলাগাছ প্রায়ই ময়িয়া বায_এ 
প্রবচনে কোনে! পৌরাণিক ইতিহাস নাই | 'রাবণ শব্দ ব্যবহার করা 
হইয়াছে রাবপবংশের স্কায় প্রচুর কলাগাছ বুঝাইবার জন্য । তাত্র 
মাসে কলাগাছ পু'তিলে য়ে কলাগাছ মবিয়া যার, কুমির আরও 
করেকটি প্রবচন আছে; যধা- 
"কলা কলে ভাত্রমাসে ০, 
নির্ববংশ হয় সবংশে।” Fr 
অর্থাৎ ভাত্রমীস্‌ কলাগাছ বসাইলে ই 
“সিংহ মীন বর্জে? 
কল! খাবে আর্জে ।” 
ভাত্র (সিংহ ) ও চৈত্র (মীন) বাতীত সকল মাসেই কলা-গাঁছ 
রোপণ করা যাইতে পারে “[ Agricultural Sayings in 
Bengal, by R. L. Banerji, 83 পৃষ্ঠা দেখুন । ] 
জী সনৎকুমার দত্ত 
(১০৩) 
---৯15 ঘাট গান 


খাট গান সাধারণতঃ নৈমনসিংহ জেলার পূর্বাঞ্চলে এবং গ্রহ ও 
কুমিল্লা িলায় গীত হইয়! থাৰে। নেত্ৰকোণী অঞ্চলেও খাঁটুগানের 
বেশ প্রচলন আছে। যাটু প্রান জিনিমটা পুরোপুরি রাধাকৃষ্ণ-বিযয়ক। 
কে এই গান্রে প্রবর্তক. তাহা ঠিক জান! যায়' না। বিশেষতঃ 
মিয়শ্রেণীয় অশিক্ষিত হিন্নু-মুসলমানের ' ভিতব ইহ! আবদ্ধ থাকার 
ইহার এঁতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা ছুদ্ধর। তবে '‘লালা’ নামক 
কোন্‌ এক ব্যক্তি নাকি ইহার প্রথম রচরিতা। এই লালার বাস 
বিহার, প্রন্নেশের কোঁমে| স্থানে ছিল। এইনন্ত ঘাটু গানে অনেক 


হিন্দী, বজ বুলী এবং কিছু কিছু মৈখিলী ভাষাব কথ! প্রচলিত আছে। . 
ঘাটু গানের সঠিক বিস্তৃত সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিলে বঙ্গের " 


প্রাচীন” লৌক-ইতিহ!সের কতক উপাদান পাওয়া যাইবে বলিয়া 
আশা হয়। বর্তমানেও ঘাটু গানে প্রাচীন ' নর্তবকীগানের নৃত্যপন্ধতি 
অনেকটা অবিকৃত অবস্থাতেই. আছে। আমারি বিনীত নিবেদন, _- 
'যাগানপ্রচলিত স্থানসমূহের, বিশেষতঃ শ্রীহট অঞ্চলের, সাহিত্যরর্সিক 
ও সাহিতাসেবী সহৃদয় ব্যক্তিগণ যদি দয় করিয়া! স্ব স্ব স্থানের 
প্রচুর ঘাটু গান সংগ্রহ করিয়! নিয়ঠিকানার আমার নিকট পাঠাইরা 
' দেন, তবে গবেবণা কাঁয্যের ও বাংল প্রাচীন লোক-ইতিহাঁস আঁবিজ্ষিরার 
বথেষ্ীসাহাধ্য কর! হয? ' আশা করি আমার ' এঅমুরোধ ব্যর্থ হইবে 
না। বহ্মবৈবৰ্তপুবাপ ও মুক্তা লতাতে হাটু গানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 


শৈলেন্্ৰনাথ রায় 
গৌরী লাইব্রেরী, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ 


 প্রবাসী--পৌষ, ১৩৩১) 


> 
মলা 


" এই 'গীন কোঁথ! হইতে আসিল কে' প্রধম রচল! করিল, 
তাহা কেহই বলিতে পারে ন|। ১ লোকে বলে--'এই গান পূব দি 
হইতে আসিবাঁছে।” বঙ্গে যে এককালে বৈফব ধৰ্ম্ম বিশেষ প্রভাষ 
বিস্তার করিয়াছিল_ এই 'গান হইতে 'তাঁহা শষ্টরূপে বুঝ যায়। 
কারণ এই গান কেবল, রাধাব বিষয় ইরা রচিত "এবং এই গানের 
স্থাধী ভাব কৃষ্ণবিরহ । 

' এই গ্াদেব বিশেষত্ব এই নেপরাক। বা লে ইহা গীত 
“হয় না। গ্রারকগণ চারিধারে উপবেশন করে। একটি' “ছোকরা'কে 
(এই “ছোকরা'র লম্বা চুল রাখিতে হয়) নানা আভরণে ভূষিত করিয়ী 
ঠিক রাধার মত সাঁজাইর! আসবে নামাইয়! দেওয়া হয়? সে নানাপ্রকার 

অঙ্গ-ভঙ্গী কবিয়! রাধার যে সময় যে ভাব হইয়াছিল, তাহ! প্রদর্শন 
করে। এই ছোক্বাকে ‘ধাটু’ বলে। টা হইতেই এই গানের নাম 


‘থাটু'র গান হইয়াছে? 
| * শ্রী 8 
(১১১) 


“ডিম ফুটাইবাঁর যন্ত্র” দা) ২ এব, 





ঢাকা ইঞ্রিনিরারিং স্কুলে এবিষয়ে টা অনুনন্কান করিলে - a 


বিষয় বিশেষরূগে, অবগত হইতে পারিবেন 
|| “বকুল” 
(১১২) 


কাশীষ্জোড়ার রাজা রাজনারারপের রাজত্বকাঁল ১৭৫৬ হইতে ১৭৭* 
ধৃষ্টাৰ পৰ্য্যন্ত । 

কবি নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর ব্ব-রচিত “শীতলামঙগল* পালার ৰহা 
উদ্লেখ আছে, " 

“শীতলাঁয় পদতলে কবি নিত্যানন্দ বলে 
সাকিন কাঁনাইচকে ঘর।” 

ইহা দ্বারা ল্পষ্টই প্রতীবমান হইতেছে যে, নিত্যানন্দের বাসস্থান 
মেদিনীপুর জিলার অস্তঃপাতী কাঁনাইচক গ্রামে অবস্থিত ছিল। উক্ত 
গ্রাম কাশীজোড়া পর্গপারই অন্তভূ্। ইহার পরবাস? ‘কোথায় 
ছিল, উহার LL এ 

প্র রঙগেশচন্্র চক্রবর্তা 
(১১৫) 


গজ নির সুল্তান মামুদের ভারত আঁক্রমণ-সম্বন্ধে যে বিস্তৃত বিবরণ 
ইতিহাসে লিপিবদ্ধ, করা হইয়াছে তাহ! পাঠ করিলেই স্ত্রীলোকের 
Dd ধনুকের ছিল! প্রস্তুত করার এঁতিহাসিক প্রমাণ পরিষ্ছুট 

| 
জী যপোদাকিক্কর ঘোষ 
(১১৬) 
জাপানে শিক্ষা . 

গত ২৭ জুলাই Hindustan Association of Japan 
হইতে বে চিঠি পাইচাছি, তাহ! হইতে নিয়েব খবর দেওয়া গেল। 
সাধারণের অবগতির জঙম্ভ অমৃত-বাঞ্জার পত্রিকায় Indian Stucents 
in Japan শীর্ষক প্রবন্ধে উহ! প্রকাশিত হয়। " 

জাপানে গিয়| যাহার! নুতন কোন কারিগরি শিক্ষালাতে ইচ্ছুক, 
প্রথমতঃ জাপানী ভাবায় তাদের দখল ধাকা একান্ত প্রয়োজন। 
নতুবা! গধানে গর শিক্ষা করিয়া লইতে কষ্ট হয়। জাপানী ভাঁবা ভিন্ন 
অন্ত কোন ভাবার নীহায্যে জাপানে শিক্ষ। দেওয়া হয় না। এখান 
হইতে এ ভাষ! শিক্ষা! করিয়া গেলেই অর্থের হিসাবে অনেক স্থবিধ! | 


+ স্ঞ 


ওয় সংখ্য )] 1. 
অধিকাংশ ভারতীয় ছাত্র বর্তসানে নিঘলিখিত কলেনগসমূহে শিক্ষা 
গাইতেছে । ভূমিকম্পের পর-কি: হইয়াছে জানা যাঁর নাই। 

৮29, le ia eS of Toye; Ey ies Uni- 
versity. ৭ 

. (.4:) The Tokyo: Tiiiperial ভিত], College. 

২505) IRokyo Higher Technical College. i 


* Agricultural College নলিম্লিখিত বিষবগুলি পড়ান হয়! তিন' 
বৎসর প্রত্যেক বিষয় গড়ায়' পর'ডিপ্রির জন্ত পরীক্ষা দিতে হর। ৷ ' 
-( > ) Agricultire’ (a) Proper (Bb) :Bolitics "and 
Economics, it রর 
(); Agricultural Chemistry. 
(৩) Forestry (৪) Veterinary Medicine (¢) Fishery. 
The Tokyo Sericultural College কোন ইউনিভার্সিটির সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট নহে। উঁহাতে (১) Sericulture Proper (২) Mulberry 
Cultivation (৩) Filature Theory and Practice— প্রত্যেক 
বিধয় তিন'তিন বৎসর অধ্যয়ন করিতে হয়।' 


Higher Technical” Colle এ (১), Dyeing and 


Veaving (২) Applied, Chemistry (৩) Mechanical 
Enginebring. (8), Electricity (৫) Ceramics (৬) Industri- 
al Designs aiid (1) Architecture গ্রত্যেক, বিষয় তিন, তিন 
বৎসর শিক্ষা কবিতে হয়। A 

+ ১লা এপ্ৰিল নুতন: সেশন্‌ আরম্ভ হয় , ভারতীয়, ছাগণকে 
বিশিষ্ট ছাত্রভাবে গণ্য করা হয়। প্রবেশিকা পৰীক্ষায় উত্তীৰ্ণ হইলে 
প্রকৃত ছাত্র হও! যায় । 'ভাবতীয় .যে;কোন বিদ্যালয়ের অন্ততঃ 
Intermediate in Science or Arta পাশ করা হইলেই হয়। 
বিশিষ্ট 'ছাত্রদিগকে কোন ডিগ্রি দেওয়| হয় ন!। 

11 ভর্তি হইতে লাগে ' (Admission fee) Agricultural 
€0116894.৫ ইয়েন ও বাঁংদবিক ফি ৭৫ হয়েন। Bericulture 
At Higher ‘Technital College ¢ ইয়েন অর্তি-ফি এবং €* 
ইয়েন বাৎসরিক'ফি। এতস্তিন্ন'থাকা খাওয়া ইত্যাদির খবচও মাসিক 
১০*, হইতে ৯২৫ 'ইযেন। 

€ "গত, মহাযুদ্ধের পর হইতে 'লাঁপানে থাঁকা-খাওয়| রড়ই 'ব্যয়- 
বহুল হইয়াছে।। নিজেব খরচ :চালাইবার মতন ..উগীর্জনের সুযোগ 
গাওয়া: ছুর্ঘট। কেহ যেন সেই আশার উপর নির্ভর করিয়া, ওখানে 
না যান ।' অনেক “ছাত্র ওক্ানে দিয়া শেষে বড়ই কেষ্ট সহ্য করেন'। 
মাধারগত ১*০ইয়েন জামাদের ১৫৮২ সমান, কিন্ত নানি উহা 
প্রা ১৭৮২. টাকাৰ উপরে: উঠিয়াছে। 

* আমাদের কাছে -যে Prospectus রি পাঠাই 
দিতে.পারি। নিয়েব ঠিকাদায়-তিন আন! পরিমাণ ভাক-খবচ পাঠাইলে 

॥--যকল খবর জান! যায়। ভারতীয়“ ছাত্রদের ঠিক চিক খবব দানে 
অন্ত এই অনুষ্ঠান। . £" ৮ 

নি Hony, Secretary, 

Hindustan Association of Japan 
' + Post Box No. 1, 
if, his kh Shibuya Tokyo, Japan. 
i :প্ীশরৎচ্ত ব্রচ্ধ 


৬৭ বাছা 'দ্নিদেন্ত ্রাট, কলিকাতা 


b ‘ 
tor 5 | 


PL Ev Std, 


বেতালের. বৈঠক-- মীমাংসা, 


ও৭৫ 





(১২৯) ০ 
নীলনদের ইতিহাদ | 


প্রাচীন হিন্দুগপ থে নীললদের অস্তিত্বের বিষয়, বিশেষরূপ অবগত 
ছিলেন তাহ! সর্বপ্রথম কাঙ্সিস্‌ উহুল্‌ফোর্ড_ নামর. ভারতীয় 


' সৈনিক বিভাগের একছন ইংরেজ কর্মচারী আমাদের. জ্ান-গোঁচর, 


করেন।, বিশিষ্ট কোন পুরাণের বিশেষ কোনো! অংশ. হইতে প্রাচীন 
হিন্দুদের নীলনদের অস্তিত্ব, সম্বন্ধে অবগতিব বিবয় জান! যাঁর নল) 
পবন্ত,। সমস্ত পুরাণগুলি যত্রসহকাবে পাঠ. করিলে আমব| যে, 
কএকটি তৌগোলিক বর্ণনা পাই তাহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত 


* হই যে প্রাচীন হিন্দুগণ নীলনদের বিষয় অবগত ছেলেন।, যেমন, 


মিশ্রদেশের প্রসঙ্গে আমরা নীললদের, উল্লেখ পাই। আধুনিক, 
মিশর দেশ (7:21) এই মিশ্র শব হইতে আসিয়াছে | আরও 
এদেশের গোককে “'স্কামমুখ বর্বর” বলির! বর্ণন! কর! হইয়াছে 
এবং প্রকৃতপক্ষে এপ্রকার লোক অদ্যাপি এ, দেশে দেখ| যায়। মনে, 


“রাখ! দর্কার যে উরতিহাসিক অনুগম (Generalization) মাত্র একটি 


বর্ণনার উপর নির্ভর করে না; কেবল মাত্র একটি বিবরণ হইতে 
আমব| একপ জটিল সমস্যার কোন স্থির মীমাংসা করিতে পারি 
না। উইন্‌ফোর্ড, সমস্ত পুরাণ হইতে নীলনদেব বর্ণন! তাহার 
প্রবন্ধে সমাধিষ্ট করিয়াছেন । ( Asiatic Researches, Vol. IIL, 
1791) | “অন্থসন্ধিৎহথ পাঁঠক এসন্বন্যে Journal] of the Dis, 
covery of the Source of the Nile, Sept. 1860, এবং মভাবুন্‌ 
বিভিটএ (১৯১৫) অধ্যাপক কাশীগ্রদাদ জায়সওয়।লেব প্রবন্ধা 
দেখিতে পারেন। অরুণ দত্ত: 


1 
|] 


(১২১) 

বাংলার স্বাধীন হিন্দুরাজা, এ 

যতদুয় মনে হয়, বাংলাব প্রথম স্বাধীন হিন্দুরা ছিলেন; 
সিংহ্বাহন ( ব| সিচ্ছেবাছ) | ইহার রাজধানী ছিল তাতরলিপ্ত (বর্তমান 
তমলুক ) ৷ ইহীরই পুত্র বিজয় সিংহ সাত শত সৈশ্ত লইয়া সিংহলে 


যাত্রা করেন ও সিংহল জয় করিয়া তখার বাঙালী উপনিবেশ স্থাপন 
করেন। 


1 


১0১২২) - 248 
পভ -পর্ধাটক মার্টিনেট” এরা 
আমেরিকাবাঁসী তূপর্ধ্যটক (Globe-trotter ) মিঃ RE 
প্মার্টিনেট” ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের ১৪ই তারিখে আমেরিকার 
United’ Statesএব Seattle (সিয়াট্ল_) নগর থেকে তার ভূবন- 
ভ্রমণের বাতা সুরু করেন। এবং যথাক্রমে 'ইংলঞ্ড:. 
বেল্দিয়াম্‌, সুইার্লও, ফ্রান্স, ইটালী, আল্বেনীয়া, গ্রীস, ইজিপ্ট 
গ্যালেষ্টাইন্‌, মেমোপোর্টেমিয়া, আরব ও গারস্য প্রভৃতি দেশের 
ছিত দিয়! ভাবতে আসিয়া উপস্থিত হন। | 
‘প্র দক্ষিণরঞ্রন মুখোপাধ্যায় 
গত ৩*শে সেপ্টেম্বর, ১৯২২ খ্ষ্টাব্দে চীনরেশের যুনার শে 
অতিরিক্ত পরিশ্রমে ও, অল্লাহারে গাঁহার মৃত্যু হয়। 
, | , এ বনবিহারী মুখোপাধ্যায় 
. (১০), ক 
কবি হরিশ্চন্্র শাহ 
ভত্বব-ভাঁরতে হুরিশ্চন্ত্র শাহ নামে হুইজন কবির পরিচয় sr 


৩৭৬ 


প্রবাসীশ্পৌয়, ১৩৩৪ -'-- 


[ ২৩শ ভাগ, য় থণ্ড 





যায়। তন্মধ্যে একজন গাঞ্রাবের- অন্তর্গত সৌববাওয়ে, জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার পিতৃবাসতূমি নবন্ধীপের -নিক্টটবর্তী কোন এক স্থানে। 
ইহার জীবনী সাধারণের নিকট একষগ' অন্াষ্ট অবস্থায় আঁছে। 
কানপুর-নিবাসী আমার' জনৈক ফারাবন্ধু পর্ভিত প্রযুক্ত গোকর্শনাথ 
মিশ্র প্রতি বংদর কবি' হরিশ্টন্রের একখানি হিন্দীভাবায় - লিখিত 
ne রেখাইয়াছিজেন। তাঁহার বাংলা অন্থ্বাদ '্মামাব নিকটে 

1 সেই-পুস্তক হইতে জানা! যাঁয় যে উহার পিতা অতি শিশুকালে, 
মাপার 'সঁহিত, সেণবৰতিয়ে চলিয়া আমেন। ডাঁহাব "পিত! ' 
নবধীপ্রে { নিক্টবস্ধা, কোঁনও 'স্থানে এশর্্যশীলী কোনও এক. হুবর- 

ক্র ঘরে' অক্মঞ্জহণ করেন বাংলীর' নবাবের অত্যাচার সহ 
কৃরিডে, না পার্স: ১৩৮৭ :শকে সমস্ত" ধনৈশব্যা পরিত্যাগ - করিয়া 
হা পিতামহ ও পির্ীমহী তাহার পিতাকে লইয়া পাপ্জাবে পলীহয়া' 
জুয়ে ' "ডজন", হব”, “আখের” ওটা” নামক কয়েকখানি। 
প্রেম-কঁষিতার রহ তি প্রণয়ন ' করেন?" গর! 'সংস্কৃত-চতুপ্পাঠীব 
আনৈক্‌' অধ্যাপকের খে.তিনি কবি হরি্চন্ের , 
ES গ্রীন সংগ্রহ করিয়াছেন--হ্োপাইবাব' ইচ্ছা আছে। ইহ! ছাড়! 


 ভীয়াব, লিখিত সাহাব ছুইখানি: বই সাধু ' কৃপাল সিংহের 
by: দেধিয়াছি। খু পুস্তকের একখাঁনিতে আছে যে তাহার পিতামহ 
বারা হইতে পল EY এখানে আঁসিরা ' পরত” উপ্নাধি ত্যাগ করি 


বা গ্রহণ Eo Mes দয়া অঞ্চলে গাহার রচিত, বহ 
Les এখনও, চলিত অ 

"দিতীয় কৰি হরিশয় ন শহৰ পাকি বিছুই পাওয়া বায় না-- 
মধ্যপ্ৰদেশ ॥ইহীর রচিত ১ পু শুনিতে পাওয়। যাঁয়। মৃত্য, 
প্রদেশের স্থানীয় কিংবদস্তীতে জানা যারর--এ হর়িশন্ত্র একজন পাগল 
ছিরেন-_াহার নাম ধাম ঠিকানী কেহই জানিত লা। মধ্যপ্রদেশের 
সহিত পাঞ্জাবের হরিশ্চণ্রেযকোনওরঁপ * মধ আছে কিনা এ গর 
জানাজায় নাই) 5197 আ) 28 


7৮ এ) ৯ FUR এত ১82 সা 
Ren ew ole ৬ প্রী'গৌবহরি জাচার্য্য- 
AY ০ 2 তি wr (১১৬১) CL | <৯, 
জাঁজ্ীনের চাষ 

ভারতবর্ষে মধ্যে কাঁ্মীর ভিন্ন নিয়লিখিত হথানেও জাফান জন্যে । 
যথা--বেলুচিন্তান, Ee: ‘রাজ্পুতান/, মাঁদাবার-উপকূল, 
নীলগিরি।_ , 
EEE 5 ভিত sat “জী বমেশচন্তর চক্রবর্তী 
Fi ৮১৮ 


১ জ্বাফরাগ-( cracus. ন্‌. 0, 17485) ফুলের মৌনধ্যে সকলেই 
ব্চহিত। ,সৌৃ্দর্যের জন্ত কেহ কেহ ইহাকে স্বীয় পুষ্প ( flower 
of. paradise ) 'লোমে,: অভিহিত করিয়! থাকেন.।. আ্সামাদের এই 
নিজগুদেশ, ইহার চায়ের “উপযোগী নহে। -পার্ধাত্য অঞ্চলেই ইহাদের 
চাষ করিতে হয়। ১৬ নানা-জাতীয়। নিষ্পপ্রদ্েশে শীতকালে 
সবুজ-গৃছে ( green-house ) ছুই এক জাতির চাঁষ হইতে পারে। 
কিন্ত সদ হয় না, বর্ষাকালে মূল পচিয়। যায়। গ্রীন্মপ্রধান দেশ ইহাদের 
পরধৈরী 1 “-উত্তর-পশ্চিম-প্রদেপে, গঞ্াবের কৌন কোন স্থানে, 
কু্নাযুন, দেবাদুন, মুসৌরী কার্ণিরীও *ও নীলগিরিব”কাছে ইহাদের 
কোন কৌন জাতির চাষ হয়। ইযোরোপের প্রায় সকলদেশেই ইহা 
জন্মিয়| থাকে। 818 এই 
ESL) 

1 ৮ ৮2 74 পরত ভ্রন্ম 


pron 


fod. rc. (52২) ১ A. 
০1 চীনাণৰাদাম-চাষ় ". ie LS 
'চীরানবাদ|ম.' ( arachis- হি মারা, চি রি 
বেশী পরিমিত জাঁবগায় চাষ করা হয়। বাংলার বীবভূম, বীকৃূড়া ও. 
মেদিনীগুব জিবাতেও বর্তমানে ধুব চাষ হইভেছে-। 'সবরকম মাটিতেই -" 
ইহার চাষ হইতে পাবে |, তবে নিন জমিতে সুবিধা হয় ল!। 
এটেল, মাটিতে (27211150905 - 8011-).চাষে জমির উর্বরতা “বৃদ্ধি 
গায়। -পব্িরে কোন পুস্তক বাংলায় নাই।, HW: 
1. Leaflet No. I of 1016, Agriculture Department, 
8৪০৪] ও প্রবাসী, ১৩২৫ নাল, ব্য খণ্ড -চীনাবাদাম, ৩৪৩ ৬ পৃষ্ঠা 
স্ষ্টব্য। 

৩00৮1 শরৎব্রহ্ম 
EE EAE 
Ea) “শ্ৰ্যায়াম-শিক্ষার 'বিদ্ালয''.! 

< ভারতবর্ষে বায়াম-িক্ষার্‌ প্রধান বিস্ালয় _বান্বালোরে. (Bin 
galore Jf এই বিস্তাল্যের অধ্যক্ষ--অধ্যাপক- কৃষ্ণরাও | ,ইমি 
বিজ্ঞানসম্মত প্র হা তি ব্যায়াম শিক্ষা দিয়! থাকেন। ইনি বাঙ্গালোরে 
বৃহ ছাত্রকে ব্যায়াম শিক্ষা! দিয়া থাকেন ও ভারতে প্রত্যেক দেশের 
যুবকদিগকে, চিঠিপত্রের সাহায্যে উপদেশ “ও শিক্ষা দিয়া 
থাকেন, নিয়লিখিত' ঠিকানায় পত্র" লিখিলে বিস্তারিত খবর সত্ব 
জানিতে পারিবেন। 

Prof. M. V. Krishna Rao, 
EOL Director of PHysical Culture Institute, 

‘PO. Basavangudi, ' ' ২218 

Bangalore city. t , এ 
| ঞ্জ প্রবোধচন্র,দে Ci 
বাঙ্গালার বিখ্যাত বলী ( আমাবার, ভূতপূর্ব সিভিল সার্জন) 


ক ওপ্ত “আই, এম্‌/'এসু, মহাশয়,. সম্প্রতি ১৪১ 


নৃং মস্জিদ্বাড়ী সী কলিকাতা ঠিকানায় একটি ব্যায়াম-শিক্ষা-বিস্তালর 
খুলিয়াছেন। বিস্তারিত বিবরণ তাহার নিক্ট জ্ঞাতব্য । sl 
প্র মগীন্রচন্দ্র চক্রবর্তী" '* 
- বরোদার “শী জুদ্মাদাদ! ব্যায়াম-মন্দিরে' সম্পূর্ণ আধুনিক টা 
ব্যায়াম শিক্ষা দেও! হুইয়। থাকে । প্রফেসার মাণিক রাও “এই 
ব্যায়াম-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা । এই ব্যায়াম-মন্দিরের বিশেষত্ব এই যে 
এখানে ভারতবর্ষের নিজন্খ ব্যায়াস-পদ্ধতি এবং ইউরোপ প্রভৃতি 
পাশ্চাত্য দেশে প্রচলিত ব্যায়াম-পদ্ধতি-. এই ছুইপ্রকারের ব্যায়াষ- 
গদ্ধতিই শিক্ষা! দেওয়! হইর়। থাকে । এই: প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস এবং 
আরও অনেক, জাতব্য “তথ্য সৃস্বক্কে যদি কাহারও জাপিবার ইচ্ছা! হয়, 
তাহ! হইলে তিনি এই বৎসরের (১৯২৩) ।%ত.যার্চ্চ সাস ওয়েলফেয়ার 
পত্রিকায় প্রকাশিত, An Institute of Physical Gulture নামক 
প্রবন্ধটী দেখিতে পাঁরেন। AE 
১০ জী হেমচন্দ্র বাগচী 
€ ১৪৪ 9... 
পীঠস্থান 


৮ "অইহাসে চৌঁঠপাতো দেবী সা কুক! স্বতা। 
বিশ্বেশে। ভৈরবস্‌ তত্র র্ববাভিষ্টপ্রদায়কঃ ॥” 


উদ্ধৃত পীঠমালার শ্লোক 'হইতে জানা যায় যে, ভৈরবের নাম বিশ্বেল, 


ওয় সংখ্যা] 


রেতালের, বৈঠক--মীয়াংসা 


“৩৭৭ 





দেবীর নাম ফুল্লর!। প্রশ্কর্তা কিন্তু কেতুপ্রাম- -অষ্টহাসের তৈববের নাম 
বিবেশ উল্লেখ করিয়াছেন । উক্ত ভৈরবেব-সহিত তস্ত্োন্ত ভৈরবের নান 
‘সম্পূৰ্ণ স্বতন্ত্ৰ |, তন্ত্রোভ্ত ভৈরবই প্রামাণিক বেশী,। স্ুতবাং বিবেখ-ভৈবব 
যেখানে আছেন, সেই স্থান কখনই পীঠস্থান হইতে পারে ন! । এক্ষণে 
প্রশ্ন, হইতে পাবে যে, উক্ত ভৈরব কোন্‌ গ্রামে অবস্থিত আছেন? 
উহথাব শীমাংলীর একমাত্র উপাষ -যাঁহাবা তীর্থভ্রসণ করিয়া তাহাদের 
তত্তৎ ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিয! গিরাছেন, উ-সমুদয় পাঠ কব! বা তাহাদের 
প্রযৃথাৎ শ্রবণ করা! তাই আমি গ্রকপ এক ব্যক্তিব..“তীর্থবিবরণ” 
‘ হইতে দেখাইতেছি যে, লাভপুব গ্রামেই মহাঁপীঠ' অবস্থিত । তিনি এক 
“স্থানে লিখিয়াছেন-_“লাভপুব এ গ্রামে- সৃতীর ওষ্ঠ পতিত, হইয়াছিল। 
দেবীর -নাঁস ফুল্লবা, ভৈরবের নাম বিশ্বেশ। লাভপুর দুপুলাইন-আমুদ- 
পুর ষ্টেশন হইতে ৭ মাইল ব্যবধান ।”- প্রযুক্ত মহেন্রকুমাব রায় প্রপীত 

'শ্রজমেখের তীর্ঘবিররণ 1৮ ইহা দ্বাবা সহজেই বা যায যে, লাভপুষেই 
রা সাজি Lr 


2, এ ' ঞ বদেশচজ চকা 


7--, (2১৪১) 


Fs প্কুত্তিশিক্ষার পুস্তক" ; 
”  একজন' বিখ্যাত' আঁমেবিকান কুস্তিপিরের ডাক নাম ও 
। কৌধায় পাওযা যায, নীচে দিলাম - 
“Wrestling Guide” by Hakensmith led Jenkin. 
() 5: Roy & Co; 1-1 Esplanade, Calcuita. 
(0 ‘Fhacker Spink & Co,., Calcutta. 
শী প্রবোধচন্ দে 


৬ 


I het 


কুস্তি সন্বস্কে একখানি ইংরেজী বইএর- নি 


Handbook of Wrestling by! Hugh F. Leonard. শ্রীধূত : 


পুর্ণচন্ত্র রায়ের ‘স্বাস্থ্য ও শৃক্তি' নামক পুস্তকের ৫৯ পৃষ্ঠায় দু'এক কথা 
লেখা আঁছে। _; নু 
| A মোহাম্মদ মন্হর উদ্দিন শাহী. 
EAE "(১৪২ ) EEE 

08 রা প্রপিতাসহের ষ্বোধনবাচক বাংলা শৰ - 

আজকাল বাস্ছ।লীর, প্রপিতামহকে সম্বোধন কবাব বালাই, ক 
নাই ; কাজেই, ষ্বোধন-পদ্বেবও উদ্দেশ পাওয়া ভার। আমরা প্রাচীন 
লোকদের নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানিযাছি যে প্রপিভামহকে “বড 
বাঁপ” ব! "বুড়া গিরি বলিষা সম্বোধন করা হইত । 


Edy গর মনোমোহন রাধ ও 
,) জী গৌরচন্্র নমদাস 
রি চিক 
পশ্চিম বঙ্গেব স্থানে স্থানে প্রপিতামহকে “পো-বাঁবা” ও প্রপিতা- 
মহীকে ভি সম্বোধন করে। 
1,22৮ চারু বন্দ্যোপাধ্যা 


চি পূর্বের অনেক স্থানে, প্রপিতামহকে “তাঁর সহাশয’ বলিয়া 
সম্বোধন করা হয়, এবং ভিউ “মামা বলিয়! ডাকা হয়? " - 


*" এ চন্রকাত্ত দত্ত সবসতী বিদ্যাভুযণ 
""- জ্রীমভী জীতিকণা দৃত-জায়! 
্ 7 আই প্রফুল্লচন্তর দেবশৰ্ম্মা চকরবর্ভী ' 
আমাদের দেশে (1?) প্রপিতামহকে “পো “মহাশয়” রলিষা ডাকা হ্‌য়। 
re £১১ সতী হীবেন্দ্নাবায়ণ আচার্য্য চৌধুবী ' 


৪৮-১২ 


প্রপিতামহকে মেদনীপুবের দশিণ'ফলে ‘বুড়| বাবাঃ বয় সম্বোধন 
বর ঃ 
< জ্রী সহেন্দ্রনাথ কবণ 
(১8৪) । 
মান্ধতাঁবআমল ' ২ ; 
মান্ধাত! সত্যবুগেব একজন অতি পবা ক্রমণাঁলী বংশী প্রসিদ্ধ 
নৃপতি ৷ “মান্ধাতাৰ আমল” বলিলে বহু প্রাচীন কাল বুঝায়। কাজেই 
লোকে বহুকাল হইতে কোন কিছু বলিয়া বা কবিয়৷ আসিতেছে এবপ 
বুঝাইতে হইলে “মান্ধাতাব আমল” বলিবা থাকে। . 
*  "* গচিহাটা পাবলিক লাইব্রেবীব সত্যগণ 
মান্ধাতা অভিপুরাকালের বাঁজা ছিলেন , ভীহীব পূর্বেও আবও 
অনেক রাজা বাজত্ব করিয়। -গিয়াছেন। তবে ভাঁহাব নামই অতি 
প্রাচীনত্বদ্যোতক্‌ হইয়াছে কেন? আমাঁব মনে হয, শীন্ধাতার জন্মাই 
ইহাব কারণ। তাঁহাব জন্ম একটু অদ্ভূত রকমের, এবং তিনি সাঁতিশয় 
প্রবল" পবাক্রান্ত হইযা ত্রিডুবন জয কবিষাছিলেন। প্রভুতদক্ষিণ 
ব্তার্দি কবিষ! অবশেষে ইন্দ্রেব অর্ধীসন লাভ করিযাঁছিলেনশ। তিনি- 
সাঁতিশ্য় শাসন দ্বাব| এক দিনেই সসাগরা' ধরা পবাদয করিযাছিলেন। 
ভাহাৰ অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। 
'মান্ধাত! ইক্ষ কুবংশে জন্মগ্রহণ করিযাচ্ধিলেন। তাহার পিতার 
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. নাম যুবনাশ্ব। তিনিও ভুব্দিক্ষিণ প্রধান প্রধান যজ্ঞেব অনুষ্ঠান করিয!- 


ছিলেন ; তথাপি তাহার কোন সন্তান জন্মিল ন! | তখন তিনি অমাঁত্যেব 
উপব বা্যভাঁর অর্পণ করিয়া যথাঁশাস্র সংযত হইয়া বনে রাম কবিতে 
লাঁগিলেন। তিনি একদা! বাঁজিতে উপবাস-ক্লেশে সাঁতিশয় র্লিষ্ট ও 
পিপাসায শুদ্ধবঠ হইয! ভূগুমুনির আশ্রমে গমন কহিলেন। এ 
য়ামিনীতে মহাস্ম। ভূগুনন্দন মহাবাঁজ্ত যুবনাশ্বেব পুত্র:নিনিত্ত এক 
যন্ত্র কবিয়া যজ্ঞপ্থলে কলসেব মধ্যে সস্ত্রপূত সলিল রাধিযাচছিলেন। 
রাজমহিষী কলসন্ব জল পাঁন করিব| শক্রতুল্য পুত্র প্রসব কৰিবেন, 
মহর্ধিগণ এই স্থিব করিযা যজ্ঞবেদীব উপর & কলস সংস্থাপনপূর্ব্বক 
অচেতনপ্রায় হইয়া! নিত যাইতেছিলেন। পিপাসাশুকফকঠ নবপতি 
যুবনাশ্ব বাবংবাঁব অতি উচৈঃস্ববে জল চাহিলেন।' শুদ্ধক্ঠ হওয়ায় 
ভাহাব স্বব অশ্গষ্ট ছিল, কেহই ভাঁহাব কথা 'শুনিল না। তাব পর 


' জল - অন্বেষণ কবিতে কবিতে তিনি সেই ফজ্ঞবেদীস্থ কলসেব মন্ত্রপুত 


শীতল জল পান কবিয়| পরিতৃপ্ত লাভ কবিলেন। কিয়ংকাল পরে 
ভার্গবাদি মুনিগণ জাগবিত হইয়া কলন জলশূন্য দেখিতে পাঁইলেন। 


' যুবনাঁশ্ব সেই জল পান কবিয়াছেন শুনিয়া ভীহারা বলিলেন, “আপনি 


অতি তন্তায় কীজ কব্যাছেন, এবং ইহাব ফলভোগ 'ঁপন।কেই 
১কবিতে হইবে? নিষতি অনিবাৰ্য্য। আপনিই তপোবলসম্পন্ন মহাবল 
পগ্ক্রান্ত পুত্র প্রসব কবিবেন। টহাঁর অন্যথ| হইবে না ।” সহ্ষিগণ 
: মহাবাজ যুবনাঙ্বের বক্ষাঁব নিমিত্ত বিধিমত ব্যবস্থা কবিজেন। শতবৎসব 
পরে মহীপাঁল যুবনাশ্বের বাম পার্থ ভেদ কবিযা শুর্য্যসম : প্রভা সম্পন্ন 
মহাঁতেক্! এক কুমাঁব বহির্গত হইল। তৎপর ইন্দ্র তাঁহাকে দেখিতে - 
আঁসিলেন এবং বালকের পানের নিমিত্ত নিজেব প্রদেশিনী 
বালকের মুখে দিয়া বলিলেন “মাং ধাস্যতি” আমাৰ এই প্রদেশিনীব 
বস পান করিয়া জীবন ধাবণ বর । এই নিমিত্ত লা! i 
নাম মান্ধাতা বাথিলেন। 

"এই রাঙ্গা সান্ধাতাব জন্ম পুকষেৰ উদ হইয়াছিল। নৰাৰ 
কাব পিতা ও মাতা তিনিও অতি প্রাচীন কালেব ত্রিভুবনবিজ্যী 
সহাবল পরাক্রান্ত নৃপতি, হইয়াছিলেন। তীহাৰ অলোবসামান্ত 


" জ্রন্মের ভ্রহ্ুই, এবং' এইপ্রকার' অদ্ভুত ঘটন! যেই সময় ঘটে সেই 


৩৭৮ 





সময় অতীব প্রাচীন কাল বলিয়াই এবং কোন একটি ঘটনার পুরাতনত্ব 
বুঝাইতে হইলেই লোকে সান্ষতাঁৰ আমল বলিয়া থাকে। ' 
, কালী সিংহেব সহাভারতের বনপর্ধবের ষড়বিংশত্যধিক-শততম 
অধ্যায় ভষ্টব্য। জী প্রফুল্রচন্তর দ্বেবশর্ম্মা চতরবর্তা 
কৃত্তিবাসের বামায়ণে আছে, 

আদিপুরুষের নাম্‌ হইল নিরঞ্ন। 

ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, সহেখবর পুত্র তিদ জন ॥ 

ব্ৰহ্ম হইতে উন্তব সকল চরাঁচর | 

পুত্র তাব জস্মিল মবীচ গুণধব ॥ 

মবীচের নন্দন কণ্ডপ নাম ধবে। 

তাব পুত্র সুৰ্য্য ইহ্‌! বিদ্বিত সংসারে ॥ 

হুর্যযের হইল পুত্র মনু তীর খ্যাতি। 

সমু হইতে জন্মিলেক বহু নরপতি | 

ইচ্ষা কু, মান্ষাতা, হরিশন্্র নৃপবর। 

যোগীক্ত বসন বি-এ, সম্পাদিত রামায়ণ, ৫ম পৃঃ 


আব হৰ্যচরিতে আছে :- | 
ভরতান্জু ন-সাদ্ধাতৃ- ভগীরথ-যুধি্টিরা । 
সগর-নহুধশ. চৈব দপ্ৈতে চক্ৰবৰ্ত্িনঃ | 
উপরোক্ত কথাগুলি হইতে বুঝ! ষায় ষে সান্াতা অতি প্রট'ন 
বাজা। ডাহাব গুর্ব্বে সপ্তদ্বীপ! পৃথিবীব রা আব কেহ হন নাই। 
মান্ধাতার প্রাচীনত্ব এবং প্রবল পরাক্রম হইতেই প্রবাদবাক্যের 
উৎপদত্র। পরী বিবজানাথ ভট্টাচার্য্য 
(১৪৬) / 
স্বচেষে বড় গাছে পাতা 
আমাদের দেশের কলা-গাছের 'পাঁতাই উত্ভিদ্তববিদ্দেব হিসাবে 
পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ পাতা । ভিকৃটোবিয়া বেঞ্জিয়া নামক 
বিখ্যাত পদ্মপত্রেব দীর্ঘতম ব্যাস ১৫ ফুট বলির! জানা! গিয়াছে। 
চন ৷ খ্ৰী কুসীলকুমার যোষ দ্বত্তিদ্বাব 
যতদূর জানা. গিয়াছে ভিক্টোরিয়া রেজিয়াব পাত! .অপেক্ষা 
বড পাত। দেখিতে পাওর়! যায না। ইহা এক প্রকার জলজ 'উদ্ভিদ্‌। 
ইহার পাতার ব্যাস ১২ ফুট পর্যন্ত হইতে পোনা গিষাছে। ফুলও প্রায় 
১ ফুট--১॥* ফুট পর্যন্ত চওড়া হয়। 
জামাদেব দেশে এইপ্রকাঁৰ এক জাতীর 'গাঁছ দেখিতে পাঁওযা 
যাঁয়। ইহার নাম “কাঁটা-পন্ম” ( Euryale Ferox ) | পূর্ববাঙ্গালায 
এই গাছ দেখিতে পাওয়! যায়। ইহার অপেক্ষা বড় পাতা ভাবতবর্ষে 
দেখিতে পাওয়া যার না। ইহাব দ্বীর্ঘতম ব্যাস প্রায় ২, টা 
দেখিতে পাওয়া যাঁধ। 
ভিক্টো বির! রেজিয়া কিংবা “কাটা-পদ্মর” পাঁতা উভয়ই গৌঁলাকাৰ | 
'প্কাটাপন্ম* গাছ শিবপুর বোটা :নক্যাল গার্ডেনে আছে ।' ' 
গর হীরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী 
(১৪৭) 
"কোন কাঁতে শোয়! উচিত” 
৮ ছুইজন বিশেষজ্ঞের মত নিন্নে দিলাম । 
Prof. M. V. Krishna Rao,’ Director, Physical 0 
Institute, Bangalore, বলেন— "The posture of the body 
has much to do with obtaining sound, healthy sleep, 
A person should not lie in a curled-up, cramped 


প্রবাসী--পৌধ,. ১৩৩০ 


[ ২৩শ: ভাঁগ, ২য় ঘণ্ড 

€ পে AL 
position, and never ,on the back, The right' side 
isthe most suitab:e to repose upon, because “when 
the body is in that posture the stomach is enabléd 


‘to gravitate the food more rapidly into the intestines’ ; 
‘also the liver does not press so ald ‘upon the: ‘top, 


of the bowels. 

Prof. : Mohun C. R. D.'Naiduৰ “Handbook to 
Health Chart an¢ The Coming Man” পুস্তকে - লেখা 
আছে—_Do not sleep on your back. ‘To prevent this 
habit put a small stone ina towel and tie 10160 the 
back. Sleep inclinmg on the left side and rise: from 
opposite side. 

নিগমানন্দস্বানীর “যোগীওর" পৃত্তক পাঠ করিলে জান! যা, 
যে কোন্‌ কাতে শোও! উচিত ও তাঁহার ফল কি হয়। 


শ্রী প্রযোধচন্্র দে 


বাম কাতে শোওয়াই স্বাস্থ্যে পক্ষে অনুকূল এবং উহাই বিজ্ঞান" 
সম্মত। উহার কারণ এই £__উদ্বরের ভান পার্থ দ্ীহা এবং বম পার্শ্বে 
যকৃৎ অবস্থিত। যকৃৎ পরিপাক-ক্রিয়ার সহায়ত! .করে। উহ1,হইতে 
একপ্রকাব পাঁচক-রস নিঃস্থত হইয! ভুক্ত দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত'হ্য। 
তাঁহার ফলে, হুজম-ক্রিয্া অতি সহজেই সুসম্পন্ন,হয । কিন্তু মীহাঁতে 
তাদ্বশ ক্ষমত! বর্ধমান নাই। তদবস্থার উহাকে; ভুত্তত্ব্য বার আবও 
ভারাক্রান্ত কৰিলে, পরিপাক-ক্রিয়ায ব্যাঘাত রা স্বাস্থের অনিষ্ট 
হইতে পারে। উহাকে খালি রাখাই যুক্তিযুক্ত । একারণ ডান পার্থ, 
শধন করা বিজ্ঞানসম্মত নহে; বাম পার্শ্বে শবন করাই যুক্তিসঙ্গত। * 
তাহা ফলে ভূক দ্রব্য সহঞ্জে পবিপাক হয। 'অধিকল্ত দীছাতেও তখন 
আব কোন চাপ পড়িতে পারে'না। ' 
_. উপধোক্ত কারণ ভিন্নও আঁব-একটি কারণে বাম কাঁতে শোঁওযা 
সঙ্গত। যোগণীন্রমতে নাড়ী ০ট--পিঙ্গল! ( ডান-নাঁ্ক_উহাব এক 
নাম সূর্য্য ) ঈড! (বাষ-নাক- চন্্র) ও সুযুয়া । দিবাঁভাগে পিঙ্গল! 
নাড়ী দ্বার! শ্বাস-প্রশ্বাস চলিতে থাকে। উহার সহিত পাঁকস্থলীর ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ব। একারণ ডান-নাঁসিক! দ্বাবা স্বাস্‌-প্রশ্বাস চন্লিবাব কালে আহার 
করিলে মহঙ্জে পয়িপাক হইয়|। থাকে। ামিকালে ঈড়া দ্বারা (বাম 
নাক) স্থাস-গ্র্থাস চলিতে থাকে । এ সময়ে বাঁস:কাতে শুইলে ভূজ- 
দ্রব্য সহজে পবিপাঁক হইয! অঙ্গীৰ্ণ প্রভৃতি রোগ জন্মিবার আশঙ্কা ধাকে 


না। একারণ বাম' কাতে শোওয়াই স্বাস্থ পক্ষে - সব্বতোভাধৈ 
বিধেয়। টে it ১ 
ৃ শ্রী রমেশ্চন্্র চক্রবর্তী 
(১৪৯) 
€ রি 
বৌদ্ধ এফশত অধিবাসীব মধ্যে ' 
। বৌদ্ধের সংখ্যা | 
ব্ৰহ্মদেশ ১১২৬১৯৪৩ ৪৫:০৬ | 
বঙ্গদেশ ২৬৫৬০৪৪ + +৫৭ 
বিহার bl উড়িষ্যা ৫৪৫ 
' যুক্ত প্রদেশ ৪৮৮ 
পগাঁপ্পাব t ৩২৩৩ ‘২ 
মধ্যপ্ৰদেশ ও বিহার ২৮ 
' উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ * 
বেলুচিন্তান 3৪ ৪ 


বেতাঁলের বৈঠক- মীমাংসা 


৩৭৯ 





ওয়,লংব্যা, |. 
১" বৌদ্ধ একশত অধিবাঁসীর দধ্যে 
রি | , বৌদ্ধের সংখ্য। 
মান্ৰাঙ্গ | ১২১৬ ' 
। বোদ্বাই ১৮০৬ ‘> 
' আঁদাম ১৩১৬২ -১৭ 
আজমীর মাঁড়বায় 75 | 
দিশ্লী রর ও 
As ১৪ => 
মান 'নিকোবৰ ২৬৫২ _ ৯৭a 
মোট ব্রিটিশ ভাবতবৰ্ষ ” 3১৪৯০৮১৫ sree 
টেশীয় রাজা. | 
আঁনাম--সপিসুব' - ৩৫৮ on 
বঁঢ়োদ te | ১ 
বাংল! দেশীর-বাঁজ্য ঃ ১৯১৫৫ "১১৩ 
বিহার ও উডভিত্যা , _ ১২৪৩ ৪৩ 
বোম্বাই, 8৪ 
মধ্যভারত . - ২ ১০ 
হায়দ্রাবাদ , , ১৪ 
কাকীর. "৩৭৬৮৫ ১১৪ 
মাজা দেশীর-বাগা ৪২ 
মহীশূৰ ' ১৩১৯ ‘২ 
উত্ধব-গশ্চিম সীযাস্ত প্রদেশ ১১৬ '২১ 
pe ও ২৬৮২ ৬ 
২৬৭৮৮ ৩২৭৭৮, 
নি দেশীষ-রাঙ্য ৮৮৪৫৩ "১২ 
ভাবতবর্ষে মোট ৰৌদ্ধ ১১৫৭১২৬৮ ৩৬ 
বৌদ্ধ ,. প্রতি ১ হাজার অধিবাসীব শতকর! 
, মধ্যে বৌদ্ধের সংখ্যা-বৃদ্ধি 
+ +১৯৪১ সালে ৯৪৭৯৭৫৯ ৩২২ 
1১৯১১ ৮ ' ১০৭২১৪৫৩ ৩৪২ + ১৩১, 
১৯২১ , ১১৫৪৭১২৬৮ ৩৬৬ + ৭৯ 


- :, ,, বৌদ্ধ বিধবাৰ সংখ্যা ৬৭২৯১৩ 
ব্মদেশ বাদে ভারত-সাম্াদ্যে যত বৌদ্ধের বাদ তাহার শতকর| 
৭৪ ৬ জন বাংলা দেশে বসে করে। বাংলা প্রদেশে ও দেশীয রাজ্যে 
মোট বৌদ্ধের সংখা! ২৭৫৭৫৯ ; ইহার মধ্যে পুরুষ ১*৪৬৫৯, 
স্ত্রী ১৩৫১০*। by । ্ 
১৮৮১ সালে বাংলা দেশে ১৫৫১০২, 
+ ১৮৯১ সালে : ১৯৩৬৪৫, 
১৯১ সালে ২১৬৫০৬, ' " 
: ১৯১১ সালে ২৪৬৮৬৬  বৌদ্ধের বাস ছিল। 
শা -গত চল্লিশ বৎসবে বাংলা দেশে বৌদ্ধের সংখ্যা শতকরা ৭৭৮ জন 
হানে বৃদ্ধি হইবাছে। 
বঙ্গদেশে কোন, বিভাগে কত নৌ বাস তাহা নীচের তালিকার 
দেওয়া হইল। ০ 


বর্ধমান বিভাগ ১৬২ চট্টগ্রাম বিভাগ ১৯৩২৬৮ 

, প্রসিঁডেশ্সি' », ৩৬৬৮ কুচবিহাঁব ৮ 
রাঁজসাহী "1! »:-৫২১০৪ ত্রিপুবা রাজ্য ১১৪৭ 
ঢাকা 1» ১-৪০২ | f 
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( ১৫5 ) 
ইক্ষুব পৌঁক। 

কেরোসিন তেল দ্বাবা যে-কোন পোকা নষ্ট করা যাইতে পাবে, কিন্ত 
অমিশ্র কেরোসিন অত্যন্ত উগ্র বলিযা ইহাতে গাছেব পাতা মবিয়া যায়। 
এইজন্য উহাকে জল ও সাবানের সহিত মিশাইযা ক্ষীণ করিয়া লইতে 
হয। এই মিশ্রিত পদার্থকে ইংরেজীতে Kerosene emulsion 
কহে। উহা দ্বাদা কীটদষ্ট গাছের গোঁড়া ভিজাইঘ| দিলে নিশ্চয়ই কীট 
নষ্ট হইবে। প্রস্তত-প্রণালী।- অর্ধ পাঁউও বার্-সাবান ১ গ্যালন জলেব 
সহিত ফুটাইয়া আগুনেব উপর হইতে নাসাইয! উহাতে ২ গ্যালন 
কেবোসিন তেগ ঢালিয়। একটি কাঠি ভ্বাবা খুব নাডিয়| উত্তমরূপে 
মিশাইয়! লও 1 ইহাব ১ ভাঁগেব সহিত ৬--১৭ ভাগ জল মিশাইয়া 
ব্যবহাব করিবে। * 

গঁচিহাটা! পাব্লিক EE সভ্যগণ 

১। ইক্ষু কাটিবাব পব জমিতে যে পাত! ও অন্যান্য জিনিষ 
প্ড়িয়! থাকে, তাহাতে সাঁমান্ত জলের ছিট! দিষ! পরে আগুন দ্বারা 
পোড়াইব। দিলে সেই জমিতে কখনও পোকার উপদ্রব হইবে নাঁ। 
তাদৃশ জমিতে ইক্ষু ফলন অধিক পরিমাঁণেই হইয! থাকে। 

২। জমিতে কাড়া-জাতীয় পোকা জন্মিলে, মাটী হইতে এ পোকা 

উঠাইয়। কেরোসিন-সিশ্রিত জলে ফেলিয়! রাখিলে পোক! মরিয়] যায়। 
ইহাতে অস্থবিধ! হইলে, মিশ্রিত জল জমিতে ছিটাইয়! দিবেন। কাঁড়া 
শুয়[পৌকার পৰিণত হইবাব পুবে আলকাৎব| দ্বাবা ডিম্ব নষ্ট করিয়| 
ফেলা উচিত। 
" ৩! চুনেব জল, কেণেসিন মিশ্রিত জল, তামাক-পাতা-ভিন্নান 
জল, ফিট্কাঁবীর জল ব1 হুকাব বাদী জল জমিতে ছিটাইয়! দিলে, নেই 
জমিতে আর পোকা থাকিতে পারে "| পোকা মরিয়! যাইবে । বলা 
বাহুলা-যে, উল্লিখিত জল ইক্ষু-গাছের পাতায ছিটানও একান্ত আবশ্যক । 
' ৪1 তুঁতের জল ও কপুরের জল ছিটাইয়া দিলেও পোক! মরে | 
' ৫1 পোকা-ধরা পাতা ও ভাটার তামীকেব গুল-ভিজান জল সহ 
সামান্য কপু'র ও সাবানের জল মিশাইযা লাগাইগে পোকার উৎপাত 
নিবারিত হয়। 


 হমেশচন্ত্র চত্রবর্তাঁ 
(১৫২) 
মাখন রক্ষা করাঁৰ উপায় কি? 
১1 মাখনেব সহিত লবণ মিশ্রিত করিধা রাঁধিলে, সহঙ্গে নষ্ট 
হইতে পারে না। মাখনের পরিমাণ যাহা হইবে, লবণের 


পরিমাণ ভাঁহাঁব তিন ভাগেব এক ভাগ হওয়া চাই। পাত্রে মাখন 
এমনভাবে রাখিবেন--যাহাতে সুখ হইতে ১ ইঞ্চি স্থান খালি থাকে । 
তাঁহাব পর, চাকৃনির দ্বার! মুখ ভালরূপে বন্ধ কবিয়া দিতে হইবে। 

২1 বহুদিন হইল, একখানি বছিতে দেখিয়াছি, টিনের মধ্যে মাখন 
বাঁখিতে হইলে, উহাতে মাখন রাখিব! উপবে কিছু Tartaric Acid ও 
মোড!-মিবান জল চালিয়া সুখটি ঝালাই কবিয়| রাখিলে, শীস্র নষ্ট 
হয় ন।। 

৩। একটা গানে ভাল থাকিতে পারে । 

শ্রী রমেশচন্্র চক্রব্তা 
মাথনের সঙ্গে খানিকটা লবণ মিশাইয়া ঠাগাঁজলে রাখিলে* 
কুড়ি-বাইশ দিন পর্য্যন্ত ভাল খাকিবে। মাঝে মাঝে জল বদৃলাইতে 
হয়। খুব বেশীদিন বাখিবার প্ররয়াজন হইলে, টিনের পাত্রে কিন্ব।. 
এইকপ সুবিধামত পাত্রে, ভালকপে বাঁযু নিক্ষ/শিত করিয়! রাখিলে 
বহুদিন পৰ্য্যন্ত থাঁকিবে। পরীক্ষিত। 
জী শোভারাঁপী রায় 


৩৮০" 
23০ 
নিত একভাগ চিনি ও একভাগ সোর! মিশ্রিত 
করিবে। ইহাতে মাখন দিলে খাঁবাঁপ হয় না। এক পাও, পাবমিত 
সাঁখনে ১ আউদ্গ উক্ত ভ্রব্য দিবে। মাঁধনে ছগ্ধ হইলে ১ ড্রাম সোডা! 
তাহাতে দ্বিবে। | 
"' গ্ুকটি পটনৈ মাখন, টিনের উপরে এক ইঞ্চি স্থান খালি বাবিযা,-পূর্ণ 
করিবে? তাঁহার উপৰ বাঁজাবের গুড়া মুনে পূর্ণ করিয়া একটি টিনের 
ঢাকৃনিতে উত্তরূপে “মুখ বন্ধ করির! গাঁলাৰ মোহব করিবে। ' ইহা 
বহুদিন মাখন টট্কি| থাধিবাব সহজ এবং সুলভ উপায। 
"টাক! 'মাখন লইয়া কাপড়ে নিংড়াইয| যতদূব সম্ভব জলশুন্ত 


কবিবে। পরে গাখনগুলি খও খণ্ড করিয়| কায়! একটি কাচেব' 


বোঁতলে ঠাসিয়। উপরে কর্ক, দিষ! মোমে বন্ধ করিবে। একটি জলপূর্ণ 
হাঁড়িতে উক্ত বোতল সাবিরা অগ্নিতাপে জল ফুটাইব। লইবে। ' এই 
উপাযে মাখন ছযমাস টাটকা থাকে 1 
' জী উপেন্্রকিশোব দাস 
€ ১) 
সাদ! জীবার চাঁষ 
বেহার অঞ্চলে সাদ! জীবার চাষ হয়। আমি কধেক বৎসর খর্ব 
সাঁদারাম হইতে কোনও বন্ধুব-দ্বাব! জীবাব বীজ সংগ্রহ করিয়া রোপণ 
কনৰিয়াছিলাঁম । নিম্নবঙ্গেব আর্ডরতাব জন্থ গাছ তেমন-ঝাঁড়াল ও অধিক- 
ফলপ্রদ হয় নাই! মৌবী, ধনে, রাধুনী গুভূতিব স্ভায় ইহার বীন 
কাণ্তিক মানে বপন কবিতে হয়; আবাদ-গুণালীও এই-নসস্ত 
ফসলেব অনুবপ | দোঁকানে যে সাদ! জীরা পাওয। যার কাঁহ! অস্কুরিত 
হয়না । বীজ-জীবাব ঘাম বাজ।বে বিক্রীত অীবাব দাম অপেক্ষা তেমন 
বেশী নয়। শুষ্ক ও উচ্চ ভূমিতে আবাদ করিলে উহা আশানুরূপ 
ফল নি কবিতে পারে । , 
i এ মহেন্্নাধ কবণ 
ECE আগ্র। ছেলাঁয় সাদ! জীবার চাষ হয় এবং বাংলা 
বিহার ও উডিয্যায় আম্দানী হয়। এ কৰিলে আগ্রা জেলায় সাদ! 
জীনীর বীজ পাওয়! যায়৷ 


নি হে 
| ag £ 

১ 
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(১৫৫ ) 
চালেব পোঁক! 

১। চাঁ-খড়ির গু'ড়া চালের সাথে মিশ্রিত কবিব। রাখিলে চালে 
পোকা "ধরার ভয় থাকে না । দোকানদার অথব। যাহার! রাখী কাব্বার 
করে, তাহাবা এইভাবে সরু দ্বাসী চাল রাখিয় পুরাতন করিষ! 
থাকে ।: ,- 

1 ২1 চালের সাথে নিমপাতা! নিশাইর! বাঁখিলে পৌঁক| ধরে না! 
৩।" চালের ভিতৰ বসুন বাঁখিযা! দিলেও পোকার হাঁত হইতে চাল 
রক্ষা কব! য়ায়! 

* স্থিতীয় ও তৃতীয় উপায়ে গৃহস্থগণ সহজে চাল রশ্বাব গায় পরীক্ষা 
কৰিয়া দেখিতে পারেন। 

এ চন্ত্রকান্ত দত্ত সরধ্তী বিদ্যাভুষণ ও 
গ্রমতী প্রীতিকণ! দণতজায়া 

১1 চাউলের সঙ্গে ছাই সিশাইয়! রাখিলে আব পোকা ধরিযার 
“আশিক্ক। থাকে ন!। 

২! ফিট কাঁবীব জল, টুনের জল, কপুবের জল ব| হবিদ্রার জল 
চাউলেব সঙ্গে মিত করিয! রৌদ্র শুকাইয়! বাখিলে, কখনই সেই 
চাউলে পোকা ধরিতে পাবে ন 1 

৩! সপ্তাহে একবাব করিধ! চাউল রৌজ্রে - হি এবাস্ক 
আবগ্তক। 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩৩, 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খথণ্ড- 


%1 যেহীডিতে চাউল রাখা হয়, মেই হীঁড়িব তলাধ প্রথমে 
করেকটা নিম-পাঁতা দিবা চাউল বাঁখিতে হইরে। মাধে সাবে 
চাউলেব মধ্যেও ২১টা করিকস। পাতা দিতে চুহইবে। তাঁহার পর 





হাঁড়িব মুখটি ভালরূপে বন্ধ করিয়া রাখিব! দিলে পৌঁকাব আক্রমণ, 


নিবাবিত হয় !- 
৫1 কুল! দ্বাবা চাঁউলের কুড়া খুব ভালবপে ছাঁড়াইয! রাখিলে, 
পোকাব আশঙ্ধ। কন থাকে। 
- শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী" 
প্রী কমলকামিনী দেবী 
চাউল ভাল কবৰিয়! বাড়িয়া, তাঁহাব সহিত নিমপাতা মিশাইয়। 
কোনও পাত্রের ভিতব বাধুশৃষ্ক-ভাবে রাখিতে হইবে, যাহাতে, 
বাহিবের সহিত কোনওপ্রকাব সংশ্রব না থাকে। তাহা হইলে' 
চাউলে আর পোক। লাগিবে ন! । কিন্ত প্রতিবৎসর একবার করিয়া 
ঢৌদ্রে দিষ। সুখ-বন্ধ পাত্রে রাখিয়া দিতে হইবে। 
রী প্রবোধন্ত্র সকার 
চাউল উত্তমরূপে শুদ্ধ করিয়া বড় বড় মাটির আলা কিংব। বাশের' 
পাত্রে (বীশেব পাত্র হইলে গোবব দ্বার! লেপিয়। লইতে হইবে )' 
রাখিয়া উপবে এক ইঞ্চি পুক করিয়! ছাই ছড়াইয়| বাখিলে ইহার 
ভিতর পোক! প্রবেশ করিয়! চাউল নষ্ট করিবার আর কোনই আঁশঙ্ক! 
থাকিবে না! কারণ, কোন. পোকাবই নিশ্বাস লইবার জগত নাক 
নাই; শরীরের ছুই পার্শ্বে ছোট ছোট কতকগুণ্প ছিদ্র আছে। এই 
ছিত্্গুলি দবাবাই উহাদের শ্বাস-প্রশ্থানের কার্য চলে। ছাই কিংব! 
অন্ত কোন সুক্ষ গড়ার এই ছিন্রগুলির মুখ বন্ধ হইয়া! গেলে শরীরের 


ভিতর বায়ু চলাচল করিতে লা! পারাতে পোকা মরিয়! যায়। ০৬ রি 


গাঁছে পোক! ধরিলে ছাই ছড়াইয়| দেওয়ারও ইহাই অর্থ। 
বাহিব করিবান সময় উপর হইতে আস্তে আস্তে ছাইগুলি 
ফেলিলেই চলিবে। 
" জী মনোমোহন য়াঁষ ও 
জী গৌরচন্দ্র নমদাস 
চাউল বা অনঙ্কান্য শস্য অনেকদ্বিন পে।কার অত্যাচার হইতে 


* বাচাইয়! রাখিতে হুইলে' নিক্নলিখিত -ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা 


উচিত। যথ!-. 

১! গেলাঁজাত করিবাঁব পূর্বে ২৩ দিন খুব শক্ত রোদ লাগাইতে 
হইবে । - 

২। গোলাষ তুলিবাব পূর্বে দেখিবে যে তাহাতে কোন আবর্জন! 
বাঁ অন্ত কোনরূপ শস্ত নাই, যাহাব ভিতর পৌকা লুকাইবা থাকিতে 
বা জন্গিতে পারে। 

৩। পোঁকাধর! শস্ত কদাচ গোঁলাব রাধিবে না॥, কারণ একটি 
মাত্র পোক! হইতে উহাব বংশ এত জ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে যে 
অল্পবালের মধ্যে গোলার সমস্ত শস্ত নষ্ট করিয়| ফেলিতে পারে। 

৪। গোঁল1-যরেব চতুর্দিক উত্তমরূপে আঁট! হওয়া উচিত; 
নচেৎ ভন্যত্র হইতে পোক! আসিয়| শস্যে প্রবেশ করিতে পারে । 

€। চাঁউিলের সহিত চুন, সফেদা ইত্যাদি মিশাইয়া রাখিলে 
পোকা ধরিতে পারে না। 

শ। গোলা হইতে চাউল মাঝে মাঝে নামাইয়া বোদে দেওয়া 
উচিত৷ - 

৭! কাঁব্বন্‌- 'াইসানুকাইড, নামে একপ্রকার বিষাক্ত উত্তর আরক 
আছে, ইহ! খেল! থাঁকিলে বাপ্পীকারে উড়িয়া যাঁয়। পোকাধরা 
শম্যে এই বিবান্ত বাষ্প লাগাইলে সমস্ত পোকা, এমন কি পোঁকাব 
ডিম থাকিলে উহা, নষ্ট হইয়া যায়, অথচ ইহাতে শত্তের কোনই হানি 


+ 


নয 


৩য় সংখ্যা ] 


হইবে না। চাবিদিক্‌ আঁট! একটি ধর ব! পাত্রে পন্ত চালিষ| এই 
বাশ ২৪ ঘণ্টা কাল বদ্ধ রাখিতে হইবে। ১৫ ঘন-ফুট পাত্রে, 
বাম্প যোগ্বাইতে ১ আউন্স আঁবকের দরকার! কিন্তু কাব্বন্-বাই- 
সাল্ফাইদ্দের বাষ্প সামান্য আগুনের স্পর্শে ছুলিয়। উঠে। আলো, 
জ্বলন্ত চুরুট, সিগারেট ব| অস্ত কোঁন-প্রকার আগুন লইয! সেখানে 
গেলে বিপদ হইতে পাবে ;. কাজেই এসমন্দে অত্যন্ত সতর্কত! লওয়! 
উচিত । 
গ্রচিহাটা পার্রিক-লাইব্রেবীর সভ্যগণ 
(১৫৫) 
মাঘ মাসে মুলা খাওয়| নিষেধ 
' খাচ্যাখাদ্য সম্বন্ধে যে শান্বীয় বাক আছে, তাহাতে তিথিনেদ্রে ও 
মাসজেদে খাদ্যাখাদ্য বিচার আঁছে। শরীবরক্ষাব জন্যই এই-সমজ্ত 
বিধি-নিষেধ |, তাব পব মাঘ মানে মুলা পরিপক্ক অবহা 'প্রাপ্ত হর 
এই সমযে মূল।র স্বাদ পূর্বববৎ থাকে না। এই সময়ে মূলা খাইলে 
অগ্নবে।গাঁদি জম্মে। পবিপক্ মূল! খাইলে তাহ|। পবিপাক কর! 
কষ্টকর হয়! আবও বিশেধ কাৰণ এই যে এই সময়ে মূলা খাইলে 
মুলার বীজ পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকিতে পারে না । তাই ভবিষৎ 
সুফলের আশায় এই পবিপুষ্ট ও পবিপন্ধ মুলা ভক্ষণ না কবাই লৌকিক 
ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি। মাঘ মাসে মূলা খাওয়ার প্রথ। থাকিলে বিক্রয়- 
কাবীব! অর্থ পাওয়ার আশার ভাল ভাল মূল| বিক্রয় করিধী ফেলিত 
আর অকর্মণ্য ও খারাপ গাছের বীল্ন রাখিত। ইহার, ফলে আগামী 
বৎসবে ভাল মূলা হইতে পাঁরিত ন!। পুষ্ট গীেব বীজ হইতে- যে 
গাছ জন্মে, তাহ! ভাঁগ হয, আব অপুষ্ট গাছের বীজে খাঁবাপ ফুসল 
জগ্মে। ইহা সকন শস্য সম্বঞ্জেই প্রযোজ্য। এবং ইহা কৃষিবিজ্ঞান- 
সন্মত কথ|। 
রী প্রফুল্লচ্র দেবর চক্রবর্তা 
{ ১৫৬ ) | 
ছাঁপান্ন গাই 
' ক।' শাঙিল্য গোত্রে (ভট্টনারীষণ-বংশ ) যোলটি গাই, যথা 
বন্দা, কুন্নম (বা কুস্থমকুলী ), দীৰ্ঘাঙ্গী, ঘোষালী, বটব্যাল, পবিহা! (যা 
পারি ), কুলকুলী, কুশারি, কুলভি, সেয়ক (বব! সেরুক), গড়গড়ি, 
আঁকাশ, কেশরী, মীদ (বা মাসচটক ), বহয়ারি ও করাল। 
খস কাশ্যপ গোত্রে ( দক্ষ-বংশ) যৌলটি গাই, যথা--চট্ট, অম্বুলী 
(বা আমরুলিক ), তৈলবাটী, পোড়ারি, হড়. গুড়, ভুরিষ্ঠাল, পাঁকড়াশী, 


“পুষগী,' মূলগ্রামী, কথাবী, পলশাধী, পীতমূ'ও, সিমলাদী, ভট্ট ও পালধি। 


গ। সাবৰ্ণ গোত্রে (বেদগর্ত-বংশ) বারটি গাই, যথা গাঁচুলি, 
পুংসিক, নন্দী, ধা, কুণ্ড, সয়ারিক, সাঁটো। দায়ী, নায়ী, পারী, বালী 
ও সিদ্ধল। 

ঘ। বাৎস্ত গোত্রে ( ছান্দড়-বংশে ) আটটি গাই, যখ1--কাঞ্রিবিল্ী 
(বা কাঞ্মীলাল ), মহিস্ত|, পুতিতুও, পিপলাই (বৰ! পিপ্পলী ), 
ঘোষাল, বাপুলি, কাঞ্জারী ও শিষলাল ৷ 

, | ভরদ্বাজ. গোত্রে (প্রীহর্-বংশ ) চারিটি গাই, যখা--মুখটী, 
ভিণ্ডী ( বাঁ ভিংপাই ), সাহরী ও রায়ীর্গাই। 
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(১) শাণ্ডিল্য, ভরহাঞ্জ প্রভৃতি পাঁচটি গোত্রীয় বন্দ্য, চট্ট, মুখুটা 
প্রভৃতি ছাঁপান্র প্রামীণ ত্রাহ্মগগণেব বংশধর ভিন্ন নিষ্ঠাবান সদত্রা্গণ 
বঙ্গদেণে নাই--ঞ্লেরকটিব সৌন্গাহ্ঞ্জি অর্থ যদ্দি এই হয় তাহ! হইলে 
ধারেক্স বৈদিক ও সাতশতী, বঙ্গদেশে প্রচলিত এই তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ 
ইহাব মধ্যে পড়েন ন।। সাঁতশতী ত্রাঙ্গণগণ বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানে 


বেতাঁলের বৈঠক--মীমাঁংস 


৩৮১, 





অপারগ বলিয়া নিস্তেজ ব্রাহ্মরণকপে সমাজে' গণ্য ছিলেন। 
সৃতবাঁং তাহাদের নাম এ প্লোকে বাদ পড়িবারই কথা । শ্লৌকটি 


যখন রচিত ব| প্রচলিত হইয়াছিল তখন বৈদ্িকগণ বোধহয় এদেশে, ' 


আসেন নাই কিন্ব। অগ্পদিন মাত্র আসিরাচ্ছেন, তখনও উপৃনিবেশিকরপে 
পরিগণিত ছিলেন। সেইজন্ত তাহাদের নামোল্লেখ না থাক! বিশেন 
দোষের নহে । কিন্ত বাঁরেন্্রগণের নাগ এল্োকে ন! থাক! বড় আশ্চর্য 
বিষয। রাটীয ত্রাক্ষপগণ যে বংশে জন্মিবাছেন তাঁহারাও সেই বংশে 
সন্তান, বাচীয়গণেব যে যে গোত্র ভীহাদেবও সেই সেই গোত্র আছে, তবে 
তাঁহাদের গীইওলি পৃথক্‌। আদিশুব কা্যকুন্দ হইতে যে পাঁচজন যাজ্ঞিন্ 
ব্ৰাহ্মণ আনাইয়াছিলেন তীাঁহাদেব সঙ্গে প্রত্যেকের একটি করিয়! সহোদৰ 
ভাত! ও একজন করিয়! কাযস্থ ভৃত্য আসিযাছিলেন। বাবেন্্রগণ সেই 
ভ্রাতা পাঁচটিব বংশধব। যাল্তিক পর্চ-ব্রাহ্মণেব বংশধবগণ যেমন বাঁঢে 
রাজদত্ত গ্রাম পাইলেন, তাহাদের পাঁচজনের পাঁচ আাতার বংশধরগণও 
তেমনই বরেন্ত্রভুমে বাঞ্জ-সকাশ হইতে গ্রাম পাইয়াছিলেন। রাজদত্র 
পৃথক্‌ গ্রামের নামে বারেন্দ্রগণের পরিচয হইল । নুতরাং বাবেন্্রগণের 
গীইগুলি বাচী ছাপান্ন গাঁইএর অতিরিক্ত হইলেও উভয়ে একই বংশেন 
সন্তান, ত্রাঙ্মণ্যে অধিকার উভসেরই সমান। 

লালমোহন বিদ্যাঁনিধি মহাঁশয সম্বন্ধনির্ণয় নামক পুস্তকে এই 
শ্নোকটি বিদ্বেষজনিত বলিয়| অভিমত প্রকাণ কবিয়াছেন। মনোমালিন্য 
হইলে ভ্রাতারা' পবল্পরের কুৎস| কবেন এ ঘটন! সংসারে বিরল নহে। 
রাটী ও বাবেন্্রগণেৰ মধ্যে এবাপ ঘট! অসম্ভব নহে। ( সধ্বন্ধ-নির্ণর 
২১পৃঃ)। 

(২) কান্তকুর্ত হইতে আগত যাঁজ্ঞিক ব্ৰাহ্মণ-পঞ্চকের বংশধত্র 
ব্লিয়। ধহাবা পৰিচয় দিবেন তাহাদিগকে অবন্ঠ অবন্থ উপরে লিখি 
ছাপান্ন গঁই মধ্যে পড়িতে হইবে-_এরূপ অর্থও কবা বায। ( সঃ নিঃ 
২১ পৃঃ) বাবেন্্রগণ সম্বন্ধে তাহ। হইলে এ শ্লোক খাটে না, মাত্র রাচী 
সমাজে প্রযোজ্য । কিন্তু সেখানেও উহ! প্রয়োগ করার একটু অস্তরাত্ 
আছে। . - টি 
ছাণান্ন গাইএব তালিকায় বাৎস্ত গোত্রে (ছান্দড় বংশে) দে 
আটটি গাঁইএর উল্লেখ করিয়াছি এ বংশে তাহার অতিরিক্ত পূর্ববপ্রামী, 
চোঁত্খণ্ডী ও দীধল নানে তিনটি অতিরিক্ত গাই নাছে। 

ছাঁন্দড়েব নয় পুত্র ও ছুই পৌত্র ছিল। তাহার পুত্রের! যখন রাঁজ- 
সকাশ হইতে গ্রাম লাভ কবেন তখন একটি পুত্র 'ও পৌত্র-ছুইজন হত 
উপস্থিত ছিলেন না, ন| হয জন্মগ্রহণ কবেন নাই । উহাব| তিন জন পরে 
রাজার নিকট হইতে তিনথানি পৃথক্‌ গ্রাম পাইয়া সেই গ্রানীণ ঝ| গাই 
বলিধা পরিচিত হন। (সঃ নিঃ ক্রোড়পত্র ২১ পৃ*) এই নূতন গাই 
তিনটি, ছাপার গাঁই মধ্যে পবিসংখ্যাত ন1 হইলেও, রাচী-শ্রেণীব মধ্যে 
সংযুক্ত। (সঃ নিং২১ পৃঃ) কুলে, শীলে, মানে, মর্ধ্যাদাষ ইহারা পূর্ব 
হইতে বিদ্যমান গাঁইগুলির সমতুল্য। ুতরাং ঠিক-মত হিসাবে রাটী 
সমাজে গই-সংখ্য| উনযাঁট, ছাপান্ন নহে। নু 

সাঁতশতী-ব্ৰাক্মণ-সমাঞ্জে প্রচলিত পোত্রগুলির মধ্যে বশিষ্ঠ ও প্রাশত্র 
নামে ছুইটি গোত্র আঁছে। বাটী ও বারেন্র ব্রাহ্মণদিগের স্তায় সাত- 
শতীদেরও গাই ছিল। কিন্তু সাগ্নিক ও বেদজ্ঞ বলিয়া! রাচী-বাবেন্তের 
জন্সসাঁজে যেকপ সম্মান ও প্রতিষ্ঠা ছিল, তাহাদেব সেরূপ ছিল ন!। 
ইহার কারণ পুর্বে প্রসঙ্গর্ূসে বলিরাছি। 

উত্তর কালে সাতশতী কুলেৰ যে-দকল সন্তান সর্ব বিষট্খ সদ্গুল- 
সম্পন্ন ছিলেন তাহাদিগকে রাঢ়ী ও বাবেন্্রগণ আপনাদের মধ্যে উঠাইয়া 
লন। প্রথম অবস্থায় সাতঙ্গন মাত্র গরিগৃহীত হন। তাহাব মধ্যে 
পীচজন বাবেন্ত্র বংশের ও ছইজন বাটী শ্রেণীব অন্তর্ভক্ত হল। 
বিশ্বামিত্ৰ প্রভৃতি ক্ষত্রিধগণ নিজ নিম গুণাহুসারে ক্রাঙ্গপ্য লা 


নি 


প্রবাসী--পৌয়। ১৩৩০, ' 
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[ ২৩শ ভাগ; ২য় খণ্ড 





করিয়াছিলেন” বে সিরমামুনানে সতশতী ব্ৰাহ্মণগণ বিদ্যা আন্মণোর 
. পুনরুদ্ধার কবিয়া -বিনয়াঁদি সদ্গ্ুণ-প্র্ভাবে 2১০১১ ব্ৰাহ্গণ- কুলে 
মিলিত হইরাছিলেন | (সঃ নিঃ ২৮৮ গৃহ) ্ তং 

"যে "দুইজন (ব! ধর)” সাঁতশতাঁ রাড়ী-শ্রেণীর অন হই 
ছিলেন; তাঁহারা বোধহ্য বশিষ্ঠ ও পরাশর গৌত্রীয় ছিলেন। 

গ্লোকটি সম্বন্ধ-নি রে পৃষ্ঠায় উদ্ধত আছ উহাতে পন লাইনে 
বের স্থানে সাতশ আছে। = 
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না।, উঠা ম্যাপ ধালিন র. ক্ৰ প্রভৃত্বি দিরু! সফল. না, পাঁইধাঁব - 
কৃথা! . কারণ /কাঁটগুলির আপশজি : আছে,কিনা সে বিয়ে বৈজ্ঞানিক : 
মহলে মতভেদ আঁছে। 1773 ৮৮৮ 
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i মূর্লী বাজ, আমি ৰাজাই মামলা. 
;মুখো চল্‌, বরই চন-আস্ছে নেমে বাঁদ্লা।, 
“বিজন-বৰে-দতি মোদেব;--চল্‌ রে ছুটে’ ভাইয়া: ,এ 
"পেয়ে আঞ থাকবে “বহু’, থাক্বে রুড়ী মাঁইয়ী; 
, সবের বাতি জানিটঘরে আরুল-হষে থাঁকৃবে-_ । রি 
পথ কলে জা জা খা 
" হা পরে মিল্লু ছুটি-কয়লা-কাঁটা বন্ধ, | 
১১ উঠে হাসির হয়ত ভীষণ, বুক-ছাপা আনন্দ; | ' 
' ধৌস্‌-মেজাজে চন্য মোরা মাইক কোনো নট 


দস যা আনন্দতে বিকট : ‘সেরিং' জ্‌ড়লি} ' 





প্রত্যেকখাঁনি করেক .সেকেঙের অম্ভও যদি ভিতরের পাতা খুলা 


নড়াচাড়া-করা' হয তাহা হইলে কীটের আক্রমণ হইতে অনেকটা রক্ষ| 
- করা 'যায়। কষ্টসাধ্য ' হইলেও ' ইহাই একমাত্র উপায়? যে-সব 
পুস্তকের রীতিমত বাবহারি আছে তাহা :পুবাতন ব। পুর্ব হইতে :কীটদষ্ট * 
হইলেও'তাহাতে পুদরায কীট লাগে ন!। ' কিন্তু নুতন পুস্তকও 'ধাবহার-" 
না করিয়া তুলির! রাখিলে' মাস- করেকের মধ তাহা, কীট-কবলিত ' 
হ্য়। 

আঁল মারীতে বন্ধ না করিয়া খোলা '্যাকে পুস্তক রাখিলে কাটা 
হইবার তর অনেকটা কদ। এটিও প্রাক্ষিত। 

“প্র সলিলকুমার বন্দোপাঁধায় 

- আল সারীতে পুস্তর কবিকে হে পোকা বরা ভাহা! অনেক 'লময় 
স্তাপ্ালিন দিলেও নষ্ট হয়না । তবে ইহ-অপেক্ষা সুন্দর একটি দেশী: 
উগ্ান্ন আছে। আল সারীতে- পৃপ্তক- রাখিব! তাঁহার. নীচে লিমা, 
রাখিয়া দিলে পুস্তকে পোক! ধরিতে পারে না।' ইহ! আমা মানের, 


তাই ত এত গানৈর বইর,_দিল্দরিয়া মুত্তি ! 
, পড়বে বিজন পথের ধারে পাহাড় নদী জজ লা-_ 
-- ভয় কিংতাতে 1-আম্রাছুজন,--নান্কু এবং মঙ্গ লা। 
3 হয়ত পথে নামূবে বাদল, ‘হয়ত হবে রাত্রি" রর 
" হয়ত পথে ভিজ বে দুজন বন-গীংমুখে। যাত্রী) 
- ডাকবে ছড়ার 'বিক্ট রবে, বলব’ তারে--“আয় নয 5 
"' মুহ লা মাৰি; নানুকু,মাবি--কিছুতে ভয় পায় না, 1 
গোনের'তালে চরণ ফেলে? মাঘল-রাশীর সঙ্গে : 
'' নাচৰ তাধিন্‌-হাঁস্ব হো হোঁ,--চল্ব' ছুটে? রঙ্গে; ; 
* হপ্তা পরে. একটি'দিবয় স্বাধীন, মোরা স্বাধীন 


¢ মাদল): ৰ Ul যয ধিন, ঘিন্ষিন্‌ তা ধিন্তা। | মোদল) দিন ধিন্‌ তা, নিও তা, তা ধিন্‌ ধিন্‌, তা ন) 
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ৃঁ “পথের দাহী সন রাগী শিশির পার পি 


হাট কলে স্্ীই. মার্কেট, কলিকাতা। ২৬৮ পৃষ্ঠা । - রেশমী কাপড়ে 
CU ছুই টাকা। ..', 51 

. যতীন্রমোহন বিখ্যাত - -কবি।.. এবার; 'তিনি" উপঞ্ান রচনায় 
te) হইয়াছেন। : উপাখ্যানটি:সংক্ষে পে. এই ১ ১,৮, 
॥' [ললিত সপৃরিবারে. ষ্টিমাবের যাত্রী ৷, স্টিমার চড়ায়' আট্কাইয় 
"অচল ।' ললিত অসহায়-প্রকৃতির লোরু, ভীর'স্ত্রী উমাতারা ততোধিক । 
, ললিত শিগুপুত্রের দুধেব জন্য ব্যস্ত“ হইয়| ষ্টিমারে ঘুরিতে ঘুরিতে 
দেখিন একটি ছেলে চ!-সত্র  খুলিযা “চা. খয়রাত করিতেছে। উভয়ে 
' আলাপ .এবং অভয়ের অভয় দান । ললিতের সঙ্গে তাহার ভাগিনেয়ী 
, মল্লিকা ছিল ; মল্লিকা'ও অভয়ে 'মিলিয়| রদ্ধন উপলক্ষ্যে চিত্তবস্ধন। 
অভয় কলা, ছেলে ; নে বেশ সপ্রতিত চট্গ্রটে। ..কলিকাতাঁয় ফিরিয়াই 


অভয়, দুর্ভিক্ষ-দাহায্যের ব্যবস্থা করিতে  মুফঃস্বলে গেল। সেখানে 


' অভর়ের সঙ্গী অতুল একটি নিরাশ্রয় মেয়েকে কুড়াইয! .আনিল, 
তাহার নাম 'বাধারাণী,। তাহার! তিনজনে ছুর্িকসাহায্য . করিযা 
* বেড়াইতে লাগিল। এইরূপ .একত্র বাসের. ঘনিষ্ঠতার ফল, হইল ' 


* রাধারাণী- ভাঁলোবাঁসিল অভয়কে' এবং অতুল ভালোবাসিল . 


রাধারাণীকে--চিরস্তন ত্রিভুজেব জটিলত!। অুভর একটু কাঁজপাগল 
“উদাসীন প্রকৃতির .দ্লোক, এবং, .একটু 'জাব্বস্তরিও, বটে।:. মল্লিকা 
(বন তাহাকে ভীলোবামে তাহ .জানিযাও তাহার উহাকে. পাইবার 
অস্ত র্যস্ততা,বযগ্রতা নাই।, এদিকে অগ্দীশ নামে. :একটি যুবক 
.মন্লিকাকে -পাইবার জন. যায, অসাধু কোনো! চেষ্টাই বাদ দিতেছে 
না] অভ্র, নিরাশ্রয়, রাধাখশীকে - মন্লিকাদের, বাড়ীতে, আানিয়াই 
“রাখিয়াছিল ; তাঁহার প্রতি. হিংসার, হর্বলতার এক মুহূর্তে মল্লিকা 
“জ্নদীশকে বিবাহ করিতে: স্বীকাব ' করিল। কিন্তু যখন 'জগদীশের 
' সঙ্গে তাহার বিবাহ স্থির হইয়া গেল -‘তখন, মল্লিকা নিজের ভুল 
॥বুঝিয়াঁ নিলে উপযাচিকা হস! অভয়কে পত্র লিখিয়া তাহাকে রক্ষা 
; করিতে অনুরোধ জীনাইল। অভয় তখন বাড়ীতে ;, পত্র, পাঁইযাও 
চড়ার, ব্যস্ততা নাই; মে ছূ্ভক্ষদাহায্যের কাজে ব্যস্ত ৷, তাব প্ব 
! সুভয্নের' মাহ্বিয়োগ হইল। যখন :সে :ক্লিকাতায় ফিবিল তখন 
যা অভয়ের অবহেলা হইতে যম তাহাকে 
" করিতে আমিয়াছেন। অভয়ের সঙ্গে: সাক্ষাতের পব ম্লিকার 
 হইলু, | তখন শোকার্ত অভয় মনে করিল--যে ভুল . সে; একবার 
“করিয়াছে, তেমন ভুল আর সে করিবে, না-_হুকুম করিয়া, রাধারাণীর 
“সহিত অতুলের বিবাহ দিয়! দিল । অভয়ের হুকুম বলিয়া রাধারাণী 
অতুলকে বিবাহ করিতে আপত্তি করিল না; এবং অতুল, ত 
রাধারাপীকে, চার বলিয়াই বাধারাণী যে জ্তয়কে ভালোবাসে তাহা 
জানিয়াও -জানাইল ন!।. ইহাদের বিবাহের' পূব যখন অভয় অতুলেব 
মুখ হইতেই আনিল যে বাধারাণী, তাঁহাকেই ভালোবাসে, তখন তার 
'অনুতাপের অন্ত' রহিল না" এই ব্যাপারের সঙ্গে” সম্পর্কিত না 
হইলেও পুস্তকের মধ্যেকাব একটি প্রধান চরিত্র বিধু সেও ললিতের 
' বিধব| -ভাঙিনেরী, বড় ছুঃখী, বড় মৃত, বড় .দবদী, বড় 'সধুর। 


' অভয় যখন নৰ্ব্বহার! হয! পৰে বাঁহির হইল, তধ্ন তাব পথের 
সাথী হইল এই 'দিদি বিধু! ৷ 

.'_ বইখানি প্রথম রচনা হিসাবে মন্দ ‘হুব নাই৷ প্লট ভালো, চবিত্র- 
গুলির পকিস্ফুটনেৰ সম্তাবনীষত! ছিল. কিন্ত :চবিজ্গুলি পরিপূর্ণ 
ভাবে ফুটা উঠে নাই। বর্ণনায়, বৈচিত্যের' অভাবে" বচন।' একেয়ে 
"লাগে," পড়িবার আঁপ্রহ উত্রিজ' হয় না, গল্পের ' নিজের, টানে” পড়িয়া 
যাঁওয| হয না, ল্লোর,.করিয়া পড়িতে হয় 'কবির উপন্যাে ' প্ৰকৃতি 
ও হাঁসি একরকর্ম বাদ পড়িয়! গিযাছে-_এইটাই বেশী' আঁচ্ধ্য ও 
অশোভন ঠেকে। জগতে শুধু বয়নন্ধ মানুষই নাশ আছে, পশ্ুগঙ্গী 
আছে, প্রকৃতির সৌনদর্ঘযলীল! .আঁছে। ললিতের খোকা! আছে, কিন্ত 
নে রঙ্গক্গেত্রেব একজন সভিনেত| নয়: জগ্ৎটা. নিববচ্িন্নগ্ভীরমূখ 
লোকদের হিতদাধনমওলী বে নয় কৰি-উদন্যানিক নৈ’ পৰিচয় দিতে 
পারেন নাই!" : ও 


মাধবী_: জর বোঁগেরনার ও: উরু শর, চট্টোপাধ্যায় 

, এও, সল, কর্ণওয়ালিম সতী কলিকাতি|।, ২২৫ পুষ্ট সাধারণ 
সংস্করণ দেড় টাকা, রাজমংক্করএ হুই টার] ৷, 

এখানি উতিহাসিকের .লেখা সামাজিক, উপস্তাস--দৌনারু পা 
বাটি, মাধবী ও: প্ৰবোধ, 'উপস্থায়ের, নায়ক "নায়িকা ৷” “মাধবী 
স্বীন্থাধীনতাব চরম আদর্শ পাঁলনে বন্ধ পরিকর যাইকে:সে ভাঁলোরাসে 
£ও যে; তাহাকে ,ভালোবানে এ ছুজনে স্বাধীন | 
মিলিত. হইবে, স্ত্রী বলিয়াই. মে: সমাজ বা! প্রিয়জনের অধনিভী : ীকার 
' কোনো 'রকমেই, করিবে ন!.; তাহাব দিত বল্ল যে লোক: তাঁহায় 
, হিত সে কেরলদার প্রেম ও প্রণয়ের .যোগেই মিলিত হইবে ও 
থাকিবে, কৃত্রিম সামাজিক-রিবি ব্বাহ-অনুষ্ঠানের দয়া নয; 'দক্মিতকৈ 
মে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিবে না; সে তর. পিছৃকুলের পদবী 
বদ্লাইয়| মীর পদবী গ্রহণ করিবে ন ; তাছার ঘর করিতে বাইবে 
নাঃ সে নিঞ্জে বত বাড়ীতে, ধাকিয়, নিজে. উপার্জন করিযা নির্জের : 
খর চালাইবে ; সন্তান হইলে তাঁহাদের পালনের ব্যব।ও যি উভয়ে 
সমান ভাঁগ কৰিয়া লইবে। এই অসামাজিক আঁশ অ মিলিত 
হইল মাঁধবী ও প্রবোধ। তার ফলে প্রবোধ ধনী পিতার গ্যা্াপুতও 
সমাজে নিন্দিত হইল। মাধবীব সন্ত।ন-সম্ভাবল হইলে. সে সমাজে 
ধিক্কৃতা হইতে লাগিল। তখন তাহার! দুজনে বিদেশ্রে গেল। সেখানে 
হঠাৎ প্রবোধ মাৰা গেল এবং মাঁধবীব জীবনসংগ্রাফ আরস্ত, হইল | ।.সে 
কোথাও চাকরী পায় না, সম্মান! পায় 'না;-সে পধবরের, কাগজে.দ্লিখিয়! 
কিঞ্চিৎ উপার্জন কবে। এই সংগ্রামে তাব রূপ যৌবন স্বাস্থ্য সব গ্লু 
ঘে.ভাক্তার বিদেশে প্রবোধের চিকিৎসা! করিয়াছিল নে মাধবীকে বিবাহ 


L 


।করিতে উৎসক হইল, কিন্ত মীধবী তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল । যে. 


“মেয়ে এখন মাধবীব একমাত্র অবলম্বন, ; সেও সমাজে অপসাঁনিতা ইওয়াঁতে 
‘মাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া! বৃদ্ধ দা . কাঁছে' চলিয়া গেল ! 
এইরূপে সর্কশুষ্ধা মাধবীর জীবনের অবসান হইল, তথাপি সে স্বীকার 
করিল না.ষেদে কিছু অন্তায় 'কবিয়াছে। সে et কাছে 
আব্মধলি দিয়া আদর্শকে জয়যুক্ত করিব গেল। 4,1, ৭ 


[| 


‘$৮৬ 
সমস্ত চরিত্রগুলির মধ্যে ভালে| ফুটযাছে প্রবোধেব পিতা দৃঢ়চবিত্র 

বৃদ্ধ ডাঁক্তাব। প্রবোধের চরিত্র মোটেই খোলে নাই। মাধবীব ছবিও বেশ 
ভীবস্ত হইবা উঠে নাই, মাধবী যেন লেখকেৰ তথৃমুর্তি হইয়াছে, কেবল 
বড় বড় বক্ত,তাব সমষ্টি । লেখকের শিক্ষিত!“ মহিলার স্বভাব ও আচরধু 


সমন্ধে মোটেই,অভিজ্ঞতা মই"; এজন্ত মাধবীব ছবি--ছবি.ঠিক বলা" 


যায় ন!, কারণ তাহ! ফুটে নাই,--মাধবীর আঁচবণেৰ বিববণ স্থানে স্থানে 
অস্বাভাবিক অসঙ্গত অশোভন অভদ্র হইয়াছে ;--যথন স্থিরও হয় নাই 
প্রবোধ তাহাকে জীবনসঙ্গিনী বলিয়া সমাঁজনিবপেক্ষ হইয়া প্রহণ 
'কবিবে কিনা, তখনই সীধাঁবণ পার্কে বসি মাঁলীব সামনে মাধবীর 
আচবণ নিতান্তই নিন্দনীয় অশ্রদ্ধের। ইহাতে লেখকের উদ্দেখ পণ্ড 
হইয়াছে__মাধবীর চরিত্র এমনভাবে এঙ্ষিত হওয়া! উচিত ছিল যে 
সামান্রিক জীব পাঠক-পাঁঠিকার সহানুভূতি সে জোব কনিয়া আদাষ 
' ক্বরিবে। যাই হোঁক, শেষে লেখক সমাঁজেরই জয দেখা ইয়াছেন, যদিও 
' সমাজের সঙ্ধীর্ণতা ও দুর্বলতা! এবং মাঁধবীর উদ্বাবতা ও দৃঢত| পদে পদে 
প্রকাশ পাইয়াছে। বইখালিব প্লট সম্পূর্ণ নূতন ও অসমসাহসিক ; 
,সখাঙ্জগের একটা মন্তবড় সমস্ত! ইহাঁতে আলোচিত হুইযাঁছে ; সমাজ যে 
" ইছাব সমাধান কিরূপতাবে করিবে তাহা ভবিতব্যতাই জানে; কিন্ত 


লেখক অপ্রস্থত সমাজেব সম্মুখে এই সমন্ত। উপস্থিত কবিয়| নিজেব , 


' ভাবুকতা ও চিন্তানীলতার পরিচয দিয়াছেন। "' | 


চালচিত্র_গ্র মণিলাল গল্োপাখ্যায সম্পাদিত। শ্রীযুক্ত কে 
এম্‌ কোনার এণ্ড, কোম্পানী লিমিটেড, ১৩* বৌবাঞজাৰ ত্ীট, 
' কলিকাতা? ১৯৭ পৃষ্ঠ! | দেড় টাকা। | 

এই "চালচিত্র পূজাব আনন্দ-প্রতিমার কাঠামঃ ইহাতে বাক্যের 

বর্ণে গল্পের ছবি আছে বাঁরোটি__্ব দশজন "বিখ্যাত পট্য! ইহাব অঙ্গ- 
প্রসাধন কধিয়াছেন-_(১), শ্রী অবনীন্দনাথ' ঠাঁকুর, হীবাকুণি-_বাজপুত 
ইতিহাসের কাহিনী, (২) প্রী দলধব সেন, ততঃ কিমূ, (৩) রী সৌবীন্ত- 
* মোহন মুখোপাধ্যার, নিশিব স্বপ্ন, (৪ )'এ হেমেন্্রকুদাব রায়, ফুল, 
€০) প্র চারুচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নীবব নিবেদন, (৬) শ্রী প্রেমাকুব 
' আতর্থা, মুশীফেব, (৭) জী মবোজনাথ ঘোষ, চন্ত্রালোক, (৮) জী মাণিক 
“ভট্টাচার্য, পাঁখাকুলি, (৯) প্র" হেমেল্্রপ্রসাদ ঘোষ, রান্তকন্তা, (১*) 
গর সণীন্্লাল বন্থ, লতিফেব গান, (১৯) এ অমবেশ সিকদাঁব, ছবির 
“রাম, (১২) এ মণিলাল গঙ্গোপাব্যায, অন্ধকারের অভিসার । € ' 
“ এই বইখানিতে বারোট নামজাদা! লেখকেব বারোটি গল্প একত্র 
“ছাপ! হইরাছে। ইহাব কাগঞ্গ উত্তম, ছাপা' ভালো, প্রচ্ছদপট 
'আকা নামক্গাদা পটু পটুরা এ চাকচন্ত্র বাষের। বইখানি শোভন ও 
‘সুন্দর হইয়াছে) 'লেখার দৌবপ্রণেৰ বিচাবে ক্ষান্ত রহিলাম, কারণ 
. তাহা হইলে তুলনীয় সঁমালোচন! করিতে হইত। Bi 

নবগ্রুহ_প্র উপেন্্নাথ গঙ্গোপাধ্যায় ।, শ্রীযুক্ত. গুরুদাস 
শচট্টোথাধ্যায়। এও: সঙ্গত কর্পওয়ালিম ষ্্রীট, কলিকাতা । ১৭৬ পৃষ্ঠা 
কাপড়ে বাধ! । 'দেড় টাকা । . as. 
” - এই পুস্তকে নয়টি ছোট গল্প সংগৃহীত হইরাছে। গল্পগুলি 
স্ুলিখিত। . j রন 

চিত্রে ভাববৈচিত্র্য-.ঞ তারকনাঁথ বাগচী ও প্র দেবকণ্ঠ 
'ঠর্বতী। বেঙ্গল লাইব্ৰেৰী, ৮ গুসুও্যাগ্গরেব লেন, কলিকাত1। 
ফুলকক্যাপ_ আট-পেজী আকার। বেশমী কাপড়ে বাধা, সোনাব ' জলে 
“নাম ছাপা। আড়াই টাকা. , ; 9০ 
» বাগ্ডী-মহাঁশয় বিবিধ বেশতুষা ও; ভাবভঙ্গীব সীহাধো বিবিধ 
ভূমিকা গ্রহণ কৰিয়া ছবি .তুলাইসছেন ; এক-একটি বিষয় অভিনয় 


1 


En ~ 


বাসী_ পৌষ, ১৩৩, 








[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কবিতে একাধিক লে[কেব, আবস্ঠুক হইবাছে, নেই একাধিক লোকের 
ভূমিকা একা .বাগ্চী মহাশয়ই গ্রহণ করিয়াছেন এবং ফোটোগ্রাফীর 
কৌশলে একজনের ছবিই.একদঙেজুডিব! বহুজনের অভিনয় প্রকাশ 
করিয়াছেন; একই চিত্রে তিনি পুরুষ ও শ্রী ছুই কূপে ছু-তিন মূর্তিতে 
প্রকাশ পাইয়াছেন। এই বহুঝপী বিদ্যায় তিনি. বেশ নিপুণতা! 
দেখাইযাছেন, ছবিগুলিব অধিকাংশই স্বাভাবিক ও সবগুলিই কৌতুককব 
বাক্সচিত্র হইয়াছে। আমাদের বেশী ভালে। লাগিয়াছে--হার্মোনিরম- 
বাদক, খোল-বাদক, কর্বীল-বাদক, বেহালা-বাদক, উড়ে চাকর, এবং 
সব-দে সেবা প্রোফেসার জগবন্ধু। সরম্বতী-মহাশয়'গছ্ছে পদ্যে এইসব 
ছবিব একটি বিয়া! পরিচয় লিখিয়ীছেন, পরিচয়গুলিও নরন. সুলিখিত 
হইখাছে--পদ্যেব ছন্দ ও মিল নিধৃ'ত এবং ভাবব্যগ্রনাও উত্তম হইয়াছে। 


* চিত্রে ও বাক্যে মিলিষ! একটি সষগ্রস ভাবদ্যোতদ। প্রকাশ পাইয়াছে। 


The Village Gods of South India‘: By,The 
Right Reverend Henry Whitehead, D.D, Bishop of 
Madras. Association Press (Y. M. C. A.),.5 Russell 
Street, Calcutta. কাপড়ে বাঁধা বইএর দাম: তিন টাক? 
কাগজের মলাটওয়াল! বইএব দাম ছুই টাকা। 

এই পবম উপাদেয়" বইখানিতে দক্ষিণ-ভাবতেব . গ্রীম্যদ্বেবতার 


ইতিহাস পুষ্গাপন্ধতি প্রভাব ইত্যাদিব বিশদ বর্ণনা -ও ছবি আঁছে। 


ধাহাঝ। ধর্দুতব আলোচন! ও অনুসন্ধান কবেন তাঁহাদের পক্ষে ত এই 
পুস্তকখানি অভ্যাবস্তক ; ধাহার! সাধারণ পাঠক, ভাঁহারাও ইহার মধ্যে 
দক্ষিণাত্যেব হিন্ুদেব আচাব-ব্যবহাব বিশ্বাস স'স্কাব প্রভৃতির -পবিচব। 
এবং হিন্দুব দেবদেবীব অসংখ্যত্য ও বৈচিত্র্য দেখিযা! শিক্ষা লাভ 
করিবেন বইখাঁনি, এতিহাসিক নিবপেক্ষতার সহিত , লেখা; 
পবধর্ম্মেব কুসংস্কাবের প্রতিও কোথাও শ্লেষ-বিদ্রপ ত-নাই-ই, অশ্রদ্ধাও 
প্রকাশ পায় নাই। বইথানি বিশেষ মূল্যবান ! 

The Hindu Religious Year: By M. ‘M. 
Underhill, B. Litt,, Association Press ( Y. M. 0585) 
5, Russell Street, Calcutta, দ্বাম ছু-টাকাঁ॥ তিন চাকা। - 

এই পুস্তকে মৱাবাষ্ট্রদেশপ্রচলিত পৌবাণিক সৃষ্টিততব, কালপরিমাণ, 
সৌৰ চান্স বৎসব, মাস, অধিমাস, 'মলমাঁদ, গ্রহণ,' শুক্রেব" উদয়াস্ত, 


'উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন, শুরন-কৃষণ পক্ষ, সংক্রান্তি, বার, খতু, তিথি, যোগ, 


ব্রত, পার্বণ, শ্রান্ধ, পণুপুজা। বৃক্ষপূজ্জা, সরীস্থপপুঞ্জা, জড়পুজা, মেলা, 
তীর্থ ইত্যার্দিব বিবিধ বর্ণনা! আছে। একই হিন্দুসমাজেব প্রদেশ- 
ভেদে বিভিন্ন সং্কীয ও বিশ্বাসের পরিচয় 'এই পুস্তক হইতে পাওয়] 
'বায। ইহা! হিন্ুব ক্রিয়াবর্শের একখানি পঞ্লিক। বিশেষ; গুদ্ধ পঞ্জিকা 


'নয, বিবিধ-উপাখ্যান-সম্বলিভ বহুলতথ্যপূর্ণ সবস রচনা । লেখক 


আশ্চর্য্য অনুসন্িৎসাৰ সাহাঁষ্যে 'মহাবাষ্ট্র হিন্দুদমাজের: ' পাজপার্ব্বণ 
অনুষ্ঠান বিশ্বাস সংক্কাব প্রভৃতির "তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন।' "লেখক 
ওঁতিহাসিক নিবপেক্ষতার সহিত সমস্ত বিষয় 'আলোচন! করিয়াছেন, ' 
কোথাও পবধর্থেব প্রতি অব্ঞা' ব। অশ্রদ্ধা প্রকাশ-পায় নাইণ' এই 
বইখানি ধর্মতত্ত্ব তুলনামুলক অধ্যয়নের বিশেষ 'আবগ্তক উপাদান 
হইযাছে।' ক্ৃতবাং ইহা হিন্দু অহিন্ু' সকল শ্রেণীব' পাঁঠক-পাঠিফার 
নিকট সমাদৃত হইবার দাবী রাখে।  " ডি 
Poems by Indian Women : Edited by Mazga- 
ret Macnicol The Heritage of India ' Series, ‘As 


‘sociation Press, 5, Russell Street, Calcutta ১ Pager, 


Re. 1, cloth 1-8 1923. i 


ভাঁবতীয় নারীদের কবিতা । খেহ প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষের 


+ 
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৩য় সংখ্য! ] 


পুস্তক পরিচয় 


৩৮৫ 





সকল প্রদেশের . নীবী-কবিদেব জীবন এবং কবিতা সম্বন্ধে আলোচন! 
বা হইয়াছে) পুস্তকের গোড়াব দিকে একটি তাঁলিক! দেওয! 
হইযাছে, তাঁহাতে কেনি, কবি, কোন, সময়ে 'জগ্িয়াছিলেন এবং কি 
ভাষায় কবিতা লিখিয়াছেন তাঁহ! জানিতে পাবা যায । পুস্তকখাঁনি 
যদিও খুবই সংক্ষিপ্ত, তাহ! হইলেও যাঁহাদেৰ বেশী পড়িবার অবসর 
নাই অথব| বীহাবা বড়’ বই পড়িতে চান না, তাহাদের কাছে এই 
বইখানির আদব হইবে । কবিদেব 'লেখাব নমুনা স্বরূপ প্রত্যেকেরই 
ছ-একটি করিয়! কবিতার ইংরেজি অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। অনুবাদে 
মূল কবিতার ভাষা ও ভাবের সৌন্দর্য্যে হানি হইয়াছে বটে, তবে এই 
অনুবাদেও আমরা কবিদের কবিত্বের কিছু পবিচয় পাই। বিভিন্ন 
প্রদেশের নারী-কবিদেব কবিতাগুলি সেই বিশেষ প্রদেশের কোনো 
পণ্ডিত লোককে দিবা অনুবাদ কবাইলে আরো! ভালো হইত বলিয়া 
যনে হয়। বইখানির ছাপা, কাগন্গ ইত্যাদি বেশ ভাল হউবাছে। 


মুদ্রারাক্ষ 
নীহার ( উপন্তাস )-- হরিশচন্্র দে, ৫* নং আলীপুব বোড, 
আলীপুর । ছয় আনা। | 
চলনদই। 


চিরকুমাঁর (ঈগন্তাম )-- রী মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, 
এম-এ | গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সঙ্গ, ২*৩১1১ ফর্ণওয়ালিস্‌ স্ট্রীট, 
কলিকাতা | আট আন শ্রাবণ ১৩৩. । 
বইথাঁনি পড়িতে একবকম মন্দা লাগে না, তবে মাঝে মাঝে বড 
তে একঘেষে হইয| পড়িয়াছে। বইথানিকে অনাধগ্তক বেশী বড় কবা 
হইয়াছে; বাজে জংশ বাদ-দাদ দিয়! বইখানিকে আবে! সুখপাঠ্য করা 
যাইতে পারে। বাধাই, ছাপা, কাগজ ভাল হ্য় নাই। 


ছোট ছোট গল্প_ঞ যোগীন্রনাথ বহু । ৩* নং কর্ণওয়ালিস্‌ 
ট্ীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি | এক টাক! চাব আনা । ১৩৩৯। , 
যোগীন্র-বাবুব বইবেব পরিচয় নুতন করিব! দিবার দবৃকার নাই। 
এই ছোট গল্পগুলি কেবল ছেলে মেয়ে নয়--অনেক বুড়ারও পড়িতে 
বেশ ভাল লাগিবে। তবে বইএর ছবিগুলি আবে! ভাল কব! 
উচিত ছিল। একখানি ছবি ছাড! আব কেনিটিকেই ভাল বলা চলে 
না। “দিও নাগাঁচা্য্যের চতুস্প।ঠীতে তাল ও বেতাল”--ছবিখানি বেশ 
ভাল বুল! যাইতে পাবে। ছাপা ও বাঁধাই ভাল। 


প্রাণ-প্রতিষ্ঠা (উপগ্যাস)--প্রী শচীন্ত্রনাথ সেনগুপ্ত । 
ব্যানার্জি গাঙ্গুলী এও কোং, কর্ণওয়াদিস্‌ বিল্ডিস্‌ কলিকাতা 
দেড় টাকা । 

; শবিঞ্জলী’”তে ধারাবাহিকভাবে বাহির হইয়াছিল। লেখক 
উপন্তাসের ছলে অনেক কাজেব কথা বলিয়াছেন। বিশেষতঃ গ্রাম 
সংস্কার সম্বন্ধে অনেক তথ্যেব আলোচনা করিয়াছেন ।. মধ্যে মধ্যে 
_ উপদেশ বড শক্ত এবং জটিল হইয| উঠিধাছে, সাঁধাবণ পাঠকেব তাহ 


ভাল না লাগিবাব কখ।। উপন্য।দেব প্লটও মামুলি ধবণের | ' তবে ' 


লেখকেব উদ্দেশ্য সাধু, কারণ বই-বিক্রিব আব দেনহাটী কৃষচন্ত্ 
ইন্ট্িটিউটকে দেওয়া হইবে। ছাপা, কাগ, বাধাই ভালই হইয়াছে। 
_ অরুণার বিয়ে (উপন্থাদ )-_-ঞ নীহাররঞ্রন দাস৷ গুকদাসি 
চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সঙ্গ. এবং 'এম্‌, সি, সরকাঁৰ এও, সঙ্গেব দোকানে 
পাওয়া যার।. এক টাকা। আশ্বিন, ১৩৩*। 
পুস্তকের মলাটের উপর চারুচন্দ্র রায়েব আঁকা একখানি কব, 
৪৯৮ ১৩ 


্রচ্ছদপট । সমস্ত পুস্তকের. মধ্যে এখাঁনিই বিশেষ করিয়া চোখ 
ও মন হরণ কবে। 


উপস্াঁসধানি ম'মুলি, তবে পড়িতে মন্দ লাগে না । লেখক একটি 
বিশেষ ভূল কথ! লিখিযাছেন। -বিবাহেব পূর্বে কোন' বুবকেব সঙ্গে 
তাহাৰ হইভে-পাবে-পত্ী গাড়ীতে কবিষ! কোন বয়ক্কা আজ্সীযা বা 
আত্মীযকে না লইরা কোধাও যায় না। কোন সমাজেই এ প্রথা নাই। 
উপন্তাস বলিবা যাঁঁভা লেখ! চলে না! এই উপস্তাসের নায়ক এক 
স্থানে নায়িকাকে গাড়ীতে করিয়া নিজেব বাঁডীতে লইযা -গেলেন-- 
নাষক-মাত ভাবী বধু দেখিবেন বলিষ!। বরের বাড়ীর লোকেবাই 


-কম্তার গৃহে গিয়া কম্পা দেখিযা আমে । ভাবী-বধূ তাহাব ভাবী- 


শাশুভীকে নিজেকে দেখাইতে যায, এমন কথা কোথাও শুনি নাই। 
তবে আষবা শুনি নাই বলিয়া যে তাহ! হইতে পাবে না, এমন কথাও 
বলিতে পাঁবি ন!। 


ইখানিৰ বাঁধাই এবং ছাপা বেশ ঝরঝরে । 


বিধবা বা কলঙ্কিনী (সামাজিক উপন্তাস)_গ্ী হেচ্চন 
মেনগুপ্ত। ১৭ নং নেবুতল| লেন, কলিকাতা । আট আদা । ১৯১২ 
সাল। 
উপস্ভাঁন হিসাবে ভাল লাগিল না, তবে লেখক আমাদের বর্তম।ন 
হিন্দু সমাজেব কতকগুলি অনাঁচাব এবং অনিয়ম লোকেব সামূনে 
ধবিবার চেষ্ট। করিয়াছেন । চেষ্টা সার্থক হউক এই কামন! কবি । 


সরল-হোমিও-উৈষজাবলী-্ খর্গেন্সনাথ বর । 
লাঁহিডী এণ্ড, কোং, ৩৫ নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা । দেড় টাকা । 


হোমিওপ্যাথিক মতে ধাহাবা বিশ্বাস কবেন, তাঁহাদের এই বই- 
খানি প্রযৌন্রনীয বলিয| মনে হইতে পাবে। নাঁনাপ্রকাব বোগেৰ 
লক্ষণ এবং তাঁহার ওবধেব বর্ণনা দেওয়া হইযাছে। যে-কোন লোক 
এই বইখানি পড়িলে উপকাব পাইবেন। এবং হোঁমিও-ডাঁক্তার ন| 
হুইয়াও চিকিৎসা কবিতে পাঁরিবেন। হোমিও চিকিৎসকেব কাছেও 
এই পুস্তকখাঁনিব আদব হইবে আশ! কবি। পুম্তকখাঁনির ছাপ! এবং 
কাগজ আরও একটু ভাল হওয়! প্রয়োজন। 


দেয়ালি ( কবিতাব বই)__্র প্রমনাঁথ বিশি। - বিশ্বভাঁবতী 
্রস্থালয, ২* নং কর্ণওয়ালিস্‌ রা, কলিকাভা । আট আন! 
কবিভাগুলি পড়িতে বেশ লাগ্িল। কয়েকটি কবিতা বেশ উঁচু 
ধরণেৰ ! কবি কবিতাঁগুলিব নাঁমকবণ না কবিয়! পাঠকদের একদিকে 
ফাঁকি দিয়াছেন, আর একদ্বিকে ভাল কবিয়াছেন। কারণ কবিতা 
লেখা অপেক্ষা কবিতাব নামকবণ সত্যই শক্ত ব্যাপাব। এই 
তরুণ-কবিব কবিতাগুলি আজকাল মাঁসিক পত্রেব অনেক কবির 
কবিতা অপেক্ষা স্থখপাঠ্য । কবিতাঁগুলিব মধ্যে ভাবের দৈন্য নাই, 
ভ।যাবও সৌন্দর্য্য আছে। কতকগুলি কবিতাব মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 
ছাঁষ! দেখা যাব-_তাহাতে অবধ্য দোষের কিছু নাই। দু-একটি কবিতা 
বাদ দিলে বইখানি সর্ব্বানন্ুন্দব হইত ৷ ছাঁপা ও কাঁগঞ্জ ভাল। 
গ্রন্থকীট 


বিপ্রবের বলি (প্রথম ভাগ )--যতীন্দ্রনাধ। বি প্র ভাঙার, 
গোন্দলপাড়, চন্দননগঁর হইতে প্র! বসন্ত কুমাব বন্দ্যোপাধ্যাষ কর্তৃক 
প্রকাশিত। প্রাপডিস্থান--সবস্বতী লাইব্রেরী, » রমানাথ মজুমদার ট্রাট; 


* কলিকাতা । মূল্য অলিখিত ৷ 
পৃস্তকথানির নাম যতীন্ত্রনাথ হুইলেও ইহাতে যতীন্নাথ মুখো- 


লাম লামি লা ওলা ও ল ২ পাখি পি পি পি লানি পাটি লাও লাস লাও লাখ পি পা পা পাটি পাটি পাসি পাস পাস্িিস্টিিসি পি পাস < ৯ তাস 


পাধ্যায়, চিততপ্রিয় রায় চৌধুরী, নীরেন্ত্চন্্র দাগুণ। মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত 
প্রভৃতি বিপ্লবপন্থীদেব জীবনবৃত্তান্ত আছে । ইহার কোনটি 
বা কেভাবী ভাষায় লেখা, কোনটি ব! চল্তি ভাষায় লেখা। একই 
পুস্তকে ভাষার অসমত! বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়? তাহা ছাড়! 
ভাষায় প্রাদেশিকতা দোষ বহুস্থলে আছে ও বর্ণাগুদ্ধির জন্ত পড়িতে 
বাধে। ৫১ পৃষ্ঠাষ সামসথল আলমের জাবগায় সাঁমহ্ল হুদাঁব নাম লেখা 
হইয়াছে । পুস্তকখানির কাহিনী-অংশটুকু বেশ কৌতৃহলজনক, 
ব্যাখ্যান-অংশটুকু বড় নীরস। 


ছি লাও লাম পরি লাও লাও লাও পাখি পিপি পন লা পা লাও পি পাটি পা্সিপাসি লও লাও পা ও পাটি পাটি পাছি লাল ত লী শা 


সংসারী_ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পুস্তক--ডাঁজার এন সি 
ব্যানাজ্জী প্রণীত । চতুর্থ সংস্করণ । সংশোধিত ও পরিবর্দিত। গুরুদাস 
চট্টোপাধ্যায় দ্বাব! প্রকাশিত । মূল্য ১]: ১৩৩০) 

, বইখানিব পূর্ক্সংস্ধরণের পরিচয় এই পত্রিকায় দেওয়া হইয়াছিল। 
নূভন স্কবণে পুকতকেব উপযোগিতা আরে! বৃদ্ধি পাইয়াছে। সংসার 
চালাইতে ‘সংসাৰী’ কাজে লাগিবে। 

| অ 


জার্মান্সমাজে গরমের ছুটি 


(5) ৬ 

গ্রীষ্মকালে সহর ছাড়িয়া বাহিরে কিছুকাল কাটানো 
জার্মানির মধ্যবিত্ত লোকদের একটা দস্তর দেখিতেছি। 
উকিল, ডাক্তার, বাঙ্কার, ব্যবসাধী, ইস্থুল-মাষ্টার, 
লেখক, চিত্রকর, গায়ক, ইত্যাদি সকল শ্রেণীর নর- 
নারীকেই ছুটির আরাম ভোগ করিতে দেখা ষায়। 

এই উপলক্ষ্যে ইন্কুগ-কলেজের ছাত্রছাত্রীদেব ভিতর 
একটা নয়া আন্দোলন দেখা দিয়াছে। বনু জার্মান্‌ 
ছাত্রছাত্রী ফিন্ল্যাণ্ডে গিয়াছে, জুগোসুভিয়ায় গিয়াছে, 
সুইডেনে গিয়াছে, ইংল্যাণ্ডে গিষাছে। তাহাদের পরিবর্তে 
জার্দানিতে  বেড়াইতে আসিয়াছে ফিন্ল্যাণ্ডেব, 
জুগোস্াভিয়ার, সুইডেনের এবং ইংল্যাণ্ডের ছাত্রছাত্রী । 

ছাত্রবিনিমযের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে বিশ্ব- 
রিদ্যালয়েব তরফ হইতে অথবা কোনো ছাত্রপরিষৎ 
বা যৌবনসম্মিলনীর 'তরফণ হইতে। গবমেন্ট$ রেল- 
জাহাজ কোম্পানী এবং জনসাধারণের সংগৃহীত চাদা 
তহবিল হইতে ছাত্রছাত্রীদিগকে পর্যটনের খরচপজে 
কিছু কিছু সাহাযা কর! হইয়া থাকে। 

ভারতের প্রদেশে প্রদেশে এইরূপ ছাত্রবিনিময়ের 
বাক্্ছা করা আবশ্যক । গুজবাটের যুবকের! বাংলায়, 
যুক্তপ্রদেশের লোকেরা মহারাষ্ট্রে, বাংলার ছাত্রছাত্রীরা 
মান্দ্াজে, মাজ্জাজের পর্যযটকেরা পপ্তাবে কয়েক সপ্তাহ 


কাঁটাইতে অভ্যস্ত হউন। পৰ্ধ্যটনবৃত্তি স্থাপন করিবার - 


দন্ত ভারতের প্রাদেশিক জননায়কগণের পক্ষে উঠিয়া- 
পড়িয়া লাগ্বাব দিন আসিয়াছে। 
! (২) 
ছুটির সময়ট!--তিন চার সপ্যাহ--স্থখে শ্বচ্ছন্দে বিনা, 
মানসিক পরিশ্রমে কাটানো প্রত্যেক উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
জার্ম্মান্‌ নরনারী শরীর-চর্য্যার অঙ্গ বিবেচনা করিয়া 


থাকে। স্বাস্থারক্ষার এক প্রধান উপায় স্বরূপ মফঃম্বলে . 


বাস করাটা সমাদৃত হয়। খাওয়া, বেড়ানো, খুমমারা, 
কুস্তীকস্রৎ কর! ছাড়া গ্রীম্মাবকাশে অন্ত কোনো কাজ 
ইহাদের চিন্তায় স্থান পায় না। | 


এই অভ্যাস ইংল্যাণ্ডে, আমেরিকায়, ফ্রান্সেও দেখিতে 


পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে এই অভ্যান একদম নাই, 
একথা বলা চলে না। তবে স্বাস্থ, শক্তি, শারীরিক 
উৎকর্ষ, উদ্বেগহীন আনন্দময় জীবন, খেলাধূলা ইত্যাদির 
দিকে ভারতবাসীর দৃষ্টি আজও প্রচুর পরিমাণে পড়ে 
নাই একথা স্বীকার করিতেই হইবে । 

 জুন্‌, জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বরু মাসের ভিতর লাখ 
'লাঁখ জার্দান্‌ নরনাবী নিজেদের বাস্তভিটা ছাড়িয়া কোনো! 
দূর পল্লীতে যাইয়া বসবাস করে। কেহ ছুই সপ্তাহের 
জন্ত; কেহ চার সপ্তাহের জন্য, কেহ ছয় সপ্তাহের জন্তু, 
ইত্যাদি। এমন কি প্রত্যেক শনিবার রবিবার-_কি 


শীতে কি গ্রীন্মে-বাপিন শহরের অগণিত লোক . 


নিকটবর্তী মঃম্বলে “নিষর্মাখ্র জীবন কাটাইতে চলিয়া 


ওয় সংখ্যা ) - 


পানা ওলমিল লাপ্কাসিপাসিপসিপাসিলাসিলাসিলাসিলাপপাস্পাসপস এলাগ 


: যায়। PELE CET খোলা আকাশে 
দশ বার ঘণ্টা কাটানো প্রায়-প্রত্যেক রবিবারেই জার্শ্মান 
মাত্রেরই জীবনের লক্ষ্য । এই লক্ষ্য অনুসারে কাজ করা 
"_ হইয়া থাকে 


(৩) 
ভারতের যুব! বুড়াদের মধ্যে দুইচার জন হয় ত 
শহরের বাহিরে হাটিয়া নিজ নিজ জেলার দশবিশ 
মাইল স্বচক্ষে দেখিয়া থাকিবেন। কিন্ত এই ধরণের 
জেলাপর্ধ্যটন, পল্লী-পর্ধ্যবেক্ষণ-জার্দানির 'মধ্যবিত্ব সমাজে 
হরুদম চলিতেছে । 

' জাম্মীনির বন কানন নদী সরোবর পাহাড় উপত্যকা 
সবই পায়ে হাটিয়া দেখিয়া বেড়াইয়াছে এমন যুবকষৃবতী 
প্রৌঢ় প্রোট়া লাখ লাখ আছে। ঘাড়ে একটা থলের 
[ভিতর কিছু কাপড়চোপড় আর ' খাদাপ্রব্য বহিয়া! 
বনপ্রমণ করিতে বাহির হওয়া গ্রীষ্মে বহুলোকেরই 
প্থধর্মদ বিশেধ। ১ 

কাজেই দেখিতে পাই উচ্চশিক্ষিত জার্দান নরনারীব। 
স্বদেশের প্রত্যেক সৌদ্দর্যময় জনপদের খবর রাখে। 


হৃদ, উপবন, গাছগাছড়া, শিকারের জানোয়ার কিছুই. 


ইহাদের অজানা থাকে না। রেল ্রীমার ইত্যাদির 
' যুগে পায়ে হাটিয়া দেশ দেখা উচ্চশিক্ষিত ভারত- 
সম্তানের পক্ষে একটা নৃতন কিছু মনে হইবে। , 

বস্তুতঃ জার্ধানরা যতটুকু রেলে যাওয়া আবশ্যক 
সেটুকু ফুবাইলেই “পায়দলে” হদ-পরিক্রম, বন-পরিক্রম, 
পাহাড়-গরিক্রম হ্থুরু' করে। মধ্যযুগের ভারতে এবং 
ইউরোপে তীর্ঘযাত্রীরা যেক্পপ করিত, আজকালকার 
দিনেও জার্দানরা প্রকৃতি-গ্রেমের - টানে সেইরূপ 
করিতেছে নবীন .ভারতের পক্ষে এই প্ররুতি-পরায়ণতা 
| হাতে গায়ে নৃতন করিয়া .শিখিবার আয়োজন ধরা 
ফর্তব্য। 


(৪) - 
জাঞ্মানির সমূত্রকূল অতি সামাস্ত মাত্র। কিন্তু তাহার 
প্রত্যেক পল্জীই জার্মান নরনারীর পরিচিত! সমুত্রে 
সাতার কাট! সাবের কিনারায় হাটিয়া হাওয়া খাওয়া 


৩৮৭ 





ভারতেও নেহাৎ অজ্ঞানা নয়। কিন্তু এদিকে ‘ভারতীয় 
মধ্যবিত্তের নজর আরও বেশী পড়া দরুকার। 

জান্দানির পাহাড়গুলা নেহাৎ নীচু । কিন্তু কোনো 
পাহাড়ই জার্মান পর্যটকদের চিন্তায় তুচ্ছ নয় । অধিকদ্ধ . 
ব্যাহ্েরিয়া অঞ্চলে যাইয়া আল্লস্‌ পাহাড়ের ঘাড় 
মট্‌কানো বহু জান্মানেরই সাধ! ভারতবর্ষে এই ধরণের 
পাহাড়-পর্ধ্টটন এখনো স্থরু হয় নাই।' সিম্লাঃ 
দার্িলিঙের পাহাড়ী-শহরে বেড়াইতে যাওয়া ত 
“বাবুগিরি* মাত্র | 

জার্শ্মানরা তাহাদের বন-কাননের সবিশেষ ভারিফ 
করে। বাস্তবিক পক্ষে বনসম্পদ জার্মানিতে বিদেশীর 
পক্ষে একটা অভিনব স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের থলি 
বিশেষ | পাইন, লিখেন, মেপল্‌ ইত্যাদির বন 
জার্মানির প্রায় প্রত্যেক অঞ্চলেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। গ্রীষ্মকালে প্রতিদিন 'আটদশ ঘণ্টা এই-সকল 
বনে কাটাইয়া রাত্রিকালে নিকটবর্তী কোনো কুঁড়েতে 
শুইয়া থাকিবার জন্য হাজার হাজার লোক লালস্িি। 
এই ধরণের বনভ্রমণ ভারতে বোধ হয় আজও দেখা দেয় 
নাই। be 

বালিনের আশেপাশে দেড় ছুই টা রেলপথের 
মধ্যে সাঁগরসদৃশ হর্দের বা সয়োবরের সংখ্যা অনেক। " 
বালিন্কে বাস্তবিক পক্ষে হুদ-কানন-বেষ্টিভ নগর বলিলে 
কোনো অত্যুক্তি করা হইবে না। এই-সকল হদের 
চারিদিক হাটিয়া দেখা গ্রীষ্মকালে জার্শানদের এক বড় 


'কাজ ৷ জার্শীনির নদীতে-নদীতে, হদে-হদে খালের 


সাহায্যে যোগাযোগ আছে। কাজেই একমাত্র জলপথেই 
গোটা জান্দানি দেখা সম্ভব । 
(৫) 

লড়াই থামিবার পর হইতে জার্জানিতে, «“যৌবন- 
আন্দোলন” সুরু হুইয়াছে। খেলাধূলা কুস্তীকম্রৎ এই 
আন্দোলনের প্রধান অঙ্গ । বেশভূষায়, খাওয়াদাওয়ায় 
সংযম ও ব্ৰহ্মচৰ্য্য পালনও এক বিশেষত্ব । পন্লীভ্রস্কা, 
বন-পরিক্রম, পাহাঁড়-পর্ধযটন ইত্যাদি প্ররুতি-পৃজার 
বিভিন্ন অহুষ্ঠান এই যৌবম-আম্দৌলনেরই সামিল । 

জার্দান্‌ গবমেন্ট, বিশত্রিশ বৎসর ধরিয়া মভুরদের 
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[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য নাঁনাপ্রকার আইন করিরাছেন। তাহার 
আম্ষঙ্গিক স্বৰূপ জাৰ্শ্মানির বিভিন্ন জনপদে হাঁস্পাতাঙ্গ, 
আবোগ্যশালা ইত্যাদি গড়িয়৷। উঠিযাছে। সর্কারী 
. অথবা বে-সরুকারী বীমা-সমিতির লোকজনেরা বিন! 
পয়সায় অথবা কম পয়সায় এই-সমুদ্য আরোগ্যশালায় 
অতিথি হইতে পাঁবে। 

জীমেন্স -শুকোর্ট, ইত্যাদি জান্দানির বড় 'বড় শিল্প- 
কারখানার অধীনেও এই ধরণের আরোগ্যশালা 
পরিচালিত হয়। কার্খানার মজুরদিগকে স্বাস্থ্যের জন্য 
ওঁ স্থানে পাঠানো হইযা থাকে । 

অধিকত্ত একমাত্র ব্যবসায়ের জন্যও বহু আরোগ্য- 
শালা জার্ম/নির সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইগুলা 
হোটেল বিশেষ । তবে চিকিৎসক্ের'অধীনে পরিচালিত 
হয় বলিয়৷ রোগীরাও এইখানে বসবাস করিলে নিঙ্জ 
১ নিজ চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পারে। অধিকস্ত 
EO আস্বাব যন্ত্রপাতি সবই এই-সকল হোঁটেলে 

রক্ষিত হয়! কাজেই বিনা উদ্বেগে রোগীরা 
টার মাস কাটাইতে পারে। 
(৬) 
ট্িরিেন এবং স্টাক্সনি প্রদেশঘ্ধযেব" পাহাড়ী 


বন জান্বাণ সমাজে সুপ্রসিদ্ধ । এই-সকল অঞ্চলে 
আরোগ্যশাল! কাজেই অনেক ৷ অধিকস্ধ জান্মানির নানা 


অঞ্চলের জল নাঁনাপ্রকার রোগের ওঁধধ “বলিয়া 
পরিগণিত । এই জলমাহায্মে বহুসংখ্যক “পল্লী স্বাস্থ্য" 


নিকেতনে পরিণত হইয়াছে ।. এই ধরণের জনপদকে 
“বাড” বা ্বানাগার বলে। দুব বিদেশের লোকও-- 
কেহ পেটের অস্থখের জন্য, কেহ পায়েব গিঁঠের ব্যথার 
জন্য__এই “বাডে” স্থান করিতে আসে। 

মেকুলেন্বুর্গ, প্রদেশের হুদ "ও কাননগুল! সাহিত্যে 
ুপ্রসিদ্ধ। ফণ্টানে নামক জার্মানির একজন আধুনিক 
গদ্যলেখকের বচনায় এই জনপদের প্রকৃতিসম্পদ্‌ চিরস্থায়ী 
হইয়া বুহিয়াছে | বিলাতেব “লেক্‌ ডি্রিক্ট ..যেপ, 
মেকৃলেন্বূর্গের -ফ্যিষ্টেন্ব্যর্গ অঞ্চলও সেইরূপ । এই 
অঞ্চলে কয়েকটা সর্কারী বেসরকারী আরোগ্যশালা 
আছে. ৷ অধিকস্ত ব্যবসায়ী চিকিৎসকের অধীনেও 
“সানাটোরিযাম্” কায়েম করা হইয়াছে। পূর্বে যে 
বাড়ীটা “কলস” বা. রাজপ্রাসাদ. ছিল - সেইখানে - এই 7 
আরোগাশালা চলিতেছে। এখানে বসবাস করিয়া বনে 
হরিণ শিকার করা চলে, হদে মাছধরাও সম্ভব। তাহা 
ছাড়া, পাইনের হাওয়া ত সর্বদাই বহিতেছে। 
| .  জ্রী বিনয়কুমার সরকার 





ছানি 


আঠারো 


মরুভূমির বুকেব উপরে পরীর স্বপনের মতন অপূর্ব এক 
তপোবন--ফলে-ফুলে শ্তামতলায় মনোরম । কণীরকের 
কালো দেউলের ভাঙা ললাটেব উপবে স্বর্ষ্যের প্রথম 
হাঁসির আল্পনা ফুটে উঠেছে। মানুষ এই হৃর্যয-মন্দিরকে 
আজ ত্যাগ ক'রে গেছে বটে, দেবতা কিন্ত এখনো তার 
প্রাচীন আশ্রমকে তুল্তে পারেন-নি, তাই এখনো 
প্রতিদিন তিনি সারাবেলা! এই মন্দিরের দিকে স্থির ও 
নিশ্পলক নেত্রে তাঁকিষে থাকেন এবং যে বিগ্রহশূন্ত শিল্প- 


বিচিত্র রত্ববেদীর তলায় আর একটি ভক্তের মাথাও নত 
হয় না এবং একটি পৃজার ফুলও নিবেদিত হয় না, আজও 
তার উপরে প্রত্যহ তিনি নিজের আলোক-হস্তের 
পবিত্র স্পর্শ সন্মেহে বুলিয়ে দিয়ে যান! 

মান্য ভূলেছে, কিন্ত বনের পাখী ভোলে-নি ! 
কণারকের বিজন শ্যামলতা তাদের ্তবগাঁনে স্থমধুর 
হয়ে উঠেছে। .....ডাক-বাংলোর আঙিনায় আনম্ছূ-বাবু 
একখান! ইঙ্গি-চেয়ারের উপরে চুপ ক'বে বসে আছেন 
এবং তাঁর সামনে মরুভূমিব বিশু তৃষা সাগরের অন্ত 
নীলিমার দিকে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করেছে। 


baud 


4" 


ওয় সংখ্যা) ' 


হিরোর 

" 'আনন্দ-বাবু অভিভূত কণ্ঠে বল্লেন; “রতন, তোমার 

কাছে আমি চিরককৃতজ্ঞ থাকৃব 1” 
রতন বল্‌্লে, “কেন বলুন দেখি ?” 

" _"এঁমন' স্বর্গের সন্ধান দিয়েছে ব'লে। এই ভাঙা 
দেউলের প্রাচীন স্বৃতি, মরুর বুকে এই কল্পনাতীত 
শ্তামলতা, আকাশের এই অগাধ নীলিমা, হৃর্য্যের 
এই অবাধ আলো, বনেব পাখীর এই স্বাধীন গান আর 
প্রভাতের এই অপূর্ব ্সিপ্কতা,_-এরা সমস্ত মিলে আমাকে 
একেবারে' বিভো্ধ ক'রে তুলেছে! আর যে আমার 
ফিরতে ইচ্ছে হচ্ছে না বর্গ স্বর্গ, এই তো স্বর্গ!” 

পূর্ণিমা বল্‌লে, “কিন্তু বাবা, এ স্বর্গে 'মশার অত্যাচার 
বড় বেশী, কাল সারারাত আমাদের ঘুম হয়-নি, সে-কথা 
কি এখনি ভূলে গেলে ?* 

আনন্দ-বাবু বল্লেন, “আজ সকালের এই আনন্দের 
প্রলেপে কালকের রাতের কষ্ট আমার-তুচ্ছ মনে হচ্ছে | 

পূর্ণিমা বল্লে, “কিন্ত আমি যে তুল্‌তে পার্ছি না, 
বাবা; দেখনা আমার গায়ে এখনে! মশার হুলের স্বৃতিচিহ্ন 
রয়েছে! আজ রাত্রে আমি আর কিছুতেই স্বর্গবাস 
করুতে রাজি নই।” 

কিন্তু মশার এমন স্থতীক্ষ ছলও আনন্দ-বাঁবুর আনন্দকে 
কিছুমাত্র দমাতে পারে-নি। তিনি 'মাথ! নাড়তে নাড়তে 
বার বার উচ্ছ্বসিত স্বরে বল্তে লাগলেন, “চমৎকার 
জঁয়গা, চমৎকার জায়গা ! রতন, সেকালে এখানে যারা 
মন্দির গড়েছিল, তারা সকলেই নিশ্চয় কবি ছিল !” 

রতন বল্লে, “খালি এখানে কেন আনন্দ-বাবু, ভাবতেব 

প্রাচীন শিল্পীরা সর্বত্রই কবিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 
ইলোরা, অন্স্তা, এলিফাণ্টা, কারলী, সালসতী, সাঞ্চী, 
ভরত, সারনাথ, গান্ধার, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, বুদ্ধগয়া-_ 


+ 


এ-সমস্তই প্রকৃতির কোলের ভিতরে সাজানো আছে ।. 


একালেই শিল্পীরা হয়েছে সহরের দৌকানদারের মত-- 
কিন্ত সেকাল ছিল কবিত্বের যুগ, আসল আর্টিষ্টের জন্ম 
সম্ভব হয়েছিল তাই তখনকার দিনেই ।".....কিন্ত 
সুমিত্রাকে দেখতে পাচ্ছি ন’, সে কোথায় গেল ?* 

' পুর্ণিমা বল্‌লে, “সে বেড়াতে যাচ্ছি ব’লে এঁদিক্পানে 
গিয়েছে। আচ্ছা! বতন-বাবু, কাল বাল থেকে স্থমিত্রা 


বেনো! জল . . 


er সিস্টিতাস্টিলা সদর সত সিপিসিপসপিাসি পাসিসটিিসটিসসিিসিশী ১. 
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এমন মন-মরা হয়ে আছে কেন, বল্তে পারেন? যে 
মানুষ হর্ুবোলর মতন দিন-রাত বুলি না কেটে থাঁকৃতে 
পারে না, তার মুখ হঠাৎ এমন বন্ধ হয়ে যাওয়া আশ্চর্য্য 
নয় কি?” ) 

হ্মিত্রার মুখ কেন যে বন্ধ হয়েছে, রতন তা 
ভালো-রকমই ভ্ানে। পরুশু রাতের সেই ব্যাপারের পর 
খেকে স্থমিত্রা আব রতনের সঙ্গে ‘একটিও কথ! কর্-নি-_ 
এমন-কি পূর্ণিমার সঙ্গেও আর ভালো ক'রে কথা কইছে 
না। সকলের মধ্যে থেকেও নিজেকে সে কেমন যেন 
বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখেছে । আসল কারণ এখনো কেউ ধরতে 
পারে-নি' বটে, কিন্ত রতন বেশ বুঝলে যে, স্থমিত্রার এই 
অশোভন ব্যবহার আরো! বেশীক্ষণ স্থায়ী হ'তে দেওয়া 
উচিত নয়।' তাব সঙ্গে সদ্ধিস্থাপন কর্বার জন্যে রতন 
উঠে দীড়িয়ে বল্‌লে, “আপনাবা বস্থন, আমি স্থমিত্রাকে। 
খুঁজে নিয়ে আসি৷" 


হয়ে যাবে 07? 

বাংলোর হাতা থেকে বেরিয়ে, বতন. চারিদিকে তনপ- 
তন্ন ক'রে খুঁজুলে, কিন্ত সুমিত্রাকে কোথাও দেখতে 
পেলে না। তখন সে ভাবলে, সুমিত্ৰা: এতক্ষণে বোধ 
হয় অন্ত পথে বাংলোতে ফিরে গিয়েছে।......মে আন্যনে 


ভাঙ| মন্দিরগুলির চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল) 


ওদিকে চা ষে ঠাণ্ডা হচ্ছে সে খেযাল আর মোটেই 
রইল না। ৃ 
মন্দিরের আপাদমস্তক জুড়ে লতা-পাতা-ফুল, পণ্ড” 
পক্ষী আর পাথরেশ্গড়া জনতা! ভিড় ক'রে আছে 
_ শিল্পীর বিচিত্র পরিকল্পনায় সেই জড় শিলাস্ত পর যেন 
জীবস্ত হয়ে উঠেছে! শত শত ভাবের খেলা) অগ্ুস্তি 
ভঙ্গীর লীলা, রূপ ও ছন্দেব মেলা; ' মন্দিরের যতটুকু 
টিকে আছে, ততটুকুর স্থচ্যগ্রপরিমাণ স্থানের মধ্যেই যেন 
প্রজাপতির পাখার মৃত . অপূর্ব কাকুকাধ্যের বাহাব ! 
এক শুন্কচুস্বী প্রকাণ্ড মন্দিরকে এমনভাবে ক্ষুদে’ ক্ষুদে’ 
তৈরি করুতে যে কি বিপুল ধৈর্যের আবশ্যক, রতন 
অবাক্‌ হযে তা ভাবতে লাগল। - 

মন্দিবের টডে গুস্বজের তলাষ অনেকগুলো বড় বড় 


পূর্ণিমা বললে, “শীগ গির আস্বেন, নইলে চা ৮৫ 
টি 
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সি দাড়িয়ে আছে। সেগুলোকে একবাঁব ভালো করে 
পরখ রুরুবাঁর জন্যে রতন উপরে উঠ ল...সেখান থেকে 
চাবিদিকে দেখা গেল সীমাহীন ধূ-ধূ 'করুছে বালু-প্রাস্তর, 
পৃথিবী যেন তার সমস্ত শ্যামল সম্পদ ফেলে অনীমের 
উদ্দেশে বিবাগী হয়েছে! দুরে-_দিক্চক্রবালরেখার 
পাশে ঠিক .যেন একটি নীল-পেন্সিলের দাগ টেনে 
কুর্য্করদীপ্ত সমুদ্র কোথায় চলে গেছে ! দূব থেকে 
সমৃত্রের বিশালতা আর বুঝবার যো নেই, তাকে মনে 
হচ্ছে একটি সুদীর্ঘ নদীর রেখাঁব, মৃত |...রতন দ্রাড়িয়ে 
দাড়িয়ে কল্পনায় দেখতে লাগ ল সেদিনের সেই হারিয়ে- 
যাওয়া চিত্ৰকে,-- মহাঁসাগর্রেব লক্ষ লক্ষ তরৃঙ্গ যে-দিন 
গম্ভার মেঘ্মল্লারে উচ্ছ্বসিত হয়ে, প্রচণ্ড আবেগোল্লাসে 
কণাএকের অর্ক-মন্দিরের পাঁধাণ-পোপান-তলে এসে মাথা 
,নত ক'রে লুটিয়ে পড়ত 1... 
প্রধান মন্দির কবে ভেঙে গড়েছে, ' এখন 'কেবল 
পরে নীচের সামান্ত অংশ টিকে আছে__উপর থেকে 
1 দেখতে মস্ত একট! কূপের গর্ভের মত। রতন 
আনা তার-মধ্যে নাম্ল। ভগ্র-মন্দির-গর্ভে এখনে! 
মন্থগ পাথবের রত্ববেদী দেবতা শৃন্ত হয়ে দাড়িযে আছে। 
বেদীর দিকে দুই পা! এগিয়েই রতন সচমকে থম্‌কে 
- দাড়িয়ে পড়ল...সেইখানে, বেদীর গায়ে ঠেসান্‌ দিয়ে, 
চুপ ক'রে ব’সে আছে মিত্রা-ঠিক যেন পাথরের পটে 
আকা পাথরেরই এক প্রতিমার মতন [...তার মুখ বিষ্গ্, 
আর দুই চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোটা অশ্রু দুই গাল ব'যে 
গড়িয়ে পড়ছে! 
অবাক্‌, স্তম্ভিত হয়ে রতন দীড়িয়ে রইল । 
স্বমিত্রাও রতনকে দেখ তে পেয়েছিল, কিন্ত সে কোন 
কথা কইলে না_-এমন-কি তার মুখেরও কোনরকম 
ভাবাস্তর পর্য্যন্ত হ'ল-না।. 
এখানে এমন ভাবে এ-সময়ে স্থমিত্রাকে যে দেখতে 
পাবে, একথা রতন স্বপ্নেও ভাবে-নি ! আব, প্রাণের 
কী লুকানো ব্যথা ভার দুই চোখকে আজ এমন সজল 
করে ‘তুলেছে! রতন জান্ত, বয়স হ’লেও স্থমিত্রা 
বালিকা মাত্র! বালিকার ম্তই সে নির্ব্িচাবে যা মুখে 
আসে তাই ব’লে ফেলে, ঝগড়া করে, আঁড়ি করে, 


. প্রবাসা--পৌষ, ১৩৩০. 
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আবার গায়ে পড়ে ভাব করে,_কিস্ত এবারে তার কি 
হযেছে? পরশু রাতে, কণারকের মাঠে সে অমন হঠাৎ 
বেগেই বা গেল কেন, আর .বার বার আড়ালে এসে 
এরকম ক'রে তার কাদ্বারই বা কারণ কি? সেতো 
স্থমিত্রাকে বিশেষ কিছু বলে-নি, বেবল তার অন্যায় 
মুখরতার জন্তে মৃদু ভৎপনা করেছে মাত্র । এর চেয়ে 
ঢের বেশী কড়া কথা রা তো কতবার হেসেই উড়িয়ে 
দিয়েছে ।"" 

রতন মনে মনে. রা সব তোলাপ।ড়া রুবুছে, 
ততক্ষণে স্থমিত্রা আপনাকে সামলে নিয়ে হঠাৎ দাড়িয়ে 
উঠল। তার পর কোন কথা না কয়েই সেখান থেকে 
চ’লে যেতে উদ্যত হ’ল । 

রতন তাড়াতাড়ি তার সাম্‌নে এগিয়ে এসে বল্লে, 
“যেও না স্থমিত্রা, দাড়াও |” 

স্থমিত্রা দাড়িয়ে প’ড়ে নির্ববাকৃভাবে,তার মুখের 
পানে তাকিয়ে রইল । I 

রতন বল্লে, “স্থমিত্রা, তুমি কীদ্চ কেন ?”, 

স্থমিত্রা মাটির দিকে চোখ নামিয়ে খানিকক্ষণ নীরব 
থেকে বল্লে, “রতন-বাবু, আপনারা আজকে কি 
কণারকেই থাকৃবেন ?” - - 

"হ্যা, আনন্দ-বাবুর তো ইচ্ছা তাই 1” 

“কিন্তু আমার আর এখাণটা ভালো লাগছে না।” 

“বেশ, আনন্দ-বাবুকে তোমার কথা জানাব.” 

“হ্যা, জানাবেন__ আমি আজ কেই যেতে চাই ।* 

কিন্ত তুমি আমার কথার তো কোন জবাই 
দিলে ন! !* | 

"কি কথা ?” 

=-“কেন তুমি আমার উপরে রাগ করে আছ? কেন 


রি 








তুমি কাদ্ছ?” 


“আমি আপনার উপবে রাগ করি-নি।» 
1455 কথা -বন্ধ 
করেছ কেন?” 
--"কারণ আপনার কথ! কইবার লোকের অভাব 
নেই ৷” 
স্থমিত্রা এখনো তাকে আঘাত দিতে ছাড়ছে না! 


ও পাস্িতিস্পাস্টিপাসিলাস্িপাস্টিতী সিস্ট পাস লা পাটি গাছি পাটি পান লাখ তা পি পস্িতিস্সি পা লাও পপ 


কিন্ত সে আঘাত গ্রাহথ না ক'রেই রতন বল্লে, 
মান্লুম ৷ কিন্ত তোমার এ কান্াব কারণ কি?” 
“আমি কীদূচি কেন, তা জান্বার কোন অধিকারই 
আপনার নেই । ক্ষমা করুন, আর-কিছু আমাকে 
জিজ্ঞাসা কর্বেন না, এখন পথ ছেড়ে একটু স'রে 
দাড়ান ।” 
রতন নিজের উদ্দীপ্ত ক্রোধের আবেগকে দমন ক'রে 
বিনা বাক্যব্যয়ে হুমিত্রার সুমুখ থেকে একপাশে স'রে 
গেন্ব, স্থমিত্রার ভাষা আঙ্গ আর সে বালিকার কথার 
যতন তুচ্ছ ব'লে মনে করুতে পারুলে না । 
উনিশ 

নীচের ঘরে বনে’ বিনয়-বাবু খবরের কাগজ পড় ছেন, 
এমন সময়ে মিঃ চ্যাটো আর-একটি অচেনা ভদ্রলোকের 
সঙ্গে ঘরের ভিতরে এসে ঢুকলেন । 

বিনয়-বাঁবু খবরের কাগজ্খানা রেখে বল্লেন, “আস্থন, 
মিঃ চ্যাটো ।”-_-তার পর জিজ্ঞান্থ চোখে আগন্তকের দিকে 


গবেশ, 


- তাকালেন। 


মিঃ চ্যাটো বল্লেন, শি সেন, , ইন্রি আমার বন্ধু 
্রীযুক্ত নিবারণচন্ত্র মুখাজ্ছঁ, কল্কাতা পুলিসে সি-আই-ডি 
বিভাগের সব-ইন্স্পেক্টর, আপাততঃ আমাদেবই মত 
এখানে “চেপ্রের' জন্যে আছেন। একটি বিশেষ দরকারে 
আপনার সঙ্গে দেখা করুতে এসেছেন ।» 

বিনয়-বাবু পুলিকে ভারি ভয় করুতেন-_বিশেষ 
সি-আই-ডি বিভাগকে । তিনি একটু ত্রস্ত স্বরে- বল্লেন, 
“আমার সন্ধে ওঁর কিসের দরুকা'র ?” | 

মিঃ চ্যাটো বল্লেন, প্দরকার ও'র নয়--দরুকার 
আপনারই ।” র্‌ 

বিনয়-বাবু একটু বিস্মিত হয়ে বল্লেন, 
দরুকার ?% 

_"হ্য|। নিবারণ-বাবুর মুখে এমন একটা কথা 
শুন্নুম, যা আপনাব জান! উচিত মনে করি। বিপদ্‌ 
আস্বার আগেই সাবধান হওয়া ভালে। তাই একে 
সঙ্গে ক'রে এনেছি ।” 

বিনয়-বাবুর বিস্ময় তো বাড়ল বটেই, সেই সঙ্গে তার 
মনে বিলক্ষণ ভয়েরও সঞ্চার ভঃল। যে দ্বিন-কাল পড়েছে 


“আমার 


বেনো৷ জল 
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৩৯১ 


কিসে কি হয় কিছুই তো বলা যায় না] তিনি ব্যস্ত ভাবে 
বল্লেন, “বিপদের কথা কি বল্ছেন, মিঃ চ্যাটে ? কিসের 
বিপদ? আমার বাড়ীতে ডাকাত পড়বে নাকি ?” 

নিবারণ সহাস্যে দস্তবিকাশ ক'রে বল্‌্লে, “আপনি 
অনেকটা আচ করুতে পেরেছেন দেখছি!” 

তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়িয়ে বিনয়-বাঁবু 
বিবর্ণমুখে বল্লেন, “বলেন কি ঘর্শাই ?” 

মিঃ চ্যাটো তাকে আশ্বাস দিষে বল্লেন, “মিঃ সেন, 
একেবারে অতটা চঞ্চল হবেন না, আগে সব কথা শুন্থন 1” 


বিনয়-বাবু বল্লেন, “বলেন কি মিঃ চ্যাটো, এমন কথা . 


শুনেও চঞ্চল হৰ না?” 

নিবারণ বল্‌্লে, “মিঃ সেন, আপনার বাড়ীতে বাইবে 
থেকে ডাকাত পড়বে না, সে-বিষয়ে আপনি নিশ্িস্ত 
থাকুন ৷” 

বিনয়-বাবু বল্লেন, “নাপনার কথা আমি ঠিক 
বুঝতে পারছি না । ডাকাত বাইরে থেকে পড়বে না তো 
আকাশ থেকে পড়বে মশাই ?” 

নিবারণ দ্বিতীয়বাব দস্তবিকাশ ক’বে বল্লে, “ল্যাপার 
অনেকটা সেই-রকমই বটে। আপনার বাড়া বাইবে 
থেকে ডাকাত এইজন্তে পড়বে না যে বাড়ীর ভিতরেই 
আপনি ডাকাত পূষে রেখেছেন ।? 

বিনয়-বাবু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বল্লেন, “বাড়ীর 
ভিতরে আমি ডাকাত পৃষে রেখেচি ! নর 
আপনি?” 

-আমি ঠিক কথাই বল্ছি। ডাকাত আপনার 

বাড়ীর.ভিতরেই আছে।* 

কেনে?” 

স্শরতন ৷” 

বিনয়-বাবু ভাব্লেন, তিনি ভুল নাম শুন্লেন। তাই 
আবার সুধোলেন, “কি বল্লেন ?” 

"রতন ।৮ 

এবারে বিনয়-বাবু উচ্চস্বরে হাস্য না ক'রে পারলেন 
না।: হাস্তে হাস্তে তিনি বল্লেন, “মশাই, রতনকে যদি 
ডাকাত বলেন, তাহ'লে আমাকে আপনি গুণ্ডা বল্লেও 
আমি কিছুমাত্র আপত্তি প্রকাশ কর্ব না|” 


sR 


টি 


প্রবাসী পৌষ, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খগ 
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চি চ্যাটো গম্ভীর মুখে বল্লেন, “দেখুন মিঃ সেন, 
অন্ধবিশ্বাস কোথাঃ ভালো! নয়'। আগে সব, কথা শুনুন, 
তার পর অবিশ্বাস করুতে হয করুবেন !” 

, বিনয়-বাবু সহাস্ত , মুখেই বল্লেন, “আচ্ছা, আমি 
শুন্ছি। দেখা যাক্‌, এই দারুণ কৌতুরুটা আপনারা কতটা 
চরমে টেনে নিয়ে যেতে পারেন। নিবারণ-বাবু। রতন যে 
ডাকাতি, এটা আপনি কি ক'রে আবিষ্কার করুলেন ?” 

।নিবারণ বল্‌লে, “আপনি, ঠান্ট। করছেন? করুন, আমি 
কিন্ত সত্য কথাই বল্ছি--খাঁলি তাই. নয়, আমার কথা 

মে সত্য, প্রকাশ্য আদালতে তা প্রমাণ হয়ে গেছে.” 
বিনয়-বাবু সচমকে বল্লেন, “প্রকাশ্য আদালতে? 
আপনার কথার অর্থকি?”, 
"কলকাতায় রতনকে ডাকাতী মাম্লার আসামী, 
রূপে আদালতে গিয়ে দাড়াতে হয়েছিল ।” 
, -বিন্য়-বাবু বিস্ময়ে প্রায় হতজ্ঞান হয়ে নিবারণের 
মুখের পানে নির্বাক্‌ ভাবে তাকিয়ে রইলেন । 
নিবাবণ তার ভাবগতিক দেখে তৃতীয়বার দস্তবিকাশ 
করে বষ্টলে, “সে আছ প্রায় দু-বছরের আগেকার কথা। 
কল্কাতা*্্শক ব্যবসায়ীর দোকানে ডাকাভী'ক'রে আরো 
কৃতকগুলো ছোক্রার সঙ্গে রতন ধরা পড়ে। আজকান, 
রাজনৈতিক ডাকাতির ফ্যাসান bh জানেন তো,, এও 
তাই». 
বিনয়-বাবুর মনের উপরে নিবারণের ব্ধাগুলো কি- 
রকম কাজ করেছে ত! আন্দাজ করুবার জন্তে মিঃ চ্যাটো 
মুনোষোগের সঙ্গে তার মুখের দিকে-তাকিয়ে রইলেন। 
কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে 9859 মির বি 
রতনের কি হ'ল?” 
“অবশ্য, বিচারের ফলে রতন লা কোন 
গতিকে বেঁচে যায়।” 
বিনয়-বাবু উচ্ছৃদিত আনন্দের স্ববে বল্লেন, কথা, সে 
তো ছাড়া পাবেই, রতন কি কখনো ডাকাত বা 
পাছে” ॥. -,." 
১ নিবাবণ বলে, “রা, মিঃ, সেন, . খালাস গেলে 
রতনের নির্দোধিতা! প্রমাণিত হয়-নি।* . , 


“নিশ্চয় সে নির্দোষ বলেই খালাস পেয়েছে) । + 


- বিপদে পড়ব কেন?” 


=“"রতন খালাস পেয়েছে ক্বেল প্রমাণ-অভাবে। 
হাকিম তাকে নির্দোষ, র’লে 'স্বীকার ক্রেন-নি। তার 
মৃত তার আর-এক সঙ্গীও স্যাত্র! খালাস পেষেছিল, 
কিন্ত পরে আর-এক মাম্লাষ ধরা পড়ে’ এখন জেল খাট্ছে 
রতনেব উপর থেকে এখনো আমাদের , সন্দেহ যায়নি, 
আমরা তরি সমস্ত গতিবিধির সন্ধান রাখি। তার পিছনে 
সৰ্ব্বদাই আমাদেয় চর ঘুরছে ।' দে যে এখানে এসেছে, 
কলকাতা, থেকে এখানকার পুলি-বিভাগকে যথাসময়ে 
সে ধরর জানালে হযেছে । এখানকার 'সাহেবরাও তার 
বিরুদ্ধে অনেক 'কথা ম্যাজিষ্রেটকে জানিয়েছে । ' বতন 
সাংঘাতিক লোক। হয়; শীঘ্রই তাকে ফের গ্রেপ্ধাব 
কবা হবে, নয় তাকে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।* 

মিঃ চ্যাটো। বল্লেন) “এসব ব্যাপার ,আপনার জানা 
উচিত মনে ক'রেই নিবারণ-বাবুকে আমি সঙ্গে কবে 
নিয়ে এসেছি |” 

বিনয়-বাবু দুঃখিতভাবে চুপ ক'রে রইলেন | ' 

নিবারণ বল্লে, “মিঃ সেন, আপনাকে আমি আগে 
থাকৃতে সাবধান ক'রে দিচ্ছি, রতন এখানে থাক্লে আপনি 
বিপদে পড় তে পারেন” | 

-চম্‌কিত স্বরে বিনয়- বাৰু বললেন, ০১ আমি 

-“প্রথমতঃ আপনার বাড়ীতে খানাতল্লাগী হ'তে 
পারে।' দ্বিতীবতঃ, রতন কোন কারণে ধরা পড়লে 
আপনাকেও পুলিস-হাঙ্গামে জড়িয়ে পড়তে;হবে 1» 

মিঃ চ্যাটো বল্লেন, «সেটা আপনার নামের পক্ষে 
কতথানি ক্ষতিকর হবে, বুঝতে পারছেন কি ?” 

নিবারণ বিদায় নিযে চ'লে গেল! ঠা 

, বিনয়-বাবু চিন্তিত ভাবে -বল্লেন, “আনন্দ” এখানে 
নেই, কার সঙ্গে পরামর্শ করি? মিঃ চ্যাটো, আপনি 
আমাকে কি করুতে বলেন ?” -. | ; j 
. '=“আপনার কর্তব্য তো খই সোজা' I 

সোজা ?” টিসি 
হ্যা । জা নন, 2 

. “বিনয়-বাবু নিরুত্তর হয়ে ভাবতে 'লাগলেন। 

মনে মনে হেসে. মিঃ" চ্যাটো' বল্লেন, “কোথাকার 


৩য় সংখ্যা) 


একটা উড়ো-আপদূকে ঘাড়ে ক'রে কেন আপনি বিপদে 
পড়বেন? আপনি দেশের আর দশের মধ্যে একজন মান্ত 
গণ্য লোক, আপনি যদি পুলিস-হাঙ্গামে জড়িয়ে পড়েন, 
_ খবরের কাগজ্জওলার! তা হলে ধূনোর গন্ধে মনসার মত 
নেচে উঠবে, আপনার নাম দিয়ে যা-খুসি তাই লিখবে 
মিঃ দেন, হাতীকে পাকে ফেল্বার জন্যে পৃথিবীর 
উৎসাহের অভাব কোন দিনই হয়-নি !” 
-শপ্সব বুঝ ছি, মিঃ চ্যাটো, বুঝছি । কিন্ত” বল্তে 
বল্‌তে হঠাৎ থেমে, বিনয়-বাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে তাড়া- 
তাড়ি বেরিয়ে গেলেন। তিনি যে কতটা বিচলিত 





একটি আদর্শ গ্রাম 





[আদর্শ গ্রাম কিরূপ হওয়া উচিত, কিছুকাল পূর্বে 
আমরা তাহার আলোচন! করিয়াছিলাম; এবং আদর্শের 
দিকে কোন গ্রাম অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে 
তাহার সচিত্র বৃত্তান্ত মুদ্রিত করিতে 
ii লাম। 'আক্লারে স্থল” গ্রামের বৃত্তান্ত 











গত: [পৌধমাসের রানী বিবিধ প্রমঙ্গে 
সম্পদ হাশর চি পল্লীর যে কল্পিত চিত্র দিয়াছেন, 
_ বঙ্গের প্রত্যেকটি পল্লীকে রূপে গড়িয়া তোলা বিশেষ 

কষ্টদাধ্য হইলেও চার-পীচথানি গ্রাম লইয়া এরূপ এক- 

একটি আদর্শ পল্লীকেন্দ্র স্থাপন কর! অসম্ভব মনে হয় না। 

মানুষ কোন সময়েই ঠিক আদর্শে উপনীত হইতে পারে 
লী) কারণ, সে যত উন্নত হইতে থাকে, তাহার আদর্শ ও 
তত উন্নত হইতে থাকে । অতএব, আদর্শের দিকে 
সতত অগ্রসর হইবার অবিরাম চেষ্টা দ্বারা মানুষের 

টিক প্রমাণিত হয়। 

পশ্চিমবঙ্গের পল্লীগুলির অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, 
ন্গের পল্লীসমূহের অবস্থা ঠিক সেরূপ নয়। পূর্বববঙ্গে 
1 -সব গ্রামে জমিদারগণের বাস আছে সেখানে দুই-একটি 


৫০7১৪ রী 








একটি আদর্শ গ্রাম 






















হয়েছেন, সেটা তার ভাবভঙ্গী দেখে মিঃ চ্যাটো বিলক্ষণই 
বুঝতে পাবরুলেন। 
বিনয়-বাবুর পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে না নে 
পাশের ঘরের দরজার পর্দা সরিয়ে রা 
আত্মপ্রকাশ করলেন । | 
মিঃ চ্যাটো বিজয়ী বীরের মত গর্বিত অথচ লিনা 
বল্লেন, "আজ আমার ব্রন্ধাস্ত্র ছেড়েছি!” 
কুমার-বাহাদুর একগাল হেসে বল্লেন, 


থেকে আমি সমস্ত শুনেছি!” | 


বিদ্যালয় বা উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান থাকিতে 
যায় । কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই ফন ও উদ্যমের অভাত 
প্রতিষ্ঠান ত হয়ই না, বরং পুরাতনগুলির অবস্থা 
শোচনীয় হইয়া দীড়ায়। প্রধানত; পল্লীতে 
পথ না থাকায় এবং শিক্ষা বিস্তার না হওয়াতে 
উপার্জন-উদ্দেশ্তে এবং সঙ্গতিসম্পন্ন শিক্ষিত: 
স্ববিধার জন্য পল্লী ত্যাগ করিয়া সহরগামী হইতেছেন 
পল্লীর উন্নতি করিতে হইলে পল্ীবানীর অর্থো পার্জ 
সুযোগ সুবিধা, এবং পল্লীসমাজের জড়তা ও ত 
দূর, করিয়া বিবিধ হিতকর অনুষ্ঠান ও আন্দোলনের 
স্থজন করিতে হইবে। শিক্ষা, অর্থোপার্জন, স্বাস্থযোহ্নতি, 
সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও ধন্মানুষ্টান প্রভৃতি যে-সব লক্ষণ 
মানবজীবনের উন্নতি ও পরিপুষ্টির পরিচায়ক, সেগুলি 
যাহাতে একসঙ্গে অগ্রসর হইতে পারে তাহার উত্তম 
ব্যবস্থা কর! চাই। বক্তৃতা- বা প্রবন্ধ-যোগে প্রচার অপেক্ষ। 
প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলে অধিক ফল হওয়া সম্ভব । 
আমাদের পল্লীতে কয়েক বৎসরের চেষ্টায় যেরূপ 
কার্য হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে উন্নতির জন্ত যে নীতি টু 
অনুসরণ করা হইতেছে, তাহার বিবরণ নিয়ে দেওয়া 


হইল । 


৩৯৪ 
প্রাকৃতিক বিবরণ-__বাতায়াতের সুবিধা 
স্থল গ্রামে যাতায়াতের পথ 
বারেন্্রভূমের সর্ববপ্রধান রাটীয় ব্রাহ্ষণ-সমাজের কেন্দ্র 
“স্থল” গ্রাম পাবনা জেলায় সিরাজগঞ্জ মহকুমার মধ্যে 
বর্তমান ব্রহ্মপুত্র-নদের ( যমুন! নদীর ) পশ্চিম কুলে অব- 
স্থিত। সিরাজগঞ্জ ও গোয়ালন্দ হইতে গোয়ালন্দ -বাহা- 
দুরাবাদ সার্ভিসের ষ্টীমার যোগে এখানে যাতায়াত 
করিতে হয়। ষ্টেশনের নাম স্থল ষ্টীমার ঘাট । পার্শ্ববর্তী 
স্থল-বসম্তপুর স্থল-নওহাঁটা গ্রামের নামও এই স্থল 
গ্রামের নাম হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। 
গ্রামের. দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রান্তে বিস্তৃত মাঠ আছে, 
বিশুদ্ধ বায়ুর আদৌ অভাব হয় না। গ্রামের অধিকাংশ 
অধিবাসী হিন্দু ও সন্থাস্ত ভদ্রসস্তান। প্রসিদ্ধ পাকুড়াশী 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩৩৩ 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাপা উস 





NASA AA 


বোর্ডের ও সিরাজগঞ্জ লোকাল বোর্ডের সভ্য থাকিয়৷ 
জেলা-বোর্ডের ও জনসাধারণের সেবায় ব্রতী আছেন। 
তাহাদের পুরুষানুক্রমিক যত্ব ও চেষ্টাতেই তাহাদের 
গ্রামটি বঙ্গের অন্যতম আদর্শ পল্লীকেন্দ্রবূপে সুপরিচিত 
হইয়াছে। 
প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলির বিবরণ 

গ্রামের সদর রাস্তা উচ্চ ও প্রশন্ত। ষ্টীমার-ঘাট, 
হাটবাজার, রেজেষ্টারী অফিস্‌, পোরষ্টাফিস্‌, থানা প্রভৃতি 
নিত্যপ্রয়োজনীয় স্থানে যাতায়াতের এইটিই প্রধান 
সড়ক। সড়কের ধারেই জমিদারদিগের” বাড়ী ও 
বাগান এবং দক্ষিণে সংলগ্ন সেই ময়দান। এই স্থানের 
নায় সুন্দর দৃশ্য মফঃস্বলের অনেক সহরেও দেখা 
যায় না। 





স্থল জমিদার-বাড়ী 


জমিদারগণ গ্রামের মালিক। বহু পূর্ব হইতে এই 
জমিদার-বংখ জনসাধারণের হিতকল্পে নানা-প্রকার 
আর্নোলনে যোগদান করিয়া দেশের উন্নতিসাধন 
করিয়া আসিতেছেন। ইংরেজী ১৮৭৬ সনে রোড্সেস্‌ 
কমিটির সময় হইতেই এই বংশের নায়কগণ স্বায়ত্তশাসন- 


আন্দোলনে যোগদান করিয়৷ বরাবর পাবনা ডি্রিক্ট, সেতু নির্মিত হইয়াছে। ট্টামার-ঘাট ও অন্তান্ত স্থানে - 


সাধারণ গ্রাম্য পথ 


বর্ষাকালে প্রতিবৎসরই এঅঞ্চলে জলগ্ল।বন হয়। 
সেই সময় স্থল-পথে যাতায়াতের সুবিধার জন্ত ডিছ্রিক্ট 
বোর্ডের দ্বারা সড়কের খালের উপর একটি উত্তম পাকা 


+ 


ওয় সংখ্যা ] একটি আদর্শ গ্রাম ৩৯৫ 


NANA পাতি ০৯7৯৯ TNA PADS 


যাতায়াতের জন্য চারখানি ঘোড়ার গাড়ী 
ভাড়া খাটে ও পাল্কী প্রভৃতি পাওয়া 
যায়? 


১/৯৮/৯:৯০, পা চা ASFA SN SAN PNAS PAN ANON ONAN FN ৮৯৯ 





পোষ্টাফিস্‌ 

বহু পূর্ব হইতেই গ্রামে পোষ্ট-মফিস্‌ 
ছিল। ১৯১০ খষ্টাব্দে চারিটি ব্রাঞ্চ, অফিস্‌ 
সহ সেটি সব-অফিসে পরিণত হয়।  টেলি- 
গ্রাফ, অফিস্‌ স্থাপনজন্য জমিদারগণ সাধা- 
রণের পক্ষ হইতে গ্যারাণ্টি-বগ্ড_: প্রদান 
করিয়াছেন। সত্বর অফিস খোলার জন্য 
চেষ্টা চলিতেছে। 





স্থল ডাঁক-বাংল! 
জেলার এই অঞ্চলের রাজকীয় পরিদর্শন লিক 
উপলক্ষে রাজকন্মচারীদিগের থাকিবার শারদাবাস ৰ 
জন্য ইংরেজী ১৯১৫ সনে পাবনা ডিষ্টিক্ট, বোর্ড সদর শিক্ষা-সংক্রান্ত অনুষ্ঠান 
রাস্তার ধারে একটি বৃহৎ পাকা ডাকবাংলা নিম্মাণ ইংরেজী বিদ্যালয় 
করিয়াছেন। গ্রামের শিক্ষা-বিস্তারকল্পে বহু পূর্বব হইতেই স্থানীয় 


জমিদারগণ যত্ব লইয়া আসিতেছেন। পার্সী 
ও সংস্কৃত শিক্ষার আমলে গ্রামে একটি পার্সী 
মোকৃতব ও দুইটি বৃহৎ টোল ছিল। 
দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তনের 
প্রারম্ভেই ইংরেজী ১৮৬১ সনে ৬ শ্রীমন্ত 
পাকৃড়াশী মহাশয় বোয়ালিয়া (রাজলাহী ) 
হইতে সিরাজগঞ্জ মহকুমায় প্রবেশিকা... 
পরীক্ষায় সর্বপ্রথম রুতকারধয হইয়াছিলেন। 
ইহার তিন বৎসর পরেই ইংরেজী ১৮৬৪ 
সনে গ্রামে স্থল-পাক্ড়াশী ইন্স্টিটিউন্‌ 
নামে একটি মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিভ 
হয়। ইংরেজী ১৮৯৪ সনে এই বিদ্যালয় উচ্চ 
টি ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। জমিদারগণ 
এই বিদ্যালয়ের স্থান, গৃহ, আস্বাব ইত্যাদি প্রদান 
: স্থল রেজিট্রেশন্‌ অফিম্‌ করিয়া এবং দীর্ঘকাল যাবৎ সমস্ত ব্যগ্ভার “বহন 
এই ডাক-বাংলার নিকটেই স্থল সব-রেজেষ্রী করিয়া বিদ্যালয়টিকে রক্ষা করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের 
* অফিস্‌ ও থানা অবস্থিত । রেঙ্গেস্টী অফিস্টি ১৯০৭ পরিচালন-ভার কমিটির হস্তে ন্যস্ত আছে । ছাত্র- 
সনে স্থাপিত হইয়া ক্রমশই উন্নতি লাভ করিতেছে। দিগের অন্থশীলন-মমিতি ও খেলার স্থব্যবস্থ। আছে। 





স্থল পাক্ড়াশী ইনস্টিটিটশন্‌ 


ইতিপূর্বে কয়েকবার এই বিদ্যালয়ের 
ছাত্র রাজসাহী বিভাগে এবং পাবনা 
জেলায় ম্যাটিকুলেশন ও প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার 
করিয়াছে । বর্তমানে এই বিদ্যালয়ের 
যে ছাত্র ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম 
স্থান অধিকার করে তাহাকে “ছুগা- 
নাথ পাকৃড়াশী বৃত্তি” দেওয়া হয়। 
অদূর ভবিষ্যতে কৃষি ও শিল্প শিক্ষার 
ইন্দোবস্ত করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ প্রস্তুত 
হইতেছেন। 
স্ত্রী-শিক্ষা এবং গৃহশিল্প 

ইংরেজী 
প্রজেন্দলাল পাক্ড়াশী 
স্মৃতিতে গ্রামে একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। 
বিদালয়টি জেল! বোর্ডের সাহায্য পাইয়া স্ত্রী-শিক্ষার 
প্রসারণ করিয়া আসিতেছে । ইহা ছাড়া নিজ নিজ 
গৃহে অঙুশীলন দ্বারা গ্রামস্থ অনেক ভদ্রমহিলা হোমি- 
পাযাথিক গুহচিকিৎসা, ধাত্রীবিদ্যা, সুতাকাটা, সেলাইয়ের 
কাজ, কার্পেটের কাজ প্রভৃতি গৃহশিল্লে পারদর্শী হইয়া- 


স্বীয় 
মহাশয়ের 


১৯১২ সনে 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩৩* 


৮৮৮৯০ পালা A স্‌ 





{ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 





ছেন। সমবায় পদ্ধতিতে মহিলাদিগের মধ্যে 
কুটীরশিল্প প্রচলনের ব্যবস্থা হইতেছে । 
শোভারাম বিদ্যাপীঠ 

ইং ১৯১৮ সনে জমিদারগণ পূর্বপুরুষের 
স্থৃতিতে স্থল শোভারাম চতুষ্পাঠী নামে 
একটি টোল স্থাপন করিয়া সুন্দর গৃহ ও 
সুশিক্ষিত অধ্যাপক সহ নির্দিষ্ট ব্যয়- 
নির্বাহের বাবস্থা করিয়া দিয়াছেন । এই 
বিদ্যালয়ে বর্তমানে ২০।২২টি ছাত্র অধ্যয়ন 
করিতেছে । পরিচালন-সমিতি এই বিদ্যা- 
লয়ে আযুর্ধেদ শাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা 


করিয়া একটি আধুনিক বিদ্যাপীঠ গড়িয়া 
তুলিবার সংকল্প করিয়াছেন। 


অন্যান্য নানা বিদ্যালয় 
প্রাথমিক শিক্ষার জন্য গ্রামে দুইটি 





ব্রজেন্স লাল বাঁলিকা-বিদ্যালয় 


প্রাইমারী স্কুল আছে । নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করি- 
বারও চেষ্টা হইতেছে। 

ইংরেজী ১৯*২ সনে ইয়ংম্যান্স আসোসিয়েশন 
নামে একটি সমিতি গ্রামে গঠিত হইয়াছিল। গ্রন্থশালা 
সহ খেলার ব্যবস্থা ও গ্রামের হিতামুষ্ঠানের ভার গ্রহণ 


করিয়া এই সমিতি উত্তম কার্য দেখাইয়াছে। লাই- 


= ৮৮ ৮৭ পা লাও লা পপি পি তাস তা 


নামে একটি ক্লাব রেজেন্্ী করিয়। স্থাপন করা 
হইয়াছে। 
স্থল-সমাজ পত্রিক! 

গত ৮ বৎসর যাবৎ কলেজের ছাত্রগণ 
গ্র্ম ও পৃজাঁঅবকাশে “স্থল-সমাজ” নামে 
একখানি সচিত্র যাণ্মামিক পত্রিকা প্রকাশ 
করিতেছেন। 

শারদীয় সম্মিলন 

প্রতিবৎসর পূজার সময় গ্রামবাসী দিগের 
একটি শারদীয় সম্মিলন হয় । তছুপলক্ষে 
যুবকগণ আবৃত্তি, স্তোত্ৰ পাঠ, গানবাজন। 
ও কৌতুকাভিনয় করে । 

নাট্য-সমাজ 

বাঙ্গলা ১২৮৫ সনে “স্থল আদি আধ্য রঙ্গভূমি” নামে 
একটি নাট্া-সম্প্রদায় স্থাপিত হয় ॥। তদবধি এই রঙ্গমঞ্চে 
রাজা ও রাণী, প্রতাপাদিত্য, জনা, সাজাহান, পাগুব- 
গৌরব, বলিদান প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নাটক স্বচারুরূপে অভি- 
নীত হইয়াছে। বর্তমানে প্রতিবৎস্রই গ্রীশ্ম ও পুঙ্গা- 
অবকাশে অভিনয় করা হয়। 

গীত বাদা প্রভৃতি কলা-বিদ্যায় গ্রামে অনেকেই 
বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন । 








স্থল শোভারাম চতুপ্পাঠী 

সভা সমিতি প্রভৃতির অধিবেশন জন্য কোনও 
পাব্লিক হল নাই বটে, কিন্তু জমিদার-বাটাতে চারটি 
বৃহৎ নাটমন্দির আছে | তাহারাই অঞন্ুগ্রহপূর্ববক 
সন্ভাসমিতির অধিবেশন, বক্তৃতা ও নাট্যাভিনয়, প্রভৃতি 
উপলক্ষে স্থান-দান ও অন্যান্য সাহাযা করিয়া থাকেন। 
ভবিষ্যতে বাণী-মন্দিরে সভা-সমিতি ও বক্তৃতার স্থান 
রাখার ব্যবস্থা হইবে। 

স্বাস্থ সংক্রান্ত বিবরণ 

সাধারণ স্বাস্থ্য 

গ্রামে স্বাস্থ্য সাধারণতঃ ভাল থাকে। 
খতু-বিশেষে জর ও সংক্রামক রোগের 
সাময়িক আক্রমণ দেখ! যানন মাত্র। পুঙ্ধ্বহ 
বলা হইয়াছে গ্রামে বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব 
হয় না। সর্বসমেত গ্রামে পাচটি পুকুর 
আছে, তন্মধ্যে গ্রামের মধাস্থলে অবস্থিত 
“বড় কুম” একটি বৃহৎ দীঘি। সাধারণে 
এই স্থানের জলই সদাসর্ধদা ব্যবহার 
করে। গ্রামটি বঙ্গের নিয়ভূমিতে অবস্থিত। 
কাজেই প্রতিবৎসর বর্ষার প্লাবনে প্রীত 
হইয়া যায়। সে-সময়ে পুকুরগুলিও জলমগ্জ 
হইয়া পড়ে। এই সময়ে বড়কুমের যে 
মনোরম দৃশ্য হয় তাহার চিত্র দেওয়! হইল। 






৩৯৮ 
NANA N ANA NAN Sat A NANA A A NAN AN লা 


জলাশয় ও চিকিৎসালয় | 

গ্রামের পুর্বরপাড়ায় ডিষ্টরিষ্ট বোর্ডের একটি বৃহৎ ইদারা 
আছে।. 

ইংরেজী ১৯২০ সনে দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে গ্রামে 

পলা বোর্ডের একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত 

হইয়াছে। ৬ বিনোদলাল পাক্ড়াশী মহাশয়ের পুত্রগণ 

চিকিৎসালয়ের স্থান ও পিতার স্থতিতে গৃহ নিৰ্ম্মাণ 

দিয়াছেন, ॥ চিকিৎসালয়ে আধুনিক-শিক্ষাপ্রাপ্ত 








_. স্থযোগ্য ডাক্তার আছেন। ইহা ছাড়া গ্রামে দুইজন 


কবিরাজ দুইজন ফ্যালোপ্যাথিক ও তিনজন হোমিও- 
গ্যাথিক চিকিৎসক আছেন। 
অর্থোন্নতি 
গ্রামে থাকিয়া অর্থোপাজ্জনের সুযোগ-স্থবিধা হাষ্টি 
করিবার জন্য নানা-প্রকার উপায় উদ্ভাবন করা হইয়াছে 
ও হইতেছে। গ্রামে ৫টি জমিদারী কাছারী ও একটি 
উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে। তাহাতে অনেক 


রী কর্মচারী ও শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। তা ছাড়া ইং ১৯০৭ ' 


সন হইতে একটি সব-রেজেষ্টারী অফিস্‌ স্থাপিত হওয়ায় 
বহুসংখ্যক কেরানী ও প্রায় ৩০টি লোক দলিল লেখার 
_ কার্যে নিযুক্ত আছে। স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত স্থরেশচন্দর 
পাকুড়াশী মহাশয়ের উদ্যোগে চার বৎসর যাবৎ গ্রামে 
স্থল ইন্ডাষ্টিয়াল ব্যাঙ্ক, প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্যাঙ্ক টি 
8 বৎসর কাধ্য করিয়া ছুই বৎসর যাবৎ শতকরা ১৫২২ 
হারে ডিভিডেণ্ড, দিতেছে। ব্যাঙ্কে তীর্থবাসীদিগের স্থায়ী 
- আদানতের : উপর অধিক স্থদ দিবার ব্যবস্থা আছে এবং 
ডিরেক্টর বোর্ডে সুদক্ষ সজ্জন ব্যক্তি থাকায় ব্যাঙ্কের 
স্থনাম প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমানত বৃদ্ধি পাইতেছে। 
বয়ন বিদ্যালয় 
পাবন! জেলায় বহু তাতীর বাস, বিশেষতঃ সিরাজগঞ্জ 
মহকুমায় প্রায় ৫* হাজার বস্তরশিল্পীর বাস। মিহী ধুতি, 
শাড়ী ও মস্লিন থানের উপর মুগা ও জরির কাজ 
করিষ্ক' এই-সকল তাঁতী উৎকৃষ্ট কারুকার্য দেখাইয়াছে। 
"মধ্যযুগে কিছুদিন তাঁতীগণ বয়নশিল্প ত্যাগ করিয়াছিল । 
 তৎ্পরে শ্রীযুক্ত দেবেশচন্ত্র পাকৃড়াশী মহাশয় জেলা- 
__ বোর্ডের মেম্বর থাকিবার সময় তাহার যত্বে ইং 





পা 





২৩শ ভাগ ২ হয় খন্ড 


৮ লািলাসিপিপাসিলখি ডিও রি পি পপি পসসপসপাসপাসপাা সালা 


১৯২০ সনে স্থলগ্লাীষে একটি ভ্রম্ণশীল হি 
স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয়ে বহুসংখ্যক তন্তুবায় উন্নত 
প্রণালীর বয়নবিদ্যা শিক্ষা করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জনে 
সক্ষম হইয়াছে। তাহার পর হইতেই তাতীদের অদম্য 
উৎদাহ দেখা দিয়াছে। তাহারা সকল অস্থবিধা দূর 
করিয়া উন্নত -প্রণালীর ব্যবসাপদ্ধতি দ্বারা পল্লীর" 
অর্থোক্লতি সাধনের ও বেকার সমস্যা মৌচনের জন্য বদ্ধ- 
পরিকর হইয়াছে। স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত শিবেশচন্দ্র 
পাকৃড়াশী, এম্‌-এ,বি-এল্‌, মহোদয়ের নেতৃত্বে স্থল উইভিং 
এগু. স্পিনিং কোম্পানী নামে একলক্ষ টাকা মূলধনের 
একটি লিমিটেড. কোম্পানী গঠিত হইয়াছে |: এই: 
কোম্পানীর কাধুখানায় একটি বয়ন বিদ্যালয়’ আছে 1, 
স্থানীয় ও বিদেশাগত অনেক যুবক বয়নশিল্প দ্বারা যেশ- 
অর্থোপাজ্ন করিতেছে । ম্যানেজিং ডিরেক্টর শিবেশ- 
বাবুর স্বকীয় তত্বাবধানে কোম্পানীটি উন্নতি লাভ 
করিতেছে । - এই অল্প সময়ের মধ্যেই এই কোম্পানী 
সর্বভারতীয় প্রদর্শনী উপলক্ষে কলিকাতায়: অভি 
সম্তাদরে সুন্দর বস্তরাদি প্রদর্শন করিয়া একটি স্বর্ণপদক 
প্রাপ্ত হইয়াছে | সিরাজগঞ্জ স্বদেশী ইন্ডাপ্িয়াল্‌ - 
একজিবিসনে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আর- 
একটি পদক প্রাপ্ত হইয়াছে। কোম্পানীটি অল্পদিনের 
মধ্যেই উন্নতিশীল হওয়ায় সাধাঁরণে সাগ্রহে অংশ ক্রয় 
করিতেছে । কোম্পানীটির এইরূপ উন্নতি দ্বেখিয়া 
২৫ লক্ষ টাকা মূলধনে সিরাজগঞ্জে একটি কটন মিল্প্‌ 
প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলিতেছে। সম্ভবতঃ বরই উহার 
উপযুক্ত ব্যবস্থা কর! হইবে । 
গ্রামে ৩৪টি, মুদীখানা আছে বটে, কিন্তু সন্ত 
নিত্যপ্রয়োজনীয় . জব্যাদি, সর্বরাহ . করিয়া মিউনি- 
| সিপালিটীর - নিয়মে হাটবাজার পরিচালন, আলো-প্রদান 
ও অন্তান্ত কাৰ্য্য নিৰ্ব্বাহ করিবার উদ্দেশ্যে “স্থল ষ্টোরুস্‌”' 
নামে একটি লিমিটেড কোম্পানী খোলা হইয়াছে। 
সিরাজগঞ্জ মহকুমায় বহু তাঁতীর বাস এবং স্থত। 
বিক্রয়ের বৃহৎ দুইটি হাট আছে, কিন্ত পাকা রংএর কোন 
কারখানা: এঅঞ্চলে নাই। সেজন্য নানারপ অস্থবিধা 
বোধ হইত। শ্রীযুক্ত তারেশচন্দ্র পাকড়শী মহাশয় 

















ওয় সংখ্যা ] 


“কেশোরাম মিল্স্” হইতে রং করিবার প্রণালী শিক্ষা 
করিয়া আসিয়াছেন এবং স্থল সায়েটিফিক্‌ ডাই ওয়ার্ক স্‌ 
নামে একটি কার্খানা খুলিয়াছেন। যন্ত্র ও উপকরণ 
কতক কতক আসিয়াছে । 

স্বর্গীয় ডাক্তার ক্ষীরোদলাল ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রায় 
অর্ধশতান্দী কাল পূর্বে “স্থলবসন্তপুর মেডিক্যাল হল্‌” 
নামে একটি ডাক্তারখান! প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। 
উহা স্থপরিচালিত হইয়া আসিতেছে । 

জমিদারী ব্যবস! নানা কারণে শত অস্থ্বিধায় ক্ষতিকর 
হইয়! দাড়াইয়াছে। সেগুলি দূর করিয়া যৌথ উদ্ামে 
সরঞ্জামী কমাইয়া ও অন্যব্যবসা যোগ করতঃ ইহাকে 
উন্নত করিতে বাংল! দেশে প্রায় ২৫।৩০টি জমিদারী 
কোম্পানী গঠিত হইয়া সবেগে চলিতেছে। স্থলগ্রামেও 
শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র পাকৃড়াশী মহাশয় জমিদারী ইম্প্রভ্‌মেণ্ট 
ট্রাষ্ট লিঃ নামে এরূপ আদর্শে একটি কোম্পানী গঠন 
করিয়াছেন। স্থানীয় কোম্পানীগুলি সাধু ব্যক্তি দ্বারা 
_স্থুপরিচালিত। ইহার অনেকগুলির মধ্যে ৫ হাজার 
হইতে লক্ষ টাকা খাটাইবার ব্যবস্থা সহজেই হইতে 
পারে মনে হয়। ইহা ছাড়। এখানে শশ্ত-বাধাই- 
ও চালানী, পাটের কাজ, সুতার ব্যবসা, কৃষি, জমিদারী, 
তালুকদারী, কোম্পানী পরিচালন, কুটারশিল্প, দেশলাই 
সাবান, বোতাম তৈরি, প্রভৃতি নানা কাধ্যের স্থযোগ 
আছে। নিকটে ৫1৬ মাইলের মধ্যে ৮।১০টা হাট আছে। 
আধুনিক রুচির যৌথ কাজ ও সমবায়-প্রথায় আস্থাবান্‌ 
“কোন ব্যক্তি পল্লীতে অল্প সরঞ্রামী-ব্যয়ে ব্যবসায় করিতে 
ইচ্ছুক থাকিলে এই কোম্পানীর মহায়তা লাভ করিতে 
-পারিবেন। 

গ্রামের চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত 
নরেশচন্দ্র পাকুড়াঁশী জমিদার মহাশয় চিত্রশিল্পের চর্চা 
_ করিয়া থাকেন । আমাদের প্রকাশিত সমস্তগুলি আলোক- 
চিত্ৰই শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র পাক্ড়াশী 'জমিদার মহাশয়ের 
সৌস্রন্তে প্রাপ্ত । এজন্য আমর! তাহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। 

এতন্তিন্ন গ্রামের পূর্ববপ্রান্তে বাজার আছে। বাজারে 
।মনোহারী. জিনিষ, জামা কাপড়, জুতা, ছাতা, ঘড়ি, সাই- 
, কেল মেরামত, মহাজন ও দক্জি প্রভৃতির দোকান আছে। 





একটি আদর্শ গ্রাম 





স্থল ইণ্ডাষ্টরিয়াল্‌ ব্যাঙ্কের ও জমিদারী ইম্প্রভ মেন্ট.টাষ্টেরে - 
অফিস-গৃহ 


গ্রামে আয়ুর্কেদীয় ওষধের কার্খানা, কুটারশিল্প, 
ডেইরীফান্মিং, জোতদারী ও সমবায় কৃষিসমিতি প্রভৃতি 
গঠন করিয়া পল্লীর অর্থোন্নতিকল্পে গ্রামস্থ শিক্ষিত ভদ্র 
মহোদয়গণ চেষ্টা করিতেছেন। 

গ্রামে এই-সমস্ত যৌথ ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় 
ছাপার কার্ধ্যাদি ভিন্ন স্থান হইতে করিতে হয়। এই 
অন্থৃবিধ! দূর করিবার জন্য এখানেই একটি ছাপাখানা 
প্রতিষ্ঠা করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। শিল্পী 
শ্রীযুক্ত নরেশচন্ত্র পাক্ড়াশী জমিদার মহাশয়ের উদ্যোগে 
একটি ছাপাখান! খুলিবার চেষ্টা হইতেছে । 

আজকাল অনেক ধনবান্‌ সজ্জন পল্লীপ্রেমিক ভদ্র- 
বংশীয় ব্যক্তি সুদকঙ্গযুক্ত পল্লী খোজ করিয়া অল্পই পাইয়া 
থাকেন। স্থল গ্রামের মধ্যে ও পার্শ্ববর্তী ২৩ মাইলের 
মধ্যে মাঠযুক্ত চমৎকার স্থান আছে। কোন ধনবান্‌ 
ব্যক্তি ইচ্ছ। করিলে নিজে বসবাসের স্থৃবিধা বর্রয়া 
লইতে পারেন। 

নৈতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান 
স্থলে পাকৃড়াশী জমিদারগণ নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্মণপত্তিতের 
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বংশধর। তাহার! বহু সদাচারী উচ্চবংশীয় কুলীন ও 
অন্তান্ত ভদ্রসন্তানগণকে আশ্রয় দিয়া নিজগ্রামগুলি 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পূর্বববঙ্গে তাহাদের সদনুষ্ঠান, 
আতিথ্য ও সামাজিক সৌজন্যের প্রভূত সুখ্যাতি 
রহিয়াছে। 
শ্রীগৌরাঙ্গ দেব 
প্রাচীনকাল হইতেই গ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গ ও প্রীনিত্যানন্দ 
প্রভুর মনোহর দার্রমূত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতিবৎসর 
দোলপূর্ণিমার সময় এই বিগ্রহের প্রাঙ্গণে একটি বৃহৎ 
মেলাহয়। পাবনা জেলার প্রধান মেলার মধ্যে ইহা 
অন্যতম। ইহাতে প্রায় ৬।৭ হাজার লোকের সমাগম 
হয়। 
গোৌরাঙ্গ-মন্দির 
কথিত আছে যে শ্রীহমন্‌ মহা প্রন্থুর পার্শ্বদ ৬৪ 
মোহান্তগণের অন্যতম শ্রী কবিচন্দ্র ঠাকুর মহাশয় ১৫৩৫ 
খষ্টাব্দে নবদ্ধীপের সন্নিকটস্থ তদীয় শ্রপাটে এই ছুই 
দারুমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে তাহার বংশধরগণ 
দুর্দান্ত মুনলমানগণের অত্যাচার হইতে এ বিগ্রহ রক্ষা 





পরপ্রীগৌরনিতাই বিগ্রহ - 


প্রবাসী--পোঁয, ১৩৩* 
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[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





গগৌরাঙ্গ মন্দির 


শীযুক্ত সারদাপ্রদাদ পাক্ড়াশী জমিদার মহাশয়ের বদা স্যতায় নির্মিত 


করিবার জন্য নৌকাপথে পলায়ন করিয়। রাজসাহী 
জেগার নানাস্থান ভ্রমণকরতঃ বর্তমান পাবনা জেলার 
অন্তর্গত তপ-সীবাড়ী গ্রামে কিছুকাল বাস করেন। 
অতঃপর নাটোর রাজদর্বার হইতে বর্তমান স্থলগ্রামে 
কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি লাভ করিয়া এই গ্রামে আসিয়। 
বিগ্রহ সহ স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন। সেও 
প্রায় ২৫০ শত বৎসরের কথা । গৌরাঙ্গদৌলের মেলাও 
এ সময় হইতেই চলিয়া আমিতেছে। শ্রীযুক্ত সারদ!- 
প্রসাদ পাক্ড়াশী জমিদার মহাশয় এই বিগ্রহের জন্য 
একটি বৃহৎ পাকা মন্দির নিশ্মাণ করাইয়! দিয়াছেন । 
মহাপ্রভুর জীবদ্দশায় গঠিত এই মূর্তি প্রধান বৈষ্ণব 
মাত্রেই দেখিতে আসেন। এজন্য এস্থান একটি বৈষ্ণব- 
তীর্থে পরিণত হইয়াছে। 


গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ দেবের মুর্তি 


জমিদারগণ দুইটি প্রস্তরময়ী কালীমুর্তি এবং শিবস্থাপন 
করিয়। প্রাঙ্গণস্থ মনোরম মন্দির ও দেবোত্বর সম্পত্তির 


০ 
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শ্ীহ্রীকেদ।রেশ্বর মন্দির 
দ্বারা নিত্যপূজ। ও ভোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
তাহাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রগোবিন্দ-দেব বিগ্রহের সেবার 
পাল! অনুপারে অতিথি-সেবার বাবস্থা আছে। দয়াময়ী 
ও জদ্কালী প্রতিম। এবং গৌরাঙ্গ ও গোবিন্দদেব 
বিগ্রহের মূর্তির ন্যায় স্ত্রী ও চিত্তাকর্ষক মূর্তি অতি 
অল্পই দৃষ্ট হয়। 
বারোয়ারী পূজা 
গ্রামে আরও ৮খানি নিত্যসেবার (শিব, নারায়ণ 
প্রভৃতির) ব্যবস্থা আছে। এতন্তিন্ন ৩ খানি বারোয়ারী 
পূজার আপন আছে এবং পর্যায়ক্রমে বারোগারী পুজা 
হইয়া থাকে। গ্রামের পশ্চিম সীমান্তে স্থানীয় মুললমানদের 
উপাসনার জন্য একটি জুন্ম1-মস্জিদ্গৃহ স্থাপিত আছে। 
হরিভক্তি প্রদায়িনী সভ! ও হরিবাসর 
শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পাকৃড়াশী মহাশয়ের উদ্যোগে 
এবৎসর হইল “স্থল হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভ।” নামে 
একটি হরিসভা! স্থাপিত হইয়াছে । এই সভা কলিকাতার 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিগনীর “পাবনা শাখা"রূপে গৃহীত। 


প্রতি শনিবারে সভার অধিবেশনে নিয়মিত ভাগবত পাঠ, শীতীরাধাগে।বিন্দ বিগ্রহ 
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শীত্রীগয়কালী মন্দির 


কথকতা ও কীর্তনাদি হয়। বৈশাখী সংক্রান্তিতে বাধিক 
উৎসব উপলক্ষে অষ্টপ্রহর নামকীর্তন, রসকীর্তনাদি ও 
মহোৎসব হয়। বিভিন্ন স্থানের কীর্তন সম্প্রদায় ও হরিসভা! 
এই উৎসবে যোগদান করে। স্থানীয় একদল মুসলমান 
সম্প্রদায় তারকত্রহ্মনাম কীৰ্ত্তনে যোগদান করিয়া হরিসভার 
সহিত একতাবদ্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে। 
 অল্পদিন হইল গ্রামস্থ যুবকগণ শ্রগৌরাঙ্গ সেবা সমিতি 
নামে স্থানীয় নানাবিধ হিতসাধনের জন্য একটি সঙ্ঘ গঠন 
করিয়াছেন। রুগ্নের সেবা আর্তন্রাণ বিপন্নের সাহায্য 
প্রভৃতি সদন্ুষ্ঠটান করাই এই সমিতির উদ্দেশ্য । মুষ্টি ভিক্ষা 
গ্রহ প্রভৃতি অনেক কার্য এই সমিতি গ্রহণ করিয়াছে। 
গ্রামস্থ অধিবাসীগণ অধিকাংশই একবংশ-সম্ভুত ও 
আত্মীয়তা-বন্ধনে আবদ্ধ । গ্রামবাপীগণের মধ্যে 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সা ৯, 


কোন কোন ক্ষেত্রে মতবিরোধ থাকিলেও 
দোল-ছুর্গোৎ্সব, বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি কার্ধ্য- 
উপলক্ষে পরস্পরের সহায়তা ও সহানুভূতি 
পাওয়া যায়। পরস্পরের এই নির্ভরশীলতাই 
শস্থপ”গ্রামের একটি বিশেষ গৌরবের বিষয়। 

গ্রামে টেশিস্‌ ক্লাব আছে। নিয়মিত 
খেল! হয়। ফুটবল ক্রীকেট প্রভৃতি খেলার 
ব্যবস্থা আছে। কাপ, শিল্ড, প্রভৃতি প্রতি- 
ঘোগিতা-মূলক খেলাও হয়। 

শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তির সময় মহা 
সমারোহে পদ্ম। পুজার নৌকা-বাইচ হয়। 
তছুপলক্ষে প্রায় পাঁচশত নৌকার সমাগম 
হইয়া থাকে । ইহাদের দুইটি পুরস্কার 
দেওয়া হয়। ফাল্গুন মাসে গোৌরাঙ্গ-দোলের 
মেলার সময় ঘোড়-দৌড় হয়। 

যে-সকল অনুষ্ঠানের উল্লেখ করা হইল সেগুলির 
উন্নতিকল্পে ক্রমে ক্রমে চেষ্টা করা হইতেছে এবং নৃতন 
প্রতিষ্ঠানও গড়িয়া তোলার জন্য যুবকবুন্দ যত্ববান্‌ 


আছেন। 
উপসংহারে আমাদের নিবেদন এই যে আমাদের 


এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান অপেক্ষাও গ্রামের হিতসাধন-কল্লে 
সথনিয়ন্ত্রিত কোন অনুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত বান্ধল! দেশে অবশ্থই 
আছে। পাঠক-পাঠিকাগণ এসম্বন্বে বিস্তৃত বিবরণ 
আমাদিগকে অন্ুগ্রহপূর্বক জানাইয়া তাহাদের সঙ্গে 
অনুষ্ঠানের আদর্শের আদান-প্রদানের সুযোগ দিয়া বাধিত 
করিবেন। 


শ্রী চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় 


লি 


৩য় সংখ্যা | 
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‘নারী-সমস্যা” 


a হঠাৎ ষদি এই দেশের কোনো বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিকে 
জিজ্ঞাসা কর! যায় যে জগতের কোন্‌ কোন্‌ প্রকারেব 
জ্ঞানলাভের, কোন্‌ কোন্‌ নির্শ্মন আনন্দ উপভোগের, কোন্‌ 
কোন্‌ রাজপথ উদ্যান ও দেশ ভ্রমণের এবং নিজ জীবনের 
কোন্‌ কোন্‌ কাজে স্বমত প্রতিষ্ঠার অধিকার মানুষের 
থাকা উচিত, তাহা হইলে সম্ভবত তিনি বলিবেন, 
জগতের সকল-রকম জ্ঞানলাঁভের, সকল নির্মল আনন্দ 
উপভোগের, সর্ববদেশ ভ্রমণের ও, প্রাপ্তবয়স্ক হইলে, নিজ 
জীবনের সকল কাজে শ্বমত প্রতিষ্ঠার অধিকার মানুষের 
থাকা উচিত। এই অধিকার আমাদের নাই বলিয়া, 
শুনিতে পাই, অনেকে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিষা স্বদেশ 
উদ্ধারে লাগিয়া গিয়াছেন। সেই বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিকেই 
যদি মাছুষ' শবের সংজ্ঞ| জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহা হইলে 


সস. উত্বরে আমরা যে কথ! শুনিব, তাহাতে নারীকে মানুষ 


মনে না করিবার কোনো কারণ থাকে ন!! কিন্তু 
দুর্ভাগোর বিষয় স্তায়শাস্ত্রে এইপ্রকার লোকদের জান 
যথেষ্ট থাকিলেও নারীর শিক্ষা, নারীর স্বাধীনতা, নারীর 
বিবাহ ও বৈধব্যের কথা উঠিলেই ইহাদের অধিকাংশের 
বুদ্ধিভ্রংশ হইতে দেখ! যায কাজেই 'নরসমস্যা” বলিয়া! 
মদিও কোনো কথার হ্থট্ি হয় নাই, তবু “নাবীসমস্যা'র 
কথা শুনিতে শুনিতে শ্রান্ত হইয়া পড়িতে হয়! 

উচ্চাঙ্গের স্ত্রীশিক্ষার যে প্রয়োঙ্গন আছে, স্বাধীনতা 
যে সকল মানবের অর্থাৎ নারীরও জন্মলন্ধ সম্পত্তি, এবং 
বাল্যবিবাহের, বিশেষতঃ বাল্যমাতৃত্বের, ফলে যে নারীর 
দেহ মন ও ভবিষাৎ বংশের বহু ক্ষতি হয়, এসকল 


[_ কথা এদেশেও আর নৃতন নয়। যাহার মস্তিষ্কে কিছু সার 


পদার্থ আছে, হৃদয়ে স্নেহ প্রেম আছে এবং নিঙ্হিত ও 
পরহিতের দিকে দৃষ্টি আছে, তিনিই এ-সকল কথার 
সত্যতা মনে মনে স্বীকার কবেন। কিন্তু মনে মনে 
যাহার! স্বীকার করেন, তবাহাদেরও অধিকাংশ, কেহ বা 
দেশাচারের ভয়ে, কেহ বা শারীরিক ও মানসিক জড়তা 
ও আলস্যের বশে, কেহ বা আজন্ম গতানুগতিক হওয়ার 


ফলে, কেহবা স্বার্থের দায়ে, কেহবা “সনাতনপস্থী’* 
বলিয়া পুজা! পাইবাব লোভে, কেহ বা দেশের ভালমন্দ 
সমস্তই দেশভক্তির আতিশযে শিরোধাধ্য করিবার উৎ- 
সাহে, মুখে এবং কার্যে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারেন 
না। উপরস্ত বহু অর্ধশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত নর-নারী, 
দেশের কি ক্ষতি করিতেছেন তাহ! ন! বুঝিয়া, নিজেদের 
অজ্ঞানকে জ্ঞান মনে করিয়া, কাগঙ্গে , কলমে যুক্কিহীন 
আবল-তাবল লিবিয়া স্ত্রীজাঁতির উন্নতির পথে নব নব 
বাধা সৃষ্টি করিয়া নারীসমস্তার সমাধান করিবার চেষ্টা 
করিতেছেন। তাহাদের লেখনীপ্রস্থত এই-সব অপূর্ব 
সন্দর্ভে দুবদৃষ্টি কোথাও নাই, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের 
চিহ্নও দেখা যার না, পূর্বাপব সামধম্ত অনেক স্থলে 
পাওয়া ষায না, এবং প্রামাণ্য দৃষ্টান্তের একাস্তই অভাব। 
বাজে গল্প ও উড়ো খবরের উপর বিশ্বাস করিয়া নিজ 
নিজ্ পারিবারিক জীবনের কয়েকটি দৃষ্টাস্তকে স্থল করিয়! 
এবং ‘বটতলা’র গল্পের উচ্চশিক্ষিতার নমুনাকে সত্য মনে 
করিয়া বৈঠকী গল্প কর! চলে, কিন্তু দেশব্যাপী বড় বড় 
সমস্যার সমাধান যে করা যায় না, তাহা ইহারা ভূলিয়! 
যান। এই-সব প্রবন্ধের ফলে, আমাদের দেশের মাঁসিক- 
পত্রেব পাঠকপাঠিকাদের মধ্যে যাহার! অর্ধশিক্ষিত, 
তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ভ্রান্ত মত ও মিথ্যা সংবাদ 
ছড়াইয়া গড়িতেছে। দেশের অল্পশিক্ষিত পাঠকদের 
অধিকাংশেরই ধাবণা ছাপার্:স্বক্ষরে যে কথা লেখা থাকে, 
তাহা প্রায় বেদবাক্যব .কাছাকাছি সত্য; তদুপরি 
যদি ছুই চারিটা দুর্বোধ্য সংস্কৃত বচন এবং গোটা 


কয়েক খ্যাতনাম। লোকের নাম জোড়া থাকে, তাহা 


হইলে ত কথাই নাই। - 
কিছুদিন হইল কয়েকটি মাসিক-পত্রে প্রায় প্রতি- 


* সনাতন পন্থা সম্বন্ধে লোকের একটি ভ্রান্ত ধারণা জীহে। 


হিন্দু ধর্মমশান্তরেব মধ্যে বেদ ও উপনিষদ্‌ প্রধানতম; শ্বৃতি ও পুরাণ 
তাঁহার পববর্ত্া। সুতরাং যাঁহাব! উপনিষদিক ধৰ্ম্ম না জানিয়া বা না 
মাঁনিযা পৌবাঁণিক ধৰ্ম্ম মানেন ও স্মৃতির অনুসরণ করেন, তাহার! 
“সনাতনপদ্থী” নাম পাইতে পাবেন না। - 
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মাসেই এইবপ যুক্তিতর্কহীন ভ্রান্তিপ্রমাদপূর্ণ এবদ্ধ।দি 
দেখা যাইতেছে। লেখকলেখিকার রচনা দেখিলে 
বোধ হয়, আমাদেব দেশে বুঝি বা অন্তত দুচার লাখ 
মেয়েই হাতা-বেড়ি ফেলিয়া শাম্‌ল! "মাথায় দিয়া উকিল 
ব্যারিষ্টার জঙ্জ ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া বসিয়াছেন, কম করিয়া 
১০1১৫ হাজাব অস্তঃপুরিক! হয়ত বুট ও বনেট্‌ পরিয়া 
রাজপথে দিবারাত্রি টহল দিয়া বেড়াইতেছেন, দেশব্যাপী 
স্কুলে কলেজে মেয়ে আর ধবে না। আফিসে আদালতে 
মহিলা কর্মচারীর ভিড়ে হাটা-চলা দুষ্কর এবং ঘরে ঘবে 
মাতৃন্েহবঞ্চিত শিশুপাল দিবাবাত্রি মুখব্যাদান করিয়া 
কাদিয়া' কীদিয়া মরিতেছে। তাই সদয়হৃদয় লেখক- 
লেখিকার! দেশেব এই ঘোর ছুর্গতি নিবারণ করিবার জন্য 
ছুই হাতে কলম লইয়া সব্যসাচী হইয়া সমবে নামিয়াছেন। 
কিন্ত হায় রে বিড়ম্বন! | এই শিশুমাতৃক নিরক্ষর দেশের 
মুষ্টিমেয় বালিকার “বোধোদয়” ও “ষ্টেপ, বাই ষ্টেপ এর 
বিরুদ্ধে এ বিরাট অভিযান কেন? 

্ত্রীশিক্ষা জ্রীস্বাধীনতা যৌবনবিবাহ বিধবাবিবাহ 
প্রভৃতি কয়েকটি সমস্যা লইয়া এই-দকল লেখক-লেখিকার 
আহার-নিব্রা খুচিয়া গিয়াছে। সকলগুলির সপক্ষের 
যুক্তি দেখানো এবং বিপক্ষে যুক্তি খণ্ডন কবা একসঙ্গে 
সম্ভব নয়৷ ,স্তরাং আমরা স্ত্রীশিক্ষাকে সর্বাগ্রে স্থান 
দিয়া ক্রমশ অন্তান্ত বিষয়ে কিছু বলিব। 

সভ্য জগতে মানুষ জন্মাবধি নানা শিক্ষার ভিতর 
দিয়াই বাড়িয়া উঠে) একেবারে শিক্ষাবিহীন হইয়া 
আধুনিক জগতে কোনো মানুষেরই জীবনযাত্র! নির্ববাহ 
করা চলে ন1। শিক্ষা, স্থ হউক, কু হউক, অল্প হউক, বিস্তব 
হউক, মানুষের জীবনেব একটি অঙ্গ হুইয়া দাড়াইয়াছে। 
স্থতরাঁং দ্রীলোকও যখন মান্য, তখন সংসারে টি'কিয়া 
থাকিবার জন্যই তাহারও যে কিছু শিক্ষার প্রয়োজন, ইহা 
অভিবড় “সনাতনপন্থী৮ও স্বীকার করিবেন। তর্ক 
হইতেছে শিক্ষার মাত্রা ও প্রকাব লইয়া। একের মতে 
যাহানঅল্প শিক্ষা,-অন্তের মতে তাহাই অতিরিক্ত ; একের 
কাছে যাহা স্থ, অন্তের কাছে তাহাই কু। তবে প্রযাণটা 
যুক্তির দাহাযো না দিষা বাক্যজাল বিস্তার দ্বার দিলে 
মানুষে মানিয়া লইতে আপত্তি করিতে পারে । 


প্রবামী--পৌষ, ১৩৩০ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


শিশুকে হাত ধরিয়া চলিতে শিখানো, আবৃত্তি 
করাইয়া কথা বলিতে শিখানো, গুরুজ্জনের দেখাদেখি 
আচার ব্যবহার, ভালমন্দ বিচার শিখানো, সব-কিছুই 
শিক্ষা । যে-কোনো উপায অবলম্বন করিয়া মানুষের মনো- 
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লোকের সুপ্ত সংগ্রবৃত্তিগুলিকে ( কুশিক্ষা হইলে অসৎ - 


্রবৃত্িদমূহকেও) জাগাইয়া তোলা হয়, অটুট গুণসকল 
বিকশিত করিয়া তোলা হয়, নব নব চিন্তাব ধারা মনে 
আনিয়া দেওয়া হয়, অত্তরৃষ্টি, দৃংদৃষ্টি ও জ্ঞানসম্ভার- বৃদ্ধি 
কর| হয়, বোধ ও বিচার-শক্তি শাণিত ও মার্জিত কর! 
হয়, স্থরুচি গড়িষা তোলা হয এবং ব্যবহারিক জীবনে 
মানুষকে সংযত শোভন ও আত্মনির্ভরশীল হইতে সক্ষম 
করা হয়, তাহাই শিক্ষা। কিন্ত এ জগতে শিক্ষার বিষয় 
এত অসংখ্য ও বিচিত্ৰ যে প্রত্যেক মানুষকে মুখে মুখে 
মোটামুটি সকল শিক্ষা দিতে হইলে ছাত্রপ্রতি দশ বিশ 
হাজার গুরুর প্রয়োজন হয। তা! ছাড়া, দেশবিদেশ হইতে 
সেই-সকল গুরু সংগ্রহ করিতে - মানুষের প্রাণান্ত ও 
সর্বস্বান্ত হইস্স যাঁয়। এবং যে-সকল গুরু পার্থিব জগৎ 
হইতে চিবদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের 
শিক্ষা স্বাদ হইতে মান্থযকে আজীবন বঞ্চিত থাকিতে 
হয়। অতীতেব, জ্ঞানসম্ভারকে সভ্য মামুষ যুগযুগাস্তর 
ধরিয়া ব্যবহাব করিয়া আসিতেছে এবং বর্তমানের মা 


ভবিষ্যতের জন্য তাহাকে আরও সমৃদ্ধ করিয়া বংশধরদের - 


দ্বান করিষা যাইতেছে । মাঁচ্য যদি গুরুরূপে অতীতকে 
এক দিনের জন্কও অস্বীকার করিত, তবে গুগদ্ব্যানী এই 
সভ্যতা এক নিমেষে ধূলিসাৎ হইয়া যাইত। এই যভ্যতার 
ধাবা বজায় রাখিবার জন্য ও শিক্ষাকে সহজ করিবার 
অন্ত অক্ষর পরিচয় ও পুস্তক পঠন ও লিখন এবং ক্রমশঃ 
আরো! নানা নৃতন বৈজ্ঞানিক উপায়কে বর্তমান জগৎ 
শিক্ষা বাহনক্ষপে ব্যবহার করিতেছেন। স্থতরাং 
বর্তমানে যদিও পুস্তকপাঠ ও শিক্ষা শব্দ-ছুটি একই অর্থে 
ব্যরন্বত হয়, তবু প্রচ্ছন্নরূপে এই কথাটা মান্গষের মনে 
সর্বদাই থাকে, ষে, লিখন ও পঠন ব্যাপারটা প্রকৃত 
শিক্ষার সোপান মাত্র!" মান্য মাহুযের নিকটই শিক্ষা 
পায়, অক্ষব ও পুস্তক কেবল একের নিকট হইতে আর- 
এক জনের নিকট তাহা পৌছাইয়া দেয় মাত্র। অবশ্য, 


রা 


চু 


ওয় সংখ্যা ] 


প্রকৃতির নিকট হইতেও মানুষ শিক্ষা পায় ; তাহা এখানে 
ধরিলাম নী। রঃ 

আমাদের দেশের এক দল মানুষ আছেন, আত্মীয়- 
বনের নিকট হইতে কিন্ব। যাত্রা কথকতা প্রভৃতি 
হইতে মৌখিক শিক্ষায়- ধাহাদের আপত্তি নাই, কিন্ত 
অক্ষরপরিচয়ে বিষম আপত্তি। ছুইটার মধ্যে বাস্তবিক 
একাস্তিক আকাশ-পাতাল প্রভেদ যে কি, তাহা তাঁহার! 
নিজেরাও বোঝেন না, পরকেও বুঝাইতে পারেন না। 
কর্ণেন্সিয়ের সাহায্যে ষে শিক্ষা হয় তাহাতে দোষ নাই, 
কিন্ত দর্শনেন্সিয়েব বেলাতেই যত গোলমাল। পুস্তক 
প্রচারের পরিবর্তে ভবিষ্যতে যদি ঘরে ঘরে গ্রামে 
ফোনের রেকর্ড, বিলি করা হয, কিবা রেডিওর সাহায্যে 
লোককে ঘরে বসিয়া বক্তৃতা, ব্যাখ্যান, উপদেশ, ও গান 
শুনাইবার 'বন্দোবস্ত করা হয়; তাহা হইলে “সনাতন- 
পশ্থীর। কি অন্দরমহলে এইরূপ বন্দোবস্ত হইতে দিবেন? 
না, এক সনাতন মানুষ ছাড়া, নব আবিষ্কৃত কোনে! 
যন্ত্রের সাহায্য লইতে তাহাদের আপত্তি? বায়োস্কোপের 
সাহায্যে শিক্ষাও ত চোখের সাহায্যে শিক্ষা; কিন্ত 
অনেক নিরক্ষর মহিলা বায়োস্কোপ দেখিয়া থাকেন) 

আধুনিক লেখকলেখিকাদের কাহারও কাহারও 
ধাবণা যে যতদিন পর্য্যন্ত হিন্দুনারীর অক্ষর পরিচয়, 
বিশেষ করিয়া ইংরেজী অক্ষর পরিচয়, না হয়, তত দিন 
পর্য্যন্ত তাঁহাবা প্রত্যেকে একাধারে সতী, লক্ষ্মী, সীতা, 
সাবিত্রী, পদ্মিনী, অহল্যাবাঈ, .লক্ষমীবাঈী হইয়া ঘরে ঘরে 
বিরাজ করেন? কিন্তু ষে মুহূর্তে .এবিসিডির সাক্ষাৎ 
পান, অমন্ই সকল গুণ, গঙ্জাজলে বিসৰ্জ্জন দিয়া “সখের 
মেম সাহেব” হ্ইয়াঁ উঠেন। আশ্চর্য, যে হিন্দুনাবী 
“কৃত শত রাবণ ছৃূর্যোৌধনের”- প্রলোভন এড়াইয়া 
কর্তব্য-পথে অবিচলিত হইয়া আছেন, কত ঝঞ্চা-ঝড়েও 
প্রাতে অঙ্গনে গোবর-ছড়াঃ দিতে বিরত হন না,-ষে 
হিন্দুনারী পুরুষকে অঞ্চল-চাঁপা না দিয়া “জাগাইয়া 
চেতন করিয়া দিতেছেন,” যে হিন্দুনারী -শত শত 








“শয়তানের শষতানী পদ্মিনীর মত পুড়াইয়া ছাই 


করিয়া দিতেছেন, যে হিন্দুনারী ‘অবরোধ প্রথা। 
*বিধবা বিবাহ” প্রভৃতি ‘বানে চিন্তার’ দিকে স্বণাভবেও 


ধ্নারী-সমস্তাঠ 





৪৯৫. 
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মন দেন না, সেই হিন্টুনারীই সামান্ত দুইখান! বর্ণ- 
পরিচয় ও ইংরেজী প্রাইমারের ধাক্কায় মকলু কর্তবা 
ভুলিয়া কুপখের পক্ধিলতায় গড়াইয়া পড়িতেছেন |! 
শুধু তাহাই নহে, মাসিক-পত্রের পৃষ্ঠায় ধাহারা. শত. শত 
রাবণদুর্ষ্যোধন-মর্দিনী, দৈনিক-পত্রেব পৃষ্ঠায় দেখা যায় 
তাহাদেরই অনেকে গ্রামে গ্রামে কাপুরুষ ও পাষণ্ডেব 


হাতে অপমানিতা ও লাঞ্ছিতা। মাসিক-পত্রের পৃষ্ঠায় যে - 


বঙ্গনারী সেবা-পরিচর্ধ্যা্ন পুরুষের সকল জালা যন্ত্রণা, 
জুড়াইয়া দিতেছেন, আদম-হ্থমারীর রিপোর্টে দেখা 
যায় তাহারাই প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়া, কলেরা, ক্ষয়কাশ, 
বসন্ত ও প্লেগ প্রভৃতির নিশ্মম হাতে স্বামীপুত্রকে 
তুলিয়া দিয়া চক্ষের জলে ভানিতেছেন। আদর্শমাতা 
ব্গরম্ণীর ক্োড় হইতে প্রতি বৎসব, দুইটি" নয় 
দশটি নয, ৫০1৬০ লক্ষ ছুগ্ধপোষ্য শিশু ষমালয়ে চলিয়া 
যাইতেছে । ১৯২৯. খৃষ্টাবেই বাংলাদেশে পাঁচ বৎসরের 
নিয়বয়স্ক €৯১৭৬,৫২৭টি শিশুর মৃত্যু হইয়াছে।* মাসিক- 
পত্রে দেখিতে পাই, ‘ভীরু পুরুয় নারীব অঞ্চলের শরণ 
লইলে, হিন্দুনারী তাহা সহ করিতে না! পারিয়া তাহাকে 
জাগাইয়া চেতন করিয়া দিয়াছে । কিন্তু বাস্তর 
অগতের খোঁজ লইতে গেলে দেখা যায়, গ্রামে গ্রামে 
পুরুষ, দারোগা চৌকিদার জমিদার মহাজন, সকলের 
পদচিন্ক রুক পাতিয়া লইতেছেন, ঘরে নারী অঞ্চল 
দিয়া তাহারই ধূলা ঝাঁড়িতেছেন।- সহরে পুরুষ বড়- 
সাহেবের হুম্কি, ছোট-সাহেবের গালাগালি, বড়-বাবুর 
লাঞ্ছনা, গুণ এবং গীটকাটার ছোরা, পুলিসের রুল, 
গোরার চাবুক, সকলই মহাবৈষণবেব মত 'মুখ বুজিয়া 
সহিয়্া। যাইতেছেন এবং অধিকাংশ নারী স্বামীর আদর্শে 
পুত্রকে টতয়ার করিয়া ভুলিবার আশায় সকল-প্রকার 
পুরুযোচিত ব্যায়াম হইতে তাহাকে সযত্বে সরাইয়া 
জীবন-যুদ্ধের উপযোগী, করিয়া গড়িয়া তুলিতে অভিলাষী ! 
খেলার মাঠে ফিরিক্গিব হাতে লাঞ্চিত জাতভাইকে 
ফেলিয়া সহস্র পুরুষ যখন উর্দস্থামে নারীর অঞ্চলের 


- * এত অধিক শিশুযুতযু অবপ্ত কেবল মাতাঁদের দৌষেই হয় না; 


কিন্তু ইহ! নিশ্চিত, বে, দেশে যথেষ্ট শিক্ষিত! ধাত্রী থাকিলে এবং 
মাতা এবং ভাহারি সম্পর্ক্যা মহিলারা সৃতিকাগার ও শিশুগালন 
সম্বন্ধে সুশিক্ষিত! হইলে অনেক শিশুব মৃত্যু নিবাঁরিত হইত । 


সি 


৪8৪৬ 








শরণ লইতে দৌড় দেন, তখন কয়ঙ্গন নারী তাহাদের 
ফিরাইয়া দিয়াছেন জানিতে পারি কি? পথে একটা 
গুগডার ছোরার ভয়ে রাস্তার ছুই ধারের পুরুষ যখন 
দরজায় হুড়কা দিয়াছেন, তখন কয়জন নারী দ্বার খুলিয়া 
হ্বামীপুত্রকে বিপগ্নের উদ্ধারের কাজে পাঠাইয়াছেন, 
শুনিতে বড়ই ইচ্ছা হয়। "হিন্দুনারী কখনও অন্তায় ও 
ভণ্ডামি সহ করিতে পাবে নাই।” তাই আহাবে- 
বিহারে, কথায় কাজে, হাটিতে চলিতে, পুরুষদের 
'নিষ্ঠাবত্তা'র আর অস্ত নাই। কলিকাতার রাস্তার ছুই ধারে 
চায়ের দোকানের বাহুল্য দিন দিনই বাড়িতেছে। 
সেখানে নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দুর জঠরে কত যে কুন্ুট-বংশের 
অবতংস নিত্য যাইতেছে তার ঠিকানা নাই। ট্রামের 
গাড়ীতে বণ্তাক্টাবের সঙ্গে কোম্পানীকে ঠকাইতে কত 
সাত্বিক পুরুষ প্রত্যহ জল্পনায় মাতিতেছেন, তাহার হিসাব 
নাই। ধর্মপ্রাণ কত ধুরদ্ধবর যে কলিকাঁতার স্থান 
বিশেষে নিশাচরবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভারতের মুখ 
উজ্জ্বল করিতেছেন, তাহারই বা কে ঠিকানা রাখে? 
দেবীনামধেয়! কত হিন্দুনারী যে শাশুড়ী ননদ ও স্বামী 
প্রভৃতির প্রীতির আতিশয্যে আদালত ও ষমালয়ের শরণ 
লইতেছেন, ভাহাঁও প্রতিদিনের দৈনিক-পত্ৰের ফাইল 
ঘাটিলেই দেখা যায়। আমাদের ঘরে ঘরে “যে-সব 
পদ্মিনী শয়তানের শয়তানী পুড়াইয়া ছাই করিয়া 
দিতেন" বলিয়া মাসিক-পত্রের লেখিকাদের কাছে শুনি, 
আজকাল খবরের-কাগজে দেখি তাঁহারা পিতাকে 
কন্ঠাদায় হইতে উদ্ধার করিবার আশায় কিম্বা স্বামীকে 
চরিতার্থ করিবার সছুদ্দেশ্তে যখন-তখন ' কেরোসিন 
গায়ে ঢালিয়া নিজেরাই পুড়িয়া মরিতেছেন। (১৯২১ 
খৃষ্টাবো ৩৫৫০টি রমণী বাংলা দেশে আত্মহত্যা 
করিয়াছে ।) "অবরোধ-প্রথাও”” নাকি আমাদের মধ্যে 
নাই,” তাহ! “পূর্বে মুসলমান নবাব বাদ্‌শীর 
হারেমে* ছিল।” তবে রেলপথে সঙ্গী পুরুষের 
মুর্ঘ'না দেখিয়াই আহ্বান শুনিয়া প্রতারকের পিছনে 
গাড়ী ছাড়িয়া নামিয়া যায়, এক্সপ স্ত্রীলোক স্বস্বীয সত্য 


NEG PARAS LEE SST 88558855886 
+ “অনূর্ধ্যলম্পশ্যরপা,” “অস্তঃপুবিকা,” প্রভৃতি কথাগুলি তাহা 


হইলে আরবী কিম্বা ফারসী! 


প্রবাসী--পোৌষ, ১৩৩৪ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 

ঘটনা কোন্‌ দেশের ? পুরুষ ডাক্তারের চিকিৎসার ভয়ে বা 
লেডি ডাক্তারের অভাবে ক্ষয়কাশ, সুতিকা ও নানা স্ত্রীরোগে 
ভূগিয়া অকালে মাতৃহীন অপোগণ্ড শিশুদের ফেলিয়া 
পরলোক্ষাত্রা কবে কাহারা ? বাহিরে আসিয়া অন্ন উপার্জন 
করিবার লজ্জায় সম্তান সহ আত্মহত্যা করিয়াছিল কোন্‌ 
দেশের মেয়ে? উচ্চ প্রাচীব ও বদ্ধ জানালার উৎপাতে 
বিধাতার বায়ু বিষ হইয়া প্রাণবধ করে কোন্‌ দেশের 
মেয়েদের ? গাড়ীব অভাবে স্ত্ীশিক্ষার প্রসার বাধা পাই- 
তেছে কোন্‌ দেশে? অববোধ-প্রথা সহরে এবং ভদ্্র- 
লোকদিগের মধ্যেই বেশী। সহরেব মৃত্যুর হার তুলনা 
করিলে দেখিবেন, কলিকাতায় হাজারে যেখানে ২৮৪ 
পুকষের মৃত্যু হয় সেখানে ৪৪"১ স্ত্রীলোকের মৃত্যু হয়। 
অথচ মোট মৃত্যুর হার বাংলা দেশে পুরুষের হাজারকর! 
৩*'৬ এবং স্ত্রীলোকের ২৯৭ । শুনা যায় জীবিত মানুষের 
চেয়ে ভূতের গতিবিধি বেশী দ্রুত ও ব্যাপক। তাই 





বোধ হয় নবাবের হারেমের মৃত অবরোধ-প্রথা ভূতযোনি 


লাভ করিয়! বাংলার ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়িযাছে। কেহ 
হয়ত বলিবেন, যে, হিন্দুনারীর এই যে-সকল অবনতির 
দৃষ্টান্ত দৈনিক-কাগজের পৃষ্ঠায় এবং আদম-স্থমারীর 
রিপোর্টে দেখা যায়, তাহা আধুনিক শিক্ষারই ফল) এই 
শিক্ষা না থাকিলে হিন্দু নাবী সতী, সাবিত্রী, পদ্মিনী ও 
লক্ষ্মীবাঈর মতই ঘরে ঘরে বিরাজ করেতেন। কিন্ত 
সেন্সস্‌ রিপোর্টেই রেখা যায়, যে, ১৯২১ খৃষ্টাবেও পাঁচ 
বৎসরের অধিকবয়স্কা নারী বাংল! দেশে হাজারকর! 
২১জন মাত্র লিখিতে ও পড়িতে জানেন, অর্থাৎ চিঠি 
লিখিতে ও পড়িতে পারেন। ইহারা উচ্চশিক্ষিতা নহেন, 
*ইব্‌স্ন্‌ ব্রাউনিং কীট্‌সের লেখা, [01860যএব deal 
সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেন না,” এমন কি 
"ইংরেজীনবীশ”ও নহেন | বাংল! দেশে পাচ বৎসরের উর্দ্ধ- 
বয়স্কা দশহাজার ভ্্রীলোকের মধ্যে মাত্র তেইশজন ইংরেজী 
পড়িতে ও লিখিতে জানেন | স্বতরাং প্রতি দশ হাজারে 
বাকি ৯৯৭৭ জন স্ত্রীলোকের সাবিত্রীর মত যমালয় হইতে 
স্বামী-পুত্রকে ফিরাইয়া আনিবার, পক্মিনীর মত শয়তানের 
শয়তানী পুড়াইষা ফেলিবাঁর, সীভার মত রাবণ দলন 
করিবার, জীবনযুদ্ধের উপযোগী সন্তান গড়িবার এবং 


A 


ওয় সংখ্যা ] 


ভীরু পুরুষকে জাগাইবার ক্ষমতা থাক! উচিত। কিন্ত 
তাহাই কি আমরা ঘরে ঘরে দেখিতেছি ? না, ষা-কিছু 
দেখিতেছি, তাহাই “পূর্বেকার নবাব-বাদ্শীর হারেমের 


₹- স্বপ্ন”ও ভবিষ্যতের ইংরেজী শিক্ষার মায়ার কুহক? 


“তথাকথিত এম-এ, বি-এ পাশ উচ্চশিক্ষিতা ভগিনী”র 
সংখ্যা আমাদের দেশের নারীসংখ্যার তুলনায় ধর্তব্যের 
মধ্যেই নহে। “বই নাড়া-চাড়া করিয়াই* ধাহারা নিজে- 
দের উচ্চশিক্ষিতা মনে করেন, তাহারা যে "মারাত্মক 
তুল’ করেন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্ত 
ইব্‌সেন ও ব্রাউনিংএর ধুলা ঝাড়িলেও যত বিদ্য হয়, 
বান্মীকির রামায়ণের ধুলা ঝাড়িলেও ঠিক ততখানিই 
বিদ্যা হয়। ধূলা ঝাড়া সকল ক্ষেত্রেই ধূলা ঝাড়া । “তথা- 
কথিত উচ্চশিক্ষিত” ও “প্রকৃত শিক্ষিত! হিন্দু-নারীর॥ 
ওড়ানো ধূলার বহর দেখিয়া তাহাদের কাহারও বিদ্যার 
বিচার করিলে চলিবে না। 
" বাংলাদেশে নারীর প্রকৃত অবস্থা যাহা, তাহা 
-- আমাদের সকলেরই লজ্জার বিষয় । তাহার বর্ণনায় 
গৌববও নাই, আনন্দও নাই। কিন্ত কল্পনার আবরণ 
দ্বারা তাহা লুকাইয়! রাখিবার চেষ্টা অধিকতর লজ্জা ও 
দুঃখের বিষয়। 

কোনো কোনো “প্রকৃত শিক্ষিত হিন্দু-নারী” 
নিঙ্গেই স্বীকার করিয়াছেন, যে, রখণীদের কাজ 
“সত্তানদের গড়িয়া তোলা, জীবন-যুদ্ধের উপযোগী করা, 
বুদ্ধ বৃদ্ধা পীড়িত আত্মীয়ের পরিচর্য্যা করা, স্বামীর 
চিত-বিনোদন করা, গৃহস্থালীর কাধ্য দেখা,_তৎসঙ্গে 
দেশীয় শিল্পের প্রসার, অবসর-মত কাব্য-দাহিত্য চর্চা 
করা ইত্যাদি ৷”. ধরা যাক, স্ত্রীলোকের কর্তব্য এই 
কয়টি মাত্র ও এই কয়টিতেই তাহাদেব সকল আনন্দ 
নিহিত,_-এক কথায়, গৃহই তাঁহাদের সমস্ত জীবনের 


4 একমাত্র কেন্্র। এই গৃহধর্দ পালন করিতে হইলে 


কি কি বিদ্যা জানা উচিত, তাহা একবার ভাল করিয়া 
ভাবিয়া. দেখ! যাক । 

রমণীর প্রথম কর্তব্য সন্তানদের গড়িয়া তোলা ও জীবন- 
১ যুদ্ধের উপযোগী করা.। এই সন্তান যখন মাতৃগর্ভে থাকে 
তখন হইতেই তাহার যত্বের আবশ্তুক। মাতা কি খাইলে, 


কেমন অবস্থায় থাকিলে, কতখানি পরিশ্রম. করিলে, 
মানসিক কোন্‌ কোন্‌ উত্তেজনার হাতে পড়িলে, কত- 
খানি বিশুদ্ধ বা বদ্ধ বায়ূতে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিলে, 
কোন্‌ বয়সের হইলে এবং কিকপ চিন্তাদি করিলে গর্ভস্থ 
সন্তানের কি কি হিত অহিত হয়, প্রত্যেক ভাবী মাতার 
তাহা জানা উচিত। কিন্ত ঠাকুব-ম। ও দিদিমার হাতে 
শিক্ষিতা কয়জন বঙ্গরমণী তাহা জানেন ? 

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে কোথায় স্থতিকা-গৃহ 
হইবে, কিকি শোধক দ্রব্য লাগিবে, কোন্‌ যন্ত্র অবশ্য- 


প্রয়োজন হইবে এবং লোক না পাইলে কি উপায় অব- 


লম্বন করিতে হইবে এবং ভূমিষ্ঠ হইবার পর কেমন করিয়া 
তাহাকে পরিচ্ছন্ন করিতে হইবে, তাহাকে কি রকম শীত 
ও আতপে রাখা উচিত, কেমন করিয়া স্তন্তদান ও আানাদি 
করানো! উচিত, মায়ের শারীরিক ও মানদিক অবস্থা 
কিরূপ হওয়া! উচিত, ইহাও জানা দরুকার। কয়জন 
ঠাকুর-ম| ও দিদিমা এইসব শিক্ষা দিতে পারেন ? চক্ষে ত 
দেখা যায়, বহু ঠাকুর-ম দিদিমা প্রস্থতিকে প্রসবের পূর্বে 
পোড়া মাটি প্রভৃতি খাওয়াইয়া, অপর্ধ্যাধ্ আহার দিয়া, 
পরে ভিজ! মাটিতে ছেঁড়া মাছুরে শোয়াইয়! বাশের চীচাড়ি 
দ্বারা সম্ভজাত শিশুর নাড়ী কাটিয়া অশোধিত ছেড়া 
কাপড়ে জড়াইয়৷ ফেলিয়া ধঙ্থঙ্কারের কবলে অহরহ 
মাতাপুত্রকে ঘমালয়ে পাঠাইতেছেন। -পেঁচোয় পাওয়া 
নাম দিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত হন, কিন্ত পেঁচোকে যে ঠাকুর- 
মাদ্দিদিমারা নিজেরাই ডাকিয়া আনিয়া সন্তান উৎসর্গ 
করেন, তাহা তাহাদের জান! পর্যন্ত নাই। এ-সকল 
উড়ো কথা নয়, খাঁটি সভ্য কথা । 

শিশুব যখন বয়স বাড়িতে থাকে, তখন মাঁতাই 
তাহার সর্বপ্রধান সঙ্গী! সেই সময় জাতসারে ও অজ্ঞাত- 
সারে মাতাই তাহাকে বছ কু ও সু শিক্ষা দেন। মাতার 
নিজের যদি কোনো শিক্ষাই না থাকে, তাহা হইলে 
স্থশিক্ষা দেওয়া কঠিন । শিশুর মনে কৌতৃহল অদম্য । এই 
কৌতুহল চরিতার্থ করিষা শিশুর জ্ঞানপিপাঁসা বাড়াইতে 
ও তাহার বুদ্ধির বিকাশে সাহাষ্য করিতে হইলে মাতাকে 
অসংখ্য ছোট বড় বিষয় জানিতে হয়।' কিন্ত “সনাতন” 
মাতারা কি তাহা জানেন? তাহারা যে প্রশ্নের উত্তর 


১০০৮ 
পারিনি সারি 


নিজেই জানেন না, তাহা শিশুকে-কি বুধাইবেন ? “ফের্‌ 
কথা; থাম্‌ বলছি, পাকা ছেলে,” অথবা,জ্বালালে লক্ষ্মী- 
ছাড়া”, প্রভৃতি স্থমধুর উত্তরে তাঁহার! শিশুর .কৌতুহল 
চরিতার্থ কবিয়! অজাতপাবে চিরতরে তাহার জ্ঞানস্পৃহা 
ঘুঢাইবার, চেষ্টা করেন। - জীবনযুদ্ধের উপযোগী সন্ধান 
গড়িতে হইলে মাতাকে- যে -দেহমনের কত বর্শ, কত 
আযুধ অহ্ুক্ষণ সন্তানের জন্ত জোগাইতে হয়, কেবলমাত্র 
স্তন্তদায়িনী “মাতার কি তাহার খোজ রাখেন? : 
রমণীর দ্বিতীয় কর্তব্য--আত্মীয়-স্বদন, বৃদ্ধ বৃদ্ধা 
ওপীড়িতের সেবা ঘত্ব করা। কিন্ত কোন্‌ বয়সের 
মামুষের দিনে কতবার কি. খাদ্য খাইতে হয়,“ কি 
(রোগে কি পথ্য করিতে হয়, নানাবিধ পথ্য. রন্ধন 
কি করিয়া করিতে হয়, নানাবিধ রোগীর শুশ্রযা কেমন 
করিয়া করিতে হয়, চিকিৎমক হাঁতেব কাছে না 
থাকিলে রোগীরে লইয়া, কখন্‌ কি কবিতে হয়, জীর্ণ- 
শীর্ণ মানুষকে কি খাইতে দিতে হয়, অতিরিক্ত চর্বি 
বছল মানুষকেই বা কেমন খাদ্য দিতে হয়, ইহার খবর 
কয়জন রমণী জানেন? অন্নপ্রাশনের দিন হইতে সুরু 
করিয়া -শ্মীনযাত্রার দিন পর্য্যন্ত সেই মাচ্ধাতা-প্রবত্তিত 
খাদ্যই সুস্থ অসুস্থ সকল বাঙ্গালী- খাইয়া চলিষাছে, 
তাহাতে “তাহাদের দেহের কি ক্ষতি কি বৃদ্ধি হইতেছে 
গৃহিণীরা' কি তাহার খোঁজ . রাখেন? শুধু স্বহস্তে 
রাধিয়া খাওয়াইযা গলদ্ঘর্ম হইলেই হয় না, -প্রিয়জনকে 
অমৃত জ্ঞানে আবজ্জন! বা বিষ দিতেছেন কিনা, সে টুকুও 
জানা চাই। পীড়িতেব সেবা করার পুর্বে আত্মীষগণ 
যাহাতে পীড়িত না হন, সেইটা দেখা দবুকার। স্থত্রাং 
গৃহে সকলে স্বাস্থ্যতত্বের নিয়ম পালন করিতেছে কি না 
এবং "পানীয় আহার পরিচ্ছদ শষন ও নিদ্রাব ঠিক 
স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা, হইতেছে কি না, দেখিতে হইবে। 
রঙ্গনাবী “কি তাহা ঘরে ঘরে দেখিতেছেন? 
.. তৃতীয় কর্তব্য- স্বামীর চিত্তাবিনোদন করা। যাহার 
সুকঠ আছে, কি বিধিদত্ত আরো কোনো গুণ আছে, 
তিনি অল্প আয়াসেই একশার্যের খানিকটা কবিতে 
পারেন। কিন্তু যিনি এব. সম্পদে বঞ্চিত, তাহাকে 
কথয়ি, কাজে, ব্যবহারে; গল্পে ও আদরে যত্নে স্বামীকে 


প্রবাসী-পৌধ, ১৩৩, 
আনন্দ দিবার চেষ্টা করিতে হয়। বামী যে ইতিহাদ, 





[ ২৩শ ভাগ; ২য় খণ্ড 


দূর্শন, ,সাহিতা, বিজ্ঞান, ব্যবসায়, ব্যায়াম, ক্রীড়া কি 
ভ্রমণে আনন্দ পান, দিদিমার ছাত্রী স্ত্রী যদি তাহার 
কিছুই.না বুঝেন, তবে স্বামীব মনের একটা দিক্‌ - 
তাহার নিকট চিররুদ্ধ থাকিয়া যায়) স্বামীর প্রিয় 
উপায়ে, তাহার চিত্তবিনোদন করিতে স্ত্রী ত পারেনই.না 
উপরস্ত যে স্বামীর সঙ্গে তাহাব অভিম্নহ্দয় হইবার 
কথা, তাহার হৃদয়ের একটা ক্ক্ষই তীহা'ব. অঙ্জানা 
থাকিয়া ষায়। চিত্ববিশোদনেব আর-এরুট! উপায় ছোট 


বড় সকল দিক্‌ দিয়া. মাহষের চক্ষুকর্ণাদি ইন্জিয়কে 


আনন্দ দান করা। যেস্ত্রীর বেখা ও বর্ণ-বিস্তাসের জ্ঞান 
আছে, তিনি নিঙ্গ ও সম্তানসস্ততির পোষাকে পরিচ্ছদে 
এবং গৃহসজ্দায় তাহা ফলাইয়! স্বামীর চক্ষুকে আনন্দ 
দান করিতে পারেন; যাহার স্থর-জ্ঞান আছে, তিনি 
ক্-ও যন্ত্র-সঙ্গীতে কর্ণকে তৃপ্তি দিতে পারেন; খাহার 
আডিথ্যবিদ্যা জানা আছে, বাক্যবিদ্তাসেব ক্ষমতা 


আছে, তিনি অতিথি অভ্যাগত আনিয়া! গৃহকে আনন্দ- -" 


ময় করিতে পারেন। কিন্তু এ সকল. বিদ্যাই শিক্ষা- 
ষাপেক্ষ। ০ এ 
চতুর্থ কর্তব্য--গৃহস্থালীর কার্য দেখাও শিক্ষা না 
থাকিলে হয় না। ষে গৃহে ধন-এখ্বর্য্য আছে, তাহার 
গৃহিণীকে দাস-দাসী নির্বাচন ও তাহাদিগকে শিক্ষাদান 
করিতে,হয ! সারাক্ষণ দামের দাস সাজিয়া অনেক ধ্নী- 
গৃহিণী বি-চাকবের পিছনে লাগিয়া থাকিয়৷ যে দিন 
কাটান, অথবা তাহাদের হাতে সর্বস্ব ফেলিয়া লু্ন ও 
বিশৃঙ্খলার চূড়াস্ত দৃষ্টাস্ত দেখান, দাসদাসীকে শিক্ষা দিতে 
জানিলে-তাহা ঘটিত না। . | Y 
নিপুণা গৃহিণীব অর্থনীতি, হিসাব্রক্ষণ-প্রণালী, 
ভবিষ্যতের খরচের খস্ড়া ভরি, উদ্যানপাঁলন, গোপালন, 
দুগ্ধ সংরক্ষণ, অল্প আয়ে সংসার চালানো; বিনা ভৃত্যেও 
অবসর স্থষ্টি, এক উপায়ে ছুই কাধ্য সিদ্ধি, নষ্ট দ্রব্যের 
পুনরুদ্ধার, অপচয় নিবারণ প্রভৃতি নান! বিদ্যা জান! 
থাকা দর্কার। গৃহধর্শ্ম ছেলেখেলা নয়, তাহাতেও 
বৈজ্ঞানিকের মত সাধনা কবিয়! ।শিথিবাঁর বহু . জিনিষ 
আছে। সাংসারিক ব্যবহারের সকল জিনিষের উৎকর্ষ 


ও্সঃসংখ্যা). . ৩. ; 


আপৃকর্ষ, বাজারদর, গৃহনির্শিত ও ক্রীত জিনিষের প্রভেদ - 
প্রভৃতিও জানিতে হয়। বুদ্ধি মার্জিত ও শাণিত রা হইলে, 
এই-সক্ল, বিদ্যা শিক্ষা ও অনুশীলন না করিলে এরং 


[ নানা জায়গায় যাওয়া জাদা.না থাকিবে এত জ্ঞান থাকা, 


সম্ভব হয় না-,..আদর্শ গৃহকত্ত্রীর কম্সম করিয়া পঞ্চাশ. 
যাটট বিদ্যা জানা, থাকা, দবুকার। ; উপরে ফে-সকল 
বিদ্যার. উল্লেখ, করিলাম, তাহা ছাড়াও খাদ্যের পুষ্টি ও 
মুল্োোর.তুযান্নামুলক জান, পৃচনশীল, খাদ্য নির্বাচনক্ষমতা,, 
পৃইক্রারি :খরিদের সথবিধা. ও. উপায় সম্বন্ধে জ্ঞান, সমবায় 
গার, সাহায্যে. ব্যয়সক্লোচ, “বৈজ্ঞানিক উপায় ও যন্ত্রের 
সাহাষ্যে অল্পশঁয়ে- অধিক কাৰ্য করিবার জ্ঞান, সময়ের সময়ের 

জ্ঞান, বন্ধনের বৈজ্ঞানিক প্রণালী "খাল ও বন্তাদিতে, 
ভেজাল. -ধরিবাব, ক্ষমতা, -গ্রম ও ঠাপা কাপড়ের 
ধা অনবিধা সৌন্দৰ্য, কাপড় কাচা, ইস্ত্রী করা. 
দাগ তোলা, রিপু “করা, রং'করা, 'পোষাক কাটা ছাট) 
হ্রদ জান গৃির্ণীর নিত্যকার্ষো দর্কাব হয়। 
এদ্ধীলোক, বৃদ্ধ ও. শিশুসন্তানগণ জীবনের অধিকাংশ. 
সম গৃহেই কাঁটায়; স্থতরা বাসগৃহ কি রকম পন্থী, 
কিরূপ: বায়ু ও "আলোক " চলাচনেব্‌ উপযুক্ত স্থানে, 
ই উচিত, তাহা. স্ত্রীলোকের জানা দরুকার। গৃহ”. 
সজ্জা ও সংস্কারের জ্ঞান, গৃহের ভাড়া ও স্থবিধার,তুলনা-; 
মুলরু জান) মানুষের শারীরিক ও.মানয়িক স্বাস্থ্যের উপর 
গুঁহ্ব”আর-হাওয়ার;: প্রভার কি প্রকার, তহাও জানিতে 
হইবে। সাংসাবিক আয়ের কতখানি ‘অংশ, খাওয়া; 


পরা, : শিক্ষা,- 'আনন্দলাভ, দান - ধ্যান সঞ্চয় ও ভ্রমণ, 
প্রভূতিতে.. ব্যয়. করিলে প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ হ্য়, 


তাহাও, গৃহিণীকেই স্থির করিতে হইবে | 

, শুধু গৃহ্ধর্ম পালন করিবার জন্তই স্ত্রীলোকের এইবপ 
নান! জানে প্রয়োজন আছে। পরিবারেব দুইটি চারটি 
ঠাকুরমা কিন্ত দিদিমার নিক্ট এত শিক্ষা সম্ভব নহে। 
একে ত দিদিমার নিজেরাই অতিসামান্ত শিক্ষাই 
পাইয়াছেন, তাহার উপর, তাহাদের অভিজ্ঞতাও কেবল, 
* ছুই এক্টি পরিবার সন্ধে । তাহারা ভাল যাহা শিখাইতে 
পারেন, তাহা সবজের নহে; কিন্ত তাহা যথেষ্টও নহে। 
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8০৯ 


এই বৈজ্ঞানিক: যু যুগে যখন কোটি কোটি মানুষের শিক্ষা. 
ও অভিজ্ঞতাকে . বিজ্ঞান, পুস্তকপ্রচার, বায়োস্কোপ” 
রেডিও প্রভৃতি, উপায়ের দ্বারা অতি সুলভ করিয়া 
দিতেছে, তখন চোখ বুজিয়া তাহা ফিরাইয়া দিয়] 
একম্যত্র দ্বিদিমার-. মুখের দিকে তাকাইয়া থাকা কি 
অতিবড় মুখের কাজ নয়? স্বুলকলেজেব শিক্ষার, 
যাহার! বিরোধী, তাহারা. হয়ত বলিবেন উপরোক্ত 
বিদ্যাসকল স্কুলকলেজে শিক্ষা দেওয়া হয় না) স্থতবাং 
সেখানে শিক্ষালাভ কর! বৃথা। আধুনিক স্বুল-কলেজ-, 
গুলি আদর্শ. নয় জানি, কিন্তু সেজন্ত . সেগুলিকে- 
বর্জন না. করিয়া সংস্কার করাই দরকার । যতদিন. 
সংস্কার না-ও হয়, ততদিন অপিক্ষার চেয়ে য়ামান 
শিক্ষাও ভাল। দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ, ছুধকলা না 
পাইলে ক্ষ! ফেলিয়া দেয় না। আধুনিক শিক্ষা 
আর কিছুনা িখাইলেও বাংল! ইংরেজী সংস্কৃত পড়িতে, 
শিখাইয়াও মাহুযের প্রভূত উপকার করিয়াছে। স্কুলে 
কলেজে যে বাংলা ইংরেজী পড়িতে শিখিয়াছে, সে ইচ্ছা 
করিলে এবং স্যোগ পাইলে স্বাস্থানীতি, অর্থনীতি, 
চিকিৎসা, বিজ্ঞান প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিদ্বা! নিজ 
চেষ্টাতেই শিক্ষা করিতে পারে। মানুষ যে-কোন ভাষা 
ও বিদ্যাই শিক্ষা করুক না কেন, তাহাতে তাহার অপকার 
অপেক্ষা উপকাবই বেশী হয়। “তাহার, জ্ঞাম ও আনন্দ 
লাভের ক্ষেত প্রত্যেক, নবার্জিত বিস্তার সহিত বিস্তৃতি 
জর পালনে পর বহু স্রীলোকেরই অবদর, 
থাকে। এই অবসব-কালটা নিজের ও পরিবার-পরি- 
জনের পক্ষে সুখকর ও আনন্দময় করিয়া তুলিবার জ্ঞান 
থাকা স্ত্রীলোকের . দর্কার। যে পরিবারে অর্থাভাব 
আছে, সেখানে. অবসর:কালে . অর্থকরী বিদ্যার, চ্চাই 
বুদ্ধির কাজ। যেখানে . তাহা নাই, সেখানে কেবল শিল্প 
ও সাহিত্যের, চ্্চা করিলেও চলিতে পারে 1, আমাদের, 
দেশেব অনেক লেখকলেখিকার মতে কুটার-শিল্প অর্থাৎ 
সৃতা কাটা, তাঁত বোরা, €পাষক তৈয়ারি করা, মোজা 
গেঞ্জি, বোনা প্রভৃতি করিলে মেয়েরা সহজেই কিছু অর্থ 
উপার্জন: ও সৎকার্ধে অবসর যাপন করিতে পারিবেন, 


৪১০ 





একথা সত্য । কিন্ত সকলরকম গৃহশিল্লেরই শিক্ষা 'করার 
, প্রয়োজন আছে ; চরকা-কাটাতেও কিছু আছে। “নবাবের 
হারেমের যে-অবরোধ প্রথার ভূত” বাংলার ঘরে ঘরে 
বিরাজ করিতেছে, তাহার কল্যাণে দর্জি, ছুতোর, তাঁতী, 


ধোপা, শালকর, ময়রা, স্তাক্রা প্রভৃতির কাছে কাজ 


শেখ! মেয়েদের পক্ষে কঠিন। তা-ছাড়া, সকল-প্রকার 
গৃহশিল্পই বৈজ্ঞানিকমুগে পূর্ববাপেক্ষা সহজ ও সম্তা হইয়া 
উঠিয়াহে, কলের প্রতিযোগিতায় সন্তায় কাজ না করিলে 
বিকায় ন!। যে-দব কাজে কেবল শিল্পীর নৈপুণ্যেরই দাম, 
তাহাতে আবার শিক্ষার প্রয়োজন খুবই বেশী । কিন্তু এই- 
সব শিল্পের বিষয়ে বাংল! পুস্তক প্রায় নাই, অথচ ইংরেজী 
বিস্তর আছে। স্থতরাং ইংরেজী শিখিলে ও মাপ জোক 
প্রভৃতির জন্য কিছু অঙ্বশীস্্র ও বিজ্ঞানাদি জানা থাকিলে 
এক্ষেত্রেও সুবিধা) হয় । না জানিলে প্রতিযোগিতায় টি'কিতে 
ত পারিবেনই না, অসম্পূর্ণ শিক্ষার ফলে অপটু হাতের 
, জিনিষ কেহ কিনিবে না, শিল্প চর্চার ফলে লাভের চেয়ে 
লোক্সান বনত বেশী হইবে। মান্থষের বহিরিন্দরিয় ও 
অস্তরেন্দিয়ু যত সজ্জাগ ও পর্যবেক্ষণে পটু হয়, সকল 
কর্দক্ষেত্রেই সে তত সফল হয়। সেইজন্ত বুদ্ধি, চক্ষু, কর্ণ, 
হন্ত গ্রভৃতিকে দক্ষ করিতে হইলে বনু বিদ্যার সাধনা 
প্রয়োজন। Hl | 
অনেক লেখকলেখিকার বিশ্বাস, মেয়ের! স্থূলকলেজে 
পড়িলে, বিবাহিতা ও অবিবাহিতা সকলেই ঘর সংসার 
ফেলিয়া সুলমাষ্টারী ওকালতী কেরানীগিরি বা ডেপুটি- 
গিরি করিতে যাইবেন । যে দেশে একটি মাত্র "কুমারী 
ওকালতী করিবার অন্থমতি পাইয়াছেন এবং যে দেশের 
ত্রিসীমানায় কোনে! মহিলা ডেপুটিগিরি করেন নাই, সে 
দেশের কল্পনাকুশন ওঁপন্তাসিকরী বাস্তবে এতখানি 
উপন্াসের রং ফলাইয়া যুদ্ধে না নামিলেই পারিতেন। তবু 
যখন নামিয়াইছেন, তখন বলা যাইতে পারে, শিক্ষিত! 
বাঙ্গালী রমণীর প্রধান কর্মক্ষেত্র বাংলার বালিকা-বিস্তা- 
লয়গীলিতে যদি লেখিকা খোজ করেন ত দেখিবেন, 
শিক্ষয়িত্রীরা অধিকাংশ কুমারী, সামান্য অংশ বিধবা এবং 
অতি অন্ন কয়েকজন সধবা। ' সধবাদের মধ্যে আবার 
অধিকাংশ নিঃসন্তান, কয়েকজন বয়স্ক সন্তানের জননী এবং 


প্রবাসী--পৌধ; ১৬৩, 


" রূম্পীদের “পুরুষের: সহিত “ভিড় করিয়া” ' সমস্ত! 


* [ ২৩শ ভাগ» ২য় থণ্ড " 


লালি ন 





অলাসিল দল জলসা তপ" 


মাত্র দুই দশজন শিশু সন্তানের জননী । একজন মাহুষের 
দৃষ্টান্ত দিয়! যে সমষ্টিব বিচার করা চলে না, তাহা -এই- 
সকল লেখিকাঁর লেখায় অনেকবারই দেখা যায়:; অথচ 


ইহারা.নিজেরাই "একটি লেডি ডাক্তারের মুখে শোনা" ' 
তাহার নি্জ-তীবনের এরটি গল্পকে” সম্বল করিয়া যুদ্ধে 


নামেন। কুমারী শিক্ষপিত্রীরা অধিকাংশই বিবাহেরপর ' 


চাকরী 'ছাড়িয়া দেন, অবস্থায় না, কুলাইলে -বা সংসারে 


অন্ুবিধা হয় না দেখিলে কেহ কেহ বিবাহের .পরেও" 
"চাকরী করেন; লেখিকার এ-সংবাদ যে জানা নাই 


তাহা মনে হয় না, তযুক$ভিনি “তাহা: -গ্রোপন করিয়া 
গিয়াছেন। ,আমেরিক্ায়-সত্ীশিক্ষার যেরূপ প্রসার; পৃথি-' 


বীর অল্প দেশেই সেরূপ 'হইয়াছে +. তবু আমেরিকার ' 


"ওম্যান সিটিজেন” পত্রে দেখি ' 


"পঞ্চাশ বৎসর পরে PSOE জা 
তুলনায় অনেক. রেশী চিত্তাকর্ষক ও কার্যকর হইবে! ভবিষ্যতে - 


মেয়ের! নিজের! সংসারের কাঁজে 'আবো আনেক বেশী সময় দিবেন, 
গৃহকর্্ আব নীচ কাজ থাকিবে না । ভবিষ্যতে গৃহকর্কে মানুষ 


শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে ছেখিবে। বিবাহিত রমণীদের, মধ্যে অধিদংশই ' 


জীবনের, একটা! বিশেষ কালের সমস্ত সময়টাই ঘরসংসাঁর..গড়িতে 
বায় করিবেন! সন্ভানসম্ততির জন্ম ও পালনেব কাঁলটার প্রায় সমস্ত 
চিন্তা ও সময়ই গৃহধৰ্্মের অন্ত ব্যয় করিবের । মানসিক, "আর্থিক এ 
ও শারীরিক সকল দিক্‌ দিয়াই মেয়ের! জীবনের সম্তান-ধারণ্‌যুগটায় 
গৃহের অনুরত্ত হন, মেয়ের! নিজেদের কাঁজ.ও মৃন্তানের যু নিজেরাই 


০১৭৭ 57878 


শিক্ষিত বিশেষজ্ঞের সাহায্য লইবেন” - 
বিবাহের পূর্বে, এবং সস্তানসন্ততি বড় হই গেলে 


মেয়েরা যদি গৃহের বাহিরে . কোনো- অর্থকরী... বিদ্যার ' 


অনুসরণ করেন, কি দেশ- ও সমাজ্ম-হিতকর কার্য করেন 
তাহাতে দেশের 'ক্ষতি অপেক্ষা লাভই ত'বেশী: হইবে। 
বিবাহিত জীবনেও অবসরকালে অর্থ উপার্জন: করা৷ 
স্ত্রীলোকের পক্ষে" সম্ভব। ' শিক্ষা, ও বিবেচন! - থাকিলে 
সংসারের ক্ষতি, না ''করিয়াও তরুণী মাতার! ফে অর্থ 
উপার্জন করিতে পারেন, তাহার বন্ধ দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়.। 
ভবিষ্যতে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গৃহকর্ম করিলে 
গৃহিণীদের অবসরও বাড়িবে, স্থতরাং রিড, কা 
করিবার বেশী স্থবিধাও হইবে। | 
অনেকে "এই চাকরীসমন্তার দিনে” 


নিকিতা * 
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জটিলতর করিতে মানী করিতেছেন। আমাদের দেশে 
চাকরীসমস্তা -যে ক্ষেত্রে, সেই কেরানী-কুল-শোভিত 
আপিষ-আদালতে বাঙ্গালী মেয়ের দেখা এখনও. পাওয়া 
যায় নাই; লেখিকা অযথা কেন ভয় পাইতেছেন 
জানি না। বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর পদেই 
শিক্ষিতা বঙ্গরমণীদের অধিকাংশকে দেখা যায়। 
এই কাজে আরও বহু রমণীর যে. প্রয়োজন আছে, 
ভীহা সকলেই জানেন, এমন কি. “সনাতনপস্থীরা* 
নিজেরাও, তাহা স্বীকার করেন। লেডি ডাক্তারের 
ও শিক্ষিতা ধাত্রীর ও শুশ্রযাকারিণীর কার্য্যক্ষেত্র ত সমস্ত 
দেশ জুড়িয়া পড়িয়া রহিয়াছে । রোজগ্রারী মেয়েদের 











-গালি দিতে গিয়াঁও “দনাভনপন্থী'দের তাহা স্বীকার 


করিতে হইয়াছে! যেসকল কাজে কেবল. মেয়েদের 
.চাহিদাই বেশী এবং উপযুক্ত মেয়ের অভাবে যে-সব 


, কান্দ আমাদের দেশে ভালভাবে হইতে পারিতেছে না, 


শিক্ষিতা মহিলারা স্বভাবত সেই-সব কাজে বেশী 


-যাইবেন এবং তাহা হইলেই পুরুষদের “চাকরী-সমন্তা? 
জটিলতর না হুইয়া দেশ 'ও সংসারের প্ররুত শ্রীবৃদ্ধি- 


হইবে ৷ ( তুল যে কেহ করিবেন না, এমন কথা বলিতেছি 


' না. তুল করিয়া ঠকিয়াই মান্য ঠিক্‌ পথে যাইতে শিখে ।) 


শুশ্রষা, 'ধাত্রীবিদ্যা, দত্ত-চিকিৎসা, চক্ু-চিকিৎসা, স্বাস্থ্য" 
'তত্বাবধান, হাসপাতাল-পরিদর্শন॥ স্ত্রীরোগ-চিকিৎসা, 
শিশু-শিক্ষা, ব্যায়াম-শিক্ষা, ফোটোগ্রাফী, পোষাকের 
নৰ্মা করা, .নারী-শিল্পভাণ্ডার স্থাপন, সংবাদপন্রা্দিতে 
লেখা, নারীহিতৈষী পন্ চালনা, অনাথাশ্রম গঠন, পুস্তক 
রচনা, সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া, বোর্ডিং পরিচালন, ভদ্র ও 
উচ্চদরের হোটেল পরিচালন, গোশালাপ্রতিষ্ঠা, শাক- 
শজির' বাগান করা, স্থাপত্য, গহনা নির্মাণ ও নক্মাকরা, 
অদ্ধাশ্রম ও আতুরাশ্রমের তত্বাবধান, দৌকানে মহিলা 
খরিদ্বারের জিনিষ ষোগানো, বাল-অপরাধীর তত্বাবধান, 
মহিলা মকেলের ওকাঁলতী, সমাজহিতসাধন, পতিতো- 
জ্ধার, উন্মাদের সেবা প্রভৃতি অসংখ্য কাজ আমাদের 
দেশে যাহা হওয়া উচিত মেষেদেব সাহাযোর অভাবে 
তাহা" হইতে পাঁবিতেছে না। এই-সকল কাজ বিশেষ 
করিয়। মেক্সেদেরই কাজ,। ইহাতে তাহারা লাগিলে 


&নারী-সমস্তাঃ 





৪১১ 
ভীড় বাড়ানো হইবে না, প্রকৃত কার্য উদ্ধাব করা 
হইবে। 

ধাত্রীবিষ্যা ও শিক্ষাদান পুবাকালে মহিলাদের কাজ 
ছিল বলিয়া! অনেকের বর্তমানেও তাহাতে আপত্তি নাই। 
কিন্তু পুরাকালে ত মহিলারা মাসিকপত্রে উপস্তাস লিখি- 
তেন না, প্রবন্ধ লিখিয়া পুরুষের সঙ্গে ঝগড়াও করিতেন 
না; তবে কোনো কোনো মহিলা মাসিক পত্রের আড়াল 
হইতে যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়াছেন কেন? বর্তমান ও অতীত 
বলিয়া দুইটা কাটাছাটা বিভাগ কালের মধ্যে নাই। অতীতে 
এমন দিনও ছিল যখন পুরুষ ও নারী কাচা মাংস খাইতেন, 
গাছের বন্ধন পরিতেন, আরো! অতীতে বিবন্ত্র থাকিতেন, 
সামান্দিক কোনো প্রথা মানিতেন না; কিন্তু কালের 
গতির সঙ্গে সঙ্গে এই-সকল নিষম বদ্লাইয়া গিয়াছে। 
উন্নত মানুষ পরিবর্তনকে গ্রহণ করিতে ভয় পায় না। 
অতীতে রমণী ব্যারিষ্টারী করেন নাই বলিয়া ভবিষ্যতে 
তাহার ব্যাবিষ্টারীব ভয়ে মৃচ্ছ? যাইবার কোনো যুক্তি 
সঙ্গত কারণ নাই। "্নাবীর ইজ্জত, রক্ষা নারীরই কাজ* 
ইহারা বলেন; তবে মহিলা উকীল হইলে ক্ষতি কি? 
মহিলার মানসম্্রম রক্ষার অন্ত, কাপুরুষের হস্তের লাঞ্ছনা 
হইতে, স্বামী ও শ্বশুববাড়ীর ছ্যাকা পোড়া হইতে উদ্ধার 
করিতে, চক্রীর চক্র হইতে বাহির করিতে, মহিলার 
স্বার্থের মর্ধ্যাদা রক্ষা করিতে, মহিল! উকীল ব্যারিষ্টারই 
ত বেশী সক্ষম হইবেন। যাহারা নিজেদের “সেকেলে” 
বলিয়া! বড়াই করিয়া "একেলে” শিক্ষাকে গালি দেন, 
তাহারা যদি খুঁটাইয়া দেখেন ত দেখিতে পাইবেন, 
জীবনযাত্রা-পথে সাবিত্রী দ্রোপদী কুস্তী দময়ন্তী শর্শিষঠ। 
প্রভৃতি সকলের সঙ্গেই আকাশ-পাতাল প্রভেদ রাখিয়া 
তাহারা নিত্য চলিতেছেন। 

শিক্ষার মধ্যে কোনটা যে হিন্দুজনোচিত আব কোনটা 
যে “মেম-সাহেবী”, কোন্টা যে “মেয়েলি” আর কোন্টা 
ষে *পুরুষালি* তাহাও বুঝাইয়| বলা দরকার! স্থল- 
কলেজে মেয়েরা সচরাচর ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, সাহিত্য, 
দর্শন, ইত্যাদি কয়েকটি জিনিষ পড়ে, যাহা ঠিক বাঁসন- 








মাঁজা কিম্বা ঘরঝাট দেওয়া মত “মেয়েলি” বিদ্যা নয়। 


কিন্ত ইহার কোনোটার গায়ই ত পুরুষত্বের ছাপ দেওয়া 
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নাই 'অন্ত দিকে আবার, রাধাবাড়া, বাসন-মাজা ও 
ঘর ঝট দেওয়ার কাজও অসংখ্য পুরুষ করে। ' ভাবিয়া 
দেখিলে' দেখিবেন, মহাঁভারত বা রামায়ণও অংশত 
“ইতিহাস, “সনাতিনপন্থীব” ' মহিলাদের 'ভাহা ‘পড়িতে 
“ বলেন +-তীর্ঘদর্শন-ধর্দের যাহারা এত. পক্ষপাতী, পুস্তকে 
"ভুগোল" পড়িলেই'তাহাদের'জাতি যাইবে না; বাজারের 
“হিসাব বাঁখিতে হইলেও অঙ্কের. প্রশ্নোজন যখন হয়, তখন 
উচ্চ গণিত পড়িলেই স্ত্রী-পুরুষ হইয়া যাইবেন নাঃ বেদ 
বেদান্ত সাংখ্য পাতগ্রল স্বৃতি শ্রুতি ' পড়িলে যদি স্ত্রীলোক ' 
"পুরুষ না হন, ত'হেগেলের দর্শন পড়িলেও' হইবেন না।' 
স্ত্রীশিক্ষ! সম্বন্ধে আরো অনেক লেখকলেখিকা 'অনেক 
'আবোল-তাবোল প্রলাপ ৰকিয়াছেন, সকলগুলির উত্তব 
*এক প্রবন্ধে দেওয়া শক্ত। এখানে কেবল একজন 
' লেখকের উর্করমত্তিফ কল্পিত শিক্ষিতা 'রমণীর বর্ণনাব'কথা 
“বলিয়া শেষ ‘করিব। লেখকের মতে বেখুন-কলেঞের 
; শিক্ষার পরিবর্তে মহাকালী-পাঠশালার শিক্ষার প্রচলন ঘরে 
‘ঘরে হইলেই বাংলা স্বর্গরাজ্য হইয়া উঠিবে। মহাকালী- 
পাঠশালার নিন্দা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; উহা যে- 
প্রশংসার যোগ্য তাহা অবশ্যই উহাকে দেওয়!' উচিত। 
কিন্তু মহাকালী-পাঠশালার এমন সব ভক্ত থাকিতেও তাহা 
“যে.কেন ভূতলে স্বর্গ না আনিয়া অকালে স্ব্গযাত্রা করিতে : 
'বসিয়াছে, তাহা" তীহারাই '-জানেন ৷ ' লেখক একজন 
"মহাকালী-পাঠশালার ছাত্রীর 'শিবপূজা শাশুড়ীভক্তি 
ও অন্নপূর্ণাত্বের দৃষ্টান্তেব উল্লেখ করিয়া বেখুন-কলেজের 
শিক্ষিতাকে পাঠককে “কল্পনা” করিয়া লইতে বলিয়াছেন । 
'বাস্তধকে যে “কল্পনা-চক্ষে” দেখিয়া সমালোচনা করিতে 
‘হয়, তাহা“আমরা ইতিপূর্বে 'জানিতাম না। লেখকের 


কল্পিতা শিক্ষিত! বধূ প্রথম -তাহার কল্পলোকে প্রবেশ " 


'করিলেন বুট ও বনেট্‌ পরিয়া,' তাহাব পর অশুচি হস্তে 
পুজার সামগ্রী” ছুইয়া ও আরো! অনেক -অথটন'ঘটাইয়া 
-গাশুড়ীকে 'খান্সামা কবিষা লেখকের মস্তিক্-রঙ্গমঞ্চের 
ঘবনিকা পাত করিলেন। -শীশুড়ীকে খান্সাম! কবিতে 


প্রবাসী_পৌষ, : ১৩৩০, 


Ni ২৩শ ভাগ, হ্য়। বিগ 


যদ্বিও'কোনো শিক্ষিতাকে 'দেখি নাই,“ তবু ধরা 'যাঁক্‌ 
শাশুড়ী” পুত্ৰ ও ুজবধৃকে পরিবেষণ' “করিয়া 'কোথাও 
খাওয়াইয়াছেন!। “হিন্দুনারী স্বহস্তে রন্ধন করিয়া'পততি- 
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করেন, পথের ' কাঙ্গালকে বাধিয়। 'থাওঁয়ানোও তাহার 
কাছে স্নাঘীর বিষয় । তবে বেচারা বধু এমন কি অপরধি 
“ কবিল, যে, তাহাকে যত্ব করিয়া'পরিবেষণ করিয়া খাইতে 
দিলেই শীসুড়ীব সম্মের হানি হইবে ? বেখুন-কলেজের 
' শত শত ছাত্রীকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি, বনেট্‌ কাঁহাকেও 
-পরিতে' দেখি' নহি, 'বুটও -ছই চারিটি: 'ছুষ্ধপোষ্ট 
বালিকা ছাড়া কীহারও পায়ে দেখি-নাই? (খে বয়সের 
নি্ঠীবান্‌ হিন্দুর বাড়ীব বালিকাদ্দিগকেও -বুট গরিতৈ 
দেখিয়াছি।) তাহাদের মধ্যে শতাধিককে স্বহস্তে রন্ধন 
করিতে দেখিয়াছি এবং এক জনেরও হিষ্টারিযা” আমি 
' দেখি নাই? কিন্তু অগণিত নিরক্ষর স্রীলোকের গ’হিষ্টীরিয়া 
হ্য়। প্রাত:কালে বৌমার শধ্যাপার্থে চায়ের পৈয়াল; হন্ত 


যে শীশুড়ীরা আসিয়া দীড়াইয়া থাকেন, তাঁহারা কোন্‌ 


থিয়েটারের ভূমিকায় 'নামিয়াছিলেন “জানিতে -পারিলৈ 
বেখুন-কলেজের ছাত্রী বাধিত হইধেন? ২ ই 
': - বাংলাদেশই ভারতবর্ষের, সবটা' নয়, বাঙ্গালী হিনুই 
একমাত্র হিন্দু বানিষ্টাবতম' হিন্দু নহেন 1॥অন্ত 'অনেক 
"প্রদেশের  হিনদমহিলাদিগকে চামড়ার দা গরিতে 
দেখিয়াছি। তাহার" গড়ন অবস্তা দেশী রকমেব, কিন্ত 
“তাহার জায়গায় বুট 'পরিলেই যে. বড় “বেশী "অপরাধ 
হয়; এরূপ মনে হয় না। বাঙ্গালী হিন্দু পুরুষেরা ত ঠন্ঠনৈ 
“বা তালতলার চটির পরিবর্তে বুট! পরেন।' হতে 
হিনদত্ব লোপ পায়না" La 

বাজে কখার উত্তর না দিয়াও নি বদ্ধ 
বলিবার অনেক কথা “এখনও আছে। বারাস্তরে। সে- 
'সব কধা ও যৌবনবিবাহ'' স্থীস্বাধীনতাঁ 'বিধবাবিবাহ 


A 


প্রভৃতি “নারী-সমন্তা’ব অন্থান্ত দিক্‌ লইয়া "আলোচন! | 


বৰিয়া রিকি, 
শ্রী শান্তা দেবী 





রমনার মানলে কাজ 
1 ভাঁধতীয়: ব্যবস্থাপক "সভার লভ্যনির্বাচন শেষ না 


হইন্জা ঢেলে বুঝা যাইবে না, কোন্‌ দলের -কত লোক 
“ইহার সভ্য হইলেন ।"'স্বরাত্য দলের, নেতার! বলিয়াছেন, 


"ভাহারাগ্রথমে গবর্ণমেণ্টেরনিকট পূর্ণ স্বরাজ্যের দাবী 


কেরিবেন'। এই দাবী মঞ্জর'হইলে ভাল, নতুবা তাহারা 
“গবর্ণর মেট্টের সকল “কাজের বিরোধিতা. দ্বারা ব্যবস্থাপক 
 সভাগুলি' অচল রি দিখেন | Cd, 
“দি রাজা দলের এত বেশী লোক ভারতীয়: ব্যবস্থা- 
পক সভার-সভ্য নির্ববীচিত হন, যে, সর্কারী সভ্য, মনো- 
"নীত সত্য এবং মভারেট 'সভোরা দল দ্বাধিয়াও -সংখ্যায় 


“তাহাদের চেয়ে বেশীনাঁইন, তাহা, ইইলে -শ্বরাঞজ্য "দল 


' বিরোধিতা দ্বারা ব্যবস্থাপক সভার 'কাজ্র' অচল করিতে 


"__:পারিবেন'। কিন্তু তথনও গবর্ণ মেণ্টেক কাঁজ অচল 


bh. 


"লোকের ৰ 'আছে। 
' “করেন, তাঁহাদের ক্ষমতাও কম। 'স্বতরাং ইহা ঠিক, যে, 


| ইইবে নী): 'গবর্ণর-জেনারেল নিজের ভারতশাসন-সংস্কারি 


'আইন ১ অনুযায়ী : ক্ষমতার * প্রয়োগ দ্বারা কাজ 
'চালিহিতে : 'পার্সিবেন। - 'কিন্ত-" ভারউশাঁসন-সংস্কাব 
মারইনের "উদ্দেশ্ট- অই; হৈ, ব্যবস্থাপক ৷ সভার সাহায্যে 
দেশের - শীঁসনকার্ধ্য” 'নির্বাহিত '' হয়।' - স্বরাজ্যদলেব 
"অভিপ্রায় সিদ্ধ হইলে-আইসের “এ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে । 
"সুতরাং “ব্যবস্থাপক সভার, কাজ অচল -করিতে পাঁরিলে 
'স্বরাজ্যদলৈর' ঘোষিত “প্রথম: 'উদদে হইবে, বলা 
“দাই পারে এডি ্ 
"“!ক্কিন্ধ ব্যবস্থাপঁক' 'সভী শন ভইলে এবং 'বড়লাট 
ধনিজ্ের আঁদেশ দ্বাবাশাপন-কাধ্য চালাইতে বাধ্য হইলে 
স্বরাজাদলের মুখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, এমন বলা ফাঁয় নী। 
"তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য “স্বরাজ” লাভ-। ব্যবস্থাপক সভার 
যতটুকু ক্ষর্মতী'ও অধিকার আছে, তাহাকে -ম্বরাজ বলা 
“ঘবায়'না; ভাহা-সামান্ত।: : দেশের: লোকের অধিকাংশেরই 
:প্রত্ভিনিধি+ নির্বাচনের ক্ষমতা নাই, অতি ' ' অল্পসংখ্যক 
তাহারা 'ষে-সব ' প্রতিনিধি নির্বাচন 


ধ প্রসঙ্গ - 


বর্তমান ব্যবস্থাপক সভাগুলির দ্বারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত 
হয় নীই- পক্ষাস্তবে ইহাও গঠিক্‌, যে, ব্যবস্থাপক সভার 
সভ্যাদেব ক্ষমতা যত কমই হউক, কিছু ক্ষমত| তাহাদের 
আছে, এবং গণতন্ত্রের সুত্রপাত হইয়াছে। যদি ব্যবস্থা- 


'পক সভা অচল. হইয়া যায়, তাহা হইলে নির্বাচকদের 


প্রতিনিধিদের এই ক্ষমতাটুকুও থাকিবে না। ' 
ইহার ফল "দুই প্রকার হইতে পারে। তাহার 
আলোচনা 'কবিবার আগে দেখা যাকি, গবর্ণর-প্রেনারেল 


'স্বরাজ্যদলের স্বরাজের দাবী গ্রাহ্‌ কবিলে-কি ফল হইতে 
‘পারে। এই দাবী ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি 


প্রস্তাবের আকাবে. উপস্থিত করিতে হইবে।' প্রস্তাবটির 
'পক্ষে অধিকাংশ সভ্য মত দিলে উহা গবর্ণর-জেনারেলের 
“নিকট 'বাইবে। সকৌন্দিল গবর্ণর-জেনাবেল উহার 
'অহ্মৌদন করিতে পারেন, না,করিতেও পারেন। কিন্তু 
তিনি অঙ্মোদন করিলেই' ভারতবর্ষ স্বরাজ পাইবে না। 
ভারতবর্ধকে আইনের দ্বার! স্বরাজ দিবার “মালিক ব্রিটিশ 
পালেমেণ্ট'।' বড়লাট "তাহার অন্থমোদন সহ প্রস্তাবটি 
ভারত-সচিবকে পাঠাইবেন। সকৌন্সিল ভারতসচিবের 
উহা পছন্দ হইলে তিনি উহা ‘ব্ৰিটিশ’ মন্ত্রীসভায় উপস্থিত 
“করিবেন। মন্ত্রীসভা-উহীর অন্থমোদন করিলে বর্তমান 
'ভারতশাসন আইন আবশ্তক-মত পরিবর্তন কবিবার 
'জন্ত একটি আইনের খস্ড়া প্রস্তুত করিয়া তাহা পালে 
মেন্টে উপস্থিত করিবেন। 'পালেমেণ্টে এ খস্ড়া আইনে 
পরিণত হইলে তদ্হুযায়ী স্বরাঙ্জগ ভারতবর্ষ পাইতে 
পারিবে। 

অতএব দেখা যাইতেছে; যে, রি ভারতীয় ব্যবস্থাপক 
‘সভায় ত্ববাজ্যদল স্বয়ং কিম্বা অন্তান্য দলের অবিলদ্বে-ন্বরাজ. 
প্রার্থী সভ্যদিগের সহিত মিলিত হুইয়া সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হইলেও, 


"আরো ' অনেক অমুকূুল অবস্থা ঘটিলে, তবে আইনের 


পথে স্বরাজ লাভ ভারতবর্ষের পক্ষে -সম্ভব হইতে পারে। 
‘যাহা এতগুলি “যদ্দির” উপর নির্ভর করে, তাহাব বেশী 
প্রত্যাশা না কবাই ভাল। 
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প্রবানী--পৌষ, ১৩৩৩ 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ANNAN ANNAN‘, পার্টি 





যদি সকৌন্সিল গবর্ণব-জেনারেল স্বরাজের প্রস্তাব লোকদের” : বিরাগভাজন বলিয়া বিরোধী স্ববাজ্য- 


গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে স্বরাজ্যপ্রার্থীরা ্যবস্থাপ 
সভার কাজ অচল করিতে চেষ্টা করিবেন। সে চেষ্টা 
সফল হইলে, বড়লাট নিঞ্জের আইনসঙ্গত ২ক্ষমতা অস্থ- 
সারে রাষ্ট্রীয় কাজ চালহিভে থাকিবেন। কিন্তু এভাবে 
কাজ চালাইতে হইলে তাহাকেও এক হিসাবে গবর্ণ - 


 মেগ্টের পরাজ্জয় বলিতে হইবে. . হতরাং বরাবর এই 


~~ 


প্রকারে কাজ না চালাইয়| ব্রিটিশ, গবর্ণ মেণ্ট কে বর্তমান 
ভারত-শাসন আইন এমন ভাবে পরিবর্তন, করিতে হইবে, 
যাহাতে ব্যবস্থাপক সভা পুনরায় অচল না হয়। 

+ এই পবিবর্তন দুই প্রকারের হইতে পারে। এক হইতে 
পারে, য়ে, ব্যবস্থাপক সভাগুলি বাস্তবিক আরে গণ- 


, তান্ত্রিক হইবে, উহার -রাষ্ট্রীয ক্ষমতা আরো -বাড়িবে। 


কিন্বা:এরূপ হইতে পাবে, -যে, গণতাস্ত্রিকতার মুখোসটা 
আরো -মোহজনক করিয়া ব্যবস্থা আসলে. এমন, কর! 
‘হইবে, যাহাতে সভ্যদের ব্যবস্থাপক সভাঁকে অচল কবি- 
বার ক্ষমতা এখনকার চেয়ে খুব. কম হয়, কিম্বা লুপ্ত :হয়। 
কি যে.হইবে,তাহা! ভবিষ্যতের-গর্ভে নিহিত 11. . 

কিন্তু নৃতন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাষ স্বরাজ্যদল বেশ 
হননি এই সমস্ত জল্পনাই বৃথা হইবে। +" 


. বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক » সভায় রাজ্যে 


বন্য ব্যবস্থাপক -সভার প্রতিনিধি নির্বাচন শেষ'. 


হইয়াছে ।. শ্বরাজ্যদলের যত সভ্য নির্ববাচিত হইয়াছেন, 
এ দলের লোকেরাও বোধ হয় তত আশা করেন নাই; 
অন্য লোরুদেরও অনুমান ইহা! অপেক্ষা কম ছিল৷ 

- এই দলের চেষ্টা এটা সফল হইবার কারণ সমন্ধে 
নানারূপ আলোচনা! হইয়াছে । দল হিসাবে স্বরাজ্যদল 


এখন পর্্যস্ত দেশের জন্য কিছুই কবেন নাই স্বতরাং 


দেশশহিতদাধনে তাহাদের কৃতিত্বের জোরে তাহারা- এতটা 


- সফলতা লাভ করিয়াছেন, এমন বলা যায়“ না। 
বাড়ি -হিলাবেও- স্বরাজ্যদলের নির্বাচিত অনেক সভা - 


তাহাদের পবাজিত প্রতিহ্ন্বীদের অপেক্ষা অযোগ্য লোক'। 
সেইজন্য - আমাদের - -অন্থমান, এই; ' যে, প্রধানতঃ 


গবর্ণমে্ট, এবং তাঁহার পর মন্ত্রীদের দল-' দেশের 


:আছে ও সংক্কাবের প্রয়োদন, সে কথাটা 


দলের এতটা, জিত হইয়াছে । যেও যাহা আমাদের 
বিদ্বেষভাজন, তাহাকে কেহ বিনষ্ট করিবে বলিলে 
স্বভাবতই, “তাহার .. প্রতি -অন্রাগ 'জুক্সেখ7- গরর্ণ- - 
মেন্টের বিরুদ্ধে এরুটা-রব তুলিয়া দিয়া কার্য্য উদ্ধার করার 
ফিকিরট! মোটেই'নৃতন.. নয় ) অথচ সব-দেশেই লোকে 
ইহাতে আগেও -ভুলিয়াছে, ভবিষ্যতেও ভুলিবে। এই 
বাংল। দেশেও, কলিকাতা-রিশ্ববিষ্ভালয়ের-যে অনেক-গলদ 
আঁনুবাবু.ও, 
তাহার দল চাপা দিয়া ফেলিলেন এইরূপ. রব তুলিয়া; যে, ' 
গবর্ণ মেণ্ট, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা হরণ "করিবার চেষ্টা” 


-.করিতেছে। গবর্ণমেন্টের ' সেরূপ কুম্‌ংলব থাকিলেও, 


বিশ্ববিদ্যালয়ের দৌষগুল! গুণে পরিণত “হয় না। কিন্ত 
গবর্ণমেণ্টের প্রতি লোকের যে রাগ বরাবর আছেঃ 
তাহাকে আরো বাড়াইয়া-দিয়া এ দৌঁষগুলার দিক্‌ হইতে 


-মানুষের দৃষ্টি আশু-বাবুর দল অন্ত দিকে চাৰ্িত করিলেন। 


-স্বরাজ্্যদলের ‘আংশিক: 'জয়ও এই-প্রকারের' একটা. -- 


" চালের দ্বারা লব্ধ হইয়াছে ।. গবর্ণ মেন্ট, খারাপ, মন্ত্রীরা" 


খারাপ লোক, গবর্ণ যেণ্টের আংশিক সমর্থকেরাও খারাপ 
লোক ; অতএব, -গবর্থ্‌মে্ট -পক্ষে পূরাপূরি :বিরোধীর' 
অবশ্-ভাল লোক ও যোগ্য, লোক--ন্যায়শীস্ত্রে 'ম্‌নম্ম* 


,মোঁদিত এইরূপ ,ধারণার বশে, গবর্ণ মেণ্টের দলের লোক' ' 


,মহেন, অথচ মডারেট দনেরও.লোক, নহেন, গবর্ণ মেঞ্টের ' 
প্রত্যেক কাজেরই বিরোধিতা করিতেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ'নহেন, 
যোগ্য:ও সৎ এক্সপ লোক নির্বাচিত না'হইয়া কোন কোন 
স্থলে তদপেক্ষা অযোগ্য এমন লোক নির্বাচিত হইয়াছেন, 
খাহাদের একমাত্র বা'. প্রধান যোগ্যতা এই, যে, তাহারা 


* ব্যবস্থাপক সভাকে ও গবর্ণ মেণ্ট কে গুঁড়া করিয়! 'ফেলিতে . 


গ্রতিজ্ঞাবন্ধ ৷- 
- স্বরাজ্যদলেব প্রধান কোন কোন যার রান এ. 

লোকপ্রিয়তাও এঁদলের- আংশিক জয়ের একটি কারণ। " 
স্বরাজ্যদলের বিপক্ষের! বলেন, যে, প্রীদলের ' লোক- 

দিগকে জিতাইবার জন্তু উহার কর্স্মীরী অনেক মিথ্যাচরণ 


না 


প্রভৃতি' কক্ধিয়াছেন।' ইহা সত্য কথা ।, দল হিসাবে 


বগিতে গেলে, ৫বাঁধ হয় 'কোন দল সম্বন্ধই ইহা 


ওয় সংখ্য] ৮৮ - " 





॥ প্রার্থী কোনও গহিত- উপায় অবলম্বন করেন নাই:রা 
করান নাই স্বরাজ্যদলের কর্ম্মীরা বেশী অন্তায় করিয়া 
ছেন,কিম্বা অপর দলের কনর]! করিয়াছেন অথবা কে 
কি-কি ও কত অন্যায় করিয়াছেন; আমরা তাহা 'জানিবার 
চেষ্টা করি নাই৷” এইকন্য-এবিষয়ে অধিক কিছু লিখিতে 
ইচ্ছাকরি না। , ২ "" - । 
' “হারা -আপনাদিগ্কে” ্বরাশদলতভু- ব্লিয়া ঘোষণা, 
রিয়া কাব. হাসিল করিয়াছেন; তাঁহারা: ?ষ .সকলেই' 
এদলের লোক হেন, কহ “কেহ, কেবল কার্ধ্যসিদ্ধির 
জন্য নিজেরে .এঁ- দলভুক্ত : বলিতেছেন; ' তাহা আগে 
হইতেই অনুমিত হইয়াছিল । সেই অনুমান যে 
সত্য ইতিমধ্যেই .তাহার, প্রমাণ, পাওয়া 'যাইতেছে। 
রঙ্গীয় 'ব্যবস্থাপক- সভার কাজ আরম্ত- হইলে. আরও 
" প্রমাণ পাওয়া যাইকে। কেহ কেহ নিজেকে -স্বরাজ্যদজ- 
ভুক্ত . ন! বলিলেও" স্বরাজ্যদলের দাহাষ্যে নির্বাচিত 
হইয়াছেন। তাহারা ইহার” প্রতিদানম্বগী সভায় গিয়া 
কিরূপ, কান্দ করিয়া কৃতজ্ঞতা 'প্রকাশ করেন, হাঃ 
জানিতে বেশী বিলম্ব 'হইবে না। 
-'শমনে-রাখিতে-হইবে, ফে-ম্বরাজ্যের দাবী রি 
EES বার সভা, প্রাদেশিক সভা তাহার 
স্থান নহে) প্রাদেশিক সভাগুলিতে স্বরান্্যদলের একমাত্র 
কাব, সভার সব কাজের বিকুষ্ধাচরণ করা । সবুকারী-ও 
সর্ুকারের-সমর্থক লোকদের “প্রস্তাব”, বিল,. "প্রভৃতির 
বিরোধিতা ত তাহারা করিবেনই ? অধিকস্ত- স্বতন্ত্র ( [1- 
dependent ) কোন সভ্য -কিছু ভাল আইনের খসড়া 
বা,..প্রস্তাব 'উপস্থিত করিলে তাহারও বিরোধিতা 
স্বরাজ্যদল করিতে বাধ্য । : কেন না,-এরূপ ভাল কিছুর 
সমর্থন যদি-উহারা করেন, এবং যদি তন্বারা এ আইন 
পাস্‌ বা প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহা হইলে প্রমাণিত হইয়া 
যাইবে,.ফে, ব্যবস্থাপক সভার দ্বারা সামান্য,কিছু দেশহিত 
' হইতে পারে .ককিন্ত' স্বরাজ্্যদল: ' যাহা ভাঙিতে চান, 
'তাহার-স্বারা দেশের কিছু উপকার হইতে পারে," 'কার্য্যতঃ 


বিবিধ প্রসঙ্গ--বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভায় স্বরাজ্যদল 
বলা যায়, না, যে, -উহার- কর্মীরা. মোটেই অসত্যের' 
প্রশ্রয় দেয় নাই বা: মিথ্যাচরণ করে ' নাই--যদিও- 
। ইহা সৃত্য,'যে, ব্যক্তিগত হিসাবে .কোন কোন সভ্যপদ-- 
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ইহা প্রমাণ হইতে. দেওষা -শ্বরাজ্যদলের .ধ্বংসপ্রয়াস- 
নীতিকে বলবৎ করিবে না ' 

প্রত্যেক কাজেরই বিক্দ্বাচরণ করিতে গেলেই তাহারা 
দেখিতে পাইবেন, ষে, তাহাদের দলের সংখ্যা, এমন নয়, 


যে, তাঁহারা সকল বা অধিকা-শস্থলে এই নীতিকে জয়যুক্ত 
,করিতে-পারেন'। স্থৃতরাং,'তাহাদের ভাঙিবার বা অচল 


কবিবার প্রতিজ্ঞা 1555548 কার্যে 
পরিণত করিতে পারিবেন না। এ 
মধ্যে মধ্যে এরূপ রা থস্ড়া 


ভার নিকট' উপস্থাপিত হইবে,''ষাহা . দেশহিতকর | 


এরূপ . ক্ষেত্রেও স্ববাজ্যদলের লোকেরা: ভাহাদেব 
বিরোধ ও" ধ্বংসনীতিব অঙ্থসরণ করিবেন কি? যদি 
করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের এরূপ আচবণের 
এই ব্যাখ্যা হওয়া বিচিত্র নহে, যে, -তাঁহার! দেশের 
ভাল কথন্‌' কবিবেন বা করিতে পারিবেন, তাহার 
স্থিরতা নাই,' কিন্তু আপাততঃ: তাহারা দেশহিতে বাধা 
দিতেছেন॥ তাহা হইলে তাহাদের লোকপ্রিয়তা কতকটা 
কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা । পক্ষাস্তবে,' তাঁহার! যদি 
তাহাদের ঘোষিত-নীতির অনুসরণ না করিয়া দেশহিতকব 
প্রস্তার ও বিলের সমর্থন এবং .অহিতকর প্রস্তাব-ও বিলের 


_বিরোধিত৷ করেন, তাহা হইলে তাহাদের সহিত 'মডারেট্‌ 


দলের অপেক্ষাক্কৃত- প্বাধীনচিত্ত লোকদেব কোন প্রভেদ , 
থাকিবে না; এবং তাহা হইলে তাঁহারা যে' রব তুলিয়া 
নির্বাচিত হইয়াছেন, ভাহা লোকে ভণ্ডামি বলিবে'। 
ইতিমধ্যেই মান্দাজের স্বরাজ্যদলের মিষ্টার সত্যমুর্ভি 
বলিয়াছেন, “রাজ্জনীতিক্ষেত্রে অপবিবর্তনীয় কর্তব্যতালি- 
কায় বিশ্বাস করি না?” মান্দাজ ব্যবস্থাপক সভাকে স্বরাজ ' 
লাভের উপায়-ম্বরূপে -ব্যবহার করিতে উদ্যোগী কোন 
দলের অভ্যুদয় হুইলে স্বরাজ্যদল তাঁহাদের নীতি পরিবর্তন 


সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন, ইহাও তিনি বলিয়াছেন।* 


* ‘But, as a practical politician, I do not believe in 
permanent unchangeable political programmes, * If, 
for example, in Madras, the “Justice” party with its 
reactionary. and communalistic ideals is to be replaceg 


" by a really progressive noncommunal, party ‘pledged 


to use the Council for the attainment of Swara nd, 


পন ৫৯ পাস কাস্পিল বাসি লাখ পাতি ত ২ পাটি লাও পি পি পাটি পি পা ও পাও লাখ পাটি পি পাছ ত 


বাংলা. দেশেব, স্ববাজ্যদ্ধলের" মুধপক্ষ - “কর্ও়ার্ড ৮ 
বলিয়াছেন, কার্ধ্যসিদ্িব জন্য তাহারা কোন কার্ধ্য- 
প্রণালীকেই অতি.নীচ.মনে করিবেন:না। : 
", স্ববাদ্যদল মত বা কার্য প্রণালী যতই পরিবর্তন করুন, 
না, যতক্ষণ. তাহারা লোরুকে' বুঝাঁইত্তে'-পারিবেন,.. যব. 
গুবর্ণ মেঞ্টব. বিরোধী তাহানের, সমান আর কেহঃনাই৮ 
ততক্ষণ তাহারা বহুলৌকের প্রিয় থাকিবেন |; কথায়'বলে, 
জনসাধারণ কোন কথা দীর্ঘকাল. মনে, করিয়া রাখে না; 
যে যরন যত প্রচণ্ড হুজুক তুলিতে পারে, .তাহারই, জিত 
হয়৷ লোকদেখান কিছু.একটা কৃবিঝাঁর ও বলিবার, কাক 
হাসিল করিবার-জন্ত, পুর্ববাপর-সঙ্গতিকে অগ্রাহ্‌ রুরিবার,, 
এব্‌ং উচ্চনীতিকে প্রয়ো ন-মূত পদদলিত কবিবার ক্ষমতা 
স্বরাজাদলের কর্তৃপক্ষের আছে যেকোন রাজনৈতিক ব! 
অন্ত, দল. জযক্ই, একমাত্র ব| পধান; লক্ষ্য করে, 
তাহাদেরই.. এই"ক্ষমতী.জন্মিতে পারে কিন্তু এই.পথের 
পর্িকদেব, জিত,.হইলেও? লোকহিত তাহাদের' দ্বারা' হয় 
না। তাহারা হারিয়া:যাইবার'ভয়ে' টু এবং লহ্হিডিকে 
বলি দিতেও পারে। 8413 : 
-* ভবিষ্যতে, যদি' সংঘরদ্ধ অন্ত, (কোন..দল, ধ্রাজ্যাল, 
অপেক্ষা ও গবর্ণ সেণ্ট -শক্র বলিয়া. কার্ম্যতঃ:আপনাদ্বিগকে, 
প্রমাণ-কেরিতে পারেন, অন্ততঃ সেইরূপু-ধারণ। লোকের. মনে! 


~ 


জন্মাইতে পারেন, তাহাদেরও অল্পকালস্থায়ী জিত হইবে), 


কিন্ত যাঁহাবা দেশহিত চান, তাহারা, ব্যবস্থাপক সভায়, 

সংখ্যাতূযিষ্ঠতার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া দেশের লোকের 

জ্ঞান, মানসিক শক্তি, চরিত্রবল এবং দৈহিক. স্বস্থাবৃদ্ধির 
চেষ্টা ডি 


ত্র কান হইবেন ? 
' এবাৰ বাংলাদেশের মন্ত্রী কাহীরা হইবেন, তাহা লইয়া 


জল্পনা "ও অনুমান পথে ঘাটে বৈঠকখানায় 'ও'খবরের - 


কাগুজে চলিতেছে, এবং নানা গুজব রটিতেছে। কেহ 





বাপের accepting the Swarajya Party's programme 
in its- spirit, -it’ will: be for the party’ to. consider,- 
what its attitude hes be. এ রি not venture to ৮ 
hore. ৰ 


- +e ৯৮ 


প্রবাসী পৌষ ‘১৩৩০ 





1, 1-1 ২৩শ ভাগ,.২য় খণ্ড 


সাপ সিলাসিলাছিলাছি লা> লাও পি ছি পাটি কাছি পি পাখি পাছ 


রেহ এরূপ কথা প্রচারুং করিতেছেন, যে তাহাদের সম্মতি: 
ল্ইরার-জন্ত লাট সাহেবের:লোক তাহাদের বাড়ী, হাঁট]-. 
হাটি'করিতেছে। -খাহারাই মন্ত্রী হউন তাহারা জানিয়া; 
রাখুন; ..ফে, ডাহার! .বংসরে চৌযট্রহাজার টাকা বেতন, 
লইবেনই,'যদ্নি. এরূপ,৫্রেদ করেন) তাহা হইলে তাহাদের 
প্রতি লোকের, শ্রদ্ধা ও:রিশ্বান-প্রাকিবে না। ,জোগাড়:য্নর: 
করিয়া; তাহার!" ব্যবস্থাপক. .সভাঁয় বেতরহ্থাসের. প্রস্তাব, 
অগ্রান্ করাইতে পারেন; ,কিন্ত -তাহার, দ্বারা লোকেব্ু, 
বিরাগ ও অশ্রন্ধা এড়াইতে পারিবেন ন!।- লোকের 
রিরাগ .ও. অশ্রদ্ধাকেও, অগ্রাহ্- করা. উচিত,যুদি-তাহা! 
কোন;য়হ রর্ভব্যেরঅনুম্রণবশতঃ করিতে হয়ঃ কিছ 
টাকার. লোভ: সেরূপ- মহৎ কোন জিনিষ নয়ূ:।.. বৎসরে, 
৬৪১৭০০!বেতন 59888 বাংলদেশের নয 
Kl ESE 
“ বানন্থাপক সা; সভ্যদের ররর. 
সনের দেশের-ব্যবস্থাপর সভার কাজের;নিয়ম এরূপ; 
যে, নির্বাচিত মভ্যেরা যে' নীতির সমর্থন :করিয়া। নির্বব: 
চক্দের ভোট পাইয়াছেন, সভায় গিয়া-অহোর;বিরূদ্ধাচরণ্‌ 
করিলে! নির্্ধাচকরা "পুনর্রবার- নির্ববাচনেব .. সময়ের 
আগে-সভ্যদিগকো-তাহাদের এরূপ আচরণের ঞ্রতিফকরা . 
দিতে পারেন না। চার রর্ষের "'বারস্থাগীক 5 সী, 
গুলির ও, নিয়ম এইরূধ.।, “যিনি:যে্দ্যলব: লোক 7 রুলিয়া 
নির্বাচিত হইয়াছেন, তিনি,মদি সে দল: ছাড়িয়াঠঅন্ত দূরে 
যোগ, দেন, যাহা. করিবার' প্রতিজ্ঞা করিয়া নির্ববাচিভ- 
হইয়াছেন)": তাহা, রদ্রি। না করেন,; তাহা হইলেও 'ভিন: 
বৎসৰ তিনি সভ্য, থাক্বেনই ; নির্বাচকগণ- ভাহাকে. 
পদচ্যুত৫করিতে- পারিবেন না। তাহার কর্তব্যজ্ঞানের 
উপর্ই এখন নির্ভর করিতে হইবে। . . . £ 
. হ্ইট্জালর্ডাণ্ডে ও অন্ত ৫কান কোন - দেশে নর্কাচিড 
সভ্যেরা এক্সপ. যথেচ্ছ আচরণ ক্রিতে-. পারেন. না।- 
সেথানে ..রেফাবেগুমের (referendumএর ) নিয়ম. 
থাকায়, কোন প্রস্তাব বা আইনের খস্ড়! সম্বন্ধে নির্ববাচুক- 
দের মত লওয়া যাইতে: পারে. .অর্থাৎ,: এদেশে, কিনব: 
বিলাতে যেমন কোন ।প্রস্তাব,, বাঃ বিল সভার. সুঙ্ুখে, ' 
উপস্থাপিত হইলে. সভা্দের মত ,অন্গুসারেই .তাহা মঞ্জুর 
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পা 


ওয় সংখ্যা | 


না-মঞ্জুর হয়, সুইট্জার্লর্াণ্ডে তাহা না৷ হইয়। দেশে 
যে-সব লোক সভ্য দিগকে নির্বাচন করিয়াছেন, ভাহাদের 
সন্মুখেও প্রস্তাব বা বিলটি উপস্থিত করা যাইতে পাবে। 
তাহা করা হইলে দেশেৰ এই-সব লোক যে দিকে মত 
দেন, তদন্থসাবেই কাজ হয়। 

আমাদের দেশে যতদিন পর্য্যন্ত এইরূপ রেফারেগুমের 
নিয়ম প্রবর্তিত না হইতেছে, ততদিন সভ্যদের- কর্তব্যজ্ঞান 
এবং লোকনিন্দীর ভয়েব উপরই নির্ভর কবিতে হইবে । 
সেইনন্ত ধাহারা কৌন্সিল এবং কৌন্সিলেব কাজে খুব 
গুরুত্ব আরোপ করেন, তাহাদের স্থানীয় সভাসমিতিতে 
এবং খবরের কাগজে সভ্যদের ব্যবহারের নিরপেক্ষ 
সমালোচনা হওয়া খুব দরুকার। 

ব্যবস্থাপক সভার সমুদ্াষ সভাই সমগ্র দেশের হিতের 
দিকে দৃষ্টি রাখিষা কাজ করিতে বাধ্য । তা ছাড়া, যিনি 
যে স্থানের বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি তাহার হিতের দিকে 
বিশেষ দৃষ্টি তাহাকে রাখিতে হইবে। 

গ্রতিনিধিতন্ত্র শাসনপ্রণালী যত সামান্য ভাবেই 
আমাদের দেশে থাকুক না, এতিনিধিতন্ত্র প্রণালীর মূল 
নীতি অনুহৃত হওয়াতেই ব্যবস্থাপক সভাগুলিব জন্ম হই- 
যাছে। সভোর! যে ব্যবস্থাপক সভায় যাইতে পারিয়া- 
ছেন, তাহা এ প্রতিনিধিতন্ত্র গ্রণালীব জোরে । অতএব 
সমুদয় নির্বাচিত সভোর একটি কর্তব্য এই, দেশের 
লোকদের প্রতিনিধি নির্বাচনেব অধিকার হ্রাস না -পাইযা 
যাহাতে বৃদ্ধি পায় এই চেষ্টা, করা। এখন ষত লোক 
নির্বাচক আছেন, ভবিষ্যতে তাহা অপেক্ষা আরো বেশী 
লোক নির্বাচক হইলে ভাল হয়। তা ছাড়া, নির্বাচকদের 
অন্থান্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বৃদ্ধির দিকেও সভ্যদের দৃষ্টি থাকা 
আবশ্যক । 

ধাহারা মিউন্সিপালিটি হইতে নির্বাচিত হইয়াছেন, 
তাহাদিগকে দেখিতে হইবে যেন মিউনিসিপালিটির 
ক্ষমতা না কমে এবং মিনিসিপালিটির আয়ব্যষের ও 
কাঞ্জেব উপর উহার করদাতাদের ক্ষমতা না কষে--বরং 
টা যাহার! ডিপ্রিক্ট, বোর্ড হইতে নির্বাচিত হইয়া- 

ন, তাহাদিগকে দেখিতে হইবে যেন বোর্ডেব ক্ষমতা 
মা এবং বোর্ডের আব ও কাজের 


‘৫৩-১৭ 





বিবিধ প্রসঙ্গ ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের কর্তব্য 


৪১৭ 


পাছ 





উপর করদাতাদের ক্ষমতা না কমিয়া বাড়ে। বাহানা 
বিশ্ববিদ্যালফ হইতে সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন, তাহা- 
দিগকে যেমন একদিকে দেখিতে হইবে, যে, বিশ্ববিদ্যালয় 
গুলির ক্ষমতার হ্রাস না হয়, তেমনি অন্যদিকে দেখিতে 
হইবে ফে; বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর নির্বাচকদিগেব 
ক্ষমৃতা ন! কমিয়া আরও বাড়ে । 

দৃষ্টাত্তন্থবূপ, বিশ্ববিস্বালয়রূপ নির্াচনক্ষেত্রের বিষয়ই 
বলি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদিগকে নির্বাচন করেন 
গ্রাজুয়েটগণ। কিন্তু অধিকাংশ গ্রাজুয়েটের বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কাজের উপর পরোক্ষ রকম ক্ষমতাও নাই ; বর্তমান 
নিয়মে থাকিতে পারেও না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সামান্ত কয়জন সমস্য মাত্র অল্পসংখ্যক গ্রাজুয়েট দ্বার! 
নির্বাচিত হন। কিন্তু আইন এরূপ হওয়া উচিত, যাহার 
বলে অধিকাংশ গ্রাজুয়েট অধিকাংশ, সদস্যকে নির্বাচন 
করিতে পারেন, এবং বিনিপ্রয়সায় কিন্বা মূল্য দিয়া বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সমুদয় মিনিট রিপোর্ট, আদি পাইতে পারেন 
এবং তদ্দ্বার! বিশ্ববিদ্যালয়েব কৃত সমুদয় কাজ সম্বন্ধে 
ওয়াকীব -হাল থাকিতে পারেন। সব প্রদেশেই বিশ্ববিদ্যা- 
লয়েব প্রতিনিধিদের দেখ! উচিত, যে, ষে গ্রাজুয়েট- 
সমষ্টির ভোটে তাহার! ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইলেন, 
সেই গান্ুয়েটসমষ্টিব বিদ্যালয়েব কাজের উপর ক্ষমতা 
যেন বাড়ে । গ্রানুয়েটদের ক্ষমতা না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ে 
নানা দোষ ঢুকিয়াছে। জ্ঞানী ও চরিত্রবান্‌ অধ্যাপকমণ্ডলী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ। এরূপ অধ্যাপক যাহারা আছেন 
তাহাদের দ্বারা লৌকহিত হইতেছে ।. পপ্ডিতক্মন্য এবং 
সাহিতা-চোরদেব দ্বার! অনিষ্ট হইতেছে। যিনি অর্থনীতি- 
বিভাগে নোট লিখাইতে গিয়। “they restored to 
barter” লিখাইতে চান কিন্তু শেষে ছাত্রদের সংশোধন 
গ্রহণ করিযা বলিতে বাধ্য হন, “আচ্ছা বাবারা, ‘they 
resorted to barter’ই লেখ”, তদ্বিধ ব্যক্তিও অধ্যাপক 
আছেন। 

মিউনিপালিটি, ডিছ্বিকৃট, বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্ৃতির 
ক্ষমতা বৃদ্ধি যাহাতে হয়, তাহা দেখাই প্রতিনিধিদের 
একমাত্র কর্তব্য নহে। অএ-সকল প্রতিষ্ঠান যাহাতে 
নিঙ্নিজ কর্তব্য করেন, একমাত্র দেশহিতেই লক্ষ্য রাখিয়া 


৮৪১৮ 


পাটির সিল সপ 





পাস িাক্িি 


কাজ করেন্‌, তন্ত্রপ ব্যবস্থা' না থাকিলে তাহা প্রবর্তিত 
“করিবার চেষ্টা করাও প্রতিনিধিদের কর্তব্য। 


নু নির্বাচন ও গোবধ, 

, « স্ববাজ্যদলের মধ্য হিন্দু ও মুসলমান ছুইই আছেন। 
গোড়া হিন্দুরা গোবধ চান. নাঃ মুসলমানের গোবধে 
আপত্তি নাই--কাচারও কাহারও 'ববং জেদ আছে যে 
গোবধ - করিতেই হইবে । এ অবস্থায় স্বরাঁজ্যদল, দল 
হিসাবে। গোরধ নিবারণ বা প্রবর্তন কোন . বিষয়েই কিছু 
বলিতে পারেন নাস্-বিশেষতঃ যখন 'তাহার! ব্যবস্থাপক 
সভাগুলিকে ভাঙিতেঃবা অচল কবিতেই সভায় যাইতে- 
ছেন, অন্ত কিছু কাজ করিতে বা অন্ত কোন কাজে 
রাধা দিতে যাইতেছেন না। 

' কলিকাতাঁর 'বড়-বাঁজারের নির্বাচনে এন 
মারে ,গোভক্ষক ও অন্যকে গোরক্ষক বলিয়া 
গ্রচার- করিয়া" '্বরাজ্য দলস্জিতিয়াছেন। অবশ্য জয়ের 
ইহাই সম্ভবতঃ একমাত্ৰ কারণ 'নহে। যিনি পরাজিত 
হইয়াছেন, গবর্ণ মেণ্টের: অবিচারিত সমর্থক ও একান্ত 
খয়েরথা - বলিয়া’ তীহাব ' অখ্যাতি .থাকাতেও তিনি 
€লাকের বিরাগভাজন ছিলেন। ' কিন্তু যে দলের প্রধান 
প্রধান কোন কোন লোকেব সর্ববিধ “নিষিদ্ধ” মাংস- 
ভক্ষণ: স্পরিজ্ঞাত,| সেই দলের পক্ষে, “গোজাতি 
বিপন্ন; দোহাই রক্ষা কব,” রব তোলা হাস্তকর। 
আমরা মত্গ্যমাংসাহারী নহি, স্তরাং গোবধেও 
উৎসাহ নাই, ছাগাদি বধেও উৎসাহ নাই ; বরং গবাদি 
বধ হাস হওয়াই প্রার্থনীয় মনে করি কিন্ত" গোজাতির 
এবং অন্ততঃ -মীনবজাতিক শিশুদের কল্যাণের জন্তই 
ইহাও “বা ফরুকার মনে. করি, যে; -গোরক্ষক বলিষা 
আত্মন্লীঘাঁ করিলেই কিম্বা, 'গোরক্ষিণীসভার দলভুক্ত 
হইলেই গোরুর হিত হ্য না আমাদেব এই বাংলাদেশে 
. খাইতে না দেওয়া এবং অন্ত নানা প্রকারে যত নিষ্ঠুরতা 
গোক্ষতর উপর করা.হয়, সেই প্রকার-নিষ্টুরতা গোভক্ষকদের 
দেশে হয় না । এই" কারণে, বাংলাদেশে গোবংশের 
অবনতি হইতেছে, ভাল গোরু "লোপ পাইতেছে। 
আমরা গোবধ কবা মন্দ মনে করি। কিন্ত: গৌঁড়া 


প্রবাসী- পৌষ, ১৩৩৪ 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


পসরা সপসস্পসপিসসসপসসিপাস্পসপিসপসাসাসিশপিসপাসপস্পিসিসস্লি 
হিন্দুরা. ভুলিয়া- ান,. যে, কেবল জবাই করিলেই 


গোবধ করা. হয় না; অযত্ব করিয়া, প্রহাবাদি করিয়া 
খাইতে না দিয়া গোরুর আয়ু হাস কবিলেও গোবধ 
করা হম়। গোরক্ষা শুরিবার উৎসাহে. দাঙ্গা, করিয়া 
মনুষ্যবধ কেহ কেহ কবে; কিন্ত তাহার দ্বারাই 
প্রমাণ হয না, যে, দাঙ্গাকারীরা! ' গোকুর খুব যত 
করেন এবং গোজ্জাতির আধু্দ্ধি ও উন্নতি সাধন 
কবিয়া থাকেন ।, -গোখাদকের দেশ ুইট্জ্লাণড, 
হইতে টিনের কৌটায় ভরা ঘন দুধ আসে, আব হিন্দু , 
রাঙানী-প্রধান সহর কলিকাতায় সাত আনায় এক 
সেবের, কমু দামে, খাটি গোছুর্ধ পাওয়া যায় না. 
শুনিয়াছি, গোখাদক লণ্ডন শহরে গোরক্ষর কলিকাতার 
বড়-বাজার ।অপেক্ষ। সস্তায় খাটি দুধ পাওয়া যায়, ।. 

. যাহা হউক, শ্বরাজ্যদল যখন নিজেকে গোঁবক্ষক 
বলিয়া ঘোষণা! করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের নিকটে) 
এই দাবী কবা অন্যায় হইবে না, যে, তাঁহারা গোবংশেব 
উন্নতির জ্রন্ত সর্বববিধ চেষ্টা কবিবেন 1. 


.. জাতীয় উন্নতির উপকরণ 

-  বর্তমানকালে জাতীষ উন্নতির কথা সকলেব মুখেই 
শুনা যাইতেছে এবং অনেকের মনেই এই বিষয়ে নানী 
প্রকাব ধাবণা আছে । যে-সকল ব্যক্তি জাতীয় উন্নতির 
কথা লইয়া চিন্তা করেন, তাহাদিগকে মোটামুটি ছুই ভাগে 
বিভক্ত করা যাইতে পারে! ১। যাহারা. ভাবেন যে 
জাতীয় উন্নতি একটি সাধারণ ও স্বাভাবিক: অবস্থা এবং 
্রাহিল্্রেল্স ব্রি না থাকিলেই, স্বভাবের নিয়মের 
তাড়না জাতি উন্নতির পথে ক্রমশঃ আপ্তযান হইবে | 
২। ধীহাবা ভাবেন, যে, জাতীয় উন্নতি জাতিব কর্পশর্তি 
ও চিস্তাশীলতাব প্রকাশ মাত্র, অর্থাৎ "শুধু বাহিরের 
অন্তরায় দূর হইলেই উন্নতি আপনা ন্‌ সি নাঃ 
উন্নতি গড়িয়া তুলিতে হয়'। 

- এই ছুই শ্রেণীর লোক ব্যতীতও অনেকে “আছেন 
ধাহারা উভয় উপায়ই. প্রযৌঁজনীষ' মনে 'করেন ; অর্থাৎ 
ইহাদিগের মতে বাহিরের বিক্স দূব হইলে তবেই; জাতীয় 
কৰ্শকুশলতা ও 'চিস্তাশীলতা ' স্বব্যবহৃত হইতে” ও ‘পূৰ্ণতা 


1 সরাতে প্রয়োজন হইলেও স্বাধীনতাই' ‘সব নহে। 


তয় সংখ্যা] 


পাস পাটি পাটি লাও পাটি লাও শীলা পাটি লাও লাও পাপা 





জাভ করিতে সক্ষম “হয়। " উহারাঁও কর্শ্মকুশলতা এবং 
চিন্তাশীলতাঁকেই জাতীয় উন্নতির ক্ষেত্রে বাহিরের বিন দূর: 
করা অপেক্ষা উচ্চতর আসন দান করেন, কেননা বিশ্ব 
দুর করিতে হইলেও এই ছুইটির প্রয়োজন রহিয়াছে।' ' 

" ধবা ‘যাউক, যে,. যে-কোন' উপায়ে হউক, উঠ 
লোক আমাদিগের কাৰ্য্যে আর কোন বাধা” দিতে সক্ষম 
হইবে না? কিন্তু বাহিরের বিদ্ন দূর হইলেই কি দেশের 
লোঁকের' অকস্মাৎ স্থখস্বাচ্ছন্্য অসম্ভব রকম বাড়িয়া 
যাইবে! রাষ্ট্র আপনার হন্তে আসিলেই কি. জাতীয় 
উন্নতি নিশ্চিত হইয়া যায়? স্বাধীন দেশ মান্রই কি 
সর্বক্ষেত্রেই সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আবাসভূমি 7 - 

ইহা! অবশ্য ঠিক যে সকল দুঃখ, সকল দারিদ্র্য অপেক্ষা 
পরাধীনতা মানুষকে অধিক পীড়িত করে? কিন্ত ইহাতে 
প্রমাণ হয় না, ষে, পরাধীনতা শেষ হইলেই সকল দুঃখের 
অবসান হয়।' একটি বিশাল জাতির স্থখ দুঃখ নানান্‌ 
অবস্থার উপর নির্ভর কবে এবং স্বাধীনতা তাহার মধ্যে 


জাতিব স্থখম্বাচ্ছন্ব্য জাতির অন্তর্গত ব্যক্তিদিগেঁর, গুণের 
উপর নির্ভর কবে এবং সেইঅস্ত জাতীয় স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির 
জন্য বিশেষর্ূপে প্রয়োজনীয়--উৎকৃষ্ট শিক্ষক, উৎকষ্ট 
অর্থনীতিজ্ঞ, উৎক্ষ্ বৈজ্ঞানিক, উৎকৃষ্ট চিন্তাশীল ব্যক্তি, 
উৎকৃষ্ট পণ্ডিত’ ও উৎকষ্ট' সাহিত্যকলাবিদ্‌। এইরূপ 
শ্রেণীর ব্যক্তিগণই জাতিকে যথার্থ উন্নতির পথে bi 
ষান। - 

" ব্যক্তি যেমন: , , ক্বাশ্রীন্মভাত মুখের 'স্কায় 
যথেচ্ছাচার করিয়া জহম্মামে যাইতে পারে, জাতিওতেমনই 
অথবা আরও ক্রতবেগে অধঃপতনের পথে আগুয়ান ' হয়, 
যদি না তাহার মধ্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ব)ক্তি যথেষ্ট থাকেন৷ 

আমাদিগকৈ দিবারাত্রি স্বাধীনতার .কথা ভাবিতে 
হইবে; কিন্ত 'ইহাও ভাবিতে হইবে, যে, ফি করিয়া 
আমাদের জাতির সকল লোককে স্থশিক্ষা দান করা যায়,” 
কি করিয়া জাতীয় এশ্ব্য বৃদ্ধি পায, কি করিয়া ব্যক্তি 
শক্তিশালী স্বস্থ ও বু্ধিমান্‌ হয়, কি করিযা জাতীয় 
ধনসম্পত্তি একপ ভাবে ব্যবহার করা যায় যাহাতে জাতীয় 
খস্থচ্ছন্দা অধিকতম হয়, কি কবিয়া জাতির "গৃহে গৃহে 


বিবিধ প্রসঙ্গ--জাতীয়, উন্নতির উপকরণ 





* যথা, 


8৯৪ 








স্বাস্থ্য; জ্ঞাঁন.ও সুখ শার্ডি'আনয়ন করা 'যায়,.ও কি-কবিয়া 
এই জাতি.জগতের জাতিসভাস্থলে উপস্থিত" হইয়া বলিতে 
পাবে, "আমারও কিছু দিবার' আছে, আমি- "শুধু ' i 
আসি নাই ।» টু ক 

: আজকাল দেশে' টির ফলে আস্মদোষ- 
ভি অথবা আত্মদোষকে জোর করিয়া গুণ 'বলিয়া , 
প্রমাণ করিতে বিশেষ ' চেষ্টত লোক" দেখ যাইতেছে।' 
কোথাও কোথাও" দেঁখিতেছি, যে, বাল্যবিবাহ 
ভাল, হিন্দুনারীর আপনার ঠাকুরমা ও অন্যান্ত- 
খুরুজন ব্যতীত জগতের অপর -কাহারও নিকট শিবিবার 


' বিশেষ কিছু নাই, আধুনিক শিক্ষা 'সকলকে অপদার্থ 


করিয়া দেয়, ইত্যাদি নানা প্রকার মত "প্রচার 
চেষ্টা হইতেছে। - ভান ও সভ্য! ক্ৰোন' 
জ্লাভিল্স নিক্তহ্ম নহে, ডাহা : জগতের? 
আমবা যদি জাতিবিশেষকে না ভালবাসি, ভাহাতে 
বলিবার বিশেষ 'কিছু নাই, কিন্ত 'যদি সৈই' জাতির 
মধ্যে ভাল যাহা-কিছু ভাঁহাকেও আত্মক্সীঘ. অথবা 
অহঙ্কারের খাতিরে বর্জনীয় প্রমাণ. “করিবার ' চেষ্টা 
করি তাহা হইলে 'তাহা আমাদ্বিগেবই -দৌষ।' 
উন্নত" জাতিব অন্য উন্নত ব্যক্তির. প্রয়োজন" ব্যক্তি 
অযোগ্য ও'নিগুর্ণ থাকিলে জাতিও সেইর্সই হইবে'. 
ইহা জানিয়াও: যদি: . আমরা পুরাতনের . ভূতের 
দৌরাত্ম্য 'জাতীয় উন্নতির "পথ ছাড়িয়া . অধোগমন ' 


: করি, তাহা হইলে বড়ই.ছুঃখের বিষয় .১,1 


বাল্য বিবাহ ভাল “কি মন্দ, . তাহার ' বিচার 
দিদিমা কি বলিয়াছেন, তাহা দিয়া, অথব্য কোন ব্যক্তি-” 
বিশেষ - বাল্যবিবাহের সন্তান কি না,"তাহা দিয়াও - 
হইবে না। বিজ্ঞানকৈ/ তাহার উত্তর দিতে বলা হউক। 

'শিক্ষিতা নারী অশিক্ষিতা অথবা : অল্পশিক্ষিতা ' 
অপেক্ষা অধিক-কর্মকুশল ও উপযুক্ততর' মাতা: কি না,” 
তাহার উত্তর সত্য ভকীন্বন্ন হইতে পাওয়া যাইবো - 
জাতীয় 'ধনসম্পত্তিব উৎপাদন-কার্ধা ও. তাহার সম্ভোগ 


_ যথাযথরূপে হইতেছে কি না, তাহাও চঙ্ছু খুলিয়া দেবী” 


হউক এবং " তাহার প্রতিকার'' প্রয়োজন ও সম্ভব 
হইলে, সেই চেষ্টা করা, হউক? আআগ্ুম্সিজ্' শিক্ষার 


সি 


৪২০ 
দোষ ধরিবার পূর্বে দেখা হউক ব্যাপারটি আধুনিক 
হইলেও শিক্ষা কি না এবং তাহা না হইলে যথার্থ 
আধুনিক শিক্ষার উপকারিতা আছে কি না বিচার করিয়া 
উপযুক্ত বোধ হইলে সেইরূপ ব্যবস্থা, কব! হউক। 
বর্তমানে আমাদের দেশে চীৎকার ও আস্ফালন 
একট্‌ অতিরিক্ত মাত্রায় হইতেছে। যে জাতির লোকেরা 
ক্ষুধার অন্ন, শীত ও লজ্জানিবারণের বস্ত্র, বোগেব ওঁষধ 
ও চিকিৎসা, সামাজিক উৎপীড়নের প্রতিকার, অজ্ঞতা 
অন্ধকারে জ্ঞানে আলোক ও নিরাশায় আশার চিহ্ন 
কোথাও পায় না, সে দেশেব লোকের উদ্দামতা ও বড়াই 
করা ত্যাগ কবিয়া স্থির চিত্তে সকল দিক্‌ দেখিয়া সত্য 
অবলম্বন করিয়া নৃতন পুবাতন সকল জ্ঞান ও বিজ্ঞানের 
সাহায্যে নৃতন ও উৎকষ্টতর জাতি গঠনের.দিকে মন 
দেওয়া,উচিত-। অ 


লৌহ ও ইস্পাতের উপর সংরক্ষক মাশুল 

ভারতে লৌহ ও ইম্পাতের ব্যবসা বাহিরের প্রতি- 
যোগিতায় ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। বাহিবেব প্রতিযোগিতা 
সর্বক্ষেত্রে স্থনীতিসঙ্গত ভাবে চলিতেছে না, এবং ভাবন্তব 
লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবসাও নৃতন বলিযা নবজাত শিশুর 
স্তায় পরিণতবয়স্ক কার্বারের সহিত প্রতিযোগিতায় 
হর্স সক্ষম নহে | শিশুকে যেমন বয়স্কেব সচিত 
ধস্তাধস্তি করিতে দিলে তাহা, প্রথমত, নির্ব্ব,দ্ধিতার কাৰ্য্য 
হয়, ও, দ্বিতীয়ত, শিশু পবাস্ত হইলেও তাহাতে তাহার 
কোন প্রকার অযোগ্যতা প্রমাণ হয় না) সেইরূপ যে-সকল 
জাতীয় ব্যবসা নূতন আরম্ভ হইয়াছে সেই-সকল ব্যবসাকে 
বাহিরের ব্যবসাদাবেব হস্ত হইতে রক্ষা না করিলে 
নির্ব্বোধের ন্তায় জাতীয় অপকার সাধন করা হয় এবং 
নবজাত ব্যবসা পরিণতবয়স্ক ব্যবসার সহিত প্রতিযোগি- 
তায় অক্ষম হইলেও তাহাতে তাহার বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ 
হয় না। 

ক্ৌহ ও ইস্পাতের ব্যবসা ভারতবর্ষে খুবই ভালমতে 
গড়িয়া উঠা উচিত। পুরাতন কাজে ভারতের উক্ত 
ব্যবসাতে কি প্রকার প্রতিপত্তি ছিল, তাহার বর্ণনা 
ছাঁড়িয়া দিলেও, দেখ! যাইতেছে যে, লৌহ ও ইস্পাত 


প্রবাসী--পৌধ, ১৩৩৩ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


প্রস্তুত করিবার প্রাকৃতিক উপকবণ ভারতে যথেষ্ট রহিয়াছে 
ও এরূপ সহজলভ্য ভাবে রহিয়াছে, যে, তাহা ব্যবহার কবা 
খুবই সহজ ও অন্পবায়সাধ্য। প্রধান উপকরণ অসংস্কৃত 
খনিজ লৌহ এবং কষলা! ভারতে প্রচুর ও পরস্পর 
নিকটবর্তী স্থানে পাওয়া যায়। ইহা একটি খুবই 
স্থবিধাজনক অবস্থা । 

কিন্ত লৌহ ও ইস্পাতের কারবার ভাল করিয়া করিতে 
হইলে আবো কতকগুলি বিশেষ অবস্থার প্রয়োজন । 
এইগুলির অভাবে ব্যবসাব লাভ কমিয়া যায় অথবা খরচ 
বাড়িয়া যায়। এই-সকল অবস্থা, কিছুকাল ধরিয়া ব্যবসা 
না চালাইলে আইসে না এবং সেই কারণেই লৌহ ও 
ইস্পাতের ব্যবসা প্রথম প্রথম অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল 
স্থাপিত পরজাতীষ কার্বাবের হস্ত হইতে রক্ষিত হওয়া 
প্রয়োজন । K 

এই-সকল সুবিধাজ্জনক অথবা অবশ্তগ্রয়োজনীয় 
অবস্থার মধ্যে প্রধান-_পধ্যাপ্ত মূলধন, উৎকৃষ্ট বন্দোবল্ড ও 


পরিচালনা এবং উপযুক্তরনূপ শিক্ষিত শ্রমজীবী । ভাবত- - 


বর্ষে তিনটির কোনটিই বর্তমানে নাই। এই ব্যবসাতে 
পর্ধ্যাপ্ত মূলধন অর্থে যাহা বুঝায় তাহ! ভারতের কোন 
কাবুবাবেব নাই। একটি ভাল রকম লৌহ ও ইস্পাতের 
কারুখান! চাঁলাইতে হইলে প্রায় ত্রিশ কোটি টাকার 
প্রয়োজন । কিন্তু বর্তমান কালে শুধু একটি কার্থান! 
চাঁলাইয়াও যথেষ্ট অল্প খরচে এই ব্যবসা চালান সম্ভব হয় 
না। অনেকগুলি কারখানা এক পরিচালনার অধীনে 
চলিলে অনেক স্থবিধা হয়। উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত ও পরি- 
চালনা বহু পরিমাণে উপযুক্ত মূলধনের উপর নির্ভব কবে 
কিন্ত তাহা ব্যতীতও (ভারতে ছুল অথবা বহুবায়লভ্য ) 
বিশেষরূপে শিক্ষিত কর্শচাবীব অভাবে পরিচালনা নিকৃষ্ট 
হয়। শ্রমজীবীগণ শিক্ষিত না হইলে এই ব্যবসাতে 
বিশেষ অস্থ্বিধা হয। অশিক্ষিত অথবা অন্পশিক্ষিত 


শ্রম্জীবীর সাহায্যে কার্য চালাইতে হইলে লৌহ ও. 
ইস্পাতের উৎপাদনব্যয় অতিরিক্ত হইয়া পড়ে এবং সেই” 


কারণে অপরের সহিত প্রতিষোগিতা! কঠিন হইয়া আসে। 
কিন্তু শ্রমজীবীকে শিক্ষাদান এইক্ষেত্রে বিশেষ কষ্টসাধ্য। 
লৌহ ও ইম্পাতের কাঁর্খানাষ যে-সকল শ্রমজীবী বার্ধ্য 


i 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


লাস লাস 


৩য় সংখ্য! ] 


ছল পাস্টিপসটিপাসটিপসসিসসি সি লাস লাস পা 


করে, তাহাদিগের কার্য্যদক্ষত! প্রায় পুক্ুষাহক্রমিক 1 অর্থাৎ, 


. অল্পবয়স হইতে এইবপ কার্য্যের আবহাওয়ায় মাহুষ না 
, হইলে উপযুক্তরূপ দক্ষতালাভ সম্ভব হয় না । এবং ভারতে 
₹ সেরূপ স্থবিধাজনক শিক্ষার উপযুক্ত অবস্থা প্রায় ২৫1৩, 
বৎসর ধরিষা এইরূপ কারুখানা না চলিলে হইবে লা) 
ততদিন ভারতে লৌহ ও ইস্পাতের কার্বারে শ্রম্জীবীর 
খরচ কিছু অধিক হইবে। | 
বাহিরের প্রতিযোগিতা হইতে সংবক্ষিত হইলে এই 
ব্যবসাতে মূলধন আরও সহজে ও অধিক পরিমাণে পাওষা 
যাইবে ; কেন না সংরক্ষিত ব্যবসা অধিক লাভজনক হ্য। 
ফলে বন্দোবস্ত ও পবিচালনা উৎকৃষ্টতর হওয়া সম্ভব হইবে 
এবং কিছুকাল পরে উচ্চ কর্মচারী ও শ্রমজীবীব খরচও 
কমিয়া আসিবে । তখন সংরক্ষণ ব্যতীতও এই ব্যবসা 


দ্াডাইতে পারিবে। বাহিবের প্রতিযোগিতা শুধু যে 


বয়সজনিত শক্তিতে শক্তিশালী তাহা নহে। বাহিরের 
কার্বারীর মূলধন অধিক, বন্দোবস্ত ও পরিচালন! 
+ উৎকৃষ্টতর এবং (কার্ধ্যেব তুলনায়) শ্রমিক অপেক্ষাকৃত 
অল্পব্যয়লভ্য ; কিন্তু ইহা বাতীত স্মক্সিক্ষ : ধরণের 
কতকগুলি স্থবিধায় তাহাদের শক্তি আরও বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। 

, প্রথমতঃ, অনেক বাহিরের ব্যবসাদারেব কলকজ! 
যন্ত্রপাতি যুদ্ধেব সময়ের অত্যধিক লাভের পয়সায় 
খবিদি করা। ফলে তাহাদেব উৎপাদনবায়ের মধ্যে 
কলকর্জা- ও ষন্ত্রপাতি-ঘটিত ব্যয় ভারতের ব্যবসাদারের 
তুলনায় অতিশয় অল্প। 

দিতীষতঃ, কোন কোন দেশের গবর্ণমেন্ট, লৌহ ও 
ইস্পাতের কার্বারীকে নানা প্রকারে সাহাষ্য করেন। 
যথা, বেল্জিয়ামেব কাবুবারী প্রতি টন লৌহ ও ইম্পাত 
জ্রগান্নিন্্র লন্ত ৩০্]ফ্রাঙ্ক, করিয়া গবর্ণমেন্টের নিকট 
৮ সাহায্য লাভ করে। কোন কোন দেশের মূল্রাব 
আত্তর্জাতিক বিনিময়ের হার এত অস্বাভাবিক-রকম্‌ 
অল্প, যে, সেই-সকল দেশেব ব্যবসাদার পবেব দেশে 
জিনিষ বিক্রয় করিতে কোনই কষ্ট পায় না। দেশের 
মুক্রা অপর জাতীয় যুদ্রাব বিনিময়ে অল্প মূল্যে বিক্রয় 
করিলে যে ক্ষতি হয় তাহা সমস্ত জাতির ক্ষতি; অর্থাৎ 


লৌহ ও ইস্পাতের উপর সংরক্ষক মাশুল 





৪২১ 





এইরূপ নিচু হারে মূদ্রা বিনিময় করিয়া জাতির নকল লোক 
রপ্তানি বৃদ্ধি কবিবার জন্য ক্ষতি স্বীকার কবিতেছে। 
ইহাও এক-প্রকার গবর্ণ মেণ্টেব সাহায্য বলিলেও চলে । 

বিশাল-আকার কার্খানা ও অসংখ্য দ্রব্য একত্রে 
প্রস্তুত কবিলে দ্রব্য-পিছু খবচ কম হ্য়। অর্থাৎ ১০০টি 
জিনিষ করিতে জিনিষ-পিছু যাহা খবচ হয, ১ লক্ষ 
জিনিষ করিতে তাহা অপেক্ষা জিনিষ-পিছু অনেক 
অল্প খরচ হয়। এই কারণে অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত 
মূল্যে যে-পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা, তাহা 
অপেক্ষাও অধিক দ্রব্য প্রস্তুত করা হয; এবং উপযুক্ত 
মূল্যে যাহা বিক্রয় হয় ভাহা বিক্রয় কবিয়া বাড়তি 
ষাহা-কিছু তাহা জলের দরে দূর দেশের. বাদ্রারে 
ছাড়া হয়। ইহাকে পরের স্দ্ধে বাড়তি চাপান বলা বায়। 
অথবা! শুধু বৌঝাই-করা৷ বলিলেও চলে ( Dumping 
গাদা করা)। ইহাতে মোট লাভ অধিক হয় এবং 
অনেক স্থলে দূর দেশের ব্যবসাদাবকে এইরূপ দুষ্ট 
প্রতিযোগিতায় ঘাষেল করিয়া অবশেষে তাহার 
বাজারে চড়াও করিয়া বসিয়া একাধিপত্যের জোবে 
অধিক মূল্য হাকিয়া, পুর্বকার অল্প মূল্যে জিনিষ 
বিক্রয়ের ক্ষতি (1) স্থদে আদলে পোষাইক্না লওয়া 
হ্য়। | 
বিদেশীর স্থবিধার খাতিরে ভারতে সংরক্ষণ-নীতির 
আদর না থাকায় ভাব্রভবর্ষ সাল্লা জ্গগভেন্ত্র 
ল্বাডুভি মাজ্ন ছাড়ি বাকল । ইহার 
ফলে ভারতেব ব্যবসাদার দুষ্ট প্রতিযোগিতায় ক্ষতি- 
গ্রস্ত হয়। এইরূপ নানান্‌ কারণে ভারতবর্ষের লৌহ 
ও ইস্পাতের ব্যবসাদারগণ লৌহ ও ইস্পাতের উপর 
সংরক্ষক মাশুল বসাইতে গবর্ণমেপ্টকে অন্নুবোধ. 
ফরিতেছেন। লৌহ ও ইম্পাত সকলপ্রকাঁর ' আধুনিক 
কার্বার ও, কার্খানার ভিত্তিগত ব্যবসা (5819 
Industry )| যন্ত্রপাতি ও কলকজা না থাকিলে 
বর্তমান জগৎ অচল হইয়া যাইবে এবং যন্ত্র ও কল- 
কন্দার মূলে বহ্যাছে লৌহ ও-ইম্পাত। সুতরাং 
ষাহাবা আধুনিক বাবসা বাণিজ্য করিষ! দেশের অর্থ 
নৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে চান, তাহাবা 


৪২২ 


শি পরস্পর 





পাপা জল ২ সীতা লাখ পাও পাটি লাখ পাঁ্িপসিন। 





সর্বাগ্রে এই ব্যবসাটিকে গড়িয়া তোলা” প্রযোজন . 


মনে কবেন। ভারতের - দারিজ্রের মূলে রহিয়াছে 
মানুষের শ্রমের অব্যবহার ও দুর্ব্যবহার । এই দারিগ্র্য 
- দুর করিতে হুইলে প্রয়োজন, সকলকে কার্য্যে লাগান ও 
সক্ধলের শ্রম যথাযথ ব্যবহার করা। কিন্ত সকল- 
প্রকার কারুখানাজাত দ্রব্য আমর! আমাদিগের এক 
মাত্র সম্বল প্রকৃতির দানের পরিবর্তে বাহিরের ব্যবসা* 
দারের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকি। ফলে 
আমাদিগের নিজের খাদ্যের অনটন ঘটে এবং দেশেব 
অৰ্দ্ধেক লোক শ্রমশক্তির অব্যবহার অথবা কুব্যবহার 
রিয়া অর্ধাহারে ও অর্ধনগ্ন অবস্থায় কালযাপন করে। 
সকলপ্রকার কার্খানার সৃষ্টি এদেশে একান্ত আবশ্যক ৷ 
কার্থানার স্থষ্টি বলিতে যেন কেহ তৎক্ষণাৎ নিকৃষ্ট ও 
শ্রমজীবী-উৎপীড়নের লীলাভূমি কার্খানার কথা না 


ভাবেন। ক্ৰান্মআঁনাও সন্কলেন্ল জ্ন্ত ও 


গুত্খন্বাচ্ছল্ক/নসস হস ও হইতে পাত্বে। 
আমাদের লক্ষ্য সেইরূপ কারুখানা-_বিলাতী ধরণের 
অথবা আমেরিকান্‌ ধরণের কোন বন্দোবস্তেব প্রতি 
আমাদের টান নাই। 

, লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবসা সফল না হইলে এই 
নবযুগ ভারতে আসিবে না এবং সেইজন্ই এই ব্যবসা- 
টিকে সর্বাগ্রে বাড়াইয়া তোল! আবশ্যক। একবার 
দাড়াইয়া গেলে আপনার শক্তিতেই ইহা! জগতের 
প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে দাড়াইতে সক্ষম হইবে; 
কিন্তু দাড়াইতে সময় লাগিবে এবং সেইকজন্য সাময়িক- 
ভাবে এই ব্যবসাটিকে সংরক্ষণ কবা উচিত। কি 
পরিমাণ মাশুল বুসাইলে বিদেশী লৌহ ও ইস্পাত 
ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাতের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে 
অক্ষম হইবে, আমরা তাহার আলোচনা করিব না, 
কেন না, তাহার আলোচনা বিশেষজ্ঞের কাধ্য। কিন্ত 
ইহা বলা! যায় যে মূল্য ধরিয়া শতকরা ২০ টাকা মাশুলের 
কমে্ণকছু কাজ হইবে না। তাতার লোহ ও ইস্পাতের 
কারখানার মাঁলিকগণ শতকরা ৩০এরও অধিক মাশুল 
প্রয়োজন মনে কবেন। কিন্ত তাহাদিগের বিরুদ্ধে বে- 
বন্দোবস্ত ও অমিতব্যয়িতার অভিযোগ শুনা যায়। 


প্রবানী--পৌধ, বা 


পাস পাট সস্মিপা সপিনিিসটিপাসসি পাটি লও লাও লাস্ট সিসি লাখ পাপা পাস পাসিসপিলাসটপিস্পিপসি লে 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


একদল ইংরেজ লৌহ ও ইস্পাতের সংবক্ষণ প্রয়োজন 
মনে করে না। তাহাদের মতে ইহাতে লৌহ ও' . 
ইস্পাতের মূল্য বৃদ্ধি হইয়া সকল ব্যবসায়ের অনিষ্ট হইবে | 
কিন্ত তাহার! একথা বলে নাই, বলিতে পাঁবিবেও না, ষে 
বাহিরেব ব্যবসাদীর চিবকাল ধরিষা অল্পমূল্যে উক্ত দ্রব্য- 
গুলি ভারতকে সবুবরাহ করিবে । দেশীষ 'ব্যবসাদাব-প্রতি- 
যোগিতার বাহিরে চলিয়া গেলে, বিদেশীবা পুনর্বার যন্ত্রপাতি 
ক্রয় ও অন্যান্য কাবণে ব্যয় বৃদ্ধি হইলে যখন আমাদিগেব 
নিকট বিদেশী-ব্যবসাদাব পূরামাত্রার দাম এবং তাহাঁবও 
উপর কিছু আদায় কবিষা লইবে, তখন এই-সকল ইৎবেজ 
আমাদিগকে রক্ষা করি'বনা। ইয়োরোপীয়গণ পুনর্বার" 
যুদ্ধে লিধ হইলে যখন আমাদিগের লৌহ'ও ইস্পাত 
জুটিবে না, তখনও ইহাব আমাদিগকে রক্ষা কবিবে ন!। 

আমাদের আশা আছে, যে, সময়ে ভারতেই বথেষ্ট 
ও সস্তায় ইন্পাত ও লৌহ প্ৰস্তুত হইবে ।- তখন আমরা 
নিজেদেব পায়ে নিজেরা ধাড়াইতে সক্ষম হইব। এই- 
সফল ইংরেজ তাহাতে বিশ্বাস করে না। কেনই 
করিবে? ইংবেজ আজ জগতে লৌহ ও ইস্পাতের 
ব্যবসাষে অন্তজাতীয়েব নিকট পরাস্ত। ভারত তাহার 
শেষ আশা ' তাহাব পক্ষে এদেশে যথেচ্ছ মূল্যে যাহা খুনী 
বিক্রয় কর! চলে। ইহা আমাদিগের শ্রস্কুত দাস । 

বাস্তবিকও ভাবতবর্ষে লৌহ ও ইস্পাত এবং তত্সি্দত 
জিনিষ বিদেশ হইতে যত আসে, তাহার অধিকাংশ 
বিলাত হইতে আসে। এমন লাভের ব্যবসা ইংরেজ 
ছাড়িবে কেন? সংবক্ষক মাশুল বসিলে ইংবেজের এই ' 
লাভেব ব্যবসা যাইবে বলিয়াই ইংবেজরা সংরক্ষক 
মাশুলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে । | 

'অ 
স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা 

শরীরধারণের জন্য যে কয়টি জিনিষেব প্রয়োজন, 
মানুষ তাহাব ব্যবস্থা সর্বাগ্রে করে। খাদ্য, পানীয়, 
বাসস্থান ও বস্ত্রেব অভাব হইলে মান্গুষের'জীবন বিপন্ন 
হয়।' তাই এই কয়টি জিনিষের কথা মানুষের মনে সবার 
আগে আসে। জগতে জন্মলাভ কবিয়া মান্য জীবনটাকে 


ওয় সংখ্যা | 
নানাদিক দিয়া উপভোগ করিতে চায় বলিয়া শরীবটা 





সর্বাগ্রে প্রয়োজন । আধ্যাত্মিক, মানসিক বা শারীরিক, 


। ফেকোনো প্রকার আনন্দই চাই না কেন, শরীবটা ‘ভাল 
' লা থাকিলে কোনটাই গ্রহণ করা যায় না! একথা 
আমবা সকলেই জানি কিন্তু অনেকেই জানি না এবং 
মানি না, যে, শরীরটাকে কেবলমাত্র কোন প্রকারে রক্ষা 
করিলে শুধু যে জীরনের বহু আন্ন্দ হইতে রঞ্চিত হইভে 
হয়, তাহা মহে, জীবনটাই অনেক স্থলে, নিজের ও পবি- 
বার-প্রতিবাসীর কাছে একটা. নিরানন্দের ব্যাপার হইয়া 
দাড়ায় । 

- "আনন্দই মানযের জীবনের কেন্ত্র। আমরা জান- 
পিপালা, লোক-হিতৈষণা, - শ্বদেশ-প্রীতি, বর্তব্য-বৃদ্ধি, 
ভগবৎভক্তি 'বা.আর যে-কোন নামেই মানুষের জীবনের 
কর্দগ্রেরণাকে "অভিহিত করি না কেন, সকলের মুলেই 
আনন্দ রহিয়াছে। এই আনন্দ-রস -আকঠ পান করিতে 
॥ হইলে সুস্থ দেহ ও মনের প্রয়োজন। স্বস্থ মনও বনু 
পরিমাণে সুস্থ দেহের উপরই নির্ভর করে। স্থতরাং এক 
দিক্‌ দিয়া:বল| যাইতে পারে, মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ হিতৈষী 
তিনি ধিনি মাস্থযকে' সুস্থ শরীর ধারণ করিতে সক্ষম 
করেন। মানুষের জ্ঞান, প্রেম, বিদ্যা, বুদ্ধি, এভূতির 
সহিত “মান্গষের 'দেহের প্রতি শিবা, স্নায়ু, অস্থি, মাংস, 
চন্দ, পেশী, মেদ ও রক্তকণা প্রভৃতির যে.কি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
তাহা বুঝিলে দেখা যায, 'যে,শরীর সর্ববাংশে সুস্থ, পূর্ণতা- 
প্রাপ্ত ও আদর্শান্ুরূপ হইলে মানুষের মানসিক গুণাবলীও 
পুন বিকশিত হইয়া উঠিবার সুযোগ পায়” 

-*স্থতরাং মান্ষের সমাজে চিকিৎসকের স্থান অতি 
উচ্চ স্থান; এবং তাহার কর্তব্যও অতি উচ্চ দরের কিন্ত 
অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, ফে, চিকিৎসকের যাহা মুখ্য 
১ কর্তব্য তাহা অপেক্ষা গৌণ কর্তব্যের দিকেই তাহার 
নিজের ও'দাধারণ মাহষের নজর-বেশী । কি করিয়া সুস্থ 
দেত'লইয়া শিশু জন্মগ্রহণ করিতে পারে এবং বড় হ্ইয়া 
আজীবন সুস্থ জীবন যাপন করিতে পারে সেই উপদেশ 
মানুষকে দেওষাই চিকিৎসকের প্রধান . কর্তব্য হওয়া 
উচিত, রোগীকে ,নীরোগ করার কর্তব্য দ্বিতীয়স্থানীয়। 
কারণ রোগ. একবার ..হইলে জীরনের ,যে কয় দিন -মান্থষ 


বিবিধ প্রসঙ্গ-- স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা 
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রোগ ভোগ করে নে কয়টা দিন জীবনের আনন্দলাভ 
হইতে বঞ্চিত ত সে হয়ই, তা ছাড়া ভবিষ্যতেও তাহার 


শরীর আর আদর্শ শরীর না থাকিতে পারে। ! 


কিন্তু বর্তমানে চিকিৎসক ও জনসাধারণের মধ্যে যে 
চুক্তি আছে . বলিয়া আমরা ধরিয়া লই, তাহাতে 
চিকিৎসকের মুখ্য- কর্তব্যটির দেখাও আমাদের দেশে 
পাওয়া যায় না। আমরা জানি, গৃহে কাহারও রোগ 
হইলে টাকা.“দিয়া ডাক্তার ডাঁকিবাব সামর্থ্য থাকিলে 


তিনি আসিয়া রোগীকে নিরাময়, করিবার' চেষ্টা করিতে 


বাধ্য।- কিন্তু রোগ না হইবার ব্যবস্থা করা সম্বন্ধে 
তাহার কোন বাধাবাঘকতা নাই। যদি কোনো দেশে 
এমন ব্যবস্থা থাকিত যে সুস্থ মানুষ বছরে কিন্বা মাসে 
চিকিৎসককে একটা নির্দিষ্ট, পরিমাণ অর্থ দিয়া 'তাহাব 
উপদেশ পালন করিবে এবং পীড়িত হইয়া পড়িলে 
ডাক্তার বিনা পয়সায় চিকিৎসা ত করিবেনই, -উপর্থ 
ডাক্তারের কোনো ক্রটি ধরা পড়িলে অর্থদণ্ড দিবেন, 
তাহা হইলে ডাক্তারের বধ কর্তব্যের রি টা 
প্রথমে যাইত। 

ও BEC FOBT অতি EEE 
যাত্রা-পথের পক্ষে প্রায় অসম্ভব । কিন্ত অন্থান্ত আর 
কয়েকটা নিয়ম সকল দেশেই থাকা উচিত। 'আমাদের 
দেশে এবং অন্তান্য অনেক দেশে ধনী ও দবিজ্র ' উভয়কেই 
সমান অর্থব্যয় করিয়া চিকিৎসকের ব্যবস্থা লইতে হয়। 
মানুষের স্বাস্থ্য কিম্বা জীবনের মূল্য ধনের আধিক্য বিশ্বা 


” স্বক্নন্তার উপর নির্ভর করে না। ধনীর স্বাস্থাহানি হইলে 


তাহার যতখানি দুঃখ ও ক্ষতি হয়, দরিন্দ্রের তাহা 


অপেক্ষা কম ত হয়ই-না” অনেক সময় বেশীই, হয় । স্থতরাং 


নিজ স্বাস্থ্যের অন্ত চিকিৎসককে পাইতে ইচ্ছা দরিজ্রেরও 
হওয়া স্বাভাবিক এক্ষেত্রে অর্থাভাবে: দরিদ্রকে' হয় 
কুড়ানো উপদেশেই সন্ত থাকিতে হয়, "নয় চিকিৎসকের 
করুণার উপর নির্ভর করিতে হ্য়। মাহুষকে অন্তের 


-করুণার- ভিখারী হইতে বাধ্য করিলে তাহার অঙ্তি- 


মর্য্যাদার লাঘব করা হয়।-.তাই “ইন্কম্‌ ট্যাক্সের “মত 
প্রতি রোজ গারী মাহুষের আয় অনুযায়ী একটা ডাক্তারের 
“ফী” নির্দিষ্ট থাকিলে তাহাকে কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া 
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রিটা নটি 


থাকিতে হয় না। নিজ আয় অনুযায়ী নির্দিষ্ট পবিমাণ 
একটা অর্থের বিনিময়ে প্রত্যেক মানুয় যদি বৎসরে 
নির্দিষ্ট কয়েক বার স্থযোগ্য চিকিৎসকের দ্বারা নিজ নিজ 
শরীর পরীক্ষা করাইবার ও স্বাস্থ্যপালন ও উন্নতির 
উপদেশ পাইবার অধিকাবী হয়, ত, স্স্থদেহেব আনন্দ 
মানুষের -পক্ষে বহু, স্থলভ লয। প্ইন্কম্ট্যাব্ম£ ‘যেষন 
অতি অল্প আয়ের মান্থযকে দিতে হষ না, তেমনি অতি 
অল্প আয়ের মানুষের এই নির্দিষ্ট ডাক্তারের ফীটাও বাদ 
যাওযা উচিত। বিনা ফীতেই বৎসবে কয়েকবার 
ডাক্তাবের পরামর্শ পাইবার অধিকার তাহাদেব থাকিবে। 
নীরোগ অবস্থাতে” ডাক্তারকে ভাঁকিতে এখনও মান্য 
পারে, কিন্তু তাহাতে অর্থব্যয় রোগরচিকিৎসাব , সমানই 
কবিতে হয়। অতএব রোঁগেব চিকিৎসা অপেক্ষা" বোগ 
নিবাবণেব চেষ্টা, সুস্থ থাকার চেষ্টা, স্থলভে হওয়াব ব্যবস্থাও 
থাকা! উচিত। এই বাবস্থাগুলি চিকিৎসক ও বোজগারী 
জনসাধাবণ নিজেদের মধ্যে করিতে - পারেন । তা-ছাড়া 
অন্তান্য অনেক দেশেব মত সরুকারেব তরফ হইতেও 
বিনা পয়্মাষ কিম্বা নির্দিষ্ট পয়সার বিনিময়ে সর্বদা 
চিকিৎসা পাইরাব এবং বিশেষ করিয়া! রোগ নিবাবণ 
করিবাব ও পরিপূর্ণ স্বাস্থা লাভের অধিকাৰ মানুষকে 
দেওয়া! যাইতে পাবে। চিকিৎসককে নির্দিষ্ট একটা 
বেতন- দিয়া কোন পল্লী কি গ্রামের ভার দিয়া এই সর্ত 
কর! যাইতে পাবে, যে, বৎসরেব শেষে সেই পল্লী বা 
গ্রামের স্বাস্থোর উৎকর্ষ অনুসারে তাহাকে. আবে! অর্থ 
দেওয়া হইবে! তাহার পল্লীতে যত কম মামুযেব মৃত্যু 
_ হুইবে, যত রোগীর সংখ্যা কম হইবে, যত আদর্শ সুস্থ 
ব্যক্তির সংখ্যা বেশী হইবে, ততই তাহার আয় বাড়িতে 
থাকিবে । 

কিন্ত তাহা না হইয়া বর্তমানকালে হত রোগের মড়ক 
হয়, ষত স্বাস্থ্যভঙ্গ ও অন্গহানি হয়, ততই চিকিৎসক 
সমৃদ্ধ ৪ উঠেন। শ 


৭. - শিশুর বার পুস্তকের স্থান 
"ছোট ছেলেমেষেদের আনন্দ দিবাব নানা উপাষ 
আম্ব! খুঁজি । কি উপায়ে তাহাদের পর্বাপেক্ষা অধিক 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


আনন্দ দেওয়া বায় সেই সমন্ধে "চাইল্ড, ওয়েল্‌ফেযার” 
পত্র বলিতেছেন :- 

“শিশুকে যতবকম উপহার দেওয়! যাইতে পারে, 
তাহার মধ্যে পড়িবার অভ্যাসের মত বর্তমানে ও 
ভবিষাতে আনন্দদায়ক এবং জীবন সমৃদ্ধ করিয়! তুলিতে 
সক্ষম উপহার আর কিছু নাই। শিশুকে যদি পড়িবার 
অভ্যাস করাইতে পাব, এবং ভাল মন্দ দেখিয়া ঠিক পথে 
সেই অভ্যাসটি চালাইতে শিখাইতে পার, তবে তাহাকে 
চিরকতজ্ঞ রাখিবার উপযুক্ত কিছু একটা সম্পদ দান 
করা হইবে । 

«পুস্তক শিশুর জীবনের নিত্য সঙ্গী হওয়া উচিত৷ _ 
কিন্ত বিদ্যালয়েব সঙ্গে এই পুস্তকাবলীর সম্পর্ক অতিরিক্ত 
ঘনিষ্ঠ করিয়া তোলা উচিত নয়। পড়াটা ষে একটা 
কর্তব্য, একটা বোঝা, এই ধারণ! শিশুর মনে হইতে দিরার 
কোনো প্রয়োজন নাই । পড়িষা যে মজা ও আনন্দ 
পাওষা যায়, স্থখে সময় কাটানে! যায়, এই বিশ্বাসটাই 
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মনে ভাল কবিয়া বসাইয়া দিতে হইবে । পড়াটী বিলি 


শিশুর কাছে বাস্তবিক স্থখকর হয়, তাহা হইলেই 
দিনের মধ্যে পড়িবার সময়টা তাহার কাছে গ্রার্থিত 
সম্পদের মত মনোহর বোধ হইবে । এটা কর! বাস্তবিক 
কিছু - শক্তও নয় । , পুস্তকে বান্তবিকই মজা ও 
আনন্দ মাছে। জগতে যেমন বিচিত্র মন বিচিত্র 
আনন্দ খোত্ষে, তেমনি বিচিত্র পুস্তক ।বিচিত্র আনন্দ 
জোগায় । বালক কি বালিকার জীবনের এমন 


'কোন কাজ কি জিনিষই নাই বলা যায়, যাহার, 


ক্ষেত্রকে পুস্তকের পাতার মধ্যে আনিয়া ফেলা 
যায় না। এমন কোন স্থুখন্বপ্ন নাই, উচ্চাঁকাজ্ষা নাই 
যাহাতে পুস্তক সাহায্য করিতে না পাবে; শিশুব জীবন 
ত স্বপ্ন ও উচ্চাভিলাষেরই মেলা । পুস্তক শত শত পথ 

দিয়া শিশুজীবনেব আনন্দ বাড়াইয়া তুলিতে পারে ।” 
শ 1 

স্থশিক্ষিতা পরিচারিকা 

অনেকের ধারণ! “মেম্লাহেব রা” নিজগৃহেবও কোনো 
কর্ম করেন না, কেবল বিলাসে অথবা কখনও বাহিরের, 
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কাজে কাল কাটাইয়৷ দেন। কিন্ত বাস্তবিক নিজ নিজ 
' গৃহক্ষ্ম ত আজকালকার অভাবের দিনে অনেকেই 
করেন, তা-ছাড়। পরের কাজও যে করেন, তাহার প্রমাণ 
১*ই নবেশ্বরের টাইমস্‌ এডুকেশান্যাল সাপ্লিমেপ্ট, 
দেখিতে পাই।-_ 

“ডেম্‌ মেরিয়েল্‌ ট্যাল্বট, ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহের 
নারীসমিতির ভারপ্রাপ্ত কম্মচারী । তিনি লণ্ডনে অষ্টরে 
লিয়ান্দের কোনো সভায় অতিথিরূপে আসিয়। বলিয়া- 
ছিলেন, যে, যদিও ইংলণ্ডে চাকরচাকরানীর অত্যন্ত 
অভাব দেখ। যায়, তবু উপনিবেশপমুহের অভাবের তুলনায় 
তাহা কিছুই নহে। তিনি বলেন, পনেরটি ইংরেজ বালিকা 
শীঘ্রই সমুদ্রপারে চাকরানীর কাজ করিতে যাইবেন, ইহারা 
সক্ল দিক্‌ দিয়াই ইংরেজ রমণীদের গৌরবের বস্তু । 
ইহাদের মধ্যে অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চেণ্টেন্হ্যাম্‌- ও 
গার্টন্‌-কলেজের ছাত্রী । দেশে ইহাদের কার্যযক্ষেত্র নাই 
বলিয়া ইহারা বিদেশে যাইতেছেন।” 

= শ 
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অধ্যাপক যাদবচন্দ্র চক্রবত্তা 

গত অগ্রহায়ণ মাসে, বাংলা ও ইংরেজী পাটাগণিতের 
প্রণেতা বলিয়া বাংল! এবং আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে 
স্থপরিচিত অধ্যাপক যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের মৃত্যু 
হইয়াছে। তিনি এম্‌-এ পাস্‌ করিবার পর কলিকাতায় 
পিটিকলেজে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সেখান 
হইতে তিনি আলিগড় কলেজের গণিতের অধ্যাপক হইয়া 
যান। আলিগড়ে তিনি আটাশ বৎসর দক্ষতার সহিত 
কাজ করিয়া হিন্দুমূদলমান সকলের প্রীতি অৰ্জ্জন করেন ও 
যশস্বী হন। অনেক নামজাদা ও বিদ্বান মুসলমান 
তাহার ছাত্র। তাহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ মৌলানা 
শৌকৎ আলি ও মৌলানা মহম্মদ আলি অন্ততম। যাদব- 
বাবুকে বাল্যকালে কঠোর দারিদ্রোর সঙ্গে সংগ্রাম করিতে 
হইয়াছিল। মৈমন্সিংহে যখন তিনি এক আত্মীয়ের 
বাসায় আশ্রয় পাইয়| হাডিং মিডল্‌ স্থলে ভর্তি হন, 
তখন তাহার বয়স বার বৎসর। সেই বয়সে আরো 
কয়েকটি ছাত্রের সঙ্গে পাল! করিয়া তাহাকে সেই 
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অধ্যাপক যাদবচন্ত্র চক্রবর্তী 


আমন্মীয়ের বাসায় সমস্ত পরিবারের রন্ধন করিতে হইত । 
১৫ বৎসর বয়সে তাহার পিতার মৃত্যু হয়। তখন 
সংগ্রাম কঠোরতর হইয়া উঠে। ছুটি ভাই, ছুটি ভগিনী, 
ও মাতা, পাচজনের ভার তাহার উপর পড়ে। যাহা 
হউক, তিনি বহুকষ্টে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 
মাসিক চারি টাকা বৃত্তি পান। তাহার পর অবৈতনিক 
ছাত্র হইয়া ও গৃহ্শিক্ষকতা৷ করিয়া তিনি কঠোর শ্রম ছার! 
এপ্টে.ন্স্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও ১৫২ টাক] বৃত্তি পান। 
ইহার পরও বরাবর বৃত্তি পাইয়া তিনি এম্‌-এ পর্য্যন্ত 
পাস্‌ করেন। “শেষ জীবনে সম্পদ্লক্মীর আশীর্কাদ 
পাইয়া তিনি দরিদ্রের দুঃখমোচনে চিরযত্ববান্‌ ছিলেন। 
তাহার প্রণীত পাঠ্যপুস্তকগুলি তিনি প্রার্থী যে-কোন 
গরীব ছাত্রকে বিনামূল্যে দান করিতেন ।” মৃত্যুকালে 


তাহার বয়স ৬৯ বৎসর হইয়াছিল। 


জীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 
সংবাদপত্রলেখক শ্রীযুক্ত পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
খুব লিপিদক্ষতা ছিল। তিনি বাংলা, ইংরেজী, ও 


৪২৬ রে 
হিন্দী তিন ভাষায় কাগজ সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। 

দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক সব রকম কাগজের সম্পাদকতা 

তিনি করিয়াছিলেন । সংবাদপত্র সম্পাদন ও তাহাতে 

লেখা ছাড়া তিনি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। বাংলা- 

ভাষায় একখানি সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসও তিনি লিখিয়া- 

__ ছিলেন। তাহা ইংরেজ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ 
: উৎপাদন করিবে, এই ওজুহাতে গবর্ণমেণ্ট, তাহার 
_ প্রচার বন্ধ করিয়া দেন। 


ইংরেজ রাঁজকর্ম্মচারীর বেতনবৃদ্ধি 
ভারতবর্ষের সর্কারী চাকরীগুল ছুটি প্রধান 
শ্রেণীতে বিভক্ত-_সামরিক ও অনামরিক। অসামরিক 
চাঁকরীগুলি আবার ছুটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত-_ 
_. সাস্াজ্যিক বা সমগ্রভারতীয়, এবং প্রাদেশিক | সামাজিক 
বা সমগ্রভারতীয় অধিকাংশ চাকরীতে ই'রেজর! নিযুক্ত 
_আছেন। এই চাক্র্যেদের অধিকাংশকে সচরাচর সিবি- 
ৃ লিয়ান্‌ বলা হয়। ইহার! কলেক্টর, জজ, যাজ্জিষ্টরেট্‌ প্রভৃতি 
এবং কখন কখন অন্যান্য বিভাগের বড় কাজগুলিও 
ইহার দখল করেন । 
যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের পর জিনিষপত্রের দাম বাড়ায় 
অন্ান্ত সকল লোকের খরচ যেমন বাঁড়িয়াছে, চাক্র্যেদেরও 
খরচ তেমনি বাড়িয়াছে। কিন্তু বড় চাক্‌র্যে যারা, 
তাদের তেমন কিছু কষ্ট হয় নাই যেমন ভারতের 
বহুকোটি গরীব সাধারণ লোকদের হইয়াছে । ইংরেজদের 
মধ্যে ধাহার। বলেন, যে, ভারতবর্ষ ক্রমশঃ ধনী হইতেছে 
ভীহারাএ সচরাচর ভারতবাসীর গড় আয় জনপ্রতি বার্ষিক 
__ পঞ্চাশ-যাট টাকার বেশী বলেন না। কিন্তু অনেক 
লোকের বাৎসরিক আয় পঞ্চাশ-যাট অপেক্ষা বেশী; 
স্থতরাং গড় আয় পঞ্চাশ-যাঁটের মানে এই, যে, 
বিস্তর লোকের আয় পর্ধাশ-ষাটেরও কম, কাহারও 
কাহারও কোন আয়ই নাই। বস্তুতঃ ভারতবর্ষে পরান্ন- 
জীবীর সংখ্যা খুব বেশী। যাহা = 
টাকার কম আয়ের লোক এদেশে বহু: 
তাহাতে সন্দেহ নাই। অথচ সামান্য পেয়াদ। চাপরাসী 
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২৩শ ডাগ, ২য় খণ্ড 


লাস 





পারি টি ছাড়িযাই দিলাম। স্থতরাং ইহ | খুব 
জোর করিয়! বলা যাইতে পারে, যে, জিনিষপত্র ম্হার্থ 


হওয়ায় এদেশে অনেক কোটি সাধারণ লোকের যেরূপ 


কষ্ট হইতেছে, নিম্নতম শ্রেণীর সবুকারী চাক্র্যেদেরও + 


সেরূপ কষ্ট হয় নাই। উচ্চ, উচ্চতর ও উচ্চতম চাক্র্যে- 
দের অন্নবস্ত্রের কষ্ট ত নিশ্চয়ই হয় নাই, উদ্ধত্ত ও সঞ্চয় 
পূর্বাপেক্ষা কমিয়াছিল মাত্ব । কিন্তু যে বহু কোটি লোক 
কাহারও চাকুর্যে নয়, তাহারা ত কাহাকেও বলিতে 
পারে না, “আমাদের খরচ বাড়িয়াছে, অতএব আয় 
বাড়াইয়া দাও ৷” কিন্তু যাহার! সবুকারী চাক্র্যে তাহারা 
তাহাদের মনিব গবর্ণমেপ্ট কে বলিয়াছিল,“বেতন বাড়াইয়া 
দাও।” বেতন বৃদ্ধি এবং ছুটি ও পেন্স্যনাদির স্থবিধার 
জন্য চীৎকার উচ্চতম শ্রেণীর চাকুরোরা অর্থাৎ সমগ্র“ 
ভারতীয় চাকৃরেরা ( যাহাদের অধিকাংশ ইংরেজ) 
সর্বাপেক্ষা বেশী কারয়াছিল। তদহুপারে তাহাদের 
বেতনাদি বৃদ্ধি এক দফা হইয়া গিয়াছে। তাহাতে 
তাহারা যুদ্ধের আগেকার সময়ের চেয়ে মোটামুটি 
শতকরা পঁচিশ টাকা বেশী. পাইতেছে। কিন্তু এই 
অসামরিক উচ্চতম চাক্র্যেরা ইহাঁতেও সন্তষ্ট নহে। 


তাহারা এরূপ গোলমাল করিতে থাকে যেন তাহাদের রা 


মধ্যে ছুর্তিক্ষ দেখা দিয়াছে। তাহাদের মতে দারি্র্যই 
তাহাদের একমাত্র দুঃখ নহে। নৃতন শাসনপ্রণালী 
প্রবর্তিত হওয়ায়, তাহারা বলে, তাহাদের ক্ষমতা মান 
ইজ্জত প্রভাব কমিয়াছে, কৈফিয়ৎ দিতে হয় বেশী, 
লোকে সমালোচনা করে বেশী, ইত্যাদি, ইত্যাদি। তবে 


কিনা, পেটে খাইলে পিঠে সয়, এই নীতি রা 8 


তাহারা বেশী টাকা পাইলে এইসব অত্যাচার রি 
করিতে রাজী আছে! 

এই প্রকার সোর্গোল হওয়ায় গবর্ণ মেট, তাহাদের রি 
(অর্থাৎ প্রকারান্তরে তাহারা নিজেই নিজেদের ) ছুঃখ-৫৫ 
দুর্দশার বিষয়ে তদন্ত করিয়া প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে 
মন্তব্য প্রকাশ করিবার জন্য একটি রাজকীয় কমিশন 
(Royal Commission) বসাইয়্াছেন। লর্ড লী তাহার : 
সভাপতি বলিয়া তাহার নাম লী কমিশন। ইহার 












৩য় নংখ্য। ] 


বিবিধ প্রসঙ্গ__ইংরেজ রাজকর্চারীর বেতন বৃদ্ধি 
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অসামরিক সমগ্রভারতীয় চাঁকর্যেদের বেতন বৃদ্ধির 
- সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে দেখিয়া সামরিক অফিসারেরাও 
আগেই কীছুনী গাহিয়! বাখিযাছেন, “উহাদিগকেই 
- যদি সব দিয়া দাও, তাহা হইলে আমরা কি পাইব?” 
অতএব, ইহা নিশ্চিত, যে, অসামরিক বড় চাক্‌র্যেদের 
বেতনাঁদি বাড়া স্থির হইয়া গেলেই সামরিকেরা 

" নিজেদের দাবী খাঁড়া কবিবেন। 
এদিকে আর-একটা কথাও যুদ্ধের সময় ও পরে 
- উঠিষাছে, যে, সিভিল সার্ভিসের জন্য যোগ্যতম ব্রিটিশ 
যুবকেরা আর পরীক্ষা দেয় না। তাহার কারণ এই 
বলা হইতৈছে, যে, :খরচের তুলনায় সিবিলিয়ানদের 
বেতন এখন আর আগেকার মৃত নাই এবং তাহাদের 
সুখ স্থবিধা প্রভাব কর্তৃত্ব কমিয়াছে। কিন্ত অন্ত যে- 
"সব 'কাবণ আছে, তাহা বল] হইতেছে না। যুদ্ধে 
প্রাণনাশ অন্হানি অসামর্থ্য হওয়ায় যে মোটের" উপর 
"যোগ্য যুবকের সংখ্যাই কমিয়াছে, সে কথাটা এবং 
 এইবপ আরও প্রধান প্রধান কথা চাপা দেওয়া হইতেছে। 
যাহা হউক, ইহা যদি সতাও হয; যে, এখনকার 
" বেতনাদ্দিতে যোগ৷তম ইংরেজ আর পাওচা যাইবে না, 
“তাহা হইলেও কি আমাদিগকে, ষত বেশী টাকাই 
" হউক দিয়া, ইংবেজ' রাখিতেই হইবে? গোডাব কথা 
হইতেছে আম বুঝিয়া বাষ। তাঁতার লৌহ ও ইম্পাঁতের 
কারুখানার প্রধান কর্মচারী পেরিন্‌ সাহেবের বেতন বড় 
লাঁটের চেয়ে বেশী। ধরিষা লওয়া যাক, তিনি 
অতিবড় যোগ্য লোক । কিন্তু রোন গ্রামের বা শহরের 
কাঁমারশাঁলের কাজ চালাইবাব জন্য যদি কেহ বলেন, যে, 
এ -বড়লাটের-অধিক-বেতনভোগী “আমেরিকান্‌ -মিষ্টার 
পেবিনের দরের লোক -লইতেই হইবে, নতুবা চলিবে 
৮ না, তাহা হইলে-সে কথাটাকে কেহু কি বিবেচকের 
কথা বলিবে? প্রতি বৎসর দেখা যাইতেছে, ভারতের 
বজেটে অর্থাৎ আষ-ব্যয়ের খস্ড়ায় ঘাটতি পড়িতেছে। 
সামরিক ব্যয় কমাইবার জন্ম কমিশন বসাইয়াঁও. এমন 
কিছু ব্যয়সংক্ষেপ হয় নাই যাহাতে আয় ব্যয় সমান রাখী 
'যায। যে দেশের অবস্থা এইরূপ; সেই দেশের লোককে 
এই কথা বলা, যে, “তোমাদের জন্ত ইংলও, উৎকষটতম 


খুব ভাল লোক পাওয়া যায়। 


লোক ভিন্ন দিবেন না,” উপহাসের মত শুনাষ, 'অথবা 
কেতাবী ভাষায় "বলপূৰ্বক গ্রহণের” মত শুনায় বলিলেও 
চলে। আমরা বলি, তোমবা সমস্ত পৃথিবীতে স্বাধীনতা! 
স্থাপনের এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দোহাই দিয়া লড়িয়াছ 
এবং আমাদের দেশেরও লক্ষ লক্ষ লোককে লড়াইয়াছ, 
তশমাদিগকে দেড় শত কোটি টাকা “স্বেচ্ছাকৃত দান” 
করাইয়াছ;__সামাদিগকে এই স্বাধীনতাটুক দাও না 
কেন, যে, আমরাই স্থির কবিব, যে, কত ইংরেজ কর্মচারীর 
সাহায্য আমাদের দর্কার এবং কি দরের ইংরেজের 
মজুবী আমরা যোগাইতে পারি? হুইতে পারে, যে, 
আমরা ষত টাকা দিতে পাবি, তাহাতে যোগ্যতম 
ইংরেজকে পাওয়া যাইবে না । কিন্ত আমাদের ষে টাকা 
নাই; আমাদিগকে নিরেম মালেই সন্ত্ট হইতে হইবে। 


* ডাল পুরী দুধ কলা খাইবাব পয়সা .ষাহার নাই, 


শাক ভাতেই তাহাকে সন্ধষ্ট থাকিতে হয়। | 
বেশী টাকা বেতন দিলেই যে যোগ্যতম লোক পাওয়া 


" যায়, ইহা সব স্থলে ঘটে না। কর্মচারী মনোনয়ন, নির্বাচন 


ও নিয়োগের শ্ষেত্র প্রশস্ততর করিলে কম টাকাতেও 
ভারতবাসী শতকরা 
এতটির বেশী চাকবী পাইবে না, এমন কেন বলা হই- 
তেছে? এইরূপ ব্যবস্থা কর না কেন, যে, অন্বাঞ্ৰ 
প্রতিযোগিতায় যাহার! যোগ্যতম হইবে ভাহারাই জাতি- 
বর্ণনির্বিশেষে চাবরী পাইবে? যোগ্যতার শারীরিক 
মানসিক খুব উচ্চ মাপকাঠি (887৭) রাখ না কেন? 
এইবপ ব্যবস্থা করিয়া ভারতীয় যোগ্যতম লোক যত টাকায় 


"পাওয়া যায, সেইটাই বেতনের সাধারণ হার স্থির করিয়া 


বিদ্বেশীদিগকে শত বরা পঁচিশ টাকা বেশী দাও না কেন? 

উত্তরে তোমরা বলিবে, ভারতীয়েরা নিকৃষ্ট জাতি, 
তাহাদের পরাধীনতাই নিকৃষ্টতার প্রমাণ, তাহারা দেশের 
কাজের কর্তা ও পল্রিচজাল্সক হইতে পারে না? 
অতএব শ্রেষ্ঠ জাতির লোক চাই, ইত্যাদি। যে কোন 
'রকমেব কাজ ফরিবার সুযোগ ভারতীয়েরা পাইতেছৈ 
তাহাতেই তাহারা যোগ্যতা রেখাইতেছে, এ তর্ক মা 
হয় নাই তুলিলাম-_এবং ইহায় উত্তরেও বলা যায়, যে, 
ভারতীয়েরা যে অন্তেব প্রদত্ত স্থযৌগের অপেক্ষা করিতে 
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প্রবাসী--পৌষ, ১৩৩৪ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





বাধ্য হইতেছে, নিজেদের সুযোগ নিজেরাই করিষা লইতে 
পারিতেছে না ইহা তাহাদের নিকৃষ্টতার অন্যতম প্রমাণ। 
আমরা বলিব ইংরেজরাই ত পৃথিবীর একমাত্র শ্রেষ্ঠ ও 
_ স্বাধীন জাতি নহে; গত মহাযুদ্ধে আমেরিকান্‌ ফবানী 
, ইংরেজ ইতালীষ জাপানী সহযোগিতা করিয়া জয়লাভ 
করিয়াছে। জাপানীবা.শ্বেতকায় নহে ও এসিয়ার জোক, 
- অতএব কোন না কোন রকমের নিকৃষ্টতা তাহাদের আছে। 
,শ্বেতকায়দের এই অহঙ্কার মানিয়া লইলেও, শ্বেতকায় 
' স্বাধীন শক্তিশালী জাতি কয়েকটি ত থাকে? তাহাদের 
মধ্য হইতে, আমরা যত টাকা দিতে পারি, সেই টাকাষ 
যোগ্যতম লোক বাছিয়া লইতে দাও না কেন? জাপানীবা 
প্রথম প্রথম এবং এখনও তাহাদের শিক্ষার ও কাজ চ!লাই- 
বার সাহায্যের জন্ত নিজেদের বিবেচনা- ও প্রয়োজন-মত 
আমেরিকাঁন্‌ জার্শান ফ্রেঞ্চ ইংরেজ সব রকম লোক নিযুক্ত 
করিয়াছে ও করিতেছে। তাহাতে তাহারা সস্তায় ভাল 
লোক পাইয়াছে। আঁমাদিগকেও এই প্রকাবে ভাজ 
লোক বাছিয়া লইতে দাঁও না কেন? যেখানে ভারতীষ- 
দেব পুবা .ক্ষমতা, সেখানেও ত তাহারা প্রষোজন-মত 
ইংরেজ ও অন্য শ্বেতকায় নিযুক্ত করে। ইংবেজ ব| অন্য 
-শ্বেতকায়েব প্রতি বিছ্ষ-বশতঃ আমবা ববং কাজ মাটি 
রুরিব তবু কোন শ্বেতকায়কে নিযুক্ত কবিব না, এর্সপ 
জেদ ও নিবুণদ্ধিতা আমাদের নাই। 
আমাদের কথার উত্তর ইংরেজ দিবেন না; কিন্ত যদি 
দেন, তাহা হইলে তাহারা বলিতে পারেন, “আমবা 
.তোমাদ্দিগকে পরাজিত করিয়াছি, আমরা তোমাদের 
প্রভু; অন্ত কোন শ্বেতজাতি তোমাদিগকে পরাজিত করে 
. নাই ও ভোমাদেব প্রভু নহে। অতএব লুটের ভাগ 
,.ভাহারা.কেন পাইবে ?* ইহার উত্তরে আমরা বলিব, 
_ শিক, ঠিক, অতি ঠিক!!! কিন্তু তাহা হইলে পৃথিবীতে 
স্বাধীনতা স্থাপন, সর্বত্র গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি বুলি 
ছাড়িয়া দাও ।”, 
* ভারতীষ চাকরীগুলার বেতন যেমন বাঁড়িয়াছে, 
প্রার্দেণিকগুলারও বাড়িযাছে। যে-সব শ্রেণীর দেশী 
লোক চাঁকরীজীবী বা চাকরীব প্রত্যাশা রাখে, তাহারা 
এমন কোন ব্যবশ্থা চাষ না যাহা থাবা সাক্ষাৎ বা পৰবোক্ষ 


ভাবে তাহাদের পাওনায় বা পাওনার আশায় হাত 
পড়িতে পারে। আমরাও চাঁকরীজীবী ও চাঁকরী- 
প্রত্যাশী “ভন্্র” শ্রেণীর লোক। কিন্তু শ্রেণীগত স্বার্থ | 
অপেক্ষা সকল শ্রেণীর স্বার্থ, দেশের স্বার্থ, বড়। সেইজন্য ' 
আমাদের সকলেরই উচিত দেশের অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা 
যাহাতে হয় সেই চেষ্ট! করা 

যুদ্ধের আগেও ভারতবর্ষে উচ্চ উচ্চতর ও উচ্চতম 
শ্রেণীর চাকবীগুলির বেতন দেশের অবস্থা হিসাবে 
অত্যন্ত বেশী ছিল। যুদ্ধের পবের বর্ধিত বেতনগুলিও 
দেশের আয়ের অনুপাতে অত্যন্ত বেশী । সব স্থলে ধনী 

ংলগ্ডের সহিত তুলনা করিলে চলিবে না, যদিও অনেক 

শ্রেণীর চাকরীর বেতন ইংলণ্ড, অপেক্ষা ভারতে বেশী । 
এসিয়ার জাপানের সহিত তুলনা করুন। জাপানীদের আয় 
ভারতীয়দের চেয়ে বেশী । জাপানে জীবন ধাবণের ব্যয় 
ভাবতবর্ষ অপেক্ষা বেশী । অথচ সেখানকার সর্ব্বোচ্চ- 
পদস্থ কর্মচারী প্রধান মন্ত্রী মাসে দেড় হাঁজার টা? বেতন 
পান, অন্তান্ত মন্ত্রীরা পান এক হাজার করিষা। প্ধান 
বিচারালয়ের প্রধান বিচাবপতি তাঁর চেয়েও কম বেতন 
পান | স্থতরাং আমাদের দেশে কাহারও বেতন যে 
সাধারণতঃ এক হাজার টাকার বেশী হওয়া উচিত নয়, 
তাহা বলা বাছল্য মাত্র । ধনী আমেরিকাতেও সাধারণতঃ 
উচ্চ চাকরীগুলির বেতন ভারতীয় , সেই-সব শ্রেণীর 
চাকবীর বেতন অপেক্ষা কম। এ-সব কথা আমরা 
অনেকবার বলিয়াছি। দৈনিক “ হিন্ুস্থান ” বিদ্কৃততর- 
ভাবে পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন। 

এখন যত বেতন দেওয়া হয়, তার চেয়ে কম বেতন 
দিলেই হাকিমরা! জজ্জরা ঘুস লইবে, ইহা ভ্রান্ত ধারণা । 
তিন শত টাকার মুন্সেফ, ঘুস্‌ লযেন না, কিন্তু ৫৪০০ 
টাকার কোন এক চাকর্যে ঘুস্খোর, একথা বাংলাদেশে 
রাষ্্র । অভাবে পড়িলে মানুষ দুহর্শ্ম কবে বটে, কিন্ত 
অভাব আপেক্ষিক শব্দ | চরিত্রই প্রধান জিনিষ । যে 
হেড, কন্ষ্টেবল থাকিতে ঘুস্‌ লইত, নে উচ্চতর কাজ 
পাইয়াও ঘুস্‌ লয় । 

লী কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য দিতে গিষা সাক্ষারা 
কেবল যে বেশী বেতনের দাবী করিতেছে, তাহা নয়। 


ওয় সংখ্য! ] 


স্পস্ট, 


«আমাদের উপর মন্ত্রীদের প্রভুত্ব থাকা উচিত নয়, 
আমাদের কান বা আমাদের বিভাগের ব্যয় সম্বন্ধে ব্যবস্থা- 
পক সভার সভ্যদেব কিছু বলিবাৰ, বা করিবাব ক্ষমতা 
থাকা উচিত নয়,» ইত্যাকার কথাও শুনা যাইতেছে। 
তাহা হইলে বল না কেন, “ভারতপাসনসংস্কার জিনিষটা 
যত ভুয়ো, আমরা তাহাকে তার চেয়েও ভূযো করিতে বদ্ধ- 
পরিকর”? প্রতিনিধিতন্ত্রশাসনপ্রণালী যে-সব দেশে 
প্রচলিত আছে, সর্বত্রই গবর্ণমেশ্টের কাজের সকল 
বিভাগের আয়ব্যযেব উপর ব্যবস্থাপক সভাব কর্তৃত্ব 
আছে, সকলেরই কাজের আলোচন! করিবার অধিকার 
প্রতিনিধিদের আছে। ভারতবর্ষকে স্থা্টিছাড়া দেশ মনে 
করিলে চলিবে না। 

এয়প তর্কও উঠিতেছে, যে, অমুক শ্রেণীর কর্শ- 
চারীদের বেতন বাড়াইলে মোটে এত হাঙ্গার বা এত লক্ষ 
টাকা ব্যয় বাড়িবে, দেশেব সমগ্র আয় ও ব্যয়ের তুলনায় 
ইহা সামান্ত। কিন্তু অনেকগুল। তিল একত্র করিলে 
তালের সমান হয়, “রাই কুড়াইযা বেল” হয়, সমুদ্র জল- 
বিন্দুব সমষ্টি; সব চাকৃব্যেই যদি বলেন, যাহা বাহান্ন 
তাহ! ভিগ্নান্ন, তাহা হইলে সকলের দাবীর সমষ্টি বড় কম 
হইবে না, এবং ভারতবর্ষের শিক্ষা, স্বাস্থ, কৃষি, পণ্যব্রব্য- 
উৎপাদনব্যবস্থা, বাণিজ্য, জাহাজনির্মাণ, প্রভৃতির সমুচিত 
ব্যবস্থা করিবার মত টাকা কোন কালেই জুটিবে না। 


বাণিজ্য-জাহাজ 

ভারতের মাল বপ্তানি এবং এদেশে বাহিবের জিনিষ 
আমদানি এবং মান্ধষের যাতায়াত বিদেশী জাহাজে, 
গ্রধানতঃ ইংরেজদের জা হাক্সে, হয় । তাং ছাড়া, ভারত- 
সাম্রাজ্যেরই এক বন্দব হইতে অন্য বন্দব পর্য্যন্ত যাত্রী ও 
মাল চলাচলও প্রধানতঃ বিদেশীদের জাহাজে হয় । এই 
শেষোক্ত কাজটি ভারতীয়দের টাকায় ক্রীত ও নির্টিত 
তাহাদের জাহাজেই হওয়া উচিত কি না, তাহা নিষ্ধারণের 
জন্ত একটি কমিটি বসিয়াছে। নানা স্বাধীন দেশের 
উপকুলে জাহাজ চালান আইন দ্বারা সেই সেই দেশেব 
লোকদের একচেটিয়া করিয়া রাখ! হইয়াছে। আমাদের 


বিবিধ গ্রসঙ্গ-্পরলোক গত কস্তরীরঙ্গ আয়াঙ্গার 





৪২৯ 


দেশেও যে ইহা প্রয়োজন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। 
ভাঁরত-উপকূলে জাহাজ চালান আইনতঃ ভাঁরতীষদেব 
একচেটিয়া না হইলে, বিদেশী জাহাজ কোম্পানীর 
দুষ্ট প্রতিযোগিতার জন্য ভারতীয়েরা কখনও এই 
কাজে প্রবৃত্ত হইতে বা টিকিয়া থাকিতে পারিবে 
না। গত বৎসর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায়; শ্রীযুক্ত টি ভি 
শেষগিরি আইয়ার এবিষয়ে যে আইনের থস্ড়া উপস্থিত 
করিতে চাহ্যািছিলেন, আমরা তাহার সমর্থক। 


পরলোকগত কস্তগীরঙ্গ আঁয়াঙ্গার 

মান্রাজের স্থপ্রসিদ্ধ “হিন্দু” পত্রিকাব স্বত্বাধিকারী ও 
সম্পাদক প্রায় এক বৎসরকাল বোগে শধ্যাশায়ী ছিলেন। 
গত ১২ই ডিসেম্বর সকালবেলা তাহার মৃত্যু হইয়াছে। 
আয়াঙ্গার মহাশয় জীবনের প্রথমভাগে কষেম্বাটোবে 
ওকালতি করিতেন, পৰে মান্রাজে আঞ্জেন। তাহাৰ 
সম্পাদিত ফৌজদাবী-কা্ধ্যবিধি-আইনের একটি চীকা- 
সংবলিত সংস্করণ আছে। “হিন্দু” পত্রিকাখানি পূর্বে 
জি হুত্রন্ধণ) আয়ার কর্তৃক সম্পাদিত হইত। ১৯০৫ 
সালে আয়াঙ্গার মহাশষ তাহা কিনিয়া লন। এই কয় 
বৎসর মোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়! কাগজখানিকে 
ইংরেজী ভাষায় লিখিত দেশীয় সংবাদপত্রের অন্ততম শ্রেষ্ঠ 
নিদর্শন করিয়া তুলিযাছেন। ইহার স্বাধীন মতবাদ 
গভমেন্টকে চিবদিনই ব্যতিব্যস্ত করিয়া আসিয়াছে। 
যুদ্ধের সময় কাগজখানিকে ইংলণ্ডে যাইতে দে ওয়] হইত 
না, অথচ আয়াঙ্গার মহাশয়কে গভমে'ণ্টের খবচায় ইয়ো- 
রোপের যুদ্ধভূমিতে ও ইংলণ্ডে লই! যাওয়া হইয়াছিল। 
আরাঙ্গার মহাশয় বরাবরই জাতীয়-দলতৃক্ত ছিলেন। 
নাগপুর ক'গ্রেস হইতে তিনি অসহষোগনীতি প্রচারে 
যোগ দেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের যে সিভিল্‌- 
ডিস্‌ওবিডিয়েন্স -কমিটি ভারত পরিভ্রমণ করিয়া তথ্য 
সংগ্রহ কবে, আধাঙগার মহাশয় তাহার সভ্য ছিলেন। 
তিনি কাউন্সিল প্রবেশের বিরুদ্ধে মৃত দেন।, ইহার 
পরেই তিনি অন্থখে পড়েন ও এতদিন ভূগিয়া পবলোকে 
চলিয়া গেলেন । অ, ঘ 


= 


পাপা 


ইংলণ্ডে নির্বাচনের ফল-_ 

অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ-নীতিকে আঁশ্রয় করিয়| রক্ষণপীল সম্প্র- 
দ্বায়ের সহিত অন্থান্ত রাষ্্ীনৈতিকদলেব মধ্যে যে বিবোধ ফুটিব! উঠিযা- 
ছিল তাহাব ফলে ইংলণ্ডের নির্ববাচকের কোন্‌ মতকে সমর্থন কবিতে 
প্রস্তুত তাহা স্থিরনিশ্চয়তাঁর সহিত জানিবাব অস্ত ইংলণ্ডে নূতন নির্বাচন 
হইয়া পিয়াছে। মূলতঃ এই নির্ববাচনে অবাঁধ-বাঁণিল্য বনাম সংরক্ষণের 
লড়াই, হইলেও ধনাধিক্যান্থুমাবে বর্ধিত হাবে কর নির্ধারণ কবা উচিত 
চা এই প্রশ্নও নির্বচকদিগের সম্মুখে শ্রমিকদল উপস্থিত করিয়া- 

ন। 

"নিব্বাচনেব ফলে দেখ| যাইতেছে যে এপর্যন্ত ২৫৯ জন রক্ষণপীল- 
দলের; ১৮৮ জন শ্রমিকদলেব, ১৪৮ জন উদ্বারনৈতিকদলের এবং ৮ জন 
স্বাধীনমতাবলম্বী প্রতিনিধি মহাসভাতে প্রেবিত হইক়াছেন। কয়েকট 
স্থানের নির্ধ্ধাচন-সংবাদ এখনও আনে নাই ।" বিগত নির্ববাচনে রক্ষণ- 
গীনদূলেব ৩৪৫ অন, -শ্রম্গীবীদলের ১৪১ জন, - উদ্াবনৈতিকদ্বলেব ৬১ 
জন, লয়েড জর্জ্দেব অনুগত জাতীয়-উদ্বাবনৈতিকদলের ৫৫ জন ও স্বাধীন- 
মতাবলম্বী ৮ জন সন্য নির্ববাচিত হইয়াছিলেন। এই নির্বাচনের পূর্বেই 
অবাধবাণিক্গ্যনীতিকে সংরক্ষণের আক্রমগ হইতে রক্ষা কর! একান্ত 
প্রয়েজন মনে কবিধ| লয়েড জর্জের জাতীয়-উদরাবনৈতিকদ্দল অন্তাস্ত 
বিষয়ে আপনাদের বিরোধ ভুলিয়| গির। আযাস্কুইথের পত।কাতলে 

আসিয়া দীড়াইয়াছিলেন। কাজে-কাঁজেই এই নির্ব্বাচন-য্যাপাবে উদাব- 
নৈতিকদল সর্বত্রই একযোগে কাঁজ- কবিম্মছেন। বিগত 'নির্ববাচনে 
রক্ষপশীলদ্ল সংখ্যায় এত অধিক নির্ববাচিত হইয়াছিলেন যে তাহাব 
বিরুদ্ধে যদি অন্যান্য সব দল একযোগে দ্বীড়াইত তথাপি রক্ষণশীল- 
দলের প্রাধান্য বজায় ধাকিত। কিন্তু এই নির্ববাচনে যদিও বন্ধণ্শীলদ্বল 
সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক _সভ্য প্রেরণ কবিতে সমর্থ হইয়াছে 
তথাপি তাহ! এত অধিক নহে যে শ্রমিক ও উদারনৈতিকদ্বলেব মিলিত 
আক্রমণ হইতে আম্মবক্ষ। করিতে পাবে। শেষোক্ত এই ছুইদল সংরক্ষণ- 
নীতির বিবোধী। কাঁজে-কাঙ্জেই সংরক্গণনীতি যে ইংলণ্ড গ্রহণ -কবে 
নাই তাহা স্পষ্ট বোঝ! যাইতেছে । নির্বাচনের ফঙ্গাকল হইতে ইংলগডেব 
রাষ্ট্রশক্তি যে ক্রমশঃ শ্রমিকদলেব হস্তে প্রিয়া 'পড়িতেছে-তাহ! স্পষ্ট 
বুঝা যাঁয়। বিগত নির্বাচনে শ্রমিকদল যে আশাতীত, সাফল্য 
লাভ করির়/ছিলেন তাহা হইতেই ইহা প্রথম বুঝা গিয়াছিল যে ইংলগ্ডের 
জনসাধারণ আর গতানুগতিক পথে চলিতে বড় রাজি নহে। তাই 
শ্রমিকদুচুলব 'শাসন-পদ্ধতি কিরূপভাবে চলে তাহা দেখিবাব জন্ত জম- 
সাঁধারপেব র্যাকুলতা বাঁড়িয়া উঠিতেছে। এই নির্বাচনে নির্ববাচক- 
অগুলীব এই মানসিক অবস্থাটি আবও প্রশ্ণুটিত হইর! উঠিয়ছে। নির্বব- 
চনে রদ্ষণশীলদূল ৮৫টি পদ হাঁরাইয়াছেন। শ্রমিকদল ৪৩টি পদ নূতন 
অধিকার করিয়াছেন এবং উদ্দারনৈতিকদল ৪১টি পদ নূতন লাভ 
কবিয়াছেন। শ্রমিকদূল এইবাঁবও সংস্থিতিসম্পন্ন বিরুদ্ধদল-রূপেই 


বাহির হইয়াছে। 
'নৈতিকদল বহু ভেট পাইয়াছে। 





পৰিগণিত হইবেন। তবে শ্রমিক ও উদারনৈতিকদলেব সন্মিলিত 
আক্রমণের ভয়ে যদি -কোনও বঙক্ষণশীল নেতা মন্ত্রীমভা গঠন কৰিতে 


সম্মত না হন তবে শ্রমিক নেতাঁব নেতৃত্ব(ধীনে শ্রমিক ও উদাবনৈতিক- 
দলের সন্মিলিত মন্ত্রীসভা গঠিত হইতে -পাঁবে। কিন্ত সে পথে অনস্তবায় 
অনেক। শ্রমিকদল যে-মমস্ত শ্রমিক আইন এবং রাজন্ব-ব্যরস্থাতে -ধে- 
সমস্ত নূতন প্রথা প্রবর্তন কবিতে চাহেন, তাহা স্বীকার করিয| জওয়। 
উদ্দাবনৈতিক দলেব পক্ষে সম্ভবপব নহে। ধনাধিক্যানুসারে বন্ধিত হারে 
কব-নির্ধাবণ-নীতি উদারনৈতিক দল কখনই গ্রহণ. করিতবেন নাঁ।- এই" 

সমস্ত বিচার করিয়! বাষ্রবেত্বাগণ মনে করেন যে লর্ড, ডার্বিবব নেতৃত্বাধীন 
বক্ষণণীল মন্ত্রীসভার প্রতি ইংলতের শাসনভার ্তত্ত হইবে । বল্ভউইন্‌ 


সাহেবের প্রধান মন্ত্রী হইবার সম্ভাবনা! নাই, কাঁবণ দেশের লোকের 


ঠাহাব প্রতি যে আস্থ! নাই তাহা! নির্র্বাচনফলে স্পষ্টই প্ৰসাণিত-হইয়াছে। 
কিন্তু সে মন্ত্রীসভাও যে অধিক দিন স্থায়ী হইবে এবপ মনে হয না। 
নূতন মঙ্ত্রীদভার পতন হইলে ইংলগেব রাষ্ট্রীয় প্রথা-অনুসারে সংস্থিতি- 
সম্মত বিরুদ্ধবাঁদীদলের উপর শাঁদনভাব অর্পিত হয়|" নুতবাং জুটিবেই 
বে শ্রমিকদলের হস্তে ইংলণ্ডেব ভাগ্যনিয়ন্ত্রণেব ভাব অর্পিত, হইবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই! 

লক্ষ্য . কবিয়| দেখিবার কয়েকটি বিষধ নির্বাচনে ফুটিয়! 
দেখা গিয়াছে যে ইংলণ্ডেব উত্তরাঞ্চলের 
রক্ষণশীলগণ একেবাবে ভোট পায় নাই; পক্াত্তবে শ্রমিক ও উদ্নার- 
গ্রামাঞ্চলে ইতিপূর্বে রক্ষণশীল 
দলেরই প্রতিপত্তি ছিল; কিন্ত এই নির্ধ্বাচনদ্বন্বে উদাবনৈতিক দল 
আশ্যধ্যবপ জয়লাভ করিয়াছে! ব্যদস-বাঁণিজ্যের কেব্দ্রগুলিতে 
শ্রমিকদলেব প্রতিপত্তি বাঁড়িবা উঠিয়াছে। এইবার ভারতীয় পাশা 
সাঁপুরুঞ্জি সাক্লাৎবাল| নির্ববাচিত হইতে পাবেন নাই-। বে-সব 
জননায়ক এইবার পরাজিত হইয়াবেল "তাহাদের সণ্যে উইন্‌স্টন্‌ 
চার্চিগ, আর্থার হেগার্পনূ, স্তার আযল্‌ফেড্‌ সও, হামার খ্রিন্উড, 
হিষ্টন ইয়ং, উইলিয়াম ওয়াট সন, স্তাব মৌস্‌ বেনেট, ওয়াল্টার রালি- 
ম্যানেব পরাজয় খুব-উল্লেধষৌগ্য1- বিগত নির্ব্বাচনে মাত্র দুইজন 
মহিল! নির্বাচিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই ছুইজন মহিলা, 
লেডি ত্যাষ্টব ও শ্রীমতী উইনুটিংহীম এবারও নির্বাচিত হুইয়াছেন। 
ইহার! ছাড়। আরও কয়েকটি মহিলা এইবাব নির্বাচিত হইয়াছেন । 


-বক্ষণশীলদূলের ডাঁচেন্‌ অফ. আযাধল্‌, উদীরনৈতিকদ্দলের-এলেডি টেরিংটিন 


ও কুমাৰী রাখ বোন, শ্রমিকদরের কুমাবী জুদন্‌, শীমতী মার্গাবেট 
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চীনে নৃতন গোলযোগ . . 

উত্তর চীনের গণভন্ত্রবিরোধী ষেচ্ছাচাবী অধিনায়ক পাইফুর 
আক্রমণ হইতে দক্ষিণ চীনেব গণতন্ত্রকে . রঙ্গ, করিবাব জন্য ডাক্তাব 
সান্‌-ইয়েটসেন অবসরে কাঁলযাঁপন ন| করিয়া পুনবাব কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হন । ডাঁহাব এঁকাস্তিক যত ও চেষ্টায় দঙ্গিণ চীনে শাস্তি স্থাপিত হইযাছে 


ওয় সংখ্যা] " 


এরং অর1জ্কত! -রিছুরিত হইয়! . শীসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। 
চুর রাজনীতিক সান্‌ দেখিলেন যে শীসন-বাবস্থ হুন্দববপে প্রবর্তন 
করিতে; হইলে বহু অর্থেব প্রয়োজন, অথচ অর্থাগমেব সর্ব্বপ্রধান 
উপায়, যে বাঁণিজ্রা কব তাহা! বিদেশীব হস্তে। ইউরোগীষ বণিক্‌ 
. সৃভ্যতা-বিস্তারের অছিলাষ যখন বাণিজ্য বিস্তার কবিতেছিল তখন 
লাভের, আশীতে চীনে অহিফেন-চাঁলানী কার্বার চালাইবাব চেষ্টা 
পায়। "তখন চীন সবৃকার তাঁহাতে- বাধা দিলে যুদ্ধ বাধিব! উঠে। 
সে যুদ্ধে চীনকে হাঁর মাঁনিতে হইয়াছিল। তাহার পব আবও কয়েফ* 
বাব যুদ্ধ বাধিয়া উঠে এবং স্শিক্ষিত পাশ্চাত্য 'সেনানীব নিকট চীন 
বাব বাব পরাজয় ব্বীকাব করিতে বাধ্য হয। সেই সময় সব্ধিসর্তে 
বৈদেশিক শক্তিবর্গ যুস্ব-খণপবিশোধ ও বক্সার-বিজ্রোহেব ক্ষ তিপূবণ- 
স্বরূপ বাণিজ্া-গুল্ হস্তগত করিয়া লন! ক্যাণ্টন্‌ প্রভৃতি কয়েকটি 
বন্দব সন্ধি-বন্দব নামে পরিচিত হয় এবং এই-সব বন্দরের সকল 
ভার বিদ্বেশীব হন্তে থাকে। সান্‌ বেশ স্পষ্টই বুঝিযাছেন যে বিদেশীষ 
হস্ত হইতে-রাঁজন্বেব এই প্রধান উপায়টিকে কাঁডিয| লইতে ন! পাঁরিলে 
চীনেব মঙ্গল নাই। -তাই তিনি ক্যাণ্টন্‌ বন্দব বিদেশীয়ের হস্ত হইতে 
কাড়িয়া লইবাব অঙ্ক উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন। তিনি বলেন যে, চীনকে 
পঙ্গু করিয়া বাখিবার জন্য বৈদেশিক- “ত্তিবর্গেব ধড়যন্ত্রকে ব্যর্থ কবিতে 
হইলে শুক্ধ আদ্াযের যে অধিকার অন্যায়ভাবে বিদেশীষ শক্তিবর্গ 
চীনেব নিকট হইতে কাড়িয়! লইয়াছেন তাহা! চীনকে ফিরাইয! লইতেই 
হইবে। এইজন্য নবীন চীনকে বিবাঁট, অভিযানের আঁষোঁজন কবিতে 
হইবে। হ্যত বিদেশীষ শক্তিবর্গেব সম্মিলিত আঘাতে চীন পরাভূত 
হইবে ; তখন রাশিযার সহিত যুক্ত হইয় চীন-ধে বিশ্বেব সহিত মহাঁ- 





4 সমবে প্রবৃত্ত হইবে তাহাতে যে ভীষণ সংহাঁরলীলাব স্ষ্টি হইবে তজ্জন্ত 


ইউবোপীয় শক্তিপুপ্রই দায়ী । তিনি বিশ্বাস করেন যে এই বিশ্বযুদ্ধে 
চীন জয়লাভ করিবে ও প্রাচ্য দেশীষ এক অভিনব গণতন্ত্র কালে বিশ্বে 
শাস্তি আনিধে। সেই অভিনব গণতন্ত্রের বর্তিক! বহন কবিয়া আঁ 
চীন 'প্রাচ্যেব মঙ্গলেব . জন্য অমিতবিক্রমে লুড়িবার অগ্য প্রস্তত 
হইতেছে। হিপ 4 

টি শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় - 


ভারতবর্ষ 


রবীন্দ্রনাথের শফর-_ ই 
বহু সামন্ত রাজার, নিমন্ত্রণে রবীন্রনাথ তাহাদের রাজ্যে পন্ল্রিমণ 
করিতেছেন। গত ১২ই নবেম্বর তিনি বাগকোটেব দব্বার-গৃর্থ 
বিশ্বভাবতীর আদর্শ সম্বন্ধে একটি বক্র ত! প্রদান কবিয়াছেন। সভাঁধ 
বহু লোক স্বত:প্রণোদিত হইয| ডাঁহাকে অর্থ-সাহায্য কংয়াছেন। 
" ধাঙ্গদ্রাব মহারাজ ২৫,০০০ ; পোরবন্দবের মহারাজ! ২*,*** ; মার্ভির 
ঠাকুর সাহেব ১০,০০০ দান কৰিয়াছেন।। গত ২৮ শে নবেম্বর রবীন্র- 
নাথ, জাঁমনগবে পোৌঁছিয়াছেন। জামসাহেব যোষণ| করিয়াছেন যে 
তিনি বিশ্বভাবতী-ভাণ্ডারে ৫*,*** টাঁক! দান করিবেন। এপৰ্য্যস্ত 
বিশ্বভাবতী-ভাঁগাবে মাত্র ১,৬৫,০** টাকা উঠিয়াছে। 
গবর্ণমে্টের খাম্‌-খেয়ালী-_. 

- যুক্ত-প্রদেশের গবমেন্ট, সম্প্রতি এই মর্দন এক আদেশ জাবী বি 
সাছেন যে, তথাঁকার মিউনিসিপ্যালিটিগুলি বড়লীট এবং গবর্ণ ৰ ছাঁডা 
আর কাহাবে!। অভিননানে অর্থব্যয় কবিতে পারিবেন ন!। গত ২১শে 
নবেক্গর এলাঁহাবাদ মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের এক সভার এআদেশ 


অগ্রাহ্য করিবার উদ্দেশ্যে এক প্রস্তাব পাঁশ-হুইগ়াছে ।- শাহাব স্থির -- 


» 
ৰ 


দেশ-বিদেশের কথা--ভাঁরতবর্ষ 


8৩১ 





পা 


করিয়াছেন মৌলানা শৌকত আলী দেখানে উপস্থিত হইলে তাহাকে 
অভিনন্দিত কর! হইবে। দে্ন্ত ৫* টাকা ব্যয়ও মঞ্জুব কর! 
হইযাছে। 


কুস্ত-মেলাব সেবা-সমিতি-- 

আগামী মাঘ মাসে প্রযাগে কুম্ভমেলা হইবে। যাত্রীদের চিকিৎসা, 
বাসস্থ।ন-নির্ণর এবং অন্তান্ সাহায্যের জন্থ এলাহাবাদের সেবা-সমিতি 
একটি স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করিতে মনস্থ করিযাছেন। এই দলে 
স্বী পুরুষ উভয় প্রকাবেবই স্বেচ্ছা-মেৰক গ্রহণ কর! হইবে । 

এই-সমস্ত জনহিতকর কার্য্যের জন্ত ৫** উৎসাহী ম্বেচ্ছ-সেবক এবং 
১৫*০* টাঁকাব প্রযোজন। আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে সেবা- 
সমিতির কা আবস্ত হইবে। টাকা পরম! সমস্ত-_বি মনোমোহন 
দাস ব্যাঙ্কার ও টেজারাব সেবা-সমিতি, বাঁদীমণ্তী, এলাহাবাদ এই 
ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। এই সমিতির প্রেসিডেন্ট, নির্ববাচিত 
হইয়াছেন পণ্ডিত সাঁগবীযন্জী, এবং সাধারণ সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত হদয়নাথ 
কুগ্ররু। 


অকালী আন্দোলনে সামস্তবাজাদেব অনুবোধ - 
পাগ্রাবে অকালী পত্রে প্রকাঁশ-_কাশ্বীবের মহারাজ, বিন্দের 
মহারাদ! এবং হায়দ্রাবাদের নিঙ্গাম বড়লাটকে জানাইয়াছেন-_নাঁভার 
মহাবাঁজকে পুনরায় গদিতে বসাইয়া অবালী আন্দোলন শান্ত করিয়া 
দেওযা হটক। তাঁহাবা নাকি বড়লাটকে এ প্রকার অনুবোধ জানাই: 
বাব অন্য অন্থান্ত সামস্ত-রাজাকেও পত্র লিখিয়াছেন। 
হিন্দু অনাথ-আশ্রম-- 
. ভাদ্রাবাদে হিন্দু মহাঁসভাব উদ্যোগে একটি হিন্দু অনাথ-আ শ্রম 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই অনাঁথ-আাশ্রমেব অন্য প্রায় এক লক্ষ টাকা 
চাদ! উঠিয়াছে 1 তন্মধ্যে গ্রতাপগড়ের রাজ! ৫*,*০*, মহারাজা! স্তাব 
কিষেণপ্রস'দ ৫০৯০. এবং নি বামন্দাস নায়ক ৫***. টাকা 
দিযাঁছেন। 


মৌলানা হস্রৎ মোহানীর অব - 

পুণার সংবাদে প্রকাশ স্নাববেদ! জেলে হস্রৎ মৌহানীর উপর নাকি 
খুব নির্যাতন হইতেছে। তীহাঁকে একটি নির্জন কুঠুরীতে আবদ্ধ 
করির! বাধা হইযাছে। সেখানে আলে! প্রদানেরও কোনে! ব্যবস্থা 
করা হয় নাই। তাঁহাকে খুব অল্পই পুস্তক পাঠ করিতে দেওয| হয়। 
যে দুই-একখানা পুস্তক তাহাকে দেয়! হইযাঁছিল দেবর তাহাও 
কাঁড়িযা লইযাছেন। 


কলিকাতা "টুরিইঃ ক্লাবেব অভিযাঁন-_ 
কলিকাত| ট্বিষ্, ক্লাবেৰ সাদগ্গ্পণ গত বৎসর সাইকেলে সাতদদিনে 
কলিকাতা হইতে কাশী পর্যন্ত গমন করিযাঁছিলেন। এবার তাহারা 
কলিকাতা হইতে ১৫৩১ মাইল দুববন্তাঁ পেশোযারের অভিমুখে বাহির - 
হইযাছিলেন। কিন্তু পিপ লীতে ডাকাতেব আক্রমণে একজনের মাথা 
সাংধাতিক” রকমে আঁহত হওয়ায় তাহাদিগকে ফিরিয়| আসিতে, 
হইয়াছে। মোটের উপর ভীহার! শ্রাওট্গা্ক, বোড দিয়া ১১ দিনে 
১০৪ ঘণ্টার ১:২৮ মাইল গিয়াছিলেন। 
পণ্ডিত বাজপেয়ী ৬ 
গত ৫ই ডিসেম্বর পণ্ডিত বাজপেয়ী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। 
মৃত্যুব মাত্র দুইদিন পূর্বে তাহাকে জেল হইতে 'মু'ক্ত দেওয়া 
হইয়াছিল । অথচ পণ্ডিতন্ী দীর্ঘকাল হইতে রোগে ভুগিতেছিলেন। 
তীঁহাঁব- অস্বাস্থ্যের জঙ্কই রহ পূর্বে. তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া উচিত ছিল, 


৪৩২ 
কিন্ত ভাঁবতের স্কায়পরায়ণ গবমেন্টের সাহসে ও ন্াযপরতায় তাহ! 
ঘটে নাই। 


ধলার হাতে কালার মৃত্যু = 

পুণ! সহব হইতে তিনঙ্গল গে|রা সৈনিক ৮ মাইল উত্তবে কোনে! 
গ্রামে শিকাব করিতে পিয়াছিল। তাহার! একট! জলাশয়ে বন্য 
হংস শিকাব কবে এবং একজন গ্রামবাদীকে সেই শিকাব সংগ্রহ 
করিয়৷ আনিতে আদেশ দেয়। কিন্তু জলাঁশরটি দামে পবিপূর্ণ ছির। 
তাঁহাতে নাম! বিপজ্জনক মনে কবিয়। লোকটি আদেশ পালনে 
অস্বীকৃত হয় | ফলে সৈনিকপ্রববদের ধৈর্ধ্যচচুতি ঘটে এবং 
তাহাবা গোকটিকে প্রহাঁব কবিতে থাকে। প্রন্বত ব্যক্তির চীৎকাবে 
সেইন্থানে অনেকগুলি লোক অমে। ক্রমে উভয় পক্ষের ভিতর বচসা 
স্থরু হইবা যায়। ওয়াকাব নামক একক্সন সৈনিক ইহাব পর গুলি 
কৰির়! একজন শ্রামবাঁদীকে হত্যা করিয়াছে । 

এরূপ ঘটনা এদেশে নূতন নহে। পদাঘাতে যখন এদেপেব 
লোকের শ্লীহা ফাটে তখন হাতে বন্দুক থাকিলে তো কথাই নাই। 
এ জাতি একে কাপুকষ, ভাহাব উপর নিরগ্র। হুতবাং প্রায়শ্চিত্তের 
বিধাঁন যে তাঁহাব এইরূপ হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? 


অন্ধের প্রতি কারাদণ্ড -- 

আঁহ্মদীবাদের আমবেলীব জনৈক অদ্ধ কবির প্রতি সম্প্রতি এক 
বৎসর বিনাশ্র.ম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাকে 
এক বৎসরের জন্ত ভালো স্বভাবের এক মুচলেখ দিতে বলা 
হইয়াছিল--তিনি তাহা! ন! দেওয়া ভাহাঁব প্রতি উপরি-উক্ত দণ্ডেব 
ব্যবস্থা হইয়াছে। তিনি ম্যানগিষ্্রেটকে সম্বোধন কবিয়! এই মর্দে 
এক কবিতা আবৃত্তি কবিয়।ছিলেন যে, বিকলাঙ্গেব জন্য তাহাব প্রতি 
কোনো প্রকাব বকণা ন! করিষাই যেন তাহাকে দণ্ডিত করা 
হয়। ম্যািষ্রেই তাহাকে পৃথক্‌ ভাবে রাখিতে কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ 
করিয়াছেন। 

এই অন্ধ কবির অপবাঁধ--তিনি সাঁধাঁবণ বভাষ স্বদেশী সঙ্গীত 
গান কবিতেন। 








Ea পা 


শ্রী হেচেন্দ্রলাল রায় 


ংলা 

বঙ্গে স্্রীশিক্ষ। _ 

গত ১৯২১-২২ সালের বাঙ্গীলার শাসন সম্বন্ধীয় বিপোর্টে দেখা 
যাইতেছে যে আলোচ্য বর্ষে অনেক বাঁধা-বিপত্তি সত্বেও বঙগদেশে 
স্রশিক্ষার উন্নতি বেশ ভালই হইয়ছে। পূর্বে যেমন রক্ষণশীল 
সম্দাব স্ত্রীশিক্ষা! প্রচলনেব একাস্ত বিরোধী ছিলেন, এখন সে 
ভাব অনেক পবিমাঁণে কমিয়! গিবাছে। 

এখন প্রায় সকল শিক্ষিত বাঙ্গালীব সনে স্ত্ীশিক্ষাব প্রতি একট! 
সহানুভূতির ভাব জদ্গিয়াছে। বাঙ্গালী মেয়েদের জন্য বজদেশে পূর্বের 
মোট ১২১৯৯ বিদ্যালয় ছিল! আঁলোচ্যবর্ষে আবও ৮১টি বিদ্যালয় 
স্থাপিত হইয়াছে। কিন্ত দুঃখের বিষয় এবৎসর লোকেব আঁয় 
তেমন ন! থাকায় ছাত্রীসংখ্যা ৩৪৫৩৬ হইতে ৩৩৩৮৭*তে নামিয়! 
যায়।” 

আলোচ্য বর্ষে মেট ১৩৩জন পর্দানশীন ছাত্রী এবং তাহাদের 
বহন ছিলেন। শিক্ষা প্রদানের নিয়মের বিছুই পরিবর্তন 
হয় নাই। 


প্রবাসীস পৌষ, ১৩৩০ 


{ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


আলোচ্য বর্ষে বাঙ্গালাঘেশে সর্বসমেত ১৩টি মহিল! শিক্ষয়িত্রীগণের " 
শিক্ষালয় ছিল। সেগুলিব ছাত্রীসংখ্যা ২১৩। আবশ্যক অনুযায়ী 
শিক্ষয়িত্ৰী পাওয়! যাইতেছে ন! । আরও শিক্ষয়িত্রী প্রয়োজন । 
এডুকেশন গেজেট 
চরমনাইর অত্যাচার তদন্ত | 


বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেদ কমিটি গত ৩*এ জুনেব একটি সভায় 
এই-সমস্ত বিষযেব তান্ত কবিবার জন্য একটি তদ্বস্ত-কমিটি গঠন 
কবেন। কমিটি মোট ৭* জন সাক্ষীর জবান্বন্দী গ্রহণ কবেন, 
তাহাদ্দেব মধ্যে অধিকাংশই স্্বীলোক। ভাহাবা খুন, বলপ্রয়োগ, 
নাবীব লঙ্জ|-সরম নাশ, অপমান, প্রহার, লুটপাট, ঘর দ্বাব ভাঙ্গিয়া 
দেওয়া] প্রভৃতির সাস্ব্য দেয়। রিপোর্টে প্রকাশ যে গাঁইজুদ্দির মৃত্যু 
সম্পর্কে পুরুষ ও নারী উভয় পক্ষের সাক্ষীরাই বলে যে তাহার! 
স্বচক্ষে কতকগুলি পুলিসের লোককে মৃতব্যক্তিকে মাঠেব মধ্য দি! 
টানিধা হিচড়াইবা! লইযা সেখানে ফেলিয়া রাখিতে দেখিযাছে। 
১১টি বলপ্রযোগেব সুম্পষ্ট সান্গ্যও পাঁওয! গিয়াছে; উৎপীড়িতের 
মধ্যে হিন্দুও আছে, সুসলমানও আঁছে। এবং অনেক নারী ও 
তাহাদেব আ্মীয়গণ বযে-সমস্ত ঘটনাকে মাত্র লঙ্জীহানিকর্‌ 
ব1 অশ্লীলন্তাবে অত্যাচার কর! বলিয়! বর্ণনা কৰিয়াছে তাঁহাব মধ্যেও 
যে বাস্তবিক পক্ষে বলপ্রয়োগ্দের বাঁপাব অনেক আছে এরূপ বিশ্বাস 
করিবার যথেষ্ট কাবণ আছে। লুটতরাঙ্জ ও গৃহধ্বংস প্রভৃতি অতি 
ভীষণ অপবাঁধ সন্দেহ নাই! কিন্ত রমণীগণের প্রতি যে অমাঁমুষিক 
পাশবিক অত্যাঁচাব অনুষ্ঠিত হইযাছে এ-সমস্তত তার তুলনাধ নগণ্য 


সাক্ষীগণেব সাক্ষ্য বিশ্বাস করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে ১৮ই মে ও রি 


১৫ই জুনে পুলিশগরণ ঠিক উন্মত্ত কুকুরেব মত ব্যবহার কবিষাছে। 
বন্দেসীতিবম্‌ 


বাংলাব পুলিশ 

১৯২২ 
৯৪৬ 
৮৯৮৬ 


১৯২১ 
৬১৩ 
৭১৬ 


১। দাঙ্গা হাঙ্গ।মা 

২! ডাঁকাঁতি 

৩। বেলওয়ে হইতে সাল হাঁরান ও চুরীব 
সংখ্যা 

৪1 পুবস্কৃত পুলিশ কর্মচাবীব সংখ্যা 

& | আদালতেব বিচাবে দণ্ডিত 


৫৮৮ 
৬৪৯৩ 


৩৭৩৬ 
৬৪৬৮ 


- পুলিশ কর্মচারীর সংখ্যা ২৪৭ ২৩৪ 
৬] পুলিশের জ্রন্ত ব্যয় ১৪৭ লক্ষ ১৪৮ লক্ষ টাকা 
থানাব সংখা! ৬৮৮ 
নিয্নতমবিডাঁগে পুলিশ কর্মচারীব সংখ্যা ২৪১*২ 
সসীরঘি 
আত্মরক্ষার উপায় নাশ_-. 


১৯২৩ সালের ১ল! নবেম্বর হইতে ১৯২৪ সাঁলেব ৩১শে অক্টোবর 


পর্য্যন্ত ছোরা, বর্শা, লাঁঠি, বন্দুক অথব| অন্ত কোনও অস্ত্র লইয়া +/ 


কলিকাতা সহবে অথব। সহরতলীতে সাধারণ স্থানে গমন করা 
লিবিদ্ধ করিব! “কলিকাতা গেজেটে” একটি ইস্ডাহাঁর বাহির হইয়াছে। 
যে ছড়ি, ভূমি হইতে বহনকফারীর কটিদ্বেশ অপেক্ষা! উচ্চ এবং যাঁহাব 
ব্যাস $ ইঞ্চির বেণী, তাহাই এই ইন্তাহাব-অনুসারে লাঠি বলিয়! গণ্য 
হুইবে। »-মোনাব বাংলা 
সেবক 


২১১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ ট্রট, কলিবাঁতা; ব্রাক্ষমিশন প্রেস হইতে শ্রী অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বাবা মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 
প্রবাসী-কার্ধ্যালয় ২১০-৩-১ কর্ণওয়ালিয়্‌ স্ত্রী, কলিকাতা । 


নাতির স্মৃতি 
চিত্রকর শিল্প-সাহিত্যাচাধ্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
চিত্রাধিকারিণী শ্রীমতী মায়া রায়ের সৌজন্যে । 


U. Ray & Sons, Caicutta 








+” আজ আমি, যে কথাটি বল্বার জন্ত আপনাদের সমক্ষে 


উপস্থিত হয়েছি তার ভিতবে নূতন কিছু না থাকলেও. 


সেটা' কেবল আমার পুথিপড়া বিদ্যা প্রন্থত নয়, 
কতকটা, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-জাতও বটে। 
এজন্ত প্রচ্ছন্ন আত্মস্তরিভার নামান্তর যে অতিরিক্ত, বিনয়, 
তার ভাগ না করে; আমি'সরলভাবে আপনাদের নিকট 


নিবেদন করুতে পারি যে, সে কথাটি বল্বার আমার" 


যখসামান্ত অধিকার আছে। আমার বক্তব্য যথাসম্ভব 
সংক্ষেপেই.বল্বার' চেষ্টা করুব, এবং- দু-একটি উদ্বাহরণ 
দ্বারা সেটা ফুটিয়ে তুল্বার প্রয়াস পেলে আশা করি 
তা* অগ্রীতিকর হলেও অপ্রাসঙ্গিক বলে’ বিবেচিত. 
হবে না।' - 

মকলেই জানেন, যে, পাশ্চাত্য জগতে যৌবনের 
প্রারম্ভে কি কৈশোর বয়সেই, ষখন মানসিক বৃত্তিগুলি 
নমনীয় থাকে. এবং কাহার কোন্‌ বিষয়ে প্রবণতা আছে. 
ও সিদ্ধিলাভ সহজ এট] বুঝা যায়, তখন পিতামাতা 
ছেলেদের জীবিকা অৰ্জ্জন ও উন্নতি সাধনের পথ নির্দিষ্ট 
করে’ দেন। অল্প বয়সে তার! লক্ষ্য স্থির'করে’ নেয় বলে'ই 
একাগ্রতার সঙ্গে স্ব স্ব লক্ষ্য অস্ুসরণ করে’ অনেকদূর 


অগ্রসর হতে পারে। "্যাদৃশী ভাবনা যন্ত সিদ্ধির্ভবতি 
তাদৃখী"__স্থতরাং জগতের বিশাল কর্শক্ষেত্রে প্রবেশ করে? 
পাশ্চত্য যুবকগণ নিতান্তই হাবুডুবু খায় না। সর্বদাই 
যে তারা এরূপ লক্ষ্য স্থির করেঃ পথ চল্তে থাকে তা নয়, 
লক্ষ্যর্ও অনেক সময়েই হয়ে থাকে, তবে আমাদের 
মধ্যে লক্ষ্যের অভাবে যতটা শক্তির অপচয় ঘটে, একথা 
নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে তাদের মধ্যে ততটা 
হয় না। আমাদের কর্মক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত অনেক সম্বীর্ণ, 
গম্য পথের সংখ্যাও অনেক কম এবং সেগুলি খু, 
অপেক্ষা! কুটিলই বেশী, স্থৃতরাৎ আমাদের নির্বাচনের 
অবসর বেশী নেই--অধিকাংশ ভত্রযুবককেই' এক সনাতন 
ওকালতির ক্রুবতারা অনুসরণ করে’ মৃংসারসমুদ্রে ঝাপ 
দিতে হয়, একথা অনেকাংশে সত্য হলেও, আমাদের 
প্রকৃতিগত জড়তা ও নৃতনের প্রতি অনাস্থা.এবং পিতৃ- 
পিতামহ-প্রদর্শিত সন্মার্গ পরিত্যাগ করে, কোন 
অপরিচিত অনিশ্চিত অভিনব” পথে চল্তে একীস্ত' 
অনিচ্ছা যে আমাদের নির্ববাচন-ক্ষেত্রুকে কতক্টা৷ অগ্রসর. 
করে? রেখেছে, সেবিষয়ে সন্দেহ কর্বার কারণ নেই।' 
যাহোক, আঞ্জ এসদন্ধে কোন তর্ক উখাপন করা 
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আমার উন্দেশ্ত নয় মেনেই নেওয়া গেল যে, আমাদের 
কাৰ্য্যক্ষেত্ৰ অনেকটা সন্ধীর্ণ এবং তার উপর আমাদের 
কোন হাত নেই এবং যে পরিমাণে আমাদের রাস্তা 
খোলাসা হয়েছে, সেই পরিমাণে আমর! নানাদিকে 
অগ্রসর হতেও পেরেছি। আমার কথাটা হচ্ছে এই যে 
আমরা যে পথ ধরে’ চলি সে পথেও অনেক সময় লক্ষ্যভ্রষ্ট 
হয়ে নিজেদের.অনর্থক সাফল্য থেকে বঞ্চিত করি ;--এটা 
যে জাতিহিসাবে আমাদের কত'বড় একটা লোক্‌্সান, 
তা বুঝাবার চেষ্টা করাই আমার উদ্দেস্তয | 

ওকালতি, ডাক্তারি, প্রভৃতি অল্প কয়েকটি অর্থকরী 
বিদ্যাই মাত্র আমাদের আয়ত্ত-এট!| স্বীকার করুলেও 
আমরা কি দেখ'তে পাই ? বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ নিয়ে 
আমর! যখন স্ব স্ব জীবিকা অঞ্জনের পথে বাহির হই, 
তখন গোড়া থেকেই আমাদের আক্ষেপ হয় কেন আমা- 
দের পসার জমে’ উঠল না। “শতমারী ভবেৎ বৈদ্য? 
এ কথাটির মূলে যে সত্যটি আছে, দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা 
ব্যতীত যে নিপুণ ভিষক্‌ বা আর কিছু হওয়া যায় না, 
সেটা আমরা ভুলে যাই। যতদিন পসার জমে না উঠে, 
ততদিন নিজ নিজ অধীত বিষয়ে নব নব তথ্য, নৃতনতর 
আবিক্রিয়। গুলির সঙ্গে যোগ সাধনের চেষ্টা কবুলে 
ভবিয়্যতে যে কাজ দেখতে পারে, জানবিজ্ঞানের মূল 
সুত্রগুলি ভাল.করে' আয়ত্ত কবুবার প্রয়ান পেয়ে বিফল- 
মনোরথ হলেও যে অনেকদূর এগিয়ে যাওয়া যায়, এ 
কথাগুলি কদাচিৎ আমাদের মনে স্থান পায়। অধীত- 
বিদ্যার উৎকর্ষ সাধন ত দুরের কথা, সারশ্বত মন্দিরের 
বাইরে এনে পুস্তকস্থ যে বিদ্যার বলে -বাবসায়-ক্ষেত্রে 
প্রবেশ লাভের অধিকার পেয়েছি, তাই ভূলে যেতে স্থরু 
করি এবং তান পিটিয়ে বড়ের চাল দিয়ে ‘হেসে নাও 
দুদিন বৈ ত নয়’ নীতির অনুসরণ করে, সুদীর্ঘ অবসরটাকে 
জগদ্দল ‘পাথরের মত বুকে চেপে বস্তে না দিয়ে, লঘু 
তবচ্ছ শারদীয় অভ্রের মত নীলাকাশের গায় উড়ে যেতে 
পাকুলে আমরা পরম আরাম উপভোগ করি, একথা অধি- 
কাংশ শিক্ষিত যুবকের পক্ষেই খাটে । 

অনেকে, বলতে পারেন, পেটে খেলে পিঠে সয়, 
বৃতুক্ষিতঃ কিং ন.রুরে।তি পাপঃ ;.যতদিন দারুণ বৃতুক্ষা 


প্রবাসীস্মাঘ, ১৩৩০ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
জঠরকে পীড়া দিতে থাকে, ততদিন একনিষ্ঠ জানচর্চা 


,পোষায় না। কিন্তু যদি বুঝ তাম যে ‘হা অর্থ যো অথ" 


কবে’, কেবল হা-হুতাশ কর্তে থাকলে, কিম্বা খেলে 
বেড়িয়েগল্পগুজব করে’ সময়টাকে কাঁটিয়ে দিলে, আমা- 
দের ভাগ্যে সেই অমরবাঞ্ছিত রোৌপ্যচক্র-লাভ ঘট্‌বে, 
তাহলে কোন কথাই ছিল ন!। বরঞ্চ এইটাই সত্য যে, 
যদি আমাদের দৈম্যের অবকাশে কঠোর শ্রমশীলতা দ্বার! 
আমরা অধীতবিদ্যার উৎকর্ষসাধনে তৎপর হই, তাহলে 
আমাদের আয়াস-ও-অমুশীলন-লব্ধ বিশিষ্টতা বেশী দিন 
চাপা থাক্‌বে না, এবং তার উপযুক্ত মজুরী না মিললেও. 
আর্থিক হিসাবেও সেটা কোন দিন লাভজনক হয়ে 
দাড়াবে। সেই শুভ মুহূর্তেব জন্য অলসভাবে প্রতীক্ষা 
করতে থাকলে তার আগমন নুদুরপরাহত হবে। তার 
জন্ত কঠোর সাধন দ্বার! প্রস্তুত হতে হবে, দীর্ঘ অভিসার-. 
সাজে সজ্জিত হতে হবে। সময়ের এন্সপ সদ্ধ্যবহার থেকে 
নিজের উপর শ্রন্ধা ও বিশ্বাস বেড়ে যাবে, মনের দ্বাযুগুলি 


সতেজ ও দৃঢ় হবে; বাইবেলের ভাষায় বল্তে গেলে, _" 


ভগবদ্-দত্ত যে (919টি, যে পুজিটি, নিয়ে আমরা 
সংসার-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলাম, তাকে স্থদে খাটিয়ে 
বাড়াতে পেরেছি বলে’ একট! অনির্ধচনীয় আত্মপ্রসাদ 
লাভ কর্ব। ০৭ 
প্রতি মাস-কাবারে নির্দিষ্ট বেতন পেয়ে দৈনি 
উপান্ধনের চিন্তা থেকে মুক্ত হতে পারা :যে কত বড় 
মুক্তি, সেটা আমি বিলক্ষণ জানি। কিন্তু সেই অর্থ- 
চিন্তা-রূপ বাহ্‌ দাসত্ব থেকে মুক্তি যদি আমাদের আলম্ত 
বাড়ায়, মানসিক জড়তা! বেশী করে’ এনে দেয়, তা হলে 
সে মুক্তিটাই একটা! ন্ভীষণ বদ্ধনে পরিণত হয়। যদি 
এই জঁড়তাই চাকৃরি-জীবনের বিশেষত্ব হয়, তবে সে 
বন্ধনের শৃঙ্খল দ্বারা আপনাদের অধিকাংশের কর কলঙ্কিত 
হয় নি বলে’ আক্ষেপ কর্বার কোন কারণ দেখতে পাই +“ 
না] বস্তুতঃ দারিক্র্য কথাটাই হচ্ছে আপেক্ষিক। স্বপ্নে 
সন্তষ্ট হওয়া বা না হওয়া কারও প্রকৃতিগত, কারও 
নয়। বাণীর শ্রেষ্ঠ সেবকগণ-ধাদের নাম জগতে 
অমর হয়ে আছে-_-আর্থিক হিসাবে প্রায় কেউই বড়লোক 
ছিলেন না । কবি হেমচন্রই সে কথা বলে’ গিয়েছেন ;-" 


৪র্ঘ সংখ্য! ] 


= হাঁয় মা ভাঁরতি, চিরদিন তোর 
কেন এ কুখ্যাতি স্তববে ? 

যে জন সেবিবে ও বাঙ্গাচরণ, 
সেই দে দরিস্র হবে 1, 


কিন্ত অরথষ্পদবিহীন হয়েও ত তারা কেউই বাগ্দেবীর 
সেবাব্রত ত্যাগ করেন নি। তার হেতু এই যে, মানুষ 
কেবল কুটি খেয়েই বাঁচে না--অন্নময় কোষের স্থূল আব- 
বরণের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও আনন্দের সুক্ম কোঁষগুলি 
নিহিত রয়েছে, তারাই আমাদের জীবনী-শক্কির - পুষ্টি- 

সাধন কবে । 
[অতএব জাত খেতে না গেলেও এমন 
একটা রসান্বাদনের শক্তি অর্জ্দন -করা যায় যা মনটাকে 
সৰ্ব্বদা নবীন, উদ্ভমশীল, আশান্বিত, উৎনাহপূর্ণ করে? 
রাখে; তাকে নীরস, মৃতপ্রায়, নিরুদ্ম ও ভগ্নোৎসাহ 
হতে দেয় না। এটা কি একটা পরম লাভ নয়? কঠোপ- 
নিষদের ভাষায়, আমাদের মধ্যে অধিকাংশই যখন- শ্রেয় 
অপেক্ষা! প্রেয়কে বরণ করে! নিয়ে ‘বিত্তময়ী শৃঙ্গ” অর্থাৎ 
পথে মজ্দমান হয়ে পড়ি, তখন ষদি এমন একটা অননুভূত 
অপূর্বব রদের সন্ধান পাওয়া সম্ভবপর হয় “যং লব্ক1' চা- 
পরং লাভং মন্ততে নাধিকং ততঃ |. যদ্মিন্‌ স্থিতো ন 
ছুঃখেন গুরুপাঁপি বিচাল্যতে*-_সেটা কি এতই তুচ্ছ যে 
তার অন্ত তাস পাশা গন্পগুজ্জব ছেড়ে কিঞ্চিৎ সাধনা 
করুতে পারি না? নচিকেতা ত তার জন্য সর্বস্ব পণ 
করেছিলেন; এমাস'ন প্রভৃতি পাশ্চাত্য স্থধীগণ সেই 
উপাখ্যান থেকে মানসিক খাদ্য সঞ্চয় করে' যো 
করেছেন। 

হয়ত কেউ বলে? বস্বেন, এটা ত ধর্মের কথা, তত্ত্বের 
কথা হচ্ছে; তবে কি আমাদিগকে যৌবনেই যোগী 
হতে হবে নাকি? আমার উত্তর এই, আমি আপনা- 
দিগকে তত্বকথা শুনাতে আসিনি, আমি স্বপ্নেও সে 
যোগ্যতা! দাবী করি না কিন্তু আমাদের দেশে ‘ধৰ্ম্ম 
“সাধন”, ‘যোগ’ এই কথাগুলি যেক্ধপ সঙ্কীর্ণ অর্থে সাঁধা- 
'ণতঃ প্রযুক্ত হয়ে থাকে, আমি আপনাদিগকে সেই সঙ্কীর্ণ 
পারিভাষিক অর্থ পরিহার করে? সেগুলিকে একটু ব্যাপক 
ভাবে গ্রহণ কবুতে বল্ছি মাত্র । আমি এই বল্তে চাই যে, 
কেবল পপরাবিদ্যা/-বিষষ্বে নয়, “অপরাবিদ্যা'“সম্পর্কেও 





আঁমাঁদের লক্ষ্য ' 
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আপনাদিগকে ‘যোগী’ হতে হবে, ‘সাধনা’ কৰরুতে হবে, 
ধার ষেটা 'স্বধর্ম্ম--অর্থাৎ যিনি যে-বিষযে নিপুণ - তাকে 
সেটায় পারদশিতা ও যোগ্যতা অর্জন করার জন্য যত্বশীল 
হতে হবে। এরূপ করুতে পারুলেই তবে পরিণত বয়নে 
আপনাদের সাধন! সিদ্ধিলাভ করবে, স্বধৰ্ম্মে অর্থাৎ 
নিজ নিজ ক্ষমতার আয়ত্তাধীন বিষয়ে, আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়ে 


“দেশকে সমাজকে জগৎকে যার যেটুকু দেবার তিনি 


ততটুকু দিতে পারুবেন, এবং যতখানি সার্থকতা তাঁব 
'ভগবদ্‌-দত্ত প্রতিভার অধিগম্য, ততথানি সার্থকতা অঞ্জন 
করে’ নিজে কৃতরুতার্থ হতে পারুবেন। নতুবা ব্যর্থতার 
নিক্ষল অনুশোচনায় জীবন্ম ত ভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে 
আত্মগোপন করে’ থাকৃতেই তিনি পছন্দ করুবেন। 
- লাটিন ভাষায় একটি কথা আছে 19157 vitae এবং 
ফরাসি ভাষায় আর-একটি কথা আছে 1019 de vivre । 
প্রথম কথাটির অর্থ হচ্ছে জীবনে অপ্রীতি এবং দ্বিতীয় 
বাক্যটির মানে হচ্ছে বেঁচে থাক্বাঁর ক্ষুর্তি। আমাদের 
জীবনে অবসানের ভাবটা বড়ই সুম্পষ্ট। সাংখ্যদর্শন-মতে 
জীবন ছুঃখময়--সংসার কুপিতফণিফণাচ্ছায়া তুল্য. । 
আমাদের কবি গ্াহিয়াছেন,- সংসারে শাস্তির আশা 
মরীচিকায় যথা জল এই অতি প্রাচীন হিন্দুজাতি 
যুগষুগাস্তরের ছঃখবাদের সাধনায় ও সহশ্র বৎসরের পর- 
পদলেহনের ফলে এমনই মৃতপ্রায় নির্জীব হয়ে পড়েছে 
যে, এর তৃহিনশীতল শোণিতে জীবস্ত জাতির. তপ্ত রক্ত- 
ধারা প্রবাহিত করুতে চেষ্টা কবা আকাশকুস্থমেরই মৃত 
স্বপ্ন মাত্র বলে’ মনে হয়। আমর! সর্বদা ব্রিবিধ তাপে 
তাপিত,_ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক 
বিভীষিকাগুলি নিত্য আমাদের চক্ষের সমক্ষে নৃত্য 
করুছে, হাচি-টিকৃটিকির ভয়ে আমর! সদা মুস্থমান, বেঁচে 
থাকবার আমাদের এতই সাধ যে পাঁজিপুথি না ঘেঁটে 
আমরা এক পা নড়ি না। অথচ অদৃষ্টের কি তীব্র পরিহাস 
যে ওলাওঠা, মহামারী, ম্যালেরিয়া, দুর্ভিক্ষ, বন্তা প্রভৃতি 
লোকক্ষয়ের যাবতীয় অনুষ্ঠানগুলি আমাদিগকে “যেমন 
পেয়ে বসেছে, জগতের আর কোন জাতিকে এমন 


-সাংঘাতিকভাবে আক্রমণ করতে পারে নি। আমাদের 


বৈদিক সাহিত্যে সর্বদাই এই কথাটি দেখা যায়,--“শতাযূরু 


৪৩৬ 


শ্রবৃসী-্্মাঁঘ, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ,- ২য় থণড 





বৈ পুরুষ পর্জীজীবিষেচ, ছতং সমাঃ,__ মানুষের পরমায়ু 
একশত বৎসর, কিন্ত অধুনা! এ-কথাটি স্রেচ্ছ জাতির সম্বন্ধে 
যেরূপ সত্য, আমাদের পক্ষে ঠিক তার বিপরীত । 
শৈশব-মৃত্যু, অকালমৃত্যু, প্রভৃতি মূল্যবান অধিকারগুলিতে 
"আমাদের একচেটিয়া স্বস্থ ; অন্ত কোন সভ্যজাতি 
এ-মব বিষয়ে আমাদের কাছে এগুতে পারে নাঁ। কৌটিল্য 
তার অর্থশান্ত্রে লিখে গিয়েছেন--“নক্ষত্রমতিপৃচ্ছস্তম্‌ বাল- 
মর্থোহতিবর্ততে'--যে বালোচিতবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি বেশী 
পরিমাণে নক্ষত্রজিজ্ঞান্থ হয়, অর্থ তাকে অতিক্রম 
করেঃ যায়, অর্থাৎ কিনা, ধারা খুব গ্রহনক্ষত্র মেনে চলেন, 
তাঁদের ভাগ্যে ধনলাভ ঘটে না। কিন্ত আমরা এখন আর 
সে-সব কথা মানিনে। আমাদের বাহিবে যে বিরাট্‌ 
-অড়জগৎ বিস্তৃত রয়েছে, সর্বদা আমরা তাকে ভয় করে? 
অতি সন্তৰ্পণে নিজেব ধিকৃত ক্ষুদ্র প্রাণটি বাচিয়ে 
চল্বার চেষ্টা করি 


‘অল্প লইয়! থাকি, তাই মোব 
যাহ! যায় তাহ! বার, 
কণাটুকু যদি হারায়, তা লয়ে 
প্রাণ করে হাঁয় হায় ! 


সংসারের অনিত্যতার চিন্তায় মনে কাল্‌চে ধরে’ গেছে, 
সর্বদা মোহমুদগর বৈরাগ্যশতক আওড়াচ্ছি এবং শাস্তি 
স্বস্ত্যয়ন লক্ষ্মীপূজা শনিপূজা! কিছুই বাদ দিচ্ছিনা। কিন্ত 
লক্ষ্মী পলায়ন করেছেন, শনি কায়েম হয়ে বসেছে, আর 
আমরা ‘ভূতলে অধম বাঙ্গালী জাতি’ হযে আছি । ' 
পাশ্চাত্য জাতিসমূহের দিকে তাঁকিয়ে দেখুন, তাদের 
পোকগুলি যেন এক-একটা উক্কাপিণ্--উদ্যম, উৎসাহ, 
সাহস, তেজ, নির্ভীকতার জলন্ত প্রতিমূর্তি। Joie de 
ঘ1%৩-_জীবনে প্রীতি, প্রাণের স্পন্দন, বেঁচে থাকার 
্ুর্তি,তাদের ভাবে, কথায়, কার্যে, শতধারায় ঠিকরে 
পড় ছে। বৃদ্ধ বয়সেও খেলা করুছে,_-আমাঁদের মত অলস 
জীবনের জড়তা দূর করুবার জন্ত ক্ষণিক উত্তেজনার 
মোহে নয়, প্রাণের অফুরস্ত ক্ষুরণের নৈত্যিক বাহী প্রকা- 
শের প্রেরণায়--আবার সঙ্গে সঙ্গে এমন গুরুতর মানসিক 
শৃক্তির লীলাখেলা দেখাচ্ছে, যাতে করে' জগৎ স্তভিত হয়ে 
যাচ্ছে। “ক্লব্যং মান্ম গম: পার্থ” 'নাত্মানং অবসাদয়েখ, 
স্গীতাকার এই উদ্দীপনাপূর্ণ বাক্যগুলি যেন তাদের 


জন্যই লিখে.গিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ বলেছেন, আমাদের 
বেদাস্তধর্মকে এখন practical ( কেজে| ) কবুতে হবে 
অর্থাৎ যে 'বিগতভীঃ মন্ত্রের উদাত্ত বাণী বেদান্তের শ্রেষ্ঠ 
দান, সেটাকে পুঁথির পাতা থেকে খসিয়ে এনে জীবন- 
যুদ্ধের মাবখানে প্রতিষ্ঠিত করুতে হবে এবং তার সঙ্গে 
পাশ্চাত্য bumanifarianism অর্থাৎ লোকহিভব্রত যোগ 
করে? “সর্বত্র সমদর্শন:' গীতার এই মহান আদর্শকে 
অধ্যাত্মঙ্গগৎ থেকে নামিয়ে এনে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার 
কাজে লাগিয়ে এক নব বেদাস্তধন্শ স্থাপন করুতে 
হবে__'জীবো ব্রশ্বৈব নাপরঃ’ 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু, প্রভৃতি 
মন্ত্রকে সামাজিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করুতে হবে, যা 
বেদাস্তস্থত্রের শারীরিকভাষ্যে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে 
ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্যও করুতে সাহস পাননি--কারণ ‘ন 
শৃল্ায় মতিং দদ্যাৎ৮_তিনিও এই নীতির সমর্থন করুতে 
বাধ্য হয়েছিলেন। আমি মহাত্মা বিবেকানন্দের পদাঙ্ক 
অনুসরণ করে’ আমার যুবক বন্ধুদ্দিগকে আহ্বান 
করে বিনীতভাবে বল্ছি, তারা 
ভেদ্বুদ্ধি দূরীকরণ রূপ বৈদান্তিক লোকহিতত্রত 
গ্রহণ করুন, তাঁদের এই লক্ষ্য হোক, এতে জীবিকা 
অর্জনের পথ রুদ্ধ হবে না, কিন্ত এই ব্রত উদযাপনের 
জন্য যে শিক্ষা দীক্ষা ও সাধনা চাই, তাতে আত্মনিয়োগ 
করুতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘যৌবনে দাও রাঁজ- 
টাকা*_বাস্তবিক সকল মহৎ আদর্শের বীজ যৌবনেই 
উপ্ত হয়ে থাকে, যার লক্ষ্য যৌবনে বিশিষ্টতা লাভ করেনি 
সে পরিণত বয়সে কদাচিৎ তা ফলিয়ে তুল্তে সক্ষম হয় 
অতএব এই ব্রত গ্রহণের পক্ষে যৌবনই প্রক্নষ্ট সময়। 
মিসেস্‌ ব্রাউনিং বলেছেন-- 
40120025009 of means may minister 


To greatness, but an ignorance of aims 
Makes it impossible to be great at all! 


“মহত্লাভের উপায় জানা না থাকলেও মহৎ হওয়া 
যেতে পারে, কিন্ত উচ্চ লক্ষ্যের অজ্ঞতা থাক্‌লে মহৎ 
হওয়া অসম্ভব ।” 

লক্ষ্য স্থির থাকৃলে উপায়ের জন্ত ভাবতে হবে না, 
উপায় আপনি আপনার পথ খুঁজে নেবে। 

এই মহৎ ব্রতে বিফলতার আশঙ্কায় কেউ যেন ভীত 


এই সামাজিক -” 


Ee 


[Sy 


চি 


চর 


হর্ধ লংখ্য।] - 


না'হন। আমাদের গীতাকারই ত বলেছেন, কর্শে আমা- 
দের অধিকার আছে, ফলে নয়। বহু পাশ্চাত্য মনীষী 
বলেছেন, বিফলত লজ্জার বিষয় নয়, আদর্শের ক্ষুদ্রতাই 
ল্জাকর। বিফলভার উপরই ত সাফল্যের ভিত্তি 
প্রতিষ্ঠিত। যাদৃশী ভাবনা, সিদ্ধি ততটা না হলেও 
“কতকটা তদচুরূপ হওয়া -অবশ্তভাবী। আর্থিক উন্নতি 
অল্পলোকেয ভাগ্যেই ঘটে, এবং সেটা কিছু বিশেষ বড় 


‘কথা নয়। দেহরক্ষা করুলেই অনেক তথাকথিত বড়- 


"মানুষের স্বতি সমাধিপ্রাপ্ত হয়। “সেই ধন্ত নরকুলে, 
লোকে যারে. নাহি ভুলে, মনের মন্দিরে নিত্য সেবে 


সর্বজন 1 একথা অতি সত্য যে, মহৎ যাহার 
চেষ্টা ঈশ্বর তাহার সহায় । রবীন্দ্রনাথের সুন্দর 
ভাষায়, 
‘তোমার পতাকা ধারে দাও তারে 
বহিবারে দাও শকতি | 
তোমার সেবার মহৎ প্রয়াস 
সহিবারে দাও ভকতি | 


আমাদের সর্বাপেক্ষা গভীর মোহ যে অতীতগ্রীতি, 
সেটা, যে জাতীয় জড়তা বা 6941. 518%র বিরুদ্ধে 
আমি আপনাদিগকে যুদ্ধঘোষণা করুতে বল্ছি, তাকে 
মজ্জাগত করে’ রেখেছে। অতীতপ্রীতির একটা ভাল 
দিক আছে, সেটাকে আমি নিন্দা করুছি না। যে জাতির 
পূর্বপুরুষের উপর শ্রদ্ধা না থাকে, তার নিজের উপরও 
আস্থা কমে’ যায়। আত্মসন্মানজ্ঞান উদ্দ্ধ না হলে তাকে 
দিয়ে কোন মহৎ কাজের আশ করা যায় না।.কিন্ত কোন 
দিন আমরা পোলাও কালিয়! খেয়েছিলাম বলে’ আজও 
প্রতি উদগারে তার মহিমাকীর্ভন করতে গেলে জগৎ- 
সমক্ষে আমাদিগকে হান্তাম্পদ হতে হয়। ইংরেজ জাতি 
ত একথা বল্‌্তে একটুও কুণ্ঠাবোধ করে না যে, দুহাঁজার 
"বৎসর পূর্বের ভারত যখন সমগ্র জগতে সভ্যতার আলো 
বিকিরণ করুছিল, তখন তারা উদ্কিপরা নগ্গাত্রে শাখা- 
মৃগের স্তায় গাছে গাছে লাফিয়ে বেড়াত। বর্তমানে 
যে তাদের গৌরব করুবার অনেক সামগ্রী আছে, তাই 
তাদের দৃষ্টি একান্ত অতীতনিবন্ধ নয়। আমরা তুলে 
যাই; কবি কালিদাস মালবিকাগ্িমিত্র নাটকে যে কথাটি 
বলে’ গিয়েছেন_- 


আমাদের লক্ষ্য 


৪৩৭ 





পুবাণমিত্যেব ন সাধু সর্ববং 
নচাপি কাব্যং নবমিত্যবন্তুং | 
সম্তঃ পরীক্ষান্কতবস্তুদন্তে 
মুঢঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ | 


“যা কিছু পুরাতন তাই ভাল নয়, কাব্য নৃতন হলেই কিছু 
মন্দ হয় না, সাধু ব্যক্তি পরীক্ষ। করে" ছু'এর একটি গ্রহণ 
করেন) মূঢ় যে, সে-ই কেবল পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধি হয় অর্থাৎ 
পরের মুখে ঝাল খায়।” বৃহস্পতি তার ধর্শ্মস্থবত্রে বলে’ 
গিয়েছেন, কেবল শাস্ত্র আশ্রয় করে’ কর্ব্যনির্ণন্ন করা ঠিক 
নয়, যেহেতু যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মহানি ঘটে। যে যুগে 
এসকল কথা সাধারণ্যে প্রচলিত ছিল, সেটা ছিল স্বাধীন 
চিন্তার যুগ । তখন আমাদের বুদ্ধি রাষ্ট্রীয় কিংবা 
সামাজিক দাসত্বের চাপে শৃঙ্খলিত হয়ে পড়েনি। এখন 
আমাদের স্বাধীন চিন্তা লোপ পেতে বসেছে। 


“অতীতের স্তি, ভাবি স্বপ্ন নিতি, 
এভীর ঘুমের আয়োজন, 

(এ যে) স্বপনের সুখ, সখের ছলনা, 
রাভিনা 


রি Ed * 
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মানবের সাথে যোগ দিতে হবে, 

তা’ যদি না পার চেয়ে দেখ তবে 

ওই আছে রসাতল ভাই! 

আগে চল্‌ আগে চল্‌ ভাই!” 


রাজনৈতিক আন্দোলন জিনিষটা এখন দেশময় 
ছড়িয়ে পড়েছে, এবং বিলেত থেকে আমদানি সকল 
জিনিষের মধ্যে এ একটি বস্তুর আবশ্যকতা আমরা ভাল 
করেই উপলব্ধি করুতে শিখেছি। স্থতরাং রাজনীতি- 
ক্ষেত্র থেকেই ২1১টা উদাহরণ দেওয়া যাকৃ। সিনি 
স্মিথ আক্ষেপ করে? বলেছিলেন, সকল বিস্তাই অহ্ুশীলন- 
সাপেক্ষ বলে' আমরা মনে করি, কেবল এক রাজনীতি 
ছাড়া; সেখানে সকলেই স্বয়ংসিদ্ধ ও অশিক্ষিতপটু। 
যথন তিনি এ-কথা বলেছিলেন, ইংলণ্ডেব সে যুগ অনেক 
কাল অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু তার কথাটা আমাদের 
পক্ষে এখনও অনেকটা খাটে । সংনারে যেমন পর- 
নিন্দার মত মুখরোচক আর কিছু নেই, সেইরূপ শ্বতীতির 


'দোষের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ না করে’ অন্তজাতির দ্রোষোদ্‌- 


ঘাটনের চেষ্টাটাও অতি স্বাভাবিক, বিশেষতঃ সেই পর 
যখন বিদেশীর আকারে আমাদের মাথার উপর চেপে 


৪৩৮ 








বসে’ রয়েছে, এবং ক্ষীরসরননীটা তাদেরই ভোগে লাগছে, 
আমবা একটু জলো দুধ খেয়েই সম্তষ্ট থাকৃতে বাধ্য হচ্ছি, 
অনেকের ভাগ্যে তাও জুট ছে না। কিন্তু মনে রাখতে হবে, 
তাদের গালাগালি দিয়ে যা ফল, তার চেয়ে অনেক বেশী 
ফল লাভ হবে নিজেদের দৌষগুলি রুঝে’ সেগুলি দূর 
কর্বার চেষ্টা করুলে। নিজেরা শক্তিশালী হয়ে যোগ্যতা 
অৰ্জ্জন করুতে না পারুলে ঘাড়ের কোন ভূত ত নামবে 
না। একটাকে নামাতে পারুলেও যে আর-একটা উড়ে 
এসে জুড়ে’ বস্বে। কিন্তু সেদিকে আমাদের কয়জনের লক্ষ্য 
আছে? মহাত্মা গোখলে বুঝেছিলেন যে রাজনৈতিক 
আম্রোলনের জন্যও অনেক শিক্ষা, অনেক অন্থশীলনের 
দরুকার)--সরুকারী নানাবিধ বিবরণী ও সংখ্যাবিজ্ঞান 
থেকে আরম্ভ করে' ভারতের ইতিহাস, পৃথিবীর অন্তান্ত 
জাতির ইতিহাস, রাজনীতি ও অর্থনীতি-বিষয়ক মূল 
সুত্রগুলি, ভারতের ও অন্তান্ত দেশের রাষ্ট্রগঠনপ্রণালীর 
তুলনামূলক সমালোচনা, ইত্যাদি বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে 
লন্বপ্রবেশ হতে পারুলে, এবং সর্ববিধ সামাজিক, অর্থ- 
নৈতিক এবং রাষ্ট্রিক ব্যাপারে যোগদান করে’ সেই শিক্ষা 
সম্পূর্ণ করে’ তুল্তে পারলে, তবেই আদর্শ রাজনীতিবিদ 
হওয়া যায়, এবং রাজদর্বাবে বসে’ অকাট্য যুক্তির দ্বারা 
কর্তৃপক্ষের ভ্রমপ্রমাদগুলি খণ্ডন কর! যাঁয়। তিনি 
নিজেকে এই আদর্শে গড়ে' তুলেছিলেন বলে’ই জন্‌ মলি” 
ও লর্ড, কার্জ্ছন প্রভৃতি ইংলগ্ডের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্গণ 
ডাকে সম্মান করতেন, এবং লর্ড, কার্নেব ন্যায় বাগীও 
বলেছিলেন, ib 18 & pleasure to cross swords with 
10 তীর সঙ্গে ব্যবস্থাপক সভার আসরে বলে’ বাদাঙ্- 
খাদ করে’ তৃপ্তি লাভ হয়। দেশে এরূপ একদল কর্মীর 
নিতান্তই আবশ্যক, যাঁরা রাজনীতিচ্চায় জীবন অভি- 
বাহিত করুবেন, এবং তজ্জন্য দীর্ঘ সাধনার দ্বারা নিজকে 
তৈরি করে” নেবেন, তাহলেই রাজনীতি-ক্ষেত্রে আমরা 
প্রতিষ্ঠালাভ করুতে পার্ব। এটা তিনি বিশেষরূপ হৃদয়ঙ্গম 
কর্ৃতে পেরেছিলেন বলেই Servants of Indie Society 
'ভাবতসেবক-সঙ্ঘ' নামক একটি সম্প্রদায় স্থষ্টি কবেছিলেন। 
তাঁদের অন্ত যে-সব নিয়মাবলী প্রস্তুত করে’ গিয়েছেন, তা 
ঠিক যেন আমাদের কৌন শঙ্করম্ঠ বা গুরুকুলের 


প্রবা্সী-+মাঁঘ, ১৩৩৩ 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পারবেন। জর্ড, সিংহ বলেছেন, এরূপ একটি সেবকসঙ্ঘ 
বাংলার রাজনীতি-ক্ষেত্রের সর্বপ্রধান অভাঁব। ভারতের 
অন্তান্ত প্রদেশে এরূপ আশ্রম স্থাপিত হয়েছে, এরং 
সেখানে যে-সব লোক তৈরি হয়ে, উঠছে, তারা 
তত্তৎ প্রদ্দেশেব রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সহজেই প্রতিষ্ঠালাভ 
করছে । কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই অবসরবিনোদন- 
কল্পে আল্বোলার ধূম উদদিগরণ করুতে .করুতে কিংবা 
চাষের পেয়ালায়, চুমুক দিতে দিতে দৈনিক ' সংবাদপত্রের 
স্তস্তগুলির উপর চোখ বুলিয়ে গেলেই .আমার্দের রাজ- 
নৈতিক শিক্ষা সম্পূৰ্ণ হল ভেবে, কেবল কঠনালীর জোরে 
রাষ্ট্রিক ব্যাপারে দলপতির আসন গ্রহণ করুতে অগ্রসর 
হই, এবং ইংরেজ জাতির নিন্দা কীর্তনে ঘনঘন করতালির 
শবে যখন আসর মুখরিত করে' তুলি, তখন সত্য সত্যই 
জীবন ধন্য মনে করি। 

আয়ব্যয় (09099), মু্রাবিজ্ঞান (60:£9205), বিনি- 


শসা সমিতি 
আশ্রমের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, পড়ে' দেখ লেই জান্তে 


মর ( ex০॥৪৷৪০ ) প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের রাজনৈতিক _ 


নেতাদের মধ্যে ক'জন বিশেষজের আসন দাবী করতে 
পারেন, সেটা ভেবে দেখবার বিষয়। ভারতের রাজন্ব- 
সচিব স্যার বেসিল ব্লযাকেট বিগত ৪ঠ1 ডিসেম্বর তারিখে 
বোম্বাই বণিকৃ-সভার অধিবেশনে এসম্বন্ধে কি বলেছেন 
হি 

“I believe that on sound financial principles and 
administration depends more almost than on anything 
else the happy emergence of India as a self-governing 
dominion of the British Commonwealth of nations. 
For this reascn the problems we are discussing deserve 
the close attention and study of all who are working 
for India's political future. But they must be studied 
scientifically and singlemindedly as subjects of a 
highly technical and complex nature, not simply as a 
happy hunting ground in which to find weapons to 
attack the Government.” , 

এর ভাবার্থ এই যে, ভারতে স্বরাজ্্য স্থাপন, খাটি 
রাজন্বনীতি নির্ধবাচন ও তার প্রয়োগের উপর যতটা নির্ভর 
করে, এমন আর কিছুর উপর নয়। ভারতের রাজনৈতিক 
ভবিষ্যৎকে ভাল কর্বার জন্ত যারা চেষ্টা করছেন, আয়- 


ব্যয় ও রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয়ে তীদেব গভীর অভিনিবেশ 


পা 


চর্থ সংখ্যা ] 


সম পাপা পাটি 
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আবশ্তক। কিন্ত সেগুলি অত্যন্ত জটিল বিষদ্ব জেনে বৈজ্ঞা- 
নিক প্রপালীতে একাগ্রতার সঙ্গে সে-সকল বিষয় অধ্যয়ন 
৭ ও অনুশীলন করুতে হবে, কেবল গবমেট.কে আক্রমণ 
করুবার অন্তর খুঁজবার উদ্দেশ্যে এ-সকল ক্ষেত্রে নেচে 
কুদে বেড়ালে চল্বে না। অনেকে বল্বেন, গবর্মেণ্টের 
সহায়তার অভাবেই ত আমাদের শিক্ষালাভ ঘটে না। 
একথা সত্য হলেও, যতদিন আমরা এসকল বিষয়ে লন্ধ- 
প্রতিষ্ঠ হতে না পারুব, ততদিন রাজনীতিক্ষেত্রে কিছুতেই 
আমরা যোগ্যতার দাবী করুতে পারুব না। দাদাভাই 
নৌরোজী, ওয়াচা প্রভৃতি বোম্বাই অঞ্চলের ন্তোগণ 
ইংরেজের সাহায্য ব্যতিরেকেই ত উক্ত “বিষয়গুলিতে 
পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। গবমেন্টের রাজস্বনীতি 
সন্ধে যোগ্য সমালোচন! কয়খানি দেশীয় কাগজে দেখ তে 
পাওয়া যায়? এসকল বিষয়ে ইংরেজ-পরিচালিত কাগন্দ- 
গুলি থেকেই অনেক সময় আমাদিগকে লোকমত সংগ্রহ 
করুতে হয়, কারণ আমাদের মধ্যে এসব তত্বের ‘বক্তা শ্রোতা 


'*--চ ছুন্নঃ। মোট কথা আমাদিগকে 890০2 1১9৪৮ দ্বিতীয় 


হলে চল্বে না, 9৪ ₹৪ঃ্র 798৪৮ সকলের সেরা হতে হবে 
এই লক্ষ্য অমুসরণ করে’ রাজনীতি ও অন্তান্ত ক্ষেত্রে 
আমাদের নিজেদের গড়ে’ তুল্তে হবে। মনে রাখতে 
হবে, বর্তমান জগতে অন্তর্জাতিক প্রতিষোগিতাক্ষেত্রে 
িতীয়ের স্থান নেই। 

* বস্তুতঃ আমরা তুলে যাই যে, আমাদের এই যে যুগ- 
ব্যাপী দাসত্ব, এই জাতীয় কলঙ্ক কেবল আত্মাপরাধ- 
বৃক্ষের ফল মাত্র। তা যদি না হত, তবে ত ভগবান্‌ 
আমাদেরই স্কায় সাদ! চাম্ড়ার ভয়ে ভীত, এটা স্বীকার 
করতে হত । আমরা স্বরাজ্য পেলেই যোগ্য হয়ে 
উঠব, এটা যদি সত্য হয়, তবে ভগবানের ত এটা মস্ত 
অবিচার যে তিনি আমাদিগকে এতকাল শ্বরাজ থেকে 
বঞ্চিত রেখেছেন ! | 

আমাদের কোন দোষ নেই, অথচ আমবা পরাধীন 
অধঃপতিত হয়েছি, এমনটি হলে যে ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম কিছুই 
থাকে না। ইতিহাসপাঠক মাজেই জানেন যে পরাধীনতা 
আমাদের আত্মকত ব্যাধি, আমরা! শ্বখাত সলিলে ডুবে 
মরেছি। যে একতা, মৈত্রী, অভেদবুদ্ধি, বীর্য, সবার্থত্যাগ্, 


- আমাদের লক্ষ্য 


~~ 
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মহৎ আদর্শ, স্বেচ্ছাচার-ও-পরপীড়ন-বিমুধতা, দেশাত্ম- 
বোধ প্রভৃতি নৈতিক গুণগুলি ব্যতীত কোন ভ্রাতি 
কখনও জীবনসংগ্রামে আত্মরক্ষা করতে পারেনি-দীর্ঘ 
কাল ধরে' আমাদের মধ্যে সেগুলির অভাব বেড়ে ষাচ্ছিল 
বলে'ই ত আমাদের এত অধঃপতন । এখনও সেই ভেদ- 
বুদ্ধি কতটা দুর হয়েছে? বিগত ৮ই ডিসেম্বর তারিখে 
বড়লাট বাহাদুর মান্দ্রাজে আদি-দ্রাবিড় মহাজ্জন-সভায় 
যে কথাগুলি বলেছেন, তা আমাদের প্রণিধান- 
যোগ্য £-- 

“None can deny that these social restrictions and 
limitations are a formidable obstacle to unity and 
progress in India, ‘They have also unfortunately 
repercussions beyond India itself......sigus are not 
wanting that these class disabilities lessen the prestige 


of India as a country in the eyes of foreigu nations 
also." 


অর্থাৎ_একথা কেউ অস্বীকার করুতে_পার্বেন না ষে, 
এদেশে যে-সকল সামাজিক বিধিনিষেধ ও সন্কীর্ণতা 
প্রচলিত আছে, সেগুলি জাতীয় একতা ও উন্নতির 
ভীষণ অন্তরায়; দুর্ভাগ্যের বিষয় ভারতের বাহিরেও 
তারা গ্রতিঘাত উৎপাদন করে। সামাঞজিক কতকগুলি 
অধিকার থেকে শ্রেণীবিশেষকে বঞ্চিত করার দরুন্‌ 
ভারত যে বৈদেশিক জাতিসমূহের নিকট সম্মান হারাচ্ছেন 
তার অনেক লক্ষণ দেখ তে পাওয়া যায়। 

ভগবানের রাজ্যে কিছুকালের জন্ত অসতের জয় সতের 
ক্ষয় ন! হয় এমন নয়। বিশ্বনিয়মের নিগুড় রহস্ত 
বিশ্বভ্রষ্টা ভিন্ন আর কারও সম্যক্রূপে ভেদ করতে চেষ্টা 
করা ধৃষ্টতা মাত্র | তবে মোটের উপর 'ষতোধর্ত্ততোজয়ঃ? 
এই বাক্যটির উপর বিশ্বাস ন! থাকুলে ধর্মই বা কি, কর্শ্মই 
বা কি, 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ খণং কৃত্ব! স্বভং পিবেৎ’ 
এই লোকায়ত-নীতি অন্থসরণ করে জীবনটাকে চালিয়ে 
দেওয়াই তঠিক। যাহোক, আমার কথা হচ্ছে এই ষে, 
যেমন আত্মিক ক্ষেত্রে তেমনই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, 
("্ৰরাটু” শব্টি যে বৈদান্তিক পরিভাষা থেকে গৃহীত 
এ-ক্থাটি সকলে জানেন কিনা জানি না), শ্বরাজ্য-সিদ্ধির 
জন্য কঠোর সাধনার আবস্তক। সেই সাধনাই আমাদের 
মধ্যে একদল যুবকের লক্ষ্য হওয়া উচিত। সে সাধনা কি? 
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~~ 


শপনা' আমাদের গোড়ার গলদগুলি দূর কর্বার' জন্য 
বদ্ধপরিকর হয়ে নিজেকে ও দেশকে প্রস্তুত করে নেওয়া! 
রবীজ্ঞনাথ তার Nationalisে স্বা্জাতিকত! গ্রন্থে যে 
বলেছেন, আমরা সামাজিক দাসত্বের চোরাবালির উপর 
আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত 
করুতে চাই, এটা কি সত্য নয়? বড়ই অপ্রিয় বলে? 
এসব কথার ভিতর আমরা সহজে প্রবেশ কবুতে চাই নাঃ 
কিন্তু উটপক্ষীর ন্যায় চোখ বুজে থাকলেই ত আমাদের 


জাতীয় দুর্বলতার কারণগুলি দুর হবে না। মহাত্মা গান্ধি, 


এটা ভালরূপই জান্তেন বলে” অস্পৃশ্যতা দূরীকরণকে 


তার জাভিমংগঠন-কার্ধ্যের মধ্যে সর্ববপ্রধান আসন দিয়ে- 


ছিলেন। কিন্তু অসহযোগপন্থী মফস্বলের একটি স্থপরিচিত 
দৈনিক পত্রে আমি. দেখেছি, তার সম্পাদক লিখেছেন, যে, 
গান্ধি মহারাজ স্বয়ং বেপেবংশোডূত, স্থতরাং তাঁর পক্ষে 

এ-কথা বলা খুবই স্বাভাবিক হলেও অভিজাতবংশজাত 
হিন্ু-সমাজের নেতাগণকে তিনি ঘা বল্বেন তাই তাদের 
নির্বিচারে, গ্রহণ করুতে হবে এমন কোন কথা নেই'! 


সম্প্রতি ব্যবস্থাপক সভার" সভ্যনির্বাচন অন্য সর্ব্বত্র যে 


আন্দোলনের বন্যা বহে গিয়েছে, তাতে শ্রেণী, সমাজ, 
জাতি, class, community and race প্রভৃতি নিয়ে 
ভেদ্মূলক যত্থলি .সংস্কার আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে 
আছে, সেই সংস্কারগুলির দোহাই দিয়ে, উপস্থিত 
কার্ধসিদ্বির জন্য, কত তথাকেধিত 'জাতীয়'-পতাকাধারী 
স্বেচ্ছাসেবক ও তাদের নেতৃবৃন্দ কত কথাই না বলেছেন ! 
এতে জাতীয় এক্যসাধনের মূলে ঘষে কুঠারাঘাত কর! 
হচ্ছে, এ বস্তুটি যে আরও. হ্ুদূরপরাহৃত হয়ে পড়ছে, 
বাস্তবিক এরূপ দোহাই দেওয়া ষে ঘোরতর জাতি- 
দ্রোহিতা, ক্ষণিক উত্তেজনার মোহে এই স্থূল কথাটা, কি 
অনেকেই বিশ্বত, হননি ? প্রতিপক্ষের প্রতি ঘোরতর 


বিদ্বেষ, ভোটদাঁতাগণের মনের উপর অন্তায় প্রভাব, 


বিস্তারের সর্বববিধ প্রয়াস, অহিংসাবাদী অসহযোগপন্থী 


ও. সিহযোগপন্থী উভয়দলের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান. 


দেখা গিয়েছে।, আর-একটি অশ্রুতপূর্বব কথ! শুনতে 


পাঙ্ছি_/হিন্দু স্বরাজ্য সদস্ত', মুসলমান স্বরাজ্য সদস্য: |. 


এটা, যেন, ঠিক কাঠালের আমসত্বের মত। স্বরাজ ত 


প্রবাসী-_মাঘ, ১৩৩৩ 


| ২৩শ ভাগ» ২য় খণ্ড. 


কোন জাতিভেদ চল্তে পারে না--সকলেই ভারতবাঁসী, 
ভারতমায়ের সন্তান । 
আমাদের রাজনৈতিক জীবন, গড়ে উঠছে, তাদের মধ্যে 
স্বদেশের অধিবাসী মাত্রই শ্বজাতি,-হোক্‌ না কেন নন 
প্রটেষ্টান্ট$ রোমান্‌ ক্যাথলিক বা ইহুদি । ' রাষ্ট্রীয় বিষয়ে 
প্রথমতঃ দেশ, তার পর. ধর্ম্ম। যতদিন আমাদের, 
দেশাত্মজ্ঞান এতটা প্রবল, না হয়েছে যে আমাদের 
রাষ্ট্রচৈতস্ত ও জাতীয়, এক্যবোধ ব্যক্তিগত ধর্ষের গণ্ডী 
ছাড়িয়ে ' উঠতে পেরেছে, ততদিন আবার স্বরা্গ 
কোথায়? এটাও আমাদের মনে রাখা উচিত, যে, 
যদি ফরোয়ার্ড, পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় নির্দিষ্ট কার্ধ্- 
নীতিই আমাদের অভীগপ্দিত হয়--:10 method 
is too mean if it advances the nation's 
plans to reach its ৪০০1*__যে-কোন উপায় জাতীয়, 
উদ্দেশ্য অন্থনরণে আমাদিগকে সাহায্য করে, যতই নীচ 
হোক না কেন, মামার্দিগকে তা অবলম্বন করুতে 
হবে-ন্তা হলে ইংরেজের কুটিল নীতির দোষ ধরি 
কি বলে’ ? আমাদের যে আধ্যাত্মিক ৪চiri0৪! সভ্যতার 





জয়গানে দিগন্ত নিনাদিত হয়ে ওঠে, .তার পরিগাঁম . 


কি এই ? বস্তুতঃ যদি আমাদের, মূললক্ষ্যগ্ুলি ঠিক 
থাকৃত, তাহলে এই মোট| কথাটা এরূপভাবে আমর! 
ভূলে যেতে পার্তাম না! 


আমি জানি এসকল কথা আমাদের নিকট: ডা 


অপ্রীতিকর, স্থৃতরাৎ ধারা লোকপ্রিয়' €ননায়ক হতে, 
চান, তীর! এগুলি এড়িয়ে চলেন। বাঙ্গালী 5971-. 
mental ভাববিলাসী জাতি). কোন একটা উত্তেজনার 


প্রবল আবেগ যখন তার বিচারবুদ্ধিকে ছাড়িয়ে ওঠে. 


তখন যে-কেউ তার বিরূদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, খৃর্জটির, 
অলকনিঃস্থত জাহুবীর প্রাবনে এরাবতের স্তায় তারে 


একেবারে ভেসে যেতে হয়। তথাপি দেশে এমন একদল - 


লোক চাই, বারা ভগবানের, শ্রষ্টদান যে বিচারবুদ্ধি, 
লোকপ্ৰিয় হওয়ার জন্য তাকে বিসৰ্জ্জন দিতে প্রস্তুত 
নয়, যারা মানসিক দাসত্বকে সর্বাপেক্ষা হীন দাসত্ব. 
বলে’ বিবেচনা করে। জেমূস্‌ রাঁসেল্‌ লাউয়েলের বিখ্যাত, 
কবিতাটি আপনারা সকলেই পড়েছেন ২ , 


যে পাশ্চাত্য. জাতির অনুকরণে, 


৪র্ঘ সংখ্য! ] 


They are slaves who will not choose 
Hatred, scoffing and abuse, 

Rather than in silence shrink 

From the truth they needs must think, 
They are slaves who dare not be 

In the right with two or three.” 





অর্থাৎ-. 


দাসত্বের অতি হেয় এই ত লক্ষণ, 
নিন্দা ঘণ! অপযশ না করি? বরণ 


দ্বাসতুল্য সেই, যাঁর ভয় জাঁগে চিতে । 
এতক্ষণ রাজনীতির কথা বলা গেল ! আমি 
আর্জকের ব্যবসায়ী, অর্ণবপোতের সংবাদে আমার 
আবশ্যক কি, অনেকেই মনে মনে অবশ্ত এ-কথা জিজ্ঞাস! 
করুতে আরম্ভ করেছেন। স্থতরাং এবিষয়ে আর বাগ. 
বিস্তার না করে’ এই বলেই ক্ষান্ত হওয়া যাক যে, 
অনেক সময় যারা খেলে তাদের চেয়ে দর্শকবুন্দ ভাল 


+৮-- করে খেলাটা দেখ তে পায়। যারা ক্রীড়ক, তাঁরা স্ব স্ব 


ভূমিকা নিয়েই ব্যস্ত থাকে, মোটের উপর খেলাটা কি 
রকম চল্ছে, সেটা দেখবার তাদের অবসর থাকে না। 
এইজন্ত রাজনীতি-ক্ষেত্রে একদল চিন্তাশীল দর্শকেরও 
আবশ্যক আছে, এবং দীর্ঘকাল যাবৎ আমার নিভৃত গৃহ- 
কোণে আরাম-কেদারায় বসে’ আমি পুঁথিপত্রের মধ্য দিয়ে 
রাজনীতিচর্চাটা করে' আস্ছি। তবে এটা সত্য যে 
সাহিত্যসেবাই আমার প্রকৃত প্রিয়বস্ত, তাতে আমি যে 
অনাবিল আনন্দ উপভোগ করি, আর কিছুতেই তেমন 
নয়। স্তরাং সেইদিকু দিয়ে আমাদের লক্ষ্য সঘদ্ধে 
দু-একটি কথা বলে’ আজ্রকার মত আমার বক্তব্য শেষ 
করুব । 

বল! আবশ্যক, আমি কোন সন্ীর্ণ অর্থে ‘সাহিত্য’ 


রঃ শব্দটি ব্যবহার করি নি। জন্‌ মলি“এক স্থলে সাহিত্যের 


এই সংজ্জাটি দিয়েছেন :-- 


“The master organon for giving men the precious 
qualities of breadth of interest and balance of judg: 
ment ; multiplicity of sympathies and steadiness of 
sight ; ...literature being concerned...to diffuse the 
light by which common men are able to see the great 
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আমাদের লক্ষ্য 


host of ideas and facts that do not shine in the bright- 
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ness of their own atmosphere.” 


এর ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, যে পদ্ধতি অনুসরণ করেঃ 
আমাদের মন প্রসার লাভ করে ও বিচারবুদ্ধি দৃঢ়- 
প্রতিষ্ঠ হয়; কেবল নিজের ক্ষুদ্র স্বার্ঘগুলিতে নিমজ্জিত 
না থেকে আমর! নান! বিষয়ের সহিত সহানুভূতি দ্বারা 
যোগ স্থাপনে আগ্রহবান্‌ হই এবং আমাদের স্থির 
দৃষ্টি লাভ হয়; আমাদের মানসক্ষেত্রে যে-সকল ভাব ও 
তথ্য স্বয়ম্ভাত হয় না,-সে-সকল বিষয়ে যে বৃত্তির সাহায্যে 
আমর! অন্তৃষ্টি লাভ করি, সেই পদ্ধতি ও সেই বৃত্তি 
যে উপাদান অবলম্বনে বিকাশলাভ করে, তাকেই সাহিত্য 
বলা চলে। স্থতরাং সাহিত্যের এই সংজ্ঞার মধ্যে দর্শন 
বিজ্ঞান সকলই অনুস্যাত। এই যে সম্যগদর্শন যেটা 
সৎসাহিত্যান্থশীলনের চরম ফল ও বিশেষত্ব, এটা কি 
পরম সাধনার বস্তু নয়? এই আদর্শ কি আমাদের অস্ত- 
নিহিত মন্থয্যত্বকে উদ্বোধিত করার পক্ষে প্রচুর নয়? সত্য 
বটে, ইহা সহজলভ্য নয়, স্বতাক্ফূর্ত হয় না। কিন্তু কোন 
সাধনার অন্তই ত রাজকীয় রাস্তা তৈরি নেই। “সহজিয়া 
মত ও “সহজিয়া” সম্প্রদায় বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সাধনকে কি 
গভীর পঞ্চে নিমজ্জিত করেছিল, সেটা ত ভারতীয় ধর্শ্মের 
ইতিহাঁসভত্বজ্ঞের নিকট অপরিচিত নেই। বিবেকানন্দ 
বন্তগম্ভীরনির্ধোষে পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে সাবধান করে? 
দিয়েছেন, চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কার্য সম্পন্ন হয় না। 
ফাকি ধরা পড় বেই, মেকি কিছুদিন চল্লেও বেশী দিন 
চল্বে না। অতএব ধারা সাহিত্যের অন্তরঙ্গ অনুভূতি- 
গুলির সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করুতে চান, তাদের গোড়া 
থেকেই লক্ষ্য স্থির করে’ চল্‌্তে হবে। সর্ববিধ আমোদ 
প্রমোদ থেকে আপনাকে বঞ্চিত রেখে, চক্ষু কোটরগত 
করে, গ্রন্থকীট হয়ে অকালবার্ধকাকে বরণ করে’ নিতে 
হবে, আমি একথা বল্ছি, এট যেন কেউ মনে না করেন। 
জীবনটাকে সরস রাখতেই হবে, রোমান্‌ কবি টেরেন্সের 
ভাষায় বল্ব, মানুষ আমি, অতএব মানবের সর্বাবিধ 
প্রচেষ্টা ও সুখদুঃখের সঙ্গে আমার যোগ রক্ষা করে চল্‌তে 
হবে। কিন্ত প্রত্যেক শিক্ষিত মাম্যেরই কর্ম্মমীবন 
ছাড়! -আর-একট! জীবন আছে, যা, তার প্রাণটিকে 
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সন্ভীবিত রাখে, সেটাকে ভার ভাবপাজ্য বা ভাবময় 
জীবন বলা চলে। আমাদের সাধারণ কর্মজীবন আমাদের 
'জীবিকাসংস্থানের উপাদান সংগ্রহ কবে? দেয়, আমর! 
সতত ঘে গ্বত-লবণ-তৈল-তগু,ল-বস্েত্বন-চিন্তয়া' জৰ্জ্জরিত 
খাকি;' তা যোগানই ওর প্রধান কাজ। কিন্তু কর্ম 
যখন দৈনন্দিন’ জীবনযাত্রার বেষ্টনীকে অতিক্রম করে, 
উন্নতভল্ন ক্ষেত্রে বিচরণ করুতে চায়, তখন আমাদের 
ভাঁবমধ জীবনই তার এবং মনের খোরাক যুগিষে থাকে । 
যে-সকল উচ্চ আকাজ্ষা ও আদর্শ আমাদের মগ্রচৈতন্যে 
স্থপ্ত অবস্থায় লীন হযে থাকে, আমি বে ব্যাপক অর্থে 
“সাহিত্য শব্দ ব্যবহার করেছি, তার আলোচনা ও 
অনুশীলন-দ্বারাই সেগুলি জাগ্রত হ'য়ে আমাদের ভাব ও 
কর্দেব উপর একটা উন্নততর প্রভাব বিস্তার করুতে সক্ষম 
হয়।. কতকগুলি মহৎ আদর্শের সঙ্গে পরিচয় ও তার 
অনুশীলন ব্যতিবেকে সম্যগন্দৃ্টি লাভ হয় না। যে বস্তুর 
ভিতর দিয়ে এ মহৎ আদর্শগুলি আমাদের মানসক্ষেত্রে 
প্রতিভাত হয়, তাকেই আমি সাহিত্যের উপাদান বলি। 
ম্যাথু -আণ্ন্ড, প্রভৃতি. পাশ্চাত্য স্থুধীগণ এরূপ সাহিত্য: 
সেবালন্ধ "মানসিক অবস্থাকে ০০115 ( কাল্চার্‌ ) 
বলে” বর্ণনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ‘ধর্শ্মতত্বে' এই 
কাল্চারেরই প্রাধান্য দিয়ে গিয়েছেন। মানুষের সমস্ত 
বৃত্তিগুলির সম্যক বিকশি ও সামন্রস্য -সাধন এর 
উদ্দেশ্য । 'ঞ্রীকঞ্জাতির এই আদর্শ ছিল, এবং আধুনিক 
পাশ্চাত্যজাতিগণ মানসিক উত্তরাধিকারস্থত্রে তাব 
কতকটা লাঁভ করেছেন। আমাদেব শিক্ষা ও সাধনা 
অনেকটা একদেশদ্শা, অর্থাৎ ব্যক্তিগত মুক্তি ও পরলোক- 
তত্ব নিয়ে ব্যস্ত । যে-সকল জাগতিক ব্যাপার নিয়ে 
আমাদিগকে প্রতিমুহূর্তে কার্বাঁর করুতে হয়, সে-সকল 
প্রত্যক্ষদৃষ্ট ব্যাপার সম্বন্ধে আমর! অনেকটা উদাসীন । 
দ্কুল-কলেন্ধে এসকল বিষয়ে আমর! যেটুকু পড়ি, তা কেবল 
অর্থোপাঁজ্জনের খাতিরে |. আমাদের মনের উপর সেগুলি 
কোন স্থায়ী দাগ রেখে যায় না। সুতরাং মন্তযাত্বের 
সৰ্বাঙ্গীন বিকাশ 'ও সমন্বয়ের সাধনা আমাদের পক্ষে 
অত্যাবশ্যক যে মাত্রাজ্ঞানের অভাব আমাদের কর্ম ও 
চিস্তাকে+সনেকাংশে পঙ্গু, .কবে' “বেখেছে, 'কাল্চার” 


প্রবাসী--মাঁঘ, ১৩৩০ 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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ব্যতীত তার দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবন! নেই। সকলকে 

যে একই নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হতে হবেঃ সকলেই যে 
সাহিত্যচর্চা করুবে, তা নয়। তবে জনসাধারণের বুদ্ধি- 
বৃত্তিকে কিষৎপবিমাণে মাঞঙ্জিত করে’ তাদের অধিকার 
ও দায়িত্ব সম্বন্ধে খাটি জ্ঞান প্রচার করতে হলে দেশেব 
শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে এই আত্মোৎকর্ষসাধন-চেষ্টার ব্যাপ- 
কতা লাভ কব! বিশেষ দর্ুকার। নতুব। আমরা কেতাবে 
পড়ব এক, কাজে করুব অন্তবণ- আমাদের বিচারবুদ্ধি 
দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হবে না এবং দেশের অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত 
বিপুল জনসজ্ঘকে আমরা ঠিক্‌ পথে চালাতে পার্ব না। 
কেননা সকল বিষয়েই একথা! বলা চলে না--জানামি ধশ্মং 
ন চ মেপ্রবৃত্তিঃ | অনেক সমঘ আমার ধর্শ কি, অর্থাৎ 
ক্ষেত্রবিশেষে আমার কর্তব্য কি, সেট! জানিনে বলে*ই 
আমার প্রবৃত্তিকে ভ্রাস্তপথে পরিচালিত করে’ যা অকরণীয় 
তাকেই কর্তব্য বলে’ মেনে নি। আমাদের দেশে এরূপ 
ঘটনা অহরহ ঘটে" থাকে, এবং একেই আমি জাতীয় 
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রূপ একট! শোচনীয় ট্র্যাজেডি বলে' বর্ণনা করেছি। 

যে সাবিত্রীমন্ত্র আজও আমাদের ঘরে ঘরে উদ্দীরিত 
হয়ে থাকে, বিশ্বমীনবের প্রার্থনা আর কোথাও এত উচ্চ 
গ্রামে গ্রধিত হয়েছে বলে’ আমার জানা নেই। প্রার্থনা 
বল্তে সবলের নিকট ছুর্ধলের কাতর ক্রন্দনই আমরা 
সাধারণতঃ বুঝে থাকি। প্রগাঢ় ভক্তি, একনিষ্ঠ বিশ্বাস, 
এঁকাস্তিক নির্ভর এর উপাদান, ঈশ্বরে পরানুরক্তি 
এর প্রাণ। কিন্তু কোথাও কি এরূপ ধ্যান শুনা গিষেছে, 
যে-সবিভৃদেব আমাদের ধীশক্তি প্রচোদিত করেন, তার 
বরেণা ভর্গ অর্থাৎ ভেঙ্গকে আমবা ধ্যান করি? ধীশক্তির 
বিকাশ, তার সবিতাসদৃশ অমিততেজকে ধ্যানে উপলব্ধি 
করা--এই না আমাদের প্রার্থনার বিষদ্গ? যে জাতি 
জ্ঞানের মহিম! ও গরিষ্ঠতা এরূপ ভাবে বুঝেছে, তার 
অধঃপভিত সন্তান আমরা সেই জ্ঞানালোক থেকে এতই 
সরেঃ পড়েছি যে, আমাদের বর্তমান অবস্থা ইউবোপের 
Dark Ages বা ভমসাচ্ছন্ন যুগের সঙ্গে তুলিত হয়, আর 
পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষী গেটে গভূতি 
“Fiicht, mehr licht | ‘Light—more light !’ 
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‘আলোক, আরো আলোক!’ বলে’ যেন আমাদেরই 
ভারতের সনাতন গায্রত্রীমন্ত্র জপ করুতে করুতে জ্ঞানপথে 
অমৃত-লোকে প্রয়াণ করেন! এটা কি আমাদের কম 
পরিতাপের কথা? বন্ধুগণ, আমরা লক্ষ্য হয়ে জাতীয 
অবনতির চরমসীমায় উপনীত হয়েছি। পণ্ডিতাগ্রগণ্য 
শ্ৰীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, আচাৰ্য্য প্রহ্ুল্লচন্দ্র রায়, ডাক্তার 
রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, মিষ্টার হাভেল ও ডাক্তার 
কুমাবস্বামী প্রভৃতির রচিত গ্রস্থগুলি পড়লেই দেখতে 
পাবেন, জ্ঞানবিজ্ঞান শিল্প ললিতকল! সকল বিষয়েই আমর। 
কত দ্রুতবেগে অগ্রসর হতে হতে হঠাৎ থেমে গিয়েছি, 
জ্ঞানের বর্তিকা নিবে গিয়েছে। আবার সেই বর্ডিকাহস্তে 
আমাদিগকে লক্ষ্যপথে অগ্রসর হতে হবে; কেন না 
‘ন হি জানেন সদৃশং পবিত্রম্‌ ইহ্‌ বিদ্যতে’ । যদি পৃথিবীর 
অন্তান্ত সভ্যজাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে আমরা 
সাম্যের দাবী কৰ্তে চাই, তবে কেবল রাজনীতি নয়, 
অন্তান্ত যে-সকল ক্ষেত্রে যোগ্যতা লাভ রাজনীতি অপেক্ষা 
অনেক কঠিন, সে-দকল উন্নততর বিষয়ের চর্চায় আমা- 
দিগকে আত্মনিয়োগ করতে হবে--এ পথে আমাদের 
জীবনে হয়ত আমরা সামান্যই সি্ধিলাভ করতে পার্ব_ 
হয়ত আমাদেব জীবিতকালে মানসিক স্বরাজ্য-সিদ্ধি 
ঘটে’ উঠবে না কিন্ব তা" বলে’ পশ্চাৎপদ হব না। 


কবি সত্যই বলেছেন, 
জীবনে যত পু 
হল না সারা, 
জানি হে জানি তাঁও 
হয় নি হাঁর। 
আমাদেরই প্রদর্শিত পথে আমাদের ভবিষ্য বংশধর- 


গণ অনেকটা অগ্রসর হতে পাবুবে, এবং তাদের প্রচেষ্টার 
মধ্য দিয়েই আমাদের তপস্যা সিদ্ধিলাভ করবে । তখন 
আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, মানসিক সর্বববিধ বন্ধন 
ছিন্ন হযে যাবে--বহুধা বিভক্ত হিন্দুজাতি পুনরায় একত্র 
সংবন্ধ হয়ে, হিন্দু মুসলমান উভয়ে মিলে স্বরাজ্যের যে 
স্থায়ী সৌধ নিশ্দাণ করুবে, কোন. বৈদেশিক শক্তি সেটা 
ভেঙ্গে ফেল্বার কল্পনাও করবে নাঁ_-“এ নহে কাহিনী, 
এ নহে স্বপন, আসিবে সেদিন আসিবে? । প্ৰর্শক 


(বিগত ১লা পৌষ তারিখে মাঁদাবিপুর পাব্লিক লাইব্রেবী গৃহে পঠিত ) 


আমাদের লক্ষ্য 
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[মফম্বলের ষে ক্ষুদ্র সহরে এই প্রবন্ধটি পঠিত হয়েছিল, 
সেখানে অসহযোগ-আন্দোলন খুবই প্রবল ছিল, এবং 
ছেলে যাওয়াটা অত্যন্ত সংক্রামক হয়ে দাড়িয়েছিল। উক্ত 
আন্দোলনের স্থানীয় প্রধান নেতা, যিনি বাস্তবিক 
স্বার্থত্যাগের অনেক পরিচয় দিয়েছেন, সভায় উপস্থিত 
ছিলেন৷ রচনা পাঠাস্তে তিনি এই বলে’ তার সমালোচনা 
করেছিলেন যে, রাজনৈতিক আন্দোলনে সকলকেই যোগ 
দিতে হবে, তার পর যোগ্যতা অর্জনের পথ আপনি খুলে 
যাবে--জলে ন! নামলে সীতার শেখা যায় না। শেষোক্ত 
কথাটি সত্য মেনে নিয়েও আমি এই বল্তে চাই, যাঁর 
ফুস্ফুস্‌ ছুর্বল, তাকে জলে ঝাঁপ দেওয়ার পূর্বে বাযুকোষ 
কাৰ্যক্ষম করে” নিতে হবে-যেমন ক্রিকেট ম্যাচ, খেলতে 
হলে পূর্বে প্র্যাকটিস করে? নিতে হয়। আর সকলকেই 
যে রাজনীতিক্ষেত্রে যোগ দিতে হবে এতবড় জুলুমই 
বা কেন? হিন্দুধর্শে ত অধিকারীভেদের ব্যবস্থা কথায় 
কথায় শুন্তে পাওয়া যায়--রাজনৈতিক ব্যাপারে ত! 
খাটুবে না কেন? তিনি আর-একটি কথা বলেছিলেন যা 
নিতাস্তই ভ্ৰান্ত বলে’ আমি মনে করি--আমরা যতই যোগ্য 
হয়ে উঠ্‌ব, ততই নাকি বৈদিশিক রাজশক্তি আমাদিগকে 
দরমিষে রাখবার চেষ্টা! করুবে। এক্সপ চেষ্টা করলেও তাঁর 
বিফলতা নিশ্চিত, এবং যোগ্যতার যে একট! নৈতিক প্রভাব 
আছে, তা আমাদের প্রতুদের মনের উপরও কার্ধ্য করুবেই 
কর্‌ুবে। যোগ্যতা অঞ্জনের জন্ত যে কঠোর সাধনার 
দরকার, তাকে ফাকি দিয়ে সহজে স্বরাজলাভের প্রয়াস 
পেলে আমরা নিষ্দেকে বঞ্চিতকরুব মাত্র । জনৈক বিবেকা- 
নন্দ-সম্প্রদায়তুক্ত নবীন সন্যাসী প্রবন্ধ শুনে বলেছিলেন 
যে, এসব বাজে কচ্‌কচির সঙ্গে জীবনের লক্ষ্যের কোন 
সম্পর্ক নেই, কারণ সেই লক্ষ্য হচ্ছে মুক্তি, এবং তা নাকি 
এক মুহূর্তে লাভ করা যাষ। যে প্রযাকৃটিক্যাল্‌ বা ব্যব- 
হারিক ক্ষেত্রে বেদাস্তধর্মকে প্রতিষ্ঠিত কর্বাব জন্ত 
বিবেকানন্দ প্রাণপণ করে’ গিয়েছেন, তার প্রশিষ্যবর্গ 
এখন সে লক্ষ্য হারিয়ে, প্রচলিত লোকমতের বিরুদ্ধে 
দাঁড়াবার সাহস ও যোগ্যতার অভাবে পুনরায় গু হয়ে 
পড়ছেন, ও মুক্তির স্বপ্ন নিষেই জীবনটাকে সার্থক 
করে’ তুল্বার অলীক চেষ্টায় জাতীয় শক্তির অপব্যয় 


888 


শা সপ 


প্রবাসীস্মাঘ, ১৩৩৩ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





করুছেন। সর্বাপেক্ষ। পরিতাপের বিষয় এই যে, 
আমাদের সামাজিক ভেদবুদ্ধিদূরীকরণরূপ যে লক্ষ্য 
আমি আমার যুবকবন্ধুগণের সমক্ষে উপস্থাপিত করে- 
ছিলাম, সে সম্বন্ধে কেউ একটি কথাও বল্লেন না 
আমাদের রাঁজনীতিক্ষেত্রে যেমন এবিষয়টি নীরবে চা! 
দিয়ে যাওয়া হয়, সভাতে৪ তার কোনব্যতিক্রম দেখা গেল 
না। কেবল জনৈক বক্তা আমার সমর্থন করুতে উঠে যখন 
বলেছিলেন ঘে, হিন্দুমুসলমানের পরষ্পর হিংসা এখনও 
আমরা ভুলতে পারিনি, তখন উপস্থিত একমাত্র শিক্ষিত 
মুসলমান ভন্রলোকের করতালি সভার গভীর নিস্তব্ধতা 
ভঙ্গ করেছিল! প্রবন্ধপাঠের অক্পক্ষণ পূর্বেই জনৈক 
শ্রদ্ধেয় বন্ধুর নিকট থেকে আমি একখানি চিঠি পেয়ে- 
ছিলাম, তিনি যা লিখেছিলেন তাতে আমাদের জান্‌- 
বার ও ভাববার অনেক কথা আছে। তিনি মফন্বলে 
সফরে গিয়ে এক শিক্ষিত মুসলমান দারোগার একান্তিক 
অনুরোধ এড়াতে না পেরে এক রাত্রির অন্ত তার গৃহে 
অতিথি হয়েছিলেন । .এতে তাঁর হিন্দু কর্ণ্মচারী ও 
ভৃত্যবর্গের মনে এরূপ আতঙ্ক উপস্থিত হয়েছিল যে, 
তা দেখে তিনি লিখেছেন-_হায়রে আমার দুর্তাগা দেশ! 
আবার এ মুসলমান ভন্ত্রলোকটির সঙ্গেই নানাবিষয়্ে 
আলাপ করে’ তিনি বল্তে বাধ্য হয়েছেন--9০:960% ৪ 
1150000৩990) and you will find a fanatic অর্থাৎ 
অন্ধ গৌঁড়ামিতে তারা সর্বশ্রেষ্ঠ । তার ও আমার 
উভয়েরই অভিজ্ঞতা এই যে, শিক্ষিত মুসলমান ভন্র- 
লোককে কোন হিন্দু বন্ধু গ্রীতি-ভোজনে নিমস্্রণ করুলে, 
ধীরে ধীরে গলনালীছেদনরূপ সনাতন মুসলমান রীতিতে 
পপ্তটিকে হনন করা হয়েছে কি না এটা না জেনে তারা 
তার মাংশ ভক্ষণ করুতে প্রস্তুত নন। ইস্লাম ধর্ম 
অবলম্বন করুলে হিন্দুনারীকে বিবাহ করুতে মুসলমান 
কখনও পশ্চাদ্পদ হন না, কিন্ত মুসলমান রমণীকে ধর্শ্মান্ত- 
রিত করে? নিয়ে কোন হিন্দু তাঁকে বিবাহ করুতে 
চাইলেঁ মুসলমানগণ অসহিষ্ণু হয়ে উঠবেন। কেন না 
তাদেরই স্তায় প্রচার হারা তাদের স্বধর্্মীকে হিন্দুধর্শ্মে 
দীক্ষিত করার উদ্দেস্তে আর্য্যমমাজ যে *শুদ্ধি*-গ্রথা 
প্রচলনের চেষ্টা কর্ছেন, মুলমানসমাজ তার ঘোরতর 


বিরোধী। সম্প্রতি এক ধনী বৈষ্ণবের গৃহে বৈষ্ণব দর্শন 
সম্বন্ধে জনৈক দেশবিক্রুত বক্তার বক্তৃতা শুন্তে গিয়ে 
দেখা গেল, উপস্থিত মুসলমান কৃষকিগকে সভামণ্ডপের 
বাইরে বম্তে দেওয়া হয়েছে। চৈতন্তদেব এ দৃশ্য দেখ্লে 
কি বল্তেন? “বন, হরিদাসেরুআখ্যায়িকা কি কেবল 
উপাখ্যানের বস্তু হয়েই থাকৃবে? স্থানীয় নম*শূত্র 
সম্প্রদায়ের সহিত মুসলমানের বিবাদ হিন্ব-মুসলমানের 
ঘন্দ বলে’ পরিগণিত হয় না, তখন নমঃশুত্র অস্ত্যজজাতি 
মাত্র; যদিও রাজনৈতিক নির্বাচন-ক্ষেত্রে সংখ্যাধিক্য 
প্রযুক্ত ভারা বহুমানাম্পদ। আবার কৌতুক ও 
পরিতাপের বিষয় এই যে, যে নম্ঃশূত্র সম্প্রদায় অবুনা 
সামাজিক উচ্চন্তরের জাতির সঙ্গে সাম্যের দাবী করেন, 
তারাই আবার পরস্পরের মধ্যে উচ্চ-নীচ শ্রেণীতে 
বিভক্ত, এবং সেই-মকল বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পাংক্তেয়তা 
নাই। নিম্নতর শ্রেণীর লোকদের “জাতে তুলে? নেওয়ার 
কথা ত নমঃশুত্র নেতাগণ কল্পনাতেও স্থান দেন না) 
প্রচলিত সামাজিক প্রথান্ুদারে ধারা সমাজের শীর্ষস্থানীয়, 
কেবল তাদের সব্দে সমতা লাভের জন্যই তারা ব্যগ্র। 
এইরূপ ভেদবুদ্ধি যেন আমাদের মজ্জাগত হয়ে পড়েছে। 
দেশের সকল লোকের অন্তরঙ্রভাবে মেলামেশা করুবার 
কুমংস্কারজাত যে ঘোরতর অস্তরায়গুলি বিদ্যমান রয়েছে, 
সেগুলি আমরা যতদিন দূর করতে না পাঁরুছি, ততদিন 
“একভা। শব্দটি নিতান্তই নিরর্থক নয় কি? আমাদের 
হিন্দুমুনলমানের মধ্যে য! কিছু একতা, তা কেবল সমভাবে 
পরকর্তৃক নির্যাতনের ফল। এটা একতার একট! 
উপায় হলেও স্থামী উপায় নয়। সামাজিক ভেদবুদ্ধি 
দূরীকরণ ব্যতীত স্থায়ী একতার সম্ভাবনা নেই। 
আহারসাম্ই এখনও আমাদের নিকট এত আুদূর- 
পরাহত, বিবাহ্সাম্যের ত কথাই নেই। অথচ যাদের 
ৃষ্টান্তে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে’ তুল্তে 
চাই, সেই ইংরেজজাতি ফরাসি বা আর্শান মহিলা বিয়ে 
করে বলে’ ত জাতীয়তা হারায় না, সম্তানাদিও সম্পূর্ণ 
পিতৃজ্জাতিক হয়ে ওঠে, পিতৃবংশের জন্ত মাতৃবংশের 
সঙ্গে যুদ্ধ করে” প্রাণ দেয়। যেসকল মোগল-সম্রাট 
রাজপুত রমণীর গর্ভ-জাত, তীর! ত কেউ অমুসলমাঁন 


স্পা 


৪র্থ সংখ্য! | 


আঁমাঁদের লক্ষ্য 
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ছিলেন না। আমাদের হিন্দু ব্ধবাদের স্তায় আচার নিষ্ঠ 
জগতে আর কোন জাতির মধ্যে নেই বশ্লে অত্যুক্তি 
হবে না। বিধর্শের প্রতি বিদ্বেষ তাদের মধ্যে যত প্রবল, 


হিন্দু পুরুষদের মধ্যে ততটা নয়। তথাপি এই হিন্দু 


বিধবাদের মধ্যে ধারা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ধর্শাস্তর গ্রহণ 
করেন, তাদের প্রগাঢ় নিষ্ঠা ও চিরাগত রীতিনীতি ও 
অভ্যানগুলির আমুল পরিবর্তনের জন্য ত বেশী দিন আব- 
শ্তক. হয় না। এতেই দেখা যায় যে এ-সকল বাহ্‌ আচার 
ও বিধি-নিষেধের বন্ধন যতটা অচলগ্রতিষ্ঠ ও ছুরতিক্রম্য 
বলে আমরা মনে করি, সেগুলি বাস্তবিক ততটা নয়, 
মেগুলি ঝেড়ে ফেল্তে কেবল মানসিক ভাবের ঈষৎ 
পরিবর্তন আবশ্যক মাত্র। বলা বাহুল্য, আমি সদাচারের 
কথা বল্ছি না, অর্থ-শৃন্ত ও অনিষ্টকর প্রথাগুলির কথাই 
বল্ছি। যদি অন্তোন্তের প্রতি সন্দেহটা কিঞ্চিৎ খর্ব করে? 
নিয়ে, ধর্মের অস্তবঙ্গ সাধনগুলি যার যার নিজন্ব রেখে, 
.. অনাবস্তক বহিরঙ্গ সম্বন্ধে বন্ধনটা কতকটা শিথিল করে? 
দিয়ে, বিসম্বাদী মনটাকে একটুখানি পরম্পরা ভিমুখী করে? 
দেওয়া! যায়, তা! হ’লে বাহানুষ্ঠানের পার্থক্যগ্ুলি আমাদের 
মধ্যে যে দুৰ্ভেদ্য প্রাচীর গঠন করে’ রেখেছে, সেটাকে 
ভূমিদাৎ করুতে বেশী বেগ পেতে হয় না। এটা বেশ 
দেখ তে পাওয়া ষায় যে, আমাদের সমাজে একবার একটা 
কিছু চালিয়ে নিতে পারুলে সেটা বেশ চলে’ যায় । আভি- 
জাত্যগর্বিত রাজপুত-মহিলাদের মোগল-অন্তঃপুরে প্রবেশ- 
প্রথাটা বেশ দাড়িয়ে গিয়েছিল; প্রীযুত চিত্তরঞ্জন 
দাশ অসবর্ণ বিবাহ করেও এবং নিজেব পরিবারে 
চালিয়েও দেশবন্কুর সম্মানিত পদে আসীন, অনেক 
নিম্জাতি উপবীতী হয়েছে বলে’ তাদের হিন্দুত্বের 
দাবী অগ্রাহ্থ হয়না; কালাপানি পার হলে আজকাল 
৫. আর জাতি যায় না১_কেবল একটা গভীর inertia 
বা অড়তার অচলায়তন আমাদের পথ জুড়ে রয়েছে। যদি 
দেশের কতকগুলি শিক্ষিত ভন্রলোক একসঙ্গে সেটাকে 


একটা ধাকা দিতে সাহস পান, তা হলে হিন্দুয়ানীর 
দাবী সম্পূর্ণ বজায় রেখেই পংক্তিভোজন ও বিবাহক্ষেত্রে 
সাম্মনীতি অবলম্বন করে’ প্রকৃত জাতি-সংগঠনের সহায়তা 
করুতে পারেন। এ কথাগুলি বলার বিশেষ আবশ্যক 
হয়েছে এজন্ত যে, এখন আর হিন্দু মুসলমান একান্ত পৃথক্‌ 
থেকে স্বরাজ্যের কল্পনা করুলে চলবে না। মহম্মদ ঘোরী ও 
মহম্মদ গজ নবীর পূর্বের সম্রাট, হ্ষবর্ধনের যুগে, সে কল্পনা 
সম্ভবপর ছিল, ষদ্দিও তখন ভারতে বৌদ্ধসমস্তা একেবারে 
বিলুপ্ত হয়নি। ভারত জুড়ে এখন হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি 
বাস করছে, এখন একে অন্তকে অতিক্রম করে, রাষ্ট্রগঠনের 
স্বপ্ন দেখলে তাকে বাতুল ব্যতীত আর কিছু বলা চলে 
না।* স্বতরাং ধর্মসন্বন্ধে পার্থক্য থাকলেও অন্তান্ত সভ্য 
জাতির ন্যায়, সামাজিক হিসাবে হিন্দুমুসলমানকে এক 
হতে- হবে। যদি হিন্দু-মুসলমান উভয়ে মিলিত হয়ে, 
ধর্দগত স্বরাজ্যের ব্যর্থ কল্পনায় ফাল অতিবাহিত না করে, 
“এই ভারতের মহামানবেব সাগরতীরে” “যে বিশাল প্রাণ” 
জন্মলাভ করুবে, তার অন্থপ্রেরণায় এক বিরাট্‌ ভারতীয় 
জাতি গঠনে প্রস্তুত হয়ে সর্বপ্রকার অস্বাভাবিক মানব- 
রচিত কৃত্রিম বাধাবিস্থগুলি দূর করার সমবেত চেষ্টায় 
একাগ্রভাবে মনোনিবেশ করেন, তবেই প্রতিকূল রাজ- 
শক্তির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় স্বরাজ্যলাঁভ সম্ভবপর হবে ; 
নতুবা জাতীয় একতা! যে অর্থশূন্ত প্রলাপে মাত্র পর্ধ্যবমিত 
হবে, এর থেকে অধিকতর স্বতঃসিদ্ধ কথা আর কিছু 
আমার জানা নেই । ] 


“দর্শক” 


৯ কংগ্রেসের বিগত অধিবেশনের সভাপতি মৌলানা মহমদ 


আলী এইরূপ কথ! বলেছেন। তিনি বলেছেন ১--“'056 thing 
is certain and itis this, that neither can the Hindus 
exterminate Musalmans today, nor can the Musalmans 
get rid of the Hindus", ইত্যাদি। প্ৰবন্ধলেখধক কংগ্রেসের 
অধিবেশনের পূর্বে অগ্রহায়ণ মাসে উপরের কথাগুলি লিখেছিলেনু। 


= 
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প্রবালী--মাঁথ, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


ঝাড়খণ্ডে বাঙ্গালী উপনিবেশ 


দেওঘর বা দেবগৃহ ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত। রাঢ় দেশে 
যেমন তারকেস্বর, ঝাঁড়খণ্ডে তদ্রপ বৈদ্যনাথ। বৈদ্য- 
নাথ এই নাম লইবার এবং পীঠস্থান হইবার বহু পূর্বে 
এই স্থানের নাম ছিল ঝাড়খণ্ড। এখানে সতীর হৃৎপিণ্ড 
পতিত হইয়াছিল। তন্্র্ড়ামণিতে আছে-_“হার্দিপীঠং 
বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথস্ত ভৈরবঃ, দেবতা অয়ছুর্গাখ্যা 1৮ 
এখানে বৈদ্যনাথ শিব, দেবী জয়ছুর্গী। এই পীঠস্থান 
মৃহাভৈরবের নাম হইতে বৈদ্যনাথ নামে গ্রধিত হইয়াছে । 
বৈদ্যনাথের মন্দিরাদি মহারাজা জরাসন্ধেব “দেবগৃহ” 
নামক দেবালয়ের একান্তে প্রতিষ্ঠিত । দেওঘরের জলসাগর 
সরোবর জরাসন্ধের “‘জরা-সাগর” বলিয়া কথিত হয়। 
দেবগৃছের মন্দিরোপকষ্ঠস্থ “মানস” এবং “শিবগন্গা” নামক 
সরোবরদ্বয় রাবণ কর্তৃক খনিত বলিয়া পাণ্ডারা ইহাদের 
প্রাচীনত্ব এবং মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া থাকেন, কিন্ত 
অনেকেই বলেন মানস-সরোবর মহারাজা মানসিংহ কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 

সমগ্র সাওভাল-পর্গণার মধ্যে তীর্ঘক্ষেত্র বৈদ্যনাথ- 
ধাম একটি বাঙ্গালীবহুল স্থান। এখানকার উপনিবেশ 
অতি প্রাচীন । প্রায় পঞ্চশত বৎসর পূর্বে স্বর্গীয় বাণীকাস্ত 
মুখোপাধ্যায় সন্তানাদি ন! হওয়ায় মনের কষ্টে কাশীবাসী 
হইতে মনস্থ করিলে, তাহার প্রতি ম্বপ্লাদেশ হয়, তিনি 
যেন বৈদানাথ মহাদেবের পাগাগিরি ও সেবা করিবার 
জন্য বৈদ্যনাথ ধামে বাস কবেন। ম্বপ্নাদেশ লাভ করিয়া 
বাণীকান্ত জন্মস্থান শাস্তিপুর ত্যাগ করিয়া দেবগৃহ- 
( দেওঘর ) বাসী হন। ইনিই দেওঘরের প্রথম বাঙ্গালী 
উপনিবেশিক বলিয়া উক্ত হন। বাণীকাস্তের ছুই পুত্র 
নীলাম্বর ও কৃপারাম} বাণীকাস্ত মহাদেবের ম্বপ্লাদেশে 
চক্রবর্তী উপাধি ধারণ করেন। তদবধি ইহার বংশধরগণ 
মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে চক্রবর্তী পদবীতে পরিচিত হইযা 
আদ্িতেছেন। ইহার বংশীয় ১৪ ঘর মতাস্তরে সর্ববশু্ধ 
১৩ ঘর চক্রবর্তী) তন্মধ্যে ছুই ঘর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 
এক ঘর চট্টোপাধ্যায় “ঠাকুর” উপাধি পরিচয়ে বৈদ্য- 
নাথের পাঁগাঁপিরি করিতেছেন। বর্তমান চক্রবর্তা 


উপাধিটি পাণ্ডাগণের মধ্যে জয়-বিজয় চক্রবর্তী, রাখাল 
চক্রবর্তী, সারদা চক্রবর্তী, স্থরেন্দ্র চক্রবর্তী, ভোলা 
চক্রবর্তী, রামানাথ চক্রবর্ত্তী, রাসবিহারী চক্রবর্তী 
এবং গিরিশ চক্রবর্তীর নামে আমরা পাইয়াছি। শেষোক্ত 
পাগ্ডাঠাকুরের নিকট আমর! তাহাদের বংশ-পরিচয় প্রাপ্ত 
হইয়াছি। 

বাণীকাস্তের পর ৬জগত্রাম বন্দ্যোপাধ্যায় নদীয়া 
জেলা হইতে কাশীবাস করিতে বাহির হইয়| বৈদ্য- 
নাথ দর্শনার্থ এখানে আসেন; কিন্তু পূজ্জার পর বৈদ্যনাথ 
দেবের আদেশে এখানেই বসবাস করেন এবং পূর্ববগত 
বাণীকান্ত চক্রবর্তীর গৃহে বিবাহ করেন। তিনি 
লালাবাবুর পিতামহ. গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের তরফ হুইতে 


সেবাইত নিযুক্ত হইয়া মন্দিরে পুজা পাঠ করিতে " 


থাকেন। তাহার বংশধরগণ এখনে! পাকপাড়ার সিংহ" 


চি 


বাবুদের নিকট হইতে দৈনিক ২ টাক] বৃত্তি পান। _* 


জগত্রাম ঠাকুরের পিতা কৃষ্ণরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে 
এই বিষয়ে দলিল আছে। তিনিই বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
পরিবর্তে ‘ঠাকুর: উপাধি গ্রহণ করেন। তাহার 
বংশধরগণ অতঃপর 'ঠাকুরঃ বলিয়াই পরিচিত। এই 
বংশীয় ৮৬-বৎসর-বয়স্ক বৃদ্ধ পাণ্ড শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ 
ঠাকুরের (বন্দ্যোপাধ্যায় ) নিকট তাঁহাদের উপনিবেশের 
বিবরণ আমর! সংগ্রহ করিয়াছি। তিনি বলিলেন, 
তাহাদের পূর্ববপুরুষগণ কৃষ্ণরাম, মণিরাম, জীত্রাম, 
গোবিন্বরাম এবং তিনি ( উমেখচন্দ্র) প্রায় সকপেই 
পূর্ব্বোক্ত চক্রবর্থীদের গৃহে বিবাহ করেন। তাহাদের 
কেহ কেহ বাণীগঞ্জের নিকট নিষচ! গ্রামে তপাদার 
উপাধিধারী চট্টোপাধ্যায় বংশে এবং বর্ধমান বাকুড়া । 
বীরভূম প্রভৃতি জেলায় বিবাহ করিয়া থাকেন। 

এই বাঙ্গালী পাখাঁদিগের গৃহে মেয়েরা ভাঙ্গা ভাঙা 
বাঙ্গালা ও হিন্দীতে এবং পুকুষর! বিশুদ্ধ হিন্দীতে এমন 
কি মেয়েদের সহিতও হিন্দীতে কথা বলেন। পশ্চিম! 
পাগ্ডাদের সহিত বৈবাহিক আদান প্রদাম ন! থাকিলেও 
পরস্পরের মধ্যে পক্কান্ন ভোজন ও শবদেহ যহ্নাৰি 


৪ সংখ্যা ] 


আচার প্রচলিত আছে, ভাতের চলন নাই। পাণ্ডা 
উমেশ ঠাকুর বাঙালায় কিন্ত হিন্দী উচ্চারণে বলিলেন, 
“মন্দিরের মধ্যে হাম্রা সত্তববান্‌ আছি।” তিনি আরও 





4 বলিলেন যে পাণ্ডা রাসবিহারী চক্রবস্ীব নিকট পাচ শ 


বৎসবের দলিল আছে, তাহারও বহু পূর্বে তাহার! 
দেওঘরে আসিয়াছিলেন। 

এখানে কনোজ মৈথিল ও বাঙ্গালী পাণ্ডাদের মধ্যে 
বাঙ্গালী পাণ্ডাদের নিজস্ব কুড়িখানি ভদ্রাসস আছে। 
হিন্দুস্থানী পাণ্ডাদের ৬** বাড়ী আছে। পাণ্ডাদের 
১৩ ঘর হইতে ৩৬০ ঘর এবং এখন তাহা হইতে হাজার 
ঘর হইয়া পড়িরাছে। 

বাঙ্কালী পাণ্ডাদের আকার-প্রকার বেশভূষা হইতে 
তাহাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়! চিনিবাঁর উপায় নাই । কথা- 
বার্ড! হইতেও ধবিবার জো নাই। কারণ হিন্দুতীর্থের 
সকল শ্রেণীর পাণ্ডাই এক-একজন বহু-ভাষাবিৎ | 

ইংরেক্র-শাসন এখানে প্রবর্তিত হইবার পর হইতে 
যিনি উপযুক্ত বলিয়া সাধারণ কর্তৃক স্বীকৃত হইতেছেন, 
তিনিই প্রধান পাণ্ডার স্থান অধিকার কবিয়া আপিতেছেন। 


বৈচ্ছনাথের মন্দিরে জলঘড়ি দেখিয়া পেটা-ঘড়ি 


»*--বাজাইবার প্রথা মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন হইতে প্রচলিত 


আছে। ঘড়িদার কালাটাদের পিতামহ প্রথম ঘড়িদার 
ছিলেন। তিনি বাণীকান্তের পব এখানে আসেন। 


বাণীকান্তের বংশে যাহার নিকট যজ্জমানী খাঁতাপত্র 
৯০০ সাল হইতে রক্ষিত হইয়াছে, তিনি বলেন তাহাদের 
অন্থান্ত জাতিদের নিকট আরও পুবাতন সময়ের খাতাপত্র 
পাওয়া যায়। 
" এক শতাব্দীর অধিক পূর্বে বর্ধমান হইতে ৮ প্রসন্ন- 
কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়া দেওঘবে একটি মণিহারির 
দোকান করেন। ইহাই এখানে বাঙ্গালীর প্রথম 
দোকান। ক্রমে গ্রসন্ন-বাঁবু বাড়ীঘর চাষ আবাদ প্রভৃতি 
করিষ। টৈগ্যনাথেই স্থায়ী হন। তাহাব পর প্রায় ২৫৩০ 
বৎসর পূর্বে টেডভিং কোম্পানী গঠিত হয়। জনৈক 
মাঁড়বারীর দোকান ক্রয় করিয়! এই কোম্পানী স্থাপিত 
হয়, তখন তাহার নাম ছিল “স্বদেশী ভাণ্ডার”? | ১৩১৩ 
». সালে স্থানীয় ম্যাঝিষ্ট্েটের পরামর্শে এ নামের পরিবর্থে 
পবৈদ্যনাথ টে.ডিং কোম্পানী” নাম দেওয়া হয। 

প্রায় ৬৫ বৎসর পূর্বে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত 
কাটোয়া-সব ডিবিসন-নিবাসী পরলোগত মহেশচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় পুলিশের সব ইন্স্পেক্টর হইয়া বৈদ্যনাথে 
আসেন এবং প্রথমে থানায় থাকিয়! পরে ভৈবব-বাজারে 
বাস করেন। তিনি গৃহবিবাদেব ফলে একখানি গামছা! 
মাত্র লইয়! বাটার বাহির হন এবং বীরভূমে আসিয়া জনৈক 


ঝাড়খণ্ডে বাঙ্গালী উপনিবেশ 
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অপাসিলা এ লামা সিলাম্লাছি লছ লাখ, 





ভদ্রলোকের বাটীতে রম্বন-কার্ধ্য করিয়| দ্বিনপাত ববেন। 
কিন্তু সেই সঙ্গে বাঙ্গালা লেখাপড়াও শিখিতে থাকেন। 
কিছুদিন পরে তাহার মাতুল তাহাকে দেখিতে পাইয়া 
আপনার বাটাতে লইয়া যান। তিনি বীরভূমের মোক্তার 
ছিলেন। তথায় কিছুদিন থাকিয়া তিনি মাতুলালষ 
হইতে পুনরায় পলায়ন করিয়া বীরভূম জেলার অস্তঃপাতী 
কৃষ্ণনগরে গিয়া বাইটাব কনেষ্টবলের কার্ধ্য লাভ করেন। 
পরে তাহার সংবাদ পাইয়া কাটওয়া হইতে আত্মীয় স্বজন 
আসিয়া তাহাকে গৃহে লইয়া যাইতে চাহেন। কিন্তু তিনি 
বাড়ী না গিয়া শদ্রই তথা হইতে এক মাইল পশ্চিমে 
জাম্ভাড়ার সাহানা গ্রামের ফাড়ীতে হেড, কনেষ্টবল 
হইয়া যান। ইহার কিছুদিন পরে সব্ইন্জ্পেক্টরের পদে 
উন্নীত হইয়া তিনি দেওঘরে আসেন । ইহার দশ 
বৎসর পরে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে সাঁ€তাল-বিদ্রোহ হয়। 
তিনি এই বিজ্রোহ-দমনকারীদের অন্যতম ছিলেন। 
এই বিদ্রোহের সময় জনসাধারণের মধ্যে এরূপ আতঙ্ক 
হইয়াছিল যে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে গ্রাণভয়ে দেশ 
ছাঁড়িষা পলাইবাঁর উপক্রম করে। মহেশ-বাবু অমানুষিক 
চেষ্টা ও কৌশল দ্বারা তাহা নিবারণ কবেন। তাহার এই 
কার্ধ্যের জন্য তিনি গবমে্ট, হইতে বিশেষভাবে প্রশংসিত 
হন। সাওতাল-বিভ্রোহীঘয় দিল্বব মাঝি ও মন্দিল 
মাঝিকে কেহ বহু চেষ্টাতেও ধৃত করিতে পারে নাই, 
কিন্ত মহেশ-বাঁবু তাহাদিগকে ধরিয়া দেন। বিদ্রোহীদের 
ফাসি হয়। তাহাতে খাঝিছ্বয়েক কয়েকজন সাঁওতাল 
অনুচর ক্ষিপ্ত হইয়া তাহাকে হত্যা করিবার জন্য ঘুরিয়! 
বেড়ায়। কিন্ত গবমেণ্ট, কর্তৃক রক্ষিত হইয়া তিনি 
অব্যাহতি লাভ করেন। সীওতাঁল-বিদ্রোহের দ্বাদশ 
বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৫৭ খষ্টাব্বে সিপাহী-বিস্রোহের 
সময গোর! সৈন্তদিগের রসদ দেওয়া ও হিফাজত 
করার জন্ত প্রধান সেনাপতির নিকট হইতে তিনি প্রশংসা- 
পত্র পাইয়াছিলেন। পুলিশের কর্মচারিগণের উপর 
বিদ্রোহীদের বিশেষ কুদৃষ্টি ছিল। সবইন্স্পেক্টর মহেশ- 
বাবু তাহাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্ 
গৃহ হইতে অশ্বপৃষ্ঠে পলায়ন করেন। তিনি একটি বন্দুক 
মাত্র সঙ্গে লইয়া দেওঘর হইতে প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণ- 
পূর্বে ফুলকুরী পাহাড়ে লুকাইয়া থাকেন। তাহার সমস্ত 
টাকাকড়ি-_ প্রায় ৬০ হাজার টাকা ছোট্‌কী নামী এক 
হিন্দুস্থানী দানীর জিম্মায় রাখিয়া যান। বিদ্রোহ-ঘমনের 
পর তিনি গৃহে ফিরিয়া তাহার সমস্ত সম্পত্তি সেই দাসীর 
নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। এই বিশ্বস্তা দানী ভদবধি 
তাহার পরিবারভূক্তা হইয়া স্বীয় ভবণপোষণেব চিন্তা 
হইতে মুক্ত হয় এবং বাসের জন্ত একটি ভদ্রাসন পুরস্কার 
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স্বরূপ লাভ করে। মৃত্যুকালে সেই বাটী আবার বৃদ্ধা 
মহেশ-বাবুর বংশধরদিগকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিল। 
প্রায় অর্ছশতাবদী পূর্বে এখানে বসন্ত রোগ সংক্রামক হইয়া 
মহেশ-বাবুর পরিবারবর্গকে আক্রমণ করায় তাঁহার স্ত্রীঃ 
এক ভাইরি ও দুইটি ভাইপো একদিনেই মৃত্যুমুখে পতিত 
হন। তাহাতে মহেশ-বাবু পাগলের মৃত হইয়া পুলিশের 
কৰ্ম্মত্যাগ করেন এবং কিছুদিন এক্‌ম্ট্রা এসিষ্টাণ্ট_ কমি- 
শনরের বেঞ্চ, ক্লার্কেব কর্ম করিয়া চাকবি ছাড়িয়া দেন। 
কিন্ত তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া! থাকিবার পাত্র ছিলেন 
না। অচিরেই চিনি ও লবণের কাঁর্বার আরম্ভ করেন। 
এই ব্যবলায়ে প্রভূত ধন উপাৰ্জ্জন করেন। 

এই মহকুমার অন্তর্গত করে! নামক একটি গ্রাম 
আছে। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে বঙ্গের কৃষ্ণনগর 
হুগলী প্রভৃতি স্থান হইতে বাঙ্গালীবা আসিয়া এখানে 
উপনিবেশ স্থাপন করেন । এক্ষণে করোর আদি বাঙ্গালীরা 
বাঙ্গালীত্ব হারাইয়াছেন ও স্থানীয় লোকদের সহিত 
চাষ-বাস করিয়া দিন যাপন করিতেছেন । করোর 
আদি আচার্য মহাশয় রামেশ্বর তর্কালঙ্কার ভিন 
শতাব্দীর পূর্বে আগত উপনিবেশিকদিগের সমসাময়িক । 
মহেশ-বাবু এই করো গ্রামে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া- 
ছিলেন। বৃদ্ধা আজিও জীবিতা আছেন। মহেশ-বাবুর 
ভ্রাতুপুত্রত্তয়ের মধ্যে বর্তমান বাবু দেবেন্দ্রনাথ চট্টো- 
পাধ্যায় স্থানীয় মোক্তার । প্রায় €* বৎসর পূর্বে দেওঘর 
এবং কুণ্ডার মধ্যবর্তী প্রায় ৩:০ একর অর্থাৎ প্রায় সহম্র 
বিঘা পরিমাণ নিয় জলাভূমি স্থানে স্থানে জঙ্গলে পরিবৃত 
ছিল। এ ভূখণ্ড মহেশ-বাবু মহস্ত মেঘনাথ পুরীর নিকট 
হইতে মক্ররী বন্দোবস্ত করিয়া! লয়েন এবং সমস্ত জঙ্গল 


* কাটাইয়া তাহাতে করহনী ধান্তের আবাদ করেন। এই 


হেতু এ স্থানের নাম “করণীবাদ” হইয়াছে । এই করণী- 
বাদ ভুলক্রমে অনেকে করণীবাগ কহিয়া থাকেন। 
এখানে বহু বাঙ্গালী ও মাড়বারীর বাস হইয়াছে। 
এদেশে মহেশ-বাবুর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি স্থ প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল । বৈদ্যনাথের মন্দিরে দৈনিক বন্ধনী অর্থাৎ 
সরুকারী পূদ্দার পূর্বে পাণ্ডা ছাড়া অন্ত কোন লোক 
ঠাকুর স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্ত ইহার পরিবারবর্গের 
সে অধিকার আছে, প্রধান পুরোহিত স্বর্গীয় পণ্ডিত 


প্রধাসী-্মাঘ, ১৩৩, 


AMAA 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ঈশ্বরীনন্দ ওঝা ইহার বংশধরগণকে এ অধিকার দিয়া 
গিয়াছেন। মহেশ-বাবু বন্দুকচালনায় স্থদক্ষ ছিলেন, অতি 
উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী ছিলেন। একদিন ৬* মাইল পথ 
অশ্বারোহণে গিয়া তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন 
এবং আর একদিন বীরভূম হইতে অশ্বারোহণে দেওঘর 
গিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্য্যন্ত তিনি অশ্বারোহণ 
করিয়াছিলেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ৮৫ বৎসর বয়সে হঠাৎ 
হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মহেশ-বাবু মৃত্যুমুখে পতিত 
হন! 

তাহার সমসাময়িক ঘটওয়াল বৈদ্যবংশীয় তিনকড়ি 
রায় সাওতাল-বিদ্রোহের পূর্বে ধিমরাঁতে আসিয়া 
বাস করেন। তাহাদের পর রামলাল কবিরাজ মহাশয় 
বাকুড়া তিলোড়ী হইতে আসিয়া এখানে বাস করেন। 
ঝোঝাগড়ীতে আজিও তাহার বাড়ী আছে। তিনি 
অ্বনামপ্রসিত্ধ গঙ্গাধর কবিরাজের সহপাঠী ছিলেন। 
তাহাদের প্রায় সমসাময়িক বাবু প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
২৪-পর্গণা হালিসহর হইতে আসিয়া আদালতের 
মুহুরী হন। 

রোহ্‌নী গ্রামে ও তাহার নিকট কয়েকঘর বাঙ্গালী 





বহুদিন হইতে বাস করিতেছেন। রিখিয়ায় একটি বান্বালী _..॥ 


উপনিবেশ গঠিত হুইয়াছে। রোহনী ষ্টেটের জনৈক 
বাঙ্গালী ম্যানেজার বহুদিন হইতে এখানে আছেন। 
তিনি দেওঘরের সর্দার পাণ্ডার নিকট হইতে “শিক্দার* 
উপাধি লাভ করিয়াছিলেন | 

ডাক্তার কেদারনাথ সেন, বাবু শিবচন্দ চট্টোপাধ্যায় 
প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট রাঙ্গালী পুরানদাহায় আছেন। 
এখানে স্বনাম্ধন্ত স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়- 
দিগের একখানি ভদ্রাসন আছে। বাঙ্গালী তান্ত্রিক 
্র্চারী ব্রহ্ধানন্দ্রী ২৫1৩: বৎসর পূর্বে স্থানীয় চোল 
পাহাড়ে বাস করিতেন। রাণাঘাটের অবসরপ্রাপ্ত 
ম্যাজিষ্ট্রেট রামচরণ চৌধুরী মহাশয় তীহার গুরু 
প্রসিদ্ধ বাঁলানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের জন্ত “তপোবন” 
পাহাড়ে আশ্রম করিয়া দিয়াছেন, ইহা! তীর্থস্থানের প্রায় 
অসংখ্য যাত্রীর দর্শনীয় হইয়া আছে। চৌধুরীমহাশয় 
করণীবাদে তাহার স্বকীয় জমীতে আর-একটি আশ্রম 
ও শিবমন্দির করিয়া দিয়াছেন। 


সী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস 


A 


৪র্ঘ সংখ্যা ] 


এঁতিহাসিক উপন্যাস 





এঁতিহাসিক উপন্যাস 


বাঙ্গালা ভাষাষ প্রথম এঁতিহাসিক উপন্যাস বোধ, 


হয় প্বঙ্গাধিপ-পরাজষ | দক্ষিপ-বঙ্গের বিদ্রোহী 
জমিদার গ্রতাঁপাদিত্য রায়কে বঙ্গের অধিপতি বলা 
কতদূর সঙ্গত তাহা বিচার করিবাব সময় এখন 
নাই। কিন্তু বাঙ্গাল! ভাষায় ইহাই বোধ হয় প্রথম 
এতিহাসিক উপন্তাস। এই উপন্যাসখানি যিনি বচনা 
করিয়াছিলেন তিনি দক্ষিণ-বঙ্গ ও তাহার সমুদ্র- 
উপকূলের ঘটনাগুলি পুঙ্থান্থপুঙ্খকপে বিশ্লেষণ করিয়া 
পরে উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ফলে 
“বঙ্গাধিপ-পরাজয়” উপন্তাস হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ না 
করিয়া দক্ষিণ-বঙ্গের কারম্ব-রাজবংশের ইতিহাঁস- 
র্ূপেই বঙ্গসাহিত্যে গৃহীত হইয়া আসিতেছে । দুর্ভাগ্যক্রমে 
+“-"আধুনিক লেখকগণ, উপাদান থাকিলেও, নৃতন- 
্রন্থ-রচনাকালে তাহ! ব্যবহার করেন না"; এইজন্তই 
“প্রতাপাদিত্য” নাটকে গঞ্ধালিশ “রডা” নামে বিখ্যাত 
এবং বঙ্গাধিপ-পরাজয়ের "ডিস্জা ডিক্রুজ এবং 
পোর্তুগীজ জলদস্থ/গ্রণের মগবন্ধুগণের* নাম দেখিতে 
পাওয়া যায় না। বঙ্গাধিপ-পরাজয়। উপন্াস কি ইতিহাস 
সে-সম্বন্ধে এখন মতদ্বৈধ আছে; হুতরাং বাঙ্গালা 
সাহিত্যের দ্বিতীয় এতিহাসিক উপন্যাস ‘দুর্গেশনন্দিনী’- 
কেই ক্রমপর্ধ্যায়ে দ্বিতীয় স্থান দিতে হয়। 
সাহিত্যরথীদিগের মতে উপন্তান হিসাবে দুর্গেশনন্দিনী 
বঙ্কিমচন্দ্র রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ নহে; তথাপি 
এঁতিহাসিক উপন্তাস কির্ূপে রচিত হওয়া উচিত, 
২ ছ্গেশনন্দিনী তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। উপন্তাস বচনায় 
প্রবৃত্ত হইয়া আচার্য্য বঙ্ষিমচন্দ্র ইতিহাসের যে মর্যাদা 
রক্ষা করিয়াছিলেন, পরবর্ীকালেব লেখকগণ প্রকৃত 
ইতিহাসের প্রতি সেই সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। 
দুর্গেশনন্দিনীর কৎলু খা, ওস্মান খা, জগৎসিংহ ও 
মানসিংহ একদিন বাস্তবজগতে বিদ্যমান ছিলেন, 
তাঁহাদের সময় ও সেই যুগের প্রধান ঘটনাবলী 


৫৭--৩ 


ইতিহাসে স্পষ্ট ভাষায় লিখিত আছে। উপন্যাস-রচনা- 
কালে গ্রন্থকাব নাম-বৈষম্য বা ঘটনা-বৈষম্যের আশ্রয় 
গ্রহণ করেন নাই ! এইজন্তই দুর্গেশনন্দিনী বস্কিমচন্দ্রেব 
রচনার মধ্যে কথাসাহিত্যের হিসাবে উচ্চপদ প্রাপ্ত না 
হইলেও এঁতিহানিক' উপন্াসেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ । 
ইতিহাস" ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত,_আঁধুনিক ও 
প্রাচীন। আধুনিক ইতিহাস বর্তমানের কথা লিপিবদ্ধ 
করিতে পারে না, কারণ বর্তমানের কার্ধ্যাবলীর প্রকৃত 
কারণসমূহ এখনে! প্রচ্ছন্ন। নেপোলিয়ানের জীবদ্দশায় 
বিদ্বেষবুদ্ধিব বশবর্তী হইয়া উভয পক্ষের এঁতি- 
হাঁসিকগণ যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, নেপো- 
নিয়ানের বংশ ও প্রাচীন ফরাসী রাজবংশ সিংহাসন- 
চ্যুত হইলে তাহার অধিকাংশ মিথ্যা প্রমাণ হইয়া 
প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। আওরঙ্গজেব 
জ্বীবিত থাকিতে তাহার রাজ্যের প্রকৃত ইতিহাস 
লিখিত হয় নাই, তাঁহার মৃত্যুর দ্বিশত বৎসর পবে 
সেই-সকল ঘটন! লিপিবন্ধ করা সম্ভব হইয়াছিল। 
এইঞ্জন্তই আধুনিক ইতিহাসও বর্তমানকে বৰ্জ্জন কবিয়! 
থাকে। দেশভেদে ইতিহাসের কতট! আধুনিক, কতটা 
প্রাচীন, তাহার প্রভেদ হইয়া থাঁকে। পাশ্চাত্য দেশ- 
গুলিতে খৃষ্টের জন্মের পূর্বের ইতিহাস প্রাচীন ইতিহাস 
এবং ধৃষ্টাব্দের শেষ সহত্র বৎসরের ইতিহাস মধ্যযুগের । 
ইহার মধ্যেও প্রকার-ভেদ আছে। প্রাচ্যে মুসলমান- 
বিজয়ের পূর্ব-ইতিহাস প্রাচীন ইতিহাস এবং মোগল- 
(মুগল বা মোঙ্গোল ) বিজয়ের পরবর্তী ইতিহাস 
আধুনিক। এই আধুনিক যুগ হইতে ভারত-মহাসাগরে 
ফিরিঙ্গি বণিকের অমানুষিক অত্যাচারকাহিনী ও 
ফিবিজি বণিক্‌স'স্রদায়-সমূহের অধিকার লাভের 
কথা বন্দনীয়। এই সাধারণ বিভাগত্রয়ের মধ্যে 
আমাদেব দেশের উপন্যাস-লেখকের আধুনিক ও 
মধ্যযুগের উপাদান অবলম্বন করিয়াই কথা-নাহিজ 


৪৫১ 





রচনা করিয়া থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্র একমাত্র “্মৃণালিনী”তে 
ভারতবর্ষের প্রাচীন এঁতিহাসিক যুগের কথা লিপিবদ্ধ 
করিয়া গ্রিয়াছেন। মৃণালিণী যখন রচিত . হইয়াছিল 
তখন ম্গধে হিন্দু বা বৌদ্ধ কে রাজা ছিল বঙ্কিমচন্দ্র তাহা! 
জানিতেন না; সে যুগেব প্রধান এঁতিহাসিক রাজা 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র ' মহাঁশয়ও তাহা জানিতেন কিনা 
সন্দেহ; তখন মগধের সঙ্গে গৌড়ের কি সম্বন্ধ ছিল 
তাহাও' কেহ জানিত না; সেইজন্তই বঙ্কিমচন্দ্র মগধ- 
রাজপুত্রের নাম হেমচন্দ্র করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
তখন যতটুকু এতিহাসিক প্রমাণ আবিষ্কৃত" হইয়াছিল, 
বঙ্কিমচন্দ্র তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন । ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে 
কানিংহাম গলার বিষ্ণুপাদ-মন্দিবেব চত্বরে গোবিন্দপাল 
দেবের নামযুক্ত শিলালিপি আবিষ্কীর করিয়াছিলেন বটে, 
কিন্ত এতিহাসিক ক্রমপর্ধ্যাষে গোবিন্দপালের স্থান 
তখনও নির্দিষ্ট হয় নাই । বিংশতি শতাব্দীর প্রথম 
পাঁদে নেপালরাজ্যের গ্রন্থাগারে ও কেম্বিজ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত গোবিন্দপাল দেবের 
নামযুক্ত হস্তলিখিত গ্রস্থের পুল্পিকাসমূহ আবিষ্কৃত 
হইলে গোবিন্দপালের কাল ও স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। 
একটি নামের অভাবে “মৃণালিনীর* অঙ্রহানি হয় নাই। 
ধর্দাধিকার পশুপতি, চৌরোদ্ধরণিক শাস্তশীল প্রভৃতি 
নাম, দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে রাব্দকর্্মচারীদিগের 
নাম, বিজ্ঞানসন্মত প্রণালীতে লিখিত ইতিহাস হইতে 
গৃহীত হইয়াছিল; 'স্তবাং এ্রতিহাসিকের নিকট 
“্মৃপালিনী* সর্বাদ্রহ্থন্দর। ভারতবর্ষের মধ্যযুগের 
ইতিহাস অবলম্বন করিয়া যে কয়খানি উপন্যাস রচিত 
হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ইতিহাসের মর্ধ্যাদ। রক্ষিত 
হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ গ্রস্ককারদিগের আলম্ত । 
প্রাচীন এঁতিহাসিক যুগেব কথা সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ 
আছে, শিলালিগ্রি বা তাত্রশাসনও সংস্কৃত ন্ভাষায় লিখিত, 
স্থতরাং তাহা পড়িতে ব! বুঝিতে ' বাঙ্গালী হিন্দুর 
পক্ষে বিশেষ অস্থবিধা হয় না। প্রাচীন এঁতিহাসিক যুগ 
সম্বন্ধে বাজালায় ও ইংরেজী ভাষায় বহু আলোচনা হইয়া 
গিয়াছে, সুতরাং এই যুগে উপাদানের অভাব নাই, নাম 
তারিখ ঘটনাবলী সমস্ত সহজে পাওয়া যাঁয়। ভারতবর্ষের 
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মধ্যযুগের ইতিহাস, প্রাচীন ইতিহাস হইতে একেবারে 
স্বতন্ত্র। এই যুগে মুসলমান-রচিত ইতিহাঁসাবলম্বন ব্যতীত 
উপায়াত্তর নাই, তাহার উপর এই যুগের মুসলমান 
এঁতিহাসিক একদেশদর্শা, স্থতরাং তাহার প্রমাণ রিজ্ঞান- 
সম্মত প্রণালীতে লিখিত ইতিহাসে গ্রহণ করিতে হইলে 
বিশ্বাসযোগ্য অপর প্রমাণ দিয়া সমর্থন করাইয়া লইতে 
হয়। দ্বিতীষ প্রকারের প্রমাণ ভারতবর্ষের সর্বত্র 
স্থলভ নহে। সর্ধবাপেক্ষ। কঠিন বথা__মুসলমান-লিখিত 
ইতিহাস অধ্যয়ন, কারণ তাহা তুর্ধা আরব্য অথবা 
পারস্ত “ভাষায় লিখিত। এই-সকল কারণেই এক 
রাজপুতনা ব্যতীত ভারতবর্ষের অপর-অপর প্ররেশের 
মধ্যযুগের ইতিহাস উপন্তাস-লেখকের নিকট সহজে 
বোধগম্য নহে। 

ভারতের আধুনিক যুগের ইতিহাস মোগল . 
ধঁতিহাঁসিকের কৃপায় ও ইংরেজ অন্থবাদকের দয়ায় সর্ধবন্র 
স্থপরিচিত। সীতাবাম ও রাঁজসিংহ সম্বন্ধে কাহারো 
কোন আপত্তি নাই, যদিও অধ্যাপক যছুনাথ সরকারের - : 
স্তায় মনম্বী লেখক রাজপুতনার গিরিরন্ধপথে সপরিবার 
বাদ্‌শাহ আওরজজেবকে বন্ধন এতিহাসিক ঘটনা বলিয়া 
স্বীকার করেন না, তথাপি রাজসিংহ আধুনিক উপন্ধাসের 
স্থায় অস্বাভাবিকতা-দোষে দুষ্ট হয় নাই। *“দেবীচৌধুরাণী* 
“আনন্দমঠ* ও *চন্দ্রশেখর* আধুনিক এঁতিহাঁসিক যুগের 
বহিভূত, কারণ ইংরেজ বণিকের অধিকার-যুগের 
ইতিহাস রচিত হইবার প্রকৃত সময় এখনও উপস্থিত 
হয় নাই। স্থবতরাং “দেবীচৌধুরাণী” বা “চন্দ্রশেখবকে” 
এঁতিহাসিক উপন্াঁস-শ্রেণীতৃক্ত করিতে পারা যায় না। 
“আনন্দমঠ” উপন্যাস কি রূপক তাহার বিচার এখনো 
হয় নাই। | 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ বৎসর পর্য্স্ত যে-সমস্ত 
এঁতিহাসিক উপস্তান বাঙ্গালা ভাষায্ন রচিত হইয়াছে, es 
তাহাতে ইতিহাসেব মর্ধ্যাদা অঙ্গন আছে বলিয়াই 
বোধ হয়। স্থপরিচিত গ্রস্থকর্তাদের লিখিত উপন্তাসে 
বিসদৃশ নাম বা ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্ত 
বিংশতি শতাব্দীর প্রারস্ভ হইতে যে-সমত্ত উপন্যাস রচিত 
হইয়াছে, তাভাভে- সকল সময়ে ইতিহাসের মর্ধ্াদ। 








৪র্থ সংখ্যা] 


অক্ষুম আঁছে বলিয়া বোধ হয় না। বঞ্ধিমচন্দ্রের মৃত্যুর 
পরে এঁতিহাসিক উপন্যাস বাঙ্গাল! দেখে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করে নাই। আধুনিক কথা-সাহিত্যের যুগে এতিহাসিকের 
আখ্যানের আদর নাই, এমন কি বঙ্ষিমচন্দজ্রের এতিহাসিক 
রচনাও কিয়ৎপরিমাণে শ্রদ্ধা হারাইয়াছে। 

সেইজন্ত কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে ওঁতিহাসিক উপন্তাস 
রচনা স্থগিত ছিল না এবং এখনও নাই। শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্ 
চট্টোপাধ্যায় বর্তমান শতাব্দীতে অনেকগুলি এতিহাসিক 
উপস্তান রচনা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে দুই-একখানির 
দ্বিতীয় সংস্করণ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। নন্ধপ্রতিষ্ঠ 
উপন্তাস-লেখক , শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ও 
এঁতিহাসিক উপন্যাস রচনায় সিদ্ধহত্ত। কিন্তু ইহাদের 
রচনায় প্রাচীন বা মধ্যযুগের পারিপার্থিক ঘটনা বা 
বর্ণনায় ইতিহাসের মর্ধ্যাদা অক্ষুণ নাই। উপন্তাস 
হিসাবে হরিসাধন-বাবুর “কন্বণচোর* অথবা শচীশ-বাবুব 
“রাজাগণেশের* স্থান বাঙ্গালা সাহিত্যে কোথায় তাহা! 





*_. নির্দেশ করিবার স্পর্ধা আমি রাখি না, কেবল থে 


ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া আমি জীবিক1 অঞ্জন করিয়া 
থাকি তাহারই খাতিরে কতকগুলি কথা বলিতে বাধ্য 
হইলাম। “কঙ্কণচোরের” ভূমিকায় শ্রদ্ধাস্পদ হবিসাধন- 
বাবু লিখিয়াছেন, “চিরকাল মোগল-পাঠানের ঘটনা- 
সম্পর্কীয় উপন্যাস লিখিয়া আসিয়াছি, কিন্ত প্রাচীন হিন্দু 
রাজত্বকালের উপন্তাস-রচনায় আমার এই প্রথম উদ্যম ৷” 
গ্রন্থের আরম্তেই দেখা গেল, বে, চিত্রে অশ্বপৃষ্ঠে যে 
রাজযুর্ঠি আছে তাহা উনবিংশ শতাব্দীর অথবা বিংশ 
শতাব্দীর রাজপুত-বেশধারী যুবাব মূত্তি। যীশুপুষ্টের 
জন্মেব তিন শত বৎসর পূর্বে রাজা বা প্রঙ্গা, ধনী বা 
দবিদ্র-কেহই এইরূপ পোষাক পরিত না । একথা 
কেবল আমিই বলিতেছি না, ভারতীয প্রত্বতত্ব সম্বন্ধে 
যে কেহই এবিষষ লইয়া আলোচনা করিষাছেন তিনিই 
একথা, বলিতে বাধ্য হইবেন। রাজার পশ্চাতে যে 
ছুই জন অশ্বীবোহী চিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, 
বাঙ্গালার গবর্ণর সাহেবেব শরীররক্ষীদের আদর্শে শিল্পী 
তাহাদের চিত্মিত করিয়াছেন। বল! বাহুল্য, আফগান 
কুলা ও আক্রিদী পাগড়ী তখনে। ভারতবর্ষে চলে নাই 


ওঁতিহাসিক উপন্যাস 
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এবং আকৃবরের রাজ্যকালে রোশেনিয়া জাতির বিদ্রোহের 
পূর্কে চলিয়াছিল কি না সন্দেহ! চৌরদ্ধরণিক যে 
পোষাক পরিয়া বাহির হইয়াছে তাহ! অনেকটা লক্ষৌয়ের 
নব নাগবের ভাবে এবং সহিসের আঁকার বিংশতি 
শতাব্দীর পদস্থ ইংরেজের সহিসের মৃত। কথাটি বলা 
নিতান্তই আবশহঠক, তাহা না হইলে একথার উত্থাপন 
রুবিতাম না। কারণ অল্পদিন পূর্বে কলিকাতার কোন 
একটি থিষেটারে স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের “চন্দরগুপ্ত" 
নামক নাটকের অভিনয় উপলক্ষে আমার এফ আত্মীয় 
আমাকে বলিয়াছিলেন, যে, হরিসাধন-বাবুর মত লব্বপ্রতিষ্ঠ 
প্রথিতযশা গ্রস্থকারের লিখিত গ্রন্থে যখন এই জাতীয় 
চিত্র বাহির হইয়াছে তখন রাজার এইরূপ পোষাক 
ৃষ্পুর্বব তৃতীয় শতাব্দীর রাজবেশ বলিয়া ধরিয়া লওয়া 
যাইতে পারে। যে পোষাক হরিসাধন-বাবুর গ্রন্থে 
দেখিতে পাওয়া যাষ, ভারতবর্ষের লোকে সে পোষাক 
খৃষ্টীয় যোড়শ শতাব্দীর পূর্বে ব্যবহার করিত না, স্থতরাং 
খৃষ্টপূর্বব তৃতীয় শতাব্দীতে তাহার ব্যবহার অচিন্তনীয়। ' 
হরিসাধন-বাবুর গ্রন্থে এমন অনেক জিনিষ আছে যাহা 
গ্রন্থকার ইচ্ছা করিলে অতি সামান্য চেষ্টায় সংশোধন 
করিতে পারিতেন। যেমন মহাপ্রতীহার শব্দের পরিবর্তে 
কোটোয়াল শব্দের প্রয়োগ, নালন্দ স্থলে নলান্দা এবং 
ৃষ্টপূর্বব তৃতীয় শতাব্দীর লোক চাঁণক্যকে দিয়া মহীনির্ব্বাণ 
তন্ত্রের আলোচনা । হ্রিসাঁধন-বাবু যদি কলিকাতা 
শিউজ্জিয়ম্‌ বা ইম্পীরিয়াল্‌ লাইব্রেরীতে গিয়া স্বয়ং 
অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেন অথবা যাহারা প্রাচীন 
ইতিহাসেব চচ্চা করেন তাঁহাদের কাহাকেও জিজ্ঞাসা 
কবিতেন তাহা হইলে তাহার উপন্যাসে এই জাতীষ ভূল 
বা কালাহ্ুচিততা-দৌষ থাকিত না| চাণক্যকে দিয়া 
মহানির্বাণ তন্ত্র পড়ানো যীশুখুষ্টকে বা বৃদ্ধকে দিয়া 
অস্কার্‌ ওয়াইল্ড, বা হাইন্রিক্‌ ইব্‌সেনেৰ গ্রন্থ পড়ানোব 
মত দেখায়। ওঁতিহাসিক উপন্যাসে ইহা অপেক্ষা বিসদৃশ 
দৃশ্য আব কিছুই হইতে পাবে না। $ 
ভূতপূৰ্ব এবং অধুনা সিংহাসনচ্যুত সাহিত্যসম্রাট, 
৬ব্ষিমচন্্র চট্রে।পাধ্যামেব ভ্রাতুদ্পুত্র শ্রীযুক্ত শচীশচন্্ 
চট্টোপাধ্যাযের রচিত প্রাঁজা গণেশ” নামক এতিহাসিক 


‘8৫২ 
উপন্যাসের তৃতীয় সংস্করণ ১৩২৮ বঙ্গাব্দ মুদ্রিত হইয়াছে। 
এখন বান্দলা দেশে অশ্লীলতা-বিবজ্জিত গ্রন্থেব তৃতীয় 
সংস্করণ দেখিলেই বুঝা উচিত যে, রচনাহিসাবে 
গন্থকারের কিছু মূল্য আছে; তাহা না থাকিলে.উপন্তাসের 
বাঙ্গালী পাঠিকা কখনই ছুইহাজার বই কিনিয়া পড়িতেন 
'না। “রাজা গণেশ" এতিহাসিক উপন্তাস । ওতিহাসিক 
উপন্তাসের দুইটি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে,__প্রথম উদ্দেশ্য, 
উপন্তাসের আকারে ওঁতিহাসিক সত্য জনসাধারণের 
মধ্যে প্রকাশ, এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, এতিহাসিক ঘটনাব 
আবরণ দিয়া একটা নৃতন গল্প রচনা। প্রথম উদ্দেশ্য 
রাজা গণেশে সিদ্ধ হয় নাই, কারণ গ্রস্থকার ছাপা! ইংরেজী 
ব৷ বাঙ্গাল! ইতিহাসে রাজা গণেশ বা তাহার সমসাময়িক 
ব্যক্তিগণের সমন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাও পাঠ 

' করেন নাই। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যও সফল হয় নাই, কারণ তিনি 

রাজা গণেশ ও খষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীব প্রথম পাঁদের 

ইতিহাসের কোনরূপ আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া বোধ 
হয় না। বলকৃম্যানের Contributions to the History 
and Geography of Bengal কলিকাতার এসিয়াটিক্‌ 
লোমাইটীর পত্রিকায় ইংরেজী ১৮৭০-৭৫ পর্য্যন্ত প্রকাশিত 
হইয়াছিল; *রজনীকাস্ত চক্রবর্ত্তার “গৌড়ের ইতিহাসের” 

দ্বিতীয়খণ্ড ১৯:৯ খষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল তথাপি ১৯২১ 

'খষ্টাবে পুনমু“ন্িত প্রাজা গণেশের” তৃতীয় সংস্করণে 

“সুল্তান সৈয়ফ উদ্দীন আসলতান” নামক ইংরেজী 

আরবী পাঁর্ণী ও বাঙ্গলা ভাষা মিশ্রিত অসম্ভব 

নাম দেখিতে পাওয়া ষায়। বিনা কাবণে বাঙ্গালা ভাষার 
উপরে এতটা! অত্যাচাব করিবার কি প্রয়োজন আছে? 
“আসলতান” কোন রাজার নাম নহে, শচীশ-বাবু বোধ 
হয় কোন ইংরেজী গ্রন্থে “অস্-স্থল্ভান* নামক আরবী 
. কথাটি পাঠ করিয়া নিজের ইচ্ছামত তাহাকে বাঁদ্‌শাহের 
নামের একটা অংশ করিয়া লইয়াছেন। ইহার কৈফিয়ৎ 
তাহার দেওয়া উচিত৷ সিকম্দর শাহের পুত্রের পূরা নাম 
গিম্বাস্-উদ্দীন আঁজম্শাহ্‌, তাহার পুত্রের নাম সৈফ-উদ্দীন 
হুম্জা শাহ্‌। এই নাম ষখন “সৈযফ উদ্দীন আসলতান* 
আকার ধারণ করিয়। বাঙালী উপন্তাস-লেখকের উপন্তাসে 
অবতীর্ণ হুইযাছে তখন আমার মত পেশাদার প্রত্বতত্ব- 
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সি 


ব্যবসায়ীরও তাহা চিনিয়া লওয়া কষ্টকর । সমস্ত মুসল- 
মানী নামই এমন বিকৃত হইয়াছে যে তাহা চিনিয়া ওঠা 
কঠিন। এঁতিহাসিক উপাখ্যানও বিশ্বাসযোগ্য নহে) 
হম্জা শাহের পুত্রের নাম "আলিন সা” নহে, এ নামে ' 
ইলিয়াস্‌ শাহের বংশে কোন ব্যক্তির অস্তিত্বের প্রমাণ 
নাই। হম্জা শাহের পুত্রের নাম বায়াজিদ্‌ শাহ, রিয়াজ. 
উস্-সালাতীন্‌-প্রণেতা বলেন যে, বায়াছিদ্‌ জারজ পুন্র। 
গণেশের উত্থান এবং তাহার পুত্রের ধর্শাস্তর গ্রহণের 
মধ্যে যে এতিহাসিক সমস্তা নিহিত আছে, উপন্তালে 
অবশ্য কেহ তাহার সন্ধান করিতে যায় না; কিন্তু যে লেখক 
মুন্্ত গ্রন্থ পড়িয়া রাজার নাম স্পষ্ট পড়িতে পারেন না, 
তিনি এঁতিহাপিক উপন্তাসের আকারে আখ্যানকে রচনা 
করিতে গিয়া হাস্তাম্পদ হন কেন ? “রাজা গণেশ” নামক 
গ্রন্থে গ্রন্থকাব শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পাঁদটাকায় 
কতকগুলি অসত্য প্রচারের চেষ্টা করিয়াছেন । তাহার 
প্রতিবাদ এতিহাসিক মাত্রেরই আবশ্যক । তিনটিমাত্র 
দৃষ্টান্ত দিলাম--(১) পাঠান রাজত্বকালে পখী”, পর্থা « 
সাহেব”, “সিংহ” উপাধি ছিল। শুধু ভাদুড়ী চক্রের 
অধিপতি “থা সাহেব” উপাধি পাইয়াছিলেন। (পৃঃ ১১) 
(২) বন্দুক বিশেষ । যে সময়ের কথা বলা হইতেছে 
সে সময় দেশে বন্দুক বা কামান ছিল না। ক্তালাল্‌- 
উদ্দীনের সময়ে কামান প্রথম দেখা যায়): তাহার নামা- 
স্কিত আগ্নেয়াস্ত্র গৌড়ের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। ( পৃঃ ৩৪) 
(৩) পাল, সেন রাজাদের সময়ে রমণীরা ঘাগর! 
পরিধান করিত। পাঠান কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের পর দেশ 
যত দরিদ্র হইয়! পড়িতে লাগিল, ততই স্ত্রীলোকের বাগ রা 
ছাড়িয়া পাটের পাছড়া পরিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু 
সম্রান্ত বংশীয় রম্ণীরা তখনও রেশমের প্রস্তুত বাগর! 
পরিতেন। (পৃঃ ১৩৫) ্‌ 

তিনটিই ঘোর অসত্া। “রায়” হিন্দু উপাধি। “ 
সিংহও হিন্দু উপাধি । “থা ও “খা সাহেব” মুসলমানের 


উপাধি, হিন্দু ষবনদৌধগ্রস্ত না হইলে এই উপাধি গ্রহণ 


করিত না। | 
জালাল্উদ্দীনের সময় কামান ছিল না এবং তাহার 
নামাঙ্কিত আগ্নেরান্ত্র বাঙ্গলাব বা ভারতবর্ষের কোসস্থানে 


€র্থ সংখ্যা ] 


আবিষ্কৃত হয় নাই এবং পাল ও সেনরাজাদিগের সময়ে 
বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের! ঘাগ রা পরিত কি না তাহার কোন 
প্রমাণ নাই। শচীশ-বাবু কোন্‌ অধিকারে এই জাতীয় 
অসত্য বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রচলন করিতে গিয়াছিলেন ? 

॥ আর ছুইখানি গ্রন্থের নাম করিয়াই এপ্রবন্ধ শেষ 
করিতে হইবে। প্রথম্থানি মহামহোপাধণায় শ্রীযুক্ত 
হরপ্রসাঁদ শাস্ত্রী বিরচিত বেনেব মেয়ে” এবং দ্বিতীয়খানি 
ত্ব্গগত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তেব গ্ডস্কানিশান” | শাস্ত্রী 
মহাশয় গ্রন্থের মুখবন্ধে বলিয়াছেন, “বাঙ্গালী এখন কেবল 
এ-কেলে “গণিকাতন্নের’ উপন্তাস পড়িতেছেন! এক- 
বার সে-কেলে সহঙক্িয়াতত্ত্রের একখানি বই পড়িয়া মুখটা 
বদ্লাইয়া লউন না কেন?” তাহার “বেনের মেয়ে” 
উপন্ভাস নহে, ইহা ইতিহাসের এসেন্স, শর্করা-মণ্ডিত 
গুটিকা, পাঠ করিবার সময় নীলমণি চক্রবর্তী অথবা “নার 
ডি বন্দ্যো্র গলাতেও সময়ে সময়ে আট্কাইয়া যায়। 
সহজিয়া-বাদের এমন সুন্দর সুললিত ম্যানুয়েল আর নাই। 








$+" যে-কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহা বৌদ্ধ দর্শনের পাঠ্য বলিয়া 


নির্দিষ্ট হইতে পারে কিন্তু বাঙ্গলা দেশেব পাঠিকা হয তো 
ইহাকে মোটেই উপন্তাস বলিতে রাজী, হইবেন না। এই 
গ্রন্থে একটি নায়িকা এবং একটি প্রচ্ছন্ন নায়ক আছে বটে, 
কিন্ত তাহাদের প্রেম জন্মিয়াছিল কি না, তাহা “ভাষা” 
পরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, ও “্থগুনাখগখ্যাদ্যম্* না 
গড়িলে বোধ হয় বুঝিতে পারা যাইবে না । আমি স্বয়ং 
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কীর্তিস্তম্ভমালার অন্যতম । ইহাতে এঁতিহাসিক ব্যতিক্রম 
আছে, একথা বলিতে কেহ ভরসা করিবে না। তবে 
কিছুদিন পূর্বে বিদ্যাভূষণ অমূল্যচরণের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রী 
মহাশয় বাগ্‌দী জাতির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে একটা সুদীর্ঘ 
নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন; বোধ হয় সেই প্রসঙ্গে সপ্চগ্রামের 
রূপা বাগ্্রী, রাজা রূপনারায়ণ সিংহ হইয়া উঠিয়াছিল। 
তবে ইহা স্থবর্ণ-বণিক্‌ জাতির বল্লাল-চরিত ও পুড্যাগ্রামেব 
ভটুভট্রের দেববংশের মৃত এঁতিহাসিক বিদ্ধপ কি না, 
সাধারণের সে-বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার কিছু নাই। 
সত্যেন্দ্রনাথের “ডঙ্কা-নিশান” অসম্পূর্ণ রহিয়া গিরাছে।* 
সম্পূর্ণ হইলে ইহা বাঙ্গালাসাহিত্যে বিংশ শতাবীর আদর্শ 
এতিহাসিক উপন্যান হইত। যে-সকল কথার অর্থ 
সহজে বুঝিতে পারা যায় না-তাহা বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। 
নাম, উপাধি, পারিপার্থিক ঘটনা --সকল বিষয়েই ইতি- 
হাসের মর্ধ্যাদা রক্ষিত হইয়াছে । এমন উপাদেয় উপন্তাস 
অনেক দিন পড়ি নাই। শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, সুতরাং 
অপরের বলিতে দোষ নাই, এখনকার বাঙ্গালী কেবল 
গণিকাতস্ত্রের উপন্তানই পড়িতে চান। যদি কেহ এঁতি- 
হাপিক উপন্যাস পড়িতে চাঁন, তবে তিনি যেন সত্যেন্্র- 
নাথেব অসম্পূর্ণ উপন্তাসখানাই পাঠ করেন এবং বিক্রয় 
হইবার আশা! না থাকিলেও যদি কেহ বাঙ্গাল! ভাষায় 
এতিহাপিক উপন্যাস রচন! করেন তাহা হইলে কবি 
সত্যেন্রনাথের এই উপন্যাসথানি তাহার আদর্শ হইবার 














এজাতীয় গ্রন্থ একখানিও পড়ি নাই, স্থতরাং সে-কথা . যোগ্য । 
আমি বুঝিতে পারিলাম না। “বেনেব মেয়ে" এতিহামিক শ্রী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
সত্য প্রচারের উদ্দেস্তে লিখিত। সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদের | 
গীতাবলী আবিষ্কার মহামহোপাধ্যায় হবপ্রসাদ শাস্ত্রীর * প্রবাসীতে প্রকাশিত। 
ভারতের উপকূলস্থ “মাহে”ঞ্চ নগর 
(পিয়ের লোটির ফরাসী হইতে ) 


খু 
একটি প্রশান্ত ক্ষুদ্র দেশ,_মাধার উপব তাল-বৃক্ষেব খিলাম-মণ্ডপ | 
এই খিলান-মগুপটি অব্যবচ্ছিন্্ ভাবে সটান চলিয়াছে ; নীচে সানুষ 
ও পদার্ঘসমূহ। অতিকার তালবৃক্গপুঞ্জের রন্ধেব মধ্য দিয়া অতি- 
, কষ্টে একটু আকাশ দেখা যাইতেছে এবং সেখান হইতে আলোক- 


কিবণ নামির| আসিতেছে । তাঁলগাঁছগুল| জড়াজড়ি করিয়া আছে-- 


ঘেসাধেসি করিয়। আছে। কতকগুলি গাছ যেন প্যাখোম ছড়াইয়া 


* =e (উচ্চারণ মায়ে ) ফবানী উপনিবেশ-মদ্রাল উপকূলে 
শকালিকটের উত্তরে । 
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আছে; আর কতকগুলি গাছ কুঞ্চিত পালকগুচ্ছের মত যেন সাঁজানে। 
রহিয়াছে এবং খুব নীচে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। এই তরুমণ্ডপটি উচ্চ 
আকাশে মাথ। তুলিয়। আছে-_দীর্ঘ ও ভঙ্গুব বৃত্তগুল! উহাকে ধাঁবণ 
করিয়া আছে। এই বৃত্তগুল খাগড়ার মত নমনীয় । একট! চিবস্তন 
ছায়ার মধ্যে, একটা স্বচ্ছ হরিৎ বাত্রির মধ্য, লোকের! চলাফেরা 
করিতেছে। - 
সন্ধা প্রায় «টার সময়, জাহাজ হইতে বালুবাঁশিব উপব নামিয়া 
পৃড়িবামূ। একটা দীর্ণকায় নদীর মুখ । আমি সুদূর হইতে--শেবপ্রাস্তিক 
এসিয়া হইতে আবার ফিবিয়া আঁসিয়াছি। ভাঁবতের এই মোহিনী 
শোভা, এই উচ্ছল প্রত! আমি প্রা ভুলিয়া গিয়াছিলাম ৷ এই-সমস্ত 
অনন্ভসাধারণ ও অতুলনীয় সামগ্রী আবার পাইয়া আমি মুগ্ধ হইলাম । 
যে নদী দ্বিধা আঁমি আসিল।ম, হুধ্য অস্তগামী হইলেও সমস্ত নদীকে 
কিরণে রঞ্জিত করিয়াছে; কতকগুলি তালবৃক্ষ হুধ্যের ক্রম্পর্শে 
আশ্চর্ধ্যরকম মোনালি হইয়। উঠিয়াছে এবং মনে হইতেছে আকাশ 
যেন সোনার ধুলায় সঙাচ্ছন্ন। আমার ডিঙ্গি তীরে ভিড়িতেছে ছুই 
নদীর তটদেখে, বিশাল সবুগ্গ পর্ঘার মত এইসব তালগাছের নীচে, 
কতকগুলি লোক দীড়াইয়| তাহাই দেখিতেছে। উহাঁবা সাদা লাল 
অথব! হলদে বসনে আচ্ছাদিত হইয়।, দেবতার 'মত চমৎকার ভঙ্গীতে 
স্বাড়াইয! আছে। তাহাঁবা, এবং তাহাদের গাছপালা, তাহাঁদেব দেখ, 
তাঁহাদের আঁকাশ, সমস্তই মনে হয় যেন একট! দেব-ছাতিতে 
গরিন্নত। 
একটা বারাগডাওয়াল! গৃহ--সাঁদ! ধপ.ধপে,-সবুঞ্ষ-ঙীনাল|-খড়খড়ি- 
বিশিষ্ট--দলের ধাবে, অস্তরীপের মত একটা শৈলথণ্ডের উপর স্থাপিত । 
সুন্দর বাড়ীটি, খুব পুবাতন,--ইষ্ট ইত্ডিযা কোম্পানীব আমলের ; এই 
ছাবা-নিবিড় উপনিবেশটি এই কোম্পানীব শাঁসনাধীনে ছিল । 
বালুভুমিব উপর দিয়া কয়েক পা পিয়াই একট! নিম উদ্যানে 
প্রবেশ কবিলাম--এই উদ্যান এই গৃহেবই সংশ্লিষ্ট । উদ্যানের 
মাথাব - উপরে--যেমন সর্ধ্বত্র-_সবুজ্জ গাঁছপালাব 'খিলান-মণ্ডপ 
প্রনারিত। এই মধুব ছাধাতলে আসিধ! মনে হর যেন এক পরীব 
উদ্যানে আসিয়াছিঃ--নীনীপ্রকাব অন্ত ফুল, ফুলেব মত পাঁতা- 
পল্পবও সমুদ্বল ও নেত্রাকর্ষক ; বেগুনী লাল, সাদা! ও হুল্দে-ফুট্‌কি- 
দেওয়!--বিচিত্র বর্ণের ; যেন চিত্রকবেব শ্বেচ্ছন্ুসারে নানা বর্ণে 
চিত্রিত। সেকালের ধরণে বাঁগানেব ভিতর ছোট ছোঁট গলি-পথ, 
পাঁথরের বেঞ্চ শেওল! পড়িয়া সবুজ হইয়। দিয়াছে। ভূসম্পত্তির 
মালিক মরিষা গেলে কোন পল্লী যেঝপ হব--এই উদ্যানটি যেন 
সেইরূপ জীর্ণ ও পরিত্যক্ত আঁকাঁব ধাঁবণ কবিয়াছে। 
বাগানে প্রবেশ কবিয়া, ফটকের দবজাটা আবার বন্ধ কবিযা 
দিলাম। রাস্তাব মত একট|-কিছু যেন আমাৰ সম্মুখে ;- এই রাস্তাটা 
অতিকষ্টে তালীবন ভেদ করিয়া চলিয়ছে ; দেখিলে মনে হয় ফেন 
দক্ষিণ ফ্রান্সের আমাদের কোন গ্রামকে স্থানস্তরিত কবিয়া এখানে 
বদানো হইয়াছে এবং বিষুব-রেখাবত্তা প্রদেশ-নুলত শক্তিশালী রস 
‘ইহাকে একেবাবে পিবিয়। ফেলিবে; বড় বড় তালগাছ ,ছ।য়ার মধ্যে 
অবস্থিত , কিন্ত উহীদেব মাথা এখনও মত্তগামী, নুষ্যেব দ্বাবা কনক- 
ৰঞ্জিত; এবং এই ছোট ছেটি গৃহগুলি, উহাদের উদ্বোখিত দীর্ঘ 
বৃস্তপ্ুলার কাছে কি নীচুই মনে হয়!, . এখানে একটি ছোট নগর- 
দালান আছে; উহাব উপব তে-রঙ! নিশান উড়িতেছে, লাল জাম! 
পাকে, তাত্রবর্ণ সিপাহিবা ফটকের সম্মুখে পাহারা দিতেছে; এখানে 
অন্ভুত রূকমেব একট! ছোট হোটেল আছে--কোন্‌ মুসাফিরদের জন্য 
কে জানে; একটি ছোট পাঠশালা আছে, ছোট ছোট বৰভবগুলি 
দোকান আছে; এই দোকানে ভাবতবাসীবা কল। ও গরমমণ ল| 


 প্রবাসী--মাথ, ১৩৩, 
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কেনে! তাঁহার পব, আঁর কিছুই নাই; উহারই জেব স্বরূপ কতকগুল! 
দীর্ঘ তরবীধি ববাঁবর  প্রসাবিত হুইয়। হরিৎপুঞ্জের গভীব দেশে 
বিলীন হইয়! গিয়াছে, মাটির বং রক্ঞাভ, উহাতে পড়ির! শাখাপরবের 
রংষেন আবও উদ্বল ও অলৌকিক আকার ধারণ করিয়াছে। উপরে 
যেখানে মধ্যে মধ্যে তালীবন একটু বিরল হইয়! পড়িয়াছে মেইখানকার 
আকাশের ফাঁকগুল। আলোকে উদ্ভাসিত হইয়! উঠিয়াছে এবং খুব 
গভীর বলিয়। মনে হইতেছে। রাস্তার ছুইধারে যে-সব ভালগাছের 
পালকগুচ্ছ ছুলিভেছে, সেই নমনীয় গাঁছগুলাৰ মধ্যে, বাদপাখীর 
ঝাঁক কর্কশন্ববে চীৎকাব করিতে করিতে ক্রমাগত যাওয়া আসা 
করিতেছে। সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে, জীবব্স্তদেব মধ্যে, উত্ভিদৃদিগের 
মধ্যে” একটা জীবন-তরঙ্গ যেন উথলিয়া উঠিতেছে ; কিন্তু উহার মধ্যে 
নিমজ্জিত ক্ষুদ্র নগবটি যেন মৃত । 

এইসব ছাযর়ামন্ন পথে যে সকল লোক দেখিতে পাঁওয়! যায় তাহারা 
সকলেই স্থবী শান্ত উদায়-প্রকৃতি ; উহাদের, বড় বড় মখ মলের 
চোধ-_মেই কালে! রহস্তমব চিত্তবিমোহন ভাবতীয় চোখ । বক্ষদেশ 
অর্ধনগ্ন ; উহাদের শবীব প্রাচীন শ্রীসীয় ধরণে সাদা কিংবা লাল 
মস্লিন্কাপড়ে. আচ্ছ।দিত। রমণীগণ দেবীর ম্যায় সালসম্জায় 
বিভুষিত ; উহাদেব পীভাভ স্বন্দর' কণঠদেশ দেখ! বাইতেছে,_গ্রীকৃ 
মার্বেলের যেন প্রায্ন-অতিবঞ্তিত তাত্র-প্রতিবপ বলিলেও হয়। 
পুরুষদেব ফোলানে! বুক, শরীরেব গড়ন রমণীদ্িগেবই মত পাতলা, 
কেবল কীধ অপেক্ষাকৃত চওড়। ; নীলকৃষ্ণ স্মঞ্, প্রাচীন গ্রীক ধরণে 
কুঞ্চিত । আমাদের চাঁষাদ্বেব মত উহাবা ফ্বাসীতে “বৌ জুব* বলে; 
এবং এ কথা বলিবাব সময, তাহাবা আমাদেরই নিছেৰ লেকে এই 
মনে করিয়!, উহাদের মুখে একটা গর্বের ভাব প্রকাশ পাঁয় । উহাদের _ 
ইচ্ছা একটু দীড়াইয়/। আমাদের সহিত কথাবার্ত। কহে। যাহাবা 
আমাদের ভাষায় একটু কথ! কহিতে পারে, তাহারা একটু হাঁসিয়! 





' বুদ্ধেব সম্বন্ধে, চীন দেশের ব্যাপারাদি সম্বন্ধে, কধা আরম্ত করিয়া 


দ্রেয। বলে--“আমাদেব নাবিক, আমাদের সৈনিক” ... ইহ 
অনপেক্ষিত ও অভুত। হ1,উহাব| যেন এইখানে ঠিক ফান্সেই আছে। 
তখন আমার মনে পড়িল, একবার, (5812০) সাঁইগৌর আদালতে ' 
কি-একট! অপবাঁধে অপবাধা একজন ভারতবীপীব বিচাব চলিতেছিল ; 
বিচারক কসিক্যান্‌ সেনিছ্রেট, অসভ্য জ্ঞানে সেইভাবে তাহার সহিত 
ব্যবহাৰ করায, সে উত্তব নিয়াছিল £-_“তোমাদের' ছুইপত বৎসর পূর্বে 
আমর! ফরাসী হুইয়াছি **** 

এখানে একবকম চাকা শকট দেখা ষায-_উটেব মত ককুদ-বিশিষ্ট 
ছইটা সাদা গরুতে টালিয। লইয়! যায়; উহাদের অস্ভুতরকম নিগ্রত 
ল্বা মুখ। এপ্রদেশের ইহাই একমাত্র যান-বাহন ; উহার! টেলিচাবি 
কিংবা কোৌনানোরে চড়নদার লইব! যার । এ দুইটি সবচেয়ে নিকটবর্তী 
ইঙ্গ-ভাবভীর নগব। সহ্বের রাস্তার মত, অনেকগুল| চওড়া চওড়া 
রাস্তা, তালীবনেব ভিতব দিয়া আড়া-আড়ি ভাবে চলির়| গিয়াছে । 
প্রায় সব রাস্তাই মা্টিব ভিতবে নিসম্জিত-তাই,' আরও আর্ ও ছাঁয়া- 
নিবিড়। উহাদেব ছুই ধারে যে মাটিব টিবি আছে, তাহা হুন্দর _) 


-গাতা-বাহারে ও হন্দর শৈবাঁলে মণ্ডিত। এখানকীব ঘননিবিড় অরণ্যের 


মধ, প্মায়ে” যে সময় একট! বড় নগব ছিল, সেই সময়ে তাঁহার 
চারিদিক বেষ্টন করিয়া যে প্রাচীব ছিল, সেই প্রাচীবেব চিহ্ন সকল 
দেখিতে পাওয়া যায! চৌদ্দ লুই আমলেব ফটকেব ভগ্াবশেব, 
টানা-পুলের ভগ্রাবশেষ।, ফলতঃ এই উপনিবেশের মধ্যে যাহা কিছু 
পুরাতন--আজিকার দিনে, _সমস্তই পরিত্যক্ত । আমাদেৰ পাশ্চাত্য 
নগবদিগেৰ নার উহাবও একটা অতীত আঁছে। উহার গৌববাধিত্ত 
শতাব্দীর স্বতিগুলি,--যাহা এক্ষণে উদ্তিজ্জগ্ঠামল শব-আচ্ছাদনে আবৃত 


ly 


শি, 


ত 


পপ 


৪র্থ সংখ্যা ] 


হইয়|। চিব-নিল্ৰায় নিমগ,--মনেব মধ্যে একট! বিষাদের ভাব 
দেয়। 

পথ-চল্তি লৌকের! বিভিন্ন জাতের ও বিভিন্ন বর্ণের ; কেহ 
কেহ শুধু শ্টামবর্ণ ; তাঁদের বড় বড় চোঁখেব সাদাঁচীয় একটু নীলিমাব 
আভা! দেখ! যায়; আব কতকগুলি লোক প্রায় কৃষ্ণবৰ্ণ, মুখে একটা 
বুনে। ভাব; কিন্তু তাঁবাও দেখিতে কুপ্র,-সেই অতুলনীয় ভারতীয় 
সৌন্দর্য তাহাদের মুখেও" লক্ষিত হয়। এই দেখ কতকগুলি লোক 
(নিশ্চয়ই দেশের গণ্যমান্ত ) বুরোপীয় পৌঁধাক-পব! ; আমরা যখন 
তাদের সন্দুথ দিব! বাইতেছিলাম, তখন তাঁহাব| একটু চিমা চালে 
চলিতে 'লাগিল-_শিশুদেব মত তাদের ভাবট! এই যে-_আমরা 
তাহাদিগকে একবার চাহি! দেখি { কিন্তু হুঃখের বিষয় এ পোষাকে 
উহাদিগকে আঁদৌ মাঁনাইতেছিল না। বিশেষত স্ত্রীলেকেব। যেরূপ 
সাঁজনজ্জ। কবিবাছিল, তাহা দেখিলে ন! হাসিয়! থাকা যায় না; 
কিন্তু তাদের যে সুন্দর চোখেব দৃষ্টি_-সেই দৃষ্টিব খাতিবে আমবা হাস্ত 
সন্ববগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম--এবং আঁমাদেব মনে হইল যেন 
আমাদেব যাত্রা-পথে কতকগুলি বহস্তময় অন্ধকারের ফুল কুড়াইয়া 
পাঁইলাম। সেই টিরস্তন-সবুজ তাঁলীবন-মণ্ডপের ছাঁয়া-তলে দেশীয় 
লোকদেব গৃহ; গৃহের চারিদিকে কলাগাছ, পুষ্পিত “লান্তানা”, লাল 
দহিবিস্কস্‌’””’ ;--যে-সকল উত্তিক্দ কোন উদ্যানকে মনোমুগ্ধকব 
কবিতে পাবে, তাহা সমস্তই আছে। এই ছোট-ছেটি গৃহের সাদা 
দেওয়াল, শার্সি হীন জানাল1,--চওড়া-চওড়া! গবাদে দিষ| বন্ধ) 
নিবিড় শাখীপরবের দরুণ গৃহের ভিতরটা অতি কষ্টে দেখা যায়ঃ 
{ নগী ও প্রায় খালি। কিন্তু সব সমযেই' একট! টেবিলেব উপব 
একটা বিনুকেব দৌয়াৎ ও কতকরুল! কাগজ থাকে ;_সেইখানে 
বসিয়া উহার! লেখে--কতকগুল। সাঁদীমাট! চল্তি বিষয়ের কথা; 
কিন্তু সেই কথা পুবাতন শব্দগুলি পৃথিবীর আদিম কাল হইতে চলিয়া 
আসিতেছে; এবং আমাদের পাশ্চাত্য ভাষাসমুহের মুল অনুসন্ধান 
কবিবাঁব জন্য আমাদের ' মহোপাধ্যায় পঙ্ডিতেরা এক্ষণে উহার 
অনুশীলনে ব্যাপৃত বহিয়াছেন। 

দিবস চলিযা যাইতেছে, দিনেব আলো! 'পষ্ট নামিয়! পড়িয়াছে। 
এখনো! কিছু বর্ণরাশি ইতস্তত তালগাছের মাথায় গড়াইবা চলিয়াছে ; 
ভাঁহার পরব এই শেষ -প্রতিবিচ্ছট! যখন নিবিয়া গেল তখন আবার 
প্হরিৎরাত্রি* সর্ব্বত্র খনাইয়া আসিল--তখন এই যিজন-স্তন্ধ তরু- 
বীধির মধ্যে কেমন একট! বিযাদের ভাব আঁসিয়| পড়িল । আমার 
কাছ দিয়া একটি বালিক! চলিয়! গেল--তাঁর গাঁল ছুটি ঈষৎ তাত্রাভ, 
নীল রং-এব যুবোগীয় পবিচ্ছদ পরিয়াছে। তাহাব যেবপ অপ্রচলিত 
চং-এর সাজসজ্জা, ছিপছিপে পাত লা গড়ন, কেক্ড়!-কৌক্ড়! কালো 
চুল, তাহাতে সেকালের উপস্তামের গীতবর্ণ “ক্রেওল” বমণীদেব ভাবটা 
আমার মনে আঁসিল,--যেন কোন *ভক্রিপ্ন”, যেন কোন “কোর!” । তাই 
একটা- বিষাঁদময় ওৎসুক্য সহকারে তাঁহাকে আমি নিবীক্ষণ কবিতে 
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লাগিলাম। এই ভাবতীয বালিকাঁটি নিশ্চয়ই খুব গবিব ; কেননা, 
সে নিবিড় গাছপ।লাব ভিতরে প্রবেশ করিব! ঘন পরবে ঢাকা 
একট! কুটাবের মধ্যে ্বরূন্বর করিয়া চুকিয়া পড়িল এবং লৌকালয 
হইতে বিচ্ছিন্ন সেই বিজন আকাঁশেব নিস্তব্ধতা ও অদ্ধকাবেব মধ্যে 

পথেব আলো ক্রমেই মিয়া আসিতেছে ; এই সময় একজন পুরুষ, 
মৃগ-নুলভ নিস্তব্ধ লখঘুত! সহকাঁবে, প্রায় আমার গ!-ঘে সিষ! আমাৰ 
সন্মুখ দিয়! চলিয়া গেল। এ আব এক ভ্রাতের লোক, আবও আদিম 
কালের মানব-জাতির কৌন এক শাখার লোক। প্রায় নগ্ন, কোমবে 
ছুবী ঝোঁল।নো, ঘোর কৃষঃবর্ণ, ভালুকের মৃত শক্ত ঘন লোমে তাব বন্দদেশ 
আবৃত। জাহাজের মাম্লের চেয়েও লম্থা ও সোজা একটা! প্রকাণ্ড 
তাঁলগাঁছের কাছে আসির! দে থামিল। এবং হাত পা চালাইয়া খুব 
ভাঁড়াতাড়ি গাঁছ বাহিয়! উঠিতে লাঁগিল-_ যেন এ গাঁছেব উপবে একটা 
কি ল্রকবি কাঁজ্জ ব'তাবাঁতি শেষ ন! করিলে চলিবে না--আঁশ্্্যরকম 
বানবেব মত চটুল লোকটা ৷ এরই মধ্যে খুব অন্ধকার হইয়া পড়ি- 
যাছে_এই অন্ধকারে তাঁলীবনের মধ্যে সে আঁমার দৃষ্টিব বহিভূপ্ভ 
হইয়া পড়িল *** 

শেষ গোধুলিতে, আমার ডিঙ্গিতে উঠিবার জন্য যখন আমি 
ফিরিধা আসিলাম ; তখন কতকগুলি বালক, এক প্রকার ঘাসে-বোন! 
হাতপাখা, কমলা-লেবু, তীব্রগন্ধী বজনীগন্ধা' ফুলেব তোড়া বিক্রী 
করিবাব জন্তু অমিয়! আমাকে ঘিবিয়া ফেলিল। তাহাদের লম্ব| চুল, 
আঁটা-স'ট| ধূতি কোমবে জড়ানো। 

ছাড়ের কএক আঘাঁতেই, আমবা নদীব এই হ্ুদ্র-নমুনাটিকে 
অতিক্রম করিয়া, সাঁগবে আমিষ পড়িলাম। তখন সমুদ্র আমাদের 
সম্মুখে .হরিৎ-বিনুকের বিজনতাঁৰ মত প্রসাধিত হুইল-_-এই বিনুকের 
প্রতিবিত্বচ্ছটা অতীব পরিবর্তনশীল-_প্রতিবিস্বগুল! নিজেই যেন শ্বয়ম্্রভ 
হইয়া উঠিবে এইরূপ ভাব ধাবণ করিল । 

যে পুষ্পগুচ্ছগ্ুলি বালকের! আমাব নিকট ' বিক্রয় করিয়াছিল, 
অন্ধকাবে তাহার গন্ধ আরও বেশী তীত্র বলিয়া মনে হইতেছে--অন্তান্ত 
অস্ত্রতিকর গন্ধের সহিত ভাঙ্গা জমি যতই দৃবে সরিয়| যাইতেছে 
ততই এই গদ্ধেব তীব্রতা আরও অনুভূত হুইতেছে। আমাদের 
যাত্রাপথে জলের উপর এই রদনীগন্ধাব গন্ধ রাখিয়। যাইতেছি। 

দিক্চক্রধাল,_ নিয়ে একটু লাল, ভাব পব বেগনী, তাৰ পৰ 
সবুজ, তাঁব পর ইস্পাতের রং, মযুবের বং--এইকপ ইন্রধনুব স্তায স্তবকে 
স্তবকে রঞ্জিত হইয়াছে। তাঁবাগুল! এবপ বক্বক্‌ করিয| হবলিতেছে 
যে মনে হয যেন আঁদ্র রাত্রে বুঝি উহার! পৃথিবীর খুব নিকটে আসিয়াছে 
সেই সীমাবিন্দু পর্য্যন্ত আসিবাছে, যেখানে অস্তমান হুর্য্যের সুস্পষ্ট 
গোলাগী কিরণচ্ছটা এখনে! নীল-গগন-মণ্ডলে ছড়াইয়া রহিয়াছে। 
এইবাব বাত্রি সমাগত- কিন্ত তথাপি যেন আঁলোক-উৎসবের একটা 
ধরন্রজীলিক আলোকে সর্বত্র উদ্ভাসিত ₹ইয়! উঠিয়াছে। 

শ্রী জ্যোতিরিজ্দ্রনাথ ঠাকুর 


~ 


৪৫৬ 
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প্রবসী--মাঁঘ, ১৩৩০ 





[ ২৩শ ভাগ ২য় খণ্ড 


পাস্পিিসিসিসিশ 





| ' বাংলা ছন্দ ও সঙ্গীত 


গানের ছন্দের সঙ্গে কাব্যের ছন্দের সাদৃশ্য কোথায় 
ও পার্থক্য কোথায় ' সে-বিষয়ে একটু আলোচনা কর্ব। 
সকলেই জানেন যে যদিও -কাব্য ও সঙ্গীতের মধ্যে 
ভাবগ পার্থক্য অপরিসীম, তথাপি তাদের মধ্যে 
কোথাও একটু যোগ যেন রয়ে গেছে; কাব্য-জগতের 
দিকৃচক্রবাল যেখানটিতে নিজেকে নিন্ষে অতিক্রম 
করে’ গিয়ে অনস্তকে স্পর্শ করেছে ঠিক্‌ সেখানটিতেই 
সঙ্গীত-লোক সরু হয়ে অনন্ত ভাব-জগতে প্রসারিত 
হয়ে গেছে। কাব্যের শক্তিব যেখানটিতে শেষ সীমা, 
সেখানটিতেই সে সঙ্গীত-রাঞ্যের, পরিধিতে সংলগ্ন 
হয়ে আছে, কিন্তু কিছুতেই সে ওই পবিধির ভিতরে 
নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পাবে না। কাব্যশক্তির লক্ষণই 
হচ্ছে এই যে কাব্য প্রধানত বাক্‌ ও অর্থের সাহাযো 
প্রথমে মানসলোকে' ছড়িষে পড়ে এবং ভার পরে ওই 
মনোজগতের অন্তর্গত ইন্দ্রিষের অন্ভূতিঙ্জাত অনস্তরূপের 
মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে’ রূপের অতীত অসীম সৌন্দ্ধ্য- 
লোকের দিকে ইঙ্গিত করুভে থাকে; সেখানটিতেই 
. আমাদের মন কাব্যের বচনকে অতিক্রম করে; গিয়ে 
কাব্যের অনির্ব্চনীয়তাকে স্পর্শ করে” অগাধ আনন্দের 
মধ্যে মগ্ন হয়ে সার্থকতা লাভ করে, আর সেখানটিতেই 
কাব্যের ধ্বনি এবং ছন্দও হিসাবের বাঙ্গ্কে অতিক্রম 
করে’ কেবলি সঙ্গীতের স্থর ও লয়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার. 
তীব্র আগ্রহে ও আকুলতায় পূর্ণ হয়ে ওঠে । পক্ষান্তরে 
সঙ্গীত-শক্তির আত্মপ্রকাশের প্রক্রিয়া এর প্রায় সম্পূর্ণ 
বিপরীত । সঙ্গীত প্রথমেই কথাকে অতিক্রম করে, 
গিয়ে মনকে অনির্বচনীষতার নিবিড় আনন্দম্পর্শে 
সাফল্য দান করে; পরে কথার ও ভাবের রাঙ্জাসীমায় 
এসে পৌছে' কথা ও ভাবকে অনির্বচনীয়তা ও অনন্তের 
মহিমায় স্পন্দিত করে ভোলে এবং কথাকে চিরস্তনতা৷ ও 
অসীমের দিকে ছুটিয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে অমরতা 
দান করে । হৃতরাঁং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কাব্যে 


গতি বহু কথা ভাব এবং রূপের থেকে অনন্ত অরূপ 
অনির্বচনীয়তার আনন্দ-জগতের দিকে; কাব্যের গতি 
সীম! ও বহুত্বের জগৎ থেকে অন্ত অনির্ধচনীয়্তার 
দিকে আরোহণ। কিন্ত সঙ্গীত অনন্ত অনির্বচনীয়তার 
আনন্দ-জ্রগৎ থেকে সীমা ও রূপের জগৎকে উর্ধদিকে 
আকর্ষণ করতে থাকে ; সঙ্গীতেব গতি কথা ও রূপের 
জগৎকে অরূপ অনির্বচনীয়তার দিকে উতৎকর্ষণ। কাজেই 
কাব্য চায় সঙ্গীতের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে; সার্থকতা 
লাভ করুতে, আর সঙ্গীত চায় কাব্যকে আপন অস্তরের 
অনির্ধচনীম্ষ আনন্দে মণ্ডিত করে" সার্থকতা দান করতে । 
এই নিগৃঢ় সতাটিকে আপনার - কবিচিত্তে উপলদ্ধি 
করেই রবীন্দ্রনাথ. বলেছেন, | 
“হুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে, 
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে:।* 

কিন্তু সৌন্দর্ধ্যতত্বেব দিক্‌ থেকে কাব্য ও সঙ্গীতের 
অনস্তগূঢ় সাদৃশ্যের আলোচনা আমাদের আলোচ্য 
বিষয়ের বহিভূ্ত। আমাদের, উদ্দেশ্য বাহ্‌ গঠনের 
দিক্‌ থেকে কাব্য ও সঙ্গীতের রচনা-গ্রণালীর সাদৃশ্য ও 
পার্থক্যের আলোচন! করা ; কাব্যের ছন্দ ও গানের হন্দ 
কোন্‌ এঁক্য-ভূমিতে পরস্পরের সাযুদ্্য লাভ করেছে 
আমর! সেইটেই দেখতে চেষ্টা করুব। প্রথমেই মনে 
বাখতে হবে গানেই হোক, বা কাব্যেই হোক, ছন্দ . 
কোনোটারই মুখ্য উদ্দেশ্য নয় ; গানে এবং কাব্যে 
উভযেতেই ছন্দ গৌপ, মৃখ্য-উদ্দেশ্টরূপ সৌন্দর্ধ্য-স্থটির সে 
সহায়ক বা বাহন মাত্র । কিন্তু যেহেতু কাব্য ও সঙ্গীত 
কোনো একটি সীমারেখাক পরস্পরের সহিত সংলগ্ন হয়ে 
থাকলেও তারা স্বরূপত সৌন্দ্য/-লোকের ছুটে বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়ে গেছে, সেজন্তে তাদের বাহন 
ছন্দগুলোও কোনো একটি সামন্ত ক্ষেত্রে পরস্পর 
মিলিত হয়েও দুটো বিভিন্ন পথেই আপন আপন 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ করুছে। কাব্য ছন্দের উদ্দেশ্ত কাব্যের 


[টিসি 


৪র্ঘ সংখ্যা } 


কথা ও ভাবকে শেৌন্দান্থযমায় মণ্ডিত করে’ কথা ও 
ক্ূপকে অনির্ববচনীয়ত! ও অরূপের মধ্যে মুক্তি 'দেওয়া। 
গানে ছন্দের উদ্দেশ্ত গানের অরূপ নিবিড় আনন্দ- 
রসকে কথার মধ্যে ধরিয়ে দিয়ে মনের আয়ত্তের মধ্যে 
পৌছিয়ে দেওয়া। কাব্যের ছন্দের বার্বার প্রধানত 
ক্ষখাকে নিয়ে, কিন্ত কথার অতীত অক্ধপ অসীমের 
দিকে তার ব্যঞ্চন!। গানের ছন্দের উদ্দেশ্য কথার 
অতীতকে আভাসে ইঙ্গিতে মনের গোচরে ফুটিয়ে তোলা, 
কিন্ত কথার অতীতকে কথার মধ্যেই মূত্তি দান করা 
ভার দাধনা। সহজেই বোঝা যাচ্ছে যেহেতু কথার 
অতীত স্থবকে ফুটিয়ে তোলাই গানের ছন্দের প্রতিজ্ঞা, 
সেম্তন্তেই গানেব ছন্দের সাধন! কাব্যের ছন্দের চাইতে 
ঢের বেশি বৃহত্বর ও মহত্বর। .কথাকে একট! বিশেষ 
ভাবে দুলিয়ে দিয়ে তার ভিতরকার ভাবকে বস্কৃত করে? 
অনির্বচনীয়তার দিকে ইঙ্গিত করে’ দেওযাই কাব্যের 
ছন্দের কাজ; কিন্ত গানের ছন্দকে সুরের সুন্মতম 
ধ্বনিস্পন্দনকেও যথাযথরূপে মুক্তি দিয়ে অথচ আকৃষ্ট 
করে’ মনেব পরিধির মধ্যে এনে পৌছিয়ে দিতে হয়। 
সুতরাং পানের ছন্দে হুম্াতিহুক্্ম বিশ্লেষণের প্রয়োজন 
হয়, এমন কি সঙ্গীতের স্থরের যথার্থ স্বরূপটিকে 
বিশ্লেষণের বা হিসাবের সীমার মধ্যে আনা অসম্ভব 
বললেই হয়। কিন্তু কাব্যের ছন্দে এত হক্মাতিতুক্ষ 
বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না! যদিও কাব্যে ছন্দ ধ্বনিকে 
নব নব বিচিত্র উপায়ে তরঙ্গিত করে’ 'ভাবকে ওই 
ধ্বনিতরঙ্গের মধ্য দিয়ে লীলায়িত করে" মনের স্তরে 
স্তরে স্পন্দিত করে’ তোলে, তথাপি কাব্যে ভাব বা 
বাগর্থই মুখা, ছন্দ বা বাগর্থের বাহন ধ্বনিব নিয়ন্ত্রণ- 
রীতি গৌণ। কথাকে নাড়াচাড়া করে, তার 


_এ ভাবকে ফুটিয়ে তোলাই কাব্য-ছন্দের উদ্দেশ্য, এবং 


এই ভাবকে ফুটিয়ে তোলার মধোই' তার সার্থকতার 
অবদান। কাজেই কাব্যে ধ্বনির নিয়ামক ছন্দ-শান্ত্রের 
পরিধি সংকীর্ণ; ধ্বনিলীলার নুম্মাতিত্ম্ম সমস্ত 


প্রক্রিয়াকে কাল তথা মনের গোচর কর! কাব্য-ছন্দের' 
উদেশ্য নয়! কিন্ত গানের ক্ষেত্রে:ছন্দের পবিধি আর' 


ধ্বনিলীলার পরিধি সমায়তন ; ধ্বনিলীলার সুন্মতম্‌ থেকে 


৫৮৮৪ 


বাংল! ছন্দ ও সঙ্গীত 
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সব্ধপ্রকার প্রকাশকে ফুটিয়ে তোলাঁতেই গানের ছন্দের 
সার্বকত1॥ স্থতরাং গানের ক্ষেত্রে ছন্দশান্ত্র ও ধ্বনিশনত্ 
সমপরিসর, এবং সেজন্তেই গীত-ছন্দের বিকাশভঙ্গী এত 
বিচিত্র ও অফুরস্ত । যা হোক, গীতস্ছন্দের এই অফুরন্ত 
বিকাশভঙ্গীর আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। 
সুন্সতার দিক্‌ দিয়ে গানের ছন্দ কাব্য-ছন্দকে প্রথম 
সোপানেই ছাড়িয়ে গেছে বটে, কিন্তু এই প্রথম 
সোপানটিতেই একটি অতি ক্ষুত্রপরিসর সামান্য ভূমিতে 
এই ছুই ছন্দ পরম্পরেব সাধুদ্ধ্য -লাভ করেছে। অথচ 
ক্ষুদ্র ভূমিটুকুর মধ্যেও এ ছু'ছন্দের গতিলীলা কত 
বিভিন্ন দিকে তাই দেখাতে চেষ্টা কর্ব। গানের ছন্দ 
স্থরের ক্ষীণতম ও হুক্মতম আবেগকেও ফুটিয়ে তুল্‌তে চায়, 
সেজন্ত গীভ-ছন্দের বিভাগ উপবিভাগ অনেক এবং 
তার পারিভাষিক সংজ্ঞাও অল্প নয়। কাব্য-ছন্দের 
উদ্দেশ্য অত ব্যাপক ও গভীর নয় বলে’ তার বিভাগ 
ও পারিভাষিক শব গীত-ছন্দের তুলনায় অনেক কম। 
তথাপি পরস্পরের আংশিক সাদৃশ্ত হেতু উভয় 
শীস্তেই কতকগুলো সামান্ত পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার 
হয়। আমর! এ শবপ্তলির সংজ্ঞা নির্দেশ এবং উক্ত ছু 
শাস্ত্রে এদের অর্থগত তারতম্য ও সার্থকতা সম্বন্ধে 
একটু আলোচনা করে'ই কাব্য- ও গীত-ছন্দের আলো- 
চনায় নিবৃত্ত হব। কাব্য ও সঙ্গীত উভয় ক্ষেত্রেই মাত্র! 
লয় যতি ও তাল এ কণ্টা পারিভাষিক শবের' ব্যবহার 
হয়। আমরা একে একে এ কণ্টা পরিভাষার আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হব। 


মাত্ৰ৷ ও লয় 
প্রথমেই মাত্রার কথা বলা প্রয়োজন। কবিতার 
মাত্র! শবটি খুবই সাধারণ বা! স্থুলভাবে ব্যবহৃত হয়; 
কবিতার মাত্রার খুব স্বন্ম হিসাব রাখা নিশ্রয়োজ্বন। 


কিন্ত গানে মাত্রার অতি হুল্ম বিশ্লেষণ করা একান্ত 


' প্রয়োজন; তিলার্ধ ব/তিক্রমেও গানের সুরের ধারা বাধা 


পায়, কাজেই রস-ভর্দ হয়। কবিতার ধ্বনিরও কালের 


পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশ্যে মাআর হিসাব রাখতে 


হয; কিন্তু তদুপরি কবিতায় স্থায়িত্ব-ভেদে মাত্রার কোনো 


প্রকার-ভেদ নেই । কবিতায় সব মাজাই এক জাতীয় 


~ 
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ও সমান হায়ী। কিন্তু গানে সব মাত্রা সমান ভাবে চলে 
নাঃ তার গতিব বিচিত্র ভঙ্গী ও লীলা আছে। স্থতরাৎ 
কবিতার মাত্রা একঘেয়ে ও একবুঙা ; কিন্ত গানের মাত্রার 
স্বরূপ বিচিত্র । সেজন্তেই কবিতা গানের তুলনায় 
অনেকটা একঘেয়ে শুন্তে হয় । এসমহন্ধে যথাস্থানে 
আরে! দু-একটা কথা আলোচনা কর্ব। এখন গানের 
মাত্রা ও কবিতার মাত্রার পার্থক্যটি বিশদ কৰুতে চেষ্টা 
কর্ব। - . 

দুটো বিশিষ্ট উপায়ে গানের মাত্রা কবিতার মাত্রা 
থেকে পার্সক্য ও আভিজাত্য লাভ করে’ শ্রীসম্পন্ন হয়ে 
উঠেছে। প্রথমত, কবিতায় অক্ষরগুলোর মাত্রার তারতম্য 
বিশেষ নেই, সবগুলো! অক্ষরই প্রায় একমাত্রায় একভাবেই 
প্রবাহিত হয়ে চলে । আমর! আগেই দেখেছি কবিতার 
অক্ষরগুলে! হয় একমাত্রিক নয় দ্বিমাত্রিক হবে; অন্তথ। 
হবাব জে। নেই । . | 

ণ’ 4 f 
ভ্রণতেব মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে 
% | 
তৃমি বিচিত্ররূপিণী ।--- রবীন্দ্রনাথ 

এখানে কেবল চিহ্নিত অক্ষরগুলে। দ্বিমাত্রিক, বাকি 
সবগুলে। একমাত্রিক । সর্বজুই এই রকম। কবিতায় 
কোনে! বর্ণের ছুয়েব অধিক বা একের কম মাত্রা থাকে' 
নী। কিন্তু গানে একেকটি বর্ণ ত্রিমাত্রিক চতুম্ণত্রিক 
প্রভৃতি বহমাত্রিক তো হতে পারেই, আবার অন্যদিকে 
একেকটি বর্ণ অর্ধমাত্রিক সিকিমান্রিক প্রভৃতি" অনেক 
প্রকার ভগ্রমাত্রিকও হ'তে গ্লারে।, পূর্বেই বলা হয়েছে 
যে এই মাত্রাবৈচিত্রোর ফলে ছন্দ (মাত্রাবৃত্ত ) তরঙ্গিত 
হয়ে উঠে) মধ্যে মধ্যে ছিমাত্রিক বর্ণের অন্তিত্ব-ফেতুই 
মাত্রাবৃত্ত ছন্দ, ওরকম গৃতিভঙ্গীতে দুলে উঠতে 
পাবে, নতুবা এ ছন্দ একেবারে একঘেয়ে হয়ে পড়ত। 
উপরের পদ্যাংশটি পড়লেই এর যাথার্থ্য উপলব্ধি হবে; 
শুধু “তিনটি গুরু স্বরের প্রভাবেই এ ছন্দের স্থরটা কেমন 
তরঙ্গ গনিত হয়ে উঠেছে। ঠিক এই কারণেই, গানের 
স্বরপ্রবাহ এমন বিচিত্র উপায়ে নৃত্যপরায়ণ হয়ে, 
উঠতে পারে। কিন্তু কবিতায় কোন্‌ বর্ণ গুরু এবং" 


প্রবাসী-_মাঁঘ, ১৩৩৯ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 
কোন্‌ বর্ণ লঘু হবে তা পূর্ব থেকেই নিদিষ্ট হয়ে 





আছে বলে’ ছন্দ-রচফ়িতার . স্বাধীনতা . কম, কেবল 


লঘু গুরু বর্ণের সন্নিবেশ-কৌশলের উপরেই তার 
কৃতিত্ব নির্ভর, করে। কিন্তু গানে মাত্রা-পরিমাঁণ 
নির্দেশ কর! সম্বন্ধে স্থুর-রচয়িতার প্রায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 
রয়েছে। তা ছাড়া তার স্বাধীনতার ক্ষেত্রের পরিসরও 
খুব বেশি; তিনি . সিকি মাত্রা বা তাঁর নীচু থেকে চার 
মাত্রা বা তার উর্ধেও বিচরণ করুতে পারেন। কিন্ত 
কাব্য-ছন্দ-রচদ্রিতার শুধু একমাত্রিক এবং দ্বিমাত্রিক 
বর্ণ নিয়েই কারুবার ; স্থতরাং তাঁর বিচরণ-ভূমি অতি 
সংকীর্ণ। কবিতায় একটি বর্ণ এক মাত্রার কম বা 
দু মাত্রার বেশি হতে পারে না; কিন্তু গানে একটি বর্ণ 
সিকি-মাক্সিক থেকে বহু-মাত্জিক হতে গারে। সেজস্াই 
গারেব- গতি-বৈচিত্র্য কবিতার চাইতে ঢের বেশী । 
যেখানে কয়েকটি সিকি-মাত্রিক বর্ণ একত্র হয়েছে 
সেখানে গানের ধ্বনি-প্রবাহ. অত্যন্ত খরগতি ; যেখানে 
একেকটি বর্ণের পরিমাণ . অর্থমাত্রা, মেখ।নকার গতি 
অনেকটা মস্থর; আবার যেখানে একেকটি বর্ণই বহু- 
মাঁজা-ব্যাপী সেখানে স্থরের গতি খুব বেশি ধীর এবং 
গম্ভীর । এইবূপে মাঝাঃবৈচিত্রে সুরের গতিবেগ অতি 
অদ্ভূত. উপায়ে নিয়জ্িত হয়। যে-কোনো একটি গানের, 
গতির প্রতি লক্ষ্য রাখলেই গানের মাত্রা-বৈচিত্রের 
এই অনীম শক্তি ধরা পড়বে । গানে মাত্রা-বৈচিত্র্যের 
আরেকটি গৌণ ফল প্রতি পাঁদের অন্তর্গত অক্ষর- 
সংখ্যার অসমতা। আমর] পূর্বেই দেখেছি মাত্রাবৃত্ত 
ছন্দে পাদের অক্ষর-সংখ্যা খুবই অনিয়মিত; গুরু 
স্বরের আধিক্য বা অন্নৃতা হেতু অক্ষর-সংখ্যা কমে কিংবা 
বাড়ে। | 
+ ৭ 
স্নিগ্ধ সবল যেঘ-বজ্জল দিবসে 
বিবশ প্রহর অচল অলস আবেশে ।- রবীন্দ্রনাথ 

এখানে প্রথম ছবত্রে দুটো গুরু স্বর অক্ষর-সংখ্যা, 
কৃষিয়ে তেরো! করেছে; দ্বিতীয় ছত্রে ওরকম গুরু স্বর 
নেই বলে’ অক্ষর-সংখ্যা পনেরো! ৷, কিন্তু উভয় ছত্রেই 
মাত্রা-সংখ্যা সমান অর্থাৎ পনেরো । গানের এক. 


be) 


৪র্থ সংখ্যা] 


৯ 
পাঁদের সঙ্গে আবেক পাদের অক্ষব-সংখ্যাব পার্থক্য 
আবো অনেক বেশি হতে পারে যেখানে ভগ্ন 
মাত্রিক বা অক্প-মাত্রিক বর্ণ বেশি সেখানে অক্ষর- 
সংখ্যাও বেশী; কিন্ত বহু-মাত্রিক ‘ বর্ণের আধিক্যে 
অক্ষর-সংখ্যা অনেক কমে' যায়। 

এই তো গেল গানে মাত্রার গুণন-বিষয়ক বা ভগ্রাংশ- 
বিষয়ক প্রকার-ভেদ | দ্বিতীয় প্রকার ভেদ হচ্ছে মাত্রার 
স্থায়িত্ব নিয়ে। প্রথমেই মাত্রার সংজ্ঞা নির্দেশ করার 





NANA AN 


' সময়েই বল! হয়েছে যে কালের দিক্‌ দিয়ে ধ্বনি-পরিমাণের 


একক বা একে মাত্রা বলা হয়। একটি লঘুস্বর ৰা 
লবুস্ববান্ত ব্যঞ্জন বর্ণ (যথা অ,ই, বা ক,থ ) উচ্চারণ করতে 


যে সময় লাগে সে সময়-পরিমাণকে একমাত্রা বলে’ ' 


অভিহিত করেছি। মাত্রার এ সংজ্ঞা কাব্য ও সঙ্গীত 
উভয়েই সমভাবে খাটে । এই একমাত্রা-কালেব দিুণ 
বা ব্রিগুণকে ছু মাত্রা বা তিন মাত্রা, এবং তার অর্ধেক বা 


2 সিকি পরিমাণ কালকে অর্ধমাত্রা বা সিকি মাত্রা বল্ব। 


দেড়মাত্রা প্রভৃতিরও ব্যবহার আছে। কিন্ত গানে 
মাত্রী-পরিমাণের আরে৷ স্ক্্ম বিচার করা গ্রয়োজন। 
একটি লঘৃস্ববের উচ্চারণে যে সময় লাগে তাকে এক মাত্রা 
বা মাত্রার একক বলে' অভিহিত করেছি। কিন্তু একটু 
তলিয়ে দেখলেই মনে সংশয জাগবে এ সংজ্ঞা ঠিক হল 
কিনা; কেনন! একটি লঘুস্বরের উচ্চারণে কত সময় 
লাগবে তার তো কোনো স্থিরতা নেই। বস্তুত ওই 
ংজ্ঞাটি আপেক্ষিক ; কারণ, ওটা বিভিন্ন সময়ে একই 
ব্যক্তির অথবা একই সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির উচ্চারণের 
উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। আমি হয়তো এখন রেগে 
বা অন্ত কোনো ব্যস্ততায় খুব দ্রুতগতিতে কথা বল্‌ছি 
আবার হয়তো অন্ত সময়ে নিস্তেজ অবসন্ন হয়ে খুব 


এ ধীরে ধীরে কথা বপ্ব। স্থতরাং আমার কথার এক 


/মাত্রার সময়-পরিমাণের কোনো! স্থিবতা নেই” ব্যস্ততার 


/ সময় এক মাত্রার উচ্চারণে যে সময লাগে, ধীরতার 


সময় তার পরিমাণ দেড়গুণ কি দ্বিগুণ পর্য্যস্ত বেড়ে যেতে 
পারে। স্থতরাং মাত্রার কোনো নিরপেক্ষ সংজ্ঞা হল 
মা। যদি বলা যায় যে বিশেষ ব্যস্ততা বা ধীবতা বাদ 
দিয়ে ত্বভাবত অন্থত্তেজিত বা অনবসন্ন অবস্থা আমার 


ংলা'ছন্দ ও সঙ্গীত 





৪৫০ 


পাস্দপিপাস্স সিল স্লা ৯ পন শসা ত = পাপ সি 





এক বর্ণের উচ্চারণে যে সময় লাগে মেইটেই দাতার 
যথার্থ নিরপেক্ষ পরিমাণ, তথাপি ঠিক্‌ হবে'ন|। কাৰণ, 
সকল লোকে সমান গতিতে উচ্চাবণ করে না, এক 
বর্ণের উচ্চারণে আমার যে সমর লাগে অন্তেব ঠিক সে 
সময় লাগে না,--কাঁবো বেশি লাগে, কারো কম লাগে। 
স্থুতবাং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মাত্রা-পরিমাণ নির্ণয়ে উপায় 
কি? প্রশ্নটার উত্তর দেবার আগে ওটাকে আবে! একটু 
বিশদ কবে’ বুঝিয়ে বল! দরকার, কেননা এশ উপরেই 
কবিতাব সঙ্গে সঙ্গীতের একটা প্রধান পার্থক্য 'নর্ভর 
করে। মনে কর কেউ একটা! গান কর্ছে। এখন 
গানটির প্রত্যেক বর্ণের বিভিন্ন মাত্রা-পবিগাণ নির্দেশ 
করা আছে, কোনোটার সিকি মাত্রা, কোনোটাব 


দেড় ছুই তিন বা চার ইত্যাদি | এস্থলে গায়কের 


ছুটো বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথমত 
দেখতে হবে যেন গানের আদ্যন্ত সর্বত্র মাতার সমতা 
রক্ষা হয়; অর্থাৎ গানের প্রথমেই এক মাও যতটুকু 
কাল স্থায়ী হয়েছে গানের শেষ সধ্যস্ত যেন গাত্রাব ওই 
স্থায়িত্ব-কালের স্থিরতা বা সমতা (85100700105 ) রক্ষা 
হয়, এবং ভগ্ন-মাত্রা ও গুণ-মাত্রাগুলোর স্থানিত্বও যেন 
এককের স্থায়িত্বেব সমানুপাতিক হয়। মাত্রার এই লন্তার 
উপবেই সমগ্র গানটির ধ্বনি-প্রবাহের গতি-সাম্য নির্ভর 
করে। ধ্বনি-প্রবাহের এই গতি-সাম্যকেই দঙ্গীতশান্ডরে 
লয নামে অভিহিত করা হয়। যদ্দি লয় ঠিক না বাকে 
অর্থাৎ গানের গতি যদি সর্বত্র সমান না হযে কোথাও 
দ্রুত কোথাও বিলম্বিত হয় তবে সঙ্গীতেব সমস্ত মাধুর্য্যই 
নষ্ট হয়ে যায়। ধ্বনির এই গতি-সাম্য বা জরই সঙ্গীতের 
মাধুর্যেব মূল কাবণ। সুতরাং দেখা গেল ষে প্রতিমাত্রার 
স্বাধিত্ব-কাল যথাঙ্থপাতে সুনির্দিষ্ট হলেই সমগ্র সঙ্গীতটির 
লয়ও স্থির হয়ে বাঁয়। এখন আমবা লয়েব এ সংজ্ঞ। 
দিতে পারি ষে সঙ্গীতেব আদ্যন্ত সর্বত্র মাত্রাব কাল- 
পরিমাণের সমতা বা সমাহুপাত বক্ষা কবাকেই লয বলে। 
দ্বিতীয়ত, মাত্রার সমতা 'বক্ষা হলে লয ঠিক থাকে বটে, 
কিন্ত একটি মাত্রা কতক্ষণ স্থায়ী হবে সে প্রশ্ন স্বভাবতই 
মনে উদ্দিত হয় । সঙ্গীত সব্ন্ধে যাদের (কিছুনা ৭ 
অভিজ্ঞতা আছে ভাবাই জানে যে শুধু লয় দি? থাপ্লেহ 


৪৬৬ 





গানের মাধুর্য সম্পূর্ণ রক্ষা হয় না, লয়ের গতিবেগের ক্রমও 
(7০99) নির্দিষ্ট হওয়! দরকার) কোনো গান ভ্রুত লয়ে 


এবং কোনো গান বিলম্বিত লয়ে গীত' হলেই ভালো 


শোনায়। স্থতরাং যে গান ভ্রত লয়ে গীত হবে সে 
গ্রানেব মাত্রাও অনল্পপ্ষণ স্থায়ী হবে, আবার বিলম্বিত 
লয়ে গাওয়া হলেই মাত্রার স্থাফ্িত্ব-কালেরও বৃদ্ধি হবে। 
কাজেই দেখা যাচ্ছে সঙ্গীতে মাত্রার কোনো বীধার্বাধি 
স্থায়িত্বকাঁল নির্দিষ্ট নেই, গান-ভেদে মাত্রা-পবিমাপও 
বিভিন্ন হয়! সঙ্গীতে ধ্বনিপ্রবাহের এই গতিক্রম বা 
লয় অনেক প্রকার হতে পারে) কোনো গান দ্রুত লয়ে, 
কোনে! গান অতিক্রত, বিলম্বিত, অভিবিলখ্িত, ঈষৎ- 
বিলম্বিত বা মধ্য লয়ে গাওয়া হয়। কিন্ত এ বিশেষণ” 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩৩৪ 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ক্রুত মনে কর্ছি তুমি হয়তো তাকেই মধ্য বা বিলম্বিত 
মনে করুতে পাব। স্থতরাং গানেব লয় বা গতিক্রম 
বিভিন্ন ব্যক্তির শ্রুতিরুচির উপর নির্ভর করে বলে' এ 
লয় ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন হয়। যাতে এ ভিন্নতা না হয়ে 
সর্বত্র লয়ের সমত! রক্ষা হয় সেজন্তে অনেক সময়, 
মাত্রামাণ (00650200709 ) নামক যন্ত্রের সাহায্য লওয়া 
হয়। ওই যঞ্ত্রের সাহাধ্যে প্রতি মাত্রার স্থায়িত্ব- 
কাল স্থনিদ্দি্ট করা যায়, সুতরাং গানের সর্বত্র গতিসাম্য 
বা লয় এবং ব্যক্তিনির্ধ্বিশেষে গতিক্রম বা লয়ের প্রকার- ॥ 
ভেদ স্থির থাকে | যাহোক, এবিষয়ে আমাদের 
বিশেষ আলোচন! নিপ্রয়োজন। এখন আমর! কবিতায় 





, এই মাত্রা ও লয়ের প্রয়োজনীয়তা কতখানি তাই দেখতে 


গুলো সবই আপেক্ষিক শব, এগুলো গায়ক বা শ্রোতার ' চেষ্টা করুব। (ক্রমশঃ: ) 
্রতিশক্তির উপর নির্ভর করে। আমি যে লয়টিকে ' শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন 
শপ 


সম্পাদকির বিপদ্‌ 


‘গোলক’ কাগজের সম্পাদকের নাম গৌরচরণ বস্তু । 
বয়সে প্রবীণ--দাড়ি গোপ যে পাকা এবং মেজাজ যে 
কড়া--এই প্রবীণতার জন্তেই। পাকা সম্পাদক-_ 
লেখার মধ্যে ঝাঁজ বেশ থাকে । আর যাকে খোঁচা 
দেওয়! হয়--তার পেটে খোচা বেশ কোৎ করে’ লাগে। 
গৌরশ্বাবু কাগজখানার জন্যে অনেক পয়সা খরচ 
করেছেন। এমন একটা সময় গেছে, যখন গৌর-বাঁবু 
সমস্ত দিন রাত্রি আপিস এবং প্রেসেই কাটিয়েছেন। 
গত হু-বছর থেকে কাগজের আয় একটু বেড়েছে 
এখন আর গৌর-বাবুকে তত বেশী খাটতে হয় না। 
হঠাৎ একটা গোলমাল মাঝখানে এসে পড়ল 
যার জন্তে গৌর-বাবুর “গোঁলকে"র কাটৃতি কমে? গেল। 
সহরের কে একজন হরি-বাবু আর-একখানা কাগজ বার 
কইুল_-তার নাম হ'ল "চন্দ্র | চন্দ্রের দাম গোলকের 
য় কম--অথচ গোলকে যে খবর যেমন ভাবে থাকে 
চন্দ্রেউসেই-সব তেমনি ভাবেই পাওয়া যায়। গৌর-বাবু 
বড় সব সহরে লোক রেখে, তাদের মাইনে 






দিয়ে নানা খবর আনাতেন। 'গৌর-বাবুর বড় প্রেস। 
গৌর-বাবুর আপিনে এবং প্রেসে অনেক লোক দিন রাত্রি 
খাটে--সব সময় গম্গম্‌করে। গৌর-বাবু দিন রাত কড়া 
চোখে এবং চটা মেজাজে সব কাজ দেখে বেড়ীন। “চন্ত্র- 
কাগজের প্রেস একটা টিনে-ছাওয়! ঘরে। সেই প্রেসে 
জন দশেক লোক কাজ করে-_প্রেস মাত্র একটা। 
আপিস আর প্রেস এক জায়গাতেই । হরি-বাবুয় 
প্রেসে এবং আপিসে দিনে কোন কাজ হয় না। যা 
কাজ হয় কেবল রাত্রে--তাও দশটার পর আরম্ভ হয়। 
অথচ মজা এমন যে হরি-বাবুর কাগজের কাট্‌তি গৌর- 
বাবুর কাগজের চেয়ে কম ত হ’লই না--বরং মাসে, মাসে 
বেশ বেড়েই যেতে লাগল | লোকে দাম কম দিয়ে 
হরি-বাবুর কাগজে সব খবরই পায়--কাজেই তারা 
আর ভাল দাম দিয়ে গৌর-বাবুর কাগজ কিম্বে কেন। 
চন্দ্-সম্পাদক হরি-বাবু কাগজ বার কর্বার আগে 
মিউনিসিপ্যালিটির জ্যাটিনূ-ইন্স্পেক্টাব ছিলেন | 
তাবু পর তার নামে ঘুস মেবার একটা নালিশ হয় 


পি 





৪ সংখ্যা] 


তা সেটা নাকি মিথ্যা। তা যা হোক--বর্ভারা গরিব 
হরি-বাবুকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিলেন। গৌর-বাবু 
ছিলেন মিউনিসিপ্যালিটির একজন কমিশনার-তিনি 
ইচ্ছে করুলে নাকি হরি-বাবুকে কাজে রাখতে পার্তেন। 
কিন্ত তিনি বল্লেন-_-"চোরকে পাবলিক কাঁজে রাখতে 
আমার ঘোর আপত্তি আছে।” হরি-বাবু গৌর-বাবুর 
ওপর চটে” গেলেন । এবং আর কোথাও কোনো! রকম 
সুবিধে করুতে না পেরে সম্পাদক হয়ে বস্লেন। 

হরি-বাবুর কাগজ পড়ে” সবাই বল্তে লাগল-_ 
«হরি-বাবুর ল্যাটিন্‌-ইন্স্পেক্টারের” কাজ গিয়ে ভালই 
হয়েছে। ওঁর যে এত বিদ্যে--তা! না হলে কেউ কোনো 
দিন জান্তেও গারুত না । গৌর-বাঁবু আবার ওকে চোর 
বলেন কোন্‌ হিসেবে ? গৌর-বাবু ত ডাকাত ! আমাদের 
কাছ থেকে এতদিন ছু'পয়সার কাগজের জন্ঠে চার পয়সা 
করে, নিয়েছেন”-__ইত্যাদি ইত্যাদি । 

গৌর-বাবু ব্যাপার কিছুই বুঝতে পাবুলেন না। তার 


+" কাগজের সব খবর হরি-বাবুর কাগজে কেমন করে? যে 


যায়--এ তীর বুদ্ধি অগম্য বলে? মনে হৃল। প্রথম 
তার মনে হল যে হয়ত তারই কোনো লোক গোপনে 
চন্্র-সম্পাদককে খবর বিক্রি করে। সবাইকে সন্দেহ, 
করুতে কর্তে গৌর-বাবুর এমন অবস্থা হল যে নিজের 
সত্রীকেও তিনি মাঝে মাঝে সন্দেহ কর্তেন। 

রাত্রে একদিন গৌর-বাবু কি একটা খস্থস্‌ শখ 
স্তনৃতে পেলেন। কান খাড়া করে’ তার মনে হল যে 
শবটা তার দেরাঁজ থেকে আম্‌ছে। 

আন্তে আস্তে তিনি উঠে বস্লেন। তার পর 
শক্ত কবে' লাঠিটা বাগিয়ে ধরে' ছুয়ারের দিকে 
গেলেন! ছুয়ারের কাছে গিষে পাশের ঘরের দেরাজের 
কাছে দেখলেন যে কে একজন তীর কাগজ-পত্র 


+ ঘাটাঘাটি করছে । গৌর-বাবুর মনটা হঠাৎ বেজাছ খুসী, 


ইয়ে উঠল। মনে ভাব.লেন--এতদিনে ধরেছি-দীড়াও 
বাবা, আমার ফাইল চুরি করা--ছ' ! 

তার পর গৌর-বাবু হঠাৎ ছুয়ারের শিকল বদ্ধ করে, 
দিয়ে বাঁড়ীর অন্য সবাইকে চীৎকার করে’ ডাকৃতে আরম্ভ 
করে” দ্রিলেন। কাছেই প্রেস এবং আপিস, সবাই ছুটে 


সম্পাদকির বিপদ 


৪৬১ 





এল-_ডাগ্ডা এবং আলো! নিয়ে । সকলের মুখে খুব একটা 
উত্তেজনার ভাব এই মনে করে, যে--এতদিন পরে আসল 
চোর ধরা পড়লে কর্তা আর-সবাইকে অনাবশ্থাক সন্দেহ 
হতে রেহাই দেবেন। 

লোকজন সব এসে পড়লে গৌর-বাবু, ছুয়ারের 
দু'পাশে সবাইকে বেশ সার দিয়ে দাড় করিয়ে দিলেন। 
জানালার নীচেও দু’ জন করে’ লোক ডাণ্ডা উচিয়ে 
ফাড়িয়ে রইল, চোর যদি লাফ দেয় তাকে পিটিয়েই 
তার দফা সেরে দেবে-হাঁ-একেবারে। কেউ কেউ 
বল্ল যে পুলিশ ডেকে আনা ভাল, কারণ চোরটা 
কোনো রকম শব্দ করুছে না, হয়ত তার হাতে পিস্তল 
আছে । গোৌব-বাবু বল্লেন চোরকে আগে ধরে! 
তার পর পুলিশ ডাকাই ভাল। . 

গৌর-বাবু তাঁর ছু-নলা! বন্দুটিকে বাগিয়ে ধরুলে পর 
আস্তে আস্তে দুয়ার খোল! হ'ল। সকলে দেখল 
ঘরের কোণে জড়সড় হয়ে সর্বান্দে কাপড় মুড়ি 
দিয়ে কে দাড়িয়ে রয়েছে। গৌর-বাবু এক লাফে তার 
কাছে গিয়ে তাকে ঝপাত, করে’ জড়িয়ে ধরে’ একদম 
বাইরে টেনে আন্লেন। লোকরা তখন সবাই ডা 
হাতে চোরকে ঘিরে দীড়িয়েছে--পাছে সে পালায়। 
তার পর গৌর-বাবু যেই চোরের মুখের কাপড় জোর 
করে' টেনে খুলে দিলেন আর তার মুখে আলো পড়ল, 
অমনি নবাই হঠাৎ চৌ-চা দৌড় দিল! গৌর-বাবুর 
হাতের বন্দুকটা পড়ে’ গেল এবং হঠাৎ তার থেকে একটা 
গুলি বেবিয়ে গিয়ে ছাতের কোণের জলের টবে লাগল 
এবং টব ছুট হয়ে গিয়ে তার জল ফিন্কি দিয়ে ছুটে 
এসে গৌয়-বাবুর দাঁড়ি এবং চুল আপ্লুত করুতে লাগ । 

গৌর-বাবু উদ্াসভাবে আপনার ঘরে চলে’ গেলেন। 

চোর আয় কেউ নয় গৌর-বাবুর বড় ছেলের বউ 
রাত্রে ছেলে কীদ্ছিল বলে” একটা মোমবাতি আর 
দেশলাইয়ের জন্তে শ্বস্তরের ঘরে এসেছিল। ছেঁড়া 
কাগজও কিছু নেবার ইচ্ছে ছিল-_জালিয়ে দুধ "গরম 
করবার জন্তে। 

এর পর গৌর-বাবু ভিন দিন অন্দরে যান নি) পুত্রবধূ 
তবুও বাপের বাড়ী চলে গেল! 
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ANA" 


গৌর-বাবু এর পর থেকে একটু সাবধান হলেন। 
সন্দেহ হলেই কিছু করেন না। কিন্ত চেষ্টা যতই 
করুন না কেন- চোরকে বা হরি-বাবুর কাগজে তার 
কাগজের সব খবর কেমন করে? যায় এ তিনি কোনো 
রকমেই ধরুতে পারুলেন না। তার চট! মেজাজ আরও 
যেন চটে’ উঠতে লাগল। কোনো কারণ নেই সেদিন 
প্রেসের দারোয়ানকে অনাবস্যক ঘা-কতক দিয়ে তাড়িয়ে 
দিলেন। আব একদিন আপিসের গোপাল-বাবুকে সন্দেহ 
করে’ তাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিলেন । অনেক পুরানে। 
লোক গেল-_নতুন লোক এল, তাতে কাজের আরো 
গোলমাল হতে লাগল_-গৌর-বাবুর মেজাজও আরো! 
খারাপ হতে লাঁগল। শেষে একদিন প্রেসের দেড়ে 
কালীওয়ালাকে বিশেষ-কিছু-ঘনিষ্ঠ সম্বোধন করার জন্ত সে 
গৌর-বাবুব মাথায় একটিন নীল কালী ঢেলে দিয়ে চলে’ 
গেল। ' 

এদিকে হরি-বাবুর চন্দ্রের কাটুতি বেড়ে চলেছে। 
গৌর-বাবু এখন আর বাড়ীতে প্রায়ই থাকেন না 
প্রেসেই সব সময় থাকেন। তাঁর সামনেই সব কাজ হয়। 
প্রেসের মধ্যেই লোকজনদের খাবার ইত্যাদির বন্দোবস্ত 
করা হয়েছে! প্রেসের গেটে খুকৃরি কোমরে বেঁধে 
গুরুথা দারোয়ান কোনো লোক কোনো রকমের কাগজ 
নিয়ে বাইরে যেতে পারে না--সব গৌর-বাবুকে দেখিয়ে 
নিয়ে যেতে হয়। 

তবুও কিছুতেই কিছু হয় না। চন্দ্রের কাট্‌তি বেশ 
হতে লাগল--গৌঁলকের অবস্থা ক্রমশ মন্দ হয়েই চল্ল। 

শেষে গৌর-বাবু একদিন করলেন কি-_কতকগুলো! 
বিষয়ে ছোট ছোট নোট নিজে লিখলেন। নিজে তার 
প্র্ষ দেখ লেন_ নিজের সামনে ম্যাটার প্রেসে চড়ল। 

মুনে করলেন চন্দ্রকে এবার জব্দ করেছি। পরের 
দিন দেখলেন যে গোলকের “নিজস্ব সংবাদ-দাতার পত্র” 
ইত্যাদি সবই “চন্দ্রেও ছাপা হয়েছে। , 

গৌর-বাবু ভেবে পান না এ কি রকম করে? হতে 
পারে। গ্চন্ত্র আর “গোলক” একই সঙ্গে বেরয়। 
কাজেই এ হতে পারে না যে চন্দ্র “গোলক? থেকে 
নকল করে । 


AD তি পাস পা SN পাটি তং 








প্রবাসীস্মাঘ, ১৩৩০ 








| ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


আাসিলাখলা এল 


প্রেমে গৌর-বাবু লোকজনের উপর পাহারা দেবার 
জন্যে লোক রাখলেন ছজন--এবং নিজে তিনি সেই 
ছুজন লোকেব উপর চোখ রাখলেন। 

গৌর-বাবু একদিন দুপুরে খেতে বাড়ী গেছেন-- 
তার ঘরে ঢুকেই তিনি দেখলেন যে তার সেজ ছেলে 
কি-একটা কাগজ পড়ছিল, তাকে দেখেই হঠাৎ কাঁগজ- 
খানা নিয়ে দৌড় দিল। 

গৌর-বাবুর মনে হল পয়সার জন্য লোকে সবই 
করুতে পারে। ছেলেও বাবার সর্বনাশ করতে 
পারে। বাবাও যে পারে না তাও নয়। তার দৃঢ় 
বিশ্বাস হুল যে গজেন নিশ্চয়ই ভাব দেবাজ থেকে 
কাগজপত্র চুরি কবে? চন্দ্-সম্পাদককে বিক্রি করে। 
কি করুবেন ভাবছেন এমন সময় দেখলেন গজেন 
তার চটি তাড়াতাড়িতে পরে’ যেতে পারে নি। তখন 
গৌর-বাবু করুলেন কি--একটা কম্বল জড়িয়ে দুয়াবের 
অন্ধকার কোণে চুপ্‌ করে, দাড়িয়ে রইজেন। তার গা 
ঘামে ভিজে গেল। গজেন আর যেন আসেই না!। এই 
রকম ভাবে প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেল। গজেন এদিকে 
করেছে কি-_খানিকক্ষণ বাইবে বেড়িয়ে--“বাবা এতক্ষণে 





"বাইরে গেছেন” মনে করে'--পা টিপে টিপে যেই ঘরে 


পা দিয়েছে--অমনি তার ঘাড়ে ক্ল-জড়ানে! গৌর- 
বাবু গিয়ে পড়লেন। গজেন ‘বাবা রে’ বলে’ অজ্ঞান 
হয়ে গড়ল। গৌর-বাবু তখন কম্বল ছেড়ে দাঁড়িয়েছেন, 
তার সমস্ত গা দিয়ে দরদর কবে' ঘাম পড়ছে। রাগে 
তাব চোখ দুটো যেন জল্ছে। গোলমাল শুনে গৌর- 
বাবুর স্ত্রী, বড় ছেলে রমেন, মেয়েরা এবং চাকর- 
বাকর ছু-একজন এসে দ্বীডিয়েছে। গৌর-বাবু চেঁচিয়ে 
তার স্ত্রী থাকহরিকে বল্লেন--তোমার গুণের ছেলের 
কাও দেখ-_আমার সর্বনাশ এমনি করেই করুছে-- । 

থাকহরি বল্লেন--কি সর্বনাশ ? হ্যা--গা, তোমার 
কি করেছে গজা? . 

“এই দেখনা কি সর্বনাশ”-বলে'ই গৌর-বাবু 
গঁজেনের পকেট থেকে টেনে একটা কাগজ মোড়া অবস্থায় 
বাব করুলেন__। কাঁগজখানা বার কয়ে’ই মোজা বরে? 
ধবে' জোরে জোরে পড়তে আরম্ভ করুলেন_-. 


৪র্থ সংখ্যা | 


,'প্রীণ-প্রতিম-প্রিয়তম-বাজামণি-ওগো-আমার-_স্এই- 
টুকু পড়েই গৌর-বাবু কাগজখানা ফেলে দিয়েই সেখান 
থেকে চলে’ গেলেন গম্ভীর ভাবে । রমেনের মুখখানা তখন 
একট! দেখবার জিনিষ । মুখখানায় তখন-_ইলেক্সনে 
ইলেক্টেড-না-হওয়া-মালসীর মুখের ভাব, বাছুর-মরা 
গরুর মুখের ভাব, বায়-বাহাছুরের সঙ্গে সাব ডেপুটি- 
বাবুর কথা না বলার দুঃখ, পবীক্ষান়-ফেল-করা বিড়ি- 
খেকে! লম্বা-টেরীওয়ালা ছেঁড়া-চটি-পায়ে বকা ছেলের 
অন্তর-বেদন! ইত্যাদি বই মেশানো ছিল । 

গৌর-বাবু চলে’ ্লেতেই সে মোড়া কাগঞ্জধানা নিয়েই 
অন্ত ঘরে চলে' গেল। যাবার সমদ্র মাঁটিতে-শোওয়! 
গজেনকে চোখের চাউনিতে বলে' গেল- ড়া 
দেখাবো ' তোমায় লুকিয়ে লুকিয়ে পরেব চিঠি পড়ার, 
মঙা--। 

চিঠিখানা গৌর-বাবুর বড় পুত্র-বধূব, অর্থাৎ রমেনের 
স্ত্রীর । গজেনের রোগই ছিল-দাদাকে বৌদি কি 
+- লেখে তাই লুকিয়ে পড়া এবং সেই আদর্শে .ভবিষ্য 
প্রেয়সীকে চিঠি লেখ! শেখা । 

গোঁর-বাঁবু এর পর থেকে আরো! সাবধান .হলেন। 





প্রেসের মধ্যেই তাঁর আপিস ক্রুলেন--এবং ষতদব. 


দর্কারী কাগজপত্র সব আপিসেই রাখতেন। স্বস্ত 
রাত তাঁব প্রায় না ঘুমিয়েই কাট্ত। যাই একটু তত্র 
আস্ত, অমনি গৌর-বাবুর মনে হত-_কে বুঝি কাগজপত্র 
নিয়ে চলে’ যাচ্ছে বাইরে - অমনি তার ঘুম ভেঙে যেত। 

ভোৰ তিনটা__টিপ, টিপ, কৰে, বৃষ্টি পড়.ছে-- গৌর-বাবু 
তাঁর চেয়ারে চুপ করে' বসে’ আছেন আর তামাক 
খাচ্ছেন। প্রেসের লোকবা সব কাজে ব্যস্ত_কারণ 
আজকাল খুব ভোরেই কাগঞ্ধ বেবোয়। এমন সময 
গোৌর-বাবু দেখলেন প্রেসের সাম্নের রাস্তার ডাষ্ট বিন 
থেকে একটা লোক য়া কাগজপত্র পে'ল সব কুড়িয়ে 
নিয়ে গেল। গৌর-বাবু মনে করুলেন_কোনো গরীব লোক 
ময়লা কাগজ বেচে দিন গুদ্ধরান করে। তাকে দেখে 
গৌর-বাবুর একটু কষ্টও হল, আঁহা বেচারী, ভিজে ভিজেই 
পেট চালারার চেষ্টা করুছে। 

কিন্ত এই রকম যখন কষেকদিন উপরো-উপরি গরীব 


সম্পাঁদকির বিপদ্‌ 


৪৬৩ 





লোকটাকে দেখলেন, তখন তাঁর মনে কেমন একটা 
সন্দেহ হল। 
কয়েক দিন পরে গৌর-বাবু কতকগুলো! সংবাদ নিজে 
তৈরী করুলেন। তার দু-একটা নমুনা: 
, (১) মহারাজা গজেন্দ্রচন্দ্রের জমিদারী নিলাম হইবে : 
(২) গবর্ণর সাহেব পদত্যাগ করিয়াছেন_-কারণ 
জানা যায় নাই। 
(৩.) জাষ্টিস বোসের বদরোগে গত কল্য বৈকালে 


মৃত্যু হইয়াছে। 


(৪) পুলিশ সাহেব, উকিল টি কেবল 
লাখি-মারা নয়, অপমানও করিয়াছেন--এই. অজুহাতে 
পুলিশ সাহেবের নামে নালিশ রুজু হইয়াছে। 

(৫) কাল বেল! তিনটার সময় টাউন হলে মিটিং 
হুইবে--মৌলানা রম্জান সাহেবের মুক্তিতে আনন্দ 
প্রকাশ হইবে ।' 

(৬) চায়না ব্যাঙ্ক. ফেল হওয়াতে সহরের প্রসিদ্ধ 
ধনী রামখেলন কাইয়া দেউলিয়া হইয়াছেন। আজ 
চায়না ব্যাঙ্ক .বেল! তিনটার সময টাকা-গচ্ছিত-কারীদেব 
শতকরা ১ করিয়া দিবে। 

-এই-রকমের আরো নানা রকমের খবর তৈরী ও 
কম্পোজ: করা হল। তার পর প্রুফ দেখা হল! সেই- 
সমস্ত দেখা-প্রুফ একটু পরে ডাষ্ট বিনে ফেলে দেওয়া 
হল। তার পর কম্পোজ্জ-কর! ম্যাটার গৌর-বাঁবু ভেঙে 
ফেল্তে বল্লেন। প্রেসের লোকের! মনে করুল বাবুর 
মাথার দোষ হয়েছে। | 

এদিকে কিন্ত আর-একদল লোক অন্ত ঘরে বসে’ পবের 
দিন কাগজে যা যাবে সব কম্পোজ করুল। সেই-সমস্ত 
খবর ইত্যাদির প্রুফ দেখ! হয়ে গেলে পর ম্যাটার যখন 
প্রেসে চড় তখন গৌর-বাবু সমস্ত দেখা-প্রুফ নিজের 
সাম্‌নে পুড়িষে দ্বিলেন। | 

সেইদিন রাত্রে আবার সেই গবীব-বেচারী লোকটা 
ডাষ্ট বিনের বাগ্পত্র কুড়িয়ে নিয়ে গেল। 

যথাসময়ে দুখান! কাগজ বেরল। ফেরিওয়ালারা 
চারদিকে খুব হৈ চৈ করুতে করুতে “চন্দ্র বিক্রি করুতে 
লাগল । সেদিন ‘চক্র’ বেজায় বিক্রি হল। 


৪৬৪ 


প্রবাসী--মাধ, ১৩৩৩ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





গৌর-বাবু চন্র'খানা হাতে পেয়েই দেখলেন গোলকের 
কোনো খবরই তাতে নেই। “চন্দ রয়েছে তাঁর হাতের 
, তৈরী সব নিছক মিথ্যা খবরগুলে1। 
সেদিনকাঁর “চন্দ্রে” প্রকাশিত খবরগুলো একেবারে 
বাজে। কারণ--( ১) মহীরাজা গজেন্দ্রচন্দের জমিদারী 
নিলাম হবার হোনো কারণ নেই_-এবং কোনো' কালেও 
তা হবে না। 
' (২-) লাট সাহেবের 'পর্দত্যাগ ব্যাপার বপন হতে 
পারে, বাস্তবে নয় । 
,1-(৩) জাষটিস্‌ বোস সেদিনও আসন্ত বেঁচে আছেন 
এবং রীতিমত আদালত করুছেন। 
(৪) ভজহরি-বাবু পুলিশ সাহেবের বন্ধু। . 
4 (৫) টাউন হলে কোনো -বন্তৃতা হবার: ফথা নেই, 
তা ছাড়া মৌলানা 'রম্জান সাহেবের জেল কোনে! 
কালেও হয় নাই। তার উপর সেবার. তিনি শখ সাহেবী 
বকৃসিশ পাইয়াছেম। ' 
(৬) চায়না ব্যাঙ্ক, ফেল .করার কথ! একেবারে বাজে । 


1 সেদিন বেলা.ত বাড়তে লাগল--হুরি-বাবুর আপিসে- 
ততই লোকজনের ভীড় হতে লাগ ॥ কেউ হুরি-বাবুকে" 


মার্তে চায়, 'কেউ দাড়ি ছি'ড়তে চায়, কেউ ব! তাঁকে 
জলে চোবাতে চায়" এক একজন মানুষের আকৃতি; 
প্রকৃতি এবং কচি এক এক রকমের সকলেই" আপন 
আপন. রুচি অনুসারে হরি-বাবুর ব্যবস্থা করুতে চায়। 
যাঁদের নামে বাঁজে:খবর বেরিয়েছিল , তারা, সবাই মিলে 
হুরি-বাবুকে হেঁই-মারে-কি-তেঁই-মারে। 


চীন দেশে 'চুরিচামান্সির শাস্তিই' হচ্ছে গলায় মস্ত ভারি 


একট! 'কাঠের চাকা পরিয়ে রাস্তায় টেনে নিয়ে বেড়ান ।' 


এই চাকাটার সর্কারী নাম হচ্ছে ক্যাং। একদিন এক 
উরি ৪৯ Sh lc dle 
দেখে তার বন্ধু জিজ্ঞাসা কর্লে--“ব্যাপার'কি' ?*?' 

বল্লে--"আরে ভাই; রাস্তায়'এক গাছা দড়ি গল 


, তি 


এদিকে চায়না-ব্যাঙ্কের দরজায় হাজার হাজার লোক 


জমা হয়ে গেছে-_-সবাইকার মুখে হাহাকার। ব্যাঙ্কের 
কর্তারা অবাকৃ হয়ে গেলেন এমন ব্যাপার দেখে। 


তার পর সব ব্যপার দেখে শুনে লোকজনদের' অনেককে: 


টাকা দিয়ে অনেককে বুঝিয়ে বাড়ী পাঠালেন এবং শেষে 
পুলিশকেস্‌ করুলেন “ন্দ্রে'র নামে ॥ 

ব্যাপার যখন অনেক দূর গড়িয়েছে--তখন চন্দর- 
আপিসে পুলিশ-সাহেব একদল পুলিশ নিয়ে হাজির হল । 
সে' অনেক কষ্টে লোকজনের ভীড় ঠেলে হরি-বাঁবুকে 
কোনো কথ! বল্বার অবনর ন! দিয়ে একেবারে সোজা 
হাজ্রতে চালান করুল। | 

হরি-বাবুর নামে নালিশ হয়েছে গোটা বারো। 


তবে গৌর-বাবু অনেক কষ্টে হরি-বাবুকে জেল থেকে, 


বাঁচালেন। হরি-বাবু প্রেস ইত্যাদি সব বিক্রি করে' 
অন্য কোথাও চলে' গেলেন। লোকে বলে বিদেশে 
তিনি সাইকেল্‌ এবং ষ্টৌোভ.. মেরামতের দোকান 
করেছেন। | 

ভা সত্বেও, গৌর-বাবুর আপিসের নিয়ম হল--প্রেসের 
কোনো রকম. কাগজপত্র--প্রফ, ত দুরের কথা--বাইরে 
ফেলা হবেনা, এবং এর দন্যে বিশেষ করে’ একজন লোক 
রাখা হল।' তার নাম হচ্ছে হুশিয়ার পিং, তাই মাইনে 
হল সাড়ে. নস্টাকা এবং সে দিনরাত্রি একটা তা 
হি নামূনে। i 
'_ হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় 


তাই কুড়িয়ে নেওয়াতেই এই ফ্যাসাদে পড়েছি।* 


বিস্কারিত করে’ বল্‌লে--“দ্েশ দিন দিন অরাজক হল 


দেখছি-_-দড়ি নেওয়াতেহ এত কঠিন শান্তি!” চীনা: 


বল্লে--্তা ঠিক'-নয়, তবে দড়িটার একথারে হা 
বলদও বাঁধা ছিল কি না।” | 
বীরের বাগী 


" বন্ধুটি 


তার ডবল পয়সার মতন গোল' গোল ছুটি চোখ- _; 


-খ 


৪র্থ সংখ্যা] 


মুক্তিপ্লাবন- 
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ওমরের খুবনাম-ভাক শুনে গ্রীসের রাজা তার বার্তা নিতে 
সভা হতে দূত পাঠিয়েছেন। ওমরের সন্ধানে দূত এসে 
হাজির '-রাঁজ প্রাসাদ নেই, শাস্ত্রী নেই, পুবঞ্জনের কলরব 
নেই; আছে কেবল বিধধাবেশে অসীমপ্রসারিণী মরুস্থলী ও 
তার মাঝে মাঝে খোর্খা-গাছ। রাঁজসদনের চিহ্নই যখন 
চোখে পড়ল না, তখন 'বার্ভাহর একজন পথের মেয়েকে 
ভেকে -জিজ্াসা -করুলেন, "গো বাছা, ওমর খলিফার 
ভবন কোথা?" মেয়েটি বল্ল, “তিনি তো মাঠে এ খোৰ্শ্মী- 
তলায় শুয়ে রয়েছেন'।” কথা শুনে দূত তো! কিছুই ঠাওর' 
কবুতে পারলেন না, ভাবলেন, মেয়েটি বুঝিবা ঠাট্টা করুল। 
যা হোক তিনি এ গাছটির, দিকেই চল্লেন। থানিকদূর 
যেতেই দেখেন, গাছতলাতে চেটাইয়ের উপর কে যেন 
শুয়ে আছে; গায়ে তার. ছেঁড়া তালি-দেওয়া কাপড় 
সক্্ীরের বেশ) কিছুতেই তার মনে নিচ্ছে না যে এ 
দ্ববুবেশই ওমর খলিফ | তখনও ওমর ঘুমিয়ে আছেন, 
মূর্তির সে দীনতা ভেদ করে কি এক 'অসামান্ত তেজ 
ফুটে বা*র হচ্ছিল, তাতে তার মত বড় বড় রাজসভাচারী 
দুতরাঁজকেও . অভিভূত করে’ ফেল্ল। এমন সময়ে 
ঘুম থেকে উঠে ওমর নিজ পরিচয় দিলে তাঁর সন্দেহ 
অপনোদন হ’ল ; সামান্তক্ষণ আঁলাপেই দূত বুঝতে 
পারলেন কেন সেই দীনতার অবতার সর্বসাধারণের 
হৃদয়জয়ে সক্ষম হয়েছিলেন । দ'রদ্রাদপি দরিদ্র প্রজার" 
সাথে সমান জীবন কাটিয়ে ভগবানের চরণে ব্যক্তিগত 
পার্থিব বাপন! সঁপেং দিয়ে ইস্লামমণি ওমর খলিফ 
ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যেব- মনে গণতন্ত্রের জীবন্ত মহাঁন্‌ আদর্শ 
২. রেখে গিয়েছেন। 

পৃথিবীর আর-এক.ধারে আর-এক সময়ে ক 
আব-একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল। এক দুপুর 
রাতে গণতম্রেব অগ্রদূত আমেরিকার যুক্তরাজ্যের স্থসন্তান 
এত্রাহাম লিন্কল্ন্‌ প্রেসিডেণ্টের ঘরে নিদ্রিত; এক 
বৃদ্ধা সে রাতে বিপদে পড়েছে, 'সলে সেই অসময়ে! 
আবেদন নিয়ে প্রেসিডেণ্টের ঘরে এসে হাঁজির। তিনি 


৫ 


তখনই উঠে বৃদ্ধার বিপছুদ্ধারের ব্যবস্থ। করে’ দিলেন 
লিন্কল্ন্‌ বড় প্র পেয়েও আত্মবিস্বত হননি ; তিনি, 
তার কাজ ও চরিত্রের দ্বারা রাজকীয় ক্ষমতার বর্ম ভেদ 
করে’ আমেরিকার আবাল-বুদ্ধ-বনিতাঁর আপনার জন 
হয়েছিলেন); যিনি আমেরিকার বিশাল যুক্তরাজ্যের 
সভাপতি বা কর্ণধার হয়েও নিজেকে জনসাধারণেরই 
একজন, আর কাজে চিন্তায় ও কথায় নিজেকে মাধারণের 
সামান্ত ভৃত্য জান করে’. গৌরব অনুভব কর্তেন, সেই 
নবদেবতার -"চরিত্রগরিমায় ক্ষষতাঁর সিংহাসনে আর 
পশুবলদৃণ্ত কোন্‌ মানুষের ন! উচ্চশির শ্বতঃই নত হয়? 
সমাজজীবনেই বা কি, ব্যক্তির জীবনেই বা কি, আত্মা 
যতক্ষণ নিজেই নিজের প্রভু হতে না পারছে, ততক্ষণ 
তাঁর শাস্তি কোথায়? গণতন্ত্র বা 10672002805 জাতির ও 
সমাজের সর্বাঙ্গে মুক্তি দেওয়ার একটা আশাও আকাঙ্ষা- 
মূলক প্রয়াস ; সভ্বের মধ্য দিয়ে প্রণালীবদ্ধভাবে একটা 
অধ্যাত্ম আদর্শের দিকে সমাজকে চালানর প্রয়াস মাঁনব- 
ইতিহাসে সেদিন সুরু হয়েছে মাত্র। গণতন্ত্র যে সমাজের 
সকল রোগের ওঁধধ, সকল-ছুঃখ-অপহাঁরী, এটা আশা করা 
অন্ততঃ এর বর্তমান অবস্থাতে অন্তায়; গরণতত্ত্রের মহান্‌ 
উদ্দেশ্য এখনও সকল জায়গায় সফল হয় নি; ভাই বলে? 
যে এর ভবিষ্যৎ চিত্র আধারময় তা বলা বাতুলতামাত্র ; 
সফলতা-বিফলতার মধ্য দিয়েই শেষ বিজয় খুবই সম্ভব 
ইহারই। প্রাচীন আথেন+য় (গ্রীক ) .বা আজ পর্য্যস্ত- 
স্থইজারুল্যাণ্ডে প্রচলিত গণতন্ত্র ( Direok Demooraoy ): 
হ'তে আরম্ভ করে’ (7190561%6 ) শাসনপরিষদের 
ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত ও ধর্বব করুতে নিত্া-উপায়-উদ্তাবন্শীল 
নব প্রতিনিধিযুলক গণতন্ত্র বাঁ Representative’ 
Democracy ( যার আদর্শ হ'ল ব্রিটিশ রাষ্ট্রতন্ত্র ) পর্যন্ত 
সবই সেই প্রয়াসেব ইতিহাস । : 
গতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের উপর অধুনা সাধারণের 
আস্থা কমে’ আস্ছে ; কারণ প্রতিনিধির! জাতির সাধারণ, 
ইচ্ছাকে কার্ধ্য ঠিক পরিণত কর্তে পারেন না; অনেক 
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সময়ে তাঁদের কান্ত জাতির সাধারণ ইচ্ছার বিপরীতগামী 
হতেও দেখ! যায়। হুইজাব্ল্যাঞ্ডের সিধা গণতন্ত্রকে 
সেজন্য আজকাল অনেকে আদর করুছেন। সে দেশ ছোট 
ছোট ক্যান্টনে বিভক্ত । এই ক্যান্টন্গুলিতে মাত্র একটি 
রুরে জনসভা আছে, হাউস্‌ অব. লর্ডসের -মত দ্বিতীয় 
কোন সভা নেই। তবে সধ্যবদ্ধে সকল ক্যাণ্টনের কেন্দ্র- 
স্থানীয় একটি ঘিতীয় সিনেট সভাও আছে। অপেক্ষাকৃত 
ছোট ক্যাপ্টনের লোকেরা প্রকৃতির কোন একটি বম্যস্থানে 
সকলে সমবেত হয়ে. বিরাট সভা করে' তাতে কোন 
নৃতন আইন তৈয়ারীর প্রস্তাবের জন্য আবেদন করে) 
একে বলে “ইনিশিয়েটিভ,, ; আর দেশের গভর্ণ মেণ্টের 
গঠন বা Constitution সম্বন্ধে কোন বদল করুতে 
হলে সমগ্র দেশের জনমগ্ডলীর অন্থমোদনের জন্য প্রস্তাব 
তুণ্তে হয় ; একে বলে রেফারেণ্ডাম্‌ ; আর 
সর্কসাধারণে একত্র মিলে রাজ্যসংক্রান্ত কোন বিষয়ে 
গবর্ণ মেণ্ট, বা মন্ত্ৰীগণ কোন্‌ নীতির অনুসরণ করুবেন সে 
সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করাকে “প্রেবিসাইট্‌* বলে। 
রাজ্যসম্পর্কীয়. ব্যাপারে প্রতিনিধির সাহায্য না নিয়ে 
নিজেরাই মভাম্ত প্রকাশ করাতে বিশেষ অস্থবিধা হয় না 
যদি সমগ্র দেশকে এক-একটি ছোট গণ্ডীতে পরিণত করা 
যায় ও প্রতি গণ্ডীতে একই সময়ে সভার ব্যবস্থা হয়। 
এখন প্রাচীন এথেন্স: ও আধুনিক হুইজাবুল্যাণ্ডের 
ছুইহরকমের সিধা গণতন্ত্রে কথা বঙ্গি। এ দুটিকে 
গণতন্ত্রের নিখুত আদর্শ বলে’ ধবা ইয়। এদের পরষ্পরের 
মধ্যে পার্থক্য এই যে আথেনীয় বা গ্রীক গণতন্ত্রে শান্তি- 
স্থাপন, যুদ্ধঘোষণা, নৌবিভাগ ও সেনা-রক্ষা, উপনিবেশ 
সম্পর্কীয় ও আয়-ব/য়-সংক্রান্ত রাজকাধ্য নির্বধাহ বিষয় 
জনসভায় নিষ্পত্তি হত, আইন তৈয়ারীতে সাধারণ সভার 
হাত ছিল না। কিন্তু সুইস্‌ গণতগ্ত্রে ঠিক তার উল্টা) 
আইন গ্রণয়নাদি সকলের সমবেত সভাতে হয়; পক্ষান্তরে 
রাহ্ছকাধধ্যনির্ববাহবিষয়ে জনসাধারণের প্রভাব তাদৃশ 
লক্ষিত হয় না__ কর্ণচারীরা এ বিষয়ে আর আর জনতন্ত্র- 
শাসিত দেশের কর্মচারী হতে বিভিন্ন ও অধিকতর স্বাধীন । 
প্রত্যেক গভর্ণ মেণ্টেরই তার মূলনীতির বিপক্ষে অবস্থিত 
অন্ত প্রভাবের দ্বারা কতকটা নিযস্ত্রিত হওয়া তার স্থায়িত্বের 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩৩০ 


২৩শ ভাগ, হ্য় খণ্ড 


পক্ষে মঙ্গলজনক, এতে অনুস্থত মূলনীতির মাত্রা অতিরিক্ত 
হতে গায় না; যেমন জনতন্ত্মূলক শাসনের সঙ্গে আম্লা” 
তন্ত্রের কিঞ্চিৎ সংমিশ্রণ থাকাতে স্থইস্‌ গণতন্ত্রে মতা 
রক্ষিত হয়েছে। সুইস্‌ গণতস্ত্রের পরম্পরবিরোধী নীতির 
সমন্বয় সাধন ছাড়া ভার সফলতার আরও অনেক কারণ 
আছে; দেশটা! ছোট, আর সেই-রকম ছোট ছোট দেশের 
পক্ষে গণতন্ত্র ভাল; বড় বড় দেশের পক্ষে গণতন্ত্র সফল 
করুতে হলে সেখানে রাষ্ট্রসখ্য নীতিব ( federal 
principle ) অনুসরণ করুতে হয়। 

ম্যাকিয়াভেলি, রুমে! প্রভৃতির মতে বড় বড় দেশের 
পক্ষে রাজতন্ত্র শাননই প্রশস্ত ; কিন্ত আমরা বলি সেখানে 
সখ্যবন্ধের প্রয়োগে গণতন্ত্র শাসনও বেশ চালান যেতে 
পারে; এ নিয়মে সমগ্র দেশকে কতকগুলি ষ্টেটে ভাগ 
করে' নিয়ে প্রতি ষ্টেট্‌ জনতন্ত্রশাসিত . করুতে হয়; 
ট্রেটগুলি সখ্যবদ্ধ বা £909796107এর অস্তভূর্ত থাকে। 
আমেরিকার যূক্তরাজ্যে এই ব্যবস্থা! 

একতাই বল; এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সথ্যবন্ধ 
প্রণালী । সথ্যবন্ধ ব| £ed০r৪৮i০দএর নিয়ম হচ্ছে এই 
ষে কেন্দ্র, central বা federal গভর্ণ মেণ্টের হাতে যুদ্ধ” 
ঘোষণা, আন্তর্জাতিক রাঁণিজ্য, দেশরক্ষা সন্ধি প্রসৃতির 
মত সম্গ্র-দেশ-সম্পর্কীগ্গ ব্যাপার পরিচালনার ক্ষমতা ' 
রাখ। হয়; আর স্থানীয়, 10০21 বা ৪&৪ গভর্ণ যেশ্টের 
উপর বাকী অনেক মোটা স্থানীয় বিষয় সম্পর্কের 
ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া হয়; এতে স্থানীয় বা 1008] 
গভর্ণম্ণ্ট গুলি প্রায় স্বাধীনভাবে কাজ কর্তে পারে। 
তাতে কাজও ভাল হয় : কেন্দ্র বা ০92৪1 গভর্ণ মেণ্টের 
কাজ তাদের মধ্যে লাগাম ধরে’ বসে থাকা ও 
বিদেশের সঙ্গে কাবুবার . রাখা । সধ্যবন্ধ প্রণালীতে ' 
ষ্টেটগুলির উপর বেশী ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া হয়; ) 
ষে পর্য্যন্ত না ভারা অন্তের কাজে হস্তক্ষেপ করে 
সে পর্য্যন্ত তারা নিজেদের মধ্যে স্বাধীন । এই 
ষ্টেটগুলিতে প্রতিনিধিতন্ত্র আইনসভা, মন্ত্রীসভা ও 
মন্ত্রীসভার শিরংস্থানীয় কার্য্যাধ্যক্ষ, গভর্ণর বা সভাপতি 
থাকেন, অর্থাৎ ষ্টেট গভর্ণমে্টগুলিতে এক-একটা! 
স্বতন্ত্র গণভন্ত্রমূলক রাজ্যের সকল রকম আহ্ুষঙ্গিক ভ্বিনিস 





৯ 


৪র্ঘসংখ্যা] ' : 


ও আস্বাব থাকে। সমস্ত ষ্টেটের প্রতিনিধি মিলে কেন্ত্র- 
গভর্ণ মেন্টের আইনসভা অর্থাৎ মন্ত্রীসভা ও সভাপতি 
নির্বাচন কবে। সভাপতি রাজ্যের কর্মচারীদের পাণ্ডা; 
যদিও তিনি ও মন্ত্রীবা জনপ্রতিনিধিদের মধ্য হ'ভেই 
গৃহীত, তথাপি তীর! চাকরীজীবী কর্মচারী নন। মাঞ্িন্‌ 
যুক্তরাজ্যের ব্যাপার প্রায় এই রকমই। কিন্তু কানাডার 
একটু বিশেষত্ব আছে; সেখানে ষ্টেট গভর্ণ মেণ্ট, কেন্দ্র 
বা ০9] গভর্ণ মেণ্ট$ আইনসভা মন্ত্রীসভা প্রভৃতি 
সকলই আছে, কেন্দ্র-গভর্ণমেন্টে প্রধান মঙ্ত্রী৪ আছেন; 





কিন্তু কানাডা তো যুক্তরাজ্যের মত একেবারে-মুক্ত নয়, 


ভাই সেখানকার রাষ্ট্রের উপরে ব্রিটিশ আধিপত্যের 
নিদর্শনরূপে, কার্ধতঃ অধিকন্ত। একজন ব্রিটিশ গভর্ণর 
থাকেন; ইনি বিশেষ কিছু ক্ষমতা পরিচালন করেন না। 
সম্প্রতি কানাাকে আরও একটু স্বাতন্্য দেওয়া হয়েছে; 
কানাডা যুক্তরাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্য-সন্ধি করেছে। তা 
ছাড়া ব্রিটিশ গভর্ণর কানাডার পালর্ণমেপ্টের গ্রহণীয় 
হওয়াও চাই, এমন কথাও উঠেছে। দক্ষিণ-আফ্রিকার 
গ্রজাতন্ত্রেও ব্রিটিশ রাজ প্রতিনিধি জনসভার কাজে বাধা 
দেন না, বা জনসভাতে পাশ-করা কোন আইন তাঁর 
ভেটো বা নাকচ করার ক্ষমতা থাকলেও তিনি সে 
ক্ষমতা পরিচাঁলন.করেন ন1, বা করুতে সাহস পান না! 
আর আমাদের শাসন-সংক্কারের ভারতে গভর্ণর-জেনা- 
রেলের ভেটো করার ক্ষমতা এমনই অবাধ ও অগ্রভিহত 
যে এটা' যখন-তখন সম্মিলিত জনমতকে অগ্রাহ করে, 
ফোন নূতন আইন পাশ বা কোন নৃতন প্রস্তাব নাকচ 
করতে পারে। সেদিন লবণশ্তক্কের অতিবৃদ্ধির বিষয়ে 
এটা সকলেই হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। (এই 
উপনিবেশ-গভর্ণ মেন্ট গুলির অর্ধ-নিজস্ব নিশান আছে; 


. ৪. নিশানে ব্রিটিশ “ইউনিয়ান্‌ জ্যাক” ও তার কোলে ওঁপ- 


নিবেশিক স্বাধীন পতাকার চিহ্ন অঙ্কিত আছে। এখানে 
এট! উল্লেখযোগ্য যে, ভারত-শাসন-সংস্কারে ভারতের জন্ 
এক্সপ কোন নিখানের প্রস্তাব নাই )। 

প্রজাতন্ত্র গভর্ণমেন্টের জননী বিলাতের গভর্ণ মেণ্টের 
গড়ন (constitution ) বিষয়ে অনেক কথা বলার 
আছে) তার "আলোচনার স্থান এখানে হবে না। 


' মুক্তিপ্লাবন 
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তবে গভর্ণুমেশ্টের সর্বেসর্বা পালমেপ্ট,$& মহাসভার 
কথা একটু বল্ব। .হাঁউস্‌. অব কমন্স, -ও হাউস্‌ অব. 
লর্ড স্‌ এই ছুইএ মিলিয়ে পাল'মেণ্ট, বল! হয়; এরাই 
আইনের কর্তা। কিন্তু সাধারণতঃ, পালর্শমেন্ট: বল্তে 
লোকে হাউস্‌ অব.কমন্স. ও সাধারণের নির্বাচিত প্রতি- 
নিধিদের সভাই বুঝে । অভিজাত সম্প্রদায় বা'লর্ডস্দের 
সভাকে হাউস্‌ অব, লর্ভস্‌ বলে।.' কমঞ্প, 'সভীয় সাত 
শতেরও বেশী সভ্য আছে। সারা দেশটা হতে সভ্য 
নির্বাচন করে’ পাঠান হলে কমন্দ, স্ভায়' যে দলের 
জনবল বেশী দেখা যায় সেই দলের থেকে সকলের চেয়ে 
প্রভাবশালী ব্যক্তিকে ডেকে রাজা প্রধানমন্ত্রীত্ব দেন। 
প্রধান মন্ত্রী নিজের সহকন্ধী অন্তান্ত বিভাগীয় মন্ত্রীদের 
নাম_রাজসদনে প্রস্তাব করলে সেইমত নিয়োগ হয়। 
প্রধান মন্ত্রী.ও তাঁর পারিষদেরা রাজ্যের 'সর্বপ্রধান 
কার্ধ্যকরী সভ| (০8109 বা executive ) গঠন 
করেন । তিনি ও তাঁর সভা কমন্স, সভার কাছে 
দাষী; মন্ত্রীরা সেখানে দলে পুষ্ট; অন্তান্ত দলের 
লোক সাধারণতঃ আর-একটা দল পাকিয়ে মন্ত্রীদলের 
কানের সমালোচনা করে; এই সমালোচনা .রাজনীতি- 
ক্ষেত্রে বিশেষ আবশ্তক। সমালোচনার দলকে গভর্থ - 


.মেপ্টের অপোজিশান্‌ বা প্রতিপক্ষ বলে। 


পালমেণ্টে সভ্যেরা কোন নৃতন আইনের প্রস্তাব 
কর্‌তে চাইলে সেটা বিলের আকারে কমন্সে তিনবার 
গড়তে হয়। প্রথম দুবার পড়া হ’লে প্রস্তাবটি সমস্ত 
হাউস্‌ অব.কমন্সকে কমিটিতে পরিণত করে? সেখানে 
তার এক-এক অংশ ধরে' আলোচনা ছাটকাট কর। হয় ও 
ভোটে গ্রাহথ হলে পর গ্রহণ করা হয়। তার পর একদিন 
এ বিল সমস্ত হাউস্‌ অব. কমন্সের বিবেচনাধীন থাকে। 
বিবেচনার শেষে উহা আবার তিনবার কমন্সে পড়া হয়। 
এর পর বিল লর্ডসে যায়; সেখানে সর্বসমেত তিনবার 
গড়ার মধ্যে কোন পরিবর্তন না হলে রাজ্জকীয় অহ্থমোদনে 
আইনে পরিণত হয়। কিন্ত লর্ড স্‌ সভা কোন পরিবর্তন 
প্রস্তাব করলে বিল কমন্সে ফিরে যায়। তখন তার 
পুনধিবেচনা আরস্ত হয়। অনেক সময়ে কমন্সে দুবার 
বিল পড়া হলে সমস্ত হাউসের কমিটিতে তাকে ফেলা 
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হয় না) কমন্সের অনেকগুলি ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি, আছে; 
(সেগুলি মন্ত্রীদের পক্ষীয় ও সমালোচনাকারী প্রতিপক্ষের 
লোক নিয়ে গড়া) এ ব্যবস্থাতে হাউস্‌ একই সময়ে 
অনেকগুলি কমিটিতে ভাগ হয়ে অনেক কাজ করুতে 
পারেন; এতে সময় সংক্ষেপ হয়। পালমেণ্টে বাজেট 
আলোচনা ও টাকা সর্বরাহ ব্যাপারে জনপ্রতিনিধিরা 
বিভাগীয় মন্ত্রীদের উপর বেশ একট্‌ কর্তৃত্ব করার অবসর 
পান। | 
গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র তিনটি--সাম্য মৈত্রী শ্বাধীনতা-_ 
অধ্যাত্মরসে সিঞ্চিত হলেই প্রাণময় হয়ে উঠে। আধ্যাত্মিক 
জীবন তথ! অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে 
পারুলেই এগুলির সার্থকতা হয়, প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা 
হয়। পাশ্চাত্য গণতন্ত্র এযাবৎ যন্ত্র বা পদ্ধতির গণ্ডীর মধ্যে 
বেশী আবদ্ধ হয়ে পড়াতে, তার আবিষ্কারের দিকেই 
বেশী ঝেণকাতে তেমন বিকশিত হতে পারছে না। 
আর এক কালে প্রাচীতে দরুবেশী গণতন্ত্রের মন্ত্র 
মুসলমানের কাজে ও জীবনে প্রথম কয়েক দিনেব 
‘জন্য জয়যুক্ত হয়েছিল বটে, কিন্তু উপযুক্ত যস্ত্রাভাবে 
ও পরবর্তী সময়ে লক্ষ্যন্রষ্ট ও ব্যক্তিগত স্বার্থে কলুষিত 
হওয়াতে তা স্থায়ী হতে পারে নি। সুতরাং ভাবকে 
ধরে’ রাখতে হ'লে তার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান ও যন্ত্র- 
পদ্ধতিরও বিশেষ রকম দরকার আছে। তবে পাফল্য 
“বিষয়ে এ ছএরই বিকাশে সামঞ্জস্য থাকার দরুকার ; 
কোনটিই আরটিকে অবহেলা করে' আগুয়ান হ'তে 
পারে না। ll | 

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মানে রাজশক্তিকে নষ্ট করা নয়) 
এর মানে হচ্ছে এই যে প্রকৃত রাজ-ক্ষমতাকে মুষ্টিমেয় 
'বাজকার্ধ্যনির্বাহকদের (65905%9) হাত হতে জন- 
সাধারণের হাতে নেওয়া ; অবশ্য রাজক্ষমতা জনসাধারণের 
করতলগত হলে 6290861৮9এর যে কাজ থাকৃবে না তা 
নয়, 69০561%9 কর্মচারীরা তখন জনসাধারণের ছন্দাস্থ- 
বর্ন করবেন অর্থাৎ সাধারণের প্রতৃভাবে না চলে' ভূত্য- 
ভাবে চল্বেন। 185:909$159এর যথেচ্ছ ক্ষমতা খর্ব 
করা সম্ভব হয় কখন? সকলে মিলে যখন দেশের ও 
'দ্শের হিতার্থে আইনকাঙ্ছন তৈয়ার করে দেশের টাকা: 


প্রধাসীস্্মাঘঃ ১৩৩০ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কড়ি রাজস্বের আদায়ে ও ব্যয়ে বেশ একটু কর্তৃত্ব করতে 
পায়, তখনই গণতন্ত্র খানিকটা সম্ভব হয়। এই অমোঘ 
অস্ত্র তাদের হাতে থাকৃতে - 539০৮%৪ বেশী প্রঁভুত্ব 
পেতে পারে না । সমগ্র একটা দেশের. লোকসংখ্যা 
খুব. বেশী, এ কারণে ও অন্ত কারণে সকলেই করৃত্বের 
অধিকার প্রত্যক্ষভাবে. পরিচালনা কর্তে পায় না। 
পছন্দসই প্রতিনিধি নিজেদের মধ্যে থেকে মনোনীত করে" 
ভারা তাদের সাধারণ ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করেন; 
যোগ্য প্রতিনিধিরা তাদের সভায় বমে' আইনকানুন 
তৈরী ও টাকাকড়ি খরচের ব্যবস্থাদি করেন' রেলওয়ে, 
ষ্টীমার-লাইন, নৌবিভাগ, সেনাবিভাগ প্রভৃতির উপর 
সাধারণের কর্তৃত্ব না থাকলে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানগুলি 
অবাধ হতে পায় না; চাদপুরের - গুলির ব্যাপারে 
এ কথার সত্যত। উপলব্ধি হয়েছিল | জাতি তার 
চরিত্রে চিন্তার ও চলাফেরায় মুক্ত হ'তে না পারুলে 
স্বাধীনতা প্রকাশের কোন বাহ্যন্ত্র,. এখানে গণতন্ত্র" 4 
শাসন, জাতিকে মুক্তি দিতে পারে না? যন্ত্র কতকট? এ 
পথের সহায় বটে, কিন্তু মজ্জাগত অভ্যাসলন্ধ বন্ধন বা 
মুক্তিই ফলাফল নির্ণয়ে বেশী. প্রভাবশালী; তাই 
গণতন্ত্রের উদ্বোধনে দাসস্থলভ বুদ্ধি ও চিন্তায় প্রাথমিক 
হ্বাতন্ত্য ব! স্বাধীনতালাভ আবশ্যক ; পরে সেই স্বাতন্ন্য 
বাস্তবের মধ্যে প্রাণবান্‌ হয়ে, সত্য হয়ে, রাজনৈতিক 
সমাজের অঙ্গে অঙ্গে ফুটে ওঠে। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্য, 
বক্তৃতা ও সভানমিতি করার বিষয়ে স্বাধীনতা প্রভৃতিকে 
আমবা গণতন্ত্রের দান না বলে’ তার সহায়ক বল্ব ; 
এগুলির আরস্ত ইংল্যাণ্ডে অভিজাভ-সম্প্রদায় বা লর্ড স্দের 
প্রভাবকালে; তা হ’লেও এগুলি বিনা গণতন্ত্রের মন্ত্র 
পূর্ণবিকাশ লাভ করে না। এখানে বিলাতের Hebeas 
Corpus Actএর কথা একটু বলি । 29995 বা _) 
শাসন-পরিষৎ যে-কোন ব্যক্তিকে উপযুক্ত কারণ বিনা 
আটক করুলে, এই নিয়ম অনুসারে বিচারক Habeas 
Corpus Writ বা'র করে’ তাকে খালাস কর্তে পারেন। 
বিলাতে এই আইনের দ্বারা ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্রা কতকট। 
নিরাপদ্‌ করা হযেছে। দেশব্যাপী অরাজকত প্রভৃতি দুর্বি- 
পাক উপাস্থত হ'লে ব্যক্তিগত স্বাধীনতামূলক এই রকম 


৪র্থ সংখ্যা.) : 


প্রজাসাধারণের কয়টি অতিমাধারণ, অধিকার সাময়িক 
ভাবে. লোপ পায় ; 26180. ০£ 1:৪৭ বু প্ধর্শের দার! 
'দেশশাসন” তখন কিছু সময়ের জন্ত শিকেয় তোলা 
'থাকে। অরাজকতা হেতু আইনের এই তিরোভাবকে 
ইংরেজীতে American Civil Liberty নামক পুস্তকের 
লেখক বিবার বলেছেন police rule বা পুলিস- 
শাসন ।' ভার পর এভাবে maria! 1৭ বা সামরিক 
আইন. জারি করে’ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ আইনের 
চোখে সঙ্গত নয় বলে" দুর্ঘটনা ঘটার পর নির্দিষ্ট 
সময়ের মধ্যে Indemnity Act নামে এক অপাধারণ 
আইনের আশ্রয় নিতে হয়, এতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় 
'হস্তক্ষেপকারী যথেচ্ছ-ক্ষমত।-পরিচালনকারী কর্মচারীদের 
কাজ, আইনসম্গত করে’ নেওয়া হয় । যদি এ আইন 
পশি করা না তয় তা হলে এ রাঙ্গকর্্মচারীরা সাধারণ 
-- আইনের আমলে ধরা পড়েন। তাদের হাতের জলশুদ্ধি 
_ কবে? নিতেই এই ব্যবস্থা ।. 
_. শ্রণতন্ত্রেব সার্থকতা! শুধু যন্ত্রের নামেতেই শেষ নয়; 
গণতন্ত্রের সার্থকতা বাস্তবের প্রাণে, জাতীয় চরিত্রে, 
রাজনৈতিক জীবনে চলাফেরা ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। 
নিজের দেশের রাজনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে 
সাধারণ জীবনপ্রবাহে বাধ! না দিয়ে আত্মা স্বাচ্ছন্ব্যবিহারী 
"হ’লেই এবং দেশের ও রাঁজ্যসংক্রান্তবিষয়ে আত্মবোধ 
হ'লে, আত্ম! সাধারণ ইচ্ছার মধ্য দিয়ে কাজে চরিতার্থ ও 
গ্রকটিত হ’লে গণতন্ত্রের অধ্যাত্মতা সফল হয়.) আত্মাব 
শুধু বাচ্‌লেই হ’ল না, স্থখে বাচা চাই। প্রতি অনুষ্ঠানে 
প্রতিষ্ঠানে তার প্রাধান্ত সু ৎতিষ্ঠিত হোক বা না হোক, 
তার ব্যক্ত ও মুক্ত থাকার দর্কার ) নিঙ্গ বাসভূমে জাতীয় 
আত্মা পরবাসী হ'লে, পিঞ্জরাবদ্ধ থাকলে, বাইরের 
, সঙ্গে অর্থাৎ দেশের বাহ্‌ অন্ষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সে 
জীবনের সম্বন্ধে মাখামাখিভাবে পূর্ণবিকশিত হযে না 
উঠতে পারুলে, সেগুলির সাথে তার আপনা-আপনির 
ভাব না জাগুলে গণতন্ত্রের বড়াই করা চলে না; এমন 
প্রাণহীন জিনিস চাদের আলোয় জলভ্রমের মত। 
ভাঁরত-শাঁসন-সংস্কারে আমাদের রাজনৈতিক অধিকার 
'কি ও কতটুকু এখন- তার একটু আলোচনা করি। 








মুক্তিপ্লাবন- 
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১৯১৭ খষ্টাব্বের ২ংশে আগস্ট, তারিখে পালমেন্টে 
মাননীয় .মন্টেপ্ড সাহেব ব্রিটিশরাজের পক্ষ হতে ঘোষণা 
করেন যে.ব্রিটিশভারতকে সাআজ্যের; অঙ্গবিশেষ বলেঃ 
গণ্য রেখে ক্রমে তাকে প্রজাসাধারণের কাছে দারিত্ব- 
মূলক শাপনপ্রণালী দেওয়াই ভারতে ব্রিটিশ শারনের - 
চরম জক্ষ্য। এই ঘোষণা অনুসারে প্রথমে প্রাদেশিক 
গভর্ণ মেপ্ট গুলিকে অপেক্ষাকৃত বেশী স্বায়ত্ব শাসনা ধিকার 
দেওয়া হয়) ক্রমে সেগুলিকে পুবাপূরি স্বায়ত্বশাসিত 


-করে' ্রেট-গভর্ণ মেন্টের মত করাই উদ্দেশ্য ; আপাততঃ 


প্রাদেশিক গভণ্‌মেণ্ট গুলিতে আধা-ব্রিটিশ আধা-দেশীৰ 
করে’ কান্দ আরম্ভ হয়েছে। 

ব্রিটিশ আধখানা-_গভর্ণর ও তাঁর শাসন-পরিষৎ 
( executive council) দ্বারা গঠিত; তিনি ভারত- 
সচিবের ( Secretary ০f State ) মধ্য দিয়ে বিলাতের 
পাল“মেণ্টের কাঁছে দায়ী । আর দেশীয় আধখানী-- 
দেশীয় জনমন্ত্রীদের ছারা গঠিত; আইন-সভ্যদের- মধ্য 
হতে প্রভাব-প্রতিপত্ভিশালী লোক বেছে নিয়ে মন্ত্রীসভা 
গড়া হয়। আইন-সভার সত্যের আবার তাঁদের নির্বাচক 
জনলাধারণেব বা ভোটারদের এক-একটা -নির্মাচিন- 
গণ্ডী বা electorate হতে প্রেরিত প্রতিনিধি । তারা 
এই ভাবে সভাতে তাদের কাজের জন্য দেশেব লোকের 
কাছে জবাবদিহি করুতে বাধ্য, নতুবা পববর্তী নির্বাচন 
ভোট পাওয়ার আশা অতি কম থাকে । 'গভর্ণরের শাসম- 
পরিষৎ ( executfi৮৮ ০০॥৷৷০i1) আর তীাঁব সঙ্গে 
জোড়াদেওয়া দেশী মন্ত্রীদের সঙা--এ দুয়ের মিলনে হ'ল 
কতকটা শাদাকালোয় ' ইরিহর-মিলন ; প্রমথ-বাবুব 
“তুইয়াকী” নামে এই ইঙ্গিত আছে ; বিলাতের ক্য।বিনেট্‌ 
মন্ত্রীসভা যেমন প্রধান কর্মকর্তা (6%:৪০৪৩), প্রাদেশিক 
গভর্ণ মেন্টে যুগলসভার সভ্যেরা__গভর্ণ মেপ্টপক্ষীয় হোন 
আর জনসাধারণেৰ লোক হোনি-_মোটামুটি হিসাবে 
ফ্যাবিনেটের সভ্যদের মত গভর্ণ মেন্টের মন্ত্রী । 

ক্যাবিনেট্-সভ্যের সহকারী সম্পাদক বা আগার- 
সেক্রেটারী আছে ; তাকে: পালণমেপ্টারী আগার 
সেক্রেটারী বলা হয়; তিনি ক্যাবিনেট্-মস্ত্রীর দলের 


‘লোক ও মন্ত্রীর দক্ষিণ হস্ত শ্বরূপ ; তিনিও পালণমেন্টের 


৪8৭৩ 


নির্বাচিত সভ্য ; সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক 
উদীয়মান রাজনৈতিকরাই এই আগার্-সেক্রেটারীর পদ 
পেয়ে থাকেন ; পান'মেণ্টারী আগার্-সেক্রেটারীরা 
“মিনিষ্্ি' নামে আয়তনে অপেক্ষাকৃত বড় মন্ত্রীসভার 
সভ্য, তবে তাঁরা ক্যাবিনেটের অনস্তভূ্ত নন) মিনিষ্রি 
প্রধানত; ক্যাবিনেটের সভ্যদের ও এই শ্রেণীর আগ্তাবু- 
সেক্রেটারীদের নিয়ে গড়া) ক্যাবিনেটের, সভ্যেরা শাসন- 
নীতি নির্ধারণ করেন, মিনিষ্ট্রির অপর সত্যের! সেই নীতি 
অনুসারে কাজ করেন; স্থতরাং পালর্মেন্টারী আগ্তার্‌- 
সেক্রেটারীকে বিভাগের কাজকর্শ্মও কিছু দেখতে শুনতে 
হয়; কিন্ত তাঁর প্রধান কাজ হ’ল তিনি পাল'মেণ্টের 
লর্ডস্‌ বা কমন্স, ষে সভা বা হাউসের সভ্য তার কর্তার 
(বা ক্যাবিনেট মন্ত্রীর ) হয়ে সেখানে জবাবদিহি করা। 
আমাদের ভারত-সচিব ( Secretary of State ) 
ক্যাবিনেট সভার সভ্য; তিনি কমন্সের লোক হলে 
লর্ড সে বস্তে পারেন না। সে-ক্ষেত্রে একজন লর্ড স্‌ সভার 
মভা তীর আগ্ডার-সেক্রেটারী বা সহকারী হয়ে সেখানে 
গার বিভাগের জন্য জবাবদিহি করেন। কিন্ত কোন 
লর্ড, ভারত-সচিব বা তার সহকারী হলে তিনি দর্কার- 
মত উভয় সভাতেই বল্তে পারেন। পাঁপর্শমেণ্টারী 
আগার্-লেক্রেটারীরা পাল'মেণ্ট, অর্থাৎ স্থায়ী আণ্ডার্‌- 
সেক্রেটারীদের থেকে বিভিন্ন; দ্বিতীয়োক্তরা কোন পার্টি 
বা দলের লোক নন, সুতরাং মন্ত্রীদের পদত্যাগের 
সন্ধে সঙ্গে এ শ্রেণীর সহকারীদের পন্ত্যাগ্গ করুতে হয় 
না; এঁর! মন্ত্রীদের অধীনে এক এক বিভাগে স্থায়ীভাবে 
নিযুক্ত কর্মচারী । ক্যাবিনেটের মন্ত্রীরা নিজ নিজ 
বিভাগের জন্য পাল“মেণ্ট, তথা দেশের কাছে দায়ী; 
কিন্তু গভর্ণমেণ্টের সাধারণ নীতির জন্ তারা সকলে এক 
যোগে দায়ী; খিভীয় প্রকারের দায়িত্ব-প্রথাই ক্রমে 
বাড়ভে দেখা যাচ্ছে_সেটা কতকটা ক্ষমতাপ্রাপ্ত 
বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের একতা রাখার চেষ্টা হতেই 
জাত! 

ভারতের প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা বা ক্যাবিনেটে দুরকম 
সভ্য আছেন, এক রকম হলেন কাউন্সিলার (Executive 
Councillor) আদ্ধ এক রকম হলেন জনমন্ত্রী ( popular 
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Minister ) | প্রথমোক্তরা গভণমেণ্ট_পক্ষীয় মন্ত্রী, তাদের 
আমরা পারিষদ্‌ বল্তে পারি। জনমন্ত্রীদের হাতে যে 
বিভাগগুলি ছেড়ে দওয়া হয়েছে, সেগুলি হ’ল শিক্ষা স্বাস্থ্য 
স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন পলীসমিতি শিল্প' ও আবগারী। 
এগুলিকে হস্তাস্তরিত (৮5rd) বিষয় বলা হয়েছে। 
আর গবর্ণমেন্টের পারিষদ্দের হাতে যে বিষয়গুলি রইল 
সেগুলি-_-আইন বিচার পুলিস ও রাজস্ব বিভাগ । এদের 
রক্ষিত (Reserved) নাম দেওয়া হয়েছে। প্রাদেশিক 
ক্যাবিনেট বা যুগ্রল-সভাগুলিতে যদি গভর্ণমেণ্ট_পক্ষীযন 
অংশে বিলাতী পারিষদ্‌ ( C০॥॥cill০৮ ) হন একজন, 
দেশী পারিষদও হবেন একজন; আর দেশী আধ- 
খানাতেও মোট পারিষদদের সংখ্যার 'পাষাণ ভাঙতে, 
ছুজন জনমন্ত্রী নিয়োগ করার চেষ্টা সাধারণতঃ করা 
হয়; বর্তমানে বাংলার শাসন পরিষদে ( Executive 
Council) চাঁবজন সভ্য আছেন ; এর মধ্যে দুজন ইংরেজ 
আর ছুজন বাঙালী; আর জন:মন্ত্রী তিন জন নেওয়া 
হয়েছে; গভর্ণব পারিষদ্‌ ও জনমন্ত্রী-সভা এই. ছুইএর 
মাঝামাঝি এবং কার্ধ্যতঃ'উপরে অধিষ্ঠান করুছেন। 
পূর্বেই বলা হয়েছে রক্ষিত (Reserved) বিষয়ের অন্ত 
গভর্ণর বিলাতের পালবমেন্টের কাছে দায়ী; যদি কোন 
রক্ষিত বিষয়ে আইন-সভা। টাকা মঞ্জুব না করেন বা 
কমিয়ে দেন আর তাতে' যদি এ বিভাগের কার্ধ্য- 
কুশলতার হানি হওয়ার আশঙ্ক। থাকে তো গভর্শর 
আইনসভার মতের বিরুদ্ধে টাকা দিতে পারেন। শাসন- 
সংস্কার আইন বা ইণ্ডিয়া আযাক্টের নির্দেশ অস্থমারে 
এই ক্ষমতা শুধু নামে মাত্র গভর্ণরের নেই, তিনি 
ঘবুকার বুঝলে এর রীতিমত ব্যবহার করতে পারেন। 
বঙ্গীয় আইন-সভার শীতের অধিবেশনগুলির শেষে 
গ্রীক্মাবকাশের পূর্বে সভাভদ্দের ঘে।ষণাকালে গভর্ণর. 
লর্ড, রোনাল্ড্‌শে সংরক্ষিত পুলিস প্রভৃতি বিভাগে আইন- 
লভা ২৩ লক্ষ টাকা বাজেটে কমানতে গতর্ণরের ক্ষমভার 
বিষয়ে হুচায় কথ! বলেন। অবশ্য জনমন্ত্রীদের উপর 
্তস্ত বিভাগে সভা টাক! না দিলে মন্ত্রীরা ষদি বুঝেন 
যে এ টাকার অতাবে তাদের বিভাগের কাঁজ চালান 
অসম্ভব হবে, তা হলে তারা তাদের দায়িত্ব সভার ঘাড়ে 
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ফেলে পদত্যাগ করুতে পারেন; সভা হতে তখন এমন 
নূতন মন্ত্রী গৃহীত হবেন যিনি সভার কথামত চল্‌্তে ও কাজ 
চালাতে পার্বেন। রক্ষিত বিষয়ে এক্সপ সম্ভব নয়, কারণ 
গভর্ণর সে-সকল বিষয়ে বিলাতে পাঁলমেণ্টের কাছে দায়ী, 
তিনি তো স্থানীয় আইন-সভার কাছে দায়ী নন;- তাঁর 
জনমন্ত্রীদের মত পদত্যাগেব কথাই আস্তে পারে না। 
হৃস্তান্তরিত বিষয়ে তে। কথাই নেই, রক্ষিত বিষয়েও 
আইন-সভার মতকে যতটা বজায় রেখে চল! যায় 
ততই ভাল ব’লে বোধ হয়। হত্তান্তরিত ও রক্ষিত 
বিষয়গত তারতম্য কম লক্ষিত হ'লেই মঙ্গল। 

, মন্ত্রীদের সংখ্য! বাড়ানতে দেশের লোকের আপত্তি 
দেখা যায়। তাদের আপত্তির কারণ ব্যয়বাহুল্যের ভয়। 
অবশ্ত মন্ত্রীরা বেতন কম নিলে বা নামে মাত্র নিলে 
বর্তমান . খরচেই আরও বেশী মন্ত্রীর নিয়োগ চল্তে 
গারে। শাঁসন-সংস্কারে কাউন্দিলার, জনমন্ত্রী, সেক্রেটারী 
প্রভৃতি আস্বাবে ব্যয়বাহুল্য অনিবার্ধ্য। মন্ত্রীর সংখ্যা কম 
হ’লে ক্ষমতাপ্রিয়তা বা ৪৪০০:৪০9র প্রশ্রয় পাওয়ার ভষ 
থাকে। শাসন-পরিষদে ( ুxecufiv৪ ) মন্ত্রী বা সভ্য 
যৃত বেশী থাকে তততই ভাল, অবস্য খুব বেশী আবার 
ভাল নয়) কারণ অনেক সম্যাসীতে গাজন নষ্ট হওয়ার 
ভয় থাকে |. জরনতন্ত্র-পরাপনে ব্যয়বাহুল্য একটু হয়েই 
থাকে |. সে জনতন্ত্র প্রাণবান্‌ হ'লে দেশের জন- 
সাধারণের সঙ্গে শাসক-সমপ্রদায়ের প্রাণের মিল ঘটলে 
উভয় পক্ষেরই ভাগ্য এক সুত্রে বাধ! থাকলে লোকে 
তার অন্ত খরচের বিলাদিতাটা হাস্তে হাসতে বইতে 
পারে। কানাডা প্রভৃতি অন্থান্ত. ত্বশাসিত দেশে 
মন্ত্রীদের সংখ্যা এখানকার চেয়ে অনেক বেশী। কিন্ত 
তাদের বেতন বেশী নয়। | 

বাংলার .আইন-সভায় ১৪১ জন সভ্য নির্ধারিত 
হয়েছে; তার মধ্যে শতকরা ৭° জন অর্থাৎ প্রায় শতাবধি 
নির্বাচিত. সভ্য । আইন-সভার সভ্য হিসাবে এখানে 
বেতনের বন্দোবস্ত নেই ; বিলাতে ও কানাডায় তা 
আছে | ব্রদ্ধদেশের শাসন-সংস্কারে আইন-সভাতে 
শতকরা ৬০ অন নির্ব্বাচিত সভ্য রাখার কথা হয়েছে। 
বাংলার স্থায় এত বড় দেশে আইন-সভার জন্ত ১৪১ জন 


সভ্য অত্যন্ত কম; জনসংখ্যাহিপাঁবে গ্রেট-ব্রিটেন ও বাংল! 
প্রায় সমান, গ্রেট-ব্রিটেন্‌ বলতে আয়ার্লাযগু কেও 
বুঝায়; আয়াবুল্যাও্ পৃথক্‌ হওয়ার আগে গ্রেট 
ব্রিটেনের পাল'মেণ্টের কমন্স, সভাতে প্রায় সাত শত 
অন সভ্য ছিল; সেখানে ভোট দেওয়ার অধিকার 
আমাদের এখানকার চেয়ে অনেক বেশী লোকের 
আছে; আমাদের এখানে জনসংখ্যার তুলনায় ভোটারের 
সংখ্যা কম; ভোটারের তুলনায় ব্রিটেন্‌ ও আমাদের 
বাংলায় নির্বাচিত প্রতিনিধির অনুপাত কম নয়; 
বিলাতে ১০,০০০ ভোটারের অন্ত একজন সভ্য 
নির্দিষ্ট আছে, এখানে ৯০০০ ভোটারের পক্ষে একজন 
প্রতিনিধি দেওয়া হয়েছে। এখানে মোট ভোটারের 
সংখ্যা কম থাকাতে প্রতিনিধিও সে অন্থপাতে কম ; 
আমল কথা হচ্ছে এই যে ভোটারের সংখ্যা আরও 
বাড়িয়ে দিয়ে প্রতিনিধির সংখ্যা বেশী করা উচিত 
ছিল। প্রতিনিধির সংখ্যা বেশী হ’লেই নির্বাচন- 
ব্যাপার নিয়ে দেশময় বেশী সাড়া পড়ে’ যেত আর ভাতে 
প্রথম দফা স্বায়ত্বশাসনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য--যা হচ্ছে 
জনতন্ত্রশাসনের মূলতত্ব লোককে শিখিয়ে নেওয়া - 
অধিকতর সফল হত। 

রোড-সেস্‌, চৌকীদারী ট্যাক্স ও মিউনিসিপ্যাল 
রেটের একটা নির্দিষ্ট হার দেওয়ার উপর ভোটের 
ক্ষমতা নির্ভর করে। সাত বছরের পুরানো গ্র্যাজুয়েটও 
ইউনিভার্সিটির প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোট দিতে 
পারেন। এই ভোট দেওয়ার অধিকার পূর্বোক্ত যে- 
কোন একটি বিষয় হতেই জন্মে; একাধিক বিষয় হতে 
এই অধিকার জন্মমলেও একাধিক ভোটের অধিকার 
হয় না। বাংলায় এক-একট! জেলা ধ'রে এক একটা 
নির্বাচন-গণ্তী (51500180 ) গড়! হয়েছে; জনসংখ্যা 
অহ্্‌দারে মোটামুটি ভাবে এক-এক জেল! হতে হিন্দু 
ও মুসলমান প্রতিনিধি নির্ধারিত হয়েছে। মিণ্টোমনি 
শাসন-সংস্কারে এরকম কিছু ছিল না; সে নিয়মে 
সাধারণ লোকে পল্লীতে ও সকলে সোঘাস্জিভাবে 
প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার পায় নি । তখন 
কয়েকটা মিউনিসিপ্যালিটি ও ব্যবসায়ী সভা! প্রভৃতি 
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নির্বাচনে অধিকার ৫পেষেছিল; সে নির্বাচন-ব্যাপার 
পার্দীব আড়ালেই হয়ে যেত, দেশে তার সাড়া পাওয়া 
যেত না। বর্তমান খাসন-সংস্কার আইনে চাষী শ্রমজীবী 
ব্যবসায়ী দোকানী অন্তান্ত ব্যবসায়ের লোক এবং 
সহরবাসী ও পল্লীবাদী সকলকে আইন-সভার সভ্য 
নির্বাচনের অন্ত ভোটের অধিকার পূর্বে চেয়ে 
অনেক বেশী দেওষ! হয়েছে । সত্য কথা বল্তে গেলে 











মিন্টোমলি+সংস্কাবের লক্ষ্য ঠিক গণতন্ত্র শাসনের সুত্রপাত" 


করার দিকে ছিল না। গণতন্ত্রের অত্যাবশ্যক জিনিস 
নির্ধাচন-গণ্ডী' (615০0189 ) তখন বাস্তবিক - কোন 


কিছু ছিল না, এখন তা কিছু হয়েছে । এই ইলেকুটরেট 


ৰা নির্বাচন-গণ্তী গণতত্ত্রেব অট্রালিকার ভিত্তি। এদেশে 
শতকর! ৯০ জন কৃষিক্ষীবী ও পল্পীবাসী। এদের মধ্যেই 
নির্বাচন-অধিকাবের বহু-প্রসার সমস্তাঁর বিষয় ছিল। 
লেখাপড়া অনেকেই জানে না, সেজন্য নির্বাচনের অধি- 
কাঁর বা ভোটের ক্ষমতা দিতে লেখাপড়ার কথা ধরা হয় 
মি. দুদশ জনও যাতে অধিকার পায় সেই মতলবে 
আয় ও সম্পত্তির পরিমাণ খুব কমই ধরা হযেছে । ইউ- 
রোপীয় ব্যবসায়ী, মুগলমান সম্প্রদায় ও মান্দ্রাজের 
অত্রাঙ্মণদেব জন্য বিশেষ নির্বাচন-বিধির প্রবর্তন করা 
হয়েছে । সাধারণ নির্ববাচন-প্রথায় এই সম্প্রদায়গুলি মনের 


মৃত. প্রতিনিধি নাও পেতে পারেন-_এই আশঙ্কায় এই- 


বিশেষ ব্যবস্থার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে.। 

বঙ্গের ব্যবস্থাপক বা! আইন সভাতে এক জন প্রেসি- 
ভেণ্ট, বা সভাপতি শাসন-সংস্কাবের প্রথম চার বছরের 
জন্য নিযুক্ত হষেছিলেন; এই সভাপতি বিলাতের হাঁউস্‌ 
অব.কমন্দের স্পিকারের মত ; তবে স্পিকার সভ্যদের 
দ্বাবা সভ্যদের মধ্য হতেই নির্বাচিত হন; আমাদের 
সভার সভাপতি এবারের মৃত বাইরে হতে গভণ'র কর্তৃক 
মনোনীত হলেন; ইনিও বেতনভোগী; চার বছর পরের 
থেকে সভাপতি সভ্যদেব মধ্য থেকে সভ্যদের দ্বারাই 
নির্বাচিত হবেন। তাদের এই প্রথম দশায় পালমেণ্টের 
কান্ত চালানর সম্বন্ধে 'ভাল-রকম অভিজ্ঞতা ও ধীরতার 
অভাব হতে পারে--এই আশঙ্কায় যিনি সাবধানতার সঙ্গে 
কাজ চালাতে পারুবেন এমন একজনকে বাইরে হতে বেছে 


প্রবাসী--মাঁঘ, ১৩৩০ ' 





{ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





নেওয়া হয়েছিল। বিলাতে কমন্স, সভায় স্পিকারের 
ক্ষমতা সর্বোপরি ; বিভাগীয় মন্ত্রীবাও এ সভার দভ্য' 
হলেও সভার মধ্যে তারা স্পিকারের কথ! শুনতে বাধ্য: 
আমাদের. এখানেও সভাপতির ক্ষমতা বেশীই দেওয়া: 
হয়েছে এখানে এক ডেপুটী সভাপতি সভ্যগণেব মধ্য, 
হতে নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিলাতের 'হাউস্‌ অব. 
কমন্স, সভা, মন্ত্রীবা নিজ নিজ বিভাগের জন্য যে 
টাকা চান সে টাকা মঞ্জুর . করার আগে, কমিটিতে 
পরিণত হয়; এই কমিটিতে বাজেট বা দেশের বিভিন্ন 
বিভাগের খরচের কথা আলোচনা হয়) এ সময় স্পিকার 
আর সভাপতি থাকেন না, আর-একজনকে সভাপতি 
নির্বাচিত করা হয়; কিন্তু বাংলার আইন-সভায় এ 


ব্যবস্থা এখনও হয় নি ; -সভাকে কমিটিতে পরিণত - 


না কবেই বাজেট আলোচনা হয়। বিলাতে হউস্‌- 
অব. কমন্সই টাকা মঞ্জুর.করার কর্তা; বাংলার আইন- 


সভায় কোন কোন বিষয়ে এই .নীতি কতকট! চালানর 


চেষ্টা হচ্ছে। টি | 

‘ভারত-গভর্ণমেণ্ট, যে কয়টা আয়ের বিষয় বাংলা' 
গভর্ণ মেণ্ট.কে ছেড়ে দিয়েছেন তাতে বাংলার বার্ষিক ব্যয় 
চল্‌ছে না'; প্রায় দেড় কোটি টাকার স্বল্পতা নিয়ে 
কাজ আরভ্ভ করা হয়েছে। পাটের রাজস্ব শুধু বাংলা 
হতেই আদায় হয়। এতে আয় প্রায় ৬২ লক্ষ টাকা।' 
কিন্ত সে টাকাটা ভারত-গভর্ণ মেন্টের রাজন্বের অন্ততৃক্তি/ 
বলে? ধরা হচ্ছে। প্রাদেশিক গওর্ণ মেণ্টে দেশীয় দলের 
মন্ত্রীদের উপর ষে-বিভাগগুলির ভার দেওযা হরেছে 
সেখুলির - কাঙ্গ ভাল চল্লে . দেশে স্বায়ত্তশীসনের 
পথ খুলে যায় ; মরা জাতির ধড়ে জীবন-সঞ্চার 
করুতে হলে নিশ্চয়ই প্রথমে শিক্ষা শিল্প ও স্বাস্থ্যের 
দিকে ঝোঁক দিতে হয়; বাধ্যতামূলক প্রাথমিক 
শিক্ষার আইন পাশ হয়েছে; যে-কোন মিউনিসিপ্যালিটি 
ও" ডি্রিক্ট বোর্ড, ইচ্ছা করুলেই কাজ আরম্ভ করুতে 
পারেন; কিন্ত ঘর্থাভাব। শিল্পবিভীগেও উন্নতির জন্ত 
রেল্ওয়ে, টীমার প্রভৃতি হাতে থাকার দর্কার। স্বাস্থা- 


বিভাগের কাজ সুরু হয়েছিল মাত্র । লর্ড রোনান্ডুশের ' 
চেষ্টায়. দেশের মধ্যে দু-একটি. ছোট ''জায়গ! বেছে 


৪র্ঘ সংখ্যা] 


নিয়ে খাল কাটা ও ডোবা বিল ভরাট করা 
হচ্ছিল। এসব বিভাগে কাজ করুবার ঢের আছেঃ 





pl কিন্ত টাকার অভাব এদিকে ধত বেশী অন্ত দিকে 


~~ 


তত নয়। বাংলার মোট আমের শতকরা ৩৫২. 
মাত্র এ কয়টি বিভাগের অন্ত রাখা হয়েছে । 
বাকী টাকা পুলিন বিচার প্রভৃতি সংবক্ষিত বিষয়ের 
জন্য রাখা হয়েছে। যে বিভাগগুলির কার্য্যতৎপরতার 


_ উপর শাসন-সংস্কারের সফলতা বেশী নির্ভর কবুছে 


সেগুলিই বিশেষ অভাবগ্রস্ত; ভারত-গভর্ণ মেন্টের 
রাজেটেও বেশীর ভাগ টাকা সেনা-বিভাগে দেওয়া 
হয়েছে। বাংলার শিক্ষা এ স্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্য আরও 
অর্থের প্রয়োজন | খণ গ্রহণ বা নৃতন করস্থাপনের 
দ্বারা এই অর্থের সংগ্রহ হতে পারে; এক্ষেত্রে খণই 
সমীচীন বোধ হয়) তা অদূর ভবিষ্যতে শোধ হওয়ার 
আশা আছে। 

বাংলার আইন সভায় যে-সকল মন্তব্য বাঁ £93০- 


£. 180০০ পাশ হবে টাকাঁকড়ির অবস্থা বা অন্ত কোন 
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কোন বিষয়ে বিবেচনা করে' জনমন্ত্রা বা পারিষদ্‌ সেগুলি 
গ্রহণ করুতেও পারেন বা নাও গারেন। Reserved 
বা সংরক্ষিত বিষয়ে পারিষদ্‌ বা গভর্ণমেণ্ট পক্ষীয় মন্ত্রী 
মন্তব্য গ্রহণ করতে যতদূর সম্ভব চেষ্টা করবেন) অবষ্ঠ 
transferred বা জনমন্ত্রীর কর্তৃত্বাধীন বিষয়ে মন্তব্য 
অপেক্ষাকৃত বেশী গৃহীত হবে আশা কব! যায়। মন্তব্য 
গৃহীত হলেও তা কার্যে পরিণত করা না-করা টাকার 
অবস্থার উপর নির্ভর করে৷ সে টাকা গভর্ণ মেপ্ট.কে 
জনসভার কাছে চাইতে হয়। এ বাজেট কিছুদিন 
আলোচনার বিষয়ীভূত থাকে; আলোচনার সময়ে 
সভ্যেরা 802৪০৭০0 'আকাবে কোন কোন বিষয়ে 
মতামত দিতে পারেন; যেমন তারা বল্তে পারেন, 
অমুক বিষয়ে অত না দিয়ে অত দিলে ভাল হত, 
ইত্যাদি। কিন্ত এই সময়ে দেওয়া suggestion বা 
মতামত মন্ত্রীরা অহুসবণ কর্‌তে বাধ্য নন। তবে এর পর 
যখন বাজেটে এক-একটা বিষয় ধবে, গভর্ণ মেন্ট, বা 
মন্ত্রীরা নিজ নিজ বিভাগের জন্ম টাকা চান তখন 
প্রতিনিধিরা এ-দব বিষয়ে টাকা মঞ্জুর নাও কর্‌তে 


৬০স্তি 


মুক্তিপ্লীবন 
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প্রারেন বা কম টাকা মঞ্ুব করুতে পারেন, স্থৃতরাং 
এই অস্ত্র প্রতিনিধিদের হাতে থাকাতে মন্ত্রী ও পারিষদের! 
সভ্যদের মতামত অন্য সময়েও অগ্রাহ করার সাহস 
খুব বেশী পান না। নভ্যেবা এই অর্থমঞ্জুরের 
বা ॥০ney-v০৮i৷nৰএর সময় খরচ কাটতে ও 
বাদ দিতে পারেন, কিন্তু বাড়াতে পারেন না, কারণ তা 
হ'লেই টাকাবাড়ানর প্রশ্ন এসে গড়ে । ভারতীয় আইন- 
সভায় বাজেটের টা? মঞ্জুর উপলক্ষ্যে মিঃ নর্টন্‌ 
বিচার-বিভাগ হতে কিছু টাকা কেটে এ-টাকায় দিল্লীতে 
আইন-স্ভার সভ্যদেব ব্যবহারের জন্য একটি পুত্তকাগার 
স্থাপনের প্রস্তাব করেন | এক্ষেত্রে গভর্ণ মেপ্ট-পক্ষের 
উত্তরে বল! হয় যে মিঃ নর্টনের প্রস্তাবটি গভর্ণমেণ্ট 
পক্ষের কেউ করুতে পারুতেন, কিন্ত আর কোন সাধারণ 
সভ্য পারেন না। একটা নৃতন বিষয়ে টাক! দেওয়ার 
মানেই এই দাড়ায় যে এ বিষয়ে একেবারে শূন্য টাকা 
থেকে অতটা বাড়ান বা এ বিষয়ে নৃতন টাকা চাওয়া; এ 
টাকা চাইতে কেবল মন্ত্রীরাই পারেন। 

বিলাতে গালর্ণমেন্ট, সভা বা হাউম অব কমন্দে 
সকল মন্তব্য পাশ হলেও গৃহীত নাও হতে পারে। 
Simultaneous Civil Service পরীক্ষার বিল ১৯০৬ 
সালে কমন্সে পাশ হলেও গৃহীত হয় নি। বাঁজেট 
আলোচনার সময়ে টাকা মঞ্জুবের জন্ত ভোট লওয়ার 
আগে সমস্ত হাউস কমিটিতে পরিণত হয়,_পরামর্শমূলক 
আলোচনাব জন্ত এইরূপ ব্যবস্থা । আমাদের প্রাদেশিক 
সভা ও ভারভ-গভামেণ্টের ব্যবস্থাপক স্বভাতেও টাক! 
মঞ্চুরের জন্য ভোটের ক্ষমতা সভ্যদের দেওয়! হয়েছে। 
প্রাদেশিক সভাতে এই ক্ষমত! সংরক্ষিত বিষদ্বে রাজ্যরক্ষা 
শান্তিরক্ষা প্রভৃতির খাতিরে কতকটা সীমাবদ্ধ, জনমন্ত্রীদের 
হাতে ন্তস্ত বিষয়ে ততটা সীমাবদ্ধ নয় । প্রাদেশিক 
সংরক্ষিত বিষয়ে টাকা মঞ্জুরের যে ক্ষমতা সভ্যদের আছে 
সেই-রকম ক্ষমতা ভারতীয় আইন-সভাকে দেওয়া হয়েছে। 
প্রাদেশিক সভার জন্ত সভ্যদের মধ্যে থেকে গড়া একটি 
হিসাব-পর্ধযবেক্ষক-সমিতি মঞ্চুর-করা অর্থের যথাযথ 
প্রয়োগের দিকে দৃষ্টি বাখেন। 

একটা সাধারণ তহরিল হতে সংরক্ষিত ও হস্তাস্তরিত 


৪৭৪ 
বিষয়ে টাকা খরচ করা হবে। প্রতি বছর গভর্ণ মেন্ট 
পক্ষীয় ও জনপক্ষীয় মন্ত্রীরা যুক্ত অধিবেশনে পরামর্শ 
করে’ এ টাকা ভাগ করে নেবেন। জনসাধারণের 
মন্ত্রী ও গভর্ণমেন্টের পারিষদ্‌--এ ছুইএর পদ্মর্য্যাদা 
সমান হবে। তবে জনমন্ত্রীদের বেতন-নির্ধারণ আইন- 
‘সভা হতে হবে; গভর্ণরের বেতন একটা! consolidated 
এ বা পাকা তহবিলের অন্তর্গত থাক্‌বে ; তাতে 
-আইন-সভা হাত দিতে পারুবেন না। বাজেট আইন- 
সভায় পাশ হয়ে - গেলে গভর্ণর ও ভার পর ভারত-সচিব 
(Secretary of State) অনুমোদন কবুলে Ordinance- 
এর দ্বারা পাশ হতে পারুবে। 

_. যদি গভর্ণর জনমন্ত্রীর কথা না শুনেন তো মন্ত্রী 
পদত্যাগ 'কবূতে পারেন. বা পদে থাকৃতেও পারেন। 
ষদি তিনি পদ না ছাড়েন তে! সেটা আইন-সভার 
সভ্যেরা, পচ্ছন্দ না কবুলে অনেক উপায়ে তাঁরা তাকে 
পদত্যাগে বাধ্য করতে পারেন। এটা নিতান্ত কম 
ক্ষমতা নয। দেশের পক্ষে হিতকরী দেশের আভ্যন্তরীণ 
ব্যবস্থা সম্পর্কে 'আইন জনপ্রতিনিধিরাই সভাতে পাশ 
করুবেন; তার! তা না করুলে দেশের লোকের আস্থা! 
“হারাবেন ও পরবারের নির্বাচনে তাদের উপযুক্ত ভোট 
না পাওয়ারই সম্ভাবনা । 
ভারত-গভর্ণমেন্ট, আপাতডঃ কেবল গা 
কাছেই দায়ী). জনসাধারণের কাছে দাক্িত্ব বলে? 
কোন কিছু-তাদের নেই ? স্থতবাং প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট : 
গুলির মৃত এখানে ছু-শরিক হয় নি) জনসাধারণের 
আধা অংশ ও ব্রিটিশ-রাজের আধা ভাগ--এ ভাবে 
'ভারত-গভর্ণ মেণ্টডক এখনও ভাগা দেওয়া হয় নি। 
প্রাদেশিক গৃভর্ণমেণ্টের হাতে অনেক বিষয় ছেড়ে 
দেওয়াতে ভারত-গভর্ণ ষেন্টের হাতে যা বাকী অ:ছে তা 
সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত এ ছুভাগে ভাগ না করলেও 
চলে এই বিবেচনায় প্রাদেশিক নীতি এখানে অনুস্থত 
য় নি। ভাইস্রয়ের বা বড়লাটের পরিষদে (Executive 
:0০87৭1এ-)-তিনজন সবুকারী ও তিনজন ভিডি 
a আছেন । 
‘ভারতীয় -আইনপ্সত! এখন হতে বরাবর জনসাধা- 
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রণের নির্বাচিত সভ্যদেব দ্বাবা গঠিত হবে। Indirect 
Election স্বা পরোক্ষ নির্বাচনের সাহায্যে প্রাদেশিক: 
সভাস্তর হতে প্রতিনিধি নিয়ে গড়া 'ছবে না! এ ব্যবস্থা 
ভাল। এখানে নিয়সভায় ১৪৪ জন সভ্যের মধ্যে ১০৩ 
জন নির্বাচিত সভ্য আর মনোনীত সভ্যের এক তৃতীয়াংশ 
বেসরুকারী সভ্য, হওষা চাই। এই সভার .সভাপতি 
এখন .বড়লাট কর্তৃক নির্বাচিত. হন । আর এক 
বছর পবে সভ্যগণই তাদের মধ্যে থেকে সভাপতি' 
নির্বাচন করুবেন। "আর ভারতীয় আইন-সভার 
উপরিতন সভা হ'ল কতকটা বিলাঁতের জর্ডজ্‌ 
সভার মত | এর নাম কাউন্সিল অব. ষ্টেট্‌। 
এখানে ৬ জন সভ্য থাকেন ; তার মধ্যে ৩৩ জন নির্ববা" 
চিত ও ২৭ জন মনোনীত ; এই ২৭ জনের মধ্যে ২০ জনের 
বেশী সরুকারী সভ্য থাকৃতে পারেন না। এখানে বড়" 
লাট সভাপতিত্ব করুতে পারেন না। এই সভাতেও 
নির্ববাচন-নীতি চালান হয়েছে? তা লর্ডসে নেই, সেখানে এ 
মাত্র কয়েকজন আইরিশ ও স্বচ. পিয়ার বা লর্ড, অভিজাত 
বা অর্ডদের মধা হতে-গৃহীত হন। উচ্চ ও নিম্ন আইন: 
সভার এ ছুটি ভাগ থাকাতে কতকগুলি সুবিধাও আছে। 
তার মধ্যে একটি স্থবিধা এই যে একটি মাত্র সভা হর্তা 
কর্তা হ’লে ডাড়াতাড়ি আইন পাশ হওষা;র যে ভ থাকে 
আইন গৃহীত হওয়ার আগে পর পর ছুটি সভায় আইন 
পাশ হওয়ার নিষম থাকাতে একটু ধীরতার সঙ্গে সকল 
দিক্‌ ভেবে কোন একটা নৃতন আইন তৈয়ার হওযাঁব ন 
নৃতন কিছু পবিবর্তনের সম্ভব হয়। 

নিম্ন ও উচ্চ সভা কোন আইন পাশ করুলে তা বড়- 
লাটের অন্গমত হলে গৃহীত হয়। এই দুই সভাই বাজেট 
আলোচনা কর্তে পারেন। নিম্ন সভাকে বাজেট আলো- 
চনার পর টাকা মঞ্জুরের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে; উচ্চ 
সভাকে-তা দেওয়া হয় নি; নিয় সভা কোন বিষয়ে টাকা 
দিতেও পারেন নাও পারেন। এ বিষষে তার ক্ষমতা 
কতকটা হাউস অব. কমন্সের মত।' বাজ্যসংক্রান্ত খণের 
সুদ বেতন পেন্শান বাজারক্ষা প্রভৃতি কতকগুলি রক্ষিত 
(989:59৭ ) বিষয় ছাড়া আইন-সভা অন্য সকল বিষয়ে 
'ভোট দিতে পারেন। 








| 


৪র্থ সংখ্যা । 


ভারত-গরভণ,মেণ্ট, তথা ভাই্রয় ভারত-সচিব বা 
Secretary of 98819 এর কাছে দায়ী । তারা ভারতের 
জনসাধারণের কাছে দায়ী নন, পূর্বেই বলেছি। ভারত- 
সচিব বিলাতের পাল মেণ্ট, মহাসভা তথা বিলাতের জন- 
সাধারণের কাছে দায়ী ; তার সভার নাম ইণ্ডিয়া কাউ 
ন্সিল। এই সভা ১৯০৮ থুষ্টাব্ব পর্যযস্ত মাত্র পেন্শান- 
প্রাপ্ত কর্মচরীদের. দ্বারা গঠিত ছিল। এই বর্শচারী 
সকলেই আ্যাংগ্রো-ইত্ডিয়ান। এ সময়ে ভারতীয় মুদলমান 
একজন ও হিন্দু একজন দস্ত- নেওষা হয়। ১৪:৭ খৃষ্টাব্দ 
তিন জন ভারতবাসীকে এ সভার সদস্ত কর! হ্য়। - 

পালামেণ্টের লর্ড স্‌ ও কমন্স, এই ছুই সভা হতে সভ্য 
নিয়ে একটা কমিটি গড়া হযেছিল। এই কমিটির অন্গ- 
মোদন অহ্দারে অদূর ভবিষ্যতে ভিনেব বেশী ভারতীয়কে 
ভারত সচিবের সভার সভ্য করা স্থির হয়। সভ্যদের 
কাজ হবে সচিব মহাঁশয়কে পরামর্শ ঘেওয়া। যে-সকল 
ক্ষেত্রে আইন-সভাগুরি, বড়লাট ও তাঁহার পারিষদের! 


,-~" ( ০০uncillors ) একমত, সেখানে ভারতসচিব হস্তক্ষেপ 


করুবেন না। নৃতন সংস্কার-আইনে এই ধার্য্য হয়েছে। 

সম্প্রতি 'ভাইস্বয (রাঁজপ্রতিনিধি ) ও গভর্ণর জেন! 
রল” এই নাম বদলিয়ে শুধু গভর্ণর-জেনারল এই নাম 
রাখার প্রস্তাব হয়েছে। কারণ সংস্কার-আইনে রাজ- 
প্রতিনিধিত্ব গভর্ণর-জেনারল - ছাড়া গভর্ণরেরও কিছু 
বর্তায়; তাই গোলমালের হাত এড়ানর জন্ত ভাইস্রয় 
বা রাজপ্রতিনিধি নামটাই তুলে দেওয়ার কথ৷ 
চলেছে। 

এখন দেশে প্রাণবান্‌ গণতন্ত্রের 
হলে শুধু শাসন-সংস্কাপে চলবে না; 


সৃষ্টি করুতে 
এই রকম 


' আরও সংস্কার এসে যদি একটা পুরোপুরি স্বায়ত্ত- 


শাসনের যন্ত্র এনে আমাদের সাঁমূনে ফেলে যায় তাতেও 
প্রকৃত গণতন্ত্রের বিকাশ হবে না-ষদি না আমাদের 
অন্তরে ও বাইরে সকল কাজে চলা-ফেবার মধ্যে মুক্তির 
ভাব জাগে। কারণ বাইরে থেছে কেউ মুক্তি দিতে পারে 
না, কেবল যন্ত্র দিতে পারে; আবার, আমাদের অস্তরের 
মুক্তি আপন! হতেই বাইরের সঙ্গে প্রাণের যোগে পূর্ণ- 
বিকশিত ও প্রফুল্ল হয়ঃ এটা বাস্তবিক ঘট্‌লে আমাদের 


. মুক্তিপ্রীবন 


৪৭৫ 


প্রাণে প্রাণে হাড়ে হাড়ে মুক্তিব হাওয়া বইবে, কাউকে 
তখন বলে’ দিতে হবে না "এই তোমার স্বাতস্্রা, এই 
তোমার আলো ।* সুতরাং অধ্যাত্ম গণতন্ত্রের উদ্বোধনের 
কাজ বেশীর ভাগ আমাদের নিঞ্জের মধ্যেই,__আত্ম- 
শোখনে, গৃহস্থালী-পবিমার্জনে ; আসন পাতা হলেই দেবতা! 
তাতে আপনা হতেই নেমে আস্বেন। বাহ্‌ বিকাশের 
ভাবনা এখন ভাববার নয়; সুতরাং নিজের অস্তর-শোৌধনে 
কারও সঙ্গে ঠোকাঠুকির ভয় থাকা অন্ততঃ উচিত নয়। 
জাতীযভাঁবে, ব্যাপকভাবে এই মানসিক উন্নয়ন বাহিক 
বিপ্লব বিনাও শুধু আত্মিক প্রলয়ের মধ্যে দিয়েও সম্ভবে | 
এখন কান্নাকাটি খুঁটিনাটি ঝগ.ড়াঝাটি ছেড়ে সবাইকে 
কোমর বেঁধে কাজে নামতে হবে; যিনি যে দিক্‌ দিয়ে 
পারেন কাজ করে’ যাবেন । দেশের সর্বত্র পল্লীতে নগবে 
আশার আলো ছড়িয়ে দিতে হবে; নিজে বিশ্বাসী হযে 


‘সকলের প্রাণে বিশ্বাস ঢেলে দিতে হবে; সকলেব গাঁণে 


আত্মসম্মীন দেশপ্রীতি ও দেশের জন্ত গৌরববোধ 
জাগিয়ে তুল্তে হবে; তাদের বুঝাতে হবে দেশেব কাজেই 
ও সকলের মঙ্গলের মাঝেই ব্যক্তি-বিশেষেব মঙ্গলের 
বীজ নিহিত। লোকে যাতে নিজের পায়ে দীড়াতে শিখে 
-_কি খাগ্ঘসংস্থানে কি শিক্পবিষয়ে কি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য- 
বিষয়ে--তার ব্যবস্থা কর্তে হবে । এখনকার উপায় কেবল 
প্রচারের কাজের মধ্যে। অনবরত দেশের অবস্থা, অন্তান্ত 
সৌভাগ্যশালী দেশের লোকের অবস্থাব খবরাখবর, পৌর- 
কর্তব্য ও পৌর আদর্শ, রাজনৈতিক অধিকার প্রভৃতি 
বিষয়ে জনসাধাবণের মধ্যে বহুল আলোচনার দর্কাঁর। 
অন্থান্ত দেশের অবস্থা বিবেচনা তার! যতই করুবে ততই 
তারা নিজের মধ্যে ছোট ছোট বিষয় নিয়ে ঝগড়াঝাটি 
হিংসা দ্বেষ ভুলে যাবে ও অপব জাতির তুলনায় তাদের 
অভাব বুঝতে পেরে আত্মোন্নতিতে তৎপর হবে । এল্রন্ত 
সভাসমিতি বক্তৃতা কথকতা বা মুকুন্দ-দাসের যাত্রাব মৃত 
অভিনযাদির ছারা জনশিক্ষার প্রসার করা যেতে পারে। 
খবরের কাগজ বর্তমান রাজনৈতিক শিক্ষা প্রচারের *পক্ষে 
বেশ উপযোগী । এই কাজে নেমে আমাদের মনে 
রাখতে হবে যে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের অভাবে হাজার উচু 
ভাব এনে জগৎকে দিলেও তা টেকে না; তার অভাবেই 


৪৭৬ 


যেমন চৈতন্তের ভাবময় ধর্শের বিকৃতি এখন ঘটেছে। 
'সে্বন্ত প্রতিষ্ঠান বা যন্ত্র স্থাপন করে? করে' কাজ করে 


'যেতে হবে, অর্থাৎ কাজ স্থাষী করুতে গেলে কর্ধশৃঙ্খলার - 


organisationaর খুবই দরুকাতি আছে । কৃষক, শ্রমজীবী, 
'শিক্ষক, শিল্পী, সকল শ্রেণীর ব্যবসায়ীর মধ্যেই অর্থাৎ 
সামার্জিক অংশবিশ্ষগুলির নিজেদের ভিতরেও সঙ্ঘ 
প্রতিষ্ঠার বছল প্রয়োজন। এই-সকল সঙ্ঘের যতই 
প্রতিষ্ঠা হয় ততই রাষ্ট্রীয় মঙ্গল ও শান্তি হয়। কারণ, 
রাষ্ট্র বা ৪9০6০-_ধর্মাধিকরণ, ধর্শমসভা, কলেক্স, মিউনিসি- 
প্যালিটি প্রভৃতি সমাঁজ-জীবনের কতকগুলি মূল সঙ্ঘ 
'নিয়ে-+একটা! ম্হাপজ্ঘ বই আর কিছুই নয; সর্বোচ্চ 
'সঙ্ঘ ষ্টেটের মধ্যে অনেক ছোট ছোট সমান্দ বা সঙ্ঘ 
এইভাবেই লুকিয়ে আছে. ৷ এখন সমাজ্জজীবনের 
'জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে তার কাজ অবাধ করতে হলে নব 
'নব সঙ্ঘ সামাজিক জীবনেব সর্ধাঙ্গে বিকশিত করে 
'তুল্‌তে হবে। সুতরাং সঞ্ঘ-বন্ধনের দ্বারা কাজে আগুয়ান 
হয়ে চল্তে হবে, নইলে কাজ টিকৃবে ন|। এই ভাবেই 


প্রবাসীস্মাঁধ, ১৩৩৩ 








[ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


দিয়ে রক্ষা করে? বহমান করেঃ নিয়ে যেতে হবে ও তাঁকে 
মৃত্তবতা থেকে নিবৃত্ত রাখতে হবে। 

এবকমে সমাজের সর্বক্ষেত্রে মুক্তিদ্জ্য ফুটে উঠলে 
জাতীয় আত্মা অপ্রতিহত ও অবাধ হয়। মানুষই এ- 
যুগের দেবতা ;. তাকে নিয়েই সব; তাকে চেপে রেখে 
নয়, তার বিকাশ ও মুক্তি দিয়েই যুগের সকল দাধনার 
সিদ্ধি; আত্মজ্ঞান ও কর্শে সামপ্রম্ত লাভ কবে’ সামাজিক 
মুক্তির ভিতরে চরিতার্থ হওয়াই, নবধুগের মান্ষের 
লক্ষ্য । স্থতরাং ভাব জীবনের লক্ষ্য অনুসারেই আসন্ন 
গণতন্ত্রের সামাজিক যন্ত্রের লক্ষ্য স্থির, হবে, জাতি ধর্ম 
নির্বিশেয়ে সকলেব অধ্যাত্ব-প্রয়ান সফলেব এ-দিনে 
যুগ যুগাষত সাধারণ ইচ্ছার পরিণতি করুতেই এ-ষুগের 
মানুষ আজ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল ব্যাপারে নিজ 
স্থান অধিকাব কর্বেল; তার স্থরেই সমাজ-যস্ত্রে 


সুর বাধা হয়ে যাবে যন্ত্রের গর্ভে তখন প্রাণের হিল্লোল 


খেলে যস্রকে স্পন্দিত বেগবান্‌ ও প্রাণময় করে? তুল্বে ; 
শাসক-শাসিতভাব ধরা হতে মুছে গেলে দ্বর্বেশী গণতন্ত্রের _/ 


আমাদের জাতীয় আত্মার মুক্ভিপ্রাবনকে বাহিক বাঁধ ভ্রাতৃপ্রেমে সারা ধরা জাগবে। 
| রী ডি শ্রী প্রফুল্লকুমার সরকার 
 উতকচ্ঠিতা - ওয়াণ্ট হুইট্ম্যান্‌ 
(কবীর ) 
এই বত ভু মন শোর en BE 
NE SIR সাজ্জাইলে মানবের মনের গুহায়? 
দিয়েছে আমারে প্রিয়ের বারতা, প্রাণ দিলে, ভাষা দিলে ভায়। 
ভাই চিতি চঞ্চল | 


পেয়েছি সে লিপি, তাই তার লাগি 
মালাখানি গাঁথি’ আছি নিশা জাগি; 
মিলন-আশায়ঃ বল, কত কাল 

রহিব গো, পথ চাহি! 


ওগো অবিনাশী, ওগো প্রিয়তম, 
ক্ষয়-ভয় আছে সময়ের মম, 
bi তোমার ত তাহা নাহি! 


ll হে অনাদি, তব ত্বরা নাহি তাই, 
গেলে তব ক্ষণ কোন ক্ষতি নাই) 
নিঃশ্ব করি এ যৌবন যাবে, 
কেমনে সহিব বল। 
শী গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় 


অপূর্ব সে সাম্যসাম, অপূর্ব সে আনন্দের গীত 
বিশ্ববাসী হ'ল বিমোহিত । 
আনন্দের জয়-ভেরী উঠিল বাজিয়! ৷ 
-  কৃহিয়া রহিয়া 
প্রাণহীন দেশে তার আসিছে আভাম। 
তাই মোরা পাই ষে আশ্বীস। 


তোমার সে গীত যেন বহ্নি-মুখে শিখার মতন । 
তোমার সে বাণী যেন প্রলয়ের জীমুত-গর্জন 
বিশ্বেরে জেনেছ সত্য নিজের স্বদেশ, _ 
নাই হিংসা, নাই কোনো দ্বেষ। 
অকাতরে কুঠাহীন্‌ গাহিয়াছ শুধু সাম্য-সাম। 
হে গণ-তান্ত্রিক কবি, ভারতের লও গো প্রণাম । 
শ্রী হেমচন্দ্ৰ বাগচী 





শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল মহলানবিশের সৌজন্তে। 


পু 
চে 


পা 
পা 


চে 


কোন্‌ সুধা যে চাঁদেব আলোয় 
আঙ্গ করেছে পান ! 
১ মনের সুখে তাই 
আঙ্গ গোপন কিছু নাই, 
আঁধার ঢাকা ভেঙে ফেলে 
সব করেছে দান । 
দখিন হাওয়ায় তার 
সব খুলেছে দ্বাব! 
তারি নিমন্ত্রণে 
আজি ফিবি বনে বনে, 
সঙ্গে কবে এনেছি এই 
রাত-জাগ। মোর গান ॥ 


(শাস্তিনিকেতন-পত্রিকা, অগ্রহায়ণ) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


গান 


এই শ্রাবণ-বেল! বাদল্বর। 

যৃধীবনের গন্ধে ভরা । 

কোন্‌ ভোলা-দিনের বিরহিণী 
যেন তারে চিনি চিনি, 

ঘন বনের কোণে কোণে 
ফেবে ছায়ার ঘোঁম্টা-পরা ! 

কেন বিজন বাটের পানে 

তাকিয়ে আছি কে তা জানে। 
যেন হঠাৎ কখন অজানা! সে 
আস্বে জামার দ্বারের পাশে, 
বাদল সাবের আঁধার মাঝে 
প্লান শাবে প্রাণ-পাগল-করা | 


{ শাস্তিনিকেতন-পত্িকা, অগ্রহায়ণ ) 
" জী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


তীৰ্থ 


কালীঘাঁটে সিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে আমাদের পুরোনে 
আঁদিগঙ্গাকে দেখ লাস! তাঁব মস্ত ছুর্গতি হয়েছে । সমুদ্রে আনাগোনার 
গথ ভাব চিবদিনেৰ সত বন্ধ হয়ে গেছে। যখন এই নদীটির- ধারা 





সমীব ছিল তখন কত বণিক্‌ আমাদের ভারত ছাড়িয়ে সিংহল গু রাট 
ইত্যাদি দেশে নিজেদের বাঁণিজ্যেব সম্বন্ধ বিস্তার করেছিল। এ যেন 
মৈত্রীর ধারার মত মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের, বাধাকে দুর 
করেছিল। তাই এই নদী পুণ্য-নদী বলে' গণ্য হয়েছিল। তেমনি 
ভাঁবতের সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি যত বড় বড় নদনদী আছে সবগুলি 
মেকালে পবিত্র বলে' গণ্য হয়েছিল। কেন? কেননা,,এই নদীগুলি 
মানুষের সঙ্গে মানুষেব সন্বন্ধস্থাপনেব উপায়স্ববপ ছিল । ছোট ছোট 
নদী তো ঢেব আঁছে--তাদের ধারার তীব্রতা থাকৃতে পরে, কিন্ত ন! 
আছে গভীব্তা, না৷ আছে স্বায়িত্ব। তাঁরা তাদের জলধারায় এই 
বিশ্বমৈত্রীর বপকে ফুটিয়ে তুল্তে পারে নি; মানুষের সঙ্গে নামুষের 
মিলনে তাঁর! সাহায্য করে নি। সেইজস্ত তাঁদের জল মানুষের কাছে 
তীর্থোদক হ'ল না। যেখান দিয়ে বড় বড় নদী বয়ে গিয়েছে, সেখানে 
কৃত বড় বড় নগর হয়েছে--সে-সব দেশ সভ্যতার কেন্দ্রভুমি হয়ে উঠেছে । 
এই-সব নদী বয়ে সানুষের জ্ঞানের সাধনার সম্পদ নান! জায়গায় 
গিয়েছে। আমারের দেশেব চতুগ্পাঠীতে অধ্যাপকের! যখন জ্ঞান 
বিতরণ করেন, অধ্যাপকপক্ধী তাদের অন্নপানের ব্যবস্থা করে’ থাকেন। 
এই গঙ্গাও তেমনি এক সময়ে যেমন ভাঁবতের সাধনার ক্ষেত্র ধীবে ধীরে 
বিস্তাবিত করেছিল, তেমনি আর একদিক দিয়ে সে তায় ক্ষুধাতৃষণা 
দবব করেছিল। সেইজন্য গঙ্গার প্রতি মানুষের এত শ্রদ্ধা! । 

তাহলে আমর! দেখলাম এই পবিত্রতা কোথায়? কল্যাণময় 
আহ্বানে ও যোগে মানুষ বড় ক্ষেত্রে এসে মানুষের সঙ্গে মিলেছে. 
আপনার স্বার্থবুদ্ধির গণ্তীর মধ্যে একা একা বদ্ধ হয়ে থাকে নি। 
এ ছাড়! নদীর জলের মধ্যে এমন কোনে! ধর্ম নেই যাঁতে বরে’ তা 
পবিত্র হতে পারে। 


কিন্তু যখনি তাঁব ধাবা লক্ষ্যতর্ট হ'ল, সমুদ্রের সঙ্গে তার 
অবাধ সম্বন্য নষ্ট হ'ল, তখনি তার গভীর্তাও কমে’ গেল। গঙ্গা 
দেখলাম, কিন্তু চিত্ত খুনী হ'ল ন|। যদিও এখনো লোকে তাকে 
কি রনি জলে তার আর সেই পুণ্যরূপ 
| 


আমাদেব ভাঁবতেব জীবনেও ঠিক এই দশাই খঘটেছে। একসমষ 
পৃথিবীর সমস্ত দেশকে ভারত তাঁর পুর্ণ্যসাধনার পথে আহ্বান 
করেছিল, ভারতে সব দেশ থেকে লোক বড়-সত্যকে লাভ কবাব 
জন্তে এসে মিলেছিল। ভাঁবতও তখন নিজের শ্রেষ্ঠ যা’ তা" সমস্ত 
বিশ্বে বিলিয়ে দিয়েছিল । সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে নিজের যোগ স্থাপন 
কবেছিল বলে? ভারত পুণ্যক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। গয়া অপসাদেব 
কাছে পুণ্যদ্ষেত্র কেন হ'ল? তাঁর কাবণ, বুদ্ধদেব এখানে তপস্ত! 
করেছিলেন, আর দেই ভাব তপন্তার ফল, ভারত সমস্ত বিশে বণ্টন 
ককে' দ্বিয়েছে। বদি তাঁব পবিবর্তন হয়ে থাকে, আগর যদি লে আর 
অমৃত-অন্ন পরিব্যেণেব ভাষ না নেয়, তবে গযাতে আব কিছুমাত্র 
পুণ্য অবশিষ্ট নেই। কিছু আছে যদি মনে করি ডে! বুঝতে হবে তা! 
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আমাদের আগেকার অভ্যাস। গয়ার পাঁওাঁর! কি গয়াকে বড় করতে 
পারে? না তার মন্দির পারে? ৫ 

আমাদের একথা মনে রাখতে হবে পুপ্যধর্ম্ম "মাটিতে বা হাওয়ার 
নেই। চিন্তাৰ দ্বাবা, সাধনার দ্বার! পুণ্যকে সমর্থন, কর্তে হুবে। 
তীর্থে মানুষ উত্তীর্ণ হয় বলে"ই তাঁব নাম তীর্ঘ। এমন অনেক জারগ। 
আছে--যেখানে এসে সকলে উত্তীর্ণ হয় ন! ; সমস্ত পথিক যেখানে 
আসে চলে" যাবার জন্যে, থাক্যার জন্তে নয়। যেমন কল্কাঁতাঁর বড়- 
বাজার--সেখানে এসে প্রীতি মেলে না, বিরাম মেলে না, দেখানে এসে' 
যাত্রা এষ হয় না। সেখানে লাঁভলোক্দানের কথা ছাড়া আর কথা 
নেই। আমি কল্কাতার অন্সেছি-_সেখানে আশ্রয় খুলে পাচ্ছি লা। 
সেখানে আমাৰ বাড়ী আছে, তবু সেখানে কিছু নিজের আছে বলে’ 
মনে কব্তে পাঁবৃছি না । মানুষ যর্দি নিজের সেই আশ্রযটি খুঁজে না 
পেজে তে!' মমুমেন্ট, দেখে বড় বড় বাড়ী ঘর দেখে তাঁর কি হবে? 
ওখানে কার আহ্বান আছে? বণিক্বাই কেবল নেখানে খাকৃতে পারে। 
ও তীৰ্থক্ষেত্ৰ নয়। এ ছাড়া আমাদের যেগুলো তীর্ঘক্ষেত্র আছে _. 
সেখানে কি হয়? সেখানে যাঁরা পুণ্যপিপাস্থ ভার! পাগুদের পায়ে 
টাকা দিয়ে আমে, সেখানে তো! সব দেশের মানুষ সেল্বার জশ্যে 
ভিতরকার আহ্বান পাঁষ না। 

যে জীবনে কোনে! বড় প্রকাশ নেই, ক্ষুদ্র কথায় যে-জীবন ভরে 
উঠেছে, বিশ্বের দিকে যে-জীবনের কৌন প্রবাহ নেই, তার! কেমন করেঃ 
তার মধ্যে ধাকে | কি করে’ তার! মনে তৃপ্তি পায়। 


(শাস্তিনিকেতন-পত্রিকা, অগ্রহায়ণ) 
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 





পাল বংশের রাজত্বকালে বাংলার অবস্থা 

নেপালে দিয়ে শুন্লাম কলেজ-লাইব্রেরী আছে, তাতে অনেক 
পুঁথি আছে। দেখতে গিয়ে দেখি পু'থি আছে ১৫** বৎসর আগেকার, 
হাতের লেখা । ১৯*৭ সালে রামচরিত পেলাম। রাঁমচরিত ভীষণ বই, 
'৪ সৰ্গ, তার প্রত্যেক কবিতায় এক দিকে রামায়ণ আর এক দিকে 
'রামলীল।। কিছুই বোঝা গেল 'ন{। খল্ড়া ঠিক করে” ছাঁপতে ১* 
বৎসর লেগেছে। 

এই রামপাল-চরিত বইধানার প্রথম সর্গে ৬টি কবিতা আছে, 
তায় তিন পুরুষের ইতিহাঁদ আছে। বিগ্রহ (1) পাল ও তার ছুই 
ছেলে রাজত্ব করেছিল। রাঁমপাল-চরিতে ৫৬* বৎসরে ইতিহাস 
পাওয়! যায । বোধ হয়.একাদশ শতাব্দীতে গৌড়ে খুব প্রবল-পরাক্রান্ত 
রাল্গা ছিলেন, ২ জন বড় বড় রাঁজ। ১** বৎসর রাজত্ব করেন। 
একজনের নাম গালের দেব, আব একজনের নাম কর্ণচেদী। এরা 
বাঙ্গালার অনেক অংশে বিহার স্থাপন কবেছিলেন, বীরভূমেও 
করেছিলেন, আর আর দেশেও করেছেন। বীরভূমে এ'দের উৎকীর্ণ 
লিপি পাওয়া যায়, মিথিলার বহু উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া যার! রামপাল 
কর্ণচেদীকে তাড়িয়ে দূর করে' দিয়ে সমস্ত দেশে বাঞ্রত্ব করেছিলেন। 
সেজন্ক রামপালকে বলে কলিকালেব রাম, সন্ধ্যাকর নন্দী কলি- 
কালেব্র বাল্মীকি । এই রাজত্বের বিবরণ কতক উৎকীর্ণ লিপিতে, কতক 
রাদপাল-চবিতে পাঁওয়। যায়, আর কোঁন জিনিষে পাঁওষ! যায় 
নাঁ--আর পাঁওয়| যায় ভিব্বতে, তার খানিক ইতিহাস তিব্বত থেকে 
কুশিয়ায়, কুশিয়া থেকে জার্দ্ানিতে, জার্্মানি থেকে ইংলণ্ডে গেছে। 
সে-সকল বই থেকে কিছু কিছু পাঁওয়! যাষ। এর থেকে আমাদের 
ইতিহাস হব । কিন্তু পাল বংশের আইন, ইতিহান, সাহিত্য 


প্রবাসী- মাঘ, ১৩৩০ 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সম্বন্ধে বই আছে; সে বই অধিকাংশ আমাদের দেশে নেই, আছে 
নেপালে। 

নাথদের খুঁজে খুঁজে মুলগ্রন্থ পেলাম, মেখানাব নাম “মহাকৌল- 
জ্ঞানবিনির্ণয়।” নাখপস্বী যাবা আছে তারা একেবাঁবে বৌদ্ধ নয়, 
এর! কৌল। কৌল-সপ্প্রদারেব অনেকে শৈৰ ; ব্রাঙ্গপ-পণ্ডিতের ভিতবও 
অনেকে আছে। এই কৌল সম্প্রদায়, যাদের আমবা নাথ বলি, 
তাদের উৎপত্তি চন্দ্রহীপে । চন্ত্রধীপ_ ববিশাল গেলা। সেখানে 
অনেক জেলে ছিল, সে জেলেদের উপাধি ছিল কৈবর্ কেবট ধীবব। 
মহাদেব সেখানে আবিভূত হলেন, মহাদেবের স্ত্রী পার্বতী জ্ঞান 
বিতবণ কবেন । জ্ঞান হারিয়ে গেলে-_ খে খোঁজ--কোঁথাও 
পাওয়া গেল না। অনেক বইতে লেখে জ্ঞান কৌলধর্দ । তাই ত 
জ্ঞান কোণায় গেল? পার্ধতী বল্পেন_অমুক জায়গায় আছে।-- 
তবেই-হয়েছে! কার্তিক মেট! সমুদ্রের জলে ফেলেছে। সমুদ্রের 
জলে পাওয়া গেল না । বড় বড় মৎসেম্র ধীবব ছিল, তার! আল 
পাঁতল। শেষে একট] 'মস্ত মাছ.ধর! হল। ভাব পেট চিরে জ্ঞান বের 
কর্ল। মহাদেব বল্পেন, জ্ঞান কাউকে দিবে না, কার্তিকও যেন 
টের না পায়। কিন্তু আবাব কার্তিক নেট! জলে ফেলে দিল । এবার 
খেয়ে ফেল্প প্রকাণ্ড এক তিমি মাছ। মহাদেব জাল টান্লেন, কিন্তু 
মাছ উঠে না ; যে জ্ঞানে বলে মহাদেব হৃযেছেন সে জ্ঞান যখন নেই, 
কি করে’ মাছ উঠবে? শেষে পার্বতী সেটাকে উঠালেন। তার 
পেট থেকে জ্ঞান বেরুল। তখন মৎম্যেন্ত্রের দল জ্ঞান পেল। এটা 
অনেক আগে সপ্তম শতাব্দীর শেষে কি ৮ম শতাকীব গোড়ার । 
বইখাঁনি একাদশ শতাব্দীৰ । সুতরাং আমি বুঝি এই, নাথ যারা বলে 





ভাবা কৌল-ধর্ম্মাবলম্বী শৈব। দক্ষিণ ভারতে হিন্ুস্থান পাঁগরাৰ ও" + 


নেপালে অনেক শৈব আছে; কিন্তু এই নাথ-সম্প্ৰদ্থায় ববিশীলের 
বাইবে কেবল কুমিল্লা ও নোয়াখালীতে আছে। "এই নাঁথের! বৌদ্ধ 
নাথদ্বের সঙ্গে একত্রিত হয়ে মিশে গিয়েছে; সে মিশার থেকে 
ভাদ্র বাহির করা কঠিন। আমবা ৮৪ জন নাথেব উল্লেখ পাঁই। 
এই ৮৪ জনের মধ্যে কতকগুলি নিশ্চয়ই আমাদের কৌল নাথ, 
কতকগুলি বৌদ্ধ-বৌদ্ধেতে আব শৈবে কতকটা মিলামিলি হয়ে 
গেঁছে।-- এ হ'ল প্রথম জিনিষ -পীঁলেদেৰ আগে । 

তার পর পালের! উপস্থিত হল। রাজ! ধর্ম্মপালেব সময ছুই দল 
হযেছিল। এই ছইদলে ৭ম শতাব্দীতে ক্রমাগত ঝগড়া কাটাকাটি 
মরামারি চল্ছিল। ঝগড়া বেশী হলে যে দল হাঁরুল তাঁব! চীন 
মঙ্গলিয়ায় চলে' গেল। খুব যখন বাগড়া সে সময ধর্মপাল বাংল! 
দেশের, উত্তর ভাবতের, বাজ হলেন । তিনি দেখলেন এই 
গড়া মিটাতে হবে; সেজন্ক চন্দ্রভাগ (1) পণ্ডিতকে ধর্লেন। 
তিনি বল্লেন, দেখ, এই ঝগড়া মিটিয়ে দেব। অদ্ভুত উপায়ে 
ঝগড়া মিটালেন। মূল গ্রন্থের ছুই টীকা ছিল, ছুই টাক একত্রিত 
কবে’ তিনি এক টাকা কর্লেন। সে টীকাঁষ এই ঝগড়া মিটে 
গেল। কিন্তু আর একট! জিনিষ এসে হাঞ্জির হল। এই যে 


শৈব ধৰ্ম্মের উৎপতি হয়েছে, এই শৈব ধর্মের অনেক জিনিষ বৌদ্ধ _! 


ধৰ্ম্মে পাই; প্রথম জিনিষ মহীন্খবাদ। 

দেশে একছ্রন রাজা! ছিলেন, তিনি মহান্গখবাদ'এর মধ্যে বন্তরধান 
মত প্রচার কবেন। তার পুত্র সিংহলে ও জামাই ভিব্বতে প্রচার 
করুতে গেলেন, মেয়ে দেশে রইল; ছেলে জামাই মেয়ে বস্সযান 
পৃথিবীময় ছড়িযে দিল। বন্ত্রধানের কখ। এই-নির্ববাণ পেলে কি 
অবস্থ! হবে? বুদ্ধ বলতেন ধিজ্ঞাস! ক’র না, তুমি জন্ম জবা! মৃত্যু এ 
বুঝতে পার্লেই নিশ্চিন্ত থাক, তার বাইরে যাবার কৌন দবর্কার নেই। 
কিন্তু মন তাতে তৃপ্তি লাভ বব্ল না, ক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে 


|... 
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কণ্টিপাথর--পাঁল বংশের রাজত্বকালে বাংলার অবস্থা 


৪৭৯ 





নাগাঙ্জুন বল্লেন--শূন্ত হয়ে থাকবে । কথাট| মনে গেল বটে, কিন্ত 
কেউ চাষ না শৃষ্য হয়ে থাকৃতে ; নরকে যাব সেও ভাল, কিন্তু শুল্কে 
থাকতে, .কেউ রাজী নয়। ফলে আর-একট|। মত হ'ল, শুল্ক হয়ে 
থাকবে, কিন্তু জ্ঞান থাকবে । এই মহাহখবাদ মত এল, আমার- জ্ঞানে 
শস্যই চাই। আস্তে আস্তে শঙ্কৰ এই থেকে নিয়ে মায়াবাদ ষষ্ট 
ক্রুলেন। বৈফবেবা! শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলে; কিন্তু শঙ্কর প্রচ্ছন্ন 
নয়, স্পষ্ট বৌদ্ধ ছিলেন ।--তখন বন্ত্রধানের স্থ্টি হল। শ্ত্রীপুকষের 
সংযোগ ধৰ্ম্ম ; ধর্শ-সাধনার জন্য স্রী চাইই ।-__এই ভাবে ধর্ম্মবিপ্রব চল্তে 
লাগল। ' বন্রধান, সহাধান, বেদান্ত ও অন্যান্য মত হ’ল. এই-সবের 
একখানা বই আমার কাছে আছে, পূর্ববঙ্গে বিজয় বলে’ একজন 


বৌদ্ধ যোগী ছিলেন, তিনি লিখেছেন, ১২২৫ সাঁলে। সে বইএ এই-. 


সব কথা পবিষ্ষার লেখা আছে-- ধর্মের এই-সব কথ।--বৌদ্ধদেব 
ধূৰ্ম্মে, আমাদের ধর্মে কি ছিল এই-সব কথা। পাঁচ দ্রন ব্রাহ্মণ এল। 
তাদের, কতকগুলি লৌকিক আচাব বৌদ্ধদের ব্যাপারে পবিণত হয়ে 
উঠেছে। নানা কারণে তার! আমাদের সঙ্গে জড়িত হুল, নিজেদের 
বর্ম প্রচাব কর্তে লাঁগল। সে ধর্ম বৈদিক ধর্ম নয়, সে ধৰ্ম্ম বৈদিক 
খিনিষের চেখে অনেক ছোট-_গৃহস্থালীব ধর্ম; সেটা তার] নিল, 
নিয়ে বই আরম্ভ কর্ল। আমাদের য! ছিল; তারা সে:সব কথ! বলে 
নি, তাব| বৌদ্ধদের কথা বলেছে, বল! উচিত, কারণ বৌদ্ধরা তখন 
প্রবল ছিল। ব্রাক্ষণেবা যখন প্রবল হল, তাবা৷ সব বই লিখতে 
আরম্ভ কব্ল; কি কবে' গৃহস্থালী আচাঁব বিচার দ্রশবিধ সংস্কার 
ইত্যাদি শান্ত্রমত কাঁধ কবৃতে হয়--এসকল বই লিখতে আবস্ত 
কর্ল, চমৎকার বই। ভবনের ভট্ট বড় পণ্ডিত, রাচী শ্রেণী সামবেদী 
ব্রাহ্মণ ; হলধব মিশ্র, এ'র! সমা বীধ বার জন্ত বড় বড় বই লিখ তে 
আবন্ত করুলেন। সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতের চর্চা আবন্ত হল। বৌদ্বের৷ 
সংস্কৃত বলত, বাংলাও বল্ত, কিন্ত কোন ভ'বাই জান্ত না। 
তার! বল্ভ আমর! শীস্বাদী নই, বিবেকসিদ্ধ না হলে কোন শাস্ত্ুই 
মান্ব না। তাৰ! প্রথম! বিভক্তির স্থানে পঞ্চমী, পঞ্চমীব স্থানে 
দ্বিতীয়া, একবচনের স্থানে বহুবচন, পুংলিঙ্রের স্থানে ক্লীবলিঙ্গ 
ব্যবহার করুত। এতে এমন ক্ষতি করেছে বে এখন আঁমবা তার অর্থ 
কবৃতে পাবি না। যূলকথা এই, নাথেদেব উৎপত্তি পূর্বববঙ্গে । 
আর ব্রাহ্মণের! সম বাঁধ বাব অন্ত য! দবৃকাব, করেছেন। কিন্ত 
রজ্যান্‌-নহঙ্রযানের সময দেশের লোকের অবস্থা কি ছিল বিশেষ 
জানা যায় না; ভার! সমাঙ্গে সে-ভাবে ছিল যে-ভাবে বৌদ্ধেবা 
নেপালে আছে। বৌঁদ্ধের আমাদেব আচার বিচার মান্ত না, কতক 
"কতক মান্ত, কখন কখন খোঁটাও দিত, দেবতা একেবারে মান্ত 
না, সব আমি নিজে, অহং। যখন দেবন্গার ধ্যান কর্তে হবে-- 
আমরা বলি মহাদেব আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন, তাবা 
বলবে আমি অমুক দেবতা হয়েছি, আমাব চার হাত পাঁচ 
মাথা দশ পা বেরিয়েছে, আমি অমুক দেবত! হয়েছি। এ হুটা জিনিষে 
কত তফাৎ । আমর! দেবতার অনুগ্রহ প্রার্থনা কবি, ওবা তা করে না 
নিজে চেষ্টা কবে দেবত! হতে" এব! বৃদ্ধকে গুরু বলে’ মানে। 
নেপালের লোক ছুই ধর্ম মবলবী-দেবভজ। আর গুরুতজা! G০d- 
worshipper আব manworshipPer. গুরুভজ। গুরু হতে চাষ, 
গুরু হযে হয়ে শেষে বজ্ঞযানে এসে দীড়ায়। এরা দ্রেহাব্সবাদী। 
এই দেহই সব, এ দেহে ব্ৰহ্মাণ্ডেব অনুকরণে বর্গ নরক আছে 1. 
আমাদের দেশে যার! ভিক্ষ/ কবে ভাবা বৌদ্ধদের শেষ চিহ্ন। এরা 
দেহকে বড় মনে করে। এই দেহকে মানে, আব কিছু মানে না। 
এই ত হিন্দুর সঙ্গে বৌদ্ধদের তফাৎ ; এ তফাৎ বড় বেশী তফাৎ, 
= World 91010 world. সেকালে দেবত। অপেক্ষ! মা্মুবেব 


ক্ষমতা বেশী ছিল । যাঁরা রাঙ্গা ছিলেন, বৌদ্ধ রাঙ্গা, ভারা সকল ধর্দের 
লোককে যার যেমন গুণ তাঁর তেমন পুবন্ধার দিতেন) ব্রাহ্মণের: 
হাতে বিচাব দিয়েছিলেন, নাইন জিনিষ ব্রাজ্জণেব হাতে ছিল। 
বৌদ্ধ রাজা যেখানে ছিল সেখানে আইন হিন্দুব হাতে ছিল, কিন্ত 
বিচারের মধ্যে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য কবৃতে দিত ন! ; বুদ্ধদেব যে- 
বন্দোবস্ত করেছিলেন, সেখানে ত! বাহাল ছিল, আইন ব্রাহ্মণদের 
হাতে থাকাতে আধিপত্য কতকট| তাদেব হল। গাঁলদের সময় 
একট! শুভকর ব্যাপার হয়, আদিশুবের আনীত ব্রাহ্মদদিগকে তারা 
খাতির. কর্‌তে আরম্ভ কর্ল। ছুই জীয়গাঁর তাদেরকে ১৫৬ 
খান! গ্রাম জায়গীব দিযেছিলেন। এ ছাড়া আব-একদল ব্রাহ্মণ ছিল, 
তাবা শাকদ্বীপের ব্রাহ্মণ ! শাকদ্বীপেব বর্তমান নাম সিথিয়া, পারস্তের 
উত্তবে পূৰ্ব্ব তুকীস্থান প্রভৃতি নিয়ে এক বড় দ্বেশ, ইউরোপীয় রাধিয়ার 
কাছে পৰ্য্যন্ত । ভগবান্‌ পবিত্র হুর্যোর উপাসন! কব্বার জন্ত যাদবেবা 
সেখান থেকে কতকগুলি ব্রাহ্মণ নিযে আদেন। নানা কাঁরণে 
শাকদবীপ থেকে ব্রাহ্মণ আমে। শাকতীপে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয বৈশ্য শৃদ্র 
ছিল, তার! আমাদেব বেদ জান্ত না, হৃ্যেষ উপাসন| করত, তার! 
নক্ষত্মেৰ গতিবিধি, জ্ৰ্যোতিষবিদ্যার চচ্চ| কব্ত, আবশ্তক হলে 
ঠিকুজী কবৃত। শাকদ্বীপের ব্রাঙ্গণদেরকে আমর! আচার্য্য বলি। ' 
ব্রাহ্মণের! বড় বড় যজ্ঞ কর্তেন, যজ্ঞের বাহুল্য ছিল, ভাবা 
দশবিধ সংস্কাব নিয়ে থাকৃতেন, বিবাহ শ্রাদ্ধ আরও কতকগুলি 
প্রতিষ্ঠা নিয়ে তাবা থাকৃতেন। পাল রাজাদের সময় তান্ত্রিক নিয়ম 
ছিল না, তস্ত্রেব উল্লেখ ছিলেন না । আঁগমবাগীশ প্রস্তুতি দশ জন লোক 
ষোড়শ শতাব্দীতে বৌদ্ধতন্ত্ নিয়ে ব্ৰাহ্মণ্য ধর্শে ঢুকাতে চেষ্টা করেন। 
সেখানেও কানে মন্ত্র দেওয়া হত। তাঁদের মধ্যে তিনগ্রন লোক 
ক্ষমতাপন্ন ছিল, ভাদের নাম -ব্রিগুণানন্দ, এক্মানন্দ, পূর্ণানন্ন | 
ভ।দেব একজনেব অধিকাংশ ত্রাক্ষণ শিষ্য ছিল, তাবা এই গ্রিনিষ 
ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মে চকাতে লাগল। তন্ত্র জিনিষ একেবাঁবে বৌদ্ধধর্সেব 
“ঙ্গীভূত না হলেও বৌদ্ধ মতের অনুকুল ছিল।' তত্-উপাঁসনা 
কব্তে গেলে আমি শিব হয়েছি, শক্তি হয়েছি এরূপ বল্তে হয়। আমি 
শক্তি চাই, একথ! তারা বলে না। আমবা বলি আমাঁদেব পুত্র দাও, 
আবোগ্য দাও। তারা বলে আমর! তাই হয়েছি.। সেইটা বোদ্ধ। 
এই রকম করে’ ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধধর্ম ব্রা্দণ-মসাজে ঢুক্তে লাগল। 
নেপালে দেখি বৌদ্ধ আর হিন্দু রয়েছে; তাব! পবষ্পর অনাচরণীয়, 
বৌদ্ধ যেখানে যাবে ব্রাহ্মণ সেখানে যাবে না, বৌদ্ধ জল নিলে 
ব্ৰাহ্মণে দে জল নেবে না, বৌদ্ধ যে কুয়াব জল ব্যবহার করবে ব্রাহ্মণ. 
সে কুযাব জল ব্যবহার কর্বে না, ঘরে এলে জল ফেলে দেয়। 
আমাদেৰ দেশে যাদেব অনচরণীয জাত মনে ফবি, তারা 
বোধ হয এককালে রৌদ্ধ ছিল, সেইজন্ত অনাচরপীয হয়েছে; 
তখন তাঁরা আমাদের সঙ্গে মিল্তে চেষ্টা করে নি, তাঁবা প্রবল, 
ছিল, পালরাজগণের সময় তাবা প্রবল ছিল, তারা ব্রাহ্মণদের চুক্তে 
দিত না। আর এক কথা তারা বল্ত--ত্রাহ্মণেরা অত্যাচাব কর্‌ছে। 
একথা ঠিক নয়। ছুই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক অনাচরণীয় ছিল, 
যেমন সমুসলমানেবা আব আমবা আছি; বৌদ্ধ আর হিন্দুতে সে 
রকম অনাচবণীয় ভান ছিল। সে সময় অর্ধাগম খুব ছিল, নানা 
প্রকাৰে লোক অর্থাগমের উপায় করত, নানা দেশে যেত। স্পাগ- 
রাজাদের সময় তিব্বত বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত হয়ে যায় । পাল রাজাদের 
সময বৌদ্ধেব! মঙ্গোলিয়া দখল করে; আর বর্শা স্কাম জাপানে বৌদ্ধ 
ধৰ্ম প্রচাব কর্তে যাঁর । লক্কাহীপে অনেক লোক বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার কর্তে 
যায়। তখন বৌদ্ধ ধর্শ্মের স্বর্ণযুগ ছিল, বৌদ্ধ ধর্ম খুব জেঁকে উঠেছিল, 
লোক উদ্যোগী ছিল, কোন দেশে যেতে ভীত হত না, বাবসা-বাণিজো 


৪৮০, 


স্পা স্পিন সদা 


প্রবাসী--মাঁঘ, ১৩৩৪ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





ধন অর্জন কবৃত। জাঁতি-বিচার ছিল ন|; কেবল ব্রাহ্থণদ্বেব মধো 
ছিল। বৌদ্ধদের জাত-বিচার নেপালে পাওয়া যাঁষ। পাঁল-রাজাঁগণের 
সময় জাতবিচার ছিল না, পাঁল-রাঁজাদের সময কেবল কৈবর্তদেব মন্ত্র 
দেওয়া হত নাঃ তাঁরা মাছ মাবৃত, যারা মাছ মাবে তাঁদের কেমন 
কবে’ মন্ত্র দেবে? কৈবর্তেবা যতক্ষণ না মাছ সাব! বাবসা ত্যাগ করে, 
ততক্ষণ তাঁদের বৌদ্ধ কর্‌তে পাঁববে ন! এই ছিল নিয়ম। এইজন্য 
কৈবর্ের! হয়ে গেল ছেটি। শিব এসে তাদের বক্ষ! কব্লেন, তার! 
কৌল হুল। বৈবর্েরা অধিকাংশ কৌল। এই বকম করে করে 
পালবংশের সমধেব সামাজিক ইতিহাস কিছু দেওয়া যেতে পাবে; 
কিন্তু ভাল তরে' কথাটা বলবার সময় এখনে! উপস্থিত হয় নি। বিশ্ব- 
চবিত থেকে অনেক্ক ইতিহাস বেরুবে। কোন কোন দেশে বহু 
পুবাতন তাস আছে,' তার ছবি থেকে এট! ঠিক হল আমাদের দশ 
অবতার এখন যেমন মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ, হাঁজার বৎসর পূর্বে তা ছিল না, 
অন্ত রকম হিল; এই তাস যদি ফেলে দিতাম তা হ'লে এ ইতিহাস 
পাওয়া যেত না। এই রকম ভাঁবে ইতিহাস বের কর্বাব চেষ্টা 
করতে হবে, কেবল ঠিক করা চাই চৌথ। তাহলে সব জায়গা থেকে 
বেরুবে। | 


(প্রবর্তক, কাণ্তিক ) প্রী হরগ্রসাদ শান্তী 


Ed 


লক্ষ্মী 


এ বৈদিক উধাই পৌরাণিক লঙ্ষ্মী। বেদে অনেক স্থলে উম! হুর্যা- 
প্রিয়ারপে বর্ণিত হইয়াছেন। বৈদিক বিষ্ণু বুর্য্যেব নামান্তর মাত্র! 
স্থতবাং সর্য্যপ্রিযা বৈদিক উৎ| বিষ্ণুপ্রিয়া পৌরাণিক লক্ষ্মী হইয়াছেন। 
গ্রীকৃ-রোমীয় উষার ষ্কায় বৈদিক. উষাবও রথ আছে। ঞনুক্রে 
গ্রকে ‘অশ্বপূর্ববা’ ‘রথমধ্যা” বলা হইয়াছে। কিন্তু পৌরাণিক শী জলধি- 
দুহিতাঁ, মন্থনকালে সমুদ্র হইতে উৎপন্ন।। গ্রীকৃ উষা সমুদ্র হইতে 
অ্খযুক্ত শকটে আঁরোহণ কবিরা প্রভাতগগন রঞ্জিত কবিয়া আসিতেম। 
বেদে সমুদ্র বলিতে অনেক স্থলে অস্তরীক্ষ বুঝাইত, সেই হিসাবে 
উষা! সুসুদ্রদৃহিতা । 
, বৈদিক ভ্রী-দেবত।গণেব মধ্য উষার আসন সর্বাপেক্ষা উচ্চে, 
অথচ পৌরাণিক যুগে উধার উল্লেখ নাই, পুরাণে সে হুবর্ণকিবণ 
একেবারে নির্ব্বাপিত। সেই উধ। পুরাণে একেবারে লুপ্ত হন নাই, 
তিন্নি লক্ষ্মীরপে এখনও বিবাঁজ করিতেছেন। উষাকে বেদে বাঞ্জিনী- 
বৃতী বা অম্নব্তী বলা হইয়াছে। লক্মীও অন্নগাতরী। 
, লক্ষ্মীর একটি নাম শ্রী। খস্বেদে এবং তৈত্তিরীয় সংহিতার রাপ ও 
খীশ্বর্য-অর্থে ‘জী’ কথাটি পাওয়া! যায, কিন্তু তথায শ্রী বলিব! কোন 
দেবীর উল্লেখ নাই। এখন শ্রী বা লক্ষ্মী দেবীব নিকট লোক প্রচুব 
শান্ত অয় বস্তু ধন-সম্পদ্দের, জন্ত প্রার্থন। করে। বৈদিকযুগে 'আর্যযগণ 
প্রচুর, শস্ত ও পাঁধিব সম্পদের মন্ত পুরন্ধি ধিষণ! প্রভৃতির নিকট 
প্রার্থনা করিতেছেন, এরূপ বর্ণন! আঁছে। এখনকার আর্থিক অনাটনের 
দিনে লোকে বহুপুত্র কাঁমন! করিতে সাহস করে না। কিন্তু 
আৰ্য্যগণের তখন লক্ষ্য ছিল, কিরূপে দলপুষ্টি হয়, অনার্য্য শত্রগণেব 
সহিত যুদ্ধে ও সাংসারিক কার্যে সহায়তার অন্য পুত্রের আবঠকতা 
তাহারা অনুভব করিতেন এবং সেইন্ত ভাহাঁরা উপান্ত দেব- 
দেবীগণের নিকটে পুত্রলীভেব প্রার্থনা জান।ইতেন। কুহু ও সিনী- 
বালীৰ নিকট ভাঁহারা সন্তানের জন্ত প্রার্থনা করিতেছেন, এরূপ 
বর্ণনা আছে। অথর্বাবেদে আছে, তাহার সম্পদ ও বীরপুত্রেব জন্ত 


কুহুব নিকট প্রার্থনা করিতেছেন । খর্েদে বিষ্ণুপত্বী বলিয়া কাহাঁবও 
উল্লেখ আছে বলিয়। বোধ হয় না। খঙ্বেদের শেষ অংশের একটি 
শুক্র সুপ্রজননের অন্ত বিষ্ণু ও সিনীবালীর নিকট প্রীর্ঘনা ৷ বোধ হয় 
মেই 'স্য অর্ব্বেদে সিনীবালীকে বিষুপত্ী বল! হইয়াছে। পৌরাণিক 
যুগের বিষ্ণুপত্বী প্র বা লক্ষ্মীর নিকট সম্ভান সুপ্রসবের জন্য বাঁ বহু 
সন্তান লাভেব জন্ত প্রার্থনা কেহ করে ন!। বৌদ্ধধুগে যক্ষিণী হারিতী 
সে ভার লইয়াছিলেন ; আধুনিক যুগে অন্তলা ব্াক্ষসী, পাঁচুঠাকুর.ও 
যীদেবী তাহা লইয়াছেন। তথাপি লোক আশীর্বাদ করিবার সময় 
ধনে পুজে লক্পীলাভে'র কথা এখনও উল্লেখ করে। শ্রীসুক্তে দেখা 
যায়, প্রার্থনাকারী ধন-ধান্য গোঁ-হত্তি-রথ-অখ ও আযু প্রার্থনা করিবার “ 
সঙ্গে সঙ্গে পুর্র-পৌত্রেব জন্যও কামনা জানাইতেছেন, কারণ পুত্র- 
পৌন্রও ত মম্পৎ-সৌভাগোর চিহ্ন। 

শাঙ্যায়নগৃহান্বত্রে ও শতপথ-ব্রাহ্মণে প্রী দেবী হইয়াছেন। 
তৈত্তিরীয় উপনিবেদও বহুকেশবতী 'প্র'র উল্লেখ আঁছে। শাঙ্্যায়ন- 
গৃহস্ত্রে ধিঞু, অনুমতি, প্মদিতি গুভ্ভতি দেবীগণের মধ্যে প্রীর নাম 
পাওয়া যায়। শতপথব্রাঙ্গণেও শ্রী দেবীয়পে কল্পিত হইয়াছেন 
তথায় তাহার ধন-সম্পদ ধশ্বধ্য সবই নাছে। শতপথ ব্রান্মণে প্র 
সম্বন্ধে যে কাহিনীটি বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে আছে প্রঙ্গাপতি 
প্রজা স্থঙজরন কবিবার জন্ত তপন্য। করিতেছিলেন। তিনি তপ করিতে 


' কবিতে শ্ৰান্ত হইলে পরী তাঁহার মধ্য হইতে বাহির হইয়। অসিলেন। 


(শ্রীক্‌ দেবেন্দ্র িউসের মস্তক হইতে এথেনা দেবীর উত্তব ইহার 
সহিত তুলনীয়।) শ্রী দ্বীপ্তিমান্‌ অবয়বে সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত 


করিয়! অবস্থান কবিলেন। সেই শোভাময়ী আলোর প্রতিম! দেখিয়া! - 


দেবগণ ভাহাফে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তাহাদের ইচ্ছা হইল, 
তাহাকে নিধন করিয়া তাহার শোৌঁভাসম্পদ্‌ কাড়িয়। লইবেন। 
প্রজাপতি দেবগণকে নিরস্ত করিয়। বলিলেন, “এ স্্রীলোক, লোকে 
স্ত্রীহতা! করে না।” প্রজাপতি প্রীকে প্রাণে না মারিয়া ভীহার 
বথাসর্ববন্থ কাড়িয়া লইবার পরামর্শ দিলেন। পরামর্শ কার্যে পরিণত 
হইতে বিলম্ব হইল! ন! । অগ্নি তাহাব অন্ন লইলেন, সোম ভাহায় রাজা, 
বরুণ তাহাব সাআক্গা, মিত্র তাহার ক্ষত্র, ইন্দ্র তাহাব বল, বৃহদ্পতি 
তাঁহার ব্রক্মতেজ, সবিতৃ ভাহার রাষ্ট্র, পৃ। তাহার এশ্ব্য, সরবতী 
তাহার পুষ্টি এবং স্রষ্টা ভাহার রূপ লইলেন। পরে পরী প্রত্নাপতির 
পরামর্শে যন্ত করির! এ-সকল দেবতাকে আহ্বান করিলেন; এবং 
ভাহার| যাহা যাহ! লইয়াছিলেন, তুই হইয়া, সব গ্রকে একে 
একে ফিরাইয়। দিলেন । 


শসুক্ত প্র! দেবীর উদ্দেশে রচিত। ঠিক বৈদিক যুগে ইহা! রচিত 
না হইতে পাবে, কিন্তু সেইজন্য ইহাব প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইলে 
চলিবে না, কারণ বৃহদ্দেবতাপ্রস্থে মন্ত্রী বা সুক্ত-প্রণেত্রী্ণের নামের 
মধ্যে প্রীর নাম পাঁওয়! যায়। পৌরাণিকযুগে ও বৌদ্ধযুগে প্র প্রধান 


দ্েবীগণের মধ্যে পরিগণিতা। পৌরাণিক বৃত্তাস্ত-অনুসায়ে সমুদ্রমস্থন 


হইতে গ্রীর উৎপত্তি ( গ্রীকৃদিগের প্রেম-সৌন্দর্যের দেবী এক্রোভাইটিও - 


Aphrodite সমুদ্রফেন হইতে উৎপন্ন] |) মহাভারতে আছে, মন্দ- 
কালে শ্বেতপত্মানীনা লক্ষ্মী ও সুরাদেবী উদ্ধৃত হইলেন । রামায়ণে 
বারুপীর নাম আছে বটে, কিন্তু রর নাম নাই । বিষ্ুপুবাণে আছে, এ 
ভূগ্ড ও খ্যাতিব কন্ত! এবং ধর্দেব পত্থী। তাঁহার পর যখন রুষ্ট চূর্্বাসার 
অভিশাপে ইন্জ প্রীরষ্ট হইলেন, দেবগণ দাঁনবহত্তে পরাত্রিত হইতে 
লাগিলেন, তখন বিষ্ণুর পরামর্শে সমুদ্রমম্থন কিয়! দেবগণ পুনরায় 
শ্রীকে পাইলেন । 


বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমন্তাগবতে সাগর হইতে লক্ষ্মীর উৎপত্তির যে বর্ণনা 


ধর্ঘ সংখ্যা 
আছে, তাহা দিন ববিত্বময়। বিষ্ণুপুবাণে আছে, ববির পর 
ক্কুরৎকাস্তিমতী বিকসিত-কমলে-স্থিতা পঙ্কদ্হস্তা  প্রীদেবী সাগর 
হইতে উদিত হইলেন। মহর্ষিগণ প্রন্ক্তে ডাহার স্তব করিলেন! 
বিশ্বাবন্ন আদি গন্ধর্কাগণ তাহার সম্মুখে গান করিতে আর্ত 
করিলেন। গঙ্গ। আদি নদী তাঁহার সানা জল লইযা উপস্থিত 
হইলেন। দিগ গরঙ্জ-সকল হেমপাত্রন্থিত বিমল জল লইয়া সর্বব- 
লোকমহেশ্বরী দেই দেবীকে স্বান-কবাইতে লাগিল | ক্ষীবেদ সাগর 
রূপ ধারণ করিয়! তাহাকে অন্ানপককঞমাল! প্রদান করিল। বিশ্বকর্মা 
তাহাকে অলঙ্কারে বিভূষিত করিলেন। দেবী স্নাতা, ভূষ্ণভুযিত| ও 
দিব্যমালাশ্বরধরা হই সর্বদেব-মমক্ষে হরিব বক্ষঃস্থল আশ্রয় 
করিলেন। 
প্রমন্তাগবতেব বর্ণনা! অরিও কবিত্বময এবং আরও বিস্তারিত ! 
কাঁত্তিপ্রভায় দিত্মওল রপ্রিত করিয়| দেবী বিছ্যন্সাণার স্যায় আবিভূতা 
হইলেন। মহন্তৰ তাহাকে" অদ্ভুত আসন আনিয়া দিলেন, শ্রেষ্ঠ 
নদীগণ মুন্তিমতী হইয়া হেসকুভ্তে পবিত্র জল দিল। ভূমিদেবী 
অভিবেচন-উপযেগী ওষধি সকল, গোপণ পঞ্চগব্য এবং বসন্ত মধূম।সের 
উৎপন্ন উপ্হাররাপ্জি প্রদান - করিলেন । গন্ববর্বকণ্ঠোচ্চারিত মঙ্গলপ1ঠ, 
নটীগণের নৃত্যগীত, মেঘে তুমুলনিন্বনে _বাস্বনত-বাদন, দিগগঞ্গণ 
কর্তৃক পূর্ণকলদ হইতে জলবর্ষণ ও দ্বি্গণ কর্তৃক সুক্তবাক্য উচ্চারণ 
এই-সকলের মধ খধিগণ দেবীর অন্ডিষেক-কা ধ্য সম্পাদন করিলেন 
তাহার পর দেবীর সম্জা। সমুক্ত্র পীত স, বরুণ মধুধত্ত 
জমবঞ্জঞ্ররিত কুহৃমদ[ম, বিখকর্ম। বিচিত্র ভূষণ, সরস্বতী হার, ব্রহ্ম! 
পদ্ম এবং নাগগণ কুণ্ডন দিলেন। তাঁহার পর ভ্রমরগুঞ্সিত মালা লইয়া 
- নুপুরশিপ্পিত চবণে হেমলতাব সভার ভ্রমণ করিতে করিতে দেবী 
নারায়ণের গলে নেই মাল্য প্রদান করিয়া অপুর্বব ভঙ্গীতে লজ্জ।- 
বিভাসিত স্মিতধিক্ফারিত মোচনে তাহার বক্ষে অবস্থান করিতে 
লাখিলেন। 
তাহার পর বক্ধবৈবর্ভ-পুবাণে লক্ষ্মীচরিত্র যেমন অঙ্কিত হইয়াছে, 
তাহা দেখিলে মনে হয়, দেবী যেন কোন বঙ্গগৃহস্থের কুলবধূ। তিনি 
নারায়ণের পত্বী--গল। ও সবন্বতী ভাহার সপত্নী । দত সপত্বী- 
গণের কলহ ও তাঁহার মধ্যে লক্ষ্মীর অবিচল শাস্তভাব বর্ণনা 
করিয়াছেন; লক্ষ্মীচরিত্র আদর্শ বধুচরিত্র | কলহ-রত! ছুই সগত্বীর 
মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়| তাহাদের কলহ শান্তি করিতে দিয়! লক্ষী 
বিনাদোষে সরস্বতী কতৃক অভিশপ্ত! হইলেন। লগ্মী কাহাকেও 
অভিশাপ দিলেন না, তাহার সপত্বীযুগল পবষ্পরকে শাপ প্রদান 
করিলেন। অভিশাপের কাণ্ড শেষ হইলে পর নারায়ণ লক্ষ্মীর উপর 
স্থবিচার করিয়। গগাকে শিবের নিকট এবং সরহ্বভীকে ব্রহ্মার নিকট 
প্রেরণ করিতে চাহিলেন। এখনও লগ্বী লম্ী, তিনি স্বামীকে সপত্বী- 
দবয়ের উপর প্রসন্ন হইবার অস্ত অনুনয় করিলেন! গুণমুগ্ধ স্বামী 
তাহার নিঃস্বার্থ প্রার্থন! রক্ষা করিয়াছিলেন । 
পৌরাণিক যুগের লক্ষ্মী-চরিত্রের তুলন্‌! নাই। পুরাণকারগণ 








4২ ছুঃদাহসী। লক্ষ্মীৰ স্বাভাবিক নমরতার জন্য তাহাদের সাহস বাড়িয়া 


পিয়াছিল। ফলে, দেবীভাঁগবতের প্র'নিকর বৃত্তাপ্ত । লক্ষ্মীর ভ্রাতা 
উচ্চৈঃশ্রবার পৃষ্ঠে আবোহণ করিয়া যখন নুর্যাপুত্র বেবন্ত আঁসিতেছিলেন, 
তখন অথ ও অস্বারোহীর প্রতি একান্তে দৃষ্টিপাত করিতে লক্ষ্মী 
নারায়ণ কর্তৃক অভিশপ্ত! হইলেন। লক্ষ্মীকে অশ্বীবপ ধারণ করিতে 
হইল। তাহার পর অশ্বরপী বিষ্ণুর উরসে তাহার পুত্র হয়।, 
অখ্রূপধারপের কাহিনীটি বৈদিক সর্ধ্য-সবণ্য বা পৌরাণিক সর্ধ- 
সংজ্ঞার কাহিনী অবলম্বনে লিখিত। বৈদিক সূর্য্য ও বৈদিক বিষ্ণু 
একই দেবতা ৷ পুরাণের বুগেও বিধু ও সূর্য্য উভয়েই আদিতা। 
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সুতরাং দেবী-ভাগবতের কাহিনি বচন! করিতে রিশেব অসুবিধা 
হয় নাই । তাহার পর মহাদেব যে লক্ষ্মীর শাঁপসোচন করিলেন, 
তাঁহা দ্বার! শিবের ক্ষমত! প্রমাণের চেষ্ট|। হইয়াছে! দেবীভাঁগবতৃকে 
একখানি _ শাঁজ.ও দেই হিসাবে শৈব পুবাণ বলা যাইতে পারে। 
শৈব পুরাণে শিবেব মাহাত্ম্য দেখাইবাৰ চেষ্ট! যে সমগ্র কাহিনীটি 
রচনার কারণ, ইহাও বল! যাইতে পারে। - 

কোন্‌ কোন্‌ স্থলে সানবকিকি অনুষ্ঠান করিলে, ঞ তাহার গৃহে 
অধিষ্ঠান করেন, তাহার বিবরণ মহাভারতের লক্্মীব/সব-সংবাদে 
আছে। সিরি কালকগ্রী জাতকে সিরি (প্র)ও প্রা তাহাই বলিতেছেন। 
বৌঁদ্ধবুগে সিরি য! সিরি-ম! দেবত| একটি উপান্ত দেবী । সিরি-কালকতী 
জাতকে সিরি উত্তরদিকৃপাল ধৃতরাষ্ট্রেব দুহিত! ; পশ্চিমদিক্পাঁল 
বিরূপাক্ষেব ছুহিত! কালকধী। কালকগ্নীকে কথাবার্তায় আমাদের 
অলক্্মী বলিয়| মনে হয়। যেখানে লোভ, দ্বেষ, হিংসা, নিষ্ঠ রতা, 
যেখানে পরনিন্দা, মূর্খতা, স্বণা, দেইখানেই কালকণ্ী ব! অলক্্মী। 
হবম্মপুবাপের কাঁশীথণ্ডেব এক স্থলে কাঁলকণ্ী ও অলঙ্্মীব একত্রে 
উল্লেখ আছে। পন্মপুবাণে বর্গধণ্ডে আছে, সমুদ্রমস্থনকালে অলক্ষমী 
জন্মগ্রহণ কেন; তাহার পর লক্ষ্মীব উদ্ভব হয় । অলগ্লী বৈদিক 
নিশির পৌরাণিক রপাত্তব ।- 

আমাদের দেশে ভাদ্র, পৌষ ও চৈত্র মাসে লগ্ষ্মীপুন্জা হয়। 
এতদ্বাতীত আশ্বিন মানে পূর্ণিমায় কোজাগর লপ্মীপূন্জা হয়। 
ষ্যানাপুঙ্গার দিন অমাবস্তায় কোন কোন স্থলে লক্্দীপুগ্জা হইয়| থাকে 
এবং ওঁ দিন কোন কোন গৃহস্থেব বাড়ী প্রথমে অলঙ্গীব পূজা! হইলে 
পরে অলক্্ীকে বিদায় করিয়! লক্ষ্মীপুর] কয়। 

শারদীয়! পূর্ণি্াতে যে লক্ষ্মীপূজা! হধ--যাহার প্রচলিত নাম 
কোঙ্গাগব-লক্ষ্মীপূঞ্জা--তাঁহা এখনও হিন্দুর নিকট একটি প্রধান পর্ব । 
পু্ননীয় স্মার্্ত-শিবোমণি রঘুনন্দন তাহার তিথিতত্বে শাস্ত্রীয় বচন 
উদ্ধত করিয়া এই তিথিব কবণীয় কার্ধোব বিধান দিয়! গিয়াছেন। 
কৌঁজাগ্গব-পূর্ণিমাতে লক্ষ্মী ও ধরণীবতস্থিত ইন্সরের পূজা৷ এবং সকলে 
সুগন্ধ ও মবেশ ধারণ করিয়া অক্ষত্রীড়! - কবিধা রাত্রি জাগবণ 
করিবে ; কারণ, নিশীথে ব্রদা লক্ষী বলেন, “কে জাগরিত আছে? 
যেজাগরিত থাকিয়! অক্ষক্রীড়। কবে, তাহাকে আমি বিত্ত প্রদান 
করি। নারিকেল ও চিপিটকের দ্বার পিতৃগণ ও দেবগর্ণেব অর্চনা 
করিবে এবং বন্ধুগর্ণের সহিত উহ! ভোঞ্সন করিবে ।” যে নারিকেলের 
জলপান করিয়া অক্ষক্রীড়াব নিশি অতবহিত করে, মী তাহাকে 
ধন দ্বান করিয়| থাকেন। 

আশ্বিন-পুণিসায় এই তকো্াগর লক্ষ্মীপুর একটি বহু প্রাচীন 
উৎসবেব সহিত জড়িত৷ বহুশতাব্বী পূর্বের শরৎকালে শম্ত কর্তন 
হইলে সীতা-যল্ হইত এবং তাহাতে সীত! এবং ইন্দ্র আহত 
হুইতেন-। পারক্ষব-গৃহস্থত্রে এই স্থানে সীতাকে ইন্্রপত্বী বল! হইয়াছে; 
কারণ, সীত! লাঙ্গলপদ্ধতিরপিশী শল্ত-উৎপাদফ়িত্রী ভূমিদেবী ॥ ইন্দ 
বৃষ্টি-জল প্রদানকারী. কৃষিকাধ্যের স্থবিধাদতা দেব। পূর্বের সীতা-যন্তে 
ইন্দ্র আহত হইতেন বলিয়া তিথিতত্বে কোজাগব-পুদিমায় ইন্দ্রের 
পুজার বিধি আঁছে। লক্ষ্মী যে সীতাৰ রূপাস্তব, তাহা বাঁমায়পাদি 
গ্রন্থে বাব বার বল! হইয়াছে। তাঁহ| ছাড়াও লক্ষ্মীর যে-মূর্তি কল্পনা 
কর! হষ্টয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাঁওয়! যায়, লক্ষ্মীর হস্তে ধান্কম্ঞ্বী। 
তন্ত্র মহালগ্ষ্মীর একটি ধ্যানে লক্ষ্মীর হন্তে শালিধাঙ্কেব মন্লরী। 
এখনও লগ্মীপুজার সমন -কাঠায় ভরিয়া নবীন, ধান্য দেওয়া 
হইয়। থাকে। 

প্রীহুক্রে লক্ষ্মী হিরণ্যবর্ণা, আবার পদ্মবর্ণ। বলিয়া বর্ণিভা। তন্ত্র 
মহালঙ্গ র ধ্যানে দ্রেবী বালার্কত্যুতি, সিন্দুযারুণকাঁ্তি, সৌদামিনী- 


৪৮২ 


প্রবাণী--মাঘ, ১৩৩০ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


প্পস্মিসপিসপিস্পিসপসস্পসপাসপাসপসপাপাস্পাসপসপাস্পসপস্পাসস্পিস্পিস্পাস্পাস্পাসপাস্পিস্পাস্পাস্পান্পাস্পিসপাস্পাস্পাস্পিস্পাসপাসপাসিপাসিপাপিসাসপাসিপসপাসপাস্পাসপিস্পাস্পাস্পাস্পাসপাসিপাসপাশিপিস 
সন্পিভা। তিনি লানালক্কাবভুষিত। | তিথিতত্বে আদিত্যপূরাণ হইতে গুপ্তবাঁজগণ মুদ্রায় লক্ষমীচিহ অন্ধিত করিয়াছিলেন। আব মর্তালেকে 


লক্ষ্মীর যে ধ্যান উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে তিনি গৌরবর্ণা। তাহার 
হস্তসংখ্যা এবং হস্ত তিনি কি কি ধারণ করিয়া থাকিবেন, এই 
দুইটি বিষয়ে অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। দেবী কোথাও দ্বিহসত, 
কোথাও ব! চতুৰ্হস্তা, কোধাও বা তিনি বউ ভু! বা অষ্টভুঞ্জ! । আবার 
এক স্থানে মহালক্্রী অষ্টাদশভূপ্লারপে কল্পিত হইয়াছেন এই 
'অহালক্্রী মহাঁকালীমূর্ির অন্তরূপ বিকাশ। কোন কোন স্থলে 
লা যে বলিবানেব বিধি আছে, তাহ! বোধ হয় এই মহালক্্ীর 
পুজা । 

তিথিতত্বে উদ্ধত আদিতযপুব৭ অনুসারে লক্ষ্মী হস্তে পাশ, 
অন্গমালা, পদ্ম ও অস্কুশ। লক্ষ্মীর প্রত্যেক মূর্তিকল্পনাতেই হস্তে 
পদ্ম খাকে। কোন কোন মূর্তিতে হস্ত বনুপান্ত (রত্পূর্ণ পাত্র ) 
ব্্ণপদ্ম ও মাতুলুঙ্গ (লেবু) থাঁকে। কমলাব হস্তধৃত লেবুই কমলা- 
লেবু নামে অভিহিত হইয়াছে কি না, তাহা! বল! যায় না। অষ্টাদশভু্গা 
মহালন্মীর হস্তে বথাক্রমে অক্ষ, অ্রক্‌, পবগু, গদ, কুলিশ, পদ্ম, ধনু, 
কুণ্ডিক! ( কমণ্ডলু, ) দণ্ড, শক্তি, অসি, চৰ্ম্ম, জলঙ্র, ঘন্টা, সুবাঁপাত্র, 
শূল, পাশ ও সুদর্শন (চক্র) । শুক্রনীতিসাঁর অনুসারে লক্ষ্মীব 
এক হস্তে বীণা, দুইটি হস্তে বব এবং অন্তয়মুদ্র। থাকিবে। তথায় 
আঁর-একটি হতে লুঙ্গফলেবও উল্লেখ আঁছে। লুন্রফল সম্ভবতঃ 
মাতুলুঙ্গ । মূর্তিবিশেষে দেবীব এক হস্তে প্রীফল খাকিবে, এইরূপ 
উল্লেখ পাঁওয়! যা্। শ্রীল সমন্ধে একটি পৌণাণিক কাহিনী 
আছে যে, একদা শিব-পুপ্জাকালে একটি পদ্মেব অভাব ঘটায় লক্ষ্মী 
মুকুলিত পদ্মনদূণ আপানার একটি স্তন কর্তন কবিয়াঁ দিয়াছিলেন। 
মহাদেবের ববে তাহাই বিশ্ব ব! ঞ্ঁফল হয়। মৎস্তপুরাণে বর্ণিত লক্ষ্মী- 
মূর্তি হন্তে পদ্ম ও গ্রীফল। এইটি গজলন্্ীমূর্তি। দেবী পদ্মাসনে 
উপবিষ্ট, দুইটি হস্তী দেবীর উপব জলবর্ষণ কৰিতেছে। 

বিঞুমুর্ধিসহ যে লক্্রীমূর্তি দেখ! যায়, তাহা দ্বিহস্তবিশিষ্ট । প্রযুক্ত 
বিনোদবিহাবী কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনে।দ মহাশয়ের 'বিষ্ণমূর্ত্ি-পরিচয়' 
নামক পুস্তিকা হইতে ভান| যায় যে, বান্দেব, ত্ৰৈলোক্যমোহন, 
নারায়ণ প্রভৃতি বিষুূর্তিতে লক্্মীমূর্ত্িও আছেন। লক্ষ্মীনারায়ণ- 
মুর্তিতে দেবী নাবায়ণেৰ বাম অঙ্কেষ়্ উপব উপবিষ্ট এবং কোন কোন 
স্থলে ভাহার| হস্ত ত্বাঝ। পরম্পবকে আলিঙ্গন করিয়| রহিয়াছেন। 
অগ্নিপুবাণ হইতে জানা যায়, লক্ষ্মী বর!হ্রাপধাবী বিকণুর পদতলে উপবিষ্ট! 
থকেন। অনস্তশাধিনী বিকুমুর্থিতে বিষ্ণু নাগর উপব শয়ান এবং 
লক্ষ্মী তাঁহার পদদেবা কবিতেছেন। অগ্নিপুবাণের হরিশঙ্কর-মুর্তিতে 
নারায়ণ জলশায়ী অবস্থায় বামপার্থে শরান। ইহার শরীরে এক 
অংশ রুত্র (মহাদেব)-সূর্তি এবং অপর অংশ কেশব ( বিষ্ণু )-মুর্ততিব 
লক্ষণযুক্ত এবং মূর্তিটি গৌরী ও তক্ষীমুর্তভিসমম্িত। ভাঁবতবর্ষে শৈব 
বৈষ্ণৱ প্রভৃতি ধৰ্ম্ম প্রচলিত থাকিলেও ভাহাদিগের উপান্ত দেব" 
দ্বেবীগপের মধ্যে এ্রক্য-দম্পাদনের চেষ্টা ছিল। সেই সেই চেষ্টাৰ 
ফলে হর্নিশঙ্কব মুর্তি ও মহালক্ষ্লী মহাকালী মহাসবস্বতীমূর্তি। 

চিত্রে লক্ষ্মীব বাহন পেচক দেখা যার। ইহার কারণ ঠিক বল! 
যায নাঁ। মার্কতেরপুবাণের অন্তর্গত চণ্ডী অনুসারে দেবগণেব ষে বাহন, 
তাহাদের শৃক্তিরপিণী দেবীগণেবও দেই বাঁহন। সুতরাং বৈষণবীর বাহন 
গরুড় ? সেই হিদাঁবে লক্ষ্মীৰ বাহন গকড় হওয়া উচিত ছিল । পেচককে 
পারুড়েষ স্ত্রী-সংক্ষবণ বলিয়াই বোধ হয়। এখেন্সেব পুণলক্্ী বা 
রক্ষয়িত্রী এখেন! দেবীর প্রিয় পক্ষীও পেচক। 

দেবী-ভাগবতে আছে যে, লক্ষ্মী নান! মুর্ভিতে নানা স্থানে অবস্থ।ন 
করিতেছেন। শ্বধামে তিনি বর্গলক্্ী, এই লক্ষ্মীর অভাবে ইন্দ্র এী-লরষ্ট 
হৃইয়াছিলেন। গ্নাজভবনে তিনি রাজলক্ষ্লী, এইই্জগ্কই পরমভাগবত 


তিনি পগৃহলক্মী--এই ঘুর্তিতে তিনি এখনও হিন্দুগৃহে বিরাজ 
করিতেছেন । 
(মাসিক বস্থমৃতী, অগ্রহায়ণ ) | 
শ্রী ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায় 


ময়মনসিংহের মেয়েলী সঙ্গীত 


মেয়েলী সঙ্গীত অদংখা। দেই-নব সংখ্যাহীন গীতাবলী আবার 
বহু শ্ৰেণীতে বিস্তক্ত.। যধা, পুজাব মাল্দী, ব্রতের গীত, প্রাতঃলানের 
গান, বিবাহেব গীত, সহেল1, অপ্পপ্রাশন, চুড়াকরণ ও উপনয়নেব গীত, 
ম্বান-কামানেব গীত, বর-বধৃব যাত্রার গীত, পঞ্চামৃত, সীমত্তোমনয়ন, 
সাঁধভক্ষণেব গীত, ববশধ্যাব গীত, ইত্যাদি বহুবিধ গীত মেযেলী সঙ্গীতের 
অন্তভুর্ত। তাছাড়া, সীতা-সাবিতরী প্রীরার্ধিকাব বাঁবমানী, রামের 
বনবাস, নিম।ইয়েব সম্যাস, আরকৃফের গোষ্ঠ। 

নিয় শ্রেণীর মধ্যে একপ্রকার গায়িকা! স্ত্রীলোক আছেন, তাহারা 
উপযুক্-মত বেতন লইয়া বিবাহাদি উৎসবের বাড়ীতে কীর্তন কবিরা 
থাকেন। বাৎসল্য-রম-সংপৃক্ত একৃষেব বাল্যলীলাই সেই ঝীর্ভনেব 
বিষয়। ইহাকে “খেলাকীর্ত্তন* বা “গোপিনী-কীর্তন" বলে। এই 
গোপিনী ব। খেলা-কীর্ততন মেয়েলী সম্গীত। 

ভাটি অঞ্চলের স্ত্রীলোকের “ধামালি* বা “ধামাইল” বলিয়া 
একপ্রকাব গীত গাইব! থাকেন। সেগুলি অধিকাংশই প্রাচীন ও 


আধুনিক বৈফব কবি-রচিত রাপানুরাগেব পদ। শ্রীকৃষ্ণ আর-- 


গৌবালই “ধামাইল গীতেব বিষয় | - 
দশ, পণব, কি বিশ-পঁচিশ জন স্ত্ীলোককে মুক্ত প্রাঙ্গণে চক্রাক|বে 
দীড়াইযা, তালে ভালে করতাল দিয়! নাচিয়া নাচিয়! ধামালি গ।ইতে 
হয়। ব্ৰাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীব শ্রীলোকদ্িগকে “ধানালি” 
গ্রাইতে দেখ! যায় না। নিয়ে দৃষ্টাস্তবরূপ একটি “ধামাইল” লিখিয়! 
দিতেছি। 
পগৌব বরণ, রাপেব কিরণ, লাগ ল-নয়নে। 
(লাগল নয়নে সজনী, লাগল নয়নে ) | 
আমার গৌর অপরূপ, কোট-সম্মখ-ব্বরূপ, 
সজনী, কখন চক্ষে দেখি না এয়গ। 
গোরা! আড়-নয়নের চাউনি দিয়ে প্রাণ ধরিয়। টানে। 
যদি গৌব কুল পাই, আমার এই কুলের কাজ নাই, 
সঙ্গনি, তিন কডাঁব মূল কুলে দিলাম ছাই, 
আমি গৌব কুলে কূল মিশাষে, স্গনি, স’দ্রে রব তব চবণে। 
ভেবে জয়মঙ্গলে কয়, আমার গৌব রসসয়, | 
সঙ্জনি, রসে মাঝ! তমুখানি হয়, 
গোবার বসে ডুবুডূবু আঁখি, একদিন চেষেছিল আমার পানে” 
মেয়েলী সঙ্গীত গীতি-সাহিত্যের প্রায় অগ্ধীংশই সরস করিয়া 
রাখিয়াছে। এই-নসন্ত গীভাবলী কাহার রচিত, তাহাব কোন নার 
ভণিতা নাই । তবে যে-সকল পুকেব গান মেয়েব|! আপনাব করিয়া 
লইরাছেন, এবং বৈষব-কবি-বচিত যে-নকল পদাবলী মেবেলী সঙ্গীতে 
মিশিয়াছে, তাহার দু-একটিতে রচকের নাম শুনিতে পাঁওষা ষায। 
লা মেয়েলী সঙ্গীতগুলি পল্লীর ভ্ত্রীকবি কর্তৃকই রচিত 
1 
বৈষ্ণব পদাবলী এবং পুকষের গান বাছিয়! পৃথক্‌ কবিয়। লইলেও, 
খাঁটি মেয়েলী সঙ্গীত সংখ্যায় অল্প হইবে না। হিন্বুধর্স্েব যাবতীয় 


-] 





পর্থনংখ্যা] . .. কষ্টিপাঁথর- ময়মনসিংহের মেয়েলী সঙ্গীত ৪৮৩ 
শুভানুষ্ঠানেই মেয়েলী, সঙ্গীত গীত হইয! থাকে! কতকগুলি গীত *গৌররূপ লাঁগিল নয়নে | 2 
বিধ্যু্ মন্ত্রের স্যার হইয়। গিয়াছে। দেগুলি না গাইলে নয়; নচেৎ আমি কুক্ষণে চাঁহিয়াছিলাম গোঁ, 
শুভকাধ্য অঙ্গহীন হইয়া যাঁয়। গৌরচান্দেব পানে | 


বদিচ মেয়েলী সঙ্গীতের অনেক স্থলে বর্ণ-মিগ্রতাব অভাব কিম্বা 
রচনা সৌন্দরয্শৃন্ত, তথাচ স্ত্রীকণ্ঠে গীত হইয! বাগিণীৰ মধুবতাষ 
গীতগুলি মধুব হইতেও সুমধুর হইয়া! উঠে, ভক্ত ভাবুকের নয়নাক্রু 
আকর্ষণে সমর্থ হয, হৃদয়ের পরতে পরতে এক অভূতপূর্র্ব ভাব- 
বৈচিত্র্যের প্লীবন খুলিয়! দেয়, মানুষকে টানিয়া আর-এক রাজ্যে লইযা 
যায়। 
মেয়েলী সঙ্গীতের ভা! ও রচনা বর্তমান শিক্ষিত সমাজের ভাষা- 
রচনার মত উচ্ছল না হইলেও স্বাভাবিক কবিত্বের শ্করণ-শৃন্ক নহে। 
প্রাচীন পল্লীভাষার রচিত মেয়েলী সঙ্গীতসমূহ ভাবা-দৌ-হুষ্ট না হইয়া 
ববঞ্চ সৌন্দর্ধ্যসা ধুর্যে সমধিক উজ্জ্বল হইব রহিয়াছে । বাংলা- 
সাহিত্যের একটি অঙ্গ বলিব! এই গীত-রত্বগুলি বাণী ভাগাবে স্থান 
পাইবাৰ যোগ্য ।, 
বিবাহের গীতেব মধ্যে গালি দেওযাব একরকম গীত আছে। 
সেই গালিব গীতে এবং বিবাহেব কোন কোন গীতে অল্লাধিক পরিমাণে 
অঙ্গীলতার ভাঁজ আঁছে। বিবাহ-বাঁডীতে পাত্র-পাত্রী উভয় পক্ধীয় 
আম্মীয়-স্বজনের উপবেই অল্পমধিক পবিমাণে গালি বধিত হইয়া থাকে । 
আগন্তক নাপিত ধোপা, এমন কি, পুরোহিত ঠ।কুবকে পর্য্যন্ত ভাগ 
লইতে হ্য। নাপিত, বব কিম্বা বধূকে কামাইতে বসিল, মেয়ের! 
গান ধবিলেন,-- 
“আঁমাব সোণাব টাকে কামাইতে 
নবদ্বীপেব নাপিত আইসাঁছে। 
হাত ভালা কামাও নাপিত, হ।তেব দশ নৌথ বে। 
পাও ভাল! কামীও নাপিত, পায়েব দশ নৌখ রে। 
মুখ ভাল! কামাও নাপিত, পুর্ণমাসীব চান্দ বে! 
মাথ| ভালা কামাও নাপিত, ডাব নাবিকল বে। 
ভাল! কইরা কামাইলে, পাইবে জমী বাড়ী রে। 
ভাল! ন! হইলে নাপিত, খাইবে জুতাব বাঁডি বে।" 
পুরোহিত নান্দী-মুধ বা বৃদ্ধিশাদ্ব কবাইতে যেই বসিলেন,--অসনি 
মেয়েবা গীত ধরিলেন,_- 
“বাছাই নান্দীমুখ করে,-.গুভ কাধ্য করে!” ইত্যাদি। এই গীতটি 
গাঁইযাই ধরিলেন বামুনকে,-. 
প্উন্দ রা! বান্দ রা বামুন বে, কত কল! লাগে রে, 
যত কলা! লাগে রে, দিব জামাইব মায়েরে ইত্যাদি। 
পূজার মাল্দী গীত হইবার সময আজকাল মধ্যে মধ্যে আঁমব| অন্দর- 
মহল হইতে কবিওয়ালদেব ডাকনুব এবং স্বর্গীয় সাধক কবি রাম- 
প্রসাদের গল! শুনিতে পাই 1-- 
“কাঁলিকে, ওমা ভব-পাঁলিকে, বাঙ্গালীকে দিও ন! আসাম । 
তুমি আদ্যাশক্তি, ভগবতী, 
সম্তানেব প্রতি হইও না বাম ॥” ইত্যাদি । 
"মা, মা, বলে’ আর ডাঁক্ব না৷ 
ছিলাম গৃহবাসী, বানাইলে দন্ন্যাসী, 
আর কি ক্ষমতা রাখ আউলাকেশী,_- 
ঘবাবে দ্বারে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব, 
মা মৈলে কি তাঁৰ ছেলে বাঁচে ন! ॥ ইত্যাদি! 
জল-ভবাব গীতে বৈষ্ণব কবিদেপ্প প্রাচীন বপানুবাগেব পদ্দই 
অধিক। আধুনিক পল্লীকবিদেরও রসাল অনেক পদ জল-ভবায় স্থান 
পাইয়াছে। যথা, 


,  কলদীতে নাই রে পানী, আমি গিয়াছিলাস স্বরধনী, 
গোঁব কেবা ন! শুনি শ্রবণে + 
একদিন অলেব ঘাটে দেখে তাঁরে মরেছি পরাণে | 
গৌর থাঁকে রাজপথে,__ 
তোমরা কেও যাইও না জল আনিতে গে, 
দেখলে তাবে মরিবে পবাণে, 
শেষে আঁমাৰ মত ঠেকুবে চোবা, 
গে।পালচান্দে ভগে 0” ইত্যাদি । 
এগুলি খাঁটি মেয়েলী সঙ্গীত নহে। খাঁটি মেয়েলী সঙ্গীতমকল 
বহুকাল পূৰ্ব্ব হইতে পুঙ্গাক্ন ব্রতে সহেলাষ ও বিবাহাঁদিতে মন্ত্রবৎ 
ব্যবহৃত হইয! আসিতেছে । তাহাব কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন নাই, 
একনুরে একটানে চলিয়!ছে। 
কার্তিক পূজার গীতেব বধস নির্ণয় কব! অনাধ্য। অতি প্রাচীন 
কাল হইতে যে সুরে যে ভাষায় চলিয়া আসিতেছে, এখনও নেইবপই 
আছে। যথা, 
“বুলে আরে কার্তিক যাইবাইন, 
অভিলানে এবো, কে কে যাইবা । 
সঙ্গে লো! ঠমকী রাধা, কে কে যাইব! । 
ঘব থাক্যা বাসের পিসী বুলে _ 
আমি এরো আমি যাইবাম সঙ্গে লো. 
ঠমকি বাধ!, আমি যাইবাম 1” ইত্যাদি । 
সন্ধ্যাৰ সময় হইতে আরম্ত হইয়! পবদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সাবা 
বাত্রি ভরিয়া নানাবকমেব গীত কাঁর্তিকপুজায় গীত হয়। নমুনা-স্ববপ 
একট! বাঘের গীত লিখিয়! দিতেছি-- 
"বাঘা কান্দে বে, বাঘুনীব লাগিয়া, বাঘ! কান্দে রে। 
বাঘা বুলে বাঁঘুনী এই না পথে যাইও । 
নবীনের গক দেখা! ছেলাম জানাইও 1, 
এইবপ 'হ(কব গক দেখ্যা, বামনাথের গক দেখ্যা ছেলাম জীন।ইও 1 
অর্থাৎ ব্রতে যতজন মেয়েলোক থাকেন, তাহাদের প্রত্যেকের বাঁটীস্থ 
একজনেব নামোল্লেখ কবিতে হইবে। নতুবা বায রাগ কবিয়া গরু 
মারিয়। ফেলিবে ৷ 
এই-মকল প্রাচীন মেয়েলী সঙ্গীতের ভিত খঁতিহাসিক তত্বের 
অস্পষ্ট বেখাপাঁত আছে। প্রাচীন কালে ময়মনসিংহ যে জলময় ছিল, 
ব্যাত্াদি হিংস্র অস্তব উৎপাতও যে বেশী ছিল, প্রাগুক্ত বাঘেব গীতে 
তাহার সাক্ষা দান করিতেছে। এখনও রাখালেব! বাড়ী বাড়ী মাগিয়া 
প্বাঘেৰ ব্রত” কণ 
বিবাহের একটি গীতে কলম্তা-পণ-প্রধার প্রমাণ দিতেছে। 
“তোব বাপে লো কন্ত। বড় দুঃখু খৈছে, 
বড় ছুঃখু থৈছে ;--তোরে জুক্যা লে! কন্ত 
টাকা! বাটা লৈছে। 
তোর টাক! বে কুমাব, তোঁব সঙ্গে আইছে , 
তোৰ সঙ্গে আইছে । রী 
আমার বাপে রে কুমার, দেশেব বেবাব লইছে। 
তৌব বাপে লো কন্তা, বড় ছুঃখু থৈছে, 
বড় ছুঃখু থৈছে। 
তোঁবে জুক্য! লে। কণ্ঠ! শঙ্খ-শাভী লইছে 4 
তোর শক্-শাড়ী বে কুমাব, তোৰ সঙ্গে আইফে। 


৪৮৪" ৷ প্রবাসী--মাঘ, ১৩৩০ 





তোৰ সঙ্গে আইছে। 
আমাৰ বাঁপে বে কুমাব, দেশেব বেবাঁব লইছে 1৮ 
ময়মনসিংহের ছোট ছোঁট বাঁলিকাবাও পুতুল-বিবাহেব সঙ্গে সঙ্গে 
বিবাঁহের অনেক গীত শিখিয়া ফেলে। এবং মধু কণ্ঠে অর্দস্কুট ভাঁধার 
গাঁইয়া প্রাণ আকুল করিব! তুলে। বধূ-পুতুলটিকে পান্ষীতে তুলিয়া 
উলুধ্বনি পূৰ্ব্বক বালিকার! নি ফাড়াইযা গাঁহিতেছে,-- 
“পুতল! যাও গো জামাইব ঘবে। 
ভিন দিন ধইর! আইচুন জামাই, 
রইছুইন ফুলেব তলে ূ 
ফুলে তলে ঝাঁমুর ঝুমুর, কলার তলে বিষাঁ, 
কইত্য আইছুইন ছাওরাল জামাই, 
সড়ুক মাথাত দিয়া! 
আদবে আদরে বাবা, _-অ।গে দিছ বিষ । 
এখন কেনে কার্দ বাব, গাম | মুখ দিব| ॥” 
মত স্ীলোকেবা বসন্ত, বাযেৰ ব্রতেব পূর্বে, সপ্তাহ কাল 
প্উত্তম” পূজা করিয়া থাকেন; আমাদের নন্দছুলাল শ্ৰীকৃষ্ণই “উত্তম” ৷ 
ডাঁহাবই আর-এক নাম “বসভ্তবায়॥ | 
বংস্তকালেব অপবাহু বেলায় কুমাবী কন্তাগণ দ্রোৌণ ধুস্তর পলাশ 
মন্দাৰ ভাণ্তীর প্রভৃতি নানা জাতীয় বাসন্তী কুহ্থমে ডাল! সান্ধাইযা 
লইযা বিষ কদম্ব নিম্ব অতাবে অন্য কোন বৃক্ষমূলে সন্ধ্যাকালে 
উত্তমেব পৃঞ্জা কবেন। ফুলের ডালায় ছোট ছোট মাটির চেলা এবং ধান্ত 
দুর্বাও থাকে। কুমাবীবা মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ফুল চেলা এবং ধাস্ক দুর্বা 
উত্তমোদ্দেশ্যে বুক্ষমুলে দিয়! প্রণাম করেন৷ উত্তম পুজাব মন্ত্র যথা, 
“উত্স ঠাকুর ভালা । আমি কাঁল!। 
উত্তম ঠাকুর ভালা । ঠাঁকুব-দাদ! কালা ॥ 
* উত্তম ঠাকুব ভাল! আমাব বাবা কাল11%. ইঠ্যাদি। 


বাটীস্থ ভাই ভগিনী পিতা মাতা সকলকেই ‘কালা’ বলিতে হয়। 


কেবল উত্তম ঠাকুখ কাঁল হইরাও ভাল ৷ 
পূজা সমাপন কবিয়!| মেয়ের! সেই পুজিত বৃঙ্গমূলে দীড়াইয়| গীত 
ধবেন,_ 

১1 “কে তুল বে ফুল বাঁজধাঁড়ীর মাঝে! 
বরন তি 
(কে তুল রে ফুল, ) 
আগ! ধইব! তুল ফুল, মাঝে ভ্যাঙ্গা পড়ে | . 
(কে তুল বে ফুল, ) 
সাঁজি ভইরা তুলে কুল, খোপ! ভইরা পবে । 
(কে তুল বে ফুল) 
সাত ভাঁইয়েব বইন গো আমি, 
ফুলের অধিকারী । (কে তুল রে ফুল ) |” 

২] প্কুঞ্জের মাঝে কে রে, কুঞ্জেব মাঝে কে? 
নন্দেব ছাইল! কালাচান্দ কৃষ্ণ এসেছে ॥ 
এক দেউরী ছুই দ্বেউরী তিন দেউবীর পবে। 
তিন দেউরীব পরে দিয়! পাইলাম ঠাকুরের লাগ রে! 
(কুঞ্জেব মাঝে কে?) 

» কুঞ্জে নিয়! ঠাতু ব কৃষ্ণ খাইলাইন একটুক্‌ পান । 
রাঁধিকাবে দেখইন ঠাঁউক্‌ বে পুল্ন সাসীব চাঁন ॥ 
(কুঞ্জের মাঝে কে ?) 
কুপ্রে গিয়া ঠাকুর কৃষ্ণ খাইল একটুক্‌ গুয়া। 
বাধিকারে দেখইন্‌ ঠাঁউক বে পিঞ্জবের সুয! ] 
(কুঞ্জের মাঝে কে? )।” : 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


বসস্তরায়ের ব্রতেব গীত আব অতিপার ব্রতের গীত প্রায়ই একই 





রকম। ঠাকুবেব নিকট দৈষ্তোক্তিই অধিক । 


*খোঁপেব কৈতর,_-উর্লাপে খাইল, 
ঠীকুর অতিনার,_কি দিয় পুজিব ? 
গাছেব কলা,-_বাছুড়ে খাইল, 
ও ঠাকুব অতিসাব, কি দিয়! পুজিব ? 
আউটার ছুধ,_-বিলাইয়ে খাইল, 
ঠাকুর জতিার, কি দিয়! পুজিব 11” ইত্যাদি। 
( সহেলা বা সই পাঁতাঁব গীত।) 
-১। চলিল! কমল! গো-সহেলা! পাতিবারে। 
চিডা-গুঁড়। লৈল কমলা,--ডাইলাবে ভরিয়।। 
,কল! চিনি লৈল কমলা, পাইলারে ভরিয়া । 
পান শুবারী লৈল কমল!-- বাঁটাবে ভরিয়া | 
পুষ্প দূর্বনা লৈল কম্‌লাঁ,--সাঁজিবে ভরিয়া! 1” 
২। “লঙ্গ -ফুলেব মালা বে বেদনী সইয়েব গলে।- 
সীথার সিন্বব বদল কবে,-_তীন! দুইয়ে সইয়ে। 
হাঁতেব শঙ্খ বদল করে, তান! দুইয়ে সইয়ে।. 
আয়ন! কাঁকই বদল করে, তান! ছুইয়ে মইয়ে |" 
(বন-ছুর্গাপুজার গীত 1) 
“ভক্তিভাবে পৃজিবাম তোমাবে গো. 
বন-ছুর্গা,__( ভক্তিভাবে, ) 
হংস কৈতব দ্বিবাঁম, জুলুঙ্গা ভরিয়| গো, 
বন-দুর্গা,_( ভক্তিভাবে,--) ইত্যাদি৷” cs 
১। (পুক্রাব মানসী!) 
“কহে শু সেনাপতি, 
রণে ভঙ্গ দিও ন! - 
বধিলে ত ব্ৰহ্মময়ী, 
, ভবে জম্ম আব হবে না। 
( দেবীব প্রতি ।) 
দুর্গে দুর্গে, ওমা] দুর্গে, তারিণী ছুঃখহাবিণি 
বনের মধ্যে কব যুদ্ধ, আউলাইয়া মাথাব 0 -£ 
8 কৈ যাও গে! মা কৈলাসেশ্ববী-- 
ত্যাজ্য কইরে কৈলাসপুৰবী - - 
কি ভাইবে মা ভববণী, 
চলেছ গো একাকিনী । 
জানি জানি ওমা তারা, - 
তুমি শিবের নয়নতারা, 
তোমাকে হইয়ে হাবা 
বীচবে না গো শুলপাঁণি 1” 


এই গীতটি অতি হুন্দর । নাগ মুক্তারামের দুর্গা-পুরীণ হইতে পদ- 


ভক্গাবন্থায় আসিয়া মেয়েলী সঙ্গীতে মিশিয়াছে বলিয়| বোধ হয়। তবে _ 
গণ্তস্ত” স্থলে “শু” হইয়াছে! 


২। ওমা বদন পের। ফর 
বসন পৈব বসন পৈব মা গো, বসন পৈর তুমি। 
চন্দন চ্চিত জব! পদে দিব আমি ॥ 
পাঁতালে আছিল! মা গো, হয়ে ভগ্রকালী। 
মহীরাবণ কর্ণ পুজা, দিয়ে নরবলি ॥ 
মাথায় সোনাব মুকুট ঠেক্যাছে গগনে । 
ম| হই! উলঙ্গ কেন -বালকেব সনে ॥ 








ধর্থদংখ্যা] কণ্টিপাথর-_ময়মনসিংহের মেয়েলী সঙ্গীত ৪৮৫ 
বাম হস্তে রুধির-ভাও--ডাইন হস্তে অসি। ৬1 বরবধূর যাত্রা-সময়েব গীত। 
কাটিয়া অসুরের মুড কণ্চ রাশি রাশি | “চল কন্ঠ! দেশে যাই, আর বিলম্বের কাঁধ্য নাই; 
জিহ্বায় রুধির-ধারা, গলে মুওমাল!। ম! রৈছেন্‌ বৌ-ঘবাঁ পাতিয়া । 
ছেট্‌মুখে চাইয়! দেখ মা পদতলে ভেলা 1” ০ যাই, আব ০ 
রর ৬ ভগ্নী রেছে যুব পাখা! লয়! 

৪ “ছর্সা আমার বিপদ্‌-বিনাশিনী। চল কঙ্ক! দেশে যাই, আব বিলম্বের কার্য নাই, 
জয়তার! ভারিণী মা গে! হিালয়-নন্দিনী। পিমী রৈছেন্‌ ধামত দুরব্বা লৈয়া । 
মা গোঁ তোমাৰ পদে করে স্তুতি, রাম রঘুমণি ॥ চল কন্তা দেশে যাই আব বিলম্বেব কার্ধা নাই, 
ব্ৰহ্ম হেলেন পুরোহিত, রাম হৈলেন যঙ্গমান। _ (আমাব) মামী রৈছেন্‌ সতের বাতি লৈয়! ৷” 
কত ব্ৰহ্মা ভগবতীর পুজার বিধান ॥ ৭1 বর বধু বাড়ীতে পহুছিলে গ্ীত। 
শম লাগে, সিশ্দুর লাগে, রত কাঞ্চন "তুমি যে গেছল! রে বাছাই, নবীন স্বশুব-দেশে, 
কুম্কুম্‌ কন্তবী লাগে,-“আগর চন্দন ॥ নবীন শ্বগুব-দেশে। 


সপ্তমী পুজিলেন ব্রহ্মা, সপ্ত উপচারে। 
ভোগ নৈবিদ্ভি দিলেন ব্ৰহ্মা, হাজারে হাঙ্জারে ॥ 
অষ্টমী পুজিলেন ব্রহ্মা, অষ্ট উপচারে। 
বিব্বপত্ৰ দিলেন ব্ৰহ্মা, --হাগ্জারে হাজাবে 1 
নবমী গুজিলেন ব্রহ্ম নব উপচারে। 
মেষ-মৈয দিলেন ব্রহ্মা, হাজারে হাজারে ॥” 
ময়মনসিংহ শাক্তপ্রধান স্থান । মা ভগবতীর ছুয়াবে মহ্ষি-পাঁঠা 
বলি দিলে তিনি অতিশয় প্রীতিলাভ করেন (|, এই বিশ্বাসেব বলীভুতা 
আমাদের গুঁহলল্দ্ীগণ সর্বদাই কাহিলে কাঁতবে দেবীর ছুযারে জোড়া 
পাঠ, জোড়া মহিষ মানসিক করেন। মেয়েদের এই দৃঢ় বিশ্বাসের 
অনুরোধ ছাড়াইতে ন! পারিয়া, ব্রহ্মাও রামচন্রের ছুর্গোৎসবে হাঙ্গারে 
£ হাঙ্গারে মেষ মহিষ বলি দিতে বাধ্য হইলেন। 
৪ | বিবাহের গীত। . 
“শুভ ক্ষণে আদিল গৌরীরে ও কি ওরে, 
ইন্দ্র ধঠিল ছাঁতি, বেদ পড়ে প্রজাপতি, 


নটেতে মঙ্গল ধ্বনি করে 

ওকি ওরে, অস্তম্পট করি দূর, দশ বাঁহ করি যোড়, 
প্রণাচ যে করিল বিশেষে ৷ 

ওকি ওরে, তুলাভুলি সপ্তবার, জয়ধ্বনি জোকার, 
মশাল হুলিছে চাইরে পাশে 1 

ওকি ওরে, শিবের মুকুট মাথে, ফুল ছিটায় বাম হাতে, 
নামাইল, ছাঁয়া-মণ্ডপ ঘরে। 

ওকি ওরে, দেখিয়! গৌরীর মুখ, শিবের মনে কৌতুক, 
পঞ্চমুখে হাঁসে মহেশ্বরে ॥ 

ওকি ওরে, তবে সাত পাক ফিবি, পার্বতী আর ত্রিপুরা রি, 
রৈল পূৰ্ব পশ্চিম মুখে। 


ওকি ওরে, জিনিয়া! সে কোটি ভানু দৌহাব সুন্দর তনু, 
হেন বপ দেবগণে দেখে ॥* 


€। বিবাহের গীত । 
“পুঞ্ধুণীর চাইর পারে, 
চাম্প। নাঁগেশ্বব, 
ডাল ভাঙ্গ, পুষ্প তুল, 
বিদেশী নাগর । 
দেখা দে লো রায়েব ভগ্নী, 
দেখ। দে আমাবে, 
কত টেকাঁর অলঙ্কারে শোভিব তোমারে? 
লক্ষ ট্কোর গয়না হৈলে, না শোভে আমারে । 
তোঁমার হাতের বাজ হৈলে, শোভিবে আম।বে 1৮ 


তোমাৰ ্বশুব-শাগুড়িয়ে কি কি দান কচ্ছে”? 
দিছিল একট! শীলেব গো ষোডা, 
তাৰে থৈয়া আইছি, তারে থেয়া আইছি, 
তোমার বধূরে লেয়! দেশে চণ্যা অ।ইছি ॥” ইত্যাদি। 
কম্যাকে জামাতার সঙ্গে যাত্রা কবাইয়া দিবাব সময় স্ত্রী-পুরুষ 
সকলেই এক কুল-কিনাঁব-শৃন্ত করণ-রসেব সমুদ্রে ডুবিয়া পড়েন। 
তখন মেয়ের! পদ্মা-পুরাঁণের কবি নার।য়ণদেবের আশ্রয়গ্রহণপুৰ্বক, 
সাহে রাজার স্ত্রী সুমিত্রার কথা বাৎসল্যের উচ্ছাস নিবৃত্তি বরেন। ' 
৮। "ও ঝী গো, কেমনে বঞ্চিব! জামাইব ঘব। 
বিপুলাকে কোলে কবি, সুমিত্ৰা স সুন্দরী, 
নকরুণে কান্দয়ে বিস্তর ॥ 
সদায় ঘুমের ভুলা, ভাল মন্দ না বুঝিল!, 
(ও ঝী গো, ) জামাই তোমারে যাবে লইয় | 
সাঁত পুত্র আছে মোর, বপে গুণে বিদ্যাধর, 
” তাতে মোর নাহি এত দয! ॥ 
পদ্ম! সনে যার বাদ, জীবনের নাহি সাধ, 
- কেমূনে রব বুকে পাঁষাণ দ্বিয়া। 
নিশিকালে নিদ্রা যাইও, সকালে স! জাগিও. 
শুরুজনে সেবিও মন দিয়! 1 
শতেক বৎসর জীও, সাঁত পুত্রের মা হইও, 
পাক! চুলে পরিও সিন্দুর । 
" মানিও স্বামীর কথা, না করিও অন্যথা, 
কইও কথ! অতি সুমধুর ৷ 
(বিপুলার উক্তি । ) 
- {ম! গে) সাত ভাই কুশলে রউক, বাপের কল্যাণ হউক, 
(মা গোঁ) তুমি থাকো জন্মেব আঁয়োবাণী। 
যদি সে কান্দহ মাও, আমার মস্তক খাও, 
(সা গো) কণ্ঠ হৈলে হয় প্ৰাধিনী ॥' 
এই গীতটি গাইবার সময় গারিকা স্ত্রীগণেব এবং অপরাঁপৰ 
পুষ্লুধ সকলের মুখই বাৎসল্যের অক্রধারায় সিক্ত হইয়! পড়ে । 
৯1 বব-বধূব পাঁশা-খেলার গীত। 
“আজু কি আনন্দ ! ধৰ 
কি আনন্দ.হৈল আজু রস-বৃন্দাবনে | 
মদনমোহন খেলে পাশা, মনমোহিনীর সনে! হতারি 
একটি জল-ভরার গীত । 
"তোমরা দেখ ছনি সঙ্গনী সই জলে। 
মদনমোহন, বংশীবদ্ন, কদন্বেরি তলে ॥” ইত্যাদি 


(সৌরভ, অগ্রহায়ণ ) " শ্রীবিজধনারায়ণ আচার্য্য 


8৮৬ 


রামায়ণে রত্বের ব্যবহার 


বামায়ণে রাজগৃহাদির, পৌষাক-পরিচ্ছদেব, তৈল্রস-পত্রের ও 
অন্ান্ত বর্ণনা নান! প্রকারের রত্ব।দির উল্লেখ আছে। 

রামীয়ণে নিয়লিখিত রত্রগুলির উল্লেধ প্রাপ্ত হওয়। যাঁর। মহা- 
নীলমণি, ইন্দ্রনীল, বারিসম্তব মণি, নীলকাস্ত, পদ্নবাগ, বিক্রম (প্রবাল), 
বৈদূৰ্য্য, মরকত, মুক্তা, প্ষটিক, বজ্রমণি বা হীরক, শ্বেত বৃ ও বৃষঃ 
শিলা ইত্যাদি। 

তখন ইন্দ্রনীল নামক মূল্যবান প্রপ্তর খোদিয়! শিল্পীব! মূর্তি প্রস্তুত 
করিত। অযোধ্যার' রাক্সপথের পার্শ্বে পার্থে ইন্ত্রনীল-প্রস্তবেব মূর্তি 
(80505) স্থাপিত, ছিল ।--তব্রেন্্রনীল-প্রতিম! প্রতোলীবর- 
শোভিত: 0 ১৮1২৮ 

বাঁবণের পুষ্পক রথে মূল্যবান্‌ ইন্দ্রনীল ও মহানীল-নির্দসিত বেদ্বিকা 
ছিল।_ ইন্ত্রনীল-মহানীল-প্রবর-বেধধিকাঁম্‌। ১৬11৯ 

সীতা রামের যে-চূড়ামণি সযত্নে অভিজ্ঞান স্বরূপে রাঁখিয়। ছিলেন, 
টি ছিল--'বারিসম্ভবঃ অর্থাৎ সমুদ্র্ধ (হ্ছ ৪০-৮ শ্লোক )। 

ভবনের দ্বারসমূহ ছিল--প্রবাল ও মণি-সুক্তা খচিত ৷ 

বি -তোরণম্‌..'মুক্তামণিরভিরাকীর্ণং। 

রাবণের রধথানাও ছিল--হেমজাল-বিততং মণি-বিক্রম-ভূষিতম্‌। 
৩|৬|১১ 

'রাবণের সিংহাসনগুলির কোন-কোনটি ছিল 'বৈরর্য্যমণি-থচিত, 
গোনটি বা ছিল মরকতময়। (ল ১১) 

রাবণের শয্যাগৃহের পর্য্যস্কটি বৈদুধ্য মণিব সহিত হস্তীদত্তের সমা- 
যেশে নির্মিত হইয়াছিল। দাত্ত-কাঁ্চন-চিত্রাঙ্গৈব বৈদুধ্যৈশ্চ ববাসনৈঃ। 
২1৫১৭ 

আঁঞজকাল যেমন হীবক অলঙ্কারে ব্যবহৃত হয়, রামায়ণেব যুগেও 
তাহ! সেইরূপে ব্যবহৃত হইত। হীরক-খচিত অলঙ্কার ( সু ১৭), 
হীরক-থচিভ বর্ম (ল ৭*) প্রভৃতির উল্লেখ রামায়ণে আঁছে। লক্কার 
রাজপ্রাসাঁদগুলিও বস্রমদিতে বাঁ হীবকখণ্ডে পোঁভিত ছিল।- 
বন্প-বৈদুর্্য-চিত্রৈষ্চ সত্‌ ষ্টিমনোরমৈঃ I ৮181৫৫ 

লঙ্কার চতুর্দিকে যে ব্বর্ণপ্রাচীব ছিল, দেই স্বর্ণপ্রাচীবও ছিল - 
মণি-বিক্ৰদ-বৈরৰ্্য-মুক্তা-বিরচিতাস্তবম্‌ । ১৪1৬৩ 

শ্ৰটিকের ব্যবহাঁব লক্কায় অপর্য্যাপ্ত পবিমাণে দেখিতে পাঁওয়! যায়। 
স্ষটিক কাচ নছে। প্রাচীনকালে কৈলাশ পর্ববতে, বিদ্ব্য পর্বতে ও 


প্রবাসী-মাঘ, ১৩৩০ 


{ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড! 


লঙ্কাদ্বীপে ক্ষটিক উৎপন্ন হইত.। কৈলাশ পর্বাতে'শুজস্কটিক ছিল, ছুই 
নামে পবিচিত--সূর্য্যকান্ত মণি ও চন্দ্রকীস্ত মণি। শুর্ধ্যকিবণ-সম্পাতে 
বে প্রস্তব-মণি হইতে অগ্নি নির্গত হইত, তাঁহাব নাম ছিল হূর্ধ্যকাস্ত 
মণি ; আব চন্দ্রকিরণসম্পীতে যাহ! হইতে বারি নিঃসৃত হইত তাহার 


নাম ছিল-চত্দ্রকাস্ত মণি। কৈলাশ পর্বত এইরূপ মুল্যবান্‌ স্বটিকের - 


জন্মস্থান চেতু এখনও তাহা! স্কটিকাঁচল বলিষ! পবিচিত | 

লঙ্কাব প্রাসাদ, চৈতা, দেবায়তন--সমস্তই " ছিল স্ফটিকপ্রভাবে 
প্রভাবিত! লঙ্কার অনেক তৈজ্রস-পত্রও স্কটিকনির্সিত ছিল। মনি- 
ময় স্কটিক পানপাত্রেব উল্লেখ লঙ্কার বর্ণনায় আছে (হু ১০)! শ্কটিক 
খোদদিযাই বোধ হয এই-সকল পাত্র প্রস্তুত করা! হইত এবং তাহাতে 
মণিমুক্ত। বসান হইত । 


(সৌরভ, অগ্রহায়ণ ) শ্রী কেদ্ারনাথ মজুমদার 


সপ 


জৈন তীর্ঘস্কর ও.বুদ্ধদেব" 


হৈনদের তীর্থন্কর শ্রেণীব চতুর্ব্বিশতিতস ও শেষ তীর্ন্কর বর্ধমান 
বা মহাবীব স্বামী৷ 
বুদ্ধদেব পঞ্চবিংশতিতম ও শেষ বুদ্ধ ৷ 


পার্বনাধ স্বামীব মতাবলম্বী সম্যাদীদের নিগন্থ (নিগ্রপ্থ, গ্রস্থিহীন,। 


বন্ধনহীন ) বলিত ও পৃহস্থদের শাবক বলিত। এই সম্প্রদায় খাবভ। 
দেব স্থাপন করেন। পার্বনাথ স্বামীর সময খৃঃ পুঃ ৮৭৮--৭৭৮। 


বর্ধমান স্বামী ও বুদ্ধদেব প্রায় দসমাসয়িক। | 
বৰ্দ্ধমান স্বামী রি 
জন্ম খৃঃ পুঃ ৫৫৭ ৫৯৯ (চৈত্র কৃষ্ণা ত্রয়োদশী ) 
দীক্ষা ৫২৭-৫২৮ ৫৭০ ( অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা দশমী ) 
জ্ঞানলাভ ৫২১ ৪৫৭ ( বৈশাখ শুরু দশমী ) 
মোক্ষ ৪৭৭ ৫২৭ (কার্তিক অমাবস্ত! ) 


র্ধসান স্বামীব নোক্ষ-বৎসবে বুদ্ধদেব গৃহত্যাগ করেন।, 

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অনেক দিদ্ধান্ত একই প্রকার, কিন্তু কোন 
কোন স্থানে মাঁরাস্বক প্রভেদ আছে। এ প্রভেদ কালেব প্রভেদ বা 
সংস্কার ! 


(মানসী ও মৰ্শ্মবাণী, পৌষ ) রী অমৃতলাল শীল 


রে 


ঘরে হেরি চলিয়াছে বঞ্চনার পালা, 
প্রত্যেক বাঙ্গালী-নারী হতেছে বঞ্চিত। 
শিক্ষা নাই স্বাস্থ্য নাই; হৃদয়ের জালা ' 
অহ্রহ পলে-পলে হতেছে সঞ্চিত। 


* হে নবীন, ঘরে নাই যাহা তুমি চাও, 
সেথা আছে অজ্ঞতার অভিশাপরাশি। 
আজি বৃথা দ্বারে দ্বারে সামাগান গাঁও-- 
বুঝিবে না একবর্ণ তব পিসী-মালী। 


সে দোষ ত কাবো নহে; তোমারি সে দোষ। 
তোমাদের মুখ চাহি’ তাঁরা রহে বীচি । ১ 
সব দ্বার দেছ রুধি'--করে নাই রোষ-- 
বলেছে সন্তোষভরে, ‘মোরা বেশ আছি’ । 


আর কত ইহাদের রাখিবে ঠকায়ে ? 
রাত্রি গেছে-_রৌন্র ওই এসেছে ঘনাষে। 


শ্রী হেমচন্দ্ৰ বাগচী 


চু 


J 





৪র্ঘ সংখ্য! ) মরা-ম! ৪৮৭ 
মরা-মা 
ঘুমিয়েছিলাম বড় গভীর ঘুমেব ঘোবে, মাথায় দিলাম হাত বুলিয়ে, গান শুনিয়ে 
শ্বশান-ৰাটে নদীর দিকে শিয়র করে? | ' ছড়ার সবে, দিলাম দোল! বক্ষে নিয়ে । 
ঘুমিয়েছিলাম মিশিয়ে গিয়ে মাটির সনে, “অমনি করে’ গুন্গুনিয়ে গাও না মাগো ! 
জলের ছলচ্ছলধ্বনির কলম্বনে | ঘুম এসেছে, চক্ষে যে আর দেখছি না গো!” 
দুপুর-রাতে সেই শাড়ী আর সেই সি'দূরে চুমু খেলাম--কাম্না তখন চাপ তে হ’ল 
জেগে উঠে হঠাৎ শুনি কান্না দুবে 1, বাছা আমার ঘুমিয়ে প’ল ঘুমিষে প’ল! 
মেয়ে কাঁদে--আমার নন্দরাণীর গলা 
কী যে করুণ কাছর স্বরে,_-যায না বলা! সেই শ্মশানে নদীর কুলে ছিলাম শুয়ে, 
ধমাগো।আমার, আজকে রাতে আয় না মাগো, নন্দা আছে বুকের উপর মুখটি খুষে; 
একলা।আছি কেউ কাছে নেই, দেখে যাগো! মুখে তাহার রক্ত যে নাই একটুখানি, 
কেউ করে,না-_.একটু. এসে আদর কর, তৰু কেমন ঘুমিয়ে হাসে নন্দবাণী ! 
এমন সময় শিশুর করুণ কঠস্বরে 


আর-একটা, যে ম্‌ এয়েছে নতুনতর ! 
অন্ধকারে একলা শুয়ে ভয় যে করে ! 

নেই বিছানা" হয় না যে ঘুম মাটির 'পবে। 
পেট জলে যে দ্িনে-রাতে ক্ষুধায় মরি 

কেমন করে’ বল্না মাগো ঘুমিয়ে পড়ি?” 
অসাড় অঘোর ঘুমিয়েছিলাম মরণ-ঘুমে_- 
কানা শুনে ঘুম যে ভাঙে শ্মশান-ভূমে ! 


নিবিয়েছিল চিতার আগুন নদীর কুলে 
ঘুমিয়েছিলাম,--আবার দেখি নয়ন খুলে* 
আধার ধরা»_টাদের মুখে রক্ত কেন? 
তারার চোখে জলের ফোটা--কাদ্‌ছে যেন! 
“ ' গেলাম হেঁটে শীর্ণ মুখে ঘোমটা তুলে, 
' বাড়ীর ভিতর এলাম শেষে খিড়কী খুলে 
₹! *ঘরটিতে তার ঘুটঘুটে কী অন্ধকার ! 
তাইতে তবু শাদা দেখায় মুখ আমার ! ' 
“ওমা মাগো 1 এই যে তোমার পেইছি দেখা | 
ভয় করে যে মুখের পানে চাইতে একা ! 
।, মুখে তোমার রক্ত যেনেই, চোখ ষে ঘুমায় !* 
ভষ গেল তার একটু হাঁসি একটি চুমায়-। 


ঘুম ভেঙ্গে যায়, প্রাণের ভিতর কেমন করে ! 
সে ধে আমার ছেলেব গল! - আমায় ভাঁকে-_ 
ম্াওট ছেলে পঞ্চ আমার ডাক্‌ছে কাকে ! 
“ওরা মারে-_গায়ে আমার বড়ই ব্যথা 
দুষ্ট বলে’ গাল দি ওদের-_-সত্যি কথা ! 

দেয় না থেতে-_ক্ষুধায় জলি দিবস-রাঁতি-_ 
ইচ্ছে করে পালাই কোথা, নেই যে সাথী |” 
ঘুমিয়েছিলাম স্বপনবিহীন মরণ-ঘুমে, 

ভাঙল তবু সে ঘুম আমার শ্বশান-ভূমে। 


নিবিয়েছিল চিতার আগুন নদীর কুলে, 
ঘুমিয়েছিলাম,--আবার দেখি নয়ন খুলে, 
আধার ধরা, চাদের মুখে রক্ত কেন? 

তারার চোখে জলেব ফৌটা--কী'দ্‌ছে যেন! 
গেপাম চলে" শীর্ণ মুখে ঘোমটা তুলে 

ঘরের ভিতর এলাম শেষে খিলটি খুলে? । 

“ওমা মাগো, এই যে তোমার পেইছি দেখা, 
ভয় কবে ন। তোমার পানে চাইতে একা; 

নাও কোলে নাও, খাও না চুমু গালেব 'পরে-- 


' বড় কাহিল, অবশ দেহ ব্যথার ভরে 1” 


৪৮৮ প্রধাসী-স্পমাঘ, ১৩৩০ [ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





শক্ত ছেপে-_-ভয় পেলে না, উঠল হেসে ! 
আহ্লাদে হাত বুলিষে দিলাম মাথায় কেশে। 
বুকে তুলে ছুই গালে তার দিলাম চুমা, 
গানেব স্থরে কইহু কানে--“এবার ঘুমা+ । 
«অমনি করে, গুন্গুনিয়ে গাও না মাগে।-- 
ঘুম এসেছে, চক্ষে যে আর দেখছি না গো!” 
চুমু খেলাম--কান্না তখন চাপ তে হ'ল, 
বাছা আমাব ঘুমিয়ে প’ল ঘুমিয়ে গল ! 


মেই শ্মশানে নদীর কুলে ছিলাম শুয়ে, 

ছেলে মেয়ে এক বুকেতে ঘুমায় দু'য়ে। . 
ঘুমিয়েছিলাম_হঠাৎ জেগে ভয় যেন পাই, 
আর-ছুটিরে ঘুম থেকে আর জাগাই নি তাই | 
কচি ছেলের কানা শুনি অন্ধকারে" 

বোল ফোটেনি, চিচি কবে’ ডাকৃছে কারে? 
ও ষে আমার ফোঁলের ছেলে--খোকার গলা-_- 
নেহাঁৎ কচি_:বাল ফোটেনি--হায় অবলা! 
কেউ দেখে না, নেয় না তারে--বাছা আমার | 
মায়ের বুকের দুধ না পেয়ে বাঁচে না আর |! 
ঘরে গেলাম তাড়াতাড়ি খিলটি খুলে, 

দেখি খোকন শুকিয়ে গেছে-_নিলাম তুলে, 
কত করে, থাম্ল বাছাব ফু পিয়ে-ওঠা, 

মুখে দিলাম হাঁড়-বেরোনো! বুকের বৌটা। 


পাস্মিপসছি লা পাস ছিলো সি লালা সটি পি 


সেই রাঙা-টাদ দিচ্ছে উকি আকাশ থেকে-- 
পাংশু হ’ল আমার চাদের সে-মুখ দেখে ! 
চুমায় চুমায় কান্না আমার চাপতে হ'ল, 
খোকন তখন ঘুমিয়ে প’ল ঘুমিয়ে প’ল! 





ঘুমিয়ে প’ল, নেতিয়ে প'ল'--আর সাড়া নেই, 
শুইয়ে দিলাম মেঝের উপব অন্ধকারেই ! 
হাত-পা*গুলি সমান করে? দিলাম রেখে» 
গায়ের উপর দোলাইথানি দিলাম ঢেকে । 
ছুটে দেখি আ'র-এক ঘরে-_ম্বামীর পাশে 
সতীন ঘুমায়_-তারই কেবল ঘুম না আসে! 
দেখেই আমার চিন্লে, তবু লাগল ধাধ 1, 
সেই আধারে মুখ ষে আমার দেখায় শাদা! 
চোখে-চোখে যেমন চাওয়াঁ_-কী চীৎকার ! 
জানি তখন, ঘুম হবে না আর যে তার! 
চুপে চুপে ফিরে এলাম সেই শ্মশানে, ৃ 
খানিক পরেই খোঁকায় তারা সেথায় আনে। “4 
বড় দু'জন দুই পাশেতে--কাছে কাঁছে-- 
খোকন আমার বুকের উপর ঘুমিয়ে আছে। 
আমরা সবাই ঘুমাই জলের কলম্বনে, 
ঘুম হবে না এক সে জনার এই জীবনে !* 
রী মোহিতলাঁল মজুমদার 


* একটি ইংবেজী কৰিতাঁব অঙুকবণে। 


চালপড়া 


চালপড়ার নাম অনেকেই বোধ হয় শুনিয়াছেন। 
পাঠশালে, যখন পড়িতাম তখন বাব কয়েক চালপড়া 
খাইবার সৌভাগ্যও আমার হইয়াছে। কোন বালকের 
পুস্তকাদি অপহৃত হইলেই, আমাদের বিজ্ঞ গুরুমহাশয়টি 
এই স্টালপড়ার হাঙ্গামা করিয়া বসিতেন। কোন জিনিষ 
চুরি হইলে, পল্পী গ্রামে এখনও চাঁলপড়া খাওয়াইবার ভয় 
দেখান হয়। যে চুরি করিয়াছে, চালপড়া খাওয়াইলে নাকি 
তাহার মুখ দিয়া রক্ত উঠে এবং আসল চোর ধরা পড়ে। 


চালপড়ার প্রবাদটি আমাদের দেশে সর্বত্র প্রচলিত, 
কিন্তু ওই জিনিষটা খাওয়াইয়া চোর ধরিতে কেহ স্বচক্ষে ] 
দেখেন নাই, বোধ হয়। তা ছাড়া এই চালপড়া 
জিনিযট! কি? ইহার মূলে কোন সত্য আছে, না গল্প 
মাত্র ? কত শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে গ্রিজ্ঞাস! করিয়াছি, 
তাহারা বলেন, “ও একটা ভয় দেখাইবার ফন্দি।* 

প্রাচীনকালে ভারতে শাস্তরাহুমোদিত পরীক্ষার দ্বার] 
দোষী নিৰ্দোষী স্থির করা হইত। শাস্তগরস্থে এইরূপ নয় 





৪৮৯ 


৪র্ধ সংখ্যা) ' সামাজিক আয়বৃদ্ধির আয়োজন 
প্রকার পরীক্ষার উল্লেখ ' আছে। গত শ্রাবণের পরে একখানি ভূঙ্দরপত্রে বা অশথ-পাতায় এই মন্ত্র 
গ্রবাণীতে ভারতের প্রাচীন বিচার-পদ্ধতি শীর্ষক লিখিবেন,__ 
প্রবন্ধে উক্ত নয় প্রকার পরীক্ষার কথা বলা হ্ইয়াছে। আদিত/-চন্দ্রাবনিলোইনলম্চ 
এই নয় প্রকার পরীক্ষার মধ্যে চালপড়া বা তঙুল- দ্যৌভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ। 
পরীক্ষা একটি । যথা £__ অহ্শ্চ রাঁজিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে 
ধর্মো হি জানাতি নরস্ত বৃত্বং ॥ 


“ধটোইগ্রিরুদকষ্ধৈব বিষং কোষঞ্চ পঞ্চমম্‌ । 

 বষ্ঝ তঞুলাঃ প্রোক্তাঃ সপ্তমৎ তগ্তমাষকম্‌। 

+" অষ্টমং ফালমিত্যুক্তং নবমং ধর্মনং স্ৃতং ।” 
পা 2, এ বৃহস্পতি । 
' কাত্যায়ন ও দিব্যতত্বে আবার এই নয় প্রকার 
পরীক্ষার প্রয়োগ-বিধি ও মন্ত্রাদি বিস্তৃত বর্ন আছে। 
সামান্ত চাউল উত্তমরূপে ধুইয়া শুষ্ক হইলে, দেবতার 
স্বান-জ্বলে একটি নৃতন মাটির পাত্রে উহা এক রাত্রি 


এই মন্ত্রলেখা পাতা পর পর এক-একজনেব মাথায় 
রাখিয়া, উক্ত ভিজান চাউল সামান্য চর্কণ করিতে 
দেওয়া হয় এবং অন্যত্র একখানি অশথ-পাতায় চর্ধিত 
চাউল রাখিতে বলা হয়। এইরূপে ক্রমান্বয়ে সকলকে 
এই নিয়মে চাউল চিবাইতে দেওয়া হয়। ইহাদের মধ্যে 
যাহার চর্বিত চাউলে রক্ত দেখা যাইত, সেই দোষী বলিয়া 
সাব্যস্ত হইত। চাউল চর্ধবণ করিবার সময় দোষী ব্যক্তির 


ভিজ্জাইয়া রাখিবে। পরদিন বিচারক শুচি হইয়া বসিবেন তালু শু হইয়া যাইত এবং সে কাপিতে থাকিত। 
এবং চোরের দলকে স্বান করাইয়া পূর্বমুখে বসাইবেন। শ্রী বিমলকান্তি মুখোপাধ্যায় 


_' সামাজিক আয়বৃদ্ধির আয়োজন 


যে ভোগ্য-সমষ্টিকে সামাজিক আয় বল! হয়, তা 
উৎপাদিত হয় তিনটি উপকরণের সাহাষ্ে £- প্রক্কতি, 
মান্য, ও মূলধন। সামাজিক আয় বাড়াতে হলে এই 
উপকরণগুলির পরিমাণ ( আলাদা আলাদা বা একসঙ্গে ) 
বা ভোগ্য-উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াতে হ্য়। প্রকৃতির কোনো! 
সঞ্চিত ধন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে’ থাকলে তাকে খুঁজে 
বের রুরা ( যেমন, খনি, অকর্ধিত জমি, বা অল্প চেষ্টায় 
ব্যবহারযোগ্য হয় এমন জমি, জ্বলশক্তি, ইত্যাদি), মান্থুষের 
শক্তির অপচয় নিবারণ . করা, মানুষের লুকান ক্ষমতা- 
গুলিকে ফুটে উঠ.বার স্থযোগ দেওয়া, মূলধন বৃদ্ধির চেষ্টা 
বা অপচয় নিবারণ, ইত্যাদি নানা ভাবে সামাজিক আয় 
বৃদ্ধির আয়োজন কর! যেতে পারে। সামাজিক আয় 
বৃদ্ধির তিনটি উপায় সাধারণ ভাবে নির্দেশ করা.যায়। 
১। আবিষ্কার, .২। উদ্ভাবনা, ৩1 সংরক্ষণ। 
_, আবিষ্কার বল্তে অজানা অবস্থায় অব্যবহৃত ভাবে 
ফে-সব ভোগ্য বা তার উপকরণ পড়ে' ছিল, তাকে কাজে 
৬২৮ 


লাগান বুঝায়। যেমন কোন্‌ নদীতে মাছ আছে তা 
আবিষ্কার করা, ব! এমন কোনো জলপ্রপাত খুঁজে বের 
করা যার শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করা যায়, 
অথবা কোন্‌ ঝরণার জলে ওষধের কার্জ হয় আবিষ্কার 
করা, ইত্যাদি। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই আবিষারকে 
উদ্ভাবনার সাহায্যে কাজে লাগাতে হয় । তবুও 'আাবিফাঁরকে 
আলাদা করে? ধরাই উচিত। আবিষ্কারের জন্য সমাজে 
উচিত, কোথায় কি আছে দেখে খুঁজে বেড়াবার লোক 
নিযুক্ত করা। খনিজ পদার্থ কোথায় কি আছে, জলশক্তি 
কোথায় কিরূপ আছে, স্বাভাবিক অবস্থায় কোথায় কোন্‌ 
ভোগ্যের ভাণ্ডার পড়ে; আছে, এই-সব খোঁজ করে’ বেব 
করাই এদের কাঁজ হবে। 

তার পর উত্ভাবনা। যন্ত্রের উদ্ভাবনা, উত্ধীয়েব 
উদ্তাবনা ব্যবহারের উদ্ভাবনা, সবই উদ্ভাবনা। মাহ্ষের 
বুদ্ধি সর্বদাই অক্পশ্রমে কাজ সাবুবার উপায় খুঁজ্ছে। এই 
থেকেই যয়ের উৎপত্তি। পুবাকালে, দিনের পর দিন লিখে 


৪৯৪ 
একখণ্ড বই হৃত; আর আজ, ৭ দিনে.১০১০০০ খানা বই 
বের কর! অতি সাধারণ কাজ । এক্ষেত্রে মানুষ নিজের 
শক্তি সাক্ষাৎ ভাবে কাজে লাগাচ্ছে না । প্রথমে শক্তি দিয়ে 
তৈরী করুছে যন্ত্র, তার পর যন্ত্র মানুষের জায়গা নিয়ে কাজ 
করে' দিচ্ছে। আজকাল যন্ত্র তৈপী করার যস্ত্রেরও অভাব 
নেই। মানুষ শুধু মানসিক শক্তি খবচ করে, প্রকৃতি 
যন্ত্রন্নপ ধাবণ করে’ মাম্যেব কাজ বাকিটুকু সবই করে 
দেয়। নৃতন নৃতন উপাষ উদ্ভাবন করে? মানুষ সমান খরচে 
বেশী কাজ কবে’ নিচ্ছে । উদ্ভাবন! যন্ত্রেরও হতে পাবে, 
কার্ধ্যপ্রণালীরও হতে পারে । যেমন ভোগ্য উৎপাদনের 
উপকরণ ও উপায়গুলি নান! ভাবে ব্যবহার করা যায়। 
ক-্পবিমাণ প্রকৃতি ( অর্থাৎ প্রাকৃতিক জিনিস) ক- 
পরিমাণ মানুষ (অর্থাৎ মানুষের শ্রম, মানসিক বা 
দৈহিক) ও ক-পরিমাণ মূলধন দিয়ে খপরিমাণ ভোগ্য 
উৎপাদন হয়; আবার ২ক-পরিশাণ প্রকৃতি, ২ক 
পরিমাণ মান্য ও ২ক-পরিমাণ মূলধন দিয়েও খ-পরিমাণ 
ভোগ্য পাওয়া যেতে পারে। হয়ত ২ক প্ররুত+২ক 
মান্য +২ক মূলধন ২২খ ভোগ্য দান করুবে। হয়ত 
১০ক প্রকৃতি+৫ক মানুষ + ১০ক মূলধন ১৫খ ভোগ্য 
উৎপাদন করুবে। কি উপায় বা প্রণালী অবলম্বনে 
সব চেয়ে বেশী লাভ হবে, মানুষের উত্ভাবনা-শক্কি 
সর্বদা তাই দেখছে । কি উপায়ে অপব্যয ও 
অপচয় নিবারণ করা যায়, তা ঠিক করাও উদ্ভাবনার 
কাজ। কার্খানায় কোনে! বস্তু প্রস্তুত করুতে গিয়ে সব 
সময়ই আন্যদ্দিক নান! বস্তু বেরিয়ে পড়ে; যেমন গ্যাস্‌ 
তৈরী করতে কোক, আলকাতয়া ও কার্বন, বা তক্তা 
তৈরী করতে কাঠের গুড়া! এ-সব আহ্ষঙ্গিক ভ্রব্য- 
গুলির (Bye products ) সধ্যবহার করুতে পারুলে 
লাভ আছে। এও উদ্ভাবনার ক্ষেত্র। এক মণ তেল 
পুড়িয়ে একটা চুন্নী জল্তে পারে; আবার সমানই 
তাপ দেয় এমন চুল্লীব উদ্ভাবন! হতে পারে যাতে মাত্র 
আধঞ্মণ তেল পুড়বে। তেল ন! হয়ে কয়লাও হতে 
পারে। ft হত 

ভোগ্যকে যেমন ভোগীর পক্ষে সহজলভ্য করেঃ 
দিলে ভোগ্যের স্থাচ্ছন্দাদান-ক্ষমতা বেড়ে যায ( যথা, 


প্রবাসী--মাঁঘ, ১৩৩, 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


‘নদীতে মাছ আছে ধরে’ খাও গিয়ে না বলে’ ‘এই নাও মাছ 
বল্লে মাছ খাওয়ার সুখ বেড়ে য়ায়) তেমনি ভোগ্য 
উৎপাদনের উপকরণগুলিকেও সহজলভ্য করুতে প্রার্লে 
লাভ আছে। মানুষকে যদি সব সময় “কোথায় ধান, 
কোথায় কয়লা, কোথায় পাট, .কোথায় লোহা, কোথায় 
মূলধন,” ইত্যাদি চীৎকাব করে’ ঘুরুতে হয় তা হলে 
উৎপাদন-কার্য্য শক্ত হয়ে পড়ে । ঠিক কাজের জায়গায় 
ও সময়ে যদি উৎপাদনের উপকরণগুলি পাওয়া যায় তা 
হলে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (এক বছর, ছমাস, যাই হোক) 
নির্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণ দিয়ে বেশী ভোগ্য উৎপাদিত 
হতে পারে। অর্থাৎ কি না, উৎপাদনের উপকরণণুলি 
অচল অটল হলে সামাজিক আয়ের ক্ষতি হয়। কোনো 
জায়গায় লোহা অসংস্কৃত অবস্থায় পাওয়া যায় এরং ত! 
গলিয়ে বিশুদ্ধ লোহা বের করার, অন্ত কয়লাও 
পাওয়া যায়; অথচ যদি শ্রমজজীবীরা! সেখানে না যেতে 
চায়, বা গোড়ার বন্দোবস্ত ও কাজ সুরু করাব মত মুল- 
ধন না পাওয়া যায় বা বছকষ্টে পাওয়া যায়, তা হলে 
সামাজিক আয়ের. দিক্‌ থেকে ক্ষতি হবে! কাজেই 
সামার্ধিক আয়ের স্থবিধার দিক্‌ থেকে উৎপাদনের 
উপকরণগ্লির অচল ভাব যত কমে আসে ততই ভাল । 
অর্থাৎ উপকরণের সচলতার উপর ভার কার্যকারিতা 
বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। যে-কোন কাজে উপকরণ- 
গুলি কি কি হাঁবে" ব্যবহৃত হবে এবং'শ্রেষ্ঠ বন্দোবস্ত কি 
তা ঠিক করুতে উদ্ভাবনা-শক্তির দর্কার। সাধারণ ভাবে 
উপকরণগুলিকে সচল করে? তুল্তেও উত্ভাবনা-শক্তির 
প্রয়োজন। মুলধন ধার দেবার জন্ঠে'যে-সব বন্দোবস্ত 
আছে (যেমন ব্যাঙ্ক, লোন আফিস ইত্যাদি) মহাজন 
কাবুলিওয়ালারাও বাদ" পড়ে না), সেগুলি মূলধনকে 
সচল করে’ তোলে । আবার সংবাদ-প্রকাশ, ভ্রুতগামী 
ট্রেন, ইত্যাদি, এরাও কাজের জায়গাষ ও সময়ে উপকরণ- 
গুলিকে পৌছে দেবার সাহায্য কবে। যেমন কর্শখালির 
বিজ্ঞাপন দেখে লোকে কাজের জায়গায় রেলগাড়ী চড়ে’ 
হাজির হয়।--নৃতন খনি আরিষ্বৃত্ব হয়েছে -শুন্লেই বা 
সংবাদপত্রে পড়লেই সেই:দিকে-সামাঙ্দিক'মূৰাধন ও:মানুষ 
ছুটতে সুরু করে। ' শিক্ষার অভাবে- অজ্ঞানত! বখতঃ 


কা 
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অনেক সময় লোকে নির্ব্বোধের মত মূলধন অকেজো 
অবস্থায় ফেলে রাখে ও শ্রম করুতে সক্ষম হয়েও এবং 
সমাজে কার্য্যাভাব না থাকলেও লোকে নিজের বাসস্থানে 
কাজবিহীন' অবস্থায় কষ্ট পায়। শিক্ষা মানুষের মনকে 
উদ্যোগী ও সজাগ করে” ভোলে) শিক্ষাই ম।হুষকে অনেক 
দুর অবধি দেখতে শেখায় । শিক্ষান্র শ্িজ্ডাল সুল্শ- 
শ্রম গু মান্সুক্ষে সঙ্ল ক্ষল্ত্রে তোলে। 
'উৎপাঁদনের উপকরণগুলিকে সচল করে’ তুল্তে হলে 
শিক্ষার “একান্ত ' প্রয়োজন । আমাদের দেশে মুলধন 
সচরাচর বিনা কাজে ও কোনো ফল প্রসব না করে’ পড়ে’ 
'থাকে। মুলধন সচল করে’ তুল্তে হলে আরও ব্যাঙ্কের 
প্রয়োজন, এবং সেই-সব ব্যাঙ্ক, জাতীয় কার্বারগুলিকে 
মূলধন সরবরাহ করে’ বাড়িয়ে তুল্বে। শ্রমজীবীকে 
সচল করে’ তুল্লে ও শিক্ষা দিলে, নানা প্রকার. কাজে 
সহজেই কাৰ্য্যক্ষম লোক পাওয়া যাবে এবং ফলে 
সামাজিক আয় বেড়ে চল্বে। দেশের বেশীর ভাগ 
লোকই বছরের বেশীর ভাগ সময় বসে’ থাকলে সমাজের 
স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি অসম্ভব। কাজেই, সমাজের প্রধান 
সম্পত্তি যে মানুষের শ্রম তার. অপচয় নিবারণ সর্বাগ্রে 
দরুকীর | নি | 

সুশৃঙ্খল ও সংঘবন্ধভাবে কাজ করুলে কাজ বেশী 
ইয়।: এই শৃঙ্ঘলতা ও সংঘবদ্ধতাও উদ্ভাবনার ফল। 





. কারুবারের আয়তন, শিল্প অনুসারে, ভোট, বড় হলে 


কাঙ্গ কম খরচে হয়। যেমন ছবি খাকার কাজ-_ 
হাজার খানেক চিত্রকর এক ঘরে বসে’ কেউ আকাশ- 
টুকু আকূছে, কেউ জলটুকু স্বাক্ছে, কেউ গাছগুলি 
আ'কৃছে, এ প্রকারে শ্রমবিভাগ করে’ হয় না। ছবিতে, 
চিত্রকরের মনের ভিতর যে ভাব আছে, তাই রংএর ও 
রেখার সাহায্যে ব্যক্ত হয় বলে’ 'তাতে শ্রমবিভাগ চলে 
না। একজনের সৌন্দর্য্যবোধ অপরেব চেয়ে এমন 
ভিন্ন রকমের হতে পারে, যে, দুইয়ের মিশ্রণে করর্ধ্যতা সষ্ট 
হওয়া! আশ্চৰ্য্য নয়। কিন্তু অন্ত কোনো শিল্পে শ্রমবিভাঁগ 
ও বৃহৎ আয়তনের কার্খানাই শ্রেষ্ঠ বন্দোবস্ত হতে 
পারে। যেমন গ্যাস্‌ গ্রস্তত। এক্ষেত্রে যদি প্রত্যেক 
গৃহস্থ কএকথণ্ড' কয়লা নিয়ে গ্যাস্‌ তৈরী করবার চেষ্টা 


সামাজিক আয়রৃদ্ধির আয়োজন ৪৯১ 





করে, তা হলে গ্যাসের জন্য খরচ হবে অসম্ভব রকম। 
এক্ষেত্রে অনেক লোক ও অনেক মুলধন একত্র করে' বহু 
পরিমাণ কয়লা জোগাড় কবে' গ্যাস্‌ প্রস্তুত করুলে গ্যাস্‌ 
সন্তায় হবে এবং আমুযঙ্গিক মালগুলিও বিক্রয় করে? 
ব্যবসা আরও লাভবান্‌ হবে। বলাই বাহুল্য, যে, এই- 
সব ক্ষেত্রে শ্রমজীবীদের কেউ শুধু কয়লা বইবে, কেউ 
চুলী ঠিক রাখবে, কেউ অন্ত কাঁজ করুবে, অর্থাৎ শ্রম 
বিভাগ করে’ কাজ হবে। তার পর কি ভাবে বেতন 
দিলে কাঁজ ভাল পাওয়া যায়, কি পরিমাণ বেতন দিলে 


'শ্রমজীবী কর্ণক্ষম থাকে, কি ধরণে ব্যবসা করুলে বৃহৎ 


আয়তনের কার্বার সম্ভব হয় (যৌথ কারবার, সমবায় 
ইত্যাদি), কি ভাবে শ্রমজীবীদের কান্দ করালে যন্ত 


(মূলধন ) হতে বেশী কাজ পাওয়া যায়, কতক্ষণ কাজ 


করুলে ও কি ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করলে কর্্ম- 
ক্ষমতা অক্ষুণ্ন থাকে, ইত্যাদি ঠিক কবুতেও উদ্ভাবনা- 
শক্তির ও তত্বান্ুসন্ধানের প্রয়োজন । 

সামাজিক সম্পত্তি যেটুকু আছে, যা থেকে সমাজের 


'উপকাব'স্থায়ী "ভাবে হতে থাকে, সেটুকুর সংবক্ষণ 


দরুকার। যেমন বন জঙ্গল সংরক্ষণ, নদী ভরাট ন! হয়ে 
যায় দেখা, বা মাহ্ষের স্বাস্থ্য ও সকল প্রকার ক্ষমতা 
অক্ষুন্ন রাখা, ইত্যাদি । 

শেষ কথা এই, যে, আবিষ্কার, উদ্ভাবনা ও সংরক্ষণ, 
সাধাবণতঃ সবই পরস্পরের সাহায্যে হয় এবং সবগুলিই 
সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের দিক্‌ থেকে প্রয়োজ্জনীয়। কোন্টি 
বেশী, কোন্টি কম, আলোচনায় লাভ নেই । উৎপাদনের 
উপকরণগুলি (প্রকৃতি, মান্য ও মূলধন) কি ভাবে 
ব্যবহার করুলে তাদের দ্বারা সব চেয়ে বেশী উৎপাদন 
কর! যেতে পারে এবং তাদের সচল ( অর্থাৎ ঠিক্‌ স্থানে 
ও কালে পাওয়ার উপায় ) করে, তুল্বাব কি কি ব্যবস্থা 
সমাজে আছে, দেখবার আগে ভোগ্যের দাম (টাকায়) 
কি ভাবে সমাজে নিদ্দিষ্ট হয়, তা দেখ! দরকার । দাম 
কথাটি ব্যবহার কর] হচ্ছে__মৃল্য নয়--তার কাবণ মূল্য 
কথাটির সঙ্গে লোকে সাধাবণতঃ প্রয়োজনীয়তার একটা 
সম্বন্ধ আছে বলে’ ধবে। নেয়। পাছে প্রয়োজনীয়তা ও মুল্য 
নিম্নে গোলমাল হয়, সেইজন্য যে পবিমাগ টাকা কোনো 


৪৯২ 


জিনিস কিন্তে লাগে তাকে জিনিসের দাম বলা হবে। 
একটি জিনিসের প্রয়োজনীয়তা (বা ব্যবহারিক মূল্য ) 
কি, তা তার দাম দিয়ে বিচার করা যায় না। যেন 
হাওয়ার দাম ( আর্থিক বা বদলে পাওয়ার মূল্য ) কিছুই 
নেই, কিন্তু প্রয়োজনীয়তা খুবই আছে । হুনের দাম খুবই 
কম, কিন্তু প্রয়োজনীযতা খুবই বেশী। জলের দাম 
কোনো স্থলে কিছুই না; কোথাও খুব কম কিছু, কিন্তু 
তার প্রয়োজনীয়তা খুবই আছে। দাম কি হবে তা 
দেখতে গেলে জিনিসটা লোকে চান্স কি পক্রি- 
মালে এবং গ্িনিসটা আছে কি পর্রি মালে, 
এই ছুই দিক্‌ দিয়ে দেখতে হবে| অর্থাৎ হাওয়া চায় 
লোকে খুবই, কিন্তু যত চায় তার চেয়ে বেশী হাওয়া 
পাওয়া ষায়,কাজেই তার দাম নেই । দাম অর্থাৎ যা দিলে 
কিছু নেওয়া অথবা অদল-বদল করে’ জিনিস নেওয়া যায়। 
কিন্ত যেজিনিস অজন, অপর্ধ্যাপ্ত চার দিকে রয়েছে 
তার জন্যে লোকে কিছু দিতে যাবে কেন? কাজেই 
হাওয়ার দাম নেই। কিন্ত সোনার দাম আছে খুব। 
কারণ লোকে যে পরিমাণ মোনা চায় তার চেয়ে সোনা 
আছে ঢের কম। কাজেই সোনার বদলে সব চেয়ে 
বেশী দিতে যারা রাজি ও সক্ষম তারাই শুধু সোনা 
পায়। এক কথায়, জিনিসের দাম ঠিক হয় জিনিস 
কিনল ইচ্ছা (demand) এবং জিনিস 
বেচ লাব্ম ইচ্ছ। ( 9521), এই ছুই শক্তির 


জোরে। ইচ্ছা দুই ক্ষেত্রেই সক্রিয় (৪০৮৮৪) হওয়া . 


দরকার । অর্থাৎ শুধু মনে মনে পাবার ইচ্ছা বা 
বাসনা, কিন্বার ইচ্ছা নয়। সে ইচ্ছা টাকার ভাষায় 
প্রকাশ করা দরুকার অর্থাৎ কিনা বলা দরুকার যে 
“এই পবিমাণ জিনিসের জন্তু আমি এই পরিমাণ টাকা 
দিতে স্লাঁক্তি ও স্হ্ষ্ষম্ম আছি”। বেচবার ইচ্ছাও 
সেই ভাবে প্রকাশিত হওয়া দর্কার অর্থাৎ বিক্রেতাকে 
বল্তে হবে, "এই পরিমাণ জিনিস এই পরিমাণ টাকা পেলে 
আমি স্বব্বরাহ করুতে রাজি ও সক্ষম আছি।* ক্রমশঃ" 
বিলীয়মান প্রয্নোজনীয়তার নিয়ম অনুসারে যতই ভোগ্যের 
' পরিমাণ বাড়ান যায় ততই তার প্রয়নোজ্নীয়তা কমে; 
,আঁসে। কাজেই কমপরিমাণ জিনিসেব প্রয়োজনীয়তা 


প্রবাসী-মাঘঃ ১৩৩৪ রঃ দ্‌ 


{ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


২ক-পরিমাণ জিনিসের প্রয়োজনীয়তার অর্ধেকের বেশী। 
৩ক-পরিমাণ জিনিস ক-পরিমাণ জিনিসের তিনগুণের 
সম প্রয়োজনীয়তা দেবে। যে জিনিস প্রয়োজনীয়তা 
দেবে কম, তা কিন্বার ইচ্ছাও হয় কম; কান্ধেই কোনো 
লোক কোনে! জিনিসের (ভোগ্য) কি কি পরিমাণ কি কি 
দামে কিন্তে ইচ্ছুক তা শিখলে পরিমাণের সঙ্গে দাম 
কমে’ আস্বেণ যথা এক সের. ঘি যদি কেউ. ৫ "টাকা! 
সের হিসাবে কিনতে ইচ্ছুক থাকে, ত! হলে সে ছুই সের 
ঘি টাকা (ধরা যাক) সের হিসাবে কিন্তে ইচ্ছুক 


“হবে; তিন সের ঘি ৩ টাকা হিসাবে, ৪ দের ২ টাকা 


হিসাবে, ৫ সের. ১৮০ হিসাবে, ৬ সের ১।* হিসাবে, 
ইত্যাদি। 
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ছবিতে ক-রেখাটির উপর জিনিসের পরিমাণ দেখান 
হচ্ছে এবং পরিমাণ যতই ডান দিকে যাচ্ছে. ততই বেড়ে 
যাচ্ছে; আর খ-রেখাটির উপর টাকার দাম দেখান 
হচ্ছে। জিনিসের পরিমাণ থেকে সের প্রতি দামের সমান 
উঁচু করে’ রেখা টান্লে প্রত্যেক ক্ষেত্রে সেরদর দেখিয়ে 
এক-একটা রেখা টানা ষায়। এখন বেখাগুলির মাথা 
আর-একটি রেখা টেনে জুড়ে দিলে সেই রেখাটি 
ব্যক্তিবিশেষের সেই জিনিস কিন্বার ইচ্ছা-নির্দেশক 
রেখা হবে। অর্থাৎ তা থেকে বুঝা যাবে ব্যক্তিবিশেষ 
কি কি দামে কি কি পরিমাণ ভোগ্য. কিন্তে রাজি 


৪র্ধ সংখ্যা), 


আছে। এই জাতীয় রেখাগুলি সাধারণতঃ রাই 
নিয়গামী হয়। সমাজের সব লোকের - ভোগ্য-বিশেষ 
কিন্বার ইচ্ছা নির্দেশক রেখাগুলি উপরি উপরি বসালে 

/ একট! গড়ে বাজারের (অর্থাৎ বাজারে যারা কিন্তে 
‘যায় তাদের একত্র ) কিন্বার ইচ্ছা নির্দেশক রেখা পাওয়া 
যায়। এমন লোকও এদিক্‌ ওদিক্‌ ছুচার জন থাকে যার! 
'দাম বেশী কম দিতে ইচ্ছুক হয়) কিন্তু সাধারণ ভাবে 
বাজারের সকল খরিদ্দারের ইচ্ছা নির্দেশক একটা রেখা 
পাওয়া যায়। কেউ যেন না ভাবেন, . ষে, বাস্তব জীবনে 
রেখা টেনে কাজ হয়। .দর-দস্তর করা বা বেশী দাম মনে 
হলে না-কেনা ইত্যাদির ভিতর দিয়েই বাজার ( অর্থাৎ 
ক্রেতাসমষ্টি) তার কিন্বার ইচ্ছ! জানিয়ে দেয়। -কেবল 
বুঝবার ছুবিধার অন্তে আমরা সেই ইচ্ছাকে একে 
দেখাবার চেষ্টা করুছি। এখন বিক্রেতার দিকুটা দেখ! 
যাক। বেচবার ইচ্ছার যদি একটা ছবি আকা যায় তা 

2 হলে তার আকুতি নান| প্রকার হতে পারে। কোনো 
‘কোনো জিনিস একই দরে যে-কোনো পরিমাণে সর্বরাহ 
;করা,যায়। কোনো কোনে জিনিসের দর, যতই পরিমাণ 
(বাড়ে ততই বেড়ে যায়; আবার কোনো! কোনোটির দর 








পরিমাণের সঙ্গে কমে’ যায়। তার কারণ জিনিস তৈরী 


করতে খরচ কি হয় তা সেই জিনিপের ' 
পরিমাণের উপর নির্ভর করে। হয়ত ১ - 
লক্ষ মণ ধান উৎপাদন করুতে যা খরচ 

হয়, চাষযোগ্য জমি কমে’ এলে ২ লক্ষ. 
:মুশ করতে তার তিন গুণ খরচ হয়। ১৫০ 
মণ মাছ ধর্তে যা কষ্ট বা খরচ ২০০ মণ 
ধরতে ভার ৪ গুণ খরচ বা কষ্ট হতে পারে । 
আবার ক-পরিমাণ গ্যাস, সুচ, সুতা, .; 

4 ছুরিকীচিঃ শিশি-বোতল, তৈরী করুতে যা , 

খরচ হয় তার চারগুণ করুতে গেলে খবচ 
চারগুণের কম হতে পারে। - কারণ প্রকৃতির 
-কাছ থেকে ভোগ্য আদায়, (বা আহরণ) যেখানে 
হয় সেধানে ভোগ্যের পরিমাণের তুলনায় চেষ্টার 
(কষ্ট বা খরচের) পরিমাণ উত্তরোত্তর বেশী হাবে 
বেড়ে চলে । আবার যন্ত্রের সাহায্যে যেখানে ভোগা 


সামাজিক আয়বৃদ্ধির আয়োজন 








কোন্‌ নিয়মের অধীন, তার, উপর । 
ব্যবসায়ে যে-সব ভোগ্য উৎপাদিত হয়, সেইসব. ভোগ্য 


৪৯৩ 











উৎপাদন করা হয় বা যে-সব ভোগ্য উৎপাদনে 


,আহ্ষঙ্গিক দ্রব্য অনেক কিছু উৎপাদিত হয়, (যেমন গ্যাসের 


আশ্ষঙ্গিক দ্রব্য, কোক কয়লা, আলকাত্র! ইত্যাদি) 


‘বা যেখানে শ্রমবিভাগে কাজ সহজ হয়ে আসে এবং তার 


ক্ষেত্র আছে, সেইসব স্থলে উৎপাদন উত্তরোত্তর সহজ 
হয়ে আসে ; অর্থাৎ ভোগের পরিমাণ যতই বেশী হয় 
বা কার্বারের আয়তন যতই বাড়ে, ততই প্রতি 


.ভোগ্যের এককে (801 ) উৎপাদনের খরচ কম হয়। 
‘আবার কোনো কোনে! ক্ষেত্রে কম বেশী যাই হোক খরচ 


সমান হারে হয়! যেসব ব্যবসাতে খরচ ক্রমে 
বেড়ে যায়, সেগুলিকে ভ্রসম্ণঠ-ঞ্ন্মম্নীলল 
শর্তের জ্যলসাস হল! চ'ল্লে; যেমন কোনে! 
কোনো প্রকার চাষ-বাস জাতীয় ব্যবসায় । আবার 
যে-সব ব্যবসাতে খরচ ক্রমে কমে’ আসে, সেগুলিকে 
ক্রমশঃ -লিলীম্মান্ন শুল্পত্ল্প ব্যনসাক্স 
বলা চলে ( যেমন কারুখানীর প্রস্তুত প্রায় সব জিনিসই, 
বিশেষ করে, যেগুলিতে গুকুতিজাত অসংস্কৃত উপকরণের 
খরচই সব খরচের বেশীর ভাগ নয়) ৷ আবার অন্ত ব্যবসায় 
আছে যাতে খরচ জিনিসের পরিমাণের সঙ্গে বদলায় না। 
এগুলি স্থিক্স শল্পচেন্স ল্বান্নসাম্স । এখন, 


। _ পরিমাণ ' 
বেচ্বার ইচ্ছার রেখা নির্ভর করে ভোগ্যের উৎপাদন 


স্থির খরচের 


যে-কোনো পরিমাণেই হোক না কেন সর্ববাহ করুতে দব 


5৪৯৪ 





একই’ হবে। কিন্ত বর্ধনশীল খরচে যে-সব ভোগ্য 
উৎপাদিত হয়, সেগুলির জন্তে বর্ধনশীল হারে বিক্রেতা 
'দ্রাম চাইবে । আবার বিলীয়মান খরচে যে-ভোগ্য উৎ- 
' পান হয়, সে-ভোগ্যের দর পরিমাণের বৃদ্ধির সৃঙ্গে কমে, 
'যাবে। এছাড়া আর-এক প্রকার অবস্থা হতে পারে যাতে 
' খরচ পরিমাণবৃদ্ধির সঙ্গে কখনো বাড়ে, কখনো কমে, 
"আবার কখনো স্থির থাকে । এক্ষেত্রে দরও এরূপ অনির্দিষ্ট 
' গতিতে বাঁড়বে, কম্বে বা স্থিব থাক্বে। সব বিক্রেতার 
' বেচ্বার ইচ্ছা নির্দেশক রেখাগুলি একসঙ্গে উপরি 
উপরি রাখলে সাধারণ বা বাজারের * বেচবার ইচ্ছা 
' নির্দেশক বেখা পাওয়া যায়। কেন্বার ইচ্ছার রেখার 
উপর বেচবার ইচ্ছার রেখা স্থাপন কবুলে ভারা কোনো 
স্থলে বা একের' অধিক প্লে মিলিত হবে। 





উপবের ছবিতে ঘিএর দাম কোন্‌ ঘিয়ের বাজারে 
কত হবে দেখান হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে যে একশত সেব ঘি 


* বাজার বল্তে স্থানবিশেষ বুঝায় ন1। দানান্‌ ভোগের 
বাজার নাঁনান্‌ স্থান ও কাল জুড়ে অবস্থিত। যে ক্রেতা ও বিক্রেতার 
সজ্ঘ এমন ভাবে সকলে সকলের সঙ্গে কাজ কর্তে পারে 
যেদর-দত্তর করে? যাচাই ও প্রতিযোগিতার ফলে কোনে! নির্দিষ্ট 
সময়ে কোনো নির্দিষ্ট ভোগ্য সেই সজ্বের মধ্যে একই দরে বিক্রি হয, 
সেই সঙ্ঘ সেই ভোগ্যের বাঙ্গার। যে-ভোগ্য যত বহুকাল স্থায়ী, 
সর্ধত্র আদৃত, বিশদরূপে বর্ণনাব ও শ্রেণীরিভাগের উপযোগী ( ১নং 
তৃত্তা॥ অমুক কোম্পানীর ডিবেঞ্চার শেয়ার, ক-শ্রেণীব শালের তক্তা 
মাপ খগ ), দূরে নিয়ে যাওয়ার উপযুক্ত, সেই ভোগ্যের বাঁছার তত 
বিস্তৃত৷ যেমন;তুলা, সোনা, রূপা, গম, পাট, নানা প্রকার -কোম্পীনীর 
কাগজ, শেয়াব ইত্যাদির বান্দার পৃথিবী জুড়ে। আবার মাঁছেব বাঁরার 
খুবই সংকীৰ্ণ । কোনে! বাজারে যে কেউ কাউকে ঠকার না তা নয়, 
কিন্ত আমর! মোটামুটি বল্তে পারি, বে, কোনো ভোঁগ্যের বাজারে 
সময্নবিশেধে সেই তোগ্যেব দূর সব বিক্রেতার কাছেই সমান। 


প্রবাসীস্ম্মাথ, ১৩৩০ 


হাস মী বৰিএক্ণ বির Si 


ধিএব পরিমাণ ৯ 


[ ২৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


২ টাঁকা-সের দরে বিক্রয় কর্তে ইচ্ছুক লোক থাকৃলেও 
সেই দরে সেই বাজারে ১২শত সের ঘিয়ের ক্রেতা আছে। 





কাজেই যদিও এ দরে ঘি বিক্রি হয়ে যায়, তবুও অনেকে ঘি 
কিন্তে পাবে না বা ষতট। চায় ততটা পাবে না। কাজেই 


বিনা ঘিতে রান্না করার চেয়ে লোকে দাম একটু একটু 


'করে? বাড়াঁবে। ৩-টাকা সেরে ক্রেতারা কিন্তে ইচ্ছুক 


হবে ঈশত সের ঘি কিন্ত বিক্রেতার! বিক্রয় কর্ভে-ইচ্ছুক 
হবে মাত্র ৫ শত সের । কাজেই ৩২ টাকা সের দাম হবে 
না; কেননা অনেকে এখন বেশী দামে ঘি কিনতে ইচ্ছুক 
থাকৃবে। ৪ টাকা সেরে ৮ শত সের ঘির ক্রেতা'জুটুবে, 


কিন্ত মাত্র ৭শত সের ধির বিক্রেতা থাক্বে।" কিন্ত 


৪] টাকা সেরে ৭৭৫ সের ঘি লোকে কিন্তে চাইবে 
আবার লোকে এ দামে ঠিক ততটুকু ঘিই বিক্রয় করুতে 
রাজী-"হবে। কাজেই 
ঘির দাম ৪/০ টাকা সের 

" হবে। বাজারের অবস্থা 
উপরোক্ত রকম হলে আঁর 

- কোনো দামই স্থাস্সী লাম 
- (stable" price ). হওয়া 
' সম্ভব নয়" অবশ্য অবস্থা 
-বদ্লালে দামও 'বদ্লাবে। 
ঘি খাওয়া বেড়ে গেলে বা 
কমে’ গেলে ঘি প্রস্তুতের 
খরচা বেড়ে গেলে বা কমে' গেলে কিন্বার ও বেচবারি 
ইচ্ছা নির্দেশক রেখাগুলিও বদলে যাবে এবং দামও দিন 
কতক অস্থির ভাবে উঠে নেমে নতুন কোনো একটা স্থায়ী 
অবস্থা লাভ করুবে। স্থায়ী দাম কি অবস্থায় কি রকম হবে, 
তা নিয়ে আলোচনা না করেঃ আমরা এখন অন্য বিষয় 
আলোচনা করুব। দাম ঠিক কি করেঃ হয় এবং তায় যে.. 
ছুটি দিক আছে (কেনার ও বেচার), তা আমর! দেখ্লাম। 
আরও দেখলাম যে জিনিস উৎপাদনের কষ্ট স্বীকার বা 
খরচ জিনিসের পরিমাণ বাড়ার সঙ্গে একক 'প্রতি 
( per 16) কখনও বাড়ে কখনও কমে এবং কখনও 
বা সমানই থাকে । মানুষ ও মূলধনের সাহায্য অপেক্ষা 
প্রকৃতির লাহাষ/ যে-সব ব্যবসায়ে বেশী লাগে (যেমন 


৮ জীব 5.8 (গার 





৪র্থ সংখ্য] .. 


উদ্বোধন ৪৯৫ 


, 





চাঁষবাষ, মাঁছধরা ইত্যাদি ), তাতে সাধারণতঃ খরচ ক্রমে উপকরণগুলিকে-রি করে? বেশী সচল এবং কার্য্যকারী 
বেড়ে চলে যে-সব ব্যবসায়ে প্রকৃতি অপেক্ষা মানুষ ও করে? তোলা যায়, তাই। মানুষ বল্তে অতঃপর অনেক 
মূলধন লাগে বেশী, তাতে খরচ ক্রমে কমে. 
7). অতঃপর আমরা নানা ব্যবসায়ের মধ্যে, সামাজিক শ্রমজীবী হবে। তাকে ইট বইতে হবে, বা অন্ত 
সম্পত্তিতে যেটুকু প্ররুতি', “মান্য ও ‘মূলধন’ আছে, কোনো! রকম দৈহিক শ্রম করতে হবে, এমন কোনো! 
তা কি ভাবে বিভাগ ও ব্যবহার করুলে সবচেয়ে বেশী কথা নেই। শ্রম মন্তিক্কেরও হতে পারে, শরীবেরও 
ভোগ্য উৎপাদিত হয়, তাই দেখব । .আরও দেখব সব হতে পারে। | ’ 


তুমি শুধুই আমার হুবে,_ 
আমি রইব তোমার হ'য়ে? 

তোমার মনেই থাকো| তবে ; 
কাজ নেইকো আমার হ'য়ে 


', আমাৰ সুখেই আমার ছুখেই 


রইবে চেয়ে আমার মুখেই, 

মদির মোহের নিদের মতন 

, মোরেই কি এ রাখবে ঘিরে? 

রুদ্ধ গৃহের গোপন কোণে , 
মোরেই নিয়ে থাকৃবে কি রে? 


হা প্রেয়সী! হা মোহিনী! 
হা রূপসী 1- শুষ্ক! নারী ! 


' ‘জানো না কি বিশ্ব-নাড়ীর 

রঃ সঙ্গে মোদের যুক্ত নাড়ী? ' 
‘লয়ে ধূলো| খেলা মিছাই 

“ "বয়ে যাবে বেলা কি ছাই, 


স্থলে শ্রমজীবী বুঝতে 'হবে ! শ্রম যে করে, সেই 


পরী অশোক চট্টোপাধ্যায় 


ষ্ঠ 


উদ্বোধন 
বিশ্ব-বেলার বালুর কণা 
রইব মোরা বিশ্ব ছাড়ি? 
- বনের পাখী রইব খাঁচায় 
. নিসর্গেরি দৃশ্য ছাড়ি? 


বিশ্ব-বাসীর প্রতিবেশী 
আয় ছুটি’ আয়ন বিশ্ব-পথে, 
আঁয় দেখি আয় কীদিয়া যায় 
কোন্‌ অভাগা নিঃস্ব পথে । 
কে, ভাসে কে চোখের জলে, 
টানিয়া নে বুকের তলে, 
বিশ্ব-ছুখে বিশ্ব-শোকে 
আয় ছুটি’ আয় সঙ্গ দিতে ;-- 
বিশ্ব-সুখের মহোৎসবে 
আয় ছুটি’ আয় সঙ্গ নিতে । 


শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্তী 





| “বীকুড়া সারস্বতমমাজের উদ্ববোধন-পত্র” 


গত অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাঁদীতে মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু 
যোগেখচজ্্র রায় মহাশয় “বাঁকুড়া সাবস্বত সমাজের উদ্বোধন পত্র” 
প্রকাশিত কবিয়াছেন। তিনি দুইটি বিষয় না নানিয়া না গুনিয়! 
নিমের ইচ্ছ!-মত যাহ|-তাহ! লিখিয়াছেন।- 

১। সৃতি, মাটি-জাতস*মাটিযা ; ।এইরপ, ভুমি-জাত = ভূমিজ্গ 
বা ভুঞা! ম্ৃত্বিকা, ভূমিক শব্দেৰ অর্থ আদিম অধিবাসী । 

২। আর লিবিয়াছেন--"বাঁকুড়ায় এক নুতন জাতি দেখিতেছি। 
ইহার! সামস্ত ও বায় নামে খ্যাত। সামস্তে| শ্ুদ্রহূপালঃ। ক্ষুদ্র রাঁজাব 
রাজ্যের প্রান্তে সামস্ত রাঁজা। রায় উপাধিতেও রাজত্ব প্রকাশিত 
আছে। কাবণ সংবাঁজন্‌ শব্দের বিকাবে রা-র। ওড়িষ্যার সামন্ত রায়, 


সংক্ষেপে সামস্তরা, এবং মবাবায়েব সাঁতরা, এককালে রাজবংশীয়' 


ছিল। বাঁকুড়া জেলার সামস্তবাদ্য ছাঁতনায় স্থাপিত ছিল। বীকুড়া 
সহর সামস্তহুমিতে অবস্থিত। সামন্তদিগেব মুখমণ্ডল, বিশেষতঃ চক্ষু 
দেখিলে বুঝি, ইহাবা আঁদিতে বাঙ্গালী ছিল ন|। কেহ কেহ বলেন 
সামস্তব! ছত্রী। ইহা অনন্তৰ নহে। হয় ত আদি সামন্ত সাহস 
ব্যবসামী হইয়! ছাতনায় বাঁ! হুইয়াছিলেন 1» 

যোগেশ-বাবু যদি দয়! করিষা মেদিনীপুর জেলার তমলুক, কি, 
অঞ্চলে যাইযা একবার দেখিয়| আসেন, তাহ! হইলে তিনি 
আঁনিতে পাঁবিবেন সামন্তবা ভূঞ! কি ঙ্গাতি ব| তাহাদের চাল-চলন 
কি। মুসলমান রাজত্বের ভূঞ! উপাধি তমনুকের রাজাদের ছিল। 
সামস্তরা উপাধি ময়ন।গড়েব রাজাদের । আদি রাজাদের নাম 
কালিন্দী রাম সামন্ত ; কিন্ত বর্তমান রাজাদের উপাধি বাঁছবলীল্র ৷ 
উৎকলের খণ্ডাইত বাঁ মহানায়ক ইত্যাদি বঙ্গীয় চাঁধীকৈবর্ত বা 
মাহ্য্য ইত্যাদির জাতির সন্তক অর্থাৎ চিন্বেবও উপাধি এক; ইহীব! 
সকলে মাহিয্য। মেদিনীপুর গ্লেলার মধ্যে অনেক প্রাচীন জমিদার ভূঞা 
সামস্তরাংশ 1আছেন। তীহাব! সকলে প্রায় *বিঝু-উপাসক, ' তবে 
কেহ কেহ শকি-উপাসকও আঁছেন। ভাহাদের দ্বারা অনেক ব্রাহ্মণ 
প্রতিপালিত হইতেছেন। কিন্তু যোগেশ-বাঁবু তীহাঁদিগকে বলেন 
"একট! নূতন জাতি”, আদিম অধিবাসী । আশ্চর্য বটে। মাহিষ্যিগণ 
পুরাকালে যুদ্ধপ্রিয় ছিল। বর্ঁসানকাঁলে কৃষিপ্রিয়। 

ভারতে মাঁহ্য্যিগণের বর্তমান উপাধি নিয়ে দিলাম! 

বাঁছবদীন্্র, গজেন্্র-মহাপাত্র, গজপতি, গড়নায়ক, মহীরথ, নায়ক, 
রণঝাপ, রণসিংহ, সেনাপতি, মহাপাত্র, ভূপতি, মহানাবক, ভূঞা, 
ভূমিপ, ভূপাল, জানা, হাঁজারা, সামন্ত, শতরা, দলই, আধক বা আদক, 
দৈশিক, দলপতি, চৌধুৰী, মাইতি, সিংহ, বাঘ, হাতী, মহিষ, পিরি, 
তুঙ্গ, কপাট, কাঁজলী, কাঞ্জি, মেটা, সাবি, খাঁড়া, দণ্ডপাট, পাত্র, 
পষ্টনায়ক, কোটাল, বীরা, সমবী, ধাবক, সেনী, পালা, সিংলী, মল্ল, 


ম্হান্ত, ঘোড়া, তালুকদার, নায়ের, মজুমদার, পুবাকায়ন্থ, 


সাজ $ 

নি বাহুবল, রাউৎ. হালদার, মৌলিক, সর্দা, স্তত্ভভেদি, দৌবরীক, 
বায়, মঙ্গরাদ, অশ্বপতি, নরপতি, পতাকী, সম্ভবাণ, বেরা, দ্বিপ্তা, 
বক্সি, প্রধান, মণ্ডল, করণ, বব, কব, ধাড়া বা ধর, সিকদার, বৈদ্য, 
মহাঁস্তি, মানা, খা, কয়াল, বৈতালিক, বিশ্বাস, জোয়দাব, কুইতি, 
দেশমুখ্য, সরকার, ইত্যাদি। 


0৩২ টা 
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আবার কেহ কেহ বলেন নিম্নলিখিত ১৯টি উপাধি মাহিব্য জাতির 
প্রধান ৷ 
সিংহ, ব্যাজ, মহাঁপাত্র, হাজরা, মগুন, 
ছত্ৰপতি, গঙ্গপতি, রায়, মহাবল। 
সামন্ত, স'তারা, ভুঞা, প্রধান, মাইতি, 
চৌধুরী, বিশ্বাস, বীর, গিরি, সেনাপতি । 
আবার মাহ্যা-কুলার্শবে লিখিত আছে-_মাহিষা আদি উপাধি সাতটি 

“সামন্ত শতর! চৈব ভূমিপদ্থ ভূপালকঃ 

জানা মানাদকো সপ্ত আদিম গৃহমুচ্যতে ॥? 

যোগেশ-বাবু সামস্তরাকে যে নুতনজাতি মনে করিয়াছেন তাহা 
ঠিক নহে। তাহার! দেশভেদে ভাষাভেদে একটা নুতন জাতি হইয়া 
পেড়িয়াছেন | কিন্তু তাহারা মাহ্য্যি। যেমন মেদিনীপুব জেলার 
অন্তর্গত তুর্কা-গড়ের রাজা! অমিদাবগণ মাহিষ্যগণের সঙ্গে বস্তা 
আদান প্রদান করেন ব! মাহিয্যি। ফিস্ত এ তুর্কাগড়ের লেতিগণ 
পুবীজেলা রথীপুরে বাদ করেন। তাহারা ক্ষেত্রিগণের সঙ্গে বন্ধ! 
আদান প্রদান ধরেন বা করিতেছেন। যোগেশ-বাবু কি করিয়া 
ইহাদিশ্বকে আদিম জাতি বলিলেন বুঝিতে গারিলাম না । মাহিহ্য 
জাতি ক্ষেত্রীবর্ণের অন্তর্গত মাহ্ষ্যি। ৫ 

যৌগেশ-বাবুকে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাঠ করিতে অনুরোধ 
করিতেছি ।-_. ; 

১। তমলুকের ইতিহাস (দেবানন্দ ভারতী প্রণীত)। ২। 
ত্রাস্তি-বিজয়, ৩ সিদ্ধান্ত সমুদ্র, 8 আর্য্য প্রত।, ৫। মাহ্ষা- 
প্রকাশ, ৬ | মাহ্ব্যিবিবৃতি। ৭! মাহিব্যতত্ববারিধি, ৮। 
ইংরেজিতে দি মাহিষ্য। 

পুস্তকগুলি পাইবার ঠিকাঁন! ৬ুনং পুলিস হাসপাতাল রোড, 


(ইটালি) কলিকাতা। 
8 শশিভৃষণ মাইতি 


উত্তর 


ইহার উত্তর অতি সংক্ষেপে দেওয়া যাইতে পারে । এক এক 
উপাধি বহু জাতির মধ্যে আছে, এবং যে ব্যক্তি যে জাতির অন্তর্গত 
মনে করে, তাঁহাকে সে জাতিব লোক স্বীকার করিতে হুইবে। 
বাকুড়ার বাহার! সামন্ত নামে আথ্যাত তাঁহাঁব! নিজদিগকে মাহিধ্য 
বলে। এখানে 'রায়' প্রায় জাতিবাচক হইয়া! পড়িয়াছে। এইরূপ, 
'মেট্যা' নামও জআন্িবাচক। হুগলী জেলায় সে জাতি ‘বাগী! 
শ্রেণীতে গণ্য । মানভুমের বিপিন, ভূমিঞ্জ। কিন্তু লোকে তাহাকে 
বিপিন ভুঞা বলে। এইরূপ, ওড়িধ্যায় ভূমিজ ও ভূঞা এক" 
কেহ ইহাদিকে মাহিয্য বলে না। 

_তৃমিজ শব্দ সংস্কৃত বলিয়| মনে হয়। আদিম অধিবাসী অর্থও 
আসে। জাত, বিশিষ্ট প্রভৃতি অর্থে বাঙ্গল! ভাষায় ইয় প্রত্যয় হয়। 
ভূমি+ ইয়া=ভুমীয়!- ভূঞা, অর্থাৎ ভূমি জাত, ভূমি-বিশিষ্ট | দ্বিতীয় 
অর্থে ভূঞা বর্তমান জমিদার ; বঙ্গের দ্বাদশভুঞ্ার নাম ইতিহাসে 
প্রসিদ্ধ । এইরাপ শব্দবিচারে, মাটি+ইয়!=মাটীয়া-- সাট্যাঁ-মেট্যা; 
অর্থাৎ মৃত্তিজ বা মৃত্তিত্বামী। 


৪র্ঘ সংখ্যা] 
আমি জাতিবিচার করি নাই। বাঁকুড়ার দারিদ্র্যের হেতু খুজিতে 
পিয়া বাঁত1 দেখিতে হইয়াছে এবং দে কারণে জাঁতির নাম আঁসিয়াছে। 
| শী যোগেশচন্দ্ রায় 


প্রতিবাদ 


অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত যোগেণচন্দ্র “বিদ্যানিধি মহাশয়ের 
প্বাকুড়া সাবস্বত সমাজের উদ্বোধন-পত্পে" কয়েকটি ভ্রমপূর্ণ কথা 
ছাপা হইরাছে। ঘন-বসতি পল্লীব মধ্যে তিনি যে তড়াগেব 
উল্লেখ করিধাছেন বীকুড়ায় ( Carmichael Tank ) কারমাইকেল্‌ 
ট্যাঙ্ক সম্বন্ধে এই উক্তি বর্ষিত হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বুঝিতে 
পারা যায়। “জীবনরাপ জলেব জন্য” এই পুদ্ধরিণী খনন কর! হয় 
নাই। জলেব কল তাহাব পূর্ব্বে ও স্থানে হইয়া! সে অভাব দুব 
করিয়াছিল। ওঁ থানে ১২1১৪ বিঘা ভূমি ব্যাপিযা এগাবটি 
অস্বাস্থ্যকব ডোবা ও নীচু স্যাতসেযতে জমী ছিল। নিত্য শত 
শত লোকে এ স্থানে মলত্যাগ কবিত। স্বাস্থাতত্ব-উদাদীন এ 
জনবহুল পল্লীর লেকে ডোবাগুলিব বিষ-তুল্য জল ব্যবহারে বিরত 
থাকিত নাঁ। সমযে সময়ে তজ্জন্ত কলেব| বসন্তাঁদি সংক্রামক রোগেৰ 
প্রাদুর্ভাব এ স্থানে হইয়া সহুবে ব্যাপ্ত হইত। স্বাস্থ্যের উন্নতি হইযা 
ভবিষ্যতে সড়ক নিবাবণ যাহাতে হয় তাহার জন্য মধ্যস্থলে যেখানে ২৩টি 
বড় ডোবা ছিল এ পুকুবটি সেইখানে কাটিয়া সেই মাটিতে চারি- 
দিকেব ডোবা! ও নীচু দরশীগুলি ভবাঁট করান হইযাছিল। যে আবাঁম 
নির্মাণেব উপদেশ শ্রদ্ধেব যৌগেশ-বাবু দিতেছেন, তৎসন্বদ্ধেও সকলে 
চিন্তা করিয়। দেখিরাছিলেন। কিন্তু অর্থাভাবে এ প্রস্তাব পবিত্যাগ 
করিতে হইয়াছিল । যাহা! হইয়াছে তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু 
করিবার সামর্থ্য ও উপায় ছিল ন|। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তথাপি আশাতীত 
ফল পাওয়া! গিরাছে। এই তড়াগকে "জলপুর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে 
শহরের এক্‌ নরককুণ্ডের হ্যক্কারজনক মলনালীব সহিত যুক্ত করা 
হইয়াছে” ইহা! সত্য বলিয়| স্বীকাব কর! চলে না । সংযোগস্থলটি এরুবার 
দেখিলেই বুঝিতে পার! যায় মলনাঁলীর জল মানুষে চেষ্টা করিয়া 
লইয়া গেলে তবেই এ পুক্ষবিণীতে পড়িবে। দেরাপ কবিতে কেহ 
গায় না। বর্ষাকালে যে দিন অতিরিক্ত বৃষ্টি হয় মলনালী ও রাস্তা 
বেশ পরিক্ষাররূপে ধৌত হইযা যাইবার পয বৃষ্টির জল পুদ্ধরিণীতে লইয়া 
যাইতে গায় । “বর্ষাকালে বৃষ্টিব জলে পাড়ার সলমূত্র ধৌত হইয়! জল- 
বৃদ্ধি’ করিতে পাবে না, তাহার বন্দোবস্ত আছে। তবে পাড়ে মলমুত্র 
ত্যাগ নিবারণ ন! করিলে তাঁত ধৌত হইয়! জলে পড়া অনিবার্য্য। 

“বাজাবে ঝিল্লা চারি আন! সেব বিক্রি হইতেছে, বীকুড়াবাসী বন্ত 
গীছের চাষ করিতে উদাসীন বলিয়া” নয়। যোগান অপেক্গ! চাহিদ! 
বেশী বলিয়া নূতন বিঙ্গা বাজারে আনিলে শীতকালে কিছুদিন দা 
বেশী থাকে। যে বাছারে প্রত্যহ ৮১* মণ বিশ! বিক্রয় হয় সেখানে 
নূতন আম্দানীর সময় কোন কোন দিন ২৪ সেব বিঙ্গা বিক্রির 
জন্য আনিলে চাঁরি আন! দেব বিক্রি হুওয়! বিচিত্র নয়। সকল 
স্থানেই নূতন শীকসজী এমনই অদ্নিমূল্যে প্রথম প্রথম বিক্রয হয়। 

“বিলাতী আলুবও সেই দূর”, কিন্তু সেই সময় নয, ঝিঙ্না যখন 
চারি আনা সেব মূল্যে বিক্রি হয়। শীতের শেষে বিঙ্লার দব যখন চাবি 





“আনা, বিলাতী আলুর তখন এক আনার বেশী দাম নয়। 


"অর্ঘথশতাব্দী পূর্বে যে ক্ষুদ্র বাঁজাব নির্শ্মিত হুইবাছিল তাহা বাঁড়াই- 
বাব প্রয়োজন হয নাই”, কারণ তৎকালে ভবিধ্যৎ ভাবিয়া আবশ্ত- 
কের অতিরিক্ত বড় করিয়! বাজার নির্মাণ হইয়াছিল। বিশ বৎসব আগে 
দেখিয়াছি ক্রেতা-বিক্রেতাঁব অভাবে এই বাজারে অনেকস্থান খালি 


Sm 3) 
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থাকিত। কিন্তু আকাল স্থান সঙ্কুলন হয় বল! চলে না, বাস্তাগুলি 
পর্যাস্ত বন্ধ কবিয়| বিক্রেতার! স্থান পাঁধ না। “পঁচিশ বৎসর পূর্বের 
ডাঁকঘরে পাঁচজন কেবানী নিযুক্ত ছিল, এখনও পাঁচজনেই কার্য নির্বাহ 
হইতেছে” এ সংবাদ যোগেশ-বাবু কোথাষ পাইলেন জানি না। ২০ 
বৎসর পূর্বে যাহা দেখিয়াছি, মনে হয় না তখনও ৭1৮ জনেব কম 
কেবানী ছিল। অনুমান ১৪1১৫ বৎসর পূর্বের স্থানের অনন্ুলন জন 
ভাঁকঘরেব অফিস-গৃহ আরতনে দ্বিগুণ বদ্ধিত কবিতে দেখিয়াছি। 
আবার ৪1৫ বৎসর পূর্বেও কিছু বাড়িয়াছে। এখন কেরানীর সংখ্যা 
যাহা দেখিতে পাঁওয়! যায় ১৪১৫ জনের কম লয়। ইহা ছড়া লাল- 
বাজাবে অনেক দিন হইল একটি ব্রাঞ্চ, অফিস খুলিতে হইয়াছে। 
একটি সাব. অফিস হইবার প্রস্তাবনা আছে--কিন্তু ব্যর-সম্কোচ চলিয়াছে 
বলিয়। এখন স্থগিত আছে। 
শ্রী সুজয়গোপাল দত্ত 


উত্তর 


উদ্‌্বোধন-পত্রে বাঁকুড়া শহর সম্বন্ধে দুইচারিট! কথা বলিষাছি। 
প্রতিবাদ হইতে বুঝিতেছি, অপ্রিয় হইলেও সত্য কথা লিখিয়াছি। 
১। কোন্‌ তড়াগ লক্ষ্য হইয়াছে, তাহা প্রতিবাদকারী ধবিতে পাঁরিয়!- 
ছেন। অতএব আমাব বর্ণন। কাল্পনিক নহে। মলনাঁলীর জলও 
তাহাতে পড়ে, বর্ষাকালে পড়ে, অস্ক কালে পড়ে ন|। চারি পাড় উঁচু 
নহে, পাড়ার সমান । চারি পাঁডেই লোকেব ঘনবসতি, স্থানে স্থানে 
পাযথানা আছে। পাড়ে ও পুকুব-গাঁবার লোকেব মলমুত্র ত্যাগের 
স্থানও জুটিযাছে। বর্ষাকালে পাড়!-ধোআঁনি পুকুরেই পড়ে। মনে 
রাখিতে হইবে বর্ষাকালে কলেরা আমান! প্রভৃতি বোগ জন্মে। সকালে 
দেখি নাই, বিকাঁল-বেল| দেখিয়াছি মেয়েবা কলসী কলসী জল লইয়া 
যায়। মে জলে কি কবে? আমাঁদেব অনেকেৰ জ্ঞান আছে ষে ছুই 
এক ঘটা পানীয় জল শুদ্ধ হইলেই বর্তমান স্বাস্থ্যবিদ্যাব অনুশাসন 
পালিত হইল । - | 

আমি “কার্মাইকেল টেক্কের” পূর্বব ইতিহাস জানি না, বাল্গালী- 
পাঁডায় এই ইংবেন্ী নাম কেন রাখ! হইয়াছে তাহাও জানি ন!। কিন্ত 
জানি কলের জল পৰ্য্যাপ্ত নহে, সুপ্রাপ্যও নহে। মানুষ শ্বভাবতঃ 
অলস, নইলে লোকে পচাঁজ্ল না লইয়া দুরে সদব রাস্তা হইতে কলের 
জল লইয়া যাইত। দণ্ডের ভয় দেখাইয়া মানুষের আঁলপ্ত- 'ঘুচাইতে 
পাবা| যায় না। বীকুড়ায় ইহার ভুবি ভূবি প্রমাণ আছে। গন্ধেশ্বরী 
নদীব যে স্থান হইতে কলের জল আসিতেছে, মুন্সিপাঁলিটির নিষেধ 
সত্বেও মে-স্থান বিষ্টা-ন্দেত্র হইয়াছে। অতএব জলের ব্যবস্থা! এমন 
হওয়! উচিত যে ইচ্ছ! কবিলেও লোকে তাহা দুষিত কবিতে পাঁবিবে 
না। কাঁবৃমাইকেল টেস্কের জলের বর্ণ দেখিলেই বুঝিতে পাঁরা যায়, 
জল পচা! কারণ কি? 

মেদিনীপুব বৰ্দ্ধমান হুগলী প্রভৃতি পুবাতন শহবে পচা ডোবা আঁছে। 
ভবিষ্যৎ ভাবিয়! লোকে ঘব-বাড়ী করে নাই, পাশেব রাস্তা ক্রমশঃ উচু 
হইয| বাড়ীর জল-নিকাশে বাঁধা ঘটিবে, ভাবে নাই। স্বাস্থযবিধানও 
দুরহ হইয়াছে। যে মুন্সিপালিটি পারিতেছে পচা ডোবা ভরাইয়! 
দিতেছে, পথ-ঘাট চওডা করিতেছে। বীঁকুডা শহব অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক ক্ষুদ্র । কিন্ত ক্রমশঃ পুরাতন ও বর্ধিত হইবে। অতএব 
এখন হইতে ভবিষ্যৎ বৃদ্ধি কল্পনা কবিয়! স্বাস্থ্যকর নগর নির্দাণের ধাব| 
বাধিষা কর্ণ না করিলে মুন্সিপালিটিকে বিপন্ন হইতে হুইবে। 
বৃষ্টিল নিকাশের পথ, মল-মূত্র-নালীর পথ ঠিক কবা নগর মাত্রেরই 
কঠিন সমস্ত! । বাকুড়াব ভূমি উঁচু নীচু। গৃহনির্ধাণের দ্বারা নীচু জমি 


৪৯৮ 
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ভরাট হইয়! যাইতেছে, পূর্বে স্বাভাবিক অলনিকাশে বাধ! পডিতেছে। 
কার্মাইকেল টেক্ক কাটাইয। এইবপ বাঁধা ঘটিবাছে কি না, দেখি নাই। 
যদি পূর্বে সেখানে ডোবা ছিল, নীচু জমি ছিল, তাহা হইলে বোধ হয়, 
এখন এই পুকুরে পাড়ার জল জমিযা থাকে। বীকুড়ায পচা এ'ধো 
ডোবা দেখিয়াছি । মাটি দিয়া ভরাইতেই হইবে। কারমাইকেল টেস্ছের 
জল পচিয়। গিয়াছে । হয়, উহাব চাঁরি পাড়ের বাড়ী ভাঙ্গিয়। সমভূমি 
করিয়! উহাকে আরাষে গাবিণত করিতে হইবে | না হর, পাঁড়ার জলেব 
জন্য পথ খুলিয়া দিয়া উহাকে প্রাচীব দির! ঘিবিয়! দ্িতে হইবে । ছুই 
কল্পেই অর্থবায়। গুনিয়াছি, কাঁটাইতে অনেক টাকা খরচ হইয়াছে, 
উহাঁৰ দোষ সংশোঁধন নিষিত্ব পরে আঁব কত টাকা লাগিবে ভাবিবার 
কথ।। . 


২। প্রতিবাদে অন্য যে তিনটি বিষয় লিখিত হইয়াছে, 
তাহার উত্তব অনাবশ্যক। কাঁবণ প্রত্যেকেই ঝাঁকুড়ার আলস্ত, নিশ্চেষ্টতা, 
কষ্টসহিষুতা ম্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে। ডাকঘরের কথা বলি। আমি 
তখন বাঁকুড়াব ব্যাপার জানিতাম ন1। মনি-অর্ডার পাঁঠাইতে গিয়া 
আমার পত্রবাঁহক পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া আঁসিত, বলিত ডাঁকঘবে এত ভিড় 
ষে সেদিন কাজ হইতে পারিল না! এইরূপ, বার বাব শুনিবার পর 
একদিন নিজে গিয| ডাকঘবেব বাঁরাঁগীয় ১টা হইতে ৩টা পর্য্যস্ত 
দীড়াইয়াছিলাম, মনি-অর্ডার পাঠাইতে পারিলাম না । প্রথমে মনে হইল 
কেবাণীর ক্ষিপ্রতার অভাবে লোকের ভিড় হুইতেছে। পরে 'বুধিলাম 
গাহার দোষ দিলে চলিবে না, মানুষের কর্ম-সামর্ঘ্যেবও সীম! আছে। 
একদিন নয়, দুইদিন নয় ; এক ঘণ্টা নয়, আধ ঘণ্টা নয়; প্রত্যহ 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই কর্ম্ম করিতে করিতে, হয় নির্জীব যন্ত্র, নয় পাগল 
হইবার কথা। টাঁকা-কড়ির কর্ম; বুদ্ধি জাগ্রত রাখিতে হয। নইলে 
ভুল ; ভুলের পব ভৎ দিনা, ভথ্গনাব পব জরিমানা, জরিমানার পর 
বেতন হাঁস বা কর্ণহানি, ইত্যাদি ইত্যাদি বিভীষিকাব স্রোত প্রবল। 
অন্থদিকে মাসের শেষে কয়েকটা টাকা--যাহাঁতে অতিকষ্টে দিনযাত্র! 
নির্বাহ হয়। ফলে পাগলামি, অর্থাৎ মেগা খিট -খিটা হইয়া পড়ে, 
অধিকার-মদের মত্ততার লোভ জন্মে। দৈব হউক, স্বকর্শ্ম হউক, নিজের 
প্রতি অসস্বোয, ঘিট -খিটা ব্যবহারে প্রকাশিত হয় আর, অধিকার-মদ 
নীচে ফত, উপরে তত নয়। কনষ্টবলেব বত, দীরোগার তত নয়; 
দ্াঝেগ্র, যুত, ডেপুটী হাকিমের তত নয়; এইবপ অধিকার অল্প 
হইলে মত্তচ অধিক হব, আইনেব ধাবা প্রচণ্ড হইয়| উঠে। কাবণ, 
ব্যাপ্তির অভাবে তৃপ্তি অল্প পরিসবে আবদ্ধ হয় । উৎকোচ গ্রহণ, 
তৃপ্তির আর-এক পথ। উপরি পাওনা প্রবল আকাঙ্কার প্রধান 
হেতু এই। দোকানে খবিদ্দারের যত ভিড হয়, দ্বৌকানীর মুখে হাসি, 
বাক্যে বিনয় তত ফুটয় উঠে। কিন্তু রেলষ্টেশনের টিকিটকাট! বাবুর, 
আঁদালতের মাঁমল-যুস্থবীর চিত্ত কাঁজের ভিড়ে অপ্রসন্ন হইয়া! উঠে। 
কড়া হুকুমে, ঘুষ বন্ধ হইতে পাঁরে না, অবিনরও অন্তর্হিত হয় না। 
বেতনের সঙ্গে কমিশনে অর্থাৎ উপরি লাভের আশ্চর্য্য গুণ. ইংবেজ 
ব্যবসারী বিলক্ষণ বুঝে। ইংরেজ সব্কার বুঝেন না কেন? ইত্যাকাব 
চিত্ত চলিতেছে, এমন সময় শুনিলাস, “তিনট! বেজেছে, জীজ আর 
হবে না।” তখনও আট দশ জন প্রার্থী দবীড়াইর়! ; হুই এক জন 
আঁমারু আগে আসিয়াছিন। পতিনট(৮,--এই ধ্বনিব নিকট যুক্তি 
চলে না, কাল ও সাগর-বেল! কাঁহারও অপেক্ষায় থাকে ন! । লোক- 
গুলি বিরক্ত-মিরঞ্ত হইয়া! চলিয়া গেল। একজনের উক্তি শুনিয়া 
কৌতুক অনুভব করিযাছিনাম। “চিরকালই এক |” কাবণ মনি- 
অর্ভার-বাবুব দোষ নাই, দ্বোষ তাহীর নিজের। কাল এক নয়, নিত্য" 

; সে মনে করিতেছিল এক ৷ 
জার এক দিন, এই অভিনয় দেখিয। পোষ্ট মাষ্টার মহাশয়কে কষ্টের 


প্রতিকার জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলিয়াছিলেন, "লোকে কষ্ট ভুগিয়াঁও 
কিছু বলে সা, আঁমবা কি করিব। পঁচিশ বছর আগে পাচ জন 
কেরাণী ছিল, এখনও পাঁচ জন।” কর্তারা আমাদের কথা শোনেন না, 
বলেন Public complaint কই | 

ঠিক কথা, Public comচPIছaint কই ? কষ্টদহিষ্ণুতী আমাদের 
বাব আনা কষ্টেব কাঁবণ। কষ্ট লাঘবেব উপাষ চিন্তা কবি নাঃ মনে 
কবি জন্মিলে যেমন মরণ আছে, ছুঃখভোগ তেমনই স্বান্গাবিক। , 

অগাড় দেশে সাড়া পাইলে আনন্দ হয, প্রতিবাদ পাইয়া আমার 
আনন্দ হইতেছে। আমি ভুল লিখি, আর যাহাই লিখি, কিছুই যায় 
আসে না! যাঁর আসে ছঃখ-অনুভবের অভাবে । 

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায় 


“বাংলায় প্রথম আঁদধদপ্তাহিক” ' 


আনন্দবা্গারেব পূর্বে কয়েকখাঁনি অর্ধসাপ্তাহিক কাঁগল বাঙ্গলা 

ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে, যথ! £. 
(২৩শে শ্রাবণ ১৩২৯), 
বিশ্ববাণী, সুনীতি (চট্টগ্রামের )। 
বাহার 

চট্টগ্রামের “সুনীতি” পত্রিকাই সর্বাপেক্ষা প্রথম আর্দসপ্তাহিক (1), 

উহু ১৩২৯ সালে প্রথম হইতে প্রকাশিত । 
শ্রী করুণাশেখর দত 


অগ্রহায়ণেব 'প্রবাঁসীতে' বিবিধ প্রসঙ্গে উল্লিখিত শিরোনামায় 
‘অ’ লিধিয়াছেন 2. | 

“আনন্দ-বালার পত্রিকাব পরিচালকেব! তাহাদের কাঁগদের আর্থ 
সপ্তাহিক সংস্করণ বাহির কবিতে মনস্থ 1?) করিয়াছেন । আমর! 
যতদুব জানি, বাংল! আঁ্ঘদপ্তাহিক () কাগজ এই প্রথম |..." 

৮ আনন্দবাঁজারের পূর্বে অন্ন «খানা বাংলা অর্ধসাগ্তাহিক পত্র 
বাহিব হইয়াছিল :- 

(১) সমাচার-চন্সরিক (১৮২২) । (২) রসবাজ ( ১৮৩৯ )। 
(৩) সংবাদহ্জনবগ্রন ( ১৮৪০ )। (৪) সংবাদ্-রত্বাকর (১৮৪৭) 
(২) ধূমকেতু (১৯২২) । 

এ-ছাঁড়া আরো যে ২।১ খানা ছিল না, তা’ বলা যায় না| ১.০ 

; শ্রী রাধাচরণ দাস 

[ পত্রলেখক মহাশয়ের! একটু মনোযোগ দিক মন্তব্যটি পড়িলেই 
বুঝিতে পারিতেন বে এখানে দৈনিক কাঁগস্সের আর্থসপ্তাহিক সংক্ষবণের 
কথা বল! হইয়াছে, স্বতন্ত্র আর্থদপ্তাহিক কাগজের কথা বল! হয় নাই। 
দৈনিক কাগজে যে লেখাগুলি বাহির হয়, সেইগুলি একত্র কবিয়া 
সপ্তাহে দুইবার একটি সংস্করণ বাহির করাব রীতি ইংরেজী কাগজের 
(যথা বেঙ্গলীর ও অসৃতবাজারের ) আছে। বাংল! দৈনিক কাগজের 


A 


এইরূপ সাপ্তাহিক সংস্করণ আছে (যথা বন্থমতীর, হিতবাঁদী যতদিন 


দৈনিক ছিল ততদিন হিতবাঁদীর ), কিন্তু আর্ঘুসপ্তাহিক সংগ্ধরণ যতদূর 
জানি বোধ হয় ছিল নাঁ। অগ্রহায়ণ্রে প্রবাসীর ব্বল্প-পবিসর সম্ভব্যটির 


আগে-পরের বাক্যে সংস্ধবণ কথাটি আছে, কিন্তু মন্তব্যটির মধ্যে 'এ , 
ধরণেব' কথাটি পড়িয়া গিয়া বৌধ-দৌকর্য্েব হানি ঘটাইয়াছে দেখিতে 


গাওয়। যাইতেছে 

শেষেব পত্রলেখক সংস্কৃত-্জ্ানের পরিচয় |দ্িয়া| আমাদেব ব্যবহৃত 
প্র্ধদপ্ত(হিক” ও ‘মনস্থ’ পদ ছুইটিকে নিজেই সংশয়-চিহে অঙ্কিত 
করিয়া দিয়াছেন। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিরমাছুসারে কিন্তু তীহার 


€র্থ সংখ্যা | আলোচন! 


প্রযুক্ত 'অর্দধমাপ্তাহিক’ ধৃত আমাদের প্রযুক্ত 'আর্দসপ্তাহিক' 
ও তাহাব বৈকল্পিক ক্ষপ 'অর্থীসপ্তীহিক' এই দুইটিই ব্যাকবপ-নন্মত | 
‘অর্ধীৎ পরিমাণন্ত পূর্বস্ত তু বাঃ 'নাতঃ পরস্ত' (পাঁণিনি 
৭-৩-২৬ ও ২৭)! অনংস্থই যে আদিম সংস্কৃত বপ তাহ! কে ন! 
জানে, কিন্তু বাংলার মনস্থই উচ্চাবণতঃ ও অভিধানতঃ শিষ্টপ্রযোগ 
বলিয়া স্বীকৃত। (জরষ্টব্য-রামকমল বিদ্যালক্কাবেব প্রকৃতিবাদ 
অভিধান, জ্ঞানেন্ত্রমৌহন দাসের বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, ও সাঁহিত্য- 
পরিষৎ-প্রকাশিত যোগেশচন্তর রায়ের বাঙ্গাল! শব্ষকোব 1) ] 
“অ” 





গোৌঁড় ব্রাহ্মণ 


গৌড় ব্রাষ্ধণ সমন্ধে আঁদকাল “প্রবাসী “বঙ্গবাণী” প্রভৃতি 

মাসিক পীন্রকাগুলিতে আলোচনা চলিতেছে। পাঁচকড়ি বন্দো- 
পাধ্যার মহাশয় আখ্বিন মাসের “বঙ্গবাণী? পত্রিকা 'বাঙা- 
লীব জাঁতি-পবিচয়* শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ কবিয়াছিলেন। এ 
প্রবন্ধ কার্তিক সংখ্যা “প্রবাসী” পত্রিকায় পুনমুত্রিত হইয়াছে। 
উক্ত প্রবন্ধের মধ্যে তিনি লিখিয়াছেন ''বাঙ্গালার কুলীন ব্রাহ্মণ ও 
কায়স্থ ইহারা কেহই খাঁটি বাঙ্গালী নহে। ইহাবা কান্তকুজ 
হইতে আম্দানী-করা মানুষ । স্বন্দপুবাণ অনুসাবে ভারতবর্ষে 
বৌদ্ধযুগের পরে পুনঃ ব্রাহ্গণা-প্রতিষ্ঠার কালে দশবিধ ব্রাহ্মণ 
মান্য ও গ্রাহ৷ হইযাছিলেন ; সার্য্যাবর্তের পঞ্চ গৌড় এবং ছাক্ষিণাঁত্যেব 
পঞ্চ ভ্রাখিড় ব্রাহ্মণ ব্রাহ্ষণা-মধ্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। পঞ্চ 
গোৌড়েব মধ্যে গৌড় উৎকল সৈথিল সারম্বত এবং কান্তকুন্দর এই 
পঞ্চ শ্রেণীর মান্থ। গৌড় ব্রা্গণই খাটি বাঙ্গালা ব্রাহ্মণ অথচ 
এখন বাঞ্রালাদেশে একটিও গৌড় ব্রাহ্মণ পাইবেন না।” এদিকে 
শ্রীযুক্ত হরিলাল চট্টোপাধ্যায্ন মহাশয় ভাহার “ব্রাহ্মণ-ইতিহাস" 
নামক পুস্তকের ৩৪শ পৃষ্ঠার কান্ককুন্ভ হইতে আগত রাঁঢ়ী 
বারেন্দ্র ব্রাহ্মপকে ‘গৌড় ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন । বঙ্গদেশে খাটি গৌড় 
ব্ৰাহ্মণ বর্তমানে আছেন কি না এবং বর্তমানে কোন্‌ ব্রান্মণ-সম্প্রদায খাঁটি 
গৌড় ব্রাহ্মণ তাহাই আলোচ্য । যে সময়ে মন্ুংহিতাঁব বচনা হয় সে 
সময় বঙ্গদেশে ব্রাহ্মপাবান হয় নাই ; তীর্ঘযাত্রা-প্রসঙ্গ ভিন্ন বঙ্গদেশে 
দ্বিজাতিগণের গমনাগমন নিষিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্ত পরবস্তাকালে 
মহাভারতীর যুগের পূর্বের বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয় বাঁজগণের আবাস প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল এবং ভীহাদের প্রয়োজনবশতঃ সঙ্গে সঙ্গেই ত্রাহ্মণাবাদ 
হইয়াছিল। মন্থু মহারাঁজেব নিষেধ-বাঁক্যেব প্রতিষেধ হ্ইয়াছিল। 
মহারাজ বুধিষ্টিরেব আদেশে ভীমসেন পৌও1ধিপতি বাসুদেব ও বঙ্গাধিপ 
সমুদ্রসেনকে পবাঞ্জয করিয়া! রাজশুয় যজ্ঞে নিমন্ত্রণ কবিয়া আইসেন। 
অতএব ৪*** হাজার বৎসব পূর্বে বঙ্গদেশে ব্রাহ্গণ-্ষা্রিয়ের বসবাস 
হইয়াছিল । মহারাজ ধুধিঠির ভীর্ঘযাত্রাকালে অঙ্গে বঙ্গে ও কলিঙ্গে 
যজ্ঞীয়গিরিশোঁভিত স্তত-দ্বিজসেবিত পূর্ণ আর্যান্ষেত্র সন্দর্শন করিয়া- 
ছিলেন, যখ! 

"এতে কলিনাঃ কৌত্তেয় যত্ৰ বৈতরণী নদী । 

বত্রাষজত ধর্দোইপি দেবাঞ্চবণম্‌ এত্য বৈ! 

খষিভিঃ সমুপযুক্তং যক্জীর়-গিরি-শোভিতস্‌। 

উত্তরং তীরম্‌ এতদ্‌ ধি সততঃ-দ্বিল-সেবিতম্‌ ৮ বনপর্বব। 

কলিজদেশ গঙ্গানদীর সোহান! হইতে কৃষ্ণান্দীর মোহান! পর্য্যন্ত 

বিস্তৃত ছিল ( Indian 57100108, P. 744 ) | মহাভারতীহ যুগেব 
অবসাঁনে ও কলিব প্রাবস্তে নাহিয্যবাজন্তবর্গ কর্তৃক তাঁঅলিপ্ত বাল্য 


-গোঁড় ব্ৰাহ্মণ 





৪৯৯ 
বিচ্ছিন্ন হইয়া ছিন্নাবয়ব কলিঙ্গবাজ্যের সীমা হৃবর্ণরেধা নদীর দ্বাবা 
সীমাবদ্ধ হইয়াছিল । 
"অঙ্গাশ্চ বলিঙ্সাত্তাজ্ুলিপ্তকা।*- হবিবংশ 
অতএব তাঁঅলিপ্তের পার্থেই কলিঙ্গ দেশ ছিল দেখ! যাঁইতেছে। 
তাঁ্রলিপ্ত রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইবাৰ পব কলিঙ্ দেশের উত্তবাংশ স্বাধীন 
হইলে “উৎকলিঙ্গ বা উৎকল”” স্বতন্ত্র রাজ্য গঠিত হইযাছিল। 
পৌরাণিক যুগের পব খৃঃ ৭ম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন্‌ 
সাও, ভারত-ল্রমণে আসিয়! দেখিষাছিলেন যে দক্ষিণ বন্পেব রাদধানী 
তমনুক ব্ৰাহ্মপ্য-ধর্ম্মে আলোকিত ছিল। বৌঁদ্ধমঠ অপেক্ষা পঞ্চগুণাধিক 
হিন্দু দেবমন্দিরের উচ্চচূড়ার সুশোভিত ছিল। 
এই-সমস্ত দেবমন্দিবেব সেবক ব্রাহ্মণগণ গোঁতীয় ব্রাহ্মণ । 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই তমলুকেব পূর্ব্ব-গৌবব-গথ| গাহিয়াছেন। 
এই তমোলুক হইতেই মাহিয্য রাজন্বর্গ গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ সহ সমগ্র ভারত- 
সাগবীয় দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া হিন্দুধর্ম প্রবর্তিত করিযা- 
ছিলেন--বাঙ্গালী আর্য্যঙ্গাতির বিজ বৈজয়ন্তী উডডীবমান করিয়াছিলেন । 
চীন দেশীষ পর্যটক ফাহিয়ান থৃঃ ৪র্থ শতাব্দীতে যবদ্ধীপে বৌদ্ধধর্মবিদ্েষী 
বহু সংখ্যক হিন্দুত্রাক্মণ দেখিয়! যান। ইহীরাও গোৌড়ীয়-ব্রাঙ্গণ-বংশধব। 
ভারতে দশপ্রকার ব্রাঙ্গণ বর্তমান আছে, যথা ' 
সারন্বতাঃ কাগ্কু্ভ। গৌঁড় মৈখিলোৎকলঃ 
পঞ্চগৌঁড়ঃ সমাখ্যাত! বি্ধ্যস্যোত্বরবাসিনঃ | 
কর্ণটাশ্চৈব তৈলঙ্গ ৷ গুজ্রববা ্রবাসিনঃ | 
অন্ধ1শ্চ ভ্রাবিড়াঃ পঞ্চ বিদ্ধ্যদক্ষিণবাদিনঃ !-- ক্ন্দপুরাণ 
সাবস্ষত কান্তকুজ গৌড় মৈথিল ও উৎকল ব্ৰাহ্মণগণ বিদ্বযগিবির 
উত্তরদিখ(সী পঞ্চগ্ৌড়ী আর কর্ণাট তৈলঙ্গ গর্জ্জর অন্ধ ও দ্রাবিড় 
্রাঙ্মণগণ বিদ্ব্যগিবির দদ্দিণদিখ্বীসী পঞ্চদ্রাবিড়ী ৷ 
বাটীয় বাবেন্দ্র ঠীকুরগণেব পূর্বপুরুষ ব্রাহ্মণ পঞ্চক যখন বঙ্গদেশে 
আগমন করেন নাই, যখন বঙ্গের সামস্তরাঁজ শ্যামলবন্মদেব তাহার শাকুন- 
মত্র সম্পাদন করিবার জন্য পাশ্চাত্য বৈদিক ঠীকুরগণের আঘিপুরুষ 
শুনক-গোত্রীয় যশোধব মিশ্র মহাঁশয়কে আহ্বান করেন নাই, এমন কি 
মুসলমান-দুন্দুভি দিলীব দ্বাবে যখন প্রতিধ্বনিত হয় নাই এবং গজনিব 
মাঁমুদ ভাবত আক্রমণ কবিবার অন্ত সিচ্ধুনদী অতিক্রম কবিতেও সাহসী 
হন নাই, সেই সমরের বহপূর্বব হইতে বঙ্গদেশে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ আর্্য- 
সমাজেব কর্ণধার ছিলেন । 
৮ম শতাব্দী হইতে পাঁলবংশীয় বাঁজাধিবাজ গোঁপালদেব হইতে আঁবন্ত 
করিয়! ১১শ শতাব্দীতে ম্দনপাল পর্যাস্ত পাল-বংশের 
অঙ্কশায়িনী ছিলেন । শীগ্ডিল্য-গোত্রীয় বেদপারগ গোৌড়ীয ব্রাহ্মণগণ 
বংশাবলীত্রমে পাল-বাঁজবংশের মন্ত্রী ছিলেন। দিনাঁঅপুরেব গকড-্তস্তে 
২৮টি শ্লোকে উক্ত মন্ত্রীবংশের ক্ষমত। ও যশোগাথা! কীর্ডিত হইয়াছে। 
পালবংশীয় নৃপতিগণ বৌদ্ধমতাবলম্বী হইলেও তখন বৌদ্ধধর্মের খর- 
শ্রোতের বেগ মন্দীভূত হইয়! আসিতেছিল এবং ধীরে ধীরে সাধাবণের 
মনে ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। তাই দেখিতে 
পাই বৃহস্পতি-তুল্য কেদ।র মিশ্রেব যজ্ঞস্থলে সান্দাৎ ইন্দরতুল্য শক্রুদংহার- 
কারী লাঁনা-সাগর-নেখলাভরণ। বনন্ধরার চিরকল্যাণকামী প্রশুরপাল 
নরপাঁল স্বয়ং উপস্থিত হইয়া অনেকবার শ্রদ্ধাসলিলা প্লত হৃদয়ে নডুশিরে 
পবিত্র (শান্তি ) বাবি গ্রহণ করিয়াছিলেন! যে ব্রাহ্মণদিগের 'নীতি- 
কৌশলে পাঁলরাঁজগণ নৃপহত্তীব মদ্জলপিক্ত শিলাসংহতিপুর্ণ নর্শ্মদার 
জনক বিদ্ধ্যপর্বত হইতে আর্ত করিয়া! মহেশ-ললাটশোঁভিত ইন্ুকিরণে- 
উদ্ভাসিত হিমাচল পর্্যস্ত এক হৃর্য্যের উদয়াস্তকালে অকণরাগে নগ্রিত 
জলবাশিরর আঁধাব পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যবর্তী সমগ্র ভূভাগ করপ্রদ 
কৰিতে সমৰ্থ হইয়।ছিলেন, সেই ব্রান্মণ্য-শ্তিব আশ্রয না লইলে পাঁল- 


€৪০ 


রাঁজগণের উপায়াস্তর ছিল না; এমনকি তাহাঁব! মন্ত্রীর অবসরের অপেক্ষায় 
তাহার ঘবারদেশে দণ্ডায়সান থাকিতেন এবং মন্ত্রী সভাঙ্থ হইলে অগ্রে 
চন্দ্রবিশ্বান্থকাবী মহা আসন প্রদান কবিয়া নান|-নবেন্্র-মুকুটাক্কিত- 
পাদপাংশু-হইর়াও স্বয়ং সচকিত ভাবেই সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। 
অস্ত দিকে ব্রা্ণগণও পালবংশের ইষ্টদ্রেব বুদ্ধদেবকে প্রভগবানের দশ 
অবতারের মধ্যে অস্ততম অবতাব বলিয়ান্বীকার কবিয়। লইলেন। ভাই 
আমর! জয়দেব-গোঁখামীকৃত দশ অবতারেব স্তোত্র-মধো দেখিতে পাই 

নিন্দদি যন্্রবিধেরহহঃ শ্রুতিজ।তং 

সদয়-হৃদয়-দর্শিত পশুঘাতং 

কেণব-ধৃত-বুদ্ধ-শরীর 

জয়.অগদীশ হরে। ; . 

প্রজাপুঞ্জেব নির্ব্বাচনক্রমে এই রাজবংশ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া প্রল্সা- 
শক্তির সাহায্যে সমগ্র উত্তরাপথব্যাপী বিপুল সাজান স্থাপন করিতে 
সমর্থ হইয়াছিল । এই রাজবংশের প্রবলপরাক্রমশালী নরপাল দেবপাল- 
দেবও তদীয় ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর সম্মুখে সচকিত ভাবে কি কাবণে উপবেশন 
করিতেন তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে অবগত হওয়া! যায় যে 
প্রকৃতিপুঞ্ কর্তৃক দেবপালের পিতামহ গৌপালদেব সিংহাসনে অভিষিক্ত 
হইয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণ মন্ত্রিগণই প্রজাপুঞ্জের অধিনায়ক থাকিয়া রাঁজ- 
নির্ববাচনকারী (2:1084755) ছিলেন ! এই পাঁলবংশের শেষ রাজা 
মনপাঁলের মহিষী চিত্রমতিকার শিখিলহস্ত হইতে বিজয়সেন গৌড়ের 
শাসন্দড বিচ্ছিন্ন করিয়া সেন-রাজবংশেব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 
আঁদিশুর যে অনৈতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন তাহা! এতিহাঁসিকগণ স্বীকার 
করিতেছেন। 

অতএব নেন-বংশের অভ্যুদয়ের বছপুর্র্ব হইতে গৌড়ীয় ব্রাস্ধণ- 
গণ সতেজে সসম্মানে বর্তমান ছিলেন । মহাঁবাজ যুধিষ্ঠিরের সময়ের 
বন্পুর্বকাল হইতে গৌড়ে ব্রাঙ্মণাবাস হইয়াছিল এবং একাদশ 
শতাব্দী পর্যন্ত ভাহাগা পূর্ণ প্রতাপে সমাজের কর্ণধার ছিদেন। 
সেইসমদ্ত ব্রাহ্মণের বংশ এক্ষণে কোথায়? রাট়ী বাবেন্ত্র পাশ্চাত্য 
বা দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাক্ষণগণ যে খাঁটি গৌড ব্ৰাহ্মণ এই কথ! 
তাঁহারা কিছুতেই স্বীকার: করিতে পারিবেন না। কারণ তাহারা 
কয়েক শত বৎসর মাত্র বঙ্গে উপনিবেশ স্থাপন কবিয়াছেন। গৌড়েব 
আদি বৰাহ্মণ-বংশ যে একবারে নির্বংশ হইয়! গ্রিষাছে,। আজ 
তাহাদের একটি অঙ্কুর মাত্র জীবিত নাই, ইহা অসম্ভব কথা। 
৫জন ব্রাহ্মণ দার! ৯** শত বৎসবের মধ্যে যদি সমগ্র বাঙ্গাল! 
ভারাক্রান্ত হইতে পারে, তাহা হইলে .মহাভারতীয় যুগ হইতে 
আরভ্ত করিয়। পাঁল-রাজগণেব শাসন-কাল পধ্যন্ত--যে গৌড়ীর 
ব্রাঙ্মণগণ তাহাদের পূর্ণ সঙ্গীবতা দেখাইয়! গিয়াছেন তাহার! বঙ্গদেশ 
হইতে একবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছেন ইহ! সম্পূর্ণ বিজ্ঞানবিরুদ্ধ 
এবং অসম্ভব । এই প্রশ্নের মীমাংসা আবশ্যক পীচকড়ি বন্দ্যো- 
পাধ্যার মহাশয়ের সহিত আমাদের সকল কথার মিল হইযাছে, 
একটি কথার মিল হয় নাই। সেই কথাটি এই যে “বাঙ্গাল! দেশে 
একটিও গৌড় ব্রাহ্মণ পাইবে না”। 

কি কাঁরণে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটিও খাঁটি গৌড় ব্রাহ্মণ 
দেখিতে পাঁইতেছেন না তাহাই এইবারে আলোচ্য। 

' পরক্ষণে ইতিহাসের আলোকে দেখা যাউক- গৌড়েব আদি 
হ্রাহ্মণ-বংশ কোথায় কি ভাবে কাঁলঘাপন কবিতেছেন। ব্জন বাঁজন 
অধ্যয়ন অধ্যাপনা দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয় কাৰ্য্য ব্রাহ্মণের পাঁলনীয়। 
অতএব গৌড় ব্রাহ্মণ কাঁহাঁদের বাজন করিতেছেন? 

মাহিয্য-জাতির আশ্রয়ে গৌড়ের প্রাচীন ব্রাহ্মণবংশ অদ্যাবধি 
ফাঁলষাপন করিতেছেন। এইবারে বাঁ্গালার ব্রাহ্মণ-সসাজেব কিফিৎসাত্র 





প্রবাশী--মাঁঘ, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


আলোচনা কর যাঁউক। উক্ত গৌড় ব্রাহ্মণ বর্ন-ব্রাহ্মণ নহেন। বর্ণ- 
ব্ৰাহ্মণ মাত্রেই রাটী ও বারেন্্র শ্রেণীব « গোত্র হইতে বহত 
হইয়| অন্ত্যজ ও জলাঁচবণীর জাতির যান করিয়া পতিত ব্রাহ্মণ 
হইযাছেন,.-বেমন কল, বান্দী, শৌত্ডিক, মুচি, জালিক ( ধীবর ) 
প্রভৃতি জাতিগণেব পুরোহিত ব্রাঙ্মণগণ কনোজাগত পঞ্চগৌত্র- 
সম্ভূত ব্রাক্ষণ-বংশ-ধাবা। কিন্ত মাহ্ষ্যি পুরোঁধাগণ পঞ্চগোত্র রাঢ়ী 
বা বারেন্্র ব্রা্মণ-বংশ-সন্তৃত নহেন। তাঁহাবা শাণ্ডিল্য, স্বৃত- 
কৌশিক, রবুঞ্চযি, কাত্যায়ন, হংসখি, মৌদগল্য, পুগুরিক, গৌতম, কর্ণ, 
কাশ্যপ ও আবম্যায়ন প্রভৃতি আরও অনেক গোত্র-সন্তৃত প্রাচীন 
বিবংশ-জাত। ভাহাঁরাই বলেব আদি গৌড় ব্রাহ্মণ ৷ রাঢ়ী বারেক 
ও পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বিদ্ধ্যগিবির উত্তরদিত্বীবী পঞ্চগৌড়েব 
অন্ততস কাস্কুজীয় শাথ! বঙ্গে নবাগত উপনিধিষ্ট সম্প্রদার। 
শ্রদ্ধেয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই কথাই বলিয়াছেন। তবে যে কেন 
তিনি গৌড় বাহ্মণ দেখিতে পাঁইতেছেন না তাহার উত্তরে শ্রদচ্ধের 
তীবুক্ত রাখালদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১৩১৯ বঙ্গাব্দে প্রবাসী 
আবণ সংখ্যায় “লক্ষণ সেনের সময়” শীর্ষক প্রবন্ধে যাহ! বলিবাছেন 
তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়| দিতেছি। তিনি বলিয়াছেন, 
“বামপালের মৃত্যুর পর পাঁল-সাঁজাজ্যের বন্ধন শিথিল হইলে বিজ্য়- 
মেন বরেন্সে পদক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছিজেন। বল্লাল সেন 
সত্যই কৌনীন্য প্রথার প্রতিষ্ঠাতা কি না তাহার সত্য প্রমাণ ভদ্যাপি 
আবিষ্কৃত হয় নাই। কৌলীম্ত-প্রথ! সম্ভবতঃ মুসলমান বিনয়ে বহু- 
শতাব্দী পরে করেকজন ব্রাহ্মণ কর্তৃক হুষ্ট হ্ইয়াছিল। যদি কোন 
দিন প্রমাণ হয় যে, সত্য সত্যই বল্পাল দেনের সময়ে কৌলীম্য প্রথার 
প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ষে প্রাচীন অভিজাত - 
সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্শানুরাগী ও প্রাচীন পাল-বাঁবংশের পক্ষপাতী 
দেখিয! বিজয়-সেন ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও কায়স্থ জাতির মধ্যে আভিজাত্য 
সৃষ্টি কবিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তৎপুত্র বল্লাল সেনের সময়ে 
আদিপুর ও পঞ্চ ্রাহ্মণাদি সন্বন্ধীর উপাখ্যান হুষ্টি করিয়া নূতন 
অভিজাত্য প্রতিষ্ঠ। হইয়াছিল। মুসলমান আক্রমণে বৌদ্ধধর্ম লুপ্ত- 
প্রায না হইলে এই নবজাত সম্প্রদায় টিকিত কি ন! সন্দেহ । দৈববলে 
শক্রপক্ষ নিহত হইলে পাঁদপহীন দেশে আভিজাত্যের নবজাত বৃক্ষ 
বৃহদাকার প্রাপ্ত হইব! দেশকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল ।” 

পাল বংশীয় রাঁজগণ যে মাহিব্য জাতি এবং তাহাদের বংশাবলী 
যে এখনও ঢাঁক। জেলায় ভাকুর্তী ও কোগাগাদ্বাবগড়ে বর্তমান 
আছে, রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় “প্রবাসী” পত্রিকায়, 
এই কথা লিখিয়াছেন । পাল-রাঘাগণের মন্ত্রিংশ যে গৌড়ীয় 
ব্রাহ্মণ তাহা আমি মত্প্রণীত “্রাত্তিবিজয়” পুক্তকে এবং মন 
১৩২৮ সালের আধাঢ সংখ্যার “ভারতবর্ষে” প্রতিপন্ন করিয়াছি । 
দেনবংশের অভ্যুদ্য়ে মাহিয্য জাতি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল।, 
বিজিত মাহ্যাজাতিব পক্ষপাতী গৌড়ীয় ব্রক্ষণগণকে জেতা সেনবংশ 
এবং সেনানুগুহীত আঁতিগণ ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন £ 
কত মিথ্যা কিছ্ছা চাতুরী প্রচার করিয়া সাধারণের সন্মুখে গৌড়ীয় _ 
ব্রাহ্মণগণকে অপদস্থ করিয়া আদিতেছেন। এইজন্যই বন্দ্যো- 
পাধ্যায় মহাশয় একটিও খাটি গৌড় ব্রাহ্মণ দেখিতে পাইতেছেন না। 

শ্রী হরিশচন্দ্র চক্রবর্তাঁ 





পাহাড়ী মেয়েদের নাম 


গভ অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসী'তে ‘নাম’ প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে = 
“পাহাড়ীদেব মধ্যে দেখ! যায় সকল পবিবাবেব মেয়েদেরই এক ধরণের 
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৪র্ঘ সংখ্যা] বেনো-জল 


মীম। সকল বাঁড়ীর বড় মেষেই জেঠি, মেন মেয়ে মাইলি, সেজ করে। সেইজগ্ক মেযের স্বামী যদি শ্বশুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র হয় এবং 
মেয়ে সাইলি, ছোট মেরে কাঞ্চি।'” এই ধারণাটি একেবাবেই ভুল। তাহাব পদবী যদি 'হুনুয়ার+ হয় তাহা হইলে বিবাহের অব্যবহিত 
আমাদের মধ্যেও প্রথমা কম্তাকে বড়, মধ্যমাকে মেজ, তৃশীয়াকে পরেই মেয়ে নে পিতার বড় সেজ ছোট যে মেয়েই হউক না 
সেজ এবং কনিষ্ঠাকে ছোঁটই বলা হইয়া থাকে। তবে পাহাঁড়ীদের কেন 'জেঠি সুনুয়ারনী, বলিয়া অভিহিতা হয়| অবঞ্ঠ ইহ! কেবল 


৫০১ 








এবং আমাদের মধ্যে পার্থক্য এইটুকু, আমরা ‘বড়’ 'মেজ” 'সেজ । 
বা ‘ছোট’ বলিয়! কাহাকেও ডাঁকি না, কিন্তু ইহাবা তাহ! করে। 
এগুলিকে 'নাঁম' বলা যায় বলিয়া আমার, মনে হয় না) ইহাদের 
প্রত্যেক পরিবারৈব প্রত্যেক , দেয়েরই একটি করিয়া নিজন্ব নাম 
আছে। তবে নিতান্ত প্রয়োজন বোধ না করিলে সে নামে ইহাদ্িগকে 
ডাকে না। স্মধু মেয়েদের বেলার নয়, পুরুষদের বেলারও ইহার 
কোনও ব্যতিক্রম হয় না; তাহাদিগকে ‘জেঠ’ “নায়লা” 'সায়লা”, 
“কয়লা, “অন্তরে? “স্তরে” ‘মন্তরে’ 'কাঞ্াঃ ইত্যাদি ক্রমেই ডাঁকা হয়। 
বিবাহের পরে ইহার! মেয়েদের নাম ধরিয়া ডাকিতে লজ্জা বোধ 


জোষ্ঠ পুত্র এবং “ুন্ুয়ার জাতির পক্ষেই নহে; পবস্ত যে-কোন পুরে 
এবং যে-কোন জাতির মধ্যেই এইরূপ হয়। 
প্রবন্ধে আছে, “ছোট মেয়ে কাঞ্চি,” কথাটা ‘কাঞ্চি নহে, “কাঞ্চি” ( 
পরিশেষে বক্তব্য, বদি নেপাঁলবাসী ‘নেপালী’ এবং দার্জিলিং 
প্রবাসী ‘নেপালী’ ছাড়া অন্ত কোনও 'পাহাড়ী'দের কথ! প্রবন্ধে লেখা 
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বেনো-জল 


বিশ 
বৈকালের পরেই সকলে আবার পুরীর দিকে যা 


) কর্লেন। 


আনন্দ-বাবুব মোটেই এত তাড়াতাড়ি ফেবুবার ইচ্ছা! 
ছিল না, কিন্তু মিত্রা যখন বার বার অভিযোগ করুতে 
লাগল যে, তার শরীর বড় খারাপ হয়ে পড়েছে, সে আর 
এক ঘণ্টাও এখানে থাকৃতে রাজি নয়, তখন তাকে বাধ্য 
হয়েই ফির্তে হ'ল । 
গরুর গাড়ী পুরীর দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'ল, 
আনন্দ-বাবু তখনো কণারকের শ্যামল ছবির পানে 
পিপাসী চোখে তাকিয়ে রইলেন। কিন্ত সে ছবির শ্গিগ্ক 
রং সন্ধ্যার অন্ধকারে দেখতে দেখতে নিঃশেষে মুছে 
গেল; আনন্দ-বাবু ছুঃখিতভাবে একটি নিশ্বাস ফেলে 
বল্লেন, “শুন্ছ রতন ?” 
পাশের গাড়ী থেকে রতন সাড়া দিলে, “আজে ?” 
“আবার আমর! কণারকে আস্ৰ !” 
"বেশ তো, আমার তাতে কোনই আপত্তি নেই ।* 
"কিন্ত এবারে আঁর আমি শাস্ত্র-বাক্যে অবহেলা 
কধুব না।” 
"তাঁর মানে ?” 
“শাস্ত্র বল্ছেন ‘পথে নারী বিবর্ন্দ্িত’। কথাটা 
ভারি খাটি হে] এই দেখনা আমাদের সঙ্গে মেয়েছুটো 


না থাকলে তো এত শিগ.গিব পাঁতভাড়ি গুটোতে হ'ত 
না!” 

পূর্ণিমা শুন্তে পেয়ে অন্ত গাড়ী থেকে বল্‌লে, “এ 
তুমি অন্যায় বল্ছ বাবা ! কণারকে আস্তে আমার কোনো 
আপত্তি নেই, আমার আপত্তি ও মশাদেব জন্তে [* 

আনন্দ-বাবু বল্লেন, “কিন্তু আমি সেকন্তে আপত্তি 
কর্ছি না কেন? তার কারণ, আমি হচ্ছি পুরুষ, আর 
তুমি হচ্ছ নারী ! অতএব ভবিষ্যতে কণারকের পথে তুমি 
‘বিবৰ্জ্জিতা’ হবে! বুঝেছ? এই আমার প্রতিজ্ঞা !” 

পূর্ণিমা হাস্তে হাস্তে বল্‌লে, “আচ্ছ! বাবা, তুমি 
দেখে নিও, ভবিষ্যতে আমি একটি মশারি সংগ্রহ ক'রে 
নিশ্চই তোমার প্রতিজ্ঞ! ভঙ্গ করুব |” 

গাড়ীব ভিতরে বসে বসে তিনজনে এম্‌নি কথাবার্তা 
কইতে কইতে এগিয়ে চল্লেন,__কিস্ত সে কথাবার্তায় 
স্থমিত্রা একেবারেই যৌগ দিলে না। গাড়ীর,ভিতরে ছুই 
চোখ মুদে চুপ ক'রে শুয়ে শুয়ে সে খালি এক কথাই 
ভাবছে--কখন্‌ এ পথ শেষ হবে, কখন্‌ এ পথ শেষ হবে ! 

খানিক পরে চাদ উঠল । পূর্ণিমা বল্লে, “রতন-বাবু, 
আস্থন এইবারে-আমরা গাড়ী থেকে নেমে পড়ি ।*” 

রতন গাড়ীর ভিতর থেকে চেয়ে দেখলে, মরুভূমির 
বিশু অসীমতাকে ক্গিষ্ধ ক'রে বালিয়াড়ির শিখরের পর 
শিখরকে সমুজ্জল ক'রে জ্যোত্সার স্বচ্ছ প্রবাহ বহে 
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২৩শ ভাগ, হয় খণ্ড 





'ষাচ্ছে-_সে প্রবাহের মধ্যে ভার প্রাণ-মন তখনি বিপুল দিবা-নিদ্রার আয়োজন করুছে, এমন সময়ে চাকর এসে ' 


পুলকে সাঁতার দিতে চাইলে, কিন্তু ভাব পরেই কি 
ভেবে সে বললে, “না, আজ আর আমার হাটতে সাধ 
যাচ্ছে না।” 
ৰং ফু স্ব 
পরেব দিন সকাল বেলায় বেড়িয়ে ফিরে এসেই 
বিনয়-বাবু দেখলেন, স্থমিত্রা আডিনার উপবে দাড়িয়ে 


আছে। তিনি একটু আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন, “স্থমি!' ' 


তুই কখন এলি ?* 

স্ুমিত্রা বললে, “এই সবে আস্ছি, বাবা 1” 

"কিন্ত আজ তে৷ তোদের ফেরুবার কথ! ছিল না! 

"না, আমি একরকম জোর ক'রেই চ’লে এসেছি!” 

--"স্বোর ক'রে? কেন, কণারক কি তোর ভালে! 
লাগল না?” 

--“কণাবক খুব ভালে! জায়গা, বাবা!” 

"তবে যে বল্‌ছিস্‌, জোর ক'রে চলে’ এসেছিস?” 

হ্যা, রতন-বাবুর সঙ্গে আমার বাগড়া হয়েছে। 
তার সঙ্গে আমি.আর কখনো কথা কইব না!” 

বিনয়-বাবু সবিস্মযে বল্লেন, “রতনের সঙ্গে ঝগড়া 
হয়েছে | কেন রে?” 

“তিনি বোধ হয় ভাবেন, আমার কোনো আত্ম- 
সম্মান নেই 1” 

বিনয়-বাবু চমকে উঠলেন । নীরবে কিছুক্ষণ সুমিত্রার 
মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে, গভীর স্বরে তিনি বল্লেন, 
"রতন কি তোমাকে অপমান করেছে ?” 

--"ঠিক অপমান না করুন, রতন-বাবু আমাকে বড় 
তুচ্ছ-তাচ্ছীল্য করেন ।” 

"কি রকম ?” , 

--সে অনেক কথা, বাবা |. রতন-বাবুর কাছে আমি 
আর ছবি-জবীকা শিখ ব না*_-এই বলেই স্থমিত্রা চঠলে 
. গেল'। 

বিনয়-বাবু খানিকক্ষণ সেইখানে চুপ ক’রে দাড়িয়ে 
রইলেন। তার পর আন্তে আস্তে নিজের ঘরের ভিতরে 
গিয়ে ঢুকলেন, অত্যন্ত চিন্তিত মুখে... 

দুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়ার পর রতন একটু নিশ্চিন্ত 


খবর দিলে, বিনয়-বাবু তাঁকে ডাক্‌ছেন। 

রতন গিয়ে দেখলে; বিনয়-বাঁবু গম্ভীরমুখে ঘরের 
ভিতরে পায়চারি কর্ছেন। 

রতন বল্লে, “আপনি আমাকে ডেকেছেন ?” 

বিনধ-বাবু বল্লেন, “হ্যা, তোমার সঙ্গে আঙ্ক আমার 
বিশেষ কথা আছে ।* 

রতন একখানা চেয়ারের উপবে গিয়ে বস্ল 
বিনয়-বাবুও তার সাম্নেব চেয়ারে ব’সে পড়লেন, কিন্ত 
কিছুই বল্লেন না। 

খানিকক্ষণ পবে রতন বল্লে, "আপনি কি বল্বেন 
বল্‌্ছিলেন না?” | 

বিনয়-বাবু কেমন বাধো-বাধো গলায় বল্লেন, “হ্যা! 
তোমাকে আমি--* কিন্তু এই পৰ্য্যন্ত বলেই থেমে 
পড়লেন। 

রতন একটু আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে, “আপনি অতটা 
‘কিন্ত’ হচ্ছেন কেন, বিনয়-বাবু 1” 

"কথাটা বড়ই গুরুতর রতন, কি ক'রে তোমাকে 
বল্ব বুঝ তে পাবুছি না।” 

রতন অবাক্‌ হয়ে বিনয়-বাবুর মুখের পানে তাকিয়ে 
রইল। . 
. বিনয়-বাবু আবো খানিকটা ইতন্ততঃ ক'রে শেষটা 
বল্লেন, “রতন, তুমি কি কখনে! . আদালতে আসামী 
হয়ে দীড়িয়েছিলে ?” & ; 

রতন চম্‌কে উঠ ল। এতক্ষণে সে বুঝ.লে, বিনয়-বাবুর 
বক্তব্য কি [......আস্তে আস্তে সে বল্‌লে, “হ্যা । একবার 
আমাকে আসামী হ'তে হয়েছিল বটে।” 

"ডাকাতি মামলায়?” 

আজ্ঞে ই!” , 

"পরে তুমি প্রমাণ অভাবে খালাস পাও বটে, 
কিন্তু নির্দোষ ব'লে প্রতিপন্ন হও-নি ?” - 

--%এও সত্যি কথা ।” 

"এখনো তোমায় ওপরে পুলিসের নজর আছে ?” 

"ই, আর এইজন্যেই আমি কোথাও চেষ্টা করেও 
চাকরি পাই-নি 1৮ 


3. 


রা 


৪র্ঘ সংখ্য! ) 


. বেনোজল , . ০ 
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“তাহলে আমি যা শুনেছি মিথ্যে ন?"--এই ব'লে 
বিনয়-বাৰু আবার দাড়িয়ে উঠলেন - ...  - 

রতন বল্লে, “কিন্ত কার মুখে আপনি-এ-সব কথা 
শুনলেন ?” 

কাল পুলিসের একজন লোক আমার. এখানে 

জিরার, 0. 

রতন- উত্তেজিত, ভাবে বললে, .' “এখানেও পুলিস 
এসেছিল ? . বিনয়-বাবু, এই পুলিস নির্দ্দোষকেও 
অপরাধী ক'রে তোলে ।।. পুলিম একবার যাকে সন্দেহ 
করে, সে বেচারীর অপরাধী হুওয়া ছাড়া আর কোনো 
উপায় নেই। কার, সে -স্থপথে থাকলেও পুল্রিসের 
নির্দয় যড়যন্ত্রে সমাজে সে পতিতের মতন -ব্যবহার- পাবে, 
সৎপথে জীবিকা নির্বাহের উপায় থেকেও বঞ্চিত হবে! 
কাজেই শেষটা! তাকে হতাশ হয়ে -আবার কুপথে পদার্পণ 
করুতে হয়। এ অন্যায়.বিরয়-বাবু,.অন্যায় ! পুলিস কি 
কখনো আমাকে শান্তি দেবে,না””+ . 

বিনয়-বাৰু দুঃখিত স্বরে , বল্লেন, “রতন, তোমাকে 
বিশ্বাস ক'রে আমি আমার পরিবারের মধ্যে স্থান দিয়েছি, 
কিন্তু তোমার জীবনের এই ইতিহাস তুমি তো আমাকে 
জানাও নি!” 


রতন আহত কণ্ঠে বল্লে, “কেন বার . 


ইতিহাস আগে জান্লে আপনিও' রি আমাকে. ত্যাগ 
করুতেন ?” 
এখানে ত্যাগ বি না। 
উহা হানি হরর তোমার 
উচিত হয় নি।” x 
রতন বিদ্যুতের মৃতন চেয়ার ছেড়ে ডিন 
তার পর অধীরম্বরে বললে) “বিনয়-বাবু, বিনয়-বারু 


4_ আপনি কি আমাকে ডাকাত ব'লে মনে-করের ?”, 


“না৷ কিন্ত আমার সন্দেহ হয়েছে. যে, হয়তো 
, যৌবনের চাপল্যে কুসজে মিশে . : 

"থাক্‌ বিনয়-বা; টিন হি 

যে, এতদিনেও আপনি আমাকে চিন্তে গারুলেন না!” 

শোনো রতন, অধীর হয়ো নাঁ।- কাল পুলিসের 


' এক লোক আমাদের যথেষ্ট ভয় দেখিয়ে গিয়েছে । এন 


কথাও বলেছে. যে, তোমার জন্যে আমারও. 'পুলিস- 
হাঙ্গামে জড়িয়ে পড় বার সম্ভাবনা আছে। আমার বন্ধুরা 
তো পরামর্শ দিচ্ছেন যে--” 
বাধা দিয়ে রতন উদ্ধত স্বরে বল্লে, “আপনার 
বন্ধুদের আমি চিনি, সুতরাং তীরা যে কি পরামশ দিচ্ছেন 
তাও. আমি বুঝতে পারুছি।......হী, বন্ধুদের পরামর্শ 
আপনি অগ্রাহ্ করুবেন নখ,.বিনয়-বাধু! তা’হলে হয়তো 
পরে আপনাকে অন্থতপ করুতে হবে*-_বল্‌তে বন্তে 
রতন দরজার দিকে অগ্রসর হল । 
স্স্রতন, রতন, শোনো। কোথায় যাচ্ছ ?” 
--“কল্কাতায়।” 
₹ বিনয়-বাৰু ব্যস্তভাবে এগিয়ে রতনের একখানা হাত 
ধরে বল্লেন, “আমি কি, তোমাকে নার যেতে 
lion রতন ?? 
বনয়-বাবুর হাত ঘিন নিহে অভিযান এ অব. 


০ “না, আমি ডাকাত, আমি এখানে 


থাকলে আপনি বিপদে পড় বেন," ব’লেই সে তাড়াতাড়ি 
ঘর. থেকে.বেরিয়ে পেল ।. 

বিনয়-বাবু অত্যন্ত কাতর ও অসহায়ের মতন হয়ে 
একখানা চেয়ারের উপরে ব'সে পড়লেন। 

তু | একুশ | 

কণারকে যাওয়া থেকে আসা পর্যন্ত তিন দিন পথ- 
শ্রমে. আর. অনিন্ায় রতনের শরীর যারপরনাই শ্রান্ত - 
হয়েছিল, তার পর আবার এই অভাবিত আঘাত । ঠিক 
বিশ্রামের সময়েই তাকে নিরাশ্রয়ের..মত় আবার কল্‌- 
৮৮৮ 

আনন্দ-বাবুর কথ! মনে হ'ল । রতন একবার ভাবলে 

কল্কাতায় যাবার আগে. ' খাণিকক্ষপের জন্তে তার 
বাড়ীতে গিয়ে উঠলে হয়।......কিস্ত বিনয়-বারুর বাড়ী- 
ছাড়ার ইতিহাস শ্ুন্লে তিনিও যদ্দি শেষটা, ভয় পান? 

না, দরকার নেই কোথাও গিয়ে--সে গরিব, সহায়ুহীন, 
ধনীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলেই তাকে এমনি আঘাত 
পেতে হবে। এ 

রতন ভারা SETS EEE গুছিয়ে নিতে 
লাগল 1... একাকী, আবার সে. একাকী !.সে মনে মনে 
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বার বার প্রতিজ্ঞা করতে লাগল; ভবিষ্যতেও বরাবর 
এমনি একলা থাকৃবে, তার জীবন সমাজের জন্তে স্থষ্ট 

হয় নি--সমাজ হচ্ছে ধনীদের খেলাঘব; সেখানে তার 
কিসের দরুকাঁর”? 

তার ব্যাগেব ভিতরে স্থমিত্রার আঁকা খানকয়েক 
ছবি ছিল। ছবিগুলোর উপরে সে একবার চোখ 
বুলিয়ে গেল। এই অল্পঘিনেই সথমিত্রার আল বেশ 
নিপুণ হয়ে উঠেছে, কোনো কোনো ছবির রেখা দেখলে 
বাস্তবিকই স্থখ্যাতি করুতে হয়, আরো কিছুকাল তার 
শিক্ষাধীনে থাকুলে স্থমিত্রার হাতের কাজ অনেকটা 
নিখুঁৎ হয়ে উঠ্‌ত। এই-সব কথ! ভাবতে ভাবতে রতন 
ছবিগুলিকে টেবিলের উপরে এমন ভাবে রেখে দিলে 
যাতে ক'রে সে চলে গেলে পর এ ঘরে ঢুকলেই স্থমিত্রার 
চোখ তার উপরে পড়ে ।......স্থমিত্রার সঙ্গে একবার 
দেখা ক'রে গেলে হ'ত, কিন্তু সে উপায়ও তো 'নেই! 
স্থুমিত্রা যে তার সঙ্গে আগেই কথা বন্ধ করে দিয়েছে ! 

গোছগাছ শেষ ক'রে রতন নিজের মোট তুলে নিযে 
অগ্রসর'হ*ল। তার পর দরজাটা খুলতেই ঘরের ভিতরে 
এসে ঢুকল-_নমিতরা ! 

রতন অবাক্‌ হয়ে দু’ পা পিছিয়ে দীড়াল। 

স্ুমিত্রা বল লে, ‘কোথায় যাচ্ছেন ?” 

যে স্থমিত্রা আজ তিনদিন ধ'রে তার সঙ্গে কথা কয় 
নি, এমন সময়ে তার দেখ! পাবার আশা রতন মোটেই 
করে নি। সে চুপ'ক'রে দীড়িয়ে রইল, বিশ্মিতের মতন। 
“. স্ুমিত্রা হাসিমুখে বল্‌্লে, “রতন-বাবুঃ "এ তিনদিন 
আপনার সঙ্গে আমার আড়ি ছিল। আজ আবার 
ভাব করুতে এসেছি ।” 

রতন মৃছুকঠে বললে; "শুনে সুখী হলুম AE 
। =-ৰ্কম্ত আপনি মোট-ঘাড়ে ক'রে কোথায় যাচ্ছেন 


'বলুন দেখি ?” 
এ তোমার নয ফাছে গে কথা শুনো । এখন 
পথ ছাড়ো ।” 
“আমি পথ ছাড়তে আসি-ন্ঠি রতন-বাঁবু ৮ 
“তার মানে?” 


- ="“আঁমি:পথ আগ লাতে এসেছি 1% 


"_ প্রবাসী--মাঘ, ১৩৩৭ 


( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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“কেন ?” 

--“্বদ্ছি। আগে মোট নামান্‌ ৷? 

"_"না, দয়া ক'রে ছেলেমামুধী কোরো! না, আমাকে 
যেতে দ্বাও ৷” | 

"কোথায় যাবেন, পপূর্ণিমার কাছে?” 

“আবার তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা ববুছ ?” 

“সত্যি বল্ছি, রতন-বাবু, আমি-ঠাট্রা করছি না।” 

“আমাকে আর কোনে! কথা জিজ্ঞাসা কোরো না, 
আমি কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, সব কথা তোমার 
বাবার কাছেই জান্তে পার্বে ৷” 

“আমি সব কথা শুনেছি রতনবাবু, কিন্তু জামার : 
উপরে আপনি কেন এত নিষ্ঠুব হচ্ছেন ?” 

__হ্ুমিত্রা, তোমার ওপরে আমি নিষ্ঠুর হয়েছি ?” 

নইলে এমন ক'রে চ’লে যেতে চান ?” 

--“তুমি যখন সব কথাই জানো, তখন কেন আমি 
যাচ্ছি তা কি তুমি জানো না ?” 

-জানি। কিন্ত আমি তা বিশ্বাস-করি না1% 

“তবু আমাকে যেতে হবে |” " 

“আমি যেতে দেব না ।৮ 

"তুমি !” 

“_শ্হ্যা, রতন- 
যেতে দেব না!” 

“সে কি হ্মিত্র। 1” 

--আপনি গেলে আমিও আপনার সঙ্গে যাব!” 

বিস্বয়ে নির্বাক হয়ে সুমিত্রার মুখের গানে রতন 
চেয়ে রইল । 

স্থমিত্রা আবেগ-ভরে রল্তে লাগল, “ভাবছেন আমি 
ছেলেমানুষী করুছি? না, রতন-বাবু, ত! নয়! আপনি ষদি 
বলেন,' এখুনি আমি 'আপনার অঙ্গে চালে যেতে পারি _; 
--কেউ আমাকে বাধা দিতে পারুবে ন!। আপনি কি 
তাই চান ? চুপ ক'রে রইলেন কেন--বলুন, বলুন | 
আমাকে. ছেড়ে আপনাকে আমি কোথাও যেতে দেব 
না”--বল্তে বল্তে ভাব ছুই চক্ষু দিয়ে অশ্রুর ধারা 
উছলে, পড়ল-_সে ছুই হাতে নিজের মুখে ঢেকে, সেই- 
থানে, রতনের পায়ের কাছে ধুপ, ক'রে সে পড়ল।' 


$ আমি-আগি, “আমি আপনাকে 


তি 


৪ধ সংখ্যা]: 


পা পাস লাস্ট 


তার পরেই পায়ের শব্দে চ চম্‌কে, মুখ থেকে হাত দরিয়ে 
দ্বেখলে--রতন ঠিক ঝড়ের মতই: ছুটে? ঘর থেকে বেরিয়ে 
গেল । 


AAD 





iris 
' কি'পুরুষ কি নারী--মাহুষ'মাত্রই স্বাধীন' নর জম্ম '. 


অনেক লোকের 'ধারণা, যে, টাকা-কড়ি ফল-মূল ওঁযধ- 
পত্র অথবা হাতী-ঘোড়ার মত স্বাধীনতা একটা-কিছু 
জিনিষ যাহাতে সকল মানুষেরই জন্মগত অধিকার নাই; 
তবে দরুকার -বোধ করিলে উপর্ওয়ালারা ব্যক্তিবিশেষ 
বা জাতিবিশেষকে তাহা অন্পবিষ্তর দান করিতে পারেন। 
- একটা বিদেশী জাতি, আমাদের জাতিকে স্বাধীনতা দিবে 
কি না-দিবে ভাবিতে বসিলে আমাদের রাগ,হয় ; আমরা 
বলি; আমাদের স্বাধীনতা কি উহাদের লোহার সিন্ধুকের 
_ মোহর যে কৃপা করিয়া উহার! না দিলে আমরা পাইব না। 
অথচ নিজেদের ঘরে বসিয়া আমব! সর্বদাই মাথায় হাত 
দিয়া ভাবিতেছি, “তাই ত, স্ত্রীলোককে কি স্বাধীনতা 
দেওয়া উচিত ?* 


একটা দেনা-পাওনার জিনিষ, নয়,. মানুষের, দেহ মন মন্তি- 
ফ্বের'মত ইহাঁও মানুষ ভগবানের নিকট হইতেই লইয়া 
আসিয়াছে। নির্বদ্বিতার ফলে দেহ মন:কি মস্তিষ্ককে 
মানুষ যেমন. নিজেই নষ্ট করিতে পারে, ইহাকেও তেমনি 
A নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে; পরের. অত্যাচারে মা 
যেমন অঙ্গহীন কি জড়বুদ্ধি হইতে পাবে, তেমনি, পরাধীনও 


হইতে পারে। পরে যখন মান্থষের কোনো অঙ্গহানি, 


বা. শারীরিক কোনে! ক্ষতি ঘটায়, তখন তাহার শরীরটা 
পরের সম্পত্তি বলিয়৷ গণ্য হয় না ; পরে কাহারও 
স্বাধীনতা হরণ করিলেও পরকেই মালিক, বলিয়া মানিয়া 
লইতে কেহ বাধ্য হয় না.। 


হিস ho 


'এনারী-সমস্থা 





স্ত্রীলোক নিজেও ভাবিয়া পাইতেছেন- 
না, ষে, তাহার জীবন.সম্বদ্ধে তিনি. নিজে ব্যরস্থা করিবেন. 
কি না) পুরুষ ভাবিয়া পাইতেছেন না, -স্তবীলোককে- 
বিধিদ্‌ত্ত মত্তিফটার সদ্ব্যবহার “করিতে দেওয়া উচিত কি-. 
না" কিন্তু এই কথাটা! উভয়েই ভূলিয়। যান, যে, স্বাধীনতা, 
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সলা. 


মাটির উপরে আছড়ে পাড়ে একান্ত আর্ডঘরে হকি 
বলে উঠল- গ্যাবেন না রতন-বাৰু, যাবেন না, যাবেন 
না!” (ক্রমশ: ) 


শী হেমেন্দ্রকুমার রায় 








গ্রহ্ণ করিয়াছে ।' “পুরুষ-স্বাধীনতা” কিছা “্রী-স্বাধীনতা” 
কাহারও অপরকে দিবার অপেক্ষা ভগবান্‌ কিমা প্রকৃতি 
রাখেন নাই । তবে স্ত্রীও পুরুষ বহু ক্ষেত্রে অপরের 
স্বাধীনতা হরণ করিয়াছেন, কেহ বা. নিজ স্বাধীনতা 
হেলায় হারাইয়াছেন, কেহ বা নিজ স্বাধীনতার অপব্যব- 
হার করিয়া “স্বাধীনতা” নামের মর্যাদা নষ্ট'করিয়াছেন। 

স্বাধীনতা, ও.অধিকার সম্বন্ধে আমাদের. দেশেব বহু 
লেখকলেখিকার বহু ভ্রান্ত ধারণা আছে । ইহাদের 
মধ্যে অনেকে, মনে করেন, যে, স্রীজাতিকে যে-সকল অধি- 
কার হইতে বঞ্চিত, রাখা না হয়, সেইখানেই' তাহারা 
নিজেদের কর্তব্য ভুলিয়! স্বভাব ও প্রকৃতিকে লঙ্ঘন 
করিয়া পথভ্রষ্ট হন।. সমাজ অথবা আইন স্ত্র্জাতিকে যে- 
সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত এখনও করেন নাই, সেই- 
সকল অধিকারের দাবীই শ্ত্রীজাতি সর্বদা করিতেছেন 
কি না, একথা তাহার! ভাবিয়! দেখেন না। "পুরুষের 
উদ্ধাহ্রণ দিয়া এই কথাটা সহজেই বোঝান'যায়'। আমা- 
দের দেশের আধুনিক সমাজ, কিম্বা আইন পুরুষ মাত্রকে 
অবিবাহিত থাকিবার অথবা সন্্যানী: হইবার অধিকার 
দিয়! রাখিয়াছে ; অর্থাৎ তাহারা যদি বিবাহ না করেন, 
সূন্যাসী হন, তাহাতে সমাজ কিম্বা আইন; বাঁধ! দিবে. না। 
কিন্ত কাৰ্য্যত দেখা যায়, অধিকাংশ পুরুষই তাহাদের এই 
অধিকার অনুসারে. চিরকুমার থাকিতে বা সন্ন্যাসী হইতে 
ভুলিয়া যান. তবে মেয়েদের এই অধিকারটা. হইতে 
বঞ্চিত না করিলেই যে তাহার! সকলে কুমারী থাকিবেন, 
এমন মনে করিবার, কিছু 'কারণ আছে কি? যে 
গৃহকর্শ্ম নারীর প্রধান ও শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলিয়া পরিচিত, 


৫০৬ 


প্রবাসী-্মাঘ, ১৩৩০ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 





তাহাতেও ত পুরুষের হস্তক্ষেপ করায় শাস্ত্রে অথবা 
আইনে মানা নাই ; কিন্তু এই অধিকারের সদ্যবহার 
করিয়া গৃহকর্শ্ম করিতে পুরুষকে সর্ব স্থলে বা অধিকাংশ 
স্থলে ত দেখা যায় ন]।. পত্নীর মৃত্যুতে একাদশীর উপবাস 
ও ত্রক্মচর্য্য পালন ত পুরুষকে করিতে শাত্কার কি 
আইনবর্থা বারণ করেন নাই; তবে এদিকেই বা 
তাহাদের দৃষ্টি এত কম কেন? 

মানুষের অধিকার মানুষ সুবিধা ইচ্ছা শক্তি কর্তব্য 
ও পছন্দ-মৃত সকল দিক্‌ দেখিয়া খাটায়। সকল মানুষের 
সকল কাজ করিবার ইচ্ছা স্থবিধা শক্তি ও সময় না 
থাকিতে পারে। কিন্তু ঠিক্‌ কোন্‌ মানুষটির কোন্‌ কাজ 


করিবার মত অবস্থা হইবে কি ন:-হইবে, ভবিষ্যদ্বাণী- 


করিয়া! কেহ বলিতে পারে না; কোনো একটা জাতি 
সম্ঘঘ্ধেও তাহা বল। যায় না। হ্থতরাং অধিকার হইতে 
কাহাকেও বঞ্চিত করিবার স্পর্ধা না রাখিয় মানুষকে নিজ 
স্বভাব ও শক্তি প্রভৃতি অনুসরণ করিতে ছাড়িয়া দেওয়াই 
সভ্য সমাজের নিয়ম হওয়া! উচিত। নিজ অধিকার 
অনুসারে কাজ -করিতে গিয়া মানুষ যাহাতে নিঙ্গের ও 
অপরের কোনে! ক্ষতি না করে, তাহা দেখিবাব জন্ত 
আধুনিক মানুষের ' শিক্ষিত মস্তিষ্ক আছে, স্বার্থবুদ্ধি 
আছে, আইন আদালত আছে, মানুষের শ্বেচ্ছাপ্রণীত 
বহু নিয়ম আছে, সামাজিক বন্ধন ও আচার ব্যবহার 
আছে। পাছে সে নিজের কিম্বা অপরের ক্ষতি করে 
এই ভয়ে তাহাকে জন্মাবধি জেলখানার কয়েদী করিয়া 
রাখিবার দরকার নাই। 

সচরাচর একটা তর্ক শোন! যায়ঃ যে, গৃহের বাহিরের 
কর্মক্ষেত্রে নারী পুরুষের উপরে ত উঠিতেই পারেন না, 


এমন কি সমকক্ষও হইতে পারেন না। “রাঁজনীতি-' 


ক্ষেত্রে, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, সর্বত্রই পুরুষ নারীর 
- অনেক উপরে স্থান লাভ করিয়া আছে।”, সুতরাং যে 
ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতা দেখাইবার উপায় আছে তাহা ফেলিয়! 
বৃথা ‘আয়ু ও শক্তি ক্ষয় করিয়া! পঞ্চম শ্রেণীর পুরুষের 
প্রতিমূর্তি হইবার. চেষ্টা কেন? ব্যাস, বান্দীকি, ভিক্টর 
হিউগে, শেক পীয়ার, :র্যাফেল, চাণক্য, কি বিস্মার্ক, 


+ হুইবার ক্ষমতা ও সম্ভাবনা যখন নাই, তখন সামান্ত চুনো-" 


পুঁটি. হইবার অন্ত এ-সকল ক্ষেত্রে নারীদের প্রবেশ- 
লাভের অধিকারের দাবী করিয়া কি হইবে? 

ধরা যাক, বহিজ্রগতের কোনো কার্য্যক্ষেত্রেই নারী 
পুরুষের মত উচ্চদরের স্থজনী শক্তি ও প্রতিভার পরিচয় 


"দিতে পারেন নাই এবং পারিবেনও না; অর্থাৎ সর্ব- 


শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান্‌ পুরুষদের প্রতিভার তুলনার সর্বশ্রেষ্ঠ 
গ্রতিগাশালিনী নারীদের প্রতিভা অতিক্ষীণপ্রভ এবং 
সংখ্যায়ও এই-নকল নারী এজাতীয় পুরুষদের অপেক্ষা 
অনেক কম। সমগ্র পুরুষজ্জাতি ধরিয়া! যদি বিচার করি, 
তাহা হইলে দেখিব, সাধারণ মানুষের তুলনায় জগতের 
স্বদেশে ও ঘর্বকালেই অসাধারণ ও উচ্চদরের প্রতিভা- 
বান্‌ মানুষের সংখ্যা মুগ্রিমেয়। জগতের ইতিহাস যতদিন 
হইতে লিখিত হইয়াছে, ততদিন যে কোটি কোটি পুরুষ 
পৃথিবীর বক্ষে বিচরণ করিয়া গিয়াছে, তাভাদের মধ্যে 
কয় জন অতিমানব ও মহাপুরুষ |জন্মিয়াছেন হিসাব 
করিয়া দেখাইতে খুব বেশী সময় লাগে না। কোটি 
পুরুষ প্রতি ইহাদের সংখ্যা কত সামান্ত হইবে দেখিলে '- 
বিস্মিত হইতে হয়। অথচ মানুষের স্ৃপ্টিকাল হইতে 
পুরুষ শিক্ষার ও কর্শক্ষেত্রের সুযোগ পাইয়া আসিতেছে। 
নারীরা সেরূপ এবং ততটা স্থযোগ আগে ত পাঁনই নাই, 
এখনও পাইতেছেন না। হ্থতরাং জগতে একজন নারীও 
যদি শ্রেষ্ঠ প্রতিভার পরিচয় না দিয়া থাকেন, তবে এই 
হিসাব দেখিবার পর তাহাতে নারীদের লঙ্া কি দুঃখের 
খুব বেশী কারণ থাকিবে ন!। সর্বববিধ স্থযোগ থাকা সত্বেও 
প্রতিভাবান্‌ ও অমরকীন্তিমান্‌ পুরুষের সংখ্যা যদি এত 
কম হয়, তাহা হইলে স্থযোগহীনা নারীর অমরকীত্তি 
না-থাকাটা লঙ্জা ছুঃখ বা বিস্ময়ের বিষয় হইত ন!। কিন্ত 
প্রতিকূল অবস্থা সত্বেও নাবীর অমরকীর্ভি আছে। এত 
অল্প পুরুষ জগতে শ্রেষ্ঠ প্রতিভার পরিচয় দেওয়া সত্বেও 
সমস্ত পুরুষস্বাতির বহ্জিগতেব সমস্ত কর্শক্ষেত্রে 
শিক্ষালাভ অন্থশীলন ও অর্জ্জিত বিদ্যা দানে কেহ 
আপত্তি করে না) কাবণ সমস্ত পুরুষ জাতির কোন্‌ 
অংশ হইতে শ্রেষ্ঠ প্রতিভার উদয় হইবে তাহা কেহ 
বলিতে পাবে ন! এবং এ্রগতে মুষ্টিমেয় মহামানব 
লইয়াই মানুষের জীবনচক্র চলে না। ম্হামানবগণ 


৪র্থ সংখ্যা 


ষে মহা মনীষার কীর্তি যুগে 'যুগে' অগ্নিশিখার মত 
এক একবার এক. এক স্থানে জ্বালিয়া দিয়া যান, তাহাকে 
সাধারণ মানুষই তাহার ক্ষুল্র' প্রতিভার সাহায্যে নিত্য 
'ব্যবহারের 'বস্ত' করিয়া তুলে। আকাশের -বিছ্াৎকে 





- "মানুষের করায়ত্ত ষিনি করিয়াছিলেন, তীহার প্রতিভা 


অসাধারণ সন্দেহ নাই ;': কিন্তু সেই বৈছ্যাতিক' শক্তিকে 
'আতপদান৮” আলোকদান,. ইন্ধনস্থানীয় "হওয়া; বার্তা 
বহন, শকটচালন, "প্রভৃতি : নানা কাৰ্য্যে যাহারা 


, লাগাইয়াছেন, : তাহাদের, অপেক্ষাকৃত স্বল্প প্রতিভার 


মূল্য” জগতের . কাছে কিছু 'কম “নয়। ;আবার 
ইহাদের উদ্ভাবিত 'উপায়.শিখিয়া যাহারা কাচের বাতি, 
লোহার পাখা, টামের লাইন, টেলিগ্রাফের তার তৈয়ারি 
“করিতেছেন, খাটাইতেছেন' এবং দর্কার-মত তাহার নানা 
উন্নতিসাধন করিতেছেন, তাহাদের প্রতিভা আরো ক্ষীণ 
“বলা যাইতে পারে; কিন্তু সংসারক্ষে তাহাদের প্রতিভার 
এই সামান্ত - প্রকাশও কি অত্যন্ত. অবস্তপ্রয়োজনীয় 
জিনিষ. নহে? প্রতিভা 'জলকণাঁব মত সাগরে, নদীতে, 
নিঝরি; মেঘে, বৃষ্টিতে;. বাম্পে; যেখানে যতটুকুই থাকুক 
ন! কেন, সঘ্্যবহার করিলে 'ততটুকু' সৃফলই দিবে এবং 
এই কণা-সংগ্রহের সমষ্টি পরিণামে সাগরের বা্রাশি 
অপেক্ষা কম হইবে না। ও 

মাতৃত্মেহ ভগতে, যতখানি টির রি 
পারিয়াছে-_পিতৃত্ষেহ.তেমন পারে'নাই। যশোদ', মেনকা 
মেরী,- অন্নপূর্ণা, কৌশল্যা এত তি নাত বলনা 
মাম্ুষের' : ধর্মমজীবনের . সঙ্গী '  - হইয়া, দ্ড়াইয়াছে 
ইতিহাসপ্রসিদ্ধ: বহু দৃষ্টাস্তও. আছে।- পাতিব্রত্যে 
নারী “য়ে আদর্শ ..দেখাইয়াছেন,: পত্বীপ্রেমে পুরুষ 
তাহা দেখাইতে পারেন নাই।; ভক্তিতে নারী যেমন 
নিষ্ঠা দেখাইয়াছেনঃ পুরুষ' তাহা পারেন-নাই। সুপ্রিয়া 
যেমন করিয়া 'বুদ্ধের করুণাকে ' সার্থক- করিয়া , তুলিয়া- 
ছিলেন, শ্রীমতী যেমন 'করিয়! . রক্তের "অক্ষরে ভক্তির 
গাথা লিখিয়! গিয়াছিলেন; বৌদ্ধ -ভিক্ষুবা তাহা পারেন 
নাই ।..-আঞ্জও, স্বামী বিবেকানন্দের -শিষ্যগণের মধ্যে 
ভগিনী.নিবেছিতাকে কেহ ছাড়াইয়! যাইতে. পারেন 
নাই। স্বেহ প্রেম ও ভক্তির নিকট..নিজ ভূত ভবিষ্যৎ 


'ঈ্নারী-সমন্তাঠ 
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ও বর্তমানকে নারী যেমন: নিঃশেষে 'সপিয়া দিয়াছে, 
পুরুষ তাহ! 'পারেন 'নাই।- কিন্তু প্রেম ভক্তি ও বাৎ- 
সল্যের ক্ষেত্রে পুরুষ নারীর নিকট পরাঞ্জিত হইলেও 


‘ইহার দাবী তাহারা ছাডিয়া দেন নাট। 'অগতে মাতৃ- 


স্নেহের পাশে পিতৃস্গেহের উচ্চ স্থান আছে; পিতা স্সেহ 


‘করিলে, মাতার কার্য্যক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, কেহ 
মনে করেন' না 5'সম্ভানও গিতৃত্মেহকে অনাবশ্যক কোনো 
“দিন ভাবে নাই ;'পতিব্রতার প্রেমের পাশে পত্বীপ্রেমিকের 


প্রীতির স্থানও তুচ্ছ নয়। ভক্তিমতীর ভক্তির পাশে ভক্তেরও 


স্থান আছে। : সংখ্যায় অল্প “তইলেও এই-সকল ক্ষেত্রে 
“মূলা কমিয়া 'যায় না। 'জগতে সতী সাবিত্রী বহু থাকিতে 


পারেন. - কিন্তু .শিবের. প্রেম তাহাতে স্নান হইয়া যায় 
নাই ; যশোদা, মেরী-মাতাঃ মেনকা, কি কৌশল্যা সংখ্যায় f 


‘অনেক বেশী বলিয়া দশরথের বাৎসল্য তুচ্ছ করিবার 


‘নয়। - স্থতরাং, একজন অহল্যাবাঈ, একজন 'বান্সীর 
রাণী; কি'একজন'-জোয়ান্‌ অব.. আর্ক, অথবা একজন 
‘ম্যাডাম ' কুরী ' হইয়াছেন বলিয়া তীহাদেব উৎকর্ষ 
অস্বীকার ‘করিবার কোনো কারণ. ঘটে নাই । অথবা 


“ভবিষ্যতে একজনও যাহাতে না হইতে পারেন, তাঁহার 


ব্যবস্থা করিয়া রাখিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় নাই। 

* নারীর যদি :হজনী শক্তি নাই থাকে; তবু পুরুষের 
সৃষ্টিশক্তির প্রকাশে-ত. সে" সাহায্য করিতে পারে। 
'স্থুর শিক্ষার ফলে নারী; 'ষ্দি সুর স্য্টি করিতে না পারে, 
‘তবু ক্- ও যন্ত্-সঙ্দীতে' স্থরের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ত দেখাইতে 
পারে। 'বিজ্ঞান-রাজ্যে' ৫কানো' নৃতন.আবিফাঁর যদি 
নারী নাই করিতে পারে, তবু. ফলিত-বিজ্ঞানের সাহায্যে" 
অগৎসংসারের বহু কার্ধযসিদ্ধি ত সে করিতে পারে। 
জগতে যে মান্য যে ক্ষেত্রে নৃতন কোনো আবিষ্কার কবে 
নাই, কিংবা আশ্চৰ্য্য মৌলিকতা-দেখায় নাই, তাহাকে যদি 
সেই ক্ষেত্রে প্রবেশের অধিকার হইতে ' বঞ্চিত করা 
হইত, তাহা হইলে জগৎসংসার চালাইবার জন্ত ভগবান 
কোটী কোটী সাধারণ মানুষের সঙ্গে ছুই চারিটি নিউটন 
গ্যালিলিও" হোমার বান্ধীকি না স্থষ্টি করিয়! কোটী 
মহামানবেরই ' সৃষ্টি করিতেন। মাস্থষের যেকোনো 
তুচ্ছ - দানই' মানুষেব কাজে ' লাগে, কর্পন্সগত্তে 


৫০৮" 


তাহারই মূল্য আছে। যদি দের যাইত, পুরুষ-কেরানীর 
জায়গাষ স্ত্রী-কেরানী রাখিবামাত্র হিসাবে ছুই আর দুইয়ে 
ছয় লেখা হয়, কিম্বা পুরুষ-ভাক্তারের জায়গায় স্ত্ী-ডাক্তার 
ডাকিবামান্র রোগীকে ছুধের বদলে কার্বলিক এসিড 
খাওয়াইয়া দেওয়! হয়, তবে স্ত্রীর কা্ধ্যকে বৃথা এবং অনিষ্ট- 
কর বলিবার অধিকার আমাদের থাকিত। কিন্তু সাধারণ 
কাজ যখন একই ভাবে চলে, তখন নৈয়ায়িকের লড়াই 
করিয়া তাহার মূল্য কিছুতেই কমাইয়! দেওয়া যায়-না। 
মানুষের প্রতিভা ও বুদ্ধির মাপ অস্থসারেই যদি তাহাকে 
অধিকার দিতে হয়, তবে বুদ্ধিমতী ভ্ত্রীলোকেব চেয়ে 
নির্ব্বোধ-পুরুমের অধিকার কম হওয়া উচিত। এই মাপ 
অমুসারেও বহু পুরুষের অধিকাব হরণ ও বহু নারীকে 
অধিকার দান করা চলে । যে দেশে মানুষ যেমন বুদ্ধির 
পরিচয় দিয়াছে, তাহাকে তেমনি অধিকার দিয়া, 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বট্ল্যাুকে ইংলণ্ড, অপেক্ষা 
অধিক, কি জার্মানীকে ফ্রান্স, অপেক্ষা অধিক অধিকার 
দিতে হয়। স্ত্রীলোক পুরুষের “সমকক্ষ” হইতে পারেন 
না, বলায় একটা ভুলও আছে। নারী যদি 
সরল ক্ষেত্রে ঠিক: পুরুষের প্রতিচ্ছবি হইতেন, তাহা 
হইলে ত তাঁহারা পুরুষই হইতে পারিতেন। একজন 
পুরুমও ত ঠিক -আর-একজন 'পুরুষের মৃত হন না, 
তাহারা প্রত্যেকে নিজের মত হন7-_-ব্যাঁন বান্মীকির মত 
হন নাই, শেক্সপীয়র হোমবের মত হন নাই ; ইহার! 
কেহ কাহারও ঠিক্‌ সমকক্ষ হন নাই। ফরাসী বীরাঙ্গনা 
জোয়ান অব. আর্ক, প্রাণ দিয়াছেন স্বাধীনতার জন্ত,স্পার্টান্‌ 
-বীর লিওনিভাসের ঠিক সমকক্ষ হইয়া উঠিবার উৎসাহে 
নয়। মৈত্ৰেয়ী মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার জন্ত নারী 
হইয়াও সংসারসম্পদ্‌ দুরে ঠেলিয়া -দিয়াছিলেন, যাজ্যবন্ধ 
হইবার ছুরাশাব বশে নয়। 'নাবীর মনে যদি কোনো 
কর্মপ্রেরণ] থাকে, তবে তাহা অপর কাহারও সহিত 
তুলনায় ওজন না করিয়াও জগতের কার্য্যে লাগিতে 
পারিদুর। নারীর প্রতিভা যদি কাব্য সাহিত্য ও শিল্পে 
বিকশিত হইতে চায়, তবে তাহা সামান্ত হইলেও নারীকে 
নিজেকে এবং অপরকে কিছু আনন্দ দিবে । তাহা না 
হইলে, যাহারা বলেন, বাঙালী মেয়ের কাছে "একঘেষে 


গ্রবাঁসী-্-মাঁঘ, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


প্রেমে গল্প ইত্যাদি” ছাড়! আর কিছু-পাওয়া যায না, 
তাহারাই প্রতিমাসে নানা মাসিক পত্রিকার “প্রেমের 
গল্প” লিখিয়া ছাপাইতেন না। 

বহির্জগতের কোনো কর্মক্ষেত্রেই নাবী পুরুষের 
সমান অথবা অধিক উৎকর্ষ দেখাইতে পারে না, ইহা 
বলা আজকালকার দিনে আর শোভা পায় না। এই 
ভ্রান্ত মতটিকে পাশ্চাত্যদ্দেশে ত বহুকাল অসত্য বলিয়া 
প্রমাণ করা হইয়া গিয়াছে, আমাদের দেশেও হইয়াছে। 
তবু যাহারা নেবিষয়ে কোনো, খোজ, না লইয়াই 
কলিকাতার কলেজে শিক্ষিতা দশ বিশটি বাঙালী, 
মেয়েকে ব্যাস বাল্মীকি নিউটন গ্যালিলিও, কি 
চাণক্য বিস্মার্ক হইতে না দেখিয়া হতাশ হইয়া 
পড়িয়াছেন, তাহাদের অবগতির জন্ত কিছু বলা 
দর্কার। সত্য বটে আমাদের দেশেব “তথাকথিত 
দশবিশ জন উচ্চশিক্ষিত! নারী” এবং “প্রকৃত শিক্ষিত 
হিন্দু নারী"র মধ্যে খুব অল্প দুই একজ্ধন মাত্র “একবেয়ে 
প্রেমের গল্প কবিতা বা এক আধটা ব্বদেশী-গাঁন ছাঁডা” 
জগৎকে বেলী কিছু দান করিতে পারেন নাই; কিন্ত 
তাহার দ্বারাই কি নারীশক্তির 'অক্ষমতা প্রমাণ হয়? 
আমাদের দেশের দিদিমা,ঠাকুবমারা তাহাদের প্রতিভার 
বিকাশের সহায়তা করিতে পারেন নাই এবং বর্তমান 
বিশ্ববিদ্যালয্বের শিক্ষাও গভীর ব্যাগক এবং সর্ববাঙ্গ ুন্বব 
হয় নাই বলিয়াই আমাদের দেশের মেয়েরা খুব বেশী কিছু 
করিতে পাবেন.নাই । কিন্ত এই দেশটি ছাড়াও পৃথিবীর 
মানচিত্রে আরো দেশ দেখা যায়,,সেখানকার মেয়েরাও 
মেয়েই। তীঁহাবা নিজেদের প্রতিভার শক্তির "ও মৌলি- 
কতার কিরূপ পরিচয় দিয়াছেন, চোখ মেলিয়; দেখিলেই 
ত আমাদের ভূল ভাঙিয়া যাইত । 

সমগ্র ইউরোপ জুড়িয়া যে সর্বগ্রাসী সমরানল 
কয় বৎসর পূর্বে জলিয়াছিল, আমাদের দেশেব নারী- 
হিতৈষীরা বোধ হয় তাহার কথা ইতিমধ্যেই ভুলিয়া বান 
নাই. তখন ঘর সংসার পুত্রকন্তা স্ত্রী ভগ্নী মাতা সকলকে 
ফেলিয়া, বাণিজ্য ব্যবসায় শিল্প বিজ্ঞান সাহিত্যেব চ্চ! 
ভুলিয়া, চিকিৎসা সেবা অন্নসংস্থান বস্ত্র যোগান দূবে 
ঠেলিয়া,_এককথাষ সভযজগতেব সমস্ত কর্তব্য দায়েতব 





! 


৪র্থ সংখ্যা] ' | 


আনন্দ ও জ্ঞানামুশীলন পিছনে রাখিয়া, পূর্ণবযস্ক নীরোগ 
- ও শক্তিমান্‌ _ পুরুষমাত্রই যে যুদ্ধদানবের সর্বনাশী 
অগ্নিলীলার ইন্ধন যোগাইতে ছুটিয়াছিল, একথা কি 
শিক্ষিত মাহুষমাত্রই জানেন-না ? কিন্তু-সমস্ত পুরুষশক্তির 
"এই নিৰ্শ্মম অবহেলার ফলে ইউরোপের বুদ্ধ বৃদ্ধা শিশু 
ও নারীগণ কি জহর-ব্রত করিয়া একসঙ্গে পুড়িয়া মরিয়া 
বিরহবেদনা ও সংসারভার মোচন করিয়াছিল? যুদ্ধ- 
'শেষে ভগ্নহৃদয় অবসন্ন অঙ্গহীন ‘পীড়িত ক্ষুধিত তৃষিত 
নিরানন্দ ও ন্মেহভিক্ষু পুরুষগণ কি দেশে 'দেশে ফিরিয়া 
আসিয়া '.সংমারচক্রুকে স্তন্ধ ও মুচ্ছিত দেখিয়া হতাশায় 
ধূলায় লুটাইয়া পড়িয়াছিল? , বর্তমান ইউরোপের চল্তি 
ইতিহাস ত সে সাক্ষ্য দেয় না। এই বিরাট, মহাদেশের 
জটিল জীবনযাত্রা-পথের সকল প্রয়োজন সিদ্ধি করিয়াছিল 
ইউরোপের নারীরা; তাহার! ক্ষুধিতের অন্ন যোগাইয়া- 
ছিল, বন্ত্রহীনের. বস্তু বুনিয়াছিল, নিরানন্দের "হৃদয়ে 
আনন্দ সঞ্চাব করিয়াছিল,' বাঁণজ্যঘ্যবসায়। আপিস- 
আদালত, যানবাহন, কলকজ্বা, চিকিৎসা-সেবা, দেনা- 
পাওনা, কাগজপত্র হিসাবনিকাশ, ‘সকল ব্যাপারের 
-তত্বাবধানই তাঁহার! করিয়াছিল.। যুদ্ধের -সময় ব্রিটিশ 
-সাম্রাজ্যের শিল্প ব্যবসায় রক্ষা ও বাণিজ্য চালনার 
কাৰ্য্যে মেয়েবা খে সাহায্য করিয়াছিল, তাহার রিপোর্টে 
ত্যাড জুটাণ্ট_জেনারেল-টু-দি-ফোসে'ঞ্জ, বলিতেছেন, 
«প্রায় সমস্ত কার্ধ্যক্ষে্জেই মেয়েরা যে পুরুষের স্থান 
‘দখল করিয়া সফলতা 'দেখাইতে পারে, তাহা তাহারা 
প্রমাণ করিয়া দিয়াছে।” বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অনেকে 
বলেন, “কলকজার কাজে মেয়েরা পুরুষের অপেক্ষা অধিক 
ক্ষিপ্রভা ও নিপুণতা দেখাইয়াছেন।* কেহ বলেন, 
“অল্প মাহিনাষ স্ত্রীলোক পুরুষের অপেক্ষা অধিক কাজ 
দেয় । তাহাদের হাত ও আঙ্ল সকল রকম কাজের 
অধিকতর উপযোগী৷” 'ণ্উইমেন্প ওয়ার ওয়ার্ক” 
বলেন, “যে ১৭:১ রকম 'কাজে মেয়েদের লাগানো 





যায়, তাহার সবগুলিতেই মেয়েরা পুরুষের মত ভালভাবে . 


কাজ চালাইতে পারে; কোনো কোনোটায় মেয়েরা আরো 
বেশী ভাল কাজ করে।”, যুদ্ধের মালমশলা তৈরির 
কাজও মেয়েরাই যুদ্ধের সময় করিয়াছিল । এই বিভাগের 


“*নারা-সমস্যা” ' 


৫৬১৯ 


ফরাসী-মন্ত্রী বলেন, “ফরাসী কার্খানার মতে .ছোট ছোট 
কাজে মেয়েরা সকল জায়গাতেই পুরুষের মত জিনিষ 
তৈরি করে, অনেক স্থলে মেয়েদের তৈরি জিনিষ ভাল 
হয় ভারি কাজে মেয়েদেব সুবিধামত কলকঞ্জা! পাইলে 
মেয়েরা গ্রায়-পুকুষের সমান কাজই দেয়।* ইটানীও এই 
সাক্ষ্য দেয়। ইহা ছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে আহত 'সৈনিকের 
সেবা ও চিকিৎসা মেয়েরা 'করিয়াছে। অ্যান্থুলান্সের 
মেয়েরা যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু ও বিপদ অগ্রাহ্‌-করিয়া মৃত আহত 
ও পীড়িত সৈনিকদের কুড়াইয়া বেড়াইয়াছে। অনেক 
স্থলে আহত সঙ্গে অস্ত্রোপচার করিয়া মহিলা 'চিকিৎসকই 
সৈনিকের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। যুদ্ধের প্রথম 
মাসেই এক জার্মীনীতেই ৭০,০০০ রমণী শুশ্রযাকারিণীর 


"কাজ করিবার জন্য ব্যবস্থাপকসভার দরজায় আবেদন 


লইয়া আসিয়াছিলেন। ইটালিয়ান সমরসচিব .বলিষাঁ- 
ছিলেন, “'যুন্ধক্ষেত্রের হীস্পাতালসমূহে মেয়েদের কাজ 
করিতে দিয়া আমরা ২,১০০ সৈম্তকে যুদ্ধ করিতে 
পাঠাইতে পারিব।* ১৯১৬ "ষ্টান্দে কাউন্ট, ফন্‌ বর্ণ'্ুফ 
বলিয়াছিলেন:“ষে জাতির নারীগণ শ্রেষ্ঠ, এ যুদ্ধে তাহারাই 
জয়লাভ করিবে ।” উনবিংশ শতাবীর শেষভাগে এবং 
বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে শুধু 
মেয়েরাই দশহাজারবকম নূতন উত্ভাবনার জন্য পেটেণ্ট, 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

অবশ্ত এসমস্তই সাধারণ মানুষের কাজ। শ্রেষ্ঠ 
প্রতিভা কি মহামানবের মনীষার কথা এখানে বলা 
হইতেছে না। উচ্চ দরের প্রতিভার পরিচয়ও যে বনু 
ক্ষেত্রে মেয়েরা দিতেছেন, ভাহাব উদাহরণ দেওয়া যায়। 
হইতে পারে সংখ্যায় তাহারা পুরুষের সমান নহেন। 
“রসায়নশান্ত্রে মাদাম কুরী, পদার্থ-বিজ্ঞানে হার্থা এয়ার্টন, 
জ্যোতিষতত্বে কেরোলিন হর্শেল ও লেডি হগিন্স, ভূ- 
প্রোথিত অঙ্গারীভৃত-ও প্রস্তরীভূত উদ্ভি-বিজ্ঞানে মারী 
ষ্টোপ্স্‌ প্রভৃতি অনেক মহিলা বিজ্ঞানজগতে নৃতন 
আলোকপাত করিতে সমর্থ হইয়াছেন» সাহিত্যর্জঈগতে 
স্যাফো, জর্জ এলিয়ট, সেল্মা লাগেরলফ, প্রভৃতি বহু 
মহিলা উচ্চশ্রেণীর প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। না্ট্য- 
জগতে মহিলারা অনেকস্থলে কৃতিত্বে পুরুষকে ' পিছনে 


6১৪ - 





লাছিলাছি পীষসিপস্মস্সি 


ফেলিয়া গিয়াছেন। শিক্ষার্জগতে মন্তেসোবী যে প্রতিভার 
পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে সমস্ত জগৎ আজ তাহার কাছে 
খণী। fn 

এইরূপ আবো বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। বাছল্য-ভয়ে 
চেষ্টা কবিলাম 'না।. সংখ্যায় অল্প হইলেও ইহাদের 
প্রতিভা জগৎকে আনন্দ ও জ্ঞান দিয়াছে। ইহারা যদি 
'এই-সকল জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভে: বঞ্চিত থাকিতেন, 
তাহা হইলে জগৎও ইহাদের অমুল্য দানের উপকার ও 
আনন্দ হইতে বঞ্চিত থাকিত। 7 

স্ত্রীলোক ও পুরুষের প্রতিভাকে ঠিক একই-গ্রকাবের 
মাপকাঠিতে মাপিয়া একই ছাচে ঢালিষা বিচার করিলে 
এই-রকম ফল পাওয়া ষায়। কিন্তু বহুক্ষেত্রেই স্ত্রীলোকের 
মানসিক শক্তিব বিকাশ বিভিন্ন কপ ধারণ করিবার 
সম্ভাবনা আছে। স্থতরাং তাহার উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচারও 
সে-সকল স্থানে বিভিন্ন-রকম হওয়া দরুকার.। শিল্প 
সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতির ভিতর দিযা নারী-প্রতিভা 
ভবিষ্যতে যে-ভাবে বিকশিত হইরে, তাহাকে সকল ক্ষেত্রে 
পুরুষোচিত মাপকাঠি দিয়া মাপিলে ঠিক ন্যায়সঙ্গত 
ব্যবহার হইবে না। আমাদের . দেশে এবং পাশ্চাত্য 
দেশেও নারী এখনও নিজপথ হয়ত ঠিক খুজিয়া বাহ্বি 
করিতে পারেন নাই ; কারণ সকল দেশেই বহির্জগতের 
পথ অন্বেষণে নারী অল্পদিন মাত্র বাহির হইয়াছেন। তাই 
প্রথম প্রচেষ্টায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহার] পুরুষদেব প্রবর্তিত 
পথে কার্ধ্য আরম্ভ করিয়াছেন । হইতে পারে, এই পথ চলার 
ব্যাপারে কোনো দিন তাহারা নিজেদের জন্য নৃতন-রকম 
‘পথ আবিফাব করিবেন, যে পথেব শেষে তাহারা হয়ত 
এমন সকল সৌন্দর্য ও জ্ঞানের সন্ধান দিতে পারিবেন 
যাহা! পুরুযোচিত মাপকাঠির মাপে ঠিক পুরুষেব অজ্দ্িত 
বিদ্যার তুল্য হইবে না, কিন্তু তাহাতে এমন কিছু নৃতনত্ব 
বিশেষত্ব ও বৈচিত্র্য থাকিবে যাহা পুরুষ দেখাইতে পারেন 
নাই এবং স্ইজস্তই তাহা! অমূল্য হইবে। গৃহসংসারের 
মধ্যেপ্নারীর পাশে পুরুষেব স্থান আছেঃ কিন্ত নারীকে 
মানুষ গৃহের যে অঙ্গরূপে দেখে, পুরুষকে তাহা দেখে না; 
আত্মীয় স্বজন, পুত্র কন্তা, দাস দাসী, অতিথি অভ্যাগত, 
সকলের সঙ্গেই গৃহ্কর্তীবও সম্পর্ক আছে, গৃহিপণীরও 


: প্রধাসী_ মাধ, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


আছে। কিন্তু গৃহিণীর এই সম্পর্কের পবিচয়টি মেরে 
প্রকাশ পায়, গৃহন্বামীর সম্পর্কের পরিচয় টিক্‌ সে-ভাবে 





প্রকাশ পায় না। গৃহকর্তার, ব্যবহার ঠিক গৃহিণীব মত 


'হইল না বলিয়া কেহ দুঃখ প্রকাঁশও করে না, গৃহকর্তীকে 
বাতিলও করিয়া দিতে চায় না।:.তেম্নি বহির্জগতেব 
সহিত নারীর. সম্পর্কের প্রকাশ ঠিক্‌ পুরুষের মত, মাত্রা 
ও গুণে এক না হইলে কিছু ক্ষতি নাই; বিভিন্নতাটাই 
তাহার সৌন্দর্যা। রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া রমণী 
“অদ্বিতীয় সমব-সচিব না হইয়া যদি জগতে শাস্তি প্রতিষ্ঠা 
করেন, তাহাতে দুঃখ করিবাব কিছু কারণ আছে কি? 
চিকিৎসা-জগতে প্রবেশ কবিয়া শ্রেষ্ঠতম অন্ত্রচিকিৎসক 
না হইয়া শিশুজীবনের উৎকর্ষ সাধন কিনব! মানসিক ব্যাধি 


মোচন ষদ্দি করেন, তাহাতে .জগতের ছুঃখভাঁর বাড়িবে' 


কি? শিক্প-জগতে প্রবেশ করিয়া র্যাফেলের প্রতিদ্বন্দী 
ন! হইয়া দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-পথের সকল উপকরনগুলি 
সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়া মানুষের জীবন আর-একটু 
আনন্দময় করিলে কাহারও কিছু ক্ষতি হইবে কি? 

রাষ্ট্র বাণিজ্য , ব্যবসায় প্রভৃতি বর্তমান জগতের 
বিরাট, বিরাট, যন্ত্রগুলিকে পুরুষ ও দ্রী ঠিক একই চক্ষে 
দেখে না। বেখানে যেখানে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই এই- 
সকল যন্ত্রের নিকট-সম্পর্কে আসিয়াছে, সেইখানেই 
তাহাদের দৃষ্টিব বিভিন্নতা ধরা পড়িয়াছে। পুরুষ বেখানে 
শুধু যন্ত্রার অঙ্গ প্রত্য্গ ও কলকজারূপে মাহষকে 
দেখিয়াই থুসী হইয়াছে, নারী সেখানে যন্ত্রটাকে উপেক্ষা 
করিয়া মাহ্ুষটাকে আগে দেখিয়াছে। পুরুষ অপরাধীরূপ 
বিকল ষযন্ত্রকে সায়েন্তা করিবার জন্য জেলখানারূপ 
আর-একটা যন্ত্র স্থাপন করিলেন, ক্ষুদ্র মান্ৃষগুলার দিকে 
তাহার দৃষ্টি পড়িল না। কিন্তু, নারী এলিক্কাবেখ ফাই 
মানুষের এই ছূর্গতি. দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, “এই 
ছুর্দশাগ্রস্ত হতভাগ্যদের দুঃখ ছুর্গীতি মোচনের উপায় 
চিন্তাতে” মনপ্রাণ ঢাজিয়া দিলেন $. 'তাঁহারই চেষ্টাতে 
,কারা-সংস্কার বিষয়ে পালিয়ামেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। 
পুরুষ জগতের দুঃখের কথা ভাবেন না একথা ঝলিতেছি 
না; বহু বিশ্বজোড়া ছুংখমোচনে তাঁহারাই অগ্রণী হুইয়া- 
ছেন; বলিভেছি, তাহারা বৃহৎ একট! স্থবিধাব অন্তবালে 
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পক পি পিপি লাও পা লাম পাটি পাস পাস লাছি পাও পানি 


ছোট ছোট'দুঃখকে দেখিতে পান না। কিন্তু ছোট এত- 
টুকু শিশুকে বড়র চেয়ে অনেক বড় করিয়া দেখা যাহার 


, কাজ, তাহার চোখে এই-সব“স্ষুত্র যাহা, ক্ষুদ্র তাহা নয়” 
কারুধান! দোকান বাঁজারে যে-দেশের মেয়েরা বেশী রাজ 


এ 


করে, সে-দেশে শোনা যায় মেয়েরা অতি অল্পদিনেই 
একটা কান্দ ছাড়িয়া আর-একটা কাজের 'সন্ধানে ঘুরিয়! 
ফেরে। একজন বিশেষজ্ঞ বলেন,“এই ঘোরা-ফেরা বেশ 
মাহিনার আশায় মোটেই নয় ।” মেয়েদের চোখে. 
যে কাজ দেখিতে. ভাল লাগে. না, যে' কাজে রুচি 
সৌন্দরধ্যবোধ পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি বলিদান করিতে হয়, 
যে কাজ অপ্রীতিকর ও, যেখানে কাজেব দোসরদের 
বন্ধুরূপে পাওয়া যায় না, সে কাজ মেয়েরা করিতে চায় 
না। 'হইতে পাবে, নারীশক্তি পূর্ণ বিকাশ লাভ করিলে 
নারীর এইরূপ মনের, গতির ফলে বহির্জগতের কর্শক্ষেত্র- 
গুলি চস্থকর্ণাদি ইন্জিয়কে আনন্দ দান করিবে, সুরুচি ও 
স্থনীতির পরিচয় দিবে, মনকে প্রফুল্ল করিবে এবং মানুষের 


-” বন্ধুবৃদ্ধি'করিবে। 


নারী-প্রতিভা বিকাশের যথেষ্ট সুবিধা যেপায় নাই, 
তাহা ইতিহাসের দিকে তাকাইলেই বুঝাঃষাইবে । ফে- 
কোনে! দেশ ধরিয়াই বিচার করি না কেন, দেখিব, 
পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোক শিক্ষালাভ করিতেছেন অতি 
অল্পকাল। যেখানেও বা ইতিহাসের গোড়ার দিকে 
কিছু পরিমাণ রমণী শিক্ষা লাভ করিয়াছেন দেখা যায়, 
সেখানেও সেই সুদূর অতীত ও রর্তমানের মধ্যবর্তী একটা 
বিরাট কাল মেয়েরা শিক্ষা বিনাই জীবন যাপন করিয়া- 
ছেন। বহু অধিকারেও ভাহারা স্মরণাতীত কাল হইতে 
বঞ্চিত। : 

"অনেকে মনে করেন, “সৃষ্টির প্রথম যুগ হইতে আরম্ভ 
করিয়! অদ্যাবধি এই যুগ যুগাস্তর ” যে মেয়ের! গৃহকোণে 


Rs পুরুষের “অধীনতায়” ..অথবা আশ্রয়ে সকল অধিকার 


ত্যাগ করিয়া কাটাইয়াছেন, এই সত্যটাই ভাহাদের 
বহির্জগতের অধিকার লাভে অক্ষম বলিয়া প্রমাণ করি- 
তেছে। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও 
বলিবার অনেক থাকে । হ্ষ্টিটা যতদিন আদিম অবস্থায়, 
ছিল, ততদিন প্রকৃত্রিপিণী নারীদের 'স্থষ্টি ও সংসার, 


--প্নারীনসমস্যা”, 





পাজি পাস সাং পিসি পা 


গুছাইতে,, পারিবারিক জীবন গড়িয়া , তুলিতে এবং 


সন্তানকে একাস্তভাবে নিজ চেষ্টায় পালন করিয়া তুলিতেই 
সমস্ত প্রতিভা বুদ্ধি শক্তি ও সময় ব্যয় করিতে হইয়া- 
ছিল।, কিন্ত এখন বিজ্ঞান ও সভ্যতার, উন্নতির সহিত 
সষ্টির শৃঙ্খলা আনয়নে নারীর কাজ কমিয়া আসিয়াছে । 
গৃহসংসার ও সন্তান নারীর মনকে বহুল পরিমাণে মুক্তি 
দিয়াছে। ভবিষ্যতে আরে! দিবে। এই মুক্ত মন ও 
শক্তির ত একটা ক্ষেত্র চাই । সামান্ত একটা উদ্বাহরণেই 
এ কথাটা বুঝাইয়া বল! যায়। স্াষ্টর আদিষুগে মান্য 
বনে হিংস্র জীবদের, সঙ্গে একই জায়গায় বাস করিত। 
তৃখন সন্তানপালন মানে, ছিল বাঘ ভালুক নরখাদক 
প্রভৃতি সকলের হাত.হইতে শিশুকে বাচাইয়া অহুক্ষণ 
তাহাকে চোখে চোখে রাখিয়া! তদুপরি তাহার সমস্ত 
প্রয়োজন মিটান। তার 'পরের সভ্যযুগেও গৃহিপীকে 
ক্ষেত হইতে ফসল আনিতে হইত, নদী হইতে জল 
আনিতে হইত, দুগ্ধ দোহন করিতে হইত, ত্ৃতা, কাটিতে 
হইত, ধান ভানিতে হইত, ইন্ধন সংগ্রহ করিতে হইত, 
আরো কত সহস্র খুটিনাটি কাজ নিজহাতে করিয়া লইতে 
হইত। কিন্ত এই শ্রমবিভাগ ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির 
যুগে যখন কল খুলিলে বিছানার পাশে জল পাওয়া 
সম্ভব, বৈদ্যুতিক সুইচ, টিপিলেই উনান জালান চলে, 
রান্না চড়াইয়া দশ মাইল দুরে বেড়াইতে গেলেও পুড়িয়া 
যাইবার ভয় নাই, তখন যে-সব স্ত্রীলোক এতখানি 
অবসর পাইবেন, তাহা লইয়৷ তাহারা করিবেন কি? 
অবশ্য সব জ্বায়গাঁর.সকল নারীর এ অবস্থা এখনও হয় 
নাই। কিন্ত ক্রয়ে হইবে; এবং এখনই সকল সভ্যদেশে 
কতকগুলি নারীর অবসর আদিমষুগের নারীর 'মবসর 
অপেক্ষা অধিক হইয়াছে। 

তাহার উপর স্থষ্টিব্যাপারে পূর্বে গ্রতিদম্পতির যত 
সন্তান "থাকার প্রয়োজন ছিল, এখন তাহা নাই; কারণ 
পৃথিবী বাড়ে নাই কিন্ত মান্য বাড়িয়া চলিয়াছে।- 
এ ক্ষেত্রে পরিবার ছোট হইলে এবং বিবাহ বেশী বয়সে 
করিলে মেয়েদের অবসর আরো! বাড়িয়া! যাইবে । কতক. 
ব্য়ম পর্যাস্ত. অবিবাহিতার সংখ্যা বাড়িবে, 'কেহ কেহ 
চির্কুমারী থাকিবেন, বিধবা নারীও থাকিবেন। সুতরাং 
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মেয়েদের বহির্জগতের অধিকারে বঞ্চিত করিলে এতখানি 
উদ্ধত্ব শক্তি হয় অপব্যয় হইবে, নয় মরিচা পড়িয়া নষ্ট 
হইবে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ স্ত্রীলোকের.ভারমুক্ত মন ও 
অবকাশের খোরাক জোগাইবার জন্যই ত তাহাদের সকল 
অধিকার দ্বিতে হইবে। শৃঙ্খলিত দেহমনে স্ত্রীলোক 
যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, মুক্ত অবস্থায় তাহার 
অপেক্ষা বেশী দেওয়াই স্বাভাবিক । তাঁহার মানসিক শক্তি 
ও প্রতিভাকে পূর্বে যেখানে কেবল সংসাররচনায় 
লাগাইয়াছিলেন, নারী এখন তাহার কিয়দংশ বহু পরিমাণে 
অন্ত কাজে দিতে পারিবেন। যে সমাজে কোনে! শক্তির 
অপচয় হয় না, কোনো! মানুষ দান না করিয়া গ্রহণ 
করে না, সেই ত অর্থনীতির মতে আদর্শ সমাজ । কিন্তু 
আমাদের ধনীর ঘরে ঘুরে এবং মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রদেরও 
ঘরে অনেক নাবীকে কি জীবনটা বৃথা নষ্ট করিতে 
দেখিতেছি না? সমাজ-দেহের এতখানি শক্তিব অপচয় 
না করিয়া অবসরপ্রাপ্ত রম্ণীরা পূর্বের যে সময়টায় নদী 
হইতে জল আনিতে যাইতেন এখন সেই সময়ে অর্থ 
উপাৰ্জন করিয়া কলের ট্যাক্স, দিতে পারিবেন । যে 
সময়ে উনানে গোবর লেপিয়া কাঠ কয়লা ঘুঁটে 
কেরসিন ঘাঁটিয়া রন্ধন করিতেন, সেই সময়ে উপার্জন 
করিয়া বৈছাতিক চুল্লী ব্যবহার করিতে পারিবেন । 
এরূপ অবস্থা এখনও অধিকাংশের হয় নাই ; কিন্তু কাল- 
ক্রমে হইবে। এবং এখনই কাহারও কাহারও হুইয়াছে। 

নারীর গৃহকে সর্বাঙ্গহুন্দর করিতে হইলেও 
বহির্জগতে তাহার অধিকার, থাকা দরুকার। সন্তানকে 
নীরোগ সুস্থ ও সবল রাখিতে হইলে শুধু মায়ের নিজের 
ঘরটি হুন্দর হইলেই হয় না; সহর, প্রতিবাসী, রাস্তাঘাট, 
দবোকানবাজার, সবেরই উন্নতি দর্কার। ধনীর ও 
শিক্ষিতের ঘরের সন্তানকেও যে প্লেগে কলেরায় মরিতে 
দেখা যায়, বাহির হইতে রোগ কুড়াইয়া আনা তাহার 
কারণ নয় কি? মায়ের যদি রাষ্ট্রীয় অধিকার থাকে, তবে 
তিনি* সেই অধিকারের ফলে দোকানে ভেজাল বন্ধ, 
সহরের রাস্তা ঘাট পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থাকর করিতে পারেন। 
পুরুষ যে এ কাজ করিতে পারেন লা” তাহা নয়। তবে, 


পুরুষ ত ছেলেকে ভাত মাখিয়া খাওয়াইতে কি রাত্রি 


প্রবাসীস্্মাঘ, ১৩৩৩ 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় থং 


জাগিয়া সেবা করিতেও পারেন; তবু মাতাকেই এই কাজ 
করিতে হয় কেন? আসল কথা এই, যে, বহির্জগতেও 
মাতৃনেহের. এরূপ কার্য্যক্ষে্র আছে, যেখানে পুরুষেরা 
এখনও বিশেষ-কিছু কবিয়া উঠিতে পারেন নাই। 

মদ্যপ পিতা পুত্র ও-্বামীর অত্যাচারে ও অবহেলায় 
রমণীর সোনার সংসারই ছাই হইয়া ঘায়। পুরুষ 
এখানে নিজ সর্বনাশের সঙ্গে সঙ্গে রম্ণীরও সর্বনাশ 
করে। রমণীর যদি রাষ্ট্রীয় অধিকার থাকে, তবে “তনি 
দেশ হইতে এই বিষ চিরতরে দূর করিয়া দিতে পারেন । 
বর্তমান জগতে আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রে ও অন্তান্ত 
অনেক দেশে মদ্যপানের বিরুদ্ধে যে, সংগ্রাম হইয়াছে, 
মেয়েরাই তাহার, প্রধান উদ্যোগী, এবং সে সংগ্রামে 
বহু স্থলেই তাহারা জয়ী, হুইয়াছেন.। আমরা মুখে 
ষাহাই বলি না কেন, দরিদ্র রম্ণীকে পেটের দায়ে ঘর 
ছাড়িয়া কলে কার্খানায় কয়লাখনিতে ও পথে ঘাটে অঙ্ন 
উপাৰ্জ্জন করিতে যাইতে সকল দেশেই হয় এবং হইবে ।. 
কিন্ত ইহাদের স্বার্থের দিকে চাহিবার, অধিকার যদি 
ইহাদের ও অন্য নারীদের না থাকে, তবে দুর্বল দেহ ও 
অধীন মনের কলে বহু লাঞ্ছনা ভোগ ইহাদের করিতে 
হইবে'।' .মেয়েদের রাষ্ট্রীয় অধিকার থাকিলে দুর্বল 
নারীর দেহমন লঙ্জা-সন্্রম এবং জাত'ও অজত সম্ভনের 
দিকে মেয়েরা জাগ্রত দৃষ্টি রাখিতে পারিবেন । বহু দেশে 
মেয়েরা ইহ! করিতেছেনও ; কার্ধানাব মেয়েদের জন্য 
ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ফ্রান্সের মেয়েরা অনেক স্থরিধা 
করিয়া দিয়াছেন। নিউজীলগ্ডে গুস্থতিব ও শিশুর ধাত্রী, 
শুজধাকারিণী, চিকিৎসক এবং ওষধ ও খাছ্য সবুকার 
হইতে কিছুদিন পর্য্যন্ত দেওয়! হয়। 

পৃথিবীতে দেশে দেশে কালে কালে বহু সমবানল 
জলিয়াছে। রাষ্ট্র কি বাণিজ্য-যস্ত্রের স্বার্থে এই আগুনে 
পুরুষ নিজে পুড়িয়া মরিষাছে। কত শত শত ময়ের 
সোনার.সংসার ছারথার করিয়া তাহার! তাহাদের অভিশাপ 
কুড়াইয়াছে। যুদ্ধ-যন্ত্রের পেষণে শুধু যে মায়ের সন্তান, 
ভগিনীর ভ্রাতা, পত্নীর স্বামী ও কন্তার পিতা পিষ্ট হইয়া 
মরিয়াছে তাহা! নহে, রমণীর দেহ মন ও ললজ্জা-সম্তরম বহু 
লাঞ্ছনা সহ্‌ করিয়াছে; তাহার উপর তাহাকে একই 





) 


৪র্থ সংখ্যা] 


“নারীসমস্যা” 
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হাতে-ঘর ও বাহিরের পরিশ্রম করিয়া যুদ্ধের সরপ্তাম ও 


সৈনিকের -রস€ও জোগাইতে হইয়াছে। -পুরুষ যুদ্ধের 


নেশায় মাতিয়া যে হুঃখ সহজে সহ করিয়াছে, রমণীকে 
গৃহকোণে বিষাদের ভারে হুইয়া পড়িয়া তাহার 
দ্বিগুণ দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে। স্থৃতরাং যুদ্ধের 
নিদারুণতা রমণীর প্রাণে পুরুষের অপেক্ষা বহুগুণ 


'বেদনা দিয়াছে । হইতে পারে, ইহার ফলে স্বাধীন 


রমণীর! একদিন অগতে - শাস্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন। 
ইংলণ্ডের ' ভূতপূর্বব প্রধান মন্ত্রী লয়েড জঙ্জ বলিয়াছিলেন, 
“রমণীরা বা্রীয় ব্যাপারে পুরুষের সমান অধিকার 
পাইলে জাতিতে জাতিতে শান্তি স্থাপনের সহায়তা 
করিবেন এবং এই ষে''ভীষণ যুদ্ধের জন্ত আমরা দুঃখ 
করিতেছি," তাহার পুনরাভিনয় নিবারণ করিবেন। 
এ বিষয়ে আমাব বিশ্বাস পূর্বাপেক্ষা দৃঢ় হইয়াছে। 


“মেয়েরা ভোট দিবার অধিকার পাইয়া যদি জগতে 


ইতিহাসে একটা! যুদ্ধও কমাইয়! দিতে পারেন, তবে 
ভগবান্‌ ও মানুষের চক্ষে তাহাদের এ অধিকার সার্থক 
হইবে।” ইতি মধ্যেই "শাস্তি ও স্বাধীনতার জন্য নারী- 
দের অন্তর্ভাতিক সংঘ” (International 1598859 of 
Women for Peace and Liberty) এই ক্ষেত্রে কার্ধ্য 
খ্যাত মরিযছন। ছাদিয বা নিছক দিই মে 
'করেন। 

স্ত্রীলোক ' যখন জিন হয়, তখন তাহাঁকে 
'আবজ্জনার মত ঘর হইতে ঝাঁটাইয়া বাহিরে ফেলিয়া 
দিলেই.নিশ্চিন্ত হওয়া যায় ! কিন্তু পুরুষের দুর্নীতিব ফলে 
সে নিজেকে ত নষ্ট করেই, সঙ্গে সঙ্গে নিঙ্গ স্্রীপরিবারেরও 
বহু ছর্দশা করে । অপরের পাপে ভত্র স্রীলোকের এই যে 
লাঞ্জনাভোগ, মেয়েদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিলে ইহা বু 
পরিমাণে দূর করা যায়। ০০০০৮৪৮ 


Bs হইতেছে। 


মেয়েদের কেন Tara থাকা উচিত, সেই 
পুরানো কথাটা মোটামুটি বলিতেই এতথানি জায়গা লাগিল; 
অন্য ছু-চারিটা কথার মাত্র উত্তর দেওষা এখন সম্ভক 
অনেকে মনে করেন; “মানুষের মনটাও গৃহে. অর্থাগম 
অপেক্ষা জীর নিকট ন্নেহ-সহাহ্নভূতির অধিকতর 
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প্রত্যাশী ।” গৃহে অর্থ থাকিলে স্ত্রীর নিকট হইতে 
প্রাপ্ত অর্থ অপেক্ষা স্নেহ প্রেম বেশী আদরের জিনিষ 
সন্দেহ নাই। কিন্তু যে হতভাগ্য পঠদ্দশা শেষ 
হইবার পূর্বেই পিতামাতার আদেশে একটি স্ত্রী 
গলায় গাঁধিয়াছে, এবং বিশ টাকা উপাজ্ন করিবার 
পূর্বে চারিটি শিশুর পিতা হইয়াছে, তাহার স্ত্রীর স্নেহ- 
সহানুভূতি চোখের জলের রূপে স্বামীকে অভিষিক্ত ন! 
করিয়া যদি অর্থ রূপে ক্ষুধায় অন্ন জোগাষ, তাহাতে কি 
গৃহসংসারটা বড়ই তিক্ত হইয়া উঠিবে ? "্মাহিনার 
টাকার চেয়ে প্রেমময়ী পত্নীর হাতের সেবা স্বামীর পক্ষে 
অধিকতর লোভনীষ হওয়া স্বাভাবিক সন্দেহ নাই ।* 
কিন্তু ষে প্রেমমধীর হস্ত ছাড়া সেবা 'করিবার আর 


কোনো উপকরণ নাই, 'সে যদি পীড়িত, দরিদ্র, অথবা 


বহুপরিবারভারাক্রাস্ত স্বামীর সেবার উপকরণ নিজে 
সংগ্রহ করে, অথবা ধনী হইয়াও অবসরের সময় উপার্জন 
করিয়া স্বামীকে তাঁহার প্রিক্ন সামগ্রী উপহার দেয়, 
তাহাতে ত তাহার স্বামীর গৌরব বোধ করা উচিত। ' 
অনেকে মনে করেন, “মেয়েদের স্বাত্ত্য-বঞ্জিত করিয়া 
শাত্ তাহাদের স্বাধীনতার পথে কাটা গাড়িয়া দেন নাই ।” 
“পিতা, পতি, পুত্র, সৎ হইলে তাদের মধ্যে নারীর শিক্ষা- 
দীক্ষা! ও মনের স্বাধীনক্ফুর্তি আবার 'সেই-রকম হইতে 
পারে।” সংসারে সৎ মান্য এত ছড়াছড়ি গড়াগড়ি 
যাইতেছে না, যে, প্রত্যেক নারীর ভাগ্যেই পিতা পতি ও 
পুত্ৰগণ সকলেই সৎ হইবেন । ভাগ্যগুণে, হয় সাধু পিতাঃ 
কিম্বা সৎ পতি, একজন মাত্ৰও, যদি সকল নারীর কপালে 
জুটিত, তাহা হইলে সংসারে বু দুঃখ দূর হইয়া যাইত। 
তাহা যখন ঘটে না, ভখন নারীর দ্বাধীনভাটুকুও 'হরণ 
করিয়। তাহার মাথার দুঃখের বোঝা আর-একটু ভারী 
করিয়া দিবার কি প্রয়োজন আছে? পিতা, পতি ও. পুত্র 
সৎ হইলে -ত আব স্ত্রীলোক সাধ করিয়! কাটা-গাছে .চুল 
জড়াইয়া তাহাদের সহিত কলহ করিয়া "স্বাধীনতা" 
দেখাইরে ন!'। অথবা'ষদি স্বভাবের দোষে কোনে রমণী 
তাহা করেও, তাহা হইলে পায়ে শিকল বাধিয়া তাহাকে 
মধুরভাবিণী সুবিনীতা করা যে কত কঠিন, তাহা এই 
শাল্সপ্রগীড়িত দেশেও আমরা ঘরে ঘবেই দেখিতেছি। 
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কেহ কেহ মনে করেন, প্রাঈীনভারতে অর্থাৎ বৈদিক- 
যুগেও নারী “স্বাতন্ত্যবর্জ্জিতা” ছিলেন, কিন্তু তথাপি 
তাহারা "প্রথিতনায়ী শৌর্ধযবীর্য্যশালিনী মহিম্ময়ী” হইতে 
পারিয়াছিলেন। “স্বাতন্ত্যবর্জিতা” বলিতে কি কি 
বোঝায়, ঠিক জানি না। কিন্তু মন্থু প্রভৃতি স্মৃতি ও 
সংহিভাকাবেব আইন মানিয়া চলিলে স্ত্রীলোকের যে 
অবস্থায় থাকিতে হয়, বৈদিকযুগের নারীর সে অবস্থা 
ছিল ন!! অতি প্রাচীন যুগে ভারতনাবীর অধিকার 
বহক্ষেত্রে ব্যাপ্ত ছিল বলিয়াই তাহারা কিছু কৃতিত্ব 
দেখাইতে পারিয়াছিলেন ; তৎপরবর্ী যুগে সে-সব 
অধিকারে বঞ্চিত হইয়। খ্যাতি কি শোৌর্ধ্যবীর্য্য কিছুই 
তাঁহারা, সাধারণতঃ, পূর্বের মত দেখাইতে পাবেন 
নাই। মন্থ বলিয়াছেন, ‘স্্রীদিগের পৃথক্‌ যন্ত্র, ব্রত 
ও উপবাস নাই”) কিন্তু পণ্ডিতের! বলেন, “খখেদে 
এরূপ কোনও উক্তি দেখিতে পাওয়া যায় 
না; বরং স্রীগণ পতির সহিত একত্র যজ্ঞ করিতেছেন 
এবং বনিতাগণ যজ্ঞে নিযুক্ত আছেন, এইকপ বহু 
উক্তি বহু মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।” খণেদেব 
মন্ত্রচনার কালে বহু নারী আজীবন অবিবাহিতা থাকি- 
তেন। “খথেদে নিষ্লিখিত নারী-খধিগণের উল্লেখ দেখা 
যায় £--ঘোষা, র্যা, লোপাঁমুদ্ৰা, বিশ্ববার!, অপালা, 
ইন্দাণী বা শচী এবং সর্পরাজ্ঞী প্রভৃতি। ইহারা সকলেই 
খক্‌ বা মন্ত্র রচনা করিয়া খষিপদবাচ্যা হইয়াছিলেন।* 
“বিশ্ববারা কেবল যে মন্ত্র রচনা করিয়াই জগতে প্রসিদ্ধি 
লাভ কবিয়াছিলেন, তাহা নহে; পরস্ধ অগ্নির স্তব উচ্চারণ 
করিয়া খত্বিকেরও কাধ্য সম্পাদন করিয়াছিলেন । 
বিশ্ববারা নারী, অথচ তিনি হোতা, তিনি উদ্‌গাতা, 
তিনি অধ্বযু্য এবং তিনি স্বয়ংই তাহার কৃত যজ্ঞের ব্রহ্ম।। 
পাঠক এস্থলে স্পষ্ট দেখিতেছেন, বৈদিক যজ্ঞাদি কার্ষ্যের 
নমস্ত অধিকার নারীতে বর্তমান” ( অবিনাশচন্দ্র দাস।) 

বৈদিক যুগের পরেও হারীতম্থতিতে দেখিতে পাঁওয়। 
যায়,-ষে, পূর্বে কুমারীদের ব্রক্মবাদিনী ও সদ্যোবধূ এই ছুই 
শ্রেণীতে বিভাগ করা হইত । ব্রহ্মবাদিনীরা বেদাদি পাঠ ও 
আলোচনা করিতেন ; সদ্যোবধৃবা গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ 
করিতেন। উভয়েরই উপনয়ন হইত। ব্রহ্মবাদিনীরা 





প্রবাসী-_মাঘ, ১৩৩০ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


৬282 
স্বাধ্যায়, সমিধ্‌ আহরণ ও ভিক্ষাচর্য্যায় অধিকারী ছিলেন। 
ইহার। আজীবন কুমাবী থাঁকিতেন। গার্গা, স্থলভা, 
রামায়ণেব শবরী, ভবভূতির উত্তরচরিতের আত্রেয়ী, ইহারা 
সকলেই ব্রদ্ধবাদিনী ছিলেন। উত্তররামচরিতে দেখিতে 
পাই, আত্রেয়ী লবকুশ প্রভৃতি পুরুষ ছাত্রদের সহিত প্রতি- 
দ্বন্দিতা করিয়া! পড়িতেন, এক আশ্রম হইতে আর-এক 
আশ্রমে পাঠের স্থবিধাব জন্য আপনি চলিয়া ষাইতেছেন, 
ইত্যাদি। মহ প্রভৃতির বহু শাসনই আধুনিক হিম্দুগণ 
স্থবিধাবাদের হ্বন্ত অথবা অন্ত নানা কারণে মানেন না; 
স্থতরাং স্ত্রীলোকের স্বাতস্্য লোপের বেলায়ই বেশী 
কড়াকড়ি করিবাব উৎসাহও না দেখাইলে পারেন। 

শাস্ত্রে, বিবাহে অর্থগ্রহণ পাপ; স্ত্রীধন হরণের ফল 
নরকবাস; ছাত্রজীবনে বিবাহ নিষিদ্ধ; সপিণ্ড! কন্া 
বিবাহ নিষিদ্ধ; হীনক্রিয়। নিপ্পুরুষ, নিশ্ছন্দ ও যন্া 
কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগগ্রন্ত পরিবারে বিবাহ বারণ। কিন্ত 
বিবাহে অর্থ গ্রহণ ন| কবিলেই আজকাল খবরের 
কাগজে নাম উঠে, ও ছাত্রজীবনে বিবাহে আপত্তি -. 
করিলে মা-বাবার প্রতি সম্মান দেখান হয় ন!। সপিণ্ড| 
বিবাহও অনেক স্থলে চলে; হীনক্রিয়ের ও নিস্ছন্দ 
অর্থাৎ মৃখের অর্থ সহ কন্তা। গ্রহণ প্রায়ই দেখা যায়ঃ 
অন্তান্ত নিষেধও গ্রাহ্‌ কবিতে ব্যস্ত কম লোকে। 
নিম্পুক্রুষ পরিবারের কন্তা কোথাও অবিবাহিত বসিয়া 
থাকে না; বরং শ্বশুরের সম্পত্তির লোভে ভাবী জামাই- 
দের ঘোড়দৌড় লাদিবার সম্ভাবনা ঘটে। প্রাপ্চ- 
যৌবন! কন্তাকে তিন বৎসর অপেক্ষা করিয়া নিজ 
ইচ্ছামত পভিববণ করিতে শান্তর উপদেশ দিয়াছেন; 
কিন্ত আধুনিক লেখকলেখিকাদের মতে স্বমতে বিবাহ 
একটা লজ্জার বিষয় । 

আবশ্যক হইলে যুদ্ধ করাও স্ত্রীলোকের পক্ষে গহিত 
নয়, বরং গৌরবের বিষয় বলিয়াই যাহারা মনে করেন, 
তাহারা পুরুষের সহিত “প্যারেড করিয়! যুদ্ধ শিক্ষা 
করাতে” কেন আপত্তি করেন, জানি ন! | যুদ্ধক্ষেত্রে 
পুরুষের পাশে দবাড়াইয়|। পুরুষেব বিরুদ্ধে যদি যুদ্ধ 
করা যায়, তবে তাহার পূর্বে এই প্রকৃত পুরুষোচিত 
বিস্তাট। পুক্ষের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিখিয়! 
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রাখিলে ত জয্মলাভের সম্ভাবনাটা বাড়ে বই কমে 
না। “স্বধৰ্ম্ম ও সম্মান রক্ষার জন্য” যদি কোনে! 
মহিলা আত্মহত্যা করিয়া “তৃণ খণ্ডের ন্যায় অনায়াসে” 
পুড়িয়া ন! মরিয়া শক্রনিধন করিয়া জয়লাভ করিতে 
পারেন, কিম্বা প্রাণ ও মান একত্রে রাখিবার চেষ্টাটাঁও 
করেন, তবে আমি ত তাহাকেই অধিক সম্মান 

1 

প্যাধীনতা* কথার অর্থেই বোবা যায়, ইহা 
উচ্ছ্‌ঙ্খলতা নহে। যে-দেশের পুরুষমান্যদের ঘাড়ের 
উপর মাথা থাকিতে দিনে-ছুপরে নারীহরণ ও নারীর 
উপর অত্যাচার হয়, সে-দেশে নারীকে পুরুষের অধীনে 


রাজপথ 
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বা আশ্রয়ে রাখিয়া নিরাপদ রাখার কল্পনাটা ভীষণ ও 
ক্রুর উপহাস। যে মানুষ নিষ্ষেকে নিজে শাসন 
করিতে ও রক্ষা করিতে শিখিয়াছে, তাহার কোনো 
উপরিওয়ালার প্রয়োজন হয় না। পরের শাসন 
মানুষের পায়ে বেড়ি পরাইতে পারে, চক্ষু অন্ধ করিয়া 
দিতে পারে, মনের প্রদ্ধীপে ছাই চাপা দিতে পারে, 
কিন্ত মানুষ গড়িয়া দিতে পারে না। মুক্ত মন, জাগ্রত 
দৃষ্টি, ও পূর্ণ অধিকারই মান্যকে নিঙ্গ পথে নিজ প্রকৃত 
লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর করিতে সহায়তা করে। মানব 
জাতির অর্ধাংশেরই কি কেবল লক্ষ্য লাভ করা 


দরুকার? 


শ্রী শান্তা দেবী 
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ববেশ্বর কক্ষ হইতে নিষক্কান্ত হইয়া যাওয়ার পর 
স্থমিত্রা ক্ষণকাল নির্বাক্‌ হইয়া তথায় ঈড়াইয়! রহিল । 
ক্রোধে, দুঃখে, দ্বণায়, লজ্জায় তাহার চক্ষু ফাটিয়া 
অশ্রু নির্গত হইবার উপক্রম করিতেছিল। সে ভূমিতলে 
দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তাহা বোধ করিতে লাগিল। 

কন্তার আচরণে জয়ন্তী মনে মনে অতিশয় বিরক্ত ও 
চিন্তিত হইলেও উপস্থিত অবস্থায় সে-ভাব মুখে প্রকাশ 
করা তিনি সমীচীন বোধ করিলেন না। কঃঠস্বর যথা- 
. শক্তি কোমল করিয়া তিনি বলিলেন, “*হরেশ্বরকে 
নিয়ে ক্রমশঃ একটু অসুবিধা হয়ে দড়াচ্ছিল, মে যখন 
সহজেই গেল তখন এ ব্যাপারটাকে আর বাড়িয়ে 
তুলো না, স্মিত্রা।” 

স্থমিত্রা তাহার আনত-আর্্ নেত্র উখ্িত করিয়া 
কহিল, “একে তুমি সহজে যাওয়া বল্ছ, মা? তোমার 
দারোয়ান দিয়ে স্থবেশ্বর-বাবুকে গলাধাকা! দিয়ে বাড়ীর 
বার করে’ দিলে কি এর চেয়ে বেশী হত বলেঃ 
তোমার মনে হয়?” 

সমিআর কথা শুনিয়া জয়স্তীর মুখ অসস্তোষের 


কহিলেন, “নিজের মান ধে নিজে নষ্ট করে, তার মান 
কেউ রাখতে পারে না !* 

ক্ষণকাল নির্বাক্‌ থাকিয়া স্থমিত্রা বলিল, “নিজের 
প্রাণ বিপন্ন করে’ যিনি তোমার মেয়ের মান রেখে- 
ছিলেন, তিনি নিজে মান রাখতে পারেন না এ কথা 
কি তুমি সত্যি-সত্যিই বিশ্বাস কর?” 

এই উপকার-প্রাপ্তির উল্লেখে মনে মনে অলিয়া 
উঠিগ়্া জয়ন্তী বিদ্রপ-বিকৃত স্বরে কহিলেন, “কবে 
কোন্‌ যুগে কি করেছিল নাঁকরেছিল বলে' চিরদিনই সে 
হাতে মাথা কাটবে নাকি? তুমি জানো, স্বরেশ্বরের 
সঙ্গে তোমার এই মেলামেশার জন্যে বিমান এ বাড়ীতে 
আসা কমিয়ে দিয়েছে ?” 

জয়স্তীর কথা শুনিয়া! স্থমিত্রা বিল্রয়-বিশ্ফারিত নেত্র 
ক্ষণকাল জয়ন্তীর প্রতি চাহিয়া রহিল; তাহার পর 
কঠিন স্বরে বলিঙ্গ, “তাই বুঝি তোমরা স্থরেশ্বরঞ্বাবুর 
এ বাড়ীতে আসা বদ্ধ কর্বার জন্যে এই মিথ্যা অপবাদের 
ষড়যন্ত্র করেছ ?* 

স্থমিজার এ কথায় বিশেষরপ চিন্তিত হইয়া! জয়ন্তী 
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তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, “ববর্দার স্থচিত্রা, বিমানকে 
তুমি এবিষষে কোনো কথা বোলো না! এ চিঠির 
সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।” 

"কেমন করে" তুমি জান্লে যে তার সম্পর্ক নেই ?” 

“এ একজন কোন্‌ হরেন্দ্রনাথ সেন লিখেছে-_-একে- 
বারে অন্ত হাতের লেখা । চিঠি নিয়ে তুমি দেখতে 
পাব বলিয়া জয়ন্তী পত্রধানা হ্থমিত্রার দিকে বাড়াইয়া 
ধরিলেন । 

স্থমিত্রা হাত সরাইয়া লইয়া! কহিল, “চিঠি আমি 
দেখতে চাই নে, কিন্তু এ চিঠি যে বিমান বাবু লেখান নি 
তা তুমি কি কবে? জান্লে ?” 

ব্যন্ত হইয়া জয়স্তী কহিলেন, “যে-রকম করে'ই হোক 
আমি তা জানি!” 

“তা হলে কে এ চিঠি লিখেছে তাও বোধহয় 
তুমি জান?” 

এই কঠিন প্রশ্নে উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া জয়স্তী বিব্রত 
হইয়া উঠিলেন। ক্ষণকাল বিমৃঢ়ভাবে নিঃশব্দে চাহিয়া 
থাকিয়া সহসা স্থমিত্রার সঙ্গিকটে উপস্থিত হইয়া তাহার 
হাত চাপিয়। ধরিয়া! বিহ্বলভাবে বলিলেন, “লক্ষ্মীটি 
সুমিত্ৰা, এ কথ! নিয়ে মিছিমিছি গোল করিস্‌ নে! 
আমি তোর মা, আমার কথা বিশ্বাস কর, যা হয়েছে 
ভালই হয়েছে । তুই ছেলেমানুষ, তাই সব কথ বুঝতে 
পাবুছিস্‌ নে! 

“সত্যি-সত্যিই বুঝতে পার্ছি নে!” বলিয়া 
উচ্ছলিত অশ্রু রোধ করিতে করিতে স্থ্মিত্রা ডৃয়িং- 
রূম হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু নিজ কক্ষে 
পদার্পণ করিবামাত্র তাহার এতক্ষণের যত্ব-নিরুদ্ধ 
দৃঢ়তা তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিল। তাহার 
অবনন্ন ক্রিষ্ট দেহ একটা ইজিচেয়ারে বিলুন্তিত হইয়া 
পড়িল এবং নেত্র হইতে অসংরুদ্ধ তপ্ত অশ্রু নিরবচ্ছিন্ন 
প্রবাহে ঝরিতে লাগিল। তাহার পব বহু ক্ষণ পরে 
সে ষঞ্চন বর্ধাবিধৌত আকাশের মত তাহার ছুঃখ-পরিসিক্ত 
হৃদয়ের মধ্যে অবলোকন করিবার অবকাশ পাইল, 
দেখিল নিভৃত-নিহিত কোন্‌ বস্তুর উজ্জ্বল প্রভায় তাহার 
ঘনকষ্ণ মেঘের মত দুঃখ ও মানি কখন অলক্ষিতে 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩৩৩ 
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বিচিত্র বর্ণে বঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে ! স্থবেশ্বরকে সে 
যে-সকল কথ! বলিয়াছিল এবং তদুত্তরে স্থরেশ্বর 
তাহাকে যাহা বলিয়াছিল তাহা সে মনে মনে বারম্বার 
আলোচনা করিয়া দেখিতে লাগিল, এবং যতই আলো- 
চনা করিয়া দেখিতে লাগিল ততই বুঝিতে পারিল যে 
বাকোর সাহায্যে পরম্পরে যতখানি ব্যক্ত করিয়াছে, 
বাক্যের ফাকে ফাকে তদপেক্ষা অনেক অধিক ব্যক্ত 
হইয়া গিয়াছে এবং ঘটনাস্থলে জয়ন্তী প্রবেশ করায় 
যতটুকু পরিতাপেব কারণ ঘটিয়াছিল জয়ন্তী প্রবেশ না 
করিয়া! সেদিনকাঁর ঘটনা পরিসমাপ্ত হইলেই মোটের 
উপর অধিকতর পবিভাপের কাবণ ঘটিত। 

সন্ধ্যার পর বিমাঁনবিহারী নিযমিত বেড়াইতে আসিয়া- 


'ছিল। ভ্রয়ি-বমে আর সকলেই সমবেত হইয়াছিল, 


শুধু স্থমিত্রা আসে নাই। দ্বিগ্রহরে প্রমদ্াচরণ বেদাস্ত- 
ভাষ্যের যে-অংশটুকু পাঠ করিয়াছিলেন তাহা দ্বিতীয়বার 
আলোচনা করিয়া লইবার উদ্দেশ্তে বিমানবিহাবীকে 
বুঝাইতে বিবিধ প্রকারে চেষ্টা করিতেছিলেন ; কিন্তু " 
বিমানবিহারী সে কুট প্রসঙ্গের মধ্যে মনঃসংযোগ করি" 
বার কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া অনাগ্রহ-ভরে শুধু তাহা 
শুনিয়া যাইতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে ছুই-একটা অসংলগ্ন 
বাক্যের প্রয়োগে কোনো প্রকারে আলোচনায় যোগ 
রাখিয়! চলিয়াছিল। - 

সমস্ত দিনের পরিশ্রম ও ক্লান্তির পর গ্রমদাচরণের 
নিকট বেদাস্ত-ভাষ্যের লোভে যে বিমানবিহারী উপস্থিত 
হয় নাই, এবং প্রমদাচরণ ষে তাহার লক্ষ্য নহেন, উপলক্ষ্য, 
একথা প্রমদাচরণ বুঝিতে না পারিলেও জয়ন্তীর বুঝিতে 
বিলম্ব হয় নাই। তাই অদুর-ভবিব্যতের এই ডেপুটি- 
জামাতার মনৌরগ্রনার্থে জয়ন্তী বিমলাকে বলিলেন, 
*“বিম্ল, স্থমিত্রা এখনও এলো না কেন? তাকে ডেকে. 
নিয়ে আয় ত, বিমানকে ছচারখান গান শোনাবে ।” 

এই প্রস্তাবে বিমানবিহারী উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং 
তাহার ক্রমবদ্ধনদশীল অসহিষ্ণুতা হইতে মুক্ত হইয়া বেদাস্ত- 
ভাষ্যের আলোচনার প্রতি সহসা এমন মনোযোগী হইয়া 
উঠিল যে শাত্তানশীলনে জয়ন্তীর এই বিস্বসম্পাঁদনের জন্ত 
প্রমদাচরণ মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়। উঠিলেন, এবং ক্ষীণ 
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গরতিবাদা্থ মৃদু কঠে কহিলেন, “আ না। 
আমর! এই আলোচনাটাই শেষ করি।” 










স্তচর্চচা আজ বন্ধ থাক্‌ { সমস্ত দিন খেটেখুটে 
মানেরই বা এ-সব ভাল লাগবে কেন ?” 
বিহারী বিলক্ষণ-রূপেই জানিত যে প্রতি- 
গতায় জয়ন্তীর সহিত গ্রমদাচরণ পারিয়া উঠিবেন না; 
মুহূর্তে স্থমিত্রা উপস্থিত হইবে, সেই মুহূর্তেই বেদাস্ত- 
ভাষা বন্ধ করিতে হইবে । তাই সে জয়ন্তীর কথার উত্তরে 
-'স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এমন কথা বলিল যাহাতে মনে হইল যে 
‘ বেদাস্তভাষ্য ভিন্ন সে অপর কিছুই চাহে না, এবং সে 
সন্ধ্যায় তাহার একমাত্র অভিলাষ ছিল বেদাস্তভাষ্যের 











গগরে বিমলা যখন ফিরিয়া আসিয়! বলিল 
1 ধরিয়াছে বলিয়। শুইয়া আছে, আসিতে 
সেই সংবাদে উৎসাহিত হইয়া প্রমদাচরণ 
স্তভাষা আলোচনা করিতে উদ্যত 
বিযানবিহারী সহসা উঠিয়া দাড়াইয়! 
কহিল, “আজ আমার একটু বিশেষ কাজ 
জ তা হলে এখন আসি।” 
রণ ব্যগ্ৰ হইয়া বলিলেন, “কিন্ত আমাদের 
আলোচনাটা ' ত শেষ হল না, মাঝখানেই রয়ে গেল !» 
বিমান সু হাসিয়া কহিল, “বাকিটা আর-একদিন 
শেষ করা যাবে, আজ একটু দরকার আছে।” 
ক্ুম্মনে প্রমদাচরণ কহিলেন, “আচ্ছা, তাহলে থাক ।” 
বিমান প্রস্থান করিলে জয়ন্তী অদ্যকার ঘটনাটা 
কতকটা পরিবর্তন, কতকট! পরিবজ্জন, এবং কতকটা 
পরিবর্ধন করিয়া প্রমদাচরণকে জানাইলেন। 
সমস্ত শুনিয়া প্রমদাচরণ মনের মধ্যে গভীর ভাবে 
ব্যথিত হইলেন। মস্তকের কেশের মধ্যে দশ-বারো৷ মিনিট 
 ভ্রুতবেগে হস্ত সঞ্চালন করিয়া অবশেষে জয়ন্তীর মুখের 
দিকে চাহিয়া বলিলেন, “তুমি ভুল করেছ, জয়ন্তী । 
আমরা ত মানুষ নিয়েই চিরকালটা কাটিয়েছি, মান্য 
রর আমর [চিনি । স্থরেশ্বর কখনই তা নয়!” 
জয়ন্তী ক্রুদ্ধ হয় কহিলেন, “শেষ দশ বৎ্লর ছি. 

















সেকি কেরাণীগিরি কি ্ 


জয়ন্তী মাথা নাড়িয়া কহিল, “রক্ষে কর! তোমার ও ' 
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মানুষ চেন কি?” 
এই অভিযোগের পর প্রমদাচরণের আর কোনও 
বলিতে সাহস হইল না, তিনি নিঃশব্দে বসিয়া 
জয়ন্তী ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, 
চিন্তে পার ; কিন্তু আমি মেয়েমাহুয চিনি 
এবাড়ীতে আসা বন্ধ না করলে তোমার 
ভাল হত না। যা হয়েছে ভালই হয়েছে ।» 
“ভাল হলেই ভাল।” বলিয়া গ্রমদাচরণ 
করিয়। অন্দরে প্রবেশ করিলেন। 
[১৮] : 
টি সহিত স্থরেশ্বরের সংঘর্ষের প 
দিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। বিজয়ী 
যেমন সমর হইতে প্রত্যাবর্তনের পর পরম 
পুলকের সহিত নিজের অন্ত্রসমূহ নাড়িয়া-চাড়ি 
বেক্ষণ করে, স্থরেশ্বর ঠিক সেইরূপে এ কয়েক দি 
তাত ও চরকা লইয়া প্রায় সমস্ত সময় কাটাইয়া 
স্বদেশ-প্রেমকে অবলম্বন করিয়া এতদিন যাহা শর 
আকর্ষণ করিত, সুমিষ্ট তরল অন্থরাগে সিক্ত 
এখন তাহ! সরস হইয়! উঠিয়াছে ! চরকা ধরিয়! 
স্বরেশ্বরের হাত হইতে আর মোটা হত] বাহির হয় 
কেমন করিয়া প্রাণের আবেগটুকু অঙ্গুলীর 
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, টিপ দিলেই তা 
রাশি রাশি মিহি স্থতা অবলীলাক্রমে বাহির হইতে 
থাকে আর মনে হয় কোনো একজন বিশেষ ব্যক্তির 
বয়নার্থে তাহ! সঞ্চিত করিয়া রাখিলে ভাল হয়। যত 
গুলি তাত নামিতেছে, স্থরেশ্বর প্রত্যেকটিতেই মি! 
সুতা চড়াইতেছে এবং সেই শাড়ীগুলির পাড়ের রং: 
প্যাটার্ণের জন্য ঢাকার কারিগরের সহিত পরামর্শ ও 
আলোচনায় ঘণ্টার পর ঘণ্ট। কাটিয়া যাইতেছে । 
দ্বিপ্রহরে ভারাস্থন্দরী নিজ কক্ষে বসিয়া মহাভার, 
পড়িতেছিলেন, এবং সুরেশ্বর ও মাধবী তাহাদের চরকা 
ঘরে বসিয়া চরকা কাটিতেছিল। টা 
কথায় কথায় মাধবী বলিল, “দাদা, স্থা 
চরকা পাঠিয়ে দিতে বলেছিল, কট্‌ দিলেন ন 








. নয়, পাঠিয়ে দেওয়াই শক্ত! কয়েক দিনই ত ভাব ছি, 
কিন্তু কোনো উপায়ই ঠাওরাতে পারছি নে।” 
মাধবী ক্ষণকাল চিন্ত। করিয়া কহিল, “এক কাজ 
__ করুলে হয় না? একখানা চিঠি লিখে কানাইকে দিয়ে 
__ একটা চরক! হি পাঠিয়ে দাও ?” 

 মাধবীর কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিয়া ুরেশ্বর কহিল, 
__ পতা হলেই হয়েছে! গিন্নীর চোখে যদি পড়ে তাহলে 
_ কানাই যাবে পুলিশে আর চরকা যাবে উনোনে ! গিন্নীকে 
টপকে একেবারে স্থমিত্রার হাতে পৌছে দিতে হবে। 
একবার স্থমিত্রার হাতে পৌছলে তখন নিশ্চিন্তি । 
ক্থমিত্রাকে গিন্নী সহজে পেরে উঠবেন না, সেগিনীর চেয়ে 
অনেক শক্ত 1 

স্থরেশ্বরের কথা শুনিয়া চিন্তিত মনে মাধবী পুনরায় 
| কাটিতে আরম্ভ করিল; তাহার পর অকস্মাৎ 
কটা কথা খেয়াল হওয়ায় চরকা বন্ধ করিয়া আগ্রহ 
সহকারে বলিল, “একটা উপায় আছে, দাদ! ?” 
একি? 

সহাস্য-মুখে মাধবী বলিল, “তুমি যদি অনুমতি 
দাও আমি নিজে গিয়ে স্থমিত্রাকে চরকা দিয়ে আস্তে 
পারি। আমি যেন চরকা বিক্রী করে' বেড়াই সেই 
পরিচয়ে গিয়ে স্থমিত্রাকে একটা চরকা দিয়ে আস্ব । 
তারা বড় লোক, দাম যদি দ্যায় দাম নেবো) আর দাম 
যদি দিতে না পারে তখন অগত্যা তোমার পরিচয় দিয়ে 
বিনা-মূল্যেই চরকা দিয়ে আস্ব।” 

_ বিস্মিত-শ্মিতমুখে স্থরেশ্বর কহিল, “বলিম্‌ কি রে, 
সুমিত্ৰা ? তুই নিজে সেই অপরিচিত বাড়ীতে গিয়ে 
চরকা দিয়ে আস্তে পার্বি ?% 

মাধবী সহাস্ত-মুখে বলিল, “নিশ্চয়ই পারব ! 
তোমাদের স্বরাজ লাভের চেষ্টায় এটুকু আর পার্ব 
না?” বলিয়া হাসিতে লাগিল। 

7 গ্পামার বোন বলে’ তোকেও যদি অপমান. করে? 
দি স্পাই বলে ?” 

মাধবী হাসিতে হাসিতে বলিল, কজন মার 
কাছে তোমার বোন বলে’ আমি পরিচয় দেবো! না। এক- 































্ স্থরেশ্বর মৃতু হাসিয়া বলিল, “চরকা দেওয়া শক্ত | 


খানা বন্ধ-গাড়ীতে ছু-তিনটে চরকা নিষ্কে কানা 





সঙ্গে স্ুুমিত্রাদের বাড়ীতে উপস্থিত হব । প্রথমে এম 


“গিয়ে স্বমিত্রার সঙ্গে দেখা করব, তার পর চরকার কথা 





বলে’ তাকে রাজি করে’ একটা 
আনিয়ে নেবো |” 2 
“যেমন অবলীলাক্রমে বলে’ গেলি, ব্যাপারটা ঠিক রঃ 
তেমন সহজ নয় মাধবী!” 
মাধবী গাস্তীর্ধ্য অবলম্বন করিয়া কহিল, “কিন্তু খবৰ টা 
শক্ত বলে’ও ত আমার মনে হচ্ছে না। একজন ভদ্র- 
লোকের বাড়ী গিয়ে একটি মেয়েকে একখানি চরকা 
দিয়ে আসা। সে মেয়েটি আবার নিজেই চরকা 
পাবার জন্যে উৎস্থক হয়ে রয়েছে।” 
কথাটা প্রথমে কৌতুক-পরিহাসের এনি 
উঠিয়াছিল, কিন্তু ক্রমশঃ কথায় কথায় বাস্তব হইয়া 
উঠিবার উপক্রম করিল। মাধবীর কথাটা একেবারে 
উপেক্ষণীয় বলিয়া স্থরেশ্বরের আর মনে হইল না। 
এমন কি ইহা ভিন্ন উপায়ান্তরও আর নাই বলিয়াই 
তাহার মনে হইতে লাঁগিল। অপর পক্ষে মাধবী এই 
কৌতুকপ্রদ কাৰ্য্য সম্পাদন করিবার উৎসাহ ও 
উদ্বেগ ভোগ করিবার জন্য ক্রমশঃ প্রলুব্ধ হইয়া 
উঠিল। ব্যাপারটায় এমন একটু রঙ্গ ও সাহসিকতার 
কথা ছিল যে তাহার উত্তেজনা! মাধবীকে প্রবলভাবে 
প্ররোচিত করিতে লাগিল। তাহা ছাড়া, যে বিচিত্র 
পদার্থটি তাহার দাদাকে এমন গভীর ভাবে আলোড়িত 
করিয়াছে তাহাকে দেখিয়া আপিবার একটা কৌতুহলও 
ছিল। 
হরেশ্বর একটু চিন্তা করিয়া বলিল, “সহজভাবে 
যদি কাজটা করে’ আস্তে পারিস তা হলে না হয় তাই 
করু। যাস্‌ ত কবে যাবি? আজই?” 
মাধবী উৎফুল্ল হইয়া! বলিল, “এখনই । তুমি রাম- 
দীন কোচমানের একখানা গাড়ী আনিয়ে দাও, আর 
আমার সঙ্গে কানাই চলুক। আমি ততক্ষণ মা'র মতটা 
নিয়ে আসি।৮ | 
“মা যদ সমিত্রাদের বাড়ী তোর একলা যাও 
আপত্তি করেন নাস 


চরকা গাড়ী হন 





























2 পন্ড 





পাস পাস 


“সে আমি যতটুকু বল৷ দর্কার তা ব'লে মার মত 
করিয়ে নেবো ।” বলিয়া মাধবী তারানুন্দরীর উদ্দেশে 
প্রস্থান করিল; এবং ক্ষণপরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 
পার মত করিয়েছি। তুমি গাড়ী আনাবার ব্যবস্থা কর” 
গাড়ী আসিলে মাধবী স্থরেশ্বরকে বলিল, “কোন্‌ 
চরকাটা স্থমিত্রাকে দেবে, দাদ! ?” 

_ যমৃতগ্তলা চরকা গৃহে উপস্থিত ছিল তন্মধ্যে স্থরেশ্বরের 
তাল চরকাটাই সর্বোৎকৃষ্ট । স্থরেশ্বরের মনে মনে 
ইচ্ছা হইতেছিল সেই চরকাটাই স্থমিত্রাকে পাঠাইয়া দেয়, 
কিন্ত কোন্‌ দিক্‌ হইতে কেমন একট! সঙ্কোচ আসিতে- 
ছিল বলিয়া তাহা প্রকাশ করিয়! বলিতে পারিতেছিল না; 
তাই মাধবীর প্রশ্নের উত্তরে সে-ই মাধবীকে প্রশ্ন করিল, 
“তুই কি বলিস? কোন্টা দেওয়া যায়?” 
মাধবী স্মিতমুখে বলিল, “আমি বলি তোমার নিজের 
হাতের চরকাটা দাও। তুমি নিজে নৃতন একটা চরকা 
ঠিক করে’ নিতে পার্বে, স্থমিত্রা এই প্রথম চরকা অভ্যাস 
করবে, তার পক্ষে একটা ভাল চরকা দরুকার 1” 
 মাধবীর কথায় স্বরেশ্বরের মুখ ঈষৎ রঞ্জিত হইয়া! 
উঠিল; সে মৃতু স্মিতমুখে বলিল, “তোর চরকাটাও ত 
ইটেই দে না কেন?” 
বলিল, “আমার চরকার চেয়ে তোমার চরকাট। 
নেক ভাল। ত! ছাড়া তোমার চরকাটা স্থমিত্রার 
হাতে ভাল চল্বে।”  বলিয়! মুখ টিপিয়া একটু 
 হাসিল। - 
_. মাধবীর পরিহাসে কপটক্রোধ-ভরে স্থরেশ্বর বলিল, 
“তোর মাথা হবে! এত আর বিপিন-বোসের মোটর- 
কার নয় যে তুই চড় নেই বৌ বৌ করে’ চল্বে।” 
মাধবী কুষ্ট-শ্মিত মুখে বলিল, “না দাদা! একটা 
. ভাল কাজে যাচ্ছি এখন যা-তা কথা বলে? যাত্রা নষ্ট 
কোরো না!” 
*বিপিন-বোসের সে গুণও লা নাকি রে?” 
ইত এৰ নিলি কবে, ব, মাধবী 2 
‘যাও! বেশী ফাজলামী কোরো না। আমার এখন 

















































নষ্ট কবুবার মত না, 1 বন্য মাধবী পুরাতন ভৃত্য ক 






















পালা পাস ৮ 


কানাইকে ডাকিয়া হুরেশ্বরের চরকা ও অপর এ 
চরকা গাড়ীর ভিতরে চড়াইয়! দিতে বলিল। 
স্বরেশ্বর আর কোনো আপত্তি করিল না, চরকা ছুটি 
লইয়া কানাই প্রস্থান করিলে, শুধু বলিল, “আমার ভারি 
যত্বের চরকাটি বিলিয়ে দিচ্ছিস্‌, মাধবী 1? | 
“তার জন্যে তুমি একটুও দুঃখিত নও 1” 
“গুণতেও জানিস্‌ নাকি রে?” 
“জানি!” বলিয়া মাধবী একটি ছোট ডালায় তুল 
পাজ ভরিয়া লইতে বসিল। তাহার পর উঠিয়া দাড় 
হাসিমুখে বলিল, “এগুলি বৌ-দিদিকে উপহার 
আস্ব।” 
একথায় স্থুরেশ্বরের হাস্য-প্রফুল মুখ সহসা গ্ভ 
হইয়া গেল। সে উত্তেজিত কে বলিল, "না, না, মাং 
ঠাট্টাটাও সীমার মধ্যেই রাখিস্! স্থমিত্রা একজন. 
লোকের মেয়ে; তার ওপর আমাদের যখন কো 
সম্পর্কের দাবী নেই, তখন তাকে নিয়ে যথেচ্ছা ঠাট্টা 
কথুবার আমাদের কোনো অধিকার নেই!” 
এ তিরস্কারে মাধবীর প্রসন্ন মুখে কিছুমাত্র ভা; 
ঘটিল না। সে তেমনি হাসিমুখে বলিল, “জানি ' 
স্থমিত্রা ভদ্রলোকের মেয়ে, আর জানি আমি ও 
বউদ্দিদি করে” নিতে পার্ব, তাই তাকে বউদ্দিদি বল্ছি। 
গভীর বিশ্বয়ে স্থরেশ্বর বলিল, “তুই করে লিঃ 
পাবুৰি ?” 
সহান্তমুখে লঘু-ভাবে মাধবী কহিল, “হ্যা, াখিং ৃ 
করে’ নিতে পার্ব 1৮ 
“কি করে? ?” i 
“যেমন করে' পারি। সে যখন করুব তখন দেখো। 
এখন বাড়াটা কানাইকে ভাল করে, বুঝিয়ে দেবে চল 1, 
সে-কথার কোনো উত্তর না দিয়া চিন্তিত-মুখে সুরে 
কহিল, “দেখিস্‌ মাধবী, সেখানে গিয়ে যা-তা! কথা বট 
যেন হাল্কা হয়ে আসিস্‌ নে! ন 
মাধবী হাসিয়া বলিল, “না গো না, সে ভাবনা স্টোম 
নেই । খুব ভাল ভাল কথা বলেঃ ভারী বদ 
এখন চল, দেরী হয়ে যাচ্ছে 1১ টি 
_কানাইকে সর্ববিষয়ে উপদেশ দেওয়ার « 



























গাড়ীতে উঠাইয়। টাই দিয়া স্থরেশ্বর আর দ্িতলে না গিয়া বৈঠক- 
খানার ঘরে গিয়! বসিয়া একটা ইংরেজী সংবাদপত্রের 
“জন্য লিখিত কোনো প্রবন্ধের প্রুফ, দেখিতে বসিল । মনট! 


দেখিতে দেখিতেই: তন্মধ্যে মনোযোগ বসিয়া আসিতে- 
ছিল। এমন সময়ে বাহিরে দ্বারের সম্মুখে কে ডাকিল, 
সুরেশ্বর আছ?” 

কণ্ঠস্বর বিমানবিহারীর মত মনে হইল; কিন্ত সে 
সুরেশ্বর বলিয়া ডাকে না, স্বরেশ্বর-বাবু বলিয়া ডাকে; 
তাই “আছি? বলিয়া সাড়া দিয়! ব্বরেশ্বর সকৌতূহলে 
দ্বার খুলিয়! দেখিল বিমানবিহারীই দ্ীড়াইয়া হাসিতেছে। 
: ক্ুরেশ্বর বিমানবিহারীর বন্ধুত্বের সন্বোধনকে স্বীকার 
করিয়া লইয়া প্রফুন্রমুখে আগ্রহসহকারে বলিল, “এস, এস, 
ভিতরে এন ৷” . 

ভিতরে আসিয়া উভয়ে আসন গ্রহণ করিলে স্রেশ্বর 
ল, “তার পর 1 কি খবর ?” 

_বিমানবিহারী স্মিতমুখে বলিল, “খবর আর কি? 
মিতার হুকুম তামিল করতে এসেছি ।” 

স্থরেশ্বর হাসিতে হাসিতে বলিল, “হাকিমেও হুকুম 
তামিল করে না কি?” | 

বিষানবিহারী বলিল, হি সব রকম কুকার্য্য 





র্‌ উপস্থিত কি কুকার্ধ্য করুতে এসেছ শুনি 1” 
বিমান: বলিল, “তুমি স্থমিত্রাকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে 


ন-সআাটের কর-ভারে প্রজারা অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠে- 
ছিল। কিন্তু সাহস করে’ সম্রাটের সামনে কেউ কিছু 
বল্‌তে পার্ছিল না। অবশেষে একজন সভাসদ্‌ এমন 
ভাবে কথাটি সম্রাটের কাছে বল্ল যাতে তাকেও সম্রাটের 
ৃ 1৯ হতে হ'ল না অথচ দেশেরও ঢের মঙ্গল 
_হল।” উক্ত সভাসদূটি একদিন সম্রাটের সঙ্গে বেড়াতে 
যাতে! একখানা ভারি কাল মেঘের উপর তার দৃষ্টি 
আকর্ষণ কৰুল। সম্রাট, দেখে বল্লেন--‘এখনই ফিরে 


i 


যাওয়া মুর নয়ত তিগিতে রদ র্‌ 






একটু বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছিল; কিন্ত ছুই চারি ছত্র প্রুফ, 


সাব IE রি 





এসেছ; এখন তার জন্যে তোমার কাছ থেকে একটি চ চরকা : 
কাধে করে? নিয়ে যেতে হবে।” 

স্থরেশ্বর মনে মনে একটু চমকিত : হয়া উঠ। 
ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া স্মিতমুখে বলিল, “কাধে = 
করে? রাজপথ দিয়ে ডেপুটি চরকা নিয়ে গেলে কি, : 
গিরি টিকৃবে ?” ol 

বিমানবিহারী হাসিতে হাসিতে বলিল, “তুমি আর nl 
স্থমিত্রা, দুজনে যে রকম পিছনে লেগেছ পণ দহ a 
টেকে কি না সন্দেহ !” 

স্থরেশ্বর বলিল, “ত! হলে আমাদের ইকো 
বৰ্জ্জন কর না, ডেপুটি-গিরিই থাক্‌ ।% 

“তোমাদের দুজনের একজনকেও বঙ্জন করা 
আমার পক্ষে সম্ভব নয়, সেই কথাটা আজকে খোলা- 
খুলিভাবে সাদা কথায় তোমাকে বুঝিয়ে যাব। তার 
আগে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াও ।” 

'সুরেশ্বর শ্মিতমুখে বলিল, "এই শীতে এক গ্লাস 7 
ঠাণ্ডা জল!” 

বিমানবিহারী মাথা চুল্‌কাইয়। বলিল, পাপে 
পড়লে মানুষে এর চেয়েও গুরুতর কাজ করে! 
তোমাদের পাল্লায় যখন পড়েছি তখন জল ছেড়ে ঘোল 
না খেতে হয়!” 

স্থরেশ্বর হাসিতে হাসিতে জল আনিতে ভিতরে 
প্রবেশ করিল। 














হয়ে বল্ল--“সেকি! ও মেঘ সহরে ঢুকৃতেও সাহস পাবে 
না--কিচ্ছু ভয় নেই৷” সম্রাট কারণ জিজ্ঞাস! করুলেন॥ 
সভাসদ্‌ উত্তর দিল--যদি গোস্তাবী করে চীন- 
রাজধানীতে ঢোকেন তবে গুর কাছ থেকে দস্তরমতন ৷ 
খাজন! আদায় করে’ নেওয়া হবে। 

কথাটা সম্রাট, বুঝলেন ১-তার পরেই অনুসন্ধান 
করে" সমস্ত জান্লেন। ফলে প্রজার কভার অর্ধেক ৃ 
কমে গেল। 








একুশ-মাথাওয়াঁল৷ খেজুরগাছ--- 


২৪ পরগণার অন্তর্গত বাহুড়িয়া থানার নিকট আরশুল! গ্রামে এই 
গাছটি এখনও বর্তমান আছে । গাছটিকে প্রথম ছয় বৎসর “কাটিয়।” 
রন লওয়া হইয়াছিল, তাহার দাগ ছবিতেও বেশ প্রত্যক্ষ । সপ্তম বৎসরে 
গাছ কাটিবার সময়ে শিউলি দেখিতে পায় যে গাছের মাথার কাছে 
ছোট ছোট অঙ্কুর বাহির হইয়াছে। দেখাসেদ্বেও সে রীতিমত গাছ 
কাটে। বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার জ্বর হয় ও তাহার পর দিবসে তাহার 





'একুশ-মাথাওয়াল! খেজুরগ।ছ 


মৃত্যু হয়। তদবধি, গাছটিতে কোন অজান! দেবতার আবির্ভাব 

হইয়াছে মনে করিয়!, লোকে গাছটি আর কাটে ন|। ফড়কী গাছগুল! 

যথেষ্ট মোটা, ইচ্ছা! করিলে মেগুল! কাটিয়া রস বাহির করা যায়। 
প্রবোধচন্্র সাউ 


সমুদ্র-জগতের কথ1-- 


সমুদ্রের তলায় নানা-প্রকার জস্ত বাস করে। এই-সব সমুদ্রতল- 
বাসীদের দেখিলে গাছপাল! বলিয়া ভ্রম হইবার কথ! এবং অনেকের 


৬৬-১২ 


ভাহ। হয়ও। সমুদ্রে উপরের দিকে নান|-প্রকার জলীয় লতাপাতা 
ইত্যাদি দেখ। যায়। কিন্তু যত নীচে নাম! যায়, ততই গাছপাল! 
কমিতে থাকে এবং অবশেষে একেবারে লোপ পাইয়া যায় । কতকগুলি 
ছবি দেওয়! হইল এই ছবিগুলি হেলিগোল্যাণ্ডের জীবতত্বানুসন্ধানের 
পরীক্ষাগারের বৈজ্ঞানিকের! বহু পরিশ্রম এবং কষ্ট করিয়! তুলিয়াছেন। 
এই জন্তগুলিকে অগভীর জলে আনিতে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছে, 
এবং জলের মধ্যে ফোটো তোলও বিশেষ সহজে হয় নাই । 





সাগারিতা ( Widowed £ea- Anemone ) - দলছাড়! হইয়া 
একলা বান করে বলিয়। এই নাম। গাছের মত দেখিতে 
কিন্তু মাথায় চুলের ঝু'টিতে ছোট ছোট প্রাণী পড়িলে 
তাহার মরণ হয়--চুলগুলিতে বিষ আছে 


মোটর-জগতের কথা-_ 
মোটরে রান্না 


মোটর-কারের সামনে মোটর-ইঞ্জিন থাকে। এইখানেই মোটরের 
সব কলকভ্ভ। এবং এই স্থানটি ধাতব ঢাক্‌নির দ্বার ঢাক! থাকে। 
জেমস্‌ ই জেড. ফাউল নামে যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়স্‌ ( Preus5 ) নামক 
স্থানের এক ব্যক্তি একটি অভিনব উনান তৈয়ার করিয়াছেন । 
এই উনানটি খুব শক্তভাবে একটি চৌকন! বাক্সের মধ্যে মোটর- 


৫২২ প্রবাপী--মাঁঘ, ১৩৩* [ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


পারাটা 








~~ SANA NANA AAA 


AANA ANAS ANA ANA ATA SA SANA AAS 








সমুদ্র তলবাঁদী দু-একটি প্র'ণীর নমুনা । 
দেখিতে ফুলের মতন-_রংএর বৈচিত্রাও তেমনি। 
ঝ। দিকে একভন আবার গল্দ!-চিংড়ি গাড়ীতে 
চড়িয়| চলিয়াছে। ইহাদের ইংরেজি নাম 
Sea-Anemone 





নি-কিউকাম্বার্‌ বা সমুদ্রের শশ!। ইহার! তার! মাছের খুড়তত ভাই, সে কাছেই 
রহিয়াছে, বহুদিনের পর দেখ! বলিয়। বাক্যালাপ করিতেছে 


ইঞ্জিনের ভিতর ফিট্‌ কর! থাকে। কফি, ষ্ট, ডিম-সিদ্ধ ইত্যাদি গাড়ি 

চলিতে চলিতে তৈয়ার কর! যাইতে পারে। উনানের জন্য যে তাপ 

প্রয়োজন তাহ! মোটর-ইঞ্জিন হইতেই পাওয়। যায়। 

কম্পাস জেলিফিস্‌ । দেখিতে বিট বা বিলাতি মুলার মত মোটরে করিয়! যাহার! দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেন, তাহাদের পক্ষে 
রংএর নানাপ্রকার বৈচিত্র্য আছে ইহা একটি সুখবর বলা যাইতে পারে। এই উনান এখনে! বাজারে 





উঠে নাই; কিছু দিন অপেক্ষ। করিলে এই উনান পাওয়। যাইবে 
বলিম্া! মনে হয়। 





মে।টরের রান্নার উনান 


নৃতন-ধরণের মোটর গাড়ী 


আমাদের দেশে হাজার হ।জার লোক মোটর-কার, রেলগাড়ী 
ইত্যাদির সাম্নে পড়িয়া অকালে এবং অসময়ে প্রাণ হারায় বা এমন- 
ভাবে আহত হয় যাহাতে বাচিয়া থক! অপেক্ষ। মরাই শ্রেয় বলিয়! 
মনে হয়। আমাদের দেশের লোকসংখ্যা! নাকি অতি প্রচুর, সেই- 
জন্তেই হয়ত আমাদের দেশের প্রাণের বাজারদর সন্ত! | যে, মানুষ 
চাপ! দেয়, তার হয়ত ১৩১. জরিমানা হয় এবং থে চাপ! পড়ে সে 
হয় মরিয়! যায়, নয় ৫২. শরীর-মের।মতি খর্চা পায়। এ দেশের 
কর্তাদের কিন্তু এই-সমস্ত ছুর্ঘটন! বন্ধ করিবার কোনো! চেষ্ট। নাই। 





সাম্নে-পড়া-লৌক-বাচান কল। লোকটি অসহায় অবস্থায় 
নিরাপদ স্থানে পড়িয়া গেল এবং মরে নাই দেখিয়! 
হয়ত অবাক্‌ হইয়! গেল 


মোটরওয়াল।রাও এ-বিষয়ে বিশেষ কিছু চিন্তা করে না। কারণ 
দর্কার নাই। যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরা কিন্তু বসিয়। নাই। তাহার! 
নিতাই নব নব আবিষ্কার করিয়| তাহাদের জীবনের সুখ শাস্তি 
এবং স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইবার চেষ্টায় রত আছে। মোটর-ছুর্ঘটনা অতি- 
রিক্ত হওয়াতে তাহার! মোটরের সামনে একপ্রকার কল বসাইয়াছে। 
মোটরের সামনে এই কলের সঙ্গে কোনে! লোকের ধাক্কা লাগিব! 
মাত্র কল হইতে দুইটি হাতল সড়াৎ করিয়। বাহির হইয়া আসে 
এবং সামনে স্থিত বাক্তিকে মোটরের সহিত যুক্ত দুইটি ক্যান্বিশ 


প্চশন্ত--কাচের ফুল 


৯৯৯৯ তি এসি পাটি তি রাশি পা তা পাটি তা এছ তি তা তি তা তা পা পা ত৯৯-৯৫৯৯৫৯৮৫৮৯৯ ০৯০৯৫৯৫৯৫৯৫ 


৫২৩ 
বং AAAI ANPP OPA 
ষ্টেচারের উপর টানিয়া লয় ইহার দ্বারা এই হয় যে সাম্নেস্থিত 
ব্যক্তির মোটরের কোনে! শক্ত অংশের সহিত সংঘর্ষণ হয় ন|-_কাজেই 
লে আহত হয় না। কলের হাতল এনং ট্রেচারও এমনভাবে স্থিত 
যে মোটরের সামনে যেরকমভাবেই লোক গিয়া পড়ক ন| কেন, সে 
রক্ষা! পাইবেই, তাহার মরিবার কোনে! আশঙ্কাই নাই । 


কাদা-আটুকান চাকা 


মোটর-কারের চাঁকাটি দেখুন। এই চাকা যখন রাস্তার জল- 
কাদার উপর দিয়! চলিবে তখন আপনার ব! আপনার মাস্তুতো! 
ভাইএর গাঁয়ের রঙীন পাঞ্জাবী এবং লালপেড়ে কাপড়ের উপর রাদ। 
ছিটাইয়! যাইবে না। প্যারিসে এক ভদ্রলোক -চাকার গাছ বক 
লাগাইয়! এইটি তৈয়ার করিয়াছেন। 





মোটরের কাদ!1-মাটু কানে। চাকা 


কারুখানার কাজে ফোর্ড-গাড়ী 


মোটরের ষ্টার্টং-ক্রযান্কের কাছে একটি চাস্ডার পেটি লাগাইয়া 
কেমন করিয়|। মে।টর-কারকে ঘরের কাঞ্গে লাগানে! যাইতে পারে 
ছবিতে তাই দেখানো! হইতেছে। মোটরকে মাটি হইতে তুলিয়া 
ধরিবার প্রয়োজন নাই | যাঁহার! মোটর-ইঞ্জিনের গঠন এবং 
কেমন করিয়। চলে ইত্যাদি সব জানেন তাহার! ইহ! ভাল করিয়া 
বুঝিতে পারিবেন। এইরকম একটি ফোর্ড-ইঞ্জিনের দ্বার। ছোট 
একটি কার্খানার কাজ চালানে! যাইতে পারে, আবার বিকাল-বেলায় 
কার্খানার পোষাক ছাড়িয়া মোটর চড়িয়! হাওয়া খাওয়াও চলিতে 
পারে। 


কাচের ফুল__ 

শিক।গোর ভীবতত্বের মিউজিয়ামে কাঁচের "দ্বারা নান।-প্রকার 
ফুল তৈয়ারী হয়, যাহ! দেখিলে প্রকৃতির তৈরী ফুলের অপেক্ষা 
বেশী সুন্দর বলিয়া মনে হয় । প্রতোকটি ফুলকে এত কষ্ট 
এবং পরিশ্রম এবং দক্ষত| স্বীকার করিয়া করিতে হয় যে 
তাহাকে আসলের সহিত মিলাইয়! দেখিলে কোনে! প্রকারে ভিন্ন 
বলিয়| মনে হইবে না। আদল এবং নকল একেবারে হুবহু একই 
প্রকার। ফুলের ডাটা, পাঁপড়ি, রেণু, রং ইত্যাদি সবই সত্যিকার 
রূপে ফুটিয়া উঠে, দেখিলে একেবারে সঙ্গীব বলিয়! মনে হয়। এই- 
সমস্ত ফুল দেখিয়। সত্যিকার ফুলের সম্বন্ধে নান!-প্রকার শিক্ষালাভ 
কর! যায়। কোনো কোনে! ফুলের পরাগ, রেশমী তা অপেক্ষা ও 















ফোর্ড. মোটরের সাহায্যে কেমন ভাবে কার্থানার কাজ 
চলে দেখুন। ঝ| দিকে করাত কল, ডান্‌ দিকে ছোট 
কার্খান! চলিতেছে 


প্রবাসী--মাঁঘ, ১৩৩* 


৮৯তম সতী 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
Aa AA 
॥ তাহাদের চোখে দেখাও যায় না, এই-সমস্ত পুষ্প- 
| বৃক্ষকে অণুবীক্ষণের তলায় রাধিয়| তাহার নকল 
তৈয়াবী কর! হয়। ফুলের রংও নকল ফুলে স্বাভীবিক- 
ভাবেই পাওয়। যায়। 

দক্ষিণ আমেরিক! হইতে একটি কামান গ'ল! 
‘Cannon-ball) নামক বৃক্ষ শিকাগোতে চালান দেওয়। 
হয়। চালানের পূর্ব্বে, প্রথমে বৃক্ষটির সমস্ত অঙ্গ 
প্রতাঙ্গ এবং গঠন_ প্রণালী খুব ভাল করিয়া! লক্ষ্য কর! 
হয়,তাহার পর এ বৃক্ষের ফোটে! লওয়! হয়। তাঁহার পর 
বৃক্ষের মাথার উপরের 
সমস্ত পাত! ছাটিয়! 
দেওয়! হয়। সমস্ত 
ডাল পাল! নম্বর দিয়া 
কাটিয়! বিভিন্ন বাক্সে 
প্যাক্‌ কর! হয়। এবং 
ফল, ফুল এবং কিছু 
পাতা অবিকৃত 





ANANANANA™ 








শিল্পী যন্ত্র সাহায্যে নকল ফল ফুল তৈরী করিতেছে 





আসল পাঁত। এবং ফুল দেখিয়! শিল্পী নকল গাঁতা-ফুল 
তৈরী করিতেছে 
হু্_তাহ। নিৰ্ম্মাণ করিতে শিল্পীর অসীগ কুশলতার প্রয়োজন হয়। 
কৌনে। কোনে! ফুল এবং তাহার গাছ এত ছোট হয় যে সব সময় 


রাখিবার জন্য আরকে ডুবাইয়া রাখ! হয়। যে-সমস্ত অংশ 
সহজে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, তাহাদের প্াষ্টান্ছের ছাচ 
তৈরী কর হয়, এবং সেই সঙ্গে ছচের উপর সত্যকার 


বৃক্ষের অনুরূপ রংও দেওয়। হয়। এই-সমস্ত হইয়া! গেলে পর খণ্ড 
খণ্ড অবস্থায় গাছটিকে চালান দেওয়! হয়। শিল্পীর! সমস্ত অংশ- ' 
গুলিকে সাম্নে রাখিয়া আর-একটি সম্পূর্ণ নকল বৃক্ষ নির্মাণ করে, & 
তাহ! দেখিলে কেহ নকল বলিয়! বুঝিতে পারে না। বড় বৃক্ষ 
তৈরী করিতে হইলে গাছের গুঁড়ি রোদ-জল-খাঁওয়ান সিজন্ড, 
কাঠ খুদিয়া! করিতে হয় । তাহার পর ইন্পাতের ছাপে চাপিয়া, 
সবুজ রবারের মত একপ্রকার পদার্থ হইতে গাছের পাতা তৈরী 
করিতে হয়। 

এই-সমস্ত ফল ফুল এবং গাছ-পাল! এমন স্থানে রক্ষা কর! 
হয়, যাহাতে দেখিবামাত্রই মনে হয় যে ইহারা স্বাভাবিকভাবেই 
সেই স্থানে উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার! যে মানুষের সৃষ্টি, এ কথা! 
কেহ কল্পন! করিবার অবসর পায় না। 


৪র্থ সংখ্য! ] 


এই-সমস্ত তৈরী করিতে হইলে শিল্পীকে অনেক সময় খুব 
ভাল করিয়। উদ্ভিদ্তত্ব পাঠ করিতে হয়। তাহা না হইলে সময় 
সময় কাজ অচল হইয়| যায়। অনেক সময় শিল্পীকে দুর দেশে গিয়া 
কোনে! বিশেষ বৃক্ষ সম্বন্ধে সকল তথ্য বেশ করিয়! দেখিয়া এবং শিখিয়! 
আসিতে হয়। এই-সমস্ত ন! দেখ! থাকিলে নকল বুঙ্গকে সত্যকার 
বৃক্ষের হুবহু করিয়া তৈরী কর! সম্ভব হয় না। 

ফুল-ফুলের বৃক্ষে পাখী মৌমাছি বা অন্ত 
পতঙ্গ নাই, এ কথ! ভাবিতেও কেমন লাগে। 
তৈরী করিয়া তাহার ফুলে নকল কীট পতঙ্গ মৌমাছি ইত্যাদি 
বসাইতে হয়। অনেক গাছে পাখী এবং পাখীর বাদাও বসাইতে 
হয়। এই-সমন্ত হইয়া গেলে পর কুঞ্জের কাছে গিয়! দাড়াইলে 
মনে হয় প্রকৃতির তৈরী কোনে! সুন্দর স্থানে দীড়াইয়। আছি। 
নানারকম জন্তও এইরকমভাবে তৈরী করিয়। কুঞ্জ-মধ্যে রক্ষা 
করা হয়। 

আসলের সহিত নকলের একমাত্র তফাঁং_নকল ফুলের গন্ধ 
নাই, নকল ফুলের রম নাই, নকল মৌমাছি গুন্গুন্‌ করে না এবং 
হুল ফুটায় না। নকল পাখী গান করে না। এই-সব নকল জিনিষে 
প্রাণ ছাড়! সবই পাওয়। যায়। 





কোনপ্রকার কীট 
সেইজন্য বৃন্ধকুণ্জ 





একটি সম্পূর্ণ বৃক্ষ_দেখিলে নকল বলিয়। ধরিবার কাহারে 
সাধ্য নাই--রংএ এবং ঢঙে একেবারে আদলের 
যৃমঙ্গ ভাই 


পঞ্চশস্ত-- প্রাচীন কীর্তি আবিষ্কার ৫২৫ 








ক্যানন্‌-বল গাছটির একটি একটি ডাল কাটিয়। খও খণ্ড করিয়া 
এবং নম্বর দিয়! চালান দেওয়! হয়_শিল্পীর হাতে 
দে আবার সম্পূর্ণ হইয়! উঠিতেছে 





আসল গাছের অবিকল নকল--ইহা'র কেবল 
একটি অভাব, দে রস-গন্ধহীন 


প্রাচীন কীর্তি আবিষ্কার 

মাটির তলায় হাজার হাজার বছর পূর্ব্বকার সভ্যতার কত চিহ্ন 
বর্তমান আছে তাহার সংখ্য! নাই। মানুষ যাহ! আবিষ্কার করিয়াছে, 
তাহার সংখ্য। অতি সামান্য--এখনও যে কত প্রাচীন সহর ইত্যাদির 
ধ্বংসাবশেষ মাটির তলায় লোকচক্ষুর অন্তরালে রহিয়াছে, তাহ! বল! 
যায় না। এই-সমন্ত সহর ইত্যাদি বর্তমান কালের ইতিহাস আরম্ক 
হইবার বহু পূর্ব্বের__তাহাদের বয়ন নির্ণয় কর! সকল সময় সহজ হয় 
না। এখন অনেক প্রত্বতত্ববিদ্‌ এই-সমস্ত আবিষ্কারের কার্ধো লিপ্ত 
রহিয়াছেন। তাহাদের এক-একটি আবিষ্ষারে মানুষ বিস্ময়ে অবাক 
হইয়। যায়। চে 

ছুই হাজার বছরের পূর্বে লঙ্কান্বীপে অনুরাধাপুর নামে এক 
বিশাল সহর ছিল। এই সহরটি ধ্বংস হইয়! মাটি-চাঁপ! পড়ে । সম্প্রতি 
একদল বৈজ্ঞানিক এই সহরটি আবিষ্ীর করিয়াছেন। 

ইজিপ্টের আলেক্জেপ্ডি,য়াতে একজন করানী বৈজ্ঞানিক সমুদ্রের 
তলে নানা-প্রকার পরীক্ষ! করিয়! বলিতেছেন যে, জলের নীচে বন্ধকাল 


৫২৬ 


ASANANASNANAN ANIA ANAS ANNAN ৯০৯৯০, 





এই সমন্ত চিপির তলে বহুযুগের পূর্বের হর এবং সভ্যতার 
চিহ্ন ঢাকা আছে--ডান দিকে নীচে একদল লোক এই 
সমস্ত আবিক্ষারে খনন কার্ধা করিতেছে 


পর্বের নির্শ্মিত একটি বন্দর আছে। প্রাচীন ফ্যারাওগণ নাকি এই 
বন্দর নির্মাণ করিয়াছিলেন। এসিয়াতে যে-ন্মন্ত খননকাধ্য হইতেছে, 
তাহাতে বৈজ্ঞ।নিকদের মতে আরে! অনেক আশ্চর্য্য আবিঞ্কার হইবে । 


কিছুকাল উত্তর ইজিপ্টের উর নামক স্থানে একটি মন্দির মাটির 
তলায় পাওয়1.গিয়াছে। এই মন্দিরটি নাকি ম।টির নীচে আবিষ্কৃত 
সকল মন্দির ইত্যাদি অপেক্ষা পুরাতন । এই সহর হইতেই বাইবেলে 
বর্ণিত আব্রাহাম নামক এক অতি সভ্য লোকের আগমন হয়। 

আমেরিকার মানুষের অগম্য গভীর বন-প্রদেশে, প্া।টাগোনিয়।র 
জলাভূমিতে, মঙ্গোলিয়ার মরুভূমি ইত্যাদি অনেক স্থানেই হাজার 
হাজার বছর পূর্বেকার সভ্যতার অনেক-কিছুই মাটির তলায় পাওয়া 
যাইতেছে। 

মেক্সিঝে৮উপত্যকায্ম যে-সকল প্রত্ুতত্ববিদের দল এইসব কা 
করিতেছেন, তাহার! বলিতেছেন যে, এইখানে পর পর প!চটি সভ্যতার 
উত্থান এবং পতন হয়। সর্ধ্বাপেক্ষ! পুরাতন সভ্যতার চিহ্বম্বরূপ যে- 
সব ঘর বাড়ী মন্দির ইত্যাদি পাঁওয়! যায়, তাহ! মাটির উপর হইতে 
৪* ফুট নীচে। এই স্থানের আরে! দক্ষিণে আর-একটি সভ্যতার 
উত্থান হয়। ৩** হইতে ৬** শতাব্দীর মধ্যে এই সভ্যতার পতনের 


প্রবাসীস্মাঁঘ, ১৩৩০ 
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ইঞ্জিপ্টে হাজার হীজার বছর পূর্ব্বের সভ্যতার প্রমাণ আবিদ্ধার 
উপরে সীমাহীন মরুভূমি 


সঙ্গে, ইহাদের পূর্বের হাজার হাজার বছরের যে কত চিহ্ন লোপ 
গাইয়াছে, তাহ। কল্পন। কর! যায় ন|। 

অন্ধকার গভীর গুহার মধ্যে, বহু উচ্চ স্তংপের তলায় এবং মানুষের 
অগম্য অন্তান্য নান! স্থ।নে প্রস্কতত্ববিদ্গণের আবিষ্কারের যে কত কি 


আছে তাহ! বল! যায় না। এক-এক স্থানে এমন সমস্ত রঙীন চিত্র 
পাওয়া গিয়াছে যাহ! বর্তমান শিল্পীর শ্রেষ্ঠ চিত্রকেও হার মানায়। 
মণি-মাণিক্-খচিত এমন অনেক মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, যাহার মুল্য 
এক রাজার মমন্ত রাজা বিক্রয় করিলেও পাওয়া যায় ন। 

কে জানে, আমাদের এই সভাতাঁও হয়ত একদিন বহু যুগ পরে 
সভাতার-পলির বহস্তর নিয়ে পড়িয়। থাকিবে, এবং তখনকার দিনের 
অতি-অতি সভ্য লেকের! মাটির নীচে খনন করিয়! আমামের টম 
লাইন, এয়ারোপ্লেন, জাহাজ, কামান, ঘর বাড়ী ইত্যাদি আবিষ্কার 
করিয়! হয়ত বিস্ময়ে অবাক্‌ হইবে এই মনে করিয়া, যে, ওঃ বিংশ 
শতাব্দীর লোকেরাও ত বেশ সভা ছিল, কারণ আমাদের সময়কার 
খেলনার কিছু কিছু তাহাদেরও জান! ছিল। 


বৃহ্ষবাসীদের কথা-__ 


পৃথিবীতে কত রকম পোক।-মাকড়, এবং তাহাদের রূপ যে কত 
অপরূপ তাহ। হলা যায় না। বতফগুলি পোক! অতি ক্ষুদ্র, তাহাদের 
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মাটির এবং বালির স্তুপ খনন করিয়| আবিষ্কৃত দুৰ্গ 
এবং মন্দিরাদি 





মেকিস্কোতে মাটির নীচে প্রাপ্ত প্রাচীর এবং তোদ্ণস্বার, এই-সব 
হাজার হাঁজার বছর পূর্বে নির্মিত হয় 





চশমাধারী ফড়িংবাবু--ইনি দক্ষিণ ব্রেজিলের 
জন্ জলের গাছে বাদ করেন লম্ব-ঘাড় ফড়িং--ইনি ভারত বাসী 


৫২৮ 





- অদ্ভুত ফড়িং__চিত্রকরের খেয়াল-খুদির চিত্র অস্কনকেও পরাজিত 
করিয়াছে । ইনি ব্রেজিলে গাছে গাছে লাফাইয়| বেড়ান 
বিশেষভাবে দেখিতে হইলে অপুরীক্ষণের প্রয়োজন। কয়েক 
প্রকার গাচ্ছ-ফড়িং আছে তাহাদের দেখিতে অপরূপ। এইরকম 
কয়েকটি ফড়িংএর মডেল নিৰ্ম্মাণ কর! হইয়াছে । মডেলগুলি মোমের 
এবং সেগুলি নিউ-ইয়র্কের এক যাদুঘরে রক্ষিত আছে । এই মোমের 
ফড়িংগুলি দেখিবার জিনিষ, কারণ এত ঝড় করিয়! এ-পর্যস্ত কেহ 
ইহাদের মডেল নিৰ্ম্মাণ করেন নাই। এই মডেল দেখিয়! ইহাদের 
দেহের অতি অদ্ভুত এবং বিচিত্র গঠনের এবং অঙ্গ-প্রতাঙ্গের পরিচয় 
পাওয়া যায় । এই মডেলগুলি কীট-জগতের অনেক নূতন খবর দিবে। 

ফড়িংর! গাছের এবং পাতার রস খাইয়। দিন যাপন করে । তাহাদের 
একপ্রকার সরু লম্ব! ঠোট আছে। এই ঠোটে কতকগুলি কুচি আছে। 
গরমদেশের ফড়িংদের এই কু চিগুলি বহু বর্ণের হয়। ইহাদের চারিটি 
চোখ, ছুটি বড় বড় এবং নীচে ছুটি ছোট । ফড়িংদের চাউনি ক্লাস্ত এবং 
অবসন্ন । অনেক ফড়িংএর চোখের এবং মাথার নীচে একটি দাগ থাকে, 
তাহাতে ফড়িংবাবুকে চশম|-পর! বলিয়| মনে হয়। ইহাদের ডানাও 
চারিটি, ছুটি বাহিরের দিকে এবং ছুটি ভিতরের দিকে । বাহিরের 
ডানাছুটি ছোট এবং স্বচ্ছ, অন্ত ছুটি পার্চমেন্টের মত। পিছনের পা 





অদ্ভুত ফড়িং_ইনিও ব্রেজিলে গাছে গাছে লাফাইয়! বেড়ান 


এই-সব ফড়িংদের বঙ্গস্থলের গঠন অতি অদ্ভুত । একটু বড় হইলে 
অনেকপ্রকার ফড়িংএর বক্ষ হইতে একটি শিং বাহির হয়- এই শিং 


আকারেপ্রকারে এমন বিদ্কুটে যে প্রাণিতত্ববিদের! ইহাদের গঠন এবং 


বর্ধন কেমনভাবে হয়, তাহ! অনেক সময় কোনে! রকমেই বুঝিতে পারেন 
না। এই-সব অন্তুত শিং দেখিলে পুর।কালের প্রস্তরীভূত অনেক 
স্তস্থপায়ী জন্তদের শিংএর কথ! মনে হয় । দক্ষিণ এবং মধ্য আমেরিকার 
ফড়িংদের মধ্যে এইরকম বেশী দেখা যাঁয়। কোনো-প্রকার ফড়িংএর 
পিঠের উপরভাগ দাঁড়ি কামাইবার ক্ষুরের মতন । কোনে! ফড়িংএর শিং 
লম্বা তাহার ডগায় একটি বল আছে, কোনোটি তলোয়ারের মতন আবার 
কোনোটি ব! ছোরার মতন। কত রকমের হয় তাহার সংখ্য। কর! 
যায় ন!। A 

অনেকপ্রকার ফড়িংএর গড়নের দৈনিক পরিবর্তন হয়। আজ 
হয়ত তান্ধ্র ডানা নাই, কাল সকালে দেখিব তাহার দুইটি ডান! 
গজাইয়াছে, পরশু দেখিব তাহার একটি শিংও হইয়াছে । কবেযেকি 
নূতন পরিবর্তন হইবে, তাহ। কেহ বলিতে পারিবে না। 


ছবির নীচে কয়েকটি ফড়িংএর পরিচয় দেওয়! হইল। এই ছবিগুলি 


ছুটি সামূনের পা! অপেক্ষ। লন্ব! এবং এই পায়ের সাহাযোই ফড়িং তাহার হাজার হাজার বিভিন্ন ফড়িংএর মাত্র চারটির উদাহরণ । 





বেদবাণী-ঞ চাকচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় ও শ্রী প্যাবীমোহুন 


স্নেওত্ত প্রণীত) প্রকাশক শী ম্বধীবচন্ত্র সবকাব। এম্‌ সি, 
সরকাব এও সন্দ, ৯০1২ হ্যাবিসন রোড, কলিকাতা । পৃঃ ৯+৭+ 
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এই গ্রন্থ খখেদ-বিষরক। ইহার প্রথমেই "প্রবেশক" । এই 
অংশে বেদ-বিষয়ে অনেক তথ্য আছে। খণ্েদ বচনার কাল, বৈদ্রিক 

' সাহিত্য, ধন্বেদের খধি। শক্ত ও দেবতা, খধিগণের আদিমনিবাস, 
বৈদিক সমান, নীতি, ও সভ্যতা ইত্যাদি অনেক বিষয় এই প্রবে- 
শিক্ষাতে -বর্ণিত হইয়াছে। 

।.. যাঁহীকে লক্ষ্য রবিয়া বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ কবা, হয়, বৈদিক 
সাহিত্যে তাহাই দেবতা । 'এই অর্থে ইন্দ্র, অগ্নি বক্ষণাদি যেমন 
দেবতা, তেমনি অবপ্যানী প্রস্তর অঙ্গ মঙুক শ্রদ্ধা স্বপ্ন প্রভৃতিও 
বৈদিক দেবতা । | 

এই গ্রন্থে এই-প্রকাব প্রায প্রত্যেক দ্বেবতার বিষবেই অস্ততঃ 
একটা সুক্ত অনুদিত হইয়াছে, কোন কোন স্থলে একাধিক সুজ্তও 
দেওয়| হইয়াছে; দুই-একটি স্থলে অনাবশ্যক বোধে কোন কোন 
খক্‌ পবিত্যক্তও হুইযাছে। খখেদে বালখিল্যদহ ১*২৮ট সুক্ত,; 
ইহাব মধ্য হইতে গএন্থবর্তৃদবয় ৮৯টি সুজ্ত গ্রহণ করিয়াছেন। 
স্থবিবেচনা ও বিচক্ষণতাব সহিত এই হুক্তসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে। 
যে ষে বিষযে সুত্র গৃহীত হইয়াছে তাহার কয়েকটি এই--স্থষ্টতত্ব ; 

' অগ্নি: ইল্সাদি “দেবতা; নদী ওষধি অরণ্যানী প্রভৃতি; গো অশ্ব 
মঙুকাঁদি ; মায়া, মনু, মন প্রভৃতি ; দুঃবস্বপ, সপত্নী প্রভৃতি; দান, 
দর্দিণা। দত, মৃত্যু, বিবাহ, পিতৃলোক, যম ইত্যাদি । 

' প্রথমে প্রত্যেক দেবতার বিবরণ, তাহার পরে সেই দেবতা- 
বিষয়ক সুক্তের পদ্যে অনুবাদ। দেববিবরণ লিখিয়াছেন শ্রীযুক্ত 

* চারুচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুক্ত অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীযুক্ত গ্যাবী- 
মোহন সেনগুপ্ত । 

'বঙ্গ-ভাবায় এই-প্রকার পুস্তক আর প্রকাশিত হয় নাই। এই 

* শ্রস্থ প্রকাশে একটি বিশেষ অভাব পূর্ণ হইল! এজস্ক আমবা 

, গ্রস্িকর্তৃদিগকে ধন্যবাদ করিতেছি। সাধাবণ পাঠক যে-সমুদ্রায় বিষয় 

জাশিবার জন্য খখেদ পাঠ কবিতে চাহেন, এই গ্রন্থে সে সমুদয়ই 

বিশ ভাবে বিবৃত হইযাছে। ধাহার! বৈদিক শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইতে 
চাহেন ন!, তাহাদিগের পক্ষে সমগ্র খর্খেদ পাঠ করা সহজও নহে, 
এবং আবশ্যকও নহে । চীরু-বাবুর 'প্রবেশক' ও দেব-বিববণ এবং 
গ্যারী-বাবুব অনুবাদ পাঠ করিলেই বেদবিষয়ে পাঠকগণেব সাধারণ 
জ্ঞান হুইবে। 

গ্রন্থ নিভুলি হয় নাই। চারু-বাবু এক স্থলে লিখিয়াছেন-. 

“ইন্দ্রের নাম অবেস্তাতেও আছে; সেখানে ইনি অনুর, বৃত্রহন” 

(পৃঃ ৭৪01 
প্রকৃত কথা এই--অবস্তাতে অন্রই পুজ্য এবং দেবগণ বণ! 
ও বিদ্বেষের বস্তু। খখেদেব প্রাচীনতম অংশে খধিগণ উপাঁসা- 
দেবগণকে অনেক স্থলে 'অন্থব* নামে অভিহিত কবিয়াছেন। কিন্ত 
৬৭-১৩ 


ইহার অপেক্ষাকৃত আঁধুনিক. অংশে এবং উত্তব কালে £অন্থবগণকে 
ঘ্বণা ও বিদ্বেষের বস্তু বলিয়| বর্ণনা করা হইয়াছে: প্রধানত: 
ইন্দ্ৰই 'অস্থবস্থ' ৷ কিন্ত আঁশ্চর্য্যের বিবয় এই যে থর্েদেও কযেকটি 
স্থলে ইন্দ্রকে অন্ব . বল! হইযাঁছে (৩৩৮৪ ; ৮1৭৯1৬ বানখিল্যবাদে ; 
১০/৯৬১১১,১১1৯৯১২)।, অবস্তাতে কেবল ছুইটি স্থলে ইন্তের 
নাম পাঁওয়। যাব (বন্দীদাৎ ১০৯; ১৯৪৩)। এই উভয় স্থলেই 
ইন্দ একজন -দেবতা এবং ঘৃণী ও বিছেষেব বস্তু। কিত্য অবস্তাতে 
বৃন্র ( ‘বেবেথ দ্র’) অতি পূঞ্জনীয়। ইহার উদ্দেশে যত সম্পাদন কর! 
হইত (ষশ্ৎ ১৪)। অবস্তার ইন্ম অন্থরও নহেন, বৃত্রদ্রও নহেন। 
কবি সু্জানুবাদে কোন কোন স্থলে অসাবধাঁন হইয়াছেন। যেমন 
দ্যাবাপৃধিবীর বন্দদাভে (১1১৮৫) দ্বিতীয় খকে অনুবাদ কর! 
হইয়াছে_-“পিতাব কোলেতে” (পৃঃ ২*৮)। কিন্ত মূলে আছে 
“পিত্রোঃ'' উপস্থে”--ইহার অর্থ “মাতা-পিতাব ক্রোড়ে। এ 
অংশেরই পঞ্চম খকে যুবতী" 'স্বসাবা” এই ছুইটি কথ! আছে। 
সাধারণতঃ “যুবতী” অর্থ 'ছুইজন যুবতি’ এবং দ্ৰসারা' অর্থ 'ছুই 
ভগিনী'॥ প্যারীমোহন-বাবুও এই প্রকাব অর্থই গ্রহণ কবিক্লাছেন। 
কিন্ত আনাদিগেব মনে হয় যুবতী =যুবক ও যুবতী; বসারা-ল্রাতা ও 
ভগ্গিনী। একশেষ ঘন্বে 'এই-প্রকারে' পদ সিদ্ধ হইতে পারে। 
এস্থলে দ্যা শব্দ পুং্সি্দ এবং পৃথিবী ভ্রীলিঙ্গ ; এইকগ্কই এই- 
প্রকাব অর্থ করা সঙ্গত মনে হইতেছে। তবে এ-প্রকার অর্থ 
বিচারগম্য। সাধাবণ পাঠকের উদ্দেশ্য যে-কোন অন্ুবাদেই সিদ্ধ 


" হইবে৷ 


একটা সুক্তের অনুবাদ (১০১৩৩) স্বীয় কবি সত্যেন্রনাথ 
দত্তের তীর্থদলিল হইতে গৃহীত । 

গ্রন্থের 'নিদর্শনী' ২৬ পৃষ্ঠা-ব্যাঁপিনী ; ইহাতে পাঠকগণের বিশেষ 
সুবিধা হইবে। { 

যে-সমুদয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পাঠ করিলে বৈদিকতত্ব অবগত হওয়া 
যায়, এই পুস্তকেব “প্রসাণ-পপ্রীতে' সে-সমুদ্বায়ের লাম দেওয়া 
হইয়াছে। ৃ | : 

ধাহাব! বৈদিক ধৰ্ম্ম ও সভ্যতার সাঁধাবণ তথ্ব অবগত হইতে 
চাহেন, তাহা! এই পুস্তক পাঠ করিযা বিশেষ উপকৃত হইবেন । 
গ্রন্থ অতি উপাদেষ হইযাছে। আশা কবি ইহার বিশেষ আদব 
হইবে। 

মনুষ্য হ-লাভ-_ প্রণেতা শর সত্যাত্রয়ী। প্রকাশক গর পঞ্চানন 
মিত্র, এম্‌-এ, পি-আঁর-এস, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। 
পৃঃ ২৩২ (৫২৩২০) মুল্য ১০। 

পুস্তিকীতে এই-সমুদ্বায় বিষয় আলোচিত হইয়াছে 

(১) আত্ম-পবিচষে বাহ্াভূমি। (২) আত্ম-পরিচয়ে অভ্যন্তর 
ভূমি। (৩) জীবন-যজ্ে পথ-নির্দ্দেশ। (৪) শিক্ষার্থী ও শিক্ষক। 
(৫) শিক্ষার্থী ও সংসৰ্গ ৷ (৬) আদর্শ দর্শন | 

শেষ অধ্যায়ে গৌতম-বুদ্ধ কবীর লুখার যীশু নিত্যানন্দ শালি- 


৫৩০ 


গ্রাম বিবেকানন্দ রাজা-রামমোহন ও হজরত মহম্মদ বিষয়ে দুই-একটি 
কথা বলা! হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন ঘটনা এঁতিহাঁসিক নহে। 
তিনি লিখিয়াছেন - এই উক্তিটি বীশুর--“হে পিতঃ, এই অবোধেবা কি 
করিতেছে তাহা জানে না । -আঁপনি ' ইহাদিগ্রকে ক্ষম| করুন|: 
(পৃ ১৯০)। ধাঁহারা.বাইবেল-শান্ে অভিজ্ঞ তাঁহার! সকলেই বলেন 
‘এই অংশ যীশুর উক্তি নহে; এই অংশ প্রক্ষিপ্ত। 'ইংরেসী বাইবেলের 
নুতন সংস্করণেও ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। 
গ্রন্থে এই-প্রকার আবও ভুল আঁছে। 


মহেশচন্দ্র ঘোষ 


'পাথরের দাম_ঞ্র মাণিক ভট্টাচার্য্য, বি-এ, বি-টি, প্রণীত । 
গুরুদাম চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সঙ্গ-_আট আনা সংস্করণ । "আশিন 
১৩৩০ | 

মাণিক-বাবুর গল্পগুলির রচনা! বেশ বর্ঝরে তকৃতকে। সকলেরই 
পড়িতে ভাল লাগিবে। বইখানির'বধাই এবং ছাপা খারাপ । 


‘বেড়াল ঠাকুরবি--৪ বিভূতিভূষণ গুপ্ত প্রণীত । এম্‌, সি, 
সরকার এও. সন্গঃ ৯*1২৩, হারিসন রোড, কলিকাতা । দাম পাঁচসিকা। 
১৩৩৬ | - 

রবীন্দ্রনাথ বইখাঁনির ভূমিকায় লিখিয়াছেন_-“এওলি--'প্রতিদিনের 
ঘরকন্নার হাড়ি-কুড়ির অন্তরের কথা৷... এই গল্পগুলিব যে চেহাব! 
পাওয়া যায় তাহার বিশেষ রস.আছে এবং তাহা বিশেষভাবে আলোচনা! 
করিয়া! দেখিবার যোগ্য ।” 

এআমাদের দ্বেশের ঝপকথার সংখ্যা প্রচুর, কিন্তু তাহ! ক্রমশঃ লোপ 
পাইতেছে। বিভুতি-বাবু কতকগুলি রূপকথাঁকে পুস্তকাকারে- প্রকাশ 
করিয়। সকলের ধন্তবাঁদার্হ হইয়াছেন। যদিও এই বইটি ছোট ছেলে- 
মেয়েদের জন্য লেখা তবুও বুড়ারাও এ বইথানি পড়িয়া সুখ পাইবেন। 

বইথানিব ছাপা বাঁধাই-এবং কাগজ'সবই খুব চমৎকার হইয়াছে। 
বইথানির ছবিগুলিও বেশ হইয়াছে, তবে মাঝে মাঝে দু-একটি ছবি 
বড় -অন্পষ্ট হইয়াছে. বইথানির বহুল -প্রচার হইবে- আশা করি। 
উপহার দিবার পক্ষে বইখানি খুব উপযোগী হইয়াছে। 

গ্রস্থকীট 


মরীচিকা-জ্ী খগেন্রনাথ বসন, কাঁব্যবিনোদ প্রণীত। 
"প্র সতীশচন্্র মুখোপাধ্যার কর্তৃক দৌলতপুর হইতে প্রকাশিত। পৃঃ 
১*৩। মুল্য আট আঁন|। ১৩৩০। 

ছোটগল্পের বই। বইখাঁনিতে সাতটি (ছাট গল্প আছে, যথা: 
(১))্রত্যাবর্তন, (২) আমিনা, (৩) মৃত্যু-মিলন, (৪ ) কর্তৃব্যের 
ডাঁক, (৫) হরিণ ডাক্তার, (৬) রক্তের লিখন, (৭) বিধবা। গল্প- 
গুলি আমাদের ভালে! লাগিয়াছে। 


প্রবাসী--মাঁঘ, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পত্রাবলী.(সঁচিত্র )_চাকা রামকৃষ্ণ মঠ হইতে স্বামী 
মহাদেবানন্-কর্তৃক প্রকাশিত.। -মুল্য ॥/* আনা । পৃঃ ১৩৩। ১৩২৯ । 
ঢাকার রামকৃষ্ণ মঠ স্বামী প্রেসানন্দের উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত 


- হয়। ন্বমীজী ‘সাধারণের 'আঁধ্যান্মিক মঙ্গল-কামনাঁয় তাঁহার প্রিয় 
“শ্ষাগণেৰ নিকট যে-সকল "পত্র লিখিয়াছেন, এই-পুস্তকথানিতে সেই 


পত্রের কয়েকখানি-সন্নিবেশিত-হইয়াছে । বইথানিতে "অনেক-্উপদেশ _ 
পূর্ণ কথা আছে। 


স্বর্গীয় নীলরতন মুখোঁপাধ্যায়-জীবনী- রজনী. 
কান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রণীত । ঞ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক 
প্রকাশিত। মুল্য আঁট আনা] পৃঃ ৮৬। ১৩৩*। 
স্বর্গীয় নীলরতন-বাবু ননাস্থানে শিক্ষকতা! করিয়াছেন। তাহার 
জনৈক শিক্ষক-বন্ধু কর্তৃক এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। নীলরতন-বাবু 
চণ্তীদাসের বহু অনাবিক্কৃত পদবিলী আবিষ্কার ও সম্পাদন করিয়া! বিশেষ 
যশস্বী হইয়াছিলেন। 


স্বাধীনতার স্বরূপ--ধর শ্রিরকুমাব গৌন্বাসী 'প্রণীত। 
হিমাংগুকুার রায় কর্তৃক চাঁকা সরব্যতী লাইব্রেরী হইতে, প্রকাশিত । 
পৃঃ ৯৯। মূল্য'বারো আন! | ১৩৩০। j 
আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় 95061217507 “ব। সার্বজনীন 
সাম্য-সমাজের কোন সম্ভাবনা! আছে কি না--গ্রহ্থকাব তাহাই 
আলোচনা করিয়াছেন। প্রস্থকারের ভাষা অতি.সরল। পুস্তকখানি 
সাধাবণেব,পক্ষে সুখবোধ্য'হইয়াছে। 
প্রভাত 


মাদারিপুর পাব্লিক লাইব্রেরির :১৯২২৭২৩ 


সালের কাৰ্য্য বিবরণী । 


ঢাকা বিভাগে যে তিনটি পুস্তকানয় .সর়কারী রিপোর্টে, 
প্রশংসালাভ করিয়াছে। -তাহাঁব ,ছুটি 'ঢাঁকানগরে "অবস্থিত, এবং 
মাধাবীপুর লহিত্রেবি তাহাদের 'অগ্কতম | এই 'ক্তিকব "অনুষ্ঠানটির 
অর্ান্তকর্মা। নীরব সেবক শ্রীধুক্ত ভুবনেশ্বর, সেন, -বি-এল'। লাঁই- 
ব্রেরির“হুলগৃহটি সুন্দর, তাহাতে বসির! প্রড়া'শুনা করার সুবনোবস্ত 
আছে। এখানে -মধ্যে মধ্যে নান! বিষয়ে বক্তা "হই! 'থাঁকে, 
তাহাতে বেশ লোক-সমাগম হয়। আমাদের মফললেব রাজনৈতিক* 
আন্দোলন-মুখরিত আজ্মস্ধারপ্রয়াসবর্জ্জিত “শুত্প 'ক্ষুত্র "মহকুমা 
গুলিতে জ্ঞানার্নেব 'এইরূপ . কতকগুলি ছোটখাট কেন্দ্র স্থাপিত 
হইলে ভিতর দিক্‌ হইতে 'সত্যকার জীতিগঠনের ' অনেকটা সহায়তা 
হয় সন্দেহ নাই। 





[ এই বিভাগে চিকিৎসা- ও আইন-স্রান্ত প্রঙ্গোত্তর ছাঁড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাঁপিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে? প্রশ্ন ও 
উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞনীয়। একই: প্রশ্রের উত্তর বহুজনে দিলে যাহার উত্তব আমাদের বিবেচনায় সর্ক্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপ! হইবে। 
ধাঁহাদ্বের নামপ্রকাশে জাপত্তি-থাকিবে তাহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনাম! প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের 
এক পিঠে কালিতে লিখিয়া পাঁঠাইতে হইবে-। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ কর! হইবে না। জিজ্ঞাসা 
ও মীমাংসা করিবার সময় শরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা! এন্সাইক্রোপিডিয়ার অভাব পূবণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত ; যাহাতে - 
সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্দর্শন হয় সেই উদ্দেস্ত লইয়! এই বিভাগের প্রবর্ন করা হইয়াছে। ভিজ্ঞাঁসা এরূপ হওয়! উচিত, যাহার মীমাংসা 
বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, ফেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতূহল বা! স্থবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা 
পাঠাইবার সময় যাঁহীতে তাহা মনগড়া! বা আন্দাজী ন! হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুদ্ধ হয় সেবিষয়ে লক্ষ্য রাখী উচিত। প্রশ্ন এবং মীমাংসা! ছুয়েরই 
যাধার্থ্য সম্বত্ধে আমর! কোনন্নপ অঙ্গীকার করিতে পারি না| কোন বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাঁদ-প্রতিবাদ ছাপিবার গ্থানাআমাদের 
নাই। কোন জিজ্ঞাদা বা মীমাংসা ছাপা বা না-ছাঁপ! সম্পূর্ণ আমাদের হ্েচ্ছাধীন--তাহ|র সম্বন্ধে লিখিত'ব1। বাচদিক' কোনরূপ 
কৈফিয়ৎ আমর! দিতে পাঁরিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতাঁলের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া,সংখ্যাগণনা আরম্ত হয় । স্থতরাং যাহার! 


ীমাংসদ। পাঠাইবেন, তাহারা কোন্‌ বৎসবের কত-সংখ্যক প্রপ্ণের মীমাংসা পাঁঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন]: 


জিজ্ঞাসা 


(১৭৬) 


প্টলুধ্ব নি” 
বাংলার হিন্দুদের সমস্ত শুত'কার্য্যেই মেয়েরা উলুধ্বনি দিয়া থাকে। 
বাংলা'ভিন্ন- ভারতের অন্তান্ত দেশের হিন্দুদিগের ' মধ্যে এই রীতি 
আছে কি না? উলুধ্বনি আর্যদের মধ্যে কোন্‌ যুগে কি উপলক্ষে প্রথম 
প্রচারিত হয়? পার্্বতীয়দের মধ্যে এই প্রথা আছে-কি ? 
কুমারী বীণাপাণি রায় 
(১৭৭) 
ভীগ্নের মৃত্যু-তিথি - | 
মহাভারতের যুদ্ধের সময় নিশ্চয়রপে স্থির হয় নাই। ভীগ্মের 
মৃত্যু শুক্াষ্টীর দিন-ধব| হয়। তিনি. পতনেৰ পর ৫৮ দিন বীচিয্া- 
ছিলেন, .৫৯তম দিবসে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল । ২৯ দিন ১২ ঘণ্টাতে এক 
চান্দ্র মাস হয়, অর্থাৎ ৫৯ দিনে পূর্ণ ছুই মাস হয়। শুরষ্টমীর দিন মৃত্যু 
হইলে ছুই মাস পূর্বে শুরু নবমীতে তাহার পতন হইয়াছিল । সেদিন 
যুদ্ধের দশম দিন ছিল। তাহার চার দিন পরে [ যুদ্ধের চতুর্দশ দিবসে ] 
রাত্রে যুদ্ধ -হইয়াছিল। সেদিন শুরু! ত্রয়োদপ্ট* হওয়া] উচিত। কিন্ত 
সন্ধ্যার- পর অন্ধকারে বুদ্ধ অসম্ভব হইয়াছিল বলিয়! অর্জুন সৈম্যদের 


বলিয়াছিলেন। ত্রিষাম! রনী গত হইলে চন্দ্রোদয় ' 


যুদ্ধক্ষেত্রেই 
হইল ও যুদ্ধ আরম্ভ হইল। [ দ্রোণপর্বব-। দ্রোপবধ-পর্ববাধ্যায়। 
১৮৫ অধ্যায় ] অতএব সেদিন কৃষ্ণাত্রয়োদশী ছিল। ভীশ্মের মৃত্যু শুরী 
অথবা কৃষ্ণা মী ঠিক জানিতে পাঁরিলে অয়নগতি হিসাব করিয়া 
উত্তরার়ণের সময়, অতএব যুদ্ধের সময় পাওয়া! যাইতে পাঁরে। কোনও 
পঁঠক অনুপ্রহপূর্ব্বক,সাঁহাধ্য করিলে বাঁধিত হইব 3 

শ্রী অমৃতলাল শীল 


(১৭৮) 
§ তাঁরতের আঁসাঁক' 

ইতিহাসে 'জানা যার ১৬*৫ খৃষ্টাব্দে যুসলমান-সত্রাট, আঁকবরেব 
সদয় ভারতবর্ষে তাঁমাঁক আমদীঁপী হয়। হিন্দুবা শবদাঁহেৰ পর চিন্ধার 


উপর তামাক সাঁজাইয়! দিয়! থাকে | দেওযার কারণ কি? ইহা কি 
শান্তাহমোদিত বা লোকাচার ? কোন্‌ সময় হইতে এ প্রথ! প্রবর্তিত 


হইয়াছে? পৃথিবীব অন্ত' কোন জাতির' মধ্যে এব্সপ প্রথ৷ আছে 
কিনা? 
এ যতীন্তরচজ্্ দেবরায় 
(১৭৯) 
নদীর উৎপত্তি-ক্ষেত্র 


গঙ্গা, ব্রক্ষপুত্র এবং সিন্ধু এই-সকল নদদদীর.উৎপত্তিস্থল সম্বন্ধে 

কোথায় প্রকৃত তথ্য পাওয়া যায়? 
শ্রী সত্যভূষণ সেন 
(১৮০) 
রাঁদসাঁহীব বিস্রোহী জমিদার উদয়নারায়ণ 

ষ্টয়ার্ট কৃত বাঙ্গলার' ইতিহাসে মুর্শিদকুলী খাঁর রাঞ্রত্বকালে 
রাঁজসাহীর বিদ্রোহী জমিদার উদয়নাবায়ণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পরে 
ইনি পরাজিত হইয়া আত্মহত্যা করেন এবং তাহার সম্পত্তি সব্কারে 
বাজেয়াপ্ত হইয়া নাটোরের বাজ রামজীবনকে দেওয়া হয়। এই 
উদয়নাবায়ণের রাজধানী কোথায় ছিল? পুঠিয়া অথবা তাহেরপুরের 
সহিত কোন সম্বন্ধ ছিল কি? প্রামাণিক গ্রন্থের, উল্লেখ করিলে 


বাধিত হইব । 
য্তীশচন্্র বাগচী 
(১৮১) 
গ্রাণ্ টান্ক, রোডে নদী 
গ্যাগুট্রাঙক, রোড দিয়া পেশোয়ার বাইতে হইলে পথে কি কি' 
নদী পড়ে ?' নদীগুলির নাম কি'এবং সে-গুলিতে সেতু আছে 
কিনা? 
প্র আশ্ততোব দৃত্ত 








৫৩২ প্রবাসী--মাঘ, ১৩৩, [ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
মীমাং একাদশী উপবাস ত্যজিল দোহার ।' 
ংসা, বিষ্ণু লাগি করিয়াছে যত উপহার ॥ 
( ১৬০ )1 গ্রীচৈতম্কভাগ্বত, আদি খণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়। . 
থড়ীমাটী পুকষগণ যে সময়ে একাঁদশীর উপবাস করিতেন তখন বিধবাগণ, 


Debri Rohtas Light Railwayএর তিলথু নামক ষ্টেশনের 
সন্মুধসব পাহাড়ের কোন অংশে প্রচুর পরিমাণে খড়ীমাটী পাওষা যায়। 
| রী কুমুদ্কুমার সাধু 


(১৪৬) 
চৈতন্ভচরিতামূতে একা দশীপ্রসঙগ 
গ্রীচৈতদ্ভচরিতাঁমৃতের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া! পৌষ মানের 
প্রবাসীতে কোন প্রশ্নকর্তা ফেসমত্ত প্রশ্ন করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ 
অপ্রাসঙ্গিক । মুল চৈতস্তচরিতাহৃতে ব্যাপারটি এই ভাবে লিখিত 
হইয়াছে। 
একদিন মাতার করি চরণে প্রণাম! 
প্রভু কহে মাতা মোরে দেহ এক দান ॥ 
মাতা কহে তাহা দিব যে.তুমি মাঁগিবা। 
প্রভু কহে একাদশী অল্প না খাইবা ॥ 
শচী বোলে না থাইব, ভালই কহিলা। 
সেই হইতে একাদশী করিতে লাগিল! ॥ 
; ্রীচৈতস্কচরিতামৃত, আছি লীলা, পঞ্চদশ অধ্যায। 
এই ঘটনার উপব ‘তৎকালে নবদীপের ষ্যায় ন্মার্ভপ্রধান স্থানে 
বিধবাগণ একাদরশীতে অন্নপগ্রহণ করিতেন কি ন!” ইত্যাদি প্রশ্ন উঠিতে 
পারে না। কাঁবণ, শচীদেবী তখন আদৌ বিধবা নছেন, জগন্নাথ 
( পুরন্দর ) মিশ্র তখনও জীবিত। উপরি-উদ্ধৃত অংশের পরবর্তী অংশ 
পাঠ করিলেই ইহা বেশ বুঝা যাইবে। উপরি-উদ্ধ ত অংশের ঠিক্‌ 
অব্যবহিত পরেই এইরূপ লেখা আছে 
তবে মিশ্র বিশ্বরূপের দেখিয়া যৌবন। 
কন্া লাগি বিভা দিতে মিশ্রের হইল মল ॥ 
বিশ্বযূপ শুনি ঘর হইতে পলাইল!। 
সম্যান করিয়া তীর্থ করিবারে গেলা ॥ 
শুনি মিশ্র পুরন্দর ছুঃখী হইল নন । 
॥ তবে পিতামাতার যে কৈল আসন ॥ ইত্যাদি 
পীচৈতম্তচরিতাসৃত, আদি লীলা, ১শ অধ্যায়। 
এই-সমস্ত ঘটনার বহুদিন পর-_ 
“কথোদিন রহি মিশ্র গেলা পরলোক ৷" 
প্রীচৈতন্যচরিতাসৃত, আদি লীলা, ১৫শ অধ্যাব। 
মিশ্র যে বিশ্বরূপের সন্ন্যাস কবিবাব পরও জীবিত ছিলেন তাহা 
‘চৈতন্কভাগবত', “চৈতন্কমলল', “অমিরনিমাইচরিত” প্রভৃতি সমস্ত 
বৈষ্ণব প্রস্থেই ট্রক্ত হইয়াছে। বাহল্য-ভষে সে-সকল উদ্ধৃত করিলাম 
না। আলোচ্য ঘটন! বিশ্বরূপের সন্্যাসেরও পূর্ববর্তী, কাজেই জগন্নাথ 
যেসে সময়ে জীবিত ছিলেন এবং শচীদেবী তখনও বিধবা হন নাই 
ইহা ফ্রব। “চৈতন্যদেব ভীহাব মাতার সধবা! অবস্থাতেই ভাহাকে অন্ন 
খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে একাদীতে যে তখন 
উপবাস প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ অন্ত গ্রন্থে পাওযা যায়। 
টৈতস্তদেব একাদশীর দিনে জগদীশ ও হিবণ্য পণ্ডিতের বিষ্ণুনৈবেদ্ 
€ ভাঙ্গন করিতে চাহিয়! বলিতেছেন 


করিতেন না, ইহা! অবিশ্বান্ত । তাহার পর আরও কথা আছে।-- 
বিপ্রদ্ধয় নিমাইয়ের এই অদ্ভুত যাঁচ্ঞায় কহিতেছেন-- 


( ছুই বিপ্ৰ বোলে ) মহা! অদ্ভুত কাহিনী । 
শিশুর এমত বুদ্ধি কভু নাহি শুনি ॥ 
কেমনে জানিল আজি শ্রীহুরিবাঁদর ৷ 
কেমনে বা জানিল নৈবেস্ত বহুতব ॥ ইত্যাদি 


প্রীচৈতন্তভাগবত, আদি খণ্ড, ৪র্থ অধ্যার। 

প্রীহরিবাসর' কথাটি ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। কেবল যে 
এই বিশ্রন্থযই একাদশীর উপবাস করিতেন তাহ! নহে--একাদশীব দ্বিন . 
সর্বসাধারণের জন্যই "ক্রীহরিবাসরের” ব্যবস্থা ছিল এইবপই অর্থবোধ 
হইতেছে। যাঁহাই হউক “চৈতম্যচরিতা মৃতেব* উদ্ধৃত শ্লোকগুলিটুহইতে . 
তৎকালে বিধবাগগণের একাদশীতে অন্নগ্রহণ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই 
মনে আমিতে পারে না। পরস্ত যে কালে একাঁদশীতে পুরুষ্গণেৰ 
পক্ষেও “প্রীহবিবাসরের” ব্যবস্থা ছিল সে সময়ে বিধবাগণও যে উপবান- 
ব্রত পালন কবিতেন, ইহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ বিস্তমান। 
বল! বাহুল্য 'উ্রহরিবাসর' কথাটিব বাংল! ইডিয়ম্‌ অনুযায়ী অর্থ 


‘উপবাস’ । 

' শ্রী তারাপদ লাহিড়ী 
প্রগৌবাঙদেব তাঁহার মাতাকে যখন একাদশীতে অন্নগ্রহণ করিতে 
নিষেধ করিয়াছিলেন তখন ভাঁহাব মাত! শচীদেবী “বিধবা” ছিলেন না । 
উক্ত ঘটন! খ্রীগৌরান্গ দেবের নয় বসব বয়সে উপনয়নের সময় ঘটে, 
জগন্নাথ মিশ্র তখন শুধু জীবিতই ছিলেন ন!--ব্বয়ং আচার্যা হইয়! পুনের 
কর্ণে গায়ত্রী-সস্ত্র দিয়াছিলেন। উপনয়নের কিঞ্দিধিক দুই বসব পর 
অগন্লাথমিত্রের মৃত্যু হয়। এ সময় প্রীগৌবালদেব প্নবহীপের প্রসিদ্ধ 
পৃত্তিতও ছিলেন” না--কারণ, ছুই বৎসর পর পিতৃহীন অবস্থার তিনি 
গঙ্গাদাদ পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ পড়! আরস্ত করিরাছিলেন নাত । 
নয় বৎসর বয়সে তাহার পড়াশুনাতে বরং নানারূপ অমনোযোগিত'র 
কথাই পাওয়া যার। প্রীচৈতঙ্কভাগবত, প্রীচৈতগ্কচরিতীমৃত, মুবাদি- 

গুপ্তের করচা, অমিয় নিমাইচরিত ও Lord G০ur৭n8৭ দ্রক্টবয। 
তাহার সধবা মাতাকেই একাদশীতে অন্নগ্রহণ ' 
করিতে নিষেধ করিরাছিলেন- কারণ একাদশীতে উপবাস কর! হিন্দু 
শাস্রমতে একটি সাত্তিক লক্ষণ। সধবা, বিধবা, গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী 
সকলকেই শাম্ব একাদশীতে উপবাস করিতে আদেশ করিতেছেন, 
শচীদেবী সধবা অবস্থাতেই এফাদশীতে উপবাস করিতে আবন্ত 


করিলেন--বহু সধবাই তখন এইরূপ কবিতেন। 4 
ভৃও-ভাঙু-দিনোপেত| সুৰ্য্যসংক্রাস্তি-সংযুতা । 
একাদশী সদ! পোষ্য! পুত্র-পৌত্র-বিবন্ধিনী । 
! OEE 1 
গৃহস্থে। ব্রহ্মচারী চ আহিতাম্নিদ্‌ তথৈব চ। 
একাদশ্ঠাং ন ভুঞ্জীত পক্ষযোর্‌ উভয়োর্‌ অপি ॥ 
“আগেয়ে! 


বর্তমানে বঙ্গদেশের পুরুষদ্িগকে আর একাদশীতে বাধ্যতামূলক 
উপবাঁন করিতে হয় না--কেবল উচ্চশ্রেণীর হিন্দু বিধবাঁকেই বাধ্যত- 
মূলক উপবাস করিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ স্থানেই উপবাসে 
অশক্ত হইলে রাত্রিতে কিছু জলযোগ্ের ব্যবস্থা আঁছে। বরেন্সরভূমিতে 


৪র্ঘ সংখ্য! | 


প্রীহটে ও আসামের করেকটি স্থানে শিশু বিধবাই হউক আর বৃদ্ধ 
বিধবাই হক সকলকেই নিবন্ধু উপবাস কবিতে হয়। পূর্ববকাঁলে প্ীহটেও 
শীস্বীয় উপদেশের সম্ম।ন রক্ষিত ছিল। “রত্ুমালিক!” নামক গ্রন্থেব হস্ত- 
লিখিত পুবাতন পু'থিতে বহু প্রমাণ,পাওয়! বায়। শাস্ত্র, রোগী ক্ষীণাঙ্গী 
-ও অন্যাস কারণে অনমর্থ ব্যক্তিকে একাদশীতে উপবাস করিতে নিষেধ 
করিয়! ফল মূল দুগ্ধ জল প্রভৃতি গ্রহণ করিতে আদেশ করিতেছেন, 
যথা-_"অশঙ্তং প্রতি নারদীযে। অনুকলে। নৃণীং প্রোক্তঃ ক্ষীণিনাং 
বরবর্ণিনি ।"-__বাধুপুরাণ । উপবাস-নিষেধে তু কিঞ্চিদ্ভক্ষ্যং প্রকল্পয়েৎ। 
ন দুয্যেদ্‌ উপবাসেন উপবাসফলং লভেৎ। উপবাস-নিষেধাসমর্থয়োর 
ভক্ষ্যপ্রকারম্‌ আহ্‌ নারদীবম্‌। সূলং ফলং পয়স্‌ তোরম্‌ উপভো গ্যং 
ভবেচ, চুভম্‌ ন ত্বেবং জোঁজনং কৈশ্চিদ্‌ একাস্তাং প্রকীর্ডিতম্‌।” 
| | -রঘুনন্বনকৃত তিথিতত্বম্‌। 
অন্যদিকে অশক্ত-পক্ষে রাত্রিতে হুবিষ্যান্ন ভোঁজনেব ব্যবস্থাও 
শাস্ত্র দিতেছেন। তবে সে হুবিষ্যান্ন তুলসী-সংযুক্ত হওয়! চাই, যথা 
প্ৰাযু পুরাণে। নক্তং হবিষ্যান্নস্‌ অনোৌদনম্‌ ব। ফলং তিলাঃ ক্ষীরম্‌ 
অথানু চ আঁজ্যং। যৎ পঞ্চগব্যং যদি বাথ বায়ুঃ প্রশস্ত অত্রোত্তরম্‌ 
উত্তরঞ্চ। ফলাহারাদাবাপি তুলসী-রহিভত্বে দোষম্‌ আহ গকড়পুরাণম্‌।” 
| -রঘুলন্দনকৃত তিথিতব্থম্‌ 
একাদ্বশীর উপবাসে অশক্ত হইলে যে হবিষ্যান্ন করার ব্যবস্থা আঁছে 
"স্তুতি শানে তাঁহার একটি দফা আঁছে, যথা 
॥  “হবিষ্যান্নম্‌ আঁহ স্বৃতিঃ | হৈমস্তিকং সিতাৰ্বিন্নং ধাম্যম্‌ মুদগাস্‌ তিল! 
যবাঃ। ফলায়কঙ্গু নিবারা বাস্তকং হিলমোঁচিকা। বষ্টক| কালশাকঞ্চ 
মুৱাকং কেমুকেতরৎ। লবণে সৈন্ধব সামুকে গব্যে চ দধি সর্পিবী | পয়োহ 
নৃদ্ধতসারঞ্চ পনসাত্র হরিতখী। তিস্তিড়ী জীরকঞ্চেবে নাগরঙ্গধ 
পিক্পললী। কদলী লবণী ধাত্রী ফল্যান্য গুড়ম্‌ উক্ষবং। অতৈলপকং 


মুনবে। হুবিষ্যান্্ং বিদুব্‌ বুধাঃ 0” 
স্প্রধুনন্দনকৃত তিথিতত্বম্‌ । 


শুদ্কঠ, মৃতপ্রায়, অশক্ত বালবিধব| ও অশীতিপর বৃদ্ধা বিধবাঁকে 

একাদশীতে নিরদ্ু উপবাস করিতে হইবে ইহ! স্মৃতিশীস্ত্ের ত্রিসীমাতেও 
নাই। গ্রহ, পাবনা, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, টাঙ্গাইল, 
প্রভৃতি অঞ্চলে উহ! একরূপ দেশাঁচার হইয়| পড়িয়াছে। শ্রীযুক্ত দিগিনস- 
নারায়ণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের “একাদশী” এবং সহামহোপাধ্যার 
পণ্ডিতরাজ্জ শ্রীযুক্ত যাদবেস্বর তর্করত্ব মহীশয়ের প্রবন্ধাবলী পাঠ করিলে 
এ বিষয় সবিশেষ জানিতে পারিবেন। 

ঞ্র দীনবন্ধু আচাৰ্য 

শী গৌরহরি আচার্ধ্য 


(১৬৭) 
ইলেক্টিক্যাল্‌ ইঞ্জিনিয়ারিং 


কলিকাঁতার মাঁণিকতলাব সুরারীপুকুর রোডে বেঙ্গল টেকৃনিকেল 
!ইন্স্টিটিউটে ইলেক্টি.ক্যাল ইঞ্জিনিয়াবীং শিক্ষা দেওয়া হয়। এখান- 





বেতাঁলের বৈঠক-_মীমাংসা 


৫৩৩ 


কার পাঠক্রম (00215) বেশ উচ্চ ও সুদক্ষ অধ্যাপকগণ অতি যত্বেব 
সহিভ ছাত্রদিগকে শিখাইয়! ধাকেন। বিলাতের ও আমেরিঞার 
কলেজের কোর্স“এখানে পড়ান হয়, তবে কোন ফলিত ভডিৎবিজ্ঞানের 
কোন বিশেষ বিষয় পড়ান হয় ন!। কলেজ এখন অন্থয়ীভাবে এখানে 
আছে, খুব সম্ভব এই গরমের সময় যাদবপুরে যাইবে ৷ সেখানে হাতে- 
কলমে শিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইবে। 
কলিকাতা ইউনিভার্সিটিব প্রবেশিক! অথবা তাঁহার অনুরূপ কোন 
পরীক্ষায় অঙ্কণান্তরে বিশেষ জ্ঞান থাকিলে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি 
হওয়া যাব । বিশেষ বিবরণ কলেজে পাওয়া যায়! 
পরী মণিভূষণ মজুমদার 
(১৭১) 
শ্রিভি কাউঙ্সিলেব প্রথম ভারতীয় সভ্য 
শ্রিভি কাউন্সিলের প্রথম ভারতীয় সভ্য রাইট অনারেবল্‌ সৈয়দ 
আমীর আলী। ইনি বাঙ্গালী মুমলমান। কিছুকাল পূর্বে ইনি 
কলিকাতা হাইকোর্টের বিচাবপতি ছিলেন। সৈয়দ আমীর আলী 
বর্তমানে প্রিভি কাউন্সিলের বিচারপতির কাঁ্য করিতেছেন । 
শ্রী প্রভাত সান্তাল 


(১৭২) 


বুহত্বম পুত্তকাঁলর 
ফ্ৰান্স দেশের পারী নগরে বিব্রিওতেক্‌ নাৎশিওনাল নামক পুস্তকালয় 
পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রধান। ১৯১* খৃষ্টাব্দে পরনিশ লক্ষ পুস্তক 
ও এক লক্ষ বিশ হাজার হস্তলিখিত গ্রস্থাদি এ পুন্তকালযে 
ছিল। ২1১ জন ইংরেজ অধ্যাপকের সুখে শুনেছি ইংলণ্ডের 
নগরে মণ্টেন্‌ হাউসে অবস্থিত ব্রিটিশ মিউজিযাম পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ । 
পূর্বোক্ত ছুই পুস্তকালয়ই ডারা৷ দেখেছেন! ভারা বলেন, ব্রিটিশ 
মিউজিয়ীমে অনেক ছোট ছোট এক-এক বিষষের পুস্তক একত্রে বাধিয়ে 
খরচ কমান হয়েছে বলে” বিগত মহাযুদ্ধের পূর্বে গ্রন্থের সংখ্যা ত্রিশ 
লক্ষের উপর ছিল ন।। কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ভারতে 
শ্রেষ্ঠ পুস্তকালয়। 
গ্র ুজয়গোপাল দত্ত 
ভারতের মধ্যে তাঞ্জেরের গ্রন্থাগার এবং বাঙ্গালাদেশে কলিকাতার 
ইন্পিরিয়াল লাইব্রেরী সর্বধাপেক্ষ! বৃহৎ। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে 
প্রায় ২ লক্ষ মুদ্রিত পুস্তক ও ১৩৫* খানি পুধি আছে। 
গচিহাঁট। পারি ক-লাইত্রেরীর সভ্যগণ 


ভ্রম-নংশোধন 
পৌষ মাসের প্রবানীর ৩৭৮ পৃষ্ঠায় ১৪৭ নং প্রশ্নের উত্তরে প্টদরের 
‘ডান’ পার্থে” স্থলে উদরের ‘বাম’ পার্থে হইবে এবং « “বাম পার্শ্বে 
যকৃত অবস্থিত” স্থলে ‘ডান’ পার্থে যকৃত অবস্থিত হইবে। 





বাংলার হিন্দু কৃষক কোথায় গেল ?-_ 

১৯২১ সালের হিসাব অনুসারে দেখা যায় বাঙ্গলার জনসংখ্যা 
8৪,৭০৫,848, ৬২; তন্মধ্যে হিন্দু ২,*৮,*৯১৪৮, মুসলমান ২৫৪,৮৬৩,১২৪ [| 
বাঙ্গলার কৃষকসংখ্যা ৩১০৫১৪৩১৫৭৭ | তন্মধ্যে হিন্দু ১১৩১১৭৯৫৪০৫) 


মুসলমান ১,৯৭,২১,৮৫১'] ১৯১১ সালের হিসাঁবে দেখা যায় বাঙ্গলার . 


কৃষকসংখ্যা ছিল ২৯৭৪৮৬৬৬ ) তগ্মধ্যে হিন্দু ১৪৪৫০২৫৮, মৃদলমান 
১৮৭১৯৬৯ দশ বৎসরে হিন্দু-কৃষকের সংখ্যা ২৭০৭৫৩ কম হ্ইয়াছে। 
কিন্তু দশ বৎসরে মুসলমান কৃষকের সংখ্য! ১০১২১৫৭ বাড়িয়াছে। 
বাঙ্গালাব হিন্দুদদিগকে লিজ্ঞাস! করি, হিন্মী-কৃষক কমিল কেন এবং 
মুসলমান কৃষক বাঁড়িল.কেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান কর! কি আবশ্যক 
মনে'করেন না? 
হিন্দু: কৃষকের সংখা! কমিল কেন তাঁহার কয়েকটি কারণ নির্দেশ 
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(১) হিন্দু-কৃষক অনেকেই: বিবাহ করিতে পারে না; পণ না 
দিল কম্য| পাওয়া. যায় ন! ; টাকার অভাবে অনেকেই অবিবাহিত 
থাকে-; সুতরাং তাহাঁদের বংশ লোপ পাইতেছে। 

(২) হিন্দুব মধ্যে বিধবাবিবাঁহ প্রচলন নাই। প্রৌঢ় বয়সে 
যাহারা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে তাহারা ৮১* বৎসরের কন্তা 
বিবাহ করে; সন্তান হওয়ার পূর্বেই স্ত্রীকে বিধবা করিয়া পবলোক 
যাত্রা করে। ুতরাং যাহার! বিবাহ করিতে পারে, তাহারাও বংশ 
বৃদ্ধি কৰিতে পারে না। 

(৩) যদি বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকিত, তবে প্রৌঢ় বয়সে 
কৃষকেরা বিধবার পাঁণিপ্রহণ করিতে পারিত এবং পূত্র কন্ত! রাখিয়া 
এই পৃথিবী হইতে চলিয়| যাইতে পার্নিত । 

(৪) বিধবা বিবাহ প্রচলিত" থাকিলে কম্যাপণ উঠিয়া যাইত; 
সুতরাং কৃষকদের বিবাহ কর! দুঃসাধ্য হইত না। 

বঙ্গের হিন্দু-কৃষকদের সংখ্যা যদি বৃদ্ধি করিতে হয়, তবে অধিলম্বে 
বিধবা-বিবাহ প্রচলন করিতে সকলের দৃঢ়সঞ্চল্ল হওয়া! উচিত । 

(৫) হিন্দু-কুষকেরা পুষ্টিকর খাঁন খাইতে পায় না? হিন্দু 
(কৃষকদের অনেকেরই গাভী নাই; সুতরাং ছুধ, দই, ঘি খাইতে পায় 
না। অপর দিকে প্রায় সমস্ত মুনলমান-কৃষক গাঁভী পালন করে। 
গুঁহলাত দুধের কিয়দংশ বিক্রয় করে, অপবাংশ নিজেরা পান করিয়া 
খাকেএ মুসলমানেরা দিবসের কার্য অবসানে মাছ ধরে, হিন্দু প্রায়ই 
তাহা করে ন!। মুসলমান পুষ্টিকর মাংসাঁদি আহার করে, হিন্দুর 
তাহার স্ববিধা নাই। হৃতরাঁং হিন্দু-কৃষক হুর্ববল, মুসলমান সবল | 
মুসলমান সবল দেহ লইয়া উৎকৃষ্ট চাষ করিতে পারে, হিন্দু হুর্ববল 
দেহে তাহা পারে না। কাজেই সুমলমান-কৃষকের যেকপ আয় হিন্দুর 
সেক্প নয়। দরিস্রতা হিন্দুক্ষকধ্ধমের আর-এক কীবগ। 


(৬) হিন্দু-কৃষক পুরুযানুক্রমে একই বাড়ীতে বাঁস করে, বহু- 
কাঁলের জঞ্জাল ও আবর্জন! ও বাড়ীর চতুষ্পার্বস্থ জঙ্গল তাহার আবাঁস- 
ভূমিকে অস্বাস্থ্যকর করিব! তোলে। অধিংকীশ মুনলমী'ন-কৃষক এক 
বাড়ীতে বহুদিন থাকে না । তাঁহাদের বাড়ীতে" বৃক্ষাদিও বেদী নাই। 
তাহারা সচরাচর নদীর নুতন চরে যাইয়া বদতি স্থাপন কবে ্থৃতরাং 
তাহাদের দেহ হিন্দুকৃষকের মত শীত্রই জরাজীর্দ হয় না। 

(৭) হিন্দু-কৃষক তাহার দুর্বল দেহে এক বিঘ! জমিতে বত শত্ত 
উৎপাদন কবে, মুসলমান-কৃষক তদপেক্ষা! 'বেশী উৎপাদন করিয়া 
থাকে, স্থতরাং কৃষিকার্যে মুসলমানের যত লাভ হয়, হিন্দুর শত হয় 
না। হাঁটবাঁজাবে হিন্দু যে মুল্যে শত্তাদি বিক্রয় করিতে চায়, 
মুসলমান তাহ! অপেক্ষা কম মূলে] বিক্রয় করিযা! থাকে'। প্রতি- 
যোগিতায় হিন্দু: হারিয়া যাইতেছে সুতরাং বাধ্য' হইয়া অনেক 
হিন্দু-কৃষক কৃষিকাৰ্য্য পরিত্যাগ কবিতেছে+ ' 

হিদ্দু-কৃষক লোপ হওয়ার. কতকগুলি কাঁবণ উল্লেখ করিলাম! - 
এতত্ব্যতীত আরো! অনেক কারণ আছে। হিন্দু:কৃষকের সংখা! হাস 
হওয়ার প্রধান কারণ যে বিধবা-বিবাহের অগ্রচলন এবং বিধবাবিবাহ 
প্রচলন ন! করিলে বাংল! দেশে যে হিন্দুকৃষকের চিহ্নমাত্র থাকিবে না 
এতদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং যদি হিন্বু-কৃষক রক্ষা! করা! 
উচিত মনে হুর, তবে বাজলার ব্রাক্গণ-কায়স্থ-বৈদাগণ আর কালবিলম্ব 
না করিয়া ধিধবাঁবিবাহ্‌ প্রচলন করিতে -আরস্ত করুন। --সত্রীবনী 
জাতি'অনুষারী শিক্ষা 

৫ হুইতে উর্ঘ বয়ন্ক প্রতি সহম্র ম্বী ও পুকষের মধ্যে শিক্ষিতদের 
জাতি ও সংখ্যা £__ 

বৈদ্য ৬৬২, আঁগ্রওয়াল! ( কলিকাতা ) ৫৪২, ব্রাহ্মণ ৪৮৪, কায়স্থ 
৪১২, স্বব্ণ-বণিক্‌ ৬৮৩ গন্ধ-বণিক্‌ ৩৪৪, সাহ! ৩৪২, ভারতবাসী খৃষ্টান 
২৮৮, বারুই ২২৯, তেলি ২২৫, কামার ২*২, সদ্‌গোঁপ ২০০, কড়ি ১৮৮, 
যুগী ১৭৬, ভাতি ১৬৮, নাপিত ১৫২, কলু ১৫২, বৈষ্ণব ১৪২, পোদ 
১৩৮, শুপ্প ১৩৭, চাঁষী কৈবর্ত ১৩১, সুত্ৰধর ১২১, গোয়াল! ১১৯, কুমার 
১১৬, কাপালী ১১৫, টিপরাই ৯১, মগ ৮৯, ধোবা ৮৮, নমঃশূত্র ৮৫, 
পাঁটনী ৭০, জালী কৈবর্ত ৬৮, রাজবংশী ৬৫, নিকা রী ৬২, চাকমা! ৮, 
সেখ ৫৭ টিয়র ৫৪, জোলা ৫২, ভূঁইমালী ৫১, মাঁলো ৪৮, কোঁচ ৩৮, 
চীমাব ৩৫, কুলু ৩৪, বাগ্দী ২৪, ভাইয়া ২৪, মুচী ২২, 
বাউরী ৭, সাঁওতাল ৫। 

৫ হইতে উর্ঘ-বয়ন্ক এক সহস্র পুরুষের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্য! 
(হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি )- 


নাল 
পশ্চিমবঙ্গ ( বৰ্ধমান 
শিষ্ভাগ ) 


১৯৪১ ১৯১১ ১৯২১ 


২১৪ ২১৬ ২৪ 


দেশ-বিদেশের 'কথা--বাঁংল! ৫৩৫ 





মধ্যবন্ধ ('ব্েসিডেন্সি 
বিভাগ) ১৭৮ ২০৩ .২৩২ 
উত্তরন্বন্গ (রাজসাহী ও 
/ কুচবিহাঁৰ বিভাগ:) ৫৯ ১১১ ১৩৪ 
*--পূৰ্বববঙ্গ (ঢাক! বিভাগ ) ১২৯ ১৩৬ ১2৪ 
' চট্টগ্রামণবিভাগ এবং 
তিপুবা রাজ্য ১৩৬ ১৪২ ১৬৯ 
সমগ্র 'বন্ধ ১৪৭ ১৬১ ১৮২ 
শিক্ষার বিস্তৃতি 
বয়দ ৫ হইতে উদ্ধী। 
১৯০১-১৯১১ ১৯১১-১৯২১ 
শতকরা ১ জন বৃদ্ধি শতকরা ৬ জন বৃদ্ধি 
৪৯1১৪ 3, 8:১৪ 2, 
58১৭ 5, ৪ ১.৯ 
7১২৯ ৪১৩ এ 
8৪ ১২ [ nn ৯১ 5৪ 
১18 ৪ ৪৪ |] ১৩ 10 
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“নিয়” জাতির সংখ্য! হাস 


হিন্দু সমাজের বহু নিয় জাতি ও অমুন্নত জাতি কিরাপভাবে ক্রমশঃ 


} হীন পাঁইতেছে, আমর! তাঁহার কৃতকগুলি দৃষ্টান্ত দিতেছি :_ 


শতকরা! হাস-বৃদ্ধি 

১৯১১-২১ ১৯৪১-১১ 
১১৮ স্পট 
৪৩ ৮৮ 
শপ ৪ ১ 
শি) ০০ ৩:০ 
সপ১২৮ ১৩৮৪ 
শা১হাত ৭'৭ 
9৭8 ৯৫৩ 
শত তি ১৬ 
স্পট ৬ ‘৮ 
সদ১২৫ ৪৭৯ 
=--৯'৭ ১১ 
"১৪৩ —৩৮ 
2৩ ৫৩ 
৩৪ ৯৫ 
১৭৬ ২৩'১ 

— ১9৬ ২৫ 
স্হান স্স্প্ণী'৫ 
শ্পই১ $২ 
হি ১৪৮ 
সপ ৯ 
৮ = ১৩ 
স্পা নতি 
স্তন ৩৬ 
সত ৭ ৬১ 
৯৭ ১৫:৫ 


১৯০১-২১ 


— ১১৯ 
3১৩০৫ 
২০২, 
স্পা ২ 
২১১ 
৫৫ 
৫৫৮ 
১৪ 
২৪৮ 
-২৯৪ 


- —৮'৫ 
১৭৭ 


৬৮ 
-১৩'২ 
১৪৪৮ 

১৬ 
১০৩ 
২০ 

১৭ ৯ 
৪ 
শক 
৬স্ত 

সি 
০০ 
২১৪৬ 


'শৃতকবা হাঁস-বৃদ্ধি 
সদ্গোপ ৩১ ১৩ ৪" 
সাওতাল ৪২ ৯৯ ৫২ 
‘মোশীর ( বর্দকার ) ১৬৫ = ৫৪ -্২ ১০ 
“শূদ্ৰ চু ৩৪১ “১৯:৯ -=-8৭ ২ 
-স্ুত্ৰধব EN 2 ৪৩ ৯ 
তামুলী = ৫'8 পনি সা১২৬ 
ভাতি ২১৪ তাহ ২১ 
তেলি ও 'তিদি —১৪* ১ ৩৮ সাও 
তিয়র ১৮ ৪ ৬৮ ১৭৭ 
এতত্বতীত আরও কতকগুলি নিয়বর্ণের হিন্দু জাতি তাহাদের 
প্রধান প্রধান বাভূমিতে কেমন ভাবে কমিয়াছে দেখুন 
শতকরা হান 
'জাতির নাম বাসস্থান ১৯০১--২১ 
“আগুবী বর্ধমান-বাকুড়া-হাওড়া ১৩৬ 
চাই মুর্শিদাবাদ-মালদহ-রাজসাহী ৯৪ 
প্চাসাতী “মালদহ ৩৩৩ 
ধানুক মুর্শিদাবাদ মালদহ +২০ ৯ 
“গঙ্গাই মালদহ দিনাজপুর ৭০ 
হ্দি ময়মনসিংহ শ-১৪*৫ 
হাঁজঙ, এর —)}o০ 
কন্দব। মেদ্বিনীপুৰ ২ 
কান্তা ‘ৰ ৫৬৬ 
থেন দিনাজপুব-জলপাইগুড়ি-রজপুব ১২৭৩ 
কোনাই ৰ =১'৬ 
কোড়া বর্ধমান-বীবতূম-বাঁকুড়া ২১০০ 
কোটাল বর্ধমান ১৬ 
ম্চে জলপাইগুড়ি -স৫১৭৮ 
নাগব মালদহ স্া১৫৬ 
নায়ক বাঁকুড়া-মেদ্বিনীপুর = ৬২২ 
পুগুরী বীরভূম-মুর্শর্ষাবাদ-মালদহ -+৪০ ৪ 
রাজু মেদিনীপুর ১১৭ 
সীমান্ত বীকুড়৷ ৯৫৪ 
--আনন্দবাজার-পত্রিকা 
নারীর ন্বাবলম্বনের উপায় 


“বঙ্গনারী”-সম্পার্দিকা প্রীমতী মনোরম! মজুমদার লিখিতেছেন-- 

আজকাল প্রায় সকল নারীই বাঙ্গীল। লিখিতে পড়িতে জানেন, কিন্ত 
নেই-প্রকার, লেখা-পড়ার উপার্জনের কোনও সুযোগ ছিল না। সম্প্রতি 
২৫ নং বাঁছুড়বাগান লেনের নাবী-শিল্পাশ্রমে এই শ্রেণীর নারীদিগকে 
কম্পোজিটারী শিক্ষা দিবার-বন্দোবস্ত কর! হইয়াছে। ৩ মাস শিক্ষা 
করিলেই কাজ করিতে পার যাইবে । যে-দকল নারী কাজ শিক্ষ! 
করিবেন, ডাঁহাদের মধ্য হইতে কয়েকটিকে উপযুক্ত বেতন দিয়! 
“বঙ্গনারী"-প্রেসে গ্রহণ কর! হইবে। 

যিনি কাজ করিতে ইচ্ছা! করেন, নিজে আসিয়া সম্পাদিকারী সহিত 
সাক্ষাৎ-করিবেন। ্পজিপুরা-হিতৈধী 


কলিকাতার পুরুষ'ও নারী-- 


কলিকাতা সহবে পুকষ ও স্ত্রীলোঁকেব সংখ্যার অনুপাত অত্যন্ত 
অস্বাভাবিক । খাস কলিকাতায় গতি হাজাৰ পুরুষের তুলনায় মাত্র 


৫৩৬ 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩৩০ 


{ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


eee eee eee eee eee লিং 


৪৭* জন স্ত্রীলোক, হাওড়াতে প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় ৫২* 
"জন স্ত্রীলোক এবং ২৪-পর্গণা ও সহরতলীতে প্রতি হাজার পুরণযের 
তুলনায় ৬১৪ জন শ্বীলোক। বাঙ্গলার মফঃম্বল সহরে সাধারণতঃ 
স্ত্রীলোকের সংখ্যা. প্রতি হাজার পুকষের তুলনায় ৮১৬ জন। যে- 
সমস্ত মফস্বল সহরে ব্যবসাবাণিল্যের কেন্দ্র বা কল-কারুখানা আছে, 
-মেই-সব স্থানে আবাব স্ত্রীলোকের সংখ্যা কলিকাতা সহরের মতই 
কম,-প্রতি হাল্জার পুরুষেব তুলনায় ৫৩৭ জন। টিটাগড়, কীচড়াপাড়া, 
‘বন্জবঙ্গ প্রভৃতি স্থানে স্ত্ীসংখ্যা প্রতি হাঁজাব পুরুষের তুলনায় ৪৩৬ 
হইতে ৪৪০ জনেব মধ্যে। ইহা হইতে অনুমান কৰ! যায় যে, 
বাঙ্গলাব স্ত্রীলোকেবা, যে-কোন কাবণেই হোক, অধিকাংশই গ্রামে 
বাস করে; সহরের ব্যবসা-বাঁণিজ্যেব কেন্দ্রে ব| কল-কাব্থানাব কাজে 
এখনও এদেশে শ্রী-মজুবেব আমদানী, পাশ্চাত্য দেশের মত হয 
নাই। 

্রী-পুরুষের সংখ্য। তুলনা করিতে গির। আর-একটা ব্যাপার 
চোখে পড়ে। ইউরোপ ও আমেরিকায প্রায় সর্বত্র পুরুষের তুলনায় 
স্রীলোকের সংখ্য বেশী। ইউরোপে যুদ্ধেব পর অবশ্থ স্রী-সংখ্যা 
কিছু -বেশী বাড়িয়াছে, কিন্তু তাঁহার পূর্বেও এ-সব দেশে পুকবের 
তুলনায় স্ত্রী-সংখ্যই বেশী ছিল | ভারতের সর্বত্র বিশেষতঃ বাঙ্গলাদেশে 
ভাহার বিপরীত অবস্থ!। এমন কি ৪।৫* বৎসরের সেলাস, তুলনা 
করিলে দেখা যায় যে বাঙ্গাল! সহরে ও মফঃস্বলে শ্ত্রী-সংখ্যা! পুরুষের 


তুলনায় বাঁড়িতেছে ন!, কমেব দিকেই যাইতেছে। নিম্নের তালিব! , 


হইতে ব্যাপাঁবটি অনেকট। বুঝা! যাইবে 
' প্রতি হাজাব পুরুষের তুলনায় স্ত্রী-সংখ্যা 

- ১৯২১ ১৯১১ ১৯০১ 
৪৭৪ ৪৭৫ 
৬১৪ ৬৫৬ 
৫২৪ ৫৬২ 


কলিকাতা সহব 
২৪-পব্গণ। ও সহবভলী 
* হাওড়া 
মফঃম্বলের ব্যবসা 
বা কল-কার্থান| সহর 
সাধারণ মফংম্বল সহর ৮৪১ 
সম্গ্রবঙ্গ ৯৩৪ ৯৪৫ ৯৬৭ ৯৭৩ 
(১৮৮১ মালে সমগ্র বঙ্গের স্ত্ী-সংখ্য। প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় 
৯৯৪ জন ও ১৮৭২ সালে ৯৮২ জন ছিল ।) 
এই ভালিক! হইতে দেখ! যাইতেছে বাঙ্গালার সর্ধ্ধব্র পুরুষের 
তুলনায় স্ত্রীসংখ্যা কমিতেছে। সম!জতত্ববিদ্বেরা বলেন যে, ইহা কোন 
জাতির পক্ষে সুলক্ষণ নহে। উন্নভিশীল জাতিদের মধ্যে প্রায় 
সর্বত্র স্ত্রীসংখ্যা বেশী দেখা যায়। আমাদের দেশে ইহাব ব্যতিক্রম 
জাতির জীবনী-শক্তির অভাব ুচন। কবিতেছে। , 
এই সঙ্গে আর-একটি ব্যাপাবও লক্ষ্য করা যাইতে পারে। 
সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের সংখ্যা কমিলেও, ২* হইতে ৪* বৎসর বয়সের 
স্বীলোকের সংখ্যা কমে নাই, বরং বাড়িয়াছে । হিন্বু-স্ত্রীলোকদের 
মধ্যে ইহ! বিশেষভাবে দেখ! যাঁয়। বিগত দশ বৎসরে ২* হইতে 
২৫--এই ব্যসেব হিন্ু-দ্রীলৌকেব সংখ্য| (প্রতি হাজার পুরুষের 
তুলন্ুয় ) ৩৬৬ হইতে ৩৮৫ বাঁড়িয়াছে। ২৫ হইতে ৩* বৎমব বয়সে 
হিন্দুস্থীলোকের সংখ্য ৩৩৫ হইতে ৩৬৭ বাড়িয়াছে এবং ৩* হইতে 
৪* বৎসব বযসের হিন্দু-্ত্রীলোকের সংখ্যা ৩৫৭ হইতে ৩৬৯ বাড়িয়াছে। 
ফিরিঙ্গী বা আ্যাংলো-ইত্ডিয়ান্দের মধ্যেও স্ত্ী-সংখ্য। কিছু বাড়িয়াছে। 
সহরের উত্তরাঞ্চলে শ্ঠামপুকুরএ কুমারটুলি লোড়াবাগান এবং জোড়।- 
সাকো| অঞ্চলে হিন্দু স্ত্রীলোকের সংখ্যা বাড়িয়াছে ১ অন্যদিকে পাক স্ত্রী, 


ঘ 
৫৮২ 


ভিক্টোবিয়া টেবেদ এবং কলিঙ্গবাজ।রে ফিরিঙ্গী দ্রীলাকের সংখ্যা 
বাড়িয়াছে। 

উপরে যাহ! দেখাইলাম, তাহার রহস্য বুঝিতে হইলে আর-একটা| 
কথা পরিষ্কার করিয়া বল! দর্কাব। যে সহরে পুরুষের সংখ্যাব) 
অনুপাতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা এত কম, সেখানে দুর্নীতি ও বেঙ্ক 
বৃত্তির আধিক্য হইবেই। সমস্ত কলিকাতা সহরে ১৫ হৃইতে ৪০ 
বৎসর বয়সেব স্ত্রীলোকের সংখ্য মোট ৪৯৮১১৩ বা ৫ লক্ষ জন; 
তার মধ্যে বিবাহিতা, স্ত্রীলোকের সংখ্যা মাত্র ১৩৩৯৭ জন বা ১ 
লক্ষেব কিছু উপরে | ইহাদের সধ্যে, কলিকাতায় ৮৮৭৭, সহরতলীতে 
৬৪১ এবং হাঁওড়ায ১২৯৬ জন স্ত্রীলোকের নাম প্রান্ত বেষ্টা 
বলি! লেখা হইযাছে । বাদবাকী কত স্ত্রীলোক যে “অপ্রকাপ্ত 
বেস্তা”, ব। “হাক, গেবস্ত”, তাহ! অনুগানেই বুঝ! যায়। 
ধরিতে গেলে সহরে প্রকৃতপক্ষে বেগ্ঠার সংখ্য| প্রতি ১৮ জন 
স্ত্রীলোকের মধ্যে ১ জন। এক সম্প্রদায়ের লোক “নাত বৈষ্ণব” 
বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেয়; ইহাদের শ্ত্রীলোকেব অনেকেই 
বেষ্যাবৃত্তি করিয়া জীবনধারণ করে । কলিকাতা সহব্রে 'জাতি- 
বৈফবদের” মধ্যে প্রতি হাঙ্গাব পুরুষে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১১৫৯ জন 
২* হইতে ৪* বৎসর ব্যমের 'জাত বৈষ্ণব’ স্ত্রীলোকের সংখ্যা প্রতি 
হাজার পুরুষেব তুলনায় ১১৭* জন এবং ৪*এব উপরে প্রতি হাজার 
পুরুষের তুলনায় ১৪৫৮ জন। এই-সমস্ত অধিকবয়স্কা ‘জাত বৈধঃব 
দ্রীলোকগণই ঝি, পানওয়ালী, 'বাঁড়ীওয়ালী' প্রভৃতিব ব্যবসা! করে। 
ফিরিঙ্গীদের মধ্যেও পুক্ষদেব তুলনায় দ্রীলোকদের সংখ্যা বেশী দেখ! - 
যায়। যাহার! কলিঙ্গবাজীব প্রভৃতি অঞ্চলেব খবৰ রাখেন, তাহাবা ৫ 
ইহার রহন্ত বুঝিতে পারিবেন । -_আনন্দবানার -পত্রিকা 


কালাজরের অত্যাচার 


ম্য(লেরির!, কালাত্বর এখন একমাত্র পল্লীগ্রামে নিবদ্ধ নহে, 
কলিকাতায়ও কালাব্বব দেখ! দিযাঁছে। ১৯২২ সালে কলিকাতায় ৬৭৭৪ 
লোক কালান্বরে ভূগিতেছে বলিয়! কর্তৃপক্ষ সাধাবণকে জানাইয়াছেন। 
সর্কাব আশম্ক। করেন যে ইহার কোন প্রতিকার করিতে না পারিলে 
আগামী ৫৬ বৎসরের মধ্যে কলিকাতা লোকসংখ্যা শতকরা ৬* হইতে 
৮* জ্রন কালাত্ববে আক্রাম্ত হইবে। 

এখন বঙ্গদেশে প্রায় ২৩ লক্ষের পর রোগী কাঁলান্বরে তূগিতেছে। 
১৫টি জেলার জেলাবোর্ড, কালাব্বর চিকিৎসার জন্য বিশেষ কেন 
খুলিয়াছে। ত্রিপুরা ৮, ফরিদপুর ১৫, মালদহ ৮ এবং রাজসাহীতে ১২টি 
কেন্দ্র খোল! হইয়াছে। বঙ্গদেশে (কলিকাভার বাহিরে ) প্রায় =. 
চিকিৎসালয় আছে, সমস্তগুলিতেই কালাজ্বরের কেন্দ্র হইতে পাবে। 
এবৎসব গবর্ণমেন্ট, কালাত্বব নিবাবণ কল্পে দশ সহন্র টাকা ব্যব 
করিবেন বলিয়। প্রকাশ । যখাধ জীবন-মবপ-সমস্ত। তথা গরবর্ণ মেণ্ট 
এত কার্পণ্য প্রকাশ করিতেছেন কেন? =স্য-পাঁহর 


দান ও সদহুষ্ঠান_ 

সার সুরেন্রনাথের ভ্রাতা ব্যাবিষ্টার শরীযুত জিতেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় ভারতের টেবিটোরিয়াল ফোঁস এক লক্ষ এবং ছাত্রগণের 
দৈহিক উন্নতি সাধন কল্পে কলিকাতা বিশ্ববিষ্যালয়ের হস্তে আব এক 
লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।--যশোহর 

অনাথ-আাশ্রমে দ্বান !--কলিকাতার মুসলমান অনাথ-আশ্রমের 
সাহাধ্যকল্পে নিজাম ১****২ টাকা দান করিয়াঁছেন। 

স্প২৪ প্রপ্ণণ! বর্তোবহ 
মহিযাদজের রাজার দান।--মেদিশীপুব কলেজের বাটা নির্ম্মাপ 










ধর্থ সংখ্যা } 
ফণ্ডে মহিষার্লের রাজা! পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছেন! 
এই টাকায় বি-এম-সি শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি রাখিবার ঘর নির্শ্মিত 
-হইবে।--সম্মিলনী 


তমলুকে বয়ন-বিদ্যালয়।_-তমলুক হাঁমিণ্টন্‌ হাই স্কুলের সহিত 
একটি বয়ন-বিষ্যালয় খোলা হইয়াছে । তমলুকের ভূতপূর্ব্ব সবডিবিশন(ল 
অফিসার শ্রীযুক্ত সতীশ্চন্দ্র মজুমদার ইহার উন্নতি-কল্পে ৭৫২ টাকা! 
প্রদান করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান সক্ডিবিশনাল অফিসার শ্রীযুক্ত 
আগুতোয দত্ত মহাশয়ও ৪৫২ টাক! দান করেয়াছেন। জেলাবোর্ড. 
হইতে মাসিক ৩*২ টাকা সাহায্য পাইবার জন্য আবেদন করা 
হইয়াছে ।-নীহার 
সদনুষ্ঠান।--সন্প্রতি কালীঘাটে ৬কাঁলীমাঁতার মন্দিরের সন্নিকটে 
একটি ধর্দশালা নির্মাণের জন্য স্যার শ্রীযুক্ত হরিরাম গোয়েন্ক 
পঞ্চাশ হাজার টাক! প্রদান করিয়াছেন। তিনি টাকাটা কলিকাতা 
কর্পোরেশনে জম! দিয়াছেন ।-২৪ পরগণা বার্ভীবহ। 


বঙ্গীয় হিতসাঁধন মণ্ডলীর এক শাখা পাবনায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
কলিকাতার হিতদাঁধন মণ্ডলীর সুযোগ্য সম্পাদক ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ 





মৈত্র পাবন! গমন করিয়া তথায় জনহিতকর কাৰ্য্যে সাধারণের উৎসাহ - 


জাগ্রত, করিয়াছিলেন। শীতলাইএর ‘জমিদার ও অন্যান বহু লোক 
বিনা পয়সায় কালাজ্বরের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহাদের 

আজ রম চেষ্টা দেখিয়! লর্ড লিটন্‌ হিতপাধন মণ্ডলীর কার্য্যের সাহায্যের 
"জন্য LEON টাক! দান করিয়াছেন। 

... ভবানীপুর ৩১ নং কালীঘ।ট রোডস্থিত নিখিল ভারত অনাথ 

আশ্রমের অধ্যক্ষ. মহাশয় আশ্রমের পক্ষ হইতে জানাইতেছেন যে, 
_ আশ্রমে সম্প্রতি নিয়লিখিত রূপ দান পাওয়। গিয়াছে ।_্ীযুক্ত যৌথ 

 অনাজী জোহার ২**২ ; কলিকাত| মিউনিসিপালিটী ১২৭1/* ; 
পান্নালাল দে ১৫০১) কুমারকৃষ মিত্র ২**২ ; গৌরচন্দ্র লাহ! ১০৯২ £ 
| লাল ৫১২ ; মোট ৮১৮//০। দেশের সহৃদয় ভত্র 

ণ. এই সদ্ৃষ্টান্তের অনুসরণ করুন, ইহ ই প্রার্থন!। 

_ কর্পোরেশনের সভায় চেয়ারম্যান জানান যে কালীঘাট 
নিবাসী শ্রীযুক্ত ধর্দাস বন্দ্যোপাধ্যায় উহার নিজ নামে একটি প্রাথমিক 
বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্ত কর্পোরেশনের হস্তে ২৫,***১ ও 
হার মাতার নামে একটি মাতৃ নিবাদ 'সেটার্নিটা হোম’ 
. স্থাপনের জন্য তাঁহার সমস্ত ভূদম্পত্তির বিক্রয়ল্ধ অনুমান ৭৫,১০ 

: দীন কৰিয়াছেন। -আনন্দরাজার পত্রিকা 


বিখ্যাত স্বদেশী যাত্ৰাওয়াল! মুকুন্দ দাস মশাই তার গুরু অশ্বিনী- 
কুমারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে স্বরাজ সেবক সঙ্বের কর্ম্মাদের জন্য এক 
হাজার টাকা দান করেছেন । --বিজলী 


 ফলিকাঁতার নিকটবত্তা পাইকপাঁড়ার সদাশয় জমিদার শ্রীযুক্ত 
অরুণচন্্র দিংহ মহাশয় সম্প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের স্থায়ী বাড়ী 
নিশার জন্য, সাঁওতাল পরগণাঁর দেওঘর সহরের প্রান্ততাগে ৬* 
‘বিধ! পরিমাণ জমি জী রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করিয়া সর্ধবসাঁধারণের 
বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন । - আনন্দবাজার পত্রিকা 
 শোক-্নংবাদ - 
কলিকাতা হাইকোর্টের স্ুপ্রদিদ্ধ বাবহারার্ধীবী বাবু দাশরধি 
 সান্তাল: মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। ৬* বৎসর পূর্বে 


_ কলিকাঁতার উপকষ্ঠস্থ বরাহনগর নামক স্থানে বাবু দাশরধি সাস্তালের 
জন্ম হয়। শৈশবে তাঁহার আধিক অবস্থা একেবারেই ভাল ছিল 














মাঃ ৃতরাং নান! বাধা-বিস্ন সত্বেও আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি 


bie 38. 


দেশ-বিদেশের কথা--বাংল। 


NNN লাছিরাসিলাসিলাসিলাসিলাখিলাখিলাখিলা হল সলাছিলাছিলাখছিলা অ গাংিলাসিলামিলাখিলাসিলাখিলাঘিলাছি লাখ পাওলি শ্পাসিপস্সি্প ললাসলোলাসলাখিলা তা মিলামলসিলমলাছিলামলা ; 





































৫৩৭ ১ 


অল্পদিনের মধ্যেই ফৌজদারী মোকদ্দমায় একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীবী 
হইয়! উঠেন। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্বদেশী মামলায় তিনি দেশবামীর পক্ষ 
সমর্থন করিয়াছিলেব।- সোণার বাংল! ক | 


প্রীধুত সুৰ্য্যকুমার অগস্তি পরলোক গমন করিয়াছেন। শ্রীযুত 
অগস্তি একজন ষ্টাটুটারী সিভিলিয়ান্‌ ছিলেন। মেদিনীপুর জেলার 
উন্নতি সংশ্লিষ্ট সকল কাধ্যেই তিনি যোগদান করিতেন । ১৯২২ সালে 
মেদ্িনীপুরে বঙ্গীয় সাহিতা সম্মি্লনীতে তিনি _অভাথনা সমিতির 
সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মহাত্মা গান্মী 
যখন মেদিনীপুরে যান তখন: মেদিনীপুরবাঁসীর পক্ষ হইয়। শ্রীযুত অগস্তি 
তাহাকে অভিনন্দিত করেন ।--বন্দেমাতরম্‌ 

যশোহরের সুপ্রসিদ্ধ নলিনীনাথ রায় মহাশয় পরলে।ক গমন করিয়া. 
ছেন। মাত্র ৩* বংসর বয়সেই তিনি জীবনের নান! ক্ষেত্রে প্রতিঠা : 
অর্জন করিয়। গিয়াছেন। যশোহরের প্রায় প্রত্যেক জনহিতকর অন্ু- 
ষ্টানের সহিতই তাহার আপ্রাণ যোগ ছিল। তিনি দেশ হইতে 
কালান্বর ও ম্যালেরিয়। দূর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন। 

| =-ধুগৰাত্বী 

সমাজের কথা = 


বিপরীত ছু ৎমার্গ 1--"আনন্দবাজার পত্রিকা” বলেন,--ঢাক! 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইন্টারমিডয়েই কলেঞ্জ হোষ্টেলের বাড়ীতে, 
আমাদের বিশুদ্ধ উঁচুদরের হিন্দুঘরের ছেলেরা, মুসলমান-ভাইদের 
সঙ্গে এক ঘরেই বসবাদ করেন। হিন্দু-মুসলমান-শ্রীতির এটা খুব: 
ভাল মাদর্শ সন্দেহ নাই। কিন্তু নমঃশুদ্র ছেলেদের সেখানে বমবাস 
করিতে দেওয়া হয় ন!। তাহ! হইলে এ বিশুদ্ধ হিন্নু-সম্তানদের ছু তম 
রূপ পরম আধ্যাত্মিক আচরণের ব্যাঘাত হয়। যদি কোন নমঃ 
বিদ্যার্থী উচু জাতের ছেলেদের সঙ্গ পাইতে চায় তবে ধর্ম্ম ও না! 
বদূলাইতে হইবে । ছু ৎমার্গ ব্যাধিট! যে কি প্রকার, এই 
কতকট! বুঝ! যায়। 


সম্প্রতি গোন্দলপাঁড়ার ব্রাহ্মণদের এক সামাজিক সা হইয়াছিল । রর 

গোন্দলপাড়! নিবাসী শ্রীযুক্ত জিতেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুরোধ” 
ক্রমে তথাকার ব্রাহ্মণ সমাজের সভাপতি শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় গ্রামস্থ তাবৎ ত্রাহ্ষণদিগকে ও দিন প্রাতঃকালে স্বীয় গৃহে. 
আহ্বান করিয়া বিলাতফেরতদিগের সম্বন্ধে যখাকর্তব্য আলোচনার. 
ব্যবস্থ। করেন। সভায় গ্রামের যুবক বৃদ্ধ সকল ব্রাহ্মণট উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। নানারপ আলোচনার পর সভায় স্থির হইয়াছে--( ১ 
বিলাত-যাত্রা কোনরূপ দৌষাবহ নহে; বিলাত {যাইয়া কেহ অগ্যা 
কাজ করেন না। (২) সমাজে থাকিবার জন্য বিলাতফেরতকে কোন 
রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। (৩) বিলাঁতফেরত লোক সমাজে . 
থাকিতে চাহিলে তিনি সমাঁজপতিকে সেই কথা জানানমাত্র সমাঞ্জগতি 
গ্রামস্থ ব্রাহ্মণদিগের এক সভ| আহ্বান করিবেন; : সেই সভায় 
বিলাভফেরত এইমাত্র জানাইবেন যে তিনি সমাজে থাকিতে চান। 
সমাজে থাকিবার জন্য জাহার এই উক্তিই যথেষ্ট বলিয়া গণ্য হইবে 1. 
আমরা সভার অন্তব্যগুলিতে অতীব সস্তষ্ট হইলাম | আসামের 
কয়েকটি ব্রাহ্মণ-সমাজও সম্প্রতি অনুরূপ ব্যবস্থ! করিয়াছেন। আমাদের 
বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের বর্ডার! এই সফল শ্রেচ্ছ-কাণ্ডের কোৰ সংবাদ 


রাখেন কি? টি 


গ্রামবাসীদের সতসাহস-- 
ত্রিপুরা জেলার কসভা! থানার এলাকাঁধীন চার গ্রান্থ ২% 


৫৩৮ 

৩ ৯৬২২ 
“জন ডাকাত ডাকাতি করিতে গিয়াছিল'। ডাকাতের! নগদে এবং 
গহন।পত্রে ৩৮**২. টাক! লইয়! পলাইতেছিল। এমন সময় গ্রাম- 
বাদীর! তাহাদিগকে আক্রমণ করে। ডাকাতদের কাছে বন্দুক ছিল, 
বোমা ছিল, রামদ| প্রভৃতি সাজ্বাতিক অস্ত্রশস্থ ছিল, কিন্তু গ্রামের 
লোকের! তাহাতে ভীত ন! হুইয়। জোট বীধিয়। ডাকাতদের সঙ্গে 
লড়াই চালায় এবং ৫ জন ডাকাতকে ঘায়েল করে; ইহাদের মধ্যে 
দুইজনকে তাহারা তখনই ধরিয়াছিল, পরে আর-একজন ধর! 
পড়িয়াছে। এই গ্রামব।নীরা ডাকাতের দলকে আক্রমণ করিয়। 
প্রকৃত সৎসাহদ দেখাইয়াছে। এমন সৎসাহসের অভাবেই আমর! 
অধিকাংশ সময় বিড়ম্বিত হই। বাংলাদেশে এখনও এমন গ্রাম 
আছে যেখানকার লোকে “ডাকাত পড়িল” শুনিলে ঘরে পালায়।... 
এই-সকল দুর্বত্তকে সায়েন্ত। করিবার জন্য আম।দিগকেও সঙ্ববদ্ধ 
হইতে হইবে--এইঞ্ন্ত আমর! এ।মরক্ষী সমিতি গঠনের উপর এতট। 
জোর দিয়া থাকি।-- স্বরাজ 

- সেবক 


ভারতবর্ষ 


৪৩ মাইল সাতার-_ 


এলাহাবাদে হিন্দুস্থান সুইমিং এসোসিয়েসন্‌ নামে সম্তরণকারীদের 
এক সমিতি আছে। সেই সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
নামে একটি বালক সম্প্রতি প্রয়াগের ত্রিবেশী ঘাটের এক মাইল দুরে 
সোমেশ্বর হইতে ১৯ ঘণ্ট| ১৫ মিনিট ধরিয়। ৪৩ মাইল গঙ্গার উপর 
সাতার হিয়াছিলেন। তাহার এ সাহসিকত| বাঙ্গালীর মুখ উচ্জবল 
করিয়াছে। ইনি নাকি ইংলিশ, চ্যানেল্‌ অতিক্রম করিবারও সঙ্কল্প 
করিয়াছেন। 
কাকিনাড়। কংগ্রেম = 

অন্ধ দেশে ক।কিনাড়া সহরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়| গিয়াছে। 
মৌলান! মহম্মদ আলি সভাপতির আদন অলস্কৃত করিয়।ছিলেন। 
সভায় নিম্নলিখিত প্রপ্তাবগুলি পরিগৃহীত হইয়াছে। 

(১) কংগ্রেষের অধিবেশন ডিসেম্বর মানের শেষ সপ্তাহে হইবে। 
নির্ধারিত সময় ব্যতীত অন্য সময়ে কংগ্রেন ডাকিতে হইলে নিখিল- 
ভারত-কংগ্রেন-কমিটি পূর্বের যথারীতি বিজ্ঞাপন দিবেন। প্রাদেশিক- 

ংগ্রেণকমিটির অধিকাংশের অনুমোদন অনুনারেও কংগ্রে'সর 
বিশেষ অধবেশন আহত হইতে পারিবে। নিখিল ভারত-র'্রীয় 
সমিতি এই অধিবেশনের স্থান এবং সময় নির্ধারণ করিয়। দিবেন 
এবং কংগ্রেসের নিয়মান্ুন।রে অন্যান্য প্রয়ে'জনীয় বাবস্থার নির্দেশ 
করিবেন। পঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম-নীমান্ত প্রদেশ এক প্রদেশ 
বলিয়! ধরা হইবে এবং সেই অনুদারে কংগ্রেসের প্রদেশের সংখা! 
নির্ধারিত হইবে। প্রত্যেক প্রাদেশিক কংগ্রেন কমিটির সভাগণ উক্ত 
কমিটির অধীনস্থ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ববাচিত হইবেন। প্রত্যেক 
প্রাদ্দেশিক-কংগ্রেন-কমিটিকে তাহাদের কার্ধের বাৎসরিক রিপোর্ট- 
৩* নবেম্বরের মধ্যে নিখিল-ভারত রা'দ্রীয়-নমিতিব নিকট দাখিল করিতে 
হুইবে। শ্রীদেশিক-কংগ্রেন-কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত দিনের মধ্যে বাহার! 
কংগ্রেসের চাদ! দিয়াছেন কেবলমাত্র. তাহারাই কংগ্রেসের নির্বাচনে 
যোগদান করিতে পারিবেন। ১লা জানুয়ারী হইতে চাদ! দিবার বৎসর 
আরম্ভ হইয়! ৩১শে ডিমেম্বর পর্যান্ত উহ। বাহাল থাকিবে। 

(২) পণ্ডিত. মোতিলাল নেহেরু প্রস্তাব করেন- দিল্লী-কংগ্রেসে 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩৩* 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পপ 





মৌলান| মহম্মদ আলি 


গঠিত কমিটি ভারতের জাতীয় চুক্তিপত্র এবং বাংলার জাতীয় চুক্তিপত্র 
সম্বন্ধে দেশের মতামত সংগ্রহ করিয়! আগামী মার্চ মাসের ৩১শে 
তারিখের ভিতর নিখিল-ভারত-রা ্রীয়-সমিতির নিকট এসম্বন্ধে একটি 
রিপোর্ট. দাখিল করিবেন। এবং নিখিল-ভারত-রাষ্ট্রা-সমিতি এ- 
সম্বন্ধে বিবেচন। করিবেন। উক্ত কমিটির সভ্য সর্দার মহাতাবসিং 
কারারুদ্ধ থাকায় তাহার স্থানে জশিবালের সর্দার অসরসিংকে সভ্য 
নির্বাচিত কর! হউক। 

শ্রীযুক্ত হরদয়।ল নাগ এই প্রস্তাবটির প্রতিবাদ করিয়| বলেন, এই 
প্রস্তাবের ভিতর হইতে “বাংলার জাতীয় চুক্তি” এই কথ! কয়েকটি 
তুলিয়| দেওয়! নঙ্গত। অধিকাংশ সভ্যের মতানুদারে কথ! কয়েকটি 
তুলিয়া দিয়াই প্রস্তাবটি পরিগৃহীত হইয়াছে । 

(৩) পণ্ডিত জহ4লাল নেহরু কংগ্রেসের গঠন-মুলক কার্ধা- 
সাধনের জন্য স্বেচ্ছাসেবকদল গঠনের প্রস্তাব উপ স্থত করেন। প্রস্তাবটি 
সৰ্বসন্মতিক্ৰমে পরিগৃহীত হইয়াছে । 

(৪) ব্রিটিশ দাত্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতি 
অপমানস্থচক ব্যবহার কর! হয়। স্থতর।ং ভারত হইতে বিদেশে 
শ্রমিক পাঠানো একেবারে বন্ধ করার জন্য দেশবাসীকে পরামর্শ দেওয়া 
সঙ্গত এবং এই উদ্দেগ্যে সমস্ত বিষয় ভালে| করিয়। বিবেচন! করিয়। 
দেখিবার জন্য কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতিকে এক নব.কমিটি নিযুক্ত 
করিবার জন্য অনুরোধ কর! উচিত। 

(৫) প্রযুক্ত রাঙ্গগোপাল আচারিয়ার প্রস্তাব করেন--(ক) কলিকাতা 


&থ সংখ্যা ] 
নাগপুর আহমদাবাদ গয়! এবং দিল্লীতে যে অনহযোগ প্রস্ত'ব গৃহীত 
হইয়াছে এই কংগ্রেন তাহ। পুনরায় গ্রহণ করিতেছেন । দিল্লী-কংগ্রেসে 
কাউন্সিলে প্রবেশ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে তাহাতে 
লোকের মনে স্কুল কলেজ আদালত এবং কাউন্সিল বর্জন সম্পর্কে 
কংগ্রেসের নীতি পরিবর্তিত হইয়াছে বলিয়া! একটি সন্দেহের উদয় 
হইয়াছে। স্থুতরাং কংগ্রেন আবার ঘোষণ! করিতেছেন যে এসম্পর্কে 

ংগ্রেসের নীতির কোনওরূপ পরিবর্ধন তয় নাই। (খ) কংগ্রেদ দেশ- 
বাদীর নিকট এই শাবেদন করিতেছেন যে, তাহারা যেন বরদোলীতে 
গৃহীত গঠনমূলক কাধ্যতালিক। অনুনরণ করেন এবং আইন 
অনাগ্ঠের জন্য প্রস্তুত হন। (গ) এই কংগ্রেস প্রাদেশিক-কংগ্রস- 
কমিটিগুলিকে অনুরোধ করিতেছেন যে, ক্রুত উদ্দেশ্যদাধনের জন্য 
কমিটিগুলি যেন অবিলম্বে কার্যে প্রবৃত্ত হন । 

(৬) কংগ্রেদের কাধোর পরিচালনার জন্য কংগ্রেসের কাধ্যকে 
ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়! প্রদেশে প্রদেশে কার্য্যালয় গঠন 
করিতে হইবে। এ সকল কার্যালয়ে বেতনভূক্‌ কর্মচারী থাকিবেন | 

(৭) মৌলান। শৌকৎ আলির প্রস্তাব অনুসারে কংগ্রেসের 
বিষয়-নির্র্বাচন সমিতিতে একটি নিখিল-ভারত-খদ্দর-বোর্ড_ গঠন 
করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । শেঠ যমুনালাল বাজাজ বোর্ডের 
চেয়ারম্যান এবং যৌল।ন। শৌকৎ আলি অন্যতম সদস্য নির্বাচিত 
হইয়াছেন। ভারতের সর্বত্র খদ্দর প্রচলন এবং সাধারণ ভাঙার 
হইতে যে বরাদ্দ আছে তাহার অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করাই এই 
বোর্ডের উদ্দেশ্য হইবে। এই বোর্ড, প্রার্দেশিক-কংগ্রেস-কমিটিগুলির 
সহিত মিলিয়! কাজ করিবেন এবং প্রাদেশিক-কংগ্রেন-কমিটি কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত খন্দর-প্রতিষ্টানগুলির উপর পরিদর্শন-ক্ষমত| প্রয়োগ ছাড়াও 
নুঃন নুতন খদ্দর-প্রতিষ্ঠান খুলিতে যত্ববান্‌ হইবেন। 

(৮) হ্রধুক্ত বিনায়ক দামোদর সভারকারকে দীর্ঘক'ল কারারুদ্ধ 
করিয়! রাখায় গবমেন্টেঃ উপর দোষারোপ করিয়া! একটি প্রস্তাব 
গৃহীত হইয়।ছে। 

(৯) আগামী বংদরের কংগ্রেসের অধিবেশন কর্ণাটকে হওয়ার 
জন্য কর্ণাটক যে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তাহ! গৃহীত হইয়াছে। 

(১*) একটি প্রস্তাবে কেনিয়া-প্রবাণী ভারতীয়দের প্রতি 
সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হইয়াছে এবং কেনিয়া কংগ্রেসের ভারতীয় 
প্রতিনিধিদিগকে ভারতের পক্ষ হইতে কেনিয়।-প্রবাসীদিগকে 
আস্তরিকত| জানাইবার জন্য অনুমতি দেওয়! হইয়।ছে। 

(১১) একটি প্রস্তাবে বল! হইয়াছে যে, গুরুদ্বার-প্রবন্ধক-কমিটি 
এবং অকালীদের বিরুদ্ধে গবমেন্টের কার্যাবলী যাবতীয় জাতীয় 
প্রতিষ্ঠান এবং অহিংস-অসহযোগের বিরুদ্ধে অভিযান। কংগ্রেস 
সমগ্র দেশবানীকে অর্থ ও লোকণ্জনের দ্বারা অকালীদের সাহাষা 
করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন ॥ 


খিলাফৎ কন্ফারেন্স = 


মৌলান! শৌকৎ আলি এবার কাকিনাড়ায় খিলাফং কন্ফারেন্সের 
লভাপতির আঁদন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সভায় যেসব প্রস্তাব 
পরিগৃহীত হইয়াছে নিয়ে তাহার কতকগুলি উদ্ধত কারয়! দেওয়া গেল। 

(১) বখ্লাফ২ সভ। এই অধিবেশনে নিয়লিখিত বিষয়গুলির 
দ্বাবী করিতেছেন 1--( ক) তুঁরক্-সাত্রাঞ্জোর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা । (খ) 
খেস প্রত্যর্পণ । (গ) শ্মার্ণ। ও এশিয়া-মাইনরের উপকূল প্রত্যর্পণ । 
(ঘ) জজিরৎ-উল-আ!রবের স্বাধীনতা ও রক্ষা 

লোজানের সন্ধিতে এই দবীগুলির প্রথমটি মাত্র পূর্ণ হইয়াছে, কিন্ত 
জজিরৎ উল আরবের রক্ষার' দাবী এখনে! পূর্ণ হয় নাই। এই সত! 





দেশ-বিদেশের কথা-ভার তবর্ষ 





৫৩৯ 
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মৌলান! শৌকৎ আলি 


স্পষ্টভাবে এবং শেষবার ঘোধণ! করিতেছেন যে, আরবের নকল প্রদ্নেশকে 
স্বাধীন ও সুরক্ষিত করিতে হইবে। সমস্ত মোস্মলম-জগৎ্ এজন্য 
যথাসাধ্য সংগ্রাম করিবে এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধি ন। হওয়া পর্য্যন্ত শান্ত 
হইবে ন|। 

(২) এই সভা জাতীয় চুক্তি ও স্বরাগ্যঙ্লের চুক্তির নিপ্মলিখিত 
মূল নীতিগুলি স্বীকার করিয়| লইতেছেন। (ক) লোকসংখ্য। অনুসারে 
প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবে। (খ)থে সম্প্রদায়ের লে।কসংখা! অল্প 
নে সন্প্রদায়কে রক্গ। করিতে হইবে । (গ) ভারতের বিভিট্ী ধর্ম্ম- 
সন্প্রদায়গুলির ভিতর সৌহার্দ্া স্থাপন করিতে হইবৈ। 

ভারতবার্ধর সমস্ত খিলাফত কমিটি ও অপরাপর মুসলমান 
সনি তগুলি জাতীয় চুক্তি ও স্বরা্জাদলের চুক্তি এই ছুই চুক্তির সম্যক্‌ 
আলোচন। করিয়া তাহাদের মতামত প্রাদেশিক-খিল/ফৎ-কমিটির 
সাহায্যে এক সাব-কমিটির কাছে প্রেরণ করিবেন। এই সাব-কমিটিকে 


২ কাছে রিপোর্টে দিতে হ 
আবুল কালাম আজাদ, মৌলা ীন। আবুল সদর বাঁবিলী ও আই এ কে 











3 পপ 


আবার, ১৯২৪ সালে ৩১শে মার্চের মধ্যে কেন্রীয়-খিলাফৎ-কমিটির 
ইবে। সাঁব-কমিটির সদস্তগণের নাম মৌলানা 












শের্ওয়ানি। 
(৩) - স্বরাজলাত করা মুদলমানদের রাজনৈতিক ও ধর্মানুমো দিত 


হর্ভৃবা। 


(৪) হিন্মুসলমানের এক্য-বন্ধন হুদ করিবার জন্য চেষ্টা 
করিতে হইবে। উভয় সম্প্রদায়ই যেন উভয় সম্প্রদায়ের পুণ্যস্থানগুলি 
- রক্ষার জন্ যত্ববান্‌ হন। দাঙ্গাকারীর! যে সম্প্রদায়ের লোকই হোক্‌ 


না কেন, তাহাদিগকে বাঁধাদানের চেষ্টা কর! সকলেরই কর্তৃব্য। 


(৫) খিলাফং-কমিটিগুলির পুনর্গঠনের জন্য কাধ্যনির্র্বাহক- 
কমিটির উপর ভার দেওয়। হইবে এবং জজিরৎ-উল-আরব ও ভারত- 


২ বর্ষের স্বাধীনতার জন্ত মাসিক ও বাৎসরিক চাদ! এবং এককালীন 


দানের জন্য আবেদন করিতে হইবে। 
(৬) আর্ধযসমীজ প্রচারকাধ্যের জন্য বেতন দিয়া লোক রাখিয়া 


. খাকে। সেইরূপ বেতনতৃক্‌ খিলাফত কন্মাও নিযুক্ত হওয়া দর্কার। 


বোবুসাদে সত্যা গ্রই-- 
বোম্বাই-গভমে ন্ট. গুজরাটের কাঁয়রা জেলার বোর্দাদ তালুকে 
নিগ্রহ- পুলিশ-ট্যা্স, বদাইয়াছিলেন। ওঁ তালুক, ট্যাক্স দেওয়! বন্ধ 
করিয়া দিয় স্থানে স্থানে সত্যাগ্রহ আশ্রম খুলিয়াহে। এই আন্দোলনে 
বল্লভভাই পটেল অধিনায়কত্ব করিতেছেন। বোর্দাদ তালুকের অধি- 
বাসীর! জাতিতে অধিকাংশই 'ধারালে!' | তাহাদের কয়েকজন প্রসিদ্ধ 
গা, তাহারা স্থানীয় এবং পার্ববন্তী বহু তালুকের ভয়ের কারণ। 
বোশ্বাই-সর্কার দেইজস্য এই তালুকে নিগ্রহ-পুলি মোতায়েন করেন। 
কয়েকজন গুড! যে অশীস্তির সৃষ্টি করিয়াছে তাহারই প্রায়শ্চিত্বের জন্য 
. দ্বরিদ্র জন-সাঁধারণকে ট্যাক্সের ভার বহন করিতে বল! উদ্বোর পিণ্ডি 
বুধের ঘাড়ে চাপানোর মতই অস্বাভাবিক ব্যাপার . সুতরাং জন- 


সাধারণের পক্ষ হইতে ইহার প্রতিবাদ হওয়| খুবই স্বাভাবিক। এই 


স্বাভাবিক নিয়ম অনুমারেই লোকে সত্যাগ্রহ করিয়! ট্যাক্স দেওয়! বন্ধ 
করিয়াছে ‘ভয়েস অব, ইত্ডিয়।' ভানাইয়াছেন যে, এই অপরাধে 
সরকারী কর্ণুচারীরা লোকজনের জিনিবপত্র বাজেয়াপ্ত -করিতেছেন। 

কিন্তু স্থানীয় শ্রমিকের এই-সব বাঁজেয়াপ্ু-কর! জিনিষপত্র বহন 


__ করিতেছে না। ফলে নিগ্রহ-পুলিশদের দ্বারাই দেগুলি বহাইয়া 
লইয়া যাওয়। হইতেছে। দ্বার গোপাল দাঁদ দেশাই তাঁহার ১*নং 


.. ঈত্যাগ্রহ-ইস্ত।হারে পুলিশের লোকজনকে কুলীর কাজ করিতে নিষেধ 


 করিয। কেবল মাত্র পুলিশের কর্তব্য পালন করিতেই অনুরোধ 


“করিয়াছেন ) 

গত ২২শে ডিসেম্বর বৌর্দাদে অনেক লোকের জিনিষপত্র বাজেয়াপ্ত 
কর! হইয়াছে, কিন্তু সেজন্য কোনো ইস্তাহার পূর্বের জারি করা হয় নাই। 
বাজেয়াপ্ত জিনিষপত্রের মূল্যের হিসাব প্রায়ই কর! হয় না। সময় সময় 
রূসিদও দেওয়া হয় না। বাঁজারে জিনিবপত্র বাজেয়াপ্ত করিবার সময় 
সেগুলি বহন করিবার নিমিত্ত পুলিশ মোটর-গাড়ী সঙ্গে লইয়া ঘুরিয়। 
থ।কেনরুকিস্ত চালকের অভিজ্ঞতার অভাবে সেদিন তিনটি শিশু চাপা 
পড়িয়া জখম হইয়াছে। 


-- গত ২২শে ডিসেম্বর খাণ্ডেস্বরের কয়েকজন খৃষ্টিয়ান চামারের জিনিষ 

বাজেয়াপ্ত করা হয়। তাহারা কোন পাঁদুরীর চিঠি লইয়া 

 কলেক্টারের সঙ্গে দেখা করে। উক্ত বৃষ্টিয়ানদের বাদ্দেয়াপ্ত করা সম্পত্তি 
করত দত হুইয়াছে। 









[a ২৩শ ভাগ, ২য় খং 


AAA AARON AEN লিল এ পা 


পালজ নামক স্থানে একজন দরিদ্র চামারের দেয় পচ টাক! ট্যাক্সের ১ 


জন্য কুড়ি টাক! যুল্যের একটি গরু বাজেয়াপ্ত করা হইযাছে। 


পরে (৮1১1৪ তারিখে ) খবর পাওয়! গিয়াছে যে সত্যাগ্রহের জয়. 


হইয়াছে, গ্রভমেন্ট নিগ্রহ-পুলিশ সর।ইয়া ট্যাক্স মকুফ করিতে বাধ্য 
হইয়াছেন! ৫ 


খিলাফং-প্রতিনিধি = 


সৰ্ক-ভারত-খিলাফং-কমিটি স্থির করিয়াছেন যে, খিলাফৎ মধ্বন্ধে 


ভারতবাঁসী মুসলমানদের মত ব্যক্ত করিবার জন্য আল্গোরায় একদল . 
প্রতিনিধি প্রেরিত হইবে । হাকিম আঙ্গমল খাঁ নেই দলের মুখপাত্র 
হইবেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছেন £-- 


মৌলান! মহম্মদ আলি, ডাঃ আন্সারি, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, পণ্ডিত. 


মোতিলাল বা জহরলাল নেহ রু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং 
মৌলান। মুএজ্জন আলি (সম্পাদক)। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের 
শেষভাগে ইঁহারা যাত্রা করিবেন । 


মুসলমান মহিলা-কন্ফারেন্স _ 


সমপ্রতি আলিগড় সহরে মুসলমান মহিলাদের একটি কন্ফারেন্স 
হইয়। গিয়াছে । হায়দ্রাবাদ, বোম্বাই, পঞ্জাব এবং অন্যান্য প্রদেশের 
বহু মুসলমান মহিল! এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন । হায়দ্রাবাদের 
মিসেস্‌ মমতাজ ইয়ারজঙ্গ, সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই 
কন্ফারেন্সে মুদলমান-সমাজ-সংস্কার-সম্পর্কে কয়েকটি প্রয়োজনীয় 
প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। একটি প্রস্তাব হইতেছে এই--দশ বৎসর 
বয়স পর্যন্ত সমস্ত মুদলমান বালিক! স্কুলে গিয়| লেখাপড়া শিখিতে: 
পারিবে। মুদলঘান-সম্প্রদায়ের ভিতর বহুবিবাহ এখনও প্রচলিত 
আছে। এই প্রথার প্রতিবাদ করিয়া, এক পত্নী থাকিতে কোনে! 
মুদলমানেরই ছ্িতীয় পত্রী গ্রহণ কর! সঙ্গত নহে, এই মৰ্ম্মে আর-একটি 
প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে। ইহা ছাড়! দেশী শিল্দ্রব্যের ব্যবস্থার 
করিয়া দেশী শিল্পের উন্নতি করিবার জন্তু চেষ্টা করা উচিত, এই মর্দেও 
কন্ফারেন্স, একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। রর 

নারীদের জাগরণ ভিন্ন কোনে| জাঁতিরই উন্নতি সম্ভবপর নহে। : 
মুসলমান নারীদের জাগরণের পূর্র্বাভাস সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়েরই 
উন্নতির অগ্রদূত তাহাতে সন্দেহ নাই। 


ভারত-ধন্ম-ম্হামগুলের অধিবেশন-- 


লক্ষ সহরে ভারত-ধর্ব-মহামগুলের বাৎসরিক অধিবেশন হইয়া রে 
গিয়াছে। অনুন্নত জাঁতির প্রতি হিন্দু-সমাজের সহানুভূতি প্রদর্শন 


নিখিল-ভীরত-হিন্দু-সংগঠন, কলিযুগে আপদ্ধন্দ্ের প্রয়োজনীয়ত।, হিন্দু: ৃ নু 


সমাজের প্রতি সাধুদের কর্তব্য, মাল্কান! রাজপুতদের শুদ্ধিক্রিয়া, 
ইত্যাদি বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হ্ইয়াছে। ও 


জাতীয় চুক্তিপত্র 


কংগ্রেসের সাব. কমিটি ‘Indian 17 Pact’ নাম দিয় 
একটি প্রস্তাবের পাও লিপি তৈরী করিয়াছেন। তাহার মশ্্ নিয়ে 
প্রদত্ত হইল £-- 

(১) ভারতের জন্য স্বরাজ লাভ ভারতবর্ষের সকল সং্রদ্বায়েরই 
অপরিবর্তনীয় উদ্দেস্ঠ । প্রত্যেক স্বাধীন জাতি তাহার নিজের দেশে. 
যে-সব সুবিধা ও অধিকার ভোগ করে স্বরাজ ভারতবর্ষে সেই-দব 
সুবিধা ও অধিকার প্রদান করিবে। 


(২) স্বরাজ গবমেন্ট গণতন্্রূলক হইবে এবং তাহা বিভিন্ন 














_ করিয়া চলিতে হইবে। 


৪থ সংখ্যা ] 


প্রাদেশিক গবমেন্ট সমুহের এক সম্মিলিত রাষ্ট্র হইবে। বিভিন্ন 
রাজনীতিক দলের প্রতিনিধির! সম্মিলিত হইয়া এই গবর্মেণ্টের রীতি 
নীতি স্থির করিবেন। 

(৩) হিন্দুস্থানী ভাষ! ভারতের জাতীয় ভাষ| হইবে। উহ! দেব- 
নাগরী বা উর্দ, যে-কোন অক্ষরে লেখ চলিবে। 

(৪) সকল সম্প্রদায়কে ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে পূর্ণ স্ব/তন্ত্ অর্থাৎ ধর্ম্ম-বিজ্ঞান, 
পূজা পদ্ধতি, ধৰ্মমপ্রচার, ধর্মম-সমিতি এবং শিক্ষা সম্বন্ধীয় স্বাতস্তা দেওয়া 
হইবে। এই স্বাতস্ত্ সমপ্রদায়নমূহের একট! বৈধ অধিকার হইবে। 
এ অধিকারে গবমেন্ট, হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। শান্তি ও 
শৃত্খল! রক্ষার দিকে লক্ষ্য রাধিয়| উল্লিখিত অধিকার ভোগ করিতে 
হইবে। কেহ অপরের অধিকার কুঞ্জ করিবার জন্য বলপ্রয়োগ করিতে 
পাঁরিবেন ন! । 

(*) কোনে! ধর্সের প্রতি পক্ষপাত কর! হইবে ন!। সর্কারী অর্থ 
কোনে! ধৰ্শ্মের সাহাধ্যার্থে ব্যয়িত হইবে ন|। 

(৬) স্বরাঞ্জ গবর্ণমেন্ট কে ভিতরের ব! বাহিরের আক্রমণ হইতে 
রক্ষা কর! হিন্দুমুদলমান-প্রমুখ সকল সম্প্রদায়েরই কর্তব্য হইবে। 

(৭) বর্তমান বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মনের অবস্থা যেরূপ তাহ! 
বিবেচন| করিয়া এবং তাহাদের রাজনৈতিক বোধ ও দবায়িত্বজ্ঞান এখনও 
সম্পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করে নাই এ-কথ| স্মরণ রাখিয়া, যে সকল 
সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা কম, আরে! কিছুদিন তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণ 
এজন্য স্বরাজ গবমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভ।- 
গুলিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন প্রতিনিধি প্রেরণের স্বতন্ত্র রকম ব্যবস্থা! 
থাকিবে। 

(৮) ইদুজ্জোহ! পর্বব ব্যতীত মুদলমীনের! গোহত্য। করিতে 
পারিবেন না। সে সময়েও গোহত্যা এমন ভাবে করিতে হইবে, যেন 
হিন্দুদের মনে কোনরূপ আঘাত না লাগে। 

(৯) স্থানীয় মিলন-পরিষদ কর্তৃক নির্দারিত পুঞ্জার সময়ে ব্যতীত 
ধর্দস্থ[নের সম্মুখে গান বাজন! করা চলিবে না। 

(১) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিছিল যদি একই তারিখে বাহির হয় 
তবে স্থানীয় মিলন-পরিষদ্‌ মিছিলগুলির জন্য বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন 
রাস্তা নির্দেশ করিয়! দিবেন । 

(১১) দুর্গোৎদব, মহরম, রথযাত্রা, শিখ-দেওয়ান্‌ প্রভৃতির সময় 
যাহাতে কোনে! সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ উপস্থিত ন| হয়, তাঁহার জন্য 
প্রাদেশিক ও স্থানীয় সন্মিলিত-পরিষদ, নিযুক্ত করিয়! আপোষ ও 
মধ্যস্থতার ব্যবস্থ। কর! হইবে। 

(১২) সমস্ত প্রাচচজাতির এক সমবায় গঠন করিতে হইবে। 
এ সমবায়ের উদ্দেস্ত-_প্রতীচীর অর্থগৃর্ন ত| হইতে আত্মরক্ষ! করা এবং 
প্রাচ্যের শিক্ষাশিল্প প্রভৃতিকে উৎসাহিত কর! ! 
ব্রিটিশ-সাত্রাঙ্গ্ের পণ্য বয়কট্‌__ 

বোদ্বাই গির্গাওয়ের জেল!-কংগ্রেদ-কমিটি ব্রিটিশ-সাত্রাজ্যের পণ্য 
বয়কটরে জদ্য রীতিমত আন্দোলন আরস্ত করিয়াছেন। স্থানীয় স্বরাজ 
পার্টি ও স্কাশনালিষ্ট মিউনিসিপ্যাল পার্টও নে ব্যবস্থার সম্পূর্ণ সমর্থন 
করিয়াছেন। বোন্বাইয়ের সর্বত্র এই বয়কট্‌ ব্যবস্থ। অনুারে আন্দোলন 
চালানে| হইবে। 
বিধবা-বিবাহ__ 

লাহোরের বিধবা-বিবাহ-সহীয়ক-সভার উদ্যোগে গত নবেম্বর 
মাসে ভারতের সর্বত্র ৬১টি বিধবার বিবাহ হইয়াছে। ইংরেজী 
বৎসরের ১ল। জানুয়ারী হইতে নবেম্বর মাসের শেষদিন পর্য্যন্ত সমগ্র 
ভারতে মোট ৭৭৩টি বিধবার বিবাহ হইয়ছে। পঞ্ণীত। বিধবাদের 
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স্তার আলি ইমাম 


ভিতর পঞ্জাবের ৫৯৫টি, উত্তরপশ্চিম-সীমাস্ত-প্রদেশের ৪টি, সিন্ধুর . 
৩*টি, দিল্লীতে ২৭টি, যুক্তপ্রদেশের ৮*টি, মাদ্রাজের ৫টি, বাংলার ১১টি, 
এবং বোন্বায়ের ২১টি। 


স্যার আলি ইমাম-_ 


“ভয়েস অব. ইতডিয়া'তে প্রকাশ, স্তার আলি ইমাম পুনরায় 
নিজাম-রাঁজোর এক্ঞ্িকিউটিভ কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট. হইবেন। 
অতঃপর বেরার প্রদেশ ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত বিলাতে আবেদন 
আর নিবেদনের থাল। বহিয়! বেড়াইবেন স্তার্‌ আলি ইমামের বদলে 
স্তার্‌ কে শি গুপ্ত। স্তার্‌ আলি ইমামের কাজের দক্ষিণা হইবে 
মাসিক ১৫*** টাক|! ইহা অত্যন্ত অধিক বেতন। প্রবল-পরাত্রাস্ত 
জাপান-সাত্রাজোর প্রধান মন্ত্রী ইহার দশমাংশ অর্থাৎ মালিক দেড় 
হ।জার টাকা বেতন পান। 


পছুকোটায় নৃতন ব্যবস্থাপক সভা 


পছুকোটা ব্যবস্থাপক আআড্াইসরী কান্দিল উঠাইয়! দিয়া 
নূতন ব্যবস্থাপক সভা কর! হইবে। এই সভায় স্ত্রীলোকদ্দিগকে ভোটের 
অধিকার দেওয়! হইবে । অনেক মহিল! ব্যবস্থাপক সভার দদত্ত প্র 
প্রার্থী হইবেন বলিয়! জান। গিয়াছে। 


রবীন্দ্রনাথের চীনযাত্র।__ . 

শ্রঘুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অল্প দিনের ভিতরেই একদল 
ভারতীয় পণ্ডিত সহ চীন জাপান হুমা প্রভৃতি বৌদ্ধ-ধর্দ-বহুল দেশ 
পরিত্রমণে গমন করিবেন । পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় এবিঘয়ে ন'কি 
বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন এবং রবীন্দ্রনাথের জন্য অর্থ সংগ্রহের 
ভার গ্রহণে স্বীকৃত হইয়াছেন । 

রায়বাহীছুর শেঠ বলদেও দস বিরল! বিশ্বভারতীক জন্য বিশ 
হাজার টাক! দান করিয়ছেন। 


গোমাংস আম্দানীর স্বীম__ 

আযুক্ত জসাওয়াল! অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভারতবর্ষে গোমা স আম্দানী 
কর! সম্বন্ধে একটি স্কীম খাড়া! করিয়াছিলেন। এবিষয়ে গত ১৩ই 
ডিসেম্বর মিথিল-ভারত-গো-রক্ষা-নম্মিলনের কাধ্যকরী নমিতিতে 
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ক পাশ সরে সপে, পপি 2 ত পাস পাপা OE পিএসজি লি পাপা সা সলিল লা সলা সিলপামলাছ পালাল, 


আলোচনা হইয়। গিয়াছে। সমিতির মতে এই স্বীম অর্থনীতির দিক্‌ 
হইতে অস্থবিধাজনক হইবে এবং উহাতে গো-হত্যা সম্বন্ধে অবৈধ প্রতি- 
যোগিত1 আরম্ভ হইবে । ফলে ভারতে গোহত্যা বৃদ্ধিই হইবে । এইনব 
দিক্‌ দিয়! বিবেচনা করিয়। সম্মিলনী স্বীমটি গ্রহণ করেন নাই। 


মহাত্বার স্বাস্থ্য 
বোন্বে ক্রন্কিল সংবাদ দিতেছেন যে, শ্রীমতী কন্তরীবাঈ গান্ধী 


গত ১৮ই ডিনেম্বর জেলে মহাস্মার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। 
. মহাস্মার যেরূপ শারীরিক অবস্থার কথ। শোন! যাইতেছে তাহা অত্যন্ত 
 আশঙ্কাজনক। পুর্বে তাহার দেহের ওজন ১৩ দের কমিয়া গিয়াছিল, 


পরে আবার বৃদ্ধি পায়। কিন্তু শেষোক্ত সংবাদে প্রকাশ যে তাহার 


দেহের ওজন বর্তমানে মোটে ৯৬ পাউণ্ড অর্থাৎ ৪৮ সের মাত্র। 
গ্রেপ্তারের সময় তাহার ওজন ১০৮ পাঁউও ছিল, কিছুদিন পরে ৩ 
পাউণ্ড বৃদ্ধি পায়। শ্রীযুক্ত বল্লভভাই পটেল মহাত্মার স্বাস্থ্যের সংবাদ 
অবগত হইবার জন্য বোম্বাই দর্কারের নিকট নাকি পত্র লিখিয়াছেন। 
মহাত্মার ডাক্তার তালবারকার এবং কানুগাও মহাত্মার ডাজারী পরীক্ষার 
বিশেষ প্রয়োজন এই অভিমত ব্যক্ত করিয়। গবমেন্টের নিকট পত্র 
দিয়াছেন। কিন্তু কেহই এপধ্যস্ত উত্তর পান নাই। 


ত্র্মের শিক্ষা-ব্যবস্থা-- 


ব্রহ্মদ্েশে ইংরেজী স্কুল খুলিবার সময় আর বর্ণ-বৈষম্য রাখা হইবে 
না বলিয়া স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত করিয়ছেন। ওঁ নীতি অনুসারে 
তাহারা ইউরোপীয় শিক্ষানবীশ ও অনাথদের বৃত্তি এবং ইউরোপীয় 
বেতন-ভাঙার তুলিয়া দিবেন। ইউরোপীয়দের জন্য আর বিশেষ বৃত্তি 
থাকিবে না এবং রেঙ্গুন আকিয়াৰ মৌলমীন ও মন্দালয়ে জাতি-ধর্ম্ম- 
নির্বিশেষে বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য নূতন বোর্ড. গঠিত হইবে । 
_ নাগরিক প্রহরী 
দিল্লীর স্পেশাল কংগ্রেসের নির্দেশ অনুনারে বোশ্বাই.গিরগাওয়ের 
__ জেলা-কংগ্রেম-কমিটি “নাগরিক প্রহরীদল” নামক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী 
গঠন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ডাক্তার সবর্কার্‌ সে বোর্ডের সভাপতি 
হইয়াছেন। স্থানীয় জেলা-কংগ্রেস-কমিটির সদন্তর! উক্ত স্বেচ্ছাসেবক 
হলে যোগ দিতে পারিবেন। ডিল, লাঠি খেল|, সাতার, সাইকেল 
চড়া, আহতের প্রাথমিক গু্রযা, এনুল্যান্সের কাজ প্রভৃতি শিক্ষার 
ব্যবস্থা হইয়াছে। 
_ কাকিনাড়া মিউনিসিপ্যালিটির সৎসাহস 
... অন্ধদেশের কাকিনাড়। মিউনিসিপ্যালিটি, কংগ্রেসের অধিবেশন 
_ উপলক্ষে মৌলানা মহম্মদ আলি এবং শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ সেখানে 
গমন করিলে, তাহাদিগকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। 


গত ১৯২১ সালে কাকিনাড়া মিউনিসিপ্যালিটি মহাত্মা গান্ধীকে 
অভিনন্দনপত্র প্রদান করিয়াছিলেন। ফলে সরকার হইতে আদেশ 
দেওয়| হয় যে, সর্কারের অনুমতি ন| লইয়| এই-সব কাজে অর্থব্যয় 
করিলে তাহা মঞ্জুর করা হইবে না । সর্কারের এই আদেশ অমান্য 
করিয়! মিউনিসিপ্যালিটি সেই বৎসরেই পুমিফুট জন্পন্কে অভিনন্দিত 
করেন--তাহীতে চারি টাকা! ব্যয় হয়। এই চারি টাকার ব্যাপার 
লইয়া এখনও গবমেন্টের সহিত মিউদিসিপালিটির চিঠি লেখালেখি 
চলিতেছে। তাঁহার পর শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন যখন অন্ধ দেশ পরিত্রসণে 
বাহির হন তখন তাহার অভ্যর্থনার জন্য এক অভিনন্দন পত্র মুদ্রিত 
হয়। এপর্াস্ত ম্যাজিষ্রেট এবং গবসেন্ট, এই-দমন্ত বিল মঞ্জুর 


এদসন্ত সত্বেও কাকিনাড়া মিউনিসিপ্যালিটি মৌল 





এ 


করেন নাই। 


মহম্মদ আলিকে এবং চিত্তরঞ্জনকে আবার অভিনন্দিত করিয়া বিশ্যে 


সত্দাহমের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । 


রতন টাটার দান - 

পরলে।কগত স্তার রতন টাট। সব্ধবপাধারণের উপকারার্থে দানের 
জন্য যে তহবিল রাখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে গত ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
১৫ মাসে ২৬৮,৭* টাকা দান কর! হইয়াছে । ইহার ভিতর ২৮,০০৪ 
টাক! ধরম্পুর ষঞ্ষ্/-ইাসপাতালের জন্ত ; ৩*,** টাকা! নাগপুর মিওর 
হাসপাতালের জন্ত ; ২৮,৫** টাক! আহমদাবাদ রতন টাট। অনীখ- 
আশ্রমের জন্য ; ২৫০** টাক] শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বভারতীর 
জন্য ১ ২*,*** টাকা জম্শেদ্পুর টেকৃনিক্যাল ইন্ষরিটিউটের ভজন্ত; 
২১*** টাকা লণ্ডন স্কুল অব. ইকনমিক্সে সমাজবিজ্ঞানের একটি ক্লাস 
খুলিবার জন্য ; ২*,*** টাক! জাপানের ভূমিকম্পে সাহায্যের জন্য 
দেওয়া হইয়াছে। 


খৃষ্টিয়ান সম্মিলন 

সমপ্রতি বাঙ্গালোরে নিখিল-ভারত-খৃষ্টিয়ান-সম্মিলনের এক অধিবেশন 
হইয়। গিয়াছে। মিঃ কে চি পাল সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
সন্মিলনে কেনিয়। ব্যাপারে ব্রিটিশ জাতি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন সেজন্য 
দুঃখপ্রকাশ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । আর-এক প্রস্তাবে 
সাম্প্রদায়িক বিরোধের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়! জাতীয় একতাঁর জন্য 
হিন্দুমুদলমানের সহিত পৃষ্টিয়ানদিগকে এক যোগে কা করিতে 
অনুরোধ কর! হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক পৃথক্‌ সিববাচনের বিরুদ্ধেও 
এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ও 


শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায় 


বিদেশ 


ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের নবসমন্বয় - 


রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের চাপে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের মধ্যে চুক্তির 
মিলন নানা ভাবে নানা সময়ে হইয়। আসিয়াছে । অষ্টাদশ. 
শতাব্দীর মধ্য ভাগে এইরূপ মিলন হইতে ইউরোপীয় রাষ্ট্র্গীবনে 
একটি নূতন নীতি প্রবর্তিত হইয়াছে। এই নীতি ইতিহাসে 
Balance of Powers অর্থাৎ শক্তিপুঞ্জের সামর্থোর সমতাঁসাধন. 
নীতি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। নেপোলিয়ানের পরিচালনায় . 
যখন ফ্রান্সের পক্ষে বিশবগয় সন্তবপ্রায় হইয়! উঠিয়াছিল তখন তাঁহার 
গতিকে প্রতিহত করিবার জন্য ইংরেজ ও শ্রাসিয়ার মধ্যে এইরূপ. 
একটি মিলন ঘটিয়াছিল। তাহার পর শক্তিপুঞ্জ পরস্পরের সহিত: 
প্রতিষোগতায় আঁটি উঠিবার জন্ত নানারপ চুক্তির মিলন 
ঘটাইয়াছেন, কিন্ত প্রয়োজন সিদ্ধির পর আর নে মিলন টি-কিয়া 
থাকে নাই। রুশশক্তি যখন প্রবল ছিল তখন: তাহার ভারত- 
অভিযান প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রতিদ্বন্বী তুরফ-শক্তিকে প্রবল 
রাখা সুবিধাজনক বোধ হওয়াতে ইংরেজ তুরক্কের সহিত মিত্রতা 
করিয়! আমিয়াছিলেন। অষ্ীয়াকে প্রবল - করিয়া রুশের সহিত 
অন্যান্য মাভজাতির মিলনের বাঁধা সুষ্টি করিবার জন্য ফরাসী ও 
ইংরেজ অষ্থীয়ার প্রতিপোষকতা এক সময় খুবই করিয়াছিলেন। 
কুশ-জাপান যুদ্ধের পর যখন রু*শক্তি হীনবীধ্য হইয়া পড়িল তখন 
আর ইংরেজের তুয়্ক ও অষ্টীয়ার সহিত প্রীতি রাখিবাঁর বিশেষ .. 
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_বদিলেন। 
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৪র্ঘ সংখ্য! ) 


প্রযোজন রহিল না। অপব দিকে জার্দান-সাঁজীজা ক্রদশ প্রবল হইযা 
উঠাতে ইংবেজ ও ফরাসীব পক্ষে জীর্মীনীব শক্তি যাহাতে আর 
বৃদ্ধিলান্ত করিতে ন! পাবে তাঁহার উপায় কর! একাস্ত প্রয়োজন হইয়া 
উঠিল। প্রাচো আপনার প্রতৃত্ব স্থাপনের মাননে জার্মানী তুবক্ষের 
সহিত হদ্যত] স্থাপন করিব! সার্ব-মোস্লেম (0900-15157710) 
আন্দোলনের প্রতিপৌধকতা। করিতে লাগিলেন। প্রাচ্যে জার্শ্মানীর 
প্রতৃত্ব বিস্তারে ইংরেজ ফরাসী ও রুশ বিব্রত হইয়! উঠিলেন। জার্মানীর 
বলবৃদ্ধি ফ্রান্স রাশিয়া ও ইংরেজের স্বার্থের প্রতিকূল হওয়াতে উক্ত 
তিন শক্তি পরস্পরকে সাহায্য কবিবাব অন্য মিত্রতাস্থত্রে আবদ্ধ 
হইলেন। এই তিন শক্তিব সম্মিলিত প্রচাবকে খর্ব করিবাব হন্য 
জার্মানী আবার অষ্টরীধ। ও ইতালীব সহিত সখ্য-সুত্রে আবদ্ধ হইলেন। 
এইকপে ত্রিষিব্রমিলনেব ( Triple Alliance ) গতি ত্রয়ী ( Triple 
Entente ) রাষ্্রনীতির বিপবীত দিকে চলিতে লাগিল। এই দুইটি 
সম্মিলিত শক্তির ন্ার্থেব ধারা বিপরীতগামী ভওয়াতেই বিগত 
বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়। 

বিশ্বযুদ্ধের ফলে বাষ্ট্রধারায যে নুতন আবর্ভের হি হইয়াছে, 
শজিপুপ্রের পরম্পবের মধ্যে যে সন্দেহ দাগিয়াছে, স্বার্থের যে 
সংঘাত বাধিয়। উঠিযাছে তাহাতে শক্তিপুঞ্জের মধ্যে নূতন সমদ্ব 
একান্ত প্রয়োদ্রনীয় হই্য| পড়িয়াছে। স্বার্থের দায়ে আবার নূতন কবিয়! 
মিলন এবং নববিরোধের স্থষ্টি হইতেছে। লৌহ, তৈল এবং কয়লার 
মালিকানা লইয়া যে প্রতিযোগিতা চলিতেছে তাঁহার ফলে যে কালে 
একটা নুতন হাঙ্গাম! বাঁধিয়া উঠিবে তাহ! বুঝিতে পাবিয়া শত্িপুপ্প 
আপনআপন বলবৃদ্ধব উপায় খু নিতেছেন ; তাহার ফলে নুতন দলাদলির 
"সৃষ্টি হইয়াছে। 

ফাল, ও ইতালীর মধো পংস্পরের প্রতি ঈর্ষ| পবল্পরকে বিপরীত 
পথে বহুদিন হইতে চালিত করিতেছে । ভূমধ্যসাঁগরের প্রভুত্ব লইয়াই 
ইতালী ও ইংবেজের মধ্যে প্রতিদবন্থীত৷ জাগিষ! উঠাতে ইংরেজ 
ইতানীর প্রতিকুল। সেইজন্য ইতালী সোভিয়েট্‌ রাশিয়ার সহিত 
হৃদ্যতা করিবাৰ জন্য ব্যাকুল। রুশ ও ইতালীব মধ্যে ব্যবসা 
‘বাণিজ্যের সুত্রপাত হইতে দেখিয়! ফীন্স, ইউবোপের বাঁজাবে আপনার 
প্রতিপত্তি অঙ্গু্ বাখিবার অন্য পৌল্যাণ্, মুগোয়ীভির! ও 
চেকোস্োভাকিয়ার সঙ্গে বাণিদ্য-সংক্রাত্ত কতকগুলি বফা করিয়া 
মধ্য ইউবোপের এই রাজ্যগুলির কাঁচামাল বন্ধক 
রাখিয়। ফ্রান্স ইছাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের জন্য টাক! কর্জ 
দিয়াছেন। 

ইতালী যে সমস্ত স্থান হইতে তাহাঁব নির্শ্মীণ-শিল্পেব জন্য কীচামাল 
সংগ্রহ কবিত, ফাল্স, একে একে সে-সমস্ত দেশকে হাত করি! 
লওযাতে ইতাঁলীর সন্দেহ জন্িয়াছে যে ফাব্স, ইতালীর ব্যবসা- 
বাঁণিক্জাকে ধ্বংস কবিবার মতলব আটিহ়াছে। ইতালীর এপোক। 
(2০০৪) নামক সংবাদপত্র যাহা বলিষাছেন তাহাব অনুবাদ ইংরেজী 
কাগজে এইরূপ প্রকাশিত হইক়াছে--"[র5006 is gradually 
laying hands on all the sources of raw materials in 
Europe and she is barely concealing her desire to 
+ starve Italian Industries. Even if France is more 
generous than she is expected to be, no supplies of 
raw material can compensate Italy for the break-up 
of the equilibrium of Europe and the establishment 
of a French power as wide as the continent.” শুধু যে 
কাঁচামালের অভাব হইবার ভয়ে ইতালী বিব্রত হইয়! পডিয়াছেন 
তাঁহা নহে ; ফাঁল্সের সধ্যইউরোপের সহিত এই মিলন ইউরোপীয় 








দেশ-বিদেশের কথা--বিদেশ 





৫৪৩ 
শতক্তি-সমুণ্হর সমত| নষ্ট কবিয়/ ফাল্সকে এমনই প্রবল পবাক্রান্ত 
কিয়া তুলিবে যে তাহাৰ শক্তিকে প্রতিহত কব! শক্তি [প্রেব সাধ্য 
কুলাইবে না বলিয৷ ইতালীব মহ! আতঙ্ক হইয়াছে। আব ইতালী 
মনে কবে যে ইতালী ও রুশের ভবিষাৎ সামবিক যোগাযোগের অধ্ববার 
হইবাব উদ্দেশ্যে মিলনের পথে একটি প্রাচীর গড়িয়। তুলার 
অভিনদ্ধিতেই চেকোসভাকিয়ার সহিত ফাল্লের মিলনের এত 
্রয়াস। 

ইংরেজও ফাঁক্মেব এই মিলন-প্রচেষ্টাকে অত্যন্ত বেশী রকম 
মাতামাতি বলিযাই সন্দেহে কবেন এবং ইংবেছের বিশ্বাস 
যে ইহার অন্তরালে ফান্সের নিশ্চয় কোনও গোপন অভিসন্ধি রহিয়াছে। 
তাই ফান্দ কে চাপিয়! রাখিবার জন্ত ইংবেন্স টিউটন জাতির সহিত এবটি 
মিলন সংঘটন কবিব।র চেষ্ট। পাইতেছেন এবং অর্থাভাবেব অজুহাতে 
হান্স যে ইংলগ্ডেব যুদ্ধধণ এতদিন শেধ কবেন নাই তাহা আদাব 
কবিবার চেষ্টা দেখিতেছেন। ইংরেজ বলেন যে ফাল্সের বদ অর্থেবই 
অনাটন তবে মধ্যইউবোপীয় বাদ্যসমুহকে খণদান ফান্সের পক্ষে 
সম্ভব কিরূপে হইল? 

এদিকে লোঞ্জান-বৈঠকে আপনার স্বার্থসিদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়া 
তুরফ্ষের বল ভরস| অনেক বাড়ির উঠিয়াছে। মুস্তাক! কামালের 
পবিচাঁলনায় নখীন তুম অতি আইশ্চর্ধ্যকপ দক্ষতার সহিত অতিদ্রুত 
গতিতে উন্নত হইয়| উঠিতেছে। সমাল- ও রাষ্ট্-সংস্কাবে মুস্ত্/ফ! কামাল 
ডাঁহার সমস্ত শক্তিকে নিযোৌজিত করিয়াছেন! ধর্দের গোড়ামী হইতে 
বাস্ীয় আঁচাব-ব্যব্হাবকে মুক্ত করিয়। অতি উদর ভিত্তির উপর নুতন 
শাসন-ব্যবস্থ। স্থাপন করিয়। তুরক্ষের রাষ্ট্রায শক্তিকে পুনজ্জী বিত 
করিয়াছেন। ধর্মগুরু খলিফার শাসনের ক্ষমত! কাঁড়িয়। লইব। শাসন- 
পরিষদে গণপ্রাধান্ত স্থাপন কর! হইয়াছে । ব্যবস্থাপরিষ.দব এক নুতন 
আইনের বলে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং বমণীর রাষ্ট্রীয় অধিকার 
স্বীকৃত হইয়াছে । সম্পূর্ণ আধুনিক প্রণালীর উন্নতিকব বিধিসমূহ একে 
একে প্রবর্তিত হওগাতে তুবক্ সর্ব্বাংশে শ্রেষ্টজ।তিসমুহের পর্য্যাযভুক্ত 
হইবার দাবী কবিবার উপযুক্ত হইয়া উঠিধাছেন। 

কামালের স্যায় চতুব রাঁজনীঃতক বুঝিতে পারিয়াছেন যে ইউরোপীয় 
শক্তি-সমধ্বয়েব বিরুদ্ধে একাকী আঁটিব! উঠ! তুরক্ষের পক্ষে সম্ভবপর 
হইবে না, এমনকি সাঁবব-মুসলমান আন্দোলন যদি কোনও দিন সফল হয় 
তাহ! হইলেও সংম্থলিত স্বেতকায় জাতির বিপক্ষে মোসূলেম জগৎ মাথা 
তুলিয়া ্াড়াইতে পারিবে ন! । তাই হালেবি ও অস্্রীধাকে মৃত্যুমুখ হইতে 
ফিরাইয়! আনিতে কামাল চেষ্টা পাইতেছেন। হাঙ্গেরি ও অন্ট্রীয়ার 
অর্থাভাবে শাসন পৰিচালন কর! অসম্ভব হইয়। উঠিতেছিল ; দেশময় 
অরাজকত1| দেখ। দির়ছিল। ইউরোপীয় শক্তবর্গ ইহাদিগকে রক্ষা 
করিবাঁৰ চেষ্টা করিতেছেন না দেখিয়! তুব্ষ-সবৃকার খণদান কবিষ| এই 
ছুইটি রাজ্যকে ধ্বংসেব মুখ হইতে বক্ষ! করিয়াছেন এবং যাহাতে আবার 
এই রাজ্যের লক্ষমীত্ী ফিরিয়। আসে তাহাব জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা 
পাইতেছেন। মোটামুটি চাঁরিটি বিপবীত স্বার্থেব ধাবা ইউরোপীয় রাষ্টর- 
নীতির মধ্যে বর্তমানযুগে প্রবাহিত হইতেছে । প্রথম--ফরাসী ও মধ্য- 
ইউরোপীয় শক্তিবর্গের সন্মিলন, দ্বিতীয় _ ইতালী ও রুশের মিলন-প্রচেষ্টা, 
তৃতীব_ইংরেজ ও টিউটন জাতিব মধ্যেব শ্রীতিব বন্ধন, চতুর্থ-ুতুরদ্ধেব 
সহিত শষ্্রীধা ও হাঙ্গেরির মিলন। এই চারিটি শ্তিপুঞ্জেব' স্বার্থের 
সংঘাত যে রোষ ও ক্ষোভ জাগাইয়! তুলিবে, যে দ্বেষ হিংসা ও হীরা 
বহ্নি হ্বালাইবে তাহা শাস্তিহারা ইউবোপকে কোন্‌ মৃত্যুব যুখে লইব। 
যাইবে কে জানে। 

জাতিতে জাঁতিতে এই যে বিষ্বেষ-বিষ ফুটিয়া উঠিতেছে এই বিষ 
গানে কি ইউরোপীয় সভ্যতা আত্মহ্তা| করিবে? এই সমা 


পাস পাটি 
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সমাধান করিবাব ভার ভাবতে উপর। মহাজা পান্ধীর মন্ত্রে দীক্ষিত 
ভাঁবত কি মহামানবের মিলনতীর্ঘ হইয়! উঠিবে না? 


ইংলণ্ডেব রাষ্ট্রীয় অবস্থা 


নুতন নির্বাচনের ফলে রক্ষণশীত্দল জয়ী হইলেও এত অধিক- 
সংখ্যক সভ্য প্রেরণ করিতে তাহাব| সমর্থ হয় নাই যে শ্রমিক ও 
উদ্বারনৈতিক দলেব সম্মেলিত আক্রমণ হইতে তাহারা আত্মরক্ষা 
কঙ্গিতে সমর্থ হইবে। ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয প্রথা অনুদাবে শ্রমিক দলই 
সংস্থিতি-সম্পন্ন বিরুদ্ধবাদী দল। বর্তমান শাসন-পরিষদের পতন 
হইলে রাছ্রীয় বিধি অনুসারে শ্রসিক দলেব উপরই ই'লণ্ডেব ভাগ্য- 
নিয়ন্ত্রণের ভার অর্পিত হওয়া উচিত। 

বিল্লবগন্থী এই শ্রসিক দলেব সম্বন্ধে পুবাতন দলেব নেতৃবর্গের 
একটা ভীতি আছে। শ্রমিক দলের শাসনে দেশের ভীষণ অমঙ্গল 
মন্ত(বন! কল্পনা করিযা, শ্রমিক দন দেশের কর্ণধার যাহাতে না হইতে 
পারেন তাহার অন্ত অনেকেই উদারনৈতিক নেত! অআআযাস্কুইথকে 
বন্ডউইন্‌ মন্ত্রীভার সমর্থন করিতে অনুবোধ করেন । আ্যাস্কুইথ, 
কিন্তু রঙ্গণশল দলের সমর্থন কবিতে সম্পুর্ণ নারাজ । তিনি বলেন 
যে বাণিজ্য সংরশণ নীতি অথব! ধন।ধিক্যানুসারে বন্ধিত হারে কব 
নির্ধারণ নীতিব সমর্ঘন দেশ কবে নাই; কাজে-কাজেই তিনি এ 
ছুইটির কোনটিরও সমর্থন কবিবেন ন1। কিন্তু বক্ষণৃশীল দলের নেতৃত্ব।- 
ধীনে ইংলগ্ডেব পববাদ্রীঘ নীতি যেবপ দুর্ধিলতাঁৰ সহিত পরিচালিত 
হইয়াছে. তাহাতে বিশ্বের দর্বাবে ইংলণ্ডের প্রতিপত্তি এক-প্রকার 
নাই বলিলেই হয। এইকপ দুৰ্বল শ!সন-তন্ত্রকে বজাষ বাখিবাব 
সহায়তা তিনি কিছুতেই করিতে পারেন না, কিন্তু শ্রমিক দল যদি বেশ 
ধীর ভাবে শাসন-ভার পরিচালন করেন তাহ! হইলে উ্াবনৈতিক দল 
ভাহাদেব সমর্থন করিবেন । 

শ্রমিকদলপতি র্যাম্সে ম্যাক্ডো নান্ড, বলিতেছেন যে, শাসন-ভাঁর 
পাই! শ্রমিক দল অবিবেচকের ন্যায় কোনও কাজ করিবেন না। 
তাহার! বেশ ধীব ভাবেই ইংলণ্ডের মঙ্গল বিধানের জন্ত চেষ্টা 
করিবেন । শ্রমিক দল স্থির করিষাছেন যে মহাসভার কার্য্যাবন্ত করিবাঁব 
জন্ক জগতেব বর্তমান অবস্থ! পর্য্যালোচন! কবিষা সমা যে বকতা 
দেন তাঁহা আলোচিত হইবার সময বর্তমান মন্ত্রীভাব প্রতি 
মহাসভার আঁস্থাহীন্ত! জ্ঞাপন করিয়। একটি প্রস্তাব উথ্থাপন করিবেন; 
যদি উদ্দাথনৈতিক দল এই প্রস্তাবের প্রতিপোঁধকত! করেন তবে রক্ষণ- 
শীল দলের পবাঁজয় অবশ্যম্ভাবী । পরাজিত হইলে বন্ড উইন্‌ মস্ত্রীসভ! 
পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। তখন শ্রমিক দলেব প্রতি শাসনের 
ভাব অর্পিত হওয়াই সম্ভব। কিন্তু লর্ড বদারমিযাবের কর্তৃত্বাধীন 
যে সমস্ত রক্গণশীল-মতাবলম্বী সংবাদপত্র আছে তাহারা একটি নূতন 
স্ব তুলিয়াডে। ইহাবা বলে যে র্যাম্জে ম্যাক্চোনান্ডের হস্তে 
*ইংলপ্ডের শাসনভার পড়িলে অদূব ভবিষাতে যে বিপদ্‌ ইংলগ্ডে ঘনাইয়া 
উঠিবে তাহাব কথ! স্মরণ করির! পবালয়ের বেদনা ভুলিব। উদার 
নৈতিক দলকে সমর্থন কবা বন্মণশীল দলেৰ বর্তব্য। লণ্ডন সহবের 
রক্ষদশীল দলের সভা! প্রস্তাব কবিয়াছেন যে, অপর পক্ষের কাহার 
হজ্জে শাসন-পরিধ্দ্‌ গঠনের ভাব দেওয়া! হইবে সে-সম্বব্ধে ইংলণ্ডের 
চিরাচর্হিত বিধি অনুসারে পদত্যাগ্গেব অনতিপূর্ষ্ বন্ড উইন সাহেবের 
সমবাটের সহিত যে সন্ত্রণ। হইবে তাহাতে সংস্থিতিকে উপেক্ষা 
করিযাঁও যেন বন্ডউইন সাহেব উদ্নাবনৈতিক নেত! অআ'স্কুইখ, 
মাহেবকে আহবান করিতে উপদেশ প্রদান কবেন। -সম্রাট কিন্ত 
পদত্যাগ-কর| মন্ত্রীর মতাঁমুসবণ করিতে বাধ্য নহেন। শ্রমিক দলের 
স্তায়সন্সত অধিকারকে কাপুকুষের স্যার এইরূপ অন্তায় আচরণ 





প্রবাসী--মাঁঘ, ১৩৩০ 
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| ২৩শ ডাঁগ, ২য় খণ্ড 


দ্বার! যদি আট্বাইয়। রাখার চেষ্ট! হয়, তাহা! হইলে রাষ্ট্রার দলাদলিতে 
সমাটের সম্বন্ধে পক্ষপাঁতিত্বেৰ দোষ অর্পিত হুইবাব সন্তাবন। দেখিয়! 
রক্ষণশীল দলেব অনেকে আবার ইহাব প্রতিবাদ কবিয়াছেন। 

লর্ড, বিভার্ক্রফেব পরিচালিত ডেলি এক্সপ্রেস পত্র শ্রমিক দলকে 
এইবপ ভাবে আট কাইযা রাখাব বিকদ্ধে মত প্রকাশ করিযাছে। এই- 
রূপ অন্তায়ভাবে শ্রমিক দলকে শামনাধিকার হইতে বঞ্চিত করিলে 
রাঙ্গযতস্ত্রের বিপদ সম্ভাবনী আছে বলিয়! ইহার বিশ্বাস। 

কেবলমাত্র নিন সষ্ট্দায় হইতে লোক বাছাই করিয়! শীসন- 
পবিষদ্‌ গঠন কবা শ্রমিকদলের পক্ষে সম্ভব নয বলিয়! সাধারণের 
বিশ্বাস ছিল। ম্যাক্দ্দোনান্ড, কিন্তু মন্ত্রীসভা গঠনের ভার পাঁইবার 
আগু মস্তাবন| দেখিয়! ইতিমধ্যেই সে কাধ্যেব জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন; 
নিয়োগেব আদেশ পাইলে যাহাতে শসন-পবিষদেক প্রত্যেক 
বিভাগেই উপযুক্ত লোক নিষোঞ্জিত হয়েন তাঁহার ব্যবস্থা হইর! গিয়াছে। 
যতদুব জান! গিয়াছে তাহাতে শ্রমিক-মন্ত্রীমভাঁতে ভারত-সচিব হইবেন 
কর্ণেল জ্যে'দির! ওয়েজ উড, পববাষ্র-বিভাগের ভাৰ পাঁইবেন 
সিডনি ওয়েব ও অর্থ-নচিব হইবেন ফিলিপ, স্নোডেন। লর্ড সভার 
সরকারী প্রতিনিধি হইবেন লর্ড হ্যাল্ডেন ও তাহার সহকারী 
হইবেন লর্ড পার্মুর। আর্থার হেওর্দনূকে মহাঁসভাতে নির্বাচিত 
ক্ষবিয! লইদার চেষ্টা হইবে | ক্লাইনিস, ল্যান্স্বেরি, টমাস, 
স্যাব পাটি ক হেষ্টিংস্‌ ও হোবৃসন্কে সন্ত্রীসভাতে গ্রহণ করা হইবে। 

লর্ড, গ্রে, লর্ড বাক্মাষ্টাব, মিষ্টার সি আর বাক্স টন প্রভৃতি যে-সব 
উন বনৈতিক নেত| উদাবনৈতিক দলকে সা্কাভৌমিক উদাব স্িত্তিতে 
প্রতিঠিত দেখিতে চাহেন. তাঁহাবাও শ্রমিক দলের সহিত একযোগে 
কাজ কবিতে পারেন এবং মন্ত্রীসভায় ইহাদের স্থান হওযাঁও সম্ভব। 7 


সাহিত্যে নোবেল পুরস্বার-- 


রয়টার গুদব রটাইয়।ছিল যে এই বৎমর একদ্রন ভাঁবত্বাসী খুব- 
সম্ভব সাহিত্যে নোবেল পুবস্কার পাইবেন । কিন্তু এ বৎসর সাহিত্যের 


পুরস্কার পাইয়াছেন আইরিশ কবি উইলিষাম বট্‌লার ইয়েট্স্‌। 


ইয়েট্‌সের কবিত্ব এতদিন পর্য্যন্ত তেমন সমাদর লাঁভ কবে নাই। 
কিন্ত অভি শল্পকীলের মধ্যেই বিশ্বের দব্বারে ইহাব খ্যাতি ছুড়াইব! 
পড়িয়াছে। অনাধারণ-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই সাধারণতঃ নোবেল 
পুরস্কার পাইয়। আসিবাছেন। কিন্তু সময় সময় তেমন অসামান্ প্রতিভ! _ 
না থাকিলেও যি কোনও সাহিত্যসেবী ভাহাব দেশে সাহিত্যকে 
বিশ্বের দব্বারে উপস্থিত করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহাকে সমাদৃত 
করিবার জম্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া! হয়। মিন্তাল প্রথম শ্রেণীর 
কবি ছিলেন না। কিন্তু প্রভেষ্সাল প্রদেশের গ্রাম্য সাহিত্য ইঁহার 
প্রভাবে এমনই সম্পন্ন হইয়! উঠে যে বিশ্বের সভাতে প্রভেলাল ভাবার 
আদন হইয়াছে যথেষ্ট । সেইন্তন্য নোবেল কমিটি তাঁহাকে পুরন্ধার 
দিয়! অভিনন্দিত কবেন। কেল্টিক জ্রাতীর অভ্যুখানের ধত্বিক্‌ কবিবর 
ইয়েট্স্কেও আইরিশ জাগরণের পুরোহিত বলিয়াই আজ এই সন্মান 
প্রদত্ত হইয়াছে। 

ইয়েটসেব আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়! কবি সিন্জে, লেডি গ্রেপ্ররি, 
পাড্‌বেইক ওকনোর, জর্জ্জ রাসেল, জর্জ মুর প্রভৃতি সাহিত্য- 
সাধনার প্রবৃত্ত হন। ইহাদের সাহচর্যো ১৮৯৯ থুষ্টাবঝে ইযেট্‌স্‌ স্মাইরিশ 
জাতীয় অভিনয়শালার প্রতিষ্ঠ। করেন, এবং কাব্যে সাহিত্যে শিল্পে 
জাতীব ভাব ফুটাইয়! তুলিবার জন্য ইহাব! তুমুল আন্দোলন আর্ত 
করেন। আজ আইবিশ জাতি রাষ্ট্রীয় ঘাধীনতা লাভ করিয়াছে এবং 
বিশ্বেব দর্বারে আইরিশ সাহিত্য অভিনন্দিত হইয়াছে। কিন্ত যে 
বন্ধুসভ! আয়ার্ল্যাণ্ডে নব আকাঁঙ্া! জাগাইয়াছিলেন আব তাহাদের 
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৪র্ঘ সংখ্যা) 


সাহ্ত্সাধন|! নিভিয়। আঁসিয়ছে। সিন্দ্রে জীবিত নাই, 
রাসেল অর্থনৈতিক সমস্তার সমাধানে আজ্মনিযোগ করিয়াছেন, লেডি 
শ্রেশ্রারি অবসব-সুখ সম্ভোগ করিতেছেন, পাঁভরেইক ওকোনর শিশু- 
দ্বিগের মনোরঞ্জনার্ধ গল্পবচনায ব্রতী হইয়াছেন । 
ভাগ্যবিধাত! কিন্তু ইয়েটসের প্রতি কুপ্রসন্ন । আইরিশ স্বাত্ত-শীসন 
প্রতিষ্ঠিত হওয়াব পর হইতেই নানারপ রাঁজসম্মান লাভ ইহার ভাগ্যে 
ঘটিয়াছে। ডাব্‌লিনেব টি নিট কলেজ হইতে ইনি ডক্টর অব. লিটারেচার 
অর্থাৎ সাহিত্যাচাধ্য উপাধি লাভ করিয়াছেন। আইরিশ মহাঁদভাব 
সভ্যরূপে মনোনীত হইয়| ্কুমাব-কলাসচিব (minister of fine 
85 ) হ্ইয়াছেন । 
যখন ইংরেজ-সর্কাঁরের সহিত আইবিশ জাতীয় দলের রাষ্ট্রীয সংঘর্ষ 
চলিতেছে তখন ইংলগেখরের বিশেষ আগ্রহে প্রধান মন্ত্রী লয়েড, জর্জ, 
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ইরেটুস্কে নাইট উপাধিতে ভূষিত করিতে চাঁহেন; কিন্ত শ্বদেশপ্রেমিক 
ইয়েটস্‌ দেশবৈরীব এই আদব প্রত্যাখ্যন করেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ইহীর 
প্রথম পুস্তক The Wandering of the 01510 প্রকাশিত হয। 
Celtic Twilight, Countess 15507515570 ও Land of Heart’s 
Desire নামক পুস্তকত্ৰহই অন্তন্ত পুস্তক হইতে সমধিক প্ৰসিদ্ধি লাভ 
করিধাছে। রবীন্তর-সাহিত্যব ইনি একজন ভক্ত এবং রবীন্রনাথকে . 
ইংবেজ-পাঠক-মহলে পরিচিত করাইতে ধাহাব। প্রথমে চেষ্ট! পাইয়া- 
ছিলেন ইয়েট্‌স্‌ তাহাদের মধো একজন প্রধান । 

আইবিশ জাতীয় অভিনয়শালাব প্রতিষ্ঠা-বজনীতে ইহার ক।উন্টেস 
ক্যাথারিন নামক নাটক অভিনষ হুয়। 


শ্রী প্রভাতচন্দ গঙ্গোপাধ্যায় 
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দ্বিতীয় অধিবেশন 


প্ৰয়াগ 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ 


স্থনীল আকাশের নীচে কালিন্দীর হরিৎ-ক্ষেত্র- 
স্থশোভিত তীরেব উপরিস্থ মনোহর টুকার-হলে 
পৌষের মধ্যাহ্ন রবির সুমধুর উষ্ণতায় অনুপ্রাণিত 
হইয়া সহস্র পরিমিত নর-নারী ও বালক-বালিকা লইয়া 
বন্দেমাতরম্‌ উদ্বোধন-সঙ্গীত ও বাগ্দেবী-বন্দনার পর 
এই অধিবেশনের কার্য আরম্ভ হয়। অবসর-প্রাপ্ত 
মাননীয় বিচারপতি সারু শ্রীযুক্ত গ্রমদাচরণ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় - মহাশয় এই অধিবেশনের পৃষ্ঠপৌষকরূপে 
প্রতিনিধিগণ ও অপর অভ্যাগত ভত্রমণ্ডলীকে অভ্যর্থনা 
কবেন। প্রবাসী বাঙ্গালীর ভাষার সংরক্ষণের জন্ত 
এবং পরস্পরের প্রবৃদ্ধির জন্য এতদিন ষে এরূপ 
কোন চেষ্টা হয় নাই সেম্জন্ত তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। 
অতঃপর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ডাক্তাব 
bh axe অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিজের 


৮ অভিভাষণ পাঁঠ করেন। তিনি বলেন--“অদ্যকার এই 


জনহিতকর অনুষ্ঠান এদেশবাসী বাঙ্গালীর এক 

অক্ষয় কীর্তি ৷” তাহার মতে পরম্পরের মধ্যে একতা 

স্থাপন কবিয়া প্রবাসী বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব রক্ষার 

উপায় উদ্ভাবন কর! একাস্ত আবশ্যক ; এবং সাহিত্য" 
৬০১৫ 


চর্চ্চাই ইহাব প্রধান উপায়, কেন না “পৃথিবীতে যত 
জাতি উন্নত হইয়াছে তাহাদের ইতিহাস পর্যালোচনা 
করিলে দেখা যায় তাহাদের উন্নতি ও সভ্যতার মূলে 
একমাত্র সহিত্যচচ্চা।” জাতীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
যদি সামাজিক উন্নতিও সংগঠিত হইতে পারে তাহা 
হইলে তিনি মনে করেন এই সম্মিলন মহিমামণ্ডিত 
হইতে পারিবে । এই অভিভাষণের পর অধিবেশনের 
অন্ততম পৃষ্ঠপোষক যুক্ত-প্রদেশের প্রধানতম হিসাব-বক্ষক 
( accountant general ) দেওয়ান বাহাহুর রাজমন্ত্র 
প্রবীণ শ্রীযুক্ত জ্ঞানশরণ চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার স্বরচিত 
ভাবপূর্ণ এক কবিত! আবৃত্তি কবিয়া সন্মিলনের অভি- 
নন্দন করেন। তাঁহার মতে মাঁতৃসেবার জন্ত প্রবাসী 
বাঙ্গালী অন্য সমবেত হইয়াছে এবং যাহারা এই 
কার্ধোর জন্ত অবসর করিতে পারে না তাঁহার! বাঙ্গালী 
নামের অযোগ্য। 

অতঃপর কার্ধ্যাধ্যক্ষ প্রযুক্ত প্রসম্নকুমার আচার্য 
মহাশয় এই সাহিত্য-সশ্মিলনেব জন্মকথা, ইহার জীবনের 
উদ্দেশ্য এবং সিদ্ধিলাভের উপাষ প্রাঞ্চলভাবে দ্বিতীয় 
অধিবেশনের কার্ষ্য-বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে রসাত্মক ভাষায় 
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বর্ণন করেন। “বিগত ফান্ধন মাসে হিন্দু সভ্যতাব 
কেন্দ্রস্থল বারাঁপপী নগরীতে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সভা 
প্রতিত্বে এই সাহিত্য-সম্মিলনের জন্ম হয়। প্রবাসী 
বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ভাব-বিনিময্ দ্বার! পরস্পরের উন্নতি- 
* সাধন এবং প্রবাসী বাঙ্গালীর সহিত বাঙ্গালার ভাবধারা 
অক্ষুন্ন রাখাই এই সম্মিললের উদ্দেশ্য ।* তাহার মতে 
“গ্রধানত" চাকুরিই বাঙ্গালীকে বঙ্গের বাহিরে আকৃষ্ট 
করিয়াছে। বাজশক্তির সহদয়ত| ও সাহায্য ব্যতীত 
চাক্রিজীবীব আর্থিক সামাজিক বা পরমার্থিক উৎকর্ষ- 
সাধন বর্তমান যুগে সম্ভবপর নহে। সঙ্ঘবদ্ধ না হইয়া 
বিংশ শতাব্দীতে সভ্যজগতের কোথাও কোন সম্প্রদায় 
জন্মগত অধিকারও লাভ করিতে পারে নাই। সম্প্রদায় 
বিশেষের অভাব-অভিযোগ কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর করিতে 
হইলে সম্মিলিত স্বরে আন্দোলন করা ইদানীং একট! প্রথা 
হইয়। উঠিয়াছে। এই-সকল কথার সত্যতা উপলব্ধির 
জন্য বিস্তারিত আলোচনা অনাবশ্তক। স্থানীয় ব্যবস্থাপক 
সভায় স্বল্পসংখ্যক বিদেশী বণিকৃদিগেরও প্রতিনিধি প্রেরণ 
করিবার ব্যবস্থা! রহিয়াছে । কিন্তু সম্প্রদায় বা জাতির 
হিসাবে অগ্রণী ও অসংখ্য হইলেও এ-সকল প্রদেশে প্রবাসী 
বাঙ্গালীর সে অধিকার নাই। পক্ষান্তরে বাঙ্গালা দেশে 
কেবল ইংরেজদিগের নহে, অবাঙগালী মাড়োয়ারী প্রভৃতি 
সম্প্রদায়-বিশেষেরও তত্রত্য ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি 
প্রেরণের ব্যবস্থা আছে। কোনরূপ সর্বজনম্বীকৃত 
বাঙ্গালী-সজ্বের প্রতিষ্ঠা ছিল না বলিয়া এবং বাঙ্গালীর 
জন্মগত উদ্যমশীলতার অভাব-বশত:ই প্রবাসী বাঙ্গালীকে 
এই অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে । সঙ্ঘবদ্ধ 
না হইলে সামাজিক সুখ সুবিধা হইতেও প্রবাসীকে বিশেষ 
ভাবে বঞ্চিত হইতে হয়। ধনীদের কথা স্বতস্ত্র; কিন্ত 
মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র প্রবাসী বাঙ্গালীর পক্ষে পুত্র-কন্তার 
বিবাহ এক বিষম সমস্তাঁর বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। ভাষা 
ও সাহিত্যের দিক্‌ দিয়াও প্রবাসী বাঙ্গালীর ভাবিবার 
সময় উপস্থিত ইইয়াছে। প্রবাসে একমাত্র রাজার জাতিই 
নিজ মাতৃভাষার প্রচলন রক্ষা করিয়া চলিতে পারে। 
ক্রয় বিক্রম বিদ্যালয় ও কার্ধ্যস্থল সর্ধত্রই প্রবাসী 
বাঙ্গালীকে হয় প্রাদেশিক ভাষা নয় রাজ্ভাষ। ইংরেজী 


প্রবাসী--মাঁঘ, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ব্যবহার করিতে হয়। জীবনযাত্রা-নির্বাহের কোথাও 
বখন বাঙ্গাল! ভাষাব প্রয়োজন হইতেছে না তখন অপরি- 
হার্ধ্যভাবে প্রাদেশিক ভাষাই প্রবাসী বাঙ্গালী সন্তানের 
মাতৃভাষা-স্বক্ূপ হইয়া পড়িতেছে। প্রবাসী বাঙ্গালী যদি 
এবপে মাতৃভাষ। বিস্বৃত হইয়া যায় তাহা হইলে বাঙ্গালার 
সহিত তাহাদের ভাবধারা স্থির থাকিতে পারে না, কেননা 
ভাষা-বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে, ভাষার ভিতর দিয়াই লোক 
ভাবিতে শিখে । এ-নকল সমস্তার মীমাংসা করিতে হইলে 
প্রবাসীর প্রতিনিধিগণকে একত্র হইয়া ভাবিতে হইবে। 
অদ্যাবধি প্রবাসী বাঙ্গালীর কোনরূপ সম্মিলন-ক্ষেত্র ছিল 
না) এই অচিরপ্রস্থত সাহিত্য-স্মিলনকে পরিপোষণ 
করিতে পারিলে প্রবাসী বাঙ্গালীর সে অভাব দূরীভূত 
হইতে পারে ।* 

ইহার পর কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় দুঃখের সহিত জ্ঞাপন 
করেন যে অস্বস্থতাবশতঃ নির্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনুপস্থিত এবং প্রস্তাব 
করেন যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ 
তর্কভূষণ মহাশয় সভাপতির আপন গ্রহণ করেন । 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন কর ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত 
রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের সমর্থনে এই 
প্রস্তাব স্বীকৃত হয়। অতঃপর তর্কভৃষণ মহাশয় নির্বাচিত 
সভাপতির অনুপস্থিতিতে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া 
স্বীয় অভিভাষণ পাঠ করেন। এলাহাবাদস্থ অশোক- 
স্তন্ভের এতিহাসিক বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া তিনি বলেন 
যে খুষটপূর্বব চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব হইতে এ-সকল প্রদেশের 
সহিত বাঙ্গালার সম্বন্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। বৃন্দাবন 
প্রভৃতি তীর্ঘও বাঙ্গালী ধর্শপ্রচারক শ্রীচৈতন্যাধির 
লীলাক্ষেত্র। বাঙ্গালীর অক্ষয় কীতি এ-নকল গ্রদেশেব 
অপরাপর স্থানেও আছে। এজন্ত অহঙ্কার করা উচিত 
নহে; গৌরব বোধ করা স্বাভাবিক । এ-সক্ল-প্রদেশ- 
বাসীর সহিত বিচ্ছেদ না ঘটাইয়া যাহাতে বাঙ্গালী 
নিজের বাঙ্গালীত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে পাবে, সে 
উপদেশই তিনি সকলকে দিতে চাহেন। 

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
নিবেদন নামক অভিভাষণ শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ 


পিলার 


৪ সংখ্যা ] উত্তর ভারতীয় বঙ্গ-সাঁহিত্য-সম্মিলন ৫৪৭ 


পাছিত 


মুখোপাধ্যায় ভাঁবপ্রবণতার সহিত পাঠ করেন। চট্টো- 
পাধ্যায় মহাশয়ের অভিভাষণ পরে মুদ্রিত হইবে। 

ইহার পর কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের প্রস্তাবে অভ্যর্থনা- 
সমিতির উপস্থিত সভ্যগণ ও অভ্যাগত প্রতিনিধিগণ 
লইয়া বিযয়-নির্বাচন-সমিতি গঠিত হয়। পক্ষান্তরে এই 
সমিতির নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ লইয়া “সম্মিলনের 
নিয়মাবলী [সংগঠন” “আলোচ্য প্রস্তাবসমূহ নির্ধারণ 
ও প্প্রাপ্ত প্রবন্ধসমূহ সন্বক্ধে কর্তব্য নির্ধারণীর্থ, 
তিনটি শাখা সমিতি গঠিত হয়। সায়াহ্ সাত ঘটিকা 
হইতে ট্কার-হলে সাদ্ধ্যসশ্মিপন হয় । শাখা সমিতির 
সিদ্ধাত্ত-সকল পরদিন পূর্ববাহ্ই নয় ঘটিকার সময় বিষয়- 
নির্বাচন-সমিতির এক সাধারণ অধিবেশনে {মধ্যাহ্ন ১২ 
ঘটিকা পর্ধযস্ত আলোচিত হয় । 

পরদিবন ১১ই পৌষ অপরাহ্ন ছুই ঘটকার সময় 





সাড়ে চারি ঘটিকার সময় সঙ্গীতের পর পুনরায় 


সাধারণ সভার কার্ধ্যারভ হয়। নির্বাচিত বক্তা শ্রীযুক্ত 
অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয়ের অস্নপস্থিতি-বশতঃ ভূপর্যটক 
শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এরূপ সম্মিলনেব 
সার্থকতা সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ইহার 
পর শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয় তাহার ওকস্থিনী 
বক্তৃতায় বলেন যে “মিলনের দ্বারাই প্রাণের সর হয় 
এবং বিভিন্ন ভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য হৃষ্টি ও রক্ষাতেই 
বাঙ্গালীর বিশেষত্ব ৷? 


ইহাব পর কার্ধ্যাধ্যক্ষ মহাশয় বিষয়-নির্বাচন-সমিতির 


নির্ধারিত নিয়মাবলীর ও প্রস্তাবসমূহের আলোচনা 
করিতে সভাকে আহ্বান করেন। বহু আলোচনার পর 
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত লালগোপাল মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের প্রস্তাবে এই সম্মিলনের স্থায়ী নাম «প্রবাসী- 


প্রমান জিতেন্দ্ৰনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা «বঙ্গ আমার বঙগনাহিত্য-সশ্মিলন” সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত হয় এবং 


জননী আমার? এই স্দীতের পর অধিবেশনের কার্য 


রে্দেষ্টারি করিবার জন্য অনুমোদিত হয়। আপাততঃ 


'- আরম্ভ হয়। কাধ্যাধ্যক্ষ মহাশযের প্রস্তাবে সভার প্রাভেই প্রয়াগেই কেন্দ্ৰস্থল করিয়া একাদশ জন নিয়লিখিত সদস্য 


উপস্থিত ভত্রমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া যুক্তপ্রদেশের শিক্ষা- 
সচিব রাজা পরমানন্দেব অকালম্ত্যুতে শোক প্রকাশ 
করেন এবং এই সভাব মস্তব্য সরুকার বাহাদুর ও তাহার 
শোকসস্তপ্ত পরিবারে প্রেরণ করিবার জন্য কার্য্যাধ্যক্ষ 
মহাশয়কে অনুরোধ করেন। অতঃপর প্রাপ্ত প্রবন্ধ 
সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ উপলক্ষে কাধ্যাধ্যক্ষ মহাশয় 
জ্ঞাপন করেন, যে, সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার 
দেওয়ার যে প্রস্তাব প্রথম অধিবেশনে স্বীকৃত হইয়াছিল 
তাহা বিষয়-নির্ধাচন-সমিতি প্রত্যাহার করিয়াছেন এবং 
প্রাচূধ্য হিসাবে বিষয়-বৈচিত্য কম থাকায় প্রাপ্ত প্রবন্ধ- 
সমুহ বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ কর। হয় নাই ; সময়ের অভাব- 
বশতঃ ১৪টি মান্র প্রবন্ধ সর্কসমক্ষে পঠিত হইবে। স্থদূর 

৯ দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ হইতে ‘উর্দূ! নামক প্রবন্ধের 
লেখক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল মহাশয প্রতিনিধি-রূপে 
এই সভায় উপস্থিত, এই সংবাদ শুনিয়া তাহাকে দেখিবার 
অন্ত সকলেই উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রবন্ধ 
পাঠ শেষ হইলে এতিনিধিগণ ও অগ্যর্থনা-সমিতির সদস্ত- 
গণের আলোক-চিত্র গ্রহণ করা হয়। 


লইয়া এক পরিচালক-সমিতি নির্বাচিত হয়। 


১। সভাপতি- শ্রীযুক্ত লালগোপাল মুখোপাঁধ্যার। 

২। সহকারী সভাপতি--মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 
প্রমথনাথ তর্কভূষণ। 

৩। কার্য্যাধ্যক্ষ__ শ্রীযুক্ত হরিমোহ্‌ন রায়! 

৪। সহকারী কার্ধ্যাধ্যক্ষ_ শ্রীযুক্ত নলিনবিহারী মিত্র। 

৫1 ৮». »- শ্রীযুক্ত দেবনারারণ মুখোপাধ্যায় । 

৬। সাধারণ সভ্য- শ্রীযুক্ত বামনদাস বস্তু (প্রয়াগ )। 

৭। » .. * শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন (লক্ষৌ)। 

৮। »  »_শীযুক্ত হুরেজ্রনাথ সেন (কানপুব)। 

৯1 » *্রীযুক্ত বিমলচন্্র মুখোপাধ্যায় 

(কাশী )। 
১০। কোষাধ্যক্ষ- শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দেব। 
১১। বর্তমান অধিবেশনের কার্ধ্যাধ্যক্ষরপে আধি- 


কারিক সস্ত--শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার আচার্য । * 


অতঃপব সভাপতি মহাঁশষের প্রস্তাবে স্বর্গীয় অশ্বিনী, 


কুমার দত্ত, ৬ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬ যাদবচন্ত্র 
চক্রবর্তী ও ৬ মনোবমা দেবীব মৃত্যুতে সভা শোক 


৫৪৮ 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 





প্রকাশ করেন এবং কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের প্রস্তাবে 
শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহশয়ের অসুস্থতা 
বশতঃ অনুপস্থিতির জন্ত আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ 
করিয়া তাহার আরোগ্যলাভার্থ । ভগবানের নিকট 
প্রার্থনা কবেন। অভ্যর্থনা! সমিতির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক 
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত লালগোপাল মুখোপাধ্যায় 
অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে সভাপতি, ইউয়িং কৃশ্চিয়ান 
কলেজের কর্তৃপক্ষ, অভ্যাগত গ্রতিনিধিবর্গ ও স্বেচ্ছা- 
সেবকগণকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করেন। শ্রীযুক্ত স্বরেন্্র- 
নাথ সেন, শ্রীযুক্ত সত্যেন্্প্রসন্ন সান্তাল ও শ্রীযুক্ত 
ললিতমোহন কর প্রতিনিধিগণের পক্ষ হইতে সুচাকুরূপে 
অধিবেশনের কাধ্য সম্পাদনের জন্য অভ্যর্থনা-সমিতি, 
কাধ্যাধ্যক্ষ, শ্বেচ্ছাসেবকগণ, সঙ্গীতকারকগণ ও স্থানীয় 
উপস্থিত মহিলাবৃন্দকে কৃতজ্ঞতা! জ্ঞাপন করেন। “এমন 
বিরাট, সম্মিলনের কার্য এত ধীরভাবে ও ন্ুচারুরূপে 
সম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন"্বলিয়া কার্য্যাধ্যক্ষ ও অভ্যর্থনা- 
সমিতির নিকট আনন্দ প্রকাশ করিয়া সভাপতি 
ম্হাশষ তাহার শেষ বক্তব্যে বলেন যে “এরূপ সভা 
সম্মিলন দ্বারা প্রমাণিত . হইতেছে- প্রবাসী বাঙ্গালীর 


জাতীয় জীবনে জাগরণ ও বাঁচিবাব আকাঙ্ষা।” কিন্ত 
এরূপ জাগরণের মধ্যে পাশ্চাত্য অন্থকরণ দেখিয়! তিনি 
দুঃখ প্রকাশ করেন, কেননা তাহাতে বাঙ্গালীর 
জাতীয় বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে । তাহার মতে 
ধর্মের ভিতরে সামঞ্জস্ত আনয়নের চেষ্টাতেই বাঙ্গালীর 
বিশেষত্ব। তিনি ভাগবত হইতে শ্লোক উদ্ধত করিয়া 
বুঝাইয়া দেন যে প্প্রাণী-দেহ ও জীব-শরীর মাত্রই 
ভগবদূ-বিকাঁশের আধার, মানবশবীর-স্থাষ্টতেই তাঁহার 
আকাঙ্ষা পূর্ণ হইয়াছে। শান্ত ও নির্মল হইয়া 
জীব-জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করাঁতেই সেই ভগবৎ- 
সতার পূর্ণ উপলব্ধি হইতে পারে। জাতীয় গৌরব- 
বোধ থাকা উচিত হইলেও এই জাতীয় জাগরণের 
দিনে বাঙ্গালীর পক্ষে আত্মক্সীঘ/ সর্বথা পরিত্যাগ 
করাই বাঞছনীয়”-_-এই অনুরোধ সভাতে জানাইয়া তিনি 
আপনার বক্তব্য শেষ করেন। 

অবশেষে শ্রীযুক্ত ননীলাল দে মহাশয় দ্বারা “ভারত 
আমার, ভারত আমার’ এই সঙ্গীতের পর প্রবাঁসী-বঙ্গ- - 
সাহিত্য-সন্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের কার্য্য সমাপ্ত 
হয়। 


রী প্রসন্নকুমার আচার্য্য - 


লাঠিখেল। ও অসিশিক্ষা 
(পূৰ্ব্বামুবৃত্তি ) 


মিশ্রঘাত 

মিশ্রধাত খেলিবার কালে সর্বদাই পহাতিকাঁটি* 
স্থুরক্ষিত রাখিতে হয়। সেইহেতু সাধারণতঃ শৃঙ্গ প্রায় 
সর্বদাই দক্ষিণ হন্তের মণিবন্ধের সম্মুখে রাখিতে চেষ্টা 
করিতে হয়, এবং প্রায় সর্বদাই স্বীয় শৃঙ্গ প্রতিপক্ষের 
লাঠির *অগ্রগৃতিব প্রতিরোধ-কল্পে তৎ্মম্ুখ বরাবরে 
ঘুরাইতে ফিরাইতে হয়। 

*মিশ্রঘাত”-সম্পর্কিত পাঠক্রমমধ্যে যে আঘাঁত- 
গুলির সঙ্গে “4” চিহ্ন যৌজিত থাকিবে তাহাদের 


প্রতিরোধ শৃঙ্গ দারা করিতে হইবে; যে আঘাতগুলির 
সঙ্গে *% চিহ্ন যোজিত থাকিবে তাহাদের প্রতিবোধ 
শৃর্ঘ ও লাঠি উভয় একত্র করিয়া কবিতে হইবে যে 
আঘাতগুলির সঙ্গে কোন চিহ্নই যোজিত থাকিবে না 
তাহাদের প্রতিরোধ শুধু লাঠি দ্বারাই করিতে হইবে। 
শিক্ষাভ্যাস-কালে প্রত্যেকটি ক্রমই প্রথমে দক্ষিণ 
হস্তে লাঠি ও বাম হস্তে শৃঙ্গ ধারণ করিয়া খেলিতে হইবে ; 
পরে বাম হন্তে লাঠি ও দক্ষিণ হন্তে শৃঙ্গ ধারণ করিয়া 
সমসংখ্যকবার খেলিক্তত হইবে; তৎপরে পর্ধ্যাযক্রমে 


৮ 
শি 


৪র্থ সংখ্যা! | 


এক ব্যক্তি দক্ষিণ হস্তে লাঠি ও বাম হস্তে শূর এবং 
অপর ব্যক্তি বাম হস্তে লাঠি ও দক্ষিণ হস্তে শৃঙ্গ ধারণ 
করিয়া প্রত্যেকটি ক্রম অভ্যাস করিবে। প্রত্যেকটি 
ক্রমই পৰ্য্যায়ক্ৰমে সমসংখ্যকবার দক্ষিণ ও বাম হস্তে 


লাঠি ধারণ করিয়া খেলিতে হইবে! 
প্রথম ক্রম 
ঠা দোয়া, 

। (আক্রমণ ) (প্রত্যাক্রমণ ) 
১1 গ্রীবান+ ১1 আবান+ 
২। হাতকাঁটি ২1 হাতকাটি 
৩1 কোমর, শির+ ৩1 কোমর, শির+ 

€বিপরীতা রম্ত ) 
দ্বিতীয় ক্রম 
ঠা দোয়া, 
(আক্রমণ ) ( প্ৰত্যাক্ৰমণ ) 
১। আীবান+ ১) শ্রীবান+- 
২1 হাঁতকাটি ২! হাঁতকাটি 
৩) চাঁপনি, ভুঙ্গ, শির+ ৩1 চাপ.নি, ভুজ, শিব+- 
(বিপরীতাবস্ত ) 
বর্ণনা := 
এ স্থলে “শির”এর প্রতিকার লাঠি দ্বারা কিম্বা শৃঙ্ 
দ্বারা উভয় রকমেই হইতে পারে। 
তৃতীয় ক্রম 
ঠা দোয়া, 
( আক্রমণ ) ( প্ৰত্যাক্ৰমণ ) 
১। আীবান+ ১। আবান+ 
২। কোমর ২। কোমর 
৩। হিমাএল্‌? ৩) হিমাএল্‌ + 
৪। ভাঙার, মেটা, সাও. ৪1 ভাণ্ডার, মোছা, সাপ + 
( বিপরীতারস্ত } 
চতুথ ক্রম 
ঠাট্‌ দোয়া 
(আক্ৰমণ ) ( প্ৰত্যাক্ৰমণ ) 
১। শ্রীবান+- ১। শ্রীবান+ 
২। হাঁতকাঁটি ২। হাতকাটি 
৩। অস্তব+ | ৩। অনস্তর+- 
৪1 কোমর, উচ্টামোঁঢ়া+ ৪1 কোমব, উল্টামোঢা+, 
€। শূঙ্গবাহী] €। শুঙ্গবাহী[ 
৬। চাঁকি+ ৬। চাঁকি+ 


(বিপরীতারস্ত ) 





লাঁঠিখেলা ও অসিশিক্ষা 





৫3৩৯ 
বর্ণনা £-- 
শৃঙ্গবাহী = শিফর্কা্দীও 
পঞ্চম ক্রম 
ঠা দোয়া 
( আক্রমণ ) (প্রত্যাত্রমণ ) 
১। ত্রীবান+ ১1 শ্রীবান+ 
হ। ভাগাব+- ( চৌমুখী ) 
৩ বাহের4- ( চৌমুখী ) 
৪1 দিগর ৪1 শির 
( বিপরীতারস্ত ) 
বর্ণনা £-- 
“শিরের” প্রয়োগ নিমিত্ত লাঠি স্বকীয় বাম দিক্‌ 
হইতে ঘুরাইয়া আনিতে হইবে। 
ষষ্ঠ ক্রম 
ঠাট্‌ দোয়া, 
( আক্রমণ ) ( প্ৰত্যাক্ৰমণ ) 
১। শ্রীবান+ ১। গ্রীৰান+ 
২। বাহ্রো], ভামেচা; ২। বাহেরা?, তামেচা 
৩। চাপনি ৩। সাও. 
৪। আসব ৪1 উন্টামোঢ়া 4, কোমর 
৫। হাতকাটি+ (বিপরীতারন্ত ) 
বর্ণনা := 


হাতকাটির প্রয়োগ নিমিত্ত লাঠির অগ্রবিন্দু পিছন 
হইতে উপরে তুলিয়া মাথার উপর দিয়! ঘুরাইয়! স্বকীয় 


বাম দিক্‌ হইতে আঘাত কবিতে হইবে। 
| সপ্তম ক্রম 
ঠাট্‌ দোয়া 
(আক্রমণ ) ( প্ৰত্যাক্ৰমণ ) 
১। হিমাএল্‌+- ১1 হিমাএল্‌ + 
২। ভুঙ্গ + ২। ভুজ+ 
৩। আসব্‌ ৩। আসর 
৪1 উত্তরমুআনি ৪। তবানস 
(বিপরীতীরস্ত ) 
বর্ণনা :== রি 


“উত্তর আনির” প্রতিকার কল্পে নিজ লাঠি নিয়মুখ 
করিয়! প্রতিপক্ষের লাঠির নিম্নের দিক্‌ হইতে আঘাত 


করিতে হইবে। 


৫৫০ প্রবানী--মাঘ, ১৩৩০ [ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 








অষ্টম ক্রম ৩। ভূজ+ ৩। তুজ + 
ঠাট্‌ দোয়াঙ্গ ৪1 পালট (আলী) + ৪। ( আলী ) শির + 
li EEE €। (ঠাই) হাল্কুম { (বিপরীতারস্ত ) 
আক্রমণ ম | | 
৷ টি ১। তেওয়র+ বর্ণনা--এ স্থলে “আনির* প্রতিকার-কল্পে নিয় দিক্‌ - 
২! ভর্জঞা?, উল্টামোঢা tL ২ ভজ্জাু, 5 কিন্তু lat 33 প্রতিকার-কল্পে উপর 
বাহের! 1, উণ্টামোড়া },বাহেরা ] হইতে চর দিক্‌ হইতে 
. ৩1 সাকেন্‌ ৩। হাল্কুম 1, কোমর, আঘাত করিতে হইবে। 
হাঁতকাটি পৌস্ৎ+- হাতকাটি অধ:.হন্তের কনিষ্ঠাদুলীর দিকে মণিবদ্ধে 
৪। ভু + (বিপরীতারম্ত ) 'ঘাত। 


এ স্থলে "হাঁতকাটি পোস্ৎ” অসিপুষ্ঠ দারা প্রয়োগ 
করিতে হইবে। 





নবম ক্রম 

ঠাই দোয়া, 
( আক্রমণ ) ( প্ৰত্যাক্ৰমণ ) 
১। হাতকাটি পেশ ! ১। শৃঙ্গবাহী ? 
২। উপ্টামোঢ়া | ২। চাঁকি+ ৯ 
৩। শির+ ত বির তারড ) হাতকাটি অধঃ--বাম দিকে লোক আঘাত করিতেছে 

দশম ক্রম 

ঠা দোয়াল আলীঢ়=বাম হাটু, জঙ্ঘা ও পদ পশ্চাৎ দিকে _. 

( আক্ৰমণ ) ( প্রত্যাক্রনণ ) ভূমিতে বিন্তন্ত, দক্ষিণ পদ সম্মুখে ভূমিতে স্থাপিত, জঙ্ঘ! 
১। হিমাএল্‌ + ১। হিমাঞল্‌ + ভূমির উপরে লঙ্গ বরাবরে এবং জানুসন্ধি ভঙ্গ করিয়া 
২ + 
2 চান রা মা সমগ্র উক্ষদেশ ভূমির সমান্তরালে, ও শরীর ভূমির উপর 
শৃদবাহী শৃঙ্গবাহী } প্রায় লম্ব বরাবরে ঈষৎ সম্মুখে ঝুঁকিয়া থাকিবে। 

81 গ্ৰীবাঁন+ ৪1 প্রীবান+ 
৫1 ছল ৫1 (তরাস) 


(বিপরীভারম্ত ) 
বর্ণনা := 
এ স্থলে “ছলের” প্রতিকার-কল্পে নিজ লাঠি নি্নমূখ 
রাখিয়া প্রতিপক্ষের লাঠির নিয়ের দিক্‌ হইতে আঘাত 
করিতে হইবে। 





একাদশ ক্রম 
ঠা দো়াঙ্গ, 
(আক্রমণ) { প্ৰত্যাক্ৰমণ ) 4 
১। শ্রীবান+ ১! শ্রীবান+ 
হ্‌ Fe ২। শৃঙ্গবাহী + 
৩1! এউপ্টামোড়া }, অঞ্চ, ৩। উণ্টামোঁচা 3, অঙ্ক, 
৪1 মোটা, কোঁমর+ ( বিপরীতারস্ত ) (আক্রমণ ) ( প্রত্যাক্রমণ ) 
দ্বাদশ ক্রম ১। ( অবনমন) গল আঁনি+- ১। (তুরস্ত ) হাতকাঁটি+ 
( আক্রমণ ) ( শ্রত্যাক্রমণ ) ২। (তুবস্ত) কঠ ২। (অবনমন ) কবক 
১। আনি ১। (বাদ) চাকি+- ৩। (উভয়ে) তামেচা 


হ। হাতকাটি অধঃ $ ২। হুল (জার্বা) (উভয়ে অবনমন ) 


৪র্ঘ সংখ্যা ] লাঠিখেল। ও অসিশিক্ষ। ৫১ 





৪। (উভয়ে) চাপ নি+- (চৌধুরী ) পঞ্চদশ ক্রম 
৫1 পির (বিপরীতা সন্ত ) ঠা রাউটী 
বর্ণনা := (আক্রমণ ) (প্রত্যাক্রমণ ) 
কী রঃ ১। কোমর ১। জবেগ।4+ 
অবনমন-মশরীর, অপনারিত করিষ! ( সাধাবণত৷ বি বা 
বসিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়া) প্রতিপক্ষের আঘাত ৩। আনিদক্ষিণ চক্ক ৩) (উর্ধতরাস ) 
হইতে অব্যাহতি পাওয়া। (অবনমন) ছিমাএল্‌ 
৪1 (অবনমন) শির (বিপরীভাবন্ত ) 
তুরন্ত = তন্মুহূর্ত্তে। 


"গল-আনি”-কঠনালী ও মন্তকের সদ্ধিস্থলের সম্মুখ বর্ণনা: 
বরাবরে অগির অগ্রবিন্দু বক্তভাবে উর্মুখে মস্তক-মধ্যে আনি দক্ষিণ চস্কু-দক্ষিণ চক্ষু মধ্যে আনির প্যায় 


প্রবেশ করাইয়া দিতে প্রয়োগ। 
i ৪ ইহার প্রতিকার-কল্পে লাঠি নিম্নমুখ হইতে ক্রমে 


উৰ্দ্ধমুখ করিয়া নিয়ের দিক্‌ হইতে আঘাত করিয়া 
(উদ্ধতরাসে ) প্রতিপক্ষের লাঠি ঈষৎ উর্ধে ও তাহার 
বামে দূর করিয়া দিতে হইবে। 





গন--আনি 





কণ্ঠার প্রতিকার“কল্পে শরীর একটু পিছনে অপমারিত 
করিয়! “অবনমন” করিতে হইবে। 
চতুর্দশ ক্রম 
ঠাই দোয়া, 
(আক্রমণ ) ( প্ৰত্যাক্ৰমণ ) 
১। গ্ৰীবান+ ১। গ্রীবান + 
২। হাতকাটি ২।" হাতকাট 
৩। মন্‌ + ৩। মন্‌ + 
৪। কোমব ৪। কোমর ২। শূঙ্গবাহী! ২। শুঙ্গবাহী!, বাছেব!|4-, করক 
£। পাল ৫। গালট্‌ ৩। শিব+-, কোমর, দিগর, হিমাএল্‌ + ৩। চাকি+ 
৬। পোস্ৎপা ৬। গোস্ৎপ! চরিত ( ৰিপরীতারন্ত ) 
৭। হিমাএল্‌ + ৭। হিমাএল্‌ + সপ্তদশ ক্রম 
৮1 হাল্কুষ ৮। (অবনমন ) 
»। শির (বিপরীতারত্ত) ৃ্‌ ঠাট গোমুখ 
বর্ণনা := দির কি 
পি 3 ১1 ্ 
হান্ক্ষ” প্রয়োগ করিবার নিমিত্ত অসি ভূমির হ। হাতকাট শৃ্বাহী!,ছাপকা] ২) i 


সমাস্তরাল ভাবে নিজ বাম পার্শ্বের পিছনে লইয়া হন্তের খুনিয়াকরক, চাপ নি। 
মুষি ঘুরাইয়া অসিপৃষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা যথাস্থানে আঘাত *! (তুর) মন্‌ ( তুরন্ত ) উপ্টাহাল্হুম পপি 
করি ভুরস্ত 4 

ত হইবে। ৪1 (দুর) শির+ ( বিপরীতারন্ত ) 





৫৫২ 

অষ্টাদশ ক্রম 

ঠাট্‌ পাখী 
( অক্ৰমণ ) ( প্ৰত্যাক্ৰমণ ) 
১। চাপনি (ধাঁধা) (তুবস্ত) অস্তব+- 31 অন্তর+ 
২। উত্টা জবেপা (ধাঁধা) ২। ( অবনমন) 
৩। আসব ৩। (তুবন্ত) দে 


হাতকাটি পেশ (লাঠি বহির্দিকে ) 
ও গ্রীবানা ( বিগরীতাবন্ত ) 


বর্ণনা £- 

“ধা কোনও নির্দিষ্ট স্থানে আঘাত করিবার 
ভাণ করিয়া অন্যত্র আঘাত করা, কিম্বা করিবার উদ্বোগ 
করা। 

“সশৃঙ্গে" আঘাতের প্রয়োগ কিম্বা প্রতিকারের সঙ্গে- 
সঙ্গেই প্রতিপক্ষের লাঠি হস্তচ্যুত করার চেষ্টার অভিসন্ধি 
হেতু লাঠি ও শৃঙ্গ একত্র করিয়া হস্ত চালনা । 


৪! EM ( সশৃঙ্লে প্রতিকার ) 


উনবিংশ ক্রম 

ঠাট্‌ পাখ্রী 
( আক্ৰমণ ) (প্রত্যাক্রমণ ) 
১। শৃঙ্ষবাহী! ১) ভামেচা+ 
২। উল্টাহাল্কুম্‌+ তেওয়র ) | ২। ( আচক্রবা, অসিপৃষ্ঠে ) 
( তরাস ) + শির (ধাঁধ।) | | রোক্সার+ ( সহ ) ছাপ কা? 
(আঁচক্রব! ) উদ্বর+- 
(সহ) ( আচক্রবা। অসিপৃষ্ঠে ) 
উল্টামোঁচ! +- 
৩। চক্রিকা (দ্বিসস্তব) - ৩। চক্ৰিকা (দ্বিসন্তব )} 
৪1 সাকেন ( দিসন্তব )} ৪1 সাঁকেন্‌ ( দ্বিসন্তব ){ 
৫1 শিৰ্+ ( বিপরীতাবস্ত ) 

বৰ্ণন! :=_ 


“আচক্র বা” =হস্ত সঙ্কুচিত রুরিয়া অসির অগ্রভাগ 
দ্বারা আঁচড় অর্থাৎ “তবাসে* ক্ষুদ্র আঘাত। উদর. 
বুক-পাত হইতে নাভি পর্্ন্ত চিরিয়া ফেলা । 

বোক্দার = কর্ণমূলের নিয় হইতে দক্ষিণ গলদেশে 
চোয়ালের অস্থিব সংযোগ-স্থলকে ছিন্ন কবিয়া ফেলা । 

চক্রিকা বাম মস্তক পার্থের অস্থি ষে-স্থলে নিম্নের 
দিকে বক্র হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তথায় আঘাত করিয়া 
দক্ষিণ কর্ণমূলের ছুই অঙ্গুলী নিয়ে ছেদন করিয়া অসি 
নির্গত হইয়া যাইবে । 

ঘবিসস্ভবস্লাঠি ও শৃঙ্গ একত্র করিয়া প্রতিপক্ষের 


প্রবাসীস্প্মাঘ, ১৩৩৩ | 


AANA NAN 











চক্রিকা ( দ্বিমস্তব ) 
কোনও আঘাত প্রতিহত করিয়া এবপ একত্র 
অবস্থাতেই প্রতিপক্ষকে আঘাত করার অভিপ্রায়ে। 

. বিংশ ক্রম 

ঠাট্‌ রাউটী 

( আক্ৰমণ ) 

১। হাতকাটি পূৰ্ব্ব ( অসিকে 
নিম্নমুখে নিদ দক্ষিণ দিকে একটু 
বুলাইয়! বাম দ্বিক্‌ হইতে তুলিয়া 
ঘুরাইয়৷ অসিপৃষ্ঠেব অগ্রভাগ দ্বারা 
আঘাত কবিতে হুইবে ) 


( প্রত্যা ক্রমণ ) 
১ ভর্জ1+-, উন্টাহাঁল্কুম+" 
( পশ্চা দ্বত্তা পদ পুৰোবৰ্তী, 
পদেব পশ্চাতে লইয়! অসি- 
পৃষ্টেয় অগ্রভাগ দ্বার! 'সাঘাত 
‘করিতে হইবে ) 


লাঁঠিখেল| ও অসিশিক্ষ। 


৫৫৩ 





৪র্থ সংখ্যা] . 
২। কণ্ঠা (ধাঁধা), তাসেচ14, 3২1 উপ্টামোঁচ়া+, চাপনি 
পালট ( আঁলীঢ় ) | (তরাঁস), হাততকাটি পেশ 
(ধাধ ), হুর 
রি ৩। (গুরু বন্ধন) ৩1 (অনুমোক্ষণ ) 
(বিপরীভারস্ত ) 
বর্ণনা £-- 


হাতকাটি পূর্ব স্হস্তের মণিবদ্ধের বৃদ্ধাঙ্গুলীর দিকে 





গুরুবদ্ধন নিজ শৃঙ্গ ও অসি দ্বারা প্রতিপক্ষের 

*-- অমিকে জোরে চাপিয়া ধরা । 
অন্ুমোক্ষণ-নিজ শৃঙ্গ দ্বারা প্রতিপক্ষের অসি ও 
শৃঙ্গকে ঠেলিয়! ধরিয়া "গুরুবন্ধন” হইতে নিজ অসিকে 


মুক্ত করি! আনয়ন। 
ং একবিংশতি ক্রম 
। ঠাট, গোমুখ 
(আক্ৰমণ ) { প্রত্যাক্রমণ ) 

{ 231 বাহ্রে4-, কুচ, ( তবাঁস ) ১। উত্তবচক্ষ আনি: 

( আঁচত্রবা, অসিপৃষ্ঠটে ) অধর+ fl - 

( অত্যান স্থিতি) : 

| ২! ( অনুমোক্ষণ ) 

* ২। (পুরু বন্ধন) { পাঁলট্‌, চিব ( তয়াস) 
ঠ জবেগ! (তবান ) + 
৩। ( আচন্্বা, অসিপৃষ্ঠে ) চাকি + (বিপরীতারস্ত ) 
বর্ণনা :-- 


॥  “অধব*-প্রতিপক্ষের দক্ষিণ দিক্‌ হইতে অধরোষ্ 
ছিন্ন কবিয়া ফেলিতে হইবে । 
অভিযান স্থিতি = কিল্লাবন্দী। 
উত্তর চক্ষু আনি=বাম চক্ষুর মধ্যে ‘আনিব’ স্তায় 
প্রয়োগ ॥ ॥ 


৭৩ »স্০ ১৬ 





নেত্রোপরি উত্তর আনি 


দ্বাবিংশ ক্রম 


ঠাট একান, পাখরী 
(আক্রমণ ) (প্রভ্যাক্রমণ ) 
১। (জার্ব) ভর্জা (ধাধা), ভর্জা+ ১। সাকেন, 
২। (তুরস্ত) তেওয়ব+" 11২1 উপ্টাহাল্কুদ্‌ + (পশ্চাৎ- 
(প্রতিপক্ষের পালট পার্শ্ব | স্থিত পদ পুরোবর্ পদের 


অসিকে নি শিবোপরি তুলিয়া 
গশির” মারিবার ভাণ করিয়! || পশ্চাতে লইয়৷ অসিপৃষ্ঠ দ্বাব| 


পুনরায় বাঁমাবর্তে নিল শিরোপরি 
যুবাইয়া ) (আচকরবা, জসিপৃঞে) | | আঘাত কৰিতে হইবে ) 
ঠোঁক্‌ 1 রি 
৩। শুঙ্গবাহী £ ৩। শৃন্নবাহী $ 
৪। চাকি+ ৪1 ( অসি নিজ শিরে!পরি 
ঘুরাইব!) হিমাঁএল্‌ 
৫ | গলবিন্দু €। (গুকবদ্ধন) 
৬) ( অনুমোক্ষণ ) €বিপবীতাবন্ত ) 
বর্ণনা := 


একাঙ্গ, পাখরী-.একাঙের ঠাটে দাড়াইয়! পশ্চাঘর্তী 
পদের অঙ্থুলীতে ভর করিয়া দাড়াইতে হইবে । * 

(প্রথম আরম্তকালে জার্কে ভজ্জার প্রয়োগের ভাণ 
করিয়া অসির গতি ঘুরাইয়া পুনরায় ভর্জাতেই আঘাত 
করিতে হইবে । ) 


৫৫৪ 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩৩৪ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 





গলবিন্ু-্গলদেশ ও বক্ষস্থলেব সদ্ধিমূলে অসির 
অগ্রবিন্দু গ্রবেশ,করাইয়। দিতে হইবে । 





(আবত্রণ ) (প্রত্যাক্রমণ) 
১। উন্টাইয়ক্মা 4, হাতকাটি+ ১। দক্ষিণ চক্রিকা, 
উত্তর চক্ষু আনি }, শৃঙ্গবাহী {es শৃঙ্গবাহী (ধাঁধ |) হাত- 
কাটি+, শগ্রীৰান { 
(লাঠি শৃঙ্গের সন্দুখে ) 
২। সাকেন্‌ ২। পৃষ্ঠদক্ষিণ+-, ( পশ্চাঘর্তী 
পদ শুদ্ধে ) 
৩। প্রেতিপক্ষের কোঁমর-পার্থ ]. ৩। তামেচা + 
হইতে অসি নিম্ন মুখে তুলিয়!) 
শ্রীবান্‌ (ধাঁধ1)) ভাণ্ডার + 878০৭ 
৪1 ভ্ুকুটা 


৪) (অবনমন, উভয়ে ) (আনী) 
বাহের 


el (ভর) (আলীগা) বাহের!+ - i bs 
বর্ণনা = 


উল্টা ইযক্মা = দক্ষিণ কদ্ধদেশেৰ অস্থির এক রা হুল্‌ 
8 ভুদ ( ধা), (আচক্ৰবা ) ৪। (অবনমন) দক্ষিণ চক্ষু 
উত্তৰ আনি ? 


উর্ধে অসির অগ্রবিন্দু প্ররেশ করাইয়া দিতে হইবে ।.. 





দক্ষিণ চক্রিকা = দক্ষিণ মস্তক পাৰ্ম্বের অস্থি যে স্থলে 
নিম্নের দিকে বক্র হইতে আরস্ত করিয়াছে তথায় আঘাত 


করিয়া বাম কর্ণমূলেব দুই অঙ্গুলী নিয়ে ছেদন করিয়া 
‘অসি নির্গত হইয়া! যাইবে। 





দক্ষিণ চক্রিক| 
চতূর্ব্বিখশ ক্রম 
ঠা গাখরী 
(আক্রমণ) ( প্রশ্যাক্ৰমণ ) 
১। হাতকাটি+ ১। বাহ্র1+ 
২। দে+ ২। পৃষ্ঠ উত্তর { (পশ্চারর্জ 
| পদ শুষ্তে) 
৩। হাল্রুম +, ঢাকি (তবান)+, ৩। শৃঙ্গবাহী (ধাধ1) 
উল্টা রোক্নাক্‌+ 


অধব+ 


। 5 | বাহবা ( ধাধ?), উল্টা ক্রকুটা+ ৫1 তামেচ ( খাঁধ1), 


উণ্টা হাল্‌কুম্‌+, চিন 
( বিপরীতারস্ত-) 


বর্ণনা ঃ= পা 


উল্টা রোক্ষার কর্ণমূলের নিয় হইতে বাম্গলদেশে 
চোয়ালের অস্থির সংযোগ-স্থলকে ছিন্ন করিয়া দিতে 
হইবে। 

উত্তর অধর প্রতিপক্ষের বাম দিকৃ-হইতে অধরোষ্ঠ 
ছিন্ন করিয়া দিতে হইবে। 


এ 
জপ পাস 


৪র্ধ সংখ্যা | 7. ' 


বিবিধ প্রসঙ্গ--“ব্যক্িগত স্বাধীনতা চাই? . 





বিবিধ প্রসঙ্গ. 


“ব্যক্তিগত স্বাধীনতা চাই”. 

“বেঙ্গলী” পত্রিকায দেখা গেল, দেশবন্ধু দাশ 
কাকিনাড়া নিখিলভারত ছাত্রসমিতির অধিবেশনে 
বলিয়াছেন, "Everybody must have freedom. I 
want my freedom. I want the right to do 
what I think is best to my province,” ইত্যাদি | 
অর্থাৎ “প্রত্যেকের স্বাধীনতা চাই। আমি. আমার 
স্বাধীনতা চাই। বাংল! দেশের . পক্ষে যাহা ভাল মনে 
করি, আমি তাহা করিবার স্বাধীনতা চাই।” ফরাসি 
সম্রাট চতুদ্দিশ লুই বলিয়াছিলেন, “7858? 05856102011» 
“রাষ্ট্র? আমিই ত রাষ্ট্র!” দেশবন্ধুর কথায় আমাদের 
সম্রাট, চতুর্দশ লুইর কথা মনে গড়ে। বাংলাদেশের 
পৌনে পাচ কোটি অধিবাসীর স্বাধীনতা বলিতে 
দেশবন্ধু যে তাহাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য 
তাঁহার নিজের স্বাধীনতা বুঝেন, এটা নিতান্ত কষ্ট- 
কল্পনা নয়। তাহার বাধ্য ও অনুগত মুষ্টিমেক্ স্বরাজ্য- 
মদ্যদিগকে লইয়াই স্বগৃহে বসিয়া তিনি হিন্দুংমুসলমান- 
মীমাংসাপত্র বা রফানাম প্রস্তুত করিয়াছেন; স্থতরাং 
ইহা মনে হওয়া স্বাভাবিক, যে, রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাহার 
ধারণ! চতুর্দশ লুইব আদর্শ হইতে বিভিন্ন নহে। 


.কাকিনাড়া হইতে দেশবন্ধু যে ইস্তাহার জারি 
করিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে, যে, স্বরাজ্য দল 
একটি খস্ড়া রফানামা প্রস্তুত করিয়াছেন মাত্র, এবং 
‘if any scheme is better than the one 
put forward by the Swarajya party, the Pro- 
vincial Congress Committee and 
Association must accept iti?” অর্থাৎ দেশের 


লোকে যদি "অন্ত কোন উৎক্বষ্টতর রফামিষ্পত্তির 
প্রস্তাব উপস্থিত করে, তবে প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটি 
এবং প্রতেক সমিতি অবশ্য তাহা গ্রহণ করিবেন। অথট 
কাকিনাড়া ছাত্র-সদ্মিলনে - তিনি বলিয়াছেন, “1 


shall not be crushed by a central organi- 


every 


sation even of the Indian National Congress”. 
অর্থাৎ জাতীয় মহা-সমিতির কোন কেন্দ্রীয় সংঘ যে 
তাহাকে পিশিয়া ফেলিবে, এটা তিনি সহ্‌ করিবেন ন!। 
তিনি জাতীয় মহা-সমিতির আদেশ মান্ত করিবেন না, 
অথচ প্রান্দেশিক কংগ্রেস-কমিটির আদেশ অবনত মস্ত্কে 
স্বীকার করিয়া লইবেন, এটা কতদূর সম্ভবপর, তাহা! 
বিবেচ্য। তবে প্রাদেশিক সমিতির নির্ধারণটি দেশবন্ধুর 
মনোমত হইলে তিনি তাহা গ্রহণ করিতে পারেন, ইহা 


৫৫৬ SL 





স্বীকার্য্য। তাহার প্রচারিত রফানামার কোথায়ও 
একথা দেখিতে পাই না, ষে, উহা একটি খস্ড। মাত্র। 
তিনি constructive ৪০heme চাহেন, অর্থাৎ এমন 
প্রস্তাব চাহেন, যাহা হিন্দু-মুসলমানের একতা সম্পাদনের 
সহায়তা করে। শ্রীযুক্ত আন্সারি ও লাজপত রায় মহাশয়- 


দ্বয়ের উপর একপ একটি 2801009] 2৪০ বা জাতীয়. 


মীমাংসাপত্র প্রস্তত করিবার ভার অর্শিত ছিল, এবং 
তাহার! কাকিনাঁড়া কংগ্রেসে যে খসড়াটি উপস্থিত করিয়া 
ছিচুলন, তাহা, সর্ধাংশে দেশবন্ধুর প্রস্তাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 
হিন্দুমুসলমানের পৃথক্‌ নির্ববাচন-নীতি সম্বন্ধে মণ্টেগ্ সাহেব 
তাহার রিপোর্টের ২২৯প্যারাগ্রাফে বলিয়াছেন, “16 1৪ 
difficult to see how the change from this sys- 
tem to national representation is to occur” 
অর্থাৎ এই ভেদমুলক প্রতিনিধি-নির্বাচন হইতে জাতীয় 
নির্বাচন-নীতিতে কি প্রকারে গৌছান বায়, তাহা বুঝ 
শক্ত। ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধির 
সংখ্যা নির্দিষ্ট রাখিয়া, হিন্দুমুদলমান ভোটদাতাগণের 
একটি মিলিত তালিকা! প্রস্তুত করিয়া, প্রত্যেক হিন্দু ও 
মুসলমান প্রতিনিধির .উভয়ধর্ম্মাবলম্বী ভোটার ছারা 
নির্বাচনের ব্যবস্থা করিলে, কালক্রমে মুসলমান ও হিন্দুর 
স্থায়ী মিলনের পথ উন্মুক্ত থাকিবে, অথচ আপাততঃ 
লক্ষৌ কংগ্রেসের নির্ধারণানুদারে ব্যস্থাপক সভায় মুসল- 
মানদের বাঞ্ছিত পৃথক্‌ নির্ববাচন-ক্ষেত্রও ক্ুদ্ধ হইবে না। 
ইহাই প্রকৃত পক্ষে একমাত্র constructive scheme 
অর্থাৎ 'জাতিগঠনোপযোগী প্রস্তাব । দেশবন্ধু যদি 
 ভেদবমূলক নির্বাচনপ্রধার গণ্তী ব্যবস্থাপক সভায় আবদ্ধ 
রাখিয়া মুসলমান সভ্যদিগকে এরূপে তাহার গতিপরি- 
বর্ন করিতে সম্মত করিতে পারিতেন, তবেই মুসল- 
মান "্বরাজাসভ্য' নাম সার্থক হইত, এবং তাহারা 'ষে 
তাহার স্বরাজ্যদলতুক্ত, তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া! 
যাইত'। কিন্তু তাঁহার রফা-নিষ্পত্বির ফলে পৃথক্‌ 
নির্বাচন-ন্ষেত্র কেবল ব্যবস্থাপক লমিতিব কক্ষে 
আবদ্ধ 'ন! থাকিয়া গ্রাম্য স্বায়তশামন-বেন্দরগুলিতে 
পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে; যে দলাদলি ও ভেদ্নীতি 
কেবল বৃহত্তম রাষ্ট্রীয় ভাগৃহে প্রবেশলাভে সক্ষম হইয়াছিল, 


প্রবাসী-মাঘ, ১৩৩৪ 
LE hE SS 
তাহা এখন দেশময় প্রসারিত হইয়া সর্বত্র ঈর্যাঘেষের 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





ধূমায়িত বহ্িকে প্রদ্ীপ্ত দাবানলে পরিণত করিবার 
স্থযোগ লাভ করিয়াছে । এই কারণে ও অন্তান্ত বহু সঙ্গত 
কারণে প্রবীণ হিন্দু কংগ্রেনেতাগণ 'দেশবন্ধুর প্রস্তাবিত 
মীমাংসার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। বাংলাদেশে 
স্বরাঁজাদলে প্রবীণ রাজনীতিবিদ কেহই নাই, রাজ- 
নীতি-ক্ষেত্রে তাঁহাদের অধিকাংশই অথ্যাতনামা। 
ত্বরাজাদলের বাহিরে আর কোন হিন্দু নেতা দেশবদ্ধুর 
রফানিষ্পত্তির সমর্থন করেন বলিয়। আমাদের 
জানা নাই। তথাকথিত মুসলমান স্বরাজ্যসদস্যগণকে 
স্বীয় দলে রাখিবার জন্তু বাধ্য হইয়া দেশবন্ধু 
ঈদৃশ রফানামায় সম্মত হইয়াছেন, তাহার স্বাধীন 
বিচারবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হুইয়া নহে। নিজের দলের 
প্রভাব'অন্ষুন্ন রাখিবার উদ্দেশ্যে তিনি তাহার দেশ- 
বামীদ্বিগের প্ররুত স্বার্থ বলি দিয়াছেন, স্বরাজ্য-সভ্যগণ 


ব্যতীত অপর সকল শ্রেণীর .হিন্দুগণই এরূপ মনে 


করিতেছেন। 

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অবশ্যই চাই, কিন্ত তিনি 
প্রকৃত পক্ষে দেশের প্রত্যেক বাক্তির স্বাধীনতা চাহেন 
না, তিনি চাহেন স্বীয় দলের. স্বাধীনতা এবং সর্বোপরি 
নিজের যা খুসি- তাই করিবার' অধিকার | রাজনীতি- 
ক্ষেত্রে প্রত্যেকে : ব্যক্তিগত. ভাবে স্বাধীনতার দাবী 
করিলে দলগঠন করা চলে ন1)' সেইজন্ত ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতা কতকট1 খৰ্ব করিয়া দলের এঁক্য ও কার্যকরী 
শক্তি রক্ষা করা হয়। Party 97919] বা দল গঠনের. ও 


তদ্বারা' কার্ধ; পরিচাঁলনের স্বপক্ষে. ও বিপক্ষে অনেক 


কথা বলা যায়; তবে এখানে মোটামুটি ইহ! বলিলেই 
বথেষ্ট হইবে, যে, যতক্ষণ দলের বা সম্প্রদায়ের মত ব্যত্তি- 
গত বিবেক বা বিচারবুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া না 
উঠে, ততক্ষণ সঙ্ঘমতের নিকট আত্মমত বিসৰ্জ্জন না 
করিলে দল গড়িয়া- তোলা যায় না। কিন্ত দল গড়িতে 
গিষা কাহারও বিবেক বা ন্তায়বুদ্ধিকে বলিদান করা 
সঙ্গত নহে। দেশের কল্যাণকে দলের ক্ষুদ্র স্বার্থের 
নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে দিলে দেশকে ত বঞ্চন! 
করা হয়ই, দলও বেশী দিন টিকিষা থাকে নাঃ কারণ 


৪র্থ সংখ্যা]. 


পরিণামে সত্যের . জয় অরস্তম্ভাবী। "এক্ষেত্রে সেই 


সত্য এই, যে, হিন্দমুললমানের মিলন ব্যতীত স্বরাঁজ্য-' 


% সিদ্ধির অন্ত পথ নাই এবং communal representation 


"- অর্থাৎ ধর্মসম্প্রদায় অনুসারে প্রতিনিধি নির্বাচনের 


নীতির বিস্তৃতি সেই মিলনের সেতু নহে, তাহার ঘোরতর 
অন্তরায় । | 
২১ পৌষ.১৩৩০ । “মফ্ত্বলবাসী* 
সরকারী: চাকরীর ভাগ 

দেশে যাহারা সংখ্যায় বেশী, তাহারা নিজেদের 
সংখ্যার অমুপাতে সরকারী চাকরী পাইতে ইচ্ছা করিলে 
মে ইচ্ছাকে অস্বাভাবিক বলা যায় না; তাহা খুবই 
স্বাভাবিক । সে-সম্বন্ধে কোন তর্কবিতর্কের প্রয়োজন নাই। 
কি উপায়ে তাহারা অধিকাংশ সরকারী চাকরী পাইতে 
পারে, কেবল তাহাই কিচার্য্য। 

ইংরেজ গবর্ণ মেট, রাষ্ট্রীয় হিসাবে যাহাকে বাংলা দেশ 


“- "বলেন, আসল বাংলা দেশ তাহা অপেক্ষা বড়। যে 


ভূখণ্ডে বাংলা ভাষাই অধিকাংশ লোকের মাতৃভাষা, 
* আসল বাংলা আমরা! ভাহাকেই বলি। এই আসল বাংলার 
শতকরা কয়জন হিন্দু কয়জন মুসলমান, তাহার বিচার 
না করিয়া, আমরা ইরেজের রাষ্ট্রীয় বাংলা-দেশকেই বাংলা 
বলিয়া ধরিয়া লইয়া দেখিতেছি, এখানে শতকর! ৫৩৫৫ 
জন অধিবাসী মুসলমান। স্বরাজ্য দলের পক্ষ হইতে 
কথা হইয়াছে, যে, মুসলমানদিগকে শতকর1 ৫৫টি সরকারী 
চাকরী দিতে হইবে। এখন দেখ! দরুকার, যে, শতকরা! 
৫৫টি সর্কারী চাকরী পাইবার মত যোগ্যতা মুসলমান 
সম্প্রদায়ের আছে কি না। 
কিন্তু এরূপ কথা তুলিলেই মুপলমানদিগের পক্ষ হইতে 
তর্ক উঠিতে পারে, “যোগ্যতার কথা কেন তোল ? আমর! 
দলে পুরু ; অতএব “আমাদের যোগ্যতা কম হইলেও 
বেশীর ভাগ চাকরী আমাদিগকে দেওয়া উচিত” 
কোন্‌ ধর্দসন্প্রদায়ের হাতে কত টাকার কত চাকরী 
গেল, বা কাহার হাতে কত ক্ষমতা গেল, এরূপ ভাগাভাগি 
রেষারেষির ভাব হইতে আমরা এই বিষয়টির বিচার 
করিতে অনিচ্ছুক । আমরা দেখিতে চাই, কিরূপ বন্দো- 


বিবিধ প্রসঙ্গ--সব কাজেই যোগ্যতা চাই 


৫৫৭ 





বন্তে সমগ্র দেশ স্বাস্থ্যে জানে ধনে শক্তিতে উন্নত হয়! 
তাহার আলোচনা করিতে গেলে অতীত ইতিহাসের প্রতি 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করা দবুকাব। তাহার আগে একটা গোড়ার 
কথা বলি। | 


সব কাজেই যোগ্যতা চাই 

ছোট বা বড়, সামান্ত বা মহৎ, যে-কোন কাজই মানুষ 
করিতে চাক, তাহাতে সেই কাজের উপযুক্ত জ্ঞান, 
দক্ষতা, ক্ষমতার প্রয়োজন । যিনি কেবল কামারের কাজ 
জানেন, তিনি কুমারের কাঁজ করিতে পাবেন না; যিনি 
কেবল লাঠি চালাইতে জানেন, তিনি গোলন্দাজের 
কাজ করিতে পারেন না; যিনি কেবল দিয়াশলাই 
ফেরী করিতে পারেন, তিনি দিয়াশলাই প্রস্তুত করিতে 
পারেন নাঃ যিনি কেবল চীনের বাসনে জলখাবার 
পরিবেষণ করিতে পারেন, যিনি চীনের বাসন তৈরী 
করিতে পারেন না; তিনি কেবল শিক্ষকতা বা 
কেরানীগিরি করিতে পারেন, তিনি চিকিৎসা বা 
এঞ্জিনিয়ারিং করিতে পারেন ন!; ধিনি কেবল গাঁড়ো- 
যানের কাজে দক্ষ, তিনি জাহাজের সেরাঁং বা মাল্লার কাজ 
করিতে পারেন না? যিনি কেবল চিকিৎসা জানেন, তিনি 
জজিয়তী করিতে পারেন না; এপ্রিনিয়াব বা রাসায়নিক 
ওকালতী করিতে কিন্বা রাঁজমিস্ত্রী অধ্যাপকতা- করিতে 
পারেন না) যিনি কেবল সঙ্গীতের ওস্তাদ, তিনি যোদ্ধ! 
ও সেনাপতির কাজ করিতে পারেন না ইত্যাদি । 

লেখাপড়া-জানা-দাপেক্ষ যে-নব কাজ আছে, ভাহাঁর 
মধ্যে কেরানীগিরি এবং মাষ্টারীকেই সাধাবণতঃ লোকে 
খুব,সোজা কাজ মনে করে। কিন্তু কেরানীগিরির জন্যও 
যে-সব পরীক্ষা লওয়া হইত বা হয়, তাহাতেও যাহাদের 
সাধারণ শিক্ষা ও জ্ঞান এবং বিশেষ বিশেষ রকম শিক্ষা ও 
জ্ঞান বেশী, ভাহাবাই প্রতিযোগিতায় কান্দ পাইত বা 
পাষ। ইহাও জান! কথা, যে, কেরানীগিরিতেও ভাল 
কেরানী মন্দ কেরানী আছে। স্থতরাং ইহা বুঝিতে বেশী 
কষ্ট হয় না, যে, ভাল-রকম্‌ কেরানীগিরি করাও যার তার 
সাধ্যায়ত্ত নহে। শিক্ষকতা সম্বন্ধে বক্তব্য, এই, যে, 
ইহাতে ত সাধারণ শিক্ষা ও জ্ঞান চাইই, অমিকস্ত 


৫৫৮ 


শিক্ষাদান-পদ্ধতি, শিশু, বালকবাঁপিকা ও তকুণবয়স্ক 
ব্যক্তিদের মনস্তত্ব সন্ব্ধে জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানকে প্রয়োগ 


কবিবার দক্ষতা চাই 1 এইজন্ত পৃথিবীর সকল সভ্য দেশে 


শিক্ষাদান (258০8) একটি বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান- 
সমষ্টি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। উহ] শিখাইবার অন্য বিস্তব 
শিক্ষালয় আছে, এবং উহার সম্বন্ধে প্রভূত আলোচনা ও 
গবেষণা হইতেছে । 


, কেরানীগিরি ও মাষ্টারী ছাড়া যে-সব সরুকারী কাজ 


আছে, তাহাতে ত সাধারণ শিক্ষা ও জ্ঞান ছাড়া বিশেষ- 
রকম শিক্ষা ও জ্ঞান চাইই | যেম্ন, চিকিৎসা, স্বাস্থ্যরক্ষা 
এঞ্জিনিয়ারিং, পশুচিকিৎসা, কৃষির উন্নতিসাধন, বিচার, 
ভূতত্ব ও-খনিজসম্বন্বীয় কাজ, অরণ্য-বিভাঁগেব কাজ, কল- 
কাবুথানা বিভাগের কাজ, স্থলযুদ্ধ, নৌযুদ্ধ, আকাশযুদ্ধ, 
ইত্যাদি। 


পুলিসের কাজ, বিশেষতঃ নিষ্শ্রেণীর পুলিস-কর্চারী- 


দের কাজ, সমাজে এখনও হেয় বিবেচিত হয়। তাহার 
কারণ সম্বন্ধে বিচার না করিয়া বল! ষাইতে পারে, যে, 
পুলিসের কাজ, এমন কি নিম্নতম পুলিসের অর্থাৎ 
কন্ষ্টেবলের কাজ, করিতে হইলেও সাধারণ শিক্ষা ও 
বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন । আমাদের দেশের পুলিসের 
অন্ত সব সভ্যদেশেব তুলনায় অপেক্ষাকৃত অক্ষমতার 
একটা প্রধান কারণ তাহাদের সাধাবণ শিক্ষা ও বিশেষ 
শিক্ষার অভাব বা অল্পতা। কন্ষ্টেবলের কাজও ষে-সে 
ভাল করিয়া! করিতে পারে না। 

গত মহাঁযুদ্ধেব সময় দেখা গিয়াছে, এবং আগেও জানা 
ছিল, যে, যাহাঁদের মধ্যে যুদ্ধ হয়, তাহারা সৈন্তসংখ্য,. 
অর্থবল, অন্তর, যুদ্ধের অন্ত সরঞ্জাম, ইত্যাদিতে সমকক্ষ 
হইলেও, যে পক্ষের সৈন্তেরা বেশী শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্, 
জিৎ সাধারণতঃ তাহারই হয়। এখানেও শিক্ষার প্রাধান্ত 
দেখা যাইতেছে । 

, অতএব, সাধারণতঃ ইহা বলা যাইতে পারে, যে, অন্ত 
সব-রকম কাজের মত, সরকারী চাকবীও যে-বকমেরই হউক 
না,তাহাতে তদনুকূপ যোগ্যতার আবশ্তক। যোগ্যতার মধ্যে 
চারিত্রিক শক্তি আছে, স্বাভাবিক বুদ্ধি আছে, শিক্ষা দ্বারা 
মাঞ্ডিত বুদ্ধি আছে, সাধারণ ও বিশেষ শিক্ষা ও জ্ঞান 


প্রবাধী--মাধ, ১৩৩০ | 


: [২৩শ ভাগ; ২য় খণ্ড 
য, যোগ্যতার ভিজ 


আছে। মোটের উপর বলা যায যে; যোগ্যতার ভিত্তি 


"স্থাপিত হয় শিক্ষার উপর। কতক শিক্ষা পরোক্ষভাবে 


পরিবার ও প্রতিবেশীবর্গের নিকট হইতে লব্ধ হয়, বাকী 
শিক্ষালয় হইতে এবং পুস্তকাদি হইতে লব্ধ হয়। 


ইতিহাসের সাক্ষ্য 

এখন ইতিহাসের কথা বলি। হিন্দু জৈন বৌদ্ধ 
প্রভৃতি ধর্গসম্প্রদায়েব লোকেরাই যখন প্রধানতঃ ভারত- 
বর্ষেব অধিবাসী ছিলেন, তখন. তাহার! ও তাঁহাদের 
রাজারা বা শাসনকর্তারা এমন ভাবে দেশের কাজ ও 
সমাজের কাঁজ চালাইতে পারেন নাই, যাহাতে দেশের 
সকল শ্রেণীর অধিবাসীদ্দিগের সর্বববিধ শক্তির বিকাশ 
হইতে পারে, এবং সকলের সমবেত শক্তি 'দেশহিত- 
ও দেশরক্ষার কাজে প্রযুক্ত হইতে পারে। ভারতের 
প্রাচীন যুগ বলিতে বহুশতাবদী বুঝায়। তাহার প্রত্যেক 
শতাব্দীতে দেশের প্রত্যেক অংশেই রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক 
গঠন এবং উভয়ের কার্ধ্য সম্পাদনের রীতি এক-রকম-- 
ছিল না। কিন্তু মোটামুটি ইহা বলা যায়, যে, 
জাতিভেদ-প্রথা থাকাব দরুন্‌, দেশের লোকদের মধ্যে : 
যে-কেহ যে-কোন কাজ করিতে ইচ্ছুক, শক্তি ও. 
যোগ্যতা! থাকিলে সে তাহা করিতে, পাইবে, এরূপ 
রীতি ভারতে সে পরিমাণে ছিল না, মে পরিমাণে উহা 
বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্য দেশ-সকলে আছে। সেইজন্য 
দেশবক্ষার কাজ রাজাদের ও ক্ষত্রিয়দের ছাড়া যে অন্যদেরও, 
কাজ, এই ধারণা জন্মে নাই! কিন্তু তাহা সত্বেও জাতি-. 
ভেদ-প্রথা-বপ কৃত্রিম প্রথা মানব-প্রকৃতিকে নষ্ট করিতে, 
বা চাপা দিতে পারে না:বলিয়া, আমরা ভারতেব অতীত, 
ইতিহাসে শুভ্র রাজা, ব্রাহ্মণ রাজা, প্রভৃতি দেখিতে পাই । 
মধ্যযুগে যখন মহারাষ্্রীয়েরা প্রবল ' হইয়াছিল, (তখন, 
কেবল ক্ষত্রিরেরাই রাজা ও যোদ্ধা হইবে, এই নিয়মের, /' 
ব্যতিক্রম দ্বারা হইয়াছিল! যাহা হউক, আমাদের এখানে 
মোটামুটি বক্তব্য এই, যে, হিন্দু জৈন বৌদ্ধ গ্রভৃতিদের 
দেখরক্ষার অক্ষমতার একটি কারণ এই, যে, জীবনের সকল 
ক্ষেত্রে যোগ্যতমেব আদব হইবে, এই আদর্শ স্থাপন 
করিবার চেষ্টা না করায় তাহারা অযোগ্য হইয্না পড়িয়া- 


৪র্থ সংখ্যা খ্যা] 





ছিলেন। 
কমসংখ্যক মুসলমানেরা আসিয়া তাগদিগকে পরাজিত 
কবিতে সমর্থ হন | মুসলমানেরাও, দেশকে নিজের 
 করিষা লইয়া, সকলের সর্ববিধ শক্তির বিকাশের ব্যবস্থা 
করিয়া, সকলকে সর্ববিধ শক্তি বিকাশের সুযোগ দিয়া 
যোগ্যতমের আদর করিয়া, সর্ববসাধারণকে রাষ্ট্রীয় কার্ধ্য 
পরিচালনের অধিকার দিতে পারেন নাই। এইজন্ত 
মুসলমান রাজারা ও তাঁহাদের কর্মচারীরা বিধাতার 
তুলদাড়িতে অযোগ্য বিবেচিত হন। ইংরেজ বাণিজ্য 
করিতে' আসিষা রাজা হইয়াছিল এইজন্য, যে, মোটের 
উপর তাহাদের যোগ্যতা বেশী ছিল। 

সংক্ষেপে, আমর! ইহাই বলিতে চাই, যে, রাষ্ট্রীয় 
“ছোট বড় কাজ চালান, দেশের ছোট বড় কাজ চালান, 
যথাযোগ্য ভাবে যার-তার দ্বারা হয় না; কাহাকেও 
কোন একটা কাধ্যক্ষেত্রের সবটার বা কতকটাঁর 
মালিক" কবিয়া দিলেই যে সে ঠিকমত, কাজ চালাইয়! 


"-মানসিকত্ব রাখিতে পারিবে, ইহা মনে করা খুব তুল! , 


হিন্দু জৈন বৌদ্ধ ত ভারতের সব কার্য্যক্ষেত্রে মালিক 
ছিল) কিন্তু সেমালিকত্ব গেল কেন? অযোগ্যতাব 
জন্ত। মুসলমান ভারতের অধিকাংশ প্রদেশের রাষ্ট্রীয় 
কারধ্যক্ষেত্রে মালিক ছিল। তাহা গেল কেন? 
অযোগ্যতা হেতু৷ মরাঠাভারতের অনেক প্রদেশের প্রভু 
হইয়াছিল। প্রভু থাকিতে পারিল না কেন? অযোগ্যতার 

নিমিত্ব। ইহাই মোটামুটি উত্তর। জ্ঞান অঞ্জন ও 
দানের, ধর্ম £আচরণ ও. ধর্মোপদেশ দানের পুরাপুরি 
অধিকার (শতকরা! ৫৫ অংশ নহে) শান্ত অনুদারে 
ব্রাহ্মণের ; রাজকার্য্য ও যুদ্ধের. পুরা অধিকার ( শতকরা 
৫৫.অংশ নহে) শাস্ত্র অমুসারে ক্ষত্রিয়ের। কিন্তু এসব 
চার অন্তান্ত ধর্মের ও জাতির (0%৪%9এর ) 

লোকেরাও বহু শতাব্দী হইতে ভাগ বসাইতে সমর্থ 
হইয়াছে কেমন করিষা? অধিকতর যোগ্যতার দ্বারা ' 
মুসলমান যখন এদেশ জয় করিলেন, তখন তিনি সবুকারী 
কাজের শতকরা ১০০টিই, ৫৫টি নহে, স্বধর্ম্মীকে দিতে 
সমর্থ, ও অধিকারী ছিলেন; কিন্তু প্রভুত্বের সময়ও 
তাহা দিতে পারেন নাই। কারণ সব কাজ মুসলমানের 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_ হিন্দুদের বিরুদ্ধে পক্ষপাঁতিত্বের অভিযোগ 
সেই: কারণে বিদেশ হইতে অপেক্ষাকৃত 


৫৫৯ 


পরি 


দ্বাবা চাঁলাইবাঁর মত 'নানা-প্রকাবেব শক্তি দক্ষতা 
যোগ্যতা! মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থিল না। এইজন্য 
অনেক বড় বড় কাজ আওরংজীব বাদ্শাও হিন্দুকে দিতে 
বাধ্য হইযাছিলেন। মুসলমাঁন-শাসনকালের শেষ দিকে 


যখন ঠমস্থরেব হিন্দুরাজবংশকে, সিংহাসনচাতি কিয়া 


হাইদার আলী ও টিপু হ্থুল্ভান বাজত্ব করেন, তখনও 
তাহাদের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন পুরণিয়া-- 
একজন হিন্দু। বঙ্গেব শেষ নবাবদের রাঁজত্ব- 
কালেও প্রাদেশিক শাসনকর্তা প্রভৃতির পদে বাঁহাবা 
নিযুক্ত ছিলেন, তাহাদের মধ্যে অনেক হিন্দুর নাম 
দৃষ্ট হয়। আঁজকালকাব দিনেও দেখিতে পাই, যখন 
কিছু কাল পূর্বে বঙ্গের কোন কোন মুসলমান 
ধর্দনেতা মুসলমান জমীদারদিগকে হিন্দু কর্মচারী 
ছাড়াইয়া তাহাদের জাষগায় মুসলমান কর্মচারী রাখিতে 
বলেন, তখন সে অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই। আফগানি- 


স্থানের বর্তমান সুযোগ্য আমীরেরও একজন প্রধান 


কর্মচারী দেওয়ান নিরঞুনদাস হিন্দু; কারণ সম্ভবতঃ 
আমীর তাহাকেই এই কাজের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত মনে 
করেন। 

অতএব, আমবা ইহাই বলিতে চাই, ষে, মুসলমানেরা 
শতকরা ৫৫টি, কেন, শতকরা ৮০টি সরুকারী কাজই 
প্রাপ্ত হউন, তাহাতে কোনই আপত্তি নাই; কিন্ত 
যোগ্যতা দ্বারা তাহারা উহা প্রাপ্ত হউন ৷ যোগ্যতা 
অঞ্জনের জন্ত তাহাদিগকে শিক্ষা লাভের বিশেষ, সুবিধা 
দেওযা হউক। সেইসনে হিন্দু সমাজের যে-সব জাত 
মুসলমানের চেয়েও শিক্ষায় গশ্চাদর্তী ভীহাদিগকেও 
স্থযৌগ দেওয়া হউক । 


হিন্দুদের বিরুদ্ধে সানির অভিযোগ 
একজন শিক্ষিত মুসলমান খবরের কাগজে লিখিয়া- 
ছেন, যে, হিন্দুর! সব আফিস্‌ দখল করিয়া বসিয়াছে; 
তাহাদের বড়-বাবুরা যোগ্য মুসলমানকে চাকরী না দিয়া 
কেবল হিন্দুকেই চাকরী দেয়। কোন হিন্দু চাকর্যেব বা 
অনেক হিন্দু চাকর্যের এইরূপ দোষ নাই, ইহা আমরা 
বলিতেছি ন! ৷ মূসলমান চাকর্যেদেরও অনেকের এই দোষ 


৫৬৭ 





আছে-_-কম, বেশী বা নমান আছে, বলিতে পারি না। 
কিন্ত, কোন কোন স্থলে হিন্দু বা মুললমান পক্ষপাতী 
হইলেও, স্থবিস্তৃত দেশের হাজার হাজার চাঁকরীতে 
হিন্দুর পক্ষপাতিতায় মুনলমানরা যোগ্যতা সত্বেও 
ঢুকিতে গারিতেছে না, ইহা নিতান্তই বাজে কথা 
(তাহার প্রমাণ পরে দিতেছি );--বিশেষতঃ যখন কাজ 
দিবার আনল মালিক অধিকাংশ স্থলে ইংরেজ, এবং 
ইংরেজ কেবলই হিন্দুব অনুকূলে পক্ষপাতিত্ব করে, ইহা 
সত্য নহে। 

স্বরাজ্য-দলের চুক্তিপত্রের স্থূল মৰ্ম্ম এই, যে, সর্‌- 
কারী কাজের শতকরা ৫৫টি মুসলমান এবং ৪৫টি হিন্দু 
পাইবে। সর্কারী কাজ উচ্চ ও নিয় নান! বকমের 
আছে। এই কার্ধ্যবিভাগটাকে অনেকটা হিন্দুর বর্ণাশ্রম 
অনুযায়ী কার্ধ্যবিভাগের সঙ্গে তুলনা করা যায়। হিন্দুর 
শান্তর বলেন, রাজ্যশাসন ও যুদ্ধ আদি বাষ্ট্রীয় কাঁজ ক্ষত্রি- 
মনের! স্বরাজ্য-দল বলিতেছেন, রাজ্যশাসন, রাষ্রীয় 
কাধা সম্পাদন, দেশরক্ষা ইত্যাদি কাজের অর্ধেকের উপর 
মুসলমানের ; বাকি, অর্ডেকের কম, হিন্দুর। কিন্ত 
প্রাকৃতিক নিয়ম হিন্দুব শাস্ত্রীয় কার্ধ্যবিভাগ মানে নাই 
বলিয়া বর্ণাশ্রম-অন্ুযায়ী কাৰ্য্যবিভাগ পুস্তকের পাতায় মাত্র 
আবদ্ধ হইয়া আছে; প্রাকৃতিক নিয়ম . যোগ্যতমেরই 
অনুকুল “বলিয়া! স্বরাজ্য-দলের ফতোয়াও মানিবে না। 
যোগ্যতা অনুসারে হিন্দু মুসলমান প্রত্যেকেই ৪৫টি বা 
€৫টির বেশী বা কম পাইবে। 

' আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি, যে, সরুকারী কাজের 
যোগ্যতার ভিত্তি শিক্ষা । শিক্ষা যে ধর্শসম্প্রদায়ের মধ্যে 
যত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, সর্কারী কাজও তাহারা 
সেই পরিমাণে পাইবে। কোন কোন স্থলে হিন্দুর প্রতি 
পক্ষপাতিত্ব হইয়া থাকিলেও, মোটের উপর যে অবিচার 
হয় নাই, তাহার একট! পরোক্ষ কিন্তু অখণ্ডনীয় প্রমাণ 
দিতেছি। চিকিৎসা বিভাগের সবুকারী চাকরীতে নিযুক্ত 
ডাক্তার অপেক্ষ। বেসরুকারী এলোপ্যার্থী হোমিওপ্যাথী 
হাকিমী কবিরাজী প্রভৃতি নানা মতের চিকিৎসকের সংখ্যা 
ঢের বেশী । , ১৯২১ সালের: বঙ্গের সেন্সম্‌ রিপোর্ট, 
অনুসারে চিকিৎসাদি কাজে নিযুক্ত কর্স্মী ও পোষ্যের 


প্রবাসী-মাঘ, ১৩৩৯ 
| মোট সংখ্যা ১,৭৭,৩৬৯ । তাহার মধ্যে ১,৪১,৩২৫ হিন্দু; 


সি 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


৩১,৭১৮ মুসলমান ( অন্তান্ত ধর্খের লোকদের উল্লেখ 
এখানে অনাবশ্টক )। হিন্দু অধিবাসী অপেক্ষা মুসলমান 
অধিবাসীর সংখ্যা বেশী । কিন্ত চিকিৎসাদি কাজে যত 
হিন্দুর গ্রীবিকানির্বাাহ হয়, তাহার সিকি মুসলমানেরও 
হয় না। এখানে কেহ বলিতে পারিবেন না, ষে,.কেহ 
পক্ষপাতিত্ব করিয়া মুসলমানদিগকে বঞ্চিত রাখিয়াছে। 
আইনের ব্যবসাও একটি পন্বাধীন* ব্যবসা । বঙ্গের 
১৯২১ সালে গেন্সস্‌ অনুসারে দেখিতে পাই, মোট 
ব্যারিষ্টার, উকীল, কার্গী, মোক্তার ও রেভিনিউ 
এজেপ্টের ও তাহাদের পোষ্যদের মোট সংখ্যা ৫৬৯১৯। 
ইহার মধ্যে হিন্দু ৫০,৭৩১) মুসলমান. ৫,৬০২ । বঙ্গে 
মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা বেশী; তাহার! হিন্দুদের 
চেয়ে মৌকদ্বমাও কম করে না। অথচ আইনব্যবসায়ী 
মুসলমানের সংখ্যা এ-ব্যবসায়ী হিন্দুর চেয়ে খুব কম। 
উকীল ব্যারিষ্টারের মুহুরী, দর্খীত্ত-লেখক প্রভৃতির 


সংখ্যা মোট ৩০,৮৪০; তন্মধ্যে হিন্দু ২৬,১৮০, মুম্ল- 


মান ৪১৫৭৭] 
_ ধর্শব্যবসায়ীব সংখ্যাও ধরুন। এই কাজে মুসল- 
মান মুসলমানকে এবং হিন্দু হিন্দুকেই নিযুক্ত করিতে 
বাধ্য । মুসলমানের "ধর্মকর্ম হিন্দু পুরোহিতের দ্বারা 
হইতে পারে না, এবং গবরুমেষ্ট, কোন পরীক্ষা 
লইয়াও কোন্‌ সম্প্রদায়েরধর্মব্যবসায়ী কে হইবে, ঠিক 
করিয়া দেন না। স্থতরাং এক্ষেত্রে কোন-প্রকার পক্ষ- 
পাতিত্বের কথা, উঠিতে, পারে না। ধর্শব্যবসায়ীর 
মোট সংখ্যা ৩১২০১৪৬৫। তাহার মধ্যে ২,৭৬;৫০৪ 
হিন্দু ; ৩৮,০৯৩ মুসলমান । 

অতএব, মোটামুটি দেখা গেল, যে, যে-সব "স্বাধীন" 


\ 


পা 


শী 


ব্যবসাব কাজে অল্প বা বেশী, লেখাপড়া জান! দরুকার; রি 
এবং যাহাতে কোন ধর্দসম্প্র্দাষের পক্ষপাতিত্বের কথা! 


উঠিতে পারে না, বরং যাহাতে যোগ্যতাই টিকিয়া 
থাকিবার ও উন্নতি করিবার প্রধান উপায়, তাহাতে 
মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুব সংখ্য! ঢের বেশী। 


সি 


৮০ 


৪র্ঘ সংখ্যা ] 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_রুশিয়াঁর দৃষ্টীন্তের উপদেশ 


৫৬১ 





শিক্ষাসাঁপেক্ষ স্বাধীন ব্যবসায় ও সর্কারী 
চাকরীর ভাগ 

এখন দেখা যাক্‌, মুমলমানেরা অবাধ প্রাতি- 
যোগিতার ক্ষেত্রে উপরিলিখিত কাজ-সকলে যতটা! ভাগ 
পাইয়াছেন, কাহাবও পক্ষপাঁতিত্বের দরুন্‌ সরকারী 
চাকরীর ভাগ তার চেয়ে কম পাইয়াছেন কি ন|। 

সেন্সস্‌ রিপোর্টে সবুকারী কাজকে হুটা প্রধান 
ভাগে বিভক্ত করা হ্ইয়াছে-_সর্কাবী বল বিভাগ 
( Public Force ) এবং সর্কারী কার্য্যনির্বাহ বিভাগ 
( Public Administration ) | সরকারী বলের চারিটি 
ভাগ-_স্থল-সৈম্য, নৌসৈম্ত, আকাঁশসৈন্ত, পুলিস্‌। সরুকারী 
বল বিভাগে মোট সংখ্য! ১১৭৭১৬৫৭ ; হিন্দু ১১৩,০২৫, 
মুসলমান ৫৭,১৫১। কাৰ্য্যনিৰ্বাহ বিভাগে মোট সংখ্যা 
১,৪৪,২৬৯ ; হিন্দু ১,০৭,০৭২, মুসলমান ৩২১৪১৮। 

আমরা উপবে দেখিয়াছি, এলোপ্যাথী ও হোমিও- 
প্যাথী ডাক্তার, কবিরাজ, হাকিম, টীকাদার, কম্পাউণ্ডার, 
ধাত্রী, প্রভৃতির কান্জ দ্বারা যত হিন্দুর জীবিকা নির্ববাহ্‌ হয় 
তাহাঁব সিকি মুদলমানেরও জীবিকা নির্ববাহ তাহার দ্বারা 
হয়না। কিন্তু সরুকারী বল ও সরুকারী কার্ধ্যনির্ববাহ, 
সরকারী চাকরীর এই দুই প্রধান বিভাগের দ্বারা যত 
হিন্দু পালিত হয়, তাহার সিকি অপেক্ষা অনেক বেশী 
মুসলমান পালিত হয়। অতএব, এই দুই ক্ষেত্রে 
মোটামুটি মুসলমানের যোগ্যতা অবহেলিত হয় নাই । 
উপরে আরো দেখিয়াছি, আইন-ব্যবসায়ে যত হিন্দু 
পালিত হয়, তাহার নবম অংশ মুসলমান পালিত হয়। 
সর্কারী চাঁকরীতে মুসলমানের অহ্ুপাত ইহা অপেক্ষা 
অনেক বেশী। উকীলের মুহুরী ইত্যাদি হিন্দু যত, 
মুসলমান তাহার সিকি। কিন্তু মুসলমান সবুকারী 


£ চাকর্যে হিন্দু সর্কারী চাকর্যের সিকির চেয়ে ঢেব 
বেশী। 


অতএব, দেখা যাইতেছে, শিক্ষাসাপেক্ষ *ম্বাধীন* 

ব্যবসার ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতায় মুসলমান নিজের 

যোগ্যতার জোরে যে স্থান করিয়া! লইতে পারিয়াছেন, 

সবুকারী চাকরীতে ( হিন্দুর পক্ষপাতিত্ব মানিষা লইলেও ) 

তাহা অপেক্ষা বিস্তৃততর স্থান পাইয়াছেন। স্থৃতরাং 
৭১১৭ 


ইহা নিশ্চিত, যে, যদি চাকরী-দাতা কোন ফর্তৃপক্ষ পক্ষ- 
পাতিত্ব করিয়া! থাকেন, তাহা হইলে তাহা মুসলমানের 
অনুকূলে করিয়াছেন, প্রতিকুলে নহে। 


রুশিয়ার দৃষ্টান্তের উপদেশ 

কুশিয়ার রাষ্ট্রবিপ্রবে সাআজ্য বিলুপ্ত, অভিজাত 
ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক ও মৃলধনীরা ক্ষমতাচ্যুত 
এবং খুব বেশী পবিমাণে নিহত হ্ইযাছিল। যাহাব| 
কৃষিকাধ্য, পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ও অন্তবিধ দৈহিক 
শ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাবাই সর্বেসর্বা 
হয় এবং এক নৃতন রকমের সাধারণতন্ত্র স্থাপন করে। 
মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের প্রভুত্ব পুনঃস্থাপিত 
হইতে দিবার কোন ইচ্ছা ত তাহাদেব ছিলই না) 
তাহারা এ শ্রেণীব লোকদের কোন সাহায্য লইবার 
ইচ্ছাও কবে নাই। কিন্তু যখন তাহার! দেখিল, কোন 
কোন কাজ এ শ্রেণীর লোকের সাহায্য ভিন্ন চলে না, 
তখন তাহারা তাহাদের সাহায্য লইতে বাধ্য হইল। 
রুশিয়ার এই বল্ষেভিকূরা কেবল যে সংখ্যায় অন্ত সব 
রকমের অধিবাসীদের চেয়ে খুব বেশী ছিল, তাহা নহে; 
তাহার! বিপ্লবের দ্বারা সর্বেসর্বাও হইয়াছিল। তথাপি 
তাহারা সব রকম ‘কান্দ হস্তগত করিয়াও চালাইতে না 
পারিয়া শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের সাহায্য লইতে বাধ্য 
হইল। ইহা হইতে ইহাই প্রমাণ হয়, যে, সব কাজ 
দখল করিবার ক্ষমতা ঘটনাচক্রে হস্তগত হইলেও 
সব কান্দ করিবার মত যোগ্যতা না থাকিলে তাহা 
নিজেদের হাতে রাখা যায় না। সেইরূপ, শতকবা 
৫৫টি সরুকারী কাজ বাঙ্গালী মুসলমানরা হস্তগত 
করিবার ক্ষমতা পাইলেও, ভাঁহাব সবগুলি ভাল 
করিয়া করিবার মত যথেষ্টসংখ্যক যোগ্য লোক মুসলমান- 
সমাজে এখন নাই। তাঁহারা বলিতে পারেন, “ম্ববাজ 
পাইতেও ত দেরী আছে; ততদিনে যথেষ্ট যোগ্য লোক 
আমাদের মধ্যে হইবে ।” তাহার উত্তবে বলি, যোগ্য 
লোক যথেষ্ট হইলে কাজও তাহারা যথেষ্ট পাইবেন; 
কারণ, এখনই ত ( উপরিলিখিত সেন্দস্‌ হইতে গৃহীত 
অন্বগুলি দ্বারা দেখান হইয়াছে, যে, ) মুসলমানের! 


৫৬২ 


SN, 


তাহাদের সম্প্রদায়ের যোগ্যতার পরিমাণ অপেক্ষা বেশী 
সরুকারী কাজ্জ তাহারা করিতেছেন। স্থতরাং এখন 
হইতেই কাজ ভাগাভাগি সম্বন্ধে ঝগড়া বাধান উচিত 
নহে। তা ছাড়া, কাগজে দেখা গেল, মুসলমানেরা 
ত্বরাজের অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত নহেন; শীস্রই ইংরেজ- 
রাজত্বকালেই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায তাঁহাদেব তরফ 
হইতে এই প্রস্তাব উপস্থিত করা হুইবে, যে, বঙ্গের 
সব সরুকাবী কাজের শতকরা €৫টি তাহাদিগকে দেওয়া 
হউক। 





অমুসলমানেরা চাকরীর ইচ্ছা! ছাড়ুন 

বস্তুতঃ, গবর্ণ মেপ্টের কুটনীতির জয়ের জন্ত মুসল- 
মানদের এ প্রস্তাব গ্রহণ করা যদি এখন বা অন্ত 
কোন সময়ে আবশ্যক হয়, তাহা হইলে উহা! গৃহীত 
হইবে। এইজন্ত হিন্দু ও অন্তান্ত অমুলসমান সম্প্রদায়ের 
লোকদের মধ্যে সরকারী চাকরীর প্রত্যাশা বাহার! যতটা 
করেন, তাহা এখন হইতেই ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। 
আর, বরাবর ত অন্ত নানা কারণেও চাকরী না করিয়া 
স্বাধীন জীবিকার চেষ্টা করিতে দেশহিতৈষীরা স্থপরাম্শ 
দিয়া আসিতেছেন। মাড়োযাঁরীর1 চাকরীর প্রত্যাশা 
করে না। তাহাদের টাকা ও ক্ষমতা কম নয। 
ভারতেব নানা প্রদেশ হইতে ভাটিয়া, কচ্ছী, সিন্ধী, 
পঞ্জাবী, মান্দরাজী, প্রভৃতিরাও আপিয়া বঙ্গে ধনশালী 
হইতেছে । মাঁড়োয়ারীদের ও ইহাদের অনেকে 
মূলধন লইয়াও আমে নাই। অতএব মৃলধনহীন 
বুদ্ধিমান্‌ শিক্ষিত লোকদের চাকবী না করিয়াও অন্নের 
সংস্থান করা অসম্ভব নহে। মুসলমানেরা যোগ্যতম না 
হইয়াও যদি এখন অনেক বৎসর সমুদয় চাকরী বা 
শতকরা ৭০1৮০টি চাকবী পাইতে থাকেন (কারণ, এইকপ 
বেশী সংখ্যায় তাহাদিগকে চাকরী ন! দিলে সব চাকরীর 
শতকর! ৫৫টি তাহাদের হস্তগত হইতে বছ বিলম্ব ঘটিবে ), 
তাহা হইলে উহা রাষ্ট্রের পক্ষে কল্যাণনর না হইলেও, 
অমুসলমান শিক্ষিত লোকদের পক্ষে এক হিসাবে শাপে 
বর হইতেও পারে) কারণ, তাহার! বাধ্য হইয়া 
স্বাধীন জীবিকার চেষ্টা কবিবে, অনেকে তাহাতে 


প্রবাঁসীস্্মাঁঘ, ১৩৩৪ 


{ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কৃতকাৰ্য্য হইবে, এবং মোটের উপর তাহাদের মধ্যে 
স্বাবলম্বন ও স্বাধীনচিত্তভা বাড়িবে। মুসলমানবা! 
কিছুদিন চাকরীর স্থখ ভোগ করিবার পব তাহাদের 
সম্প্রদাযভুক্ত হিতৈষী মনাধীরাও স্বাধীন জীবিকার সপক্ষে 
আন্দোলন জুভিবেন । 


শিক্ষার বিস্তৃতি ও চাঁকরীর অংশ 

উপবে যাহ! লিখিয়াছি, তাহা হইতে বুঝা যাইবে, 
যে, আমাদের মতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকসংখ। 
অন্গসাঁরে সরুকাবী কাজের ভাগ হওয়া উচিত নয়; 
ষে সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষাৰ বিস্তৃতি যেরূপ, সেই 
সম্প্রদায়ের মধ্যে চাকরী করিবার ইচ্ছা থাকিলে, 
শিক্ষার বিস্তৃতিব অনুপাতে চাকরী তাহার। স্বভাবতই 
পাইয়! থাকেন। 

এখন আমব! দেখিতে চাই, মুসলমান সমাজে 
শিক্ষার বিস্তৃতি যেরূপ, সে অনুসারে তাহারা যথেষ্ট 
চাকরী পাইতেছেন কি না। সাধারণতঃ ২০ ও তটুর্দধ 
বয়সের লোকেরাই চাকরী করেন, এবং আজকাল 
নিম্নতম শ্রেণীর কোন কোন কাজ ছাড়া ইংরেজী না 
জানিলে কোন চাকরী পাওয়া যায় না। অতএব, আমা” 
দিগকে দেখিতে হইবে, ২০ ও ততদুর্ধ রয়সের লিখন- 
পঠনক্ষম ও ইংরেজী-জান1 লোক বাংলাদেশে কোন্‌ 
সম্প্ৰদায়ে কত আছেন। 


ওঁ বয়সের লিখন- ওঁ বয়সের ইংরেজী- 
পঠনক্ষম্‌ পুরুষ জান! পুরুষ 
মুসলমান হিন্দু মুসলমান হিন্দু 
3,১৭,৬৩৭ ১৮,১৫৫,৫৭৬ ৮১,৮০৩: ৩,৭৭,৮৫৬ 


এই তালিকায় দেখিতেছি, যুদলযানেরা মোট লোক- 


সংখ্যায় হিন্দুদেব চেযে খুব বেশী হইলেও, তাহাদের মধ্যে 


চাকরীব বষনের কেবলমাত্র মাতৃভাষায় চিঠি লিখিতে ও 
পড়িতে সমর্থ পুরুষ হিন্দুদের অর্ধেকের চেয়েও কম । 
ইংরেজী-জানা চাকরীপ্রার্থা লোক আজকাল বিস্তর 
থাকায় শুধু মাতৃভাষায়-লিখনপঠনক্ষম লোকদের চাকরী 
পাওয়া আজকাল স্থকঠিন | পাইলেও তাহারা বনৃষ্টেবলীর 


~ 


০৯ 


৪র্ঘ সংখ্যা ] 





মৃত নিম্শ্রেণীর কাজই পায়। পুলিসের ছোট বড় 
সব কাজে হিন্দু কর্মী ও পোষোর সংখ্যা ১,১০,৪১৬, 
মুসলমান ৫৬৬৬৭) গ্রাম্য চৌকীদারীতে হিন্দু ৭৯,৮২৬, 
মুদলমান ৪৪,৪৫৩ । অর্থাৎ উভয় রকম কাজেই মুসলমান 
হিন্দুর অর্ধেক অপেক্ষা বেশী। কেবলমাত্র মাতৃভাষ।-লিখন- 
পঠনক্ষম চাকরীর বয়সের মুসলমান পুরুষ হিন্দুদের 
অর্ধেকেরও কম। স্থতরাং এরূপ শিক্ষার উপযোগী 
সর্কারী চাকরীর ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রতি অবিচার 
হয় নাই। ইংরেজের সর্কারী চাকরী করিবার প্রধান 
যোগ্যতা ইৎরেজীর জ্ঞান। চাকরীর বয়সের ইংরেজী-জ্ানা 
মুসলমান পুরুষদের সংখ্যা হিন্দুদের এ বয়সের ইংরেজী- 
জানা পুরুষদের সংখ্যার পিকিরও অনেক কম। 
কিন্ত সর্কারী কার্ধযনির্রবাহ (Public Administration) 
বিভাগদকলে হিন্দু ১,০৭,০৭২; মুসলমান ৩২৪১৮ 
অর্থাৎ হিন্দুর সিকির অনেক বেশী । মুসলমানেরা! মনে 
করেন, পুলিসের কাজে তাহাদের যোগ্যতা বেশী । 
পুলিসবিভাগে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, গ্রাম্য 
চৌকীদারীর অর্ধেকের বেশী তাহাদের হাতে; উচ্চতর 
সমুদয় কাজের মধ্যে ৩০,৫৯০ হিন্দু ; ১২,২১৪ মুসলমান, 
অর্থাৎ হিন্দুর এক তৃতীয়াংশেরও বেশী। 

দেখা গেল যে, শিক্ষার বিস্তৃতি দ্বারা যোগ্যতার পরি- 
মাপ করিয়া তদমুসারে সর্কারী চাকরীর ক্ষেত্রে মুপল- 
মানের প্রতি অবিচার কর! হয় নাই। বরং তাহাদের 
মধ্যে চাকরীর বয়সের লোকের শিক্ষিত অন্থপাতে 
তাহার! চাকরী বেশীই পাইয়াছেন। 


চারিত্রিক যোগ্যতা 

আমরা পূর্বের সর্কারী চাকরীর যোগ্যতার বিষয় 
আলোচনা করিবার সময় বলিয়াছি, যে, সৎচরিত্রও 
যোগ্যতার একটি অঙ্গ! অর্থাৎ কাহাকেও চাকরী 
দিতে হইলে সে পরিশ্রমী, কর্তব্যনিষ্টঃ সত্যবাদী 
কিনা, নেশা করে কিম্বা করে না, ঘুষ লইতে পারে 
কি পারে না, ইত্যাদিও বিবেচনা করা গ্রয়োজন। এখন 
একটা কথা উঠিতে পারে, যে, মুনমানেরা লেখাপড়ায় 
কিছু নিরেদ হইলেও হিন্দুদের চেয়ে চরিজ্বাংশে শ্রেষ্ঠ । 


বিবিধ প্রসঙ্গ --মুসলমানবহুল জেলাঁসিমুহে শিক্ষার বিস্তার 
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শ্রেষ্ঠ কিং! নিকষ্ট বা সমান, তাহা! বলিবার মত যথেষ্ট 
ব্যাপক. ও দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা আমাদের নাই। 
তবে, আমরা কয়েক বৎসর উপযুপরি প্রবাসীতে 
জেল-বিভাগের রিপোর্ট, পর্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছি, 
চরিত্র-বিষষে মুসলমানদিগের কোন : সম্প্রদায়গত 
শ্ৰেষ্ঠতা নাই। সুতরাং শৈশব হইতে 'পরোক্ষ ও 
সাক্ষাৎ রকমের সর্ববিধ স্থশিক্ষা পাইলে মুসলমানের 
যেমন নচ্চরিত্র হইবার সম্ভাবনা, হিন্দুরও তেমনি 
সম্ভাবনা, ইহার বেশী কিছু বলিতে পারি না। 

আমাদের হাতের কাছে বঙ্গের ১৯২১ সালের 
জেল-রিপোর্ট রহিয়াছে । তাহাতে দেখিতেছি, এ সালে 
অপরাধ করিয়া যে ২৮২১৭ জনের কারাদণ্ড হয়, তাহার 
মধ্যে শতকরা ৫৫'৬২ জন মুসলমান, ৪০'৩১ জন হিন্দু। 
বঙ্গের মোট অধিবাসীদের মধ্যে ৫৩:৫৫ মুসলমান, 
৪৩৭২ হিন্দু। স্বতরাৎ অপরাধপ্রবণতা . মুসলমানদের 
মধ্যে বেশী দেখা যাইতেছে । শুধু বাংলা দেশেই যে 
এইরূপ দেখা যায়, তাহা নহে। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের 
১৯২২ সালের জেল রিপোর্ট, হইতে নীচের তাপিকাটি 
উদ্ধৃত হইল। ইহাতে আগ্রা-অযোধ্য| প্রদেশের সমুদয় 
অধিবাপীর এবং জেেলখানাগুলির অধিবাপীর শতকরা 
কয়জন কোন্‌ ধর্মাবলম্বী, তাহা দেখান হইয়াছে। 

সমগ্র অধিবাসী । জেল-অধিবাসী 
১৯২৬ ১৯১১ ১৭২২ 
০:২২ ০:২৯ ০২৬ 
১৭'২৭ ১৭৯৯ ১৮২৩ 
৮২'৫১ ৮১৭২ ৮১৭৫১ | 


খষ্টিয়ান ০'৩৮ 

মুসলমান ১৪৩৮ 

হিন্দু ৮৫:০৮ 

অনাবশ্ক বোধে অন্যান্য প্রদেশের :অঙ্ক দিলাম 
না। : 


মুদলমানবহুল জেলাসমুহে শিক্ষার বিস্তার 

জন্‌ য়ার্ট, মিল তাহার “চিন্ত ও বিচারের স্বাধী- 
নত! ” শীর্ষক প্রবন্ধে কোরান্‌ শরীফ. হইতে একটি 
বচনের এই ইংরেজী অন্থ্বাদটি উদ্ধৃত করিয়াছেন £__ 


“A ruler who appoints any man to au office, when 
there is in his dominion anotlhier mau better qualified 


৫৬৪ 


Neer Nl. 





for it, sins against God and against the State.” 
Quoted in The Indian Messenger. 


অর্থাৎ, যে শাঁসনকর্ত! ভাহাব রাঙ্যে যোগ্যতব লোক থাকিতে 
অস্ত কাহাঁকেও কোন পর্দে নিযুক্ত করেন, তিনি ঈশ্ববের ও রাষ্ট্রের নিকট 
অপরাধী হন! 


কোরানজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহার মূল আরবী খুজিয়া 
বাহির করিতে পারিবেন। আফগানিস্তানের বর্তমান 
আমীর যে হিন্দু দেওয়ান নিরঞ্রনদাসকে রাজন্ব- 
বিভাগের খুব উচ্চ কাজ দিয়াছেন, আক্বর যে 
টোভর মল, মানসিংহ প্রভৃতিকে, আওরংজীব যে 


সমুদয় অধিবাসীর প্রতি দশ হাঁজারে 
রে ৬০১৮ 
8৫5৫ ৫৩৫৭ 
৩৮১১ ৬১৭৩ 
২১৩৭ ৭৬৫৪ 
৪৪৪৯ ৪৯৩৭ 
৩১৫৫ ৬৮০৩ 
১৬৩৪ ৮২৪৯ 
২৪৪৬ ৭৫৮৩ 
৪০৬৩ ৪১৫১ 


জেল! 
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ত্রিপুরা 
নোযাখালি 
চট্টগ্রাম 
বলের যোলটি জেলায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের 
সংখ্যা বেশী। মোট মুসলমান লোকসংখ্যার আধিক্য 
সত্বেও ইহার মধ্যে ১১টি জেলাব মুসলমান লিখনপঠন- 
ক্ষমের সংখা! হিন্দু লিখনপঠনক্ষম অপেক্ষা কম। যে 
পাঁচটিতে মুসলমান লিখনপঠনক্ষমের মোট সংখ্যা হিন্দু 
লিখনপঠনক্ষমের মোট সংখ্যা অপেক্ষা বেশী, তাহাব 
মধ্যে, রাজশাহীতে সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে মুসলমান 
শতকবা ৭৬, হিন্দু ২১; দিনাজপুবে মুসলমান ৪৯, হিন্দু 
৪9) রংপুরে মুসলমান ৬৮, হিন্দু ৩১$ বগুড়ায় মুসলমান 
৮২, হিন্দু ১৬; নোয়াখালিতে মুসলমান ৭৭ হিন্দু ২২। 
যোলটি মুদলমান প্রধান জেলার মধ্যে এক মাত্র 
বগুড়ায ইংরেজী-জানা মুসলমানের সংখ্যা ইংরেজী-জানা 


প্রবাসী - মাঘ, ১৩৩০ 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 








NANA ND 


জয়সিংহ প্রভৃতিকে, হাষদরআলী ও টিপু স্থল্তান যে 
পূর্ণিয়াকে উচ্চ রাজকার্য্য দিয়াছিলেন, তাহা সম্ভবতঃ 
কোরান্্‌-শরিফ-নির্দিষ্ট এই নীতি অনুসারে দিয়া- 
ছিলেন। 

বঙ্গের যে-দকল জেলায় মুদলমানদের সংখ্যা বেশী, 
তথায় ১৯২১ সালের সেন্সস্‌ অন্মারে শিক্ষার বিস্তার 
কিরূপ হইয়াছে, তাহা দেখিলে, শতকরা ৫৫টি সর্কারী 
কাজ মুসলমানদিগকে দেওয়া কোরান্‌ শবীফের উপদেশ 
অমুযায়ী হইবে কি না বুঝ! যাইবে। 


মোট লিখনপঠনক্ষম মোট ইংরেজী-জীনা 
হিন্দ মুসলমান 
৭৩১১৫ ২১৭৭৬ ২০২৩৫ ৯৭৬২ 
৬২৯৮১ ২৫৪৯৫ ১৩২৭২ ২৬৬০ 
৮১৫২৪ ৪৯৫২৫ ১৩৪৮৫ ৩৩২৫ 
৩৭০২৫ ৪২৪০২ ৭৩১১ ২৯১৬ 
৫৫৯৫৩ ৭৫৭৩৫ ৬৫০৩ ৩৬৭৯ 
৬৮১০৮ ৭৪৮৬৬ ৯৩৩৫ 2৭৮৯ 
২৪৭৪৩ ৬৪৫০১ ৫৭৩৩ ৩১৩৪ 
৪২৪২২ ৩৮৩৭৯ ১৩১৩০ *৭৪৩ 
২৭২১৮ ১৯০৪৪ ৩৬৬৮ ২৮৮৬ 
১৮৩৪১৯ ৭৭৫১৩ B২৮৪৭ ১০৭৬৬ 
38৫৫০৩ ১০৪২৭৯ ৩৪৮৩৫ ১38৯6 
১২৫৯৪৭ 8৮১০৫ ২৫৮৫৫ 2৫৯৩ 
188৪ 
১৬৪৭৭৫ ১৩৩৭৫৫ ২৪৮৫২ ৮৪০৪ 
১২৪০৪ ১১৪৪২১ ২০৩৮৪ ১১৫৮৪ 


৩৫৫৮১ ৫৮৫৮৫ 


৪৯৫৯৭ 


৭৫৪৬৪ 
১২৮১৩ 


হিন্দুর চেয়ে ৪*১ জন মাত্র বেশী; কিন্তু বগুড়ার শতকরা 
৮২ জন অধিবাসী মুসলমান, কেবল মাত্র শতকর- ১৬ 
জন হিন্দু। উহার মোট মুসলমান লোক-সংখ্যা 
৮,৬৪, ৯৯৮; হিন্দু ১,৭৪,৪৬৬ । 

ইংরেজের সর্কারী চাকরীর যোগ্যতার প্রধান অংশ 
ইংরেজী ভাষার জ্ঞান। মুসলমানেরা তাহাতে অনগ্রসর 
বলিয়া তাহারা সর্কারী কাজ সংখ্যায় কম পান, কিন্তু পূর্বে 
দেখিয়াছি, যে, তাহাদের মধ্যে শিক্ষাব বিস্তৃতির অন্পাতে 
তাহাবা তাহাদেব পাওনা! অপেক্ষা বেশীই পাইয়া থাকেন। 
শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি তাহাদের মধ্যে আবে! হইলে 
তাহারা আরো কাজ পাইবেন। দেশের সকল ধর্ম 
সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য সরকারী শিক্ষার বন্দোবস্ত 
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উর্থ সংখ্যা] বিবিধ গ্রসঙ্গ--সর্কাঁরী চাকরী দ্বারা কত লোঁক পাঁলত হু 
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যাহা আছে, তাহার সুবিধা হইতে সরকার তাহাদিগকে 
বঞ্চিত করেন নাই, অন্ত সকলের মত তীহারাও সেই 
সুবিধা ভোগ করিতে পাবেন।- অধিকস্ত তাহাঁদের 
জন্ত কিছু বিশেষ ব্যবস্থাও আছে, যে ব্যবস্থা, তীহাদেরই মত 
এবং তাহাদের চেষেও শিক্ষায় অনগ্রসর কোন কোন 
শ্রেণীর হিন্দুর ও ভূতপুজকদের জন্য নাই। সকলের 
জন্য শিক্ষা ববাদ্দ না কমাইয়া যদি মুসলমানদের 
শিক্ষার আরো স্ুবিধ। করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে 
আমরা স্থখী বই অন্থখী হইব না) কারণ তাহাতে শেষ 
পর্য্যন্ত দেশেব ও সমগ্র বাঙ্গালী জাতির প্রভূত কল্যাণ 
হইবে। 


সর্কারী চাকরী দ্বারা কত লোঁক পালিত হয় 


সেন্সস্‌ রিপোর্টে দেখিতে পাই, সর্কারী চাকরীতে . 


বাংলাদেশে মোট কর্মী ও পোষ্ের সংখ্যা ৩২১,৯২৬। 
ইহার মধ্যে গ্রাম্য চৌকীদার এবং যিউনিসিপালিটা 
ডিষ্িক্ট বোর্ড, প্রভৃতির কর্মচারীদিগকেও ধরা হইয়াছে। 
বাংলাদেশের মোট লোকসংখ্যা ৪,৭৫,৯২,৪৬২। ইহা 
হইতে সবুকারী চাকর ও তাহাদের পোষ্যদিগকে 
বাদ দিলে ৪,৭২,৭০,৫৩৬ জন লোক বাকী থাকে। 
সুতরাং সর্কারী চাকরীর দ্বারা বাস্তবিক খুব অল্প লোকই 
পালিত হয়। তাহা লইয়া সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মনো- 
মালিন্ত জন্মান অত্যন্ত স্বার্থপরতা ও মুর্খতার কাজ। 

সত্য বটে, এদেশে বহুশতাব্দীব্যাপী রাষ্্রীয় 
পরাধীনতা৷ বশতঃ এবং লোকদের পণ্যশিল্প ও অন্ত বহুবিধ 
স্বাধীন ব্যবসা খুব বেশী না থাকায়, সর্কারী চাকবীটাকে 
লোকে অন্থান্ত সভ্য এবং গণতন্ত্র দেশের চেয়ে বেশী 
দরকারী ও মূল্যবান মনে করে। তা ছাড়া, বিদেশী 
সর্কারী চাঁকর্যেবা যেমন আপনাদিগকে সর্বসাধারণের 
চাকর অর্থাৎ সেবক মনে না করিয়! প্রভু মনে করে, 
সেইরূপ দেশী চাকর্যেরাও (বিশেষতঃ পুলিস ও 
হাকিমের! ) আপনাদিগকে দেশের অন্ত লোকদের সেবক 
মনে না করিয়া প্রভু মনে করে। সর্বসাধারণেও দাস- 
বুদ্ধি বশতঃ তাহাদিগকে মনিব বলিয়া মানিয়া লওয়াষ 


সরকারী চাকরীর গৌরব, সম্মান ও ক্ষমতা বাড়িয়া 
গিয়াছে ও বন্জায় আছে। কিন্তু বাস্তবিক চাকরী যত 
বড়ই হউক, পরিচারকের কাজ মাত্র। অন্ত সভ্য দেশ- 
সকলে, বিশেষতঃ যেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত চাকব্যে- 
দিগকে চাকর্যে বলিয়াই অন্য লোকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে 
কর! হয় না। আমাদের দেশেও, বাস্তবিক যখন রাষ্ট্রীয়, 
বাণিজ্যিক, ও শিল্পবিষয়ক স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, 
তখন সর্কারী চাকর্যেরা নিঙ্ষেদের প্রকৃত স্থান ও ওজন 
বুঝিয়া ভারিক্ী চা*ল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য ইবেন 1 

আপাততঃ আমরা দেখিতেছি, যে, বঙ্গের কেবল- 
মাত্র মুসলমানেরাই যদি সব সর্কারী চাকরী পান, তাহা 
হইলে হিসাবটা দাড়ায় এইরূপ। বাংলায় মুসলমানের 
মোট সংখ্যা ২,৫৪,৮৬,১২৪। ইহার মধ্যে সর্কারী 
চাকরীর দ্বাবা ৩২১,৯২৬ জন কর্তা ও পোষ্য 
পালিত হইলে বাকী থাকে ২,৫১১৬৪১১৯৮। 
মুঘলমানেরা সবুকারী চাকরীগুলি সব পাইলেও এই 
আড়াই কোটিবও অধিক মুসলমানকে অন্ত উপায়ে 
জীবিকা নির্বাহ করিতে হইবে। অতএব, তাঁহারা 
যেন মনে না করেন, যে, কেবলমাত্র সরকারী চাকরী 
পাওয়া না-পাওয়ার উপরই তীহাদেব জীবন-ম্রণ 
মান-ইজ্জত প্রভাব-প্রতিপত্তি উন্নতি-অবনতি নির্ভর 
করিতেছে । সওয়া তিন লাখ লোকের জীবিকার কথা 
অপেক্ষা আড়াই কোটি লোকের জীবিকার কথা ভাবাই 
বুদ্ধিমানের কাজ । 

অন্তদ্দিকে, যদি বাঙালী হিন্দুরাই সব চাকরী পান, 
তাহা হইলেও হিসাবে এই দাড়ায়, যে, মোট বাঙালী 
হিন্দু ২,০৮*৯১১৪৮ জনের মধ্যে মান ৩,২১,৯২৬ জন 
সর্কারী চাকরীর দ্বারা পালিত হইবে ; বাকী ২,০৪১৮৭- 
২২২ জন হিন্দুকে অন্ত উপায়ে জীবিকানির্বাহ করিতে 
হইবে। সেইজন্য সর্ক্কারী চাকরীগুলা হাতছাড়া 
হইবাব ছুর্ভাবনায় বুদ্ধিমান কোন হিন্দু যেন ছুই কোটির 
উপর হিন্দুর জীবিকা নির্ব্বাহ কেমন করিয়া ডাল ভাবে 
হইতে গারে, সে চিন্তা করিতে ভুলিয়া না যান। 

ইহা সত্য কথা, যে, সবুকারী উচ্চ কাজ যাহারা করে, 
তাহাদের হাতে দেশের মঙ্গলামঙ্গল অনেকটা নির্ভর 
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করে। কিন্ত স্ববাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে “চাকব্যে*রাজ ত 
থাকিবে না। 

এখানে বলা! দর্কার, সবুকারী ডাক্তাব, সরুকারী 
অধ্যাপক; প্রভৃতি কতকগুলি চাঁকর্যেকে সেঙ্সাস্‌ 
রিপোর্টে সবৃকারী কার্য্যনির্বাহ বিভাগে না ধরায়, মোট 
সরকারী চাঁকর্যেদের এবং তাহাদের পোষাদের সংখ্যা 
কিছু কম দাড়াইয়াছে। কিন্তু তাহাদের সকলকে ধরিলেও 
সংখ্যা.৪ লাখের উপর হইবে না। 


ভিন্ন ভিন্ন পেশায় হিন্দু-মুদল মানের 
ভূয়িষ্ঠতা 


বস্তুতঃ, সরুকারী চাকরীর ভাগ লইয়া এই যে 
হিন্দু-মুসলমানের ভাগ-বাটোয়ারার তর্কবিতর্ক, ইহাতে 
ইংরেজী-জানা মুসলমানের! তাহাদের ক্ষুত্র শ্রেণীগত 
্বার্ঘপ্রণোদিত হইয়া যুঝিতেছেন; তাহার! সবাই 
চাকরী পাইয়া গেলেও বাকী আড়াই কোটিব অধিক 
মুসলমানের অন্নদমন্য। যেমন আছে, তেমনই থাকিবে। 
চাকরী প্রত্যাশী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দুদের সম্বস্কেও 
এই মন্তব্য অনেকটা প্রযোজ্য ; কিন্ত শিক্ষিত মুসলমান- 
দের পক্ষে যতটা! প্রযোজ্য, ততটা নভে । তাহার কারণ 
বলিতেছি। শিক্ষিত মুসলমানেব! অশিক্ষিত দরিত্রতর 
মুসলমানদের ভাবনায় অধীর হইয়া পড়িতেছেন নাঁ,বলিলে 
বিন্দুমাত্রও অন্তায় কথা বলা হয় না; কারণ, আমর! 
বরাবর দেখিষা আসিতেছি, দুর্ভিক্ষে, ভূমিকম্পে, ঝড়- 
তুফানে, জলপ্লাবনে, মহামারীতে যখনই মুসলমানপ্রধান 
কোন জেলা বা জেলাসমষ্টি বিপন্ন হয়, তখন জাতি ও 
ধর্দনির্ব্বিশেষে বিপন্নদিগকে সাহায্য দান করে প্রধানতঃ 
বা কেবলমাত্র হিন্দুরা। এন্সপ কাঙ্গে মুসলমান বক্ষ ও 
দাতাদের সংখ্যা বরাবরই খুব কম দেখা যায়। অথচ, 
চাবরীরপ্দাবী কিছ! ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধিত্বের 
দাবীর বেলায় সমস্ত মুসলমান সম্প্রদাষেব নামে সিংহের 
ভাগটি দাবী করিতে এই কর্তৃব্যবিমুখ শিক্ষিত মুসলমানরা 
খুবই তৎপর ৷ শিক্ষিত হিন্দুরা সর্বসাধারণের হিত- 
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সাধনে যথেষ্ট পরিমাণে মনোযোগী না হইলেও মুসলমান 
অপেক্ষ! অধিক মনোযোগী । 

যাহা হউক, এসব হক্‌ কথা লিখিলে শিক্ষিত মুমল- 
মানদের আত্মংশোধন না করিয়া চটিযা যাইবার 
সম্ভাবনাই বেশী । চটাইবার ইচ্ছা আমাদের নাই। অথচ 
সত্য গোপন করাও উচিত নহে বলিষা কিছু লিখিলাম। 
এখন আমাদের প্রধান বক্তব্য বলি। 

সেন্সস্‌ বিপোর্টে দেখিতে পাই, সাধারণ মুসলমান 
চাষীর সংখ্যা সাধারণ হিন্দু চাষীর সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ; 
হিন্দু চাষীর সংখ্যা কমিয়াছে, মুসলমান চাষীর সংখ্যা 
বাড়িয়াছে; কিন্তু অমীদার, তালুকদার, পত্তনীদার, 
প্রভৃতিদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্য! মুসলমানের প্রায় দ্বিগুণ 
ও বড় জমীদার প্রায় সকলেই হিন্দু। এইসব তথ্য 
হিন্দু মুমলমান উভয়েরই জানা ও মনে রাখা উচিত। 
মোগলরান্বত্বকালেও অনেক বড় বড় হিন্দু ভূম্বামী 
ছিলেন, কিন্তু বড় মুসলমান জনীদারও অনেক ছিলেন। 
সেক্সন্‌ রিপোর্টে বড় মুসলমান জমীদার বেশী না থাকার 
ছুটি কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। প্রথম, মুসলমান উত্তরাধিকার 
আইন অনুসারে সম্পত্তি বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত 
হইয়া থাকে । দ্বিতীয়তঃ, ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম ভাগে, 
চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের পরে, প্রথম প্রথম জমীদারী 
বিক্রী হইয়া যাইবাব আইন (981 [.8%8 ) অনুসারে 
অনেক জমীদারদের চতুর হিন্দু বর্শচারীর! এ সুযোগে 
উহা কিনিয়া লয। সেন্দস্‌ রিপোর্টে ইহাও লিখিত 
হইয়াছে, যে, পুরাতন অনেক হিন্দু জর্মীদার-বংশেরও 
এই-প্রকারে পতন ঘটে; কিন্ত প্রায় নব স্থলেই 
ক্রেতারা ছিল হিন্দু। এই-সব কথা সত্য হইলে ইহার 
মধ্যেও মুসলমানদের এক-রকমের অযোগ্যতার প্রমাণ 
পাওয়া যায়। কারণ, তাহাদের হিন্দু কর্মচারীরা যদি 
এতই দুবুদ্ধি ও চতুব ছিল, তাহা হইলে তাহারা 
সেকালে মুসলমান কর্মচারী রাখিলেই পারিতেন। কিন্ত 
শুনিতে পাই, একালেও মুসলমান জমীদাবেরা অনেক 
স্থলেই হিন্দু কর্মচারী রাখেন। স্থতবাং হিন্দুরা মুসল- 
মানদের চেষে ধূর্ত ইহা স্বীকাব করিলেও, তাহারা যে 
যোগ্যতায়ও শ্রেষ্ট, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। কারণ, 
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অযোগ্য ও ধূর্ত লোককে কেহ চাকরী দেয় না; কিন্ত 
লোকে যোগ্য ধূর্ত বিধন্টী লোককেও চাকরী দিতে কখন 
কখন বাধ্য হয়, যদি শ্বধন্ী যোগ্য লোক না পাষ। 

কৃষি ছাড়া অন্ত অনেক রকম বৃত্তি ও পেশায় 
হিন্দুদের সংখ্যা বেশী। কিন্তু কতকগুলি কাজে 
মুদলমান বেশী। যথা, আস্বাব এবং গৃহনির্মাণ 
সম্বন্ধীয় কাজ, গাড়োয়ানের কাজ, নদীর ট্রামারের কাজ, 
নৌকার মাঝির কাজ, সমুদ্রগামী জাহাজে লক্করের 
কাজ, কলিকাত? বন্দরে জাহাঙ্জের মালখালাসী নৌকার 
কাজ, দরুজী মাংসবিক্রেতা দপ্তরী, এবং ছাপাখানার 
জমাদার প্রভৃতির কাঞ্জ, চামড়ার ব্যবসা, ইত্যাদি। 
গাড়ী নৌকা! প্রভৃতি বিক্রয়েব ব্যবসাঁতেও মুসলমান- 
প্রীধান্ত আছে। কিন্তু সাধারণতঃ ব্যবসাতে হিন্দুর! 
সংখ্যা মুসলমানের তিন গুণ। 

হিন্দুরা কতকগুলি পরায়ত্ত চাকরী লইয়! বাগ.বিতণ্া 
করিতেছে। কিন্ত জমীই হইতেছে আসল সম্পত্তি; 
এবং যে উহা! চাষ করে, কালক্রমে সে যে উহার মালিক 
হুইবেই, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বতরাং চাষের কাজ 
হিন্দুব হাত হইতে মুসলমানের হাতে চলিয়া যাওয়ায় 
হিন্দুর বেকুবী ও অকর্ণ্যত প্রমাণিত হইতেছে । 

যোগ্যত! অনুসারে চাঁকরী ন! দেওয়ার ফল 

ছোট বা বড়, সর্কারী কাঁজ যে-রকমেরই হউক না, 
তাহা যোগ্যতমের দ্বারা করাইলে যেমন ভাল হয়, 
কম যোগ্যের দ্বারা করাইলে তেমন হইবে না। 
অতএব, যোগ্যতাকেই প্রধান স্থান না দিয়া ধর্শসম্প্রদায় 
অনুনারে অধিকাংশ সরুকারী কাজ বিলি করিলে, 
দেশের কাজ কিছু খারাপ কিন্বা খুব খারাপ হইবে। 
ইহার কুফল দেশের লোককে ভূগিতে হইবে; এবং 
/. দেশের লোকের অধিকাংশই মুসলমান বলিয়া মুসলমান- 
দিগকেই বেশী ভূগিতে হইবে। সরুকারী চাকরীব 
সবগুলিই যদি মুসলমানেরা পান, তাহা হইলেও জোর 
চারি লক্ষ মুসলমানের আর্থিক স্ববিধা হইবে; কিন্ত 
কুফল ভুগিতে হইবে বাকী আড়াই কোটির উপর 
মুসলমানকে ৷ ছু,কোটিব উপর হিন্বুকেও যে কুফল ভুণিতে 
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৫৬৭ 
হইবে, তাহা মুসলমান নেতার! না হয় গ্রাহ্‌ নাই 
করিলেন। 

শিক্ষাব উপর দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভব করে। অতএব, 
ধর্মনির্বিশেষে ষোগ্যতমকে চাকরী না দিলে শিক্ষার 
বিস্তৃতি ও উন্নতি হইবে কি না, তাহাও বিবেচা । 
মুললমাঁন যদি হিন্দুর সমান উচ্চশিক্ষা না পাইয়াও 
চাকরী পান, তাহা হইলে উচ্চশিক্ষা লাভের চেষ্টার একটা 
কাবণ মুসলমানদের মধ্যে কম প্রবল হইবে। ডউচ্চতব 
শিক্ষা পাইয়াও হিন্দু যদি দেখে যে তাহা অপেক্ষা কম 
শিক্ষিত মুসলমান চাকরী পাইতেছে, তাহা হইলে 
তাহারও উচ্চশিক্ষা লাভে আগ্রহ কমিতে পাবে। 
অতএব ধর্ম অনুসারে চাকরী ভাগ করিলে উভয় 
সম্প্রদাষেরই শিক্ষার ক্ষতি হইবে। জ্ঞানের জন্যই জ্ঞান 
লাভ, শুনিতে ভাল এবং উহা! উচ্চ আদর্শও বটে। 
কিন্ত সাধাবণতঃ মানুষ সব রকম চেষ্টারই পুরস্কার পাইতে 
ইচ্ছা করে, ইহা ভুলিলে চলিবে না| 

হিন্দুসমাজের নিয়শ্রেণীদকল হইতে মুসলমান আমলে 
এবং তাহার পরেও অনেকে মুপলমান হইয়াছে । তাহার 
একট! প্রবল কারণ, হিন্দু-সমাজে অনেক জা’ত অন্পৃশ্ 
ও অনাচরণীয় বিবেচিত হয়) কিন্তু তাহার! মুসলমান 
হইলে তাহাদিগকে অন্ত মুসলমানের! অন্পৃশ্য ও 
অনাচরণীয্ মনে করে না। ইহা একট! মন্ত সামাজিক 
স্থবিধা। এই-সব জা’তের লোকসংখ্যা অহ্ারে চাকরী 
তাহারা কখনও পাঁয় নাই ; উচ্চ শ্রেণীর হিস্মুরাও কখন 
বলেন নাই, যে, যেহেতু তাহারা সংখ্যায় অনেক, 
অতএব তাহার! শিক্ষায় অনগ্রর হইলেও শতকরা 
এতগুলি চাকরী তাহাদের পাওয়া উচিত। তাহাদের 
মধ্যে অনেক জাত শিক্ষায় মুসলমানদের চেয়ে বেশী 
অগ্রসর, কোন-কোনটি বা মুসলমানের চেয়েও কম 
অগ্রসর। কিন্তু বেশী বা কম অগ্রসর, যাহাই তাহা! 
হউক, চাকরীর একটা নির্দিষ্ট অংশ তাহার! পাঁক্‌, 
হিন্দু স্বরাজ্য-নভ্যেরা ইহা বলেন নাই, বলিবেনগ না। 
হিন্দু স্ববাজ্যবাদীরা তাহাদের অন্পৃস্ততা অনাচরণীয়তাও 
কাঁধ্যতঃ দূর করিতেছেন না। কিন্তু তাহার! মুসলমান 
হইলে তাহাদের অন্পৃষ্ঠতাও ঘুচে, চাকরীর একটা 


৫৬৮ 


নিদ্দিষ্ট ভাগও তাহার! পাইবে। সুতরাং স্বরাজ্যদলের 


হিন্দু সভ্যেরা হিন্দুসমাজ্ের এইসকল শ্রেণীর লোঁক- ' 


দিগকে কি কার্ধ্যতঃ বলিয়৷ দিতেছেন না, যে, “তোমরা 
মুসলমান হইয়া যাও; তাহা হইলে তোমাদের সামান্িক 
ও আর্থিক উভয় সুবিধাই হইবে*? 

এরপ যুক্তি প্রদর্শিত হইতে পারে, যে, মুসলমানদিগের 
অনস্তোষ দূর করিবার জন্য খুব বেশী পরিমাণে তাহা- 
দিগকে সর্কারী চাকরী দেওয়া উচিত। মুসলমান কেন, 
সব সম্প্রদায়ের লোককেই শ্যাষ্য ও বৈধ উপায়ে সস্তষ্ট 
করা অবশ্যই কর্তব্য। কিন্তু শিক্ষিত ও যোগ্যতম 
হিন্দুর দাবী অগ্রাহ করিয়া অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য 
অহিম্দুকে চাকরী দিলে হিন্দুর অসস্তোষও ষে বাড়িবে, 
তাঁহাও বিবেচ্য। বাংলায় হিন্দুরা সংখ্যায় কম বটে, 
কিন্তু তাহাদের অসন্তোষ তুচ্ছ ও অবজ্ঞের মনে করা 
উচিত নয়। মলীঁ-মিণ্টো শাসনসংস্কার হিন্দু আন্দোলনের 
জোবেই হইয়াছিল। বঙ্গের অন্গচ্ছেদ্বের বিরুদ্ধে 
আন্দোলন প্রধানতঃ হিন্দু আন্দোলন। তাহাতে 
সরুকারকে বিচলিত হইতে হইয়াছিল । বোমার উৎপাত, 
এবং রাজনৈতিক খুন ও ডাকাতি হিন্দু অসস্তোষের ফল। 
তাহাও সর্কার তুচ্ছ মনে করিতে পারেন নাই। আমবা 
অবশ্য সব্কাবী চাকরী যথেষ্ট পরিমাণে না-পাওয়াটাকে 
একটা জীবন-মরণের ব্যাপার মনে করি না; তাহার অন্ত 
বিপ্লবচেষ্টারও দরুকার দেখি না। কিন্ত বেকার-সমস্য] 
প্রধানতঃ চাকরীজীবী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত হিন্দুদের সমস্যা । 
এই সমস্তাকে আরও উৎকট করিয়া তোলা রাজনৈতিক 
বিচক্ষণতাঁর পরিচায়ক হইবে কি না, বিবেচনার বিষয়। 
কালক্রমে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগ্য ও ষোগ্যতম 
লোকের সংখ্যা বাড়িবে। ক্রমশঃ তাঁহারা নিশ্চয়ই বেশী 
করিয়া সরকারী চাকরী পাইতে থাকিবেন, এবং হিন্দুরাঁও 
ক্রমশঃ অন্থান্য বৃত্তি অবলম্বন করিবে। এইরূপ ক্রমশঃ 
পরিবর্তনে কোন সমস্যার উদ্ভব হইবে না। শিক্ষিত 
বেকারের দল বাড়িলে তাহারা জীবিকানির্বাহের জন্ত 
যে-নকল সাধু উপায় অবলম্বন করিতে পারে, চাষ 
তাহার অন্যতম । কিন্তু চাষে ক্রমশঃ মুসলমানেব আধিপত্য 
বাড়িতেছে। শিক্ষিত হিন্দুঃ মুসলমান চাষীকে চাষের 


প্রবাসী--মাঁঘ, ১৩৩ 


{ ২৩শ ভাগ; ২য় খণ্ড 


কাজে আইনসঙ্গত ভাবে কিমুৎ পরিমাণেও বেদখল করিলে 
তাহাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের সন্তোষ বাড়িবে কি? 
দেশের শিক্ষানয়গুলিতে যোগ্যতম লোক রাখ! 
ঘরুকার। সরুকারী তহবিল হইতে শিক্ষার জন্য যত 
টাকা দেওয়া চনে, তাহাতে যতদূর যোগ্য লোক 
পাওযা সম্ভব, নিযুক্ত করা উচিত। নতুবা শিক্ষার 
সম্যক্‌ উন্নতি হইতে পারে না। কিন্তু শিক্ষাদাতা 
নিষোগের সময় কেবলমাত্র যোগ্যতার বিচার না করিয়া 
ধর্শের বিচার করিলে, সরুকারী শিক্ষালয়গুলিব উৎকর্ষ 
রক্ষিত হইবে না, বরং কমিবে। অন্ত দিকে বেসরকারী 
শিক্ষালয়গুলি ধর্মের বিচার করিয়! লোক রাখিতে বাধ্য 
না থাকাষ, সর্কারী প্রতিষ্ঠানগুলি অপেক্ষা উৎকুষ্ট 
হইবে। সুতরাং সরুকারী প্রতিষ্ঠানগুলি সর্বসাধারণের 
শ্রদ্ধা হারাইয়া ছাত্র কম পাইবে ও অধিকতর ব্যয়সাধ্য 
হইয়া! উঠিবে। তখন সেগুলি বহু ব্যয়ে বাঁচাইয় রাখা কি 


সরুকারী টাকার অপবায় হইবে না? অথচ, না রাখিলে , 


মুসলমান সম্প্রদায়ের অদস্তোষ জন্মিবে । এই উভয়- 
সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ লাভের একমাত্র উপায়, সকল 
সম্প্রদায়কে বলা, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্মীর নিয়োগ 
ধর্মমনির্কিশেযে যোগ্যতমেরই হওয়া একাস্ত প্রয়োজনীয়, 
অতএব সকলে নিজ নিজ যোগ্যতা বৃদ্ধির দিকে মন দিতে 
থাকুন। | 
_বিচার-বিভাগেও যোগ্যতম লোক রাখা দরুকার। 
অবিচারে মানুষের বড় অনিষ্ট হয় এবং অসন্তোষ বাড়ে। 
মুসলমানের সংখ্যা বেশী বলিয়া যোগ্যতম বিচারক না 
রাখিলে তাঁহাদের অনিষ্ট ও অপস্তোষই বেশী হইবে। 
অথচ ধর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিতে গেলে ষোগ্যতম লোক 
রাখা চলিবে না । তা ছাড়া, প্রতি বৎসর এক্টিনি 


করিবাব ও পাকা মুন্নেফ হইবার অন্ত যতগুলি এম্‌এ 


বি-এল্‌ দরুকার হয়ঃ তাহার রকম দশ আনা বার আনা 


চৌদ্দ আনা এমএ বি-এল্‌, অন্ততঃ শুধু বি-এল্‌, কি 


মুসলমান-সমাজ পাস্‌ করেন? 

অসহযোগীদের, স্থতরাৎ স্বরাঁজ্যদলেরও লোকদের, 
সরকারী শিক্ষালয় ও আদালতগুলিকে , অশ্রন্ধেয্ ও 
অকেজো করিবার অভিপ্রায় আছে বটে। 


যোগ্যতম 


্ 
শর 


৪র্ঘ সংখ্যা]. 


০১ ARES CASS TE OVERLIES CGE 
লোক না রাখিয়া ধর্শ্মের বিচার করিয়া লোক রাখিলে এ 


উদ্দেস্ত সিদ্ধ হইতে পারে বটে। 

, আরও অনেক সূর্কারী কার্য্যবিভাগ আছে, যাহাতে 
বিশেষ-রকম জানের, উচ্চ বৈজ্ঞানিক জানের প্রয়োজন 
" আছে। নানাবিধ বিজ্ঞানে এম্‌-এস্‌সি, ডি-এস্‌সি, পাস, 
এমনকি বিএস্সি পাস্ও, যথেষ্টসংখ্যক মুসলমান করেন 
না। বি-ইপাস্‌্ও যথেষ্টসংখ্যক করেন না। ডাক্তারী 
এম্‌_বি, এম্‌-ডিতেও তন্রপ। অতএব বৈজ্ঞানিক-জ্ঞান- 
সাপেক্ষ নানা-বিভাগে যথেষ্টসংখ্যক কর্মী যোগাইতে 
মুসলমান সম্প্রদায় এখন অসমর্থ । চেষ্টা করিলে ভবিষ্যতে 
সমর্থ হইবেন। কিন্তু যোগ্য না হইয়াও চাকরী পাইলে 
সে চেষ্টার কারণ প্রবল হইবে না। 


বঙ্গে বিধবাবিবাঁহ 
পুরুষ ও নারী উভয়ের -প্রতি ন্যাষ্য অপক্ষপাত 
ব্যবহারের অনুরোধে, নরনারীর স্বাভাবিক সমান 
অধিকার রক্ষার অনুরোধে, সামা্দিক পতিব্রতা রক্ষার 
অন্ত, বঙ্গের নানা শ্রেণীর হিন্দুর এবং সমগ্র হিন্দুসমাজের 
সংখ্যাহ্থাস নিবারণ করিবার অন্ত, দৃম়াধর্মের অছুরোধে, 


বাংলাদেশে বিধবাবিবাহ খুব প্রচলিত হওয়া উচিত।, 


এইজন্য সামান্য যে ছু একটি বিধবার বিবাহ হইতেছে, 
তাহাও আমরা স্থলক্ষণ ও সুখের বিষয় মনে করি। 
মেদিনীপুরের বিধবা-বিবাহ সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
ভাগবতচন্্র দাস বি-এল্‌ লিখিয়াছেন £--. 

'“মেদিনীপুরে একটা বিধবাঁ-বিবাঁহ সমিতি গত এপ্রিল মাসে স্থাপিত 
হইয়াছে। সমিতির চেষ্টায় অদ্য পর্য্যন্ত ৫টী বিধবার বিবাহ হইয়াছে। 
গৃত ২৩৷১১৷২৩ তারিখে ভগ্রভূম পরগণার আছুয়। গ্রামে একটা বাল্য- 
বিধবার বিবাহ হইয়াছে। পাঁচরা গ্রামের প্রমান্‌ হ্গিপদ সহাপাত্র 
খর বিধবার পাশিগ্রহণ করিয়া সৎসাঁহসের পরিচয় দিয়াছেন। বর ও 
কন্ত! পক্ষের বহু জ্ঞাতি কুটুম্ব বন্ধু বান্ধব উপস্থিত ছিলেন এবং হিন্মু 
শান্রমতে বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে । বর ও কন্য! উভয়ে সহ্গোঁপ জাতীয় । 
( বিবাংস্থলে উপস্থিত ভদ্র মহোদরগণ সকলে বিধরবা-বিবাহের অশ্বকুলে 

মত প্রকাশ করিয়াছেন। সত্বর আরও একটা বিধবার বিবাহ হইবার 
আশা আছে। অর্থাভাবে সমিতির কার্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে না। 
দেশের কুসংস্কার দূব করিবার জগ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি। কুমংস্কারা্ 
ব্যক্তিগণ পদে পদে বাধা দিতেছে। «টা বিবাহ মধ্যে সদৃগোপ ২টী, 


গোপ ১টী, নাপিত ১টা, সাক্ষ্য ১টা” 
আনন্দবাজ্ার-পত্রিকায় নীচের সংবাদটি বাহির 
হইয়াছে। | 


২-৮ 


বিবিধ প্রসঙ্গ--বাংলার মন্ত্রী 


৫৬৯, 


ANORANAN পি রি NARA NAY 





"ত্রিপুব! রাজ্যের আগড়তলায় শ্রীযুত সতীশচন্দ মশ্ধর মহাশয়ের 
ভগ্নী ৭ বৎসব বয়সেই স্বামীহাঁরা হয়! সম্প্রতি উক্ত রাজ্যের জনৈক 
কর্মচারীব সহিত এই বালবিধবার বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। সহারাজার 
আনুকূল্য ও অর্থ-সাহায্যেই এই ব্যাপার নিষ্পন্ন হইয়াছে। মহারাজা 
স্বয়ং সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন ।” 

শিশুমঙ্গল সপ্তাহ 
, কেমন করিয়া শিশুদের মঙ্গল সাধন করা যায়, কিরূপে 
তাহাদিগকে সুস্থ সবল রাখিয়! তাহাদের অকালমৃত্যু 
নিবারণ করা যায়, সে বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্তু 
কলিকাতায় ১৪ই মাঘ হইতে ১৯শে মাঘ পর্য্যস্ত একটি 
প্রদর্শনী হইবে। ইহাতে শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে 
যাহা কিছু আবশ্যক, তাহা যথাসম্ভব দেখাইবার চেষ্টা, 
হইতেছে। রোগের প্রথম অবস্থায় কি কবা কর্তব্য, 
পীড়িত অবস্থায় কেমন করিয়া শুশ্রযা করিতে হয়, 
শিশুদের খাদ্য কেমন করিয়া তৈরী করিতে হয়, ইত্যাদি 
প্রতিদিন দেখান হইবে। মিস্‌ বেন্টজী শিশুহিতসাধন, 
বিষয়ে একটি নাটক রচনা করিয়াছেন। প্রদর্শনীতে 
তাহা বায়োস্কোপের সাহায্যে দেখান হইবে। অস্তঃ- 
পুরিকাদের অন্ত স্বতন্ত্র একটি দিন রাখা হইবে। সুস্থ 
সবল শিশুদের মেলা প্রদর্শনীর শেষ দিন হইবে । 





ংলার মন্ত্রী. 

এবার বাংলার ভিন মন্ত্রী হইয়াছেন, মৌলবী এ কে. 
ফজলল্‌ হক্‌, বাবু স্থরেন্্রনাথ মল্লিক, এরং মিঃ এ কে 
আবু আমেদ.গজনবী । ফজলল্‌ হকৃ সাহেব. শিক্ষামন্ত্রী, 
গজনবী সাহেব কৃষি ও শিল্পের মন্ত্রী এবং মুল্লিক সাহেব 
স্বায়ত্তশাসন ও স্বাস্থ্যের মন্ত্রী হইলেন। মিঃ. গ্রভাসচন্্ 
মিত্র এবং নরাব নবাব আলী চৌধুরী মন্ত্রী হইবার আগে 
যতটা দেশহিতৈষণা ও কার্ধ্যদক্ষতা দেখাইয়াছিলেন, 
ফজলল্‌ হক্‌ সাহেব ও গজ্জনবী সাহেব তাহা অপেক্ষা কম 
দেখান নাই। সুতরাং তাঁহাদের মন্ত্রীত্ব লাভে মন্ত্ী-পদের, 
অসম্মান হইল ন1। তবে মন্ত্রীরপে তাহাদের কৃতিত্বর্ণকরূপ. 
হইবে, এখন বুঝিবার ও বলিবার সম্ভাবনা নাই। অবশ্য 
তাহাদের চেয়ে যোগ্য লোক দেশে অনেক আছেন। কিন্তু 
হয় তীহারা ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হন 


৫৭০ 
নাই, নয় তাহারা, মন্ত্রী হইতে [রাজী হন নাই, 


কিঘা গবর্ণর, তাহাদিগকে রাজনৈতিক বা অন্তবিধ কারণে. 


মনোনীত ' করেন'নাই। স্তাঁরু হুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
নির্বাচিত হন নাই; সুতরাং তাঁহার সহিত মল্লিক 
সাহেবের তুলনার প্রয়োজন নাই। ইহার চেয়ে যোগ্য 
লোকও দেশে আছেন। ইনিও মন্ত্রী হইয়া কি করিতে 
পারিবেন, না দেখিলে বিশ্বাস নাই। তবে যদি 


এই তিন ব্যক্তি বার্ষিক চৌধাট হাজার টাকা শোষণ 


না করিয়া অল্প কিছু কমও লইতে রাজী হন, তাহা 
হইলে তাহাও একটা কীর্তি হইবে বটে। প্রবল-পরাক্রাস্ত 
জাপান:সাত্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী মাসিক দেড় হাজার এবং 
অন্য মন্ত্রীরা মাসিক হাজার টাকা বেতন লইয়া থাকেন। 
সুতরাং ম্যালেরিয়ায় ছারখার এবং ভারতগবর্ণ মেপ্টের 
দয়ায় শুন্ততহবিল বাংলা দেশের মন্ত্রীরা যদি মাসিক পাচ 
হাজার লইয়া খুচরা কয়েকটা টাকাও ছাড়িয়া দেন, তাহা 
বাঙালী দেশভক্ত মন্ত্রীর পক্ষে কম দয়া হইবে না। 
শুনা যায়, সে-কালে বড় রান! যে-সব ইংরেজ সৈনিক 
বিভাগে অফিসারের কাজ করিতে আসিত, তাহাদের কেহ 
কেহ বেতনের অর্থের নোট কান! 'পকেটে পুরিয়! চলিয়া 


যাইত, টাকা রেজকী পয়স! পাই কেরানী চাপররাসীরা' 


লইত। মন্ত্রী মহাশয়ের এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া 
মাসিক ৩৩৩//৪ পাই 'বাঁংলা দেশের গরীব গ্রজাদিগকে 
মাপ করিলে খুব, অনুগ্রহ করা হইবে। তাহা হইলে 
বুঝিব, জাপানী মন্ত্রীরা মাসিক হাজার. টাকা লন» 
ইহারা লন, মাসিক পাঁচ হাজার মাত্র; অতএব 
জাপানী মন্ত্রীদের, অন্ততঃ এক-পঞ্চমাংশ স্বদ্বেপপ্রেম 
বাঙালী মন্ত্রীদের জন্মিয়াছে; এবং তাহাতে 'দেশের 
লোক পুলকিত - হইবে! আগেকার বারের মন্ত্রীরা 
বার্ষিক ৪৮০০ মাত্র আত্মসাৎ করিয়া, বাকী যোলহাজার 
দেশহিতে লাগাইবেন বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার 
কোন হিসাব পাওয়া .গেল না। এইজন্ত এবার বার্ষিক 
যোল হাজারের পরিবর্তে বার্ষিক চারি হাজার চক্র 
ডি জানান যাইতেছে 


প্রবাসী--মাথ;, ১৩৩০ ' 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


জাতীয় উন্নতি ও চিন্তাঁশক্তির ব্যবহার ' - 


আমাদিগের মধ্যে বর্তমানে জাতীয় উন্নতি লইয়া 
চিন্তা ও আলোচনা খুবই প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। 
নানান্‌ মুনির নানান্‌ মত, কথাটির সত্যতা প্রমাণের 


স্থযোঁগ এরূপ আর- কখনও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু 


একটি বিষয়ে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ভুল ধারণা রহিয়াছে 


দেখা যায়। মতামত প্রকাশ-কালে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই' 
মান্য, চিন্তার সহিত ভাল লাগ! না-লাগার যে বিশেষ, 
পার্থক্য আছে, একথা' ভুলিয়া যায়। আমার কি ভাল 


লাগে অথবা না লাগে, অর্থাৎ কোন কিছুকে 'আমার হৃদয় 
কি ভাবে গ্রহণ করে, তাহার সহিত আমার চিন্তার 
ধারার কোন অবিচ্েগ্ত সম্বন্ধ থাকা উচিত নহে। পৃথিবী 
গোল না হইয়া ত্ৰিকোণ হইলে কাহারো! কাহারো হৃদয়ে 
আনন্দের উদ্রেক হইতে ' পারে, কিন্ত তজ্জন্ত, পৃথিবী 
ত্ৰিকোণ, ইহা কাহারও ভাবা উচিত নহে। বাস্তবিক 
রূপ অসঙ্গত ধারণা কোন শিক্ষিত 'ব্যক্তির মনে না 


ৰ 
A 


থাকিলেও, ওঁ-প্রকার গোলযোগ অনেকের মনেই হইয়া 


থাকে ।,আমরা যখন বলি, “আমার মনে হয় অমুক জিনিষ 
ভক্ষণ করিলেই শরীর ভাল হয়”, তখন'কি আমরা চিন্তা- 
শঁক্তি ব্যবহার করিয়া ' কথাটি, বলি? একটি আবছা 
মনোভাবকে চিন্তা বলিয়া তুল করি বলিলেই যথার্থ বলা 
হ্য়। ,আমার মনে হয়, অর্থে, আমি চিন্তা করিয়া ইহা 
মনে করি, একথা বুঝায় না।, কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই আমাদের 
এই তুল ধারণা বর্তমান । চিন্তা ও অনুভূতির মধ্যে যে 
বিশেষ পার্থক্য আঁছে,-এই জ্ঞানের -অভাবই-বনু ভুল. ' 
ধারণা ও অবিবেচনার মূল।- বাহিরের ঘটনা মানুষের' 


মনে কি-প্রকার অনুভূতির স্থষ্টি করিবে, তাহা নির্ভর: 
করে মাহুষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা, তাহার 


হিন্দুষে গোবধ পাপ মনে করে এষং মুসলমান যে” 


শিক্ষা ও পরিবেষ্টনী প্রভৃতি নানান্‌” কিছুর উপর। 


করে না, ইহাতে প্রমাণ হয়, যে, গোবধ সম্বন্ধে ভারতীয় 


মানবের মনোভাব চিন্তার দ্বারা চালিত নহে ; জন্মাবধি 


শিক্ষা ও অন্তান্ত কারণের 'প্রভাবেই হিন্দু ও মুসলমানের 
মনে. একই বিষয়ে বিভিন্ন-প্রকার - অনুভুতি হইয়া 
থাকে। মানুষের বিশ্বাস বিশেষ করিয়া এই-প্রকার 


রশ 


J 


৪র্ধ সংখ্যা] 





পড়িলে আঘাত লাগে, এই বিশ্বাস বিশ্বের সর্ব সত্য 


r বলিয়া গৃহীত হয়; কেননা ইহার বিপরীত শিক্ষা বা 
_ উদ্দধাহরণ জগতে, নাই। ছুই আর দুইএ চার না হইয়া 


তিন অথবা: পাচ হয় একথাও ভরসা করিয়া এ জগতের 
কোন সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে না। অতিমানবেরা 
করিতে পারেন, কিন্তু তাহাদের কথা এ ক্ষেত্রে আলোচ্য 
নহে.। মোটর-চালক যে-কোন ধর্মাবলম্বী হউক - না 
, কেন, কলকর্জ| সম্বন্ধে -তাহার-বিশ্বাস সর্বক্ষেত্রে সমান। 
(কোন মোটরচালকই বিশ্বাস করে না,.যে, 'ব্রেক্,কষিলে 
গাড়ী আবও দ্রুতগামী হয়, অথবা তৈল্র অভাবই এঞ্জিন 
চলিবার.পক্ষে অনুকুল বিজ্ঞান এবং অন্তাগ্ক অনেক বিষয়ে 
জগতের সকল শিক্ষিত মানবের মধ্যে একমত দেখা যায়। 
তাহার কারণ এই-সকল ক্ষেত্রে মান্য অন্সুভুূতিক্কে 
চিন্তা ল্নিজা! ভ্রম ক্ষল্জেন্যা। . - 
কিন্তু যিশু আবার আসিবেন, অথবা আসিবেন না) 


7 গোবধ ভাল অথবা মন্দ ; মানুষের নিজের মত আগে, না 


তাহার -ধর্শসম্প্রদায়ের মত লোকমত অথবা গুরুর মত 
আগে? ভারতীয় মানব নিজের অদৃষ্ট নিজের হাতে 
রাখিবে, অথবা. ইংরেজের, হাতে রাখিবে, ভ্রীলোকগণ 
মান্য কি না? মাছষের আত্মা আছে .কি না; ইত্যাদি 
নানা বিষয়ে মানুষ স্মভ প্র্কা্প কল্লিভে 
ক্রি কল্পে না কিন্তু চিল্তা কল্লিতে 
চাহে. না। , ইহার কারণ, মান্থষের উপর অন্দু- 
জুতি অভ্যাচাল। বেচারা বাঙালী কিছুতেই 
খুনী হইয়া ভাবিতে পারে না, যে, কাজ করিবার পক্ষে 
ধুতি পাঞ্জাবী শ্রেষ্ঠ পৌঁষাক নহে, ফেনগালা ভাত শ্রেষ্ঠ 
আহার্্য নহে, বাল্যবিবাহ দুষণীয় ও জাতীয় আত্মহত্যার 
সামিল, স্ত্রীলোকুদিগরকে। ঘরে বন্ধ.করিয়া রাখা তাহাদের 


be শরীর্‌ ও-মূন্‌- উভম্রে, পক্ষেই -অপকারী,. সত্য কথা যে 


ভাষাতেই লিখিত.হউক.তাহা সত্য, ইত্যা্দি। তাহার 
মন' কিছুতেই . শুনিতে চাহে না, যে, তাহার - অনুভূতি 
:তাহাকে ভুল বুঝাইতেছে। নিজের -নিরু্দ্ধিতা স্বীকার 
করার মতই, নিজ অন্থভূতিকে, মিথ্যাবাদী বলিতে 
মাঁছষের অহ্মিকায় - আঘাত লাগে। কাজেই চিন্তা ও 


বিবিধ প্রসঙ্গ জাতীয় আদর্শের গঠন-প্রণালী 
শিক্ষা, ও'অন্তবিধ, প্রভাবের. ফল! ভারি জিত্রিষ মস্তকে 


৫৭৯ 


যুক্তিকে, দিদিমা, ঠাকুরমা, বিবেক, -ভালমন্দজ্ঞান, প্রভৃতি 
নানান্‌ ছনদ্মবেশধারী - অহভূতির -থাতিরে বৰ্জ্জন করিয়া 
বাঙালী ক্রুতবেগে অহমিকার মোটরগাড়ী হাকাইয়া 
আত্মহত্যার দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। | 

নানান্‌ বিষয়েই দেখা যাইতেছে, যে, বাঙালী নিজের 
পূর্বশিক্ষা, পারিপার্থিক, সমাজ ও কুসংস্কার ইত্যাদি হইতে 





‘জাত অহ্ভূতিগুলির দোহাই দিয়া অবিবেচন! ও নিবু'দ্ধিতা 


দৌঁষে দুষ্ট হইতেছে। জ্ঞানের উপর সকল বিষয়ের 
সত্যাসত্যতা নির্ভর করে। আমরা জ্ঞান সত্বেও জ্ঞানবিরুদ্ধ 
কাৰ্য্য ত.করিয়া থাকিই ; বহক্ষেত্রে আবার. জ্ঞানকেই 
অস্বীকার করি। কুশিক্ষা, ও কুমংস্কারলন্ধ অন্থুভূতি- 
গুলিকে প্রশ্রয় দিবার জন্ত এ এক বিরাট আয়োজন। 
কিন্তু ফলে আমাদের জাতীয় উন্নতির কথ! দূরে থাকুক, 


ছুর্গতি ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে ।, 


বর্তমান কালে আমর! মতামতের মুল্য, বিচার 
করিবার পূর্বে ষেন দেখি যে উক্ত মতামত জ্ঞান ও 


চিন্তার উপরে নির্টিত, অথবা শুধু মানসিক, অনুভূতির 


প্রকাশ। .... ie অ 
জাতীয় আদর্শের গঠন-প্রণালী 

বাংলা ভাষায় একটি কথা আছে, সর্কাদহন্দর। ' 
ব্যক্তি অথবা জাতি কি আদর্শ অনুসারে আপনাকে 


গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিবে, তাহা বলিতে গেলে এই 


কথাটি ব্যবহার 'করা প্রয়োজন হয়। কোন ব্যক্তি কখনও 


একানহুন্বর হইতে চাহে না তাহা নহে; কোন কোন 
জাঁতিও সেইরূপ আংশিক, সৌন্দর্য্যের অসেষণে ঘুরিয়া 


বেড়ায়। ইহা সাধারণত ব্যক্তির বা জাতির আদর্শের 
অসম্পূর্ণতার ফল।, ব্যক্তিবিশেষ - শীর্ণ দেহ ও অগাধ 
পাণ্ডিত্যের একত্র সংস্থাপনকে আদর্শমনে করিতে পারেন। 


অপর কেহ কোন একটি .বিশেষ বিষয় মাত্র লইয়াই 


জীবনের প্রতি মুহূর্ত কাটাইতে পারেন। জাতিবিশ্যে 
শুধু অর্থের জন্ত সকল শক্তি ও চেষ্টা যয করিতে পারে। 


কিন্তু আদৰ্শ জীবন, ব্যক্তিগৃতই হউক অথবা জাতীয়ই 
হউন্ক, কদাপি এইরূপ একাভিমুখী ও একাদস্থন্দর হইতে 


৫৭২ 
পারে না। কেহ বলিতে পারেন, যে, কার্য্যে শ্রেষ্ঠত্ব 
লাভ কবিতে হইলে একাগ্রচিত্বে একটি বিষয় 
লইয়া পড়িয়া না থাকিলে সফলকাম হওয়া যায় না। 
কিন্তু কার্ধ্যবিশেষ উত্তম অথবা উৎকষ্টভম রূপে সাধন 
করাই ভ্কীন্বন্নেক্স উদ্দেশ্য নহে। ব্যক্তি অথবা জাতি 
যন্ত্র নহে, যে, তাহা হইতে ষত কাৰ্য্য আদায় হইবে, ততই 
'তাহার মূল্য। জীবনের মূল্য তাহার সর্বাঙগীন 
উন্নতির উপর নির্ভর করে। সঙ্গীতে আনন্দ নাই, খাদ্যের 
উৎকৃষ্টতা নিকৃষ্টতা বিচার করিবার ক্ষমতা নাই, সাহিত্যে 
‘ও শিল্পে অনুরাগ নাই, বর্ণ বিন্তাসের সৌন্দর্য্য বা কদর্ষ্যত। 
বুঝিবার ক্ষমতা নাই, পরকে নিজের মনের কথা 
বুঝাইবার অথবা পরের মনের কথা নিজে বুঝিবার 
ক্ষমতা নাই, ইত্যাদি ' নানা দোষে দুষ্ট যে ব্যক্তি বা 
জাতি, তাহার মাছ ধরিবার অসাধারণ ক্ষমতা আছে, 
অথবা সে অসম্ভব রফম অল্প আয়াসে পরস্ব আত্মসাৎ 
"করিতে পারে, বা খনি হইতে অতি দ্রুত কয়লা উত্তোলন 
করিতে সক্ষম, বলিয়া- তাঁহাকে "আদর্শ ব্যক্তিত্ব বা 
জাভীয়তার ক্ষেত্রে খুব উচ্চ স্থান দেওয়া হইবে কি? 
জাতীয় আদর্শ ও আকাঙ্ষা! সর্বাভিমুখী হওয়! প্রয়োজন, 
একথা কেহই অস্বীকার করিবেন না) কিন্তু উহা 
সর্বাতিমুখী হইলেই কি জাতি সর্ববাদ্রস্থলর হইয়া গড়িয়া 
উঠিবে? 

সৰ্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্য জিনিষটির একটি বিশেষত্ব আছে। 
অঙ্গবিশেষ অন্দর হইলেই যে তাহা অন্ত অঙ্গের 
সহিত একত্র স্থাপিত হইলেও সুন্দর থাকিবে ও দেখাইবে, 
এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। উদাহরণ স্বকপ 
ধরা যাউক, যে, দুধ ও আলতা মিশ্রিত বর্ণ এবং নিটোল 
শালপ্রাংশু মহাভূজ, মানুষের বাহুর সৌন্দর্য্যের আদর্শ । 
এরূপ একখানি বাহু শীর্ণ শ্ামবর্ণ ও প্রীহাগ্রস্ত শরীরে 
স্থাপন করিলে কি তাহা স্থন্দর বলিয়া প্রতীয়মান 
হইবে? গোময়লিপ্ত প্রাঙ্গণে কি কারুকাধ্যময় 
মর্শব-থেদী শোভা পায়? উহাকে শুধু স্বস্থানচুত 
বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। দরিদ্রের কুটিরে কি মর্খবর- 
সোপান নির্মাণ সৌন্দরধ্য-বোঁধেব পরিচায়ক? স্সর্্ধ 
ভসচ্ছেন্্ সহিভ সঙ্গভিবিশিষ্ট না হইলে 


প্রবাসী--নাথ, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ক্কোন অঙ্গের সৌন্দর্যে এহান্ন অর্থ 
হাস ন্না। 

জাতীয় আদর্শ গড়িয়া তুলিতে হইলে অন্ধ অনুভূতির 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চলিলে সৌন্দর্য্যের পরিবর্তে কদর্য 
অসামঞ্রশ্তের আবির্ভাব হইবার বিশেষ সস্ভাবন'। 





নির্ষিকার চিত্তে চিন্তাশক্তির ব্যবহার ও পৃথিবীর সকল: 


জ্ঞান সমান আদরের সহিত পরীক্ষা ' করিয়া কাৰ্য্য 
করিলেই আদর্শের ক্ষেত্রে এই সঙ্গতি সম্ভব। জাতির 
জাতীয়তার প্রকাশ নানান্‌ কারধ্যের ভিতর দিয়! হয়। 
কোথাও জাতি' এশবর্য্য উৎপাদনে উৎস্থক, কোথাও 
শক্তি সঞ্চয়ে ব্যগ্রঃ কোথাও জ্ঞান আহরণে আত্মবিশ্বত, 
কোথাও বা জগতের মন্গল-সাধনে স্বার্থত্যাগে যত্ববান্‌। 
অপরদিকে আবার কোন জাতি কোথাও পরশ্ম অপহৃবণে 


আপ্তয়ান, অথবা হিংস্র স্বার্থপরতায় উন্মত্ত । 


আমর! যে নৃতন জাতি গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা 
করিতেছি, তাহার সকল ব্যবহার, সকল কাধ্যের মধ্যে 
এক্য ও সামগ্রস্ত প্রয়োজন । তাহা না হইলে, আমাদের 
অবস্থা “পরহিভার্থে” পরম্বগ্রাসী ও “সভ্যতাব সেবার্থে” 
বর্ধরতায় নিমগ্ন পাশ্চাত্য জাতিগুলির মতই হুইবে। 

এই সর্বান্হুম্বব স্থসমণ্খস জাতীয়তা ক্জনে উন্নত 
কল্পনা-শক্তির প্রয়োজন । সে কল্পনায় জাতীয়তার সকল 


কূপের একত্র দর্শন পাওয়া যাইবে । যে-দকল শিল্পী তাজ- 
মহল পারুথেনন্‌ প্রমুখ স্থাপত্য-এশ্বরয্যের অ্টা তাহারা 


কল্পনায় উহাৰিগের সম্পূর্ণতাই দেখিয়াছিলেন। খণ্ড 
খণ্ড করিয়া কল্পনা করিলে স্থাপত্)সৌন্দর্য্য সম্ভব হয় না । 
অথবা কেহ-বা একটি আদর্শ চূড়া, কেহ-বা একটি আদর্শ 
খিলান নির্খাণ করিল; এরূপ করিয়াও কার্ধ্য হয় না। 
সঙ্গীতের রচয়িতা কখন খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহার রচনার 
কথা কল্পনা করেন ন! । অথবা নানান্‌ লোকে মিলিয়া 


মহাকাব্য লিখন সম্ভব হইলেও, সে কাব্যে সৌন্দর্য্য কত - 


দূর পাওয়া যাইবে, তাহা বলা যায় না। নানান্‌ ব্যক্তির 
কল্পনাপ্রস্থুত মাল মসলা ব্যবহার করিতে হইবে; কিন্ত 
সমগ্রটির সৌন্দর্য্য শেষ অবধি অনেক মন ঘুরিয়া কোন 
এক মহতী কল্পনার কোলে ফুটিয়া উঠিবে। জ্ঞাতীম্নতার 
সৌন্দৰ্য্য খাপছাড়া ভাবে শ্রমবিভাগ করিয়া লভ্য নহে।, 


i 


৪ধ সংখ্যা] 
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বর্তমান ভারতে সুন্স্বুদ্ধি অন্গবিশ্লেষক অনেক দেখিতেছি। 
কিন্তু প্রকৃত মহাশিল্পীর সেই অভিব্যাপী কল্পনা এখনও 
দেখি নাই । অ 
ডাক্তার মুইর ও কুষ্ঠ চিকিৎসা 

বাংলা দেশে ভারতবর্ষের অন্তান্ত সকল প্রদেশ অপেক্ষা 
কুষ্ঠ রোগের আধিক্য দেখা যায়) অথচ বাংলা দেশে 
এই 'রোগের চিকিৎসার বন্দোবস্ত অথবা এই রোগ 
সম্বন্ধে জান বিশেষরূপে ছুলভ। এই রোগ সম্বন্ধে 
অজ্ঞানতা যে শুধু জনসাধারণের মধ্যেই দেখা যায়, তাহা 
নহে; ডাক্তার ও অন্তান্ত চিকিৎসাজীবীরাও অজ্ঞানতা- 
মুক্ত নহেন। ফলে কাহারও কুষ্ঠব্যাধি হইলে প্রথমতঃ 
সে রোগের প্রথম লক্ষণ দেখিয়া বুঝিতে পারে না, যে, 
তাহার কুষ্ঠ হইয়াছে; স্থতরাং যে সময় চিকিৎসা করিলে 
ব্যাধি দূর করা সম্ভব, সে সময়ে চিকিৎসা হয় না। 
দ্বিতীয়তঃ, যথাসময়ে চিকিৎসা করিলে যে এই রোগের 


"' কবল হইতে মুক্তি লাভ সম্ভব, তাহাই বা কয় জন জানে? 


সচরাচর দেখা যায়, যে, কুষ্ঠরোগ হইয়াছে ভ্রষে লোকে 
'শীরীরিক' ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, কিন্ত 
চিকিৎসক অথবা অন্ত কেহ তাহাকে বলিতে পারিতেছে 
না,*ষে, তাহার কুষ্ঠ হয় নাই । ইহাও, এই বোগ সম্বন্ধে যে 
অজ্ঞানতা সৰ্ব্বত্ৰ দেখা যায়, তাহার ফল। - 

' ডাক্তার মুইর কুষ্ঠ রোগ সম্বন্ধে চ্চা করিয়া ও 
সাধারণের নিকট কুষ্ঠরোগ চর্চার ফলাফল জ্ঞাপন করিয়া 
সর্বসাধারণের বিশেষ ধন্তবাদার্হ হইয়াছেন। তাহার 
“মতে, প্রথম অবস্থায় কুষ্ঠব্যাধি সারান যায় এবং রোগটি 
‘যতদূর দুরারোগ্য ও সংক্রামক বলিয়া সাধারণের ধারণা, 
তাহা সত্য নহে। তাহার মতে এই রোগটি জগৎ হইতে 
দূর করিতে হইলে সর্বাগ্রে চিকিৎসকদিগের নৃতন করিয়া 
শিক্ষা হওয়া প্রয়োজন । তাহাব পর জনসাধারণকেও 
এই বিষয়ে জ্ঞানদান করিবার চেষ্টা হওয়া গ্রয়োজন। 
রোগের 'প্রথম লক্ষণ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে এখনও খুবই 
অল্লসংখ্যক চিকিৎসকের কোনরূপ পরিষ্কার ধারণা আছে। 
ইহার জন্ত তাক্তার মুইর বলেন, যে, অনেকগুলি কুষ্ঠ- 
চিকিৎসাকেন্ত্র রাখিলে সর্বদিক্‌ হইতে সুবিধা হইবে। 


এই-সকল চিকিৎসাকেন্ত্র হইতে চিকিৎসকদিগকে কুষ্ঠ- 
রোগ সম্বন্ধে শিক্ষা দান কর! হইবে এবং জনসাধারণের 
নিকটও এই রোগের সম্বন্ধে সত্যাসত্য প্রচার করা হইবে । 
এই রোগ ছুবারোগ্য ও ভীষণরূপ সংক্রামক নহে জানিলে 
রোগ গোপন ও অবহেলা করা অনেক দূর নিবারিত হইবে 
আশা করা যায় এবং সাধারণের ও গবর্ণ মেণ্টের' সাহায্য 
পাইলে শীঘ্রই ভারত্ববর্ষ হইতে lb দূর হইবে এইরূপ 
আশা করা ষায়। অ 


ইন্‌স্থলীন ও বহুমূত্ৰ 

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে চিকিৎসা-জ্গতের একটি 
স্মরণীয় ঘটনা ইন্্‌স্ূলীন আবিষ্কাব। দুরারোগ্য বহুমুত্র 
রোগের চিকিৎসা ইন্‌স্থলীন সাহায্যে এরূপ অত্যাশ্র্য্য ' 
সফলতার শহিত হইয়াছে, যে, তাহা প্রায় যাদুকরের 
মায়ার মতই। রোগী মৃত্যুশয্যায় শায়িত, ধীরে ধীরে 
নিস্তেজ হুইয়া পড়িতেছে। এমন অবস্থায় ইন্‌স্থলীন 
চিকিৎসার ফলে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তাহাকে 
সতেজ করিয়া তোলা হইতেছে। এমন কি, রোগী অজ্ঞান 
অবস্থায় হাসপাতালে নীত হইয়াও ইন্স্থলীনের গুণে 
আরোগ্য লাভ করিতেছে । 

ইন্হুলীন হঠাৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। বহুকালব্যাপী 
গবেষণার ফলেই ইহা পাওয়া গিয়াছে। 

ভারতবর্ষে বহুমূত্র রোগেব খুবই প্রাছুর্ভাব। এখানে 
ইন্স্থলীন ব্যবহার হওয়া! প্রয়োজন। কিন্তু এই পথে 
কয়েকটি বিস্ব আছে। প্রথমত, এখানের চিকিৎসক- 
গণ এখনও এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহেন। দ্বিতীয়ত, আম্‌- 
দানী-কর!| ইন্হ্থলীন নষ্ট হইয়া যাইবার খুবই সম্ভাবনা । 
হতশক্তি ইন্স্থলীন ব্যবহারে লাভ না হইলে, লোকের 
ইহার উপর আস্থা লোপ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। 
স্থতবাৎ যাহাতে ভাল অবস্থায় ইন্্‌স্থলীন আম্দ্ানী 
করা ও ব্যবহারের পূর্ব অবধি রক্ষা করা যায়," তাহার 
চেষ্টা ভারতবর্ষে হওয়া দরকার! বর্দীর পাত্তর ইন্টিটিউ- 
টের অধ্যক্ষ মেঙ্জগর টেলর ও ডাঃ ভাগলাঁস এই বিষয়ের 
চর্চা কবিয়। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেটে একটি প্রবন্ধ 


৫৭৪ 


সি 


লিখিয়াছেন। তাহাদের মতে ভারতবর্ষে আরও 
, ইন্হৃলীন আম্দানী করিবার পূর্বের দেখা দর্কার-_. 

'১। তাজ! ইন্‌স্থলীন কি ভাবে পুরাতন ইন্হুলীম 
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । 
২) বিশেষ করিয়া শীতল -ভাবে রক্ষিত অবস্থায় 
'আম্দানী- করিলে কি লাভ হয়। - 

৩। তাহার পর কত-দিন অবধি শীতল রক্ষণ (0০01 
১০৮৪8০ ) করিলে ইহার গুণ বজায় থাকে। - 

৪। কি প্রকার অবস্থায় রক্ষিত হইলে ইহ্‌! উৎকৃষ্ট 
থাকে, কিসে নিকষ্ট'হইয়! যায়। 

এই-সকল প্রশ্নের মীমাংসা ও-ইন্স্থলীন বিক্রয়ের 
ছুবেদ্দোবস্ত না হইলে, এইরূপ চিকিৎসার প্রসার ও আদর 
-এদেশে সম্ভব হইবে না। - 





.অ , 

স্বরাজ্য-চুক্তি ও. মুসলমান সম্প্রদায় 
মুসলমানদিগের . সভাসমিতিগুলি ' স্বরাজ্যচুক্তির 
সমর্ধন করিতেছেন, এবং বলিতেছেন, যে, উহাতে 
মুসলমানদিগকে যে অংশ দিবার কথ! হইয়াছে, তাহার 
এক কণা কমও তাঁহারা লইবেন না। অধিকন্ধ 
তাহারা হিন্দুদিগকে ও তাহাদের মুখপত্রসমূহকে 
সাবধান করিতেছেন ও-শাঁসাইতেছেন, যে, যেন তাহারা 

এই চুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন না করেন । 

ইহাতে বিস্মিত হুইবার.কোন কারণ নাই। শ্বরাজ্য 
দলের.সভ্যেরা দেশের লোকের নিকট হইতে এরূপ চুক্তি 
করিবার কোন ক্ষমতা পান নাই। তাহারা দেশের 
“লোকের সহিত পরামর্শ ন! করিয়াই এই অবিবেচনার 
, কাজটি করিয়া ফেলিয়াছেন। এখন কংগ্রেস ও- হিন্দু- 
সমাজ কর্তৃক উহা! গৃহীত না হওয়ায়, চুক্ষিটিকে লোকমত- 
সংগ্রহার্থ খসড়া মাত্র বলিলে চলিবে না। বাস্তবিক উহা 
খেস্ড়া নহে; খস্ডা হইলে উহা! বঙ্গীয় প্রাদেশিক 'কংগ্রেম্‌ 
কমিটি‘দবার! মঞ্জুর করাইয়া কংগ্রেসের মঞ্জুরীর জন্য উপস্থিত 
“করা হইত না। এখন মুসলমানরা স্বভাবতই মনে করিবেন, 
যে, তাহাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হইতেছে। 
“কিন্ত এই বিশ্বাসঘাতক হিন্দুসমাজ করিতেছেন - না, 


প্রবাসী-মাঘ। ১৩৩৬- 


{ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 
কাব্ণ তাহারা কখনও এই চুক্তিতে- মত দেন নাই, 
চুক্তি করিবার ক্ষমতা কাহাকেও দেন -নাই, খবরের 
কাগজে ছাপা হইবার আগে চুক্তির কথা তাঁহার] 
জানিতেন না। বেকুবী ও" বিশ্বাসঘাতকতা যদি কেহ 
করিয়া থাকে, ত, তাহা হ্বরাঞ্যদলের ব্যবস্থাপক সভার. 
সভ্োরা। . 


পৃথিবীর সব জাতিই স্বার্থপর, পরার্থপর জাতি 
(nation) কোথাও নাই। সেইরূপ পরার্থপব 
সম্প্রদায়, শ্রেণী, বা সমাজও- কোথাও নাই॥-- সবাই যে 
যতটা! পারে আদায় করিয়া লয়। ইহা আধ্যাত্মিক আদর্শের 
বিরুদ্ধ বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র 'ও বৃহৎ মানবসমষ্টি- এখনও 
সম্মিলিতভাবে আধ্যাত্মিক আদর্শ সত চলিতে ' 
শিরে নাই । 

চাকরীর অংশ বিষয়ে আমরা আমাদের বক্তব্য 
বলিয়াছি। আমাদের বিবেচনায় এ-বিষয়ে ধীর ভাবে 
আলোচনাই বাঞ্নীয়। সেইজন্য, 'হিন্দুদিগকে বলি 
তাহারা মুসলমানদের উপর চটিবেন না, কারণ ম্বরাজ্য- 
সভ্যেরাই ত এই অনর্থ ঘটাইয়াছেন।, হিন্দুরা অনেক 
স্থলে হুজুকে মাতিয়া, খুব "যোগ্য লোক থাকিতেওঃ 
ধাহাকে চেনেন না এমন লোককেও ভোট. দিয়া 
কৌন্সিলে পাঠাইয়াছেন--এই- আশায় যে তাহারা 
গবণ্‌মেপ্টকে অচল ও চুরমার করিয়া দিবেন. এখন 
এই অবিবেচনাঁর ফল তাহারা ভূগুন ; নার উপর 
রাগ করিলে কি হইবে ?... 

মুসলমানদিগকেও বলি, হিন্দুদের উপর রাগ করা ও 





"তাহাদিগকে শাসান-স্ায়সঙ্গত' হইতেছে না। . কারণ, 
সমগ্র হিন্দু সমাজ এই চুক্তির-জন্ত-বিন্দুমাত্রও দায়ী নহে। 


মুসলমানগণ ইহাও বিবেচনা করিবেন, যে,- তাহাদের 
নিজের ষেবে পেশায় প্রাধান্ত আছে, হিন্দুরা তাহাতে 
বেশী করিয়া ভাগ বসাইতে চাহিলে -ভাঁহারাও -ত উদ্বিগ্ন” 


'ও বিচলিত হইবেন? স্থতরাং সবুকারী . কতকগ্লা 


চাকরী হিন্দুদের হাতছাড়া হইলে মধ্যবিত্ত - শিক্ষিত 

শ্রেণীর হিন্দুরা স্বভাঁবতঃ উদ্বিগ্ন হইতে পারেন। 
হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে বলি, ,দেশে তাহার! 

ছাড়াও মানুষ আছে, ধর্্সম্প্রদায় আছে। তাহার! 


সি 


'র্ধ সংখ্যা | 
সংখ্যায় কম হইলেও ভারতীয়, এবং মহৎ কাজ করিগ্নাছে। 
তাহাদের কথা ভুলিলে চলিবে না। 

৷ আমর] কিন্ত 'সম্প্রদায়বিশেষের এরূপ আর্থিক লাভা 
লাভের দিক্‌ দিয়া এ বিষয়টির আলোচনা করি নাই, 
করা বাঞ্চনীয়ও মনে করি না? যাহাতে সমগ্র বাংলাদেশের 
ও উহার অধিবাসী পৌনে পাঁচ কোটি বাঙালীর 
স্থায়ী কল্যাণ হয়, সেইরূপ ব্যবস্থারই আমরা পক্ষপাতী । 
যে যে-কাজের যোগ্যতম, অবাধে সে তাহা করিতে 
পাইবে, এই. নীতি- অঙ্সরণ ভিন্ন কোন জাতির স্থায়ী 
কল্যাণ নাই। ইহা আমরা ইতিহাস হইতে দেখাইয়াছি। 
সংখ্যাধিক্য কিম্বা বলাধিক্য-বশতঃ সব রকম কান হস্তগত 
হইলেও, মুসলমানেরা কিন্বা হিন্দুরা, অথবা ভারতীয় 
হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ জৈন পার্সী শিখ খৃষ্টিয়ান্‌ প্রভৃতির! 
সম্মিলিত ভাবে ভারতের সব-রকমের রাষ্ট্রীয় কাজ, কল- 
কারখানা রেল হীমার খনি প্রভৃতির কাজ, এখ. ই সব 
নিজেরা চালাইতে পারিবেন না, তাঁহার! নিজে সমর্থ না 


-”-ইওয়া পর্য্যন্ত অন্ত লোকদের - সাহায্য লইতে হইবে। 


t 


অতএব, “অধৈর্ধ্য ভাল নয়; সকলেই যোগ্যতম হুইয়া 
জীবনের সকল বিভাগের কাজ যিনি যতটা পারেন, 
ক্রমশঃ অধিকতর পরিমাণে করিতে থাকুন। ' 
কংগ্রেসে সভাপতির বক্তৃতা 
' 'এবারকার কংগ্রেসে সভাপতি মৌলানা মহম্মদ আলীর 
বক্তৃতা অতিশয় ন্দীর্ঘ হইয়াছিল; কিন্তু "উহাতে তিনি 
যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে জ্ঞাতব্য এবং ' আলোচনার 
যোগ্য কথা অনেক আছে । অভিভাষণটির রচনারীতিও 
উৎকৃষ্ট । 5 | 
' হিন্দুযুসলমানের মিলন ও সন্তাব ব্যতিবেকে ভারত- 
বর্ষের রাষ্ট্রীয় এবং অন্তবিধ উন্নতিও অসম্ভব | এই 


৯ উদ্দেস্ত সাধনার্থ মৌলান! সাহেব বলেন, যে, অধিকাংশ 


ঝগড়া দ্বন্ব ও দান! হাঙ্গামা সামান্ত কারণে ঘটে ; উভয় 


সম্প্রদায়ের লোকে একটু ধার্য ও পরমতসহিষ্ণুতা 
অবলম্বন করিলে সমস্যার সমাধান ও সন্ভাব-রক্ষিত 
হইতে পারে। সাম্প্রদায়িক মিলনের জন্ত সভাপতি মহাশয় 
কতকগুলি প্রস্তাব করেন ; যথা, আপোঁসে বিবাদ 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_কংগ্রেসে সভাপতির বক্তৃতা 


৫৭৫ 





নিষ্পত্তির জন্য উভয় ধর্শের সম্মিলিত সম্ভাবসম্পাদিকা 
সমিতি, ' কংগ্রেস্-প্রতিষ্ঠানগুলির ও সংবাদপত্রগলির 
অবিরাম সাবধানতা ও সতর্কতা, চাকরীতে এবং ব্যবস্থাপক 
সভা ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সভাসমিতিতে সাম্প্রদায়িক 
দাবী গ্রাহ্‌ করা সন্ধে সদাশয়তা, ইত্যাদি। 

মৌলানা লাহেব মনে করেন, যে, সামপ্রদদার্নিক আলাদা 
প্রতিনিধি থাকায় হিন্দুমূসলমানের এক্য শীত্র স্থাপিত 
হইবে। আমরা মনে করি, ঘে,' হিন্দু ও মুসলমানের 
বর্তমান মনের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে আলাদ! প্রতিনিধি, 
থাকা কিছুকাল পর্যন্ত দর্কার। কিন্ত' তাহাদের 
নির্বাচন সম্মিলিত হিন্দুমুসলমান  নির্বাচকসমষ্রি দ্বারা 
হইলেই, কালক্রমে জাতিধর্মনির্বিশেষে সমুদয় 
প্রতিনিধি সমুদয় নির্বাচক দ্বারা নির্বাচিত হইতে 
পারিবেন, এবং তখন পৌরজানপদ অধিকার ও কর্তব্য 
(citizenship ) সম্পূর্ণরূপে জাতীয় (2800791 ) হইবে, 
সাম্প্রদায়িক (০০7)770091 ) থাকিবে না। 

অহিংসা সম্বন্ধে মৌলানা সাহেব বলেন, তিনি 
মুসলমান, এবং ইস্লাম্‌ ধর্শ অনুসারে বিশ্বাস করেন, 
যে, যুদ্ধ একটি অতিবড় অকল্যাণ, কিন্তু যুদ্ধ অপেক্ষাও 
অমঙ্গলকর জিনিষ আছে ; আবশ্যক হইলে-তাহা নিবারণ 
করিবার জন্ত যুদ্ধ করা উচিত) যখন শক্র আন্ত বল ভিন্ন অন্ত 
কোন যুক্তি বুঝিবে না, তখন মুসলমান যুদ্ধ দ্বারাই সে যুক্তির 
নিরসন করিবে। “কিন্ত আমি মহাত্মা গান্ধীর সহিত 
কাজ করিতে রাজী হইযাছি, এবং যতদিন তাহার 
সঙ্গে যুক্ত থাকিব ততদিন আত্মরক্ষার জন্যও আতর 
বল প্রযোগ করিব না। এবং আমি স্বেচ্ছায় এই সর্তে 
আবদ্ধ হইয়াছি; কারণ আমি মনে করি, যে, আন্ত বল' 
প্রয়োগ ব্যতীতও আমরা জয় লাভ করিতে পারি। 
৩২ কোটি লোকের পক্ষে আস্্র বলের ব্যবহার 
নিন্দার বিষয় বলিয়াই বিবেচিত হওয়া উচিত। যদি 
আস্ত বলের দ্বারা জয় লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে উহা 
জাতির সকল শ্রেণীর দ্বার! লব্ধ জয় হইবে নাঁ, কিন্ত 
প্রধানত: যোদ্ধা শ্রেণীদের দ্বারা লব্ধ জয় হইবে। কিন্তু 
তাহারা 'পৃথিবীর অন্ত সব দেশ অপেক্ষা এদেশে অস্ত 
সব শ্রেণীর লোক-সকল হইতে বেশী বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর 


৫৭৬ 
সন্বদ্বধাবিহীন। আমাদের স্বরাজ সকলের-“রাজ” হওয়া 
চাই (কেবল যোদ্ধা-“রাজ* হইলে চলিবে না)) এবং 
তাহা হইতে হইলে স্বরাজ সকলের স্বেচ্ছারুত আত্মোৎ- 
সর্গ ও .আত্মবলিদান দ্বারা লব্ধ হুওয়া চাই। তাহা না 
হইলে আমাদিগকে, কেবল স্বরাজ লাভের অন্ত নহে, 
স্বরাজ রক্ষার জন্তও যোছ্ধ1! শ্রেণীদের বলবীর্ষ্ের 
উপর নির্ভর করিতে হইবে । কিন্তু ইহা আমাদের 
করা চলিবে না। (কারণ, যাহাদের শক্তির উপর 
নির্ভর করিতে হয়, তাহার! কালক্রমে প্রভু ও অত্যাচারী 
' হইয়া উঠে।) অধিকতম লোকের নানতম ত্যাগের দ্বারা 
স্বরাজ . লাভ করিতে হইবে, ন্যূনতম লোকদের 
অধিকতম আত্মবলিদানের দ্বারা নহে। .যেহেতু 
অহিংস অসহযোগের জাতিগঠনাত্মক্ত অহষ্ঠানসমষ্টির 
ফলদায়কতায় আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, সেইজন্ত 
আস্ত বল প্রয়োগের অন্ত আমার হায় লালায়িত নহে। 
এই গঠনমূলক অনুষ্ঠানসমষ্টি আমাদিগকে জয়ী করিতে 
যদি নাও পারে, তাহা হইলেও, আমি জানি, স্বেচ্ছায় 
্রফুন্নচিতে দুঃখ সহ করিলে তাহাই সফল আস্ত বল প্রয়ো- 
গের জন্য উৎকৃষ্টতম প্রস্তুতি হইবে। কিন্তু, ঈশ্বরেচ্ছায়, 
আমরা যদি মন প্রাণ দিয়া কাজ. করি এবং যদি জাতিকে 
গঠনমূলক অনুষ্ঠানগুলির জন্য সামান্য ত্যাগ স্বীকারে 
অচ্যন্ত করিতে পারি, তাহা হইলে উহা আমাদিগকে 
সিদ্ধির আশায় নিরাশ করিবে না 1” 


. মৌলানা মহম্মদ আলি বলেন, “আমাদের যে 
পনের লক্ষ ভারতীয় জাতভাই অপরের . প্রয়োজন সিদ্ধির 
'জন্ যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল, তাহারা প্রাণ দিতে গিয়াছিল, 
এবং অনেকে প্রাণ দিয়াওছে। ( আমরা আমাদের 
নিজেদের জাতীয় প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য তাহাদের মত 
ত্যাগ করিতেছি কি? করিতে প্রস্তত আছি কি?) অহিংস 
অসহযোগ আমাদের কাছে যে সামান্ ত্যাগ চায়, তাহা 
হইতে পিছপাও হওয়া কি আমাদের উচিত? আমাদের 
বর্তমান কার্যসমষ্টি জাতীয় কাজের আরম্ভ মাত্র ; এবং 
স্বরাজ লব্ধ হইবার পর সৈনিকদের চেয়েও বেশী আগ 


পাসটিপাস্ির্ণসি 


প্রবাসী-- মাঘ, ১৩৩৭ 





[ ২৩শ ভাগ, হয় খণ্ড 


স্বীকার আমাদিগকে করিতে হইবে । কোন একটা 
উদ্দেশ্যসিঞ্ধির জন্ত প্রাণ দেওয়া বেশী কঠিন নয়। সকল 
দেশে সকল যুগে মানুষ ইহা করিয়াছে, এবং কখন কখন 
অতি তুচ্ছ কারণে করিষাছে। কোন উচ্চ উদ্দেশ্ত সাধনের - 
জন্তই জীবন ধারণ করা। জীবনের প্রত্যেক মূহুর্ত তাহার 
জন্য ব্যয় করা, এবং প্রয়োজন হইলে, তঙ্জন্য ছুঃখভোগু 
করা-ইহাই কঠিনতর কাজ। যে লক্ষ্যের জন্য আমা- 
দিগকে জীবন ধারণ ও যাপন এবং দুঃখ সহ করিতে 
হইবে, তাহা, ভারতবর্ষে ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপন।” 





গোঁবধ, . 
মৌলানা সাহেব গোবধ সম্বন্ধে অনেক খাঁটি কথা 
বলিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী, খিলাফৎকে রূপক ভাষায় 
কামধেন্ন বলিবার পূর্বেই “আমার ভাই ও আমি স্থির, 
কবিয়াছিলাম, যে, গোবধের সঙ্গে আমরা কোন সম্পর্ক 
রাখিব না; আমি জানি হিন্দু ভাইদের চোখে গান্তী 
কিরূপ ভক্তির পাত্র। তখন হইতে আমাদের বাড়ীতে - 
চাকরেরাঁও গোমাংস ভোজন করে না, এবং আমাদের 
্বধশ্মদিগকে এইরূপ করিতে অন্থরোধ করা আমাদের 
কর্তব্য মনে করি। গো কোব্বানী আমার ভাই ও, 
আমি কখন করি নাই, সকল দরুকারের সময় ছাগ বলি 
দিয়াছি।” 4 
তাহার পর তিনি বলেন, যে, শ্ৰরিদ্রতর নগরবাসী 
মুসলমানদের গোমাংস প্রধান খাদ্য; ছাগ ও মেষ 


- মাংসের মূল্য খুব কমাইতে না পারিলে খাদ্যের অন্ত 


গোবধ একেবারে বন্ধ করা যাইবে না। আমি বলিতে 
বাধ্য হইতেছি, যে, বেশীর ভাগ গাভী হিন্দুদের সম্পত্তি । 
গাভী দুধ দেওয়া বন্ধ করিলেই তাহারা যদি উহা 
বিক্ৰয় না করেন, তাহ] হইলে গোবধ অনেক কমিতে 
পারে। গাভী রক্ষার জন্ত ছাগল ও ভেড়ার সংখ্যা, 
বৃদ্ধি করাইবাব, নিমিত্ত মেষছাগব্যবসায়ীদিগকে উৎসাহ, 
দিতে পারা যায়।” পরিশেষে তিনি সকলকে, বর্দাস্ত, 
করা এবং ত্যাগম্বীকার . করা, এই দুইটি বিষয়ে 
পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে অন্তুরোধ 
করেন। 


1১ 


৪র্থ সংখ্যা' ]' 


"আমাদের মনে হয়, ‘কোন পক্ষেরই অবুঝ হওয়া 
উচিত নয়। হিন্দুর মনের ভাব বুঝিয়া মুসলমানদেব 
যথাসম্ভব কম গোবধ এবং নিভৃত স্থানে গেবিধ-'করা 
কর্তব্য। অন্ত দিকে, দরিক্রভর মুসলমানের থাস্ "এবং 
ধর্মা্ঠানের অন্য আবশ্যক বলিয়া উহ! একেবাবে 
আইন দ্বারা বন্ধ করাইবার চেষ্টা করাও হিন্দুদের 
উচিত নহে ৷ বাংল! দেশের বাহিরে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ 
মাছ মাংস খান না। বাংল! দেশের হিন্দুদের সব জাতির 








বাছিল 


লোক মাছ মাংস- ভক্ষণে এবং দুর্গা-পৃজ্জা কালী-পূজা ' 


প্রভৃতিতে ছাগ বলিদানে অভ্যস্ত । সেই কারণে অন্তান্ত- 
প্রদেশের ব্রাহ্মণ ও অন্ত কোন কোন নিরামিষভোজী! 
ন্সাতির পক্ষে. বঙ্গের বাদ্ষণদের 'মৎস্তমাংস ভোজন এবং 
ছাগ থলিদাম একেবারে বন্ধ “করিবার চেষ্টা অঙুচিত- 
হইবে। . ইহাও মনে রাখা উচিত, ষে, অতীত কালে 


এক সময়ে ভারতীয় আর্ধাদের মধ্যে গোমেধ যজ্ঞ এবং ' 


খাঁন্বের জন্য -গোবধ সির হিন। 


পবা্মাষ সম্পদায়” , 
মৌলানা সাহেবের এক থা ঠিক, যে, বদ্মাধরা নি 
নয়, মুসলমানও নয়, তাহারা এক আলাদা সম্প্রদায় । 
কারণ ইহা সত্য,-যে, হিন্দুর "ধর্ম বা মুসলমান ধর্ম, কোন 
ধর্মই বদ্মায়েবী করিতে .বলে নাঁ। ইহার উপর আমরা 
একটা কথা বলিতে চাই । যখনই যেখানে দাঙ্গা হাঙ্গামা 
হইবে, তখনই সেই স্থানের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতারা 
মেন স্থির করেন, যে, দাঙ্গায় লিপ্ত অধিকাংশ বদ্মাষ 
কোন্‌ কোন্‌ সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল । যখনই দেখ! 
যাইবে, যে, কোন বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় বেশীর ভাগ 
বদ্মাষকে জন্ম দিয়াছে, তখনই সেই সেই সম্প্রদায়ের 
নেতা! ও ধর্মোপদেষ্টারা যেন নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোক- 
দিগের মধ্যে হ্থশিক্ষা বিস্তারের স্থায়ী চেষ্টা করিতে 
থাকেন। 
“শুদ্ধি” ও;সংঘবন্ধন 

“শুদ্ধি” এবং হিন্দুদের সংঘবদ্ধ হইবার চেষ্টাতে 

মৌলানা সাহেব কোন দোষ দেখেন লাই? কিন্ত তিনি 


বিবিধ প্রসঙ্গ--4শুদ্ধি” ও,সংঘবন্ধন 


সাপ সস 





৫৭৭. 
বলেন, যে, অস্ত্যজ অনুন্নত জাতি-সকলের উন্নতির জন্যও ' 
তাহাদের প্রতি স্তায়সঙ্গত ব্যবহাব করিবার জন্তই যেন 
হিন্দুরা এই-সকল চেষ্টা করেন, দল পুরু করিয়া ্রতিশো 
লইবার জন্য যেন না করেন। 

মৌলানা- সাহেবেব একথা সত্য, 'ষে; 'খৃষ্টিয়ান্‌ মিশ-' 
নারীরা যে হাজার হাজার. নি্মশ্রেণীর লোকদিগকে 
খৃষ্টিয়ান্‌ ' করিতেছেন, তাহাতে হিন্দু কাঁগন্সওয়ালার! 
চীৎকার করেন না, কিন্তু মুসলমাঁন্বা তাহাদিগকে মুসল- 
মান করিবার চেষ্টা করিলে তীহারা টেঁচাইবেন। কিন্ত 
ইহাও সত্য,' যে, মুসলমানেরাও খৃষ্টিয়ান্‌ পাঁদ্রীদের 
অন্তধৰ্শ্মাবলম্বীদিগকৈ খৃষ্টিয়ান্‌ করিবার চেষ্টায় বিচলিত 
ও উত্তেজিত হইয়া" চীৎকার করেন নাই, কিন্তু আর্য্য- 
সমাজী ও হিন্দুদের “সুদ্ধি” প্রচেষ্টায় উত্তেজিত হইয়াছেন। 
মৌলানা সাহেব এই কথাটি বলেন নাই । তিনি তাঁহার 
অভিভাষণে, অনেক স্থলেই নিরপেক্ষভাবে উভয় দিক্‌ 
দেখিয়া কথা বলিয়াছেন, কিন্ত কোন কোন স্থলে 
ছুই-দিক্‌ দেখিতে পারেন নাই। 

সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে, খৃষ্টিয়ান্‌ পাদ্রী ও মুসলমান 
মোল্লাদের শ্বধন্মীব সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টার একটা প্রধান 
প্রভেদ্রের উল্লেখ করিতে হইবে। খুষ্টিমান্‌ পাদ্রীরা 
যাহাদিগকে বাপ্তাইজ, করেন, তাহাদের সাধারণ ও ধর্ম" 
সম্বন্ধীয় শিক্ষার জন্ত স্থল স্থাপন করিবার ও ভদ্বারা 
তাহাদের 'অবস্থার' উন্নতি করিবার চেষ্টা করেন। কিন্ত 
মুসলমান সম্প্রদায় সেরূপ কিছু করেন না। ফলে আমরা 
দেখিতে পাই, যে, .নিরক্ষরতা ও ইস্লাম্‌ ধর্মের অমূল্য 
উপদেশ-সকল সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং প্রয়োজন অনুসারে 
ধর্মান্ধতা ও ধর্মোন্মত্বতা সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে 
যতটা দেখা যায়, অন্ত কোন সম্প্রদায়ে ততটা দেখা যায় 
না। নিরক্ষরতা ধরুন।. নীচের তালিকা ১৯২১ সালের 
বঙ্গের সেন্সস্‌ হইতে গৃহীত। সংখ্যাগ্তলি স্ত্রী' পুরুষ 








* উভয়, জাতির সম্মিলিত সংখ্যা । 
মগ হাজারে লিখনপঠনক্ষম হাজারে ইংরেনী- জান! 


হিন্দু seb 
মুসলমান ৫৯ - 4 ৬ 
দেশী খষ্টিয়ান্‌ ২৩৬ ১১২ 





৫৭৮ 
ব্ৰাহ্ম ৮২১ ৬১৬ 
বৌদ্ধ ৯৬ ৯ 
ভূতপুজক ৭ ০৩ 
( শিক্ষার অভাব প্রভৃতি কারণে ) মুসলমানদের মধ্যে 
অপরাধপ্রবণতা যে বেশী, তাহা পূর্বে দেখাইয়াছি.। 


অতএব, ধর্মের কথা ছাড়িয়! দিয়া, যদি কেবল পার্থিব 
কারণেও লোকে খুষ্টিয়ান্‌ কবিবার চেষ্টায় না চেঁচাইয়া! 
নামে-মাত্র-মুসলমান করিবার চেষ্টায় বিচলিত হয়, 
তাহাতে বিস্মিত হওয়া! উচিত নয়। | 

মৌলানা সাহেব এই প্রসঙ্গে একজন ধনী প্রভাবশালী 
মুসলমান ভদ্রলোকের ষে প্রস্তাবটি কংগ্রেসের সম্মুখে 
উপস্থিত করেন, তাহাতে আমরা সায় দিতে পারিলাম 
না। তিনি বলেন, আদিম"নিবাসী জাতিসকল ও হিন্দু 
সমাজের অন্ত্যজ জাতিসকল ধে-সব অঞ্চলে বাস করে, 
তাহা হিন্দু ও মুসলমান ধর্মপ্রচারকেরা তাহাদের কর্শ্মীর 
এবং হস্তেস্থিত টাকার পরিমাণ অনুসারে এক এক বৎসর 
বা দীর্ঘতর কালের জন্ত ভাগ করিয়া লউন। হিন্দুর 
অংশে যে-সব জায়গ| পড়িবে, সেখানে হিন্দু নির্দিষ্ট 
কাল কাজ করিবেন; মু্ললমানও তনদ্রপ নিজের অংশে 
কাজ করিবেন। নিজের নির্দিষ্ট স্থানের অনুম্নত 
লোকেদিগকে তাহার! নিজ নিজ সমাজের সামিল করিয়া 
লইতে চেষ্টা করিবেন। এরূপ ভাঁগাভাগিটা কতকট। 
প্রবল জাতিদের সমুদয় পৃথিবীর দুর্কল “অসভ্য” 
জাতিদিগকে "ম্যাণ্ডেট্‌* দ্বারা ভাগ করিয়া লওয়ার মত 
শুনায় । সাঁওতাল বা গোঁড় যদি বলে, আমি হিন্দু বা 
মুদলনান বা খৃষ্টিয়ান্‌ কিছুই হইব না, তাহা হইলে 
তাহাকে উক্ত কোন সম্প্রদায়ের গ্রাস ও হজম করিবার কি 
অধিকার আছে? তা ছাড়া; একই স্থানের কৃতক 


সাওতাল বা চামার বা হাড়ি ' উন্নত-হিম্দু হইতে, কতক. 


মুয়ন্মান হইতে, কতক থষ্টিয়ান্‌ হইতে, কতক বৌদ্ধ 
হইতে চাহিতে পারে। কেবল একটি ধর্শের 
আলোক এ স্থানে ধরিয়া "অন্ত যর্শের আলোক 
আট্কাইবার, অধিকার কাহারও আছে কি? তা ছাড়া, 
নির্দিষ্ট কালের জন্ত এক সম্প্রদায়ের প্রচারকগণ কোন 
স্থানে কাজ করিয়া যদি চলিয়া যান, ও পরে অন্ত 


প্রবাঁসীশ্=মাঁঘ, 4 ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খং 


ধর্মের লোকেরা সেখানে গিয়া নিজের দল পুরু করিতে 
চান, তাহা হইলে কি নৃতন করিয়! ঝগড়া৷ বাধিবে না ? 

ধর্মপ্রচার-ক্ষেত্র সম্বন্ধে কোন প্রকার ভাগাভাগি 
চলিতে পারে না। 





স্বরাজ ও বিদেশীর আক্রমণ 
, মৌলানা মহম্মদ আলীর মতে, ভারতবর্ষে স্বরাজ 
স্থাপিত হইলে তাহাতে মুসলমানদের সকল প্রয়োজন 
সিদ্ধ হইবে। ম্ব-রাঁজ কিবা সর্ব-রাজের মধ্যে স্ব-ধর্শ্মও 
উহ্‌ আছে। ইস্লাম ইহা বলেন. না, ষে, দিল্লীতে 
মোগলের সিংহাসনে একজন মুসলমানকে বসিতে 
হইবে। তা ছাড়া, সকলেই জানেন, পৃথিবীর প্রবলতম 


মুসলমান রাষ্ট্র রাজ্জসিংহাসন আর নাই, তথায় সাধারণতন্তর 


স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেক খাঁটি মুসলমান অতীত কাঁলের 
পৃথিবীর বড় বড় মুসলমান-সামাজ্যের কথা সেরূপ গৌর- 
বের সহিত স্বরণ করেন না, যেরূপ গৌরবের সহিত 
খিলাফতের প্রথম ত্রিশ বৎসরের কথা স্মত হয়, যখন 
খলিফাগণ সাঁধারণতন্ত্রের প্রধান সেবক ছিলেন। 

এই-সকল কথা হইতে বুঝা! যায়, যে, মৌলানা 
সাহেবের মনের ঝোঁক সাধারণতন্ত্রের দিকে । 


ভারতীয় মোসেমদের সাহায্যে আফগানিস্থানেব 


ভারত আক্রমণ করিবার আশঙ্কা সম্বন্ধে ভিনি বলেন, 
যে, ওটা একটা! জুজু মাত্র। তিনি বলেন, স্বরাজ লব্ধ 
হইবার পর যদি কোন বিদেশী (যে ধর্শেরই হউক) 


ভারত আক্রমণ করিতে সাহসী হয়, তিনি তাহ! হইলে. 


ভারতীয় মৈন্তদলে ভর্তি হইবেন, এবং নিশ্চয়ই পলাতক 
হইবেন না। | | 
তাহার মতে হিন্দুরা যদ্ি-ব! স্বরাজ্জ-সংগ্রামে ক্ষান্ত 
হন, তাহা! হইলেও মুসলমানেরা স্বরাজের জন্য চেষ্টা 
করিতে থাকিবে, এবং স্বরাজ*লন্ধ হইলে হিন্দুদিগকেও 


‘তাঁহার ফলভাগী করিবে। 


স্বরাজের অর্থ 
স্বরাজের অর্থ যে হিন্দুর প্রভূত্ব ও মুসলমানের দাসত্ব, 
কি্ব। মুসলমানের প্রভৃত্ব ও হিন্দুর দাসত্ব নহে, তাহা 


ন 


৪ সংখ্যা] 


বিবধ প্রসঙ্গ_সংস্কত কলেজ ও তাহার অধ্যক্ষতা 


৫৭৯ 





তিনি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করেন'। তিনি 
আরও বলেন, উভয় সম্প্রদারেরই লোকের বুঝা উচিত, 
যে, কেহ কাহাকেও নিমূর্প করিতে পারিবে না। 
হিন্দুরা মুসলমানকে নিমূর্প করিতে চাহিলে, যখন 
মহম্মদ বিন্‌ কাসিম্‌ সিন্ধুদেশে পদার্পণ করে, তখন 
কর! উচিত ছিল; মুসলমানরা হিন্দুকে ধ্বংদ করিতে 
চাহিলে তাহারা খন ভারতে প্রবলতম ছিল, তখন 
করা উচিত ছিল। অতএব এখন প্রত্যেক সম্প্রদায়কে 
সকলের জন্ত স্বরাজের চেষ্টা করিতে হইবে, নিজের 
প্রভৃত্ব ও অন্টের দাসত্বের জন্য নহে। মুসলমান হিন্দুর 
মনে এই বিশ্বাস জন্মাইয়া দিন্‌, তিনি বিদেশী মুসল- 
মানেরও আক্রমণে বাঁধা দিবেন; হিন্দুও মুসলমানের 
মনে এই বিশ্বাস উৎপাদন করুন, যে, হিন্দুর সংখ্যাধিক্যের 
মানে মুসলমানের দাসত্ব নহে। “আমার নিজের কথা 
এই, যে, আমি বর্তমান প্রভুদ্ের পরিবর্তে বরং হিন্দুর 
দাসত্ব করিতে রাজী আছি; কারণ তন্বারা আমার স্বধ্্মা 
পঁচিশ কোটি লোকের দাসত্ব নিবারণ করিতে পারিব,-- 
যাহাদের দাসত্ব এবং ইউরোপীয় সাম্রাজ্যপুজা একার্থক।» 


সংস্কৃত কলেজ ও তাহার অধ্যক্ষতা 
আমাদের বর্তমান জাতীয় জীবনের ভিত্তি প্রাচীন 
ভারতীয় জীবনের উপর স্থাপিত এবং তাহা ' হইতে 
বিবন্তিত। বর্তমানকে বুঝিতে হইলে, তাহার শ্রেষ্ঠ 
অংশকে সংরক্ষিত, বিকশিত ও বর্ধিত করিতে. হইলে 
অতীতের শ্রেষ্ঠ অংশকেও জানিতে বুঝিতে ইইবে। 
বর্তমানে মন্দ যাহা, তাহা বর্জন ব! পরিবর্তন করিতে 
হইলেও, তাহার মূল বা বনিয়াদ প্রাচীনের কিছুর মধ্যে 
আছে কি না, দেখিতে হইবে । অতএব, আমাদের 
অতীতকে জানা কেবল যে ইতিহাস রচনার -জন্ত 
প্রয়োজন তাহা নহে, আমাদের সমগ্র সভ্যতার সংরক্ষণ 
ও বিকাশের জন্তও আবশ্যক, তাহ! ভাল করিয়া! বুঝিবার 
জন্যও আবশ্তক। এই অতীতের সাক্ষ্য প্রাচীন' ধ্বংসা- 
বশেষে,প্রাচীন মুক্তা প্রভৃতিতে আছে; কিন্তু সর্বাপেক্ষা 
অধিক আছে প্রাচীন সাহিত্যে । সুতরাং আমাদের প্রাচীন 
সাহিত্যের অনুশীলন যে একান্ত আবশ্তক তাহাতে 
সন্দেহ নাই। সাহিত্য শব্দটি আমর! ব্যাপক অর্থে 
ব্যবহার করিতেছি। পালি সাহিত্যের পুনঃ পুনঃ 
উল্লেখ না করিলেও তাহার অঙ্শীলনও আমাদের 
অভিপ্রেত ! 
বাংলা দেশে ফেলল টোণ আছে, তাহাতে সংস্কৃতের 
চচ্চা হয় বটে। কিন্তু টোলগুলি পরস্পরের সহিত 
বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে। এক-একটি টোলে একটি 


লব্ধ হইতে পারে না। 


বা ছুটি বা তিনটি বিষয়ের অধ্যাপনা ২1১ জন অধ্যাপক 
স্বতন্ত্র ভাবে করেন। কোথাও কোথাও এক-একটি 
"বিষয়ের গভীর ও বিশ্তদ্ধ জ্ঞান ছাত্রের লাভ করে, 
কোথাও কোথাও তাহাও করে না। কিন্তু এক- 
একটি বিষয়েরও ভাল পুস্তকসংগ্রহ টোলগুলিতে কচিৎ 
দৃষ্ট হয়। তা ছাড়া, যেখানে ব্যাকরণ অধীত হয়, 
তাহা ব্যাকরণের জন্যই হয়; সম্মতি ‘বা কাব্য বা 
্তায়ও এই প্রকারে স্তি বা কাব্য বা ন্তায়ের জন্যই 
অধীত হয়। একটি বা একাধিক বিষয়ের জ্ঞানের 
আলোকপাত অপর বিষয়গুলির উপর প্রায় হয় না, 
সকল বিষয়গুলির জ্ঞানের পরম্পরসাপেক্ষতা উপলব্ধ ও 
প্রদর্শিত হয় না, এবং সমুদয়ের জ্ঞানের সমটি দ্বারা 
সমগ্র অতীতকে জানিবার বুঝিবার সমালোচনা! করিবার 
ও অতীতের গর্ভ হইতে রত্ব উদ্ধার করিবার চেষ্টা 

হয় না। মুযুজিয়মে বিলুপ্ত প্রাণীর কঙ্কাল বা বিলুপ্ত 
প্রাণী ও উদ্ভিদ-দেহের অংশবিশেষের প্রস্তরীভূত 
নমুনা রক্ষিত হইয়া যেমন অশিক্ষিতেরও' কৌতুকাবহ 
হয়, আমর! সংস্কৃত পালি ' প্রভৃতি সাহিত্যকে তদ্্রপ 
কিছু মনে করি, এ ধারণ! যেন কাহারও না হয়। 
কেন না; আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে জানের, সাত্বিকতার, 
আধ্যাত্মিক অহ্থভূতির, এবপ অনেক নিদর্শন আছে, 
যাহা এখনও বোর ভিজা নাই। 

এই-সকল কারণে, এমন অন্ততঃ একটি বিদ্যাপীঠ 
থাকা দরুকার যেখানে প্রাচীন সাহিত্যের সকল শাখা 
অধীত হইবে, তাহাব অধ্যাপনার জন্য যোগ্য অধ্যাপক- 
সকল থাকিবেন, এবং সকল শাখার সমুদয় মুদ্রিত ও 
অমুদ্রিত পুস্তক যথাসম্ভব সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হইবে। 
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, এরূপ একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান 
বর্তমানে না হইলেও তাহাকে আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত * 
করা যাইতে পারে। 

যে-সব কলেজে পাশ্চাত্য নানা বিগ্ভার সহিত সংস্কৃতও 
অধীত হয়, তথাস্ন সংস্কৃতের গভীর ও ব্যাপক জ্ঞান 
কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ও 
স্বয়ং আর দশটি বিষয়ের অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে, 
আমরা সংস্কৃতের যেরূপ অন্গশীলন ও তাহার যেরূপ 
পুস্তকসংগ্রহের কথা বলিতেছি, তাহা করিতে পারেন না! 

সংস্কৃত কলেজেও কেবল মাত্র সংস্কৃতজ্ঞ প্রাচীন 
ধরণের পণ্ডিতমগ্ডলী থাকিলে চলিবে না। তাহার 
কারণ, খধাহারা কেবল সংস্কৃতেরই চর্চা কারিয়াছেন, 
ত্তাহাদের জ্ঞান গভীর ও স্বস্ববিষয়ে ভ্রম প্রমাদশৃন্ত 
"হইলেও, আধুনিক জগতের জ্ঞান দ্বারা উদ্ভাসিত নহে। 
অন্ত দিকে আবার প্রাচীন ধরণের পণ্ডিতেরাও একান্ত 


প্রয়োজনীয় । অধ্যাপক টিব ('I৮iba৷£ ) একবার মহা- 


৫৮০ 


 গ্রবাসীস্প্মীঘ, ১৩৩৫ 


 ( ২৩শ ভাগ, ২ খণ্ড 





,মহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে 
'বলিয়াছিলেন, যে, "আমরা. সাবেক ধরণের এদেশী পণ্ডিত- 
দের সাহাঘ্য না লইয়া কাজ করিতে পারি না।* অতএব, 
‘সাবেক ধরণের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের! অবশ্যই থাকিবেন। 
কিন্তু আধুনিক জ্ঞানবিশিষ্ট বিদ্বান্‌ ও মনীষীও চাই। 
তাহার কারণ বলিতেছি। 

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সাহিত্য কত দূর বিস্তৃত 
হইয়াছিল, তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের আবিষ্কার । 
এশিয়ার প্রায় সমগ্র ভূখণ্ডে এবং দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় 
সভ্যতার বিস্তার হইয়াছিল। জাপানের কোন কোন 
'মঠে এমন সংস্কৃত রহি পাওয়া. গিয়াছে, যাহা ভারতে 
লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তিব্বত্তী ও চীন ভাষায় এমন 
সংস্কৃত বহির অঙুবাদ আছে, যাহার মূল ভারতে এখন 
আর নাই। মধ্য এশিয়ায় বালুকাচ্ছন্ন ভূগর্ভপ্রোথিত 
বহু - ‘নগরে ও জনপরেও সংস্কৃত বা তাহা দ্বারা অনুপ্রাণিত 
সাহিত্যের এবং ভারতীয় শিল্পের : দ্বারা অনুপ্রাণিত 
শিল্পের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । মধ্য. এশিয়ায় এমন 
আধ্যভাঁষার, নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, যাহা এখন পৃথিবী 
হইতে লয় পাইয়াছে। যব দ্বীপ, বলি ঘীপ, প্রভৃতিতে 
আমাদের প্রাচীন্‌ সাহিত্য ও শিল্পের নিদর্শন বহিয়াছে। 
ফিলিপাইন 'দ্বীপপুঞ্ধের প্রাচীনতম বর্ণমালা ভারতীয় । 
আনাম স্যাম.কাম্বো ডিয়া প্রভৃতি দেশে ভারতীয় সভ্যতার 
প্রভার বিদ্যমান। বর্তমান ভারতের সীমার মধ্যে ও 
বাহিরে শিলালিপির উদ্ধার ও তাহার সাহায্যে প্রাচীন 
ভারতেতিহাসে আলোকপাতও পাশ্চাত্য . . পণ্ডিতের 
করিয়াছেন । 

এই-সকল কারণে, পাশ্চাত্য কোন কোন ভাষার 
জ্ঞান বাহার বা ধাহাদের আছে, পাশ্চাত্য পৃপ্ডিতেরা 
কি প্রণালীতে গবেষণা রুরেন; কেমন, করিয়া প্রাচীন 
রস্থাদির কাল নির্ণয় করেন, কেমন করিয়া প্রক্ষিপ্তের 
ও মূলের বিচার করেন, কেমন করিয়া প্রাচীন বিদ্যার 


সকল শাখার পরস্পর সাহায্যে নান! অমুল্য সত্য ' 


আবিষ্কার ও তথ্য নিরূপণ করেন, কেমন করিয়া প্রাচীন 
গ্রীন ও রোম, প্রাচীন চীন তিব্বত ও লাগান, প্রাচীন 
মিসর, প্রাচীন আসীরিয়া, বাবিলন পারস্তচূপ্রভৃতির সভ্যতা 
দর্শন্‌ সাহিত্য ও শিল্পের সাহাযে ভারতবর্ষের অতীত 
সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের 
তুলনা কেমন করিয়া করেন, ইত্যাদি বিষয় যিনি বা 
যাহারা জানেন, এরূপ লোকও সংস্কৃত কলেজে থাকা একাত্ত 
আবশ্যক । . নতুবা, ইহা শুধু একটি বৃহৎ টোলে পরিণত 
হইবে। : কিন্তু, বৃহৎ টোলের প্রয়োজন নিশ্চয়ই থাকিলেও * 
শুধু তাহাই আদর্শের অনুরূপ হইবে,না। 

. নংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতী করিবার লোক. কিরপ হও] 


আবশ্যক বলিয়াছি। তাহাকে ব্রাহ্মণ হইতেই হইবে, হিন্দু 


হইতেই হইবে, ভারতীয় হইতেই হইবে, এমন কোন বথ। 


নাই। বস্তুতঃ; ইহারও ইতিহাসে দেখিতে পাই, 
ইহা ১৮২৪ সালে স্থাপিত হইবার পর প্রথম প্রথম খন 
ইহা কেরল টৌলের মত সংগ্কতেরই অধ্যাপনা করিত, 


তখন ইহার ভার ছিল একটি কমিটির হাতে, এবং তাহার 


সেব্রেটরী, প্রিক্সিপ্যাল বা অধ্যক্ষের কাজ করিতেন। 
ভারতীয় এবং. বিদেশী, হিন্দু ও খৃষ্টিয়ান, উভয় রকম 
লোকই কখন না কখন সেক্রেটরী ছিলেন। ভারতীয় 
সেক্রেটরী ছিলেন, রামকমল সেন, বৈদ্য; রাধাবাস্ত 
দেব, কায়স্থ ; রসময় দত্ত, কায়স্থ। তত্বাবধায়ক ও 
পরিচালকের নাম সেক্রেটরীর পরিবর্তে প্রিন্সিপ্যাল্‌ বা 
অধ্যক্ষ হয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আমল হইতে । কাউয়েল্‌ 
সাহেব, খুষ্টিয়ান্‌, প্রদশ্নকুমার সর্ববাধিকারী, কায়স্থ, 
প্রিন্সিপাল হইয়াছিলেন। সুতরাং সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যক্ষকে হিন্দু হইতে হইবে, বা ব্রাহ্মণ হইতে হইবে, 


এরূপ কোন নিয়ম নাই, নজীরও নাই। এবং ইহা 


কেবল্মাতর ব্রাহ্মণদের প্রদত্ত ট্যাক্স হইতে পরিচালিতও 
হয়না। সেইঞন্ত আমরা বলি, গবর্ণ্‌মেপ্ট এই কলেজের 
বন বত টাকা খরচ করিতে প্রস্তুত, এবং তাহার মধ্যে _ 
যত টাকা অধ্যক্ষের বেতন দিতে প্রন্তত, সেই টাকায় 
জাতিধর্শব্র্ণনিবিশেষে যোগ্যতম লোক নিষুক্ত করুন। 
' আমরা যে ষে কারণে পাশ্চাত্য ও আধুনিক জ্ঞান- 
সম্পন্ন অধ্যক্ষ ও ছুএকজন অধ্যাপক নিয়োগ আবশ্তক মনে 
করি, সেই' সেই কারণে ছাত্রদিগকেও শুধু সংস্কৃত ও পালি ' 
না শিখাইয়া পাশ্চাত্য কোর্ন কোন ভাষা ও বিদ্যা শিখান 


প্রয়োজন! অবশ্য, ্রাহ্মদপণ্তিত্বংশীয় যে-সকল ছাত্র 
‘কেবল সংস্কৃত বা , সংস্কৃত .ও. পালি শিখিতে চান, 
তাহাদিগকে ইংরেজী বা অন্ত কোন. পাশ্চাত্য ভাষা বা 


পাশ্চাত্য OUTTA 


ধায় নৈতিকদিগের কন্ফারেন্স, 


' মডারেট নামটা ঠিক্‌ তাহাদের লক্ষ্য ও রাষ্ট্রীয় মতের 
পরিচায়ক নহে বলিয়া! তাঁহারা আপনাদিগকে লিবার্যাল 
বা উদ্ধারনৈতিক বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের বার্ষিক _ 
কন্্‌ফারেন্স এবার পুনায় হইয়াছিল! স্যার তেজ বাহাদুর 
লাঞ্জ সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। তিনি তাহার 
অভিভাষণে প্রথমে বিগত সাত্রাজিক মন্ত্রণাসভায় তাহার 
কার্য্যের/বিষয় বর্ণনা করেন। তাহার মতে তিনি জেনারেল 
স্মাট্‌সের জেদে বিশেষ অগ্রদর হইতে পারেন নাই । তাহা 
সত্য । কিন্তু আমানের মনে হয়, ধর! পড়িয়াছেন জেনারেল 
স্থান; শ্বেত্চন্ী ব্রিটিপসান্রাজ্যুক্ত সব -শেয়ালের এক 


" করেন, যে, কেবল 


 ধর্ধ সংখ্যা]. 





ষ্ঠ 


বিবিধ প্র়ঙ্গ-_ভারতে জাহাজ নির্মাণ 


রা, জেনারেল্‌ ক্মাট্‌্স্‌ জোরে হক্কা-হুয়া করায় দোষটা 


তাহারই হইয়াছে। ব্রিটিশ সিংহ ত ভারী সহাহভূতি- 


/ সম্পন্ন) কিন্ত, আমরা শ্বদেশে স্বামত্তশাসক নহি, এই 
/ অছিলায় যে ব্ৰিটিশ উপনিবেশদমূহে আমাদিগকে সমান . 1." 


অধিকার দেওয়া হয় না, তাহার মূল উচ্ছেদ করিবার 
'জন্ত ব্রিটিশসিংহ ভারতে পুরা ্বায়তশাসন কেন প্রবর্তিত 
করেন না? 

সাপ্র মহাশয় ' বলিয়াছেন, যে, অসহযোগীরা, হনে 
ত্বরাজ চান। তাহা নহে; 
উদ্ারনৈতিকেরাও শ্বরাজ চান। নূতন আমলের 
ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রথম বৎসরেই ভারতে স্বায়ত্ত 
*শাসনের দাবী করা হইয়াছিল। ভারত-গবর্ণ মেপ্ট, তাহ! 
ভারত সচিবকে জানাইয়াছিলেন। ভারত-সচিব যে 
উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। তাহার 
মত্লবটা পরিষ্কার বুঝা যায় নাই। 
.. অবস্ত কেবল অসৃহযোগীরাই শ্বরাজ চান, ইহা! ঠিকৃ 
নহে। 
উদ্নারনৈতিকগণ পুন! কন্ফারেন্সেও এবিষয়ে যে প্রস্তাব 
ধার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে রাষ্ট্রীয় সকল বিভাগে প্রাদেশিক 
পুরা: দায়িত্বপূর্ণ স্বায়তশাসন চাহিয়াছেন, কিন্তু সমগ্র 
[_ ভারতীয় যে দায়িত্পূর্ণ স্বায়তশাসন চাহিয়াছেন, তাহাতে 


সামরিক বৈদেশিক ও বাঁজনৈতিক .বিভাগগুলি ব্রিটিশ & 


আমলাতম্ত্রের হাতেই থাকিবে বলিয়া 'মত দিয়াছেন। 
আমাদের বোধ হয়, অসহযোগ্গীরা এই রকমের অন্গহীন 
স্বরাজ চান না; অনেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই চান। 

J করা যে ভাগে খুব শী শীতৰ 
ভারতীয়তাপাদন ( Indianisation )" চান, তাহাও 
বল! কর্তব্য ।, পুন! কন্ফারেন্সে তাহার! এবিষয়ে একটি 
পন্তাব ধার্ষ্য করিয়াছেন। 


ভাঁৱতে রি নির্মাণ 
ভারতবর্ষের লোকদের নিজের বাণিজ্যা-জাহাঞ্জ 
থাকা উচিত কি না, এবিষয়ে দেশের লোকদিগকে 
সরুকারের সাহায্য ও উৎসাহ দেওয়া উচিত ও আবশ্যক 


4. কিনা, এই সব বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া! রিপোর্ট দিবার 


জন্য গবর্ণ মেপ্ট এক কমিটি বলাইয়াছেন। এদেশে কমিটি 
ও কমিশন বসান হয়, অধিকাংশ স্থলে কোন একটা 
'প্রয়োজনীয় কাজে বিলম্ব করিবার নিমিত্ত, কিম্বা উহা 
না-করিবার অছিল! বা ওজুহাত বাহির করিবার জন্ত, 
কিছ্বা ব্যাপারটাকে বৃহৎ সাক্ষ্যসংগ্রহপুস্তক ও রিপোর্টের 
দ্বারা চাপা দিবার নিমিত্ত। 

রা ক্ষেত্রে ইংরেজের তরফ হইতে বেশ মজার 


কিন্তু দাবীর মাত্রায় ও পরিমাণে. প্রভেদ আছে। . | 





সার্‌ তেজ বাঁহাঁছুর সার | 


মজার সাক্ষ্য দেওয়া, হইতেছে। সকলের সাঁক্ষ্যের 
আলোচনা করিয়া সময় নষ্ট করিতে চাই না? কেন 
না, আমরা স্বায়ত্তশাসন, স্বরাজ - বা আত্মকর্তৃত্ব 
লাভ করিবার আগে, জাহাজ নির্মাণে :যথোপযুক্ত 
সরুকারী সাহায্য ও উৎসাহ পাইব না, ইহা; নিশ্চিত। 
ম্যাফিনন্‌ . য্যাকেঞ্জি 'কোর্শানীর - পক্ষ, হইতে বল! 
হইতেছে,, যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাদিম্যজ্রাহাজ ও 
রণতরী দ্বারাই ভারতের সব-কাঁজ চলিতে পারে। 
তা পারে বৈ কি! নতুবা আমাদের আম্বানী ও 
রপ্তানীর সব মাল জাহাজে বহন করিয়া ! আমাদের 
কোটি কোটি টাকা গ্রাস করিবার ,এবং “আমাদের শিল্প- 
বাণিজ্য বিস্তারের চেষ্টাতে বাধা দিবার স্থবিধা হইবে 


কেমন করিয়া ? আরো! বলা হইয়াছে,-ভারতবর্ষ “গরীব 


দেশ; উহার সরুকারী তহবিল হইতে জাহাজ নির্মাণে 
সাহায্য বা রণতরী নির্খাণ চলিতে পারে না।, কিন্ত 
যখন ব্রিটিশ গবর্ণ_মেপ্ট, কোটি কোটি টাকা নিজের সাম্রাজ্য 
রক্ষা ও বিস্তারের অন্ত খরচ করে, ষখন ১৫০ কোটি 
টাকা ভারতের. “স্বেচ্ছাকৃত দান" বলিয়া আদায় করা হয়, 

যখন সামরিক ও সিবিল্‌ কর্মচারীদের মোটা বেতন আরো! 
নোট করা হয়, যখন নূতন নৃতন প্রাদেশিক: বিভাগ 


৫৮২ 











স্থাপন, নৃতন বাজধানী নির্বাণ প্রভৃতিতে কোটি ট কোটি 
টাকা ব্যয় হয়, জখন ত ভারতবর্ষ গরীব বিবেচিত তয না! 
যখন তর্ক উঠে, ষে, ব্রিটিশ-শাসনে ভারতবর্ষ গরীব না 
ধনী হইতেছে, তখন ত বল! হয়, ভারতবর্ষ খুব ধনী 
হইতেছে! এই সেদিনও বোস্বাইয়ের গবর্ণর স্যার জর্জ, 


লই" কার্ধযভার ত্যাগের প্রাক্কালে বক্তৃতা করেন, . 


যে, ভারতবর্ষ খুব ধনী হইতেছে, এবং বড় কর্শচারী- 
দিগকে আরও বেতন দিবার ক্ষমতা ভারতবর্ষের আছে! 

ইংরেজের পক্ষ হইতে একপ সাক্ষ্যও দেওয়া হইয়াছে, 
যে, ভারতবাসীরা, বিশেষতঃ হিন্দুবা, বড় খাদ্যাখাগ্যের 
বিচার করে; স্ৃতরাং তাহারা জাহাজের অফিসার বা 
সাধাবণ কর্মী ‘হইবার যোগ্য নহে! কিন্তু খাদ্যাখান্তেব 
বিচার সত্বেও ত বিস্তব ভারতীয় ইউরোপ আমেরিকা 
জাপানে শিক্ষালাভ করিয়াছে ও করিতেছে, বিস্তর 
ভাবতীয় বিদেশে ব্যবসা করিতেছে, তদপেক্ষা অনেক 
বেশী ভারতীয় আফ্রিকায় আমেরিকায় ফিজিতে মরীচ- 
দ্বীপে মালয়ে শ্রমিকের কাজ কবিতেছে। প্রাচীন 
ভারতের লোকদের নিজের জাহাজ ছিল। তাহাতে 
তাহার! বহু দূর দেশে যাইত। কোম্পানীর আমলের 
কিছুদিন পর্য্যস্তও ভারতীয়দের জাহাজ ছিল । ইংরেজরা 
স্বার্থপরতা-বশতঃ ভারতীয় জাহাজের উচ্ছেদ সাধন করে। 
এক শৃকরমাংস ছাড়া অন্ত খাদ্য মাংসে অস্ততঃ ভারতীয় 
মুসলমানদের ত আপত্তি নাই। হিন্দুরা সামুদ্রিক 
. জীবনের অযোগ্য বিবেচিত হইলেও অন্ততঃ ভারতীয় 


মুসলমানের! যোগ্য হইয়৷ উঠিলেও আমরা আনন্দিত . 


হইব। তাহারা ত সেরাং লক্বর প্রভৃতির কাজ দক্ষতা 
“ও সাহসেব সহিত করিয়া থাকেন । 

'ইংবেজ তরফের আর এক’ ধাঁচের সাক্ষ্য এই, যে, 
নাবিকের জীবন বড় বঞ্ধাট বিপদ্‌ ও কষ্টের জীবন; 
মধ্যবিত্ত শিক্ষিত: শ্রেণীর ভারতীয়রা কি এরূপ আটগিঠ্ে, 
সাহসী, ও কষ্টসহিষ্। হইতে পারিবে? অতএব, 
আগে কতকগুলি যুবককে জাহাজে করিয়া নানা দূর 
দেশে লইয়া যাওয়া হউক। যদি তাহাদের এক্সপ জীবন 
ভাল লাগে, যদি তাহাদের নান! মাত্রার শীতাতপ গহ 
হয়, যি দীর্ধপ্রবাস সহ হয়, তাহা হইলে না হয় 
তাহাদিগকে জাহাঞ্জের অফিসারের শিক্ষা দিতে আরম্ভ 
করা যাইতে পারে । 

আমরা বলি, আমাদের যুবকেরা যদি গৌরীশঙ্করের 
' সর্বোচ্চ ছূড়ায়' এখন উঠিতে নাই পারে, তাহা হইলে কি 
'নিয়তর শৃঙ্গেও তাহার! উঠিবে না? সমে বা কুমেরু- 
'গামী জাহাজে তাহারা যাইতে পারিবে না বলিয়া কি 
জাপান ফিলিপাইন পর্যন্তও যাইতে পারিবে না? করাচী 
হইতে রেঙ্গুন পর্যন্তও জাহাজ চালাইতে পারিবে না ? 


প্রবাসী-_মাঁঘ, ১৩৩০ 





| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
বাণিজ্যজাহাজের ব্যবসাকে দুটা ভাগে ভাগ করা যায়; 
ভারতীষ নদীর এবং ভাঁবত-উপকূলের ব্যবসা, এবং দুর- 
বিদেশগামী জাহাজের ব্যবনা। আমরা উপকূলের ও 
ভারতীয় নদীর ব্যবসা হইতে আরম্ভ করিতে চাই। অন্ত 
অনেক সভ্য দেশে আভ্যন্তবীন নদীর এবং উপকূলের 
ব্যবসা আইন দ্বার তত্তদ্দেশীয় ও জাতীয় 'লোকদের 
একচেটিয়া করিয়া রাখা হইয়াছে । ভারতেও' আমরা! 
সেইরূপ চাই।' এবং তাহার জন্য সরুকারী' সাহায্য ও 
উৎসাহ যাহা প্রয়োজন; তাহা দিবার মত টাকা ভারতীয় 
রাজকোষে আছে ও' থাকা উচিত। অপব্যয় নিবারণ 
করিলে 'সত্বাষের টাকা সব সময়েই পাওয়া যায়। 

ইত্ডিয়ান্‌ মার্কেন্টাইল্‌ মেরীন্‌ কমিটি নামক এই 
কমিটির সমক্ষে বাংল! দেশে মিঃ 'এদ্‌ এন্‌ বন্যো 
এবং “মিঃ যোগেন্্রনাথ 'রায় বেশ স্পষ্ট কথা বলিয়াছেন । 
তাহার! দেখাইয়াছেন,' কেমন করিয়া ইংরেজরা দেশী 





বাণিজ্য-জাহাঁজের ব্যবসা নষ্ট করিতে চেষ্টা 'করে ও নষ্ট. 


করে! মিঃ বন্দ্যোর সত্য কথা কমিটির সভাপতি স্যার 
আর্থার ক্রুমের মতে আপত্তিজনক হওয়ায় তাহাকে জেরা 
করা হয় নাই । রায় মহাশয়ের কোন একটি উক্তি আপত্তি- 
জনক মনে হওয়ায় ক্রুম্‌ তাহাকে উহা প্রত্যাহার করিতে 
বলেন। রায় মহাশয় তাহা ফরেন নাই। ঠিকৃই করিয়া- 
ছেন। তোমাদের মনের মত কথা না, তাহা 
আপত্তিজনক হয়! 


নেপাল ও ভাঁরত-গবর্ণ মেণ্ট, 


ভারত-গররণমেপ্ট, নেপালের সহিত এক নৃতন সন্ধি 
করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য নেপালের নিকটবর্তী 
রাজ্যসমূহে শান্তি রক্ষণ। নেপাল ভারতের ভিতর 
দিয়া যত ইচ্ছা অন্তরশস্র লইয়া যাইতে পারিবে। 
তাহাতে নেপাল খুব সামরিক বলশালী হইবে। 
চীনে এখনও গৃহবিবাদ আছে বটে ; কিন্ত কাল- 
ক্রমে চীন সুশৃঙ্খল ও সবল হইবে । তিব্বত স্বয়ং কিবা 
চীনের অধীন বা সহযোগীরূপে সামরিক সজ্জায় সজ্জিত 
থাকিলে ভয়েব কারণ হইতে পারে । রুশিয়ার বল্‌শেঁভিক্‌ 
গবর্ণ,মেপ্ট, ত চায়ই, যে, সব দেশে রুশিয়ার মত সাধারণ- , 


পি 


ছি 


তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই-প্রকার নানা কারণে ভারত-/ 


গবর্ণ মেণ্ট, দেশের উত্তর দিক্‌ হইতে শক্রর আক্রমণ 
নিবারণ করিবার জন্ত নেপালেব সহিত এই সন্ধি করিয়! 
থাকিবেন। নেপালের. গরর্থা সৈন্যের সাহায্যে, কল্পিত 
ভবিষ্যৎভারতবিপ্রব-দমনেচ্ছাও ইহার মূলে থাকিতে 
পারে। 

কিন্ত যে 'গবর্ণমেন্ট, ভয়প্রযুক্ত নিজের প্রজাদদিগকে 
উচ্চতম সামরিক শিক্ষায় ও সঙ্ভায় বঞ্চিত রাখিয়া 


৪র্থ সংখ্যা } 


দুর্বল রাখে, অথচ নিকটস্থ রাজ্যকে প্রবল হইতে 
সাহায্য করে, তাহাকে বুদ্ধিমান্‌ ও স্তায়কারী বলা যায় 
না। আফগানিস্থানকেও ত ভারতবর্ষ বহু বৎসর টাকা 
দিয়াছিল। তাহার ফল কিরূপ হইয়াছে? 


ব্যারিষ্টার ও উকীল - 

উক্ীলদের উপর ব্যারিষ্টারদের যে একটা কৃত্রিম 
শ্রেষ্ঠতা আছে, তাহা লোপের চেষ্টা হওয়ায় ব্যারিষ্টার- 
দের পক্ষ হইতে অনেক বাজে কথা বলা হইতেছে। 
বস্তুতঃ, সৃবিচাবের জন্য আমাদিগকে কেন যে চিরকাল 
ইলগডে-শিক্ষিত লোক আমদানী কবিতে হইবে, 
তাহার কোনই কারণ নাই । এখানে যদি আইন শিক্ষার 
কোন ক্রটি থাকে, ত, তাহ স্থধরাইযা লওয়া হউক । 
হাইকোর্টের অরিজিন্তাল সাইডে যদি এটরাঁদের মধ্য- 
বর্থিতা ব্যতিরেকে উকীল ও অন্ত আইনজ্ঞেরা কান 
করিতে পান, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত অল্প খবচে 
কাজ্জ হয়, বিচারও কিছু খারাপ হয় না। 


.ভাঁরত-ধর্ম্মমহামণ্ডল 

৮. লক্ষেঠ নগরে ভারত ধর্শমহামণ্ডলের গত অধিবেশনে 
অবনত জাতিদের প্রতি সহানুভূতি, হিন্দুদিগের সংঘবদ্ধ 
হওন, আপদ্‌-ধন্ম, মালকানা রাজপুতদিগের শুদ্ধি, 
প্রভৃতির আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। 
ইংরেজী %758015610 কথাটির বাংল! সচরাচর 
“প্রস্তাব” করা হয়। কিন্ত উহার প্রাথমিক অর্থ 
“প্রতিজ্ঞা”! যাহারা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে না, তাহার] 
জগতের সর্বত্র অমান্য বিবেচিত হয়। এই জন্য 
জানিতে কৌতূহল হয়, ভাবত-ধর্দমমহামগ্ডলের সভ্যেরা 
ও শ্রোতারা অবনত ভাতিদের প্রতি সহানুভূতি কিৰপ 
আচবণ দ্বাবা, কি কান্দ দ্বাবা, কোন্‌ কোন্‌ অনুষ্ঠান 
প্রতিষ্ঠান দ্বারা দেখাইতে চান। ভুয়ো কথার কোন 
মূল্য নাই; অধিকন্ধ তাহ! মানুষকে হাস্তাম্পদ ও 
অশ্রন্থার পাত্র করে! 


যৌগিক ও আত্মিক সভা 

কাকিনাড়ায় সমগ্রভারতীয় যৌগিক ও আত্মিক 
সভার অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত ভি ডি রাও তাহার 
অভিভাষণে বলেন, ষে, মানুষ যদি বুঝিতে পারে, যে, 
মৃত্যু বলিতে সাধারণতঃ যাহ! মনে হয়, মৃত্যু বাস্তবিক 
তাহা নয়, তাহা হইলে মহাত্মা গান্ধী স্বদেশসেবকিগকে 
মৃত্যুভ্ন অতিক্রম করিতে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা 
অনেকেই পালন করিতে পারে। 


বিবিধ প্রসঙ্গস্ইংরেজ খুন 


৫৮৩ 


মাহষের *ন্থ* তাহার আত্মা । আত্মার মৃত্যু নাই। 
সকল দেশের ধার্খিক লোকেরা ইহা বিশ্বাস করেন। 
পরলৌকগত আত্মার সহিত যোগ স্থাপন করিয়া 
ইহা প্রমাণ করিবার নানা চেষ্টা হইতেছে। ইউরোপ 
আমেবিকার় এই যোগ সত্য কিনা, যোগলন্ধ, বার্তা 
সত্য কি না, ইহার মধ্যে কোন প্রতারণা আছে 
কি না, তাহ! নির্ধারণের জন্য নানা বৈজ্ঞানিক উপায় 
অবলঙ্বিত হইতেছে । এদেশে সেরূপ কিছু হইতেছে 
না। একেবারে কিছু বিশ্বাস নাকরা যেমন দোষ, 
বিনাপ্রমাণে সহজেই যা-তা বিশ্বাস করাও তেমনি একটা 
দুর্বলতা । 


হিন্দুদের ভিন্ন ভিন্ন জাতির কন্ফাঁরেন্দ, 

হিন্দু-সমাজ্জের ভিন্ন ভিন্ন জাতির যে-সব কন্ফাবেক্দ, 
হয়, তাহাতে সেই সেই জাতির উন্নতির জন্ত নানা-প্রকার 
প্রস্তাব ধার্য হয়। ইহা দোষের বিষয় নহে, আহলাদেরই 
বিষযষ। কিন্ত প্রত্যেক বৎসরের কন্ফাবেন্সে আগেকাব 
বৎসবের প্রস্তাবগুলি অনুসারে কাজ কতটুকু হইল, তাহার 
একটি রিপোর্ট পঠিত হওয়া উচিত। যেমন ধরুন, স্বর্ণ 
বণিক কন্ফারেন্দে এবার স্থিব হইয়াছে, যে, বাল্যবিবাহ 
ও পণপ্রথা নিবারণ করিতে হইবে, এবং গ্রামের নানাবিধ 
উন্নতি সাধন করিতে তইবে। সম্ভবতঃ এইরূপ প্রস্তাব, 
ইহাদেব এবং অন্ত কোন কোন জাতির কনফারেন্সে 
আগেও ধাৰ্য্য হ্ইয়াছিল। স্থতরাং দেখা উচিত, যে, 
আগেকার বৎসরের প্রস্তাবগুলি, কতদূর কার্ষ্যে 
পরিণত হইয়াছে। কোন কাজ না হইলে শুধু প্রস্তাব 
ধাধ্য করিয়া কোন ফল নাই। কিন্তু যদি অল্প কাজও 
হয়, তাহা হইলে তাহা জাতির সকল লোককে. 
জানাইলে উৎসাহ বর্ধিত হয়। বিভিন্ন, জাতির 
কন্ফাবেদ্পের পুরা রিপোর্ট খবরের কাগজে বাহির হয় 
না। এইজন্য এইসব কথা আমরা আন্দাজী লিখিতেছি,। 
আগেকার বৎসরের রিপোর্ট, এই-সকল কন্ফারেন্ে 
পঠিত হইয়! থাকিলে তাহা স্থথের বিষয়। 


ইংরেজ, খুন 

দৈনিক কাগজে দেখিতেছি, ২৭ পৌষ শনিবাব 
সকালে এক বাঙ্গালী যুবক কলিকাতায় একজন ইংরেজকে 
গুলি করিয়াছে! ইংরেজটি গুলি খাইয়া পড়িয়া যাইবার 
পরও হত্যাকারী তাহাকে আরও ছয় বার গুলি করে 
বলিষা খবর বাহিব হইয়াছে । পলায়ন করিবার সময়ও 
ঘাতক কয়েক জনকে গুলি করে, এবং শেষে ধর! পড়ে । 
কাগজে বাহির হইয়াছে, যে, নিহত ইংরেজকে এক- 


৫৮৪ 





জন উচ্চপদস্থ পুলিস্-কর্শচারী মনে করিয়া ঘাতক 
তাহাকে মারিয়াছে, এবং সে বিপ্লবপ্রযাসী দলের একজন 
প্রধান লোক । এসব কথা সত্য কি নাঃ বলা যায় না। 
দেশে যত খুন হয়, তাহার সবগুলিই শোচনীয়; 
কিন্ত সবগুলির সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ কর! দরুকা'র 
হয় না! ক্রোধ, প্রতিহিংসা, বর্ধ্যা, প্রভৃতি কারণে 
ধে-্নব খুন হয়, ভাহাও গহিত কাজ । আকস্মিক 
অনভিপ্রেত খুনও মধ্যে মধ্যে হয়। সে সমন্তই হুঃখের 
বিষন্ন । ইংরেজ যখন লঘুচিত্বতা-বশতঃ, দেশী লোকের 
প্রাণের মূল্য কম এবং দেশী লোককে মারিলে গ্রাণদণ্ড 
হয়,না দেখিয়া, কোন দেশী লোককে বধ করে, তাহাও 
অতি গর্হিত ও শোচনীয় ছুষ্বর্ম। ভারতীয় লোক 
ইংরেজকে মারিলেও তাহা কখন কখন ব্যক্তিগত কারণে 
হইতে পারে। অন্যান্ত খুনের স্তায় 'ভাহা ' গর্হিত ও 
শোচনীয় দু্র্দ। কিন্তু এসকল স্থলে জ্াতিবিদ্বেষ ও 


রাজনৈতিক কারণের অনুমান সহজেই পুলিসের ও ' 


ইৎবেজনের মনে আসে, এবং কখন কখন তাহা সত্যও 
হইতে পারে। এইজন্য বল! দরুকার, যে, এইরূপ 
কারণে খুন করাও গর্হিত ও শোচনীয় কাজ। তা ছাড়া 
ঘাতক ধর! গড়িলে তাহার প্রাণ ত! যাষই, আন্ত 
অন্য বিস্তব দেশী লোক সন্দেহভাজন ও নির্যাতিত হয়। 


এরকম কাজে কোন বীরত্বও নাই, ইহাতে দেশের 


কোন উপকারও ' হয় না, এবং হইতে পারে না। 
দস্তরমত যুদ্ধ করা ধর্শমসঙ্গত কি না, সে বিষয়ে তর্কবিতর্ক 
চলিলেও, দেখা গিয়াছে, যে, পৃথিবীর ইতিহাসে স্বাধীন" 
তাঁর জন্য সফল যুদ্ধ হইয়াছে। কিন্ত এইরূপ খুনের সঙ্গে 
যুদ্ধের সাদৃশ্য নাই, এবং স্বাধীনতা-ঘুদ্ধেব ফললাভ এরূপ 
খুনের ছারা লন্ধ হইতে পারে না, কোন দেশে হয় নাই। 
ফলের কথ! এইজন্য বলিতেছি, যে, ফল যাহাই হউক না, 
খুন জিনিষটাই খারাপ, ইহা অনেকে বুঝে না ও স্বীকার 
করে না; এই হেতু এইরূপ খুনের সমর্থকদিগকে 
বলা দর্কাবু এবং দেখান দরুকার, যে, এইরূপ খুন দ্বারা 
দেশেব মঙ্গল হয ন|। | | 


শিক্ষয়িত্রী-সদ্মিলন 

* ' গত ১৩ই পৌষ ঢাকায় বালিকাবিগ্ভালয়সমূহের 
শিক্ষমিত্রীদিগের সন্মিলনে সভাপতির কাজ করিবার ভার 
প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত অপূর্ববচন্দ্র দর্ত মহাশয়ের স্থযোগ্য 
হস্তে ন্তন্ত হইয়াছিল । তাঁহার বক্তব্য সুচিন্তিত হইয়াছিল 
মিউনিসিপালিটা-সকজের অন্তর্গত স্থান-সকলের বাসিন্দা 
বালিকাদিগের শিক্ষাদান - বাধ্যতামূলক করিবার একটি 
প্রস্তাব সম্মিলনে গৃহীত হয । ইহা হওয়া উচিত। 


প্রবাসী-্্মাঘ, ১৩৩০ 


( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সর্ধবভাঁরত-ছাত্রসম্মিলন 

কলিকাতার সর্বভাবত-ছাত্রসম্মিলনের সভাপতিন্ূপে 
শ্রীযুক্ত চিত্বরগুন দাশ অন্তান্ত কথার মধ্যে বলেন, 
ছাত্রের! স্থূল কলেজ ছাড়িয়া শ্বরাজসাধনার সাহায্য 
করিতে পারে। ছাত্ররা স্থল কলেজ ছাড়িয়া কিরূপ 
স্ববাজ সাধনা করিয়াছিল ও করিতেছে, তাহা ত 
দেখা গিয়াছে। শ্রীযুক্ত চিত্বরগ্ুন দাশের দল তাহাদের 
শিক্ষারও ত কোন স্থায়ী ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। 





অতএব, এখন এসব বোল চা’ল ছাড়িয়া দিলে হয় না? ' 


অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ 

প্রেসিডেন্সী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মনো-. 
মোহন ঘোষ মহাশয়েব মৃত্যুতে বঙ্গদেশ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত 
হইল। তিনি রাজনারায়ণ বহু মহাশয়ের দৌহিত্র এবং 
অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের মধ্যম ভ্রাতা ছিলেন । বাল্যকাল 
হইতে তাহার শিক্ষা ইংলণ্ডে হইয়াছিল । তাহার 
পাণ্ডিত্য গভীর এবং নানা-সাহিত্যব্যাপী ছিল.। তিনি 
স্থকবি ছিলেন। তাহার ইংরেজী কবিতা ঠিক ইংরেজ 


স্থকবিরই মত ছিল» বিদেশীর লেখা বলিয়া ভ্রম হইবার . 
সম্ভাবনা ছিল না। তিনি বিশ্যাঁচর্চা লইয়াই থাকিতেন, .. 


এবং অতি অনাভথ্বর লোক ছিলেন ; নিজেকে লোকের 
সাম্নে খাড়া করিবার ইচ্ছা ও প্রয়াস তাহার ছিল না। 
এইজন্ত অনেকে তাহার অস্তিত্ব এবং নাম পর্য্যস্তও অবগত 


নহেন। কত বড় বিদ্বান ও কত বড় অধ্যাপক তিনি' 


ছিলেন, তাহা অনেকে জানিতেনও না। স্বাস্থ্য ভগ্ন 


হওয়ায় তিনি ৫৫ বৎসর বয়স হইবার পেন্ম্তন্‌ 


“আনন্দবাঁজারে”র অর্ধসাপ্ডাহিক সংস্করণ. 
দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার অর্ধসাপ্তাহিক সংস্করণ 
দেখিয়। আমরা প্রীত হইয়াছি। ইহাতে সপ্তাহের খবরঃ 
রাজনৈতিক প্রবন্ধ, বক্তৃতার প্রতিলিপি, প্রভৃতি. ত 
থাকেই, অধিকন্ হিন্দুজাতির হাসের কারণ, স্ত্রীলোকদের 
মধ্যে যক্মার প্রাছুর্ভাব, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, রায় লিখিত 
সমাজ-সেবা প্রভৃতির মত অতি হিতকর প্রবন্ধও থাকে। 
দেশবিদেশের ভারতীয় দেশভক্তদের ছবি এবং মুসলমান- 

জগতের সংবাদ প্রকাশে ইহার খুব উদ্যোগিতা আছে। 


মুসলমান মহিলাদের কন্ফাঁরেন্ল, 
_ এবারকার মুসলমান 'মহিলা-কন্ফারেন্সে একজন 
পুরুষের বহুপত্বী গ্রহণের বিরুদ্ধে প্রস্তাব ধার্য্য হুইয়াছে। 
ইহা ত হওয়াই চাই । তুরফে বহুবিবাহ আইনবিরুদ্ধ 
কর! হইয়াছে। ভারতের মুসলমান নারীরাই কি ঘুমাইয়া 
থাকিবেন ? 


২১১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ স্ট্রীট, কলিকাতা, ব্রাক্ষমিশন প্রেস হইতে শ্রী অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।' 


D 


ময়ূর 


চিত্রকর শ্রীসারদাচরণ উকিল 





৯০০০, ক্ষান্ত আতসন্দ 
প্রবাসীল শ্রোড়েপল্ঞ 


« 
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«যৌবন-বেদনা-রসে উচ্ছল আমার .. 
| দিনগুলি” 
যৌবন-বেদনা-রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি, . ২৫ 
হে কালের অধীশ্বর, অন্তমনে গিয়েছ কি তুলি, . 
হে ভোলা সঙ্ন্যাসী 

চঞ্চল চৈত্রের রাতে ৪ 

কিংগুকমপ্তরী সাথে ৫ রঃ 
শৃন্তের অকুলে তারা অযত্বে গেল কি সব ভাসি”? . . . OL 
আশিনের বৃষ্টিহার! শীর্শুত্র মেঘের ভেলায় ' 78 
গেল বিস্বৃতির ঘাটে স্বেচ্ছাচারী হাওয়ার খেলায় . 

নিৰ্মম হেলায়? 


- একদা সে দিনগুলি তোমার পিঙ্গল জটাজালে 
স্বেভ.র্ক্ত নীল পীত নান! পুণ্পে বিচিত্র সাজালে, 
| গেছ কি পাসরি' ? 
* দঙ্গা তারা হেসে হেসে ' 
হে ভিক্ষুক; নিল শেষে | 
- ১২. তোমার.ডম্বরু শিঙ্ধ,:হাতে দিল মঞ্জিরা, বাশরী। 
॥"_ গঁন্ধভারে আমস্থর বসুস্তের উন্মাদন রসে 
:. ভরি” তব কমগুলু নিমজ্জিল নিবিড় আালসে 
মাধুর্য্যরভসে। 


সেদিন তপস্তা তব অকস্মাৎ শৃন্তে গেল ভেসে 
শুধপত্রে ঘূর্ণবেগে গীত-রিক্ত হিম-মরুদেশে, 
উত্তরের মুখে। 
তব ধ্যানমন্ত্রটিরে 
আনিল বাহির তীরে 
১১৯০২ ১৪৯ ৮ 48 পুষ্পগন্ধে লক্ষ্যহারা দক্ষিণের বায়ুর কৌতুকে। 
১.2. 888 ৮ ০৪ | সে মন্ত্রে উঠিল মাতি’ সে'উতি কাঞ্চন করবিকা, 
দিত Cea 2০486. ২ দি, সে মন্ত্র নবীনপত্রে জালি’ দিল অরণ্যবীধিকা 
{ স্যাম বন্ধিশিখা। 


বসন্তের ব্্াত্রোতে সম্যাযের হ’ল অবসান; 
জরটির জটার বন্ধে জাহ্্‌বার অশ্রকলতান 
| গুনিলে তন্নয়। 
সেদিন এশ্বধ্য তব. 
উন্মেষিল নব নব, 
অন্তরে উদ্বেল হ'ল আপনাতে আপন বিস্ময় । 
আপনি সন্ধান পেলে আপনার সৌন্দর্য উদার, 
আনন্দেধরিলে হাতে জ্যোতির্শয় পাত্রটি স্থধার 
বিশ্বের ক্কুধার। 


॥ ২ ] 


সি 


সেদিন, উন্মত্ত তুমি, যে নৃত্যে ফিরিলে বনে বং- 
সে নৃত্যের ছন্দে লয়ে সঙ্গীত রচিন্ ক্ষণে ক্ষণে 
তব সঙ্গ ধরে?। 
ললাটের চন্দ্রালোকে 3: 
নন্দনের স্বপ্ন-চোখে 
নিত্য-নৃতনের লীল! দেখেছিন্থ চিত্ত মোর ভরে* । 
দেখেছিঙ্ সুন্দরের অন্তর্লীন হাসির রঙ্গিমা, 
দেখেছিন্থ লজ্দিতের পুলকের কুষ্টিত ভঙ্গিমা, , এর 
রূপ-তরজিমা। 
সেদিনের পানপাত্র, আজ তাঃর-ঘুচালে পূর্ণতা? 
- মুছিলে, চুম্বনরাগে চিহ্নিত বঙ্কিম রেখা-লত! 


রুক্তিম-অঙ্ধনে ? 
অগীত মঙ্গীতধার, 
অশ্রুর সঞ্চয়ভার 


ধুলায় লুণ্ঠিত সে কি ভগনভাণ্ডে তোমার অঙ্গনে ? 
তোমার তাণ্ডব নৃত্যে চূর্ণ চুর্ণ হয়েছে সে ধূলি ? 
নিঃস্ব কাল-বৈশাখীর নিশ্বাসে কি উঠিছে আকুলি’ 


লু দিনগুলি? 


নহে নহে, আছে তার1; নিয়েছ তাদের সংহরিয়া 
নিগুঢ় ধ্যানের রাত্রে, নিঃশব্দের মাঝে সম্বরিয়! 
রাখ সঙ্গোপনে । রি 

তোমার জটায় হারা 

গঙ্গা আজ শাস্তধারা, 
তোমার ললাটেচেন্ত্র গুপ্ত আজি সুপ্চির বন্ধনে। 
আবার কি লীলাচ্ছলে অকিঞ্চন সেজেছ বাহিরে; 

- অন্ধকারে নিঃস্বনিছে যত দুরে দিগন্তে চাহিরে-- 
< “নাহিরে! নাহিরে!” 


০ 


৬] 


কালের রাখাল তুমি, সন্ধ্যায় তোমার শিঙ্গা বাজে, 
ছ্িন-ধেস্কু ফিরে আসে স্তব্ধ তব গোষ্ঠগৃহমারে, 
উৎকন্তিত বেগে । 
নিৰ্দ্দন প্রাস্তরতলে 
আলেম়ার আলো জলে, 
বিছ্যাৎবহ্ছির সর্প হানে ফণা যুগান্তের মেঘে । - 
চঞ্চল মুহূর্ত যত অন্ধকারে দুঃসহ নৈরাশে 
নিবিড় নিবদ্ধ হয়ে তপশ্তার নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে; 
শান্ত হয়ে আসে। 
জানি জানি, এ তপস্তা দীর্ঘরাত্রি করিছে সন্ধান 
চঞ্চলের নৃত্যকআোতে আপন উন্মত্ত অবদান 
দুরস্ত উল্লাসে। 
বন্দী যৌবনের দিন 
আবার শৃঙ্খলহীন . 
বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্র বেগে উচ্চ কলোচ্ছাসে। 
৮ বিদ্রোহী নবীন বীর, স্থবিরের শাঁসন-নাশন, 
বারে বারে দেখা দিবে; আমি রচি তা”রি সিংহাসন, 
তারি সম্ভাষণ। 
তপোভঙ্গ দূত আমি মহেন্দ্র, হে রুদ্র স্গযাসী ! 
স্বর্ণের চক্রান্ত আমি । আমি কবি যুগে যুগে আসি 
তব তপোবনে । 
হুঙ্জয়ের জয়মাল! 
পূর্ণ করে মোর ডালা;- 
উদ্দামের উতরোল বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দনে। 
ব্যথার গ্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী; 
' ,- কিশরয়ে কিশলয়ে কৌতৃহল-কোলাহল আনি 
-. মোর গান হানি? । 
. হে শুফু বন্ধলধারী বৈরাগী, ছলনা জানি সব, 


' - ছন্দরের হাতে চাও.আনন্দে একান্ত পরাভব 


ছন্নরণবেশে। 
বারে বারে পঞ্চশরে 
অগ্নিতেজে দগ্ধ করে’ 
দ্বিগুণ উজ্জল করি’ বারে বারে বাচাইবে শেষে । 
বারে বারে তারি তৃণ সম্মোহনে ভরি' দিব বলে? 
আমি কবি সঙ্গীতের ইন্দ্রজাল নিয়ে আসি চলে! 
মৃত্তিকার কোলে.। 


] 3 ] 


. ‘জানি জানি, বারম্বার প্রেয়সীর পীড়িত প্রার্থনা 
শুনিয়া জাগিতে চাও আচম্বিতে, ওগো অন্তমনা, 
. * নৃতন উৎসাহে । 
তাই তুমি ধ্যানচ্ছলে , 
বিলীন বিরহতলে,_- 
উমারে ক্লাদাতে চাও বিচ্ছেদের দীপ্তহ্ঃখদাহে । 
ভগ্নতপস্তাব পরে মিলনের বিচিত্রসেছবি 
দেখি আমি যুগে যুগে, বীণাতন্ত্রে বাজাই ভৈর্বী, 
আমি চ্ই কবি। 


আমারে চেনে না তব শ্মশানের বৈরাগ্য-বিলা'', 
দারিদ্র্যের উগ্র দর্পে খলখল ওঠে অষ্টহাসি’ 

. দেখে’ মোর সাজ। 

হেন কালে মধুমাসে 

" মিলনের লগ্ন আসে, 
উমার কপোলে লাগে স্মিতহাম্ত-বিকশিত লাগ । 
সেদিন কবিরে ভাকো বিবাহের যাত্রাপথতলে, 
পুজ্পমাল্যমাঙ্গল্যের সাজি ল'য়ে, সপ্র্ষিব দলে 

কবি সঙ্গে চলে। 


ভৈরব, সেদিন তব প্রেতসঙ্গীদল রক্ত আখি 
দেখে তব শুভ্রত্বন্ন রক্তাংশুকে রহিয়াছে ঢাকি' 
প্রাভংস্্য্যরুচি | 
'অস্থিমাল! গেছে খুলে 
" মাধবী-বন্ধরী মূলে, 
ভালে মাথা পুষ্পরেণুঃ চিতাভন্ম কোথা গেছে মুছি। 
কৌতুকে হাসেন উম! কটাক্ষে লক্ষিয়| কবি পানে; 
. সে 'হাস্তে মন্দিল বাশি সুন্দরের জয়ধ্বনিগানে 
| কবির পরাণে। 








*সত্যমূ শিবম্‌ সন্দরম্‌” A KE 
“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ” এ 


২৩শ ভাঁগ 
২য় খণ্ড 


| . .' ফাল্গুন, ১৩৩০ 


লিলি 


৫ম সংখ্যা 





নআমি'কথ! দিয়াও আপনাদের, সহিত মিলিত হইতে না 
পারায় সাতিশয় লজ্দা ও বেদনা শনুভব করিতেছি। 
অনুগ্রহ করিয়া আমাকে -ক্ষমা :করিবেন। আমাৰ 
" অন্পস্থিতির কারণ প্রয়াগস্থ কোন কোন: বন্ধুঅবগত 
আছেন ।.শরীরের রুগ্ন.ও ভগ্ন অবস্থাই ইহার কারণ।... 

- আমার শরীর যদিও কলিকাতায়, তথাপি - আমি 
সর্বাস্তঃকরণে আপনাদের সহিত যোগ দিতেছি জানিবেন। 
আমি তের বৎসর এলাহীবাদে ছিলাম। আমার 
জীবনের বন্ধ ছুঃ£খশৌক ও আনন্দের স্থৃতি এলাহাবাদের 
সহিত জড়িত। .আমাকে- এখনও আপনাদেরই এক- 
" জন মনে কৰিলে কৃতাৰ্থ হইব ।... 

"বঙ্গের বাহিরের বাঙালী আমরা কেমন, করিয়া 
.১ বাংলার সভ্যতা ও চিন্তার ধারার সহিত. যোগ রক্ষা 
চি করিতে পারি, বাঙালীর বিশেষত্ব রক্ষা করিতে পারি, 
তাহার উপায় চিন্তা আমর! অনেকেই কখন কখন 
করিয়া থাকি । সেইজন্ত এই বিষয়ে আমি কিছু 
বলিতে ইচ্ছা করি। ' 

আমর! মান্য, আমর! এশিয়াবাসী, আমরা ভারত- 
বর্ষায়, আমরা বাঁডালী ৷ রোমক কবি ট্রেন, (Terence) 


Ed 


' করি না" 


বলিয়াছেন, "Homo gum; bumani nihil a ‘me 
alienam 00৫০৮, “আমি মান্য; যাহা কিছু মানবীয়, 
তাহার কিছুবই সহিত আমি নিজেকে সম্পর্কবিহীন মনে 
আমরাও মান্য.) অতএব মানুষের যত শক্তি 
বৃত্তি, ও গুণ আছে, সকলগুলিতেই আমাদিগকে উৎকর্ষ 
লাভ করিতে হুইবে। নতুবা বাঙালীর বিশেষত্ব আমরা 
রক্ষা করিতে পারিব না। আমর! ষদি অমানুষ হই, 
তাহা হইলে বাগালীত্ব রক্ষার কথা উঠিতেই পারে না। 
আমরা এশিয়ার মানুষ । এশিয়ার মানুষের বিশেষত্ব 
কি কি, তাহ! নির্দিষ্ট করা সহজ নহে, এবং তাহা 
করিবার ক্ষমতা ও সময় আমার নাই। আমি কেংল 
একটা! কথা এই-বলিতে চাই, যে, এশিয়ার মানুষদের, - 


 ইতিহাষের প্রারভ্তকাল, এমন কি প্রাগৈতিহাসিক সময় 


হইতে, একটি বিশেষত্ব এই দেখা গিয়াছে, যে, তাহারা 
বাহির অপেক্ষা ভিতরের জিনিষকে, দেহ অপেক্ষা 
আত্মার কল্যাণ ও আনন্দকে, অধিকতর- আবশ্যক ও 
গৌরবসম্পন্ন মনে করিয়াছে। ' এই কারণে আমরা 

* প্রয়াগে, উত্তরভারতীয় বঙ্গসাহিত্য সন্মিসনের দ্বিতীয় অধি- 
বেশনে পাঠিত। 


৫৮৬ 
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হইয়াছে; অন্তান্ত দেশ ও মহাদেশ তাহাদেব ধর্শম এশিয়া 
হইতে গ্রহণ করিয়াছে। 

অতএব আমব বাঙালীর! ষণ্দ এশিয়াবাসীর প্রধান 
বিশেষত্ব রাখিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে 
বাহিরের জিনিষের মোহে-আসক্তিতে তুলিয়া থাকিলে 
চলিবে বল; আমাদিগকে ভিতরের এশ্বর্ষো, অস্তরের 
কল্যাণে, স্বদয়মনের উৎকর্ষে, আত্মার আনন্দেও মনো- 
নিবেশ করিতে হইবে। আমি কাহাকেও সংসারত্যাগী 
সন্যাসী হইতে বলিতেছি ন|। বাহিরের ছিনিষের 
প্রয়োজন আছে। আত্মার কল্যাণ বিকাশ স্ফু্তি ও 
 আনন্দেব জন্যও বাহিরের মুকুল অবস্থার একাস্ত প্রয়ো- 
জন আছে। কিন্ত মনে রাখিতে হইবে, বাহিরের 
যাহা কিছু তাহ! ভৃত্য মাত্র, সহায় মাত্র, পরিচারক 
মাত্র ; অস্তরাত্মাই প্রভু। বাহির তাহার সেবা করিবার 
মাত্র অধিকারী; উহা প্রভুর' আসন দখল করিতে 
পারে না» করিলে অকল্যাণ হয়। 

আমর! ভারতবর্ষায়। অতএব ভারতবর্ষেব একটি 
বিশেষত্বেব কথাও বলি। পৃথিবীর আর কোনও (দেশ 
নাই, যেখানে ভারতবর্ষের মত হিন্দু জৈন বৌদ্ধ 
জরথুস্্ীয় ইহুদী খৃষ্টীয় মুসলমান প্রভৃতি সমুদয় ধর্ম্ম ও 
সভ্যতার একত্র সমাবেশ দেখা যায়। আমাদের দেশে 
সংঘর্ষ সংগ্রাম মারামারি কাটাকাটি আগে হুইয়া গিয়াছে, 
এখনও হয়; কিন্ত মোটের উপর আমরা যতটা পরম্ত- 
সহিষ্ণুতা ও ওদাধ্য অবলম্বন করিয়া সকলের মধ্যে 
যেরূপ সামনঞ্জস্ত বিধান করিবার চেষ্টা করিয়াছি, পৃথিবীর 
কোন দেশে কোন জাতি তাহা করে নাই। আমার 
বিশ্বাস, জাতিতে জাতিতে সভ্যতায় সভ্যতায় মৈজ্ৰী- 
ও সামঞ্রন্ত-বিধান-সমস্তার সমাধান ভারতবর্ষই করিবে; 
ভারতবর্ষ তাহা না কৰিলে আর কেহ পারিবে বলিয়া 
এখন মনে হইতেছে না--ভবিষ্যত্ের গর্ভে কি আছে 
কেহ খলিতে পারে না। আমরা বাঙালীর! ভারত- 
বর্ষায় বলিয়া, জাতিতে জাতিতে সভ্যতায় সভ্যতায় 
মিলনদাধনের এই মহৎ প্রচেষ্টায় আমাদেরও স্থান এবং 
কর্তব্য রহিয়াছে। 


প্রবাসী-_ ফাল্গুন, ১৩৩৪ 
“দেখিতে পাই, পৃথিবীর সমুদয় ধর্শ্মের উদ্ভব এশিয়াতে, 


Ed 
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শেষ" কথা, বাঙ্গালীর বিশেষত্ব স্বন্ধে। যোগ্যতা 
ও সময়ের অভাব বশতঃ আমাদের সমুদয় বিশেষত্ব নির্্ধা- 
রণ্রে চেষ্টা আমি করিব ন1। ছুই একটি কথা মাত্র 
বলিব। | 


জীব ও জড়ের একটি প্রধান প্রভেদ' এই, যে, জীব 
আত্মরক্ষার জন্ত অবস্থাভেদে ব্যবস্থাভেদ করিতে পারে, 





* পরিধেষ্টন বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত নিজের সাম- 


পরন্ত বিধান করিতে পারে, জড় তাহা পারে না। যে-জীৰ 
যে পরিমাণে নিজেকে পরিবেষ্টক অবস্থার .সহিত যতটা 
খাপ খাওয়াইতে পারে, সে তত বাচিবার উপযুক্ত হয়। 
এই থাপ খাওয়াইবার শক্তি ভারতব্ষীয় অন্ত কোন জাতির 
নাই.বলিতেছি না; কিন্ত কোন কোন দিকে বাঙ্গালীর 
আছে ইহাই বলিতেছি। পাশ্চাত্যের সহিত যখন 
সংস্পর্শ ও সংঘর্ষ উপস্থিত হইল, তখন বাঙ্গালী পাশ্চাত্যের 


শিক্ষা ও সভ্যতার স্থযোগ গ্রহণ করিতে এবং তাহার 


সহিত আপনাকে সমঞ্জনীভূত করিতে বিরত থাকে নাই; 
ভারতের অন্ত কোন কোন জাতি ও সম্প্রদায় বিরত ছিন।- 
অবশ্য, আমর! ষে এক মময়ে অতিরিক্ত পাশ্চাত্য ভাবাপক্প 


_হইয়াছিলাম, তাহা আতিশয্য-দোষ। এরূপ তুল ও দোষ 


পরিবর্তনের যুগে সব দেশেই হয় বটে; তাহা হইলেও 
ইহ বজ্দ্রনীয়। কোন কোন বিষয়ে আমরা পাশ্চাত্যের 
সহিত সংস্পর্শ ও সংঘর্ষের উপকার এখনও যথেষ্টরূপে লাভ 
করিতে পারি নাই-_যথা, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে, এবং. 
দৈহিক শ্রমের গৌরব বোধে । এই এই বিষয়ে আমরা 
ক্রমে উন্নতি করিতেছি । 
সুস্থ সবল মানুষের লক্ষণ এই, যে, দে নিজের দেহ- 
মনের পুষ্টির জন্ত উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাহা নিজের. ' 


 দেহ-মনের অঙ্গীভূত “করিতে পারে। অন্ুস্থ মানুষের 


দৈহিক ও মানসিক অজীণতা হয়, গ্রহণ ও নিজন্বীকরণের . 
ক্ষমতা তাহায় কম থাকে। 4 
_ পাশ্চাত্য ঘখন জ্জোর করিয়া আমাদের ঘারে ধাক্কা 
দিল, তখন তাহার মধ্যে যাহা ভাল তাহ! লইবার অন্ত 
বাঙ্গালী প্রস্তুত হ্ইয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালীর শিরোমণিরা 
ভিথারীর 'মত লইবার অন্ত ব্যগ্র হন নাই ; সুস্থ সবল 
মান্ছষের মত লইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 


পা 


foreigners.” 


~ 


৫ম সংখ্য ) 
বলি, রামযোহন রায় নিঃস্ব ভিখারীর মত: পাশ্চাত্যের 
দ্বারে উপস্থিত হন নাই। তিনি প্রাচ্য, ভাবতবর্ষীয় 
সভ্যতার গৌরবমগ্ডিত উদার ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয় ও মিলন সাধন করিয়া ভবি- 
্যতের পূর্ণতর মানব-সভ্যতার্‌ বিকাশসাধনে প্রয়াসী 
হইয়াছিলেন। একজন পাদরী এশিয়াবাসীদিগকে নিকৃষ্ট 
জাতি বলিয়া আক্রমণ কবায় তিনি লিখিয়াছিলেন :__ 

“Before ‘A Ohristian’ indulges in a tirade 
about persons being ‘degraded by Asiatic effemi- 
nacy’ he should have recollected that almost all 
the ancient prophets and patriarohs venerated by 
Obristians, nay even’ Jesus Obrist himself,...... 
Were ABIATIOS, so that if a OChristian- thinks 
2" degrading to be born or to reside in Asia, he 
directly reflects upon them.” " 

অন্ত এক সময়ে অন্তু একজন বিদেশী ধৃষ্টিয়ান, ভারত- 

বাণীরা বৃদ্ধির আলোকের ( ray of intetligenceas ) 
অন্ত ইংরেজদের নিকট খণী, তাহাকে . এই কথা বলায়, 
তিনি উত্তর দিয়াছিলেন ৫ 


“Tf by ‘the “Ray of Intelligence” for which the 
Ohristian says we are indebted to the English, he 
08809 the introduction of useful mechanical arts, 
I am ready to express my assent and also-my 
gratitude; but with respect to Science, Litera- 
ture, or Religion, I do not acknowledge that we 
* are placed under any obligation. For by » 
reference to history it may be proved that the 
World was indebted to our ancestors for the first 
" dawn of knowledge, which sprang up in the 
Fast, and thanks to the Goddess of Wisdom, we 
‘have still a philosophical ‘snd copious language 
of our own, which distinguishes us from other 
nations who cannot express scientific or abstract 
ideas without দি the 


শা 


মনে রাখিতে 'হইবে যে রামমোহন ধন এই কথা 
-লিখিয়াছিলেন, তখন ভাবতে প্রস্বতত্বের ও পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানের শিক্ষা ও আলোচনা প্রবর্তিত হয় নাই। 

পাশ্চাত্য সভ্যতাকে দূরে ঠেলিয়! ন! রাখিলে উহা 
আমাদিগকে গ্রাস করিবে, আমাদের প্রাচ্যত্ব ভারতীয়ত্ব 


প্রবাসী বাঙালীদিগের প্রতি আমার নিবেদন 





নি - ০% 
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বা্গীলীত্ব থাকিবে না, এই ভয় রামমোহনের মনে 
উদ্দিত হয় নাই। তিনি ইস্লামিক ইহুদী খষ্রীয় বৌদ্ধ 
প্রাচ্য প্রতীচ্য সব সভ্যতাব শ্রেষ্ঠ অংশ গ্রহণ করিয়া! তাহ! 
নিজের করিবার সাহস ও শক্তি রাখিতেন || অন্য দিক্‌ 
দিয়া, রাজেন্দ্র লাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর, বছিমচন্্ 
চট্টোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র 
বস্তু, প্রভৃতি কোন' বাঙালী মনশ্বীই পাশ্চাত্যের ভয়ে 
মনের "স্ব দরজায় হুভকা আ'টিয়া দেন নাই। সব 
মাছষের যাহা, তাহা আমারও, জ্ঞান ও সত্যে দেশভেদ 
জাতিভে্দ নাই--বাঁঙগালী ' মনস্বীরা এই মন্ত্র অমুসাবেই 
জীবনকে নিয়মিত' করিয়াছেন সর্বদেশের ' সর্বকালের 
আত্মিক এরশ্বধ্য আপনার করিবার সাহস, পৌরুষ ও শক্তি 
বাঙালী মনম্বীদের বরাবরই দেখ! গিয়াছে। : 

মানসিক 'বদৃহজমী, বাঙালী মনস্বীদের হয় নাই। 
ভাহারা যাহা লইয়াছেন, তাহাকে নিজস্ব করিয়! বাঙা- 
লীত্ব ভারভীয়ত্ব প্রাচ্যত্ব দিম্াছেন। এই যে গ্রহণ করিয়া 
নিজের করিবার ক্ষমতা, ইহা বাঙালীর আছে। এই 
কাবণেই দেখিতে পাই, বাঙালী অঙ্কত ভারতীয় জাঁতিদের 
চেত্রে মানসী সথা বেশী করিয়াছেন; যদিও উহ! বিদেশী 
সভ্য জাতিদেব স্বষ্টর তুলনায় সামান্ত। বাঙালীর 
সাহিত্যে শিল্পে বিজ্ঞানে পাশ্চাত্যের প্রভাব আছে। 
ইহাতে কোনই লজ্জা! নাই । ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ জামেন্‌, ' 
কোন্‌ সাহিত্য শিল্প প্রভৃতির উপর বিদেশী প্রভাব নাই”? ' 
ভারতবর্ষের আধুনিক সাহিত্য বিজ্ঞান শিল্প যে বছপরি- 
মাণে বাস্তালীর সাহিত্য বিজ্ঞান দিিনহারি বাণ্তা- 
লীৱ কৃতিত্ব ও গৌরব । 

বাঙালীর মানসিক আতিথেয়তা আছে? নানা 
দেশের জাতির যুগের ভাব চিন্তা আদর্শ বাঙালী গ্রহণ 
করিতে পারে ; কিন্তু যেমন আমরা সকলেই পোষাকে 
অল্প বা বেশী বহুরূপী সাজিলেও মোটের*উপর বাঙালীর 
চেহারার ও পরিচ্ছদের বিশেষত্ব মাছে, তেম্‌নি নানা দেশ 
ও কাল হইতে আন্বত ভাব চিন্তা আদর্শের ধারার ' 
মধ্যেও বাঙ্গালীর অন্তরের চেহারা বুঝা যায়। আমরা 
পাশ্চাত্য অনেক দেশের লোকের মত, যেমন নুতন 
ধ্ণচেব পোষাক পরা মানুষকে ঢিল চুড়ি না, তেম্নি 
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পরদেশী ভাব ও চিন্তা আদর্শ মাত্রকে বন্ধন করি না; 
যদিও কেহ কেহ তাহা করিতে ও করাইতে চান। 
প্রথম হিড়িকে যখন বাঙালীর ছেলেরা স্থল কলেজ 
ছাড়িতে চায় নাই, শুনিয়াছি তখন মহাত্মা গান্ধী পরিহাস 
করিয়া বাঙালীদিগকে ‘০॥০ai০n-॥৷৭৭’ “শিক্ষা-পাগল' 
. বলিয়াছিলেন। আাদের, দ্বুল-কলেজসকলে অধিকাংশ 
স্থলে প্রকৃত 'আদশস্থানীয় শিক্ষা দেওয়া হয় না, তাহা দুঃখ 
ও লজ্জার বিষয় বটে; কিন্তু শিক্ষীলাভের জন্য আত্যস্তি ক 
আগ্রহ নিন্দা বা লজ্জার বিষয় নহে। জ্ঞানলাভের অন্ত 
বাঙালীর এই আগ্রহ ভালই? ইহার সহিত স্বরাজ্য- 
লাভের আগ্রহের কোন বিরোধ নাই। ব্যক্তিগত 
"স্বস-রাজ্য-সিদ্ধি বা সমট্িগত ত্বরাজ্যসিদ্ধি অজ্ঞানীর 
দ্বারা হইতে পারে না। শিক্ষার বিকৃতি আমাদিগকে 
. নকলনবীসের জাতি করিয়াছে বটে ; কিন্তু "কেবলমাত্র 
দোকানঘারের জাতি হইলেও- তাহাও গৌরবের বিষয় 
হইত না। বন্ধের ধন পৃথিবীর নানা বিদেশী জাতি 
এবং ভারতবর্ষের নানা জাতি আহরণ করিয়া ধনী 
হইতেছে, অথচ আমরা ক্রমশঃ দরিজ্রুতর হইতেছি, ইহা! 
আমাদের লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয় বটে কিন্তু অর্থ- 
করী বিস্তার দ্বারাই এই.নজ্জা ও ক্ষোভ দুর করিতে 
হইবে, অজ্ঞত। দ্বারা নহে । এখনই দেখা যাইতেছে, 
যে অনেক সরকারী ও বেসর্কারী কার্থানায় বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞানবিশিষ্ট দেশী কর্শ্চারীদের মধ্যে বাঙালীদেরও 
সম্মানিত স্থান হইতেছে। আধুনিক পণ্যশিল্পে রাসায়নিক 
ও বৈদ্যুতিক বিজ্ঞানের প্রয়োজন খুব বেশী । ' এই ছুই 
বিজ্ঞানে বাঙালী-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। 
বাঙালীর এই প্রতিভা ও জানের সহিত বাঙালীর মুল- 
ধনের সংমোগ হইলে বাঙালী পণ্যশিল্প-ও.বাপিজ্য ক্ষেত্রেও 
প্রতিষ্ঠা’ লাভ করিতে পারিবে। 
বাঙালীদিগকে' তাহাদের "সমুদয় ' ' সুযোগের সদ্ধ্যবহার 
করিতে হইবে.) 
"নেই সভ্যতাই স্থায়ী এবং মাহুষকে বের 
দিতে পারে, 'মাছিষের হিতসাধন করিতে পারে, যাহা 
সর্ববতোমূখী . ও সর্বান্গীণ ৷ ধৰ্ম্ম সাহিত্য বিজ্ঞান শিল্প 


দৰ্শন প্রভৃতি সকল দিকে লক্ষ্য থাকিলে, যেরূপ সভ্যতার 


প্রবাসী- ফান্তন, ১ , 


এই দিকে প্রবাসী - 
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বিকাশ হয়, তাহাই বাচ্ছনীয়! . মাম্য সত্য চায়, জান 
চায়, মান্য শক্তি চায়, মান্য শিব-শুভ মঙ্গল চায়; মাহ, 
আনন্দ শুচিতা জর সৌন্বরধ্য চায় কোন সভ্যতাতে ইহার" 
কোনটির অভাব হইলে, তাহা অন্গহীন, অস্থায়ী, মানবের 
কল্যাণ সাধনে অক্ষম-.হইবে। বাঙালীর সকল দিকে: 
যথেষ্ট দৃষ্টি আছে, বলিতে পারিনা ). কিন্তু ভারতীয় 
অন্ত..কোন্‌-জাতি বাঙালীর চেয়ে এবিষয়ে বেশী দৃষ্টি 
দিয়াছেন, মনে হয় না। ধর্শ্ম.বিষয়ে, দেখ! যায়, , বঙ্গে 
হিন্দু ধর্মের, পুনরুন্জীবন চেষ্টা হইয়াছে; খগ্ীয় ধর্শে 
ভারভীয়তা আনয়নের চেষ্টা. হইয়াছে; সত্যপীর 
পুজাদি ঘারা মুসলমান ধর্শ ও হিন্দু ধর্মের মিলন চেষ্টা 
হইয়াছে $, বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে ওআহাবী ও" 
ফরাজী সম্প্রদায়ের ' প্রচেষ্টা হইয়াছে ; -বহু শতাব্দীর 
পরে নৃতন করিয়া বৌদ্ধ বিহার কলিকাতাতেই নির্শিভ 
হইয়াছে ও বৌদ্ধধর্মোপদেশ দেওয়া হইতেছে; বরাহ্ষ- ' 
ধর্দের উদ্ভব বঙ্গেই হইয়াছে; পরমহংস . রামরুফের 
আবির্ভাব ও তাহার শিষ্যমগ্ুলীর কার্ধ্যারন্ত বঙ্গেই 
হইয়াছে; নব বৈফবধধ্মপ্রচারচেষ্টাও বঙ্গে হইয়াছে।- 
নানাদিকে সমাজ সংস্কারের চেষ্টা ও "নারীর অধিকার 
স্থাপনের চেষ্টা বঙ্গেই আরন্ধ হইয়াছিল) কিন্তু দুঃখের 
বিষয় পরে কার্বযকালে বাঙালী পিছাইয়! পড়িয়াছে। 

সাহিত্য বিজ্ঞান ইতিহাসাদিতে বাঙালীর কৃতিত্ব 
জগতের সত্য জাতিদের তুলনায় সামান্ত .হইলেও, অন্ত 
ভারতীয় জাতি অপেক্ষা কম নহে'। তাহার বিশেষ" 
বৃত্তান্ত দেওয়া নিশ্রোয়জন। . . .. 

নানা সভ্য দেশে, শিক্ষিত পুরুষ ও নারী যি চি্কলা 
ও সঙ্গীতের কিছুই না জানেন, যদি এই ছুই ললিত 
কলার রস আস্বাদনেও সমর্থ ন! হন, তাহা হইলে তাহা 
লক্দার বিষয় বিবেচিত হয়। কারণ লেখাপড়া জানার মত 
এগুলিও কাল্চ্যারের (০0165:5এর ) অংশ'বলিয়া -বিবে- 
চিত হয়। কেন-না, নদীত এবং চিত্রাঙ্চনাদি ললিতকলা- 


'বিলাসীর ও অলসের আমোদের জিনিষ মাত্র নহে, মন্ধ- 


য্যতদ্বের বিকাশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়, এবং তাহার চিহ্নও 
বটে। ভারতবর্ষে আধুনিক যুগে এক সময়ে সঙ্গীড 
ভত্রসমাজের সন্ভোগ্য থাকিলেও উহার চচ্চ( ভদ্রমহিলার! 






























বাড়িয়াহেই, “নিষ্ঠাবান হিন্দু পরিবারের মেয়েদের মধোও 
গীতবান্তের চষ্চা দৃষ্ট হইতেছে। আধুনিক ভারতে 
3 রিচি ইরের এবং নানা ভাব-ও রস-পূর্ণ এত গান রবীন্ত্র- 
নাথের হই <চনা করেন নাই। 
| সম্বন্ধেও বক্তব্য এই, যে, এখন চিত্র- 





হু শিক্ষিত ও ভদ্র পুরুষ ও মহিলা নিজের আস্তরিক 
ভাব ও আদর্শ, প্রকট করিবার জন্য কিন্ব। চিত্তবিনোদ- 
নের নিমিত্ত, চিত্রকলার অস্থুশীলন করিয়া থাকেন। প্রতি- 
রা প্রাচ্য: পাশ্চাত্য উতয় রীতিতে অঙ্কিত চিত্রের 
নী কলিকাতায় হয়। “রূপম্‌* নামক 
রর কটি ললিতকলাবিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্ৰ 
কাতা হইতে প্রকাশিত হয়। মাসিকপত্রাদিকে 


নক জঘন্য চিত্র ও মুক্রিত হইতেছে। চিত্রান্ক” ও সঙ্গীত 





‘উৎকৃষ্ট ভদ্র অভিনয় দ্বারা নাট্যানন্দ দিবার উদ্যোগ 
বীন্্নাথের সর্ববতোমুখী প্রতিভার দ্বারা বহুবার হইয়াছে। 
শ্বভারতীর কলাভবনে দেশী নানা শিল্পের সংরক্ষণ ও 
চজ্জীবন চেষ্টা হইতেছে। এইসকল চেষ্টা যথেষ্ট নহে, 
; আরম্ভ হিসাবে আশাপ্রদ। 

লালা লাজপত রায় বাঙালীপুজক নহেন; কিন্ত 
চনি কয়েক বৎসর পূর্বের দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন, 
১ পঞ্জাবী ও. হিন্দুস্থানী ছেলেদের প্রশস্ত কাল্চ্যার 
(০015815) নাই; তাহারা কেবল পরীক্ষা পাস করে, 

















চিত্র সঙ্গীত অভিনয় আবৃত্তি, এসবের ধার ধারে না; 


বাঙালীর ছেলেরা এবং কতকটা মরাঠারা এবিষয়ে ভাল। 








দিকে গতি, ইহা শুত লক্ষণ। আমি বাঙালীর শাবক 
নহি। "প্রবাসী”তে আমাদের নিজেদের . দোষোদ্ঘাটন 
বই করিয়া থাকি । কিন্তু কেবল দোষ দে 





ছিল, না; ; অথচ যাগ দেবী সরস্বতী ৰীণাৰাদিনী 1 শুভলন্ষপগ্ুলিও মনে রাধিয়া আশ। নিত ও উদ্যমশীল 


বর্তমান, সময়ে পুরুষদের মধ্যে সঙ্গীতের, চর্চা ত. 


“করিতে হইবে। 
তিনি স্থুরের ' 


পটুয়া বলিয়া অবজ্ঞাত হন ন!। সমাজে 
দেরও সন্মানিত স্থান হইয়াছে । তন্তিয়, 


ভিত করিবার রীতিও প্রচলিত হইয়াছে,--যদিও 


[ইবার, আয়োজনও একাধিক স্থানে আছে। অতি - 





বার্ডীলী" সভ্যতার ও কাল্চ্যারের এই যে নান! পক্ষে 






হওয়া আবশ্ঠক। আমরা প্রবাসী - বাড়ালীরাও যেন 
বঙ্গের সভ্যতা কাল্চ্যার ভাব চিন্তা ও আদর্শের 
ধারার সহিত যোগ রাখিতে পারি, এই হে সর্বদা 


বাংলাদেশে যাতায়াত ূর্াপেক্ষা অনেক সহজ 
হইয়াছে । বঙ্গের সহিত উদ্বাহিক আদান-প্রদান এব 
কুটুস্থিতা স্থাপন- ও-রক্ষা ‘সহজতর হইয়াছে। বাংলার 


বহি, বাংলার সামগ্রিক পত্র, বাংলার খবরের কাগজ, 


এখন আমরা সহজেই ( এলাহাবাদে রবিবার ও ডাক- 
ঘরের অন্য ছুটির দিন ছাড়া!) নিত্য পাইতে পারি 
এইরূপ নানা, উপায়ে বঙ্গের সহিত যোগ রক্ষা সহজ 
হইয়াছে। অবশ্ত, ছাপাখানার কপার, অনেক আবর্জনা, 
ও অশুচি কুৎসিৎ জিনিষও চড়াও করিয়া আমাদের ... 
ঘরে ঘরে আসিতেছে ।  আট্কাইবার উপায় সব সময়ে 
করা যায় না; কিন্তু মানসিক ও বাহ্‌ সম্মার্জনীর ব্যবহার 
সকল সময়েই করা যায়, এবং করা উচিত।. 

বাঙালীত্ব রক্ষা-গ্রসঙ্গে একটি কথ! বিশেষ করিয়া, 
মনে রাখিতে হইবে। বাঙালীত্ব চিরকালের জন্য 
নির্দিষ্ট আ.তি- ও অরয়ব-প্রাঞ্থ অপরিবর্ধনীয় একটি 
কোন গুণ আদর্শ ছাচ বা ধাচ নহে। বাঙালী যেমন 
ূ্ণতাপ্রাপ্ত নিখুঁত স্থিতিশীল জাতি নহে, তেষূনি 


















ৰাঙালীত্বও পূর্ণতাপ্রাণ্চ নিখুঁত অপরিবর্তনীয় আদশ এবং ্ 






গুণাদি নহে। বাঙালীর উন্নতি-অবনতি হইতে পারে 
বাঙালীত্বেরও উন্নতি-অবনতি গ্রসার-সন্কোচ হই 

পারে। বাঙালী যেমন উন্নত মহৎ শক্তিশালী উদার: 
হইবে, বাঙ্ডালীত্বও তেম্নি জগতে বরেণা ও অঙছদরণীয় 1 
হইবে। বাংলার ভিতরের ও বাহিরের আমরা সব 
বাঙালীই এই প্রার্থনা করি। | ॥ 
: বাঙালীকে উদ্দার মহৎ শক্তিশালী ভুত: করিবার 

প্রবাসী বাঙালীদেরও কর্তব্য রহিয়াছে। সুযোগও 

আছে। প্রাচীন ও নবীন সব শিক্ষাপদ্ধতিতেই দেশ- 
ভ্রমণের প্রয়োজন ও ফলদায়কতা স্বীকৃত হইয়াছে। 
প্রাচী: রুটির! জাগার নানা আশ্রমে বিদ্যা 









€ম সংখ্যা ] 


পীঠে ও পণ্ডিভ্সভায় যাইতেন। তীর্ঘরর্শন ত' ছিলই । 
জার্শেনীতে ছাত্রতদর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্প- 





/ কেন্দ্রে শিল্পকেন্দ্রে ঘুরিয়া বেড়ানো, শিক্ষিতসমাজে 


স্থপরিজাত | বস্তুতঃ, নিজের দেশ ছাড়া অন্ত আরও 
স্থান না দেখিলে, মানুষের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ হয় 
না, মান্য কূপমঞ্জুক থাকিয়া যায়। কথিত আছে, একবার 
মানস সরোবরের, এক রাজহৎস বঙ্গের এক ভোবায় 
জানিয়া পড়ে। ডোবার পাতি হাস মরালকে -মানস- 
সরোবরে কি আছে জিজ্ঞাসা করায় মরাল তথাকার নীল 
শতদদল প্রভৃতির বর্ণনা করে। ডোবার পাতি হাঁস তাহার 
রস গ্রহণ করিতে না পারিনা বিদ্রপের স্বরে জিজ্ঞাসা করে, 
সেখানে শামুক গুগ্লি আছে? মরাল বলে,. নাই। 
তাহাতে পাতিহাসের দল হি হি করিয়া হাসিয়া ভাহার 
প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন, করে। যাহাবা চিরকাল নিজের 
গ্রামের ক্ষুদ্র -জিনিষ লইয়াই. ব্যাপৃত থাকে, তাহারা 
ভোবাকে সমুদ্র এবং উইটিবিকে হিমালয় মনে করিতে 


"__ পারে।- দেশত্রমণ এই কুপমণ্ডুকতা দূর করিতৈ পারে। 


আমরা প্রবাসী বাঙালীর! কার্ধ্যগতিকে বাংল! ছাড়া 
অন্ত স্থানেরও' অভিজ্ঞত| লাভ করি; বরং কেহ কেহ 
বাংলাদেশকেই কম জানি চিনি। - 

এই হেতু, প্রবাসী বাঙালীরা, ভি ভি ভাষার 
সাহিত্য, ভিন্ন ভিন্ন সমাজের রীতিনীতি, বিচিত্র শিল্পক্কলা, 
গ্রভৃতির অভিজ্ঞতা রঙ্গের বাঙালী অপেক্ষা সহজে অর্জন 
করিতে পারেন। কিন্তু দেখিবার চোখ শুনিবার কান 
চাই, অচুসন্ধিৎসা চাই ; সর্বোপরি চাই _শঅঁদ্ধা ও 
প্রীতি। আমরা যদি মনে করি, আমাদের অজ্ঞাভ- 
সারে মনেব কোপেও যদি এই বিশ্বাস লুক্কায়িত 
থাকে, যে, আমৰা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, সর্ববগুপাধার, আমাদের 
কাহারও কাছে কিছুই শিখিবার নাই, তাহা হইলে সমস্ত 


b- পৃথিবী পর্যটন করিয়া আসিলেও আমাদের কোন উপকার. 
/ হইবে না। কিন্তু আমরা প্রবাসী খাঙালীরা যদি অনথপন্ধৎসথ 
বিনীত শ্র্ধাস্থিত ও প্রীতিমান্‌ হই, তাহা হইলে নানা _ 


দেশে-প্রদেশে নানাবিধ অভিজ্ঞতা অঞ্জন করিয়া! সমগ্র 
বাঙালী জাতিকে উদ্দারতর এবং অধিকতর জানবান্‌ করিয়া 
বাঙালীত্বের প্রসার ও গভীরতা বর্ধন করিতে পারিব'। 


প্রবাসী বাঞ্ালীদিগের প্রতি আমীর নিবেদন 





৫৯১ 


পাস্পস্পািপাস্লস্িপাসিপাসিশ ও পাব ও লাও লাও লাও পাস পা প৯ পি পাঁছি লাও পাখি লাও ৫ ৯ পি পা ৮ 


"এমন এক সময় ছিল, শুনিয়াছি, যখন প্রবাযী 
বাঙালীরা বন্ধের বাঙালীদের পরিহাস উপহান ও অবজ্ঞার 
পাত্র ছিলেন। - ইহা সত্য, যে, বন্ধ পূর্বে ইংরেজ 
শাদনকালের প্রারম্ভে, বে-সব বাঙালী যুবক শিক্ষার 
অল্পতা বা "অন্ত কোনপ্রকার অবস্থাবৈওণ্যবশতঃ বন্দে 
উপার্জন করিতে পারিতেন না প্রধানতঃ তাহারাই 
“বিদেশে” যাইতেন। কিন্তু এইসব যুবক পণ্ডিত না 
হইলেও, একটা! কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হুইবে, 
যে, তাহাদের স্বাবলম্বন, আত্মনির্ভর-শীরতা,- পৌরুষ 
ছিল। যাহারা অনিশ্চিতকে ভয় করে না; যাহার! 
নজ্ঞাতের সম্মুখীন হইবার সাহস রাখে, তাহারা মান্য 
হিসাবে খাটো নয়। নিজের ঘরের কোণে একটু স্থান 
পাওয়া বা করিয়া লওয়া সোজা; কিন্তু ঘরের বাহিবে 
গিয়া নিমের পায়ের উপর দীড়াইতে পারা এবং 
প্রতিষ্ঠা লাভ করা কঠিনতর কাজ। যে-সব ইংরেজ 
বিদ্বেশে গিয়া প্রথমে বাণিদ্্য ব্যবসা দ্বারা, সাম্রাজ্য 
স্থাপন দ্বারা, ইংল্গ্ডের শক্তি ও সম্পদ্‌ বাড়াইয়াছে, 
তাহারা ও অন্বফোর্ড, কেঘ্বিংজের ডি-এস্‌ সী, পি-এইচ. ডি 
ছিল না। তাহাদের অনেকের ম্বভাবচরিত্র ভাল ছিল 
না; সে-বিষয়ে তাহার! প্রশংসনীয় বা অন্করণযোগ্য 
নহে বটে; কিন্তু তাহাদের সাহস ও পুরুষকার নিশ্চয়ই 
ছিল এবং তাহা প্রশংসার যোগ্য । বহু পূর্বের প্রবাসী 
বাঙালীদিগের সহিত এইসকল ইউরোপীয়ের তুলনা 
আমি করিতেছি না। আমি কেবল দৃষ্টাস্তস্বলে তাহাদের 
উল্লেখ করিলাম। এবং তাহাদের দৃষ্টান্ত দিবার 
আমার একমাক্সর উদ্দেশ্য এই, যে, পাগ্ডিত্যের যেমন 
মূল্য আছে, তেমনি স্বাবলম্বনের, সাহসের, পুক্ষকারের/ 
প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিবার শক্তিরও 
মূল্য আছে। এবং এই শেষোক্ত গুণগুলিতে বন্ধপূর্ব্বের . 
প্রবাসী বাড়ালীরা হীন ছিলেন না। | 
_-সেদিন' বহুদিন হইল গত হইয়াছে। বহবৎসর 
হইতে, বাঙালীদের. মধো বরেণ্য অনেক পণ্ডিন্ত ব্যক্তি, 
অনেক গ্রন্থকার, অনেক বিচারপতি, অনেক চিকিৎসক, 
অনেক এতিহাসিক, অনেক বৈজ্ঞানিক, | অনেক 
ব্যবসায়ী, অনেক ধর্শোপদেষ্টা ও লোকহিতসাধক--. 


সপ্ত পপ সত পপ সত সিিসপস পাসপসপ সস্পাসপিস্পিস্পস্ডিসপিশ্পস্পস্পা 


জীবনের নানী বিভাগে কৃতী অনেক ব্যক্তি, -বঙ্গে 
যেমন আছেন, বঙ্গের বাহিরেও তেমনি আছেন। 
এখন আর আমরা. কেবল মাঞ্জ "মায়ে-তাড়ান, বাপে- 
খেদান, ডাংপিটে ছেলের” দল নহি। কিন্ত আমাদের 
মধ্যে এখন যেমন. বিদ্ধান্‌ ও কৃতীর সংখ্যা বাঁড়িয়াছে, 
সেই পরিমাণে আমরা আমাদের স্বশ্বনিবাদভূমিতে 
লোৌকহিতসাধনের কেন্দ্র অধিকতররূপে হইতে 
পারিতেছি' কি না) তাহ! ভাবা -উচিত । কারণ, 
যদিও প্রথম যুগের বাঙালীরা অনেকে শিক্ষায় ও 
পাঞ্জিত্যে হীন ছিলেন, এবং টাক! রোজগার করিবার 
জন্তই মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি তাহার! 


' নানাস্থানে দেশহিতকর কার্যে অগ্রণীদের অন্ততম 


ছিলেন, ইহা তুলিলে চলিবে না। এই প্রয়াগেই 


সরকারী কলেজ স্থাপনের প্রথম উদ্ভোগীদবের মধ্যে 


বাঙালী ছিলেন? লাহোরে পঞ্জাব বিশ্ববিস্তালয় স্থাপনের 
পরিকল্পনা ও স্চনা একজন বাঙালী করিয়াছিলেন। 
আগেকার প্রবাসী বাঙালীদের এই . বিশেষত্ব সংরক্ষিত 
ও বৰ্দ্ধিত হওয়া প্রার্থনীয়। . 

' আমাদের এই বঙ্গসাহিত্যসন্মিলনটি উত্তরভাঁরভীয়। 
দক্ষিণ ভারতের কোন ইতিহাস নাই,. কিম্বা দক্ষিণ 
ভারত ' ভারতবর্ষের প্রতিহাসিক 'রঙ্গমঞ্চে কখনও ' কোন 
- প্রধান স্থান অধিকার 'করে নাই, এমন নয়; এরূপ 
অপ্রক্ৃত কথা বলিলে অজ্ঞতাই প্রকাশ পাইবে । কিন্ত 
ইহা ঠিকৃ, যে, বন্প্রাচীন কাল হইতে মধ্যযুগ পর্য্যন্ত 
সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্স্ত নিশ্চয়ই--প্রধানতঃ 
উত্তর ভারত ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপর অধিকতর 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, এবং উহাকে- অনেকটা! গঠন' 
করিয়াছে । উত্তর ভারতের এই পুবাকালীন এঁতিহাসিক 
' প্রাধান্তের কার: নির্ণয়ের উপযুক্ত স্থান ও সময় ইহা 
' নহে । এই. 'প্রাধান্তের উল্লেখমাত্র করিয়া, আমি 
বলিতে চাই, যে, আমরা উত্বর ভারতে থাকি বলিয়া 
ভারতবর্ধের ইতিহাস আলোচনা ও অধ্যয়ন করিবার, উৎ] 


'লিখিবার আমাদের বিশেষ -স্থযোগ রহিয়াছে। ধাহারা . 


মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে থাকেন, তাহাদেরও তৎসম্প্কীয় 
ভারতেতিহাস অনুশীলন ও রচনা করিবার সুযোগ 


কোন প্রবাসী বাঙালী ' করিয়াছেন'? 
স্থানসকল দেখিয়া ইতিহাস লিখিবার বিশেষ উপযোগিতা 
আছে। “বহু পারসী ও 'দেশভাষায় লিখিত এঁতিহাসিক 


উপক্রপ, বহু চিত্র মুর্তি, মুদ্রা, প্রভৃতি: এখনও অনাবিষ্কৃত 


ও অনুদ্ধত রহিরাছে। বাংলা দেশে দেশী-রাজ্য মাত্র ছুটি 
আছে; তাহাও ক্ষত, এবং তাহাদের এঁতিহাসিক 
গৌরব-কম। উত্তর ভারতে বহু দেশী রাজ্য আছে. 
তাহাদের অনেকগুলি ইতিহাসগ্রথিত । 


তাহাদের 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড. - 


আছে। সকল অঞ্চলেরই এই স্থযোগের সহ্যবহার কোন' 
'এ্তিহাসিক : 


গ্রন্থাগারে ও দণ্টরে এখনও বহু অমূল্য এতিহাসিক , 


উপাদান আছে--যদ্বিও গভীর পরিতাপের বিষয় এই, 


ষে, বহ্গ্রস্থ ও অন্ত কাগজপঅ কীট ও কাল ধ্বংস ' 


করিয়াছে । অবশিষ্ট যাহা আছে, তাহারও উদ্ধার 


মাধন করিতে হইবে । ' বঙ্গের বাঙালী অপেক্ষা এবিষয়ে . 


প্রবাসী বাঙালীর স্থযোগ যেমন বেশী, . দায়িত্বও 
তেম্নি 'অধিক। কেহ কেহ্‌ এই কর্তব্য সাধন 


করিতেছেন । . কিন্ত কার্যযক্ষেত্র অতি বিভৃত, ছতবাং 


কর্মাও আরে! অনেক চাই। 


উত্তর ভারতে দেশী রাজ্য থাকায় a 


এঁতিহাসিক উপাদান প্রাপ্তির স্থষোগই বেশী, তাহা 
নহে। এক-একটি রাঘ্যের প্রধান, প্রধান কাজ 
চালাইবার সুযোগও" এখানে আছে।..আ'মি প্রধানভঃ 


ক্ষমতালাভ, অর্থলাভ, বা প্রভৃত্ব করার দিক্‌ দিয়া একথা "' 


ব্লিতেছি না। কাধ্যক্ষেত্রে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা 
লাভের এবং বাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় কার্ধযগ্বারা দিবার 
সুযোগ উত্তর ভারতে আছে, ইহাই বলিতেছি। জয়পুরে, 
বড়োদায়, ৫কাচীনে, মৈস্থরে, এবং আরো ছুই একটি 
রাজ্যে বাঙালী এই পরিচয় দিয়াছেন। বাঙালী কেরানী 
অবজ্ঞার পাত্র নহেন, কারণ তিনিও - খুব দরুকারী 
কাজ করেন; স্থতরাং. সন্মান :ও আদরের যোগ্য 
বাঙালী শিক্ষক, অধ্যাপক, চিকিৎসক, এঞ্জিনীয়ার, 


ব্যবসায়ী, . ৰ্শ্দমোপদেষ্টা, জনসেবক+- প্রসৃতি সকলেই 
আমাদের গৌরবস্থল। 
আরো! রাষ্ট্রপরিচালক থাকা! 'বাচ্ছনীয়, তাহাও স্বীকার 


স্ব 


_ ব্যবহারাজীব, বিচারপতি, শিক্ষাপরিচালক, গ্রন্থকার”. 


কিন্তু -বাঙালীদের মধো._যে 


~~ 


৫ম সংখ্যা ] 


করিতে হুইবে। কেবল বহির সাহাষ্যে রাষ্ট্রনীতি 
শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া যায় না। কার্ধাক্ষেত্রে 
_শিখিয়া শিখাইতে হইবে । ধাহাবা এইপ্রকারে 
“ শিখিয়াছিলেন, তাহারা নিজেদের অভিজ্ঞতার ফল গ্রন্থে 
নিবিষ্ট করিলে ভাল হইত। ভবিষ্যতেও যদি কোন কোন 
অভিজ্ঞ বাঙালী ইহা করেন, তাহা হইলে ভাল হয়। 
ইতিহাস ব্যতীত উত্তরভারতে নৃতত্ব ( anthro- 
pology ), জাতিতত্ব (ethnology ), সমাজবিজ্ঞান 
(5০0০1০৪7 ), নানাবিধ শিল্প, নানাবিধ শ্রামিক ও 
বাণিজ্যিক সংঘ, (trade guilds and craftsmen’s 
৪11৭5 ) প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের স্থষোগ আছে। 
এদিকে একেবারেই দৃষ্টি পড়ে নাই, এমন নয়; 
কিন্তু আরো কর্তা চাই, ভাক্রধ্য ও স্থাপত্যের নানা 
নিদর্শন, মুদ্রা আদি গ্রত্বতত্বের নানা উপাদান নানাস্থানে 
বিস্তর রহিয়াছে । তাহার সংগ্রহও কেহ কেহ কিছু 
করিয়াছেন। এই স্থযোগ পরিত্যাগ করা উচিত নহে। 
হিমালয় পর্বত ও পার্বত্য অঞ্চল বনস্পতি ওষধি 
ভেষজ প্রাণী শিলা_নান! এশ্বর্ধ্যেব সম্তারে মণ্ডিত। 
আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে এইসকল উপকরণ হইতে 
মানুষের প্রয়োজনীয় নানা পণ্যন্রব্য উৎপাদিত হইতে 
পারে। বিদেশী লোকের! ক্রমশঃ তাহা করিতেছে । 
হ্মালয়-পার্বত্য-অঞ্চলের জলের শক্তি ( water-power) 
আমরা কি কাজে লাগাইতে পারি না? উপযুক্ত স্থানে 
আমরা কি ফলের উদ্যান রচন! করিয়া লাভবান্‌ হইতে 
পারি না? নানা ওষধি বনস্পতি আদি হইতে ওঁষধ প্রস্তুত 
করিতে পারি না? নানা বৃক্ষ হইতে কাগজ দিয়াশালাই 
প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারি না? উত্তর ভারতের অনেক 
স্থান হইতে পাথরিয়া কয়লার খনিসকল বহুদূরে অবস্থিত, 
অথচ এসকল স্থান অরণ্যানী শোভিত পার্ধভ্যদেশের 
নিকটবর্তী! এঁসকল স্থানে কাষ্ঠ হইতে লভনীয় নানা 
বাসায়নিক দ্রব্য নিষ্কাশনের এবং কাঠের কয়লা উৎ- 
পাদনের নিমিত্ত কাঠ চোয়াইবার ( wood distillation- 
এর ) কার্থানা আমরা কি স্থাপন ও পরিচালন করিতে 
পারি না? বাঙালীর মত্তিষ্ষ নিকষ্ট নহে, নানা পণ্য 
শিল্পের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও কাহারও কাহারও আছে? 


শর 





প্রবাসী বাঙালীদিগের প্রতি আমার নিবেদন 
খুব ধনী লোক আমাদের মধ্যে না থাকিলেও যৌথ 


৫৯৩ 


ANAS 


কার্বার চালাইবার মত টাকা, পরস্পরের উপর বিশ্বাস, 
দল বাধিবার ক্ষমতা, এবং সততা কি আমাদের নাই ? 
সাহিত্যসম্মিলনের কান্জের সহিত এসব কথার কোন 
সম্পর্ক নাই মনে হইতে পারে। কিন্ত বাস্তবিক তাহা 
নহে। জাতীয় কার্ধযক্ষেত্র ও জাতীয় অভিজ্ঞতা যত দিকে 
যত বাড়িবে, সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে জাতীয় সাহিত্যের 
বিশালতা, বৈচিত্র্য ও প্রসারও তত বাড়িবে। এই 
অন্ত নৃতন নৃতন স্থানে নৃতন নূতন কাজে বাঙালীদের 
প্রবৃত্ত হওয়া দর্কার। 

বাংলা সাহিত্যের ও বাঙালীর সাহিত্যের সহিত 
যোগ রক্ষা যে আমর! সহজেই করিতে পারি, তাহা আমি 
পূর্বে বলিয়াছি। কিন্তু আমরা প্রবাসী বাঙালীর! শুধু 
কি যোগই রাখিব? আমরাও নিশ্চয়ই কেহ কেহ বাংলা 
সাহিত্য ও বাঙালীর সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতে পারি। 
মৃত ও জীবিত অনেক প্রবাসী বাঙালী আহা করিয়াছেন। 
বাংলা বহি লিখিয়া অনেকে বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট 
করিয়াছেন । যাহার! ইংরেজীতে বহি লিখিয়াছেন, 
তাহারাও, বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট না করিলেও, বাঙালীর 
সাহিত্যকে পুষ্ট করিযাছেন। বাঙালীর লিখিত যে-কোন 
ভাষার বহিকে আমি বাঙালীর সাহিত্য বলিতেছি। 
ভাহার দ্বারা পরোক্ষভাবে বাংলা সাহিত্যও সমৃদ্ধ হইয়াছে 
ও হইবে--বাংলা গ্রস্থকারেরা এসকল ইংরেজী গ্রন্থের 
সাহায্য লইয়াছেন ও লইবেন। 

যেদকল প্রবাসী বাঙালীর স্বতন্ত্র ভাবে বহি লিখিবার 
ক্ষমতা বা স্থযোগ নাই, তাহাদের অনেকে অন্থবাদ দ্বারা 
বঙ্গের সাহিত্যসম্পদ্‌ বুদ্ধি করিতে পারেন। ইংরেজী 
সাহিত্য বাংল! সাহিত্য অপেক্ষা বিশাল, বিস্তৃত ও 
মূল্যবান্‌। তথাপি ইংরেজরা শুধু বাংলা বহি নহে, 
ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সব ভাষারই €কান-না-কোন 
বহির ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন। কেবল তাহাই 
নহে, যে-সব ভারতীয় বা অন্যদেশীয় আদিম ‘জাতির 
কোন লিখিত সাহিত্য নাই, তাহাদেরও গান, গল্প, 
গাথা, উপকথ। ইংরেজীতে অনুবাদিত হইয়াছে! অনুবাদ 
বিষয়ে আমাদের বোধ হয় একটা ভ্রাস্ত অহংকার বা 


৫৯৪ 


~~ 


আলস্য কিম্বা উভয়ই আছে। আমরা হযত ভাবি, যে, 
যেহেতু আধুনিক বাংলা সাহিত্য আহুনিক অন্য ভাবতীয় 
সাহিত্য অপেক্ষ। কোন কোন দ্দিকে উৎকৃষ্ট, অতএব 
অন্ত প্রদ্নেশের আগেকার ভারতীয় সাহিত্য হইতেও 
আমানের কিছুই লইবার নাই। কিন্তু বহুতীশ্ব্ধ্যশালী 
“ইংরেজী সাহিত্যের জন্য যদি হিন্দী গুজরাতী মারাঠী 
উদ” পঞ্জাবী তেলুগু তামিল হইতে অনুবাদ করিবার 
যোগ্য জিনিষ ইংরেজ পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই- 
. সব দেশী ভাষা হইতে বাংলায় অনুবাদ করিবার যোগ্য 
জিনিষ নিশ্চয়ই আছে। তাহ। বাছিয়া অনুবাদ করিবার 
সুযোগ ও ক্ষমতা প্রবাসী বাঙালীদের আছে। নানক 
কবীর দাদু তুলসীদাস রবিদান গরীব্দাস প্রভৃতি বছ- 
সংখ্যক মধ্যযুগের সাধুসস্তের বাণী বাংলায় অঙ্গবাদিত 
হইলে বাঙালী জাতি বিশেষ উপকৃত হইবে। উত্তর 
ভারতের উপকথা, গাথা, বারব্রত কথা, আল্হা খণ্ডের 
মত যুদ্ধকাব্য, প্রভৃতি বাংলা ভাষায় নিবদ্ধ হওয়া উচিত। 
অবশ্ব-দক্ষিণের তুকারামের অভঙ্গ, প্রভৃতি যে অন্নবাদিত 
হইয়াছে, তাহা উত্তরভারতীয় এই সম্মিলনে কেবল 
উল্লেখ করিলেই চলিবে । 
কেবল লেখকেরাই যে জাতীয় জীবন ও জাতীয় 
সাহিত্যকে সমৃদ্ধ কবেন, তাহা! নহে। মান্বজীবনের 
যতপ্রকার কাজে মাহষের যতপ্রকার চেষ্টা উদ্যম 
. অধ্যবসায় ধৈর্য্য সাহম-সহিষ্ণুত! প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া 
যায়, সকলের দ্বারাই জাতীয় জীবনের উদ্যম, আশা, 
“ব্যাপ্তি, গভীরতা, বৈচিত্র্য, বিশালতা, শক্তি, সাহস, 
কুর্তি, আনন্দ, বৃদ্ধি পায। ইংলণ্ডের ইতিহাসে এলিজা- 
বেথের যুগের বণিক্রা, নাবিকরা, যোক্ধার; ভৌগোলিক 
আবিষ্বর্ভারা, সকলে সাহিত্যিক অমব কীর্তি রাখিয়া 
" যান নাই। কিন্ত রাণী এলিজাবেধেব যুগের ইংরেজী 
সাহিত্যের উৎকর্ষ, বিশালতা, গভীরতা ও শক্তি যে 
সেই যুগের ইংরেজ-জীবনেব ব্যাপ্তি বৈচিত্র্য উদ্যম 
সাহস* শক্তির পরোক্ষ ফল, তাহাতে সন্দেহ কি? 
তখনকার ইংরেজ লেখকরা ত শুধু নিরাশ প্রণয়ের হা- 
হুতাশের, শিশু নায়ক-নায়িকার প্রেমের, কাব্য লিখিয়া 
যান নাই। একা শেক পীয়রের নটিকগুলিতেই কি 
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আশ্চর্য্য চর্িত্র-ও-ঘটনা-বৈচিত্্য ! ইংরেজ জাতি তখন 
নানা কাক, নানা চিন্তা, নানা উদ্যম, নানা আবিষ্কার 
করিযাছিল, নান! আদর্শের কথা ভাবিয়াছিল, অভিজ্ঞতার 
বৈচিত্র্য তাহাদের হইয়াছিল; এইজন্ত তখনকার. 
ইংরেজী সাহিত্য এত সমৃদ্ধ ও বিচিত্র । ভিক্টোরিয়ার 
যুগের সাহিত্যও এবছিধ কারণে সমৃদ্ধ । ' 

জাতীয় জীবনের সহিত জাতীয় সাহিত্যের অচ্ছেদ্য 
সম্বন্ধ । জাতি বড় হইলে সাহিত্যও বড় হয়। আবার 
ভগবৎকুপায় প্রতিভাশালী লেখক কোন জাতির মধ্যে 
আবিভূত হইলে, তিনিও নিজের জাতিকে উদ্ধদ্ধ 
করিতে পারেন, বড় করিতে পারেন। 

নানা দেশে নানা সমাজে নানা কাজে নিযুক্ত থাকিয়া 
যদি কোন জাতি বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করে, যদি 
তাহাদের উদ্যমশীলতা বাড়ে, তাহা হইলে পরোক্ষভাবে 
তাহাদের সাহিত্যও বড় হয়, লাভবান্‌ হয়। ইহার 
একটি দেশী দৃষ্টান্ত দিতেছি। ভারতবর্ষের এক কোটি 
আটষটি লক্ষ লোক গুজরাতী ভাষায় কথা বলে ; কোনহ_ 
না-কোন রকমেব হিন্দী ভাষায় আট কোটির উপর 
লোক কথা বলে। অথচ আধুনিক গুজরাতী সাহিত্য 
আধুনিক হিন্দী সাহিত্য অপেক্ষা সমৃদ্ধ । শুধু কি তাই; 
আধুনিক গুজরাতীতে এমন কোন কোন রকমের বহি 
আছে, যাহা বাংলা সাহিত্যেও নাই। অথচ বাংল! 
ভাষায় কথা বলে চারিকোটি তিরাশি লক্ষ লোক-_ 
গুজরাতীর চারিগুণেরও বেশী | গুজরাতীদের এই 
সাহিত্যিক কৃতিত্বের একটি কারণ এই, যে, গুজরাতীভাষী 
পাঁরসী ভাটিয়া বোরা প্রভৃতি বণিক্‌ ও অন্যবিধ লোকেরা 
ভারতবর্ষের সর্বত্র এবং অনেক বিদেশেও যাতায়াত ও 
বিষয়কম্্ম করে। এই বিশেষত্বাটর উল্লেখ করিয়া গুজ্ররাতী 
স্থলেখক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মোহনলাল ঝাভেরী মহাশগ্ন 
“The Wandering Gujarati” *ভ্রমপন্ীল গুজরাতী*- 
শীৰ্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। 

বাঙালীরাও যত দেশে যত রকম কাজে যাইবে, 
তাহাদের সাহিত্যও তত বড় হইবে। প্রবাসী বাঙালীর! 
এইপ্রকারে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে তাহাদের সাহিত্যকে 
সমৃদ্ধ করিতে পারেন। 





ওম সংখ্যা । 


ধর্মভাব ধর্মাকাজ্ষ! সকল দেশের সাহিত্যেরই একটি 
মূল উৎস ৷ বাংলা সাহিত্যেরও একটি মূল উৎস 
“বাংলার নানা ধর্ম্মপ্রচেষ্টা । মনসা-পৃজা ও শিবপুজার 
ন্ঘন্ব হইতে বেহুলার উপাখ্যান প্রভৃতি কাব্যের উৎপত্তি । 
কবিকস্কণের চণ্ডী, রামপ্রসাদের পদাবলী, কালী- 
কীর্তন, প্রভৃতি শাক্ত প্রচেষ্টা হইতে উদ্ভৃুত। বৈষ্ণব 
রস্থাবলীর সংখ্যা করাই কঠিন। তাহার পর আধুনিক 
সময়ে খৃষ্টীয় মিশনারী কেরী প্রভৃতির দ্বারা, ব্রাহ্ম- 
সমাজের দ্বারা, রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর দ্বারা, নববৈষ্ণব মতা- 
বলম্বীদের দ্বারা বাংল! সাহিত্য অল্প বা অধিক পরিমাণে 
অনুপ্রাণিত, গঠিত, সুষ্ট, সমৃদ্ধ হইয়াছে ৷ রামমোহন যে 
আধুনিক লিখিত বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রবর্তক, তাহা 
সাধারণতঃ স্বীকৃত হইয়া থাকে। অক্ষয়কুমার দত যে 
তত্ববোধিনী সভার সংশ্রবে বাংলা সাহিত্যকে এশয- 
শালী করিয়াছেন, তাহা সকলেই জানেন। মহর্ষি দেবেন্দর- 
নাথ, কেশবচন্দ্র ও বিবেকানন্দের স্থান ধর্শ্মোপদেষ্টাদের 
মধ্যেই সাধরণতঃ নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু পরে বাংলা 
সাহিত্যেও তাহাদের সম্মানিত স্থান নির্দিষ্ট হইবে । 
শিবনাঁথ শাস্ত্রী মহাশয় সম্বন্ধেও তাহাই বক্তব্য। 
বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যিক বলিয়া! স্থবিথ্যাত, কিন্তু তিনি শেষ 
জীবনে নব হিন্দুধর্ম প্রচার ইচ্ছায় উপন্তাসাদি যাহা 
লিখিয়া গিয়াছেন, ভাহায় মধ্যে, ধর্ম যে সাহিত্যের 
অন্ততম প্রধান উৎস, একথার প্রমাণ পাওয়া ষায়। 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এক সময়ে তত্ববোধিনী সভার 
সহিত সংস্থষ্ট ছিলেন। তাহার সাহিত্যিক ও সমাজসংস্কার 
চেষ্টার মূলে যে গভীর' ধর্ম্মভাব ছিল, তাহাতে সন্দেহ 
নীই। রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের সমুদয় লেখার 
মধ্যে ও মূলে ধৰ্শমভাব ও লোকহিতচেষ্টা রহিয়াছে। 
॥  এসধ কথা বর্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক মনে হইতে 
"পীরে কিন্তু তাহা নহে। প্রবাসী বাঙালী আমাদিগকেও 
মনে রাখিতে হইবে, ধর্মভাব মনকে উদ্বুদ্ধ আলোড়িত 
আলোকিত করিলে তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের 
উদ্ভব হয। অতএব ধর্শভাব দ্বারা আমাদিগকে অনুপ্রাণিত 
হইতে হইবে! সংকীর্ণ অর্থে বাহাকে ধর্শসাহিত্য বলে, 
আমি তাহার কথা বলিতেছি না । সাধারণতঃ 


প্রবাসী বাঙীলীদিগের প্রতি আমার নিবেদন 
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প্রশস্ততর অর্থে যাহাকে সাহিত্য বলে, তাহার কথাই 
বলিতেছি। 

আমরা যে যে অঞ্চলে বাস করি, তথাকার লোক- 
দের সহিত সন্ভাব বাখিতে হইবে, ইহা ত সোজা 
সাংসারিক অর্থেও সহজবোধ্য । রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য সাধনের 
জন্য যে ইহা প্রয়োজন, ইহাও সর্বদা কথিত হয়। 
আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, যে, বাংল! সাহিত্য 
প্রবাসী বাঙালীর দ্বারা সমৃদ্ধ হইতে হইলে, ইহা 
একান্ত আবশ্যক, যে, আমর! প্রবাসের স্থান-সকলের 
আদি অধিবাসীর্দিগকে শ্রদ্ধা ও গ্রীতির চক্ষে দেখি। 
নতুবা, দৃষটান্ত্ব্ূপ বলা যাইতে পারে, যেমন 
এংলোইণ্ডিয়ানরা প্রায়ই শ্রেষ্ঠ ইংরেজী সাহিত্য রচনা 
করিতে পারেন নাই, তেম্নি প্রবাসী বাঙালীরাও 
শ্রেষ্ঠ বাংলা সাহিত্য রচনা করিতে পারিবেন না। 
এবিষয়ে আমি অক্টোবর মাসের এনিয়াটিক রিভিউয়ে 
্রান্লী রাইস্‌ (36016 [3109) সাহেবের লেখা 
এংলোইণ্ডিয়ান ইপন্াসি কদের ( Anglo-Indiari Nove- 
11805 ) সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া 
আমার বক্তব্য বিশদ করিতে চেষ্টা করিব। মিষ্টার 
রাইস্‌ বলেন :-_ | | 


“To them [Anglo-Indian Novelists] India is 
simply Anglo-India as represented by ‘the 
dances, the dinners, the polo matches, and the - 
races of some gay place. The Plains which are 
the real India are just ৪ kind of sweltering 
desert, where of course it is infernally bot and 
where thunder-storms roll up bringing & breath. 
less air and not a drop of rain, and where men 
Work with bloodshot eyes and a terrible 
Weariness at uncongenial tasks, slaving, not as in 
real life, with an 80800101702 interest in the work 
for ite own sake and without thought ‘of reward, 
but for the woman of their heart who is probably - 
having & more or less 45006. time” in England 
or in bhb ৪92 blesséd Hills. India to these 
writers is the handful of British men and women 
and if the men are not in the Army, why- of 
course they are in the Civil Service, which 
naturally includes the Public Works Departs 
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ment, Forests, and the rest. The world is 
divided [into soldiers and others ; so why not P 
The aim of every right-minded civilian is to rise 
in his profession so that he may escape the fiery 
“ torment of the horrible Plains and be caught up 
to the delight of the Hills. The population of 
Indis, is negligible; it is simply and compre- 
hensively “the native element,” ganerally rather 
unpleasant, often malicious, and always incom- 
prehensible. Indians flit in and out like 
Shadows, soft-footed butlers creep about veran- 
dahs in snowy turbans and murmur that dinner 
is ready ; saices and dak-bungalows and ayahs 
are peppered over the dish to season it, and now 
and again & mystery with fierse eyes and a 
skinny arm obligingly provides the sensation. 
One does not go to such books as these for 
Indian colour. For all that it matters the scene 
might just as well be laid in Nigeria or Zulu- 
land ; only as it happens Simla, is in India and 
is more attractive to the novelist in search of 
colour. Novelists of this kind need not detain 
18.” 


ইংরেজ লেখকেরা শুধু ইংরেজদের সম্বদ্ধেই গল্প উপন্তান 
কাব্য বা অন্তবিধ বহি লেখেন না) অন্ত. জাতিদের 
সম্বন্ধেও লেখেন । ' যে ষে স্থলে তাহাদের শ্রদ্ধা ও সহাঙ্গ- 
ভূতি নাই) সে-সব স্থলে তাহাদের বহিগুল! ভাল হয় না। 
আমরা যদি কেবল বাঙালীর জীবন ও বাংলা দেশ 
লইয়াই গল্প উপন্যাস কাব্য ও অন্তবিধ বহি লিখি, তাহা 
হইলে আমাদিগকে সংকীর্ঘসীমায় আবদ্ধ থাকিতে হইবে। 
তাহাতে বাংল! ভাষার ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য 
না বাড়িতে পারে । আমাদের মধ্যে অবরোধ প্রথা 
বিদ্যমান থাঁকায় এমনিই ত আমাদের সাহিত্য কতকটা 
একঘেয়ে। যদি প্রবাসী বাঙালীর! প্রবাসী বাঙানী 
জীবন লইয়াই লেখেন, তাহা হইলে ত বিষয় আরো 
সংকীর্ণ হইবে, এবং লেখা একঘেয়ে হইতেও পারে। নব 
নব অবস্থার মধ্যে নব নব ঘটনা, নব নব সমাজের কথা, 
মুতনতর সামাঞ্জিক সমস্তার কথা, সাহিত্যে আনিতে 
হইলে বাঙীলী-সমাজের বাহিরে যাইতে হয়| তাহার 
স্থযোগ প্রবাসী বাঙালীদের আছে। অতীতকালের হিন্দু 


প্রবাসী- ফীন্তুন, ১৩৩৪ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ও বৌদ্ধকীর্তির, মধ্যযুগের মুসলমান মরাঠা শিখ কীর্তির 
স্থানগুলিতে প্রবাসী বাঙালীরা থাকেন। এইসকল 
স্থানের সহিত সংপৃক্ত বিষয়ে বহি তাঁহার! লিখিলে ভাল * 
হয়। যিনি সাবনাথ দেখেন নাই, বুদ্ধ-গয়া দেখেন নাই, - 
রাজগৃহ দেখেন নাই, তিনি বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে কিছু 
লিখিলে, তাহা খুব ভাল না হইতে পারে। তাজ না 
দেখিয়া শাহাঁজাহানের জীবনসংশ্ি্ই কিছু লিখলে তাহা 
শ্রেষ্ঠ রচনা না হইবার সম্ভাবনা ৷ 

আমরা বদি আধুনিক হিন্দুস্থানী পঞ্ধাবী নেপালী 
প্রভৃতি সমাজ সংপৃক্ত কিছু লিখিতে চাই, তাহা হইলে 
শ্রদ্ধান্বিত ও গ্রীতিমান্‌ এবং সহাম্ৃভৃতিসম্পন্ন হইয়া লিখিতে 
হইবে। দোষ দেখিব না, দেখাইব না, তাহা নাহু। 
কিন্ত কেবল নাক সিঁটকাইয়া ও মুখ ভ্যাংচাইঘ! কখন 
কোন বড় সাহিত্যের হুষ্টি হয় নাই। যে উত্তর-ভারতে 
ব্যাস বান্দীকি জনক বুদ্ধ অশোক জন্মিয়াছিলেন, যেখানে 
উত্তরকালে নানক কবীর তুলসীদাস গুরুগোবিন্দের 


আবির্ভাব হইয়াছিল, তথায় এখন শ্রদ্ধা করিবার, ভাল _« 


বাসিবার, আনন্দ পাইবার, কিছু নাই, ইহা! হইতে পারে 
না। নিশ্চয়ই এইসব দেশে এখনও শ্রদ্ধা করিবার ও 
ভালবািবার জিনিষ আছে। নিশ্চয়ই এখানে সাধারণ 
জনগণের মধ্যে মানব-হৃদয়ের সমৃগণাবলী বিদ্যমান 
আছে। কেবল এখানকার বাহপ্রকৃতিতে, কেবল 
এখানকার অতীতসাক্ষী ধ্বংসাবশেষ বা এখনও-বিদ্যমান 
মানবের কীর্ডিসমূহে নহে, পরস্ত বর্তমানে-জীবিত মানব- 
মণ্ডলীর মধ্যেও বিধাতার লীলা প্রকট হইতেছে, 
তাহাদের মধ্যেও তিনি নিজ সত্য সুন্দর শিব রূপ 
প্রকাশ করিতেছেন। 

আমরা যত আমাদের অবাঙালী গ্রতিবেশীদিগকে 
শ্রদ্ধ৷ ও গ্রীতি পিয়া, সহানুভূতির চক্ষে দেখিয়া, আপনার 
জন মনে করিয়া, প্রবাসে আনন্দ পাইব, বাংলা সাহিত্য, 
সাক্ষাৎ- ও পরোক্ষভাবে তত সমৃদ্ধ হইবে। 

যে ভাষায় যত লোকে কথা বলে, তাহার সাহিত্য তত 
বড় হইবার সম্ভাবনা! যে সাহিত্য যত লোকে পড়ে, 
তাঁহাঁব সমৃদ্ধি বাঁড়িবার তত সম্তাবনা। এখন বাংলা 
প্রায় পাচ কোটি লোকে বলে। ইহারা বাঙালী । 
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কিন্তু শিক্ষিত আসামী ও ওড়িয়া মাত্রেই বাংলা! বলিতে 
ও পড়িতে পারেন। অনেক শিক্ষিত বিহারীও পারেন। 
সমগ্র আসামে ও ওড়িযাতে বাংলার প্রচলন হইবার 
সম্ভাবনা খুবই ছিল; রাজনৈতিক কারণে তাহা হইতে 
পারে নাই। কিন্তু বঙ্গীয় শিক্ষা জান ও সভ্যতার অলক্ষিত 
প্রসার ও ব্যাপ্তি দ্বার অনেকটা কাজ হইতেছে। সমগ্র 
বিহারেও বাংলা সাহিত্যিক ভাষ! হইতে পারিত। না 
হওয়ার মূলে রাজনৈতিক কারণ আছে) কিন্তু ইহার জন্য 
আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতির অভাব, সহাহভূতিপূর্ণ 
ব্যবহারের অভাবও যে কিয়ৎপরিমাণে দায়ী, তাহা 
অস্বীকার করা যায় না । হিন্দী না হুইয়া বাংলা কেন 
বিহারের সাহিত্যিক ভাষা হইতে পারিত, তাহার কারণ 
বলিতেছি। ১৯০১ এর সেন্সস্‌ রিপোর্টের এথম ভলুমের 
৩১৮ পৃষ্ঠায় আছে £-- 

“The face of the Bihari is ever turned to- 
wards the north-west ; from Bengal he has only 
experienced hostile invasions. For these 
reasons, the language of Bihar has often been 
considered to be a form of the “Hindi” said to 
be spoken in the United Provinces, but really 
nothing can be farther from the fact, In spite 
of the hostile feeling with which Bibaris regard 
everything connected with Bengal, their 
languuge is a sister of Bengali, and only ৪ dis- 
tant cousin of the tongue spoken to its west, 


Like Bengali and Oriya, it is a direct descendant 
of the old Magadbe Apabhramsa.” 


তা ছাড়া, ইহাও সকলেই জানেন, যে, মৈথিলী 
অক্ষর ও বাংলা অক্ষর মুলে ঠিক্‌ এক | বিদ্যাপতিকে 
মিথিলার লোকেরা ও আমরা উভয়েই নিজেদের 
কবি মনে করি। অতএব, হয় বিহারী ভাষাই বিহারের 
সাহিত্যিক ভাষা হইয়া পুস্তকে সাময়িক পত্রে 
খবরের কাগজে শিক্ষালয়ে আদালতে ব্যবহৃত হওয়া 
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স্বাভাবিক ছিল) নতুবা বাংলারই এ স্থান পাওনা ছিল। 
কিন্তু হিন্দী এ স্থান পাইয়াছে। ইহার জন্ত রাজনৈতিক 
কারণ দায়ী; আমরাও কিছু দায়ী। যাহা হউক, 
বঙ্গীয় শিক্ষা জান ও সভ্যতার অলক্ষিত প্রসার- ও 
ব্যাঞ্ধি-প্রযুক্ত,। এখনও বাংল! সাহিত্য পাচ কোটি 
অপেক্ষা অনেক বেশী লোকের দ্বারা অধীত হইতে 
পারে । তাহাতে উহার শক্তি ও সমৃদ্ধি বাড়িবে। 
আমরা বাংল! সাহিত্যে যত আত্মিক শক্তি নিয়োগ করিয়া 
যত গভীরতা, উদারতা, গাস্তীর্ধ্য, শক্তি, আনন্দ উদ্ছাতে 
নিহিত করিতে পারিব, উহা! তত বড় সাহিত্য হইবে। 
তা ছাড়া, আমরা নিজ নিজ জীবন ও কার্যেব দ্বারা 
যত বেশী অবাঙালী লোকের শ্রদ্ধা ও প্রীতি ও সহামুভূতি 
আকর্ষণ করিতে পারিব। আমাদের সাহিত্যও তত বেশী 
লোকের আদরের জিনিষ হইৰার সম্ভাবনা । কিন্ত শ্রদ্ধা, 
প্রীতি ও সহামুতভূতি অপরকে না দিলে অপরের শ্রদ্ধা, 
প্রীতি ও সহানুভূতি পাওয়া যায় না। অতএব আমরা 
যদি বাংলা সাহিত্যের মঙ্গল চাই, প্রসার চাই, প্রতিষ্ঠা 
ও শক্তি ও প্রভাবের বৃদ্ধি চাই, তাহা হইলে মনে 
রাখিয়া চলিতে হুইবে 

"অযং নিজঃ পরো বেতি গণন! লঘুচেতসাম্‌। 

উদারচরিতানাস্ত বস্থধৈব কুটুম্বকম্‌ ॥৮ 

“লঘুচেত! লোকেরা মনে করে অমুক আমার আপনার 
জন, অমুক পর? কিন্তু উদারচরিত ব্যক্তিগণ বীর 
সকলকেই আত্মীয় মনে করেন” 
ই পৌষ, ১৩৩০। 
২৫শে ডিসেম্বর, ১৯২৩। 


[ এই প্রবন্ধের সহিত মুন্দিত ফোটোগ্রাফ, এলাহা- 
বাদের ফোটোগ্রাফার শ্রীযুক্ত ডি এন্‌ রায় কর্তৃক গৃহীত 
এবং তাহার সৌজন্যে প্রাপ্ত । ] 


ভর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 


৫৯৮ 


প্রধাসী--ফাল্ত্ন, ১৩৩৪ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় থ - 





বেনো-জল 


বাইশ 

বিনয়-বাবুর বাড়ী ছেড়ে রতন পাগলের মতন বেরিয়ে 
এল'। . 
তখন বেলা তিনটে হবে। চারিদিকে রোদ ঝঁ-ঝ'1 
করুছে। সমুদ্রের তীরের বালি তেতে আগুন হঃয়ে 
উঠেছে। কিন্তু সেই অগ্নিকণাচুর্ণের মতন বালুকা- 
রাশির উপর দিয়েই রতন হন্‌-হন্‌ ক'রে এগিণে চল্ল-_ 
তার মনের অবস্থা তখন এম্নি আশ্চর্য্য যে, কোন- 
রকম জালা-যন্ত্রণাই সে বুঝাতে পাবুলে না, বা আমলে 
আন্লে না! 

, আনম্-বাবুর বাড়ীর সামূনে এসে, অভ্যাসমত সে 
থমূকে দীড়িয়ে পড়ল। বাঁড়ীর ভিতর থেকে একটা! 
এস্রাজের সুর ভেসে এল_-রতন বুঝলে, পূর্ণিমা 
বাজ্জাচ্ছে। মিনিটখানেক সেইখানে দীড়িয়ে থেকে, 
আবার সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চল্ল। 

সমুধ্রের ধারের সর্বশেষ বাড়ীখানা যেখানে দ্বাড়িয়ে 
স্লাড়িয়ে স্তব্ভাবে রোদ পোয়াচ্ছে আর নীল জলের 
অশান্ত উচ্ছ্বাস শ্তন্ছেঃ রতন ক্রমে সেইখানে এসে 
গড়ল। বাড়ীখানার অবস্থা. দেখেই বোঝা! গেল, 
অনেকদিন থেকেই'সেখানা খালি পড়ে আছে। তারই 
পিছনে গিয়ে রতন নিজের মোট নামিয়ে, তার উপরেই 
ধুপ ক'রে ধসে পড়ল । 

একটা অভাবিত সত্য তার মনের ভিতরটা! একেবারে 
ওলট-পালট ক'রে দিয়েছে! অবশ্থ, এর আগেও মাঝে 
মাঝে নানা কারণে এই সত্যটাই অম্পষ্ট আব ছায়ার 
মতন তার মনের ‘কোণে কোণে উকিঝুকি মেরেছে 
ঘটে, কিন্তু এমন নিশ্চিতভাবে সে তাকে আর 
কোনো দিন বুকের মাঝে অন্ভব করেনি! আজ 
এখনো বারংবার সে নিজের পায়ের কাছে সেই 
যাতনা-বিষ্কৃত অশ্র-সিক মুখখাঁনিকে দেখতে পাচ্ছে, 
আর সেই আর্তত্বরও তার কানের কাছে থেকে থেকে 


ধ্বনিত হ'য়ে উঠ ছে--“আমাকে ছেড়ে আপনাকে আমি 
কোথাও যেতে দেব না 1” 

ভালোবাসে, ভালোবাঁসে,_স্থমিত্রী তাকে 
ভালোবাসে ! আর এ ভালোবাসা এমনি প্রবল যে তার 
সঙ্গে সে পৃথিবীর সর্বস্ব ছেড়ে চলে আস্তে পারে। 

এমন বিপুল ভালোবাসা তার এটুকু তরুণ প্রাণের 
মধ্যে কি ক'রে ধবুল-_সমুত্রের উচ্ছাস কি এতটুকু 
পাত্রের ভিতরে ধ'রে রাখা যায়? এ প্রেমকে গ্রহণ করা 
ত দুরের কথা--ধারণা করার শক্তিও যে তার নেই! 
তাই সে হথমিত্রার স্থমুখ থেকে পাগলের মতন ছুটে 
পালিয়ে এসেছে! 

কল্পনায় মিত্রা যা সহজ ভেবেছে, বাস্তব-জীবনে 
তা কত অসম্ভব, কত অসঙ্গত { সবে এই তার প্রথম 
যৌবন, নিশ্চিন্ত জীবনের মধ্যে সংসারের কঠোর দণ্ডের 
আঘাত কখনো সে স্বপ্নেও অনুভব করতে পারেনি, 
তাই মনের ঝৌকে এত সহজে বল্তে পারুলে, তার 
সঙ্গে সে বাগ-মাকে ছেড়ে চ'লে আস্বে ! সমাজকে যে 
চেনে সেই-ই জানে--এ কত বড় ভয়ানক প্রস্তাব ! এমন 
প্রস্তাবে সে কি রাজি হ'তে পারে ? পালিয়ে আসা ছাড়া 
তার পক্ষে উপায় কি? 

য়তন মনে মনে প্রতিজ্ঞা কবুলে, জীবনে আর কখনো 
সেন-পরিবারের ছায়াও মাড়াবে না। নিজের ব্যবহারের 
জন্য অনুতপ্ত হ'য়ে বিনয়-বাবু যদি কোনদিন তাঁকে ফের 
আহ্বান ফরেন, তা হ’লেও সে আর ফিরে’ যাবে না। 
কারণ স্থমিত্রার সঙ্গে তার মিলন অসম্ভব! স্থমিত্র 
ধনীর মেয়ে, আর সে পথের ভিখারী ! কাঞ্চন-কৌলীন্তের 
মধ্যে প্রেম কি তার খেলাঘর বাধতে পারে? এতে 
বিনয়-বাবুও রাজি হবেন না, সেও নয়। যে নিজের 
পেট চালাতে না পেরে আত্মহত্যাকেও কামনা করে, 
বিবাহ যে ভার পক্ষে কল্পনাতীত বিলাসিতা ! 

বালিকা স্থমিত্রী! তার এ প্রেম প্রথম বসস্তেয় 


৯ 


~~ 


- 


€ম সংখ্যা } 


উদ্দাম খেয়াল মাত্র--কিছুদিনের আদর্শনে তার এ 
খেয়াল কোথায় মিলিয়ে যাবে, তখন আজকের এই 
ছুর্বলত! হয়ত তার নিজের কাছেই দুঃস্বপ্ন বলে মনে 
হবে | পালিয়ে গিয়ে এই দুঃস্বপ্ন থেকে তাকে মুক্তি 
দিয়েছে ঝলে ভবিষ্যতে সে যনে মনে রতনকে নিশ্চয়ই 
ধন্তবাদ না দিয়ে পারুবে না! 

কিন্ত সেও ষে স্ুমিজ্ীকে ভালোবেসেছে ! এ প্রেম 
এতদিন সে সন্তর্পণে 'অন্তরের অন্তরালে গোপন ক'রে 
রেখেছে, এক মুহূর্তের জন্তে চোখের ভাবেও ত| প্রকাশ 
হ’তে দেয়নি--কারণ ডালোবেসেই সে স্থথী ছিল, 





' স্থমিত্রাও যে তাকে ভালোবাসে, এত সে জান্ত না! 


সুমিকে কখনো! পাবে না বুঝেও তার মন আজ এই 


" ভেবেই খুসী হয়ে উঠ ল--স্থমিদ্ৰাও তো তাকে ভালোবাসে, 


তাই-ই যথেষ্ট_তাই-ই যথেষ্ট ! সে দূরে দূরাস্তরে চ’লে 
যাবে, এ জন্মে আর কখনো হ্মিত্রাকে দেখতে পাবে না, 
তবু সে তার স্থতিকেই নিরস্তর পৃজ্জা কর্বে--যেমন 
ক'রে পুজা করে অন্ধ ভক্ত, দেবীপ্রতিমাকে চোখে না 
দেখেও! 

হঠাৎ রতনের চোখ পথের উপরে পড়, দূর থেকে 
কে একজন লোক এইদিকেই আস্ছে--পরনে তার 
সাহেবী পোষাক। রতনের মনে হ’ল, তাকে মিঃ 
চ্যাটোর মত দেখতে ! সে তখনি উঠে’ দাড়াল এবং 


- মোটট! তুলে’ নিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে স'রে 


যথাসময়ে ষ্টেশনে এসে রতন ভাবতে লাগ্ল, এখন 


. মে কোথায় যাবে? কল্কাতায় 1......না, কি হবে, আর 


সেখানে গিয়ে, কি টানে আবার সেই কল্কাতায় যাবে? 
তার পক্ষে এখন সব দেশই সমান | খানিক ভেবে রতন 
ঠিক করুলে, দিন-কতক. মান্সাজের দিকেই বেড়িয়ে আসা 
যাকৃ-__ভাগ্য-দেবতা সেখানে আবার তার বঙ্গে. নতুন 
কি খেলা খেলেন, পরখ ক'রে দেখতে ক্ষতি কি? 

রতন টিকিট-ঘরের দিকে অগ্রসর হ’ল, কিন্তু দু'পা 
এগিয়েই সচমকে থম্‌কে দাড়িয়ে পড়ল | সে স্পষ্ট দেখতে 
পেলে, টিকিট-ঘরের সাম্নে দাড়িয়ে রয়েছেন 
বিনয়-রাবু, আনন্দ-বাবু আর পূর্ণিমা! তারা যে তাকেই 


বেনো-জল . 


সত পাটি পাছ 


৫৯৯ 








ধরুতে :এখানে এসেছেন, একথা বুঝতে তার বিলম্ব হ'ল 
না। শে তখনি একরকম দৌড়েই ষ্টেশন থেকে বেড়িয়ে 
পড়ল। তার পর পথের উপর দিয়ে হন্‌ হন্‌ ক'রে এগিয়ে 
চলেছে, হঠাৎ পিছন থেকে কে তার একখান! হাত চেপে 
ধ'রে ব’লে উঠ.ল--"রতন, রতন!” 

এত ক'রেও ধরা পড়ল ভেবে রতন ছতাশভাবে 
ফিরে দীড়াল, কিন্তু তার পবেই সবিশ্ময়ে সে কলে 
উঠল--“একি তুমি, অক্ষয় 1” 

"কি আশ্চর্য্য দেখ।! এত তাড়াতাড়ি কোথায় 
যাচ্ছ?” 

সে-কথার কোন জবাব না দিয়ে রতন বল্লে, 
“অক্ষয়, তুমি এখানে কোথেকে ?* 

--*আমি যে কটকেই' কাজ করি। একদিনের 
জন্তে পুরীতে এসেছি, কালকেই ফিরে যাঁব। কিন্তু তুমি 
এখানে কেন? মোট ঘাড়ে ক'রে যাচ্ছই বা কোথায় ?* 

-সমান্জাজে ।” 

-সমান্জাজে ? কেন, সেখানে চাক্রি-টাক্রি কিছু 
কর নাকি ?” 

না । জানই ত অক্ষয়, চিরদিনই আমি 
বোহিমিয়ান্‌, দুনিয়ায় নিজের মনের খেয়ালে একলাটি 
ঘুরে’ বেড়াবার ছুটি পেলে আমি আর কিছুই চাই না-- 
মাত্রাজে যাচ্ছি নিরুদ্দেশ হ'য়ে? 

.. অক্ষয় বিস্মিত-স্বরে বল্‌লে, "সে কি হে রতন | তুমি 
কি এখনো বিবাহ করনি, তেমূনি এক্‌্লাই আছ?” 

“বিবাহ ? ভগবান্‌ করুন, ও প্রবৃত্তি যেন আমার 
কখনো! না হয়, বিধাতা যখন একুলাই আমাকে পৃথিবীতে 
পাঠিয়ে দিয়েছেন, তখন বুঝতে হবে যে তার একান্ত 
ইচ্ছা এই, আমি যেন এক্লাই থাকি। এক্‌ল! থাকার 
কত আনন্দ তা কি তুমি গান, অক্ষয়?” 

, খুব জানি, তোমার চেয়ে ভালে! ক'রেই জানি।” 
--“কি ক'রে তুমিও কি এখনো একুলা আছ?” . , 
"না, এক্‌ল! থাকৃলে আমি একাকিত্লের আনন্দ 

এমন কারে বুঝতে পার্তুম না! একুলা থাকার আনন্দ 

মানুষ প্রথম বুঝ তে পারে বিবাহ ক'রে, দোক্‌লা হয়ে 1* 

"আমি কিন্ত ও-সত্যটি বিবাহ না, ক'রেই বুঝতে 


শাসিত 


৬০০ 





'পেরেছি'। .তাঁই “আমি একুল! চলেছি এ ভবে! 
_ আমার জীবন কয়েদীর জীবন নয়, আমি বাতাসের মতন 
স্বাধীন, আর এই বিশ্ব আমার স্বদেশ 1” 
-_প্রতন, তুমি দেখছি ঠিক তেম্নিটিই আছ, 
একটুও বদ্লাওনি। কিন্ত ছন্নছাড়ার মত এমন দেশ- 
, বিদেশে ছুটে” বেড়ান, সেইটেই কি বড় ভালে?” 
-প্ব্ল্লুম ত, আমাব দেশ-বিদেশ নেই 
“সব ঠাই মোর ঘর আছে,আমি 
, সেই ঘর মরি খুজিয়া! 
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি 
সেই দেশ লব যুঝিয়া !’ * 
দুজনে চল্তে চল্তে অনেক দূর এগিয়ে পড়েছিল। 
অক্ষয় বল্লে, “বেশ, তা হ'লে আপাততঃ কটকে আমার 
, ওখানে গিয়ে-দিনকতক ঘর বাধবে চলো না.! কতকাল 
তোমাকে দেখিনি, আজ তোমাকে পেয়ে আমার ভারি 
আনন্দ হচ্ছে!” 
, "ৰতন বল্লে, “তা হ'লে আমাকে পেয়ে খুসি হয়, 
পৃথিবীতে এমন বন্ধু আমার এখনো আছে! ভাই অক্ষয়, 
তোমার প্রস্তাবে আমার কোনই আপত্তি নেই ।” 
"তবে আজই আমাব সঙ্গে এস। তোমাকে আমি 
ছাড়ব না, তুমি অনায়াসেই আবার ডুব নারুতে পাঁর।* 
রতন হেসে' বল্লে, “এ প্রস্তাব আরো ভালো! । 
* কারণ পুরীর বাসা আমি তুলে' দিয়ে এসেছি ।”...... 
অক্ষয় আর রতন বাল্যবন্ধু--দ্বুলে ও কলেজে একসঙ্গে 
পড়েছে। মাঝে অনেকদিন ছাড়াছাঁড়ির পর এই তাদের 


প্রথম দেখা । 

তেইশ 

‘একটি মাছষের অভাবে আনন্দ-বাবুর আর পুরী 
ভালো লাগছে না। f 

' এমাঙ্থুষটির ভিতরে যে কি মধু ছিল, _তার সঙ্গে যে 
একবার মিশেছে আর সে তাকে ভুল্‌তে পারেনি: গানে 
, গল্পে, আলোচনায় ও নির্ভীক স্পষ্ট মতামতে সকলকেই 
সে মুগ্ধ ক'রে রেখেছিল, প্রবাসের দীর্ঘ অবকাশকে মধুর 
ক'রে তুলেছিল, হঠাৎ আজ মাঝখান থেকে. অদৃশ্য হয়ে 
. সকলের যনকেই সে বিমর্ষ ক'রে দিয়েছে। 


প্রবাসী- ফাল্গুন, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


রতন চলে' যাওয়াতে আনন্দ-বাঁবুর মনে হ’ল, তিনি 
যেন এক নিকট আত্মীয়ের অভাব অন্থভব কর্ছেন। 

সেদিন মেয়েকে ডেকে তিনি বল্লেন, “পূর্ণিমা 
আমার আর পুবীতে থাকৃতে ইচ্ছে নেই।* 

পূর্ণিমা বল্‌লে, “আমারও নেই, বাবা |” 

--'কেন মা?” 

“দিনগুলো! ভারি একঘেয়ে লাগ ছে 1” 

লাগবেই ত মা, রতন নেই-এই একঘেয়ে 
দিনগুলোকে বিচিত্র ক'রে তুলবে কে? ছি, ছি, এমন 
অন্থায় করে’ তাকে তাড়ালে !* 

--দবিনয়-কাকা ত তাকে এমন কিছু বলেননি, 
রতন-বাবু যে নিজেই ভুল বুঝে’ চলে’ গেছেন, বাবা 1১ 

"না, এব্যাপারে বিনয়ের ততটা দোষ নেই বটে | 
আমি বেশ বুঝছি, রতনের বিরুদ্ধে একটা রীতিমত 
ষড়যন্ত্র হয়েছে ৮, 

-*ষড়ধন্ত্র? সে কি, বাবা ?” ৃ 

"কহু, ষড়যন্ত্র। এ এ চ্যাটো আর কুমার বাহাদুরের 
কীর্তি না হয়ে যায় না। তারা রতনকে দু'চোখে দেখতে 
পার্ত-ন!। বিনয়ের উচিত ছিল, রতনকে কিছু বল্বার 
আগে আমার সঙ্গে পরামর্শ করা । রতন অভিমানী ছেলে, 
একটুভেই আহত হয়, কাজেই বিনয়ের সামান্ত ইঙ্গিতও 
সে সহ করতে পারেনি ।” 

পূর্ণিমা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বল্‌লে, “কিন্ত 
আমাদের সঙ্গে দেখা না ক'রে চ*লে যাওয়া কি রতন-বাবুর 
উচিত হয়েছে বাব! ?” , 

“মা, তুমি রতনকে বুঝতে পারনি। সে ষে 
গরীব, আর গরীবরা যে ধনীদের আলাদ| জাত ব'লে মনে 
করে! সে ভেবেছিল, আমার এখানেও সে ভালো 





' ব্যবহার পাবে না, কিন্তু এই ভেবে আমি অবাক্‌ হচ্ছি, সে 


গেল কোথায়?” . 
“আমার ত মনে হয় তিনি কল্কাতায় গিয়েছেন। 
কিন্তু বাবা, তার সম্বন্ধে যে-সব কথা শুন্ছি--* 
আনন্দ-বাবু বাধা দিয়ে উত্তেজিতভাবে বল্লেন, "সব 
মিথ্যে, সব মিথ্যে! এ-সব কথার এক বণও আমি বিশ্বাস 
করি না। পুলিশ নিশ্চয় ভুল ক'বে তাকে ধ'বেছিল, 


সেন 


"আমি ত ছাড়তে পারব না, আমি যে তোকে তার. 


৫ম সংখ্যা]. 





তাই তাঁকে ছেড়ে না দিয়ে পারেনি। এমন তব তো 
পুলিশ আকৃসারই করছে 1” | 
- পূৰ্ণিমা বললে, "আমারও তাই মনে হয়। - আচ্ছা 
বাবা, কবে আমরা কল্কাতায় যাব ? . 
. "এই হগ্তুতেই। বাজ দিলেও দে 
কি আর দেখতে পাব?" 
। পূৰ্ণিমা.উদ্বিগ্মুখে বল্লে, “কেন, বাবা?” 
আনন্দ-বাবু বল্লেন, “প্রথমত, সে হয়ত কল্কাভায় 
যায়নি। তার পর, কল্কাতায় গেলেও সে যদি আর 
দেখা না দেয় ?.জানিস্‌ ত মা, রতনের দারিত্র্যের জাক 
কতটা বেশী! অর্থকষ্টে প’ড়ে সে আত্মহত্যা করুতে 
গিয়েছিল, তবু ধনী মাতুলের গলগ্রহ হ'তে রাজি হয়নি! 
এই দারিত্রের জ'াকেই সে হয়ত আব আমাদের 
ছায়াও মাড়াবে না।” 
কিছুক্ষণ স্ত্ধ থেকে, তিনি ছুংখিতভাবে পূর্ণিমার 
মাঁথাব উপর একখানি হাত রেখে বল্লেন, "কিন্ত রতনকে 


হাতেই দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে চাই !” 


পূর্ণিমার মুখ লজ্জায় রাড! হয়ে উঠ, তাড়াতাততি মে ' 


ঘব থেকে বেরিয়ে গিয়ে হাপ ছেড়ে বাঁচল । 

কল্কাতায় “যাবার আগের ' দ্বিনে পূর্নিমা, সেন- 
পরিবারের সঙ্গে দেখ! করতে গেল । 

' সেন-গি্নী ও স্থনীতির সঙ্গে খানিকক্ষণ কথাবার্তার 
পর 'পূর্ণিম। জিজ্ঞাস! করুলে, “কাকী -মা, ইত্াকে দেখ্তে, 
পাচ্ছি না কেন?” 

সেন-গিন্পী বল্লেন, “আজ কদিন টি স্থমি’র 


শরীর ভালো! নেই, দ্রিন-রাত বিছানাতেই শুয়ে থাকে," 


রি 


ঘর থেকে বেরুতে চায় না। যাওনা, তার সঙ্গে দেখা 
॥ ক'রে এম্‌ পাশের ঘবেই আছে।* ও 

পাশেৰ, 'ঘবে গিয়ে পূর্ণিম! দেখ লে, বিছানাব উপরে ' 
বসে সুমিআ জান্লা দিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে।: 
তার আ-রীধা চুলের বেণী.পিঠের উপরে. লুটিয়ে পড়েছে, 
মাথাটা উত্বধুস্ক রুক্ষ,--মুখের ভাব বির্ষ। 


পূর্ণিমা বল্‌লে, “স্থুমিত্রা, কাল, আমবা কলকাতায় 
যাচ্ছি।” . 


না 


৭৬-৩ 


বেনো-ক্গল 


৬০১ 





"কেন ?” 
“পুরী আর ভালে! লাগছে না” 
--"রতন-বাবু তোমাদের চিঠি লিখেছেন?” 
সনা" 
.স্থমিত্রা তীক্ষদৃষ্টিতে পুৰদিমার মুখের পানে হে 
তাকিয়ে রইল । | 
পূর্ণিমা বল্‌্লে, “রতন-বাৰু চিঠি লিখলে তোমাদেরও 
লিখতেন।” | 
স্থমিত্রা বল্‌লে, “তোমব| থাকৃতে তিনি আমাদের 
চিঠি লিখবেন কেন?” 
স্থমিত্রার কথার অর্থ পূর্ণিমা কিছুই বুঝতে না! পেরে 
চুপ ক'রে রইল। 
সুমিত্রাও আর কিছু বল্‌্লে না। 
পূর্ণিমা বল্‌্লেঃ “তোমার কি অসুখ হয়েছে, সুমিত ? 
কণারক থেকেই ত তোমার শরীর ভালো নেই 
দেখছি।” 
- সুমিত্রাস্্রান হাসি হেসে, অন্তমনস্বের মতন বল্লে, 
“হু, কারক থেকেই আমার অসুখ সুরু হয়েছে 
--"অস্থখটা কি ?ি 
স্প্জানি না।” 
পূর্ণিমা আরো খানিকক্ষণ ব’সে রইল, কিন্ত হৃদিত। 
আর কৌন কথা কইলে না দেখে সে আস্তে আস্তে উঠেঃ, 
দাড়াল । ৃ ’ 
' ক্থুমিত্রা বল্‌লে, “চল্‌লে 1”, 
সই), আবার কল্‌কাতায় তোমার সঙ্গে দেখা হবে। , 
আশী করি তখন তোমাকে সুস্থ দেখব ৷” . I 
স্থমিত্রা আবার একটু বিষাদ-মাখ! হাসি হেসে বল্‌লে, 
“তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা না হ’তেও পারে।” 
পূর্ণিমা বল্‌লে, “আজ তুমি কি আবল্প-তাবলধ বকৃছ 
বল দেখি?” 
__“আবল-ভাবল বক! আমার স্বভাব, তা কি, তুমি 
জাননা?” 
-াও শ্বভাব বদলে ফেল। আমি এখন্‌ আসি 
ভাই!” ! | 
ল্র্পস ।৮ 


৬০২ 


প্রবাসী ্ফান্যন, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





পূর্ণিমা দবজার কাছ বরাবর গেছে, স্ুমিত্রা হঠাৎ 
তাকে ডেকে বল্লে, "হা, আর একট! কথা ।” 
পূর্ণিমা ফিরে দীড়িয়ে বল্‌লে, “কি ?” 
"কাছে এস।” 
, “পুর্ণিম। আবার স্থমিত্রার কাছে দাড়াল । 
স্মিত্রা আচম্কা তার একখানা হাত চেপে ধরে 
বল্লে, "আমি তোমাকে বিশ্বাস করুতে পারি ?” 
পূর্ণিমা অত্যন্ত বিস্মিত হ'য়ে বল্লে, “একথা কেন 
তুমিবল্ছ?” 
"আমি তোমাকে বিশ্বাস ক'রে একটা কথা বল্ব। 
কিন্ত প্রতিজ্ঞা কর, সে-কথা তুমি অন্ত কারুকে বল্বে না?” 
“আচ্ছা, প্রতিজ্ঞা করুছি।” 
৮  শপ্কিল্কাতায় গেলে তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই রতন- 
বাবুর দেখা হবে ।” 


“মাহে”-নগর 


--"হ’তে পারে।* 

"তা হ’লে রতন-বাৰুকে বল্বে, তিনি আমাকে যে 
অপমান ক'রে গেছেন, ভার জন্যে এজীবনে আমি তাকে ১ 
আর ক্ষমা কর্ব না!” ” 

-্রুতন-বাবু তোমাকে অপমান ক'রে গেছেন? 
এ কি কথা!” 

_“আর-কিছু জান্তে চেয়ো না”--ব’লেই স্মিত 
বিছানার উপরে শুয়ে প'ড়ে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত 
একখান! গায়ের কাপড় মুড়ি দিয়ে ফেল্লে ! 

পুর্ণিমা নির্ববাক্‌ 'ও স্তম্ভিত হ'য়ে সেখানে খানিকক্ষণ 
দাড়িয়ে বইল, তার পর ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে 
গেল। 

st (ক্রমশঃ) 
শ্রী হেমেন্দ্রকুম।র রায় 


(পূর্বানুবৃতি ) 


(৩) 
চারিটাব সময় যখন আমার নির্দিষ্ট পাঁহারার কাঁ্ শেষ করিলাম 
তৃখন আমাদের জাহাজের সমস্ত নৌকাই চলিয়া গিয়াছে । তাই আজ 
ভাঙ্গায় বাইবার জন্য একট! দেশী 'ডেঞ্া ভাড়া করিতে হইল? 
এইসকল ডোঙ্গা, জাহাজের দড়ি-দড়! প্রভৃতি সরঞ্রামের জন্ত কতক- 
গুল! নারিকেল লইয়। আমাদের নিকট আঁসিযাছে। 

, এই ডোঙ্গাট। লম্বা, পাতলা, তীরের মতো! গঠিত, ও “খাম্খেয়াল” । 
(এইসব স্থৈ্ধ্যহীন নৌকা গুল! বাঁতাঁসের এক দম্কাতেই ভার্ডিয়! যায় 
কিংব। উপ্টাইরা যায়, তাই নাবিকেরা এইকপ নৌকাকে "থাম্থেয়াল” 
নৌক! বলে)। এই ডোঙ্গাটা এরই মধ্যে জলে ভবিয়! গিয়াছে। 
ছোট ছেটি উল্লক্মী তরল ঠেলিয়া কতকগুল। বোটিয়া-দ্রীড়ের সাহায্যে 
তিন মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইবে; যাইতে সবদদ্ধ এক 
ঘণ্টারও বেশী লাগিবে 

সেত আরে! খারাপ! - যাই হোক আমি ত ডোঙ্গায় উঠিয়া 
পড়িল।ম-_বেশ যুৎ করিয়! বসিয়া লইলাম ।--এই টাচাছোল! খোলটা 
এতট| চওড়| ধে,“কোঁনপ্রকারে বমিতে পারা যার়। 

আমর! খুব চীৎকার করিয়! যাত্রা করিলান ; বাধৃ-উৎক্ষিপ্ত জল- 
কণীয় আমাদের কাপড় ভিলাইয় দ্িল। কিন্তু কিয়দ্দুর গিয়াই মনে 
হইল বোটিয়া-ধ'ড়ীব| যেন কি ভাঁবিতেছে, তাঁহার! থামিয়! পড়িল। 
প্রথমে উহার! ইচ্ছ।-সুখেই আমাকে আরোহীরূগে গ্রহণ বরিরাছিল, 
কিন্ত এখন, আরও বৈশী দুরে যাইবার পূর্বো, তাহার! জানিতে 
চাহিল, আমি তাঁহাদ্দিগ্রকে কত টাক! দিব ।''' 

আমি যখন তাহাদিগকে এক টাকা দিব বলিলাম-- কিংবা 


আরও বেশী, যদি তাঁহার! শী দাড় টানিয়! খায়, তখন তাঁহাদের 
উৎমাহের আর সীম! রহিল না। তাহার! আমার মাথার উপর 
একট! ছাতা ধরিল, আমাকে হাঁত-পাখ! দিয়! বাঁতাস করিতে 
লাখিল--এমন-কি গান গীহিয়াও আমাকে আমোদ দিবার চেষ্টা 
করিতে লাগিল। 

যে ভারতবাঁসী আমাকে গাঁন শুনাইবার ভাব লইয়াছে, সে 
আমার মুখামুখী হইয়া উবু হুইয়া বসিল,--আমার খুব কাঁছে--খুবই 
কাছে-এত কাছে যে আমার আর নড়িবার-চড়িবার জে! নাই। 
আমর! ছুজনে জলের মধ্যে বসিয়| আছি সরু ডোঙ্গার শেষপ্রান্তে- 
হাঁটুতে হাঁটুতে ঠেকাঠেকি হইতেছে। " 

যে-সকল ছোট ছোট চেউ আমাদের চারিদিকে নৃতা করিতেছে, ' 
আমাদের চোখ তাহাদের অপেক্ষাও নীচু; আমর! তাহাদের মধ্যে 
ঘুবপাক দিতেছি ।_-বেশ ঘনিষ্ঠভাবে বলিলেও হয়। জলের উপর 
শুইয়! ধাকিবার নতো, সম্ভরপকারীৰ মতো, খুব নীচু হইতে এ ঢেউগুল! 
দেখিতেছি। এমন উচ্দ্বল রং--মনে হয় যেন নীলবড়ির রম 
চালিয়| দিয়াছে । কখন-কখন .ঢেউগুল! আমাদের সম্মুখে পর্ব্বতা- 
কারে আসিয়া ও-দিকৃকার সুন্দর হরিৎ রেখ! কিয়ৎকালের জন্য 
চাকিয়া ফেলিতেছে-_ এ হরিৎ বেখাই ভারতভূমি 1 

ভারতবাসীর গানগুল! বড়ই দীর্ঘ, ক্রমাগত ফিরিয়া-ফিবিয়া আরম্ভ 
হয়। বোটিবা-দাড়িরা জলের উপব ধীঁড়ের আঘাত করিয়া, গালের 
সহিত সঙ্গত করিতে লাঙ্গিল। যতট! সম্ভব আমার কাছে সরিয়! 
আসিয়! লোকটা! গান গাছিতে লাগিল, খুব মুখব্যাদান করিয়া, 
শুভ্র দস্বপীতির শেষ পর্য্যন্ত প্রদর্শন করিয়া সে আমার মুখের 'সাম্নে 


৫ম সংখ্যা) 


“মাহে-নগর 


৬০৩ 





চীৎকার করিতে লাঁগিল। আমার গালের উপর তাহাব নিঃশ্বাস 
অনুভব করিতে লাগিলাম-দেই নিঃশ্বাস হইতে সর্পস্থলভ এক- 
প্রকার মৃগনাভি-ধরণেব গন্ধ বাহির হইতেছিল। গানের কোন 
' কোন অংশ গান নহে--দ্রুত ঝীকুনীর সহিত একপ্রকার হাঁক্‌-ডাক্‌ । 
১.” এই সময়ে খুব তাড়াতাড়ি তাহার দীতে দ্বীতে ঠেকাঠেকি হইতে 
লাঁগিল--মনে হুইল যেন লোকট! কীপিতেছে। এই সময়ে তাহার 
মুখের ভাবট| অতি ভীষণ হইয়া উঠে। দেখিতে সুত্র হইলেও, 
তখন তাহাকে একটা বড় বানর বলিয়া মনে হয়। 

আমার চির-অভ্যাদ অনুসাঁবে ছোট নদীতে প্রবেশ না করিয়া, 
- সাগর-বেলাতুমিতে, তরঙ্গভর্পের মধ্যে, ধীববদিগের যে গ্রামটি 
অবস্থিত, সেই গ্রামের সমুখে গির! ধীবরদের সহিত দেখা করিব। 
কিন্তু না, আদ দেখা কবা হইবে ন!--বোটিয়া-হাড়ের খুব সঙ্জোর 
আঘাতে আমর! বেশ দ্রুত চলিয়।ছি-_ নীল তরঙ্গের উপর ছুলিতে 
ছুলিতে চলিয়াছি। আমাদের মাথার উপর সূর্য্য হলম্ত কিরণ বর্ষণ 
করিতেছে ।-** 

তরঙ্গভঙ্গ, বেলাডুমি! ভারতবাঁদীর! আবার খুব হাঁক ডাক দিয়! 
সকলেই জলের ভিতর নামির়া! পড়িল; তাহাদের ডোক্নাট! ডাঙ্গার 
উপব আঁহড়াইয়! ফেলিল; সিঁড়ির গরাদের মতো! উহার! বাছ 
বাড়াই! দিল, তরঙ্গফেনোচ্ছসের মধ্যে আমি লাফাইয় পড়িলাম। 

সন্ধ্যা সাড়ে পীচট| ।_-হুরধ্য এরই মধ্যে সমুদ্রের উপর চলিযা 
গড়িয়াছে-_নীচু হইতে তালতরুপুঞ্রদিগকে রশ্রিচ্ছটায় উদ্ভাসিত 
করিয়াছে। উহাদের দীর্ঘ ধুসর বৃত্তপগ্ুলার উপর যেন ভলস্ত আগুনের 
প্রতিবিত্ব পড়িয়াছে। আলৌকট! ববাবরই মোনালি রঙের 
ধ হইয়া থাকে, কিন্তু এই সময়ে উহার বং ব্রজ-রঞ্জিত সোনালি 
হইয়াছে; প্রভাতকালেব ও দিনমানের সোনালি রং অপেক্ষ। এবং আরও 
চমৎকার। আমাকে দেখিবাব জন্তু বনভূমির নিয়দেশ হইতে 
তিনজন লোক বাহির হইয়। আমার দিকে অগ্রমব হইল। শুভ্র- 
শ্শ্ধারী ছুইজন বৃদ্ধ, বেশ মহত্ভাব বিশিষ্ট মুখঞ্রী, আমাদেব চার্চের 
সেন্টদিগের মতো! পরিচ্ছদ; আর একটি তরুণী, আবক্ষ-ক-অনাবৃত 
“অপূর্ব হুন্দরী-_ মাধার উপর একট! ফলের টুক্রী আছে। 

এই. চমৎকার নাট্যদৃশ্ঠের ভিতর হইতে, এই ব্বর্ণোজ্বল কিরণ- 
চ্ছটার মধ্যে, ধখন তাহাদিগকে আসিতে দেখিলাম, তখন খুব দুর 
প্রাগৈতিহাসিক অতীত কালের কোন দৃপ্ত দেখিতেছি বলিয়া 
মনে হইল। এইরপেই পূর্বকালে অগতের আদিমযুগের মূর্তি আমার 
কল্পনার চক্ষে প্রতিভাত হইত; উহা! কি হুদার ও প্রশান্ত ।- 
সেই সময়ে জীব ও পদার্থসমূহের একটা! অপূর্ব দীপ্তি প্রকাশ পাইত-_. 
যাহ! এক্ষণে আর আমর! দেখিতে পাই না । 

গোধূলি সময়ে, ছাঁয়াময় বীখি-পথে, বিনা-উদেস্তে ঘুরিয়! 
বেড়াইলাম। এইসব রাপ্ত! গবর্ণ মেন্ট হাউস পধ্যন্ত গিয়াছে । এই 
রবিবাধেব সায়াহে, এবং এই প্রার-মুরোপীয় অঞ্চলে, রবিবারের 
পোষাক পরিয়! লোকেরা যেড়াইতেছে-_হিন্দুদ্িগের ফরাসী পরিচ্ছদ, 
এপ্ররুষেব! লবঘ/-কোর্ত। পরিয়াছে, রমণীরা পালক ও পুষ্পভূষিত টুপি 
পরিয়াছে। ইহ! মনে করাইয়া দেয়__ফাল্সের সমস্ত ছোট-ছোঁট 
নগরে, সায়ংকালীন ' ‘ভেস্‌পার"-উপামনার পর স্বেচ্ছা-প্রমণ । এভারি 
আঁশ্্ধ্য,--সময়-বিশেষে, সকল দেশের মধ্যেই একট! সাদৃগ্ত দেখা 
যাঁয়। যেহেতু, সর্বত্রই ব্যাপারগুলা একই-রকমের, যেহেতু, মানব- 
জাতি এক, ও পৃথিবী ক্ষুত্র । 

যাহারা আপন-আপন কুটাব হইতে বাহির হইয়া, মাছিব মত 
আমার সঙ্গে লাগিয়া আছে সেইসব বালকদের মধ্য হইতে হুই- 
জনকে বাছিয়! লইয়া, উহাদের সনির্বন্ধ প্রার্থনা অঙুনারে, আমার 


পথপ্রদর্শকরপে উহাদ্দিগকে আমার কাছে-কাছে রাখিতে স্বীকৃত 
হইলাম । উহার! ছুই ভাই--বয়ন ১২ বৎসর ; উহারা ফরাঁলী ভাষায় 
বলিল £_-“দেখুন মহাশয়, আমরা অনাথ, অত্যন্ত গরীব ; আপনার 
যাহা ইচ্ছা আমাদের কিছু ভিক্ষ দিবেন, আমরা তাতেই সস্তষ্ট হব” 
ফরাসী বলে নিতান্ত মন্দ নয়; তবে বিনা, একটা অদ্ভুতরকমের 
ঝৌক দিয়া, টানিয়া-টানিয়া উচ্চাবণ কবে। উহ্থাবা বেশ ভদ্র, এবং 
মনে হয, বাস্তবিকই খুব দরিদ্র । পরিধানে শুধু ছেড়া কুটিকুটি 
খাটো ধুতি ।-_এই স্থির হুইল, উহার! আমার ভ্রমণ-পথে আমার 
সঙ্গে সঙ্গে চলিবে, একজন আমাব বাম পার্থ, আর.একজন দক্ষিণ 
পার্ে- আমার গ্রস্থানকাল পর্য্যন্ত । 

এইসব বড় বড় তাল গাছের তলায়, রাত্রি প্রায়ই দ্রুত আসিয়া 
পড়ে! এই একমাত্র রাস্তার, এবং যে-সব পথ গবর্ঘ ষেন্ট, হাউসের 
কাছাকাছি সিয়াছে-সেই রাস্তায়ও এইদব পথে, , কাঠ্ঠদও-প্রান্তে 
কতকগুলা পেটে.লি-তৈলের লণ্ঠন ভ্বালান হইল! ইহাতে করিয়া! 
ক্র ফরাসী নগরের এই অলীক সারৃশ্থটা মাহে-নগরে যেন একট! 
পূর্ণতা লাভ করিল--কেবল হরিৎশ্যামল শৌভীসম্পদ্টা বিদেশী 
রহিয়া গেল। 

একরকমের বীথি আছে-ধুব বড় ; এখানে আলো! থালান হয় 
না, এখনো দিনের আলো আছে--কেনন! এই জায়গাটা অন্তত ১০০ 
গরজ্জেরও বেশী চওড়!; যেন ভাঁলীবনের মধ্যে, খজুভাবে কাটিয়া 
বাহ্র-কর! একট! ফাঁকা জমি। এই রাস্তাটা ইংরেজ-অধিকৃত অমি 
পর্যন্ত গিয়াছে। এই বৃহৎ রাস্তার ঠিক সাবধানে, পথ চলতি লোক- 
দের জগ্য আলের মতো! একটা খুব সরু পথ । (ছুই ধারের বাকি অংশে 
জলপূৰ্ণ ্লীবিত ধানের ক্ষেত ।)--এবং আদ সারান্ে এইখানে এই 
আলের গথে, মাহের লোফেরা খোল।-হাঁওয়ায় বেড়াইতেছে। ইহারা 
ভালীবনের নীচে অষ্টপ্রহর বাস করে; এইখানেই আসিয়া নিশ্চয়ই 
একটু তাজা হইয়! উঠে। এই গোধূলি সময়ে, এইসব ধানের ক্ষেত 
ফসলের পূর্বে আমাদের ভ্রান্মের ক্ষেতগুলা যেরূপ দেখিতে হয় 
কতকট! সেইরূপ দেখিতে । এই পদচাবীরদিগের মধ্যে অনেকেরই 
মুরোপীয় পরিচ্ছদ ; তাই এইসমস্ত মিলিয়া পলীগ্রামের রবিবারের 
ভাবটা মনে আনিয়া দেয়? উৎপন্ন শল্তের মধ্যে' আমাদের ফরাসী 
গ্রাসসমূহে জুনমাসের সায়াহ্নে যেরূপ লোকের! অলদভাবে পদচারণ 
করে, সেইরূপ পদ্চারণের কথা স্মবণ করাইয়! দেয়। এই দেখ, 
স্কুলের “ভগিনী” নামধেয় পননেরাও* চলিয়াছে--উহাঁদের পিছনে, 
ভারতীয় ছেটি ছোট সেয়ে--হইজন-ছুইজন করিয়া সারি বাধিয়া 
কায়দাহুরস্তভাবে চলিয়াছে। আমি খুব কাছাকাছি উহাদেব ভিতর 
দিয়া গেলাম--কেননা! পাশে সরিধার পথ নাই। উহাদের ক্ষুদ্র 
বক্ষদেশ ইহারই মধ্যে একটু গড়িয়া“উঠিয়াছে ? সুত্র শরীরের সমস্ত গঠন- 
ভঙ্গীও নিখুঁত হুন্দর। একে-একে সকলেই আমার দিকে চোখ 
তুলির! চাঁহিল1--হুন্দব চোখ কালো অতলম্পর্শের মতো! সুগভীর । 
ওঁ চোখগুলি আমাকে যেন এই কথ! বলিতে লাগিল $-- 

হাস্ব বলেই আসর! বিজ্ঞ হয়েছি, লিনেন্‌ "কাপড়ের টুপি 
মাথায় পরেছি; হাস্য বলে'ই কেনন! ও ত বেশীদিন টি"কৃবে না; 
আমাদের শবীরে নাচওয়ালী ও অপ্মবার রক্ত চল্ছে ; অল্প সমষের 
মধ্যেই একটু বড় হ'য়ে উঠ লেই আমবা "উড়ন্ত" ভাব ধারণ ‘কৰ্ব। 

উহারা বেশ সুশৃন্খলভাবে নিঃশব্দে চলির! গেল। দুর হইতে 
উহাদিগকেও আঁবাব ননের মতো দেখিতে হইল। এই বেচারী 
প্ভপগিনীরা” একট! ছোটখাটে| রবসেব শোঁভ!-যাত্র! করিয়া চলিয়াছে 
স্পছ্বেখিতে ভারি মজাৰ । কিন্তু কিছুকাল পবে এই মেয়েদের 
শইয়। উহাঁদিগকে একটু ভুপিতে হইবে। 


১৬৫৪ 
টা এই ফাকা জায়গা, যাহার ভিতরে আমর! পদচারণ| করিতেছিলাম, 
ছা প্রত্যেক ধারে তালীবনের সীমাপ্রান্ত একটা জম্‌কালেো| কালে! 
পর্দার মতে!- প্রদারিত--এইখানে ইহাবই মধ্যে যনঘোব রাত্রি 
‘আমিন্নাছে; বিঁঝি-পোঁকা ডাকিতেছে ; আকাশের রংএ একট! অসাধারণ 
, বে নী-আভা, যেন বাঙ্গ!লার রং-মশাল ভ্বালান হইয়াছে। এবং যে- 





: ছোট ছোট সবুঞ্র আঁওুন। . 

কাল, এইসব. অঞ্চলে, আমার কতকগুলি বন্ধু জুটিয়াছিল ; 
।আমি আজ আবাব ভাহাদেব সহিত দেখ করিতে আসিয়াছি। 
তালীবনের কিনারায়, ছুই বৃদ্ধ ভারতবাসীর কল! ও গরম-মশলাব 
'একটি-ছোট দোকান আছে। এইসকল জিনিষ তাহাদের নিকট 


উহার বিক্রয় করিবে । লোরুবসতি হইতে বিচ্ছিন্ন উহাদের দ্র - 


গৃহের সন্মুখ দিয়। কেহই যাতায়াত .কুরে:ন! ৷ . উহাদের গৃহ' এবং 
।যেধানে কয়েকজন পদচারী রহিয়াছে দেই 'আল-পথের মাঝে একটা 
ধানের ক্ষেত। আমার ছুই নিত্যন্লীর সহিত এইখানে উপনীত 
হইলাম ; উহার! আমাকে চিনিতে পারিল। এবং তখনি- আমার 
আহারের লম্তভ ভাল ভাল কলা বাছিয়! দিল। তাঁহার পর, দরজার 
নন্মুখে একটা মাঁছুরের উপর আমাকে বমাইল।- ঝোলান দ্যাম্পটা 
আলান হইল। 
।  শ7্যাম্পটা ভাবার এবং উহার আকার্গঠনপ্রাচীন-ঘরণের উহা 
হইতে অনেকগুলা ডাল বাহির হইয়াছে ; মনে হয় যেন একটা 
তার! খলিতেছে। 

বড় বড় বৃক্ষের -পাঁদদেশে এই, অভিকুত্র সত কুটীরটি ধাপে, 
ধাপে উিত- মন্দিরের মত ছয়টা প্রস্তর-স্তরের উপর স্থাপিত; এই- 
রব ধাপের উপর আমার ছই পথশ্রদর্শক আমার নীচে বসিল। এখন 
আর-কিছু, দেখা যাইতেছে না। আলি-পথের উপব প্রথচল্তি লৌক 
খুব বিরল হইয়! পড়িয়াছে-কেবল কতরগুল। অস্পষ্ট আকৃতি দেখ! 
যাইতেছে--কালো কিংবা! সাদ] । আকাশে এখনো. গোলাপী ও 
লোহিত রং রহিয়াছে; উপরে সমস্ত তাব| হুলিতেছে। এবং এই 
আলোর উপর. একসারি কাঁলো পালকের আকারে তালীবনের 
সীমাপ্রাঘট। যেন কর্তিত হইয়াছে। ধান-ক্ষেত্রের মধ্যে সর্বত্রই বিল্লীর 
রব গুনা -যাইতেছে। বেগ একটু ঠাণ্ডা হইয়াছে। - পতঙ্গ ও মশা! 
আনিয়া ঝোলান ল্যাম্পের চারিদিকে গুঞ্রন করিতেছে । ১৯, 
হাঁতল-বিশিষ্ট একটা! চামচ দিয়া, সময়ে সম ল্যাম্পে. একটু একটু 
করিয়া নাঁবিকেল তৈল ঢাল! হইতেছে.!-. ওখান দিয়া প্রা়-কেহই 
যাতায়াত করিতেছে. না। জারগাট! খুরই নির্জন হইয়| পড়িল। 
কিন্ত -কতকগুলি ছেলে আমাকে দেখিতে .আদিল-; ইহারা 'কোথ! 
হইতে বাহির হইল- জানি নাঁ--নিশ্চয়ই আমাদের পিছনকার তালীবন 
হইতে ৷ - উহার! -আমার দিকে চোখ তুলিয়া ধাপের উপর, আমার 
গায়ের কাছে বসিল । প্রতি মুহূর্তে আরও ছেলে দলে দলে আসিতে 
লাঁগিল--নিঃশব্দে নগ্রপদে । খুব হাল্কা-ভাবে ছুটিয়া আসিল], 
সাদা পরিচ্ছদ *উহাদের শ্যামল অঙ্গের উপর,- - বাতাসে .উড়িতেছে। 
বড় - বড়; নৈশ পতৃ্লের মতো, .বড় বড় ফড়িংএর ' মতো, উহ্থার! 
আঁনিয়! 'বসিয়! পড়িল। এখন (প্রা ২* জন-_ আমার নীচে সারি 
মারি বাঁসিয়।। তালতকর দীর্ঘ কালো কালো পাধ। নৈশ আকাশকে 
কাটিয়া বিভক্ত, করিয়াছে এবং লাল আঁভাটুহু “মরিয়া মরিয়া শেষে 
একেবারেই অন্তহিত হইয়াছে। তৃপভূমির উপর যেঝপ সাদা! ধের! 
ভাসি বেড়ার--সেইবৃপ একট! ঠা! ;বাম্প- ধানের ক্ষেত ই 
উঠিয়াসমত্ত-বীতি-পধে প্রসাবিত হইল। ;,  . 

সেই ছোঁট ছেলেগুলি, আপনাদের মধ্যে, ভারতীয় ভাষার খুব 


প্রবানী-_কান্তুন, ১৩৩, 





| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
আস্তে ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া কথা কহিতে লাগগিল-_নিণ্চয়ই আমাকে 








, দ্বেখিয়া তাঁহাদের যে ধারণা হইয়াছে তাহাই বলাবলি কবিতেছিল.] 


-তাহার পর আমি, বেশ বুঝিতে পারিলাম, আমাকে চমক্‌ লাগাইবার 
জন্য কি একট! ষড়যন্ত্র করিতেছে, পরে পুবস্ধারস্বরূপ কিছু পরসা 


চাহিবে ।--না জানি বিষয়টা কি? * 
,স্কল তারা. ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে, মনে হয় যেন লাল জমির উপর - 
'দীড়াইল, উপরে উঠিল, একটু কাশিল, যেন কি-একট! কবিতা 


হঠাৎ উহাদের মধ্যে একজন--দশবৎসর মাত্র বর়স__উঠিয়া = 
আবৃত্তি করিবে ; তাহার পর, টয়াপাখীর মতো! মোটা, কর্কশ হাসা- 


জনক স্বরে নুরু করিল £-- 


:* প্রবল যুক্তিই জেনো যুজি প্রধান 

ঃ এখনি আমরা তাহ! করিব প্রমীণ""" 
ওঃ ! সত্যই উহার! আমাকে চমক্‌ লাগাইয়া দিয়াছে। এটা এরূপ 
অপ্রত্যাশিত ও মার যে, আমি যদি একলা ন! থাকিতাম, তাহ! 
হইলে পাগলের মতো হাসিয়া কুটকুটি হইতাম, কিন্তু আমি এখন 
একল!--সনে-মনেই হাঁসিলাম। 

এই আবৃভিটা আমার উপর কি কাজ করিয়াছে, তাহাই দেখিবার 
অন্ত উহার! আমাকে, খুব নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। 

. কবিতার বাকী অংশ' উহায়া জানে না; তাই Black 


'_birdএর মতে! একটা গানের গ্রোড়াটা শিশ, দিয়াই হঠাৎ যেন থামিয়া 


পড়িল; উহাদের স্কুলে উহাব। 3.পর্যন্তই শিখিয়াছে.-.আমার বাচচা 
গাইড. ছুইজন আমাকে বলিল, ছুই চারি আন! পর্দা উহাদিগকে 
বকৃশিস, দিলে ভাল হয়। . 

এই ছেলেগুলো আমাদের ভাষার কথা কছিতেছে, আমাদের 
দেশের লোক মনে কর! একট! সম্মানের বিষয় মনে করিতেছে-_এট(--“ 
ভারি অস্তুত। 
- আমি এখান হইতে. প্রস্থান কৰিলাম | লোকালয় হইতে 
বিচ্ছিন্ন এই কালো জায়গাটায় একটু বিধ্ধৃত| আসিতে সরু.করিয়াছে, 
তি উপর বসিয়া, .সাদা পরিচ্ছদ পরিধান 

আমার একটু শীত বোধ হইতেছে । এইসব ক্ষুদে 

রা ’ নিকট হইতে বিদায় লইলাম। উহার! আমার, সঙ্গে 
সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিল কিন্তু আসি আমার সেই ক্ষুদে পাও! 
ছুইদনূকেই সঙ্গে রাধিলাম। উহাঁদিগ্কে একটা-কিছু কাজে: 
লাগাইবার জন্য, আমি উহাদ্রিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কাছাকাছি 
ফোধা::কোন মন্দির, দেখিবাব আছে কিনা; আমি ত কোথাও 
একটি মন্দির দেখিতে পাঁই-নাই! 

একট! মলির খুবই নিকটে, আছে।- যদিও রাত্রি, সেইখানে 
উহারা আমাকে এখনি লইয়া ঝাঁইবে। 58 
মন্দির, “155 মন্দির ( কেননা এই বালক ছুইটি ন! খৃষ্টান, না 
মুজলসান ) 1, ইহারা [1591. ক জিনিষটা কি, তাহা না জানার 
ই আমার মুখে প্রকাশ পাওয়ায় উহার! খুব আশ্চর্য হইল 

এই শব্দটি আবার পুনরাবৃত্তি করিলি। 

হা 
মতো, কাঠের তা ঝুলিতেছিল, প্রথমে আমরা ভাহারই কিনারা 
ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। এক-প্রকার চিবির-গড়ানে অংশের: 
উপর. দ্বিয়া চলিতে লাগিলাম |, অন্ধকারের মধ্যে আমাদের পা 
পিছলাইয়া মধ্যে মধ্যে ধানক্ষেত্রের জোলে! কাদার মধ্যে বসিয়া, 
যাইতেছিল। তাহার পর একট! সরু পথের মতো! একট|-কিছুর 
ভিতর দিয়া, একটা! নিবিড় অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিলাম ; আমবা 
তালতরূমণ্পের' নীচে , আসিয়া পড়িলাম_ ঘোর রাত্রির মাঝে, 
নিছক. রাত্রির মাঝে আসিয়া পড়িলাম। ঠিক যেরূপ শান্ত দ্ধিদান্বু 


জাগিলাম। উহারা খুব সাবধানে, 


৫ম সংখ্যা ] 
 ছইটা ছোট কুকুর কোন অন্ধকে পথ দেখাইক়! লইয়া যায়, সেইরূপ 
আমাব বাচ্চা পাণ্ডা্য়ের প্রত্যেকেই আমার এক-একট! হাত ধরিয়| 
লইরা যাইতে লাগিল। চোক বাঁধা থাকিলে কোনো! ব্যক্তি যেরূপ- 
ভাবে চলে, আমি মেইক্প-ইতন্ততীভাবে পদন্দেপে করিতে 
দক্ষতানহকারে পথের ঠিক 
মাবখানে আমাকে রাখিয়া দিতেছিল | উহাদের. নিজের প| 
কিনারায় বড় বড় গাছপালায় জড়াইয়া যাইতেছিল, অথবা গর্তের 
মধ্যে চুকিয়! যাইতেছিল। এই নিবিড় পত্রপল্পবের মধ্যে, যেন একটা 
কি আমাদের সন্মুধ দিয় পলাইয়া গেল।. গির্গিট -কিংবা পাখী 
কিংবা ঘুমাইতেছিল এমন কোন. পণ্ড। আমাদের . ভয় হইল। 
কখন কখন আমার মনে হইতেছে, ক্ষুদে, পাঁওাদির একট! খুব সরু 
তক্তাব উপর দিয়া আঁমাকে লইয়া! যাইতেছে, অথচ উহাদের পা 


- জলের মধ্যে বপ, ঝপ, কির! পড়িতেছে। পথেৰ উপর দিয়! একটি 


দর স্রোতব্বিনী বহিয়া যাইতেছে--তাঁহার উপর একটা হোট নাকে! । 
এরূপ ধনঘোর অন্ধকার যে, আমার _চোখ বুলিয় থাকিতে ইচ্ছা 
হয়। . ডালপালা ভূণের ফ্্যাক্ড়।, আমার মুখের উপব বেন চাবুক 
মারিতেছে। আর নেই চিরভ্তন মৃগনাভিসিক্ত তপ্ত পরন্ধ,_-যাহা 
মাটি হইতে উদিত হয় এবং বন জঙ্গলে প্রবেশ করিবামাত্র বাহার 
দরুন্‌ একটু কষ্ট পাইতে হয়। 

উহারা বলিল, আমর! আসিয়!। পৌঁছিয়াছি। তখন আমি চাহিয় 
দেখিলাম, এবং পত্রপল্লবের ভিতর দিয়া ; দেখিতে পাইলাম, 
অনেকটা আলো বিক্মিক্‌ করিতেছে, এমনভাবে কম্পিত হইতেছে 
যেন এখনি নির্ব্বাপিত হইবে ।--এইসব আলোকরশ্মি এমন মিট্মিটে 
ধরণের, এরূপ ক্ষুদ্র যে, মনে হয় যেন কতকগুলি ক্ষুদ্র অনলশিখ। 
কীটগীত্র হইতে নিঃসৃত হইতেছে। তা ছাড়! এই আলাগুলা বেশ 
সমানভাবে স্থাপিত ; দেখিলে - মনে হয় যেন একট! বড় দাবা- 
খেলার ছক্‌,--যাঁহার প্রত্যেক কোণ জোনাকির আলোকে আলোকিত। 

উহা বলিল--এই সেই মন্দির, ইহার সন্দুখ ভাগট! এইরূপ 
অভূতধরণে আলোকিত হইয়াছে। 

বনের ভিতবকাঁর একট! পরিদ্ধার ফাকা জাগায় আমর! প্রবেশ 
করিলাম। উপব হইতে তারাব আলে! নিপতিত হইতেছে । - বনের 
ঘনঘোর অন্ধকার ও শ্বাসবোঁধী নিবিড়তার পব, মনে হইল, এই স্থানট| 
একটু যেন আরাম ভোগ করিতেছে। আমাদের সন্দুখেই মন্দিরটি 
রহপ্তময় দীপালোকে আলোকিত, এই আলোক অননুভবনীষ নৈশ 
বাধুর প্রত্যেক নিঃখাসে কম্পিত-হইতেছে এবং অবিরত নির্ববাপিত 
হইতেছে । এই মন্দিরটি অতি ভি থুব নীচু, কীটদষ্ট 

পুরাতন কাষ্ঠের একট! কুটার মাত্র। -তক্তার দেওয়ালের -ভিতর 

রা লোহাব চামচ, হাতলের দ্বারা, ঢুকাইয়া দেওয়া হয়-- 
সমানননমান অন্তবে,--ছাদ পর্য্যন্ত. প্রত্যেক চামচে- তেল ভরিয়া 
দেওয়া হয়, এক-একটা মোমেব পল্তে এই তেলে ডোবানো থাকে 
“-তৃণ-বৃত্তের মতে! সরু। শেষে এই পল্তেটা পুড়িয়া যাঁয়।*.*.. 
* চারিদিকে জনমাঁনব নাই, ভিতরেও কোন লোক নাই, কেননা 
ঘার অর্গল-বন্ধ। তবে কে আসিয়া, এমন ক্ষণস্থায়ী ক্ষুদ্র আলোক- 
গুলি ম্বালাইয়! দেয় ?--এইসব. আলোকের পরমাধু ত মনে হয়, 
কয়েক মিনিট মাত্র। কোন্‌ গুপ্ত ক্রির্কাণ্ডের .অগ্য, এইসব ক্ষণিক 
আয়োজন? আমার বাচ্চা-পাগারা এসম্বন্কে বেশী কিছু খবর 
দিতে পারিল ন! । উহার! শুধু বলিল :--"'সন্ধ্যার সমর প্রায়ই 
এইরকম কর! হয়ে, থাকে ...বখন কিছু চাহিবার, আবগ্তক হয়... 

টূপটূপ, করিয়! . দীপগুলা নিবিয়া মি আবার এখনি 
কালো রাত্রি আসিয়া পড়িবে । 


“মাহে”-নগর 


৬০৫ 


তাহার আগেই আমার বাচ্চার আমাকে মন্দিরের ভিতরট! 
দেখাইতে ইচ্ছা করিল, মন্দিরের পৃতুলগুলা দেখাইবে বলিল। তখনি 
উহার! পুবাতন দরঞ্জাট! ঠেলিতে লাঁগিল--দরজার লে!হা-লকড়ে 
উহাদের আঙ্গুল ক্ষতবিদ্ধত হুইয়া গেল] দরজাট! প্রতিরোধ করিল 
কাজেই ছাড়িয়া দিতে হইৰে।. দেওয়ালের মুমুবূ্ণ আলোগুল! 
ত্রমাগতই নিবিয়া যাইতেছে। এখন কি করা যায়? ভাল ভাল 
পুতুল দেখান আর হইবে না। 

উহার! বলিল--উহাদের বদলে, অন্ততঃ একটা! পুরাতন পুতুল 
আমারে, দেখাইবে। -এই পুভুলট! মন্দিরের পিছনে আবর্জনার 
মধ্যে ফেলিয়া রাখা হইয়াছে; এটাও উহাব! আর. খুঁজিরা পাইল 
না-.আ! এই যে,**আমি পুতুলটা, দেখিতে পাইয়াছি, অন্তত এইরূপ 
পুতুল বলিয়াই অনুমান করিতেছি; একটা ভীষণ দৈতোর আকৃতি 
খানে -মাটিতে -উবু.হইবা বসিয়াছে_ দেয়ালের গায়ে ঠেদান 
দিয়া ।--একটা শেষাবশিষ্ট ছোট পিতা এখনো -অলিতেছিল, এ 
গলিত! লইয়া (হাঁত পুড়িবার আশঙ্কা সত্বেও ) উহার! পুতুলটার 
খুতির নীচে ধূরিল ; আলোকে, আমি রঢ়ধরণে গঠিত একটা 
ভীষণ মুখ দেখিতে পাইলাম ;--সারিসারি দুই পাটি দীত্‌;-_একটা 
কপাল 'এবং ঘুন্ধরা দুইটা চোখ। উহার পাশে,. খোদাই কাজের 
আর কতকগুলা মূর্তির টূক্র1 ঘাসের, উপর পড়িয়া আছে-_ভাবে 
বোধ হয় কতকগুল! রাক্ষস-মূর্তির ধ্বংসাবপেব-ক্তকগুল। জবা, 
কতকগুল! চিবুক । 
. আব-একটা জিনিস দেখাবার আছে, শী, পীত । বেশ দেখা 
গেল, উহার! এই জায়গায় অন্বি-সদ্বি সব জানে। ইতিমধ্যে কনিষ্ঠ 
পাওাটি. খুব চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে--আঙ্গুলগুন! তেলে ভরিয়া 
গিয়াছে।; উহার চামচগুলার মধ্য হইতে, কতঞ্চগুল! পলিতার 
আগা বাছিয়া লইল যাহ! এখনে] আ্বালইতে পারা যাইবে। 
এবং জোস্ঠ - ভ্রাতা, অদুষ্ঠের উপর ভর দির. উচু হইয়! দীড়াইল-- 
তাহার পর-উপরে উঠিষা ছাদের বর্গীব নীচেটা হাঁতডাইতে 
লাগিনন..'অবশেষে যাহাকে খুঁজিতেছিল, তাহার উপর হস্ত স্থাপন 
করিল ।--একট! কাঠের ক্ষুত্ব-রাক্ষস,--রূঢ়-ধরণের, শ্রর়গ্রস্ত, মানুষের 
শরীরের উপর অম্পষ্টরকমের একটা হাতীব মাথা L উহার! ছুই জনেই 
উহার মুখের সামূনে হাসিতে লাগিল-; তাহার পর, . তাড়াতাড়ি আবার 
উহার গর্তের মধ্যে উহাকে ঢকাইয়! দিল। এখানে কবে কি, এই 
দেবতা ! পাৰীৱেৰ নী সে, ছাদের নীচে কেন বাস, কৰিতেছে 1... 

: উহার! আরও কতকগুল। ছোট পলিত৷ খুজ্জিয়| পাইয়াছে। 
আমাদের যাত্রাপথে, একটার, পর একট! ভ্বালাইতে লাগিল; 
উহাদের আলোকে আমরা বনভূমি পার হইয়া. সেই বড় রাস্তার 
গিয়। পড়িব--যেখান হইতে আমব! বাত্র। আরম্ভ কবিয়াছিলাম। 

এই অদ্ভুত পলিতীগুলা ' মিট দিট, করিয়া অ্বলিতেছে; এই 
আলোয় আমব! মধ্যে মধ্যে পাতার মতে! একটা-কিছু দেখিতে 
পাঁইতেছি। একটা! তাল-গাছের তলা! দেখিতে পাইতেছি «কিংবা 
অন্ধকারে সবুজের ভিতর হইতে ক জামিলের কেট দুদ 
দেখিতে পাইতেছি। রর 

তাহার গর, শ্বোবশিষ্ট সলিতাট!. পুড়িয়া গেলে, উহ! ঘাসের 
উপর উহার! ছুড়িয়া ফেলিল। আবার আমাদের- সেই পূর্ববাবন্থ। 
ছয়টা চোখ একত্র করিও এখন আর কিছুই দেখিতে 
পাইতেছি ন!। . আমার পাগ্ডার! "ভ্যাবাচাকা খাইয়া”, আমাকে 
একট! ছুপ্রবেণ জঙ্গলের মধ্যে লইয়া গেল। এমন একট! জায়গার 
যেখানে আসার পা রহ্বাছে জলের ভিতর, আর আমার শরীর 
জড়াইয়! গিষাছে ডালপালাব মধ্যে । . ৃ 


৬০৬ 





যা হোক কোনপ্রকাবে বষ্টেস্ষ্টে সেখান হইতে বাহির হইয়া 
সভ্য-অকলের অন্দর সোজা গলি-পথের মধ্যে আবার আসিয়া 
পড়িলাম। 

এইসকল বীধি-পথে বড় বড় অনল-শিখ। এক-প্রকার দোলন- 
গতি সহকারে ইতত্ততঃ বিচরণ কবিতেছে,_ দেখা যায়। এই 
দোলন-গতি উহাদিগকে অবিরত উদ্কাইয়! দেয়। পথচল্তি 
লোকেরা, ভারতের প্রাচীন রীতি অনুসারে, এইসকল আলো! 
আবলাইরা থাকে, প্রহন্ছলিত ভালপালার গুচ্ছ হাতে লইয়া চলিতে 
চলিতে, লম্বাভাঁবে দোলাইতে থাকে ; এ দোলনে নিবো-নিবে! 
আগুন আবাব জ্বলিয়া উঠে। এই আগুনের দীপ্তিচ্ছট! সব দিকেই 
ছড়াইর। পড়ে; এবং উহাদের পশ্চাতে একট! সুগন্ধি ধুম রাখিয়া 
“যায়। 
' উপর আমার নৈশ ভ্রমণের অন্ত প্রতিদিন সীয়ান্কে আমার 
ডিজি নদীর মুখে আসিয়া খাকে। আসিতে এখনে! অস্ততঃ ঘণ্টা- 
খানেক বিলম্ব আছে। 

আমার আঁর-কিছুই কবিবার নাই। আদার বাচ্চা পাাদিগের 
প্রাপ্য টাক! চুকাইয়! দিয়াছি-_উহাঁদিগকে আর আমার দর্কার 
নাই। কিন্ত উহার! শেষ পর্য্যন্ত আমার নিকটে থাকিতে চাহিতেছে 
=-নিঃব্বাৰ্থভাবে, কেবল ভালযাসার টানে। 

একট! বৃহৎ চতুক্ষকৃমি আবিষ্কার কব! গিয়াছে; তাহার মাঝখানে 
একটা গির্জা । এইখানকার একটা গাছের তলায় একটা পাখরের 
বেঞি আছে । একটা অসাধারণ ব্যাপার এই যে,--এই গাছটা 
তালগাছ নহে, কিন্ত রাত্রকালে এই গাঁছট! আমাদের ফ্ান্সের 
,স্থ্দর ওক-গাছের মতো দেখিতে। এইখানে ডিঙ্গীর' অপেক্ষার 
আমি বসিয়া রহিলাম । আমার পাশে আমার বাচ্চা সঙ্গীবা। 

আরে! অন্তান্ত গাছ কালে! পর্দার মতো! এই চাঁতালের চারিদিক 
ধিরিয়া আছে। ছোটখাটে| জিনিষ কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে 
না। এই জারগাটার কোন একট! হুম্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যাইতেছে 
না। লক্ষত্র-খচিত নভোমগুলের নীচে, গির্জ1ট! খাড়া হইয়! উঠিয়াছে- 
কেমন ধবধবে সাদা, কেমন প্রশীস্ত! 'আমার শৈশবে ঝোন- 
একটা! গ্রামে যখন গ্রীষ্মকাল যাপন করিতাম, উহা! সেই গ্রামটিকে 
স্বরণ করাইয়া দিতেছে। এই ছুটি বাচ্চা যাহারা আমার কাছে 
রহিয়াছে ইহারা আমাদের ভাষার আসার নিকট গল্প বলিতেছে। 
আমাদের চাঁধার ছেলের! উহাদের মতে! এমন ভাল কবিয়| মনের 
ভাব ব্যক্ত করিতে পারে না। তৃণপুপ্র হইতে বেশ একট! সুগন্ধ 
বাহির হইয়াছে, বিল্লীবব শুনা যাইতেছে; আমাদের জুন্‌রাত্রির 
দ্বীপ্তমহ্মায় মধ্যে যেরপ দেখ! ধা সেইরূপ...আহ1!' সেই হুম্মর 
তাঁরাময়ী রাত্রি, সেই প্রশান্ত রাত্রি, সেই মধুর আলোকোম্ছল রাত্রি, 
সেই অতি চমৎকার রাত্রি 1...আর এই পাথরেব বেঞ্চ, যাহার উপর 
এই ক্মধুর শান্তির মধ্যে আমি বিশ্রীম করিতেছি, ইহা একটা 

অবস্থিত--যে-দেশে ঘটনাচক্রে আমি একদিনের অন্ত 

আসিরাছি, এবং যে দেশে আমি আর কখনো ফিরিয়া আসিব না, 
তথাপি এ-বড় অতুর্ত, ইহার মতো আর একট! বেঞিতে, বহুদিন 
পূর্বে, সুন্দর তাঁরকাময়ী রজনীতে আমি বসিয়াছিলাম। 

অন্ধকারে মধ্যে এই বিশ্রাম, এই কবোফ বাযু, এই ঘাসের 


সুগন্ধ, এইসমত্ত ম্পষ্টরূপে আমাকে স্বরণ করাইয়া দেয়, আমীর - 


জীবনের সেইসব প্রথম প্রীন্ঘরজনী, বনতৃমির নিকটস্থ সেইসব মাঠ 
ময়দান !,.*আমাদের সন্মুখের রাস্তা দিয়া লোকের! যাস ঘে সিরা 
চলিয়াছে। আমর! উহাদিগকে ল্পষ্ট দেখিতে পাঁইতেছি না ; উহা" 
দের পরিচ্ছ্দও নির্পর করিতে পারিতেছি না, কিন্তু আসাদের উদ্দেশ্যে 


প্রবাসী-ফান্তুন, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় ৭গু 
উচ্চারিত উহাদের 'শুভরাক্রি” অভিবাদন শুনিতে পাইতেছি। গরুর 
গাঁড়ীও চলিয়াছে। গাড়োরানরা পদব্রজে চলিয়া গরুদিগকে হাকাই- 
তেছে। এই উত্তট-ধরণের শকট, এই লম্বামুখে! বিদেশী পশুবৃন্দ ? বড় 
বড় চোখ, কাণে কাণ-বালা এইসব শ্যামাঙ্গ ভারতবাসী_-এইসমন্ত 
ছাড়া আর-কিছুই দেখা যায় না। আমাদের দেশে মাঠময়দীন হইতে 
যে-সব শকট ফিরিয়া আসে, উহাদের সহিত এই শবটের সাদৃশ্ঠ 
আছে। 

আরও এইরূপ বল! যাইতে পারে, আঙুরের ফসল ও শন্ভের ফসল 
কাটিয়া আমাদের দেশে যে-সব শবট ফিরিয়া আসে ইহা ফতকটা 
সেই ধরণের...এই বিদেশী গ্রাছ-তলায় বসিয়া-_-( ইহাই যেন আমাৰ 
জন্মভূমির সেই ওক-গাছ) আমি একটু একটু করিয়া ক্রমশঃ স্বদ্ে- 
দেশের ন্বপ্ন-কল্পনার মধ্যে ডুবি পড়িতেছি ;-_-জামাব মাঁথার উপরে 
কালো ডালপালার ভিতব দিয়া, কতকগুল! ছোট ছোট জিনিষ বিকৃ- 
মিক্‌ করিতেছে--উহা! কতকগুল! তারা । কত পুরাতন কথা আসার 
স্মৃতির মধ্যে জমা হুইয়াছে,»_বঙ্থ দূব হইতে আমার প্রথম শৈশবের 
সেইসব শ্রীম্মকালের স্মৃতি আমার নিকট সনির্ধদ্ধভাবে পুনঃ পুনঃ 
আসিতেছে। 

এই সময়ে, ইহা! খুবই নিশ্চিত,-আমাদের দেশের শ্রীন্মকালগুল। 
স্নানাভ ছিল না, ক্ষণস্থায়ী ছিল না। উহ! অনেকক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী হইত, 
উহাদের একটা প্রশান্ত দীপ্তি ছিল, বাহ! এক্ষণে উহার! হারাইয়াছে। 
আমার বেশ মনে গড়ে, জুনের গৌঁধুলিগুলার একটা কবোফ 
মদাীলসভাব ছিল--এবং রাত্রির একটা স্বচ্ছতা ছিল !--.অদ্ধকারের 
মধ্যে যেন একপ্রকার রহ্ম্তময় কিরণচ্ছটা ছড়াইয়। পড়িত--আজি- 
কার এই রাত্রির মতো |..*আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম এইসব কথ! ঃ 
কিন্তু আবার আমার চারিদিকে এসমস্ত দেখিতে পাইতেছি' 
»-চিনিতে পারিতেছি'.*কেবল, আমীর অন্মভূমির জোনাকী পোকা বা 
ঘাসপালার মধ্যে চুপ করিয়া থাকিত; কিন্ত এখানে উহার! 
উদ্মত্তভাবে উড়িয়া বেগাইতেছে ; উহাদের (21105110705 ) ভাষর- 
বাম্পেব ছোঁট ছোট ক্ফুলিঙ্গগুলিতে আকাশ ভরপূব ; এই পার্খক্য- 
টাই যাহ! ধরিতে পাঁর! যায়_অবশিষ্ট আর সমস্তই একই-রফমের / 
কিন্ত সেকালের এইসব হন্দর গ্রীষ্মকাল কে নিভাইরা দ্বিতে সমর্থ 
হইল? এবং বর্ধকাঁলের সঙ্গে সঙ্গে, পূর্বে যাহা আমাকে মুগ্ধ 
করিত, সেইসব জিলিষেব মোঁহনীয়তা আমি কি করিয়া ভুলিয়া 
গেলাম ? আমার মাধার ভিতর যাহ! সমস্তই প্রায় মুছিয়। গিয়াছে, 
তাহার রেখা অতিকষ্টে সময়ে সময়ে আবার ফুটিয়া উঠে.."আজিকার 
স্নানাভ, স্বল্গস্থায়ী শ্রীষ্মরাতি- আর পূর্বে যে গ্রীন্মরাত্রি আমাকে 
মাতাইয়া তুলিত এই উভয়ের মধ্যে কতটা প্রভেদ** 

অতি দুরে, টাক-বাদ্যের মত কি যেন একটা শব্দ শুনিতে 
পাইতেছি; তাহার একটু পরেই, কর্কশ কণ্ঠের গান, এক-প্রকার 
দ্রুতধরণের “কোবস্”স্ঙ্গীত । পবিশেষে, হঠাৎ তরুরাজির কালে 
পর্দার ভিতর একটা বড় রাস্ত! উদঘাটিত হইল, উহার পশ্চাদ্ভাগটা 
জ্বলন্ত মশালের আলোয় আলোকিত ; মশালগুলা মানব-বাছ্ব দারা 
আন্দোলিত হইতেছে। 

গান ক্রমেই নিকটবর্তা হইল। এক-দল লোক আনিয়া পৌঁছিল। 
এক্ষণে, বীধির সমস্ত খিলান-মণ্ডপট! দেখা যাইতেছে--একট! তাল 
শাঁছের খিলান-মওপ। এইসব লোক চলিতে চলিতে বাঁহ 
মাড়াইতেছে সেইসব অগ্নিশিখার দ্বারা তরুমণ্ডপের তলদেশটা 
আলোকিত । আমার নেই বাচ্চার! বলিল, “মোসিএ, এটা একটা 
বিবাহ উৎসব--আমাদের ধর্দ্মেব 'একটা বিবাহ-উৎদব, "মোসিও, 
শুণ5ওএর বিবাহ-উৎসব, ওখানে গিয়ে আমর! দেখতে পাৰি 1” 








৯ 
রত 


পিসি 
‘ 


৫ম সংখ্যা] 


বৌদ্বযুগের সাঁজা 


৬০৭ 





ওখানে যেতে হবে? না, আমাব দেখিবার তেমন উৎসুব্য নাঁই। 
এই বিবাহ-উৎমবটা আমার সমস্ত স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। আমি 
এখন ব্বগ দেখিতে চাহি। 

এই বে, উহার! খুব কাছে আসিয়া! পড়িয়াছে ; আমাদের সন্মুখ 


-- দিয়! চলিয়াছে। মিশরীয় শোভাযাত্রার মতো কতকগুলা ডাঁওাব 


আগার একপ্রকার হাঁত-পাঁথা। বড় বড় জাতপত্র বিভব-আড়ম্ববের 
উদ্দেশ্যে ভরা-রাত্রিকালেও বর-কঙ্কাব মাথার উপর খুলিয়৷ ধরা 
হইয়াছে | মশালের পরিবর্তনশীল আলোকে, হুলস্ত ডাঁলপালার 
অনলশিখায় লোকদ্বিগকে দেখা যাইতেছে, উহাদের পরিচ্ছদ দেখা 
যাইতেছে। অন্দর শ্রীবাদেশ প্রায় অনাবৃত রাখিয়া, ষ্ঠামল 
কাধের উপরে যদৃচ্ছ-ক্রমে একটা সাধ! মস্লিনের চাঁদর 
নিক্ষিপ্ত হইয়াছে; ধনুকের অতো বাঁকা বঙ্গদেশ, শীর্ণ কটি-দেশের 
উপর বিস্তত্ত রহিয়াছে; 'আঁটসটি ধুতি উরোতেব উপরে লাগিয়া 
আছে। ভারতেব রুচি অন্ুমারে পৌঁধাক-পবিচ্ছদ দৃষ্টি-আকর্ষক 
বিচিত্র উচ্ম্ণ বর্ণে রপ্রিত। বব-কনে হাত ধরাধরি করিয়! কিংবা 
কটিবন্ধে কটিবন্ধে জড়াজড়ি করিয়! রহিয়াছে; দেখিলে মনে হয় 
যেন. প্রেমের শ্বলস্ত বাসনা-মদে প্রমৃত্ত, চীৎকাব কোলাহল ও 
বাজনা-বাদ্যে প্রমত্ত। উহার! . উদ্মত্তভাবে প্রান গাহিতেছে, সাথ! 
পিছন দিকে ঝুঁকিয়া আছে; বড় বড় মুখের 'হা' উদ্মক্ত। নিকট 
হইতে শুনিলে, উহাদের গানের তীব্র ম্বরলহরীতে কান যেন 
ফাটিয়া যায়... 

না, বিবাহ-উৎসব দেখিবার জন্ত উহাদের পিছনে পিছনে যাঁইতে 


আমার ইচ্ছ! নাই) উহাঁদিগকে একেবারেই বদি না দেখিতাঁম ত 
ভাল হইত। কারণ আমার স্বপ্নের যে “মোহিনী” ছিল তাহ! খুবই 
বিরল এবং বড়ই মধুব। আমি সত্যসত্যই যেন আপনাকে ্ষুত্র 
শিশু বলিয়| উপলব্ধি করিয়াছিলাম, সেই হুমধুর, জনির্ব্বচনীষ প্রথম- 
ত্রীন্মরজনীর ধারপাগুলি আবার ধরিতে পারিয়াছিলাম। এখন 
আমি আবার যাহ! হুইয়াছি--এবং পূর্বের যাহ! কিছু হইয়া! গিয়াছে।-- 
এই উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান । 

এখন এই বেঞ্চির উপব বসিয়! থাকিয়াই সেইসব বিলুপ্ত-স্মৃতি 

অসভ্ভব | উহাদের শরীরের মৃগনাভিমিখ্রিত গন্ধ আকাশকে ক্ষুব্ধ 
করিয়া তুলিয়াছে; উহাদের শব্দ কোলাহল, সমস্তই ভাসাইয়! লইয়৷ 


হি দেশের ও শৈশবের সুদ্র স্বপনটি অন্তর্হিত হইয়াছে। আমার 
মাথার ভিতর তবে জার কি অবশিষ্ট রহিল? আমার জীবন-প্রভাতের 
যাহা-কিছু নবীন, যাহা-কিছু মধুব সমস্তই চিরকালের মতে! শেষ 
হইল।-_এখানে ইহ! ত ভারতভূমি ; এখন আমি আছি ভারতের মধো, 
শ্াীমল-বক্ষোবিশিষ্ট ভারতের মধ্যে, কালো! সুন্দর মধমল্-নেত্র ভারতের 
মধ্যে- উত্তপ্) উদ্দা ম-উত্তিজ্জ-শালী, দীর্ডি-মহিমাশ্বিত ভারতেব মধ্যে | 
**বেশ! তবে আমি উহাঁদিগফেই অনুসরণ করিব, আচ্ছা বিবাহ- 
উৎসবটা দেখিতে যাইব *** - 


(সমাণ্ড) 
শ্রী জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর 


বৌদ্ধ যুগের সাজ! 


সে-কালে নানারকম শাস্তি দেওয়ার প্রথা ছিল। যেমন 
দোষীকে হাটু পর্য্যন্ত মাটিতে পুঁতে ডালকুত্বা দিয়ে 
খাওয়ান হ'ত, হাতীর পায়ের তলায় ফেলে দেওয়। 
হ’ত, সাপের মুখে ছেড়ে দেওযা হ’ত, পাহাড়ের উপর 
থেকে ফেলে’ দেওয়া ও বুকে পাথর বা গলায় কলসী বেঁধে 
জলে ডুবিয়ে দেওয়া হ’ত। 

আড়াই হাজার বছর আগে যখন বুদ্ধদেব তার 
অহিংস! ধর্ম প্রচার করুতেন, তখন আবার যে-রকম 
শান্তি প্রচলিত ছিল তা অতি অদ্ভুত ও নির্দয়তার 
পরিচায়ক | তার বিবরণ আমর! বৌদ্ধ-গ্রস্থে ( যেমন 
মঝ্‌ঝিম নিকায়ে ১৩ সুত্তে ও অন্ধৃত্তরনিকায়ে গ্রিকনি- 
পাতে) পাই। 
. ভগবান্‌ বুদ্ধ ভিক্ষুদেব যর্শ্মোপদ্েশ দিতে দিতে 
বলেছেন--"দেখ ভিক্ষগণ, এই যে লোকে সিঁদ কাটে, 
গ্রাম লুঠ করে, দল বেঁধে ডাকাতি করে, রাহাজানি 
করে, সামাজিক নানাশ্রকার উপন্্ব করে-_-এর মানে 
কি জান? এর মানে হচ্ছে, সেইসব লোক একটা বদ্‌-ইচ্ছ। 
পুর্ণ করে’ নিজেদের খুসি করে। কিন্ত এতে হয় কি? 
রাজা যখন তাদের উপত্রব টের পেয়ে তাদের ধরে’ নিয়ে 
যান, তখন বিচারে তাদের নানারকম শান্তির ব্যবস্থা 


করেন। কাউকে চাবুক বা বেত, কিম্বা ছোট ডাণ্ডা 
€(“অদ্বদণ্ড কেহি*--আঁধুনিক পুলিশের রুল) দিয়ে 
তাড়না করেন, কারো বা হাত অথবা পা এবং হাত পা 
দুই-ই ছেদন করে’ দেন, কারো কারে! বা কান নাক 
অথবা কান নাক দুই-ই কেটে ছেড়ে দেন। রাজ! আর 
কি করেন? “বিলঙ্গথালিকং» করেন, “সম্খমুণ্ডিকং” 
করেন, “রাহুমুখং* করেন, “জ্যোতিমালিকং” করেন, 


, "হথপজ্দোতিকং” করেন, “এরকবত্তিকং” করেন, “*চীরক- 


বাসিকং* করেন, প্এপ্রে্রকং” কবেন, “বলিসমংসিকং? 
করেন, “কহাপণং, করেন, ঘ্থান্ায়তচ্ছিকং* করেন, 
শ্পলিঘপরিবর্ভিকং* করেন,”পলালপীঠকং* করেন; আবার 
কাউকে বা গরম তেলে ভাজেন, কাউকে কুকুর দিয়ে 
খাওয়ান, কাউকে শূলে দেন, কারো বা মাথা কেটে দেন। 
এইসব দণ্ডে কেউবা মরে, কেউ বা মরণঞ্ছুঃখ পায় । এই 
হরেক রকম শাস্তির হরেক রকম দুঃখ লাভ করে! এই 
দুঃখ গাওয়ারও কারণ এ নিজেদের খুসি হওয়ার চেষ্টা 
করা |” 

বল! বাহুল্য যে “বিলঙ্গথালিক' হ'তে “পলাল- 
পীঠক” পর্য্যন্ত সবগুলি একটি একটি সাজার নাম। 
সেগুলি কিরকম করে? দেওয়া হত তার একটা বিবরণ 
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বুজধঘোষ' দিয়েছেন। তার মোটামুটি ' ভাব ব্যাধ্যা করা 
“ গেল। ' 
পূর্বের “অদ্ধদণ্ডক*; মানে চার হাত মাপের বেশে 
শক্ত একটা. “দণ্ড” নিয়ে তাকে মাবখান থেকে ভেঙে 
ফেলে’ তার ছুই. হুই হাত ক'রে নিয়ে অপরাধীর পিঠে 
( জয়ঢাকের মৃত ) পিটান।* ' 1 

'' “বিলঙ্গথালিক"-_বিলঙ্গ ' মৃত - একরকম 
খাবার। থালিক মানে থাল! ৷" এই বিন্ধ তৈরী কৰতে 
হ’লে থালার যেমন অবস্থা হয় অপরাধীর "মাথার খুলি- 
টাকেও তেম্নি অবস্থায় পরিণত করা হচ্ছে এই দণ্ডের 
কাঙ্গ ! অপরাধীর মাথার খুলি কপালের কাছ থেকে চটিয়ে 
তুলে’ ফেলে’; একটা জ্বলন্ত লোহার গোলা সড়াশী 
( ‘সণ্ডাসেন্‌’ ) দিয়ে ধরে' মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। 
তখন এঁ.গরমের.চোটে মাথার ঘিলু গলে! গলে’ পড়তে 


থাক্‌বে.। 

“সম্থমুত্তিক"_-ঠোটের . পাশ থেকে কানের . নীচে 
দিয়ে চারি-ধারে সমান করে’ চামড়া কেটে ফেলে? 
সমস্ত চুল. এক জায়গায় করে গেরো দিয়ে তার মধ্যে 
একটা 'লাঠি চালিয়ে দিয়ে উপর দিকে টান্তে টানূতে 
চামড়া-সুদ্ধ চুল উপড়ে ফেলে, তার পর চামড়হীন 
মাথাটাকে মোটা মোটা কাকর দিয়ে ঘসে মেজে ধুয়ে 


(“ততো সীসকটাহং থল সক্খরাহি ঘংসিত্বা' ধোবস্তা” )': 


একবারে শখের মত সাফ, করে? দিতে হবে। (সম্ভবতঃ 
বড় বড় চুলওয়ালা শ্রোকদের জন্য এই শান্তি বিহিত ছিল ।) 

প্রাহ্মুখ”--অপরাধীর মুখ হা করিয়ে যাতে মুখ 
বুজতে না পাবে এজন্ভ একটা' লোহার ঠেকো দিয়ে, 
পরে একটা প্রদীপ জেলে মুখের মধ্যে রাখা হ’ত।' 
(বাছ যখন চন্দ্র-সুর্য্যকে গ্রাস করে “তখন তার মুখের 
মধ্যে আলো হয় বলে’ এই দণ্ডের নাম রাহুমুখ )। মতা-' 
স্তরে--ঠোটের ছুই 'পাশ থেকে চিরে’ কান পর্যন্ত মুখের, 


হা বাড়িয়ে দেওয়ার নাম “রীহুমুখ",, কেননা 'রাহুর 'হ'। 


ছোট হ’লে চল্বে কেন ?, 
: ধজ্যোতিমালিক*__জ্যোতির মালা পরান। সমস্ত 
শরীরে তৈলে-ভেজা ন্যাকৃড়া জড়িয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া । 
“ছখজ্জোতিক*_ কেবলমাত্র হাতে তেলে-ভেছ। 
নৈকড়া জড়িয়ে প্রদীপের মত (“দীপং বিষয়”) করে, 
জালা। অপরাধের 'এটা লঘু দর, অনেক সমূয প্রাণটা 
বেঁচে যায়। 
"এরকঁবততিকং৮-গলার কাছ থেকে চাম্ড়া ছাড়িয়ে 
পায়ের গোড়ালির. কাছে ফেলতে হবে। . তার পর দড়ি 
দিয়ে অপরাধীকে বেধে মি গোছ করতে হবে, 


bh 


প্রবাসীশস্ফাঁন্তন, ১৩৩৪ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড, 


আব অপরাধী নিজের চাষ্ড়া নিজের-পাঁয় জড়িয়ে হৌচট্‌ 
খেতে ' থাকৃবে (সো অত্তনোব, বক্ষবন্টে অনিতা 
অক্কসিত্বা পততি* )। 
 প্চীর্কবাপিক*-উপর দিক্‌ থেকে .চামড়া কোমর 
পর্য্যন্ত. আর. কোমর থেকে চামড়া গোড়ালী পর্যন্ত 
ঠিক ছু'খানা কাপড়ের মত করে! ছাড়ানো । ' 
“এপ্রে়ক'-_বাছর, ' মাঝে আর হাটুতে ‘লোহার 
সিক বিধে মাটিতে” শূল পুঁতে তাতে অপরাধীকে 
ফেলে চারিধারে, আগুনু জেলে দেওয়! হ’ত। (এণেষ্য 
মানে কিন্ত মেড়, আমাদের দেশে ফাস্তন মাসে “ম্যাড়া 


পোড়া’ বলে’ একটা আগ্েয্ন-উৎসব করা হয়; তাব সঙ্গে' 


এর সাদস্ত' আছে কিন! বিবেচ্য ৷) 
“বলিসমংসিক*১_ছুইমুখে| বড়শী গানে ছুটিয়ে ফুটিয়ে 
চামড়া মাংস ও শিরাগুলি টেনে ছেঁড়া।. . 
, গ্কহাপণ’”_-ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোমর থেকে আরম্ভ 
করে, . কার্াপণ পয়সার “মত ছোট ছোট করে’, টুকরো! 
টুক্রে! মাংস.ছিড়ে নেওয়া । 
“্খারায়তচ্ছিক”--অস্ত্র দিয়ে সর্বাঙ্গ রিও করেঃ 
কুঁচি (“কোচ্ছেহি”--দ16 2:5৪) ) দিয়ে সুন প্রভৃতি 


ক্ষার ভ্রব্য মাথান। 


'পলিঘপরিবন্ভিক”--অপরাধীকে কাৎ করে’ মাটিতে 
শুইয়ে. তার কানের মধ্যে দিয়ে লোহাব সিক চালিয়ে 
মাটিতে পুতে পরে অপরাধীর পা ধরে? ঘানিগাছেব মত 
ঘোরান। ' ' 

“পলালপীঠক”-_চামড়া' 'আগে ছাড়িয়ে তার পর 


দিয়ে, প্রহার কবুতে করুতে হাড়গোড় চূর্ণ করে’ যখন দেহটা 


মাংসপিতরূপে পরিণত হবে তখন এ চামড়ায় পূবে চুল 
দিয়ে বেঁধে দিব্য একটি গাঠরী তৈরী করা হ’ত। অবশ 


চামড়া শরীর থেকে একবারে আলাদা! কর! হ'ত না। ' 
এই সাঙ্গার সম্বন্ধে বল! হয়েছে দক্ষ জল্লাদ (‘ছেকো, 


কারনিকো।”--939৮৮ 63৪08910262 ) হ'লে এই ' সাজা 
দিতে পার্ত। তখন রাজাদের কাছে এইসব কাজের 
জন্য অনেক ঘাতক থাঁকৃত। তারা তাদের এই কাজের 
দক্ষতা-অনুসারে. বেশীকম বেতন পেত। 

এই দগুগুলি অনেকেই সজানে ভোগ 'কর্তে পেত 
না; দণ্ড শেষ হওয়ার আগেই দণ্য ভবলীলা শেষ করে’ 


ফেল্ত। কিন্তু তার দেহটার উপব যথাবিধান দ্গুবক্ষ” 


চল্‌তে থাকৃত। 


সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা,. বুদ্ধদেবের করুণাময় 


উপদেশ আর বীভৎস দত একই সময়ে একই দেশে, 


বিবাঞ্জমান ছিল. রি 
. ই নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী , 


EES 


~~ 


৫ম সংখ্য! ] 


বৌদ্ধদিগের প্রেত-তত্ব 


৬৭৯ 


বৌদ্ধদিগের প্রেত-তত্ব 


পেতবথ, এবং তাহার ভাষ্যে প্রেতের আলোচনা ।, 
প্রেত সম্বন্ধে ন বৌদ্ধ ধারণাকে ভালরূপে বুঝিতে হইলে 
পেতবখুর শরণাপর হওয়া দর্কার। কারণ এই গ্রন্থ- 
ধানিতে। প্রেত সম্বন্ধে অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিদের আত্ম! সম্বন্ধে 
বিশদ ভাবে আলোচনা কর! হইয়াছে। দাক্ষিণাত্ো 
কাঞ্চিপুর নামক স্থানের ধৰ্মপাল, ্রস্থথানির ভাষ্য লিখিয়া 
গিয়াছেন। তাহার ভাষ্যে মূলগ্রন্থে যে-সব গল্পের কেবল- 
মাত্র ইজিত আছে সেই-সব গল্পের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া 
হইয়াছে। ধৰ্মপাল এই-সব গল্প বৌদ্ধ ইতিকথা হইতে 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন । কেবলমাত্র শোনা গল্পই যে 
এই-সব,ইতিরুথার ভিত্তি তাহা নহে, সিংহলের মঠসমূহে 
যে-সমস্ত পুরাতন ভাষ্য ( অট্ঠ-কথ1 ) মংবক্ষিত আছে 
তাঁহার ভিতরেও এগুলির উল্লেখ আছে। খৃষ্টপর পঞ্চম 


"._ শতাব্দীর, প্রথম. ভাগে বৃদ্ধযোষ, ভ্রিপিটকের কতকগুলি 


বিশেষ অংশের অট্ঠকথাকে সিংহলী ভাষা হইতে পালিতে 
অমুবাদ করিয়াছিলেন এবং উক্ত শতাব্দীর শেষ ভাগে 
ধর্মপালের দ্বারা! বাকী অটঠ-কথার অনেক অনুদিত হয়। 
প্লেতবখ, এই-সমস্ত অনুবাদের ভিতরকাব একখানি গ্রন্থ। 

সুতরাং গ্রন্থখানিতে যে-সমস্ত গল্প লিপিবদ্ধ করা 
হইয়াছে তাহা ধর্্মপালের কল্পনা-প্রস্ুত মনে কবিবার 
কোনো কারণ নাই ॥ তাহা প্রাচীন কাল হইতে বৌদ্ধ 
ইতিকথার ভিতর দিয়া সংরক্ষিত হইয়া আসিয়াছে 
এই-দব গল্পের তিনটির সঙ্গে বুদ্ধঘোষ-প্রণীত ধন্মপদ- 
অটঠ-কথার তিনটি গল্পের আশ্চর্যজনক মিল আছে। 
স্থতরাং মনে হয় ধর্্পাল এবং বুদ্ধঘোষ উভয়েই সিংহলী 
অটঠ-কথার ভিতর হইতে তাঁহাদের গ্রন্থের উপাদান 


. সংগ্রহ করিয়াছিলেন! (১) ধর্মপাল তাহার গর্পগুলি 


ধন্মপদ-অটঠ-কথা হইতে সংগ্রহ করিয্নাছেন বলিয়া মিঃ 
বালিংগেম্‌ তাহার ‘Buddhist Legends” নামক গ্রন্থে 
অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু উভয়েই এক স্থান 
হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন--এই মতই সমীচীন 
বলিয়া মনে হ্য়। | 
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পূর্ব্বেই বলিয়াছি ধৰ্ম্মপালের অট্ঠ-কথা প্রেত সম্বন্ধে 
নানা রকমের তথ্যে পরিপূর্ন । স্থতবাং এই বইখানি 
লইয়া ভাল-রকমে আলোচনা করিলে আত্মা সম্বন্ধে এবং 
প্রেত-লোক সম্বন্ধে বৌদ্ধ ধারণা সহজেই সুস্পষ্ট হইয়! 
উঠিতে পারে। এই কারণেই ধর্শপাজের পেতবখ, হইতে 
কতকগুলি বিশেষ বিশেষ প্রেতের বিবরণ এখানে. উদ্ধৃত 
করিয়া দেওয়া হইতেছে | ধর্মপালের এই গ্রস্থথানি 
পালি টেকৃষ্ট সোসাইটি; কর্তৃক প্রকাশিত হইলেও এখন 
পৰ্য্যন্ত কোনো আধুনিক ভাষায় উহা ভাষাস্তরিত হয় 
নাই। 

.. ক্ষেভুপমা পেত ( প্রেত ) 

ভাষ্যে এই প্রেতটি জনৈক শ্রেষ্ঠিপুত্রেব অশরীরী 
আত্মারপে উক্ত হইয়াছে । ইহার পিতা বুদ্ধের জীবিত- 
কালে প্রাচীন মগধের রাজধানী রাঁজগৃহের একজন প্রভুত- 
ধনশালী বণিক ছিলেন। এই প্রভৃতধনশালী বণিকের 
সে ছাড়া আর কোনো সন্তানসম্ততি ছিল ন!। পিতা- 
মাতা মনে করিতেন যে তাহাদের ধনভাগারে এই পুত্রটির 
জন্য অপরিমিত সম্পদ সঞ্চিত থাকিবে, দৈনিক সহস্র 
মুদ্রা হিসাবে ব্যয় করিলেও সে তাহা নিঃশেষ করিতে 
পারিবে না। এই ভাবিয়া! তাহারা পুত্রটির শিক্ষা সম্পূর্ণ- 
রূপেই অবহেলা করিলেন। ফলে কোনো শিল্পই সে 
আধত্ত করিতে পারিল না। তাঁর পব সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে 
একটি সুন্দরী এবং সঘংশজাত কন্যার সহিত তাহাকে 
পরিণয়স্থত্রে আবদ্ধ করা হইল। কন্যাটি সুন্দরী এবং 

ংশজাত হইলেও বুদ্ধেব উপদেশের প্রতি ভাহার কিছু- 
মাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। এই পত্বীর সহিত .শ্রেষ্টিপুত্রের দিন 
কেবলমাত্র অসার আমোদ-প্রমোদেই অতিবাহিত হইতে 
লাগিল। ইতিমধ্যে তাহার .পিতা-মাতাও পরলোকে 
গমন করিলেন। পিতামাতার মৃত্যুর পর লে সর্বদা! 
এমন সব দুষ্ট লোকের দ্বারা পরিবৃত থাঁকিত যাহারা 
ঠকাইয়া তাহার অর্থ অপহরণ কবিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ 
করিত না । গায়ক, অভিনেতা ‘ বা এই জাতীয় 


৬১০ 
পাম্পি সস 


অন্যান্য বিলাস-সঙ্গীদিগকে অকাতরে দান করিয়া তাহাব 
সমুদয় অর্থ অল্পদিনের মধোই নিঃশেব. হইয়! গেল।, 
অথচ কখনও নে ভ্রমবশতঃ কোনো র্সকর্মে হস্তক্ষেপ 
করিত না। অবশেষে সে এরূপ ভাবে নিঃস্ব হইয়া 
পড়িল যে, উপায়াস্তর না থাকায় উক্ত নগরের এক অনাথ- 
শালায় আশ্রয় লইয়া সে ভিক্ষার দ্বার! জীবিকা সংগ্রহ 
করিতে লাগিল । সহসা একদিন একদল দহ্থ্যর সহিত 
তাহার পরিচয়" হইতেই দন্থ্যরা তাহাকে দহ্থাবৃতি 
এবং 'চৌর্ধযবৃত্তি অবলম্বন' কবিতে উপদেশ প্রদান 
করিল। সে তাহাদের দলে যোগদান করিল বটে, 
কিন্ত প্রথম অভিযানের দিনই কোনে! বস্তু অপহরণ 
করিবার পূর্বেই ধরা পড়িয়া গেল। রাজা বিচার 
করিয়া তাহার মস্তকটি দেহচ্যুত করিতে আদেশ 
প্রদান করিলেন, তাহাকে যখন বধ-মঞ্চে লইয়া যাওয়া 
হইতেছিল, তখন ন্গবের সুন্দরী হ্থলপ! একদা-মহাঁধনী 
এবং দানশীল এই যুবকটির অবস্থা অবলোকন করিয়া 
দয়ার দ্বারা বিচলিত হইয়া মুহূর্ত কাল অপেক্ষা করিবার 
জন্য কর্মচারীকে অনুরোধ করিল। সে তাহাকে কিঞ্চিৎ 
মিষ্টান্ন এবং পানীয় জল প্রদান কবিল।” ঠিক সেই সময় 
জীবনের শেষ মুহূর্তে কোনে! মহৎ দানের দ্বারা 'ভাহাকে 
দানের পুণ্য অঞ্জন করিবার সুযোগ দিবার নিমিত্ত তাহার 
নিকট মহা-মোগ্গল্লান ভিক্ষা-পাত্র হস্তে উপস্থিত হইলেন। 
বণিক-পুত্র মনে ‘করিল জীবনের এই শেষ মুহূর্তে 
এই পানীয় এবং 'মিষ্টান্ের তাহার আব প্রয়োজন নাই, 
স্থৃতরাং সে কোনোরূপ ইতস্তত; না'করিয়া সমস্ত পানীয় 
এবং আহাধ্য মহামোগ্গল্লানকে উপহার প্রদান 
করিল। ইহার পর তাহার মুণ্ড দ্েহচ্যুত করা হইল। 
মহামোগগল্পানের মত একজন মহানুভব থেরকে এই- 
রূপ দানের দ্বারা সে যে পুণ্য সঞ্চয়: করিয়াছিল তাহার 
ফলে দেবতাদের বাসস্থান দেবলোকে জন্মগ্রহণ করাই 
ভাহার উচিত ছিল। কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্তে স্থলসা 
তাহাকে" একট। দানের অবসর 'প্রদানম করিয়াছে বলিয়া 
তাহার মন স্থুলসার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গিয়াছিল। 
আর এই কৃতজ্ঞতার চিন্তা তাহার 'হৃদয়' হ্থলসার প্রতি 
ভালবাসাতেও পূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। এই ভালবাসার 





~ 


প্রবাসী-্্ফান্তুন, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





ফলেই তাহাকে বহু নিষ্নস্তবে একটি বটবৃক্ষে প্রেতরূপে 
জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। 


সথলসার প্রতি তাহার 
আসক্তির এইখানেই শেষ নহে। একদিন হুলসা তাহার 
আঁবামস্থান বটবৃক্ষের নিয়ে আসিলে সে তাহার' ভৌতিক 
মায়ার দ্বারা অন্ধকার এবং ঝঁড়ের সৃষ্টি করিয়া বসিল 
এবং তাহাকে অপহবর্ণ করিয়া লইয়া গেল। 'এই 
অবস্থায় প্রেতট এক সঞ্টাহকাল তাহাকে নিন্দেব কাছে 
রাখিয়া পরে বেলুবন-বিহাঁরে যেখানে জনতার কাছে বুদ্ধ 
'বন্তৃতা করিতেছিলেন সেই জনতার এক প্রান্তে Sy 
আসিয়াছিল'। 
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পৃকরমূখ পেড় | 
কস্নপ নামে বুদ্ধেব সময় একজন ভিক্ষু ছিল। সে 


দেহকে সংযত করিতে শিক্ষা করিষাছিল বটে, কিন্ত বাক্‌ 
তাহার মোটেই সংযত ছিল না। সে তাহার সহ্ধঙ্খী 


ভিক্ষুদিগকে' যথেচ্ছা তিরস্কার করিত এবং' অযথা 


তাহাদের কুৎসা রটনা করিত।- মৃত্যুর পর নরকে সে 
পুনৰ্জ্জন্ম লাভ করে। কিন্তু গৌতম বুদ্ধের সময় রাজ 
গৃহের নিকট 'গিম্বাকুটে তাহার আবার নবজন্ম লাভ 
হয়। যে কর্দকল ভোগ করা তখনও তাহার .'অবশিষ্ট 
ছিল তাহার ভোগ পূর্ণ করিবার জন্ত ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার 
তাহার বিরাম ছিল না। তাহার দেহের বর্ণ ছিল স্বর্ণের 
মৃত উজ্জ্বল, বিস্ত মুখের আকুতি ছিল" শুকরের মত। 
মহাত্মা নারদ গিষ্ছাকূট পর্বতে বাস করিতেন।' একদিন 
অতি প্রত্যুষে তিনি যখন ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন তখন 
এই শৃকর-মুখ প্রেতের দহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। 
তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন__“তোমার দেহ খ্বর্ণের 
মত উজ্জল; তাহার ভিতর হইতে জ্যোতি বিকীর্ণ 
হইতৈছে; কিন্ত তোমার' মুখ শুকরের - মত।” ইহার 
কারণ কি?” প্রেত উত্তর করিল--“দেহে আমার 
সংযমের, অভাব ছিল না, কিন্ত বাক্‌ অত্যন্ত অসংঘত 
ছিল। স্থতরাং আমার দেহ উজ্জ্বল 'মুখ শূকরের মতন 
হইয়াছে। হে নারদ, তুমি আমার ছূর্দশা স্বচক্ষে 
নিরীক্ষণ করিতেছ । স্বতরাং বাক্যে অসংযত হৃইয়! 


৫ম সংখ্যা ] 


গল্পটির উল্লেখ আছে। . 
( Petavatthu. Commentary, ৮. পু, ও » PP. 
9— 12) 
, পূতিমুখ পেত 
- কৃষ্সপ বুদ্ধের সময় ভদ্রবংশীয় ছুইজন যুবক 
-ভিন্ষুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া একটি গ্রাম্য মঠে অবস্থান 
"করিতেছিল। তাহাদের ভিতর বন্ধুত্বের বন্ধন ছিল 
অতি দৃঢ়। আর-একজন ভিক্ষু অসৎ উদ্দেষ্যে প্রণোদিত 
‘হইয়া তাহাদের মূঠে আগমন করিল । স্থানটির সুথ 
স্থবিধা এবং আহার্ধ্য ও পানীয়ের প্রাচুর্য দেখিয়া এই 
নবাগত ভিক্টর মনে পূর্বোক্ত ভিক্ষু দুইজনকে 
বিতাড়িত করিয়া একা সেই বিহারটি অধিকার করিয়া 
বসিবার অভিলাষ জাগিয়া উঠিল। সে উভয়ের ভিতর 
এমন একটা বিরোধের স্থষ্টি করিল-যে তাহারা উভয়েই 
বিহার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। ইহার কিছুদিন 
---পীরেই সেই মন্দবুদ্ধি ভিন্ছুটি মারা যায়। মৃত্যুর 'পর 
সে তাহার পাপের জন্তু অবীচি নামক নরকে নিক্ষিপ্ত 
হয়। অন্ত দুইজন থের ভ্রমণ করিতে করিতে আবার 
একদিন পরস্পর মিলিত হইল। নিজেদের কথা ব্যক্ত 
করিতেই তাহারা বুঝিতে পারিল তাহাদের মনোমালিস্ত 
'সেই ছুষটবুদ্ধি ভিক্ষুর কার্ধ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। 
তাহারা পুনর্বার বন্ধুত্ব-স্থত্রে আবদ্ধ হইল এবং পুনরায় 
তাহাদের নিজেদের বিহারে প্রত্যাবর্তন করিল-৷ পরে 
এক বুদ্ধের তিরোধান হইতে অন্ত বুদ্ধের জন্মের 
মধ্যবর্তী সময়টা নরকে বাস করিবাব পর (প্রেতটি 
“গৌতম্‌ বুদ্ধের সময় পৃথিবীতে পাপের বাকী অংশটুকু 
ভোগ করিবার অন্য সে-ন্রক হইতে বাহির হইয়া 
আসে এবং পৃতিমুখ প্রেত নাম লইয়া রাজগৃহে 
“অবস্থান করিতে থাকে । . মহাত্মা নারদ একদা গিম্থাকৃট 
পর্বত হইতে নামিয়া, আসিবাব সময় তাহার দেখা পান 
এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন--“চেহারায় তুমি পরম 
রূপবান, তোমার বাসস্থান আকাশে ।, কিন্তু তোমার 
মুখে ভীষণ দুর্গন্ধ, তাহাতে কীটসমূহ ইভত্ততঃ বিচরণ 


. বৌদ্ধদিগের প্রেত-তন্ব 
শুকরের মত মুখ প্রাপ্ত হইও না।” জাতকসমূহেও এই ' 


৬১১ 


_করিতেছে।  অতীতকালে তুমি এমন কি পাপ 'করিয়াছ 


যাহার জন্ত তোমাকে এই শাস্তি ভোগ করিতে হইতেছে?” 
প্রেত উত্তর করিল--“আঁমি একজন অসাধু ভিক্ষু ছিলাম, 
বাক্‌ আমার মোটেই সংযত ছিল না। বাহিরের আচরণে 
আমি যোগী-খষির মৃত ছিলাম, সেইজন্ত আমার চেহারাটা 


এত সুন্দর হুইয়াছে। কিন্ত আমার মুখেব এই ছুর্গন্কও 


আমার নিজেরই কর্মফল। বাক্যে যে আমি অত্যন্ত 
ঈর্ধ্যাপরায়ণ ছিলাম এখন তাহারই ফল ভোগ 
করিতেছি ।” 
. (Petavatthu Commentary, P, T. 9 
Ppp. 12—16 ) 
__ পিট্ঠধীতলিক পেত 
শ্রাবস্তী নগরে অনাথপিপ্ডিকের পৌত্রীর ধাত্রী তাহাকে 
একটি খেলার পুতুল উপহাব প্রদান করিয়াছিল । 
পৌত্রীটি এই পুতুলটির সহিত খেলা করিত এবং তাহাকে 
কন্তার মত মনে করিত। একদিন খেলিতে খেলিতে 
এই পুতুলটি পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতে ‘আমার 
কন্যা মরিয়া গেল'-বলিয়া বালিকাটি এমন ভাবে 
ক্রন্দন আরম্ভ করিল যে তাহাকে কেহই সাস্বনা দিতে 
পারিল না। অবশেষে ধাত্রী বালিকাটিকে অনাথ- 
পিণ্ডিকের নিকট লইয়া গেল। তিনি তখন বুদ্ধের 
কাছে ভিক্ষুপরিবৃত হইয়া! বসিয়া ছিলেন ! অনাধপিত্তিক 
তাহাকে এই বলিয়া প্রবোধ, দিলেন যে মৃত কহাব 
উদ্দেশ্যে তাহার দান-ধ্যানের ব্যবস্থা করা উচিত। 
পবের দিন বুদ্ধ একটি মাধ্যান্ছিক ভোজে নিমন্ত্রিত 
হইলেন। তিনি সেখানে অনাথপিগ্ডিকেব দানের ব্যবস্থা 
সমর্থন করিয়া কয়েকটি শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছিলেন। 
সেই শ্লোকগুলির ভাবার্থ এই.ষে, মৃত আত্মীয়ের আত্মা 
গৃহ-দেবতা বা অন্য দেবতা যাহার উদ্দেশ্যেই দান করা 
হোকনা কেন, দাতা নিজেও তাহার ছারা পুণ্য সঞ্চয় 
করেন। এবং দান-গ্রহণ-কারীরও উপকার করা হয়। 
শোক ছুঃখ এবং ক্রন্দনের দ্বারা প্রেতেরা কিছুমান্ত উপকৃত 
হয় নাঃ তাহা বেবলমাত্র জীবিত আত্মীয়দেরই দুঃখের 
কারণ হইয়া ধাকে। ( Petavatthu Commentary, 
pp. 16-19. ) | | 


৬১২ 
তিরোকুজ্ পেত 
বহু পূর্কে--প্রায় ৯২ কল্প পূর্বে কাশিপুরী নামে একটি 
নগর ছিল। তাহায় রাজার নাম্‌ ছিল জয়সেন এবং 
রাণীর নাম ছিল শিরিমা | এই রাণীর গর্ভে বোধিসত্ব 
ফুস্স, নামে এক সন্তান হয়। পুত্রটি সম্মাসম্বোধি 


অর্থাৎ সত্য সম্বন্ধে পুর্ণ জান অর্জনের দ্বারা বুদ্ধত্ব ' 


লাভ করিয়াছিলেন। 

“তিনি তাহার পুত্রের প্রতি অত্যন্ত স্বেহশীল ছিলেন 
এবং তাহাকে সর্বদাই বলিতে ' শোনা যাইত যে 
“বদ্ধ, ধৰ্ম্ম, সঙ্ঘ, এ-সমস্তই আমার! ভিঙ্কুব প্রয়োজনীয় 
বন্স খান্ত শষ্যা এবং উধধ এই চারিটি বস্তুর দীনের 
অনুমতি আমি আর কাহাকেও প্রদ্দান করিব ন1।” 
স্থতরাং রাজার অন্থান্ত পুন্রেরা বৃদ্ধকে অর্ঘ্য দান করিবার 
কোনো হ্থযোগই পাইত ন1। অবশেষে এই ব্যাপারে 
রাজার অনুমতি লাভের জন্য তাহারা একটি কৌশলের 
আবিষ্কার করিল। সীমান্তের অধিবানীদিগকে তাহার! 
বিদ্রোহের জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিল। এই-সব 
লোকেরা যখন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল তখন তাহাবাই 
আবার প্রেরিত হুইল তাহাদিগকে দমন.করিবার জন্য । 

যুদ্ধে জয়লাভ, করিয়া! ফিরিয়া আসার পরে রাজা 
যখন তাহাদিগকে পুরস্কার প্রমান করিতে উদ্যত হইলেন 
'তখন বুদ্ধ এবং তীহার ভক্তবৃন্দের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য প্রদানের 
অধিকার চাওয়া ছাড়া তাহারা আর কোনো পুরস্কার 
প্রার্থনা করিল না। রাজা অত্যস্ত অনিচ্ছার সহিত 
তাহাদিগকে তিন মাসের জন্য অধিকার প্রদান করিলেন। 
প্রয়োজনীয় বিধি-ব্যবস্থা শেষ কবিয়া তাহারা বুদ্ধকে 
তাহাদের নবনির্মিত বিহারে লইয়া গেল এবং তাহাকে 
য্থাবিহিত পাদ্য ' অর্থ্য প্রদান করিল | ইহাদেব 
' ভিতরেও আবার কেহ কেহ সময়ের অঙ্লতার জন্য 
নিজেদের নাগে বুদ্ধকে উপহার প্রদান করিতে না 
পারিয়া অসন্ধপ্ট হইয়া উঠিল। এই অসন্তষ্ট লোকেরা 
অবশেষে ল্রাতাদের দান*ধ্যানের ব্যাপারে বাধা জন্মাইতে 

সুরু করিয়া দিল। কখনো বা তাহারা অর্থ্ন্্ব্য ভক্ষণ 
রা ফেলিত, কখনো সেগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়া 
'দিত। অধশেষে তাহীবা এতদূর পথ্যস্ত অগ্রসব হইল 


প্রবাসী ফান্ধন, | ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


যে একদিন দরিক্রাশ্রমে অগ্নি সংযোগ করিতেও ইতস্তত: 
করিল না। এই-সমস্ত অসন্ধষ্ট লোকেরাই তাহাদের 
দুক্কৃতির জন্য নরকে প্রথমে জন্মগ্রহণ করে এবং তাহার 
পর কদ্সপ বুদ্ধের সময় তাহারা আবার প্রেত-যোনি -” 
প্রা হয়। . তাহাদের আত্মীয়-্বজনেরাও তাহাদিগকে 
কখনো কোনো উপহার প্রদান করিত না। অবশেষে 
একদিন কস্সপ বুদ্ধের নিকটে গিয়া তাহারা আতীয়- 
স্বজনের এই অবহেলার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর 
দিলেন--গৌতম বুদ্ধের সময় রাজা বিদিসারের রাজত্ব- 
কালে তাহাদের নামে বলির অর্ধ্য. অর্পিত হইবে, আর 
এই বিষ্িসার পূর্বজজন্মে তাহাদেরই আত্মীয় ছিল। স্থতরাং 
রাজা বিদ্বিসা'র যখন বেলুবন-বিহারটি বৃদ্ধকে এবং তাহার 
শিষ্যগণকে উপহার দেন, এই প্রেতেরা মনে করিয়াছিল, 
বিশ্বিসারের অর্জিত পুণ্যের কিয়দংশ তাহাদেরও ভাগে 
পড়িবে। কিন্তু তাহাদের সে আশা সম্পূর্ণরূপেই ব্যর্থ 
হইয়াছিল। এইরূপে নিরাশ হইয়া তাহারা রাত্রিতে 
এবপ ভীষণ কোলাহলের স্থষ্টি করিয়াছিল যে ভীত... 
বিশ্বিদার বুদ্ধের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 
«এই কোলাহলের অর্থ কি?” বুদ্ধ তাঁহাকে উত্তর 
দিলেন--“তোমার পূর্বন্ন্নের জনকত আত্মীয় প্রেত- 
যোনি প্রাপ্ত হইয়াছে । তাহারাই আশা করিতেছিল 
তুমি যে পুণ্য অঞ্জন করিয়াছ তাহার ভাগ এই-সব 
প্রেতদিগকেও বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহারা 
তাহারই বলে ছুঃখ-ছুর্দশার হাত হইতে মুক্তি লাভ 
করিবে। কিন্ত তুমি তাহা দাও নাই। সুতরাং তাহার! 
হতাশ হুইয়া এই কোলাহলের স্থষ্টি করিয়াছে।” ইহার 
পর বুদ্ধের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া নৃপতি বিষ্বিসার সমস্ত 
সম্যকে এক বিরাট ভোজ প্রদান করিয়াছিলেন এবং এই 
সৎকাজের পুণ্য তিনি প্রেতগণকেই অর্পণ করিয়াছিলেন । 


রাজার এই পুণ্যকার্ধ্কে সমর্থন করিতে গিয়া বুদ্ধদেব /৮ 


ভিরোকুড্চন্থতম্‌ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাহার 
সারমর্ম এই যে, মানুষ আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে যে 
উপকার এবং অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে তাহারই কথা স্বরণ - 
করিয়া তাহাদের মৃত আত্মার তৃপ্তির জন্য তর্গণ করিয়া 


থাকে | ( Petavatthu Commentary, pp. 19-81, ) 


1 
॥ 


৫ম সংখ্যা | 





শিট 





পঞ্চপুতখাদক পেত 
শ্রীবস্তীর অনতিদুরে একজন গৃহস্থ বাস করিত! 
তাহার পত্নী ছিল বন্ধা। বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন 


- সকলেই তাহাকে নিঃসন্তান দেখিয়া পুনরায় দার-পরিগ্রহ 


কবিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল | কিন্ত 
এই গৃহস্থটির পত্বীর প্রতি স্থগভীর প্রেম ছিল। স্থৃতরাং 
বন্ধুবাদ্ধবর্দের এই অঙ্গবোধ উপরোঁধ তাহাকে কিছুমাত্র 
বিচলিত করিতে পারিল না । অবশেষে বংশলোপ পায় 
দেখিয়! পত্নী নিজে স্বামীকে বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ 
করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে চারিদিক্‌ হইতে অঙ্থ- 
রুদ্ধ হইয়া গৃহস্থ একটি বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়া 
তাহাকে গৃহে লইয়া আসিল । কিছুদিন পরেই এই 
দ্বিতীয় পত্বীটির দেহে অস্তঃসত্বা হওয়ার চিহ্ন পরিলক্ষিত 
হইল। তাহাকে অনস্তঃসত্বা হইতে দেখিয়। প্রথম পত্নী 
মনে মনে ভাবিল, “সস্তান প্রসব 'করিলেই তো সপত্বী 
গৃহের কত হইয়া বসিবে’। এই কথা চিন্তা করার সঙ্গে 


সঙ্গে তাহার মনে ঈর্ষার৪ অবধি রহিল না। “অবশেষে 


তাহার ঈর্ধা মাত্রা ছাড়াইয়া এতদূর উঠিল যে সে একজন 


পরিত্রাজকের সাঁহাযো সপত্বীর গর্ভ নষ্ট করাইল। এই 


পরিত্রাজকটিকে সে খাদ্য এবং পানীয় উপহার দিয়া 
পূর্বেই হস্তগত করিয়াছিল । দ্বিতীষ পত্নীর পিতা-মাতা 


- কন্যার গর্ভ নষ্ট হওয়ার কথা শুনিয়া প্রথম পত্নীর বিরুদ্ধে 


ভ্রণ-হত্যার অভিযোগ উপস্থিত করিল। কিন্ত সে 
অপরাধ অস্বীকার করিয়া শপথ করিয়া বসিল যে, সে 
যদি সত্যসত্যই অপরাধী হয় তবে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় 
জলিয়৷ তাহাকে যেন প্রত্যহ প্রাতে এবং সন্ধ্যায় পাচটি 
করিয়া সন্তান ভক্ষণ করিতে হয়। ইহা ছাড়া অন্যান্য 
মানা রকমের ছুঃখ-দুর্দ্িশার হাত হইতেও সে যেন মুক্তি 
লাভ করিতে না পারে। এই স্ত্রীলোকটিই তাহার পাপের 


, জন্য মৃত্যুর পর তাহার স্বগ্রামের অনতিদুরে কুৎ্সিত- 


দর্শন (ছুববগ্নূপ প্রেতী) প্রেতিনী হইয়া জন্মলাভ 
করিয়াছিল। সে পানীয় এবং আহার্ধ্য সংগ্রহ করিতে 
পারিত না। প্রাতে পাঁচটি পুত্রকে এবং সন্ধ্যায় পাঁচটি 
পুত্রকে সে প্রহার করিত এবং তাহাদের মাংস আহার 
করিত। তথাপি তাহার ক্কুন্নিবৃতি হইত না। বস্ত্রের অভাবে 


বৌদ্ধদিগের প্রেত-তত্ব 
তাহার সর্বদেহ উলঙ্গ থাকিত | আর মাছি এবং 


দিতি ANA সি 


৬9৩ 


কমিতে পরিপূর্ণ সেই দেহ হইতে অসহ্‌ দুর্গন্ধ নির্গত 
হইত | একদা আটজন থের শ্রাবস্তীতে ভগবান্‌ বুদ্ধের 
কাছে গমন করিবার সময় পথে এই প্রেতিনীটিকে 
দেখিতে পাইস্জা তাহাকে তাহার এই ছুর্দশার কারণ 
জিজ্ঞাসা করেন। সে তাহাদের কাছে তাহার জীবনের 
ইতিহাস বিবৃত করে! ( Petavatthu Commentary, 
PP. 81-85.) তাহার দুঃখে বিচলিত হইয়া তাহার। 
সেই রমণীর পূর্ববস্বামী গৃহস্থের গৃহে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন এবং গৃহস্থ তাহাদিগকে খাদ্য এবং পানীয়ের 
দ্বারা অভ্যর্থনা করিতেই তাহারা এই সংকার্ধ্ের 
পুণ্য তাহার পূর্বপত্বীর নামে উৎসর্গ করিতে অনুরোধ 
করিলেন। সেই পুণ্য তাহার নামে উৎসর্গ করায় 
অবশেষে সে এই শোচনীয় অবস্থা হইতে মুক্তি লাভ 
করিয়াছিল। 
- সতপুত্তখাদক পেত 

একজন বৌদ্ধ গৃহস্থের দুইটি পুত্র ছিল। এই পুত্রের! 
সর্বগুণসম্পন্ন ছিল। পুত্রদের গর্বে গৃহস্থের পত্নী স্বামীকে 
অশ্রদ্ধা এবং অবহেলা করিতে আরম্ভ করায় গৃহস্থ পুনরায় 
বিবাহ করিল। এই দ্বিতীয় পত্বীটি অন্তঃসত্বা হইলে 
প্রথম পত্নী ওষধ খাওয়াইয়া তাহার গর্ভ নষ্ট করাইয়া- 
ছিল। এই গল্পটির অবশিষ্টাংশ পঞ্চপুতধাদক প্রেতের 
গল্লাংশেরই অনুরূপ । ( Peotavatthu Commentary, 
0৮, 86-87. ) 

গোণ পেত 

শ্রাবস্তীর একজন গৃহস্থ পরলোকে গমন করিলে 
তাহার পুত্র পিতৃ-শোকে অভিভূত হইয়া তাহার পরিচিত 
অপরিচিত প্রত্যেককেই তাহার পিতার সম্বন্ধে প্রশ্ন 
করিতে আরম্ভ করিল । কিছুই তাহাকে সাত্বনা দিতে 
পারিল না। লোকটির এই দুর্দশার কথা শ্রবণ করিয়া 
বুদ্ধ একদিন স্বয়ং তাহার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সে 
বুদ্ধকেও তাহার পিতা কোথায় এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসী করিয়া 
বসিল। বুদ্ধ উত্তরে তাহাকে প্রশ্ন করিলেন-_“তুমি 
তোমার এই জন্মের পিতার সঙ্গদ্ধেই জানিতে চাও; না 
পূর্বজন্মনমূহে ধাহাবা তোমার পিতা ছিলেন তাহাদের 
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কথাও জানিতে চাও?” এই উপায়ে তিনি যুবকের পিতৃ- 
শোকাতুর বিক্ষুৰ হৃদয়কে ..শাস্ত করিয়াছিলেন | 
পরে যখন ভিক্ছরা_ তাহাদের নিজেদের ভিতর এই 
বিস্ময়কর ব্যাপারটা লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন 
তখন বৃদ্ধ তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন-_এই যুবকের 
'বিষ্ছু্ধ চিত্তকে তিনি এই প্রথম শাস্ত কবিতেছেন না, 
পর্বজস্মেও তিনি এরূপ কাজ করিয়াছেন। বুদ্ধ অতঃপর 
নিয়লিখিত গল্পটি বিবৃত করিলেন। অতীত কালে 
বারাণসীতে, এক গৃহস্থের পিতা কালের আহ্বানে 
পরলোকে গমন করেন। গৃহস্থ .পিতৃশোকে একেবারে 
বিহবল হইয়া পড়িল। গৃহস্থের একটি পুত্র ছিল-_তাহা'র 
নাম স্থদাত ৷ ভুজাতের বুদ্ধি ছিল স্ক্বধারতীক্ষ। 
শোকাচ্ছন্ন পিতার চিত্তকে শাস্ত করিবার উপায় স্থির 
করিয়া সে সহরের বাহিরে চলিয়া আসিল । সেখানে 
ক্ষেত্রের ভিতর একটি বলীবর্দি মৃতাবস্থায় পড়িয়া. হিল। 
সে কিছু বিচালী কিছু ঘাস ও খানিকটা জল সংগ্রহ 
করিয়া সেই মৃত, বলীবর্দ্দের মুখের কাছে সেগুলি 
স্থাপন করিয়া তাহাকে, পুনঃ পুনঃ গলাধঃকরণ করিবার 
জন্ত আহ্বান করিতে লাগিল। পখ-মাত্রীরা ব্যাপারটি 
লক্ষ্য করিয়া প্রথমে তাহার. এই অদ্ভুত আচরণের কারণ 
কি জানিতে, চেষ্টা করিল। কিন্তু সে কাহারো প্রশ্নের 
কোনো উত্তর প্রদান করিল . না |' তাহারা তখন 
তাহাকে বিরুতমন্তিষ্ক -স্থির- করিয়া! তাহার পিতাকে 
গিয়া জানাইয়া আসিল যে তাহার পুক্রটির য়ন্ডিফরিক্ৃতি 
ঘটিয়াছে। পিতা পুত্রের এতাদৃশী অবস্থার কথা শুনিয়! 
ছুটিতে ছুটিতে মাঠে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন--সে এইফ্প পাগলের মত, ব্যবহার 


করিতেছে কেন। পুত্র উত্তর করিল--“পাগল আমি, না, 


আপনি, সে-সম্বদ্ধে আমি এখনও কৃতনিশ্চয় , হইতে 
পারিতেছ্বি না আমি তবু এমন একটি বলদকে ঘাস জল 
গ্রহণ করিবার জন্ত আহ্বান করিতেছি যাহার মাথা এবং 
পা--যাহার সমস্ত দেহটাই 'আমার চোখের সন্মুখে 
রহিয়াছে । কিন্ত আমার পূজনীয় পিতানহদেবের দেহের 
- হাঁত গা বা মাথ! কোনো অংশই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না । 
যাহার কিছুই. পশ্চাতে পড়িয়া নাই আগনি তাহারই 


প্রবাসী ফান্তুন, "১৩৩৫ 
জন্ত শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন। স্থতরাং বুদ্ধিতংশ 
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যে আপনারই হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ, নাই ।* 
পের এই যুক্তি শ্রবণ করিয়া পিতার জান ফিরিয়া 
আসিল। তিনি বালক স্থজাতিকে ' তাহার, এই জান 
ফিরাইয়! দেওয়ার জন্ত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। প্রভু 
বুদ্ধই তখন স্থজাত রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 
( Petavatthu Commentary, pp. 88-42, ) 
মহাপেশকার পেত, | 
,-বারোজন ভিক্ষু বৃদ্ধের নিকট হইতে কম্মটঠান ব্রত 
গ্রহণ করিয়া এমন একটি বাসস্থানের সন্ধানে.বাঁহির হইয়া 
পড়িলেন, যেখানে বস্ত্র সংগ্রহ করা তাহাদের পক্ষে কঠিন 
হইবে না। ক্রমে ক্রমে তাহারা একটি সুন্দর, বনভূমিতে 
আসিয়া উপস্থিত হুইলেন।,.এই বনভূমির পাশে. যে 
গ্রামখানি অবস্থিত তাহাতে, এাবো, ঘর পেশকার 
অর্থাৎ তত্তবায়ের নিবাস । পেশকারেরা যখন জানিতে 
পারিল যে ভিঙ্কুরা নির্জনে .বিনা বাধায় কন্ট্ঠান 


সাধনার জন্ত উপযুক্ত আবাস-স্থানেব অহ্সদ্ধান করিতেছেন, ; 


তখন তাহারা তাহাদিগকে সেইখানেই বাস করিবার জন্য 
আহ্বান করিল এবং বনের ভিতর তাঁহাদের জন্য কুটীরও 
তৈয়ার করিয়া দিল।. ভিক্ষদের প্রয়োজনীয় অুব্যাদি 
সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিবার লোকের অভাব হইল না 


পেশকারদের. ভিতর যে, ব্যক্তি প্রধান সে গ্রহণ করিল . 


ছুইজন ভিক্ষুর আবশ্যকীয় ভ্্ব্যা্দি সংগ্রহের ভার, বাকী 
দশজনের ভার. গ্রহণ করিল বাকী পেশকারগণ। প্রধানের 
স্ত্রীর 'ভিঙ্ুদের প্রতি মোটেই শ্রদ্ধা ছিল না। স্থতরাং 
ভিক্ষূ্দের প্রয়োজনীয় ভ্রব্যার্দি পাইতে -বিস্তর অস্থবিধা 
হইতে লাঁগিল। পত্বীর এই ব্যবহারে ক্ষুণ্ন হইয়া পেশকার- 
প্রধান তাহার ছোট ভঙ্মীটিকে গৃহে আনিয়া তাহার হাতেই 
কর্তৃত্বের সমস্ত ভার ছাড়িয়া দিল। ভিক্ষুদ্রের প্রতি এই 
বালিকার শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। হুতরাৎ এবার তাহাদের 
সেবা এবং যত যথারীতি সম্পন্ন হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে 
বর্ধাখতু অতিক্রান্ত হইয়া, গেল। পেশকারের! প্রত্যেক 
ভিক্ষুককেই একখানি করিয়া! বস্ত্র উপহার প্রদান করিল। 
এই ব্যাপারে প্রধানের পত্নী রুষ্ট হইয়া উপ্নহাস করিতে 
করিতে স্বামীকে সম্বোধন করিয়া কহিল--যে খাদ্য এবং 
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পানীয় তুমি শীব্যপুত্র সম্্যাসীদিগকে উপহার দিয়াছ, 
পরলোকে তাহ! যেন তোমার 'ভাগ্যে বিষ্ঠা মুত্র এবং 
পুঁজের আকাঁর ধারণ 'করে এবং বন্ত্রধানি যেন জলন্ত 
লৌহে পরিণত হয়। 
- কালে পেশকার-এরধান বিদ্ধ্যাটবীতে 'শক্তিমান্‌ বৃক্ষ- 
দেবতা রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পত্নী 
মৃত্যুর পর বিস্ধ্যাটবীর নিকটবর্তী একটি স্থানেই প্রেত- 
যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ' নগ্ন-দেহে কুৎসিত-মুৰ্তিতে ক্ষুধা- 
তৃষ্ণায় উৎপীড়িত হইয়া একদিন নেই' প্রেতিনী বৃক্ষ- 
, দেবতার নিকটে আসিয়া অন্ন পানীয় এবং বস্তের প্রার্থনা 
জানাইল। দেবতা ত্বর্গ-সথঁলভ বস্ত্র খাদ্য এবং পানীয় 
সংগ্রহ করিয়া তাহার হাতে প্রদান করতেই খাদ্য এবং 
পানীয় বিষ্ঠা মুত্র এবং পু'জে পরিণত হইল, এবং বন্তু- 
খণ্ডকে পরিধান করিতে না করিতেই তাহা জলস্ত লৌহ 
খণ্ডের মত তাহার সারা দেহ বেষ্টন করিয়া ধরিল। 
যন্ত্রণায় সে আর স্থির থাকিতে পারিল না- চীৎকার 
“করিয়া চতুর্দিকে ছুটা্ুটি করিয়া ঘুবিতে লাগিল । 

একজন ভিঙ্ছ বর্ষাখত প্রবাসে কাটাইবার পর বিদ্ধ্যা- 
টবীর পথে বুদ্ধ-দর্শনে চলিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গী ছিল 
একদল বণিক । এই 'বণিকের দল রাত্রিতে পথ চলিত 
এবং দিনে ছায়া-শীতল বনের নিরালায় বিশ্রাম করিত। 
একদিন ভিঙ্ক যখন গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন তখন বণিকৃদল 
তাহাকে ফেলিয়া প্রস্থান করিল। বনের ভিতর ইতস্ততঃ 
খুরিতে ঘুরিতে যে গাঁছে 'দাধু তন্তবায়ের' আত্মাটি বাস 
কবিত তিনি সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃক্ষ- 
দেবতা তাঁহাকে দেখিয়াই মানুষের দেহে তাহার নিকট 


আগমন করিয়া শ্রদ্ধা এবং অভিবাদন জ্ঞাপন করিলেন। 


ঠিক সেই সময়ে তাহার পত্থী প্রেতিনীও সেখানে" আসিয়া 
উপস্থিত. হইল এবং খাদ্য পানীয়: ও বসনের প্রার্থনা 
জ্ঞাপন করিল. কিন্তু জিনিষগুলি তাহার হাতে দিতে না 
| দিতেই সেগুলির চেহারা একুহূর্তে বদ্লাইয়া গেল ।ডিক্ 
এই আকস্মিক পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাস করিলে 
বৃক্ষদেবতা আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনাই তাহার কাছে বর্ণনা 
করিলেন এবং প্রেতিনীকে এই দুৰ্বিসহ যন্ত্রণার হাত 
হইতে মুক্তি দানের কোনো উপায় আছে কি না তাহাও 


বৌদ্ধদিগের প্রেত-তন্ব 


৬১৫ 








জিজ্ঞাসা করিলেন। ভিঙ্ষু বলিলেন, তাহার পক্ষ হইতে 
যদি কোনো ভিঙ্কুকে খাদ্য পানীয় এবং বসন দান করা 
হয় এবং সে দান যদি সে সর্ধাস্তঃকরণে অনুমোদন করে, 
তাহা হইলে এই নির্যাতনের হাত হইতে মুক্তি লাভ করা 
তাঁহার পক্ষে কিছু মাত্র অসম্ভব নহে। বৃক্ষ-দেবতা 
ভিক্ষুর উপদেশ অনুসারে কাজ করিয়াছিলেন এবং দুই- 
খানি বস্ত্র ভিক্ষ্র হাতে দিয়া প্রভু বুদ্ধের কাছেও প্রেরণ 
করিয়াছিলেন। এইরূপে সেই হতভাগ্য রমণীটি দুর্ভাগ্যের 
কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল । চে 
০ pp. 42-46. ) 
খলাত্য পেত 

একদা! বারাণদীতে এক পরম রূপবতী 'রমণী বাস 
করিত। তাহার অঙ্গগৌষ্ঠব যেমন স্ন্দর ছিল তাহাঁর 
দেহের বর্ণও ছিল তেমনি চম্থকাঁর। কিন্তু সর্বাপেক্ষা 
সুন্দর ছিল তাহার চুল। তাহার কটিতট বেষ্টন করিয়া 
যে মেখলা শোভা গাইত তাহাকেও এই গাঢ় ঘন কৃষ্ণ 
এবং সুদীর্ঘ কেশপাশ অতিক্রম করিয়াছিল। বহু যুবকের 
চিত্ত তাহার এই কেশপাশের সৌন্দর্য্যের বর্ধনে বাঁধা 
পড়িত। তাহার এই সৌভাগ্যে কয়েকজন রমণী অত্যন্ত 
ঈর্ষান্বিত হুইয়া পড়িল এবং ওঁষধের দ্বার! ভাহার এই 
কেশরাশি ধ্বংস করিবার জন্য অতিমাত্রায় উৎসুক হইয়া 
পড়িল। তাহার একটি পরিচারিকাকে উৎকোচের দ্বারা 
বশীভূত করিতেও তাহাদের বিশেষ বিলম হইল না। 
পরিচারিকাটি তাহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত একটা তীব্র 
ওঁষধ তাহার গল্গা-সাঁনের সময় সে যেচুর্ণ ব্যবহার করিত 
তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া দিল। সেই চূর্ণ মাথিয়া 
গঙ্গায় অবগাহন করিতে সে যেমন মাথা ডুবাইয়াছে 


“অমনি তাঁহার সমস্ত চুল শু্-গৃত্ের-মত ঝরিয়! পড়িল। 


কেশদাম হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহার মুর্তি এত 
চন যে ক্ষোভে লজ্জায় ‘সে আর নগরে 
প্রত্যাবর্তন করিতে পারিল না। নগরের বাহিরে তৈল 
এবং মদ্যের ব্যবর্সায় করিয়া সে তাহার জীবিকা অর্জন 
করিতে লাগিল । একদিন সে কতকগুলি লোককে স্থুরা- 
পানের জন্ত আমন্ত্রণ করিল এবং তাহারা স্বর! পান করিয়া 
বিহ্বল হইয়া পড়িলে তাহাদের বস্াদি অপহরণ করিল। 


৬১৬ 


একদা এক অরহৃত ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলেন। তিনি 
এই রমণীর দৃষ্টিপথে পতিত হুইবামান্র সে তাহাকে গৃহে 
আহ্বান করিয়া আনিল এবং তৈলের দার! প্রস্তুত উত্তম 
খাদ্যসমূহ তাঁহার সম্মুখে পরিবেষণ করিল | অরহত 
তাহার প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া খান্যসমূহ আহার 
করিলেন। তিনি ষখন আহার করিতেছিলেন, রমণীটি 
তখন তাঁহার অনুমতি লইয়া তাহার মাথার উপর ছত্রদণ্ড 
ধারণ করিয়া রহিল। সঙ্গে সঙ্গে সে সুন্দৰ কেশরাশির 
জন্ত প্রার্থনা করিতেও ভূলিল না'। ভাল এবং মন্দ 
কার্ধের অন্ত পরজন্মে তাহার স্থান সমুদ্রের উপরে এক- 
খানি স্বর্ণনির্শিত বিমানে নির্দিষ্ট হইরাছিল। প্রার্থনা 
অনুসারে , সে অপূর্ব কেশকলাপেব অধিকারিণী 
হইয়াছিল বটে, কিন্তু বস্ত্র অপহরণেব অপরাধে তাহার 
দেহে কোনরূপ আচ্ছাদন ছিল না। এইরূপে তাহাকে 
দীর্ঘ কাল অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। বহুদিন ধরিয়া 
তাহার অবস্থা ঠিক একই রকমের ছিল। তাহার পর 
অবশেষে যখন বর্তমান বুদ্ধ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন 
তখনও শ্রাবন্তীর একশত জন বণিক্‌ তাহার বিমানকে 
বিস্তৃত সমুদ্রের ভিতরই অবস্থান করিতে দেখিয়াছে। 
তাহারা '্থবর্ণভূমিতে বাণিজ্যের জন্ত যাইতেছিল। পথে 
বিপরীত বাতাসে তাহাদের তরণী ইতস্ততঃ বিতাড়িত 
হইতে থাকে। সেই সময় বণিক্দের নায়ক সবিস্বয়ে এই 
'স্বর্ণবিমানকে প্রত্যক্ষ করিয়া উহার ভিতরের অধি- 
বাসীকে বাহির হইয়া আসিতে অনুরোধ করেন । উত্তরে 
'বিমানচারিণী তাহাকে জানাইল, তাহার সর্কাঙ্গ 


পরবসী--ফানন, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


অনাচ্ছাদিত, স্তরাং সে বাহির হুইয়৷ আসিতে লজ্জিত 
হইতেছে। ইহার পর বণিক তাহার উত্তরীয়খানি 
উপহার স্বরূপ অর্পন করিয়া সেই বন্ত্রে দেহ আচ্ছাদন 
করিয়া তাহাকে বাহির হইয়া আসিতে অস্থবোধ 
করিলেন। কিন্তু বিমানচারিণী উত্তর দিল এরূপ ভাবে 
কোনো উপহার তাহাকে অর্পন করিলে সে উপহার 
তাহার নিকট কখনো পৌছিবে না। , উপহার তাহার 
নিকট পৌঁছাইতে হইলে জাহাজের উপর যদ্দি কোনো 
সাধু এবং বিশ্বাসী উপাঁসক থাকেন তবে তাঁহাকেই এই 
উপহার প্রদান করিতে হইবে এবং সেই দানের পুণ্য 


তাহার নামে উৎসর্গ করিতে হইবে। বণিকু সেইরূপ ' 


দানের ব্যবস্থা করিয়া দানের পুণ্য তাহার নামে 
উৎসর্গ করিতেই বিমানচারিপণী সুন্দর বেশে স্থদজ্জিত 
হইয়া বাহির হইয়া আসিল। পুণাকার্ধ্য এইবপ অপূর্ব 
ফল প্রসব করিতে দেখিয়া বিস্মিত বণিকেরা তাহাকে 
তাহার পূর্ববজন্মেব কর্শোর কথা জিজাসা করিলেন সে 


=a 


তাহার পাপ এবং পুণ্য উভয়বিধ কর্ণের কথাই তাঁহাদের 


কাছে ব্যক্ত করিষ! তাহাদিগকে খাদ্য এবং পানীয় 
প্রধান করিল এবং শ্রাবস্তীতে বুদ্ধের নিকট কিছু 
চির লইয়া যাইতে অমুরোধ করিল। বণিকেরা 


শ্রাবস্তীতে বাইয়া তাহার নামে বুদ্ধের পূজা-অৰ্চনা | 


করিয়াছিল। ভগবান্‌ বুদ্ধ প্রেতিনীর এই পুণ্যকার্ষ্যে 
অনুমোদন করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে তাবতিংল 
স্বর্গের দ্ব্ণপ্রাসাদে তাহার পুনজ্জন্ম লাভ ঘটিয়াছিল। 
(Petavatthn Commentary, P. T. 95 pp. 46-58.) 


রী বিমলাচরণ লাহা 


আধ্যাত্মিক খ খুড়ো 


কতা যায় ছুনিয়ার রীতি 
আত্ম যার সুরু হয় কাল তার ইতি! ' 
' 1 বিয়ে হ'ল আশ্বিনে রায়েদের মেয়ে 
বিধবা সে হয়ে গেছে দেখ্লাম যেয়ে ! 
হুরিঘোষ গাইটিকে দিত খোল-খুর, 
ৰাছুরটি মারা গেল হ'ল নাক দুধ ! 


_-এইরপ নানা কথা আধ্যাত্মিক 
'ভেবে ভেবে শেষে খুড়ে। করুলেন ঠিক, 
‘সুদ যত বাকী আছে এই বেলা হায় 
তাগাদার তাড়া দিয়ে করে’ নিই আদায় ! 
, সোায় না দেয় যদি আ্বাদালতে যাই, 
তাতে যদি দেখি তবু তাড়াতাড়ি পাই । 
তাড়াতাড়ি কর! ভাল-_নেই কিছু ঠিক 
মায়াময় দুনিয়ায় সকগই অলীক 1” 
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মেঘ-মল্লার 


(১) - ও | 
দশপারমিতার মন্দিরে সেদিন যখন 'সাঁপুড়ের খেলা ' 
দেখ্বার অন্ত অনেক মেয়েপুরুষ মন্দির-প্রাঙ্গণে একত্র. 
হয়েছিল, তারই মধ্যে প্রদায় প্রথমে লোকটিকে দেখে। 

সেদিন ছিল জৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি। চারি পাশের 
গ্রাম থেকে মেয়েরা এসেছিল দশপারমিতার পূজা দিতে। 
সেই উপলক্ষে অনেক সাপুড়ে গায়ক বাজিকর মন্দিরে 
একত্র হয়েছিল; অনেক মালাকর নাঁনারকমের সুন্দর 
হন্দর'ফুলের গহনা গড়ে মেয়েদের কাছে বেচ্বার অন্ত , 
এনেছিল ; একজন শ্রেষ্ঠী মগধ থেকে-দামী দামী রেশমী 
শাড়ী বেচ.বার অন্ত এনেছিল--তাঁরই দোকানে ছিল 
সেদিন মেয়েদের খুব ভিড়। প্রায় শুনেছিল, জো্ঠ-- 
সংক্রান্তির' উৎসব উপলক্ষে - পারমিতার মন্দিরে একজন' 
"বিখ্যাত গায়ক ও বীণ-বাজীয়ে আস্বেন। সে মন্দিরে 
গিয়েছিল তারই সন্ধানে । সমস্ত দিন ধরে? খুঁজেও কিন্ত 
প্রায় ভাকে ভিড়ের মধ্যে থেকে বার করুতে পারেনি । 

স্যার কিছু পূর্বে মন্দিরের উঠানে 'একজন সাপুড়ে 
অদভূত অদ্ভুত সাপের খেলা দেখাতে আরম্ভ করুলে, আর” 
তারই চারিধারে অনেকগুলি কৌতুকপ্রিয়া মেয়ে জমে”: 
গেল। ক্রমে সেখানে খুবই ভিড় হয়ে উঠল । প্রায় 
সেখানে ছড়িয়ে গেল বটে, কিন্তু তাঁর মন সাপখেলার 
দিকে আদৌ ছিল না। নে ভিড়ের মধ্যের প্রত্যেক 
পুরুষমান্যকে মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করছিল যদি 
চেহারায় ও হাঁবভাবে বীণ-বাজীয়ে ধরা পড়েন। অনেক- 
ক্ষণ ধরে’ দেখ্বার, পর তার চোখে পড়ল_.একজন 
প্রৌঢ় ভিড়ের মধ্য থেকে তার দিকেই চেয়ে দীড়িয়ে 
(আছেন, তাঁর পরনে.অতি,মলিন-ও শীর্ণ পরিচ্ছদ । কি 
জানি কেন প্রদ্যুয়ের মনে.হ'ল, এই সেই গায়ক। প্রদান 
লোক ঠেলে’ ভার কাছে যাবার উদ্যোগ করতে ভিনি হাত ' 
উচু করে, গ্রছায়কে ভিড়ের বাইরে ' যেতে - ইঙ্গিত 
করুলেন । | | 
- বাইরে আস্তে প্রৌঢ় তাকে জিজ্ঞাসা করুলেন, "আমি 


৮-৫ 


অবস্তীর গাইয়ে স্বরদাগ, তুমি আমাকেই খুঁজ.ছিলে না ?” 

প্রহাশ্ন একটু আশ্চর্য্য হ’ল । তার মনের কথা 
ইনি জান্লেন কি করে? ? 

প্রচার সসম্মে জানালে, হা সে তাঁকেই খুঁজ্ছিল বটে । 

প্রৌঢ় বল্লেন, “তুমি আমার অপরিচিত নও। 
তোমার পিতার সঙ্গে একসময় আমার যথেষ্ট বন্ধুত্ব 
ছিল। আমি কাশী গেলেই তোমার পিতার সঙ্গে দেখা 
না করে' আস্তাম ন! । তোমাকেও ছেলেবেলায় দেখেছি, 
তোমার বয়ন তখন খুব কম৷? 

“আপনি এখানে এসে কোথায় আছেন ?” 

“নদীর ধারে একটা ভাঙা মন্দির আছে, জান ?” 

হ্যা, জানি। ওখানে একজন সঙ্গাসী পূর্বে থাকৃতেন 
না?” | 
“তিনি এখনও ওখানেই আছেন। তুমি যে-কোনো! 
একদিন গিয়ে ওখানে আমার সঙ্গে দেখা কোরে। 
তুমি এখানে কোথায় থাকো ?” 

“এখানকার বিহারে পড়ি, তিন বছব আছি। 
আপনি মন্দিরে 'কতদিন থাকৃবেন ?” 

“সে তোমাকে বল্ব। তুমি এরই মধ্যে একদিন 
যেও ।” | 

গ্রদ্যন্ প্রণাম করে’ বিদায় নিল। 

সন্ধ্যা তখনও হয়নি। মন্দিরটা যে ছোট পাহাড়ের 
উপর ছিল, তারই ছুপাশের ঢালু রাস্তা বেয়ে মেয়েরা 
উৎনব থেকে বাড়ী ফিরুছিগ। প্রহ্য্নের চোখ যেন 
কার স্‌ক্ধানে একবার মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে ইতস্ততঃ 
ধাবিত হ'ল," পরেই সে আবার তাদের পিছনে ফেলে? 
ক্রুতপদে নামতে লাগল । আচার্য্য শীলব্রত অত্যন্ত 
কড়া মেজাজের মানুষ, একেই তিনি প্রদ্যন্নের মধ্যে 
অন্থান্ত ছাত্রদের চেয়ে বেশী চঞ্চলতা ও কৌতুকপ্রিয়তা 
লক্ষ্য করে’ তাকে একটু বেশী শাসনের মধ্যে রাখতে 
চেষ্টা করেন--তার উপরে সে রাত করে বিহারে 
ফিরলে কি আর রক্ষা থাকৃবে?, 
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বাঁক ফিরুতেই বাঁ পাশের পাহাড়ে আড়ালটা সরে’ 
গেল। সেখানে সেদিক্টা, ছিল খোল!। প্রদ্যন্ন দেখলে 
দূরে নদীর ধারে মন্দিরটার চূড়া দেখা যাচ্ছে। চূড়ার 
মাথার উপরকার ছায়াছন্ন আকাশ বেয়ে' বাপ সা ঝাপ সা 
পাখীর দল ডানা মেলে বাদায় ফিরুছিল। আরও দূরে 
একখান! শাদ! মেঘের প্রান্ত পশ্চিমর্দিগের পড়ন্ত রোদে 
সি'দুবের মত রাঙা হ'য়ে আস্ছিল, চারিধারে তাব 
শীতোজ্জল মেঘের কাচুলি হাল্কা করে? টানা । 

হঠাৎ পেছন থেকে প্রদ্যুন্নের কাপড় ধরে? কে ঈষৎ 
টান্লে। 

্রহাক্ন পেছন ফিরে’ চাইতেই যে কাপড় ধবে’ টেনে- 
ছিল ভাব চোখে কৌতুকের বিদ্যুৎ খেলে’ গেল। সে 
কিশোরী, তার দোলন-চাপা রংএর ছিপছিপে দেহটি 
বেড়ে’ নীল শাড়ী ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরা। নতুন কেনা 
একছড়া ফুলের মালা তাব খোপাটিতে জড়ান । 

প্রদ্যুয় বিস্ময়ের স্থরে বলে’ উঠল, “কখন তুমি 
এসেছিলে, স্থনন্দা! আমি তোমাকে এত খুঁজ্লাম, কৈ 
দেখতে পেলাম না ত?” 

প্রথমটা কিশোরীর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, 
তার পর সে একটু অভিমানের স্থরে বপ্‌লে, “আমাকেই 
খুঁজতে যেন এখানে এসেছিলে আর কি? যত রাজ্যের 
সাপুড়ে আর বাজিকরদের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে 
ঘুরুছিলে, সে আর আমি দেখিনি?” 

"সত্যি বল্ছি সুনন্দা তোমাকেও খুঁজেছি । নাম্বার 
সময় খুঁজেছি, এর আগেও খুঁজেছি; তুমি কাদের সঙ্গে 
এলে ?* 

এমন সময় দেখ! গেল একদল মেয়ে পাহাড়ের উপর 
থেকে সেই পথে নেমে আস্ছে। হুনন্দার সেদিকে 
চোখ পড়তেই সে তখনি হঠাৎ গ্রছায়কে পিছনে ফেলে 
ভ্রুতপনে নাম্তে লাগ্ল। 

পিছনেই একদল অপরিচিতা মেয়ে, এঅবস্থায় আর 
সথনন্দার অনুসরণ করা সঙ্গত হবে না ভেবে সে প্রথমটা 
খানিকক্ষণ টুপ করে’ দাঁড়িয়ে রইল, তার পর হতাশা- 
মেশানো ক্রোধে ঘাড় উচু করে’ সে সদর্পে লাফিয়ে 
লাফিয়ে পথ চলতে লাগল। 


প্র বাসীস্ফান্তন, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
সন্ধ্যার ঈষৎ অন্ধকার কখন মিলিয়ে গিয়েছে, অদ্ধ- 








. কারটাই তরল হ'তে তরলতর হ'তে হতে হঠাৎ কথন 


জ্যোৎস্নায় পরিণত হয়েছে, অন্তমনস্ক গ্রদ্যুনন তা মোটেই 
লক্ষ্য করেনি । যখন তার চমক ভাঙল, 
পূর্ণিমার শুত্রোজ্জল জ্যোৎস্না পথঘাট ধুইয়ে দিচ্ছিল। 
দূর মাঠের গাছপালা জ্যোৎনায় ঝাপসা দেখাচ্ছিল ।. 
পড়াশুনা ভার হয় কি করে’ ? আচার্ধ্য পূর্ণবর্ধন 
ত্রিপিটকের পাঠ অনায়ত্ত দেখে'তাকে ভৎপনা করুলেই বা 
কি করা যাবে? এ-রকম রাত্রে যে ষুগযুগের বিরহীদের 
মনোবেদনা তার প্রাণের মধ্যে জমে’ উঠে, তার অবাধ্য 
মন যে এইসব পরিপূর্ণ জ্যোৎস্মা-রাত্মে মহাকোর্ট্ঠী 
বিহারের পাষাণ অলিন্দে মানস-স্থন্দরীদের পিছনে 
পিছনে ঘুরে’ বেড়ায়, এর জন্তে সেই কি দামী ! 

দশপারমিতার মন্দিরে সন্ধ্যারতির ঘণ্টার ধ্বনি 
তখনও মিলিয়ে যায়নি, দুরে নদীর বাকের ভাঙা মন্দিরে 
ক্ষীণ আলো! জলে? উঠল, উৎসব-প্রত্যাগত নরনারীর 
দল জ্যোৎস্ন-ভরা মাঠের মধ্যে ক্রমে বহুদূরে অনৃশ্ঠ হ’য়ে---' 
গেল। প্রদ্যয়ের গতি আরো ভ্রুত হ'ল। 

পথের পাশে একটা গাছ। গাছের নিকট যেতে 
প্রদ্যয়ের মনে হ'ল গাছের আড়ালে কেউ যেন দাড়িয়ে 
আছে--আর-একটু এগিয়ে গাছের পাশে যেতেই তার 
অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠের হাল্কা মিষ্টি হাঁসির ঢেউয়ে সে 
থম্‌কে দাড়িয়ে গেল,_-দেখ.লে গাছতলায় সুনন্দ! দাড়িয়ে 
আছে, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে চিকৃচিকে জ্যোৎস্নার 
আলো! পড়ে” তার সর্বান্দে আলো আধারের জাল 
বুনেছে। প্রহায় চাইতেই সুনন্দা ঘাড় দুলিয়ে বলে' 
উঠল, “আব-একটু হ’লেই বেশ হ'ত! গাছের তলা 
দিয়ে চলে’ যেতে অথচ আমায় দেখতে পেতে না 1৮ 

হুনন্দাকে দেখে’ প্রায় মনে মনে ভারি খুসী হ’ল, 
মুখে বল্লে, “নাঃ তা আর দেখব, কেন? 
ব্যাপারটা হয়েছে গাছতলায় লুকিয়ে? আর না দেখতে 
পেলেই বা কি? আমি তোমার উপর ভারি রাগ 
করেছি, সুনন্দা, মত্যি বল্ছি।” 

স্থনন্দা বল্লে, “দোষ করুলেন নিজে আবার রাগও 
করুলেন নিজে । সেদিন কি কথ! বলেছিলে মনে আছে? 


তখন " 


ভারি -* 


৫ম সংখা | 


তা না যত রাজ্যের সাপুড়ে 'আর বাজিকর-_-মাগো! ওদের 
কাছে যাও কি করে’ ? ১158 
ওদের ভ্রিসীমানায় ষাইনে।”- ' : 
"প্রায় বল্লে, “তুমি বড় মাছযের মেক তোমার 
কথাই'আলাদা--কিন্ত কথাটা কি.ছিল-বল্ছিলে ?* 

হুনন্া বল্লে, প্যাও আর মিথ্যে ভাণে দর্কার 
নেই। কি কথা মনে করে’ দেখ ।,. সেই সেদিন .'বল্‌লে 
না?” ৭:8৯. উরি. . ও 

প্রায় একটুখানি ০ তেবে বলে’ উঠল, প্বুঝতে 
পেরেছি, সেই বাশী ?% '.. - 

সুনন্দা অভিমানের সুরে বল্লে, নেবে নগৰলছিলা 
কিন!। আমি দুপুর বেলা থেকে মন্দিরে এসে বসে’ 
আছি। একে ত. এলেন বেলা করে” তার il 
যাও |? 

নূন রাহি বল্লে, “আচ্ছা সুনন্দা, 
যদি তুমি আমায় দেখতেই চি ত আমায় 
“ডাকলে না কেন?” '' 

স্নন্ব। বল্‌লে, নিত পন 
আমি একা এসেছিলাম বটে, কিন্ত তখন ত আর তুমি 
আসনি'? তার পর "আমাদের "গায়ের মেয়েরা সব? যে 
এল। কি করে? ভাকৃব ?* : 

্র্যয় বল্লে “আচ্ছা ধরে! নিলাম আমার দোষ 
হয়েছে, তবে তুমি যে বার বার সাপুড়ে আর বাজিকরদের 
কথা বল্চ হ্থনন্দা,_সাপুড়ে আর 'বাজিকরদের আমি 
খুঁজিনি।. শুনেছিলাম, অবস্তী থেকে একজন বড় বীণ্‌- 
বাজীয়ে আস্বেন) তুমি ত জানো, আমার অনেকর্দিন 
থেকে বীণ, শেখ.বার বড় ইচ্ছ!। তাই তার সন্ধানে 
ঘুরুছিলাম, তার দেখাও পেয়েছি । তিনি এখানকার 
নবীর ধারের দেউলে থাকেন,। ভালো কথা-_তোমার 


ত 








“_ বাবা কোথায়?” - ০4% 


‘ সুনন্দা বল্‌লে, “বাবা -৩৷৪ পন হ'ল লাগ 
'গিয়েছেন মহারাজের ডাকে 1” 

গ্রহন, হঠাৎ খুব উচ্চৈযব্বরে' হেলে Sia i; 
“ওহেো| তাই | নইলে''আমি'ভাবচি শড-রাত গর 
সুনন্দা কিল? 1, ৮ 


মেধ-মল্লার 


সি স্টপ সত 


৬১৯ 





. স্থনন্দ! ভাড়াভাড়ি গ্রছায়ের মুখে নিজের হাতছুটি ' 
চাগী দিয়ে লজ্জিত মুখে বল্লে, “চুপ, চুপ, তোমার কি 


" এতটুকু কাগুজান নেই? এখুনি যে সব-আরতি দেখে 


লোক ফিবুবে 1” . 

প্রদায় হাদি থামিয়ে বললে, “এবার কিন্ত তোমার" 
বাবা এলে বলে’ দের নিশ্চয়” 

সুনন্দ! রাগের সুরে বল্‌লে, “দিও বলে'। এম্‌নি 
আমি মন্দিরে আরতি পর্য্যন্ত থাকি, তিনি জানেন ।” 

গ্রছায় স্থনন্দার সুগঠিত পুষ্পপেলব দক্ষিণ বাছটি 
নিজের হাতের মধ্যে বেষ্টন করে' নিলে তার: পর বল্লে, 
‘আচ্ছা থাক্‌, বগে’ দেব না। চল স্থনন্দা, তোমায় 
বাশী শোনাই--আমার সঙ্গেই আছে--সত্য বল্চি- 
তোমায় শোনাবার জন্তেই এসেছিলাম। তবে ওঁকে 
খুঁজ ছিলাম, বীণটা ভাল করে’ শিখব বলে’ ।* : 

নদীর ধারে এসে কিন্ত গ্রচ্যম বড় নিরুৎসাহ হ'য়ে 
পড়.ল। সে বাশী বাজালে বটে.কিন্ত সে যেন ভাসা ভাসা 
স্থুরের সঙ্গে; তাতে তার প্রাণের কোন যোগ রইল না। 
আরও কতৃবার তার! দুঙ্গনে নির্জ্জনে কতবার বসেছে 
্রচ্যয়ের বাঁশী শুন্তে সুনন্দা ভাল বাস্ত বলে? । 
প্রহ্যুম্, যখনই বিহার, থেকে বাইরে আস্ত বাশীটি 
সঙ্গে আন্ত। প্রছায়ের বাশীর অলস স্বপ্নময় স্থরের 
মধ্য দিয়ে কত দিন উভয়ের অজ্ঞাতে রোদভরা মধ্যাহ্ন 
গিয়ে সন্ধ্যার অদ্ককার-নেমে এসেছে, কিন্ত ছুজনে এক 
হ’লে প্রহ্যয়ের এরকম নিরুৎ্সাহু ভাব ত স্বনন্দা আর 
কখনো! লক্ষ্য করেনি |. 

কি জানি কেন প্রদানের বার বার সনে আসছিল সেই 
জীর্ণ-পরিচ্ছদ-পরা অভুতদর্শন, গায়ক স্থরদাসের কথা! 
তাদের বিহারের কলাবিৎ, ভিক্ষু বসুব্রতের আক! জরার 
চিত্রের মতই লোকটা কেমন কুলী লোলচর্্ম শীর্ণদর্শন ! 
পুরাতন পুধির তভূর্জ্দপত্রের মত ওর. পরিচ্ছদের কেমন 
একটা! অপ্রীতিকর মেটে লাল রং | 

0৭9 - ই: 

তার পরদিন সকালে প্রছ্যয় নদীর ধারের ভাঙা 
মন্দিরে গেল 1 সেটার ঘ্েব-মূর্তি বহুদিন অন্তহিত। 
সমস্ত গায়ে বড় বড় ফাটল, সাপ-থোপের বাস। নিকট- 


৬২০ 


প্রবাসী--ফান্তন, ১৩৩০ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 





" বৰ্তী গ্রামবাসীরা সেদিকে .বড়-একট] কেউ আস্ত না। 
একজন, আজীবক সন্ন্যাসী আজ, প্রায় ৭৮-মাস হ'ল 
সেখানে বাস কর্ছেন॥ তারই দু'চার অন অনুগত. ভক্ত 


মাঝে মাঝে আস্ত-ষেত বলে’ মন্দিরের পথ আজকাল. 


অপেক্ষাকৃত ভাল আছে। ১ ॥. ১৬ 
". অর্ধ অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে? প্রচ্যায়ের সঙ্গে 
স্ুরদাসের সাক্ষাৎ হ+ল। স্থরদাস প্রদ্যু়কে দেখে খুব 
আনন্দ প্রকাশ করলেন, ভার পর .বল্লেন, “চল বাহিরে 
গিয়ে বসি, এখানে বড় অন্ধকার ।* | 

বাইরে গিয়ে স্থরদাস আলোতে প্রদ্যান্নের মুখ ভাল 
করে’ দেখলেন, তার পর যেন আপন মনে বল্তে লাগ্‌লেন, 


হবে, তোমার দ্বারাই হবে। আমি তা জান্তাম।৮. " 


প্রদান স্থরদাসের মূর্তি দূর থেকে ভেবে যে অসশ্বাছন্দ্য 
অন্থভব করেছিল; তাঁর নিকটে এসে কিন্তু প্রহ্যয়ের সে 
৮4908 
কুদর্শন হ'লেও প্রতিভাব্যধক | . 

-স্থর্দীন বল্লেন, “আমি- ভাবছিলাম তুমি আজ 
আস্বে।--ই! তোমার পিতা ত একজন প্রসিদ্ধ গায়ক 
ছিলেন, তুমি নিজে কিছু শিখেছ ?” 

গ্রচ্যুয় লজ্জিত-সুখে উত্তর 'দিলে, যি বাণী 
বাজাতে পারি।” 

সথরদীস উৎসাহের সথবে' বল্লেন, পারা ত উচিতা 
তোমার বাবাকে জান্ত না এমন লোক এদেশে খুব 
কম আছে! প্রতি-উৎসবেই 'কৌশাম্বী থেকে .তোমার 
বাবার নিমন্ত্রণ পত্র আস্ত । হা” আমি শুনেছি ভূমি 
নাকি বাশীতে বেশ মেঘমল্লার আলাপ করুতে পার ?” 

প্রদ্যুয়' বিনীতভাবে উত্তর দিলে, “বিশেষ যে কিছু 
জানি ত! নর, বা মনে আলে তাই বাজাই,. তবে দেখার 
মাঝে মাঝে বাঞিয়েছি।” 

be Aa “কই, দেখি তুমি কেমন শিখেছ।* - 

বাশী সব সময়েই প্রদ্যুয়ের কাছে থাকৃত।' 'কখন 
কোন্‌ সময় সুনন্দার সঙ্গে দেখা'হয়ে পড়ে বলা ত যায় 
না। 

প্রায় বাশী বাজাতে লাগল! তার পিতা তাকে 
বাল্যকালে বত্ব করে' রাগ-রাগিণী শেখাতেন, তা ছাড়া 


সঙ্গীতে: প্রছায়ের একটা . স্বাভাবিক ক্ষমতাও ছিল । 
তার আলাপ অতি. মধুর হ'ল। লতাপাতা ফুল-ফলের 
মাঝখান বেয়ে .উদার নীল আকাশ আর জ্যোৎ্সারাঁতের' 
মন্দ ফেটে ষে রসাধারা বিশ্বে সব সময়. ঝরে পড়ছে, - 
তার বাঁশীর গানে সে রস যেন.মূর্ত হ'য়ে উঠল | 
সুরদাস বোধ হয় এতটা আশ! করেননি, তিনি গ্রছায়কে 
আলিঙ্গন করে’ বল্লেন, “ইন্ছায়ের ছেলে যে এমন হবে, 
সেটা বেশী কথা নয়। বুঝতে পেরেছি, তুমিই পার্বে, 
এ আমি আগেও জান্তাম।” . 

নিজের প্রশংবাবাদে প্রদ্যুয্নের "তরুণ সুন্দর মুখ লজ্জায় 
লাল হ'য়ে উঠল । -, 
, অন্ান্ত ছু; এক কথার পর, পরান বিদায় নিতে উদ্তত 
হ'লে, সথরদাস তাকে বল্লেন,. “শোনে প্রদান, একটা 
গোপনীয় কথা তোমার সঙ্গে আছে। তোমাকে একথা. 
বল্ব বলে? পূর্বেও, আমি তোমাকে খোঁজ করেছিলাম ; 
তোমাকে পেয়ে খুব ভালোই হয়েছে । কথাটা তোমাকে 
বলি, কিন্ত তার আগে তোমাকে প্রতিজ্ঞ! কর্তে হবে যে-- 
একথা তুমি কারু কাছে প্রকাশ করুবে ন।৮ 

গ্রায় অত্যন্ত বিস্মিত হ'ল। এই-প্রোটের সঙ্গে 
তার মোটে একদিনের, আলাপ, এমন কি গোপনীয় কথা 
ইনি তাকে বল্বেন ? 

সে বল্‌্লে, “কি কথা না শুনে’ কি করে!” 

সথরদাঁস বল্লেন, “তুমি ভেবো না, কোনো অনিষ্টজনক 
ব্যাপার হ’লে আমি তোমাকে বল্তাম না।” - 

কি কথা জান্বার ভজন্তে প্রন্যয়ের অত্যন্ত কৌতৃহলও 
হ'ল, সে, প্রতিজ্ঞা করুলে স্বরদাসের .কথা কারু কাছে 
প্রকাশ করুবে না। 

স্থরদান গলার স্বর নামিয়ে বল্তে রি “নদীর 
এঁ,বড় বাঁকে যে টিবিটা আছে জানো-_তার সামূনেই বড় 
মাঠ? ওই টিবিটায় বন্ধ প্রাচীন কালে 'সরম্বতী দেবীর 
মন্দির ছিল | শুনেছি: এদেশের যুত বড় বড় গায়ক 
ছিলেন, শিক্ষা শেষ করে’ সকলেই ওই মন্দিরে আগে এসে 
দেবীর পুজা দিয়ে তুষ্ট না করে’ বাবসা আরম .করুতেন 
না.। সে অনেকদিনের কথা ; তার পর মন্দির ভেঙে চুরে, 
ওই ঢিবিতে দাড়িয়েছে। এ ঢিবিতে বসে, আযাঢ়ী 


( 





চিত্রকর শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র চক্রবর্তী । 


৪. MAY ৯ BONS, CALCUTTA, 
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) 


৫ম সংখ্য। ) 


মেঘ-মল্লার 
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পূর্ণিমার রাতে মেঘমল্লার নিখুঁতভাবে আলাপ করুলে 


সরস্বতী দেবী স্বয়ং গায়কের কাছে আবিভূর্তা হন। 
এসংবাদ এদেশে কেউ জানে না। আষাঢ় শ্রাবণ ভাব 
এই তিন'মাসের তিন পূর্ণিমায় প্রতিবার যদি তাকে 
আন্তে পারা যায় তবে ভার বরে গায়ক সঙ্গীতে দিদ্ধ হ্য়। 
তার বরে সঙ্গীত-সংক্রাস্ত কোনো বিষয় তখন গায়কের 
কাছে অজ্ঞাত থাকে না। তবে একট] কথা আছে যে 
গায়ক বর প্রার্থনা করুবে সে অবিবাহিত হওয়া চাই। 
তা আমি বল্ছিলাম সাম্নের পূর্ণিমায় তুমি আর আমি 
এই বিষয়টা চেষ্টা করে’ দেখব । তুমি কিবল?* 

স্থরদাসের কথা শুনে গ্রহ্ায় অবাক হ'য়ে গেল। তা 
কি করে" হয়? আচার্য্য বন্থত্রভ কলাবিষ্ঠা সম্বন্ধে উপদেশ 
দিতে দিতে অনেক বার যে বলেছেন কলার অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী সরস্বতীর যে মুর্তি হিন্দুরা কল্পনা করেন, সেটা 
নিছক কল্পনাই তার সঙ্গে বাস্তবের কোনো সম্পর্ক নেই! 
ত্য সত্য তাকে দেখ তে পাওয়া_একি সম্ভব? 

গায় চুপ করে’ রইল । 

স্থরদাস একটু ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করুলেন, "এতে 
কি তোমার অমত আছে ?” 

N প্রদযাম্ন বল্‌লে, “সে জন্তে না। কিন্তু আমি ভাবছিলাম 
এটা কি করে’ সম্ভব ষে--* 

স্থরদাস বল্লেন, “সে-বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। 
এর সত্যতা তুমি নিজের চোখে দেখো। তোমাব অমত 
না থাকলে আমি সামনের পূর্ণিমায় সব ব্যবস্থা করে? 
রাখি।” 

স্বরদাসের কথার পর থেকেই প্রদ্যু্ন অত্যন্ত বিস্ময় 
ও কৌতুহলে কেমন একরকম হ'য়ে গিয়েছিল। বে ঘাড় 
নেড়ে বল্লে, “আচ্ছ। রাখবেন, আমি আস্ব।৮% 

স্থরদাস বল্লেন, “বেশ, বড় আনন্দিত হলাঁম। তুমি 
মাঝে মাঝে একবার করে’ এখানে এস, তোমাকেও 
তৈরী হ'তে হ’লে দু-একটা কাজ করতে হবে, সে বলে! 
দেব।” 

প্রদান আর-একবার সন্মতি-সুচক ঘাড় নাঁড়্‌বার পর 
স্থরদাসের কাছে বিদায় চাইলে। 

তার পর সে চিস্তিতভাবে বিহারের পথ ধবুলে। 


তার মনে হচ্ছিল--দেবী সরস্বতী স্বয়ং! শ্বেতপদ্নের 

মত নাকি রংট তার, না জানি কত সুন্দর তার নুখশ্রী! 
(৩) 

লদ্রাবতী নদীর ধারের শাল-পিয়াল-নক্তমাল বনে 
সেবার ঘনঘোর বর্ষা নাম্ল। সারা আকাশ জুড়ে 
কোন্‌ বিরহিণী পুরস্থন্দরীর অযত্ববিস্তত্ত মেঘ-বরণ চুলের 
রাস এলিয়ে দেওয়া, প্রাবুট্-রজনীর ঘনাম্বকার, তার 
প্রিয়হীন প্রাণের নিবিড় নির্জনতা, দূর বনের ঝোড়ো! 
হাওয়ায় তার আকুল দীর্ঘশ্বাস, তারই প্রতীক্ষাশ্রাস্ত আথি- 
ছুটির অশ্রভারে ঝরঝর অবিশ্রাস্ত বারি-বর্ষণ, মেঘমেদুর 
আকাশের বুকে বিদ্যুৎ চমক, তার হতাশ প্রাণে ক্ষণিক 
আশার মেঘদূত ! 

আধাটী পূর্ণিমার রাতে প্রদ্যয় সথরদাসের সঙ্গে নদীর 
মাঠে গেল। তারা যখন সেখানে পৌঁছল” তখন মেঘ 
নেমে সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, চারিদিক তরল 
অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। 

গ্রচ্যয় স্বরদাসের কথামত নদী থেকে স্নান করে? এসে 
বস্ত্পরিবর্তন করুলে। সঙ্গীর ক্রিয়াকলাপে প্রায় বুঝতে 


, পাবুলে তিনি একজন তান্ত্রিক। তাদের বিহারে একজন 


ভিক্ষু ছিলেন, তিনি ষোগাচার্ধ্য পদ্মসস্তবের শিষা। সেই 
ভিক্ষুৰ কাছে ভাম্ত্রিক ক্রিয়াকলাপেব কথা কিছু -কিছু সে 
শুনেছিল। স্থবরদাস অনেকগুলো রক্তজবার মালা সঙ্গে 
করে’. এনেছিলেন তার মধ্যে কতকগুলো তিনি নিজে 
পরুলেন, কতকগুলো! প্রছ্যায়নকে পর্তে বল্লেন। ছোট 
মড়ার মাথার খুলিতে তেল সল্তে দিয়ে প্রদীপ জাল্লেন। 
তার পুজার আয়োজনে সাহায্য করুতে কর্‌তে প্রায় 
হীপিয়ে পড়ল। ব্যাপারটার শেষ পধ্যস্ত কি দাড়ান 
দেখবার জন্যে তার মনে এত কৌতুহল হচ্ছিল যে 
অন্ধকার রাতে একজন প্রায় অপরিচিত »তান্ত্রিকের সঙ্গে 
একা খাক্বার ভয়ের দিকটা তার একেবারেই চোখে 
পড়ল না। অনেক রাত্রে হোম শেষ হ'ল । * 
স্থরদাস বল্লেন, *প্রছ্যন্স, তুমি এবার তোমার কাজ 
আরম্ভ করো, আমার কাজ শেষ হয়েছে। খুব সাবধান, 
তোমার কৃতিত্বের উপব এর সাফল্য নির্ভর করুছে।* 
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তার চোখের কেমন-একটা ক্ষুধিত দৃষ্টি ষেন গ্রদ্যায়ের 
ভাল লাগল না। তার পর সে বনে! একমনে বাশীতে 
মেঘমল্লার আলাপ আরম্ভ করুলে। 

তখন আকাশ বাতাস নীরব। অন্ধকারে সামনের 
মাঠটায় কিছু দেখবার উপায় নেই। শাল-বনের ভাল- 
পালায় বাতাস লেগে একরকম. অস্পষ্ট শব্দ হচ্ছে। 
বড় মাঠের পারে শাল বনের কাছে দিক্চক্রবালের 
ধারে নৈশ প্রকৃতি পৃথিবীর বুকের অন্ধকার-শষ্প- 
শয্যায় তার অঞ্চল বিছিয়েছে !--শুধু বিশ্রাম ছিল ন। 
ভদ্রাবতীর, সে কোন্‌ অনস্তের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে 
দেবার আকুল আগ্রহে একটানা বন্ধে চলেছে, মৃতু 
গুণ্জনে আনন্দ-সঙ্গীত গাইতে গাইতে, কূলে তাল দিতে 
দিতে । হঠাৎ সামনের মাঠটা থেকে সমস্ত অন্ধকার কেটে 
গিয়ে সারা মাঠটা তরল আলোকে 'প্লাবিত হ'য়ে গেল। 
প্রায় সবিন্ময়ে দেখলে মাঠের মাঝখানে শত পূর্ণিমার 
জ্যোৎস্থার মত অপরূপ আলোর মণ্ডলে কে এক 
জ্যোৎ্সাবরণী অনিন্ধ্যহ্থন্দরী মহিমাময়ী তরুণী! তার 
নিবিড় কৃষ্ণ কেশরাজি অযত্ববিন্তস্ত-ভাবে তাঁর অপূর্ব 
গ্রীবাদেশের পাশ দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, তার আয়ত 
নয়নের দীর্ঘ কৃষ্ণপম্্ম কোন্‌ শ্বর্গীয় শিল্পীর তুলি দিয়ে 
ত্বক, তার তুষারধবল বাহুবল্লী দিব্য পুষ্পাভরণ- 
মণ্ডিত, তীর ক্ষীণ কটি নীল বসনের মধ্যে অর্ধ-লুকাসিত 
মনি-ম্খেলায় দীপ্তিমান্, তার রক্তকমলের মৃত পা 
ছুটিকে বুক পেতে নেবার জন্তে মাটিতে বাসস্তী পুষ্পের 
দল ফুটে উঠেছে.'"হা! এই তো দেবী বাণী! এর 
বীণার মল ঝঙ্কারে দেশে দেশে শিল্পীদের সৌন্দর্য্য- 
তৃষা গুষ্িুখী হয়ে উঠছে, এর জাশীর্বাদে দিকে 
দিকে সত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, এরই প্রাণের ভাগারে 
বিশ্বের সৌন্দর্য্য-দস্তার নিত্য অফুরস্ত বয়েছে, শাশ্বত 
এঁর মহিমা, অন্ষ্জ এর দান, চিরনূতন এর বাণী! 

প্রনয়ন চেয়ে থাকৃতে থাকৃতে দেবীর মূর্তি অল্পে 
অল্পে মিলিয়ে গেল। জ্যোৎন্না আবার য়ান হ'য়ে পড়ল, 
বাতাস আবার নিস্তেঙ্গ হ'য়ে বইতে লাগল । 

. অনেকক্ষণ প্রদুদয়ের কেমন-একটা মৌহের ভাব 
দুর হ'ল না। সে যা দেখলে এ স্বপ্ন না সত্য ? অবশেষে 


হুরদাসের কথায় তার চমক ভাঙ্ল। স্থরদাস বল্লে, 
“আমার এখনও কাজ আছে, তুমি ইচ্ছা করুলে যেতে 
পার--কেমন আমার কথা মিথ্যা নয় দেখলে ত?” 

স্থরদাসের কথা কেমন অসংলগ্ন হ'তে লাগল, তার 
মুখের দিকে চেয়ে প্রত্থায় দেখলে তীর চোখ ছুটো যেন 
অর্ধ-অন্ধকারের মধ্যে জল্‌ জল্‌ করুছে। 

তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে যখন বিহারের 
দিকে রওন! হ'ল, পূর্ণিমার চাদকে তখন মেঘে প্রায় 
ঢেকে ফেলেছে। একটু একটু জ্যোৎস্না যা আছে তা 
কেমন হলদে রংএর ; গ্রহণের সময় জ্যোত্সার এরকম রং 
সে কয়েকবার দেখেছে। 

মাঠ খুব বড়, পাব হ'তে অনেকটা সময় লাগল। 
তার পর মাঠ ছাড়িয়ে বড় বনটা আরম্ভ হ'ল। খুব 
ঘন বন, শাল দেবদারু গাছের ডালপালা, নিবিড় হয়ে 
জড়াজড়ি করে’ আছে, মধ্যে অদ্ধকারও খুব । পাছে 
রাত ভোর হয়ে যায়, এই ভয়ে সে খুব ক্রুত পদে যাচ্ছিল। 
যেতে যেতে ভার চোখে পড়ল বনের মধ্যে একস্থান - 
দিয়ে যেন খানিকটা আলো বেরুচ্ছে । প্রথমে সে 
ভাবলে, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎসা এসে 
পড়ে থাক্বে, কিন্তু ভাল করে’ লক্ষ্য করে’ দেখে’ সে 
বুঝলে ষেসে আলো জ্যোৎনার আলোর মতন নয় বরং 
..'কৌতৃহল অত্যন্ত হওয়াতে পথ ছেড়ে সে বনের মধ্যে 
ঢুকে’ পড়ল । যে পিগ্লল-গাছের সারির ফাক দিয়ে 
আলো আস্ছিল, তার কাছে গিয়ে গাছের গুঁড়ির ফাঁক 
দিয়ে উকি মেরে প্রছ্যয় অবাক্‌ হয়ে দাড়িয়ে রইল। 

একি! একেই ত সে এইমাত্র মাঠের মধ্যে 
দেখেছে, এই সেই অপরূপ সুন্দরী নারী ত! 

অদ্ভুত! সে দেখলে. যাকে এইমাত্র মাঠের মধ্যে 
দেখেছে সেই অপরূপদ্াতিশালিনী নারী বনের মধ্যে 
চারিধারে ঘুবে’ বেড়াচ্ছেন, জোনাকীপোকার হুল থেকে 
যেমন আলো! বার হয়, তাঁর সমস্ত অঙ্গ দিয়ে তেমনি এক- 
রকম দ্দিষ্বোজ্জল আলো বেরুচ্ছে, অনেকদুর পর্য্যস্ত বন সে 
আলোয় উজ্জল হ'য়ে উঠেছে, আর-একটু নিকটে গিয়ে সে 
লক্ষ্য করলে তাব আয়ত চক্ষু ছুটি অর্-নিমীলিত; যেন 
কেমন নেশার ঘোরে তিনি চারিপাশে হাতড়ে পার হবার 


: ৫ম সংখ্যা) 


মেঘ-মল্লার 
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পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু তা না পেয়ে পিগল-গাছ- 
গুলোর চারিধারে চক্রাকারে ঘুরছেন, তাঁর মুখহী অত্যন্ত 
বিপন্নার মৃত! 

প্রছায়ের হঠাৎ বড় ভয় হ'ল। সে ভাবলে মাঠে 
সরস্বতী দেবীর দর্শন থেকে আর এপর্য্যস্ত সমস্ত ঘটনাটা 
আগাগোড়া ভৌতিক, এই নিশীথ রাত্রে শীলের বনে 
' নইলে একি কাণ্ড? . 

সে আর সেখানে মোটেই দাড়াল ন]। বন থেকে 
বার হ'য়ে দ্রুত হাঁটুতে হাটতে যখন সে*বিহারের উদ্যানে 
এসে পৌঁছল, মান চাদ তখন কুমারশ্রেণীর পাহাড়ের 
পিছনে অন্ত যাচ্ছে। 

ভোর রাত্রে শয্যায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে’ সে স্বপ্ন দেখলে, 
ভগ্রাবতীর গভীর কালো জলের তলায় রাতের অন্ধকারে 
কে এক দেবী পথ হারিয়ে ফেলেছেন, তিনি ষতই-উপরে 
উঠবার চেষ্ট পাচ্ছেন, জলের ঢেউ তাঁকে ততই বাধ! 
দিচ্ছে, নদীর জলে তাঁর অঙ্গের জ্যোতি ততই নিবে 
- আস্ছে, অন্ধকার ততই ভার চারিপাশে গাঢ় হ'য়ে আস্ছে, 
নদীর মাছগুলো তাঁর কোমল পা দুখানি ঠুক্রে রক্তাক্ত 
করে দিচ্ছে...ব্যথিতদেহা, বিপন্ন; বেপথুমতী দেবীর 
ছুঃখ দেখে’ একটা বড় মাছ'দীত বার করে’ হিংজ্র হাসি 
হাস্‌ছে, মাছটার মুখ গায়ক স্থরদাসের মত। 

(8) 

গ্রছথায় ভোরে উঠেই আচার্য্য পূর্ণবর্ধনের কাছে গিয়ে 
স্ুরদাসের সঙ্গে প্রথম দেখার দিন থেকে গত রাত্রি 
পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপার খুলে” বল্লে। আচার্য্য পূর্ণবর্ধন বৌদ্ধ 
দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন, মাঠের ভিক্কুদের মধ্যে তিনিই 
ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বিজ্ঞ, এজন্ত সকলেই তাঁকে 
শ্রদ্ধা করূত। তিনি সব স্তনে’ বিস্মিত হলেন, সঙ্গে সঙ্গে 
তার চোখের দৃষ্টি শঙ্কাকুল হ'য়ে উঠল । জিজ্ঞাসা করলেন, 
*একথ! আগে জানাওনি কেন ?” 

“তিনি নিষেধ করেছিলেন। আমি তার কাছে 
প্রতিজ্ঞা” 

“বুঝেছি । তবে এখন বল্‌তে এসেছ কেন?” . 

“এখন আমার মনে হচ্ছে আমি কার যেন কি অনিষ্ট 
করেছি।* 


ূরণবর্ধন একটুখানি কি ভাবলেন, তাঁর পর বল্লেন, 
“এইরকম একটা-কিছু ঘটবে তা আমি জান্তাম। 
পল্পুসস্তব আর তার কতকগুলে! কাগুজ্ঞান্হীন তান্ত্রিক 
শিষ্য দেশের ধর্ম-কর্শ লোপ করুতে বসেছে। স্বার্থসিদ্ধির 
জন্তে এরা না করুতে পারে এমব কোনো কাজই নেই 
আর আমি বেশ দেখছি প্রদান, যে তোমার এই 
অবাধ্যতা ও অধথা কৌতুকপ্রিম্তাই তোমার সর্বনাশের 
মূল হবে।-_তুমি কালরাত্রে অত্যন্ত অন্তায় কাৰ্য্য করেছ, 
তুমি দেবী সরন্বতীকে বন্দিনী কর্বার সহায়তা করেছ।” 

এবার গ্রচ্যয়ের বিস্মিত হবার পাল! । তার মুখ দিদ্ 
কোনো কথা বার হ’ল ন!। পূর্ণবর্ধন বল্লেন, “এইসব 
কুসংসর্গ থেকে দুরে রাখবার জন্তই আমি বিহারের 
কোনও ছাত্রকে বিহারের বাইরে যাবার অনুমতি দিইনে, 
কিন্ত-যাঁক-_ তুমি ছেলেমানয, তোমারই বা দোষ কি? 
আচ্ছা, এই স্থরদাসকে দেখ তে কিরকম বল দেখি ?” 

প্রদ্যুয় স্থর্দাসের আকৃতি বর্ণনা করুলে। 

পূ্ণবর্ধন বল্লেন-_“আমি জানি। তুমি যাকে স্থরদাঁস 
বল্চ, তার নাম সুরদাসও নয় বা তার বাড়ী অবস্তীতেও 
নয়। সে হচ্ছে প্রসিদ্ধ কাপালিক গ্রপাঢ্য। কার্ধ্যসিদ্ধির 
জন্তে তোমার কাছে মিথ্যা নাম বলেছে” 

প্রনাম অধীরভাবে বলে’ উঠল, “কিন্তু আপনি 
যে বল্ছেন--” 

পূর্ণ বৰ্ধন বল্লেন, “সে ইতিহাস বল্‌ছি শোনে! নদীর 
ধারে যে সরশ্বতী-মন্দিরের ভর্নস্তুপ আছে, ওটা হিন্দুদের 
একটা অত্যন্ত বিখ্যাত তীর্ঘস্থান। প্রায় ছু শত বৎসর 
পূর্বে একজন তরুণ গায়ক ওখানে থাকৃত, তখন মন্দিরের 
খুব সমৃদ্ধির অবস্থা ছিল না। কিন্ত প্রবাদ এই ষেসে 
গায়কটি ম্ঘেমল্লারে এনন সিদ্ধ ছিল যে আযাঢ়ী পূর্ণিমার 
রাতে তার আলাপে মুগ্ধ! হ'য়ে দেবী সরস্বতী স্বয়ং তার 
কাছে আবিভূর্তী হতেন। সেই থেকে ওই মন্দির 
এক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান হ'য়ে উঠে। সে গায়ক মারা 
যাওয়ায় পরেও কিন্ত পূর্ণিমার রাতে সিদ্ধ গায়াকে মল্লার 
আলাপ করুলেই দেবী যেন কোন্‌ টানে তার কাছে এসে 
পড়েন। এই গুণাঢ্য একবার অবস্তীর প্রসিদ্ধ গায়ক 
স্ুরধাসের সঙ্গে ওই; টিবিতে উপস্থিত ছিল। স্থ্রদাল 
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মেঘমল্লারে সিদ্ধ ছিলেন । তাঁর গানে নাকি সরস্বতীদেবী 
ভার সম্মুখে আবিভৃ্তা হয়ে তাঁকে বর প্রার্থনা করুতে' 
বলেন। স্থরদাসূ প্রার্থনা করেন, তিনি যেন দেশের 
সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হন। সরস্বতী 
দেবী তাকে সেই বরই দেন। তারপর দেবী যখন 
গুণাঢ্যকে বর প্রার্থনার কথা বলেন তখন পে দেবীর রূপে 
মুগ্ধ হ'য়ে তাঁকেই প্রার্থনা করে” বসে। সরস্বতী দেবী বলে- 
ছিলেন, তাঁকে পাওয়া নিগু পের কাজ নয়, সে নামে গুণাঁঢ্য 
হ’লেও কার্যতঃ তার এমন কোনো কলাতেই নিপুণতা 
নেই যে তাঁকে পেতে পারে, কিন্তু সেজন্য অনেক জীবন 
ধরে? সাধনার প্রয়োজন । সরস্বতী দেবী অস্তহিতা হওয়ার 
পর মূর্খ গুণাঢ্যেব মোহ আরও বেড়ে যায় আর সেই 
সঙ্গে সঙ্গে দেবীর উপর তার অত্যন্ত রাগ হয়। সে 
তন্ত্রোক্ত মন্ত্বলে দেবীকে বন্দিনী কর্বার জন্তে উপযুক্ত 
তান্ত্রিক গুরু খুঁজতে থাকে । আমি জানি সে এক 
সন্স্যাসীর কাছে তত্শাস্ত্র উপদেশ নিত। সয়্যাসী 
কিছুদিন পরে তার তত্্পাধনার হীন উদ্দেষ্য বুঝতে পেরে 
তাকে দূর করে' দেন। এসব কথা এদেশের সকল প্রাচীন 
লোকেও জানেন । আমি অনেকদিন তার পর গুণাঢ্যের 
আর কোনও সংবাদ জান্তাম না। ভেবেছিলাম সে 
এদেশ থেকে চলে গিয়েছে। কিন্তু এখন তোমার কথা শুনে 
আমার মনে হচ্ছে কাল রাত্রে সে কৃতকার্ধ্য হয়েছে 
বোঁধ হয়। এতদিন এ উদ্দ্যেশেই সে কোথাও ভন্ত্রসাধনা 
করুছিল। যাক্‌ তুমি এখনি গিয়ে সন্ধান করো মন্দিরে সে 
আছে কি না, থাকে যদি আমায় সংবাদ দিও |” 

প্রদ্যুয্ সেখানে আত এক মুহূর্তও দাড়াল না। সে 
ছুটে’ গিয়ে বিহারের উদ্যানে পড়ল। তখন রোদ 
বেশ ফুটে উঠেছে, বিহারের পাঠার্থদের সমবেত কণ্ঠের 
স্তোত্রগান তার কানে আস্ছিল ₹- | 

যে ধৰ্দা হেতুপপভবা 
তেনং হেতুং তথাগতো আহ, 
‘তেসঞ্চ যে নিরোধো 
এবং বদী মহাসমনে!|। 

যৈতে যেতে সে দেখলে উদ্যানের এক প্রান্তে একটা 

বড় জামগাছের ছায়ায় চিত্রকর ভিক্ষু বহ্ুতব্রত হুরিণ- 





প্রবাশীস্-ফান্তন, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


চর্ম্মের আসনে বসে’ বোধ হয় কি আকৃছেন, কিন্ত তার 
মুখে অতৃপ্তি ও অসাফল্যের একটা চিহ্ন আকা। 
্রদ্থযয় যা ভেবেছিল তাই ঘট্‌্ল। মন্দিরে গিক্বে 
সে দেখলে সেখানে কেউ নেই, গুণাচয তো নেইই, 
সেই আজীবক সন্যাসী পর্যস্তও নেই ! দু-একটা যবাগু 
পানের ঘট, আগুন জালাবার জন্তে সংগৃহীত কিছু শুকৃনো' 
কাঠ মন্দিরের মধ্যে এদিক্‌-ওদিক্‌ ছড়ান পড়ে’ আছে।- 
সেই দিন গভীর রাত্রে প্রছ্যন্ন কাউকে কিছু না বলে 
চুপি চুপি বিহার পরিত্যাগ করুলে। 
El (৫) 
তাব পর এক বৎসর কেটে গিয়েছে। 

. বিহার পরিত্যাগ করুবার পর প্রছ্যন্ন একবার কেবল 
সুনন্বার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে? বলেছিল সে বিশেষ কোন 
কাজে বিদেশ যাচ্ছে, শীত্রই ফিরে, আস্বে। এই এক' 
বৎসর সে কাঞ্চী, উত্তর কোশল ও মগধের সমস্ত স্থান 
খুঁজেছে, কোথাও গুণাঢ্যের সন্ধান পাঁয়নি। 

তবে বেড়াতে বেড়াতে কতকগুলি কৌতুহলজনক " 
কথা তার কানে গিয়েছে। 

মগধের প্রসিদ্ধ ভাস্কর মিহিরগুপ্ত রাঁজার আদেশ- 
মৃত ভগবান্‌ তথাগতের মূর্তি তৈরী করুতে আদিষ্ট হয়ে 
ছিলেন। এক বৎসর পরিশ্রম করে! তিনি যে মূর্তি গড়ে 
তুলেছেন, তার মুখী এমন 'রঢ় ও ভাববিহীন হয়েছে 
যে তা বুদ্ধের মূর্তি কি মগধের দুর্দান্ত দ্য দমনকের 
মূর্তি, তা সে-দেশের লোক ঠিক বুঝ্তে পার্ছে না! 

তক্ষশিলার বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত যমুনাচার্ধ্য 
মীমাংসাদর্শনের ভাষ্য প্রণয়ন করুতে নিযুক্ত ছিলেন, হঠাৎ' 
তার নাকি এমন ছুর্দশা ঘটেছে যে তিনি আর স্থত্রের 
অর্থ করে’ উঠতে ন! পেরে আবার বৈদিক ব্যাকরণের 
সথবস্ত প্রকরণ থেকে পড়তে আরম্ভ করেছেন। 

মহাকোট্ঠী বিহারের চিত্রবিদ্যা-শিক্ষক ভিক্ষু বস্তুত 
“বুদ্ধ ও সুজাতা” নামক তার চিত্রখানা বৎসরাবধি 
চেষ্টা করেও মনের মত করে একে উঠতে না পেরে 
বিরক্ত হয়ে ওদিক একেবারে ছেড়ে দিয়ে সম্প্রতি নাকি 
শাকুনশান্ত্রের চণ্ঠায় অত্যন্ত উৎসাহ দেখাচ্ছেন। 

একদিন প্রদ্যন্ন সন্ধান পেলে উকরুবিন গ্রামের কাছে 





+ 


৫ম সংখ্যা! ] 


SN. 


একটা নিৰ্জ্জন স্থানে একজন গো-চিকিৎসক এসে বাস 
করুছেন। তার চেহারার বর্ণনার সঙ্গে সুরদাঁসের আকৃতির 
অনেকটা মিল হ'ল। তখনি সে গ্রামে গিয়ে অনেককে 





জিজ্ঞাস! করুলে, কিন্তু গো-চিকিৎসকের সন্ধান কেউ দিতে 


পারুলে না। | 

সেদিন ঘুরুতে. ঘুরতে অবসন্ন অবস্থায় উরুবিৰ 
গ্রামের প্রান্তে একটা বড় বট;গাছের ছায়ায়. সে বসেছে। 
সন্ধ্যা তখনও নামেনি, ঝিরুঝিরে বাতাসে গাছের পাতা- 
গুলো নাচছে, পাশেৰ মাঠে পাকা শস্তের শীষগুলো 
সোনার মত চিকৃমিক করছে, একটু দুরে একটা ডোবার 
মতো জলাশয়ে বিস্তর কুমুদ ফুল ফুটে আছে, অনেক 
বন্তহংস তার জলে খেলা করুছে। 

, লাম্নে একটু দুরে একটা! ছোট পাহাড়। পাহাড়ের 
গায়ে একটা ঝরুণা। ' পাহাড়ের নীচে এক, জায়গায় 
ঝর্ণার জল খানিকটা আটুকে গিয়ে ওই ডোবার মতো 
জলাশয়টা তৈরী করেছে। গ্রছ্যয়ের হঠাৎ চোখ পড়ল 


-. পাহাড়ের গা বেয়ে ধাপে ধাপে ঘট কক্ষে এক হরি 


নেমে আস্্‌ছেন। . 

দেখে’ তাঁর মনে কেমন সন্দেহ হওয়াতে সে (এনিয়ে 
গেল। ডোবার এদিকের উচু পাড়ে গিয়ে দেখেই "তার 
মাথাটা যেন ঘুরে’- উঠল্‌_ এই ,ত | এই ত.তিনি! 
ভদ্্রাবতীর তীরের শালবনে ইনিই ত পথ হারিয়ে 
খঘুরুছিলেন, মাঠের মধ্যে ষ্যোৎস্সারাতে' একেই ত.সে 
দেখেছিল__তবে তীর অঙ্গের সে জ্যোতির'এক কণাও 
আর নেই, পরনে অতিমলিন এক বন্তর। কিন্ত সেই 
মুখ, সেই চোখ, সেই সুন্দর গঠন ! ৮ 

দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখে’ তার মনে আর কোন সন্দেহ 
বইল ন! যে এই তিনি।-.তার মনের মধ্যে গোল- 
মাল বেধে গেল। সে উত্তেজনার মাথায় বিহার ছেড়ে 
হুরুদাসের খোজ করে” বেড়াচ্ছিল বটে,-কিন্ দেখা পেলে 
কি করুবে, তা সে ভাবেনি ।" কাজেই সে একরকম 
লুকিয়েই সেখান থেকে চলে’ এল । 

রোজ রোজ সন্ধ্যাষ প্ররদ্যুন্ন এসে বটগাছটার তলায় 
বসে।. রোজ সন্ধ্যার আগে দেবী. পাহাড়ের গায়ের 
পথ বেয়ে নেমে আসেন আবাব সন্ধ্যার সময় ঘটবক্ষে 

৭৯-৬ 


মেঘ-মল্লার 
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ধাপে ধাপে উঠে’ 
দেখে। 


চলে যান--সে 'রোজ বসে" 
(৬) . 

এইরকম কিছুদিন কেটে গেল। একদিন প্রদ্যুন্ 
মাঠের গাছতলায় চুপ করে’ বসে” আছে, সেই সময়ে দেবী 
জলাশয়ে নামলেন । সেও কি ভেবে ডোবার এদিকেব 
পাড়ের দিকে ধাঁড়াঁল__দেখলে দেবী ঘট নামিয়ে বেখে 
কুমুদফুল সংগ্রহে বড় ব্যস্ত । একটা বড় ফুল জলাশয়ের 
এপারের দিকে এগিয়ে বেশী জলে ফুটেছিল, তিনি সেটা 
সংগ্রহের 'জন্ত খানিকটা বৃথা চেষ্টা করুবার পর চোখ 
তুলে’ অপর পাবে প্রছ্যয়কে দেখ তে পেয়ে হঠাৎ একটু 
অপ্রতিভের . হাসি হাস্লেন-_তার পর হাসিমুখে তার 
দিকে চেয়ে বল্লেন, “ফুলট! আমায় তুলে? দেবে ?” 

' “দিই যদি আপনি এক কাজ কৰেন ” 

“কি বলো ?” 

"আমায় কিছু খেতে দেবেন? আমি মনত দিন 
কিছু খাইনি ।” ৮ 

দেবীর মুখে ব্যথার ঢিবি দেখা দিলে। বল্লেন, 
"আহা! . তা এতক্ষণ বলনি কেন ?--এপারে এস, 
থাক্‌গে ফুল !? 
*. প্রায় জলে নেমে ফুলট! সংগ্রহ করে’ ওপারে গেল। 

দেরী বল্লেন, “তুমি মাঠের মাঝের-ওই বড় ld 
তলায় রোজ বসে' থাক, না?” 

প্রায় তার হাতে ফুলট| দিয়ে বল্লে, "হাঃ চা 
দেখি আপনি সপ্ধ্যার সময় রোজই জল আন্তে আসেন ।” 

"দেবী হাপ্িমুখে বল্লেন, “ওই পাহাড়ের উপরই 
আমাদের ঘর-_-এস তুমি আমার সজে__তোদায় খেতে 
দিইগে।» 

হঠাৎ দেবী যেন কেমন একপ্রকার বি 
চারিদিকে চাইলেন। তার পর পাহাড়ের গ্রায়ের কাটা ধাপ 
বেয়ে উঠতে লাগলেন, প্রদ্থায় পেছনে পেছনে 
চল্ল। পাহাড়ের উপর ,উঠে গিয়ে_একটু দুবে বুনো 
বাশরাড়ের আড়ালে একটা ছোট কুটীর বেশ পবিষ্কাব 
পরিচ্ছন্ন । দেবী বদ্ধছুয়ার, খুলে' ঘরের মধ্যে পিয়ে 
প্রাক্কে বল্লেন, “এস | 


৬২৬ 


প্রহ্যয় দেখলে কুটারে কেউ নেই, জিজ্ঞাসা কবুলে, 
“আপনি কি এখানে এক! থাকেন ?% 

দেবী বল্লেন, "না । এক সন্তাসী আমায় এখানে সঙ্গে 
করে’ এনেছেন, তিনি কি করেন জানিনে, কিন্ত মাঝে 
মাঝে এখান থেকে চলে’ যান; ৫1৬ দিন পরে আসেন। 
তুমি এখানে বসো 1” 

দেবী মাটির ঘট পূর্ণ করে' তাকে ধবাগৃ পান ক করতে 
দিলেন, স্বাদ অমৃতের মতো, এমন স্থস্বাদু যবাগূ সে পূর্বে 
কখনো পান করেনি। < 

প্রদায়ের মনে হ'ল যদ্দি আচার্য্য পূর্ণবর্ধনের কথা 
সত্য হয় আর যদি সে স্বচক্ষে যা দেখেচে তা ইন্দ্রজাল 
না হয় তবে এই ত দেবী সরম্বতী তার শামূনে। তার 
জান্বার কৌতূহল হ'ল, ইনি নিজের .সম্বদ্ধে কি বলেন। 

সে জিজ্ঞাসা করুলে, “আপনার! এর আগে কোথায় 
ছিলেন? আপনার দেশ কোথা ?” 

দেবী কাঠের বড় পাত্রে সষত্বে সুপ ও অল্প পরিবেষণে 
ব্যস্ত ছিলেন, প্রশ্ন শুনে’ বিন্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি প্রদানের 
দিকে চেয়ে বল্লেন, “আমার কথা বল্ছ? আমার দেশ 
কোথায় জানিনে। আমি নাকি বিদিশার পথের ধারে 
এক ভাঙা মন্দিরে অচেতন অবস্থায় পড়ে’ ছিলাম, সন্ন্যাসী 
আমায় এখানে উঠিয়ে এনেছেন। ;সেই থেকে এখানেই 
আছি--তার আগে; টি বাহিি রাজন পড়ে 
না” 

.* তিনি অন্যমনস্বভাবে ন মাঝের রক্তিম আকাশে 
যেখানে উরুবিন্ধ গ্রামের প্রান্তের বনরেখার মাথায় সূর্ধ্য 
হেলে পড়েছেন, সেই চিকে চেয়ে রইলেন-_ চেয়ে চেয়ে 
কি মনে আন্বার চেষ্টা করুলেন,*বোধ হয় মনে এল 'না। 
হঠাৎ কি ভেবে তার পদ্মের পাপড়ীর মত চোখছুটি বেয়ে 
বর্বর্‌ করে’ জল ঝরে? পড়ল । 

তাড়াতাড়ি স্বীচলে চোখ মুছে তিনি প্রদানের সাম্‌নে 





অন্নে পূর্ণ কাঠের থালা রাখ লেন। বল্লেন,”ধাবার জিনিস' 
কিছুই নেই। তুমি রাত্রে এখানে থাকো, আমি পদ্মের 


বীজ শুকিয়ে রেখেছি, ভাই দিয়ে রাত্রে পায়স তৈরী 
করে’ খেতে দেব। সকালে যেও।* 
প্রহ্যমের চোখে জল আস্ছিল।...ওগো বিশ্বের 


প্রবামী = ফাল্গুন, ১৩৩০ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


আত্মবিস্থৃতা সৌন্দর্ধ্যল্দ্রী, বিদিশার মহারাজের আর 
মহাশ্রেষ্ঠীর সমবেত বত্বভাগ্ডার তোমার পায়ের এক কণা 
ধূলারও যোগ্য নয়, সে-দেশের পথের ধূলো এমন কি পুণ্য 
করেছে, মা, যে তুমি সেখানে পড়ে’ থাকৃতে যাবে? 

খাওয়া শেষ হ'লে প্রছু/ বিদায় চাইলে। 

দেবীর চোখে হতাশার দৃষ্টি ফুটে’ উঠল, বল্লেন, 
“থাকো না কেন রাত্রে? আমে বাত্রে পায়স রেধে দেব” 

রদ জিজ্ঞাসা করুলে, “আপনার এখানে একা রাত্রে 
থাকৃতে ভয় করে না ?* 

“খুব ভয় করে। ওই বেডের বনে অন্ধকারে কি ঘেন 
নড়ে, ভয়ে আমি দৌর খুলতে পারিনে। ঘুম হয় না, 
সমঘ্ত রাত বসেই থাকি৷” 

প্রদ্যুম্ের হাসি পেলে, ভাবলে রাত্রে এক! থাকৃতে ভয় 
করে বলে’ পায়সের লোভ: দেখিয়ে দেবী তাকে সঙ্গে 
রাখতে চান। শে বল্লে, "আচ্ছা রাত্রে থাকৃব।” 

দেবীর মুখ আনন্দে উজ্জল হ'ল । 

সমস্ত রাত সে কুটারের বাইরে খোলা হাওয়ায় 
বসে’ কাটালে। দেবীও কাছে বসে? রইলেন। বল্লেন, 
"এমন জ্যোৎস্সা, আমি কিন্ত ভয়ে বাইরে আস্তে 
পারিনে, ঘরের মধ্যে বসে" রাত কাটাই ।” 

দ্রেবীর ব্যাপার দেখে, প্রায় অবাক্‌ হ'য়ে গিয়েছিল । 
হ’লেই ৰ! মন্্রশক্কি, কিন্তু এতটা আত্মবিস্থৃত হওয়া, এ যে 
তার কল্পনার বাইবের জিনিষ । 
- নানা গল্পে সমস্ত রাত Me ভোর হ’লে সে বিদায় 
চাইলে। 

দেবী বলে? ০ “নানী এলে একদিন আবার 
এস |” 

সেইদিন থেকে পরতে সে দেবীর অলক্ষিতে 
পাহাড়ের নীচে বসে’ কুটারের দিকে চেয়ে পাহারা 
রাখত! তার তরুণ, বীর হৃদয় এক ভীরু নারীকে 
এক! বনের মধ্যে ফেলে’ রাখার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
সুলেছিল । 

দশ পনর দিন হি গেল। 

এক একদিন গ্রদ্যয় শুন্ত, দেবী অনেক রাতে এক! 
গান করুছেন--সে গান পৃথিবীর মান্থষের গান নয়, সে 


EE 
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গান প্রাণধারায় আদিম ঝরুণার গান, সবষ্টিমূখী নীহারিকা- 
দের গান, অনস্ত আকাশে দিকৃহারা কোন্‌ পথিক ৬ 
গান। 
(৮) 

একদিন দুপুর বেলা কে তাকে বল্লে, "তুমি মেগো- 
বৈদ্যের কথা বল্ছিলে, তাকে এইমাত্র দেখে এলাম, 
পথের ধারে পুকুরে সে স্নান করুছে।” 

শুনে, ছুটতে ছুটতে গিয়ে সে- পুকুরের ধারে উপস্থিত 
হ'ল । দেখ্লে সত্যই গুণাট্য পুকুরের ধারে বন্তাঁদির পু'টুলি 
নামিয়ে রেখে পুকুরে সান করুতে নেমেছেন. সে অপেক্ষা 
কর্‌তে লাগল। 

একটু পরে গুণাঢ্য বস্ত্র পরিবর্তন করে’ উপরে উঠে 
তেরে কেমন বেন হয দেলের। লে al 
এখানে ?” 

প্রদ্যুন্ন বল্লে, নিসার এখানে কেন জরে গাছে 
নি?” 

গুণাঢ্য বল্লেন,“তুমি এখন বল্ছ বলে’ নয় প্রদথায়।আমি 
একাজ কর্বার পর যথেষ্ট অনুতপ্ত আছি। প্রতিরাত্রে 
ভয়ানক স্বপ্ন দেখি-_কারা যেন বল্ছে তুই যে কাজ 
করেছিস এর শান্তি অনস্ত নরক। আমি এইজন্তেই আজ 
এক পক্ষের ওপর আমার গুরু সেই আজীবক সন্গ্যাসীর 
কাছে গিয়েছিলাম । তারই কাছে এ বশীকরণ মন্ত্রআমি 
শিক্ষা করি। এর এমনি শক্তি যে ইচ্ছ! করুলে আমি যাকে 
ইচ্ছা বাধতে পারি, কিন্তু আন্তে পারিনে। মন্নেরবন্ধনের 
শক্তি থাকলেও আকর্ষণী শক্তি' নেই। এইজন্ত আমি 
তোমাকে সঙ্গে নিয়েছিলুম, আমি নিজে সঙ্গীতের কিছুই 
জানিনে যে তা নয়) কিন্ত আমি জান্তাম যে তুমি মেঘ- 
মল্লারে সিদ্ধ, তোমার গানে দেবী ওখানে আস্বেনই. 
এলে তার পর মন্ত্রে বীধব। এর আগে আমার বিশ্বাসই 
ছিল না যে এমন একটা ব্যাপার হওয়া সম্ভব । অনেকটা 
মন্ত্রের গুণ পরীক্ষা কর্‌বার ১০ আমি একাজ 
করি” 

প্রহ্যন্ন বলেঃ “এখম ?? 

" গুণাঢ্য বল্লেন, "এখন আমার' গুক্ষর কাছ থেকেই 
আস্ছি। তিনি সব শুনে একটা মন্ত্র শিক্ষা দিয়েছেন, 


, মেঘ-মল্লার: 
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এটা পূর্ব মন্ত্রের বিরোধী-শক্তিসম্পন্ন। সেই মন্্পৃত 
জল দেবীর গায়ে ছড়িয়ে দিলে তিনি আবার মুক্ত হবেন 
" বটে, কিন্ত তার কোনো উপায় নেই।* 

প্রায় জিজ্ঞাসা করুলেঃ “উপায় নেই কেন ?* 

“যে ছিটিয়ে দেবে সে চির-কালের জন্ত পাষাণ হয়ে 
যাবে। আমার পক্ষে ছুদিকই যখন সমান, তখন তাঁকে 
বন্দিনী রাখাই আমার ভালো । রাগ কোরো! না! প্রায় 
ভেবে দেখ মৃত্যুর পর হয়ত পরজগৎ আছে ' কিন্ত 
পাষাণ হওয়ার পর? তা আমি পারুব না।” 

আত্মবিস্বতা বন্ধিনী দেবীর চোখ ছুটির করুণ 
অসহায় দৃটি প্রহাযের 'মনে এল। যদি তানা হয় তা' 
হ’লে তাকে যে চিরদিন বন্দিনী থাকৃতে হবে! 

যুগে যুগে ষে উদার উচ্চ প্রেরণা আগে এসে 
তরুণদের  নির্দল প্রাণে পৌঁছয়, আজও প্রচ্যমের 
প্রাণের বেলায় তার ঢেউ এসে লাগল! সে ভাবলে 
একট! জীবন তুচ্ছ। তাঁর রাঙা পাঁ-ছ্ধানিতে একটা 
কাটা ছুটলে তা তুলে! দেবার জয়ে আমি শতবার জীবন 
দিতে প্রস্তুত 

' হঠাৎ গুপাঢ্যের- দিকে চেয়ে সে বল্লে, “চদুন 
আপনার সঙ্গে যাব। আমায় সে মন্ত্রঃপৃত জল দেবেন।* 

গুণাঢ্য বিন্ময়ে প্রছায়ের দিকে চেয়ে রল্লেন, “বেশ 
করে’ ভেবে দেখ। এ ছেলেখেলা নয়। এ কাজ---* 
| প্রথা বন্লে, “চলুন আপনি।* 

. (৯) 

তারা যখন কুটীরের নিকটবর্তা হ'ল তখন গণাঢ্য 
বল্লেন, প্রায়, আর-একবার ভালো করেঃ ভেবে 
দেখ, কোনো মিথ্যা আশায় ভুলো না। এ থেকে 
তোমায় উদ্ধার করবার ক্ষমতা "কারুর হবে না 
দেবীরও না। মন্ত্বলে তোমার প্রাণশক্তি চিরকালের 
জন্ত জড় হয়ে যাবে; বেশ বুঝে’ দেখ মন্রশক্তি 
নির্মল অমোঘ, কাউকে রেহাই দেবেনা”. 

প্রচ্যয় বলুলে, “আপনি কি ভাবেন আমি কিছু গ্রাহ 
করি 1কিছু না, চলুন ।* 

কুটীরে তারা যখন গিয়ে উপস্থিত হল তখন 
রোদ বেশ' পড়ে’ এসেছে। 'দেৰী. কুটীরের বাইরে 
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. ঘাসের উপব অন্তমনস্কভাবে চুপ কবে’ বসে" ছিলেন-__ 
প্রছায়কে আস্তে দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত 
হলেন, হাসিমুখে বল্লেন, “এস, এস । আমি তোমার 
কথা প্রায়ই ভাবি। তোমায়. সেদিন কিছু খেতে দিতে 
না পেবে আমার, মন খুবই খারাপ হয়েছিল ৷ 
এখন তুমি এখানে কিছুদিন থাকে৷” তার পর তিনি 
ছুজনকে খেতে দেবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে কুটারের মধ্যে 
চলে’ গেলেন । 

্রদ্যায় বল্লে, “কই, ০০০৪৪ 
তবে ?”' 

' প্ুণাঢ্য বল্লেন, “সত্যই তা হ’লে তুমি এতে গ্রস্ত +” 

গ্রচ্যন্ন বল্‌লে, “আমায় আর কিছু বল্বেন না, জল 
দিন.” , ' } . *"" 
দেবী কুটীরের মধ্যে আহাবেব স্থান করে’ দুজনকে 


খেতে.. দিলেন--আহারাদি যখন শেহ হ’ল, তখন. 


সন্ধ্যার আর বেশী দেরী ,নেই। : বেতস-বনে ছায়া নেমে 
আস্ছে, রাঙা সূর্য্য আবাব উকরুবিদ্ব Tig lo bd 
পড়েছে। 

, গোধূলির. আলোষ দেবীর মুখপদ্ে "অপরূপ শ্রী 
ফুটে’ উঠ্‌ল। 

‘তাঁর পর তিনি ' ঘট-কক্ষে এজি মৃত নীচৰ 
ঝরুণায় জল আন্তে নেমে গেলেন। | 

গুণাঢ্য বল্লেন, “আমি এখান ' থেকে আগে চলে? 
যাই, তার পর এই ঘটপূর্ণ জল দেবীব গায়ে ছিটিয়ে 
দিও |” 

" ভাব চক্ষু -অশ্রপূর্ণ হ’ল! আবেগভরে তিনি প্রছ্যয়কে 
আলিঙ্গন করে' বল্লেন, “আমি কাপুরুষ, আমার সে 
সাহস নেই, নইলে” 

তিনি কুটাব মধ্যে তার দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে? নিলেন। 
তার পর সরু পথ বেয়ে বেতবনের ধার দিয়ে পাহাড়ের 
অপর পারে চলে" গেলেন, তারই' নীচে একটু দূরে 
মগধ থেকে বিদিশা যাওয়াব রাজবর্্ম। 

প্রদ্যু্ম চাবিদিক্‌ চেয়ে বসে’ বসে' ভাবলে, এ নীল 
আকাশের তলে বিশ বৎসর আগে সে মায়ের কোলে 
জন্মেছিল,তার,সৈ মা--বারাঁণসীতে তাদেব গৃহটিতে বসে? 


প্রবাসী _ ফাল্গুন, ১৩৩০ 
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বাতাগ্নন-পথে সন্ধ্যার আকাশের দিকে চেয়ে হয়ত প্রবাসী 
পুত্রের কথাই ভাবছেন,_মায়েব মুখখানি একবারটি 
শেষবারের জন্য দেখতে তার প্রাণ আকুল হ'য়ে 
উঠল। এ পুব্বআকাশে নবমী ভীদ কেন উজ্জল 
হয়েছে? মগধ যাবার রাজপথের গাছের সারির মাথায় 
একটা তারা ফুটে উঠল, বেতবনের বেতডটাগুলো 
তরল অন্ধকারে আর ভালো দেখা যায় না। 
,প্রছায়ের চোখ হঠাৎ অশ্রপুর্ণ হল । - 
সেই সময নে দেখলে _দেবী জল নিয়ে পাচাড়ের গা 
বেয়ে উঠে" আস্ছেন। মন্ত্রপৃত জলপুর্ণ ঘট সে মাটিতে 
নামিয়ে রেখেছিল ; দেবীকে আস্তে দেখে’ সে তা হাতে 
তুলে’ নিলে? ' 
'" দেবী কুটিবেব সামূনে এলেন, তাঁর হাতে অনেক- 
গুলো আধ-ফোটা কুমুদ ফুল । 

প্রায়কে জিজ্ঞাসা কর্লেন, "সন্ন্যাসী কোথায় ?” 

প্রায় বল্লে, “তিনি আবার কোথায় চলে? 
গেলেন'। "আজ আর- আস্বেন না।” 

তার পর সে গিষে. দেবীর পায়ের ধূলো নিয়ে তাঁকে 
প্রণাম করে” বল্লে; ‘মা, না জেনে তোমার উপর 
অত্যন্ত অন্তায় আমি করেছিলাম, আজ তারই শাস্তি 
আমাকে নিতে হবে।'' কিন্ত আমি তার জলন্ত এতটুকু 
ছুঃখিত নই | যতক্ষণ জ্ঞান লুপ্ত না হয়ে যায়; ততক্ষণ এই 
ভেবে আমার সখ যে বিশ্বের সৌন্দর্ধ্যলক্ীকে অন্তায় 
বাধন থেকে মুক্ত করার অধিকাৰ আমি পেয়েছি ।” 

* দেবী বিশ্মিত দৃষ্টিতে প্র্যুয়েব দিকে চেয়ে রইলেন। 
্র্যয় বল্লে, "শুস্থন, আপনি রেশ করে’ মনে করে’ 

দেখুন দেখি আপনি কোথা থেকে এসেছিলেন?” 
দেবী বল্লেন, “কেন, আমি ত বিদিশার পথের 
ধারে" 

: প্রায় এক অঞ্জলি জল তার সর্কাঙ্গে ছিটিয়ে দিলে। 
সদ্যোনিপ্রোখিতার মত দেবী যেন চম্‌কে উঠ.লেন.** 
প্রদ্বায় দৃঢ়হন্ডে আর-এক অঞ্জলি জল দেবীর সর্ববান্দে 

ছড়িয়ে দ্বিলে। নিমেষের জন্তে তার চোখের সাম্নে 
বাতাসে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের স্ব প্রসন্ন হিল্লোল বয়ে 
গেল। তার লারা দেহমন আনন্দে শিউরে উঠল; সঙ্গে 


৫ম সংখ্যা] “. 


সঙ্গে, তার মনে এল--বারাণসীতে তাদের গৃহে সন্ধ্যার 
আকাশে বন্ধনাখি বাতারনগধবর্িনী তার মা! 
- (১০) ঃ 

EE বিহাবে আচার্য শীলব্রতের কাছে 
একটি মেয়ে অল্প বয়সে দীক্ষা গ্রহণ করে। তার নাম 
স্থুনন্দা, সে হিরণ্যন্গরের ধনবান্‌ শ্রে্ী স্তমন্তদাসের 
মেয়ে। পিতামাতার . অনেক -অন্রোধ সত্বেও মেয়েটি 
নাকি বিবাহ করুতে সম্মত হয়নি। অত্যন্ত তরুণ.বয়সে 
্রত্রজ্যা গ্রহণ করায় সে বিহারের সকলের: শ্রদ্ধার. পাত্রী 
হঃয়ে..উঠেছিল। সেখানে কিন্ত কারু সঙ্গে সে তেমন 
মিশত, না, সর্বদাই নিজের কাজে সময় কাটাত আর 
সর্বদাই কেমন অন্ুমনস্ক থাকৃত। রঃ 

জ্যোৎসারাত্বে বিহারের নির্জন পাষাণ অলিন্দ 
দাড়িয়ে 'দাড়িয়ে সে আপন-মনে প্রায়ই কি ভাবত, 
মাঠের 'ক্যোৎস্সাজাল কাটিয়ে অনেক রাতে 'কাঁউকে 
বিহারের দিকে আস্তে দেখলে সে একদৃষ্টে সেদিকে 
(চেয়ে থাকৃত যেন কতদিন আগে, তার প্রিয় আবাব 
আস্বে বলে’ চলে” গিয়েছিল, তারই আস্বার দিন গুনে? 
গুনে’ এ শান্ত শাস্ত ধীর পথ-চাওয়া:“গ্রতি-সকালে সে 


নবীন স্পেন... 





৬২৯ 





কার প্রতীক্ষায় উন্মু্ী হয়ে রইত,সকালু কেটে গেলে 
ভাবত বিকালে আস্বে, বিকাল কেটে: গেলে ভাবত. 
সন্ধ্যায় আস্বেদিনের পর দিন মাসের পর. মাস এ- 
রকম কত সরাল সন্ধ্যা কেটে গেল,-_কেউ এল না... 
তৰু মেয়েটি ভাবত আস্বে'*'আস্বে কাল আস্বে... 
পাতাব শব্দে চম্‌কে' উঠে চেয়ে দেখ ততদিনে বুঝি 
এল ? - : 2 
(x ) 412 5 

এক এক রাত্রে সে বড় অদ্ভূত স্বপ্র-দেখত্ত, কৌথা- 
কার যেন কোন্‌ এক পাহাড়ের ঘন বেতের অর্গল 
আর. বাশের বনের মধ্যে.লুকান এক অর্ধ-ভগ্ন, পাষাণ 
মুত্তি। নিঝুম: রাতে . সে-পাহাড়ের, রেতগাঁছ হাওয়ায় 
ছুল্ছে, বাশবনে শিরশির শব্দ হচ্ছে; দীর্ঘ দীর্ঘ !বেতর্ডীটার 
ছায়ায় পাষাণ মুত্তিটার মুখ ঢাক! পড়ে’ গেছে। নে অন্ধকার 
অর্ধরাত্রে জনহীন ংপাহাড়টার বীশগুলোর মধ্যে ঝোড়ো 
হাওয়া :ঢুকে কেবলই বাজছে মেবমজার 1:.... 
:- ভোরে উঠে" রাতের স্বপ্ন ভেবে আশ্চর্য, হয়ে. যেত 
--কোথায় পাহাড়, কোথায় বেতব্ন,, কার ভাঁও। মুত্তিঃ 
কিসের এসব অর্থহীন হুঃস্বপ্ন !'- 


শী বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় 


(১) 

ম্পেনও চাঙ্গা হইয়া, উঠিতেছে। রিগত বিশ; পঁচিশ 
বৎসর ধরিয়া স্পেনের-নরনারীর কোনো সাড়া-শব্দ 
গাঁওয়া যায় নাই । ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
নিকট পরাজিত হইবার পর স্পেন একদম কাবু হইয়া 
. পড়িয়াছিল। .সেই পরাজয়ের ফলেই এসিয়ার ফিলিপিন্‌ 
দ্বীপগুলা স্পেনের হাত হইতে যুক্তরাষ্ট্রের দখলে আসে । 

বিগত মহাযুদ্ধের 'সময়েও স্পেন নিঝুম মারিয়া পড়িয়া- 
"ছিল! কিন্ত মাস-কয়েক ধরিয়া স্পেনে জাগরণ দেখা 


গিয়াছে। মরকোর মুসলমানদের সঙ্গে লড়াইয়ের ধাক্কায় 


স্পেনের লোকেরা জাগিয়া উঠিয়াছে বুঝিতেছি। 


এই জাগরণের আন্দোলনে 'মাথা রর জেনাগতি 
দরিভেরা। ইহাকে ইয়োরোপ আমেরিকার রািকেরা 
ইতালীর মুসোলিনির সঙ্গে তুলনা করিতেছে ।। স্পেনের 
যুবক-মমাজেও “ফাসি+-পন্থী ন্যাশনালিষ্ট আন্দোলন দেখা 
দিয়াছে।- যুবক স্পেন স্বদেশে শক্তি-কেন্-শিল্প-শক্তি 
এবং ধনশক্তি গড়িয়া তুলিতে উদ্যোগী ৷ বিদেশে একটা 
“বৃহত্তর স্পেন* গড়িয়া তোলাও যুবক স্পেনের সাধনার 
লক্ষ্য দেখা যাইতেছে।৷- . ,  ; এ. * 
(২). : 
দ’রিভেরা . স্পেনের রাঁজশক্তিকে প্রধল করিয়া 
তুলিতেছেন। : কার্টাগেলা শহরে ১৮৯৮ .লালেব মৃত 


হন 





লাগি পাও পাপন শাসন সপপিসটি লাম পাটি পাটি 





ফৌজ নাবিকদের কবর পরিদর্শন করিবার জন্য ইনি রাজ! 
" ও রাণীকে লইয়া যান। সেইখানে ইহাদের সবিশেষ 
স্দ্ধনা করা হইয়াছে । গোটা দেশের লোক রাজ- 
দম্পতীকে জাতীয়তার প্রতিমুর্তিবূপে ভক্তি করিতে 
যাইয়া এঁক্যবদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। 

রাজ! ও রাণী ভার পর স্পেন ছাড়িয়া ইতালী পর্যটনে 
বাহির হন। এই ঘটনায় এক টিলে অনেক পাখী মারা 
' হইয়াছে। দ'রিভেরার কৃতিত্ব স্পেনের কাগজে কাগজে 

চরম গ্রশংসা পাইতেছে। 
স্পেনের রাজবংশ ক্যাথলিক মতের খুষ্টান। 
ইভালীতে রোমের ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপ স্পেনের 
রাজদম্পতীকে সাদরে গ্রহণ করিয়া গোটা খষ্টান অগতে 
স্পেনের ইজ্জঘ বাঁড়াইয়! দিয়াছেন। , 

(৩) 

' ইতালীর রাজবংশও ক্যাথলিক বটে। কিন্ত পোপের 
সঙ্গে ইতালীর নরপতির বনিবনাও ছিল না। এই 
ঘনিবনাঁও কায়েম করিয়া রাষ্ট্রীয় এঁক্য বাড়াইবার অন্ত 
ইতালীর ফাসিষ্টরা একজন ক্যাথলিক রাজার সাহাষ্য 
খুঁজিতেছিল। পুরাণ! অষ্টিয়া-হাঙ্গারীর বাদশা ক্যাথলিক 
ছিলেন। কিন্তূ" সেই বংশ যুদ্ধের ফলে লোপ 
গাইয়াছে। 

কাজেই মুসোলিনির নজর ছিল স্পেনের দিকে। 
দঃরিভেরার সাহায্যে ইতালীয়ান্রা স্পেনের রাজা-রাপীকে 
স্বদেশে অতিথিরূপে পাইয়া তাহাদের দ্বারা “হ্বাটিকান” 
(পোপের দরবার) ও "কিরিনাল” (রাজ-দরবার ) 
এই ছুইএর বিবাদ মিটাইয়। লইতে পারিয়াছে। এইজন্ত 
দ্র'রিভেরাকে তারিফ করিয়া ইতালীগ্নাম্ত্া৷ স্পেনের নিকট 
কতজ্ঞত! প্রকাশ করিতেছে । ধুবক স্পেন ইতাবীর 
প্রশংলা পাইয়া আরও জোরের সহিত জগতে “বৃহত্তর 
স্পেন” গরড়িবার আন্দোলনে মাতিতেছে। 

(৪) 

স্পেন ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম উপদ্বীপ। আর ইতালী 
এই সাগরেরই মধ্য উপস্বীপ। এই ছুই উপদ্বীপের লোকেরা 
যদি একটা সমঝৌতা করিয়া বসে' তাহা হইলে ইহার! 
ফ্রার্দকে কোণঠাসা. করিতে পারে। ইংল্যাপ্ডের বাণিজ্য- 


প্রবাসী ফাঁন্তুন, ১৩৩, 


Nees eA AN ANN a AANA 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 





তরী, রণতরী এবং ভারতপথও ' বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইতে 
পারে। | 

ইতালীতে বেড়াইবার সময় দ’রিভেরা অথবা কোনো 
স্প্যানিশ কর্মচারী এই ধরণের রাষ্ট্রিয় যোগাযোগ সম্বন্ধে ' 
টু' পর্য্যন্ত কবেন নাই। ইতালীর এবং স্পেনের সকল 
কাগজেই কেবলমাত্র বলা হইয়াছে ষে হুই জাতির ভিতর 
ল্যাটিন রক্তের এবং ল্যাটিন সভ্যতার স্বাভাবিক সম্বন্ধ 
রহিয়াছে । সেই সম্বন্কটাই পাকাইয়৷ তোলা ছাড়া আর 
কোনো উদেশ্য নাই। 

কিন্তু প্যারিসের “ম্যানা” দৈনিক জিজ্ঞাস! করিতে- 
ছেন :--*তাহা হইলে ম্যাদ্রিভের ‘এল দেবাই' কাগজে 
১৮৮৭ খুষ্টান্বের স্পেন-ইভালীয় গুপ্ত সন্ধিটার কথা 
আলোচনা করা হইতেছে কেন?” সেই স্ধিটা নাকি 
জাশ্বাণ মন্ত্রিবর বিশ্মার্ক ফ্রান্সকে রাষ্ট্রমগুলে একলা! 
কোণ-ঠাসা করিয়া রাখিবার জন্য ঘটাইয়াছিলেন । 

(৫) 

ভূমধ্যসাগর বৃটিশসাম্রাজ্যের পক্ষে ভাঁরভ-পথ।” 
এদিকে উত্তর আফ্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ করিতে হইলে 
দক্ষিণ ইয়োরোপের সকল দেশকেই এই পথের শরণ 
লইতে হয়। শ্পেনের মরক্কো, ফ্রান্সের আল্জিরিয়া 
ও টুনিস্‌ এবং ইতালীর ভ্রিপোলি সবই ভূম্ধ্যসাগরের 
রণতরীর উপর নির্ভর করে। 

লগ্ডনের "টাইম্‌স বলিতেছেন £--"স্পেনের অল্প 
পূর্বদিকে বালিয়ারিক দ্বীপগুলা ম্প্যানিশদেরই মুন্ধুক। 
এই দ্বীপণ্ডলায় যদি পল্টনের ও জাহাজের কেন্দ্র কায়েম 
করা হয় তাহা হইলে ভূম্ধ্যমাগরের জলপথ বিষম সঙ্কটা- 
পন্ন হইয়া উঠিতে পারে। আর ইতালী এবং স্পেন 
ঘি একমত হ্য় তাহা হইলে এই সাগরে বিদেশী যে- 
কোন রাষ্ট্রকে মাথা নীচু করিয়া চলিতেই হইবে ।” 
বস্তুতঃ তাহা হইলে কম-সে-কম ফ্রান্সের পক্ষে আলজিরিয়া! -- 
এবং টুনিস রক্ষা কয়া বিশেষ কঠিনই হয়া 

(৬) 

স্পেন হইতে এক ব্যক্তি জুরিখেয় "নয়েংস্যির 
খারৎসাইটুউ” কাগজে একটা চিঠি লিখিয়াছেন। লেখক 
ঘলিতেছেম, রোম হইতে মাদ্রিভে পৌঁছিয়া দ’রিভেরা 


প্রকাশ্ত সভায় জানাইয়াছেন যে, মিনর্কা বা মাহন 
বন্দরে একটা উড়ে! জাহাজের ডিপো গড়িবার বন্দোবস্ত 
চলিতেছে; এই ডিপো হইতে নিয়মিতরূপে ইতালীতে। 
- স্পেনে এবং মরক্কোয় উড়োজাহাজ চলাফেরা করিবে ।” 
দ'রিভের। রোমে থাকিবার সময় ফাসিষ্টদের বড় 
আফিসে কয়েকবার দেখা দিয়াছিলেন। ইতালীর আদর্শ, 
মুসোলিনির মহত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে তিনি ইতালীয়ান 
সমাজে বক্তৃতা করিয়াছেন। স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াও 
তিনি “ল্যাটিন জাতির গৌরব এবং মুসোলিনির 
রে শতমুখে প্রচার করিতেছেন। বক স্পেন ভাতিয়! 
উঠিভেছে। 


মুদোলিনি এবং দরিভের1 ছুয়ে মিলিয়া “বৃহত্তর 


কৈকেয়ী 





৬৩১ 





পে তা লোপা সলা সপ 


ল্যাটিন” জগতের ফন্দি স্বাটিয়াছেন। আটলাট্টিকের 
অপর পারে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার যেখানে যেখানে 
স্প্যানিশ ভাষা প্রচলিত আছে সেই-সকল দেশের সঙ্গে 
স্পেনের বন্ধুত্ব কায়েম করিবার দিকে নজর পড়িয়াছে। 
শীপ্রই স্পেনের রাজদম্পতী দ'রিভেরার সঙ্গে দক্ষিণ 
আমেরিকায় শফরে বাহির হইবেন শুনা যাইতেছে। 
এই-সকল দেশে গণতন্ত্রের স্বরাজ কায়েম হইবার 
পূর্কে ম্পেনই তাহাদেব হর্তাকর্তা বিধাতা ছিল। সেই 
পুরানো স্থতিটা যুবক স্পেনের সর্বত্র জাগিয়! উঠিয়াছে। 
আজকাল অস্ততঃপক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ যাহাতে 
এসকল দেশে পাকিয়া উঠে তাহার ব্যবস্থা করা 
স্পেন এবং ইতালী দুইদেশের ফাসিষ্টদেরই সমবেত স্বার্থ ।- 
শ্রী বিনয়কুমার সরক'র 


কৈকেয়ী 


(১) 

[দশরথ, কুলপুরোহিত, পৌর-নর-নীরীগণ প্রভৃতি সকলের 
কাঁতরতা অগ্রীহা করি! হিংস্র অটলতাঁর সহিত বৈকেরী রামকে 
বনবাসে প্রেরণ করেন ।] 
বলে বলুক মন্দ লোকে, নেইক লজ্জা, নেইক ভয় ;- 
কিসের আবার মান অপমান? লভেছি আজ কাম্য জয়, 
জয় লভেছি আত্মগ্রসাদ !--বহু দিনের বাঞ্চা মোর 
পূর্ণ যে আজ, তৃপ্ত এ বুক |--দুখের নিশা আজকে ভোর ! 
লক্ষ কথ! বল্‌্বে সতীন,--বলুক, তাতে ভয় কি পাই 1? 
তাই বলে’ কি টল্বে এ মন? নেইক মনে ভয়ের ঠাই। 
খাড়ার মত রূপ দিয়ে যেই জয় করেছে রাজার মন 
তার আশা বল্‌ রুধূবে কে বা? মন করে তার কেই দমন? 
আত্ম ঘা ভাবি কাল তা করি, অপূর্ণ নয় মনের সাধ ১-- 
কৈকেয়ীকে দাবিয়ে দেবে? ঘট্‌ৰে যে তার বিষম বাদ। 
চোদ্দ বছর ঠিক সে গোনা, একটি দিনও কম্তি নয়; 
রামকে ভালোবাস্তে পারি, তাই বলে’ কি করুব লয় 
মোর ভরতের পরম সুদিন আশার মুখে চাপিয়ে ছাই ? 
কৈকেয়ী নয় তেমন মেয়ে, লজ্জা তাহার নেইক নাই। 


£ 


নাই গ্লানি তার, চায় না স্থনাম, চায় মেটাতে প্রাণের আঁশ; 
বাজার বেশে ভরত [কী সুখ !--হৃদয় ভরে কী উল্লাস! 
তাই দেখে" ত ভুড়োবে প্রাণ, স্থথ সে পরম অগাধ সুখ 1. 
সেই সুথেরি স্বপন আমার ভাসায় গ্লানি, বাধ ছে বুক 
বাঁধ ছে বুকে করুতে বিলোপ সব অগবাদ, সব দ্বণা; 
আমায় বলে স্বার্থে ভরা ?--কে রয় আপন মুখ বিনা? 
ুদ্ধক্ষত-_কৈকেয়ী তা চুষুক সেবুক সারিয়ে দিক! 
উপহার তার নেইক কিছুই ?-_ধিক্‌ দশরথ, কথায় ধিক্‌ ! 
মনটা যদি এতই চপল, করুলে কেনই প্রতিল্লা ? 

দেবো বলে' চাও ঠকাতে? কৃষ্ঠা দিতে দেবার যা? 
কৈকেয়ী নয় তেমন নরম গলাবে তায় চোখের জল ! 
বল্‌লে, দেবো, তাই চেয়েছি ;_-এতেই হলাম কপট খল? 
হই না কপট, হলাম বা খল ০ স্বণাই যদি,্যাও ছেড়ে ; 
আমার ভরত রাজ্য পাবে-_এ সুখ নেবে কেই কেড়ে? 
মান্বে শাসন, করুবে সে ভয় ?--কৈকেয়ী সে পার্জ নর ! 
চিরদিন যে জয় পেয়েছে আজ নেবে সে পরাজয় ? 
কাণাকাণি উগ্র কথা চোখের জলে টল্বে না, 

যতই ছড়াও রোষের সে বিষ কৈকেয়ী তায় মরুবে না। 


৬৩২ 


রাজার রাণী, নইত দাসী, বল্বে যে মা শুন্ব তাই ? 
রাজার মেয়ে, রাজার রাণী, রাজার মাতাও.হ'তেই চাই। 
সতীনের প্রেম__চাই নাক তা; স্বামীর সোহাগ-- 

তত ২ পেলাম ঢের ; 
আত্মীয়েরি ভালোবাস! ?--যাক্‌ তা চুলোয়, আস্বে ফের, 
সবই ফিরে’ আস্বেসেদিন আস্বে যে-দিন স্থদ্িন মোর, 
ধুয়ে মুছে কর্‌ব বিলোপ এ হিংসা ঘ্েষ ঘবাখির লোর। 
রামেব হবে রাজ্যাভিষৈক, ভবত আমার রইল দুব, 
কাট। গে কি? তাড়িয়ে দিলে তাকে হ'তে রাজ্যপুর? 
ফন্দী তোমার সব বুঝেছি, সব চাতুবী, দশরথ ! 
কাট! ভেবে সরাঁও তারে,--কীট।য় তোমার,.ভরুব পথ। 
মন্থর | তুই ঠিক বলেছিস, রামকে দিয়ে রাজ্য-দেশ 
আমায় এরা কবুবে নীচু, শাস্বে খাখি রাঙিয়ে বেশ; 
শোধ নেবে সব হিংসা যত, করুবে আমায় গর্বহীন । 
কেমন করে, হয় তা দেখি ।_-কৌশল্যা আর সব সতীন-_ 
পায়ের নীচে রাখস্র যাদের আমায় তারা দল্বে পায়? 
কৈকেয়ী এ দ্ুর নাগিনী, ছোবল দিতে সুখ সে পায়।' 
না, না, আমার .নেইক ত প্রেম, রামকে ভালোবাস্ব.না, 
পরের ছেলে ভালোবেসে নিজের ছেলে ঠেল্ব না. -॥ 
পুত্ৰশোকে মরুবে রাজা, কাতর হবে প্রজার দল 
রাম গেলে বন1_-ভরতুকে কি আন্ত টেনে বানের জল? 
সে যদি হয় রাজা, তাতে দুঃখ বুড়োর, হয় কিসে ? 
প্রজ্জাই এত কাতব কিসে? , রাজার ছেলে "নয় কিসে 
ভরত আমার ? আছি ষ'দিন দেখব কেমন কে পারে 
রুধ তে তারি রাজা হওয়া 1_-করুব আমি ঠিক তারে 
অযোধ্যা-রাজ-সিংহাসনের একচ্ছত্র রাজার রাজ; 
কৈকেয়ী, নয় কোমল মেয়ে,--ইচ্ছ! যা তার হয় তা'কাজ। 
কাছুক বুড়ো, কীদুক সতীন, কাদিয়ে আমায় কৰুবে সুখ ! 
আমার মূখে ঢাল্বে কালি ?--করুর কালে সবার মুখ 1. 


2 ) 


[পরের মৃত্যুর পর অযোধ্যায় ফিরিয়া! আসিয়| ভরত কৈকেয়ীকে 
যথেষ্ট ভৎ সনা করেন এবং তাহাকে ত্যাগ করিয়া কৌশল্যার 'নিকট- 


গমন করেন। ] ' 
স্পর্ধা আমার |--আছেই ত তা, থাকবে ত এই অহঙ্কার) 
সাধ করেছি যথন.যা তার্গটক কবেছি , সাহস কার 








প্রবাসী--ফান্তন, ১৩৩০ 
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রুধতে মোরে, ঠেল্‌তে মোরে ?--মাঙ্ছুম় আমি জন্ত নই | 
কিন্ত ভরত ভত্গনা করে !_-শুন্ন্থ তাও ? কারেই কই? 
আমায় বলে রাক্ষ্সী সে! আমায় বলে স্বার্থপর ! 
আমায় বলে পিশাচী সে! সাপের সমান বিষধর | 
আর যে বলে বলুক এসব; ভরত ! তুইও বল্বি সেই? 
বুকের রক্তে করুম মাঞ্চুষ,_-তার কি কোনই মূল্য নেই? 
করুব আমি তোব অশুভ ?--কেমন করেঃ বুঝ লি তাই ? 
সৎ-মা হ'ল আমার সেরা? আমার মুখে ঢাল্লি ছাই ! 
যাহার জন্যে সব সয়েছি সে আজ মোরে দল্ল পায়! 
স্বামীর সোহাগ ত্যাগ করেছি, সতীন-সোহাগ-- 
ছাড় তায়; 
দাসদাসীদের মৌন দ্বণা, অযোধ্যারি রোঁষের বিষ 
তোব তরে যে সইন্ সবি | তুই আজ মোরে এ কি দিস্‌!_- 
মেই অবজ্ঞা! সেই হলাহল! সেই অনাদর ! অপমান! 
সব পীড়া প্রাণ সইতে পারে, তোর অপমান সয় না প্রাণ! 
পেটের ছেলে হাতের মানুষ, সেই ভরত আজি এ কি তুই! 


' শুভই যা তা ভাবছি সদা )__একটি যে তুই, নেইক দুই! _.. 


সিংহাসনে তোরে, মাণিক, দেখ.ব সে যে অগাধ সাধ 

সব আশা মোর নিভিয়ে দিলি ? ঘটিয়ে দিলি কী প্রমাদ ! 
দুঃখ স্বপা সইস্থ সবি, ভাব সর পাবি রাজ্যধন,_ 

সেই সুখে মোব রইল পরাণ, হর্ষে ভরা রইল মন | 

সে ভবত আজ -ত্যাগ করেছে, সে বলেছে-_রাক্ষপী | . 
রাখন্থু চেপে যে-সব ব্যথা আজ উঠে সব উচ্ছুসি?। 

যাক অযোধ্যা যাক রসাতল, আয় রে প্রলয় গঞ্জে; আয় | 
আমার স্বপন ভগ্ন যখন প্রাসাদ কেন, কে আর চায়? 
যাক ভেসে যাক আজকে রাতে অযোধ)াদেশ লুপ হোক্‌, 
লুপ্ত হোক্‌ ও হাজার লোকের স্বণায়-ভরা ক্রুদ্ধ চোখ! 
কৈকেয়ীকে কাদিয়েছে আজ ভবত তারি পেটের পুত; 

যে চোখে কেউ জল দেখেনি সে চোখে জল--শোকের দুত। 
কাদ্‌ব, আমি, নেই দুখ তায়, এ কান্নারি সঙ্গে আজ 
যত্বে-রাখা এ রাজ্যপাট যাক রে নেমে পাতাল মাঁঝ। 
আজকে হ'তে কৈকেয়ী সে ভাববে তাহাব-ছেলেই নেই। 
ভরত--সে ত শক্ত তারি !__-মরেছে সে, নেইক সেই। 
নেবে না সে রাজ্য ও ধন, আন্তে রামে ছুটবে বন ; 
আপন মাকে এই অপমান কর্‌লে ভরত !-_কী ভীষণ! 


০ 


টে সংখ্যা ] 


ছি 


দুঃখ সয়ে যার তরে আজ কিন্হ আমি বিপুল সখ, 

বুক দিয়ে যায় করুম্ন মানুষ, সে এই আমার বাখ.ছে মুখ! 
যে গর্ব মোর দীড়িয়েছিল উচ্চশিরে আকাশ-গায়, 
ভরত!- তারে হুইয়ে ধূলায় করুলি গুঁড়া অবস্ঞায় ! 


(৩) - 


_ [দ্বণায় ও বিজ্ঞপে অর্জরিতা কৈকেয়ী প্রাসাদ-কোণে গোপনে 
অনুতাপে চতুৰ্দশ বৎসর কাটাইযাছিলেন। রামেব অযোধ্যায় ফিরিবাব 
সময় তাহার অনুতাপ প্রবল ও তীব্র হইয়া উঠে। যুল বাল্সীকির 
রামারণে উল্লেধ না থাকিলেও কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন-_ বম ‘সা’ বলিয়া 
না ডাকিলে বিষাক্ত লাড, খাইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন, কৈকেবী এমন 
প্রতিজ্ঞাও কবিয়াছিলেন।] 
চোদ্দ বছর বাম গেছে বন,-_আপস্ছে নাকি 

কাল সে ফিবে,- 
রাহন তারি কোন্‌ হনুমান জানিয়ে গেল। রালকে কি বে 
এই গোড়া মুখ তুল্ব আমি সেই মে রামেব চোখের *পরে, 
হিংসা-বিষে জলিষে যাবে তাড়িয়ে দিহ সুখের তরে ?-- 
তাড়িয়ে দি গহন বনে, রাজ্য-স্থথ ও দ্বেহের সুখ 
সকল কেড়ে করুন কাঙাল, শান্তি দিমু কঠোর" দুখ । 
চোদ্দ বছৰ প্রতিটি দিন রামের ব্যথা বাজ.ল মোর 
পাষাণ বুকে ; বনচারী তার নয়নের তপ্ত লোর 
অগ্নিবিন্দুসমান আমার বুকের মাঝে রাজিদিন 
বোধ কবেছি, জালিষে দেছে, পুড়িয়ে মোরে করুলে ক্ষীণ। 
সেদিন আমি ভুলিনি যে--আমিই যেদিন পাঠাই বনে 
সাশ্র চোখে মৌবই কাছে বিদায় নিলে মোর চবণে ! 
তখন মনে দিইনি আমল তার সে কাতর করুণ ছবি, 
ভবত আমায় ছাড়লে যে'দন, সেদিন হ'তে বুঝস্ত সবি 
রামের বেদন, তার দে ছবি রইল জেগে ব্যথার সাথে, 
সে বাথা মোর নিত্য সাথী স্বপ্নে জেগে দিনে রাতে । 
ছাড়লে সতীন, পৌরনারী, ছাড়লে দাসী, রাখলে দূরে 
ক্র নাগিনী কৈকেয়ীরে শিউরে ভয়ে বিজন পুরে। 
বিরাট্‌ পুরীব একটি কোণে বরুন্থ কঠোর নিজ্জনতা, 
দ্বিনের পরে দিন চলে? ঘায়, বক্ষে জমে বিরাট্‌ ব্যথা । 
ক্রুব নাগিনীব বিষের সে দীত ভাঙলে ভরত-_ 

জান্বে কে তা? 
পুড়ছে গরল দুখের দাহে,বুঝ. লে না কেউ, কেউ না৷ হেথা! 
৮৭-৭ 


কৈকেয়ী ৬৩৩ 





রাম-বুনবাস-ষষ্ট-দিনে দশরথ ত ত্যজলে দেহ, 

ভরত দিলে ভত্পনা মোরে, রইল কে আর করতে সেই ? 
কার কাছে আর দাবী আমার, কার কাছে মোর গর্ব রবে-- 
শাসিয়ে যারে ভুলিয়ে যারে কৈকেয়ী তার কাম্য লবে? 
সেদিন হ'তে নেই কেহ নেই, রইন্ কোণে দ্বণ্য একা) 

লক্ষ লোকের মনে কেবল হিংসা আমার রইল লেখা 1 
হিংসামূলে ঘুণ ধরেছে, বোঝেনি তা কেউ দরদী; 


- কেউ আসেনি জান্তে কি তাপ করুছে শোষণ নিরবধি | 


আপন-গড়া দুঃখ আমার আপন হয়েই রইল নিতি,- 
জান্লে না কেউ,_ পেলাম শুধু নিদয় দ্বণা, নিদয় ভীতি। 
বনে বনে রাম এ ঘোরে দুঃখে ক্লেশে, আমার হিয়ায় 


- সে ব্যথা যে বাজল কী ঘোর কী পীড়াময়_- 


বুঝবে কে তায়? 
আমায় সে ষে “মা বলেছে-_নে কথা কি ভুল্তে পারি? 
পাষাণ ছিন্ন সে এক দিনে, _তাই বলে’ কি নইক নারী ? 
ছয় ছটা দিন পাশের ঘবে দশরথের আর্ঙঁরবে 
প্রাণ গলেনি,__-আশায় ছিন্ন প্রাণের ভরত বস্বে যবে 
অযোধ্যারি সিংহাসনে, মিট্‌বে আমার সকল গ্লানি; 
তার পরে সব উপ্টে' গেল,_ভরত দিলে বজ্ধ হানি? 1-- 
সেই আঘাতে গর্ব গুঁড়াঃ সেই আঘাতে বুঝন্তর আঘাত 
রামের বুকে দিলাম যাহা--ঘট্‌ল যাহে রাজাব নিপাত। 
গভীব রাতে রোজ মনে হয়--ঈাড়িয়ে যেন সেই দশবথ 
সামনে আমার ক্রুদ্ধ চোখে কট্মটিয়ে,-করুবে যে বধ! 
চমকে শুনি, ঘুম ভেঙে যায়, পাঁজর-ভাঙা সেই সে ধ্বনি 
দশরথের সেই সে বিলাপ,_-বুক কাপে মোর, প্রহর গণি! 
মূৰ্ত্তিমন্ত এস রাজা জীবন লয়ে দাড়াও ভূ'য়ে-_. 
সব অপরাধ করব স্বীকার, চাইব ক্ষমা চরণ ছু'ষে! 
ব্নহীন! ভিথাবিণীর নগ্ন গায়ে বৃষ্টি-ধারা 
যেমন বেঁধে, তেম্‌নি যে রে রামের নিশাঁস তীব্র পাবা 
আমাব বুকের চামড়া ভেদি' মর্শমাঝে ঝেদন তোলে ! 
অনশনে রাম যে বনে,--সে কথা কি এ মন ভোলে? 
চোদ্দ বছর “মা” বলেনি ভরত আমায়--পাইনি কোলে, 
সকল স্নেহ সব অভিমান বক্ষে জমে? উতল দোলে ! 
হিংসা! যত উচ্চাভিলাষ বিলুপ্ত মোর, কান্না খালি 
রূপ নিয়েছে অগাধ স্মেহের--সপ্ৰ কারে এ মোর ডালি? 


৬৩৪ 


কী অপমান আমার হবে ভাব্‌লে না তা, ছুটল ভরত 
রামকে হেথায় ফিরিয়ে নিতে ;-_-কিন্তু রামের উদার দরদ 
মোর অপমান রক্ষা কবে চাইলে নাকো রাজ্য পেতে,_ 
সে কথা যে আমার মনে জাগ্ল কত দিনে রেতে। 

সেই ত আমাব স্রেহ্ব ভাজন, সেই ক্ষমীবান্‌, দুঃখে সুখী, 
কাদন আমার সেহ আমার তারেই দেবো-দুথের দুখী । 
কাল সে ফিবে’ আস্বে ঘবে, কিন্তু যদি “মা' না বলে? 
আমায় যৰি নাই ডাকে সে, সবণায় ছেড়ে যায় সে চলে’ ?- 


প্রবাসী-_ ফাল্গুন, ১৩৩, 


{ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কোন্থানে ঠাই থাকবে আমার ? কোন্‌ স্থখে আর 
বাচতে চাবো? 

মবুব খেয়ে--এই রেখেছি বিষেব লাড়, খাবই খাবো । 
কৈকেয়ী নাম ঘৃচবে তবে, মুছবে সবার পথের কাটা, 
তার বেদনা তারই সাথে বিলীন হবে-_পাঁজর-ফাটা ! 
কিন্ত জানি এমন নিদয় নয় ত সে রাম--নয় ত কঠোর, 
আস্বে সে ঠিক আমাব পাশে,_বাধ রে আশ, 

রে চিত্ত মোর | 


"থ্রি প্যারীমোহন সেনগুপ্ত 





ংলা ছন্দ ও সঙ্গীত 


আমরা দেখেছি গানে মাত্রার সমতা ( অর্থাৎ ধ্বনির 
গতি-সাম্য ) এবং ধ্বনিব গতিক্রম গানের লয় ও লয়ের 
প্রকার-ভেদকে নিয়ন্ত্রিত করে। আবাব ওঁ গতিক্রম 
বা লয়ের দ্রুততা ও ধীরতা ভেদে মাত্রাবও স্থায়িত্বকাল 
পরিবর্তিত হয়! কবিতায় এসমস্ত সুন্স্র বিচারের প্রয়ো- 
জন হয় না। প্রথমত, কবিতায় গানের মত মাত্রার 
কাল-পরিমাণ্‌নির্দি্ট কবে’ দেওয়া অনানশ্তক ৷ সঙ্গীত- 
শাস্ত্রে মোটামুটিভাবে এক মাত্রার একটি কাঁল-পরিমাণ 
নির্দিষ্ট নাই বটে; কিন্ত প্রত্যেকটি বিশেষ গানে এক 
মাত্রা কতক্ষণ স্থায়ী হবে তা নির্দেশ করে' দিতে হয়; 
--লষ দ্রুত হ’লে মাত্রা অল্প স্থায়ী হয়, -লয় মন্থর হ’লে 
মাত্রাব স্থিতিকাল বেড়ে যায়। একটি লঘু শ্ববের উচ্চারণে 
যে সময় লাগে তাই একমাত্রাব পরিমাণ, এটি সাধারণ 
সংজ্ঞা এবং এ সংজ্ঞ। সঙ্গীতে ও কাবে) সমভাবে খটে। 
কিন্ত গানে লয়-ভেদে একটি লঘু স্বরের উচ্চারণ-কাল 
বাড়তেও পাবে কম্তেও পারে এবং সঙ্গীত-শান্তরে 
মাত্র! পরিমাণের, বাড়তি-কম্তির সুক্ম হিসাব রাখতে 
হয়| কিন্তু কাব্য-ছন্দে তা নয়। কবিতায় ধ্বনির গতি- 
সমতা ( অর্থাৎ লয় ) এবং গতিক্রমে ( অর্থাৎ লয়-ভেদের ) 
গণনা করা হয় না; স্থতরাং লয়-ভেদে কবিতা বিশেষে 
মাত্রা-পরিমাণেরও বাঁড়তি-কমৃতি গণ্য হয় না। অর্থাৎ 
কবিতায় সকল 'প্রকার ছন্দেই মাত্রা-পরিমাণ মোটা 


মুটি স্থির থাকে বলে'ই ধরে? নেওয়া হয়, সুতরাং এক মাত্রা 
বল্‌তে যে কতটা কাল বুঝায় তার হিসাব বাখা হয় না। 
কাজেই কবিতায় মাত্রার সংজ্ঞাটা অনেকটা অস্পষ্ট ও 


bl 


অনির্দিষ্ইই থেকে যায; একটি লঘু স্বরের উচ্চারণ কালই -_ 


এক মাত্রা, সে কালটুকুতে কত অন্থপল বা পল বুঝায় 
তার হিসাব রাখা কাব্যের ছন্দে নিশ্রয়োজন বলেই 
গণ্য হয়। 

কিন্তু তা হ’লেও গীত-ছন্দের মাত্রা ও লয সম্পৃক্ত 
বিশেষত্বগুলোৌর সহিত কাব্য-ছন্দের যে কিছুমাত্র সম্বন্ধ 
নেই তানয়। কাবণ উভয় ছন্দই ধ্বনি এবং ধ্বনি- 
শান্্রকে অবলম্বন করেই আপন আপন অস্তিত্ব রক্ষা 
কর্ছে। কাঞ্জেই এছুয়ের মধ্যে খানিকট| সামন্ত ধর্ম 
আছে। কাব্য-ছন্দেও যে সঙ্গীত-ধর্ম অন্তত অতি অল্প 
পরিমাণে বিদ্যমান আছে, কোনো-একটি কবিতাব 
যথারীতি আবৃত্তি করুলেই এতথ্যটি পরিক্ষুট হ'য়ে 
উঠবে। কিন্তু কবিতায় সঙ্গীতের প্রকৃতি উপলব্ধি 


করতে হ’লে খুব তীক্ষ অন্তদ টি থাকা প্রয়োজন! একটু / 


নিগৃঢ়ভাবে দেখলেই কবিতায় ও সঙ্গীতের 
মাত্রা ও লয়-সম্পকাঁয় লক্ষণ-গুলো লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু 
কবিতায় এ লক্ষণগুলো স্পষ্ট ব্যক্ত নয়; কারণ, পূর্বেই 
বলেছি গানে ধ্বনির যত সুস্ম্ম বিশ্লেষণ করতে হয় 
কবিতায় তত প্রয়োজন হয় না। 


সি 
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প্রথমত, লদ্বের কথা। আপাতত কবিতায় লয়েব 
অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না বটে, এবং কাব্য ছন্দ- 
শাস্ত্রে লয়ের কথা আলোচিতও হয় না বটে, কিন্তু 
তথাপি যথাযথরূপে কবিতা আবৃত্তি করুতে হ’লে লয় 
রক্ষা করা আবশ্ীক ত্র্থাৎ সমগ্র কবিতাটা সমান 
গতিতে আবৃত্তি কর! প্রয়োদন। গানে লয় সম্বন্ধে 
যতটা সচেতন ও সচেষ্ট থাকৃতে হয় কবিতা আবৃত্তি 
কবায় সময় ততটা প্রয়াস আবশ্বক হয় না বটে) 
তবু আবৃত্তি কবার সময় যদ্দি প্রতিমাত্রার স্থিতিসাম্য 
অর্থাৎ লয় ঠিক না থাকে তবে আবৃত্তি স্থন্দর হয় না, 
প্রতিপদেই শ্রুতিকটুতা-দোষ ঘটে। সেজন্যে কবিতার 
ক্ষেত্রে লয় শবেব ব্যবহার ন! হ'লেও আবৃত্তিকারকের 
স্বাভাবিক শ্রতিরুচির প্রথবতা ভেদে লয়েব পার্থক্য 
হেতু ব্যক্তি-ভেদ্দে কবিতার আবৃত্তি মধুব ও কটু হয। 
শ্রুতিরচির পুনঃ পুনঃ চর্চা দ্বার! লয় রক্ষা করার ক্ষমতা 
আয়ত্ত হষে গেলেই আবৃত্ত মার্জিত ও সুন্দর হয়। 

দ্বিতীয়ত, ধ্বনির গতিক্রম বা লয়-ভেদের কথা । একটু 
লক্ষ্য করুলেই__দেখা যাবে যে সব কবিতাই সমান লয়ে 
আবৃত্তি করুলে ভালো শোনায় না; কোনো কবিতা একটু 
দ্রুত লয়ে এবং কোনো কবিতা একটু ধীর লয়ে আবৃত্তি 
করলেই শ্রুতিমধুব হয়। কাজেই দেখা যায় কবিতাও 
ধ্বনির গতিক্রঘ ভেদে লক্ম-ভেদ হয়। যদিও ছন্দ শাস্ত্রে 
এসমস্ত সুন্ম ভেদেব প্রতি কোনো লক্ষ্য রাখা হয় না এবং 
ধ্বনির গতিক্রমের কোনে! হিসাব রাখা হয় না, তথাপি 
কবিতায় ও ধ্বনির যে অল্প-বিস্তর জীলা-বৈচিত্র্য আছে 
সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকৃতে পারে না; কারণ কানই 
আপনি রুচির উপর নির্ভর করে? এবিষয়ে সাক্ষ্য দান 
করে। 


তৃতীয়ত, মাত্রাব কথা। দেখা গেল যে কবিতা- 
ভেদে লয়েরও দ্রুত! মন্থবতা প্রভৃতি ভেদ হয়ে থাকে। 
তাই যদি হয় তবে কবিতা-ভেদে মাত্রারও স্থিতিকাল 
পরিবর্তিত হয়, কারণ মাত্রার স্থিতিকালের উপরেই জয়ের 
গতিক্রম নির্ভব কবে। স্ুম্তরাং খুব তীক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে 
কাব্য-ছন্দ-শান্তেও মাত্রার একট! অপরিবর্তনীয় স্থিতি- 
পরিমাণ নিদ্দিষ্ট নেই? কবিতা-ভেদে ও আবৃভিকারক 


বাংলা ছন্দ ও সঙ্গীত 
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ভেদে মাত্রা-পরিমাণও একটু এদ্দিক্‌ ওদিক পরিবর্তিত হ'ষে 
থাকে। দ্রুত-আবৃত্ত কবিতায় মাত্র! যতক্ষণ স্থায়ী হবে 
ধীব-আবৃত্ব কবিতায় মাত্রা তাব চেয়ে বেশি স্থায়ী হবেঃ 
একথা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু তা হ’লেও ছন্দ-শান্তরে 
মাত্রাব এ পরিবর্তনশীলতা গণ্য নয়, গণনা করা অনা- 
বশ্তক। কেননা কবিতায় লয়-ভেদ ও সেজন্ত মাত্রার 
এ পবিবর্ভডন অতি সামান্ত এবং শ্রুতির উপর তার ক্রিয়া 
ফলও বেশী নয়; তা হ'লেও শ্রোতা ও পাঠকের অলক্ষ্যে 
এই মাত্রা ও লয়ের প্রকার-ভেদ আবৃত্বিকালে কবিতা 
বিশেষকে মধুব ও কর্কশ কবে’ তোলে। কিন্ত গানে 
লয়ের গতিবেগ ও মাত্রার এ পরিবর্তনের উপবে গানের 
প্রকৃত স্বরূপ ও শ্রুতি-মধুবতা খুব বেশি নির্ভর করে এবং 
এজন্যেই গানে এগুলোর খুব সুস্ম বিশ্লেষণ ও সুস্থ 
হিসাব রাখ তে হয়। 

এক্ষণে আমরা দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টাকে 
আর-একটু বিশদ করতে চেষ্টা কর্ব। আশা করি 
ষ্টাত্তগুলো থেকেই পাঠক বুঝতে পারবেন যে, যদিও 
কাব্য-ছন্দের ক্ষেত্রেও ধ্বনিব মাধুর্য ও সার্থকতা আসলে 
সুরের লষ ও মাত্রার স্থিতি-পরিমাণের উপর অনেকটা 
নির্ভব কবে তথাপি তাদের ক্রিয়াফল কাৰ্য্যত এতটা 
অকিঞ্চিৎকর যে ছন্দশান্ত্রে তানের হিসাব রাখা অনা- 
বশ্তক। প্রথমত মাত্রা বৃত্তের দৃষ্টাত্তই দেখা যাক 

যুগে যুগে অভিদাব করি’ লঘুগক্ষে, 
নাই লীলা দেবতার অনিমেষ চক্ষে ; 


আকাশের ছুই তীর হ'তে নাহি দিই খির, 
টি'কি নাকে! পৃথিবীৰ সীমাঘেবা বক্ষে! 


আকাশের ফুল মোবা, দ্যুতি মোর! হ্যালো কে, 
স্বপনের ভুল মোরা ভুল-ভর! ভূলোকে। 
চরণে হাঁজাব হিয়া কেঁদে মবে গুসবিয়া, 
ধূলি হ'ভে ফুল নিয়! পৰি মোবা অলকে ৷ 
-সতোজনাথ 
এটা চতুম'ত্রিক ছন্দের দৃষ্টান্ত । এ ছন্দে ঘন ঘন 
যতি পড়ে, এবং পড্‌লেই বোঝা যাবে এ ছন্দের স্বাডা- 
বিক লষ দ্রুত। পঞ্চমাত্রিক ছন্দের লয়ও ভ্রুত বটে 
কিন্ত এ ছন্দের চাইতে কিছু মস্থব। যথা 


জ্ঞানের মণি-প্রদীপ নিয়ে ফিবিছ কেন দুর্গমে, 
হেরিছ এক প্রাণের লীল। জন্ত-জড়-জঙ্গমে। 
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অন্ধকারে'নিত্য নব পন্থ কর আবির, 
সত্য পথ-যাত্রী ওগে! তোমাষ কবি নমস্কার | 


--মত্যোন্সনাথ 
_ যণ্যাত্ৰিক ছন্দের গতি আরে! মর | বথা- 
সেদিন নদীৰ নিকষে অকণ 
আঁকিল প্রধম সোনার লেখা; 
স্নানের লাগিয়া তরুণ তাঁপদ 
নদী-তীরে ধীরে দিলেন দেখা। 
চি চি চাও ১ 
মনে হ’ল মোর নব জনমের 
উদ্বয়-শৈল উপ্জল করি' 
শিশির-ধোত পরম প্রভাত 
উদ্িল নবীন জীবন ভরি’ । 
“-রবীন্রনাথ 


কেবল যে ছন্দ-ভেদেই লয় দ্রুত বা মস্থর হয় তা নয়, 
রচনা-ভেদে একই ছন্দের লয়ে অনেক পার্থক্য হ'তে 
পারে। আরেকটা বগ্মাত্রিকেরই নমুনা দিচ্ছি, পাঠক 
দেখতে পাবেন রচনাভেদে এটার লয় পূর্বোদ্ধত পংক্তি 
কঃটির চাইতে কত বেশী ধীর । যথা-- 
জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে 
তুমি বিচিত্র রূপিদী। 
অযুত আলোকে ঝচলসিছ নীল গঙ্গনে, 


আকুল পুলকে উলসিহ ফুল কাননে, 
ছ্যলোকে ভুলোকে বিলসিছ চল-চবণে, 
তুমি চঞ্চল-গামিনী । 


মান্রাবৃ্ত ছন্দে যুক্ত বর্ণের সাহাযো ধ্বনি-প্রবাহ যেমন 
বৈচিত্র্য লাভ' করে, স্বববর্ণের বাছল্যে তেমতি মন্থর 
(কিন্ত একঘেয়ে) হ’য়ে ওঠে। এবার স্বরবৃত্তের দৃষ্টান্ত 
দেব। এ ছন্দ স্বভাবতই নৃত্যপরায়ণ ও ভ্রুতগতি। 
কিন্ত এ ছন্দেও মন্থর ও গম্ভীর কবিতা রচনা করা 
যায়। যথা - 


পিছল পথে নাইক বাঁধা, পিছনে টান নাইক 'মোটে, 
পাগল! ঝোরাব পাঁগল নাটে নিত্য নূতন সঙ্গী জোটে | 
ল।ফিয়ে পড়ে ধাপে ধাপে, ঝাপিষে পড়ে উচ্চ হ'তে 
eds dss Nd SAPs a Sh 
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ধরাবতেব বৈরী হ'য়ে কৃষ্ণ মৃগের সঙ্গে ছুটে, 
- স্তক্বিজন যোজন জুড়ে’ ঝঞ্চা-ঝড়ের শব্দ জ’বে, 
অসাঁড় প্রাচীন জড় পাহাড়ের কানে মোহন মন্ত্র পড়ে, 


গবাণ ভারে নৃত্য ক'বে মত্ত ছিলাম স্বাধীন সুখে, 
ছন্দছাঁড়া আঙকে আমি যাচ্ছি ম'রে মনেব ছুখে ; 


যাচ্ছি ম'বে মনের ছুখে পূর্বব সুখে স্মরণ ক'রে ; 
ঝাঁরির মুখে ঝবাব মতন শীর্শ ধাবায পড়ছি ঝ'রে। 
-সত্যোন্সনাথ 
এইখানে ছন্দ যেন পাগ্‌লা ঝোরার মতোই উন্মত্ত 


হয়ে নৃত্য করুতে করুতে ছুটে চলেছে। কিন্তু এই 
চতুুস্বরের' ছন্দেই কেমন ধীরগতির গম্ভীব কবিতা 
রচনা করা যায় তা নিয্নের ক'টি ছত্র পড়লেই বোঝা 
যাবে। যথা | 
ভাব-সাধনাব এই ভুবনে এস তোমার নুতন বাণী লয়ে, 
বিরাজ কর ভারত-হিয়ার ভত্ত-মালে নুতন মণি হয়ে; 
ব্যধা-ভব চিত্ত মোঁদের--খাঁনিক ব্যথা ভুল্ব তোমায় হেরি' ; 
মত্য-সাধন নিষ্ঠা শিখাও, বাজ্জাও গভীর উদ্বোধনের ভেরী। 
ও সত্যেন্দ্রনাথ 
কিন্তু দু'স্বরের ও তিনন্ববের ছন্দে অত্যন্ত 
খরগতি,-সে ছন্দকে গাভীরধ্য ও মস্থবতা দান করা 
একরকম অসম্ভব বল্লেই হয়। এদিক থেকে দেখ তে 
গেলে অক্ষরবৃত্ত গম্ভীর ভাবের সবচেয়ে উপযুক্ত 
বাহন, একথা পূর্বেই বিশদরূপে বোঝাবার চেষ্ট! করেছি। 
এ-স্থলে অক্ষর বৃত্তের আরো দু-একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি; 
পাঠক পূর্বের মাত্রাবৃত্ত ও ন্বরবৃত্তের দৃষ্টান্তগুলোর 
সঙ্গে মিলিয়ে পড়লেই বুঝতে পার্বেন এ ছন্দের লয় 
কত ধীর-গতিতে চলে । যথা 


হে আদি জননী সিন্ধু, বন্ুন্ধর! সন্তান তোমাব, 
এক মাত্র কন্তা তব কোলে । তাই তন্ত্র! নাহি আর 
চক্ষে তব, তাই বক্ষ ভুড়ি’ সদা! শঙ্ক, সদ আশা, 
সদ! আন্দোলন; তাই উঠে বেদমন্ত্র সম ভাষ! 
শিরস্তর প্রশান্ত অন্বরে, মহেন্্র-মন্দির পানে 
অন্তরের অনস্ত প্রার্থনা, নিয়ত সঙ্গল গানে 
ধ্বনিত কৰিয়! দিশি দিশি ; তাই ঘুমন্ত পৃ্ীরে - 
অসংখ্য চুম্বন কর, আলিঙ্গনে সর্ব অঙ্গ ঘিরে 
তরঙ্গ-বন্ধনে বাঁধি’, নীলাম্বর অঞ্চলে তোমার 
সযত্কে বেষ্টিয়া ধরি', সম্তর্পণে দেহখানি তার 
সুকোমল 


বুস্তহীন পুষ্সম আপনাঁতে আপনি বিকশি’ ৪৪ 
কবে তুমি ফুটিলে উর্ববশি | 
আদিম বমস্ব-প্রীতে উঠেছিলে মস্থিত সাগরে, 
ডান হাতে স্থধা-পাত্র, বিষ-ভাগু লয়ে" বাম করে; 
তবলিত সহাদিন্ধু মন্ত্রপান্ত ভূঙ্গক্ষের মত 
পড়েছিল পদ্বপ্রান্তে, উচ্ছ সিত ফণা লক্ষ শত" 
করি" অবনত। 
কুদ্দগুজ লগ্রকাস্তি হরেন্্র-বন্দিতা 
ভুমি অনিন্দিতা | 
স্্রবীন্্রনাথ 


৫ম সংখ্যা] 


সদ 
উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত দুটোতে সমুদ্রের গভীব এবং গম্ভীর 
গঞ্জন্ধ্বনি যেমনভাবে প্রতিধ্বনিত করা হয়েছে অক্ষরবৃত্ত 
ছাড়া অন্ত ছন্দে তা সম্ভব হয় না। 
যা হোক্‌, এখন আবার আমাদের আসল কথার 
অবতারণ। করা যাক। পূর্বোদ্ধত সবগুলো দৃষ্টান্ত 
একে একে পড়ে’ গেলে আপনা থেকেই এ সত্যটা 


মনে জেগে উঠবে যে, সব কবিতা সমান গতিতে বা 


সমান লয়ে পড়া যায় না বা পড়লে ভালো শোনায় 
না। এক-এক ছন্দের কবিতা - এক-একটা বিশেষ লয়ে 
পড়লেই যেন তাদের ভিতবকাব সমস্ত ভাব-সৌন্দধ্য 
ভাষার ও ছন্দের ভিতর দিয়ে বিকশিত হ'ষে উঠে। 
কবিতা-ভেদেও লয়ের পার্থক্য হয়) অর্থাৎ কোনো 
কবিতার যতি ও তাল যেন অত্যন্ত 
এবং লয়ও তখন গতির আবেগে উন্মত্ত হ'য়ে ছুটতে 
থাকে; আবাব অন্ত কবিভায় যতি ও তাল যেন 
এব-একটা বিশাল তরঙ্গের মত অনেকক্ষণ পরে উখিত 


হ'য়ে মনকে স্তম্ভিত করে’ দিতে থাকে এবং লয়ও 


যেন আপন গুরুগন্ভীর ও মন্থর গতিতে মনকে কোন্‌ 
অকুল সমুদ্রের অতল গভীরতার মধ্যে তলিয়ে দিতে 
থাকে। লয়ের এই গতিবেগের পার্থক্য মাত্রাবও 
স্থিতিকালের পার্থক্য হয়, একথা আগেই বুঝান হয়েছে। 
মাত্রাবৃত্বের প্রথম দৃষ্টান্তটির সঙ্গে অক্ষরবৃত্তের প্রথম 
ৃ্টান্তটির তুগ্গন। করলেই টের পাওয়া! যাবে যে, একটার 
এক-একটি বর্ণ_-যতক্ষণ স্থায়ী হয় আর-একটাব এক-একটি 
বর্ণ--তার চাইতে বেশী স্থায়ী হয় এবং একথাও 
টের পাওয়া যাবে যে, এপার্থক্য এত স্ুন্ম ও এত 
পরিবর্তনশীল যে তাকে হিসাবের মধ্যে কিছুতেই আনা 
যায় না। এজন্তেই কাব্য-ছন্দে মাত্রার স্থায়িত্ব-ভেদেব 
কোনে! গণনা কর! হয না এবং সুবিধার জন্তে সব 
কবিতারই মাত্রাকে সমকাল স্থাধী বলে গণ্য করা 
হয়। কিন্ত গান-ভেদে মাত্রার স্থাম্িত্বতেদ খুবই প্রচুর 
এবং মাত্রার এ পরিবর্তনশীলতা কোনো! নিয়ম মেনে 
চলে; সেজন্তে সঙ্গীতশান্ত্রে তার আুন্ম বিশ্লেষণ ও 
হিসাব রাখা প্রয়োজন হয়। | 

আশা করি এতক্ষণে আমরা কবিতায় ও গানে লয় 


বাংলা ছন্দ ও. সঙ্গীত 


ব্যস্ত ও ভরত 


৬৩৭ 





ও মাত্রাব সার্থকতা! ও প্রয়োজ্জনীয়তাব পার্থক্য পাঁঠকেব 
নিকট অনেকট! স্পষ্ট করে’ তুলতে পেবেছি। এক্ষণে 
কাব্যে ও গানে যতি ও তাল সন্বদ্ধে কয়েকটি কথা 
বলে'ই এপ্রসঙ্গ' শেষ করুব। কিন্তু সে আলোচনা 
কবার পূর্বে কবিতাঁব মাত্রা সম্বন্ধে আরো কয়েকটি 
কথা বল! আবশ্তক। পূর্বে মাত্রা সম্বন্ধে যা বলেছি 
তা মাভ্রাবৃত্ত ছন্দ সম্বন্ধেই বিশেষভাবে খাটে ; স্থতবাং 
মাত্রাবৃত্তের মাত্রা বিষয়ে আর বিশেষ কিছু বলার 
দরুকার নেই। কিন্তু অক্ষরবৃত্ত ও স্বববৃত্ত ছন্দে মাত্রা- 
নির্ণয় ৪ মাত্রার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটু আলোঁচন। 
করা সঙ্গত। কেবল কাব্য-ছন্দের দিকেই যদি আমরা 
দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি তা হ'লে অক্ষর-ও স্বববৃত্তে মাত্রা- 
নির্ণয়ের প্রয়াস সম্পূর্ণ অনাবশ্তক, কেননা ওই ছুটি ছন্দ 
মাত্রা-পরিমাণের উপর নির্ভর কবে’ বচিত হয় ন, 
মাত্রাই ও-ছুটি ছন্দের নিয়ামক নয়। মাত্রাবৃত্বে কিন্ত 
মাত্রা-পরিমাপের উপবেই ছন্দের ম্ববপ ও সার্থকতা 
নির্ভর করে এবং এক্জন্তই এ ছন্দকে মাত্রাবৃত্ব বলে? 
অভিহিত কর! হয়েছে। এসমস্ত কথাই ছন্দের নাম- 
করণের সময়েই আলোচিত হযেছে ।_ কিন্ত কেবল 
কাব্যছন্দের দিকে দৃষ্টি না রেখে যদি গ'নেব ছন্দটাও 
আমাদের চোখেব সাম্নে রাখি তা হ'লে অক্ষরবৃভ ও 
স্বরবৃত্ত ছন্দেও-মাত্রা নির্ণয় করা আবশ্যক হ'য়ে উঠে। 
কেননা ওই ছুটি ছন্দে রচিত গান যখন স্বরে লয়ে গাওয়া 
হয় তখন এদেরও মাত্রার হিসাব রাখা প্রয়োজন ; 
গানের কথা যে শুধু মাত্রাবৃত্বেই রচিত হয় তা ত 
নয়ই,বরং অধিকাংশ গানের কথাই সচবাঁচর শ্বববৃত্তে 
বা অক্ষরবৃত্ে রচিত হয়ে থাকে। কিন্ত গাইতে হঃজেই 
ষখন মাত্রা ও লয়ের হিসাব রাখতে হয় তখন গানের 
তরফ থেকে এ-ছুটি ছন্দেও কি কবে’ মাত্রা নির্ণয় কর! 
সঙ্গত তাই দেখাতে চেষ্টা করুব। কিন্ত. একথা এস্থলে 
বলে’ রাখা উচিত যে, এ দুটি ছন্দের যেসব কবিতা 
স্থবে লয়ে গাওয়া যায় কেবল সে-সব কবিতাই যে 
শুধু গানের পরিমাপে মাত্রা নির্ণয় কর! যায় তা নয়) 
যে-দব কবিতা গাওয়া হয় না সেগুলোরও মাত্রার 
হিসাব গানের পরিমাপে করা যায়, এইটুকুই আমার 


৬৩৮ 


প্রবাসী--ফীন্তন, ১৩৩৪ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 





বক্তব্য! দৃষ্টান্ত দিলেই একথা পবিষার হবে। যথা 
+ + 
“বন্দরে বন্ধনকাল এবারেব মৃত হ'ল শেষ ।” 
এটা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের নমুনা । এ পংস্তিটিতে আঠারোটি 
ক্ষর আছে। কিন্তু মাত্রাবৃত্ত-ছন্দের রীতি অনুসারে 
এখানে বিশটি মাত্রা পাওয়া যাবে, কেননা চিহ্নিত 
স্বব দুটোকে মাত্রাবৃত্বে দ্বি-মাত্ৰিক বলে? ধর্তে হবে। 
কিন্ত গানের বীতি অনুসারে এখানে মাত্রাও বিশটি 
বলেই গণা করুতে হবে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে একমাত্রা 
এমন একটি আদর্শ কালপরিমাঁণ যা সকল কবিতাতেই 
সমভাবে খাটে; মোটামুটিভাবে একটি লঘু স্ববের 
উচ্চারণকালই এ ছন্দের সেই আদর্শকাল) এবং এ 
আদর্শ সর্বত্র সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয় বলে’ ধরে’ লওয়া 
হয়। কিন্ত গানে এ আদর্শকালটি গাঁন-ভেদে পরিবর্জিত 
হয় এবং কোথাও দীর্ঘ-ক্ষণ-স্থায়ী, কোথাও অল্পক্ষণ- 
স্থায়ী হয়; স্থতরাং মোট কাঁলপরিমাণ বেড়ে গেলেও 
মাত্রাসংখ্যা স্থিবই থেকে যায়। কবিতায় ও-হিসাষটা 
অনেকটা চালান যায় । আর-একটা দৃষ্টান্ত দিই,__ 
“কুন্দগুত্ৰ নগ্নকাস্তি হুরেন্দ্র-বন্দিতা” | 
এখানে অক্ষর-সংখ্যা চোদ্দ। কিন্ত মাত্রা-সংখ্যা 
কত সেইটেই হচ্ছে প্রশ্ন । প্রথমেই দেখা যায় এখানে 
গুরুম্বর ছটি এবং লঘুস্বর আটটি। স্থতবাঁং চোদ্দটি 
লঘুন্বরের উচ্চারণে যে-সময় লাগে উক্ত পংক্কিটি যথাষথ 
রূপে উচ্চারণ করুতে তার চেয়ে বেশী সময লাগবে 
তা সহজেই বোব৷ ষায়। স্থৃতবাং একটি লঘুস্বরের 
উচ্চারণে সাধারণত যে সময় লাগে সেই অপরিবর্তনীয় 
আদর্শকাঁলটিকে একক ধরে” হিসাব করলে উক্ত 
পংক্তিতে মাত্মা-সংখ্যা চোদ্দ ত নয়ই, বরং বিশ; 
কেননা এখানে ছ'টি গুরু বা দ্বিমাত্রিক এবং আটটি 
লঘু বা একমার্রিক স্বর আছে। এটি হ'ল কাব্য-ছন্দের 
হিসাব। কিন্তু গানেয় হিসাবের দিকে লক্ষ্য রাখলে 
বল্তে হবে এখানে মাত্রাসংখ্যাও বিশটি; কিন্ত ছন্দ 
এখানে ধীব লয়ে চল্ছে বলে" এখানে মাত্রা-পরিমাঁণও 
সাধারণ একক মাত্রার চাইতে কিছু বেশী। আবো একটু 


“হাজার হাঁজাব | বছর কেটেছে | কেহ ত কহেনি | কথ! 
ভ্রমব ফিবেছে | মালতী-কুপ্রে, | তরুরে হিবেছে | লতা” 1 


এন্দৃ্টান্তেব সঙ্গে ঠিক্‌ এক লয়ে, অর্থাৎ মাত্রাবৃত্তেব 
ধরণে নিয়েব পংজিটি পড়ুন_ 

কুন্দ-শুত্র। নগ্ন-কান্তি। হৃবেজ্্র-বন্। দিতা। 

পড় লেই বুঝতে পার্বেন এর প্রথম তিন পাদে ছ’টি 
করে’ মাত্রা আছে, এবং শেষ পাদে দু মান্জ।। সবন্থদ্ধ 
বিশটি মাত্রা। পড়ার ধরণ থেকেই বোঝ! যাবে উপরের 
তিনটি পংক্তিতেই বিশ মাত্র! করে’ আছে। ন্থতবাং 
তৃতীষ ছত্টিতে কেমন করে? বিশ মাত্রার হিসাব পাওয়া 
যায় তা সহজেই দেখা গেল। কিন্ত মনে রাখতে হবে 
এখানে মাত্রাব একক পরিমাণ অপরিবর্তনীয় আদর্শ 
স্থানীয়, অর্থাৎ এক লঘুত্বরেব উচ্চারণের সমস্থামী ৷ 
এখন আবার সেই ছত্রটিই অক্ষরবৃত্তের তালে আবৃত্তি 
করুন। 


কুন্দ-শুভ্র নগ্র-কাস্তি। সুরেন্দ্র বন্দিতা। 

পড়লেই বোঝা যাবে এ ছন্দ কেমন ধীর-গম্ভীর লয়ে 
চলেছে; অর্থাৎ এর লয় মন্থব। এখন সমগ্র পংক্তিটা 
পড়তে মোট যে-পরিমাণ সময় লেগেছে তাঁকে চোদ্দটি 
অক্ষরের মধ্যে সমভাগে পরিবেষণ করে দিন; তা হ'লে 
প্রত্যেক অক্ষরের ভাগে যে সময়টুকু পড়েছে তাকেও 
এক হিনাবে অর্থাৎ গীত-ছন্দের হিসাবে একমাত্রা বলা 
ষায়। এহিলাবে এখানে চোদ্দটি মাত্রা আছে, কিন্ত 
এর প্রত্যেকটি মাত্রা অপরিবর্তনীয় আদর্শ-কাঁল অর্থাৎ 
একটি লৎুস্বরের স্বাভাবিক উচ্চারণ-সময়ের চাইতে 
একটু বেশী হবে। অতএব দেখা গেল এক হিসাবে 
উক্ত ছত্রটিতে বিশ মাত্রা এবং আব-এক হিসাবে চোদ্দ 
মাত্রা আছে, এবং বলা বাহুল্য দ্বিতীয়গ্রকাবের মাত্র! 
প্রথমপ্রকারেব মাত্রার চাইতে ওজনে কিছু বেশি 


হবে। যদি লেখা হত 
কুস্থম- ধবল-রূপ | স্থরেশ-পুজিতা 
তা হ’লে এখানে অক্ষর-সংখ্যা তো চোদ্দ হ'্তই, 
মান্রা-সংখ্যাও চোদ্দই হ'ত এবং গীত-ছন্দ ও কাব্য- 
ছন্দের হিসাবে এস্থলে মাত্র-পরিমাঁণেব কোনো পার্থক্য 


বিশ্দ করিছ। একটা মাল্সাবৃত্ব ছন্দের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি । যথা-- থাঁকৃত না । আশা করি এতক্ষণে কাব্য-ন্_ীতি ও সঙ্গীত- 


পাপা 
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রীতিতে মাত্রার আদর্শ ও পরিমাণ স্পষ্ট হয়েছে 
একট! স্বরবৃত্তের দৃষ্টান্ত দিই । য্থা_- 


আমর! সখের স্ফীত বুকের ছায়ার তলে নাহি চরি। 
আমর! দুখের বক্র মুখের চক্র দেখে ভয় ন! করি। - 
সরবীন্রনাথ 


.. কাবা-ছন্দের রীতিতে হিসাব কর্লে এখানে গথম 
₹ পংক্তিতে বিশ ও দ্বিতীয় পংক্তিতে বাইশ মাত্রা পাওয়া 
যাবে । অথচ গানের রীতিতে হিসাব করুলে উভয় 
পংক্তিতেই যোলটি করে’ মাত্রা গুন্তে হবে। প্রত্যেকটি 
হলস্ত বর্ণ পূর্ববর্তী স্বরবণর উপরে নির্ভর করে’ তাঁকে 
ওজনে একট্‌ ভারী করে’ তুল্ছে এবং তাতে প্রতিমাত্রার 
পরিমাণ একটু বেড়ে যাচ্ছে মান্র। স্থতরাং গানের হিসাবে 
এখানে মাত্রা- ও স্বর-সংখ্যা সমানই ধর্তে  হবে। 
₹ এবিষয়ে অনেক বল! হয়েছে; আর বৃখা বাক্য-ব্যয় করার 
দরকার নেই। কিন্তু একটা বিষয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যক । 
আমরা গানের র রীতিতে কোনো! ছত্রের যে মাত্রার হিসাব 








এবার 








 অজস্ত। হইতে এলোরা একশত মাইলের পথ। 
দাক্ষিণাত্যের উপত্যকার উপর দিয়াই পথটি চলিয়া 
গিয়াছে। ইঞ্চিনিয়ারেরা বলেন, খুব অল্প খরচে একটি 
মোটর-চলাচলের রাস্তা অজন্তা হইতে এলোর! পর্য্যন্ত 
অনায়াসে নির্শ্মিত হইতে পারে। 
এলোরা রোড়, ষ্টেশন হইতেই এলোরা যাওয়ার 
স্থুবিধা। ওঁ পথ দিয়া যাইতে যাইতে মন বিস্ময়ে ভরিয়া 
_ উঠে--প্রাচীন শিল্পীদের আশ্চর্য; কলাকৌশলের সৌন্দর্য্য 
মুগ্ধ হইতে হয়। একদিকে গ্রীষ্মে জলশৃন্ত নদীগর্ভ-_ 
অপর দিকে বিস্তৃত পর্ববত-শ্রেণী। বর্ষায় যেখানে ভীষণ 
ল্লোলময়ী তরঙ্গিণী ছুই কূল প্লাবিত করিয়া ছুটিয়া যায় 
ীন্মে তার কি কঠোর শুদ্ধতা ! 
. দৌ তাবাদ হইতে পাহাড়ের গায়ে উত্রাই পথে, ৬1৭ 
মাইল গে রোজা গ্রামে Lh যায়। এই গ্রামেই 











এলোরা 





সি পাসিপাসিপাসিপাসিপাসিপাসিপািপাস্িাসিলাসিপসসিলসিপ্পসিাসিনসিপাসসিপাসসিপীস্ি 


না করেন। তা মনে করুলে ভুল হবে, কেননা গানে 
সবর-রচয়িতার ইচ্ছা অঙ্তুসারে এক-একটি বর্ণ তিন চার 

প্রভৃতি বহু মাত্রা ব্যাপী হয়ে সুর অনেক প্রসারিত ইয়ে 
যেতে পারে। কিন্তু কবিতার প্রত্যেক বর্ণের মাত্রা 
নিৰ্দিষ্ট হয়েইআছে এবং কোনো বর্ণেই দু’ মাত্রারবেশি 
থাক্‌তে পারে না|। স্থতরাং কবিতার মাত্রা গানের মাত্রার 
চাইতে স্বভাবতই অনেক কম হয়ে থাকে । সুতরাং 
এ বিস্তৃত আলোচনার সার-মর্ হচ্ছে এই যে, কাব্যের 
ছন্দের রীতিতে হিসাব করুলে মাত্রার একক বা আদশ- 
কাল-পরিমাণ অপরিবর্তনীয় অর্থাৎ সর্বত্র সমান এবং 
বর্ণের গুরুত্বের উপরেই তার সংখ্যা সম্পূর্ণ নির্ভর 
করে; কিন্তু গানের ছন্দের রীতিতে হিসাব করুলে মাত্রার 
একক পরিমাণ--কবিতা-ভেদে বাড়ে বাঁ ক ্‌ 
অক্ষরবৃত্তে অক্ষর-সংখ্যার এবং স্বরবৃতে হ্বর-সংখ্যার 
পরিমাণ সমানই থাকে। 






















(ক্রমশঃ): 
জী প্রবোধচন্দ্র সেন 


সম্রাট আওরক্ীবের সমাধি আছে। আওরঙ্গাবাদ হইতে 
এলোরা যাওয়ার পথ একটু বিপদজনক) খুব কষ্টে 
পার্বত্য পথের নীচে নামিতে হয়, সেই স্থানেই পাহাড়ের 
গায়ে এলোরা গুহা। এলোরার প্রকৃত নাম বেলুর। 
উচ্চারণের দোষে এলোরা হইয়াছে। মোটর একেবারে 
কৈলাস গুহার সম্মুখে দাড়ায়। কি কল্পনাকুশল অধ্যবসায়. 
ও ধৈৰ্য্য ছিল এই শিল্পীদের, যাহারা নীরস পাথর কাটিয়া 
এমন স্ত্রী ও স্থশোভন মন্দিরাদি নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন। 
একটি অর্দচন্দ্রাকার পাহাড় তিন ভাগে ভাগ করিয়া... 
লইয়া এইসকল গুহ! নিশ্মিত হইয়াছে । ৭ 
এলোরার দক্ষিণে বৌদ্ধ গুহাসমূহ, মাঝখানে কৈলাস 
ও হিন্দুদিগের দেবতাদের মন্দিরগুলি এবং বাম দিকে 
ইন্দ্র-সভা প্রভৃতি জৈন মন্দিরাদি। 
একাধারে শিল্পী কবি ও ইঞ্জিনিয়ার ন 












৬৪৯ 


০০৯ 





এলোরার বৃহৎ কক্ষের আভ্যন্তরিক দৃশ্য 
গুহাবলীর সম্যক্‌ বর্ণনা কর! যায় না। 
কি চমৎকার শিল্পকলার বিকাশ ! 
তাহার কিয়দংশ বর্ণনা করিতেও যথেষ্ট 
শক্তির গ্রয়োজন। 
গুহাসমূহের সাজসজ্জার আড়ম্বর 
অত্যান্ত অধিক । দেওয়ালে সুস্তগাত্রে 
ছাদে সর্বত্রই বিচিত্র দেব-দেবী, পশু- 
পক্ষী অথবা জীব-জন্তর একক অথবা 
সমষ্টির মুত্তি বিদ্যমান। কৈলাস ও 
ইন্্রসভায় অজনস্তার ন্যায় দেওয়াল- 
চিত্র আছে। অনেক দিনের মুসলমান 
অত্যাচারে সে সমুদয় ধ্বংস প্রাপ্ধ 
হইয়াছে । একটির পর একটি ধশ্ম 
মৃত কিভাবে কাল-ধশ্মে বিলোপ 
পাইয়াছে এই চিত্রগুলি দেখিলে তাহার কতকট! আভাস 
পাওয়া যায় ।* স্থানে স্থানে বৌদ্ধ মূত্তি, কোথাও বা 
হিন্দু দেবদেবী আবার কোথাও বা অসংখ্য জৈন 
বিগ্ৰহ । 
সর্বাপেক্ষা পুরাতন প্রকোষ্ঠাবলী খৃঃ পূঃ পঞ্চম 
শতাব্দীতে নির্টিত হইয়াছিল; সেগুলির নাম ধেড বার! 
অথবা অবনত জাতির বাসস্থান । ধেড. নামক এক শ্রেণীর 


প্রবাসী-_ফাল্কুন, ১৩৩০ 
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[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


জাতি সেখানে বাস করিত। এই 
কক্ষগুলিতে দর্শনীয় বিষয় বিশেষ 
কিছুই নাই। 

“স্থতার-কা-ঝৌপড়া” অথবা 
সুত্রধরের গৃহ একটি বিশাল বৌদ্ধ 
মন্দির । দেব-শিল্পী বিশ্বকর্শ্মা ইহার 
নির্মাতা । বিশ্বকর্মার মৃত্তি এলোরায় 
পূজিত হইত, আজ পর্যন্ত স্ত্রধরদের 
মধো বিশ্বকম্্মার পূদ্দা হয়। 

গুহাগুলি কান্হেড়ি, ভাজা, 
কারুল! প্রভৃতি গুহার ধরণেই নির্শ্মিত। 
উপরে বিস্তৃত ছাদ- প্রবেশদ্বার হইতে 
আরম্ভ করিয়া বিগ্রহের আমন পর্য্যন্ত 
বিস্তৃত স্তম্ভশ্রেণী । প্রাচীন ইতালীয় 





কৈলাসগুহ!--এলোরার ভিতরের এক অংশের দৃ্য 


গিজ্জাগুলিও এই ধরণে নির্শ্মিত। ইহা হইতেই 
বোঝা যায় যে সেগুলি ভারতীয় আদর্শে নি্শ্মিত । 
লোকের বিশ্বাস স্তম্ভ-গাত্রের মূত্িগুলি বিশ্বকর্ম্মার প্রিয় 
অন্ুচরদিগের প্রতিকৃতি । দেব-শিল্পী তাহার অক্লান্তুকর্শ্ম| 
সহচরগণের কণ্মকুশলতার নিদর্শনস্ব্ূপ এইগুলি মন্দির- 
গাত্রে খোদিত করাইয়া তাহার সহচরদিগকে অমর করিয়া 
গিয়াছেন। এই স্থবুহৎ প্রকোষ্ঠটির অভ্যন্তর ভাগ ৪৩ 


সৃতার-কা-ঝে পড়া--বহির্ভাগের দৃষ্ত 

ছুট প্রস্থ ৩৪ ফুট উচ্চ এবং ৮৬ ফুট গভীর ৷ যে যুগে 
ডিনামাইট হয় নাই, রেলপথের কোন চিহ্ন ছিল না, সে 
যুগে যে কি করিয়। এই বিশাল পাথরের মন্দির নিশ্মিত 
হইয়াছিল এবং পাথরে মৃত্তি খোদিত হইয়াছিল তাহা 
ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। 

ডু'থাল ও ‘টিন’থাল নিৰ্শ্মাণে শিল্পীদের আশ্চর্য্য 
দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'ডু'থাল দ্বিতল; ‘টিন’থাল 
ত্রিতল। প্রতিগৃহতলই কাকরুকার্ধ্য-শোভিত। 

কৈলাস-গুহা সর্বাপেক্ষা স্থশোভন। এলোরার গুহা- 
সমুহের মধ্যে কৈলাস-গুহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ভারতবর্ষের 
০গুহাগুলির মধ্যে কৈলাস-গুহাই বৃহত্তম | ইহার 
কলা-কৌশল অন্ত সকলগুলিকে ভ্রিয়মাণ ও নিশ্রভ 
করিয়াছে। একটি ১লক্ষ গজ পাহাড় কাটিয়া উহার মধ্যে 
৩** শত ফুট লঙ্কা, ১৫০ ফুট চওড়া ও ১০৭ ফুট উচ্চ 
একটি গুহ! গুস্তত করিয়া তাহাকে কৈলাস-গুহা নাম 
প্রদান কর! হইয়াছে । সেই অসমতল পাহাড়ের বুকেই 
কোথাও হস্তী কোথাও বা দেব-দেবী মৃত্তি ফুটাইয়া তোলা 


১-৮ 
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সৃতার-কা-ঝে পড়া --আভ্যন্তরিক দৃশ্য 


হইয়াছে। যদিও অধিকাংশ মৃত্তিই মুপলমানেরা নষ্ট - 
করিয়াছে তথাপি তাহাদের ধ্বংসাবশেষ হইজেই শিল্পীদের 
কলা-কৌশল হৃদয়ঙ্গম হয়। 

কৈলাসে ঢুকিবার পথেই তোরণ। তোরণের সম্মুখ-. 
ভাগ পাথর দিয়! গাঁথ| কিন্তু পশ্চাদ্ভাগ সহাত্রি পর্বতের 
গাত্রদেশ হইতে খুদিয়া বাহির-করা। এই তোরণ দিয়া 
ভিতরে প্রবেশ করিলে একটা প্রকাণ্ড চত্বরের মধ্যে 
পৌছান যায়। সেই চত্বরের একদিকে তোরণ, বাকী 
তিন দিকে সহাদ্রি পর্বতের গায়ে খোদা একতলা ও 
দোতল! বারান্দা । সেই বারান্দার পিছনের দেওয়াল-. 
গাত্র তেত্রিশ কোটি দেবতার মুত্তিতে ভরা । নিজাম 
নিজাম আলির সময়ে মৃত্িগুলির কতক ভাঙ্গিয়! ফেলা 
হইয়াছিল । চত্বরের মাঝখানে সহ্াত্রি পর্বতের গাঁ; 
খুদিয়! দুইটি বাড়ী তোলা হইয়াছে। ইহার প্রথমটি 
একতলা--ইহা নন্দী অর্থাৎ শিবের বৃষভ-বাহনের 
মন্দির । এই মন্দিরটি দেখিলে বোঙ্বাইয়ের দক্ষিণ অংশে 


৬৪২ 





পটিন'থল-শুহ। 

অর্থাৎ বেলগাঁও বা! ধারবাড, জেলার হিন্দু ও জৈন 
মন্দিরের কথা মনে হয়। দ্বিতীয় মন্দিরটি দ্বিল। ইহা 
শিবের মন্দির। নন্দীর মন্দির হইতে উপরে উঠিবার 
সোপানাবলী আছে। উপরে একটি অন্ধকার ঘরে শিব- 
লিঙ্গ এখনও শিবচতুর্দশী তিথিতে পূজিত হইয়! থাকেন। 
ইহার সম্মখে অন্ধকার নাটমন্দির, এবং সেই নাট- 
মন্দিরের তিনদিকে অর্ধমগুপ ব! বারান্দ।। এইসকল 
বারান্দার ছাদে অজন্তার চিত্রের মত হাজার বৎসর 
পূর্বে আকা নানা রংএর চিত্র এখনও স্পষ্ট আছে। কিন্ত 
পায়রা ও বাছুড়ে এই চিত্রগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। 
এই বিশাল মন্দির একখানি পাথর হইতে খুদিয়৷ বাহির 
করা হইয়াছে । ইহার দেওয়াল স্তম্ভ ছাদ সমস্তই 
একখানি পাথরের । 

পাথর হইতে কাটিয়| বাহির-কর এতবড় মন্দির 
পৃথিবীতে আর নাই। কৈলাসের শিব-মন্দিরের আসল 
ষ্টব্য পদার্থ ইহার তিন দিকের পাথরে খোদা চিত্রাবলী। 
মন্দিরটির নীচের তল! নিরেট এবং ইহার তিন দিকে 
তিনটি চিত্র আছে। ডান দিকের চিত্রটি রাবণের কৈলাস- 
হরণ। নিত্য লঙ্কা হইতে ইষ্ট দেবত!| মহাদেবের 
পূজ। করিতে কৈলামে যাইতে রাবণের কষ্ট হইত 
বলিয়া সে শিবের অনুমতি লইয়া কৈলাস পর্বত উঠাইয়া 


প্রবাসী--ফাঁন্তন, ১৩৩৯ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


HE bt bE PEP TS DRT 

লঙ্কায় আনিতে চাহিয়াছিল । এই 
চিত্রে রাবণ কৈলাস পর্বত জড়াইয়া 
ধরিয়া তুলিতেছে। কৈলাস পর্বতের 
পশুপক্ষী, মহাদেবের অন্ুচরেরা, এমন 
কি স্বয়ং পার্বতী পর্যান্ত ভয়ে ব্যাকুল 
হইয়াছেন । ভয়বিহ্বলা পার্বতী 
মহা'দবকে জড়াইয়া ধা য়াছেন, তাহার 
মুখের ভাবটি এমন সুন্দর (যে তাহা 
ভারতের শিল্পে অতুলনীয়: বোস্থাইয়ের 
কাছে এলিফ্যাপ্ট। পর্বত গুহায় 
কৈলাস-হরণের চিত্র আছে; কিন্তু 
তাহা কৈলাস-গুহার কৈলাসহরণের 
চিত্র মত সজীব নহে। 

অপর দিকে জ্রিপুরবধধের চিত্র। 





/ 


মহাদেৰের তাঁওবনৃত্য 
চার ঘোড়ার রথে চড়িয়া শিব স্বয়ং ত্রিপুরাস্থরের সঙ্গে 
যুদ্ধ করিতেছেন। স্বয়ং ব্রহ্মা তাহার সারথি, চারিদিকে - 
পৃথিবীতে, আকাশে, স্বর্গে ত্রিপুরাস্থরের অসংখ্য অন্থচর 


৫ম সংখ্য! ] 





এলোরা 
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যুদ্ধের দৃশ্ঘ--১কল।স-গুহ। 


মহাদেবের উপর অস্ত্র বণ করিতেছে । আর একদিকে 
শিবের অদ্ধকাস্থর-বধ মৃত্তি । শিব প্রত্যালীঢ পদে 
দাড়াইয়| ছুই হাতে ত্ৰিশূল ধরিয়া অন্ধকান্ুঃকে বিদ্ধ 
করিতেছেন। শিবের আট হাত- কোনো হাতে অসি 
কোন হাতে নরকপাল। আকাশে দেব-দেবী গন্ধর্ব- 
কিন্পর, শিবের পদতলে শিবের অস্চরবুন্ এবং চারিদিকে 
দেব-সৈম্ত ও অস্থ্র-সৈম্ত | অন্ত এক স্থানে শিবের 
বিবাহ । 

অপর এক স্থানে কালারি বা যমান্তক মূর্তি। মার্কগ্ডয় 
খষি স্বল্লাযু লইয়া পৃথিবীতে আপিয়াছিলেন। যোড়শ 
বর্ষ বয়ংক্রমকালে তাহার মৃত্যু হইবার কথ|। এই 
কারণে মার্কগডেয় খষি মহাদেবের আরাধনায় রত হইলেন। 
এদিকে যোড়শ বর্ষ উত্তীর্ণ হওয়ায় স্বয়ং যম তাহাকে 


লইতে আসিয়াছেন। ঝষিপ্রবর ভয়ান্ত হইয়া মহাদেবের 
প্রতিযুর্তিকে আশ্রয় করিয়া জড়াইয়া৷ ধরিয়াছেন। 
ভক্তের আকুল আহ্বানে মহাদেব মৃত্তির ভিতর হইতে 
বাহির হইয়া যমরাজকে পদাঘাত করিতেছেন। এই 
উপাখ্যানটি এই প্রস্তর মুগ্ধিতে বিশেষভাবে গ্রকটিত 
হইয়্াছে। 

কৈলাস-গুহার নিজ গর্ভ»গুহার দক্ষিণ দিকের 
প্রাচীর-গাত্রে শিবের জট! হইতে পঙ্গানদীর উদ্ভব 
দৃশ্ত । এই মূর্তিতে ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের উপা- 
খ্যান দেখান হইয়াছে । গঙ্গানদী শিবের জটা হইতে 
বহির্গত হইয়া ভগীরখের মন্তকে পতিত হইতেছে । 
তৎপরে ভগ্গীরথের গ! বাহিয়া গন্ধ সগর পুত্রদের উদ্ধার 
করিয়াছেন, সগরপুলভ্রগণ মহাদেবের অগ্চনা করিতেছেন । 


৬৪৪ প্রবাসী--ফান্তন, ১৩৩৪ [ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড, 
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কৈলাস-হরণ 


ভ্রিপুরাস্তক-মু[র্ভ, কৈল।স'গুহ। সুরক্ষণ্য, কৈলাস গুহ! 
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স্ত্ৰহ্মণ্য 


হর-পার্কতীর বিবাহ 


পার্বতীর তপন্ত। 


রামেশ্বর গুহার পশ্চিমের দেওয়ালে খোদিত চিত্র 





কল্যাণনুন্দর মূর্তি _কৈলাস-গুহ। ( হর-পার্ববতীর বিবাহ ) 


ভগীরথ৪ কৃশজ্ঞতাপ্ল,তহৃদয়ে মহাদেবকে ভক্তিভরে 
প্রণাম করিতেছেন। শিবের বাম পার্শ্বে উমা মুত্তি ও 
মৃস্তকোপরি কয়েকটি দেবতা । 

এই গুহার অপর এক স্থানে স্থত্রঙ্ধণা বা কার্তিকের 


মুর্তি। কার্তিকেয় দাক্ষিণাত্যের দেবতা । এই দেবতার 


জন্ম-পরিচয় রামাঘ়ণের বালকাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে । 


কার্তিকেয়র জন্ম বৃত্তাস্তের ভিন্ন ভিন্ন 
আখ্যান আছে । কৈলাল গুহার 
স্বত্ৰহ্মণয মূর্তি চতুর্ভজ। মূৰ্তিটির দক্ষিণ 
হস্তের কিয়দংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে; 
কার্তিকের এই হস্তেই শক্তি-অন্ত 
ছিল। তাহার বাম হস্তের নিকট 
ময়ূর রহিয়াছে। মূর্ত্তিটির উভয় পার্শ্বে 
দেবান্ুচর দণ্ডায়মান । ইহাদের মধ্যে 
একটি দক্ষ প্রজাপতির মূর্তি। কার্তি- 
কেয়র বক্ষোদেশে যজ্ঞোপবীত শোভা 
পাইতেছে, কর্ণে নানাপ্রকারের কুণ্ডল 
ছুলিতেছে। মন্তকে ভামণ্ডল-বেষ্টিত 
করগু-মুকুট রহিয়াছে । কৈলাস-গুহা 
এইরূপ শিবের উপাখ্যানের চিত্রে 
ভর1। 

এলোরার নির্শ্মাণ ও নিশ্মাতাদিগের সম্বন্ধে অনেক 
কিছদন্তী আছে। কেহ কেহ বলেন, পাগুবের! ভগবাম্‌ 
শ্রীক্ের তুষ্টির জন্ত ইহা! নিশ্মাণ করেন। “পাশুবেরা 
এক রাত্রিতে এই বিরাটু কার্ধ্য শেষ করিতে ইচ্ছুক 
হইয়া ভগবানের নিকট একটি বর প্রার্থনা করেন যে, 
তিনি যেন কোন-এক বিশেষ রাত্রিকে সর্বাপেক্ষা 





০, 








রামেশ্বর-গুহার জৈনমুর্তি 


দীর্ঘ করেন। কথিত আছে, সেই সুদীর্ঘ রজনী প্রভাত 
হইবার পূর্বেই এলোরার নির্শ্মাণ-কার্য্য শেষ হয়। 
বিশ্বকৰ্ম্মা এই বিরাট কাধ্যের নক্সা করিয়া দেন, ভীম 
ইহা নিৰ্ম্মাণ করেন। কার্যয-শেষে পঞ্চপাগুব সমস্ত 
জগতে এই বিরাট কীর্তি ঘোষণ। করিয়া বেড়ান। 

অন্ত এক প্রবাদ আছে, যে, হায়দ্রাবাদের অন্তর্গত 
এলিচপুরের রাজা এলু দীর্ঘকাল দুশ্চিকিৎস্য রোগে 
ভুগিয়া এলোরার সন্নিকটস্থ কোন পুকুরের জল ব্যবহার 
করিয়া রোগমুক্ত হন এবং কৃতজ্ঞতার নিদ্শনস্থর্ূপ 
তিনিই মন্দির নিন্মাণ করাইয়া দেন। এ রাজার 
আঙ্দেশানুক্রমে দৌলতাবাদেও ঠিক এলোরার আদর্শে 
একটি মন্দির নিশ্মিত হয় এবং একটি প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ 
দ্বারা দৌলতাব্বদ ও এলোরা যুক্ত করিয়া দেওয়া 
হয়। কোন কোন এতিহাসিক বলেন, যে, দেওগড়ের 
রাজকন্যা এই সুড়ঙ্গ-পথেই দিল্লীশ্বরের অস্ুচরগণ কর্তৃক 
ধৃত হন। বণ্তমানে সেই সুড়দ্র-পথের কোন চিহ্নও 
বিদ্যমান নাই । 

বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগকে বর্ধাবাস করিতে হয়। এই 


প্রবাসী--ফান্তন, ১৩৩০ 
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বধাবাম তিন ভাগে বিভক্ত | যথ।--(১) বিহার (Tem- 
ple), (২) রাত্রি-স্থান (Dormitory), (৩) ভোজন- 
স্থান ( Refectory )।| অনেকে বলেন এলোরার 
গুহাগুলী প্রাচীনকালে বৌদ্ধ ভিক্ষদের বর্ধাবাসরূপে 
ব্যবহৃত হইত। 





আওরঙ্গ গীবের প্রিয় পবিত্র স্থান 


এলোরার অর্ধবুত্তের বামদিকে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে 
সমস্ত গুহাগুলি জৈনদের। এই গুধাগুলির মধ্যে ইন্্র- 
সভাই প্রধান। ভারতবধষে জৈনদের গুহা-মন্দির বড়- 
একটা দেখা যায় না। বিজাপুর জেলায় বাদামী তালুকে 
একটি জৈন গুহা-মন্দির আছে। ইহা! ভিন্ন কাবৃলা, 
কান্হেরী, অজন্তা, মণ্ডপেশ্বর, ধামনার, বাগ প্রভৃতি 
প্রসিদ্ধ গুহামন্দিরগুলি হিন্দুদের অথবা বৌদ্ধদের । পুরী 
জেলায় ভুবনেশ্বর গ্রামের নিকট খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি 
পর্বতে যতগুলি গুহা আছে সেগুলি সমন্তই জৈন। 
এলোরার জৈন-গুহাগুলি এক কৈলাস-গুহ! ছাড়া আর 
সমস্ত গুহা অপেক্ষা বড়। জৈনদের ছোট ছোট ছুই 


৫ম সংখ্যা ] 


সৈয়দ জৈন্ুদ্দিনের মস্জিদ--আওরঙ্গাবাদ 


এলোরা 








চারিটি গুহ! বে না আছে তাহা নহে। 
বড় জৈন গুহাগুলি এক-একটি প্রকাণ্ড 
মন্দির । তাহাতে গর্ভগৃহ (5an- 
০1021 ), নাটমন্দির, জগমোহন, 
ভোগমগ্ডপ প্রভৃতি তিনটি বা চারিটি 
তাগ আছে। 

কল্পনায় ইন্দ্রসভা কৈলাসের মত 
বিশাল। জৈনদের মূর্তিতে কৈলাসের 
“বাস্-রিলিফ” বা দেওয়ালে খোদা 
তোল! ছবির ন্যায় চিত্র -কারুকার্ধ্য 
না থাকিলেও ইহার প্রত্যেক জায়গায় 
এমন সুনিপুণ ও সুশ্ম কাজ আছে, 
যে তাহা ভারতবর্ষের কুত্রাপি দৃষ্ 
হয় না। নিজাম দর্বার প্রত্যেক 
গুহায় যাইবার নিমিত্ত ছোট ছোট 
রাস্তা তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন। 
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আলমগিরী মস্জিদ--আওঃঙ্গ।বাদ 


নতুবা জৈন-গুহাগুলিতে যাইতে বিশেষ কষ্ট হইত, 
কারণ জৈন-গুহাগুলি মন্মাদ্‌-আওরঙ্গাবাদ রোড. হইতে 
অনেক দুরে অবস্থিত। বড় বড় জৈন গুহাগুলি দ্বিতল। 
সেগুলির বারান্দার রেলিংএর প্রস্তরে চমৎকার কাকুকার্ধ্য 
আছে। তাহার নকল করিতে বর্তমানে প্রতি-বর্গফুটে 
হাজার টাকার বেশী খরচ হয়। 

যে পথ দিয়া. £শিবচন্দ্রকলা" পর্বতে উঠিতে হয় 
তাহা অত্যন্ত বন্ধুর। এ পর্বতে দাড়াইয়া রোজার 
ফিকে তাকাইলে মনে হয় একেবারে হিন্দু যুগ হইতে 
মুসলমান যুগে আসিয়! পড়িয়াছি। চতুর্দিকে আওরক্গ- 
জীবের. দক্ষিণবাসের - স্মৃতিচিহ্ৃ-বিজড়িত মস্জিদ্‌ ও 
অট্টালিকা দৃষ্ট হয়। আওরঙ্গজজীবের সমাধি-মন্দির 
অত্যন্ত অনাড়ম্বর; তাহার পার্শ্বেই মুসলমান সাধু ও 
ফকিরদের সমাধি। 

রোজাতে আধুনিক ধরণে নিশ্দিত নিজাম বাহাদুরের 
একটি অতিথিশালাও আছে। সেখানে খাকিবার সর্বব- 
প্রকার সুবিধা আছে এবং সেখান হইতে সর্বত্রই সহজে 
যাতায়াত কর] যাঁয়। 

‘রোজ! হইতে দৌলতাবাদের পথে পাহাড়ের গায়ে 
এক বিরাট দুর্গ -আছে। এ-ছুর্গ চতুর্দিকে পর্বতদধারা 
দৃঢ় গ্রাকারে বেষ্টিত। কোন শক্ত তথায় সহজে প্রবেশ- 
লাভ করিতে পারিত না। দুর্গের চতুর্দিকে গভীর 
পরিখা ছিল এবং পরিখা-মুখে ছুর্গদ্ধারে এক অগ্নিকুণ্ড 


প্রবামী-্-ফান্তন, ১৩৩৪ 
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আওরঙ্গাবাদে জল রাখিবার ঘর 


সর্বদ! গুজ্জলিত থাকিত। কিন্তু দৈবের এমনই :গতি 
যে এই দুৰ্ভেদ্য হুর্গটি অতি সামান্য কারণে শত্রু হস্তগত 
হইয়াছিল। ছূর্গাধিকারী হিন্দু রাজা যখন সংবাদ 
পাইলেন যে, ছুদধর্য মুসলমানের! দুর্গ আক্রমণ করিতে 
আসিতেছে তখন তিনি সৈন্যদের রসদ €জাগাইবার জন্ত 
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কাস 





চতুর্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন। 
এ-সকল অনুচরেরা যথাসময়ে অজ 
খাদ্য সংগ্রহ করিয়! দুর্গে জমা করিল। 
কিন্তু যখন মুসলমানেরা দুর্গ আক্রমণ 
করিল তখন দেখা গেল এ-সকল বস্তা 
লবণে ভরা, তাহাতে অন্য কোন 
আহাৰ্য্য নাই। অনাহার-ভয়ে ভীত 
হইয়! সৈন্গণ আত্মসমর্পণ করাতে 
এই দুৰ্ভেদ্য দুর্গ শক্রহস্তগত হয়। 

এই প্রসঙ্গে আওরঙ্গাবাদের সামান্য 
একটু বৃত্তান্ত দিয়া বর্তমান প্রবন্ধ শেষ 
করিব । আওরঙ্গাবাদে শিল্পকলার 
দিক্‌ হইতে দর্শনীয় বিশেষ কিছুই 
নাই । এমন কি আওরঙ্গজীবের 





আ1ওরঙ্গাবাদের একটি ঠাঁতের কার্খান! 


রাজপ্র সাদও অত্যন্ত অনাড়ন্বর, কেবল থে ম্স্জিদের ধারে 
বসিয়া আওরঙ্গজীব স্বহস্তে কোরান্‌ নকল করিয়া বিক্রয় 
করিতেন সে-মস্জিদ্টি দর্শনীয় । আওরদ্দজীবের আদর্শ 
ছিল যে প্রত্যেক ব্যক্তি__রাজাই হৌক আর ভিঙ্ষুকই 
হৌক--নিজে উপার্জন করিয়। খাইবে ; তিনি নিঙ্গ 
জীবনে তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গিয়াছেন। 
আওরঙ্গজীবের প্রাসাদের ধারেই সহরের জল সরবরাহের 
যন্ত্রাদি ছিল। মালিক অস্কার এ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। 
৮২৯ 
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বিবিকা-মাক্বার1--আ।ওরঙ্গাবাদ 


আওরঙ্গাবাদ প্রস্রবণে ভরা । 
তৎকালীন ইঞ্জিনিয়ারের জল লইয়! 
খেলা করিতে ভালবামিতেন। একটি 
মস্জিদের সম্মুখে ১৯টি প্রশ্রবণ ছিল। 
ইঞ্জিনিয়ারের এমন ব্যাবস্থা কৰিয়া- 
ছিলেন যে কোনটি সোজান্থজি কোনটি 
বন্রভাবে আবার কোনটি বা 
ধীরে ধীরে একই স্থানে জল 
দিবে। 

কয়েক বৎসর পূর্বে যখন জল বন্ধ 
হইয়া যায় তখন নিজাম সর্কারের 
£ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ভাবনানী এঁ-জলের 
উৎস অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। বহু 
চেষ্টার ফলে তিনি আওরঙ্গাবাদ [ও দৌলতাবাদের 
মধ্যে এক পর্বতে এক বিরাট জল সরবরাহের চৌবাচ্চা 
আবিষ্কার করেন । এ-স্থান হইতে *জল-স্তম্ভ বাহিয়! 
উপরে যাইত এবং পরে নিয়ে পড়িত। আওরঙ্গাবাদের 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য স্থান বিবি-কা-মাক্বাঁর! অথবা 
দৌরানিয়। বেগমের সমাধি । দৌরানিয়া বেগম আওরঙ্গ- 
জীবের প্রিয় মহিষী ছিলেন। যদিও সম্রাট আগ্রার তাজ- 
মহলের অনুকরণে উহা নিশ্মাণ করান, তথাপি ভাজের 





৬৫০. 


সৌধ হি কোন বু হাঃ বন করা মহ 
Oo এনেকেই আওরাঙ্গাবাদের মন্দিরাদির কথা জানেন 
.. না। আওরজাবাদের মন্দিরাদি সাজসজ্জায় ভরা। 
এখানকার চিত্রসমূহের সহিত অজ্রস্তার চিত্রাবলীর 
.. তুলনা হইতে পারে। অধিকাংশ মন্দিরার্দিতেই 
 ঘটনামূলক বহু চিত্র আছে। কোনো ছবিতে 
ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইতে কোনে ব্যক্তিকে উদ্ধার করা 
হইতেছে, কোথাও বা সাপ অথবা হাতীর মুখ হইতে 
 কাহাকেও উদ্ধার করা হইতেছে; ইত্যাদি চিত্রিত 
 হইয়াছে। কোনো ছবিতে দেখান হইয়াছে দেবী 
কালীর হাত হইতে একটি শিশু রক্ষার জন্য অন্য এক 

















বাঙ্গালা দেশের রাজা গণেশের নাম অনেকের 
"কাছেই স্থপরিচিত, ইতিহাসের নাম শুনিলে যাহার! 
শিহরিয়া উঠেন অবশ্য তাহারা বাদে। রাজা! গণেশ, 
13100090175 Contributions to the History 





: and Geography of Bengal,* Beveridgeএর রাজ! 
- কান্ম প্রভৃতি নানা প্রবন্ধে ভারতীয় প্রত্বতত্বের পাঠক- 
দিগের নিকট স্থপরিচিত। বাঙ্গালা সাহিত্যে এ রজনী- 
কান্ত চক্রবর্তীর “গৌড়ের ইতিহাস” ২য় খণ্ডে 
৬ ছুর্গাচন্ত্র সান্ালের “বার্দালার সামাজিক ইতিহাস” 





প্রথম খণ্ডে ও আমার “বাঙ্ধালার ইতিহাস” ২য় ভাগে 
রাজা গণেশের পরিচয় দেওয়া আছে। এতদ্বাতীত 


লব্দপ্রতিষ্ঠ উপন্থাম-লেখক শ্রীযুক্ত শচীশচন্্র চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় রাজা গণেশ সম্বন্ধে একখানি উপন্তাস রচনা 
করিয়াছেন। গৃণেশের পুত্র যদু, যদুমলল ব! যদুনারায়ণের 
নামে বাঙ্গালা ভাষায় একখানি নাটকও আছে। 
রাজা গঞ্জেশ গৌড়ের একজন মুসলমান বাদশাহকে 
মারিয়া! গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, 


বি ক্ষ Journal-of the Asiatic Society ০ Bengal, 
ABTS Pe 1. 








[ ২৩শ ভাগ, হয় খণ্ড 








টু মায়ের কোলে শিশুটি রক্ষা করিতেছেন। 


কোথাও বা পূজারত নর-নারী মূর্তি চিত্রিত হইয়াছে। 
এই যন্ত্রের যুগে, ধীরে ধীরে এ সমস্ত লোপ 
পাইভেছে। যেখানে প্রাচীন মস্জিদের গম্ুজাদি দৃষ্ট হইত 
আজ পেখানে কলের চিম্নী তাহাদের স্থান অধিকার 
করিয়াছে। যেখানে প্রত্যুষে আজানের পবিত্র ধ্বনি 
উত্থিত হইত সেখানে আজ কাপড়ের কলের বশীর 
শব্দে সজাগ হইতে হয়। কালের কি অদ্ভূত পরিবর্তন! * 
ক শ্রী প্রভাত সান্যাল 





* মডার্ন, রিভিউএ প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সম্ভনিহাল সিংহের প্রবন্ধ- 
অবলম্বনে । 


লুল 


গণেশ ও দনুজমর্দন 


একথ| ৬ রজনীকান্ত চক্রবর্তী ঈশান নাগরের *অদ্বৈত- 
প্রকাশ* হইতে উদ্ধত করিয়াছিলেন। অদ্বৈত মহা- 
প্রভুর পুর্বব পুরুষ নরসিংহ, নারিয়াল-রাঞ্জা গণেশের 
মন্ত্রী ছিলেন এবং তাঁহারই পরামর্শ মতে গণেশ গৌড়ের 
মুসলমান বাদশাহকে মারিয়া স্বয়ং রাজ! হইয়াছিলেন।* 
রাজা গণেশ যখন হিন্দু ছিলেন তখন তাহার নিশ্চয় 
একটা জাতি ছিল, কিন্ত তিনি কোন্‌ জাতিভূক্ত ছিলেন 
তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই । গণেশের 
স্বাধীনতা সম্বন্ধে একটা সন্দেহ ছিল; কারণ গণেশের 
নামাঙ্কিত কোন প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া যায় নাই। 
গণেশকে একদ্বন বিদ্রোহী জমিদার বলিয়াই বোধ. 
হয়। তখন ভারতবর্ষের সর্ধত্রই মুসলমানের যেরূপ 
অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল তাহাতে গণেশ যে হিন্দু 
থাকিয়া প্রকাশ্ঠভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন, 
একথা স্বীকার করা কঠিন। যে-সময়ে রাজা গণেশ 
জন্মিয়াছিলেন সেই সময়ে আর-একজন হিন্দু বাঙ্গাল! 
দেশে একটি স্বাধীন হিন্দু রাজ্য স্থাপন করিয়া নিজের 





* ৬ রজনীকান্ত চক্রবর্তী প্রণীত গৌড়ের ইতিহাস, ঘিডীয় 
খণ্ড, পৃঃ ৬৫। 
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নামে বাঙ্গালা অক্ষরে ও সংস্কৃত ভাষায় টাকা ছাপাইয়া- 
ছিলেন। তাহার নাম শ্রীদস্থজমর্দন দেব। মুসলমানের 
ইতিহাসে, অর্থাৎ--“তারিখ-ই-ফেরেন্ডা” ও *রিয়াজ- 
_ উদ-সালাতীন*এ এই দ্ছজমর্দনের নাম পাওয়া যায় না। 
ইনি ১৩৩৯ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪১৬.১৭ খৃঃ বাঙ্গালা 
শে স্বাধীন রাজা হইয়াছিলেন এবং পাঙুনগর, স্ুবর্গ্রাম 
ও চাটিগ্রাম নামক তিনটি স্থানে তাহার টাকশাল ছিল। 
মুসলমান বিজয়ের পরে নিজ বাঞ্ধালা দেশে, অর্থাৎ 
কুচবিহার, ত্রিপুরা, আসাম প্রভৃতি অনার্য্য-শাসিত 

_. প্রদেশগুলি বাদ দিলে বর্তমান বাঙ্গালার যেটুকু অবশিষ্ট 
থাকে তাহাতে কোন হিন্দুরাজা নিজের নামে টাকা 
ছাপাইতে ভরসা করেন নাই। প্রতাপাদিত্য রায় 
নিজের নামে টাকা ছাপাইয়াছিলেন বলিয়া শুনিতে 
পাওয়া যায়, কিন্তু সেকথা সম্ভবতঃ মিথ্যা। প্রতাপা- 

_ দিত্য সম্বন্ধে রামরাঁম বঙ্থু প্রভৃতি লেখকগণ অনেক 
মিথ্যা কথাই বলিয়া গিয়াছেন এবং সেইজন্য তাহাদের 
কোন কথা নৃতন প্রমাণের সমর্থন না পাইলে বিশ্বাস 
করা উচিত নহে। মুত্র ছাড়া এই দন্জমর্দনের 
অস্তিত্বের অপর কোন প্রমাণ নাই। ১৮০৭ খৃঃএর পূৰ্ব্বে 

নু *গৌড়- বিবরণ” রচয়িতা ক্রেটনের ( Creighton ) 
মৃত্যু হইয়াছিল এবং ১৮১৭ খৃঃ প্রকাশিত ক্রেটনের 
গ্রন্থে দমুজম্দন দেবের একটি মুদ্রার চিত্র আছে।* ১৩১৭ 
বঙ্গাব্দের পূর্বে মালদহ জেলায় পাওুয়ার আদীনা 
মস্জিদের উত্তর-পূর্ব্বাংশের দুই ক্রোশের মধ্যে একজন 
সাওতাল কৃষক হলকর্ষণকালে দন্ুজমর্দন দেবের 
আর-একটি মুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিল এবং এই 
মুক্রাটি মালদহের উকিল, ৬ রাঁধেশচন্ত্র শেঠের হস্তগত 
হইয়াছিল। ৭ ১৯১১ খৃঃ খুলনা জেলায় বাস্থদেবপুর 
গ্রামে জনৈক মুসলমান সমাধি-খনন-কালে দহুজমর্দিনের 
_আর-একটি রজত মুন্র। আবিষ্কার করিয়াছিল । দৌলত- 
পুর হিন্দু একাডেমীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র 
এই মুদ্রাটি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য- 


সিল 






















* Creighton's Ruins of Gaur, p. 11. 


1 রক্সপুর-দাহিত্যে-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫ম ভাগ, পৃঃ ৭*-৭৪1 


গণেশ ও দনুজমৰ্দন 
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পরিষদে উপহার প্রদান করিয়াছেন ।* ১৯১৩ খৃঃ মুর্শিদা- 
বাদ জেলার কোন স্থানে দহুজমর্দনের আরও একটি 
রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহার পরে উত্তর ও 


পূর্ববঙ্গের নানা স্থানে দমুজমর্দন দেবের মুদ্রা আবিষ্কৃত... 


হইগছে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত ভট্টশালী প্রণীত 


Coins and Chronology of the Early Indepen- 


dent Sultans of Bengal নামক গ্ৰন্থে মত প্রকাশ 


করিয়াছেন যে, দঙ্গজমর্দিন রাজা গণেশের অপর নাম। 


ভট্টশালী-মহাশয় দনুজমর্দ্দন বা রাজা গণেশ সম্বন্ধে নূতন 


কোন প্রমাণই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, অথচ তিনি ১ 


কেমন করিয়া এত বড় একটা গুরুতর সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইলেন তাহা a করিবার পূর্বে অতি সংক্ষেপে 
সেই সময়ের বাংলা দেশের অবস্থা পর্ধ্যালোচনা 
করা উচিত । 
তোগলক বংশীয় ফিরোজ শাহ ৭৫২ হিঃ (১৩৫১-৫২ 
খৃঃ) দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সেই 
সময়ে শমস্‌ উদ্দীন ইলিয়াদ শাহ বাঙ্গালার স্বাধীন 
রাজা। কেহ কেহ বলেন যে, ইলিয়াস শাহ ৭৪০ হিঃ. 
অর্থাৎ ১৩৩৯ খৃঃ বাঙ্গালার স্বাধীন রাজা হইয়াছিলেন, 
কিন্ত ভট্টশালী-মহ হাশয়ের মতে তিনি ৭৪৩ হিঃ পশ্চিম 


বঙ্গে রাজা হইয়াছিলেন।  শামস্‌ উদ্দীন ইলিয়াস শাহের 


পরে তাহার পুত্র সিকন্দর শাহ এবং পৌত্র গিয়াস- 
উদ্দীন আজম শাহ্‌ বাঙ্গালা দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
আজম শাহের পরে তাহার পুত্র দফউদ্দীন হমজা শাহ 
ও পৌত্র দ্বিতীয় শামস্উদ্দীন বাঙ্গালার সিংহাসন লাভ 
করিয়াছিলেন । ইহার পরে শিহাবউদ্দীন : বাঁয়াজীদ 
শাহ ও আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ নামক বাঙ্গালা দেশের 
দুইজন স্বাধীন সুলতানের অস্তিত্বের প্রমাণ তাহাদিগের 
মুদ্রা হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বায়াজীদ শাহের সহিত 
ইলিয়াস শাহের বংশের কোন সম্বন্ধ ছিল কিনা তাহা 
বলিতে পারা যায় না। “রিয়াজ-উস-সালাতীনে” দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, দ্বিতীয় শামস্উদ্দীনের প্রকৃত নাম শিভাঁব- 


* প্রবাসী, ১৩১৯, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৬1 
t+ Coins and Chronology of the Early Indepen- 
dent Sultans of Bengal, p. 21. 
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উদ্দীন এবং তিনি সৈফউদ্দীন হমঙ্গা শাহের পালিত বা 
দত্তক পুত্র ;* শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত ভট্টশালী আলাউদ্দীন 
ফিরোজ শাহ নামক শিহাবউদ্দীন বায়াজীদ শাহের 
এক পুত্রের নাম আবিষ্কার করিয়াছেন ৭ শামস্উদ্দীন 
ইলিয়াস শাহ হইতে আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ পর্য্যন্ত 
ছয় পুরুষের ছয় জন ৭৮ চান্দ্র বৎসরের মধ্যে 
বাঙ্গালা দেশে রাজ হইয়াছিলেন। খে রাজা আলা- 
উদ্দীন ফিরোজ শাহ ৮১৭ হিজিরান্দে ( ১৪১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে) 
জীবিত ছিলেন। ইহার পরেই জলালউদ্দীন মহম্মদ 
শাহ নামক আর-একজন মুসলমান রাজার অধিকার 
আরম্ভ হয়। তিনি বাঙ্গালাদেশের একজন প্রতাপশালী 
রাজ! ছিলেন এবং ৮৩৪ হিজিরাব্দে ( ১৪৩০-৩১ খষ্টাব্দে ) 
চট্টগ্রাম পর্য৷স্ত জয় করিয়াছিলেন। % 

এই সময়ের মধ্যে অর্থাৎ খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ- 
পাদে ও পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে গণেশ ও দনুজমর্দ্নের 
আবির্ভাব হইয়াছিল। গণেশ সম্বন্ধে মুসলমান-রচিত 
ইতিহাসে এবং হিন্দুর কিনবদস্তীতে অনেক কথাই শুনিতে 
পাওয়া যায়, কিন্তু তাহ! কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা 
বলিতে পার! যায় না। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী, 
৬ুর্গাচন্ত্র সান্যাল লিখিত “বাঙ্কালার সামাজিক ইতিহাস” 
নামক গ্রন্থ তাহার নব-প্রবাশিত পুস্তকের নানা স্থানে 
গ্রহণ করিয়া প্রকৃত ইতিহাস কতদূর দুষিত করিয়াছেন 
তাহা প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলাঁম। বাঙ্গালার ইতিহাস 
দ্বিতীয় ভাগ রচনা-কালে ( ১৩২৪ বঙ্গাব্দ ) সান্যাল 
মহাশয়ের গ্রন্থথানি সম্পূর্ণ স্বকপোলকল্পিত বলিগ্জা উহার 
কোন অংশ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই এবং 
ইতিহাসের হিসাবে গ্রন্থখানি অত্যন্ত অসার ও মিথ্যা- 
পরিপূর্ণ বলিয়া উহার আলোচনাও করি নাই। কিন্ত 
ভট্টশালী-মহাশয় তাহার গ্রন্থ মধ্যে বারঘ্বার সান্তাল 
মহাশয়ের গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া আমাকে সান্যাল মহাশয়ের 





ক Riyaz 057 Saltatin, Eng. Trans. Cal. 1902, 
10. 112. 

+ Coins and Chronology of the Early Independent 
Sultans of Bengal, p. 107. 

1. Catalogue of Coins in the indian Museum 
Calcutta, vol. 11, pt. 2, p. 163. fo, হই, 
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“বাঙ্কালার সামাজিক ইতিহাসের” বিশ্লেষণ করিতে বাধ্য 
করিয়াছেন । ভট্টশালী-মহাশয় লিখিয়াছেন_T'॥e 
anecdotes of the Bhaturia Zemindars, as 
recorded by Mr. Sanyal, are extremely 
interesting and though they are likely to 
contain exaggerations and fables, being 
mainly based on tradition and social chronicles 
or Kula-Panjikas, they are sure to possess &, 
back-ground of truth and as such deserve 
a thorough investigation.* শ্রীযুক্ত নলিনী কান্ত 
ভট্রশালীর মত শিক্ষিত ব্যক্তি কেমন করিয়া * দুর্গাচন্দর 
সান্তালের অলীককাহিনীপুর্ণ গ্রন্থখানিকে “সত্যের 
ভিত্তির উপরে স্থাপিত” বলিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারা 
গেল নাঁ। ৬ুর্গাচন্দ্র সান্যাল বাছ্ভ্দ্-কুল-পঞ্জিক! অন্গসারে 
তাহার “বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস” রচন। করিয়া থাকিতে 
পারেন, কিন্ত গ্রন্থ-রচনা-কালে ইংরেজী ও বাঙ্গলায় লিখিত 
বাঙ্গলার ইতিহাসগুলি যে তিনি অধায়ন করেন নাই 
তাহার প্রমাণ তাহার গ্রন্থের মধ্যেই পাওয়া যায়। 
Stewart’s History of Bengal প্রায় শতবর্ষ পূর্বে 
রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিস। গোলাম হোসেন সলীজের 
রিয়াজ-উস-সালাতীন. নামক পারস্য ভাষায় লিখিত 
ইতিহাসের ইংরেজী অনুবাদ কলিকাঁতাঁর এসিয়াটিক 
সোসাইটি হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। 
মালদহ-নিবাসী স্বৰ্গত রজনীকান্ত চক্রবর্তীর “গড়ের 
ইতিহাস” দ্বিতীয় ভাগ ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে, 
অথচ ১৩১৫ বঙ্গাব্দের “বাঙ্গালা সামাজিক ইতিহাসের” 
প্রথম খণ্ডের প্রথম স্করণ প্রকাশকালে সান্তাল 
মহাশয় এই তিনখানি গ্রন্থের একখানিও পাঠ করেন 
নাই। 

সান্যাল মহাশয়ের মতে “বাঙ্গালা দেশ মুসলমান অধি- 
কারতুক্ত হইলে, দেড় শত বৎসর কাল দিল্লীর সম্রাটের | 
অধীন ছিল। তাহার পর বিকৃতবুদ্ধি মহম্মদ তোগলকের : 
অত্যাচারে সাআাজ্য ভঙ্গ হইতে আরম্ভ হয়। স্থবায় স্থবায় ? 
নবাবের! স্বাধীন হইয়াছিল । বাঙ্গালার নবাব সম্সউদ্দীন 








* Coins and Chronology of the Early Indepen= 
dent Sultans of Bengal, etc p. 80. 
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ভা, RAT ৯ 898 0৯7০0 0জ-৮-৯, 
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সিল? 


তন্মধ্যে সর্বপ্রথম পথপ্রদর্শক? সমস্-উদ্দীনের পুর্ন 
যে, গিয়াস্উদ্দীন্‌ বলবনের বংশের ছয় জন স্বাধীন রাজা 
_ গৌঁড়দেশ ভোগ করিয়া গিযাছেন, একথা সান্যাল মহাশয় 
- জানিতেন না এবং তাঁহার গ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই। 
কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষভাগে সান্যাল মহাশয় যাহা 
_ লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে এঁতিহাসিক মাত্রেরই 

 হৃৎকম্প উপস্থিত হইবে।-_ 
৷ পময়জুদ্দীনের বংশধরেরা সকলেই অল বিলাসী 
এবং অবর্ধণ/ ছিল। একটাকিয়ার ভাঁছুড়ীরাই তাহাদের 
রাজত্ব চালাইত। সেই অকৰ্মণ্য গৌড় বাদশাগণ 
আপনাদের শরীর ও উপপত্রী-প্রকোষ্ঠ (রঙ্গমহল ) রক্ষার 
জন্য কতকগুলি খোজা (ক্লীব) এবং হাবশী (কাফ্রি) 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন । শেষে সেই হাব.সীগণ শম্স্উদ্দীনের 
ংশ ধ্বংস করিয়া নিজেরাই বাদশা হইয়াছিল। হিন্দু 
মুসলমান সকলেই তাহাদিগকে স্বণা করিত। দূরবর্তী 
প্রদেশের জমীদার ও শাসকগণ তাহাদিগকে রাজস্ব দিত 
না। এই অরাজক অবস্থা চারি বৎসর ছিল। 
তাহার পর সৈয়দ হোসেন শা বহুসংখ্যক হিন্দু 
মুসলমান প্রবল লোকদিগকে হস্তগত করিয়া গৌড়ের 
সম্রাট হইলেন। এবং হাবসীদিগের অধিকাংশ হত্যা 
__ করিলেন। অবশিষ্ট লোকদিগকে দাক্ষিণাত্যে তাড়াইয়া 

দিলেন ।'* 

সান্যাল মহাশয় যাঁহাকে বাঙ্গীলার নবাব শমস্উদ্দীন 
বলিয়াছেন তিনি কখনও নবাব উপাধিধারী ছিলেন 
না এবং কোন কালে তোগ লকবংশীয় দিল্লীর বাদশাহ - 
দ্রিগের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। এই রাজার 
প্রকৃত নাম শমস্উদ্দীন ইলিয়স শাহ. এবং তিনি ৭৪৯ 
হইতে ৭৫৯ হিজিরাক পর্যন্ত, ৭ €(১৩৩৯--১৩৫৮ খৃষ্টাব্দ) 
রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই শমস্উদ্দীনের বংশ 
দুইবার গোড়ে রাজত্ব করিয়াছিল। ৭৪০ হিজিরায় 
(১৩৩৯ খৃঃ) শমম্উদ্দীন গোৌড়-রাজ্য জয় করেন। 
7 তাঁহার বংশধর ৮১৭ হিজিরায় (১৪১৪ খঃ) জীবিত 
৯ বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস, 

পৃঃ ৬২। 
+ বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ, পৃঃ ৯৯1 





















১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, 


গণেশ ও দনুজমার্দন 





৬৫৩ 
Aa A Sa A A NS A St a ee Nett et TN Nt et a Te 


ছিলেন। তাহাকে হত্যা করিয়া রাজা গণেশ' নিজে 
গৌড়ের রাজা হইয়াছিলেন। গণেশের বংশ তিন 
পুরুষ পরে রাজ্যচাত হইয়াছিল এবং ৮৪৬ হিঃ শমস্- 
উদ্দীন ইলিয়স শাহের বংশজাত } দ্বিতীয় নসীরউদ্দীন 
মহ মুদ শাহ, গৌড়রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। * ইহার 
ংশজাত জলালউদ্দীন ফতেশাহ, হিঙ্জিরায় 
(১৪৮৭ খঃ) নিহত হইলে হাব সীগণ গৌড়-সিংহাসন 
অধিকার করিয়াছিল। % 

সুলতান শাহজাদা বার্বগ, দৈফ্উদ্দীন ফিরোজশাহ,, 
নসীরউদ্দীন মহমুদ শাহ্‌ (তৃতীয়) ও শমস্উদ্দীন 
মজঃফর শাহ নামক চারিজন হাবপী রাজার পরে 
আমৃলের সৈয়দ বংশীয় আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্‌ ৮৯৯ 
হিজিরায় (১৪৯৩ খৃঃ) সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন । 
এই হোসেন শাহ, কেমন করিয়া শমস্উদ্দীন ইলিয়স 
শাহের পৌত্রের পরবর্তাঁ রাজা হইতে পারেন তাহা 
বুঝিতে পারা গেল না। 

সান্যাল মহাশয়ের মতে এক গৌঁড় বাদশাহের পুত্র 
আজিম শাহ ও নসেরিৎ শাহ। এই গৌড় বাদশাহ, কে, 
তাহা বোধ হয় সান্তাল-মহাঁশয় নিজেই জানিতেন না & 
তাহার গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমেই যখন সৈয়দ 
হোসেন শাহের কথ! বলা হইয়াছে তখন বুঝিতে হইবে 
যে, সান্ঠাল-মহাঁশয়ের কল্পনাপ্রস্থত এই আজিম শাহ 
ও নসেরিৎ শাহ এই হোসেন শাহের পুত্র । এই 
ছুইজন রাজাকে বারেন্্র ব্রাহ্মণ জাতীয় রাজা গণেশের 
সমসাময়িক ব্যক্তি ধরিয়া লইয়া সান্তাল-মহাশয় যে কুট 
তর্কের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার মীমাংসা বেতাল ব্যতীত 


৮৪৯৩ 





আর কেহই করিতে পারিবেন না। রাজা গণেশের 





* বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৯১ । 
+ বাঙ্গালার ইতিহাস, হয় ভাগ, পৃঃ ২২৮। 
{ সান্ত।ল মহাশয়ের গ্রস্থে “সৈয়া হোসেন শাহেব” নামের 
পরেই দেখিতে পাওয়া যায় “অল্প দিন মধ্যেই গৌড় 


ছিলেন এবং ছোট বেগমের পুত্র নসেরিৎ শাহ বয়সে ড় ছিলেন। 
উভয়েই সম্রাই উপাধি ধারণ করিলেন ।” পৃঃ ৭*। অথচ ভট্টশালী- 
মহাশয় ধরিয়া লইয়াছেন যে, এই দুইজন সৈফউদ্দীন হমজাশীহের 
পুত্র । (Coins and Chronology of the Early Independent 
Sultans of Bengal) 3 


রক তু 
মৃত্যু হইল। তাঁহার বড় বেগমের পুত্র আজিম শাহ বয়দে ছোট 








পলক লাসিবপাসি পি পাস সপ লস পিস লাম HEALER ATA পলা লী 


পুত টি ইম্মদ শাহ ৮১৮ হিজিরায় (১৪১৫ খঃ) 
স্বাধীন রাজা হইরাছিলেন। হুতরাং রাজা গণেশকে ১৪১৫ 
 খষ্টাবের পূর্কের লোক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে 

হইবে। অথচ এই রাজা গণেশকে সান্থাল-মহাঁশয় ৯২৫ 
হিজিরায়, অর্থাৎ--১৫১৯ খষ্টান্দে মৃত হোসেন শাহের 
সমনামগ্নিক ব্যক্তি ধরিয়া লইয়াছেন। গণেশের পৌত্র 
শমস্উদ্দীন আহমদ শাহ, সান্তাল-মহাশয়ের মতাহসারে 


টু  ফরীদউদ্দীন শের শাহের সমসাময়িক বাক্তি। আহ মদ 


শাহের রাজ্য ৮৪৬ হজিরায় (১৪৪২ ব্ষ্টাবে) শেষ 
. হইয়াছিল।* এবং শেরশাহ. এই ঘটনার একশত 
বৎপর পরে, ৯৩৯ হিজিরায় (১৫৩২ থঃ) রাজ্যারস্ত 
করিয়াছিলেন * 

“আহমেদ শাঃ সাত বৎসর রাজত্ব ভোগ করিয়া. 
ছিলেন। ইতিমধ্যে সাসারামের জায়গীরদার শের শাঃ 
প্রবল হইয়া গৌড় আক্রমণ করিল। আঃমেদ যুদ্ধে 
নিহত হইলেন। ভাছুড়ী বংশের বাদশাহী বায়ান্ন বৎসরে 
শেষ হইল” বাঞ্গালার সামাজিক ইতিহাস, ১ম খণ্ড 
পৃঃ ৮৩। 

-_ হোসেন শাহ, এবং গণেশ ও শমস্উদ্দীন আহমদ 
শাহ. ও ফরীদউদ্দীন শেরশাহকে সমকালীন ব্যক্তি 


বলিয়া সাস্তাল-মহাশয় যে এঁতিহাসিক জ্ঞানের পরিচয় 


দিয়াছেন তাহাই তাহার গ্রন্থের ওঁতিহাসিক মূল্য 
নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে। 
গত অর্ধ-শতান্দী ধরিয়া কতকগুলি দুষ্ট লোক 


ৰা ক্রমাগত কুলপঞ্জিকা ও বংশপরিচয় জাল করিয়া 
মহামহোপাধ্যায় যুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, গ্রাচ্যবিদ্যা- 
.. অহার্ণৰ সিদ্ধান্তবারিধি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থ-প্রমুখ 


সরলচিত্ত এঁতিহাসিকদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া! আসি- 
তেছে। অ-মুসলমান একজন নৃতন রাজার নাম 
আবিষ্কৃত হইলেই এইসমস্ত কুত্রিমকর ভাহাকে কায়স্থ 
অথবা অন্ত কোন জাতি হইতে উৎপন্ন প্রমাণ করিতে 
চেষ্টা করে এবং তছ্পলক্ষে সম্প্রদায়বিশেষের আ্য- 








* বাঙ্গালার ইতিহাদ, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৯১। 
+ বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ, পৃঃ ৩১৮। 


৭ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পিপাসা 


ব্যজিগণের নিকট যথোপযুক্ত অর্থলাভ করে। এই- 





জাতীয় ব্যক্তিগণ কর্তৃক রচিত বটুভট্টের দেববংশ 


নামক গ্রন্থকে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপসাদ শাস্ত্রী 


ও প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শিদ্ধান্তবারিধি শ্রীযুক্ত নগেজ্জনাথ = 


বস্তু অকৃত্রিম বলিয়া কি বিষম বিপদে পতিত হইয়া- 
ছিলেন তাহা স্থানাস্তরে দেখাইয়াছি।* 

এইসকল দুষ্ট লোকের রচিত কৃত্রিম গ্রন্থ অবলম্বন 
করিয়া প্রাচ্যবিগ্তামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ 


বঙ মহাশয় রাজা গণেশকে কায়স্থ জাতীয় স্থির করিয়া 


বলেন “উত্তর বন্ধে দিনাজপুরের রাজা গণেশের নাম 
অনেকেই শুনিয়াছেন । দিনাজপুর জেলাস্থ রাইগঞ্জ 


থানার মধ্যে রাজা গণেশের একতম রাজধানী গণেশপুর 


বিদ্যমান। এই গণেশপুর হইতে পাওুয়া পর্য্যন্ত রাজা 


গণেশ নির্শিত সুপ্রাচীন রাস্ত| রহিয়াছে । রাটীয় কুলগ্রন্থে 
ইনি 'দতখান’ নামে পরিচিত।” ণ অথচ ৬ দুর্গাচন্দ্র 
সান্যাল কাশী ‘কানস্‌’ জাতীয় যে কয়টি লোক পাইয়াছেন 
তাহাদিগের সকলকেই বারেন্র ব্রাহ্মণ করিয়া তুলিয়াছেন। 

১। শিখাই সান্ঠালের পুত্র ফৌজদার কং সরাম 
সান্তাল। & 

২। একটাকিয়ার রাজা গণেশ নারায়ণ খা * 
কুলুকভট্ট্রের বংশজাত রাজা কংসনারায়ণ। ৭ 

মোগল-বিজয়ের পুর্বে বারেন্দ্র ব্রাঙ্মণ ও কায়স্থগণ 
মুসলমান রাজার অধীনে চাকরী স্বীকার করিতেন। 
রাটীয় ব্রাহ্মণগণ রাজধানীর নিকট বাস করিতেন না 


৩ 


বলিয়া প্রথমে মুসলমান রাজার অধীনে চাকরী পান. 


নাই। ইহাই এতিহাসিক সত্য, কিন্তু রাজা গণেশ উত্তর 


রাটীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন কি বারেন্দ্র ছিলেন তাহার প্রমাণ 


বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাসে খুজিয়া পাওয়া যায় না। এবং 





* বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথমভাগ, প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ১২৮০ 
৩১ || 

1 বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, 
প্রথমাংশ ) পৃঃ ৩৬৮। 

{ বাঙ্গালার লামাজিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (প্রথম সংস্করণ ), 


রাঁজন্যকাণ্ড, { কায়স্থ কাণ্ডের 


পৃঃ৫ত। 
* এওঁ ওর ওঁ পূঃ ৬৯ 
+ এ তর ত্র পৃঃ ১০৯ 


৫ম নংখ্যা } 





পস্পেস্পস্সি 


আধুনিক কুলশাস্ত্রের এতিহাসিক প্রমাণের যে কোন 
মূল্যই নাই তাহা দশ বৎসর পূর্বে বান্ধালার ইতিহাস 
রচনা কালে প্রমাণ করিতে হইয়াছিল ।* 
.. দরগজমর্দন দেব ও মহেন্দ্ৰ দেবের মুদ্র। আবিষ্কৃত 
| হইলে কায়স্থজাতীয় নেতারা নবাবিষ্কৃত বটুভট্ের 
. দেববংশ নামক কুলগ্রস্থ “আবিষ্কার” করিয়া এই ছুই 
জন রাজাকে কায়স্থ জাতির অধিকার-তৃক্ত করিবার 
চেষ্টায় ছিলেন। আমি দশ বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থের 
অকৃত্রিমত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলাম বলিয়া 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রপাদ শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় এই কুলগ্রস্থের অকুত্রিমন্ত 
বিষয়ক এক স্থদীর্ঘ বিধান প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
শাস্ত্রী মহাশয় কুলগ্রন্-প্রিয়। তিনি সকল গ্রন্থকেই 
অকৃত্রিম বলিয়া বিশ্বাম করিতে প্রস্তুত এবং সাধারণতঃ 
ৰ গুলি পরীক্ষা করেন না। বটুভট্রের দেববংশে 
আছে যে মহেন্দ্র দেব দন্তজমর্দীনের পিতা। যে 
দুষ্ট ব্যক্তি এই গ্রন্থখানি জাল করিয়াছিল সে আমারই 
"এক প্রবন্ধে পড়িয়াছিল যে, মহেন্দ্র দেবের মুদ্রার তারিখ 
১৩৩৯৬ শকাব্দ এবং দশ্নজমর্দনের মুদ্রার তারিখ ১৩৪৯ 
 শকাব। মহেন্দ্ৰ দেব যখন দস্থজমর্দনের পূর্ববর্তী 
রাজা তখন তিনি দন্জমর্দনের পিতা না হইয়া আর 
কোথায় যান। মহেন্দ্র দেবের মুদ্রার তারিখ পড়িতে 
আমি যেতুল করিয়াছিলাম সে কথা বটুভট্রের দেব- 
বংশের ‘আসল’ গ্রন্থকার জানিতেন না, পরে H. E. 
_ Stapleton নামক পূর্ববঙ্গের একজন বিশিষ্ট রাজ কর্মচারী 
মহেন্দ্র দেবের অনেকগুলি মুদ্রা আবিষ্কার করিয়া 
প্রমাণ করিলেন যে, তাহার কোনটিই ১৩৪০ শকাব্দের 
পুর্বে মুদ্রাঙ্কিত হয় নাই। তখন বুঝিতে পারা গেল 
যে মহেন্দ্র দেব দন্জমর্দিনের পরবর্তী রাজ। এবং 
 ৬রাধেশচন্দ্র শেঠ মালদহে মহেন্দ্র দেবের যে মুদ্রাটি 
: আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহার প্রকৃত তারিখ ১৩৩৯ 
শকাব্দ । বটুভট্রের দেববংশের যে অংশটিতে মহেন্দ্র 
দেবকে দ্থুজমর্দিনের পিতা বলা! হইয়াছে সেই অংশটি 




































* বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ভাগ, ১ম সংস্করণ, পরিশিষ্ট (ও), 


পৃঃ ১২৮৩৭ । 


গণেশ ও দনুজমর্দন 
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আর একখানা প্রাচীন পুথি আবিষ্কার করিয়া প্রাচ্য- 
বিদ্যামহার্ণৰ দিদ্ধান্ত-বারিধি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্ধ 
মহাশয় এখনও বলেন নাই যে, “পূর্বের পুথিখানি সাত 
নকলে আদল খাস্তা হইয়াছিল,» কিন্তু একখ! বলিবাঁর 
সময় হইয়া আসিয়াছে । 

সম্প্রতি বান্গালার ইতিহাদ, রাজা মাত্রেরই কায়স্থ 


ংশে জন্মের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইয়! বারেন্দ্র উপত্রবে ্ 


প্রপীড়িত হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত ভর 
শালী মহাশয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, তিনি কেবল বাঙ্গালী 
পাঠকদের জন্য প্রবন্ধ রচনা করেন না, ইংরেজীতে 


তাহার অনেকগুলি সুচিন্তিত প্রবন্ধ দেশে ও বিদেশে 


প্রচারিত হইয়াছে; স্থতরাং প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব সিদ্ধান্ত- 
বারিধি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্থ যে ভাষায় ও যে ভাবে 
নৃতন রাজার নাম আবিষ্কৃত হইলেই তাঁহাকে কায়স্থ 
ংশের অধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছেন সেই ভাবে ও 
সেই ভাষায় আত্মপ্রকাশ ভট্টশালী মহাশয়ের পক্ষে সম্ভব 
নহে স্বতরাং তাহাকে * ছর্গাচন্ত্র সান্তাল রচিত অলীক 


কাহিনীসমূহের আশ্রয়ে আত্ম-গোপন করিতে হুইয়াছে। 


তাহার ইংরেজী গ্রন্থের সমালোচনা করিবার দময়ে 
অধ্যাপক যুক্ত যছুনাথ সরকার এই বিষয়ে কটাক্ষপাত 
করিবার লোভ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।& 
৬ ছুর্গাচন্ত্র সান্যালের মতে রাজা গণেশ বারেন্্র ব্রাহ্মণ 
এবং ভট্টশালী মহাশয়ের মতে রাজা গণেশের অপর নাম 
দন্ুজম্দরন | 


ভট্টশালী মহাশয় বলেন যে, ৃ 

১। শিহাবউদ্দীন বায়াজিদ শাহের মৃত্যুর পরে রাজা 
গণেশ বাঙ্গালা রাজ্য জয় করিয় নিজে রাজা হইয়া- 
ছিলেন এবং মুসলমানদিগকে উৎপীড়ন করিতে আরস্ত 
করিয়াছিলেন । কঃ 


২। মুসলমান সাধু নূর কুতব-উল-আলেম সেইজন্ত তু 
জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শাহ শাকাঁকে বাঙ্গালা : 


রাজ্য আক্রমণ 


করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। 


* “Our authot’s critical acumen’ is not suflic 
awake against D.C. Sanyal's Eossip | 
Review, April, 1923, Pp. 469. 
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প্লাস পিসি 





ATA সমন 


ইত্রাহিম শাহ ক্রুতগতিতে আসিয়া বাঙ্কালা দেশে 
পৌছিয়াছিলেন.। 

৩। ইব্রাহিম শাহের আগমনে ভয় পাইয়া রাজা 
গণেশ শেখ নূর কুতব-উল-আলমের শরণাগত হইয়া 
তাহার পুত্র যদুকে মুসলমান ধৰ্ম্মে দীক্ষিত হইতে 
দিয়াছিলেন এবং স্বয়ং সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । 
যদু মুসলমান হইয়া জলালউদ্দীন মহম্মদ শাহ নামে 
বাঙ্জালার রাজা হইয়াছিলেন। 

৪। যদু মুসলমান হইলে নূর কুতব-উল-আলম 
ইব্রাহিম শাহকে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন । 

€। ইব্রাহিম শাহ প্রত্যাবর্তন করিলেই রাজা 
গণেশ পুনরায় বাঙ্গলার সিংহাসন অধিকার করিয়া, 
যদুকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়! পুনরায় হিন্দু করাইয়াছিলেন 
এবং বাঙ্গালার মুসলমানদিগকে উতৎপীড়ন করিতে 
আরম্ভ করিয়াছিলেন ।*- 

ভট্টশালী-মহাশয়ের মতে রিয়াজ-উস-সালাতীনের 
মতই সম্পূর্ণ সত্য এবং রাজা গণেশ যখন দ্বিতীয়বার 
বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন দন্থজমর্দিন 
উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, কারণ £-_ 

১। ৮১৭ হিজিরায় শিহাব উদ্দীন বায়াজীদ শাহের 
মৃত্যু হইয়াছিল ও তাহার পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ 
শাহ সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, কারণ উক্ত 
বর্ষে মুদ্রিত তাহার রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

২। ৮১৮ হিজিরায় যদু জলালউদ্দীন মহম্মদ শা, 
নামে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন এবং ৮১৯ 
হিজিরাম্ তাঁহার মুব্রিত রজতমুদ্রা পাওয়া! গিয়াছে ।৭ 

৩। ৮২০ হিজিরায় চট্টগ্রাম, স্কবণগ্রাম ও পাওু- 
নগর টাঁকশাল হইতে মুদ্রিত দস্ুজম্দনের রজত 
মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে । ৮২১ হিজিরায় পাওুনগরের 
টাকশালে মুকিত দঙ্জমর্দনের রজতমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে । 

৪। ৮২১ হিজিরায় পাণ্ড নগর ও চট্টগ্রামের টাক- 
শালে গু্রিত মহেন্দ্রদেবের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। 





# Coins and Chronology of the.Early Independent 
Sultans of Bengal, p. II. 
4+ Coins and Chronology etc etc; p. হও 


৷ প্রবাদী--ফান্তুন, ১৩৩০ 





{২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
৫। ৮২১ হিজিরা হইতে জলালউদ্দীন মহম্মদ 
শাহের মুদ্রা মুদ্রিত হইতে আরস্ত হইয়াছে। 
ভট্টশালী-মহাশয় বলিয়াছেন যে, ৮২৯ ও ৮২১ 
হিজিরায় দছজমর্দনের মুদ্র। মুদ্রিত হইয়াছিল। কথাটি ২ 
এক হিসাবে মিথ্যা, কারণ ছনুজমর্দনের যতগ্ুলি 
মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার কোনটিতেই হিজিরাবদ 
ব্যবহৃত হয় নাই। অপৰ্য্যন্ত দনজমর্দন দেবের যত- 
গুলি রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সকল- 
গুলিতেই শকাব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৩৩৯ শকাব্দ 
১৪১৬ খুষ্টাব্কের ২৬শে মাচ্চ বৃহস্পতিবার হইতে আরম্ভ 
হইয়া ১৪১৭ খুষ্টাব্ের ২৬শে মাচ্চ শুক্রবারে শেষ 
হইয়াছিল। সুতরাং ১৩৩৯ শকাব্দ ৮১৯ হিজিরায় আরম্ভ 
হইয়াছিল, কারণ ৮১৯ হিজিরা ১৪.৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ 
মাসের প্রথম দিবসে আরম্ভ হইয়া ১৪১৭ হুষ্টাব্বের 
ফেব্রুয়ারী মাসের ১৮ই তারিখে শেষ হইয়াছিল । সুতরাং 
১৩৩৯ শকাবের শেষ দেড় মাস মাত্র, ১৮ই ফেব্রুয়ারী 
হইতে ২৬শে মার্চ ৮২০ হিজিরায় পতিত হইয়াছিল 1 
এইরূপে গণনা করিলে দেখিতে পাংয়া যায় যে, ১৩৪০ 
শকাব্দ ১৪১৭ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মাচ্চ শুক্রবার আরম্ভ 
হইয়া ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে ২৬শে মার্চ শেষ হইয়াছিল। 
অতএব ইহাও ৮২০ হিজিরার দ্বিতীয় মাসে আরম্ভ 
হইয়াছিল। ৮২০ হিজিরা ১৪১ খষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী 
তারিখে শেষ হইয়াছিল, এবং ১৩৩৯ শকাবের ন্যায় 
১৩৪০ শকাব্দ ও ৮২১ হিঙ্গিরার দ্বিতীয় মাপে শেষ 
হইয়াছিল ।* টা 
ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ভট্টশালী-মহাশয় 
১৩৩৯ শকাব্কে ৮২০ হিজিরা ও ১৩৪০ শকাককে 
৮২১ হিজিরা, কেবল নিজের স্থবিধার জন্য ধরিয়া 
লইয়াছেন। দনুজমর্দিন দেবের ১৩৩৯ শকাব্দে যেসকল 
মুদ্রা মুদ্রিত হইয়াছিল সে-সমন্তই যে ৮২০ হিজিরার . 
অর্থাৎ--১৪১৭ খষ্টান্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২৬শে 
মার্চের মধ্যে এবং দনুজমর্দিন ও মহেন্দ্রদেবের যেসকল 





oN মা 








* এইসমন্ত বৎসরের আরস্ত ও শেষ দিন গণনার জন্তু. 
H. N. Wiight রচিত Catalogue of the Coins 
in the Indian Museum, Calcutta, Vol. 1, Pt. IL । 


মুদ্রা ১৩৪০ শকাৰে মুদ্রিত হইয়াছিল। সেগুলি যে ৮২১ 
হিজিরার, অর্থাৎ ১৪১৮ ধৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে 
৮শে জান্ুয়ারীর মধ্যে মুদ্রিত হইয়াছিল একথা কেহই 
বলিতে ভরসা করিবেন না, কারণ সমস্ত বৎসর ছাড়িয়া 
_ কেবল শেষের পাচ সপ্তাহে টাকশালে টাকা ছাপ। হইত, 
| কোন ইতিহাসে বা শিলালিপিতে লেখা নাই। 
মর্দিন ও মহেন্রদেবের মুদ্রার তারিখ নিজের স্থুবিধা 
করিয়া লইবার জন্য বদ্লাইয়া শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত 

ভট্টশালী যে, পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা 
আধুনিক যুগের ওঁতিহাসিকের অযোগ্য) ৮১৮ ও 

৮১৯ হিজিরায় মুদ্রিত জলালউদ্দীন মহম্মদ শাহের মুদ্রা 
গাওয়া গিয়াছে; স্থতরাং যে দন্ুজমদ্ন ৮১৯ হিজিরায় 
মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ করাইয়াছিলেন তিনি এই জলাল- 
উদ্দীন মহম্মদ শাহের পিতা রাজা গণেশ হওয়া নিতান্ত 
স্বজাতির প্রীতি, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধাস্ত- 
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্তুর ন্যায় শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত 
ভট্টশালীকেও অন্ধ করিয়! ফেলিয়াছে এবং সেইজন্তই 
তিনি ৬ুরগাচন্র সান্তালের প্রেতাত্মার অন্তগালে থাকিয়। 
বন্কত রাজ! দশ্থজমদ্দনকে রাজা গণেশের সহিত 
ক করিয়া লইয়া তাহাকে বারেন্দর ব্রাহ্মণ-সমাজতুক্ত 
করিয়া লইবার চেষ্টায় ছিলেন। 

. ভট্টশালী-মহাশয়ের গ্রন্থে চিত্তস্থিরতার একান্ত অভাব 

- দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি একস্থানে গোলাম হোসেন 
_ সলিমকে বিদ্রপ করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় স্থানে সেই 
ব্যক্তির রচিত ইতিহাসকে সর্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বাস 

: করিয়াছেন £-- (১) And the Riyaz gave him 


08 reign of only 9 years and some months.x* 




























5) The reader will at once perceive 








at account of the Riyaz is substantially 


কী স্থানে ভট্রশালী-মহাশয় লিখিয়াছেন যে, 
৪. “thus that Ganesh came to occupy the 


d Chronology etc. etc. 0, 75. 
৮ 1314 








গণেশ ও 





জলালউদ্দীন মহম্মদ শাহ উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন ; 


ngal and ruled wisely for. seven 






























রিয়াজ-উস-সালাতীনে দেখিতে পাওয়া খা, 
The rule and tyranny of that heathen 
গোলাম হোসেন সলিম 
রচিত রিয়াজ-উস-সালাতীন নামক এতিহামিক গ্রন্থ 
প্রমাণাভাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু যে-হ্থলে 
অন্ত প্রমাণ আছে সে-স্থানে রিয়াজের প্রমাণ বিচার না. 
করিয়া গ্রহণ করা উচিত নহে। যদি ভট্রশালী-মহা* 
মত ধরিয়া লওয়া যায় যে, আলাউদ্দীন ফিরোজ শা? 
মারিয়া গণেশ নিজে রাজা হইয়াছিলেন এবং জো 
স্থলতান ইব্রাহীম শাহ্‌ শারকীর ভয়ে সিংহাসন ত্যা 
করিয়া নিজ পুত্রকে মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করাই, 
রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন এবং ইব্রাহীম শাং 
চলিয়া গেলে যছুকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজে 
১৩৩৯ শকান্দে দস্থজমর্দন নাম বা উপাধি গ্রহণ করি: 
দ্বিতীয় বার গৌড়-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলে 
১৩৪৮ শকাব্দে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল এবং যদু প্রথমে 
মহেন্দ্র দেব উপাধি গ্রহণ করিয়া পিতৃসিংহাসনে 
হণ করিয়াছিলেন ও পরে দ্বিতীয়বার  মুমলমান ॥ 








years.# 


lasted seven years.t 


তাহা হইলেও রিয়াজের উক্তি সত্য বলিয়া প্রমাণ কর! 
যায় না, কারণ আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ ৮১৭ হিজিরায় 
€(২৩নে মার্চ ১৪১৪ হইতে ১৩ই মাঁচ্চ ১৪১৫) গোড়ে: ৰ 
বাদশাহ ছিলেন এবং ভট্টশালী-মহাশয়ের মতে যদু দিত 
বার মুসলমান হইয়া ৮২১ হিজিরায় (৮ই ফেব্রুয়ারী 
১৪১৮ হইতে ২৮শে জানুয়ারী ১৪১৯) নিজ নামে যুদ্রা- 
স্কন করাইয়াছিলেন। মুদ্রাতত্বের কথ! জানিতে হই 
রিয়াজ-উস-সালাতীনের কথা বিশ্বাস করা চলে না, 
কারণ এই চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যে গণেশের সাত বৎসর” 
ব্যাপী রাজ্য কোন মতেই প্রবিষ্ট করা যায় না। 
দন্থজমর্দিন কে ছিলেন সে-সন্বদ্ধে ভট্টশালী-মহাশয় নৃত 
প্রমাণ কিছুই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই : 
মুদ্রাতত্বের প্রমাণ হইতে বুঝিতে পারা যায় ঘেঁ, ৷ 


হিজিতায় আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের পরে ৮১ 


ক Ibid, P- a 






7 বিলিয়ার বাব মহম্মদ শাহ গৌড় ছাড় লাভ 
__ করিয়াছিলেন। মহম্মদ. শাহের ৮১৮,৮১৯ ও ৮২১ 
__ হিজিরার মুদ্রা আছে; কেবল ৮২ হিজিরার মুদ্রা এখনও 
আবিষ্কৃত হয় নাই, কেবল এক বৎসরের মুদ্রার অভাবে 
তাহার হিন্দু ধর্ম, গ্রহণ ও দ্বিতীয়বার; মুসলমান ধর্মে 
দীক্ষা অনুমান কর! বিংশতি শতাব্দীতে এতিহাসিকের 
পক্ষে অত্যন্ত অসঙ্গত। যখন একই বৎসরের হিন্দু রাজা 
দস্থজমর্দন দেব ও মুপলমান রাজ! জলালউদ্দীন মহম্মদ 
শাহের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে তখন এই দুইজনকে পর- 
.. স্পরের বিরোধী বলিয়াই ধরিয়া লওয়া সঙ্গত। 
.. দৃহজমর্দিন বোধ হয় কায়স্থ বংশজাত, কারণ বান্ধলার 










কামন। 


হে মোর দেবতা প্রভু, মম চিত্তমাঝে 

প্রকাশিত হও তব মহিমার সাজে 

ব্যথা দিয়ে দুঃখ দিয়ে হিয়ারে আমার 

আঘাতে আঘাতে কর মহৎ উদার । 

শক্তি মোরে দাও প্রভু, যেন চিত্তে মম 

_ মানবে বরিতে পারি মোর ভ্রাতা সম। 

 শক্তমিত্র ভেদাভেদ ভুলি’ যেন, নাথ, 

_'_ কল্যাণে মিলিতে পারি সকলের সাথ। 

দারিদ্র? কেন সে রবে? কেন অত্যাচার 
তোমার দয়ার রাজ্যে? কেন অবিচার 

_.. স্থন্দর ভুবনে তর? হে আমার প্রভু, 
 প্রেম-মাঝে হিংসা কেন জেগে রয় তবু? 


দূর কর দূর কর সর্ব আবজ্জনা, 
সকলের হয়ে মাগি তোমারি মা্জ্জনা। 


ডি কবির 















1. ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সস 


টিসি নে প্রাচ্যবিগ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি য় 
নগেন্দ্রনাথ বন্থ-প্রমুখ ওঁতিহাসিকগণের আবির্ভাবের 
বহু পূর্বে চন্দর্বীপের এক কায়স্থ বংশ দন্ুজমর্দিনকে . 
বন্ধু বলিয়া দাবী করিয়া আসিতেছেন। তাহাদিগের 
দাবী গ্রাহ্‌ হইবার এবং বটুভট্রের দেববংশের দাবী 
অগ্রাহ্য হইবার একমাত্র কারণ এই যে, সে-সময়ে 
কুলশান্ত্র এত অধিক পরিমাণে জাল হইতে আর্ত | 
হয় নাই ।* 





রী রাখালদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায় টা 
* Dr. James Wise on The Bara-Bhuyas of 
Bengal, Journal of the Asiatic Society of Bengal, 
1874, Pt, i, ; রোহিনীকুমার সেন প্রণীত “বাক্লা” ; পৃ ১৫৭। 





নাম 
( Coleridge ) 
প্রিয়ারে আমার স্থধা'লু একদা,--“ওগো মোর প্রাণ-প্রিয়া, 
কাব্যে তোমায় করিব প্রকাশ বল কোন্‌ নাম দিয়া ?-- ৪ 
ললিতা, কুন্দ, জ্যোৎস্া, সরলা, ্ 
নীলিমা, নমিতা, মীনা কি মুরলা, 
মানসী, লতিকূ, ছায়া, বীণা, লীলা,--বল যাহা চায় হিয়া।* 





প্রেমে ও সোহাগে গলিয়! আমার প্রিয়া কহে শুনি'তাই,-- 

“্যা লাগে তোমার ভাল বলি’ মোর মতামত কিছু নাই ।__ 
হোক সে ললিতা, কুন্দ কি বীণা, ্ 
মানসী, নীলিমা, ছায়া, লীলা, মীনা; 

তোমারি বলিয়া ভাষ’ যদি তবে আর-কিছু নাহি চাই ।” 


প্র অজিতকুমার সেন 








নামপ্রকাঁশে আপত্তি থাকিবে তাহার! লিখিয়া জাঁনাইবেন। 


এই বিভাগে চিকিৎসা- ও আইন-সং্াস্ত প্রশ্টো ত্র ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাঁপা হইবে। প্রশ্নও 

যাহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোভম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। 
অনামা প্রশ্নোত্তর ছাঁপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের... 
এক পিঠে কালিতে লিখিয়! পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন ব! উত্তর লিখিয়া পাঁঠাইলে তাহা! প্রকাশ করা হইবে সা। জিজ্ঞাসা 
ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পুরণ কর! সাময়িক পত্রিকার সীধ্যাতীত; যাহাতে 


মংক্ষিপ্ত হওয়া বাঁঞ্চনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে 






সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্রর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্তন কযা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংগায় : 
বছ লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতুহল বা হুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্গুলির মীসাংদা 


গাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রশ্ন এবং মীমাংসা ছুয়েরই 


যাথার্থা সম্বদ্ধে আমরা কোনরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি ন! । কোন বিশেষ বিষয় লইয়া! ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাঁপিবার স্থান আমাদের - 


মাই। কোন. জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা 


বা না-ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন--তাহার সম্বন্ধে লিখিত ব| বাচনিক কোনরূপ 


কৈফিয়ৎ আমর! দিতে পারিব মা । নুতন বৎসর হইতে বেতাঁলের বৈঠকের প্রশ্নগ্ুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয় । স্বতরাং যাহার! 
মীমাংস। পাঠাইবেন, ভাহারা কোন্‌ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন। ] E 


জিজ্ঞাসা 
(১৮২) 
ভারতে কাপড়ের কল 
... ভারতের কোন্‌ কোন্‌ কাপড়ের কল ভারতীয়ের দ্বার! এবং কোন্‌- 
কোন্গুলি বিদেশীয়দদিগের দ্বার পরিচালিত? বাঙ্গালীর পরিচালিত 
কোন্-কোন্টি? 







শ্রী অযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ 
(১৮৩) 

বা | উর" শব্দটি কোন ভাষার? 
গত মাঘ মাসের প্রবাসীর ৫২৬ পৃষ্ঠায় আছে, ইজিপ্টের উর 
৷ নামক স্থানে মাটির তলায় একটি মন্দির পাওয়| গিয়াছে। এই 
সহর হইতেই বাইবেলে বর্ণিত আব্রীহাম নামক এক অতি সভ্য 
লোকের আগমন হয়। বাইবেলের পুরাতন টেষ্টামেন্টে আছে যে 
উর নগর ইউফাটাদ নদী-তীরে বেবিলোনিয়ার রাজ! নেবুকড নেজারের 
রাজধানী ছিল। রাক্জ-পুরোহিতের এক পুত্রের নাম আত্রাম। 
পুরোহিত আপন অবসর সময়ে মাটির ঠাকুর-মুর্তি গড়িতেন ও হাটে 
বিক্রয় করিতেন। একদিন শিশু আত্রাম প্রশ্ন করিল--আঁপনি এই 
মুত্তি নিজে গড়িয়া তাঁহাকে প্রণাম করেন কেমন করিয়!? পিতা 
বালককে ভৎপন| করিয়া, ঠাকুর-দেবত| সম্বন্ধে এমন কথা বলিতে 
“নিষেধ করিলেন ; কিন্তু বালকের প্রশ্নের উত্তর দিলেন নাঁ। আত্রাম 
বাল্যাবধিই যুগ্তি পূজার বিরুদ্ধে সাধারণ দেশবাসীকে উপদেশ দ্বিত। 
বড় হইলে, আব্রীম একদিন মন্দির রক্ষ/। করিতেছিল, দে-দিন 
: মগরের বাহিরে এক উৎসবে যোগ দিতে নগরবাঁদীরা গিয়াছিল। 
তাহার! ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, মন্দিরের সর্ববাপেক্ষা! বড় মুর্তিটির 
কাছে একটি কুঠার রহিয়াছে, ও অন্ত মূর্তিগুলি ভাজ! পড়িয়া 
 রহিয়াছে। মুস্তিগুলির এই দশ| দেখিয়া সকলে হাহাকার করিতে 
_ লাগিল। তাহারা আব্রামকে প্রশ্ন করিলে সে বলিল--"তোমরা 
তখন উৎসব দেখিতে থিয়াছিলে, আমি একা মন্দির-দ্বারে বসিয়া- 
ছিলাম। দেখিলাম, এক বৃদ্ধা একটি সন্দেশ সন্দিরদ্বারে রাধিয়! 












চলিয়া গেল। তাহার যাইবার পর মূর্তির সন্দেশ খাইবার জন্য 
ঝগড়া করিতে লাঙ্গিল। তখন বড় মূর্তিটি এ কুঠার দিয়া সকলকে 
প্রহার করিয়। মারিয়া ফেলিল ও শ্বয়ং সন্দেশটি খাইয়া ফেলিল 1” 
এই গল্প শুনিয়া সকলে হাঁসিয়। উঠিল ও বলিল--পমর্তির কি মারিবার ' 
ক্ষমতা আছে?" আব্রাম বলিল “তাহার যদি কোন ক্ষমতাই নাই. 
তবে তাহার পুজা কর কেন?” এ প্রশ্নের কেহই উত্তর দিতে 
পারিল না। রাজা সংবাদ পাইয়! আব্রামকে আগুনে পোড়াইয়া 


মারিতে আজ্ঞ। করিলেন। আব্রামের হাত পা বাধিয়া আগুনে. 


ফেলা হইল। আগুনে কেবলমাত্র তাহার বাঁধনের দড়ি পড়িল - 
আর কোনও ক্ষতি হইল না। আতব্রাহামের প্রতি নানাপ্রকার : 
অত্যাচার হইতে লাগিল। তখন আব্রাম আপনার পত্নী ও জ্রাতার 
পুত্র লুতকে সঙ্গে লইয়া উর নগর ত্যাগ করিলেন। তিনি ভ্রমণ 
করিতে করিতে ইজিপ্টে গিয়। কিছুকাল ছিলেন। পশ্চিম এশিয়াতে 
আব্রাম [ আত্রাহীম বাঁ ইন্রাহীম ] আদি একেশ্বর-বাদ-স্থাপক । 
কোরাণে আছে যে আল্লাতালার আজ্ঞা-মত জব্রঈল আদি মানব 
আদমকে ঈশ্বরোপাসন| শিক্ষ। দিয়াছিলেন, কিন্তু কালে আদমের 
সন্তানেরা মূর্তি-পুজক হইয়! পড়িল। তখন আত্রাম আবার একেখর- 
বাদ স্থাপন করিলেন। আবার জীব-ুন্তিপূজজক হইলে, বহন্মদ 
একেস্বর-বাদ স্থাপন করেন। বাইবেলে আত্রামের ছুই পুত্রের উল্লেখ 
আছে। জ্যেষ্ঠ ইশ যাঈলের বংশে সমস্ত আরববাসী ও হজরৎ 
মহন্মদের জন্ম হইয়াছে। কনিষ্ঠ ইস্হাকের বংশে রিশুর থৃষ্টের জন্ম 
হইয়াছে। 

বাইবেলে উর একটি নগরের মাম হইলেও ভাঁধাতত্ববিৎরা 
বলেন, উর শব্দের অর্থ “নগর” । বোধ হয় উর শব্দের পুর্কে অস্ত- 
একট! শব্দ ব্যবহার করা হইত। দক্ষিণ দেশে আহ্মদ্নগরকে 
লোকে কেবলমাত্র নগর বলিয়া থাকে। সেইরূপ বোধ হয় 
এ নগরকেও উর ব্লিত। 

ভারতেও এশবটির ব্যবহার পাওয়া যাঁয়। দক্ষিণ ভারতে যে. 
মহিষুর নামক দেশ ও নগর আছে মে শব্দটি মহিষ +উর--অহিষ 
নামক অনুরের নগর। মহিষুর নগরে -মহিবমর্দিনী দুর্গার ঘুর্ডি 
































নু তছে উর পট কোন্‌ ভাষার শব্দ । যদি 

সকত অধৰ জ্রাবিড় কোন ভাষার শব্দ হয় তবে ইউফেটিস তীরে 

বা! ইজিপ্টে কখন্‌ ও কেমন করিয়া গিয়াছে? যদি ইহুদীদের 

- ইত্রানী ভাষার শব্দ হয় তবে দক্ষিণ ভারতের শাক্তর! কোথায় 
পাইল? ঃ 





শী অমৃতলাল শীল 


সপ 


মীমাংস! 


(১৩২৯ সালের ৩২ নম্বর প্রশ্ন ) 
প্রাগ.জ্যোতিষপুর . 


ট গত, বৎসর শ্রাবণ মাসে শ্রীযুক্ত বৈকুঠনাথ দেব জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন যে, প্রাগ জ্যোতিষপুর কোথায়? তিনি যাহ বলিয়া- 
© ছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম এই £--(১) সাহেবের বলেন যে 
আসামের গৌহাটিই পরাগ জ্যোতিষপুর। (২) মহাভারতের সভা- 
পর্ধ্র ২৬৩ অধ্যায়ের ৭-৯ শ্লোকে দেখ! যায় বে অর্জন হস্তিনাপুর 
হইতে উত্তর দিকে গিয়। প্রথমে প্রাগ জ্যোতিষপুরের রাজ! ভগদত্তকে 
পরাজিত করেন এবং পরে আরও উত্তরে গিয়া কাশ্মীর জয় করেন। 
(৩) বনপর্কোর. ২৫৩ অধ্যায়ে 8।« শ্রোকে দেখ! যায় যে কর্ণও উত্তর দিকে 
গির। প্রথমে প্রাগজ্0োতিষপুরের ভগদ্তকে একং পরে কাশ্মীর জয় 
করেন। (8) রামার়ণে কিক্িদ্ধ্যা কাণ্ডের ৪২ সর্গে ৩.1৩১ গ্লোকে 
দেখা যায়--সুগ্ৰীব বলিতেছেন যে কিিদ্ধ্য। হইতে ৬৪ যোজন দুরে 
সমুদ্র মধ্যে বরাহ পর্ব্বতে প্ৰাগ জ্যোতিবপুয় অবস্থিত । সেখানকার 





সুতরাং তিনটি পৃথক্‌ এবং পরস্পর অভিদুরবর্তী স্থান প্রাগ- 
 জ্যোতিষপুর বলিয়া নির্দেশিত হয়। এইজন্তাই বৈকু্-বাবু জানিতে 
. চাহিয়াছিলেন মে প্রকৃত প্রাগজ্যোতিষপুর কোন্টা। 

১ বৈকুন্-বাবুর জিজ্ঞাসার উত্তর আমি নিয়ে দিতে চেষ্টা করিতে 
প্রবৃত্ত হইলাম। 

কেবল যে সাহেবেরাই গৌহাটি, কামাখ্যা বাঁ কামরূপকে প্রাগ- 
 জ্যোতিষপুর. বলিয়া মনে করেন তাহা নহে। কালিকা পুরাণে এবং 
 কালিদাসের - রখুরংশের- চতুর্থ অধ্যায়ে -রঘুর দিশ্বিজয়ে ও লৌহিত্য 
_নদীতীরঙ্থ : গৌহাটিকেই প্রাগ জ্যোতিপুর বল! হইয়াছে । মহা- 
ভারতের সময়ে অর্থাৎ আমাদের দেশীয়, পণ্ডিতদিগের মতে পাঁচ সহন 
: বৎসর পুরে অধব! ইয়োরোপীয় পগ্ডিতদিগের মতে ৩৫** বৎসর পূর্বে 
_ যে আধ্যরা পাঞ্জাব হইতে আসাম পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন তাহা রতিহাসিক- 
দিগের মত নহে । ইহা ভিন্ন আরও একটা রিবেচা কথা আছে । 
 কুরু পাওবদের মধ্যে সন্ধিস্থাপনের জন্য কৃষ্ণের চেষ্টা যখন বিফল হইল 
তাহার অল্পদদিন পরেই কুরক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল এই অল্প সময়ের 
মধ্যে ভগদত্ত যে গৌহাটাতে থাকিয়। হস্তিনাপুর হইতে প্রেরিত সংবাদ 
পাইয়া বহু হস্তী লইয়া ন্যুনাধিক ১৬** মাইল দূরবর্তী হস্তিনাপুরে 
গিয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যোগ দিবেন, তাহাও অসম্ভব। বিশেষতঃ 
_. কালিকা পুৰ্াণই হউক বা কালিদাসের উক্তিই হউক তাহা রামায়ণ বা 
মহাভারতের কথার বিরোধী হইলে কখনই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রাহ্ হইতে 
পারে ন।। সুতরাং গোৌহাটি যে প্রাগ জ্যোভিষপুর নহে ইহ। নিশ্চিত। 

ইহাতে কাহারও কোনরূপ সন্দেহ হইতে পারে না: 
এখন কিচার্য্য বিষয় এই যে, রামায়ণের কথা সভা, না মহাভাক্বতের 








| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 








কথা সতা। রামায়ণের কথা যে প্রকৃত নহে তাহা ইহা হইতেই বুঝা 


যায় যে, পরাগ জ্যোতিষপুর যদি সমুত্রমধ্যব্তী দ্বীপ হইত তাহা হইলে 
ভগদত্ত সেখান হইতে তাহার বড় বড় হাতী সমস্ত পার করাইয়া ভারত- 
বর্ষে আসিলেন কিরূপে ? কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে, স্থগ্রীর অসভ্য 
বর্বর দেশের লোক ছিলেন সুতরাং প্রাগ জ্যোতিষপুরের ভৌগোলিক 
স্থানটা জানিতেন না বলিয়া রামায়ণ-কার তাহার মুখ দিয়া এই তুল: 
কথা বলাইয়াছেন। স্ুত্রীবের উক্তির মধ্যে যদি নরক রাজার উল্লেখ না 
থাকিত তাহা হইলে এই যুক্তি অতি সুন্দর বলিয়াই মানিয়া লওয়! 
যাইতে পারিত। কিন্ত তিনি রামের সমনাময়িক লোক হইয়া রাম 
হইতে অস্তত দুইতিন শত বৎসরের পরবর্তা কৃষ্ণের সমসাময়িক নরকা- 
সুরের নাম জানিলেন কিরূপে ? যদি তাঁহার কথাই সতা হর তাহা 
হইলে তাঁহার কয়েক শত বৎসর পরবর্তী কৃষ্ণেরই বা নরক রাজাকে বধ 
করিবার সম্ভাবনা কি? যাহারা ওএবর এবং হুইলরের মতানুবর্তী 
হইয়! বলেন যে, মহাভারতের ঘটনার বহু পরে রামায়ণের ঘটনা খটিয়া- 
ছিল তাহার! অনায়ামেই এই মত দিবেন যে, রামায়ণের বৃত্তান্ত মহা- 
ভারতের অনেক পরে। যখন প্রাগ জ্যোতিষপুরের অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়াছিল 
অথচ যখন তাহার এবং নরক রাজার সামান্ত শ্বৃতিমান্র অবশিষ্ট ছিল 
তখনই রামায়ণের বৃত্তান্ত রচিত হইয়াছিল সুতরাং রামায়ণের .কথাই 
ভুল। ক্ষিস্ত অধিকাংশ লোকই ওএবর এবং হুইলরের মত মানেন না। 
ভাহাদিগের প্রতি আমার বক্তব্য এই যে প্রচলিত রামায়ণের বনু স্থলে 
এই মর্ম্বের উক্তি আছে যে, “বৃদ্ধ বাল্মীকি এইরূপ বলেন”। দ্বয়ং 
বান্মীকির এইরূপ লেখ! অসম্তব। ইহ! হইতে অপরিহার্য সিদ্ধান্ত 
এই যে আদিরামায়ণ লুপ্ত হইয়াছিল। তাহারই স্মৃতি লইয়া নুতন 
এক ব্যক্তি বাল্মীকি নাম ধারণ করিয়া মহাভারতের বহু পরে এখনকার 
প্রচলিত রামায়ণ লিখিয়াছিলেন, যাহাতে মূল রামায়ণের কথা ব্যতীত 
অপর বহু কথ! সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন । তিনি যখন লিখিক়্াছিলেন 
তখন নরক রাজা ও প্রাগ জ্যোতিষপুরের নামের অতি ক্ষীণ স্থৃতিমাত্র 
ছিল। অন্য পক্ষে মহাভারতে প্রাগ জ্যোতিষপুর সম্বন্ধে নানা এঁতি- 
হাসিক কথা আছে। নরক সেখানকার রাজা ছিলেন, ভগদত তাহার 
পুত্র ছিলেন, তাহার ভগিনী ভানুমতীকে দুর্য্যোধন বিবাহ করেন। তিনি 
দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যোগ দেন। যুদ্ধের 
কয়েক বৎসর পূর্বের একবার অর্জন ও একবার কর্ণ প্রাগজ্যোতিষে 
গিয়া সেই দেশ জয় করেন। এসমপ্ত কথা মিথ্যা হইতে পারে না। 
রামায়ণে কিন্তু প্রাগ জ্যোতিষপুর ও নরক রাজার নাম ব্যতীত আর 
কিছুই নাই | -এইসকল পর্যযালোচন| করিয়া মহাভারতে হে প্রাগ- 
জ্যোতিষকে দিল্লীর উত্তরে অবস্থিত বল! হইয়াছে তাহাই অবস্থগ্রাহা। 
কালিদান যে বাঙ্গালী ছিলেন এবিষয়ে বড় বড় পঙ্ডিতেরা প্রমাণ 
সংগ্রহ করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। তিনি যে কামরপকে 
প্রাগজ্যোতিষপুর বলিয়া মনে করিতেন ইহা! তাহার বাঙ্গালীস্বের 
অন্ততম প্রমাণ। কেনন! বাঙ্গালী ও আসামীদের দৃঢ় বিশ্বাস যে 
প্রাগ জ্যাতিষপুরই কামরূপের প্রাচীন নাম ছিল। গৌহাঁটির প্রাচীন 
নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখাইয়া এখনও সেখানকার লোকে বলে যে, 
সেখানে ভগদত্তের রাজধানী ছিল। এইসকল জনশ্রুতি, কাঁলিদাসের ॥ 
বিশ্বাস এবং কলিকাপুরাণের উক্তি এসমস্তই কি মিথ্যা? যদি মহাভারতের ৫ 
কথ! সত্য হয় তাহা হইলে উল্লিখিত জনশ্রুতি মিথ্যা বই আর কি 
হইতে পারে? বলিহ্বীপের অধিবা সীর1 সেখানকার একটা স্থান দেখাইয়া 
বলিয়া থাকে যে সেখানেই কুক্ুপাগবদ্ের যুদ্ধ হইয়াছিল। দিনাজপুরের 
জনশ্রুতি এই যে, দিনাজপুরেরই প্রাচীন নাম মধ্য দেশ ছিল। অথচ 
মহাভারতের মতে রাজপুতানার জয়পুরের প্রাচীন নামই মত্ত দ্রেশ। 


মপিপুরের লোকের বিশ্বাস এই যে, হাই মহাভারতোক্ত মণিপুর । 














এবং { মণিপুরের রার়াদ্রেও বিশ্বাস যে তৃতীয় পাওৰ অর্জন তাহাদের 
পূর্বপুরুষ | অথচ মহাভারতের মণিপুর দক্ষিণাপথে। তীগ্মক 
রাজ! ছিলেন বিদভে'র রাজা এবং কৃষ্ণ তাহার কন্যা রুক্সিণীকে বিবাহ 
করেন ; কিন্তু আসামের জনশ্রতিতে বলে ভীম্মক ছিলেন সদীয়ার রাজা। 
বাণ রাজার বাড়ী ছিল পাতান নামক এক দেশের শোণিতপুর নামক 
মরে এবং সেখানেই কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ গিয়! বাণের কন্ত। উষাকে 
বিবাহ করেন। অথচ আদামের জনশ্রুতি অনুসারে তেজপুরেরই 
পুর্ব নাম ছিল শোশিতপুর এবং বাণ সেখানেই: রাজত্ব করিতেন। 
: মহাভারতে দেখিতে পাই যে জতুগৃহ দাহের পর পাঁওবের! বারণাবত 
হইতে পলায়ন করিয়া ছুই দিন পদব্ৰজে গিয়া হিডিম্ব নামক 
 অহথরকে বধ করেন। কিন্তু আসামের জনশ্রুতি বঙ্গে যে, হিড়িত্বের 
" বাযস্থান ছিল ডিমাপুর। এইসকল জনশ্রুতির মূলে যেমন সত্যের 
লেশমান্র নাই গৌহাটির প্রাগ জ্যোতিযপুর সম্বন্ধীয় জনশ্রুতিতেও 
কিছুমাত্র সত্য নাই। কোন হিন্দুই বোধ হয় মহাভারত, ভাগবত 
পুরাণ প্রভৃতির প্রমাণ ফুৎকারে উড়াইয়! দিয়া জণশ্রুতির প্রমাণ 
স্বীকার করিবেন না। 








শ্রী বীরেশ্বর সেন 
(৪৯) 
কত্রাক্ষ ও তাত্রযুদ্র। 


দুইটি তাজমুদ্রীর মধ্যবর্তী হইলে রুদ্রাক্ষ ঘুরিবার কারণ বাহ 
দেখান হইয়াছে তাহা বান্তবিকই আশ্র্যযজনক। দুইটি রৌপ্য বা 
বর্ণমুত্রীর মধ্যে ধরিলেও রুদ্রাক্ষট ঘুরিয়া থাকে । তজ্রপ ছইটি মস্থণ 
.শ্রস্তরধণ্ড বা কাঁচের মধোও ঘুরে। সকলেই ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে 
গাইবেন যে, যে-কোন মন্থণ সমতলবিশিষ্ট পদার্থন্বয়ের মধ্যে রুক্ষ, 
বাণলিঙ্গ, পাকা আম্ড়ার পুরষ্ট আঁটি, কুশমূল অধবা সাধারণ এক 
খণ্ড এব্ড়ো-খেবড়ো। পাথর রাখিয়া! একটু চাপ দিলেই কোন-না-কোন 
রি দিকে ছুই চারি পাঁক ঘুরিয়। যাইবে ; রুত্বাক্ষের উন্নত অংশগুলি 
নায় সমান নহে এবং সেগুলি বাড়| কলমের ম্যায় একটু করিয়া 
| মন্থণ পৃষ্ঠন্বরের মধ্যবর্তী হইয়া একটু চাপ পাইলেই মস্ণ 
: সমতল পৃষ্ঠ মর্কবোরত অগ্রদেশ হইতে গড়াইয়! পড়িবার কালে কুদ্রাক্ষের 
একটি ঘুর্ণন-গতি হয় এবং তাহাতেই ২৷১ পাক ঘুরিয়! . যায়। 
ইহাতে বিছ্যাতের কোন সম্পর্কই নাই। অধিকস্ত রু্রাক্ষের 
উপর ও নীচেকার যে ছুইটি দিক্‌ সমতল পৃষ্ঠে লগ্ন থাকে তাহার ছুই 
গার্থের ভার অসমান হইলে ত নিশ্চয়ই শীস্তর শীঘ্র ছুই চারি 
পাক ঘুরিবেই খুরিবে। 












খ্ৰী মৃগাক্কনাধ রায় 
প্রশ্নকর্্তা বলিতেছেন যে একটি রুদ্রাক্ষকে দুইটি তাতযুদ্রার মধ্যে 
ধারণ করিলে সেটি ঘুরিতে থাকে। উত্তরদাতা এই বিষন্ন সম্পূর্ণ 
পরীক্ষা করিয়া দেখিয়! উত্তর লিখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। তিনি 
ঘটনা প্রকৃত ধরিয়া কল্পনার সাহায্যে এক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার চেষ্টা 
করিয়াছেন। 
আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, এঁরূপে ধারণ করিলে রুত্রাক্ষ 
“লব সময়ে ঘোরে না, কোন কোন সময়ে একটু ঘোরে । কেবল তাঁম্- 
মুর! কেন, ছুই খণ্ড কাচের মধ ধরিলেও এরূপ ঘুরে। রুত্রাক্ষে 
অনেকগুলি উঁচু উচু বিন্দু আছে। যদি চাপিবার সময় তাত্রমুত্রাদয় 
বা কাচখগুছয় এমন দুইটি বিন্দুতে লাগে যে তাহাদের সবদিকে 
মান অংশ নাই, তাহা হইলে ভারী দ্বিকট! নীচের দিকে 
আর "টুকু ঘোর! দর্কার কেবল সেইটুকুই ঘোরে, ক্রমাগত 
যুক্তে খকেনা। | hs 









. “ব্দাস্বর' গোয়ীচন্দ্রের উল্লেখ দেখিতে পাই । ইনি স্বয়ং দ্রাবিড় দে 


(১৪৫) 
গোয়ীচন্ত্র উথানসী 
গদাধর ভট্টের কুলঞ্জী ২২৬--২২৯,২২৩ -২৩৫ও ৩২৪-১৫৯ ক্লোকে 

































হইতে আসিয়| ‘কুতুবপুর প্রদেশাস্তর্গত' বৃন্দাবনপুর গ্রামে বাস করেন 
মাহিব্যবন্ধুগণের নিকট না জানিতে পারিলেও ১৮৯১: খষ্টাব্দের মেদদিনী- 
পুরের সেন্সাঁস্‌ রিপোর্ট হইতে জানা যায় কুতুবপুর উক্ত জেং 
অধুনা-বিলুপ্ততী প্রাচীন মাহিষ্য (কৈবৰ্তব) রাজ্য ।. গো! 
শাগ্ডিল্য-গোত্রীয় সামবেদী এবং আদিবৈদিক শ্রেণীর সহি 
সম্বন্ধে আবদ্ধ হন। তাহারা ইহাকে 'অগ্রমান্তমগ্রপূং 
মৰ্য্যাদা দান করেন। বেদবেদালপপারদর্শিতার জন্ত ইনি ব্য 
প্রাপ্ত হন। মেদিনীপুরের এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ ব্যাস 
এইজন্য অভিহিত। কাহারও কাহারও ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত এই « ই 
মধ্যশ্রেণীস্ভৃত। 
ইনি এবং ইহার বংশোষ্ভীত 'ভ্টাচাধ্যাভিধে| মহান, বং 
সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের “নির্মল! টাকা-টিপ্লনী প্রস্তুত করেন। 
বংশ নান! দিকে ছড়াইয়। পড়িয়াছে। 
ময়নার রাজ! হেরম্বানন্দ বাহুবলীন্ত্রের নেতৃত্বে ততরত্য । স্ব 
সন্মিলনীর যত্বে যে ইতিহান সংগৃহীত হইতেছে তাহার এক সং 
বিবরণী আমার নিকট আসিয়াছে । উহাতে দেখা যার 
হইতে পঞ্চ সাগ্রিক বিপ্র আনয়নকারী রাজ! গোবর্দনানন্দ । 
শতাবীর মধ্যভাগে বিদ্যমান ছিলেন। এই আনীত কিপ্রগণের 
পুত্রাদি উল্লেখকালে কুলঞ্জীতে গোয়ীচন্দ্রের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় 
ইনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। রা 
শ্রী অযোধ্যানাথ ধ্গাৎলা 
(১৫৮) 
বুদ্ধদেব যে রাজার পুত্র ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে 
সে রাজ! কোনও বিশাল রাজ্যের অধী্বর ছিলেন: ন11. তিমি 
কেবলমাত্র শাক্য-বংশীয়দের রাজা ছিলেন। 





নগরের চারিদিকে শাকাদের চাষের 
বিস্তৃত ক্ষেত্র ছিল। দিনমানে তাঁহারা আপন আপন ক্ষেত্রে 
চাষ করিত ও রাত্রে নগরে প্রবেশ করিত। যাহাদের ক্ষেত্র নগর. 
হইতে দুরে, অতএব যাহার! প্রত্যহ যাতায়াত করিতে পারিত না, 
তাহার! চাষের সময়ে ক্ষেত্রেই কিছুদিন বাস করিত, কিন্তু তাহাদের 
স্ত্রীপুত্রাদি ও মূল্যবান্‌ বস্তু নগরের মধ্যে গৃছেই থাকিত। নগরে 
শাক্যবংশীয় ছাড়! অন্য বংশীয় অধিবাসী ছিল না। গ্রামবামী জ্ঞাতি- 
প্রজার মত গ্রহণ না করিয়। রাজা কিছুই করিতে পারিতেন না। 
কপিলবস্তরর পশ্চিমে কোশলের রাজধানী শ্রাবস্তীনগর। বুদ্ধ, 
দেবের পৃহত্যাগের অল্প কিছুকাল পরে শ্রাবস্তীরাজ প্রসেনজিৎ 
একটি শাক্ছহিত। বিবাহ করিয়া শাকাদের সহিত কুটুস্বিতা করিতে 
ইচ্ছক হইয়াছিলেন। শাক্যর! প্রসেনজিতের বংশকে হীন ও 
আপনাদের বংশকে কুলীন বলিত ; সেইজস্ শাঁক্যরা : প্রসেনজিংকে 
কন্যাদান করিতে স্বীকৃত হইল না। কিন্তু প্রসেনজিৎ প্রথমারবি ড় 
রাজা ছিলেন ও দিন দিন তাহার রাজ্য ও ক্ষমতা বুদ্ধি হইতেছিল 
দেখিয়া শাক্যর! প্রকাস্তে অমত করিতে সাহস করিল না. 
মহানমন নামক এক শাক্যের একটি দামীর, গর্ভর্গাতা 
কুলীন শাকা কন্তা বলিয়া প্রদেনজিৎকে দান করিল।, 
গর্ভে বিরুদ্ধক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। একবার কেন * 






“যুবরাজ বিরুদ্ধককে দাসী-পুত্র বলয় বিজ্রপ ও অপমানিত করিয়াছিল। 
দেই সুত্রে বিরুদ্ধক শাক্যদের পূর্ব ছলন! জানিতে পারিয়াছিলেন 
ও সিংহাসন প্রাপ্ত হইবার পর শাকাদের নিশ্মুল করিয়া অপমানের 

প্রতিশোধ লইবাঁর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। রাজ্য পাইয়া বিরুদ্ধক 
..: শাকা নগর অবরোধ করিলেন । শাক্যর! নগরের দ্বার ছাড়িয়া 
দিলে তিনি শাক্যকুলের বালক, যুবক, বৃদ্ধ, পুরুষ ও স্ত্রী সকলকে 
বধ করিলেন। তখন বুদ্ধদেবের বৃদ্ধাবস্থা । বিরুদ্ধকের আক্রমণ- 
কালে মাত্র একজন শাক্য কৃষিক্ষেত্রে ছিল। দে কপিলবস্ত ধ্বংসের 

পর আধুনিক কাবুলের কাছে স্বাত নদীর (5৪: 11৮৪৫) তীরে 









_তিবতবেশীয় ত্রিপিটকের রকহিল ( Rockhill ) কৃত ইংরেজি 
টি অনুবাদ হইতে এই প্রমাণ পাওয়া যায়। 
শ্রী অমৃতলাল শীল 
(১৫৯) 
| ভারতবর্ষে সিমেন্ট কারখানা 
(১) ওড়িষ্য। সিমেন্ট কোং লিঃ, মূলধন ৭৪৭ হাজার টাকা, 
টক জেলায় গড়মধুপুর স্টেশনের নিকট কার্খানা অবস্থিত। 
ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ বার্ড কোং, কলিকাতা 
(২) বন্দী পোর্টল্যাও সিমেন্ট লিঃ, মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা। 
_বন্দীরাজো 8. B. &: 0. 1. রেলের লাখেরী ষ্টেশনে কার্খানা অবস্থিত। 
(৩) ইত্ডিয়ান্‌ সিমেন্ট, কোং লিঃ, নাভসারী ভবন, বোম্বে 
ফোঁট। মুলধন ৬+ লক্ষ টাকা । 
(৪) বিঙ্গামপুর লাইদ এও, সিমেন্ট, কোঃ লিঃ, 
পর আকলতার! ষ্টেশনে কার্থানা অবস্থিত | 
(ee) দি. পি পোটন্যাগড এণ্ড, সিমেন্ট, কোং লিঃ, জব্বলপুর 
জেলায় কিমোঁর রেল ষ্টেশনের নিকট কার্খান। অবস্থিত। 
00৬) জব্বলপুর পোর্টল্যাড সিমে. কোং লিং, মধ্য প্রদেশে 
 গ্রেগাঁওনে কার্ধান। অবস্থিত। 
0) পাঞ্জাব পোর্টলাও, সিমেন্ট, কোং লিঃ, মূলধন ৫* লক্ষ 
টাকা । পাঞ্জাবের ৮৬৪1) (ওয়) স্টেশনের নিকট কার্থান! অবস্থিত। 
(৮) জাইম এণ্ড, সিমেন্ট, ওয়ার্কদ্‌, দেরাছুন। 
0৯) পালামৌ জেলায় জপল! স্টেশনের নিকটে মার্টিন কোম্পানী 
'* লক্ষ টাকা ধনে সিমেন্টের বৃহৎ কাঁর্খান। খুলিক্লাছেন। 
ৃ শ্রী রাঁমানুজ কর 




















বিলাসপুর 








(১৬০) 
ভারতবর্ষে ধড়িমাটির পাহাড় 


oe বাকা মহরের ছুই মাইল দক্ষিণে ছবারকেশ্বর নদীর দক্ষিণ ধারে 
রা খাদ আছে। * 

স্ীরামানুল কর 

(১৬১) ৃ 

, তন্শীস্তরোক্ত উপাসনা 


আমাদের দেশের, সমু ত্ত্রশীন্্ই শিবপ্রোক্ত । উহ! অতীব 
প্রাচীন বলিয়াই লোকের দৃঢ় ধারণ! | কিন্তু প্রত্ুতত্ববিদ্‌ পত্ডিতগণ 
সমুদ্র তন্রকেই প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। 
তাহাদের মতে কতকগুলি, তন্ত্র অত্যন্ত আধুনিক (কেনন, ওঁ সকল 
তন্তরে ইংরেজ জাতি ও লঙুন-নগরের.. নাম. পর্যস্ত পাওয়া যায় )। 
ইমমূদরয় আধুনিক তগ্তের বর্ণনা পাঠ করিলে মনে হয় যেন উহাদের 
ব্যস ৩** বৎসরের অধিক নহে, ফলতঃ তত্বশান্্র মাত্রেই আধুনিক 








2 | ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


নহে। অথৰ্ববেদ, গোপথ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি গ্রন্থে শাস্ত্র কথার, 
উল্লেখ আছে। ইহা ভিন্ন ভিতারির পাধাণস্তস্তে সত্রাট্‌ স্বনগুপ্ত 





সম্বন্ধে তন্ত্রের বিবরণ খোদিত আছে। স্বন্দগুপ্ত ২০০ খৃঃ পর্যন্ত 


বর্তমান ছিলেন। ইহ! দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, স্বন্দ- 
গুপ্তের পূ.্ববই তস্ত্রশান্্ বিদ্যমান ছিল। অতএব তন্ত্রশান্ত্র যে প্রাচীন, 
তদ্বিযয়ে অণুমাত্রও সনেহ নাই। ইহা দ্বারা আমর! তস্ত্রোক্ত উপাসনাকে 
নিঃসন্দেহে প্রাচীন বলিতে পারি । 


বৈদিক যুগে এই উপাসনা প্রচলিত ছিল কি ন, তাহার সঠিক | 


বিবরণ নির্ণয় করা অতীব দুঃসাধ্য । . কেহ কেহ বলেন, বেদে 


যে রুদ্র-দেবতা ও শক্তির কথার উল্লেখ আছে,! তাহারাই পরবর্তী 
পৌরাণিক যুগে (থুঃ পূর্ব ১***--৩*** অব্দ ) মহাদেব ও কালী ও. 
রূপভেদে দুর্গ! প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । আমাদেরও এই. 


ধারণা । 
তস্ত্রো্ত উপাসনা কোন্‌ দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাঁহা 


হলপ করিয়। কিছু বল! যায় নাঁ। তবে এদন্বপ্ধে এইমাত্র বলা যায় 


যে, তন্ত্রোক্ত উপাসনার কতকগুলি তত্ত্রমন্ত্র পাতগ্রল দর্শনের এবং 
পুর্বমীমাংসার ছাপ আছে বলিয়া অনুমিত হয়। বাহুলাভয়ে এ 
সমুদয় শ্লোক এখানে উদ্ধত করিতে বিরত থাকলাম । 

অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত লৌকদিগকে ঈশখরানুরক্ত করাই বোধ 
হয় এই উপাসনার মুখ্য উদ্দেশ্য। ফলতঃ সর্ববসাধারণকে ধর্ম্মভাবে 
অনুপ্রাণিত করিবার জন্যই উপাসনার স্থষ্টি। উহাকে শারীরিক ও 
মানসিক বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম দোপানব্বরূগ বলা 
যাইতে পারে। 

এর রমেশচন্্র চক্রবর্তী 

বেদই তন্ত্র, ত্ত্রই বেদ, বেদ যত দিনের তন্ত্রও ততদিনের- 
পৌর্ধবাপর্ধ্য নাই! বৈদিক যুগেও তন্ত্রশান্তের বহুল প্রচার ছিল। 
বেদ ও তন্ত্র উভয়কেই শ্রুতি বলে। শ্রীমন্তাগবত, বৃহত্তম পুরাণ, 
কুৰ্শ্মপূরাণ, পদ্মপুরাণ, স্বন্দপুরাণ, বাযুপুরাঁণ, ভবিধ্যপুরাণ; কন্িপুরাণ, 
রামায়ণ, মহাভারত প্রভূতিতে তন্ত্রের প্রাচীনত্বের নিদর্শন পাওয়া 
যায়। ম্মৃতিশাস্ত্রে আছে 


অভেদপ্রতযয়ে| যস্ত জীবন্ত পরমাত্মনা। 
তত্ববোধঃ স বিজ্ঞেয়ো! বেদতগ্্াদিভিম তঃ ॥ 
মনুর টাকায় হারীত বচন 
“ক্রতিশ্চ দ্বিবিধঃ প্রোক্রা বৈদিকী তান্ত্িকীতি চ1” 
উপনিষদাদিতেও তন্ত্রের প্রমাণ দেওয় হইয়াছে। অধন্ধবেদে তগ্র- 
শ্রুতি আছে। বৈদিক অনেক খধি তন্ত্রমাগাঁ ছিলেন। 


কলিযুগের জন্য তত্ত্ব বিশেষভাবে প্রযোজ্য, স্বতরাং যাবতীয় ক্রিয়া... 


কলাপ তন্ত্রমতেই নি-্প্ন্ব হয়। ; 

জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্য ও যোগসাধন--ইহাই তন্ত্রের দর্শন এবং 
মোক্ষলীভই ইহার চরম সাধন। দর্শনাদি যাহা জ্ঞান ও যুক্তির 
দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছেন তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় ও 
উপদেশ তস্ত্রে আঁছে। 

তন্ত্রের ‘আঁচার ও ভাব' পর্ধালোচন। করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি 
হইবে যে, জীবের নৈতিক উন্নতিই ইহাঁর ক্রম, হুতরাং সামাজিক 
উন্নতিও অবশ্যান্তাবী ৷ 

৬ পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় এসধন্ধে অনেক প্রবন্ধে আলোচনা 
করিয়াছিলেন এবং শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায় সংকলিত 'সাধন-কল্পলতিকা 
নাঁমক পুস্তকে তন্ত্রের সর্বববিষয়ের বিশদ আলোঁচনা আঁছে। 

গ্ৰ সৃগাঙ্কনাথ রায় 





৫ম সংখ্যা ] 








তন্ত্রশাস্তরের উদ্ভব খুব সম্ভবতঃ বৌদ্ধ-যুগের অবনতির সময়ে । এই 
অনুমান যদি যথার্থ হয় তাহা হইলে উহা! প্রায় ১৫** শত বৎসরের 
পুরাতন। পুজ্গযপাদ ৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কোন পুস্তকে 
তন্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধু ত ক্লোকটি দেখিয়াছি মনে পড়ে :-- 
'গৌড়েনোৎপাদিতাঃ বিদ্যাঃ 
মৈথিলৈঃ প্ৰবলীকৃত৷ঃ। 
চিৎ ক্ষচিৎ মহারাষ্ট্রে 
1 গুর্ল্জরে প্রলয়ং গতা: ॥' 
৬ ভূদেৰ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ‘তন্ত্রের কথা” শীর্ষক প্রবন্ধসমূহে 
এবং Arthur Avalon-এর অন্তরশাস্তি সন্বন্ধীয় পুস্তকসমূহ হইতে 
অস্থান্ত প্রশ্নের উত্তর পাঁওয়! যাইবে। 





শ্রী বীরেন্দ্রচন্ত্র সেন 


রংপুর-নিবাদী মহামহোপাধ্যায় পত্ডিতরাজজ শ্রীযুক্ত যাঁদবেশ্বর 
তর্করডু মহাশয় “সাহিত্য-সংহিতা” নামক মাসিক পত্রিকায় সন 
১৩১৭ সালের আঁশ্বিন সংখ্যায় যে সুদীর্ঘ আলোচন! করিয়াছেন 
ভাহাতেই সন্তোষজনক মীমাংস। আছে। পুরাণে বর্ণিত আছে--নুরতরাজ 
লক্ষ বলি দিয়! মহামায়ার অর্চনা! করিয়াছিলেন--সে সত্যযুগের 
কথা। তাঁর পর ত্রেতাযুগে ভগবাঁন্‌ রামচন্ত্র রক্ষরাঁজ রাবণের নিধন- 
কামনায় মহামায়ার অর্চনা করিয়া সকলকাম হইয়াছিলেন। দ্বাপরে 
কংস মহারাজ মহামায়ার নিকট কৃষ্ণ বলরাঁমকে বলি দিতে উদ্তত 
1 লন । অতএব নিঃনংশয়ে বলিতে পার! যায় যে, বৈদিক 
যুগে তান্ত্রিক উপাসনার বালা ন! থাকিলেও উহ! তাৎকালিক ধর্ম- 
জগতে প্রচলিত ছিল। 
হিন্দুসনাজে শৈব শাক্ত শৌর গাণপত্য ও বৈষ্ণব এই পঞ্চ 
উপামক-ঝ্রেণী তস্তোক্ত বিধানেই উপাসনা করিয়া থাকেন, কারণ 
উপনিষদ যেমন অপৌরুধেয় বেদের শীর্ষভাগ, তন্তরশান্তও তদ্রপ 
ৃ তাহার মন্ত্রাশ। তস্ত্রে উপাসন! ব্যতীত ক্ুর কর্ম্মাদ্ির বিধান 
আছে, তাহাও অধর্ধ বেদের অন্তর্গত, সুতরাং :তত্ত্শাস্্রকে বেদেরই 
অংশবিশেষ বল যায়। একারণে বেদ ও তন্ত্র উভয়ই আগম নামে 
অভিহিত। 
অধুন! অনেক তন্ত্র প্রকাশ অবস্থায় আছে। প্রকাশিত তন্ত্রমধ্যে 
কতকগুলি দু্াপ্য হইয়! পড়িয়াছে। বৈষ্ণবীয় তন্তু, বৃহৎ গৌতমীয় 
তন্ত্র, সনৎকুমার তন্ত্র প্রভৃতি কয়েকখাঁনি তন্ত্র বৈষ্বগণও সাদরে 
গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্ত প্রাচীনত্ব হেতু বর্তমানকালে উহা দুষ্রাপ্য 
হইয়াছে । 







শ্রী ভবব্মলী দত্ত 
(১৬২) 
ভারতের বাহিরে হিন্দু উপনিবেশ 
হিন্দুগণ যে জাপান, জাভ।। বোর্ণিও, সেলিবিস্‌ প্রভ্ৃতি স্থানে 
. উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে নিয়লিখিত পুন্তকগুলি পাঁঠ 
করিলে সবিশেষ বিবরণ জানিতে পারা যাইবে । যথা £-- 
১। বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত “প্রাচীন সভ্যত।” | 
২। জ্ানেন্রমোহন দাস রচিত “বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী” । 
৩। ইন্দুভুষণ দে মজুমদার লিখিত “মার্কিন মুলুক” । 
৪1 ৬ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত “নান! প্রবন্ধ” । 
| জী রমেশচন্্র চক্রবর্তী 
ডাক্তার রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত Indian Shipping and 
Maritime Activities of the Ancient Hindus পুস্তকে এসম্বন্ধে 
বিস্তৃত সংবাদ আছে। রী প্রভাত সান্তাল 


















অনুসন্ধান করিয়া জান| গেল--“মধ্যস্থের” প্রবর্তক ও সম্পাদক বা 
ছিলেন বিক্রমপুরের ত্রৈলোক্যুনাথ বিদ্যানিখি। বার্ষিক মুলা ছিল 

ছুই টাকা । 

শ্রী দীনবন্ধু আচাৰ্য্য 

শ্রী গৌরহরি আচার্য 

(১৬৫) 


মংস্কৃতে রামায়ণ ও মহাভারত 


প্রন্ষিপ্ত-অংশবর্জিত সংস্কৃত রামায়ণের মধ্যে “বঙ্গবাসী সংস্করণ 
রামায়ণ” আছে। উহাতে মূল সংস্কৃতের যথাযথ বঙ্গানুবাদ দেওয়! 
আছে। “হিতবাদী কাৰ্য্যালয়" হইতে মূল রামায়ণের একখানি 
বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। 
মহাভারতের মধ্যে “নীলকণ্ঠ কৃত” টাক! সমেত মহাভারত আছে 
উক্ত মহাভারতও অনেকাংশে খাঁটী। এপধ্যন্ত মহাভারতের যতণ্ 
বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইরাছে, তন্মধ্যে ৬ কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভার 
মূল সংস্কৃত মহাভারতের যথাযথ অনুবাদ । ইহ অপেক্ষা মব্বাজহ, 

অনুবাদ বাঙ্গালায় আর নাই। 
গর য়মেশচন্তর চা 

( ১৬৭) 


এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রী মণিভূষণ মজুমদার মহাশয় ইলেকাট ব্যান 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য বেঙ্গল টেক্নিক্যাল ইন্স্টিটিউটের বিবরণ 
দিয়াছেন। 

হিন্দু: বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ইবেকাট ক্যান 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা দেওয়া হয় । এখানে তৃথ্যাংশ (060: ) এবং 
ব্যাবহারিক (6৪০০৭!) অংশ উভয়ই ভালভাবে শিখাঁন হয়। 

এখানে ইলেক্টক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিখাইবার জন্য উপযুক্ত 
অধ্যাপক আছেন এবং ডীহারা যথেষ্ট যত্ব লইয়া শিক্ষা দেন। এখানে 
অনেক বৈছ্যাতিক ঘন্ত্রপাতিও আছে। এখানে ছুইরকমের পাঠ্যক্রম 
আছে; উপাধি (8. 5০.) ও ডিপ্লোমা । উপাধির জন্ত 1, 50.৫ 
ডিপ্লোমার জন্ত প্রবেশিকা পাশ হইলে চলে, তবে তাহা অপেক্ষা বেশী 
পড়িয়া আসিলে সুবিধা হয়। 

প্রফুল্নকুমার মির 
(১৭৪ ) 75. 

সংস্কৃত ভাষায় “উত্ভিদ্বিদা” ( Botany ) এই নামে কোন 
গ্রন্থ ছিল কিন! এপর্যন্ত আবিষ্কৃত না হইলেও চরক প্রভৃতি 
আযূর্কেদজ্ঞদের প্রণীত গ্রন্থে ও তস্ত্রশান্ত্রের কতকগুলি গহন 
বিদ্যার বিষয়ে যথেষ্ট আলোচন। পাওয়া যায় রং 





(১৭৫) 
বোতাম তৈয়ারী * 


নারিকেলের মালার ও বিনুকের বোতাম পাঁদিশ করিতে হইলে 
প্রথমতঃ উহাদিগকে জলে ভিন্রাইয়া লইতে হইবে। গতাহার পর 
মাছের বড় আশ সংগ্রহ করিয়া! তাহা শুকাইয়। সেই শুর্না আশ 
দ্বারা নারিকেলের মাল! ও ঝিনুক শিরিষ-কাগজের কার, দিয়! 
লইলে হুন্দররূপে পালিশ হইয়। যায়। 

বিন্ুকের বোতাম তৈয়ারী করিবার কল কিনিতে গাওয়া যায় 
এ কলের সাহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বছ বোতাম প্রস্ুক 








কলও কিনিতে পাওয়। যাইবে । যথা 


৯), ঢাকা বইন্‌ ম্যানুফ্যাক্চারী কোং ৭৫ লয়াল ষ্ট্রীট, ঢাকা । 
৩). জলি হাটুন্‌ এণ্ড, কোং, দয়াগঞ্জ, ঢাকা। 
৪ গ্রপ্ত এণ্ড কোং, ৪৫১ হ্যারিদন্‌ রোড, কলিকাত।। 
শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী 






















(১৮১) 
গ্রাও-ট,ঙ্ক রোডে নদী 


হে বিদ্রোহী উচ্ছ খল, হে বাংলার দুরন্ত সন্তান ! 
নি শাসন কোনো, চুৰ্ণ করি’ নিষেধ-পাষাণ__ 
মাজ-বাধন ভাডি', করি’ ভেদ ধর্মের নিগড় 
ত্-চরণ-ভরে চলেছিলে চির-অগ্রসর ! 


কে মোহিয়া আ্বাখি ক্ষণ পরে যাহা কিভীষিকা 1-- 
তারি পিছে ছুটে’ গেছ উদ্দাম অবোধ বাধাহীন ; 

- ভেঙে গেছে মোহ কত, তবু মোহ হয়নিক ক্ষীণ। 

যে আশা ছুটেছ ধরি' মেটেনিক দে তোমার আশ, 
তরু চির-অভিবাষী, তৰু ছিল উল্লাস-উচ্ছবাস ! 

শান্ত দহে স্নিগ্ধ জল নাই প্রদীপের শিখা, 

বন মেঘে তার দীপ্ত ছি বিদ্যুতের লিখা ! 
হে al রর কবি! 1 
নত্যতালে মারিয়া করি? নে নব-গতি-মান্‌ 








র্ বাস্মীকি সাথে মিলালে ভাঙ্জিলে হোমারে, 
লি জেগে উঠে প্রতীচ্য-হস্কারে ! 





লিখিত স্থানে অনুসন্ধান করিলে বিস্তারিত বিবরণ পড়িবে এবং কোন্-কোন্‌ নদীতে পুল আছে ৰা ৃ নু 
নদীর মধ্যে যেগুলি আমার জানা আছে, সেইগুলি 


১) বাসন্তী বটন্‌ এগ কোং) সাহাজিক্লাল নগর, ঢাকা। হইল। যথা 


কলিকাতা হইতে পেশোয়ার যাইতে হইলে, পথে ধেযে নদী 


ছুটেছ আশার পিছে,নে আশা কতূ বা মরীচিক1-- 





২৮২টি 






১1 ফন্তানদী--পুল নাই। 

হ। শোৌন-নদ--পুল আছে (রেলওয়ে )। 
৩। গঙ্জ|-নদী--নাই। 

৪1 যমুন।-নদী--পুল আছে। 
৫। ইরাবতী-নদী-_নাই। 

৬। সিচ্ধু-নদ--নাঁই । 

৭। কাঁবুল-ন্দী--নাই। | - 
পরী রমেশচন্্ চক্রবর্তা। 


বিদ্রোহী কৰি মধুসূদন 


[ কৰি মধুসুদন দত্তের শতবার্মিক জন্মোৎসবে--১২ই মাঘ ১৩৩* ] 


বঙ্গের শঙ্ঘের সাথে বেজে উঠে পশ্চিমের ভেরী, 
কাব্যের চরণ হ'তে খসে’ পড়ে জড়তার বেড়ী! 
নিত্য নব আশ! পানে ছুটেছিলে উন্মাদ সমান ; 
এক আশা বঙ্গ-ভাঁষা তাতে তব একান্ত ধেয়ান! 
আজ ভাবি--সেই ভালো, নৈরাশ্যে নৈরাশ্যে বল লিঃ... 
ব্যগ্ৰ আশে পুরিয়াছ আমাদের আশ! তুমি, কবি! 
যে তৃপ্তি খুঁজেছ নিতি পেলে তাহা হয়ে যেত শেষ, 
অতৃপ্ত আবেগে তবে কে দেখাত সুখের উদ্দেশ ? 
তুমি রচি’ গেছ পথ বনদল উপাড়িয়া বলে, 

আজি সে পথের পরে রবির অমল জ্যোতি জলে । 
দেব-ত্রাস মধু দৈত্য নাশে যেই সে মধুস্থদন,_ 
বাংলার কাবোর কক্ষে তুমি কবি জড়তা-দলন ! 
সমাজে দলেছ পায়ে, স্বধর্শে ভেঙেছ দৃঢ় হাতে; 

দরদ দিয়েছ তবু জাতির অভাব-বেদনাতে ;-- 
মাত-ভাষা-জননীরে, হে দরদী, রাখনিক দূরে 
প্রাপরসে পুষ্ট তারে করিয়াছ নিত্য চিত্ত-পুরে। 

মুক্তি পেল বদ্ধ যাহা সুপ্চি-মাঝে শুনি’ মেঘনাদ; 
নবচ্ছন্দে নেচে এল নবীনের বিচিত্র সংবাদ ! 

আজি তব জন্ম-দিনে নমস্কার, বিদ্রোহী মহান্‌! 
নমস্কার সে বি যে বিদ্রোহ আনিল কল্যাণ! 
জি প্যারামোহন সেনগুপ্ত 








এই বৃক্ষের বিবরণ 
ভ্রমণকারী ফ্রান্স 
জায়গা পৰ্য্যটন করিয়া 


) নিকটে এই বৃক্ষ প্রচুর 
ত দহ এ বৃক্ষ ফ্রান্স দেশে আনয়ন 


থু 5 | তাহারা এই ৰৃ্ষকে ‘আম্বাক্‌’ 
এবং কয়েকমাদের মধ্যেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ 
গভীর অরঃণা পরিণত করে। এক 

ইতে ২* ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ হয় এবং এই 
শাখা মোটেই বহিগত হয় না। মোটাও 


09৪) পাতার স্তায়। এই নিষিত্ত উত্ভিদূ-তত্ববিদ্‌ 
কে লজ্জাবতী কব { Mimosa ডন, 


পে আশ্চর্য এই বে এত বড় দীর্ঘ ও মোটা বৃক্ষ শোল। 
রি সুফ শোলার আপেক্ষিক গুরুত্ব ( PC 


ও কাঠের পরিত্যক্ত অংশ ডঃ ষে সুরাসার প্রস্তুত 
বরণের নিকট আশ্চর্যজনক হইলেও, বৈজ্ঞানি- 
- অনেক বৈজ্ঞানিক. এবং 


ক ঠিক করিয়া উঠিতে পারে 
সিষ্টিনহান। ডেনবাঁসী এক ডাক্তার ইহ ৮৮ করিয়া : 


৮৪--১১ ৯ 


কাঠের অংশ থাকে: এই Sulphite এতছিন কোন 
না, বুথাই নষ্ট হইত । কিন্ত, ইহার ভিতরে শর্করা 
নাইটে জিনান যৌগিক পদার্থ, ট্যানিন্‌ প্রভৃতি 
ডাক্তার ঠিক করিলেন যে এই 9910716কে Calciu 


উহ। সম্পূর্ণ পৃথক্‌ করাও রে কষ্টদাধ্য নহে। aR নিয়নে 
গ্যালন 1০ হইতে অধরা প্রতিটন 06151056 হইতে ১৪ 
সুরাসার সংগ্রহ হইয়া থাকে । 

এই উপায়ে যে স্বরাসার পাঁওয়! যাইবে তাহার মূল্য বাজা; 
অল্প হইবে। মূল্য অল্প হইলে লাভ এই হইবে যে, ডা 

মূল্য কমিবে। 3%66৭15) পণ্ডিত জগতের কত. বড় 
উপকার করিলেন, তাহ! আমর! পরে বুঝিতে পারিব 
দেশে এইপ্রকার কত যে জিনিষ বৃথা নষ্ট হইয়! যায় কে তাহার 
রাখে? Bye-production বলিয়া একটা মিনিব্রে থা 
মোটেই ভাবি নাঁ। 

আমাদের শিক্ষিত লোকর! যদি চাকুরীর জন্তু: 
খোসামোদ ন! করিয়া দেশের জিনিষগুলিকে কিপ্রকা! 
পাদন কার্ধো ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করেন তবে 
বজায় থাকে, অন্নবস্ত্র সমস্ত।রও মীমাংস! হ্য় এবং দেশের 
বৃদ্ধি হয়। 


কুকুরের নাকের ছাপ 


Alforta যে The French EE ine ত 


প্রথা অপরাধীদের প্রতি প্রয়োগ করা হ'য়ে খাবে 

প্রথায় মানুষের বুড়ে। আঙুলের এবং কুকুরের বেল রর : 
নেওয়া! হয়। কুকুরের পায়ের ছাপ নেওয়া তিনি সমীচীন বলে? মনে 
করেন না, কেননা কুকুরের খাবার পরিবর্তনের সম্ভাবনা যেমন খুব বেশী 
অনিষ্টের সম্ভাবনাও তেম্‌নি। দেইনন্য অধ্যাপক Dechambre 


মহোদয় বলেন যে কুকুরের কের ডগার ছাপ নেওয়া হোক।. 


উপযোগী বলে’ তিনি মনে করেন। তিনি বলেন যে. . অলপদিন রেই ৃ 
সারিতে একটা মোকদ্দমার ০ তাতে এই টি ধারণে 





৬৬৬ 
আকাল নাকি পাশ্চাত্য দেশের লোকের। আক্দার এইরূপ করে! 
থাকে! = 


কৃত্রিম কাঠ-- 

“_ একজন নরওয়ে বিজ্ঞানবিৎ এক নয়া ধরণের কৃত্রিমকাঠ তৈরী 
করার উপায় আবিষ্কার করেছেন। করাত-গুড়ো ও রাসায়নিক 
কয়েকটি পদার্থের সংমিশ্রণে এই কাঠ তৈরী হয়। এর ৫* পঞ্চাশ 
ভাগই হচ্ছে করাত-গুড়ে।। এই সংমিশ্রণে অতা।বক চাপ দিলে থে 
জিনিষ তৈরী হয় আসল কাঁঠের সব গণগু;”ই তার আছে। আপেক্ষিক 
গুরুত্ব আসল কাঠেও য! এই কৃত্রিম কাঠেও তাই। ওক-কাঠের মত 
এ কাঠ শক্ত । একে র)1দ। করা, করাত কর1, ছ]দ; করা পেরেক মারা, 
রং কর।, কিন্ব। পালিশ কর! সবই চলে । মোটের উপর আনল কাঠে 
যেরপ যন্ত্র দিয়ে ছুতোরের সবরকম কাজ করা যায় দেরূপ সব কাজই 
এতে চলে। জলে নষ্ট তয় না, আবার রাসায়নিক পদার্থ থাকার দরুন্‌ 
পচতে পারে না। আসল কাঠ যে-চত্তাপে পোড়ে তার চেয়েও বেশী 
উত্তপে এই কাঠ পোড়ে । অতএব দেখ। যাচ্ছে যে আসল কাঠের চেয়ে 
কৃত্রিম কাঠ এই বিষয়ে টেকৃক! মেরেছে। 


5 


বলার সঙ্গে সঙ্গে টাইপ-- 


একজন স্বয়িম্‌ আবিষ্চারক একটা অদ্ভুত কল বের করেছেন। সে 
কলটি নাকি ডিকটাফোন' অপেক্ষা সরেশ। এমনকি তিনি দাবী 
করেন যে আর নাকি টাইপিষ্টদের মোটেই দর্কার হবে না। আগে 
শর্টহ1ও টাইপিষ্টকে যা! বল্বার বলে' দিলে তিনি টুক টুক করে' লিখে 
নিতেন এবং তাঁর পরে টাইপ করে” নিতেন। 

ভার পর ডিক্টাফে।নের আবিষ্কার হয়। এতে Shorthandএর 
কোনও দর্কার হয় ন। য! বল্বাঁর তাতে বল্লে আস্তে আস্তে সবই 
অবিকল লেখা হ'য়ে যেতে থাকে। তার পর দেগুলি একজন টাইপিষ্ট 
টাইপ করে’ নিতে পারেন। এইপ্রকারের কল এখন নানা-রকমের লোক 
ব্যবহার কর্ছেন--তিনি কি সাহিত্যিক, কি শিক্ষক এবং |কব্যবসাদার। 
কিন্ত এই হুইস্‌ আবিদ্ধারটি যদি সঙ্কল বলে’ প্রমাণিত হয় ত! হ'লে 
যুগান্তর উপস্থিত হবে এবং আর মোটেই টাইপিষ্টন্দর দরুকার হবে না, 
কারণ বলার সঙ্গে সঙ্গেই কথাগুলি কংল টাইপ হায়ে যেতে থাকে। 
অবিশ্বাস্ত বলে' যদিও আমাদের বোধ হচ্ছে তথাপি এটি এমন যুগ যে 
যুগে যত সব অবিশ্বান্ত অদ্ভুত কাণ্ড সত্য বলে’ প্রমাণিত হচ্ছে। 


শ্রী শশিভূষণ বারিক 


বেতারের কথ।--. 


আমাদের দেশে বেতার-বাঁত্বা সম্বন্ধে বেশীর ভাগ লোকেই 
প্রায় কিছুই জানেন না-কারণ ভারতবর্ষে বেতার টেলিগ্রাফ 
শিখিবার কোন বন্দোবস্ত নাই বলিলেই হয়। আমেরিকাতে 
আজকালঞ্ঞ্রায় ঘরে ঘরে বেতার বসিয়াছে এবং এই বেতীর-বার্তীর 
সাহায্যে আসেরিকান্রা যে কত প্রকার কাঁজ করিতেছে, তাঁহার কোন 
সংখ্য। নাই। 

রাস্তায় পুলিন দীড়াইয়৷। আছে, তাঁহার সঙ্গে বেতার-কলকজার 
সরঞ্জাম আছে, সহরের কোথায় কি ছূর্ঘটন| ঘটিল, সে-ঘটন। ঘটিবার 
মুহুর্ত-কাল পরেই খবর পাইয়! সে সেইখানে হাজির হইল। অপরাধীর 


প্রবাপী-_ফান্তন, ১৩৩০ 


২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 








পুলিদের হাতে র্যাডিও-সেট, মহরের নব খবর মে 
বেত।র-কলে রাখিতে পারে 





বাগানে চ| পান করিতে করিতে বেতারের সাহায্যে কাতান বাদন শ্রবণ 


গলায়ন-সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে  সহরের এবং দেশের নান! স্থানে 
ছড়াইয়। নেওয়া হইল--অপরাধীর পলায়ন অসম্ভব হইল। রোগী 
বিছানায় শুইয়া শুইয়! বেতারের সাহায্যে হুষধূর-সূছু সঙ্গীত শ্রবণ 
করিতে করিতে ঘুমাইয়| পড়ে_-এই সঙ্গীত হয়ত বহুদুর হইতে 
তাঁহার কাছে আসিয়। পৌছাইতেছে। ইহাতে রোগীর রোগযস্ত্রণ! 
অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। 


৫ম সংখ্যা } পঞ্চশস্তভ--বেতারের কথা ৬৬৭. 
০৩-১৯-২8২০ Don LT on Cons So Pa RS LS 


ছোট ছেলে মেয়েরা: ঘুমাইবার আগে উপকথ! শুনিতে ভালবাসে। 
বিশেষ একস্থান হইতে উপকথ! র্যডিওর সাহায্যে ঘরে ঘরে ছড়াইয়া 
দেওয়| হয়_-রাডিও-ফোনের চোঙ্গা হইতে উপকধাটি ছেলে 
মেয়েদের কানে আসিয়া! পৌছায় - তাহার! নির্ববাক্‌-আনন্দে তাহ! 
উপভোগ করে। ঘরে ঘরে আর গল্প বলিবার জন্য দিদিমা 
দাঁদামহাশয়ের প্রয়োজন হয় না। তাহার! সেই সময়টুকু মনের 
আনন্দে পান-দোকৃত! গড়গড়া খাইয়! কাটাইতে পারেন। 

র্যাডিওর আবিষ্কারের পূর্বে নৃত্যগীত 
করিবার সময় গান বাজনার জন্য টাক। 
দিয়া আয়োজন করিতে হইত। এখন 
আমেরিকাতে আর নৃত্যশালায় লোক 
রাখিয়া বাদন! বাঞ্জাইবার বন্দোবস্ত 
করিতে হয় না__র্যাডিওর সাহায্যে বিশেষ 
কোন এক স্থান হইতে গান বানা 
আংটতেও র্যাডিওর কল সকল নৃত্যশালার র্যাডিও-ফোনে পাঠান 
হয়। সেই বাজনার তালে তালে সকলে নৃত্য করিতে থাকে । 

রহদুরে কোধাও কনসার্ট বাজিতেছে-_-আপনি বন্ধুদের লইয়া! 





মহিল।-রিপোর্টার পায়ের গার্টারে র্যাডিও রিলিভিং সেট লাগাইয়! যে 
কোন সময় হেড. আপিসের সঙ্গে কথাবার্তা চালাইতে পারে 
(ডান পা দেখুন ) 


চ খাইতে খাইতে বাগানে বনিয়! বেতারের সাহায্যে তাহ! অ্রবণ করিতে 
পা্নে। দেশ-বিদেশ্রে নানাপ্রকার খবর ইত্যাদিও যেখানে ইচ্ছা! 
বসিয়। পাওয়া যায়, সঙ্গে অবশ্য একটি বেতার খবর ধরিবার 
( wireless receiving set) কল আঁক! চাই। ব্যবসায়ীর! বড় 
বড় সর হইতে দুরে থাকিয়াও বাজার দর ইত্যাদি বই সহরবাসীর 





















ঘুমাইবার পূর্বে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের! র্যাডিও ফোনে 
"উপকথা গুনিতেছে 


সঙ্গে একই সময়ে জানিতে পারে, তাহাদের আর ডাকের জন 
ই করিয়া বনিয়! থাকিতে হয় ন।। সবরকম খবর ইচ্ছামত 
যখন তখন পাঁওয়। যাইতে পারে। 

এই বেতার খবর ব! গান-বাজনা গুনিবাঁর চেটগুলি খুব 
যে প্রকাণ্ড তা নয়। ছবি দেখিলে বুঝিতে পারি-বন, দু-একটি 
বেতার-কল কত ক্ষুদ্র । আমেরিকার অনেকে দেশলাইএর এবং 
ক্ষুরের ছোট্ট ছোট্ট বাক্সে র্যাডিও খব॥ ধরিবার সেট তৈয়ার 
করিয়াছেন। একজন আবার সকলকে টেক্ক। ছিয়! তাহার 
আঙ টিতে একটি র্যাডিও নেট বসাইয়াছেন | 

আমেরিকাতে যখন একট! কোন হুজুগ উঠে, তখন তাহ! 
ছেলে বুড়। সবাইকে মাতাইয়! তোলে । র্যাভিও এখন 
আমেরিকার হুজুগ। এখন পৃথিবীর আর কোন দেশে র্যাডিওর 
এত উন্নত হয় নাই । ইংলণ্ডে সবেমাত্র বে-মরকারী লোকদের 
রা'ডিও সেট বসাইবার অধিকার দেওফা হুইয়াছে। বর্তমান 
সময়ে আমেরিকাতে বোধ হয় ৩*,***, হাজারেরও বেশী 
বেসরকারী লোকের বেতার মেট আছে । এই সর্কারী লিষ্টের 
বাহিরেও, হয়ত অনেকের আছে, তাঁহাদের সংখা এই ৩*,*** 
এর মধ্যে ধর! হয় নাই । 

একটি র্যাডিও সেট সম্পূর্ণভাবে ঘরে বসাইতে বিশেষ কোন 


খরচ নাই--৩* টাকা হইতে ৬* টাকা খরচে একটি র্যাডিও সেট 
ঘরে বসাইতে পার! যাঁয়। 


ইহাতে অবশ্য আমাদের আনন্দ করিবার কিছুই নাই, কারণ 


আমাদের দেশে বেতার ইত্যাদির কোন জঞ্জাল নাই | এবং 


৬৬৮ < প্রবাদী-ফাল্ঠন ১৩৩০ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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কোন ব্যক্তি ণেতার শিখিতে চাহিলে তাহার চাওয়াই সার 
হইবে! 










সমুদ্র-জগতের কথ! 


গতবারের প্রবাসীতে কতকগুলি সামুদ্রিক অদ্ভুত প্রাণীর কথ! 
বলিয়াছি। এবার আরে! একটি: বিচিত্র প্রাণীর বিষয় লিখিব। 
i জলের উপরের দিকে নান| রংএর মাছ, 
হাঙ্গর ইত্যাদি সমুদ্রে দেখ! যায়। কিন্ত 
একটু গভীর জলে এইসমস্ত জন্তর 
সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার ভীষণ এবং 
অদ্ভুত জানোয়ার দেখ! যায়। ডুবুরিরা 
এইসমস্ত স্তর সাম্নে অনেক সময়ে 
বিপদে পড়ে এবং প্রাণ হারায়। হাঙর, 
কুমীর ইত্যাদি জন্ত এই সমুদ্র জন্তর 
কাছে নিরীহ বলিয়। মনে হইবে। 
অক্টোপাস বা অষ্টপাদের কথ! অনেকে 
উপকথায় পড়িয়াছেন, কিন্তু ইহা 
উপকথার মত অসত্য নয়। যাহার! 
এই ভীষণ অক্টোপাসের সাম্নে 
পড়িয়াছে, তাহারা এই বিষয়ে সাক্ষ্য 
দিবে। 
শিকার সুবিধামত স্থানে পাইলে 
অক্টোপ।স তাহাকে তাহার পা ঝ! শু'ড় 
দিয়া আস্তে আস্তে জড়াইয়! ধরে। 
তাহার এই শু ড়গুলির শক্তি ভয়ানক, 
অনেক সময় ধৃত ব্যক্তির পাজরার হাড় 
ইহার চাপে গুড়া হইয়া যায়। সমুদ্রের 
নানারকম প্রাণী এই অক্টো'পাসের হাতে 
মার! যায়। অক্টোপাসের ক্ষুধা! বৃদ্ধি 
পাইলে এবং অন্য কিছু না পাইলে 
ছাতায় বেতারের খবর ধরিয়! পথের মাঝে লোকজনকে নতুন নতুন খবর শোনান যায় i মি +a 


স্থানীয় বাজারে এদব জিনিষের দর 





ডাক্বার মোটরকারে ঝদিয়। রোগীর খবর লইতেছেন গভীর ললে অক্টোপাম যমের মত তাঁহার শিকারের ঘাড়ে গিয়া পড়ে 


৫ম সংখ্যা ] পঞ্চশস্ত-_কাচের কথ! ৬৬৯ 
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চড়িয়! যায় | অক্টোপাসও অনেক সময় ধৃত 
হইয়! থাছারূপে ব্যংহৃত হয়। বেচারা যদ্বি 
হঠাৎ অল্পজলে বালিতে আলিয়া পড়ে তাহার 
অবস্থ। বড় খারাপ হয়। শক্ত মাটি পাইলে সে 
এমনভাবে মাটি কাম্ড়াইয়। পড়িয়া থাকে যে 
তাহাকে দেখান হইতে জীবন্ত অবস্থায় নড়ান 
যায় না। 

ডুবুরিদের অক্টোপাস ছাড়া হাঙ্গরের 
অত্যাচারও কম পোহাইতে হয় না । 
আয়াল্যাণ্ডের উপকূলে নিমজ্জিত লরেশ্টিক্‌ 
জাহাজের মধ্যস্থিত ১২০,**০,*৫৬ টাকা মুল্যের 
সোন! উদ্ধার করিতে গিয়া একদল ডুবুরি 
কিরকম. বিপদে পড়িয়াছিল, ছবি দেখিলেই 
বুঝিতে পারিবেন । জাহাজটি জলের ৯* ফুট 
নীচে পড়িয়াছিল। এত কষ্ট করিয়াও তাহার! 
মাত্র ৩*টি গোল্ড-বার উদ্ধার করিতে পারিয়া- 
ছিল। একটি বারের মুল্য ২*,***-.টাক! 
হইতে ৪*,***- টাকা পৰ্য্যন্ত হয় । 


কাচের কথা-- 


আজকালকার সভ্যতার দিনে কাঁচের প্রয়োজন 
নানাপ্রকারে এবং নানাভাবে হয় । কাচের 
জন্ম বোধ হয় ৮*** বছরেরও পূর্বের মিশরে 
প্রথম হয় । কাচের ওপর রং ফলাইয়া 
নানাপ্রকার চিত্র ইত্যার্দি অঙ্কন বহু শতাব্দী 
পূর্বে চীন দেশেই প্রথম হয় বলিয়া! মনে 


হয়। 
রঙীন কাঁচ প্রথমে দামী দামী হীরা 


মিাযাধারে। হরির হালি গস তা আফা জহরতের বদলে ব্যবহার করিবার জন্তই 


সমুদ্রের তলায় অক্টোপাম গভীর চিন্তায় নিসগ্ন 





ব্যবহার হইত। পূর্ববকালের ইয়োরোপের আমীর ওমরাহের! তাঁহাদের 
অশ্বদের নানাপ্রকার কাচের অলঙ্কারে সাজাইতেন। কাচের অস্তান্ত- 
প্রকার ব্যবহার, যেমন শালি গেলান, বাটী, ইহার বহুকাল পরে 
আরম্ভ হয়। 

মধ্যযুগে আবিষ্কার হয় যে কাচের ওপর রোপ্য-ত্রব দিয়া 
তাহ! আগুনের তাপে রাখিলে কাচ হচ্ড্রি! বর্ণের হয়। এই সময় 
গির্জায়, এবং বিদ্যাপীঠে কাচের উপর নানাপ্রকার চিত্র অ'কিয়া 
জানালায় এবং দুয়ারে লাগান হইত । সেই সময়ের এইপ্রকারের 
অনেক চমৎকার চমৎকার চিত্র আও দেখিতে পাওয়! যায়। 
নেই সময়কার ধনীরা দেশবিদেশ হইতে শিল্পী আনিয়| এবং বহু 
অর্থ বায় করিয়া এইসনস্ত করিতেন। প্রথম প্রথম কেবল নানা- 
রংএর কাচ পাশাপাশি বদাইয়| সাজান হইত, তাঁর পর ক্রমশ নান!” 
প্রকার দৃশ্যাবলীর চিত্র-অঙ্কন সুরু হয়। এবং ইহার কিছু দিন 
পরে শিল্পী নানাপ্রকার চিত্র ফরমান-মত কাচের উপর অঙ্কন 
কঠিতে সক্ষম হয়। ইয়োরোপে এই সময় নানাপ্রকার ধৃদ্ধবিএহের 
জন্য এই শিল্প কিছুকালের জন্ত একরকম মরিয়! যায়, তার পর 
আবার আরম্ভ হয়। 

বর্তমান সময়ে ইউরোপে যেসমস্ত কাচের উপর চিত্র ইত্যাদি 
দেখ! যায়, তাহা! কোন শিল্পীর কাজ তাহা ঠিক করিয়া কিছুই 
বুঝিবার উপায় নাই, কারণ তাহার উপর কোন নাম নাই। তবে 


৬৭০ প্রবাসী--ফাল্গুন, ১৩০০ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড. 








ইয়োরোপের একটি গির্জ্জায় কাঁচের উপর ধর্ম্মবিষয়ক ছবি-- 
আসল ছবিটি রঙীন 





একটি জানালায় ছবি 


এক এক দল শিল্পীর এক এক ধরণের চিত্র-অঙ্কন-পদ্ধতি ছিল, 
তাহ! চিত্রগুলি দেখিলেই বুঝিতে পার! যায়। 

মধ্য-যুগের ধনীর! অনেক সময় তাহাদের গৃহের বড় বড় জানালার 
এবং ছুয়ারের কাচের উপর তাহাদের মুর্তি অঙ্কন করিবার জন্য শিল্পী 
নিযুক্ত করিতেন। 'এইপ্রকারে তাহার! তাহাদের স্মৃতি রক্ষা করিবার 
প্রয়াস পাইতেন। ইহাতে অবশ্য তাহাদের মুর্তিগুলি আসল চেহারার 
সঙ্গে একটুও মিলিত ন! এবং সময় সময় অতি অদ্ভুত হইয়! 
যাইত । শিল্পীর! প্রথমে কাগজের উপর ছবি আকিয়| পরে তাহ! কাচে 
ফলাইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু এইপ্রকারে ছবির হুবহু মিল হইত না। 

বর্তমান কালেও শিল্পীরা! কাগজের উপর ছবি আকিয়! তাহ। 
ভাল করিয়! কাটিয়া! কাচের উপর আঠ দিয়! লাগাইয়া দেয়। 
তাহার পর নানারকম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাঁচের উপর নেই 
ছবির নকল ছাপ পড়ে। ইহাতে ছবিটি বিকৃত হয় ন|। বর্তমান 
সময়ে কাঁচ কাটিবার জন্য ইল্পাতের বদলে হীর! ব্যবহার হয়। 


পাহাড় ধান 


দক্ষিণ আমেরিকার সাগর-কূলে একটি সহরের অনেকখানি স্থান 
একট! পাহাড় দখল করিয়াছিল। সহরের লোক সংখ্যা এবং বাবস!- 
বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে সহরের আয়তন বৃদ্ধি করিবার 
দর্কার হইল। তখন একদল ঠিকাদার পাহাড়টাকে কাটিয়! ফেলিবার 
কথ! পাড়িল। কিন্তু হিসাব করিয়! দেখ! গেল যে সমস্ত পাহাড়টাকে 





জলের তোড়ের সাহায্য পাহাড় ধদান হইতেছে 


কাটিতে আট বছর লাগিবে এবং খরচ অসস্ভবরকম বেশী হইবে। 
তখন একদল ইঞ্জিনিয়ায় হাইডুলিক পাম্পের সাহায্যে পাহাড়টাকে 
ধ্নাইয়! নীংচর সমুদ্র গর্ভে ফেলিয়। দিবেন স্থির করিলেন। পাহাড়টা 
এখন প্রায় সবই ধনিয়! গিয়াছে । পাহাড়ের উপরে একটি প্রাচীন 
মঠ ছিল, তাহাও পরিত্যক্ত হইয়াছে। 


৮ 


৫ম সংখ্যা ] পঞ্চশস্য-সাঁবানের ফেনীর খেলা 
মোটর-চেয়ার_. 

ছবিতে দেখুন বৃদ্ধাটি কেমন আরামে একট! চাঁকাঁওয়ালা চেয়ারে 
বাগানে বেড্ডাইতেছেন। এই চাকা ওয়াল! চেয়ার কাহাকেও ঠেলিতে 
হয় না-মেটরের সাহায্যে চলে। চাঁক! ঘুরাইবার ফিরাইবার জন্ত 





ছোট ছেলের কৌক্ড়! চুলে বুদ্বুদের মুকুট 





বৃদ্ধা মোটর-চেয়ারে উদ্যান বিহার করিতেছেন 
একটি হাতল বৃদ্ধার কোলের কাছে দ্বেখুন। গাঁড়িখানির বেগ 
ঘণ্টায় ৬ হইতে ১২ মাইল পর্যন্ত হয়। কলকজার বিশেষ কোন 
হাঙ্গাম| নাই। এই গাড়ী এখনে! বাঁজারে উঠে নাই। 


সাবানের ফেনার খেল৷ 


সরু চোঙার ডগ! একটু সাবান-জলে ডুবাইর। আস্তে আস্তে 
ফু দিলে বেশ বড় বড় বুদৃবুদ কর! যায়--ইহা! আমাদের দেশে 
অনেকেই জানেন | এইরকম বুছবুদ ছে|ট টেনিস্‌ বলের মত 
বড় করিতে হইলে মরু কাচের নল ব্যবহার করাই প্রশস্ত--কারণ 
কাঁচের নলে সাবানের ফেনার বুদ্বুদ্‌কে ইচ্ছামত নানাপ্রকার আকারের 
করা যায়। 








দুইটি বুদ্বুদ্‌ একত্র মিলিত অবস্থায় টি ১১ নিন USO ৃ 
ফেন! তৈয়ার করিবার একটি নিয়ম আহে । সানলাইট সাবাঁনকে © একটির উপর আর- একটি করিয়! রক্ষিত 
ছুরি দিয়া, চাচিয়৷ চাচিয়া একটি পেয়ালায় জম! করিতে হইবে। ধোঁয়। ভর! এবং গ্যাসভর! ব্দ্ব্দ্‌ 


৬৭২ 


প্রবাী-্ফাল্জন, ১৩৩০ 


| ২৩শ ডাগ, ২য় খণ্ড 


পর ৯৯ ৯৯৯ NANA AANA AAAI NINA ANN 





বন্দী বুদ্বুদ্, রীলের সুত! ছাঁড়িয়! উপরে উঠান যায়, এবং সত! 
টানিয়! নামান যায় 


সাবানের গুড়া বেশ খানিকট। জম! হইলে তাহাতে উপযুক্ত 
পরিমাণে ঠাণ্ড! জল ঢালিয়। কিছুক্ষণ ঘ টিতে হইবে । বেশ ভাল 
করিয়া খাটা হইলে পর এ সাবান-গোল! জলকে আধ ঘণ্টা স্থির 
করিয়! রাখিতে হইবে। হয়ত সমস্ত সাবান জলে গুলিবে না, পাত্রের 
তলায় কিছু পড়িয়। থাকিবে-_কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি হইবার 
আশঙ্ক! নাই। 

নানারকমের নল, বাজারে পাওয়া যাঁয়--খড়ের নলেও বুদ্‌বুদ্‌ 
তৈরী করার খেল! বেশ হয় | এইবার কয়েকরকম বুদ্বুদ্‌ 
খেলার কথা| বলিব। 

দুইজন দুইটি নলে দুইটি বুদবুদ্দ তৈয়ার করিয়! সাম্না-সাম্‌নি 
দীড়াইয়| বুদ্বুদ্‌ দুটিকে গায়ে গায়ে লাগাইয়! ফু দিলে দুঃটি 
মিলিয়! গিয়! একটি বুদ্বুদ্‌ হইয়! যাইবে । অনেক সময় গায়ে গায়ে 
লাগাইয়। একটু চাপ দিবারও দর্কার হয়। : একটু সাবধানতার 
সঙ্গে এই কাঁজ করিতে হয়, কারণ তাহ! ন! হইলে বৃদ্বুদ্‌ ফাটিয়া 





বুদ্বুদের সাপ--মাখায় ধোয়া-ভর| ছুটি বুদ্বুদ্কে সাপের ছুটি 
চোখ বলিয়! মনে হয় 


যাইতে পারে। বুদ্বুদ্‌ দুইটি মিলিয়া গেলে পর ফু দ্বিতে দিতে 
নল দুটিকে আস্তে আস্তে তফাৎ করিতে হইবে-ইহাতে মিলিত 
বুদ্বুদ্টি বেশ প্রকাণ্ড হুইয়! উঠিবে। 

একট! নল হইতেও এইরকম বড় বুদ্বুদ তৈয়ার কর! যায়-_ 
কিন্তু তাহ! হাওয়াতে উড়াইবার পক্ষে মুস্কিল হয়। বুদ্বুদব যখন 
হাওয়াতে ভাসে তধন তাহাকে খুব ধারাল ছুরি দ্বারা ছুই ভাগে 
বিভক্ত কর! যায়। পাখার হাওয়! দিয়! ভামমান বুদ্বুদ্‌কে নানা- 
প্রকার অদ্ভূত আকারও দেওয়। যায়। 

ধোয়!-ভর! বুদ্বুদ্‌ তৈয়ার কর! শক্ত হইলেও বেশ চমৎকার 
দেখিতে হুয়। দিগারেটের ধোয়! মুখের মধ্যে লইয়! তাহাকে 
নলের মধ্যে দিয়! আস্তে আস্তে সাবানের ফেনার বুদ্ধবুদের ভিতর 
প্রবেশ করাইয়! দেওয়া যাঁয়। এই বৃদ্বুদ্ধকে যদি কোন ছোট 
ছেলের কেকড়! চুলের ওপর সাবধানে ফেলিতে পারা যায় তবে 
তাহ দেখিতে অতীব মনোহর হয়। চুল ভিজ! থাকিলে বুদ্বুদ্‌ 
ফাটিয়া যাইবে এই জন্ত খটখটে শুকৃন! চুলের উপর ইহা করিতে হইবে । 

উলের কাপড়ের উপর বুদ্বুদ্ অনেক ক্ষণ থাকে। এইরকম 


খেলাঘরে উপরে গ্যাস-ভর! জেপেলিন এবং ৮ 
তাহার তলায় ধে'য়া-ভরা ছুটি আকাশ-নৌক!__ একটি | 
পাারাস্নটও আছে দেখুন । ইহার মাঝখানে দেশলাইএর ! 


ভ্বলস্ত কাঠি দিলে কি হয় পরের ছবিতে দেখুন 


পঞ্চশস্য__উড়ো জাহাজের নূতন কাজ ৬৭৩ 
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উড়ে।-জাহাজ ধে।য়!র আড়ালে শত্রু জাহাজের কবল হইতে নিজের জাহাজ রক্ষ| করিতেছে 


কোন কাপড়ের উপর যদি ধোয়!-ভর! বুদবুদ এবং এম্‌নি বুদ্বুদ 
পাশাপাশি রাঁখ। যায়, তবে দুইটি বুদ্বুদ ধাক! লাগিয়া! এক হইয়া 
যাইবে এবং ধোয়া-ভর! বুদ্বুদের ধোয়। মিলিত বড় বুদ্বুদের 
ভিতর নানাপ্রকার বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করিতে করিতে প্রবেশ 
করিবে। ইহা! করিতে হইলে সাবান খুব ভাল করিয়| গুলিতে 
হইবে এবং ঘর অতিরিক্ত গরম যেন ন! হয়, ইহাও লক্ষ্য রাখিতে 


হইবে। 


৮৫-১২ 


উলের দস্তান| পরিয়া বড় বুদ্বুদকে লইয়া পিংপং খেল! 
চলিতে পারে, তবে বুদ্বুদ্‌কে খুব আস্তে আস্তে এবং অনাবশ্যক 
গোর না দিয়! আঘাত করিতে হইবে। 

বুদ্বুদের মধ্যে গ্যান ভরিয়াও নানারকম চমৎকার দেখিতে 
বুদ্বুদ তৈয়ার কর! যায় । ধোয়া-ভর। এবং গ্যাস-ভরা বুদ্বুদ 
উপর!-উপরি রাখিতে পারিলে বেশ চমৎকার দেখিতে হয়। 

ভিজ! তারে বুদ বুদ আটকাইয়! থাকে এইরকম তারের উপর 





৬৬৭৪ 





| ২৩শ ভাগ, বয় খণ্ড 


সলাসিলাসিপাসিলাঘি লাম কা সিলসিলা লাও বাস পা সিসি লাম পাপা পাপা পাপা পাম পিসি পলাস ১. সা দলা আস লাস জোস নাসা নাম লাম লা মিলা লা 


ছোট ছোট বুদ্বুদ রাখিয়া নানাপ্রকার অদ্ভুত জিনিষ করিতে 
গার যায়। তারের সাহায্য না লইয়াও ছোট ছোট বুদ্বুদ কোন 
গোল পাত্রের উপর জম! করিতে পারিলে তাহ! বেশ লঙ্ব! হইয়! 
উঠে, এবং ক্রমশ নিজের ভারে হুইয়া পড়িতে থাকে, তখন তাহা 
কঢেখিতে সাপের মত হয়। সাপের মাথায় ছুইটি ধোয়া-ভর! বুদ্বুদ 
ঠিক মত রাখিতে পারিলে তাহা সাপের চোখ হয়। এইরকম বুদ- 
.বুদের সাপ বা তোরণ ইত্যাদি করিতে হইলে গ্যাস-ভর! বুদ্বুদই 
প্রকৃষ্ট, তাহাতে ফল ভাল হয়? 

গ্যাস-ভর! বড় বুদ্বুদের মধ্যে রেশমী সুতাও লাগাইয়। দেওয়। 


"যায়, এই রেশমী সুতায় আবার একটি ছোট কাগজকে প্যারাহুটের 


আকারে বাঁধিয়া দিলে বুদ্বুদটিকে একটি আকাশ-জাহাঙগ বলিয়া 
মনে হয়। 

সাঁবান-গোল। পেয়ালীর মধ্যে গ্যাদের নল প্রবেশ করাইয়। দিলে, 
পেয়ালা হইতে সাবানের বুদ্বুদ আপনা-আপনিই উপর দিকে 


উঠিতে থাকিবে । 'দর্কারমত গ্যাস ছাঁড়িতে এবং বন্ধ করিতে 

পারিলে সাবানের ফেনা'র বুদ্বুদদ অনেক উঁচু পর্য্যন্ত উঠিতে পারে। 
উড়ো জাহাজের নতুন কাঁজ-_- Re 

সমুদ্রে অনেক সময় যুদ্ধ-জাহাজ শত্রু যুদ্ধ-জাহাজের সামনে পড়ে 
নানারকমে বিপদ্শ্রস্ত হয় । এখন বিপদগ্রস্ত জাহাজকে ধোয়ার উপর 
পর্দার আড়ালে রক্ষ! করিবার এক নতুন উপায় আবিষ্কার হইয়াছে। 
উড়ো জাহাজ যুদ্ধ জাহাজের আগে আগে ভীষণভাবে ধোৌঁয়! ছাড়িতে 
ছাড়িতে যায় এই ধোঁয়া ক্রমশ এত ঘন এবং গভীর হইয়া উঠে যে 
শত্রু জাহাজ পরদার আড়াল ঢাক! জাহাজের কোন সন্ধানই পায় না। 
একটি এরোগ্নেন ১ মিনিটে ৯৫ ফুট উঁচু করিয়। ১ মাইল স্থাত এইরকম 
ঘন ধোঁয়ায় আবৃত করিতে পারে। 
হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় 


স্ত্ীশিক্ষ। 


আমাদের দেশে জ্ীশিক্ষা সম্বন্ধে আমি কিছু লিখতে 
আহুত হয়েছি। দেশে স্ত্ীশিক্ষা সম্বন্ধে কেতাবের 
অভাব নেই । যে কেউ বাংলায় দু’ অক্ষর লিখতে পারেন, 
তিনিই নারীধর্শ্ম সম্বন্ধে বই লিখে' হাতে-খড়ি দিয়ে 
থাকেন। তাতে আমরা দশ বৎসর বয়সের মধ্যে কিরূপে 
সীতা সাবিত্রী দময়স্তী তৈরী কর্তে হয়, গ্রান-বাজনা! শিল্প- 
কলা প্রভৃতি শেখান যায়, যেন বারো বৎসরে বিয়ে 
হ’লেই পতি-দেবত। নগদ বরপণ ও কয়েকভরি সোনার 
সঙ্গে সঙ্গে একটি “গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা 
ললিতে কলাবিধৌ” বিন। ক্লেশে লাভ করতে পারেন, 
তার সর্ববিধ ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু এটা একবারও 
কেউ মনে করে, দেখেন না যে, প্রকৃতির নিয়ম বলে' 
একটা জিনিস আছে সেটাকে কিছুতে লঙ্ঘন কর্বার 
জো! নেই, এবং যদিও মেয়েদের বুদ্ধিবৃত্তি সাধারণতঃ 
পুরুষদের অপেক্ষা অল্প বয়সে বিকাশলাভ করে, তথাপি 
দ্বাদশ বৎসর বযুসে মস্তিষ্কের পরিণতি অসম্ভব, অধি- 
কাংশ শিক্ষণীয় বিষয়ে তখনও তারা বালিকা মাত্র । 
তাদের গাথায় সে-সকল বিষয় তখন কিছুতে ঢুকৃতে 
পারে না। স্থতরাং স্ত্রাশিক্ষা কথাটাই ছেলেখেলা হয়ে 
্াড়ায় যদি বারো বৎসরের মধ্যে সেটা সমাপ্ত করতে 
হয়। 


কোন বিখ্যাত ফরাণী লেখক সত্যই বলেছেন, 
সত্রীজাতির স্থান কোথায়-_এইটি হচ্ছে প্রত্যেক দেশে 
সভ্যতার মাপকাঠি । আমাদের দেশে নারীদের অবস্থাটা 
মন্থই নির্দেশ করে' দিয়ে গিয়েছেন-_'ন সা স্বাতন্ত্যমর্থতি' 
- অর্থাৎ চিরকালই তাকে বাপ ভাই ছেলের অধীন 
হয়ে থাকৃতে হবে। এই সনাতন নীতিটির যাতে 
ব্যতিক্রম না ঘটে, এজন্য নারীজাতিকে আমরা এরূপ- 
ভাবেই রেখেছি যে বাস্তবিক এখন তার! স্বাধীনতার 
যোগ্যও নয়। ফ্রেডেরিক হারিসন্‌ তার Realities 
and Ideals নামক গ্রন্থে এক জায়গায় বলেছেন, মেয়েদের 
উচ্চশিক্ষা বল্তে যদি কয়েকটি আধুনিক ভু 
মোটামুটি জ্ঞান এবং কয়েকটি ললিত কলায় দক্ষ 
বুঝায়, তবে ৃ 


“This truly Mahometan or Hindu view of woman's 
education is no longer openly avowed by cultured 
people of our own geéneration," ; 


অর্থাৎ, সেটা হ'ল হিন্দু ও মুসলমানদের উপযুক্ত 4 
আদর্শ, পাশ্চাত্য সভ্যজগতের নয়। নারী-জাতি সম্বদ্ধে 
আমর! আমাদের উচ্চধারণার যতই বড়াই করি না কেন, 
সংস্কৃত কোটেশন্-কণ্টকিত রাশি রাশি প্রবন্ধ লিখে’ সে- 
বিষয়ে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের যতই চেষ্টা করি না 
কেন, একজন ভারতবন্ধু ইংরেজ লেখক স্ত্ীজাতি-সম্পর্কে 









৫ম সংখ্যা] 


স্ত্রীশিক্ষা 


৬৭৫ 





আমাদের সভ্যতাকে কতটা অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন 
দেখতে পাচ্ছেন। তবু তিনি জান্তেন না যে, %% 


moderate knowledge of some modern lan- 


A ™ gusges and a few elegant accomplishments” 


আমাদের উচ্চশিক্ষিতা নারীদেরও অতি অল্পসংখ্যকেরই 
আছে, এবং তাদের পক্ষে এতটা উচ্চশিক্ষা আমাদের 
অধিকাংশ পুরুষের ধাতে সয় না ও কল্পনায়ও স্থান 
পায় না, যেহেতু পুরুষদের নিজেদের মধ্যেই সেটা 
অবিদ্যমান। 
অজন্ষ্টয়ার্ট মিল্‌ থেকে আরম্ভ করে’ রোমানিস, হাক্স.লি, 
লেকি, ফ্রেডেরিক হারিসন, জন্‌ মলি” প্রভৃতি লেখকগণ 
স্রীজাতির সঙ্গে পুরুষজ্জাতির তুলনামূলক সমালোচন! 
করে’ যেসকল মন্তব্য লিখে? গিয়েছেন, এবং আমাদের 
দেশে বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা ও 
চিন্তাশীল লেখক স্বর্গীয় গুরুপ্রসাদ সেন ভারতীয় রমণী- 
জাতি সম্বন্ধে যে-সকল.কথা লিখেছেন, প্রচুর অবকাশ 


/--=থাক্‌লে সে-সব কথার অবতারণা করে’ পুরুষ ও স্ত্রী জাঁতিব 


রীতি-প্রককৃতির বিভিন্নতা সম্বন্ধে কিছু গবেষণা করা 
যেত; কিন্তু আজকাল মাধিকপত্রাদিতে ‘নারী-সমস্তা’ 
সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখিত হওয়ায়, আমার সেই ইচ্ছা 
কার্যে পরিণত করতে পারিনি বলে’ আফ.শোষের 
কোনো কারণ নেই। তবে যখন কিছু বল্তে প্রতিশ্রুত 
কয়েছি তখন খুব সংক্ষেপে দু'একটি কথা বল্তে চাই। 

পূর্বোক্ত অধিকাংশ লেখকদের মতে, এক মাতৃত্বই 
সত্রীজাতিকে পুরুষের তুলনায় জীবনযুদ্ধে কতকটা অপটু 
করে’ রাখবে, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। স্থতরাং সর্ব- 
বিষয়ে স্ত্রীজাতি যে পুরুষের সম্কক্ষত| লাভ করুতে 
পারুবে না এসম্ন্ধে যুক্তি শুর্ক অনাবশ্তক বিবেচনা করি। 
কিন্তু পুরুষ-ও স্ত্রীপ্রকৃতি একে অন্তের পরিপৌষক-_ 


** বিরুদ্ধ নহে, স্থতরাং এতছুভয়ের মধ্যে কেহ শ্রেষ্ঠ কেহ 


নিকৃষ্ট, একথা বলা চলে না। একদিকে মাতৃত্ব যেমন 
নারীকে দূর্বল করে’ রেখেছে, অপর পক্ষে উহাই ত 
আবার শিশুশিক্ষার গুরুত্তর দায়িত্ব তাঁব স্কন্ধে চাপিয়ে 
দিয়েছে । মাতৃত্ব নারীর মধ্যাদা বাড়িষে দিয়ে তাকে 
মহীয়সী করেছে একথাটাও সত্য, কিন্তু এট! বল্তে 


বড়ই ভয় হয়, কারণ একবার একথা এনে ফেললে 
সমার্জে আমাদের মেয়েদের উচ্চস্থান প্রভৃতি সম্বন্ধে 
এন্ড নিছক কর্পনা-বিজ্ভিত কথা শুনতে পাওয়া যায় 
যে, কানে তালা লেগে যায় এবং আমাদেব দেশে 
পুরুষদের আত্মপ্রতারণ|-শক্তি দেখে’ বিস্ময়ে অভিভূত 
হতে হয়। 

স্নেহ-মমতা দয়া-দাক্ষিণ্য নিংস্বার্থতা আত্মত্যাগ 
ধৈর্য্যতিতিক্ষা ভগবন্তক্তি প্রভৃতি যে-সকল নৈতিক গুণ 
মানবের বিশেষত্ব, এবং তার আধ্যাত্মিক. জীবনের 
পুষ্টিসাধনেব অন্থকূল, মাতৃত্বের মধ্য দিয়েই সেগুলি 
সহজে বিকাশলাত করে; কিন্ত সেই বিকাশের জন্ত 
ক্ষেত্র তৈরি থাকা চাই-_অকালমাতৃত্ব নিবারণ করা চাই। 
সুশ্রত বলেছেন, অল্প বয়সে সন্তান হ’লে সেগুলি মারা 
যাবে, না মরুলেও দুর্ববলেন্জিয় হবে, স্থতরাং অত্যন্ত 
বালাকে সস্তান-জননী হ'তে দেবে না; কিন্তু আমবা 
ঘবে ঘবেই ত এই নিয়ম লঙ্বিত হচ্ছে, দেখতে পাই। 
যে বালিকা খেলাধূলা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, তার মাতৃত্বের 
মৰ্য্যাদাই বা কোথায়, মহিমাই বা কি! 

“নাই মামার থেকে কানা মামাঁও ভাল’, এই নীতি 
অঙমুমবণ করে আমাদের পাড়াগায়ের বালিক! বিদ্যালয়- 
গুলি চল্ছে। আমি যদিও এরূপ একটি ইক্কুলের 
সম্পাদকতা করেছি এবং আর-একটির সঙ্গে আমার 
ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, তথাপি এগুলিকে আমি খুব স্রেহেব 
চক্ষে দেখতাম বল্লে সত্যের অপলাপ করা হ্য়। কেন 
দেখভাম না, তা পরে বল্ছি। তবে সেখানে ছোট্ট 
ছোট্ট মেয়েগুলি কি. বিপুল উৎসাহভরে সেজেগুজে এসে 
গান করুত, পদ্যপাঠ পদ্যমাল। গভূতি আবৃত্তি করত; 
তা’ দেখতে আমার বড়ই ভাল লাগত; আর মনে 
একটা গভীর বিষাদ ও দুঃখ হ'ত এই বলে’ যে, এই 
কচি মেয়েগুলিকে আর দুদিন পরেই অস্তঃপুরের খাঁচায় 
পুরে রাখবার ব্যবস্থা হবে, হয়ত অনেকের ইতিমধ্যেই 
বিবাহের প্রস্তাব চল্‌ছে এবং সেটা পাবা হ'কেই ইস্সুল' 
থেকে নাম তুলে’ নেওয়া হবে। অতি অক্নব্যয়ে অথবা 
বিনাব্যয়ে, উপোষ করে’, পরম উল্লাসে ও পুলকের সঙ্গে 
বাড়ীর বালিকাদের যে-সকল ব্রত-নিয়ম উদ্যাপন করতে 
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দেখেছি, ভাতে আমার কেবলই এই মনে হয়েছে” এদের 
জীবনেও খেলাধূলা সুপ্তি নির্দোষ আমৌদের কত আবশ্যক 
আছে, কত অল্পে এদেব প্রাণের সরসতা সপ্ীবিত রাখা 
যায়, কিন্তু হায় আমাদের দেশ, ততট্‌ক্ু আনন্দও এদের 
ভাগ্যে বেশী দিন জুটে উঠে না! 

ইন্ুলগুলিকে বড় স্নেহের চক্ষে দেখ তাম না এজন্য যে, 
এখানে পড়াগুনা খুব কমই হ’ত। উচ্চ শ্রেণীতে সব 
সময় ছাত্রী থাকৃত না, হুচীকার্ধ্যও সামান্তই শিক্ষা হ'ত। 
রাশ ক্রক উইলিয়ম্স্‌ সাহেবের বাধিক বিবরণীতে দেখতে 
পাই, স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের দেশে ভদ্রশিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের মধ্যে কত অনাদর। অর্থোপার্জনের অন্ত 
পুরুষদের বিদ্যাশিক্ষা কর! অত্যাবস্তক, মেয়েদের রোজ- 
গার করুতে হয় না স্থতরাং তাদের লেখাপড়া শেখা 
অনাবশ্তক,_এই ভাবটি আমাদের মধ্যে খুবই প্রবল। 
ভন্ত্রঘরে অধুনা মেছেদের চিঠিপত্র লিখতে হয় বলে' 
বোধোদয় পর্য্যন্ত পড়া দর্কার, বাজার-হিসাবটা রাখতে 
হয় বলে' যোগ-বিয়োগ অঙ্কটা শেখ! দরুকার। বাংলা- 
দেশে হাজার-করা মাত্র একুশটি মেয়ের বিদ্যাশিক্ষা বড়- 
জোর এতদূর অগ্রসর হয়েছে। এই বিদ্যাটুকু আয়ত্ত 
কর্বার জন্ত বালিকা-বিদ্যালয়ের বিশেষ আবশ্যকতা 
আমি দেখতে পাই না_-ঘরে বসেই একরকম করে’ 
একাঁজটা চল্তে পারে । যদি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি, 
মধ্য ও উচ্চবিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগস্থাপনেব সেতু বলে’ 
বিবেচিত না হয়ঃ তবে তার বিশেষ কি প্রয়োজন? 

আমি দেখেছি, বালিকা-বিগ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণ- 
সভায় কোনে! বিবাহিতা! কিম্বা ১৪।১৫ "বৎসর-বয়সের 
ভূতপূৰ্ব ছাত্রী-এ বয়সে কোনো মেনে ইন্ছুলে পড়ছে, 
এটা ত প্রায় চিন্তার অগোচর- উপস্থিত থেকে সঙ্গীত 
কি কোন্‌ উচ্চবিষয়ে রচনা পাঠ বা আবৃত্তি করুলে ত 
সভাস্থ সভ্যগণ ,তা নিয়ে বাড়ী গিয়ে অশোভন ও 
বিপরীত সমালোচনা করুতে কুষ্ঠিত হন ন|। বালিকা- 
বিষ্ভালকের শিক্ষয়িত্রী একেই পাওয়া যায় না, তার পর 
যদি দৈবাৎ জুটে” যায়, তবে তার্দের রীতিনীতি চরিত্র 
সম্বন্ধে উচ্চপদস্থ ও তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি- 
দের সুখে একান্তই কর্পনাপ্রহ্ত এমন সব ক্ষথ। 


প্রবাসী- ফাল্গিন, ১৩৩, 


{ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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শুনেছি যে, সেগুলি উক্ত মহিলাদের কানে পৌছলে 
তদণ্ডেই তারা চাকরি ছেড়ে পলায়ন কর্তে বাধ্য হতেন। 
মনে মনে আমরা আমাদের সীত! সাবিত্রী দয়মস্তীদের 
বিশ্বাস করি না_তাই অতি শীঘ্র বিয়ে দিয়ে ফেল্‌্তে 
চাই, এবং বয়স্কা স্বাধীননীবিনী মহিলা দেখলে তার 
নীতি সম্বন্ধে সন্দিঞ্ধ হই। এবিষয়ে কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয় কমিশন ইঙ্গিতে যা বলেছেন, তাতে লজ্জায় 
আমাদের মাথা হেট কবুতে হয়। কমিশন বলেছেন 


“Until men learn the rudiments of respect and 
chivalry towards women who are not living in zenanas, 
anything like a service of women teachers will be 
impossible.” 


স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে আমাদের পুরুষগণ মনে, মনে 
এই ষে গভীর সন্দেহ পোষণ করেন, এটা যতদিন না 
দুব হবে, ততদিন স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা সুদূরপরাহত 
থাকবে। 

যৌন প্ররৃভিকে সংযম দ্বারা লোকহিত-ত্রতে 
নিয়োগ করে” প্রকৃতির নিয়ম যে সুষ্টিরক্ষা, তা পালন" 
করুবার অন্ত অধিকাংশ পুরুষ ও স্ত্রীর পক্ষে বিবাহ 
আবশ্ক। বিবাহিত না হ’লে কি পুরুষ কি দ্রী কারু 
চরিত্র পূর্ণতা লাভ করে' স্থগঠিত হ'য়ে উঠতে পারে 
না, সাধারণতঃ একথা মানি। উচ্চশিক্ষিতা অবিবাহিত! 
কোনো কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে তুলনায়, অল্পশিক্ষিতা 
বিবাহিত৷ স্ত্রীলোকের কোনো কোনো বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব 
সম্বন্ধে আমাব লিজ অভিজ্ঞতা থেকে আমি সাক্ষ্য 
দিতে প্রস্তুত আছি । তা’ বলে’ সকলকেই যে 
বিয়ে করুতে হবে তার কোনো মানে নেই, এবং উচ্চ 
শিক্ষা দ্বার! চিত্ববৃত্তিগুলি মার্জ্জিত করার সুফল বিবাহ- 
ক্ষেত্রে ফুটিয়ে তুল্তে পার্লে সোনায় সোহাগা হয়, এট! 
অস্বীকার কর্বা! জো নেই । 

আমাদের পুরুষদেরই বর্শক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, মেয়েদের 
ত কথাই নেই । কিন্তু যে-সব ক্ষেত্রে সুবিধ! ও স্থযোগ 
আছে, বা তা শী্র হওয়ার সম্ভব, সেইসব ক্ষেত্রে মেয়েদের 
শিক্ষালাভের প্রচুর অবসর দেওয়া উচিত নয়, একথা আমি 
মান্তে প্রস্তুত নই। আমি মেয়েদের জীবিকা-অঞ্জনের 
প্রসঙ্গ তুল্ব না, তাদের মানসিক অবস্থা সন্বদ্ধে দু'একটি 
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মাত্র কথা বলে’ আমার এই যৎসামান্য বক্তব্য শেষ 
কবুব। 

জন্‌ মলি বলেছেন, মেয়েরা কুংস্কারাচ্ছন্ন সঙ্ধীর্ণমন!। 
বিলেতেই যদ্দি এরূপ অবস্থা, তবে আমাদের দেশের 
মেয়েদের কথা খুলে’ বল! অনাবস্তক। পুরুষদের মহৎ 
প্রয়াসগুলি অনুসরণ করুবার মত যোগাতা পাশ্চাত্য 
মহিলাদের মধ্যেও অনেকেরই নেই-_কিস্ত আমাদের 
মেয়েরা তা বুঝতে কিছ! বুঝে’ তার সঙ্গে সহানুভূতি 
করতেও অক্ষম। উইলিয়ম্-জেম্স্‌ তার মনন্তত্ব-বিজ্ঞানে 
বলেছেন যে, মেয়েরা কুড়ি বৎসরেই মানসিক ক্ষেত্রে 
বুড়ী হয়, অর্থাৎ তার পর আর তাদের মনের বিকাশ 
হয়, না। আর এ বয়সের পুরুষদদর মনের অবস্থা 
জেলিবৎ তরল ও ম্থিতিস্থাপক থাকে বলে’ তার! 
তখনও অনেক নৃতন নৃতন তথ্য গ্রহণ করুতে পারে । 
পাশ্চাত্য নারীদেরই যদি এই দশা, তবে আমাদের 
মেয়েদের কথা একবার ভেবে দ্েখুন। অথবা ভেবে 
দেখ _রারই ব! কি আবশ্যকতা, ঘরে ঘরে তাকিয়ে দেখলেই 
তহয়। বিচার-বুদ্ধি বলে? যে একটা জিনিষ, ইংরেজীতে 
যাকে reason rationality বা judgment বলে, সেটা 
আমাদের মেয়েদের মধ্যে একেবারে নেই বল্লেই 
চলে। সর্বদা তাঁরা খেয়ালের বশবর্তী হয়ে চলেন, 
যুজতি-তর্কের ধার ধারেন না, যদ্দিও তর্কযুদ্ধে পশ্চাৎ-পদ্ 
না হ'তে পারেন। গোড়ামি কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস 
বিচার-মুড়তা প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের পুরুষরাই ত 
পাশ্চাত্য নারীদের পশ্চাতে পড়ে' আছেন, আবার 
আমাদের মেয়েরা আমাদের আরও পশ্চাতে টেনে 
রাখছেন । রাশূক্রক উইলিয়মূস্‌ সাহেব সত্যই বলেছেন, 

“The traditional conservatism of the Indian home 
closes and bars the innermost sanctuary of Indian 185 
to those new ideas which must penetrate far and 


wide if the political and social aspirations of the 
Country are to be attained.” 


অর্থাৎ কিনা, যে-সকল নৃতন ভাবগুলি খুব একটা 
বিদ্তৃত ক্ষেত্রে প্রসার লাভ না করলে দেশের রাজনৈতিক 
ও সামাজিক উচ্চাকাজ্ষাগুলি কার্যে পরিণত হ'তে পারে 
না, ভারতীয় অনস্তঃপুরের চিরাগত রক্ষণশীলতার ফলে, 


পোদ শি পাস লাও পাটি লাস্দিপস্টি লাও পাটি পাটি লী 


জাতীয় জীবনের নিভৃততম কক্ষে সেগুলির প্রবেশা- 
ধিকার নেই । ইস্থুল-কলেজে পড়ে? দেশ-বিদেশে ঘুরে? 
সভামমিতিতে যোগদান করে? আমাদের দেশের পুরুষদের 
বিচাঁব-বুদ্ধি যেটুকু খুলে" যায়, আবার বাড়ী এসে মা 
ভগ্নী গৃহিণীর সনাতন রীতিনীতি আচার-ব্যবহাব 
প্রথা-পদ্ধতির আবহাওয়ার মধ্যে পড়ে, অল্পদিনের 
মধ্যেই তা লোপ পায়। স্তরাং জাতি হিসাবে দু'দশ 
পুরুষে৪ আমাদের সমাজ-শরীরে কোন নৃতন ভাব 
বদ্ধমূল হ'তে পারে না। বালিকা-বিদ্যালয়ে ছু'পাতা 
পড়ে'ই আমাদের মেয়েবা এমব বিষয়ে একেবারে উন্নত 
হয়ে উঠবেন, এরূপ আশা দুরাশা মাত্র। কাগজে 
পড়ে’ আমাদের দেশে কয় জন যুবকের বিচাব-বুদ্ধি 
দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হ'য়ে থাকে? তাদের মধ্যেও অধিকাংশই ত 
সনাতন রীতি অনুসরণ করে’ গতাহগতিক-ভাবে 
জীবন যাপন করে’ থাকেন। বস্তুত বিচার-বুদ্ধির 
বিকাশ বড়ই কঠিন সাধনাসাপেক্ষ। মেয়েরা অনেকে 
উচ্চশিক্ষা লাভ করুলেই আমাদের গৃহ-প্রাঙ্গণ থেকে 
সনাতন রীতিনীতিগুলি অচিরাৎ অস্তর্ধান করুবে, এরূপ 
আশঙ্কা যেন কেউ না করেন। তবে পুরুষদের মধ্যেও 
যেমন কতক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির বুদ্ধি মার্জ্জিত ও 
আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়, স্ত্রীলোকদের মধ্যেও উচ্চশিক্ষার 
প্রভাবে কতকটা সেরূপ হবে, সন্দেহ নেই। যতদিন 
তা না হয় ততদিন ঘরে ঘরে স্বামী-স্ত্রীর মানসিক বিরোধ 
ও দ্বন্ব দাম্পত্য-জীবনকে ুর্ববহ করে’ রাখবে । 

অতএব মেয়েদের উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত কর্তে 
না পারুলে তাঁদের শিক্ষা সফল হবে না, ববঞ্চ “অল্ল- 
বিদ্যা ভয়ঙ্করী” হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী | যেহেতু 
কেবল নাটক নভেল পড়ে' মেয়েদের স্বাভাবিক ভাব- 
প্রবণতা বেড়ে যাবে, তারা আত্মঘাতী হবার নব নব 
রোমার্টিক্‌ উপায় খুঁক্ষে' বের করবে ।, নাটক নভেলও 
আবার বেছে বেছে পড়া হয় শুনেছি, অর্থাৎ যেখানে 
কেবল নায়ক-নায়িকার প্রেমের কথা থাকৈ, কেবল 
দেগুলিই পড়া হয়, ছু'চারটি যুক্তি বা তত্বকথা বা 
সুচিস্তিত মন্তব্য বা চরিত্র-বিঙ্লেষণ যদি কোথাও থাকে, 
তবে সেগুলি নাকি সযদ্ধে বাদ দেওয়া হয়। স্বতরাং আমার 





৬৭৮ 





পাস পি লামিলামিলাসিলাসি পাস পাস 


কথা এই যে, দেশময় ছাত্র-শিক্ষার যেরূপ ব্যবস্থা আছে 
ছাত্রী-শিক্ষারও তন্দ্রপ ব্যবস্থা হোক, উচ্চশিক্ষার পথ 
তাদের নিকটও অবাধ ও উন্মুক্ত করে’ দেওয়া হোক, 
দাক্ষিণাত্যের স্তায় উত্তরাখণ্ডেও অবরোধ-প্রথা শিথিল 
করে’ দেওয়া হোক, মেয়েদের বিয়েটা অনেক পিছিয়ে 
দেওয়া হোক, যৌবন-বিবাহের দরুণ বদি- ‘ল্যভ-ম্যাচ’ 
ও অনবর্ণ বিবাহ এসে পড়ে তবে তাদের সাদরে 
বরণ করে? নেওয়া হৌক'--মহধি বাৎস্যায়নের মতে 
পরস্পরের প্রতি অন্রাগ হেতু গান্ধর্ব বিবাহই সর্ব- 
শ্রেষ্ঠ--বিধবাদের শিক্ষা ও আবশ্যক মত তাহাদের -পুন- 
র্কিবাহের ব্যবস্থা করা হোক, যেহেতু সেটা তাদের 
নিজের জন্য যতটা আবশ্যক, তাদের ধর্্মান্তর গ্রহণ ও 
রদ্ধ্যাত্ব নিবারণ দ্বারা জাতিক্ষয় থামাবার জন্তও ততটা 
প্রয়োজন, এমন কি নিতাস্ত আবশ্তক স্থলে বিবাহ-বিচ্ছেদের- 
ও ব্যবস্থা করা হোক। নারী-সমস্তা বড়ই জটল,. স্্রী- 
শিক্ষার সঙ্গে এতগুলি বিষয়. ওতপ্রোতভাবে জড়িত 
রয়েছে। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এগুলি এসে পড়বেই। 
আর বর্ণপরিচয়ই যন্নি স্ত্রীশিক্ষার সীমা হর, তবে বালিকা 
বিদ্যায়গুবির বিশেষ কোনো প্রয়োজন দেখতে পাই 
না। মেয়েদেব উচ্চশিক্ষা দিলেই ঘরে ঘরে সীতা 
সাবিত্রী দমযস্তী গড়ে উঠবে না, যেমন শিক্ষিত পুক্রষ- 





লাঠিখেল। ও 


উভয় হন্তে লাঠি কিম্বা অসি 
নিয়লিখিভ ক্রমগ্ডুলির মধ্যে বন্ধনীর অন্তর্গত “দ* 
অক্ষরে দক্ষিণ হস্ত ও “বা” অক্ষরে বান হস্ত বুঝিতে 
হুইবে। . | 
যে আঘাতটি-সম্পর্কিত বন্ধনীর' মধ্যে “দর” প্রথমে, 
তাহার প্রয়োগ দক্ষিণ হস্তে করিতে হইবে; যে আঘাতটির 
সম্পর্কিত প্বন্ধনীর মধ্যে “বা” প্রথমে, তাহার প্রয়োগ বাম 
হন্তে করিতে হইবে ; যে স্থলে *দ” শেষে, তথায় প্রতিকার 
দক্ষিণ হন্তে করিতে হইবে; এবং ষে স্থলে “বা” শেষে 
তথায় প্রতিকাব বাম হৃস্তে কবিতে হইবে। 


প্রবাসী--ফান্কুন, ১৩৩* 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


দের মধ্যে যেখানে সেখানে রাম লক্ষণ ভীষ্ম দ্রোণ দেখতে 
পাওয়া যায় না। তবে মেয়েদের উন্নতির সঙ্গে সমস্ত 
জাতিটার উন্নতি হবে; নতুবা আমাদের অগ্ধাল পঙ্গু 
হ'য়ে থেকে বাকী অঙ্গটাকে অক্ষম ও জড় করে' রাখছে ও 
রাখবে ॥ - দেবী’ বলে’ ‘্যত্র নার্য্যস্ত পুজ্যস্তে রমস্তে 
তত্র দেবতাঃ বলে’, মেয়েদের গৃহ-কোণে সরিয়ে কোণ- 
ঠাসা করে’ রাখলে চল্বে না। আমরা চাই 


“A, creature not too bright or good 
For human nature’s daily food” 


এমন স্ুগৃহিণী যে আমাদের দৈনন্দিন সংসারযাত্রার 
পক্ষে আবশ্তক পুষ্টিকর মানসিক খাদ্য জুগিয়ে দিতে 
পারে, নিজেরা মনুষ্যত্ব লাভ করে’ আমাদের পুরুষদের 
মানুষ করে’ তুল্বার সাহায্য করুতে পারে । 'দেব 
বা দ্বেবী কেবল পুঁিপত্রের সাহায্যে তৈরি হয় না, সেট! 
যার যার ভগবদ্দত্ত প্রকৃতি অনুসারে হ'য়ে থাকে। 
আমরা চাই এরূপ স্ত্রীশিক্ষাঃ যা আমাদের মেয়েদের 
ধীশক্তি সুমার্জ্মিত করে বিচার-বুদ্ধিকে স্থপ্রতিষ্ঠিত 
করে! মনে মনে মহৎ আদর্শ ও আকাঙ্কা জাগিয়ে দিয়ে, * 
প্রবৃত্বিগুলিকে সৎপথে চালিত করে’ তাদের 
পারিবারিক সামাজিক ও জাতীয় কর্তব্য পালনে উপযোগী 
করে? তুল্বে। 





শ্রী জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


অসিশিক্ষ! 


প্রথম ক্রম 
ঠাট উত্তর গোমুখ ” 
(আক্রমণ ) ( প্ৰত্যাক্ৰমণ ) 
১ ভর্জা (বাঘ) ১।' শির (বাদ) 
২। কোমর (বা,দ) ২। তেওয়র (বা, দ্র) 
৩} অঙ্ক (বাদ) ৩। শির (বাদ) ' 
৪! কোমর (বাদ) ৪।.শির. (বাদ) " 
৫1 করক (বাঁদর) € বিপরীভীরম্ত ) 
বর্ণন। := 


উত্তর গোমুখ "বাম পদ সন্মুখে ও দক্ষিণ পদ পশ্চাতে 
করিয়া গোমুখের অনুরূপ ঠাট্‌। (অন্তান্ত “উত্তর ঠাটু”- 
গুলি সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম )। - 


a 


সি 








এম সংখ্যা ] - লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা ৬৭৯ 
সী ক : নবম ক্রম 
E গোমুখ . £ | 
( আক্ৰমণ ) - ৬. রি (পরত্যাক্রমণ): (আক্রমণ ) সাহা প্রত্যাক্রম 
১) ভঙ্জা (দ,ব!) . ১। শির (দ,বা) ১। শ্রীবান্‌ রঃ রা 
২! কোমর (দ, বা) ২) তেওয়ব (দ, বা) | রি 574 
৬ খা? ত ত্র ৰ) ২! জলির (8. ২। অবেগা (দ,দ) 
৪1 কোমর (দু, বা) ৪। শিব (বা) | | isha 
৫1 করক (দ,ব!) (বিপরীভারস্ত) দশম ক্রম 
তৃতীয় ক্রম - ঠাট্‌ পাখী 
ঠাট, উত্তর গোমুখ (আক্রমণ ) ( প্ৰত্যাক্ৰমণ ) 
(আক্রমণ ) গামু ( 4) ১। আবান্‌ (দ, দ) ১। আসর (বা,দ) 
১। ভু (বা,দ) ১। সা" (বাদ) ২! তেওয়ব (দ,বা) ২। জধেগা (বা, বা) 
২। ভাণ্ডার (বা,দ) ২। চাকি (বা,দ) ( বিপন্ন তান্ত ) 
রঃ জালা (বাধ) ৩। সাও (বাদ) একাদশ ক্রম 
দু) ৪'| সাও বা, 
£1 পালট, (বা, দ) রা গচ উত্তর বাধ 
চতুর্থ রম ( আক্ৰমণ ) "_ ( প্ৰত্যাক্ৰমণ ) ' 
) ১। হিমাএল (বা, বা) ১। সাঁকেন (বা, দু) 
ডা ঠা গে'মুখ ২। চাকি (বাদ) এ 
- - (প্ৰত্যাক্ৰমণ ) | (বিপরীতাবন্ত ) 
১। ভুজ (দ,ব!) ১। সাও, (দবা) 
২। ভাঙার (দ, বা) ২। চাকি (দ,বা) 85 
রা বডি ৩। সাও, (দ,বা) ঠা পাখত্রী- 
দ্র, বা) ৪1 সাও, (দ,বা) ( আক্ৰমণ ) ( প্রত্যাক্রমণ 
৫) পাট (দ, বা) ( বিপৰীতারন্ত ) ১। হিমাএল (দর, দ) ১। সাকেল (দ, ব1) 2 
পঞ্চম ক্রম ২। চাকি দেবা), ২। উপ্টা জবেগ (বা, বা) 
ৃ ঠা উত্তর রাউটা 98 
“(আক্রমণ ) ( প্রত্যাক্রমণ ) অয়োদশ ক্রম | 
১। পালট, (বা, বা) ১) সাও, (দ্,দ রাউটী 
২। শ্রীবাদ্‌ (বা, দ) রানু সির 
থা পা) না 
এ (বা, দূ ১ (বাদ) 
হান ঠাট্‌ রাউটী টিনের ২। উল্টা মোঢ়া (বা,দ) ২। চাকি (বা,দ) 
১। পালট, (দ,দ) ১। সাও. নিব Ky রা 2 
২। শ্রীবান্‌ (দ, দ) না (বিপরীতাবস্ত ) - রিতা ৮1 
উত্তর রাউটা মি চি 
(আক্রমণ ) | (প্ৰত্যাক্ৰমণ ) 4 মি ০০০০০১০ 
,১। করক (বাবা) ১। শির €দ,দ্) ৮1 (চৌমুখী) (দ, বা 
-২। হিমাএল (বা, বা) €(বিপ্রীতারস্ত ) 2 পা ! 
ভর ১:। শির (চৌমুখী) (দর, বা) 
১১। হাঁতকাটি (ঘ, বা) ১১) হাঁতকাঁটি (&, বা) 
রা ঠাট্‌ রাউটী ১২ ভাগার ( চৌমুখী 
- { আক্ৰমণ ) | ( প্ৰত্যাক্ৰমণ ) ১৩ ১ 
১। করুক (দ,দ) ১। শির (বাবা) ১৪1 দির (বা, বা) ho 
২1 হিমাএর (দুদ), (বিপরীড়ারন্ত) ১৫1 শির (দ, দ,) বিপরীভারত 





৬৮০ প্রবাসী--ফান্তন, ১৩৩° [ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
শ ক্রম ২। সোড়া (বাদ) ২। তেওঁয়র (বা,দ) Ee 
উটা ৩। সাও. (বাদ) ৩। হিমাএল (দ,দ) 
খরা ৪1 হাতকাঁটি (বা, দ) ৪। মোছা (বাদ) 
(আক্রমণ) ( প্ৰত্যাক্ৰমণ ) ৫। [মোছা (বাদ) দক্ষিণ আনি ( বা, দর) 
১। হাতকাটিপেশ ( দ, বা) ১। শৃঙ্গবাহী (দ, বা) কোমর (দ, দ) ৫1 দক্ষিণ আনি (বা, দু) 
হ। উল্টা মোচা (দ, বা) ২। চাকি (দ,বা) ৬। তেওয়র (বা, দ) ৬। শৃ্গবাহী ( বা, বা ) 
৩। শির (দ,বা) ৩! শ্রীবান্‌ (দ. বা) ৭! চির (দ,ব1) | 
৪1 শৃষ্গবাহী (দ, বা) রা ৮1 ভর্জ ( চৌমুখী ) (দ; বা) ০" 
আলি (দ্র, দ) = ০ 
৫1 মোড়া (দ,দ) ৫1 আলি (দ, দ) ১5 সাও ( চৌমুখী ) (বা, দ) 
কোমর (বো, দ) ক ১১। ইন ১১। শৃঙ্গবাহী (দ, বা) 
৬। চাঁকি (বাঁ, বা) ৬! হাতকাট অধ (দ, বা ) ১২। কোমর (চৌমুখী ) (দ, বা) 
এ। হুল (বাদ) ১৩।  তামেচা (চৌমুখী ) (বা, ) 
v৮ ভূঙ্গ ( চৌমুখী ) (বা, দ) ১৪। চাঁপনি (দ,দ) ১৪। চাপনি (বা,দ) 
৯। পালট, (বাঁ; দ দা ১৫) | সাও. (বা, দ) 
১০! শির (গৌমুখী ) (খা,ঘ), ৮ ( বিপৰীতারন্ত ) 
১১। হাঁতকাটি (বাদ ) ১১। হাতিকাটি (বা, দ) 
১২। পাক »দ) নির্ঘাত 
১৩ । বাহের! (৫ ) (দবা) 
১৪। দিগর (দক ) ১৪। দিগর (বা, দ) মিশ্রঘাতের অষ্টম ক্রম শেষ হইলেই ক্রমে সঙ্গে 
১৫। শির (বাঁ. বা) (বিপরীতারন্ত), সঙ্গে নির্ঘাতের অভ্যাসও আরম্ভ করিতে পারা যায়। 
পঞ্চদশ ক্রম নির্ঘাত অভ্যাস-কালে প্রথমে দক্ষিণ হস্তে শৃঙ্গ ও বাম 
ঠাট, উত্তর পাখী হস্তে লাঠি ধারণ করিয়া ক্রীড়া করিতে হইবে, পরে 
[হি দো ূর্বানুরূপ প্রচেষ্টা সহ সম ক্লান্তি অবধি বাম হস্তে শৃঙ্গ ও 
১। (বাদ) ১। হাতব্ঞাটি (বা, 
রর না রজব দক্ষিণ হস্তে লাঠি ধারণ করিয়া! ক্রীড়া করিতে হইবে। 
৩। সাগু, (দ, বা!) ৩। হিমাএল (বাবা) তৎপরে পর্যায়ক্রমে একজন দক্ষিণ হস্তে লাঠি ও 
৪1 হাতকাটি (দ, বা) 2৬৬টি, অপব হস্তে শৃঙ্গ এবং অপর ব্যক্তি বাম হস্তে লাঠি ও 
11 মৌঁঢা (দ, বা ) €। দক্ষিণ আনি (দ,বা) দক্ষিণ হস্তে শৃঙ্গ ধারণ করিয়া পূর্বান্থরূপ সম ক্লান্তি 
কোমর (বা, বা) অবধি ক্রীড়া করিতে হইবে। পরে পধ্যায়ক্রমে শুধু 
৬। তেওয়র (দ, বা) ৬! শৃর্গবাহী (দ,দ) এক-এক হস্তে লাঠি ধারণ করিয়া নির্ঘাত অভ্যাস 
বা, নী 
kb রি এহন (বো,ঘ) করিতে হইবে। 
৯। করক (বা,ঘ) পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ান্তর্গত পাঠগুলির শিক্ষাভ্যাসের 
১০), সাও, (চৌনুবী) (বা) বিশ্বদ্ততার উপরেই নির্ঘাত-সম্পর্কে যোগ্যতা ও দক্ষতা 


১১) শৃঙ্গবাহী (বা, দ) ১১। শৃঙ্গবাহী (বা, দ্ব ) 
১২ । কোঁমব ( চৌমুখী) (বা, দ ) 
১৩। তামেচা (চৌমুখী ) (দর, ব! ) 


১৪1 চাঁপনি (বাঁ, বা) ১৪। চাপনি (দ, বা.) 
১৫। সাও. (বুদ) 
{ হতকাট (বা, বা) ( বিপরীতারপ্ত ) 
৬ যোড়শ ক্রম 
ঠাট, পাখরী 
(আক্রমণ) (প্রত্যাক্রমণ ) 
১1 শৃক্গবাহী (দ, বা!) ১। হাতিকাটি (ঘ, দ) 


এবং অসিবিদ্যা সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ প্রায় সম্পূর্ণ- 
রূপেই নির্ভর করিয়া থাকে। 

নির্ধাত-সম্পর্কে কোন বিধি-নির্দিষ্ট পাঠের স্থিরতা 
নাই, এবং অধিকাংশস্থলেই বিভিন্ন শিক্ষার্থীর নিমিত্ত 
বিভিন্নর্ূপ উপদেশেরই প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাই 
সদ্‌গুরুব উপদেশান্যায়ী পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া, 
অনুশীলন, অধ্যবসায় ও নিদিধ্যাসন সহযোগে ক্রমাগত 
অভ্যাস দ্বারাই নির্ধাতে দক্ষতা জন্ষিয়া থাকে । ভবে 


৫ম সংখ্যা ] 





অভ্যাসকালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সর্বদাই ' 


সতর্ক থাকিতে হইবে ।-_ 

১। হস্তত সর্বদাই সুরক্ষিত রাখিতে হয়। 

২। শরীর ও গতির ভঙ্গী সর্বদাই স্থদ ও বিশুদ্ধ 
রাখিতে হয়। 

৩। কাচ অন্যমনস্ক হইতে নাই। 

৪1 হৃত্তদ্য় পরম্পরে কদাচ যেন অতি সন্নিকটে 
কিম্বা অতি ব্যবধানে না হইয়া পড়ে। ভ্রুত চালনা- 
কালে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলেও প্রতিপক্ষের 
অসিবেগের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তন্ুহূর্তেই অসি-বেগের 
দ্বার ক্রুটি সংশোধন করিয়া লইতে হয়, এবং এবিষয়ে 
সর্বদাই সতর্ক থাকিতে হয়। 

উভয় হত্তের ব্যবধান সাধারণতঃ দেড় হস্ত ও এক 
হস্তেব মধ্যে বাখিতে পারিলেই শ্রেষ্ঠ ফল পাওয়া যায়। 

৫! হৃস্তদ্বয়ের কফোণি (কন্ুই ) কদাচ যেন একে 
অন্যকে অতিক্রম করিয়া! বিপবীত দিকে চলিয়া না যায়। 


শী, ৬। হত্তঘয়ের ব্যবধানের মধ্যদেশে কদাচ যেন 


প্রতিপক্ষের অপি কিন্বা শৃঙ্গ প্রবেশ করিবার অবসর 
নাপায়। 

৭। কদাচ যেন এক হ্ম্ত কোমরের নিম্নে ও অপর 
হস্ত মন্তকের উপরে অথবা এক হস্ত শরীরের দক্ষিণ 
পার্শ্বে ও অপর হস্ত .শরীরের বাম পার্শ্বে প্রতিহত 
হইয়া না থাকে। 

৮। সৰ্ব্বদাই উভয় হস্তের গতির সামন্রন্ত রক্ষা 
করিয়া অসি ও শৃঙ্গ চালনা করিতে হয়, নতুবা স্বকীয় 
আঘাতেই স্ব হস্ত ও শরীর আহত হওয়ার সম্ভাবনা 
থাকে, কিন্বা হস্তদ্বয়ের গতি প্রতিহত হইয়া পড়িতে 
পারে $ সেই-হেতুই বিচার করিয়া কখনও শূক্গ.অসির 
সম্মুখে কখনও বা অসির পশ্চাতে ঘুরাইতে ফিরাইতে 


বজ হয়। সাধারণতঃ কোন হস্তই নিক্ষিয় রাখিতে নাই। 


৯। প্রতিপক্ষ অপেক্ষাকৃত হীনবল হইলেও 
তাচ্ছিলা-সহকারে কৌনরূপ সতর্কতার লাঘব করিতে 
নাই। 

১*। কদাচ স্বকীয় যোগ্যতা অতিক্রম করিয়া 
আস্ফালন ও স্পর্ধা দেখাইতে যাইতে নাই। 


৮৬১৩ 


লাহিখেল! ও অসিশিক্ষ! 





৬৮১ 


১১। শৃঙ্গ দ্বারা প্রতিপক্ষের অসিকে প্রতিহত না 
কবিয়া কদাচ “চির” “হুল” “আনি? প্রভৃতির প্রয়োগ 
করিতে নাই। অনবধানতা-বশভঃ “চির” “হুল” 
প্রভৃতির প্রয়োগ করিতে গেলে নিজ হস্ত ছিন্ন' হওয়ারই 
অধিক সম্ভাবনা । 

১২। অসিবেগের 'ক্রমধারা অহ্যায়ী সহজ গতির 
অস্থসবণ-সহযোগেই প্রতিপক্ষের অরক্ষিত স্থান-সমূহে 
আক্রমণ 'হেতু আঘাতের প্রয়োগ করিতে হয়। 
( Proceed through shortest cuts, ) বিশৃঙ্খল 
আক্রমণে ও আঘাতে সফল না হইয়া কুফলই অধিক 
হয়। | | 

১৩। যাহাতে অল্প সময় মধ্যে অধিক, আঘাতের | 
প্রয়োগ-মাত্ার আধিক্য সম্ভবপর হইতে পারে, 
তরহ্রূপেই' হস্ত-চালনা দ্বারা অসি-বেগ জ্রক্ষিত 
রাখিতে'হয় | ( Maximum sttokes in minimum 








time, ) 

১৪। নিরবচ্ছিন্ন সমবেগসম্পন্ন দ্রুতগতি (916 
uniform and continuous motion ) হইতেই 
আঘাতের গুরুত্ব ও তীব্রতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। গুরু 
আঘাতই কার্যকারী) লঘু আঘাতে সময়- ও শক্তি- 
ক্ষয় মাত্।'_ | 

"১৫। আক্রমণ প্রারম্ভে “হাতকাটি” কিন্বা “চক্ষু 
(প্রধানতঃ “হাতকাটি?” ) আক্রমণের উপক্রম কিম্বা 
ভাণ করিয়া পরে আক্রমণ আরম্ভ করিতে হয়; অথবা 
প্রতিপক্ষের অপির, বিদ্বা অসি ও শৃন্দের কোনরূপ 
বাধা জন্মাইয়া আরম্ভ করিতে হয়। 

১৬। যে হস্তে প্রতিপক্ষ অসি ধারণ কবিবে, 
আক্রমণ-সহযোগে সেই পার্শ্বে পতিত হইতে গারিলেই 
যথেষ্ট সুবিধা হয়। ' 

১৭। সর্বদাই প্রতিপক্ষের দুর্বলত] ও ছিদ্র বুঝিয়া 
আঘাতের চেষ্টা দেখিতে হয়, সেই-হেতুই স্থযোগমতে 
প্ধাদার” প্রয়োগ করিতে হয়, এবং সর্বপ্রকার শিষ্টত! 
ও উদারতা তুলিয়া যাইতে হয়, নতুবা নিজেই প্রতি- 
হত হইতে হয়৷ | 

[সর্বপ্রকার অনবধানতা ও সতর্কতার ব্যভিচারই 


৬৮২ 





ছিদ্র বুঝিতে হইবে। সাধারণতঃ ফে-কোনরূপ অপার 
গতার নামই দুর্কলতা। ] 

-১৮।' ভরত চালনায় আঘাতের পর আঘাতের 
প্রয়োগ দ্বারা প্রতিপক্ষকে প্রমা্বগ্রস্ত করিতে পারিলেই 
তাহার ছিদ্র ও দুর্বলতা প্রকট হুইয়া পড়ে: 

: ১৯! কৌশলক্ৰমে , প্রতিপক্ষের দক্দিণ .ও বাম 
' হস্তকে তাহার দৃক্ষিণ ও বাম পার্্বে অপসারিত করাইয়া 
হস্ত আক্রমণ পূর্বক অভ্যন্তরের দিকে অগ্রসর হইতে 
পারিলেই আশু শ্রেষ্ঠ ফল পাওয়া যায়। ২ 
:২০। প্রতিপক্ষের আক্রমণে অস্থির, হওয়ার, উপক্রম 
হইলেই চক্ষু আক্রমণ দ্বারা তাহাকে বিহ্বল করিতে হুয়। 
সম্য়ে সময়ে শৃঙ্গ দ্বারা শরীর রক্ষা] করিয়া “হাতকাটি", 
“ছল”, “আনি” প্রভৃতির প্রয়োগ্র-নহযোগে কিন্বা 
“অভিযান স্থিতির" ভঙ্গী-সহযোগে, প্রতিপক্ষের, বক্ষের 
উপর বাধাইয়] পড়িতে পারিলেও সুফল পাওয়া- যায়। 
শ্রেষ্ঠ অসিধারীগণ সাধারণতঃ “বিনোদ ও'্যুযুৎস্থ’” র 
প্রয়োগেই নিষ্কৃতি পাইয়া থাকেন। ... 

২১। হস্ত, গ্রীবা, মস্তক, হৃদয়, বস্তি ও মর্স্থল- 
স্‌কল লক্ষ্য করিয়াই প্রধানতঃ আঘাতের চেষ্টা দেখিতে 
হয়। সমস্ত থলে, নিশ্চিতরূপে গুরু আঘাত - করিতে 
পারিলেই প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণরপে প্রতিহত হুইবে। 

.. ২২। প্রতিপক্ষের আঘাত অতিক্ৰম করিয়া কোনও 
মৰ্মস্থলে তাহাকে, নিশ্চিত গুরু আঘাত . ক্রিতে 
পারিলেই সাধারণতঃ.নিঃশঙ্ক হওয়া যায়। বিশুদ্ধতা-সম্পন্ 
আক্রমণই আত্মরক্ষার প্রধান উপায়। প্রতিপক্ষ 
আক্রমণের অবসর না পাইলে আর শঙ্কা.কোথায় ? 

২৩। কদাচ পশ্চাৎপদ হইতে নাই। প্রতিপক্ষ 
পশ্চাৎপদ হওয়ার উপক্রম করিলেই শ্রীর সুরক্ষিত রাখিয়া 
আক্রমণ-সহযোগে তীব্র গতিতে তাহার উপর ঝাঁপাইয়া 
পড়িতে হ্য়। 

২৪। দীর্ঘা্রভি ব্যক্তির সঙ্গে খক্দাকৃতি ব্যক্তির 
প্রতিযোগ্িত! হইলে সময়ে সময়ে খর্ব্বাক্কুতি ব্যক্তিকে এক 
লক্ষে শৃষ্তে উঠিয়া “অভিযান স্থিতি” ভঙ্গী ঠিক রাখিয়া, 


কত 


প্রবাদী:_ফাম্তুন, ১৩৩০ 





এ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড . 


এবং প্রতিপক্ষের অনি ও শৃঙ্গকে প্রতিহত করিতে স্থির 
লক্ষ্য রাখিয়া, তীব্র গতিতে প্রতিপক্ষের অতি, সন্নিকটে 
ঝাপাইয়া.পড়িতে হয়। 

২৫1, প্ৰতিপক্ষ লক্ষ-সহযোগে. অগ্রসর হওয়ার ০২, 
উপক্রম করিলে, শরীর অবনত করিয়া “অবনমন* 
সহযোগে অগ্রসর হইতে হইতে, অগ্রবিন্দু পশ্চাৎ দিকে 
করিয়া অসি মন্তকের উপরে ধারণ- করিয়া ধারের .অংশ 
দ্বারা “চির” প্রয়োগ করিতে পারিলে. কিম্বা পদদদ্বয়ে 
আঘাত-করিতে পারিলে-সুফল পাওয়! যায়। ' 

২৬ । চক্ষু আক্রান্ত হইলেই প্রতিকারের সঙ্গে সঙ্গে 
“অবনমন” সহযোগে - তীব্রগতিতে আক্রমণ সহ শক্রর 
উপরে প্রবল বেগে ধাবিত হওয়ার চেষ্টা দেখিতে হ্য়। . 

,২৭। দক্ষিণ হস্তের “হল” “আনি” প্রভৃতির 
আক্রমণের প্রতিকারকল্লে সাধারপত্ঃ,- “অবনয়ন” 
সহযোগে নিজ বাম পার্শ্বে, শরীর অপসারিত করাইয়া 
Sdn দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করিতে হয়; "অথবা 

হাতকাটির” প্রয়োগ:করিতে হয়। (বাম. হস্ত দেও ও 
তাদহুরূপ )। 

২৮। স্থযোগ অনুসারে শৃঙ্গ ৰাও মৰ্ম্মস্থলে আঘাত 
করিতে হয়।-: 

বৃদ্ধা্গুলীর দিকের শৃঙ্গের RN “ছল” “আনি” 
প্রভৃতির অনুরূপ আঘাত. প্রয়োগ করিতে হুয়, এবং 
কনিষ্ঠান্ুলীর দিকের বিন্দু দ্বারা *ছুরিকার” (বাকের) 
অনুরূপ আঘাত প্রয়োগ করিতে হয়।- ' 

বিশেষ স্রষ্টব্য :_ j 

প্রকৃত সংঘর্ষকালে ডি চিতা ও 
সতর্কতাগুলির বিচার করিবার, অবসর পাওয়া অসম্ভব ; 
কিন্তু শিক্ষাভ্যাসকালে 'এইসমঘ্য সতর্কতা-গ্রভৃতি আয়ত্ত 
করিয়া রাখিতে পারিলে প্রকৃত সংঘর্ষকালে আপন! 
হইতেই পূর্ব শিক্ষা, অভ্যাস ও .সংক্কারের সমট্রিভৃত -? 
প্রভাব প্রতিভাত হইয়া কার্য্যসিদ্ধি সম্বন্ধে. সাহায্য 'করিয়! 
থাকে । তবে জয়লাভ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরই আয়ভাধীন। 

(ক্রমশঃ ) 

ই পুলিনবিহারী দাঁদ 
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রি  ব্যবমাগত লাভ ও সামাজিক লাভ 


4৬ চি (১) Re 
বারি নি ছবি বকে কাজ করে এবং তার, 
স্বাধীনতায় যদি হস্তক্ষেপ করা. না হয় ত! হ'লে সকল ব্যক্তি 
নিজের স্থবিধা' বুঝে” কাঁদ করলে সামাজিক উন্নতি ইবিখা- 
মত হবে, এই ধরণের একটা "ভুল “ধারণা ' অনেকের ' মনে 
আঁছে। * সীমাঁজিক' স্থবিধা তত বেশী হবে, যত বেশী 
সামাজিক আয় বেড়ে টবে; কিন্ত ব্যক্তির আত্মহবিধা: 
বোধ" “( self-interest) সব সময় “সীমাজিক' আয় ”না 
বাড়াতেও পীরে'।" "ব্যক্তির ক্ষমতা সাধারণতঃ ছুইভাবে 
বাবহত হয় 511 ভোগ্য’ “উৎপাদনে, ২। ' ভোগা 
আহরণে। “*উদদাহরপন্বরূপ" বলা যেতে পারে, ফ্ে “যদি” 
প্রকৃতিকে 'একটি'আঁম গাছ বলে' ' ধরা “হয় আর 
যদি একদল ছেলেকে 'ুধ্যজাতি বলা যা, তা হালে’ 
ক আয় হবে কতকগুলি আম।” এখন "প্রত্যেক 
ছেলেই যদি আমের কম বৃদ্ধি ও গাছ থেকে আম পাড়ায় 
মন'দেয়, তা তাঁ হ’লে সামাজিক আয় বাড়বে, কিন্ত ফেক 
ছেলে বদি অপরের পাড়া আম কিছু' কিছু সংগ্রহ করে : 
নিজেদের কাছে রাখে, লামা জারা 
দিক জল না চিত গৰু নিজৈল্ছেরে 
জনে দিকেই লজ দেজ, তা হালে সামা- 
জিক আই "কমে’ যাবে।' উৎপাদন না বরে শুধু আহরণে 
(বা'নঅপহইরনে) যত বৈশী ”সামাজিক ভঁম” খরচ "হয়, 
সমাজেরংক্ষতি ভতই. বে: '" be “কাঁজেই ব্যক্তির আর্ত 
সুবিধাবোধ.'যেগসী্ীত 17 আয “উৎপাদিনের উপকরণ- 
গুলিকে সবক যার থেকে ' শ্রেষ্ঠ ব্যবহারে 
লাগাবে; এমন কৌন কথা'নেই 1 এমন “অনেক কাজও’ 


ঘ্টং. ব্যবসায় আছে যাতে'সামাজিক' লাভ' খুবই বেশী: অধ 





ভাতে কোনো-ব্যক্তি নিজের অন্ত ' কখনও শক্তি ব্য 
করবে ন্ট কেননা তাতে তন স্কিল লাউ নেই বাঁ 
ছু Ra | মর Laisses. Faire: 
অথবা 15556 alone school of thinkers নামে পরিচিত t 
৪ “অবশ্য এখানে বেউন-ভোগী চারের কথা বরা হচ্ছে দা 


পা 


খুব" কম আছে। এসব ক্ষেত্রে সমাজই মংঘবদ্ধভাবে 
অনেক কাজ করে’ থাকে।” যেমন; সহ বা দেশের স্বাস্থ 
রক্ষা ভক ও ভীরে খবর পাঠাবার বন্দোবপ্ত, শাস্তি রক্ষার 
ঝন্ত পুলিস ও সৈষ্ রক্ষা, 'সাধারণের মানসিক উন্নতির 
জন্ত পাঠাগার, "অবৈতনিক ' পাঠশালা, জাদুঘর, চিড়িয়া- 
খানা ইত্যাদি” স্থাপন [ এমবগুঁলির - দিকে সামাজিক 
শৃক্তি কমই বে যদি’ সমাজ ্যক্তির- “আতমস্থবিধা-বোধের 
উপর সব ছেড়ে দিয়ে বসে’ থাকত? সামাজিক’ স্বাচ্ছ- 
দ্যের জন্য সংঘবদ্ধভাবে অনেক কাজ কর্তে হয় এবং 
না করুলে :'সমাজের অশেষ ু্গীতি " হয়। অজ্ঞানতা, 
পরাধীনতা ইত্যাদি কারণে অতুল সময সমাজত 
নান 'শ্ৰাক্কলেণ্ড ' কাজে কলা না 
থাকার সামিল হ'য়ে খার্কে। আমানের দেশ তার 
একটি উদাহরণ "৷" এইরকম" ক্ষেত্রে যে কারণে 
মা সামীজ্তিক 'যাচ্ছন্য হিল চেষ্টা 
কন্দতেও অক্ষম, সেই কারণ দুধে 
‘ চুর কলা দর কাব্র। তা নইলে, কি করে’ সমাজ 
সামাল স্ব্ছদ্য বৃদ্ধি রতে পীরে, তা জেনে কোন 
ফী নেই"! টি 

" “সামাজিক আঁয় যে-সব উপকরণের সাহায্যে উৎপাদিত 
হয, ' মেগুরণিকে তিন ভাগে'আঁগেই বিভাগ করা হয়েছে; 
প্রকৃতি, মানুষ ৬ যূলধন। কেউ যেন না ভাবেন, ঝ 
উপকরণগুলির একটি ভাণ্ডার আছে এবং তার' থেকে 
ইচ্ছামত কিছু কিছু 'বার করে” নিয়ে সাঁমান্দিক আয় 
প্রতি বৎসর সৃষ্ট ইয়।। উপকরণ এবং, আয়, ছ্ইই 
অনবরত আঁস্ছে আর 'খাচ্ছে।' 'এদের একটি ভাগারের 
সঙ্গে তুমনা না করে একটি প্রবাহের সন্তে তুলনা করলে 
অনেকটা ঠিক হয়।' ' উপকরণের ' প্রবাহ ক্ৰমাগত “উপ- 
বণ নিবে আসছে ‘নূতন “জমি হচ্ছে, আঁধার জমি 
নার বাস কোন দের রাফ 
হচ্ছে, কোথাও মাছ লোপ পেয়ে' যাচ্ছে; খনি আবিষ্কৃত 


৬৮৪ 





হচ্ছে, পুরান খনি খালি হ'য়ে যাচ্ছে; নূতন নূতন উপায়ে 
প্রকৃতিকে ব্যবহার করা হচ্ছে, ইত্যাদি। মানুষ মরুছে 
৮ তার কর্শক্ষমতা বাড়ছে, কমূছে, তার মংখ্যাও 

ছে, কম্‌ছে, ইত্যাদি। মূলধন নষ্ট, হয়ে যাচ্ছে, 
উল পুরান য ক্ষয়ে াচ্ছে, নৃতন যত 
তৈরী হচ্ছে, পুরান বাড়ী ভাঙছে, নৃতন্‌ বাড়ী হচ্ছে; 
পুরান সহর, বন্দর, পথ, ঘাট, মানগুদাম সবই ভাঙছে 
গড়ছে। সামাজিক স্বাচ্ছন্য রক্ষণের জন্য এমন. বন্দোবস্ত 
হওয়া উচিত, যাতে উপকরণের প্রবাহ অপ্রতিহত থাকে। 
সমাজের কর্তব্য শুধু বর্তমানবংশীয় ব্যক্তিদের প্রতিই 
নেই, ভবিষ্যত্বংশীয়দের প্রতিও তার কর্তব্য আছে। 
আর সামাজিক আয়ও একটি প্রবাহের মত আস্ছে ও 
ভুক্ত হচ্ছে। বাৎ্‌সক্বিক্ক আয় কাঙ্গের স্থবিধার জন্তু 
বলা হয়, তা না হ’লে এক্ষেত্রে বৎসরের কোন মূল্য নেই। 
সময়ের শ্োতের মধ্যে থেকে থেকে দিনেব খুঁটি, মানের 
বয়! ও বৎসরের বাধ মানুষ লাগালেও, সময়ের স্রোত 
অবাধগতিতে চলে । সময়কে মান্য তার সদীম কল্পনা 
দিয়ে ধর্তে, বুঝতে চেষ্টা কুরে ; ' তাই সে সময়ের প্রবাহে 
বাঁধ, বয়া, খুটি ইত্যাদি বসাতে চায়। বি সময়ের মধ্যে 
সে-সব নেই; আছে মানুষের মনে। বৎসরের পেয়ে, 
যে আবার নৃতন করে! উপকরণ জোগাড় ও আয় উপার্জন 
স্থরু হয় না, তা বলাই বাহুল্য । উপকরণপ্রবাহের নানা 
অংশ সতত নানা ভোগ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছেঃ 
এবং আমরা, কোন-একট। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যতটা 


‘ভোগ্য উৎপাদিত হচ্ছে, তাকে বাৎসরিক সামাজিক আয় 


বল্ছি। 

এই ' উপকরণের প্রবাহ নানাভাবে ব্যবহৃত হয়। 
বিভিন্ন ব্যবহারকে বিভিন্ন ব্যবসায় বলা চলে। কোন্‌ 
ব্যবসায়ে যত মাতা উপকরণ ব্যবহৃত হয়, তার মধ্যে ষে 
মাত্রা থেকে সবচেয়ে কম লাভ হয়, তাকে সেই ব্যবসায়ের 
সীমাস্থিত মাত্রা বলা চলে । এহ সীমাস্থিত মাত্রা থেকে 

যা “নেট”, লাভ ( অর্থাৎ খরচ বাদে ছ'কা লাভ যেটুকু ), 
তাকে সীমাস্থিত “নেট” লাভ বলা চলে । কোন ব্যবসার 
সীমাস্থিত মাতা থেকে যা নেট লাভ হয়, ত! সেই; ব্যব- 
সায়ের দিক থেকে দেখলে একপ্রকার হ'তে পারে, 


প্রবা্মী--ফীন্তুন, ১৩৫, 


| ২৩শ ভাঁগ, ২য় থু 


আবার সামাজিক দিক্‌ থেকে দেখলে আর একপ্রকার 
হ'তে পারে। নেট লাভ মানে হচ্ছে, সেই লাভটুকু 
উত্পাদন করুতে ঢ্রীয়ে বাস্তব জিনিষ খরচ, কষ্ট স্বীকার 
এবং অন্তান্ত ক্ষতি যা হয়েছে তা মোট লাভ থেকে বাদ 
দিয়ে যা থাকে সেইটুকু । এখন ব্যবসায়-বিশেষের 
দিকৃ থেকে বাস্তব জিনিষ (কাঠ, খড়, ইট, লোহা, ধান 





ইত্যাদি ) ও কষ্ট স্বীকার (গরমে কাজ করা, ধুলা খাওয়া, 


ঘণ্টার পর ঘণ্টা কারখানায় বসে’ থাকা ইত্যাদি ) 
যে পরিমাণ হয়, সামাজিক দ্বিক্‌ থেকে হয়ত সেই পুরি: 
মাণেই হয়। কিন্তু অন্তান্ত ক্ষতি ব্যবসায়ের দিক্‌ থেকে 


যা হয়, সামাজিক দিক্‌ থেকে তার চেয়ে কমু বেশী হ'ড়ে, 


পারে। যেমন রেল-লাইন স্থাপনের জন্ত.লোহা ও মজুরী 


খরচ ব্যবসায়িক ও সামাজিক ছুই দিক্‌ থেকেই সমান, 
হবে) কিন্তু সামাজিক দিক্‌ থেকে রেল-লাইনের রীধের . 
জন্তে যদি ম্যালেরিয়া হয় ও লোকের বাড়ী ঘর সযাতত. 


মেঁতে হ'য়ে যায়, অথবা ধোঁয়ায় লোকের কষ্ট হয়, ডা 


হ'লে সেগুলিকে ক্ষতির মধ্যে ধরুতে হবে। আবার শীঘ্র. 
চলাচল স্থবিধার অন্ত যদি ব্যবসায়-বাণিজ্য বাড়ে, 


লোকের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে, বা দুর্ভিক্ষ নিবারণের সুবিধা! 


হয় (রেল-লাইনগুলি দুর্ভিক্ষের কারণও হ'তে পারে), 


তা হ’লে সেগুলি কোম্পানীর লাভের খাতায় না. দেখা 
গেলেও নামাতিক্ব লাভের হিসাবে স্থান পাবে। কাডেই 
দেখা যাচ্ছে যে ব্যক্তিগত বা ব্যবদায়গত লাভ, লোকসান 
ও সামাজিক লাভ লোক্যানের মধ্যে তফাৎ আছে | 
কোন ব্যবসায়ে ব্যবন্নৃত উপকরণের সীমাস্থিত মাতা 
থেকে সেই ব্যবসায়ের যা নেট লাভ হয়, তাকে সীমাস্থিত 


ব্যবসাগত নেট লাভ বলা চলে এবং সেই নেট লাভট্‌কু, 


উৎপাদ্ননে পরোক্ষভাবে সামাজিক যা ক্ষতিবৃদ্ধি হয়েছে 
সেগুলি তাতে বা তা থেকে যোগ-বিয়োগ করে’ সীমা স্থত 


সামাজিক নেট লাভ স্থির হবে। সীমাস্থিত নেট লাভ বা, 
নেট, উৎপাদনহুস্থির কর্তে হ’লে ষে পরিমাণ উপরুরণ- 


ব্যবহৃত হচ্ছে, তার নেট উৎপাদনের চেয়ে অল্প একটু 
(বুঝবার স্থবিধার জন্ত একুমাত্র। বলা যাক) বেশী 
উপকরণের নেট উৎপাদন কত বেশী ভা"ঠিক করুতে 
হবে। ফেবু বেশী সেইটুকু হচ্ছে সীমান্ত নেট লাভ। 


~~ 
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এইটুকু: দাম যা-তাই হচ্ছে,'সীমাস্থিত নেট উৎপাদনের 
দাম জ্বরণ্য.এঁটুকু বোশী উৎপাদন করুতে গিয়ে উৎপাদন 
খরচ বা ক্রেতাদের রিন্বার ইচ্ছা :বদ্‌নে যেতে'গারে। 


/১ কাজেই প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সমগ্র উৎপাদনের দামের 


মধ্যে যা তফাৎ বা ব্যবসায়ীর. লাভে. যা -তফাৎ তাকে 
সীমাস্থিত:নেট উৎপাদনের ঘাম ব’লে ধরা যায় না। আমরা 
আগেই রলেছি, যে-কোন পরিমাণ 'উপকরণ যদি নানা' 
ব্যবহারে. লাগান যায়, তা হ’লে সর্বক্ষেত্রে সীমাস্থিত 
প্রয়োজনীয়ত। 'সমান হ’লে সেই 'উপকরণসমষ্টিং থেকে 
সর্বাপেক্ষা বেশী. প্রয়োজনীয়তা "পাওয়া. যায়। -এধন 
সমাঙজ্জের যে পরিমাণ উপকরণ আছে: (প্রাকৃতিক উপ-- 
করণ, শ্রমশজি :ও মূলধন ) ত| নানা ব্যবসায়ে লাগে ।- 
সায়াঁক্লিক-সায় সর্বাপেক্ষা বেশী হরে যদি সব ব্যবসায়ে 
উপকরণ রারহারে সীয়াস্থিত -স্বীমাভিক্ক নেট লাভ 
সমান হয়; র্যবসাগত নেট.লাভ নয়, সামাজিক নেট লাভ। 
কেননা, ডাকাতিতে শ্রমশক্তি' ও মূলধন: ( বন্দুক, ছুরি, 


ছোরা, লাঠি, সড়.কি; নৌকা, ঘোড়া, "ইত্যাদি )'ব্যবহার.. 
. * করুলে ব্যরসায়গত নেট লাভ অর্থাৎ -ভাকাতদ্ের লাভ- 


খুবই. বেশী কিন্তু" সামাজিক ‘লাভ ‘বা. আয়বৃদ্ধি তাতে 
কিছুই হয় নাঃ বরং ডাকাতিতে ধনক্ষয় হতে পারে এবং 
সম্ভোগ. অনিশ্চিত হওয়ায় লোকের ধন উৎপাদনের ইচ্ছা ' 
কমে’ যেতে পারে, সমাজে’ যদি শুধু একপ্রকারই ভোগ্য 
উৎপাদিত হৃত, অর্থাৎ সামাজিক আয় মানে যদি ভোগ্য- 
রিশেষের কোন পরিমাণ হত, এবং”নানা উপায়ে যদি” 
সেই একই.ভোগ্টি উৎপাদিত হ'ত, তা হ’লে যদি কোন, 
উপায়বিশেষে উপকরণ ব্যবহত' হলে ' সীমাস্থিত “ নেট 
উত্পাদন'ঃঅন্ত- সব উপায় অপেক্ষা ' দশগুণ হত, তবে- 


অন্ত: উপায়ে 'উপকরণ ব্যবহার: না”:ক'রে যতক্ষণ ' 


পৰ্য্যন্ত ' এই" 'উপায়ে 'ব্যবহার ক'রে" 'সীমাস্থিত: নেট ' 


"২ উত্পাদন অন্য উপায়ের-সীমান্থিত' নেট উৎ্পাদনের.সমান. 


হয় ততক্ষগ সামাজিক আয় বেড়ে চল্ত। কাজেই, দেখা 
যাচ্ছে, নানা-ব্যবসায়ে অসমান-সীমাস্থিত সামাজিক নেট 
লাভ হ'লে উপকরণ স্থান পরিবর্তন (অর্থাৎ ভিন্ন ব্যবসায়ে 
জাগ জে )-করুলে, সামাজিক আয় বাড়বে । অবশ্ত ধরে? 
নেওয়া হচ্ছে, যে, এই স্থান পরিবর্তন বা ব্যবসায় পরি- 


ব্যবসাঁগত লাভ ও সামাজিক লাভ 


৬৮৫ 


বর্তনেব জন্য কোন সামাজিক ক্ষতি ক্স না 1. কিন্তু, 
আসলে উপকরণ স্থান বা ব্যবসায় পরিবর্তন করুলে তাতে 
ক্ষতি আছে।- যেমন, শ্রমশক্তি বা শ্রমজীবীকে যদি অন্ত 
ব্যবসায়ে লাগ বার অন্ত আগ্রা থেকে মান্দাজ যেতে .হয় তা 
হ’লে যাবার খরচ ত আছেই, যাত্রাপথে বিনা কাজে সময় 
নই আছে, ব্যবসায় পরিরর্তনে অভ্যাস পরিবর্তন .কবুতে 
হলে বর্ম্মকুশলতার. হানি, আছে,.নিজ্র বাসভূমি ছেড়ে, 
গেলে সামাজিক ও আর্থির সমন্ধ (যেমন দোকান চেন! 
থাকার ফলে ধার পাওয়া, বা পথ ঘাট জঙ্গল জানা থাকায় 


বিনা পয়্যায়,. উন্নের কাঠ: কুড়িয়ে আনা - ইত্যাদি) 


বিচ্ছেদের ফলে ক্ষতি .ইত্যাদি আছে। অথবা জমিতে 
নৃতন্রক্ম ফল লাগাবার জ্ন্ত থরচ নানাপ্রকাঁর হ'তে 
পারে, বা নৃতন কাধ্যে অনড্যাসের ফলে কার্য্যকরী শক্তি 
ক্মে' যেতে পারে ইত্যাদি.। ' রেল-লাইনের লোহা খুলে? 
এনে অন্ত কাজে লাগালে প্রথমতঃ রেল লাইন- বসাতে 
যে শক্তি, ধরচ .হয়েছিল তার" অপচয় হয় ।এবং মৃতন 
ব্যবহারে.লাগ্রাতে-গিয়ে লোহাও কিছু নষ্ট/হ'তে পারে ও 
দ্বিতীয়তঃ লোহা রায়ে. অন্জত্র নিয়ে যেতে খরচ. আছে, 
ইত্যাদি।. ক।জেই দেখা যাচ্ছে»; ষে, উপকরণকে এক 
ব্যবসায়, থেকে-আর-এক ব্যরসায়ে লাগাতে খরচ আছে। 

.ক্‌ এবং খ এই ছুই ব্যবসায়ে (রা...একই, ব্যবসার 
ভিন্ন স্থানে ) উপক্রণ ব্যবহারে যদ্নি.সীমাস্থিত বাৎসরিক 
নেট. লাভ ( অর্থাৎ সীমাস্থিত মাত্রা থেকে রাৎসরিক যা. 
নেট আয় বা লাঁভ হয়) বিভিন্ন-রকম হয়, ক. থেকে খ-এ 
যদি সীমাস্থিত বাৎসরিক নেটলাড় গ, পরিমান বেশী হয়, 
এবং যতটা উপকরণ স্থান বা ব্যবসায় পরিবর্তন করুলে 
ছুই ব্যরসাতেই (বা স্থানে-)' সীমাস্থিত-বাৎসর্িক নেট 
লাভ সমান হয়, ততট! উপকরণ।ক থেকে খ-এ নিয়ে যেতে 
যদি খরচ হয় ঘ এবং ঘ কে এই.কার্ধ্যে ন! লাগিয়ে অন্ত- 
ভাবে ব্যবহার করুলে এর.থেকে রি বাৎসরিক আয় হয়. 
ড, তা হ'লে গ* ৬. অপেক্ষা :বেশী না হ’লে উপকরণকে 
ব্যবসা বদলি করেঃ লাভ নেই । .গ,ঙ অপেক্ষা কম হ’লে 
এরকম স্থান বা ব্যবসায় পরিবর্তনে ক্ষতি হা'বে। . কাজেই, 
দেখছি, যে স্থান বা ব্যরসায় পরিবর্তনের খরচ যা হুয়, 
তার বাৎসরিক পরিমাণ ( কেননা উপকরণ ব্যবহারেও 


৬৮৬ 


সিপাস্পিশীস্পিপীসপ সতত সি পা ঠা কি 2 ২ লালসা 


পিপাসা 

. বাৎসরিক আয় যা হয়, তাই সামাজিক আয়ে ধরা হয় 
অর্থাৎ সাধারণভাবে যত টাকা খরচ হয় তার বাঁজার দরে 
যা স্থদ হয় তাই, ) এবং ব্যবসায়গুলির : সীমাস্থিত বাৎ- 
সরিক নেট আয় বা লাভ তুলনা করে’ দেখে? তবে উপকরণ 
নিয়ে টানাটানি করা উচিত। এবং এই খরচের অস্তিত্বের 
জন্ত সীমাস্থিত নেট লাভ নানা ব্যবসায়ে সব সময় 
বিভিন্ন থাকে । সামাঞ্জিক স্বাচ্ছন্দ্যের দিক্‌ থেকে সকল 
ব্যবসায়ে সীমাস্থিত সামাক্তিক্ক ' নেট লাভ সমান 
হ’লে বা খরচের কথা মনে করে’ সমানের' দিকে 
যতদুর সম্ভব গেলে, সামাজিক আয় ও স্বাচ্ছন্দ্য সয- 
চেয়ে বেশী হ'বে। 
গুলিকে অচল বা বহুকষ্টে সচল করে” রাখে, সেগুলি 
সামান্দিক স্বাচ্ছন্দ্যের অন্তরায়। কোন ব্যবসায়ে 
লাভ কিরকম তা' জান্তে হ'লে শিক্ষার দর্কার, - বেশী 





লাভের জায়গায় উপকরণ পাঠাতে হ'লে (শ্রমজীবীর ' 


ক্ষেত্রে, নিজে যেতে হ'লে) সাহস ও: আত্মনির্ভর- 
শীলতার দরুকার। সচলতার পথে বিশ্ব আবও অনেক 
কিছু আছে; যেমন শীত্র গমনের স্থবিধার অভাব, 
ভাষার অন্তরায়, এ খাব না, সে খাব ন! বলা, নৃতন অবস্থায় 
নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া, অন্য স্থান ও ব্যবসায় 
সমন্ধে বেশী মাত্রায় সন্দেহ থাকা, ভাল আইনের 
অভাব (যেমন জমি হাত বদলাতে 'পারে না ইত্যাদি) 
ইত্যাদি। এইসব অন্তরায় দূর করা দর্কার এবং 
সহীয়গুলি জোগাড় করা দর্ুকার। তা ছাড়া সামাজিক 
সম্পত্তি ঠিকভাবে ব্যবহার কর! অসম্ভব । - এক্ষেত্রে 
আবার ভুল শিক্ষার বিপদ অনেক । যেমন, মাম্াজে 
বেশী মাইনে পাবে বলে’ কোন শ্রমজীবী আগ্রা 'থেকে 
মান্্রাজ যেতে পারে, ' কিন্ত তার- আসা একটা তুল 
খবরের উপর গড়া হ'তে পারে। ফলে পুনরাগমন এবং 
যাতায়াতের খবচু ও সময় 'নষ্ট। কেউ মূলধন ভুল 
ব্যবনায়ে ফেলে', জুয়াচোরদের লাভ বাড়িয়ে দিতে 
পারেন৷ * কেউ হুজ্বুগে মেতে মরুভূমিতে পাটের . চাষ 
সুরূ' করুতে ' পারেন; আবার কেউ . জলাভূমিতে চা 
বাগান কর্বার চেষ্টা করতে পারেন । এ লবই সামাজিক 

সম্পত্তির ' অপচয় । . কোন্‌ ব্যবসায়ে কিরকম লাভ হয় 


প্রবাসী_ফান্তন, ১৩৩০ - 





যে-সব কারণ উৎপাদনের উপকরণ-' 


পাস্টিরিস্িপস্পিপি সপাসটিসিসসি কাস্ট পি পা পাস 





কতকটা বুঝতে পারে, কিন্তু আসল মূলধন' যত টাকা 
এবং শেয়ার যত, টাকার ছাপা, হয়, তাতে অনেক সময়ই 
বিশেষ তফাৎ থাকে। 'যেমন কেউ' -১০৯২ টাকার 
শেয়ার ছাঁপাঁলে ১ লক্ষ) .অর্থাৎ ১০০,5০০ ১১০০2? 
কোটি টাকার কাগজ বেরল। তার মধ্যে 
১* লক্ষ টাকার শেয়ার, গেল যাঁরা কোম্পানী. ফাদ্‌লেন 
তাদের' পরিশ্রমের মৃল্যত্বরূপ'।- ১০ লক্ষ" গেল যারা 
শেয়ার বাজারে বিক্রি করুবেন তীর্দের 'কমিশনরূপে' 
ইত্যাদি। কাজেই 'শেষ. অবধি কোম্পানীর আআস্নভ্শ: 
মূলধন হয়ত দাড়াল ৭৫ লক্ষ অথবা ৫০ লক্ষ মাত্র ।” 
এখন বাৎসুরিক লভ্যাংশ হ’ল শতকর! ১০ টাক! 
অর্থাৎ ১ লক্ষ ১:০ টাকার শেয়ারে লাভ - দেওয়া: 
হাল ১০০০০ ১৫১০৮০১$১০০৪০ টাঁকা। এটা আসলে" 


১০৩৬০০:৩৩১ 


৭৫ লক্ষের অথবা ৫% লক্ষের. উপর লাভ 'অর্থাং আসলে: 


লাভের হার এই কোম্পানীর -হচ্ছে শতকরা -১৩: 
টাকা ৫৩ আনা কিম্বা ২০.টাকা। . 
ছাড়া অন্ত লোকে “এ কোম্পানীর লাভের..হার কমই: 


ভাববে এবং ' সামাজিক' মূলধনের যতটা! এ. ব্যবসায়ে, 


যাওয়।. উচিত, তা 'যাবে-.না। .এ ছাড়া ' আরও। 
নানা উপায়ে ঠিক লাভের হার চেপে. 'বাখা হয়:।: 
তার উপরে সাধারণ ব্যক্তিগত কার্বারের "লা ত 
কেউ জান্তেই . পায় না। ': কোন্‌ ব্যবসায়ে লা" 


_কিপ্রকারঃ 'এ বিষয়ে আরও - জ্ঞান বিস্তার করার; 


সুবিধা হ'লে- সামাজিক আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা । নানা, 
ব্যবসায়ে সীমাস্থিত -নেট- লাভ অসমান. থাকার আর-+' 
একটি কারণ উপকরণের. এককের - আয়তন: বৃদ্ধি' 
(Imperfect 01518101116 or largeness ofthe unit: 
০1 ৪] 650006 ) | - মূলধন দিয়ে এটা. বোঝা সহজ" 


ধরুন, মুলধনের একক -যদি ১০০০৯ টীকা হয়, অর্থাৎ! . 


১০০০ টাকার কম বা এক হাঙ্জাবের. ভগ্নাংশ কেউ যদি 


কিছুতে না দিতে পারে, তা! হ’লে ১০০5২ হাজার টাকার: 


কম মূলধন স্থান পরিবর্তন করুলে যদি 'সামাজিক লাভের. 
আশ! থাকে, ত সে পথ বন্ধ হয়ে যায় । যৌথ কারুবারে 
সামাজিক লাভ হয় এই জন্য, যে, খুব অল্লপরিমাণ' 


! 


তা জানাও শক্ত । যৌথ কারবারেলাভ রব সাধারণে 


অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ 


৫ম সংখ্যা] 


-মুলধনও ইচ্ছা-মৃত এক ব্যবসায় থেকে অন্ত বা যে-কোন 
ব্যবসায়ে: যেতে পারে। আমাদের দেশে ১০ টাকার 
শেয়ারও ছুলভ নয়। যৃদ্ি ১০০০২ টাকার কম কেউ 





কোন বার্সায়ে .ফেল্তে না পার্ত তাহ'লে সামাজিক 


॥ 


মুলধনের, অনেকাংশ নি্্া হয়ে পড়ে? থাকৃত। শ্রম- 
শক্তির একক হচ্ছে বেশীর ভাগ স্থলে, ব্যক্তি অর্থাৎ 
একজন . লোক। আধজন লোকত আর শ্রমশক্তি 
সরবরাহ কবুতে পারে না, কাজেই এর চেয়ে কম আয়তন 
শ্রমশক্তির একক হ'তে পারে না। কিন্তু যদি কোথাও 
একদল লোকের কম.লোক কোন কাজে না লাগান যায়, 
লাগাবার জগ্রে পাওয়া না. বায় তা হ'লে শ্রমশক্তির 
একক ব্যক্কিসংঘ হয়ে দীড়ায়। যেমন, যদি শ্রমজীবী 
তার পরিবার ছাড়া নড়তে না চায়, তা হ'লে যে ক্ষেত্রে 
একজন মাত্র বেশী লোক নিয়োগ করে’ উৎপাদন বাড়ান 
যায়,, সে-ক্ষেত্রে সে উৎপাদনবৃদ্ধি সম্ভব হবে না। এ 
ছাড়া যদি একক মিশ্র হয়, অর্থাৎ মুলধন, মানুষ ও 


/-.০ প্রকৃতি যদি. আলাদা, আলাদা, পাওয়া না যায়, শুধু 


সম্মিলিতভাবে পাওয়| যায়, তা হ'লে যেখানে , ৪ঞু 
স্ুজ্ঞ্ধন্ন বাড়িয়ে লাভ হয় বা শুঞু শ্রসম্পত্তি 
বাড়িয়ে লাভ হয়, ইত্যাদি, সে-সব. স্থলে লাভের পথ 
বন্ধ হ'য়ে'ষাবে। যেমন, শ্রমজীবী ষদ্দি, বলে, আমার 
টাকা. খাটাবার স্থযোগ না রিলে আমি কাজ করুব না, 
রা. মহাজন যদি বুলে, আমার জমি. চাষ না করুলে টাকা 
ধার দেব না, বা স্ুধু.মূলধন দিতে রাজি এমন লোককে 
যদি বল! হ্য় যে ব্যবসার লাভ-লোকসানের দায়িত্বও 
তোমায় নিতে হবে, তা হ’লে কোন স্থলেই স্থবিধা-মত 
কাজ-হ'বে না। আঙ্জকাল অনেক যৌথ কারবার এমন- 
ভারে অনেক, শেয়ার বার করে, যে, নাঁনা-শ্রেণীর 
শেয়ার-ক্রেতাকে নান!-পরিমাণ লাভ-লোকসানের দায়িত্ব 


জজ. নিতে হয়।- এইসব স্থলে কোম্পানীর কোন শেয়ার- 


লভ্যাংশ সবার আগে পায়, কোন শ্রেণীর শেয়ারের 
শতকর! একট! নিদ্দিষ্ট. হারে সুদ. ঠিক করা হয় এবং 
সেই স্ুদ্ব না দিয়ে কোম্পানী আর কিছুতে লাভের 
টাকা ব্যবহার করুতে পারে না, অথবা ঠিক সময় সুদ 
না দিলে কোম্পান ফেল্‌ হয়ে. যায় এবং আদালতে 


ব্যবসাগত লাঁভ ও সামাজিক লাঁভ 





৬৮৭ 





সর্বাগ্রে বা অন্ত শেয়ার-ক্রেতার অগ্রে প্রথমোক্ত 
শ্রেণীর শেয়ার-ক্রেতাদের দাবী গ্রাহ হয়, ইত্যাদি। 
গভর্ণমেন্ট, টাকা ধার করার সমর শুধু মূলধনই নেয়, 
দায়িত্ব কারুর ক্বন্ধে চাপাতে চায় না। অনেক রেল 
কোম্পানীর শেয়ার সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট অনেক সময় নিজে 
দায়িত্ব নেয়। দায়িত্বভার গ্রহণ ও মূলধন সর্ববাহের 
মধ্যে তফাৎ আছে বলে অনেকে দায়িত্বভার গ্রহণকে ' 
সামাজিক আয় উৎপাদনের চতুর্থ উপকবণ বলেন। 
( uncertainty-bearing ) লোকে ব্যাঙ্কে টাকা রাখে 
এবং ব্যাঙ্ক তাদের স্থদ দেয়। এক্ষেত্রে বড় বড় 
্যাঙ্ক-এর সঙ্গে যারা কারবার করেন, তীরা শুধু মূলধনই 
দেন। অবশ্য, বেশী সুদে অনেক অজানা, কমজানা, 
নৃতন ও খ্যাতিহীন ব্যাঙ্ক, টাক! নেয় এবং সেক্ষেত্রে 
টাকা যে দেয়, সে ব্যাঙ্কের স্থিরতাব ও ব্যবসায়ের 
দায়িত্বও কিছু নেয়। ব্যাঙ্ক, আবার অনেক স্থলে টাকা 
অপরকে দেয়, এবং অল্পকালের ( অনেক ব্যাঙ্ক, বেশী- 
কালের জন্তেও ) জন্তে হ'লেও নানা ব্যবসায়ের, দায়িত্বের 
অংশ ঘাড়ে করে। ব্যাঙ্ক মূলধন সচল করে, এবং শুধু 
মূলধন যারা সরুবরাহ করুতে রাজি, তাদের কাছ থেকে 
মূলধনই শুধু নেয়। তার পর নিজের দায়িত্বে টাক! 
অপরকে দেয়। এদিক্‌ থেকে ব্যাঙ্ক -এর একটা খুব বেশী 
সামাজিক মূল্য আছে। 

তা হ’লে দেখা যাচ্ছে, যে, ব্যবসায় সমন্ধে সঠিক 
খবর- বিস্তার করা এবং উৎপাদনের উপকরণগুলিকে সচল 
করা ও অমিশ্র ও অল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হবার স্থবিধা 
দেওয়ার উপর সামাজিক আয়. অনেকটা নির্ভর করে। 
আর দেখা যাচ্ছে, যে, চলাচল যত সহজে হয়, ততই 
সীমাস্থিত নেট লাভ সব র্যবসায়ে সমান হওয়ার 
সম্ভাবনা । এবং এই সমতা যত বেশী.পাওয়া যাবে, অন্ত- 
সব অবস্থা অপরিবপ্তিভ থাকুলে, ( অর্থাৎ পরোক্ষভাবে 
ও সামাজিক, আয়, আয়ের উপকরণ ও স্বাচ্ছন্দ্য অক্ষত 
থাকলে, ) সামাজিক আয় ততই বেশী হবে ।* সামাজিক 
নেট লাভ ও ব্যবসায়গত নেট লাভে তফাৎ আছে 
আগেই বলা-হয়েছে। ফেব্যবসায়ে বেশী লাভ, মাহুষ 


সেই দিকেই যাবে । এই দিক্‌ থেকে বর্ণাশ্রমধন্্ব সামাজিক 


৬৮৮ 
পি সপ সপ সি মাজা অ লা মলা” 





= পছ 


উপকরণের একাংশের শ্রেষ্ঠ বিভাগের পথে একটি 
অন্তরায়। অনেক স্থলে অন্ত কাজে শ্রমশক্তি লাগালে 
সামাজিক' আয়, বাড়লেও, শ্রমজীবী নিজের জাতের 
কাজ ছাড়তে চায় না; কাবণ তার জাতে বিশ্বাস 
বা সামাজিক ' উৎ্পীড়নের ভয় আছে। মূলধনের 
সহজ গতিবিধিও এ কারণে আটকাতে পারে। ব্রাহ্মণ 
তার মুলধন চামড়ার ব্যবসায়ে না লাগাতে চাইতে 
পারে এবং তাতে সীমাস্থিত ব্যবসাগত নেট লাভ সব 
ব্যবসায়ে সততার দিকে যেতে' পারে। কিন্তু তাতে 
সামাঞ্জিক আয়'সবচেয়ে বেশী হবার সম্ভাবনা থাকৃত 
যদি সীমাস্থিত সামাজিক নেট লাভ, সীমাস্থিত 
ব্যবসায়গত নেট লাভের সমান হ'ত। এ দুই যতই পৃথক্‌ 
হবে, ব্যক্তির আত্মস্থবিধাবোধের সাহায্যে সামাজিক 
উপকরণগুলির নানান্‌ ব্যবসায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিভাগও 
ততই অসম্ভব হঃয়ে দীড়াবে। 

অনেক ব্যবসায় বা কাজ আছে, যাতে ব্যবসায় 
গত লাভ সামাজিক লাভের চেয়ে কম। আবার 
অনেক কাজ বা ব্যবসায় আছে যাতে ব্যবনায়গত 
লাভই বেশী। যদি কেউ কিছু. আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করে 
তা হ'লে অপরে তার' সাহায্যে লাভ করে’ নেবে এবং ফলে 
সামাজিক লাভ ব্যবসাঁয়গত লাভ - অপেক্ষ! বেশী হবে। 
এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যদি কিছু ন! করে, তা হ’লে আবিষ্কার ও 
উদ্ভাবনে লোকে মন দেবে কম। কেননা কাজের ফসল 
অন্তের ভোগে গেলেও কাজ কর্বে শুধু সাধু ও 
সন্্যাসীরা এবং পৃথিবীতে তাদের সংখ্যা দুর্তাগ্যক্রমে 
বড়ই কম। রাষ্ট্রীয় আইন অনুসারে নিজের আবিষ্কারে 
নিজের অধিকার বজায় রাখা যায় এবং উত্তাবনা পেটেণ্ট, 
করা যায় অর্থাৎ অন্তে ব্যবহার বা নকল করুলে সে, হয় 
আবিফারককে একটা লাভের অংশ দিতে বাধ্য হয়, 
নয় শাস্তি পায়। জমির উর্বরতা বাড়াবার জন্তে চেষ্টা 
যে করে তার প্রজাদ্বত্ব যদি অল্পকাল' স্থায়ী হয়, তা হ'লে 
তার চেষ্টার ফলভোগ অপরে অনেকটা কবুবে 
এক্ষেত্রে রাষ্ট্র যদি তাকে তার: স্তাষ্য অধিকার বজায় 
রাখতে সাহায্য না করে তা হ'লে অনেক ক্ষেত্রে জমির 
উর্বরতা বাড়া দূরে থাকুক, কমে’ যাবে । অনেক দেশে 


- প্রবাসী ফাল্তন, ১৩৩০ 


) 


২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





প্রজাকে তাঁড়াবার সময় জমিদারকে জমির প্রল্লাকৃত 
উন্নতির জন্য গ্রজাব ক্ষতিপূরণ করতে হয়।' এরকম 
বন্দোবস্ত না থাক্‌লে ব্যবসীয়গত লাভ সামাঞ্জিক লাভের 
চেয়ে কম হ'ম যা এবং সে ব্যবসায়ে লোকে যেতে চাঁয় 
না। আবার অন্ত অনেক ব্যবসায়ে (যেমন মঁদের 
ব্যবসায়) সামাজিক লাভ ব্যবসসায়গত লাভের চেয়ে কম 
হয়। কাজেই রাষ্ট্র সেইসব ব্যবসায়ের পথে বাধা-স্বর্কূপ 
কর বলাতে পারেন অথবা তাদের লাভের অংশ নিয়ে 
সামাজিক উন্নতির কাজে লাগাতে পারেন । কিন্তু রাষ্ট্র 
যদি সে টাকা অপব্যয় করেন অর্থাৎ এমনভাবে ব্যয় 
করেন যাতে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি হয় না তা হ'লে রাষ্ট্র 
কর্তব্য পালন ক্বুছেন বলা যায় না। অনেকের মুতে 
কার্খানার ধোঁয়ায় সামাজিক অস্থাচ্ছন্দ্য হয় বলে’ একটা 
চিমনি-কর বসান উচিত। সে-দ্বিক্‌ থেকে দেখলে যে- 
সব ব্যবসায় নানা-ভাবে সামাজিক অস্বাচ্ছন্দ্য স্থঙি করে, 
তাদের সবগুলিকেই বিশেষ করে' কর দিতে বাধ্য বরা 
উচিত। এমন অনেক ব্যবসায় আছে, যাতে সামাজিক 


লাভ খুব হ’লেও ব্যবসায়গত লাভ কম। যেমন নূতন - 


রেল-লাইন, ( যাকে অবলম্বন করে' নৃতন জায়গায় লোকে 
বসবাস করতে যাবে, বা ব্যবসা-বাণিজ্য স্থরু করুবে) 
ডাকের বন্দৌবত্ত, জল-সরবরাহ, সহরের ও দেশের স্বাস্থ্য 
রক্ষা ইত্যা্দি। এসব কাজ বেশীর ভাগ সময় রাষ্ট্রকে 
করুতে হয় বা অন্তে রাষ্ট্রের সাহায্যে করে। সামাজিক 
্বাচ্ছন্দ্য-বর্ধনে ব্রাষটরয় উদ্যোগ বিশেষভাবে প্রয়োজনীর | 
বাস্থীয় উদ্যোগ কি কি বিষয়ে থাকা দররুকার ভার 
আলোচনা অল্প কয়েক পৃষ্ঠায় সম্ভব না হ'লেও 
এখানে একটা বিষয়ে কিছু বলা দর্কার। অনেক, সময় 
কোন-একটা ব্যবসায় একজন'বা অল্প কয়েক জন মাত্র 
ব্যবসাদারের হাতে এসে পড়ে, অর্থাৎ সেই ব্যবসায় দ্বারা 
উৎপাদিত ভোগ্য শুধু এ কয়েক জনই সর্বরাহ করবে 
এমন অবস্থা দাড়ায়। আমর! জানি বাজ্জারে খুব বেশী 
মাল ছাড়লে দর সাধারণতঃ কম পাওয়া যাঁয়। কাজেই 
শুধু অল্প কয়েক জনের বা একজনের হাতে মালবিশেষ 
সর্বরাহের ভার থাক্লে, ষে-পরিমাণ মাল বিক্রি কবুলে 


মাল প্রস্তুতের খরচের তুলনায়,সবচেয়ে বেশী দর পাওয়া 


7 


৫ম সংগ্যা | 


যায় শুধু সেই-পরিমাণ মালই তারা তৈরী করবে৷" তাতে 
সীমাস্থিভ..ব্যবসাগত- নেট লাভ -অন্য ব্যবসায়ের চেয়ে 
সাধারণতঃ ঢের বেশী থাকৃবে। 'অর্থাৎ চেষ্টা করে, 


+" কম মাল, বাজারে ছেড়ে কোন ব্যক্তির বা কয়েক ব্যক্তির 
লাভ হবে বটে কিন্ত সামাজিক উৎপাদন শক্তি ঠিক যে: 


অন্গপাতে সব ব্যবসায়ের, মধ্যে বিভক্ত হ'লে সামাজিক 


আয় সবচেয়ে. বেশী হ'ত. তা হবে না। এই জাতীয় - 


অবস্থাকে ব্যবসায়ে একারিকার ( ৷॥০॥০০০]7 ) বল! 
যায়। এই একাধিকার সম্পূর্ণও হ'তে পাবে অথবা 
অসম্পূর্ণও হ'তে পারে । কোন ভোগ্যের সরুবরাঁহ যদি 


সম্পূর্ণক্ূপে কোন ব্যক্তির! সংঘের উপর নির্ভর করে .তা. 


হ'লে, তাকে সম্পূর্ণ একাধিকার বল! যায়.) আবার যদি 
যেই ভোগ্যের সরুবরাহের.এমন একট! অংশ মাত্র কোনো 


ব্যক্তি বা সংঘের হাতে থাকে, যে অংশ কমিয়ে বাড়িয়ে - 


বাঙ্গার দর বাড়ান রুমান যায়, ত! হ'লে সে ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ 
একাধিকার আছে রলা যাঁয়। যেমন, কারুর... হাতে 
1. সমস্ত সরবরাহের অর্ধেক যদি থাকে “তা হ’লে নিজের, 
অংশের পরিমাণ , শতকরা! ২৫ পরিবর্তন করলে সমস্ত 
সর্ধরাহের শতকরা ১২/০ পরিবর্তন হবে। তার ফলে 
যদ্দি একক প্রতি ( per 501 ) নেট লাভ ১ থেকে বেড়ে 
১" হ'য়ে যায়, তা হ'লে এরকম করে’ সর্বরাহের পরিমাণ 


কমিয়ে সর্বরাঁহ্কারীর লাভ আছে। কেননা, আগে ১০2. 


খণ্ড যদি ১০০ নেট-লাভ হ'ত, এখন :9৫ খণ্ডে ৭৫ ১১12 
১২1০ হয়। . এ গেল 'ব্যবসাগত ল্রাভ১.তা- ছাড়া 
আর্‌ একটা দিক্‌.আছে। , সায়াজিক শক্তি. এ? র্যবসায়ে 
যদ্/অবাধে ব্যবহৃত, হ'তে না পারে তা হ'লে অন্ত অল্প 
লাভের ব্যবসায়ে সেই শক্তি ব্যবহৃত হবে।* ফলে সামা- 
ফিক স্বাচ্ছন্দ্য যতটা , হওয়া উচিত তা হবে না।, ‘কি 
উপায়ে ,কোন.১:৫কান ব্যবসায়ে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংঘ- 
_. বিশেষ.একাধিকার,হ্বাপ্ুন করে, তা ভাল কবে". রল্বার 
স্থান্ট নেই. কিন্ত-মোটী-মুটি,বলা যায়ে সাধারণত কারি-. 
বারের আয়ন ক্রমশঃ বাড়িয়ে, বু! অপয়ের সঙ্গে কার্বার 
মিলিষে সমস্ত ব| অধিকাংশ সর্বরাহ. লোকে . আফ্তাধীন 
করে'। যেসব ভ্রব্যের ব্যবহার, মূল্যবৃদ্ধি হ'লেও :বেশী- 
কমে না, (ফেমন মুন, চাল, ভার, কাপড় :ইত্যাদি অবশ্থা- 
৮৭-১৪ 


ব্যবসাগত:লাঁভ ও সামাজিক লাভ 


৬৮৯ 


প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি ) সেগুলির সর্বরাহে , একাধি- 
কার হ'লে সর্বরাছের পরিমাণ না কমিয়েই যথেচ্ছা দাম 
ক্রেতার কাছ থেকে -আদায় করা ষাঁয়। অনেক সময় 
এর বা রয়েক-জন মূলধনী লোক (080165118$)-বাজ্বারের 
সব মাল কিনে’ , ফেলে, বিক্রি করা না করা নিজের বা- 
নিজেদেব হাতে এনে ফেলে অর্থাৎ 00:59 করে। 
তখন তারা যা খুসি দাম আদায় করে! এতে সাধারণ 
লোক ও ভবিষ্যৎ সরুবরাহের কনটক্টধারীরাই (যার! 
একটা নির্দিষ্ট দরে, একট। নির্দিষ্ট সময়ে কোন জিনিষের 
একটা নির্দিষ্ট-পরিমাণ সরুবরাহ করার দায়িত্ব নেয়), 
বেশীর ভাগ জব্দ, হয়, এইজাতীয় আরও নানাপ্রকার 
ক্ষতিজনক একাধিকারের ( injurious monopolyর ) 
উদ্দাহরণ দেওয়া যায়. কিন্তু, একাধিকাঁর থাকলেই যে 
তা অনিষ্টজনক ₹ এমন কথা নেই। অনেক ব্যবসায়ে 
যতই' কার্বারের আয়তন বাড়ান যায় ততই উৎপাদন 
সহজ হয়ে আনে। ( এইসব ব্যবসায়ে ক্রমশঃ বিলীয়মান 
খরচের নিয়ম অথবা increasing returns কাধ্যকব- 
তাবে দেখা যায়।) এমন ব্যবসায়ে যদি, ( খরচের 
তুলনায়) ন্াষা দামে জিনিষ বিক্রয় করা হয় ড হ’লে 
সামাজিক লাভ বই ক্ষতি হবে না। 

বৃহদায়তন কার্বারের গুণ অনেক । প্রথমেই দেখছি 
শ্রমবিভাগ ও তার ফলে কর্শপট্‌তার বৃদ্ধি। একটা 
কারুবারে যদি বোতল তৈরী হয় এবং সব লোকই যদি 
কাচ গলান থেকে সুরু করে’ ঝুড়িতে বোতল রাখা অবধি 
সর-কিছু রুরুতে থাকে তা হ'লে যত সহজে কাজ হবে এবং 
ঘণ্টায় বত বোতল তৈরী হবে তার চেয়ে অনেক বেশী 
হবে যদি কেউ, শুধু, চুল্লি ঠিক রাখে এবং কেউ গলান 
কাচ বের কবে’ আনে আব কেউ ফু দিয়ে বোতলকে 
আক্কৃতি দেয়, ইত্যাদি৷ ..এতে একই কান্ধ ক্রমাগত 
করার ফলে সেই কাজটুকু করার ক্ষমতা বেড়ে যাঁয়.এবং 
নানা কাজ করুলে যে.ক্রমাগভ মাথা খাটিয়ে .কাজ করুতে 
হয়) সেটি না হওয়ায়. শ্রমলাবও-হয়।, ; ২ 
:= নান! ব্যবসায়ে কাৰ্য্য বা শ্রমবিভাগ নানাগ্রকাঁর হ'তে 
পারে), কোন কোন কাজে খুব বেশী, হ'তে পারে, 
যেমূন ফেব জিনিষ. নানা. জিনিষ বা খণ্ড ছুড়ে? 


৬৯০ 


প্রবাসী-_ফান্তন, ১৩৩৪ 


২৩শ ভাগ, হয় খণ্ড 





তৈরী হয়। (বেশীর ভাগ কল, যঙ্ত্র ইত্যাদি) এতে 
খণ্ডগুলিকে নির্দিষ্ট মাপের ও উপকরণের তৈরী করা 
স্থির করে’ এমন কি ভিন্ন ভিন্ন কারুখানায় ভিন্ন ভিন্ন 
অংশ তৈরী করে” এক জায়গায় জুড়ে’ কাজ অনেক কম 
খরচে করা সম্ভব হয়। যেমন সম্ভার ঘড়ির অংশগুলি 
অনেক সময় আমেরিকায় যন্ত্রের সাহায্যে তৈরী হ'য়ে 
ছুইত্জারল্যাণ্ডে আসে এবং সেখানে সেগুলিকে একত্র 
সংযুক্ত করে' ঘড়ি তৈরী হয়। বৃহৎ কারুবারের গুণ 
আলোচনা বিশদভাবে হওয়া অল্পস্থানে সম্ভব নয়, কাজেই 
এখন তার ছুই একটি দোষ বলা যাক। প্রধান দোষ 
হচ্ছে ব্যবসায়বৃদ্ধি বা সাধারণভাবে কার্ধ্যদক্ষতা নষ্ট 
হয়ে যাওয়া । বৃহৎ কার্থানায় কাঁজ করা যন্ত্রের মত 
- কাজ করা। তাতে সাধারণ ক্ষমভাগুলি নষ্ট হ'য়ে যায়। 
যা বলে তাই করে’ নিজে ভেবে কাজ করার ক্ষমতা চলে’ 
যাঁয়। কাজেই এর ফলে সময়ে সামাজিক ক্ষতি হ'তে 
পারে। তার চেয়ে হয়ত উৎপাদনের পরিমাণ কম 
হ'লেও ছোট ছোট কাবুবার সমাজের কশ্মকুশল লোকের 
সংখ্যা অক্ষুণ্ন বাথে বলে’ তার সামাজিক মুল্য বেশী। 


' কিন্ত ব্যবসায়সংক্রান্ত শিক্ষায় স্থাপন করে’ অনেক সময় 


সে অভাব দূর হয়। এটা রাষ্ট্রের কাজ। তার পর নির্দিষ্ট 
মাপ ও উৎকর্যের দ্রব্য উৎপাদন করলে এবং প্রত্যেক 
অংশের জন্ত যন্ত্রের ব্যবহার সুরু করুলে অনেক সময় 
দ্রব্যের ব্যবহার্য্যতার দিক্‌ দিয়ে উন্নতির দিকে নম্র 
থাকে না। তবে অনেক জিনিষের এরূপ উন্নতির আশা 
খুবই কম ( বেমন জু, বোণ্ট, নাট, ইত্যাদি) এবং 
আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা অনেকটা সকলকে উন্নতির 
দিকে নজর রাখতে বাধ্য করে। তার পর যেমন অন্ত 
ক্ষেত্রে 'কর্শবিভাগ হয় তেম্নি জিনিষের উন্নতি কিসে 
হয় তা দেখবার জন্যেও বিশেষজ্ঞ লোককে মাইনে 
দিয়ে রাখা হয় ও রাখা সম্ভব। এতে হয়ত শেষ 
অবধি লাভ খুবই বেশীই হয়। অতঃপর আমির! 
শ্রমজীবী ও মুলধনজীবী সম্বন্ধে কিছু বলে’ শেষ করুতে 
চাই। মূলধন যে সংরক্ষিত শ্রমের ফলমাত্র, তা আগেই 
বলা হয়েছে । মূলধন বিন! উৎপাদন যে প্রায় অসম্ভব, 
তা বলা বাহুল্য মাত্ৰ । 
শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায় 


রাজপথ 


(১৯) 

পাচ মিনিট পরে স্থবেশ্বর ফিরিয়া আসিল, এক হস্তে 
একটি রেকাবে কয়েকটি মিষ্টান্ন এবং অপর হন্তে 
এক গ্লাস জল। 

মিষ্টার্নের রেকাব দেখিয়া বিমানবিহাবী হাসিয়া 
বলিল, “তৃষ্ণার্ত হইয়া আমি চাহিলাম ভ্বল,.তাড়াতাড়ি 
এনে দিলে আধখান! বেল! এ যে তাই হ'ল! এক 
মাস ঠাণ্ডা জল চাইলে তার সঙ্গে এক রেকাব মিষ্টায় 
কোনো হিসাবেই আস্তে পারে না ।* 
-  মিষ্ঠান্লের রেকাঁব ও জলের গ্লাস বিমানবিহারীর 

সন্মুখে স্থাপিত করিয়া! হ্থরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, “তা 
আস্তে পারে। ন্জল' শব্দটা আমাদের বাংলাদেশে 
তত সরল নয়, একটু জটিল। তাই জল খাচ্ছি মুখে 


বল্লেও অনেক সময়েই আমরা সন্দেশ-রসগোল্লা খেয়ে 
থাকি। এমন কি কোনো কোনে! জল-খাবারের দোকানে 
জল একেবারেই পাওয়া যায় না, শুধু খাবারই পাওয়া 
যায়। জলযোগ কথাটার মধ্যে খাবার কথাটার কোনও 
যোগ না থাকলেও খাঁবারটাই ভার প্রধান উপকরণ !” 
বিমানবিহারী বলিল, *কিন্ত তৃষ্ণার্ত হ'য়ে জল চাইলে 
তাড়াতাড়ি আধখানা বেল নিয়ে আম্বার কোনও 
কারণ থাকে না। আমি গ্লানটাই চেয়েছিলাম, রেকাবটা 
চাইনি। রেকাবটা ক্ধার আর গ্লাসটা তৃষ্ণার পরিচায়ক । 
ক্ষুধা আর তৃষ্ণা দুটো পৃথক্‌ জিনিস, ভা মান কিন! ?” 
দক্ষিণ দিকের খোল! জানালা দিয়া বাঁকা-ভাবে 
সুর্ষ্যের কিরণ আসিয়া বিমানবিহারীর পাত্রে পড়িতে- 
ছিল; জানালাটা একটু ভেঙগাইয়! দিয়া স্থরেশ্বর বলিল, 


F 


৫ম সংখ্যা ] 


~~” 


“ক্ষুধা তৃষ্ণা পৃথক জিনিস তা মানি, কিন্তু দুটো এমন 
নিবিড়ভাবে পাশাপাশি বাস করে যে, অনেক সময়ে 
উভয়ক্কে পৃথক করা কঠিন হয়। কিন্তু আমি ত পৃথক- 
ভাবেই দুটো জিনিসের ব্যবস্থা করেছি, তোমার যেমন 
প্রয়োজন হয় গ্রহণ করুতে পার 1” 

হুরেশ্বরের কথা শুনিয়া বিমানবিহারী হাসিতে 
লাগিল; বলিল, "তুমি ত বল্‌লে যেমন প্রয়োজন হয়; 
কিন্ত কষুাঁ-তৃষ্ণার চেয়েও যে প্রবল আর-একটা জিনিস 
দেহের মধ্যে রয়েছে সে প্রয়োজন-অপ্রয়োজন বিবেচনা 
করে না, তার হিসাব করেছ কি ?” 

স্থরেশ্বর হাসিয়া বলিল, “লোভের কথা বল্ছ ত? 
কিন্তু লোভ ত দেহে থাকে না, মনে থাকে” 

“যেখানেই থাক--উপস্থিত আমি তার কাছে হার 
মান্লাম।” বলিয়া বিমানবিহারী মিষ্টান্নের থালাটা 
টানিয়া লইয়া আহার . আরম্ভ করিয়া দিল। এবং 








সেই অবসরে স্থুরেশ্বর তাহার ইংরেজী প্রবন্ধের প্রুফ 


টি ইত্যাদি বাধিয়া তুলিয়া রাখিল। 


তোমরা ত আঙ্গকাল নানারকম শক্তির সাধনা 
করুছ সুরেশ্বর, এই মনোবিহারী লোভের হাত থেকে 
কি করে’ বক্ষা পাওয়া যায় তার উপায় বল্তে পার? 
বলি! বিমানবিহারী আহার বন্ধ করিয়া জলের গ্লাস 
লইতে হাত বাড়াইল। 

.স্থরেশ্বর বিমানবিহারীর উদ্যত হস্ত ধরিয়া ফেলিয়া 
বলিল, "একটা উপায় হচ্ছে লোভের বস্তুকে দৃষ্টির 
অন্তরালে নিক্ষেপ করা । ও-ছুটো সন্দেশ খে ফেলো, 
ফেলে রেখো না । পড়ে’ থাকলেই লোগটাকে জাগিয়ে 
রাখবে ।” 

নিরুপায় হইয়া একট! সন্দেশ তুলিয়া লইয়া বিমান- 
বিহারী বলিল, “কিন্ত শাস্ত্র বল্‌ছে লোভে পাপ ৷” 

সুরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, “কিন্ত পরিপাক করুবার 
শক্তি থাকলে পাপে মৃত্যু হবে না। দেখছ না আজ- 
কাল পরিপাক করুবার দিন পড়েছে। পাহাড়-পর্বত 
নদ-নদী দেশ-গ্রদেশ পরিপাক হ'য়ে যাচ্ছে, আর তুমি 
চিনি আর ছানার নরম দুটো সন্দেশ পরিপাক করুতে 
পার্বে না! লোভ বর্জন কর্বার তুমি উপায় খুঁজছঃ 


রাজপথ 


ANN 





হ'লে তুমি দায়ী 1? 


৬৯১ 


FAMANNI NANO SNS 





কিন্ত লোভটা এখনকার সভা সমাজে আর হেয় বস্তু 
নয়। আজকালকার মতে লোভ হচ্ছে লাভের প্রবর্তক 
হেতু” 

“তবে লোভের দ্বারা লাভই কর! যাক। কিন্তু অজীর্ণ 
বলিয়া বিমানবিহারী অবশিষ্ট ' 
সন্দেশটাও তুলিয়া লইল। 

সুরেশ্বর বলিল, "অজীর্পণের অবস্থা উপস্থিত হ’লে 
অপাচ্য অংশটা উদিগরণ করে? দিয়ো, তা হ'লে স্বাস্থ্যও 
নষ্ট হবে না, যশও অঞ্জন কর্বে। ত্যাগের মহিমায় 
গ্রহণের কালিমা ঢাকা পড়ে’ যাবে।* 

স্ুরেশ্বরের কথা শুনিয়া বিমানবিহারী উচ্চ স্বরে 
হাস্ত করিয়া উঠিল। বলিল, "সভ্যসমাজকে তুমি একটু 
বিশেষ রকম চিনেছ, স্থুরেশ্বর 1৮ 

“আমি চিনেছি বলে’ যদি তোমার বিশ্বাস হ'য়ে থাকে 
তা হ’লে তোমারও চিন্তে বাকি নেই ।* বলিয়া হ্বরেশ্বর 
হাসিতে লাগিল। 

আহার সমাপন করিয়! হাত মুখ ধুইয়া বিমা'নবিহারী 
স্থরেশ্বরের সম্মুখে আসিয়া বসিল। জানালা দিয়া 
পথের একট! অংশ দেখা যাইভেছিল। ছুই বন্ধু ক্ষণকাল 
পথেব লোৌক-চলাঁচলের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে বসিয়া 
রহিল। 

মৌন ভর্গ করিল বিমানবিহারী ৷ 'বলিল, "একটা! 
ভাল চরুকা মায় সমস্ত সরঞ্জাম হ্মিত্রা তোমাঁব কাছে 
চেয়েছে; বল্‌লে তোমার কাছে এসে শুধু চাইলেই হবে। 
চরুকা জিনিসটা এত স্থলভ যে চাইলেই পাওয়া যায় তা 
আমি জান্তাম না|, বলিয়া বিমানবিহারী হাসিতে 
লাগিল। 

সুরেশ্বর যহাস্তমুখে বলিল, “কিন্তু চাওয়! জিনিসটাই 
যে স্থলভ নয়, অর্থাৎ সহজ নয়। যথার্থ যে চাওয়া, তার 
মধ্যে এমন শক্তি আছে যে, পাওয়ারই* সেটা নামাস্তব। 
ইংরেজী 09:00 শব্দটার মধ্যে যে কল্পনাটুকু আছে তা 
আমার বেশ ভাল লাগে। চাইতে জান্লে অভীষ্ট বস্তু 
বারের কাছে এসে হাঞ্জিব হয়।” 

বিমানবিহারী হাসিয়া বলিল, "অভীষ্ট বস্ত দ্বারের 
কাছে হাজির হ’লে ভালই হ'ত, তা হ’লে আর ধহন 





৬৯২ 
করুবার জন্তে আমাকে - তোমার -' দ্বারে হাঁজির-হ'তে 
হ'ত না।” 

স্ুরেশ্বর বলিল, রও এরও 
দ্বারে হাজির হয়েছে; কিন্তু তুমি যে আমার দ্বারে এসে 
‘হাজির হয়েছ, তা হয়ত তুমি আমার অভীষ্ট বস্তু বলে ।” 
বলিয়া স্থরেশ্বর হাসিতে লাগিল | - ৃ 
১." বিমানবিহারী ওুৎসুক্যের সহিত বলিল, ' "আমি 
তোমার-অভীষ্ :বস্ত কিন।'সে বিচার পরে কর্ব,) কিন্ত 
তুমি হমিত্রাকে চর্কা পাঠিয়ে-দিয়েছ নাকি 1 

স্রেশ্বর - ন্মিতমুখে বলিল, ' “ভাগ্যবানেব বোঝা 
ভগবান্‌ ব’ন; অর্থাৎ বহন করান ! তুমি 'ভাগ্যবান্‌, তোমার 
বোঝা অপরে বহন করে'-নিয়ে গেছে:। অতএব তোমার 
আর কোন ভয় নেই,” তোমার. ডেপুটিপিরি: as 
থাকুবে।* ৮৭8৮ ৯ 
-. স্থুরেশ্বরের' রিবা লরি কোনপ্রকার- মনোযোগ 
না দিয়া বিমানবিহারী সবিদ্ময়ে কহিল, “কাকে দিয়ে 
চরুকা পাঠিয়েছ?” 

- স্থরেশ্বর কহিল,“কাকে দিয়ে পাঠিয়েছি ত তা গদি 
কিন্তু পাঠিয়েছি-তা ঠিক ।» ' 

এ-সংবাদে বিমানবিহারী বিশেষ আনি Re 


না। ক্থ্মিত্রার মনস্ত্টির জন্ত যে-কাধ্যের ভার. সে 


স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিল, তাহা সম্পাদন করিতে 


না পারায় সে মনে-মনে ঈষৎ ক্ুপ্রই হইল। স্থরেশ্বরের 
‘আবির্ভাবের পরু হইতে হুমিত্রার চিত্তের প্রকৃতি যে, 


ক্রমে ক্রমে একটু বিশে্যেভাবে পরিবর্তিত - হইয়া রিয়াছে .. 


তাহা বিমানবিহারীর অপরিজ্ঞাত ছিল না; -এমন কি 
পূর্ব্বে প্রধানতঃ যে জিনিসটা, অর্থাৎ তাহার জেপুটত্ব 1 
সকলকে, মায় হমিত্রাকে, মুগ্ধ 'করিত, এখন তাহাই 
কুমিত্রার নিকট।একটা অপকর্ষের মত হইয়া দাড় যাছে; 
ভাহাঁও বিমানবিহারী নিঃসংখয়ে - বুবিয়াছিল। -তি- 
হত ক্ষিপ্রগতির- -অন্ত তড়িৎ ‘যেমন শ্বল্পতম প্রতি- 
রোধের * রেখায়. নিজেকে প্রবর্তিত করে, অভীষ্ট 
লাভের অভিপ্রায়ে বিমানবিহারীও তেষ্‌নি, অবিরোধের 
গথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল । স্বমিত্রার মনের 
গতির বিরুদ্ধে তর্ক করিয়া, কলহ করিয়া, অগ্রসর 


প্রবাসী--ফাল্তন, ১৩৩০ 


ANNAN AANA AN লসর INE পাস পি পসরা পাম 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


হওয়া! ধে কঠিন তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল ; তাই 
চাকরী এবং চরুকার- সংস্কার পরস্পর বিসংবাদী হইলেও 





-সে সথমিত্রার অনুরোধে স্থরেশ্বরের' নিকট হইতে.চর্কা EY 


বহন করিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছিল। কিন্ত যখন 
শুনিল যে ইতিপূর্বেই স্থরেশ্বর স্থমিতাকে চর্কা পাঠাইয়া 
"দিয়াছে তখন -স্থমিত্রাকে' সন্ত করিবার এই স্থ্ষোগ 


“হইতে বঞ্চিত: হইয়া সে মনে-মনে ঈষৎ দুঃখিত হইল । 


. বিমানবিহারীর নিরুংসাহ ভাব লক্ষ্য করিয়া! হুরেশ্বর 
'বিশ্বয়ের সহিত কহিল, “কিন্তু তুমি এত চিন্তিত হায়ে 
পড়লে কেন তা'ভ বুঝতে পার্ছিনে! স্থমিত্রাকে 


“চবুকী:পাঠান অন্তায় হয়েছে.কি ?* ' 


স্থরেশ্বরেব কথায ঈষৎ অগপ্রতিভ হইয়া বিমান 
তাড়াতাড়ি বলিল, “না, না, অন্তায় হবে কেন? "কখন 
‘তুমি পাঠালে তাই ভাবছি; নাও আর্জ ইং 
আমাকে. চর্কার কথা বলেছে।” 

- স্থরেশ্বব শ্মিতমুখে বলিল, “তা হ'লে ঠিকই হয়েছে, 

কারণ আমি পাঠিয়েছি তোমার ই ত্য, ঘণ্টা 
আগে” 
7, একটা কথা নে করিয়া লইয়া হান্তো- 
'স্ভামিত-সুথে বিমান কহিল, “তুমি বল্ছিলে হুবেশ্বব, 
আমার ডেপুটিগিরি অক্ষুন্ন থাকৃর্বে; কিন্তু আমি মনে 
কবুছি কি জান? ডেপুটিগিরিতে ইস্তফা দেরো।” 

+ স্থুরেশ্বর , সবিন্ময়ে জিজ্ঞাসা bi যি 
কেন ৰল ত?” ., 

“কতকটা তোমারই জন্তে ।” 
' “আমারই জন্যে? আমি ত কখন.তোমাকে চাকরী 
ছাড়তে অন্থরোধ করিনি !” ৃ 

১ বিমানবিহারী মাথা .নাড়িয়া কহিল, “ন!” তা কর- 
নি; কিন্ত হুনিত্রাকে তুমি যে-রকম' তালিম - করে’ 


ছু তাতে চাকরী রাখা আর ‘চলবে না দেখছি!” rl 


বলিয়া, মৃতু ‘মৃতু হাসিতে লাগিল। 

স্থরেশ্বর ' ওৎস্থক্যের সহিত রুহিল, এছ 
স্পষ্ট করে" না বল্‌লে বুঝ তে পারুছিনে ।* 

বিমানবিহারী সহাম্তমুখে কহিল, “প্রায় একব্ৎসর 
থেকে একরকম স্থির হ'য়ে আছে ষে স্থমিত্রার সঙ্গে আমার 


-৫ম সংখ্যা | 


বিয়ে হবে। 'কাল স্থিব হয়েছে যে ফাস্তুন মাসের কোনো! 
(শুভ-দিনে আমর! দু'জনে মিলিত হব? মতের মিল 
না হ’লে মনেব মিল কি কবে? হবে বল? তোমার প্রভাব 
স্থমিত্রার মনের মধ্যে এমন প্রবলভাবে বসেছে ষে তাকে 
, নড়াবার আমাব ক্ষমতা নেই । আর সত্যি কথা. বল্তে কি, 
ইচ্ছেও নেই। 'তাই "মনে করুছি,. আমার ম্তটাই 
তোমাদের:মতের সঙ্গে মিলিয়ে নেব, আর তাই আন্দ 
এসেই তোমাকে বলেছিলাম যে তোমাদের দুজনেব এক 
, জনকেও বর্জন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।” 
কথাটা শুনিতে শুনিতে সুরেশ্বর নিজের মধ্যে নিজেকে 
সাম্লাইয়া লইল। বয়লার যেমন বাণ্পের প্রচণ্ড বেগ 
নিঃশব্দে সহ . করিয়া থাকে, তেম্নি নিক্পন্দরবে সমস্ত 
উত্তেজনাট। চাপিয়া! রাখিয়া স্থবেশ্বর বলিল, “এতদিন 
একথা আমাকে জানাওনি রেন? জানালে বোধ হয় 
ভাল করুতে ৷” 


বিমান স্মিতমুখে বলিল, “কেন, তা. হালে কি হ'ত?” - 


এক. মুহূর্ত. চিন্তা করিয়া স্থরেশ্বর কহিল, “তা হ'লে 
আমার আচরণটা তোমাদের ছু'ঞজনের মধ্যে হয় ত একটু 
ভিন্নরকমের হ'ত |” . 

স্থরেশ্ববের কথা শুনিয়া সহাস্তমুখে বিমানরিহারী 
বলিল, প্ভিন্নরকমের না হয়েও কোন ক্ষতি হয়নি; 
"তোমার থাক্ষেপ করুবার কোনো কারণ নি কিন্ত 
সত্যি কথা বল্ব, সুরেশ্বর ?” ' 

মৃছ-শ্মিতমুখে স্থরেশ্বর বলিল, “ বল: যদি রোনো ক্ষতি 
না হ্য় y 

না, কোনো ক্ষতি হবে না। এক সময়ে তোমার 

ই আমি বাস্তবিকই সম্বস্ত হ'য়ে উঠেছিলাম। 
তুমি হুমিত্রার উপর এমন আধিপত্য বিস্তার 'কর্তে 
"আরম্ভ করেছিলে যে ভয় হ'ত দস্থ্যর হাত থেকে স্থমিত্রাকে 
উদ্ধার করে’ অবশেষে তুমি নিজেই না তাকে অপহরণ 
কর!” বলিয়া বিমান হাসিতে লাগিল । ' 

মুখ একটু অশ্যদিকে ফিরাইয়া লইয়া স্থরেশ্বর কহিল, 
“তার পর এখন সে মহ্ত্রাস গেছে?” 

“গেছে। এখন বুঝেছি যে সম্াসের কোন কারণই 


ছিল না।* বলিয়া বিমান পূর্বের মত হাসিতে-লাগিল। 


রাজপথ ₹ 7 


' ভাবনা অনেকরকম 


৬৯৩ 


স্থরেশ্বর গম্ভীব-স্মিতমুখে , বলিল, “নিজেব বুদ্ধির 
উপর অতটা বিশ্বাস কোরো না, ভাই'। ' একটু সতর্ক 
থেকো 1” 
- , বিমানবিহারী কহিল, “না, আমি বিশ রে 
নিশ্চিন্ত থাক্‌ব স্থির করেছি, সতর্ক হ’লেই দেখেছি ভয় 
উপদ্রর এসে উিগস্থিত. হয়! 
বিশ্বাসে মিলে সুমিত্ৰা, তর্কে বহু দুর; তর্ক করলেই 
' সুমিত্ৰা দুরে সরে” যাঁষ । অতএব সতর্ক আর হব না ।” 

আরও কিছুক্ষণ গল্প কবার .পর প্রস্থানোদ্যত হইয়া 
বিমানবিহারী ‘বলিল, “চল ন্থরেশ্বর, হমিপ্রাদেব বাড়ী 
-ষেড়িয়ে আস্বে চল। হি ত কয়েক দিনই সেখানে 
'যাওনি 5 

স্থরেশ্বব মাথা নাড়িয়া কহিল, শরিরে হি আগে 
আর সেখানে পদার্পণ করাই হবে না।” 

সবিস্ময়ে বিমান বলিল, “কেন?” 

সহান্ত মুখে স্বেশ্বর কহিল, “কি জানি- লোকে বি 
'লোভী বলে’ সন্দেহ করে।” 

"তা কখনো করুবে না? তুমি যে নির্লোভ, জীন 
জানে” বলিয়া হাসিতে হাসিতে .বিমানবিহারী 
প্রস্থান করিল । ' রি 

( ২০ ) 
ভিনাকে লইয়া জয়ন্তী. ভবানীপুবেব কোনও 
আত্মীয়-গৃহে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন; কথা ছিল সন্ধ্যার 
পর তথা হইতে ফিরিবেন. স্থমিত্রাকেও সঙ্গে লইয়া 
যাইবার জন্য জয়ন্তী গীড়াগীড়ি করিয়াছিলেন, কিন্ত 
মিত্রা ষায় নাই, . উনি বীর কাটাইয়া 
দিয়াছিল। 

বেলা তখন .ছুইট| |; 'নিজ কক্ষে অলসভাবে 
'শষ্যায় শয়ন করিয়া একখান! বই পড়িতেছিল, এমন 
সময়ে একজন পরিচারিকা আসিয়া বলিল,-"মেজ দিদিমণি, 
একটি মেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করুতে এসেছেন।” 

স্থমিত্রা শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া উৎস্ক্য-সহকারে 
জিজ্ঞাসা করিল, ‘কোথায় রে? 

«এই যে বাইরেই।” বলিয়া দাসী হস্তের দ্বারা ইঙ্গিত 
করিয়া বারাণডা দেখাইয়া দিল । 


৬৪৪ 


স্থমিত্রা তাড়াতাড়ি বাহিরে আনিয়া মাধবীকে দেখিতে 
গাইল। দেখিল একটি সতের-আঠার বৎসর বয়সের 
সুন্দরী মেয়ে রেলিংএ ভর দিয়া বারাওায় দীড়াইয়া 
রহিয়াছে। দেখ! হইতেই উভয়ের প্রতি উভয়ের দৃষ্টি 
ক্ষপকালের জন্ত নিবন্ধ হইয়া গেল। স্থ্মিত্রা এই 
স্থদর্শন। অপরিচিত! তরুণীর দিকে বিস্মিত নির্ণিমেষ নেত্রে 
চাহিয়া রহিল এবং মাধবী তাহার পরম কৌতুহলের 
বন্তটির অপরূপ রূপে মুগ্ধ হইয়া বাক্যহারা হইয়া গেল। 
তৎপরে একই সময়ে এই গরম্পর-বিমুগ্ধ দুইটি তরুণীর 
মুখে শ্রীতি-গ্রসন্ন মৃদু হাস্ত ফুটিয়া উঠিল। 

মাধবীর শাস্ত কমনীয় মূর্তি এবং খদ্দরের শুভ্র পরিচ্ছন় 
বেশ দেখিয়! সুমিত্রার মন সম্তরমে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। 
সে সাগ্রহে সহাম্তমূুখে বলিল, “এখানে দাড়িয়ে কেন? 
আস্থন, আস্থন, ভিতরে বস্বেন চলুন !” বলিয়া মাধবীকে 
নিজ কক্ষে লইয়! গিয়া সযত্বে বসাইল । 

পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে অসুবিধায় পড়িতে হইবে, 
তাই স্থমিত্রা তাহাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার অবসর 
না দিয়া ্লাখবী বলিল, “আমি এসেছি চর্কা বিক্রী 
করুতে। যদি দরুকার থাকে ত দেখতে পারেন, 
আমার সঙ্গেই গাঁড়ীতে চর্কা আছে।” 

সে-কথার কোন উত্তর ন! দিয়! স্থমিত্র! পরিচয়ের 
জন্তই ব্যগ্র হইল। বলিল, "আপনি কোঁথা থেকে 
আস্ছেন ?” 

মাধবী মনে মন স্ব করিয়া আসিয়াছিল যে, 
পারতপক্ষে পরিচয় না দিয়াই চবুকা দিয়া যাইবে। 
তাই মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল, “খুব বেশী দুরে নয়; 
নিকটেই আমি থাকি ।* 

“নিকটেই ? আপনার নামটি জান্তে পারি কি?” 

মাধবী পুনরায় হাসিয়া উত্তর দিল, “নাম আমার 
জানাবার মত ক্লিছুই নয্ন। সাধারণ বাঙালী মেয়ের 
আর পরিচয় কি বলুন ?” 

মাধবীর এই আত্মগোপনের প্রয়াস দেখিয়া হুমিত্রা 
মনে-মনে একটু বিরক্তি বোধ করিল। বলিল, “তা 

. হলেও সকলেরি একটা পরিচয় আছে ত! অবস্ 

পরিচয় দেওয়| না-দেওয়া আপনার ইচ্ছে।” 
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মাধবী একটু চিন্তা করিয়া বলিল, “দেখুন, শুধু ত 
ইচ্ছেই নয়; দরকার বলেও' ত একটা কথা আছে। 
আমার পরিচয় দেবার এমন কোনও দরুকার আছে 
কি? আমি ত এসেছি শুধু চরুকা বিক্রী করুতে।* 

এবিষয়ে আর আগ্রহ না দেখাইয়. সুমিত্ৰা বলিল, 
“না, দরুকার কিছুই নেই, এম্নি জিজ্ঞাসা করুছিলাম। 
বাড়ীতে কেউ এলে পরিচয় না নেওয়াটা অভদ্রতা ; 
আবার ইচ্ছাব বিরুদ্ধে পরিচয় নেওয়াও সেই অতন্রতা 1” 
একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, “হ্যা, আমার একটা 
চৰুকার দরকার আছে, কিন্ত -"্বলিয়াই স্থমিত্রা থামিয়া 
গেল।, 

মাধবী হমিষ্ট হাস্য হাসিয়া কহিল, “তবে আর 
কিন্ত কি? আমার কাছে একটা চর্কা নিন। খুব 
ভাল একখান! চরুক! আমার কাছে আছে? বাঞ্জারে 
অমন একখানা চর্কা সহজে পাবেন না।* 

সহসা স্থমিত্রা-মাধবীর বামস্কন্ধের উপর একবার 
তীক্ষ দৃষ্টিপাত করিল। তাহার পর মুখ টিপিয়া একটু 
হাসিয়া বলিল, "বাজাবে পাওয়া যাবে না এমন চর্কা 
আপনার কাছে আছে? আচ্ছা, তবে আনান্‌, দেখি 
কিরকম সে চর্কা।” 

স্থমিত্রা উঠিয়া বারাপ্তায় গিয়া পূর্বোক্ত পরিচারিকাকে 
আহ্বান করিল, এবং সে উপস্থিত হইলে মাধবীকে 
সম্বোধন করিয়া বলিল, “একে অনুগ্রহ করে! বলে' দিন 
কোন্‌ চর্কাটা নিয়ে আস্বে 1” 

মাধবী পরিচারিকার দিকে চাহিয়া হয়িন, “কালো 
বংএর বার্ণিশ-করা একটা চর্কা আছে, সেইটে নিয়ে 
এস। আর ছোট একটা ভালা আছে, সেটাও 1” 

পরিচারিকা প্রস্থান করিলে সুমিত্রা মৃতু হাস্ত করিয়া 
কহিল, "আপনাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে ভয় 
হয়, পাছে বলেন সে কথার কোনও দরুকার নেই। 
তবুও একটা কথা! জিজাস| করি,_আপনাদের কি 
চবুকার কারুবার আছে ?” 

মাধবী মৃদু হাসিয়া কহিল, “না, কার্বার নেই। 
তবে মাঝে মাঝে ভন্ত্র পরিবারে আমরা চধ্ুকা বিক্রী 
করে’ বেড়াই ।” 





4৯ 


a 


৯ J 
ref? 


৫ম সংখ্যা ) 


রাজপথ 


৬১৫ 





কথাটা অসত্য নহে। সর্বপ্রথম যখন স্বদেশী 
আন্দোলনের মধ্যে চর্কার প্রবর্তন হয় তখন কোনও 
মহিলা-সমিতির অস্ততৃক্তি হইয়া মাধবী কখন-কখন 
অন্ত মহিলাদের সহিত বাড়ী বাড়ী চরুক! বিক্রয় করিয়! 
ফিরিয়াছে। সেই কথার উপর নির্ভর করিয়া মাধবী 
সুমিত্রার প্রশ্নের এই উত্তর দিল। 

স্থমিত্রা পুনরায় মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া কহিল, 
“দেখুন, আমি এই প্রথম চরুকা কিন্ছি । চর্কা চালাতে 


. আমি জানিনে। আপনি আমাকে চরুকা চালান 
শিখিয়ে দেবেন ত’ ?* 

মাধবী আগ্রহভরে কহিল, “দেব বই কি! চর্কা 

চালান শিখিয়ে দিয়ে তবে আমি যাব ।৮ | 


হুমিত্রা স্মিতমুখে কহিল, “কিন্তু একদিনেই কি 
শিখে নিতে পারব? মাঝে মাঝে যদি দয়! করে 
আপনি আসেন তা হ’লে বড় ভাল হয়! তা নইলে 
বৃথা কিনে কি হবে বলুন ?” 

মাধবী মাথা নাড়িয়া কহিল, “না, না, বৃথা হবে 
কেন? একদিন দেখিয়ে দিলেই আপনি বুঝে’ নিতে 
পারুবেন) তারংপর অভ্যাস কুলে আপনিই আয়ত 
হয়ে আস্বে |” 

দাসী চয়ুকা ও ডালা লইয়া উপস্থিত হইল ৷ 

চরুকাটা হাতে লইয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে 


, দেখিতে সুমিত্ৰা বলিল, “বাঃ, বেশ চমৎকার দেখতে ত? 


সি. 


আচ্ছা কালো রং কেন দিয়েছেন 1” 

মাধবী উত্তর দিল, “কালো রং পেছনে থাকলে সাদা 
সুতো ভাল দেখা যায় বলে’ ।” 

চর্কাটা দেখিতে দেখিতে দক্ষিণ দিকের কোণে হঠাৎ 
দৃষ্টি পড়ায় হুমিত্রার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু 
তখনি নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া সে মুখ তুলিয়া চাহিয়া 
বলিল, “আচ্ছা, আমার নাম স্থমিত্রা তা আপনি 
জানেন?” 

স্থমিত্রার কথা শুনিয়া মাধবী প্রথমটা বিমুঢ় হইয়া 
নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল; তাহার পর মৃতু হাসিয়া কহিল, 
“হ্যা, আমি তা জানি ।” 

 *স্বানেন? তাই বুঝি চরকার কোণে আমার নামের 


প্রথম অক্ষরটা একেবারে খোদাই করিয়ে এনেছেন ?” 
বলিয়া সুমিত্ৰা হাসিতে লাগিল। 

চরুকার দক্ষিণ কোণে স্থুরেশ্বর তাহার নামের আদ্যা- 
ক্ষর ‘স্ব’ পরিচ্ছয়ভাবে ছুরি দিয়া খুদিয়া রাখিয়াছিল। 
সে-কথা মাধবীর একেবারেই মনে ছিল না! হ্থমিত্রার 
প্রশ্নে মনে-মনে বিশেষরূপে পুলকিত হইয়া সে বলিল, 
“€-ট। আমি খোদাই করিয়ে আনিনি ; ভগবান্ই 
খোদাই করিয়ে রেখেছেন! মিল যখন হবার হয় তখন 
এমনি করেই হয়!” 

“কি করে? হয়?” 

মাধবী সাহাস্যে বলিল, “এমনি অক্ষরে অক্ষরে মিল 
হয়।” 

মাধবীর কথা শুনিয়া স্থমিত্রার মুখ ঈষৎ আরক্ত 
হইয়া উঠিল। তাহার পর তাহার হান্তোস্ভাসিত মুখ 
মাধবীর প্রতি তুলিয়া দে কহিল, "আবার মানষে যখন . 
ধরা পড়ে তখন এমনি কথায় কথায় ধরা পড়ে !” 

সশঙ্কচিত্তে মাধবী জিজ্ঞাসা করিল “কে ধরা পড়ে ?” 

সুমিষ্ট হান্ডে সমস্ত মুখখানা লেপন করিয়া স্ুমিদ্রা 
বলিল, “মাধবী ধরা পড়ে ! নিজের পরিচয় নিজের কাধে 
বয়ে’ এনে যে পরিচয় লুকোতে চেষ্টা করে, সে ধরা পড়ে |” 

স্থমিত্রার কথা শুনিয়া বিশ্য়বিহবল-নেত্রে মাধবী 
ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া! রহিল; তাহার পর সহসা 
রহম্তের মর্খোদঘাটন করিয়া! নিজের দক্ষিণ ব্বঙ্ধের 
উপর শাড়ীতে বিদ্ধ স্থবর্ণ ত্রোচের উপর হাত দিয়াই 
হাসিয়া ফেলিল। এই ত্রোচটিতে হ্র্ণাক্ষরে লিখিত ছিল 
'মাধবীঃ। সঙ্জ! করিবার সময়ে অভ্যাসাহ্যায়ী সে ষখন 
এই বহু-ব্যবহৃত অলঙ্কারটি পরিধান করিয়াছিল তখন 
একেবারেই খেয়াল হয় নাই যে, ইহার মধ্যে তাহার নাম 
লিখিত আছে! 

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই ছুইটি পরম্পর-প্রত্যাশী 
হৃদয় সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া গেল। একই মাধ্যাকর্ষণ 
যেমন ছুইটি বিভিন্ন শ্রোতন্বতীকে টানিয়া টানিয়া সংযুক্ত 
করিয়া দেয়, তেম্নি স্থরেশ্বরের আকর্ষণ মধ্যবর্তী হইয়া! 
এই দুইটি তরল প্রাণকে ক্রমশঃ নিকট হইতে নিকটতর 
করিয়া অবশেষে একেবারে এক করিয়া দিল। দুইটি 
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ডালের দুইটি ছিন্ন স্থল একত্র মিলিত হইলে যেমন কলমের 
জোড় লাগিয়া যায়, ভেম্নি সুরেশ্বরের সদ্য-অপমান- 
জনিত ফে ক্ষত এই দুইটি তরুণীর মর্মস্থলে -ছিল তাহা 
একত্র হইবামাত্র দুইটি চিত্তকে যুক্ত কত্রিয়া রস-প্ররহন 
আরম্ভ হইয়া গেল। তাই মাত্র অর্ধঘণ্টা কাল পরেই এই 
দুইটি নবান্ুরাগিণীর মধ্যে নিয়লিরিতরপে কথাবার্তা 
হওয়া সম্ভবপব হইল। 

, সুমিত্ৰ সস্তোষপ্ৰফুল্ল মুখে বলিল, “তোমাকে দেখেই 


ভাই মাধবী, এমন একটা ভালবাসা পড়ে: গিয়েছিল যে- 


কি বল্ব! তাই তুমি খন নিজের পরিচয় 'লুকোবার 
চেষ্টা করছিলে তখন, ভারি রাগ হচ্ছিল! তার পর 
হঠাৎ তোমার ব্রোচের উপর দৃষ্টি পড়তেই সব কথা পরি- 
ফার হয়ে গেল! কেমন! এখন জব্দ ত?” 
। মাধবী হুমি্রাকে বাহুর মধ্যে জড়াইদা ধরিয়া. স্মিত 
, মুখে বলিল, ‘ খুব জব্দ [. কিন্তু এর্‌ চেয়েও অনেক বেশী 
জব্দ হব, যে-দিন তুমি আমাদের বাড়ী গিয়ে দাদার পাশে 
চেলী পরে, দ্রাড়াবে 1” 

: স্থমিত্রা আরক্তমুখে মাধ্বীকে একট্‌ ঠেলিয় দিয়া 
বলিব, “যাও ভাই, তুমি বড় ফাজিল 1” 

' মাধবী হাসিয়া বলিল, “জমার চেয়ে খরচ বেশী করলে 
ফাজিল হয়। আমি ভাই কথা জমিয়ে রাখতে পারিনে, 
খরচই বেশী করে’ ফেলি! তা তুমি যদি পছন্দ না কর-ত 
মুখ বন্ধ করে? গম্ভীর হ'য়েই থাকৃব।” বলিন্না-মাধবী কপট 
গা্ভীর্ষ্যের ভাণ রুরিল। 


হুমিতর ব্যস্ত হুইয়। সহাস্তমুখে কহিল, “না, না, 


তোমাকে মুখ বন্ধ করে গভীর হ'তে হবে না, কিন্তু তাই 
বলে” যা’ তা’ কথা বোলো! না ।” , 
মাধবী তেমুনি গভীরভাবে বলিল, ‘এসব তুমি যা' 


তা’ কথা বল ?--দাদ1! তোমাকে ভালোবাসেন; . এ যা, 


তা? কথা?” 

“আছ আবার সব কথা !* , বলিয়া হ্যা 
মাধবীকে পুনরায় একটু ঠেলিয়া দিল। ৫ S359, 
, “আচ্ছা, তবে থাক্‌, আর বল্ব না, মুখ বন্ধ কর্লাম। 
চল, তোমাকে চর্ক,চালান শিবিয়ে দিই ।” ' বলিয়া 
মাধবী উঠিয়| চুকা ও ভালা লইয়া ঘরের মেক্সেতে এক- 


প্রবাসী---ফান্তন, ১৩৩, 


- কেন জল বেরোতেই, থাকে? 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


খানা. গালিচার উপর্‌ উপবেশন করিল, 
আসিয়া তাহার পার্শ্বে বসিল। 


'সুমিত্রাও 


; চরুকার বিভিন্ন অঙ্গগুলির -ক্রিয়া ও: কার্য - মাধবী, 


একে একে স্থমিত্রাকে । বুঝাইতে, লাগিল। তাহার পর 
চৰুকার লৌহশল্যে একটা তুলার পাজ যুক্ত করিয়া লইয়া 
সে ক্রতগতিভরে রাশি রাশি সুতা কাটিতে লাগিল । 

- এত সহজে এরূপ সুতা প্রস্তুত হইতে দেখিয়া স্থত্রা 


বিস্ময়ে ও উল্লাসে অধীর হইয়! উঠিল।. 
“কি চমৎকার মাধবী ! আমাকে শিখিয়ে- দাও না, 
ভাই! আমি পারুব ?” 


মাধবী স্মিভমুখে বলিল, "দ্বেশকে আর দাদাকে যে 
ভালবাসে তার হাতে চুক! ঠেকৃলেই, সুতে। বেরুবে। 
তুমি দাদাকে ভালোবাস, স্থমিত্রা ?? . ,. 

“ স্থমিত্ৰা মৃদু হাসিয়া বলিল,- “আবার আরস্ত হ'ল? 
খুব মুখ বন্ধ করুলে ত, মাধবী !” 


মাধবী চরুকার ! উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া: বীরে-বীরে ' 


বলিতে লাগিল, “তোমাদের বাড়ীর জলের কলের প্যাচ 
ক্ষয়ে’ যেতে কখন দেখনি, সুমিত! ? যতই টিপে’ দাও না 
অবশেষে দুড়ি ন! 
বাধলে আর জল বন্ধ হয় না। আমার মুখও যদি বন্ধ 
করুতে চাও.তা হ’লে দড়ি দিয়েই বেঁধে দাও। কিন্ত 


শাস্তি 


চরুকায় হাত নিয়ে, আমি কখন মিথ্যে- কথাও বলিনেঃ . 


ফাজিল কথাও বলিনে। এই চরুকা সবন্ধে-আমি যে 
কথাটা বল্ব সেটা মন দিয়ে, শোনে! ৷” | 
অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া! মাধবী আবার বলিতে 


আরম্ভ করিল--“এই চর্কাটি দাদার অতিশয যত্বের. 


জিনিস, স্থমিত্রা। অনেক চর্ুকা,অনেক দিন ধর’ বেছে 
বেছে এটি তিনি মনের মত করে? নিয়েছেন | এ-চরকায় 
তিনি কাউকে হাতৃ দিতে দেন না, কিন্ত তোমার হাতে 
এটি চিরদিনের জুন্তে তিনি দান করেছেন।: এ চরুকাটি 
তুমি যত্রে রেখো, আর কাজে লাগিয়ো।” | 
"তাঁহার গর পুনরায় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া চর্কা 
চালাইতে চালাইতে মাধবী ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল 


“তোমার ব্যবহারের শাড়ী করাবার জন্যে এই .চবৃকায়' 


দাদাঃএই -কৃষেক দিনে কত সুতো কেটে রেখেছেন, কুমিত্রা ! 


+ 


A 


ধম সংখ্যা] - 


দাদা ভারি চাপ! মান্য ; আমার ঠিক উপ্টো, কোন কথাই 
বলতে চান্‌ না। কিন্তু তোমাকে তাঁর এই অতিষদ্বের 
চরুকাটি দেওয়াতে আমি নিঃসন্দেহে বুঝ তে পেরেছি কত 
গভীরভাবে তিনি তোমাকে ভালোবাসেন !” 

ভাহার পর সহসা চরুকা বদ্ধ করিয়া স্থমিত্রাকে 
জড়াইয়! ধরিয়া মাধবী ব্যস্ত হইয়া কহিল,"এ কি স্থমিত্রা ! 
তুমি কাদ্‌ছ কেন, ভাই? তোমার মনে এমন দুঃখ হবে 
জান্লে আমি কখনই এসব কথা তোমাকে বল্তাম 
না!” 

এ অনুতাপ-প্রকাশে অশ্রু কিছুমাত্র বাধা না মানিয়া 
বাড়িয়াই গেল। তখন ব্যস্ত হইয়া মাধবী হুমিত্রাকে 
শাস্ত করিতে লাগিল। 

নুমিত্রা প্রক্ৃতিস্থ হইলে মাধবী আর্ক বলিল, 
“তোমার দুঃখ আমাকে জানাবে না ভাই, স্থমিত্রা ?” 

স্থমিত্রা অশ্রু মাঙ্ছিত করিয়! মুদু হাসিয়া কহিল, 
“আজ তুমি প্রথম এসেছ, আজ তোমার সঙ্গে ছুঃখ ভাগ 


/- করা ঠিক হবে না, ভাই। তুমি আমাকে চরুকা চালান 


শিখিয়ে দাও |” 

মাধবী কিন্তু তেমন পাত্রীই নহে। ধীরে ধীরে সমস্ত 
কথাই সুমিত্রার নিকট হইতে জানিয়া লইল। 

সমস্ত শুনিয়া চিন্তিত হইয়া মাধবী ক্ষণকাল ভাবিতে 
লাগিল। তাহার পর স্থমিত্রার দিকে চাহিয়া প্রবলভাবে 
মাথা নাড়িয়া কহিল, ‘নাঃ, এ কিছুতেই হ’তে দেওয়া হবে 
না। যদি দর্কার হয় বিমান-বাবুকে আমি অনুরোধ 
করুব যাতে তিনি তোমাকে বিয়ে করতে রাজি না 
হন। বিমান-বাবু ভদ্রলোক; কখনই তিনি এবিষয়ে 
অবিবেচনার কান্দ কবুবেন না ।” 

স্থমিত্া উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল, “না, না, মাধবী, 
বিমান-বাবুকে তুমি কোনো কথা বোলো না। ভাতে 


৯ খারাপ হবে।” 


মাধবী বলিল,““বেশ তা হ'লে তুমি নিজে শক্ত হোয়ো। 





রাজপথ- 


৬৯৭ 


তুমি যদি শক্ত হ'য়ে হাল ধর্তে পার হুমিত্রা, আমি ঠিক 
দাড় বেয়ে তোমাকে আমাদের বাড়ী নিয়ে যেতে পারি |” 
বলিয়া মাধবী হানিতে লাগিল । 

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা কহিয়া এবং চবুকা 
চালানর কৌশন স্মিত্রাকে যথামস্তব শিখাইয়া দিয়া 
মাধবী প্রস্থান করিল। 

যাইবার সময়ে ছুই বাহুতে সুমিত্রার গলবেষ্টন করিয়া 
ধরিয়া সে বলিয়া গেল, “আমি তোমার আজীবন 
সুখ-দুঃখের সখী হলাম, স্থমিত্র।। বর্কার হ'লেই মনে 
কোবে ৷” 

মাধবী প্রস্থান করিলে হ্থুমিত্রার মনে হইল তাহার 
বন্ধ জমাট ঘরের জানালা খোলা পাইয়া হঠাৎ যেন 
বসন্তের এক ঝলক অবাধ উদ্দাম হাঁওয়া বহিয়া চলিয়া 
গেল! শুধু বহিয়াই গেল না, তাহার মন-নিকুষ্ধের 
সহ কোরক ফুটাইয়া দিয়া গেল। তাহার চিত্ববীণায় 
গভীর বস্কার জাগাইয়া দিয়া গেল। 

অননুভূতপূর্ব্ব আবেশে স্থমিত্রার মন আচ্ছন্ন হইয়া 
আসিল! স্থরেশ্বরের নামের প্রথম অক্ষর যে তাহার 
নামেরও প্রথম অক্ষর, তাহ! এপর্য্যস্ত এমনভাবে 
একদিনও মনে হয় নাই। চরুকার সম্মুখে বসিয়া সেই 
সযত্ব-খোদিত অক্ষরটির প্রতি চাহিয়া চাহিয়া স্থমিত্রার 
মন ছুলিতে আরম্ভ করিল। মনে হুইল তাহা যেন 
শুধু বর্ণমালার একটি অক্ষরমান্রই নহে, যেন প্রবল 
শক্তিসম্পন্ন কোন্‌ বীর্জমন্তর! 

ক্ষণকাল তন্দ্রাবিমুগ্ধ থাকার পর স্ুমিত্রা অঞ্চলে 
গলদেশ বেষ্টিত করিয়া .চর্কায় মাথা ঠেকাইয়া পুনঃ 
পুনঃ প্রণাম করিল; তাহার পর তাহার পড়িবার 
টেবিলের একধার মুক্ত করিয়া সযত্বে চর্কাটি তথায় 
উঠাইয়া রাখিল। ূ 

(ক্রমশঃ) 
শ্রী উপেন্দ্রনাথ' গঙ্গোপাধ্যায় 





ভাসে ৫ 
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১১: প্ীতিহািক উপন্যাস” 
॥ গত মাধ মায়ের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত রাখালদীস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
তাহার 'বঁতিহাসিক উপন্ভাস' প্রবদ্ধে বন্ধিদ-বাবুব কয়েকখানি উপস্তাস 
সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তিনি ইতিহাসের স্য্যাদার হানি 
করিযাছেন। এখানে আমি শুধু “ছুর্গেশনদিনী” ও" 'রাজনিংহ’ 
স্বন্বেই ইহ! বলিলাম । বাঁখাল-বাবুর নিজের কথায় বলিতে গেলে 
তাঁহার 'মত পেশাদার প্রত্রতত্ব্যবসাস্ী' যে ব্যবসায় অবলম্বন 
করিয়। তিনি জীবিকা অর্জন করিয়! থাকেন তাঁহারই খাতিরে, 
াহার প্রবন্ধের প্রতিবাদ প্রেবণ করিতে স্বভাবতই আমার ভর 
পাওয়া উচিত। কিন্তু ‘আমার স্থির বিশ্বাস’ স্বরং বন্ধিম-বাবু, ও 
তিহাসিক সত্য আমার দিকে 1 

দুর্গেশনন্দিনী সম্বন্ধে রাখাল-বাবু বলেন, “উপন্যাস-রচনা প্রবৃত্ত 
হইয়। আচাৰ্য বস্কিমচন্্র ইতিহাসেব...স্যার। রক্ষা কবিয়াছিলেন। 
দুর্গেশনন্দিনীর কৎলু খা, ওসমান খা, দ্রগৎসিংহ ও মানসিংহ এক - 
দিন বাস্তব জগতে বিদ্যমান ছিলেন, তাহাদের সময় ও নেই যুগের 
প্রধান ঘটনাবলী ইতিহাসে শ্পষ্ট ভাষায় লিখিত আঁছে। উপস্তাস- 
রচনা কালে গ্রন্থকার নাম-বৈষন্য ব। খটনা-বৈষম্যের জাশ্রক্স গ্রহণ 
ফবেন নাই। এইজন্তই “ছুর্গেশনদ্দিনী বঞ্চিমচন্দ্রর রচনার মধ্যে 
কথাসাহিত্যেব হিসাবে  উচ্চপদ প্রাপ্ত ন! হইলেও এতিহাঁসিক 
উপস্ভাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 1” 

রাঁজসিংহেব চতুর্থ সংস্কবণের- বিজ্ঞাপনে কিন্তু বঙ্কিম-বাবু নিজেই 
বলিতেছেন, “যে তিনি-পুর্ব্বে কখন এতিহাসিজ উপস্তাদ লিখেন 
নাই। ছুর্গেশনানানী ব{ চন্দ্রশেথব ব! সীতারামকে এতিহাসিক 
উপস্থাস বলা! যাইতে পারে না1% বঞ্ষিম-বাবুর উপন্তাসের এতিহাসিক 
তত্ব গবেষ্ণ।- করিবাঁব পূর্বের রাখাল বাবু ' অন্তত 'ভূতপূর্র্ব এবং 
অধুনা সিংহাসনচাত সাঁহিত্য-সত্রাটের লিখিত মুল্যবান ভূমিকা- 
গুলিও কি পড়! উচিত বিবেচনা করেন নাই ? 

* বর্তমান বিশ্বস্যতার নানা-বিভাগে আমাদের ব্বদ্বেশবাসী যে 


কয়েকজন মহাত্ম। ব্ব স্ব সাধনা ও প্রতিভার বলে বঙ্গদেশের_ 


তথা ভারতবর্ষের অন্ত স্থায়ী গৌরব অর্জন কবিয়াছেন, তন্মধ্যে 
সুবিখ্যাত ্রতিহাসিফ যহুনাথ সরকার সহাশয় অন্ততস| 
বিশেষজ্ঞদের মতে ভাঁধতে বা ভারতের -বাঁহিরে ভারতীয় মোগল- 
যুগের ইতিহাসে ভীহাব মত অধিকার আঁব কাহারও নাই। তিনি 
ছুই বৎসর পূর্বের ১৩২৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাঁদীতে 
্বঙগের শেষ 'পাঠানবীরঃ প্রবন্ধে ছুর্গেশনদ্দিনীৰ মূল আখ্যানভাপের 
তিহাসিক- তক লইয়! বর্তমানে রাধালবাবুর যে ধারণা, তাঁহার 
প্রকৃততত্ব' বাঙ্গালী পাঠকদিগের নিকটে প্রকাশ করিয়াছেন। 
'বাঙ্গালাব *ইতিহাস'-লেখক যে তাহা পাঠ করেন নাই, ইহাতে 
কি বাঙ্গালী পাঠবেব দুঃখ বোধ কব! জন্বাভাবিক ? 
“্রাজসিংহের' বিষয়ে বহ্ষিমবাবুর অতি উচ্চ ধারণ । তিনি 
গ্অত্যন্ত স্বঙ্গাতিপক্ষপাঁতী ; হিন্দুদ্বেষক মুসলমান ইতিহা'স-লেখকদের 
বা দিয়া ভিনিসীয় চিকিৎসক মানুটী, টড ও অর্মের অনুকরণ 


কবিক়্াছেন 4” ভাবার বস্কিমবাবু বলেন যে, “এই তিন তীয় 


" ইতিহাসে পরম্পবেৰ সহিত অনৈক্য আঁছে। ইহাদের মধ্যে কাহার 


কথ! সত্য, কাহার কথা মিথ্যা, ত'হাঁব মীমাংসা হুঃসাধ্য।: অন্তত 
একার্য্য বিশেষ পরিশ্রস্সাপেক্ষ 1” 

বাখাল-বাবু এই পবিশ্রম স্বীকাব করিয়াছেন কি ন! আমরা 
জানি না, কিন্তু তিনি নিজেই “যদিও” দিষা ( এই ‘যদিও’--অৰ্থ 
কি?) বলিতেছেন, যে, “অধ্যাপক বছুনাথ সরকাবের ম্যায় 'সদস্বী 
লেখক রাঁজপুতানার গিরিরন্ধ পথে সপরিবারে বাদশাহ, আওরঙ্গ- 
জেবকে বন্ধন ্তিহাসিক ঘটনা বলির! স্বীকার করেন না, তথাপি 
(এই তথাপি--অর্শ,কি?) রাঙ্জনিংহ আধুনিক উপস্কাসের হ্যায় 
অশ্বাভাবিকত।-দৌব দুষ্ট হয় নাই ।” 

এ-বিষয়ে বহ্কিম-বাঁবু বলেন যে তিনি “রদ্ধ মধ্যে উবে যে 
অবস্থার, পতিত হওয়ার কথা লিখিধাছেন, অম্‌” উপ লিখেন 1% 
ইত্যাদি। 

রাখাল-বাবু বন্ধিস-বাঁবুর প্রতিধ্বনি করিব! বলেন থে “এই যুগের 
মুসলমান এতিহাসিক এক-দেশদর্শা, স্বতবাং তাহাব প্রমাণ বিজ্ঞান- 
সন্মত প্রণাশীতে লিখিত ইতিহাসে গ্রহণ করিতে হইলে বিশ্বাসযোগ্য 
অপর প্রমাণ দিয়া সমর্থন কবাইয়া লইতে হয়। দ্বিতীরপ্রকীরের 
প্রমাণ ভারতবর্ষের সর্বত্র সুলভ নহে। সর্বাপেক্ষা! কঠিন কথ! 
মুসলমান-লিখিত ইতিহাস অধায়ন, কাবণ তাহা তুকাঁ আবব্য অধবা 
পাৰন্ত ভাষায লিখিত ৷” | 

রাখাল-বাবু বলেন যে “মুসলমান এঁতিহাসিক একদেশ্বশীঁ।” 
বঞ্চিম-বাবুরও সেই মত 1 কিন্ত আবার বলেন যে "এই যুগে 
মুদলমান-রচিত ইতিহাসাবলম্বন ব্যতীত উপায়াস্তর 'নাই।” ইহাও 
কি একদেশদশা মুসলমান উতিহাসিকদেব কাব্সাজ্জি 1 

রাখাল বাবু নিজেই এঁতিহাসিক, কাঁজেই তিনি নিশ্চয় আমাদের 
চেষে বেশী জানেন, যে আমাদের সের! এরতিহাসিক যছুনাখ-বাবু 
বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ইতিহাস লিখিষ!ছেন কিন! তুকা ভাষায় 
ভাবতেব ইতিহাস সাঁছে কিনা আনি না, কিন্তু তদানীন্তন ভারতীয় 
মুসলমানদের রাঁ্রভাঁব! পারন্ত ভাবায় লিখিত ইতিহাস অধ্যয়ন করা 
কিছুই কঠিন ব্যাপাব নহে। বাঙ্গালী অজ চীনা ও জাপানী ভাষা 
আয়ত্ত করিতেছেন। কিন্তু মেকলের পূর্বের পর্য্যন্ত অফিস-আঁদীলতে 
যে-ভাষ! ব্যবহৃত হইয়াছে, সে-ভাঁধায় লিখিত ইতিহাস পাঁঠ বিশেষ 
শ্রদসাপেক্ষ নহে 1 যাহা হউক যছুনাথ-বাধু শুধু যে কেবল 
পার্ন্ত ও মহারাষ্ট্র ভাষায় লিখিত ইতিহাস অধ্যয়ন করিবার শ্রম: 
কষ্ট স্বীকার করেন, তাহা নহে, পরস্ত পৃথিবীব প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ 
লাইব্রেবীতে রক্ষিত প্রাচীন ইতিহাসের উপাদানসমূহ অনেক অর্থ- 
ব্যয়ে সংগ্রহ কবিয়া থাকেন। 

রাখাল-বাবু বলেন যে “রাজসিংহ অন্বাভীবিকতা- দোষে দুষ্ট হয় 

নাই৷!” কিন্ত বন্ধিম-বাবু বলেন যে শুবদ্গজেব প্রভৃতিব “সম্বন্ধে 
যেসকল খটনা লিখিত হুইধাছে, সকলই এতিহাসিক নহে |” 
“বিশেষতঃ উপস্তানের উপস্থাসিকত! রক্ষা করিবার জন্য কল্পনা" 
প্রন্ছত অনেক বিষধই গ্রস্থমধ্যে স্ন ত ক তে হ্ইয়াছে।” 
আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে আমাদেৰ দেশে হকিন, রো, বানিএ, 


নমে সংখ্য! | 
ড্রেন প্রভৃতির;.লেখা ইতিহাসের উপাদান হইতে পারে, সুতরাং 
উপস্তাসও যদি ইতিহাসের স্থান অধিকার করে, তাহাতে ক্ষোভের 
কারণ কি? 

রাখাল-বাবু বলেন ষে'"ইতিহাদিক উপস্কাসেব ছুইটি উদ্দেন্ 
থাকিতে পারে,_ প্রথম উদ্দেন্ত, উপন্যাসের আকাঁবে এঁতিহাসিক 
সত্য" জনসাধাবণের মধ্যে প্রকাশ, এবং দ্বিতীয় উদ্দেঞ্, এতহাসিক 
ঘটনার আঁববণ দ্বিয়া একটা নুতন গল্প রচনা ।* 

“ছর্গেশনন্দিনী' বন্ধিম-বাবুর নিজের মতে ইতিহাসিক উপন্যাস 
নহে। ইহা রাখাল-ধাবু বদি স্বীকার -নাঁ করেন? ঠিক বটে 
দুরশিনন্দিনীগতে - নাম-বৈষম্য নাই। ৷ 'স্থান-বৈষমা'ও নাই-- 
থাকিলেও তাহ! উল্লেখ-যোগ্য, নহে। বিশেষতঃ রাথাল-বাবু নিজেও 
তাহা -উল্লেখ করেন, নাই। - ঘটনা-বৈষম্য ?--আমর। -কিছু বলিব 
না। যছুনাথ-বাবু এই প্রসঙ্গে পূর্বে লিখিত প্রবন্ধে বলেন, “ইতিহাস 
কার্য নহে। এতিহসিক গুফ সত্য অনেক সময়েই কাব্যে আন্ত 
মনোহর কল্পনার চিত্রপট দূব করিয়া ঘেয়। কুমার অগৎসিংহ 
যৌবনে অতিমাত্রায় মদ খাইয়া! প্রীণত্যাঙী করেন। উম্মান বঙ্গীয় 
পাঠানুদের মধ্যে শেষ বীর রাজা ; অতুল সাহসে যুদ্ধ করিয়া রণ- 
ক্ষেত্রে হত হন।” এখন রাখাল-বাবু কি বলিতে চাহেন? বন্ধিম- 
বাবু বার বার বলেন, “ইতিহাস, ইতিহাস ; উপন্যাস, উপন্যাস” 
সুতরাং কোনে! উপস্তাসে কখনও কি .-র।খাল-বাবুর টিন প্রথম 
উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে? . 

এমন কি রাধ্রসিংহের এঁতিহাসিক সত্যতার বিষয বধিস-বাযুয় 
যে ঞঁব বিশ্বাস ছিল, তাঁহার আলকাল কত. মূল্য আছে, রাখাল- 
বাবু স্বীকার না| করিলেও ইতিহাস কখনও অস্বীকাব করে না। 
মাথুচি, টড ব| অমের লেখার মুল্য কত, অনেকেই জানেন। 

বছ্ধিম-বাধু রাজসিংহের চতুর্থ স্বরণে বিজ্ঞাপনে বলেন যে 
"এই প্রথম এতিহাঁসিক. উপজ।স লিখিলাম। এ পর্য্যন্ত এতিহামিক 
উপন্তাস প্রণয়নে কোন লেখকই সম্পূর্ণবপে কৃতকাৰ্য্য হইতে পারেন 
নাই। আমি যে পারি নাই, তাহা! বলা বাহুক্য।” ইহা শুধু 
তাহার বিনয়-বচন নহে--গাহাব গ্রস্থাবলী ইতিহাসের অনুসন্ধানী 
আলোতে ফেলিলেই রাধাল-বাঁবু তাহা বুঝিতে পাঁবিবেন। যদিও 
বঞ্চিম-বাবু বলেন যে.*ইতিহীসেব উদ্দেস্ত কখন কখন উপন্তাঁসে স্মসিদ্ধ 
হইতে পারে,” কিন্তু প্রকৃত খ্রতিহাসিক একথ| কখনও ন্দীবার 
করিবেন না। কারণ বন্ষিম-বাঁবুর নিজের কথা বলিতে গেলে, 
্উগন্তাস-লেখক, সর্বত্র. সত্যের শৃঙ্খলে বদ্ধ নহেন। ইচ্ছামত 
অভীষ্টসিদ্ধির জন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে পারেন” . 

ইতিহাস সম্বন্ধে গ্যটের ধাবণা যাহাই হউক, এমাঁসনের লিখিত 
যে নত্তব্যটিতে প্রকৃত ইতিহাস সম্বন্ধে কালণইলেব ধাঁবণ| বিবৃত 
হইয়াছে ধাঁহারা ভাহাব সমর্থন করেন, তীহাবা নিশ্চয় বন্ধিম- 
বাবুর কথাকে একটু বদ্লাইর| বলিবেন যে "কোন স্থানেই 
উপস্যান ইতিহাসের আসনে বসিতে পাবে না।” 

পরিশেষে রাখাল-বাবুব নিকট শ্বস| প্রার্থনা করিয়! বলি যে, 
এঁতিহাসিক উপন্যাসের “দ্বিতীয় উদ্দেষ্য ওঁতিহাসিক ঘটনার আবরণ 
দিয় একট। নুতন গল্প রচনা” ইহাই সম্ভবপব এবং এই শ্রেণীব 
ধ্রতিহাসিক উপস্থাসের অভাব অতি অল্প ভাষাই আঁছে। 


_. কাজী মোহাম্মদ বকৃষ্‌ 


'দীতারামের এঁতিহাসিকত্ব 


গত মাঘ সংখ্যার প্রঝাসীতে এতিহাসিকপ্রবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস 


আলোঁচনা--“গোড়-ভ্রাহ্ধণ” ও-ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন 





৬৯৯ 


স্পস্ট সিল সত সপাসিলা। 











বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'এতিহাসিক . উপস্তাস’ প্রবন্ধে 'বধিমচন্দ্রের - 
'সীতারাম' সম্বন্ধে অনবধানভাবশতঃ “কাহারও কোন আপত্তি নাই' 
বলিয়াছেন। -ষ্বার্টস্‌ কৃত বহজন-বিদিত বাঙ্গালার ইতিহাসে সীতা- 
রামের ঘটনাটি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। - - 
নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর শাঁসন-কালে বাদশাহ বংশের ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব 
আবু তোরাপ ভুষণাব ফৌজদার নিযুক্ত হইয়! -আসেন। বাদশাহ 
বংশের সহিত আস্পীয়ত| হেতু তিনি নবাবকে বিশেষ শ্রদ্ধাব চক্ষে 
দর্শন করিতেন না । এইজন্ক নরাব কোনরূপ যাঁহাধা দান ন। করিয়। - 
তাহাকে মহম্দপুরের খ্যাত দহ্ধ্য সীতারামকে প্রেপ্তাব করিবার 
জন্য পুনঃ পুনঃ আদেশ দেন । তৌবাপ অগত্যা! অল্প কযেকঙ্জন 
বরকন্দাজ লইয়| দন্ধ্য-দমনে গমন কবেন | সীতারাম ফোগ্রদারেব- 
পদ্থগৌরব ও তাঁহার অঙ্গে অক্ত্রঘাতের ফল কি তাহা সবিশেষ 
জানিলেও স্বীয় অনুচরবর্গকে অতর্কিত আক্রমণের আদেশ দিয়া স্বরং 
তোরাঁপের মস্তক ছেদ্বন কবেন,। তোৌবাপের প্রতি সাবধান দৃষ্টি- 
রাখিবৃর জন্ত নবাবের উপব দ্িল্লীব আদেশ ছিল ;.কিন্ধ তাঁহাবই; 
কৌশলে ফৌঙ্দার মিহত- হইলেন । এই সংবাদ কোনরূপে দিল্তীতে 
পৌঁছাইলে সমুহ বিপদ্‌ বুঝিষ! যাহাতে সীভারাম পলায়ন করিতে 
না পারেন তজ্জন্ত নবাব মহল্দপুব পরগণার চতুর্দিব্স্থ জমিদার» 
গণের উপর অতি সন্বব কড়া হুকুম জারি করিয়। সৈস্ত প্রেরদপূর্বক 
স্ত্রী, পবিবার ও সহচরগণ সহ সীতারামকে বন্দীকৃত অবস্থাব মুর্শিদাবাদে 
আনয়ন করেন অতঃপর তিনি অন্তানা দহা সহ স'তাবামকে 
শ্রেণীবদ্ষভাঁবে শুলে স্মাবোপণ কবাইয়| এবং তদীয় স্ত্রীও পরিবার, 
বর্গকে মুর্শিদাবাদের প্রকান্ত বাপ্গাবে বিক্রষ কবেন ও'আবু তোরাপের 
প্রতিশৌধমূলক রিপোর্ট দিল্লীতে পাঠাই! অব্যাহতি পাঁম। 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয 'বঙ্গাধিপ পবাঁজয়” ও 'রাজসিংহ' সম্বন্ধে 
মনন্বী এতিহাসিক যঙ্ু-বাঁবুব 'সহিত একমত হুইয়া সত্য ইঙ্গিত 
করিয়াছেন ; কিন্ত বক্ষিমচল্রেব সীতারাঁমের অতিস্ততি মূলে কোন 
কিছু ন! বলায় এবং সকলফে বঙ্ষিসমতাবলম্বী বলায় আমর! বিস্মিত 
হইযাছি। - 


শ্রী অযোধ্যানাথ বিষ্ঠাবিনোদ - 


“গোৌঁড়-ত্ৰাহ্মণ” ও ভাঁঃ দীনেশচন্দ্র লেন " 


গত মাধ মানের “প্রবাসীতে* শ্রীযুক্ত হরিশন্ত্র চক্রবর্তা মহাশয় 
“গৌড়-বরাহ্মণ’ শীর্ষক প্রবন্ধে পাঁচকডি বদ্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি 
কথার প্রতিবার করিতে গিয়! কতকগুলি ইতিহ।স-বিগহিত" কগ! 
বলিয়া! ফেলিয়াছেন। চত্রবত্তা মহাশয় ডাঃ দীনেশচন্র সেন মহাশযের 
দোহাই দিয় পালবংশীষ রাজগপকে মাহিষ্য বা' কৈবর্ত জাতি 
সব্যন্ত করিযছেন। দীনেশ-বাবু কিছুকাল পূর্ব্বে এবপ ধারণাই 
পোষণ করিতেন এমন-কি '“'প্রধাসী"তে ওঁ বিষয়ে একটি প্রবন্ধও 
লিখিয়।ছিলেন ; কিন্ত চাকা 'মিউজ্জিয়মের একটি রহস্য উদঘাটনের 
পর হইতেই শুধু দীনেশবাঁবু কেন সমস্ত এঁতিহাসিকই খরবাপ ভ্রান্ত 
মৃতকে পরিত্যাগ কবিযাছেন। আঁমবা জানিয়া লঙ্দিত হইলাম কেবল 
রা বিজয়” প্রণেতা চক্রবর্তী মহাপয়েয লাস্তি এপরয্যপ্তও ভাঙ্গে 

ছি. ib 

সন ১৩২৮ সালের আবাঢ় সংখ্যাব “ভারতবর্ষে! হয়িশবারু =এই 
বিষয়ে ষে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহার প্রকৃত তথ্য জানিবার-'ন্রস্ক 
অধ্যাপক : শ্রীযুক্ত রাধাবল্লহ্ত সজ্র্যোতি:স্বতিব্যাকরণতীর্ম; মহাঁসয় 
জীযুক্ত দ্বীনেশচন্্র সেন সহাঁশযরকে পত্র লিখেন) “দীনেগ্-বাধুও 
অধ্যাপক মহাঁশচয়র নিকট শ্রাষণ সাঁসেই (২৩২৮ }./এক্ৰধানি 
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প্রবাসীস্ফাল্তুন, ১৩৩০ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





পত্র লিখেন। পাঠকগণ সেই সুদীর্ঘ পত্রের অংশবিশেষ পাঠ 
ফরিলেই প্রকৃত ব্যাপারথান| বুঝিতে পারিবেন । পত্রধানি এই- 
রূগ--“কয়েক বৎগর পূর্ব পর্যন্ত আমার ধারণ! ছিল যে, সাভারের 
হরিশ্চন্স পালবংশীয় ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে সাভারে প্রাপ্ত 
প্হরিশ্চজ্রস্নামাঙ্কিত--*একখানি ইষ্টক সংগৃহীত হইয়। ঢাকা মিউজিয়মে 
রক্ষিত হইয়াছিঘ। সম্প্রতি মিঃ ষ্ট্যেপল্টন্‌ এবং নলিনীকান্ত ভট্টশালী 
মহাশয় জানাইয়াছেন যে, এ ইষ্টকখানি সম্পূর্ণরূপেই জাল এবং 
অবিশ্বসনীয়। যে-সমন্ত প্রমাদে রাজা হরিশ্চন্্রকে এবং ময়নামতী 
গীনের গৌবিশ্দচন্ত্রকে আমরা পাঁল-বংশীয় বলিয়া অনুমান করিয়া 
ছিলাম, নবাবিস্কত তথ্যের আলোকে সে-সকল প্রমাণ শ্রমাত্মক বলিয়া 
প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহ! ছাড়া শ্রীযুক্ত ভট্টশালী ও মিঃ ষ্ট্যেপল্টন্‌ 
গ্যাকা রিভিউ' পত্রিকায় যে প্রাচীন প্রস্তরলিপির একটি প্রতিলিপি 
প্রদান করিয়াছেন তাহা দ্বারা নিঃসংশয়রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে 
সাভারের রাজ! বৈদ্যবংশীয় ছিলেন, যদিও তিনি হিম্দুমতাবলম্বী 
ছিলেন না । তাহার প্রপিতাদহ ছিলেন রাজ! ভীমসেন, তৎপুত্র 
বীমন্ত বৌদ্ধমত গ্রহণ করাতে জ্রাতৃগণের সঙ্গে বিরোধ হওয়ায় 
স্বদেশ তাগপুর্বক সাভারে আগমন করেন। এবং কিরাতদিগকে 
পরাজয় করিয়া বংশীই নদীর উপকূলবর্তী সমস্ত তূভাগ অধিকার 
করেন। ধীমস্তের পুত্র রণবীর হিমালয়ের পাদযুল পথ্যন্ত বনুবাল্য 
জয় করিয়াছিলেন। এবং ভীহার পুত্র হরিশ্চন্ত্র কুবেরের মত ধনশীল 
হুইয়াও বৃদ্ধাবরমে ভিক্ষুধর্্ অবলম্বন পুর্র্বক রাবর্ষি আখ্যা প্রাপ্ত 
হ্ইয়াছিলেন। হৃরিশচন্ত্রের পুত্র মহেন্ত্র একটি যৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠা 
করেন এবং তাহাবই শিলালিপি হইতে উক্ত বিবরণ সংকলিত 
হুইল। শিলালিপির মূল সংস্কৃতগুলি ঢাক! রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত 
হইয়াছে । ষ্র্েপর্গটন্‌ সাহেব আমাকে জিজাঁদা! করিয়। চিঠি লিখেন 
যে, কৈবর্তের! সাভারের রাজবংশীয় বলিয়| কি হুত্রে পরিচয় দিয়! 
থাকেন এবং তাহাদের এই দাঁবীব কোন প্রকৃত ভিত্তি আছে কিন! । 
আমি দেখিলাম অনেকেই তাহাদের- দাবী অগ্রাহ্য করিযাছেন এবং 
ভাহাদের কাহারও কাহারও মত 'ঢাঁকা রিভিউ, পত্রিকায় প্রকাশ 
হইয়াছে কিন্তু আঁমি উক্ত সাহেবকে লিখিয়াছিলাম যে, এই দাবী 
নিতান্ত অমূলক নাও হইতে পারে যে-হেতু হরিশচন্রের পূর্বপুরুষের 
এক সময়ে বৈষ্যঙাতীয় হইলেও তাহার! ধর্মত্যাপী হওয়াতে স্বীয় সমাজে 
শেষে গৃহীত হন নাই। নৃতরাং তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া অপর কোন 
জাতির সঙ্গে মিশিতে হইয়াছিল । সাভারের নিকটবস্তাঁ নায্নার ও 
জয়ম্গুপ প্রভৃতি গ্রামে কৈবর্তগণ অত্যন্ত প্রতাপশালী। কৈবর্তেব1 


বলেন হুরিশ্চন্রের পুত্র না থাকাতে রাজ্য ভাগিনেরগণ উত্তরাঁধিকার- " 


হুত্রে পাইয়াছিলেন। কিন্তু শিলালিপিতে দেখ! যাইতেছে যে, 
হরিশ্চন্ত্রের পুত্র মহেক্্রও সাভারে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ 
হ্রিশ্ন্্রের পরে কোন রাজ! অপুত্রক থাকায় কৈবর্ত বংশীষ 
ভাগিনেরগ্ণ 
সুত্রে কৈবর্তদিগের নিজদ্িগকে পালবংশীয় বলিয়! ঘোষণা করার 
কোনও প্রমাঁণই পাওয়া! যাইতেছে না । আমি সর্ব্বতোভাবে মাহিবা 
জাতির উন্নতি কামনা করিয়া থাকি, তাহার! বদি ক্ষত্রিয় বলিয়া 
আপনাদিগকে প্রতিপন্ন করিতে পারেন তাহা হইলে আমি স্বখী 
হইব, কিন্তুঞজনতা তির্তির উপর প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে ইচ্ছা কর! 
গ্তাসের ঘর” নির্মাণের ভার | যদি তাহায়! কোন বংশাবলী 
বাহির করেন তাহার উপর কোন জোর দেওয়! চলে না যেহেতু 
খবরে ঘরে আমাদের যে-সব বংশাবলী আছে তাহার মধ্যেই নানা- 
কূপ গোলযোগ দৃষ্ট হইয়! ধাকে। বিশেষ ত্রাহ্ষণাদি কয়েক জাতির 
মধ্যে বল্লালী কৌলীন্ত স্প্রতিপ্জিত হওয়াতে ভাহাদের বংশাবলীর 


রাজ্যলাত করিয়াছিলেন » কিন্তু বেরপেই হউক এই. 


কতকটা মুল্য আছে অপর সকল জাতির সেরূপ বংশাবলী রাখার সন্তা- 
বন! ছিল না৷ ষ্ট্রেপল্টন্‌ সাহেব দেখাইয়াছেন, অদ্বৈতাচার্ধ্যের তিন জায়গী। . 
হইতে তিন রকম বংশীবলী পাঁওয়! গিয়াছে | কোনটার সঙ্গে 
কোনটার মিল নাই। কুলীন ছাড়! অপর কাহারও বংশাঁবলীর কিছু 
মাত্র নিশ্চরভ। নাই। বিশেষ ৪০1৪২ পুরুষ পর্য্যন্ত বংশাধলী 
কৈবর্দের ঘরে হধাযধভাঁবে থাকা একরপ অসম্ভব । অন্ততঃ ৩** 
বৎসরের প্রাচীন কোনও কাগজে কিংবা ভালপত্রে বদি সেই 
বংশাবলীর কতকাংশ পাঁওয! যায় তবে তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া 
গ্রহণ করিতে পারি, অন্থায় নহে 1” 

হুরিশবাবু, দ্বীনেশবাবুর উপর নির্ভর করিয়াই পালরাজগণকে ম।হিষ্য 
বা কৈবর্ত বলিষাছেন। পাঠকগণ দীনেশবাবুর পত্রখানির প্রতি 
লক্ষ্য রাখিবেন। পাঁলরাজগণ যে ম।হ্ষ্য বা কৈবর্ত ছিলেন শ্রদ্ধান্পদ 
অক্ষয়কুমার সৈজ্রেয় মহাশয়ের গৌড়লেখদাল! প্রভৃতি বাংলার 
প্রামাণ্য ইতিহাসই একথার বিরোধী। কবিবর সন্ধ্যাকর নন্দী মহ!- 
শয়ের রামচরিতে দ্বিতীয় মহীপাল ও রামপালের বিকদ্ধে কৈবর্ত 
প্র্ধাদের কত বিদ্রোহের কাহিনীই ন! বর্ণিত আছে! শ্রীযুক্ত রম!- 
প্রসাদ চন্দ মহাশয়ের গৌড়রা্রমালায়ও এঁদব কাহিনী আঁছে। 
বন্মালচরিতে আবার রাজ্যহীন পাঁলগণকে ক্ষত্রিয়াধম ও বৈবর্তগণকে 
নৌলীবী, হললীবী, দ্রালগ্গীৰী হীনশত্ৰ বলা হইতাছে । ইহ! ছাড়া 
সারনাথের ভ্রস্তগ হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি, মুেরে প্রাপ্ত ভী- 
শাসন, গৌড়লেখমালা, গৌড়রাজমাল| ও রামচরিত প্রভৃতি পাঠে 
জান! যায় পালবংশীয় রাজাদের সঙ্গে ভারতীয় বিভিন্ন বিশুদ্ধ ক্ষতির 
সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিল। পে-দিন আবার যহামহোপাধ্যায় 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল কলেজ লাইব্রেরীর হাতে-লেখী পুথি 
গড়িয়া বলিলেন, “পালরাজাদের সময় কেবল কৈবর্তবের মন্ত্র দেওয়! 
হ’ত না) তাঁর! মাহ ধর্ত, যার! মাছ মারে তাঁদের কেমন করে' মন্ত্র 
দেবে! কৈবর্তের! যতক্ষণ না মাছ মার! ব্যবসা ত্যাগ করে, ততক্ষণ 
তাঁদের বৌদ্ধ কর্তে পারবে না এই ছিল নিয়ম। এইনস্ কৈবর্তেরা 
হয়ে গেল ছোট”।- প্রবর্তক, কার্তিক ১৩৩০ । 

পালবংশীয় রাজগণ বে কৈবর্ ব| মাঁহ্য্য ছিলেন না প্রতি ছত্রে 
ছত্রে ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিতেছে । পালরাজগণের মন্ত্রীগণ নাকি 
কৈবর্তের ব্রাহ্মণ ছিলেন হরিশবাবু, এরূপ কথাও লিধিয়াছেন। নিজ 
সমাজের গৌরব বাড়াইতে গিয়! ধীতিহাসিকের চক্ষে একরূপ উপছাসাস্পদই 
হুইর! পড়িয়াছেন। পালরাজ বংশের সন্ত্রিগপ যে শাকদ্বীপীয় ব্রাক্ষণ 
ছিলেন তাহা গব! জেলায় প্রাপ্ত শিলালিপিতেই প্রমাণিত হইয়াঁছে।* 
মানরাজগণের সভা পণ্ডিতগণের সহিত গৌঁড়ের শাকদ্বীপীয় 
্রা্ষণদের যে বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিল একখ! তাহাতে স্পষ্টই 
আছে। অন্তদিকে মুঙ্গেরে প্রাপ্ত (শকরাজাদের মুসার অনুরূপ ) 
বিগ্রহ পালের মুদ্র। ও রিরাভুল + নামক এক মুসলমান এঁতিহাদিকের 
ইতিহাস হইতেই প্রনাণিত হইয়াছে পালরাজবংশ শাকদ্বীপীয় ক্ষত্রিয় 


ছিলেন।$ হরিশ-বাবুর এ-সৰ বিষয় অবিদ্িত থাকিলে আমরা 


* সয়া জেলায় এমন কোন শিলালিপি পাঁওযা যায় নাই যাহাতে 
লেখ! আছে যে পালরাদাদের সকল মন্ত্রীই শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ ছিল। 
প্রবাসীর সম্পাদক 

+ রিয়াজুল বলিয়ী কোন এতিহাঁসিক গ্রন্থ নাই । উহার নাম 
রিয়াল উস-সালাঁতীন এবং এই গ্রন্থের কখ| হিন্মু রাজ্যের সম্বন্ধে বিখবস- 
যোগ্য নছে।--প্রবাসীর সম্পাদক উঠ ৃ 

₹ পালরাজারা যে জাতিতে ক্ষক্ির ছিলেন একথা কোন 
ইতিহাসে বা শিলালিপিতে পাওয়| বাঁধ ন|। ক্ষত্রিয় বংশীয় চেদী 


সপ 


৫€ম সংখ্যা ] 


আঁলোঁচনা--্ব্যক্তিগত স্বাধীনতা চাই” 





৭০১ 
এমুরোধ করি তিনি যেন গৌড়ের প্রামাণ্য ইতিহাসগুধি একবার পাঠ বর্তমান নিবন্ধে দাশ মহাঁশরের রাষ্ট্রীয় আদর্শ সম্বন্ধে সমালোচক 
করেন । যে কিরূপ ভ্রান্ত মত পোষণ করেন, তাহা ' প্রদর্শিত হইল । 

জী দীনবন্ধু আচাৰ্ষ। সমালোচক বলেন যে “ রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাঁহার । দেশবন্ধুর ) ধারণা 
শ্রী গৌরহরি ভাচারধ্য চতুর্দশ লুইর আদর্শ হইতে ভিন্ন নহে।” ফরাশী সত্রাট, চতুর্দশ লুই 


নাম 


অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে (২১৪-১৫ পৃষ্ঠ! ) শ্রীযুক্ত! শান্ত! দেবী বাঙ্গালী 
মেয়েদের ( বিবাহিত! অবিবাহিতা নির্বিশেষে) নামের পিছনে 'দেবী' 
শব সংযুক্ত করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন তৎমম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ 
বলিবার আছে। প্রথমেই বলিয়া রাধি, যে উদ্দেশ্য হইতে এই 
প্রস্তাবের উদ্ভব তাঁহার সহিত আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। স্ত্ী- 
স্বাধীনতাকে পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে নারীকে সর্ব্বীবস্থায় তাহার নাম 
অপরিবর্তিত রাখিবার অপিকার দেওয়। উচিত। কিন্তু জীনাথ বনুর 
কম্ঠা ছুর্গাবতী বন্ধ হরিনাথ মঙ্সিককে বিবাহ করির! দুর্গাবতী মল্লিক 
হইয়। যান (বাংলা দেশে লক্ষীরাণী মল্লিক হন না)। তাঁহাকে 
আশৈপব ছূর্গাবতী দেবী নাম দিয়! শ্রছেয়। লেখিক! এই সমস্ত! সিটাইবার 
প্রন্নাস পাইয়াছেন। কিন্ত ইহ! খুব উৎকৃষ্ট উপায় মনে হয় না। এদেশের 
প্রাচীন ধুগে নাম অনেক সহজ ছিল এবং স্রীলোকের নামের পিছনে 
পিত। কিন্ব৷ পতির পদ্ধধী যোজনা করা হইত না--যথা, সীতা, সাবিত্রী 
ইত্যাদি। বর্তমান সময়েও ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে পিতার 
সহিত পুত্রকণ্ত।র নামের সাদৃস্ট নাই । এবং "অনেক জাতির লোকের 
পদবীহীন নামটুকু মাত্র লইয়াই বেশ চলিতেছে” । লেখিকার প্রবন্ধ 
হইতে জানিতে পাই, তাহা! হইলে স্ত্রীলোক মাত্রের নামের সহিত 'দেবী' 
এই কৃত্রিম শব্দের dead 4011007170 স্বষ্টি কবিবার প্রয়োজন কি? 
ছুঙ্গাবতী বিবাহের পূর্বে এবং পরে 'উ্রীমতী ছুর্গাবতী” থাকিলে ক্ষতি 
ক আছে? অথবা বিবাহের পরও বদি পতির পদবী গ্রহণ না কবিয়! 
পিতার পদবী অর্থাৎ ‘বঙ্গ’ লইয়াই থাকেন তাহাতে ক্ষতি কি? 'দেবী” 
যেমন ‘মল্লিক’ নহে ‘বসু’ ও তেম্‌নি নহে ; সুতরাং হরিনাথ মল্লিকের 
সী ছর্গাবতী বসু থাকিলে আপত্তির কারণ কি? “দেবী” শব্দ ব্যবহারে 
অহিন্দুর আপত্তি থাকিতে পাঁরে এবং তজ্জন্ত তাহ! নকলের পক্ষে গ্রহণ 
করা সম্ভব হইবে না । কিন্তু পদবীহীন কিন্ত! পিতার পদবীযুক্ত নাস 
( বিবাঁহিত| মেয়ের) ব্যবহারে কোন সপ্প্রদায়ের আপত্তির কারণ নাই। 
স্বাধীনত!- ও ্বাত্ত্রা-প্রয়াসী বাঙ্গালী মহিলাগণ এই নৃতনত্বের প্রবর্তন 
করুন ) উড ttn let LB 

শ্রী দীনেশচঙ্র চৌধুরী 


“ব্যক্তিগত স্বাধীনতা চাই” 


মাঘের প্রধাসীতে “মফঃস্বলবাসী” শ্বরাজ্যদলের চুক্তিপত্রের রচয়িতা 
৩8 কতকগুলি ব্যক্তিগত মত সুচিত 
াছেন। 





প্রভৃতি অন্ত রাজবংশের সহিত পাঁলরাঁদাদ্দের বিবাহ-সম্বন্ধ ছিল বটে 
কিন্তু তাহার! নিজেদের ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেন না। রাজার 
সহিত রাঁজকচ্ার বিবাহ চিরদিনই হয়। অনাধ্য কোচবিহারের রাজবংশী 
জাতীয় রাদা৷ »জিতেন্ত্রনীরায়ণ ভূপের সহিত মিশ্রিত মারাঠ। জাতীর 
মারানিরাও গাঁয়কোয়াডের কন্ঠার বিবাহ হইয়াছে, এই ছুই জাতিই 
এখন ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করেন। মি ইহরিসেকে পির জানত 
ক্ষত্ৰি বলিতে কেহই ভরসা করেন ন!। 


বলিয়াছিলেন, আমিই ত’ রাষ্ট্র" (1,559 0651 7701)-কিস্ত দেশবন্ধুর 
কোন্‌ কথা হইতে প্রমাণিত হয় যে তিনি নিজেকেই বাষ্ট বলিয়! ধারণ! 
করেন? সমদালোচকের তাহ! দেখাইয়! দেওয়া দর্কার। তাহার 
কোনে! কাৰ্য্য হইতে যে ইহার প্রমাণ আসে না তাহা পরে দেখান গেল। 
দেশবন্ধু বারংবার বলিয়াছেন যে তিনি চান জনসাধারণের স্বরাজ । 
এই কথ। গয়াকংগ্ৰেসে প্রদত্ত তাহার অভিভাষণে আঁছে। তিনি 
বরাবব বাক্তিত্ব চাহিয়াছেন, socialism" ও centralization তাহার 
কার্য্য-পদ্ধতির বাহিরে । তা ছাড়া নিজের দেশের পক্ষে কেহ 
যাহা ভাল বলিয়া বিবেচনা করেন তাহা করিবার ষ্বাধীনতা 
প্রত্যেকের আছে! সাধারণ ব্যক্তিও যেমন ও-ম্বাধীনতা আছে, 
তেম্নি দাশ-মহাঁশয়েরও আছে। যে-সকল সদস্ত উক্ত রফানামাতে 
সম্মতি জ্ঞাপন করিষছেন তাহাদেরও আছে। দেশকে ইহা! গ্রহণ 
করিবার অনুরোধের অধিকারও সকলের আছে। মিঃ দাশ ও 
তাহার সহযোগিগণ তাহাই কবিয়াছেন। ডাঁহারা এই চুক্তিপত্র 
দেশের উপর চাঁপাইয়! দিতে চাহেন না। এই স্থলে এই বক্তব্য যে 
“must accept it” ছুইপ্রকার অর্থে প্রযুগ্য হইতে পারে,-- 
প্রধমতঃ নৈতিক অধব! দৈহিক বাধ্যতা অর্থে ) কিন্তু 7105. শব্দের 
অপর অর্থ বক্তার মতের নিশ্চিততা জ্ঞাপন করে। সমালোচকের! 
এই দ্বিতীয় অর্থ কেন গ্রহণ করিতেছেন ন!, তাহা বোধ৷! যায় না । 

কাগ্রেসে গৃহীত জাতীয় চুক্তিপত্র সমন্ধে 'মফঃম্বলবাপী' 
বলিতেছেন, “উহা! সর্বাংশে দেশবদ্ধুর প্রস্তাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।” 
কিন্তু একখা ভুলিয়৷ গেছেন যে এ চুক্তিগত্রকে মূল সুত্র বলিয়া 
ধরিয়া বীর প্যাক্ট গাঁথ! হইয়াছে। দৃষ্টাসতব্ববাপ, জাতীয় চুক্তি- 
পত্রে লোক-সংখ্যানুসারে প্রতিনিধি-নির্র্বাচন এই বিধান দেওয়া 
হইয়াছে) আঁর বঙ্গীয় মীমাংসাপত্রে দাশ মহাশয় খোলাখুলিভাবে 
এই নীতি অনুযায়ী শতকরা হার ( ৫৫.৫ মুসলমান ও ৪৫০৫ হিন্দু ) 
কিয়া দিয়াছেন। 

সমালোচকের মতে “তথাঁকধিত মুদলসান বরাজয-সদহ্যগণকে 
স্বীয় দলে রাধিবার জন্ত বাধ্য হইয়া দেশবন্ধু ঈদৃশ রফানামায় 
সন্মত হইয়াছেন, তাঁহার স্বাধীন বিচারবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া 
নহে।” একথ! সংক্ষেপে খণ্ডন কর! যায়। হিন্দু ও মুদলমানের 
অবস্থ| আলোচনা করিয়! দেখিলে এই বোধ জন্মে যে 89107 দ্বারা 
হিন্দু মুসলমানের একতা প্রতিষ্ঠার আশা করা বাতুলত! মান্র। 
অতএব £edeai০৷ দ্বারা এই এক্য প্রতিষ্ঠা করা দর্কার। 
চুক্তিপত্রে তাহাই কর! হইয়াছে। আইন করিয়া গোবধ বন্ধ করা 
যাইবে না। ইহার দৃষ্টান্ত অনেক ঘটন| হইতে গাওয়া যায়। 
কিছুদিন পূর্বে আইন দ্বারা গোরক্ষার প্রস্তাব করাতে বীকুড়ার 
কোন গ্রামে বিপরীত ফল ফলিয়াছিল। অতএব হিন্ু-মুসলমানের 
মিলন স্থাপন করিতে গেলে উভয় দলকেই ফিফিৎ লাঘব স্বীকার 
করিতে হুইবে। দেশবন্ধু এই মত দ্বাৰা চালিত হইর়াছেন। 
“নিজের প্রভাব অনুর রাখার অন্ত তিনি দেশবাসীর স্বার্থ বলি 
দিয়াছেন।* কিন্তু খুসলমানরাও কি আমাদের দেশবাসী নহেন ? 
মুসলমানদের communal representation দিলে কি হিন্দুর শ্বার্থ 
নষ্ট হই! ধায়? দেশবন্ধুর প্যাকৃটে কি মুসহামানের tyranny 
হইতে হিন্দুর রক্ষার ব্যবস্থা নাই? পরিশেষে সমালোচক বলেন 
বে “দেশবন্ধু সর্বোপরি চান আপনার যা থুলী তাই করিবার 


৭২ 


প্রবাসী ফাঁন্যন, ১৩৩০ 


( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





অধিকার1” “ইহা ভ্রান্ত বিশ্বাস! দেশবন্ধু চাহেন তিনি যাহ! ভাল 
বলিয়া মনে করেন তাহা! দেশের সমক্ষে উপস্থিত করিবার অধিকার । 
হিন্বু-মুদলমান চুক্তিপত্র নিখুঁত না হইতে পারে! ইহাকে গ্রহণ 
কর! বা প্রত্যাহার কর! জাতির হস্তে নিহিত] নিরপেক্ষ পাঠক 
দেখিবেন যে মিঃ দাশ কিছুমাত্র "বিচাব-বুদ্ধি বারা প্রণোদিত হইরা'” 
এই খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন কিনা । লুই" চতুর্দশের সহিত 
তাঁহার! তুলনা করা আরও গৃহিত। 
অরুণ দত্ত 


চাকরী সম্বন্ধে স্বরাজ্যচুক্তি 


্বরাজ্য-চুজি বাঁ হিন্দু-মুসলমান প্যাক, লইয়া হিন্দু ও মুসলমান 
উত্তয়েই 'একটু বাড়াবাড়ি কবিতেছেন। যেমন কোন মুসলমান 
সংবাদ-পত্রে একজন পত্র-প্রেরক হিন্দুদিগকে ':2i৭’ বা পাগল 
কুকুরে মত বলিয়াছেন এবং ‘তাহ! হইলে তোমার স্বরাঁজকে 
সেলাম’ ০০৫. to your 8215] এইরূপ ভাব প্রকাশ করি- 
যাছেন। আব ধাহাণ শ্বরাজা-চুভিতে সম্পূর্ণ একমত নহেন 
তীহাদিগরকে হিন্দুদের বেতন-ভোঁগী বলিয| গালি দিয়াছেন। বঙ্গ- 
বিচ্ছেদের আন্দোলনের সময় পরলোকগত ভারতের হুস্তান 
আবদুল রসুল সাহেবকেও অনেক মুসলমান' হিন্দুদের ভাড়াটিয়া 


নিজেদ্বের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। প্রবানী-সম্পাদক মহাশর 
প্রবাসীতে উভয় সম্প্রদাবকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন দেখিয়া 
সুখী হইলাম। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যেও অনেকে 'টাকরী 
গেল’ 'সর্ধনাশ হ’ল’ বলিয়া! অত্যন্ত চীৎকার করিয়া হিন্দু-মুসল- 
মান মিলনে বাঁধা জন্মাইতেছেন। . যখন উভয় জাতিকে ইচ্ছায় হউক 
অনিচ্ছায় হউক এদেশে থাকিতেই হইবে তখন অভদ্র ভাষা 
ব্যবহার কবিয়। নিজের অভন্ত্রতা প্রমাণ করিবার আবশ্যকতা নাই) 
মুসলমান ভাইদের চাকরী সম্বন্ধে এত দুর জেদ করা ব্যক্তিগতভাবে 
আমি না-পছন্দ করি। ধর্ম সম্বন্ধে স্বাধীনতা রক্ষ। করিতে বরং 
জেদ করা বাব। আমরাও কি হিন্দুব মতা চাকবীসর্বন্থ জাতি 
হইয়া যাইতে চাই? ব্যবস। বাণিধ্য কি আমাদের জাতিগত 
উন্নতির পথ হইতে পাবে ন! ? আমরাও কি “গোলাসের জাতি 


শিখেছ গোলামী!” এই শ্রেণীতে যাইতে চাই? হিন্দুর, যেমন ক্মোর- 


করিয়া বা আইন করিষ! মুসলমানদিগকে গোবর বন্ধ--কবাইতে; 
যাও! অনুচিত মুসলমানদেরও একলীফে '( উপযুক্ত না হইয়াই )- 
গঙ্দ| পার হইতে যাওয়ার চেষ্টা করা অন্কার। অব্য হিন্বুদেরও, 
চাঁকবী সম্বন্ধে একটু বেশী স্বার্থপরতা! হইতেছে ব| হইতেছিনু বলা 
খুব সত্য । সম্পাদক - মহাশয়ও এই বিতিক্প খুব গ্যাষভাষে বিচাব 
করিয়া লেখেন:নাই মনে হয়। আর-একটু উদ্দাৰত! কি দেখাইতে, 
গাগা? 


শি 
£ টির 
৮ 


সান্দোনদকারী বলিয়া গালি দিয়াছিলেন। পরে কিন্ত ভাহাবা MEE = লৈয়া মোহনেন, 
| 
ie স্বরূপ | 
৩ (কবীর) - | এ 
| কেমন করিয়া স্বরূপ তাহার তিনি অগোচর ' তিনিই গোচব, 
বুঝাব তোমারে আমি; বাক্য মেনেছে হার ! 
কূপ নাই তার বলিব কেমনে,  জলভরা ঘট _ ডুবাইয়া জলে 
তিনি যে আমার স্বামী! রেখেছেন যেন তিনি; 
“বাহিরের ন’ন’'-- বলি যদি আমি, ভিতর বাহির জলময় তার, 
জগৎ লজ্জা পাবে) প্রভেদ কেমনে চিনি ? 
‘ভিতরে আছেন” এ কথা বলিলে শিব তিনিই.সে তিনিই আবার 
কেবা প্রত্যয়-যাবে ? এ ভুবনঈীশ্বর ; 
ভিতর বাহির অচিৎ ও চিং-- নাম ধবি’ ঠার ভিন্ন করিয়া 
ছুই পাদপীঠ তার; কে করিবে তারে পব? 
শ্রী গিরিজানাঁথ মুখোপাধ্যায় 


J== 


be 


অধিকতর অনুরাগী হইবেন। 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


মহাত্মা গান্ধীর কারামোচন 


মহাত্মা গান্ধীর কারামোচন সংবাদে আনন্দিত 
হইয়াছি। সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, তিনি শীঘ্রই 
সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া হাসপাতাল হইতে স্বীয় 
আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করুন । 

কৌন্সিল্‌ প্রবেশ সম্বন্ধে তিনি কি মত প্রকাশ বা 
কার্ধ্যের সুচনা করিবেন, এখন সে-বিষয়ে কোন কল্পনা 
জল্পনা ও অনুমান কর! অনাবশ্যক মনে করি। 





মহাত্মা গান্ধী 
এ-বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই, যে, তাহার 


কারামোচনে জাতিগঠনমূলক কার্য্ে 

সম্ভবতঃ 

অনেকের প্রাণে নূতন উৎসাহের সঞ্চার হইবে। 
অন্পৃশ্ঠতাদূুরীকরণকে মহাত্মা জাতিগঠনমূলক 


কেহ কেহ 
এ-বিষয়ে 


কার্ধ্যাবলীর মধ্যে প্রথম স্থান দিয়াছিলেন। সমাজ- 
সংস্কারকেরা বহুবৎসর পূর্বেই বুঝিগ্নাছিলেন ও প্রচার 
করিয়াছিলেন, যে, নিম্মশ্রেণীর প্রতি উচ্চশ্রেণীর লোকদের 
জাতিভেদ প্রথা! অন্থধায়ী-অবজ্ঞ! ও স্পা দূরীভূত না হইলে 
আমরা কখনও একজাতি হইতে পারিব না। কিন্ত 
তাহাদের কথায় বেশী লোক কান দেন নাই;--কেন 
দেন নাই, তাহার আলোচনা এখন করিব না। মহাত্মা! 
গান্ধী নিজেকে সনাতনহিন্দুধ্মাবলম্বী মনে করেন ও 
বলিয়া থাকেন। তিনি অন্পৃষ্ঠতা দূরীকরণকে একটি 
রাজনৈতিক প্রচেষ্টার সহিত জড়িত করিয়াছেন । তন্ভিন্ 
তাহার মহৎ চরিত্র, এবং এই বিষয়ে তাহার কথা অনুযায়ী 
কাজ, সর্বসাধারণের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । 
এইসকল কারণে, যাহারা কোন কালে সমাজসংস্কারের 
সমর্থন করিতেন না, তাহারাও অন্ততঃ কথায় অস্পৃশ্যতা 
দূরীকরণের প্রয়োজন স্বীকার করেন। মহাত্মা যদ্দি 
তাহাদের কথায় ও কাজে সঙ্গতি সাধন করিতে সমর্থ 
হন, তাহা হইলে দেশের মহা উপকার হইবে ) 
এবং ইহা তাঁহার জীবনের একটি প্রধান কীত্তি 
হইবে। | 

জাতিগঠনের জন্য এবং রাষ্ট্রীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভের 
নিমিত্ত হিন্দুমূসলমানের মিলনও কম আবশ্যক নহে। এই 
হেতু ইহাও গঠনমূলক কার্ধ্যাবলীর মধ্যে স্থান পাইয়াছে।' 

পানদোষ নিবারণ ও সংযত ব্যবহার, কার্পাসবৃক্ষ 
রোপণ, চবুকা, হাতের তাত ও খদ্দরের প্রচলন, গ্রামের 
লোকদিগকে গ্রামের ও দেশের অন্ত লোকদের হিতের জন্য 
সংঘবদ্ধ করা, কংগ্রেসের সভ্য সংগ্রহ ও কংগ্রেসের 
অন্থুমোদিত সকলরকম কাজের অনুষ্ঠান, প্রভৃতি সমুদয় 
গঠনমূলক কাজে, মহাত্মা গান্ধীর কারামোর্টনে নৃতন ৷ 
উৎসাহ আসিবে বলিয়া আশা করিতেছি । 






























ৃ স্ত্ীশিক্ষার উন্নতি ও বিস্তার 
বাংলার ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের স্কুল, কলেজ 
৯ বিশ্ববিগ্যালয়সকলে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা 
নিত ও সর্ধাজীণ, এমন কথা কেহ বলেন না। 
কিন্তু যেমন আমাদের দৈনিক আহাধ্য দ্রব্য যতদূর 
মঞ্জব বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর এবং রন্ধন শ্রেষ্ঠ না হইলেও 
আমরা নিত্য আহার করিয়া থাকি, সেইরূপ বর্তমান 
ৃ ধার পদ্ধতি এবং শিক্ষণীয় বিষয়দকল সর্ব্বোৎকুষ্ট 
ও সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় না হইলেও আমরা সন্তান- 
দিকে বর্তমান শিক্ষালয়সকলে পাঠাইয়া থাকি। 
যেমন খাগ্যসংস্কার ও রম্ধন-সংস্কারের প্রয়োজন, 
তেম্নি শিক্ষাসংক্কারেরও প্রয়োজন । কিন্তু যেমন 
খাগ্বসংস্কার ও রন্ধনসংস্কার সমাধ না হওয়া পর্য্যন্ত 
কেহ উপবাসী থাকেন না, বা থাকিবার পরামর্শও 
দেন না, সেইরূপ শিক্ষাসংস্কারও সম্পাদিত না হওয়া 
পৰ্য্যন্ত সন্তানদের শিক্ষা বন্ধ রাখা চলিতে পারে না। 
ছেলেদের পক্ষে যেমন এইসব কথা সত্য, মেয়েদের 
পক্ষেও তেম্‌নি ইহা সত্য। ইস্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়" 
গুলি ছেলেদের শিক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট স্থান নহে বলিয়া 
যেমন ছেলেদের শিক্ষা আমরা বন্ধ রাখি নাই; তেম্নি 
এ শিক্ষায়তনগুলি মেয়েদের শিক্ষার ঠিক উপযোগী না 
হইলেও মেয়েদের শিক্ষা বন্ধ রাখা চলে না। অনেক 
ৃ শিক্ষণীয় বিষয় আছে, যাহা জ্ঞানলাভ, জীবনযাত্রা- 
নির্বাহ এবং চরিত্রগঠনের জন্য ছেলে মেয়ে”. উভয়েরই 
সমান শিক্ষণীয়। তত্তির ছেলে বা মেয়েদের বিশেষ ভাবে 
শিক্ষণীয় অনেক বিষয়ও আছে। 
__ মেয়েদেরও যে কলেজে ও বিশ্ববিগ্তালয়ে শিক্ষা দরকার, 
তাহা অল্পদিন পূর্বব পর্যযস্তও দেশাচার ও লোকাচারনিষ্ঠ 
 হিন্দুগণ কাজে বা কথায় স্বীকার করিতেন না। কিন্ত 
_ তাহাদের মধ্যেও চিন্তাশীল লোকেরা এখন নারীদের 
.. উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করিতেছেন । 
_.. বারাধীপীর হিন্দুবিশ্ববিদ্ভালয় বিশেষভাবে হিন্দুদেরই 
শিক্ষায়তন। উহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং বর্তমান 
 ভাইস্চ্যান্দেলার পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় দেশীচার 
ও লোকাচারনিট এবং শাস্জ্ঞ। তিনি উহার গত 








[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





পা সভায় বলেন, যে, হিন্দু বিষ্ঠ 


ছাত্ ও ছাত্রীগণ একই শ্রেণীতে একই রা একই, রা 


অধ্যাপকের নিকট শিক্ষালাভ করেন) বোষ্বাইয়ের প্রসিদ্ধ. 
বণিক্‌ শ্রীযুক্ত খাটাউ মাকন্জি মহাশয়ের বদান্ততায় শীঘ্রই 
হিন্দুবিশ্ববস্তালয়ের ছাত্রীনিবাস নির্শ্মিত হইবে, এবং 
তাহাতে একশত ছাত্রীর স্থান হইবে। দেশের লোকেরা 
স্্ীশিক্ষায় যথেষ্ট মনোযোগী নহেন বলিয়া মানবীয় 
মহাশয় দুঃখ প্রকাঁশ.করেন। : 


নারীদের উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে আর একজন শান ৫ 
আচারনিষ্ট ব্রাহ্মণের মত উদ্ধৃত করিব। তাহা আরও  . 
উৎসাহজনক। কারণ মালবীয় মহাশয় সদ্ধে কেহ কেহ 
একথা বলিতে পারেন, যে, তিনি শান্তজ্ঞ ও আচারুনিষ্ঠ 


হইলেও, পাশ্চাত্যশিক্ষাগ্রাপ্ত বলিয়া বিক্ৃতমস্তিফ। 
কিন্তু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় 
সম্বন্ধে সে-কথা বলা চলে না। অধিকত্ত, তিনি 
নারীজাতির উচ্চশিক্ষার বিরোধী বাঙালী হিন্দুসমাজেরই 
লোক? পুর্বে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক -- 
ছিলেন। গত পৌষ মাসে প্রয়াগে উত্তরভারতী় বঙ্গ- " 
সাহিত্যসন্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতিরূপে 
তিনি € যে অভিভাহ্ণ পাঠ করেন, bi তিনি ; 
বলেন £-- 





সাহিত্যই জাতীয় জীবনের সুদৃঢ় ও হুপ্রশত্ত ভিন্তি_জননী টা 


বঙ্গভূমিতে বিরাট, ভাবের বস্তা! বহিয়াছে, দেই বন্যার প্রবাহে যে বিরাট, 
বিশ্ববিস্ময়কর বাজজলা-সাহিত্য-সাগর ক্রমেই উদ্বেল ভাব ধারণ 
করিতেছে, সেই মহাসাগরে মিলিত হইবার জন্য উত্তরভারত-প্রবাসী 


বাঙ্গালীর ভাঁবভাগীরথী সৃষ্টি করিতে হইবে: উত্তরভারতীয় 
বঙ্গসাহিত্য-সশ্মিলন ভগীরথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অল-শঙ্খ- 
ধ্বনি করিবার জন্তু ভ্রিবেণীসঙ্গমে: অবগাহন করিয়াছে--€এই শছ্ছের a 
গ্রভীর ধ্বনিতে যদি প্রবাসী বাঙ্গালীর হৃদয়ে সাড়া পড়ে তবে তাহাই 
আমাদিগের নব জাতীয় জীবনের জাগরণ হইবে। প্রবাসে বাঙ্গালীর রর 





এই নব জাগরণ যেন কেবল পুরুষের জাগরণেই পরিণত না হয়। জাতীর 
সাহিত্যের দ্বারা জাতীয় ৬. জীবন সংস্থাপন করিতে হইলে সর্বাগ্রে 
কুলললনাগণের শিক্ষা ও চরিব্রগঠন একাত্ত আবশ্ঠক।. প্রবাঁমী, 
বাঙ্গালী কবিই আমাদিগকে প্রথমে শিখাইয়াছেন, প্রায় অর্ধ-শতান্দী 
পূৰ্ব্বে তিনিই প্রথমে গাহিয়াছেন-_ 
“না জাগিলে আর ভারত ললনা-- 
এ ভারত আর জাগে না জাগে লা।” 
আমার মনে হয় আমাদের ,এই সীহিত্যসশ্মিলনের--এই উত্তর- 
ভারতের রাজধানী প্রয়াগে বাঙ্গালী মহিলাদিগের জন্ক একটি 


সরবাঙ্গনুন্দর উচ্চবিদ্যালয় বা কাঁলেজ স্থাগনই সর্বপ্রথম কার্য হওয়া... 


উচিত। কেবল বৎসরাস্তে মিলিত হইয়। হুচিস্তিত কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ 





















৫ম সংখ্যা] 


বা শ্রবণ করিলেই যে আমর! কৃতকৃত্য।হইতেমপারিব তাঁহা নহে, নুতন 
করিয়া সাহিত্য সুষ্টি করিয়া জাতীয় জীবন গঠন কবিবার প্রধান 
উপকরণ হইতেছে জাতীয় শিক্ষার প্রদাৰ ও উন্নতি । দেই শিক্ষাৰ 
প্রসার স্ত্রীজাতির মধ্যে যত অধিক পরিমাণে হইবে তত শীস্র আমর! 
সর্ব্ববিধ উন্নতির দিকে অধিক বেগে অগ্রসর হইতে পাঁরিব,_ইহাই 
হুইল ভারতের সাধনার মূল মন্ত্র, ইহ! ভুলিয়াছি বলিয়াই আজ আমরা 
এই হীন দশায় উপনীত হইয়াছি। সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ স্মৃতিকীর সহি মনু 
বলিয়াছেন 
“ৰষ্কাপ্যেবং পালনীয়! শিক্ষণীয়াতিযত্বতঃ” | 
--এই মনুবচনে ‘অতিষতুতঃ’ এই পদটির প্রতি নিপুপভাবে লক্ষ্য 
কৃবা উচিত৷” 
শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতিব অদশ্পূর্ণতা দূবীকরণ এবং 
* সংস্কার ও উৎকর্ষ সাধন অবশ্যই করিতে হইবে; কিন্ত 
শিক্ষা বর্জন করিলে বা বন্ধ রাখিলে চলিবে ন|। 
তর্কভূষণ মহাশয় প্রয়াগে বাঙালী মহিলাদিগের জন্ত 
যে উচ্চ বিদ্যালয় বা! কালেজ্ স্থাপন করিতে বলিয়াছেন, 
জগত্তাঁবণ বালিকা বিদ্যালয়ের সম্যক উন্নতিসাধন করিলে 
তাহাই এরূপ শিক্ষালয়ে পরিণত হইবে । উত্তর ভারতীয় 


বাঙালীগণ ইহার প্রতি মনোষোগী হউন। 





অন্ধ জাতীয় কলাঁশালা 

অন্ধ জাতীয় কলাশালার চিত্রশিল্পবিভাগ দেড় বৎসর 
হইল খোলা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমাঁব চট্টোপাধ্যায় 
ইহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। সুখের বিষয়, এই 
অল্প সময়ের মধ্যে ইহার উন্নতি আশীপ্রদ হইয়াছে । 
প্রথম বৎসরে কলিকাতার প্রাচ্যচিত্রপ্রদর্শনীতে সেখান 
হইতে ১৯খানি ছবি প্রেরিত হয়-- সাতখানি ছাত্রদের, 
বাবোখানি অধ্যক্ষের আকা। দ্বিতীয় বৎসরে তাহাদের 
৩৬খানি ছবি প্রদর্শিত হয়-_ছাত্রদের ১৯খানি, অধ্যক্ষের 
১৭ খানি। দ্বিতীয় বৎসরের ছবিগুলি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি 
শিল্পীমগ্ডলী নিয্নলিখিত মত প্রকাশ করিয়াছেন ঃ_ 

“তোমার এবং তোমার ছাত্রবর্গের লিখিত চিত্রাবলী 
দেখিয়া আমবা পরম পরিতৃপ্ত হইলাম। আমরা সকলে 
দিন দিন তোমার ও তোমার শিষ্যগণের উন্নতি ও 
কল্যাণ কামনা করি। 

“তোমার রচিত “মনসা, 'যষ্গীমাতা,’ “বিশ্বকর্মা, ও 
‘পরচৈতন্ত’ এবারে প্রদর্শনীতে আমাদের ও সাধারণের 


৮-১৬ 


বিবিধ প্রসঙ্গ--বাঙীলীর সংখ্যা 


৭৩৫ 


নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান পাইল; ইহাতে আমরা নিজেদেরও 
গৌরবাদ্বিত বোধ করিতেছি । 

“তোমার কল্যাণ হোক্‌। বৃদ্ধি লাভ কর। সিদ্ধিরন্ত 
শিবংচান্ত-_মহালক্ষমীঃ গ্রসীদতু ।* 


বাঙালীর সংখ্যা 
বাঙালীর সংজ্ঞা দুইরকম হইতে পারে। 
বাংলাদেশে যাহারা বাস করে, তাহাদিগকে বাঙালী বল! 
যায়; আবার, যাহার! বাংলা ভাষায় কথা বলে, বাংলা 
যাহাদের মাতৃভাষা তাহাদের নিবাস যেখানেই হউক, 
তাহাদের নাম বাঙালী । কিন্ত বাংলাদেশে এমন অনেক 
লোক স্থায়ী-বা অস্থায়ী-ভাবে'বাস করে, যাহারা জাতিতে 
বা ভাষায় বাঙালী নহে। অন্যদিকে, ইংরেজের শাসন- 
কার্য্ের সুবিধার জন্ত যে ভূখণ্ডকে বাংলা বলিয়! চিহ্নিত 
ও সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে, প্রাকৃতিক বাংলাদেশ তাহা! 
অপেক্ষা বড়, ও তাহার বাহিরেও বিস্তৃত; এবং বঙ্গের 
বাহিবেও জাতিতে ও ভাষায় বাঙালী অনেক লোক 
বাস করে। এইজন্য বাংলা যাহাদের ভাষা, তাহাদিগকেই 
বাঙালী নামে অভিহিত করা ভাল। 

১৯২১ সালের - গণনা অন্থুসারে ভারতসাত্রাজ্যে 
৪৯২৯৪০৯৯ অর্থাৎ প্রায় পাঁচকোটি লোক বাংল! ভাষায় 
কথা বলিত। ১৯১১ মালের গণনায় ইহাদের সংখ্যা 
৪৮৩৬৭৯১৫ ছিল। অতএব দশ বৎসরে বাঙালীর সংখ্যা 
৯২৬১৮৪ বাড়িয়াছে। ইহাতে দেখা যাইতেছে, যে, 
বাঙালীর সংখ্যা শতকরা ছুইজনও বাড়ে নাই। 

ইংরেজের শাপনসৌকর্ধ্যার্থ ভারতবর্ষ যে-সকল 
প্রদেশে বিভক্ত হইয়াছে, তাহাদের কোনটিতে কত 
বাঙালী ১৯১১ ও ১৯২১ সালের গণনা অনুসারে ছিল, 
তাহা নীচের তালিকায় দেখাইতেছি। 


বাঙালীর সংখ্য! 
প্রদেশ ১৯১১ ১৯২১ 
এডেন "৪ হি ০ 
আজমেব মেড়োআরা ২৯১ ৪০৯ 
আগামান নিকোবর ১৬৪৮ ১২১৩ 
আসাম ৩২২৪ ১৩৪ ৩৫২৫২২০ 
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। প্রদেশ 

বালুচীস্তান 

বাংল! 

বিহার-ওড়িষা 

বোশ্বাই 

ব্ৰহ্মদেশ 

মধাপ্রদেশ ও বেরার 

কুর্গ- . 

দিল্লী 

সান্দাজ 

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশ 

পঞ্জাব 

আগ্রা অযোধ্যা 

আলাম দেশীরাঙ্জ্য 

( মণিপুর ) 

বালুচীস্তান yy # 

বড়োদা 

ব 

বিহার-ওড়িষা ৮ ৮ 

বোম্বাই - ” ৮ 

মধ্যভারত এজেন্সী 

মধ্যভারত দেশীরাজ্য 

গোয়ালিয়র 

হায়দরাবাদ 

কাশ্মীর . 

মান্জাজ দেশীরাস্্যসমূহ 

কৌোঁচীন 

ত্রিবান্কুড় 

মৈস্থর 


পঞ্জাব ৬৮ * 
রাজপুতানা এজেন্সী 
সিকিম 


উপ সীমান্ত, ', 


8১৮৪৯২১০ 


‘২১৮৬০২০ 
১৭৫২ 
২৮৪৩১০ 
২৩৮৬ 


৬৬৬৬১৮ 
১০৮৪২৪ 


৬:৪ 


আগ্রা-অযোধ্যা দেশীরাজ্যসমূহ ১১২ 


প্রবাসীস্প্ফান্তন, ১৩৩৬. 


আতীলিছিলাসিলাসিলাসিলামিলাছিলাসিলা ও লাওলাখিলাসিলাছি পাসিপাস্পিস্সিপাসি পাপন পসকসিাসিলাসিপাছি পািপীসিপাসপসিপাসিত 


১৯১১ 


১৯২১ 


চি 


৪৩০ ৭১৩৩৪ 


১৫৬৮১৩৮ 
৩৭২০ 
৩০১০৩৯ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


আগামানে বাঙালীর সংখ্যা হাস সস্তোষের বিষয়। 
যদ্ি বাঙালী কখনও ওঁ দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করে 
এবং ওঁপনিবেশিক বাঙালীদের সংখ্যা বাড়িতে থাকে, 
তাহাও সন্তোষেব বিষয় হইবে । বালুচীস্তানে একজনও 
বাঙালী ছিল না, দেখা ষাইতেছে। যে ষে প্রদেশে 
বাঙালীব উল্লেখ নাই, সেখানে বাঙালী বাম্তবিকই 
ছিল না, কিম্বা থাকিলেও তাহাদিগকে “অন্তান্ত ভাষা” 








( other 18858895 ) ভাবীদের মধ্যে ফেলা হইয়াছে, - 


বলা যায় না। এখন যদি কোন বাঙালী সেখানে থাকেন, 
তিনি এবিষয়ে কিছু লিখিলে আহ্লাদিত হইব। উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ১৯১১ সালে কোন বাঙালী 
ছিল না, ১৯২১এ সেখানে তাহাদের সংখ্যা ২১৭ কেমন 
করিয়া হইল, তাহা তথাকার কোন প্রবাসী বাঙালী 
লিখিলে বাধিত হইব। 

১৯১১ সালের গণনার সময় দিল্লী স্বতন্ত্র প্রদেশ 
ছিল না, ১৯২১ সালে ছিল। এইজন্য ১৯১১ লালে 
দিল্লীর স্বতন্ত্র উল্লেখ ছিল না। বড়োদাষ এখন বাঙালী 
আছেন, জানি। কিন্তু ১৯১১ বা ১৯২১ কোন সালেই 
তাহাদের কোন উল্লেখ নাই কেন, তথাকার বাঙালীরা 
বলিতে পারিবেন । নিজামের রাজ্য হায়দরাবাদে ১৯১১ 
সালে ১৯৪ জন বাঙালী ছিলেন, এখনও অন্ততঃ কয়েকজন 
বাঙালী সেখানে আছেন) অথচ হঠাৎ তাহাদের সংখ্যা 
শৃন্তে পরিণত কেমন করিয়া হুইল, এ প্রশ্নের 
উত্তর হায়দরাবাদপ্রবাসী কোন বাঙালী দিতে 'পারিবেন। 
১৯১১ সালের তালিকায় গোয়ালিয়র রাজ্যের স্বতন্ত্র 
উল্লেখ ছিল না। ১৯২১এ সেখানে ২৬২ জন বাঙালী 
দেখা যাইতেছে । ১৯১১তে ত্তরিবাঙ্কুড়ে কোন বাঙালীর 
উল্লেখ নাই, ১৯২১এ ১১২ জন দেখা যাইতেছে । 
পঞ্জাবের দেশীরাজ্যসমূহে ১৯১১তে বাঙালীর উল্লেখ 
নাই, ১৯২১এ তাহাদের সংখ্যা ১২৮। 

বিহার-ওড়িষায় দশ বৎসরে ৬১৭৮৮২ জন এবং 
বিহার-ওড়িষার সামিল দেশীরাজ্যলমূহে ২০০৭২ জন 
বাঙালী কেন কমিল, তাহা জানিতে কৌতুহল হয়। 
১৯২১ সাঁলেব বিহার-ওড়িষ। সেন্সস্‌ রিপোর্টে ইহার 


কারণ যেকপ লিখিত হইয়াছে, তাঁহার তাৎপর্য্য দিতেছি | ' 





বিবিধ প্রসঙ্গ__আদামে-্বাালী | 





৫ম সংখ্যা | তত 
পূর্ণিয়া জেলাব পূর্ব-অংশে যে অপভাঁষা (dialect ) ভাষা। ভাষীর-মংখ্যা। 
কথিত হয়, তাহাকে কিষণগঞ্জিয়া বলে। ৬০৩৬২৩ জন আরাকানী ' ৫৩০২ 
লোক এই ভাষায় কথা বলে। ১৯১১ সালে এই “অপ- অসমিয়া tase 
ভাষাকে বাংলার অপত্রংশ বলিয়া ধরা হইয়াছিল; ১৯২২- ভোটিয়! ly : ৫২৯৯ 
এ উহাকে হিন্দী বলিয়া ধরা হইয়াছে। কিযণগঞ্জ মহ-  ব্রহ্ষদেশীয় ১৯৭১৬ 
কুমার সব-ডিবিজঞন্তাল অফিদারের মতে -উহা! হিন্দী; | ূর্বপাহাড়ী (ধাঁ) ৯২২৯১ 
এইজন্ত উহাকে হিন্দী বলিয়া ধরা হইয়াছে। ইহার  মরাঠী, ২৬৫১ 
মাতৃভাষা সম্ভবতঃ কোনরকমের হিন্দী বা বিহারী, কিম্বা নেওয়ারী এ ৮২৩৭ 
ইংরেজী; হয়ত এই কারণে তিনি বাংলার বিরুদ্ধে রায় ওড়িয়া | a " ২৯৩৭০ 
দিয়াছেন যাহা হউক, এ মহকুমার হিন্দীভাষী ও বাংলা- পঞ্জাবী | ৪৯০৪ 
ভাষীদের দ্বারা ও তাহাদের মধ্যে শিক্ষা, মাতৃসাহিতা- পষতো (কাবুলী) ১৭৩৪ 
চচ্ঠ এবং সামাজিক প্রতিপত্তি যত বাড়িবে, তাহা- রাজস্থানী বরা ১৬৫৮৪ 
দের ভাষার প্রসারও তত বাঁড়িবে। এই মহকুমার কথা সিন্ধী -'- :-+৯ রি ২৩৪ 
ছাড়িয়া দিলে, মোটের উপর বিহারে বাংলাভাষীর সংখ্যা তামিল | + ৩৪৮৮ 
সামান্তরকম বাড়িম্বাছে। বিহার-ওড়িষায় গণিত অধি- তেলুপ্ত যং." 5৮ ২৪৫১৩ 
কাংশ বাঙালী প্রবাসী বাঙালী নহে। কারণ উহাদের '' হিন্দী, . এ ..59৭t৮৯৮, 

১৬৫৬৯৯০ জনের মধ্যে ১৫৩০১১১জন অর্থাৎ -শতকর! আরবী... চি যাগ ০১১১115১8৬২, 
৯২৩ জন বঙ্গ ও বিহার-ওড়িযার সীমাস্থিত জেলাগুলিতে আম'নী এ 
ও দেশী রাজ্যগুলিতে বাস করে। এইসব স্থান প্রাকতিক' "চীন. ৪৫০, 
বঙ্গের অন্তর্গত, ইংরেজের সুবিধার জন্ত বিহার-ওড়িষার হীক্র . - - ৬২২ 
সামিল করা হইয়াহে। বিহার-ওড়িষার ঠিক প্রবাসী “জাপানী [., 7, - ৩৭৬ 
বাঙালী সওয়া লক্ষ (১২৬৮৮০ ) লোককে বলা যাইতে ফারসী শ ১৫৮৬ 
পারে। ওড়িষার দেশীরাজ্যসকলে বাংলাভাষীর সংখ্যা -ইংরেজী 8৪৬৩৭৮ 
কমিয়াছে; ইহার অধিকাংশ হাস মযুরভণ্ডে হইয়াছে। "ফরাসী ~ ১৩০ 
— ৪২3 ‘গ্ৰীক . ৭১ 
বঙ্গের অবাঙাঁলীর সংখ্যা - .ইভালীয় ৪৬ 

বিহার-ওড়িষ! এবং আগ্রী-অযোধ্যা প্রদেশের এবং 


আরো কোন কোন স্থানের লোকদের অনেকে মনে করে, 
যে, বাঙালী তাহাদের দেশ লুটিয়া খাইতেছে। এই 
ধারণা ভ্রাস্ত। বঙ্গের বাহিরে কোথায় কতঙ্জন বাঙালী 
আছে, তাহ! উপরের তালিকায়. দেখাইয়াছি। এখন 
নীচের তালিকায় দেখুন, বাংলা ভিন্ন অন্তভাষাভাষী 
কত লোক বঙ্গে বাস-করে। অসভ্য সাহিত্যবিহীন 
আদিমনিবাসীদের ভাষাগুলি প্রায় সবই বাদ 
দিলাম ৷ : I 


আসামের মোট অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৮*-লক্ষ। 
তাহার .মধ্যে বাঙালী সওয়া ৩৫ লক্ষের উপব, এবং 
অসমিয়া-ভাষী সওয়া- ১৭ লক্ষের উপর! * বাঙালীরা 
সবাই আগন্তক নহে। বঙ্গের সম্নিহিত জেলাগুলি 
প্রাকৃতিক ' বঙ্গের অন্তর্গভ'। শ্রীহট্ট শুচৈতন্যদেবের পূর্বব- 
পুরুষদের পিতৃভূমি ছিল. 'আঁসামের যে-সব জেলা 


৭০৮ 


বঙ্গের সন্নিহিত নহে, তাহাতেও বহুসংখ্যক বাঙালী 
বাস করিতেছে। 
ভারত সাআীজ্যের বাহিরে বাঙালী 
ভারতবর্ষ ও ব্রহ্ষদেশের বাহিরে পৃথিবীর কোথায় 


কত বাঙালী আছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করে, কিন্ত ' 


কোন পুস্তক হইতে তাহা জানিবার উপায় নাই। 


দুর দূর দেশে যাহার! থাকেন, তাহারা ঠিক্‌ তথ্য" 


সংগ্রহ করিয়া বাংলাদেশের কাগর্জে লিখিলে বাঙালীর 
জানিতে পারে। 


বঙ্গে আগমন ও তথা হইতে বহির্গমন, 


১৯২১ সালের মান্্ষগ্ুত্তিতে দেখা গিয়াছিল, যে, 
বঙ্গের বাহির হইতে ১৮:৩৯,১১৬ জন মানুষ বঙ্গে 


আনিয়াছে, এবং ৬,৮১,১৯৫ জন বঙ্গের বাহিরে গিয়াছে ।' 


কোন্‌ প্রদেশ হইতে কত মান্য বাংলায় আসিয়াছে, 
তাহা নীচে দেখান গেল। 


প্রদেশ আগন্তকের সংখ্যা 
বিহার-ওড়িযাঁ_ ১২১২৭১৫৭৯ 
আগ্রা-অযোধযা- ৩,৪৩,০৯৫ 
আসাম ৬৮,৮০২ 
মধ্যপ্ৰদেশ ও বেরার-- €৪১৮১০ 
বাজ্পুতানা=- 89,৮৬৫ 
মাহ্জাজ ৩২,০২৪ 
' পঞ্জাব ও দিল্লী-_ ১৭,৭১৫ 
সিকিম 8,০৫৭ 
, প্রদেশ ২,৩৬১ 
নেপাল”. ৮৭,২৮৫ 
ইউরোপ ১৩,৩৫৬ 
চীন-- " ৩১৮৫৬ 


বিহারষ্ওড়িষাঁর কিন্বা আগ্রা-অযোধ্যার বা অন্ত 
কোন প্রদেশের ভাষাভাষী যত লোক বাংলাদেশে 
আছে, তাহাদের সংখ্যার সহিত এ এ প্রদেশ হইতে 
আগত লোকদের সংখ্যা মিলিবে না? কারণ অনেক 


প্রবাসী--ফাল্গুন, ১৩৩, 


'ত্রীদের অন্মস্থান বাংলা দেশ। 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


অবাঙালীর জন্মভূমি বাংলা, স্থতবাং তাহাদিগকে 
আগন্তক বলিয়া ধরা হয় নাই; কিন্তু ভাষা অনুসারে 
গণনাব সময় তাহাদের ভাষা অনুসারে তাহাদের গুস্তি 
হইয়াছে। = 
বাংলাদেশ হইতে মানুষ গিয়াছে 
আদামে- 
ব্রদ্ষে-_ 
বিহার-ওড়িষায়-_ 
আগ্রা-অযোধ্যায়__ 
মধ্যপ্ৰদেশ ও বেরারে--- 
রাজপুতানায়-- 


৩১৭৫১৫৭৮ 
-১৪৫৬,০৮৭ 
১,১৬১৯২২ : 
১৮,৬৩৪ 
৩,২৭৪ 
"৭৭৪ - 
৩১৩৪৮, 
৫১৯৫০ 
৮১৪৭০ 
সিকিমে--. ১,৫৬৬ 
যাহারা বাংলাদেশ হইতে অন্তত্র গিয়াছে, তাহাদের 
সকলকে বাঙালী মনে করিলে ভুল করা হইবে । উপরের 
তালিকা হইতে কেবল ইহাই জানা যায়, যে, বহির্ধা- 
তাহাদের মধ্যে কত: 
অন বাঙালী, কতজন নহে, তাহ! জানিবাব উপায় 
নাই। বঙ্গের বাহিবে বাঙালী কতঙ্ন আছে, তাহা 


"কেবলমাত্র ভাষা অঙ্সারে গণনার ফল হইতেই জানা 


যায়। তাহা আগে এক তালিকায় দেখাইয়াছি। 

যাহা হউক, সমুদয় বহির্যাত্রীকে বাঙালী বলিয়া 
ধরিলেও দেখা যায়, যে, বিহীব-ওড়িষ1, আগ্রাঅযোধ্যা, 
নেপাল, মধ্যপ্ৰদেশ ও বেরার, রাজপুতানা, মান্দা, 
পঞ্জাব ও দিল্লী, ইউরোপ, বোম্বাই, সিকিম এবং চীনের 
যত মানুষ বাংলা দেশে অন্ন করিয়া খায়, তত বাঙালী এ 
ওঁ দেশে অন্ন করিয়া খায় না। 


(০০০ 


ধর্্মসম্প্রদায়-সমুহের লোকসংখ্যা 


'সমগ্র ভারত সাআজ্যে ১৮৮১ হইতে ১৯২১ পর্য্যন্ত 
কোন্‌ ধর্মসম্প্রদায়ের শতকরা হ্বাসবৃদ্ধি কিরূপ হইয়াছে, 


নীচের তালিকায় তাহা দেখান হইল । 


পম 





৫ম নংখ্য। ) ' বিবিধ প্রসঙ্গ- ধর্স্প্রদায়- “সমুহের লোকসংখ্যা ৭০৯ 

শতকরা হীসবৃদ্ধি - (বৃঃলবৃদ্ধি। হীইশ্জাস।)  - বৎসর হিন্দু মুসলমান | 
১৯১১- _ ১৯০১-  ১৮৯১-  ১৮৮১- ০১৮৮১ হন চি ০ 
১৯২১ ১৯১১ ১৯০১ ১৮৯১ ১৯২১ রী 

হিন্দু - হাঃ ত বৃহ ৫০ হাঁঃ'৩ বৃঃ ১০১ বৃঃ ১৪৯ ১৯১৮ 77 -৬৪'৬ €৬"১ 

কীরিনাদী 8 পা ই রি ১৯১৯ ৩৬৪ ৩৩৬ 

ব্ৰাহ্ম স্বঃ ১৬১ বৃঃ ৩৫৯ বৃঃ৩২৭ বৃঃ ১৬৫'৯ বৃ 8৫৬৯ 

শিখ * বৃঃ ৭৪ বৃঃ ৩৭৩ বৃহ ১৫১ বৃঃ২'৯ বুট ৭৪৭ ১৯২০ ৩১০ ৩০০ 

জৈন হাঃ ৫৬ হাঃ ৬৪ হাঃ ৫৪. বৃঃ ১৫৯ হাত ৩৫ | 

টে হত ALE A ভারত তীয় মুসলমানদের একতৃতীয়াংশ বঙ্গে 'বাস করে, 

ইরানী (পাস) বৃঃ ১.৭ বৃঃ৬ত বৃঃ ৪৭ বৃ ৩ বৃঃ১৯'২ এবং তথায় তাহারা অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর পূর্ব অঞ্চলেই 

পা বৃঃ ৫১ বৃঃ৬'৷ বৃঃ ৮৯ বৃঃ ১৪৩, বৃঃ ৩৭১ বেশীব ভাগ বাস করে।' তাহাদের পঞ্চমাংশ পণ্রাবে 

- খু £ ২২'৬ বৃ ৩২৬ বৃঃ ২৮০ বৃঃ ২২৬ বৃঃ ১৫৫২ - ও | 
ইহ্দী bj as বৃঃ ১৫১ বৃঃ ৬৯ বৃঃ৪৩১ বৃঃ ৮১৩ বাস করে।: মোটের উপর উহ! স্বাস্থ্াকর প্রদেশ! 


| 


আদিমলাতীয় হাঃ ৫'১ বৃঃ ১৯২৯ , হাঃ ৭৫ বৃঃ৪১'২ বৃঃ ৪৮৮ 
১৯১১-২১ দশকে সমগ্র-ভারতে হিন্দুর সংখ্যা কমি- 
মাছে । বোম্বাই ও মধ্য প্রদেশে হিন্দুর সংখ্যা সামান্য 


-বাড়িয়াছে।. হিন্দুদের বৃদ্ধি জন্ম দার! হয়, এবং আদিম 
, নিবাসীদিগকে হিন্বুসমাজতুক্ত করিয়া হয়। হিন্দুদের হ্বাদ 
"হয়, প্রধানডঃ খায় ধর্থে দীক্ষার দ্বারা, শিখ ও আধ্যসমাজে 


দীক্ষার দ্বার, এবং কিয়ৎপরিমাণে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ 
দ্বারা। এইরূপ একটি ধারণা চলিত আছে, যে; হিন্দুদের 
জীবনী শক্তি ও উৎপাদিকা শক্তি মুসলমানদের চেয়ে কম। 
তা ছাড়া, যেসব প্রদেশে হিন্দুদের সংখ্যাধিক্য ছিল, সে- 
খানে ১৯১১-২১ দশকে ইন্জরয়েঞা -মহামারীর প্রকোপ 
বেশী হইয়াছিল। এইসব কারণে হিন্দুর সংখ্যা কমিয়াছে। 
হিন্দুদের জীবনী শক্তি ও উৎপাঁদিকা শক্তি কম কিনা, 
এবং কম হইলে তাহার কারণ কি, তদ্বিষয়ে হিন্দুদের 
গবেষণার প্রয়োজন ।-. বাল্যমাতৃত্ব এবং চিরটব্ধব্য 
হিন্দুদের সংখ্যা বৃদ্ধি েষ্টরূপ না হওয়ার ছুটি কারণ। 
মৃত্যুর হারও মুসলমানদের চেয়ে হিস মধ্যে বেশী.। 
নীচে তাহা দেখান হইল। 


হাঁজারকরা মৃত্যুর হার । 

বৎসর হিন্দু মুসলমান । 
১৯১১ ৩৩'৪ ২০'৫ 

১৯১২ ৩০৪. ২৭৬ 
১৯১৩ ২৯০ ৮৪ 
৯১৪১৪ ৩০১ ৩০২ 
১৪১৫ ২৯১ ৩২৪ 
১৯১৬ ২৯২ ২৮৩... 


উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বালুচীস্থানের শতকরা 
৯৭ জন মুসলমান, কাশ্মীরের রকম বারে! আন! মুসলমান । 
এইসব অঞ্চল স্বাস্থ্যকর ৷ অন্তান্ত প্রদেশে মুসলমানেরা 
সংখ্যায় কম, এবং প্রায়ই সহরে বাঁল করে; সেইজন্ত, 
শহ্বে -গ্রার্ম অপেক্ষা চিকিৎসার স্থবিধা অধিক থাকায়, 
তাহারা এইগব প্রদেশে ইন্ক্রয়েপ্রায় মরিয়াছে কম। 
বিধবাঁবিবাহ তাহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, হিন্দুদের 
মতখুব অল্লবয়সে তাহাদের বিবাহ হয় না, ইত্যাদি 
কারণেও তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হিন্দুদের চেয়ে হা 
হইয়া থাকে। - 

জৈনরা- অনেকে এখনও আপনাদিগকে হিন্দু মনে 
করে, হিন্দুদের সহিত বৈবাহিক আদান প্রদান করে, 
এবং তাহাদের উৎসব পর্ধাদিতে যোগ দেয়। গত 
কুড়ি বৎসরে জৈন ধর্দের পুনরুজ্জীবন-চেষ্টা ” প্রবল 
হইয়াছে। তাহা সত্বেও, ক্রমশঃ: অধিকতর সংখ্যায় জৈন- 
গণ আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়! পরিচয় দেওয়ায় সেন্সসে 
তাহাদের সংখ্যা কম হইয়াছে কিনা, 'বলা' যায় না। 


পঞ্জাব ও বোষ্বাইয়ের সেন্দস্‌-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট'রা-এইর্ূপ 


সন্দেহ করেন বটে । ' হিন্দুদের মত জৈনদের মধ্যে বাল্য- 
বিবাহ্‌ প্রচলিত ও বিধবাবিবাহ অপ্রচলিত। ' তা ছাড়া, 
তাহারা বেশীর ভাগ যেসব প্রদেশে বাস কুরে, সেই- 
সব প্রদেশে লোকসংখ্যার হ্রাস হইয়াছে।, এইসকল 
কারণে তাহাদের' ক্রমিক হ্রাস হইতেছে। ৃ 

ত্রাহ্মদের শতকরা বৃদ্ধি খুব বেশী হইয়াছে। কিন্তু 
তাহার কারণ ইহা নহে, যে, বাস্তবিক সংখ্যায় তাহার! 
ধুব বাড়িয়াছে; প্রকৃত কারণ এই, যে, তাহাদের - সংখ্যা 


৭১৩ 








ANNAN ANS পি 


কম, স্থতরাং ২৪ জন বাড়িলেই শতকরা বৃদ্ধি খুব বেশী 
হয়। যেমন, কোন সম্প্রদায়ের সংখ্যা ১, হইতে বাড়িয়া 
€* হইলে তাহার বৃদ্ধি শতকরা ৪** হয়; কিন্তু কোন 
সম্প্রদায় এক কোটি হইতে বাড়িয়া এক কোটি দশলক্ষ 
হইলে শতকরা বৃদ্ধি দশ মাত্র হয়। অথচ প্রথম স্থলে 
মোট ৪০ জন মাত্র লোক বাড়িয়াছে, দ্বিতীয় স্থলে দশ 
লক্ষ বাড়িয়ছে । আধ্যসমাজীদের সংখ্যা ব্রাহ্মদের 
চেয়ে অনেক বেশী; কিন্তু হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানদের 
তুলনায় তাহাদেরও সংখ্যা খুব কম ; সেই জন্য 
তাঁহাদেরও শতকর! বৃদ্ধি ব্রাক্মদের মত অধিক 
দেখাইতেছে। ভারত-সাআজ্যে ১৯২১ সালে ভিন্ন ভিন্ন 
ধর্শসম্প্রদায়ের লৌকসংখ্যার তালিকা নীচে দিলাম । 

ধৰ্ম্ম । লোক সংখ্যা । 

হিন্দু ২১৬২৬০৬২০ 

আৰ্য্য ৪৬৭৫৭৮ 

ব্ৰাহ্ম 

শিখ 

জন - 

বৌ 

পারসী 

মুমলমান 

খৃষ্টিয়ান 

ইহুদী 

আদিমজাতীয় 

অন্তান্ত ধৰ্ম্মাবলস্বী ১৮০০৪ 

ণ্রাহ্ম” ও “ব্রাহ্মণ” কথা-দুটির উচ্চারণ একরকম 
খলিয়া, অনেক ব্রাহ্ম আপনাদিগকে হিন্দু মনে করেন 
বলিয়া, এবং কোন কোন স্থানে ব্রাহ্মদের সংখ্য! 
গ্রাহ্মধর্ম্মবিরোধী গণনাকারীরা৷ কম করিয়া দেখাইয়াছেন 
বলিয়া, তাহাদের সেন্দসের সংখ্যা নিতুল নহে। তাহার 
কিছু প্রমাণ দিতেছি সমগ্র বোম্বাই প্রেসিডেক্সীতে 
ত্রা্ষের সংখ্যা মোট চারিজন দেখান হইয়াছে। ইহা 
হাস্যকর ভুল! শুধু বোদাই শহরেই আমাদের জান। ব্রাহ্ম 
৪ জন অপেক্ষা বেশী আছে। সিন্ধু প্রদেশে অনেক ব্রাহ্ম 

. আছে, অথচ সেন্সসে তাহাদের সংখ্যা শৃন্ত দেখান হইয়াছে। 
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প্রবাসী-ফাল্কুন, ১৩৩, 





৷ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 








মহাত্মা গান্ধীর মুক্তি সম্বন্ধে বিদেশী মন্তব্য 

মহাত্মা গান্ধীর মুক্তি সম্বন্ধে বিদেশে নান! মন্তব্য 
প্রকাশিত হইতেছে। তাহার মধ্যে দুইটির উল্লেখ ' 
করিব। 4 

বিলাতের ডেলী মেল বলেন, ষে, মিষ্টার গান্ধীকে 
বিন! সর্ভে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত হয় নাই; কোনপ্রকার 
সর্ে আবদ্ধ করা উচিত ছিল। ডেলী মেল গান্ধী 
মাহষটকে চিনেন ন, ভাই এমন কথা বলিয়াছেন। 
মুক্তির পর মহাত্মা তাহাতে উল্লসিত হন নাইসে 
কথা পরে বলিতেছি; কিন্তু মুক্তির পূর্বেও যখন শ্রীযুক্ত 
শ্রীনিবাস শান্্রী মহাশয় তাহার সহিত হাসপাতালে 
দেখ! করিতে গিয়াছিলেন, তখন মুক্তির কথা ,উঠায় 
গান্ধী মহাশয় স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন, ষে* কারা- 
মোচনের জন্য কোনপ্রকার সর্তে আবদ্ধ হওয়ার কথ! 
উঠিতেই পারে না এবং তিনি খালাশ পাইলেও গবর্ণ- 
মেণ্টের সহিত তীহার বর্তমান বিবাদ থাকিবে--অবস্তয 
যতদিন না স্বরাজ লব্ধ হয়। আমেরিকার নিউ ইয়র্ক 
শহরের টাইমূস্‌ কাগজ এই কথা তুলিয়াছেন, যে, বৃঅর 
বুদ্ধের পর বর নেতা বোথা, স্মাটস্‌ প্রভৃতি যেমন 
ইংরেজদের নহিত সহযোগিতা করিয়া আসিতেছেন, 
মিষ্টার গান্ধী এখন ইংরেজদের সহিত সেইরূপ সহযোগিতা 
কবিবেন কিনা । এমন কথাট। বিলাতী কোন 
কাগজ্জ বলিজে তাহা বিস্ময়ের বিষয় হইত ন1) কারণ 
ইংরেজরা সাধারণত: আমাদিগকে এরূপ অপদার্থ মনে 
করে, যে, আমাদিগকে অতি সামান্ত কোন অধিকার 
দিয়া তাহারা তাহার প্রতিদানে অনন্ত কৃতজ্ঞতা, 
অপরিসীম -বাধ্যতা এবং কায়মনোবাক্যে সহযোগিতার 
আশা অনায়াসেই করিতে পারে | কিন্ত সকল মানবের 
সাম্যবাদী আমেরিকান্দেব মধ্যে কেহ একথা বলিলে 


আপাততঃ বিস্ময়েরই উদ্রেক হয়। কিন্ত, কথায় বলে, 


কোনও কুশীয়ের গায়ে একটা আঁচড় দিলেই দেখিতে 
পাইবে, যে, নে তাতারজ্রাতীয় । সেইরূপ, আমেরিকাবাসী 
ইংরেজের বংশধররা এবং অন্তজাতীয় আমেরিকান্রাও 
সাধারণতঃ অশ্বেত লোকদিগকে অবজ্ঞা করে। সেই 
জন্থ বৃঅরেরা যুদ্ধের পর কি পাইয়াছিল, এবং আমরা 


০০ 


৫ম নংখ্যা } 


পিজা পিসি 


ভারতশাসনসংস্কার আইন দ্বারা কি পাইয়াছি, তাহা 
না ভাবিয়া ও তুলন! ন! করিয়াই নিউ ইয়র্ক, -টাইম্স্‌ 
ওরূপ প্রশ্ন তুলিয়াছেন। বৃজর যুদ্ধের পর দক্ষিণ 





" আফ্রিকা জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব পূর্ণমাত্রায় পাইয়াছে। 


আমর! সমগ্রভারতের সকল রাষ্ট্রিয় বিভাগের কর্তা 
হওয়া দূরে থাক্‌, কোন একটা প্রদেশের সমুদয় 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও কর্তৃত্ব লাভ করি নাই। স্থতরাং 
দক্ষিণ আফ্রিকার গঁপনিবেশিকদের রাষ্ট্রীয় অধিকারের 
সহিত আমাদের রাষ্ট্রীয় অধিকারের যখন তুলনাই হয় 
না, তখন তাহাদের নেতাদের ব্যবহাবের সহিত 
আমাদের নেতাদের ব্যবহারের সাদৃশ্য বা এঁক্য আশা 
করা, উচিত নয়। এরূপ আশা যে করা হইয়াছে, 
তাহাতেই বুঝ! যায়, যে, শ্বেতকায়দের মতে শ্বেতকায়েরা 
যোল আনা অধিকার পাইয়া যেরূপ প্রতিদান করে, 


ভারতীয়ের! সাড়ে তিন পাই পাইয়াও সেইরূপ প্রতিদান 
+ দান বা গ্রহণে প্রস্তুত হইবে সেইসকল বস্তুর, সাটি । 


করিতে বাধ্য। 

বুঅর নেতাদের সহযোগিতাও চমৎকাঁর। ভারতীয়েরা 
ব্রিটিশসাত্রাজ্যের স্বশাসক অংশগুলিতে গেলে কিরূপ 
ব্যবহার পাইবে, তাহা বিবেচনা করিবার অন্ত কমিটি- 
নিয়োগে আর সবাই রাজী হইল, কিন্তু দক্ষিণ আক্রি- 
কার প্রতিনিধি জেনার্যাল্‌ স্মাট্‌স্‌ রাজী হইলেন- না 
যদিও কমিটি নিযুক্ত হইলেই যে ভারতীয়দিগকে ব্রিটিশ 


'সাআজ্যের সর্বত্র ' শ্বেতকায়দের সমান অধিকার দেওয়া 


হইবে, এরূপ কোন সম্ভাবনা নাই। 


মুদ্রার ক্রয়শক্তি ও আন্তর্জাতিক বিনিময়ের হার 

নু পুরাকালে মানুষ বেশী 'ক্রয়বিক্রত্ধ করিত না। 
যাহ! কিছু অল্প ক্রয়বিক্রয় মানুষের প্রয়োজন হইত, 
তাহা “সাক্ষাৎ্ভাবে ভ্রব্য বিনিময় করিয়াই চলিত। 


ন্‌ যথা, কর্শাকার অস্ত্রের বিনিময়ে থাগ্য পরব্য অথবা বন্ত 


সংগ্রহ করিয়া লইত | সেই: সময়ে এইরূপ দ্রব্য বিনিময় 
করিয়া জীবনযাপন সম্ভব ছিল; তাহার কারণ, মানুষের 
ব্যদহাধ্য দ্রব্যের সংখ্যা তখন অল্পই ছিল এবং যাহা 


প্রয়োন্সন তাহা প্রায় সকলেই নিজ হস্তে প্রস্তুত করিয়া ' 


লইত। কিন্তু মান্য ক্রমেই নৃতন নৃতন অভাবের” যাই 


বিবিধ রস ক্রয়শক্কি ও আন্তর্জাতিক বিনিময়ের হাঁর 


৭১১ 


করিয়া নিজের জীবন জটিলতাময় করিয়া তুলিতে লাগিল 
এবং ফলে শীদ্রই প্রত্যেক মান্য অপরের প্রস্তুত নানা 
দ্রব্য আহরণ না করিয়া জীবনযাপনে অক্ষম হইয়া 
পড়িল। "এই অভাবপূরণের -ব্যাপার শীঘ্রই এরূপ 
জটিল হইয়া উঠিল, যে, সাক্ষাৎভাবে দ্রব্য বিনিময় 
করিয়া তাহার সমাধান অসম্ভব হইয়া উঠিল। যথা, 
চর্ম্মকার দেখিল, যে, তাহার পক্ষে নিজের সকল অভাব 
নিজে পুরণ করাও ( যথা, চাল; ভাল, তেল, সুন, জামা, 
কাপড়, বাসন, ওঁষধ, অলঙ্কার, অন্ত, ; যকত আস্বাব 
প্রভৃতি সংগ্রহ) যেরূপ অসম্ভব, সেইরূপ চর্দন্রবা 
লইয়া নানা স্থানে চর্শ্বব্রব্য-গ্রহণেচ্ছুক অপর-দ্রব্য-উৎপা- 
দকের সন্ধান . করিয়া তাহাদের নিকটই সাক্ষাৎ বিনি- 
ময়ের, সাহায্যে' নিজ অভাবপূরণও অসম্ভব । সাক্ষাৎ 
বিনিময়ের অস্থবিধার ফলে বিনিময়োপায়ের, অথবা' যে- 
সরল বস্তুর পরিবর্তে সমাজস্থিত নকলেই সকল দ্রব্য 


“মুদ্রা এইসকল বিনিময়োপায়ের ক্রমবিকাশের .ফল। 
মুদ্রার সাহায্যে মানুষ বর্তমানে সকলগ্রকাঁর ক্রয় 
বিক্রয় করে। যথা শ্রমিক তাহার শ্রম মুদ্রার পরিবর্তে, 
বিক্রয় করে। ইহা মাহিনা নামে পরিচিত! ধনিক 
তাহার ধন মুদ্রার (স্থদের ) পরিবর্তে অপরকে অল্প বা 
অধিক কালের অন্ত বিক্রয় করে, ইত্যাদি। মুদ্রার 
কোন যথার্থ মূল্য অথবা নিজস্ব প্রয়োজনীয়তা না 
থাকিলেও চলে; এমন কি বর্তমান কালে. বহক্ষেত্র 
মুত্র বিনিময় সহজসাধ্য করা প্রভৃতি কার্ধ্য. ' ব্যতীত 
অন্য কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করে না অধিক স্থলেই 
মুদ্রা কাগজথণ্ড মাত্র । ইহা ব্যতীত অন্ত অনেক- 
প্রকার মুদ্রার যথার্থ মূল্য অপেক্ষা ক্রয়শক্তি অধিক। 
যথা, একটি. রূপার টাকায় যে-পরিমাণ রূপা আছে, 
সেই পরিমাণ রূপা ক্রয় করিতে এক, টাকা অপেক্ষা 
কম অর্থের প্রয়োজন হয়। মুদ্রার ক্রয়শক্তি তাহার 
নিজন্ব মূল্য অপেক্ষা অধিক হওয়ার কারণ তাহার 
সংখ্যা সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা | যদি মুদ্রার সংখ্যা 
অপ্রতিহতভাবে বাড়িয়া যাইবার উপায় থাকিত, তাহ! 
হইলে তাহার ক্রয়শক্তি তাহার যথার্থ মূল্যের" সমান ' 


৭১২ 


হইয়া দাড়াইত। প্রায় সকল দেশেই মুদ্রার সংখ্যার 
উপর হস্তক্ষেপ কর! ও তাহা সীমাবদ্ধ কর! হ্য়। 
অথবা তাহা সোনার সহিত' কোন নির্দিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ) 
যথা, মান মুদ্রা ( ষ্টাপ্ার্ডকয়েনে ) কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ 
সোনা থাকিবে, অথবা মান মুদ্রার পরিবর্তে কোন 
নির্দিষ্ট পরিমাণ সোন! মুদ্ুক ( গবর্ণমেন্ট, অথবা অপর 
কেহ) দ্বিতে বাধ্য থাকিবেন।, 

মুদ্রাব ক্রশক্তির উপরই বলিতে গেলে তাহার 
মুদ্রাত্ব নির্ভর করে; এবং এই ক্রয়শক্তি ঠিক রাখা 
বিশেষ শক্ত ব্যাপার। কেননা, শুধু মুদ্রার সংখ্যা ঠিক 
রাখিলেই -তাহার ক্রয়শক্তি ঠিক থাকে না। সমাজে 
যত ক্রয়বিক্রয় হয়, তাহার তুলনায় মুদ্রার সংখ্যা 
ঠিক থাকা প্রয়োজন । যথা, অধিক ক্রয়বিক্রয় হইলে 
অধিক মুদ্রার প্রয়োজন; নচেৎ ক্রয়বিক্রয়ের তুলনায় 
মুদ্রা কম হইয়া যাইলে তাহার ক্রয়শক্তি বাড়িয়! যাইবে, 
অর্থাৎ সকল ভ্রব্যের মুদ্রার মূল্য কমিয়া যাইবে! 
ক্রয়বিক্রয়ের তুলনায় মুদ্রা অধিক হইয়া গেলে মুদ্রার 


ক্রয়শক্তি কমিয়া যাইবে, অর্থাৎ সকল দ্রব্যের মুদ্রায় . 


মুল্য বাড়িয়া যাইবে। স্থতরাং মুদ্রার ক্রয়শক্তি অপরি- 
বঞ্ঠিত রাখিতে হইলে প্রয়োজনমত মুক্্রার সংখ্যা কমাইতে 
বা বাড়াইতে পারা প্রয়োজন। মুদ্রার ক্রয়শক্তি অপরি- 
বর্তিত ন! থাকিলে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের বিশেষ লাঘব 
হয়। যথা, ৫০২ টাকা বেতনের কেরানী হঠাৎ দেখিতে 
পারেন, যে, তাঁহার বেতনের টাকায় আব পূর্বের 
মত জীবনযাপন সম্ভব হইতেছে না; ব্যবসাদার 
দেখিতে পারেন, যে, সকল ভ্রব্য অকম্থাৎ ল্য 
হইয়া! যাওয়ায় তাহার চুক্তি রক্ষা করিতে গিয়া 
প্রাণসংশয় হইতেছে; অথবা মুদ্রার ক্রুয়ণক্তি বাড়িয়া 
নিয়! দেনাদারের সর্বনাশ ও পাওনাদারের . পৌষমাস 
হইতে পারে। মূন্রার ক্রয়শক্তি কমিতে সুরু করিলে 
(অর্থাৎ সকল দ্রব্যের মুদ্রায় মূল্য বাড়িতে সুরু করিলে ) 
বেতনভোগী ও নির্দিষ্ট আয়ের মালিকদিগের অরস্থা 
বিশেষ খারাপ হয়। এই জাতীয় লোকও সংসারে 
আছে অনেক। কাজেই মুক্রার ক্রয়শক্তি অপরিব্ঠিত 
রাখার চেষ্টা সকল দেশেই হয় ও হওয়া উচিত। ইহা 


. প্রবাসীস্প্ফান্তুন, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ব্যতীত মুদ্রার ক্রয়শক্তির পরিবর্তনের সহিত বেতনের 
পরিমাণের পরিবর্তন চেষ্টাও প্রায় সর্বত্রই হয়। কেবল 
ভারতবর্ষে এ বিষয়ে চেষ্টা- অল্পই- হইয়াছে । এমন কি 


দেখা যায়, যে, সাধারণভাবে সকল ভ্রব্যের মূল্য ১৮৭৮ খঃ '- 


অন্দে ১৮৭১ খৃঃ অঃ অপেক্ষা শতকরা ৫০ বাড়িয়াছিল; 
কিন্তু বেতনের হার কিছু বরং কমিয়াছিল। ১৮৯২ খৃঃ 
অবেও সকল দ্রব্যের মুল্য ১৮৭১ খঃ অবৰ্দের তুলনায় 
শতকরা ৪* এব অধিক বাড়িয়াছিল। কিন্ত বেতন 
বাড়িয়াছিল মাত্র শতকর! ১০। যুদ্ধে সময় ও পরেও 
অনেক ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধির সহিত বে'তনবৃদ্ধির কোন 
সামগ্তন্ত থাকে নাই। কিন্তু বেতনভোগী প্রভৃতির কষ্টের 
লাঘব করিবার চেষ্টা করিবে কে ? এ বিষয়ে গভর্ণ মেণ্টের 
প্রায় সকল শক্তিই ইংলণ্ডের মুদ্রার সহিত আমাদের 
দেশের মুদ্রার বিনিময়ের হার অপরিবর্তিত বা যতদুর 
সম্ভব স্থির রাখিবার জন্ত ব্যয় কর! হয়। এই আতস্তর্জাতিক 
মুদ্রা বিনিময়ের হার ঠিক রাখিবার জন্তু একটি নির্দিষ্ট 
পুজি বা ফণ্ড আছে। টাক! মুদ্ৰণের লাভ হইতেই 
এই পূ'জির স্থট। ইহার সাহায্যে পাউণ্ডের বিনিময়ে 
নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিবার ও টাকার বিনিময়ে নিদ্দিষ্ট 
পরিমাণ পাউণ্ড দিবার চেষ্টা করা হয়। 

কিন্ত ভারতের. অভ্যন্তরে টাকার ক্রয়শক্তি অপরি- 
বর্তিত রাধিবার চেষ্টা বিশেষ আমরা দেখি না। তাহার 
কারণ দেশাভ্যন্তরস্থিত বাণিজ্য অপেক্ষা ইঙ্গ-ভারতীয় . 
বাণিজ্যের প্রতি গভর্ণ মেণ্টেব অধিক আসক্তি। টাকার 
ক্ৰয়শক্তি স্থির রাখিবার চেষ্টা ভাল করিয়া হইলে সম্ভবতঃ 
এক সঙ্গে ছুই দিক্‌ রক্ষা হয়, কিন্ত আমাদের গভর্ণমেণ্টের 
তাহা হইলে বোধ হয় ‘প্রেষ্টিজ: ও ‘পলিসি’ বজায় থাকে 
না। 3 অ 

নোটের মালিকের সম্পত্তি বিক্রয় 

ভারতবর্ষে যৃত নোট আছে, তাহার মালিকগণ পড়িয়া 
দেখিবেন, যে, নোটের উপর উহার পরিবর্তে কোন 
নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিবার অধীকার লিখিত আছে। 
যথা, ১০২ টাকার নোটের উপর লিখিত আছে, যে, 
ভারত গভর্ণমেণ্ট, উহার পরিবর্তে দশ টাকা দিতে প্রস্তুত 


৫ম সংখ্যা]. . 


~ পাশাপাশি 

আছেন। নোটের স্ববিধা.এই, যে, গভ.মে্ট, মূল্যবান্‌ 
মোন! ব্ধপা.হাতে হাতে ঘুরাইয়া নষ্ট না. করিয়া, তাহা 
কোন কেন্দ্রে ব কয়েকটি কেন্দ্রে মজুত রাখিয়া, তাহার 





পরিরর্ভে নোট ছাপাইয়া চাঁলাইলে প্রথমতঃ কম ক্ষতি. 


হয় ও দ্বিতীষতঃ ( যুদ্ধ ইত্যাদি) আকস্মিক প্রয়োজনের 
সময় সামাজিক ধন-সম্পত্তি একত্র মজুত অবস্থায় 
পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত সভ্যকার- সোনা-রূপার 
পৃ'জির তুলনায় অধিক পরিমাণে নোট ছাপাইয়! গভর্ণ'মে্ট, 
গোপনে সামাজিক সম্পত্তির উপর ভাগ বসাইতে পারেন 
ও খুব সহজেই পারেন; কেননা, সকল নোটের মালিক 
কদাপি একত্রে নোট ভাঙ্গাইতে গভণমেণ্টের নিকট 
উপস্থিত হন না । যথা, ১০০২ টাকার নোট চাঁলাইলে 
৪০18০ টাকার সোনা-রূপা মজুত রাখিলেই যথেষ্ট। 
সচরাচর গভর্ণ মেন্ট, নোটের টার! দিবার জন্য রক্ষিত 
পুঁজিব অনেকাংশই, স্থদ পাওয়া যায় এইরূপ খতে ও 
কাগজে রাখেন? কিন্তু সোনার পুঁজি অস্ছ্ন রাখার 
প্রতিও তাহাদের নজর থাকে। কিন্তু সম্প্রতি তাহাদের 
অন্তপ্রকার চেষ্টা দেখা যাইতেছে। তাঁচারা এই 
পুঁজির সোনার কতক অংশ বিক্রম করিতেছেন । 
যে-পরিমাণ- বিক্রয় করিতেছেন, তাহাতে কোন 
বিপদ্‌ আছে কিনা, তাহা আমরা দেখিতেছি না। 
শুধু এইটুকু বলা প্রয়োজন, যে, অল্পে যাহা স্থরু হয়, 
ক্রমে তাহাই অধিক মাত্রায় হইয়! সর্বনাশ করিতে পারে। 
তাহাদের মতে বর্তমানে সোনা বিক্রয় করিলে লাভ 


আছে। কিন্তু গ্রাউ সোনা নোটেক্ মান্লিক্কেত্র 
সস্পভি, গবর্ণমেপ্টের নহে। তাহাদের ইহা লইয়া 
লাভের ব্যবসায় করিবার স্তায়ত অধিকার নাই। ইহা! 
ব্যতীত সোন! বিক্রয় এসময়ে আমাদের জাতীয়. দিক্‌ 
হইতে, নিবৃণদ্ধিতার কার্ধ্য। অল্প লাভের খাতিরে নোটের 
মুল্য বজায় রাখিবার পুজি .কম করিয়া ফেলা স্থবুদ্ধির 
পরিচায়ক নহে। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে ইংলণ্ড 
নিজে কেন তাহার; বিশাল সোনার ভাণ্ডার উমুক্ত 
করিয়া বিক্রয় করে না? ১৯২৭ খৃঃ অবে ব্যাঙ্ক অব, 
ইংলগ্ডের নোট-বিভাগের ১৩০,০০০,০০০ পাঁউণ্তেরও 
অধিক সোনা পুঁজি ছিল। নসে-সময়ে উহ! বিক্ৰয় করিলে 


৯০.) ৭ 


বিবিধ প্রসঙগ-সভাঁভীমির লেনিন্‌ 


৭১৩ 


৬০০,০৯০১০০ পাউণ্ডেরও অধিক লাভ.হইত। সমস্ত পুঁজি 
যদি স্থদওষাল! ওয়ার লোনে রাখা যাইত তাহা হইলেও 
ইংলণ্ডে বাৎসরিক ১০,০০০,০০০ পাউণ্ড লাভ হইত । কিন্তু- 
ইংলণ্ডের সেরূপ ইচ্ছা হয় নাই। ১৯১৮ খু অঃ.হইতে 
ইংলণ্ডের সোনার পুজি ক্রযাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। যথা. 

১৯১৮ জানুয়ারী ৫০,০০০,০০০ ' পাউণ্ড 


১৯১৯ 2? kp 


৮০১৩০০০১০০৩ ' 


১৯২০ রি ৯১১৩০০৩১৩৩০ টা 


১৯২১, %% . $২৮,০০০,০০০, 88 
১৯২০র জানুয়ারী হইতে. ১৯২১ এর জায়্য়ারী- অবধি 
সোনা ক্রয়ের খর্চ সর্ব্বাপেক্ষা-অধিক ছিল । কিন্তু এই. 
সময়েও ৩৭,৯০০১০০* পাউণ্ডের সোনা ইংলণ্ড- তাহার 
পুঁজিতে যোগ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের প্রতি. ইংলণ্ডের 
মায়! নিজের প্রতি মায়া" অপেক্ষাও- অধিক'। অতএব 

আমাদের অবস্থা বিশেষ-খারাপ বলিয়া ধারণা হয়। 

=, 

ভাঁডীমির' (লনিন্‌ . 

- ক্ষষিয়ার রাষ্ট্রগুরু লেনিনের. মৃত্যু হইয়াছে.।- লেনিন্‌ 
কুষিয়ার- রাষ্ট্রবিপ্নবে প্রধান’ নেতা ছিলেন, এবং ভাহার' 
নেতৃত্বে দারুণ" বিপ্লবের মধ্যেও রুষিয়া আবার মাথা. 
তুলিয়া দাড়াইতে পারিয়াছে। অনেককাল যাবৎ.ইনি 
রোগ ভোগ করিতেছিলেন। মাঝে দুই এক.বার ইহার 
ভুল মৃত্যুসংবাদও বাহির হইয়াছিন। লেনিনের মৃত্যুতে 
রুষিয়া একটি অসাধারণ শক্তিমান্‌ লোক হারাইল। 

লেনিন্‌ ১৮৭* খঃ অবে জম্ম: গ্রহণ করেন।' তাঁহার 
পিতা স্থগ ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
আলেকজাগ্ডার বিপ্লববাদী ছিলেন ও ১৮৮৭ খৃ? অব্ে 
জার তৃতীয় আলেকজ্রাণ্ডারকে: হত্যা করিবারঃ চেষ্টা" করায় 
তাহার ফানী হয়। 

ভুাভীমির লেনিন্‌. কাতান ইউনিাব্সিটতে আইন. 
পড়িতে যান, কিন্ত: বিপ্রবকারীদিগের। সহিত কারবার, 
করার জন্য তাহাকে সেখান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া 'দেওয়]1 
হয়। অতঃপর তিনি সেণ্টং পিটাস:বার্গে। গমন করেন 
ও সেখান-হইতে আইন .পাস.করেন। তিনি বেশী দিন 


৭১৪ 
আইনজীবী থাকিতে পারিলেন -না। আবার বিপ্লবী- 
দিগের-দলে যোগ দিলেন এবং শীঘ্রই ধৃত হর 
পলায়ন করিয়] বিদেশে চলিয়া গেলেন। | 

১৯০৫ খৃঃ অব্দেব বিপ্লবের সময় লেনিন্কে আবার 
রক পিটাসবার্গে দেখ! গেল। কিন্তু বিপ্লব সফল না 
হওয়ায় তিনি অধৃষ্ত হইলেন । 

"১৯০৬--১৬ এই কয়েক বৎসর লেনিন্‌ দেশের বাহিরে 
বাদ কবেন। এই সময়ে তাহার লিখিত কয়েকটি' পুস্তি- 
কার খুব গ্রচাব হয়। লেদিন্‌ আধুনিক বস্তুতস্ত্রবিরোধের 
বিপক্ষে ছিলেন । তীহার'দুইখানি পুস্তকে তিনি ভক্তি, 
ধর্ম" ও ধ্যানরসিকর্দিগকে' জনসাধারণের ' অনিষ্টকারী 
বলিয়া- ঘোষণা করেন। তাঁহার মতে বাস্তব এঁশর্য্য 
মানবের উন্নতির সহায়ক, সংহারক নহে । | 

“"লেনিনের' জীবনে দুইটি জিনিষ ক্রমাগত ফুটিয়া 
উঠিতে দেখ! 'বায়। প্রথম, তাঁহার নিজ্বের লাভ ও- 
ক্ষতির দিকে দৃষ্টির অভাব ও তাঁহার শ্বার্থত্যাগ ; এবং 
দ্বিতীয়, তাহার সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে তীক্ষবুদ্ধি। কাহারও 
কাহারও মতে তিনি 'নিজের "প্রভুত্ব সর্বত্র খাটাইতে 
চেষ্টা, করিতেন ৮ এবং 'ইহাইি: নাকি. তাঁহার একমাত্র 


চিন্তা.ছিল। - বস্তুতঃ ইহার পরিচয় তাহার জীবনে খুব' 


গাওয়া যায় না। ইহা! তাহার.জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। 
তাহার মত ও আচরণের সমালোচনা সংক্ষেপে। কর! 
না তে 48 se 

. খুনের জ জন্য- -ছুঃখ প্রকাশ 
মি ক এরুটা সভায় একজন ইংরেজ 
বক্তা করিতে করিতে জিজ্ঞাসা. করে, অমুক ভারতীয় 
নেতা মিঃ আনেন ডেব হত্যার জন্ত দুঃখ প্রকাশ 


করিয়াছেন,.কি? এই লোকগ্ুলার আস্পর্ধা ও বেয়াদবির. 
সীমা নাই । তোমাদের স্বজ্াতীয় কত লোকে মে কত্ত- 


ভারতীয়কে ইংরেজ *শাসনের আরম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত 
খুন..করিয়াৰছ, -তাহার 'জস্ত তোমাদের নেতার! কখনও 
১ করিয়াছে ?-" 

:" প্রকাশ্তভারে ছুঃখ.. প্রকাশ না করিলেই যে খুনের 
রা করা[হয়, তাহা কোন্‌ স্থায়শান্ত্রে বা আইনে বলে? 


- প্রবাপীল-ফান্তন,-১৩৩০ - 


২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


মহাত্মা গান্ধীর চিঠি 

" কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা মহম্মদ আলীকে মহাত্মা 
গান্ধী যে চিঠি লিখিয়াছেন; তাহাতে তিনি বলিতেছেন, 
“গবৰ্ণযেণ্ট, অকালে, আমার পীড়ার অন্ত, আমাকে মুক্তি 
দেওয়ায় আমি দুঃখিত। এরূপ মুক্তি আমাকে স্থথী 
করিতে পারে না, কারণ আমি মনে করি, ' যে, বন্দীর 
পীড়া তাহার মুক্তির হেতু হইতে পারে ন!” 

গান্ধী মহাশয় কোনপ্রকাব সর্তে ' আবদ্ধ হইয়া! ' যুক্ত 
হইতে রাজী হইতেন, ইহা কল্পনা করা যায় না; কিন্ত 
এরূপ 'অঘটন ঘটিলে, কেবল মাত্র তাহাই আমাদের 
নিরানন্দের কারণ হইত, সেইজন্ত তিনি যে প্রকারে 
মুক্তি লাভ করিয়াছেন, তাহাতে 'আমরা অস্থখী হই 
' নাই, স্থখী হইয়াছি। কিন্তু ইহাও বলা দরুকাঁর, যে, 
এই মুক্তিতে আসাদের গৌরব বোধ কবিবার কোন কারণ” 
নীই। আমরা যদি স্বরাজ লাভ করিয়া! নিজের শত্তিতে 
তাহাকে কারামুক্ত করিতে পারিতাম, তাহা হইলেই 
গৌরব বোধ করিতাম, এবং তাছাতে ' আমাদের কনের 
মান্তাও পূর্ণ হইত। 

মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রমাহীত্য, তাহাব প্রবর্তিত 
স্বাধীনতা, তাহার নির্দেধিতা, ও প্রচেষ্টার স্তাষ্যতা ও 
মহত্ব উপলব্ধি করিয়া, এবং ভীহাব কার্ধ্য ও উপদেশ 
যে নিকুপত্রব ভাহা বুঝিয়। গবর্ণ মেণ্ট, তাহাকে ছাড়িয়া 
দিলেও তাহা পুর্ণ আহ্লাদের বিষয় হইত; যদিও 
এক্ষেত্রেও আমাদের কৌন কৃতিত্বগৌরব থাকিত না। 

হাসপাতালে এখন তাহাকে -বেশী লোকে দেখিতে 
গেলে তাহার আরোগ্যলাভে বিলম্ব হইবে ।- স্থৃতরাং 
যাহারা তাহাকে শীত্র জাতীয় কার্য্যক্ষেত্রে পুনরবতীর্ণ 
দেখিতে চান, ভাহারা তাহাকে দেখিবার ইচ্ছা! দমন 
করিলেই সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ তইবে, এই কথা তিনি 
বলিয়াছেন । বন্ধুদের দ্বেহের- আদর ও উপলব্ধি 
আমি বেশী করিতে পাৰিব, যদ্দি তাহারা, যিনি যে 
সার্বজনিক কাজে ব্যাপৃত আছেন, সেই কাজে; বিশেষতঃ 
চরুকায় সুতা কাটিতে, হত সময় ও মনোযোগ 


দেন 1” 
“আমাব মৃক্তি আমাকে কোন আবাম দিতেছে না। 


৫ম সংখ্যা] 





, মুক্তির পূর্বে জেলের নিয়ম পালন .এবং দ্বেশসেবার 
জন্ত অধিকতর- উপযুক্ত হইবার জন্ত "সাধনা ব্যতীত 
আমার অন্ত কোন দায়িত্ব ছিল না; কিন্ত-এক্ষণে আমি 
এমন একটি দায়িত্বের বোধে অভিভূত হইতেছি, যাহার 
" অন্ধ্যায়ী ' কাধ্যনির্বাহের যোগ্যতা আমার নাই। 
, অভিনন্দনের- অজন্ম টেলিগ্রাম আমিতেছে। আমার 
দ্েশবাসীদের. আমার প্রতি ন্বেহের যে-সব প্রমাণ আমি 
পাইয়াছি, এগুলি তাহারই সমর্থক। ইহাতে, আমি 
ত্বভাবতঃ সুখ ও. সাস্বনা লাভ করিতেছি! . কিন্ত 
অনেক টেলিগ্রামে আমার" মুক্তির পর আমার দেশসেবা 
হইতে এরূপ ফললাভের আশা! প্রকাশ পাইয়াছে। যাহাতে 
আমি স্তভিত -হইতেছি। আমার সঙ্মুথে যে কাজ 
, রহিয়াছে, তাহা করিতে আমি কিরূপ অন্পযুক্ত সেই 
চিন্তায় আমার মাথা হেট হইতেছে ।” 


বিবিধ প্রসঙ্গ মহাত্মা গান্ধীর চিঠি ' 


। ৭১৫ 
'ভীহার ' শরণাপন্ন হই'; তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগকে 


- সাহায্য ' করিবেন ।” “দুর্বলতা: হইতে "ভয় অন্নে, ভয় 


হইতে -পরম্পরে অবিশ্বাস জন্মে। আন্ন, ' আমর! 


- উভয়েই ভয় পরিহার করি! কিন্ত আমি জানি, 'যে, 
“আমরা যদি - একজনও ভয় হইতে নিবৃত্ত হই,- তাহ! 


হইলে আমাদের ঝগড়াও থামিবে। বস্তুতঃ, আমি মনে 
করি, যে, আপনি; কংগ্রেসের সভাপতি" থাকিরার সময় 
সাম্প্রদায়িক “মিলনের জন্ত যাহা করিতে "সমর্থ হইবেন, 
-নেই কৃতিত্বের স্বারাই আপনার কার্য্যকাদের, সফলতা 
নিক্ষলতার বিচার 'হইবে। -আমি : জানি "আমরা 


- পরস্পরকে ভাইয়ের মৃত ভালবাসি। এইজন্ত' আপনাকে 
‘আমার উদ্বেগের অংশী হইবার ,নিমিত্ত এবং রোগের 


সময়টা আমাকে অপেক্ষাকৃত হাল্কা মনে যাপন করিতে 
সমর্থ করিবার উর জার করিতে অনুরোধ 


তাহার পর তিনি বলিতেছেন, . যে, দেশে হিনু করিতেছি 1 


মুমলমান শিখ, পারশী খৃষ্টিয়ান্‌ প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের 
লোকদের মিলন ভিন্ন স্বরাজের কথা কেবল কথা মাত্র 
-সম্পূর্ণব্যর্থ। “আমরা যদি স্বাধীনতা অর্জন করিতে ; 
চাই, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন সমপ্রদায়ের মধ্যে অচ্ছেস্য 
বন্ধনের স্থা্ট করিতে হইবে। আমার মুক্তিতে ভগবান্‌কে 
কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন নকলের মধ্যে. এঁক্যে পরিণত 
হইবে কি? কোন চিকিৎসা বা বিশ্রাম অপেক্ষা 
তাহা আমাকে অধিকতর শীশ্র সুস্থ করিয়া তুলিবে। 
জেলে থাকিতে যখন আমি কোন কোন, স্থানে হিন্দু 
মুদলমানে মনকয়াকসির সংবাদ শুনিয়াছিলাম, তখন 
. আমার হৃদয় অবসন্ন হইয়াছিল। ষে-বিশ্রাম-করিবার 
অস্ত আমাকে: পরামর্শ দেওয়া হইতেছে, তাহা বিশ্রাম 
- হইবে না, যদি অনৈক্যের বোঝার চাপ আমার হৃদয়ের 
- উপর থাকে৷ যাহার! আমাকে ভালবাসেন, তাহাদের 
সকলকে আমি আমাদের নকলের বাঞ্ছিত এক্যের 
জন্য সেই ভালবাসা প্রয়োগ- করিতে . অন্থুরোধ করি। 
. আমি জানি- এঁক্য সম্পাদন কঠিন কাজ ; -কিন্ত 
“আমাক উপ্রে লিস্াসস এাকিতে 
ক্কোন কাজত কণভিন নস 1 আস্থনঃ 
আমরা - আমাদের দুর্বলতা উপলব্ধি করি এবং 


গাস্ধী দহাশর বার্দোনীর ঠনস্বক সি 
"অধিকতর বিশ্বাসী হইয়াছেন । চবুকাকেই। তিনি ক্রমশঃ 
বর্ধমাম জাতীয় দানিজ্র্য বিনাশের একমাত্র উপায়“মনে 
করেন। আমরাও অন্যতম প্রধান উপায় মনে করি! 
তিনি বলেন, যে, চরুকায় মন দিলে "বাগড়া 
"বিবাদ করিবার অবসর থাকিবে "না।- “গত ছুই 
বৎসরে" কঠোর চিন্তার অন্ত যথেষ্ট সময় ও নির্জনতা 
আমি পাইয়াছিলাম। - তাহাতে আমি বার্দোলীর “কার্ধয- 
ব্যবস্থায় দৃঢ়তর -বিশ্বাসী-হইয়াছি_জাতিতে জাতিতে 
একা, চরুকায়' মনোযোগ, অপ্পৃষ্ততা-দুরীকরণ, এবং 
ত্বরাজলাতের উপায় ও স্বরূপ চিন্তা, কথা ও কার্ধ্ে 
অহিংসা ও নিরুপত্্রবতায় - বিশ্বাসী -হইয়াছি। উক্ত 


“ব্যবস্থা অনুসারে অন্তরের - সহিত পূর্ণমাত্রায় কাজ 


করিলে নিরুপত্রব অবাধ্যতার প্রয়োজন হইবে না, 


" এবং আমার- আশা এই, যে, ইহ কখনও দরুকার 


হইবে না। কিন্ত ইহাও আমার বলা উচিত, ষে, 
নির্জনে প্রার্থনার সহিত চিন্ত! করার পরী নিক্ুপদ্রব 
অবাধ্যতার ফলদাঁয়কতা ৩ ধর্মসন্দততায় 'আমার বিশ্বাস 
কমে নাই। জাতীয় জীবন সঙ্কটাপন্ন হইলে ..এইরূপ 


. অবাধ্যতা করা প্রত্যেক . মানুষের ও.জাঁতির কর্তব্য ও 


+= 


৭১৬ 





শিপ 


" অধিকার বলিয়া আমি এখন যেরূপ বিশ্বাস করি, 
তদপেক্ষী অধিক বিশ্বাস কখনও করিতাম না| আমার 
দৃঢ় ধারণা এই, যে, যুদ্ধ অপেক্ষা এইরূপ অবাধ্যতায় 
-অনিষ্টের আশঙ্কা কম; এই অবাধ্যতা সফল হইলে 
উভয় পক্ষেরই উপকার হয়, কিন্ত যুদ্ধে মী ও পরাজিত 
"উভয়েরই অমঙ্গল হয়। 
প্জাপনি কৌন্সিল প্রবেশ বিষয়ে আমার কোন 
মৃত প্রকাশ করিবার আশা অবশ্য করিবেন নাঁ--যদিও 
আমি কৌন্সিল, আদালত, এবং সবুকারী স্থুল বর্ধন 
বিষয়ে মৃত পরিবর্তন করি নাই 1” 
'ভাহার পর তিনি বলিয়াছেন, 'যে, যাহারা দেশের 
মঙ্গলের অন্ত 'কৌন্সিল্-বজ্জন আজ্ঞা তুলিয়া লইবার 
" পক্ষে 'মৃত দিয়াছেন, তাহাদের সহিত এ বিষয়ে 'আলো- 
"চন! করিয়া! তিনি মত প্রকাশ করিবেন। তিনি মডারেট্‌ 
বন্ধুদের নিকট হইতেও অভিনন্দন পাইয়া আহ্লাদিত 
হুইয়াছেন। “তাহাদের সহিত অসহবোগীদের কোন 
“ঝগড়া থাকিতে পারে না। 'তাহারাও দেশের হিতৈষী 
এবং তাহাদের জ্ঞান বুদ্ধি অঙ্গদারে দেশের সেবা 
করেন। আমর! যদি তাহাদিগকে ভ্রান্ত মনে করি, তাহ। 
হইলে কেবল বন্ধুভাব এবং ধৈর্ধ্যসহকাবে যুক্তি প্রয়োগ 
দ্বারাই তাহাদিগকে নিজদলে আনিতে পারিব, গালাগালি 
দ্বার! নহে। বস্তুতঃ, আমরা ইংরেজনিগকেও আমাদের 
বন্ধু বলিয়া মনে করিতে চাই, তাঁহাদের সহিত শক্রবৎ 
আচরণ করিয়া তাহাদিগকে তুল বুঝিতে চাই না। 
“আম্রা' এখন ব্রিটিশ গব্ণমেণ্টের সহিত যে বিরোধে 
ব্যাপৃত আছি, তাহা শাসনপদ্ধতি ও-প্রণালীর বিরুদ্ধে 
ইংরেজ মানুষগুলিয় বিরুদ্ধে নহে। আমি জানি আমরা 
অনেকে ইহা বুঝিতে এবং এই গ্রভেদ সর্বদা মনে 
রাখিতে সমর্থ হই নাই; এবং যে পরিমাণে আমরা 
অযমর্থ হইয়াছি,, সেই পরিমাণে আমাদের ঈপ্সিতের 


ক্ষতি করিয়াছি ।” 


মন্ত্রীদের প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ 
স্বরাজ্য দল বর্দীয় ব্যবস্থাপক সভায় মন্ত্রীদের প্রতি 
বিশ্বীসের অভাব প্রকাশ করিবার অন্ত একটি প্রস্তাব 


শী 


প্রবাসী--ফাঁন্তুন, ১৩৩০ 


TAA পাছি ONAN 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


উপস্থিত করিতে চাহিয়াছিলেন। উহার প্রেসিডেন্ট, 
মিষ্টার কটন্‌ উহা উপস্থিত করিতে দিতে রাজী হন নাই। 
মান্দ্রাজের ও মধ্য-প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভাঘয়ে এ- 
প্রকার প্রস্তাব উপস্থিত করিতে দেওয়। হইয়াছিল এবং 
তাহাতে গবর্ণ মেন্টের পরাজয় হইয়াছিল ৷ সেইজন্ত 
এখন ব্যবস্থাপক সভার নিয়মাবলীর মানে বদ্লিয়া গেল ! 
যাহা হউক, যাহারা ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ .ও তথায় 
বন্তৃতাদি করিবার কষ্ট স্বীকার সার্থক মনে করেন, কটন্‌ 
সাহেবের ব্যাখাট! ঠিক কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার 
উপায় থাকিলে তাহা করাও তাহাদের কর্ভঁব্য। 


আনন্দ-উৎসব ও কঠোর কর্তব্য 

মহাত্মা গান্ধীর মুক্তিতে ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, 
বড় বড় সভার অধিবেশন, নগরসংকীর্তন, দীপমালায় 
নগর ও গ্রামের শোভা সম্পাদন প্রভৃতি হইতেছে। ইহা 
স্বাভাবিক । কিন্তু উল্লাসের উত্তেদ্জনা থামিয়া গেলে 
যে অবসাদ আসিবে, তাহার প্রতিকার কি করা৷ হই- 
তেছে? কলিকাভার এক সভায় বিদ্বেশী বস্তু দাহও 
হইয়া গিয়াছে । কিন্ত দেশী বস্ত্র উৎপাদনে ও ব্যবহারে 
ত এরূপ কোন উৎসাহ দেখা যাইতেছে না। আনন্দ- 
উৎসব অনাবশ্ক কিম্বা অনিষ্টকর নহে, কিন্তু তাহা 
বার্ধোলীর গঠনমূলক ব্যবস্থা-পালনের স্বান অধিকার 
করিতে পারে ন|। 


ভূত পূর্ব রাষ্ট্রনায়ক উইল্সন্‌ 
মহাযুদ্ধের সময় যিনি আমেরিকার রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন, 


dtu 








সেই প্রেদিভে্ট, উইল্সনের সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। 


ইউরোপের মহাশক্তিপুঞ্জের মত নিজ রাজ্যবৃদ্ধির কুমত- 
লব লইয়া আমেরিকা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় নাই । উইল্সন্‌ 
জাতিতে জাঁতিতে- সেইরূপ ব্যবহার স্থাপন করিতে 
চাহিয়াছিলেন, যেরূপ ব্যবহার সভ্য মান্য কোন সভ্য 
রাষ্ট্রে করিয়া থাকে । সভ্য দেশে একজনের সহিত আর 
এক জনের বিবাদ হইলে তাহার! মারামারি না করিয়া 
বিবাদ নিষ্পত্বির নিমিত্ত আদালতের আশ্রয় লয়। 
জাতিতে 'জাতিতে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিবাদ হইলেও যাহাতে 
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যুদ্ধ না হইয়া আত্তজর্তিক আদালতে মন্তজর্টতিক আইন 
অনুসারে বিবাদ ভন হয়, উইল্‌সন্‌ তদন্রূপ ব্যবস্থার 
পক্ষপাতী ছিলেন। ক্ষুদ্র বা অনুন্নত বা অনংঘবদ্ধ 
জাতিদিগকে প্রবল জাতিরা নিজেদের স্বার্থসি্ধির জন্তু 
যাহাতে পদানত করিয়! রাখিতে না পারে, তদ্রূপ ব্যবস্থাও 
তিনি করিতে চাহিয়াছিলেন। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের 
প্রতিষ্ঠা পৃথিবীব্যাপী হউক, ইহ! তীহার হৃদগত আকাঙ্া 
ছিল। সমুক্রে -সকল সময়ে সকল জাতি যাহাতে 
অবাধে বাশিজ্য-জাহাঁজ চালাইতে পারে, তিনি এরূপ 
নিয়মের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাহার আস্তজর্ণতিক 
আদর্শকে তিনি' বাস্তবে পরিণত দেখিয়! যাইতে পারেন 
নাই, উহা এখনও ্বপ্রবৎ অবাস্তবই রহিয়া গিয়াছে। 
কিন্ত স্বপ্নেও মুল্য আছে; উহা মানুষকে বাস্তবের 
দিকে লইয়া যায়। সাম্রাজ্যবাদ ও প্রবলের সামরিক 
দত্তের দিনে স্বাধীনতা, গণভন্ত, শ্তায় ও মানবিকতার 
আদর্শ স্থাপন করিতে যিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
" মানবজাতি তাহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে । 


লর্ড, রেডিঙের ভ্রুকুটি 

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হইবার প্রাক্কালে 
মিঃ র্যাম্সে ম্যাকৃভোন্তান্ডের নিকট হইতে মান্দাজের 
“হিন্দু” কাগজের জগুনস্থ সংবাদদাতা এক বাণী বা 
সন্দেশ ( মেসেজ.) আদায় করেন। তাহাতে ম্যাকৃডো- 
স্তান্ড, মহাশয় অন্তান্ত কথার মধ্যে বলেন, যে, বিটিশ 
জাতিকে ভয় "দেখাইয়া ভারতীয়েরা কোন অধিকার 
আদায় রুরিতে পারিবে না। ভারতীয় ব্যবস্থাপক 
সভার বর্তমান বৎসরের অধিবেশনের প্রারম্ভিক বক্তৃতায় 
অভ: রেডিংও বলিয়াছেন, যে, ব্রিটিশ জাতি তাহাদের 
ইচ্ছা' এবং বিচারের বিরুদ্ধে বাধ্য হইয়া ভারতবর্ষকে 
শাসনসংক্কার দিতে অস্বীকার করিবে। আমরা বলি, 
ভয় না পাওয়াটা ব্রিটিশ জাতিরই একচেটিয়া সম্পত্তি 


. নহে ভারতবর্ষের লোকেরাও মনে করিতে পারে, 


যে, তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়া তাহাদের সঙ্বল্লিত কার্ধ্য- 
পদ্ধতি হইতে নিরঘ্ত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে) 
তাহারাও ভয়ে নিরম্ত হইতে নারাজ হইতে পারে। 


আর, ব্রিটিশ জাতির মোড়লের যে বার বার. বলিয়া 
থাকেন, “আমরা ডরাই-না, আমর! ডরাই না, ইহাতেই 
কি অস্তর্সিহিত ভয়ের আভাস পাওয়া যায় না? ব্রিটিশ 


জাতি ভয়ে কখন ‘কিছু করে নাই, ইহাঁও'সত্য লছে। 


দুর অতীতের ইতিহাস ছাড়িয়া দিলেও দেখ! যায়, যে, 
এই সেদিন কেনিয়ার কয়েক হাজার শ্বেত উপনিবেশিক 
বিদ্রোহের ভয় দেখাইয়াছিল বলিয়! ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা 
তথাকার ভারতীয় ওঁপনিবেশিকদিগের সম্বন্ধে ন্যাষ্য 
ব্যবস্থা করিতে পারিল না। অবশ্ত আমরা এরূপ 
মনে করি না, যে, বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কয়েক হাজার 
শ্বেত গুপনিবেশিকের বিস্রোহ দমন .করিতে পারিত 
না: কিন্ত আমাদের বিশ্বাস, মন্ত্রীসভার এই ভয় ছিল, 
ষে; কেনিয়ার প্র শ্বেত ওপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে গোরা 
সৈন্য পাঠাইলে গোরারা যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিতে 
পারে, এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ' বৃঅর ও ব্রিটনেরা 
কেনিয়ার শুপনিবেশিকদের সহিত যোগ দিতে পারে। 

আয্মানর্গাণ্ডের আল্ষ্ার্‌ প্রদেশবাসী ইংরেজরা আই- , 
রিশ স্বাধীন রাষ্ট্রের সহিত যুক্ত হইতে অস্বীকার করে ; 
তাহারা পুনঃ পুনঃ বলে, যে, তাহাদিগকে আইরিশ দের 
সহিত যুক্ত করিতে চাহিলে তাহারা 'বিজ্রোহ করিবে। 
বিদ্রোহের জন্তু তাহার! কাসনের নেতৃতে অুত্রশ্্ সংগ্রহ 
এবং টসনিকদিগকে যুদ্ধশিক্ষাদানও করিয়াছিল। ফলে, 
আল্ট্ারু এখনও আয়ালঠাণ্ডের বনি অংশ" হতে 
স্বতন্ত্র রহিয়াছে। 

অতএব, ব্রিটিশ জাতিকে ভয় দেখাইয়া কাজ আদায় 
করা যায়? কিন্তু ইহা অব্য স্বীকার করা যায়, যে 
যাহারা ভয় দেখায়, তাহার! ইংরেজ জাতীয়, অন্ততঃ 
স্বেতকায়, হইলে নিশ্চিত ফললাভের সম্ভাবনা আছে, 
অন্যেরা ভয় দেখাইলে ফললাভ না হইতেও পারে ! 

ভারতবর্ষের লোকেরা, কি তাহাদের মধ্যে কোন 
গণনার যোগ্য দল, ব্রিটিশ জাতিকে ভয় দেখাইয়া কাজ 
আদায় করিতে চেষ্টা করিতেছে, এই ধারপাঁটাই তুল! 
বংলাদেশে যে ছুএকটা রাজনৈতিক খুন'হইয়াছে, তাহার 
পশ্চাতে দল থাকিলেও,-তাহা বঙ্গের অন্চ্ছেদের পর 
আবিভূর্ভ বিপ্লবী দলের মত প্রভাবশালী নহে। শেষোক্ত 
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বিপ্লবীদের মধ্যে খুব বুদ্ধিযান্‌ ও কর্শিষ্ঠ লোক ছিল, এবং 
তখন দেশের বিস্তর লোকের তাহাদের সহিত সহামুভূতি 
ছিল। এখন যদি দল থাকে, তাহার লোকসংখ্যা কম, 
পূর্বেকার দলের মত মানুষও ইহাদের মধ্যে নাই ; এবং 
আগেকার বিপ্রবীদের কাধ্য-কলাপের পরিণাম দেখিয়া 
দেশের লোকদের মধ্যে. যাহাদের বিপ্রবাকূল মতি 
ছিল তাহাদেরও .এ বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে, যে, বোমা ও 
রিভল্ভাবু দারা খুন করিয়া দেশ স্বাধীন হইতে রা কিছু 
রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করিতে পারিবে । অতএব হনন 
বা তজ্বপ কোন উপদ্রব দ্বারা ভার্তীয়ের! রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব 
লাভ করিতে চায়, ইহা ভুল. ধারণা। 
কিন্ত ইহা সত্য, ষে, ভারতীয়দের মধ্যে মডারেট্রাও 
এখন আর বিশ্বাস করে না,- যে, ব্রিটিশ. জাতির স্থায়- 
বোধের উপর নির্ভর করিয়া থাক্লেই রাষ্ট্রীয় শক্তি 
পাওয়া যাইবে । মডারেট নেত! শ্রীনিবাস শান্্ী মহাশয়ও 
তাহার বাঙ্গালোরের বক্তৃতায় বলিয়াই দিয়াছেন, যে, 
ব্রিটিশ জাতির ন্তায়বোধকে জাগাইতে হইলে আরও 
. ছু’ একরকমের বোখেও ঘা মারা বর্কার, দেখান 
ঘরুকার যে তাহার! স্তাত়্য কাজ ন! করিলে তাহাদের কি 
ক্ষতি বা অস্তৃবিধা হইতে পারে; তাহা হইলে নানা 
“বোধ” মিলিত হইয্। ব্রিটিশ জাতিকে স্থবুদ্ধি করিতে 
পারে। 
ব্রিটিশ পালে মেণ্টে যখন যে দল প্রবল হয়, , তন 
তাহারাই হয় গবর্ণমেণ্ট,। এই দলের নিকট কাজ আদায় 
করিতে হইলে অবস্থাতেদ অন্্মারে কার্ধ্যপ্রণালীর 
পরিবর্তন করিতে হয়। একটা প্রণালী হইতেছে অবস্‌- 
্রীক্শ্তন্‌ বা বাধা প্রদান । আইরিশ নেতা পানেপ ইহার 
ওস্তাদ ছিলেন। ইহা একটা কনৃষ্টিটিউশ্যন্তাল্‌ বা, বৈধ 
উপায়। ভারতবর্ষের স্বরাজ্যদল এই উপায় অবলম্বন 
করিতেছেন। ইহাতে সিদ্ধি লাভ হইতে পারে বা 
মাও পারে। কিন্তু ম্যাক্‌ডোনাল্ড, বা রেডিং ইহাকে 
একটা ভীরি গর্হিত পদ্ধতি বলিম্না ভারতীয়দিগকে 
'বুঝাইতে কেন ৰৃথ! চেষ্টা করিতেছেন? কেন বৃথা 
ভয় দেখাইতেছেন, যে, এ পদ্ধতি পরিত্যক্ত না 
হইলে, উহা সমগ্র-ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাতে অনুস্থত 


সী সপ দলা আলা" 





" প্রবাসী- ফীন্তুন, ১৩৩৪০ -- 


সপ সি্াস্পিপাসস্স অলাসলাস্লাস্লাখিল ওলাল সপ 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





হইলে, শাসনসংস্কারের ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিস্তার “বাধা . 


পাইবে ? পৃথিবীর সর্বত্র রাষ্ট্রীয় মত যেরূপ হইয়াছে, 
তাহাতে ব্রিটিশ গবর্ণ মেণ্ট, ভারতবর্ষেও আর পিছাইতে 


পারিবেন না, অগ্রসর হইতেই হইবে । এবং ভারতবর্ষের - 


লোকেরা এখন আর ব্রিটিশ জাতির রুপার, মর্জির, বা 
হায়বুদ্ধির উপর নির্ভর .না করিয়া নিজেদেব সংঘবদ্ধ 
একতা, সাহস ও শক্তির দ্বারা রাষ্ত্ীয় কর্তৃত্ব লাভ করিতে 
চাহিতেছে। এখন তাহারা ভয়ে পশ্চাৎপদ হইবে না। 
কিন্তু তাহারা, ধর্বুদ্ধির প্রেরণাতেই হউক, কিন্বা স্থবিচার- 
নির্দিষ্ট নীতির অন্সরণেই হউক, কিম্ব। উভয় কারণেই 
হউক, উপত্রব ও হিংসার পথে যাইবে না) অন্ত উপায়ে 
ব্রিটিশ জাতিকে স্ববুদ্ধি করিতে চেষ্টা করিবে। - , 


স্তার্‌ ম্যাল্কম্‌ হেলীর বক্তত! 


ভারতবর্ষে সত্বর পুরা দায়ী গবর্ণ মেপ্ট,বা ব্রিটিশ 


,সাআাজ্যের স্বশাসক অংশগুলির মত গবর্ণমেন্ট 


স্থাপন করিবার জন্য প্রারম্ভিক কাজ করিবার --॥ 


নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া - একটি প্রস্তাব ভারতীয় 
ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হইম়াছে। প্রথম দিন 
কিছু বক্তৃতা হইয়া আলোচন। স্থগিত আছে। -বুধবাঁ 
১লা ফান্তন আলোচনা আবার চলিবে । গবর্ণমেণ্টের 
পক্ষ হইতে স্তার্‌ ম্যাল্কম্‌ হেলী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে 


বক্তৃতা করেন। তিনি দায়ী গবর্ণ মেট, এবং কানাডা 


প্রভৃতি ভোমিনিয়ন্গুলির মত শ্বশাসক গবর্ণ মেণ্টের 
মধ্যে প্রভেদ জ্ঞাপন করিয়া বলেন, যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেপ্ট, 
দায়ী গবর্ণ মেণ্ট, দিতে চাধ্য়াছেন, ভোমিনিয়ন্গুলির মত 
গবর্ণমেণ্ট, নহে, যদিও তীহার মতে প্রথমটি হইতে 
দ্বিতীয়টিতে ক্রমে পৌছান যাইতে পারে । এই প্রভেদের 
বিচার ন! করিয়া আপাততঃ হেলী 5 অন্ত ছু- 
একটা কথার উল্লেখ করি। 

তিনি অনেক ভারতীয় নেতার মত উদ্ধৃত করিয়া 
বলেন, যে, তাহার! কেহ দশ কেহ পনের বৎসর পরে, 


পো 


এবং সকলেই ক্রমে ক্রমে, দায়ী গবর্ণ মেন্ট, লাভে রাজী 


ছিলেন; তবে এখন কেন শীন্রই উহা চাওয়া হইতেছে? 
ইহার উত্তরে আমাদের, বক্তব্য বলিতেছি। আমরা 


৫ম সংখ্যা ] 


ভারতীয় নেতাদের -উক্তির এই অর্থ বুঝিয়াছিলাম, যে, 
প্গবর্ণমে্ট, বলুন দশ বা পনের বৎসর পরে নিশ্চয়ই-দায়ী 
গবর্ণ মে্ট, স্থাপিত হইবে, তাহা হইলে আমরা সন্ত 





হইব.” কিন্ত গবর্ণ'মেন্ট, কখনও এরূপ প্রতিশ্রুতি দেন: 


নাই, এখনও দিতেছেন না। তাহাদের “গবর্ণ সেন্ট. অব, 
ইওিয়া ফ্যাকৃট'” নামধেয় আইনেও-এরপ প্রতিশ্রুতি নাই। 
ব্রিটিশ গবর্ণমে্টের 'কেবল - “এই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত 
হইয়াছে, ধে, নৃতন ব্যবস্থাপক সভাগুলির আরম্ভ হইতে 


দশ বৎসর পরে. পালেমেণ্ট অঙ্গদন্ধান করিবেন, ঘে,' 


ভারতবাসীরা অধিকতর রাষ্ট্রী্ন অধিকার পাইবার যোগ্য 


হইয়াছে কিনা। যোগ্য বিবেচিত হুইলে তাঁহারা আরও ' 


কিছু-পাইবে, নতুবা পাইবে না-_এমন কি যাহা দেওয়া 
হইয়াছে তাহা কাড়িয়া লওয়াও একেবারে অসম্ভব নহে। 
ভূতপূৰ্ব অন্যতম প্রধান মন্ত্রী লয়েড, জর্জ. ত বলিয়াই- 
ছিলেন, যে, ইংরেজপূর্ণ .সিরিল্‌ সার্রিস্‌ রূপ ইস্পাতের 
কাঠামো! ভারতবর্মকে চাঙ্গ! রি জন্য চিরকালই 
থাকিবে।- . 

‘অতএব হেলীর যুক্তিটা Ro Rees 

“তোমরা বলিয়াছ যে তোমরা, ক্রমে ক্রমে, দশ বা 
পনের বৎসরের অবসানে, দায়ী গবর্ণ মেণ্ট: পাইলে. সন্তষ্ 
হইবে ; অতএব তোমরা তোমাদের সেই -কথার দ্বারা 
সত্যবন্ধ আাছ ও থাকিতে বাধ্য; কিন্তু- আমরা কখনও 
কধা দিই নাই, এবং দিবও না যে আমরা দশ বাপনের 
বৎসর পরে . নিশ্চয়ই দায়ী গবর্ণমেণ্ট, স্থাপিত করিব।* 
কিন্ত: চুক্তি ত কখন একতরফা! হয় না। ইংরেজ যদি 
প্রতিশ্রুতি দিতেন, তাহা, হইলে আমরাও চুক্তিবদ্ধ 
থাকিভাম। কিন্তু তাহারা কোন প্রতিক্রুতিই দিবেন 
ন» আর আমরা ১৫ বৎসর হা! করিয়া ৪ থাকিব, 
ইহা হইতে পারে না । 

, দেশের নেতারা দেখিতেছেন, যে, দেশ শনির থাকা 
সত্বেও দেশবাসী লোকেরা বুদ্ধিমান্‌ এবং নিজেদের স্বার্থ 
বুঝে, এবং দেশে অপ্রত্যাশিত অল্প সময়ের মধ্যে বিস্তর 
লোকের রাষ্ট্রীয় বোধ জন্মিযাছে। স্থতরাং দিই আমরা 
১০1১৫ বৎসরের মিয়াদে- আগে সন্তষ্ট. হইবার কথা 
বলিয়া থাকি, তাহা . এখন ভ্রম রিয়া বুঝিতেছি। 


বিবিধ প্রসঙ্গ--স্তার্‌ ম্যাল্কম্‌ হেলীর বক্তৃতা 





৭১৯ 


এখন আমরা তাহা অপেক্ষা শীতৰ - 078 
চাই। - 
হেলী চারার রি 
করা যায় না।' দেশী রাজাসমুহ, ইউরোপীয় বণিক্‌, সামরিক 
ও অসামরিক চাকুরিয়া-ম্পুদায় (অর্থাৎ সারিসেজ.),. 
সংখ্যায় কম নানা শ্রেণী ও সম্প্রদায়, প্রভৃতির সম্মতি 
লইতে হইবে। চমৎকার 'কথা! ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট, 
যত রকম আইন, নিয়ম, সন্ধি, যুদ্ধ, প্রভৃতি করেন, 
তাহাতে ইহাদেব সকলেরই -মত লইয়া থাকেন কি? 
দেশী রাজাসকল সম্বন্ধে যে-সব কাজ বা র্যবস্থা করেন, 
তাহাতে ব্রিটিশ ভারতের -জোকদের মত, লওয়া. হয় 
কি? ভাহাতে হয় না। ন্ুতরাং আমাদের সহ্বদ্ধে 
উৎকৃষ্ট ব্যবস্থার বেলায় দেশী রাজ্যগুলির অনম্মতির বাধা . 
কেন উত্থাপন করা হইবে? দেশীরাজীরা ত এরূপ 
বিষয়ে, ইংরেজেব হাতের পুতুল হুইবেই $- তাহাদিগকে 
যেমন নাচিতে বল! হইবে, তাহারা সেইরপ-নাচিষে। 
* ইংরেজ বুণিক্‌ এবং ইংরেজ চাকুরিয়ারা -ত - বর্তমান 
সামান্ত অধিকার ভারতীয়রা পাওয়াতেই' অসন্তুষ্ট 
আমাদের আরও অধিক অধিকার পাওয়ার. বিপক্ষে 
তাহারা হইবেই। সংখ্যায় কম সম্প্রদায়ের কতকগুলা 
লোককে ইংর্জের মতাস্থবর্তী করাও খুর সহজ্।. 
অতএব, . হেলী যে-সব লোকের সম্মভিক্রমে আমাদের 
দায়ী গবর্ণমেন্ট, প্রাপ্তির কথা! তুলিয়াছেন, তাহাদের 
সেক্স সন্মতি কলিযুগে হইবার সম্ভাবনা নাই। ' 
তাহার পর হেলী দেশরক্ষার কথা_-তুলিয়াছেন। 
«ভোমিনিয়ন্-প্দ্বীর মানে ভোমিনিয়ন্গুলির : মত ঠসন্ত- 
দল: .হেলী জিজ্ঞাসা করেন, ফৌজের, সকল শাখার 
সঙ্কল. শ্রেণীতে. ভারতীয় অফিসারদের . দ্বারা চালিত 
ভারতীয় সৈন্ধদল আছে কি? এই প্রশ্নের মধ্যে যে 
স্কারজনক ভণ্ডামি রহিয়াছে, তাহা একেবারেই অসহৃ। 
কোম্পানীর আমলেও ভারতীয়-সৈন্য ও ভারতীয় অফিসার 
ফৌজের যে-সবশাখায় ও শ্রেণীতে ছিল; এখন তাহা 
নাই।- দেশকে দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরন্তর রাখ! হইয়াছে । 
ভারতবানীরা যে সামরিক নান] ,.অধিকার হুইতে 
বঞ্চিত :হইয়াছে, সেটা কলি. তাহাদের দোষ, যে তাহা” 





৭২০ 
দিগকে সেই ওজুহাতে রাষ্ট্রীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত 
রাখিতে চাও? ইংরেজ গবর্ণমেন্ট, যদি শীত্র শীত 
ভারতীয়দিগকে ফৌজের সরুল শাখার ও বিভাগের 
কাজ শিখাইয়া ক্ষুদ্র হইতে বৃহত্তর এবং বৃহত্তর হইতে 


বৃহত্তম. দলের নেতৃত্বে নিযুক্ত করিতেন, তাহা হইলে, 


বুঝিতাম, হেলীর কথাটার মধ্যে বিরুদ্ধাচরণ ছাড়া আর- 
কিছু আছে_সারবান্‌ কিছু আছে। 
বক্তৃতার শেষে হেলী বর্তমান শাসনগ্রণালীর ঘোষ- 
ক্রটি কিছু আছে বলিয়া প্রকারান্তরে স্বীকার করেন, 
এবং গবর্ণমেণ্ট, তাহা সংশোধনের জন্য প্রাদেশিক গবর্ণ- 
মেন্টগুলির মত লইতে ও তদন্ত করিতে প্রস্তুত আছেন, 
.বলেন। এই কৃপাকটাক্ষের জন্য বহু বছ ধন্যবাদ । 


রেভিং রাঁজবন্দীদের কাগজ দেখিবেন 


ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রারম্ভিক বক্তৃতায় লর্ড, 


, রেডিং তিন- নম্বর রেগুলেষ্যন অন্গসারে মানুষকে বন্দী 
করার সমর্থন" মামুলী যুক্তি দ্বার! করিয়া এই শ্বাস দেন, 
য়ে, তিনি নিঞ্জে সব কাগজপত্র দেঁখিবেন। আমর! 
ইহাতে আশ্বস্ত হইতে পারিলাম না। তিনি ইংলপ্ডের 
খুব বড় একজন আইনজীবী ছিলেন, তথাকার প্রধান 
প্রাড বিবাক হইয়াছিলেন। তিনি জানেন, যে, অভিযুক্ত 
ব্যক্তিকে- স্বয়ং বা উকীল দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন বা 
আরোপিত দোষ ক্ষালনের প্রকাশ্য স্থযোগ না দিলে 
স্থবিচার হয় না বলিয়াই সকল সভ্য দেশে বর্তমান বিচার- 
প্রণালী প্রবর্তিত হইতৈছে। অভিযুক্ত ব্যক্তির ও 
তাহার পক্ষের আইনজীবীর অনাক্ষাতে প্রমাণ পরীক্ষা 
_ দ্বারা ঠিক সত্যনিণয় হইতে পারে না। এই কারণে, 
আমরা মনে করি, লর্ড, রেডিং গোপনে এক তরুফা 
কাগজপর্ত্র পরীক্ষা করিতে রাজী হইয়া নিজের অসম্মান 
নিজেই" করিয়াছেন | 


শাস্তি শৃঙ্খলা ও আইনের মৰ্য্যাদা 
'গবর্ণমেন্টং যখনই কোন “বেআইনী : আইনের” 
বলে লোকদের স্বাধীনতা! হরণ করেন, তখনই বলেন, 
আইনের মর্ধযাদা রক্ষা করিতে হইবে, ছুবৃত্ত-লোক- 


প্রবাসী-ফাল্তন, ১৩৩১ - 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


দিগকে দণ্ড দিতে হইবে, ইত্যার্দি। লর্ড রেডিও তাহার . 
প্রারম্ভিক বক্তৃতায় এইরূপ কথা বলিয়াছেন। আমর! 
বলি, তথান্ত; কিন্ত কেষে দুবৃত্ত, কে ষে আইনের 
মৰ্য্যাদা, শান্তি ও শৃব্খলা ভঙ্গ করিতেছে, তাহা সভ্য- 
রীতি অঙ্থনারে বিচার দ্বারা স্থির করা হউক, তাহার 
পর যত ও যেরূপ দর্কার শাস্তি দেওয়া হউক। 

- আর-একটা কথা এই, যে; সাধারণ আইন, বে- 
আইনী আইন, বিচারপূর্বক শান্তি, বিনাবিচারে শাস্তি, 
ডায়ারী কাণ্ড চবমনাইরের আস্থরিক ব্যাপার, এসব ত 
বহুকাল হইতে আছে ও চলিতেছে; কিন্তু এসব 
সত্বেও শান্তি, শৃঙ্খলা ও আইনের মর্ধ্যাদা লোকে ভঙ্গ 
করিতেছে। এঅবস্থায় শাক্ত. নীতির সমর্থকের! অবশ্য 
বলিবেন, গবর্ণমেণ্ট, যথেষ্ট শক্ত হন নাই, আরও বল- 
প্রয়োগ করুন, তাহা হইলেই সব থামিয়া যাইবে । তহুত্রে 
জিজ্ঞাস্য এই, ক্ুশিয়ায় সাম্রাজ্যের আমলে যেরূপ শাক্ত 
নীতির প্রয়োগ হইয়াছিল, আয়ালযাণ্ডে বু বৎসর 


ধরিয়া যেরূপ আস্থরিক ব্যাপার চলিয়াছিল, ভাহা৷ _-$ 


যথেষ্ট কিনা ? কিন্তু রুশিষাকে সম্রাট বলপ্রয়োগে 
ঠাণ্ডা করিতে পারেন নাই; নিজেই সবংশে নষ্ট হইয়াছেন 
এবং সাম্রাজ্য লুপ্ত হইয়াছে। আয়াল]াগুকেও ইংরেজ 
স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।, 
ইতিহাসের এইসকল কাহিনী আলোচন! করিয়া আমা 
দের. এই ধারণা হইয়াছে, যে, আস্থরিক শাক্ত নীতির 
অনুলরণ' জনগণ করিলে তাহা যেমন দোষ, শাসকেরা 
করিলেও তাহা সেইরূপ, দোষ। দুবৃ্তের শাস্তি, অবশ্য 
হওয়া চাই--বিচারের পরে, হওয়া চাই। কিন্ত মান্য, 
কেন আইনভঙ্গ করে, তাহার অনুসন্ধান করিয়া বিষ- 
বৃক্ষের মূল নষ্ট করাও চাই। শাসবেরা যদি বলেন, 
আমবা কেবল বলের দ্বারাই রাষ্ট্রীয় ব্যাধির প্রতীকার 


করিব, তাহ! হইলে তাঁহাদের চেষ্টা ত ব্যর্থ ইইবেই, 


অধিকন্ত প্রতিক্রিয়ার নিয়মে ইহা অন্ত পক্ষের মনেও 
বলের উপাসনার চিন্তা আনিয়াদিতে পারে। 

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় রাজনৈতিক বন্দী ও রাজ- 
বন্দীদিগকে মুক্তি দিবার প্রস্তাব এবং নিগ্রহ আইন 
রদ করিবাব প্রস্তাব ধার্ধা হওয়ায় সরুকার পক্ষ ও 


৫ম সংধ্যা)] ::. 
'বেমরুকারী ইংরেজ: পক্ষ হইতে প্রশ্ন হইয়াছে, যে, 
গবর্ণুমেন্ট '-এইসকল প্রস্তাব 'অস্সারে -কাঞজ করিলে 
প্রস্তাবক ও সমর্থকগণ কি এরূপ কথা দিতে 'পারেন 
যে, দেশে রাজনৈতিক খুনখারাবী -আর হুইবে না? 
তাহার উত্তরে জিজ্ঞানা করা যাইতে পারে, ষে, এঁ- 
সব প্রস্তাব অন্থপাঁরে কাজ-করিতে না বলিয়া যদি 


১" আমরা - গবর্ণ মেন্টংকে বলি, «আপনাদের .যা ইচ্ছা. 
তাই, কর্ন ;.-কিন্তু তাহা হইলে :আপনারাই --কি . দেশে;- 


‘রাজনৈতিক . খুনথারারী -ডাকাতী  হইবে- না ০ বলিতে 


" পারেন ??, বস্তুতঃ দেশের. রাষ্ট্রীয় -ও অর্থ নৈতিক, এবং, 
॥ শিক্ষাবিষয়ক -অবন্থ! ও -র্যরস্থা অপরিবর্তিত -খাকিবে, 


.পুলিসের-গুপ্তচরদের প্ররোচনা থাকিবে, -অপচ, কোন 
+উপিস্ব ঘটিবে না,- এমন "প্রতিশ্রুতি কেহ .দিতে পারে 
না। নাম. করিয়া 'ছু'দশজনের কথা বূলিলে বরং .বলা - 
য়, ফে,. তাহাদের-ভবিষ্যৎ মদাচ্রণের জন্ত দায়ী হইলাম, 
' কিন্তু কোটি কোটি-লেকদের মধ্যে কেহই..নিজের মস্তি 
রিক্ৃতি. ছুবুদ্ধি -ব1-উত্তে্রনার বশে কিম্বা! অপরের 
প্ররোচনায় আইনভঙ্জ 'রুরিবে-না, এরূপ কৃথা . দিবার 
ক্ষমতা কোন. মানুষের নাই, -অতিমানব্‌ কেহ-থাকিলে 
তাহার কথা ত্বত্ত! 

_." ইহা আমরা. স্নীকার.ররি, ফে, স্বামাদের.মত সাধারণ 
লোকদের, এবং. ন্তোদের-_-সকলেরই দেশকে নিরুপন্পব 
ও'অহিংস রুরিবার চেষ করা, উচিত, -মৃহাত্মু- গান্ধী 
বখুষ, চেষ্টা. করিয়াছিলেন; । .-কিন্তু গবর্ণমেন্ট,-তীহাকে 
' ছু'বংমূর জেলে -বন্ধ -কুরিয়া-রাখিয়াঁছিলেন | "তাছাড়া, 
-চর মনাইরে যেরূপ; কাপ যটিহ়াছে,...সেরূপ কাণ্ডে মরা 
-মামুযেরও রক্ত-গরম হয়। - সর্কার পক্ষ: হইতে-এবিষয়ে 
হষথেষ্ট। এতিকার-চেষ্টা হযঃনাই। ৃ 


হিইসহানতা . 
ূ ্র্নাগে গত. ২০শে সি মহাসভার 
. বিশেষ অধিবেশন - হইয়াছিল। পণ্ডিত ম্দন্মোহন 
-মালবীয় সভাপতির পদে -অধিষ্ঠিত- হইয়া গাহার-অভি- 
ভাষণে বলেন, যে, অস্পৃষ্ঠ.জাতিদিগকে সমাজে ন্তাহাদের্‌ 
যথাযোগ্য স্থান দিবার »ঘময় -আপিয়াছে 1 খবরের 
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“কাগজে এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্য পড়িয়া বুঝা! গেল নাঃ যে, 
“মালবীয়জীর মতে এই যথাযোগ্য স্থানটি কি। “অন্পৃষ্য" 
“জাতির, লোক ধৃষ্টিয়ান্‌ বা-মুদলমান হইলে ঠিক অন্ত 
খৃষ্টিয়ান্‌ বা মুসলমানদের মত *ম্পৃশ্ত”.ও |”আচরণীয়” 
+ হয়) সামাজিক ক্রিদ্বাক্লাপে, ধর্মানুষ্ঠানে, ভগবদারাধনায় 
‘তাহাদের 'স্বধর্্মী অন্ত লোকদের সমান অধিকার ও স্থান 
হয়। স্বতরাং হিন্দু সমাজের নেভার! যদি. মনে করেন, 
ঘটে *অস্পৃশ্তে”রা . তাহাদের -কৃপাপ্রদত্ত সামান্ত কিছু 
।ণিইিয়! প্স্ষ্ট.থাকিবে, তাহ! হইলে তাহারা মহান্রমে 
পতিত হইয়া, আছেন। ধর্মবুদ্ধি বলে, *অন্পৃহ্ঠ”দিগকে 
:পৃরামান্রায় মানুষ বলিয়! গণ্য কর; সাংসারিক বুদ্ধিও 
বলে, তাহাদিগকে পূরামান্রায়.মাঙ্ুম বলিয়া; গণ্য কর। 
তাহা না করিলে হিন্দু সাজ অপরাধী ও ক্ষতিগ্রস্ত 
সহইবেন। 
মহাসভার অধিবেশনে: গৃহীত রস্তাবসুনির মধ্যে বর 
ও.রন্তার বিবাহের..বয়স -বৃদ্ধির একটি প্রস্তাব ছিল। 
কিন্ত ন্যুনতম বয়ন কৃত ধাৰ্য্য: হইল: জানিতে পারি নাই। 


‘কন্যার রয়স অন্ততঃ ষোল হওয়া উচিত। , 


"অস্পৃশ্তেরা” সাধারণ সভাষ: স্থান পাইবে, যে-সব 
স্কুলে অহিন্ু বালকবালিকারাও পড়ে সেখানে স্থান 
পাইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছে । কিন্ত যেখানে কেবল 
হিন্দু বাঁলকবালিকারা পড়ে; “সেখানে কি তাহার! 
পড়িতে'পাইবে না? দেবমন্দিরের মানিকদিগকে এই- 
রূপ অম্রোধ কর! হইয়াছে, যে, তাহারা যেন 
"অস্পৃশ্ত”দিগকে বিগ্রহ দর্শনের যথাসম্ভব স্থবিধা দেন। 
হিনদুব্যতীত অন্ত ধর্মের লোকেরা নিজ সমপ্রদায়তুক্ত সকল 
শ্রেণীর লোকদিগকে সাক্ষাৎ ভগবদারাধানার অধিকার 
দিয়া রাধিয়াছেন; তাহার তুলনায় মহাসভার 
অনুগ্রহ অকিঞ্চিৎকর। ' আজকালকার দিনে অনুগ্রহে 
সন্ত্টই “বা. থাকিবে কে. এবং-কতদিন 1:এখন স্ব মাশহযই 
-মানবিক- অধিকার .চাহিতেছে, এবং তাহা ন্তায্য, 
স্বাভাবিক ও. ধৰ্মমসঙ্গত-। তি 

মহাসভা- সর্বসাধারণকে অনুরোধ করিয়াছেন, যেন 
“অন্পৃশ্ঠ*গণের জল আহরণের কষ্ট দূর হয়, এবং আবশ্তক 
‘হইলে তাহাদের অন্য আলাদা কূপের বন্দোবস্ত যেন 


- ৭২২ 
'করা হয়। 'বাতাসটাকে একচেটিয়া করিবার ক্ষমতা 
* মাঙ্গষের না থাকায় ভালই হইয়াছে। “তথাপি এবিষয়েও - 
মাছ্ষ যথাসাধ্য সুব্যবস্থা করিয়াছে । অন্ু্ধ্যম্পশ্তা অস্তঃ- 


পুরিকাগণ বিশুদ্ধ বাতাস ততটা পান না, যতটা। পুরুষেরা : 
পায়! "অনেক অঞ্চলে' নিয় শ্রেণীর লোকেরা! অপরিষ্ভার " 


" ও-অস্বাস্থ্যকর স্থান-সকলে বাস করিতে বাধ্য হয! 
তথাকার বাতাস ভাল নয়। 

হিন্দু ধর্মের মতসকলে বিশ্বাস EET ফেঁকোন অহিচ্দু 

হিন্দু হইতে পারেন, কিন্তু তাহাকে প্রচলিত ব্রাহ্মণাদি 


কোন জাতির অন্ততূ্ত করা হুইবে না, স্থির হইয়াছে। -- 
বাংলা. 
"দেশে প্রীচৈতন্ত এইসব লোকের স্থান বৈফব সংপায়ে 


ইহাও মন্দের ভাল, কিন্তু সস্তোষজনক নহে। 


'রাখিয়াছিলেন। 
মহাসভা “অন্পৃত্তপ্দের উপবীত ধারণ, তাহাদের 
“বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ এবং তাহাদের সহিত একত্র 


_ ভোজনের- বিরোধী । কিন্তু সবগুলিই ত চলিতেছে।- 


‘বেদ ছাপা হইয়া গিয়াছে, এবং-তাহা হিন্দুর সব. জাতি 
এবং নানা দেশ মহাদেশের অহিন্দুবাও উচ্চারণ 
বির বাহানা | 


রা লু্িনী ভার 
লুদ্বিনী উদ্যানে বুক্ধদেবের জন্ম হইয়াছিল, তাহার 
সংস্কার ,ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার আয়োজন করিবার কথা 
উঠিয়াছে। আমর সৰ্কাস্তঃকরণে ‘এই প্রস্তাবের সমর্থন 


- করি। ইহার দ্বারা ভারতবর্ষের কর্তব্য করা হইবে, 


ভারতের উপকার হইবে, এবং এই দেশের সহিত সমগ্র 
বৌদ্ধ জগতের সংস্পর্শ বর্ধিত হইবে i 


(০০০০ 


ক্ষণ আফ্রিকার কলার, উপর প্তন্ক- - 
* দক্ষিণ" আফ্রিকার কয়লার 'উপর শুল্ক " বসাইবার 


প্রস্তাব ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ধার্ধ্য হওয়ায় ভালই 
হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেপ্ট সাধারণ জাহাজ-- 
ভাড়া অপেক্ষ। 'সম্ভায় তথাকার ' কয়লা: এদেশে আনি-. 
' ব্রার জন্ত জাহাজের ' মালিকদিগ্বকে রাজকোষ' হইতে ' 


- প্রবাসী--ফাল্তন; ১৩৩৪: 


২৩শ ভাগ) হয় খণ্ড 
-সাহাধ্য দিয়া থাকে। এইপ্রকারে ভারতীয় কয়লার 
ব্যবসার. ক্ষতি :করা ০ ইহার প্রতিকার 
ব্রা 


আমরা অবগত হইয়াছি যে, মহাত্মা নী কারা 
উপলক্ষে কোন কোন স্থানে পতিতা নারীদিগকে লইয়! 
শোভাযাত্রা 'বাহির হইয়াছিল । সাধারণতঃ স্থানীয় 
কয়েকজন 'ভন্লোক,' বিদ্যালয়ের ছাত্র, অসহযোগপন্থী 
স্বেচ্ছানেবকের দল, মের, চামার প্রভৃতি “অস্পৃশ্ত*জাতি, 
এবং গণিকাবৃন্দ, এইসকল শোভাযাত্রায়- অঙ্গ-প্রচত্যদ । 
হিন্দুজ্জাতির পুরাণ-ইতিহাসে দেখা যায়, ষমাজে বারাঙ্গনা- 
গণের নির্দিষ্ট স্থান ছিল । বিজয়-অর্ভিযান, বিবাহাদি 
পারিবারিক'গৃহকর্ণ ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, উৎসব ও দ্বর্বার 


KS 


পপি 


প্রভৃতি ব্যাপারে তাহারা উপস্থিত থাকিত।- স্থৃতরাং . 


“বর্তমান সমাজে এই প্রথার পুনঃপ্রচলন যে হিম্দুজাতির ' 


পক্ষে অশীস্্ী়, একথ: বলা যায় না।' কিন্ত এই লুপ্ত 


" প্রথাটির নৃতন করিয়া প্রবর্তন কতদূর সঙ্গত ও ছিতকর, 


তাহা একটু বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক।'” ৭ 
'খুনিয়াছি, পতিতাগণ হরি? মুক্তহত্তে দান 

করিয়া ধাকে। চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন; “বিষাদগ্যমুং 

গ্রীহং, অমেধ্যাদপিকা্চনম্‌*। "সুতরাং যদি কেহ স্বরাজ 


“লাভের 'আকাঙ্কায় অন্থপ্রাণিত হুইয়া' তজ্জন্ত শ্বেচ্ছায় 


কিছু দান ‘করেন; ভাহা৷ হইলে দাতানির্কিশেষে ডাহা! 
গ্রহণীয়, স্বরাত্যপন্থীগগ একথা বলিতে পারেন। কিন্ত 
রাজনীতিক্ষেত্রে অশূন্রপ্রতিগ্রাহিভা না থাকিলেও, যাহাকে 
মনে মনে দ্বণা করি অথবা 'স্বণার পাত্র বলিয়া মনে করি, 


অথবা যাহার অর্থ কোন প্রকাশ্য জঘন্ত বৃত্তিদ্বারা অর্জিত. 


বলিয়া জানি, তাহার নিকট. শ্রতিগ্রহ কতদুর সঙ্গত, তাহা 
বিবেচ্য । তাহাদের দান গ্রহণ করিলে রীজনৈতিক- ক্ষেত্রে 


তাহাদিগকে প্রকাশ্যে 'আচরণীয়' বা ‘চল্‌’ করিয়া লইতে 


হইবে; যদি তাহারা এই দাবী করিয়া" বসে, তখন তাহা 
অগ্রাহ্‌ করা কঠিন হইয়া পড়ে। " '' * 
সত্য বটে; পাপকেই ঘ্বণ। করা উচিত; পাপীকে 'নহে। 


মহ 


হম সংখ্যা] - 


NAAN ANNAN 


ANANSI NANO N ANNAN ONIN AN ANON ON 
যে.গভীর সমবেদনায়-অনুপ্রাণিত হইয়া টমাস্‌ হুড. তাহার, 


Bridge 0f Sighs নামক কবিতায় লিখিয়াছিলেন-_ 
‘Alas for’ the rarity - 
Of Obristian charity. ; 
Under the sun 
এবং রবীন্দ্রনাথ 'পতিভা'র, মুখে 'বলাইয়াছেন 
“ঘেবতারে মোর কেহ ত.চাহেনি / 
“নিয়ে গেল'সব মাটিরডেলা'। : 
তাহা অতি -শরদ্ধার 'জিনিষ।- খধ্যশৃঙ্গকে দেখিয়া 
পতিতা নাবী বলিয়াছিল, যে, পূত ব্রহ্মচারী 'খষিকুমার 
তাহার অন্তরের দেবতাকেই দেখিয়াছে। মেইজন্ত তাঁহার 
সংস্পর্শে আসিয়া সে নবীন" জন্ম লাত উনি এবং 
বলিতে সক্ষম হইয়াছিল 
‘তোমার পূজার গন্ধ আমার ' 
মনোমন্দির ভরিয়া রবে, 


"সেথায় দুয়ার রুধিম্ু এবার . 
 - খৃতদ্নিন বেঁচে রহিব ভবে 1, 


"বস্তুতঃ যিনি পতিতা নারীর মধ্যে ভগবানের খ্বক্নপ 
রিনি প্রান; সেই: মহাপুরুষই পতিতোত্ধার ব্রত গ্রহণ 
করিতে সক্ষম। বুদ্ধ হইতে পারিলেই বারবনিতা 
আত্রপানীর গৃহে আতিথ্/গ্রহণ ও তাহাকে নারীসংঘের 
নেতৃত্বপদে আসীন করিতে পাবেন। যীশু এই দেহকে 
ভগবানের মন্দির বলিয়া জানিতেন, এবং সাধারণ 
লোকের পক্ষে'্মর্কতোভাবে'সেই মন্দরের পবিত্রতা রক্ষা 
করা কত কঠিন তাহা! বুবিত্েন বলিয়াই ম্যাডলীনের 


প্রতি তাঁহার উদ্দার- আচরণ বিশ্বচিত্তকে মুগ্ধ করিয়া 


রাখিয়াছে।. 
- পতিতা রমণীর »পাতিত্যের জন্য : নিই বহুল 


পরিমাণে দায়ী, ইহ! অতি সৃত্য বথা। আমাদের দেশে 


সমাজ স্ত্রীজাতিকে শিক্ষায় বঞ্চিত রাখিয়া, অপরিণত বয়সে 
তাহার ইচ্ছা.বা মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি ন! -করিয়া, তাহার 


বিবাহ্‌ দেয় এংং অকালবৈধব্যের কোন-বৈধ প্রতিকারের . 


ব্যবস্থা করে না। এক স্থলে প্রেমের স্বপ্ন বা প্রবৃত্তির 
তাঁড়ন! যদি কাহাকেও কুপথে পরিচালিত করে, তাঁহাকে 
সৎপথে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ বা সুব্ধা দেওয়া সমাজেব 


অবশ্যবর্তব্য। কিন্ত এইসকল পতিতাদের উদ্বারব্রত? 


বিবিধ প্রসঙ্গ--পৃতিতাঁর উদ্ধার 


৭২৩ 





গ্রহণ-বড় কঠিন কাজ--সেজন্য স্বয়ং সংযমী ও পবিভ্রচেতা 
হওয়া আবশ্তক, সমাজশরীরের দু্ক্ষতগুলি অস্ত্রোপচার 
দ্বারা দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হওয়ার সাহস, ধৈর্য্য, 
অধ্যবসায়, ত্যাগন্বীকারপ্রবৃত্তি:ও আগ্রহ চাই। নতুবা" 
আগুন লইয়া খেলাইতে চাওয়া! উচিত নয়, নিবাইতে গিয়া 


| পুড়িয়া মরিবার সম্ভাবনাই বেশী থাকে । কারণ, গীতাকার 


বনিয়াছেন 
“চঞ্চলং হি মন: ক! . প্রমাথি বলবন্ধৃঢ়ুং। 
তন্কাহ্‌ং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুছু়রং ॥* 
শোভাযাত্রায় যে পভিভারদিগকে সর্কলোকচক্কুর গোচর 
করিয়া জনসমান্দে প্রকাশ করা হয়, তাহার! কেহ স্বীয় 
বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই) পূর্বেও 
তাহাদের যে জীবিকা ছিল, পরেও তাহাই:থাকে। যে 
আত্মবিক্রয়রূপ ব্যবসায় দ্বারা তাহার! জীবিকা-সংস্থান করে, 
তাহা যে. অত্যন্ত পাপজনক ও. গঠিত, ইহা সৰ্বববাদী- 


- সম্মত। যাহারা. নীতিবিরুত্ধ জঘন্য বৃত্তি দ্বার! জীবিকা 


নির্বাহ করে, যতদিন তাহারা সেই বৃত্তি পরিত্যাগ 
ন! করে, ততদিন তাহার অস্পৃশ্য থাকাই সমাজের 
পক্ষে হিতকর। ম্থের ও- গণিকাদিগকে এক' শ্রেণীভুক্ত 
করিলে মেথরদের . প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হয়। 
মেথরগণ যে কান্দ করে, তাহ! সমাজের পক্ষে অত্যাবশ্যক, 
তাহাতে কোঁন নৈতিক" দোষসংস্পর্শ নাই। মেথর 
বলিয়াই তাহাদিগকে অশুচি মনে কর! অন্তায়। পরিফার 
পরিচ্ছন্ন থাকিলে তাহাদের বৃত্তি অন্য সর্ববিধ্‌ সাধুবৃত্তির 
সঙ্গে গণিত হইবার যোগ্য । যাহারা জাতিহিসাবে কোন 
পাঁপাচরণ করে না, কেবল এরূপ বৃত্তি অনুসরণ করে, 
যাহা লৌকিক আচারে হেয় ও অগ্রবিত্র বলিয়া বিবেচিত 
হয়, তাহাদের স্বদ্ধেই অস্পৃষ্ততা ন্যায়বিরুদ্ধ। বারবনিতা- 
বৃত্তি কেবল লোকমতাঙ্থ্নাবে হেয় নহে, নৈতিক হিসাবেও 
উহা হেয়তম | পতিতাদিগকে শোভাধাত্রার . অঙ্গীভূত 
করার উদ্দেশ্য তাহাদের চরিত্রসংশ্বোধন, নহে। স্থতরাং 


প্রকাশ্তভাবে তাহাদিগকে ‘চল্‌’ করিয়া লওয়াঞন্যায়বিরুদ্ধ 


ও দুর্নীতির পরিপোষক। 
ইহা খুবই সত্য যে সমাজে যাহার! সাধু বলিয়া 
প্ররিচিত এবং যাহাদের প্রকাস্ত. .বৃতি- নিন্দনীয় নহে, 


৭২৪ 
তাহাদের মধ্যেও অনেকে অসাধু উপায়ে জীবিকা অর্জন 
করে, অথবা তাহাদের ব্যক্তিগত জীবন কলুধিত। কিন্ত 


ইহাও সত্য, যে, তাহারা তাহাদের অসাধু _ চেষ্টা; ও" 


পঞ্ষিল জীবন সাধারণতঃ "গুপ্ত" রাখিতেই যত্বপরায়ণ হয়, 
তাহার বহিঃপ্রকাশ নিতান্ত লজ্জাজনক মনে করে, অনেক 


স্থলে তাহা" সাধারণ্যে প্রচারিত হইলে’ তাহাঁদের যথেষ্ট" 


- সামাজিক গ্রানিও ভোগ করিতে হয়, কেহ কেহ এরপ' 
স্থলে লজ্জায় আত্মঘাতীও- হইয়া থাকে।' সমাঞ্জৈ ধর্শোর 
নামে বহু' অধর্দ "অহিত হয়, কিন্তু 'তাক্ত' ও “ভত্দল 
তাহাদের - ভণ্তামির 'খোলস ত্যাগ করিয়ী ‘তাঁহাদের 
প্রকৃত স্বর্ণ প্রকটিত করিতে “লজ্জা বোঁধ না: করিলে 
সেটা কি“সমাজদেহ্র পক্ষে'অধিকতর স্বাস্থ্যকর "হইত 1. 


কথ! আছে,' Hypocrisy -is :68 ‘homage “hich: 


. Vice pays'to vitiue | “পুণ্যের প্রতি পাপ “ভণ্জার্সি 
দারা শঁভ্ধা প্রকাশ করে ।” 
প্রকাশও আবশ্তক,নতুবা-পাপের ‘নিলাজ নিঠুর লীলা/র' 
সমক্ষে- পুণ্যের - “নিৰ্ম্মল শুভ্র 2 একাস্ত এডি 
হইতে পরিত। 7 শা 77 

রাজনীতি ও যৌননীতি পৃথক হইলেও একেবারে 
পৃথক্‌ নয়, 'কারপ-মানব-মন বিভিন্ন” ছিন্রহীন কক্ষায় 
বিভক্ত নহে ৷ নৈতিক উচ্ছ লতা - রাজনৈতিক উন্নতির 
পরিপন্থী; গণিকাসংস্পর্শ নৈতিক উচ্ছত্খলভার' পরি- 
পোষক, সুতরাং গণিকাদের রাজনৈতিক শোঁভাধাত্রায় 
যোগদান নিতান্ত 'অবাঞ্ছনীয়। বেস্তা বলিয়াই ইহাদের 
দ্বেহমন অপবিত্র, কিন্ত' মেথর বলিয়ীই 'মেথরের দেহমন 
অপবিত্র নহে। স্ৃতরাং মেখর -অন্পৃশ্ঠ-নহে। কিন্তু 'যত- 
দিন বেশ্তাবৃত্তি ইহাদের “অবলঘনীয় ডিং ইহারা 
অস্পৃশ্য । 

অবশ্ত একথা বলিয়া ইহাদিগকে' দুর করিয়া" রাধিলেই 
ইহাদের প্রতি কর্তৃব্য কয়া হইল না। সমাজ ইহাদের 
জন্তু, সাধুপথে থাকিয়া জীবনধারপের ব্যবস্থা ' করিতে 
বাধ্য, এবং ষে-সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তি সমাজের এই কর্তব্য- 
জ্ঞান উদ্দ্ধ করিবার প্রয়াসের সঙ্গে' সুঙ্গে পতিতাদিগ্রকে 
লৎপথে পরিচালিত করিবার উপায় উদ্ভাবন - করেন, 


প্রবাঁসী- ফাঞ্টীন; ১৩৩৬ ' 


পুণ্যের প্রতি বাহিক শ্রদ্ধা" 


২৩শ ভাগ, ২য় :খৃণ্ড-- 
পতিতা’ নারীদিগকে - প্রথম -পাঁপপথে- লইয়া-'যায়' এবং 
পরে সেই পথ'ছাড়িতে+ন! দিয়ানিজেরভোগোপকুরণ- 
করিয়া রাখে, সমাজ তাহাদিগকে:.অন্পৃশ্ঠ " বলিয়া! গণ্য 
করে না, এই অভিযোগ- খুবই সত্য।'” ইহার “প্রধান ও 
প্রথম কারণ, স্্রীজ্াতি দুর্বল, দুর্কালের প্রতি সবলের 
অত্যাচার চিরাগত প্রধা। গণ. কারণের মধ্যে বলা 
যাইতে পারে, ফে। ঈদৃশ ছুনীতিপরায়. পুরুষদিগের 
কলুষিত চরিত্র গণিরাদের-সতায় কোন_বৃতিবিশেষ দ্বারা. 
স্পষ্ট নির্দিষ্ট হয় -না। -, এরং সম্তরতঃ মাতৃত্বমস্তাবনা! 
প্রযুজ-তাহাদের দুর্নীতি * পুরুষদের - অপেক্ষা! সমাজের 
পক্ষে বেশী. .অহিতকর! রিরেচিত: হয়! (বন্ধ পতিতা 
সবীবোকদিগকে এবিষয়ে চরিত্রহীন পিসের সহিত 
সমান অধিকার দিতে গেলে ‘উণ্টা বুঝলি রাম’, হইবে। 
আসল কথা, .পুরাণেতিহাসের- যুগ্গেযে-কারশে রাজ- 
দরুবারে এবং অন্তবিধ উৎসবে" বেশ্ঠাসমাগম "নিষিদ্ধ ছিল 
না, অধুনা সেই কারণেই রাজনৈতিক শোতাধাত্রায় তাহারা 
আহত, এবং স্থলবিশেযে আদ্ৃত, হইতেছে'' বলিয়! মনে 
হয়। স্থসঙ্দিত ( যদিও অনেক স্থপেই দেশী 'বস্তে-নহে ) 
স্থক্ হুন্দরী গায়িকার মুখে-স্বদেশী সঙ্গীত'.- অনেকের 
চিত্তশরী "হয়, এবং শোভাষাজার “একটি প্রধান ' অঙ্র ' - 
জনবছুলতা-_ ইহাদের! সহায়তায়" ‘সাফল্য .লাভ ' কবে। 
পাশ্চাত্য দেশে "সাফ্রেজেই”নণ- শোভাযাজা/বাহির করেন 
বটে ; কিন্ত তথায়'ভক্রমহিলাগণ 'অস্তঃপুরিকা' নহেন . 
সুতরাং তাহাদের শোভাষাত্রায়' সামাজিক আদর্শের . 


খর্বতা হয় না কিম্বা” দুনীতিও ' প্রশ্রয় পায় না, কিন্ত 


এই গ্রীশ্মপ্রধান দেশে মাত্রাজ্ঞান, (moderation, sense 
of proportion ) ম্বভাবতঃই" কম,। আমরা সহজেই... 
চরমপন্থী 'হইয়! পড়ি ). সেইজন্ই দেখা যায়, ভদ্রমৃহিলাগণ 
প্রায়ই’ অক্থধ্যম্পস্তা,, আঁর':পতিতা নারী.” রাজনৈতিক 
উৎসবে , সমাদরে” ধৃহীতা--যাহা অত্যন্ত তিমক্রাটিক্‌ 
পাশ্চাত্য দেশেও দেখা .যায়--না--অথচ- পতিতাদের 
উদ্ধার-বিযয়ে..- সমাজ “সম্পূর্ণ উদাসীন, রাজনৈতিরু 
ক্রেক্রেচাল’ ছাড়া চলে না, ইহা সত্য হইলেও, এরুপ 
‘চালে’ দেশে উন্নতি অথরা অধোগতির পথ স্বপ্রশস্ত 


তাহাদের প্রচচষ্ট -অত্যস্ত -প্রশংসার্হ। যে-মকল. পুরুষ হুইবে,-সকলে তাহা বিবেচনা-করিয়া দেখিবেন_।, 


৫ম সংখ্য। 1. 





উত্তর-বঙ্গ-সেবাশ্রম 


০০৯৯ লিসা সস 


৭২৫ 


সি কে ই 





উত্তর-বহৃ-সেবা শ্রম, 





উত্তর-বঙ্গ-সেবাশ্রমের কৰ্ম্মীরা রাজসাহী জেলাদ্ব বিভিন্ন 
স্থানে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া পূর্ণ উদ্যমে সেবা+কার্ধয চালা- 
ইতেছেন। তাহাদের প্রচেষ্টান্ধ নাটোর মহকুমায় একটি 
কালাজর দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে । বর্তমানে 
৯*টি রোগী চিকিৎসাধীন আছে; প্রতিদিনই নৃতন নৃতন 
রোগীর “সমাগম হয় । : একমাত্র নাটোর মহকুমাতেই ছুই 
হাজারের উপর কালাজরের রোগী আছে। ইহাদের 
চিকিৎসার জন্য অন্ততঃ ১৫টি গ্রাম্য-কেন্ত্র স্থাপন করা 


আশ্রমের চিকিৎসাধীন রোগীদের অবস্থ/-বালক-বালিকার সংখ্যাই অধিক 


প্রয়োজন । এই জেলার অন্যান্ত মহকুমাতেও কালাজ্বরের 
রোগীর সংখ্যা অল্প নহে। সাধারণের সমবেত চেষ্টা 
ব্যতীত এই দুর্ভাগ্যদের জীবনরক্ষার কোনই উপায় নাই। 
আমরা স্বাশা করি জনসাধারণ যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া 
কৰ্দ্মাদিগের উৎসাহ বর্ধন করিবেন ও লো ক-স্বোয় নহায় 
হইবেন। আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সত্যানন্দের নিকটে 
(পোঃ নওগী। জেল! রাজসাহী ) সাহায্য পাঠাইতে 
হইবে। - 


৭২৬. প্রবাসী-_ফাল্ুম, ১৩৩* | ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 
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মাইকেল মধুসুদন দত্তের শাতবাধিক জন্মোৎসব 
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৭২৭ 


মাইকেল মধুসুদন দত্তের শাতবার্ষিক জন্মোৎসব 


১২৩০ মালের ১২ই মাঘ মাইকেল মধুস্থদন দত্ত জন্মগ্রহণ 
করেন। এরৎসর তাহার জন্মের শতবৎসর পূর্ণ হইল । 
এই উপলক্ষে তাহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইবার জন্ত 
কলিকাতায় ছুই জায়গায় সভার আয়োজন হইয়াছিল-_ 





প্রথমটি হিন্দুস্কুলে ও দ্বিতীয়টি সাহিত্য-পরিষদে। হিন্ৃস্কলের 
সভাস্থলটিকে ছাত্র এবং শিক্ষকের! পত্রপুষ্পে স্থসজ্জিত 
করিয়্াছিলেন। বর্ধমানের মহারাজা এই সভায় 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর- 


সভাপতি হইয়্াছিলেন। 


মাইকেল মধুনূদ্ন দত্ত 


প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে মাইকেলকে সশরীরে 
দেখিবার সৌভাগ্য তাহার ঘটিয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয় 
আরে! £বলেন যে গত গ্রীষ্মের সময় তিনি সাগরপাড়ীতে 
কবির জন্স্থান দেখিতে গিয়াছিলেন। সেখানকার 
প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া তিনি বুঝিলেন যে প্রকৃতিই 


মাইকেলকে একজন বড় কবি হইতে সহায়্ডা করিয়া- 
ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, তিনি কোন কাগজে পড়িয়া- 
ছিলেন যে পুত্ররূপেই হউক আর স্বামীরূপেই হউক আর 
ব্যবহারাজীবরূপেই হউক জীবিতকালে মাইকেল বড় এক- 
গুঁয়ে ও বেয়াড়া ছিলেন। কিন্তু তার কবিত্বের বেয়াড়ামিই 


[দের সাহিত্যকে নৃতন সম্পদ্‌ দিয়া গেছে। 
ল কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইম্‌-চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত 
ন্্নাথ বন্থ মহাশয়ের প্রস্তাবে ওক্রীযুক্ত-বাবু যোগেন্জ- 
চন মুখুয্যের “সমর্থনে ' ইহা স্থিরীকৃত হয় যে হিন্দুস্থুল 
দন-স্বতিসমিতি নামে একটি সমিতি গঠিত হইবে 
্‌ সমিতি মধুক্থদনের স্থৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। 
তি মহাশয় সভাস্থলে তিলোত্তমাসস্তব কাব্যের 
এই পাতুলিপি মাইকেল ৬যতীন্দর- 

কে উপহার দেন। যতীন্দ্রমোহন উহা 
পরমশ্রদ্ধার সহিত নিজের গ্রন্থাগারে 

এই পাতুলিপির সবটাই মধুস্থদনের 

টা তাহার সংস্কৃত-পণ্ডিতের 


হিত্যপরিষদে যে সভা হয় সে সভায় 

মহোগ শ্রীযুক্ত হুরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভা- 
পতির আসন গ্রহণ করেন। কবির জীবনী-লেখক 
যুক্ত নগেন্দনাথ সোম মহাশয় কবির জীবন ও কাব্য 
এক IO করেন। সভাস্থলে কবির উদ্দেশে 


বর প্রথম বড় কবি মধুস্দনের স্মৃতির 
আয্বোজন যে ইহা অপেক্ষা 


জত যে-কত মন্দবেগে 
তই বোবা যায়। অন্যদেশ 


 চরাইতে গিয়াছিলেন। 
 চারকগণের আহার, স্থৃতি-বিজড়িত গর্ব ও তৎসম্পকিং 


কলিকাতারই অন্যান্য স্থানের সহিত কবির স্ব! 


আছে। আর. কেহ রও তি খানে 


গ্রীক ক নি: আছে যে, সঙ্গীত ৃ 
প্রভৃতি নি নিরোধ আয 


কাছে যার পন? | 

আপোলো সেখান হইতে তিরোহিত হন ত 

পালকেরা তাহার স্মৃতি লইয়া কত গর্ব করিত “এইখানে 
এই পাথরের উপর তিনি : বসিতেন, এম্‌নি করিয়া 
বাজাইতেন” এইসব. কথা বলিয়া ও প্ম,ণ করি 

কত গর্ব ও স্থখ অনুভব করিত।-আমাদের ম্‌ 

দিন বার-লাইব্রেরী ও পুলিশ আদালতরূপ নক্ুভুমিতে মন্ধেল 
কিন্তু সেখানে এখনকার মঞ্কেল- 


স্থখ অনুভব করিবার ক্ষমতা আছে কিন! তা 

প্রমাণ পাওয়া গেল না। তাহার জন্মস্থান মাগর্থাড়ী 

গ্রামে সমগ্র Ue তীর্ঘযাজ। হওয়া দু 
কষা অন্য কোন উতৎ 


জোতে চিহ্নিত করিবার কোনরূপ আত 

এখন পর্য ্ত শোনা যায় নাই। ক 

. মহলেও খুব বেশী আন্দোলন উপস্থিত হয় নাই। যে 
সমৃতৰাজার একক তে ‘ছুছুন্দরীবধ কাব্য! প্রকাশ করিয়া 
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"২৩শ ভাগ 
বয় খণ্ড 


মাঘের বুকে সকৌতুকে কে আজি এল? 


- মাঘের বুকে সকৌতুকে কে আজি এল, তাহা 


বুঝিতে পারো তুমি ? 


শোন্নি কানে, হঠাৎ গানে কহিল, “আহা, আহা,” 


সকল বন-ভূমি ? 
শুফ জর! পুষ্প-ঝবরা, 
হিমের বায়ে কাপন-ধর! 
শিথিল মন্থব 
“কে এল” বলি’ তরাসি’ উঠে শীতের সহচর |, 


গোপনে এল, স্বপনে এল, এল সে মায়া-পথে, 
} পায়ের ধ্বনি নাহি। 
ছায়াতে এল, কায়াতে এল, এল সে মনোরথে 
দখিন-হাওয়া বাহি | 
অশোক-বনে নবীন পাতা 
আকাশ পানে তুলিল মাথা, 
কহিল, “এসেছ কি?” 
মৰ্ম্বরিয়া খরথর-কাপিল আমলকী । 


কাহারে চেয়ে উঠিল গেয়ে দোয়েল চাপা-শাখে - 
“শোন গো। শোন শোন ৮ . | 


শামা না জানে প্রভাতী-গানে কি নামে তারে ডাকে 


আছে কি নাম কোনো? 

কোকিল শুধু মুহুঘুছ 

আপন মনে কুহরে কুহু 

ব্যথায় ভরা বাণী। . 
কপোত বুঝি শুধায় শুধু, “জানি কি, তারে জানি ?” 


আমের বোলে কি কলরোলে স্বাস ওঠে মাতি’ 
অসহ্‌ উচ্ছাসে। . | 
আপন মনে মাঁধবী ভণে কেবলি দিবারাঁতি 
- “মোরে সে ভালোবানে 1” 
অধীর হাওয়া নদীর পারে . 
ক্ষ্যাপার মত বহিছে কা'রে 
“বল ত কি ষে করি?” 
শিহরি’ উঠি’ ণিরীষ বলে; “কে ডাকে মরি, মরি।” 


কেন যে আজি উঠিল বাঞ্জি আকাশ-কাদা বাঁশী 
ৃ -জানিস্‌ তাহা নাকি ? 
রঙীন যত মেঘের মত কি যায় মনে ভাসি ' 
কেন ঘে থাকি' পাকি'? 





৭৩০ প্রবাসীস্স্চৈত্র, ১৩৩৪ "{ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
অবুঝ তোর! তাহারে বুঝি তাই এ শীতে জাগালো গীতে বিপুল কলরব 
দূরের পালে ফিরিস্‌ খুজি) দ্বিধা-বিহীন তানে। 
| বাহিরে আঁখি বাধা, এদের সাথে জাগ _ রে কবি, 
প্রাণের মাঝে চাহিস্‌ ন! যে ভাই ত লাগে ধাধা । হৃৎকমলে দেখ, সে ছবি, - 
| ভাঙ্‌ ক মোহ-ঘোর { 


-. 'পুলকে-কাপা কনক-টাপা বুকের মধু-কোযে 
| পেয়েছে দ্বার নাড়া, 
এমন করে’ কুধ্ধ ভরে’ সহজে তাই ত সে 
দিয়েছে তাঃরে সাড়া। 
"সহসা বন-মল্লিকা যে. 
ছুঁয়েছে তারে আপন মাঝে, 
চুটিয়া দলে দলে 
“এই যে তুমি, এই যে তুমি” আঙল. তুলে’ বলে । 


পেয়েছে তারা, গেয়েছে ভা'রা, জেনেছে তারা সব 
আপন মাঝখানে, 


বনের তলে নবীন এল, মনের তলে তোর! 


আলোতে তোরে দিক্‌ না ভরে’ ভোরের নব রবি, 
বান্ধ, রে বীণা, বাজ, ! 
গগন-কোলে হাওয়ার দোলে ওঠ, রে ছুলে” কবি, 
ফুরালো তোর কাজ ! 
বিদায় নিয়ে যাবার আগে 
পড়,ক টান ভিতর বাগে, 
বাহিরে পাস্‌ ছুটি। 
প্রেমের ভোরে বাধুক তোরে বাধন যাক্‌ টুটি’ ॥ 


রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


পু 
= 


উপনিষদের ব্রহ্ম 


উপনিষৎসমূহ সমসাময়িক নহে; ভিন্ন ভিন্ন উপনিষৎ 
ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত হইয়াছিল। বিভিন্ন উপনিষদে 
বিভিন্ন খধিব মত বর্ণিত হইয়াছে; এমন কি একই 
উপনিধে ভিন্ন ভিন্ন থধষির মত পাওয়া যায়। আবার 
একই খষি যে সর্বত্র একই মত প্রচার করিরাছেন, ভাহাও 
নহে। সাধারণ লোক এই সমুদায় বিষয় কিছুই জানে না। 
পণ্ডিতগণের মধ্যেও এমন অনেক লোক আছেন, ধাহা- 
দের চিন্তার অন্তরালে এই ভাব লুক্কাপ়িত রহিয়াছে যে, 
উপনিষদের মত একই । ভাষ্যকারগণ এবং টীকাকারগণ 
এই ভাব দ্বারা প্রণোদিত হইয়া উপনিবদের ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন এবং "প্রমাণ করিতে চেষ্টা অরিয়াছেন যে 
শ্রুতিতে শ্রুতিতে কোন বিরোধ নাই | এইপ্রকার 
হইবার প্রধান কারণ সাম্প্রদায়িকতা । এই সাম্প্রদায়িক" 
তার উপত্রবে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্শ অবগত হওয়া দুরূহ 
হইয়াহে। «আমার সম্প্রদায়কে উপনিষদের উপরে 


প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে”--যতদিন এইপ্রকার ভাব 
থাকিবে, ততদিন উপনিষদের প্রকৃত ব্যাখ্যা হওয়া! সম্ভব 


' হইবে না। সকলেই নিজ নিজ সম্প্রণয়ের মৃতানুসারে 


উপনিষদের ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছেন। কিন্ত প্রকৃত 
ব্যাখ্যা করিতে হইলে সাম্প্রদাপ্নিকতাকে অতিক্রম করিতে 
হইবে। | 
প্রাচীনকালে খথেদ যন্তুর্বোদ ও সামবেদ এই তিন- 
থানা বেদকেই প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা হইত । এই- 
জন্ত বেদের নাম ছিল “ত্রয়ী*। উত্তরকালে অধর্বব- 
বেদকেও প্রামাণিক বনিয়া স্বীকার করা হইয়াছে । এখন 
আমরা বলি চতুর্বেদ। মহাভারতকার বলিয়াছেন, “বেদাঃ 
বিভিন্লাঃ* । বেদসমুহের নামই যে কেবল ভিন্ন তাহা 
নহে, ইহার্দিগের উদ্দেশ্যও ভিন্ন এবং মতও ভির। 
কেবল তাহাই নহে ; এক-এক বেদেরই বহু শাখা । মত- 
ভেদের জন্তই এই সমুদায় শাখার হ্হি। স্থতরাঃ সামগ্রন্ত 


ষ্ঠ সংখ্যা } 


: উপনিষদের ত্র 


৪৩১ 





করিবার চেষ্ট। কর! বৃথা। আমরাও অন্তায়রূপে সামন্ত 
করিবার চেষ্টা করিব না। | 
আমাদিগের আলোচ্য বিষয় “উপনিষদের ব্রশ্ববাদ” ৷ 
আমরা সাম্প্রদায়িকতার অতীত হইয়া এবং এঁতিহাসিক 
প্রণালী অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন খাষির ব্রহ্মবাদ ব্যাখ্যা 
করিবার চেষ্টা করিব। 
যাজ্বন্ধ্যের মত 
অনেকে মনে করেন, উপনিষৎসমূহের মধ্যে বৃহধা- 
,  রণ্যক উপনিষৎই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। যাজ্ঞবন্য এই 
. উপনিষদের প্রধান খবি। তিনি ত্রদ্ধ-বিষয়ে যে তত্ব 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অতি সুন্ম ও জ্ঞানগর্ত। সর্বব- 
প্রথমে তাহারই মতামত আলোচনা করা যাউক। 
* মৈত্রেযী-ত্রাঙ্মণ 
i (বৃহঃ ৪1৫; ২1৪) 
মৈত্ৰেয়ী যাঁজ্বক্যের অন্ততরা পত্বী। বাপপ্রস্থাশ্রম 
অবলঘ্বন করিবার সময়ে যাজবন্ক্য মৈত্রেয়ীকে যে উপদেশ 
দিয়াছিলেন, তাহ! উপনিষদের দুইটা স্থলে (81৫) ২৪) 
বর্ণিত আছে। এই ছুইটা অংশেরই নাম “মৈত্রেয়ী- 
ব্রাহ্মণ | উভয় ব্রাক্ষণেই ভাষা অধিকাংশ স্থলেই এক ; 
ছুই-একটি স্থলে যে পার্থক্য আছে, তাহা গুরুতর নহে । 
আত্মাই ব্ৰহ্ম 
এই ব্রাক্ষণে আত্মাকেই ব্রহ্ম বল! হইয়াছে। উপ- 
নিষদের যুগে ‘বহ্ম' ও আত্মা শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হইত 
আমরা! পূর্বে ছুইটা প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিয়াছি। 
সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, অধিকাংশ স্থলেই বর্ষণ 
শব গুণবাচক। যিনি সর্বমূলাধার, যাহা হইতে এই 
সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়া ধাহাতে প্রতিষ্ঠিত 
রহিয়াছে, এবং ধাহাতে এই সমুদায় লয় প্রাপ্ত হয়, 
তাহাকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে । এখানে প্রশ্ন--কোন্‌ বস্তু 
ব্র্ম? তিনি কে, ধিনি সৃষ্টি স্থিতি ও গ্রলষের কারণ? 
যাজ্জবস্ধ্য বলেন, আত্মাই সেই বসন্ত; আত্মাই সৃষ্টি স্থিতি 
ও প্রলয়ের কারণ; অর্থাৎ আত্মাই ব্রহ্ম ৷ 
আত্মা এক 
আমরা সচরাচর জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে পার্থকা 
করিয়া থাকি; কিন্তু যাজ্ঞবন্য এপ্রকার কোন পার্থক্য 


করেন নাই। তিনি সর্বত্রই “আত্মা শবের ব্যবহার 
করিয়াছেন। তাহার উপদেশ বিশ্লেষণ. করিলে মনে 
হয়” কোন স্থলে “আত্মা, শব্দের অর্থ 'জীবাত্মা এবং 
কোন স্থলে অর্থ 'পরমাত্মা" । ইহার সামগ্রস্ত করিতে ' 
গিয়া ব্যাখ্যাকতূগণ বিষম বিপদে পড়িয়াছেন এবং নানা 
মতের উদ্ভাবন করিয়াছেন। কিন্ত ইহার প্রকৃত অর্থ 
অতি সরল। আত্মা. একই; কোন স্থলে আমরা বলি 
জীবাত্বাঃ কোন স্থলে বলি পরমাত্মাঁ। কিন্ত উভয় স্থলেই 
আত্ম এক ভিন্ন দুই নহে। 

আবার আমরা বলি মানব বহ, এবং এক-এক 
মানবে এক-এক আত্ম । যাজ্জবন্ধ্য বলেন, মানব বহু 
হইতে পারে, কিন্ত আত্মা একই ৷ ভিশন ভিন্ন মানবে যে 
আত্মা দেখিতে পাই ভাহা বহু নহে; একই আত্মা 
বহু মানবে প্রকাশিত হইয়াছে। কি প্রকারে এক আত্মা 
বহু রূপে প্রকাশিত হইল বা প্রকাশিত হইতে পারে, 
যাজ্বক্য তাহার বিচার করেন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন 
এবং সেইজন্ত বলিয়াছেন যে, আত্মা একই এবং এই 
আত্মাই ত্রহ্ষ। মৈত্রেমী-ব্রাহ্মণে তিনি এই আত্ম-ভন্ব 
বিষিয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে ব্যাখাত হইল। 

আত্ম-গ্রীতি 

যাজবন্ধা সর্বপ্রথমেই বলিলেন, যে, জগতে বহু বত 
মানবের প্রিয় হয়। পতি জায়া পুত্র বিত্ত পণ্ড ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্ৰ স্বর্গাদ্িলোক দেবগণ বেদসমূহ ভূতসমূহ এবং সর্ব 
বস্তুকেই মাম্য ভালবাসে । এস্থলে ঝষির মনে এই প্রকার 
প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিন্__মাহয এই নমুধবায়কে কেন 
ভালবাসে ? আত্মগ্রীতির জম্তই কি এসমুদায়কে ভালবাসে ? 
অথবা মানুষ আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়া, সম্পূর্ণ 
রূপে আত্মগ্রীতিনিরপেক্ষ হইয়া, কেবল বিশ্বগ্রীতি দ্বারা 
প্রণোদিত হইয়াই জগৎকে প্রীতি করে? আত্মগ্রীতি 
ফি ইহার কারণ ? কিংবা ইহার কারণ বিশ্বপ্রীতি ? 

_ খধি নিজেই ইহার উত্তরও দিয়াছেন । মানুষ অপরের 
প্রতি গ্রীতিবশতঃ অপরকে ভালবাসে না, আত্ম-গ্রীতির 
জন্তই অপরকে প্রীতি করে। ৫, 

মূলে আছে "আত্মনঃ কামায়*। ইহার অর্থ 'আত্ম- 
কামের জন্য অর্থাৎ আত্ম-গ্রীতির জন্ক'। সচরাচর 
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'আত্মগ্রীতি' শবের দুইটি অর্থ করা হয়--(১) পরমাত্মার 
প্রতি প্রীতি; (২) নিজের প্রতি গ্রীতি। 

এস্থলে প্রথম অর্থ কোনপ্রকারেই সঙ্গত হয় না। 
লোকে পরমাত্মার প্রতি প্রীতিবশতঃ কখন পন্ড ধন বা 
অপরাপর বস্তুকে গ্রীতি করে না। নিজের সুখের জন্তাই 
পশু ধন ও অপরাপর বস্তুকে ভালবাসিয়া থাকে। 
‘কি কর! উচিত? এস্থলে সে-গ্রশ্ন উত্থাপিত হয় নাই। 
প্রশ্ন এই--“এ জগৎ লোকের প্রিয় হয় কেন?” 
ইহার উত্তর--“আপনাকে ভালবাসে বলিয়াই লোকে 
বিত্বাদি ভালবাসে, আপনার স্থুথের জন্যই বিভাদি 
করে” 

‘আত্মা’ শব্দ অতি অদ্ভুত। ইহা পরমাত্বা ও জীবাত্ম। 
এই উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে । আবার 
অনেক স্থলে ইহার অর্থ স্বয়ং ‘আপনি!’ ‘নিজ’ ইত্যাদি । 
পূর্বোক্ত অংশে ইহা এই অর্থেই ব্যবহৃত হুইয়াছে। 
অর্থাৎ এস্থলে ‘আত্ম-গ্রীতি’ অর্থ “নিজের প্রতি গ্রীতি’। 

এখানে বলা আবশ্যক যাজ্রবন্ধ্য এস্থলে পরমাত্মা 
বা জীবাত্মা বা ‘নিজ’ ‘আগনি’ ইত্যাদি কোন অর্থের 
বিষয়েই চিন্তা -করেন নাই । তিনি বলিয়াছেন ‘আত্মা? । 
তিনি বুঝিয়াছেন আত্মা এবং বুঝাইয়াছেন আত্মা। 
তিনি সর্বত্রই দেখিয়াছেন এক আত্মা। আমরাই 
বিচার করিয়া বুঝিতেছি এবং বলিতেছি এস্থলে 
'আত্ম-প্রীতি” অর্থ নিজের প্রতি প্রীতি" । 

আত্মাই লক্ষ্য 

“আত্ম-্রীতির জন্যই জগৎ প্রিয় হয়*__ইহা! বিস্তৃত- 
ভাবে বর্ণনা করিয়া খধি বলিতেছেন-_অরে ! এই 
আত্মাকেই দর্শন করিতে হইবে, শ্রবণ করিতে হইবে, 
মনন করিতে হইবে এবং নিদিধ্যাসন করিতে হইবে ।* 
তাহার যুক্তির ক্রম এই 

(১ আত্ম-গ্রীতির অন্তই জগৎ প্রিয় হয়। 

(২) সুতরাং .এই আত্মা সর্বশ্রেষ্ঠ বসন্ত । 

(৩) হুতরাৎ এই আত্মাকেই দর্শনাদি করিতে 
হইবে। ? 

প্রথম কথাই এই--“নিজেকে গ্রীতি করে বলিয়াই 
জগৎ প্রিয় হয়।” যাহাকে লোকে ‘নিজ’ বা 'আপন+ 


ভ্রবানী-্চৈত্র, ১৩৪০ 


{ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


বা ‘আমি’ বলে, প্রকৃত পক্ষে তাহা আত্মাই । স্থতরাঁং 
“নিজেকে প্রীতি করা” অর্থ "আত্মাকে গ্রীতি করা”। 
“নিজেকে প্রীতি করে বলিয়াই জগত প্রিয় হ্য়*_-ইহাঁর 
অর্থ "আত্মাকে প্রীতি করে বলিয়াই জগৎ প্রিয় হয়”। 

দ্বিতীয় কথা এই-- যাহার জন্থ জগৎ প্রিয় হয়, 
তাহা নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু ৷ 

শেষ কথা এই-_ এই যে সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু, ইহাকে 
দর্শন শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে হইবে। 

অর্থাৎ আত্মাকেই দর্শন শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসন 


করিতে হইবে । 
সমুদাযই আত্মা 

ইহার পরে খষি বলিলেন, যে ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় 
ত্র্গাদিলোক দেবগণ দেবসমূৃহ এবং ভূতসমূহকে 
আত্মা হইতে পৃথক বলিয়া মনে করে, ব্রাক্ষণার্ধি 
সেই, ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে । তাহার পরে 
খে বলিলেন--”এই ব্রাহ্মণ জাতি, এই ক্ষত্রিয় জাতি, 
এই লোকসমূহ, এই দেবতাগণ, এই বেদসমূহ, এই 
সমুদায় ভূত--এসমুঘায়ই আত্মা !” 

তিনটি উপমা 

ইহার পরে তিনটি উপমা দ্বারা ধাষি বুঝাইয়াছেন 
যে, আত্মাকে অবগত হইলেই বিশ্বত্রদ্ষাণ্ড অবগত হওয়া 
যায়। তাহার দৃষ্টান্ত এই :-_ 

“যেমন ভাড্যমান দুন্দুভি হইতে বিনির্গত শব্সমূহকে 
গ্রহণ করা যায় না, কেবল দুন্দুভি গ্রহণ করিলে কিংবা 
হুন্দুভিবাদককে গ্রহণ করিলেই এঁ শব্দ গৃহীত হয়; 
যেমন বাস্তমান শঙ্খ হইতে বিনির্গত শব্দলমূহকে . 
গ্রহণ করা যাষ লা, কিন্তু শঙ্খ গ্রহণ করিলে কিংবা 
শঙ্গবাদককে গ্রহণ করিলেই এ শব্দ গৃহীত হয়; 
যেমন বাগ্যমান বীণা হইতে বিনির্গত শব্দসমূহকে 
গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু বীণা গ্রহণ করিলে কিংবা বীণা- 
বাদককে গ্রহণ 'করিলেই এ শব্দ গৃহীত হয়; ইহাও 
তেম্নি (অর্থাৎ আত্মাকে গ্রহণ করিলেই বিশ্বব্দ্ষাও 
গৃহীত হয় ) ৷” 

যখন কোন হস্ত্র বাজান হয়, তখন সেই যঞ্র হইতে 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ বছ স্বর নির্গত হ্য়। কিন্তু এক-একটি 
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শ্বরকে যদি পৃথকৃ-পৃথকৃ-ভাবে গ্রহণ করা যায়, তাহা 
হইলে তাহার কোন অর্থই হয় না। যদি বাদকের 
মনোগত ভাব জানা যায়, "তাহা হইলেই বুঝা যায়, 
এসমুদয় স্বর পৃথক্‌ পৃথক্‌ নহে, ইহাদিগের - মধ্যে একত্ব 
রহিয়াছে ; বিশেষ উদ্দেশ্যে এইসমুদ্রয় শ্বর উৎপাদিত 
হইয়াছে এবং এসমুদায়ের বিশেষ অর্থ আছে । 

কিংবা এইসমূদয় বাস্তঘন্ত্রের মৌলিক তত্ব যদি অবগত 
হওয়া যায়, তাহা হইলে অন্যভাবে স্বর-তত্ব বুঝা যাইতে 
পারে। জগতের বন্তসমূহও এইপ্রকার। এক-একটি 
বস্তুকে পৃথকৃ-ভাবে বিচার করিলে ইহার কোন অর্থই 
হয় না। যদি মনে করা যায়, প্রত্যেক বস্তুই স্বতন্ত্র 
তাহা হইলে ইহা উদ্দেস্তবিহীন ও অর্থশূন্ত হইয়া 
পড়ে৷ কিন্তু যখন বুঝা যায় এইসমুদায় বস্তু আত্মা 
হইতে উৎপন্ন, আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত, একস্থত্রে গ্রথিত 
ও পবম্পর সম্পর্কিত; এবং যখন সেই আত্মার প্রকৃত 
তত্ব অবগত হওয়া যায়, তখনই বুঝা যায় এ জগতের 
এক বিশেষ উদ্দেশ্ত আছে, এবং ইহা গভীর অর্থ- 
পূর্ণ। বাদককে কিংবা বাস্তধন্ত্রকে জানিলে যেমন স্বর- 


“সমূহের অর্থ জানা যায়, আত্মাকে জানিলেও তেম্‌নি 


এ জগৎকে অবগত হওয়া যায়| 
ৃ - তি 

ইহার পরে একটি দৃষ্টান্ত দার! খষি বুঝাইতেছেন 

যে, বেদাদি শান্্রও নেই আত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 

- প্যেমন আর্ত কাষ্ঠ ছারা প্রজ্ছলিত অগ্নি হইতে 

পৃথক্‌ পৃথক ধূম নির্গত হয়, তেম্‌নি, হে মৈত্রেয়ি, 

খথেদ যজুর্বেদ সামবেদ অধর্ধাঙ্গিরর ইতিহাস পুরাণ 

বিদ্যা উপনিষত্নমৃহ কৌকসমূহ স্থত্ৰসমূহ ব্যাখ্যানসমৃহ, 

অনুব্যাখ্যানসমূহ--এ সমুদ্বায়ই মেই মহদ্ভূত হইতে 

নির্গত হইয়াছে, এ সমুদায় ইহা হইতেই নিশ্বসিত 

হইয়াছে” | 

আত্মাই একায়ন 

‘একায়ন’ শব্দের অর্থ “একগৃতি* অর্থাৎ গমস্থল 

বা মিলনস্থল। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা খষি বুঝাইতেছেন 
যে, আত্মাই বিশ্ব্রত্বাপ্ডের একায়ন। 

"সমুদ্র যেমন সমুদায় জলের একায়ন; ত্বক যেমন 


উপনিষদৈর ব্রহ্ম 
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স্পর্শের একায়ন, নাসিকাদ্বয্ যেমন গন্ধের একায়ন, 
জিহবা! যেমন রসের একায়ন, শ্রোজ্র যেমন শব্দের একায়ন, 
মন যেমন সঙ্ধল্পের একায়ন, হৃদয় যেমন বিদ্যার একায়নঃ 
হত্তদ়্্ যেমন সমুদায় কর্শ্মের একায়ন, পদদ্বরয় যেমন 
সমুদ্ায় গতির একায়ন, বাকৃসমূহ যেমন সমুদায় 'বেদের 
একায়ন_-তেম্ন আত্মাও এই সমুদ্রায়ের একায়ন |” 

' সৈন্ধবের উপমা 

ইহার পরে যাজ্ঞবন্ধ বলিতেছেন !' 

“যেমন সৈদ্ধবখণ্ড অন্তর-রহিত বাহ্রহিত এবং 
একমাত্র রলঘন, তেমনি এই আত্মা 'অন্তর রহিত 
বাহরহিত এবং একমাত্র প্রজ্ঞানঘন।” ; fe 

* এই বাহ্ত্ষগৎ ভেদযুক্ত এবং বৈচিত্রাময়। অস্তব- 
জগতেও ভেদ রহিয়াছে। মনের মধ্যে কত চিন্তা, কত 
ভাব, কত ইচ্ছা! যাজবন্ধ্য বলিতেছেন_- “আত! 
প্রকৃতভাবে এপ্রকার ভেদযুক্ত নহে। ইহা অন্তর্বাহ্‌- 
ভেদরহিত, ইহা! একাকার একরম, প্রজ্ঞানঘন ৷” 

আমাদের দেশের দার্শনিক পণ্ডিতগণ এই ভাবকে 
বিশদ করিবার জন্ত নানাপ্রকার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়! 
থাকেন। বৃক্ষের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাঁউক। বৃক্ষ বস্তুটি 
এক, কিন্ত- এক হইলেও ইহার বিভিন্ন অঙ্গ আছে_ 
যেমন মূল কাণ্ড ত্বক্‌ পজ পুষ্প ফল ইত্যাদি । এই 
সমুদায় অঙ্গ পরস্পর পৃথক্‌। বৃক্ষ এক হইলেও ইহাতে 
ভেদ রহিয্নাছে। কিন্ত আত্মার কোন অঙ্গও নাই-- 
আত্মাতে কোন ভেঘও নাই! 

আত্মার সংজ্ঞা 

ইহার পরে যাজ্ঞবন্ধা বলিতেছেন--“( এই আত্মা) 
এইগমুঘায় ভূত হইতে (জীবাত্ম-রূপে) উদিত হইয়া 
সেই-সমুদায়েই আবার বিনাশ প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুর পর 
আর সংজ্ঞা ( অর্থাৎ চৈতন্ত ) থাকে না।” 

এস্থলে খষি জীবাত্খার উৎপত্তির কথা বলিতেছেন। 
এখানে স্বরণ রাখা আবশ্যক যে, খাষি, এস্থলে আত্মার 
উৎপত্তির কথা বলিতেছেন না; আত্মা 'জীবাত্মরূপে 
প্রকাশিত হয়--এই কথাই এখানে বলা হইতেছে। তিনি 
আরও বলিতেছেন থে, মৃত্যুর পরে জীবাত্মার আর সংজ্ঞা 
থাকে না। খাবি যাহা বলিলেন তাহার অর্থ এই যে, 
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রসি 


মৃত্যুর পরই “মাত্মার নির্বাণ মুক্তি”! এস্থলে ত্রমমুক্তি প্রকার ভেদ নাই! এইপ্রকার আত্মার পক্ষে দর্শন 


বা জন্মাস্তরবাদ স্বীকার কর! হইল না । 
আত্মা অদ্বৈত 


প্যৃত্যুর পরে আর সংজ্ঞা থাকে না" ইহা শুনিয়া . 


মৈত্ৰেয়ী বলিলেন--"ভগবান্‌ আমাকে মোহের মধ্যে 
আনয়ন করিয়াছেন। আমি ইহা! বুঝিতে পারিতেছি না” 

মৈত্রেয়ী যাহা বলিয়াছিলেন, এখনও অধিকাংশ 
জোক সেই কথাই বপিবে। যাজবক্কোর মত সত্য নী 
হইতে পারে, [কন্ত তাহার মত অবোধ্য বা মোহকর নহে। 


তিনি এইভাবে ইহার উত্তর দিয়াছেন :-- 
* “আমি মোহজনক কিছু বলি নাই। এই আত্মা 
অবিনাশী ও উচ্ছেদ্বিহীন।* ৮ 


ইহার পরে এইরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে ₹_- 

“যে-স্থলে মনে হয় যেন দ্বিতীয় বস্ত রহিয়াছে ( যত্র 
দ্বৈতমিব ভবতি) সেই ' স্থলে একজন অপরকে দর্শন 
করে, এক অপরকে আগ্রণ করে, এক অপরকে আস্বাদন 
করে, এক অপরকে শ্রবণ করে, এক অপরকে অভিবাদন 
করে, এক অপরকে মনন করেঃ এক অপরকে স্পর্শ করে, 
এক অপরকে জ্ঞাত হয়। কিন্ত ইহার নিকট যখন সবই 
আত্মা হইয়া যায়, তখন কিরূপে কাহাকে দর্শন করিবে? 
_কিরূপে কাহাকে আদ্রাণ ফরিবে? কিরূপে কাহাকে 
আস্বাদন করিবে ? কিরূপে কাহাকে অভিবাদন করিবে? 
কিরপে কাহাকে স্পর্শ করিবে? কিরপে কাহাকে 
অবগত হইবে? যাহা দ্বারা সমুদায় জান! যায়, 
তাহাকে কিরূপে জানিবে ? 

এই আত্মা 'নেতি' 'নেতি' (ইহা নয়, ইহা নয়); 
ইনি অগৃহ, ইহাকে গ্রহণ করা যায় না) ইনি অশীর্য্য, 
ইনি শীর্ণ হয়েন না; ইনি অনঙ্গ, কোন বস্তুতে আসক্ত 
হয়েন না; ইনি অবদ্ধ, ইনি ব্যথা প্রার্ধ হয়েন না এবং 
হিংসিত হয়েন না।” 

উপদেশের শেষ কথা £--“বিজ্ঞাতাকে কিপ্রকারে 
জানিবে?” (বৃহ ৪1৫; ২1৪) এখানে যাজ্ঞবন্ধ্য ঘোর 
অহ্ৈতবাদের কথা বলিলেন। তাহার মতে আত্মা 
হইতে পৃথক্‌ এবং দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই। আত্মার 
বাহিরে যেমন কোন বস্তু নাই, আত্মার অভ্রান্তরেও কোন 


শ্রবণ মননাদি কিছুই সম্ভব নহে। যেখানে দ্বিতীয় বস্ত 
সেইখানেই দর্শন শ্রবণাদি সম্ভব হইতে পারে। আমরা 
এই পৃথিবীতে বাস করিভেছি। আমর! বিশ্বাস করি 
যে দ্বিতীয় বস্তু রহিয়াছে। দ্বিতীয় বস্তু রহিয়াছে বলিয়াই 
আমাদিগেব পক্ষে দর্শনাদি সম্ভব হইয়াছে । জগতে যদি 


দ্বিতীয় বস্তু না থাকিত, তাহ! হইলে আমাদিগের দর্শনাদি 


কার্ধাই হইত ন|। করনা কর জগতে আর-কোন বস্তুই 
নাই, আছে কেবল আমার দেহ! এস্কলে চক্ষু বারা দেহের 
অপরাপর অঙ্গ দর্শন কর! সম্ভব। দেহে ভেদ আছে, 
দেহের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ আছে; এইজন্তই চক্ষু অপরাপর . 
অন্দকে দেখিতে পারে। কিন্তু দেহে যদি অপরাপর অঙ্গ 
না থাকিত, দেহ যদি কেবল চক্ষুময় হইত অর্থাৎ আগতে 
যদি কেবল একখান! চক্ষুই থাকিত--তাহা হইলে সেই 
চক্ষু কাহাকে দর্শন করিত? এই কল্পিত চক্ষুর বিষয়ে 
যাহা সত্য, আত্মার পক্ষেও ঠিক তাহাই সত্য। দ্বিতীয় 
বসন্ত নাই, সেইজন্য আত্মার পক্ষে দর্শন শ্রবণ মননাদি 
কাৰ্য্য সম্ভব হইতে পারে ন1। 

আমরা যাহাকে “সংজ্ঞা” বা চৈতন্য বলি, তাহা! দ্বৈত- 
মূলক। যতক্ষণ দ্বিতীয় বন্ত আছে, ততক্ষণই “সংস্ঞা*। 
যাজ্বন্ধ্য বলেন, যতক্ষণ আমরা এই পৃথিবীতে আছি, 
ততক্ষণই আমাদিগের এই ভ্রম হয় যে “দ্বিতীয় বস্ত 
রহিয়াছে” । তাহার ভাষ। এই £₹_ 

“্ষত্র দ্বৈতম্‌ ইব ভবতি” 

অর্থাৎ যখন দ্বিতীয় বস্ত আছে এই-প্রকার ভ্রম হয়। 
“ইব* শব্দ ব্যবহার করিয়া খষি বুঝাইতেছেন যে, দ্বৈজ্ঞান ' 
ভ্রমাত্মক ৷ মৃত্যুর পরে আত্মা স্বরপ প্রাপ্ত হয়; তখন 
আর দ্বিতীয় বন্ত আছে বলিয়া ভ্রম হয় না। “সংজ্ঞা? ঘখন 
দ্বৈতমূলক এবং মৃত্যুর পরে যখন আত্মার নিকট দ্বিতীয় 
বস্ত থাকে না, তখন আত্মার পক্ষে সংজ্ঞা থাকা অসম্ভব। 
এইজন্তই খষি বলিয়াছেন, “মৃত্যুর পরে সংজ্ঞা থাকে না” । 
এই আত্মাকে বর্ণনা করিতে হইলে কেবল বলিতে হয় 
“নেতি? ‘নেতি’ ( ইহা নয়, ইহা নয় )। 

জান ও জ্ঞানের বিষয় 
‘নেতি’ ‘নেতি’ দ্বারা ধাহাকে বর্ণনা করিতে হয়, 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


যাক্জবন্ক্য এই-প্রকার বলিয়াছেন £-- 
(১) যাহা! ছারা সমুদায় জানা যায়, তাহাকে ক্- 


4৫১ প্রকারে জানিবে? 


(২) বিজ্ঞাতাকে কিপ্রকারে জানিবে? 

এই দুইটি বাক্যই একার্থ-প্রকাশক। ইহার অর্থ 
বিজ্ঞাতাকে জানা যায় না। যাজবন্ধ্য এস্থলে যাহা বলিয়া- 
ছেন, তাহা দর্শনশান্ত্রের একটি গভীর তত্ব । ইহা সহজ- 
বোধ্য নহে, এইজন্ত এবিষয়ে দুই-একটি কথা বল! 
আবস্তক । 

যাজবক্ধোর সিদ্ধান্ত :- 

“বিজ্ঞাতাকে জানা যায় না"। ইহা যদি সত্য না 
হয় "কল্পনা করা যাউক---“বিজ্ঞাতাকে জানা যায়”। 
যাহাকে জানা যায়, তাহ! জেয় বন্তু। যখন কল্পন! 
করিয়া লওয়া হইল যে, বিজ্ঞাতাকে জানা যায় তখন 
এই বিজ্ঞাতা জেয় বস্তরপে পরিণত হইল । যাহা 
ছিল বিজ্ঞাতা তাহ! হইল এখন জয় বন্ত। এস্থলে 
এই জয় বস্তব এক নূতন জ্ঞাতা স্থষ্টি হইল। 
এইরূপে যদি এই দ্বিতীয় বিজ্ঞাতাকেও “জেয বলিয়া 
স্বীকার কর! হয়, তাহ! হইলে তৃতীয় এক বিজ্ঞাতা 
আসিয়া উপস্থিত হইবে । আমরা যতই অগ্রদর 
হই না কেন, সর্বোপরি একজন বিজ্ঞাতা থাকিবেই। এই 
বিজ্ঞাতাকে কখনই ‘জেয’ বলিয়া কল্পনা করা যায় না। 

প্রত্যেক জ্ঞানব্যাপারেই একজন বিজ্ঞাত৷ আছে। 

এ বিজ্ঞাভাকে জানিবে কে? যে জানিবে সেই যে 
* বিজ্ঞাতা। সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতেই হইবে যে 
“বিজ্ঞাতাকে জানা যায় না”। 
" কিন্ত অনেকে বলেন, আমরা বুঝিতেছি “বিজ্ঞাতাকে 
জানা যায়”--ও যুক্তি শুনিব কেন? এপ্রকার আপত্তির 
মূলে যে কিছু সত্য নাই তাহ! নহে। - পূর্ববর্তী কোন 
ঘটনায় 'একজন বিজ্ঞাতা ছিল। তাহার কথা স্বভিতে 
রহিয়! গিয়ছে। আমর! সেই শ্বতির ঘটনার বিজ্ঞাতা 
কিন্ত কল্পনা করিয়া লই আমর! বিজ্ঞাতাকেই জ্বানিতেছি। 
আমরা বিজ্ঞাতাকে জানি না, আমরা বিজ্ঞাতার শব 
ব্যবচ্ছেদ করি। 


উপনিষদের ব্রহ্ম 
আাংলাংলাংলাসলাসলাসলাঘলাখলা্ সলখ্লাসলাঘিলাসিলাসিলাসিলালাসলাসিলাওলাসলাখ্লাখলাংলা লালা 
তাহাকে জ্ঞানের বিষয়ীভূত কর! যায় ন!। 'এবিষয়ে 
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আত্মার জ্ঞাতৃত্ব ” 

আমরা দৈতমুলক জগতে বাদ করিতেছি। এই- 
প্রকার জগতে দর্শন শ্রবণ বিজ্ঞান ইত্যাদি সমূদ্বায় কাৰ্য্যই 
সম্পন্ন হইতেছে। আত্মাই এন্থলে স্রষ্টা শ্রোতা ও 
বিজ্ঞাতা। 

কিন্তু খধি বলিয়াছেন, দ্বৈত-জ্ঞান ভ্ৰান্তিমূলক ৷ আত্মা 
যখন শ্ব-র্ূপে বিরাজ করেন তখন ছিতীয় কোন বন্ত 
থাকে না। স্থতরাৎ আমরা! বলিতে পারি না--"আত্মা! 
এই অবস্থায় দর্শন করেন, শ্রবণ কবেন এবং জানেন ।* 
স্তরাং এই আত্মাকে তখন দ্রষ্টা শ্রোতা বা বিজ্ঞাতা 
বলা যাইতে পারে না। তবে যাল্পবন্য আত্মাকে কেন 
বিজ্ঞাতা বলিলেন? ইহার প্রথম উত্তর এই যে, ছৈতমূলক 
জগতে আত্মাই বিজ্ঞাতা ৷ যাজ্ঞবদ্ধ্য অন্তত ( বৃহঃ ৪।৩) 
ইহার দ্বিতীয় উত্তর দিয়াছেন। আত্ম! স্বভাবতই ত্রষ্টা 
শ্রোতা বিজ্ঞাতা ইত্যাদি। দর্শনাদির বস্তু না থাকিলেও 
আত্মার দৃষ্টি শ্রুতি জানাদি লুপ্ত হয় না। এইঅন্যই 
আত্মাকে দ্রষ্টা, শ্রোতা, বিজ্ঞাতাদি বলা হইয়াছে। অন্ত- 
ভাবেও ইহার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে । আত্মা 
অদ্বিতীয়, দ্বিতীয় বস্ত নাই; সেইজন্ত আত্মা দর্শন করে 
না, শ্রবণ করে না এবং জানে না। কিন্তু দ্বিতীয় বস্ত 
যদি থাকিত, তাহা হইলে সেই আত্মা দর্শন করিতে 
পারিত, শ্রবণ করিতে পারিত, জানিতে পারিত, ইত্যাদি । 
যখন দ্বিতীয় বস্তু থাকে না, তখনও আত্মার দৃষ্টি শ্রুতি 
ও জ্ঞানাদি বিলুপ্ত হয় না) এ-সমুদায় নিত্যই বর্তমান 
থাকে; ইহাই আত্মার প্রকৃতি । এই অর্থেই যাজ্ঞবন্ধ্য 
আত্মাকে ভ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতা ইত্যাদি 


বলিয়াছেন। 
এই আত্ম! বিজ্ঞাতা। , কিন্তু বিজ্ঞাতাকে জ্ঞানের 
বিষয়ীভূত কর! যায় না। ইহার বিষয় কেবল বলা 
যায়- « রি খনেতি” I 
উপসংহার * 


‘মৈত্রেযী-ব্ৰাহ্মণ" আলোচনা করিয়া আমরা এই 
সমুদায় তত্ব অবগত হইতেছি 1-. 

১। অমি্রা বলি বহু এবং বনু আত্মা। 
আবার 'ভ্বীবাত্মাঁ ও “পবমাত্মা’ এতছুভয়ের মধ্যেও 
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পার্থক্য দেখি। কিন্ত যাজ্জিবন্ক্যের মতে আত্মা একই। 
মানবাত্থায় মানবাত্বায় কিংবা মানবাত্মায় পরমাত্মায় 
কোন ভেদ নাই। 

২। একমাত্র আত্মাই বর্তমান; আত্মা হইতে 
পৃথক বা দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই। 

৩। আত্মার অভ্যন্তরে ও বাহিরে কোন ভেদ নাই। 
অন্ত ভাষায় বল! যাইতে পারে: আত্মা যেমন বাহ্‌- 
বহিত, তেম্নি সস্তর-রহিত। 

৪। ভ্রান্তিবশতই লোকে মনে করে এই- জগৎ 
রহিয়াছে । যতক্ষণ এই জগৎ, ততক্ষণই দর্শন শ্রবণাদির 
কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু আত্মা যখন ‘স্বরূপ’ 
প্রাপ্ত হয়, তখন দ্বিতীয় বস্ত থাকে -না, সুতরাং তখন 
দর্শন শ্রবপাদি সম্ভব হয় না। 

€। আমরা যাহাকে ‘সংজ্ঞা’ বা চৈতন্ত বলি, তাহা 
- দ্বৈতমূলক। যখন দ্বৈত-রূপ ভ্রম অপসারিত হয়, তখন 
আত্মার-সংজ্ঞ! থাকে না। 

- ৬। স্বরূপ অবস্থাতে আত্মা বিত সতারূপে 
অবস্থিতি করে। তখন. বিজ্ঞান দর্শন শ্রবণাদির কোন 


প্রবাসী- চৈত্র, ১৩৩০ 


পানি পাসি পাস লা পাসটিপাি পাটি লাম পান্টি লাদ পাস পাপন স্নিশিসিপাস্পিপাস্টিশাসিলািলীস্মস্টিশীসি 


[ ২৩শ গড ২য় থণ্ড 
বিষয় থাকে না। কিন্ত তখনও আত্মার বিজান দৃষ্টি 








শ্রুতি প্রভৃতি বিলুপ্ত হয় না। এইসন্রস্ক. বল! হইয়াছে 


আত্মা নিত্যই দ্র্ট। শ্রোতা বিজ্ঞাতা ইত্যাদি। 

৭। এই বিজ্ঞাতাকে জানা যায় না | - যতক্ষণ 
আত্মাকে পৃথক্‌ বস্তু বলিয়া মনে করি, ততঙ্গণই আমর! 
বলিয়! থাকি "আত্মাকে দর্শন প্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন 
করিতে হইবে*। যখন প্রকৃত জ্ঞান হয়, যখন সবই 
আত্ম! হইয়া যায়, তখন আর দর্শন শরবপাদির উপদেশ ' 
বা কাৰ্য্য সম্ভব হয় না। 

৮। আত্মার [পারমার্থিক সত্তা কোনপ্রকারেই 
বরন করা যায় না। ইহার বিষয়ে একমাত্র উপদেশ 

“নেতি”, “নেতি*। £ 
মৈত্ৰেয়ী-ব্ৰাহ্মণে যাজ্বন্ধ্য ব্রন্ষশব্ের ব্যবহার ফরেন 
নাই |. তিনি ব্যবহার করিয়াছেন “আত্মা* শব্দ.। 
এই আত্মীকেই তিনি ব্ৰহ্মত্ব অর্পণ করিয়াছেন । 
- “অপরাপর স্থলে তিনি যেব্রদ্বতত্ব ব্যাখ্য! করিয়াছেন, 
তাহা পরে আলোচিত হইবে। _- | 
= মহেশচন্দ্ৰ ঘোষ 


(ধনবিজ্ঞানে নৃতত্বের কথা 


(ফরাসী পোল লাফাঁগ” অবলম্বনে ) 


(১) 
একএক দলে ₹ আ্রিশ-১ল্লিশ জনে মিলিয়া ‘স্তাহ্বেজ রা 
দেশ হইতে দেশীস্তরে বিচরণ করিত। যখন যেখানে 
খাওয়া-দাওয়ার স্থযোগ ভুটিত, তখন সেখানে তাহার! 
কিছুকালের অন্তু ডের! গাড়িত। 

- মর্গান্‌ বলেন £--*সাগরের . বিনারায় কিনারায় 
স্তাহ্বে্জরা আচার্য্য চুঁড়িতে ঢু'ড়িতে দুনিয়ায়, ছড়াইয়া 
পড়িয়াছে। দরিয়ার দুই কুল ধরিয়াও স্তাহেবজদের 
অভিযান অন্ত হইয়! থাকিবে” . 

আফ্রিকার বুশম্যান এবং সিংহলের হেবদ্বাজাতি 
এখনও এইরূপ বিচরণের যুগেই রহিয়াছে। শিকার 
করিয়া ইহার! যে-সকল জানোয়ার দখল করে, এমন কি 


সেইগুল! সম্বন্ধেও ইহার! পিজা ৰা ব্যক্তিগত সন্প- 
ত্তির ধারণা করিতে, পারে না। ভাহা ছাড়া যে যে 


৬ 


পা 


জ্মিনের উপর ইহাদের শিকার চলে নেই সমুদয়কেও . 


ইহার! নিজ সম্পত্তিরপে বিবেচনা! করিতে শিখে 
নাই। বলা বাহুল্য শিকারের জমি কলি অতি 
প্রাথমিক কপ মান্র। 


আদিম মানব জমি চযিতে . জানে না শিকার 


করিয়া এবং মাছ ধরিয়! সে জীবনধাত্রা. নির্বাহ করে। 


বনের ফল মূল এবং জানোয়ারের দুধ তাহার খাস্ক- 
দ্রব্যের তালিকায় বড় স্থান অধিকার করে। কাজেই 
অক্প-পরিমাণ জমিতে তাহার সকলপগ্রকার অভাব 
মোচন হইতে পারে না। জানোয়ার চরাইবার্‌ অন্কই 


A 


৬ষ্ঠ নংখ্য! ] 


বিস্তৃত ভূখণ্ডের *্দবৃকার হয়। গবেষণার ফলে জান! 
গিয়াছে যে এক-এক জন স্তাহ্বেজ্জের নিজ ভরণ- 
পোষণের জন্য কমসে-কয় তিন বর্গ মাইল জমি লাগে । 

যেই লোকসংখ্যা বাঁড়িতে থাকে অম্নি জমি 
ভাগাভাগি করিবার দরৃকার উপস্থিত হয়। প্রথম 
প্রথম জমি ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল। প্রথমত; 
আনোয়ার চরাইবার মাঠ। দ্বিতীয়তঃ শিকাবের বন। 
দুইপ্রকার জমিই গোষ্ঠী বা জাতির সমবেত যৌথ 
সম্পত্তি বিবেচিত হইত। ব্যক্তিগত সম্পত্তির জ্ঞান 
অনেক পরবর্তী কালে ছষম্িয়াছে। 

আমেরিকার ওমাহা জাতির লোকেরা বলে £-- 
“আগুন এবং জল যেমন জমিও তেমন। এইগুলা 
কেন্বা-বেচা সম্ভব নয় 1” 

নিউজীল্যাণ্ডের মাওরিবাঁও বিবেচনা করে যে জমি 
কেনা-বেচার জিনিষ নয়। এমন কি ষ্খন গোটা 
জাতি মিলিয়া একটা ভূখণ্ড বেচিবার জন্য প্রস্তুত হয় 
তখন৪ যেই একটা নতুন শিশু জন্মগ্রহণ কবে তখনই 
>" স্ল্য বৃদ্ধি দাবী কর! তাহাদের দত্তর । ইহারা বলে ঃ-- 
“আমরা নিজেদেব অধিকার বিক্রী করিয়াছি বটে, 
কিন্ত অন্জাত এবং ভবিষ্যতে যে-নকগ লোক জন্মিবে 
তাহাদের অধিকার ত আমরা বেচি নাই।” 
- এইরূপ সম্পত্তি জ্ঞানের জটিলতা ছাঁড়াইয়া . উঠিতে 
বর্তমান পাশ্চাত্য নিউজীল্যাণ্ড গবমেন্ট.কে বেশ বেগ 
পাইতে হইয়াছে । গবমেণ্ট, জমি কিনিয়! থাকে বটে। 
কিন্ত একবারে দাম চুকাইয়া কেনা-বেচার নিষ্পত্তি 
হয় না। গবমেন্ট, একট! বার্ষিক খাজানাব মতন কিছু 
কিছু দিয়া চলে! এই বার্ষিক দামে প্রত্যেক নবজাত 
শিশুর হিস্সা রক্ষা পায়। 

ইহুদি সমাজে এবং সেমিটিক্‌ জাতীয় নরনারীর লেন- 
দেনেও ব্যক্তিগত ভূমির জ্ঞান প্রচলিত ছিল না। 





২ "ওল্ড, টেষ্টামেণ্ট * নামক বাইবেল, গ্রস্থাংশের লেহিবিটিকুস্‌ 


অধ্যায়ে নিয়লিখিত নিয়ম দেখিতে পাই :-_“জমি' 
কোঁনো। দিনই বেচা হইবে না জমিটা -আমাব, 
ভোমরা বিদেশী এবং আমার অতিথি মাত্র এই 
গেল ভগবানের বাণী । . 

৯০২ 


ধন-বিজ্ঞানে নৃতত্বের কথ! 





৭৩৭ 








ৃষ্টান্বা তাহাদের ভগবানের বাণী শুনে নাই। 
ভগবানের' বিধিনিষেধকে ইহারা মুখে মুখে সম্মান করে 
বটে, কিন্তু ইহাদের আসল ভক্তিশ্রদ্ধীর ও 'পুজার- বস্ত 
হইতেছেন প্রবলপ্রতাপ “পুঁজি” বাহাদুব। 

ভূমি সম্বন্ধে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, অর্থাৎ স্বত্ব" এই 
জ্ঞান জগতে ছড়াইয়া পড়িতে এমন কি গজাইয়া 
উঠিতেই অনেক সময় লাগিয়াছে । মানব-জাতির 
ক্রমবিকাশেব ইতিহাসে এ এক বিপুল আঁয়াসসাধ্য 
ঘটনা । 

দক্ষিণ আমেবিকার ফুয়েগিদ্বের যৌথ -শিকার-ভূমির 
চারিদিকে যোজন যৌজন বিস্তৃত অনধিরুত -জমি পড়িয়া 
থাকে। প্রাচীন বোমান্‌ সেনাপতি সীক্লাব বলেন £-- 
*ন্ুয়েহিব এবং জার্মান্‌ সমাজে একটা বিশেষ গর্কোর 
কথাই এই যে, তাহাদেব নিজ নিজ সীমানার চাঁরি- 
দিকে স্থবিস্তৃত জনপদ অনধিকৃত থাকে 1” 

স্তাহ্বের্জ এবং -বার্বার লোকেবা এই ধরণেব অধি- 
বাবীহীন ভূমিখণ্ড দিয়া নিজ যৌথ সম্পত্বিগুলা ঘেরিয়া 
রাখে। এইট উপায়ে কোনো এ“বিদেশীশকে অর্থাৎ 
বিজাতীয় লোককে নিঙ্গ ভূমির উপর পাঁ-মাড়ানো 
হইতে রক্ষা করা হয়। স্তাহ্বেঞ্জ বিচারে বিদেশী নিজ 
সীমানায় পা মাড়াইলেই শিকারযোগ্য জানোয়ার বিশেষ । 
“উদ্দাসীনীকুত” অধিকারীহীন ভূমি-মণ্ডল. না থাকিলে 
শ্যাহ্বেজরা অহরহ পরস্পর শিকাব করিয়া পরস্পরের 
ধ্বংস সাধন করিয়া! ফেলিত, সন্দেহ নাই । 

হেকেছেন্ডার বলেন যে, উত্তব আমেরিকার রেড 
কবিন্বা নিজ জমিব চৌহদ্দির ভিতর কোনো বিদেশীকে- 
পাইলে তাহার নাক কান কাটিয়া তাহাকে স্বদেশে. 
পাঠাইয়। দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ইহারা এই “হর্পনখা'র 
মারফত বলি পাঠায় যে, আবাব যদি কোনো লোবকে 
তাহারা পাকড়াও করিতে পারে তাহা হইলে তাহারা 
ইহার মাথার 'খুলি চাছিয়া ছাড়িয়া দিবে। | 

ইয়োরোপের মধাযুগে জমিদারতন্্র চলিতেছিল। 
সেই ফিউড্যাল-পস্থী জমিদার-মহলে বয়েং* প্রচলিত 
ছিল এই :--"জমি যার লড়াই তার" । অর্থাৎ জমির 


- উপর পা মাড়াইলেই বিদেশী লড়াইয়ের বস্ত্র) তখনকার - 


৭৩৮ 





প্রবাসী--চৈত্র, ১৩৩৭ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





দিনে এই .কারণে শিকারেব জমি লইয়াই পাশাপাশি 
নবাব জমিদারের! দিনরাত লাঠালাঠি করিত । 

এই যে অনধিক্ৃত ভূমিষগ্ডল ইহাই পরবর্তীকালে 
পাশাপাশি অধিবাসী জাতিদের বাঁজারে পরিণত হয়। 
আগে যে জমি দাগ দিয় রাখা হইয়াছিল, বিদেশীদের 
নিরুদ্বেগে চলাফের! করিবার অন্ত, পরে সেই জমিই 
সওদা বিনিময় কেনাবেচা এবং বন্ধুত্ব. বন্ধনের কেন্ত্র- 
রূপে গড়িয়া উঠে। 

১০৬৩ খৃষ্টাব্দে বৃটন্‌ জাতিব এক ছমিদার স্থানীয় 
রাজা হারন্ড, ক্যাপ্পরিয়ান্দিগকে খুব উত্তম-মধ্যম লাগাইযা 
দিম্বাছিল। হারন্ড, ছিল স্ত/ক্ন্‌। স্তাক্দন্রা অনেক- 
বার ক্যাম্প্রিরান্দের ঠেঙ্গা খাইয়াছে। হারন্ডের সঙ্গে 
শেষ পর্যন্ত ক্যাস্প্রিযান্রা এই বলিয়া সন্ধি করে যে, 
কাফার্‌ বাধেব পূর্ব দিকে ইহাদের কেহ সশন্ত্র দেখা 
দিবে না; হদি দেয় তাহা হইলে স্যাক্সন্রা তাহাব 
ডান হাত কাটিয়া ফেলিবে। স্তাক্সন্রাও সেই সঙ্গে 
কতকগুলা বাধ টতয়ারি করে। অফার্‌ বাধ আর এই 
বাঁধের ভিতরকার'জমিন উদ্দাসীনীকৃত অন্ধিকৃত জমিন 
বলিয়া পরিগণিত হয়। এইখানে স্তাকসন্‌ এবং 
ক্যাম্প্িয়ান্‌ জাতীয় সওদাগরের! আগিয়া! হাট-বাজার 
বটি - i 

’ ' সৃতত্ববিদেরা! বিশেষ আশ্চর্য সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন 
যে, স্তাহ্বেজ-দমাজে মেষে-পুরুষের, জীবন খুব বেশী 
আলাদা আশঙাদা। অনেকের বিশ্বাস এইরপ 
ভাগাভাগি অবাধ মেলামেশা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে 
অচুঠিত হইয়া থাকিবে। সাবেক কালে ভাইয়ে বোনে 
এই সংসর্গ চলিত। তাহা নিবারণ করার জন্য মেয়ে 
পুরুষের 'মধ্যে অবাধ আনাগোনার বি তুলিয়া দেওয়া 
অসম্ভব নয়। 

“সুনীতি” “শীল” ইত্যাদির 'প্রভীবে স্ত্রী-পুরুষের 
স্বাভন্ত্য ও পার্থক্য প্রথম প্রবর্তিত হয়। পরে কাজকর্ম 
*নিতাকর্শ-পদ্ধতি” খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করা 
ইত্যাদি গ্ষারণে সেই পার্থক্য আরও বাড়য! যায় এবং 
গভীর হইয়া উঠে। সহজেই ইহা বোধগম্য যে, পুরুষের 
হাতে 'ছিল আহার্ষযা সংগ্রহ কর! এবং তাহার রক্ষণাঁ- 


বেক্ষণ ও তদবির করা। অপর, পক্ষে স্ত্রী থাকিত 
রান্নাবাড়ার কাজে, কাপড়চোপড় হৈয়ারী করিবার 
ধান্ধায। আর গৃহস্থালী দেখা দিবার পর তাঁহার সকল 
কাজেই ছিল স্ত্রীজাতির অধিকার | 

অষ্ট্রেলিয়াব কুনাই জাতীয় একজন লোক ইংরেজ পাজী 
পৰ্য্যটক ফিজন্‌কে বলিয়াছিল £--"পুরুষ শিকার করে, 
মাছ ধবে, লড়াই করে,_আর বনদিয়া থাকে।* অর্থাৎ 
এই তিন কাজের বাহিরে যা-কিছু সবই স্ত্রীর কর্তব্য | 

স্ত্রীপুরুষেব এই সামাজিক ভাগাভাগি বা স্বতন্ত্র ও 
পার্থক্যকে কালগ্মার্কস্‌ পশ্রম-বিভাগের” প্রাথমিক রূপ 
বিবেচনা কবেন। শ্ত্রী-পুরুষের শ্রমবিভাগে সম্পত্তি বা 
ধন-দৌলত খানিকটা স্ত্রীর অধিকারে, খানিকটা পুরুষের 
অধিকাবে। 

পুরুষ শিকারী এবং যোদ্ধা। ঘোড়া আর দশন 
তাহার সম্পত্তি। গৃহস্থালীর হ।ড়িকুড়ি এবং তাহার 
আমষন্দিক অন্তান্ত সবপ্াম সবই স্ত্রীর সম্পত্তি । এই- 
গুল! ঘাড়ে অথবা মাথায় বহিয়া সে চলাফেরা কবে, ঠিক 
তাহার ঘাড়ের শিশু যেমন তাহারই সম্পত্তি। শিশুর 
বাপ কে অনেক সময়ে তাহা অজ্ঞাত। মা-ই শিশুর 
মালিক। শিশুর মৃতন এইসব বত সরঞ্জামও 
স্ত্রীর সম্পত্তি এবং বোঝা । 

চাষ-আবাদ সুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্্রীপুরুষের 
ভাগাভাগি আরও বাড়িয়া যায়। জমি ভাগাভাগিও 
চাষ-আবাদের দরুনই জগতে গুথম দেখ দেয়। পূর্বে 
যে জমি গোটা জাতি বা গোষ্ঠীর সমবেত সম্পত্তি ছিল, 
চাষ প্রবর্তিত হুইব! মাত্র সেটা নানা টুকরাষ বিড 
হইয়! পড়িয়াছিল । 

চাষবাসের আমলেও পুরুষ যোদ্ধা এবংশিকারীই 
থাকে। 'ক্কষি-কাধ্যে মন দেয় স্ত্রী। কখনো কখনো শশ্য 
কাটার সময় পুরুষ আপিয়া স্ত্রীকে সাহায্য করে মাত্র। 

যে-সকল সমাজে পত্ুপাণিন প্রচলিত, পুরুষ সেই-সকল 
সমাজে জানোয়ারের তদবির করে। চাষের কাজে 


সে ভিড়ে না। বস্তুতঃ সেই সমাজে চাষের চেয়ে পশু". 


পালন উচ্চতর কাজ বিবেচিত হয়। অবশ্য জানোয়ার 
চবানো যে চাষের চেয়ে সহজ সে-বিষিয়ে সন্দেহ নাই। 


চা 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


ধন-বিজ্ঞানে নৃতত্বের কথা 


৭৩৯ 





আফ্রিকার কাক্রিদের বিবেচনায় জানোয়ার চরানো 


সন্ত্রস্ত উচ্চবংশীয় কাজের “মধ্যে পরিগণিত গাভীকে 
ইহার! বলে “কালো মুক্তা” । 
চাষবাস “আধ্য* জাতিপুঞ্জের সাবেক: আমলে 


নিন্দাজনক “ছোটলোঁকের* কাজ বিবেচিত হইত ৷ প্রাচীন 
ভারতের আইনে ব্রাহ্মণ এবং ন্বত্রিয়দের পক্ষে কৃষেকার্য্য 
নিষিদ্ধ ছিল। মন্ছ বলেন (দশম অধ্যায় ) :-“স্থধীগণের 
চিন্তায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের চাষে লাগ! নিন্দনীষ। কেনন! 
হালের লোহার খোচায ভূমির সঙ্গে জীবের 'গায়েও 
ঘালাগে।” 

একট] জিনিষ যে ব্যবহার করে সে-ই তাহার লিও | 
“ভূমি ব্যবহার করিত সাবেক কালে কাহার1? নারীর! । 
এইজন্য নারীদের অধিকার ছিল ভূমিতে । ভূমি সম্বন্ধে 
ব্যক্তিগত এক্‌তিয়ার বা নিজন্বের জ্ঞান জগতে দেখা দিব! 
মাত্র নারীরা ইহার প্রথম মালিক হইয়াছিল । 

জগতের যেখানে যেখানে মাতৃ-রক্ের জোরে 
পারিবারিক বন্ধন গড়িয়া! উঠে সেখানে ভূমি নারীরই 
সম্পত্ভি। প্রাচীন মিশরে, ভারতে নায়ার সমাজে, 
আফ্রিকায় তুয়ারেগ মহলে এবং পিরিনীথ পাহাডের 
বাস্কু জাতির ভিতর তৃমিকে “স্ত্রীধন'-রূপে বিবেচিত 
হইতে দেখিতে পাই। গ্রীক দার্শনিক আরিষ্টটলের 
আমলে স্পার্টা জনপদের দুই-তৃতীয়াংশ জমি “'জীধন” 
ছিল। 

আব-একটা কথ! লক্ষ্য কবিভে হইবে। পববর্তা 
কালে ভূমির জোরে লোকের! স্বাধীনতা লাভ করি- 
য়াছে এবং সমাজে মর্য্যাদা পাইষাছে। াকস্ত সাবেক- 
কালে এই ভূমিই পরাধীনতার মূল ছিল। নারীরা 
আবাদের কড়া কাজে নিযুক্ত থাকিতে বাধ্য হইত। 
এই কষ্টকর কান্দ হইতে তাহার! মুক্তি পাইয়াছিল 
কখন? যখন জগতে গোলাম চাষী বা দাদত্ব-প্রথা 
দেখা দেয়! জ্্রীজাঘির গোলামীর জায়গায় তখন সুরু 
হয় চাষীদের গোলামী । 

কৃষি-কার্ধোর প্রবর্তন মানব-সমাজে অনেক নুতন 
ঘটনা ঘটাইয়াছে। ইহাব দ্বারা স্ত্রী পুকষ হইতে তফাৎ 
হইয়া পড়িয়াছে। গোলামীব অভ্যাসে স্ত্রা্াতিকে কষ্টসহ 


' জনে মিপিয়া জমি চষে! 


এবং নরম করিয়া ফেলা হইয়াছে। পরে দাস-মজুরি, 
খত-মজুরি ইত্যাদি নানাবিধ শ্রমিক গোলামি-জগতে 
হাজির হুইয়াছে। 

জমি ভাগাভাগি হইবা মাত্র একসঙ্গে নিজস্ব 
জ্ঞান অর্থাৎ সম্পত্তি-্বাতন্ত্য দেখা দেয় নাই। যৌথ 
সম্পত্তির ধারণ! অনেক দিনই বঞ্জায় ছিল। যতদিন এই 
ধারণা টিকিয়াছিল ততদিন জগিগুলার চাষবাসও 
সমবেতর্ূপেই অগ্ষ্ঠিত হইত । 

আন্ক্জাণ্ডেরের সেনাপতি নেআর্কাস্‌ সমসাময়িক 
পঞ্জাব সম্বন্ধে বলেন £__“তুমিগুলা। দলে দলে চধা হুয়। 
দলে থাকে গোটা জাতি অথবা গোষ্ঠীর অন্তর্গত বছ 
লোক। বৎসবের শেষে ফদলগুল। সকলের মধ্যে 
ভাগাভাগি করিয়া দেওয়া হয়।” হা গেল খ্ৰীষ্টপূর্ব 
চতুর্থ শতাব্দীর কথা! । 

মধ্যে আমেরিকার ইউকাটান্‌ দেশের: চাষ সম্বন্ধে 
পর্যটক ঠিফেন্‌ বলেন "মায়া নামক ইণ্ডিয়ানরা 
সমবেতরূপে জমির উপর সম্পত্তি ভোগ করে। প্রায় একশ 
ফসল ভাগাভাগি করা হ্য়।” 

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেকৃদিকো প্রদেশের টাও নামক 
এক ইণ্ডিয়ান পল্লী হইতে ১৮৭৭ খৃঃ মিলার মর্গ্যান্‌কে 
লিখিয়াছিনেন £-- “প্রত্যেক পুয়েবলে৷ বা ডিহিতেই একটা 
করিয়া ভুট্টার ক্ষেত আছে। এইটা লোকের! সকলে 
মিলিয়া চষে । ফসল জম! করিয়া রাখা হয় একট! যৌথ- 
গোলায়। দুর্ভিক্ষের সময়ে গরীবেরা এই গোলা হইতে 
অন্ন লাভ করে। গোল! থাকে কাশিক বা শাসনকর্তার 
জিম্মায় 1৮ | 

দক্ষিণ আমেরিকার পেরুদেশে--ম্পেন কতৃক ধ্বংস- 
সাধনেব পূর্বে-চাঁষ ছিল এক বিপুল জাতীয় নহোঁৎ্সব 
বিশেষ । সকাল হইবা! মাত্র ছুর্গ-চূড়া হইতে নরনারী- 
দিগকে ভাঁকা হইত; আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে মিলিয়া 
পে।ষাকী কাপড় পবিয়! অলঙ্কারে সাঁলিয়া মি চধিতে 
লাগিয়া যাইত । চাষেব সঙ্গে সঙ্গে গাঁন চলিত ৷ চাষীদের 
গানের “মুদ্দা, থাকিত হস্কার রাদগণের স্ততি-প্রশংসা। 
প্রেন্কট প্রণীত ‘পেরু-বিজয়’ গ্রন্থে জানা যায় বে, চাষীরা 
মহা! উল্লাসে কৃষিকাধ্য সম্পাদন করিত। 


৭8০ 


প্রবামী-চৈত্র, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 





সীজার বলেন: _“হুয়িহিরা ছিল জান্ান্দের ভিতর 
সবসে সেরা লড়াইপ্রিয় ও মন্জবুদ জাতি, ( ভারতীয় 
যৌধেয় জাতির মতন 'ক্ষতিয়দের ক্ষত্তিয় নিশেষ’ )। ইহার। 
ভিন্ন ভিন্ন একশ গ্রাম হইতে একশ জনকে লড়াইয়ে 
পাঠাইত। যাহারা গ্রামে থাকিত তাহারা এই 
যোদ্ধাদিগকে ভরণপোষণ করিত । পর বৎসর যোদ্ধারা 
দেশে ফিরিয়া চাষে লাগিত আর চাষীরা যাইত লড়িতে। 
এইরূপে লড়াইয়ের সঙ্গে চাষের অদল-বদল ঘটিত এবং 
ছুই-ই চলিত এক সঙ্গে ।* 

* স্ক্যাত্ডিনাহ্বিয়ান্দের সমাজেও. এইরূপ যৌথ লড়াই 
এবং যৌথ চাষের ব্যবস্থা ছিল । লড়াইয়ের মাঠ হইতে 
ফিরিয়াই ইহার! স্ত্রীদিগকে ফসল কাটার কাজে সাহায্য 
করিত। 

যৌথচাঁষের রীতি জগতে অনেক দিন পর্য্যন্ত চলি- 
য়াছে। এমন কি আদিম. যুগেব যৌথ ধনদৌলতের 
প্রথা লোপ পাইবার পরও কৃষিকর্মে সমবেত প্রথা 
রহিয়া গিয়াছিল। 

কুশিয়ার পল্লীতে পল্লীতে খানিকটা জমি মিরের 
জাম. নামে পরিচিত | এই জমি চষে পল্লীবাসীর! 
সমবেত-ভাবে। ফনল পল্লীবাসীদের ভিতব ভাগাভাগি 
করিয়া দেওয়া হয়। অন্তান্ত জনপদে জমিগ্তলা চযা হয় 
সমবেত-ভাবে। কিন্তু ফসল কাটিবার পূর্বেই চাষ-করা 
জমি ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের মধ্যে বীটিয়া দেওয়া হয়। 

কশিয়ার ‘ডন্‌’ জনপদের কোথাও কোথাও ঘাসের 
ভূমিগুদা প্রথমেই ভাগাভাগি করিয়া! দেওয়া হয় না। 
গোটা মাঠ একত্রে তদবির করা হয়। খাস কাটাও হয় 
একত্রে । ভাগবাটোয়ারা অনুষ্ঠিত হয় সর্বশেষে । 
বন-জঙ্গল পরিষ্কার করাও হয় সমবেত-ভাবে। চাষ- 
আবাদের ভূমিতেও যৌথ চষ| এবং খোঁড়া প্রচলিত। 

ফিজি ত্বীপপুঞ্জে একসঙ্গে দল বাঁধিয়া! অনেকগুল! 
লোক জমিন তৈয়ার করে । এক-এক দলে চার 
পাঁচজন করিয়া কাঁজজ করিতে মোতায়েন থাকে। 
প্রত্যেকের হাতে একটা করিয়া মাটি খু'ড়িবার শিক। 
ইহার! সকলে মিলিয়া ছুই ফুট ব্যাসওয়াল! পরিধির 
মাটি খুঁড়িতে সচেষ্ট, হয়। যখন প্রত্যেক দলের প্রায় 


১৮ ইঞ্চি গভীর মাটি নরম হইয়া আসে তখন শিক" 
গুলার জোরে গভীরতম জমিনের মাটি উপরে তুলিয়া 
দিতে চেষ্টা করা হয়। এইরপে সুবিস্ৃত ভূমিখণ্ডের 
ভিন্ন ভিন্ন অংশে কমদে-কম আঠার ইঞ্চি খু'ড়িয়া 
সর্ধন্র গভীর চাষের বাবস্থা করা হইয়া! থাকে। 

স্বট্ল্যাণ্ডের হাইল্যাগ্ডার সমাজেও এইধরণের মাটি 
খোঁড়া প্রচলিত আছে । উর-বিবৃত রীতি-অনুসারে 
হৃতত্ববিৎ গম্‌ এই কথা বলেন। 

সীজারের বর্ণনায় জান! গিয়াছে জার্দদান্রা বৎসর 
বৎসর লুটপাটের অভিযানে বাহির হইত। লুটের 
ধন সম্ভবত সকলের ভিতরই বাটিয়া দেওয়া হইত। 
যাহারা চাষের জন্য ঘরে বসিয়া থাকিত তাহাব্লাও 
এই ধনে বঞ্চিত হইত না। 

প্রাগৈতিহানিক যুগের গ্রীকেরাও এইরূপ ভাকাইতি 
করিত। ইহাবা ছিল জলদস্থ্য । ভূমধ্য সাগরকে ইহারা 
উত্তমখুত্তম_ করিয়া ছাড়িয়াছিল। লুটপাট করিয়া ইহারা 
পাহাড়ের ডগায় অবস্থিত দুর্গে পলাইয়া আনিত । 
স্কাগ্ডিনাহিবয়ান্দের জল-ছুর্গের মতন এই গ্রীক ছুর্গাবাস- 
গুলাও এক প্রকার ছুর্তেস্ত ছিল। | 

একটা গ্রীক গানের এক টুক্রা আজও সেই প্রাচীন 
জীবনের সাক্ষ্য দিতেছে। গানের বীর বলিতেছেন :-- 
“এক বিপুল বল্পম আমার সম্পদ্দ। তলোয়ারেও আমার 
জোর । তাহার উপর শরীরের দুর্গপ্বরণ আছে 
এক ঢাল। এই দিয়াই আমি জমি চষি আর ফসল 
তুলি আর আঙ্গুরের রস শুধি। এইগুলার প্রতাপেই 
লোকে আমায় ম্নৌয়াদের ( গোলামদের ) প্রতু বলিয়া 
মানে। যার যার এই বল্পষ আর ঢাল নাই তারা 
আস্মক আমায় কুর্ণিশ করিতে । আমি তাদের মহারাজ 1” 

ডাকাইতি আর জলদস্থ্াগিরি মান্ধাতার আমলে 
এক বড় পেশা। হোমারের “অডিসি” গ্রন্থে নেষ্টর 
তাহার অতিথি তেলেমাকুস্‌্কে জিজ্ঞাস! করিতেছেন £-- 
"আপনি কি জলদস্থা ?” ইহা একটা গৌরবের কথাই 
ছিল, নিন্দার নয়। 

এথেন্সের রাষ্ীনায়ক সোলন্‌ জলহ্যগিরি বিষ্তায় 
ষুবাদিগকে পোক্ত করিয়া তুলিবার জন্ত একটা বিস্কা- 


=~ 
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পীঠই কায়েম করিয়াছিলেন। গেইয়াস্‌ ইনৃষ্টিটিউট্‌ নামে 
_ সেটা পরিচিত। এঁতিহানিক খুসিডিডিন্‌ বলেন--“সে- 
কালে জলডাকাইতি বেশ সম্মানজনক ব্যবসা বিবেচিত 
_ডাকাইতরা ভাঙ্গায় নামিয়া হাতের কাছে যাহা 
ইত তাহাই লইয়া চম্পট দিত। নরনারী জানোয়ার 
ফসল আসবাব হাড়িকুঁড়ি কিছুই বাদ পড়িত না। 
পুরুষেরা গোলামে পরিণত হইত। মেয়ের! থাকিত 
পুরুষদের চৌকিদারপ্বরূপ । গোলামরা বিজেতাদের 
জমি চৰিত৷ 
ক্রীট দ্বীপের নগরগুল! এই ধরণের ডাকাইত বীর- 
গণ্রে উপনিবেশব্বরূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল। আারিষ্ট- 
টুলের আমল পর্য্যন্ত প্রত্যেক নগরেই গোলামের দল 
জমির চাষে বাহাল থাকিত। জমিগুলা অবশ্য ছিল 
খাসম গোলামদিগকে বলিত ক্োভি। সর্কারী 
জমিন এবং সর্কারী গোলাম ছিল গ্রীকদ্দের যৌথ বা 
সমবেত সম্পত্তি। সেইরূপ গ্রীক নগরের আর-এক অঙ্গ 
কারী বা যৌথ ভোজ । যৌথ খানাপিনার বিবরণ 
al পাওয়া যায়। অন্তান্ত লেখকও 
তলার ভোজন-ব্যবস্থার কথা বলিয়াছেন। 
লঙক্রমে বলা যাইতে পারে যে, গ্রীক সমাজে 
ছুই শ্রেণীর গোলাম ছিল +-_ প্রথম, সর্কারী গোলাম ; 
মিডীয় জগত গোঁলাম। সর্কারী গোলামের সকল- 
কেই সর্কারী জমি চবিতে বাহাল করা হইত না। 
অনেককে পেয়াদা আরদালি দফাদার ইত্যাদি শাসন- 
বিভাগের নিষ্ঠতর কোঠায় নক্‌রি দেওয়া হইত। 
বিলাতী রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির ট্র্ান্জ্যাকশ্ঠান্স্‌ 
কেতাবের ১৮৩* সালের খণ্ডে হজসন্‌ মান্দ্রাজ শহরের 
ত্রিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমের এক পল্লীর কথ! বিবৃত 
করিয়াছেন। এই পল্লীর চাষীরা তাহাদের কাজে সর্কারী 
গোলামের সাহায্য পাইত। মান্দ্রাজে যে এইরূপ “সবৃকারী 
গোলাম’ ছিল তাহার প্রমাণ কি? পল্লীবাসীরা৷ নিজ 
পল্লীতে যেসকল এক্তিয়ার ভোগ করিত সেইগুল! বিক্রী 
বার সময় অথবা বন্দক রাখিবার সময় সহকারী 
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চাষীদের ভাগ্যও নিয়ন্ত্রিত হই যাইত। কাজেই এই 
সহকারী চাষীদিগকে পল্নীবাসীদের সাধারণ বা যৌথ 
সম্পত্তির এক অংশ বিশেষ বিবেচনা কর! যাইতে পারে। 
মধ্যযুগের ভারতীয় শহরে এবং পল্লীতে যৌথ গোলামি 
প্রচলিত ছিল । 
যেদিকেই তাকাই সর্বত্র ভূমি-সম্পত্তি অথবা রা 
উৎপন্ন দ্রব্য সম্বন্ধে সম্পত্তি, জানোয়ার সম্পত্তি, গোলাম 
সম্পত্তি,_সকলপ্রকার সম্পতিই গোটা জাতি গোষ্ঠী 
বা দেশের যৌধ সম্পত্তি ছিল। মানবজাতির শৈশৰ 
এই সমবেত ধনদৌলতের ব্যবস্থায় পরিপুষ্ট হইয়াছে। * | 
সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আদিম নসা 
লুপ্ত হইয়াছে। বর্তমান যুগে সম্পত্তি বাক্তিগত 
রাজরাজড়া পু'ঁজিজীবী ও অন্তান্ত ধনবান্দের আওতা নি 
এড়াইয়া প্রাচীন ব্যবস্থার সাক্ষী আজও কিছু কিছু খাড়া 
আছে। আজকালকার খাদমহালগুলা সেই মান্ধাতা: 
আমলের আর্থক ব্যবস্থার পরিচয় দিতেছে। 
“উত্কর্ষের যুগে” সাবেক কালের ব্যবস্থা 
গিয়াছে, সত্য.। কিন্তু পুরানা ভাঙ্গিয়া ফেলাই স 
যুগের একমাত্র যানবকীত্তি নয়। একট! নূতন 
গড়িয়া তোলাও এই যুগের এক কৃতিত্ব । 
মান্ধাতার আমলের সমবেত ধনদৌ 
একপ্রকার দেখা যায় ন! বটে, কিন্তু খানি 
লতর এবং উন্নততর সর্কারী বা যৌথ সম 
দেখা দিয়াছে। মানবজীবনের অন্তান্ত অনুষঠ 
মতন হুখশ্বচ্ছ্দ তার যন্ত্র বা বাহনগ্বরূপ এই 
দৌলত তাহাও. নিত্যনৃতন ভাঙ্গা-গড়ার ভিতর দ্য 
বূপে-রূপে ফুটিয়। উঠিয়াছে। বিন রর 
আর্থিক সভ্যতার ইতিহাসে ভাঙন এবং গড়ন রপ- ( 
ভেদের ছুই দিকৃই লক্ষ্য করিতে হইবে। নৃতত্ব-বিদ্ধায় 
গবেষণা সুরু করিলে ধনবিজ্ঞান-সেবীরা “অধাতাঃ সুখ... 
জিজ্ঞাদা”র ইত্তিহাসে মানবচরিত্রের এবং মানবসমাজের. 
অনেক গভীরতর তথ্য ও নিয়ম আবিষ্কার করিতে 
পারিবেন। < 
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যে-সকল উদার-হৃদয় ভারতবাসী সমাজের অবনত 
শ্রেণীর লোকদের উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন 
বরোদার গাইকোয়াড় তাহাদের অন্যতম । চল্লিশ বৎসর 
পূর্বে তাহার রাজ্যের অন্ত্যজদের দুঃখ দেখিয়া তাহার 
হৃদয় বিচলিত হয়। তাহার সহজ লহ প্রজাকে 
সমাজের তথাকথিত কুলীনগণ কর্তৃক নিষ্ঠুর নিশ্পেষণে 
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নিষ্পেষিত হইতে দেখিয়া মহারাজা তাহাদের ছুর্দশা 
মোচন করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করেন ও তখন হইতেই 
তিনি তাহাদের উন্নতির জন্য নানাদিক্‌ দিয়া নানা 


প্রকারে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। তখন তিনি 
সবেমাত্র সাবালক হইয়া রাজ্যভার প্রাপ্ধ হইয়াছেন। 


এই স্থযোগে তিনি তাহার বিস্তার্ণ রাজ্যের প্রজাদের 
অভাব অভিযোগ অবগত হইবার ও তাহাদের সহিত 
স্থপরিচিত হইবার নিমিত্ত সফরে বহির্গত হন। এই 
সময় তিনি দেখিতে পান যে হতভাগ্য অন্তাজের! 
নীচবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া তাহাদিগকে 
সর্বপ্রকার নিকুষ্ট কার্ট করিতে বাধ্য করা হয়। 


তাহার! গ্রামের নিকৃষ্টতম অংশে ছোট ছোট কুঁড়ে 
ঘরে বারে! মাস অভাবের সহিত যুদ্ধ করিয়া জীবন- 
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মহারাণী চিমনবাই গাইকোয়াড় 


যাপন করে। পচা ডোব! ভিন্ন অন্ত কোন জলাশয় 
হইতে তাহারা পানীয় জল আনিতে পারে না। 
সাধারণ পাঠশালায় তাহাদের পূত্র-কন্তা পড়াশুন! করিতে 
পারেনা। 

মহারাজ! গাইকোয়াড় 'স্থর করিলেন যে সন্ধাগ্রে 
তাহাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করা আবশ্যক । শিক্ষায় 
অগ্রসর না হইলে তাহারা তাহাদের নিজেদের ছুদ্দশার 
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পণ্ডিত আত্মারাম ও তাহার পরিবারবর্গ 


কথ। সম্যকৃরূপে বুঝিতে পারিবে না। কিন্ত হিন্দুরা 
তাহাদের বিদ্যালয়ে এই অন্পৃশ্দিগকে অধ্যয়ন করিতে 
দিতে নারাজ। কাজেই তাহাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা 
করিতে হইল। 

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজার উদ্যোগে অবনত শ্রেণীদের 
জন্য দুইটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। তখন বরোদা- 
রাজ্যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা গ্রবন্তিত হয় নাই। 
কিন্তু এই ছুদ্দশা গ্রস্ত অস্ত্যজদের নিমিত্ত সহৃদয় মহারাজা 
অবৈতনিক শিক্ষা! প্রদানের ব্যবস্থা করিলেন। ক্রমে 
ক্রমে তাহাদিগকে পুস্তকাদিও রাজসর্কার হইতে প্রদান 
করিবার ব্যবস্থা করা হইল। 

কিন্ত উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে তাহাদের জন্য 
বেশী পাঠশালা স্থাপন করা সম্ভবপর হইল না। 
কৌলীন্ত-গর্ব্বে-গর্কিত হিন্দুরা চিরকালই তাহাদের পূজা 
পাইয়! আসিতে চায়। কাজেই তাহারা শিক্ষকতা 
করিতে অস্বীকার করিল। স্কুলসমূহের হিন্দু পরিদর্শক- 


রাও নানা পায়ে যাহাতে এই শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার 
বিস্তার না হয় এইরূপ চেষ্টা করিতে লাগিল। 

কিন্ত মহারাজ! দমিবার: পাত্র নহেন। তিনি 
উপযুক্ত মুললমানদিগের হস্তে এইসকল বিদ্যালয়ের 
শিক্ষকতার ৪ পরিদর্শনের ভার অর্পণ কঝরিলেন। 
কিন্ত এই উপায়েও তাহাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার 
হইল না। শিক্ষকেরা আন্তরিকতার সহিত কার্ধা 
করিত না, কাজেই অন্ত্যজেরা আশানুরূপ উন্নত হইল 
ন্। 

অবশেষে মহারাজা ঘোষণা করিলেন যে, যে-সকল 
ব্রাহ্মণ শিক্ষক অন্তাজদের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিবেন 
তাহাদিগকে বেতন ছাড়া শতকরা ৫০২ টাকা ভাতা 
দেওয়া হইবে । পরিদর্শকদিগের উপরও নোটিশ জারি 
কর! হইল যে তাহাদিগকে নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের বিদ্যালয় 
পরিদর্শন করিতে হইবে । ইহাতেও বিশেষ ফল 
হইল না। বরোদা। নভসরাই, আমরেলী ও পত্তন 
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বরোদ! কলেজ 


সহরে অন্ত্যজদের নিমিত্ত চারিটি ছাত্রাবাসযুক্ত বিদ্যালয় 
খোলা হইল । এখানে তাহাদিগকে বাসস্থান ও অন্যান্য 
খরচ! রাজসব্কার হইতে প্রদান করিবার ব্যবস্থাও কর! 
হইল। কিন্তু ছয় বৎসর যত্ব সত্বেও এই চেষ্টা সফল 
হইল ন1। 

গাইকোয়াড়ের সন্ল্পও অচল । এতবার বিফলমনোরথ 
হইয়াও তিনি আরদ্ধ কার্ধ্যটি পূর্ণ উদ্মে চালাইতে 
লাগিলেন। ১৯০৫ সালে মহারাজ! সমগ্র বরোদা রাজ্যে 
প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করিবার 
সঙ্কল্প করিলেন। এই সময় তিনি বুঝিতে পারিলেন 
যে শিক্ষকদের খৈথিল্যেই অভ্তযজদের বিছ্যালয়গুলি বন্ধ 
হইয়া গিয়াছে । কারণ তাহারা! হৃদয়ের সহিত অস্ত্যজ- 
দিগকে উন্নীত করিবার চেষ্টা করে নাই--তাহার! 
কেবল কলের মতন কাজ করিয়া তাহাদের প্রাপাবেতন 
হজম করিয়াছে । মহারাজা এইবারে একজন প্রকৃত 
ও ত্যাগী কর্ম্মীর সন্ধানে মনোনিবেশ করিলেন । 


মহারাজা এই কার্যের জন্য পণ্ডিত আত্মারাষকে 
উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিলেন। পণ্ডিতজী আর্য 
সমাজতভুক্ত ও সে সময়ে (১৯০৭ ৮) পান্ধাবে পারিআদের 
সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। মহারাজা তাহার 
উপর অন্ত্যজদের শিক্ষার ভার প্রদান করিলেন। বলা 
বাহুল্য গাইকোয়াড় এইবার উপযুক্ত ব্যক্তির হন্ডেই এই 
মহৎ কার্ধাটি ন্তস্ত করিয়াছিলেন। পণ্ডিত আত্মারাম 
অতি অল্পকাল মধ্যেই অন্ত্যজদের হৃদয় জয় করিলেনু। 

পণ্ডিতজী বরোদা পৌছিবার অনতিকাল পরেই 
সহরের নিকটবর্তী একটি স্বাস্থ্যকর অঞ্চলে একটি বৃহৎ 
বাঙ্গলে। নিৰ্ম্মাণ করাইলেন। এই বাঙ্গলোটির চারিধারে 
বিস্তীর্ণ মাঠ ছিল। এখানে তিনি অন্ত্যজদের নিমিত্ত বোডিং 
ইস্কুল স্থাপন করিলেন। তিনি প্রথমে অন্ত্যজদের পল্লী 
হইতে বৃদ্ধিমান্‌ বালকবালিকাদিগকে তাহার প্রতিষ্ঠিত 
বিদ্যালয়ে আনিয়া ভত্তি করিলেন। এখানে তাহাদের 
অবগাহনের নিমিত্ত ভাল পুষ্ধরিণীর বন্দোবল্ড হইল, 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ) 


তাহাদের পরিষ্কার পরিধেয় বস্ত্র দিবার ব্যবস্থা হইল এবং 
তাহাদিগের নিমিত্ত ভাল ভাল খাদের আয়োজন করা! 
হইল। তাহারা জীবনে কখনও এরূপ স্থখ উপভোগ কবে 
নাই। ইহা ভিন্ন যখন তাহারা দেখিল যে একজন উচ্চ- 
শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সন্ত্রীক তাহাদের মধ্যে আপনার জনের মত 
বান করিতেছেন তখন তাহার! পণ্ডিতজীর একান্ত অস্ুগত 
হইয়া পড়িল। একরূপে সকলপ্রকার স্থখ স্থবিধার বন্দো- 
বস্তু করিয়া দিয়! ক্রমে ক্রমে পণ্ডিতজী তাহাদের মনের 
উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে উন্নতির পথে 
পরিচালিত করিলেন। 

এই বিদ্যালয়ের সাফল্য দর্শনে মহারাজ! 
খৃষ্টাব্দে পত্তন গ্রামে এরূপ আর একটি বোর্ডিং স্কুল স্থাপন 
কক্বাইলেন এবং শীঘ্রই নব সরাইএ আর-একটি বিদ্যালয় 
খোলা হইল। এইসকল বিদ্যালয়ের পরিচালনা-ভার 
উৎসাহী সমাজ-সেবকদের উপর অর্পিত হইল। তাহারা 
শুধু পুথিগত বিদ্য| দিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না; তঁ হারা 
অন্তাজদিগকে নানাভাবে দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন নাগরিক 
করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে যত্ববান্‌ হইলেন। 

পণ্ডিত আত্মারামের নেতৃত্বে এইসকল উৎপাহী 
সমাজ-সেবক ব্রাদার অনুন্নত জাতিদের সেবায় 
আত্মোৎ্সর্গ করিয়াছেন। পগ্ডিতজীকে বর্তমানে বরো- 
দার স্কুল পরিচালনার ভার হই ত নিষ্কৃতি দেওয়া হইয়াছে 
_ বর্তমানে সে কার্য! তাহার স্থধোগ। পুত্র পণ্ডিত শাস্তি- 
প্রিয় পরিচালন! করিতেছেন। পণ্ডিতজী এক্ষণে বরোদ। 
রাজ্য ভ্রমণ করিয়! তাহার কাধ্য স্থ্প্রতিষ্ঠিত করিবার 
চেষ্ট| করিতেছেন। 

* যে-সমন্ত স্থানে কয়েক বৎসর পূর্বে শিক্ষকদের 
শৈথিল্যে অবৈতনিক বিদ্যালঘগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ধ 
হইয়াছিল দে-সকল স্থানে বর্তমানে হুন্দরভাবে পাঠশালা 
চলিতেছে। পগ্ডিতজী ও তাহার অধীনস্থ অক্লান্ত কর্দ্মী- 
দের প্রচেষ্টাতেই যে এইবারের উদ্যম সাফল্যমণ্ডিত 
হইয়াছে তাহা নিঃসঙ্কোচে বল! যাইতে পারে। 

এইসকল বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান প্রণালীও নৃতন 

ধরণের। ছাত্রছাত্রীদিগকে সাধারণ লেখাপড়া বাতীত 

ধৰ্ম্ম শিক্ষাও দেওয়া হয়। ইহাদিগকে লইয়! Boy Scout 
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বরোদ। রাজ্যের দেওয়ান-_স্যার্‌ মানুভাই মেট। 
ও Gir! 001 এর দলও গঠিত হইয়াছে। এতদ্বাতীত 
তাহাদের প্রত্যেককে সমাজ সেবায় দীক্ষিত করিয়া তোল! 
তাহাদিগের ব্যায়ামের প্রতিও শিক্ষকের! 
দৃষ্টি রাখেন। বালিকার! সেলাই ও 'অন্তান্ত স্বচী-কর্ম্মের 


হইতেছে। 


শিক্ষা লাভ করে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের ঞ্কংলগ্ন একটি 
করিয়া পাঠাগার ও তর্কলভা আছে। 

১৯১১-১২ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময় এইসকল বিছ্যা- 
লয়ের কার্ধা বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কারণ 
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লক্ষমীবিলান প্রাসাদ 


অস্তাজদিগের অবস্থ। অত্যন্ত খারাপ। কাজেই দুর্ভিক্ষের 
প্রকোপ তাহাদি কে বেশী সহা করিতে হয়। আবার ১৯১৭ 
-১৮ খৃষ্টাব্দে যখন ইন্ক্রয়েঞ্ডা রোগে বরোদারাজ্যে মড়ক 
লাগিল তখনও এইসকল অনুষ্ঠানের কাঙ্গ ভালোরূপে 
চলে নাই কারণ দারিপ্রা-নিবন্ধন অন্ত্যাজেরাই এই মহা- 
মারীতে সর্বাপেক্ষা বেশী ভূগিয়াছিল। তবুও এই ছুই- 
বারের আক্রমণে অন্ত্যজেরা পণ্ডিতজীর শিক্ষার ফলে 
বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। তাহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার 
না হইলে এই ছুই মহামারীতে তাহাদিগকে যে নির্শ্মল 
করিয়া দিত তাহার সন্দেহ নাই। | 

মহারাজ! অন্ত/যজদ্দের মধ্যে কেবল প্রাথমিক শিক্ষার 
বিস্তার করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই। বরোদার উচ্চ 
ইংরেজী প্দ্যালয়-সমূহে ও কলেজে অন্ত্যজজ বালকদের 
জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। মহারাজের দানের 
সাহাযো কথ্ধেক বৎসর পূর্বে একটি অন্ত্যজ বালক 
বোদ্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারী উপাধি পাইয়াছে ও 


সম্প্রতি সর্কারী বৃত্তি লইয়া একটি অস্ত্যজ বালক আমে- 
রিকার কলোছ্ছিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পরীক্ষায় 
পাশ হইয়াছে। 

অন্ত্যজদের পুরোহিতদিগের শিক্ষার ( ইহার! গারোদা 
নামে অভিহৃত ) জন্যও রাজ-সর্কার প্রতিষ্ঠিত একটি 
বিদ্যালয় আছে। 

বরোদার গাইকোয়াড় প্রতিবৎসরই অস্তাজ বালক- 
বালিকাদিগকে নিঙ্গ প্রাসাদে আহ্বান করিয়া ভোজ 
দেন। যাহারা এতদিন অশস্পৃষ্য ও ঘ্ব্য ছিল রাজ! 
তাহাদিগকে মতিবাগ প্রাসাদে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে আহ্বান 
করিয়া আনন্ব-সহকারে তাহাদ্দিগের আবৃত্তি-পাঠ শ্রবণ 
করেন। কিন্তু পূর্বে যদি কোন অন্তাজ এইসকল মন্ত্র 
অবণও করিত তবে ভাহাদিগের কর্ণে গলিত সীসা ঢালিয়া 
দেওয়া হইত। গাইকোয়াড় ও মহারাণী ১৯১৩ খষ্টাব্দে 
অন্তাজ বালকদিগকে লক্ষ্মীবিলাম প্রাসাদে আহ্বান 
করেন এবারে তাহারা বেদমন্্র আবৃত্তি করে ও 
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হোম যজ্ঞ করে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে গাইকোয়াড় 
হিন্দু বালক-বালিকা ও অস্তাজ বালক-বালিকাদিগকে 
একত্রে আহ্বান করাইয়া ভোজ দেন। 

এইরূপে মহারাজা জাত্যভিমানী কুলীনদিগকে 
ক্রমে ক্রমে ইহাদ্িগের সহিত একতা-সুত্রে বাধিবার 
চেষ্টা করিতেছেন । ক্রমে ক্রমে ইহাদ্দিগকে রাজকাধ্যে 
নিয়োগ করা হইতেছে । ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ২৪২ জন অন্ত।জ 
সরকারী কর্শ্মে নিযুক্ত হইয়াছিল। এক্ষণে সমস্ত স্কুল 
কলেজেই তাহাদের শিক্ষাদানের বাবস্থা! করা হইয়াছে। 
সরকারী আদালতে, পুস্তকাগারে ও হাসপাতালেও 
তাহাদিগকে প্রবেশাধিকার প্রদান কর! হুইয়াছে। 

১৯১১ খৃষ্টাব্দে মহারাজা মিঃ শিবরাম নামক 

একজন অন্তযজকে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত 
করেন। কিন্ত ছুর্তাগাবশতঃ আনন গ্রহণ করিবার 
পূর্বেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন । তখন গাইকোয়াড় 
মিঃ আম্বেদকার নামক অন্য একজন অন্তজকে এ পদে 
মনোনীত করেন। মিঃ আম্বেদকার বোম্বাই বিশ্ববিস্ত:- 
লয়ের সর্বপ্রথম অন্ত্যঞজ উপাধিধারী। এইরূপে অস্পৃশ্থা- 
দিগকে আইন মজলিসে বলিবার অধিকার দিয়া গাই- 
-কোয়াড় তাহাদের অভাব-অভিযেগ মোচনের পথ 
স্থগম করিয়া দিয়াছেন। 

কিন্তু বরোদার হিন্দুরা অত্যন্ত রক্ষণশীল । এত 
চেষ্টা সত্বেও তাহার! অস্তযজদ্িগকে স্বণার চক্ষে দেখিয়া 
থাকে । তাহার! নানা-প্রকারে অন্তাজদিগকে লোক- 
চক্ষে হীন করিবার চেষ্টা! করে। এতদিনে কেবল দুইটি 
অন্তাজের সহিত মিশ্রবিবাহ অন্থষ্টিত হইয়াছে। 

যদিও মহারাজার আদেশে সমস্ত সর্কারী বিদ্যালয়েই 
অন্ত্যজদের প্রবেশাধিকার আছে-_তথাপি অনেক ক্ষেত্রেই 
এই আইন লঙ্ঘন কর! হয়। যতদিন মহারাজ! এইসকল 
বিদ্যালয়ের সবুকারী সাহায্য বন্ধ করিয়া না দেন ততদিন 
এইপ্রকার কুলীন পরিচালকদের সমুচিত শিক্ষা 
হইবে না। 

বরোদ্ধার সমবায় সমিতির ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত সেবক- 
লাল পারেখ একজন বিশিষ্ট হিন্দু। তিনি অস্ত্যজদের 
উন্নতির জন্য প্রাথপাত পরিশ্রম করিতেছেন। রুষি ও বয়ন 
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বিভাগে যাহাতে তাহারা উন্নতি করিতে পারে এবিষয়ে 
শ্যুক্ত পারেখ যথাশক্তি চেষ্টা করিতেছেন। তাহার 
চেষ্টার ইহাদের মধ্যে ৩৮টি সমবায় সমিতি গঠিত 
হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পারেখ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তাহাদের 
অন্নসমস্তার সমাধানের চেষ্টা করিতেছেন । 





& নানাজী দেবিজী মাক্ওয়ানা 


এক্ষণে ছুই চারটি অন্ত্যজ যুবক নিজেদের দুর্দশা 
মোচনের দিকে মনোনিবেশ করিয়াছে । তাহারা পান- 
দোষ নিবারণ কল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। মিঃ 
মূলরাজ ভূধরদাস অস্তাজ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়! 
বর্তমানে একটি শ্রমজীবী বিদ্যালয় খুলিয়াছেন। 
আমেদাবাদের বিখ্যাত মহিল1 শ্রমিক-মৌত্রী শ্রীঘুক্তা 
অনস্থয়া বাই এই অনুষ্ঠানটির পরিচালনার ব্যয়ভার বহন 
করেন। মিঃ ভূধরদাস একটি অমজীবী সঙ্ঘও স্থাপন 
করিয়াছেন। ধনী কলওয়ালাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে ধর্মঘট 
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প্রবাসী-চৈত্ৰ, ১৩৩. 
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অস্তাজদের ধর্ম্মশালার দ্বরাদ্ঘাটন উপলক্ষে সমবেত ভদ্রমগ্ডলী ও অন্তাঙ্গ বয় স্কাউট, দল 


করিয়া তাহারা এই সঙ্ঘের সাহায্যেই জীবন ধারণ 
করিয়াছে । এই সঙ্ঘের চেষ্টায্ন কয়েকটি নৈশ বিদ্যালয়ও 
খোলা হইয়াছে। অস্তাজ পুরোহিত লালাজী শর্শ্মা 
গারোদার সাহায্যে মিঃ ভূধরদাস “অস্তাজধারক” নামে 
একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন । 

লালাজি অস্তাঞ্জদের জন্য কয়েকটি শ্রমিক বিদ্যালয় 
খুলিবার চেষ্টায় আছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি এক লক্ষ 
টাক! চাদ! সংগ্রহের চেষ্টায় বাহির হইয়াছেন। কিন্তু 
এযাবৎ তিনি এ টাকা তুলিতে সক্ষম হন নাই। তিনি 
আমেদাবাদে একটি পেবাশ্রম স্থাপন করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন। অর্থাভাবে এই আশ্রমের কাধ্যের প্রসার 
হইতেছে না। 

নবরাইতে শ্রীযুক্ত তুলসীদান মুলদাস ও তাহার পত্বী 
অস্ত্জদের উন্নতির 'জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। 
তাহার! একটি বালকদের স্থূল ও একটি বালিকা বিদ্যালয় 
খুলিয়াছেন। 

অন্ত্যজের উন্নতির জন্য নানাজী মাকৃওয়ান! যেক্সপ 
অক্লান্ত চেষ্ট। করিতেছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংদার্হ। 


নানাজী, বরোদ! লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ (কবি মাইকেল 
মধুহুদন দত্তের পুত্র) মিঃ নিউটন দত্তের বাড়ীর ভৃত্য। 
সে তাহার প্রভুর উৎপাহে নিয়শ্রেণীর লোকদের জন্য 
একটি পুস্তকাগার স্থাপন করিয়াছে ও নিজেই তাহার 
অবৈতনিক অধ্যক্ষের কাজ করে। এই পুস্তকাগারে 
সরুকারী সাহায্যও প্রদত্ত হয়। 

অস্ত্যজেরা সাধারণ হোটেলে থাকিতে পায় নাঁ। 
নানাজী নিজেদের এই দুর্দশ| দেখিয়! দানবীর মহা- 
রাজার সাহায্যে একটি ধশ্মশাল! স্থাপন করিয়াছে! 
এই ধশ্মশালাটি রেল ষ্টেশনের নিকটে খোলা হইয়াছে। 
সম্প্রতি বরোদা রাজ্যের দেওয়ান স্তার্‌ মান্চভাই মেট! 
এই অনুষ্ঠানটির দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। 

কিন্তু বর্তমানে বরোদারাঞ্জে সকল বিভাগেই ব্যয়- 
সংক্ষেপের ধুম পড়িয়া গিয়াছে । অস্ত্যজদের উন্নতির 
বিরোধী রাজকন্মারীরা অন্ত্ঞ্দের শিক্ষার ব্যয় 
কমাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্ট। করিতেছে । অন্ত/জদের 
উন্নতিকল্পে বৎসরে আনুমানিক এক লক্ষ মুদ্রা বায়িত 
হয়। কাজেই এই অবশ্থপ্রয়োজনীর বিষয়টিতে সামান্ত 
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ব্যয়সংক্ষেপ করিলে যে রাজদবুকারের বিশেষ স্থবিধ! 
হইবে না তাহা নিঃসঙ্কে'চে বলা যায়। 

তথাকথিত কুলীন সবুকারী কর্্চারীরা গাইকোয়া- 
ডের নিকট নিবেদন করিতেছে যে বর্তমানে অন্ত্যদ্দেরা 
সাধারণ স্কুলেই পড়িতে পারে। কিন্ত একথা সকলেই জানে 
যে অবনত শ্রেণীদের বিদ্যালয়গুলি উঠিয়া গেলে হিন্দুদের 
স্কুলে তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। 


ফুল-দৌল 
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মহারাজা গাইকোয়াড় তাঁহার তথাকথিত কুলীন 
প্রজাদের কথা প্রত্যক্ষভাবেই জানেন। স্থত্রাং 
তিনি তাহাদের দুরভিমন্ধিযূলক প্রস্তাবে কর্ণপাত 
করিবেন না বলিয়াই সাধারণেব বিশ্বাস। অবনত 
জাতিবা তাহার এই উদারতার জন্য তাহা নিকট চির- 


কৃতজ্ঞ থাকিবে। 
তর প্রভাত সান্তাল 


ফুল-দোল 


এক 

শুনিয়াছি, পূর্বে নাকি সেখানে নীলের চাষ-আবাদ 
চলিত। এখন সেম্থান শাল, তমাল, মন্ুয়' হবিতকী, 
পলাশ ইত্যাদি নানাপগ্রকার বৃক্ষণতাদি-পরিপূর্ণ নিবিড় 
জঙ্গলে পরিণত হ্ইয়াছে। স্মতিচিহ্নের মধ্যে, শীর্ণ 
সিঙ্গারণ নদীটি পূর্বের যেমন ছিল, এখনও তেমনি বনের 
মাঝে ধীরে-ধীরে বহিতেছে। নীল-কুঠীর যে-সব প্রাসাদ- 
তুল্য অট্টালিকায় বল-দর্পী বড়-সাহেৰ বাস করিতেন, 
সেগ্ুলা এখন জীর্ণ পঞ্ররাস্থি-সম্বল অবস্থ'য় নতশিরে 
ধূলায় মিশিতেছে। এবং সাহেবের পরিবর্তে সম্প্রতি 
সেখানে বন্য 'শৃগালের 'ঘল, তাহাদের অপ্রতিহত রাজত্ব 
বিস্তার করিতেছে । উৎপীড়িত এবং উদ্পীড়ক, উভয় 
সম্প্রদায়ের পদধূলি বক্ষে ধরিয়া লাল কাকরের যে প্রশস্ত 
পথধানি তাহারই পাশে নির্বিকার মহাদেবের মত ধূলি- 
শয্যা রচনা করিয়া পড়িয়াছিল,_-সে যদিও আজ প্রকৃতির 
করুণায় আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তথাপি কচিদুর্ববাঘান- 
গুলি তাহার রক্ত-রাঙা বুকের উপর বাচিয়া থাকিতে 
পারে নাই। কত শভ নিরীহ শ্রমজীবীব রক্তে রাঙা এই 
পথরেখা»--নীলকুঠীর বছবিধ অনাচার-অত্যাচারের 
কাহিনী আদিও স্মরণ করাইয়া দিবার নিমিত্ত সবুজের 
গায়ে রক্ত-নিশান উড়াইয়া বাচিয়া আছে! 

সেদিন অপরাহে এক শাওতাল যুবক পুন্কাঁ, এবং 
এক সওতাল-যুবতী সুখী, ফুল তুলিবাব জন্ত এই বনে 


আসিয়া প্রবেশ করিল। নিকটস্থ একটা কয়লা-কুঠীর 
কুলি-ধাওড়া হইতে তাহার! জাসিয়াছে। আগামী কল্য 
তাহাদের বসস্তোৎসব আরম্ভ হইবে এবং সেইঞ্জন্ত তাহার! 
আঙ্গ হইতে .পুষ্প-চয়নে ব্যস্ত হইয়। পড়িয়াছে। 

সম্মুখে নীল-কুঠীর ভাঙা দেওয়াল বাহিয়া নাম-না- 
জান। কি একটা বন-লতার গাছ উঠিয়াছে এবং ফুলে- 
ফুলে সানা দেওয়ালটাকে ছাইয়া ফেলিয়াছে,_- এমন কি, 
গাছেব পাতাগুলি পর্যন্ত দেখা যাইতেছে না। সেদিকে 
সুবীর নজর পড়িতেই, সে তাড়াতাড়ি সেইখানে ছুটিয়া 
গিয়া, হাত হইতে প্রথমে তাহার বাশের ঝুঁড়িটা নামাইল 
এবং মুগ্ধনেত্রে সেই গোলাপী রঙের ফুলগুলির পানে 
কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল | এদিকে 
ঠিক এই সময়টায় পশ্চিমদিগস্ত হইতে স্বর্ধ্যান্ডেব বিচিত্র 
বচ্ছিটা গাছের ফাকে-ফাকে এই পুষ্প শোভিত ভগ্ন 
প্রাচীবের উপর প্রতিফলিত হইয়া স্থানটাকে আবও 
মনোরম করিয়৷ তুলিয়াছিল। সসঙ্কোচে ফুলের একটি গুচ্ছ 
তুলিয়া লইয়া, ধীরে-ধীবে সুখী তাহার খোঁপায় গুঁজিল। 
ভাবিল, সব ফুলগুলা তুলিয়া এখনই তাহার ঝুড়িটা 
ভর্তি করিয়া লইবে কিনা। নিষ্ুরতীবে তাহাদিগকে 
[ছিড়িয়া লইয়া গাছটাকে একেবারে হতশ্রী করিয়া দিতে 
সেষেন একটুখানি সঙ্কোচবোধ করিতেছিল। যৌবন- 
হে্দেনামন্ন স্ন্দরীর বুকের তলায় কোথায় যেন ব্যথা 
বাজিতেছিল। 


৭৫০ 


সপ 


"ডানদিকের ঝোপের ভিতর পাতার ভিড় ঠেলিয়া, 
পুন্কা তখন অন্ত ফুলের সন্ধানে প্রবেশ করিয়াছে । 
সুখী একবার সেইদিক পানে তাকাইয়া দেখিল, ঘন পত্র 
পল্পবের ভিতর সে যে কোন্‌ খানে অদৃশ্য হইয়া গেছে, 
দেখিতে পাওয়া যায় না। ভাবিল, পুন্কা ফিরিতে-না- 
ফিরিতে এই হ্ুন্দর ফুলগুলি দিয়া সে যদি তাহার ঝুড়িটা 
ভর্তি করিম লইতে পারে, তাহা হইলে নে হয়ত অবাঁক্‌ 
হইয়া যাইবে । 

সুখী একটি একটি করিয়া ফুলগুলি তুলিয়া তাহার 
ঝুড়িতে ফেলিতে লাগিল। কিন্তু একটা মধুমক্ষিকা 
ফুলের থোপার ভিতর কোথায় লুকাইয়াছিল,_পট্‌ 
করিয়া তাহার হাতের একটা আঙুলে হুল বিধিয়া দিতেই 
সুখী চমকিয়া উঠিল । 

উঃ { বলিয়া হাতের হিম য় চাগিয়া ঘরিয়া চীৎকার 
করিয়া ডাকিল, পুন্কা, ও পুন্কা!--- 

পুন্কা বেশী দুরে যায় নাই। অনতিদূরে একটা 
ঝুম্ক। গাছে ফুল ফোটে নাই বলিয়া তাহার তলার 
মাটিটা খুঁড়িয়া দিয়া সেখানে জল দিবার ব্যবস্থা কবিতে 
ছিল। ইহা তাহাদের উৎসবের একটা রীতি। আদ 
ফুল তুলিতে আসিয়া ঘদি কোনও বন্ধ্যা গাছ কাহারও 
নজরে পড়ে,--যদি দেখা যায় কোনও অযদ্ব-বদ্ধিত গাছে 
ফুল ফুটে নাই, ফল ধরে নাই, তাহা হুইলে তাহার তলার 
মাটি ভালো করিয়া খুঁড়িয়া দিয়া, তাহাতে জল সে্চন 
করিতে, হয়। 

হঠাৎ স্থখীর ব্যাকুল আহ্বান কানে যাইতেই, হাতের 
কাজ ফেলিয়া পুনৃকা বৃক্ষ-নতাদির অস্তরাল হইতে বাহির 
হইয়া আগিল। 

অস্ত-স্থ্যের কনক-কিরণ পাতে খীর নিটোল-মুন্দর 

কালো! মুখখানি হিঙল-বরণ হইয়া উঠিয়াছিল | বন- 
ফুল-সৌরতের দ্গিষ্ধ আমেজে স্থানটা একেবারে মশ গুল্‌ 

হইয়! উঠিয়াছে। 'পুন্কা আনন্দাতিশয্যে কহিয়া উঠিল, ই 
রে বাপ.1.*ই যে মেল! ফুল সুখী 1......বাঃ 1..আ্যা! ই 
কি, তুঁই অমন্‌ কর্ছিস্‌ যে ? হাতে তোর্‌ কি হ'ল? বলিয়া 
পুম্কা তাড়াতাড়ি তাহার হাতথানা চাপিয়া ধরিতেই 
স্থখী বলিল, মোধ, মাছিতে বিধে’ দিলেক্‌ | --উঃ | 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩৩৪ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কই দেখি? বলিয়!" পুন্ক! ঝুঁকিয়া.পড়িয়া দেখিল, 
ভান হাতের একটা আঙল সঙ্গে সঙ্গে :ফুলিয়া 
উঠিয়াছে। + 

পায়ের তলার একমুঠা দূর্ববাঘাস ছিড়িয়া লইয়া পুন্কা 
জোরে-জোরে সুখীর বেদানার্ভ অঙুলির "উপর 'ব্বসিয়া 
দিয়া বলিল, বাস্‌ | আর কিছুই করুতে হবেক নাই," 
এখনই ভাল হয়ে ষাবেকৃ।--লে, বোস্‌ এইখানে ৷ . 

ধীরে-ধীরে স্থখীর গল! জড়াইয়৷ একট! গাছের তলায় 
ঘাসের উপর তাহার! পাশাপাশি বসিয়া পড়িল। 

সখী তাহার মাথাটা পুন্কার বুকের উপর 
এলাইয়া দিয়া মুখ ভার করিয়া বলিল,-_হ, বড় 
জল্ছে ষে! 

স্থুখীর হাতখানা তখনও পুন্কা দৃঢ় মুষিতে ধরিয়া ছিল। 
এইবার আঙ্‌লটা নিজের ঠেঁটের উপর-টাঁপিয়া ধরিয়া 
কহিল, না না,- জন্বেক্‌ নাই, ষ্যাখ তুই | 

এই বধস্ত সন্ধ্যায় মনে হইতেছিল যেন সমগ্র বনানীর 
নব-যৌবন ফিরিয়াছে ! বৃক্ষ চূড়ায় কচি কিশলয়েয় উপর 
কুর্ধ্যরশ্মি ঝিকৃমিক করিতেছিল। 

নানাবর্ণে চিত্র-বিচিত্র কয়েকটি ছোট পাখী 'অস্পষ্ট 
কলরব করিতে রি তাহাদের চোখের নর উড়িয়া 
গেল। 

পুন্কা হঠাৎ বলিয়! উঠিল, ভাল হ’ল ! 

সুখী তাহার বুকে মাথা রাখিয়া তরুণের বক্ষ-ম্পন্দন' 
অশ্থভব করিতেছিল।- কহিল, ই; আর একটুকু। 

কিয়ৎক্ষণ পরে, পুন্কা সসঙ্কোচে ডাকিল, সখী ! 

সুখী ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া তাহার পাটা পানে' 
তাকাইয়া কহিল, উ। .-- * 

--কাল ফুল্‌পরব ; লয়? 

ইঁ | ” 

--কাল আমরা খুব ফুণ্তি করব, কি বল্‌ .স্থখী? 
বলিয়া! পুন্কা ঝু'কিয়া পড়িয়া ধীর মুখের নিকট নিজের 
মুখখানা লইয়া গেল! 

সুখী ঈষৎ হাসিল মাত্র । 

বনের ভিতর হইতে আমমুকুল এবং খাস-ফুলের 
তীব্র গন্ধ দমকা বাতাসে ভাসিয়া আপিল। 





ষ্ঠ সংখ্যা) 


পুন্কা আর একটু বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়া স্থখীর 
হাত দুইট1 সজোরে চাপিয়া ধরিল। 

ধেখণ বলিয়া সখী ধড়মড়, করিয়া উঠিয়া বসিল। 
আড়চোখে তাহার দিকে একবার কটাক্ষ হানিয়া 
তাড়াতাড়ি তাহার পরিত্যক্ত ফুলের ঝুড়িটার নিকট 
চুটিয়া গিয়া বলিল, আয়, আয়, পুন্কা, ফুল তুলি 
না হ'লে রাত ইয়ে ষাবেক। 

-হোক কেনে। জোস্তা রাত বেটে ! বলিয়া 
পুন্কা ধীরে-ধীরে উঠিয়া তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া 
বলিল, তুই ভারি ছুষ্ট। মাতা! হ'লে হয়ত কিছুই 
বল্ধিস্‌ নাই। 

মাতল! তাহাদের স্ব্জাতি এবং প্রতিবেশী! বয়স 


বেশী হইলেও তাহার অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল, এবং 


সেই অন্ত সুখীর বাবা তাহারই সহিত স্বথীর- বিবাহ 
দিবে স্থির করিয়াছিল কিন্তু সুখীর ইচ্ছা নিঃস্ব হইলেও 


পুন্কাকেই বিবাহ করে, তাই মাতলার নাম শুনিয়া সুখী 
রাগিয়া উঠিল। একট! ফুলের থোপা পুন্কার গায়ে 


ছড়ি দিয়া বলিল, হারে, খাল্ভর1 !--উয়ার্‌ নাম 
করুবি ত’ এই আমি চল্লম্‌। 
" স্থখী সত্যসভ্যই অভিমান করিয়া চলিয়া বাইতেছিল 
'পুন্কা বলিল,'যা. কেনে,'তুখে কে লেহরু করুছে। 
" সুখী কিয়ৎ্দূর চলিয়া গেলে, পুন্কা জোরে জোরে 
'বলিল; এক] যাস্‌ না স্থখী, ভালয় ভালয় হি 
খেপেছে, কীম্ডাই দিবেকৃ। ' | 
স্থখী পিছন্‌ ফিরিয়া বলিল, আমাকে ইনি 
বেশ কর্বেক্‌, তুর কি?" 
" " না) না, মিছে করে? বল্লম সুখী, আয়,_রাগ করিস্‌ 
'না; ছি! 'বলিয়া পুন্কা দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে ধরিল। 
‘সুখী তাহার. হাতখানা ছাড়াইয়৷ লইয়া অভিমানভরে 
কহিল, যা, তুর্‌ ভার'ভার লাগে নাই । 'আমি যাব! 
* পুন্কা আবার ,তাহাকে চাপিয়া- ধরিল। স্থখী 
"জোর করিয়া ছাড়াইবার চেষ্টা করিল কিন্ত পারিল না। 
 পুন্কা হাসিয়া বলিল, তই আমার জোরুকে লারুবি 
সুখী, কেনে মিছে টানাটানি ৪ চল্‌-চল্‌ আর 
বল্ব নাই। 


ফুল-দোল 


৭6১ 


সুখী এইবার ঈষৎ হাসিয়া বলিল, ই,_-কিস্কে ! 

তাহার পর উভয়ে আসিয়া তাড়াতাড়ি ফুলে 
ফুলে ঝুঁড়িটা বোঝাই করিয়া লইল। স্থখীর মাথায় 
ঝুড়িটা দিয়া বনপথ ধরিয়া তাহারা ধাওড়ার দিকে 
ফিরিল। 

নির্শেঘ নিম্মুক্ত নীল আকাশ বাহিয়া পূর্ণিমা সন্ধ্যায় 
জোৎস্বার ধার! গলিয়া গলিয়া পড়িতেছিল।.. পশ্চাতে 
তন্দ্রাভিভূত বনানী পড়িয়া রহিল। 

বন পার হইয়া কতকগুলা বাশ ঝোপের ধারে ধাবে 
তাহারা পাশাপাশি চলিয়াছে। - 

পুন্ক! বলিল, আমার ভয় লাগে সুখী, কাল তুর 
বাবা হয়ত মাত্‌্লার সথে তুরু বিয্বার ঠিক কর্বেক। 
উয়াব চাষ আছে, পাচ-ছ? বিধা জমি আছে, পঁচিশটা 
মুর্গী আছে। আমার ত’ উ-সব কিছুই নাই। আমি 
যে বড় গরীব স্থখী, তাঁথেই ভয় লাগে। 

স্থথী কিছুই বলিল না। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস 
তাহার বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া ধীবে ধীরে বাহির হইয়া 
আমিল। কথাটা চাপ! দিবার জন্য দূরে একটা শৃগাল 
দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি বলিয় উঠিল।__ই দ্যাখ. একটা 
শিয়াল। 

তাহার পর উভয়েই নীরবে পথ চলিতে লাগিল। 

নিস্তব্ধ গ্রাস্তরের উপর ছুই জোড়! পদ্শব্ব ব্যতীত 
আর কিছুই শোনা যায় না। রহিয়া রহিয়া দূরে কুলি- 
ধাওড়া হইতে একটা মাদল বাঁজিয়া উঠিতেছিল। 

একটা পথের বাঁকে আসিয়া পুন্ক1 বলিল, তা হ'লে 
আমি যাই ৷... 
--ই,যা। 
কাল ঠিক্‌ আস্ব। 
-ই্‌, আসিস্‌। 


- -ছু'জলা ছুই পথ ধরিল। 


কয়েক পা অগ্রসর হ্ইয়া, পুন্ব৷ মুখ ফিরাইতেই 
দেখিল, সুখীও তাহারই দিকে তাকাইতেছে] উভয়েই 
ফিকৃফিকৃ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া 
চলিয়া গেল। আর কেহ কাহারও পানে. তাকাইল 
না। 


৭৫২ 








পাস 


র ই ্‌ 
. পুন্কা ধাওড়ায় ও ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করিল, 
তাহা বেশ ভাল বলিয়া বোধ হইল ন|। দেখিল, 
তাহাদের কুটাবের দরজায় তাহার বৃদ্ধ পিতা চুপটি.করিয়! 
বসিয়া আছে,--তাহাব ডান-পাঁয়ের হাটুর উপর কি 
একট! গাছের কতকগুল| পাতা বাঁধিয়া পুরু করিয়া 
চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে .এবং পুন্কার বৃদ্ধা মাতা তাহার 
পার্খ্ে বসিয়া আহতঙ্থানে ধীরে ধীরে আগুনের সেক 
দিতে স্বর করিয়াছে। ইহারই মধ্যে এমন কি-ব্যাপার 
ঘটিয়া গেল, জানিবার জন্তু কৌতুহল জাগিতেই , তাহার 
মা বলির! উঠিল,_তুরু দায়ে বুড়| বাপ মার খেয়ে খেছে 
মরুক, আর তুই যা খুসী তাই কর। 
কেনে, কি হ'ল? 

পুন্কার বৃদ্ধ পিতা তাহার দিকে তাকাইয়া কহিল, 
সেই কাবলিওয়াল| এসেছিল,_চারটি টাকা পাবেক, 
তাঁখেই_- . 

--ভাথেই তুখে ঠেঙ্গাই দিয়ে গেল নাকি ?. 

ইঁ কি করুব বল। তুই ঘবে ছিলি নাই। . 
পুন্ক! বিষপ্নবদনে চৌকাঠের নিকট দীড়াইয়া সেই 

নিষ্ঠুর কাবুলিওয়ালার এই নির্শম ব্যবহার দেখিয়া মনে 

মনে গর্ছিতে লাগিল। .সে ঘরে থাকিলে হয়ত এই 

শৃক্তিসামর্থ্যহীন বুড়ার গায়ে হাত দিতে সে পিশীচের 

2াহ্‌স হইত না। 

পুন্কাকে এইক্পভাবে দীড়াইয়|। থাকিতে দেখিয়া 
বুড়া বলিল,__ভেবে আর কি হবেক্‌ পুন্কা, যা খাগা যা। 

ঘরের এককোনে একটা হাড়িতে ভাত রাধা ছিল। 
পুন্কার মা ভাতগুলা একটা বড় থালার ঢালিয়া ছুই ভাগ 
করিল । 

পুন্কা বলিল, _তুরু ভাত কই? 

- আমার আছে। লে তুর! এগুতে খেঁয়ে লে।-- 
তুরু বাবাকে ভাক্‌৭--বলিয়া তাহাদের ছুই পিতাপুত্রের 
ভাতের থালা_ছুইটা আগাইয়! দিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া 
রহিল। 

তাহার মায়েব তরে ভাত আছে কিনা দেখিবার 
অন্ত পুন্কা হাড়িটা তুলিয়া দেখিতে গেল, কিন্তু তাহার 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩৩০ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


মা হা হা করিয়া তাহাকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল. তুরা 


খা,-আমার আছে।' | 

পুন্কা বুঝিতে পারিল যে, সে মিথ্যা বলিতেছে; 
কাজেই আর দ্বিরুক্তি না করিয়া নিজের ভাগের অর্দ্ধেক- . 
গুল। ভাত থালায় ফেলিয়া রাখিয়া সে উঠিতে যাইতে- 
ছিল। তাহার মা বলিল,__মামার মাথার কির! পুন্কা, 
- তঁই সবগুলি খা। তুরু পেট ভরে নাই। 

-ই, ভরেছে। আমি আর খেতে লাবুব । 

- খুব পাবুবি পুন্কা ! -আমার মাথার কিরা,- 
আমার রক্তে চান্‌ করিস্‌ যদি ন! খাস্‌। 

পুন্কা রাগের ভাণ করিয়া জোরে জোরে বলিয়া 
উঠিল,_তরকারী নাই, কিছু নাই, জন্‌ দিযে আমি 
অতগল! ভাত গিল্তে লারুব-লার্ব-লারুব। হ’ল? 
বলিয়া পুন্কা থালাটা সরাইয়া দিয়! উঠিয়া পড়িল। 

মাতা, পুত্রের এই দুঃখময় সেহের লড়াই দেখিয়া, বৃদ্ধ 
পিতার মুখের গ্রাম পেটে যাইতেছিল না। কিন্তু একটা 
দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাধ্য হইয়া পেটের দায়ে ভাতগুলা 
গিলিতে লাগিল । 

দৈন্ত-গ্রগ্রীড়িত তাহাদের ক্ষুদ্র সংসারের কথা 
ভাবিতে ভাবিতে পুন্কা সন্ধ্যা-রাত্রেই ঘুমাইয়া পড়িয়ীছিল। 
বুকভরা বেদনা লইয়া পরদিন প্রত্যুষে দে তাহার 
মলিন শষ্য! ত্যাগ করিয়া উঠিতেই দেখিল, তাহার বৃদ্ধা 
মাতা শেষ রাত্রে উঠিয়া ইহারই মধে৷ কখন তাহাদের 
কুটার এবং তাহার অঙ্গনটুকু অতি স্বন্দরভাবে ঝট! দিয়া 
পরিফার করিয়া, গোবরের নাত দিয়া তাহার. উপর 
কয়েকটি ফুল ছড়াইয়া রাখিয়াছে। 

হাটুর উপর হাত দুইটা সংবদ্ধ করিয়া পুন্কা বলিয়া 
বসিয়া একদৃষ্টে উঠানে ছড়ান ফুলগুলার দিকে তাকাইয়া 
রহিল। আজ তাহাদের উৎসবের দিন [...কিন্ত পেটে 
যাহাদের বেলা দুমুঠা অন্ন পড়ে না; তাহাদের আবার 
উৎসব কিসের? সে তাহার বৃদ্ধ পিতার নিক্ট -শুনি- 
য়াছে,--তাহারা যখন সংঘবদ্ধ, হইয়া.বনে জঙ্গলে, পাহা- 
ডের ধারে বাস কবিত, যখন তাঁহাদের পাতার কুটারে 
অভাব-অনটন ছিল ন, যখন তাহারা এতথানি 
সভ্য হইতে পারে নাই, এবং যখন তাহাদিগকে 


ষ্ঠ সংখ্যা ] 


সামান্ত অর্থের দায়ে পড়িয়া পড়িয়া কাবুলিওয়ালার 


মার খাইতে হইত না, তখন তাহার! সকলে মিলিয়া 
নাচিত, গাহিত, উৎসব করিত। অর্দতুক্ত ক্ষ্ধার্ভ 
পুন্কার মনে হইতে লাগিল, ফুলগুলা তাহার দিকে 
চাহিয়া উপহাস করিতেছে।...আজ হয়ত উৎসবে নাচিতে 
গিয়া তাহার ক্ষীণ দুর্বল পদ্য টলিয়! টলিয়া পড়িবে, 
গাহিতে দিয়া তাহার ক্ষুৎপিপাসা-কাতর কণ্ঠে বাক্‌ 
মরিবে না,--তবু আজ উৎসবের বিড়ঘনা 1...সঙ্গে সঙ্গে 
স্থধীকে মনে পড়িল। আঙ্গ তাহার সেখানে যাইবার 
কথা |... 


যদি হুীর বাবা মাৎলার সহিত ভাহার -বিবাহেক্' 
. লমন্ত- ঠিক করিয়া ফেলে তাহা হইলে গায়ের জোরে 


সুথীকে জয় করিতে হইবে। 

ইতন্ততঃ-বিক্ষিপ্ত ফুলগুলাকে পা দিপা মাড়াইয়া পুন্কা 
বাহির হইয়া যাইতেছিল। তাহার মা বলিল,_-আল 
পরবের দিনে আর খাদে যেঁয়ে কাজ নাই, পুন্কা। কারু 
ঘরে চাঁল-ডাল ধার-ধোর করে’ এনে আকার দিনটা 
চালাই। 

ঘরের ভিতর' হইতে তাহার বৃদ্ধ পিতা বলিয়া 
উঠিল,_হা, আর পরবের দিনে গুহিহ্দ্ধ কাবেনের 
মার থা। 

পুন্কা হন্‌ হন্‌ করিয়া পোৰ! খাদ্বের দিকে চলিয়! 


গেল। - 
তিন 

বেলা ভখন প্রায় একট! । কিন্তু খাদের নীচে বুঝিবার 
উপায় নাই, বেলা একটা, কি রাত্রি একটা । চারিদিকে 
গভীর অন্ধকার থম্‌ ম্‌ করিতেছে, মাত্র যে-সব স্থানে 
কুলির! কাজ করিভেছিল, সেই-শূব জায়গায় এক-একট। 
কেরোদিনের ভিবে, মিটমিট করিয়া - জলিতেছে। 
তাহাতে আলো: হওয়া অপেক্ষা বরং গর অন্ুকারা 
বেশ ভালো করিয়! জমাট বীধিয়াছে । - | 

আজ “পরবের' দিনে: অধিকাংশ সাঁওতাল কুলি- 
কামিনেরা কাজ করিতে খাদে নাই। কাজেই খাদের 
নীচে গোলমাল কিছু কম। পুন্কা যেখানে কয়লা 
কাটিতেছিল, সেখানে গোলমাল একপ্রকার নাই বলি- 

aw 


ফুল-দোল 
লেই হয়।- তাহার সহিত আরও ছুই জন বাউরী কুলি 
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কান্দ করিতেছিল। 

পুন্ক] দেখিল, সেই সকাল হইতে প্রাণপণে কয়লা 
কাটিয়াও তাহার রোজগার এখনও পাচ আনার বেশী 
হয় নাই। অথচ, সকাল হইতে না খাইয়া এইটুকু 
পরিশ্রমেই তাহার হাত দুইটা কেমন যেন অবশ হইয়া 
আনিতেছে,-কান্জ করিতে তেমন মন সরিতেছে না। 
যদি কোনও রকমে বৈকাল পর্যন্ত খাটিয়া দিতে পারে, 
তাহা হইলে হয়ত একটা টাকা রোজগার করিবে,” 
কিন্ত" তাহাতেও ত তাহার কিছুই হইবে না। অতি 
কষ্টে তাহাদের তিনটি প্রাণীর দু’ বেল! খাওয়া চলিতে 
পারে। কিন্ত সেই কাবুলিওয়ালা? কথাটা ভাবিতেই 


"তাহার বুকটা! ছাৎ করিয়া উঠিল ।--কাল তাহার বৃদ্ধ 


পিতাকে সে মারিয়া গেছে, আর্ত হয়ত তাহার বুড়ী 
মায়ের গায়েও হাত তুলিবে! এতক্ষণ হয়ত তাহারা 
কাহারও বাড়ীতে চারিটি চাউল ভিক্ষা করিয়া আনি- 
য়াছে, কিংবা হয়ত 

“আজ না উৎসবের দিন ..কথাটি ভাবিতেও 
তাহার কষ্ট হইতেছিল।' হাতের বয়লা-কাটা! গাইতি- 
খানা৷ এক পার্থে নামাইয়৷ রাখিয়া, পুন্কা তাহার ক্লান্ত 
অবসম্ন শরীর লইয়া একটা কাটা কয়লার চাপের 
উপর বলিয়া পড়িল। পাতাল-গহ্বরের সেই বিভী- 
ধিকাময় গাড় অন্ধকারের মধ্যে শুদ্ধ কঠিন কয়লাত্তরের 
গায়ে গায়ে নানা-রঙের নানা-জাতীয় ফুল যেন নিমেষেই 
ফুটিয়া উঠিল। বনমল্লিকা যু'ই চামেলি চাপা করবী 
কি !'....তাহার মধ্যে আর-একখানা কুহ্ম-স্কুমার 
তরূণীমুখের প্রতিচ্ছবি! দে হয়ত’ এতক্ষণ চন্দ্র- 
মল্লিকার সাতনলী হার গলায় দোলাইয়া, চামেলী চাপায় 
কবরী বাধিয়া, ঝুম্‌কা-ফুলের কর্ণাভরণ এবং বাবলা-ফুলের 
নাকছাবি পরিয়া, তাঁহারই আশাপথ প্রতীক্ষায় অথির 
চঞ্চল হইয়| উঠিয়াছে। আর, সে কিন্টা আজ এই 
উৎসবের দিনে অন্ধকার মৃত্যু-গহ্বরে বিন্দু বিন্দু করিয়! 
প্রাণ দিতেছে। ভাহার জীবনের সমস্ত সুখ শাস্তি 
হাসি গান উৎমব আনন্দ,--পেটের দায়ে, ছুর্ভিক্ষ- 
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কি দুর্ভোগ 1: 
নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনের জন্ত নাচ: “থালায় 


-গাঁহিতে গাহিতে- সেইদিকেই আসিতেছিল? : অগ্র- 


বর্তিনীর হাতে. একট! কেরোসিনের: 'মগ' জলিতেছে। 


কিন্ত. পুন্কার জন্ত...কে-ই বা 'আনিবে,. আর কি-ই বা 
আনিবে? তাহার মনে হইতেছিল,। এই - মেয়েগুলার 
মাথা হইতে একটা থাল! .কাড়িয়া টা গ্রেট . ভরিয়া 
খাঁয়। 

, এমন সময়: পশ্চাৎ' দিক্‌: টড তাহার আবরণহীন 
উস পৃষ্ঠের উপর -.একটা. স-বুট,পদাঘাত ,পড়িভেই 
,পুন্কার; স্বপ্ন টুটিয়া-গেল । যন্ত্রণায় কাতর :হইয়!ছম্‌ড়ি 
‘“খাইয়! পড়িতে গৃড়িতে .ফিরিয়া - তাকাইয়|. দেখিল, 
কুঠীর ভীমকায় ম্যানেজার সাহেব যমদুতের মত; তাহার 
দিকে কট্মট করিয়া তাকাইতেছে। মুহূর্তেই তাহার 
কল্পনার স্বর্গরাজ্য বাতাসে মিলাইল। উৎসবের. আলো- 
হাঁসি তাহার চোখের সম্মুখে নিমেষেই যেন. এফস্‌ঠ করিয়া 
নিভিয়া গেল এবং সেই পাঁতালপুরীর আঁধার গুহায় 
কঠিন কয়লার" স্তরগুলা বেশ শ্পষ্টতর: হইয়া ফুটিয়া 
উঠিল। ... 

পুন্কা ধীরে ধীরে তাহার ক প্রাইতিটা 
তুলিয়া! লইয়া পুনরায় কাজ করিতে আরম করিল । 

সাহেব চলিয়া 'গেল, কিন্তু এবার. তাঁহার .গাঁইতি 


থামিল, না। কঠিন, কয়লার উপর তাহার ..ইম্পাতের , 
-লর্বাদ্ে ফুলের ছড়াছড়ি । বর্ণে গন্ধে হাসিতে গানে 
-আমোদে আহলাদে, তাহার! যেন-দেহ-মনের সমস্ত গ্লানি . 


 গাইতিখানা গং 'খং শবে বারে. বারে তীব্র আর্থ দ 
করিতে .লাগিল। তাহার মনে. হইল, _-এই. খাদের 


ভিতরে বহুবিধ = আপদ্‌-রিপদ্‌, - নিরীহ কুমিনিগকে . 


গ্রাস করিবার জন্ত ওত পাতিয়া-/বসিয়া, আছে;-কিস্ত 
তাহাকে ত গ্রাস করে না! নি SG 
এই পাতারগুরীতে, পেটের জন্তু প্রাণ. দিয়াছে,--এ 

তাহাদের মুত আত্মাগুলা ডি লি কে 


প্রবামী--চৈত্র, ১৩৩০ 
রাক্ষসীর প্রবল তাড়নায় কোথায় কোন্‌ দিক্‌ দিয়া যে. 


২৩শ ভাঁগ, ২য় খণ্ড 


প্রাণের শত ধন্তবাদে-..তাহাদিগকে “অন্তরের "কৃতজ্ঞতা 
জানায় ।***এক মুহূর্তে কি:সমস্ত“ওলটপালট;হইয়া "যাইতে 
পারেনা ? সে" 'চাহিতেছিল, এমন একট|.কিছুঃ 


- যাহাতে মুহূর্ত মধ্যে গ্রলয়ের সবি: 'করে। “ভূমিকম্পে / 
- ভাত বীধিয়া জন দুই-তিন বাউরী কুলি রমণী: গান- 


সমস্ত: রহ্থধা- টলমঙ্গ করিয়া! 'উঠুক্‌; উপরের গ্রাম! নগর 
নইয়া.সমস্ত' থাদের“চালট! মাথার উপর খসিয়া পড়,ক, 
খাদের. ভিতন্-আগুন' “ধরিয়া ম্যাক, : অগ্নি-বরণী ''নাগ- 
নাগিণীর মত: অন্ধকার" গুহার মধ্যে তড়িৎ্প্রবাহ ছুটিতে 


থাকুক { খাদের উপরে, যেখানে জাগ্রত জগতের 


নর-নারীর মধ্যে সভ্যতা-অসভ্যতার ঘন্দ-যুদ্ধ-চলিতেছে, 
যেখানে ধনী-নিধ'নের, প্রবল্প- এবং দুর্বলের, -উৎপীড়ক 
এবং উৎপীড়িতের সংঘর্ষ : স্থরু . হইয়াছে, যেখানে 
দুর্কলের রক্তে রঙা গ্রবলের বিজয়-নিশীমঃ -উৎপীড়িতের 


-বুকের -উপর প্রোথিত হইয়া-আছে; সেখানে গ্রহ তারা 
- চন্ত. সর্য/.সমনস্ত নিভিয়। যাকচ-উক্কাপাতে অগ্নি-বর্ষণ 


হইতে. খাকুকু,-"তাহার:- মৃত উপবাসী:-গরীবের দল 


- যেখানে - তথ্য - ধূলিশয্যায়. ছটফট ‘করিয়|, তিলে তিলে _ 


মরিতেছে, তাহারা একেবারেই মরিয়া যাক !."* 

- পুন্কার হাতের অন্তর ঠং ঠং খং খং- করিয়া 
অবিশ্ৰাপ্তভাবে কয়ল! কাটিয়া 'চলিডেছিল। “মুহূর্ত 
বিশ্রাম করিবার অবসর নাই,_-কথা কহিবার .সময় নাই । 


বান দুইটা আগুনের .মত গরম হইয়া! উঠিয়াছে”-নাক 


দিয়া উষ্ণ নি সর্ব শরীর ঘর্ধাগ্ত হইয়া 
উঠিয়াছে! 

এদিকে ঠিক এই সময়ে খাদের- উপরে উৎদৰ সুরু 
হইয়াছিল । -.ঘরে-বাইরে, পথে-মাটে এবং পুক্রষরমণীর 


আজ্ধ.ঝবাড়িয়া ফেলিবার£ জন্তু বদ্ধপরিকর; হইয়া: উঠি 


বয়াছে।. গুছে গাছে .ফুলের দৌল্না, টাঙাইয়! 'পুরুষ- , 


ছুলিতেছে,--ছেলে ':েয়েরা' পুষ্পাভরপে ভূষিত 
হইয়!- ছুটাছুটি -ক্রিতেছেট_্থবিস্তস্ত-কবরী" 'যুবভীগণ 
- ফুলের -গহনা পরিয়া €হুলিয়! ভুলিয়া! গান।:ধরিয়াছে। 


এই অন্ধকারের মধ্যে হাত ধরিয়া, টানিয়া লইয়া. গিয়া, : যুবরগণ, 'করণমুলে কণ্ঠে ফুলের " মালা: তুরাইয়! 'আড়- 
উরি কর দতো হাল তাহা বেদনার্ত লিনা রা 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ]. 





আনম্দ-কলরব' যেন সপ্তমে' চড়িয়াছে_আজ যেন 
তাহারা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়া পৃথিবীর সমস্ত রস সমস্ত 
সৌন্দর্য্য শোষণ - করিয়া লইবে,' কাহারও' কোনও ক্ষুধা 


4 আন্ধ অতৃপ্ত থাকিবে না | | 
স্থখীর বাবা আজ '' মাৎলার সহিত তাঁহার বিবা- : 


হের সমস্ত “আয়োজন করিয়াছিল। মাত্র স্খীর একটু- 
খানি সম্মতির অপেক্ষা। সে কিন্তু ইতস্তত: করিতেছিল ; 
কারণ, পুন্কা যে এখনই আনিয়া উপস্থিত হইবে, 


মে-সম্বন্ধে তাহার-কোন সংশয় ছিল না। হুখী জানিত _ 


পুন্কা আসিয়াই মাৎলার হাত হইতে তাহাকে জোর 
করিয়া ছিনাইয়! লইয়া যাইবে,_সেও আর কোন 
কথা না বলিয়া তাহার সহিত উধাও হইবে । এ বিবাহ সে 
কখনই হইতে দিবে নী। পয়সা না থাকুক্‌, পুন্কার গায়ের 
জোর ত আছে! একটা আম-গাছের তলায় বসিয়া সুখী 
এইসব কথাই ভাবিতেছিল। কয়েকজন যুবতী অনেক্ষণ 
হইতে তাহাকে সেখান হইতে উঠাইবার চেষ্টা করিতে ছিল, 
কিন্ত কেহই তাহাকে উঠাইতে পারিল না--গীলাগালি 
থাইয়া সকলকে ফিরিয়া যাইতে হইল” রর 
এদিকে সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায় অথচ পুম্কা 


আমে ন!। সখী মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া ' উঠিতে" 
লাগিল । এতদিন : ধরিয়া "তাহাদের" ‘এত কথা হুইল, ' 


এত প্রতিশ্রুতি এত ভালোবাসা) এসব ' কি তবে 
কিছুই নয়!” এতকাল ধরিয়! পকি' পুন্ক। তাহার সঙ্গে 
মিথ্যা অভিনয় করিয়া আসিয়াছে! কিন্ত সে-কথা সে 
বিশ্বাস 'করিবে'' কেমন করিয়া ?' ক্রমে পুন্কার উপর 


তাহার যেন একটু একটু রাগ হইতেছিল'। "মনে হইতে- 


ছিল, ছুই হোত “দিয়া: তাহার নিজের চুবগুলা ছিড়িয়া 
ফেলে, “ফুলের, গহনাগুলা "টানিয়া ছিড়িয়া পায়ে 
দলিয়া -এখান হইতে পলাইয়া যায়! ক্ষণে ক্ষণে 
চারিদিকে. ভাহার ব্ব্গ্র” ব্যাকুল” দৃষ্টি গ্রনারিত' করিয়া 
সুখী 'পুন্কার সন্ধান' 'করিতেছিল,' কিন্তু গ্রতিবারেই 


সে-দৃ্টি -মাৎলার- উপর' পড়িয়া - যেন চাবুক খাইয়া ' 


ফিরিয়া আসিতে লাগিল। এই উৎ্মব-ক্ষেত্রের মধ্যে 
তাহার পরিচিত অপরিচিত সকলেই 'আছে, শুধু সে 
ধাহাকে চায়, সে নাই! 


উত্মবের উদ্দাম স্রোত ক্রমে মন্দীভৃত হইয়া 





কাজ নাই'। 
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আসিতেছিল। পুন্‌কার আমিবার আর-কোন আশা- 
ভরসা “নাই । মাতলা অধীর হইয়া উঠয়াছিন,_ 
উৎসবের আনন্দ তাহার আর ভালো লাগিতেছিল না। 
সুখীর বাবা সুখীকে একবার যথেষ্ট ভত্পনা করিয়া | 
গেল। 
পুন্‌কার উপর দুরস্ত অভিমানে স্ুখীর আঁক$ 


বাপরুতধ, হইয়া উঠিতেছিল। সেই উত্তেজনার মুহূর্ত 


সে আর 'কোনও কথা ভাবিতে পারিল না-_ধীরে, 
ধীরে: সেখান হইতে উঠিয়া মাৎলার নিকট গিয়া 
দাড়াইল । এইবার . হুখীর বাব! ঈষৎ হাসিয়া তাহার 
মাথায় হাত বুলাইয়া দিল এবং দশজন মাতব্বর যোগ- 
মাঝির. (দলপতি ) সন্মুখে মাংলার হাতে তাহাকে 
তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইল । 

সুখীর শ্বাস-প্রশ্বাস তখন অত্যন্ত ক্রুত বহিতেছে; 
রাগে উত্তেজনায় তাহার মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছে, 
কিন্ত কীর্দিতে গারিতেছে না! 

মাৎলা ' হাসিতে হাসিতে . তাহাকে পাৰ্শ্ গাছের 
তলায় বমাইয়! বলিল,__লে, মদ খাই। 

মাত্রার সঙ্গে বসিয়া উন্নাদিনীর মত সখী প্রাণপণে 
মদ গিলিতে সুরু করিল। 

এই নিদারুণ দুঃসংবাদ খাদের নীচে পুন্কার নিকট 
না পৌছিলেও 'সে এইরূপ একটা-কিছু অস্থ্যান করিয়া 
লইতেছিল, কিন্তু সে-সম্বন্ধে কিছু ভাবিতে পারিতেছিল 
না। সমস্ত চিন্তার পথ তাহার নিকট আজ রুদ্ধ হইয়া . 
গেছে। 

বৈকালের দিকে একে-একে সকলেই খাঁদ হইতে 
উঠিয়া যাইতেছিল। পুন্কা ভাবিল,. তাহার উঠিয়া 
ধতক্ষণ পর্য্যন্ত . তাহার শরীরের শেষ 
রক্তবিন্ুটুকু হিমশীতল না হইবে, ততক্ষণ পৰ্যন্ত 
সে কাজ করিবে! 

কিয়ৎক্ষণ পরে, . কি একটা কথা মনে হইতেই পুন্‌কা , 


আর কষণ-বিলঙ্ ন! করিয়া, একহাতে .কেরোধিনের .. 


‘মগ’ এবং অন্ত হাতে গাইতিটা কাধের উপর্‌ তুলিয়া 
লইয়া, উর্স্বাসে সেখান হইতে ‘চানকের’ দিকে ছুটিতে 
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আরম্ভ করিল! ছুটিতে ছুটিতে কিছুদূর গিয়া বাটা! ফস্‌ 
করিয়া নিভিয়া গেল। পুন্কা! কিন্তু খামিল না, সেই 
অন্ধকারের মধ্যেই চেন! পথ ধরিয়া আবার ছুটিল। সন্মুখে 
“মেন্‌ গ্যালারির’ লাইনের উপর একটা ফাকা. টব-গাড়ী 
পড়িয়া ছিল। অন্ধকারে সেটা দেখিতে না পাইয়া পুন্কা 
হুমড়ি খাইয়া তাহার উপর পড়িতেই, বড়াং করিয়া 
গাড়ীট। লাইনের উপর সরিয়া, গেল। সেও মাথা গু'জিয়া 
লাইনের উপর উপুড় হইয়| পড়িল। কোন রকমে 
ধীরে ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া পুনূকা আবার হাটিতে 
লাগিল। নিকটেই খাদের মুখে আলো! দেখিতে পাওয়া 


যাইতেছিল। দু’ তিনজন বাউনী কুলি উপরে উঠিবার. 


জন্য লিফটু-কেঞ্জের উপর উঠিয়া দাড়াইয়াছে। নীচের 
ঘণ্টাওয়ালা “কেজত উঠাইবার ঘণ্টা ভি 
পুন্কা ছুটিয়া গিয়া 'কেজে' প্রবেশ করিল,. ঘণ্টা দিতেই 
খাদের "চানক্‌" বাহিয়া কেজখান। উঠিতে লাগিল। 

' কীধের গাঁইতিটা ন্ামাইয়া, পুল্কা একপাশে একটা 
লোহার শিক্‌ ধরিয়া দাড়াইয়া ছিল। পার্শস্থিত বাউরী 
যুবক পুন্কার মুখের পানে তাকাইয়| কহ্লি,--এই 
পুন্কা! তুর কপালে লোহু কিসের ? 

পুন্কা বা-হাত দিয়া কপালটা একবার মুছিয়া লইতেই 
দেখিল, খানিকটা কীচা রক্ত হাতে লাগিয়া -আসিয়াছে। 
বলিল,-উ কিছু লম্ব। টবংগাড়ীতে কাটা গেল। ' 

পুন্কা অন্মনক্কভাবে গম্ভীরমুখে “কেজে'র বাহিরে 
তাকাইয়া ছিল। কুপ-গহ্বরের মত চানকের চারিদিকে 
কয়লা পাথর ও মাটির স্তর ভেদ করিয়া বর্াধারার মতই 
র্‌ ঝরু করিয়া জল ঝরিতেছে! 

কিয়ৎক্ষণ সেইক্সপভাবে দীাড়াইয়া থাকিবার গর, 
তাহাদিগকে লইয়া “লিফউ'খানা ঝড়াং করিয়া উপরের 
মুখে আসিয়া লাগিল। সর্বাগ্রে পুন্ক! বাহির হইল। 
খাদ-সর্কারের. নিকট ‘টিপ, করাইয়া সে খাজাঞ্চির 
নিকট দৌড়িল। স্মত্ত দিন অক্লান্ত পরিশ্রমের. রোজ: 
গার মাত্র একটি টাকা লইফ্া. পুন্কা মাতালের, মত. 
টলিতে টলিতে ধাওড়ার দিকে ফিরিতেছিল | বেলা- 
শেষের রক্তিম আলোটুকু ক্রমেই সন্ধ্যার অন্ধকারে 
ভূবিয়া যাইতেছে! 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


রাস্তার ছুইপাশে সাঁওতালদের কুলি-ধাওড়াগুলা 
দেখিলে মনে হয়, ‘পরবে’র জের এখনও বোধ হয় থামে. 
নাই। দু’ এক স্থানে নাচ-গান তখনও চলিতেছিল | - 

অদুরে একট! বাগানের পাশে, চারিটা শাল-গাছের 
খুঁটি দিয়া ছান্লাতলার মত একটা উৎ্সব-পৃহ্‌ প্রস্তুত 
করা হইয়াছে। অসংখ্য ঝরাপাতা এবং শুকনো ফুলে, 
সে-স্থানট! একেবারে ভরপুর হইয়া আছে । পুন্কা 
চলিতে চলিতে সেইখানে একবার খমকিয়! দীড়াইল। 
নিকটেই কয়েকজন বাউরী ও কৌড়া টিনা, 
থাইয়া হম! করিতেছিল। 

পুন্ফা তাহাদের একজনকে ডাকিয়া জিজাযা করিল, 
- ইখানে কি হয়েছিল রে? 

- বা, আজ ভুদের পরবের দিনে উঁই ছিলি কোথা? 

_ খাটতে গেইছিলি নাকি? 

পুন্কা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, ই । 

যে-লোক্টা সর্বাপেক্ষা বেশী মাতাল হইয়া পড়িয়া" 
ছিল, সে টানা-টানা স্থরে. বলিয়া উঠিল, আঃ কি. 
আকেল রে? মাৎলা আজ মদ খাওয়াই খাওয়াই ভূত, . 
করে’ দিলেকৃ। | 

পাশের লোকটার গায়ের উপর পড়িয়া সে বা. 


আর মদ আছে ত দে কেনে উয়াকে একটুকু। 


-_নাঁ, না, একদম নাই মাইরি। দ্যাখ কেনে খালি 
ইয়ে গেইছে।--বলিয়া মদের হাড়িটা সে একবার নাড়া . 
দিয়া দেখাইয়া দিল। | 
. মদ না খাইয়াই পুন্ক! টলিতেছিল। বলিল,_না, 


আমি মদ খাব নাই ।--মাৎলা কেনে খাওয়ালেক রে? . 


“বা তাও জানিস্‌ না! হ্থখীর সথে যে উয়ার বিয়া 


-হ'ল।--বলিয়া লোকট] হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল । 


কিন্ত এই বিকট হাসির হা হা শব্দ -পুন্কার বুকে - 
ছুরি হানিল। সে আর তাহাদের কোন কথা শুনিল না) 
বাগানের পথে পথে সে চলিতে লাগিল। কিয়ঙ্দর . 
যাইতেই দ্বেখিবঃ একটা গাছের তলায় আরও .কতকগুল!. 
ফুল গড়িয়া রহিয়াছে। সেদিকে তাকাইতে পুন্কা হঠাৎ. 


ধামিয়া গেল। এ ফুল গতকল্য সন্ধ্যায় তাহারাই নীলবন 


হইতে তুলিয়৷ আনিয়াছে! 
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৬ষ্ঠ সংখ্যা } 


AANA পট রসি 


পুন্কার সর্বা্গ ঘন্মাপ্ত হইয়া উঠিগ্লাছিল। তাহার 
চোখের লম্মুখে যেন বিরাট অন্ধকার থম্‌ থম্‌ করিতেছে? 
পথ নাই, ভাবিবার পর্যন্ত কোনও পথ নাই! একবার 
/- থমকিয়া! দাড়াইয়া, পুন্কা ভান-হাতের তর্জনী দিয়া 
তাহার কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিল। খামের সঙ্গে 
তাহার কপালের খানিকটা রক্ত ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত ফুল- 
গুলার উপর ছড়াইয়! পড়িল। কিন্তু পুন্কা সেদিকে 


ANANANANAN ITS SN ANON কস ANS 


করক্ষেপও করিল না। গোলাপী ফুলের উপর কাচা খুন 


জমাট বাধিয়া গেল। কয়েকটা ফুলের উপর দিয়া সে 
মাতালের মত টলিতে টলিতে চলিয়া যাইতেছিল। 
কোমল ফুলগুল! পায়ের নীচে কাটার মত বিধিতে লাগিল। 

কয়েক পা অগ্রসর হইয়া গোটাকতক ঝুমূকা ও বাবলা 
ফুল গুন্কা কুড়াইয়! লইল। সে ভাবিল, এই ঝুম্কা- 


ফুলটি সে বোধ হয় কানে পরিয়াছিল, আর এই. বাব লা- - 
ফুলটি নিশ্চয়ই ভার নাক-ছাবি! ফুলগুলি আপন হাতের - অন্ধকার 
মুঠার মধ্যে বেশ করিয়া চাপিয়া' ধরিয়া পুন্কা কিয়. 
হাতের . সন্ধান পাওয়া যায় না,-এই অন্ধকার আবর্তভের মধ্যে 


+ চলিয়া আমিবার পর, তাহার মনে হইতে লাগিল, 


মধ্যে সে যেন একমুঠা জ্বলন্ত আগুন চাপিয়া ধরিয়া, 


আছে। ফুলগুলা সে পথের ধারে ছুড়িয়া ফেলিয়া, দিল। 
আবার পথ চলিতে চলিতে একটা মর্্দভেদী ছুঃখ-নিরাশ! 
পুন্কার বুকের.তলে হাহা করিয়া উঠিতে লাগিল। 


রকমারি 


il 


উৎসবশেযে সকলেই ষেন অতিরিক্ত কান্ধ পরিশরান্ত 


"হইয়া চুপ করিয়াছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পুল্পের 


সমস্ত সুগন্ধ দক্ষিণ-বাতাসে উড়িয়া গেছে, বাঁশীর সঘীত 
থামিয়াছে,-মাদলের শব্দ নীরব হইয়াছে, হাসি গানের 
আনন্দ উচ্ছাস আর যেন কিছুই শুনিতে পাওয়া যাইতেছে 
নাঃ কাহারও মুখে কথা নাই,_নীরব বিশ্বপ্রক্ৃতি, 
আকাশ-ব!তাস, সব যেন এ-উহাঁর ka delat 
কানাকানি করিতেছে ! 
ধাগড়ায় ফিরিয়া পুন্কা কাহাকেও কোন কথা বলিল 
না। বৃদ্ধ পিতার পায়ের নিকটে তাহার রোজগারের 
টাকাটা ছুড়িদ্া দি বাহিরে, আসিয়া দীড়াইল। 
আকাশের পানে তাকাইয়া দেখিল, একটা বিরাট কালে! 


মেঘে .চীদটাকে ঢাকিয়া। ফেদিয়াছে। রাছর গ্রাস 


হইতে যেন তাহার আর মুক্তি নাই] - 
৮-শুধু গাড় অদ্ধকার যেন চারিদিক হইতে 
চুটিয়া আসিতেছে! কোনও দিকে কোনও পথের 


দ্াড়াইয়া গ্রলয়ের সহিত মুখোমুখি দীঁড়াইয়! থাকা 
ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। 
খাঁচার পাখীর মত একটা ' অশান্ত আক্ষেপ পুনূকার 
বুকের ভিতর গুমরিয়া মরিতে লাগিল। 
__'. জী শৈলজা মুখোপাধ্যায় 


| | 


রী ্বামীকে বদ্লেন-_“আমাধের মেয়েটির নাম রাখা 
যাক্‌ লীলা, কি বল ?”" 


লীলা নামটা স্বামীর কেমন ভাল লাগ না, কিন্তু ' 
ও মেয়ের নাম নিয়ে মাথা ঘামাবার মতন আগ্রহ বা - 


. অবসরও তার ছিল না? "'দোজা সে কথাটা বলে’ 
স্ত্রীর বিরাগভাজন হওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে না করে? 
তিনি হেসে বন্লেন-_*বীসা নাম হয়েছে!--দ্যাখ, আগে 
যেয়েয়েটির সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হয়েছিল তারও 
নাম ছিল লীলা। প্রথমটা তাকে খুবই ভাঁলবেসেছিলাম 


৩ 


বেচারা কলেরায় মারা গেল কিনা, তাই শেষে তোমার 


'” "সঙ্গে বিয়ে হ’ল ।- অবশ্ত-. “তোমাকেও সি 


তার চেয়েও বেশী ।* - 
স্ত্রী অনেকক্ষণ -গভীর হ'য়ে বনে’ থাকৃলেন। 
শেষে কঠোরগ্বরে বল্লেন-না, ওর নাম 'রাখজীষ 
ছায়া-আজ থেকে" ওকে ছায়া বলে” ডাক্‌ত হবে 
মনে থাকে যেন।* .' 
স্বামী “যে আজ্ঞা” বলে’ হাসতে লাগ.লেন। 
শ্রী বীরেশ্বর বাগছী 


নুরজহান'ও জহাঁঙ্গীর = 


[মহবৎ খ। দূরদহানের: র্তার ভীত হুইয়া সমাটের 
কাবুল-যাত্রাকালে হঠাৎ শিবির আক্রমণ করিয়! তাহাকে 
বন্দী -করেন।.. কথিত, আছে, এই সময়ে. একবার তিনি 
সম্বাট্কে অন্ত্রণায় বশ করিয়া এবং. কভৃকটা. বাধ্য..করিয়া, 
নূরজহানের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা স্বাক্ষর করাইয়া-লন। . অতঃপর 
সম্াজী :উক্ত আদেশপত্র ; হন্তে, ০ সম্রাটের মুহিত 
সাক্ষাৎ করেন: . 
“হান- কাবুলের পে বাদ্শাহী শিবির । 'কাঁল--সব্যা। 


_ বিস্তৃত গালিচার পরে বাহ্‌শাহের গ্রদি। সন্মুখে বহমুলয খাঁফায ' 
বাদশাহ” 


নানাবিধ “কাবুলি-মেওয়া,: হ্বর্ণপাত্রে 'শর্বৎ"ও মদিরা 1 
নিভৃতে: বিআম:করিতেছেন:1; গাঁলিচার একপ্রান্তে- খোলা কানাতের.. 
ফাক দিয়া খানিকটা রৌজর আসিয়া গড়িয়াছে, এবং দুরে নীল 
আকাশের নীচে তুষার-ধবল সিরি-জেণী দেখ! যাইতেছেন “সহবত্খ'! - 
এইমাত্র প্রবেশ-- করিয়া যাদ্শাহকে = নুরঅহানের : আগ্মন-চেষ্ট! 
জানাইলেন, ও নীরবে আঁজাবহ 'অনুচরের মত একপার্শ্ে দীড়াইয়া .. 
রহিলেন ॥ সাহার মুখ বেমন তেজ ব্যপক, " তেমনি বিধন-গন্ভীর 


অহা্জীর এ ক 
মহবৎ, তুমি বড় বে-অকুফ,] হাতে দি পরোয়ানা-- .. 
এই বাদ্শাহী-পাঞ্জার ছাপ, ফের তারে ডেকে আন! ].. 
আমার হুকুমে বিশ্বাস নেই, বিশ্বাস-হ'ল ভারে |. 
বীর বটে, তবু মাথায় মগজ কিছু' নাই একেবারে | 
এ-কাজ করিতে ছুইবার ভাবে ! তবেই হয়েছে সারা ! 
এ যে একেবারে মরীয়ার কাজ !--চোখ বুজে? ছুরী মারা! 


বেহেশত, চাও ত চেয়োনা সে-মুখে--নহে সে নূরজহান |. 


জাহান্নামের নূর বটে সেই !--হন্দর শয়তান]. 
আল্লার নাম জপ কর, আর-তলোয়ার রাখ পিধাঃ , 
দূর কর-ধত হিল্লাব-নিকাশ,বিচারের:-মুসাবিদা4 


খুরম আজিও বিদ্রোহী হয়ে দিকে-দিকে পলাতক, 


তারি ফন্দীতে তুমিও নারাজ,--আমি কি আহাম্মক! . 


আমি রাজা, যার এত কোটা প্রজা মুগ্ন চেয়ে মরে বাঁচে, 

আমি কিনা ফিরি মোড়-হাতে এক.রমণীর.পাছে পাছে! 
আর কথা নয়-ঠিক, মহবৎ !- বড় তুমি হুশিয়ার | . 
এমন সময়ে এমন বন্ধু সত্যই পাওয়া ভার |... 


কান রাতে এক দ্বপন:দেখেছি তাজ্জব আমগবি1-- 


'ক্মমারই কেল্লা লাহোর যেন সে--ভারি'মত এক ছবি !- 
সমাঝখানে'তার মস্ত মিনার--আকান্রে ঠেকেছে মাথা 1:* - 


এত উচু,-তবু জমিন্‌ হ’তে সে সমান সোনায় গাথা!” 
নীচে চারিদিকে: আলো-আবছায়া; আস্মাঁনে একরাশ- 


- কিসের আতশ ?--দেখি/তার সেই - না ; 
হঠাৎ একটা হাতী 'রোথ। হ'তে ছুটে এসে,দেয় ঠেলা. : 
থাম ভেঙে ‘গেল, আলে! নিবে গেল! এমনি তামাসা-খেলা [% ' 


" "জেগে উঠে তকুভয় হাস মনে ! এ যে.বড় বিপরীত"! 


গাগা হাতীর এক ঠেলাতেই ভেঙে গেল তার ভিত ] ”- 
- না, না, ভালো নয় খ। সাহেব, তুমিরি বল ?. কেমন লাগে ?:=' 


আমার মাথা ত গোলমাল করে, শরাবের নেশা ভাগে! 


.. কথা কও.না যে] বড় বেতমিজ 1-- 


আরে, আরে 1--একি ! একি ! 


মহ্বৎ ! ধর ! সরাও পেয়ালা !--সেই আসে, ওই দেখি] ' 
- এয: খোদা! এই পেয়ালার বিষ লাল করে শুধু চোখ, 
.ওর পানে চেয়ে নীল হয় খুন ]--এত ব্য গুল্‌-রোখ ! - 
..জোয়ানী সাবাস্‌1--সেই কালো চোখ--কালো:জহরের ছুরী , 


এসব কি ফুল ? গুন-আস্রফি ?--ফুলে কাজ-নাই আজ! = ছেঁড়া-কলিজার খুন্‌-মাখা সেই ঠোঁটের গোজাবংুঁড়ি ! . 


রোদ ঢেলে হোক্‌ লাল-গালিচায় খুন্‌-থারারির সাজ-] = 


চাহি না বরফ, শর্র্ মিঠা, রমা কাম্মীরী---. 

'দিল্‌ করে' দা$পররাবে:দরাজ--দেখাব বাহ্াগিরি. |... 
ঠিক বটে, তার বহৎ কনর | মাফ কিছুতেই নয় $-.. 
খক্তকে খুন স্ই.করায়েছে--তারি কাজরিশ্চয় 1.১: - 


এতকান পরে এ-রূপ কোথায় ফিরে পেল আরবার ? 


,মেহেক্ষক্লিসা !. এ বেশে এমন: অসময়ে আগমন ?. 


হকুমছিন না আদব ভুলেছ?_ ভালো নাই নি মন্ত্র, 
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শাহব্গমের : ইচ্জৎ+কোথা? ও নাও-গেছে ঘুচে’ ! 
খালি পাগ নেই খতচিহ? বি শরম যে ফেলেছ যে | 


মুরদহান 


কার ইজ্জৎ-আনী-হজরত» :হাসি পায় শুনি’ কথা! 
এত অভিনয় শিখিনে কোথায় ?- কে শিখীল চহুরতা? 


সেলিম- কখনো সেলাম শেখেনি, ছিল শুধু শাহজাদা . 


' জহাঙ্গীরের প্রেম যত বড়; ছল নয় তার-আধা ! 


মুখে-বুকে এক [-_মোগলের মান সেই 'রাখিয়াছে জানি, 


- ইরাণের মেয়ে বিদেশী মেহের ভাই ছিল অহুমানি'। 


t 


আজ এতদিনে একি পরিচয় !_বুকে এক, মুখে আর ! 


,* নৃতন-গীরের নৃতন মুরিদ !--বাহ্বা,,চমৎকার ! 


বাদশার সাথে বেগমের দেখা--বড় তার ইজ্জৎ !-- 
এখনো সুমুখে দাড়াইয়|৷ তাই গোলাম মহ্ব্বৎ |. 
তামামার্‌.কথা ভালো নাহি জাগে, সে সময় 'আজ নাই, 
বুকে যাহা ছিল, মুগ. ফুটে তার কিছু কয়ে যেতে চাই |, 


রণ শাহ-রেগমের নাম শুনে আজ স্বপ! হয় আপনারে ! 


. 


ভিধারিণী কোনোগ্রজার মতও আসি নাই দরুবারে 1. 
জীবনের প্রভু ছিল যেই মোর--মৃত্যু-মূরতি তার 
ভেটিবার:তরে, রমণীর এই: দ্বীনহীন অভিমার । 

স্বামী. বটে, তবু আজ আমি তার নই যে সীমস্তিনী-- 
‘ঘরে নয়, -আজ.মশানে চলেছি [--কন্কণ-কিছ্ধিপী 
খুলিয়াছি তাই,_জীবনে আক্ৰ,--মরণে পর্দা নাই !- 
দুনিয়ার শেষে কার.কাছে লাজ ?--ওচুনা পরিনি তাই । 


মরণের ঘাট.পিছল নহে কি.? জানো না কি জাহাপন! ? 
কতটুকু পথ? কি কাজ;পরিয়া জত! সে. জরীতে-বোনা? 


বেয্নাদবি যদ্দি হয়ে থাকে তবু, দাও-তারে| তরে মাজা, 
মরণের বাড়া সাজ! আছে দ্বানি, তাই দাও তবে.রাজা! 


বৃথা অভিমান মেহের { তোমার স্বামী শুধু নই, নারি, 
এই দুনিয়ার বাদ্শা যে'আমি/ সেকথা ভুলিতে পারি!" 
ঘোর অপরাধে অপরাধী তুর্ি-রাজ্যেরি হু যমন্‌ 
ষ্তায়ের - ুস্মম-বিচারে'তোমার মৃত্যুই নিরূপণ ! 

ভার লাগি’ বৃখা দূষিও না মোরে 


নূরজহান ও জহাঙ্গীর 


‘৭৫৯ 


“'শনুরজজহান ‘ 


ওই মুখে এই মিথ্যা শুনিয়া না মরিতে মরিষ্বাছি! 


যে আসনে বসে’ দণ্ড ধরেছে'আক্‌্বর হুমায়ূন, 

তুর চূড়া বাবরের নাঁমে দাম যার দশগুণ 

আজ তার মান রাখিবার তরে মিথ্যার আশ্রয় ! 
অসহায়! এক নারীর সমুখে সত্য বলিতে ভয়! 

এত কাপুরুষ ছিল না দেলিম--মেহেরের' মনোঁচোর ! 
হায় নারী, একি ধীবনের ভ্রম !'' এই কি পুক্রষ তোর | 


- অপরাধ মোর যত বড় হোক্‌, তারে চেয়ে অপরাধী * 


দীড়ায়ে সমৃখে,__রাজ-বিদ্রোহী ! রাজারে রেখেছে বাঁধি ! 

জল্লাদ কোথ।? শূল পৌভে“নাই? মরা-মহিষের খালে 

সিলাই করিয়া, রোদে রাজপথে ফেলে নাই' এতকানে ! 

এই দুনিয়ার বাদ্‌শ। যে তুমি, সে কথ! ভুলিতে পারি 

ভুলিতে পারি না --যেজ্দন নফর তুমি যে গোলাম তারি ! 
-: জহাঙ্গীত . 


কহিও না আর | চুপ কর! একি পাগলের চীৎকার ! 
মহ'বৎ ভবু'কথাটি কহেনি,' বীর সে নির্বিকার | 


. ছানি মিছা-কথা, বন্ধু'তোমার/মনে নাই'কোনো গাপ-- 


কোনে! কথা এর লই নাই মনে, করিও না/অশ্থভাগ । ' 
কি কথা বলিতে আসিয়াছ, নারি, শেষ করে+ লও সব, 
গালি দিও নাক’ অকারণ মোরে; কেন যি! কলরব ? 
এসে থাক যদি মাফ চাহিবারে, বল তবে সেই কথা, 


“নহিলে আরো'যে কঠিন -হবে সে-ব্যথার উপরে ব্যথা! 


হা-মোর কপাল. এতখমে' বুঝি এই হ'ল:পরিচয় ! 


' মাফ'চাহিবারে আসিয়াছি,আমি--এতই' মরখ-ভয় ! 


এই পরোয়ানা পায়ে দলে ছিড়ে; ফিরে” দিতে আমি চাই 1- 
মহবৎ! ওই বন্দী না-তুমি'বাদ্শ। শুনিতে পাই? . 
তোমার হুকুম্মার্নিবে কি-আজ-দিল্লীর, স্থস্তানা | . 
তুমি হবে-তার'জ্রানের মালিক 1--খুন কর-নাই মান! ! 
পরোয়ানা-কেন ? ছুরী-হানো! এই বুক পেতে দিই আমি, 
নারীহত্যার-পাতক ভৌমার-লাক্ষী 'তাহারিস্থামী 1". 
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মরণের ভয় করি না ষে, তাই-আসিয়াছি, প্রিয়তম, 


তোমারি ও-হাতে স'পিতে এসেছি আছি এ জীবন মম। 
বল শুধু তুমি--আপনার মুখে স্বাধীন-মনের বলে 
জীবনের বোবা নিতেছ তুলিয়া নিজেরি হাতের তলে! 
বল, তুমি নও বাদ্‌শ! এখন--এ দানী বেগম নয়, 
প্রাণের সহজ অধিকারে তুমি কর মোর পরিচয় |. 
বন, সুখী হবে--রাখে! মিছা কথা, দোহাই তোমার স্বামী! 
বল -শুধু-মোরে,.'মেছের, তোমার মরণে বাচিব আমি’ । 
সেই আশ্বাসে আমিয়াছি ছুটে, লাইলীর মেয়ে ফেলে 
মারে কোলে নিয়ে সেদিনও.লড়েছি, ঝিলামের আত ঠেলে, 
হাতীর উপরে--জানে মহবৎ--একদিকে তারে ঢাকি, 
আর-দিকে ধু, যতখন-তুণে একটিও তীর বাকি | 


ts Ech ETE 
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জানিনি তখনো এমন বন্ধু জুটেছে কপাল-জোরে ! 
আজও তাই ফের জানিতে এসেছি--তোমারি কি 
প্রয়োজন? 

বল একবার! শুনি’ সেই কথা শান্ত হউক মন। .....* 
মনে পড়ে সেই খুশ রোজ-রাতি ? হুশ্মা-কেনার ছলে, 
মোতি-মস্লিন-ন্বহরত, ফেনে চাহিলে ওঢ় না-তলে |. 
হেসে কহিলেন রাকিয়া-বেগম্--“উহার নমুন। নাই, . 
রংমহলের রং নয় ওষে, ও-কাজল কোথা পাই? .. 
তবু চিনে-রাখ-তুমি যে হনরী;1--দেখ দেখি ভালো 

নু কিনা, 
এর চেয়ে নবীর ফোটে কালো-পাথরের মিনা? 
এমন নরম ছায়াখানি পড়ে ‘মোর’ রুটির মূলে 
ঘাসের জাজিমে জ্যোৎস্সা-চাদরে--যমুনার উপকূলে ?” 
মুখ খুলে দিয়ে, থু'তি তুলে ধরে”, চাহিলেন রাজ-মাতাঃ 
চোখে-চোখে সেই একবার চেয়ে, চুলে নুয়ে প’ল মাথা! 
তুমি চলে’ গেলে,'বিবশ-বিভল, পাও্র বেদনায় ! 
শুনিয়, সেলিম শাহআদ! সেই-1--হারাইস্থ চেতনায় 
সেই ধিন হ'তে মেহের মরেছে, সে-মরণ আছি শেষ |. 


‘এখনো আঁখিতে দেখ আছে-কিন! জীবনের মোহ-লেশ ? 


চাও একবার 1--মিনতি তোমায়, কোন ভয় নাই আর] 
এখনে কি হয় খু রোঅ-খেলা, বাদশাহ ছুনিয়ার ? 


খেয়ালি-ফাহুসে কত রঙ ধরে ষৌবন-যাঁদুকর !-_- 

লজ্জা কি তার ?"কুৎসিতও হয় মনোহর সুন্দর! . 

একদিন যারে ভালে! লেগেছিল, বেসেছিলে তায় ভালো, 

হয়ত ভারেই মনে হয়েছিল-_.এই ‘জগতের আলো, ! 

আজ যদি তার রূপের প্রদীপে গলিতায় পড়ে কালি, 

রংমহলের দুধের দেয়ালে-কলঙ্ক লাগে খালি-- 

নিবাইয়া দাও আপনার হাতে-সডেকো। না চেরাগ চীরে | 

যে-হাতে জেলেছ তাহারি হাওয়ায় শেষ কর শিখাটিরে ! 

ত্বাচ লাগিবে না, তাপ নাহি তায় 1 আল! কোথা জুড়াবার? 

দেখ, -হাসিতেছি, এ হাসিতে নেশা এখনো কি লাগে আর ? 
জহাঙ্গীর ৮ 

ভয় করে, নারি, আরও ভয় করে |--চেয়ো না অমন-করে? ! 

সেলিম মরেনি, মেহের 'মরিলে তবে 'ত যাইবে মরে! 

মেহের, তোমার অ-মলিন রূপ 1--পরীরা ও ফিরে চায়! 

আজও মনে হয়, সেই খুশ রোজ ওই চোখে চমকায় ! 

কোথা হ'তে এলে, মরু-মঞ্জরী, আগ্রার উদ্যানে? 

ও-রূপের ছায়া পেয়ালায় পড়ে’ আগুন লাগাল প্রাণে! _ 

ছিল যে মাতাল, মদেরি নেশায় দিনরাত মশ গুল_ ' 

পাগল করিয়া দিলে কেন ভারে {--একি নসীবের ভুল ! 


. বাদশার ছেলে বিকাইয়! গেন্থ এক বস্রাই পুলে! 


খোদার বান্দা বুত-পরত্ব২--আখেরের ভগ ভুলে | ' 
কোথায় ইমান পৌকুষ গেল? কি মোহিনী জানো, নারি | 
মোগলের তখৎ ফুলদানী-হ’ল | কালো-চোখ১তরবারি ! 
কুটি ও পেয়ালা সার হ'ল শুধু-ন্বপনে কাটাই দিবা! 
রাজ্যের খোজ মানিক রাখে না, বাড়িছে প্রলয়-বিভা ! 
নফর করেছে নজরবন্দী, কাল দাড়াবে সে বুকে 1-- 
কার ভরে আজ এ দশা আমার ? মজেছিছ কোন্‌ সুখে? 
সেই সুখ আজও উপিয়া ওঠে, ওই মুখে যদি চাই [ 
দোজোখ, বেহেশত, এক হয় দেখি, জান-হারা হ'য়ে যাই! 


আমি অপরাধী- এ কথাও ঠিক 1_কি হ'ল? ৫ 
কাদিছ! ছি!" 
বার নি দিকে চেৱে অয়নভাবিছ কি 
নূরজহান 


কিছু নয় !--শুধু ওই ফুলগুল!--গুল্‌-আম্রফি বুঝি? 
বাংলা-মুলুক মনে পড়ে” যায়, কি যেন হারিয়ে খুঁজি! 


Ly 


৬ঠ সংখ্য। । 


ওরি মত ঘোর সোনেল! গোলাব ফুটিত বর্ধমানে, 
কি জানি কেন যে--ওই রং চোখে হুহু করে' জল আনে ! 
তাই তুলেছিহ্ন হঠাৎ কেমন !--স্তনি নাই শেষ-কথা, 


** গোস্তাখী মাফ কর একবার, না জেনে দিয়েছি ব্যথা! 


জহাঙ্গীর 
আমার ভাগ্যে এই ছিল শেষ !-_-মহবৎ | মহবৎ ! 
ভরা-ছুপুরেই দিন ভূবে যায়! ঝুটা তেরি শর্বৎ ! 
পেম্ালার পর পেয়ালা! ভরেছি--বেছ'শ করেনি দিল্‌! 
মাথাও ঘোরে না, রক্তের জোশ, বাড়ে না যে একতিল ! 
যাক! সব যাক ] লাথি মেবে ভাঙে! ! কর সব চুরমার ! 
কাজ নাই মোর বাদ্শাহী তখত._ দিল্লীর দর্বাব ! 
ঘোড়া নিয়ে এস-_খুরে ক্ষয় করি সারা হিন্দুস্থান ! 
শহর-কেন্তা জালাইয়। দিয়া রাঙাইব আস্মান | 
তৈমুব! আজ তোমার বংশে খুনের পিপাসা নাই! 
বিষের জালায় বুক জলে, তবু বসে’ থাকে এক ঠাই ! 
যেথা যত অ'ছে সুন্দর মুখ--কাটিয়া পাহাড় কর | 


২৫ _কালো-চোখ সব ছিড়িয়| ছিড়িয়া হাজার থলিতে ভর | 


মসজিদ, হোক ঘোড়া-ঘর, আব হারেম কসাই-খানা ! 

আল্লার নাম করে যদি কেউ, টু'টি কেটে কর মান! !... 

বুক ফেটে যায় | এও কি আমার শাস্তির শেষ নয়! 

ওরে হতভাগী | নাই তোর মুখে এতটুকু বিস্ময় ! 

চেয়ে আছ তবু অচপল চোখে, দয়া নাই মনে তোর ! 

রাক্ষপী! আমি সব দিয়েছি যে! তবুও আমিই চোর... 

মহবৎ { আমি তোমার মতন দেখিনি শিকারী-বীর-__ 

এত বড় এই বাঘের পাঁজরে তুমিই বিধিলে তীর ! 

তবে আর কেন? বাঘেরে ধরিয়া বাঁধিনীবে ছেড়ে দাও ! 
| নূরজহান 

ছি-ছি, ছি-ছি ! এই দাড়াইনু আমি, নড়িব না এক পা,ও! 

কেন অপমান কর আপনাব ? তোমারি হুকুম ঠিক ! 

“--মৃহ্বৎ তারে ফিরাইয়া দিবে ধিক্‌ তায়, ধিক! ধিক্‌ | 


ক কু 
মরিতে চাহিনি একদিন বটে--এমনি সে পরোয়ানা 
পেয়েছিম্ু, সে যে পাঁচ-আঙুলেই রক্তের লই-টান! ! 
সঙ্গে তাহার দিয়েছিল ছুরী-_জ্যোৎন্সায় তুলে ধরি’ 
দেখি সে কঠিন ইস্পাতময় অশ্রু পড়িছে ঝরি' | 


৯৬--৫ 


নূরজহাঁন ও জহাঙ্গীর ৭৬১ 


সেদিন পারিনি, বড় সাধ হ'ল বাঁচিবারে পুনরায়, 
সারারাত তাই বুকে করি’ শেষে ফেলে দিমু দরিয়ায় ! 
পিছনে যেন কে চুলে ধরি’ মোর, তুলে নিয়ে গেল টানি. 
তারি বেদনায় মৃরছিয়া ফের জাগিলাম রাঁজরাণী! 
ভিথারীর মেয়ে মেহেরের ভালে তুমি দিলে রাজটীকা-_- 
মোতিমহলের শামাদদানে জলে আলেয়ার আলো!-শিখ। ! 
রূপের রূপায় কেবা কিনিয়াছে সব-সের! দৌলত ?-_ 
তোমাঁব তাজের কোহিনূর নয়-_হৃদ্য়ের সেলামত.! 
রূপের কদর জানি খুব জানি 1 তস্বীরে হয় আঁকা, 
বপ সে বিকায় কানা-কড়িতেই, তস্বীর লাখ-টাকা : , 
কেউ ঝরে" যাষ, কেউ বা লুকায় অশ্রুর কুয়াসায় ! 
বাঁদী-হাঁটে কেউ শিকলিতে বীধা, হতাশ নয়নে চায়! 
মেহেরের চেয়ে অনেক রূপসী রূপের পসরা! নিয়! 
দ্বারে-ারে কেঁদে ফিরে গেছে এই ধরণীর পথ দিয়া: 
নূরজহানের রূপ বড় নয়--বড় ওই বুকখান! | 

ই মানি নাই আর-একজনের মরণেব পরোয়।না। ৷... 


হে মোর বিধাতা! নিয়তি আমার | দরদী গো নির্দয়! 
জনমের মত ঘুচাইয়া দাও তোমার প্রেমের ভষ | 
মরিয়াও আমি মরিব কি সখাখু--ঘুমাইতে পাব সুখে? 
কববে আমার ভালো করে দিও পাথর চাপায়ে বুকে ! 
যদি কোনোদিন আবার কখনো নাম ধরে" ডাকো তায় 
মাটির মাঝাবে মরা-দেহ উঠি, বসিবে যে পুনরায় ! 
দোহাই তোমার !-__যা”-কিছু বিচার শেষ কর এই বেলা, 
বল, বল, এই প্র।ণটারে নিয়ে সাঙ্গ হ'ল কি খেলা? 
জহাঙ্গীর 
ভালো কবে কাঁদো 1--ঢাঁকিও না মুখ, এত শোভা মরি 
মরি] 
হাহা করে প্রাণ, তবু মনে হয় দেখে লই আখি ভরি? ! 
ওই মুখ যবে জলে ভেসে যাবে আল্লার দর্বাবে, 
'বোক্ধ-কিয়ামত+-ভেরীর আওয়াজ থেকে যাবে একেবারে ! 
ষত পাপ, “গোনা” ছুনিয়ার যত বান্দার বেইম্ুনি-_ 
মাফ হয়ে যাবে ! শয়তান এসে দাড়াইবে যোড়পাঁণি 1... 
মৃহবৎ, তুমি পাথব বনেছ | কোনে! কথা নাই মুখে ! 
এত বে-দরদ্‌ কলিজআাঁয় দোল দেয় নাকি ওই বুকে ? 


৭৬২ 


|] 
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এখনো দীড়ায়ে কি দেখিছ বীর ? আরে! কি বিচার চাও ? - 
বলিও না কিছু--আর বলিও না! ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও! 
._ আদেশ নহে সে, মিনতি আমার [--কি ভাবিছ মহবৎ ? 





প্রবাদী--চৈত্ৰ, ১৩৩০ 


AON পি 


{ ২৩শ ভাগ, হর খণ্ড 
পাম্পস্পা্পিস্প্ভিপাস্পিসপাসপসসপাসপস্পরি পপি 
মহুবৎ খাঁ 
যেমন আদেশ বান্দার 'পরে--তাই হোক্‌ হজরত! 
শী মোহিতলাল মজুমদার 





মেঘে রৌদ্র 


সেদিন রাঁস-পুর্ণিম। | কবে কোন্‌ শুভ-মুহূর্তে আপন 
অত্তিত্বহার! গোপবধূরা মনগ্রাণ সমর্পন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের 
করুণা-ক্ণ! লাভ করিয়াছিল, ছাঁহারই মধু স্থৃতিব উৎপৰ। 
ভক্তি-আল্প,ত নয়নে আনন্দের অঞ্চন মাথিচা বন্ধ দুর 
গ্রাম হইতে অদংখ্য নরনাবী মদনপুরে রাস দেখিতে 
শানিয়াছিল। নান! পত্র-পুপ্পে শোভিত হয়া মদন- 
গোপালজীর রাসমঞ্চখানি বনবিষোহন কুঞ্চেরই আকার 
ধারণ করিয়াছিল ; তাঁহার উপর নহবতের করুণ বাগিণী 
হৃদয়ের কোন্‌ কোমল তন্ত্রীডে আঘাত করিচা ব্যক্তিমাত্র- 
কেই কি-এক অজানা ভাবের আবেশে 'শ্মাদ কবিয়া 
তুলিতেছিল। সে-রমে উন্মত্ত হইয়া নীলাম্ববে পূর্ণচন্জ 
হাসিতেছিল। আলোকের বন্যায় স্নান করিয়া ধরিত্রীও 
অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছিল; বুঝি বা দিবসগুণে 
বর্গ-মর্ত মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়া'ছল । 

শিলাৎগ্ডের যুবরাজ পট্রবস্ত্-পরিহিত চন্দ্ন-দর্চিত 
উদয়াদিত্য নগ্রপদে.মন্দির-পথে অগ্রসর কইতেছিলেন। 
অকস্মাৎ কোথা হইতে বীণা বন্ধন হইয়। উঠিল। আর 
অগ্রসর হওয়া চলিল না। স্থরের মোহ তাহার অন্তর 
স্পর্শ করিল ; তিনি তাহাতে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িজেন! 

কিয়ৎক্ষণ পরে আকাশ-বাতান কঁপায়! জলিত-মধুর 
কে কে সেই স্থর-লহবীর সহিত স্বর মিলাইয়া গান 
ধরিল। স্বরে কি তীব্র মাদকতা] সঙ্গীতে কি অপুর 
সৃচ্ছনা | যুবরাজ ত্বপ্রাবিষ্টের স্যায় গায়িকার অন্বেষণে 
অগ্রসর হইলেন ।, 

(২) 

বাগীতটে বসিয়া রাদলীলার গান গাহিতে গাহিতে 
গায়িকা লপ্নাজিত| আত্মহার! হইয়! পড়িয়াছিল । উদ্দয়া- 
দিতা মীরে ধীরে তাহার পশ্চাতে আসিয়া দীড়াইলেন। 


গান শেষ হইল। শ্রোতা ও গ্রিক উভয়েই নীরব ; 
বছক্ষণ কাহারও মুখে কথা সরিল না। লগ্নাজিত! 
প্রকৃতিস্থ হইয়! পিছনে চাহিতেই নয়নে নয়ন মিলিল। সে 
বিরক্তির সাঁহত জিজ্ঞাসা করিল--"কে আপনি ? এখানে 
কেন?” 

উদয়াদত্য . বলিলেন--“দেবী ! এ অধীনের* নাম 
উদয়াদিত্য ; লোকে আমায় শিলাখণ্ডের যুবরাজ ব'লে 
জানে। মন্দিরে যাবার ইচ্ছায় বেরেয়েছিলুম, কিন্ত 
আপনার স্থকণ্ঠের আকর্ষণই আমাকে পথন্রত্ত করে’ এখানে 
টেনে এনেছে।” 


যুবতীর মস্তকস্থিত গোলাপের আভা! যেন তাহার 


গণ্ডদয়ে ফুটিয়া উঠিল। সে নতমস্তকে বসনাঞ্চল অঙ্কুলিতে 
জড়াহতে জডাইতে মুছকণ্ে বলিল-_““অধীনার সৌভাগ্য !* 

“এ ন্বর্গ-মুচ্ছনার কি এইখানেই শেষ করুলেন ?” 

“যুবরাজের অভ্যর্থনার কি এই স্থান? বদি দয়] 
করে’ এ অগাগিনীর কুটারে পদধূলি দেন, আমি সাধ্যমত 
আপন'কে আনন্দ দেবার চেষ্টা করুব ।” 

“কিন্ত বিনা পরিচয়ে আপনার সঙ্গে যাই কি করে” ?, 

“পারচয় পেলেই কি যাবেন ?* 

"আপত্তির কারণ না থাকৃলে যেতে পারি।” 

“তবে শুনুন, অ'মি পতিতা ৷”? 

অকন্মাৎ সম্মুখে সর্প দেখিলে লোকে যেমন শিহরিয়া 
উঠে, যুবরাজ তেমনই ভয়ে সরিয়া গেলেন। তাহার মুখ 
হইতে অস্ফুটকঠে উচ্চারিত হইল--"প-তি-তা 1৮ 

“হ্যা, আপনাদের মত ধনীর লালসা-বহ্িতে আপনাকে 
আছন্তি দিয়ে আজ আমি স্বণিতা, পতিতা 1” 

যুবরাজ কথা কহিলেন না; পশ্চাৎ ফিরিয়া গমনোস্তত 
হইলেন। 


রা 
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$ 


ঙষ্ঠ সংখ্য! । 


রমণী এ উপেক্ষী সহ করিতে পারিল না) « না; আহত! 
"ভুজঙ্গীর মত উঠিয়| দীড়াইয়া তীব্র শ্লেষপূর্ণকণ্ঠে বলিল 
--"দাড়ান। এতই যদি স্বণা, তবে এতক্ষণ পতিতার 


_/£_ মুখের দিকে চেয়ে কি দেখছিলেন? রূপ?” 


“্না। যার কঠে এমন গ্রাথমাতান সঙ্গীত হদয়- 
মন্দিরের গোপন কপাট খুলে’ দিতে পারে, আমি শুধু 
শ্রদ্ধামুদ্ধ নেক্রে তারই মহীয়সী মৃক্ভির দিকে চেয়েছিলুম। 
নইলে কপ? সে ত তুচ্ছ! যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে বার 
ধ্বংশ হয়, তার মোহে ভূলে যাব আমি এত বড় পাগল 
নই | 

সত্যের এ তীব্র কশাঘাত লম্নাজিতা সহ্য করিতে 
পারিল না। ক্ষণেক বিমূঢ়-নেত্রে বক্তার দিকে চাহিয়া 
রহিল? তার পর শুষ্ষকঠে বলিল-_“মন্লুম আপনি 
ভালো, আপনি সাধু। কিন্ত জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, 
যার কণ্ঠের নামাম্ৃত আপনাকে বিমোহিত করেছিল, 
তার অন্তরের দেবতাকে পদদলিত করে’ যাবার আপনার 


কতটুকু অধিকার? আর-একটা কথা--যেচে এসে 


একজন মান্থযকে অপমান করায় পৌরুবের নয়; তা সে 
যত বড়ই হীন হোক্‌।৮ 

যুবরাজের অস্তরট! কাপিয়! উঠিল। একবার তিনি 
স্থির-দৃষ্টিতে রমণীর দিকে চাহিলেন; তার পর বলিলেন 


-আর-কিছু ব্ল্বার নেই বোধ হয়; আমি যেতে - 


পারি ?” 

এ. যুবতীর ক রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। বহুকষ্ট্ে সে 
বলিল--প্যান্। কিন্তু এটা অবিশ্বাস করুবেন না যে, 
পতিতারাও মানুষ ; তারাও ভালে! হ'তে পারে । বাইরের 
আচরণ বলুষিত হ’লেও, ভিতরটা তাদের একেবারে 
কর্দমাক্ত হয়ে যায় না। চেষ্টা করুলে বিবেককে জাগিয়ে 
তুলে’ সংসার-পথে তারাও মাথা উচু করে! দাড়াতে 

দা 
-* ষুবরাত্র সে-কথার কোন উত্তব দিলেন না) দেখিতে 
দেখিতে বন বীথির অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া খেলেন। 

রমণীর হৃদয়ে ভীষণ ঝভ উঠিল | সে অপলক নেত্রে 
যুবরাজের গমন-পথের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া বহিল। 
ভার পব দীর্ঘনিশ্ব'স ত্যাগ করিয়া ভাহার অসংযত মনটাকে 


মেঘে, রৌদ্র 
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 গুটাইয়া আনিয়া বীণার তারের সহিত সংযোগ করিতে 
চেষ্টা করিল। চির-অত্যন্ত হস্তে সুরের মুচ্ছনা জাপ্লিলেও 
প্রাণ কিন্ত তাহাতে সাড়! দিল না। বিরক্তিতে অস্থির 
হইয়া সে তাহার জীবনের সর্বাপেক্ষা! প্রিয়তম বীপাটিকে' 
দুরে জে নিক্ষেপ করিল। বুঝি অতীত জীবনটাঁও সেই- 
সঙ্গে বিসঙ্জন দিল। 
(৩) 

প্রভাত-বাস্কু চঞ্চল গতিতে চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া 
বেড়াইতেছিল। শ্রিশির-সিক্ত দুর্বাদলের উপর সূর্ধ্য- 
কিরণ পতিত হইয়া, মৃন্থণ মখ মলে রশালী কারুকার্ধ্যের মত 
চক্মকে শোভা ধারণ করিয়াছিল । এ 

অবস্তীপুরের বৌঞ্-মটাধ্যক্ষ সিদ্ধাচারধ্য নিবিষ্টচিতে 
উগ্ভানে পদচারণা কর্িতেছিলেন। এমন সময় পশ্চাৎ 
হইতে নারীকণ্ঠে কে ডাকিগ--"প্রভু |” 

সন্যাসী নয়ন ফিরাইলেন। বৃক্ষ-পত্রাবলীর বক্ষ 
চিরিয়। দুরন্ত তপন রমণীর কুন্ম-পেলব মুখের উপর 
ভীব্রভাবে পড়িয়াছিল। অলোকসামান্তা ক্লপবতীর 


প্রশাস্তবু্ঠি দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। দ্ষেহভরে 
কহিলেন--কি মা?” 

“অভাগিনী মঠে একটু স্থান ভিক্ষা করুতে এসেছে; 
আশা মিটবে কি?” 


“কেন মা, তুমি কি আশ্রর়ঙ্গার! ?” 

যুবতীর মুখখানি সদ! মলন হইয়া গেল। শু হঠে 
সে বলিল--"“সত্যকাব আশ্রয় আমার কোন দিনই ছিল 
না!” 

“তবে এতদিন ছিলে কোথায় ?% 

“ছিলাম কোথায় ?"--যুবতী “শহরিয়া উঠিল। কি 
এক অসহ্‌ যন্ত্রণায় তাহার বাকৃশক্তি লোপ পাইল! 
সক্যাসী তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন" i যদি কষ্ট হয়, 


- তবে থাক্‌ মা» 


রমণীর মুখে হাসি দেখ! দিল; বি দে-হাঁসিতে 


. আনন্দ উৎপাদন করে না; প্রাণ কীদাইণ তুলে। সে 


দৃঢ় অথচ মৃতুকণ্ডে কাঁচল--“বল্তে আমার কষ্ট হচ্ছে না, 
কিন্তু ভাবৃতে আমার অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে ।. যদিও 
আজ সে পাপপুরী ছিন্ন-কস্থার মত ত্যাগ করে এসেছি, 


৭৬৪ 


তবু কই সে স্বৃতির হাত ত এড়াতে পাবুলুম না। বল্তে 
পারেন প্রভু, পাপিনীর উপায় কি! কিসে আমি শাস্তি 
পাব?” 

“অম্তাপই সভ্য । অন্তাঁপই তোমাকে পরম শাস্তির 
অধিকারিণী কর্বে মা। প্রভু অবলোঁকিতেশ্বর নিশ্চয়ই 
দয়া করুবেন। কিন্তু একটা কথা--হ্বদয়ের এ মৰ্ম্মান্তিক 
বেদনা চেপে রেখে, লোকসেবায় আপনাকে বিলিয়ে দিতে 
পারবে ত?” 

“যে এতদিন চির-নিরানন্দের মধ্যে নিমজ্জিত থেকেও 
আনন্দের, অভিনয়ে লোককে মুগ্ধ রাখতে পেরেছিল, 
আর যাই হোক্‌, তার হৃদয়টা তত কোমল নয় প্রভু | তিনি 
দয়া করুলে, অবশ্তই এ কাজে আমি অপারগ হব না ॥* 

, প্ডার করুণা যে লাভ করে, সেই কেবল তোর মত 
উদ্ল্রান্ত বেশে ছুটে আস্তে পারে । আয় মা, আমার 
সাধ্য কি যে তোর ন্যায্য অধিকার থেকে তোকে বঞ্চিত 
করি।” 

যুবতী আচার্য্ের অনুসরণ করিল; প্রবেশ-ঘবারের 
নিকটে আসিয়াই কিন্তু সে পিছাইয়া দাড়াইল ; দৃঢ়কঠে 
' বলিল--“ভেবে দেখলুম, আমার যাওয়া হবে না।” 

“কেন?” | 

“পতিতার সংস্পর্শে মন্দির অপবিত্র হ’য়ে যাবে। না, 
না, আমি ফিরে যাই ।? 

সন্ন্যাসী হাসিয়া রমণীর মন্তকে হস্ত রক্ষা করিয়া সেহ- 
দিপ্ধকঠে বলিলেন-_পভুলে যাচ্ছিন কেন মা, তিনি 
ব্যথাহারী। তোর আমার মত ব্যথিতের জন্তই তিনি 
ধরায় এসেছিলেন। তা ভিন্ন যত বড় পাপই কেন কর 
না, এটা সর্বদা মনে রেখো, আত্মা পরম পুরুষেরই 
অংশ। তাকে হেয় ভাবলে, সেই পরম পুরুষকেই হেয় 
ভাবা হয়।” 

রমণী আর প্রতিবাদ করিতে পারিল না; ধীরে ধীরে 
আশ্রম-মধ্যে প্ররেশ করিল। 

(8) 

শত শত স্গন্ধ-তৈলের প্রদীপ গৃহখানি উজ্জল 
করিয়াছিল; অজশ্র পুষ্প ধূপ ও গুগ২ুলের গন্ধ তাঁহার 
সহিত মিশ্রত হইয়া এক অপার্থিব ভাব জাগাইয়া 


পরবাদী_ চৈত, ১৩৩, 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


তুলিতেছিল। প্রন্তর-বেদিকার নির্মে বসিয়া লগ্না্জিতা 
বুদ্ধদেবের মর্ম্বর-মূর্ভির পানে চাহিয়া তন্ময-চিত্তে ‘পিটক’ 
গাঁথা পাঠ করিতেছিল-_ 

গ্ছুটঠস্দ লোকধন্মেহি চিত্তং যদ্স ন কম্পতি, 

অসোকং বিরজং খেগং এতং মঙ্গলমুত্তমং ৷” 

“্যবিন্বধীলো পঠবিংসিতো৷ সিয়, 

চতুবুভি যাতেভি অসম্পকম্পিয়ো, 

তথুপমৎ সপুরিসং বদামি।” 

“মেলো যথা একঘনে! বাতেন ন সমীরতি। 

এবং নিন্দা পসংসাস্থ ন সমীপ্ততি পণ্তিতা |” * 

সিন্ধাচার্য্য বাহির হইতে ন্ধেহপূর্ণ কণ্ঠে ভাকিলেন-_ 
ণ্মা 5) 

নারি শুনিতে পাইল না; যেমন একমনে ত্তোত্র 
আবৃত্তি করিতেছিল, তেম্নি করিতে লাগিল। সম্গ্যাসী 
তখন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়! পুনরায় ভাকিলেন---“মা 
লগ্লাজিত৷ 1” 


এবার তাহার কর্ণে সম্যাদীর আহ্বান পৌঁছিল। 


সে কহিল-_“কি প্রভূ?” 

“পথে বোধ হয় কা+কে সর্প-দংশন করেছে। সংবাদ 
পেয়েই আমি যাচ্ছিলুম; পাছে তুমি অভিমান কর, তাই 
খবর দিতে এনে এ-সময় বিরক্ত করুলুম ৷” 

লগ্নাজিতা অমিতাভের পদমূলে মন্তকম্পর্শ করহিল। 
পরে সঙ্গ্যাসীর দিকে ফিরিয়া কহিল--“ও কথা বল্বেন ন!। 
দেবাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য, প্রভু! আর সত্য বল্‌তে 
কি, সেবায় আমি যত তৃপ্তি পাই, বোধ হয় আর কিছুতে 
এত আনন্দ পাই না। চলুন, বিলম্বে অনিষ্ট ঘটতে 
পারে ।” 

সন্ন্যাসী একবার প্রশংলাপূর্ণদৃষ্টিতে রমণীর মুখের দিকে 
চাহিয়! ধীরে ধীরে তাহার অনুসরণ করিলেন । 
সা খু 


ক্ষ ক 





+ গুতিনিন্া! লাভালাভ প্রভৃতি লোকধর্ে যাঁহার চিত্ত বিকম্পিত--.- 


নর, যিনি শোকহীন অহস্কার-হীন এবং নিষ্পাপ, তিনিই হুমঙ্গল প্রাপ্ত 
হুন।..****চতুর্ছিকের বাত্যাবিক্ষোভে দৃঢ়প্রোধিত শৈলত্তস্ত বিচলিত 
হয়না। সৎপুক্রুষও সেইরূপ কাঁম-ক্রোধাদির . বগ্চাবাতে বিচলিত 
নহেন ।.*“ঘনমন্গিবিষ্ট- শৈল-শ্রেশী বায়ূ-প্রবাহে কখনও বিচলিত 
হয় না, পণ্ডিত্নকেও দেইন্নপ নিন্বা-প্রশংসায় বিচলিত উঠি 
পারে না।” 


Ae 


সি 


৬ষ্ঠ সংখ্য! ] 


নর্পদংশনই সভ্য। তিনি শীঘ্র-হন্তে কি-একটা শিকড় 
রোগীর নাসিকার নিকট 'ধরিলেন। 
শিহরিল ; পরক্ষণে যেমন অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল, 
তেমনই রহিল। সঙ্গ্যাসীর মুখ মলিন হইয়া গেল। তিনি 
রোগীর অন্্চরদিগকে বলিলেন--”যদি কেউ ক্ষতস্থান 
শোষণ করে’ বিষ নির্গত করতে পার, তবে বোধ হয় 
রোগী বাঁচ্‌লেও বাচতে পারে; কিন্তু বিলম্ব কর্লে চল্বে 
না। তোমাদের মধ্যে কে মৃহাপ্রাণ আছ, এগিয়ে এস ।” 

কেহই অগ্রসর হইল ন1। সন্যাসী একবার সেই 
মরণ-ভীত লোকগুপির দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিলেন; 
তার পর নিজেই অগ্রসর হুইলেন। লগ্নাজিতা বাধা দিয়া 
কথ্িল-_“প্রতৃ ] সেবাধর্দধের পরম আনন্দ থেকে আমায় 
বঞ্চিত করেন কেন? অন্নমতি করুন,_-দাসীই আপনার 
নিয়োগ-মত কাৰ্য্যে অগ্রসর হোক্‌।৮ 

সঙ্গ্যানী বলিলেন--“পাগলিনী, এ জীবন-মরণের 
সমস্ত ] এতে আমি তোমায় কিছুতেই অনুমতি দিতে 
গারুব না।” 

"আপনার শ্রীমুখেই ত শুনেছি প্রভু, দেহ ক্ষণভঙ্কুর ! 
এর প্রতি আসক্তি রাখলে জীবন কখনই সার্থকত| লাভ 
করেনা। তা ছাড়া যে শাশত-ধর্দ-লাভের আশায় 
আপনাকে সমর্পণ করেছি, আজ যখন তা লাভ কর্বার 
শুভ-মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে, তখন তা থেকে আপনাকে 
বঞ্চিত রাখি কেন ?৮ 

সঙ্ন্যাণী আর প্রতিবাদ করিলেন ন|। উর্দাসত্বরে 
কহিলেন--”্তবে তাই হোক্‌ মা, তর্ক করেঃ আমি তোর 
মহৎ ধৰ্ম্মে বাধ! দিতে চাই না। ভবে সাবধান, চিকিৎসা 
ও সেবা করতে এসেছ, জীবন দিতে নয়, এ কথাটা মনে 
রেখো ।” 

(৫) | 

ছুই দিবস অতীত হইয়াছে। লগ্নাজিতা মৃত্যু-শধ্যায়। 
মানবের ইচ্ছার উপর যে অনৃশ্যচারীর ইচ্ছা আছে, তাহাই 
প্রতিপন্ন করিতে আজ্জ সে চির-সমাধির কোলে 
আপনাকে অর্পণ করিতে অগ্রসর হুইয়াছে। যথেষ্ট 


সাবধানতা। সত্বেও বিষের হাত সে একেবারে এড়াইতে 


মেঘে রৌদ্র 
ঘটনাস্থলে উপস্থিত হুইয়া সিদ্ধাচার্ঘ্য পরীক্ষায় বুবিলেন, 


রোগী একবার . 


৭৬৫ 


পাসি লাস পাস্পিপীস্টিপসটি পা পাপী পাওাছিলাছত 





পারে নাই। সেবা ও চিকিৎসাগুণে দুইদিন কাটিলেও, 
আজ সে আশা-নিরাশার পরপারে আসিয়! দাড়াইয়াছে। 

মায়ান্দয়ী সিদ্ধাচার্ধে/র অন্তর বিষ, নয়ন অশ্রপূর্ণ ৷ 
তিনি গাঢম্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন--"কি যন্ত্রণা হচ্ছে মা?” 

“কিছুই নয়, গুরুদেব {” 

“তবে এখন কিরূপ অনুভব করুছ ?” 

“আনন্দ! শাস্তি!” 

“তোমার অভীষ্ট-কার্য্য সফল হয়েছে! রোগী 
অনেকটা স্বস্থ; আদ সে তার গন্তব্য-পথে চলে’ বাঁবে।” 

ব্যথা-মলিন বদন আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। 
লগ্নালিত| স্মিতমুখে কহিল--“ভগবান্‌ তাকে দীর্ঘায়ু 
করুন। জাঙ্ধ পাঁচ বৎসর পরে কি জানি কেন আমার 
অতীত জীবনের কথা মনে হচ্ছে! কি মনে হচ্ছে 
জানেন, প্রভু ?” 

“কি হচ্ছে, মা?” 

“মনে হচ্ছে_আমার ঘুমিয়ে-পড়া অন্তর-দেবতার 
দুয়ার এম্নি দিনে কে যেন এসে ধাক্কা দিয়ে খুলে? 
দিয়েছিল। তাই প্রাণে একট! দু্্জয় বেদনার ভার 
পোষণ করে’ ছুটতে ছুটতে আপনার চরণ-প্রান্তে এসে 
আশ্রয় নিয়েছিলুম। শান্তি যে পাইনি তা নর, কিন্ত 
তার মধ্যেও কি-এক বেদনা বুকের মাঝে অহরহ 
চেপে বসেছিল, আজ আর সেটা খুঁজে; পাচ্ছি না। 
মন বল্ছে--'তার সব হিসাব-নিকাশ শেষ হয়ে গেছে) 
জমাও নেই, খরচও নেই! ৷” 

সন্ন্যাসী কোন কথা কহিলেন না। লগ্নাজিতা 
কিয়ংক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল 
“কেবল সাধ হচ্ছে, এসময় একবার যদি তার দেখা 
পেতুম। তা হ'লে, তা হ’লে বুঝি আর কোন আকাঙ্ফাই 


থাকৃত না! তীর পায়ে ধরে’ বলতুম-্"হে আমার 
নমন্ত! হে আমার অন্তরের শিক্ষক! হে আমার 
গুরু! তুমি আমার বিষ দাওনি, অমৃতের সন্ধান 


বলে" দিয়েছ; মোহ দাওনি, ত্যাগ দিয়ে আমার জীবনের 
কালিমাটাকে ধুয়ে মুছে খাটি করে’ দিয়েছ; ভালবাসার 
পরিবর্তে স্বণা দিয়ে, আমার আজগ্মের বন্ধ-সংক্কারটাকে 
পুড়িয়ে ছাই করে! দিয়েছ। সে-দিন বুঝতে না পেরে 


৭৬৬ 


সি পানি 


তোমায় কত তিরস্কার করেছিলুম। এস অপরাধিনীকে 
ক্ষম| কর |” 





সহসা ঘারের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই লগ্লাজিতা শিহরিয়া 


উঠিল। তাহার গঞ্ডন্বয় অসম্ভবন্ধপ রাক্তম আভা ধারণ 
করিল। মে নীরব নিম্পন্দের ন্তায় পড়িয়া রহিল। 
ধীরে ধীরে শব্যাপার্থে উপস্থিত হইয়। আগন্তক অপলক- 
নেত্ৰে লগ্নাঙ্জিতার মুখের দিকে চাহিয়! রহিল। তার পর 
বাপ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিল-_“এভক্ষণ বাইরে থেকে তোমার 
সব কথাই শুনেছি, ভম্লী। কিন্ত, ক্ষমা চাইবার কোন 
কাজ ত তুমি করনিঃ বরং আমিই আজ তোমার 
কাছে, নতমন্তকে ক্ষমার ভিখারী। সে-দিন অবিশ্বাসের 
কাল চোখে লেপে তোমার উপর অন্তায় দোষারোপ 
করেছিলুম ; তাই প্রভু আজ আমায় জীবন-মরণের সমস্তায় 
ফেলে, সে ভ্রম ভেছে দিলেন। আর দিলেন--ষতদ্দিন 
বেঁচে থাকৃব, ততদিনের জন্ত একট! তীব্র অঙ্গুশোচনা |” 
লগ্নাজিত! ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়৷ মৃদ্ন্থরে কহিল 
প্রভুর কৃপায় আজ আমার সকল সাধ পূর্ণ হয়েছে, 
না-চাওয়ার মধ/ দিয়ে তিনি আমায় যে! এতটা পাইয়ে 
" দিলেন, এ করুণা শুধু তাতেই সাজে! অনুশোচনা 
কেন ভাই? আমি ত তোমার জন্ত এ জীবন উৎসর্গ 
করিনি সেবাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য, তাই সেবাতেই 
আত্মনিয়োগ করেছি। আশীর্বাদ কর, জন্মজম্মান্তরে 
যেন এম্‌নি করে’ পরের জন্ত জীবন ত্যাগ কর্‌তে পারি ।” 
যুবরাজ কথা কহিতে পারিলেন না; তাহার নয়ন- 
আসার জ্াঞ্জিতার হস্ত ভিজাইয়! দিল। লগ্নাজিতা 
বলিল--“ছি ভাই, আনন্দের দিনে“এমন উত্তলা হঃয়ো 
না। ভগ্গীর উপর যদি যথার্থই সহানুভূতি এসে থাকে, 
তুমিও দরিক্পের সেবায় আত্মোৎসর্গ ফর; তাতেই 
ভায়ের উপযুক্ত কাজ করা হবে।” তার পর গুরুর দিকে 
ফিরিয়া প্রশাস্তক্ে কহিল_-“প্রভু |] একটি কথা জান্তে 
লাধ হচ্ছে; এ দীন! কি নির্বাণের অধিকারিণী ?” 
সন্ন্যামী এতক্ষণ নির্ববাক্‌ হইয়াছিলেন ; এবার গাঢ় রে 
বলিলেন--"ও “কথ! আমায় জিজ্ঞাসা কর্বার আগে, 
নিজের মনকে প্রশ্ন করুলেই পারতে, মা। বাসনার 
নির্বাণ_-তা ত সামনেই কষে গেল ; অন্তরের নির্বাণ" ' 


প্রবাসী-চৈত্র, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


দ্যুতি যে তোমার চোখে-মুখে ফুটে রয়ৈছে। মারের 
সাধ্য কি যে ওই পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করে।» 

লগনাজিতার নয়নজ্যোতি মলিন হইয়া আসিতেছিল। 
গুরু-বাক্য তাহার বদনে তৃপ্তির রেখা ফুটাইয়া তুলিল। 
বহু কষ্টে সে হস্ত উত্তোলন করিয়! সিদ্ধাচা্্যকে প্রণাম 
করিতে গেল, কিন্ত সমর্থ হইল না। সন্যাসী তাহা 
বুঝিয়া নিকটে আসিয়া বলিলেন-_«থাক্‌ মা, আমি তোমার 
প্রণাম গ্রহণ করুছি।” 

অতি কষ্টে লগ্নাজিতা বলিল--“অস্তরে নির্ববাণ- 
আলোক প্রল্ছলিত করে? তাপসী গৌতমী প্রভু অমিতাভের 
চরণে যে আত্মনিবেদন করেছিলেন, সেই পবিত্র গাথা 
আমার একবার শ্রবণ করান। সিদ্ধাচার্য্য উদাত্তশ্বরে 
আবৃত্তি করিতে লাগিলেন . 

“বুদ্ধবীর নমোত্যখ, সববসতানমুমম্‌। 

যো মাং ছুকৃথা পমোচেমি অঞ.ঞং চ বহুকং জনং ৷ 

সবব ছুক্ধং পরিঞ্ঞাতং হেতুতহ বিসোসিতা! | 

অরিয়ট্ঠঙগিকে। মগগো নিরোধো। ফুসিতো! ময় 1 

মাতা পুত্তো পিতা ভাতা অধ্যিকা চ পুরে অহুং। 

বধ! তৃচ্চং অজ্ৰানস্তী সংসারিহং অনিচ্চিসং ॥ 

দিটঠোহি মে সো ভগব! অস্তিমোষং সমুস্সযো ৷ 

নিকৃথীনো জাতি সংসারে! নখি দানি পুনর্ভবো ॥” * 

সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুদ্ৃত লগ্নাজিতার জীবনের উপর মরণের 
ষবনিকা টানিয়া দিল। সন্গ্যাসীর সে গভীর ম্বরও 
যেন দুরে, বহুদুরে ছড়াইয়া লগ্লাজিতার আত্মাকে অমৃত- 
লোকের পথ দেখাইয়া চলিল। উদয়াদত্য পরম শ্রদ্ধার 
সহিত মরণাহতার শয্যায় মস্তক অবনত করিল। 

শ্রী বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

*পহে বুদ্ধদেব! হে সর্বজীবজেষ্ঠট | আপনাকে নমস্কার | 
কেবল আমাকে নহে, বহুজনকে আপনি দুঃধমুত্ত করিয়াছেদ। 
এখন আমি সর্বহুঃখপরিজ্ঞাত এবং ছুঃখের হেতুভুত তৃকাও এখন" 
আসার বিশুষ-__বিছুরিত। এখন আমি আধ্য অষ্টাঙ্গমার্গ অবলম্বনে 
নির্ধাপ-সাক্ষাৎ গাইয়াছি। ইতিপূর্ববে আমি মাতা পুত্র পিতা ভ্ৰাতা 
আৰ্য্য হইয়া কতবারই সংসারে আসিয়াছ। বধাজ্ঞানের অভাবে বার 
বার আসার সংসারে আসিতে হইয়াছে । কিন্তু বার আমি জ্ঞাননেত্রে 
জাপনাকে দর্শন করিয়াছি । সুতরাং এই আমার. পেষ দ্নেচ-ধারণ। 
এইবার আমার জন্মশ্যে, আর আমার পুনরুৎপত্তি নাই।" বহু 


জন্মাস্তরের পর জন্মের হেতু তৃষাকে চিনিয়াছি, আর তাহাকে 
পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছি। ক্তরাং আসি এখন মুক্ত-অর্হৎথ।” 





Mo 


গৌতমের গৃহত্যাগ 


স্তব্ধ আষাঢ় পূর্ণিমা রাত নিথর নিঝুম--করুছে সস! ! 
কোন্‌ অতলে তলিয়ে গেছে ধরার ধ্বনি, ধরার ভাষ! ! 
শাস্তি নিবিড়, শান্তি অটল, শাস্তি কঠোর মৃত্যু যেন! 
কেবল বিঝির ডাক শোনা যায় বিশ্ব-প্রাণের রণন হেন। 
কেবল টাদের চোখটা জলে, তাও সে ক্ষণে পড় ছে ঢুলে’ ৷ 
মত্ত মান্য ধরায় আছে--একথা মন যায় যে ভুলে’ | 
চাদের আলোয় নিদ্রা ঝরে, নিদ্রা-নিবিড় জ্যোৎস্না-রাতি ! 
শুদ্ধোদনের রাজ প্রাসাদে জল্ছে নাকো একটি বাতি। 
স্তব্ধ পুরী,-_হান্তধ্বনি, বন্দনা-গান, নৃত্য, কথা, 
মন্ত্রণালাপ, শঙ্খ-আরাব, নর্ভকীদের উচ্ছলতা, 
আরতি-সাম,_-সকল নীরব, সব ডুবেছে কোন্‌ গভীরে | 
ঘরে ঘরে স্থৃপ্ত জনের জাগছে আবাম-নিশাল ধীবে। 
ধরার বুকে নেইক ধ্বনি, রাজ-প্রাসাদে নেইক সাড়া 1 
শষ্যা পরে কে এ নড়ে, কে এ নড়ে নিন্ত্রাহারা ! 

অগাধ ঘুমায় যশোধরা, বক্ষে ঘুমায় ছোট্ট ছেলে, 

তারই পাশে গৌতম ও যে নিদ্রাবিহীন চোখটি মেলে?! 
কি ব্যথা তার বাজছে বুকে ? কিসের দুখে রাত্রি জাগে? 
কি ভাবনায় ক্ষিপ্ত ও মন ? নিদ্রা! কেনই তুচ্ছ লাগে ?-- 
দুখের ব্যথা, শোকের ব্যথা, দৈস্ত-ব্যথা, জরার ব্যথা 

এ বুকে তার ভিড় করেছে সব বেদন ও কাতরতা।। 
বক্ষে যেন বাণ লেগেছে ছটফটিয়ে উঠ ছে পাখী! 

নিদ্রা নাহি নিভ্রা নাহি, ব্যাকুল যুবক থাকি’ থাকিঃ। 
উঠল যুবা, প্রাণ যে জলে, বস্ল উদাস শষ্যা "পরে, 

গুধ বেদন আজকে ভীষণ ব্যাকুল করে চেতন কবে! 
জান্ল! দিয়ে দেখল যুবা আকাশ-গায়ে জ্বলছে তারা, 
অসীম দেশেব আভাস দিয়ে ভাঙ তে কি বে বল্ছে কারা? 


ঘুমায় শিশু দেখল যুবা, আকৃড়ে তারে যশোধরা,_ 
একটি শিশু হেথায় সুখে, লক্ষ শিশু হোথায় ধর! 

দুঃথে ক্লেশে পিষ.ছে নিতি, তাদের হোথা দেখবে কেবা? 
এই শিশুরি সমান মূঢ় রইল ধরায় অজ্ঞ ষেবা, 

পথ দেখাবে কে বে তারে, হাতটি ধরে’ তুল্‌্বে তারে, 
দুঃখ-ভরা জগৎ হ'তে লবে তারে দুখেব পাবে ? 


. ঝড় উঠেছে, ঝড় উঠেছে, ধরার সাগর ছুল্ছে ঝভে, 


মান্ুষ-তরী ডোবে ডোবে,_রাখবে কে তায় হালটি ধরেঃ? 
বেদন-নত ভূতলশায়ী লক্ষ জনার ক্ষুব্ধ কানে 
মুক্তি-অভয়কে দেবে রে ?--উঠ.বে সবাই সবল প্রাণে! 
বাজে বাজে বিষম বাজে বক্ষে ব্যথায় ডাঙশ হানে; 
দাড়ায় যুবা শয্যা -পাশে, উদাস হেরে আকাশ পানে। 


পুরীর পাষাণ প্রাচীর ভেদি' ডিঙিয়ে এসে স্থখ-নিগড়ে, 
জায়ার প্রীতি ছাপিয়ে ঢেকে, নর্তকী-গান চূর্ণ করে’ * 
কেমন করে? সকল ব্যথা এ বুকেতে লাগল এসে ?-- 
গোপন ব্যথা গোপন কাদন এল কি হায় হাওয়ায় ভেসে? 
পায়নি কি ঠাই, পায়নি রে বাস এই এ যুবার বক্ষ বিনে? 
হাজার হাজার বর্য ধরে' ধু'জছিল কি রাজে দিনে 

এই বুকেরি শীতল আবাস ?--বুকটি আজি কেন্দ্র সম 

সব বেদনা আকড়ে ধরে,_নমনীয় পরম কম। 

চোখ ছেপে তাঁর অশ্রু আসে, বুক ছেপে তার কাদন দোলে, 
বেদন-উতল দাড়িয়ে যুবা নিথর নিশার শাস্ত কোলে! 


যৌবন এই, প্রেমের লীলা, যশোধরাব মধুর হাসি, 

এই যে দোহার অটুট বাধন জরায় সবি ফেল্বে গ্রাসি'ঃ 
যশোধরার দীপ্ত কপে জরার গাধার ফেল্বে ছায়া, 

এই যে সবল শক্ত আমি ইয়ে যাব কুজ-কায়! ! 

মৃতু শেষে আস্বে কঠোর টান্বে ধরে? সবার কেশে; 
কেউ রবে না, কেউ পারে না জিন্তে তারে সর্বনেশে ! 
হাসে মানুষ হর্ষ করে, জানে না সে হাঁসির পিছে 
লুকিয়ে আছে বিষম কাঁদন, সুখ যা বলে সে যে মিছে! 
সেই কাদনের বেদন পিয়ে বেদন-জয়ী মুক্ভি-গাথ! 

কে দেবে বে ক্রিষ্ট ধরায়, কে হবে রে ক্লেশের ত্রাভা ? 
জাগল যুবার ক্লিট মনে শায়ক-বেঁধা সেই সে পাখী, 
জীর্ণ বুড়ার মইয়ে চলা, বস্ত্রে শবে নে "খায় ঢাকি’ !-- 
গিরগিটি খায় পিঁপৃড়ে কড়িং, গিরগিটিরে সাপ সে গিলে, 
সেই সাপেরে কাম্ড়ে খেল দৌড়ে এসে একটা চিলে; 
মামুষ মারে ছাগ ও মাছে,_এই ত ধর! |--হিংসা-নীতি 
চল্ছে কঠোর ; নেইক দয়া, নেই করুণা, নেইক গ্রীতি ! 


৭৬৭ 


৭৬৮ 


এই ত জগৎ মিথ্যা বিপুল-_অগৎ বিরাঁট্‌ মিথ্যা ঘেরা, 
চাই আলো চাই, চাই রে আলো, আধার বড়; গাধার 
ডের! 
কে ঘোচাবে এ হিংসা-দ্বেষ, কে তাড়াবে নির্দি্নতা ? 
ব্যাকুল যুবা কক্ষে ঘোরে, বক্ষে জমে ব্যাকুল ব্যথা । 


এই ত রাতি, এই অবসর, তারায় চাদে বল্‌ছে মোরে 
বেরিখে পড়ো বেরিয়ে পড়ো, আর কি স্থযোগ পাবি 

{ ওরে? 
হয় মিশে থাক্‌ মিথ্যা মায়ায়, প্রিধার প্রেমে থাক্‌ রে 

মিশি? ) 

নর চলে? আম জগৎ্-বুকে, এই ত স্থযোগ--নীরব নিশি! 
হেখায় মুকুট, শ্বর্ণ-আসন- হোথায় ধূলি কাকর-ভর1) 
হেথায় বিলাস, নর্তকী-গান- হোথায় রোদে পুড়ছে ধরা; 
হেথায় ন্মেহ-শীতল গেহ--হোথায় মান্য জল্ছে তাপে ; 
হেথায় সেবা ব্যগ্র অশেষ--হোথায় দুখে দল্ছে দাপে 7-- 
কোঁন্টা নিবি কোন্টা নিবি? তারায় তারায় যে জিজ্ঞাসে-- 
হবি রাজ! না ভিখারী ?- দ্বাড়াব ভাই সবার পাশে! 
ছুর্বলেরি বক্ষ দলে” ঘুরুবে না মোর রথের চাকা, 
শোণিত-আশী রাঁজ-তরবার এই পুরেতেই থাকুক ঢাঁকা। 
ছুর্বলেরে বল দেবো রে, দুখীর হব সুখের কামী, 
মুছিয়ে শোণিত দান্ব অভয় আমি আমি এই এ আমি । 
রাদ্জ-আভরণ নয়ক আমার, ছেঁড়া কাপড় অঙ্গ-ভূষণ ; 
শয্য। কোমল বিধ ছে গায়ে, ধরার ধূলি আমার শয়ন; 
রাজপ্রাসাদের শীতল ছায়ায় আমার নিবাস নয় রে নহে; 
পথের পাশে, রোদের তাপে, গাছের তলায় নিবাস রহে। 
রাজার শাসন, বিধির শাসন, পুরোহিতের শাসন যত 
মুছ_ব আমি সকল শাসন, মুছব আমি সকল ক্ষত । 
এ আসে রে এ আসে রে, এঁ ষে শুনি কাতর ধ্বনিঃ_- 
পুত্রহারা কাদ্ছে শোকে হারিয়ে তাহার বুকের মণি ! 
নিন্রাবিধুর যুশোধরা দীর্ঘস্বাসে ফির্ল পাশে, 
থম্‌কে দাঁড়ায় ব্যাকুল যুবা, বক্ষ তাহার কাপ ল আসে 1-- 
হায় রে নারী, হায় মোহিনী ! আমায় তুমি বাঁধ লে ভোরে, 
অঝোর দিলে প্রণয় প্রীতি, কিন্ত তবু বুক যে পোড়ে! 


প্রবাসী-চৈত্ৰ, ১৩৩০ 


| ২৩শ ভাঁগ, ২য় খণ্ড 


পুত্র দিলে শ্রেষ্ঠ যা সুখ, তবুও ব্যথা ঘুচল না যে 

সব স্সেহ প্রেম ছাপিয়ে, প্রিয়া, এ কোন্‌ ব্যথা বক্ষে বাজে! 
একলা তোমার থাকৃব শুধু ?-কর কর আমায় ক্ষমা, 
বিপথ মাঝে কাদ্‌ছে যে নর-_ বুঝবে নাকি অনুপমা ? 
সবায় আমি চাইছি প্রিয়া, তোমায় আমি ছাড়ছি নাকো, 
সবায় পেয়ে তোমায় পাবো, ঘুমাও প্রিয়া, শান্ত থাকে; 
জগৎ-জনে করুছে যে ভিড়--এই এ বুকে আস্ছে সবে, 
সবায় সেথা দেবে! নিবাস, সবার সাথে তুমিও রবে। 
একটি চুমা তোমার মুখে, একটি চুমা শিশুর মুখে 
এই নিয়ে আজ দাও গে বিদায়, বেরিয়ে পড়ি সুখের বুকে 
দুখের মাঝে দুঃখে বুঝে ছুঃখ হ'তে নিঙড়ে সুধা, 
হর্ব আমি সবার দুখে, মিটিয়ে দেবো সবার ক্ষুধা!। 


মৌন দাড়ায় ক্ষুব্ধ যুবা, জায়ায় হেরে পুক্ছে হেরে, 


যায় বড় সাধ ত্বাকূড়ে ধরে দুইটি জনে বাহুর বেড়ে। 


হাত সে বাড়ায়, আবার গুটায়,-- না, না, একি! আবার 
মায়া? 
হেথায় দুটি, হোথায় কোটি মানব যে রে দগ্ধ কায়! ! 
যাই চনে’ যাই, যাই চলে” যাই, যাচ্ছি আমি, শোনো 
| শোনো, 
ছুঃখী ওগো ব্যথিত ওগো, আর ভাবনা নাইক কোনো। 
পাওনি প্রীতি ? পাওনি দয়া? আমি সবায় প্রেম বিলাব, 


প্রেমের আলোয় প্রেমের ন্ুধায় দুখ মুছাবো শোক 
তাড়াব। 
রাজার ছেলে রাজ্য নিযে শাস্ব সবায় ঘুরিয়ে আখি, 


এই কিরে স্থখ হায় অভাগা 1 প্রেম দিয়ে ষে 
রাখব ঢাকি! ; 
ব্যথায় দেবো দরদ-মধু, বিপথ হ'তে আন্ব পথে, j 
মুক্তিবাণী শুনিয়ে দেবো১-বীচবে মান্য শঙ্কা! হ’তে। 
সপ্ত থাকো, তৃপ্ত থাকে, যশোধরা আমার প্রিয়া, 


কিন্লে তুমি এই যে হিয়া, সবার হ'তে দাও এ হিয়া । 


স্তব্ধ আবার ফাড়ায় যুবা,--আকাশ পানে আবার দ্যাখে, 
দিক্ভোলান চাদের আলো ডাকে যেন এঁ যে ডাকে ! 
অবাধ অঝোর দিকে দিকে চাদের আলে! কেবল হাসে, 
মুক্তি আছে, মুক্তি পাব, হৃদয় ভরে কী উল্লাসে | 


রি 


৬ষ্ঠ সংখ্যা } 


বক্ষে তুফান ছু'কুল ছাপে,-_-এ যে বাধন-ুর্ণ-করা! 


দ্বার খুলে, যায় বেরিয়ে যুবা, বিপুল নিশা হাওয়ারংভরে 


"ভাক্‌ল যেন। দাড়ায় যুবা। আবার সে যে ফিরুল ঘরে। 
ও না নড়ে যশোধরা !--এ যে শিশু, আহা 1-_আহা! 
“ছাড়ব এদের? চির জনম ? কেমন করে? সইব তাহা? 


“কক্ষে ঘোরে আবার যুবা, লাগ. গায়ে: নিশার হাওয়া, 

৪ পেচক প্রায়াদ-শিরে, বাত বুঝি নেই ?- হয় না 
যাওয়া 

'ছাদের" 'পরে বেরিয়ে যুবা, হেল আকাশ-_নেইক সীমা, . 


মৌনা নিশীখিনীব বুকে শব্দ নাহি-_-অচল ভীমা | 


অম্রীম আলোর প্লাবন চলে--অশেষ আলো, উদ্বার 
আলো! 
এত আলোয় দুখ ঘোচে ন! ? কেমন করে’ মুছব কালো? 
বিশ্বে অসীম এই বিরাটে কি আমি কি করুতে পারি? 
‘আমার হিয়ার ক্ষুদ্র বাসে কতই আছে প্রেমের বারি ? 


আইন্‌-ই-আঁক্বরীর এক পৃষ্ঠ 


আবুল ফজল অকবরের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, তিনি 
আইন্‌ই-আকৃব্রীর লেখক । আইন্‌-ই-আক্বরীতে 
জিনিসের মণ বা সেরের মূল্য দামে ধরা আছে। 
£দাম সেকালের তাত্রমুদ্র' পয়সার -স্তায়। এক দামের 
-ওজন ১ তোল] ৮ মাস) ৪০ দামে এক টাক! হ্য়। 
টাকার হিদার্কে জিনিসের দর দেওয়া গেল। 

গম ১ মণের দাম 1৮ আনা 


ষৰ » 39 8 33 
1 অনেকগ্রকার চাউলের উল্লেখ আছে, মুখমীন, মুখ 
বাস প্রভৃতি। - 
" সর্বোৎকৃষ্ট চাউলের. মণ. ২৮০ টাকা, 
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মধ্যম চিনি lb » ২৭০ 
নিকৃষ্ট চাউলের মূল্য প্রতিমণ।৩/৪ আনা 
হরিদ্র! একমণের দাম ১০২ টাকা 
গোলমরিচ রর ? ১২ 1 


ইসিও 


আইন্‌ই-আক্বরীর এক পৃষ্ঠা ... ..... 


স্বি্টিস্পিস্পি সমর পরসপরখপসরসরসরসরসপরপরসসপসিসীসসপসপীসসপসি 
যাই অসীমে, যাই অশেষে, নেইক রে আর বীধা-ধরা, 
- পার্ব নাকি? পারুব নাকি? অশ্রুতে গাল যায় ' 1 





৭৬৯ 
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ফিরুল যুবা, ফিরুল ঘরে, বস্ল ধারে শষ্যা-শেষে ) রর 


মিড, 


আবাব এল উতল রা ব্যথার সাগর জোরে) i 
কে রাখে রে? কিসের মায়া? প্রাণ যে আবার উঠ.ল ভরে’ 
যুক্ত করে দীড়ায় যুবা যশোধরার চরণ-মূলে, 

শেষ দেখা সে দেখল প্রিয়ায় দেখল ছেলেয় দেখ ল ভূলে?! 
যশোধবার শষ্য! ঘিরে’ ঘুবুল সে ধীর তিনটি বারে ।-- 
কেঁদো নাকো, ফিরুব আমি সবায় নিয়ে তোমার ত্বারে। 


যাই প্রিয়া যাই, যাই প্রিয়া যাই, বিদায় বিদায়, আসি 
আসি, 
তোমায় আমি ভালোবাসি, জগৎ-জনে ভালোবাসি! 


ঘর হ'তে সে বেরিয়ে এল, চাইল আবার আকাশ পানে; 


জগৎ তারে ডাক দিয়েছে ব্যথার টানে প্রেমের টানে |. 


রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত 
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এসিয়ার পথেবিপথে (৩)-- 


স্ভেন হেডিনেৰ কথা প্রবাঁসীতে 
ছইবাঁব প্রকাশিত হুইযাছে। এইবাৰ 
তাহার আরেো। কতকগুলি ভ্রসণ- 


কাহিনীব কথ! বলিব । তীহাঁব ভ্রমণ- " 


কাহিনী তাঁহার কথাতেই বলিব। 
*১৯*৬-০০ সালে আমি যে বার 
তিব্বত অতিক্রম করি, সেইকাঁৰ এক 
সময় লেক লাইটেনেব তীরে বাসা 
বীধিয়াছিলাম ৷ এই হুদটি খুব প্রকাণ্ড, 
ইহা কাপ্তান ওয়েল্বি ১৮৯৬ সালে 
আবিষ্ষীর করেন এবং নামক্বণ কবেন । 
আমরা যেখানে বাসা বাধিয়াছিলম 
সে স্থানটি ভয়ানক | লোকজন নাই 
গরুঘোঁড়ার খাইবার ঘাঁসও সেখানে 
পাওয়া দু্ষর । একদিন সকালে 
দেখিলাম আমাদের দলেব আটটি 
ঘোড়া এবং খচ্চব মবিষ! গিয়াছে। 
“আমি এই হদেব একটি নক্সা 
তৈয়ারী কবিব স্থিব করিয়াছিলাম 
মেইজন্ধ সঙ্গে একটা collapsible 
০৪: সঙ্গে লইয়াছিলাস | ১৯০৬ 
সালের ২* সেপ্ম্বব, ভৃত্য রহিম 


উচ্চ তীর হইতে, এশিয়ার অনেক স্থানে, এইপ্রকারে ঘোড়ার সাহায্যে 
সমুদ্র হইতে জল তোল! হয় 


আলিকে লইয়! নৌকার 
করিয়। হুদেব মাঝখানেৰ 
দ্বিকে চলিতে লাগ্রি- 
লাম | সমস্ত হুদকে 
একটা আয়নাব সত 
স্বচ্ছ সনে হইতেছিল। 
হুদের একদিকে লাল 
* পাহাঁড়েব শ্রেণী; তাহার 
ছাঁয়া জলে পড়য়! নৃত্য 
করিতেছিল--এই ইটের 
মত লাল পাহড়ের 
মাধায় যেন শুভ বরফের 
মুকুট | হ্রদের জলে 
ইহার ছাঁয়া! বড়ই সুন্দর 
দেখাইতেছিল। 
“নৌকায় চড়িবাব 
পূর্বে আমাৰ দলের 
অঙ্ক মব লোককে 
ভাববাহী পশুদের 


লইয়া হৃদেব পূর্বদিকে যাইয়া বাদ! বীধিতে বলিয়া দিলাম। স্থির 
করিলাম, অদ্ধবাব হইবার পূর্বেই আমর! পূর্ব্ব উপকূলে পৌঁছিয়া 
বিশ্রাম লাভ কবিব। 

“আঁমাব জল মাপিবাঁর দড়ি ২১৩ ফুট লম্বা ছিল। কিন্ত হুদের 
মাঝখানে এই দিব সাহায্যে তল পাঁওয। গেল লা। রহিম আলি 
বলিল--এই হদেব তল নাই--। তীর হইতে হুদের স্বচ্ছ অল দেখিয়া 
আমব! হৃদের পরিমাণ সম্বন্ধে আন্দা্ ভুল কবিয়াছিলাম। আমতা 
দক্ষিণ তীরে আঁসিয| অবতরণ কবিলাম দবিপ্রহরে। সেখানে তাড়াতাড়ি 
সামান্য কিছু আহাব করিয়া আবাব নৌকায় আরোহণ করিয়া 
তাডাতাড়ি পূর্বব কুলের দিকে নৌকা! টানিতে লাগিলাম। আমি নক্সা 
করিতে ব্যন্ত--এমন সময় বহিম আলি ভীতকণ্ঠে বলিল__পশ্চিমে ঝড় 
দেখ! যাইতেছে, একটু পবেই বোধ হয় আমাদের উপর আসিয়া 
পড়িবে । 

“আমি পশ্চিম দিকে চাঁহিলাম--নে দৃশ্য ভযানক | হল্দে বংয়ের 
মেঘ ধূল! মাঁথিয়৷ যেন আমাদিগকে গ্রাস করিবাব জন্য চুটিয়া 
আসিতেছে। তাহাদিগকে দূব হইতে মনে হইতেছিল যেন বড় বড় 
পাঁশ বালিন তীরেব মত বেগে গড়াইধা আম।দেব দিকে আঁনিতেছে। 
রহিম বলিল--এখন তীবে নামিলে বেমন হয়? আমি বলিলাম-_ 
না, তুমি পাল থাটাও, আমব! হাওযার বেগে আগাইযা যাইব । 

প্রহিমের ছোট পালাখান! খাটান হইতে না হইতে ঝড় আমাদের 
উপব আসিয়া পড়িল। আনার মত স্বচ্ছ হুদ তখন অষ্করূপ ধরিযাঁছে। 
জল ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, যেন সকলে মিলিষা আমানের গ্রাস 
করিবার আয়োজন কবিতেছে। ক্রমশঃ ঝড় বাড়িয়া চলিল। নৌকাও 
তখন ঝড়ের মুখে তীবের মত ছুটিয়। চলিয়াছে। রহিম হঠাৎ সব 
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তল-বিহীন হুদে সৃভেন হেডিনের নৌকা! ঝড়ের মুখে ছুটিয়! চলিয়াছে 


ছাড়িয়। দিয়! ‘আলা আল্লা’ বলিয়! প্রার্থনা আরম্ভ করিয়া দিল। 
মাঝে মাঝে চড়! দেখিতেছিলাম--এই চড়ায় যদি নৌক! একবার 
লাগে তবে তৎক্ষণাৎ ডুবিয়। যাইবে । আমি রহিমকে চীৎকার 
করিয়। বলিলাম--”চ1রিদিকে চোখ রাখ যেন চড়ায় নৌকা না লাগে" 
রহিম তখন মড়ার মতন পড়িয়া আছে। 

“্যণ্টার পর ঘণ্ট। কাটিয। গেল। অবশেষে দুরে একপ্রকার 
অদ্ভুত শব্দ শুনিতে পাইলাম । আরও একটু পরে দেখিলাম তীরে 
হদের ঢেউ লাগিক্/ এই শব্দ আসিতেছে । আনি দেখিলাম আর 
একটু বিলম্ব করিলে নৌকা! তীরে লাগিয়| চূর্ণ হইবে, আমরাও 
তাঁহার সঙ্গী হইব । রহিমকে বলিলাম--লাফ দিয়! জলে পড়, নৌক! 
ধ্র--সে তখন মড়ার মত। আমি তাহাকে ধরিয়। জলে ফেলিয়া 
দিলাম, তখন তাহার জ্ঞান হইল । আমর! দুইজনে তখন কোমর জলে 
দীড়াইয়া নৌকাকে ঢেউএর হাত হইতে বীচাইলাম। এইখানে 
হদের জল জমাট ন! হইলেও আমাদের গায়ে যে জল ল|গিতেছিল 
তীহ। তৎক্ষণাৎ জমিয়! যাইতেছিল। 

“আমাদের ফিরিতে দেরী হইতেছে দেখিয়া! মশাল লইয়! আমাদের 
সন্ধানে লোক বাহির হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে একজন আমাদের 
কাছে আদিয়| পড়িল। তাহার মশালের আলোক আমাদের প্রাণে 
আশার আলোক দান করিল। 

১৯১৬ সালে যুদ্ধের সময় আমার বন্ধু ফন্‌ ডার গোল্জ, পাশা 
( von der Goltz Pasha ) আমাকে বাগদাদে নিমন্ত্রণ করেন। 


পঞ্চশস্-_ এসিয়ার পথেবিপথে 


৮৮৮৯৯৫৯৮৯৯৯ ANAS AANA NANA পানা 





৭৭১ 
গে'ল্‌জ, পাশ! তুকাঁ ৬নং সৈম্যদলের সেনাপতি ছিলেন। এইবার 
ইউফ্রেটিশ. নদীতে তীব্র স্রোতের মুখে আমি একবার ভেলার উপর 
চড়িয়! বিহার করিয়াছিলাম। 

“রেল হইতে অবতরণ করিয়| দুইটি নৌকা! ক্রয় করিলাম। এই 
দেশে দুইটি নৌকাকে এক সঙ্গে বাধিয়া লওয়! হয়_তাহাতে নৌকা! 
সমান থাকে এবং সহজে ওলটপালট হয় ন|। নৌকার উপর ছোট 
একটি কেবিন মত করিয়া লইলাম। চারজন মাবি মাল্লা এবং একজন 





“ 


স্ভেন হেডিন্‌ অশ্বারোহণে হুদ পার হইতেছেন। দুরের পাহাড় 
লাল রংএর, উহার মাথায় বরফের মুকুট 


তু্কা-নৌকা, ছুইটি নৌকাকে বীধিয়|। একখানি ভেলার মত করা হয় 


পুলিন লইয়| যাত্র। সুরু করিলাম । এইখানেও আমি নঙ্প! করিতে- 
ছিলাম। হঠাৎ আবার ঝড় উঠিল-_আমাড্রের নৌকাও তীরের মত 
চুটিয়া চলিল। আমার কেবিন কোথায় যে উড়িয়া গেল জানি না ।-» 
সব চুপ চাপ । একটু নিশ্চিন্ত হইব মনে করিতেছি এমন সময় আধার 
ছড় মুড় করিয়! সমস্ত আকাশ যেন আমাদের উপর আনিয়া পড়িল। 
কামামের মত শব্দ করিয়। বিছ্বাৎপাত হইতে লাগিল। মনে 
হইল এবার আমার সফল সমাপ্ত হইল । কিন্তু বীঁচিয়| গেলাম। ঝড় 
খামিক়। গেল। সমস্ত জিনিষপত্র ত্যাগ করিয়া আগ্রবপ্্রে কেবল মাত্র 


৭৭২ 


প্রাণটুকু লইয়া ডাঙ্গায় উঠিলাম। ঝড় মাত্র ১৭ মিনিট ধরিয়া! 
হইয়াছিল। কিন্তু এই কয়েক মিনিট সময়কেই যেন বহু যুগবলিয়! 
মনে হইতেছিল এবং বোধ হয় আর ৩ মিনিট ঝড় থাকিলে আমর! এবং 
নৌকা সবইযুচর্ণ হইয়| যাইত ৷” 


হস্তী-সীল-_ 


গোয়াডালিয়ুপ দ্বীপে ( Guadalupe Islands ) শু'ড়ওয়াল! 
একপ্রকার জীব বাস করে ইংরেজিতে ইহাদের elephant seal 
বল। হয়। ইহাদের শুড়গুলি জলে ভেজে না অর্থাৎ অতিরিক্ত 
তেলতেলে, জল লাগিলেও গড়াইয়া ঝরিয় যায়। শু'ড়টি ইহার! যেদিকে 
ইচ্ছ। ঘুরাইতে ফিরাইতে পারে। এই শু'ড়টি ন! থাকিলে ইহাদের 
সহিত সাধারণ সালের কোন তফাৎ থাকিত ন! এবং এতদিনে বোধ হয় 
মানুষের অত্যাচারে ইহাদের বংশ লোপ পাইত। এই হস্তী সীল 
খেয়ালমত এই শু ডটিকে মুখের মধ্যে ভরিয়! দিয়! হাঁওয়। ভরিয়া শিঙার 
শব্দের মত এক প্রকার শব্দ করিতে পারে। 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩৩৪ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


গোয়াডালিয়ুপ দ্বীপ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোথাও এই হস্তী-নীলের 
দেখা পাওয়া! যায় না বলিলেই হয়। এই দ্বীপটি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালি- 
ফোর্িয়ার ২** মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত । দ্বীপটি ২* মাইল লম্বা 
এবং ৬ মাইল চওড়া। দ্বীপটির জম্ম সামুদ্রিক ভূমিকম্পের ফলে হয়। 
দ্বীপটিতে নানাপ্রকার অদ্ভূত জীবজস্ত বাস করে, তবে তাহারা ক্রমশঃ 
লোপ পাইতেছে। 

হস্তী-নীলের দল এক সময় উত্তর মেরু প্রদেশের নিকট বহু পরিমাণে 
বান করিত, কিন্তু তিমি শিকারীদের হাতে ইহার! অল্পকাল মধ্যেই প্রায় 
লোপ পাইবার অবস্থায় পৌঁছায়। হস্তী-সীল হত্যা করিয়া তাহার! 
একপ্রকার তেল বাহির করিত। শিকারীদের জ্বালায় অস্থির হইয়া 
বোধ হয় কতকগুলি হস্তী-সীল এই জন-মনুষাহীন দ্বীপে আনিয়া আশ্রয় 
লয়। বর্তমান সময়ে মেক্সিকোর প্রেনিডেন্ট. ওব্রেগণ আইন করিয়া 
দিয়াছেন যে কেহ গোয়াডলিয়ুপ দ্বীপে অনুমতি বিনা যাইতে পারিবে 
না এবং এই দ্বীপের তীর হইতে সমুদ্রের তিন মাইলের ভিতর কেহ 
হস্তী-নীল হতা! করিতেও পারিবে না । কেহ এই নিয়ম ভাঙ্গিলে তার 
ভয়ানক শাস্তির ব্যবস্থা! আছে। 





হস্তী-সীলের দল সমুদ্র উপকূলে বিশ্রামলাভ করিতেছে, মানুষকে তাহাদের কোন ভয়ডর নাই 





মুখের মধ্যে শুড় গু'জিয়! হস্তী*্দীল শীতাঁর মত শব্দ করিতেছে 


হস্তী-সীলদের দেখিলে মনে হয়, সার! জীবন ধরিয়া অথও 
বিশ্রাম লাভই ইহাদের বীচিবার একমাত্র উদ্দেশ্য। মানুষকে 
তাহাদের কোনপ্রক্কার ভয়ডর নাই। তীরে যখন তাহার! দল 
বাধিয়! রোদ পোহায়, তখন তাহাদের মাঝখানে যদি একদুল 
লোক লাফাইতে ব1 দৌড়াইতে থাকে, তাহাদের আগন্ত-বিশ্রামের 
কোনপ্রকার ব্যাঘাত হয় ন!। তাহারা অতি নির্ব্বিকার চিত্তে 
রোদ পোহাইতে থাকে। তাহাদিগকে এই সময় দেখিলে মর! 
বলিয়া মনে হয়। কেহ যদ্দি তাহাদের পিঠে ছুই চারিট! চড় 
চাপড় দেয়, তাহাও তাহার! গ্রাহ্য করে না। 

ইহাদের এই শুড়টির যে কি প্রয়োজন তাহ! কোন প্রারণি- 
তন্ববিৎ এখনও বলিতে পারেন নাই। বড় মন্দ! হস্তী-নীলের 
শুড়টি যোল ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হয়। শিক্প1-বাজানর মত শব্দ কর! 
ছাড় এই শু'ডটির আর কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে 
হয় ন। 5 

মদ্দ| হস্তী-নীলগুলির সংখ্যার অনুপাতে মনে' হয় যে সর্বসমেত 
ইহাদের সংখ্য! বর্তমানে প্রায় হাজার হইবে । শিকারীদের হাত হইতে 


’ 
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৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


৬০৯ ৮৯০৯0৯0৯০৯0 তা ০৯ পা তাস পাস পানি PNAS তা, পা ৯৮৯ OSAMA 





কেন তাড়াতাড়ি মিছে গোলমাল 
হস্তী-নীলের মুখ দেখিয়! যেন তাই মনে হয় 


ইহার্দে বচাইতে পারিলে এই অদ্ভুত জন্তগুলিকে চিরকাল বীচাইতে _ 


পার! যাইবে বলিয়। মনে হয়। 


মোমের মানুষ_ 
.. আমরা! পাথরের তৈরী মানুষের প্রতিযুন্তি অনেক দেখিয়াছি 


৫... ইহার! হুবহু মানুষের মতন দেখিতে ন| হইলেও বহু পরিমাণে 


একরকম দেখিতে হয়। একজন শ্বেতাঙ্গ শিল্পী কতকগুলি মোমের 
মানুষ তৈয়ার করিয়াছেন--তাহার! দেখিতে হইয়াছে অবিকল মানুষের 
মতন। তাহার! থে জীবস্ত মানুষ নয়_-ইহ! কোনরকমেই বুঝিবার 
উপায় নাই। তাহাদের পাশে যদি অন্ত কতকগুলি লোককে দাড় 





আনল নকল চিনিব।র যো নাই-_বীদিকের প্রথম এবং ডানদিকের 


শেষ দুইজন জীবন্ত মানুষ, বাকী সব মোমের তৈরী 
করাইয়। দেওয়া যায়, তবে কে মানুষ এবং কে মানুষ নয়, 
তাহা! আমর! কেহই বলিতে পারিব না। এইসমস্ত পুতুল- 


গুলিকে কোটপ্যান্ট টাই ইত্যাদি পরাইয়! দুয়ারের ,সাম্‌নে 
দীড় করাইয়। দেওয়! হইয়াছে । ছুষ্টবুদ্ধি কোন লোক যদি 


ঘরের কাছে আনে, ন! বলিয়। কোন জ্রব্য লইবার জন্য, তাহার! ভয় 
গাইয়! পলাইয়। যাইবে । 
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ক ANANSI OANA NANI AAAS" 


আমাদের দেশের অনেকেই ঝোপেঝাড়ে বহুরূপী দেখিয়াছেন। 
কিন্ত এই বহুরূপী কেমন করিয়। তাহার আহা সংগ্রহ করে তাহ! 
অনেকেই বোধ হয় জানেন না। ৰহুরূপীর জিভটিই তাহার শিকার 
ধরিবার একমাত্র অন্তর এবং সহায়। এই জিভটি বেশ লম্বা! এবং 
ইচ্ছামত মুখ হইতে বাহির করিয়| নানাদিকে ছোড়া যাইতে পারে। 
দর্কার মত জিভটিকে ৬ ইঞ্চি পধাস্ত বাড়াইতে পার! যায়। 





বহুরূপীর পোক! শিকীর করিবার পদ্ধতি 
জিহ্বার ক্রম-বহিষ্ধরণ দেখিবার জিনিষ 


গাছের 
হইলে, 


এক ডালে বনিয়। আর-এক ডালে কোন পোক! ধরিতে 
বহুরূপী এত তাড়াতাড়ি তাহার গ্িভ বাড়াইয়! পোকাটিকে 
ধরিয়া ফেলে যে খালি চোখে তাহ! দেখিবার কোন উপায় 
নাই । 919৬ speed cameraর ছবিতে এই বহুরপীর শিকার 
ধরা ব্যাপারটি সহজেই বুঝিতে পারিবেন। 


ফার্-গাছের কেয়ারী__ 


মেক্সিকো সহরের কাছে এক উদ্যানের একদল মাঁলী কতকগুলি 
ফার্গাছকে এমনভাবে কাটি! ছ'টিয়৷ এবং তারের বেড়ায় 
বাধিয়। সাজাইয়াছে যে তাহাদের সবুজ মর্দ্সুর বলিয়া মনে হয়। 
কতকগুলি গাছকে সেতুর আকারে সাজান হইয়াছে, কতক গুলিকে 
আবার সারি সারি থামের মত করিয়া সাজান হইয়াছে। সমস্ত 


ফার্-ব্রিজ দেখিলে একট! সেতু বলিয়! মনে হয় 








কতকগুলি ফাঁর্‌-গাছের দৃশ্য 


কাল পরে তাহা শেষ 
হইয়ছে। এই দীর্ঘ 
কালের মধ্যে মিন্ত্রীর 
এবং ছুতোরের কাঞ্জের 
বিরাম ছিল না=- 
প্রত্যেক্দিনই 
চলিত। 


বদতব।টা নাই বলিলেই 


সংখ্যা! ২***, জানাল! ১ 
মাদির প্রয়েজন হইয় 
সালমখল।তে । কোন 
বাবহার কর! হয় নাই। 


বকা ০৭১ চে 2 * LT 
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গাছগুলিকে দূর হইতে দেখিলে পাথরের তৈরী 
বলিয়! মনে হয়; আকারে-প্রকারেও গছগুলি 
অসমান নয়। মালীদের অসামান্য কৃতিত্বের 
পরিচয়। 


স্পুক্‌ প্রাসাদ _ 


যুক্তরাষ্ট্রের কা।লিফোর্ণিয়! সহরে স্পুক্‌ 
প্রাসাদ নামে এক প্রাসদতুল্য চারতলা 
বাড়ী আছে। বাড়ীখ/নির মালিক একজন 
মহিল! আজ হইতে ৩৯ বৎসর পূর্বের এই 


প্রাসাদখানি নিৰ্ম্মাণ আর্ত হয়, এবং এত পাশী 


এসি 





কাজ স্পুক্‌ প্রাদাদের একটি দৃণ্ঠ--এই প্রাপাদখানিকে 


দেখিলে একটি গ্রাম বলিয়। মনে হয় 


পৃথিবীর মধ্যে এত প্রকাণ্ড এবং গোলমেলে সাধারণ লোকের 


হয়। বাড়ীটি নিৰ্মাণ করিতে খরচ পড়িয়াছে 


মোট ২*,+**,*** টাক|। বাড়ীধানিতে ১৪৪ টি কামর! আছে, ছুয়ারের 


৬,৬৬৬, সমন্ত জানাল।গুলিতে ১৫০,৯** খণ্ড 
[ছে। বাঁড়ীধানি তৈরী হইয়াছে সর্ব্বোৎকৃষ্ট 
বাজে বা রদী জিনিধ বাড়ীখানির কোন অংশেই 


৯ 


চে 


৬ষ্ঠ সংখ্যা } 


পাস রিসালাত 





স্পৃক্‌-প্রাদাদের আর-একটি দৃশ্য 
যে ভদ্রমহিল। এই প্রানাদ নিৰ্ম্মাণ করাইয়| গিয়াছেন_-( কিছুদিন 
ূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হইযাছে ) তিনি জানিতেন যে তাহার জীবিত কাল 
মধ্যে এই কাজ সমাপ্ত হইবে ন!। বাড়ীষ্টতে লোকজন থাকিত --কিন্তু 
নিদিষ্ট কামর! এবং উঠান ছাড়! তাঁহারা বাড়ীর অন্ত কোন অংশে যাইতে 


পারিত না। এ-সম্বন্বে সকল সময় কড়| পাহারা! থাকিত। সমস্ত 
বাড়ীখানির বিভিন্ন অংশে ওঠানামা! করিবার জন্য অগণা দি ড়ি আছে। 
শি'ড়িগুলির এক-একটি ধাপ ২। ইঞ্চি করিয়! উচ্চ এবং ১৮ ইঞ্চি করিয়া 
চওড়া । সিড়িগুলি সোজাভাবে কোথাও নাই, এ কিয়! বেঁকিয়! নান।- 
ভাবে আছে। খুব বিশেষভাবে পরিচিত না হইলে যে কোন লোক 
বাঁড়ীখানির মধ্যে পথ হারাইয়! বিশেষ কষ্ট পাইতে পারে। 

মমন্ত প্রাসাদ বহু মূল্যবান্‌ চিত্রে এবং দ্রব্যে সাজান আছে। 
বাড়ীতে বিছ্যাতের তারের সংখ্য! এত বেশী এবং তাহ! এত গে।লমেলে 
যে কোন তারটির যোগ কোন বাতি বা পাখার সঙ্গে, তাহা! অনেক চেষ্টা 
করিয়াও কেহ স্থির করিতে পারে নাই। বাড়ীর কোন লোকে জানে না, 
এত বড় বাড়ী কোন প্রয়োজনে বা উদ্দেশে তৈরী কর! হয়। বাড়ীথানি 
নির্মাণ করিবার উদ্দেশ্য একমাত্র গৃহন্থামিনী জানিতেন। প্রাসাদের 
অনেক অংশ নিৰ্ম্মাণ শেষ ন| করিয়াই রাখা হইয়াছে--এবং এই অপমাপ্ত 
কাজগুলি ইচ্ছাকৃত বলিয়! মনে হয়। বাড়ীথানিকে আগুনের হাত হইতে 
রক্ষ। করিবার সুবন্দোবস্ত আছে। চোরডাকাঁতের কবল হইতে সোন!- 
রূপার জিনিষ রক্ষা! করিবার জন্য অনেক গুপ্ত কক্ষ এবং সিন্দুক আছে। 

প্রামাদের প্রধান তোরণদ্বার গৃহম্বামিনীর বাসকালে নাকি মাত্র 
তিনবার খোল! হয় । বাড়ীর মধ্যে সমস্ত আয়োজন ছিল, কাঙ্গেই 
সাধারণ কাজে কাহাকেও বাহিরে যাইতে হইত ন| | 





se ক ০, -- স্ব এ 


র্যাডিও ফোটোর নমুনা, বাঁদিকে আদল ফোটে! এবং ডানদিকে 
র্যাডিওর সাহায্যে যে ছবি উঠিয়াছে 





পঞ্চশস্য--র্যাঁডিওর কথা 


৭৭৫ 


৮.৯ পোস্টার সিসির 





র্যাডিওর কথা _ 
পাশ্টাত্য-জগতে র্যাডিও সাহায্যে আঙ্গকাল অনেক কাজই হইতেছে৷ 








জান্মীন্‌ পুলিনের মাথায় বেতার-সেট্‌-_-এই বেতারের নাহাধ্যে 
সে সব সময় হেড আপিনের সঙ্গে যোগ রাখে 





মাঝের বরফ কাটিয়। যে খাল কাট! হয়, 
তাহ! দুর হইতে কেমন দেখায় দেখুন 
র্যাডিও ফেটোর চলনও আজকাল খুব বেশী হইয়াছে। র্যাডিও ফোটো 
তুলিবার জন্ম দুইটি কল থাকে একটি কলে ফোটে! পাঠান হয় এবং আর 
একটিতে সেই ফোটো! ধর! হয়। কলগুলি বেশ স্বাঝারী-ধরণের এবং 
প্রয়োজন-মত যে কোন স্থানে বহন করিয়া লওয়া যায়। এই, কলের 
সাহায্যে হাজার মাইল ব্যবধানেও ফোটো! তোল! যায়। ছবি দেখিলে 
ব্যাপারটি একটু বোঝ! যায়। 
জার্মানিতে বর্তমান সময়ে র্যাডিওর সাহায্যে দ্বেশের সমস্ত সরকারি 
অফিস, রেলওয়ে, স্কুল কলেঙ্গ ইত্যাদির সময় ঠিক করা হয়। এই 
কাজের জন্মে দুইটি সেপ্ট]াল্‌ ষ্টেশন আছে। একটি বার্লিনের কাছে 
এবং আর একটি দুর একট! পাহাড়ের চূড়ার উপর। নিয়ম কর! 
হইয়াছে যে, যে সময় চারিদিকে ঠিক-সময়ের খবর ছড়ান হইবে সেই 
সময় সাত মিনিট অন্য সমস্ত রাডিও অফিস বা খবর ছড়ান কল বন্ধ 
থাকিবে । র্যাডিওর ক্ষোড় খবর ধরিয়া কি করিয়া সময় ঠিক করিতে 
হয় _ সময় ধরার এবং চারিদিকে ছড়াইবার ( broadcasting ) কল 
কজ!র গঠন ইত্যাদি ব্ষিয়ে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয় 
ছে। এই একটি সেণ্ট ল্‌ ষ্টেশন হইতে বেলা! ১ট। এবং 
| | সময় চারিদিকে টাইম সিগন্যাল দেওয়া হয়। 
জার্ক্মানির কয়েক জায়গায় পুলিদমানর! পিঠে বেতাঁর-সেট বহন 
করিয়া লইয়! বেড়ায়। এই বেতার খবর ধরিবার কলটি দেখিতে 






এ প্রবাসী চৈত্র, ১৩৩ 
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২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


অস্থবিধ! নাই। সমস্তই কনেষ্টবলের পিঠে এবং বুকে বেশ শক্ত করিয়া 
চামড়ার পেটি দ্বারা বাধ! থাকে। হেড, অফিস ব| অন্ত কোন স্থান 
হইতে যে কোন সময় এবং যে কোন স্থান হইতে সহরের সকল খবর 
পুলিশম্যান এই কলের সাহায্যে পাইতে পারে । 


বরফের চাষ-_ 


যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর প্রায় ২৪,***,**, টন বরফ জমাট পুকুর 
হদ ইত্যাদি হইতে কলের করাতের সাহায্যে কাটিয়া বাবসার জন্য 
চালান্‌ দেওয় হইয়া! থাকে। এই বরফ লোকেন্রের খাইবার জন্য 
বিশেষ ব্যবহার হয় না, রেল গাড়ী, জাহাজ কলকার্খান! ইত্যাদিতে 
নানারকম কাজেই বেশী ব্যবহার হয়। পুকুর হৃদ ইত্যাদি হইতে 
বরফ কাটিয়। আনিয়া গুদাম ঘরে তাঁহাদের বোঝাই কর! হয় এ 
দর্কার-মত বিশেষ-বিশেষ স্থানে চালান দেওয়া হয়। = 


[ 





ঘোড়ায়-টান! করাতের দাহাঘো হৃদের বরফ চাক্ল! করিয়া ২ 
কাটা হইতেছে 
হুদ ব! পুকুরের জল যখন মানুষ এবং কলের ভার সহিবাঁর 
মত শক্ত হয় তখন তাহার উপর হইতে তুষার ঝাঁটাইয়! ফেল! 
হয়। এক একট। ঝড় হইয়! গেলেই বরফের উপর হইতে তুষার 
চাচিয়া ফেল! হয়, কারণ বরফের উপর এক পর্দা তুষার পাত 
হইলে নীচের বরফ উপযুক্ত পরিমাণ পুরু হইতে পারে না। 


৪. 


এ 
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পুকুর ব! হুদের মাঝখানে যে বরফ জমে তাহা সবচেয়ে পুরু 
পরিষ্কার এবং ভাল হয়, কারণ পুকুরের মাঝখানে আগাছা বা 
অন্য কোনপ্রকার আবর্জনা প্রায়ই থাকে না। হয়া হের 
মাঝে বরফ, কল বা হাতের সাহায্যে কাটিয়া একটি সরুখাল মত 
করিয়া লওয়! হয়। তার পর কলের করাতের সাহায্যে বরফকে 
চওড়। চওড়া ফালি করিয়! কাট! হয়। 

বড় বড় হদে একট। একটা ফালিকে ১** ফুট লম্ব'ও কর! 
হয় এবং মাঝখানের খালের কত্রে ওপর দিয়! এসমভ্ত বরফের 
ফালিকে ভেলার মত ঠেলিয়া লইয়! যাওয়া হয়। তার পর কলের 
সাহায্যে এদমন্ত বরফের টুকরাকে নির্দিষ্ট মাপে টুকর! করিয়া 
কাটিয। গুদান ঘরে তোলা! হয়। আরম্ত হইতে শেষ কার্ধাটি 
পর্যান্ত সবই কলেই হয়। অনেক সময় বরফগুলির দুইটি টুকরার 
ম'বাখানে একটি করয়া করুকেটের পাত রাখ। হয়, ইহাতে দুইখণ্ড 
বরফ জোড়া লাগিয়। যায় না। এইসমস্ত গুদাম ঘরে কন্থাতের 
গুঁড়া বাবহার কর! হয় না, কারণ করাতের গুড়! বাবহার করিয়া! 
দেগ! গিয়াছে যে তাহ! আট নয় বছরের ভিতর গুদামঘরের দেওয়াল 
নষ্ট করিয়া দেয় এবং গুদাম ঘর অকেজে! করিয়া দেয়। বরফের 
গাদার উপর কিছু খড় কিন্বা 1১০11017£ Paper বিছাইয়া দিয়! 
ব:ফ বেশ ভাল করিয়া রক্ষা! করা হয়। 


না-পড়াব, তাহাও জানা থাকে ন৷। 
হইতে গদি বরফ কাটিয়া রেলগাড়ীতে বোঝাই দেওয়া যায়, তবে 
লে'কদ!ন হইবার আশঙ্কা কম। কোন বছর শীত বেশী 


পড়িলে 
! এবং বরষা যদি খুব বেশী পুরু হয় তবে দর্কার মত বরফ কাটিয়া 
লইয়৷ আগামী বছরের জগ্য বরফ সঞ্চয় করিয়া রাখা যাইতে পারে 
বড় বড় হ্রদে যেখানে বরফ অতিরিক্ত পুরু হয় সেইসব ক্ষেত্রে 
হের মাপের খাল দিয়! চাক্লা-বরফ ভেলার মত ঠেলিয়! লইয়| মজুর ন! লাগাইয়া কলের সাহায্যে বরফ কাট! তোল! ইত্যাদি 
॥ ঘাওয়! হইতেছে করিতে পারিলে খরচ অপেক্ষাকৃত কম হয়। 
হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় 


মস্জিদ্‌ই যদি খোদার ডেরা, ত হিয়ার ভিতর, ওরে, খুঁজে দেখ, 
অন্য মুলুক কার? বুঝে দেখ একবার, 
রাম যদি শুধু তীর্থে মূর্ত,_ এখানে করীম, এখানেই রাম, 
কে রাখে বাহির আর? এই কথাটাই সার! 
পুর্ব দিক্‌ট| হরির ত?-__আর, যত নর-নারী, হে মোর দেব তা, 
পশ্চিম আন্বার ? তুমিই সে-দব-_তোমারি রূপ তা; 
আর সব দিকৃ-__সে সব কাহার? কবীর কে ?-_-সে যে আল্লা-রামের 
: এ বুঝ। বড়ই ভার। সন্তান !.*এটা স্থিত 
মস্জিদ্ই যদি খোদার ডেরা, ত তিনিই আমার গুরুজী এবং 
অন্য মুলুক কার ? তিনিই আমার পীর! 
সী রাধাচরণ চক্রবত্তী 








গান 

মন চেয়ে রয়, মনে মনে 
হেরে’ মাধুরী । 
চোখ দুটো তাই কাঙাল হয়ে 
মরে না ঘুরি ॥ 
চেয়ে চেয়ে, বুকের মাঝে 
গুঞ্লরিল একতারা যে, 
মনোরথের পথে পথে 
বাজ ল বাশুরি ঃ 

রূপের কোলে এ যে দোলে 
5 অরূপ মাধুরী ॥ 

কুলহারা কোন্‌ রসের সরোবরে 
মূলহারা ফুল ভাসে জলের পরে। 

হাতের ধরা ধরতে গেলে 

ঢেউ দিয়ে তায় দিই যে ঠেলে, 

আপন মনে স্থির হয়ে রই 
করিনে চুরি; 
ধর!-দেওয় ধন সে ত নয়. 
অরূপ মাধুরী ॥ 
শ্রী ববীন্দনাথ ঠাকুর 
































গান 


পৌষ তোদের ডাক দিয়েচে 
; আয় রে চলে । 

ডালা যে তাঁর ভরেছে আঙ্গ পাক! ফমলে 
=: হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে 
_ দিগ্বধূর! ধানের ক্ষেতে, 
| রোদের সোনা! ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে ॥ 
মাঠের বীশি শুনে’ শুনে? a 
আকাশ খুসি হ'ল। ৯. 

 খরেতে আঁজ কে রবে গো, সি 
খোলে! ছুয়ার খোলো । 
আলোর হাসি উঠল জেগে 
; ধানের পীষে শিশির লেগে, 

২. খরার খুসী ধরে নাগোঁ, এ যে উখলে॥ 

(শা নিকেতন পত্রিকা, পৌষ) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


ইত 


সনে রাখিও 


চারের বিধান মানে না; বাজলা মিতাক্ষর মানে 
!ত মানে ভারতের কোন হিন্দুসমাজ তা” মানে না; 


লা পরমহংস দেবের জন্ম ; কর্থাভজা, 
বাঙলার সাহিত্য 


কিলার ডিন । 


(প্রবর্তক, পৌষ) 


৭৭৮ 


জগৎ্-বরেণ্য হইয়াছে; বাঙলার “রাড মেধা ছুনিযার ঈর্ধার .. 
বন্ধ হইয়াছে । বেছান্তের গৌরব যে আজ জগতের সসক্ষে প্রচারিত 
হইয়াছে, তাহা বাঙ্গ'লীঃই কীর্তি । 

বাঙ্গলার ধর্ম বলিতে যাঁঁকিছু তাহা তাহার 
সে তাহা কাহারও কাছে ধার করে নাই; যেখানে 
নিজের মতে! করিয়া অদল বদল করিয়া! তবে প্রয়ে 

চিরদিন বাঙ্গালী তাহার এই বিশেষত্ব রাখিয়!! 
কেহ-সন্তষ্টই হউক আর অনন্তষ্টই হউক, কেলন! দে 
হারাইতে পারে ন। তাহার বিশেষত্ব হারাইলে। সে মরিবে।.. 















হইতে তাহাকে বরে: করিয়াছে, বাঙ্গালী ভারতের k 
বৃদধানুষ্ঠ দেখাইয়াছে। বাঙ্গালী এই পার্থক্যের চিহন্ব্ূগ রহগ্রিন 
হইল তাঁহার টিকি কাটিয়া! ফেলিয়াছে। শুধু চীনে নহে ভাঁরতবহে 
টিকি দাসত্বের চিহ্ন ; চীনে হয়ত টিকি মান্দারিনের দানস। স্‌ 
ভারতবর্ষে টিকি শঙ্করমঠের দীসত্বেরপরিচায়ক--দে চিহ্ন বর্জন করিয়। 
বাঙ্গলার হিন্দুচিরদিন স্বাধীন! 
এই কথ! বাঙ্গালী অবাঙ্গালী সকলকেই মনে রাখিতে বলি । 
ভিন্ন প্রদেশের কোন হিন্দুর ধর্দনেতৃত্ব বাঙ্গালী মানিবে ৰা ইয়ার: : 
ব্ৰাহ্মণ জমিদারের কথা! দুর? র 


















শ্রী চারুচল a 


বর্ণমালার অব্যবস্থা 


ব্ণমালী ভায়াদের বিদ্যা গো অগাধ! 
আবর্জনা! জড়া'বার প্রধান ওস্তাদ ॥ 
কম কাধাটিকে করি' কর্ম্মকার্য্য মস্ত । 
বিদ্যা ফলাবার পথ করেন প্রশস্ত ॥ 
“বধ” বেরোলে মুখে (মায় নাই মোটে 1) 
বর্ধন করেন তা'কে চাঁবুকের গৌঁটে॥ 
“কোনো জন' লিখিতে হইলে প্রয়োজন, 
“কোন জন” লেখেন, বলেন “কোনো জন" ।। 
হাত তাদের ব্যথা করে লিখতে যেন “কোনো”! 
এনেছেন গুরুদেব, কী বলেন শোনো ॥ 
গৃহে হন চলি সবাই স্ব স্ব। 
গাঁধাকে পিটিলে হবে না অশ্ব ॥ 
“অবশ্য হবে” বলিয়া গুরু 
সেরা উপদেশ করিলা সুরু ॥ 
ভাষাচার্য্ের উপদেশ । 
লিখেছ তো ঢের পুথি-প়েছবিস্তর। 
তেল--এ কোন্‌ শীস্তর 1 
কনের যে মতা অকর্দের শেষ । | 
কারের য়ে যফলা অকাৰ্য্য বিশেষ ৷ 





নেপথ্যে | 















লামা পলাশ নে হাহাকার 


| আর্জের গৈতা তো জানি--গুদ্ধ মন প্রাণ । 
| ৈতার তার (7), কী বাড়িবে মান। 


চাপা পিঠে মরবে গর । 
আহা: নাকো দা দখা হলে ছুষ্ট। 


































নর পেট ফুলি’ হইয়াছে ঢাক। 
ই তাহাতে, “অর্জন” বেঁচে থাক্‌! 


এ গর্কগর্তে মাথা হ'ল বোলে নীচ! 
তিন শ'র তিন তরে উচ্চারণ খাটি। 
.. জানাড়িঃর হাতে পড়ি’ সব হৈল মাটি! 
_ যুখোযের জনক পষ্টই মুখকোয। 
বাংল! অভিধানে ঢুকি’ হয়েছে মুখোশ ॥ 
খোলোষের জনক স্বলিত কোষ পষ্ট। 
অভিধানে ঢুকি, তার জাতি হ'ল নষ্ট। 
লেখ! আছে “খোলশ, ওকারও নাই ল-য়ে। 
| ভাম।বিদের সৰ্ব্বাঙ্গ অনয়ে ৷ 
আশ্রম-বেচ। রী পড়ি' এ দের কবজে, 
আবম (Asa ) বনিয়। বায় ইংরাজি কাগজে ॥ 
ভাষাবিদ" বুধ-মাঝে ধাহার। উত্তম 





সে শ-এর যে করে শত্ব লোপ, 
এড়া'বে দে গো শঙ্করের কোপ ৷ 
আযাতো শাস্ত্র জানেন জানেন ন! এটা কী? 
আশ্রমের শ-দেবতা স্বয়ং পিনাকী { 
তাষাতত্বে পতিত যে-সব বাঙ্গালী 
জানেন সকলই তারা! জানেন না খালি 
ক্কা'কে বলে তালব্য মূর্ধন্য কাকে বলে। 
. খোষকে খোশা'ন, তাই কে দিয়া জলে? 
.. ফল্ভ।লে চক্ষের জলে_-এই হয় লহ্য। 
“ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি” বলে খ তালবা | 
5 জো শ মেঝোর মতো মুরধন্য না ত। 
গছ যেমন শ তেমনি, দুই-ই তালু-জাত ॥ 
 মুর্দনা য কোলে কণি” সুখে থাক্‌ বষ্ঠ * 
... শ্ীনাথের শ'র গায়ে ছ'র ছায়া পষ্ট ॥ 
 ই্রনাথকে বে'ল্যে ছিরু গুনায় না মন্দ । 
মিরু (91109 ) বলে মুখে যার বারুণীর গন্ধ ॥ 
শ-য়েদ্যের উচ্চারণ কিরূপ কাহার 
শুনিবারে চাও যদি বলি শুন সার :- 
ৰ আর মুর্ধ এই ছুদিক্‌ সামাল, 
বে তালব্য শ মধ্যপথে চলি? .. 
বা”, বোল্ব গুনবে, বলি আমি কারে 1 
শিয়া” যে বিধিমতে! উচ্চারিতে পারে ৪. 
আমার ঘা বলিবার বলিলাম তাহা । = 
তোমরা না যদি বোঝে! নাহি তবে রাহা! 


রাজি সি-যোগে ভারা লেখেন আশ্রম (1১০20) ) 


রঃ ২ জালিয়ে চলা, ঘরের প্রদীপ জালান নয়। 





স্বীকার, কর! হয়োছল এবং সেই সত্যকে মিলের. 






















বলিল সহাদগ্জ “স্মন্তই বুঝি!” 
উঠি দাঁড়াইয়া তবে বলিল! গুরুজি := 
না বুঝে “বুঝেছি” বল! মন্ত ধার রোগ, 
যাচিয়া বুঝানে! তাকে মিছে কর্মভোগ 
না যদি বোঝেন তিনি ক-থ শিখুনকাচি। 
ন! যদি উপ্টা বোঝেন, তা হ'লেই বাচি॥ 
শুভ হোক্‌ | ফুরাইল বক্তব্য আমার । Fn 
আবার আনিব যবে ইচ্ছ। হবে মার ॥ 
হিত বাক্যের তিতো ফল . 
বর্ণমালি-ভিম্রুলের বর্ণনানা-চাকে, 
ঘা দিয়৷ একেলাচাধ্য বিধির বিপাকে, - 
ভুঞ্জিলা ধ্রাদ্শ মাস যে ঘোর যাতনা=- 
আর কেহ হ'লে তাকে বীচিতে হ'ত না। 
একদা! শিষ্যেরা আসি কৈলা নিবেদন ২-- 
“বলিছে সভা’র মাঝে বর্ণম।লি-গণ 
‘অর্থ নাই ছাই ও কেবলি শব্দ-জাল ! | 
পোছে না কেউ ৬'কে তাই ঝাঁড়িলেন ঝা'ল/]' 
এত গুনি’ গুরুদ্দেব বলিল! “বলুক তা! .. 
ছড়ায়্যে কর্যেছি দয ব্যানাবনে মুক্তা 1: 
(শান্তিনিকেতন পত্রিকা; পৌষ) শ্রীদ্বিজেণ 


যোগ 


আমাদের দেশের সাধকের! ধর্দসাধন।র একটি বিশেষ 
ও লক্ষ্য অবলম্বন করেছিলেন। আধ্যাত্মিক মত্যের একটি 
দিক্‌ আমাদের পিভামহদের কাছে প্রকাশ পেয়েছিল । অতএব 
সে একটি বিশেষ সম্পদ, কেবল আমাদের সে দয়, সকল 
পক্ষেই। 
বিজ্ঞানে মত্যসাধনার একটি বিশেষ গা আছে। এই গগ্থা 
অবলম্বন করে' মানুষ একটি বিশ্যে সিদ্ধি লাভ কর্চে মং ই 
অতএল এই বিজ্ঞানের পন্থাকে যে ,পশ্চিমদেশবাদীরা নিজের 
বসায় সুর প্রশস্ত ও বাধামুক্ত করঠেন তারা কেবল, নিজেদের 
মমন্ত মান্্যকে একটি বিশেষ শক্তি দান কর্চেন। 
ভারতের যে পন্থ। তারও একটি সিদ্ধি আছে। অতএব সচেষ্ট 
হ'য়ে এই পগ্থাকে নিরন্তর প্রশস্ত রাখার একটি বিশেষ 
ভারতবানীর আছে। যে-দাধনার ধার! ভারতের চিত্ত- 
প্রবাহিত হয়েছে, তাকে যদি মোহবশত লুপ্ত হতে দিই, 
আমরা নিজে বঞ্চিত হব, অন্তকে বঞ্চিত করুব 1... 
৮৪ পশ্চিমের মানুষ বলে' থাকে _ছলাটাই । 
লক্ষ্য নয়। চরম পাবার জিনিয কিছু আছে, কিনা সেনসং 
সন্দেহ রয়ে গেছে। দিনের মজুরী দিনে দিলে চা 
চল্তে চল্তে টুকরে! টুকরো িনিব জমিয়ে তোল 
সেখানকার কথা । নেখানকরে প্রধান বন্দোবস্ত বর 


ভারতে এই চলমান নংনারের অন্তরে একটি 


মানবজীবনের চরম লক্ষ্য বলে এখানে গণ্য হয়েছে 





দেই কথাটাকে হী পট করে? দি 


.. যে-দতাকে মানুষ সাধারণত নশ্বর নাম দিয়ে থাকে সেই সত্যের 

সঙ্গে মন্বসবস্থাপনের বিথিকেই আমরা ধরব বলি। 

কোনো কোনো ধৰ্ম্মে বলে এই সম্বন্ধের বিশুদ্ধতা অনুসারে 
মং শেষ পুরস্কার পেয়ে খাকি। সেই পুরস্কারকে কখনে! পুণ্য 

বলি, রগ বলি, কখনে! পরিত্রাণ বলি। যাই বলি না কন, এর একটা 


ইশ্বর বিধাতা, ভার বিধান পালন করার দ্বার। আমরা তার 
্ন্নতা। পাই, নেই৷ প্ৰদন্নতায় আমাদের কল্যাণ । অতএব 
ধাতার বিধানপালনে যে ধৰ্ম্ম সেই ধর্ম্মকে গলি কর্বার একটা 
দার পাও গেল। . : 
এই পন্থার মঙ্গে বিজ্ঞানের পদ্থার এক জায়গায় মিল আছে। 
বজ্ঞামের নির্দেশ এই যে, বিশ্বের অমোঘ নিয়মগ্ুলিকে যদি আমর! 
জানি এবং তাদের যদি মানি তা হ'লে আমরা শক্তিলাভ করি, 
ত্য লাভ করি। নিয়মের জগতে নিয়ন্তার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ 
ীরের ভয়ে ও লোভে দেওয়া ও পাওয়ার সম্বন্ধ ৷ 
র ক্ষেত্রে এই দেওয়া-পাওয়া হচ্চে বস্তরনীতিগত, আর ধৰ্ম্ম 
ফত্রে সেটা কর্তব্যনীতিগত। ধৰ্ম্মবিহিত এই কর্তব্যনীতি কোথাও 
[শাশ্বত পরের অনুগত কোথাও ব! কৃত্রিম আচারগত | যেখানে 
“শাশ্বত ঘতোোর বিরোধী নয় সেখানে মানুষ তা" পালন করে, 
রে; যেখানে তা কৃত্রিম আচীরমাত্র সেখানে তাকে আশ্রয় 
গতির জালে জড়িয়ে পড়ে ; আমাদের দেশে পদে পদে 
পর শতাব্দী তার প্রমাণ পেয়ে আস্চি। এই আঁচারকে 
জাদু বদ্যাকে বিজ্ঞান বলা একত কথা। 
কিন্তু ভারতবর্ষ যাকে পরম সত্য বল্চে, যাতে উত্তীর্ণ হবার 
হচ্চে যোগ, তার সঙ্গে পাওয়ার সম্বন্ধ নেই হওয়ার সন্বন্ধ। 
সত্য হওয়। ছাড়া সত্যকে পূর্ণভাবে পাওয়ার কোনো! অর্থই 











[কে প্রমন্ন_ করার সাধনায় একটি কর্তব্যনীতির পদ্ধতি 
যোগের মধ্যে সেই কর্তব্যনীতির কাজ কোথার? 

যো! মানে বিচ্ছেদকে ঘুচিয়ে দেওয়!। কোন্‌ 
আনে? রিপুর ব্যবধানে । কাম ক্রোধ লোভ. 
ফেলতে গারুলে_ তবেই সত্যের পূর্ণতাকে নিজের 
তব | পাপ যে পাপ তাহার প্রধান কারণ হচ্চে 
হওয়ার পক্ষে গাপই প্রধান বাধা। পাপ হচ্চে 
যার দ্বারা আমার আমি-স্বোত আচ্‌ক! পড়ে" বিশ্বের 
অনীমের অভিমুখে যেতে পারে ন, মানুষ যোগ থেকে জট হয়। 
পরম সত্যের মধ্যে মানুষকে সম্পূর্ণ সত্য (ঢু হরে এই- 

ওয়| চাই । 
একদিকে দে স্বতন্ত্, আর একদিকে নে 
-সঞ্চয়ে কর্মচেষ্টায় এই স্বাতন্ত্য আমাকে 
| ক বাঁচাতে গেলে বিশ্বের নিয়মকে নান! 
চাই। নইলে চারিদিকের টানে ধুলিসাৎ হ'তে হবে । এই নিয়মকে 
র আয়ত্ব করে 
বত), এতে বিশ্বিযমের সঙ্গে ক্ৰমাগত তাকে 


কী 











২ 





বোঝাপড়া 


প্‌ না করুব মেই পরিষাণেই, পারি অনত্য থাকৃব। সমপ্তের মধ্যে 
প্রবেশ করে’ তবে আমার পূর্ণতা হবে । 


.পৌঁছনর মধ্যে সমাপ্তি আছে, অথচ সমাধ| নেই। চে 


স্বাতন্ত্যকে বলিষ্ঠ করে তোল! যুরোগের 


































১ 


৬১১ 


নেই প্রবেশের মানে এই নয় যে, আয়তনের দ্বারা বিশ্বকে 
অধিকার করা। যেই আয়তনের দ্বিকে সীমার কোথাও শেব নেই। 
বস্তুত অফুরান সীমা অনীম নয়। বিশ্বের সত্যের মধ্যে প্রবেশই 
বিশ্বের মধ্যে প্রবেশ । র ন্‌ 

একখান! গ্রস্থকে তাঁর বন্তপরিমাণ আর শব্দ-পরিমাণের দ্বারা 
পরিমাপ কর্তে গেলে সেই বোঝা। দুঃসাধ্য বৃহৎ, হয়ে পড়েন, তার 
মূল-তত্বটির রস পাবামাত্র সমস্তই পাওয়া যায় 1 : 

যা-কিছু সমস্তর মধ্যে এই প্রবেশের প্রয়াস রাজী ॥ হ্‌ 
যোগ। কিন্তু পূর্ব্বেই আভাস দিয়েচি সমস্ত মানে সমষ্টি নয়। তাঁকে. 
ওতপ্রোত করে" এবং অতিক্রম করে? যে সত্য বিরান করে নল 
ব্রন্মের মধ্যে প্রবেশই যোগের লক্ষ্য। 

গ্রণবো ধনুঃ শরোহাত্ব। ত্রক্ষ ভরা: || 7 

এই যে যোগ এ মনের কর্ম্ম নয়। মন আপনার সঙ্গে পরের তে 
ঘটিয়ে সংদার-যাত্রার কাজ চালায়। যোগমাধনার প্রধান, অঙ্গই হচ্চে 
মনকে ভোলা । যারই সঙ্গে যোগে মনের ব্যবধান ঘুচে' যার তারই 
সম্বন্ধে আত্মার গভীর আনন্দ ঘটে। কারণ আম্মা বাধাযুক্তরূপে 
সেখানে আপনাকে প্রনারিত করে। | 

নিজেরই সামান্য অভিজ্ঞতা দ্বার! এটা দেখ! গেছে যে, সন্মুখবর্তা 
কোন-একটি গাছের দিকে চেয়ে গেয়ে এক-এক সময়ে গাছের সত্তার. 
সঙ্গে নিজের সত্তার ভেদ যেন লুপ্ত হ'য়ে ায়। নেই অবস্থ। অটৈতগ্ের রি 
অবস্থ। নয়, কিন্তু নিবিড় চৈতন্যের আনন্দময় অবস্থা । গাছের 
তথ্যঘটিত বিচার তখন প্রবল থাকে না। তখন আমার মধ্যে যে 
একটি “আছি” আছে, সেই “আছি” গাছের মধ্যে সমতান হয়ে বাজে । 
তার আনন্দ হচ্চে সত্যকে আপন করার আনন্দ । 

আত্মার এই যোগের পথে মনকে রাপ্ত। ছেড়ে দিতে হয়। 
কোনো কিছু অর্জনে মন কর্ণ নয়; উপলন্ধিতে মন কর্তা । যাকে... 
আমরা বাইরে রাখি ভাই অর্জন, ঘা অন্তরের জিনিষ তাই উপলব্ধি! 
এই অর্জনের রাজ্য হচ্চে অস্কশান্ত্রের রাঁজ্য। এখানে সংখা! এবং 
আয়তন এবং ওজন) এখানে সংগ্রহ এবং সঞ্চয় কেবলি পরিমাণের 
পথে এগোতে থাকে । কোথাও তার পব্যাপ্তি নেই। সেখানে শত যে 
সে দ্শশতের এবং দশশত লক্ষের দিকে অন্ধের মত চল্তে ধাকে। 

উপলব্ধির রাজ্য হচ্চে পরিমিতির অতীত রাজ্য। এইজন্য সেখানে 











আপন পূর্ণতার স্বাদ পাঁয়। এই সুতার অরামহ্তি ডি গান 

তাঁরই কথা উপনিষদে বলেচে--. El 
যতো বাচো| নিবৰ্তৃন্তে অপ্রাপ্য সনস! সহ 
আনন্দ ব্ৰহ্মণো| বিদ্বান্‌ ন বিভেতি কুঙশ্চন |. টা 

(শাস্তিনিকেতন-পত্রিকা, পৌষ) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


রাষায়ণে চিকিৎসা- সম্বন্ধীয় জ্ঞান 


রোগের সহিত চিকিংদাঁর সম্বন্ধ । রোগের প্রকার আধুনিক কালে 
বত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, প্রাচীন কালে তত ছিল ন! 1. প্রাচীন সাহিত্যে 
অকাল মৃত্যুর কথা খুব অল্প পাওয়। যাঁয়। রামায়ণে মাত্র একটি স্থানে 








অকাল মৃত্যুর দৃষ্টান্ত আছে, তাহা রাঙা দশরখের বাণে অন্ধ মুনির গজের 
এজি, 83 ২ 





কবীর (প্রাচীন চিত্র) . 
যুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়ের মৌজন্তে 
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Y & BONS CALCUTTA. 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 

“রাজার দোষেই' অকাল মৃদু ঘটে” 'দশরথের এই কৃত ঘটনাটি 
হইতেই-_এই প্রবাদ বাক্যে সথ্টি কিন! ভর! দেখিবার বিষয় বটে। 

সেকালে যে লোক দ্বীর্ঘঙগীবী হইত এবং সমাজ যে রোগ-শোক- 
প্রপীড়িভ ছিল না, তাহা রামারণের নান! বিষয়ের বর্ণনাভেই অবগত 
হওয! যায়। 

অতি প্রাচীন কালে মানুষের পরমাযুব পবিমাণ সম্বন্ধে অনেক 
আগুবী কথ! জনশ্রতিতে যেমন আছে ধর্মগ্স্বাদিতেও তেমন প্রচুর 
পরিমাণে প্রচারিত আছে। 

আমাদের পঞ্লিকসমূতে লিখিত আছে, ত্রেত! যুগে মানব-দেহেব 
আকার ছিল- চতুর্দশ হস্ত পরিমিত, আর দেই দেহের আরুর পরিমাণ 
ছিল--দশ সহন বর্ষ। বামারণেবও বহু স্থলেই এবপই সহস্র সহশ্র বর্ষের 
উল্লেখ আঁছে। বাইবেলেব আদিপুস্তকেও এইরূপ আছে। আমাদের 
পুরাণসমুূহেও আছে। 

বৈদিক সাহিত্যের আলোচনায় এবং রাষায়ণের আদিস্তবেব 
আলোচনায় কিন্ত সাধারণ মানব যে এক দেছে এত দীর্ঘকাল জীবিত 
থাকিতে পারে তাহা অবগত হওষ। যায় না 

চতুর্দশ হস্ত দীর্ঘও যে মানব-দেহ থাকিতে পাবে, তাঁহাও শোনা 
যায়ঞ্না । রাম খুব দীর্ঘ পুরুষ ছিলেন, তাঁহার বাছ ‘আজানুলম্বিত’ ছিল 
এবং পবিসিত হস্তে তিনি চার হাত দীর্ঘ ছিলেন। হনুমান অশৌক- 
বনে সীতার নিকট তাঁহার শরীর-বিভাগের যে পরিচয় দিয়াছিল, 
তাঁহাতেই তাহা ম্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। যথ|-"চতুস্বলশ্চতুলেখ- 
শ্চতুদ্ষফষশশ্চতুঃ সমঃ” 1--১৮1৫1৩৫। 

বে ব্রাহ্মণ উপনিষদ্‌ রামায়ণ প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যে শত বৎসরই 
দীর্ঘ জীবনের পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। 

খগ্বেদে হিম শরৎ বসন্ত প্রস্থৃতিকে বর্ষ অর্থে প্রয়োগ কর! 
হইয়াছে। এবং মনুহ্যের দীর্ঘ জীবনের আভাস এইকপে প্রদত্ত 


শি 
সি 
ঞ 


তোকম্‌ পুষ্যেম তনয়ং শতঃ হিম১--১1৬৪।১৪। 
আমব! যেন শতবর্ধঙ্গীবী পুত্র পোষণ করি। 
ধন্তেশতাক্ষবা ভবস্তি শতাধুঃ পুকষঃ। 
জীবেমঃ শরদঃ শতম্‌। 
প্দাতা শতং জীবতু”। ইত্যাদি৷ 
এইরূপ শতবর্ষ পরমাযু নির্দ্দেশেব আডাস আছে। রাঁমকে দশরথ 
রাজ্যাভিষিক্ত করিবেন, এই সংবাদ মন্থর নিতান্ত ভগ্র-হৃদয়ে কৈকেয়ীকে 


প্রদান করিলে কৈকেয়ী বলিষাছিলেন ১-- 
মন্তর্্যসে কথং কুজে শ্রত্বা রামাভিষেচনম্‌! ১৫ 
ভরতশ্চাপি রামন্ত ফুবম্‌ বর্ষণতং পরম। 
পিতৃ পৈতামহং রাজ্যসবাপ্ন্যতি নরর্ষন্তঃ ॥ ১৬ 
সা ত্বসভ্যুদযে প্রাপ্তে দহামানেৰ মস্থরে। 


ভবিষ্যতি চ কল্যাণে কিমিবং পরিতপাসে ] ১৭২1৮ 

কুজ্জে তুমি দুঃখিত কেন? ভরতও যে শত বর্ম পরে পিতৃ-পিতামহ- 
গণের রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন, ভাবী কল্যাণের নিদ্বানস্বরগ এই সুখকর 

ব্যাপার উপস্থিত; তুমি পরিতাপ করিতেছ কেন? 
Hh অন্তত, সীত! রামের সংবাদ অবগত হইয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে 
হনুমানকে বলিয়াছিলেন ই 

“এতি আনন্দো নরং বর্ষণতানপি” ॥ ও। হত 

মানুষ বীচিয়| থাকিলে শত বর্ষের পরেও আনন্দ অনুভব করে। 

ছান্দোগ্য উপনিষদ দেখিতে পাওয়া যাঁয়--ইতরার পুত্র মহিদীস 
মৃত্যুকে খিকাব দিয়! ১:৬ বৎনরকেই খুব দীর্ঘাধু বলিয়া মনে 
করিতেছেন । ৩1১৬৭ 


সীট চিকিৎসা-সন্বন্ধীয় জ্ঞান 


৭৮১ 
রামায়ণে যে দশসহত্র বর্বকাল রাম লীবিত থাকিয়া রাজ্য শাসন 
করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহ! পৌবাণিক যুগের 
প্রক্ষিপ্ত । শত বর্ষে মৃত্যু হওয়াই তখন কাল-মৃত্যু ছিল! 
সাধনা ছাব! এখনও যেন লোক দীর্ঘ ত্রীধন লাভ করিতে পরে, 
তখনও তাহা পারিত। সাধক জীবনের সহিত সাধারণ জীবনের 
পার্থক্য সকল কালেই আছে. নকল দেশেই আছে। 
শৃত বৎদরেব পূর্বে মৃত্যুকে সেকালে অকাল বৃত্যু বলিত যুদ্ধাদি 
ব্যতীত ব! দৈব ঘটন| ব্যতীত তখন অকাল মৃত্যুব সংখ্যা বোধ হয় খুব 
অল্প ছিল। 
সেকালে যেব্যাধি ছিল না, তাহা নহে; সামান্ক সাসাম্ত ব্যধিও 
ছিল, সামান্ত সামান্য বৈদ্যও ছিল। অ্রব একট এমন সাধারণ শরীব 
উপসর্গ যাহ! শরীর ধর্দেব ব্যত্যয় হইলেই প্রকাশ পাইতে পারে৷ এই 
শব্দটিব উল্লেখ রামায়ণে আছে। যদ্দিও বে স্থানে আছে, তাহা! মানুষের 
শারীরিক অবস্থার বিষয়ে ব্যবহৃত হয় নাই। যথা! := 
“ভ্বরাতুয়ো! নাগইব ব্যথাতুর 1", রর 
“কামজ্বরের'* উল্লেখও রানায়ণে আছে। 
ব্যাধি ও বৈদ্যেব উল্লেখ রামার়ণে এইকপভাবে আঁছে। কৈকেয়ী 
ক্রোধাগারে আশ্রয় লইলে রাজা দশবথ তাহাকে ক্রোধের কারণ-জিজ্ঞানন 
হইয়! বলিতেছেন 
ভুমৌশেবে কিমর্ং ত্বং ময়্যকল্যাণ-চেতসা। 
ভুতোপৃহতচিত্তেব মম চিত্তবপ্রসাধিনী ! ২৯ 
সাত্বনে কুশল! বৈদ্যা্বতিতুষ্টাশ্চ সর্ববশঃ | 
সুখিতাঃ ত্বাং করিষ্যস্তি ব্যাধিমাচক্ষ্‌ ভাগিনি ॥ ৩*1২1১০ 
অর্থ :--কেন তুমি ভুতাবিষ্টের গ্যায় ভূমিতে পড়িয়া আছ? যদি 
তোমার কোন ব্যাধি হইয়া থাকে, বল, আমাঁধ গৃহে অনেক সুদক্ষ 
বৈদ্য আছে, তাহারা তোমাকে আরোগ্য করিবেন। 
ভূতাবেশের বিশ্বাস যে অতি প্রাচীন, রানা দশরথের এই উক্তি 
হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়! 
লক্কাবাঁদীবাও সন্ধ্যাব পর একট! পিক্গলবর্ণ বিকটাকাৰ পুরুষের 
ছায়! দেখিয়া ভয় গাইত। ( নল ৩৫) 
রামায়ণে অন্ত্র-চিকিৎসা প্রচলনের যে সামান্য আভাস আছে ভাহ। 
এইকপ £ সীতা অশোক বনে বঙ্গিনী অবস্থায় বলিতেক্ধেন- ও 
তন্দিম্ননা গচ্ছতি লোকনাথে গর্ভস্থজন্তোরিব শল্যকৃত্তঃ | 
নূনং মমাঙ্গান্‌ চিবাদনাধ্যঃ শবৈঃশিতৈচ্ছেতস্তাতি বাক্ষদেন্্র | ৬1৫২৮ 
বাবণ আদাকে যে সময় দিয়াছেন, বদি এই সময় মধ্যে লোকনাথ 
রাম সির আমাকে উদ্ধাব ন! করেন, তবে প্রস্থৃতিকে রক্ষ| করিবাব 
জন্য শাণিত অন্তর দ্বাৰা যেরূপ গর্ভস্থ জণেব অঙ্গপ্রত্যঙগ { ছেদন কর! 
হয়, রাক্ষস জীবিতাবস্থায় আমার সেই অবস্থা করিবে। 
সীতার এই উক্তি হইতে গর্ভস্থ শিশুকে অগ্্-সাহায্ে খণ্ড খও 
কবিব1 বাহিব করির়| যে প্রন্থতিকে বক্ষ! করিবার বিধান অতি প্রাচীন 
সমানে ও প্রচলিত ছিল, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায় । এইবপ 
প্রাচীন অস্ত্র চিকিৎসার উল্লেখ আঁমব! হশ্রতেও দেখিতে পাই। 
মুক্ত গ্রীক আক্ৰমণেৰ পূর্বের রচিত হইয়াছিল | নুশ্রুত অপেক্ষ। চরক 
প্রাচীন। কিন্ত এই দুইখান! গ্রন্থের ফোন গ্রানারই আভাস রামায়ণে 
নাই। 
ধাহীরা মনে করেন, কুশ্রুতের পল্যশান্্রের আলোচন! গ্রীক 
প্রভাবের ফল, তাহারা বামায়ণেৰ এই উল্লেপটির বিষয়েও একটু লক্ষ্য 
করিবেন! 
শাবীর বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে সেকালে কোন আলোচন! হইত না 
তাহা মনে হয় ন।। 








৭৮২ 








যকৃৎদীহং মহৎ ক্রোড়ং হাদযঞ্চ সবন্ধনন্‌ । ৪*1৫1২৪, ইত্যাদি 
উক্তি দ্বারা দেহাভ্যত্তরে কোথায় কোনটির স্থান তাহ! নির্দেশ 
কর! তখন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অঙ্গীভূত ছিল বলিয়াই মনে 
হয়। 
কোন ব্যাধির নাম ও তাঁহাঁব কোন উধধের উল্লেখ রামার্নণে বিশেষ 
নাই। শুধধির মধ্যে সৃত-সপ্জীবনী, ' বিশল্যকরণী অমৃত ইত্যাদি 
কয়েকটি উধধের নাম প্রাপ্ত হত্তয়| যায়। অমৃত পানে মানুষ দীর্ঘ 
. জীবন লাভ করিতে পারিত। বিশল্যকরণী ছার! বোধ হয় র্রম্রাব 
বন্ধ কর! ও ঘা শুদ্ধ করান হইত। লক্ষণের শক্তিশেল।ঘাতে এই ওষধ 
ব্যবহৃত হইযাছিল। 

মড়কের কথা উপমাস্থলে এক স্থানে রামায়ণেব আছে। ( অ ৪৮) 

রামায়ণে ধাতু কইতে কোন ওষ্ধ ব্যবহারের উল্লেখ একেবারেই 


নাই। ! 
বামায়ণে মৌপর্ণ বিদ্যার উল্লেখ আছে। এই সৌপর্ণ সাধনায় চক্ষুর 
দিব৷ জ্যোতি লাভ হইত। সম্প্রতি এই সাধনা-প্রভাবে দিব্য দৃষ্টি 
লাভ করিয়।ছিলেন। (কি ৫৯) 
আত্মহত্যার চিন্তা তখনও সমাজে ছিল। শোক-ছুঃখে ইছা 
স্বাভাবিক চিন্তা এবং অতি প্রাচীন চিত্ত! । 


প্রবাসী--ইচত্র, ১৩৬৯ 





| | ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


গৌদাধরীং ্বেক্্যামি হীন! রামেণ লক্ষণ । 
অবস্ধিয্যেহধবা বিষমেদেহ্মান্মনঃ ॥ ৩৭ 
পিবামি ব| বিষং ভীক্ষ প্রবেক্ষ্যামি ছতাশমম্‌। -আ--৪৫ 
জল অনল উদ্বন্ধন ও বিষ এই কয়টিই আন্মহত্যা সাধনের উপায় 
বলিয়। সীতার মুখে কবি দেখাইয়াছেন। 
হঙুমান ও সীত। অন্বেষণে নিরাশ হইয়া! এইক্সপ চিন্তাই করিয়া 
ছিল। যথা 3 
বিষমুদ্বদ্ধনং বাপি প্রবেশং ছলনস্ত ব|। bh 
উপ্বাসমথে। শন্তরং প্রচন্নিয্যত্তি বানবাঁঃ । ৩৬1১৩ 
এখানে উপবাস এবং শন্ত্ প্রয়োগের উল্লেখ দেখা যায় । 
জল অগ্নি ও অনশন আশ্রয়ে ধ্যিবাও যে দেহ্‌ ত্যাগ করিতেন, 
তাহা আমাদের শাস্ত্রে আছে। উহাকে. শাস্ত্রে আত্মহত্যা বল! হয় 
নাই; ইচ্ছ।-মৃত্যু বলা হইয়াছে। শরতঙ্গ ও সাতঙ্গশিষ্যগণের অগ্নিতে 
প্রবেশের কথ৷ রামায়ণে আছে। তাহা এইরূপ ইচ্ছা-মৃত্যু। এইরূপ 
ইচ্ছা মৃত্যুর উপদেশ এক বিধবা! গৃহস্থ বধুকেও পল্পপুরাণকার:দিয়াছেন। 
( পদ্মপুরাণ, পাতাল, ৬৫৬৯ শ্লোক 1) | 
রামারণে “আরুর্বেদ” শব্দের উল্লেখ -আদ্দিকাণ্ডের ৪৫ সর্গে আছে। 
ইহা পৌরাণিক সাগর-সস্থনসন্বত্বীয় একটি পেরবর্তা প্রক্ষিপ্ত অধ্য্ৈ ! 














বর্ণসগের পশ্চাদ্ধাবনকারী রামের আর্তম্বর গুনিয়া সীতা লক্ষণকে ইহার আলোচনা প্রক্ষিপ্ত-নির্দ্দেশ অধ্যায়ে কর! হইয়াছে। 
তাহার অনুসরণ করিতে বলিয়| শেষে বলিরাছিলেন ₹-- ( সৌরভ, পৌষ ) শ্রী কেদারনাথ মজুমদার 
ংলা ছন্দ ও সঙ্গীত 
" যতি ও তাল 


এক্ষণে আমবা যতিও তাল সঘদ্ধে কয়েকটি কথা 
বল্ব। কবিতায় বা গানে সুরের ক্ষণিক নিস্তবতাকেই 
যতি বা বিরাম বনে, জিহ্বা যেখানে স্বভাবতই একটু 
বিশ্রাম করে তাকে যতি বলে। “যতি ভিঁহেবষ্টবিশ্রাম- 
স্থানম্‌’ (ছন্দোমপ্রী )। প্রথমেই একটা কথা মনে 
রাখা ঘরুকার যে ধ্বনির বা স্থরেব বিরাম হ’লেও কালের 
বিরাম হয় না, কাল চল্তেই থাকে । সুতরাং বর্ণকে 
আশ্রয় করে’ যে ধ্বনি প্রবাহিত হ'তে থাকে শুধু তারই 
যে মাত্রা বা কাল-পরিমাণ আছে তা নয়, যতির ও মাত্রা 
বা কাল-পরিমাণ আছে। কিন্ত কাঁবাছন্দে এ যতি বা 


বিরামকালের হিসাব রাখা নিপ্রয়োজন ; কাজেই কাব্যে . 


যতির মাত্রা-পরিমাণ পণ্য করা হয় না। কিন্ত খারা নৃতন 
নৃতন ছন্দ রচনা! করেন তাঁদের পক্ষে ধ্বনিতত্বের এসব 
সুদ্স বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন ; তাঁতে নব নব ছন্দ উত্তাব- 
নাব সহায়ত! হয়। সাধারণভাবে ছন্দের আলোচনার” 
শেত্রে এসব সুন্ম হিসাব বাখতে হয় না বটে) নৃতন 


নৃতন স্থাষ্ট করুতে গেলেই এসব সুন্মতত্বের সংবাদ রাখা 
প্রয়োজন । একটা দৃষ্টান্ত দিই। যথা 


নামে সন্ধ্যা অন্্ালসা, সৌনার আঁচলখসা 
হতে 
দিনের কল্লোল পর টানি দিল বিশ্লীস্বর 
ঘন ঘবনিকা। 
স্রবীন্্রনাথ 


উদ্ধৃত ক্লোকটি পড়লেই বোঝা! যায় যে একটি পাদের 
আবৃতি শেষ হ'য়ে গেলে আরেকটি পাদ সুরু করা পর্য্যন্ত 
খানিকক্ষণ থেমে থাকৃতে হয়, এ- সময়টুকুই ধ্বনি-বিরতি 
বা যতির মাত্রা-পরিমাগ । কিন্তু কবিতায় এ সময়টুকুর 
হিসাব রাখার বিশেষ প্রয়োজন নেই, যদিও -গানে তার 
স্বার্থক! যথেষ্ট আছে। অবশ্য ফবিতায়ও এই যতি- 
টুকু ধ্বনির চাইতে এতটুকু কম প্রয়োজনীয় নয়, এই 
যতি ও গতিকে নিয়েই -সষগ্ন কবিতাটার সার্থকতা । 
কারও প্রয়োজনীয়তা কম নয়। তবে কবিভাষ ষতি- 
কালটুকুর হিসাব না রাখলেও চলে, ধ্বনির গতির হিসাব 


১৯৯ যেখানে 


© এ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


বাংলা ছন্দ ও সঙ্গীত - 


৭৮৩ 


পা পাপ পিপি পাপী পাপা তা সপ লি পা লা লি পর পা পি পি পি লি ত কাজি পা সপন পাপ লাস্ট ও পাটি পাখি নি পাস পপি পাপা লীগ পা লা লা পি পা পাস পি লাস পালি লাও ও 


রাখলেই--বিরতি আপনি হয়ে যায়। কিন্ত 
গানে স্থরের স্তায় সুরের বিরামের ও যথেষ্ট সতর্ক 
থাকৃতে হয়, এইটুকু আমার বক্তব্য । দ্বিতীয়ত উপরের 


-4 কবিতাটি থেকেই বোঝা! যাবে যে কবিতায়ও ষতি সর্বত্র 


সমান নয়, কোথাও তার স্থিতি-কাল কিছু বেশী; 


কোথাও -ক্ছি কম। উপরের কবিভাটিতেই প্রত্যেক. 


পংক্রিতে প্রথম ছুটে যতিতে যতক্ষণ থামতে হয় তৃতীয় 
যতিতে তার চেয়ে বেশী থায্‌তে হয়। এরূপ সর্বত্রই 
দেখা যাবে। আরেকটা দৃষ্টান্ত দিই। যথা 


সংসারে সবাই যবে | সারাক্ষণ শত কর্ম্মে রত, 
তুই শুধু ছিন্নববাধ! | পলাতক বালকের মত 
. মধ্যাহ্ন মাঠের মাঝে | একাকী বিষ তরুচ্ছায়ে 
ছুর-বনগব্ধবহ | মন্দগতি ক্লান্ত তপ্তবায়ে 

- * সারাদিন জাইলি || ওরে তুই ওঠ আজি। 
আগুন লেগেছে কোথ! ? | কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি 
জাগাতে -গ্গথজনে 1 | কোথ! হ'তে ধ্বনিছে ক্ৰন্দনে 
শৃম্ঠতল:? | কোন অন্ধ কারা-মাঝে1 জর্জ বন্ধনে 
অনাখিনী সাঁগিছে সহায়? ; স্ষীতকার অপমান 
অক্ষমের বক্ষ হ'তে | রক্ত শুধি' করিতেছে পান 
লক্ষ মুখ দিয়! । 

স্রবীন্্নাথ 


এ পংক্কিগুলি অঙ্গরবৃত্ত ছন্দে রচিত। এথানে 


কোথাও চার, কোথাও:ছ', কোথাও আট এবং কোথাও. 


দশ অক্ষরের, পরে যতি পড়েছে। এরকম যুগ্মদংখ্যক 
বর্ণের পরে যতি পড়াই এ ছন্দের প্রকৃতি। আরো 
দেখা যায় প্রত্যেক গংক্ির অস্তেই যতি বা বিবাম 
আছে? শুধু অক্ষরবৃত্ত কেন প্রত্যেক ছন্দেই পংক্িশেষে 
* যৃতিপড়া অনিবার্ধ7, নতুবা ছন্দ রচনাই হয় না। পংক্তি 
শেষের ঘতি কোনে! চিহ্ছে চিহ্নিত করিনি, কিন্তু পংক্তি- 
মধ্যস্থ (যতি একেকটি দণ্ড-চিহ দ্বারা নির্দি্ হয়েছে। 
প্রথমতই এ যতিগলোকে ছুভাগে বিভক্ত কর! "যায়, 
কতকগুলো ভাবগত যতি আর কতকগুলো! ছন্দগত ষতি। 
কবিতার অর্থের মধ্যেই একটি ছেদ রয়েছে 
স্বভাবুতই সেখানে একটি যতি পড়েছে; ' আবার যেখানে 
অর্থের বা কবিভার ভাবের বিরতি নেই এমন অনেক 
স্থলেও যতি হয়েছে ছন্দের দাবীতে । প্রথম প্রকারের যতিকে 
ভাবগত যতি এবং দ্বিতীয়গ্রকারের যতিকে ছন্দগত যতি 
বলেছি। (এ সম্বন্ধে যথাস্থানে জারে! কয়েকটি কথা 


বল্‌তে হবে) দ্বিতীয়ত, আরেক দিক্‌ থেকেও ধতিকে 
ছুভাগে বিভক্ত করা যায়। যেখানে ভাবগত যতির 
চত্তাবনা আছে সেখানে ছন্দগত ষতিও অবশ্যই থাকা 
চাই। সেক্গন্ত যেখানে ভাবগ্রত যতি থাকে সেখানে 
ধ্বনিব পূর্ণ বিরতি হয়ঃ এরকম ষতিকে পূর্ণ যতি 
বল্ব। আর যেখানে শুধু ছন্দগত ধ্বনিবিরতিমাত্রই 
আছে ভাবের বিরতি নেই সেখানে বিরামকাল বেশি 
স্থায়ী নয়; এগ্রকার বতিকে অর্ধঘতি বল্ব। তা 
ছাড়াও আর-এক প্রকার যতি আছে তাঁকে ঈষদূ-ষতি 
নামে অভিহিত করা যায়। এ যতির কথা পরে যথাস্থললে 
বল.ব। 

গানেই হোক্‌ বা কবিতায়ই হোক্‌ এই যতিস্থাপনেব 
বৈচিত্রাই তালের স্থ্টি কবে। পূর্বেই বলেছি ধ্বনির 
গতি এবং বিরতিই ছন্দকে সার্থক করেছে; গতি এবং 
যতি যত নব নব উপায়ে পরস্পরকে অভিব্যক্ত করেঃ 
তুলতে পারে ততই নৃতন নৃতন ছন্দ উদ্ভাবিত হয়। গতি 
ও যত্তির বিভিন্ন সপ্লিবেশের ফলেই ধ্বনির ভরদ্রলীলার 
উদ্ভব হয়।' গানে বা কবিতায় ধ্বনিব এই তরঙ্গ লীলা- 
টাকেই তাল বলা যান্ন। কাব্যে এবং সঙ্গীতে উভয়ত্রই 
এই তালের নানারকম হিসাব রাখতে হয়, এবং এই 
হিনাবের উপরেই ভয় ছন্দশান্্র বিশেষভাবে নির্ভব 
করে। তাল জিনিষটা কিন্তু আসলে স্থুর বা ধ্বনি 
মোটেই নয়; স্থুর বা ধ্বনির গতিভঙ্গীটাকেই ভাল 
বলা হয়। কত বিচিত্র উপায়ে ধ্বনির উত্থান 
পতন * বা গতি বিরতি সাধিত হয় তা নির্ণয় 
করে’ তাকে হিসাবের মধ্যে ধরে’ রাখাই তালের 
কাজ। ধ্বনির একবার উত্থান বা গতি থেকে পরবর্ন্ধা 


. পতন বা বিরতি পর্য্যন্ত যে মাত্রা-পরিমাণ ব। কাল, 


তাকেই গানে এক-একটি ভাল বিভাগ বলা যায়; এবং 
গানে যা তালবিভাগ, কবিতায় তাকেই পদ বা পাদ 
বলেছি। বল! বাহুল্য যদিও একই প্রকার হিসাব থেকে 
গানের তালবিভাগ ও কবিতার পাদের উৎপন্তি হয়েছে 
তথাপি এ ছুটো জিনিষ কখনই এক নয়। এ দুয়ের 
মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে এবং এ পার্থক্যের হেতু 
গানে ও কবিতায় মাত্রাআদর্শের অনৈক্য । এ 





প্রধাসী--চৈত্র। ১৩৩, ূ 








৭৮৪ { ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
কাস Toa Ne Sia Sa ot Wah CS a Ta gf TC: 
অনৈক্যের কথা পূর্বেই বলেছি। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে গানেও ভাই, এস্থঝ্ে গানেও কবিতায় তফাৎ নেই। 
কথাটা বিশদ করুছি। যথা যা হোক, আমাদের কঁথা হচ্ছিল এই যে ধ্বনির এক যতি 

( আমাব) নিশীথ-রাতের | বাদল ধারা। থেকে আর-এক ষতি পর্ধ্যস্ত যে অংশ, তাকে যেমন, 


এসহে গোপনে । 
রধীন্ত্রনাথ 


এট। স্বরবৃত্ত ছন্দ । এক যতি থেকে আর-এক ফি 
পর্ধ্স্ত যে অংশ তাকে পাদ বলা হয় এবং এখানে প্রতি- 
পাদে চারটি স্বর আছে। সবস্থদ্ধ এখানে চোদ্দটি স্বর 
আছে, সুতরাং এক হিসাবে চোদ্দ মাত্রা আছে বল্তে 


পারি। প্রতিপাদে চার মাত্রা। কিন্ত গানের সুরের 
ধারায় যখন এ কথাগুলে। বয়ে’ চল্বে তার প্রকৃতি সম্পূর্ণ 
বদলে যাবে; অনেক জায়গায় মাত্রা বেড়ে যাবে, 
স্থতরাং পাদগ্তলোও নৃতন আকার ধারণ করুবে । যথা-- 
আমার | নি*শীধ | রা *তের |বান্দল। 
যারা | **এস | হে*** | **গোপ। 
মে*০e | ০ = 
- এখানে বিন্দু চিহ্নগুলে অতিরিক্ত মাত্রা জ্ঞাপক । 
দেখা যাচ্ছে কবিতার একমাত্রিক বর্ণ গানে দ্বিমাত্রিক, 
চতুরম্ণজিক এবং যণ্যাত্রিকও হয়েছে এবং পাদ সংখ্যাও 
অনেক বেড়ে গেছে। কবিতায় ছিল চোদ্দ মাত্রা, গানে 
হয়েছে চৌত্রিশ মাত্রা । কবিতায় ছিল চার পাদ, গানে 
আট পাদেরও বেশি হয়েছে। কবিতায় ও গানে উভয়েই 
'সতিপাদে চার মাত্রা আছে বটে, কিন্ত উপরের বিভাগ- 
গুলোর দ্বিকে চোখ বুলোলেই টের পাওয়া যাবে প্রতি- 
পাদে বর্ণগুলোর বিস্তাসের মধ্যে কি বিপর্ধ্যয় উপস্থিত 
হয়েছে। কিন্ত কোথাও কোথাও এর চাইতে 
আরো অনেক বেশি বিপর্ধ্যক়্ উপস্থিত হ'য়ে থাকে । কিন্ত 
সব জায়গায়ই যে এমনটি হয়ে থাকে তা নয়। কোনো! 
কোনে! জায়গায়--কবিতার ও গানের পাদসংখ্যা ও 
মীত্রা-সংখা! ঠিক সমানই থেকে যায়। যথা 


এখানে প্রতিছত্রে তিনটি করে পাদ আছে; প্রথম পাদে 
তিন মাত্র! এবং বাকি হুই পাদে চার মাত্রা করে’ আছে। 


কবিতায় পাদ বল! হয় এবং তার গঠনের উপরেই যেমন 
কবিভার গঠনটি নির্ভর করে; তেমূনি স্থরের এক ভঙ্গী 
থেকে আর-এক ভঙ্গী পর্য্যন্ত অংশকে তালবিভাগ বলা 
হয় এবং এ ভালবিভাগের উপরেই গানের গঠনপ্রণালী 
নির্ভর করে। একটি পাদ বা তালবিভাগের, মধ্যে ক'টি 
মাত্রা থাকে তার হিসাব থেকেই গানের বা কবিতার 
তালের বন্প্রকার ভেদ হ'য়ে থাকে। প্রথম গানের 
কথাই ধরা যাক। - গানে প্রথমতই তালের তিনপ্রকার 
রূপ দেখা যায়। কোনো গানে চার মাজার পরেই 
তাল দিতে হয়; এরকম তালকে চতুমত্রিক বা সমপদী- 
ভাল বলা যায়। আবার কোনে! গানে তিন মাত্রাব 
পরেই ভাল দিতে হয়; এ তালকে ত্রিমাত্রিক তাল 
বা অসম্পদী তাল নামে অভিহিত করা যায়। আবার 
কোনো কোনো গানে তালবিভাগের মাত্রা সংখ্যার 
সমতা নেই; একবার তিন মাত্রার পরে আর-এক 
বার ছু মাত্রার পরে তাল দিতে হয়, অথবা 
একবার তিন যাত্রার আবার চার মাত্রার পরে তাল 
দিতে হয়। এরকম তালকে বিষমপদ্বী তাল বলা যায়! 
পূর্বের সঙ্গীতের দৃষ্টাস্ত-হুটোর মধ্যে প্রথমটি চতুমর্ণভ্রিক 
বা সমপদী এবং দ্বিতীয়টি বিষমমাত্রিক বা বিষমপদী 
তালের দৃষ্টান্ত । আরো দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যথা 


যায় * | বি * ভাব|রী * ** | 


দে*শশ|দে*শ|ন*দি]তকরি|মণ্জ্রি| তত ব। 
স্ত্রী * [| 

এটা অসমপর্থী বাঁ ত্ৰিসাত্রিক তাল ৷ 
ত) 


ম! ছে. | ভল | আণ্জ | হে | 

এখানে যথাক্রমে তিন, দুই এবং ছুই-শ্রর পরে তাল 
হবে। জুতরাং তাল বিষমপদী। গানের এ তিন- 
প্রকার তালের আবার বহুপ্রকার উপবিভাগ ও বহু নাম 
আছে। আমাদের ও"সমস্ত কথার আলোচনার বিশেষ 


মা*ভূ]মন্* | দির|পু* | অহ | গল | কম পর 


পাস্তা NANA" 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


পালা সিল 


কোন প্রয়োজনই নেই। আমর! ধন কবিতার তালের 
সঙ্গে উক্ত তিনপ্রকার তালের কি স'দৃ্ঠ আছে তাই 
আলোচনা করুব | কাব্যছন্দের শ্রেণীবিভাগ ও নাম- 
করণের উপব তালের এইপ্রকার ভেদের খুব বেশি 
প্রভাব আছে। তালের দিকেই সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখলে 
ছন্দের সম্পূর্ণ নূতন আ'র-একরকম শ্রেণীভাগ ও নামকরণ 
করতে হয়। এই নৃতন শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ কেমন 
হবে তাই এন দেখতে চেষ্টা কর্ব। প্রথমেই মনে 
রাখা দরুকার যে গানের রীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে মাত্রার 
যে আদর্শ পূর্বেই নির্ণ করেছি তাঁকেই কাব্যেও মাত্রার 
একমাত্র আদর্শ বলে’ ধরুলে ছন্দের অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত 
ও শ্বববৃত্ত এই তিনটি প্রধান ধারাই থাকে ন!! এবং 
সঙ্ধীত-আদর্শের এই মাত্রার উপরে নির্ভর করেই যদি 
কবিতার পানের প্রকারভেদ নির্ণয় কর! যায় তবে সম্পূর্ণ 
নৃতন ধরণে ছন্দের তিনটি প্রধান শ্রেণী পাওয়া যাবে, যথ। 
সমপদী ছন্দ, অদমপদী ছন্দ এবং বিষমপদী ছন্দ । দৃষ্াস্ত 
দিলেই বিষয়! বুঝতে মোজা হবে। যথা 
টা হাঁ বে নিরানন্দ দেশ, পরি” জীর্ণজরা, 

বহি" বিজ্ঞতার বোঝ, ভাবিতেছ মনে 

ঈশ্বরের প্রযঞ্চনা গড়িয়াছে ধরা - 

ম্রচতুব সুস্মৃষ্টি তোমাৰ নযনে। 

- রবীন্রন/খ 
আমাদের শ্রেণীবিভাগ অনুসারে একে অক্ষরবৃত্ত দ্বিপদী 
ছন্দ বল্ব; কারণ সাধারণ শ্রুতিতে এখানে প্রতিপংক্তি- 
তেই মাট অক্ষরের পরে একটি ও ছয় অক্ষরের পরে 
একটি যতি পড়েছে। কিন্তু পূর্বোক্ত তালের হিসাবে 
এটার অন্ত নাম হবে। প্রথমত সঙ্গীত আদর্শের দিকে 
লক্ষ্য রাখলে এখানে প্রতিদ্বত্রে চোদ্দ অক্ষর না বলে? 
চোদ মাত্রা বল্‌ভে হবে। দ্বিতীয়ত, খুব প্রথর তাল- 
শ্রুতির উপর নির্ভর করুলে এখানে প্রত্যেক চার মাত্রার 
পরেই একটি ছেদ রেখা টানতে হবে এবং ফলে এটার 
আরুতি'অন্তরকম হ'য়ে যাবে। এটা দাড়াবে এরকম 

হাঁ রে নিয়া| নন্দ দেশ, | পরি’ জীর্ণ | জরা, 

বহি বিজ্ঞ | তার বোঝা, | ভাবিতেছ | মনে 

ঈশ্বরের | প্রবচন! | পড়িয়াছে | ধরা 

স্চতুর | সুল্প দৃষ্টি | তোমার ন- | রমে। 
৯৯৮ 


বাংলা ছন্দ ও সঙ্গীত 


৭৮৫ 


স্থতরাং এ ছন্দটা হ’ল সমমাত্রিক অপূর্ণ চৌপদী ছন্দ । এ 
ছন্দের এরকম বিশ্লেষণের মধ্যে একট! খুব সার্থকতা 
আছে; কাবণ এর দ্বারাই এ ছন্দের (যাকে সাধারণত 
পয়ার বলে'ই অভিহিত করা হয়) উৎপত্তির ইতিহাসের 
দিকে একটা গভীর ইঙ্গিত ফুটে?’ ওঠে। পূর্বেই আমি 
বলেছি স্বরবৃত্ব ছন্দ থেকেই অক্ষরবৃত্তের উৎপত্তি হয়েছে 
এবং চৌদ্দ অক্ষরের পয়ার চৌদ্দ প্বরের স্বরবৃত্তের বিকার 
মাত্র। স্বরবৃত্ত ছন্দে প্রতি চার দ্বরের পরেই একটি 
করে যতি থাকে। কিন্ত সংস্কৃত ভাষার ও গানের 
স্থরের প্রভাবে ওই যতির সংখ্যা কষে’ গিয়ে অর্থাৎ স্বর্ব- 
বুতের পাদগ্ুলো৷ আরো ঠেসে গিয়ে এই পয়ারের উৎপত্তি 
হয়েছে। উক্ত বিশ্লেষণেই ওই চতুঃস্বরপাদ ও পরবর্তী 
গানের প্রভাবের ইঙ্গিতটা টের পাওয়া যায়। পয়ার 
শব্টি পদচার শব থেকে উৎপন্ন হয়েছে, রধিবাঁবুর এ 
কথাটি সত্য হ’লে পয়ারের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমার যুক্তি- 
গুলো আরো দৃঢ়তা লাভ করে। যা হোক্‌, 'অক্ষরবৃত্তের 
প্রায় সর্বত্রই গোড়ায় এই চতুর্ণত্রিক তালের সন্ধান 
পাওয়া যাবে। আর-একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যথা 


(২) আজিকে হ | য়েছে শাস্তি 


Mh | 


এখান্তেও ওই চতুমর্ত্রিক তাল অনায়াসেই ধরা পড়ে। 
এবার শ্বরবৃত্ব ছন্দ থেকে এই চতুম্র্ণতিক ভালের একটা! 
দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যথা 


{৩ শুকিয়ে ছিল | যে সর্ধ্যাদা | নারীর হাদর- | তলে, 
-. উঠল আগি দিখিজয়ী বীরের অটুট বলে। 
যুক্তকরে অশ্রমাখা দিব্য হাঁসি হেসে, 
করুল বরণ 'অগ্নিদেৰে নৰ বধুর বেশে। 
» স্স্করুণীনিধান 


এছন্দের কবিতায় চতুমণজ্িক তালের স্বচ্ছন্দগ্গতি । পূর্বে 


.পয়ারের যে দৃষ্টান্ত দিয়েছি এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়লেই 


বোঝা যায় সেটা কতখানি আড়ষ্ট হ'য়ে গেছে। অবশ্য 
অক্ষরবৃত্তের যে অভিন্গাত্য আছে সে অত্বদ্ধে আগেই 


৭৮৬ 


, অনেক কথা বলেছি। এখন মান্রাবৃত্তের একটা চতুম'- 
ত্রিক তালের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যথ:--- 


(৪) 





' এম তৃ-| ফৈয় দেশে | এস কল | হাসে, 
গিরি-দবী-বিহারিণী হরিণীর লান্তে, 
ধুসরের উষরের কর তুমি অন্ত 
-' স্টামলিয়! ও-পরশে করগে। প্রীমস্ত, 
ভর! ঘট নিয়ে চা ভরসার ভর্ণ! ; 
বার্ণ। | 


- নতোন্দ্রলাথ 


চতুমর্ণত্রিক তালের যে কণ্টা দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল তার 
থেকে এ কথা স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে যে-গানের রীতিতে কাব্য- 
ছন্দের এরকম শ্রেণী বিভাগ করুলেও আমাদের পূর্বোক্ত 
শ্রেণীবিভাগ অব্যাহতই থেকে যায়। কারণ লমপদী, 
অসমপদ্দী বা বিষমপদী, যেরকম তালই হোক্‌ না কেন 
প্রত্যেক বিভাগের মধ্যেই অক্ষরবৃত্ত, মাত্রীবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত 
এই তিনটে একার্ভেদ হবেই। পূর্বোদ্ধ ত প্রথম, 
তৃতীয় ও চতুর্থ দৃষ্টাস্তগুলে| পরীক্ষা করুলেই এর যাথার্থয 
উপলব্ধি হবে। স্থতরাং কাব্যছন্থের শ্রেণীভাগ করার 
সময় কাব্যের ভাষার বৈশিষ্ট্য ও তালের প্রকারভেদ এ- 
ছুটে! বিষয়ের দিকেই লক্ষ্য রাখা দবৃকার। আমর! 
শ্রেণী ভাগ করার সময় তাই করেছি, কিন্তু কাব্যের ভাষা 
বৈশিষ্ট্েরই £াধান্ত দিয়েছি। কারণ গানে শুধু তালের উপর 
লক্ষ্য রেখেই শ্রেণীবিভাগ করা হয়, ভাষার রচনা-প্রণালীর 
দিকে দৃষ্টি থাকে না বললেই হয়! কিন্তু কাব্যে রচনা- 
বৈচিত্র্যই সর্বাগ্রে মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এ 
অন্তেই ভাষার রচনা-বিধিকেই প্রাধান্য দিয়ে ডুন্দকে 
প্রধানত অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত এই তিন ভাগে 
বিভক্ত করেছি; তালকেই. প্রাধান্ত দিয়ে সর্ব প্রথমেই 
ছন্দকে সম, অসম ও বিষম এই তিন ভাগে বিভক্ত 
করিনি, রচনা-বৈশিষ্ট্যের পরেই তাল বা তালবিভাগের 
প্রাধান্ত । গানের ক্ষেত্রে য়া ভালবিভাগ, কাব্য 
ছন্দের ক্ষেত্রে ছাই পাদ্বিভাগ। স্থতরাং অক্ষরবৃত্ত 
প্রভৃতি প্রধান শ্রেণীর পরেই পাদ রচনার বৈশিষ্ট্যের 
প্রাধান্ত স্বীকার করে’ চতুরক্ষর পাদ, অষ্টাক্ষর পাদ, 
চতুম্ণত্র পাদ, পঞ্চমাত্র পাদ, চতুঃম্বরপাদ প্রভৃতি 
উপবিভাগ করেছি। ছন্দের শ্রেণী ভাগ করার সময়েই 





প্রবাসী-চৈত্র, ১৩৩, | [ ২৩৭ ভাগ, ২য় ধণ্ড 


ছি. ৮৬০ 





একথা! বলেছি। } Fe এখানে এবিষয়ে বিস্তৃ 
আলোচনা. করা পিল্রয়োদন । এখন অসম্মাত্রিক 
তালের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যথা 
(১ আজি কি তোমার মধুর সুবতি-_ 
হেরিনু শারদ প্রভাতে ৷ 
কে মাতঃ বঙ্গ, হামল অন 
বলিছে অমল শোভাতে। 


* গাঁবে ন! বহিতে নদী জল-ধার, 
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাক আর, 
ডাঁকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল * 
তোমার কানন সভাতে । 
মাঝখানে তুমি দীড়ায়ে জননী-_ 
শরৎকালের প্রভাতে । 
- রবীজ্রনাথ 


এটা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। অম্নি পড়ে’ গেলে 
প্রত্যেক ছ’ মাত্রার পরে একট! করে? যতি পাওয়া 
যায়। কিন্তু আরো একটু লক্ষ্য করুলে এই ছ’ মাত্রার 
প্রত্যেকটি পাঁদের ঠিক মধ্যস্থলে একটা করে' সুন্ম্ম ছেদ- 
চিহ্ন আবিষ্কার করা যায় প্রত্যেক তিন মাত্রার পরেই 
একটা ঈযদ্‌-ষতি ব1 একটু খানি স্থরের বিরতি যেন ১ 
শ্রুতিশক্তির কাছে ধরা দেয়। বস্তুত খুব তীক্ষ-দৃষ্টিতে 
দেখলে বল্তে হয় যে তিন-তিনটি মাত্রার এক-একটি 
ক্ষুদ্র পাদ বা মাপকাঠির দাহায্যেই এ ছন্দ রচিত হয়; 
এরকম দুটো মাপ কাঠিতেই এর একপাদ হয়। নে 
জন্যই এই ষগ্মাত্রিক ছন্দের কবিতায় প্রতিপাদে তিন 
মাত্রার পরেই একটা ঈষদ্‌-ষতির অস্তিত্ব অনুভূত হয় 
এবং এটাই এছন্দের হ্বরূপ। তবে কোথাও কোথাও 
কোনো পাদের মধ্যবর্তী এই ঈষদ্‌ ষতিটি প্রায় টেরই " 
পাওয়া যায় না। পূর্বের দৃষ্টাস্তটিতেই এর নমুনা আছে-- 
যথা হু 

+ + + 

“মাঠে মাঠে ধান ধরে নাক আর* এবং “মাঝখানে 
তুমি দঁড়ায়ে জননী” ; এখানে চিহ্থিত তিনটি জায়গায় 
পাদমধ্যবর্তী ছেদ বা ঈযদ্‌ ঘতিটি কানে ধরা দেয় না, 
ছুটো ক্ষুত্র ভাগ একত্র জোড়া লেগে গিয়ে ওই যতি-ছেদটি 
বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে। কিন্তু তবু ওই ঈষদ্‌ যতি থাকাটা 
এর যথার্থ প্রকৃতি এবং তিন মাত্রার মাপ কাঠিটাই এর 
ভিতরের গঠনের আসল আদর্শ। এই ঈষদ্‌ যতির 


সাহায্যেই এছন্দের তাল রক্ষা হী থাকে। 'এমন্তই 
এছন্দকে ত্রিমাত্রিক বা -অনমপদী ছন্দ বলেছি। 
উক্ত দৃষ্টাস্তাট মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অসমপদী তালের নমুনা ৷ 
এবার স্বরবৃত্ত ছন্দ থেকে অপমপদী তালের একটা উদাহরণ 
দেব। যথা 


ওই সিংহল দ্বীপ | হন্দর, হাস | - নির্দুল তাব | রূপ 
তার কণ্ঠের হার ল'ঙর ফুল, কপূর কেপ-ধুগ ; 

আর কাঞ্ন-তার গৌরব, আর মৌস্তিক তার প্রাণ, 

আর সম্বল তর বুদ্ধের নাস, সম্পদ নির্ববাণ। 


গানের রীতিতে এখানে প্রতিপর্দে তিনটি করে, 
মাত্রা! পাও! যাবে, যদিও বিশুদ্ধ কাব্যছন্দের ভাষায় একে 
মাজ্রাবৃত্ত না বলে’ শ্বরবৃত্ত বলেছি।. তিন মাত্রার মাপ- 
কাষ্ট্রিতি রচিত হয়েছে বলে'ই একে ত্রিমাত্রিক বা 
অসমপর্দী তালের ছন্দ বল্ব | অক্ষরবৃত্তে এতালের 
দৃষ্টান্ত এই, 
একবার তোর! মা বলিয়| ডাক, 
জগৎ জনের শ্রবণ জুড়াক্‌, 
হিমাক্ি-পাধাণ. কেঁদে গলে? যাক্‌, 
মুখ তুলে’ আজি চাহ রে। 
“রবীন্দ্রনাথ ৷ 
এছন্দে হেমচন্ত্র ও নবীনচন্দ্র অনেক বিখ্যাত কবিতা 
লিখে’ গেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথমত অক্ষরবৃত্তে এই 
অনমপর্দী তালের অনেক কবিতা! রচনা করেছেন। কিন্ত 
অক্ষরবৃত্তে এতাল ভাল শোনায় না, যেখানে যুক্তবর্ণ 
উপস্থিত হয় সেখানেই পদে গদে তালভঙ্গ হয়, শ্রুতি- 


কটুত! দোষ হয়। এই তথ্যটি লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ 


" বাংলায় মাত্রাবৃতের প্রবর্তন করেছেন; মানসীতে তিনি 


সর্বপ্রথম যুক্ত বর্ণের পূর্ববশ্বরকে হিমাত্রিক বলে’ ধরে’ 
এ'নতুন ছন্দ ব্যবহার করুতে সুরু করেন। এখন 
অসমতালের ছন্দ সর্বদাই মাত্রাবৃতে রচিত হয়ে থাকে; 
অক্ষরবৃত্তে অসমতাল সম্পূর্ণ অপ্রচলিত হ'য়ে গেছে। 
আর-একটা উদাহরণ দিচ্ছি, রবীন্দ্রনাথের “প্রভাত সঙ্গীত” 


_ থেকে। পাঠক পড়লেই বুঝতে পার্বেন এরচনাট। 


মার্জিত ক্রুতি-রুচির উপর কতখানি অত্যাচার করে। 
বাযুর হিল্লোলে ধরিবে পল্লব 
মব মর মৃতু তান, 
চারি দিক্‌ হ'তে কিসেব উল্লাসে 
গাঁধীতে গাঁহিবে গান! 


| বাংল! ছন্দ ও সঙ্গীত 


৭৮৭ 
এথানে যুক্তবর্ণগ্রলেো! যেন গুরুভার প্রস্তরখণ্ডের 
মত স্বর-প্রবাহের গতি রোধ করে' দাড়িয়ে আছে; 


'আমাদের ছন্দ-চেতনাও যেন সে গুরুভারে নিপীড়িত 


হচ্ছে। সুতরাং এভীরটাকে যদি একটু লঘু করে? দেওয়া 
যায় তবেই ছন্দের শ্োত আবার অবাধগতিতে বয়ে 
চল্বে১- 
বায়ু-হিল্লোলে ধরে পল্লব 
মর মর মৃতু তান, 
চারিদিক হতে--কি যে উল্লাসে 
পাখীর! গাহিছে গান | 
কাব্যে বিষম তালট! মান্রাবৃত্ত ছন্দেই শোভা লাভ 
করে! সেজগ্তে অক্ষরবৃত্তে বা স্বরবৃত্তে এতালের ছন্দ 
সচরাচর রচিত হয় ন! । বিষম তাল অনেকরকম হ'তে 
পারে। দু-একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি ; যথা 
(১) বিপদে মোরে | রক্ষা কর, | এ নহে মোর | প্রার্থনা, 
. _ বিপদে আমি | ন! যেন করি | ভয় । 
দুঃখ-তাঁপে ব্যথিত চিতে নাইবা দিলে সাঁস্বনা, 
হুঃখে যেন করিতে পারি অয়। 
সহায় মোর ন! যদি জুটে নিজের বল ন! যেন টুচে, 
সংসাদ্গেতে ঘটিলে ক্ষতি লতিলে শুধু বঞ্চন। , 
" নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়। ' 
রবীন্দ্রনাথ 
এখানে প্রতি পাচ মাতার পরেই বৃতি আছে। কিন্ত 
খুব স্থক্ শ্রুতির নিকট প্রতিপাদেই তিন মাত্রার পরেই 


"একটা যতির আভাস ধরা পড়বেই। স্থতরাং আসলে - 


এখানে তিন মাত্রার অসমপদের সঙ্গে হু’ মাত্রার একটা 
সম্পদের ষে:গেই পাচ মাত্রার এক-একটি পদ রচিত 
হ্য়েছে। এই অসম ও সম তালের মিশ্র তালকেই বিষম 


তাল বলা হয়েছে। 
(২) জড়ায়ে আছে বাধা, | ছাঁড়ারে বেতে চাই, |. 
"_" ছাড়াতে গেলে ব্যথ! | বাজে। 
মুক্তি চাহিবাবে তোমার কাছে যাই 
চাঁছিতে গেলে মরি লালে । 
স্রবীন্্নাধ 


এটা মপ্রমাত্রিক ছন্দ অপূর্ণ চৌপ্রদী ছন্দ; কারণ 
প্রথম তিন পদে সাতটি করে’ মাত্রা ও শেষ পদে ছটো 
মাত্ম মীত্রা আছে। কিন্তু এর তাল বিষম, কারণ প্রতি- 
পাদেই তিন মাত্রার পরে একটা ঈফৎ যতি আছে। এ 
যতি প্রত্যেক পাদকে একটি তিনমাত্রার অসম্ভাগ এবং 


৭৮৮ 


| আর-একটি চার মাত্রার সমভাগো বিভক্ত করেছে। সে- 
জন্তই তাল বিষমপদী । 


(৩) জীবনে বত পুল্লা | হল ন! সারা, 
জানি হে জানি তাও | হয়নি হারা | 
থ 


এটা সগ্তমাত্রিক অপূর্ণ. দ্বিপদী ছন্দ; কারণ প্রথম 
পাছে সাত ও দ্বিতীয় পাদ পাঁচ মাত্রা আছে। কিন্ত 
প্রতিপাদেই তিন মাত্রার পর একটি ঈষৎ যতি দুটো 
অসমান ভাগ সৃষ্টি করেছে। অতএব বিষম তাঁল। 
(8) গাহিছে কাণীনাথ নবীন যুবা, ধ্বনিতে সতাগৃহ ঢ1কি' $ 
কণ্ঠে থেলিতেছে সাতটি সর সাতটি যেন পৌষ! পাখী । 
ys স্প্রবীন্দ্রনাথ 
 এছন্দের তাল অতি বিচিত্র । প্রত্যেক পংক্তিতে 
যথাক্রমে .তিন বার পাঁচ, তিন বার ছু” মাত্রা রয়েছে। 
কিন্ত একটু লক্ষ্য করুলেই দেখা যাবে এছন্দটা এর 
অব্যবহিত পূর্ববর্তী অর্থাৎ তৃতীয় দৃষ্টাস্তটির সম্প্রসারণ 
মাআ্র। তৃতীয় দৃষ্টাত্তের সাত পাঁচের অপূর্ণ দ্বিপদীর 
সঙ্গে সাত দু'য়ের আর-একটা! দ্বিপদ যোগ করুলেই এ 
ছন্দ পাওয়া ঘায়। বাঃ এছন্দের যথার্থ ত্বরূপ হচ্ছে 
এ রকম... 
"_ গাহিছে কাশীনাথ | নবীন বুবা। - 


ধ্বনিতে সভাগৃহ | ঢাকি’ 
কণ্ঠে খেলিতেছে | সাতটি সুর 
সাতটি যেন পোষ! | গাখী। 


এ স্বর্পটি একটি অতিরিক্ত মিলের সাহায্যে বিশেষ- 
ভাবে ফুটে? উঠেছে নীচের দৃষ্টান্তাটিতে ।-. 
কোঁশল-মৃপতির তুলন! মাই, 
জগৎ জুড়ি’ যশোগাথা ; 
ক্ষীণের তিনি সদ্ব। শরণ ঠাই, 
দীনের তিনি পিতামাতা । . 
স্প্াবীন্দ্রনাথ 


বন! বাহুল্য এখানেও বিষম তাল । আরনএকটি বিষম 


তালের দৃষ্টাস্ত দিচ্ছি। 

(৫) ছিলাম নিশিদিন আঁশাহীন প্রবাপী . 
বিরহ-তঁগোবনে আন্মনে উদ্বাসী। 

- * আঁধারে আলে! মিশে দিশে দিশে খেলিত ; 
অটবী-বাযুবশে উঠিত সে উছাসি'। 
ফখনে। ফুল হুট” আঁখিপুট মেলিত, 
কখনো পাতা বায়ে পড়িভ রে নিশাসি'। 

স্রবীন্্রনাথ ' 


. হ'তে পারে। 


প্রধাসী-্চৈত্র, ১৩৩০ | { ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


এটা বিপৰ্য্যস্ত |াগুমাত্রিক দ্বিপদী ছন্দের দৃষ্টান্ত । 
রবি-বাবুর কবিতান্ী এই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত ছাড়! এছন্দ 
আর কোথাও দেখিনি | প্রতিপংক্তিতে সাত মাত্রার 
ছুটো পাদ আছে। প্রত্যেক পাদ আবার ঈষৎ যতির 
দ্বারা ছু-ভাগে বিভক্ত । কিন্তু এ বিভাগের মধ্যে সন্লিবেশ- 
বিপর্ধ্যয়ের দ্বারা বেশ একটু বৈচিত্র্য হয়েছে? প্রত্যেক 
পংক্তিতেই প্রথম পাদ তিন-চার ও দ্বিতীয় পাদ চার তিন 
মাায় ছিন্ন হয়েছে। 

এতক্ষণে আমরা তালের দিক্‌ থেকে ছন্দের প্রধান 
তিন ভাগ,--সম, অসম এবং বিষম ছন্দের আলোচনা 
করেছি। পূর্বেই বলেছি গানে ভাল-বিভাগের অন্তর্গত 
কথার লঘুত্ব-গুরুত্ব-ভেদে লয়-ভেদে তালের অনেক 
প্রকার ডে আছে! তাঁর আলোচনা করা আমদের 
পক্ষে অনাবশ্তুক। কবিতায়ও পাদের অন্তর্গত স্বরবর্ণ- 
গুলোর লঘুত্ব-গুরুত্ব-ভেদে তালের নানারকম উপ- 
বিভাগ হয়ে থাকে । তাতে কোনো তাল আদিগুরু, 
মধ্যগুরু, অস্তগুরু প্রভৃতি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হ'য়ে 
থাকে। ছন্দের শ্রেণীবিভাগ করার সময় এবিষয়ে 
বিস্তৃত আলোচনা করেছি। সুতরাং এন্থলে আর কিছু 
বল! নিপ্রয়োজন। তবে একথা স্বরণ রাখ! দবৃকার 
যে তালের এরকম উপবিভাগ শ্বরবৃ্ত ছন্দেই 
অক্ষরবৃত্ত বা মাত্রাবৃত ছন্দে এরকম 
বৈচিত্র্যের অবসর নেই। স্বরবৃত্ত ছন্দে শ্বরের লঘৃত্ব- 
গুরুত্ব-ভেদে তালের যে বৈচিত্র্য সাধিত হয় তাকেই 
কাব্যের ভাবায় ছন্দম্পন্দন নামে অভিহিত করেছি। 
কাব্যের ক্ষেত্রে ছন্দের এ স্পন্দন বা নৃত্য-লীলটার 
একটা বিশেষ সার্থকতা অ।ছে। সবাই জানেন যে বিশ্ব 
জগতের ভিতরকার মূল প্রণালী নির্ণয় করুতে গিয়ে 
জড়বিজ্ঞান সর্বত্র কতকগুলো বিচিত্র স্পন্দন বা আণবিক 
চঞ্চল নৃত্যপরায়ণতাই আবিষ্কার করেছে। ধ্বনি-তত্বেও 


একথা যেমন খাটে মান্থষের মানন ক্ষেত্রেও একথা তেম্নি *-. 


খাটে বল্‌তে পারি। তাই কবিতার ভিতরকার ষা মুল 
সত্য অর্থাৎ রস, কবিতার ছন্দ সেই রপকে ধ্বনির 
ম্পন্মনের ভিতর দিয়েই আমাদের চিত্তম্পন্দনের লঙ্গে 
সমান তালে ফুটিয়ে তুল্তে চায় এবং এই চিত্বম্পন্দনের 







স্পর্শ করে’ রমকে 
আমাদের মানস লোকে সার্থক; করে’ তুল্তে চায়। 
কিন্ত ধ্বনির স্পন্দনের এই বিচিত্র সুন্ম লীলা ব্যাকরণ 
অর্থাৎ বিশ্লেষণের সুত্রে বেধে দেওয়া অসভব। স্থতরাং 
সে প্রয়াস আমর! করুব না। তবে বাংলা কবিতায় ছন্দ- 
স্পন্দনের রীতি বৈশিষ্ট্য এবং কোন্‌ কোন্‌ বিশেষ উপায়ে 
তা আমাদের চিত্তকে দোলা দেয় সে-সম্বন্ধে অনেক 
কথা বলা যায় এবং বলা. দর্ুকারও বটে। আমরা পবে 
সে-বিষয়ের আলোচনা করুতে চেষ্টা করুব। 
| সুর 

ছন্দ ও সঙ্গীতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'য়ে আমরা 
মাত্রা লয় যতি.ও তাল, উভয় শাস্ত্রের একটা সামান্ত 
পরিভাষা এবং দু শান্ত্রেই এদের সার্থকত! ও পার্থক্য 
ফি, তাই বিশদ করুতে চেষ্টা করেছি। বলা বাছল্য 
উভয়শান্ত্রেই এমন কতকগুলো! বিশেষ স্বতন্ত্র ধর্ম আছে যা 
এক পক্ষে খাটে অন্ত পক্ষে খাটে না! কাব্যছন্দের 
আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেস্ত এবং এক্ষেত্রের 
বিশেষ ধর্শগুলোর আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে। 
কিন্তু সঙ্গীতশান্ত্রের সঙ্গে কাব্যছন্দের খানিকটা সাদৃশ্ত 
আছে বলে' উভয়ের মধ্যে একট! তুলনা করার উদ্দেশ্তেই 
সঙ্গীতের অবভারণ। করা হয়েছে । সঙ্গীতের আলোচনা 
গৌণ এবং কাব্যছন্দের আলোচনাই আমাদের মুখ্য 
উদ্দেস্ত। এইজন্তই! কাবাছন্দের কথাই বিশেষভাবে 
বিশ্লেষণ করে’ সঙ্গীতের কথা সংক্ষেপে ই সমাপ্ত করেছি। 
কিন্ত একথা মনে রাখ! দ্রর্কার যে লয় ও তাল 
সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যতই প্রয়োজনীয় হোক্‌ না কেন 


'এগুলোই সঙ্গীতের মূল-তত্ব নয়, সঙ্গীতের অস্তরতম মূল- 


তত্বহচ্ছে স্থর। মাত্রা লয় প্রভৃতি সুরের বাহনমাত্র, সুরের 
গতি-প্রকৃতিকে ফুটিয়ে তোলার মধ্যেই এদের সার্থকতা । 
সঙ্গীতে স্থুরই অনির্ধচনীয় আনন্্-রসকে মানুষের মনের 
ল্পর্শ-মীমার মধ্যে এনে পৌছিয়ে দের। সঙ্গীতে 
যেমন আর, কাব্যে তেম্‌নি ভাব। ভাব বল্তে 
শুধু শব্দের অর্থকেই বুঝিনে। ভাব বল্তে বুঝি, এমন 
একটা ইলিত, এমন একটা সৌরভ, এমন একটা স্থষমা 
ধা চকিতের মধ্যেই আমাদের মানস লোকে অদভুত 


বাংল! ছন্দ ও সঙ্গীত 
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সরাসরি AANA স্পরিসসিত 


সৌন্ধ্যহষ্টির মাদ্াজাল বিস্তার করে। কাব্যে 
তাল লয় মাত্র! প্রভৃতি গৌণ, এই ভাবকে ফুটিয়ে তোলার 
মধ্যেই এদের সার্থকতা । .যা হোক্‌, কার্য এবং সঙ্গীত 
উভয়ের চরম লক্ষ্য এবং পরম সার্থকতা হচ্ছে সৌন্দর্য্য 
বা আনন্দ-রসের স্থষ্টি। সঙ্গীতে এই সৌন্দর্য্য প্রকাশ 
লাভ করে স্থরের উপর নির্ভর করে? এবং সুর প্রবাহিত 
হয় লয় ভাল প্রভৃতির আশ্রয়ে । কাব্যেও তেমনি 
সৌন্দর্য্য ফুটে’ ওঠে ভাবের ভিতর দিয়ে এবং ভাব বিকাশিত 
হয় ছন্দের সাহায্যে । কিন্তু তা বলেও” যে এ দুয়ের মধ্যে 
কোনো জায়গায় কোনো যোগ নেই তা নয়। সঙ্গীতে 
স্বর যদিও প্রধানত ধ্বনিকে অবলম্বন করে"ই সৌন্দধ্যকে 
ক্থতি করে, তবু সবরের মধ্যেও কাব্যের ভাব-ব্যঞ্জদীর 
আভাস রয়ে গেছে। আবার, কাব্যের ভাবও সম্পূর্ণ 
স্থরনিরপেক্ষ নয়) কেননা কাব্যের ছন্দেরও ত ধ্বনি- 
নিরপেক্ষ কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু গানের স্থর ও 
কাব্যের স্থরের মধ্যে গুরুতর প্ররুতিগত পার্থক্য রয়ে 
গেছে। সঙ্গীতে ভাব স্থরের অনুবর্তন করে? কিন্ত 
কাব্যের স্থরই ভাবের অন্থ্ররণ করে। সেজন্যই কাব্য 
আবৃত্তি করার সময় আমাদের রসনা বুদ্ধিৃত্তির 
অন্থনরণ করে’ কথার অর্থকে অব্যাহত রেখে 
কোথাও চলে; কোথাও থামে। কবিতায় ছন্দধ্বনি 
হুরকেই ' প্রাধান্য দিয়ে কথার অর্থকে সহজে গৌণ 
আসন দেয় না; কাব্যে অর্থের অনুযায়ী হয়েই 
স্বর কখনো তীব্র কখনো! মৃদু, কখনো গম্ভীর, কখনো 
তরল, কখনো মন্থর, কখনো! ভ্রুত হ'য়ে থাকে। সকলেই 
লক্ষ্য করে’ থাক্বেন কবিতা আবৃত্তি করার সময় আমরা 
শুধু যে ছন্দ তাল বাঁচিয়েই কাঁগুলোকে আওড়াতে বাই 
তা নয়; যদি শুধু ভাই হ'ত তবে কবিতার প্রাণটাই 
জড় শব্দপুঞ্জের নীচে চাপা পড়ে’ মারা যেত। ভবে 
হন্দ কবিতার ভাবকে গতি দান না করে’ বরং পাষাণ 
প্রাচীরের মতো! ভার গতিরোধ করেই দ'ড়াত। 
কিন্তু প্রকৃত তথ্য ত তা নয়, ছন্দ কাব্যের বাধা না হয়ে 
তার সহায় হয়েছে। তার কারণ কাব্যের ভাবকে বহন 
করে বলে’ই ছন্দের প্রয়োজনীয়তা। ভাবের উপর 
প্রভুত্ব করাই ছন্দের কাজ নয়, বরং ছন্দের উপরেও 
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ভাবের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। সেজন্তেই শুধু যতি 
তাল লয় মাত্রা রক্ষা করেঃ যন্ত্রের মতো আবৃত্তি করে, 
গেলেই কবিতার যথার্থ আবৃতি হয় না। তাতে 
কবিতার যথার্থ ভাঁবটিই ছাড়! পায় না) ছন্দের 
খাচাটাই তখন কাব্যের মুক্তির প্রধান বাধা হঃয়ে 
দড়ায়। এদ্রন্তেই কবিতা আবৃত্তি করার সময় ছন্দের 
তাল লয়কেও অতিক্রম করে’ গিয়ে কবিতার ভাবকে 
ফুটিয়ে তুল্তে হয়; এখানটাতেই ছন্দ হাজার চেষ্টা করে’ও 
কাব্যের যথার্থ স্বরূপটির নাগাল পায় না, তাকে স্পর্শ 
করুতে পারে ন।। স্থতরাং নিজেকে নিজে অতিক্রম 
করে? যাওয়ার মধ্যেই ছন্দের সার্থকতা । কিন্ত এ 
অতিক্রম ছন্দেব রাজ্য ছাড়িয়ে ভাবের ও হ্রের রাজ্যে 
প্রবেশের উপক্রম। কাজেই আবৃত্তি করার সময় শুধু 
ছন্দ বাচালেই চলে ন1) তার সঙ্গে একটু ভাবের আভাস, 
একটু স্থরের স্পর্শ ও যোগ করে দিতে হয়। এজন্তেই 
দেখ! যায় আবৃত্তি করার সময় আমাদের ক জড়যন্ত্রের 
মন্ত্রের মতো শবগুলোকে শুধু উচ্চারণ করে'ই যায় 
না, ভাবের গভীরতা, তীত্রতাঃ ওজস্বিতার সঙ্গে নে 


আমাদের কঠম্বরও কোথাও তীব্র, কোথাও গম্ভীর, 


কোথাও দৃপ্ত হয়ে ওঠে । এখানেই আবাদের চিত্ত 
কবিতার ভাবে অন্থপ্রণিত হ'য়ে উঠে’ আমাদের কণ্ঠের 
ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, সেম্ন্তেই ত কবি- 
তার আবৃত্তি সজীব সচেতন ও প্রাণের স্পন্দনে এমন 
স্পন্দিত হ'য়ে ওঠে। আর এখানেই কাব্যের ভাব 
বিশ্তদ্ধ কাঁব্যছন্দের এলাকা ছাড়িয়ে গিরে সঙ্গীতের 
সুরের স্পর্শলাভের জন্ভ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বিদ্ধ 
এখানেই শেষ, সঙ্গীত-হুরের আভাস লাভ ও তার মধ্যে 
আত্মপ্রসারের এই ব্যাকুলতার মধ্যেই কাব্যছন্দের 
চরম তৃপ্তি । কিন্ত গানের স্থরের প্রক্রিয়া অন্তরকম, 
ভার অভিব্যক্তির পন্থ স্বতস্র । গানের সুর ধ্বনিকে 
আশ্রয় করে'ই আনন্বকে রূপ দান কবে, কথার ভাবকে 
আশ্রয় করে, নুম্ন। মেজন্তেই গানের স্থর স্বচ্ছন্দগতিতে 
বিচিত্ৰ ভঙ্গীতে প্রবাহিত হুঃয়ে চলে, গানের কথাকে সে 
গ্রাহও করে ন।। গানের স্থরের কাছে কথা ও তাহা 
অর্থের কোনে! মর্ধ্যাদ। নেই বল্লেই হয়; কথার অর্থ 





অর্থে যেখানে গতি | 
ফিরে’ যায় এমন সর্বদাই দেখা ষায়। গানের স্থরের 
ধারায় পড়ে’ শ্রোডের বেগে গানের কথাগুলো নিজ নিজ 
হ্বতন্ত্র ূপকে পর্যন্ত বন্জায় রাখতে পারে না, স্থরের বেগে 
শব্দগুলো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়; কোনো শব্দের বর্ণগুলো 
পরস্পরদংশ্লিষ্ট থাকৃতে না পেরে বিশ্লিষ্ট হয়ে এশবের 
বর্ণ ওশব্বের গায়ে গিয়ে পড়ে। শবগুলে] নিজেই 
যখন এমন ছাড়া-ছাড়। বিশ্লিষ্ট হয়ে যায় তখন তারা 
অর্থের সমতা রক্ষ। করুবে কেমন করে’? তাই বল্ছিলুম 


. গানের স্থর বাক্‌ ও অর্থকে অগ্রাহ্ করে’ ধ্বনির নাহাবোই 


সৌন্দর্য্য ও আনন্দকে স্থজন করতে চায়। তাই গানে 
ধ্বনিকে এত বিশ্লেষণ করেছে; ভাই গানে যড়জ,, খষ'্ 
প্রভৃতি স্থরের সাতটি গ্রাম, উচু নীচু মাঝারি প্রভৃতি 
মপ্তুকের বিভাগ; কড়ি কোমল প্রভৃতি সুরের স্ুন্ম ভেদ, 
এসমস্ত বছ-বৈচিত্র্য দেখতে পাই। গানে সুরের এ" 
সমস্ত ভেদকে মাত্রা লয় প্রভৃতি থেকে পৃথক্‌ করে’ দেখা 
দর্কার। কালের দিক্‌ থেকে ধ্বনির আদর্শ মাপকাঠিকে 
মাত্রা বলা হয়; কাল ব্যেপে স্থরের স্থিতিপরিমাণই 
হচ্ছে মাত্রাপরিমাণ। এদিক থেকে এক-একটি বর্ণ সিকি 
মাত্র থেকে স্থরু করে’ চার পাঁচ প্রভৃতি বহুমাব্রাব্যাপী 
স্থায়ী হ'তে পারে, স্থতরাং কালের স্থিতির দিক থেকেও 
বহ্ুমাত্রাপরিমাণ হ'তে পারে । ঠিক্‌ তেম্নি ধ্বনির তীব্রতা 
বা সুতার দিক্‌ থেকেও বহু বিভাগ হ'তে পারে ধ্বনির 
এই উচ্চতা নীচতা ভেদ অদংখ্যরকম হ'তে পারে; ষড়জ্জ - 
খষভ প্রভৃতি এরই প্রকারভেদ মাত্র। কিন্তু এসমন্ত 
প্রকারভেদ সম্পূর্ণরূপে মাত্া-নিরপেক্ষ, অর্থাৎ কোন্‌ 
মাত্রার বর্ণ তীত্রতার কোন্‌ গ্রামে থাকৃবে বা কোন্‌ 
গ্রামে মান্রা-পরিমাণ কত তার কোনো স্থিরতা নেই। 
ধ্বনির স্থিতি যেমন মাত্রা-ভেদ নিয়মিত করে, ভার 
তীব্রতাও তেম্নি স্থরের ভেদ নিয়ন্ত্রিত করে। আবার 
ধ্বনির গতির সমতাকেই লয় বলে এবং এই 
গতির ক্রম-ভেদে লয়-ভেদ হয়। আবার ধ্বনির গতি- 
ভদীতেই তালের হুষ্টি। মাত্র! লয় যতি তাল ও সুরে 
গানের ক্ষেত্রে যে অপরূপ অরূপ সৌন্দর্য্যের তাজমহল গডে/ 


রা 


৬ষ্ঠ সংখ্য] . 


তুলেছে, কাব্যের ক্ষেত্রে তা গড়ে? টু উঠেছে শব্দ স্পর্শ রূপ 
রস গন্ধ প্রভৃতির মানসী মূর্তির মাধুরীতে। কিন্তু কাব্যেও 
মাত্রা প্রভৃতির কিঞ্চিৎ সার্থকতা আছে; এরা সেই 
সৌন্দৰ্য্য-ইমারতের স্থূল উপাদানই মাত্র জোগায়। সেঞ্ন্তই 
এগুলোকে হিসাবের বিচারে অল্পবিস্তর পরিমাপ করা 
যায়। কিন্তু কাব্যে স্থরের যে আভাস পাই তার কোনো 
বিশ্লেষণ নেই, ভাবের আবেগে চিত্তে. যে গতির সঞ্চার 
হয় তাঁর থুকেই কাব্যে ওই স্থরের উৎপত্তি হয়। কিন্তু 
সে স্বর গানের সুরের মতো! আপন গতিতেই আপনি বয়ে 
চলে না, ভাবের আবেগের অন্গদরণ_ করে'ই কণস্বরকে 
নিয়ন্ত্রিত করে। 

সঙ্গীত ও ছন্দ সম্বন্ধে আমরা ষে বিষয়গুলোর আলো- 
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চনা করুলুম্‌ আশা করি তার থেকে এটুকু স্পষ্ট হয়েছে বে 
কাব্যের ছন্দ ও গানের ছন্দ কোনো কোনো! বিষয়ে 
সদৃশধৰ্্মা বটে, কিন্তু সমানধর্ম্ম নয়। যে ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে 
সাদৃশ্ত আছে সেখানেও তাদের গতি একদিকে নয়, এ 
সাদৃশ্তটাও বিভিম্নমুখ । এ দুয়েরই যা হচ্ছে বৈশিষ্ট্য 
বা স্বতন্ত্র সার্থকতা তা সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন 
উপায়েই এ দুয়ের ভিতরকার স্বরূপ বা সৌন্দর্য্যমূর্তিকে 
আকৃতি দান করে ।, অতএব কাব্য ও সঙ্গীতের ছন্দের 
যথার্থ পরিচয় লাভ করুতে হ'লে এই ছু’ শাস্সেরই স্বতন্ত্র 
আলোচন! করা আবশ্ক। 


শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন 
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বিমানবিহারী প্রস্থান করিলে স্থরেশ্বর ক্ষণকাল স্তব্ধ 
হইয়া বলিয়া! রহিল; তাহার পর পুনরায় ইংরেজী প্রবন্ধের 
প্রফটা বাহির করিয়া দেখিতে আরম্ভ করিল। কিন্ত 
ইতস্ততঃ বিচরণ-শীল বিক্ষিপ্ত মনকে চেষ্টা করিয়াও 
কার্ধ্যের মধ্যে কোনোমতে নিযুক্ত করিতে না পারিয়! 
বিরক্তিভরে কাগজপত্রগুলাকে ঠেলিয়া রাখিয়া দিল। 
তুল সংশোধন করিতে গিয়া অন্তমনন্কভাবশতঃ ছুই চারিটা 
নৃতন তুলই হইয়া গিয়াছিল। প্রবন্ধের একটা অংশ পাঠ 
করিতে করিতে রচনাটা এমন নীরস ও নিকৃষ্ট বলিয়। মনে 
হইল যে স্থরেশ্বরের একবার ইচ্ছা হইল গ্রবন্ধেটা ছিড়িয়া 
ফেলিয়া দেয়; কিন্ত দুইদিন পরের সংবাদপত্রের জন্য 
প্রবন্ধটা নির্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে বলিয়া ছিড়িতে পারিল না। 

মাধবী ফিরিয়া আসিবার পূর্বেই স্বরেশ্বর গৃহ হইতে 
বাহির হইয়া পড়িল এবং সংবাদপত্রের কার্য্যালয়ে 
উপস্থিত হইয়া সম্পাদকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার 
প্রবন্ধ ও প্রুফ ফেরৎ দিল। 

সম্পাদক সসন্মানে স্থরেশ্বরকে বসাইয়! জিজ্ঞানা করিল, 
“সবটা দেখা হ'য়ে গিয়েছে ?” 


hed 


স্থরেশ্বর মাথা নাড়িয়া বলিল, “না, সবটা দেখতে 
পারিনি; খানিকটা বাকি আছে। সেটা আপনি দেখে" 
দেবেন 1” 

“কিছু বদলাবার আছে কি?” 

“না, তা কিছু নেই।* তাঁহার পর একটু চিন্তা করিয়া 
কহিল, “দেখুন, আমার এ গ্রবন্থটা তেমন ভাল হয়নি! 
এটা না ছাপ লে কি চল্বে না?” 

সম্পাদক ব্যগ্ৰ হইয়! কহিলেন, “ন! তা কি করে? 
চল্‌নে ? এ প্রবন্ধের গন্তে পরশ্তর কাগজে দু কলাম 
জায়গ। রাখা আছে। তা ছাড়া প্রবন্ধ ত বেশ ভালই 
হয়েছে; খারাপ কিছুই ত হয়নি ।» 

মনে মনে বিরক্ত হইয়া স্বরেশ্বর বলিল, “বেশ, 
তা হ'লে ছাপুন।” ৮ 

সংবাদপত্র-কার্ধ্যালয় হইতে নির্গত হইয়! স্থরেশ্বর 
মাণিকতলা স্্রীটে তাহার তাঁতঘরে উপস্থিত হইল। একটা 
ভিন্ন সব তাতগুলাই তখন-বন্ধ হইয়! গিয়াছিল। স্থুরেশ্বর 
ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভাতগুলা দেখিতে লাগিল। . 

অধিকাংশ তাতেই শাটা প্রস্তুত হইতেছে: দেখিয়া 
স্থরেশ্বর মনে মনে হীষৎ বিরক্ত হইয়া কহিল, “সব তাতেই 
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শাড়ী চড়িয়াছে কেন? বাংল! দেশের পুরুষমাহুষের! কি 

ধুতি পরা ছেড়ে দিয়েছে? 

স্বরেশ্বরের ভহ্গনা শুনিয়া অতুল অগ্রসর হইয়া 
আসিয়া নরকে কহিল, "এ সব শাড়ীই ত আপনার হুকুমে 
চড়ান হয়েছে বাবু? মথুরের নক্সা আর উপদেশ-মত 
এপ্তলোতে গাড় তোলা হচ্ছে।” 

মথুব ঢাকা হইতে আনীত নৃতন তাঁতী। 

এই মৃদু প্রতিবাদে প্রকৃত কথা স্মরণ হওয়ায় স্থরেশ্বর 
মনে মনে অপ্রতিভ হইল। কয়েকদিন পূর্বে, আকাশের 
হবচ্চ নীলিমায় নবনুর্ধ।রক্কিমা-গ্রবেশের মত, তাহার 
স্বদেশপ্রেম ও ম্বদেশসেবার মধ্যে সুমিত্রা-জনিত নৃতন 
উদ্দীপনার সঞ্চার হওয়াব পর কেমন করিয়া তাহার 
প্রত্যক্ষ অনুভূতির অগোচরে একে একে অধিকাংশ তাতে 
ধুতির স্থান শাটী অধিকার করিয়াছে তাহ! তাহার মনে 

' পড়িল? মনে পড়িল বিগত তিন-চার দিবসেব মধ্যে 
যখনই কোন একট! তাত মুক্ত হইয়াছে প্রয়োহ্বন- 
অপ্রয়োজনের হিসাব না করিয়া নৃতন নক্সার পাড় 
করাইবার আগ্রহে সে তাহাতে শাটী চড়াইবার আদেশ 
দিয়াছে। 

সে-সকল কথা স্বরণ হওয়ায় এই বিপরীত তিরস্কারের 
জন্ত মনে মনে অপ্রতিভ এবং বিরক্ত হইয়া স্থরেশ্বর 
বলিল, ‘‘আচ্ছ', যা হয়েছে ভা হয়েছে; এখন থেকে 
আগেকার হিসাবে ধুতি আর শাড়ী কর্বে।” 

এ আদেশে অতুল মনে মনে সন্ধষ্ট হইয়া বলিল, 
“যে আজে ।» ধুতি উপেক্ষা করিয়া শাটী প্রস্তুত ক্ষরি- 
বার বিষয়ে এই অপরিমিত উৎনাহ তাহার মনঃপুত 

“ ছিল না৷ * 

মধুর অগ্রসর হইয়া! বলিল, “বাবু, মিহি স্থতো 
অনেকটা জম! হ'য়ে গিয়েছে । 
শাড়ীর পাড়ের প্যাটার্ণ. পছন্দ করে? দেবেন ।, 

- বিরক্ত হইয়! স্বরেশ্বর রুত্মত্ঘরে বলিল, “আমিই যদি 
পছন্দ করে'«দোবো| তা হ’লে তোমাকে এত মাইনে দিয়ে 
ঢাকা থেকে আন্লাম কেন ?” 

স্থরেশ্বরের কথ! শুনিয়া মথুর সবিস্বয়ে কহিল, “কিন্ত 
বাবু” আপনিই ত আদেশ করেছিলেন যে আপনি 
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আপনি বলেছিলেন ' 
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প্যাটার্ণ, পছন্দ করেখু দিলে ভবে মিহি স্থতো তাতে 
চড় বে!” 

গুরেশ্বর নরম হইয়! বলিল, "নে আমার আর সময় 
হবে না মথুরু। তুমি নিজেই বাঙ্জার-পছন্দ কয়েকরকম 
প্যাটার্ণের পাড় করে? নিয়ো” ও 

মধুর বলিল, “ষে আজে, তাই করে’ নেব।” 
তাহার পর একটু ইতস্ততঃ করিয়া মৃদুকণ্ডে বলিল, গ্আর 
একজোড়া যে ফর্মাসী ছিল স্বমিত্রা-দেবীর প্নামলেখা ? 
সেটা হবে কি?” 

সুরেশ্বর প্রস্থানোদ্যত হইয়াছিল, মথুবের প্রশ্নে 
ফিরিয়! দীড়াইয়! একটু চিন্তা করিয়া বলিল, “এক- 
জোড়ার দরুকার নেই, তবে একখানা দর্কার হ'তে পারে। 
একখানা বেশ ভাল-করে’ করে’ রেখো।" 

“যে আজে 1» | 

আরও কিছুক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া, ও কম্নেকটা 
প্রয়োজনীয় ব্যাপারে উপদেশ দিয়া স্থরেশ্বর গৃহে প্রত্যা- 
বর্তন করিল । তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। 

মাধবী ফিরিয়া আপিয়! পর্য্যন্ত সুরেশ্বরের সহিত 
সাক্ষাতের জন্ত ব্যগ্র হইয়া ছিল। স্থমিত্রাকে চরুকা দিয়া 
আসিয়াছে স্থরেশ্বরকে সে-সংবাদ দিবার অধীরতা ত 
ছিলই, তাহা ছাড়! ুমিজ্রার সহিত তাহার যে কথোপকথন 
হইয়াছিল তাহা জানাইবার আগ্রহও কম ছিল না। 

কিন্ত স্ুরেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে যখন 
তাহার সে দিনের অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ দিতে 
উদ্যত হইল তখন স্থরেশ্বর তাহাকে বাধ! দিয়া বলিল, 
আজ নয় মাধবী, কাল বলিস, সব শুন্ব। আজ একটু 
ব্যস্ত আছি ।” 

এ সংবাদের জন্ স্থরেশ্বরের এরূপ অনাগ্রহ দেখিয়া 
বিস্মিত হইয়া মাধবী জিজ্ঞাসা করিল,“কিসে ব্যস্ত দাদা ?” 

স্থরেশ্বর মু হাসিয়া বলিল, “কোনে! কাজ নিয়ে ব্যস্ত _ 
নই,_এম্‌নি মনে-মনে একটু ব্যস্ত আছি। কাল সব 
শুন্ব। চর্কাটা দিয়ে এসেছিস্‌ত?” 

সমস্ত কাহিনীটা বাদ দিয়া শুধু সংবাদটুকু দিতে 
মাধবী ব্যথিত হইল। ক্ষুপনন্বরে বলিল, “তা! ত দিয়ে 
এসেছি, কিন্তু কথা যে অনেক ছিল ।” 


শা 
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“সে-সব কাধ গু শুন্ব, মাধবী” দ্নননিয়া স্থরেশ্বর প্রস্থান 
করিল। 

রাত্রে বহুক্ষণ জাগিয়া সুরেশ্বর নানাপ্রকার কাধ্যে 
ব্যাপৃত রহিল। কয়েকখান। প্রযোজনীয় চিঠি দিখিবার 
ছিল, সেগুল! লিখিয়া শেষ করিল; তাতশালা এবং 
অপর দুই-একটা বিষয়ের হিসাব দেখিবার ছিল, সেগুলি 
একে একে মিলাইয়া দেখিয়া রাখিল; এবং একটা 
প্রবন্ধের শেষাংশ নিখিতে বাকি - ছিল, -তাহাও -লিখিয়া 
ফেলিল। 

সন্ধ্যার পূর্বের সথরেশ্বর কোন কার্যেই মনঃদংযোগ 





“করিতে পারিতেছিল না, কিন্তু রাত্রে একাধ্যগ্তুলি সে 


নিরুপন্রবে সম্পন্ন করিল। অতর্কিতে দমকা-বড়-খাওয়া 
নৌক্ষার মতো নিরুপায় তাহার যে মন ভাঙ্িয়াই চলিয়া ছিল 
ক্ষণকালের জন্য তাহা বোধ হয় হালের ও পালের অধী- 
নতায় ফিরিয়া আপিয়াছিল। কিন্তু দীপ নিভাইর়! 
শধ্যার আশ্রয় গ্রহণ, করিবা মাত্র পুনরায় তাহা আবর্তের 
. মধ্যে পড়িয়া পাক খাইতে আরম্ভ করিল! - ০, 

মনে হুইতেছিল যেন ম্স্ত-একট] ক্ষতি হইয়া গিয়াছে, 
কিন্তু কোন্‌ দিক্‌ দিয়, কেমন করিয়া যে তাহা হইয়া 
গেল, তাহা কিছুতেই নির্ণাত.হইতেছিল না! যে বস্তু 
কখনও অধিকারের অন্তর্গত হয় নাই তাহা হইতে অধি- 
কারচ্যুতির কোন কথা, উঠিতে পারে না, কিন্তু তথাপি 
.অধিকারচ্যুতির এ বেদনা! কেমন করিয়া হৃদয় জুড়িয়া 
জাগিল তাহা স্রেশ্বরের নিকট অভেন্ত রহস্তের মত .মনে 
* হইতেছিল। যুক্তি কারণ বিচার ও বিতর্ক বঞ্জিত ক্ষতি- 
বোধের এই অর্থবিহীন পীড়া, তাহার স্তায়নিষ্ঠ + বল 
চিত্তকে একই মাত্রায় বিক্ষুদ্ধ এবং বিরক্ত করিতে লাগিল। 
সে তাহার হৃদয়ের সমস্ত শক্তি এবং .বুদ্ধি সঞ্চয় করিয়া 
এই অসঙ্গত ক্ষোভের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য 
১ চেষ্ট! করিতে লাগিল; কিন্ত নিমজ্জমান ব্যক্তি “যেমন 
ভাগিয়া উঠিবার জন্তু যতই চেষ্টা করিতে থাকে ততই 
ডুবিতে থকে, তেম্নি- স্থরেশ্বর তাহার ছুরপনেয় 
মাননিক সঙ্কট হইতে মুক্ত হইবার অন্ত যতই নিজেকে 
সবল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল ভতই যেন 
ক্রমশঃ বল হারাইতে লাগিল। - 

১০০স রী 


. রাজপথ 


৭৯১ 


পস্পাসিপাসপািপাপাসিপাসিলাসিপা্টিপাপাস্পাশিপা্পসপাস্পিাস্পস্পিস্িস্পস্পিসপসমি সস 
[২২] 


প্রত্যুষে সুরেশ্বরের নিদ্রাভজ হইল। ঘরের একটা 
স্থানাল! উন্মুক্ত ছিল; দেখিল-_সেখান দিয়! উষার স্সিখ্ৌ- 
জ্বল আলোকধারা প্রবেশ করিয়! সমস্ত ঘরখানি ভরিয়! 
দিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করিয়া বাকি 
জানালাগুলা খুলিয়া দিয়া বসিল । 

নিদ্রাভদের পর স্থুরেশ্বর অনেকটা সুস্থ বোধ করিতে- 
ছিল; তৎপরে প্রভাতের স্থনির্শ্বল শীতলতায় বি ছুক্ষণ 
ধরিরা ন্নাত-হওয়ার পর সে তাহার হৃদয়ের অপস্থত 
শক্তিগুলি একে একে ফিরিয়া পাইতে লাগিল । কাল যাহা 
জলিয়া পুড়িয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল, আজ ভাহারই ভস্ম 


লেপন করিয় তাহার বৈরাগ্য-বিকল মন এই হিম-স্নাত 


প্রভাত-আলোকের উপর ভর দিয়! সার! বিশ্বময় ছড়াইয়া 
পড়িবার জন্য.উদ্ভত হইয়! উঠিল! যে বিফলতা ধৃমের 
আঁকার ধারণ করিয়া কাল সমস্ত চিত্ত নিবিড় কালিষায় 
লেপন করিয়াছিল আজ তাহা সফলতার মেঘরূপে বৃষ্টি 
ধাবায় নামিব।র উপক্রম করিল ! 

. ক্ষণপরে নিত্য নিয়ম-অস্থসারে স্থতা কাটিবার জন্ত 
সুরেশ্বর চরুকা-ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল মাধবী তাহার 
পূর্বেই তথায় উপস্থিত হইয়াছে। | 

স্থরেশ্বরকে দেখিয়া মাধবী বলিল, “আজ শুন্বে ত, 
দাদা ?” 

স্থরেশ্বর মৃদু হাসিয়া! বলিল, “কান রাত্রে তোর ঘুম 
হয়েছিল, মাধবী ?” 

-স্থরেশ্বরের বথায় হাসিয়া ফেবিয় মাধবী কহিল, 
“ভাল হয়নি ।* তাহার পর তাহার হাস্তোস্তাসিত মুখ 
স্থরেশ্বরের প্রতি উত্থিত করিয়া কহিল, “তোমারই কি 
হয়েছিল?” 

স্ুরেশ্বরের যে ঘুম হয় নাই, তাঁহা অবিস্ংবাদী সত্য, 
কিন্ত কি কারণে হয় নাই তাহা প্রকাশে না, করিয়া সে 
স্মিতমুখে বলিল, “স্থমিত্রাদের বাড়ী তুই কি কুণ্ড করেঃ 
এসেছিস্‌, সে ভাবনায় আমার কাল রাত্রে ঘুম মা হবার 


কথাই ছিল 1» 
মাধবী ন্মিতবমুখে কহিল, "কিন্ত যে কাণ্ড করে’ এসেছি 


৭১৪ 





তা শুনূলে আম রান্রেও তোমার ঘুম হবে না;_-তবে 
ভাবনায় নয়, নির্ভাবনায় 1 
_মাধবীর এমাশ্বাসে সুরেশ্বব কিছুমাত্র আশ্বিস্ত হইল 
"না। সশঙ্কিত হইয়া শু্বমুধে সে কহিল/ ‘কি বরে! 
' এয়েছিন্‌, মাধবী ?” 
মাধবী হাসিয়! বলিল, “ভয় পেয়ো না, ভর পাবার 
মতো কিছু করিনি। যা করেছি ভালই করেছি ।” 
তাহার পর, স্থমিত্র দের বাড়ী যেমন যেমন ঘটিয়াছিল, 
আনুপূর্বিক সমস্ত কথা মাধবী স্থরেশ্বরকে শুনহিল। 
, সকল কথ! শুনিয়া স্থরেশ্বর ক্ষণকাল বিষুড়ভাবে 
মাধবীর প্রতি চাহি! রহিল; তাহার পর ব্যথিত গভীর- 
কণ্ঠে কহিল, “যা হবার, তা দেখছি কেউ আট্কাঁতে 
পারে না] কাল যাঁদি তোঁকে পাঠাঁতে আধঘন্টা দেরী 
‘করি মাধবী, তা হ'লে আর কোঁন অনিষ্ট হয় না!” 
মাধর্বী হ্থবেশ্বরের কথা গুনিয়া বিস্মিত হইয়া কহিল, 
“অনিষ্ট আবার কার কি হ’ল, দাদা?" 
স্থরেশ্বর বিরক্তি-বিরূপকঠ্ে কহিল, “কতকগুলো 
অন্তায় কথা বলে' স্থমিতরীর অনিষ্ট করে’ এসেছিস্‌ ত |” 
মাধবী শ্মিতমুখে বলিল, “ও এই কথা ? আচ্ছা, 
কখন যদি হ্মিত্রার সঙ্গে দেখা ইয় তা হ'লে ভাকেই 
জিজ্ঞাসা কোরো যে তার অনিষ্ট করেছি কি ইষ্ট করেছি । 
কিন্ত এখনও ভার কোন ইষ্টই করুতে গারিনি। যেদিন 
তোমার সঙ্গে” 
মাধবীকে কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়া স্থরেশ্বর 
অপ্রসয়কণ্ডে বলিয়া উঠিল, “অন্তায় ! ভারি «অন্যায়, 
মাধবী | তুই একেবারে ছেলেমামুষ | কোন্‌ কথা কখন্‌ 
বলা যায়; আর কখন্‌ বলা' যায় না, তাও কি বুঝিস্‌- 
নে?” 
মাধবী শ্মিতমুখে বলিল, “তা বুঝি কি 'বুঝিনে, 
বল্তে পারিনে। কিন্তু অন্তায় যদি হয় ত’ সে কার 
অন্তাম্‌ দাদ! ? আমার {--না, স্থমিত্রার ? সে যদি নিজ 
মনে তোমাকে-_” বাকি কথা মাধবীর মুখ হইতে নির্গত 
হইল না; কতকটা লজ্জায় এবং কতকটা কৌতুকে সে 
হাসিয়া ফেলিল। 
"_" হুরেশ্বর উৎকঠঠা-গভীরস্বরে 'কহিল। “কাল 


প্রবাসী--চৈত্ৰ; ১৩৩৪ 






[ ২গশ ভাগ, ২য় থু 


এইরকম যা'-তা’ কথ। বলে’ সুমিরার অনিষ্ট করেঃ 
এসেছিস্‌; আজ সেইরকম করে? অ, 'র অনিষ্ট 
করুবার ফন্দিতে আছিস্‌ 1 এ বাস্তবিকই |াল নয়, 
মাধবী [1 | ৃ 

এবার মাধবীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। সে 







দৃপ্তকণ্ে বলিল, “অনিষ্ট, অনিষ্ট তুমি যে কি বলছ আমি 


তা কিছুই বুঝতে গারুছিনে, দাদ! হমিত্রীয় ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে বিমান-বাবুর সঙ্গে সথমিত্রার বিয়ে হ'লে হুমিত্রারই 
ইষ্ট হবে, না তোমারই ইষ্ট হবে?” 

মাধবীর এই কঠিন প্রশ্নে স্থরেশ্বর প্রথমে বিষূঢ় হইয়া 
গেল। তাহার পর দ্বিধা-বিনভ্র অদৃঢ়-কঠে কহিল, “ইষ্ট 
যে হবে ন, ভা কি করে? বল্ছিস্‌, মাধবী % কিসে ইষ্ট হবে 
আর কিনে অনিষ্ট হবে তা চট্‌ করে? ঠিক করে ফেল! কি 
সহজ কথা রে?” - 

ছুরেশ্বরের এই অতর্কিত শিথিল তর্কে সুবিধা পাইয়া 
মাধবী দৃঢ়ভাবে বলিল, “তা-ই যদি, তবে তুমি এতক্ষণ 
ইষ্ট আর অনিষ্টের কথা তুলৈছিলে কেন? কি করে’ তুমি ) 
বল্ছিলে যে কাল আমি স্থমিত্রার অনিষ্ট'করে' এসেছি, 
আর আজ তোঁমার অনিষ্ট করুবার চেষ্টা কবুছি ?* 

মাধবীকে স্থরেশ্বর নিরঘ্ক করিতেই চেষ্টা করিতে ছিল, 
কিন্তু তর্কের সুযোগে মাধবী এমন একটা স্থবিধাঞ্জনক 
স্থান অধিকার করিল যে তাহাকে প্রতিরোধ করা 
স্থকঠিন হইয়া দীড়াইল। ইষ্ট অনিষ্টের রহস্ত ভেন করা 
যে কঠিন তাহা স্থরেশ্বরের পক্ষ হইতে স্বীকার করিবার পর 


'আর সে কথা দিয়া মাধবীকে শাসন করিবার উপায় রহিল ' 


না। তাই এই দুচ্ছেদ্য সঙ্কটদাল হইতৈ উদ্ধার পাইবার 
জঁম্ত সুরেশ্বর তর্কের পথ পরিত্যাগ করিয়া, অনুরোধের দ্বার 
মাধবীকে শাস্ত করিতে উদ্যত হইল । বলিল, “মানুষের 
সুখদুঃধ এমন জটিল বিধি-নিয়মে চলে যে তার উপর 
কোনৌরকম জোঁরজবরঘদ্তি করত নেই, মাধবী 1/4 
সহজে, আপনা-আপনি, যা গড়ে’ ওঠে সেঁইটেই আদৎ 
জিনিস, আর তাই থেকেই শুভ ফল পাওয়া বার” 

* একথা মাধবী কিছুমাত্র নিরুৎসাহিত না হইয়া বলিল, 
“তাই যদি, তা হ'লে স্থমিত্ৰার মা'র জবরদঘ্তিতে কি শু 
ফল পাওয়া যাবে বল দেখি ?” 


শি 







ষ্ঠ সংখ্যা } 


কুরেম্বর বলিল, “শুধু সুমিত্রার মর্টর জবরদস্তির রথাই 
ভারছিস্‌ কেন, মাধবী ? এর মধ্যে বিয়ান তার সুখছুঃখব 
আশা-আঁকাক্ষ] নিয়ে জড়িয়ে আছে। রিসানকে 
একেবারে ভূলিমনে !* 

মাধবী সঙ্জোরে রলিল, “বিমান-বাবুকে ভুল্ব না, 





কিন্ত জ্মিত্রাকে তুলে’ মার ?. তার বুঝি কোন স্মাশা-. 


আকাঙ্জা, ,সুখহুঃখ নেই? তার পর তোমার কথাও 
ভুলে যাব, মনে রাখব শুধু বিমান্-বাবুর সুথরহুঃখের আর 
স্থমিত্বার মার সাধ-আহ্লাদের ক্ধা !” . 

সুমিত্রার কথায় চরিত হই” উঠিয়া সুরের বলিল, 
“তোর বড় আম্পর্ধা হয়ছে, মাধনী ! তুই- স্বামারেও 
এর*মধ্যে এমন করে" জড়িয়েছিস্‌ কেন বল দেখি ?” 

স্থরেশ্বরের তিরস্কারে 'সামান্ত গ্রশমিত হইয়! মাধুরী 
কহিল, “রাগ কোরোন! দাদ, কিন্তু এর্যাপার থেকে 
তুমি দূরে সরে' দীড়ালে চল্বে না। স্মিত্রা আমার 


কাছ থেকে কাল যে আশ্বাস পেয়েছে তা যেন একেবারেই” 
মিথ্যা না হয়। আমার কথায় বিশ্বাস কর, বিমান-রাবুর, 


সঙ্গে তার বিয়ে হ'লে তুমি যে শুভ ফুল বল্ছিলে তা 


লাঁঠি-খেলা ও অসি-শিক্ষা 









8৯৫ 


ফল্বে না। জুলুম জবরদস্তি -ষরি বাস্তবিরুই অন্তায় হয় 
তা হ'লে জ্ববরদত্তি থ্রেকে লুমিত্রাকে তুমি রক্ষা কর! 
একবার তাকে গুগডার হাত থেকে ব্রাচিয়েছিয়ো, এবার 
তারে তার মার হাত থেকে বাচাও 1? 

মাধবীর এই সনির্বন্ধ সকাতর প্রার্থনায় স্থরেশ্বর মনে 
মনে বিচলিত ন! হইয়। থারিতে পারিল না। কিন্ত 
তখনি নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া বলি, “না মাধবী, 
আমি এর মধ্যে নিজেকে জড়ার না। তুইও একেবারে 
এ ব্যাপার থেকে তফাৎ হ'য়ে থাকিস। সাপ নিয়ে 
ধেলানর চেয়ে মামুয নিয়ে খেলা করা অনেক,রিপজ্জনক। 
জয়ন্তী, সুমিত্ৰা আর বিমান এ তিনজন মানুষকে খেলান 
আমারও কাজ নয় তোর কাজ নয়। এ অকাজের 
চর্চায় আর সময় নষ্ট না করে? আয় আমাদের যা কাজ তা 
একটু করি” 

তাহার: গর উপস্থিতের মতো এ প্রস্হ রদ্ধ রারিয়া 
ভ্রাতাভগিনী হুইজনে ছুইখানি চরুক] লইয়! স্থতা কাটিতে 
আরস্ত করিল । ( ক্রমশ?) 
শ্রী উপেন্দ্ৰনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 





লাঠি-খেল| ও অপি-শিক্ষা 


পূর্বাহ্বৃত্তি ) .. . , ,. ৭ 


মৃৰ্শ্মস্থল 

শরীরের মধ্যে "ত্দস্থল” নামক এমন কতকগুলি 
স্থান আছে যাহাতে সামান্ত আমাত করিতে পারিলেই 
অপেক্ষাকৃত আগু ও অধিক ফল পাওয়া যায়; সেই হেতুই 
মৰ্ম্মছল সম্পর্কেও সাধারণ জ্ঞান থারা নিতাস্তুই আরস্তরু। 
মর্দস্থলগুলি সম্পূর্ণ জ্ঞাত ধারিলেই প্রকৃত সংঘর্ষকালে 
প্রতিদ্নন্বীর উপযুক্ত “ছিদ্র” সঙ্ধাৰ সমন্ধে এবং স্বাত্মচিত্র 
সংগোপন ও সংরক্ষণ-সম্পর্কে যথেষ্ট সাহায্য হুইয়া থাকে। 
তাই নিয়ে সুশ্রুতাহ্মমোদিত কতিপয় মর্ম্মস্থলের উল্লেখ 
করা গেল। 4 - 

মাংস, শিরা, সাষু, অস্থি ও সন্ধিদিগের বিশেষ বিশেষ 
সন্নিপাত ও সংমোগন্থল ারাত্মকত্ব হেতু “মনু” নামে 


অভিহিত হয়; এঁ-সরুল স্থানে স্বভাবতই রিশেষভাবে 
চেতন! ও প্রাণযমূহ নিবদ্ধ থাকে, সেই হেতুই সর্শসমূহ 
আহত হইলে বিভিন্নরূপে প্রাণ-সঙ্কট উপস্থিত হয়। মৰ্ম্ম 
ক্ষত হইলে বায়ু প্রবৃদ্ধ হওয়াতে মর্বরিদ্ধ ব্যক্তির সর্বব- 
শরীর বেদনাভিভূত হইয়া প্রলয় প্রা হয়, অর্থাৎ 
শরীর়ংয়ন্র সকল বিকরা হইয়া যোয়,- এবং তাহার 
সংজ্ঞা রিনষ্ট হয়। শরীরে সাধারণতঃ -এরুশত সাতটি 
মর্দ আছে, ত্ম্মধ্যে হস্তপদাশ্রিত মর্শ্ম অপেক্ষা সুদ্ধাশ্রিত 
মর্শ-সকঙগ গুরুতর» রারণ হম্তপদ্লাশিত মর্ম স্বদ্ধাজিত 
মর্ষেরই আশ্রিত ; আরার ক্বন্ধাশ্িত মৃর্দাপেক্ষা হনয়, 
বন্তি ও শিরোগত ,মর্শাসমূহ . প্রধান, , কারণ ইহারাই 
শরীরের মুল. 


৭৯৬ 





মন্দ-নকল সাধারণতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত := 

১। সমঃগ্রাণহর 7 যাহারা বিদ্ধ হইলে সন্ত (সাত 
রাত্রি মধ্যে ) প্রাণনাঁশ হয় । 

২। কালাস্তর-গ্রাণহর-_-যাহারা আহত হইলে এক 
পক্ষ বা এক মান মধ্যে প্রাণনাশ হয়| 

৩। বৈকগ্যকর ; যাহারা আহত হইলে অঙ্গের 
বিকলতা সম্পাদন করে। 

৪1 ক্্জাকর) যাহারা আহত হইলে তীৰ যাতনা 
উদ্ভুত হ্‌য়। 


€। বিশলাত্ন ; যাহা হইতে শত্ত্র দ্বারা কিন্বা বল 


পূর্বক শল্য উদ্ধত হইলেই প্রাণ বিনষ্ট হয়। 

বিশল্যগ্ন ও ঠবকল্যকর মর্শ-সকল অতিশয় আহত 
হইলেও কদাচিৎ মৃত্যু ঘটয়! থাকে। 

সদ্যঃপ্রাণহর মর্দসফলের মধ্যে বিদ্ধ না হইয়া 
সমীপে বিদ্ধ হইলে কাঁলাস্তরে মৃত্যু ঘটে; আবার 
কানাস্তর-প্রাণহর মর্শ-দকল মধ্যে বিদ্ধ না হইয়া সমীপে 
বিদ্ধ হইলে বৈকল্য সম্পাদন করে; কুঞ্জাকর মৰ্ম্ম সকল 
মধ্যে বিদ্ধ না হইয়া সমীপে বিদ্ধ হইলে অতীত্র ( অল্প) 
বেদনা উৎপাদন করে; বিশল্যস্ন মন্ম-সকল মধো বিদ্ধ না 
হইয়া সমীপে বিদ্ধ হইলে কালাস্তরে ক্লেশ ও রুজা 
উৎপাদন করে । -- 

ছেদ, ভেদ, অভিঘা ত, দহন, বিদারণ ৷ ‘দ্বারা 
মর্শ-মকল অতীব্রাহত ও উপাহত (অৰ্থাৎ সমীপে 
আহত ) হইলেও তুল্য লক্ষণই প্রকাশ পাইয়! থাঁকে। 
কোন মর্্াভিঘাতই একেবারে আপৎশুপ্ত নহে। মর্শ্- 
স্থানসমূছে - অভিহত হইলে মানবগণ- স্থচিকিৎসিত 
হইলেও প্রায়ই অন্বৈকল্য প্রাপ্ত. হয় কিবা প্ৰাগ হারাইয়া 
থাকে। ' 

মৰ্শ্মে অভিহত না হইয়া, কোঠ, শির, কপাল প্রভৃতি 
সংভিন্ন ও জর্জরিত * হইলেও এবং শরীরের নানা স্থান 
শন্যাহত হইলেও প্রাণ বিনষ্ট হয় না; এমন কি সমগ্র 
হস্ত পদ .কর চরণ নিঃশেষে ছিন্ন হইলেও' (রক্তবাহিনী 
শিরা-সকল [সঙ্কুচিত হওয়া নিবন্ধন রুক্ত-নির্গমন-পথ 
বহুল পরিমাণে অবরুদ্ধ হওয়াতে অল্পই রক্ত নির্গত হয় 
বলিয়া) ছিন্নশাখ বৃক্ষের স্তায় মানব একেবারে মকিয়! 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩৩* 


[ ২৩শ জগ, ২য় থণ্ড 


ee পাছ 


যায় না। কিন্ত এ-স 
প্রভৃতি মৰ্ম আহত হইলে, প্রভূত রক্ত নির্গত হইতে 
থাকে বলিয়া রক্তক্ষম-হেতু বায়ু কুপিত হওয়াতে অত্যন্ত 
পীড়া উৎপাদন করে, এবং শস্ত্রাহত ছিন্নমূল বৃক্ষের 
ন্তায় মানব প্রাণ হারাইয়। থাকে । অতি. সুদক্ষ শেঠ 
ক্ুচিকিৎনকগণই কেবল কোন কোন স্থলে এরূপ অবস্থায় 
সুফল দেখাইতে পারেন। 
সদ্যঃপ্রাণহর মন্দ অভিহত হইলে রূপরসারি ইন্িয়- 
বিষয়ে জ্ঞান-নাশ, মন ও বুদ্ধির বিপর্ষ।য় এবং নানাপ্রকার 
তীব্র বেদনা উপস্থিত 'হয়। কালাস্তরপ্রাণহর মর্ম 
অভিহত হইলে নিশ্চয়ই মানবগণের ধাতুক্ষয় হয় এবং 
ধাতুক্ষয়-হেতু নানারূপ বেদনা উপস্থিত হইয়া মানবের 
প্রাণ নাশ হর। বৈকল্যকর মন্দ অভিহত হইলে 
স্থঁচিকিৎমকের নৈপুণ্যে শরীর ক্রিয়াযুক্ত থাকিলেও বিকলতা 
প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে। . ক্ষজাঁকর ম্-সকল অভিহত 
হইলে বিবিধ বেদনা! উপস্থিত হয়, কিন্তু কুবৈপ্ত চিক্চিৎস! 
করিলে অন্ধের বৈকল্যও হইচ্চে পারে। | 
অদ্তঃপ্রাণহর মর্ম্মতালিকা। 
১৮৪1 শৃঙ্গাটক মর্ম চারিটি :_ 

যেসকল শিরা ভ্রাণ শ্রবণ দর্শন ও আস্বাদন 
নির্বাহ করে, তাঁহাদের এক-এক শ্রেণীর মুখ-সকল 
মন্তক-মধ্যে চারি স্থানে সংযুক্ত “আছে; সেই-সকল 
সংযোগ-স্থান শৃঙ্গাটক নামে অভিহিত হয়, উহাদের 
কোন একটি ছিন্ন হইলে সন্তোমৃত্যু হয়। 

"শির “সাও পউপ্টা সা» প্উল্টাশির* উভয় 
“চক্রিকা” প্রভৃতি এই-সমন্ত মৰ্ম্ম ভেদ করিয়া যায়।' . 

শৃঙ্গাটক মর্দগুলি সম্পূর্ণ মস্তকের অভ্যন্তরে অবস্থিত ; 
কিন্ত এক্সপ ঘটতে পারে যে মন্তকের উপরি যে-কোনও 
স্থানে যে-কোনও আঘাত সংক্তামিত হইয়া! উপরিস্থিত 
চৰ্ম্ম কিথা অস্থি অভগ্ন অবস্থায় থাকিলেও অভ্যস্তরস্থিত 
মর্মগুলি ছিন্ন করিয়া ফেলিষে। ভাই মস্তক রক্ষা- 
হেতু সুশিক্ষা সর্বরূপেই বিধেয ও কল্যাণকর । 

€ | অধিপতি মৰ্শ্ম একটি £- 

মন্তকের অভ্যন্তরে শিরাসকলের সঞ্ধিস্থলে, যাহার 
উপরিভাগে বাহ্‌ লক্ষণ- রোমাবর্ত, তথায় অর্ধ-অন্গুলী- 





অবয়বাশ্রিত “ক্ষিপ্ৰ” “তলহদয়” 


+ সি 





৬ঠ সংখ্যা, | 


প্রমাণ “অধিপতি” নামক এ 
ইহা আহত হইলে সন্ভো মৃতু হয়। 

“শির” “উণ্ট| শির” *সাওড৬ “উল্টা সাও» প্রভৃতি 
এই মৰ্দ্মভেদ করিয়া যায়। 

৬--৭। শহ্খমর্্ম দুইটি :-. 

ললাটের উভয়পার্খে, কর্ণ ও ললাটের মধ্যে জপুচ্ছ- 
ছয়ের প্রান্তের উপরি সার্ধ এক অঙ্গুলি প্রমাণ “শঙ্খ” 
নামক: দুইটি অ্বিমৰ্ আছে, উহার! বিদ্ধ নে 


সন্ধি-মন্দ আছেঃ 


মৃত্যু হয়। 
«“তেওয়র” - দক্ষিণ শঙ্খ এবং চাকি” বাম শঙ্খ ভেদ 
করিয়া যায়। . টি 
*৮--১৫। পকঠশিরাশ মন্দ বা “শিরামাতৃক!” 
আটটি := ' 


গ্রীবার এক এক পার্শ্বে চতুরঙহ্জুল-পরিমিত চারি 
চারিটি “কঠশিরা* বা -“শিরামাতৃকা” নামক আটটি 
শিরা-ম্ম আছে । উহার! বিদ্ধ হইলে সন্তোমৃত্যু হয়। 

“জবেগার” প্রয়োগে দক্ষিণদকৃস্ব এবং “উল্ট। জবেগার” 


প্রয়োগে বামদিকৃষ্থ এই-সকল মর্ম ছিন্ন হইয়া যায়। 
১৬। হৃদমমর্দ একটি :_ 
বক্ষের মধ্যে স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থল ভদয় নামে 


অভিহিত। উহার অধোভাগে আমাশয়ের দ্বার; ইহা! 
মত্ব রত ও; তমোগুণের অধিষ্ঠান; তথায় কম্ল- 
মুকুলাকার অধোমুখ এবং চতুরনুল-পরিমিত “হায় 
নামক শিরামর্ম্ম অবস্থিত। ইহা বিদ্ধ. হইলে লগ্োম্বত্যু 
হয়। “সাণ্ড» «উল্টা সাও» প্রভৃতির প্রয়োগে রস 
: বিদ্ধ হইয়া যায়। 

১৭-। নাভিমৰ্শ্ম একটি ২. 

পক্ধাশয় ও আমাশয়ের মধ্যে রর 
শিরাপ্রভব প্নাভি”-মর্শ অবস্থিত | ইহা বিদ্ধ হইলে 
সন্তোমৃত্যু হয়। ' না | 

“চির” “হুল” “উদর” "্দাণ্ড” “উল্টা সাও» প্রভৃতির 
প্রয়োগে নাভিমর্শ্ম ছিন্ন কিছ! বিদ্ধ হয়। 

১৮। বস্বিমৰ্ম্ম একটি :_ - 

মৃত্রাশয়ের অধোদেশে একটি মূখ আছে; তথায় 
অল্প-মাংস-শোপিত-বিশিষ্ট চতুরঙ্কুল-পরিমিত “বস্তি” 


লাঠি-খেল। ও অসি-শিক্ষা 


৭৯৭ 





নামক স্মায়ু-ৰ্ম্ম অবস্থিত। ইহা বিদ্ধ হইলে সগ্ভোমৃত্য 
হয়ঃ কিন্তু উভয় দিক্‌ ভেদ না হইগে অশ্মরী রোগ 
হেতু ক্ষতে মৃত্যু হয না। একদিকে ক্ষত হইলে তাহা 
দ্বারা মৃত্রম্াব হইয়া থাকে এবং পূর্বক ছু টিকিৎনিত 
হইলে ক্ষত বন্ধ হইয়া! যায়। 

“কোমরকাট” “ভাণ্ডার কাট”:"সাগু “উল্টা সাও 
“চির” প্রভৃতির প্রয়োগে বস্তিমর্ধ ছিন্ন হইয়! থাকে । 

১৯। পায়ুমৰ্শ্ম একটি ₹ | 

সূলাপ্রের ( উদরস্থিত প্রধান নাড়ীর) শেষভগে 
নিবন্ধ, বাযু ও পুরীষের নিঃসারক, চতুরঙ্গুল-পরিমিত 
পায়ু নামক মাংসমর্দ অবস্থিত) ইহা বিদ্ধ হইলে 
সগ্যোমৃত্যু হয়। 

“চির” “কোমরকাট” “ভাগারকাট” “সাও” “উল্টা! 
সাও প্রভৃতির প্রয়োগে “পাষুমর্ম্ন” ছিন্ন .হইয়! যায়। 
অধিকন্ত বাম বক্ষের অভ্যন্তরে তিন-অঙ্গুলী-পরিমিত (অনুষ্ঠ 
প্রমাণ) যে স্থানের স্পন্দন বাহতঃও অনুভূত হয়, 
তথায় বিদ্ধ হইলেও সস্োমৃত্যু হয়। 

'আনি* “মন” “কলপৃ” “হিমাএন” “মোচা” প্রভৃতির 
প্রয়োগে এ স্থান বিদ্ধ কিছ ছিন্ন হইয়া! থ:কে। 

কালাস্তরপ্রাণূংর মূশ্ম তালিকা £-- 

১৫) সীমন্ত মৰ্ম্ম পাঁচটি 

মন্তকাস্থির ষে পাচটি সন্ধি আছে, তাহ! "সীমন্ত- 
মর্থ” নামে অভিহিত। উহার প্রত্যেকটি চারি-অনুলী- 
পরিমিত। উহাদের কোন-একটি অভিহত হইলে উন্মাদ- 
ভয় বা চিত্তনাশ হইয়! কালাস্তরে মৃত্যু ঘটিয়। থাকে। 

“শির* “সাও” “চক্তিকা” “উপ্ট। শির” “উপ্ট| সাও» 
“উল্টা! চক্রিকা” প্রভৃতির প্রয়োগে এই-সমস্ত মর্শগুণি 
পৃথক্‌ পৃথক আহত হয়। . 

৬--৭। অপলাপ দর্ধ ছুইটি £7 

অংসকুটছয়ের ( স্বন্ধনীনান্তের - উচ্চ *অংশত্ব্ের ) 
নিযে এবং পার্্বহয়ের উপরিভাগে অর্ধাহুল-পরিমিত 
‘অপলাপ’ নামক এক-একটি শিরামর্শ্ম আছে। উহার! 
অভিহত হইলে সবক পূযুভাব প্রাপ্ত হইয়া কালাস্তরে সত 
ঘটাইয়া থাকে। - - 





প্রয়োগে বাম অপলাপ অভিহত হইয়া থাকে। 

৮--৯। অপগস্তন্ত মর্ম দুইটি: 

বন্ষের উভয় পার্শ্বে অর্ধান্গুল-পরামত বাতবহা 
‘অপস্ত্’ নামক দুইটি শিরামর্শ অবস্থিত । উহার! 
অভিহত হুইলে কোষ্ঠ বায়ুপূৰ্ণ হুইয়া শ্বাদ-কালে কালাস্তরে 
প্রাণহন্থণ করে। 

“জিগরের" প্রয়োগে দক্ষিণ ও ‘কলপের' প্রয়োগে বাম 
অপ্তস্ত বিদ্ধ হইয়া থাকে। 

"১৪-১১ । স্তনরোহিত মর্শ দুইটি £_ 

প্রত্যেক স্তন-চুচুকের দুই অন্গুলী উর্দ্ধে অ্ধাঙগুল- 
পরিমিত 'স্তনরোহিত’ নামক একএকটি মাংসৃমর্শ্ 
অবস্থিত, উহারা অভিহত হইলে কোষ্ঠ রক্তপূর্ণ হইয়া কাশ 
ও শ্বাসে কালাস্তরে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। 

"মোঢ়ার* প্রয়োগে দক্ষিণ ও 'উণ্টা মোঢ়ার” প্রয়োগে 
বাম স্তনরোহিত ছিন্ন হইয়া থাকে। 

১২--১৩। স্তনমূল-মৰ্ণ চুইটি 

প্রত্যেক স্তনের নিয়ে ছুই-অন্বলী-পরিমিত “স্তন- 
মূল” নামক এক-একটি শিরামর্দ অবশ্থিত। উহার! 
অভিহৃত হইলে কোষ্ঠ কফে পূর্ণ হইয়া কাশ ও শ্বাসে 
কালাস্তরে মৃত্যু ধটিয়া থাকে । 

“মোড়া” “মন” ও “মনির” প্রয়োগে বামস্তনমূল 
এবং “উ্ট! মোঢ়া” “দে” ও “দক্ষিণ আনির* প্রয়োগে 
দর্গিণন্তনমূল ছিন্ন কিন্বা বিদ্ধ হইয়া থাকে । 

১৪--১৫ | বুহুতী-মর্শ ছইটি --. 

স্তনদূলের সহিত নমুস্থত্রে স্থিত পৃষ্ঠদপ্ডের উভয় 
পার্শ্বে অধ্বাহ্ুল-পরিমিত “বৃহতী” নায়ক দুইটি শিরা" 


মর্ম অবস্থিত। ইহার! রিদ্ধ হইলে অধিক রক্তআব- 
হেতু রক্ঞক্ষয়জনিত উপদ্রবসমূহ টি হইয়া 
কালাস্তরে মৃত্যু ঘটিয়-থাকে । 


“আনি,” "পৃষ্ট-উত্তর” প্রস্তৃতির প্রয়োগে “বাম বৃহতী* 
এবং নাকষিণ আনি* “পৃষ্ঠ-দক্ষিণ” প্রভৃতির প্রয়োগে 
দক্ষিণ বৃহতী-মৰ্শ্ম অভিহত হইয়! থাকে। ৃ 

১৬১৭। পার্শ্বসদ্ধি-সৰ্শ্ম ছুইটি-- 

জঘনদয় ও পার্শ্বদ্ধয়ের মধ্যে প্রতিবন্ধ এবং জঘন- 


“মোঢ়ার" প্রয়োগে দক্ষিণ অপলাপ ও উপ্ট। মোঢ়ার, 







[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাঁ্শবদয়ের মধে তি্ধষ্ঠাভাবে উর্দ্ধদিকে জঘনকে আশ্রয় 
করিয়া অর্ধীজুল-পরিমিত “শপার্্মসদ্ধি”নামক্ত ছুইটি 
শিরামর্ম অবস্থিত। ইহার! বিদ্ধ হইলে কোষ্ঠ রক্তপূর্ণ 
হওয়াতে কালাস্তরে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে । 
“অঙ্কের” প্রয়োগে দক্ষিণ পার্যদন্ধি এবং *উপ্টা- 
অঙ্কের” প্রয়োগে বাম পার্খনন্ধি অভিহত হইতে পারে। 
১৮--১৯ | নিতমর্শ, দুইটি ১. 
শ্রোণিকাণ্ডের উপর উভয় থার্খ- মধ্যে প্রতিবদ্ধ 
মলাশয়াচ্ছাদক অর্ধাুলপরিধিত “নিতম্ব নামক ছুইটি 
অস্থিমম্্ অবস্থিত। উহার! বিদ্ধ হইলে অধঃশরীরে 
শুফতা ও দৌর্ধল্য হওয়াতে কালাস্তরে মৃত্যু ঘটিয়া 
থাকে। | . 
“অস্কের” প্রয়োগে দক্ষিণ নিতম্ব এবং 'উণ্ট| অহ্বের* 
প্রয়োগে বাম নিতন্ব ছিন্ন হইতে পারে। 
২*--২৩। ক্ষিপ্রমর্প চারিটি 2৪. 
বৃন্ধাজুষ্ট ও তাহার নিকটস্থ অন্কুলী, এই উভয়ের মধ্যে 
অর্ধ-অন্লী-পরিষিত “ক্ষপ্র” নামক শি্রামর্া অবস্থিত । 
এইরূপ অপর হস্তে একটি এরং পদঘ্বয়ে হুইটি ‘নিপ’ 
মর্ম আছে। ইহারা বিদ্ধ হইলে ক্রালাস্তরে প্রাণরিয়োগ 
হয়। ক্গিপ্রমর্দ অভিহত হইলে কদাচিৎ সন্ভোমৃত্যুও 
ঘটিয়। থাকে। 
«ঠোক্‌-এর প্রয়োগে হেস্তন্থিত ক্ষিপ্র মর্ম অভিহত 
হইয় থাকে৷ 
২৪২৮২৭। - তলমৰ্শ্ চারিটি : = 
মধ্যমাঙ্থুলীর সমনুত্রপাতে হুস্ততলের মধ্যস্থলে 
অর্ধানুল-পরিমিত “তল” ( তলহৃদয়) নামক মাংসমর্ক্ম 
অবস্থিত। এইপ্রকার অপর্হস্তে একটি এবং ছুই পদে 
ছুইটি “তলমর্শ* আছে ইহার! অভিহত হইলে য়াতন৷ 
সহ কালাস্তরে মৃত্যু ঘটিয়া থাফে। 
“ছাপ কার”প্রয়োগে হস্তস্থিত এবং দাগ” “উপ্টা 
পাগ” “পোস্ৎপা* “উপ্ট| পোস্ৎগা প্রভৃতির প্রয়োগে 
পাঁদস্থিত তলমর্ম্ম ছিন্ন হইয়া থাকে। .. 
২৮--৩১। ইন্দ্রবন্তিমর্ম চারিটি ১ 
প্রকোষ্টের [মণিবন্ধ ও কফোণির (রুমুইর) মধ্যন্থ বাছ- 
ভাগের ] মধ্যদ্রেশে করতলের দ্রিরে উভয় হস্তে এক 





৬ষ্ঠ সংখা | 


লাঁঠি-খেল! ও অলি-শিক্ষা 





একটি করিয়া 'অর্বানুল-পরিমিত|| ‘ ইন্দ্রবন্তি* নামক 
মাংসমৰ্ম্ম অবস্থিত । এইরূপ পাঞ্চির&( পাদের পশ্চাদ্দিক্স্থ 
সর্বনিয় অংপের় ) দিকে ১৩ অকন্ধুলীর মধ্যে অবস্থিত 
জঙ্ঘা-মধো ছুই-অন্ুগীষ্পরিমিভ এক-একটি করিয়া 
উভয় পদে দুইটি ইন্ত্রবস্তি মর্শ আঁছে। ইহার! অভিহত 
হইলে শোণিত ক্ষয়: হইয়া কালাস্তরে মৃত্যু ঘটিয়া 
থাকে। 

“হাতটি 
পৃথক ঈক্ষিণ ও বাম হস্তের এবং 'অজজ্য ও “পিত্ডির” 
প্রয়োগে পদের “ইন্দরবস্ডি” মর্শ অভিহত হইয়া থাকে। 

বৈকল্যকর মর্শ্মতালিকা 

১৮৪ । কৃৰচ্চমৰ্ম্ম চাঁরিটি :_ 
* উভ পদের ক্ষিপ্রমর্শের তিন অঙ্গুলী উর্দ্ধে নিয় ও 
উপর উত্ত্ ভাগেই চতুরঞুল-পরিমিত “কুচ্ট* নামক 
এক-একটি বৈকল্যকর স্াযুমর্দ অবস্থিত | এইরূপ 
উভয় হন্তের ক্ষিপ্রমর্থ্ের৪ ছুই অঙ্গুলী উর্দ্ধে এক-একটি 
কষ্চমর্্ম অবস্থিত । ইহারা অভিহত হইলে পদ অথবা 
হস্ত থুরিয়া যা এবং কীপিতে থাকে। 

নধুনিয়। করক” ও "পাট, হারা পদের এবং ‘ঠোক’ 
প্হাতকা্টি পূর্ব” প্রভৃতি ছারা হস্তের কুর্চ-মর্শ্ম অভিহত 
হ্য়। 

৫--৬। জাঙ্মৰ্শ্ দুইটি : 

উভয় জঙ্ঘা ও উরুর শন্ধিস্থলে তিন-অঙ্গুলী-পরিমিত 
“জান” নামক এক-একটি বৈকল্যকর সন্ধি-মর্শ্ম অবস্থিত। 
ইহারা অভিহত হইলে খধ্রতা হয়। 

এদিগর” এবং “চাপনির? প্রয়োগে জানু-মর্শম অভিহত 
হয়। 

৭--৮। কুর্পরশ্মন্খ দুইটি :- 

উভয় প্রকোষ্ঠ এবং গ্রসণ্ডের সদ্ধিস্থলে অর্থাৎ 
কহ্‌ইবয়ে একাজুলি-পরিমিত “কৃর্পর” নোমে এক-একটি 
বৈকল্যকর সন্ষিদর্ধম অবস্থিত । ইহারা অভিহত 
হইলে সন্কৃচিত*বাছুমধ্যে ( কুণি, লো ) হইয়া থাকে। 

অবস্থা-বিশেধে ণহাতকাটি* ও “তজ্জার* প্রয়োগে 
দক্ষিণ এবং "শৃঙ্গবাহী” ও শভুজের” প্রয়োগে বামধুকূর্পর- 
মৰ্ম্ম অভিহৃত হয় । 


ও পশুঙ্বাহীর” প্রয়োগে পরম্পর পৃথক - 


৯_-১২। আনি-মর্ম চারিটি £-- 

জান্গুর তিন অঙ্কুলী উর্দ্ধে উপরিভাগে ও নিয়ভাগে 
অর্থাক্ুল-পরিমিত “আনি**নামক বৈকল্যকর সায়ুমর্শ 
অবস্থিত। এইরূপ উভয় বাহুতে ও কফোণির উর্দ্ধে এক- 
একটি করিয়া আনি-মর্ম্ম আছে। ইহার অভিহত 
হইলে শোথের অতিবৃদ্ধি এবং সক্থির (সমগ্র পদের ) 
অথবা হস্তে জন্ধত! হয়। রি 

গউল্ট। সাকেনের” প্রয়ো দক্ষিণ পদের ও 
"পাকেনের" প্রয়োগে বাম পদের এবং অবন্থা-বিশেষে 
“ড্র” কিন্বা "ভৃক্ষের' প্রয়োগে হস্তের আনি- মর্ম 
অভিহত হয়। 

১৩১৬] উব্বা-মন্্ন চারিটি £_ 

উরুদ্বয়ের মধ্যে দুইটি এবং প্রগণ্- কফোঁণি 
(কনুই) অবধি কক্ষপুট (বগল) পর্যন্ত বাহুভাগ ] 
ছয়ের মধ্যে ছুইটি,_এই চারিটি, এক-অঙ্কুলী-পরিমিত 
“উৰবী” নামক বৈকল্যকর শিরা-মর্দ আছে। ইহার! 
অভিহত হইলে সকৃথি (সমগ্র পদ) অথবা বাহ শুদ্ধ 
হতে থাকে। 

“আসর* এবং “উল্টা সাকেনের* প্রয়োগে দক্ষিণ 
পদস্থ এবং “উণ্ট। আসর” ও “সাকেনের” প্রয়োগে বাম 
পদস্থ আবার "ভঙ্জার* প্রয়োগে দক্ষিণ হস্তের ও 
“তুজের” প্রয়োগে বাম হস্তের উববী-মর্শ অভিহত হইতে 
পাবে।5 

১৭--২০। লোহিতাক্ষ-মৰ্ম্ম চারিটি £-- 

*উবর্বীমর্ত্ের উর্দ্ধে ও বজ্ষণ সন্ধির (কচকির) নিযে 
উক্ুমূলে একান্ুল-পরিমিত «লোহিতাক্ষ* * নামক 
বৈকলাকর দুইটি শিরামর্ম্ম আছে। এইরূপ হন্ডদ্বয়ের 
মূল ভাগে ও কক্ষপুট-সদ্ধির নিয়ে দুইটি লোহিতাক্ষ মর্ম 
আছে। ইহারা অভিহত হইলে রক্তক্ষয় দ্বারা পক্ষাঘাত 
ও উরুদেশের অথবা বাহুর অবসন্ধত! হয়। 

“অঙ্কের” প্রয়োগে দশিণ উরুসন্ধির এবং “উণ্ট! 
অঙ্কের” প্রয়োগে দদ্ষিণ কক্ষসদ্ধির এব্রং “কাকের” 
প্রয়োগে বাম কক্ষসদ্ধির লোহিতাক্ষ-মর্ম্ ভি হুইয়া 
থাকে। 

২১--২২ | বিটপ-মর্ম্ম দুইটি :_ 


৮৩ ৩ 
উভয় ব্জ্ষণ ( কুচংকি ) ও বৃষণের মধ্যে এক-আম্মুল- 
পরিমিত “ বিটপ” নামক এক একটি বৈকল্যকর আধ 
মর্খ অবস্থিত। ইহারা অভিহত হইলে বৈকল্যবিশেষ 
জন্মে । 


“অঙ্কের” প্রয়োগে দক্ষিণ এবং £উপ্ট। অঙ্কের” 
প্রযোগে বাম বিটপ দর্ম্ম অভিহৃত হয়। 

২৩--২৪। কক্ষধর-মর্শ দুটটি :== 

উভয় কক্ষ (বগল ) এবং বক্ষের মধ্যস্থলে একাঙ্গুল- 
পরিমিত “কক্ষধর” নামক এক-একটি বৈকল্যন্কর সাযু- 


ম্ম অবস্থিত। ইহারা অডিহত হৃইলে পক্ষাঘাত 
হইয়া থাকে। 
অবস্থ/-বিশেষে ' মোড়া” ও “উট ফাকের” 


প্রয়োগে দক্ষিণ কক্ষধর এবং“উপ্টা মোড়া” ও “ফীকের% 
প্রয়োগে বাম কঙ্ষধর অভিহত হইধা থাকে । 

২৫-২৬। কুকুন্দর-মর্খ দুইটি :-- 
_ বাম ও দর্সিণ পার্থে অধনের বহির্তাগে অর্থাৎ পু্ট- 
বংশের উভয় পার্থে কটির পশ্চান্ডাগেব নাতিনিয়ে 
অর্ধাঙ্গুল-পরিমিত ঈষঙ্গিম্নাকাঁর ( গর্তাক্কৃতি ) *বকুকুন্দর” 
নামক বৈকল্যকর দুইটি সন্ধিমর্থ অবস্থিত। ইহার। 
অভিহত হইলে শরীরের অধোভাগে স্পর্শশক্তি হানি 
এবং কর্মচেষ্টা লোপ হইয়া থাকে। 

২৭--২৮। অংনফলক-মৰ্শ ছুই।) £ = 

পৃষ্টের উপরিভাগে পৃষ্ঠবংশের ভয়দিকে * “ত্রিক” 
[সমন্ধ অর্ধাফুল-পরিমিত “অংসফল?*” নামক বৈকল্যকর 
দুইটি এসস্থিমৰ্শ্ম অবস্থিত । (গ্রীবা এবং অংশদ্বযের 
সংযোগস্থল অর্থে “ত্রিক”)। উহার! অভিহত হইলে 
হন্ডদয় নিষ্পন্দ অথবা গু হয়! থাকে। 

“পৃষ্ঠ দক্ষিণের” প্রয়োগে দ্দিণ এবং “পৃষ্ঠ উত্তরের" 
প্রয়োগে বাম অংসফলক-মর্শ আহত হইতে পারে। 

২৯--৩০। অধংুন-মৰ্শ্ব দুইটি £= 

বাছণীর্য,ও গ্রীবার মধ্যে (স্বন্ধদ্বয়ে ) অর্দ্ধানুল- 
পরিমিত “অংম” নামক বৈকল্যকর দুইটি সবাযু-মর্শ্ 
অবস্থিত। উহার! বিদ্ধ হইলে বাহুস্তপ্ত অর্থাৎ বাহদয়ের 
ক্রয়! লোপ হয়। 


প্রবাণী- চৈত্র ১৩৩০ 










[ ২৩শ ভাগ, হয় খণ্ড 


[গে বাম এবং* "উল্টা ইয়ক্ষার” 
বিদ্ধ হইয়া থাকে। 

৩১--৩৪। নীলা-*মর্খ দুইটি ও মন্তা-মর্শ দুইটি: 

কঠনালীর উভয়পার্খে ছুই-অনুলী-পরিসিত চারিটি 
ধমনী আছে; তন্মধ্যে -এক-এক পার্থে এক-এক নীলা 
ও এক-এক মন্ত৷। উহারা বৈকলাকর ধিরামর্শ। 
ইহার! অভিহত হইলে মুকতা, স্বর বরৃতি এবং রস- 
জ্ঞানের অভাব অ্মেযা থাকে। | 

“নন্তর? ও “উণ্টা ঠার” প্রযোগে দক্ষিণ পার্থ 
এৰ" *উপ্ট। অন্তর’ ও *কঠার” প্রয়োগে বাম পাশ্বস্থ 
নীল| মন্তা অভিহত হয়। 

৩৫-৩৬ |} ফণ্‌-মৰ্ম্ম দুইটি :- 

ভ্রাণ-মার্গের উভয় পার্শ্বে, অভ্যন্তর বিবরদ্বারের সহিত 
সম্বন্ধ অর্দ্ধানুল-পরিমিত “ফণ” নামক বৈকজ্যকর দুইটি 
শিরামর্ম্ম অবস্থিত । ইহার! অভিহত হইলে ভ্রাণশক্কি 
নষ্ট হইয়া থাকে । 

৩৭--৩৮। বিধুর-মর্শ দুইটি: 

কর্ণদ্বগ্নের পশ্চাৎদিকের নিম্নে অর্থাহছুল-পরিমিত 
ঈষস্লিয়াক্তি “বিধুর?”. নামক দুইটি বৈকল্যকর স্নাযুমর্শ্ 
অবস্থিত। উহার! বিদ্ধ হইলে বধিরত! হইয়! থাকে। 

“তামেচোর” প্রয়োগে বাম এবং “বাহ্রোর” প্রদ্রোগে 
দক্ষেণ বিধুব-মৰ্শ্ম অভিহত হইয়া থাকে। 

৩৯--৪০ | ক্ৃকাটকা-মৰ্শ্ব ছুইটি £-- 

মস্তক এবং গ্রীবার দুইটি সন্ধিতে অর্্ধীজুল-পরিমিত 
প্কৃক1টিকা” নামক দুইটি বৈবল্যবর সঙ্ধিমর্শ্ম অবস্থিত। 
উহার অভিহত হইলে চলমূর্ধতা ( শিরঃকম্পন) হইয়া 
থাকে: ্ 

অবস্থাবিশেষ পহাঁলকুম” এবং প্উপ্টা [হাল.কুমের 
প্রয়োগে দক্ষিণ কিংবা বাম কৃকাটিকা-মূর্ম অভিহত হইতে 
গারে। 

৪১--৪২। অপাঙ্গ ৰ্শ দুইটি: 

জপুচ্ছান্তদ্র়্ের নিয়ে, চন্ষুর বহির্তাগে অর্ধানুল- 
পরিমিত প্অপাঁ” নামক বৈবল্যকর দুইটি শিরা 
অবস্থিত। ইহারা অভিহ্ভ হইলে অদ্ধত। ব! দৃষ্টিনাশ 
হয়] থাকে । 






৬ষ্ঠ সংখ্যা] -. 


.-ঠরজিকুটি” বর 
কু হইতে পারে +. : 
2: 8৩7-88" টি রা ই ১৮১ 
উজ “ক্ষর  উর্ধনেশসৈর “নিয়াংশে: ১অর্ধাঙ্গুলঃপরিমিত 
রর নামক: বৈকল্যরুর:এর-একটি সন্ধিমর্শ্ম অবস্থিত 
ইহারা.বিদ্ধ হইলে-অস্ধতা-বাদৃক্টির ব্যাঘাত হইয়া-থাকে।. 
। “কুট? এবং "উল্টা, জুটির" প্রয়োগে পরই. মৰ্ম্ম 
চুই? সর হয বালে ৮-৭ সাস 
: ক্ষজাকর:( রুষ্টদায়ক ও গীড়াকর-), র্ঘ্ানিকা 12 
১৯৮৮২) গুম্ফ-মন্ত্াছইটি- কাক 
* পদের বুটিরাদয়ে 'অর্থা পাদ ও জেঞ্যার লে 
রি “পরিমিত -“গুল্‌ফ” নামক... ছইটি:-পীড়ারুর 
সন্ধিমর্্র:,অবস্থিত ০. ইহার! - আভিহত: হইলে . অত্যন্ত 
যাতনা হুইয়া থাকে; এবং ক্খর কখন শুন্ধপাদ্রতা;- এমন 
কি খরডাও হইতে পারে। : SAAS 
{পালটু*-“করুক্!’ কুচ 2? ea প্রয়োগে গুল্ম- 
ৰ টি টক 48 
২১:৩৭ 1 --মণিবন্ধমৰ্ষা সুইটি: 4,475. 32 
.'উভয় করপল্পব, ও. প্রকোষ্ঠের, জোক (aut) 
হং টি বাস্থভাগের ] ' সন্ছিস্থলে ছুই-জঙ্কুলী- 
পরিমিত, .এক"একটি-পীড়াকর .সঞ্ধিমর্শ্ম অবস্থিত । ইহারা 
অভিহত .হইলে অত্যন্ত যাতন] হয়-. এবং :কখন, রুখন 
হন্তের শুক্কতাও হইতে পারে-।.: রর 
: হাত্কাটি অধঃ - সিগি পেশ” “হাতকাটি 
১ পোস্ত :ও.:হাতকাটি পূর্ব, প্রভৃতির প্রয়োগে 'মণিবদ্ধ- 
মৰ্শ বিভিন্ন পার্শ্বে অভিহত হইতে পারে ।.. :- +:- 
₹.০৫-৮1- কুচ্চশিরা-র্দ চারিটি-: 7. 





fd 


পি hy ৯৪৫ পি ০ 
a = ৫ 

hi ~~ * LE ৫ জি কই 
der টি সি না LE, 


কোনে! কার্বারে যে-সরল. বোক -কাজ করে. তাদের. 


মোটামুটি, ছুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। একহচ্ছে যারা: 
অন্য সকলকে মাইনে: দিয়ে' রাখে: অর্থাৎ নিষোক্তা.বা' 


কর্তা, ও আর-এক . হচ্ছে যাঁরা- মাইনে-নিয়ে কাঁজ-করে 


3৪১-১৪ 


সামাজিক. শ্রমশক্তি-ও তাহার ব্যবহার 





৮০১ 





-পুল্‌ফসন্ধির '( পাদসন্ধির) অধোভাগে, উভয় পার্খে 


প্রত্যেক .. পদে... ছুটি, রুরিয়া এক-এক-অন্কুসী-পরিমিত 


কৃচ্চণিরা: নামক চাঁরিটি পীড়ারর -্মাযুমর্্. আছে” 
ইহারা জহি হইলে যাতনা. ও শোখ ক হইয়া 
থাকে; 15 রী 

কর, “পালট”, 


নিপা টা 


“কুচ: প্রভৃতির প্রয়োগে, বিভিন্ন. পার্শ্বে এই ম্ম্মগুলি 


অভিহিত হইতে.পারে,। ২ .€ ই 

--. ০. ববিশল্যন্্ ম্ব2তালিকা।' 

১২) উৎক্ষেপ-মর্প ছইটি :- .।. 

- শত্দ্বয়ের উপরিভাগে কেশগ্রান্তে অর্ধাহুল-পরিমিত 
“উৎক্ষেপ” নামক দুইটি বিশল্যন্ন স্নাযুমর্ম্, অবস্থিত।- 
উংারা, শল্যাভিহত হইলে, যতক্ষণ শল্য উদ্ধৃত ন! হয় 
ততক্ষণ, রোগী.জীবিত থাকে,_ক্ষত পারিয়া শল্য পতিত 
হইলেও রোগী .জীবিত থাকে, কিন্ত এস্পাদি দ্বারা কিন্বা 
বলপূর্ব্ক শল্য উদ্ধৃত-হইলে. রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। 

:৩} .স্থাপনী-মর্শম একটি ₹-- 

:০ক্রন্থয়ের,- মধ্যে অর্ধাজুল:পরিমিত স্থাপনী নামক 
একটি বিশ শিরামর্শম অবস্থিত । উঃ বিদ্ধ হইলে 
পূর্বোক্ত “উৎক্ষেপ*-মর্ম-বিদ্ধের স্থায় ফল হইয়| থাকে। 

. শ্রকুটি*, ও “উপ্ট! ক্রকুটির” প্রয়োগে ০০৪ 
অভিহত হইয়া থাকে। ' -5 

মর্স্থলস্ম্পর্কে- যে-সমন্ত কাকা আঘাতের উল্লেখ 
হইল তাহা .সমত্তই ॥অসির.: আঘাত বুরিতে হইবে। 
লাঠির আঘাতে অধিরাংশ মর্মস্থলই ছিন্ন কিন্বা বিদ্ধ 


হইতে পারে না। .-. 
৮০, রী বির 


সি 
১ 


ভার হা 


অর্থাৎ-নিযুজ-বা' কর্মী । কর্তা: না দেয় তু আসলে 
উৎপাদিত ভোগ্যের. অংশ মাত্র ।:ভার মানে এই নয় ষে 
কাপড়. তৈরী হ'লে প্রত্যেক কম্্ এক কি দুই বা পাচ গঞ্জ. 
কাপড় মাইনে-হিসাবে পায় ; কাপড় সবই টাকায় বিক্রি 


৮০২ 


হয় 'এবং টাকাঁতেই মাইনে দেওয়া হয়। এমন উদাহরণ এ 
অবশ্য দেওয়া যায় যেখানে 'মাইনে সম্পূর্ণ বা অংশত 
দ্রব্যে দেওয়া হয়। কিন্ত সাধারণত মাইনে টাকাতেই 
দেওয়া হয়। প্রব্যে মাইনে দেওয়া অনেক দেশে আইন 
অন্থসারে নিষিদ্ধ এবং তাতে শ্রমজীবী বা কর্ম্মীর স্থবি- 
ধাই হয়; কেননা! প্রথমতঃ শ্রমজীবী বা কৰ্ম্মী, কর্তা বা 


নিযোক্তার চেয়ে অল্পবুদ্ধি লোক" বলে’ প্রাধ; মাইনে - 


তাকে ন! দেওয়ার চেষ্টা নিষোক্ত! করে’ থাকে এবং 
দেয়ও না। তার উপর 'যদি মাইনে নানাপ্রকার 
দ্রব্যে দেওয়া যায় তা হ'লে কর্তার ঠকাবার আরও 
অনেক স্থবিধা হয়ে যাঁয়। উৎ্পর দ্রব্য যদি কাপড় হয় 
“এবং মাইনে যদি চালে ও ডালে দেওয়া যায়, তা হ'লে 
কোনো সময় সমাজে কাপড়ের দাম'বেড়ে গেলে ও 'চাল- 
ডালের দাম কমে’ গেলে এবং মাইনে (অর্থাৎ চাঁল-ভাল ) 
আগের সমান থাকলে শ্রমজীবীর প্রাপ্যের কম পাওয়ার 
আশঙ্কা আছে। মাইনে টাকায় পেলে অন্ততঃ এক ট।কার 
মূল্যের (অর্থাৎ কিন্বার ক্ষমতার ) কম.বেশীর ফলে যা 
ঠকৃবার সম্ভাবনা ভাই থাকে। সাধারণভাবে ‘টাকার 
কিন্বার ক্ষমতা কমে? গেলে যে অব্য - উৎপাদনে 
শ্রমজীবীর! সাহায্য করে তার বদলেও বেশী টাকা পাওয়া 
যায় । এক্ষেত্রে শ্রমজীবীর আসল মাইনে (অর্থাৎ উৎপন্নের 
অংশ) সমানই রাখতে হ’লে টাকায় মাইনে বাড়া দর্কাঁর। 
এইজন্য অনেক দেশে শ্রমজীবী সমাজগুলি (trade 
Unions ) বিশেষ করে’ টাকার কিন্বার ক্ষমতার ফ্রাস- 
বৃদ্ধির উপর “জর রাখে এবং অনেক স্থলেই মাইনে,এমন- 
ভাবে দেওয়া হয় যে টাকার বিন্বার ক্ষমতা কমূলে 
সঙ্গে সঙ্গে মাইনে বেড়ে যায় । 'শ্রমজীবীরাই বা কর্ম্মীরাই 
সাধারণত সমাজের দরিদ্র অংশের অঙ্গ ; কাজেই তাদের 
আয় যদি অস্থির হয় তা হ’লে সামাজিক স্থাচ্ছন্দা, 
ধনীর আয় অস্থির হ'লে যত কমে তার চেয়ে অনেক 
বেশ মাত্রায় কমেঃযায়। রঃ 
তার , পর আর-একটি কথা হচ্ছে -এই. ফে, 
যদি কোনে। ব্যবসায়ে উৎপন্ন ভ্রব্যের দাম অন্ত-সব দ্রব্যের 


তুলনায় বেড়ে যায় তা হ'লে মে ব্যবসায়ের কাবুবার- 
গুলির কর্তাদের লাভ হয় আগের. চেয়ে বেশী।' 


প্রবাসী-চৈতর, ১৩৩৬ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


এখন ধন এই উপরি অংশ‘ বন্দী পাবে-কিনা ? 
পেলে সবটাই পারে না কিয়দংশ 'পাবে? এবং কি 
পরিমাণে পাবে ? - কর্তারা অবস্য বল্বেন' ষে, ক্ষতি যদি 
হঠাৎ হয় তা হ’লে'আমরাই সেটা: ঘাড়ে :করি--স্থতরাৎং 
লাভ হ’লেও-আমরাই সেটা নেব'। অর্থাৎ থেকে থেকে 
যে বেশী 'লাঁভ হবে সেটা থেকে থেকে কম লাঁভ' হওয়ার 
ক্ষতিপূরণ মাত্ত। কথাট। বিস্ক: ঠিক খাঁটি সত্য নয়। 
কারণ কম লাভ বা ক্ষতি যখন কোনো বাবসায়ে হয় তখন 
শ্রমজীবীদের অনেকেরই কান্দ যায়:বা অনেকেই অল্প 
কাজ পায়। এক কথায় কাপড়ের-বাঞ্জার খারাপ হ'লে 
কাপড়ের মহাঁজনদের আয় কমে মাত্র. আয় একদম বন্ধ 
কম মহাজনেরই হয়) কারণ অনেকেরই-আয়ের অন্য উপায় 
থাকে), কিন্তু শ্রমজীবীর বা বর্ম্দীর আয় অনেক-ছ্থলে 
একদমই বন্ধ হ'য়ে যায়, 'এবং অনেক স্থলেই কমে' যায়? 
তার উপর স্বাচ্ছন্দ্যে দিক্‌ থেকে দেখ্‌লে দেখি যে ২৪২ 
টাকার রোজগার ১০২ টাকা-হঃয়ে 'গলে' যতটা স্বাচ্ছদ্দ্য- 
হানি হয় ১০,০৯০ টাকার রোজগার ২০০০২ হ'য়ে গেলে 
তার চেয়ে কম হয়| কাজেই' লাভের অংশ কর্ম্মীদেরও 
প্রাপ্য ।  সমত্তটা তাঁরা পেতে পারে না, কেননা যে-ভাবে 






বুদ্ধি খাটিয়ে ব্যবসার লাভ বাড়ে সেটা আসে কর্তাদের' 


কাছ থেকেই এবং কর্তাদের লাভের আশা বদ্ধ হয়ে 
গেলে লাভের চেষ্টাও কমে”'যাবে। -লাভের ভাগ কি- 
ভাবে করা হবে তা ব্যবসায়ের ও অন্তান্ঠ' নান! অবস্থার 
উপর নির্ভর করে। যে-সব ব্যবসায়ের উন্নতি কর্‌তে 


£ 
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ক্শ্মীরাও বিশেষভাবে সক্ষম সেইসব কার তাঁদের . 


লভ্যাংশ বেশী হয়। 

টাকার মাইনে ও আসল মাইনেতে যে তফাৎ আছে 
তা-কতকটা বোঝা! গেছে, কিন্ত আরও অনেক কথা! 
আছে। আসল মাইনে নির্ধারণ শুধু টাকার কিন্বার 
ক্ষমতা দেখেই হয় না! কাজ করতে গিয়ে 
কষ্টের কম-বেশীও এর মধ্যে পড়্‌বে। অর্থাৎ কাজ 


করুতে গিয়ে কর্দ্দীর শ্বাচ্ছন্দ্যের' যা, ক্ষতি হয় -তার. 
সঙ্গে, মাইনের দ্বারা যে-পরিমাণ' স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে তার' 
তুলনা! করে’ তবে আসল' মাইনে ঠিক হবে। মাইনের 


রী 


টাকায় যদি কম ভোগ্য কিন্তে "পাওয়া যায় 


৬ষ্ঠ_ সংখ্যা ] - 





তা হ’লে অন্য, অবস্থা.সব অপরিবাীতত থাকৃলে আসল 
মাইনে কমেছে, ধর্তে হবে! ঠ্ম্নি যদি মাইনে 
_ সমানই থাকে আর কাজ আগের চেয়ে বেশী সময় বা 
অসময়ে .রুর্তে হয় তা হ'লেও আমল মাইনে কম্ল, 
ধরতে হবে; কেননা বেশী কষ্টঙজনক কাজ করে? সমান 
মাইনে পাওয়া ক্ষতির চিহ্ন আগে যদি. শ্রমজ্বীবীকে, 
ভোর পাঁচটায় উঠতে হ'ত আর এখন: যদি ৪টায় উঠতে 
হয়, আগে ষদি কার্ধানায় পাখা, খাবার জল, পরিচ্ছন্নতা 
দুগন্ধনাশ ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকৃত, আর এখন. যদি. 
না থাকে. তা হ'লে সে-সব ক্ষেত্রে মাইনের টাক! এবং 
ভার কিন্বার, ক্ষমতা অপরিরর্ভিত থাকলেও শ্রমজীবীর, 
অবস্থা -খারাপ- হয়েছে বা আমল মাইনে কমেছে, ধরতে, 
হবে |. কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, টাকার ম্বাইনে ব! 
সামাজিক আয়ের অংশ দরিদ্রের সমান থাকৃলেও সামাজিক, 
স্বাচ্ছন্দ্য অন্ত দিক্‌ দিয়ে কমৃতে পারে. এব্‌ং-দরিত্রের 
শ্বাচ্ছন্দ্যের অভার বলে'ই এদিকে বেশী_ নজর দেওয়া 
দরুকার। সামাজিক. শ্রমণক্তি অক্ষুণ্ন রাখতে হ'লে বা 
বাড়াতে হ'লে শ্রমজীবীদের জীবন-যাত্রার (standard 
0£115108) দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখ! দূর্কার। অধিক 
সময়. কাজ করা, শিশু বয়লে কাজ করা, সন্তান-পালনে 
অবহেলা করে’ স্ত্রীলোকের.কাজ করা, অস্তঃসত্ব। অবস্থায় 
কান্দ, করা ইত্যাদি নানা কারণে সমাজের শ্রমশক্তি 
কমে’ যায় এবং "তার উপর স্বাচ্ছন্্য-- সাক্ষাৎভাবেও 
ক'মেযায়। Ne 

."-শ্রম' করুলে বিশ্রামের প্রয়োন্ন! - যথেষ্ট পরিমাণে 
বিশ্রাম ন! করুলে শ্রমশক্তি কমে' যায়। ৮ ঘণ্টা 
শ্রম করে’ যদি ৮ ঘণ্টা বিশ্রাম যথেষ্ট হয় তা হ'লে 
১০ ঘণ্টা কাম করুলে ১০ ঘণ্টার চেয়ে বেশী -বিশ্রাম 
ছবুকার-হয়।. অর্থাৎ শ্রমের সময়ের .তুলনায় বিশ্রামের 
প্রয়োজন বেশী হারে বেড়ে. চলে। এবং ফলে একটা 
নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে বেশী সময় কাজ করুলে চব্বিশ 
ঘণ্টার মধ্যে যথেষ্ট বিশ্রীম-পাওয়া, বলে না। যেমন 
১০ ঘণ্টা কাজ্দ করুলে যদি ১২ ঘণ্টা বিশ্রাম দরুকার 
হয় এবং ১২ ঘণ্টা কাজ করুলে যদি ১৫ ঘণ্টা বিশ্রাম 
_ দরকার হয়, তা হ'লে যে, শ্রমজ্জীবীরা ১২ ঘণ্টা কাজ করে? 


এন শ্রমশক্তি ও তাঁহার ব্যবহার 
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তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট বিশ্রাম লাভ এই গ্রহেতে সম্ভব নয়; 
২৭ ঘণ্টায় দিন হয় এমন গ্রহ একটি তাদের জন্য খুঁজে? 
বের করা দরুকার। 

আমাদের . দেশে বেশীর ভাগ শমন্ীবীই অত্যধিক 
সময় কাজ করে। ফলে তাদের শ্রমশক্তি, ও জীবনী- 
শক্তি ক্রমশঃ কমে’ যায় এবং শেষে হয় অকালনৃত্যু। 
বেশী সময় কাজ করুলে যে কাজ বেশী হয় তা নয়। 
৮ ঘন্টা ভাল করে’ ও ক্ষুর্তির সঙ্গে কাজ করুলে যা কাজ 
হয়, ১২ ঘণ্টা অসাড়ভাবে ও কপাল চাপড়ে অদৃষ্টকে 
গাল দিয়ে কাজ.করুলে তার চেয়ে কাব্দ কম হওয়াবুই 
সম্ভাবনা । মাল্দুম্ব শপ জল্য উও্স্পাচ্ষল্বে্প 
জন্য লস, ভ্রন্য ভৎপাদ্ছনগ্ড মাম্ুনেন্ব 
শুক, এই কথাটা মনে রাখা সব সময় দরুকার । অর্থাৎ 
মানুষ দ্রব্য বাভোগ্য উৎপাদনের উপায় ও উদ্দেশ্য দুই-ই । 
কাজেই যে-ভাবে কাজ করুলে ভার শরীর মন অসাড় হ'য়ে 
ধায় এবং ভোগে সুথ থাকে না ও অকালমৃত্যু ঘটে সে- 
ভাবে কাজ করে’ উৎপাদন বেশী হ'লেও নামাঞ্জিক 
স্বাচ্ছন্দোর দিক্‌ থেকে দেখলে তা কর! উচিত নয়, এবং 
বৈজ্ঞানিক-ভাবে যখন প্রমাণ করা যায় যে বেশী সময় কাজ 
করুলে কাজ কম হয়, তখন ত.আরও উচিত নয়। তা 
ছাড়া শ্রমজীবীকে যদি যন্ত্র হিসাবেই ধর! যায় তা হ'লে 
দেখি যে যেযস্ত্র মাত্র কুড়ি বছর কাজ দেয় তার 
চেয়ে যে-যস্ত্র তিরিশ বছর কাজ দেয় তার মুল্য বেশী, 
যদি না প্রথম যন্ত্র দ্বিতীয়ের দেড়গুণের বেশী কাজ দেয়। 
দিন ৮-ঘ্ট] কাজ করুলে.যা কাজ হয় ১২ ঘণ্টা করুলে 
বিজ্ঞান বল্‌ছে তার চেয়ে কমই হয়। কাজেই দিনে ১২ 
ঘণ্টা কাজ করে? কেউ ৮ ঘণ্টা! কাজ করার দেড় গুণ কাজ 
দেবে এ-আশা বাতুলের. আশা । কেউ বল্বেন, আমরা 
দেখি ৮ ঘণ্টায় যা কাজ. পাই ১২ ঘণ্টায় তার চেয়ে 
বেশী পাই। কিন্তু তা তারা পান সচরাচর ১২ 
ঘণ্ট1 কাজ করিয়ে এইপ্রকার * শ্রমজীবীর কাছ 
থেকে। কম সময় কাজ করিয়ে বেশী” বিশ্রামের 
স্থযোগ দিয়ে কেউ. দেখেছেন কি? কম নময় কাজ 
করান স্থরু করলে গোড়ার দিকে কিছু দিন কম কাজ 
পাওয়া যেতে পারে বটে, কিন্ত সেটা শীস্রই কেটে যায়। 


৮০৪. 





তাছাড়া মাইনে দেবার ' বন্দোবস্ত এমনভাবে করা 


উচিত যে যথেষ্ট কাজ না দিলে মাইনে কমে? খায়" 
ফলে কম সময়ে বেশী কাঞ্জ করার চেষ্টা বাড়ে “এবং- 
বিশ্রাম ও আগে ছুটি পাবার "আশায়" ইতি, বেড়ে 


যাওয়ায় সে-চেষ্টা সফলও হয়। 
'অবশ্ত শুধু সময়ের ''দিক্ট|। দেখ লৈই হয়না।' 


হন দেওয়া হয় তাতে ব্বাছন্দ্যে থাকা যায়' কিনা 


তাও' দেখতে হবে। অল্লাহার ও নিক্বষ্ট বাসস্থান ইত্যাদির 


জন্তে শ্রমশক্তি কমে থাকে । 'আঁমাদের দেশে বেশীর ' 


ভাগ ক্ষেত্রেই তাই। তা হ’লে সে-সব দোষ দুর'করুতে 
হবে” জীবন-যাত্রা একটা নির্দিষ্টভাঁবের চেয়ে নিকৃষ্ট হ’লে 
শ্রমশক্তি ও” উৎসহি' 'কষে”যায়। -সেইপ্রকার জীবন: 
যাত্রার মধ্যে কি ফি' পড়ে তা বল্তে “গেলে মোটামুটি 
বলা যায়--যথেষ্ট খাবার," পরিষ্কার 'ও মানের বাসের 
পক্ষে যথেষ্ট বড় বাসস্থান এবং শীত লজ্জা নিবারণের 
উপযুক্ত কাপড়-চৌঁপর্ড। মাইনে অন্ন অল্প করে? বাড়াতে 
সরু করুলৈ ‘কাজও অল্প অল্প করে”'বেশী পাওয়া'যাবে। 
অব্য অনেক কাল জানোয়ারের মত থাকার ফলে; বেশী 
মাইনের 'টাকা কক্ষারা মদ-খেতে লাগাতে পারে সেইসব 
বাসস্থান ' ইত্যাদির ব্যবস্থা যথাসম্ভব কর্তাদের করে! 
দেওয়া-উচিত এবং মাইনে বাড়ানর 'সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার 
বন্দোবস্ত 'করাও উচিত । এতে শ্রমশক্তিও: বাড়ে অরি 
মনের উৎকর্ষও হয়।' ফলে সামাজিক ' আঁয়ও বাড়ৈ 
এবং পরোক্ষভাবে সামাজিক স্থাচ্ছন্দ্যও বাড়ে । : " 
হও ও কৰ্ম্সীতে ' কআগভা’ ও শৰ্ত 
এই ব্যাপারটা আজকাল খুবই একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে? 
দাড়িয়েছে আর্জ এখানৈ ধর্মঘট কাল ওখানে: :কার্‌- 
খানার কর্ম্মাদের তাড়িয়ে দেওয়া ' সব সময়ই প্রায় 
জগতের কোন-না-কোন জায়গায় কর্তা ও ক্ম্মাতে ঝগড়া 
লেগে আছে। শ্রমশক্তি -জিনিদটি এমনই যে অন্ত 
উপকরণের মত এ স্বাধীন নয়। শ্রমশভি সময়ের অধীনি। 
অর্থাৎ কিছু কয়লা বাঁ তুল! বাঁ চাল," আজ না‘ কাজে 
লাপ্ডক কাল কাজে লাগান যায়। আজ দরে না পোযালে 


কাল রেখে বেচা যায়।' কিন্ত শ্রমশক্তি' আজ -ব্যবহাঁর - 


না৷ ধরে? কাল দু'দিনের শঁমশক্তি একদিনে কাজে লাগান 


টা ১৬৪৮ 








সুবিধা দরে’ দেওয়া 'যায় না? ' 


. বিবাঞ্নিষ্পত্তি “ আদালত,’ 


২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


NANA ns ৬০৯ পাতি পা NINA 


যায়'না। আজ বাং এ মানে মাইনৈতে না পোঁধালে কাল 
বা আগামী মাপে সব শক্তি জমিয়ে রেখে কর্তাকে- মোইনেরট 
মূলধনও - যতদূর 
কার্ধযশক্ির জন্তে' ব্যবহৃত হয় তত্র ; শ্রমশক্তির সঙ্গে 
ভার" স্বভাব একই অর্থাৎণ “মুলধন ষঙ্গরূপে বেখানে 
ব্যবহৃত হর সেখানে তার মুল্য বা কাঁ্যকারিতা' সময়ের 
অধীন” *' অর্থাৎ ছাপাখানার- কল এক- মাপ বন্ধ রেখে 
দ্বিতীয় £মাসে একমঙ্গে ছু" মাসের "কাজ তারকা: থেকে" 
আদঘায়'হয় না কাজেই ধৰ্ম্মঘট বা শ্রমজীবী-বিতড়িন? 
(প্রথমটির অর্থ ভীমন্রীবীদের এনজিনেস আসা আর 
দ্বিতীয়াটর অর্থ তাদের বেক কুলের? দেওলা।) যে 
কারণেই-হোক, উৎপাদন বন্ধ হ'য়ে গেলে সামাজিক আয় 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়! : অর্থাৎ'এর ' দরুন অনেক শ্ৰমশক্তি ও 
কাৰ্যাশাক্তির:অপব্যয় হয়।' ‘তা ছাড়া অনেক কাল অলস-: 
ভাবে কাঁটালে শ্রমজীবীদের কৰ্শকুশলতা' কমে’ যায় এবং 
অন্তান্ত কু-অভ্যানও তারের" মধ্যে টুক্তে “পারে ।:' নানা 
কারণে ' এধর্শঘট'ও শ্রমজীবী :বিতাড়ন 'অনেক সময় 
অনিবার্ধ্য হ'য়ে পড়ে’ কিন্ত নিজের- কথা রাখার জেদই বছ- 
ক্ষেত্রেএর।কারণ। : কাজেই সমাজের কর্তব্য এ 'আতীয়। 
গোলমালের নিষ্পত্তির বন্দোবস্ত 'করা।' ‘দেশের গণ্যমাঞ্ঠ 
লোকেদের 'ঘারা গঠিত বিবীধ:নিষ্পততি:সভা, কি সরকারী 
কি” কর্তা" ও 'কর্ম্মাদের 
মনোনীত সত্যের" দ্বার! গঠিত কমিটি ইত্যাদি যাই 
হোক, বিবাদ-নিম্পত্ভির বন্দোবস্ত থাকা একাস্ত গ্রয়োজন। 
কিরূপে বিবাদ-নি্পতি.“বাঃনিবারণ 'ই'তে পারে তার 
আলোচনা ক্যা জায় নোট ফালি এজি এর বেশী 
ক্ছি বলা যায় না। ' ' 

"আমরা দেখলাম যে, সামার্জিক স্বাচ্ছন্্য এমন একটি 
ব্যাপার নয়-যাঁতে. মানুষের কোনে! হাঁতনেই" “মানুষের 
কোনে! হাত :নেই এমন কারণে 'সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য 
বাড়তে ' 'কম্তে পারে "বটে, কিন্তু ত! ছার! 
প্রমাণ হয় নী যে মামুষ নিজের চেষ্টায়- সামাজিক 
স্বাচ্ছন্দ্য - বাড়াতে কমাতে পারে না! - এমন 
কি-সত্য বল্তে গেলে; মাহধের চেষ্টাই এক্ষেত্রে 
সবচেয়ে "বড় শক্তি ।: “কি .করুব, ভগবান্‌ আমাদের 





৬ষ্ঠ সংখ্য| J 


গরম দেশের লোঁক করেছেন; কার্জেই আমরা কাজ কর্তে 
পারি কম';” এই-জাতীয় কথার কোঁনে৷ মূল্য নেই ৷ দক্ষিণ 
আমেরিকাও গরম দেশ এবং সেখানে লোকে ঠাণ্ডা দেশের 
লোকের চেয়ে কম 'কাজ-করে না। ' সমবেত চেষ্টা ও 
শিক্ষার: গুণে 'এই' ভারতবর্ষের এমন: অবস্থা হতে 
পারে যে, অন্ত অপেক্ষাকৃত 'ঠাণ্ডা- দেশের 'লোঁকের 
চেয়ে আমাদের দেশের লোকের -কর্মশক্তি বেশী ই'তে 
পারে। দেশটা গরম বলে”: আমাদের দেশের লোক 
কাজ 'কবুতে বা কষ্ট সহ-করুতে পাঁরে না; এ-কথা্া 
একটা বিরাট মিথ্যা । আমাদের অক্ষমতা আছে; 
এইরকম একটা ধারণ! আমাদের থাকৃলে আমাদের শত্তি- 
সামুর্থা কমে; যায়) কাজেই, “আমাদের শক্তি-সামর্থ্য 
ভয়ের কারণ আছে এই মিথ্যা কথা বলে”:ও লিখে? 


আমাদের আত্মশক্তিতে বিশ্বাদ হারিয়ে দেবার একটা 


প্রাণপণ চেষ্টা অনেকের আছে 1৮: এ মিথ্যার হাত থেকে 
বাচার উপায় সজাগ ১১ এ খাবা ও নিজে 


ভাব পোষণ করা | 


» 


Rd ৰ » বেনো-জল {- 
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- অই ভাল অঞ্াহাক্জী তল্সাপ্গ- 
কিউট 'লোক্কে দিনে আাল্তো অণ্ডা ক্ফাজ্ত 
হক্ুক্লে। ইংলণ্ডে রেসের ঘোড়ার মত-যত্বে-পালিত শ্রম- 
জীবী প্রাদাদতুল্য আরামদায়ক কার্ধানায় দ্বিনে ৮ ঘণ্টা 
কাজ করে, তাতেও তারা সন্তষ্ট'নয়। গরম দেশে কার্ধ্য- 
ক্ষমতা কমে বটে, কিন্ত মবচেয়ে কমে চরিত্র-দোযে, দারিদ্র্য 
ও শিক্ষার. দোষে ।- ভারতবর্ষের হাজার হাজার বছরের 
ইতিহাস আমাদের এমন কিছুই কি দেয়নি, .যার জোরে 
আমর! গরমের বন্ধনকে ছিড়ে’ ফেলে” শ্রমশক্তির অদ্ভুত 
উদ্বাহরণ জগৎকে দেখাতে পারি?" সামাজিক শক্তির 
অপব্যয় নিরারণ ও-.দৃধাবহার,.করুতে হ’লে সমাজের 
নিজের কাজ.নিজে করার' অধিকার দরুকার:; সমাজের 
সকলের .চিস্তাশক্তি প্রথর করে? তোল! দবুকার ) তার 
উপায় শিক্ষা । রর্ভমান ভারতে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির 
জন সৰ্বাগ্ৰে প্রয়োজন , lain সাল শু 
bias 8 তত 


“স্তর শোক চটোপাধ্যার 


হও ঘটি... জর 


: বেনো-জল- ৫ 


"চব্বিশ ' 


| এজি পনর LG ভাই-ই'হ'ল। ৰূণ্কাতার 


এসেও রতনের'কোন খোছ পাওয়া গেল না । 2২ 
"* অনেক: খোঁজাখুত্বির- পর শেষটা ' হতাশ” হ'য়ে 
আনন্দ বাৰু বল্লেন, "রতন নিজে নী ধরা দিলে আমরা 
তাকে আর ধরুভে পার্ব ন11” "7 ৮১ 

“পূর্ণিমা অভিমান-ভরা' গলায় বল্লে; “রতন-বাবুকে 
আর খুঁজতে হবে না, বাবা! আমরা কোন দোষে দোষী 
নই; তাকে আত্মীয়ের - মত ভালোবাস্তুম, তবুও এত 
সহজে তিনি আমাদের ত্যাগ করুলেন ! "যাবার সময়ে 
একবার দেখাও ক'রে : গেলেন না | বেশ, আমরাও আর 
তার কথা ভাবব তি বা. গরজ ' কিসের 
আমাদের ?” i 


hl 


আনন্দ- বাৰু সাধা নাড়তে নাড়তে বল্লেন, “পূর্নিমা, 
এই কি তোমার 'মনের - কথা? ; 

* প্হ্যা, এই আমার মনের কথ! !*. ' 

"না, তোমার মনের কথা আমি জানি, তুমি 
অভিমান ক'রে' এ কথা বল্ছ--নইলে রতনকে ফিরে 
পাবার জন্তে আমার চেয়ে তুমি কিছু কম ব্যাকুল নও ।” 

পূর্ণিমা বাপের দিকে পিছন ফিরে, দাড়িয়ে অকারণে 
টেবিলের 'উপরটা ঝাঁড়তে লাগল... 

- আনন্দ-বাবু যেন-নিছের মনে-মনেই বল্লেন, "মায়া 
জানে__সে মায়াবী! আজ কী মায়ার ফাদে আমাদের 
বেঁধে রেখে চলে গেল, এখন আর মুক্তি পাবার কোন 
উপায়ও ত.দেখছি নাঃ . 

দিন-পনেরো পরে বিনয়-বাবুও সপরিবারে কল্কাতায় 


, ৮০৬ 


ফিরে” এলেন। . আনন্দ-বাবুরং সঙ্গে দেখা হবা- মাত্র 
বিনয়-বাবু তাড়াতাড়ি নাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, রতনের 
কোন খবর পেয়েছ ??, . - চে It 


- আনন্দ-বাবু মাথা নেড়ে' জানালেন, না” ,- ও 
৬ বল্লেন, *আরন্দ,আমি 





কিনব বুঝতে পারছি না ভাই |: রতন চ'লে যাওয়ার" 


পর..থেকেই স্থমিত্রা' ষেন:কেমন এক-রকম্‌ হয়ে. গেছে । 
সর্বদা মুখ বিমর্ষ ক'রে থাকে; ঘরের কৌণ.ছেড়ে' বেরুতে 
চায় না, কারুর-সঙ্গে কথা কয় না,--আমার বড় ভাবনা. 


হচ্ছে, শেষটা কোন, শক্ত অস্থরে না গড়ে! রতনের 


অভাবটা য়ে. সে এমনভাবে: অনুভব: করবে, এ .মৃন্দেহ 


ত.আমি কোনদিনই করি-নি |!" এখন উপায় কি 1... :; 


--"আনন্-রারু অনেকক্ষণ স্তবন্ধ হ'য়োরইলেন; তীর রে 
দেরি,লাগল না যে, স্থমিতা-খুতনকে-ভালোবাহস !..: 
একবার. এর্নিকে-ওদিকে -পাইচারি রুরে নৈৰটা "জিদ 
বল্লেন, “কোন উপায়ই নেই! এখন যদি. রত্তনকে 
পাওয়া যেত, তা হ'লে আর ভাবনা থাকৃত না বটে, কিন্ত 
রতন এমন অজ্ঞাতবাসেসগেছে; যে, কিছুতেই ক্যাম তারি 
সন্ধান ক'রে উঠতে পারুলুম না !* 

মিঃ চ্যাটো ঘরের এক কোণে এতক্ষণ চুপ ক'রে ব’সে 


ছিলেন! এখন তিনি মুখ টিপে একটুখানি হেসে বল্লেন,- 


আনন্দ-বাঁবু কেবর্ষমাত্র.বল্লেন, "বটে.1.....:... 
, - দিন্-পীঁচেক পণ্সে একদিন. সকালে আনন্দ-বাবু 
সমাগত রোগীদের. পরীক্ষা. কর্ছেন, এমন সময়ে একটি, 
ভদ্রলোক এনে ঘরের ভিতরে ডুক্‌ল্রেন।- ,.. . 
. আনন্দ-বাবু জিজ্ঞাসা. করুলেন, “আপনি কাকে চান + 
. ভদ্রলোকটি, বল্লেন, “এখানে -কি বাবু রতনকুমার 
রাস বংলে.কেউ থাকেন? 78 
পালা না হা, রতন- 
বু আমার বন্ধু বটে, কিন্তু এ বাড়ী ত. তার নয়, 
এখানে তিনি কোন কালেই থাকেন ন] 1৮8 ৯: 
এটা, যে তার বাড়ী: নয়ঃ . 'আয়িও, তা জানি। 
কিন্তষে. মেনে তিনি, ,থাকৃতেন,. সেখানকার. লোকেরা 
বললে, "এখানে, এলেই, ছি গর খবর 
* পার? ; -*১ ৭ 
প্রিতন-রাধুর যার কি পরুকার 1 - 
বিশেষে দর্কার, মশাই [ আর এ দরুকার.,আমার 
চে ছে রতনবাবুর নিজেরই. বেশী। ‘আমি তার আ্যাটর্শির 
_ ৰাষী খেকে ছল" ৮ 





অত্যন্ত বাম্মতম্বরে আনন্দ-বাবু বিশাস কর্েন, < 


দত নেয় বোধি আচনি লানি? কৈ,এ কথা ত 


' আমি শুনি-নি !” 


“মিঃ সেন যখনি বেনো-জল ঘরে চুকিয়েছিলেন, তখনি”: -“কুমারপুরের জমিদার স্বরেন্্রনাথ চৌধুরীর সমস্ত 


আমি বুঝেছিলুম, যে, তিনি এম্‌নি বিপদে পড়বেন” 
কিন্ত তার ব্যদপূর্ণ কৌতুকের-উত্তরে. বিনয়-রাবু বা 
আনন্দ-বাৰু কিছুই বল্লেন না। : -- ০৪ 
, একটু পরে বিনয়-বাবু-বল্লেন, “আনন্দ, আর-একটা 
কখা, তুমি শোন-নি.. রোধ. হয়। -. আমি স্থির -করেছি, 
এই মাসেই ক্থ্নীতির বিবাহ দেব £ ও হলি 
আনন্দ-বাঘু বল্লেন, “কুমার-রাহাহুরের সঙ্গে? 
--শ্হ্যা। 
কিছুদিন পরে হয়। * কিন্ত কুমার" এ আর অপেক্ষা 
করুতে পারছেন ন!” 
--*কেন, তার এতটা! তাড়াতাড়ি কিলের ?” 
মিঃ চ্যাটো বন্নেন, 9 পরের. মাসে 
বিলাতে যাবেন” " 


1+ 


সম্পত্তি রতন-বাবু পেয়েছেন: সেই হুত্রেই সুরেহ্র-বাবুর 


আযাটর্ণির কাছ রেকে আমি এসেছি Ed Bl হয়. 


কুরেন্দ্র-বাবুর সবৃত্যুসংবাদ এখনো. শোনেন-নি b 
- আনন্ৰ-বাৰু -সাগ্ৰহে জিজ্ঞাসা করুলেন, “স্থরেন-বাযু 
ক্রি রতনের'মাঁতুল ছিলেন”. - 
"আজে হ্যা ।” ৫... 
কিন্ত জানা রতনের এক মায়াতে 


আবার. লা ছিল, বৰাহ পারা ৫৯৮০ রি 


শস্য), কি স্থরেনশ্বাবুর যা গরে এক হা 
মধ্যেই তার. নাবালক' পুত্র, কলেরা 'রোগে হঠাৎ মারা 
প্রড়েছেন।- স্থুরেন-বাবুর নিকট-আত্মীয়দের মধ্যে এখন 
কেরল.রতন-বাবুই বর্তমান 1:-- . ৃ 
অভিভূতকঠ্ঠে আনন্দবাবু কান এন 


ওষ্ঠ সংখ্যা ] 


ব্যাপার ].'-...কিন্ত বড়ই 'হুঃখের 
52 
শ্বাবু কোথায় আছেন.?* . চর 
তি জানে না আমাদের গে তিনি পুরী 
গিয়েছিলেন, কিন্ত সেখান, রি লিয়ন টি 
হয়েছেন 1 - " 

- লোকটি হত্বাশভাবে বল্লেন, রি আৰকা 
ধারেটারিদিকেই' 'রতন-বাবুকে ঘুঁজংছি। -এত ক'রে যদিও 
বাতীর.সন্ধান পেলুম, তবু তাকে পেলুম' না। বদি 
মুদ্ষিলের কথা ! এখন উপায় ?” 

"উপায় আর কি, আপনাদের ঠিকানা রেখে যান, 

সরি TORU SG ই 

‘ অগত্যা ভন্লোক আনন্দ বা কথামত কাজ করেই 
বিদায় 'হ’লেন। ." : 

'আনন্দ-বাধু নিজের'মনে-মনে বল্লেন, “তা | হ’লে আর 
তো রতনের অজ্ঞাতবাসে থাকবার কোন দরুকার নেই । 
নিজের দারিজ্রযের" গর্কেই- সে- নিরুদ্দেশ হয়েছে, তার 
বিশ্বাস, আমরা ধনী ব’লেই তাকে অবহেলা করি। কিন্ত 
এখন তো'আর সে গরীব নয়, :এখন সৈ হয়তো আমাদের 





চেয়েও ঢের বেন. 'টাকাঁর মালিক। ' অড়ুত সৌভাগ্য! 


এ খবরটা জান্তে পারলে তার মনের ভাব কি-রকম হ'বে 


তাকে জানে? সে আমাদের সঙ্গে দেখ! করুবে, না দেশে 


গিয়ে নৃতন পথে নূতন, ভাবে জীবন স্থরু-কর্বে ?* --" 
: এমন সময়ে পু্ণিমা ভিতর-দিকৃকার দরজা? দিয়ে উকি 
মেরে বললে, "বাবা, 'ভোমার রুগীর! চালে গেছেন তো 
একলাটি ওখানে ব'সে-আছ. কেন? বাইরের ডাক থাকে 
ভৌ! এইবেল1' যাও, নইলে:ফির্তে'দেরি হয়ে যাবে-যে !*. 
« আনম্দ-বাবু বলে উঠলেন, "পুণিমা, পূর্নিম আম 


* এক মস্ত সুখবর পেয়েছি! চল্‌, বাড়ীর ভিতরে পিকে 


নব কথা বলছি, শুন্লে তুই অব!ক্‌ হ’বি 1” বেডে 
তিনি বাড়ীর ভিচ্চরে ঢুকলেন । .. . ' 


- এই ঘর্টনার সপ্ত।/হধানেক পরে আবার এক: ভাবি 
ব্যাপার ! আনন্দ-বাবু বৈকালে রোগীদের দেধ তে যাবার 
জন্যে পোষাক .পর্ছেন, “এমন” “সময়ে পূর্ণিমা: একখানা- 


চিঠি হাতে-ক’রে- ঘরে ঢুকে” বল্‌লে; “বাবা, :চিঠিখা নাঃ 
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এইমাত্র এল--উপরের-ঠিকানাট! যেন-রতন-বাবুর হাতের 
লেখা বলে মর্নে হচ্ছে, ছাপ রয়েছে কটকের ডাকঘরের |” 

আনন্দ-বাবু ব্যগ্রভাবে-চিঠিখাঁন! নিয়ে, খুলে ফেলেই 
উচ্ছুসিত স্বরে ব'লে উঠলেন, “হ্যা রে পূর্ণিমা, রতনই 
চিঠি লিখেছে ছি দেখি, কি নহি? I” 

, চিঠিখানি রি ১5 
ননী. 

অনেকদিন পরে-আবার 'আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। 
৪ বিশেষ কারণে বাধ্য হয়েই আপনাকে এই চিঠি 
লিখছি, নইলে আঙও আপনাকে প্রণাম কর্বার হুযোগ 
পেতুম ন! ৷: এতদিনে আপনারা - নিশ্চ়ই' কলকাতায় 
ফিরে - গেছেন -ভেবে, কল্কাভার ঠিকানাতেই চিঠি 
লিখলুম-।" এ-চিঠি'আমার বিনয়-বাবুকে লেখাই উচিত 
ছিল।' কিন্ত পাছে তিনি ভাবেন, যে, আমি'যেচে তীর 
সঙ্গে আবারি "আলাপ জমাবার' চেষ্টা করুছি; সেইজন্তে 
আপনাকেই সকল কথা জানানো ছাড়া উপায় নেই। 

“ বিনয়-বাবুর কাছে আমি নানা বিষয়ে উপকৃতণআছিণ 
তার সম্বদ্ধে আমার মনের ভাব অবশ্ব খুব প্রীতির নয় ;' 
তা হ'লেও ভার- উপকার ভুলে’ গেলে আমার পক্ষে ঠিক 
মহয্যোচিত -কাজ: হবে না। এইজন্ঠৈই- একটি বিষয়ে 
আমি তাকে সাবধান ক'রে, দিতে চাই। আমার হয়ে 
আপনি তীকে আমার কথা জানাবেন। . : 

কটকে আমি আমার -এক বাল্যবন্ধুর আশ্রয়ে আছি।- 
এই বন্ধুরই চেষ্টায় আমি 'এখানকার এক প্রবাসী বাঙালী 
পরিবারে গহ-শিক্ষকের পদ পেয়েছি। এর! পাঁচদীঘি 
গ্রামের জমীদার-_বাঁযু-পরিবর্তনের জন্তে কটকে আছেন।' 

- এঁদের পরিবারে একটি আশ্রিত লোককে দেখলুয, 
তার "চেহারা “প্রায় নরেন-বাবুর মত-ধাঁকে আপনারা ' 
কুমার-বাহাছুর' ব'লে জানেন।- আমি এই চেহারার 
সাদৃপ্তের কথ! 'তোলাতে জান্তে পার্লুম যে, নরেন-বাবু- 
এঁর সহোদরহন। এ'র' কাছে নরেন-বাবুর স্বহস্তে নাম 
লেখা ফোটো পৰ্য্যন্ত ":আমি' দেখেছি? : ' কথা-প্রপদ্ধে 
আরো শুন্লুম' যে, নরেন-বাবুরা! পাঁচদীধির জাঁদিদারের খুব” 
দুর-সম্পর্কের আত্মীয়, আর গরীব ব'লে এদেরই- 
আিত। ' তার ককুমার-বাহাছুর .উপাধিটা একেবারেই 
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কদ্পিত.।.এই কল্পিত, উপাধির জোরে ন্রেন-বাবু নাকি 
কোথায় একবার:. লোক. :ঠকিয়ি--টাকা! ৷: জোগাড় 
কৃর্ছিলেন। আর 'সেইজন্তেই-. বাতি -এই-.জমিদার- 
পরিরার থেকে:বিভাড়িত, "হয়েছেন | 7.১ >; - 
ব্যাপারটা সত্য কিন! মিনা খোজ।.'নিতে 
বল্বেন। নইলে তার হাতে কন্ত।সন্গ্রদান করলে, একটি 
নিষ্পাপ বালিকার সর্বনাশ কর! তো হবেই, তা ছাড়া তাকে 
নিজেকেও চিরদিন অন্তগ্ত হ'তে হঃবে।. তারে. সাবধান 
কর! কর্তব্য. ব'লেই আপনাকে নব ক্থা জানালুয়1 7. :. 
আপনাদের সঙ্গে.আস্বার সয়য় দের কবে আসি-রি 
বলে আপনারা . নিশ্চয়ই ছুঃপ্রিত হয়েছেন ।, ঃকিন্ধুকি 
অন্তে আমি, বিদায় নিয়েছি, ভার কারণ. আপনি অবস্তই 
শুনেছেন ।.. 
বিনয়-বারু নিজেই, শেষে ভীত হয়েছিলেন, এমন অৱস্থায় 
আমার, পক্ষে এট! ভাবা-ধুবই স্বাভাবিক, যে আপনিও 
হয়ত আমার, পছন্দ করবেন ন]। :.এই-- সঙ্কোচেই 
আগুনার-.সঙ্গে দেখা? :করি-নি |, ফা হযে থকে 
ক্ষমা করুরেন। 7. ৮7 
-অথ্চ. আমার, বিরুদ্ধে - সম সত্ব, হি 
আনল, ব্যাপারটা হচ্ছে: :এই । ..আমি যেমেসে- ধারুতুম, 
সেখানকা'র.চারজন যুবকু-ডাকাতীর অভিযোগে 'গ্রেগ্তার 
হয়। তাদের সঙ্গে আমার.আলাপ ছিল,:য্চিও- তাদের 
চরিত্রের কথা -আমি.কিছুই -জান্তুম ন্‌! .. তবু:পুলিস 
মিথ্যা; সন্দেহে আমাকেও, গ্রেপ্তার :করে।। . পরে প্রমাণ, 
অভাবে আমি যুক্তি পেলেও ধিরে, পন 
আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে): TEs ane a 
4. প্ৰথিৰীতে, আমার. : মতন, হতভাগ্য খৰ কমই 
আছে। । আমি নিজেকে-মানসিক ও দৈহিক: হিসাবে- 
সাধারণ বান্গানীর: চেয়ে উন্নত র'য়ে মনেচকরি? : ।প্রতিভা. 
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না: থাক-;আমার শক্তি .আছে-কষিস্ক: সে. শক্তি নিয়ে: 


কোঢনাদিকেই আয়ারজীবনকে আমি ফল. .কর্তে 


পারিনি, এরং তার: একমাত্র: কারণ 'দারিত্র্য।. ,গরীব: 


বলেই, আমি. এত; এ =হয়ে:মকল্রে, পিছনে পরঃড়ে 
এ চোর সানে শট কত পানি মে 


ৰ 


প্রবাসী- চৈত্র, ১৩৩৬ 





আমার: তলত লোককে. আশ্রয়:দিয়ে - 


{ ২৫শ ভাগ; ২য় ধণ্ড 


একেবারেই, যে ন দেশের মধ্যে 'মুকল বিভাগেই 
নাম কিনছে? ন টাকার-জোরে॥-:অমুক:বারু 

মন্তবড় ‘এভিটর’,--কারণ তার টাকা আছে; অত এব 
খবরের,কাগজ,প্রকাশ-ক!রে নিজেই: তার: সম্পাদক- হয়ে 
রসেছেন--যদ্িও -'এক, 'লাইনও- ৱিথ তে গ্লারেন না” 
অমুক বাবু রাজনীতি-ক্ষেত্রে বা শাসন-পরিষদে 'একজনন 
মাথাওয়ালা! লোক--যে-হেতু তিনি-ধনীর সন্তান, অতএব 
মাহিন! “দিয়ে শিক্ষিত গরীব - কর্শচারী রেখে নিজের 
বন্কৃতাগুলি. লিখিয়ে নেওয়া... খুবই সহজ.।.” -বল্ব:কিঃ 
আঙ্গ মহাত্মা গান্ধীর শিষ্/নরূপে 'যার! : দেশের নেন 
হ'য়ে উঠেছে ..এবং ত্যাগের এ বুলি! আউড়ে. সরুলের 
চোখেই তার্/লাঃগিয়ে,দিচ্ছে, তাদের মধ্যেও, বেশীর ভাগ 
লোকই .১কেবলমা্জ টাকার জোরেই নেত] আমে 
এদের অনেককেই ভালো ক'রেই চিনি,-রাইরে ; এরা 
খদ্ধরের 'ছন্সবেশ -প্রুলেও..আমার- চোখে )ধুয়ো-দিতে 
পার্বে না.। -কগেজে পড়বেন এদের কেউ কেউ দেশের 
কাজে পঞ্চাশ:ব! ষাট হাজার টাকা,দান- ক্রেছে। --অথচ 
খোজ ;নিলে 'জান্রেন, এরা/এক.পয়সাওড না -দিয়ে দাতা: 
ক'লে বিখ্যাড় - এরা নাকি মৃহাত্মা গরান্ধীর:-আত্মত্যাগী, 
শি! :স্থ্যাঠ বন্দর ,পর্ুলেই যদি. সব. দোষ মাপ হয়, 
ডা/হ'লে.এরা'গাস্কীজীর.শিলয়্যই বটে-! কিন্ত এদের বাড়ীর, 
ভিতরে ঢুকলেই দেখ বেন, মদ ও সিগারেট থেকে সুরু 
ক'রে সব জিনিষই:বিলাতী ৷ “সামন্ত: বিলাতী .সিগারেট' 
ছাড়্‌বার ।শক্তিও যার,.নেই, সেও সর্বত্যাগী সন্ধ্যাসী 
গাক্ীজীর।নাম নিয়ে নেত! হয়ে সারা দেশের উপরে হুকুম 
চালাচ্ছে 1. আমি মিথ্যা বল্ছি- না.বা স্বত্যুক্তি-করুছি, 
না। একে একে এদের অনেকেরই: নাম.আমি-এপ্রকাণ্থে 
বল্তে পারি: তবু দেশের লোক?অন্ধ:কেন ? ভোটযুদ্ধে 
এই ভণ্ডরাই; জয়মালা: পায়. কেন. কারণ এর! ধনীর, 
সন্তান, - এদের ট'্যাক থেকে, একট! কাপ. কড়িও দেশের: 
লোকের ভোগে লাগবে না, তবু.এদ্ের পকেটের ঝম্বমানি: 
জনেই সকলে, মোহিত.হ'য়ে.থারে*টাকার এম্নি-মহিমা ! 





ডে: টাকার আওয়াজ স্তনে লোকে. গ্রাধার-ভারুকেও তান-- 
“ সেনের গান ব+লে.মেনে নিতে আপত্তি.ক্বুবে-ন! 1 ধনীর 


হাজার দোষ্‌ থাকলেও. রেউ তু, আয়োলে.আন্বে না: 


রি 


চা 


ডষ্ঠ সুখ্যা.] ::; : 






আমি গরীব ধনীকে : 
আমাদের যা প্রাপ্য, নিগুণ, হয়েও কেবলমাত্র 
টাকার জোরে তারা আমাদের" কাছ. থেকে তা" কেড়ে 
নেয়। অথচ .এই...কাঞ্চন-কৌলীস্তের বিরুদ্ধে .রিক্রোহ 
ঘোষণা ক'রেও-ধনীদের সিংহাসন আমরা একটুও টলাতে- 
পারুছি না ।- রাজতনর গ্রজ্জাতন্্--যে তন্ত্র: হোক্‌, সর্বত্রই 
কোন-না"-কোন আকারে .কাঞ্চন-কৌলীন্ত:বিরাজ কর্রেই 
ক্ৰুবে--এন্িয়া,. hI ও: ানবিকল্প: দিলেই 
ব্যাপার আছে। .- a - 
PEE SENT ES আমার: ভেঙে 
গেছে।. আর.আমার, দেশে ফিরুতে- সাধ" নেই, সমস্ত 
উচ্চাকাঙ্ষা আঁমি বিসঙ্জন'করেছি। 'স্থির' “করেছি 
বাকি জীবনটা! লক্ষ্যহীনের মত দেশ-বিদেশে ঘুরে? ঘুরে, 
কাটিয়ে দেব। আপনারা :আমাঁকে, যতই; জেহ' করুন, 
আমি কিন্ত নিজেকে কিছুতেই আপনাদের 'সমকক্ষ-বঃলে 
ভাবতে পাবুব না--সমালও আমাদের মিলনকে. সদয়চক্ষে 


ও 3 


দেখবে না। অতএব আমার পক্ষে তফাতে থাকাই. 


ভালে । - "- ৯ 8: 
আশা করি, আপনি আর গু দেবী 'ভালো 
আছেন পূর্ণিমা দেবীকে.বল্বেন-যে,-তিনি আমাকে 
চা. খেতে শিথিয়েছিলেন বটে, কিন্ত সে. শিক্ষা আমি 
তুলে’ গেঁছি।- ডাকে আমার নমস্কার: জানাবেন ।' 
৭ ২৪ চু. এ ; {ইতি 
b i io SEE 17" !-" ভবদীয় ; 
নারদ 
তত হয়ে খারা ছতিন: বার 
পাঠ করুলেন। পু 2 এ 
* পূর্ণিমা বল্ল, “রাবা, রতন-বাবুকে এখনি লিখে দাও 
যে, বি-ক'রে.চা-খেতেহয়, আমি আবার নতুন ক'রে 
ডাকে শ্রেধাতে রাজি আছি 1৮: 


; আনন্দ-বাবু'রম্লেন, “হয হ্য!,-এখনি লিখে! দিছি 1: 
পূৰ্ণিমা নিয়ে আয় কাগজ, --নিয়ে আয়কলম ৷”. , ৮. £ 


আনন্দ-বাবু লিখ লেন-- 8 5, > 
“স্েহাম্পদ রত্ন, 


আমার একান্ত, ইচ্ছা, এই. পত্র পাবা- HEE 
১২০ = ১১ 





৮০৯ 





" মোটমাট.বেঁধে যেন কল্কাভার টিকিট কিন্তে দেরি না 


কর।০.-অন্তথায় মহপ্নদই, পর্বতের কাছে যেতে বাধ্য; 
কালি যারা নার কটকে এ নিয়ে যেও 
না।- - ৯ স্ছ 
'দেখছি-ধনীদের উপরে তোমার রাগ ভিডি 
বেড়েই চলেছে।- “কিন্ত এবারে নিশ্চয়ই তোমাকে ক্রোধ- 
সংবরণ করুতে হুবে--অস্ততঃ চক্ষুলজ্জর 'অনুরোধে। 
কারণ, তুমি এখন নিজে ধনী-সমান্রের অন্তর্গত এবং এ 
৮০০৮7 
না৷ ' .£ 
-- কুমারপুরে  ভোমার- যে মামা থাকৃতেন। তিনি 
পরলোকে গেছেন। তোমার্র-মাতুলের একমাত্র “সন্তানও 
ইহলোকে নেই। কাজেই তুমিই সমস্ত জমিদারির 
যালিক-হয়েছ। : 75 
“,অতএব'নিজের দারিদ্রের জন্য তোমাঁকে কল্পনায় আর 
সঞ্চিত হ'তে হবে না. সাক্কাতে নব কথা ল্য, শীষ 
চলে’ এস। ---  " | 
' ভোমার অপেক্ষায় রইনুম। ইতি ৷” ' 
পঁচি 0, 
সেদিনের দুপুর-বেলাটা.কিছুতেই কাটতে চাইছিল' 
না। সমিত্রার মনে হ’ল, গ্রীষ্মের অসহা উত্তাপে সময় যেন 
আজ মুৰ্চ্ছিত হ'য়ে,পড়েছে |: চুপ 'ক’রে শুয়ে থাকৃতেও 
তার ভালে! লাগছিল ন ji পড় তেও ভালো লাগছিল 
না। - et 
EET ভরি ডুলি 


- «এ বরং. পেছ্সিল, ও কাগজ -নিয়ে :বস্ল। - কিন্তু কাগজের 


উপরে গোটাকতক রেখা-:টেনৈই হুমিত্রা বুঝলে যে, তার 
হাতের সে-নিপুণতা আর.নেই।” পোন্দল ও কাগজ 
টেনে ফেলে? দিবে.সে আবার ইনি চেয়ারের উপরে লঘা 
হয়ে শুয়ে পড়ন্র। 

 জুয়িত্রার' . চেহারা” আশ্চ্্য-রকম বদলে গেছে। 
ব্যর্থপ্রেমে মানুষের চেহার! যে খারাপ হয়ে যায়, এ-কথা 
ধারা কবি-কল্পনা ব'লে ভাবেন, তারা স্থমিজাকে দেখলেই 
বুঝতে পার্বেন যে, কথাটা 'খুবই সত্যি । স্থমিত্রা 


৮৯৩, 


NAT AN সপ 





আগেকার .চেয়ে রোগা হ'য়ে ত গেছেই--বিশেষ ক'রে - 


মলিন. হ'য়ে গেছে তার সেই জ্যোৎস্সার মতন 'সিপ্ধমধুর 
তাজা লাবণ্যটুকু। চো ।র.তলায় কালে! -কালে! দাগ 
স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং কপোলের গোলাপী আভাও অ্ৃস্ত 
হ'য়েছে। তার, যে-মুখ আগে হাসি-খুসিতে উজ্জল'হু’য়ে 
থাকৃত, সে-মুখে এখন সর্বদাই কেমন-একটা শ্রান্ত 
রিরক্তির-ভাব মাখান থাকে). 

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে শুয়ে থেকেই মিত্রা শারঈ 


ছাড়াল। তার পর ঘরের যে একটিমাত্র জান্লা খোলা, 


ছিল, সেটা বন্ধ ক'রে দিয়ে আবার সে শুয়ে পড়ল। 
“একটু পরেই দরজা খুলে সন্তোষ এসে ঘরে চুকে! ব্যস্ত- 
ভাবে বল্লে, “সুমি, ওঠ, ওঠ!” 
: স্থমিত্রা জিজ্ঞাসা করুলে, “কেন?” 


-প্রতন-বাবু তোর সঙ্গে দেখা কর্তে আন্ছেন I 


সুমিত্ৰ! কিছুমাত্র ব্যগ্রতা না দেখিয়ে আস্তে আস্তে 
উঠে? বস্ল। রতন যে কাল কল্কাতায় ফিরেছে আর 


-সে যে এখন মস্ত বড় জমিদীরির মালিক, এ-খবর:- সুমিত্ৰা 


আগেই শুনেছে। কিন্তু রতন যে আবার তার সঙ্গে 
দেখ! করুতে আস্বে, এটা সে মোটেই ভাবে-নি। 
সন্তোষের দিকে তাকিয়ে স্থমিজ। সন্দেংপূর্ণন্থরে বল্লে, 
পবা, রতন-বাবু কি রি আম র বত 
এসেছেন 79... 


না, আমি. আর. বাবা জানদ্দ-বাৰুর যাতে 


গিয়ে তাঁকে সঙ্গে করে’ এনেছি I” 


-_"রতন-বাবু তা হ’লে টের বাড এসেই" 


উঠেছেন ?”. | 
্হ্য| ।....,আমি যা রঙম-ারুকে এখানে পাঠিয়ে 


দিই।. ততক্ষণে ঘরের জান্না তুই খুলে দে, ভারি অন্ধ- 


কার’’--বল্তে বল্তে সন্তোষ বেরিয়ে, গেল। - 
. কিন্ত সুমিত্ৰা উঠ লও না, ঘরের জান্লাও খুলে’ দিলে 
না। স্তন্ধ হ'য়ে ব’সে বনে ভাবতে লাগ - 

: খানিক-পরেই রতন. এর ।. ঘরের ভিতরে চুরোই 
স্হজম্বরে সে. বললে, “একি. ছন্দ অন্ধকারে বসে 
আছ কেন 1. 4 : 

= 'আলে! ভালো বাগ, ছে বা, 








প্রবাসী--চৈত্রঃ ১৩৩০ 1 ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


২ 12.0, Cs 
-. এত দিন পরে. দেখ!,' অথচ কুমিত্রার এই -চাখল্য- 
হীন .উদ্াযীন ভার-ভদ্দী,-এই 'নীরস সংক্ষিপ্ত উত্তর: 
রতনের কাঁছে কেমন অস্বাভাবিক ঝুলে মনে হ'ল।" 
রতন ভেবেছিল, সে.ঘরে - ঢুকৃতে না- ঢুকতেই হুমিআ] 


- প্রশ্নের পর প্রশ্নে ও চটুল '. বাচালতায় ঠিক- আগেকার. 


মতোই তাকে.একেবারে অস্থির ক'রে তুল্‌বে ).*****একটু 
বিস্মিত হয়ে রতন একখানা চেয়ার টেনে এনে 
সুমিত্রার সাম্নে গিয়ে .বস্ল।+ তাঁর পর ভালে ক'রে 
তাকে দেখেই সে র'লে উঠল, ই তোমার. 
এ কী-চেহার! হয়ে গেছে 1” 

“ দিছ মাথা নামিরে a রান : 
টির হারা 
Al? 
হা তুমি “এমন নি ‘গেছ 

কেন?” ৰ 
জানি তারে রা আজাব চোখ 
মূদূলে। 

রতন বুঝলে, তার ' সজে কথা Ee স্থমিতার 
ভালে! লাগছে না এর. কারণ রি "ভার মনে ' 
পড়ল..সেই শেষ-দিনের 'দৃষ্ত ! তার পায়ের'. তলায় 
মাটির উপরে লুটিয়ে প’ড়ে স্থমিত্রা সেদিন অশ্রুসিক্ত 
মুখে ‘কী করুণ আবেদনই জানিয়েছিল! কিন্ত সে 
আবেদনে কর্ণপাত. না ক'রে সে নিষ্ুরের মত চালে 
এসেছিল।......স্থমিজা কি তাই তার 'উপরে অভি- 
মান করে আছে? কিন্ত সুমিত্রার বালিকাহলন্ধ 
ভরল 'মনের উপরে অভিমান যে এমন স্থায়ী রেখাপাত 


*. কর্বে, এটা দে কিছুতেই ভেবে উঠতে পারুলে না। 


.হুমিত্রা তখনে। ইর্দিচে্লারে হেলে প'ড়ে ছুই চোখ 
মুদে' আছে। 'তার-মুখের' পানে খানিকক্ষণ নীরবে. 
তাকিয়ে থেকে রতন মৃত্স্বরে -ডাকৃলে,' টিনা, 

স্থমিত্রার লাড়। নেই। 

মিত্রা, তোমার কি ঘুম পেয়েছে ?” 

স্থমিআ. ঘাড় নেড়ে জানালে, না। 


৬ঠ সংখ্যা) . | - ' বেনোজ্জল -, ৮5১ 
=ণ্তবে ?* { স্থমিত্র। সিধা হ'য়ে উঠে বস্ল। তীব্রম্বরে বল্লে, 


“কিন্ত আমাকেও আপনি কি অপমানটা রু'রে গেছেন, 


এ 


»-“আমাঁর ভালো লাগছে না।” 
কাকে, আমাকে ?” 
সুমিত্ৰা ধীরে ধীরে চোখ খুললে । একটু চুপ ক'রে” 
থেকে বল্‌্লে, “যদি তাই বলি, তা হ’লে?” 
রতন গল্ভীরকঠে' বল্লে, “তা: হ' লে "আমার দুর্ভাগ্য 
ব'লে মনে কবুব।৮ 
র্‌ “কেন টি 
"আমাকে ভালে না-লাগার কোনো কারণ আমি 
খুঁজে পাচ্ছি না। আমি তোমাকে আত্মীয়ের মতোই দেখি।» 
সুমিত্ৰা তিক্তশ্বরে বল্লে, “আপনি আমাকে আত্মী- 
রি মতন দেখেন, না পূর্ণিমীকে শি 
»_পক্থমিত্রী, কথাবার্তার মধ্যে পূর্ণিমাকে তুমি কি 
কখনো ভুলতে পারুবে না ?* 

“কখনো! না, কখনো না! আপনি আমাকে আত্মীয়ের 
মতোই দেখেন বটে ! তাই কটক থেকে চিঠি লিখেছেন 
পূর্ণিমাদের বাড়ীতে, এখানে এসে উঠেছেন পূর্ণিমাদ্বের 
বাড়ীতে । বাবা নিজে যেচে ভাকৃতে 'ন| গেলে হয়ত 


আমাদের, বাড়ীতে আজ আপনার পায়ের ধূলোও পড়ত . 


না। রতন-বাবু, এ চমৎকার আত্মীয়তা |: এখন আপনি 
জমিদার হয়েছেন, আমাদের আর.মনে থাকৃবে কেন?” . 

| রতনের মূখ আরক্ত হ'য়ে উঠল কোনোরকমে রাগ 
সাম্‌লে সে বললে, . “মিত্রা, অবুঝ হোয়ো না।- মনে 


' কারে দেখ, কি-ডাবে.তোমাদের, কাছ থেকে আমি বিদায় 


নিয়ে গিয়েছিলুম ! তার পরও নিজে থেকে যেচে তোমাদের 
চিঠি লেখা ৰা তোমাদের বাড়ীতে আস! কি আমার পক্ষে ' 
শোভন হ'ত ?” 

রতনের কথায় কর্ণপাতও না ক'রে স্মিত আবেগ- 
ভরে বল্‌লে, “কিন্ত মনে রাখবেন, যেদিন আপনি গরীব 
ছিলেন, সেইদিনই আমি ডিখারীর মত আপনার পায়ের 
তলায় 2) 

রতন বাধা দিয়ে বগলে, পহুমিত্রা জমি ! আগে 
গরীব ছিলুম ব'লে- অনেকের কাছে অনেক অপমান 
সয়েছি । আবার, এখন ধনী হয়েছি বলেও 'কি সকলের 
কাছে আমাকে অপমান সইতে হবে?” 


-*তা কি আপনার মনে আছে?” 


রতন সবিন্ময়ে বল্লে, “আমি তোমাকে অপমান 
করেছি? সুমিত ?” 

হ্যা, আপনি আমাকে অপমান করেছেন! 
আপনার পায়ের তলায় আমি পড়েছি, তবু আপনি 
মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেছেন। নারীর এর চেয়ে. বড় অপমান 
আর কি আছে, বল্তে পারেন ? সেই দীনতার লাঞ্ছনার 
কথা মনে করুলে লক্ষ্য স্বপায় আমার আত্মহত্যা কর্তে 
ইচ্ছা হয়! €:, আত ছু-মাঁস ধ'রে যে কি যন্্ণাই আমি 
সহ্য কর্‌ছি, আপনি তা বুঝতে পারবেন নাঃ রতন-বাবু 1১ - 
' পতন স্তন্হ'য়ে বসে রইল। তার পরে দু'খিতথ্বরে 
ব্ল্লে, “স্থমিত্রা, তোমার নারীত্বের উপরে আমার শ্রদ্ধা 
আছে বলেই সেদিন আমি তোমার কথা শুনি-নি,-- 
"তোমাকে অপমান করা আমার পক্ষে অসমভভব। বেশ, 
‘আমি নাঁজেনে যদি তোমাকে ব্যথা দিয়ে থাকি, তবে 
তুমি আমাকে ক্ষমা করে” : 

স্থমিত্রা আবার চেয়ারের উপর হেলে প’ড়ে দুই চোখ 
মুদ্ে বল্লে, “এর জবাব আমি পূর্ণিমার কাছে আগেই 
দিয়েছি!” | 

শাপপূর্ণিমার কাছে?” . f 

"হা, আপনি কি শোনেন-নি রি 

সপ্নাত। 
| *-_"এজীবনে আপনাকে আর আমি কৰমা কর্ব না। 
আজ ধনী হয়েছেন বলে আবার আপনি এখানে এসেছেন, 
ভেবেছেন আপনার টাকা দেখে আমি অপমান ভুলে? 
যাব? তা নয় রতন-বাবু, অপমান আমি ভুলি ন...... 
আপনাকে ক্ষমা কর্ব ন11” 

“এই তোমার শেষ কথা?” . 

প্হ্য? ' ৫. 

খানিকক্ষণ পরে মিরা চোখ খুলে’ দেখলে, ঘরের 
ভিতরে রতন নেই--নিঃশব্দে কখন উঠে' গেছে। 

(ক্রমশঃ) 
শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায় 


৮১২ 


প্রবাসী--চৈত্র. ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


NRT ETE OTT AS TROT TG ~~ 
মাহে-নগর 


(পূৰব্বীনুবৃত্তি ) | 


অগভীব জলের দরুন্‌, মাছে-তে কোন নোঁমর-স্থান নাই । গতকল্য 
এখানে পৌঁছিয়া, এখান হইতে তিন মাইল দুরে থাকিতে হইল । - 
আমরা এখন বারদরিয়ায় একেবারে নীল সমুস্তের উপর, ভারতের মধ্যে 
নহে-_কিন্ত ভারতের কাছাকাছি ; প্রায় সথদুর পদার্থের মত, ভারতীয় 
অরণ্যের সীমারেখা এবং বহুবর্শে রঞ্জিত, স্পষ্ট রেখাস্কিত বড় বড় 
পাহাড় আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল । 

আজিকার দিনটা বেশ শান্ত ; বাতাস খুবই মৃদু, ডিঙ্গিগুগার পাল 
এই "বাতাসে অতি কষ্টে ফুলিয়! উঠিতেছে। প্রথর রৌন্রে আমরা 
জাহাজ ত্যাগ করিয়া হুইটার সময় অমির উপর পদার্পণ করিলাম! 
" _ বেলা ছুইটা, ভরপুব, দ্বিগ্রহরের প্রচণ্ড উত্তাপ । এই ক্ষুত্র নগরটি 
্বীয় উদ্দাম উদ্‌ভিজ্জের মধ্যে খুমাইতেছে ; কিন্তু এরূপ নিবিড় ছায়া 
যে এইসকল ভালতরূপুঞ্জের আড়ালে যেন বেশ একটু শৈত 


অনুভব করা যয়। 


দৈবক্ৰমে আমর! কামানোরের পথ ধরিয়! চলিয়াছি। ছুই জন কথা- 
কহিয়ে ভারতবাসী আমাদের পিছনে পিছনে চলিয়াছে| এই যাত্রা- 
পথে একটা বাগান হইতে নিঃস্থত একটা আশ্চ্যরকমের বাজনা- 
বাদ্য শুনিতে পাইলাম ।--মনে হইল সেইখানে বহু ব্মনুষ্ঠন সহকারে 
একটা! বিবাহের উৎসব হুইতেছে। একদল ভাড়।-কর নর্তকী 
কানানোর হইতে আসিয়াছে-উহছার৷ সকলে দিলিয়| নৃত্য করিবে। 
উহার! বলিল, আমর! ওখানে প্রবেশ করিতে পারি, আমর! উহাদের 
স্বাগত অভ্যর্থনা পাইব ; কেননা, বর-কন্ত! আমারই মত ফরাসী, 
তাহাদের সমস্ত পরিবারবর্গই ফরাদী,_যদিও তাঁহাদের গৃহ আমাদের 
উপনিবেশের বাহিরে, ইংরেজের ভূমির উপর । 

এই উদ্যান শাদা বস্ত্রথণ্ডে আচ্ছাদিত, বড় বড় ভাল-গাছের ড1টায় 
পত্রপল্নবের মাল! দিয়! বস্ত্রগুলা৷ আবদ্ধ। পশ্চাদ্ভাগে এক পাশে, 
একট! মঞ্চের উপর কতকগুলি লোক বদসিয়। আছে- উহাদের গণার 
সোনার হার এবং উহাদের মস্লিনের পরিচ্ছদ | ইহাব! নিমস্ত্রিত 
লোক-_চতুর্দিকৃহ্থ কুটারের বাসিন্দ|। তথাপি দেখিলে মনে হয়ু যেন 
একটা! দেবতাদিগের সন্মিলনী,_-এম্‌নি উহাদের সুন্দর প্রশাস্ত মুখ, 
উন্নত ভবা ভাঁবভঙ্গি, বড় বড় গভীর চোখ। উহাবা একট! হাল্কা- 
রকমের কাপড় পরিয়াছে-একটা। কাধে উহ] গ্রস্থির দ্বারা আবদ্ধ ) 
বাহুধয় নগ্ন; সুন্দর মধা-দেহের অর্থাংশ দেখ! যাইতেছে। তাবুর 
ভিতর দিরা অভুযুচ্চ তাঁলবৃক্ষের খিলানের ভিতর দিয়া, সেই সোনালি 
প্রতিবিশ্ব, সেই চিরগ্তন দিব্য প্রভ1, যাহ! ভারতে সকল দিনই দেখা 
যায়,-উহাদের উপর নিপতিত হইয়াছে । উহারা আমাকে একট! 
সম্মানের আসনে বসাইয়! দিল। আমার গায়ে এক-সারি-যোতাম 
ওয়ালা একটা সরু ফতুয়া, মাধার একট! চওড়া টপি,--এই সাজে 
উহাদের কাছে বসিতে আমার লজ্জা হইতেছিল......বাঁড়ির ভিতরে 
অর্ধ-অবগ্ুষ্টিত, “অর্থ-পরচ্ছয্ন কতকগুলি স্ত্রীলোক, জানালার ভিতর 
দিয় আমাদিগকে দেখিতেছে। এই জনভীয় মধ্যে এমনি গরম যে 
শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়। এই সোনালি আলে|--যাহ! 
চীরিদ্িকে ছড়াইয়। পড়িয়াছে_ এমন সুন্দৰ যে মনে হয় যেন উহা 
বাধুনিহিত উত্তাপেব একটা উদ্দ্বলত! মাত্র! ভুমি হইতে, চারা গাছ 


হইতে, বড় বড় বৃক্ষ হইতে আমার চাবিদিকৃকীর ভারতবানীদিগের 
গা হইতে মৃগনাভির গন্ধ দিঃহত হইতেছে । 

ছেলেদের নৃত্য আরম্ভ হইল,_-খুব বিলম্থিত-ধরপের-_.মনিরার 
তালে তালে একট! বিষণ্ন ছন্দে এই নৃত্য চলিতে লাখিল,। বৃত্তাকারে 
সারি বাধ! ৩* জন ক্ষুত্ব নূর্তক, ঘুমাইবার ভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া 
চলিতেছে ফিরিতেছে। উহাদের বু! হাতে এক-একটা চাল, ডান হাতে 
চওড়া ও থাটে| এক-একটা! অসি। প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝ! যায় না। 
কিন্ত উহারা সকলেই দেখিতে স্বশী--বড় বড় চোখ--নেত্রপলবের 
ধারে কৃ পপ্নরালি । কোক্‌ড়া চুল, একট! ফিতার দ্বার! প্রাচীন 
গ্রিশীদ্র ধরণে রগের উপর আবদ্ধ--তাহার পর ওঁ চুল কাধের উপর 
দিয়া ছড়াইয়| পড়িয়া কোমব পর্য্যন্ত নামিয| গিরীছে। বক্ষদেশ 
স্থল ও পরিস্ফীত কটিদেশ আশ্চ্য্যারকম সরু, লম্বা ধুতি আট-সাট 
করিয়া পরা । 

একটু বেশী ছিপছিপে, যেন একটু অস্বাভাবিক, দেখিতে কতকটা! 
ইঞজিপ্টদেশীয় “বাস্রীলিফে” মুদ্রিত যাদকসপ্রদ।য়ের লোকদের মতে]। 
উহার! ভারতীয় পুরাতন চিত্রের ব্যাধ্যা-্বরূপ। সেইবপ খুব সুন্দর 
মেয়ে কি পুরুষ বুঝ! যায় না-_বক্ষদেশ গোলাকার, পাছা নাই বলিলেই 
হয়, কটিদেশ এত সঙ যে মনে হয় ভাঙ্গিয়া যাইবে । উহাদের মধ্যে 
এমন-একট! সৌন্দর্য্য আছে যাহ! অর্ধেক যোগীন্রনস্থলভ অতীন্রিয় 
গুহাধরণের এবং অর্ধেক লালসাময় দুল পার্খিবধরণের। 

“*আরস্তে-_তালে-ভালে পাঁ-ফ্যালা, মেই সঙ্গে গন্তীরধরণের গান) 
ক্রমশ তাঁলটা জলদ খুবই জলদ হইয়! উঠিল । ঢালে ঢালে তালে 
তালে থট্ট্‌ খট্‌ শবে ঘা পড়িতে লাগিল | তলোয়ারগুলা হইতে ধাতুর 
খন্‌-খনে শব্দ নিঃস্থত হইতে লাগিল। মুহূর্তে মুহূর্তে হঠাৎ তাল 
ও সুরের বল হইতে লাঁগিল। আরও ক্রুত আরও দ্রত। 
এই শিশুকঠগুলি প্রথমে বেশ মধুবন্বরে গাহিতেছিল, এখন 
ভূতের মত ভাঙ্গা গায় চীৎকার - করিতে লাগিল। ক্রমাগত 
জলদ্‌ হইতে আরও জলদ্‌;_চালগুলায় আরও জোরে ঘ। 
পড়িতে লাগিল । বাঁদক-দলও অরমাত্রায় গরম হইয়া উঠিল। ঢাক- 
ঢোল পাগলের মত বেদম পিটিতে লাগিল । যারা কাঠেব বাঁশিতে 
ফু দিতেছিল, তাদের গল প্রসারিত হইয়াছিল, শিরগুল! 
ফুলিয়। উঠিয়াছিল, চোখ রক্তের মত রাঙ! হইয়! উঠিয়াছিল। শুনিয়া 
মনে হয়, ব্যাগ-পাইপের উচ্চন্বরাংশগুল! রাগান্ধ হইয়া কর্তালের পিছনে 
পিছনে ছুটিগাছে। ডাইনের মতো! মুখ এক বৃদ্ধ, যে কেবল সংকেত 
করিয়া নৃত্য চাঁলাইতেছিল, পশুর থাবাওয়াল! একট! বেত উঠাইয়। 
লইয়া উদ্মত্তভাবে, চোখ ঠিক্রাইয়! পড়িতেছে ভাইনে বীয়ে, বিলম্থিত 
পদক্ষেপ ছেলেদের পাছায় মারিতেছে--সার খাইয়া তাহারা আরও 
উচ্চ লাফ দিতেছে, আরও জোরে চীৎকার করিতেছে । আর কিছুই 
ঠাঁওর হয় না, কেবল ক্তকগুলা ছোট ছোট বাহু, ছোট ছোট পা, 
ছোট ছোট দেহ বাঁকিয়! ঘুরিয়!, মুচূড়াইয়া বাইতেছে-_কুস্তলগুচ্ছ 
কৃষ্ণদর্পের মত দীর্ঘপ্রসারিত। এই ক্রম-বর্জিত গতিবেগের সঙ্গে সঙ্গ 
আঁমাদের মনে একপ্রকার বেদনা অনুভূত হয়,_হাঁপাইর| পড়িতে 
হয়। ক্রমশ ইহা একট! তীব্র কোলাহলে, একট। আবর্তে, একট! 


৫ 





প্রোধিতভর্তৃকা_ ্সানান্তে 


চিত্রকর শ্রীযুক্ত নন্দলাল বনু 
বীজ নাবন্দনাথ ঠাকারর সৌজন্যে 


সস 


টি 


এ 


A 


hit 


৬ষ্ঠ-সুংখ্য। } 


সমস্তই এখন ধ।মা-থান|, নাচ বাঞ্জন! সমন্তই্র-হঠাৎ প্রশমিত, -সংহত 
নিস্তন্ধ হইয়া পড়িল। নাচের ঘোর-পাঁকটা শেষ হইয়াছে। বেশ 


শান্তভাবে, ক্ষুদে নর্তকবুন্দ। কপালের ঘাম মুছিতেছে, এবং বৃদ্ধ - 
. পুরাতন--অতীতের “মোহিনী” উহাতে এখনে! আছে এবং আমাদের 


ঙ্গীত-নেতা, এখন আবার খুব পুত্রবৎসল হইয়া! উঠিয়া, উহাদ্দিগকে 
অলপাঁন করাইতেছে। 

তাহার পর নবধুবকদের, দল--প্রায় পরিণতবয়স্ক_-উহারাওঁ 
বালকদ্বিগের ভয় বৃত্তীকারে একত্র জড়ে। হুইল। বালকদিগেরই 
মতো, উহাদের গাত্ল! গঠন, বক্ষদেশ বহিনির্গিত, চকচকে লম্বা চুল, 
খুব স্বল্প অঙ্গতঙ্গী, অতীব মধুর নারীহৃলত রূপলাবণ্য ; দেখিতে অতীব 
সুন্দর, প্রাচীন *গ্রীকৃদ্িগের অপেক্ষাও পেশীবহল, বন্ধন রজ্জুগুলাও 
খুব সুকুমারধরণের | 

উহাদের নৃত্যের আঁবেশশূম্ত অংশের গোড়ায়, সদ্বালদভাবে থাকিয়। 
থাকিয়া থামিয়|-যাওয়া, পাণিতলের অবসাদ-কিষ্ট লীলায় ভঙ্গীপ্রদর্শন_ 
উহাদের ক্রমবন্ধিত গতি-বেগটা অতীব ভয়ানক--এবং শেষের দিকে, উহা- 
দের উদ্মত্ত-বেগসমঘ্িত প্রবল অঙ্গবিক্ষেপের সহিত, কিছু প্রেমের ভাবও 
মিশ্য়াছে।--তাঁহার পর হঠাৎ উহারা যাত্রার সং হইয়! দাঁড়াইল। যেন 
একটা প্রকাঁ স্থিতিস্থাপক তক্তার টিপনে উল্টাইয়! পড়িয়া, ষাধ। 
নীচু করিয়| শুন্তের মাঝে, স্বকীয় দেহ্যন্ত্-কীনকের চতুর্দিকে ঝে-হে৷ 
করিয়। ঘুরাইতে লাগিল? তাহার পর আবার সোজা দীড়াইয়া পড়িয়া, 
সেই অ-নাম। বান্তোখিত শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আবার উহারা পূর্বববৎ 
লাফ মারিতে লাগিল-_বাদান! শুনিলে ভয় হয়। মনে হয় যেন 
উহার! শুষ্তে শয়ন করিয়া, লিজ দেহ-কীলকের চারিদিকে বৌ-বে! 
করিয়া ঘুরিতেছে--শরীরটা কসি-রেখীর আকারে অবস্থিত--ঘেন 
একপ্রকার চিরস্তন অধঃপতন--কেবল বেগের জোরে আপনাকে 
ধরিয়! রাখিয়াছে। মধ্যে মধ্যে শ্রাযুবিকা রপ্রস্ত পাঁ-টাকে এক 
ঠেলা দিয়া ভূতল স্পর্শ করাইতেছে। ভারসাম্যরক্ষণ সম্বন্ধে আমীদের 
যতফিছু ধারণ! আছে তাহার সম্পূর্ণ বিরূদ্ধে আপনাকে এইরপে 
শু্ভদেশে স্থির রাখিয়াছে। দৈত্য-দানবন্দের মাথার মতো--যেন 
কালো-কাঁলো আংটায় গোটানো৷ উহাদের বড় বড় চুলের পাক থুলিয়! 
যাইতেছে । উহাদের নগ্ন পায়ের পতন-বেগে মাটি কীপিয়| 
উঠিতেছে-_এবং উহার চাপা আয়া তালে তালে প্রতিধ্বনিত 
হইতেছে । উহাদের দেখিলে মাথা "ঠিক থাকে না ; এইসমন্ত গরম 
বাপ্দোচ্ছ সৈ এই সুগন্ধ-সিক্ত সুন বায়ু এই সোনালি আলো! যাহাব 
স্থারা সমস্ত দ্রব্যসামত্রী পরিম্মাত, এই তাল-তরুর খিলানমওপ-- 
যাহার চাপে তুমি পিধিয়! যাইবে মনে হয়- এইসব “ব্যাগ-পাইপ"- 
যঙ্গের গগনভেদী শব্ধ, এইসব অঙ্গ-বিক্ষেপ, এই মাধা-যোরা-উৎপাদ ক 
গতি-চাঁঞ্লা, এইসমন্ত যেন একট! মাত্লামির ভাবে অল্পে অল্পে 
তোমাকে পাইর! বসে ।--মাথার কিছুই ঠিক থাকে না-_সাঁথাট। এই 
শব্দীতিশয্যে একেবারে বিহ্বল হইয়! পড়ে, আর-কিছুই দেখ! যাঁর না... 

মাহে নগরট। যতট! ছোট মনে হয় তার চেয়ে আসলে ঢের বড়। 
হরিৎ-শীমল ধীধি-পথে বেড়াইতে বেড়াইতে, এমন সব অঞ্চল আবিষ্কার 
কর! যায় বঁহা আছে বলয়! কখনো সন্দেহ মাত্র হয় নাই--তাঁল-তরু- 
পুপ্রের নীচে এম্‌নি সম্পূর্ণরগে প্রচ্ছন্ন ; একট! গিঙ্গ1--একটা! চৌকা 
চত্বরের উপর কিংবা আরও ঠিক বগিতে গেলে, একটা বনের ভিতরকাঁর 
ফাঁপ। জমির উপর পাঠিত। একটা পাত্রির আবাস-_ভারিরকসের 
ও রূঢ় গ্রাম্ধধরণের ; একটা ক্ষুত্র মঠ, তাহার ভিতর কতকগুলি 


হত 


মাহে-নগর 


-গুল| মাকৃড়ি পরিয়াছে 


৮১৩ 


সেবাত্রত 'তগিনী। ; তাহার পর কতকগুল| উচ্চ গৃহ--এইমন গৃহে 
অধুন! গরীব ভারতবাদীরা বাম করে, কিন্তু প্রাচীনকালম্থলভ একট! 
গৌরবের ভাব এখনও তাহারা বজায় রাখিরাছে। 

গিজটা খুব শাদাসিধা ধরণের, চুণ-কাম-কর! ; কিন্তু যথেষ্ট 


ফান্সের গ্রাম্য গির্জার মত উহাতে একট! বিশ্বন আশ্রমের ভাঁবও 
আছে। - 
তাহার গর, একটা অঞ্চল একেবারে ভারতীয়, সম্গীব কোলাহলময় ) 
এক জায়গায় কতকগুলা লোক জম! হইয়া গান গাহিতেছে--শ্যামল 
দেহের উপর শাদা লাল নানাপ্রকার পরিচ্ছদের সমুহ্বল বিচিত্র শোভা 
ফলের দোকান, লাউ-কুমড়ীর দোকান, ইজার-পাঁরজামার দোকান, 
হাত-পাথার দোকান ; €--মাছের বাঁহ্ধার--জমির উপর এখানকার 
রাঙ্গানাটির উপর মাছুল! বিছানে।- রহিয়াছে।--এই মেছে| বাজারে 
মুখে-বলি-পড়া, কুঞ্তি-চর্দ ভীবপদর্শন ভারতীয় মেছোনীরা বড়া 
করিতেছে-_কালো ছাগলের স্তনের মত উহাদের গলা ঝুলির! পড়িয়াছে, 
যেন কতকগুল| ফাঁক! ধোলে ; নাসার বিদীর্ণ করিয়া উহার! কতক- 
রাত্রি সবে আরম্ভ হইয়াছে--আঁমরা এই সময় আরও নূরে,” 
জেলেদের অঞ্চলে চলিয়| গেলাম ; এই কলেরা আরও বুনে|-ঘরণের । 
বৃহৎ বেলাভূমির উপর, তরঙ্গভল্লের সম্মুখে যাহাতে কোনে! হ্বীপ নাই, 
সাগর-গর্ভোখিত কোনো শৈল নাই, কোনো পালওয়াল! জাহাঅ নাই, 
দেই অনস্ত-প্রমারিত ভরত সমুদ্রের সম্মুখে আমর! আসিলাম। আশ্রিকার 
সায়াহ্কে একট! কবোঝ বায়ুপ্রবাহ পশ্চিম দেশ হইতে আসিয়া সমুদ্রকে 
একটু চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে--আমাদের জাহাজখামি বছ দুরে 
অবস্থিত, প্রায় অদৃশ্য, একাকী,--এই নীল চঞ্চল জলরাশির মধ্যে বিলীন 
হইয়! মিয়াছে। এ দেখ কতকগুল! নগ্নকায় ধীবর,--বাহযুগ্নীল তাত্রবর্ণ 
একটা লম্ব। ডিঙ্গি সমুদ্রের দিকে টানিয়! লইয়। যাইতেছে-_ ফোনে! নৈশ 
অভিযানের জন্য উহাকে সঞ্জিত করিয়া--তাহার পর, কল্লোলময় তরদদ- 
রঙ্গের মধ্যে ঠেলিয় দিতেছে ; সেই তরঙ্গের মধ্যে উহ! শীস্রই অদৃশা 
হইয়া পড়িল। আমার চারিদিকে কতকগুলা থাগড়ার কুটার-_মনে 
পড়িল যেন পূর্বের অন্যত্র কোথায় দেখিয়াছি--কতকগুলা! পূল্কা নারি- 
কেল গাছ, সমুদ্র বাতাসে ছুলিতেছে--এবং উহ! হইতে একরকম শব্দ 
হইতেছে যাহ। পূৰ্ব্বে শুনিয়াছি এবং যাহা আমার নিকট পরিচিত। 
ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত শু তাঁলবৃক্ষের জমির উপর দিয়া, কালো কালো! 
মুড়ির উপর দিয়া, গলার ফাযারড়ার উপর দিয়া আমর! চলিতে লাগি- 
লাম***“পলিনেসিয়ার'” সহিত এইসমস্তের কেমন সাদৃশ্য! "এই 
সময়ে আমার গ! শিহরিয়! উঠিল-_আমি ধামিলাম--কি যেন আমাকে 
আটক.ক্রিল।**সেই তীব্র 'স্বৃতিওল! সেই খুব ক্রুতগ্বামী শ্বৃতিগুনা, 
শীজই যাহা মন হইতে অপনীত হইয়াছিল--তাহা আমার মনে গড়িল-. 
আবার সেই সামুদ্রিক স্বীপপুপ্রের (0০55518) বেলাভৃমি-সংপৃক্ত 
সেই "মোহিনী", সেই বিধান আবার মনে আসিল ।--তাহা বাক্যের 
ছারা ব্যক্ত করা যায় নাঁ_বহুবৎসরব্যাপী কালের সঙ্গে সঙ্গে আমি উহা 
বিশ্বৃত হইয়াছিলাম- আবার উহ! দূর দুরাস্ত হইতে কিরিপ্ন। আসিয়া 
কি-এক রহন্ডসয় ভাবে আমাকে ব্যথিত করিল।' 


(ক্রমশঃ) 
প্র জ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর 





[ এই বিভাগে চিকিৎসা- ও আইন-সাত্রাস্ত গ্রঙ্গোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপ! হইবে। প্রশ্ন ও 
উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছলীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ধ্বোত্তস হইবে. তাহাই, ছাপা হইবে। 
বাহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে-ভাহারা লিখিয়! জানাইবেন। জনাম! প্রশ্নোত্তর ছাপ! হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের 
এক পিঠে কাঁলিতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে । একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঁঠাইলে তাহা প্রকাশ কর] হইবে না । “জিজ্ঞাস! 
ও মীমাংসা করিবার সমর প্পরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্সাইক্লোপিডিয্লার অভাব পুরণ কর! সাময়িক পত্রিকার সাঁধ্যান্তীত ; যাহাতে 
সাধারণের সন্দেহ-লিরসনের দিগ্দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্ত লইয়া এই. বিভাগের প্রবর্তন কর! হইয়াছে । জিজ্ঞাস! এরূপ হওয়! উচিত, যাহার মীমাংসায় 
বহু লোকের উপকার হওয়া! সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতুহল বা! সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাস! কর! উচিত নয়। প্রগগুলিয় মীমাংসা 
পাঁঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আলাজী না. হইয়| যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রশ্ন এবং মীমাংসা ছুয়েরই 
যাঁধার্থ্য সম্বন্ধে আমরা কোনরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি না । কোন বিশেষ, বিষয় লইয়া! ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ হাপিযার স্থান আমাদের 
নাই। কোন শ্রিজ্ঞাসা বা। মীমাংসা ছাপ! বা. না-ছাপা সম্পূৰ্ণ আমাদের ইচ্ছাঁধীন--তাহার মন্বষ্বে লিখিত ব| বাচনিক কোনরূপ 


কৈফিয়ৎ আমর! দিতে পাঁরিব না। নুতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নুতন করিয়া সংখ্যাগণদা আরস্ত হয় | সুতরাং বারা. 
মীমাংসা! পাঠাইবেন, ডাহারা কোন্‌ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা! পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন]. *  " 


জিজ্ঞাস! . 
(১৮৪) 
বাংল! ভাষায় হসস্ত-উচ্চারণ 
বাংল! ভীধায় হসস্ত উচ্চারণের মূল কারণ কি? এবিষয়ে ফরাসী 
ভাধার প্রভাব কতদূর সাহায্য করিয়াছে? 
বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের হদন্ত উচ্চারণ সব্বন্ধে হিন্দী ভাঁষাব 
দিয়মণ্ডুলি একটু আলাদা ৷ ইহার যথার্থ কারণ কি? 
রক্ত বিজয়চ্্র মজুমদার মহাশয়ের পুস্তকে এবিষয়ে সম্পূর্ণ 
মীমাংসা দেওয়া হয় নাই! f - 
কোনে! ভাষাত্ববিৎ মীমাংসা করিলে বাধিত হইব 
ই এদ্‌-ভি রামস্থামী আযাব 
(১৮৫) রী 
. শব-আবিষ্কৃত প্ৰস্তর-মুর্ঠি 
মানভূম দেলার বাগদা পরগণার অন্তর্গত নাঁগবিড়স্য! নামক গ্রামে 
বছ পুরাতন প্রস্তর-নির্শিত চারটি তগ্ন মন্দির এবং একট ৭ ফুট লম্বা 
উল প্রত্তর-যুর্তি সম্পূর্ণ অধিকৃত 'অবস্থায় বর্তমান আছে। ' স্থানীয় 
অধিবাঁদীগণ তাহাকে ভৈরব মূর্তি বলিয়! থাকে এবং সময়ে সময়ে ছাগ 
বলি দিয়! পুক্জা্দি করিয়| ধাকে। প্রতিবৎমর চৈত্র-সংক্রান্তির দিন 
সেখানে একটি মেলাতে বহু দোক-সমাগম হয়। নাড়োরারী সম্প্রদায় 
সেটিকে মহাঁবীরের মুর্তি বলিয়! ধারণ! করিতেছেন । মূর্তিটি 
বদনমণ্ডল ও 'বন্মঃস্থল অবিকল বুদ্ধদেবের অনুরূপ। স্থানীয় 
অধিবাসীগণ ইহার কোনে| সঠিক ইতিবৃত্ত বলিতে পাঁরে ন! | 
এই মন্দির ও মূর্তিটি কাঁহার ? কোন্‌ সময়ে কাহার দ্বারা! নির্িত 
হইয়াছিল জানাইলে বাধিত হইব। 
৮... শী হুরেজ্্রদাথ নিয়োগী 
ll (১৮৬) 
মাঁদ খাঁটান 
এন্বেশে একটি খনার বচন প্রচলিত আছে £- 


" "আগে পাছে চাঁপ ধনু মীন অবধি তুল!। '* 
মকর কুসতবিচ্ছাদ্িয়! মাস খাটাইয়ে গেল! |" . 
প্রতিবৎসর পৌষ মাদের মধ্যেই ড় খতুর ক্রীড়া দষ্ট হই থাকে। 
এই পৌষ মাসকে নির্ধন্ট (1055) করি! কৃষিবিদেরা আগামী 


বর্ষের খতু-পর্ধ্যায়ের কমী বেণী স্থিব, করিয়| 'থাকেন। উপরিউদ্জা : 


বচনটির অর্থ এই £_-পৌধ মাদের প্রথম ১1* সওয়া দিন ও শেষ ১1, 
সওয়!| দিন. নি পৌষ মাসের লক্ষণ এবং চৈত্র হইতে কার্তিক পর্যয্ত 
প্রতিমাদে ২* আড়াই দিন হিসাবে-২* দিন, তৎপর মাঘ ৭৫* দিন 
ফান্তন ২]* দিন ও অগ্রহায়ণ ২৫* দিন মোট ৩০ দিন তোঁগ করিয়া 
গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত ছয়টি খতুই তাহাদের আগামী বর্ষের 
কার্যক্রম দিয়! যায়। লক্ষ্য করিয়া দেখিলে তাহ! প্রত্যেকেই বেশ 
উপলদ্ধি করিতে পারিবেন। ইহার কোনে! বৈজ্ঞানিক ব্যাধ্যা আছে 
ফিনা? ৪8 - 
| মোহিনীমোহন দা 
- (১৮৭) ঃ 
ভরত ও লক্ষণ. 
ভরত' ও লক্ষ্রণের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ কে? আদি কবি বাল্দীকি 
ভরতকেই জ্যেষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন-- | 
ভরতে! নাম কৈকেয়্যাং জজ্ঞে যৃত্যপরাক্রমঃ! . 
সাক্ষাদ্বিফোশ্চতুর্ভাগঃ স্কৈঃ সযদ্িতো গপৈঃ 1 
অথ লক্ষ্মণশক্রুদৌ হুমিত্রাহজনয়ৎ সুতে! 
বীরৌ সর্ববান্তকুশলৌ বিফোরর্দমস্বিতৌ ॥ 
পুষে জাতন্ত ভরতো মীনলগ্রে প্রসন্নধীঃ। . . - 
মার্পে দাতৌ তু সৌমিত্রী কুলীরেংভ্যুদিতে রবৌ ॥ | 
| রামায়ণ, আদি, ১৮ সর্গ, ১৩১৫) 
আবার কালিদাস লক্ষণৃকেই জোতের পদ দিয়াছেন 
পার্থিবীমুদবহছ্‌ রযুহহো লক্ষ্মণস্তদনুজামধোর্ন্দিলান্‌ ৷ | 
যৌ তয়োরবরজৌ বরৌজসৌ৷ তৌ কুশধ্বজ্সতে সুমধ্যমে। 
রধু, ১১সর্গ, ৫৪ 


৮১৪ 


৪৬৬ 


ks 








৬ষ্ঠ সংখ্যা । বেতালের বৈঠক . ৮১৫ 
০১ গৌমিত্রিণা তদমুদংমহ্বজ্ে' ন চৈনদ্‌' - ২৩ সিকি জল দর্য, কিংবা! অগর, 
বি রানি, = কেহ লোক ধরিয়া -দাঁসরুগে বিক্রয়. করিত। .পণ্যভাবে অপর 
'রূছেন্্রজিৎ প্রহরণত্রণকর্কশেন ৪: : দেশ হইতে দাস আমদানি কর! হইত। ভিমস্থিনিস্‌ বলেন, গ্রীম 


িশ্্িকসয ভূজমধ্যসুরঃহলেন ৷ রঘু ১৩শ সর্ম। ৭৩17 
ইহার মীমাংসা কি. রি 


| + (২৮৮) 
মকর 


আনাদের পুরাণ মতে গঙ্গার বাহন “মকর"। পঞ্জিকাঁতে গঙ্গার 
ছবিতে ও রাশিচক্রের ছবিভে এই মকর একটি শু'ড়ধারী বৃহৎ মৎস্য 
কিন্ত এরূপ জব কোনও দেশে বোধ হয় নাই! পুর্বে ছিল -এখন' 
লোপ গাইয়াছে কি? গঙ্গার বাহন কি কাল্পনিক মকরের প্রকৃত 


অর্থ ও বগ কি? 
| - প্রী অমৃতলাল শীল, 
(১৮৯), 
- গোবিন্ভায্য : - 
“ৰলদেব বিদ্যাতুষণ কৃত বোত্তদর্শনের ভাব্য গোনিনতাযা নাছ 
গরিচিত। উক্ত গ্রোবিদ্দভা ব্য কখনও ছাপ! হইয়াছিল কিন! ? ছাপী 
হইয়। থাকিলে কৌথায় পাওয়া যায়? যদি কাহারও নিকট এ প্রস্থ 
থাকে তাহ! হইলে অনু করিয়া ভিন হার নাম ও ঠিকান। প্রকাশ 

করিবেন। 


“প্র মাণিকলাল মণ্ডল 


মীমাংসা 


(১৫5) 
প্রাসযাবসীয় বা জীত-দাপ্রধা” 


স্বীষ্ট, বলেন 919%2৫5 শব্দ Slaya = glory শব্দ হইতে উৎপন্ন 
 হইয়াছে। ধতিহাসিকগণ বলেন, ইহা মূলতঃ একটি জাতিবাচক 
শব্ধ মাত্র । একটি Greek verb -( যাহার সহিত Lati৷৷ 96:০ শব্দ 
সমার্থবোধক,) হইতে এই শবের সৃষ্টি হইয়াছে। 
জার্মান্‌ কর্তৃক ধৃত এবং দাসত্ে নিয়োজিত গড জাতিকে প্রথমতঃ 
51৪৮৪৪ বলা হইত এবং এ 512৪ শব্দ হইতেই বর্ততমানকাঁলের 
919$৩ শব্দ হইয়াছে। 
.. দবাসত্ব-প্রধার সর্বপ্রথম প্রচলন আমরা গ্রীসে ও রোমে 
দেখিতে পাই। হোঁমারের সময়ে গ্রীদে দাসত্ব প্রথা হুমপষ্টভাবেই 
প্রচলিত ছিল. যুদ্ধে ধৃত বন্দী ক্রীতদাসরূপে ব্যবহৃত ' হইত 1 
সময়ে সময়ে বলপূৰ্বক লোক ধরিয়া ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় কর! 
হইত.। প্রো, বলেন. ছোমারের সময়ে জীতদাসের অবস্থ! তাদৃর্শ 
শোচনীয় ছিল না। - গ্রীস রি নিন হানা রর 
সংখ্যা বৃদ্ধি হইত। 

(১ জন্মগত--যথ। জীতদাঁসের সম্ভানসম্ততি। 
. (২) ত্যাটিক। ব্যতীত -অন্তান্ত স্থলে স্বাধীন পিতাসাভাও সন্তান 
বিক্রয় করিতে পাবিত এবং এ্রন্পপে বিভ্রীত সন্তান ক্রীতদাস 
পৰ্য্যায়-ভুক্ত হইত। দরিজ্রতা হেতু অনেক ব্যক্তি স্বীয় স্বাধীনতা 
অপরের নিকট বিক্রয় করিয়া তাহার ক্রীত দাস হইত। এধেশ্স_ 
নগরে সলোনের সময় পর্যস্তও নিঃস্ব অধসর্ণ উত্তমর্ণেব দাস হইত 


গিবনের মতে, 


দেশে জীতদাসের, অবস্থা তাদুশ শোচনীয় ছিল না। বরুং তাহার! 


=." যে পরিবারের অস্তভূক্ত হইত সেই" পরিবারের প্রাপ্য, সম্মানের 


ফিছুটার অধিকারী হইত। -হৌমারের মতে সাধারণ স্বাধীন দরিদ্র 


রর - ব্যক্তি (যাঁহীরা wretched class নীমে বর্ণিত হইয়াছে) হইতে 


তাহাদের -অব্স্থা শ্রেয়তর ছিল। এরিষ্টোফেনিস্‌ ও  পলটানের মতে 
ক্রীতদাসগণকে প্রায়ই বেত্রাঘাডে নির্যাতন কর! হইত। এথেন্স 
নগরে অপর কেহ জীতদাসের প্রতি অন্যয়ি করিলে রা 
আইন ঘর! তাঁহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থ| ছিল। এমন কি অনেক 
ক্ষেত্রে শবীয় প্রভুর প্রতিকূলেও . প্রতিকার ,পাইত। আপনার মুলা 
পরিশোধ করিতে পারিদে বীতদাস স্বাধীনত! ফিরিয়া পাইত। 
সমর সময় ব্বেচ্ছাক্রমে প্রভুও তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিভেন। 
সর্বসাধারণের কৌন বিশিষ্ট কার্য করিলে ভাহার! ব্রত সা ধীর 


লাভ করিত। , 


' এরিষ্টটল্‌ বলেন, জ্রীতদান প্রথ। সমাজের পক্ষে দর্কারী | 


_ জেনৌফোনও এই মতের পোষকতা! করেন। কেবল . মাত্র ইউরি- 


পিডিসের এই বিষয়ে একটু মতান্তর দেখা যায়। - 

ব্রার বলেন, রোমে দাসত্ব প্রথা বহবিস্তৃত-এবং ন্বগঠিত- 
ভাবেই ছিল। বৰ্তমান সাধারণ শ্রেণীও বোধ হয় রোমের এই 
দ্বযত্ব-প্রথা হইতে উপন্থাত হইয়াছে। 

.ম্দেনের মতে পূর্বব সময়ে রোমে দাসত্ব প্রথা 'তাদুশ কঠোর 
ছিল না। প্রথমতঃ কেবল মাত্র যুদ্ধে ধৃত বন্দীই ত্রীতদীসরপে 
নিয়োজিত হইত। হিউম বলেন, অতঃপর যুদ্ধে ধৃত, বন্দীগণ মাত্রে 
দাসত্ব-প্রথা সীমাবদ্ধ ন!- করিয়! পণ্যভাবে দান বিক্রয় আরম্ভ হয। 


- এমন কি এইরূপ ্র়-বিক্রয়ের- উপর একটা শুক পর্যযস্তনির্ঘারিত 


হয়। রোমের আইনে; কৌনোঁ/কোনে| অপরাধে লোক স্বাধীনতা 
হারাইত। পিতা আপনার সন্তানকে বিক্রয় করিতে পারিতেন। 
উত্তমু্ণ অধমর্দকে আপনার দামরূপে নিয়োজিত করিতে পাঁরিতেন, 


কিংবা! নগরের বাহিরে বিক্রয় .করিতে:গারিতেন। সেনেকা জীত- 


দাগের প্রতি কুব্যবহীরের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। ডাইয়োক্লিসিয়ান 
নানাভাবে ক্রীতদাস প্রথ! নিরোধ করিবার চেষ্টা করেন ছূর্ব্যবহার 
করিলে প্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ, করিবার ক্ষমতা. ' নীরোর সময়ে 
ত্রীতদাসকে দেওয়া হয়! মার্কাস, অরেলিয়াসের্‌ সময় প্রভুর জীত- 
দাসকে শাস্তি দিবার ক্ষমতার খর্বতা সাধন করা হয়। বন্ষ্টেন- 
টাইনের সময়ে পুনরায় পিতাকে সন্তান বিক্রয় করিবার ক্ষমতা 
দেওয়! হয়। আইিনিয়াঁনের, সময়ে পুনরায় ক্রীতদামকে নানা ক্ষমতা 
দেওয়া হর। .; 

বর্তমান দাসত্ব প্রথা সর্বপ্রথম স্টেনদেশীয় উপনিবেশ হইতেই 
সাক্রমিত হয়- এবং এন্টামগুন্সভ সূকে ইহার সর্বপ্রথম পথ- 
টি হি যাইতে পারে। তাহার গর. অর্থ- 
লোভে বশীভূত হইয়া স্পেনবাসীগণ আফ্কিকার 
অধিকৃত "স্থান হইতে স্বদেশে বড় নিগ্রোকে' আনয়ন করিত। 
1 হিস্পেনিয়োলার শাস্করপে বখন ভেন্ডৌকে প্রেরণ করা হয় 
তখন -এইরপ্‌ নিগ্রোর বছ সম্ভানকে তৃথায় পাঠান, হয়। 1৫১০ 
খৃষ্টাব্দে খনিতে কাজের জন্ত এইরূপ বহু নিখো সম্ভানকে তথায় 
পুনরায় পাঠান হ্য়। ববার্টসন্‌, বলেন, রাজা ল্‌ জীতদাস 
সর্বরাহ করিবার অন্ত অনুমতি প্রদান 'করেন।' ইহার পূর্বে বলমবাস 
দাদত্ব-প্রথা গুচলনের চেষ্টা করিলে রাজী ইসাবেদ। তাহা 


রর 


1 


bene 


৮১৬ 





নিবারণ ' করেদ। এই প্রথ। প্রচলনের জন্য [3 bএ5এ5ও 
কিছুট। দায়ী। শেন দের হইতেই এই পথ] ইউরোপের গা 
দেশে ব্যাপ্ত হয়।; , 
উল জন্‌ হকি. ইহা ' রবপ্রথমে প্রচলন করেন। প্রথমতঃ 
জ ' বণিকৃগণ শ্পেনদ্বেশীয়- উপনিবেশসমুহে ক্রীতদাস সর্বরাহ 
করিত।' ১৬২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার" ইংরেজ উপনিবেশে রবপ্থম, 
ঘাসবিক্রয় হয়।- - 
সপ্তদশ - শতাব্দীর” শেষ" ভাগ হইতেই ইলে! দাসত্ব রা 
বিপক্ষে লোক-মত সুচিত হয়া নিয়লিখিত ব্যিগণ এই প্রধাব 
বিপক্ষে মত প্রচারে করেন :--বাক্স টার ভার্রিচার্ড ল্‌, সাধারণ 
পোপ, টমসন্‌, শেন্‌ষ্টোন্‌, ডাঁয়ার, স্তাভেজ। কাউিপার, টমাঁস'ডে, 
ষ্টাৰ্ণ ওয়ারবার্টন্‌, হুটিমন্,” বীচি. জন ওরেসলী, হোয়াইট ফীন্ড, 
জ্যাডাম স্মিব, 'মিলার্‌, রবার্টসন্‌, ডাঃজনসন্‌, পেলী, -গ্রেগরী, গিল্বাট 
5 বিশপ প্রোটেশ্স, ভিন্‌ টাকার্‌। ১৭৭২ ধৃষ্টাব্দের ২২ শে জুন' 
তারিখে লর্ড: ম্যাপফিল্ড, মোমারসেট, নামক নিগ্রোর বিচার করিয়া 
নির্ধারিত করেন যে ব্রিটিশ দ্বীপ পুগ্রে পদার্পণ মাই জীত্দাদের 
দাসত্ব লোপ পাইবে! 
ডেভিড. হার্টলী কমল, ম্ভা় দাদপরধ নীতিবিরু্ধ বলিয়। প্রচার 


* করিতে প্রয়াস পাঁন। ' 


. সর্বপ্রথম কোঁয়েকারসণ এই প্রথার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হন। এই 
প্রথার সহিত সংশিষ্ট'সমুদ্ার ব্যক্তিকে তাঁহারা ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে তাহ!দের 
দম, হইতে বিতাড়িত কবেন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে এই প্রধার - প্রতি- 
রোধার্থ তাহাদের দধো এক সংঘ গঠিত হয়। আমেরিকাতে জন্‌ 
উলম্যান্‌ ও ত্যান্টনী বেনজেট, ইহার বিপক্ষে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। 
১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে তথায় জেমস্‌ পেশ্বার্টন্‌ ও ডাঃ বেঞ্র।মিন্‌ রস্‌ এক সমিতি 
গঠন করেন।, এ সমিতি ১৭৮৭ খৃষ্টাঝে “ক্র্যান্কলিন্‌ এর নায়কতে 
অধিকতর বিস্তৃত হয়। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে পেকার্ড দাসত্ব প্রথাব প্রতিকূল 
লিখিভ একটি রচনার জন্য পুবক্কার ঘোবণ! করেন। টমাস্‌ ক্লার্কসন্‌ 
এই রচনা. লিখেন। ' এই" রচন|- লিখিবার 'পর কাধ্যঙ্ষেত্রে তিনি 
সপ উইলিয়াম ভিলন্‌ ও বেম্স্‌ র্যামসে-এর সহযোগিতা লাভ 

"এই রচনাই' পার্লামেন্টে দামত্ব-প্রথার বিপক্ষে - আন্দো- 
নর সন কারণ) অতঃপর ক্লার্কসন্‌ উইলিয়ান্‌' উইপবারফোস্‌? 

ওয়েজুভ; বেলেটু ল্যাংটন, মেকলে, ক্রহাঁস্‌, 'জেম্দ ষ্টিফেন” প্রভৃতি প্রতি- 
পদ্ধিশীলী লোকের. সহায়তা লাভ করেন। মিঃ গিট্‌ পার্লামেন্টে 
এই. বিষয় পেশ করেন'। আমেরিকাতে দাসত্ব প্রথা নিবারণ- 
আন্দোলনের 'নিয়লিধিত ব্যজিগণ পখপ্রদর্পক £--বেল্লাসীন্‌ লতি, 
গ্যারিসন্, লাভদয়, ফিলিপ স্‌. সাঁমাস ও ত্রাউন।' . 

১৯২৩ ইং ২৫শে অক্টোবর তারিখের ফর্‌ওয়ার্ড পত্তিকার প্রকাশ:বে 
যদিও. দাদন্ব পথ! আর প্রচলিত নাই ৰলিয়! সাধারণের বিশ্বাস, তথাপি 
পৃথিবীর কোন কোন অংশে এখনও দাঁস ক্রয়বিক্রয় হইয়! থাকে 
উত্তর আফ্রিকার ক্যাসাব্যাক।' সহয়ে এইরূপ অ্রত্বিক্রয় এখনও হইয়া 
থাকে যল্লিয়া ফরাদী পুলিশ খবর পাইয়াছেন। সন্তানসহ একটি 
ভ্রীলোক ৩৫০ ফাক্ক মূল্যে বি্রীত হইয়াছে। ম্যাভাগ্যাস্কার উপকূলে 
নৌকা করিয়া ৩৯ শত লোক বির্ার্থ লওয়| হইয়াছিল এবং ফরাসী 
রত্ন সেন্ট, এই খবর পাইয়া! ইহার প্রতিরোধার্ঘ সশস্ত্র নৌকা প্রেরণ 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কয়েক বৎসব হইল “মাত্র নাইরিরিরাতে 
দার্স-ব্যবমায়ের:খবর পাওয়া গিয়াছে । বর্তমানেও আযাবিসিনিয়াতে যে 
ভাবে দামব্রয়বিক্রয়-প্রখা প্রচলিত জাছে তাহার তুলনায় ইহ! অকিফিৎ- 
কর। সাধারণত, ' নীলামে ক্রীতদাঁসগণেব নিন্নলিখিতরূপ্‌ মুল্য 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩৩, 





( ২৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


নির্ধারিত হয় ও তাহারা সর্বোচ্চ ডাকে বিক্রীত হর থাকে-১-_১ হইতে 
ও বৎসর বয়স্ক কোন মূল্য নাই. ৩ হইতে ১*.বংসয় বয়স্ক: ১৭ হইতে 
৪৩ শিলিং। ১* হইতে ধ্ বৎসর বয়স্ক ৪৩ হইতে ১৭* শিলিং। 
League of Nationsএর সহায়তায় ইহ! -সত্বরেই একেবারে 
উঠিয়া যাইবে বলিয়া আশ! করা যায়। 
হারিয়েই বিচার্‌ কট প্রণীত “টদ্‌কাকার কুটি” ও “ডেড” নামক : 
পুস্তকে জীতদাস-প্রথার জলন্ত দৃপ্ত পাওয়। যায়। 
ঞ শিশিয়েন্ কিশোর দত্তরায় 


(১৬৬) 


মাঘ সংখ্যার প্রবাঁদীতে “চৈতম্তচ্রিতামৃতে একাদশী প্রসঙ্গ" সম্বন্ধে 
ছইন মীমাংদাকারী হুন্দর মীমাংসা. করিয়াছেন, কিনতু দুঃখের বিষয় 
তাহারা ন! জানিয়া:“হয়ত নিছক্‌ কল্পনার উপরে নির্ভর করিয়াই-- 
জীহট্েৰ মন্ত একট! দোবারোপ করিয়াছেন। " 

মীমাংলাকারী আচার্য্য বন্ধুরয় লিখিয়াছেন, পাবনা, রংপুর, টাঙ্গাইল, 
প্রহট প্রভৃতি জায়গায় রুগ্ন গুকককঠ! মৃত্যুশব্যায় শাঁরিত! বিধবাকেও 
-হৌক্‌ মে বালবিধব| অধব| অশীতিগর বৃদ্ধা--একাদশীতে নিরদ্বু 
উপবাস করিতে হয়। কিন্ত সকল জায়গায় প্রকৃতপক্ষে তাই নয়। . 
একাদ্বশীতে ফলমূল খাঁওয়ার বিধান লীহট্রের সর্বত্র প্রচলিত । কেবল 
শয়ন’ ‘উত্থান’ ‘পার্শ্ব ও 'ভৈমী! এই. চারিটি একাদশীতে ধাহার। ইচ্ছা 
করেন তাঁহারাই .নিরস্থু- উপ্বান."করেন। কিন্ত ধাহার! রোগগ্রস্ত] 
তাহাদের অন্য ছুঙ্জকলার- ব্যবস্থাও আঁছে-।- আবার -.পীড়িতাঁদের 
উপবাস ন! করার রীতিও প্রচলিত আছে। 

আচার্ধযবন্ধুতয় আবার লিখিয়াছেন “পূর্ববকালে গ্রহটেও শান্তীয 
উপদেশের সম্মান রক্ষিত ছিল।* আকাল প্রীহটে আর শাহী .. 
উপদেশের সন্মান বড় একটা নাই| স্মার্ড রঘুনন্দনের মত প্রীহটে 
সম্পূর্ণরূপে মাথা উচু করিয়| নিষ্যমান:আছে। 

লী যোগেন্রভুষণ পাল 
-- (১৬৭). 

বরোদ! কলাভবনেও ইলেক্টি,ক্যাল ইন্তিনিয়ারিং শিক্ষা করিতে 
পাঁরা যায় । ' এখানের পাঠক্রম (০০556) বেঙ্গল টেক্নিক্যাল ও - 
হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা নিয় তিন বৎসর গঁড়িতে হয়।' কিন্ত 
এখানে হাতে-কলমে শিক্ষার বন্দোবস্ত বেশ ভাল। ইহ! বরোদা 
গাঁয়কোয়াড়ের-নিজন্ব শিক্ষার ৷ বঁরোদ! রাজ্যের ছাত্রগণৃকেই প্রথম 
সুবিধা দেওয়! হয়, পরে অন্ত ছাত্রের স্থান হয়। 

পুনা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেও ইলেকৃটি,ক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা 
দেওয়া হয়। কিন্তু ভারভবর্ধের মধ্যে বোধ হয় বাঁদালোর ইঞ্জিনিয়ারিং 
কলেজেই শিক্ষার বন্দোবস্ত সর্বাপেক্ষা হুন্দর । এখানে ৎ বৎসর পড়িতে 
হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের [. 5০. পরীক্ষ! কিন্বা' এপ্রকার অন্ত 
কোনো! বিশ বিদ্যালয়ের 1. 5০. সায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে 
এখানে পড়িতে গার! যায়। এইটি মহীশুররাজের নিজন্য কলের 
(State College )। ধিওরেটিক্যাল ও '্র্যাক্টিক্যাল' উভয়বিধ 
শিক্ষারই খুব সন্দর বন্দোবস্ত আছে। হাতে-কলমে শিক্ষার প্রধান _ 
সুবিধা যে Tata Hydro- “Electric Powerhouse এই স্থানে 
আঁছে। 
© ata Research Institute এই স্থানে অব্িত। ইলেকৃ-- 
টিফ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে, উপাধিধারী কোনে] ছাত্র এখানে গবেষণা 
করিতে গারেন। 

' এ দরলকুমার অধিকারী | 





তিনি হিদাম দে বাত, প্রকাশক গর দুর্গাচরগ দে, 
শীস্তিগদন ৭৬ নং লুকারগঞ্জ, এলাহাবাদ (গ্রন্থকার ও সৌহহং স্বামীর 
চিত্র-দম্বলিত ) পৃঃ ১৩-৪4-৫4৬৪; মূল্য ১২ ' 


[7 


এই “বিচার “একাববিজঞান ব! অদ্বৈত আক্ত্ স্বীয়” ' 
পুত্তিকাঁতে ৪২টি কবিতা আছে; কবিতাদমূহ অধৈতবাদ সমৰ্থক । 


দার্শনিরের রসিকতার গঙ্গাচরণ কর, এম-এ প্রণীত। 
"প্রকাশরু.জীকুলেশচন্স কর) এম-এস্‌সি, ৪% নং. bt ই 
কলিকাতা | পৃ৮৩5 মূল্য ১২" 
বরো অধ্যায়_১ ৷" া্ণনিকের রমিকতা ২। রফিকের 
"Novalis ,১:- ৩। . দার্শনিক্ে : রসিক:-00১8৮ ৪ 
Ll অধ্যাপক টেলর একখানা চিঠি ৫) Rabindranath 
and his Gitanjaliz রা 
বল৷ বাল্য প্রথম চাঁরিটি বাঙ্গনায় এবং শেবটা ইংরে সীতে লিখিত 
গ্রন্থকার ভুমিকাতে “লিধিয়ছেন “এই শু গ্রন্থে বিদেশী রস- 


_াত্বিরগণের মধ্যে বড় বড় চার জনৈর--সার্কিন দাৰ্শনিক Santayana, . 


ত ফরীসী দার্শনিক Guyau, ইটালীর দার্শনিক Croce, এবং, আার্ম্ীন্‌ 
দার্শনিক, 01850 এর- রদতত্ব; সংক্ষেপে ' হ'লেও বিশদভাবে 
বযাধ্যা হয়েছে” 
এই পুস্তিকা সাধারণের অবোঁধা ৪" * ইহাতে অনেক কঠিন 
ইংরেজী ও অন্ত ভাষার দার্শনিক শব ধ্যব্যাত হইয়াছে। কিন্তু দে- 
'সম্দারের বালতি দেওয়! হয় নাই এবং ব্যাখ্যাও. ‘করা, হয় নৃই। 
অনেক স্থলে গ্রস্থকারের বাললা! ভাষাও ছূরবধাধ্য। " 

ইউরোপে নিমন্্িত ব্যক্তিগণ ভৌজনেব পর 'াঁনী-শুনা অনেক 
বিষয়ে আলাপ করেন। এই-প্রকাৰ আলাপের নাম Post- 
‘Prandial 2811 বিষয়গুলি সকুলেরই জানা আছে,সফলেই কিছু 
না" কিছু মন্তব্য দিবার নত নি পরন্থকারেব মন্তব্যও 
এই শ্রেদীর। - - 


(১) সামবেদ সংহিতা. পদ (সাস্কত ভাষায়, 
দেখনাগর, অঙ্গবে ) পৃঃ ১৭৭ ;'যুল্য ১1 


"1 (২).সামবেদ সংহিতা-আগের পর্ব (সংস্কৃত ও বাল! 
ভাষার বালা অক্ষরে) পৃঃ ৭৫; ; সুন ॥e yl 
2৭ (৩ 'সামবে্দে সংহিতা--আরণ্য পর্ক .(সস্কঁত ও বাঙ্গলা 
ভাষার ; বা্ল। অক্ষরে) । . পৃঃ ৩২ মুল্য £০1-এই:নসুদায়-গরস্থের 
প্রণেতা] সত্যচরণ : রায় লাংরা-বেদান্ত-স্দে-তীর্থ। প্রকাশক 
গ্র ভ্রপ্লেশ্বর রায় -( ১৬ নং টির রিচ লেন, রামবাগান, 
" কলিকাতা) | 7 
প্রথম গ্রন্থের ব্যাখ্যা সন্ত তাধার শি ইহাতে এই- 
- সমুদায় বিষয় দেওয়! হইয়াছে.  -.*"" 
» ” স্বর-সংবলিভ সন্ত, ইহার- হন্দ, দেবতা ও . 
| ১০৬-১২" রর 


॥ তে ‘> ২৪ 


০ প্র-লাঠ, অন্বয় 


'দিয়াছেন- 
-আধ্যাত্মির অর্থাৎ, ঈশ্বর-পক্ষে ব্যাখ্যা ৷. নিয়ে, আগ্নের পর্বের 


৯ 


লজিক ও আধ্যাক্সিক ব্যাখ্যা নি পাণিনি-সুত্ৰ দ্বারা 
প্রত্যেক শব্দের সিদ্ধি, ইত্যাদি । " 

* অকারাদিক্রমে মন্ত্রমূহের হুচীও- দেওয়া হইয়াছে। 

এই শ্রস্থ অতি-উপাদেয হইয়াছে ৷ সমগ্র গ্রন্থ এইভাবে সম্পাদিত 
হইলে, একটি বিশেৰ অভাব পূর্ণ হইবে৷" এইগ্রস্থের সাহায্যে 
শিক্ষার্থিগণ :অতি সহজে দামযের আয়ত্ত করিতে পাঁরিবেন। . 

অপর ছইখানি, পুত্তিকাতে স্বর মৃহ-মনত, খধি, ছন্দ, -বদা নুন” 
দেওয়া হহয়াছে। গ্রন্থকার | প্রত্যেক. সন্ত্রেই: ছুইপ্রকার ব্যাখ্যা 
“১ম-আবিবাজ্জিক -অর্থাৎ যন্্রপক্ে ব্যাখ্যা ; ব্য. 


প্রখ্ম-মন্ত্ররে আধ্যাত্মিক 'ব্যাধ্যা উদ্ধৃত হৃইল-- 

-জ্গ্রে হে পূঞ্জনায় পরমাস্মন্‌ { আপনি - ‘বীতয়ে' বিদ্যাদি 
শুভওপু আমাদিগেখ বিশেব্ভাঁবে প্রাপ্তির জন্য এবং “হব্য-দাঁতষে” 
আমাদিগকে. শুভ বর্দফল প্রধান করিবার- জন্য আঁমাদিগ-কর্তৃক 
'ৃণানঃ স্বত হইয়| এই যজ্ঞেতে 'আায়াহি' আহুন,ইত্যাদি। , 

- আধিবাজ্যিক -ব্যাথ্যার প্রণালীও এই-প্রকাব। উত্তয় ব্যাখ্যাতেই 
কৌন, উপায়ে সংস্কৃত শব্দ রাখিয়া বাহ্গল! অনুবাদ করা, হইয়ছে। 


, সংস্কৃত গ্রন্থ সাধারণত এইভাবেই ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে | 


যাহারা মূলগ্রস্থ-পাঠ করিতে চাহেন তাহার! আধিযান্রিক ব্যাখ্য। 
পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইবেন। .. 
, ভামর! আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার পক্ষগ্রাতী, -নছি। -সনের কি ভাব 


তাহাদের সংস্ক্ জা করিয়া ব্যাথা! 
করিতে হইবে।- এ-প্রকার -ব্যাখ্যার কোন কোন স্থলে দুই-একজন 
সাধকের উপকার হইতে পারে, কিন্তু ইহ! প্রকৃত ব্যাখ্যা নহে। প্রকৃত 
‘ব্যাখ্যা করিতে হইলে: এতিহাসিক "প্রণালী অবলম্বন কর! আবষ্যক। 
খষির সদরে লোকের মতামত ও আচাব-ব্যবহার কি-প্রকার ছিল 
প্রথমে” তাহা জানিতে হইবে । তাহার পরে নিরূপণ করিতে হইবে 
খধি দেই সময়ের কতটুকু প্রচলিত মত গ্রহণ করিয়াছেন, এবং কতটুকুই 
বা বৰ্জ্জন করিয়াছিলেন. এবং কেনই বা এপ্রকার করিয়াছিলেন! এই- 
সমুদায়, অবগত হইবার পরে দেখিভে হইবে প্লাধির সময়ে এ 'মগ্রের 
বিন পারিত। ইহাই চিত 
- * -মহেশচন্দ্র ঘোষ 


অস্মি- বীণা ( (দ্বিতীয় সংস্করণ)--কাঁদী নজরুল ইস্লাম প্রণীত। 

আৰ্য্য পাবলিশিং হাউস, কাবেন্জ ষ্টরট - মার্কেট, কলিকাত|। দাম 
পাচ সিক11 ১৩৪) * 

এক বৎসরেব না কাব্যপ্রস্থথীনির ছিতীয় সংস্করণ বাহির হইল } 

ইহীতেই বুঝ! যাইতেছে যে, বইটি পাঠক সনাল্ে যখেই আদব লাভ 

করিয়াছে! গ্রন্থখানির, সব কবিতাগুলিই অগ্নিগর্ভ, উদ্দীপনাময়, 

ষে ুাসসধিক্ষণে দ্বাড়াইয়। ভাঁবতবৰ্ষ আছ . আপনার ভাগ্য গড়িয়া 


৮১৮ ১৫৩০ প্রধাসী-চৈজ। { ২৩শ ভাঁগ, ২য় বও 


NS সা NO ee SN ee AN 


তুলিতে চাহিতেছে দেই ষু্রনির্দাতা রুত্র-দেবতার - টির 
্স্থধানিতে শুনিতে পাওয়া বায় - মহর্ষি মন্হর্‌ :মোঙ্গাশ্মেল হক প্রণীত। প্রকাশক মোহম্মদ 


আহত এ] 
1 এ দং্করণে ছাপা ও বাধাই আরে! ভালো হইরাছে । - বা নে এ পৰ িশিং হাউন, ও কজেজ স্ধোরার, 
দোলন-টাপা--কাজী নজরুল ইসলাম প্রপীত ।- আধা পাব- -২. এই পুস্তকে যাহার ছ্রীবন-কথা বিবৃত "হইয়াছে, তিনি বাস্তবিকই , 
লিণিং. হাউস, '“কলেল ছ্রীট মাকে» লিকার . ঘাম.পাছি অহৰ্ৰি নামের উপযুক্ত । মহর্ষি মন্হব জগতের - ধৰ্মৰীর্রাণের অন্তত । ৬ 
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সাম সিল খলাসিা | + জি 


মিকা|।- ১৩৩1. ৮. ' LE __ উহার এজীবন-চবিত- -মন্প্দার-নির্বিশেষে পটিত. হওয়া. উচিত। 
ইহাতে কবির আধুনিক কযিতাগুণি একত্র করা হইয়াছে। আলোচ্য পুম্তকখানি ছেলেদের জন্য লোধ|। বইটির পঞ্চম সংস্করণ 
কবিভাগুলির ভিতরকাঁর - কথ!_প্রিয়ের লরন্ত বেদনা-উচ্ছাস। বাহির হইরাছে। সুতরাং মাধারপের নিকট বইটি যে আদর লাভ 


শ্পুজারিপী* কবিতাটি তাহাব শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । .এই- কবিতাটি বই- করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ 'নাই। ছাপা ' ও' বাধাই ভাল। আমর! 
খানির শ্রেষ্ঠ কবিতা,_প্রেম-পিপাদার অপুর প্রকাশ. কাব্যামোদী বইটির প্রচাব কামনা করি। * *" 
পাঠক সমাজে বইটি আদর লাভ করিবে, আশা! করি: ছাগা ও বাঁধাই ফেরদৌ নী-চরিত-_মোজান্মেল হক প্রস্্িত।, প্রকাশক 
ঈন্দর। মোস্লেম পাবলিশিং. হাউস, ৩ কলেজ স্কোয়ার, - কলিকাতা! । দাম 
ছেলেদের বুদ্ধদেব রানা বার i কান বায়ো আন1। -৩৩০। 
চক্রবর্তী, মন্ডেল লাইব্রেবী নিশিটেউ ; -5 বৰ্ণওয়ালিন মোজান্মেল হক মহাশয় থপ্রতিষ্ঠিত মুমনমান কবি'ও লেখক। 


ইট, কলিকাতা । বারে! আনা । ১৩৩*।. 17 4. সাহাব এই পুস্তকটিও তাহার বশ বর্ধন করিবে। "বইটির চতুর্থ স্বরণ 
“ ভারতবর্ষের মহাপুরুষদের জীবন কথ! ছেলেদের উপষেদী কহিয়া, হওয়ায় ইহার মূল্য আপন! হুইতে ই- নির্ধারিত হইয়াছে। বইথানি 
লিখিবার চেষ্টা আঙ্জকাল কিছু কিছু হইতেছে |: কিন্তু 'কয়েফখানি লিখিত । ছাগ! ও বাধাই ভালো! EME 


চাড়া সেরকম বই অধিকাংশই কেমন আড়ষ্ট ও. অমল হইয়া ' -. -'পুক্গ-পরাগ-্রমতী প্রহরী দেবী প্রণীত । থকা? 
পড়িয়াছে। হুতবাং ছেলেদের পক্ষে তাঁহ! বেশ 'আনন্বথায়ক হয় নাই। শক তের দাস গণ্ড, ১০্ৰি গৌর ঘোষের গন, ভবানীপুর 
আমাদের আলোচ্য পুস্তকখানি কিন্তু এ বিষয়ে অভিনব | বুজ্ধদেষের কলিকাতা । দাম এক টাকা । 

জীবন কথা ইহাতে অতি সুন্দর ও সধলভাবে বিবৃত হইয়াছে।' বড় - রফুয়মরী বঙ-দাহিত্য ক্ষেত্র অপরিচিত! নন বর্তমান পুস্তক- 
বড় আধুনিক বুদ্ধিতে যে-সব নুতন কথা সনিবেশিত হইয়াছে এই খানিতে গ্াহার- প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত, বিবিধ বিষয়ের , কবিতা 
০ ৪০7৬ ৮১৮, jects একত্র কর! হইয়াছে।.. কবিতা-পুস্তকটি পাঠ করিয়া! আমরা.বিশেষ ২ 
মনোরগ্ 7 আমরা বইটি ৭ পড়ি আনন্দিত হইয়াছি। কবিতাগুলিতে 'লেধিকার' কথিত-শজি। ছন্দ 


ও সম্পদশালী ভাষায় প্রশ্ুট ৰইয়াছে। অধিকাংশ কবিতার 'যধ্যে 
বিশেষ'আনলন্দলাভত কবিরা । বইখানি ইস্কুলের পাঠ। হওয়া একান্ত এমুন একটি সৃহঙ্গ নিগার ধার! বনহুর! শিয়াছে যে পড়িতে 


উচিত। আশ! করি গ্রপ্থকার এই জাতীয় আরো পৃত্তক' লিখি পড়িতে নন, ভুঁভিবিত্ত হইয়া উঠে। করেকটি ছর্ধল কবিতাও 

ছেলেদের জানন্দ বর্ধন করিবেন। ছাপ ও বাধাই হন্ঘর হইয়াছে। আছে; কত্ত সেইগুলি আছে বলিয়াই তাহাদের পাশে ভালো 
সখা|--জরমৎ অন্নদ! ঠাকুর প্রণীত প্রকলাশ্‌ক শী মন্মধনাখ কবিতাগুলি উচ্দল হইয়া উঠিয়াছে। ররর 

পাল, রামকৃষ্ণ মন, দক্ষিণেষর। দাম বারে! আনা! । ১৩৩)” খানিক ছাপার তুল যু ।, ০ ১ | 
ভক্তিবিষয়ক গানের বই। কয়েকটি পানে ভক্তির, যথার্থ জারেগ . . fl গুপ্ত 


দেখিতে পাওয়া যায়। গানগুলির রচনা মন্দ নয়. : পুণ্যবতী নারী লাল ও লনীত। ইউ রায় এও. 
বন্তুৰীণা_গ বেলা গুহ প্রণীত ৷ প্রকাশক গর সত্যপ্রিয় গুহ, ' " সল্প, (১** নং গঢ়পার) কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ॥* আনা! 


দ্রেওভোঁগ গুহ-পরিবার, মুন্দীগঞ্জ, ঢাকা । দাস চার আনা,।- ইংরেজী সার্ত্যে পুণ্যবতী নারীদের বহু জীবনচরিত 'দেখিতে 
: কবিভার বই । বিশেষ কবিত্ব না থাকিলেও":বটটি,কনিস্ব- বর্জিত পাওয়া যার । কোনটি চিরকৌমৃর্যব্রতবায়িশী তপন্দিনীদের, কোনটি 
নয়! কয়েকটি কবিতা মন্দ লাগে নই |. -- ১5552 5 লোকসেবাপরাক়ণা ' নারীদের, "কোনটি: বাঁ. 'গার্স্থাধর্শ্মে মহীক্দী 


‘অঞ্জলি গর দিদ্ধেখর রীয় প্রণীত) প্রকাশক প্র'তারাপিদ ঘা, মহিলাদের । কিন্তু বাংলাভাষার এরূপ জীবনচরিতের বড়ই অভাব । 
ধৰত্তরি আঁুর্কে্-ভবন, ৮৫ ৮ ষট্‌, কলিকাতা ।' দাম আট অথচ এ দেশে নান! সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন অনেক, নারী জন্মিয়াছেন 
সমান! । টি যাঁহাদের জীবনকথা শ্রস্থারারে, রচিত হইলে গাঠক-সমান্ের বিশেষ 

মা কয়েকট কবিতা মন্দ নয় ॥ কিন্তু ছন্দের দৌষ কল্যাণ হইতে পারে। অস্বৃত-বাবুয় ' “পুণাবতী নারী"কে অনায়াসেই 
সেইরণি পুস্তকের পধ্যায়ভুজ কর! Ah ন ই 

ত ব্ৰাহ্মদমাজের তিনটি নারীর জীবনচয়িত প্রকাশ [ছেল - 

প্রেম ইজ 2 রত রি ভরা রা একগল উচ্চশিক্ষিত ও অপর দুইজন সাধারণ-শিক্ষাপ্রাপ্ত 
৮0৮ স্ হী ডিন এ সাই মহিলাব। 'কিন্তু তিন জনেরই জীবন ধর্ম্মপ্রাপতায় ও 'মানবসেবায় 
0০১৬ অমাধারণ সৌন্দর্য্য ম্ডিত ছিল । অমৃত-বাবু সুলেখক, তাহার ভাষা 
ফুল-রেপু- প্র ব বন্য টা কালীবাড়ী সরল, মাঁজ্ছিত ও'হুমধুর। সর্ববপরি তাহার সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির 
বৌঁড'হইতে শী বিজয়নারারণ রায় বর্তৃক প্রকাশিত । দাম বারো আন! | . অন্ধাব এই পুস্তকখানিকে বড়ই রুখপাঠ্য করিয়াছে। তিনি বে- 
ফুনখানি পদ্যের বই। উল্লেগযোশী কিছুই নাই। ময়াজের ধর্মমপ্রচারক, ১০০০০০৪০ ভিনটি নারীর ভীবনী 


ভষ্ঠ সংখ্য] ) 


শুধু কেরাধী ' 





=" ব্লচন। করিয়াছেন; তবুও কোন ভিন্ন সমপ্রদায়ভুক্ত পাঠক ও পাঠিকার 

তাহা পাঠে বিন্দুষাত্র বিরক্তি অগ্মিবার সস্তাবন্ত। নাই ।. ইহার একমাত্র 

কারণ তিনি কোন বিশেষ ধর্ম্মমতকে শ্রেষ্ঠতার আসনে বসাইবার গেষ্ট 

করেন নাই--জীবনের মূলে ধর্ম্মকে 'রাখিলে সে জীবন'যে সৌন্দর্য্য 

“এব বিকলিত হয় সেই লৌনদতযকেই তাহার জিপিকু*লতার, মনোরম করিয়া 

তুলিয়াছেন। তাই এই পুস্তক সকল সমাজের .প1ঠকের গুধু থে 

ভাল লাগিবে এমন নহে, সকলেই পড়িয়া উপকৃত হইবেন। মহিলাদের 
পক্ষে এমন হণ পুস্তক বহদিন দেখ! যার নাই। ' : 

-, - শ্রী অমলচন্দ্র হোম . -- 


পিয়াসনু স্মতি_ সু ।*। প্রাপ্তিথান বিশ্বভারতী কার্য্যালয়, 

১০ নং কর্ণ গুয়ালিদ ছ্ীট্‌। 
এই পুভ্তিকায় পরলোকগত পিয়াসন সাহেবের করেকজন ছাত্র ও 
একজন পরিচিত! হিল] তাহার জীবনচরিত আলোচন! করিয্প। তাহার 
উদ্দেশে শ্রন্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছেন | . রচল!গুলি বেশ সরস ও পিয়ার্সন-. 
সাহেব সম্বন্ধে অনেক অজানা কথাব পরিপূর্ণ। হারা এগুলি 
লিবিয়াছেন তাহাদের নাম-_শী হেমন্ত চট্টোগাধ্যাব, হী হশীলকুমার 
চক্রবর্তী, গবুন্ত। উৰ্ণ্িলা দেবী, ই সত্যব্রভরায় ও এর চারুদত্ত রায়। 
রবীল্রনাথ, মহান গান্ধী ও ত্যাগ জ সাহেবেৰ্‌ সহিত পিযার্সন সাহেবের 
তিন খানি ফোটে! আছে। এই পুস্তক বিক্রের খরচ ৮৪ 


হি —_—__—— 


১৫২ 
উদার নীড় বাধ বার সময় । চঞ্চল পাখী- 
গুলে! খড়ের কুটি, ছেঁড়া পালক, শুকৃনে। ভাল, মুখে করে”, 
উৎকঠিত হয়ে ফির্ছে.। 
তাদের. বিয়ে, হ'ল ।--ছুটি নেহাৎ সাদাসিধে ছেলে, 
মেয়ের । 
ছেলেটি মার্চেন্ট, আঁফিনেঁর মা পর 
'"* বছর ধরে, বড় বড় বাধান খাতায় গোট! গ্লোটা স্পষ্ট 
অক্ষরে আম্দানি-রপ্তানির হিসাব লেখে:। মেগ্সেটি- শুধু 
একটি শ্তামবর্ণ সাধারণ গরীব গৃহস্থ ঘরের মেয়ে--সলজ্জ 
সহিষ্ণু মমতাময়ী। 
আফ্রিকা জুড়ে কালো কাফী জাতের উদ্বোধন- 
২ হুহক্ষারে শাদা বরফের দেশের আকাশ কেমন- করে” 
শিউরে উঠছে সে খবর তারা রাখেনা । . হলুদ-বরণ 
বিপুল মৃত-প্রতিম জাতি একটা কোথায়, কবরের 
চাঁদর - ছুড়ে ফেলে? খাড়া হয়ে দাড়িয়েছে তাহ! 
রক্তের প্রমাণ দিতে, সে খোজ. রাখবায় তাদের bl 
হয় না! 


৮১৯ 
অর্থ পিয়ার্সন্‌-স্থৃতি- ভাগারে দেওয়া হন ছাপা, কাগজ ইত্যাদি 
সবই ভাল। ০ 

বিপ্লবপথে দিয়া রূপাস্তর-_অথাপক 


গর লতুলচন্ত্র সেন প্রণীত । দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাঁদের ভূমিকা! সম্বহিত 
প্রকাশক সরস্বতী লাইব্রেরী কলিকাতা ও ঢাক|। 

' এই পুণ্তকে লেনিনের স্বৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নাধুনিক রম্পীয় বিপ্লবের 
ইতিহাস বর্ণিত ,হইয়াছে। বইখাটিতে বিস্তর বর্ণাতুদ্ধি, ও ভাষায় 
স্থানে. স্থানে প্রাদেশিকতা-দোষ থাকিলেও বিষয়গুণে চি্াকর্ষক 
হইয়াছে। বাঙালী পাঠরু এই পুস্তক হইতে অনেক কথাই জানিতে 
পারিবেন। লেনিনের একথা ন চিত্রও ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। 

আআ 


ভারতে বিজ বন্দ্যোপাধ্যায় পরণঠজা 
মূল্য ॥* আনা । পৃঃ ১১৭ (১৩৩৯) 
এই পুস্তকে গ্রস্থকার সবল ভাবায় ভারতের অভ্যন্তরীণ অবস্থার 
বিষয় বিশদভাবে আলোচন! করিয়াছেন! সর্কাদী কাগন্র-পত্র 
হইতে হিসাবাদি উদ্ধত করিয়া গ্স্থকার ভারতের ছুর্ভিঙ্গের অর্থনীতিক 
কারণগুল হ্দরভাবে বিশ্লেষণ করিয়।ছেন। 
প্রভাত 


গুধু কেরাধী 


তারা বাংলার নগণ) একটি কেরাণী আর কেরাণীয 
ক্শোরী-বধৃ। 

আসন্ন-যৌবনা মেয়েটি ্বজন-হীন স্বামীর বরে এসে 
গৃহিনী হ’ল। 

প্রেমের কবিতা! তার! লেখে না, পড় বার ফুরনৎ . বা 
স্থবিধাও বড় নেই। ছুঙ্গনে দু-জনকে সম্বোধন করুতে 
নব-নবব বষ্প*।-লোকের সম্ভাষণ চয়ন . করে ন!। দু এ 
ওকে -বনে--“ওগো*”। 

সকাল বেলা স্বামীকে থাইরে ছাইয়ে হাতে পানের 
ডিবেটি দিয়ে ঘরজ্জা পর্য।স্ত এগিয়ে দিয়ে মেয়েটি একটি 
দরজার আড়াল থেকে ঈষৎ মূখ বার করে’ সঙ্জজ্্ব একটু 
করুণ হালি হানে )- ছেজেটিও ফিরে? চেয়ে হাসে। 
কোন দিন বা মেয়েটি বলে ম্ৃুঃমধুরম্বরে--”ওগে! 
তাড়াতাড়ি 'এসে', কালকের মতে! দেরী কোরো. ন1।” 
ছেলেটি হয়ত অস্থযোগের স্বরে বদে--০্বাঃ | কাল ত 
মোটে আধঘণ্টা দেরী হয়েছিল; বল্লুম ত রাস্তার 
ট্রাষের ভার খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল বলে+ই......একটু 


এ 


দেরী ই অম্নি.অস্থির্‌ হ'য়ে উঠতে হয় ?::.**-৮ 
মেয়েটি লজ্জিত হয়ে রান আমি- রুবি অস্থির 
হই! itd EEE বা 

সন্ধায় দরজায় একটি রঃ পড়তে, না পড়তেই 


ছুটি উৎস্থক হাতে দরজাটি খুলে’ যায়; সারাদিনের পরিশ্রম; 


শ্রান্ত ছেলেটি-ধীরে ধীরে গিয়ে পরিচ্ছন্ন বিছানায় একটু 


বসে, আপত্তি করেঃ. 'বলে--"না ‘গে? তোমায় জুতোর : 


ফিতে খুলে’ দিতে হ'বে না.» - মেয়েটি প্রতিবাদ করেঃ 
বলে_*তা দিলেই বা, তাতে দোষ কি?” ছেলেটি 
চি রাগ. দেখিয়ে বলে--"ওট] কি আমি নিন্দে পারি- 
* মেয়েটি খুল্তে খুল্তে বলে "তা 
নর হিরা | - 
ছুটির দিন তাদের আনেন সে-দিন একট ভালো 
খাবার-দ্বাবারের আয়োজন হয়, কোন দিন ছুটি একটি 
বন্ধু আসে নিমন্ত্ৰিত হ'য়ে । মেঁয়েটি সলজ্জ-সহ্কে (চে আপাদ- 
মস্তক অবগুণ্িতা হ'য়ে পরিবেষণ করে। সেদিন 


বিছানায় আলস্তে হেলান দিয়ে গল্প করুবার দুপুর।। 
কেরাণী- প্রিয়ার 


জ্ঞানাতিমানহীন কেরাণী আর 
সাধারণ আনম্ব-আলাপ। জটিল তর্কের দুরূহ .সমস্তার 
গোলক-ধাঁধায় তার! ঘুরে’ ঘুরে’ হায়রান্‌ হয় না, সহঞ্জেই 
সে-সব মীমাংসা করে’ ফেলে । মেয়েটি - হয়ত. জিজ্ঞাসা 
করে-_"আচ্ছা, মশ! মারলে পাপ হয় ত?” ছেলেটি 
হয়ত বলে--"নিশ্চয়ই ; আর মেরে! .না।% মেয়েটি 
বলে--বেশ | কিস্ত, রোজ .যে' মাছগুলে| মেরে খাও, 
পাঁঠার মাংস খাও, তার বেল! ?” ছেলেটি একটু বিভ্রত 
হয়ে বলে--"বাঃ ! ও যে আমাদের আহার। যা আমাদের 
আহারের তা খেলে কি -পাঁপ হয় ?--তা হ'লে. ভগবান্‌ 
আমাদের আহার দেবেন কেন ?” মেয়েটি বলে--"ও--!? 
মেয়েটি হয়ত বলে--”"ওদের বাড়ীর বৌর! কাল বেড়াতে 
এসেছিল, ওরা বল্ছিল কোন্‌, গ্রণৎকার নাকি গুনে, 
বলেছে আর দশ.দ্িন বাদে পৃথিবীটা চুরমার হ'য়ে যারে 
একটা ধূমকেতুর সঙ্গে ধান্ধা লেগে,--দত্যি ?' ' ছেল্পেটি 
হেসে ' বলে--"মেয়েদ্রে. যেমন সব *আজগুবী কথ" 
চুরমার হঃয়ে গেলেই হ’ল- কিনা !* মেয়েটি গম্ভীর হ'য়ে 
খুলে-“আমিও ' বিশ্ব. করিনি--আর-একবারও ত 


প্রবাসীর্টৈত্র,. ১৪৩, 


হোক্‌-তুমি: 


| ২৩শ ভাগি, ২য় খণ্ড 
অম্‌নি গুজব উঠেছিল, তখন আমাদের বিয়ে হয়নি? 
এমনিতর তাদের ছুষ্ছির আনম্ব-গুঞন ।.. 

একদিন, ছেলেটি টরামৈর. পয়সা, বাঁচিয়ে ' হেঁটে 





কিন্লে। "ঘরে এসে: হঠাৎ ' মেয়েটির খেঁপ্রায় জড়িয়ে 


ঘিয়ে বল্লে--"বল দেখি কেমন গন্ধ ?* ‘মেয়েটি বিস্মিত 


আনন্দে মালাটি দেখংতৈ দেখ তে একটু স্ষুনত্বরে বল্লে-_ 
“কেন আবার তুমি _রাজে পয়স! খরচ. কুর্তে গেলে 
বল ত?” ছেলেটি বল্লে-_ “বাজে পয়সা ' খরচ বুঝি! 
ট্রামের পয়সা আজ রাচিয়ে তাইতে. কিনেছি।*' এবার 
মেয়েটি সত্যি রেগে বল্লে--" 'এই ছাই ফুলের মালা কেন্- 
বার জন্তে তুমি এই পথটা হেঁটে এলে ?. যাও,' চাইনে 


আমি তোমার ফুলের মালা" ছেলেটি ক্থরে বল্লে-.. 
“্বাঃ--অম্‌নি রাগ হ'য়ে গেল, সব কথা আগে.স্তন্লে না 
- কিছু-না, অম্নি রাগ ! আজ আফিসে বড্ড শাখাট! ধরে- 


ছিল, ভাব.লুম মাঠের ভিতর দিয়ে হাওয়ায় হেঁটে গেলে 


ছেড়ে মাবে,--তার উপর সকাল-সকাল ছুটি হ’ল; একি 
এতই অন্থায় হয়ে গেছে? বেশ যা হোক্‌|* মেয়েটি একটু 


কাতর হ'য়ে বল্লে-_-“আমি রাগ করুলুম কোথায় ? তুমি 
মিছি-মিছি- ফুলের মালা কেন্বার জন্তে:.হেঁটে: এসেছ 
ভেবে--” । ছেলেটি বল্লে “দাও, ফুলের মালাটা ফেলে 
দাও; তা হ'লে”_ এবার হেসে মেয়েটি গরম "আনন্দে 
ফুলের মালাটি খোঁপায় জড়াতে জড়াতে বল্লে-_-"হ্যা-- 
ফেলে দিচ্ছি এই যে! বীবা]- একটা ভাল কথা যদি 
তোমায় বল্বার যো আছে।” ' ' *. 

“২ একদিন একটু বেদী জর হ'ল'.মেয়েটির। . তার পর. 
দিন-আরো বাড়ল। তার পর দিনও কম্ল না।- আফিস 
যাবার সময় উৎকষ্টিত হ'য়ে ছেলেটি বল্লে--”এখানে এমুন 
করে’ ক্ষিকরে' চল্বে।' দেখবার একটা লোক বি, 
এঁই বেলা তোমার বাপের বাড়ী যাবার বন্দোবস্ত করি” 


মেয়েটি রল্লে--“না 'না,-ও কালকেই সেরে .যাবে.. তি 


আফিন যাও, ভাবতে.হবে না।* ছেলেটি .উদ্দিয়হাায়ে 
কাজে গেল উপায় ভাবতে ভাব:তে-। তার গর দিনও জ্বর 
বাড়ল. দেখে’ বল্‌রে--“ন!, আমাৰ আর. সাহস হচ্ছে না.) 
আমি সমন্ত দিন আফিসে থাকি, জব বাড়লে কে তোমায় 
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৮২১ 





দেখে! তোমায় বেখে আমি চল ওখানে ।% মেষেটি 
করুণ-চোখে তার দিকে চেয়ে রইলঃ ভার পর মুখ ফিরিয়ে 
বল্লে--“আমার সেখানে ভাল লাগে না৷” 
' ভাগ্যে "সেখানে “আব্রকালকার মেয়েগুলো- কি 
বেহায়া”--ব্ল্বার লোক ছিল না। 
জরের মধ্যে রাধারাধি নিয়ে দু'জনের রাগারাগি হয়। 
মেয়েটি বল্লে “আমি খুব পার্ুব--তোষার না খেয়ে 
আফিম যায়া হবে ন1।” ছেলেটি বলে--“তুমি পার্ুলেও 
আমি বাধতে দেব না। আমি না হয় হোটেলে খাব” 
মেয়েটি বলে-হ্য।, ভত্রলোকে বুঝি হোটেলে খেতে 
পারে [” ছেলেটি বলে--প্দর্কার হ’লে সব পারে।” 
মেয়েটি তবু বলে--“ তোমার এখনো ত দরুকার হয়নি ।” 
* তার পর জোর করে' মেয়েটি রাধ তে যায়। ছেলেটি 
এবার খুর রাগ করে’ ভীষণ এক দিব্যি দিয়ে বল্‌লে “যে 
আজ রাধ বে সে আমার মরা মুখ দেখ্বে।” মেয়েটি দিব্যি 
শুনে স্তম্ভিত হ'য়ে বিছানায় স্তয়ে কাদতে লাগ্‌ল। 
ছেলেটি অন্ৃতপ্ত হ’য়ে মাথায় হাত বুলিয়ে শাস্ত কর্বার 
চেষ্টায় বল্তে লাগ.জ--“তুমি অবুঝের মত জেদ করুলে 
তাই না আমি দিব্যি দিলুম ; লক্ষ্মীটি, রাগ কোরো না। 
আচ্ছা ভেবে দেখ দেখি আগুন- তাতে বেধে যদি 
তোমার জর বেশী বাড়ে তখন ত আমারই কষ্ট বাড় বে। 
এখন ত একদিন রায়না পাচ্ছিনে তখন ত কতদিন পাব না 
“সে ত আমারই কষ্ট...তুমি ভালে! হ'য়ে যত খুসি রেঁধো 
না, আমি কি বারণ করুছি':. মেয়েটি বল্লে--“বেশ ত 
খুব হয়েছে, দিব্যি দিয়েছ_-আমি ত আর রাধতে 
যাচ্ছিনে.'. ছেলেটি আরো অঙ্গতপ্ধ হ'য়ে বোঝাতে 
লাগল। 
সেবারে জ্বর আপন থেকেই ধীরে ধীরে সেরে” গেল। 
তাদের রাগারাগির পালাও এমনি করে সমাপ্ত হ’ল। 
মৃতন নীড়ে তখন অচেনা কচি অতিথিব সমাগম 
হয়েছে। একটি খোকা। ট 
কিন্তু মেয়েটির আর বাপের বাড়ী থেকে আসা হয়ে 
উঠছে ন!। অস্থখ আর সারতে চায় না, বাপ-মাও অন্থখ- 
স্থদ্ধ মেয়েকে ছেড়ে দিতে রাজি হয় না। ভাক্াব-ধাজী 
বলে-_্থতিক।ঃ। 


ছেলেটি বন্ধুদের কাছে উৎকণ্টিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে? 
বেড়ায়-_“হ্যা ভাই, সুতিকা হ'লে কি বাচে না?” 

মেয়েটি দিন দিন আরো! কাহিল হয়ে যেতে লাগল 
বিছান| থেকে আর ওঠ বার ক্ষমতা রইল না ক্রঘে। . 

- ছেলেটি রোপ্ধ আফিসে দেরি হবার জন্তে বকুনি খায়। 

হিনাব-তুলের ভজন্তে তাড়! খায়। 

কিন্তু তারা স্থষ্ির বিরুদ্ধে, ভগবানের বিরুদ্ধে এই 
অকারণ উৎপীড়নের জন্তে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠতে জানে না। 
নির্দোষের উপর এই অন্তায় অবিচারে, বিধাতার পক্ষ- 
পাতিত্বে ক্ষিপ্ত হ'য়ে অভিশাপ দেয় না সংসারকে । মানের 
কাছে তারা মাথা নীচু কবে’ চলে,_বিধাতার কাছেও । 

মেয়েটি কোনে। দিন স্বামীকে. একলা কাছে পেরে, 
করুণ কাতর চোখে তার মুখের দিকে চেয়ে বলে-_ 
“হ্যা গা, আমি বাচব না?” 

ছেলেটি জোর করে’ বুক-ফাটা হাসি হেসে বলে-- 
“কি যে পাগলের মত বল তার ঠিক নেই। বাঁচবে না 
কেন, কি হয়েছে তোমার ? 

মেয়েটি চোখ নামিয়ে স্ৃছুম্বরে বলে--"আমি মর্তে 
চাইনে কিছুতেই” 

ছেলেটি আবার ছেদে বলে--"ওমব.আজগুবী কথা 
কোথায় পাও বল ত?” 

একটা হাঁসি আছে-_কান্নাব চেয়ে নিদারুণ, কান্নার 
চেয়ে হৃৎপিগ-নেংড়ান। 

রোগ কিন্তু ক্রমশঃ বেড়েই চল্ল। নেয়েটি আর স্বামীব 
কাছে জিজ্ঞাসা করে না--“হ্যা, গা আমি বাঁচব ন! ?” 
বরঞ্চ তার সাম্‌নে প্রফুল্ল মুখ দেখিয়ে হস্তে চেষ্টা কবে? 
বলে-_-প্তুমি ভাবছ কেন, আমি;ত শীগ.গিরই সেরে? 
উঠছি” তার পর ঘরকন্া পাত্বার নব-নব কল্পনার 
গল্প করে, কেমন করে’ ছেলে মানুষ করুবে ভার নাম কি 
রাখবে এইসব। ছেলেটিও তার শিশ্বরে বসে করুণ 
হেসে তার শীর্ণ হাতটি নিজেব হাতে নিয়ে স্তব্ধ হ'য়ে 
শোনে। মেয়েটি বলে--"তুমি ভেবে ভেবে মন খারাপ 
কোরে! না, আমি ঠিক সেরে উঠব)” ছেলেটি বলে 
«কই আমি ভাবিনে ত! সেরে" উঠবে ন! ত কি, নিশ্চয়ই 
উঠবে 1৮ কিন্তু তাঁরা বুঝ তে পারে এছলন। দু'জনের 


৮২২: - 
কারুরই' বুঝতে বাকী নেই। তবু তারা পরস্পরকে 


সাস্বনা দিতে এই করুণ ছলনার নিষ্ঠুর মর্বান্তিক অভিনয় 


করে।: তার পর লুকিয়ে লুকিয়ে কাদে'। 
তৰু “ছেলেটিকে নিত্যনিয়মিত “অফিস যেতে -হয়। 
বড় বড় বাঁধান.-খাতাগুলোর'-নিভূ্ন গোটা-গোট! অক্ষর- 


গুলে! নির্বিকারভাবে চেয়ে থাকে ।- তেমনি হিরণ 


পর হিসাব নকল কর্তে হয়। 
_ তাড়াতাড়ি ঘরে ফের্বার অন্তে প্রাণ আকুল হয়ে 
উঠলেও ছেলেটি হেটে আসে রামের পয়সা বাঁচিয়ে ফুলের 
স্্ীকপাখকেন্বার জন্যে নয়, অস্থখের খরচ জোগাতে । :- 
কোনে! সময় হয়ত একবারটি মনে' ০১: 


হকার 
শর্ট এ As 


প্রবাসী--চৈত্র ১৩৩৫ 


গরীব না হ'ত, আরো ভালে! করে? ডাক্তার দেখিছে আর 
একটু চেষ্টা করে’ দেখস্ভ। . 

শুধু সেদিন জ্ঞান হারাবার আগে মেয়েটি একটিবারের 
জন্তে এতদিনকার মিথ্যা-করুণ' ছলনা ছেঙে দিয়ে কেঁদে 
ফেলে বল্লে--“আমি মবুতে “চাইনি,--ভগবানের কাছে - 
রাতদিন কেঁদে জীবন ভিক্ষা চেয়েছি, কিন্ত" 

সব ফুরিয়ে গেল। 

তখন কাল-বোশেখীর উন্মত মনীৰরণ আকাশে নী: 
ভাঙার মহোৎসব লেগেছে। 





& সারদাচরণ উকিল 
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শ্রমিক, মন্ত্রী দভা HEE 


ইংলণ্ডেৰ পার্লামেন্টে রক্ষণশীল মগীনভার প্রতি অনাস্থ। 


'জ্ঞাপন- করিয়! শ্রমিক নেত! ক্লাইনেস এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন 
"এবং . উদ্ারনীতিক দলের দলপতি অআযাস্কুইধ সেই প্রস্তাবের 


সমর্থন করেন্‌। শ্রমিক দলের পক্ষে ৩২৮ জন্‌ ও বিপক্ষে ২৫৬ জন তোট 
দ্যাহিল। শ্রমিক ও ইদারনীতিক দলের মিলিত আক্রমণে 
পান্ত হইয়াই ইংলণ্ডের' চিরাচরিত প্রথ।' অনুসারে প্রধান: মন্ত্রী 
বন্ড উইন্‌ প্াদতাগ করেন: এবং সংস্থিতিদম্পন্ন বিরুদ্ধ “দল ৭নিয়। 
গণা আমিক দলের দলপতি র্যাম্সে ম্যাকৃডোন্তান্ডকে নুতন মন্ত্রী 
সভা গঠনের জন্তু রাজ। পঞ্চম ভর্জ, আহ্বান করেন. স্যাক্‌- 
ডোগ্কাল্ড, রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়। জানাইলেন থে তিনি মন্ত্রীনতা 


গঠন করিবার ভার প্রহণ কবিত প্রস্তুত ছীছেন। ম্যাকৃঘোস্ডান্ড, 


প্রধান মন্ত্রীর পদ ব্যতীত গররাষ্ট্র-বিষ্ভাগের ভার - গ্রহণ করিয়াছেন। 
ভারত-সচিবের পদে মনোনীত হইয়াছেন স্যার ( এখন লর্ড.) সিড.নি 
অলিভিয়ার। অর্থলচিব হইয়াছেন ফিলিপ প্রোডেন। '- উপনিবেশ- 
সমূহের ভার পাইক্লাছ্েন জে এইচ. টমাস্‌ । নৌ-বিভাগেক. কর্তা 
হইয়াছেন লর্ড চেস্সৃফোর্ড,। লর্ড-সডার নেতৃত্বের ভার পাইয়াছেম 
ভাইকাউণ্ট, হল্ভেন। যুদ্ধবিভাগের ভার পাইয়াছেন- -িফেন 
ওয়ার্ন ও এটবাঁ-ক্নোরেল হইয়াছেন ভাব প্যাটিক .হেষ্টিংস্‌। 
শ্রমিক বিভাগের আতীর-সেক্রেটারী মনোনীত হইয়াছেন কুমারী 
মার্গারেট বন্ফিজ্ড । শাদন-কার্ষে কোনগু বিষয়ের ভার ইংলগ্ডের 
মন্ত্রীসভায় এই প্রথমবার একগন প্মহিলান উপর অর্পিত হইল । স্থাস্থা- 
সচিব হইলেন মিঃ হুইট্‌লে। শিক্ষ!-সচিব হইলেন মিঃ টে. ভেলিয়েন ) 
কৃষিসচিব হইলেন মিঃ নোয়েল বাক্স উন্‌॥ 
* প্রধানদন্ত্রী র্যাম্‌সে ম্যাক্ডোল্লান্ডের পিতা কৃষি- ক্ষেত্রে মন্ত্রের 
কাঁজকরিতেন।. নামান্ত শ্রমিকের সন্তান হুইয়াও ইনি অধাবসায়- 
সি লেখা-পড়া - শিথিয়।, শ্রমিকদের একজন - নেতা, হইয়া পড়েন। 
ইনি মাতিতে, ন্কচ্‌। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে. চাকরী কনিশনের সভ্য হইয়। 
ইনি ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং এই-সুত্রে এদেশ সম্বন্ধে অনেক 
অভিজ্ঞত! অর্জন করিয়া! স্বদেশে প্রত্যাবর্তন-কৃরেন,।.- নূতন ভারত- 
সচিব লর্ড, দিডনি অলিভিয়ার পুবে জামাইক'-দীপে শাসনকর্তা 


‘পদে , অধিষ্ঠিত খাকিয়া সেখানকার শ্রমিকদেব যথেষ্ট, উল্লতিমাধন 


করেন।- স্বশাদরু বলিয়া ইঁহার যণ্ষ্ট খ্যাতি . াডে। বহুদিন 
কৃষিবিভাগের স্থায়ী সেঞ্জেটারীর পদে বাহাল, ধাকিয়। কৃষি ও মৎস্তের 


- চাষ সম্বন্ধে ইনি বহুদশিত! অৰ্জ্জন করিয়াছেন। রাজনব্ব ও বার্কা- 
, শাস্েও ইহার গভীর জ্ঞান রাষ্ট্র্গতে ইহার পসারপ্র, তপত্তির যথেষ্ট 
সহায়ত| করিবে। যৌবনেই ইনি সাম্যসন্ত্রে দীক্ষিত হুইয়। ফেবিয়ান 


মমিতির এক০ন প্রধানরূপে পবিগশিত হন । - 


কবে ন। বলিয়! সং 


তু মেকদলকে হংগ্ডের, অনসবধার৭_সমর্থন ক 
'গন্র-মহগে যে গুদব, রুটিয়াছল তাহা যে ভিত্তিহীন তাহা নেই 
প্রকাশ, পাইতে: হছে! দলের খাতিরে দাতি॥ অমঙ্গল করিতে ইলেগডের 


জনসাধারণ নাবাগ। সেজন্ত ইতেণ্ডের তণিকৃমভ। ও ব্যাঞ্চের 
কর্তাদিগ্ের সম্ভ৷ শীদনকাধ্যে শ্রমিকদলকে যথানাধ্য সাহায্য ও 
প্রতিশ্রুত হইয়াছেন । . জয়োলাদে উৎফুল্ল হই$! যাহাতে আম দল 
আপনার দায়ন্বক্ঞান ভুলিয়! ন। যায় তাহার অন্ত প্রধান মন্ত্রী খুব 
সাবধানত! অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি কর্ম গ্রহণ করিয়া এক 
বন্ততায় বলিয়াছেন থে যাহাতে ক্নৈপুপোর পরিচয় প্রদান করিয়া 
শ্রমিক দল শাদনকর্সের উপযুক্ত বশিয়। প্রমাণিত হয়, দে 
দারিত্ব আমাদের । এমন দায়িত্ব জান আমাদের মধ্যে বিকশিত 
হওয়া! দবুকার যাং! ইতিপূর্বে কোনও মন্ত্রীসভায় ফুটিয়া উঠে 
নাই। আমি আশা করি এই দাারত্বপূর্ণ কাধ্যে সফলতা! লাভ 
করিতে শ্র।মকদলের সকলে আমায় সাহাষ্য করিবেন! 

শ্র'মক মস্ত্রাসভ। কর্ণগ্রহণ কারয়াহ রাধুনীতিক 'সনস্তাগুলির 
সমাধান করিকার চেষ্টা পাইতেছেন। রুশের সহিত বাবসায়ের 
মম্পর্কস্থাপনের চেষ্টায় সোভিয়েট সরকারকে বিধিসন্মত রাষ্ট্র 
বলিয়!। অমিক'. মন্ত্রীনভ। ঘাকার করিয়। জইয়্াছেন এবং লোভিয়েট 
মরুকারের সহিত “ রাষ্ট্রনী!তক সম্পর্কস্থাপনের ভদ্যোগ চলিতেছে। 
জাৰ্মান - ক্ষাতপূরণনমন্তারও একটি কিনার! করিবার চেষ্টা 
চলিতেছে। রাঞ্খন|চব ফিলিপ স্নোডেন আনুমানিক আয়ব্যয়ের 
যেখস্ডী করিতেছেন তাহাতে নৌবিস্তাগের খরচ প্রায় সাড়ে আট 
কোটি টাক।' কমাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। টাগিদিকেই থণ্চ 
কমাহ্বার চেষ্ট! চলিতেছে । এইরূপে ব্যয় সঙ্কোচ ঘটাইয়। আয়ের 
অঙ্ক খন্ড! (হিসাবে বেশী হইতেছে দেণিয়| করভার লঘু করিয়া 
দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। যুদ্ধের সময় খাদ্যত্রবোর উপর কর বার্ধ্য- 
হওযীতে খাঁদ্যা্দর দাম অসম্ভবঝপে বাড়িয়া! গ্রিয়াছিল। এখন নিত্য 
প্রয়োজময়ি কতকগুলি খাদান্রিবেষ উপর কর হয় তুলিয়া দিবার 
না হয় কমাইয়। দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। খুব সম্ভব চা ও চিনির 
উপর বে করভার চাপাইয। দেওয়। হইয়াছিল তাহ। মাইয়া! দেওয়া 
হইবে। ভাড়! বাড়ী এত ছুর্দূল্য বে শ্রমিকা্ঘগের পক্ষে খাহ্যকর 
বাড়ীতে বাম একপ্রকার অনন্ভ হইয়াছে। সেই অভাব দুর করিবার 
জন্য ব্বাস্থামন্্রী হুইট্‌লে ছুই লক্ষ নুতন বাড়ী নির্মাণের ব্যবস্থা 
করিতেছেন। এই বাড়ীগুলি অপেক্ষাকৃত সুলভ ভাড়ায় পাওয়া 
যাইবে এবং বাড়ীগুলিও স্বাহ্যকর হইবে এইরূপ নান! অনপ্রি 
অনুষ্ঠানের বন্দোবস্ত করিয়া নুতন গন্র্ণ মেন্ট, লোকপ্রি হইবার 
বন্দোবস্ত করিতেছেন। 

সাম্যবাদের ' প্রভাবে সম্পত্তিনফর প্রথা ও ধনপ্রাধাপ্ত যদি নষ্ট 
হইয়। যায় সেই ভয়ে দান্যবাদের প্রভাব হইতে ইংলওক মুক্ত 
বাখিবার চেষ্টায় ইংরেন্স-সর্কার রুশের লোভির়েট-সর্কারকে 





৮২৪ প্রবাঁপী_ চৈত্র, ১৩৬. ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
, একঘরে করিয়া রাখিবার এয়াস পাটরাছিলেন। কিন্তু খাদ্য- শিশিরে টি ST 1 8,48,80৭ 
জন্যও কাঁচামালের. -অত-_বৃহৎ -একটি--আড়ৎ সবন্ধ রই যাওয়াতে সিক্ত রীছ্য _ ও ই ১২০ 2০2 + ১৯১৭২১ নি 
এক| দিকে. ইংরৈজের ব্যবমায়ের পরত্ষতি হক্লাছে,: এভেপর দিকে 7১1 57582 ও কার 


না্রবোর “মুল্য ' অসম্ভব বাড়ি যাওয়াতে জনসাধারণের “কষ্ট” 
অতান্ত- বাড়িয়া -পিয়াছিল+ এতাই বহুদিন’ হইতেই সৌভিয়েট. - 
শ্রুকারফে, বিধিন্ন্মত- রাষ্টররণে - গরিসঁণিত : 'করির!. তাহার সহিত..." 
সাীর- ৪. ব্যরসা-বাণিজা-সংক্রান্ত সম্পর্ক স্থাপন করিতে ইংরেজের 
ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু নিজেরাই যাহাকে অভ্ত্যজ বলিয়া প্রচার 
করিয়া আসিয়াছেন তাহাকে সাঁধিয় বিশ্বের দর্বারে স্থান করিয়া দিলে 
ইংরেজের ইজ্দরৎ নষ্ট হইবার ভয়ে রক্ষণশীল মন্ত্রীসত! সাহস করিয়া 
সোভিয়েট-সর্কায়কে স্বীখার, করিয়া লইতে পারেন নাই। শ্রমিক 
মন্ত্রীসভা শসিনভার গ্রহণ করিয়াই দোভিয়েট-সর্কারকে .. বিধি- 
সন্মত রাষ্ট্র বলিয়] স্বীকার করিয়। লইয়! তাহার, সহিত রায় 
টিন ব্যবস্থা! করিতেছেন । 
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ৰীঙ্গালীর জীবনীশক্তি- sc কি 1 


. বাঙ্গালা গবর্ু নেটের া্যবিভাগৈর- টক ভাট লৱা; ১৯২ ও 
১৯২২ খৃঃাব্দের য্াস্যবিবরণীর মারসংগ্রন করিয়া একখানি পুস্তিকা এ প্রকাণ 
করিয়াছেন। এই পুত্তিকায় ব বঙ্গদেশ্রে গত করেক:ক্ৎসঁরের শিশু-মৃত্যু, 
কৌমার মৃত্য ও প্রন্থতি-মৃত্যু সম্বন্ধে বে-স্মত্ত-তথ্য-*প্রকাশ পাইয়াছে, 
তাহাতে স্পষ্টই বোঝ। যায় যে, বাঙ্গালী জাতির জীবনীশক্তি নান! দিক্‌ 
দিয়! ক্রমশঃ হাস পাইতেছে। দারিক্র্য, ব্যাধি ও অকালমৃভ্যুতে নিলিয়া 
বাঙ্গালী জাতিকে ক্রুত ধ্বংসের পথে লই! যাইতেছে । বোধ হয়, 
অনেকেই শুনিয়া চমকিত হুইবেন যে, বাঙ্গানী- বাদকবালিকীদের 
শতকরা €* জন আট বৎসর পুর্ণ হইবার পূর্বে. মার! যায় এবং মাত্র 
শতকর! ₹৫ জন-৪.১ বৎসরও বরস পর্য্যন্ত | “১৯১৮-২৬ 
বৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে কৌমার মৃত্যুত সংখ্যা এত বেশী হইয়াছিল যে, তাহার 
“ফলে রাঙ্গালী জাতির মধ্যে বালক-বাঁলিকাদের সংখ্য] কৃসিয| দিয়াছে। 
জীবনীশক্তি-ক্ষরেগ ফলে, জাতির জন্মের হারও অত্যস্ত“কমিয়া গিয়াছে। 


-এই ছুই কাবণে দ্রশবৎসর পূর্বে রাঙ্গালাদেশে মিনি সা 


বত ছিল, তাহ|,অপেক্ষ| এখন, অনেক হায় হইয়াছে ১ 


ব্য়সল 202 ১৯১১" ১৯২১ ত্র হাস" 
১ বৎসরের কম এ ১৪২৬৪১৬ ১৩৭০৬৬-৩ ৪৫ 
০১০৫ ১ +" ৫৯১২২০৬, ৪৬০৬৪৬ ১-৮ ot 


: বাদানাদেশের বিভিন্ন বয়যেব স্ী-পুরুবের হারের ভূলন। 
$ ৬5 পি 
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ইন বয়সের পুকবের 
স্বত্যুব ছার হ্বীলোকের হারের তুলনায় বেশী--কেবল '১৫--৪* এই 
বয়সের মধ্যে স্রীলোঁকের 'মৃত্যুর হীর পুরুষদের চেয়ে বেশী । বহ! বাহুল্য, 
এই বসেই ছাল সমিতি জননী হর খাকেন। 
প্রসূতির মৃত্যু. *" 
অনন্তানের ফলে জানা দিয়াছে, বাদল! দেশে রতি সার সংখ্যাও 
সয়াবহ। 'মোটের উপর ,সন্তানপ্রসবক্ষম! দ্বীলোকদের মধ্যে শতকরা 
৮ হইতে ১০ জনের বৃত্যু সন্তান প্রদবের ফলেই ঘটটয়! 'থাকে। মৃত- 
প্রস্তর মধ্যে, শতনতর! ৫* জনের বয়স ১৫ বৎসরের নীচে, শতকরা 
১ হইতে ৬* জনের বয়স ২৫ হইতে ২৬'এর মধ্যে, শতকরা ৩৩ জনের 
বয়স ২০ হইতে ৬,এর মধ্যে এবং. শতকর! ৩ হুইতে ৪ জনের বয়ন 
'৪এর উপর। * ১৯২১ খৃষ্টানদের হিসাব  ধরিলে মোটের উপর প্রায় ৬ 
হাজার ভ্রীলোকের মৃত্য মনত প্রসব করিতে দিয়াই ঘটিযছে। ' াঁহাঁকে 
সাধারণ ভাষায় শ্বাতিকারোগ বলে তরিকত এইরূপ বত বালিক! ও 
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/ 
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৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


যুবতীর বে অকালমৃত্যু হইতেছে, তাহা! ভাবিলে মন বিহাঁদে ভবিয়| উঠে। 
অকালমাতৃত্ব ও ধাত্রীবিদ্যায় অনভিজ্ঞতা, চিকিৎসা ও গুশ্রযার অভাব 
দারিদ্র্য তথা পুষ্টিকর খাঁধ্যের অভাবই যে এইসকল শোচনীয় অকাঁল- 
মৃত্যুর কারণ, তাহাতে সন্দেহ লাই । 
শিশুমৃত্যু 

১৯২১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গাল! দেশে মোট ২৬৮১৬২ জন শিশুব মৃত্যু 
হইয়াছিল। গত কয়েক বৎসরের শিশুমৃত্যু-হারেব তুলনামুলক একট! 
তাঁলিক! নীচে দ্বেওয়া গেল £-- 


জন্মনংখ্যা হাজাবকরা মৃত্যুর হার 
১৯১৭ ১৬২৭৮৬৩ ১৮৫ 
১৯১৮ ০ ১৪৮৯১৩৫ ২২৮ 
১৯১৯ ১২৪৫৩৯২ ২২৮ 
১৭২ ১৩৫৯৯১৩ রি ২ 


+ ১৯২১ ১৩৪১৪০১ 8° 

এই তালিক! হইতে দেখ! যায় যে, ১*২১ খৃষ্টাব্দে পূর্ব তিন বৎসর 
অপেক্ষ। শিশুমৃত্যুব হার একটু কম হইয়াছে। ডাঃ বেণ্ট লী বলিতে- 
ছেনঞ্যে, ইহ! প্রধানতঃ জন্মদংখ্যাহ্কাদের ফলেই খটিয়াছে1 কেননা, 
যদিও ১৯১৯ ও ১৯২* খৃষ্টাব্দ জপেক্ষ! শিশুমৃতার হার ১৯২১ খৃষ্টাব্দে 
শতকবা ৯ ভাগ কমিয়াছে,তবুও ১৯৯৭ খৃষ্টাব্দের তুলনর শিশুমৃত্যুর হার 
এখনও শতকবা! ১২ ভাগ বেশী। ভাঃ বেন্টলী আবও বলেন যে 
তালিকায় শিশুমৃত্যুর যে হার ধর! হুইয়াছে প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালাব শিশু- 
মৃতু র হার তাঁর চেয়ে বেশী-- বোধ হয় হাঁজারকর! ১৯০ হইতে ২৫*এর 
মধ্যে। স্থলবিশেষে এই হার ৭** পর্যন্ত উঠিতে দেখ! গিয়াছে। 
অন্ম-সূময়েব বিকলতা-দোষে প্রায় শতকর! ৫* জন শিশুর মৃত্যু 


»হুয় এবং এক ধনুষ্টঙ্কাদেই শতকর! ১১৪ জন শিশু মরে। এই হিসাব 


অনুসারে ১৯২১ ধৃষ্টাব্দেই ধনুষ্টক্কার বোগে প্রায় ৩* হাছার শিশু বাওল! 
দেশে মরিয়াছে | বাণ! দেশের সমগ্র মৃত্যুদংখ্য।ব তুলনায় শিশুমৃতার 
সংখ্যা শতকর! প্রায় ২৯ ভাগ। 

বাঙলার কোন বিভাগে শিশুমৃত্যুর হার কত, তাহার একট! 
তালিকা নিম্নে দেওয়! গেল 


শিশুমৃত্যুর হার 
মৃতুর *« সমগ্র মৃত্যু- সমগ্র শিশু- 
হার সংখ্যার তুল- মৃত্যুর 
নায় শতকরা অংশ 
শিশুমৃতার শত- 
অনুপাত কবা ' 
বর্ধমান ২২৪ ১৮৪ ১৮৬ 
প্রেসিডেশ্দী ২১৮ ১৭৬ ২৯৭ 
রাজসাহী ২১৪ ২০৩ ২৫৬ 
ঢাকা ২০৬ ১৯৮ ২৬৪ 
চট্টগ্রাম ১৪৯ ১৯১ ৮৬ 


বর্ধমান ও প্রেসিডেলী বিভাগ সর্ববাপে ! স্যালেরিয়াপ্রস্ত ও অন স্থয- 
কর, স্মতরাং এই দুই বিভাগের শিশু-মৃত্যুর হার বেশী । কিন্তু বাও লার 
সমগ্র মৃত্যুর হারের তুলনায় শতকর! শিগু-মৃত্যুর অনুতাপ ও ছুই 
বাগে অপেক্ষাকৃত কম। ডাঁঃ বেণ্ট লী বলেন, ইহার ছুইটি কারণ 
আছে--প্রথম, এ ছই বিভাগে হন্ম-সংখ্যার হাস; দ্বিতীয়, বঙ্গের বাহির 
হইতে এই অঞ্চলে বৎসর বৎমর নুতন লোকেব আমৃদানী | 

বিভিন্ন বয়সের শিশুদেব মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা শতকং1 কত, তাহারও 
একটা তালিকা দেওয়া যাইতে পারে। ' 


2০৪১৩ 


দেশ-বিদেশের কথা--বাঁংল! 


৮২৫ 


বিভাগ এক মাঁসেব ছয়মাসের  & হইতে ১২ 
কম বয়সেব কম বয়সের মাস বয়সের 
বর্ধমান ৫১৮ ৩৬৪ ২১৭২ 
প্রেসিডেলী ৪", ৩৭*৮ ২২১ 
রাজসাহী ৩৯৪ ৩৬'৫ ২৪'১ 
চাকা! ৩৫৮ ৪৫৮ ১৯:০ 
চট্টগ্রাম ৩৫২ ৪২৯ ২১৯ 


উপরের তালিকায় দেখ। যায় যে, বর্ধমান প্রেসিডেন্সী ও 
রাজসাহী বিভাগে এক মাসের কম বয়সেব শিশুদের মধ্যেই মৃত্যু- 
সংখ্য। বেণী এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাস বিভাগই সর্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর 
স্থান। ইহাব কারণ নির্য করতে বাইয়! ডাঃ বেন্টলী বলেন, 
প্রেসিডেল্সী বর্ধমান ও রাজদাহী বিভাগের অস্বাস্থ্যকর স্থানে রুগ্ন 
প্রহ্থতিদ্বের দোষে অধিকাংশ শিশু অন্মপ্রহণ মাত্রেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, 
সেইজস্কই এ অঞ্চলে ১ মাসের অধিক শিশুদের মধ্যে ভ্রক্যুর 
সংখ্যা বেশী। ” 

বাঙ্গলার সহরগুলিব মধ্যে রান্রধানী কলিকাভাতেই শিশু- 
মৃত্যুর হার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী--হাজারকব! ৩৩১। অন্তাম্ত সহরের 
নমুন। এই ;--নদ্বীয়া-২৫৫, বীবডূম_-২৫৬, রাঁজদাহী--২৪৫, 
বন্ধমান-_২৩৭, বীকুড়া--২২৭, ধিনাঞ্পুব--২২৭,-ফরিদপুর--২২৭, 
বগুড়া-_-২২৪। 

কৌমার মৃত্যু 

১ বৎসর হইতে ১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কৌমারকাল ধরা 
যাইতে পাবে (বালক-বালিক! উভয়ের )। বাঙ্গালাদেশে এই ফৌমার 
মার হারও অত্যধিক, এমন কি এক হিনাবে শিশুৃত্যু অপেক্ষাও 
উদ্বেগের কাবণ। সমগ্র মৃত্য-সংখ্যাব মধ্যে শতকর| ২৩ ভাগ 
বালকদের ও শতকরা! ২৫'১ ভাগ হইয়াছে বালিকাদের মৃত্যু । নীচে 
বাঙ্গলাব কৌমাব মৃত্যুর একটি তালিকা দিলান £_. 


শতকরা কৌমার স্তর অনুপাত ১--১৫ বৎসর বয়স 
বিভাগ বালক বালিকা 
বর্ধমান ১৯৪ ১৯২ 
প্রেসিভেন্সী ২৪৩ ২৪৭ 
রাজসাহী ২৭'৫ ২৬৫ 
ঢাকা তাও ২৮৪) 
চট্টগ্রাম ২৮২ ২৮'৪ 


বঞ্টনান ও প্রেসিডেলী সর্বাপেক্ষা অ্বাস্থাকর হইলেও এখানে 
বালক-বালিকাছের মৃত্যুর অনুপাত কম, তাঁহ'র কারণ এই অঞ্চলে 
জন্মসংখ্যার হাস ও অ-বাঙ্গালীদের আম্দানী। ঢাকা ও চট্টগ্রামে 
লোকদের উৎপাধিক! শক্তি বেশী; প্রতরাং লোকসংখ্যার তুলনায় 
হালক-বালিকাদের মৃত্যুর অনুপাঁতও বেশী হইয়াছে। 

১৯২১ খৃষ্টাব্দে স্বাস্থা-বিভাগের প্রদত্ত হিসাব হইতে আ।মবাঁ 
দেখিতে পাইতেছি যে, কি শিশুমৃত্যু, কি কৌমার মৃত্যু, কি 
্রনতি মৃত্যু সব দিক্‌ দিয়াই বাঙ্গালী জাতির অবস্থা অতি শোচনীয় 
হইয়া হড়াইয়াছে। যাঁহাদের কিছুমাত্র *চিস্তাশভি আছে এবং 
হবজাতির কল্যাণের কথা এক মুহুর্তের জন্যও খাঁছাদের মনে উদয় 
হয়, তীঁহারাই বুবিবেন, বাঙ্গালী জাতির জীবনীশর্তি কিরূপে দ্রুত 
ক্ষয় পাইতেছে। এই মৃত্যুর আক্রমণ রোধ করিতে না পাঁবিলে 
ধবাপৃতে 'আমাঁদেব চিহ্ছমাত্র থাকিবে ন!। শিশু ও কুমাবেরাই ভবিষ্যৎ 
জাতির বীঙ্গ, প্রহ্থতিবাই জাঁতিব এন্মদ্বাত্রী।' বাঙ্গালী জাতির - ক্ষয় 
নিবারণ করিতে হইলে সকলের পূর্ব্বে শিল্তমৃত্যু ও প্রনথতিমৃত্যু 

ও 


৮২৬ 





পপর পা পপি A NN সিসি 

বোধের চেষ্ট/ করিতে হইবে। কিন্তু এই শক্তিহীন উৎসাহ-হীন 

জীবন্মতবৎ জাঁতিব কে বা সাহারা এই চেষ্টা কবিবে? 
--আনন্দবজার পত্রিকা 


কলিকাতায় যন্মা-- 


বঙ্মারোগে কলিকাতায গড়ে Ee ছুই হাঁজারেরও উপবে 
লোক মাবা যায়। এই ভয়ানক ব্যাধিব হাত হইতে জনসাঁধাবণকে 
রক্ষ। করিবার জন্য কলিকাঁতাব স্থাস্থ্যবিভাগেব প্রধান যে ক্ীম্‌ 
তৈবার কবিয়াছেন, সিউনিসিপ্যালিটীব কর্তৃপক্ষ ঠিক কবিষাঁছেন যে. 
উহাকে অবিলম্বে কার্যে পৰিণত কব! হইবে । এই উদ্দেন্তে 
মিউনিসিপ্যালিটা বর্তমান বৎদবেব বন্জেটে ২**** হাজাব টাক! মঞ্জু 
করিয়াছেন। কলিকাতাব মেডিক্যাল অফিসার বলিষাছেন যে, এই- 
অন্থ প্রতি বসব এ পৰিমাণ খবচ পড়িবে। 
১ এই স্বীম্‌ অনুসাবে যক্ষা! সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার অন্ত একটি 
বিভা নিযুক্ত হইবে এবং এ বিভাগের সঙ্গে যাহাদেব ষগ্ৰা হইবে 
বলিয়া! আশঙ্কা কবা যাইতেছে, তাহাদিগকে গুধধ বিতরণ করিবাব জস্ত 
একটি ওষধালয় স্থাপন করা! হইবে। 

এই সাংঘাতিক ব্যাধি কিঝপ তাঁড়াতাড়ি প্রসাব লাভ কবিতেছে 
তাহা নিষ্নোদ্ধুত মৃত্যুর হাব দেখিলেই বোঝ! যাইবে । ১৯১৬ পৃঃ 
আন্দবে এই রোগে কলিকাতায় মরে ১৭৩৮ জন. ১৯২১ খৃঃ অব্দে 
মৃত্যুসংখ্যা ২২*৮তে উঠে ; শেষোক্ত বৎদবে এই বোঁগে সহবে হাজার- 
করা ১৪ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে । ১৯১৭ খৃঃ অব্দে মৃত্যুব হাঁব 
সাময়িকভাবে একটু কমিয়াছিন বটে, কিন্তু মোটামুটি গত দশ 
বৎসরে সহবে এই ৰোগ কেবল বাঁড়িযাই চলিয়াছে। ১৯১৮ খৃঃ অব 
ইন্‌ফয়েপ্া মহামাবীতে অধিবাসীদের জীবনীশভ্িব হ্বীস কবিলে এই 
রোগ বৃদ্ধি পাইবার অযোগ পাইয়াছে। ১৯১৮ খৃঃ অন্যের পর হইতে 
ইহার প্রকোপ বড়ই ভয়ের কারণ হইয়াছে। 

স্বাস্থ্যবিভাগেৰ কর্তৃপক্ষের অনুমান যে, কলিকাঁতাঁতে অন্যুন দশ 
হাজার লোক অল্পবিস্তব এই কাল ব্যাধিতে ভুগিতেছে। ভাহাঁদেব 
স্বীম্‌ অনুদাবে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানে দৈনিক ১১২ জন লোক উষধ 
ও উপদেশ পাইতে পারিবে । 


স্ত্রীলোকের হৃত্যুব হাঁব 
পুকষ অপেক্ষা! মেয়েদের বিশেষতঃ মুসলমান মেষেদের মধ্যেই 
এই রোগের বেশী প্রকোপ দেখা যাঁষ। ১৯২১ খৃঃ অৰ্দে- হাজাবকরা 
৩৮ স্ত্রীলোক মরিয়াছিল। 
কোন্‌ বয়নে স্ত্রীলোক যক্ষা ০ মবে, তাহা নিয়োঁদ্ধ ত 
তাঁলিকাঁয দেখান যাইতেছে £-- 


বয়স হাঁজারকরা মৃত্যুর হার 
১৭ হইতে ১৫ বসব *্ ১৪ 
১৫ Ld ২ 23 Vs ৬৫ 
চা ৬৭ 
৩৯ ** 8০ ৮ হই 


" যেখানে এই রোগে একগ্রন বালক বা যুবক সরে, সে জায়গায় 
চারিজন হইতে পাঁচন্রন ধালিক! ও যুবতীর মৃত্যু হয়। 

বিশেষজদিপ্রোর মতে ছোট বাসগৃহ, আলে! বাতাসের অভাব ও 
পর্দথাই মেয়েছেব মৃত্যুর কারণ। 

কলিকাতায় ফুদ্ফুস্‌ সহ্বন্ধীব বস্াই অত্যধিক; ইহাৰ 
প্রধান কাঁখণ হইতেছে যেখানে-সেখানে থুতু ফেলা। 
ভারতে দুধ খাওয়ার পূর্কো যে গরম করিবার বিধি আছে, তাহা! যুক্তি 


প্রবাসী-্চৈত্র, ১৩৩৬ 








{ ২৩শ ভাগ, হয় থণ্ড 


সঙ্গত; যেহেতু নীডিত গরুব দুগ্ধ হইতেই ই "রোগ জন্মিযা 
থাকে। 

১৯২১ খৃঃ অন্দে কলিকাঁতার কোন্‌ ওয়ার্ডে কিবপ মৃত্যু হইয়াছে 
তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল ৫ 





ওয়ার্ড হাজাবকরা! মৃত্যুব হার 

২০ —~— সপ ৪৫ 

৮ স্পা — ৩৭ 

২১ সস সস ১৩ 

৫ — — ২৯ 

২২ = ত ২১ 

৬ চে — হি 

১৯ ~~ ৩ 

১৯১৯ খৃঃ অন্দেব মৃত্যু হারের সঙ্গে তুলনা! কবিলে দেখা যায় 


যে, এই ব্যাধি মাঁঝাক্বকভাবে বৃদ্ধি-পাইয়াছে। চাব বৎসর আগে 

২*নং ওয়ার্ডে যন্মীয় হাঁজাঁরকর! মৃত্যুব হাব ছিল ২৫7 ১৯১৯ খুঃ 

অবে ১৯ নং ওয়ার্ডে ছিল ২'৩ এবং ২২ নং ওয়ার্ডে ছিল ১৯। 
আনন্দবাজার পন্জিকা 


বঙ্গে সিন্কোনার চাষ 


কুইনাইন অপেক্ষা সিন্‌কোনাব গুণ অধিক কিল! তৎসম্বন্ধে 
চিকিৎসকগণ গত বৎসর অনুসন্ধান কবির! অনেকের সতে ইহা 
স্থিব হইযাঁছে যে, সিন্‌কোনাব গুণ কুইনাইন অপেক্ষা অধিক, সেই- 
জন্ত সিন্কোনা-গ্াছ (লাল বঙ্গেব ছাঁলেব গাছ) অধিক পরিমাণে 
১৯২১-২৩ সালে বোপণ করা হইয়াছে । 

১৯২২-২৩ সালে বীঞ্জ বপন কবিয়া' ৬০)*** ইপিকাকের গাছ 
হইয়াছে । উহা হুইতে ২** সের মুল পাঁওয! গিষাঁছে ও তাহ: হইতে 
উুধধ প্রস্তুতের জন্য কাব্খানায় পাঠান হইয়াছে। ইহাব চাষে ও 
পরীক্ষাঘ ৪৭৫* টাকা বার হইয়াছে । ডিজিট্যালিনেব চাষও হইতেছে, 
তাহা! সব্কাবী ও বে-সবৃকাবী কার্ষেযর জন্য গ্রভৃত পরিমাণ পাঁওযা 
যাইবে। স্সপ্ত্রীবনী 


বিদেশে চরুকার আদর-_ 


আচার্য প্রফুল্লচন্ লিখিতেছেন £ ২ 'জার্দানীব শিল্পজগতে নুতন 
পরিবর্তন হইল--বস্ত্র হইতে আবাব' সানুষেব দিকে ফিবিষা। আসিবার 
প্রচেষ্টা। এবিষয়ে আমি আমাব দ্বেশবাসীরও দৃষ্টি আকর্ষণ কবিতেছি। 
যেজাতট| যন্ত্রের উন্নতি ও যন্ত্রের শক্তি লইযা মাঁতিযা উঠিযাছিল, 
উহাই এখন উপলব্ধি কবিতেছে, শিল্পকে আবার বাঁচাইঘ! তুলিতে 
হইবে। এক বৎসৰ পূর্বেও সেখানে হাতে সুতা কাঁটিবাঁব কোন প্র 
ছিল না, কিন্ত একট! স্বাধীন জাতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে অসাধ্য 
সাধন কবিতে পাবে । বর্তমানে একমাত্র ব্যাঁডেবিয়াতেই ৫ লক্ষ . 
চবৃকা চলিতেছে! “ইণ্ডিযান টেক্সটাইল জার্ণাল” নামক পত্রিকা 
হইতে উদ্ধত নিম্নলিখিত বিষধটা সকলেরই বিশেষ অনুধাবনের যোগ্য । 
উহা! দ্বার! আমাদের দবিদ্র ও হতাশ খন্দবপ্রস্তুতকারকদিগের অন্তরে 
আশাৰ সঞ্চাব হইতে পারে £_-"দেশে কাপড়ের দাম অত্যধিক 
মাত্রায় বাঁড়িয়। যাওযাতে জান্মানীর অনেক স্থানে আবাব চবৃকার 
প্রচলন আবন্ত হইয়াছে । উত্তব জার্মানীতে শণেব চাষ এইবার 
শতকরা! ৪* ভাগে বেশী হইয়াছে বলিব! ওক্ডেনবার্গ, ত্রেমান 
লুক্পেমবার্স, প্রভৃতি স্থানে প্রায় ২৪০টি ক্ষুদ্র হস্তচালিত কাপড়ের কল 
স্থাপিত হইয়াছে। ব্যাভেরিয়ার হস্তচালিত টাকুব মংখা। প্রায় ০০***। 

পুরাহিতেষী 


চু 


Ihe 


be) 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


বঙ্গীষ-সাহিত্য-সশ্মিলন-_. 

বঙ্গ-সাহিভ্যেব অন্ততম ধুর প্রবর্তক বস্তায় মহাত্ম! রাজ! রামমোহন 
বাঁষেব জন্মস্থান রাধানগব গ্রামে [ খান।কুল কৃষ্ণনগব, জেল! হুগলী ] 
আগামী ইষ্টাবের অবকাঁশে বঙ্গীষ সাহিত্য সশ্মিলনেব পঞ্চদশ অধিবেশন 
হুইবে। 

-্বরাজ 

আচীর্ধ্য গ্র্ুল্লচন্দ্রে দান 

আচার্য্য প্রফুল্লচন্্র রায় মহাশয় আজীবন দন-ধ্যান করিষা তাহাব 
যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল. তাহা সমস্তই খদ্দব প্রচাবের জন্ত দান 
কবিয়াছেন। পপ্রদত্ত সম্পত্তির মুল্যেব পরিমাণ আনুমানিক «* সহত্্ 
টাকা হইবে। এই অর্থেব যাহাতে সন্ায় হয়, তক্জম্ক অভিজ্ঞ তিনজন 
বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া একটি ট.ষ্টি কমিটি গঠিত হইয়াছে। তাহার! 
এখন হইতেই উক্ত অর্থনাছায্যে খদ্দর প্রচাবে ব্রতী হইয়াছেন। 

- আনন্দবাজার পত্রিকা 


শিক্ষাব কথ! 


*১৯১৭-২২ অবোব যে পঞ্চবার্ষিকী শিক্ষা-বিবব্ণী বাহির হইয়াছে 
তাহাতে একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য । টেক্নিক্যাল শিক্ষা- 
লাভেচ্ছগণে্ী সংখ্যা দেশে ক্রমশ:ই বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্বের যেমন 
অধিকাংশ ছাত্রই-_প্পাঁধাবণ বিভাগে” শিক্ষালাভ করিতে চাঁহিত, 
এখন আব দে ভাব নাই। এখন বেশীব ভাগ ছাত্রই ডাক্তারী, 
ইন্লিনীয়াবীং, অথব| অন্ত কোনও বকম শিল্পশিক্ষীর জন্য উদগ্রীব 
হইয়াছে। আইন কলেজের ছাত্র-সংখ্যা কমিয়াও কমে নাই। 
১৯১৭ অন্দে আইন-শিক্ষার্থাৰ সংখ্যা ছিল ১৯১২ এবং ১৯২২ অব্দেব 
ছাত্রসংখ্যা ২৪৩৯। মেডিক্যাল কলেছ্গুলিব ছাঁত্রদংখ্য! গত 
পাঁচ বৎদৃবে দ্বিগুণ হইধাছে। অন্যান্ত বিভাগীয় শিক্ষালয়গুলিতেও 
থুব ছাত্র আসিতেছে । দেশেব পক্ষে সুলক্ষণ, সন্দেহ নাই। 

- এডুকেশন গেজেট 
ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষাৰ অবস্থা ।--ত্রিপুবা রাজ্যে ১৯২২-২৩ সনে 
১৭৩টি বিদ্যালয় শিক্ষাদান কাৰ্য্যে ব্রতী ছিল। পূৰ্ব্ব বৎসর বিদ্যাঁ- 
লযের সংখ্যা ছিল ১৬৪, আলোচ্য বর্ষে ছাত্রসংখ্যা ৫€৫৭*| ষ্টেট. 
পরিচালিত বিদ্যালয় ব্যতীত ২৩টি বেসবৃকারী পাঠশালা আছে; 
তাহাতে ৬৯) জন ছাত্র শিক্ষালাঙ কবিতেছে। সমগ্র র।ঝ্যে ৪টি 
উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে, তাহাব ছীত্রসংখ্য/ ৭৮৭ এই 
রাজ্যে বালকদিগেব শিক্ষার অন্ত ১১টি পাঠশালা আছে। বিশেষ 
বিশেষ শিক্ষার জন্য ১০টি বিদ্যালয় আছে। সংস্কৃত বিদ্যালয়, 
মক্তব, মাঁাসা ও শিল্পবিদ্ালষ এই শ্রেণীৰ অস্তভূ ক্ত। ত্ৰিপুবা- 
রাজ প্রাথমিক শিক্ষাৰ জন্ত ২৬৫২৭ টাকা, মধ্য শিক্ষার জন্য 
৩৩২৭২ টাক! ও বিশেষ শিক্ষার দম্ভ ৪৪৮৬, টাক! ব্যয় করিয়াছেন। 

»-সন্মিলনী 


অশ্িনীকুষার দত্ত স্থত ভাগ্ডার__ 


মহাপ্রাণ জননাষক শ্বর্গাষ অধ্বিনীকুমার দত্ত মহোদয়ের পুণ্যস্থতি 
্থায়ীভাবে রক্ষাকল্পে কতিপয় লোকহিতকর উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থ। 
বাব জন্ত'বঙ্গের কন্দা ও প্রধানগ্রণকে লইয়। একটি স্বৃতিদগিতি গঠিত 
হইয়াছে । এই সমিতি স্থিব কবিয়াছেন যে, আবশ্যক ও উপযুক্ত পৰিমাণ 
অর্থ সংগৃহীত হইলে (১) কালীঘাটে ভাহার চিতাস্থানের উপরে একটি 
বিশ্রামথানাব (২) তাহাৰ জন্মভূমি ও কর্ণন্ছেত্র ববিশীলে একটি 
টাউন-হল (৩) বঙ্গেব ছুঃস্থ ছাত্রগণেব সাহায্যে একটি ছাত্র- 
ভাঁগার এবং (৪) একটি অনাথ-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। 


দেশ-বিদেশের কথা-_বাঁংল। 


৮২৭ 
এই মহদুদ্দেগ্য সাধনার্থ আমবা দাগ্রছে দেশবাসী ল্রাতা-ভগ্নিনী- 
গণেব নিকটে তাহাদের সাঁধ্যানুযায়ী অর্থসাহায্য প্রার্থনা! কবিতেছি। 
বলা বাহুল্য শ্রদ্ধ(পুর্বক যিনি যাহ! দিবেন তাহাই সাদবে গৃহীত 
ও যথাকালে বিজ্ঞাপিত হইবে। পত্রাদি সম্পাদকের নামে ৪ সুকিয়া 
স্রট, কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য। 
স্বাঃ প্রফুল্লযন্র বায়, সভাপতি, অশ্বিনীকুমাব-স্থৃতি-সমিতি, ৯২, 
অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা । 
=-আনন্দবান্গার পত্রিকা 


উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ব পদক পুবস্কাব_ 


বঙ্গীয সাহিত্য পরিষদ্‌ মীবাট শাঁখ! হইতে পণ্ডিত »উমেশচজ্্ 
বিদ্যাবত্ব মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাহার সংস্কৃত শান্র-ব্যাখ্য। 
সম্বন্ধে এবং প্রত্বতত্ব আলোচনার ও বর্তমান যুগের বঙ্গসাহিত্যে 
ডাহাব স্থান নির্ণন্ন বিষষক সর্ব্বশ্রেত প্রবন্ধ লেখককে একটি রৌপ্য 
পদক প্রদান কব! হইবে! প্রবন্ধটি আগামী ১ল! আযাঁচ ১৬৩১ 
বঙ্গাব্দেব মধ্যে শাঁখ!-পবিবদের নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঁঠাইতে 
হইবে। সাধাবণের প্রতিযোগিতা প্রার্থনীষ। 
প্রীবাজকিশোব রাঁয 
সম্পাদক 
বঙ্গীয় সাহিত্য-পয়িষদ্_মীরাট শাখা 
৩২ নং ওয়েষ্ট ্রীট,_মীবট কেন্ট,। 


বাঙ্গালী যুবকের মহীপ্রীণতা-_ 


গত্রান্তরে প্রকাশ, বেঙ্গুন মেডিক্যাল স্কুলের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীব 
ছাত্র গীঘুক্ত অমবেন্্রনাথ চৌধুৰী সম্প্রতি একটি মুসলমান শ্রীলোককে 
দিজেব রক্ত দান কবিয়া বাচাইয়াছেন। দ্বীলোকটি রেঙ্গুন জেন।বেল 
হাসপাতালে বক্তাল্পতাব জন্য মবণাপন্ন হইয়াছিল । জনৈক ডাক্তাব 
বাবস্থ। কবেন যে, বদি কোন লোকেব রক্ত রোগিণীব শবীরে প্রবেশ 
কবাইয়। দেওয়| যায়, ভবে রোগিণী' বচিতে পাবে । ডাক্তারেব কথ 
শুনিয়া উক্ত মহ প্রাণ যুবক ম্বীয রক্ত দান কবিতে সম্মত হইলেন। 
ডাক্তার আবহ্থক অস্ত্রোপচার করিয়া! প্রায় চল্লিশ আউন্স রক্ত যুব'কর 
শরীর হইতে লইয| রোগিণীর শরীরে প্রবিষ্ট করির! দিয়াছেন।- 

ঢাকা প্রক।খ 

পদত্রজে দূরদেশে যাত্র।__ 


কুড়িজন বাঙালী যুবক শ্রীভূতনাথ বাঁয়ের নেতৃত্বে গত ১২ই 
ডিসেম্বর কাশীধাম অভিমুখে যাত্র। করেন। এই দলের মধ্যে 
সর্বকনিষ্ঠ বালবের নাম হৃধীবগোপাঁল চট্টোপাধ্যায়। সে চন্দননগব 
ডুমে কলেজের ছাত্র। দলের সর্ব্বশ্রেষ্টের নাম জ্ঞানচন্ত্র সৌম কলিকাতা 
ধৃষ্ঠীয় যুবকমন্মিলনীর ব্যায়াম শিক্ষক । তাঁহাব বযদ ৩২ বৎসর । 
দূলেব মধ্যে ২২ জন মধ্য পথ হইতে ফিবিয়! আসেন, বাকী ৮ জন মাত্র 
তব! জানুয়ারী সন্ধ্যাকালে. কাশীধামে পৌছিবাছেন। ২৩ দিনে 
সাহাব! কাশী পৌছিযাছেন, তন্মধ্যে « দিন পথে বিশ্রাম কবিযাছেন। 
"_এডুকেশন গেজেট 
বাঙালীর সম্মান লাভ-_ 


আগামী মে মাসে নেপল্‌স্‌ সহবে যে আন্তর্ল্জাতিক দাৰ্শনিক 
কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে, তাহাঁতে ভারতবর্ষ ও কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিঝপে ডাক্তাব সবেন্্রনাথ দাশগুপ্ত নিমন্ত্রিত 
হইযাছেন। ডাঃ দাশগুপ্ত ও অধ্যাপক মর্লে ১৯২১ খৃঃ অবে প্যাবিসে 
গত আত্তর্জ!তিক দার্শনিক কংগ্রেসে কেন্বি ক বিশ্ববিদ্যালযের প্রতিনিবি 
নির্বাচিত হইয়(ছিলেন্ঠ। --বন্দেমাতরমূ 


৮২৮ 








রবীন্্রনাথের চীন যাত্রা = 


চীনের রাজধানী পিকিন বিশ্ববিচ্ালয়ের মিষস্ত্রণে কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত 
ধবীন্্রনাথ ঠাঁকুব আগামী ১৫ই মার্চ তারিখে সদলবলে চীন যাত্রা 
ফরিবেন। কবিববেব অনেক পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ চীন দেশে 
খুব আদরের সহিত পঠিত হইতেছে। এই নিমন্ত্রণ উপলক্ষে 
তাঁহাকে খুব বড় রকমের অভ্যর্থনা দিবার আল্লোজন চলিতেছে । 
ইতিমধ্যে চীন দেশীয় নংবাদপত্রপমূহ বিশেষ সংক্ষবণ বাহিব 
করিয়া কবিবরের খুব উচ্চ প্রশংসা করিয়।ছেন। তাঁহার! বলিয়াছেন 
যে, কবিবরের পুস্তক পড়িয়া চীন দেশীয় যুবভ্বৃন্দের প্রাণে যে 
নুতন ভাবে।ম্মদনা ও কর্মপ্রেরণাব স্থষ্টি হইয়াছে, জগতের কোনও 
্রশ্থকারের পুস্তক পাঠে তেমন হয় লাই। তীহাব! বিশ্বাস করেন 
যে ববীঞ্চনাথের চীন গমনে চীনবাসীর প্রাণে আবার নুতন আশ! 
ও নুতন বলের সঞ্চার হইবে। 
* -ছোল্তান 
আবেদন-- 

সর্বসাধাবণেব নিকট নিবেদন £--একটি ১২ বৎসর বয়স্ক! রাঢ়ীয় 
শ্রেণীস্থ বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয় ব্রাহ্মণ কন্তা নিক্ষ কুলীন রুত্তরাম 
চক্রবত্তার সন্তান, ফুলিযামেল অবিবাহিতা আছে। তাঁহাব একটি 
১৪ বৎসর বয়ক্ষ জ্যেষ্ঠ সহোঁদর আছে, এজন্ভ বালিবার ব্বধরে 
বিবাহ হওয়া প্রয়োজন। বালকবালিকা অতি অল্প বরসেই 
পিতৃমাতৃহীন । তাহারা এখন অনাথ, গৃহহীন ও অর্থহীন-_. 
শাধারণের নিকট ভিক্ষা করিয়া খায়। বালিকার বিবাহের বয়দ 
হইয়াছে। যদি কোন মহাত্মা মাত্র বাপিকাঁটিকে গ্রহণ করিয়া 
শ্বঘরে বিবাহ দেন, তাহ! হইলে আমায় পত্র লিখুন। ভগবান্‌ 
তাহার মঙ্গল করিবেন। প্রীবাখাঁলদান পালধি, প্রবাদী অফিস, 
২১০৩১ বর্ণওয়ালিশ ষ্ট্ৰীট, কলিকাত। । 


--আনন্দবাঁজার পত্রিকা 

দীন-- 

রামকৃষ্ণনজ্ব-অবৈতনিক বালিক! বিদ্যলক্ব--উত্তরপাড়া সম্নিকটস্থ 
ভদ্্রকালী নামক গ্রামে রামকৃষ্ণসভ্যের অধীনে একটা অবৈতনিক 
বালিকা বিদ্যালয় পরিচালিত হুইতেছে। সম্প্রতি রামকৃফ্সঙ্ধেব 
উৎমাহী কন্দা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পাল মহাশয় তাহার বিশ হাঁদার 
টাক! মুল্যে হুবৃহৎ বসতবাটা এই বিদ্যালব ও তৎসংলগ্ন বোডিং 
এর জন্য দান করিযা এই মহ্ৎকর্স্ের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। 
এতন্তির এ স্থানে নেগাল মহাবাজের ভূতপুর্্ব ভাক্তার শ্টামধন 
বন্দ্যোপাধ্যায মহাশয়েব বিশেষ তত্বাবধানে একটা দাতব্য চিকিৎ- 
সালয়ের কার্ধ্য নিয়মিত ভাবে চলিতেছে ; তাহারও সমস্ত ব্যয়ভার 
উক্ত গাল মহাশয় সানন্দে বহন করি বামকৃষ্ষদজ্বের বিশেষ 
সহায়ত| করিতেছেন ।  এগ্মা রামকৃষ্ণদত্ব তাহাকে অস্তবের 
হৃতজ্ঞত। জ্ঞাপন করিতেছেন । 

উক্ত বিদ্যালয়ে ৩৫টি বাঁলিক| হিন্দু আদর্শে নিয়মিতভাবে 
শিক্দা প্রাপ্ত হইতেছে | পুঞ্জাপাঠ, সংস্কৃত অধ্যযন, এবং নান! 
গৃহশিল্প শিক্ষ! প্রভৃতির হার! যাহাতে বালিকার! আদর্শ নারী, 
আদর্শ মাতা এবং আদর্শ গৃহিনী হুইয়। উঠিতে পারে উক্ত বিদ্যালয়ের 
কর্তৃপক্ষগণ তাহাবই দন্ত বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন । সম্প্রতি সঙ্ঘের 
ছুইজন ব্রক্ষচাবিপী শিক্ষয়িত্ৰী ও সংস্কৃত শিক্ষা দিবাব জন্য এক- 
জন পণ্ডিত শিক্ষ। কাধ্যে নিযুক্ত আছেন। ন্‌ 

যদ্বি কোন শ্ত্রীলৌক' সংস্কৃত শিক্গা এবং স্কুলে পবিচালনের 

[ 


প্রবাসী-_চৈত্র, ১৩৩৪ 





| ২৩শ ভাগ ২য় খণ্ড 
ভার নিঃস্বার্থভাঁবে গ্রহণ করিতে অগ্রনব য়েন, তাহা হইলে 
বাসকৃষ্ণদজ্ঘ বিশেষ উপকৃত হয়। বিদ্যালয়ের ব্যারভার সম্প্রতি 
মাসিক ৬*- টাকা, যদি কেহ কোনরূপ অর্থ সাহায্য কবিতে 
ইচ্ছা কবেন তাহা হইলে সভ্ঘের সম্পাদক ডাঃ কুমার নরেন্দ্রনাথ 
লাহা এম্‌, এ ;বি, এল ; পি, আব, এস ; পি, এইচ, ডি, ৯৬নং 
আঁমর্থাষ্ট ধ্রীট কলিকাতার[ুটিকানার পাঠাইতে পারেন। নিবেদন ইতি । 
ডাঃ এ্রধুক্ত শচীন্দ্রনাথ বন্ছ, এম-বি, সৃহঃ সম্পাদক, 
আনন্দবাজার পত্রিকা! 








বাঙালীর সম্মান 


সোঁমেশের কৃতিত্ব ।-_অনেকে অবগত আছেন যে ঢাক! বজ্রযোগিনী 
নিবাঁমী বাবু দোমেশচন্্র বস্থ মাঁদসিক গণনায় ০বিলাতে এমন 
কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন যে তাহাতে সেখানকার বড় বড় গণিতজ্ঞগণ 
গ্তদ্ভিত হইয়া গিয়াছেন! সোমেশ বাবু কুড়ি একুশটি অঙ্কের বর্গ 
ও ঘন মূল্য মুখে মুখে পাঁচ মিনিটে বলিয়া দিতে পারেন | 
বিলাঁতে কৃতিত্ব দেখাইয়। তিনি আমেরিকার গমন করিয়াছেন! 
সেখানকার গণিতবিদ্গণ তাহাকে পৃথিবীব সর্বশ্রেষ্ঠ মানসিক 
গণিতবেত্তা বলিয়া আখ্যা! প্রদান করিয়াছেন। 


* সেবক 





ভারতবর্ষ 


কাঁকিনাড়া কংগ্রেসে আজ্মর্জীতিক ভোজ-- 


কংগ্রেস অধিবশনের শেষ দিনে কাঁকিনাড়া কংগ্রেমের অস্তার্থন/- 
সমিতি জাতিধর্দ-নির্ব্বিশেষে সনুদায় কংগ্রেস প্রতিনিধি, মান্তগণা 
অতিথি, অত্যর্থনা-সামতির সমুদার সভ্য, পুরুষ" ও নারী-নির্কিশেষে 
সমুদায় স্বেচ্ছাসেবক প্রভৃতিকে একটি জান্তর্জীতিক ভোঁজে নিমন্ত্রণ 
করেন। সন্ধা) আটটাব সময় এই অনুষ্ঠান আরস্ত হয়। বাহার! 
ইতিপূর্ব্বেই কাকিনাড়! ত্যাগ করিযাছিলেন তাহার! ব্যতীত পরার 
সকলেই এই ভোঙজে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রাধ বলিতেছি 
এইনন্ত যে প্রার দুই শত জোক সর্ববদাধারণের সহিত এক পংক্তিতে 
বসিয়৷ ভোঞ্ষন করিতে সম্মত নি! থাকায় তাঁহাদের অদ্য অন্ত ব্যবস্থা 
করিতে হইয়াছিল। অপর দিকে কয়েক সহশ্র নবনারী হিন্দু-দুমলমান . 
বৌদ্ধ খৃষ্টান জৈন-নির্ব্িশেষে পাশাপাশি ও অতি ঘেসাধেদি বিয়। 
নিরামিষ আহার সানন্দে ভোজন করিয়াছিলেন। প্রথম ছুই পংক্তি 
মহিলাদেব জস্ত দির্দিষ্ট হইয়াছিল, তৃতীয় পংক্তিতেই বাঙ্গালীর! রসিয়া 
ছিলেন ও পরে অন্যান্য দেশের লোকের] আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন | 
কংগ্রেস-নেতার্দেন আসন কষেক পংজ্তি পবে সকলের মাঝাসাবি 
জায়গায় ছিল। শ্রীমতী মহম্মদ আলী-গত্বী বাঈ-আম্ম। প্রস্তৃতিও 
আসিয়া অপৰ ছিন্ু নারীদের সঙ্গে একত্র বসিয়! আহার করিয়াছিলেন। 
জ্ীমতী মহাশ্মদ-আলী-পত্থী, সঙা-সমিতিতে বোরকা পরির। আসেন |: 
ভোল্রন-কালে কিছুক্ষণ তিনি বোধৃকাব মুধাবরণের ভিতর দিরাই আহার! 
করিতেস্িলেন, পূবে অন্থবিধ! হওয়ায় মুখের ঢাক! সরাইবা ফেলিয়া 
পাইতে লাঁগিলেন। খাওয়! চলিতে লাগিলে লোকেব আলনও বাঁড়িভে 
লাগিল । অন্ধ দেশের মেষেবা খাইতে খাইতে নানারকম গান গাইতে 
লাঁগিলেন। কাঁহাঁদের স্বচ্ছন্দ সাবলীল গতিভঙ্গী দেখিয়! মনে হইতে 
লাগিল ডাহারা যেন নিজ নিজ পবিবাবের মধ্যে কোন উৎসবক্রিয়ার় 
ব্যাপৃত লাছেন। 


৬ষ্ঠ সংখ্য। ] 


এইরপে একত্র পানাহীব-ক্রিয়া কংগ্রেসের মধা দিয়া সমগ্র 
ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়া! উঠিতেছে। অনেককে বলিতে গুনিয়াছি যে 
এবারকাঁৰ কাঁকিনাড়া-কংগ্রেদে এই আন্তর্জাতিক ভোজই সবচেয়ে 
বড় ব্যাপার । 


জাইটোর ১. 


গত ২২ণে ফেব্রুয়ারী দাঁইটোতে অকালী জাঠাদের উপর যে 
অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে সরকারী ইস্তাছার এবং 
বেসরুকারী ইস্তাহাবেব ভিতর ঢের প্রভেদ পরিলক্ষিত হইতেছে। এই 
প্রভেদটা অবশ্য কিছুমাত্র অন্বাভাবিক ব্যাপার নহে। কারণ, এক্লপ 
প্রভেছ্ ইতিপূর্বে এইধবণেব প্রত্যেক ব্যাপারেই দেধ| গিয়াছে। 
জাইটো হাঙ্গামার সংবাদ পাইয়া! পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় 
ব্যবস্থা-পরিষদের অন্যাম্ক কার্য; স্থগিত রাখিয়া উক্ত হত্য:কাও সম্বন্ধে 
আলোচন। করিবার জন্য এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। হোম- 
মেদ্বর স্তার ম্যাল্কম্‌ হেলী এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া! বলেন__ 
দেশীর রাজ্যেব কার্যাবলী ব্যবস্থ।-পরিষদের আলোচনার বিষয় হইতে 
পারে না৷ প্রমিডেন্ট, হোম-মেম্বরের আঁপত্তিই যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া 
পণ্ডিত মদনমোহনেব প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন । 
ইহার পবেও গত ২৬শে ফেব্রুয়ীরী সর্দার গোলাব সিং অফালীদের 
সম্পর্কে * এক প্রস্তাব উত্থাপন বরিয়াছিলেন। তাহার প্রস্তাবের 
মন্দ এই যে শিখদের অভিযোগের কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্তু এবং 
অকালী আন্দোলন সম্বন্ধে রিপোর্ট, করিবার জন্ক ভাঁবতীয় ব্যবস্থা” 
পরিষদ হইতে দুই-তৃতীয়াংশ বেসর্কারী নির্ধশচিত সাস্ত এবং এক 
ভূতীয়াংশ সব্কায়ী সদস্য লয় একটি কমিটি গঠিত হউক। এ 
ব্যাপারেও সর্কারী সমস্ত প্রতিবাদ করিয়ছিলেন। অবশেষে নান। 
তর্ক-বিতর্কের পর এ সম্পর্কে ডাঃ গৌরের মংশোধিত প্রস্তাব পরিগৃহীত 
ছইয়াছে। ডাঃ গৌবের প্রস্তাব--যে কমিটি গঠিত হইবে, তাঁহার 
সদস্য নির্বাচন এবং সর্কারী ও বেসর্কারী সদস্যের সংখ্যা 
নির্ণয়েরুভার থাকিবে গবর্ণ মেপ্টের হাতে! 
লালা হংসবাছ ও সন্দুখম্‌ চেটা ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদ্য । 
তাহার! জাইটোর হটন। প্রত্যক্ষ করিবার জন্য যটনাহলে যাত্র! 
করিয়াছিলেন। কিন্ত তাহ।দিগকে জাইটোয় প্রবেশ করিতে দেওয়া 
হয় নাই। 
ভারতীষ ব্যবস্থ|-পরিষদের” প্রকৃত চেহাব! এই সব ঘটনার 
ভিতর দিয়াই চমৎকারভাবে ফুটিয়। উঠিয়াছে। সুতরাং ব্যবস্থা- 
পরিষদেব দর্বারে আমাদের ছুঃখ যে কতটা ঘুচিবে তাহা সহজেই 
অনুমেয় । 
- মহাত্মা গম্থী অকাঁলী শিখগণকে অনুরোধ করিয়াছে ন"ঃ--শিখনেতা 
ছাড়াও দেশের অন্তান্ত নেতাদেব উপদেশ লইয়া তবে ভবিষ্যতে 
অকালী জাঠ1 প্রেরণ কর! সঙ্গত। এখন জাঠ1 প্রেরণ বন্ধ করিয়! 
_ এই হত্যাকাণ্ডের কি ফল হয় তাহাই দেখ! কর্তৃব্য। 
লাল! শঙ্মপত রায়ও এ সম্পর্কে মহাস্মারই মত সমর্থন করিয়াছেন। 
একদল অকাঁলী জাঠা-প্রেরণ-সম্পর্কে মহাত্মার মত আলোচনার 
জন্য অকাল তখতের সম্মুখে সমবেত হইয়াছিলেন। . মহাক্সার সঙ্গে 
একমত হইতে ন! পারায় তাহারা জাঠ! প্রেরণ করাই স্থির করিয়াছেন 
এবং সেই দিনই একদল অকাঁলী চিকিৎসক গ্রন্থ-সাহেব প্রভৃতি 
সঙ্গে লইয়। অমৃতসব হইতে জাইটে। অভিমুখে প্ররিত হইয়াছে । 
অকালীদেব ছুইজন নেত! মহাআ।জীব সঙ্গে পরামর্শ করিতে পুণায় 
চলিয়া গিয়াছেন।- নেতাগণ মনে করেন মহাস্ম! ভুল সংবাদ পাইয়। 
এর্পপ নিষেধাজ্ঞা প্রেরণ করিব ছেন। গীহাদেব মতে এখন জাঠ! 
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দেশ-বিদেশের কথা---ভাঁরতবর্ষ 
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পাঠানে। বন্ধ করিলে -বারদলী প্রস্তাবের পর দেশের যে অবস্থা 
হইয়াছিল আবার ঠিক সেইরূপ অবস্থার হাটি হইবে। চতুর্দিক হইতে 
জাঠাতে যোগদান করিবার দম্ভ অমৃতদরে বহু শিখ আসিয়! হাজির 
হইতেছে। 

রেলের স্থৃব্য বস্থা--- পু 

বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় নিম্নলিখিত মর্শে একটি প্রস্তাব 
গৃহীত হইয়াছে £ hand 

সপারিষদ বড়ল(ট যাত্রীদের সুব্ধার জন্ত রেব-কর্তৃপক্ষবিগক্ষ 
আদেশ বরুন - 

(১) ভিড় হইতে অব্যাহতি লাঁভের অন্ত যে স্থানে প্রয়োজন 
সেখানে বাতরীগাড়ীর সংখ্য! বাঁড়াইতে হইবে। 

(২) যে-সব টেনে মধ্যম শ্রেণীর গাড়ী দেওয়! হয় না সে সব 
টেনে মধ্যম শ্রেণীর গাড়ী দিতে হইবে । 

(৩) ছোট ছোট ষ্টেদনেও হিন্দু-মুমলমানদিগের অন্ত”, পানীয়” 
জল সন্বরাহের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। 

(৪) যে-সব বড় ষ্টেশনে হিন্নু-মুসলমান যাত্রীদের জন্য খাবারের 
ঘুর নাই সে-সব ষ্টেশনে খাবারের ঘরের ব্যবস্থা করিতে হইবে। 

৫) যে-সব বড় ষ্টেশনে মধ্যম শ্রেণীর পুরুষ এবং রমণীদের 
জন্য বিশ্রাম-ঘর নাই সে-সধ ষ্টেশনে বিশ্লাম-ঘর তৈরী কন্সিতে 
হইবে। 

প্রস্তাব ত পাশ হইল, কিন্ত এ প্রস্তাব কাজে কতটা থাটানে! 
হইবে দে বিষয়ে যধেষ্টই সন্দেহ আছে। মধ্যদ ও তৃতীয় শ্রেণীর 
রেল-বাত্রীদের অহবিধার আন্দোলন ঢের দিন হইতেই করা হইতেছে, 
কিন্ত রেল-কর্তৃপক্ষের ঘুম ভাঙ্গে নাই ৷ 


সিংহলে শাপন-সংস্কার-. 


সিংহলের শাসন-সংস্কারে এবার ভান্রতবাসীর পলম হইতে ছুইজন 
প্রতিনিধি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত হইবেন স্থির হইয়াছে! পূর্বে 
একজম প্রতিনিধি মনোনীত হুইভেন। কর্তৃপক্ষ বলেন, এখন 
কিছুকালের অন্ত মনোনস্থন প্রথ। অনুনারে কাজ হুইবে। গরে 
ভারত-প্রবাসী আপনাদের প্রতিনিধি আপনাবাই নির্বাচিত করিতে 
গারিবেল। সেখানকার প্রবাদী ভারতণন্তানেরা বলেন, এখন 
হইতেই প্রতিনিধি নির্র্বাচনের ভার তাহাদের হাতে ছাড়িয়া দেওরা 
উচিত। মনোনীত ছুট্জন সদ্বম্যের একজন সহরগুলির প্রতিনিধি 
স্বুবগপ খাঁফিবেন ; আর-একজন সিংহলের পল্লীবানী ভারতদষ্ভানদের 
প্রতিনিধি স্বরূপ কার্ধ্য করিবেন। 


পঞ্জাবের আব্গারী হিসাব--- 


১৯২২-২৩ সালের পঞ্জাবের আব গাঁরী বিবরণে প্রকাশ, দেশী 
মদের ব্যবহার প্রায় সওয়ালক্ষ গ্যালন কমিয়াছে। ফলে সর্কারী 
বাঙ্ন্ব৪ প্রায় ১২ লক্ষ টাক! কম আদার হইয়াছে । গোপনে মঘ 
তৈরী ১৯১৯ ২* সালের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশের কিছু যেশী। 
কর্তৃপক্ষের মতে মদের মৃল্যাধিক্যই নাকি এই হ্রাসের কারণ । 
ব্যবস্থা-পরিষদে শাসন-সং 

ভাঁবতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রীযুক্ত রঙ্গটারিখ্ার ভারতের অন্ত 
স্বায়দ্ব-শাননের দ্বাবী পেশ করিয়াছিলেন। ডাহার প্রস্তাব ছিল 
পররাষ্ট্-ব্যাপারে ভাবতে গুপনিবেশিক শাসনপ্রণালী এবং আভ্যন্তরিক 
সকল বিষয়ে ভাবতে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন অধিকার প্রদান কর! হউক। 

বল! বাহুল্য সর্কাবের তরফ হইতে এ প্রস্তাবের খুব জবব্দস্ত 
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প্রতিবাদ - হইয়াছে। স্তাব্‌ ম্যাল্‌কম্‌ হেলী 'বলিয়াছেন, ভারতীয় 
রামন্তবর্গ যতদিন নূতন বাবস্থ! সম্বন্ধে ঠাহাদের মনোভাব প্রকাশ 
না করিবেন, যতদিন ভারতের সীমান্ত রক্ষার সমস্তাব সমাধান 
না হইবে, সাম্প্রদায়িক ভেদজ্ঞন যতদিন দুবীভূত্ত না হইতেছে, 
হীনবল সম্্রদায়গুলিব স্বার্থদংবক্ষণেব সুব্যবস্থা যতদিন না হইবে, 
ততদিন ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠ। অসম্ভব। 

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু শ্রীযুক্ত রঙ্গচারিয়াবের প্রস্তাবের একটি 
সংশোধিত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন । তিনি প্রস্তাব করেন, 
ভারতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জ্রন্য বডল।ট 

(১) সকল মন্প্রদ।যেব প্রতিনিধিদের লইয়া একটি পরামর্শ-পরিষদ্‌ 
গঠিত করুন। সেই পবিষদ্‌ সকল সশ্প্রদায়ের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়া ভারতের অন্ত শাঁসনপন্ধতি রচনার ব্যবস্থ! করিবেন! 


(২) বর্তমান ব্যবস্থাপক সভা ভাঙ্গিয়। দিয়া তাঁহার স্থলে নূতন ' 


সভ। গঠিত হইবার গর তাহার সমক্ষে সমিতিব রচিত 
শাদন*ীত্কতির খসড়া উপস্থিত করিতে হইবে এবং তাঁহাকেই 
আইনে পৰিণত কবিবাব জন্য ব্রিটণ পান'মেণ্টের দরুবারে পেশ 
করা হইবে। 

করেক দিন ধরিয়া এই ব্যাপার লইয়া তরকবিতর্ক চলে। অবশেষে 
১৮ই ফেব্রুয়ারী প্রস্তাবটি সম্বন্ধে ব্যবস্থা-পবিষদে চবম মীমাংসা হইয়া 
গিয়াছে! ভোটের জোরে পণ্ডিত মতিলালেব সংশোধিত প্রস্তাবই 
পরিগৃহীত হুইয়াছে॥ তাহার Round Table Conference 
ধসাইবার পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন ৭৬ জন এবং বিপক্ষে ভোট 
দিয়াঁছিলেন ৪৮ জন। 


চৌরীচৌরার স্বৃতিন্তন্ত ঢু, 0 


গোরক্ষপুরের অন্তর্গত চৌরীচৌর! গ্রামে গত ১৯২২ ন ৫ই 
ফেব্রুয়ারী এক জনতা কতকগুলি পুলিশ ফৌঞ্জকে জীবন্ত দগ্চ 
করিয়া মারিয়াছিল। সেই পুলিশগর্ণেব শ্ৃতিরক্ষার জন্তু এক তপ্ত 
নির্দিত হইয়াছে। গত €ই ফেব্রুয়ারী বুধবার যুক্তপ্রদ্শেব ্রধর্ণর 
উক্ত স্তস্তের আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন । 
চৌধীচৌরার অশিক্ষিত ক্ষিপ্ত জন-সম্ঘ যে তন্তায় _ করিয়াছিল 
তাঁহার শ্মৃতিত্স্ত প্রতিষ্ঠিত হইল।। আর জালিয়ান্ওযালাঁবাশে শিক্ষিত 
উচ্চপদস্থ সদা কর্মচারী যে অক্ষুব্ধ চিত্তে পাঁশবিক অত্যাচারের অভিনয় 
করিয়াছিল এখনও তাঁহার সমর্থনের চেষ্টার আম্লতস্ত্রের তরফ 
হইতে অন তর্কজালের সৃষ্টি হইতেছে । জালিয়ান্ওয়ালাবাগে, মলঙ্গার 


প্রবামী- চৈত্র, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ইয় থণ্ড 


হাঁটে, জাইটোতে চৌরীচৌরারই অভিনয় হইয়াছে ও হইতেছে । তবে 
নে অভিনয় করিতেছেন রাজার নন্দিনী প্যাণী” ছুতয়াং 'যাঁকরেন 
তাই শোভা পায়।, 
আধূর্বেদীয় কন্ফারেন্স = 

আগামী এপ্রিল সাদে কলস্বোত সর্ধ্বভারত আয়ুর্কেদ্ীর 





কন্ফারেলেব বৈঠক বসিবে। কলিকাভার কবিরা গ্রযুক্ত যোগেন্র- 


নাধ সেনকে এই কন্ফারেশে সভাপতিব আসন গ্রহন করিবার অস্ত 
আমন্ত্রন কবা হইয়াছে। তিনি ১৯১২ সালে কানপুব আযুবেরদীর 
কন্্‌ফাবেন্সেও সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই 
কন্্‌ফারেন্সের সংশ্রবে প্রদর্শনীও খোলা হইবে। 


মেথবদের সমাজ সংস্কবণ-_ 


গত ৩ব! ফেব্রুয়ারী প্রীধুক্ত শেঠ রঘুমলের সভাপতিত্বে দিল্লীতে 
বাল্মীকি আধ্যদমাজের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। লাল! 
লাঁজপত রার, স্বামী সত্যানন্দ প্রমুখ আৰ্ধ্যসমাদ্ী নেতাগণ ইহাতে 
যোগদান করিয়ছিলেন। সভায় লালানী বলিয়াছেন, উচ্চ শ্রেণীর 
হিন্দুদের পাশে, ভাহাদেব সমান আসনে আজ মেখরদিগকে দেখিত 
পাইয়৷ তাহার ভারি আনন্দ হইতেছে। তথাকধিত অন্পৃগুদের 
উন্নয়ন ব্যতীত হিন্দুজাতির উন্নতি কথনে| সম্ভবপব নহে। * মেখরদের 
ভিতর অনেক দুর্নীতি আছে। এইসব ছুর্নীতি দুর করিতে হইবে। 
দীর্ঘকাল সমাজেব দ্বার! উপেক্ষিত হওয়াতে তাহাদের সমানে এই-সব 
দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে ৷ এইসমন্ত দুব হইলে উচ্চঞ্রেণীব হিন্দু বাহার 
এখন তাহাছেব সহিত মেলামেশ| করেন ন| -তাহারাও আব মিশিতে 
আপত্তি করিবেন না। মেধরদের - সমাজ-সংক্কার-মূলক কতকগুলি 
প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইয়াছে। এসব প্রস্তাবের বক্তার! সকলেই 
মেখর। সহম্রীধিক মেথব এই সভার" যোগদান করিয়াছিল । 
সামস্ত-রাজ্যশাসন-সংস্কার-. 

পুনার ২*শে ফেব্রুয়ারীর খবরে প্রকাশ, আউদ্ববাঁজ্যেব রাজা..্ীমস্ত 
বালা সাহেব তাহার প্রঙ্গাবৃন্দকে প্রতিনিধিমুলক শাসনপদ্ধতি অর্পণ 
করিবার ব্যবস্থা কবিতেছেন। আপাততঃ স্থিব হইয়াছে, রাজ্যের 
শাসন-পরিষদের ৩৫ জন সঘন্তের মধ্যে ১৮ জন গ্রজা-সাধাবপ কতৃক 
নির্বাচিত ও বাকী ১৭ জন গবর্ণ সেন্টেম্স দার! মনোনীত হইবেন। 


শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায় 





| কাশ্মীরের ডাল হদ- সন্ধ্যাকালে মি 
সীযুক্ত ললিতমোহন সেন কর্তৃক কাঠের খোদাই 
[| 





লেনিন্‌ 


সোভিয়েট শাসনতন্ত্র স্রষ্টা, ভাবুক দার্শনিক ও কর্ণ্মুযোগী 
লেনিনের দেহাঁবসান ঘটিয়ছে। যেমন একদিকে ভাহাকে রত্ত- 
পিপান্ছ নর-রাঁক্ষন বলিয়। বর্ণনা করিবার চেষ্টা! হইয়াছে, অপর 
দিকে তেমনই বর্ধমান-যুগে শ্রে্ঠ মানবরূপে তিনি চিত্রিত হইয়াছেন। 
তাহাকে মানব অথবা দানব যাহাই বল! হউক না কেন; তিনি যে 
একজন শক্তিধর পুরুষ ছিলেন, রাষ্ট্রীয় কন্মুপরিচালনায় যে তাহার 
অদ্ভুত দক্ষত| ছিল, উত্তেজিত জনসাধারণকে বশে রাধিরার কৌশল 
দে তিনি সম্পূর্ণরূপে অধিগত করিয়াছিলেন, ইহ! শক্রমিত্র সকলেই 
এককাক্যে স্বীকার করিক্সাছেন। একধারে যেমন রাষ্ট্রপরিচালনায় 
তাহার বজ্র ম্যায় কঠোর মন ছিল, অপরদিকে রুশিয়ার কৃষাণ- 
কুলের আশা"আকাক্ষার প্রতি তাহার কুস্থমকোমল ভরস্ত গ্রাণের 
সহানুভূতি ছিল। রুশিয়ার নিপীড়িত কৃষাণকুলের সপ্ত মনুয্ন্বকে 
জাগাইয়। তুলিয়| রুশ জাতিকে নূতন যুগের প্রবর্তক ও চাঁলকরূপে 
প্রতিষ্ঠিত করাই ইহার জীবনের ব্রত ছিল। লেনিন্‌ বিগ্রহের 
পূঞ্জক ছিলেন; নরের আসব্মার মধ্যেই তিনি নারায়ণের বিগ্রহ 
স্থাপন করিয়াছিলেন। স্ুবিখাত মাকিন পাডী হোম্স্‌ বর্তমান 
যুগের তিনটি শ্রেষ্ঠ মানবের মধ্যে লেনিনের স্থান স্বীকার করিয়! 
লেনিনের সহিত নেপোলিয়ান বোনাপার্টের তুলন। করিয়াছেন। 
লেনিন্কে বিশ্যেভাবে জানিবার স্বযোগ পাইয়াছিলেন রুশ- 
উপন্যাসিক ম্যান্সিম গর্কি। গর্কি বলেন যে "বর্তমান যুগে লেনিনের 
মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষ! অধিক মাত্রায় মনুষাত্ব বিকশিত হৃইয়াছে। 
সমস্ত মনুষাগ্তণ তাহার মধ্যে যেরূপ প্রস্ফুটিত হইয়াছে এমনটি 
আর পাঁওয়। যায় না। প্রয়োজনের চাপে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার লইয়। 
লেনিন্কে অধিকাংশ সময় থাকিতে, হইলেও ভীহীর মনে মহামানবের 
যে পরিকল্পনাটুকু জাগিয়। উঠিয়ছৈ তাহা যাহাতে ভবিষ্যতে সত্য 
হইয়। উঠিতে পারে তাহার চিন্তায় তিনি তাহার অবদর-সময়টুকু ক্ষেপণ 
করেন। লেনিনের জীবনের মুলমন্ত্র মানবের মঙ্গল সাধন ; এবং জদুর 
ভবিষ্যতে মানবের অকল্যাণকর যাহ। কিছু তাহা যাহাতে বিনাশ 
প্রাপ্ত হয় সেই চেষ্টাতেই ত্যাগী সন্ন্যাসী অমিততেজে ধ্বংসলীল! 
আরম্ত করিয়! দিচাছেন। সর্ব্বোত্তম বলিতে যাহ! বুঝেন তাহার জন্য 
আপনার দেহমন তিলে তিলে ক্ষপ্ন করিতে এই বীর-সন্ত্যাসী কিছু মাত্র 
কুষ্ঠিত হন নাই।” 

তিনি যে আদর্শের অনুসরণ করিয়! মৃত্যুকে বরণ করিয়! লইলেন 
সে আদর্শ জগতের পক্ষে হিতকর কি না তাহ! মহাকাল ভবিষ্যতে 
সাক্ষ্য দিবেন। তিনি যেরূপ এ্রকান্তিক আগ্রহে জগতের দুঃখ- 
ছুর্দশার জন্য আ্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাহার জন্য শত সহস্র রুশ 
নরনারীর হৃায়-সিংহাসনে তিনি এমন আনন দখল করিয়! বপিয়া- 
ছেন যে তাঁহার আদর্শকে রক্ষা করিতে তাহার! হাস্তমুখে মরণকে 
বরণ করিতে পারে। বিখ্যাত শ্রমিকনেত! জর্জ. ল্যান্স্বেরি রুশিয়। 
পরিভ্রমণ করিয়া আনিয়া বলিতেছেন যে সমগ্র রুশ জাতির নিকট 
লেনিন্‌ নব জীবনের প্রতীক | যে নুতন আদর্শ সমন্ত গোভিয়েট 


রুশিয়াকে আলোড়িত করিয়। তুলিয়াছে তাহার মূর্ত বিগ্রহ লেনিন্‌। 
সহস্র সহজ নরনারী গ্াহার জন্য অকাতরে প্রাণ বিসর্জন করিতে 
প্রস্তুত । তাঁহার! তাহাকে সখারূপে ভালোবাসে ও জীবনের পথ- 
প্রদর্শকরূপে ভক্তি করে । সামাজিক ও অর্থ নৈতিক মুক্তির তিনিই যে 
মন্ত্রদ্রই। খধি। রুশিয়ার এই প্রাণের ঠাকুরটিকে কিন্তু ইংরেজ রাষ্ট্র 
নীতিবিদের! অমানুষ-রূপে পরিকীর্তিত করিয়াছেন। ভূতপূর্ব পর- 
রাষ্ট্রসচিব মিঃ চার্চিল বলেন যে, পৃথিবীর সর্ববাপেক্ষ! নিষ্ঠর ও * 
সব্বাপেক্ষ! কুৎসিত লোক হইতেছে এই লেনিন্‌। * 





মহামানব লেনিন্‌ 


গুরুতর পরিশ্রমে লেনিন্‌ দাংৰাতিক-রূপে পীড়িত হুইয়! পড়েন। 
তথাপি রুশিয়ার সেব! করিতে বিরত ন! হওয়াতে তাহার মস্তিক্কের শির!- 
গুলি গুকাইয়। যায় ।' তাহার.ফলে যুগমানব লেনিনের মৃত্যু হইয়াছে। 
ইহার দেহাবশেষ বহন করিয়া রক্তবসন-পরিহছিত, রক্তপতাকাধারী 
লাল পণ্টনের এক বিরাট্‌ মিছিল বাহির হইয়াছিল এবং ইহার 
নাম চিরক্মরণীয় করিবার জন্য রুশিয়ার রাজধানী পেটে।!'গ্রাডের নাম 
পরিবর্ত্তিত করিয়া লেলিনগ্রাড দেওয়। হইয়াছে। 

অনেকে আশ! করিয়াছিলেন লেনিনের মৃত্যুর পর ট.টৃস্কি, জিনো- 
ভিয়েফ, র্যাডেক প্রভৃতি নেতাঁদিগের মধ্যে প্রাধান্য জইয়! বিবাদ 


৮৩২ 





~ 


বাধিবে এবং তাহার ফলে দোভিয়েট সর্কার ধ্বংস প্রাপ্ত হষ্টবে। 
কিন্তু দেখ! যাইতেছে রুশনেতৃবর্গ রাইকককে নায়ক বলিয়। 
স্বীকার করিয়! লইয়! তাহার নাহচর্ধা করিতে প্রস্ত্রত হইয়াছেন। 
লেনিনের সাধনা ধ্বংস হইবে ন!। 

লেনিনের জন্ম হয় ১*ই এপ্রিল ১৮৭* খুঃ অন্দে, তিনি দেহত্যাগ 
করিয়াছেন গত ২১ জানুয়ারী ১৯২৪ খৃঃ অন্দে। রুশিয়ার ভল্গ। 
নদীর উপরে সিদবার্ক্ষ. সহরে তাহার জন্ম হয়। লেনিনের আসল 
নাম ভলাডিমির্‌ ইলিচ, উলিয়ানফ ( Vladimir lich Ulianov )। 

লেনিনের পিত। একজন স্কুল-পরিদর্শক ছিলেন। ষ্ঠাহার 
পাঁচটি সন্তান ছিল। তাঁহার গুহকে তিনি একটি আদর্শ বিশ্ব- 
িদ্যালয়ে পরিণত করিয়াছিলেন, এবং সন্তানদের নিকট হইতে 
প্রতিদানেও যথেষ্ট পাইয়।ছিলেন। লেনিনের প্রথম শিক্ষা তাহার 
গৃহে পিতার নিকট সুরু হয়। বাল্যকাল হইতেই লেনিন্‌ এবং 

* তাহারগীচ ভাই বোন দেশের শ্রমিক এবং গরীব লোকদের দুখ 

কষ্ট নিজেদের অস্ত্রে পূর্ণভাবে অনুভব করিতেন। সমস্ত দেশের 
লোককে তাহার! নিজেদের পরিবারের অন্তর্গত বলিয়। মনে করিতেন । 
এই সময় হইতেই তাহার! দেশের দুঃখীদের উন্নতির জন্য আও্মণনয়োগ 
করিলেন । 

২*শে মে ১৮৮৬ খৃঃ অন্দে লেনিনের ভ্রাত। আল।কজাগ্ডারের শলু- 
শেলবাগ. জেলখানায় ফাসি হইল। লেনিনের এই ভর ত'টি পড়াশুনায় 
এবং অন্তান্য মানসিক বুত্তিতে অতি উচ্চ স্থান অধিকার কঠিয়।- 
ছিঞ্গেন। সেন্ট পিটার্সবা্গ, সহরে অবস্থান কালে আলাক্জাগ্ডার 
“জন-মত” নামক বিড্ৰোহীদলের সঙ্গে যোগদান করয়! ভারের 
গোয়েন্দ।-পুলিস কর্তৃক ধৃত হন। বিচারের সময় তিনি আত্ম- 
পক্ষ সমর্থন করেন নাই এবং তীহার বিরদ্ধে যে যে অভিষে'গ 
আন| হয় তাহার কিছুই অধ্বীকার করেন নাই। বিচারকালে 
অভিযোগ স্বীকার কর! ছাড়! আর বিঠ্বে কিছু তিনি বলেন নাই। 
সহকন্মাদের বাঁচাইবার জন্যই এই আত্মত্যাগ । তবে বিচারকালে 
দণ্ড প্রাপ্তির পূর্বে তিনি এই কয়েকটি কথ৷ বলেন- দেশের বর্তমান 
অবস্থায় গোপনে বিদ্রেহের আয়োজন কর! ছাড়া আর কোন 
সহজ পথ নাই, বর্ধমান জাবের এবং শাসক-সম্প্রদায়ের অতাচার 
হইতে দেশকে বাচাইবার এই একমাত্র পথ ।--ফাসির পূর্বে তাঁহার 
মাত তাহার সঙ্গে একবার দেখ। করেন এবং পুত্রকে ক্ষমা! ভিক্ষ! 
করিতে বলেন। কিন্তু আলাক্জাগার তাহ! করিতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার 
করেন। লেনিনের বয়ন এই সময় মাত্র সতের বৎসর। ভ্র[তার 
মৃত্যু তাঁহার মনে গভীর রেখাপাত করে। 

কাজ।ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে “'590191151, প্রচার করার 
অভিযোগে লেনিন্কে তাড়াইয়| দেওয়| হয়। ইহার পর তিনি নেভা 
সহরে আসেন ( ১৮৯১ )। সেন্ট পিটাস্‌ বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন এবং 
অর্থনীতি পাঠ। করিবার সময় লেনিন Marxi5৷৷ সম্বন্ধে এক 
প্রবন্ধ লিখেন। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়| রুশীয় দোসিয়ালিজ্মের 
পিত! প্লেখানফ. বলেন “একদিন এই যুবা ভয়ঙ্কর হইয়। 
উঠিবে"। ভবিষ্যতে এই বাকা সার্থক হুইয়াছিল। ইহার 
পনের বৎসর পরে ॥ঞ্ছেনিন প্লেখানফের হাত হইতে 9০019 
Democratic Partyর নেতৃত্ব গ্রহণ করনে এবং পঁচিশ বছর 
প্লেখানকে Great Soviet Congress হইতে একেবারে 
ঘুর করেন। কিন্তু এই সময় হইতে শাদক-সম্প্রদায়ের 
দৃষ্টি তাহার উপর পড়ে। এই সময় তিনি শ্রমিক সম্প্রধায়ের 
উন্নতিব জন্ত প্রাণপণে খাটিতে লাগিলেন। দেশের শ্রমিক দলও 
ভাহাকে নেত! বলিয়! মানিয়া লইল। 


প্রবাসী-চৈত্র, ১৩৩০ 


২২২ কিক কি কেরির 


২৩শ ভাগ, ছয় থণ্ড 

২৭খে জানুয়ারী ১৮৯৭ থঃ অন্দে লেনিন্‌ ধৃত হইয়| পূর্ব সাই- 
বেরিয়াতে নির্ববাসিত হইজেন। এই নির্ববাদনকে তিনি দুঃখের 
সঙ্গে বরণ ন! ক রয়! আনন্দে সঙ্গে বরণ করিয়| পাঠ এবং চিন্তায় নিয়োগ 
করিলেন। এই মনয় তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধ এবং পুস্তক রচন! 
করেন। সবগুলি অশ্য নামে প্রকাশ কর! হয়। 

লেনিনের নির্বানন-দণ্ড সমাপ্তির পর তাহাকে রুশিয়ার কোন 
বড় সহরে ব| বিশ্বরদ্যায়ের কাছে বাস করিতে দেওয়। হইত ন!। 
এই সময় আরে! কয়েকজন লোসিয়ালিষ্ট. নেতার সহিত একধোগে 
লেনিন ইস্ক্র! নামে এক কাগজ বাতির করেন এবং এই কাগঞ্জের 
সাহায্যে সমগ্র রুশিয়াতে সোসিয়ালিষ্ট মতবাদ প্রচার হইতে 





ব্ল্সেভিক্‌ নেত! টু ট্স্কিঁ-মহামতি লেনিনের সঙ্গে একযোগে 
রুশিয়ার স্থায়ী উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্ট! করিয়াছেন 
এবং করিতেছেন 


লাগিল। এইবার তাহাকে কিছু কালের জন্য রুশিয়| ত্যাগ করিতে 
হইল--শানকদলের অত্যাচারে । সকল সময় তাহার পিছনে 
রুশীয় গোয়েন্দা-পুলিন ঘুরিত। লণ্ডন, মানিক, জূসেল্দ, প্যারিদ, 
ইত্যাদি সকল মহ|-সহর ভ্রমণ করিং| লেনিন্‌ { অবশেষে গ্েনেভ| 
মহরে ভাহ।র ব।নস্থান স্থির করিলেন। এই ছুঃখ এবং কষ্টের মধ্যে 
তাহার পত্নী নাডএজড! জুপস্কায! ( Nadezhda Krupskaya ) 
কখনও তাহার সঙ্গ তাাগ করেন নাই। জেনেভা সহরে বাস 
কালে লেলিন্-পত্ী স্বা্ীর সকল কাঁধ্যে প্রাণপণ এত পরিশ্রম 
করিতে লাগিগ্সেন যে তাহার প্রায় প্রাণসংশয় হইল। 

১৯০৩ খুঃ অন্দে Russian Social Democratic 191%5র 
ভ্রসেল্স্‌ সহরে দ্বিতীয় কন্গ্রেন হয়। এই মহাসভাতে দলটি দুই 
ভাগে বিভক্ত হইল। এমন্সেভিকি এবং বল্সেভিকি । এই দুইটি 





সংখ্যা } 
কথার অর্থ, কম+সখ্যার দল এবং বৃহৎ-সংধার দল। আমর! 
বদ্শেতিক্‌ কথার অর্থে যে এক দল বৃহৎ-ছাড়িওয়াল! ভীষপ-দর্শন 
দন্যর কথ! মনে করি তাহা হুল! &লেনিন্‌ বল্‌শেভিকির নেত 
হুইলেন। 

১৯০৫ খৃঃঅব্দে লেনিন্‌ রাজ-ক্ষম! নাভ করিয়া! শ্বদেশে প্রত্যবর্তন 
করিলেন কিন্তু পর বৎসর আবার তাঁহাকে ফিন্ল্যাণ্ডে গলারন 
করিতে হইল। ইহার পর তিনি কিছুকাল নুইট্জীরল্যাও, এবং 
প্যারিতে বাদ করেন এবং The Social Democrat বং The 
Proletariat নামে ছুই খানি কাগঙ্গ বাহির করেন। এই ময় 
হইতে মহাযুদ্ধের সময় পর্য্যস্ত লেনিন্‌ নানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
সৰ্ব্বসমেত তাঁহার প্রায় বিশধানি গ্রন্থ আছে। কতকগুলির নাম 
Development of Capitalism in Russia : Twelve yeats : 
The Agrarian Problem: The State and Revolution : 
What isto be Done: Imperialism as the Last Stage of 
Capitalism : ইত্যাদি। j 

যুদ্ধের সময়ে তিনি অষ্্রিয়ার শ্রমিকদলকে বিদ্রোহ করিবার 
অন্ত উৎসাহিত করিতে থাকেন এবং এই অপরাধে তাহার কারাদণ্ড 





সিসি 


= “টয়, কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে ফরাসী সোসিয়াঘিষ্ট দলের চেষ্টায় তিনি 


মুক্তি লাভ করেন। তিনি হুইট্জারল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তন করিলেন 
এবং শাস্তি এবং মানব-এব্যের জন্ত প্রাণপণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। 
১৯১৭ সালে যখন কুশিয়ার জারতক্ত্রের অবসান হইল লেনিন্‌ 
দেশে ফিরিবায় চেষ্ট। করিতে লাগিলেন কিন্ত মিত্ৰশক্তি বিষম 
আপত্তি কবিতে লাগিলেন। অনেক চেষ্টা করিয়! তিনি অবশেষে 
জার্মেনির ভিতর দিয়া একশত অনুচর লইয়া স্বদেশে প্রবেশ 
করিলেন। জার্মেনির ভিতর দিয়! প্রবেশ করার অন্ত অনেকে 
NS Lich হত ছিলেন। এই অভিযোগের কোন প্রমাপ 
1 


লেনিন যধন পেটোঁগ্রাড, সরে প্রবেশ করি --বিপুল 
সৈশ্তদল এবং জনসঙ্ঘ তাহাকে রাজার প্রাপ্য অন্মানের সঙ্গে 
বরণ করিল। এই সময় হইতে লেনিন্‌ রুশিয়ার ভাঁগ্য-বিধাতা 
হইলেন। ইহাই লেনিনের অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী । 

মিত্র-শক্তি বরাবর বদ্শেভি্ স্‌ এবং ইহার নেতার কলঙ্ক রটনা 
করিবাব চেষ্টা করিয়াছে। লোকের চক্ষে লেনিন্‌কে রক্ত-পগিপাস্থ 
নররাক্ষদ বলিয়! প্রমাণ করিবার চেষ্টাও বড় কম হয় নাই । ইহারা 
লোককে বুঝাইতে চাহিয়াছে যে লেনিন্‌ মানব-শঙ্র এবং সিত্র-শক্তিই 
একমাত্র মানব-মিত্। কিন্তু এত চেষ্টা করিয়াও এই মহাঁ-মানবের 
অনিষ্ট এই মিত্র-শত্তি করিতে পারে নাই। লেনিনের চরিত্রগুণে এবং 


* প্রতিভাশিখাষ সকল কলম্ব-কথ! পুড়িয়া ছাই হই গেছে। লেনিন্‌ 


ছিলেন গরীবদের মানুষ, তাহাদের দুঃখ তিনি নিজের অস্তরে নিজের 
ছুঃখের মত অনুভব করিতেন ! একজন মানুষ দুঃখী থাকিবে এবং 
আর-একজন সেই সময়ে সখী হইবে, মহাপ্রাণ লেনিন্‌ ইহ! কল্পনাও 
করিতে পারিতেন না! পৃথিবীর দুঃখের এবং সুখের বোঝার ভার 
সকল মানুষকে সমানভাবে বহন করিতে হইবে এই ছিল লেনিনের 
মত। 

লেনিন্কে দেখিলে সাধারণ মানুষ বলিয়াই সনে হইত--কিস্ত 
তাহার চৌথছটিতে এক অসাধারণ জ্যোতি ছিল। তাহার বুদ্ধি ছিল 
অনামান্ত এবং তিনি দিনরাত্রি পরিশ্রম করিতেন কলের মতো। 
রুশিয়ার জনগণ ছেনিন্‌কে প্রথমে অনেফে জার লেনিন্‌ বলিত, কিন্ত 
তাঁহার! সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিত, জার লেনিন্‌ আমাদের সকলের সঙ্গে 
করমর্ন করেন, আমাদের মত আহার করেন, আমরা যা পরি তাই 


ডিও ৫৮ 


পারাপারের ঢেউ 





৮৩৩ 
পরেন--য় জার লেনিনের অয়। রুশিয়ার এক প্রান্ত হইতে আর 
এক প্রান্ত পর্য্যন্ত সকল লোক লেনিন্কে কেন এত ভক্তি করিত, 





তাহার কথার প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারিত কেন? তিনি নররক্ষম 


বলিয়। না মানবপ্রেমিক বলিয়! ? দেশের স্বার্থই লেনিনের স্বার্থ ছিল 
তাহার তন্ত্র কোন স্বার্থ ছিল না । পরিশ্রম করিতে করিতে একবার 
গাহার- ব্বাস্থা. ভগ্ন হইয়া পড়ে, কিন্ত তাঁহার সী এবং অন্য কেহই 


অনেক চেষ্ট! করিয়।ও তাহাকে তাহার প্রাপ্য খান্ত অংশের বেশী 


খাওয়াইতে পারেন নাই। বেশী বা ভালে! খাবার দিলে তিনি বলিতেন, 
দেশের লক্ষ লক্ষ লোক বে খাবার খার”আমাকেও তাই থাইতে 
হইবে, তাহাদিগকে যখন ভালে! ব! পরিমাণে বেশী খাবার দিতে পাঁরিব, 
আমিও তখন তাহ! খাইতে পারিব, তাহার পুর্বে নয়। সাধারণ 
কৃষকের বেশই তাহার পরিধান ছিল। আমাদের দেশের ত অনেক 
শ্রমিক নেত| আছেন, তাহার! বড় বড় বজ ত! করেন--সভাদ্বলে শ্রমিক 
এবং গরীবদের দুঃখে তাহাদের প্রাণ একেবারে বেদনায় গলিয়া যায়, 
চোখে হয়ত জলও পড়ে, ফিন্ত তার পর 1 মভাস্থলে এইদব নেত! সতাই 
অমিকবন্ধু, কিন্তু সভার বাইরে বড়লোকী এবং বনিয়াদি নীল-রক্তের চাল 
গ্রাদাআার বজায় রাখেন । 

তর্ক-যুন্ধে লেনিন্‌ বেশী কথা বলিতেন ন! এবং সকল সময় 
প্রতিঘন্দীর সকল কথার জবাব দিতেন না, কিন্ত তাহাকে এমন 
কতকগুলি কথ! ধীরে ধীরে বলিতেন যে মে পরাজয় স্বীকার ন! করিয়! 
পারিত ন{। বিপদের সময়ও তিনি আত্মহার] হইতেম ন|। শাস্ত- 
ভাবে কর্তব্য করির। যাইতেন। অশিক্ষিত জনগণকে শাদন কর! 
কতবড় কাজ তাহা! সকলেই জানেন। বিদ্রোহের প্রথম জয়োল্লাসে 
রুশিঘার এই যুগযুগ ধরিয| অত্যাচারিত জনগণ যখন প্রতিহিংসা 
এবং প্রতিশোধের জন্য ক্ষেপিয়া উঠিল তখন তাহাদিগকে লেনিন্‌ 
অসাধারণ ক্ষমতাবলে শাসন করিয়াছিলেন । রশিয়ার নৃতন লাল- 
পল্টন জার্মানদের সঙ্গে বুদ্ধ করিবার জন্য উম্ম হইন--লেনিন্‌ 
তাহাদের করেকজন নেতাকে ডাকিয়া বুঝাইয়া দিলেন যুদ্ধে পরাজয় 
এবং মৃত্য স্থির নিশ্চয়, তাহ! অপেক্ষ। এখন জার্মেনির সহিত সন্ধি 
স্থাপন কর! ভাল নয় ? অনেকের ইহ! ভাল লাগে নাই, তাহার! বলিল 
এখন শাস্তি করিলে আমাদের হীন হইতে হইবে। লেনিন্‌ বলিলেন, 
এ কথ! ঠিক, কিন্ত যুদ্ধ করিয়! পরাধয়ের পর সন্ধি করিতে হইলে 
হীনতর হইতে ছইবে। অনেক আলোচনা এবং তর্কের পর সকলফে 
লেনিনের কথায় সায় দিতে হইল । মাঝে মাঝে লোক যখন একটা 
কিছু করিবার অন্য ভয়ানক ক্ষেপিয়া উঠিত তখন তিনি তাহাদিগকে 
সামাস্ত চিল দ্বিতেন কিন্তু তাহার পূর্বের কার্ধ্যের ফলাফল কি হইবে 
বলিয়! দিতেন। পরে হইতও ঠিক তাঁই। অনেকবার লেনিনের 
ভবিষ্যৎবাণু সফল হইতে দেখিয়!- শেষের দ্বিকে লোকে আব তাহার 
কথায় উপর কথ! বলিত না, কারণ তাঁহার! জাঁনিত যে লেনিন কখনও 
ভুল করিবেন ন! ব! দেশের অনিষ্ট করিবেন ন|। 

রুশীয় বিক্রোহ সম্বন্ধে লেনিন্‌ বলিতেন যে, আমর! বিদেশী শত্রু 
বা অস্ত কাঁহাবও ত্বারা পরাজিত হইতে পারি। কিন্ত এই যে 
আমাদের নুতন চিন্তা এবং কার্ধ্ের ধার! ইহা আর বিনষ্ট হইবার নয়। 
পৃথিবীতে এমন কেহ নাই বে ইহাঁকে তত্যা কবিতে গারে। ভবিদ্যতে 
সমস্ত পৃথিবীতে ইহা প্রকাশ পাইবে এবং“পকল দেশের লোকে ইহাকে 
গ্রহণ করিবে। 

লেনিন্‌ বিশ্বাস করিতেন যে দেশের সকল বাৰস! যাপিদ্য এবং কল- 
কার্থানা মন্ধুরয়াই শাসন করিবে, কিন্তু তাহ! একদিনে হইবার নয়, 
তাহার ৪স্য উপযুক্ত শিক্ষা চাই! একবার একদল লোক লেনিন্কে 
বলিল--অমুক কার্ধানাকে দেশে সম্পত্তি বলিয়া ঘোষণা! কর! হোক্‌ 


৮৩৪ 





এবং শ্রমিকদিগের হাতে উহার পরিচালন-ভার) দেওয়! হোক। 
লেদিন্‌ বলিলেন “বেশ কথ, তাই হোক্‌ কিন্ত একট! কষ, তৌসয়া 
কার্ধানার হিসাব রাখতে. নান? তাঁহারা বলিল, না । তোমরা 
অমুক কাঞ্জ জান? ন1।--তবে কেমন করে’ হবে? তবে তোমবা! এক 
কাজ কর, তাড়াতাড়ি সব শিখে নাও, যেদিন সব শিখতে পার্বে, 
দেইদিনই সব তোমাদের হাতে আপনাআঁপনি আম্বে। এইজন্ত 
লেনিন্‌ প্রথমে দশের সকল লোককে প্রিক্ষিত করিবার, বিরাট 
আয়োজন কবিয়/ছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে তিনি অনেক রিদ্বেশী 
কোম্পানিকে ক্ুশিয়ার অনেক কলকাব্ধান| এবং খনিতে কার্ষ্য 
পরিচালন করিবার ভার দান করির/ছিলেন। ইহাতে দেশের অনেকে 
তাঁহাকে সন্দেহ করিত -এবং নানারপ দৌযাবোপ, কবিভ, কিন্ত 
লেনিনের কানে এইসব-কথ! উঠিলে তিনি তাহাদের ৪ মকল 
সন্দেহ দুর.করিয়া দ্িতেন। 


লেনিনের প্রাণহত্য! করিবার চেষ্টাও বহার হইয়াছে, কি তবুও 
তিনি প্রায় প্রত্যেক দিনই খোল! জায়গায় সকলপ্রকার সভাসমিভিতে 
দীড়াইু। .বক্ত তা করিতেন। অনেকবার lia গুলি তাঁহার টুপি 
ভেদ করিয়াও গিয়াছে। 


সমোভিয়েট সধন্ধে লেনিন্‌ বলেন, জামার ধাঁবণ! ছিল ইহা কেবল 
রুশিয়াতেই আবদ্ধ থাকিবে, কিন্তু এখন ব্যাপার দেখিয়। সনে হয় ইহা! 
সমস্ত- পৃথিবীতে ছড়াইয়া! গড়িবে। রুণিয়াব শ্রমিক জাগরণ. আগতে 
সকল দেশের শ্রমিকদের জাগাইয়া- তুলিবে-সহাদন' শ্রেণীর অত্যাচার 
_ এবং দুঃশাসন বেশী দিন চলিবে ন!। টি 


লেনিন্‌কে দেখিলে ছুঃখী বলিয়! মনে হইত ন|--এত বিষস বোঝ 
মাথায় লইয়। সুখে থাক! যে সে লোকের কাজ নঙ্গ। তিনি হাসিবার 


মতো কিছু গাঁইলেই হাঁসিতেন এবং দর্কারমতে| গম্ভীর হইয়! শাসন- 
কাৰ্য্যনিৰ্বাহ ' করিতেন। লেলিন্‌ সম্বন্ধে বিশদভাবে বলিতে গেলে 
একথান। মস্ত পুস্তক হইর। পড়ে, কাজেই স্থান[ভীববশতঃ, এ-সময়ের 
প্রধান একজন মহামানবের এই স।মান্ত পৰিচয় দিতে চেষ্ট! করিলাম ্ 

কতকগুলি ইংরেজ এবং আমেসিকান কাগঞ্জ 'শ্েনিন্বে সম্বন্ধে 
. জলগ্রহণ 


ফিছু-না-কিছু কুৎসা বটন! ন! করিয়া, করিত না 





Ze প্রবাসী---চৈত্র, ১৩৩৬ 








_[ ২৩শ ভাগ ২য় খণ্ড 
তাহাদের কাজই ছিল কিনে বল্পেভিদ্রমূকে পৃথিৱীর কাছে হেয় কর! 





"যাঁয়--কিন্তু এত করিয়াও তাহাদের চেষ্ট| বৃথ। হইয়াছে। 


+ New York Times সম্বন্ধে বলেন "Lenin was one 
of the most remarkable personalities brought by the 
world-war into prominence from  obscurity..,...the 
greatest living statesman in Europe.” " General মুত 
0050, ইনি সেভিয়েট গভর্ণ মেন্টকে Brest-Litovskaব মন্ধি পত্রে 
স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করেন, লেনিন্‌ সন্ধে বলেন "6 was ॥ little 
upstart named Lenin that defeated Germany, Germany 
did not play with Bolshevism. Bolshevism played with 
Germany,” রর London “Ties” বলেন—The almost 


“fanatical respect with which he is regarded by the 
‘men who are his colleagues... s.reereeiS due to other 
‘qualities than mere intellectual capacity. a 


‘chief of 
these are his iron courage, his grim, 27 de- 
termination and his complete, lack of self-interest... 

[05 Spargo তাহার “How Lenin Intrigued with 
Germany ” নামক পুস্তক্ণে বলেন "Coldly cynical, grossly . 
materialistic, , utterly unscrupulous, repudiating 
moral codes and saictions......Lenin was deliberately 
conniving at the betrayal of’ his comrades,” Princess 


"Radziwill “The Fire Brand of Polshevism”? পুস্তকে 


বলেন “Lenin is neither an idealist nor an honest 
man, Heis only an opportunist and an ambitious 
creature.” কলিকাতার "“Statesman—The Friend of 
1825” কাঁগঙ্গ ও এই দলের । লেলিনের মৃত্যুর সংবাদ দিবার সময় উ 
শ্বেতাঙ্গ কাগ্ধান! লেখে “End of a notorious career,” 

লেনিনের বিকুদ্ধদলের সকলেই ধনী অথবা মহাজনশ্রেণীর, 
শ্রমিকজাগরণে তাহাদের সর্বনাশ, কাজেই তাহাদের দায়ে পড়িয়া 
ৰলশেভিজম্‌-বিরদ্ধদলভুকত হইতে হইয়াঁছে। 


হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় 


গান 
'-* দিন-শেষের রাঙা মুকুল জাগিজ চিতে। - 
মঙ্গোপনে ফুটবে প্রেমের মগ্ররীতে। 
মন্দবায়ে অন্ধকারে ছুল্বে তোমার পথের ধারে, 
" গন্ধ তাহার লাগবে তোমার _ 
. - | আগমনীতে-- 
| ন যখন মুকুল প্রেমের Ye 
" মুঞ্ধরীতে। - ৪১ 
রাত যেন না বৃথা কাটে প্রিয়তম হে, 
. এস এম প্রাণে মম গানে মম হে। 
৩ | এস নিবিড় মিলন-ক্ষণে 
b রজনীগন্ধার কাননে, - ° 
স্বপন হয়ে এম আমার 
"7" নিশীধিনীতে 
ফুট্‌বে যখন মুকুল প্রেমের ' 
মঞ্ধরীতে ॥ 


কথা ও হুর-প্্ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি--শ্রী দিনেন্দ্রনাথ-ঠাকুর 


সাখা রি [পা পাণ! প্রা কমা ধপা -্ন্া L দ্যা মাগা ন | 7 না খা? 
দিন শে থে বু বাত এআ. ২ মু *কু* ০০১ ল্‌ 
রি ॥.. ০ ০ 

[বগা +গাখা|সা-া-া শী] গা গাঁগা। গা শ খা [ না! সীল 

জা গুলু টি তে ত * তক ভু গোল, নে * হই 8:75. 


| পা - বা না.ন্ধা!ক্ষধপা -ক্ষপা সা খা : 
শত মেন, ১ তে, ০০ মন 


“£ . 


ঘা ক্ষপা বগা গাঁ | গপ -দ্মা -থা-পা ও ধা -্সাসা্সা হা রা 1741 
ম নদ বা 5 ৮১7 


[পা সা সত “না ! ন্ধা না নস না| ধপা টা E পা TJ দা ঝা খা গা। 
তো + আৰ গ থে র যা বে- ০০ -গ সন ধতা 


bok প্রবাদী--চৈত্র, ১৩৩৯ . -  হ৩ণ ভাগ ২য় খণ্ড 


ee eee AN AN পিপি পাপা an প্লাছ 





সখিলা্পা ছি লালা সস পান 


|গাশগা-থা [ খ্নাণণ- 5 ES 
হাযু লাগ বে ০০০ গো ** * * তো * মার 


ক্গাপাধানা | ধনা শ সধু পো হ পা-নানান্ধা | ‘পা ন্ষা গাঁ মা 
আগমনী তে * ০ হু টু বে য থ 


ন্‌ মু * 
[লগা শালা | গামা গাদা পা-্মধা না ন্ধা | দ্ষধপাঁ-দ্ধপা সাথা 
কু * * প্র প্রেত মের ম ন্‌ জজ রী তে ** “দি ন’ 


ll IL ন সণ াঁ| শান সানা দ্ধা-না্সাশ | স্লাশবসাঁহ ম্ধানার্স *না | 
রাত. যেন নাত তু ও থা * কা * টে ** * প্রিয় ত ম 
| ধপা 7 ধা-রা-্পরন]-া-ধা-পা-া গপাপাপাপা।পা-ন্ধাধপাঁ শ- 
- SN সা 
হেত * * নাত ০ oe 5 ০ ৪ এ স এস প্রা* মে * 
হশশক্ষাগা|শা-খাশীশ যব ৰাৰধা|লাশ-বণ ত (ধা রা-শাঁণ।| 
» ৩ মু ম গাঁ, নে ত » ০ মূ মু হে * * ০ না «০ 5. 4 
| না ধা “পা -হ্ষা) {1 পা স্পা গাগা|পান্গা ধা পা ?ধা, সা স -সা | 
Cee oe এ ৭০ সনি বিড়মিলনল রে ০ ক্ষ ০ 


[রা ন এ নযা সারা নব ন বতা শখ লা নাব পনর 


ণে ০৪৩ র্‌ জ নী ৩ coe oe গ ন্‌ ধা * ৪৪ র 
চ শ্ৰা না -দ্া ব্দা | ধপা- এশ £ দাধাগাগা| গা গাঁ-ঝা ব্সা-ৃ(0পা। 
কাত ন লন তত ব্প-নহ রে» এঁ* সুত *- 
| পদ্মা -ধপা পক্ষাঃগা ) {I ব।পা-দ্ধা পা [ ক্ষাপা ধা না | ধনা শ স্পা 
গোঁ + ০ * . আঁ, যাৰ নিশী খিনী তে. * * 

. হপানা নান্ধা | পা জা গা, না শ্ব ল শা | গৃ_মা গাঁ ক্ষমা & 
ফু: টু বে য খ ন্‌ মূ কু * * লু প্রে * মে বু 


[পা -্গনা না ন্ধা | হ্ষধপা a HELL 
:ম ন্‌ জজ রী তে- ** “দি ন* 











গ্বীকুড়া সারম্বত সমাজের উদ্বোধন-পত্র” 

প্ীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রার মহাশয়ের “বীকুড়া সারম্বত-সনাতের 
উদ্বোধন-পত্রেণ্র লিখিত সমস্ত জাতির বিবয়ণের প্রতিবাদে শীযুক্ত 
শশিভুষণ সাহাতি মহাশয় এবং উহার উত্তরে শ্রীযুক্ত রাঁয় মহাশয় 
উত্তয়েই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বীকুড়া জেলায় বাহাদের টপাঁধি 
সামন্ত, তাহার! জাতিতে সামন্ত নয়, উহার! জাতিতে উগ্রক্ষত্রিয়। 
যাহার! জাতিতে সামস্ত, তাহাদের সকলেরই উপাধি রাঁর়। ছাঁতনা- 
পর্গণায় ছাতন। শুশুনিয়া! পুয্নালডাং আলিঝাড়া পাল্লে| বীজপুর 
আদের্ধা! শালভিহা আগর মাকা হেত্যাতড়া শুবড়দ! শুড়িবেদা 
কাড়ি শাতামী বাহিদ্যা ঠীকপুর প্রভৃতি গ্রামে ইহাদের বাস। 
ইহাঁর। নিজদিগকে ছত্রী বলিয়া পরিচয় দের। পঞ্চকোটের রাজবংশ 
ছাতনার জযিদ্রার-পরিবাঁরের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ । এই 
সামস্দের পৈত! নাই। ইহার! হাল চালন করে, গাড়ী চালায়, অনেকে 
ছুতারের কার্গ করে। বখন পুলিসের সৃষ্টি হয় নাই তখন ইহারা 
যাটোয়াল ও দীগরের কাজ করিত | এক্সক্য জমিদারের নিকট হইতে 
একাধিক গ্রাম বা মৌজ। নিঘর পাইয়াছিল। তখন ইহাঁরাই পুলিসের 
কা করিত এবং ঘটাতে ঘাঁটাতে পাঁহার| দিত । কেঞ্জাকুড়। 
শুগুনিয়। আলিবাঁড়া শালভিহ। খাট ইহাদের তত্বাবধানে ছিল! গরতর্ণ সেন্ট, 
এইসকল জমি বাজেয়াণ্ড করিয়া জমিদারকে মধ্যস্থ রাখিয়। ইহা- 
দিগকে খানার বন্দোবস্ত করিয়! দ্িরাছিলেন। ইহাদের অনেকের এখন 
দরিদ্রাবস্থ।। এজস্ত কেহ কেহ ভদ্রলোকের বাঁসায় চাঁকরের কাজ করে। 
ইহার! তেল তান্ুপী প্রস্তুতি নবশাখ জাতির গৃহে অন্ন গ্রহণ করে। 
দ্বাদশ দিনে 'অশৌচাস্ত হয়। মাহিষ্য জাতির সহিত ইহাদের কোনো 
সম্পর্ক নাই। মাহিষ্যপ্লাতির অন্ন খাওয়! ত দুরের কধা ইহার! উহাদের 
জন পর্য্যন্ত পাঁন করে না। - 

পূর্বে বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোট উত্তয় রাজ্যই বিস্তৃত ছিল ও তাহাতে 
প্রতাপশীলী রাজা ছিল। এই ছুই গ্রাঙ্ের মধ্যে সামস্ত-ভুম রাজ্য 
অবস্থিত। এই রাজ্য কোনে! সময়ে মন্লরাজকে, কোনো সময়ে 
পঞ্চকে(ট-রাঁজকে কর দিত। সুবিধা পাইলে ব্বাধীনও হইত। 

রায় মহাশয় লিখিয়াছেন রায় প্রায় জাতিবাচক হইয়া পড়িক্লাছে । 
ছাতন| খাতড়! সানভূম প্রভৃতি অঞ্চলে খয়রা জাতির বাস, ইহাদেরও 
উপাধি রাঁয়। 

এ জেলার বাগদীরা মত্গজীবী নহে। তাঁহার! রাজমিন্রীব কাজ 
স্বরে, অনেকে কাঠ ফাড়ে, মেয়ের। চিড়া কুটে। ইহারা গো-খাঁদক 
নহে । হুগলী জেলার বাগদীরা আপনাদিগকে বর্গক্ষত্রির বলিয়! 
পরিচয় দ্রিতেছে। এজন্ড লভ! করিয়! তাহার! ব্রাহ্মণেতর জাতির 
গৃহে অন্নভোজন বন্ধ করিয়াছে তাহাদের স্ত্রীলোকেব! অন্ত জাঁতির 
গৃহে উচ্ছিষ্ট বাসন মাজ! ও অন্ঠান্ত কাঙ্ম বন্ধ করিয়াছে। এবিষয়ে 
তাহাদের মধ্যে বেশ আন্দোলন চলিতেছে । মেট্যাব! মত্গ্্জীবী। 

নেট্যাকলা গ্রামে শ্বরূপনারায়ণ ঠাকুর আছেন । ইহার মেবাইতর! 
আপদাদ্িগকে আহিরগৌয়ালা বলিয়া পরিচয় দেয়। একস ইহাদের 
কেহ কেহ কেঞ্রাকুড়ায় ছুগ্ধ বিক্রর কবিতে জাসে। স্থানীয় 


লোক ইহাঁদিগকে “জীকুড়া। ডোম” বলে। ইহাদের 'স্বীলোৌকেরাও 
ঠাকুরের পুঞ্জা করে | ছাঁতনার জমিদারের নিকট হইতে ইহারা 
দেবোভয় সম্পত্তি পাইয়াছে। ব্রাক্মণেরাও এই ঠাকুরের নিকট পুজা 
দিতে আসে, মেবাইতব। ব্রাক্ষপের পক্ষে পৃজ! করে | প্রতিবৎনর 
বৈশাখী পূর্ণিসায় ঠাকুরের দোলযাআ উৎসব হয়। এজগ্য এদময়ে 
গান হয়। 

রায় মহাশয় লিখিয়াছেন, “যখন গুনিলাম বিলাতি আলুরও 
নেই দর-_-তখন বুঝিলাঁম বাকুড়া অগ্রানও বটে বাংলাদেশে ব্লজান 
করজন আছেন? . 

রায় সহাশয় বিও।কে বন্য গাছ বলিয়াছেন, কিন্তু বাঁকুড়া জেলার 
কোনো বনে বিও। জন্মে ন!। গৃহের উঠানে উদ্বাস্ত জমিতে জলাশয়ের 
পাড়ে খালার-বাড়ীতে আবাদী জমিতে অথব। বাগানে বিডার চাঁষ 
হয়। চারা গাছগুলি একটু বড় হইলে নিকটে গাছের ডাল গাড়ির! 
দিতে হয়। কোন্‌ দেশের দঙ্গলে বিও। লক্মে, তাহ! জানান উচিত। 


শ্রী রামাছজ কর 
উত্তর 


মুক্র'কৱের অত্যাচার অনেকে ভূগিয়াছেন। আমিও অনেকবার 
ভুগিয়াছি। গতমাসের প্রবাসীতে সামন্ত দাঁতি সম্বন্ধে লিখিয়। ছিলাম, 
“বীকুড়ায় যাহার! সামন্ত নামে আঁধ্যাত তাঁহার! নিজদিগকে সমাহিয্য 
বলে না।” মুদ্রাকর “বলে না” স্থলে “বলে” করিয়া অনর্থ ঘটাইয়া- 
ছেন। বাকোর শেষের “ন!” লৌপের বহু উদ্বাহরণ আমার মনে 
আছে৷ মুক্রালয়েব পাঠকও এই লোপ-প্রবৃত্তি লক্ষ্য ফবিয়! থাঁকি- 
বেন। ইহ! কোন্‌ প্রচ্ছন্ন কামনার বাহু প্রকাশ, তাহা মনোবিদের 
অনুসন্ধেয়। 

আমি উদ্বোধন পত্রে লিখিয়াছিলাম, “বীকুড়ায় এক নুতন জাতি 
দ্বেধিতেছি। ইহার! সামন্ত ও রায় নামে খ্যাত।...কেছ কেহ 
বন্তেন, সামন্তের! ছত্রী।” শ্রী রাসানুঘ কর মহাশয় একথা সমর্থন 
করিয়াছেন! গ্রতমাসের উত্তর একটু সাবধানে পড়িলে মুদ্রাকরের 
অত্যাচার সত্বেও আমার অভিপ্রায় বুঝিতে গোল হইত না । 

সামন্ত ও রায়, ছই-ই উপাধি। পূর্র্বকালে এই জাতির মধ্যে কেহ 
সামন্ত বা রায় হ্ইয়াছিলেন | তাঁহার ক্রিয়া হইতে উপাধির সৃষ্টি 
হইঙ্াছিল। «জাতিতে কি? সাঁসন্ত ! জাতিতে কি ?_রাঁয়। এই 
উত্তর পাওয়া বায়। অর্থাৎ সে-কালে যাহা উপাধি ছিল, একালে 
তাহা জাতির সংজা! হইয়াছে। ইহার অনুপ, বৈদ্য নামে পাই। 
যিনি আয়র্ধেদ জানেন, তিনি বৈদ্য । এখন বঙ্গদেশের বৈদ্য এক 
জাতির নাম হইয়াছে। বন্দ্যোপাধ্যায়, “চৌধুরী প্রভৃতিও উপাধি। 
সি Rak না, আমি জাতিতে বন্ব্যোপাধ্যা, আমি জাতিতে 

ধুরী। 

আমি জতিতবে প্রবেশ করিতে চাই না । কিন্তু প্রায়ই দেখি, 
বিজ্ঞাপনের লেখ।তেও পাই, যেহেতু অমুক রাজার নামের শেষে পাল 
কিংবা দেন ছিল, তিনি অমুক আঁতি অলম্কৃত করিয়াছিলেন। এরূপ 


৮৩৮ 


টিপা 





সিদ্ধান্তের প্রধান আপত্তি, তর্কবিদ্যাব ভাষার ব্যাগ্য-ব্যাপক-জ্ঞানেব 
অভাব। এই অভাবের ভুরি ভুরি উদাহরণ পাঁওয়! যাঁর | যেহেতু 
অমুকের উপাধি, ,সীমস্ত ; অতএব তিনি সাহ্য্য। তিনি উগ্রক্গত্রির, 
তিনি ছত্রী ; এইরূপ অনুমানের গোড়ায় গলদ । আশ্চর্য এই, সকলের 
চোখে এই গলদ পড়ে না। 

আদিতে গণ ও কর্ম দেখিয়া চারিবর্ণের বিভাগ হইয়াছিল। পরে 
শদ বর্ম! গপত ও দাস, চারিবর্ণের সংজ্ঞা হইয়াছিল। শম ও বম 
এখনও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিরবর্ণের অধিকাবে আছে, গুপ্ত ও দাস যথাক্রমে 

কেবল বৈশ্য ও শূদ্ৰ বর্ণের অধিকাবে নাই। ওড়িয্যায় দাস সংজ্ঞা 

ব্রা্মপেরও আঁছে, বদিও ইদানী কেহ কেহ দা-স পরিবর্তে দা-শ বানান 
করিতেছেন । এতকাল মুখোপাদ্যার, বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সং! 
কেবল ব্রাহ্মণের অধিকারে ছিল ; ইদানী জাতিতে ধিষ্টানেব নামেও 
এই এই সংজ্ঞা! পাওয়া যাইতেছে । 

ভ্বামরা সংক্ঞ। না বলিয়। পদ্ধতি বলি। গ্রাম্জন বলে, পদ্ধিৎ। 
সংস্ঞ| না বলিয়া পদ্ধতি বলাই ঠিক পদ্ধতি শব্দের অর্থ, গণ্ুভি। 
এক এক জাতির মধ্যে নান! পঙ ক্রি আছে। যেমন ব্রাহ্মণের দুখে" 
পাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যাব লাহিড়ী ঘোষাল মৈত্র ইত্যাদি ! পদ্ধতি শুনিয় 
ব্ৰাহ্মণ কি না বুঝিতে পার! যাঁয়। অন্য জাতির মধ্যেও ছুই-একটা 
পদ্ধতি সে-সে জাতির সং্ঞান্বর,গ হইয়াছে। যেমন, সেন গুড, বন্ধ 
মিঙ্ন। কিন্তু দাস দত্ত দে মেন পাল ঘোষ প্রভৃতি পদ্ধতি একাধিক 
জাতির মধ্যে আছে। সুতরাং এতদ্দ্বার! নাতি নিদে এ কবিতে পার! 
যায় ন!। চৌধুরী মজুমদার বক্সী রায় সল্লিক সামন্ত প্রভৃতি উপাধি দ্বাবা 
আঁদে। গার! যায় না । নরহবি দত্ত, এই নাস হইতে বুঝি, দত্ত বংশের 
নয়হরি নামক ব্যক্তি ; কিন্তু, দত্ত-বংশ জন্মে এর্থাৎ জাতিতে কি, 
তাহা! বলিতে পারিব নু!। 

দেখিতেছি, আনুবিক্গাব ছন্দ এখনও মেটে নাই। কলিকাতায় 

আলুর সের চারি আঁন!, আর বিক্ষার সের আট আনা হইলেও আশ্চর্যের 
বিষয় হইবে না, কারণ, কলিকাতা ধনের দেশ, ভোগীর দেশ। বীবুড়া! 
মেবুগ নয়। বাকুড়ার ঝি! ভাল বটে, কিন্তু আলুর তুলনায় অল্প- 
নার। এই জ্ঞানের নিমিত্ত কৈমিভিক বিশ্লেষণ আবঙ্থাক হয় না। 
স্বাদে কিংবা স্রাণে এত উত্তম নয় যে অল্প হস্ত অধিক মূল্যে কেনা 
যাইতে পাঁরে। পটোলও অল্প-সার, কিন্তু স্বাদে উতম । আয়ুবেদ- 
মতে, পত্রফল-শাকের নধ্যে পটোল শ্রেষ্ঠ । সুতরাং বেশী দাম দিয়া পটোল 
কিনিতে ইচ্ছ1 হইতে পারে । গুণে বিঙ্গা অধম, অধিক খাইলে নাকি 
উদরামর হয়। কটকে দেখিয়াছি" বর্ষাকালে যখন বলেরার প্রকোপ 
হয়, তখন মুন্সিপালিটি ঝিদা খাইতে নিষেধ করেন। ওডিষ্যাও 
ধাকুড়ার তুল্য দরিত্র, কিন্ত বিদ্দ। কখনও চাঁরি আন! সেব বিক্রি হইতে 
দেখি নাই। 

উঠিবাঁর সময় ছুই দশ দিন নয়, বধাকালে অন্ততঃ ছুই মাসকাঁল চাঁবি 
আনা সের কেন" থাকে, তাহার একটা কাবণ দেখিলাম । হুখাদ্য 
বলিয়! হউক, যে কারণে হউক লোকে চাঁষ। অণর কারণ, উৎপাদন 
কম হয়। একদিন এক বিঙ্গা-বেপারীকে ঘরিরাঁছিলাম। সে নিজের 


প্রবাসী- চৈত্র, ১৩৩০ 
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[ ২৩শ ভান," ২ধ বণ্ড 
Bn Ne a NNN. 
চাষেব বিশ্ব! বাজারে বেচিতে যাইতেছিন। “বাপু, ঝিঞ্ার সের চারি 
আন! কেন বলিতেছ ? চষে খাটনি বেশী কি?” সেউত্তর করিয়া- 
ছিল, “বিঙ্গ।-চাঁবে খাটনি কিছুই নাই, বর্ষার আগে গাছ জন্মইবাব 
সমর যা খাটনি। তাব পর আর কিছুই কবিতে হয ন1।” "ফলে 
কেমন?” «ঢের। একটা গাছ থাকিলে এক গৃহস্থের চলিয়। যায়» 
"খাটনি নাঁঈ, ফলে চের। বেশী চাঁৰ কর না কেন? ছুই আন! সের 
বেচিলেও অনেক লাভ পাইতে 1% “তা বটে, করা হয় না ।” 

স্বচ্ছন্দ-দাত, প্রায় অযত্ব-সতুত বলিব! বিদ্বা বন্য বলিয়াছি। কিছু 
চাষ অবস্য করিতে হয়। বেড়ার গাছ করিতে গেলেও, খাটি খুঁড়িতে 
হয়, গ্রীশ্মকালে জল দিতে হুয়। চাষ পাইলে বিঙ্গ। উত্তম ফল-শাক 
হইতে পারিত। এবিষয় প্রশ্নের বাহ হইলেও একটু লিখি । 

ধিঙ্গাব নিকট জ্ঞাতি ধুন্দুল। কোথাও বলে পরোল। গাছে, তরুতে 
চড়ে বলিয়! বিস্ন। ও পবোঁলকে কোথাও তরুই বলে। পরোলের 
চাষ আরও সোঁজ!| তরমুজ, খরমুজ, গনক, কীকুড়, ফুটা, শন, -লাউ, 
ছ'চি কুমড়া, গুড় কুছ! (বা ভিঙ্গলী ৷, পটোল, চিচিঙ্গ। ( বা হোপ), 
উচ্ছা. করলা, কাঁকরোল, বিঙ্গা, পবোল,__সব এক বর্গের,-কুগ্বাঙা দি 
বর্গেব। সকলের গুণ সমান নয়। তথাপি, সকলেই তল্লাধিক রেচত্র = 
মাকাল, তিতা পরোল, তিতা লাউ প্রভৃতি গাছও এই বর্গের। এই- 
সকলের রেচকতা প্রসিদ্ধ । কখন কখনও বিঙ্গাও তিঅ হয়, বন্য 
অবস্থায় ঘুবিয যায়, বিষাক্ত হয়। অর্থাৎ বিশ্গ! এখনও পোষ মানে 
নাই। পাঁকিলে বিন! কাঠ হইয়! দ্বাড়ায়, ফলেব মুখে রন্ধ, হয়, সে 
পথে বীঙ্জ বাহির হয়। সে সময় ইহার অংগুদাল সকলের প্রত্যক্ষ 
হয়। অংগু ছুদ্পচ। কচি অবস্থার কোমল থাকে, একটু বাঁড়িলে 
কঠিন হইয়| গড়ে। কিন্তু বাঁদারে যে বিঙ্গ। বিক্রি হয়, মে-সব কচি 
নয়। কচি বেচিতে গেলে ওল্সনে বাড়ে না। যর্সপূর্ব্বক চাষ কবিলে 
বিঙ্গীর দেব কমাইর়| গুণ বাড়াইতে পার! যাইবে । তখন চারি দ্যান! 
সের কিনিতে কাহাঁবও আঁপতি হইবে না। 
শ্রী যোগেশচন্দ্র রায় 





“মন্ত্রীদের প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ” 


ফান্ধন সংখ্যা প্রবাদীব বিবিধ প্রসঙ্গে সম্পাদক মহাশয় উপরি-উত্ত 
মম্তব্যটির একন্থলে লিখিয়াছেন, সাঁক্সাজেব ও মধ্াপ্রদেশের ব্যবস্থাপক- 
মভাদ্বয়ে এ-প্রকার প্রস্তাব (অর্থ[ৎ মন্ত্রীদের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করিবার 
প্রস্তাব) উপস্থিত করিতে দেওযা হইয়াছিল এবং তাহাতে গবর্ণ মেণ্টের 
পরাজয় হইয়াছিল ।” ইহাতে, অসাবধানতাবশতঃ একটু ভুল রহিয়া 
গিয়াছে। সবাক্্রাজের ও মধ্যপ্রদেশের বাবস্থাপক-সভাঘববে প্রস্তাবটি . 
উপস্থিত করিতে দেওয়া হয় বটে, কিন্তু ছুইস্থানেই গবর্ণ মেণ্টের পরাজয় 
হয় নাই। মান্দ্রাজ ব্যবস্থাপক-সভাঁয় প্রস্তাবটি গৃহীত হয় লাই। 
ভোট লওয়। হইলে দেখ! যায় যে প্রস্তাবটির সপক্ষে ৪৩টি ভোট ও 
বিপক্ষে ৬৫টি ভোট দেওয়া! হইযাঁছে। 

শ্রী অমিয়কান্ত দত্ত 


ত ত শি শশা - 


দনুজমর্দনের 


খ্ কানের প্রবানীতে প্রধ্যাতনামা এতিহাঁসিক প্রযুক্ত বাখালদাদ 


মং 


2 


ভাগে আালালুদ্দিনের ১৯টি মুদ্রা বর্ণিত আছে। 


বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌. এ, মহাশয় রাঁজ। গণেশ ও দহুদ্রমন্ন সম্বন্ধে আমার 
মতামত আলেচৈন| করিয়া আঁমাকে সম্মানিত করিয়াছেন। আমার 
ন্বপ্রকাশিভ Coins and Chronology of the Early 
Independent Sultans of Bengal নামক পুস্তকে আমি 
সপ্রদীণ কবিতে চেষ্টা করিয়াছি যে দনুজমর্থন রাজ! গণেশেরই অপর 
নাম, বাঙ্গালাব*মুমলমান সুলতানবংশকে সরাইয়| তিনি দনুজসর্দন 
নাম ধারণ করিয়। বাংলার সিংহাসনে উপবেশন করেন এবং ও নামে 
ুদ্র! প্রচারিত করেন। শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু রাজা গণেশ ও দরনুজসর্দনের 
অভিন্নত্ব-প্রমাণ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। রাখাল বাবুৰ মত প্রথাত- 
নামা! এঁতিহাসিক যদি আমার এই সিদ্ধান্ত বিগতসন্দেহ হইয়া গ্রহণ না 
করেন, তবে বুঝিতে হইবে যে আমার বক্তব্য আমি ভাল করিয়! বলিতে 
পারি নাই। কারণ রাজা গণেশ ও দমুজ্জমর্দন যে অভিন্নব্যক্তি এই 
সত্য আঁমার কাছে এখন এতই শ্পষ্ট যে, এই বিষযে যে দ্বিধাও উঠিতে 
পাঁরে তাহা মুনেও কবি নাই। আমার বক্তব্য খুব সংক্ষেপে নিয়ে 
বলিতেছি। 

নিম্নলিখিত তথ্যগুলি মুদ্রার প্রমাণে অবিসংবদিতরণপে স্থিবীকৃত 
হইয়া পিয়াছে। 

৭৯২--৭৯৫ হিজবির মধ্যে কোন সময়ে সুলতান সেকন্দব সাহেব 
মৃত্যু ও খিযাহুদ্দিন আজাম সাহেবের সিংহাসনারে।হণ | 

৮১৩ হিজরিতে গিয়ানদ্দিন আঁজীম সাহের ভিরোভাব এবং 
সৈফুদ্দিন হাসজ! সাঁহের আবিত্ভাব। 

৮১৫ হিজরিতে সৈফুদ্দিনের তিরোভাব এবং শিহাবুদ্দিন বারাজিদ্‌ 
সাহের আবির্ভাব । 

৮১৭ হিঃ শিহাবুদ্দিনের তিরোভাব *এবং আলাউদ্দিন ফিরোঁধ- 
সাহেব আঁবির্ভাব। 

স্থলে মনে রাখা দর্কাব যে আলাউদ্দিন ফিরোজ সাহের নাস 
(অর্থাৎ তিনি যে বাঙ্গাল! দেশে কোন দিন রাঙ্গত্ব কবিয়াছেন এই কথা) 
এ যাবৎ জান! ছিল ন। । জামিই প্রর্থম এই রাঁজাব মুর! আবিদ্ধাব 
করিয়াছি । বিশেষ স্মরণীয় এই যে ভাহাব মাত্র পাঁচটি মু্র। পাওয়। 
" গিয়াছে। উহাদের তিনটি সাতগীয়ে মুদ্রিত, একটি মুয়াজ্জমাবাদ নামক 
টাকশালে মুদ্রিত এবং আর-একটিব টাকশাল বা তারিখ পড়া বায় না। 


পরবর্তা রাঞ্জ৷ জালালুদ্দিন মুহন্মদ শাহ যে রাজা গণেশের পুত্র 
যহুবই মুমলসান নাম এ-বিষয়ে এপর্য্স্ত কেহ সন্দেহ প্রকাশ 


করেন নাই। জালালুদ্দিনের ৮১৮ হিজ্জরায় মুদ্রিত বহতর মুদ্রা 
পাওয়। গিয়াছে । আমার পুস্তকে জালালুগ্িনেব ১২২টি মুদ্রার 
বর্ণনা দিধাছি। কলিকাতা চিত্রশীলার মুদ্রা তালিকার দ্বিতীয় 


বিশেষ ম্মবণীয় 
এই যে এই ১২২4-১৯= ১৪১টি মুদ্রার মধ্যে মাত্র একটি মুস্রার তাঁবিখ 
৮১৯হি। কলিকাতা চিত্রশীলায় প্রত্বতত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ প্রীযুক্ত 
রমাপ্রসাদ চন্দ ও সহকাবী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হাফিজ নাজির আহম্মদ 
মহাশয়ঘয়ের কৃপায় সম্প্রতি এই মুদ্রাটিব একটি প্লষ্টাবের ছাপ 
আমার হস্তগত হইয়াছে। তারিখটি খুব স্পষ্ট নহে, তবে ৮১৯ হিঃ 
বলিয়াই অবধাবিত হইতে পারে। . অধিকাংশেরই সনান্ক ৮১৮ এবং 
৮২৩ হিজরি । ৮২* হিজ্ররির মুদ্রা একটিও নাই। 


ব্যক্তিত্বনির্ণয় 


আমি দমনুজসর্ঘনের ১০টি মুদ্রার বর্ণনা! আমার পুস্তকে দিয়াছি। 
মহেল দেবের একটি মাত্র মুস্রার বর্ণনা দিয়াছি, রাধেশ বাবু আর 
একটিব দিয়াছিলেন। এইখানে উল্লেখ করিতে পারি যে শ্রীযুক্ত 
ট্েপল্টন্‌ সাহেবের নিকট দন্ুজমর্দীন ও মহেন্দ্রের আরও গুটি 
পনের মুদ্রা আছে। আমি তাঁহাদের সবগুলিই পরীক্ষা করিয়া 
দেখিবার সুযোগ পাইরছি। এইসমভ্ত পরীক্ষার ফলে দেখ! যায় 
যে দমুজমর্দনের ১৩৩৯ শকাব্দার মুদ্রাই সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা বেশী। 
এ বৎসরই তিনি পাঙুনগর (পাখুয, মালদহ ) স্বর্ণগ্ররম এবং 
চট্টগ্রাম হইতে মুত্র! মুদ্রিত করিয়াছিলেন, অর্থাৎ বাঙ্গালার একছত্র 
রা! ছিলেন। দমুজমর্দীনের ছুই একটি মুদ্রায ১৩৪০ শকান্দও পাঁওয়| 
গিষাছে। মহেন্দ্র দেবেব যত মু্র। পাওয়া! গিয়াছে উহাদের সমস্ত- 
গুলিই ১৩৪০ শকাঁব্বের। 1+ গণনার সুবিধার জন্য এই ১৩৩১ এবং 
১৩৪* শকাব্দ হুইটিকে হিগরায় শ্ররিণত কব! আবগ্যক। কিন্ত 
এই কাজটি সহজ নহে। নানা সমস্ত। মীমাংসা! করিয়া ভবে 
এই সমীকরণ সম্পন্ন হইতে পারে। প্রথম সমন্ত। শকাব্দ 
সৌর এবং চাল্র-দৌর উভয়রূপেই গণিত হয়। বাঙ্গলাদেশে 
ব্যবহৃত শকাব্দ সৌর না! চান্্র-মৌর 1 বলা বাঁছল্য যে এই বিভিন্নরূপ 
গণণায় বৎসরের আরম্ভ দিনও ভিন্ন হইয়া দীড়ায়। বা্গালায় বর্তমানে 
শকাব্দ সৌর বৎসর বলিয়া! গণিত। ছনুজসর্দনের সময় এরূপই 
গণিত হইত বলিয়া! ধরিয়া লইতে হইতেছে । 

দ্বিতীয় সমন্যা--শকাব্দ সাধারণতঃ অতীতাবরপে গণিত হুইয়া 
থাকে। দহুজ্মৰ্দনের মুদ্রায় ব্যবহৃত শকাব্দ কি অতীতান্দ না 
বর্তমানাব্দ ? একজন মানুষের বন্দ ৩৫ বৎসর « মাস ৭ দিনও 
বলা যায় বা ৩৬ বৎসর চলিতেছে ইহাঁও বল! যাঁয়। এই ফাস্তুন 
মাস নির্দেপ করিতে ১৩৩* সালের ফাঁন্তন বলা যায়। অথব! অতীত 
বঙ্গাব্দ ১৩২৯ মাস » দিন ১ ও বলা যায়। জ্যোতিষীগণ সর্ব 





+ মানদহে আবিষ্কৃত মহেল্রদেবের মুদ্রার সনান্ক ১৩৩৯ বলিয়া 
বন্দোপাধ্যায় মৃহাশরেব ভুল ধারণা আছে। আমি প্রবানীতে দঙ্গুন্র- 
মর্দন সন্বন্মে ১৩২৫ সনেব অগ্রহাধণ সংখ্যার ষে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম 
তাহাতে "উল্লেখ করিয়াছিলাম যে রাখাল বাবু রঙ্গপুব সাহিত্যপরিষং 
পত্রিকায় ১৩১৭ সনের ২য় সখ্যাষ দমুজমর্দন ও মহেন্দ্র মুদ্রা ছুইটির 
যে ছবি ছাপিয়াছিলেন তাহাতে দন্ুজমর্ধানেব মুদ্রার উপ্ট| পিঠ ও 
মহেন্দরেব মুদ্রার সোজা পিঠ ১ম চিত্রে এবং দনুদর্দনের মুদ্রার সোজা 
পিঠ ও মহেন্ত্রের মুদ্রার উ-ট| পিঠ ২য় চিত্রে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। মুদ্রা 
ছুইটি গ্রীঘুক্ত হবিদ্বান পালিত ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ঢাকা লইয়া! আসিয়াহিলেন, 
তখন আমি স্বচক্ষে এ ছুইটি পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম 
এবং পরীক্ষা করিক়! নোট রাধিয়াছিলাম !। দনু্সর্দনের মুদ্রার উট! 
পিঠেব সনান্কে দণক ও শতকে ৩ এবং ৯ পরিষ্কার ছিল। রাখাল-বাঁবু 
ইহাঁকেই মহেন্ের মুগ্রাব উষ্টাঁ পিঠ ভাবিয়া তদনুসারে»১৯১১-১২ 
খৃষ্টাব্দে প্রত্ববিভাগেব বার্ষিক কার্য্যবিবরণীতে চিত্র আঁকাইয়। মুদ্রিত 
করিয়াছিলেন । মহেন্দ্র যুদ্রাব উণ্ট| পিঠে সহস্র ও শতকের অঙ্ক 
যথাক্রমে ১ এবং ৩ ছিল। দশকের অঙ্ক অস্পষ্ট এবং এককের অঙ্ক 
মোটেই ছিল না। মহেন্দ্রদেবের অদ্যাবধি আবিষ্কৃত স্পষ্ট সনাঙ্কযুক্ত 
সমস্ত মুদ্রাই ১৩৪* শকাবের সে-বিষয়ে বিন্দৃমীত্রও সন্দেহ নাই। 


৮৪০ 


ANAS সস্তা পিসি 


১ 





১ম টি ও মহেম্তরের রা সোঁঙ্গা পিঠ 


দ্বিতীয়প্রকারেই কাল নির্দেশ করিয়া থাকেন। জ্যোভিষীগণই 
শকাকের প্রধান ব্যবহার কর্তা । 

এই সমস্যার মীমাংস! এইভাবেই করিতে হইবে যে যখন কোন 
মাসের কোন দিন নির্দেশ কর! আবশ্যক তখন দ্র্যঁতিষীগণের 
অতীতাব্দ বাবহারই বেশী স্বিধাক্নক | কিন্তু যখন গেট! বৎসরই 
নির্দেশ করিতে হইবে,--ধেসন দ্ুত্রমর্দনের মুদ্রায় হুইয়াছে--তখন 
বৰ্তদানাব ব্যবহারই স্বাভাবিক । বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নির্ঘেশ 
করিয়াছেন যে ১৩৩৯ শকাব্দ ১৪১৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে সার্চ বৃহস্পতিবার 
আরম্ভ হইয়া ১৪১৭ থৃষ্টাবের ২৬ মার্চ শুক্রবার শেষ হ্ইয়াছে। 
প্রচলিত তালিকার বহিগুলি খুলিয়া মিলাইলেই দেখা যাইবে থে 
এই নির্দেশ ঠিক নহে । Cunningham Book of Indian 
ঢ:85-এর ১৮৪ পৃষ্ঠ। দেখুন। তথায় দেখিবেন--১৩৩৯ মৌৰ শকাব্দ 
১৪১৭ খৃষ্টাব্দে ২৬শে মার্চ আরম্ভ হইয়াছে এবং ১৪১৮ পৃষ্টাব্দের 
২৬শে মার্চ শেষ হইয়াছে । সকলেই জানেন শৰাব্দের সহিত 
৭৮ যোগ দিলেই খৃষ্টাব্দ পাঁওয়| যায় । এই মোল্ৰ। হিসাবেও 
১৩৩৯৭-৭৮০০১৪১৭ খৃঃ ১৩৬৯ শকান্দের সমান হুয়। কিন্ত 
Cunningham এবং স্বামী কাঙ্ক.পিলাই ইত্যাদি সকলেই শকান্বকে 
অতীতান্দ ধরিয়া ছিসাৰ করিরাছেন। কাজেই ত।হাদের- অতীতাব্দ 
১৩৩৮ই আমাদের ১৩৩৯এর সমান। এই হিসাবে রাখাল-বাবুর 
নির্দেশ ঠিকই হইয়াছে--তবে বৎদরটি ২৬ণে মাচ্চ শেক হয় নাই, 
হইয়াছে ২€শে মার্চ । 
- কাজেই দনু্মর্দনের মুদ্রার ব্যবহৃত 'শকাব সম্বন্ধে ছুইটি তথ্য 
স্বীকার করিব! লইয়া সমীকরণে অগ্রসর হইতে হুইবে। ১ম, উহা 
সৌরমান। ২য়, উহাঁণ্বর্তমানাব্দ। 

৮১৯ ভিজরা ১৪১৬ খুষ্টান্বের ১লা মাচ্চ আরন্ধ হইয়াছে। 

কাছেই হিজর! ও শকান্দের সহে সম্ঘ্য নিয়লিখিত দিনে 
পট হইবে; = 

২৬শে সার্চ ১৩৩৮ শকাবের আর্ত ' 

1416 A. D. rst. Jan———— ——— Dec, 31. 
১ল! মার্চ, ৮১৯ হিজরার আরম 





প্রবাসী__ চৈত্র, 


পাখা ই পাসটর্নি শী সিল সিন Ean RAHM SSR 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


পাতি 





“কাজেই মোটামুটি দেখা যাইতেছে যে 
১৩৩৯ শক=৮১৯ হিঃ+৮২০ হিজরার মাসেক । 
৪৩৪, শক-.৮২০ হিঃ4-৮২১ হিজরার মাসেক | 


প্রয়োজন নাই। 

এখন ইতিহাসে এই সময়ফায় ঘটনাবলী 
যেভাষে বিবৃত আছে তাহার আলোচন! কর! 
আবশ্যক । এই সময়ের ইতিহাসের অন্ত 
আমাদের প্রধান অবলম্বন রিয়াজ-উস্‌-মালাতিন। 
বাঙ্গালার ইতিহাস লইয়| বাহার! নাড়াচাড়া 
করেন তাহারা জানেন যেওরিরাজ আধুনিক 
গ্রন্থ, ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে সম্বলিত । উহার ঘটনার 
বিবরণ এবং পারম্পধ্য মোটামুটি ঠিক হইলেও 
উহার সন তারিখগুলি ভুলে ভর!। রাজাদের 
রাজত্বের কাঁলগুলিও রিয়াজ ঠিকমতো! লিপিবদ্ধ 
করিতে পারে নাই। যথা, রিয়াজ লিখিয়াছে 
নেকন্দর লাহর রাজত্ব মোটে নয় [বৎসর 
কয়েক মাস; বিস্ত মুত্র ও শিলালিপির 
প্রমাণে দেখ! যায় তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন 
৩৭ বৎসর | সকলেই জানেন, মোটামুটি ঘটনার 


সুতি জন্সমাঁজে থাঁকিয়! যায়, কিন্ত সন তারিখে গৌলমাল হইয়! পড়ে। 
ভাই রিয়াজের ঘটনাবলীর বিবরণ অন্তথ! নিরাকৃত না হইলে গ্রস্ত, 


ইহা হইতে সুক্ষ্মতর গণনার এখানে আর , 


এ 


পা 


কিন্ত মন তারিখ ঠিক করিতে মুদ্রার বা শিল।লিগির সাহায্য ঘবৃাব। 4৫ 


বিয়াপ্র এই সময়ের নিয়লিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছে 


শমন্যদ্দিদ (প্রকৃত নাম রিয়াজের মতে সিহাবুদ্দিন। :যুক্র!ব 
সিহাবুদ্দিন বায়াজিদ্‌ শীহের সহিত অভিন্ন বলিয়াই যোঁধ হয়) যখন 
রাজত্ব করিতেছেন ভখন জমিদার রাজ! গণেশ অত্যন্ত 
প্রত।পশালী হইয়া উঠেন এবং শাঁসসদ্দিনকে মারিয়া বাঙ্গাল! দেশে 
রাজা হন। তিনি রাজ! হুইয়া মুসলসানদের উপর অত্যাচার আবস্ত 
করেন এবং বিখ্যাত ফকীর নুর কুতব আলম গণেশের অত্যাচার দমনের 
অস্ত জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শাহকে আহ্বান করেন। ইত্রাহিম 
শাহ বাঙ্গালা আক্রমণ করিতে স্মৃ্রসর হইলেন । বাজ গণেশ এইবার 
ভয় পাইলেন এবং নুব কুতব আলমের শরণীপন্ন হইলেন। নুর কুতব 
বলিলেন যে গণেশ যদি মুসলমান ধর্ম অবলম্বন 
গণেশের হস্ত কিছুই করিতে পারেন ন! । গণেশ নুসলমান হইতে স্বীকৃত 
হইলেন কিন্ত রাণী বাধ! দিলেন। গণেশ তখন ভীঁহার পুরে যদুকে 
নুর কুতবের নিকট লইয়া! আমিলেন। যদুকে মুসলমান করা হইল 


এবং গণেশ সিংহাসন ছাঁড়িয়। দিলেন, যছ জালানুদিন নাম গ্রহণ করিয়া! : 


নিংহ।সনে বসিলেন। নুর কুভব আলমের অনুরোধে ইব্রাহিম শাহ 
ফিরিয়া! গেলেন বটে, কিন্তু চটিয়! নূর কুতবের কিঞ্চিৎ অপমান করিলেন 
এবং নুয় কুতবের শাপে শী্রই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। 


সুলতান ইব্রাহিমের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়। গণেশ জালালুদ্দিনকে্ঠ০ 


সিংহাঁসন হইতে সরাইয়া নিজে রাজা হইয়! বসিলেন এবং সুবর্ণ ধেনু 
ব্রত করাইয়া বছুকে পুনরায় হিস্ু কবিয়া! লইলেন। তিনি আবার 
মুসলমানদের উপর অত্যাচীর আর্ত করিলেন এবং নুর কুতব আলমের 
পুত্র দেখ আনোয়ারফে এবং তাহার ভ্রাতু্পুত্র জাহিদকফে সোঁনীর- 
গাঁতে নির্বাসিত করিলেন। তাহাদের পিতৃপিতামহের গুপ্তধন 
বাহির করিয়! দিবার জন্য তাহাদের উপর নির্যাতন চলিতে লাগিল । 
সেখ আমোয়ারকে হত্যা কর! হইল । রাজ! গণেশও এদিনই মার! 


না করেন তবে তিনি . 














৬ষ্ঠ সংখ্যা ] দনুজমার্দনের ব্যক্তিত্বনির্ণয় ৮৪১ 
পাপা পপ পিসি 
গড়িজেন। তিনি মেট সাঁতবৎসর রাজত্ব দ--১ দহ দ_৩ 
করিয়াছিলেন। যদু রাজ! হইয়| অনেককে গাঁখুনগর--১৩৩৯ - গাতুনগর--১৩২৯ পাঁুনগর--১৩৩৯ 
মুসলমান করিলেন এবং জাহিদকে সোনারগী রা সুরত 2 


হইতে ফিরাইয়া আনিলেন। তারিব-ই- ' ৮ 
ফেরিস্তার মতে যদু (জিতমল. ) হিন্মুরূপেই 
পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন, পরে মুসলমান 
হইর। তাহার পূর্ব নাম (জালালুদ্দিন মুহম্মদ 
শাহ) গ্রহণ করেন। 
এই গেল এসময়কাব এঁতিহাসিক বিবরণ । 
এইখানে নিঙ্নলিখিত বিষয়-কয়টি প্রণিধাঁন কর! 
দরকার । | 
১। ৮১৭ হিঃ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার মুসলমান 
জুল্তানদের ধার! অব্যাহত চলিয়| আসিয়াছে, 
মুদ্রার প্রমাণে এই অবধারণ অকাট্য । কাজেই 
গণেশের রাজত্ব ৮১৭ হিঃ-র আগে হইতে পারে 
" মা, পরে হইবে । ৮২১ হিঃ হইতে আবার 
জালালুদ্দিনের মুদ্রাব ধারা অব্যাহত চলিল। | 
কাজেই গণেশকে ইহার পূর্বে ফেলিতে হইবে । . (| 
সপ ২) সুলতান ইব্রাহিম ৮৪৫ হিঃ পর্যন্ত 
ঝাঁচিয়া ছিলেন৷ কাঁজেই- তাহার মৃত্যুতে সাহসী 
হইয়া গণেশ আবাঁব রাজত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
রিয়াদের এই উক্তি মিথ্যা! । নুব কৃতব আলমের 
পুত্র দেখ আনোয়ার ও তাহার ভ্রাতুদ্পুত্র জাহিদের উপর যেভাবে 
রাজ! গণেশ নির্যাতন আরস্ত করিয়াছিলেন তাহাতে স্বতঃই সন্দেহ হয় 
যে নুর কৃতর আলম বোধ হয় তখন বীঁচিয়া নাই। নূর কুতব 
আলমের মৃত্যুর তাঁরিথ লইয়। যথেষ্ট গোলমাল ছিল। অবশেষে শ্রীযুক্ত 
বেভারিঙ্গ, সাহেব নিঃসন্দিদ্ধর়পে প্রমাণ করিয়াছেন যে নুব কুতব 
আলমের মৃত্যুর তারিখ ৮১৮ হিজরির ৭ই জুলকদ্‌ । নুষ কুতব আলমের 
মৃত্যুর পরেই যে তাহার পুর-পৌত্রেব উপর নিধ্যাতন সম্ভব - হইয়াছিল, 
এবিষয়ে আর সন্দেহ ধাকিতেছে না। 

৩। রা গণেশ বাঙ্গাল। দেশের অবিসংবাদিত রাজা হইলেও 
এই পৰ্য্যন্ত গণেশের নামাঙ্কিত কোন সুত্র! পাওয়া যায় নাই । বাললালার 
প্রতিবেশী কুচবিপর এবং ত্রিপুরার হিন্দ রাজার! ঝুড়ি ঝুড়ি যু! ছাঁপিয়। 
প্রচার করিয়াছিলেন কিন্তু স্মকাঁলেই বাঁদালার অপ্রতিদ্বন্থী রাজা 


মুদ্রার সাক্ষ্য । 
৭৯৫ হিঃ হইতে--৮১৩ হিঃ--গিয়াহদ্দিন আজম শাঁহ। 
৮১৩ হিঃ--৮১৫ হিঃ সৈফুদ্দিন হামজা! শাহ । 
৮১৫ হিঃ--৮১৭ হিঃ শিহাবুদ্দিন বায়াচিদ্‌ শাহ । 





সববর্ণগ্রাসম__১৩৩৯ 


ম_১ 


৫ 
চাটিগ্রাস-”১৩৩৯ পাঁতুমগর-_-১৩৪০ 
২য় চিত্র দনুজমর্ধন ও সহেজন্্রর মুদ্রার উল্টা পিঠ 


বাজ! গণেশ বাঙ্গাল! গ্রন্থ 'অধৈতপ্রকাশে, সংস্কৃত গ্ৰন্থ 'বাল্যলীলা সুত্রে 
পারসী ইতিহাস তারিখ-ই-ফেরিঘ্তা, আইন-ই-আক্বরী তবকত-ই- - 
আঁক্বরী রিয়া অ-উস-সালাঁতিন ইত্যাদিতে উল্লিখিত রাজ! গণেশ হিন্দু 
বলিয়া নিঙ্ নামে মুদ্রা ছাগিতে ভরসা করেন নাই, অথচ একটা! 
অজ্ঞাতকুলশীল হিন্দু দনুজমর্দন সহস! যেন মাটি ফুড়িয়া উঠিয়া 
ঠিক রাজ! গণেশের সমকালেই বাঁদ্াল! দেশটাকে বালকের হত্তেব 
মোদের মতো! কাঁড়িয়া লইয়া চাটগ |, সোনারগণ। পাওয়া হইতে টাকা 
ছাপিতে আর্ত করিয়! দিলেন, পরবন্তাঁ মহেন্ত্রের হাতেও নির্ব্বিরোধে 
দে রাজ্য দিয়! যাইতে পাঁরিজেন ইহা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যদি বিশ্বাস 
করিয়া খুনী হইতে চাহেন ত হউন । 

এখন একার ইতিহাসের বিবরণ এবং মুদ্রার সাক্ষ্য পাশাপাশি 
সাঁদীন যাউক । 


ইতিহাসের বিররণ। 


শামহুদ্দিন ( শিহাবুদ্দিন ) মরিলে বাঁজা গণেশ রাঙ্গা হইলেন। 


৮১৭ হিঃসাভগীয়ে ও মুয়াচ্ছুমাবাদে ( সোনারগ'য়ে ) | ইত্রাহ্ম শাহের বাজালা আক্রমণ 


শিহাবুদ্দিনের পুত্র আলাউদ্দিন ফিরে।ন শাহ । 


৮১৮ হিঃ--জালালুদ্দিন মহম্মদ শাহের বহুতর মুদ্রা, অধিকাংশই যছুব মুসলমান হওয়! এবং জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহ নামে সিংহা- 


ফিরোছাবাদের ( পাণ্ড র!, সালদহ ), কয়েকটি সোনারগর। 

৮১৯ হিঃ--জালালুদ্দিনের (অদ্যাবধি আবিষ্কৃত ১৪১ ব| ততোধিক 
মুদ্রার মধ্যে) একটি মাত্র মুস্র।। 

৮১৯ হিঃ--৮২* হিঃ (১৩৩৯ শকাঁব) দমুজমর্দনের অনেকগুলি মুত্র।। 


মনারোহণ। 
৮১৮ হিঃ, ণ্ই জুলকদ্‌- লুব কুতব না মের মৃত্যু 1 


নুর কুতব আলমের মৃত্যুর পরে রাজ!গণেশের পুনরায় সিংহাসনা- 


৮২*--৮২১ হিঃ (১৩৪৯ শক'ব্ব ) দনুক্মর্দিনের কয়েকটি এবং | রোহণ এবং বছুকে হিন্দুধর্দে পুনরানয়ন। 


মহেত্রেব কযেকটি-মুদ্র! | 
৮২১--হিঃ জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহের মুদ্রার পুনবাবির্ভাব 
এবং ৮৩৫ হিঃ পর্যন্ত অব্যাহভগতি । 3 


১৪৬-১৫ 


প্রণেশের মৃত্যু ও যছুর হিন্দুরূপে সিংহাসনারোহণ কিন্তু শীঘ্রই 
মুসলমান বর্ধগ্রহণ। 


৮৪২ 





পূর্বেই উল্লেখ -কহিয়াছি যে মুদ্রার প্রমাণে গণেশের বাঙ্গালার 
" ইতিহাসে ৮১৭ হিক্ররার আগে এবং ৮২১ হিরার পরে স্থান নাই, এই 
ছুই অবোব মধ্যে তাহার স্থান। নুর কুন্ব আলমের মৃত্যুর তারিখ 
৮১৮ হিঃ নির্দিষ্ট হইরা আরও হ্থাবধ! হইল । এই ৮১৮ হিজরার 
এধারে ও ওধাবে গণেশের কার্যাবলী ফেলতে হইবে। উপরে যে 
মুদ্রার সাক্ষ্য এবং ইতিহাদের বিবরণ পাশাপাশি দেখাইলাম' তাহাতে 
রাজা গণেশ ও দৃমুক্ষমর্দানের অভিন্নত্বে সন্দেহের অবসর অল্প বলিয়াই 
ত জামার স্কুলবুদ্ধিতে প্রতীয়মান হইতেছে। বাঙ্গালীর ইতিহানে 
গণেশের রাজত্বের সময যে বৎসর কর়টিতে শির্দঘারিত হয়, দনুজনর্দনের 
নামে ঠিক সেই সমযটুকুতেই মুদ্র। প্রচারিত দেখিতে পাই। দনুজ- 
মর্দন যে সর্ববধঙ্গের অবীঙ্কর ছিলেন তাহা তাহার চাটগ এবং 
সোনার গাঁ এবং পাও,য| হইতে একই বৎসরে সুগ্রার প্রচার দেখিয়! 
বুঝা যায়। এ নামধারী চন্ত্রৰীপের ক্ষুদ্র লসিদাঁরের সহিত এই সর্বব-বঙ্গ।- 
ধিপতির কোনই সন্বন্ধ দেখিতে পাইতেছি না । 


* প্রাসঙ্গিক কষেকটি বিষষেব আলোচন! কবিয়| এই প্রবন্ধ শেষ 
ক্ষরিবণ 

১। দমজম্ছিন ও গণেশের অভিন্নত্ব আগে ধরা পড়ে 
নাই কেন? 

১৩২৫ সাঁলের অগ্রহায়ণ সংখ্য। প্রবাসীতে আমি দহু্রম্্রন সমঙ্ছে- 
বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিয়াছিল।ম | 
অভিম্নত্ব ধরিতে পারি নাই। ইহার প্রধান কারণ, বাঙ্গালার 

. কুলতানদের রাজত্ব কাল, রাজ্যারস্্ ও রাঙ্্যাবসান্রে তারিখ এতদিন 
গোল পাকাইয়। ছিল। মুঝ্রাতত্ববিৎ এযু্ত বন্দোপাধ্যায় মহাশয় 
এই গোল ছাড়াইতে কিছুমাত্র সাহাযা কবেন নাই। ইণ্ডিয়ান 
মিউপ্রিযমের মুন্্র/-তালিকায় বাঙ্গালার সুলতানদের মুদ্রাব বর্ণনা 
যিমি করিয়াছেন তিনি তাঁহার কর্তব্য ভাল করিয়া করেন নাঁই। 
পুর্বে এতিহাসিকদের বিশ্বাদ ছিল যে গিয়ানুদ্দিন আরাম শাহ 
৭৯৯ হিঙ্গরাতে মরিয়া গিরছেন। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের তালিকায় 
বাঙ্গালার নুলতানদের মুদ্রার বর্ণনাকারী সহাশয় চক্ষু বুজিয়া সেই 
মত" অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। আমার পুস্তক রচন! করিবার 
সময় আমি আঁদাম সাহের ৭৯৯ হিজর! হইতে ৮১৩ হ্জরাব অনেক 
মুদ্র। পাই। তখন আমাৰ সন্দেহ হয় যে এরূপ মুদ্রা ইণ্ডিয়ান 
মিউজিয়মেও থাক! সম্ভব । ব্বয়ং গিয়া পরীক্ষা ,করিয়া দেখিলাম, 
সত্যই অনেক আছে। ইওিয়াম মিউজিরমের মুত্রা-তালিকায় সাহেব 
সম্পাদক উহাদের সবগুলি ভুল পড়িয়াছেন। ছূর্ভাগাক্রমে বন্দে&- 
গাঁধ্যায় মহাশয় গাঁহার বাঙ্গালার ইতিহ।দ রচন! করিবার সময় 
এই সুদ্রাগুলি একবার পড়িয়! দেখিবার আবগ্তকত! বোধ করেন 
মাই, যদিও তিনিই তখন ইত্ডিয়ান মিউজিযমের প্রত্রতত্ব বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন এবং হাত বাঁড়াইলেই তিনি মুদ্রাগুলি 
উপ্টাইর়। দেখিতে পারিতেন। ফলে তিনি সাঁচেবের ভুলগুলির 
পুনবাবৃত্তি করিয্লাছেন এবং আক্জাম শাহ ৭৯৯ হিন্ররাতেই মরিয়!- 
রহিয়াছে । এখন তাহার রাঙ্াকাল ৮১৩ হিঃ বলিয়। নির্ধারিত 
হইয়াছে, অর্থাৎ ১৪ বাব বাডিয়! গিয়াছে । এখন তাই গণেশকে 
তাহার ঠিক স্থানে বসান সম্ভবপর হইয়াছে, আগে হার রানা 
কাল বহু বৎসর প্রিছনে নির্ধারিত ডিল। এই ভুল নির্ভারণের- 
জন্যই বেভারিপ্র, সাহেব যে নুর কুতব আলমেব মৃত সন তারিখ 
৮১৮ হিত্ররার ৭ই জুলকদ্‌ বলিয়া সঠিক নির্ধারিত করিলেন, তাঁহার 
মুল্য পূৰ্ব্বে উপলব্ধ হয় নাই। | 


প্রবাসী-=চৈত্রে, ১৩৩৯ 





তখনও গণেশের সহিত তাহার 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
২। রাজ! গণেশের জাতি 

প্রাঁজ! গণেশ যখন হিন্দু ছিলেন তখন তাহার নিশ্য একটা 
অতি ছিল।* ঠিক কথ|। তিনি কোন্‌ জাতি ছিলেন সম্তব 
হইলে এঁতিহাসিকের তান্ত! নির্দধেণ করিতে চেষ্টা কর! উচিত! 
তিনি যে জাতি বলিয়াই সপ্রমাণ বা. অপ্রমাণ হউন ন! কেন, 
প্রকৃত 'ইতিহ।দভক্তেব তাহাতে কিছুই আসে যায় না। প্রকৃত 
ইতিহাসভক্ত দেশেব ইতিহাসকে অপরিসীম শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয় 
থাকে, ন্ববর্ণ অথবা ন্বত্রেম্র তথাকথিত উন্নয়নের রপ্ত তাহাতে 
কৃত্রিমত! প্রবেশ করান সকল পাপের উপরে পাঁপ মনে করে। এই 
ক্ষুদ্র লেখক এদকল মহাপ্ৰাণ ইতিহাসভক্তগণের পদাঙ্কই অনুমরণ 
করিতে সর্ববদ! চেষ্ট। করিয়াছে। গাঁলি দিলে গালি যে দেয় তাহার 
মুখ বন্ধ কর! কঠিন। গাঁল বে খায় দে সবিনয়ে এইমাত্র 
বলিতে পারে যে তাহার .উপর অন্তায় কর! হইতেছে, বৃথা তাঁহাকে 
গালি দেওয়া হইতেছে । খোঁচ! দেওয়ার খিদা বড় বিদ্য| নছে। 
বিতর্কে বিশেষতঃ সত্যনির্ণয়ের জন্য বিতর্কে প্রতিপক্ষের মন উফ 
হইতে পারে এমন কোন বাক্য ব্যবহাব কর! উচিত নহে। 
উকীলে উব্ীলে অথবা কবির দলে অবশ্য এই নিয়ম লঙ্ঘন করাই রীতি । 

রাজা গণেশ জমিদার ছিলেন, এই কথা রিয়াজ-প্রণেতা 
গৌঁলাম হোসেন আলি, রাখাল-বাবু, শ্রীযুক্ত নগেন্পনাথ বসন খাঁ. 
* ছুর্গাচন্্র সান্যাল জন্গিবার বহু পুবে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে লিপিবন্ধ করিয়া 
গিয়াছেন। ভাতুড়িয়াব জমিদীর ছিলেন কাহার! ? ছুর্গাচন্র সান্যাল 


বলেন্‌--ভাহুড়ীর। ॥ তাহাদেরই নাম স্বনুদারে পরগণার নাম হইয়াছে " 


ভাছুরিয়! .ব। ভাতুরিয়। | তীহার| নামমাত্র এক টাক! রাজস্ব দিতেন 
বলির! তাহাদের জমিদারীর নাস একটাকিয়া ভাহুড়িয়া। ছূর্গাচন্্র 
বাবু ভাঁছুড়িয়ার জমিদারদের একট! ধারাবাহিক বিবরণ দিতে চেষ্টা 
কবিয়াছেন। রাঁখাল-বাবু বলেন--“বারেন্দ্র কুলশান্ত্র সম্বন্ধে তিনি 
ঘেসমত্ত ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন তাহার কির়দংশ সত্য হইলেও 
হইতে পারে কারণ সাতোড়, একটাকিয়। নামগুলি প্রাচীন ও 
এঁতিহাঁসিক।” ( বাঙ্গালার ইতিহাদ -২র ভাগ--১৮৬ পৃষ্ঠা) আমি 
রাখাল-বাবুরই পদাঞ্ক অনুসরণ করিয়! লিখিয়াছি--/[178 anec- 
00165 of the- Bhaturiah 22070002155 as recorded by 
Mr. Sanyal, are extremely interesting and though 
they are likely to contain exaggerations and fables, 
being mainly based on traditions and social chronicles 
or Kulapanjikas, they are Sure to possess a back- 
ground of truth and as such deserve a thorough 
investigation." রাখাল-বাবু লিখিলেন--"কিয়দংশ সত্য হইলেও 
হইতে পীরে””--আমি লিখিলাস—_' ‘Sure to possess a back- 
ground of truth.” এই ছুইটা কধার বড় বেশী বিভিন্নতা! নাই; তবু - 
যদি শ্রেণী তুলিয়। গাল দিয়া ( “বারেন্স উপস্রব” ) তৃপ্ত হইতে চাহেন, 
হউন। দুর্গাচন্স বাবুর সঙ্কলিত বিবরণ সমন্তটাই সত্য, ইহ! পাগলেও 
বিশাস করিবে ন|। কিন্তু এই সুদীর্ঘ বিবরণ তিনি আগাগোড়া কল্প! 
করিয়! লিখিয়াছেন. এতট। কল্পন/-কুশলতার . গৌরব আমি বেচারা 
ছু্গাচগ্রকে ছিতে রাঁজি নই । আর কুলগ্রস্থের প্রমাণের উপর চিদিনই 
আমার সসন্দেহ দৃষ্টি থাকিলেও রাখাঁল-বাবুর মত কুলগ্রদ্থফোবিরা বা 
জনপ্রবাদফো'বয়। আমার নাই, হঁহাও সবিনয়ে স্বীকার করিতেছি। 
জনপ্রবাদগর্ভে সময় সময ইতিহাস কিরূপ তা! থাকে ওদমানের 
ইতিহাস উদ্ধারে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, প্রীবুক্ত বছুন।খ সরকার 


“মহাশয় এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন। (প্রবাসী ওসমান বিষয়ক প্রথম 
- প্রবন্ধ )। সাঁতোড় ও ভাদুড়িয়ার জমিদারী লাঁটোররাজ রাঁমলীবন 








ESE SUE 

কিরূপে গ্রাস করির। নিজের বিস্তৃত জমিদ্বারী গঠন করেন তাঁহার 
সমসাময়িক দলিলের প্রমাণ কালীপ্রসন্ন বাবুর “নবাবী আমলে" 
আংশিকভাবে আছে। গ্রাণ্ট সাহেবের ১৭৮৬--৮৮ খৃষ্টাব্দে সম্কলিত 
বাঙ্গালার রা্রস্থবিচারে বছবার ভাতুরিয়া ও সাঁভোড়র নাম আছে। 
আমার পুস্তক যখন বাহির হয় তখন দুর্গাচন্ত্র বাবুর সহিত আমার 
পরিচয় ছিল না, পরে প্রযুক্ত ললধর সেন মহাশয়ের মধ্যস্থতাঁষ তাঁহার 
স্মিত পরিচিত হই। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি আমার নিকট অনেকগুলি 
প্র লিখিয়াছিলেন এবং ভাচুড়ীদের সম্বয্মে অনেক মুল্যবাম্‌ বাদ্‌ণাহী 
দলিলের খবর তিনি আমাকে -জীনাইয়া গিয়াছেন। যথানময়ে এই 
বিষয়ে আমার অনুসন্ধানের ফল প্রকাশিত হইবে । এইখানে কেবল 
এইমাত্র বক্তব্য মে ভাতুরিয়া পরগনা স্বপ্নও নহে, মায়াও নহে, উহা! 
এখনও পাবনা জেলার একটা বিখ্যাত পরগণ!, ভাচুড়ীদেব এক 
বংশধর চৌরগীর রাজা এখনও সেখানে বেশ নামদাদ! জমিদার । 
হবিপুরের চৌধুবী মহাশয়ের! ভাতুরিয়! ও সীতোড়ের সহিত বিশেষ 
সংশ্লিষ্ট । অনুসন্ধানের যথেষ্ট ক্ষেত্র ও প্রয়োজন রহিয়াছে। 

৬ুর্গ[চন্্র সান্যালের সামাজিক ইতিহাসের সিদ্ধান্ত আমার পুস্তকে 
কোথাও আমি “প্রহণ" করি নাই ! ইতিহাসে যে তাহার সম্যক্‌ জ্ঞান 


ছিল না, তাহা! প্রমাণ কর! এতই সহজ যে তাহার জন্ত রাখাল বাবুর * 


অতট! পরিশ্রম স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন ছিল নাঁ। কিন্তু 
তিনি ভাতুরিয়! ও সঁতোড়েব জমিদারদের যে কাহিনী সম্বলিত করিয়! 


বঙ্গের ক্ষয়িফ্ণুতম জেলা 


৮৪৩ 


শাস্টিল পাটি বাসি নাস লও পাস্পিলাসটিতিসদিসি লাপিলাসিলোখি পাস পাটি লাও পাস্পস্সি পাংিলাখিলাছি লও লও লাখ 


গিয়াছেন তাঁহা উপেক্ষার যোগ্য মনে হয় নাই । উহার ‘ছাই’ উপেক্ষা 


" কবি! উহাতে কোন 'রত্ব' আছে কিনা তাহ! পরীক্ষ। করিয়া দেখিবার 


যোগ্য মনে করিয়াছি, এখনও করি। 


৩। “যদি ভট্টশালী মহাশয়ের মত....*প্রবিই করা 
যায় না।% (প্রবাসী ফান্তন--৩৫৭ পৃঃ--২য় কলম । ) 


পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, রিয়াজের ইতিহাসাংশ মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য, 
কিন্তু রাজাদের রাজ্যকাল বা সন তারিখ নির্ভরযোগ্য নহে। গণেশ 
সাত বৎসর রা'জদ্ব করিয়াছিলেন, বিয়াজের এই উক্তি সত্য, ইহা 
রাখাল বাবু ধরিয়া লইতেছেন কেন? গণেশ বাঙ্গালারাজ্যের সর্বোসর্্ধা 
হয়ত সাত বৎমবই ছিলেন, কিন্তু তিনি রাজ্য করিয়াছিলেন ৮১৮ হিঃতে 
নুর কুতবের মৃত্যুর পরে এবং ৮২১ হিঃতে নালালুদ্দিনের মুদ্রার অব্যাহত 
প্রবাহ আঁরন্তের পূর্ব্বে। ¢ 


৪1: “দমুজমর্দন কে ছিলেন সে সম্বন্ধে ডট্টশীলী 
মহাশয় নৃতন প্রমাণ কিছুই আবিষ্কার করিতে পারেন 
নাই”- ইত্যাদি এ পৃষ্ঠা, এ কলম । 


এই সুল্তানী আমল সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য এই ক্ষুদ্র লেখক 
আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়াই দমুজমর্দান ও গণেশের 
অভিন্নত্ব প্রমাণ সম্ভব হইয়াছে । রাখাল বাবু দনুজমর্দনের 
মুদ্রার 'চ’ দেখিয়াই উহা চন্রস্বীপে মুদ্রিত বলিয়া অবধারণ 
করিয়! ফেলিয়াছিলেন। আমি দেখাইয়াছি উহা, স্পষ্ট চাটিগ্রাম। 
এই প্রবন্ধের সহিত মুদ্রিত দনুজ্জমর্দনের দুদ্রার ছবিতেও চাটিগ্রাম 
পড়ি’ত পার! যাইবে আশা করি। রাথাল বাবুর মুদ্র!-তত্ব আলোচনার 
এইবপ কত পাপ যে আমার ধুইতে হইয়াছে তাহা রাখাল বাবু 
ভালই লানেন। দেশ-বিখ্যাত সমুদ্র! তাত্বিককে দেশের লোকের 
নিকট খাটো করিবাব অভিলীষ নাই বলিয়াই সেগুলির আর নম্বব দিয়া 


উল্লেখ কবিলাম না। যাহার দেখিতে কৌতুহল থাকে, আমার 
ইংবেজী কান গড়িয়! দেখিতে পাষেন। 
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বঙ্গের ক্ষয়িফুতম জেলা 


১৯২১ সালের মামুযপগুস্তি অনুসারে দেখা যায়, বঙ্গের 
দশটি জেলার লোকসংখ্যা কমিয়াছে ; য্থা--বর্ধমান, 
বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, 
যশোর, পাবনা, ও মালদহ। যে জেলায় হাজারকরা 
যত জন লোক কমিয়াছে, তাহা বছর হুর দেখান 
হইল। 


জেলা। হাজারে কতঙ্জন কমিয়াছে। 
বাঁকুড়া . ১০৪ 
বীরভূম ৯৪ 


জেল। । হাঁধারে কতজন কমিয়াছে। 
মৰ্শিদাবাদ d 
নদিয়া 5A পঃ 
বৰ্দ্ধমান ৬৫ 
মেদিনীপুর * ৫৫ 
পাবনা * ২৭ 
মালদহ ১৮ 
ষ্শোব্‌ ১২ 
হুগলী ৯ 


৮৪৪ 


ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, যে, বাকুড়াতেই সর্বা- 
পেক্ষা বেশী হারে লোকসংখ কমিয়াছে। অতএব 
বাকুড়া বঙ্গের ক্ষয়িষ্ণুতম জেলা। 

দেশের উন্নতি করিতে হইলে, যে-সকল জেলার ও 
স্থানের সর্বাপেক্ষা অধিক অবনতি হইয়াছে, তাহাদের 
অবনতি নিবারণ ও উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা ্বাগ্রে 
বর্তব্য। খাকুড়া জেলার অবনতি সর্বাপেক্ষা অধিক হওয়ায় 
এবং উহার সহিত আমি অন্ত জেল! অপেক্ষা অধিক 
পরিচিত বলিয়া উহার সম্বন্ধে কিছু লিখিতেছি। .- 

"বাংলা দেশের ২৮টি জেলার মধ্যে মৈমন্মিংহের 
লোকসংখ্যা (৪৮,৩৭,৭:৩ ) সকলের চেয়ে বেশী । ইহার 
লোকসংখ্যা ভারতবর্ষেরও অন্ত যে-কোন জেল! অপেক্ষা 
অধিক। লোকসংখ্যা অমুসারে বন্ধের জেলাগুলির মধ্যে 
বীকুড়ার স্থান একবিংশতম। ১৯২১ সালের মাহ্যণুস্তি 
অনুদারে উহা ১১৯,৯৪১ জন লোকের বাসভূমি। 
১৮৭২ সাল হইতে এপধ্যন্ত ছয়বার মানষগুস্তি হইয়াছে। 
কোন্‌ সালে এ জেলায় কত লোক ছিল, দেখাইতেছি। 

সাল। ' লোকসংখ্য|। 


১৮৭২ 
১৮৮১ 
১৮৯১ 
* ১৯০১ 


3,৬৮,৫৯৭ 
১০,৪ ১,৭৫২ 
১০১৬৯,৬৬৮ 
১১০১৬১৪১১ 
১৯১১ ১১১৩৮১৬৭০ 


১৯২১ ১০১১৯১৯৪১৩৬ 


স্তরাং দেখা যাইতেছে, যে, এই জেলার লোকসংখ্য| 
৪৩ বৎসর পূর্বে যাহা ছিল, তাহা অপেক্ষাও কম হইয়া 
গিয়াছে । দশ বৎসরে ১,১৮,৭২৯ জন লোক কমি- 
যাছে। সাধারণতঃ মনে হইতে পারে, ষে, যে-সব 
জেলায় বসতি ঘন, সেখানে লোক না বাড়িয়া, যে-সব 
জেল! বিরপ-বসতিঃ সেখানেই লোক বাড়া উচিত। 
কিন্তু পশ্চিগ্-বন্গ অপেক্ষা পূর্বব-বন্দে বসতি ঘন; 
অথচ পশ্চিম-বঙ্গে লোক কমিয়াছে, পূর্বব-বন্ধে বাড়ি- 
য়াছে। দৃষ্টাস্ত-_বাকুড়ায় প্রতি বর্গ-মাইলে ৩৮৮ জন 


. লোক বান করে, সেখানে লোক কমিয়াছে; ঢাকায় 


At 


প্বাসীস্পচৈত্র, ১৩৩০ 


{ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাছ শি 





শিস পি 


প্রতি বর্গ-মাইলে ১১৪৮ জনের বাস; সেখানে লোক 
বাড়িয়াছে। Ld 
বাকুড়ার সকল অঞ্চলে লোক সমান হারে কমে 


.নাই॥। সদর সব্‌ডিবিজনে হাজারে ৭০ জন, বিষ্ণুপুর 


সবভিবিজনে হাজারে ১৬৯ জন কমিয়াছে। সদর 
সবভিবিঞনে ৬৯৪৪৪২ এবং বিষ্ণুপুর সব.ভিবিজনে 
৩২৫৪৯৯ জনের বসতি । কোন্‌, থানার এলাকায় 
হাঙ্গারে কত লোক কমিয়াছে, তাহ হইতে*মোটামুটি 
বুঝা যাইবে, কোন্‌ অঞ্চলের স্বাস্থ্য ও অবস্থা কিরূপ। 


থানা । হাজারে হাস। 
বাকুড়া, ছাত না : ২৮ 
ওন্দা, তাল্ভাংরা ১২৫ ০ 


গঙ্গাজলঘাটি, সাল্ভড়া, বড়জোড়া, মেব্য। ৮৩ 

খাত ড়া, ইন্দ পুর, রাণীবাধ, রাইপুর ‘৬১ 

শিম্লাপাল ৭১ 

বিষ্ণুপুর, সর পাজশ।য়ের, রাধানগর, ইন্দাম্‌, 

মোণামুখী ১৭১ 

li bo কোতুলপুর | ১৬৩ 
খন, বাঁকুড়া জেলার লোকক্ষয়ের কারণ অয়্- 
i করিতে হইবে। তাহা করিতে, হইলে প্রথমতঃ 
দেখিতে হইবে, কোন্‌ জেলায় কৃষিযোগ্য জমীর অংশ 
কত, সেই অংশের কত অংশে চাষ হয়, বার্ষিক গড় 
বৃষ্টিপাত কত, জমীর উৎপা্ধিকা শক্তি কিরূপ, ইত্যাদি । 
বাকুড়! ছ্বেলায় মোট যত জমী আছে, তাহার শত- 
করা ৩৩৬ অর্থাৎ মোটামুটি রকম সাড়ে পাঁচ আনায় 
চাষ করা হইয়া থাকে। আরো শতকরা ৫৬'৪ 
ভাগে চাষ চলিতে পারে, 
অবস্থায় পড়িয়া থাকে । অর্থাৎ জল সেচনের বন্দো- 
বসন্ত করিতে পারিলে, এখন যত জমীতে চাষ হয়, তাঁহার 
উপর আরও প্রায় তাহার দ্বিগুণ জমীতে চাষ হইতে 
পারে। সমগ্র বাংলা দেশে, চব্বিশ-পরগণা, খুলনা 
দাঞ্জিলিং ও পার্কত্য-চট্টগ্রাম বাদ দিলে, বীকুড়াভেই, 
কর্ষিত জমীর অনুপাত সর্বাপেক্ষা কম। ইহার মধ্যে 
দাঞ্জিলিং ও পার্বত্য-চট্টগ্রাম পাহাঁড়িয়া জায়গা, 
উভভয্ই বিবল-বলতি? স্থতবাং কর্ধিত জমীর অংশ কম 


কিন্ত তাহা অকধিত 


এবং - 


৬ষ্ঠ সংখ্যা } 





হওয়া স্বাভাবিক এবং হইলেও ক্ষতি নাই । চব্বিশ- 


পরুগণার- অর্ধেকের অধিকাংশ অরণ্য ও জঙ্গল, তাহার 
অনেক অংশ জোয়ারের সময় সমুদ্রের জলে ডুবিয়! যায়।” 
জেলার অনেক অংশে টিটাগড় বারাকপুর দমদম! 
খড়দহ প্রভৃতি কারখানা-প্রধান স্থান আছে। অতএব 
এই জেলাতেও কর্ধিত জমির অংশ কম হওয়ার কাবণ, 
এবং তাহার জন্ত যে লোকসংখ্য| হস হইতে পারে না, 
তাহ! সহজেই বুঝ। যায়। খুলনার অর্ধেকটা সুন্দরবন । 
অনেক অংশ জোয়ারের সময় জলে ডুবিয়া যায় ।, 
এই জ্েলাতেও চাষের জমীর পরিমাণ কম হওয়া 
স্বাভাঁবিক। তাহার জন্য লোকসংখ্যা কম হইবার কথা 
নয়, | 

বাকুড়ার গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৫৩'১১ ইঞ্চি মাত্র । 
ইহার মানৈ এই, যে, এই জেলায় যত বৃষ্টির জল 
পড়ে, তাহা সমুদয় জেলার উপর সমান গভীর ভাবে 


- ঢালিয়া রাখিলে, তাহার গভীরতা ৫৩'১১ ইঞ্চি হইবে। 


এরূপ কম বৃষ্টি আর কোন জেলায় হয় না। বাংলাদেশের 
অন্ধ সব জেলার মত ব!কুড়ার লোকদেরও প্রধান নির্ভর 
চাষের উপর। জ্বল বিনা চাষ হয় না। বৃষ্টি বাড়াইবার 
কোন নিশ্চিত উপায় এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। 
সুতরাং বাকুড়ায় যত জল আকাশ হইতে পড়ে, তাহাই 
নানা প্রকার জলাশয়ে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া তথায় 
চাষের উন্নতি ও বিস্তৃতি সাধন কবিতে হইবে । ইহার 
কথা ভবিষ্যতে বিস্তারিত ভাবে বলিব। 

কোন্‌ জেলার জমীর উৎপার্দিকা শক্তি কত, তাহা 
স্থির করা, এবং তাহার পর তাহা ভাষায় প্রকাশ করা 


" কঠিন। কিন্ত মোটের উপর ভিন্ন ভিন্ন জেলার জমীর 


উৎ্পাদ্দিকা-শক্তি পরস্পরের সহিত তুলনায় কিরূপ, 
তাহা বলা যাইতে পারে। বধের সেন্সস্‌ রিপোর্টের 
লেখক ডব্লিউ এইচ, টম্নন্‌ সাহেব এগারটি জেলার গড় 
বৃষ্টিপাত, চাঁষ-করা জমী, ফনলের পরিমাণ, এবং বসতির 
ঘনতা, প্রভৃতি বিষয়ের আলোচন! করিয়াছেন। আমরা 
তাহার লেখা হইতে কতকগুলি অঙ্ক সংকলন করিয়া! 
দিতেছি। তাঁহার এই এগারটি জেলা সম্বন্ধীয় তালিকা- 
গুলিতে বাকুড়াব কেবল সদব সব্‌ভিবিজন্টিই ধবা 


বঙ্গের ক্ষয়িফ্ণুতম জেল! 


৮৪৫ 


শি লাও পি লছ পা পাছ লাস্ট লাও লাস্িপাসিপীসপাস্সিপীস্সিসপরট 


হইয়াছে। সমগ্র ভূমির প্রতি বর্-মাইলে ফললের পরিমাণ 
মেদিনীপুরে €** ধরিয়া তাহার তুলনায় অন্তান্ত জেলার 
পরিমাণ দেখান হইয়াছে। 


প্রতি বর্গ- প্রতি বর্থ-মাইলে 
মাইলে দল লোকসংখ্যা 


চা 
৭৬৬ 
৬৮৭ 
৬৮৩ 
hoa 
১০৯৯ 
৮১৩ 


4৭৬ 
১১৪৮ 
১০২৭ 


f ৬৯২২ ' 
ত্রিপুরা জেলা - ১১১৯২ 

নোয়াখালী (দ্বীপ বাদে) ১২৬৮৩ ১২০২ 
বাকরগঞ্জ ৮৪২৪ ৭৫২ 


এই তালিকা দেখা যাইতেছে, যে, বীকুড়ায় বৃষ্টি- 
পাত সর্বাপেক্ষা কম, ফসলও জন্মে প্রতি বর্গ-মাইলে 
সর্বাপেক্ষা কম, "এবং প্রতি বর্গ-মাইলে লোক-সংখ্যাও 
সর্বাপেক্ষা কম। ইহা শ্বাভাবিকও- বটে | যেখানে 
জল কম, সেখানে ফসল কম ত হইবেই। এবং যদি 
তথাকার লোকদের জীবিকা প্রধানতঃ চাষই হয়, তাহা 
হইলে লোকসংখ্যাও কম হইবে। মোটামুটি ইহাও 
দেখা যাইতেছে, যে, যেখানে বৃষ্টিপাত অধিক, সেখানকার 
ফসলের পরিমাণ এবং বসতির ঘনতাও অধিক । অতএব, 
বাকুড়ার লোকসংখ্যা বাঁড়াইবার প্রধান উপায় ফলের 
পরিমাণ বৃদ্ধি; ফসল বাড়াইতে হইলে জল বেশী পাইতে 
হইবে; বৃষ্টি বাড়াইবার উপায় নাই বলিয়া, বৃষ্টির জল 
যতটুকু পাওয়া যায়, তাহা যথাসম্ভব ধরিয়া রাখিয়া কাজে 
লাগাইতে হইবে৷ 

এপর্য্যস্ত যাহা বলা হইয়াছে, তাঁহা হইতে সকদেই 
সহজে অনুমান করিবেন, যে, এ জেলায় অয়কষ্ট প্রায়ই 
হুইয়া থাকে, এবং তাহ! মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষের আকার 
ধারণ করে ।' ইহার ইতিহাসেও তাহাই দেখা যায়। 
আগেকার কথা “ছাড়িয়া দিলেও দেখিতে্পাই, গত দশ 
বর মধ্যেই গাব সেন্ট, হাল] আীক্ত দুর্ভিক্ষ 
দুইবার হইয়াছে; ১৯১৫-১৬ অন্দে একবার, ১৯১৮-১৯ 
অব্দে আর-একবার। কেবলমাজ অনশনে ঠিক কত 


৮৪৬ 


৯ 





সি পাস 


লোক মরিদ্নাছিল, তাহা বলা কঠিন। কিন্তু খাইতে 
না পাইলে ছুর্বলতাবশত: মাষের নানা-প্রকার পীড়া 
হয়, যা-তা খাইয়াও ব্যারাম হয়। ১৯১৮-১৯ লালে ইন্‌- 
ফলয়েপ্তা মহামারীতে বাংলার সব জেলায় অনেক লোক 
মারা পড়ে। যে-সব জেলায় সর্বাপেক্ষা অধিক লোঁক 
মরিয়াছিল, বাঁকুড়া তাহার মধ্যে অন্কতম। এ জেলায় 
সাধারণতঃ হাজারে যত লোক মরে, সবুকারী রিপোর্ট 
অন্থমারে ১৯১৮ সালে ইনৃক্রয়েঞ্জার দরুন্‌ তাহার উপব 
হাজারে আরো দশজন মরিয়াছিল। কোন কোন শহরে 
ইহ্‌ অপেক্ষাও অআভ্তিল্রিক্ড= মৃত্যু অধিক হইয়াছিল; 
যথ! সোনামুখীতে হাজারে ২০*৮। স্বাস্থ্যবিভাগের রিপোর্ট, 
অনুসারে, ইহার কাবণ এই, যে, অনখনকিষ্ট লোকদের 
দুর্বল দেহ রোগের আক্রমণ নিরস্ত বা সহ্য করিতে 
পারে নাই। ১৯১৯ সালেও ইন্্‌ফ্রুয়েঞ্জা ছিল। স্বাস্থ্য- 
বিভাগের রিপোর্টে দেখা যায়, জরে সাধারণতঃ যত লোক 
মরে, এ সালে ভ্ভাহাল্প অতিলিক্তু হাজারকরা ৭'১ 
জন লোক বাকুড়ায় মরিয়াছিল। এই জর সম্ভবতঃ 
অনেক স্থলে ইন্ফুয়েঞ্ী। যাহা হউক, জ্বরের নামটা 
যাহাই হউক, উহার অতিরিক্ত প্রকোপের কারণ যে 
অন্কষ্টজনিত ক্ষীণ শরীর, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
স্বাস্থ্যবিভাগেব ১৯১৯ সালের রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, 
যে, ১৯১৮-১৯এর ইন্ফম়েকায় বাকুড়ার হাজারকরা ২৫ 
জন লোক মারা পড়িয়াছিল। 

সুপুষ্ট ও সবল অনেক লোক ইন্ফুরেঞ্জায় মারা 
পড়িয়াছিল; কিন্তু ক্ষীণজীবীদের মৃত্যুই বেশী হইয়াছিল । 
তা ছাড়া, পলীগ্রাম অঞ্চলে চিকিৎসার বন্দোবস্ত না 
থাকায় শহর অপেক্ষা গ্রামে মৃত্যুর হার বেশী হইয়াছিল । 
অতএব, মান্থষের যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য চাই, চিকিৎসার 
ব্যবস্থাও গ্রামে গ্রামে চাই । 

ম্যালেরিয়ায় মান্য মরে ইহা সত্য কথা; কিন্ত 
যাহারা খাইতে পায় না, তাহাদের বেশী ম্যালেরিয়া 
হয়, কিম্বা খে বৎসর লোকে খাইতে পার না, সেই 
বৎসর বেশী ম্যালেরিয়া হয়, "একথা! সরুকারী কর্শ্ম- 
চাঁরীরা ভাল কবিয়! স্বীকার করিতে চান না। তাহাবা 
মণাব উপর ম্যালেধিয়াৰ সব দোষটা চাপাইযা শিশ্চিস্ত 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩৩৪ 





{ ২৩শ ভাগ; ২য় গু 


বিহিত 
হইতে চান। কিন্ত এল্াইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকায় এ 
কথাটা খুব নরম ৪ ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে।* উহ 
ইংরেজদের প্রধান বিশ্বকোষ । স্বাস্থ্য-বিভাগের ভিরে 
ক্র ডাক্তার বেন্টলীর সত্য কথা বলিবার অভ্যা; 
থাকায় তিনিও একথা একটু প্যাচাইয়া স্বীকার করি 
য়াছেন।ব অতএব বাঁকুড়া ম্যালেরিয়া কমাইতে হইছে 
যেমন চিকিৎসা ও ওষধের এবং মশ| মারিবার বন্দে 
বস্তু চাই, অধিক পরিমাণে খাদ্য উৎপাদন রক্ষা ও 
সংগ্রহের ব্যবস্থাও সেইরূপ চাই । 

বাঁকুড়া জেলার কতকটা অপেক্ষাকৃত নীচু ও মমতঃ 
এবং কতকট! উঁচু ডাঙ্গা জমী। মোটামুটি সদর সব, 
ভিবিজন উচু এবং বিষ্ণুপুর সব.ভিবিজন সমতল, এই 
রূপ বলা যাইতে পাবে । এই কারণে দর সব ডিবিজনে 
প্রতি বর্গমাইলে ৩৬১ জন, কিন্তু বিষ্ণুপুর মহকুমার প্রি 
বর্গ-মাইলে ৪৬৫ জন লোকের বাস। 

দিনাজপুরের বালুঘাট মহকুমা, এবং জলপাই গুড়ি ও 
পার্বত্য-চট্টগ্রাম জেলাছয় ব্যতীত, বাকুড়ায় শতকরা 
যত লোক আদিম-জাতীয়, সাঁওতাল প্রভৃতি, অন্ত 
কোথাও তত নহে। এইজন্ত আদিম-জ্ঞাতীয় লোকদের 
শিক্ষার্দির বিশেষ ব্যবস্থ। না করিলে বাঁকুড়ার সমা 
উন্নতি হইবে না। 

পার্বত্য-চট্টগ্রাম ও দার্জিলিং ছাড়! আর নব জেল' 
অপেক্গ! এ জেলায় শতকরা, মুসলমান কম। 

জেলার মোট ভূমির শতকরা সাত অংশের উপর 
বনজঙ্গল আছে। ইহা বেশী নহে। ইহা রক্ষা করা দরকার, 
কেবল গৃহনির্দাণের ও জালানী কাঠের জন্তই যে ইহা 
দরুকার, তা নয়; জমী ও বাতাস সরস রাখিবার অন্যও 
আবশ্যক ৷ 

জেলার উচ্চ ভাঙ্গা অংশ হইতে জল নিঃসারণ 





malnutrition is also believed to increase 
susceptibility , both should therefore be avoided.” 
Encyclopaedia Sritannica, vol. xvii, p. 464. 
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nota root cause of depopulation, but appears in 
localities which suffer adverse economic conditions," 
Bengal Census Feport, 1421, Pp. 37. 
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সহজেই হয়; উহ্ম অপেক্ষাকৃত ম্যালেরিয়াশূন্তও বটে। 
কিন্তু বিষ্ণুপুর মহকুমাকে ' সর্কারী সেক্স, রিপোর্টে 
বন্ধের সর্বাপেক্ষা ম্যালেরিয়াগ্রস্ত অঁশ বলা হইয়াছে। 
তাহার কারণ বলা হইয়াছে তিনটি--ছুটি প্রধান, একটি 
অপ্রধান। এই অঞ্চলের জল নিঃসারণের স্বাভাবিক 
উপায় ভাল নয়; এবং ইহা নদীর বন্যাতেও বিপন্ন 
হয়। অগ্রধান কারণ এই, যে, জমীতে জন - সেচনের 
নিমিত্ত নদী ও খালে যে-সব বাঁধ দেওয়া আছে, তাহাতে 
বন্তার কুফল বৃদ্ধি পায়। কিন্ত বাধগুলি সম্বন্ধে এরূপ 
ব্যবস্থা কর! এপ্রিনীয়ারিং বুদ্ধির অমাধ্য নহে, যাহা 
দ্বারা এই কুফল নিবারিত হইতে পারে। যাহা হউক, 
ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, বে, বিষ্ণুপুর মহকুমায় 
উ্দুত্র,জল নিঃসারণের বন্দোবস্ত হওয়া দর্কার । 

মৃত্যুই বাকুড়ার লোকসংখ্যা হাসের একমাত্র 
কারণ নহে! . জীবিকানির্বাহের জন্ত এ জেলার বিস্তর 
লোক জেলার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে । ১৯১১ হইতে 
১৯২১ দশ বৎসরে বাহির হইতে এ জেলায় ২০,৭৯০ 
ভন লোক আসিয়াছিল, কিন্তু এ জেলা হইতে বাহিরে 
গিয়াছিল ৭২,৬০৭। নিজের লেলাতেই অন্সংস্থান 
হইলে এত বেশী লোক বাহিরে যাইবে না। অবস্ত 
কোন জ্রেলা খুব ধনী হইলেও তাহা হইতে অনেক লোক 
নানা কারণে বাহিরে যাইবে; কিন্তু উহার ধনশালিতা- 
হেতু বাহিরের লোকও তেমনি বেশী আসিবে । 

১৫ বৎসর বয়সের পূর্বে «এবং ৪০ বৎসর বয়সের 
পরেও অনেক বাঙালী স্ত্রীলোকের সন্তান হইয়! থাকে; 
কিন্ত মোটামুটি, ১৫ হইতে ৪০ বৎসর, এই সময়টিকে 
সন্তান হইবার বয়ন বলিয়! ধর! যাইতে পারে । ১৯২১ 
সালে এই বয়সের প্রতি একশত জন বিবাহিতা স্ত্রীলোকের 
কতগুলি সন্তান ছিল, তাহার দ্বারা বাঙালী জাতির সংখ্যা 
বৃদ্ধির শক্তি বাড়িতেছে কিম্বা কমিতেছে বুঝ! যাইতে 
পারে! ১৯২১ সালে উক্তরুপ বয়সের প্রতি একশত জন 
বিবাহিত) স্ত্রীলোকের সম্ভানসংখ্যা সমুদস্ব বাংল! দেশে 
১৭২টি ছিল; ১৯.১ সালে ছিল ১৮২টি, ১৯১১ সালে ছিল 


১৮১টি । স্থতরাং দেখা যাইভেছে;' ক্রমশঃ বাঙালী স্ত্রী- 


লোকদের সন্তানসংখ্যা কমিতেছে। বীকুড়া জেলাম্ব 


বঙ্গের ক্ষয়িফ্ণুতম জেল! 


৮৪৭ 








একশত বিবাহিত স্ত্রীলোকের মস্তানসংখ্যা বাংলা দেশের 
গড় অপেক্ষা'কম। এখানে ১৯২১ মালে এই সংখ্য! ছিল 
১৫৭- ১৯১১ সালে ১৬৭7 ১৯০১ সালে ১৮২। স্থুভরাং 
দেখা যাইতেছে, সমগ্র বঙ্গে কুড়ি বৎসরে সন্তানসংখ্যা 
শৃতকর! ১০ কমিয়াছে ) কিন্ত বাকুড়ায় এ কুড়ি বৎমরে 
কমিয়াছে পঁচিশ, অর্থাৎ আড়াই গুণেরও বেশী । অতএব 
এ জেলার লোকসংখ্যা হাস আশ্চর্ষ্যের বিষয় নহে। 
বিবাহিতা নারীদের সন্তানসংখ্যা কেন কমিতেছে, বিশেষ 
বিবেচনা.ও অনুসন্ধান না করিয়া বলিতে পারিলাম্‌ না। 

. লেখা পড়া নাজানিলে কোন বিষয়েই কোন উন্নতি 
হয় না, এমন বলা যায় না; কিন্তু লেখাপড়া জানিলে 
এবং শিক্ষা পাইলে সকল বিষয়েই উন্নতির সম্ভাবনা 
বাড়ে, তাহাতে সন্দেহ নাই । - অতএব বীকুড়ায় শিক্ষার 
অবস্থা কিরূপ, দেখা যাক। যাহারা চিঠি লিখিতে ও 
পড়িতে পারে, তাহাদিগকে লিখনপঠনক্ষম বলিয়া 
সেন্সাসে ধর! হইয়াছে । স্থতরাং লিখনপঠনক্ষম বলিলে 
খুব সামান্ত শিক্ষাই বুঝায়। পাঁচ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক 
পুরুষ ও নারীর মধ্যে হাজারে কয়জন ১৯২৬১ ১৯১১১ ও 


১৯০১ সালে লিখনপঠনক্ষম ছিল, তাহার তালিকা +-" 
7 পুরুষ ' - স্ত্রী 
প্রদেশ ১৯২১-১৯১১ ১৯০১ ১৯২১ ১৯১১ ১৯০১ 
ব্ৰহ্মদেশ ৫১০ -৪৩১ - ৪৩৭ ১১২ ৭০ ৫২ 
বাংলা ১৮১ ১৬১ ১৪৭ ২১ -১৩ ৯ 
মান্দ্রা্ ১৭৩ ১৭১ ১৩৭ . ২৪ ২০ ১১ 
বোম্বাই ১৩৮ ১৩৯ ১৩১ ২৪ ১৬ ১০ 
বিহার-গড়িষা ৯৬৮৮ ৮৭% ৬ ৪& ৩ 
পঞ্জাব ৭৪ ৭২ ৭৪8 এ "9 ৪ 
আগ্রা-অযোধ্যা ৭৪ ৬৯ ৬৬ এ ঙ ৩ 


ব্ৰহ্ধদেশে বৌদ্ধ মঠনকলে বিনা বেতনে শিক্ষা 
দেওয়! হয় বলিয়া এবং তথায় নারীদের মধ্যে অবরোধ- 
প্রথা অর্থাৎ পর্দ। না থাকায়, সেখানে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের 
মধ্যেই সাধারণ শিক্ষার বিস্তৃতি ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক 
বেশী--যদ্দিও উচ্চশিক্ষার বিস্তার অধিক হয় নাই। 
মান্জাজ ও বোস্বাইয়েও পদ না থাকায় এ ছুই প্রদেশেও 
জ্রীশিক্ষার বিস্তার অধিক। 


৮৪৮ 


স্পস্ট 


১৯২১ সালে বাঁকুড়া € বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক পুরুষদের 
মধ্যে হাঁজারে ২৩৭ জন লিখনপঠনক্ষম ছিল। ইহা! 
অপেক্ষা হাজারে অধিকসংখ্যক 'লিখনপঠনক্ষম লোক 
বাংলায় চারিটি- জেলায় ছিল; যথা-কলিকাতা| ৫৩০, 
হাঁবড়া ২৮১, চব্বিশ-পরুগণা ২৫২, হুগলী ২৪৮। পাশ্চাত্য 
অনেক সভ্য 'দেশে এবং জাপানে নিতাস্ত শিশু ভিন্ন 
একেবারে নিরক্ষর পুরুষ ও স্ত্রীলোক দেখ! যায় না। 
বিন্ধ সে-সব দেশের কা ছাড়িয়া দিলেও দেখিতে গাই, 
বাঁকুড়া অপেক্ষা শিক্ষিত জেল! বঙ্গেই রহিয়াছে। 

_"স্ীশিক্ষায় বাকুড়ার অবস্থা অত্যন্ত হীন; হাক্জারে 
এরগারটি মাত্র স্রীলোক লিখিতে পড়িতে জানে! বঙ্গের 
কুড়িটি জেলার অবস্থা এবিষয়ে বাঁকুড়া অপেক্ষা ভাল; 
যথা কলিকাতা ২৭১, হাবড়া ৩৫,-গলী ৩২, ঢাক! ২৯, 
বাকরগঞ্জ ২৬, দার্জিলিং ২৫, চবিবশ-পর্গণা ২৪, নদিয়া 
২৩, ফরিদপুর ২২, বর্ধমান ২৯, খুলনা ১৯, ত্রিপুরা! ১৮, 
মুর্শিদাবাদ ১৮৮ যশোর ১৬, পাবন! ১৫, মেদিনীপুর ১৩, 
বগুড়া ১৩ চট্টগ্রাম ১৩, বীরভূম ১২) -মৈমনসিং ১২। 
রাজশাহী, কুচবেহার, নোয়াখালী -ও lisa হী- 
শিক্ষায় বাকুড়ার সমান হীন । 

অনেক দেশী রাজ্যের সহিত তুলনা করিলে আমা- 
দিগকে লঙ্জিত হইতে হইবে যথা--ত্রিবাস্কড়ে হাজারে 
৩৮০ পুরুষ ও :৭৩ জন স্ত্রীলোক লিখিতে পড়িতে পারে । 


বাংলা দেশে - মুসলমান পুরুষ ও ভ্রীলোকদের মধ্যে 


শিক্ষার বিস্তার, আদিমনিবাসীর! ছাড়! অন্ত সকলের 
চেয়েকম। বঙ্গে কোন্‌ ধর্মাবলম্বী কত লোক হাজারে 
লিখনপঠনক্ষম দেখুন। . | 


| মোট - পুরুষ স্ত্রী 
হিন্দু - ১৫৮ ২৬৮: ৩৬ 
মুমলমান ৫৪ ১০৯ ৬ 
খৃটিয়ান ) ৪৬৮ - ৫৩৪ ৪২৫ 
অভারতীয় খৃষটিয়ান ৯৭৯, ৯৮৪ ৯৭২. 
ভারতীয় খুষ্টিয়ান ২৩৬ ৩১৭ ১৬৪ 
ব্রাহ্ম - - ৮২১ ৮৪০. ৭৪৯ 
বৌদ্ধ ৯৬ ১৬৯ ১৯ 


আদিম নিবাসী এ ১৪ - ১ 


প্রবাসী_ চৈত্র, ১৩৩০ 





২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


বাকুড়ায় মুসলমানের সংখ্যা খুককম বলিয়া! জেলা- 
গুলির মধ্যে শিক্ষায় ইহার স্থান উচু দেখাইতেছে। 
কিন্তু যদি অন্ত স্ব জেলাতেও কেবল হিন্দুদের শিক্ষাই 


{ 


ধরা যায়, তাহা হইলে এই জেল! অনেক নীচে পড়িবে। & 


হিন্দু পুরুষদের শিক্ষায় ইহ! ১২টি জেলার নীচে, হিন্দু 
স্্রীলোকদের শিক্ষায় ইহ! ২৫টি জেলার নীচে পড়িবে। 
কেবল মুসলমান পুরুষদের শিক্ষা ধরিলে বাঁকুড়া চতুর্থ- 
স্থানীয় হয়। এজেলার হাজারে ২০৪ জন মুসলমান 
পুরুষ লিখনপঠনক্ষম। এবিষয়ে কেবল কল্লিকাতা (৩১০) 
দার্জিলিং (২৬৬) এবং হুগলী (২১১) এ জেলা অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ । মুসলমান স্ত্রীলোকদের শিক্ষায় এ দেল! বন্ধে নবম- 
স্থানীয় ; যদিও ইহাতে গৌরব নাই, কারণ তাহাদের 
মধ্যে হাজারে আটজন মাত্র লিখিভে পড়িতে জ্ঞুনেন। 
যাহা হউক, ইহা বাঁকুড়া জেলার . মুসলমানদের কিছু 
প্রশংসার বিষয়, যে, পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই শিক্ষায় 


তাহাদের স্থান বঙ্গের অন্তান্ত জেলার মুসলমানদের . 


শি 


। 


রা 


4 


তুলনায় যেক্ধগ উচ্চে, বাকুড়ার হিন্দু পুরুষ ও ভ্রীলোকদের রি 


শিক্ষার স্থান অন্তান্ত জেলার হিন্দু পুরুষ ও শীতার্ত: 
তুলনায় সেরূপ উচ্চে নহে। 
এই জেলার দশমাংশ লোক স'ওতাল প্রভৃতি আদিম- 
জাতীয়। ইহারা শিক্ষায় হীন। পুরুষদের মধ্যে হাজারে 
১৭ জন লিখিতে পড়িতে পারে, স্ত্রীলোকের মধ্যে হাচারে 
এক জনও নহে ।- 
১৯২১ সালে এই জেলার ভিন্ন' ভিন্ন রাবীর সংখ্য! । 


ধৰ্ম্ম মোট পুরুষ স্ত্রীলোক ' 
হিন্দু ৮৮০৪৩৯ , -৪৩৯৩৬৮ 88১০৭১ 
ব্ৰাহ্ম £৩ ২ ১ 
মুসলমান - "৪৬৬০১ ২৪১৬৪ ২২৫৩৭ 
ধ্ৃষ্টিয়ান ১৪২১ ১. ৭৪৮ ৬৭৩ " 
আদিম জাতি ৯১৪৭৭ ৪৫১৯২ ৪৬৩২৫-, 


এখানে খুর্িয়ানদের সংখ্যা খুব" ভরত বাড়িয়াছে ৫ 


১৮৮১, ১৮৯১, ১৪০১, ও ১৯২১ সালে তাহাদের সংখ্যা 
যথাক্রমে ৫৬, ১৩২, ৩৬৩, ১০১২ ও ১৪২১ ছিল ।. 

এই জেলায় কোন্‌ জা'তের লোক ১৯২১ সালে কত 
ছিল, তাহার তালিকা ২ 


Ld) 





৬ষ্ঠ সংখ্যা ] বঙ্গের ক্ষয়িফ্ণুম জেলা ৮৪৯ 
জা’ত | পুরুষ স্ত্রীলোক জা’ত পুরুষ স্ত্রীলোক 
বাগী ২৭৬৯৪ ২৭৩৮৩ নাপিত ৫৪৭২ ৫৭০৬ 
বৈদ্য ২০০৬ ২০৬২ নিয়া ১ 
বৈষ্ণব (বৈরাগী ) ৮৯৪৬ ৯৪৬৫ শুরা ২০ ডি 
বারুই ১২৫৪ ১২৪২ পাটনী ৫ 
বাউরী ৪৬৭৮২ ৪৯০৬৯ পোদ ২ ৩ 
ভূইয়া ১৬২৭ ১৪৫৭ রাজপুত (ছত্রী ) ১২৯৪৪ ১৩০৮৭ 
ভূমি * ৭৮৩৯ ৮৪৩১  সদ্‌গোপ ২২৭৭৭ ২৪৯৩৯ 
ব্ৰাহ্মণ ৪৭০৩৫ ৪৭৫৫৭ সাঁওতাল (হিন্দু) ৬৭১৬ ৭১৬৪ 
চামার ৭০ ৯3 সাঁওতাল (আদিম) ৪৪৯৫৭ ৪৬০৭৫ 
চাষাধোব! ২১ ৩২ শাহা ১৫৭ ৭৬ 
ধোবা ১৯৫৪ ১৮২৯ ছ্বর্ণকার ১২৬ ১০২ 
ডোঁদ ৬৪৯৬৫ ৬৭১১  স্থবর্ণবণিক্‌ ৪৩৪১ ৪৫৬৫ 
ফোসাধ * ১১ ২ শুড়ি ১৩২২৩ ১২৮৯৬ 
গদ্ধবণিক্‌, ৬৩০৪ ৬৫৩৪ সুত্ধর ২৩৬২ ২৪৪১ 
গোয়াল! ৩২৪৯১ ৩০৪৩৪ তা্ব লী ৯৫০৬ ৯৩৬৫ 
হাড়ি ৩১৯৪ ৩২০১  তাতি ও তাতোয়। ১২৬৮৮ ১১৫৯৫ 
জুগী, ও (জাগী ২৮৩ ২৩৫ তেলী ও তিলী ৩২৪৪৮ ৩২১২৭ 
কাহার ২১ ১২ অন্তান্ত ২৮৬৩৩ ২৮৮৯৫ 
চাষী কৈবর্ত ৯৫৫০ ৯০৯৮ অন্তান্তের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী আগুরী বিকিনি ৪৪৯০ 
জালিয়া কৈবর্ত চরিত ৭৩৫৩  কোড়া স্ত্রী ও পুরুষ ২২৯২ ও ২২৭৭, নাইক স্ত্রী ও পুরুষ 
ba রি ৯৬৯৮ ২৫ ৩ ১৫ এবং সামন্ত স্ত্রী ও পুরুষ ৮৭ ও ৩৫। 
কম্মকার ৯৯৯৭ ৯৫১০ - 
কের * ৩ ১. মুসলমানদের মধ্যে ্‌ 
কায়স্থ ৮৮৫১ ৯৮১২ ৬ পুরুষ রর রী 
কুমার ৪৯৫৯ ৪৯৩০. বেহার! ১ 
কুড়মি ৯৬২৫ ৯৯৬৭ জোলাহ। ৩০৫ ৩০৪ 
লোহার ২০০৮১ ২১৪০৫ পাঠান ১৭৬৬ ১৫২১ 
মাল ৫৪৬০ ৫৭৫২ সৈয়দ 9৫০. ৭৫৯ 
মালাকর ২১৯ ২২৮ শেখ, ২১১৪৯" ১৯৮৭৫ 
ম্য়রা ২৮৮৭ ৩২৪০ অন্তান্ত ৯৪. * ৭9 
সুচি; ৫৬৩৬ ৫৩৪৪ এই জেলায় বাউরীদের সংখ্যা সর্ববাপেক্ষাণবেশী, তার 
মুণ্ডা ( হিন্দু) ৩ ২ নীচে ত্রাহ্মণ। বাউরীদের উন্নতি করা সকলের আগে দর্‌- 
মুণ্ডা (আদিম) ৭৩ ৯৫ কার। সাওতালদ্বিগকে হিন্দু সাঁওতাল ও ভূত-প্রেত- 
নমঃশূদ্র ২৩৩ ২৬৪ পুঞ্জক সাঁওতাল এই ছুই ভাগে'বিভক্ত করা হইয়াছে। 


১০৭ ১৩ 


৮৫৩ 


মোট সংখ্যা ১,০৪,৯১২ ধরিলে তাহারাই বাঁকুড়ার প্রধান 
অধিবাসী । 
, বীকুড়ার সর্বাপেক্ষা ছুঃখের বিষয় এই, যে, এই 
জেলায় প্রতি লক্ষে ২৭০ অন কৃষ্ঠরোগ গ্রস্ত । ভারতবর্ষের 
আর কোন জেলায় কুষ্টের প্রাদর্তাব এত বেশী নহে। বন্ধে 
ইহার নীচে বীরভূম (১৪৮) বর্ধমান (১১২)। ইহার 
কারণ কি, বলিতে পারি না। বাকুড়ার কোন্‌ থানার 
এলাকায় লাখে কত কুষ্ঠ, লিখিতেছি ঃ--বাকুড়া ৬৩৬, 
ছাতন! ২৩১, ওন্দ| ৩৪৫, তালভাংর! ২৯৭, গঙ্গাজলঘাটী 
৫৪*) শালতড়া ৪৬৬, বড়জোড়া! ৩৫৪, মেঝ্যা ৪৫২, 
খাভড়। ১৮৬ ইন্দপুর ৪২৩, রাণীবীধ ৭৬, রাইপুব ১৩১, 
শিমলাপাল ২২৭, বিষ্ণুপুর ১৭০, জয়পুব ৯৪, পাত্রশায়ের 
৮২, রাঁধানগর ১১৪, ইন্দাস্‌ ৫৪, সোনামুখী ৩০৮, 
শিরোমণিপুর ৩২, কৌতুলপুব ৭৪। প্রকৃত সংখ্য! ইহা 
অপেক্ষ। অনেক বেশী। কারণ, নিজেকে কুষ্ঠরোগী 
বলিয়া প্রকাশ করিভে লোকে চাহে না, এবং কেহ কেহ 
জানেও না, ষে, তাহার এই ব্যাধি হইয়াছে। | 

এই জেলার শতকর! ৭৭ জন লোকের নির্ভর চাষের 
উপর; অথচ নানা কারণে এখানে চাষের অবস্থা ভাল 
নহে। পূর্বে সেই-সকল কারণের উল্লেখ করিয়াছি। 
বাকী শতকরা... ২৩ জনের নির্ভর অন্তান্ত কাদের 
উপর। 

বঙ্গে গড়ে প্রতি কুষিকর্দীর ভাগে ২২১৫ একারু 
চাষের জমী পড়ে (এই জেলায় কত বলিতে পারি না)। 
ইংলগ্ডে প্রতি ক্ষিকশ্মীর ভাগে ২১ একাবু গ্রড়ে। 
চাষী শ্রেণী সকলের আবালবৃদ্ধবনিত! সকলের মধ্যে যদি 
উৎপন্ন শশ্ত সমান ভাগ করিয়া দেওয়া হয়, এবং যদি 
মেদিনীপুরে প্রত্যেকের ভাগের শস্তের দাম একশত টাকা 
“ধরা হয়, তাহা হইলে মর্কারী রিপোর্ট অমুদারে 
বাঁকুড়! সব_ডিবিজনে প্রত্যেক ভাগের দাম হইবে ১৩৫৪ 
টাকা, নোয়াখালীতে ১৩৯৫, ত্রিপুরাঞ্জেলায় ১৪০২, 
মৈমনসিংহে, ১৪২৩, ফরিদপুরে ১৪৮৬, রাজশাহীতে 
১৪৮১, ঢাকা ১৪৮৮, বাকরগঞ্রে ১৫৩৩, নদিয়ায় ১৭১২১ 
এবং যশোরে ১1৪'৬। এ জেলায় যে চাষে ফসল কম 
হয়, তাহা এই তালিকা দারা প্রমাণ হইতেছে। ' 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩৩৩ 


[ ২৩শ ভাগ ২য় থণ্ড 


এ জেলায় কত লোকের কোন্‌” ভাষ! মাতৃভাষা, 
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রাজস্থানী ভাষ। যাড়োয়ারীদের মাতৃভাষা । 

বাঁকুড়া জেলায় যাহাদের জন্ম এরূপ লোকের সংখ্যা 
১৯২১ সালে ১১,১২২২২ ছিল। কিস্ত তাহার মধ্যে 
গণনার সময় ৯,০০,৩৫৩ জন এই জেলায় ছিল; all 
অন্তত্র বাস করিতেছিল। 

: বঁ.কুড়া জেলায় যাহার জন্ম বা নিবাস, এই এ 
এরূপ কাহারে! চোখে পড়িলে তিনি ইহা তাঁহার আত্মীয়- 
স্বজন বন্ধুবান্ধবকে পড়িতে বলিলে অহ্থগৃহীভ হইব । 

- এই জেলার ছুববস্থা দুর করিবার জন্ত কি করা উচিত, 
ও কি কর! হইতেছে, অতঃপর তাহার আলোচনা 
যথাসাধ্য করিব। 


২৬ণে ফাস্তন, ১৩৩০ । . 


জী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 


* সীওতালী, হো, কোড়া,.মুগ্তারী, প্রভৃতি ভাষা ইহার অস্তর্গুত। 


. সঁ 


সি 


দেশের আয়ব্যয় 

প্রতিবৎসর ফাস্তন মাসে সমগ্র ভারতবর্ষের ব্যব- 
স্থাপক সভায় এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে 
ভারতবর্ষের ও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের আগামী বৎসরের 
আনুমানিক আয়ব্যয়ের আলোচনা হইয়া থাঁকে। 
ভারতবর্ষের ব্াবস্থাপক সভায় দেশের প্রতিনিধিরা 
প্রতিব্পরই বলেন, সামরিক ব্যয় অত্যন্ত বেশী 
কল হয়, ,ও প্ৰধানতঃ তজ্জন্ত স্বাস্থ্য শিক্ষা কৃষি 


শিল্প বাণিঞ্য প্রস্ৃতির জন্য যথেষ্ট ব্যয় করিবার টাকা- 


থাকে না। তা ছাড়া, ইহাও বার বার বলা হইয়াছে, 
যে, ভারতবর্ষ গরীব দেশ, অথচ ইহার উচ্চপদস্থ 
কর্মচারীদের বেতন খুব ধনী দেখসকলের সেইরূপ পদস্থ 
কর্ম্মমারীদের বেতন অপেক্ষা অধিক, এবং অন্যান্য 
বন্দোবন্তও এরূপ বহুবায়সাধ্য। স্থতরাং যাহাতে দেশ 


স্বাস্থ্যকর হয়, সর্বত্র সুগম হয়, বাণিঙ্গের স্থবিধ| ৰাঁড়ে,, 


দেশের লোকদের জাহাজ কার্ধান! প্রভৃতি বাড়ে, শিক্ষা 
স্বাস্থ্য ভাল হয়ঃ তাহার জন্য যথেষ্ট টাক! পাওয়ার সম্ভাবনা 
নাই। 

ধাহার! ব্বরান্ চান, তাহাদের মধ্যে ছুটি দল আছে। 
কেহ কেহ চান, যে; আভ্যন্তরীণ সামরিক, বাণিজ্যিক ও 
পররাষ্ট্রবিষয়ক সমগ্রভারতীয় সব কাজের উপর 
দেশের .লোকদের কর্তৃত্ব হউক | অন্তের! চাঁন, বে, 
বাণিজানুকাদি-বিভাগ যুদ্ধবিভাগ -ও পররাষ্ট্রবিভাগ 
ছাড়া আর সব বিভাগ অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ আর 
সব ব্যাপার ব্যবস্থাপক সভানকলের ও ততবার! 
নির্বাচিত মন্ত্রীদের অধীন হউক। “প্রকাশ থাকে, যে,” 
দেশী রাজ্যগুনির সহিত আমাদের যে ঘে বিষয়ে সম্পর্ক, 
তাহাও পররাষ্ট্র-বিভাগের অন্তর্গত। শেষোক্ত দল যাহা 
চান, তাহা পাইলেও কোনই লাভ নাই, এমন কথা 
বলিতে পারি না! কিন্তু ইহ! নিশ্চিত, যে, তাহাতে 


"বিবিধ প্রসঙ্গ 


বিশেষ কিছু লাভ নাই। কারণ, এরূপ ব্যবস্থায়, এখন 
প্রদেশগুলিতে দেশের লোকদের যতটুকু কর্তৃত্ব হইয়াছে, 
সমগ্রভারতে তার চেয়ে বেশী কর্তৃত্ব হইবে না। একটা 
দৃষ্টান্ত লউন। এখন প্রদেশগুলিতে যেমন পুলিশের উপর 
কর্তৃত্ব ও তাঁহার জন্য ব্যয় করিবার ক্ষমতা বিদেশী 
গ্াদেশিক গবর্ণমেশ্টের আছে, তখন তেম্নি সমগ্র-ভারঠত 
সৈন্তদলের উপর বর্তৃত্ব ও তাহার জন্য ব্যয় করিবার 
ক্ষমত| বিদেশী ভারত-গবর্ণ মেণ্টের থাকিবে । এখন যেমন 
পুলিশের জন্ত ব্যয় খুব ব্শৌ কর! হয়, তখন তেম্নি 
ুদ্ধবিভাগের ব্যয় (এখনকারই মত) বেশীরকম 
করিবার ক্ষমতা বিদেশী ভারত-গবর্ণ্‌মেণ্টের থাকিবে । 
সুতরাং জাতীগ্ন উন্নতির জন্ভ আবশ্যক কাজের নিমিত্ত 
টাকা এখন যেমন পাওয়া যায় না, পরেও ;যেই অবস্থা: 
থাকিবে। হয়ত সামান্য কিছু সুবিধা হইতে পারে। 
কিন্তু তাহ! গণনার মধ্যে ধরিবার যোগ্য নহে। 


সৈনিক বিভাগের ভার বিদেশী ভারত-গবর্ণমেণ্টের- 
হাতে রাধিয়া দেওয়ার মানেট! ভাল-করিয়া বুঝা আবশ্ক। 
বিদেশী ভারত-গবর্ণ মেন্ট, বলিবেন, দেশের আভ্যন্তরীণ 
শান্তিরক্ষার জন্য এত সৈন্য চাই, এবং তাহাদের খরচ 
এত চাই। আমাদিগকে তাহা দিতে হইবে। বিদেশী 
ভারত-গবর্ণমেণ্ট, বলিবেন, পরদেশীর আক্রমণ হইতে 
দেশরক্ষার জন্য এত সৈন্য ও এত টাক!. ব্যয়ের বরাদ্দ 
চাই। আমাদিগকে তাহা দিতে হইবে। 

দৈনিক-বিভাগ ছাড়া পররা্্-বিভাগের ভাঁর বিদেশী- 
ভারত-গবর্ণম্ট্টের হাতে রাখার মানেটাও প্রণিধানযোগ্য। 
মানে এই, যে, পরদেশের লহিত ঝগড়া বাধান, না- 
বাধন এঁ গবর্ণ মেণ্টের ইচ্ছা- ও ক্ষমতা-সাঁপ্ক্ষ থাকিবে। 
পরদেশের সহিত বিদেশী ভারত-গবর্ণ মেণ্ট, এপর্বান্ত যত 
যুদ্ধ ও সন্ধি করিয়াছেন, তাহা কেবল ভারতবর্ষের 
ম্বলামঙ্গনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়। বরেন নাই, ডারতবর্ধ 


৮৫২ 


যে ব্রিটিশসাত্রাজ্যের অন্তর্গত ও অধীন, তাহার স্বার্থের 
দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিয়াই করিয়াছেন। তাহাতে 
অনেক সময় ভারতবর্ষের অনিষ্টই হইয়াছে । পররাষ্ট্র- 
বিভাগের ভার বিদেশী ভারত-গবর্ণ মেণ্টের হাতে থাকিলে 
ভবিষ্যতেও এইরূপ হইবে। তাহারা! মধ্যে মধ্যে বলিবেন, 
অমুক জাতি দেশ ব। রাজ্য ভারতের অনিষ্ট করিয়াছে বা 
করিতে ইচ্ছা কণে, অতএব যুদ্ধ বা যুদ্ধের আয়োজন 
"হউক; টাকা দাও। 

সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ-ভাবে যেমকল ব্যাপাঁরকে 
বাণিজ্যিক বলা যাইতে পারে, তাহার উপর কর্তৃত্ব বিদেশী 
ভারত-গবর্ণ,মেন্টের হাতে থাকিলে, এখন ভারতীয়দের কৃষি, 
শিল্প ওবাণিজ্যের অবস্থা যেন্ধূপ আছে, তাহা অপেক্ষা 
বেশী ভান হইতে পারিবে না। আত্মরক্ষার জন্য সব 
জাতিই দরুকার-মত পরদেশ হইতে আম্দানী ও পরদেশে 
রপ্তানী জিনিষের উপর শুন্ধ বসায়, উঠায়, বাড়ায়, কমায়। 
ইহা আমরা এপর্ধ্যস্ত ক্বেল নিজেদের দরুকার-মত 
করিতে পারি নাই। দেশের কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের 
প্রবৃদ্ধির জন্য রেলওয়ে লাইন ও রেলভাড়া সম্বন্ধে 
সুবিধাজনক বন্দোবস্ত আবশ্যক | ইহা আমর! এপর্ধ্যস্ত 
করিতে পারি নাই । বরং উষ্টা ব্যবস্থাই এপর্য্স্ত বলবৎ 
আছে; বিলাতী ও অন্ত পরদেশী পণ্যের আমদানী এবং 
পরদেশে তাহাদের দরকারী ভারতীয় কাঁচামালের 


রপ্তানী যাহাতে সহজে ও সস্তায় হয়, ভারতবর্ষের 


রেলওয়েগুলির সেদিকে বেশ দৃষ্টি আছে। ' দেশী 
লোকদের দ্বার! দেশী কার্ধানায় প্রস্তুত জিনিষের কান্তি 
বাড়াইবার জন্য স্থবিধাজনক রেলভাড়া নাই। 

কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের বিস্তার ও উন্নতির জন্ত 
আভ্যন্তরীণ জলপথনূকল ভাল অবস্থায় থাকা আবশ্তক। 
জলপথে মাল ও যাত্রী বহন স্থলপথে রেল বা অন্ত 
গাড়ীতে বহন অপেক্ষা! সস্তায় হইতে পারে। কিন্ত 
বিলাতী লোৌহ-ইম্পাতের কারুবারীদের স্বার্থসিদ্ধির অন্ত 
বিদেশী ভারত-গবর্ণমেণ্ট রেলপথের দিকেই প্রধানতঃ দৃষ্টি 
দ্াখিয়াছেন, জলপথ রক্ষা বিস্তার বা তাহার উন্নতির 
প্রতি নজর দেন নাই; বরং অবহেলায় 'ও রেলের 
প্রতিযোগিতা জলপথেব অবনতিই হইয়াছে। 


প্রবাসী-_ চৈত্র, ১৩৩৬ 


Ly 


২৩শ ভাগ, ২ম থও 


কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির অন্ত ব্যাঙ্কের বিশেষ 
দ্বুকার। সকল ব্যবসায়ীর ও চাষীরই কখন কখন হাতে 
টাকা থাকে, কখন কখন থাকে না। অনটনের সময় সুদ 
দিয়া টাকা'দাইলে অর্থাগমের সময় তাহ! শোধ করিতে 
অনেকেই পারে। 
একটি কাজ্গ। ভারতবর্ষের অধিকাংশ ব্যাঙ্ক, বিদেশীদের। 
তাহার! যেরূপ সুদে ও দ্বামিনে নিজেদের ত্বদেশীদিগকে 
টাকা ধার দেয়, আমাদিগকে সেরূপ, হ্ছদে,ও জামিনে 
টাকা ত দেঁয়ই না, অনেক সময় তদপেক্ষা ভাল জামিনেও 
কিবা মোটেই দেয় না। গবর্ণ মেণ্টের আমুকুল্যে রীবৃদ্ধি- 
সম্পন্ন ও পরিচালিত ইন্পীরিয়্যাল্‌ ব্যাঙ্কের কার্যনীতিও 
এইন্প। জাপানে কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির 
জন্তু তথাকার গবর্ণমেন্ট, ব্যাঙ্ক স্থাপন বিষয়ে সেট 
হইয়াছিলেন, কারণ সেটা জাপানী গব্রমেন্টের 
স্বদেশ । | 

সাক্ষাৎ্ভাবে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য শিক্ষ! দিয়া, তদ্বিযয়ে 
নানা অনুদন্ধান গবেষণা ও পরীক্ষ। করিয়া, জনসাধারণের 
আয় বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা সব খ্বাধীন দেশেই হইয়া থাকে। 
ভারতে “পিত্তিরক্ষা”র জন্ত কিছু হয়; যথেষ্ট কিছু 
হয়না। 

এইসমুদ্রয় বিষয়ে যতদিন পর্য্যন্ত বিদেশী গবর্ণ[মেণ্টের 
কর্তৃত্ব থাকিবে, ততদিন আবস্তযক-মত টাকা খরচ হইবে 
না, উন্নতিও হুইবে না। 





গবর্ণ্‌মেণ্টের তরফের যুক্তি 

এইসকল বিষয়ে বর্তমান ব্যবস্থা বজায় রাখিবার 
জন্য সরুকার-পক্ষের লোকেরা যাহ! বলিয়! থাকেন, তাহা 
শুনিতে মন্দ নয়। দু'একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। ' 

যুক্ধবিভাগ সম্বন্ধে তাহারা বলেন--যুদ্ধবিভাগের 
কাজকর্শ্ম বুঝিবার ও চালাইবার মত ভারতীয় লোক 
নাই) প্রধান সেনাপতি হইবার মত 'লোকের কথা দুরে 
থাক্‌, লেফটেন্তান্ট৬ কাঞ্চেন, মেজর, কর্ণেল হইবার 
মত লোকও নাই; ইত্যাদি! কিন্তু চিরকাল দেশের 
এই দুৰ্দশা ছিল না। এই ছুর্দশা ইংরেজের কৃত ] খুব 
গ্রাচীনকালের কথা বলিবার দরকার নাই। শিবাজী, 


এইরূপে টাকা জোগান ব্যাঙ্কের 


Nass 


৬্ঠ নংখ্যা ] 


হায়দূর আলী, টিপু স্থল্তান, রণজিৎ সিংহ প্রস্ততি 
ভারতবর্ষের লোক। বর্তমানে ভারতীয় সৈন্তদলে যে- 
সব ইংরেজ অফিসার কান্দ করেন, তাহারা এইমকল 
ভারতীয় নেতাদের চেয়ে বড় যোদ্ধা নহেন। সিপাহী 
বিদ্রোহের সময়েও ভারতবর্ষে দেশী নেতার অধীনে 
ইংরেজ সৈন্য কাজ করিত। কে ও ম্যালিসনের সিপাহী 
বিদ্রোহের ইতিহাসে ইহা লিখিত আছে। অনেক 
বিষয়ে ইংরেজ শাসন মুসলমানী শাসন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 
কিন্ত কোন কোন বিষয়ে মুসলমানশাসনও শ্রেষ্ঠ ছিল। 
উচ্চ রাজকাধ্যে হিন্দুদেরও নিয়োগ তন্মধ্যে একটি। 
সেকালে ভারতীয় মুসলমান নৃপতিদের এক একট! 
অভিযানে হিন্দু প্রধান সেনাপতি ছিলেন; অগ্রধান 
শ্লগন্তার ত, কথাই নাই। হিন্দুরা রাজন্ব-মন্্রী, ও অন্ত- 
রকম মন্ত্রী ত হইতেনই, প্রাদেশিক শাসনকর্ত। পর্য্যন্ত 
হইতেন। ষথা--মানসিংহ কাবুলের শাসনকর্তা হুইয়া- 
ছিলেন। 

ইংরেজের নীতি ও মুমলমান নীতির এবিষয়ে পার্থক্যের 
কারণ অনেক। একটা কারণ, মুসলমান নৃপতিরা, 
প্রথম ২১ জন ছাড়া, সবাই দেশের লোক ছিলেন; 
এইজন্য, ইংরেজ ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি সকলকেই 
যেক্প পর ও বিশ্বাসের অষোগ্য মনে করেন, ভারতীয় 
মুনলযানর! হিন্দুদিগকে ততট| পর ও বিশ্বাসের অযোগ্য 
মনে করিতেন না। আর একটা কারণ পাশ্চাত্য 
খষ্টিয়ান্রা, বিশেষতঃ টিউটনিক্জ্াতীয় ইংরেজ প্রভৃতিরা, 
এখন পর্য্যন্ত অশ্বেতকায় অৎষ্টিয়ান্‌ খষ্টিয়ান্‌ সকলকেই 
নিকৃষ্ট মনে করেন; কিন্ত মুদলমানর! গায়ের রং জন্থারে 
আাঁম্যকে কথন উৎকৃষ্ট-নিকষ্ট মনে করেন নাই। 

ভারতবর্ষে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের রাষ্ট্রনীতির মূলস্থত্র 
পপিত্তিরক্ষা করিও** অথবা, "পুরা সত্য বা পুর! মিথ্যা 
বগিও না, ৮৩/১৭০ মিথ্যার সঙ্গে আধ পাই সত্য 
মিশাইয়া দিও ৷” ছুই একটা -দৃষ্াস্ত লউন। সৈম্তঘলে যে 
সব ইংরেজ অফিদার কাজ করে, তাহাদের নিয়োগপত্র বা 





* আহারের নির্দিষ্ট সময়ে যথেষ্ট খাদ্য না জুটিলে কিন্বা যথেষ্ট 


খাইবার সুবিধা না হইলে, সামান্য কিছু খাওয়াকে গ্রাম্য ভাঁযায় 
গলিত বক্ষ! কর!” বলে! - 


বিবিধ প্রসঙ্গ--গবর্ণ মেন্টের তরফের যুক্তি 


৫৩ 


তাপত সি অতল অসাম লগাম সিলাপিপলা সলা সলপাওিলাছলা ওলা সলা সপ 


সনন্দ ইংলণ্ডের রাঁজা! দিয়া থাকেন; ইহাকে কমিষ্যন্‌ বলে। 


আগে এই কমিশ্বন্‌ কোন ভারতীয় পাইত না। কয়েক 
বৎসর হইল, অতি অল্লদংখ্যক ভারতীয়কে সৈন্যদলের 
নেতৃত্বের নিম্নতম শ্রেণীগুলিতে রাজ-কমিশন্‌ দেওয়া হই- 
য়াছে। তাহাদিগকে আঙ্গুলে গোনা ঘায়। এখন কেহ যদি 
জিজ্ঞানা করে, ভারতীয়দ্বিগকে যুদ্ধবিভাগে উচ্চ কাজ 
দেওয়া হয় কি না, তাহার উত্তর ইংরেজ সরকার দিবেন 
“হয় বৈকি?” ইহাকে বলে "পিত্তিরক্ষা' | কারণ, কথাটা 
সম্পূর্ণ সত্য নয়, সম্পূর্ণ মিথ্যাও নয়; খুব অল্প পরিমাণে 
সত্য, খুব বেশী মাত্রায় মিথ্যা । 
ইউরোপ বা আমেরিকার কোন অনুমন্ধিৎথ লোক 
যদি ধিজ্ঞানা করে, ভারতবর্ষের মুসলমান রাজার! 
যেমন হিন্দুদিগকেও প্রাদেশিক শাসনকর্তীর পদে 
নিযুক্ত করিতেন, ইংরেজ গবর্ণ-মেপ্ট ও তাহ করেন কি 


না; উত্তরে বলা হইবে, “নিশ্চয়ই করেন ;--লর্ড সিংহকে 


বিহার-ওড়িষার গবর্ণর নিযুক্ত করা হইয়াছিল ।” ইহাও 
পিত্তিরক্ষা নীতির দৃষ্টান্ত ৷ 

পানামায় আমেরিকার গবর্ণ মেপ্ট$ ইটালীতে ইটালীয় 
গবর্ণমে্টং ম্যালেরিয়! বিনাশ করিবার জন্য বিস্তর টাকা 
ব্যয় করিয়াছিলেন। ভারতে ইৎরেজ গবর্ণ মেণ্ট সেরূপ 
কিছু করেন কি না জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাওয়া 
যাইবে, “অবশ্যই করেন। এই দেখুন না, বন্দে আগামী 
বৎসরের জন্য ম্যালেরিয়া বিনাশের জন্থ টাকার বরাদ্দ 
কবা হইয়াছে।” কিন্তু টাকার পরিমাণট! কত জানিতে 
চাড়ুলেই পিত্তিরক্ষা নীতি ধরা পড়িবে । বাংলার মত 
বিস্তৃত ভূখণ্ড হইতে ম্যালেরিয়া দুর করিবার নিমিত্ত 
পঞ্চাশ হাজার টাকা ( কিম্বা ছু দশ লাখ টাকাও ) কিছুই 
নয়; মাঙ্গষে যাহাতে বলিতে না. পারে, ষে, গবর্ণ মেণ্ট, 
কিছুই করিতেছেন না, লেইজন্ত এই সামান্য টাকা! 
বজেটে ধর! হইয়াছে। 

যদি প্রশ্ন হয়, ইংরেজ্র গবর্ণ মেপ্ট, পান স্নান প্রভৃতির 
অন্ত জল সবুবরাহ করিবার নিমিত্ত কিছু করেন রি না, 
উত্তর পাওয়া! বাইবে, “নিশ্চয়ই করেন; দেখুন না. 
আগামী বৎনরে কেবল বাংলা দেশের .জন্তই, এক 
আধ, পয়সা নয়, পঞ্চাশটি হাজার টাকা .এইজন্। খরচ; 


৮৪৫৪ 








ANAS ন, 


করিরার- ব্যবস্থা হইয়াছে ।* অথচ এই ইংরেজ গবর্ণ - 
মেণ্টেরই কর্মচারী শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত বলিতেছেন, 


‘Now, if you- want to give a sufficient water- 
supply to each village, I am sure you will require 
at least Rs, 50 crores, if not Rs, 100 crores.” “বদি 
আপনারা প্রত্যেক গ্রামকে যথেষ্ট অল দিতে চান, তাহ! হইলে, 
একশত কোঁটি টাকা না হউক, পঞ্চাশ কোট টাকার দর্কার হইবে ।” 
- যেখানে একশ কোটি টাকা 'দরুকার, সেখানে পঞ্চাশ 
হাজারের বরাদ্দ পিত্তিরক্ষা বই আর কি”? 

আমরা যে কথাটা বলিতেছিলাম, তাহা হইতে 
অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। আবার নর 
অঙুগরণ করা যাক । 

ইহা সত্য, যে মাহুযের দৃষ্টিতে বর্তমানে ভারতবর্ষে 
এমন কোন ভারতীয় নাই যিনি আদ্র কিম্বা কাল 


প্রধান সেনাপতির বা তাহার "নীচের পদের কাজ্র- 


করিতে পারেন কিন্তু ভগবানের দৃষ্টিতে কি আছে, 
কেহ জানে না। হায়দার আলি বা শিবাজজী অশিক্ষিত 
হওয়া সত্বেও যে অত বড় নেতা হইবেন, কে ভাবিয়া- 
ছিল. যাহা হউক, ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের পিত্বিরক্ষ। 
নীতি বলবৎ থাকিলে একশত বৎনর পরেও] উক্ত 
গবর্ণ মেপ্ট ঠিক্‌ বলিতে পারিবেন, “কৈ, তোমাদের 
মধ্যে যোগ্য লোক ত দেখিতেছি না? অতএব, এই 
নীতিটা এখনই, এই বৎসরই, পরিবর্তন করা দর্কার। 
ইহাতে ভাধিবার কিছু নাই, রয়্যাল কমিস্ঠন বসাইবারও 
কোন দরকার নাই। যুক্ত বিপিনচন্ত্র পাল থে 
প্রস্তাব করিয়াছিলেন, যে, আপাততঃ. সামরিক বিভাগ 
বাদে অন্ত সব বিভাগে দেশের লোকদ্দিগকে কর্তৃত্ব 
দেওয়া হউক, এবং দশ' বৎসর পরে সামরিক বিভাগেও 
কর্তৃত্ব দেওয়া হউক ও জজ্জন্ত এখন হইতে আয়োজন 
করা হউক, তাহা! সমীচীন। ইংরেজ গ্রধান সেনাপতি 


বলিতে পারেন, “আমার প্রধান সেনাপতি হইতে 


পঁচিশ বৎসর লাগিয়াছে; অতএব তোমরা হঠাৎ কালই 
প্রধান-সেনাপতি হইতে পার না”; কিন্ত তিনি পঁচিশ 
বৎসর আগে যে লামরিক শিক্ষা পাইয়াছিলেন, এবং 
শিক্ষান্তে যে কাজ ও উন্নতির আশা পাইয়াছিলেন, সেই 
২৫ বৎসয়্ আগে কোন ভারতীয়কে সেই শিক্ষার, সেই 
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[ ২৩শ ভাঁগ, 3য় খও 


কাজ, গ্রাধির ও নেই ভবিষ্যৎ উন্নতির আশার যোগ 
দেওয়া হয় নাই; এখনও হইতেছে না। স্থতরাং তিনি 
যে কথা বলিয়াছেন, তাহা অনভিপ্রেত বা অভিপ্রেত 
উপহাস ও বিদ্রপ বলিয়াই আমরা ধরিব। আমরা 
এখন ছত্রভঙ্গ অবস্থায় হুর্বল আছি। স্থতরাং আমাদিগকে 
উপহাস কর! সোজা কিন্ত আমর! কখনও সংঘবদ্ধ ও 
শক্তিমান্‌ হইতে পারিবই না, এমন বল! যায় না। এবং 








" তাহা হইতে কত অল্প বা দীর্ঘ কাল লাগিবে, তাহাও 


জানা নাই। অন্ততঃ ভারতের বন্ধু কি্ব। ভারতগ্রাসেচ্ছ, 
অন্ত কোন জাতিও শক্তিমান্‌ হইতে পারে। স্থৃতর|ং 
ইংরেঞজই বরাবর ভারতের ভাগ্যবিধাতা থাকিবে, 
তাহাদের এরূপ -মনে করিবার যথেষ্ট হেতু নাই। 

অতএব, ধর্মের অনুগত হইতে -হইলে সরল বিষয়ে” 
পিতিরক্ষার নীতি ত্যাগ করা ত উচিত, বটেই, 
সাংসারিক-লাভালাঁভ বিবেচনার দিক্‌ দিয়াও উহ! কর্তব্য 
কেননা, ভারতবর্ষ স্বাধীন বা স্বশাসক হইবেই। স্বাধীন 
বা স্বশাসক ভারতবর্ষের বন্ধুত্ব ও সন্তাবের মূল্য আছে, ইহা 
ইংরেজের বুঝা উচিত ।. 


আমেরিকায় উচ্চ রাষ্ট্রীয় কর্মচারীর বিরুদ্ধে 
উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ 


আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি . একটি গুরুতর 
গোলযোগের স্ুত্রপাত হইয়াছে ।. উক্ত রাষ্ট্রের নৌবহর 
দেশরক্ষার অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় উপকরণ; এবং অনেক - 
যুদ্ধজাহাজ পেট্রোলের সাহায্যে চালিত হয় বলিয়া" 
রাষ্ট্রের বর্ডারা ১৯১৫ খৃঃ অন্দে ওয়ায়োমিং প্রদেশের ' 
অন্তর্গত টীপট্‌ ভোম্‌ নামক তৈলক্ষেত্ৰ বিশেষ করিয়া 
ভবিষ্যতে নৌবিদ্ভাগের প্রয়োজনের জন্ত আলাদা করিয়া 
রাখেন। টাপট্‌ ডোম্‌ ব্যতীত অন্ত দুইটি তৈলক্ষেত্রও 
১৪১২ খৃঃ অবে এইগ্রকারে সংরক্ষিত করিয়া রাখা 
হয়। দেশপতি উইল্সনের দেশপতিত্বের সময় যুক্ত- 
রাষ্ট্রে এইপ্রকারে তৈলক্ষেত্র সংরক্ষণের বিরুদ্ধে খুব 
আন্দোলন হয়। ১৯২* খৃঃ অব্দে আইন করিয়া এই» 
সকল তৈলক্ষে্রগুলিকে নৌ-বিভাগের হস্তে সম্পূর্ণরূপে 


৬ষঠ সংগ্ল্যা], 


সমর্পণ করা হয় নৌ-বিভাগ যেরূপে উচিত মনে ধরেন, 
সেইরূপে সংরক্ষণ কার্য্য সম্পাদন করিবেন, এইরূপ স্থির 
হয়। অপরকে তৈলক্ষেত্র ভাড়া দেওয়া, তৈল উত্তোলন 
বিনিময় ইত্যাদির 'অধিকারও লৌবিভাগের হস্তে 
আইসে। কিন্তু ১৯২১ খৃঃ অব্দে দেশপতি হার্ডিং এই- 
সকল তৈলক্ষেত্রের ভার অশ্যস্তর-বিভাগের (0)9- 
Interior) হস্তে - সমর্পণ 
করেন। *এই সময় অভ্যান্তর বিভাগের -কর্তা ছিলেন 
এল্যার্ট বি ফল (Albert B. ঢাও]])। ১৯২২ 
খৃঃঅব্দে .এই বিভাগের কর্তারা চীপট, ভোম্‌ তৈলক্ষেত্রটি 
রয়াল্টির সর্তে হারী এফ, সিন্রেয়ার নামক ব্যক্তির 
গঠিত একটি কোম্পানীকে ইজারা দেন। এই ঘটনার 
“য়ালোচদার উত্তরে বিভাগের কর্তারা উত্তর দেন, 
যে, এ“্তৈলক্ষেত্রের তৈল পার্শ্ববর্তী সণ্টক্রীক্‌ নামক 
তৈলক্ষেত্রের (8918 Creek 01 Fields ) ভিতর দিয়া 
অপরে লইয়া যাইতেছে; সুতরাং ইজার] দিয়া তৈল 
উত্তোলনই অুবুদ্ধির কাঁধ্য। নৌবিভাগের ক্যালি- 
ফোর্ণগ়াস্থ ছুইটি তৈলক্ষেত্রও এইরূপেই এল ডোহেনির 
গঠিত একটি কোম্পানীর হস্তে ১৯২১ ও ১৯২২ খঃ অন্দে 
গিয়া পড়ে। কিছু কাল পূর্বে এইসকল ঘটনার সমা- 
লোচনার এই কারণ ছিল, যে, এইক্প করিয়া তৈল 
উত্োলম অপেক্ষা তৈল ভূগর্ভে থাকাই শ্রের। 

বিদ্ধ গত বৎসর কোন কোন -গওজবের ফলে 
ব্যাপারটি নৃতন মূর্তি ধারণ করে। শুনা গেল, যে, 
টাগট, ডোমের ইজারার খবর গবর্ণমেণ্টের পূর্বে বাহিরে 
লোকের! জানিতে পায়। এবং মিস্টার ফলের 
“নিউ মেক্সিকোর জমিদারীতেও নাকি নেই সময় 
খুব এঁশর্য্যাধিক্য দৃষ্ট হয়।- মিস্টার ফল্‌ ইহার 
উত্তরে বলেন, যে, তিনি ওয়াশিংটন পোষ্টের 
সম্পাদক এডওয়ার্ড বি ম্যাকৃলিন নামক বন্ধুর নিকট 
হইতে ১০০০** ডলার ধার করিয়া -জমিদারীর 





partment of the 


চেহার! ফিরাইডেছিলেন। ম্যাকৃগিন কিন্ত বলেন, যে, . 
তাহার দত্ত চেকৃগুলি ফল, না ভাঙ্গাইয়াই ফেরৎ 'দিয়া- - 


‘ছেন। ফল্‌ বলিলেন, তিনি ভোহেনি বা শিন্ক্েয়ারের 
নিকট এক পয়সাও গ্রহণ করেন নাই। 


. বিবিধ প্রসঙ্গ-_ আমেরিকায় রাষ্ট্রীয় কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ 
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গত জাহুম্বারী. মাসের শেষে যুক্তরাজ্যের ভূতপূর্বব 
দেশপতি রোজেভেণ্টের পুত্র, আর্টিবন্ড, ডি রোজে- 
ভেণ্ট নিজ হইতে সাক্ষ্য দেন, যে, সিন্ক্রেয়ার কলের 
জনৈক কর্মচারীকে . টাক! দিয়াছেন। কর্ণেল জে 
ভব্‌লিউ জেভ্‌লি [ সিনক্রেয়ারের টুনী ] সাক্ষ্য দেন, যে, 
১৯২৩ সালে সিন্কেয়ার ফল্‌কে ২৫,০০০ ডলার ধার দেন! 
ইহা ব্যতীত তাহাকে ‘রুষিয়| যাইবার অন্ত' সিন্রেয়ার 
আরও ১০১*** ডলার নগদ দেন। এক গবর্ণ মেপ্টের 
কমিটি এইনকল সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। ই এদ্‌ 
ভোহেনি কমিটিকে বলেন, যে, তিনিই ১৯২২ খৃঃ আছি, 
ফল্‌কে ১০*১০০৭ ডলার ধার দেন। 

এইসকল ঘটনা লইয়া! খুব কেলেস্কারী হইভেছে। উচ্চ 
রাষ্ট্রীয় কর্মচারীর বিরুদ্ধে এইরূপ উৎকোচ গ্রহণের 
অভিযোগ খুবই- চিন্তার বিষয় বলিয়া যুক্তরাজ্যের 
কংগ্রেস এই বিষয়ে অন্থসন্ধান করিবার অন্য এক 
লক্ষ ডলার ধার্য করিমাছেন। ভূতপূর্ব এটা 
জেনারেল্‌ গ্রেগরী এবং সাইলাস্‌ এইচ, ষ্ট্রন ছুই 
জনকে এই অনুসন্ধানের অন্ত নিযুক্ত করা হইয়াছে। 
ইহারা সব-কিছু তলাইয়া দেখিবেন। আগামী দেশপতি 
নির্বাচনের "সময় টীপট, ভোমের ব্যাপার লইয়া খুব 
গোলযোগ হইবে । বর্তমান. দেশপতি কুলিজ ফলের 
সময়ে হার্ডিজের মন্ত্রীসভায় ছিলেন। এইজন্য কোন.কোন 
স্থলে তাহার নামেও ছূর্ণাম দিবার উদ্যোগ হইতেছে। 
অবস্তা কুলিজের এতটা স্থনাম আছে, যে, এসকল 
অপবাদে অল্প লোকেই বিশ্বাস করিবে। রাষ্্রীয় ব্যাপারে 
ব্যবসাদারী : আমেরিকার বছুকাঁলের অপযশের কথা । 
কিন্তু একপ ব্যাপার সে দেশেও বিরল। 

দ্বেশপতি কুলিজ বলিয়াছেন, “যদি কেহ অপরাধ 
করিয়া থাকে, তাহার বিচার হইবে। যুক্তরাষ্ট্রের 
কোন সম্পত্তি যদি অবৈধ উপায়ে পরহস্তগত হইয়া 
থাকে তাহার পুনরুদ্ধার হইবে ।” , 
দেখা যাক্‌ কি হয়। 
দোষে সমান হইলেই গুণে সমান হজ যাঁয় না, 
তা আমরা জানি ও বুঝি। স্বাধীন আমেরিকান্দের 
যে-সব দোষ আছে, আমাদেরও সেইসব দোষ থাকিলে, 


৮৫৬ 


তাদের সব ৭ আমাদের আছে, এমন চমৎকার যুক্তি 

প্রয়োগ আমরা করি না। কিন্ত 'ধারা প্রকারান্তরে 

আমাদিগকে জানাইতে চান, যে, যেহেতু তাহার! স্বাধীন 

অতএব তাঁর! নির্দ্দোষ ও সকল সদ্গুণের আধার, তাদের 

জানা উচিত যে দুনিয়ার খবর আমবাঁও কিছু কিছু রাখি। 
১.৪ অ 


ওলীম্পিক ক্রীড়া-ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ 
গত ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে দিল্লীতে 
গ্যারিস্‌ ওলিম্পিক্‌ ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতবর্ষের যে-সকল 
খেলৌফাড়দিগকে পাঠান হইবে, তাহাদের নির্বাচন 
কাধ্য শেষ হইয়াছে। সর্বন্দ্ধ আট জনকে পাঠান হইবে 
স্থির হইয়াছে । এই আটজনের নাম, প্রদেশ ও তাঁহারা 
যে যে বিষয়ে গ্রতিযোগিতা করিবেন, তাহ! আমরা নিয়ে 


দিতেছি। i 

১। লীগ দিং পাটিয়ালা লম্ব৷ লাফান 
২। লক্ষনন্‌ মান্ত্রা ১২৪ গঞ্জ হার্ডল্স্‌ দৌড় 
৩। হিঙ্গে বোছাই . ম্যারাথন্‌ বছদুরব্যাপী দৌড় 
৪1 হল. বাংলা (এংলো-ইণ্ডিয়ান) | ২২*গঞ্জ দৌড় 
€। গাল সিং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ তিন মাইল দৌড় 
৬। হীদ্‌কোট মান্দা (এংলো-ইণ্ডিয়ান) | উচ্চ উল্লক্ষন 
৭। পিই বাংলা ( এংলো-ইত্ডিয়ান্‌) ১** গঞ্জ দৌড় 
৮। ভেক্কটরমপন্থাসী মৈসুর ১ মাইল -দীড় 


দলীপ সিংহ শিখ_। তিনি লম্বা লাফান কাৰ্য্যে সুশিক্ষিত 
নহেন। তথাপি ইনি স্বাভাবিকভাবেই লাফ দেওয়ায় 
সুদক্ষ । সকলে আশী! করেন, যে, রীতিমত শিক্ষা পাইলে 
ইনি প্যারিসে ভারতবর্ষের সুনাম রক্ষণে সমর্থ হইরেন। 
হিন্দে নিরামিষভোঁভী ব্রাক্ষণ। ইগর ক্ষমতা দেখিয়! 
সকলেই ইহার ।”+৮ হইতে অনেক কিছু আশা 
করিতেছেন। পালা সিং সৈনিক এবং শক্তিশালী পুরুষ । 
ইনিও আমাদের আশার স্থল! বাংলার ছুই জন 


গ্রতিনিধিই অবাঙ্গালী,।' শ্রীযুক্ত বলাইদাস চট্টোপাধ্যায় * 


ক 1010505559১ who had been winning this event - 


consistently in all the big Calcutta meets, was pro- 
bably the best all-round athlete on the field ; for 
Although he won no first place he took three."-~-A. G. 
Noehren in The Yourg Men of India. 


শ্রবাসী-চৈত্র, ১৩৩৪ 


[ হ৩শ ভাঁগ, হয় খণ্ড 


দিশ্বীতে যতগুলি খেলোয়াড় গিয়াছিলেন, তাহাদিগের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা চেটুকস ও সুদক্ষ বলিয়া পরিচিত হন। 
কিন্তু ছূর্ভাগ্যবশতঃ ইনি তিনটি বিষয়ে দ্বিতীয় হইলেও 
কোন বিষয়েই প্রথম হন নাই। আশ! করি, ইনি 
ইহাতে ভগ্নেৎসাহ না হইয়া শক্তিসাধন কাৰ্য্য নিযুক্ত 
থাঁকিবেন।. ইহার বয়স অল্প এবং দেশের লোক ইহার 
নিকট হইতে ভবিষ্যতে অনেক আশা করেন। 

আমাদের দেশের খেলোয়াড়র! স্বাভাবিক শতক্তি- 
সম্পন্ন হইলেও অধিকাংশ স্থলেই তাঁহার! শিক্ষার ও 
যথারীতি অভ্যাসের অভাবে অপরের নিকট পরাস্ত 
হন। গতবারের ওলিম্পিক্‌ ক্রীড়াক্ষেত্রে আমাদের 
প্রতিনিধিগণ অত্যন্তই খারাপ ফল দেখাইয়াছিলেন। 
কারণ, অভ্যাস ও শিক্ষার অবহেলা । আশ। করি 
এই বারে আমাদের গৌরব অক্ষুণ্ন থাকিবে। * 

, - রা 


শ্রমজীবী মন্ত্রীসভার ভবিষ্যৎ 

জনৈক ,রাঁজনীতিবিশীরদ বলিয়াছেন, যে, ইংলপণ্ডের 
বর্তমান মন্ত্রীভা শ্রমিক দলের দ্বারা চালিত হইলেও 
তাহা ধনিকের কার্ধ্যসিত্ধি করিতেছে ঠিক পূর্কেরই 
মত। .অর্থাৎ কিন! ধনিকতম্ ত্র পূর্বের মতই রাজস্ব 
করতেছে, যদিও রাঁজকর্শচারীগণ শ্রমিক সংঘের সভ্য। 
ইহার! নিজেদের মৃতামত অনুসারে কিছু করিতে 
পারিতেছে না, বরিতেছে পরৈর ( ধনিকের ) মতামতে। 
কথাটি 'সর্কেব সত্য ন! হইলেও প্রায় সত্য। শ্রমিক 
গবর্ণ মেন্টের রাধত্ব সম্পূর্ণ আত্মশক্তির উপর নির্ভর 
করিতেছে না। তাহারা বিশেষরূপে ' অপর দলের' 
অধান হুইয়া রহিয়াছে। অর্থাৎ নিজেদের মতামত 
অনুসারে কাজ করিবার অধিক চেষ্টা করিলে বিশেষ 
সম্ভাবনা, এই, যে, শ্রমিকদিগকে শাসকত্ব ত্যাগ রিমা 
অপর ক্ষেত্রে গমন করিতে হইবে। 

কেহ কেহ বলেন, যে, প্রথম প্রথম চুপ করিয়া 
থাঁকয়! কিছুকাল পরে নিজেদের ইচ্ছামত কাধ্য করাই 
রাম্সে ম্যাকৃভোনান্ডের' মতলব; আপাতত চুপ করিয়া 
পূর্বকানীন প্রথামত কার্য করিয়া যাওয়া শুধু একটা - 


ষ্ঠ সংগ্যা ] 


বিবিধ প্রসঙ্গ -- প্রণিদ্ধ লোকের আয়ু 


৮৫৭ 





চা’ল্‌ মাত্র । কিছুকাল পরে না কি শ্রমিকগণ বিশ্ব- জোর ইংলগডের সঙ্কীণমনা শ্রমজীবীর মধ্যে আছে 


প্রেম সাম্য ও মৈত্রীর রাজত্ব সরু কুরিবেন। 
আমাদের কি বিশ্বাস, তা আপাতত বলিয়! লাভ 


নাই। শুধু ছুই একটি কথা বল! চলে। 
" প্রথমত, আজন্ম যাহা পাপ বলিয়া প্রচার করিয়াছি, 
“বর্তমানে তাহার সহায়তা করিয়া চলিব, কেননা পরে 
ইহাতে পুণা করিবার স্থবিধা হইবে”, এই প্রকারের 
নীতিশান্ত্র ক্রুতট! উৎকৃষ্ট, তাহা ভাবিয়া দেখ আবশ্তক। 
অনেকে এই-প্রকার ব্যবহারকে কাপুরুষতা বলিয়া 
থাকেন। অনেকে আবার ইহাতে বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ও 
পাঁইতে পারেন। এবিষয়ে রুচিভেদ আছে। | 

দ্বিতীয়ত, শ্রমিকগণ ইংলগ্ডের বাসিন্দ। এবং ইংলণ্ডের 
অর্থনৈতিক *অবস্থা, ও ব্যবস্থার সহিত শ্রমিকের ভূত 
বর্তমান *ও ভবিষ্যৎ বিশেষরূপে জড়িত। ইংলগ্ডের 
আয়ব্যয়ের বিধিব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিলে, আঙ্গুলের 
দাগ লাগিবে সর্বাগ্রে শ্রমিকের জীবনে । যথা, ল্যান্ক!- 
শায়ারের কাপড়ের কল বন্ধ হইলে অথবা অপর কোথাও 
ইম্পাতের কার্থান! কিদ্বা জাহাজ তৈরী বদ্ধ হইলে, 
সর্বাগ্রে এবং সর্বাপেক্ষা অধিক কষ্ট পাইবে ইংলগ্ডের 
শ্রমর্পীবী। শ্রমিক গবর্ণমেন্ট, যদি উত্তমরূপে সাম্য 
মৈত্রী, স্বাধীনতা ইত্যাদি প্রচার করিতে যান, তাহা 
হইলে ইংলগ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্যে গোলযোগের হুত্রপাত 
হইবে । ধনিক যে-প্রকারে ও যে ষে উপায় অবলম্বনে 
বন্ছদেশে ইংলণ্ডীয় ব্যবসার প্রভাব বিস্তার করিয়া 
রাখিয়াছে, শ্রমিক তাহা ভাঙ্গিয়া গড়িতে গেলে ইংলগ্ডের 
( সুতরাং শ্রমিকেরও ) বিশেষ আর্থিক লোক্সানের 
সম্ভাবনা । এ ক্ষেত্রে শ্রমিক তা করিবে কি? 

যথা, ভারতবর্ধকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা! দিলে শ্রমিকের 
কাপড়ের কলে কাজ পাওয়া, জাহাজে স্থান পাওয়া, 
- ইত্যাদি শক্ত হইয়। উঠিবে। ভারতগ্রীতি আগে, না 
স্বার্থ আগে? ইংলগ্ডের শ্রমঙ্গীবী-সম্প্রদা যে সামাজিক 
পুনর্গঠন ও নানাপ্রকার আমূল পরিবর্তনের চিত্র 
এতকাল ধরিয়া জগতের চোখের সম্মুখে ধরিয়াছিল, তাহা 
বাস্তবে পরিণত করিতে গেলে ষে স্বার্থত্যাগ ও কষ্ট- 
স্বীকার প্রয়োজন, তাহার উপযুক্ত মনের ও আদর্শের . 


= ১০৮-১৭ 


কি? 
অ 


রাম্সে ম্যাকৃভোনাল্ডের রাষ্ট্রনীতি 

ম্যাক্ডোনান্ড, জগৎকে জানাইয়াছেন যে, রুশিয়ার 
সহিত ইংলণ্ডের আর শক্ততা রহিল না। উদ্দেষ্ব-- 
রুশিয়ার উপকার নহে। উদ্দেশ্ত--ইং্লগ্ডের ব্যবসা! বিস্তার, 
রুণিয়া ভারতে বোল্শেভিক আন্দোলনের চেষ্টা করিতেছে, 
এই ভ্রাস্তবিশ্বাসজনিত ভীতির নিবৃত্তি ও রুশিয়ার ন্রিকট .' 
পুরাতন প্রাপ্য অর্থ সংগ্রহ। ম্যাকৃডোনান্ড, অসাধারণ 
ওদার্ধ্য দেখাইয়াছেন। বলা যায় না। লয়েড, জর্জ 
প্রধান মন্ত্রী হইলেও এইপ্রকার ভালবাসার বাণীই 
জগৎ শুনিত। 

ম্যাকৃডোনান্ড, ভারতবর্ধকে বিপ্লববাদের নির্ক,দ্ধিতা 
সম্বন্ধে উপদেশপুর্ণ একটি বার্তা পাঠাইয়াছেন। সেই 
বার্ডাতে আরও অনেক গভীর তত্বকথাও আছে। 
কয়েকটি কথা ম্যাকৃডোনান্ড, বলিতে ভুলিয়। গিয়াছেন। 
যথা, সদা সত্য কথা কহিবে; পরের ত্রব্য না বলিয়া 
লওয়াকে চুরি করা বলে; ইত্যাদি। 

অ 
প্রসিদ্ধ লোকের আয়ু 

জামুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ হইতে ফেব্রুয়ারীর প্রথম 
সপ্তাহের মধ্যে যে-সকল প্রসিদ্ধ লোকের মৃত্যু হইয়াছে, 
তাহাদের একটি ক্ষু্ত তালিকা আমরা পাইয়াছি। ইহার 
মধ্যে সকলেই শ্বেভাঙ্গ। ইহাদের বয়স যথাক্রমে ৮০, 
€€৫, ৬৭, ৭2, ৮১) ৯১১ ৭০5 ৮০, ৬৫, ৬৭, ৮১, ৫৬, ৫২) 
8৫১ ৬৪, ১০৩ ৬৪, এবং ৮৭ । 

গড়ে এইসকল লোক ৭১ বৎ্সরেরও অধিক 
বাঁচিয়া ছিলেন। ১৮ জনের মধ্যে একুজন ১০০ বৎসরের 
অধিক বাঁচিয়া ছিলেন, ২ জন ৯*এর অঞ্চিক, ৭ জন 
৮০ ও ততোধিক এবং ৮ জন ৭৫এর অধিক। ইহাদের 
মধ্যে লেখক, রাষ্ট্রনৈতিক, পুরোহিত, অধ্যাপক, সৈনিক, 
ব্বসাদার ইত্যাদি নানান্‌ প্রকার লোক ছিলেন। 


৮৫৮ 


জাতিতে কেহ বৃটিশ, কেহ ফরাসী, কেহ রুশীয়, কেহ 
পর্ভ্‌গিম্‌ ছিলেন। ইহারা সকলেই কেবল গাছের মত 
বাচিয়া ছিলেন না, শেষ পর্য্যন্ত অক্লান্তবশ্মী ও প্রসিদ্ধ 
লোক ছিলেন। এইরূপ বর্শ্ম ও-দীর্ঘজীবী হওয়ার কারণ 
খুঁজিলে দেখা যাইবে, ইহারা কেহই বাঁলকবালিকার 
সন্তান নহেন এবং সকলেই উপযুক্ত আহার ব্যায়াম ও 
অন্তান্ত শারীরিক এবং মানসিক নিয়ম পালন করিয়া 
চলিতেন। আমাদের দেশ অগ্লাযুর দেশ।. অল্লায়ু 
হওয়ার কারণ সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে কুরীতির 
গ্রশয়দান ও উপযুক্ত আহার ব্যায়াম ইত্যাদি সমদ্ধে 
উদ্রান্যি। - অ 


- সোনার ভারতের অজান! এঁখর্য্য . 

ছোট ছোট গ্রামে যাইলেও আমরা দুই-একটি 
দোকান দেখিতে পাঁই। অতিশয় ছোট গ্রামে দোকান 
যদি নাও থাকে, তাহা হইলেও গ্রামবাসীর! হাটে 
অথবা! নিকটবর্তী. বড় গ্রামে বা সহরে যাইয়া নানা 
প্রকার দ্রব্য ক্রয় করে। কিন্তু গ্রামবাসী কখনও ভাবিয়। 
দেখে না, কি করিয়| দুরদেশবর্তাী আয়না- বা চিক্ষনী- 
নির্মাতার প্রস্তুত জিনিস তাহার-হন্ডে আসিয়া পড়িল। 
সে কথনও খ্বপ্নেও ভাবে না, যে, ধান বিক্রয় করা অর্থে 
জাপানী আয়ন! বা ম্যান্চেষ্টারের কাপড় ক্রয় করার 
মধ্যে কোনে! জটিলতা আছে। কি বিরাট্‌ বাণিজ্যযন্তরের 
সাহায্যে তাঁহার ধান্পাঁটের পরিবর্তে সে শত শত 
ভ্রব্যের অধিকারী" হইতে সক্ষম হয়, তাহা গ্রামবাস্টর 
চাষার জ্ঞানের অতীত । সে জানে, টাকা পাই ও টাকা 
দিলা কিনি। - "7 7” , 

অতি পুরাকালে . গ্রামের যাহিরে প্রন্তত দ্রব্য গ্রাম- 
বাসীর হস্তে প্রায় কখনও আঁসিত না। গ্রামের অস্তর্গত 
ব্যক্তিগণই সকল দ্রব্য উৎপাদন করিম! পরম্পূরের সকল 
অভাব মোচন করিত:-য্থাঃ-কেহ চাষ করিত, কেহ 
কাপড় বুনিত, একেহ ব্যাধবৃত্তি করিয়া দিন কাটাই, 
কেহ বা মতস্তজীবী ছিল। আবার অপর কেহ- শিক্ষা বা 
পৌরোহিত্য সর্বরাহ করিত। . এইরূপেই গ্রামের স্বন- 
সংঘের জীবন কাটিত। * " 


প্রবাসীস্চৈদ্র, ১৩৩৪ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


তখন জীবনে অভাব ছিল অলপ, কেননা মাহুষের 
-আকাজ্ষা আজ-কালকাবু মত সে-যুগে এত শত শত হাত 
বাড়ায় নাই। আধুনিক মানুষের অভাব তাহার জ্ঞান ও 
আকাজ্ষার বিস্তৃতির সহিত ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। 
তখন গ্রামের মধ্যেই শ্রমবিভাগ করিয়া মান্য পর- 
স্পরকে সাহায্য করিয়া সমবায়ের পথ বাহিয়া জীবন- 
যাত্রা নির্ধধাহ করিত; কিন্ত আজ্দ সুদুর জাপানে তাহার 
জন্য আয়না ও চিরুনী তৈয়ার হয়; জার্মানীতে, তাহার 
আলোয়ান বোনা হয়, ও ইংলগ্ ভাহার বস্ত্র সর্বরাহ 
করে। .এ এক বিরাটৃতর সমবায় ও শ্রমবিভাগের চিত্র। 
কিন্ত এ চিত্র কয়জন নিরক্ষর গ্রামবাসী বুঝিয়াছে ? 


বিরাট্তর ও জটিলতর হইলেই যে ইহা! পূর্বের 
বন্দোবস্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বন্দোবস্ত তাহার প্রমাণ কি” 


আস্তর্জাতিক বাণিজ্য ও রেলে জাহাজে মাল মমসার 
মধ্যেই কি মাচুষের জীবনে স্থখ আনয়ন করার কোনে! 
প্রকৃতিগত ক্ষমতা আছে? ন! এ এক বিরাট্‌ ও জটিলতা- 
ময় বে-বন্দোবজ্ছের চিহ্ন মাত্র ? আরও অন্পস্থল ব্যাপিয়া 
দেশের মধ্যেই কি ইহা! অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বন্দোবস্ত 
করা! যায় না? অথবা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কমাইয়া ও 


আভ্যস্তরিক বাণিজ্য বাড়াইয়া অবস্থার. উন্নতি হয় - 


নাকি? 


কে এমকল প্রশ্নের উত্তর দিবে? কেই রা! শুনিবে? . 


গ্রামবাসীর--দেশবাসীর--সম্বন্ধে জ্ঞানী মুক, দেশবাসী 
জ্ঞানীর নিকট বধির। দেশবাসী প্রাচীন কালের 
গুহার বাসিম্দার মতই সংকীর্ণভাবে জীবন কাটাইতেছে। 
অজ্ঞানতা তাহাকে অরৃষ্টবাদের মোহে ফেলিয়। রাখি- 


যাছে। সোনার ভারতের সোনা ভারতবাসীর চক্ষে ' 


অবান্তব--কেননা ভারতবাসী শিক্ষার. অভাবে ও 
কুশিক্ষায় অন্ধ । | অ. 
সহরের মধ্যে সহর 

আমেরিকার নিউ-ইয়র্ক সহরের মধ্যে আর-একটি 
সহর আছে। এই সহরের লোকেদের নিজেদের 
দোঁকান-পাঁট থিয়েটার বায়োস্কোপ গিঞ্ঘা পাঠশালা 


ইত্যাদি আলাদা করিয়া আছে। ইহারা নিউইম্বর্কে * 


বাহিরে। 


|| 
৬ষ্ঠ মুংখ্যা ] 


বাস করে অথচ করে না। ইহাদের জীবনযাত্রা নিউ- 
ইয়র্কের জীবনযাত্রা নহে। শিক্ষা, শিল্প, সলীত, আনন্দ ও 
আর্তনাদ, সবই ইহাদের র মধ্যে থাকিলেও 





আড়াই লক্ষ নিগ্রো তাহাদের কালো চাম্ড়ায় ঢাকা 
স্থখ ছু'্ধ ভালবাসা হিংসা স্থ ও কু ভরা জীবন এই 
সহরে কাটায়। তাহার সহরের ভিতরের সহরে কৰি 
শিল্পী সাহিত্যিক নট মহাজন উত্তমর্ণ কিছুরই অভাব 


নাই। শুধু নাই সেখানে সাদা চাষ্ড়া। সভ্য বিশ্ব- 


প্রেমিক আমেরিকান্‌ তাহার কালে! সহরে সহকর্মী ও 
সহনাগরিক -নিগ্রোকে এফঘর্যে করিয়া রাখিয়া নিজ 
‘উৎকৃষ্টতা’ বজায় রাধিতেছে। 

আমেরিকার আরও পাঁচটি সহরে এইরূপ সহরের 
ভিতর একটি করিয়া বড় কালো-সহর' আছে। এই 
পাঁচটি স্থলেই এক .লক্ষের বেশী নিগ্রে! কোণঠাসা 


_ 'হইয়| দিন কাটায়।. জাতির উৎকষ্টভা ও অধমতার মাপ- 
কাঠিতে যাহারা নীচে পড়ে, তাহাদের উপরওয়ালার 


উচ্চ জীবননির্বাহ-প্রণালীতে ছায়া ফেলিবারও অধি- 
কার নাই। 

একঘর্যে করিয়া! রাখাই একযান্র অত্যাচার নহে। 
ব্যবস্থাপক সভাদিতে প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোট দিবার 
অধিকার ন! পাওয়া, লাঞ্ছিত হওয়া, বিনা বিচারে ফাঁসি 
যাওয়া, ভিন্ন রেলগাড়ীতে যাভায়াত করা, সাদা হোটেলে 
ও রেস্তরণয় আহার নী পাওয়া ইত্যাদি বহু সভ্যতার 
ধাক্কা আমেরিকার নিগ্রোকে সাম্লাইতে হয়। এই- 
সব অত্যাচারের ফলে আমেরিকার নিগ্রোগণ সংঘবদ্ধ 
ইইয়াছে। এক কোটি নিগ্রো আজ সমস্বরে এই অত্যা- 
চারের শেষ দেখিতে চাহিতেছে। ইহার! অনশনরিই 
ছুর্বলকায় অজ্ঞ ভারতবাসীর মত নহে। ইহানের শরীরে 
শক্তি ও মস্তকে শিক্ষার্জনিত চিন্তা আছে। অনেকেই 
যুদ্ধের সময় সৈনিকের কার্ধয করিয়াছে। কাজেই' 
আমেরিকার উচ্চ শ্বেতালমহলে আজকাল লুকাইয়া 
মদ্যপান করিবার চিন্তা ছাড়া আরও একটি গভীরতর 
দুশ্চিন্তার বোঝা বাড়িয়াছে। নিগ্রোগণ শান্ত বলয়া 
খ্যাত নহে । আমেরিকার রাষ্রবিপ্লবের পূর্বেও প্রা 


বিবিধ প্রদঙ্গ-_ ক্রাঙ্কও বুঝি মা্কের দশা পাইল 


৮৫৯ 
গচিশবার নানা স্থলে নিগ্রো-বিজ্কোহ হইয়! গিয়াছে! 
বৃটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমেরিকার শ্বেতাঙ্দগণ 
বিদ্রোহ করিয়া স্বাধীন হইবার পরে এবং ১৮৬১ 
খঃ অব্দেরুঅস্তবিগ্রহের পূর্ব্বে আরও বারোটি নিগ্রো- 
বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল | অস্তবিগ্রহের একটি কারণ ছিল, 
নিগ্রে। দাসদিপকে মুক্তি দান। দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলিতে 
দাসত্বপ্রথা খুব প্রচলিত ছিল। উত্তরের রাষ্টরগুলি দক্ষিণের 
সহিত শত্রুতা করিয়া দাস-প্রথা দুর করিতে মনস্থ করে। 
লিঙ্কল্‌নের মুক্তির পরোয়ানা ( Emancipation 
Proclamation ) কত দূর নিগ্রোর প্রতি ভালবাসা 
ফল ও কত দূর দক্ষিণকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা; ভাহ। 
বলা শক্ত । দাসত্বপ্রথ| দূর করিয়া উত্তর রাষ্ট্রসমূহের 
মালিকগণ দক্ষিণের প্রায় ১,৫০০,০০০,*০০ ডলার ক্ষডি 
করেন। এই মুক্তির পরে “১,৫০০,০০০,০০০ ডলারের 
কৃষ্ণ হত্তিদত্ত” নিগ্রোর খুব লাভ হইয়াছিল বলা যায় 
না। “গৃহপালিড পণ্ড” হইতে নিগ্রে। “গৃহ হইতে বহিষ্কৃত 
পশু” হুইয়! দীড়াইল মাত্র । 

আজ নিগ্রোগণ জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহারা এসকদ 
অত্যাচার দূর করিবে। পূর্বে অপরাধী অথবা নিরপরাধী 
নিগ্রোকে অবাধে তাহার শ্বেতাঙ্গ প্রভু প্রহার ও অনেক 
সময় হত্যাও করিত। বিনাবিচারে ষথেচ্ছা ও যাহার 
দ্বারা ইচ্ছা শাস্তি দান বা লিঞ্চিং সচরাচর ঘটিত। 
কিন্তু আজকাল লিঞ্চিং প্রায় আর হয় না, হয়ছে 
সস্কেন্সপ লড়াই । আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ নিগ্রোকে 
*প্রহার করিয়া নিজেও প্রহ্ৃত হইতেছে! সম্ভব, ইহাতে 


উভয় পক্ষেরই উপকার হইবে৷ 
অ 


ফ্রাঙ্ক ও বুঝি মার্কের দশ! পাইল 
জার্শ্যান্‌ মার্কের দুরবস্থার কথা পুরাতন কথা! 
জার্শ্যান্র! ক্রমাগত নোট ছাপাইয়া যাওয়ায় মার্ক-নোট 
পুরাণে! কাগজের অপেক্ষাও বোধ হয়, সস্তা দরে বিক্রম 
হুইতেছে। নোট ছাপাইবার কারণ জান্দ্য।ন্‌ গভণ মেণ্টের 
আয়ের অভাব ও ব্যয়ের বাহুল্য । 
ফ্রান্স ও আক বহুকাল ধরিয়া অযথা ও অকাভরে 


. ৮৬৩ 


প্রবাসীস্চৈজ) ১৩৩৪ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





অর্থ ব্যয় করিতেছে ফ্রান্স, নিজের খরচ ধার _ 


করিয়া চালাইয়াও চেকো-সেণভাকিয়া, এস্থোনিয়া, 
নিথুয়ানিয়া, পোল্যাণ্ড ইউগো-স্মাভিয়া, ক্ষষেনিয়া 
গ্রভৃতিকে অজশ্র অর্থ সাহায্য করিয়াছে। উদ্দেশ, 
ইয়োরোপে আপনার একাধিপত্য স্থাপন। ফলে 
যুদ্ধের জন্তু ফ্রান্স যা ধার করিয়াছিল; শাস্তির পরে তাহা 
অপেক্ষা অধিক ধার করিয়াছে । ১৯১৯ খৃঃ অবে ফ্রান্সের 
১৪৪*৮ বিলিয়ন ক্রাঙ্ক, ধার ছিল। ১৯২৩ খৃঃ অবে ফ্রান্সের 
৪৩০ বিলিয়ন ফ্রাঙ্ক ধার হইয়াছে। 
ফ্রান্সের টাকার বাজারে ছুর্ণাম হইয়াছে। আজ বেশী 
* সুদে ফ্রান্সে টাকা পাইতে অসুবিধা হইডেছে। কাজেই 
ছাপাখানায় নোট ছাপা থামিতেছে না। ফ্রাঙ্কের 
মুল্যও গড়াইতে হুক্ণ করিয়াছে। শাস্তিপূজা ছাড়িয়া 
শত্তিপৃঞ্গী. করিলেই এই দশ! হয়। রুশিয়া, অস্ট্রিয়া, 
পো্যাণ্ড ও জার্খেনী একপ্রকার দেউলিয়া । এবার বুঝি 


ফ্রান্সের পাল! । 
অ 


ভারতের "দারিদ্র্য 
স্যার মোক্ষগুওম্‌ বিশ্বেশ্বরায়া বলেন 


“বুদ্ধের পূর্বে ভারতের সম্পত্তির মোট পরিমাণ 
পাঁচ হাজার চারি শত কোটি টাকার বলিয়া নির্দেশ 


করা হুইয়াছিল। ইহাতে জন প্রতি ১৮০২ টাকার ' 


সম্পত্তি হয়। ক্যানাডায় জন প্রতি সম্পত্তি ৪১৪০০ 
টাকার কিছু বেশী) ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে ( বিলাতে ) 
জন প্রতি ৬০**২৬ ) বর্তমান সস্তা টাকার দিনেও 
ভারতের জন প্রতি বাৎসরিক আয় ৪৫২ হইতে 
৬০২ টাকার ভিতর। উর্ধতম ৬০ টাকা ধরিয়া 
হিসাব করিলেও অন প্রতি মাসিক আয় দাড়ায় পাঁচ 
টাকা করিয়া। ক্যানাডায় জন প্রতি বাৎসরিক আয় 
৫৫০. টাকা, বিলাতে ৭২০-২ টাঁকা। সমগ্র ভারতের 
ঘাণিজ্য জন প্রতি ২০২ হইতে ২৫ টাকা; ক্যানাডায় 
৫১০২ও বিলার্তে ৬৪০ । আমাদের অধিকাংশ মানুষ দীন 
ভাবে জীবন নির্বাহ 'করে বলিয়া মৃত্যুর হার ভারত 
বর্ষে ভয়ানক উচু। ভারতবর্ষে যেখানে হাজারে ৩০ 


এত ধার করিয়া, 


জনেরও বেশী মৃত্যু হয় সেখানে পূর্বোক্ত দুই দেশে 
মৃত্যুর হার হাঙ্জারকর! ১৪ জনেরও কম। ভারতে 


' মাহৃষের বাচিবার আশা গড়ে ২৪ বৎদর, ইউরোপে 


প্রায় ৪৫ বৎসর । শিক্ষার অবস্থাও এদেশে অতি হীন। - 
শতকরা ছয় জনেরও কম লিখিতে পড়িতে জানে । যে- 
কোনো মাপকাঠির দার! পরীক্ষাতেই ভারতের এই 
দ্বীনতা ও অক্ষমতা প্রকাশ পায়।” 
স্বাধীন মুদলমাঁন - 

স্তর টমাস্‌ আরুনন্ড, বলেন, পৃথিবীর ২২ কোটি 
মুসলমানের মধ্যে মাত্র তিন কোটি চল্লিশ লক্ষ মুসলমান 
স্বাধীন ও ইউরোপীয় শাসন হইতে মুক্ত । এই অল্প- 
সংখ্যক খ্বাধীন মামু্ষগুলিও যে জপদ্ব্যাপার্বে নিজ 
নগণ্য নহে ইহ! মুসলমানদের পৌরুষ ও শক্তিমত্তার 
পরিচায়ক । 

জগতে হিন্দুর সংখ্যা আছুমানিক ২২ কোটি ২৪ 
লক্ষ; ইহার মধ্যে নেপালের আন্দাজ পঞ্চাশ লক্ষ ও 
বিদেশীয় দুই চার জন হিন্দু নাগরিককে বাদ. দিলে 
প্রায় সকলেই পরাধীন। 


তুরক্ষের রেড, ক্রেসেণ্ট, মিশন্‌ 
তুরক্ষের রেড, ক্রেসেন্ট, মিশনের চারিজন প্রতি- 
নিধি আনাটোলিয়ার ম্বদেশগ্রত্যাগত তুর্ক, বন্দীদের 
দুৰ্গতি মোচনের উদ্দেস্তে ভারতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া 
বেড়াইতেছেন ৷ মিঃ মেহিউদ্দিন জামাল নামক মান্া- 
জের এক ধনী বণিক এক লক্ষ টাকা ইহাদের হাতে 


দান -করিয়াছেন। ইহা তাঁহার তুর্ক-প্রীতির পরি- . 


চায়ক সন্দেহ নাই। এরকম বদান্ততাও প্রশংসনীয়। 
যাহা হউক, উত্তর-বজের বস্তাপীড়িত লক্ষ লক্ষ মুমল- 
মানের ছুঃখ মোচনের জন্তু ইনি কত টাকা দান করিয়া 
ছিলেন, লোকে হয়ত তাহাও জান্মিভে চাহিতে পারে । 
আমাদের কথায় অনেকের ভুল বুঝিবার আশঙ্কা ও 
ফলে আমাদের উপর রুষ্ট হইয়া উঠিবার ভয় থাকিলেও, - 
আমর! মুসলমান ভাইদের কয়েকটি কথা স্মরণ করা- 
ইয়া দিতে বাধ্য হইলাম ৷ দুর্ভিক্ষ বন্তা ঝড় মহামারী 


শু, 


৬ষ্ঠ খ্যা ) 


সেবার কাধ্যটা প্রায় সর্বাংশে হিন্দু ও অন্তান্ত অ- 
মুসলমানদের হাতে না ফেলিয়া * দিয়া, ইহার! যেন 
তুর্ক, মুসলমানদের ব্যথার সমান সমান করিয়াও 
ত্বদেশী মুসলমানদের ব্যথায় ব্যথিত হন। চাকরী, প্রতি- 
নিধি নির্বাচনের অধিকার, প্রভৃতির ভাগ-বাটোয়ারার 
কথা উঠিলে স্বধর্ম্মার স্থবিধাঁমত মীমাংসা করিবার 
বেলাই কেবল আজকাল তাহারা আপনাদদিগকে একটি 
ভিন্ন সম্প্রদায় বলিয়া মনে করেন; নিজ সম্প্রদায়ের 
প্রতি কর্তব্য পালনের সময় সে কথা মনে থাকে না। 

তুর্ক রেড, ক্রেসেন্ট, মিশন্‌ ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষ 
হইতে নব্বই হাজার টাক! স্বদেশে পাঠাইয়াছেন। দান 
জুনঞ্রাণিত্য নহে) তথাপি জানিতে ইচ্ছা হয়, তুরষ্ক 
হইতে কৃখনও এক টাকারও দান ভারতের বিপন্ন 
মুসলমানদের জন্ত খাসিয়াছিন কিনা। 


কয়লার খনিতে বেকারদের জন্য কাঁজ 

‘ক্যাথলিক হেরান্ড, অব. ইণ্ডিয়া’ পত্র বলেন 'কলি- 
কাতা হইতে যে আশী জন আ্যাংলোইপ্ডিয়ানকে কয়লার 
খনিতে কাজ করিতে পাঠানো হয়, তাহার মধ্যে মাত্র 


- চার-পাঁচ জন পুরুষের মত শেষ পর্য্যন্ত কাজে লাগিয়া 


ছিলেন এবং এখন তাঁহারা তাহাদের অধ্যবসায়ের ফল 
ভোগ করিতেছেন। কাটি শক্ত, কিন্ত ইহাতে পরিশ্রমের 
উপযুক্ত মূল্য পাওয়া যায়, সুতরাং বলিষ্ঠদেহ আযাংলো- 


"ইণ্ডিয়ানদের কাছে লোভনীয় হইবার কথা। আনান- 


সোলের খনি হইতে কয়লার বাল্তি বোঝাই করিয়া 
সত্য সত্যই পঞ্জাবীর! মাসে ছুই শত হইতে ভিন শত 
টাকা এবং ইংরেজেরা পাঁচ শত টাকা করিয়া রোজ গার 
করিতেছে। প্রথমবারে বাছাই ভাল হয় নাই বলিয়া 
রোজগারের এই পথটি বদ্ধ করিয়া দিলে দুঃখের বিষয় 
হইবে |; ন 

ভন্রলোক শ্রেণীর এমন সাহসী সহিফু ও শ্রমের 
মর্যাদায় বিশ্বাসী বাঙ্গালী যুবক কি নাই ধীহারা এই- 
রূপ সৎকার্যের দ্বারা অর্থ উপাজ্জনের কথা ভাবিতে 


“পারেন ? 


বধ প্রসঙ্গ-- ভারতের আঁ ব্যয় বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়ত! 
| ভূমিকম্প প্রভৃতি দ্বার! বিপর ভারতীয় মুসলমানদের 


৮৬১ 


ভারতের আয়ব্যয় বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা! 

ভারতবর্ষের মোট সয়ুকারী আয়ের অধিকাংশ যুদ্ধ- 
বিভাগের অন্ত, ব্যয় করা কিরূপ, তাহা বুঝাইবার-অন্ত 
আমরা পূর্বের পুর্বে গবর্ণমেপ্টকে এক গৃহস্থের সহিতি 
তুলনা করিতাম। গৃহস্থের আয় ১০০২ টাকা। কিন্তু 
তিনি চোরডাকাতের ভয়ে অথবা! কল্পিত ভয়ে কিছ! 
ভয়ের ভাগে চৌকিদার, লাঠিয়াল রাখেন ৬২২ টাকা 
বেতনে । বাকী আটত্রিশ টাকায় খাজ্জানা আদায়, 
সন্তানদের শিক্ষা, স্াস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসা, নিঞ্জের ভরণ- 
পোষণ প্রভৃতি করিতে হয়। ইহাতে সেই গৃহস্থের 
অবস্থা কিরূপ হইবে, সহজেই অন্র্মেয়। বিদেশী 
ভারত-গবর্ণ মেন্টের অবস্থা এই গৃহস্থের মত। প্রতেদ 
এই, যে, এই কল্পিত পৃহস্থটি সত্য সত্যই তাহার 
সন্তানদের পিতা; কিন্ত বিদেশী ভারত-গবর্ণ মেণ্ট ভারতীয় 
প্রজাদের মা-বাঁপ নহেন। 

আমরা উপরে যে চোরভাকাতের ভয়ের কথা 


_ লিখিয়াছি, তাহার মধ্যে উহ্‌ তুলনাটা সম্পূর্ণ সত্য 


নহে। বিদেশী ভারত-গবর্ণ মেণ্ট. বাস্তবিক কেবল পরদেশী 
শক্তর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার জন্তই সৈম্ত পোষণ 
করেন না, পাছে আমরা নিজেই নিজের দেশ ‘আক্রমণ’ 


করিয়া স্বদেশের মালিক হইয়া বসি, বর্তমানে-প্রতু 


ইংরেজের এই ভয়টাঁও কম প্রবল নহে। যাহা হউক, 
ইহাও অবাস্তর কথা । আমাদের প্রধান বক্তব্য বলি। 
ভারতের সর্কারী আয় এখন যাহা, তাহার অধিকাংশ 
ঘদদি*যুদ্ধবিভাগের অন্য বায়িত না হইয়া অল্প অংশ 
সামরিক. উদ্দেশ্তে খরচ হইত, এবং বাকী সমস্ত জাতীয় 
উন্নতির জন্য খরচ করা হইত, তাহা হইলে তাহাও 
ভারতবর্ধকে অন্ত সব সভ্য দেশের সমতুল্য করিবার 
পক্ষে যথেষ্ট হইত না। এসব দেশ শিক্ষার স্বাস্থোর 
কৃষিশিক্পবাণিজ্যের উন্নতির জন্য জনপ্রতি যত খরচ 
করে, আমাদিগকে তদপেক্ষা বেশী, খরচ প্রথম প্রথম 
করিতে হইবে; কারণ আমর] পশ্চাতে পড়িয়া আছি। 
কিন্ত আমাদের আয় না বাঁড়িলে আমরা খরচ বাড়াইতে 
পারি না, এবং আমাদের নিকট হইতে অধিকতর 
ট্যাক্স, পাইয়া গবর্ণ মেশ্টও খরচ-বাড়াইতে পারেন লা। 


- ৮৬২ 








কানাডার লোকদের আয় আমাদের অন্ততঃ দশ গুণ; 
বিলাতের লোকদের আয় আমাদের অন্তত বারো গুণ। 
স্তরাং তাহারা নিজেরাও জাতীয় উন্নতির জন্ত বেশী 
খরচ করিতে পারে, তাহাদের গবর্ণ মেণ্ট.কে বেশী ট্যাক্স 
দিয়া জাতীয় উন্নতির জন্ত উহাকে বেশী খরচ করিতে 
"সমর্থ করিতেও পারে। | 

অন্ত দিকে আবার, স্বাস্থ্য রক্ষা, সাধারণ শিক্ষা, 
কৃষিশিল্পবাণিজ্য শিক্ষা ওতৃতিতে খরচ বেশী না 


১ করিলে আমাদের উপার্জন-ক্ষমত! ও আয় বাড়িতে 


"প্রারে না। আয় বাড়িলে শিক্ষার্দির জন ব্য বাঁড়াইব, 
না, শিক্ষা দিবার দন্ত ব্যয় বাঁড়াইলে তবে আয় বাড়িবে, 
“এই উভয়সঙ্কটের 'মীমাংসার চেষ্টা নী করিয়া, ছুই 
দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে। 

" যুদ্ধ উপস্থিত হইলে প্রায় কোন দেশই সাধারণ 
বাৎসরিক আয় হইতে যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করিতে 
পারে না; উদার গবর্ণমেণ্টকে খণ করিতে হয়। এ 
খণ ক্রমে ক্রমে অনেক বৎসর ধরিয়া শোধ হয়। 

* তাহাতে বর্তমানের দেনার বোঝা কতকটা ভবিষ্যৎ 


"বংশের উপরও পড়ে। ইহ! ন্যায়সঙ্গত কারণ, যুদ্ধ 


ছারা দেশের স্বাধীনতা ও স্বার্থ যক্ষিত হইলে ভবিষা- 
বংশীয় লোকেরাও ভাহার 'ফল ভোগ করে। দেশের 


+ উন্নতির জন্ত অন্ত যে-কোন স্থায়ী কাজের ফল ভবি- 


পা 


ধ্যতেও' লোকে ভোগ করিবে, তাহা নির্বাহের নিমিত্ত 
খণ করিয়া ক্রমে ক্রমে শোধ করা কর্তব্য। যেমন, 
“বড় বড় সহরে জল নর্বরাহের কার্খানা বধ কখন 
খণ করিয়া করা হয়। ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় 
উহার স্বাস্থ্য বৃদ্ধি এযং শিক্ষার বিভ্তৃততিও উন্নতির জন্ত 
খণ' করিয়া শীত শী অগ্রসর হইবার চেষ্টা করা 
'বরুকার। ' ইহার জন্ত হুই-ভিন শত কোটি টাকা 
: আবশ্যক হইতে পারে । কিন্ত সামান্য একটা ওয়াজিরি- 
স্থান অভিযানে নদি ৩৫ কোটি টাকা গবর্ণমেণ্ট, খরচ 
করিয়া থাঁকিতে 'পারেন, যদি গত মহাযুদ্ধের সময় 
- ধনী ইংলগুকে গরীব ভারতবর্ষ দেড়শত কোটি টাকা 
ধণ করিয়া "ধেচ্ছাক্ৃত দান” করিতে . বাঁধা হুইয়| 
থাকেন, তাহা হইলে স্বাস্থ্য বৃদ্ধি ও শিক্ষার উন্নতি- 


প্রবাসী-_চৈত্র, ১৩৩* 


স্পা 


LVMNMNOIOINANANONIN NAINA ANNONA 
বিস্তৃতির জন্ত দুই-(তন শত কোটি টাকা কেন খরচ 


২৩শ ভাঁযা, ২য় খণ্ড 


পাপ 


করিতে পারিবেমি না? সামর্থ্যের অভাব মোটেই 
নাই, ইচ্ছার অভাব যথেষ্ট আছে। 

ভারতীয়দের আয় এবং তদ্বেতু ভারপ্র-গবর্ণমেন্টের+ 
আয় বাড়িলেই যে জাতীয় উন্নতির কাজে বায় বাড়িবে, 
ইহা বিশ্বাস করা সঙ্গত নয়! বরং ইহাই বিশ্বাস করা 
সঙ্গত, যে, যত দিন ভারত-গবর্ণমে্ট, বিদেশী গবর্ণ 
মেণ্ট, থাকিবে, ততদিন উহার আয় বাড়লে ইংরেজদের 
লাভ সুবিধা ও শক্ত বাড়াইবার জন্তই ইহার বেশীর 
ভাগ ব্যয়িত হইবে। সেই অন্ত, আমাদের সত্বর জাতীয়- 
আত্মকতূত্ব লাভ একাস্ত আবস্যক ৷ 


জাতীয় কাঁজে ব্যয় বাঁড়াইবার ক্ষমতা আঁছে। 
এদেশের গবর্ণমেণ্ট কে বিদেশীর পরিবর্তে স্বদেশী 
গবর্ণমেণ্টে পরিণত করিতে পায়িলেই যে আমাদের 
প্রদত্ত ট্যাক্সের সুব্যবহার হইবে ও অপব্যবহার নিবারিত . 
হইবে, এমন মনে করিবার কারণ নাই। স্বাধীন দেশ- 
সকলেও, কেবল রাজা সত্রাট্রা নয়, দেশের লোকদের 
নির্বাচিত লোকেরাও কখন কখন সর্কারী টাকা দেশের 
কল্যাণার্থ খরচ না করিয়া অন্ত উদ্দেশ্বে ব্যয় করিয়া থাকে ।, 
আমাদের দেশেও অনেক মিউনিনিপালিটিতে ও সর্কায়ী 
বিভাগে যেভাবে টাকা খর5 হয়, তাহাকে মো ভাষার 
চুরি ভিন্ন আর কিছু বল! যায় না। মিউনিদিপালিটিগুলার 
সঙ্গে তবু বিদেশী গবর্ণমেস্টের সম্পর্ক আছে। কিন্ত 
'অনহযোগ-আদ্দোলনকারীর! বিদেশী গবর্ণামপ্টের বেতন- 
ভোগী বা অবৈতনিক ভৃত্য নহেন। তাহারা দেশের 
কাজের জন্য বিস্তর টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। খিলাফৎ 
আন্দোলনকারীরাও বিস্তর টাকা দেশের বোকদের নিকট 
হইতে পাইয়াছিলেন। এইসব টাকার সমন্তটি বা 
অধিকাংশের সধ্থায় হইয়াছে, বিশ্বাস করিবার মত প্রমাণ $$ 
আমরা পাই নাই। আগেকার মডারেট আমলের 
কংগ্রেমের টাকারও সমন্তটির স্দ্বায়ের বিশ্বাসযোগ্য 
প্রমাণ কখন কখন পাওয়া যাইত না। বস্তুতঃ, 
ভারতবর্ষের ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট, ঘাহাকে রাজনৈতিক 
ডাকাতি বলেন, আমাদের রা্রনৈতিক প্রচেষ্টাগুলির 


৬ষ্ঠ সংখ্যা,] 


ANA NA NAN 


মধ্যে তদ্রপ ডাকাতি’ না হইলেও, অন্তবিধ রাষ্ট্রনৈতিক 
ডাকাত যে আমাদের মধ্যে আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
_ ইহারা কেহ বা দেশের বল্যাণার্থ সংগৃহীত টাকা আত্মনাৎ 


জঁ করে, কেহ বা যে-কাজের জন্ত টাক! সংগৃহীত হইয়াছে 


তাহাতে ব্যয় ন! করিয়! নিঞ্জের ব! নিগ্ের দলের উদ্দেশ্য 
সিদ্ধি বা প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য তাহা! ব্যয় ক্রে। 
সরুকারী কর্ম্মী ব! বেসর্কারী কর্দা দেশী হইলেই 
বিশ্বাসযোগ্য হুইবে, মনে করা ভুল । অবশ্য, গোড়াতেই 
বিশ্বাসযোগ্য কৰ্ম্মী নিযুক্ত বা নির্বাচিত কর! চাই । তাহার 


পরেও কিন্তু সর্বদা তাহার উপর চোথ রাখা চাই। কেননা, 


কেহ বা প্রলোভনে অসাধু হয়, কেহ ব! কুমৎলবে অসাধু 
হয়, আবার কেহ ব! অক্ষমতা- ও বুদ্ধিহীনতা-বশতঃ 
অপরের অসাধুতা নিবারণে অসমর্থ হইয়! সর্বসাধারণের 
নিকট নিজেই অসাধু বলিয়া গণিত হয়। 

জাতীয় কাজের জন্য টাকা মানুষ চিনিয়া ভাল 
লোকের হাতে দিতে হয়, এবং দেখিতে হয়, যে, তাহার 
সহ্যয়ের বন্দোবস্ত আছে কি না । বরাবর দৃষ্টি রাখিতে হয়, 
যে, সথ্যয় হইতেছে কি না। হিসাব পাওয়া যাইতেছে কি ন|। 

এইরূপ সদাজাগ্রত ও সতর্ক থাকিলে, বর্তমানে জাতীয় 
উন্নতির জন্ত যত টাকা বাস্তরিক খরচ হয়, তাহা অপেক্ষা 
বেণী খরচ নিশ্চয়ই হইতে পারে। 

তা ছাড়া, আমাদের যে-সব মঠ মন্দির আখড়া 
আদি আছে, তাহার আয় কথনও কতকগুলি মহাস্ত 
গাও! প্রভৃতির ভোগবিলাসের জন্য অভিপ্রেত ছিল না। 
এগুলি যে যে ধর্শসম্প্রদায়ের, তাহাদের কল্যাণার্থ 
তাহাদের আয় ব্/গিত হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্বসাধন 
যদি আমর! স্বয়ং করিতে না পারি, তাহা হইলে রাজ্শক্তির 
সাহা লইয়া আইন প্রণয়ন অবস্তকর্ভব্য। 
উপর হস্তক্ষেপ” কর! হইতেছে, ইত্যাদি চীৎকার জুড়িয়। 


- দিলে, মহাস্ত পাণ্ডা প্রভৃতিদের মধ্যে যাহারা ছুবৃত্ত 


তাহাদের সুবিধাই করিয়া দেওয়া হয় ।, 


আমাদের অনেক সামাজিক ক্রিয়াকলাপে বিস্তর. 


অপচয় হয়। অনেকে খণ করিয়াও অপচয় ক্রে। ইহ! 
নিবারিত হইলে লোকহিত সাধনে আরো! বেশী টাক! 
প্রযুক্ত হইতে পারে। 


1ববিধ গ্রসঙ্গ--জাতীয় কাজে ব্যয় বাঁড়াইবার ক্ষমতা 


প্ধর্মের 


৮৬৩, 


বহুরাল হইভে বহু : দেশহিতৈষী বলিয়া! আসিতেছেন: . 
এবং ইহা, সহজে বুদ্ধিগম্যও বটে, যে, আমরা পরস্পর. 
ঝগড়া বিবাদ না করিলে, এবং ঝগড়া বিবাদ ঘটিলে 
আপোনে তাহা মিটাইয়া ফেলিলে, মোকদ্দমার খরচটা 
বাচিয়া যায়।. ইহাতে সছায়ের ক্ষমতা বাড়ে। অবশ্য; 
টাকা হাতে থাকিলেই যে মানুষ সব সময় সন্ধায় করিবে, 
এমন আশা কর! যায় না। কিন্ত যদি স্ববুদ্ধি-বশতঃ 
মান্য ঝগড়া বিবাদ না করে বা আপোনে মিটাইয়৷ ফেলে, 
তাহা হইলে মেই সুবুদ্ধি তাহাকে উদ্ধৃত টাকার কিয়দংশ 
লোকহিতার্থ ব্যয় করিতেও প্রবৃত্ত করিতে পায়ে। 

সমগ্র ভারতবর্ষের আদালতের আয় কম নয়। ১৪২০, 
সালে উহু! সাত কোটি বারে! লক্ষ বিরাশি হাজার পাঁচ শত 
পঁমনতাল্লিশ টাক! হইয়াছিল । তা ছাড়া, পক্ষদিগকে উকীল ' 


মোক্তার ব্যারিষ্টার খরচ, খোরাকী ও তীরের খরচ! 


প্রভৃতি করিতে হইয়াছিল। মোট খরচ পনর যোল কোটি 
টাক! ধরিলে বেশী ধর! হইবে না। ইহার সিকি চারি 
কোটি টাকাও লোকহিতাৰ্থ ব্যয়িত হইলে কত ন! মঙ্গল. 
হয়! শুধু বাংলাদেশেই আদালতের আর ১৯২০ সালে 
এক কোটি সাতাশি লক্ষ ছিয়াত্তর টাকা হইয়াছিল। এত . 
আয় আর কোন প্রদেশে হয় নাই । বঙ্গে প্রক্ষদের মোট 
মোকন্ধম! খরচ চারি কোটি টাকা হইয়! থাকিবে। ইহার 
নিকি এক কোটি টাকাও লোকহিভার্থ বঙ্গে ব্যমিত হইলে 
কত উপকার হয়। মহাত্মা গান্ধির দলের লোকের! 
যদি তাহার উপদেশ অনুসারে দেশের লোককে বাগড়া! 
বিবাদ» হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিতেন, কিম্বা ঝগড়া 
বিবাদ.আপোসে মিটাইতে পারিতেন, তাহা হইলে দেশের 
মহা উপকার হইত । 

সমগ্র ভারতের ট্ট্যাম্প-রাজন্থ ১৯২০-২১ সালে 
১২১৯৫৬৮১৪৮৩ টাকা-প্রায় এগার কোটি .টাকা-- 
হইয়াছিল। সর্বাপেক্ষা অধিক বঙ্গে ২৮২,২৯,১৭৪ টাকা । 
ইহারও অনেক অংশ অপচয় মাত্র; তাহা . বাচাইয়া 
সৎকাৰ্য্যে লাগাইভে পারা যাঁয়। সমগ্র ভারতে কোর্ট-ফী . 
ষ্যাম্পেরই পরিমাণ ও সালে ৬,৭৮,৬১, ৩৭৩ টাক1। 

তাহার পর খুব বড় একটা অপব্য় ধরুন: ইহা মদ 
গীজা প্রভৃতির জন্থ ব্যয়। সমগ্র ভারতবর্ষে গবর্ণ ষেপ্টের 


৮৬৪ 





আবকারী রাজস্ব ১৯২০-২১ সালে ২০,৪৩,৬৫,৩৫৪ টাকা 
হইয়াছিল। তাহার পরবর্তী বৎসরগুলিতে নিশ্চয় আরও 
"বেশী হইয়াছে; সম্তবত্তঃ পঁচিশ কোটি টাকা হইয়াছে। 
ইহা গবর্ণ সেট, ট্যাক্সন্ধপে পাইয়াছেন। যাহার! নেশা 
করিয়াছে, ভাহার! ইহার চেয়ে অনেক বেশী টাক|.খরচ 
করিয়াছে। হয়ত একশত কোটি টাকা তাহাদের পকেট 
বাট'যাক হইতে নেশার অন্ত খরচ হইয়াছে। পঞ্চাশ 
কোটি ভ নিশ্চয়ই হুইয়াছে। এই পঞ্চাশ'কোটি টাকায় 
নেশাখোররা যদি নিজে পুষ্টিকর খান্ত যথেষ্ট খাইভ ও 
* পরিবারবর্গকে খাইতে দিত, এবং সন্তানদের শিক্ষার্দির 
অন্ত'কিছু ব্যয় করিত, তাহা হইলে প্রভূত জাতীয় কল্যাণ 
সার্ধিত'হইত। অধিকস্ক তাহার! ইহার কিয়দংশ পর- 
হিতের জন্ত ব্যয় করিলে ত-সোনায় সোহাগ! হইত। 
আবগারী সম্বন্ধে বাংলাদেশের অবস্থ। খুব খারাপ 
হইলেও উহা সকলের চেয়ে অধম নহে। ১৯২০-২১ সালে 
উহার আব্‌কারী আয় ১/৯৬,৬৭,৫৮৮ টাকা! হইয়াছিল; 
মান্্াজের ৫১৪৩,৫৬,৯০৪, বোস্থাইয়ের ৪:৬*,৬৭১৮৪৩। 
নেশাখোরী অভ্যাস দূর করিবার চেষ্টা বহু বৎসর 
হইতে হইতেছে; মহাত্ম৷ গান্ধীও ইহার উপর খুব জোর 
দিয়াছেন। কিন্তু ছুঃখের. বিষয় কাঁধ্যতঃ "চেষ্টাটা খুব 
ক্ষীণ ভাবেই হইতেছে । 
নেশায় কেবল যে টাকাগুলাই নষ্ট হয়, তাহা নহে; 
মানুষের স্বাস্থ্য যায়, চরিত্র খারাপ হয়, ধর যায়, বুদ্ধিত্রংশ 
ঘটে ও বুদ্ধির মন্দত| জন্মে । 
গবণূষেন্ট, যে সাড়ে কুড়ি কোটি টাকা পান, ভাঙ্কার 
মধ্যে খরচ হয় মাত্র সওয়া এককোটি টাক! ; বাকী সওয়া 
উনিশ কোটি টাকা মুনফ! সবুকার বাহাছুর মানবের 
অধোগতি হইতে লাভ করেন। 
আমর নেশার জিনিসের দোকান বন্ধ করিতে সমর্থ 
না হইতে পারি; 'কিন্তু মুখ বন্ধ করিতে ও করাইতে 
পাঁরি। মাস্থযকে বুপূর্বাক ই! করাইয়া তাহাতে মদ 
ডালিয়া! দিবার &চষ্টা এপর্যান্ত কোন গবর্ণ মেণ্ট, করে নাই। 


ংল৷ দেশের আয় ব্যয় 
সমগ্র ভারতের আয় বায় সম্বন্ধে যেমন দেশের 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩৩৪ 


[ ২৪শ ভাগ,২য় খণ্ড 





লোকদের এই একটি মন্তব্য বরাবর চলিয়া আমিতেছে, 
যে, দৈন্কদের জ্রন্ত ভত্যন্ত বেশী খরচ করা হয়, তেমনি 
বাংলা ও অন্তান্ত প্রদেশের আয় ব্যয় সম্বন্ধে প্রতি . 
বৎসর বল! হইয়া থাকে, যে, পুলিশের জন্ত অত্যন্ত 
বেশী ব্যয় কর! হইয়া থাকে। কিন্ত এই সমালোচনায় 
বিশেষ কোন ফল হয় নাই। কারণ, আমাদের বিদেশী 
গবর্ণমেণ্ট, বিশ্বাস করেন, যে, বহিংশক্র ও অন্তঃশক্র 
হইতে. দেশ রক্ষা করিবার উপায় ছুটি) (১) সেনাদল, 
(২) পুলিশ। ইংরেজ সর্কারকে যেমন দেখিতে হয়, 
যে, ভারতবর্ষ ষেন পরদেশী অন্ত কাহারও হাতে গিয়া 
না গড়ে, তেমনি ইহাও দেখিতে হয়, যে, দেশটা! 
যেন দেশের লোকদের হাতে গিয়াও না পড়ে। . এই 
জন্ত শাদা ও কালা সৈনিক এবং শাদা ও কালা 
পুলিশের এত আদর । এইজন্ত, পুলিশের বেতন ও 
উপরিপাঁওনা সত্বেও তাহাদিগকে ম্যালেরিয়া হইতে 
রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহাদের মশীরির জন্য এক লাখ 
টাকা দেওয়া আবশ্যক ; কিন্তু দেশের ' লোৌকদিগকে 
ম্যালেরিয়া হইতে রক্ষা করিবার জন্ত পঞ্চাশ হাজার 
টাকাই যথেষ্ট। “প্রকাশ থাকে, যে,” বাংলার লোক- 
সংখ্যা চারিকোটি সাতযাট দক্ষ, এবং অধস্তন পুলিশ 
কর্মচারীর সংখ্যা ২৫৯৯৩ ও উপ্রওয়ালা পুলিশের সংখ্য। 
২৪০০ $. আরও “প্রকাশ থাকে, যে,” দেশের লোকের 
গড় মাসিক আয় সর্কারী সর্বোচ্চ আন্দাজ অন্থসারে 
জনপ্রতি পাঁচ টীকা এবং পুলিশের নিয়তম কর্মচারীর 
আয় তার চেয়ে অনেক বেশী। অ্তরাং প্রমাণ হইল, 
যে, পুলিশের জন্য এক লাখ ও দেশের লোকের, 
জন্ত আধ লাখ ঠিক ন্যায়সঙ্গত। দেশের লোকেরা 
ম্যালেরিয়া হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত মশারি ব্যবহার 
করুক, ইহা অবশ্য সরকার ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাহার! 
নিজ ব্যয়ে মশারি সংগ্রহ করিয়। ত্বাবলঘ্বন শিক্ষা করুক, 
ইহাও সর্কাঁরের অভিপ্রায়। দরিগ্রতর জনসাধারণের 
সম্বন্ধে সরকারের এই শুভ ইচ্ছা সম্পন্নতর পুলিশ 
কর্মচারীদের সম্বন্ধে কেন পোষিত হয় না, তাহ! জিজ্ঞাস! 
করা বেয়াদবি মাত্র। পাঠশালার গুরু মহাশয়, ভাক- 
ঘবের হরকরা ও পোষ্টম্যান, আদালতের চাপ রাসী ও 


ষ্ঠ সংখ্যা] 





বিবিধ প্রসঙ্গ--বঙ্গে জল সর্বরাহ 
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পিয়াদা প্রভৃতি “অল্প বেতনের লোকদের জন্ত কেন লুট হইয়াছে, প্লেগ ম্যালেরিয়া ইন্রুয়েধা গ্রভৃতিতে 


সরুকারী ব্যয়ে মশারির ব্যবস্থা হইল না, তাহাঁও 
জিজ্ঞান্ত বটে। কিন্তু উত্তর সহজে অনুমেয়! 


ব্রিটিশ শান্তি 


ব্রিটিশ জাতি কেন ন্যায়সঙ্গত ভাবে ভারতবর্ষে রাজত্ব 
করিতে অধিকারী, তাহার এই একটা প্রধান কারণ 
প্রদর্শিত হইয়া থাকে, যে, ব্রিটিশ শক্তি ভারতে শাস্তি 
স্থাপন বহিয়াছে। এই শাস্তির নাম লাটিন্‌ ভাষায় 
প্যাক্স ব্রিটানিকা দেওয়া হইয়াছে। ইহার মানে 
ব্রিটানিক্‌ শাস্তি। সাধারণ শাস্তি হইতে ইহার পার্থক্য 
আছে। তাহা বুঝিতে . পারিলেই, যে-সৈন্তদল ও 
পুলিশের সাহায্যে এই শান্তি রক্ষিত হয়, তাহাদের 
সার, কেন সর্বাপেক্ষ। বেশী বুঝ! যাইবে। শাস্তি মানে 
আমরা বুৰা এই, যে, মান্য নিরুদ্ধেগে আরামে থাকিবে । 
মামুষের উদ্বেগ ও দুঃখ নান! কারণে হয়। ম্যালেরিয়াতে, 
ইন্ক্য়েগ্রীয় ও অন্তান্ত রোগে লক্ষ লক্ষ মান্য মরে; 
যাহারা ব্যাধি আক্রমণের পর বাচিয়া থাকে, তাহারাও 
আবোগ্যলাভের পূর্বে অনেক কষ্ট পায়, এবং পরেও 
দুর্বল হইয়া থাকে । মানুষ মরিয়া যাওয়ায় উপাঙ্নের 
পথ বন্ধ হয়, চিকিৎসাঁতে অনেক টাঁকা খরচ হয়, 
দুর্বল মান্য তেমন রোজ গাব করিতে পারে না যেমন 
সে সবল অবস্থায় পারে । আসুতরাং দেশে নানা ব্যাধির 
প্র1ছুর্ভাবে আর্থিক ক্ষতিও হ্য়। এইসব কারণে, লোকে, 
দেশের স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল নহে বলিয়া, অশান্তিতে 
কাল যাপন করে। কিন্তু এই অশান্তি দূব করিয়া 
শাস্তি স্থাপন, অর্থাৎ দেশের স্বাস্থ্যরক্ষার ও চিকিৎসার 
ব্যবস্থা ভাল বরিয়া অকালমৃত্যু ও আর্থিক ক্ষতি নিবারণ 
দ্বারা মানুষকে শাস্তি দেওয়ার নাম প্যাক্স, ব্রিটানিকা 
বা ব্রিটিশ শাস্তি নহে। রোগে ছু দশ লাখ লোকের 
মুত্যু ও কোটি লোকেব দুর্বলতা এবং বহু কোটি 
টাকার ক্ষতি দ্বারা যে অশান্তি হয়, তাহা দূর কর! 
ব্রিটানিক্‌ শাস্তি নয়। দেশে যে কয়েক শত খুন- 
জখম হয় এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামায় যাহ! কিছু খুন" 
জখম হয়, তাহা হইয়া যাইবার পর পুলিশ গিয়া 
যে বীবত্ব প্রদর্শন করে, তাহার নাম ব্রিটানিক্‌ 
শাস্তি স্থাপন । চুরি - ডাকাতিতে যে কয়েক লক্ষ টাকা 
অপহৃত হয়, তাহ! হইয়া যাইবার পর .চোঁব দন্থ্য বা 
চোর দস্থা বলিয়া ধৃত লোকদিগকে শান্তি দেওয়ার নাম 
ব্রিটানিক্‌ শান্তি স্থাপন। দেশে ব্রিটিশ শাস্তি স্থাপিত 
হইবার পূর্বে ভারতে অনেক যুদ্ধ হইয়া দিয়াছে। 
তাহাতে মত লোক মরিয়াছে, এবং যত টাকাব সম্পত্তি 


১৪ ৯১ 


ও দুর্ভিক্ষে ত্দপেক্ষা বেশী লোক মরিয়াছে, এবং 
আর্থিক ক্ষতিও তদ্বপেক্ষা বেশী হইয়াছে। তাহাঁতে 
মানুষের খুব অশাস্তিও হুইয়াছে। কিন্তু যে-সব ঈংরেজ 
ও ভারতীয় চিকিৎসক ও সশ্বাস্থ্যতত্বজ্ঞ এই অধিকতর 
জীবননাশ ও অধিকতর অর্থনাশ নিবারণের চেষ্টা করিয়া 
আসিতেছেন, তাঁহারা ব্রিটিশ শান্তিস্থাপক নহেন। 
ব্রিটিশ শাস্তির প্রতিষ্ঠাতা তাহার! ধাহাদের সম্পর্ক 
অল্পতব জীবননাশ ও অর্থনাঁশের সহিত। এই লোক- 
গুলিরই আদর বেশী। কারণ, তাহারা দেশটিকে ঠাণ্ডা 
রাখিয়া ব্রিটিশ অর্থাৎ ব্রিটেনের অধিকাবভূক্ত বাখে। 
যে-দেশ ব্রিটিশ অধিকারতুক্ত, তথাকার শাস্তিই ব্রিটিশ " 
শাস্তি । কোনে! স্বাধীন দেশে খুব বেশী শাস্তি থাকিতে 
পারে, ব্রিটিশ ভারতবর্ষ অপেক্ষাও বেশী থাকিতে পারে) 
কিন্ত তাহা ব্রিটিশ শান্তি নহে, কাবণ সে দেশটাই 
যে ব্রিটিশ নহে অর্থাৎ ইংরেজের অধিকারতুক্ত নহে। 


বঙ্গে জল সর্বরাহ 

সরুকার পক্ষ হইতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে, 
যে, দেশে দেশে জল সর্বরাহ কর! গবর্ণমেণ্টের কাজ 
নহে। কোন্টা উনার কাজ, কোন্টা নয়, সে-বিষয়ে 
কোন বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ নাই। সেকাঁলের ভার- 
তীয় রাজারা বহু জলাশয় কূপ আদি খনন করাইয়া- 
ছিলেন। আধুনিক কালেও কোন কোঁন দেশী রাজ্যে 
বৃহৎ জলাশয় খনিত হুইয়াছে। সাধারণতঃ যাহা 
রাজশক্তির কাজ নয়, বিশেষ কারণে ও অবস্থায় তাহা 
রাজকর্তব্য হইযা উঠে। সাধারণতঃ মানুষকে খাইতে 
দেওয়! রাঁজশক্তির কর্তব্য নহে; কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময় 
কর্তব্য। তেমনি সাধারণতঃ জল জোগান সর্কাবী 
কাজ না হইলেও, অবস্থাবিশেষে উহা নর্কারী 
কর্তব্য। 'বন্ধে সেই অবস্থা উপস্থিত হয় নাই, ইহা 
সর্ধবাদিসম্ঘত সিদ্ধান্ত নহে । আমাদের মনে হয়, যে, 
শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে, যতটুকু 
দর্কাব, তার চেয়ে বেশী প্রমাণ করা ডা যদি 
জল সরবরাহ করা রাজশক্তির কাজই নয়, তাহ! 
৫০,০০০ টাকাই বা কেন দেওয়া হয়? আরও বেশী 
নাকি দেওয়া! হইত, অর্থকৃচ্ছ তা বশত নাকি দেওয়া হয় 
নাই। এই-সাধু ইচ্ছা পোষণ করিবারই,রা কি দর্কার 
ছিল? যাহা সরুকারের কর্তব্য নহে, তাহার নিমিত্ত 
৫০০০০ টাকার মত সামান্ত টাকাও অপব্যয় করা উচিত 
নয়। এই টাকায় লাটসাহেব- ও তীহার পারিষদ্বর্গের 
মশারি কিনিয়া দিলে কেহ টু' শব্দটি করিতে পারিত না। 


৮৬৬ 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩৩, 


[ ২৩শ ভাগ ২য় খণ্ড 





দত্তমহাশয় দেশহিতৈষী, তাহ! আমরা জানি। তিনি 
যাহা বলিয়াছেন, তাহার অনেক কথার সহিত আমরা 
একমত | দেশে যত পুবাতন পুকুর আছে, তাহার 
পক্কোদ্বার:কবাইয়! জল বিশ্বুদ্ধ রাখিবার ব্যবস্থা করিলে 
চলে' জানি; এবং ইহাও লজ্জার সহিত স্বীকার 
করিতেছি, যে, দেশের পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা, বিশেষতঃ 
স্রীলাকেরা, অকথ্যভাবে জল দূষিত করে। কিন্ত 
আমাদের জ্ঞানাভাববশতঃ আমরা বুঝিতে পারিলাম 
না, যে, ডিগ্রিক্ট বো ও গ্রাম্য ইউনিয়ন্গুলি যে 
জল. সরবরাহের জন্ত নিদ্দি পরিমাণ টাকা খরচ করে 
মাই, বা করিতে পারে নাই, তাঁহার কারণ কি? 
তাহারা কি অন্ত রকমে টাক! অপব্যয় করিয়াছে? 
না; তাহাদের উপর অর্পিত সমুদয় কাঁজ করিবার মত 
টাকা" তাহাদের না থাকায় তাঁহারা ' কোনটাই ভাল 
করিয়৷ করিতে পারে নাই ? আমরা ঠিক বলিতে পারি 
না, কিন্ত আমাদের অনুমান এই,’ যে, দেশটাই গরীব 
"হইয়া গিয়াছে; এই কারণে ইহার ডিগ্রিক্ট, বোর্ড, প্রভৃতির 
আয় যথেষ্ট নাই। দত্মুহাশয় ডিগ্রিক্টবোর্ড প্রভৃতির 
হাতের যে কয় লক্ষ টাকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, 
সমস্তই জল সব্বরাহের, জন্য খরচ করিলেও যথেষ্ট 
হইত নাঁ। কারণ তাহার নানতম আমুমানিক ব্যয় 
৮ কোটি এবং অধিকতম একশত কোটি। - - 


কে ক.অপব্যয়.করে? 

যখন গ্রাম্য ইউনিয়ন, ডিগ্রিক্ট বোর্ড, বা প্রাদেশিক 
গবর্ণ মেন্ট$ কাহারও হাতে যথেষ্ট টাকা নাই, তখন দেখা 
উচিত, কে সর্বাপেক্ষা বেশী 'অপব্যয় 2৯ . ভারত- 
গবর্ণমে্ট, এবিষয়ে সর্বাপেক্ষা ' কৃতী, . পর 
প্রাদেশিক গবর্ণ! মেণ্ট, । ইহাদের অপব্যয় কে করিতে 
পাঁরিলে জলের জন্ত এক শত কোটি টাকা খরচ করাও 
অসাধ্য হয় না। যুদ্ধেব সময় যে ১৫০ কোটি “স্বেচ্ছাকৃত 
দান” ভারতেব নিকট হইতে আদায় কর! হইয়াছিল, উহা 
অপব্যয়। ইংলণ্ড, অনেক হাজার কোটি টাকা যুদ্ধে ব্যয় 
করিয়াছেন নিজের স্বাধীনতা ও স্বার্থ রক্ষা এবং সাম্রাজ্য 
বৃদ্ধির জন্ত ; গরীব ভারতের তুচ্ছ ১৫* কোটি টাকা না 
লইলেও তাঁহার চলিত। উহা কেবল জগঘ্বাসীর নিকট 
ভারতের ব্রিটিশরাজ্প-ভক্তি প্রমাণ করিবার জন্ত লওয়া 
হইয়াছিল । *রিভাঁস্”কৌন্দিল্‌ বিল্স্‌ দ্বারা যে ভারতবর্ষের 
৩০৩৫ কোটি টাক। লওয়া হইয়াছে, তাহারই ব! 
ন্যায্যতা কি? এইরকম আরো নানা অপব্যয় যদ্দি-ভারত- 
গবর্ণ মেপ্ট,না করিয়া এক-একটা প্রদেশের বিশেষ বিশেষ 
অভাব দূব করিবার জন্য নিশ পঞ্চাশ কোটি টাকা মঞ্জুর 


করিতেন তাহা সত্য» হইত, এবং" তাহা সাধ্যাতীত 
হইত না। 


বাংল! দেশের দাবী 


বাংলা দেশের লোকদিগকে বাধা হইয়া ভিখারী 
সাঁজিতে হইয়াছে। কিন্ত আমরা যা চাই, উহা আমাদের 
স্তাধ্য পাওনা। ছু একটা দৃষ্টান্ত দি। 

পাট বাংলার একটা প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। উহ! 
প্রস্তুত করিবার জন্য বাংলার বহু জেলার জল পাট 
পচাইয়া , মানুষের অব্যবহার্য্য করা হয়। অথচ উহা! 
হইতে সর্কারী যে আয় হয়, তাহা বাংল! পায় না, 
ভারত-গবর্ণ মেন্ট, গ্রাস করেন। বাংলা দেশ যদি বলে, 
আমাদের জল নষ্ট করিয়া আমরা পাট তৈয়ার করি, 
অতএব ভাল জলের জন্ত আমাদিগকে এ টাকা রাও, 
তাহা কি অন্তায় ? 

- টাকাটাও বড় কম নয়। শুধু ১৯২০-২১ সালেই 
পাটের. রপ্তানী-পুন্ধক হইতে ৩,২১,১২,৬২৮ টাকা সরকারী 
আয় হইয়াছিল । এইরকম তিন বৎসরের টাকা দিলেই 
ত গ্রামে গ্রামে একট! কুপ বা পু্করিণী হইতে পারিত। 
ইহার উপর চা’ল ও চায়ের রপ্তানী-প্ুন্ধ আছে। তাহারও 
কিছু অংশ বাংলার পাওনা । 

বাংলা দেশ হইতে ইন্কম্‌ ট্যাক্স ১৯২০-২১ সালেই 
৮,৩৯,৭৫,২৯১ টাকা আদায় হুইয়াছিল। তাহার 
আগের বৎসব সাড়ে নয় কোটি টাকার উপর আদা 
হইয়াছিল । এই প্রভূত আয়ের কোন অংশ বাংলা পায় 
না। ইহা কি স্তায়সজত ? - 

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের কোন্‌ কোন্‌ ট্যাক্সের আয় 
ভারত-গবর্ণমেপ্ট, লইবেন, ঠাহার ব্যবস্থা লর্ড মেন্টন্‌ 
করেন। ইহার নাম মেস্টন্‌ সেট্ল্মেপ্ট । ইহা এমন 
ভাবে করা হইয়াছে, যে, যদিও বঙ্গে সব প্রদেশের. চেয়ে 
বেশী রাজস্ব আদায় হয়, তখাপি এখানেই প্রাদেশিক 
গবর্ণমেণ্টের জনপ্রতি খরচ করিবার ক্ষমতা সকলের 
চেয়ে কম। এইজন্ত বাংলা-গবর্ণ মেণ্ট, পর্য্যন্ত মেস্টন্‌ 
সেট্ল্মে্টংকে বেবমানী ব্যবস্থা বা ইনিকুইটাস্‌ সেট্ল্মেপ্ট 
বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। 

অবশ্য একথা সত্য, যে, বাংলা দেশে ইংরেজেরই কৃত : 
ভূমির রাঁজশ্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকায়, এই প্রদেশে 
ভূমির রাজস্ব অন্ত বড় বড় প্রদেশ অপেক্ষা কম। 
ভজ্জন্য, আদায়াদি খরচ বাদে কোন্‌ কোন্‌ প্রদেশ হইতে 
তাহার বর্গফল ও লোকসংখ্যা অন্গসারে ভারত-গবর্ণ মেণ্ট, 
কত পান, তাহা স্থির করিয়া, বাংলা হইতে যে পরিমাণ 
কম পান, তাহা বাংলার অন্ত আয় হইতে লইতে পারেন। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


২০০৯৯০১১৫৬৯ 
কিন্তু বাংলার প্রধান আয়গুলি গ্রাস 
করা ভারতসর্কারের জবরদস্তি মাত্র। 
প্রত্যেক প্রদেশ হইতে মোট আদায়ের 
শতকরা নিদিষ্ট অংশ ভারত-গবর্ণে প্ট 
লইলে ন্যায্ন বিচার হয়। গরীব 
গ্রদেশগুলিকে না হয় কিছু মাফ, করা 
যাইতে পারে। কিন্ত বাংলার রক্ত 
যেভাবে শোষণ করা হইতেছে, তাহা! 
অতীব গহিতি। 


— 


অধ্যাপক চক্দ্রশেখর বেস্কট র|মন্‌ 


বিলাতের রয়াল সোসাইটীর 
ফেলো! অর্থাৎ সদস্য নির্বাচিত হইবার 
মুত_উচ্চ বৈজ্ঞানিক সম্মান ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যে মার নাই। ইতিপূর্বে 
প্রথমে মান্দ্রাজের স্বর্গীয় গণিতজ্ঞ 
রামান্জন্্‌ উহার ফেলে! হইয়া- 
ছিলেন। তাহার পর আচাধ্য 
জগদীশচন্দ্র বস্থ নির্বাচিত হন। 
এক্ষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পদার্থবিজ্ঞানের তারকনাথ পালিত 
অধ্যাপক চন্দ্রশেখর বেস্কট রামন্‌ 
রয়্যাল সোসাইটার ফেলো নির্বাচিত 
হইয়াছেন। ইহা ভারতীয়দের পক্ষে 
আহ্লাদ ও গৌরবের বিষয়। অধ্যাপক 
রামন্‌ মান্দ্রাজে শিক্ষা লাভ করেন। 
তথাকার প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে 
১৬ বৎসর বয়সে সহজেই প্রথম স্থান 
অধিকার করিয়া তিনি বি-এ পাস 
করেন, এবং তাহার ছুই বৎসর পরে 
আগেকার সব এম্‌ এ অপেক্ষা বেশী 
নম্বর পাইয়া এম্‌ এ পাস করেন। 
প্রায় তাহার অব্যবহিত পরেই তিনি ভারতীয় হিসাব- 
বিভাগের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া 
সহকারী একাউণ্ট্যাপ্ট, জেনারেল হন। তিনি ৩৫ 
বৎসর বয়সেই রয়্যাল সোসাইটার ফেলো হইয়াছেন, 
ইহা খুব প্রশংসার কথ!। তিনি ভারত-গবর্ণ মেণ্টের 
হিসাব-বিভাগের চাকরীতে থাকিলে কালে খুব মোট। 
বেতন পাইতে পারিতেন; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
চাকরীতে তাহার অর্দেকও শেষ পর্য্যন্ত পাইবেন কিনা 
লন্দেহ। বিজ্ঞানের আকর্ষণে তিনি যে অর্থের 
মায়া কাটাইয়াছেন, রয়্যাল পসোসাইটার ফেলো 


বিবিধ প্রসঙ্গ__অধ্যাঁপক চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন্‌ 
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অধ্যাপক চক্জ্রশেখর বেস্ট রামন্‌, এফ .আরএদ্‌ 


নির্বাচিত হওয়ায় এই স্বার্থত্যাগের উপযুক্ত পুরস্কার 
হইয়াছে। 

বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যই এই ফেলোশিপ, দেওয়া! 
হয়। ১৭ বৎসর বয়সে ছাত্র থাকিতেই তিনি তাহার 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার বৃত্তান্ত বৈজ্ঞুনিক সাময়িক পত্রে 
প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এ*বয়্ছে তাহার প্রথম 
গবেষণ| ইংরেজী ফিলসফিক্যাল্‌ ম্যাগাজিনে মুদ্রিত হয়। 
গবেষণায় তাহার কৃতিত্বের বিশেষত্ব এই, যে, তিনি 
কেবল ভারতবর্ষেই শিক্ষালাভ করিয়াছেন, কোনও 
প্রসিদ্ধ গবেষকের নিকট গবেষণা শিখিবার স্মুযোগ পান 











রঃ নাই, এবং কলিকাতায় যে হুট টিজানিক পরীক্ষামন্দিরে 
_' গবেষণা-কার্ধ্য করিয়া থাকেন, তাহার টড যন্ত্র ও 
 অন্ান্ত সরঞ্জাম বশে নহি! 


বাধাপ্রদান নীতি 


বিলাতী পালেমেন্টে এবং অন্তান্ত দেশের ব্যবস্থাপক 
সভায় যখন কোন দলের রাজনৈতিকগণ নিজেদের প্রস্তাব 
... আদর্শ মত বা বাঞ্ছ। অনুসারে গবর্ণ মেণ্টকে কোন আইন 
প্রণয়ন বা কাজ করাইতে কিন্বা ঈপ্সিত কোন অধিকার 
লাভ করিতে পারেন না, তখন তাহার! গবর্ণমেণ্টের 


*. সমু প্রস্তাবে আইনে কাজে অমত প্রকাশ করিয়া বাধা 


দিতে থাকেন। ইহা ইতিহাসে স্থপরিচিত নীতি-_ 


তোমরা আমাদের কথা শুনিবে না, আমরাও তোমাদের 


ৃ গুনিব না । ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এবং 
প্ৰাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে স্বরাজ্যদলের গ্রতিনিধি- 
গণ এবং অন্ত কোন কোন প্রতিনিধি এই নীতি অবলম্বন 


 করিয়াছেন। তাহাতে গবর্ণগেন্ট, ইতিমধ্যে অনেকবার 


_ ভোটে পরাজিত হইয়াছেন। 

 বাধাদান-নীতি সভ্যদেশের ব্যবস্থাপক সভাসমুহের 

ইতিহাসে স্থপরিচিত হইলেও কিন্তু এংলোইও্ডিয়ান্‌ এবং 

5 চান দেশী কাগজ এমন ভাবে মন্তব্য প্রকাশ 
করিতেছেন, যেন এটা একটা অশ্রতপূর্ব গর্হিত কাজ। 

কেহ কেহ বলিতেছেন, ইহাতে আমাদের ভয়ঙ্কর ক্ষতি 






হইবে-ব্রিটিশ - রাজশক্তি ভারতশাসনপ্রণালীর যে. 


স্কার করিয়াছেন, তাহ! প্রত্যাহত হইবে । আমাদের 
সে আশঙ্কা নাই । ইংরেজ : জাতি পৃথিবীর লোককে 
_দেখাইতে চায়, ষে, তাহার! 'ভারতবর্ষকে তাহার অধি- 
LE বাসীদের সম্মতি অন্থসারে শাসন করিতেছে, শাক্ত শাসন 
_. জবরদন্তী বারা চালাইতেছে না। এইজন্ত স্বাধীন দশে 
যেকপ ব্যবস্থাপক সভা আছে, তাহার নকল মেকি 
ব্যবস্থাপক সভা ভারতে প্রবর্তিত হইয়াছে। বাধাদান- 
নীতি অনুন্থত হওয়ায় ইংরেজ চটিয়া-মটিয়! হঠাৎ নিজের 
_ মুখোস খুলিয়া জগতের সন্মুখে স্ব-ইচ্ছাচারী শাসক বলিয়া 
পরিচিত হইতে চাহিবে, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। 
বাজনৈতিক কপটাচরণে অভ্যস্ত লোকদের অত সহজে 
চটিয়৷ কাজ করিলে চলে না। 
সরুকারী কাজু অচল হইবার সম্ভাবনা নাই। 
গবর্ণবু জেনাখেঁল্‌ ও প্রাদেশিক গবর্ণর্দিগকে ভারতশাসন 
আইনে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া আছে। তাহারা সেই 
ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়! বজেটের যে-নব বরাদ্দ ব্যবস্থাপক 
. সভায় নামঞ্জুর হইতেছে, তাহ! মঞ্জুর করিয়া দিবেন। 
এই প্রকারে কিছু দিন কাজ চলিবে। 


ঞ 


খাসী, : ১৩৩ 





সারে আইন পরিবর্তিত হয়, তাহা হইলে ভালই । 


উপায়ে ট্যাক্স আদায়ের চেষ্ট। কন্নিবেন। 


- [ ২৩ল ভাগ ২য় খগু। 

শেষ ফল কি রে সে-বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা 
অসম্ভব নহে; কিন্তু কুখন সেই শেষ ফল ফলিবে, বলা 
সম্ভব নহে। আমরা জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিবই, 
 গাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু কখন্‌ করিব, তাছার তারিখ 
ফেলিবার সাধ্য কাহারও নাই । 

আপাততঃ শাসনকর্তার আইনপ্রদত্ত ক্ষমতার দ্বারা 
কাজ চালাইবেন। ইতিমধ্যে বিলাতী মন্ত্রীসভা অবস্থা 
পৰ্য্যালোচনা করিয়া ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত যে কমিটী 


নিয়োগ করিয়াছেন, তাহারা সম্ভবতঃ কোন কোন দিকে 


ভারতশাসনসংস্কার আইনের পরিবর্তনের প্রস্তাব করিবেন । 

যদি সেই প্রস্তাবগুলি ভারতীয়দের ইচ্ছান্থুরূপ হয় এবং তদঙথ- 
নতুবা 
জাতীয়আত্মকর্তৃত্লিন্স প্রতিনিধিদিগকে বাধাদান 
নীতি অমুসারে কাজ করিতে থাকিতে হুইবে। তাহার 
উত্তরে শাসনকর্ত্তার আইনপ্রদত্ত ক্ষমতার বললে ট%ক+ 
মঞ্জুর করিয়া কাজ চালাইবার চেষ্টা করিবেন। খন 
বাধাপ্রদাতাদিগকে নিজ উদ্দেশা সিদ্ধির নিমিত্ত ট্যাক্স 
না দেওয়ার প্রচেষ্টা প্রবর্তিত করিতে হইবে। যদি দেশের 
লোক তাহাঁদের নেতৃত্বে ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করে, তাহা 
হইলে গবর্ণমেপ্ট, সম্পত্তি ক্রোক্‌-ও নিলাম্‌ প্রভৃতি নান! 
এই প্রকারে 
সর্বস্থাস্ত হইলেও, প্রাণ গেলেও, ট্যাক্স দিব না, শাস্ততাঁবে 
দৃঢ়তার সহিত এই পণ রক্ষা করিতে পারিলে দেশের 
জিত অবশ্যস্তাবী। 

ইহার পর আমরা লিখিতে যাইতেছিলাম, যে ট্যাক্স 
আদায় উপলক্ষে মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গাম! শাস্তিভঙ্গ খুন- 
জখম হইবার সম্ভাবনা, এবং তাহার ফলে “সামরিক 
আইন* প্রবর্তন ও কিছুকল ভীষণ শাক্ত শাসনের 
প্রচলনের সম্ভাবনা আছে; কিন্তু দেশের লোক সে 
অবস্থাতেও দু থাকিলে লোকমত জয়ী হইবেই হইবে,...... 


এমন সময়" কাগজে দেখিলাম, স্বরাজ্য দল ও 


স্বাজাতিক (756001150 দল বাধাদান-নীতি ত্যাগ করিয়া, 
আগেকার স্বাধীনচেতা মডারেট প্রতিনিধিদের মত, 
বজেটের প্রত্যেক বরাদ্দ সম্বন্ধে ভাল মন্দ বিচার করিয়া 
অনুকূল বা প্রতিকুল ভোট দিবেন। কি কারণে ও এ 
এই নীতি ও মতি পরিবর্তন ঘটিয়াছে, বলিতে পারিনা 
পণ্ডিত মোতীলাল নেহ ক্ল যে কারণ দেখাইয়াছেন, তাহ 
যথেষ্ট বলিয়া মনে হইতেছে না। 

অপব্যয়ের জন্য বরাদ্দে ত সম্মত হইবই না, ভাল 
কাজের জন্য টাকার বরাদ্দেও ম্মতি দিব না, এইপ্রকার 
উভয়মুখী বাধায় ধর্মবুদ্ধি সাধারণতঃ সায় দেয় না। কিন্ত 
যদি কাহারও ধারণা এইরূপ হয়, ষে, গবর্ণ মেণ্ট, কতকগুলা 
দেশহিতকর কাজে কিছু টাকা খর5 করেন কেবল নিজেদের 


ES 


Et ae 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ) 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_খলিফাঁর পদ লোপ 


৮৬৯ 





আদল মত্লবটা ঢাকা দিবার জন্ত ও'তাহ! সিদ্ধ করিবার 
জন্য, তাঁহা হইলে ভাল কাজের বরাদেও বাধ! দেওয়া 
চলে। কিন্ত সেস্থলে বাধাদাতাদের ঝেনবুকারী ব্যবস্থা দ্বারা 
সেই ভাল কাক্ষ করিবার ক্ষমতা থাকা উচিত। দুর্ভিক্ষে, 
মহামারীতে, জলাভাবে লোকের প্রাণ যাইতে বসিলে তাহা 
রক্ষার জন্ত সর্কারী টাকার বরাদ্দ এইজাতীয় । 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার 
কয়েকটি প্রশ্নপত্রে এরূপ ছাপার ভুল আছে, যে, প্রশ্নগুলির 
ঠিক উত্তর দেওয়া অসভ্ভব। এরূপ ভুল নূতন নয়। 
প্রশ্নপত্র বিলাতে ছাপা হয় বলিয়া এইরকম ভূল হয়। 
কিন্ত কারণ যাহাই হউক, ভুলের জন্য পরীক্ষিত ছাত্রদের 
ক্ষত হওয়| উচিত নয়। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই ত পাস্‌ 
হয়; সব ক'টাকেই পাস্‌ করিয়া দিলে আর দুঃখ থাকে 
না। ভবিষ্যতে যদি এরূপ বন্দোবস্ত কব! হয়, যে, 
পরীক্ষার ফী জমা দিলেই পাস্‌, তাহা হইলে প্রশ্নপত্র 
ছাপাঁন, পরীক্ষকদিগকে টাকা দেওয়া, নানা কেন্দ্রে 
পরীক্ষার বন্দোবস্ত করা, ইত্যাদির খরচটা বাচিয়া যায়, 
এবং ছেলেমেয়েগুলাও অনেক ঝঞ্াট ও উদ্বেগ হইতে 
নিষ্কৃতি পায়। 

্রশ্নপত্রসকল বিদেশে মুদ্রণের বন্দোবস্তের মধ্যে 
যে গভীর জাতীয় অপমান ও কলঙ্ক উহা রহিয়াছে, 
তাহ! বিশ্ববিষ্ঠালয়ের স্বাধীনতার হুঙ্কারকারীদেরও ভাবিয়া 
দেখিবার বিষয় । বিশ্ববিষ্ঠালয়কে তাহারা এবিধয়ে 
স্বাধীন করিতে পারেন নাই । এদেশে প্রশ্ন না ছাপাইবাঁর 
কারণ এই, যে, প্রশ্ন চুরি যাইতে পারে। চুরির 
সুবিধার জন্য ঘুস্‌ দিবার ও ঘুস্‌ লইবার লোক অনেক 
আছে। অন্ত সব দেশের লোকেরা আমাদের চেয়ে 
সাধু কি অদাধু তাহা বিবেচনা করিবার আবশ্যকতা নাই। 
অন্ত সভ্য দেশের লোকেরা কিন্তু নিজেদের প্রশ্ন 
“নিজেরাই ছাপে; হয় ত তাহাতে কখন কখন পরীক্ষার 
আগেই প্রশ্ন বাহির হইয়াও যায়। কিন্ত তথাপি তাহারা 
অন্য দেশে ছাপিবার হীনত! স্বীকার করে না। 

আমেরিকার প্রিন্ম টন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অন্ত কোন 
কোন স্থানে পরীক্ষার সময় ছাত্রদের পাহারা দিবার 
বন্দোবস্ত নাই ; তাহাদের আত্মসন্দানবোধের (99756 
০ honouraর ) উপর নির্ভর করা হয়। শান্তিনিকেতন 
জন্মচর্য্য আশ্রমের নিয়মও এইরূপ। 


খলিফার পদ লোপ 
মৌলানা শৌকৎ আলি মুস্তাফা কমাল পাশা! মহাশয়ের 


ধিলাফৎ সম্বন্ধীয় টেলিগ্রামের উত্তরে ঠিকৃই লিখিয়াছেন, 
যে, উহ! বিশদ নহে। যাহা হউক, উহা হইতে একটা 
কথা বেশ পরিষ্কার বুঝা! যাইতেছে, যে, তুরষ্ক গবর্ণুমেন্ট 
কেবল ভূতপূর্র্ব তুরষ্ব-হথল্ভানকে খলিফার পদ হইতে 
বরুখাস্ব করেন নাই, খলিফার পদটাই উঠাইয়। দিয়াছেন । 
ইহাতে ভারতীয় ও অন্তান্তদেশীয় মুমধমানদের ক্ষু্ 
হইবারই কথা । কারণ, খলিফ! মুসলমানদের ধর্শ্মনেতা, 
এবং তাহাদের তীর্ঘস্থানমকল রক্ষা করা ও তথায় নিরাপদে 
তীর্থদর্শনাদি অর্থাৎ হজ. করিতে মুসলমানদিগকে সমর্থ 
কব! তাহার কাজ ছিন। 

ভূতপূৰ্ব খলিফাকে পদচ্যুত করিয়া তাহাকে তুরফ , 
হইতে বহিষ্কৃত করিবার কারণ বুঝ! কঠিন নুহে। 
তুরফ্ষে সাধারণতস্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার 
দ্বারা আগেকার স্থল্তান-খলিফ| রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হইতে 
বঞ্চিত হুইয়াছিলেন। তাহাব রাঞ্জত্ব লোপে তাহার 
ও তাহার বংশের ও দলের সকল ' লোকের আনন্দ 
হইয়াছে, মনে করিবার কারণ নাই; বরং দুঃখ ও ক্রোধ 
হইবারই কথা । নেই কারণে, তিনি বাঁ তাহার বংশের 
বা দলের কেহ কখন যড়যন্ত্র করিয়া রাজতন্ত্র পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্ট! করিবেন না, ইহা বিশ্বাস করা 
কঠিন; অন্ততঃ তিনি ও তাঁহার পরিবারবর্গ দেশে 
থাকিতে এ বিষয়ে সর্ধদাই সাধারণতস্ত্ের কম্মীদের মনে 
সন্দেহ থাকিবে । এরূপ সন্দেহ যে অমূলক নহে, তাহার 
প্রমাণ এই, যে, ভূতপূর্কা স্থল্ভান-খলিফাকে সুইস্‌ গবর্ণ- 
মেণ্ট তাহাদের দেশে থাকিতে এই সর্তে অনুমতি 
দিয়াছেন, যে, তিনি কোনপ্রকার রাজনীতির সহিত 
জড়িত থাকিবেন না; তা ছাড়া, তিনি যে হোটেলে 
আছেন, তাহাতে তুর্ক রাজকীয় পতাকা উড়ান হইয়াছে 
(এবং তুরষ্ক সাঁধারণতন্ত্র তাহাতে আপত্তি করিয়াছেন )। 
তাতেও বুঝ! যাইতেছে, যে, তিনি এখনও আপনাকে 
স্থল্তান ও খলিফা মনে করেন। অতএব বুঝা! গেল, 
নিঃসন্দেহ হইবার জন্য, ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনা লোপ করিবার 
জন্য এবং সাধারণতন্ত্রের ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্য ভূতপূর্বব 
সুল্তান-থলিফাকে পদচ্যুত ও বহিষ্কৃত করা হইয়াছে। 

অনেক দেশে রাজতন্ত্র লুপ্ত ও সাঁধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাজ! ও রাজবংশের অনেকে নিহত 
হইয়াছিলেন। ইংলগ্ডে ফ্রান্সে ও কুশিয়ায় এইরূপ 
ঘটিয়াছিল। চীনদেশে তাহা হয়নাই, তুরফেও তাহা 
হয় নাই। এ বিষয়ে অখৃষ্টিয়ান্‌ ও "অসভ্য" তুর্কেরা 
খু্টিয়ান্‌ ও সন্ত অনেক ইউরোপীয় জাতি অপেক্ষা মানুষের 
মত ব্যবহার করিয়াছে; তাহারা! তাহাদের ভূতপূর্ব 
রাজাকে কেবল পদচ্যুত ও বহিষ্কৃত করিযাছে। 

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, যে, ভূতপূর্ব স্কল্ভান- 
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খনিফাকে, তিনি আগে রাজ। ছিলেন: বলিয়া, পদচ্যুত 
করিবাব কারণ বুঝা গেল, কিন্ত রাজবংশের নহেন এমন 
কোন ধার্শিক মুসলমানকে তুর্কের! কেন খলিফা নির্বাচন 
করিলেন না। ইহার কারণ আমরা অমুমলমান হইলেও 
কতকটা অনুমান করিতে পারি। খিলাফৎ সম্বন্ধে 
মুদলমানেরা আগে আগে. যাহা! বলিয়াছেন ও এখনও 
বলিতেছেন, তাহাতে এই ধারণ! হয়, ষে, খলিফা কেবল 
ধর্দনেতা হইলে চলিবে না, মুসলমান তীর্থাদি সম্বন্ধে 
তাহার কর্তব্য সম্পাদন জন্ত তাঁহার পার্থিব ক্ষমতা সৈন্তদূল 
ধনসম্পত্তিও থাকা দবুকার। কিন্ত সাধারণতন্ত্রের এলাকায় 
এইরূপ পার্থিবশক্তিশালী কাহারও অস্তিত্বের সহিত 
* গণতন্ত্রের সামন্রস্ত ও সঙ্গতি রক্ষিত হইতে পারে না। 
এইরূপ শক্তিশালী ব্যক্তির শক্তির সীমা নির্দেশও কঠিন, 
এবং তিনি যে এঁ শক্তি বাড়াইয়৷ সাধারণতন্ত্রকে বিপর্যস্ত 
করিতে চাহিবেন না ও প্রারিবেন না, সে বিষয়েই বা 
কেমন করিয়া! নিশ্চিন্ত হওয়া যায়? মান্গষের মনের উপর 


শা ধর্শের, প্রভাব খুব বেশী। ধর্দনেতা খলিফা! পার্থিব 


উদ্দেশ্যে বহু অন্থচর পাইবার চেষ্টা করিলে, সে চেষ্টা সফল 
- হইবার সম্ভাবনা আছে। 


ইহা গেল আমাদের অনুমান । 


তুর্ক দেশপতি মুস্তাফা কমাল পাশা যে টেলিগ্রাম. 
ভারতীয় মুলমানদিগকে পাঠাইয়াছেন, তাহাতে ইহা 
অপেক্ষা গভীর ও নিগৃঢ় কথা বলিয়াছেন। তাহা আমরা 
ঠিক বুঝিতে পারিয়াছি কি. না জানি না, কিন্তু যাহা 
বুঝিয়াছি বলিতেছি। তিনি বলেন, খিলাফৎ মানেই 
গবর্ণমেপ্ট. বা রাষ্ট্র; তুরফের গবর্ণমেণ্ট, ও রাষ্ট্র এখন 
সাঁধারণতন্ত্র। সুতরাং তন্তিয্ন আবার একটি খিলাফৎ পদের 
প্রয়োজন কি? তু্ক্ষ-সাঁধারণতন্ত্রে মধ্যে আলাদা একটি 
খিলাফৎ পদ থাকায় তাহা তুবফ্ষের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক 
এবতায় বিপ্প জন্মাইয়াছিল। এই কারণে খলিফার পঁদই 
উঠাইয়া দেওয়। হইয়াছে । ত! ছাড়া তিনি আরো বলিয়া- 
ছেন, যে, মুসলমানের! থলিফাঁকে জগদ্যাপী একটি মুসলমান 
রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বা নেতা মনে করিয়া আসিতেছেন ; 
কিন্তু এই জগঘ্যাপী মস্লেম্‌ রাষ্ট্র বাঁ গবর্ণমেণ্ট, কখন 
বাস্তবে পরিণত হয় নাই; বরং ইহা মুপলমানদের 
মধ্যে অনেক ঝগড়া দ্বন্থ ও কপটাঁচরণের কারণ 
হইয়াছে । অন্তদিকে,* এই নীতিই কার্যত; গৃহীত 
ও অনুস্থত হইয়া! আসিতেছে, যে, প্রকৃত লোক হিভার্থ 
ভিন্ন ভিন্ন দেশের সামাজিক লোকমংঘ বা. লোৌকসম্ট 
আপনাদিগকে এক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ও গবর্ণ_মেণ্টে, 
পরিণত করিতে অধিকারী । তিনি আরও বলেন, ভিন্ন ভিন্ন 
. সুসলমান দেশের মধ্যে আধ্যাত্মিক ও প্রকৃত বন্ধনরজ্জু, 
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কোরান্‌ শরিফের “ইন্না মুল্‌ মোমিঙ্গন্‌ ইখ* .এই বচনের 
অর্থে উহ্য রহিয়াছে। 

তুরষ্ধে ধিলাফৎ “উঠাইয়া! দেওয়ার মৌলানা শৌকৎ 
আলী যে কুফলের আশঙ্কা করিয়াছেন, তাহা ইতিমধ্যেই 
কিয়ৎ পরিমাণে দেখা দিয়াছে। হেজাজ, , ইরাক ও 
ট্রাব্স জোর্দানিয়ার মুসলমানের! হেজাজের রাজা হোসেন্কে 
খলিফার পদ প্রদান করিতে চাওয়ায় তিনি তাহা গ্রহণ 
করিয়াছেন। বরয়টারের তারে দেখা গেল। যে, 
প্যালে্টাইনের একশত জন প্রতিনিধি এ দেশের 
মুসলমানদের পক্ষ হইতে তাঁহাকেই বিলাঁফৎ প্রদানেচ্ছু। 
এইসকলের মধ্যে কতটা ব্রিটিশ চাল আছে, বলা যায় না। 
কারণ, রাজা হোসেন্‌ ব্রিটিশ প্রভাঁবাধীন। মিশরের 
লোকের! তাহাদের দেশে খিলাফতের অধিষ্ঠানভূমি হয়, 
এইবপ ইচ্ছ! প্রকাশ করিয়াছে বলিয়া কাগজে দেখা 
গেল। এমন কথাও বাহির হইয়াছে, যে, মর্কো ফুৰ 
খিলাফতের প্রভাবাধীন কখন ছিল না। কেহ কেহ 
হায়দরাবাদের নিজামকে খলিফা করিবার অঙ্গ প্রস্তাব 
তুলিয়াছেন। মুসলমান বক্তা ও লেখকদের কথা হইতে 
আমরা এই বু'ঝযাছি, যে, যে স্বাধীন রা! বা ব্যক্তির 
মস্.ম্‌ তীর্ঘস্থানগুলি রক্ষার শক্তি নাই, তিনি খলিফা 
হইতে পারেন না। ভারতবর্ষের কোন মুসলমান নৃপতি 
স্বাধীন নহেন, এবং আরব প্যালেষ্টাইন্‌ বা অন্ত বিদেশে 
তাহাদের কোন ক্ষমতা নাই। 

ভারতীয় মুসলমানেরা তুরফ্েব মুসলমানদের প্রতি 
সর্বদাই দরদ দেখাইয়া আদিতেছেন, এবং তাহাদের 
অনেক টাকাও তুরফে গিয়াছে । কিন্তু তুরফ টাকা লওয়া 
ছাড়া ভারতীয় মুদলমানদের কোন খাতির করিয়াছেন, 
বা তাছাদের মতের ও মনের স্তাবেব প্রতি কার্্যতঃ কোন 
শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় ন!। তাহার একট! 
কারণ, নব্য তুর্কেব! গৌড়! মুসলমান নহেন, এবং তাঁহারা 
অনেকে নিখিল-তুরানীয় প্রচেষ্টার (Pan-Turanian 
Movementএর ) সমর্থক | এই প্রচেষ্টার মূলীভূত একটি: 
নীতি এই, যে, তুর্কের! তুরানীয়, অতএব তাহাদের সভ্যতার 
বিকাশ আরবীয় ও পারসীক সভ্যতার প্রভাব হইতে 
নিমুক্তভাবে হওয়া উচিত। 

সমগ্র মুসনমান জগৎ ধাঁহাকে খলিফা! বলিয়া মানিবেন, 
ভবিষ্যতে এমন কোন ব্যক্তি খলিফ হইবেন কি না, বলিতে 
পারি নাঁ। কিন্তু সেরূপ খলিফা. নির্বাচন করিতে হইলে 
সকল মুসলমানপ্রধান দেশ ও প্রদেশ হইতে প্রতিনিধি 
নির্বাচন করিয়া একটি কংগ্রেসে বিষয়টির আলোচনা ও 
মীমাংসা! করিতে হইবে । 
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মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র কলেজ 
মুসলমানদের জন্ত শ্বতন্ত্র কল্জে করিবার নিমিত্ত 
এবার বাংলা-গবর্ণমেন্ট. এক লাথ'্রাকা খরচ করিবেন 
মুদলমানদের শিক্ষার জন্ত বিশেষ করিয়া! টাকা খরচ হয়, 
ইহ! আমরা চাই। কিন্তু কিভাবে খরচ হইলে স্থফল 
হইবে, তাহা বিবেচনা করিয়া, আমবা স্বতন্ত্র কলেজের 
সমর্থন করি না। তাঁহার কারণ অনেক । 

একটা! প্রধান কথা এই, যে, যে সব ধর্শসম্প্রদায়ের 
লোকদিগকে এক দেশে বাস করিয়া একত্র কাঁজ করিতে 
হইবে, ভাঁহাদেব শিক্ষা একত্র হওয়া দর্কার। তাহা 
হইলে ভিন্ন-ভিন্ সম্প্রদায়ের বালক ও যুবকদের মধ্যে 
পরস্পরের সদ্‌গুণ দেখিয়া ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জন্মিবে এবং 
তাহা জীবনব্যাপী হইবে। তাহা ভিন্ন প্ররুত জাতীয় 
মিলন ও এঁকা অসম্ভব। আমরা নিজে মূপলমান বন্ধুব 
প্মজষ খুব অনুভব করি! 

- মান্য কেবল নিজের দলের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে 
সংকীর্ণমনা .ও কৃপমত্ুক হয়। তাহা নিবারণের অন্ত 
অসাম্প্রদায়িক শিক্ষানিকেতন প্রয়োজন । এইরূপ শিক্ষা- 
নিকেতনে শিক্ষা পাইলে মানুষের স্বভাবের কোণা-খোঁচা- 
a) মোলায়েম হইয়া মানুষ সামাজিক সভ্য জীব হইতে 
সমর্থ হয়। 

যেসব শিক্ষালয়ে সর্বসম্প্রদায়ের ছাত্র পড়ে, তাহাতে 
যত গ্রতিভাশালী ছাত্র আসে, কেবল এক সম্প্রদায়ের ছাত্র 
পড়িলে তত আসে না। গ্রতিভাঁশালী ছাত্রদের সংসর্গ ও 
প্রতিযোগিতা অন্ত ছাত্রদের পক্ষে উপকারী । ব্যায়াম 
ক্রীড়া প্রভৃতির ক্ষেত্রেও সকল সম্প্রদায়ের মিলন ও প্রতি- 
যোগিত। এইপ্রকারে হিতকর। 

২১ লাখ টাকা খরচ করিয়া ভাল কলেজ্জ হইতে পারে 
না। উহার লাইব্রেরী, "বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও সরঞ্লাম, 
অধ্যাপকগণ, ক্রীড়াক্ষেত্র, প্রভৃতি অন্ত সব উংকষ্ট 
কলেজের সমান হইতেই পারে না; বরং নিকৃষ্ট হইবারই 


.সম্ভাবনা। 


যদি এরূপ হইত, যে বর্তমান কলেজগুলিতে মুসলমান 
ছাত্র ধরিতেছে না, তাহা হইলে নৃতন কলেজের প্রয়োজন 
বুঝ! বাইত। কিন্তু অসাম্প্রদায়িক কোন কোন কলেজে 
যতগুলি মুসলমান ছাত্র লইবার ব্যবস্থা আছে, সব বৎসর 
তাহা ও পাওয়! যায় না। অনেক কলেজে আরবী ফারসী 
পড়াইবার বন্দোবস্তও আছে। 
_ এইরূপ নানা! কারণে আমরা স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক 
কলেজের বিরোধী । কলিকাত| মাদ্রাসা ও কলিকাতা 
সংস্কৃত কলেজের অবস্থা বিবেচনা করিয়া! নৃতন আর-একটি 
সাম্প্রদায়িক কলেজের ভবিষৎ সম্বন্ধে খুব আশান্বিত 
হওয়া যায় না। 


বিবিধ-প্রসঙ্গস্পমাৎস্থান্যায় 
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- তার চেয়ে যদি মুসলমান ছাত্রদিগকে বর্তমান কলেজ- 
গুলিতেই পড়িবার জন্য দুই এক লাখ টাকার বৃত্তি দেও! 
হইত, তাহা হইলে তাহাতে ফল ভাল হইত। 


মুসলমান ছাত্রের! অবন্ত মুসলমান অধ্যাপকের নিকট 
পড়িতে চান। কিন্ত বিদ্বান্‌ মুসলমানরা চেষ্টা কিলে 


বর্তমান কলেজসকলেও অধ্যাপক হইতে পারেন। 


পক্ষান্তরে, নৃতন মুসলমান কলেজ যেদকল বিষরে যথেষ্ট- 
ংখ্যক মুসলমান অধ্যাপক পাইবেন বা নিযুক্ত কবিতে 
পারিবেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া দরুকার। 


শর 


মাঁৎস্তন্যায় 


দেশে অরাজকতা অসম্ভবরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে 
গ্রামে ২১ জন অর্থশালী লোক বাস করে, সেখানেই চুবি 
কিম্বা ডাকাতির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে । ডাকাতি 
করা এত সহজ হইয়া উঠিয়াছে, যে, ছুই-এক স্থলে দিনে 
দ্বিপ্রহরেও ডাকাতির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে । একই 
দল একরাত্রে কখন কখন একগ্রামে একাধিক বাড়ীতে, 
অথবা ভিন্ন-ভিন্ন নিকটবর্তী গ্রামে, ডাকাতি করিতেছে। 
নিরস্ত্র পল্লীবাসীগণ মুহমান মেষযুপের স্তায় বিনিদ্র নিশি- 
যাপন করিতেছে। 

সাধারণতঃ পন্থীগ্রামের অনেক লোক জীবিকা 
অঞ্জনের জন্য বিদেশে, বাস করে, বাড়ীতে কয়েকটি 
স্রীলোক থাকে মাত্র। বল! বাছল্য, তাহাদের রক্ষক 
থাকেন! ৷ সাহা, বণিক্‌, গোপ, বাক্ষজ্গীবী প্রভৃতি ব্যব- 
সায়ীগণ অধুনা পল্লীজীবনের মেরুদণ্ড, কারণ তাহারা 
বিদেশে যায় না ও নগরে বাস করে না'। ইহার! অভি 
নিরীহ, মাইন্ড, হিন্দুর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ধনী মুসল- 
মানগণ প্রায়ই গ্রামে বাস করে না। স্থতরাং বেশীর 
ভাঁগ সম্ান্ত হিন্দু ভদ্রলোক ও ধনী হিন্দু ব্যবসায়ীদিগকে 
চুরি-ডাকাতির প্রকোপ সহা করিতে হয়। গ্রামে ও 
নিকটবর্তী মহকুমায় প্রায়ই টাকা আদান-প্রদানের 
এবং অলঙ্কারপত্র গচ্ছিত রাখার জন্ত কোন ব্যাঙ্ক, নাই। 
থাকিলেও দেশের লোক .ঈদৃশ উপায়ে তাহাদের টাকা ও 
মূল্যবান্‌ দ্রব্যাদি জমা রাখিতে অভ্যস্ত নহে। শিক্ষা 
অভাবে, এজন্ত যে হিসাবপত্র রাখিতে ও লেখা-পড়া 
করিতে হয়, গ্রাম্য ধনী মহাজন ও ব্যবসায়িকগণের পক্ষে 
তাহা কষ্টদাধ্য | * 

উচ্চ পুলিশ কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপ করিয়া দ্েখি- 
য়াছি, তাহার! বলেন, অধিকাংশ ডাকাতিদলের নেতা : 
শিক্ষিত ভদ্র যুবক । অব্য নিয়শ্রেণীব গ্রাম্য লোক, 


চুরিডাকাতি যাহাদেব পেশা, এইসব দলে আছে এই 


৮৭২ 


যুবকগণই তাহাদিগকে বুদ্ধি পরামর্শ দেয়, আধুনিক অস্ত্র 
জোগায়, নিয়মপ্রণালী গঠন করে, দলবন্ধভাবে শৃঙ্ঘলার 
সহিত নিজেদের নেতৃত্বাধীনে কান্দ করিতে শিখায়। 
মোটের উপর ভদ্র যুবকগণই ইহাদের মস্তিষ্-স্বরূপ, 
তাহাদের স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা কার্ধ্যকুশলতা ও সংবাদ- 
সংগ্রহপটুতার গুণে নিরক্ষর পেশাদাৰ গ্রাম্য ডাকাতগণ 
দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছে। মফঃস্বলের মুষ্টিমেয় পুলিশ 
কিছুতেই তাহাদের সঙ্গে খ্বাটিয্ন উঠিতে পারিতেছে ন!। 
গ্রামের লোকের নিকট, ভীরুতা প্রযুক্তই হউক আর 
অন্ত্রাভাববশতঃই হউক, আশাহ্রূপ সাহায্য পাওয়া! যায় 
না। এইসকল "ভদ্র" ডাকাতদের অধিকাংশই পুলিশের 
সুপরিচিত, কিন্ত আদালতগ্রাহ গ্রমাণাভাবে তাহাদিগকে 
চালান দেওয়া যার না। সংন্দহমূলে হাজতে রাখিয়া 
হয়রান কর! ও ছত্রভঙ্গ করিয়া দেওয়া চলে না, কারণ 
তাহা আইনের নীতি বিরুদ্ধ । স্থৃতরাং এক্ষেত্রে পুলিশ 
একরকম নিরুপায় বলিলেই হয়। ইহাই পুলিশ পক্ষের 
ওভুহাত । 

ঘদিও ডাকাতির নেতাগণ কেহ কেহ পূর্বে “স্বদেশী 
দলভুক্ত ছিল, এখন তাহারা অধিকাংশ পেশাদার ডাকাত। 
ধোপা] নাপিত প্রভৃতি গ্রাম্য লোক, যাহাদের সর্বত্র 
অন্দরে বাহিবে গতিবিধি আছে, ত'হারাই নাকি গোয়েন্দা 
ও গুধচচর। দাবিদ্র্যই এসকল ডাকাতির প্রধান কারণ। 
বি-এ পাশ যুবকও যধন দশ টাকা বেতনে চাকরী পায় 
না, তখন একরাত্রির লুঠনলন্ধ উপার্জ্জনে বৎমরের 
খোরাকী সংগ্রহ করার প্রলোভন স্বরণ করা সময় সময় 
তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া! পড়ে। গ্রামে চোরাই মালের 
রক্ষক অনেকেই ভব্রলোক। অন্ততঃ অনেক পুলিশ কর্শ্ম- 
চারীর এইরূপ ধারণা । 

অর্থশালী ভদ্রলোকগণ ম্যালেরিয়া জলকষ্ট প্রভৃতির 
হাত এড়াইবার জন্ত পূর্ব হইতেই শহরবাসী হইতে আরম্ভ 
করিয়াছেন । ঘষে ছুচারিজন পল্লী গ্রামের মায়া ত্যাগ 
করিতে না পারিয়! পাড়ার্গায়ে থাকিতেন, তাহারাও 
অতঃপর গ্রাম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। ভন্র- 
লোক অভাবে গ্রামগ্ডুলি অরণ্যে পরিণত হওয়ার বেশী 
বিলম্ব আছে বলিয়া মনে হয় না। আবাব গ্রামে চল 
( Back to the villages ), আবার আমাদিগকে শহর 
ছাড়িয়া পল্পীগ্রামে ফিরিয়া যাইতে হইবে, স্বদ্বেশপ্রেমিক- 
দিগের মুখে একথা অনেক সময় শুনা যায়। কিন্তু দুর্বলতা 
দুঃখের হেতু (০০08 weak is miserable) ; ছুর্বলের 
কোথাও শাস্তি নাই। গ্রামে তাহার স্থান নাই, শহরের 
কঠোর জীবনসংগ্রামে ভাহাঁর. আত্মরক্ষা করিয়! টিকিয়া 
থাকাও কঠিন। অতিষ্ঠ হইয়া লোকে কি করিবে ঠিক 
করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, অসন্তোষের মাত্রা! ক্রমেই 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩৩৩ 


২৩শ ভাগ, ,২য় খণ্ড 


বৃদ্ধি পাইতেছে, ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় - হইয়! নিরীহ গ্রাম- 
বাদীগণ পারি উপায় কি? 

বস্তুতঃ বর্গীর হযুদামায়, অথবা “আনন্দমঠে বর্ণিত 
ছিয়াত্তরেব ম্যস্তরে লোকক্ষয়ের পর, দেশে যেরূপ অব্রাজ- 
কতা দেখা দিয়াছিল, এখন সেইরূপ অবস্থা হইরাঁছে 
বলিয়া মনে হয়। গবর্ণ মেপ্ট ডাকাতির সাপ্তাহিক বিবরণী 
প্রকাশ করেন, এবং রাজ নৈতিকগঞ্ধবিশিষ্ট ডাকাতি- 
গুলির আস্কারা, করিবার জন্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগেন। 
কিন্ত একপ ডাকাতি সংখ্যায় অত্যল্, এবং সাধারণ 
ডাকাতির ন্যায় এতটা নৈতিক অবনতির পরিচায়ক নহে। 
অথচ যে মাৎস্তন্কায়ে গ্রামগুলি ভপ্রলোকপুন্ত হইবার 
উপক্রম হইয়াছে, তৎপ্রতি কর্তৃপক্ষের বিশেষ লক্ষ্য আছে 
বলিয়া বোধ, হয় না। কেবল দেশের লোকের উপর 
দোষারোপ করিলে চলিবে না। গ্রামালোকে ডাকাত ধর! 
সম্পর্কে পুলিশকে যথেষ্ট সাহায্য করে না, একথ! বলা/প্রহস্থ 
কিন্ত লোকের ধাঁবণা এই যে গ্রাম্য- যুবকগণ আত্মবক্ষার 
জন্ত স্বেচ্ছাসেবকদল গঠন করিয়া লাঠিখেলার" আখড়! 
স্থাপন করিলে তাহাদিগকে পুলিশের নজরবন্দী হইতে 
হয়। 

দেশে শাস্তি ও শৃঙ্খল! স্থাপিত না হইলে পল্লীসমাজ 
বিধ্বস্ত ও ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে। ভদ্র যুবকদের অন্নকষ্ট 
( economic distress ) কথঞ্চিৎ প্রশমিত না হইলে, 
বর্তমান ক্কুলকলেছের শিক্ষা! তাহাদের সকলকে চুরি 
ডাকাতি প্রভৃতি রাতারাতি বড়মাছয হওয়ার প্রায়ণঃ 
নিরাপদ সুযোগ হইতে দীর্ঘকাল নিবৃত্ত রাখিতে 
পারিবে না। কথা আছে, “বুতৃক্ষিতঃ কিং ন করোতি 
পাপং, ক্ষীণ জনাঃ নিক্ষরুণাঃ ভবস্তি'। অবশ্য অল্প- 
সংখ্যক ভদ্র যুবক সম্ভবতঃ ঈদৃশ জঘন্ত নৃশংস পাপে 
লিখ, কিন্ত ইহাদের এই নৈতিক অধোগতির বিষ সমাজ- 
শরীরে ব্যাপ্ত হইয়! পড়িতে বেশীদিন লাগে না। কারণ 
ইহাদেরই আত্মীয়স্বজন দ্বারা পল্লীর ভদ্রসমাজ গঠিত। গ্রাম্য 
লোকের যেরূপ ইহ! বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত, 
ষে, সর্ববিধ বৈধ উপায়ে .অরাজ্রকতা দমনের অন্ত তাঁহা- 
দিগকে রাজ্রশক্তির সহায়তা কর! কর্তব্য, কর্তৃপক্ষেরও 
ইহা মনে রাখা উচিত যে, আইন ও শৃঙ্খলার ( 
and Orderএর ) যে দোহাই দিযা সর্ববিধ অত্যাচার- 
উৎপীড়নের সমর্থন করা হয, তাহার আঁপল উদ্দেশ্য 
কয়েকটি রাজনৈতিক অপরাধীর দণ্ড নয়, দেশের চুরি 
ডাকাতি ও অন্কান্ত সাধারণ অপরাধ নিবারণ, এবং 
দারিজ্যনিবারণের উপায় উদ্ভাবন দ্বার! প্রজাবর্গের 
প্রবৃদ্ধি সাধন, য়েন তাহারা অন্লচিন্তার কবল হইতে মুক্ত 
হইস্াঃ সর্ববিধ জাতীয় হিতকর অহ্ষ্ঠানে আত্মনিয়োগ 
করিতে পারে। 


উই হাজতিন ই সনিহাগা এসির কে কা রা 


পল 


বষয়চী ' ৮ 


কুকুরের-নাকেরু ছাপ- শ্রী শশিভৃযুণ বাবিক -*" 
কুল-প্রদীপ (গল্প )--্তীপ্রভাতক্বিণ বস্থ 
কৃত্রিম কাঠ শ্রী শশিভৃষণ বাবিক চৰ 


কে অপন্যয় কবে? ৩০৮৬৩ 
কৈকেধী (কবিতা )- শ্রী প্যারীমোহন. সেনগুপ্ত ৬৩১ 
টকফিযৎ.( কাষ্ট )- শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব- ২০৪ 
গ্রেসে সভাপতির রক্কৃতা :+ রর ৫৭৫ 
খলিফাব পদ লোপ . : ৮৬৯৪ 
খুনেব জন্ত দুঃখপ্রকাশ . ৭১৪ 
গণেশ ৬*দনুজমদদন+--তী বাখালদার় দযোপাধাম ৬৫০ 
গবর্ণমে্টের তবফের যুক্তি ০ ৮৫২ 

গাঁন (ক্ল )-শী রবীন্বরনাথ ঠাকুর-::৯৪;:২০৭, ২১৪, 
দার ৪৭৭, ৭৭৮ 


গান ও স্বরলিপি রবীন্দ্রনাথ. ঠাঁকুব - ও 


শ্রী দীনেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর + ৮৩৫ 
*গে্স্বধ , চা *:= ৫৭৬ 
শৌতমের গৃহত্যাগ (কবিতা) ্ারীমোইন 

৭৩৭ 
পু রা হবিশ্্্ চক্রবর্তী "=. ৪৯৯ 


“গৌড় ব্রাহ্মণ” ও ডাঃ: দীনেশচন্দ্র সেন_ প্রা দীনবন্ধু 
- »আচার্ধ্য ও শ্রী গৌরহবি আচার্য্য - 1. 
গৌবীশঙ্কর অভিযান 


+ ২৬৮ 
ঘণ্টা-তিনেকের আত্মবিনোদন--প্রী যোভিননথ 

৩১৫ 
সর-মুখো (কবিতা )_- স্বনিৰ্মপ বহু ১৩৮২ 


ঘরে (কবিতা )- প্র হেমচন্দর বাগৃচী . 


চলন্ত-চিত্রে পোকামাকড ( সচিত্র) ২.১ ৩৪১ 
চাকরী সম্বন্ধে স্ববাজ্য-চুক্তি--সৈমনদ মোহলেন .. ৭5২ 
চারিত্রিক যোগ্যতা -- ৫৬৩ 
চালপড়া-্্রী বিমলকাস্তি 'মুখোপাধ্যাষ ৪৮৮ 
চিত্র-পরিচয--্্রী চাক্ষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় - ১৪৪, ২৬৫ 
চীনে গল্প_শ্রী কাণ্তিকচন্ত্র দ্াশগুধ - -: ৮৪ 
. চীনে গল্প- শ্রী বীরেশ্বব বাগৃচী - ৪৬৪, ৫২০ 
ছেলেদের পাত্তাড়ি | ৮০১ ৩১৮ 
জগতের আশার কথ! ২৬৯ 
জাতীষ আদশ ২৭৫ 
জাতীষ আদর্শের গঠন-প্রপালী . + 7৫৭১ 
জাতী উন্নতি ও চিন্তাশক্তির ব্যবহাব . . +** ৫ 
- জীতীষ উন্নতিব উপকরণ 4. 8১৮ 
জাতীষ কাছে ব্যধ বাডাইবাব ক্ষমতা আছে ৮৬২ 
জাতীষ শিশু সপ্তাহ ২৭১ 
জাপানে ধ্বংস ও হত্যা-লীলা (সচিত্র) < - ** ২৭৭ 


05 যাতে গবমেব ছুটি বিনবকুমাৰ 
৩৮৬ 


গন টু ২৩২ 
জৈন তীৰ্থঙ্কৰ ও বুদ্ধদেব কেষ্টি)--শ্রী অমৃতলাল রী ৪৮৬ 


ঝাড়খণ্ডে বাঙ্গালী উপনিবেশ-ী জান্ত্েমোহন, 
' দাস: 


"ডঙ্ক|-নিশ৷ান ( উপন্যান )--সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত £1৩০ 


ডাক্তার মুইব ও কুষ্ঠ-চিকিৎস! 7? 

“ডেঙ্গু জর সম্বন্ধে কষেকটি কথা-শ্রী হযেশরুমবায ৭৮ 
তাপহীন আলোক (সচিত্র) *" ৩৩৪ 
তীর্থ ( কষ্টি)- শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব * ১" - ৪৭৭ 
তুরক্ষেব রেড ক্রেসেন্ট, মিশন - 7" ২ ৮৬5 
দক্ষিণ-আফ্রিকাঁর কযলার উপর শুস্ক ৭২২ 
দক্ষিণ কানাডার বন্যা ( সচিত্র )-=গরী প্রভাত সান্যাল ৫8 
দন্থজমর্দনের ব্যক্তিত্ব-নিণয় (সচিত্র)--শ্রী নলিনীকান্ত " 


ভট্টশালী ‘৩৯ 
দশঙ্জন বৈজ্ঞানিক (সচিত্র) শ্রী হেমন্ত চট্টোপাধ্যাৰ ** ৩০৪ 
দাছুব সেবা-ষোগ-_শ্রী ক্ষিতিমোহন সেন ১ 
দুর্য্যোগ ( কবিতা )--শ্র| শৈলেন্দ্ৰনাথ রায +“ -২৫০ 
দেবী দুর্গা (কষ্টি শ্রী অমুল্যচরণ বিদ্যাভৃষণ ২০৭ 
দেশ-বিদেশের কথ! ( সচিত্র ) :-- ১০৬, '২৫৮, ৪৬৩, * 

5৫৩৪১ ৮২৩ 

দেশী ভাঁষার ধৈজ্ঞানিফ শক "7২৭১ 
দেশের আঁয-ব্যষ ’ ৮৫১ 
দৈত্যের দুঃখ (কবিতা )১--্র কুমুদরগুন ক * ৮৮ 
দাতের ক্স্রত্‌ (সচিত্র ) - : ২২৯ 
ধন-বিজ্ঞানে নৃতব্বেব কথাঁ-খ্ী বি বিনয়কুমাব সববার ৭৩৬ 
ধহ্বিদ্যা, অসিক্রীড়া ইত্যাদি * ১৪০ 
ধর্শসন্প্রনায়সমূহের লোক-সংখ্য। -  := 7. ৭০৮ 
নবীন স্পেন--্রী বিনযকুমাব সবকাব ৬২৯ 
মাম_-্র'দীনেশচন্ত্র চৌধুরী ৭১ 
নাম শ্রীশাস্ত। দেবী ২১৪ 
নাম (কবিতা) অজিতকুমাব সেন । ৬৫৮ 
নাবীব অর্থকবী বৃত্তি i ২৬৬ 
প্মাবী-সমন্তাপ শ্রী শান্তা দেবী - * as ৫৪৫ 
নির্বাচন ও গোবধ 8১৮ 
নির্বাসিতের নিসা ( গল্প ১ ভোলানাগ ১৬ 
মুখোপাধাষ - - ১৮৭ 


নীল পাখী (কবিতা ) এরর 
নূরজহান ও 25 (কবিতা 0 মোহিতলাল 


মজুমদার 
নেপাল ও ভাবত রি ৫৮২ 
নোটের মালিকের সম্পত্তি বিক্রয ** ৭১২ 
পঞ্চশস্ত ( সচিত্ৰ ) ৬৭, ২২৬, ৩৩১, ৫২১, ৬৬৫, ৭৭০ 
পঞ্চাশ বৎসর পবেব ঘব-সংসার ‘ ১৪১ 
পতিতাব উদ্ধার *:- ৭২২ 
পরগাছ! (গল্প )--এ প্রিযনাথ বন্থ ১৩২ 
পরলোকগত কন্তুবীব্দ আবাঙ্গাব - ৪২৯ 
পল্ট, দাস (কষ 1-3 TY সেন -১০১ 


৭৫৮ 


স্পা 


je বিষয়-সুচী 


পল্লী-ম ( কবিতা )*-শ্ গোলাম মোস্তফা 
পাখীর কাজ- প্র বীরের বঙ্গ 


পাতালে বর্গ (সচিত্ৰ )- ১... ৩৭ 


পারাপারের ঢেউ (সচিত্র) . - 
পাঁলবংশের রাজত্বকালে বাংলার অবস্থা ( কঃ ১ 
হরগ্রসাদ শাস্ত্রী 

পাহাড় ধসানো ( সচিত্ৰ ) ও 

পাহাড়ী মেষেদের নাম- শ্রী বারিদকাস্তি বহু 

পিয়াসন্‌-চিকিৎসালয় ( সচিত্র") ২৭৫ 

ঈুরাপকালের চিকিৎ্সা-শাস্্র ২৩১ 

পুৰাতন কলিকাতার-ফৌজদারী বিচার- হবহনাখ " 
- €ধোষ ত১৬ 


পুন্তক্*্পরিচয় - 1১: ১২১, ২৮৮১ ৩৮৩, ৫২৯১ ৮১৭ 
প্রবানী বাঙালীদিগের প্রতি আমাব নিবেদন ( সচিত্র ) 
--শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় - ce ৫৮৫- 
প্রবাসীর আত্মকখা-শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর :.. ১৫ 
প্রশ্নেত্বব (কবিতা )--্র রাধাচরণ চক্রবর্তী ... ১৬ 
প্রসিদ্ধ লোকের আযু “৮৫৭ 
প্রাচীন কীর্তি আবিষ্কার ( সচিত্র )- ৭২৫ 
ফার্‌ গাছের কেয়ারী (সচিত্র) ৭৭৩ 
ফুল দোল (গল্প )--শ্ী শৈলজা মুখোপাধ্য৷য় 488 
ফুলের রেণু ধীরেজ্্কষণ বন্ধ ১৮ ৮২ 
ফেরিওযাল। (গল্প )-আচার্ধ্য গর শ্যাম ভট্ট .*". . ৮৩ 
ফ্রাঙ্ক ও বুঝি মার্কের দশা পাইল ৮৫৯ 
বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ---গ্রী গোপালচন্দ ভট্টাচার্য ২৪৩ 
বঙ্গে আগমন ও তথ| হইতে বহির্গমন :-- ০.৭৪৮ 
বঙ্গে জল-সর্বরাহ ELS 
বঙ্গে বিধবা-বিবাহ ৫৬৪ 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায স্ববাজ্যদল 8১৪ 
বঙ্গের অবাঙালীর সংখ্য! ৭০৭ 
বঙ্গের ক্ষয়িষ্ণুতম জেলা--্রী রামানন্দ চন্টোপানযায ৮৯৩ 
“বদ্মাষ সম্প্রদায়” ৫৭৭ 
বরফের চাষ (সচিত্র) ৭৭৬ 


বর্ণমালার অব্যবস্থা (কষ্টি)-_-ঞ্ী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর | 


বলা সঙ্গে টাইপ--শ্রী'শশিভ্ষণ বারিক ৬৬৬ 
বহুরূপী ( সচিত্র ) ৭৭৩ 
টি সংখ্য। ৭০৫ 


বাণিজ্য: 

বাদল- বিদায় ( নত জী হৃষীকেশ সৌর." ৬৫ 
বাধা-প্রদান-নী 
যো হল ক! ১, ৬৯ 
বাংলা সেবক ১ ২৫৮, ৪৩২, ৫৩৪, ৮২৪ 
বাংল! ছন্দ ও সঙ্গীত-_প্রী রি নেন ৪৫৬,৬৩৪,৭৮২ 
বাংলা দেশেব আয়-ব্যধ 
ঘাংল। দেশেব দাবী 


বাংলার প্রথম আর্ধ-নপ্তাহিক '- * ** ২ 
“বাংলায়, প্রথম আর্দ-সপ্তাহিক*--3 করুণাশেখর 
দত্ত, সী রাধাচরণ লাস ও “অজ, ১৫১৮ 
ডোর মন্ত্রী ss oes ot 
বাকুভা সাবস্বত-সমাজেব ০ 
"জী যোগেশচন্দ্র রায় - WEA 
বাকুড়া সারম্বত-সনাজের উরি Se 
গ্রী রামাহ্‌ন্ত কর ও শ্রী ষোগেশচন্দ্র রায় .. ৮ 
“বাকুড়া সারম্বত-সমাজের (১৬ ৭. 
শ্রী শশিভূষণ মাইতি, শ্রী. যোগেশচন্জ- বাহ, 
ও শ্রী স্জয়গোপাল দত্ত 
বিক্রমশিলা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা a: ৰহ - 
বিজ্ঞান গোধেন্দ। (সচিত্র) : - - _ ৩ 


বিদেশ-শ্ত্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ' _ 
১০৬, ২৬৩, ৪৩০ ৫৪২৯৮ 
বিদ্যাপতি ( কষ্টি প্র হরগ্রসাদ শান্তী :.. 
বিদ্রোহী ফি মধুসুদন (কবিতা ৪ রী 


মোহন সেনগুপ্ত 5 ৬ 
বিদ্রোহী (গল্প )--হ্ী হেমেন্দ্লাল'রায় =". 
বিধবা-বিবাহ-সহাত্বক সভা - ২ 
বিবিধ প্রসঙ্গ ( সচিত্র ) টি 

॥ ১৪০১ ২৬৬) ৪১৩) ৫৫৫) ৭5৩) ৮ 
বিশ্বভাবতী নারী-বিভাগ ৃ ০৭ ২২ 
'বিশ্বভারতী-সংবাদ ৪ 
বিষ্ণুর দশ অব্তীব € পক) নদী ৃ 

ভট্টশালী 5: 
ব্রিটিশ শাস্তি 7৭5 তত ৮ 
বীর্ল! মহাশয়ের বদান্ততা * শি ইং 
বৃক্ষবাপীদেব কথা (সচিন) - , 7১৫: 
বেতারের থা (সচিত্র) " 7 ৬ 
বেতালের বৈঠক :- ৮৯৪, ২০০১ ৬৭২, ৪৩১, ৬৫৯৪, ৮: 


বেনোজল ( উপন্যাস )--্রী হেমেন্দ্রকুমার রায় ' 

১৭, ২৫১১ ৩৮৮,৫০১, ৫৯৮১ ৮ 
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টিপির তলে. বহু যুগের পূর্বের নুর এবং 


- শনঁভ্যতার চিহ্ন ঢাকা আছে ৫ 
-: িততল- প্র নেপালচন্ চক্রবর্তী ৫২০ 
বিহীন হদে বুঁভেন হেডিরের “নৌকা, এক 
ঝড়ের মূখে YY 
তিৰ্বতে অব্ত্রণ_ ০১৩, 


হেডিনের .দলু রি 
তুর্কা নৌকা, দুইটি, নাকে বাধয় একখানি 
ভেলার মৃত কর] হয় - - পি 


তেজ বাহাদুর াপ্র,. স্তারু . এ “০০৫৮ 

তোকিও সহরের ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ডের পরের... 
একটি দৃশ্য - হে এর 
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দৃমুয়ন্তী ( রভীন )--রী তুর্গাশক্কর ভট্টাচার্য্য. বা 
দহজমর্দন ও মৃহেন্ের মুদ্রার উল্টা পিঠ . 


মর্দন ও মহেন্দ্র সুরার সোজা পিঠ , : ৮ 
বন পাণ্ড. নগর, ১৩৪০ শক. রঃ 
বুদ্বুদ্‌ একত্র মিলিত অবস্থায় - ০:১৬ 
'দৌলতাঁবাদের দুৰ্গ eo ৬ 
ধোঁয়া-ভরা এবং গ্যাস্‌-ভর। বুদ্‌ চর 
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'নানাজী দেবিজি মাক্ওয়ান।, শ্রী রি 
- নারদ (রভীন”- প্রীপু্ণচন্্র সিংহ - এড ce St 

নিউইয়র্কের ফায়ার ব্রিগেডের লোকদের শিক্ষালয় 

নিউটন্‌, হার্ভি- ্ 


নিমগ্ন জাহাজের রত্ব উদ্ধারে নিযুক্ত রা 

হান্দরের দ্বারা আক্রান্ত | ৬ 
পণ্ডিত আত্মারাম ও তীহার পরিবারবর্গ EE 
পঞ্চাশ হাজার ডিগ্রি গরমে কাঁজ হইতেছে -.. 
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গাছের নারি দেখি লে মর্শর- স্তম্ভ বলিয়া = 
| মুনে হয় 





ফেড,স্তাণ্ড: বার্গ, নে সর্বাপেক্ষা বিখ্যা 
টিপস্ট বিশারদ, 8 
বন্দনা (রভীন)_-শ্রী বীরেজ্কুসার দেববন্মী . -৭ 
বন্দী বৃদ্বুদ, রীলের স্থত৷ ছাড়িয়া উপরে উঠান বায় 
এবং সুতা! টানিয়! নামান যায় 
 বন্যা-পীড়িত প্যানেম্যাঙ্গালোরের দৃশ্য 
ন্যা-বিনষ্ট বানতোয়ালের অপর একটি দৃশ্য 
প্বন্যশ্বিনষ্ট“বানতোয়ালের একটি দৃশ্য 
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বোলপুর ষ্টেশনে ট্রেনের সন্মুখে ভিন্ভারুনি নত র্‌ 
রবীন্দ্রনাথের নিকট বিদায় লইতেছেন ২ 
বীশী- শ্রীদুর্গীশক্কর ভট্টাচার্য্য 
ভঁবিষ্বাং বরফের যুগের কল্পিত | 
ভবিষ্যৎ বরফের যুগের লোকের i থে ২২ 
ভিন্তারনিৎসের বিদায়--রবীন্দ্রনাথ, ভিন্তার্নি টং 
ও বিধুশেখর শান্তী 
১. ভিন্তারনিৎসের বিদায়, শান্তিনিকেতন হইতে 
ভি ভিন্তারনিৎসের বিদায়__শান্তিনিকে তনের অধ্যাপক, 
অধ্যাপিকা এবং ছত্রছবাত্রীমগ্ডনা 
১. ভূমিকম্পের কেন্দ্র রঃ 
"ভূমিকম্পের পর তোকিগর দৃশ্য 
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সাহেবের প্রতিমুন্তি 1 
মহাদেবের তাগুবনৃতা , 
মহারাজ! সয়াজী রাও গাইকোয়াড় 
মহারাণী চিমনবাই গাইকোয়াড় 
মহিলা-রিপোর্টারের পায়ের গার্টারে রেডিও পট 
মহীশর-বাঙ্গোর প্রাচীনতম কফি-বাগানের. | 
ভিতরকার বাঙ্গ লে! ৯১৮ 
মহেঞ্ছদড়ো নগরের প্রাচীন বৌদ্ধন্ত পের বসাবশেষ | 
মাইকেল মধুক্থদন দত্ত ৭২ 
মাঝের বরফ কাটিয়! | যে খাল কাটা! হয়-তাহা | নে রি 











এক্যতান বাদন শ্রবণ *৮৮ ৬৬৩ 
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৬৯ মিথ্যা কথা ধরিবার কল এ 
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বুদধমদ্তিকে যে স্থানান্তরিত করিবার রী করিয়াছে মেক্সিকোতে মাটির ডি রি নাগা রিং 
তাহারই সর্বনাশ হইয়াছে, এই ০ ২৩১ তোঁরণ-দ্বার * 
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সাহাব্যে ঠিক সময় ধরিয়া ঘড়ি ঠিক করা মোটিরের রান্নার উনান 
হইতেছে ৭৭৫ মোমের তৈরী অবিকল মানুষ. ** 
“বেল! অবদান হ'ল” (রভীন)-্রী পৃণচন্ সি মৌলানা মহম্মদ আলী i 
বেলুড় মন্দির মৌলান! শৌকৎ আলি 
বেলুড় মন্দিরের খোদিত চিত্রাবলী ১৮৪ যাত্রী, বরবধু-_গ্রী সারদাচরণ উকিল 
বৈষ্ণব তাঁর ১২৮ যাদবচন্দর চক্রবর্তী, অধ্যাপক 
ই নাবতার ১৩০ হি জনমের দেখিলে সত্যিকার বনের পঞ্ত 
ড়ায় স্থিত নৃসিংহাবতার ১২৯ হাঃ ঠা এ 
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ন্দিরের দোপানাবনীতে ত ব্রাহ্মণ ভিঙ্কুকদল 


_ স্ভেনু হেডিন্‌, ভাই 
জর হেডিন্‌ অষ্কৃত গাড়ীতে চড়িয়। লাসার দিকে 

_ চলিয়াছেন 

| হডিন্‌ অশ্বারোহণে হর পার হইতেছেন -. 
সমুদ্রতলবাী দু-একটি প্রাণীর নমুন। 

সমুদ্রের তলায় অক্টোপাস গভীর চিন্তা নিম্ন 


রঃ সাগারিতা ত: 
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সাম্নে-পড়।-লোক- বাচানো কল 
দি-কিউকাম্বার ব! সমুদ্রের শস! 
সুতার-কা-ঝোপন্ডার আত্যক্তবিক দৃশ্য 
সারার পড়ার বহির্ভাগের দৃশ্য 
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সহ যান পা লাভ করিতেছে: ৭3. স্পুক প্রাসাদের একটি দৃশ্য 


স্থল, ভর! বর্ধীয় রড়কুমের দৰ: 
স্থল শ্লারদাবাঁস 
স্থল শোভারাম চতুষ্পাঠী 

স্থল জী্রী কেদারেশ্বর-মন্দির 










৩৭৯ স্থল শ্রী গৌরাঙ্গ-মন্দির , 
২২৮ স্থল শ্রীপ্রী দয়াময়ী-মন্দির 
৮৩১ স্থল ্রীপ্ী রাপাগোবিন্দ-বি গ্রহ 
১৮৬ স্থল শ্রীত্রী হরকালী-মন্দির 

স্পুক্‌ প্রাসাদের আর-একটি দৃশ্য 


৯৮৩ স্থৃতি-মন্দির-_-স্থৃতি-প্রকোষ্টগুলি দেখিবার 
১৮৩  স্থৃতি-মন্দিরের দুয়ার 

১৮৩ স্মৃতি-সম্পুট 'রডীন)--প্র সিদধেশর মিত্র 
মাতারের ছবি--প্রফুলপকুমার বস্তু, বী 













৫২২ হ্রদের মাঝের খাল দিয়া চাক্লা ' 


৬৬৯ . ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে 


৫২১ ডাঃ হেডিন্‌ াত্রীালের * সঙ্গে চলিয়াছেন 


